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প্রীভগবানের অনুগ্রহে “আধিক জগৎ” চতুর্থবর্ষে পদাপর্ণ 


করিল । তিন বৎসর পূর্বে যখন বাঙ্গলাদেশে ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধে 
সর্বসাধারণের আগ্রহ স্থষ্টি এবং অর্থনীতিক ক্ষেত্রের ' বিভিন্ন 
সমস্যা সম্পর্কে বিচারবুদ্ধিসম্মত '. জনমত গঠন করার ব্রত 
লইয়া আমরা “আধিক জগৎ” প্রকাশ. করি, সেই সময়ে 
একথা ভাবিতে পারি নাই যে, অদূর ভবিষ্যতে আমাদিগকে এক 
বিশ্ব্যাপী মহাসংগ্রামের অনিশ্চিত অবস্থা সম্মুখে লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে 
অগ্রসর হইতে হইবে এই মহাযুদ্ধের ফলে সমগ্র জগতের অর্থনী তিক 
ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন সুচিত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের উপরও উহার 
সুদুর-প্রসারী প্রভাব পতিত হইয়াছে। যুদ্ধের অপরিহাধ্য পরিণতি 
হিসাবে এদেশে ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালনা অধিকতর ব্যয়বহুল 
হইয়াছে এবং ব্যবসায়ী ও শিল্পী-সমাজ এক অনিশ্চিত আশঙ্কা সম্মুখে 
লইয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন। দেশব্যাপী এই আতঙ্ক ও 
অনিশ্চয়তার ফলে “আর্থিক জগৎ”ও কম ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই | কিন্তু 
উহ! সত্বেও গত বৎসর আমরা আমাদের সাধ্যমত দেশবাসীকে 
সেবা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। আমাদের বিশ্বাস আছে যে, 
বর্তমানের এই ছুর্জিন চিরস্থায়ী হইবে না॥ এই বিশ্বাস লইয়াই 
আমরা নূতন বৎসরে নব উদ্যমে কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম । 

".. , এই প্রসঙ্গে আমরা আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক- 
: বর্গকে আস্তরিক গভীর. কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । গত তিন 


বৎসর কাল ধরিয়া উহার! যে ভাবে আমাদিগকে সাহায্য করিতেছেন ' 


এবং উৎসাহ দিতেছেন, তাহা না পাইলে “আর্থিক জগতের” ন্যায় 
' একখান! ‘ব্যয়বহুল সাপ্তাহিক পরিচালনা করা আমাদের পক্ষে 
কিছুতেই সম্ভবপর হইত না। দেশের ব্যবসায়ী সমাজ যখন যুদ্ধের 
ফলে নানাদিক দিয়া অশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন সেই সময়েও 
তাহারা “আধিক জগত”কে বিস্বৃত হন নাই। অনশন, অদ্ধাশন ও 
বেকার-সমস্যা পীড়িত এই বাঙ্গালী জাতিকে ব্যবসা ও শিল্পাভিমুখী 
| করিতে হইলে “আধিক জগতের” ন্যায় একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকার 
বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে--এই চিন্তায় উদ্দ্ধ হইয়াই তাহার! 
লাভ-ক্ষতি বিচার না করিয়া “আধিক জগতকে মুক্তহস্তে ' সাহায্য 
করিয়াছেন। উহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমরা 
খুঁজিয়া পাইতেছি না । “আধথিক জগতের” উপর উ"হারা যে বিশ্বাস 
। স্তস্ত করিয়াছেন আমরা যেন তাহার উপযুক্ত হইয়া উত্তরোত্তর 


তাহাদের অধিকতর সেবা করিতে পারি-উহাই ভগবানের নিকট, 


প্রার্থনা করিতেছি । 


আমরা একথা অকুগ্ঠচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে, 
ইংরাজী ভাষায় “ইকনমিষ্ট, 


গতানুগতিক ধারায় ব্যবসা পরিচালনা করিতেছেন। 


রেট, ক্যাপিটাল" প্রভৃতি 


যে সমস্ত অর্থনীতিক সাপ্তাহিক প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহার 
তুলনায় “আধিক জগৎ” কিছুই নহে। এই সমস্ত সংবাদপত্র দেশের 
অর্থনীতিক বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে স্বয়ং তথ্যতালিকা সংগ্রহ করিয়া, 
তাহা নিয়মিতভাবে দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিয়া থাকে, 
বিভিন্ন অর্থনীতিক সমস্তা সম্বন্ধে সুচিন্তিত মতবাদ' প্রকাশ করিয়া 
দেশবাসীকে কল্যাণজনক পথে পরিচালিত করে এবং কোথায় 
কি ধরশেব শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুযোগ 
সুবিধা রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে কার্যকরী ইঙ্গিত দিয়া থাকে । দেশের 
ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসায়ী, শিল্পপরিচালক, আমদানী ও রপ্তানিকারক, 
দাঁদনকারী প্রভৃতি সকলেই এই সমস্ত সংবাদপত্রের মতামতের উপর, 
অসীম শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং এই সমস্ত /সংবাদপত্রের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য 
সতত আগ্রহান্বিত। দেশের ও এই সমস্ত সংবাদপত্র হইতে 
প্রেরণা লাভ করেন এবং উহাদিগকে মুক্তহস্তে, সাহায্য করিয়া 
থাকেন। এই কারণেই ইকনমিষ্ট, ‘ষ্টেটিষ্ট প্রভৃতি সংবাদপত্র 
আজ কেবল স্বদেশের অধিরাসীদের নহে, সমগ্র জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ 
করিতে সমর্থ হইয়াছে। বাঙ্গলাদেশে বাকল! ভাষায় এই ধরণের 
একখানা অর্থনীতিক সাপ্তাহিক স্ষ্ট হওয়ার মত অনুকূল অবস্থা 
কিছুই নাই। ' দেশের রাজশক্তি ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসারের 
জন্য. একেবারেই, আগ্রহান্বিত নহেন। . ব্যবসায়ী ও শিল্পীদের' 
অধিকাংশই এরূপ. প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সংগ্রাম চালাুয়া আত্মরক্ষা 
করিতেছেন যে; তাহাদের পক্ষে এই ধরণের একখানা সংবাদপত্রের 
জন্য অধিক অর্থব্যয় করা সাধ্যায়ন্ত নহে। ফাহারা সমর্থ-_তাহারা' 
একখানা 
অর্থনীতিক সংবাদপত্রকে উপযুক্তরূপ মর্যাদা দিতে উহারা অসমর্থ 
বাঙলা দেশে যাহারা ব্যবসায় ও শিল্পক্ষেত্রে বড় হইয়াছেন “আধিক 
জগৎ” আজ পর্যন্ত তাহাদের অনেকেরই সহাম্ুভৃতি আকর্ষণ করিতে, 
সমর্থ-হয় নাই বলিয়াই দুঃখের সহিত আমরা একথা! বলিতেছি। 
“যাহা হউক কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ 'জানান আমাদের 
উদ্দেশ নহে। আদর্শের প্রতি আমাদের স্থির ও অবিচলিত 
লক্ষ্য রহিয়্াছে__সাধন! ও অধ্যবসায়ই আমাদের সম্বল। আমাদের 
দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে যে,' আমরা যদি আমাদের মহান ব্রতের 
কিয়দংশও উদযাপন করিতে পারি তাহা হইলে আজ না৷ হউক 
দু'দিন পরে আমরা অবশ্যই দেশের সর্ধবশ্রেণীর ব্যবসায়ী ও শিল্পীর 
সাহায্য' ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতে পারিব। এই বিশ্বাসই 
আমাদিগকে কাধ্যক্ষেত্রে প্রেরণা দিতেছে এবং এই বিশ্বাস লইয়াই 
আমরা আমাদের নূতন বৎসরে বাঙ্গলার সর্ববশ্রেণীর ব্যবসায়ীকে » 
অভিবাদন জানাইতেছি। 





্‌ লভ লসর লেশ 





ইউরোপের মহাযুদ্ধ বৰ্তমানে ' যে অবস্থায় উপনীত,হইয়াছে এক 


: বৎসর পূর্বে তাহা কেহ. কল্পনা 'করিতেও সমর্থ হন নাই। 'মহা- 


বলশালী ফ্রান্স জাৰ্ম্মাণীর নিকট পরাজয়’ স্বীকার করিবে এবং ডেনমার্ক), 
হা _বৈলজিয়াম; লাক্সেমবাৰ্গ, রুমানিয়া। 'বলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, . 
গ্রীস. প্রভৃতি, এতগুলি' দেশ. জার্মানীর, পদানত হইবে একথা তখন 


কেহ. ভাবিতেও পারেন নাই 4- অসীম শক্তিশালী বুটাশ নৌবহরের 


সত 


ৃ চক্ষু এড়াইয়া জাৰ্স্মাণী উত্তর আফ্রিকায় “সৈন্য সমবেত করতঃ মিশরের 
' দ্বারে আঘাত” করিতে পারিবে, উহা” তখন: চিন্তার অগম্য ছিল ।- 


কিন্তু অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে । অনুর ভবিষ্যতে হয়তঃ এরূপ অনেক 
ব্যাপার ঘটিবে যাহা এখন আমরা ভাঁবিতেও-পারিতেছি না। 
যুদ্ধের এই অপ্রত্যাশিত পরিণতি ভারতবর্ষে শাসক ও শাসিতের 


মধ্যে কোর সৌহার্দ্যবন্ধন স্ষ্টি করিতে' পারে নাই। ভারতবর্ষের 
' জনসাধারণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিনিধিমূলক ' প্রতিষ্ঠান ভারতীয় জাতীয় 
মহাসভা এইমাত্র দাবী-করিয়াছিলেন য, বড়লাটের'শাসন. পরিষদকে 


কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের নিকট দায়ী করা হউক এবং উহার বিনিময়ে 
জাতীয় মহাসভা বর্তমান যুদ্ধে বৃটীশ জাতির জয়লাভের জন্য আস্তরিক- 
ভাবে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু রাজশক্তি এই 
সামান্য দাবীও প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন । কেবল তাহাই নহে। 
রাজশক্তি ও জাতীয় মহাসভার মধ্যে বিরোধের সুযোগ ,গ্রেহণ করিয়া 
মুসলীন লীগ ভারতবর্যকে হিনদুভারত ও মুমলমান-ভারতে বিধ! 
বিভক্ত করিবার জন্য যে অনিষ্টকর আন্দোলন আর্ত করিয়াছে, বুটাশ 
গবর্ণমেন্টের মুখপাত্রগণ তাহাতে পাকে প্রকারে ইন্ধন জোগাইতেছেন। 
ফল এই ট্রাড়াইয়াছে যে, ভারতবর্ষের রাজনীতিক ক্ষেত্রে এক অচল 
অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, দেশের শরন্ধাভাজন জননায়কগণ কারাগারে 
রুদ্ধ হইয়াছেন এবং নানাস্থানে সাম্প্রদায়িক অশাস্তির, উদ্ভব হইয়াছে। 
উহার শেষ পরিণতি-কোথায় তাহা ভবিতব্যই বলিতে পারেন । 

ভারতীয় অর্থনীতি গত এক বৎসর কাল ধরিয়া এই ধরণের একটা 
আন্তজ্জাতিক, জাতীয় ও সাম্প্রদায়িক সঙ্কটের, মধ্য . দিয়া অগ্রসর 
হইয়াছে। বলাই বাহুল্য যে, এরূপ একটা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে 
কোন দেশই অৰ্থনীতিক ক্ষেত্রে উন্নতির: পথে অগ্রসর হইতে পারে না।, 

ভারতীয় বহির্বাণিজ্য 

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই ভারতীয় বহির্ববাণিজ্যের কথা উল্লেখ করা 
যাইতেছে । ভারতবর্ষ শিল্পের ব্যাপারে এখনও একপ্রকার কিছুই 
অগ্রসর হয়' নাই। দেশে যে সমস্ত শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহ। 
দেশের অভ্যস্তরের প্রয়োজন কোনওরূপে মিটাইতে সমর্থ হইতেছে | 
ভারতবাসী বর্তমানে বিদেশে কীচামাল বিক্রয় করিয়াই কিছু কিছু অর্থ 
আহরণ করিতে সমর্থ হইতেছে এইজন্য ভারতীয় বহির্ববাণিজাকে 
ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থার প্রধান মাপকাঠি বলিয়া ধরা যাইতে 
পারে । গত বৎসরে ভারতের বভিব্বাণিজ্যের পুর্ণ বিবরণ এখনও 


. প্রকাশিত হয় নাই। তবে ১৯৪০ সালের এপ্রিল হইতে বর্তমান 


বৎসরের . ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত ১১ মাসের হিসাবে দেখা যায় যে, 


পুর্ব বৎসরের ১১ মাসের তুলনায় বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে 


আমদানীর পরিমাণ ৮ কোটা ২৯ লক্ষ টাকা এবং ভারতবর্ষ হইতে 
বিদেশে রপ্তানির পরিমাণ ৯ কোটা ৯০ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে । 


কিন্তু যদি রি হইতে 'কেবল কাঁচামালের ; ধান হিসাব 
বিবেচনা করা হয় তাহা 'হইলে, দেখা যায় যে, ১৯৩৯-৪০ সালের 
' তুলনায়' গত ‘বৎসরে উতার রপ্তানি ১৮ কোটা ৯১ লক্ষ টাকা হ্রাস 
পাইয়াছে।. উহার সহজ অর্থ এই যে, গত বৎসরে দেশের কৃষক সমাজ 
. বিদেশ হইতে ১৮:কোটী ৯১ লক্ষ টাকা কম পাইয়াছে। উহার মধ্যে 
পাটচাষী ৯ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকা, তুলাচাষী ৫ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকা, .. 
বীজশস্তের রপ্তানিকারকগণ ৪৭ লক্ষ টাকা এবং চামড়া বিক্রেতাগণ . 
৮০ লক্ষ টাকা কম পাইয়াছে।। গত বৎসরের, ভারতের অর্থনীতিক 
ক্ষেত্রে উহা একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভারতীয় জনসাধারণের 
এই আর্থিক ক্ষতির ফলে উহারা যে পর্যাপ্তরূপ আহার্য্য দ্রব্য গ্রহণ 
করিতে পারিতেছে না, তাহার প্রমাণ চাউলের আমদানী হাস। “গত 
বৎসর ১১ মাসে বিদেশ হইতে ভারতে চাউলের আমদানী, ৬ কোটা 
৭৪ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে । অথচ গত বৎসর দেশে চাউলের | 
উৎপাদন: যে প্রকার কম হইয়াছে তাহাতে বিদেশ হইতে গত পূর্ব্ব 
বৎসরের তুলনায় বেশী পরিমাণ চাউল আমদানী হওয়াই স্বাভাবিক | 
ছিল। মোটের উপর বহির্ববাণিজ্যের হিসাব দ্বারা গত বৎসরে 
দেশবাসীর আধিক অবনতিই প্রমাণিত' হয়। 
_. “পণ্যমূল্য 

কিন্তু ভারতবর্ষে বহি্ব্বাণিজ্যের মারফতে প্রতি বৎসর যত টকা 

মূল্যের মালপত্রের 'আদান-প্রদান হেয় তাহার তুলনায় দেশের 
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অভ্যন্তরে অনেক বেশীগুণ মূল্যের মালপত্র পরস্পরের মধ্যে বিকি-' 


, কিনি হইয়া খাকে। যদিও, বহিব্বাণিজ্যের মারফতে বিদেশ হইতে 
অর্থাগম দেশের সমষ্টিগত সমৃদ্ধির ছঘোতক. এবং অন্তবর্বাণিজ্যের দ্বারা 
দেশের এক শ্রেণীর লোকের হস্তস্থিত অর্থ অন্য শ্রেণীর লোকের হাতে 
স্থানান্তর হয় মাত্র, তথাপি দেশের কোটা কোটা অধিবাসীর, ভাগ্যচক্র 
দেশের অন্তর্বাণিজ্যের উপরই নির্ভরশীল । আর পণ্যদ্রব্যের মূল্যের 
উপরই' উহাদের সুখছুঃখ নির্ভর করে। পণ্যপ্রব্যের মূল্য চড়িলে 
দেশের চাকুরীজীবী, মজুব প্রভৃতি সীমাবদ্ধ আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়িয়া উহাদের কষ্ট হইয়া থাকে বটে ; কিন্তু উহার 

. ফলে দেশের কোটী কোটী কৃষক তাহার উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী অপেক্ষা- 
কৃত অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া লাভবান হইয়া থাকে এবং দেশের 
' অন্যান্য শ্রেণীর ব্যক্তিগণও পরোক্ষভাবে উহাদের লাভের সুফল ভোগ 
' করিয়া থাকে ।' এই দিক'দিয়া বিবেচনা করিলে গত বৎসরে দেশের 
জনসাধারণের সমূহ ক্ষতিই হইয়াছে বলা যায়। বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ 


হইবার সময়ে দেশের সর্ব্বশ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের সমষ্টিগতভাবে যে মূল্য . 


ছিল ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত তাহা শতকরা ৩৭ ভাগ 
‘বৃদ্ধি পাঁয়। ‘কিন্ত উহার পর. হইতে মুল্য হ্রাস পাইতে থাকে এবং 
গত মে মাসে উহা মাত্র যুদ্ধ আরস্ত হইবার সময়ের তুলনায় শতকরা 
১৭ ভাগ উচু ছিল। তৎপর মূল্য আরও হাস পাইতে থাকে এবং 
জুলাই মাসে পণ্যমূল্যের পরিমাণ দাড়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময়ের 
তুলনায় শতকরা ১৪ ভাগ বেশী। অবশ্য উহার পর হইতে পুনরায় 
'পণ্যদ্রব্যের মূল্য কিছু কিছু করিয়া চড়িতেছে এবং গত মার্চ মাসে 
পণ্যমূল্যের পরিমাণ দীড়াইয়াছে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময়ের তুলনায় 
শতকরা ২৩ ভাগ বেশী ৷ কিন্তু সমষ্টিগতভাবে সর্ধশ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের 
মূল্য চড়িলেও যে সমস্ত পণাদ্রব্যের মূল্যের উপর দেশের কোটা কোটী 
ব্যক্তির স্বার্থ বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে, সেই সমস্ত পণ্যের মূল্য 
কিছুই চড়িতেছে না। দৃষ্ান্তস্বর্ূপ পাট ও তুলার মুল্যের কথা 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। যুদ্ধ আরস্ত হইবার সময়ে পাটের যে 


মূল্য ছিল, গত ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাহা প্রায় আড়াইগুণ' 
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বৃদ্ধি পায়। উহার পর হইতে পাটের মূল্য অস্বাভাবিকরূপে কমিতে 
থাকে। বর্তমানে পাটের যে মূল্য রহিয়াছে তাহা যুদ্ধ আরম্ভ হইবার 
সময়ের তুলনাতেও কম। তুলার মূল্য যুদ্ধ আর্ত হইবার সময়ের 
তুলনায় গত ১৯৪০ সালের ডিসেম্বব মাসে প্রায় দ্বিগুণ চড়িয়া গিয়া- 
ছিল । উহার -পর হইতে "মুল্য কমিতে থাকে এবং গত ফেব্রুয়ারী 
মাসে তুলার মূল্য যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময়ের মূল্যের সমান দাড়ায়। 


' বর্তমানে এই মুল্য কিছু চড়িয়াছে:বটে__কিস্তু তাহা তেমন উল্লেখ- 


যোগ্য নহে। বিবিধ প্রকার' শস্য, ডাল, তৈলবীজ, চামড়া ইত্যাদি . 
কৃষিজাত পণ্যের মূল্যেও অনুরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। "উহার ফলে গত. 
বৎসরে দেশের জনসাধারণের 'আথিক' অবস্থার ' যে' বহুল অবনতি 
ঘটিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে, বলা' যাইতে পারে |: ৮». ৭ 

' কিন্তু বিদেশে রপ্তানির পরিমাণ হ্থাসএএবং পণ্যমূল্যের অবনতির 
জন্য গত বৎসরে দেশবাসীর 'আয়ই ' কেবল হাস পায় নাই__সামরিক 
ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য. গবর্ণমেন্ট দেশবাসীর উপর অত্যধিক ট্যাক্স 
বসাইয়া এই আয়ের পরিমাণ 'আরও সঙ্কুচিত করিয়।৷ দিয়াছেন । 
বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এই পধ্যন্ত ভারত সরকার 
দেশবাসীর উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৯ প্রকার ট্যাক্স 
বসাইয়াছেন এবং এ জন্য দেশবাসীকে বৎসরে নৃতনভাবে প্রায় ২৭ 
কোটা টাকার ট্যাক্সভার মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছে । গত 
বৎসর আরম্ত হইবার সময় হইতে সামরিক ব্যয় সঙ্গুলানের জন্য দেশে 
ব্যবহৃত চিনি .ও পেট্টলের উপর আমদানী ও উৎপাদন শুল্ক বর্ধিত 
করা হয়। উহার পরেই একটা আইন পাশ করিয়া দেশের শিল্প ও 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের অতিরিক্ত লাভের অর্দেকাংশ ট্যাক্স হিসাবে 
গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর সেপ্টেম্বর মাসে একটা 
অতিরিক্ত বাজেট উপস্থিত করিয়া আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের পরিমাণ 
টাকায় চার' আনা করিয়া বদ্ধিত করা হয় এবং.চিঠির মূল্য ও ডাক ৫7 
মাশুল বৃদ্ধি করা হয়। এই ভাবে গত বৎসরে দেশবাসীর উপর 
প্রায় ১৬০ কোটা টাকার নূতন ট্যাক্সভার পতিত হইয়াছে। “এই: 
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জা বৃহন করিবার জন্য, দেশের জনসাধারণকে যে জীবন- 


যাত্রার আদর্শ পূর্ব তুলনায়ও খর্ব্ব.করিতে হইয়াছে তাহাতে কোন 


সন্দেহ নাই |. এইভাবে: ট্যাক্স বৃদ্ধির ফলে দেশের শিল্প প্রচেষ্টা 
যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে: তাহা, নিঃসন্দেহে. বলা' যায় । 


1.8 শিল্প 
. নু উর হয় রে দেখে ছি সন নিযে 
প্রতিষ্ঠার স্বয়োগ উপস্থিত হইয়াছিল * কিন্তু রাজশক্তির বিরূপ 
মনোভাব, শিল্পপ্রতিঠানসমূহের উপর অত্যাধিক ট্যাক্স এবং আমেরিকা 
 প্রভৃতি' দেশ হইতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় কুলকজা ও 
রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি 'আমদানীতে, বিধিনিষেধের ফলে দেশে 
আশামুরূপভাবে শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইতেছে না"! প্রচলিত শিল্পসমূহও 
উহাদের কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার করিতে পারিতেছে না। বর্তমানে 
ইংলণ্ড হইতে ভারতের . বাজারে কাপড় ও সুতার আমদানী অনেক 
স্থাস  পাইয়াছে' এবং মধ্য এশিয়ার দেশসমূহ, ব্হ্মদেশ ইত্যাদি স্থানে 
' ভারতীয় বস্ত্র ও সুতার রপ্তানির পক্ষে. চূড়ার্তরূপ স্থযোগ উপস্থিত 
হইয়াছে । উহা সত্বেও ' ভারতীয় কাপড়ের -কলগুলিতে উৎপাদনের 
পরিমাণ একপ্রকার কিছুই রাড়িতেছে না। গৃত ১৯৪০ সালের 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মাসে .ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে ৩০৯ কোটা 
৮০ লক্ষ গজ বস্তু উৎপন্ন. হইয়াছিল। ' সেইস্থলে ১৯৪০- সালের 
উক্ত ৯.মাসে ৩১৭ কোটী ৬৮ লক্ষ গজ বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে । ১৯৩৯ 
সালের প্রথম ৯ মাসে ভারতীয় চটকলগুলিতে যে পরিমাণ থলে, চট 
ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়াছিল, ১৯৪০ সালের ৯'মাসে তাহার ' পরিমাণ 
৫১ হাজার টন কমিয়া ৮ লক্ষ ৫৩ হাজার টনে পরিণত হইয়াছে। 
ইস্পাত ও লোৌহের. উৎপাদন সম্বন্ধে গত আগষ্ট মাসের পর হইতে 
আর কোন বিবরণই প্রকাশ করা হইতেছে না! এজন্য গত বৎসর, 
, লৌহ ও ইস্পাতের উৎ্পাঁদনের পরিমাণে কিরূপ ইতরবিশেষ হইয়াছে 
তাহা বুঝিবার উপায় নাই। গত বৎসর জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ৯ 
মাসে ভারতীয় খনি হইতে উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ সামান্য কিছু 
বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু কয়লার মূল্য দিন দিন পড়িয়া যাইতেছে । 


গত বৎসর ডিসেম্বর পর্য্যস্ত ৯ মাসে চায়ের রপ্তানিও গত পুর্ব বৎসরের || 
তুলনায় ১ কোটা ৩০ লক্ষ পাউণ্ড কমিয়া গিয়াছে।. মোটের উপর | 
উৎপাদনের দিক হইতে গত বৎসর দেশের প্রচলিত শিল্পগুলির মধ্যে | 


অধিকাংশ শিল্পই কোনও প্রকার উন্নতি দেখাইতে সমর্থ হয় নাই। 


অথচ এই যুদ্ধের সুযোগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিত্য নূতন শিল্পের' | 


পরা 8 ট্রেড: এজেন্সী নামে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হইয়াছে। 


করিতেছে। 
কৃষি 


বিজন দহ ] 
১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় 


অধিকাংশেরই উৎপাদন বাড়িয়াছে। : 
১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে চাউলের উৎপাদন শতকরা ৬-ভাগ, গমের 


উৎপাদন শতকরী ৮ ভাগ, ইক্ষুর উৎপাদন শতকরা ২৩ ভাগ, তুলার |] | 
উৎপাদন শতকরা ১৬ ভাগ, পাটের উৎপাদন শতকরা ২৯ ভাগ, তিসির (1. 


‘উৎপাদন শতকরা ৬ ভাগ, সরিষার ও রাইয়ের উৎপাদন শতকরা ১৯ ভাগ 
এবং তিলের উৎপাদন শতকরা ২ ভাগ বেশী হইয়াছিল ৷ কিন্ত উপরেই 


বলা হইয়াছে যে, গত বৎসর ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে কৃষিজাত পণ্যের - 


রপ্তানি অনেক হাস পাইয়াছে 'এবং উহার মূল্যও অনেক কমিয়া 
গিয়াছে । ফলে অধিক উৎপাদন. সত্বেও কৃষিজাত পণ্যের মারফতে 


দেশের কৃষক সমাজ উহাদের আথিক অবস্থার উন্নতি সাধন 


করিতে সমর্থ হয় নাই। 


বাংলার অবস্থা 
মরার রি রা 5 
মুটি ইতিহাস। . কিন্তু গত বৎসরে বাঙ্গলা দেশের অবস্থা ভারতবর্ষের 
অন্যান্য প্রদেশের তুলনায়ও অধ্কিতর শোচনীয় হইয়াছে । বাঙ্গলায় 
প্রধানত; পাটের মারফতেই বাহির হইতে অর্থাগম হইয়া থাকে! 


58577 উৎপন্ন হইয়াছিল . 








করিয়া মোটমাট ৩২ কোটা টাকা পাইয়াছিল। কিন্তু গত বৎসর" 
৫ কোটী মণ পাট উৎপন্ন হইলেও এই পৰ্য্যন্ত কৃষক ৩ কোটী মণের 
বেশী পাট বিক্রয় করিতে পারে নাই এবং এজন্য প্রতি, মণে ৪ টাকার 


:, অধিক মূল্য পায় নাই। কাজেই গত বৎসর পাটের" দরুণ কৃষকের 


আয় ৩২ কোটা টাকা হইতে কমিয়া ১২ কোটী টাকায় পরিণত ২. 
হইয়াছে। গত বৎসর সরিষা, তুলা, কীচাচামড়া প্রভৃতি পণ্যের, 


মূল্য হাঁস হেতুও কৃষকের হাতে কম পরিমাণ অর্থাগম হইয়াছে ।' 
ইহার উপর, আর এক বিপদ উপস্থিত হইয়াছে যে, গত ' বগসর! 
গত পূৰ্ব্ব বৎসরের তুলনায় বাঙ্গলায় অনেক কম পরিমাণ চাউলা 
উৎপন্ন হওয়াতে এবং ব্ৰহ্মদেশ হইতে চাউলের আমদানী বাধাপ্রাপ্ত. 
হওয়াতে দেশে চাউলের মূল্য অনেক চড়িয়া গিয়াছে। এদিকে: 


যুদ্ধ ও সরকারী ট্যাক্সের ফলে দেশবাসীকে গত বৎসর জীবন ধারণের, - 


পক্ষে অপরিহার্য লবণ, কেরোসিন প্রভৃতি জ্রিনিষও অধিক মূল্য- 
দিয়া ক্রয় করিতে হইয়াছে । যেখানে আয়ের. পরিমাণ ২০২৫ কোটী. 


টাকা কমিয়াছে, সেখানে চাউল, লবণ, কেরোসিন ইত্যাদির মূল্যবৃদ্ধি, .. 
হেতু ব্যয়ের পরিমাণ ৫৬ কোটা টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে'। “এই উভয়বিধ, 


অবস্থার দরুণ গত বৎসর বাঙ্গলার আধিক অবস্থা যে অধিকতর: 
শোচনীয় হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্তমান: সময়ে যুদ্ধের 
জা ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের অধিবাসিগণের মধ্যে সহজ্র সহজ 
লোক সামরিক ও আঁধা-সামরিক বিভাগে চাকুরী পাইয়াছে এবং 
এ সব অঞ্চলের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহও সমর সরবরাহ বিভাগে কোটী 


কোটী টাকার মালপত্র বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছে । উহার" ফলে , 
এ সব অঞ্চলের অধিবাসীদের আধিক অবস্থার অবনতি অনেকটা: 


বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার অধিবাসিগণ এই সব সুযোগ 
তেমনভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। ফলে গত বৎসর বাঙ্গলার; 


অধিবাসীদের একটা চূড়ান্তরূপ, ছুর্্বসর গিয়াছে” বলা : যায় ॥ - 
অনুর ভবিষ্যতে যে এই অবস্থার উন্নতি 'ঘটিবে তাহারও' ‘কোন লক্ষণ 2 


দেখ] যাইতেছে না। ও 5 


বিরতি 


টোকিয়োস্ছিত জাপানী বৈদেশিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের 
উদ্ভোগে গত ১৯৩৭ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে নিগ্পণ 








পৃথিবীর বছ স্থানে এই জাতীয় আরও বছ প্রতিষ্ঠান 
রহিয়াছে এবং ভারতে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও করাচীতে 


প্রধান, বৈশিষ্ট্যগুলি এই-_ 

(১) ভারত ও জাপানের সমৃদ্ধি আনয়ন । 

(২) বাণিজ্যিক সংবাদ সরবরাহ । 

(৩) বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিষয়ের সালিশী। 

(8) বাণিজ্য-সংক্রান্ত গবেষণার কাজ গ্রহণ 

৫) .জাঁপ-ভারত বাণিজ্যে রভ প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক 
“ - অবস্থার অনুসন্ধানের কাজ । - 
(৬) ব্যবসা-সংক্রাস্ত দাৰী-দাওয়ার মীমাংসা | 


জাপ-ভারত বাণিজ্যের সয়দধিকরে আপনার সহযোগিতা | 
কাম্‌ন! করি। 


নি নল: ঢউ ভ এত্ত. 


১৩৫, ক্যানিং কলিকাতা । 


বং বাঙ্গলার কৃষক এই পাট বিক্রয় করিয়া গড়পড়তায় ৮ টাকা == 


তিনটি প্রতিষ্ঠান মাত্র বর্তমান রহিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের | 
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বাংলা দেশে গত ১০৷১৫ বৎসর হইতে ন সমস্তা 
সর্বসাধারণের পক্ষে ক্রমশঃ দুরহ হইয়া উঠিতেছে। বিগত যুদ্ধের 
সময় পাটের দাম খুব চড়া থাকায়' কৃষক সম্প্রদায়ের হাতে যথেষ্ট 
টাকার আমদানী হয়--আর তাহার ফলে অন্যান্য বিভাগে সেই স্বাচ্ছল্য 


. প্রতিফলিত হইয়াছিল । কতকটা আমাদের নিজেদের দোষে ও 


কতকটা বৈদেশিক শাসকের গুদাসীন্যের ফলে উদ্ধত্ত অর্থদারা আমরা 
বিশেষ কোনও শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগ করি নাই। ফলে 


: দেশের আয় পূর্বের শ্যায় কৃষি-বৃত্তিরউপর নির্ভর রহিল । 


1১৯২৯ সালের পর পৃথিবীব্যাগী অর্থসঙ্কটের ফলে কৃষি-নির্ভর 
জাতির, আর্থিক অবস্থা শিল্প-নির্ভর. জাতির অপেক্ষা বহুল পরিমাপে 


". বৎসরের পর বৎসর হীন হইয়া পড়িতে লাগিল। বিশেষ করিয়া 


ভারতের কীচামালের রপ্তানী অনেক পরিমাণে হ্রাস হওয়ায় ও বিদেশী 
তৈয়ারী জিনিস. প্রায়. পূর্ব পরিমাণে আমদানী হওয়ায়, আমাদের 


+ * অবস্থা ভয়াবহ হইয়া উঠিল। বাংলা দেশ বিশেষ করিয়া শিল্পের, 


দিকে শুধু বিদেশীর মুখাপেক্ষী নয়, ভারতের অন্থান্ত প্রদেশের শিল্পের 
উপরও নির্ভরশীল ফলে এখানে অন্ন-সমস্থ্যা অন্য প্রদেশ অপেক্ষা আরও 
. দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। এই যুদ্ধে অনেকে. আশা 'করিয়াছিলেন যে, 
কাঁচামালের রপ্তানী ভালই হইবে। ' মিত্র-শক্তি যথেষ্ট মূল্যে ক্রয় 
_ করিবে ও আমরা হয়তো পূর্বের ন্যায় কিছু টাকা - পাইয়া যাইব ; 


গত যুদ্ধের মত ভুল না করিয়া সেই অর্থ সাহায্যে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠা 


করিবার সুযোগ গ্রহণ করিব । 


| কিন্ত এবারে যুদ্ধের গতি ও ধারা পূর্বেকার যুদ্ধের মত নয়। fl 
গত যুদ্ধে ইংরাজ্জ নৌশক্তি জার্শ্মাণীর সর্ব্বপ্রকার কাচামাল আমদানী || 
blockade করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। এবার প্রায় উল্টা হইয়াছে। || 
ইংরাজের বহির্ব্বাণিজ্য প্রভূত পরিমাণে খর্বা হইয়া গিয়াছে। শুধু | 
7 তাহাই নয়, যুদ্ধে যে প্রকার আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার হইতেছে, || 
তাহারও যথেষ্ট পরিমাণ সংগ্রহ পুর্ব হইতে হয় নাই-অথচ এ সকল || 


নিশ্মাণোপযোগী ব্যবস্থা পূর্বব হইতে ভারতে না থাকায় ও যুদ্ধের 
সুচনা হইতে ভ্রান্ত রাজনীতি অনুসরণের ফলে তাহার চেষ্টা না করায়, 
আমেরিকা হইতে ইহাদের আমদানী করিতে হইতেছে । ফলে 
ভারতের যে সুবিধার সম্ভাবনা ছিল, তাহা আজ আর নাই। ইহার 


উপর আমরা যে সকল সাধারণ বিদেশী 'মালের আমদানী করিতেছি & 


তাহা প্রায়ই আমেরিকা হইতে ; কাজেই দামও বেশী পড়িতেছে। এ 


, অবস্থায় আমাদের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আরও খারাপ । ! 


ভবিষ্যতের এই সমস্যা বাংলার দিক হইতে সমাধান করিতে 


হইলে স্ুচিন্তিতভাবে সর্বববিষয়ে দৃষ্টি সংরক্ষণ করিয়া গঠনমূলক 


কার্যক্রম প্রপ্তত করিতে হইবে। অসহিষ্ণু হইয়া পরিকল্পনাহীন 
‘যা হোক একটা কিছু’ করিলেই হইবে না। বৃত্তিহীন অসংখ্য 
লোকের বৃত্তি সংস্থান করিতে হইলে বৃহৎ শিল্পের প্রতিষ্ঠা না করিয়া! 


উপায় নাই। কিন্তু বৃহ শিল্প করিব বলিলেই, করা যায় না, তাহার | 


জন্য বাহু যোজনা করা আবশ্যক ৷ ৷ দেশের-সাঁধারণ মনোবৃত্তি_সেইদিকে |] 
প্রথমে পরিচালনা করিতে হইবে । 
জাতির মেরুদণ্ড মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ৷ বিলাসী, ধনী বা জন- 


রি ET কোন্‌ পৰ্ব 2 মা 
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কিছু করিতে চাই, তাহা জারি ভরবে 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, তাহারা আবার প্রায়ই চাকুরীজীবী। সীমাবদ্ধ 
সময়ের জন্য তাহারা পরিশ্রম করে এবং এই শ্রমের বিনিময়ে মাপা 
মূল্য গ্রহণ” করিয়া নিজেরা .সন্তষ্ট .হয়।: চারিদিকে সীমার পাঁচিল 
গাখিয়া তাহাদের অনন্তপ্রসারী 'মনকে স্থানে আবদ্ধ করে। 
ফলে আসে জড়তা ও কৰ্ম্মে উদ্দীপনার অভাব-৷ ৰ 


কেহ যেন মনে করেন না যে, ভবিষ্যতের কল্পনা করা 2 


যেখানে চাকুরী থাকিবে না। চাকুরী চিরকালই থাকিবে ; তবে এখন" " 


যেমন এই শ্রেণীতে জাতির মধ্যে সেরা যে সব লোক চলিয়া যায় 


তাহারা যাইবে না। তাহারা .গড়িয়া তুলিবে প্রতিষ্ঠান পরিচালক 
হিসাবে, আর তাহাকে কেন্দ্র করিয়া, সাধারণ লোক চাকুরী করিবে। 
আন্ত আমাদের দেশের এই দলের লোক আশাহীন হইয়া নিজদিগকে 
সাধারণ লোকের মত চাকুরীতে আত্মনিয়োগ না এই 
অবস্থার সর্বপ্রথম পরিবর্তন আবশ্যক ৷ টা » 

ইহারা যখন ব্যবসায়ে "আত্মনিয়োগ করিবে. তখন 
কর্ম্মশক্তি চাকুরীর স্বল্প পরিসর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া ক্রমশঃ বড় 
. হইয়া উঠিবে। . সৰ্ব্বদা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে থাকিলে বুদ্ধির 
উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি হয়, সাহসও বাড়িয়া যাঁয়_পরস্পরের মধ্যে 
সহযোগিতার ফলে বিশ্বাসও বাড়ে, চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন 


' উপযুক্ত বেতন ও কমিশনে সন্ত্রস্ত ও সুদক্ষ 
EEA OELLAL ER 

সাধারণ জাতির গতি ফিরাইতে পারে না। যদি সত্যসত্যই আমরা. আয = ত তলত 
tf ২ রি 
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বিশ্বাসের উপরই ব্যবসায় মূলতঃ নির্ভর করে ; ব্যবসায়ে মূলধন 


আবশ্যক- কিন্তু তাহার চেয়ে বেশী দরকারী বিশ্বাস, সাহস, সহযোগিতা ।-. 


চাকুরীজীবীর ,পক্ষে উদ্ত্ত পরহস্তে নিয়োগ করিবার সাহস প্রায়ই 
হয় না। ব্যবসায়ীকে সর্বদাই তাহা করিতে হয় বলিয়া ইহা প্রায় 
স্বভাবের অঙ্গ হইয়া' যায়। 'ইহাদের হাতে যখন অর্থ সঞ্চয় হইবে 
০০০০০ 
চেষ্টা হইবে। 

মধ্যবিধ আয়তনের শিল্প' প্রতিষ্ঠা করিত গ্েলে প্রায় ১০ লক্ষ 
টাকা মূলধন প্রয়োজন। আমাদের দেশের ধনী সম্প্রদায় অ-ব্যবসায়ী 
হওয়ায় তাহারা মূলধন যোগাড় দিতে অগ্রসর হন না। মধ্যবিত্ত 
সম্প্রদায় চাকুরীজীবী, তাহাদের আয়ও' সীমাবদ্ধ; তবু যে পরিমাণ অর্থ 
সংগৃহীত আছে সাহসের অভাবে তাঁহারা তাহাও বাহির করিতে চাহেন 
না। ফলে কোন,কৌম্পানী গঠিত' করিলে তাহার মূলধন যোগাড় 
করিতে করিতে ৩1৪. বৎসর-লাগিয়া যায়। তাহার উপর এই সংগ্রহের 
চেষ্টায় বহু অর্থ ব্যয় হয়। অংশীদারেরা যখন দেখেন নির্দিষ্ট সময়ের 
মধ্যে মাল বাহির হইল না তখন তাহারাও ক্রমশঃ আস্থাহীন হইয়া 
পড়েন ও শেয়ার বিক্রয় বন্ধ হইয়া যায়। খণ করিয়া ২১ 
বৎসর চাঁলাইবার পর উপযুক্ত- অর্থাভাবে কারবারের ক্রমশঃ অবস্থা 
খারাপ হইয়া উঠিয়া যায় এইপ্রকার কয়েকটি কোম্পানী উঠিয়া গেলে 
সাধারণের মধ্যে সাহস চলিয়া যায়-ও তাহাদের নিকট হইতে ভবিষ্যতে 
সাহায্যের আশা ছুরাঁশায় পরিণত হয়। 

আমাদের.দেশে যৌথ কারবার অবশ্য কেবল মাত্র এই. কারণেই 


নষ্ট হয় না। উপযুক্ত পরিচালকের অভাব, সততার অভাব, পরি- 
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_ ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন 


২৯৯৫৬ ০০ 


অফিস-৩ সানে হল 


1 €ই মে, ১৯৪১ 


কল্পনার অভাব, দেশবাসীর সহায়তার অভাবও বহু পরিমাণে দায়ী 
অবশ্য আমাদের এই দিকে সব্বদাই দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে । 
আশার বিষয়, চাকুরী ছুপ্রাপ্য হওয়ায় আজকাল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
সম্প্রদায় ব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশে 
ব্যবসায়ী আজও সামাজিক মর্ধ্যাদা পায় নাই । আমরা এখনও মেয়ের 
বিবাহে ব্যবসায়ী পাত্র অপেক্ষা চাকুরে পাত্রকে বেশী পছন্দ করিয়া 
থাকি। ,যেদিন আমরা ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী অপেক্ষা কোন অংশে 
নুন নহে বরং উন্নত সত্যই মনে করিব তখনই ভাল ভাল লোকে 
এই বৃত্তি অবলম্ুন করিবে। 

বাংলা ,দ্রেশে আমরা দেখিতে পাই অসংখ্য অন্য গ্রদেশাগত 
ব্যবসায়ী নানাপ্রকার পরিবেশক ( Distributary ) ব্যবসায়ে লিপ্ত 





আছে। বিক্ৰয় বিভাগ আমাদের হাতে না থাকায় আমরা স্বয়ং কাবু ' 


হইয়া আছি, অথচ পণ্য আমরা. তৈয়ারী করিতে পারি- বিক্রয় 
আমাদেরই মধ্যে হইবে। বাংলার কাপড়ের কল এই কারণেই তেমন 
জোর করিতে পাইতেছে না। তাঁই প্রথম অবস্থায় আমাদের এই 
পরিবেশক ব্যবসায় ক্ষেত্র প্রথমে দখল করিতে হইবে । ইহাতে বেশী 
মূলধন আবশ্যক হইবে না।: পরিশ্রম, সততা ও কর্ম্মনিপুণতা 
থাকিলেই দশ বৎসরের মধ্যে আমরা গ্রামে ও সহরের লুপ্ত বাণিজ্য 
দখল করিতে পারিব। ইহা হইতে অর্থাগমও প্রচুর হইবে। 

এই পথেই বাংলার মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী প্রথমে পাট কেনা-বেচা 
সুরু করে-বাজার দখল করে ও ক্রমশঃ, পাট, মিলের ইংরাজ 
ব্যবসায়ীর সহিত প্রতিযোগিতা সুরু করিয়াছে আমাদেরও এই 
A 2 | 








তে 









ল্যাঁক্েে আসানতী ডাকাত সুরু 


[ কে এন দালাল, নাথ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ] 





ব্যাস্কসমূহ উহাদের নিকট আমানতী টাকার জন্য যে সুদ প্রদান 
করিয়া থাকে, তাহা' ব্যাঙ্কের স্বার্থের পক্ষে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়। কারণ উহার উপরই ব্যাঙ্কের লাভের পরিমাণ নির্ভর করে। 
ব্যাঙ্কদমূহ সাধারণের নিকট হইতে আমানত হিসাবে টাকা ধার করিয়া 
তাহা ব্যবসায়ীদের মধ্যে দাদন করিয়া থাকে। ব্যাঙ্ক এই প্রকার 
দাদনে আমানতকারীদিগকে প্রদত্ত সুদের তুলনায় যে অধিক সুদ 
পাইয়া থাকে তাহাই ব্যাঙ্কের ,লাঁভ। যদি কোন ব্যাঙ্ক উচ্চ হারে 
সুদ দিয়া টাকা আমানত রাখিয়া প্রচলিত হারের তুলনায় অপেক্ষাকৃত 
কম সুদে টাকা দাদন করে, তাহা হইলে উহার লাভের পরিমাণ 
সঙ্কুচিত হইতে বাধ্য । সাধারণতঃ ব্যাঙ্কসমূহকে উহাদের দাঁদনী 
' টাকার উপর অজ্ঞধিত সুদের হার সঙ্গীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
রাখিতে হয়৷ কারণ এই হার বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে প্রতিযোগিতা দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাঁকে | আর কোন ব্যাঙ্ক ইচ্ছামত এই প্রতিযোগিতা 
এড়াইতে সক্ষম নহে।' কিন্তু ব্যাঙ্ক উহার .আমানতকারীদিগকে কি 
হারে সুদ দিবে তাহা নিজেই স্থির করিতে পারে। কি প্রকার সুদ 
প্রদানের সর্তে আমানত গ্রহণ করিতে হইবে তাহা স্থির করিবার মালিক 
ব্যাঙ্ক স্বয়ং। কাজেই আমানতের সুদের পরিমাণ স্থিরীকরণে উহা 
স্বাধীন__কিন্তু দাদনের সুদ আদায়ের ব্যাপারে উহা বাহিরের অবস্থার 
উপর নির্ভরশীল। এক কথায় ভালরূপ , দাদনের ক্ষেত্রে ছোট বড় 
সমস্ত ব্যাঙ্ক প্রতিযোগিতা করিয়া থাকে এবং যে ব্যাঙ্ক যত কম সুদে 


টাকা দাদন করিতে প্রস্তুত সে-ই এই শ্রেণীর দাদনে অর্থ বিনিয়োগ 
করিতে সমর্থ হইয়া থাকে! সুতরাং যে সমস্ত ব্যাঙ্ক কম সুদে টাকা 
আমানত গ্রহণ করে সেই সমস্ত ব্যাঙ্কই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর .দাদনের 
ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় সর্বাপেক্ষা অধিক সফলকাম হয়। এই সব 
ব্যাঙ্কই উহাদের ব্যবসায়ে সব চেয়ে অধিক পরিমাণ লাভ করিয়া 
থাকে। কাজেই এক একটা যানের আমানতে পদ সুদের দ্বারাই 
উহার লাভের পরিমাণ নির্ণীত হয়। . ৮ 

এই ব্যাপারে ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহ বিদেশী ব্যাঙ্কসমূহের তুলনায় 
প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া কাজ করিতে বাধ্য. হইতেছে। কেননা 
বিদেশী ব্যাঙ্কসমূহ সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত, কম স্থদে আমানত গ্রহগ 
করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।। এই অবস্থার ফলে বিদেশী ব্যাঙ্কসমূহ 
ভারতীয় ব্যান্কসমূহের তুলনায় উৎ্কৃষ্টতর শ্রেণীর . দাদন 
করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। এই সব দাদন নিরাপদ, অথচ লাভজনক। 
সুতরাং ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের পক্ষে বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির সহিত ' 
প্রতিযোগিতার ক্ষমতা যদি বাড়াইতে হয়, তাহ! হইলে উহাদিগকে 
আমানতের জন্য দেয় বর্তমান সুদের হার কমাইতে হইবে। অবশ্য, 
একথা স্বীকার্য্য যে, আমানতের জন্য অধিক হারে সুদ প্রদান করিলে, 
জনসাধারণ ব্যাঙ্কে টাকা আমানত রাখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া থাকে। 
চেম্বারলেন কমিশনে সাক্ষ্যদানকালে ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের সেক্রেটারী 
এই বিষয়টী সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করিয়াছেন । তিনি বলেন যে, উক্ত 
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[ ৫ই মে, ১৯৪১ 








ব্যাঙ্ক এক বৎসরের জন্য আমানতী টাকার উপর সুদের হার শতকরা 
বাধিক ৩ টাকা হইতে ৪ টাকায় বদ্ধিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে উহাতে 
এত অধিক অর্থ আমানত হইতে থাকে যে, সেজন্য ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ বিব্রত 
হইয়া পড়েন এবং উহাদিগকে আত্মরক্ষার জন্য. বাধ্য হইয়া কালবিলম্ব- 
ব্যতিরেকে সুদের হার পুন্রায় . ৩ টাকায় পরিণত করিতে ' হয়। 


না পারে, তাহা হইলে অধিকতর হারে আমানত গ্রহণু করিয়া উহাদের 
কোন লাভই নাই। সুতরাং বর্তমান অবস্থায় ব্যাঙ্কসমূহের লাভের 
যিদ বিডি হাহা তে রিকি আয়তা ঢাকার 
উপর দেয় সুদের হার কমাইতেই হইবে। 

গত ১৯২৪ হইতে ১৯২৯ AER Sl 
খুব চড়া ছিল সেই সময়ে সেন্টএল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া উহাতে চলতি ও 
স্থায়ী হিসাবে আমানতী সমস্ত টাকার উপর গড়পড়তায় শতকরা 
বাধিক ৩। টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজে প্রাপ্ত সুদের তুলনাতেও 
কম হারে সুদ প্রদান করিত-এবং এ সময়ে স্থায়ী আমানতের উপর 
উক্ত ব্যাঙ্ক কোম্পানীর কাগজে প্রাপ্ত সুদের তুলনায় শতকরা বাধিক 
৭, হইতে ১ টাকা মাত্র উচ্চহারে সুদ দিত। কিন্তু ১৯২৯ সালের 
পরে উক্ত ব্যাঙ্ক, স্থায়ী আমানতের উপর কোম্পানীর কাগজে প্রাপ্ত 
সুদের তুলনাতেও কম হারে সুদ প্রদান করিতে থাকে । ১৯২৩ সালের 
পূর্বেও উহাদের দেয় সুদের হার এইরূপ ছিল। এলাহাবাদ ও 
পাঞ্জাব ব্যাঙ্ক উহাদের আমানতের উপর গড়পড়তায় শতকরা বাধিক 
৩৷ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের তুলনাতে.সামান্য কিছু বেশী 
সুদ প্রদান করিয়া থাকে । ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত গড়পড়তা 
সুদের হার শতকরা ১॥ টাকার কাছাকাছি মাত্র । 

স্থায়ী ও চলতি আমানতের পরিমাণ বিবেচনা না করিলে 
গড়পড়তায় প্রদত্ত "সুদের হারের প্রকৃত তাৎুপধ্য উপলব্ধি, করা 
যাইবে না। বিভিন্ন ব্যাঙ্কে স্থায়ী,ও চলতি আমানতের পরিমাণে 
তারতম্য ঘটিয়া থাকে। পাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের মোট আমানতী 
টাকার শতকরা ৭০ হইতে ৮০ ভাগ স্থায়ী আমানত । ব্যাঙ্ক অব 
ইত্তিয়ার এই শ্রেণীর আমানতের পরিমাণ মোট আমানতের ৫০ 
হইতে ৫৫ ভাগ । কোনু ব্যাঙ্কে যদি স্থায়ী আমানতের পরিমাণ 
বেশী হয় তাহা হইলে উহার লাভের পরিমাণ সঙ্কুচিত হয়, কেননা 
স্থায়ী আমানতের জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক হারে সুদ দিতে হয়। 
বাঙ্গালী ব্যাঙ্কসমূহেও চলতি আমানতের তুলনায় স্থায়ী আমানতের 
পরিমাণ বেশী ৷ সুতরাং ব্যাঙ্কসমূহ যাহাতে অধিকতর হারে লাভ 
করিতে পারে তজ্জ্ন্য উহাদিগকে. চলতি আমানতে ও সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক 
আমানতে ন্যস্ত অর্থের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে । সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক 
আমানতে ন্যস্ত অর্থ স্থায়ী আমানতে ন্যস্ত অর্থেরই অন্ুরূপ-_-তবে 


উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক আমানতে অপেক্ষাকৃত 
কম হারে সুদ দিতে হয়। এই ভাবে আমানতী অর্থ ব্যাঙ্ক অধিরুতর 


লাভঞ্জনকভাবে দাদন করিতে পারে এবং এই দাদনের টাকাও পুনঃ 
, পুনঃ ব্যাঙ্কের হাতে ফিরিয়া আসে । 

আমানতী টাকার উপর দেয় সুদের হারে তারতম্য 
: হওয়া, খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যাঙ্কপমূহের মধ্যে অনিষ্টকর 
প্রতিযোগিতার ফলে +আমানভী টাকার স্থদের হারে 
যে তারতম্য ঘটে, তাহা এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের একটা দুর্বলতার 
পরিচায়ক ৷ ক্ষতিকর স্থবদে আমানত গ্রহণ করিলে ব্যাঙ্ক ক্ষতিজনক 
ভাবে টাকা দাদন করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। আমেরিকার 
যুক্তরাজ্যের ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ড, ফ্রান্সের ব্যাক্কিসমূহের সিণ্ডিকেট, 





জার্ম্মাণীর ব্যাঙ্ক সমিতি এবং ইংলণ্ডের বৃহদাকার ৫টী ব্যান্কের 
প্রতিনিধি-সভা সময় সময় আমানতকারিগণকে কি হারে সুদ দেওয়া 
হইবে তৎসম্বন্ধে একটা বুঝাপড়া করিয়া নেয় এবং প্রত্যেক সমিতির 
অন্তর্ভুক্ত 'ব্যাঙ্কগুলি উহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া থাকে। 


. ভারতবর্ষে যদি আমানতী টাকার উপর দেয় সদ সম্বন্ধে এরূপ নিয়ম- 


'কাহ্বুন প্রবর্তিত হয়-_যাহার ফলে ব্যাঙ্কমূহ টাকা দাদন করিয়া 
ব্যাঙ্কসমূহ অর্থ দাদন করিয়া যদি অধিকতর হারে সুদ অর্জন করিতে .. 


ন্যায্য. মত লাভ করিতে সমর্থ হইবে এবং সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে উহার 
রদবদল করিয়া প্রত্যেক ব্যাঙ্ক ইচ্ছামত সকল শ্রেণীর আমানত- 


কারীদের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে, তাহা 
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রিলে EET HE HN HEN TEES EE SRE TRS STS EE দিনদিন নজর 


হইলে উহ! দ্বারা ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অশেষ উপকার সাধিত 
হইবে। এই সম্পর্কে ভারতবর্ষকে যদি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া 
বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন ও অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার নিয়ম- 
কানুন প্রবর্তিত হয়, তাহা হইলে আরও ভাল কথা । ফ্রান্সে দেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলে . বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাঙ্কে উহাদের ব্যবসানীতি 
অনুযায়ী একটি সৰ্ব্বোচ্চ পরিমাণ সুদে টাকা আমানত রাখিবার 
অধিকার দেওয়া রহিয়াছে । 

বর্তমানে যুদ্ধের জন্য পক্ষে লাভজনক পন্থায় অর্থ 
দাদন করার পথ অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের পরে 
যখন ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমুহের পুনর্গঠন আরম্ভ হইবে সেই সময়ে ব্যবসা '. 
বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটা নবযুগ আসার সম্ভাবনা আছে । এ সময়ে 
ব্যবসা-বাণিজ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে এবং গৃহনির্শ্মাণোপ- 
যোগী সাজ সরঞ্জামের খুব চাহিদা হইবে। ব্যাঙ্কসমূহ যদি এই 
অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিতে চায়, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত কম 
সুদে টাকা ধার দিবার জন্য তাহাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে এবং 
এ জন্য উহাদিগকে কম সুদে টাকা আমানত গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। কোন ব্যাঙ্ক যদি আমানতের উপর দেয় সুদের হার শতকরা! 
বাধিক এক টাকাও কমাইতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে এক কোটী টাকা, 
আমানতের উপর উহার এক লক্ষ টাকা লাভ হইয়া থাকে । উন্থা, 
একটা সহজ ব্যাপার নহে। 


কৃমিনন ব্যান্কিং বগে রন লিঃ? 


* স্থাপিত--১৯১৪ 
হেড অফিস-_কুমিল্লা 
বোম্বাই শাখা 


অমর বিল্ডিংস্‌, স্তার ফিরোজশা! মেহতা! রোড 
PosT Box—298 ‘COMILABANK’ 
অন্যান্য শাখ| ও এজেন্দী 
কলিকাতা, বড়বাজার, দক্ষিণ-কলিকাতা, হাইকোঁট, ঢাকা, 

চক্বাজার, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, চাঁদপুর, 
'পুরাণবাজার, হাজিগঞ্জ, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা ), 
চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল, ঝালকাঠি, 
জলপাইগুড়ি, ডিব্ৰুগড়, কটক, 
কানপুর, লক্ষৌ, দিল্লী 
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ময়মনসিং, শিলচর, সিলেট, ছাতক, তিনস্থকিয়া, যোড়হাট, শিলং, 
টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, খুলনা, বর্ধমান, আসানসোল, রাচি 


ভারতবর্ষের সমস্ত বড় বড় ব্যবসা কেন্দ্রে. 
এজেন্দী আছে । 


প্রি কাধ্য 
-.". স্তচারুরপে করা হয়। 
লগুন ব্যাঙ্কার্স $ 


ওয়েষ্ট মিনফীর ব্যাঙ্ক লিঃ 
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“মানুষ ঠেকিয়া শিখে ।” বাঙ্গালী বিষম ঠেকায় পড়িয়াছে। 
জাতীয় দুর্গত ও আর্থিক অবনতির চরম সীমায় আসিয়া বাঙ্গালী এক্ষণে 
নিরুপায় । ইহার ফলে বাঙ্গালী শিখিতেছে- “শিল্প বাণিজ্য ব্যতীত 
বাঁচিবার কোন উপায় নাই।” কর্ম্ম উপলক্ষ্যে আমি বাংলা দেশের 
বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া থাকি। বিশ বৎসর -পূর্ব্বে বাংলার 
শিক্ষিত সমাজ ব্যবসা বাণিজ্যকে হেয় চক্ষে দেখিতেন ? শিল্প প্রচেষ্টার 
প্রতি তাহাদের দৃষ্টি ছিল না, কোনও বিশ্বাসও ছিল না। অধুনা এই 
অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে । যাহারা ইতিপূর্ব্বে শিল্পী ও ব্যবসায়িগণের 
সহিত মিলামিশা করাও ইচ্ছা করিতেন না, তাহাদের অনেকেই আজ- 
কাল সাদরে আহ্বান করিয়া আমাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা 

. করেন। অন্ধকার জাতির জীবনে চারিদিকে ঘনাইয়া আসিয়াছে 
সরকারী অফিসে কেরাণীগিরির ছার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, বিদেশ 
যাত্রায় সুফল লাভের আশা নাহি, অন্ত কোনওদিকে জীবিকাজ্জনের 
পন্থা দেখা যাইতেছে না--এই অবস্থায় অগত্যা শিল্প ব্যবসার দিকে 
বাঙ্গালীর দৃষ্টি ফিরিয়া আসিতেছে। তাই এবিষয়ে জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে, 
আলোচনা ও পরামর্শ চলিতেছে এবং কর্্মধারার পরিকল্পনাও হইতেছে । 
জাতির পক্ষে ইহা অতি শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে৷ মনে হয় বাঙ্গালীর 
ভবিষ্যৎ গগনে আবার আশার আলো ফুটিয়া উঠিতেছে ! 

" পৃথিবীর কোনও জাতি শিল্প বাণিজ্য ব্যতিরেকে সমৃদ্ধি লাভ 
করিতে পারে নাই, ইহা ইতিহাসের কথা ও বাস্তব জগতের মহান 


১। কাৰ্য্যকরী মূলধন ৪২৫৮৩২৮২ 
২। আদায়ীক্ৃত মূলধন ১,৮১,৬৬০ 
৩। নগদ, কোম্পানীর কাগজ 


স্বর্ণ ও শেয়ার ‘ইত্যাদি ১৩,৬৯২৮৬৭ 


৪। মোট লাভ ২,৫১,৬২৯ 
৫. নীট লাভ ৩৩,৫৮১২ 
৬। রিজার্ভ ফাণ্ড ৬৫১০০০২ 


গত ২ বৎসর যাবৎ শতকরা ৯ 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে । 


শাখা সমূহ :_হাওড়া, শালিখা, বেলুড়, বালী, 
উত্তরপাড়া ও জ্রীরামপুর 





পরিচালক-_ডি, এন, মুখীভ্জি এম-এল-এ 








শ্ন্ল-স্য সাতে বাঙ্গালী 
[মিঃ কে, কে, সেন_ম্যানেজিং ডিরেক্টর, চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং 
এণ্ড ইলেক্‌ট্‌,ক. সাপ্লাই. কোং লিমিটেড ] 


নিত ET 









সত্য । কেবলমাত্র কৃষি বা চাকুরীতে বা অন্যবিধ পেশায় কোনও জাতি 


সত্যিকার জাতি. বলিয়া জগতের কাছে পরিচয় দিতে পারে না। যে 
দেশের লোক শুধু চাষ-বাস কৃষি ও চাকুরীকেই সম্বল করিয়া নিজের 
ভরণ পোষণ করিয়া থাকে, দেখা গিয়াছে তাহারা অতিদরিদ্র । দেশে 
কৃষি ও শিল্প বাণিজ্য কোনও চলিত যানের সম্মুখের ও পশ্চাতের 
চাকা বিশেষ__একটির অভাবে অপরটি চলিতে পারে না। 

যাহা হউক, দেশে এই যে বিপ্লবের লক্ষণ দেবা দিয়াছে ইহাকে 
কাধ্যকরী করিয়া তোলাই বাঙ্গালীর পক্ষে এখন প্রধান সমস্তা। 
২৫০ বৎসরের ভুল ভাঙ্গিয়াছে। এক্ষণে কি করিয়া পৃথিবীর বুকে 
তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে টিকিয়া বাঙ্গালী সাফল্যের সহিত শিল্প 
ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারিবে তাহাই ভাঁবিবার বিষয়। গত 
বত্রিশ বৎসর যাবত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাকুরীতে লিপ্ত থাকিয়া, এবং 
তৎপর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংগঠন ও কাধ্যভার গ্রহণ করিয়া 
আমার ধারণা হইয়াছে যে, শিল্প সংগঠন ও পরিচালনার নিমিত্ত 
নিয়লিখিত বিষয়গুলি পরিচালকের সম্পুর্ণ আয়ত্ত থাকা উচিত ঃ-- 

(১) উচ্চশিক্ষা-_ইহা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর ছাপ নহে। 
যে শিক্ষায় শিল্প ব্যবসা সম্পর্কাঁয় এবং তাহার সহিত প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক, যান্ত্রিক এমন কি আন্তজ্জাতিক ও 
রষট্রনৈতিক ঘটনাবলীর তথ্য আহরণ করা যায়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 
উত্থান পতন এবং পরিচালনের ইতিহাস গঠন ও পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি 
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[ল্যাব 
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যতদূর সম্ভব চল্তি দুনিয়ার সহিত পরিচিত থাকা যায়-__এই প্রকার 
কাধ্যকরী শিক্ষা শিল্প ব্যবসা পরিচালকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন । 
এই জ্ঞানভাগ্ডার অফুরস্ত। যিনি যতই সংগ্রহ করিতে পারেন, তিনি 
ততই লাভবান এবং সিদ্ধিপথে তত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইবেন । 

(২) চরিব্রবত্তা_ ব্যবসা .পরিচালককে সর্ব্বপ্রকারে চরিত্রবান 
হইতে হইবে । ব্যবসায়ের কর্ম্মনিষ্ঠার সহিত সততার ঘনিষ্ঠ সংযোগ 
চাই। কথাটা,আরও খুলিয়া বলা দরকার, পরিচালকের হাতে সময়ে 
লক্ষ লক্ষ টাকা আসে এবং দুরবু দ্ধি উপস্থিত হইলে অনেক টাকা লোক 
চক্ষুর অন্তরালে আত্মসাৎ করা যায়। কিন্তু শিল্প ব্যবসায়ীকে মনে 
রাখিতে হইবে এইরূপ প্রবৃত্তির ন্যায় দুক্ষত্ন আর জগতে নাই। 
মানসিক ভিত্তি ব্যবসায়ীর এইরূপ হওয়া উচিত যে, কোটি কোটি 
টাকা অসৎ উপায়ে পাওয়ার সুযোগ হইলেও কখনও মন যেন তৎ- 
সম্পর্কে বিচলিত না হয়। আরও একটি বিশেষ কথা এই যে, প্রত্যেক 
ব্যবসায়ীরই মাল কেনাবেচার জন্য বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সংস্রবে 
আসিতে হয়। সর্বদা ইহাদের সহিত স্পষ্টভাবে ৪ ন্যায়সঙ্গত 
ভাবে কাজ কারবার করিতে হইবে, কারণ ইহাই হ্যায়, ইহার অন্যথায় 
অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। 


(৩) ব্যক্তিত্ব (Pers0nality)--ব্যবসায়ীকে স্পষ্ট বক্তা অথচ 


| মিষ্টভাষী হইতে হইবে। তাহার ব্যবহার হইবে . অমায়িক, স্বভাব " 


হইবে অতি রিনঅ্র, অথচ তাহার ব্যবসার নিষ্ঠা হইবে কঠোর ও 
চিরন্তন প্রসারকামী। তাহার লিখিবার ও বলিবাঁর ক্ষমতা থাকা 
প্রয়োজন, নিজে যে ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছেন তাহার সর্বপ্রকার 
প্রকাশভঙ্গীর যাবতীয় কৌশল তাহার অবগত থাকিতে হইবে৷ 
সমব্যবসায়ে লিপ্ত প্রতিযোগী যেন তাহার ব্যক্তিত্বে, অমায়িক 
ব্যবহারেও চরিত্রবত্তায় মুগ্ধ হন। তাহা হইলে একাধিক ব্যবসায়ীর মধ্যে 
সহযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় কল্যাণের ভিত্তি দৃঢ় হইয়া উঠিবে। 

_&) হিদাবপত্রের জ্ঞান_ পরিচালক হিসাবপত্রে অভিজ্ঞ হওয়া 
একাস্ত প্রয়োজন ; তিনি একজন সুদক্ষ একাউন্টেপ্ট হইলেই ভাল। 
ইহাতে তাহার তত্ত্বাবধানে কোম্পানীর যাবতীয় হিসাবপত্র সঠিক 


ভাবে রক্ষিত হইবে । লিমিটেড কোম্পানী হইলে সমস্ত ব্যালেন্স- 
সীট, রেভেনিউ একাউণ্ট ইত্যাদি পরিচালকের চক্ষের উপর ভাসিয়া 
থাকা দরকার । ৰ 

(৫) টেকনিক্যাল জ্ঞান__শিল্পপরিচালক নিজ শিল্প সম্পর্কিত 
সকলপ্রকার টেকনিক্যাল *জ্ঞান অর্থাৎ মেকানিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং, 
ইলেক্টি,ক্যাল, সিভিল প্রভৃতি যে সমুদয় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত 
টেকনিক যেই যেই শিল্পে প্রয়োজন তাহাতে যথাসম্ভব ব্যুৎপত্তি থাকা 
বিশেষ প্রয়োজন, যাহাতে পরিচালক তাহার অধীনস্থ ইঞ্জিনিয়ার ও . 
শিল্পীকশ্মিগণের কার্যকলাপ দক্ষতার সহিত পধ্যবেক্ষণ করিতে 
পারেন। শিল্প পরিচালনার পক্ষে এ বিষয়ে বিশেষ অবহিত হওয়া 
প্রয়োজন ৷ 

(৬) পরিচালকের ব্যাঙ্কিং এবং আইনজ্ঞান থাকাও প্রয়োজন । 

(৭) পরিচালকের সকল বিষয়ে দূরদৃষ্টি ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি থাকা 
দরকার | ' . 

উপরোক্ত গুণাবলী আয়ত্তাধীন করা কঠিন ব্যাপার নহে, শিল্প- 
ব্যবসায়ের প্রতি অনুরাগ, একাগ্রতা ও অনুধাবন পরিচালককে সাধনা 
বা তপস্তায় পরিণত করিতে হইবে ইহাই ব্যবসাজগতে সাফল্য- 
অজ্ঞনের অন্যতম উপায় । 

বাংলাদেশের অবস্থা পরিবর্তন হইয়াছে । শিল্প-ব্যবসা নৈপুণ্যে 
বাঙ্গালীর যোগ্যতা ধীরে ধীরে প্রমাণিত হইতেছে । ব্যবসা বাণিজ্য 
শিল্প কলকারধানার পক্ষে বাংলা অতি উপযুক্ত স্থান; সেই জন্যই এই 
প্রদেশে শ্রেষ্ঠ মিল কলকারখানার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছে । পরি- 
তাপের বিষয়, ইহার প্রায় সকলগুলিই অবাঙ্গালীর আয়ত্তাধীন 
কেরাণীর কার্য্যেই বাঙ্গালী বেশীর ভাগ নিষুক্ত। কেরাশীজীবী 
বাঙ্গালীকে শিল্পী বাঙ্গালী, পরিচালক বাঙ্গালী হইতে হইবে__ইহাই 
আগামী কয়েক বৎসরে. আমাদের পণ হউক ৷ বাঙ্গালীর বুদ্ধি, 
বাঙ্গালীর “শিক্ষা, বাঙ্গালীর মেধা ভাবলোক ছাড়িয়া কঠোর কর্ম্ম- 
জগতে এবং নৈপুণ্যসাপেক্ষ বহুবিধ বৃহৎ শিল্প প্রসারে প্রযুক্ত হইয়া 
আর্থিক জগতে বাঙ্গালীর চিরপ্রতিষ্ঠা হউক- ইহাই চাই । 





এস আল) 


বাঙ্গালীর পরিচালিত রর 
ব্যাঙ্ক লিঃ বৃহত্তম ব্যাঙ্ক পু 
স্থাপিত 3 ১৯২২ ইং 
ঃ রত @ হেড অফিস :--কুমিল্ল! 





১২,০০,-০* টাকার উর্ধে 

_ রিজার্ভ ফণ্ড-_ 
৭,০০,০০০ টাকার উদ্ধে 
_ডিপজিট-_ 
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অফিস :- | ২২৫নং কর্ণওয়ালিস গ্রীট 
বঙ্গদেশে ও আসামের প্রধান, প্রধান স্থানে শাখা অফিস অবস্থিত । 
' ম্যানেজিং ডিরেক্টর_-ডা? এস্‌, বি, দত্ত, এম-এ 
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অ্কেত্র লিনিস্লোস 


[ শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ] 





অর্থের উপায় অপেক্ষা অর্থের বিনিয়োগ কঠিন ব্যাপার । অনেক 
সময় দেখা যায় প্রায় একই রকম বিদ্যাবুদ্ধি এবং সামাজিক মর্য্যাদা- 
সম্পন্ন লোক কাহারও ভাল চাকুরী যোগাড় হইয়া গেলে ধরা বাধা 


"পথে তাহার নিয়মিত অর্থ আসিতে থাকে, কিন্তু অপরে কায়র্লেশে ' 


'দিনাতিপাত করে। ব্যবসায়ীর বেলাঁও দেখা যায় একই হাটে পাট 
কিনিয়া একজন 'লাল' হইয়া যান অপরের চল্লিশে চুল পাঁকে। ইহা- 
দ্বারা আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, অর্থোপাঁয়ের জন্য পরিশ্রম, 
অধ্যবসায়, ধৈর্য্য ইত্যাদি সৎগুণাবলীর প্রয়োজন নাই। আমার 
বক্তব্য হইতেছে যে পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং ধৈর্যের সম্বল লইয়া! 


যাহারা ‘লোটা কম্বল” না হউক সুটকেশ-বেডিংস সহ ভাগ্য অন্বেষণে 


বাহির হইয়া থাকেন তাহাদের মধ্যে ধাহারা বিরাট. ধনের মালিক 
হন, অধিকাংশ সময়ই ০৪০ নামক হাওয়া পালের নৌকার মত 
তাহাদিগকে আগাইয়া লইয়া যাঁয়। এইরূপ ক্ষেত্রে তিনি ধৈর্য্যের 
খুটায় পাল খাটাইয়া পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের পরিচয় দিতে পারিয়া- 


ছিলেন বলিয়াই ৫৪০ নামক হাওয়ার সঙ্গ পাইয়াছেন, অন্যথায় | 
অপর মাঝিদের মত তাহাকে চিরজীবন ‘উজান জলে লগি ঠেলিতে |) 


হইত!’ 


এই ‘উজান জলে লগি ঠেলা বা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া’ yf 
রহিয়াছেন তাহাদের সহিত ভাগ্যবানদের তুলনা করিয়াই আমি. সই 
লাঁঁলাঁঁললাঁললাঁনালানালাললালালালাুলাঁলাউরললা 


ধাহারা ভগবানের চিড়িয়াখানায় নিয়ত উন্নতি সাধনে ব্যাপৃত 


|. লস তল === 





লিখিতেছি যে, অর্থের উপায় অপেক্ষা অর্থের বিনিয়োগ কঠিন ব্যাপার । 
এবং অর্থের বিনিয়োগ ব্যাপারে ধনীর প্রচুর ধন 'অপেক্ষা গরীবের 
সামান্য সঞ্চয়ের ন্যায্য বিনিয়োগের প্রয়োজনের ' উপকারিতা 
সমাজের পক্ষে অধিক কাম্য, তাহাদের সামান্য সঞ্চিত 
অর্থও যদি যোগ্যভাবে বিনিয়োগ করিতে পারা যায় জীবনের দীর্ঘপথে 
এই সামান্ত অর্থও, যেমন, স্বল্পমস্ত ধর্মস্ত স্ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ __তদ্রপ 
মানুষের ছুর্দিনে বহুবিধ সঙ্কট হইতে ত্রাণ করিতে পারে। 

এখন অল্পই হউক বেশীই হউক আমাদের সঞ্চিত ধনের বিনিয়োগ 
কি ভাবে করিতে হইবে, তাহা বর্তমান ক্ষেত্রে আমাঁদের নিকট একটি 


ভারতের সব্বপ্রথম ও প্রধান 


স্থায়ী স্বদেশী শিপ প্রদর্শনী 


কমাপিয়াল মিউজিয়াম | 


কলেজ ষ্্রীট্‌_ মার্কেট__কলিকাতা 
প্রত্যহ আট! হইতে রাত্রি ৮ট। 
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টেলিগ্রাম চট্টগ্রাম ফোন নং-১২৪, 
ট্গ্রাম-_-“মহা লক্ষ্মী” জার্ভ ব্যাঙ্কে মডিউ ক কলিকাতা ফোন £ 
কলিকাতা--“মহ্থাবেঙ্ক” রিজাভ ব্যাঙ্কের সি ০১৬৪ | ক্যাল--৪৩১ 








হাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


(স্থাপিত-_-১৯১০ ইৎ ) 


পূর্ববঙ্গের অর্বগুৰাভণ এতিম 


হেড অফিস--সহ্ছালক্ষ্মী ভল্ন, চউপ্রাস। . 
কলিকাতা অফিস_--৯€ন৭৫ ক্লাইভ ট্রীউ 
--£ অন্যান্য অফিস £- 
রেঙ্গুন, মোলমেইন, আকিয়াব, সেগুওয়ে, চকপিউ, কক্সবাজার ও ঢাকা 


চল্তি হিসাব 'খোলা হয় এবং চল্তি হিসাবের নিয়মানুসাবে সুদ দেওয়া হয়। 

১০২ টাকা জমা লইয়া সেভিং হিসাব খোলা হয় এবং শতকরা বাধিক ৩২ টাকা হিসাবে গুদ দেওয়া হয়। 
Fixed ০ ১ বত্পর হইতে ৩ বৎসর কাল পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হয় এবং ১২ বৎসরের 

- - তারতম্য হিসাবে সুদ দেওষা হয  - 


১০০২ টাল ৫ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট ৮০২ ডাকার পাওয়া যায় 
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাধ্য করা হয় । 
বিশেষ বিবরণের জন্য ব্যাঙ্কে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া অবগত হউন । 
চীফ ম্যানেজার-_ 
শবীহৃদয়কৃফ্ কুণ্ড, বি-এল 
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জেনারেল ম্যানেজার 


লীত্রিপুরা চরণ চৌধুরী 
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১২. আর্থিক জগৎ 


৫ই মে, ১৯৪১ 








বিরাট সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। আমি মধাবিত্ত শ্রেণী, শ্রমিক, হিন্দু- 
মুসলমান কোন প্রশ্ন না তুলিয়া এ কথা বলিতে পারি যে, ধাহার নিকট 
সঞ্চয়ের যোগ্য কিছু ধন ছিল তিনিই তাহা প্রতিবেশী উৎপাদনকারী 
প্রেধানতঃ চাষীর ) নিকট বিনিয়োগ করিয়া আসিতেছিলেন- যাহা! 
নানাপ্রকার নৃতন“আইনের প্রয়োগদ্ারা কার্য্যতঃ বন্ধ হইয়া গেল। 

প্রত্যেকের আয়ের অনুপাতে কিঞ্চিৎ সঞ্চয়ের প্রয়োজন এত বেশী 
“ যাহা আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম,_স্বল্প বৃহৎ নিজের আয়ের 
অনুপাতে প্রতিদিন যিনি কিছু সঞ্চয় না করেন, আমার মতে তিনি 
মৃত্যুকে ডাকিয়া আনেন । 

মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, “যিনি দৈনিক আয় করেন 
তিনি প্রতিদিন কিছু সঞ্চয় করিবেন, যিনি মাসিক আয় করেন তিনি 
তাহার মাসিক আয় হইতে কিছু অর্থ ভিন্ন করিয়া রাখিবেন? ইত্যাদি । 

আমরা বৈষয়িক ব্যাপারে কেন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারিতেছি 
না এই নিয়া বহুবিধ আলোচনা হইয়া থাকিলেও, আলোচনার 
আরও প্রয়োজন আছে । আমাদের অবস্থা এখন এমন হইয়া দাড়াইল 
যে, কোনও আত্মীয় বন্ধুকে আপদে বিপদে ছু'দশ টাকা দিয়া সাহায্য 
করা বা এই সাহায্যের বিনিময়ে কিছু স্বার্থের সংশ্রব রাখা এখন আর 
সম্ভবপর হইবে না, কারণ আমি যদি মহাজন বলিয়া অন্ুমতিপত্র 
(License ) গ্রহণ না করি তবে প্রয়োজনের খাতিরে কাহাকেও 
একটি পয়সাও দিতে পারিব না 

মানব সমাজে বাস করিতে হইলে এইরূপ প্রয়োজন নিত্য উদ্ভব 
হইবে । ধনসাম্য নিয়া যত প্রকার মতবাদেরই উদ্ভব হউক না কেন, 
প্রকৃতি বাদ সাধিয়া চিরদিন অসাম্যের সৃষ্টি করিবেন এবং সমাজে 
ধন বৈষম্য থাকিবে এবং একে অন্যের নিকট প্রয়োজন অনুসারে 
প্রার্থী হইবে । 

Ue CUSED Ct 
পারিবে না; সুতরাং বিনিময়ের মান স্বরূপ মুদ্রার প্রচলন থাকিবেই | 
এবং সেই মুদ্রার সহজ প্রচলন বন্ধ হওয়ার অর্থই হইতেছে সমাজের 
‘সচল মুদ্রাকে অচল করা’,_তথা মানুষের কর্্মক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করা। 
ইহার পরিণাম হইল স্লানুষকে কর্ম্মের অভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া 
দেওয়া । বর্তমান লোক গণনার ছিটে-ফোঁটা খবরে আমর! জানিতে. 
পারিলাম যে, আমাদের ১৯০৫ সালের সাত কোটা ভাই বোনকে 
কাটিয়া ছাটিয়া যতই ছোট করার অপচেষ্টা হইয়া থাকুক, আমরা 
ছুরস্তপনা করিয়া আবার ছয় কোটার উপরে উঠিয়াছি। 


এই ছয় কোটী লোকের দৈনন্দিন কাজ চালাইবার জন্য,__ পুত্র" 


কন্যার শিক্ষার জন্য, রোগে চিকিৎসার জন্য, রুচি অনুযায়ী আমোদ- 
. প্রমোদের জন্য, পুত্র কন্যার বিবাহ এবং পিতা মাতার শ্রান্ধাদির জন্য, 
দেশে বিদেশে ভ্রমণঘারা জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য-_নিশ্চয় কিছু সঞ্চয় 
থাক দরকার । 


এই সঞ্চয়ের মাত্রা কত হইবে-_ভারতবাসীর তথা বাঙ্গালীর বাষিক ' 


আয় কত তাহা নিয়া পণ্ডিতেরা মাথা ঘামাইতে থাকুন ; কিন্তু ডাল- 
ভাতের সরকারের নিকট প্রশ্ন-_-একজন লোকের ডাল-ভাতের খরচ 
কৃত? 

- আমরা পল্লীগ্রামে থাকিয়া জানি একজন চাষী-শ্রমিকের “ফজরে 
নাস্তা, দুপুরে ভোজন এবং রাত্রির খাওনে’ একসের টুটা 
দরকার হয়। ৩ বারে ৩ টিটাঁক ডাইল দরকার হয়। 


সস 


আমতলায় জামতলায় করিতে না পারে তবে ঝাউতলায়' যাইয়া, 
দেখিয়া আসিবে যে একটা গাছে কত ছু" ফলে। সুতরাং এক সের' 
চাউল ৫. মন হিঃ-_%০ঃ তিন ছটাক ডাল গড়ে ০, নুন, তেল, লঙ্কা, 
ইত্যাদি ১০__অর্থাৎ তিন আনায় একজন লোক পলীগ্রামে খাইয়া. 
থাকিতে পারে। খাওয়ার উপরে মানুষের আর কোন প্রয়োজনের 
কথা এখন তুলিব না, কারণ ডাল-ভাতের সরকার এতদতিরিক্ত কোন 
বিষয়ে ভাবেন না,-_পরস্ত জনসাধারণ উচ্চশিক্ষিত হইয়া যদি বর্তমান 
লীডারদের (নায়কদের ) ল্যাডারে পরিণত করিয়া ( মইন্বরূপ 
ব্যবহার) উপরে উঠিতে চায় তাহার প্রতিষেধকরূপে এখনই তাহারা, 
উচ্চ শিক্ষার মূলে টাঙ্গী চালাইয়া উন্নতির পথে বাবলা কাটার বেড়া, 
দিতেছেন। 

সুধু বীচিয়া থাকিবার জন্য, একজন লোকের দৈনিক ব্যয় /*। 
বাচিয়া থাকিতে হইলে সে আসমানের তলে থাকিতে পারে না ॥ 
‘জমীন ও আসমানের" বিভেদ ঘুচাইবার জন্য যে মাথার উপর একটা, 
চালা দরকার, বৎসরে ৪টা লুঙ্গী এবং ৪টা! মিরজাই না হইলে যে 
“পরম ভরম' কিছুই থাকে না; সে কথাও আজ তুলিব না। 

প্রশ্ন তুলিব যে ট্যাক্স ধাধ্য করিবার মালিক সরকারও নববর্ধারস্তে 
পূর্ববসরের সঞ্চিত ধন হাতে লইয়া কার্য্যারস্ত করেন সুতরাং 
বাঙ্গলা দেশের জনসাধারণকে নিশ্চয়ই তাহারা নিঃস্ব দেখিতে চাহেন 
না--জনসাধারণের হাঁতে কিছু সঞ্চয় থাকে ইহা তাহারা নিশ্চয়ই চান। 
যদি তা না চান সরকার নিশ্চয়ই অচল হইবেন,, কারণ বর্ধারস্তের 
পূর্বেই বরাদ্দ করিবার সময়,অর্থাভাব ঘটিবে বুঝিতে পাঁরিলেই নুতন . 
নূতন ট্যাক্সের বোঝা আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেন৷ সুতল্পং 
সরকার নিশ্চয়ই এরূপ মনে করেন যে, দেশের লোকের (ধনী দরিদ্র 


গৌহাটী ব্যা্ক লিঃ 


স্থাপিত_-১৯২৬ , হেড অফিস £$-_গোৌহাটটী 
আসাম গভর্ণমেণ্টের অন্তুমোদিত একমাত্র ব্যাঙ্ক 
শাখাসমূহ £_তেজপুর, গোলাঘাট, জোড়হাট ও বরপেটা '! | 
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প্রত্যেক একশত টাকার শেয়ারে মাত্র ৩৭॥ 
টাকা আদায় কর! হইয়া থাকে । 
বাৎসরিক ৬% হইতে ১২২% ডিভিডেণ্ড 


দি ডি ব্যান্ধ বব ইণ্ডিয়! লিঃ 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য ম্যানেজিং ভাইরেক্টরকে লিখুন 


দেওয়া হয়। 
কলিকাত। এজেণ্ট $= | 


মাছ-তরকারীর খরচ. ধরা উচিৎ নয়; কারণ মাছ খালে বিলে 
ডোবায় ধরিয়া খাইবে, তরকারী যদি বাড়ীর আড়ালে আবডালে 


[০ 


চুদ চলত ঢু সহ চু SS সস সং 
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গড়ে) নিশ্চয়ই এক বৎসরের ভাল ভাতের যোগাড় আছে-_ 
অর্থাৎ একজন লোকের দৈনিক ব্যয় ৬০ মাসিক ৬২ বার্ষিক ৭০২১৬ 
কোটী ৪২০ কোটী টাকা সঞ্চিত আছে। দেশের লোকের প্রকৃত 
সঞ্চয় কত তাহা অর্থনীতিবিদ, স্থির করিবেন, কিন্ত অয যে একটি 
আছে ইহা অবশ্য স্বীকাৰ্য্য ৷ - 

এখন প্রশ্ন হইল-_সরকার অর্থের বিনিয়োগ-সঙ্কোচ সাধক যে 
আইন করিলেন উহা কর্ম্ম-সঙ্কোচ ঘটাইবে,-_কর্ম্ম-সঙ্কোচের অর্থ হইল 
মৃত্যুবরণ । কর্ম্ম-সঙ্কোচ যাহাতে না ঘটে সেজন্য এখনই আমাদের 
ভাবিয়া পন্থা স্থির করিতে হইবে। | 

আমাদের সঞ্চিত অর্থ এখন কেবল মাত্র দেশের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য 
শিল্পবাণিজ্য বৃদ্ধিকর ব্যবসায়সমূহে প্রয়োগ করিতে হইবে । কারণ 
আমরা যদি কোন j০in 50০০ কোম্পানীর অংশের লভ্য হইতে 
পুত্ৰ কন্যার শিক্ষার অর্থ ব্যয় করিয়া থাকি তবে সেই সীমাবদ্ধ 
দায়িত্বের (Limited ) কোম্পানী ফেল হইলে ও আমাদের বা 
আমাদের ছেলেদের ঘাড়ে কোন নুতন দায়িত্ব আসিবে না, পক্ষান্তরে 
মহাজনী আয়ের অর্থ আজ অদৃশ্য ভূতের মত আমাকে ছাড়াইয়া আমার 
ছেলের ঘাড়ে চাপিয়া বসিতেছে। 


আমাদের সঞ্চিত অর্থের বিনিয়োগের জন্য এই . কয়েকটা 
পথ খোলা আছে (১) গভর্ণমেণ্টকে টাকা ধার দেওয়া (২) 
গভর্ণমেন্ট মঞ্জুরী কৃত স্থানীয় আধাসরকারী 'প্রতিষ্ঠানসমূহে ধার দেওয়া 
যেমন, মিউনিসিপালিটী, ডিগ্রি বোড পোর্টট্রাষ্ট ইত্যাদি; (৩) 
গভর্ণমেন্ট পরিচালিত রেল এবং অন্ান্ত অনুষ্ঠান (৪ ) গভর্ণমেন্ট 
কর্তৃক গ্যারার্টি প্রদত্ত কোম্পানীসমূহ দ্বারা পরিচালিত রেল ( ৫) 
লিমিটেড লায়েবিলিটিবিশিষ্ট জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীসমূহের অংশ ক্রয় 


স্পা 


করা। আমাদের সঞ্চিত অর্থ সর্বত্রই কিছু কিছু প্রয়োগ করিয়া অধিক £ 


নিয়োগ করা উচিত সীমাবদ্ধ দায়িত্বের জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীসমুহের 
শেয়ার খরিদ করিতে । জানি এই প্রশ্ন উঠিবে যে, দেশের লোকের 
পরিচালিত কোম্পানীতে শেয়ার কিনিয়া বহুলোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া- 
ছেন। আবার একথাও ঠিক যে, বহু দেশীয় কোম্পানী ভাল 
7" ডিভিডেণ্ড দিয়াছে এবং বহু লোকের কর্ম্ম সংস্থান করিয়াছে। তর্ক 
“ন! তুলিয়া এ কথা বলা যায় যে, ধাহারা দেশীয় লোকের পরিচালিত 
ব্যবসায়সমূহের শেয়ার ক্রুয় করিতে ভয় পান তাহারা বিদেশীয়দের 
পরিচালিত ব্যবসায়সমূহে অংশ ক্রয় করুন, এবং উহা সব সময়েই 
বাজারে পাওয়া যায়। যে কোন দিন খবরের কাগজ খুলিলেই এই 
শেয়ারসমূহের ‘অংশের মূল্য), ‘প্রদত্ত ডিভিডে, এবং বর্তমান “বাজার 
দর’ জানিতে পারেন। দেশের লোক সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিচাঁরবুদ্ধি প্রয়োগ- 
দ্বারা যদি বিদেশীদের পরিচালিত বড় বড় মিলসমূহের অংশ বাজার 


হইতে কিনিয়া লইতে পারেন, তবে উহার পরিচালনার ভারও ক্রমশঃ | 


_ আমাদের হাতে আসিতে পারে। 


দেশের ব্যাক্ষসমূহ সীমাবদ্ধ দায়িত্ববিশিষ্ট জয়েন্ট টক কোম্পানীসমূহের (৫ 


অন্তর্গত। দেশে অসংখ্য নহে বহু সংখ্যক ব্যাঙ্কের উৎপত্তি হইয়াছে । 
আমাদের পারিবারিক জীবনের প্রসার এবং বুদ্ধির জন্য মায়ের 


প্রয়োজন যেমন অপরিহার্য্য, তদ্রপ সামাজিক জীবনে বৃদ্ধির জন্য || 


২ বিশেষতঃ আধিক ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের প্রয়োজনও তদ্রপ অপরিহার্য । 


রামের হাতে ত্রিশটা টাকা আসিয়াছে এখন প্রয়োজন নাই, কিন্ত 


রহিমের পুত্রের বিকার জ্বরের চিকিৎসার জন্য টাকা কয়টীর একান্ত 


প্রয়োজন | যেহেতু রাম নববিধান অনুসারে লাইসেন্স নেয় নাই 

সুতরাং সে রহিমকে কোন প্রকার সাহায্য করিতে পারিবে না। 

' পারিবারিক জীবনে মায়ের যেমন সকল পুত্রের প্রতি দাবী .আছে, সে 
৪ 


এক পুত্রের নিকট ধন লইয়া অপর পুত্রকে দিতে পারে ; তদ্রুপ আল্ত 
আমাদের সমাজ রক্ষা কর্তবূপে জননীস্বরূপা ব্যাঙ্ক রামের অর্থ 
রহিমকে দিয়া রহিমের পুত্রের জীবন রক্ষা করিবে । আমাদের 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে সমাজ্জ-জননী ব্যাঙ্ক যেন সত্যিকার মা হয়। 
পুতনা যেন মায়ের রূপ ধরিয়া না থাকে। 

আমরা যখন দেশের শিল্প বাণিজ্যে অংশ ক্রুয় করিয়া অর্থ 
বিনিয়োগ করি, উহাতে আমরা ছুই প্রকারে উপকৃত হই (ক) 
লভ্যাংশঘারা (খ) দেশের লোকের কর্মসংস্থানে সাহায্য দ্বারা । 

দেশের যানবাহন পরিচালনায় বিদ্যুৎ সরবরাহে, সংবাদ আদান 
প্রদানে এবং অন্যান্ প্রকারে যে সব ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষভাবে 
জনসাধারণের প্রতিদিনের কার্য্যে প্রয়োজন হয় তাহার একটি শেয়ারও 
দেশের লোকের হাত ছাড়া হওয়া উচিত নহে। বিশেষ এই জন্য যে, 
এই সব প্রতিষ্ঠান নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদান করে এবং মানব সমাজের 
সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিয়া সমাজকে উন্নতির পথে প্রধাবিত করে। 
এইসব প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার মন্দভাবে চলিলেও দেশের 
লোকের হাতে থাকা উচিত। 








সম্ভীবনা বুঝিতে ও জানিতে হইলে 


IEEE হল ০ 
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কলেজ ষ্ট্ৰীট মার্কেট--কলিকাতা 




















জে] নোয়াখালি: - 
অফিল £ 
কলিং অফিসঃ 1 হয়া 
৯৭, ক্লাইভ ছ্রাট, | ১৯২৩ সাল হইতে 
ফোন: কলিঃ ৪১৯৭৩ নিয়মিত ডিভিডেও 
*গ্রাম__"বাটার” দেওযা হইতেছে । ও 
সুদের হার 
কারেন্ট ১২% 
সেভিংস্‌ ৩% 








গু সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং অন্যান্য অফিস্‌ ঃ 
কাৰ্য্য করা হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, টাপুর, 
চৌমহানী, বালিগঞ্জ, 


(দক্ষিণ কলিকাতা--ফোন 
পি, কে, ৩০৭০) 









ম্যানেজিং ডাইরেক্টর £- এম, কে, গুহ। 
কলিং ম্যানেজার সি, টা 





তন্বিস্নস্স্ত্যান্রি ক্ূপ 


[ শচীন সেন এম-এ, বি-এল ] 


বাঙলা দেশে ভূমি-সমস্তা সম্বন্ধে আলোচনের চেয়ে প্রলপনের 
পরিসর অনেক বেশী । জমি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা 
তার দারকে ( জমিদার ) আঘাত, করে ক্লান্ত হই--জমির উৎক্ষতা 
সম্বন্ধে সতর্ক" হবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিনে। এ যেনা স্ত্রীর 
উন্নতি সাধন করতে চাই শাশুড়ীকে অপরাধিনী করে। শাশুড়ীর 
অপরাধ ক্ষম্য নয়, কিন্তু স্ত্রীর নিজের দায়িত্বও কম নয়-__একথাটা 
আমরা স্বীকার করিনে এবং স্বীকার করলেও প্রচার করতে চাইনে। 
তাই, ভূমি-সমস্তার আলোচনায় যদি ভূমিকে প্রধান করি, তাহলে 
দেশের নেতৃবর্গ ও তাদের পোষ্যবর্গের ভিতর যে নাসিকা-কুঞ্চন দেখা 
দিবে, তাতে আমি শিউরে উঠি। শুনেছি, আমাদের ভূমি-সমস্যার 
একমাত্র পথ ও পাথেয় হল জমিদাঁরবর্গের উচ্ছেদসাধন। একথা 
যিনি প্রচার না করবেন-_ভূমি-সমস্তা সম্বন্ধে তিনি নাকি অজ্ঞ এবং 
জাতীয় আন্দোলনের পরিপস্থী। নিজের অজ্ঞতার পরিচয় দিতে 
সবাই কুণ্ঠা বোধ করেন এবং জাতির শত্রু বলে কেউ প্রখ্যাত হতে 
চান না-_তাই একই সুরে সমস্ত আলোচনা বন্কৃত হয়ে ওঠে। সেই 
সুরে গমক নেই অথচ ঠমক আছে--আমরা ০ 
ভোলাই ৷ 

জমি থাকলেই তার দার, চি থাকবে । এখানে মনে 
রাখতে হবে যে, দারের জন্য জমি নয়, জমির জন্য দার। তাই 
দারত্ব প্রধান নয়, অথচ দার না থাকলে কর্ষণীয় জমি অকর্ষণীয় 
হয়ে'উঠে। জমির স্বার্থ সম্বন্ধে যিনি সজাগ এবং উন্নতি সম্বন্ধে যিনি 
সক্রিয় তিনিই জমির দার, অর্থাৎ মালিক। তার মানে মালিকের 
কর্তব্য জমির উন্নতি বিধান করা এবং চাষীর কর্তব্য জমি ভালভাবে 
চাষ করা । আমাদের দেশে যাঁরা গণ-আন্দোলনের পুরোহিত, তারা 
এই মালিকত্ব ও কৃষিকর্ষ্বের বিভেদ স্বীকার করবেন না। কিন্ত 
তাদের স্বীকৃতির উপর সমস্তা নির্ভর. করবে না। ভূমি-সমস্তার 
এই গোড়ার কথা মানতে হবে যে, জমিকে যে চাষ করবে, সে চাষী, 
এবং সেই চাষকে যে চালাবে ও সাহায্য করবে, সে জমিদার। 
চালক ব্যতীত চাষী চলতে পারে না এবং যে দেশে উক্ত চালনা জমির 
স্বার্থান্থসারে "প্রণোদিত হয়, সে দেশে জমি সম্পত্তি স্থষ্টি না করে 

সম্পদ সৃষ্টি করে। 

আমাদের দেশে ভূমি-সমস্তায় ভূমি প্রধানস্থান্‌ অধিকার করেনি 


বলে আমাদের আলোচনা দেশের মঙ্গলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে উঠে | 
না। তাই বাঙলা দেশে ভূমি-সমস্তার যথাযথ ও বিস্তৃত আলোচনার || 
জন্য যে কমিশন গঠিত হইয়েছিল তার রিপোর্টে একটি মাত্র বক্তব্য-- | 
আধুনিক জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদ করে গবর্ণমেন্ট জমিদার হোক। | 
গবর্ণমেপ্ট বাঙলা দেশে জমিদার হলে দেশের সব সমস্যার সমাধান [| 


হবে-একথা এত শুনিছি এবং সে কথা উক্ত কমিশন € অর্থাৎ 


ফ্লাউড কমিশন ) এত বেগে প্রচার করেছেন যে, আজ সে-কথা | 
অস্বীকার করলে সবাই ছি ছি করে উঠবেন। বাঙলা দেশে | 
গবর্ণমেন্টের খাসমহল আছে-_অর্থাৎ এমন এলাকা আছে যেখানে ৪ 
গবর্ণমেন্ট জমিদার-__সেখানকার সমস্যার উগ্রতা ও জটিলতা একটুও ॥ 
কমণনয়। অর্থাৎ গবর্ণমেন্ট জমিদার হলে সব সমন্তার সমাধান হবে, | 





করাই জমিদারের একমাত্র কাজ নয়, কিন্তু বাঙলার গবর্ণমেন্ট তার 
খাসমহল জ্রমিদারীতে অন্ত কোন দায়িত্বই গ্রহণ করেননি। জমি-সমস্তায় 
জমি চালাবার নীতি প্রধান। এই নীতির ভাল-মন্দের সঙ্গে সমস্যা 
জড়িত। অথচ এই নীতি সম্বন্ধে ক্লাউড কমিশন কোন কথা বলেননি 
দেশে সেই নীতি সম্বন্ধে কোন সত্যিকারের আলোচনা হয়নি 
জমি-সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের আলোচন! সুগভীর না হবার হেতু 
হল যে, আমাদের কৃষক-আন্দোলনের অবলম্বন হ'ল বড় বড় জমিদার 
টাই করে খুদে জমিদার স্ষ্টি করা। যখন আমরা জমিদারবর্গ 
উচ্ছেদ সাধন করতে উদ্যত হই, তখনই আমরা প্রজাম্বত্ব আইনের 
সাহায্যে পরভাগ্যোপজীবী রায়ত স্থষ্টি করতে সঞ্জাগ থাকি। 
এবম্ববিধ দৃষ্টিতঙ্গীকে সমর্থন না.করতে পারলে সভায় করতালি 
পাওয়া যায় না, দেশে নেতৃত্ব স্থাপন করা যায় না এবং সংবাদপত্রে 
“সোসালিষ্ট৮ বলে পরিচিত হওয়া যায় না। তাই আমাদের দেশ- 
সেবায় দেশ প্রধান এবং ভূমি-সমস্যায় ভূমি গৌণ এবং কৃষক- 
আন্দোলনে অকৃষকের দাবী ধ্বনিত এবং কৃষকের অধিকার সঙ্কুচিত । 
আমাদের দেশ হল দাবীর দেশ__আমরা অধিকার চাই, দায়িত্ব . 
চাইনে। আমরা ক্ষমতা চাই আঘাত করতে, স্থষ্টি করতে নয়। 
তাই ভূমি-সমস্যার আলোচনায় আমরা অধিকার নিয়ে কাড়াকাড়ি 
করি, স্বার্থের গলিতে বিরুদ্ধ পক্ষকে আঘাত করি, কিন্তু দাঁয়িত্ 
সম্বন্ধে আমাদের নিরবতা ও উদাসীনতা ভয়াবহ, সে-কথা স্বীকার 


বি 


ছোটনাগপুর ব্যান্ছিং 


অ্রতসোসিন্্নেসন্ন ভিল৪ 
ৃ স্থাপিত_-১৮৮৩ 

| 

| 


হেড অফিস :হাজারীবা গ 
শাখা অফিস্‌ :__রাচি, ধানবাদ, গিরিভী, পুরুলিয়া! ও ভাল্টনগঞ্জ | 


আমানত রাখিবার নিভরযোগ্য স্থান 
সুদের হার ১২% হইতে 8২% ! 
সোনার গহনা, পলিসি, মার্কেটেবল সিকিউরিটি ও মালের (| 
জামীনে টাক! ধার দেওয়। হয়। র 
কোম্পানীর কাগঙ্জ ক্রয় বিক্রয়ের ও ইউরোপ প্রভৃতি স্থানে 
টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়। 
হাজারীবাগে ও অন্যান্য যে সকল স্থানে ব্যাক্কের শাখা অফিস্‌ রি 
আছে তাহাদের প্রায় প্রত্যেক স্থানেই ছোট ও বড় 
বাড়ী বিক্রয়ার্থ আছে। প্রত্যেক স্থানই 
স্বাস্থ্যকর এবং মনোরম দৃশ্যের 
জন্য বিখ্যাত ৷ 


সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়। 








'--একথা বাঙলা দেশে বাস করে বলা চলে না। খাজনা আদায় = 
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করতে লজ্জা থাকলেও উপায় নেই। গবর্ণমেন্ট চান নিজে জমিদারী 
দখল করতে, জমিদার চান নিজের অধিকার অটুট রাখতে, প্রজাবর্গ 
চান নানা অধিকারে ভূষিত হয়ে ক্ষমতাশালী হতে--কিন্তু ভূমির 
উন্নতি সম্বন্ধে এবং দেশের ভুমিসংশ্লিষ্ট সমস্যা সম্বন্ধে কেউ 'দায়ী 
হতে চান না। আমাদের দেশে ভূমিসংক্রান্ত নানা সমস্যার 
সমাধানের ভার যাদের হাতে ন্যস্ত হয়েছে এবং যার! সমাধানের 
ভার পাননি __তাদের সবারই দৃষ্টি জনসভায় করতালি অর্জন এবং 
আইনসভায় করতালির লোভে প্রয়োজনীয় গজ্জন। দায়িত্ব সম্বন্ধে 
মুখর হলে দায়িত্বহীন অধিকারের দাবী পেশ .করা যায় না। তাই 
আমরা 'ক্ষমতা চাই নিজের প্রাধান্য. বজায় রাখতে__দেশে মঙ্গল 
স্থর্টি করতে নয়। তা? চাই বলেই আমাদের দেশে যে-সব আইন 
পাশ হয়__তাতে অধিকার বাড়ে কিন্ত সমস্যার সমাধান হয় না। 
আমরা প্রজান্বত্ব আইনে প্রজার ' অধিকার বাড়িয়েছি, কিন্তু ভূমির 
উন্নয়ন সাধনকল্পে কোন বিধান স্থষ্টি করিনি। আমরা কৃষকের খণের 
স্তূপ লাঘব করতে উদ্যোগী হয়েছি কিন্তু ভবিষ্যতে ঝণ গ্রহণের 
সম্মত সুযোগ সৃষ্টি করিনি। আমর! অধিকার বিস্তৃত করেছি, কিন্ত 
দায়িত্ব বাঁড়াইনি__ফলে, সমস্ত ভিন্ন রূপ গ্রহণ নারে সমাগত 
' পথে অগ্রসর হয়নি । 

- যদি কেউ আমাদের দেশে নিঝিষ্টভাবে নানাবিধ প্রজাস্বত্ব আইন 
আলোচনা করেন, তাহা হলে তিনি দেখবেন যে, গবর্ণমেন্ট নানা- 
ভাবে নান! সময়ে নানাবিধ অধিকার হস্তাম্তরিত করেছেন এবং 
বিভিন্ন প্রকারে ও কৌশলে তার নিজের প্রভাব . প্রসারিত করেছেন, 
কিন্তু গবর্ণমেন্ট কোন দায়িত্বই গ্রহণ করেননি। বাংলাদেশে আজ 
সমস্ত কর্ষনীয় জমি যদি অকর্ধণীয় হয়ে ওঠে, সেই অবনয়ন ও 
অপচয়ের গতি ব্যাহত করবার আইনগত দায়িত্ব কোন পক্ষেরই 


নেই। জমি আছে- চাষী চাষ করবে, জমিদার খাজনা আদায় ঠ 
আন্দোলন আছে_-.-&, 


করবে এবং গবর্ণমেন্ট ' রাজস্ব পাবে। 
তাই অধিকারের হস্তান্তর চলছে। কিন্তু জমি জমাট হলে কারুর 
কোন দায়িত্ব নেই। অথচ সেই সব প্রজান্ব আইনের ভিত্তিকে 
বিজ্ঞান-সম্মত না বললে জমিদারবগের গুপ্তচর বলে অভিহিত হবার 
সম্ভাবনা বেশী। কৃষক আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গী এবং গবর্ণমেন্টের 
নানাবিধ আইনের স্ষ্টিভঙ্গী যে দেশের মঙ্গলপ্রস্থ নয়__সে-কথা 
বলবার সময় হয়েছে । অর্থাৎ ভূমি-সমস্যায় . ভূমিকে প্রধান এবং 

দেশ সেবায় দেশকে প্রধান বলে গণ্য করার দায়িত্ব আমাদের 
কা যারা কলরব চান, তারা অধিকার ! 
নিয়ে মাতামাতি করেন কিন্তু মঙ্গল স্থষ্টিতে কলরবহীন দায়িপূর্ণ ৪ 
অধিকারের প্রয়োজন স্বীকৃত। ' প্রত্যেক অধিকারের যে. দায়িত্ব 
আছে, সে-কথা এবং সে-কর্তব্য অধিকারের অধিকারিগণের জানা 
ও পালন করা দরকার। দায়িত্বকে এড়িয়ে অধিকারের সম্প্রসারণ 
এবং সেই নিখাদে জাতীয় আন্দোলনকে ধ্বনিত করে কলরব স্বজন 
প্রশংসনীয় নয় । 

তাই, ভূমি-সমস্তায় এমন বিধান গড়ে তোলা উচিত যার 
সাহায্যে ভূমির উন্নতি সাধন করা যায়। সেই উন্নতির পথে যার. 
স্বার্থ বাধা স্থষ্টি করবে তাকে দূর করতে হবে এবং যাকে অধিকার 
দেওয়া প্রয়োজন, তাকে বঞ্চিত করা চলবে না। ভূমির স্বার্থ. 
সংরক্ষণের জন্য যতটা দায়িত্ব যাঁর উপর ন্যস্ত 'কর! প্রয়োজন, তার 
ততটা পালন করতে হবে এবং সেই দায়িত্ব বন্টনের সময় কোন 
শৈথিল্য ক্ষমার যোগ্য নয়। জাতিকে সমৃদ্ধিশালী করার পথ এত 


.$. 


সহজ নয় যে, একজনের অধিকার আর একজনকে বিলিয়ে দিলেই 
দেশ প্রাচুর্যে ঝলমল করে উঠবে । তা” যদি হত তা"হলে জাতির 
উন্নয়ন পরিকল্পনায় বাঙলার মন্ত্রণা-পরিষদ সর্বোচ্চ আসন লাভ 
করতেন এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী অকাট্য বলে পরিগণিত 
হত । 

ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টে কোন বিধান নেই, অথচ আধুনিক' 
ব্যবস্থা বিধ্বস্ত করবার সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে! তারা গবর্ণমেন্টের' 
“টেনেন্সি” আইনের অসঙ্গতি দেখেননি--কি ছাচে “টেনেন্সি” 
আইন গঠিত হওয়া উচিত, সে-সম্বন্ধে কোন সঙ্ঞান দৃষ্টির পরিচয় 
দেননি। ভূমি-সমস্যায় যে ভূমি প্রধান, একথা তারাও মানেননি ৷ 
বাঙলাদেশের ভূমি-ব্যবস্থা আলোচনা : করতে গিয়ে তারা বিভিন্ন 
প্রদেশে গিয়েছিলেন-_শুধু যাননি বাঙলার বিভিন্ন জেলায়। অর্থাৎ 
বাঙলাদেশকে তারা চিনেছেন নিজেদের আপ্তজ্ঞানে- বাঙলার; 
পরিবেষ্টনী পর্যবেক্ষণ করে নয়। তাই তারা গবর্ণষেন্টকে জমিদার 
হবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করে তাদের ;কর্তব্য শেষ করেছেন 
জমিদারী চালাবার রীতি বা নীতি সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করেননি । 
হয়ত তারাও ভেবেছেন যেমন দেশের ঘাটে-মাঠে অন্য বাই, 
ভাবেন যে, গবর্ণমেপ্টরে ক্রোড়ে কোন প্রকারে জমিদারী নিক্ষেপ 
করতে পারলেই ভূমির উর্ববরা শক্তি বাড়বে, কৃষকপোষণ বন্ধ হবে, 
বাঙলার মাঠে সোণা ফলে উঠবে । এবছ্িধ বিশ্বাস যাঁদের আছে, 
তারা সত্যদর্শা ও বিশ্বাসী হতে পারেন, কিন্তু তারা বিজ্ঞানী নন। 
যে-মুক্তির পথে বিশ্বাস ফলপ্র্ত, তা অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বা 


“জাতীয় আন্দোলনের মুক্তি নয়। 
খর এ CED GED ED FD HIN ELD হি 


সেবা ও নিরাপত্তার 
ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত । 
সর্বশেষ বিবরণ 


প্রস্তাবিত বীমা 
নুতন বীমা 
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Hl শজ্বন'সূভ সং জ্রচহে সহসা 


প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া গণতন্ত্রে 
সংগঠনে অনেক মতবাদের স্থষ্টি হইয়াছে এবং তদনুসারে রাষ্ট্রীয় 
কাঠামোরও বহুমুখী পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যখন গণতন্ত্রের সীমা একটি 
নগরী বা জনপদের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল তখন কোন রাজনৈতিক সমস্যার 
সমাধানের জন্য শুধু ভোট গণনা করিলেই চলিত, কারণ স্বক্পসংখ্যক 
নরনারীর মতামত শুধু হাত তুলিয়া বা মাথা গণনা করিয়াই অনুমান 
করা সহজসাধ্য ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ যখন গণতন্ত্রের সীমা নগরী বা 
জনপদ ছাড়াইয়া একটি দেশ বা কয়েকটি দেশ পর্য্যস্ত বিস্তৃত হইতে 
লাগিল তখন প্রচলিত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিবর্তন না হইয়া পারিল 
না। তখন শুধু মাথা গণনা করিয়া জনমত নিরূপণ পদ্ধতি অনুপযুক্ত 


হইয়া পড়িল এবং ফলে প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের গোড়া পত্তন হইতে. 


লাগিল। দেশের বিভিন্ন ভাগের নরনারী একদিন ভোট দিয়া 
তাঁহাদের প্রতিনিধি মনোনয়ন করিবে এবং এই সব প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় 
রাজধানীতে সমবেত হইয়া প্রচলিত রাষ্ট্রীয় কাঠামো অনুসারে গবর্ণমেণ্ট 
গঠন করিবেন এবং একটি নিদ্ধারিত সময় পর্যন্ত দেশের শাসনসংক্রান্ত 
যাবতীয় কাধ্য সম্পাদন করিবেন। এই হইল প্রতিনিধিমূলক 
গণতন্ত্রের মূলস্থৃত্র। কিন্তু দেশ যত বড় হইবে, প্রতিনিধিদের সংখ্যাও 


বেশী হইবে এবং সেজন্যই অধুনাতন রাষ্ট্রীয় কাঠামো এমনভাবে 


সংগঠিত যে মনোনীত প্রতিনিধিগণের প্রত্যক্ষভাবে দেশের শাসনকার্ধ্য 
পরিচালনা করিবার সুযোগ বা ক্ষমতা নাই। প্রত্যেক সাধারণ 


[চা] 
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সুদীৰ্ঘকাল ইহার ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট, আপনিও সন্তষ্ট হইবেন। 
কাঁরখানা-৩৬।১এ, সরকার লেন, কলিকাত।। 
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নির্বাচনের পর তাহাদের মধ্য হইতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যে গবর্ণমেণ্ট 
বা মন্ত্রিমণ্ডল (08106) গঠন করে তাহারাই প্রত্যক্ষভাবে শাসন- 
কাৰ্য্য পরিচালনা করেন। মনোনীত প্রতিনিধিগণ শুধু বৎসরের ছুই 
বা ততোধিকবার দেশের ব্যবস্থাপক পরিষদে উপস্থিত হইয়া মন্তরি- 
মণ্ডলের কার্যাবলী আলোচনা করেন এবং কাঁধ্যনীতি সম্বন্ধে নির্দেশ 
দিয়া থাকেন। বাধষিক আয় ব্যয়ের নিয়্ত্রণকার্ধ্যও এই ব্যবস্থাপক 
সভার বিশেষ একটি কর্তব্য ও অধিকার । 
জনমতের অস্পঃ প্রকাশ 

বনি দেশের প্াতিনিহিগগ দেশের জনমতের সত্যিকার রূপ দিতে 
পারেন এবং মন্ত্রিমণ্ডল যদি সেই অনুসারে তাহাদের .শাসননীতি 
নিয়মিত করিতে পারেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই গণতন্ত্র জনসাধারণের 
পক্ষে আদর্শ রাজনৈতিক কাঠামোতে পরিণত হইবে । কিন্তু বাস্তব- 
ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে অনেক সময়েই জনমত, 
অস্পষ্ট হইয়া পড়ে এবং তাহার প্রভাব জ্বাতীয় শাসননীতিতে 
পরিলক্ষিত হয় না। কারণ প্রত্যেকটি লোক সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধি ও 
বিদ্যাসম্পন্ন নহে' এবং সহস্র সহত্র বা লক্ষ লক্ষ নরনারীর একত্রীভূত 
মত কি তাহা নিরূপণ করাও মোটেই সহজসাধ্য নয়। .তাহার উপর 
আধুনিক রাজনীতিক্ষেত্রে সঙ্ঘসংগঠন পদ্ধতি ( party system ) 
এমন জটিল ও ব্যাপক হইয়াছে যে. জনসাধারণের বিচারবুদ্ধি বিশেষ 
বিশেষ দলগত প্রচারের গুণে বহুলাংশে প্রভাবান্বিত না হইয়া পারে 


ছা ও পদ মার্কা গ্েপ্তী 


সন্কতেলন্ল এত্ত জ্শিল্ম চ্কেন 2 একবার ব্যবহারেই বুঝিতে পারিবেন। 
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না। কাজেই দেখা যায় যে, কোন একটি সমস্ত! সম্বন্ধে জনসাধারণের 
যথার্থ মতামত নিরূপণে অনেক বাঁধা রহিয়াছে । প্রথমতঃ, যাহার! 
প্রতিনিধি মনোনীত হন, তাহারা সব সময়েই যে তাহাদের নিবর্বাচক 
মণ্ডলীর ইচ্ছা অনুসারে চলেন বা তাহা নিরূপণ করিতে পারেন তাহা 
নয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রতিনিধিদের মনোনীত মন্ত্রিমগুল' যে সব সময় 
তাহাদেরই ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে চলেন বা চলিতে পারেন তাহাও 
নয়। সব সময়েই ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধি, দলগত নির্দেশ এবং স্বার্থ- 
বুদ্ধির সহিত জনমতের সংঘাত ঘটিয়া থাকে । কিন্তু যেহেতু জনমতের 
বাহক প্রতিনিধিগণ সব সময়েই বিশ্বস্তভাবে জনসাধারণের স্বার্থ দেখেন 
না বা দেখিতে পারেন না, দেশের মস্ত্রিমগুলীর অধিকাংশ কন্মপ্রণালীই 
দলগত প্রচার বিভাগের ঘোষণার ফলে জনমতেরই প্রতীক বলিয়া 
প্রচারিত হইয়া থাকে । কাজেই অনেক সময়েই যে বিশেষ বিশেষ 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক সমস্তা সম্বন্ধে জনমত সম্পূর্ণ- 
রূপে নিরূপিত হয় না এবং সরকারী কর্্মপদ্ধতি জনসাধারণের মনে 
সন্তষ্টি আনয়ন করিতে পারে না তাহা সত্য । 
জনমত নিরূপণের উপায় কি? 

যে কোন একটি সমস্যা সম্বন্ধে জনমত কিভাবে নিদ্ধারণ করা 
সম্ভব হইতে পারে সে সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে এবং এখনও 
হইতেছে । আমাদের রাজনৈতিক জীবনে ক্রমবন্ধমান জটিলতার 
সঙ্গে সঙ্গে এ সমস্তা যে থাকিয়া যাইবে, সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা, 
যায়। তবে প্রত্যেক সভ্য জাতিরই চেষ্টা হওয়া উচিত__বিজ্ঞানসম্মত 
পদ্ধতিতে জনমত সংগ্রহ করা । জনমত বলিলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত 
বুঝায় কি না সে সম্বন্ধে অনেক বিতর্ক আছে। অনেক সময় উদ্দেশ্য- 
মূলক প্রচেষ্টার গুণে কোন বিশেষ একটি দল একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক 
নির্ব্বাচনমণ্ডলীর অধিকাংশেরই মত প্রভাবান্বিত করিতে পারে। 
কাজেই সব সময়েই যে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত জনমত বলিয়া প্রচার করা 
যায় না তাহা সত্য । এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য রুশো জনমতকে 
General will বা জনসাধারণের সমষ্টিগত ইচ্ছা বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছিলেন । নিছক নীতির দিক দিয়া এই সমষ্টিগত ইচ্ছাকে 
জনমত অবশ্যই বলা চলে, কিন্তু এই ইচ্ছা নিরূপণের উপায় কি? 
আজকাল একটি কথা শোনা যায় public ০Pini০n.  ইহাও 
অর্থব্যপ্জক সন্দেহ নাই। কিন্ত কিভাবে এই public opinion 
জনমত হইবে সে সমস্তা থাকিয়াই যায় । কোন রাজনীতিজ্ঞ বলিয়াছেন 
যে, It must be public and it must be an opinion 
অর্থাৎ জনমত যথার্থ হইতে হইলে উহ! জনসাধারণেরই ইচ্ছা প্রকাশ 


করিবে এবং সে ইচ্ছা একান্ত বিশ্বাসমূলক মত হওয়া চাই। বলা | 
বাহুল্য, প্রচলিত পদ্ধতিতে এইরূপ জনমত সংগ্রহ হইতে পারে না। ূ 


ফলে সরকারী নীতি ও জনমতের মধ্যে বরাবর একটি বৈষম্য রহিয়া 
যাইতেছে। রী 
জনমত সংগ্রহের পরীক্ষামূলক ধার! 


আমেরিকা ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে জনমত 


সংগ্রহের জন্য অনেক প্রচেষ্টা হইয়াছে এবং এখনও চলিতেছে । j 


সংখ্যাবিজ্ঞানের সাহায্যে যে বিশেষ বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে জনমত 
অনেকটা অল্লায়াসে সংগ্রহ করা সম্ভব এবং সেই জনমতের মূল্য যে 
সমগ্র দেশের নির্বাচনের ফলাফলের মূল্যের চেয়ে কম নয় তাত! 
পরীক্ষামূলক পদ্ধতির সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে। সাধারণতঃ 
লোকের ধারণা যে, জনমত জানিতে হইলে সমগ্র জনসাঁধারণেরই 
মতামত জানিতে হইবে। এরূপ ধারণা যে যুক্তিসঙ্গত নয় তাহা এই 
বলিলেই বুঝা যাইবে যে, জনসাধারণের মধ্যে অনেক লোকেরই নিজন্ব 


hed 


মত নাই, তাহাদের স্বাধীন চিন্তাধারা নাই এবং তাহাদের মতামত 
প্রকাশ করিয়া থাকে অল্পসখ্যক বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক । কাজেই 
যদি এমন একটি বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবস্থা করা যায় যাহাতে শুধু বিচার- 
বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মতামত নিরূপিত হইতে পারে তাহা হইলে শুধু 
যে যথার্থ জনমত সংগৃহীত হইবে তাহা নয়, অনেক পরিশ্রম ও সময়ের 
অপব্যবহারও পরিহার করা সম্ভব হইবে। একটি সমগ্র দেশের 
আদমন্ুমারী লইতে অনেক আয়োজন ও সময়ের প্রয়োজন সন্দেহ 
নাই, কিন্তু জন্মহার, মৃত্যুহার ও আরও অনেক তথ্য অপেক্ষাকৃত 
অল্লায়াসেও সংগ্রহ করা সম্ভব। সংখ্যাবিজ্ঞানে যাহাকে বলে 
Sample surveys বা বিশেষ বিশেষ নমুনার জরীপ, তাহার 
সাহায্যে এই সব তথ্য জানা খুব সম্ভব। ফলাফল যে অনির্ভরষোগ্য 
হইবে তাহা নয়। সমগ্র দেশের আদমস্ুুমারী বা অন্তরূপ ব্যাপক 
জরীপের ফলে যে তথ্য পাওয়া যাইবে তাহার সহিত নমুনা জরীপের 
ফল খুব বৈষম্যমূলক না হওয়াই সম্ভব। বিশেষত; ব্যাপক 
আদমসুমাঁরী বা অন্য কোনরূপ ব্যাপক জরীপের মধ্যে অনেক ক্রি 
থাকিবার সম্ভাবনা থাকে, কারণ যাহারা গণনা করিবেন, তাহাদের বুদ্ধি- 


₹ বৃত্তি ও শিক্ষা সবক্ষেত্রে উপযুক্ত নাও হইতে পারে; ফলে তাহাদেরই 


সংগৃহীত তথ্য যে নিভু ল ও নির্ভরযোগ্য হইবে তাহা আশা করা যায় 
না। তাহার পর যাহাদের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করা হইবে 
তাহাদের অজ্ঞতা বা অনিচ্ছা অনেক সময়েই সংগৃহীত তথ্যে 
অসম্পূর্ণতা স্থষ্টি করিয়া থাকে। এই সব কারণে নমুনা জরীপের 
একটি বিশেষ মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা আছে। অবশ্য সমগ্র জরীপের 
যে প্রয়োজন ও মূল্য নাই তাহা অবশ্য এখানে বলা হইতেছে না। 
ক্ষেত্র বিশেষে তাহারও যথেষ্ট মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা আছে । 





৫ই মে, ১৯৪১] আর্থিক জগৎ ১৯ 
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দি টা ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ইলেকট্রিক গাপ্নাই কোং লিঃ 


হেড অফিস ₹০-ইইনেলন্ক ভি ক হাঁভস”* চউপণ্ৰাস ৷ 
শাখা :_নারায়ণগঞ্জ, রাজসাহী, ফরিদপুর ও সিরাজগঞ্জ । 
বাঙ্গলার পাঁচটা সহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের ভারপ্রাপ্ত এই কোম্পানীর উন্নতির বিবরণ 
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প্রতি শেয়ারের মূল্য ২৫ টাকা মাত্র | 
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এই কোম্পানীকে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সাফল্যমণ্ডিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছে। 
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জনমত সংগ্রহ ব্যাপারে আমেরিকায় এইরূপ নমুনা: জরীপের 
সহায়তা গ্রহণ করা হইয়া থাকে। আমেরিকার প্রত্যেক প্রেসিডেন্ট 
নির্বাচনে Gallup poll এর ফলাফল সমগ্র পৃথিবীই বিশেষ 
আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করে । আমেরিকার বিখ্যাত American 
Institute of Public Opinion নমুনা জরীপের সাহায্যে জনমত 
সংগ্রহের জন্য যে সব প্রচেষ্টা করিয়া থাকে তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য 


করিবার যোগ্য । সামাজিক জীবনে যে সব সমস্তা আসিয়া উপস্থিত, 


হয় তাহাদের সম্বন্ধে জনসাধারণের মতামত নিদ্ধীরণ যে কত প্রয়োজন 


তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। যদি বিজ্ঞানসন্মতভাবে এরূপ. 


মতামত নিরূপণ করিয়া তাহার যথেষ্ট প্রচার করা যায় তাহা হইলে 
যে দেশের শাসকমণ্লী ও আইনল্রষ্টাদের কর্ম্মনীতি অনেক ভাবে 
প্রভাবান্িত করা যায় তাহা" স্বীকার করিতে হইবে । আমেরিকার 
জনমত প্রতিষ্ঠান এই প্রয়োজন বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াই কাজ 
করিতেছে। 

ইংলগ্ডেও জনমত সংগ্রহের জন্য বিশেষ বিশেষ পরীক্ষামূলক চেষ্টা 
চলিতেছে । যাহাকে বলে 21255 00927586102 বা জনসাধারণের 
জীবনযাত্রা পধ্যবেক্ষণ__সেইদিকে বিভিন্ন প্রকারের জরীপকার্য্য 
চলিতেছে । বিশেষ বিশেষ স্থান নিদ্দিষ্ট করিয়া এরূপ জরীপ গ্রহণ 
করা হয়, অথবা কোন শিল্পকেন্দ্রে কয়েকটি পর্যবেক্ষণকারী কিছুদিনের 
জন্য বাস করিয়া স্থানীয় লোকদের জীবন প্রণালী ও মতামত সংগ্রহ 
করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। অথবা বিশেষ কোন সামাজিক সমস্তা 
সম্বন্ধে মতামত জানিবার জন্য বিশেষ বিশেষ কতগুলি লোকের নিকট 
অনেকগুলি প্রশ্ন পাঠাইয়া উত্তর আনা হয় অথবা লোক পাঠাইয়া 
মতামত সংগ্রহ করা হয়। এই পদ্ধতির দোষ গুণ আছে সন্দেহ নাই, 
কিন্তু এই সব প্রচেষ্টা পরীক্ষামূলকভাবে গ্রহণ করা হইতেছে এবং এই 
হইতে ক্রমশঃ যে উন্নত ধরণের পদ্ধতি গড়িয়া উঠিতে পারে তাহার 
আশা করা যায়। ৮ 


ভারতীয় প্রচেষ্টা, . : 


এ পর্য্যস্ত ভারতবর্ষে তেমন প্রণালীবন্ধভাবে জনমত সংগ্রহের £ 


প্রচেষ্টা হয় নাই। নেই গতানুগতিক গণ-ভোটের পদ্ধতিই চলিতেছে। 


তবে সুখের বিষয় এই যে Statistical Laboratory of: 
Calcutta নামক একটি সংখ্যাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ' 


প্রশান্ত মহলানবীশের নেতৃত্বে অনেক পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা আরম্ভ 
হইয়াছে। তিনি, এপ্রিল মাসের Modern Review পত্রিকায় 
একটি প্রবন্ধে * জানাইতেছেন যে, এই প্রতিষ্ঠানে. শিক্ষাপ্রাপ্ত 
অনেকগুলি পর্য্যবেক্ষণকারী ছাত্রসমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদের 
নিকট যাইয়া বিশেষ বিশেষ সমস্তা সম্বন্ধে প্ৰণালীবদ্ধ হিসাবে মতামত 
সংগ্রহ করিবেন। এই কর্ম্মপ্রণালী Mass Observation (জন- 
সাধারণের জীবনযাত্রা পর্য্যবেক্ষণ ) এবং Sample 30:০5 (নমুনা 
জরীপ )-_এই ছুইভাবেই অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া অধ্যাপক মহলানবীশ 
জানাইয়াছেন। এইরূপ পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টার যে বিশেষ 
প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা বর্তমান যুগের গণতন্ত্রের প্রগতির ধারা 
' হুইতেই বুঝা যায়। অধ্যাপক মহলাঁনবীশ এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়া 
সংখ্যাবিজ্ঞানেরই উন্নতির সূচনা করিয়াছেন । ভারতবর্ষের মত দেশে 
অজ্ঞতা ও অশিক্ষা এত বিস্তৃত যে বিজ্ঞানসম্মতভাবে জনমত সংগ্রহ 
করা অত্যন্ত দুরহ ব্যাপার । জনসাধারণের মধ্যে যাহারা শিক্ষিত 
ও গ্রগতিসম্পন্ন তাহাদের সহযোগিতা হইলে এইরূপ প্রচেষ্টা 
অনেকাংশে সুফলপ্রস্থ পারে। . গণ-আন্দোলনের যে একটি 


১ 
~ 


বিশেষ রকমের শিক্ষামূলক প্রভাব আছে হার ফং ফলে জনসাধারণের 


সাহায্যে জনমত সংগ্রহের চেষ্টা 
নিরর্থক হইবে না। আমাদের সমাজজীবনে কত সমস্ত প্রতিনিয়ত, 
দেখা দিতেছে, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণা খুব স্পষ্ট 
বাজাগ্রত নহে। বাল্যবিবাহ, অস্পৃশ্যতা, মাদক দ্রব্য ত্যাগ, বেকার 
সমস্যা, যুক্ত বা পৃথক নির্ববাচন--ইত্যাদি কত রকমের প্রশ্ন 
জনসাধারণের সম্মুখীন হইতেছে । প্রত্যেকটি সমস্তা সম্বন্ধেই জনমত 
জানিবার প্রয়োজন রহিয়াছে । আমরা যদি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে. 
এই চেষ্টা করি তাহা হইলে একদিকে যেমন জনমত নিরূপণের সুবিধা! 
হইবে অন্যদিকে তেমনি জনমত গঠনের পক্ষেও স্তযোগ আসিবে । 
কাজেই অধ্যাপক মহলানবীশের সংখ্যাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান একটি অবশ্য 
প্রয়োজনীয় কার্য্য আরম্ভ করিতেছে বলিয়া মনে করা যায়। দেশের 
শিক্ষিত জনসাধারণের পক্ষে এ বিষয়ে আলোচনা ও সহযোগিতা 
বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই। 


* Modern Review, April, 1941. PP. 396-97 4 


ন্‌ গভির) টশ্িবেখ | 


_কোণ্পানী লিমিটেড । | 


নূতন Et নান জার 
অভিজ্ঞ বীমাকর্ষিগণ দ্বারা পরিচালিত | 
| নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য দেশীয় প্রতিষ্ঠান । 
-হেড অফিস-- 


৯৫ ক্লাইভ স্ীট, কলিকাতা । 
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দ্বারা পরিচালিত'-_শুধু এই নয়; 
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হেড অফিস্‌ ঃ ৯এ, ক্লাইভ রুট, কলিকাতা 
শাখা শফি 5 নং হেয়ার ট্াট, | 











লুহীললম্শিলেলেল্র আর্মি ভ্িশ্ভি 


[ ডাঃ মণীন্দ্রমোহন মৌলিক, ডি-এস্‌-সি (রোম )] - 





ভারতবর্ষে কুটার শিল্পের দুর্দশার প্রতি দেশবাসীর প্রথম নজর কুটারশিল্পের প্রয়োজনীয়তা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও, তাহার আঁঘিক 
পড়িয়াছিল স্বদেশী আন্দোলনের যুগে । রাজনৈতিক পরাধীনতা ভিত্তি কায়েম হইল ইহা বলা সঙ্গত হইবে না, কারণ কি স্বদেশী যুগে 
এবং পাশ্চাত্য যন্ত্র-সভ্যতার প্রতিযোগিতায় বিধ্বস্ত নিষ্প্রাণ কুটার- কি চরকার যুগে কুটারশিল্পের জীবন নির্ভর করিত ব্বাদেশিকতার 
শিল্পগুলির ছু্দশাই যে জনসাধারণের আধিক ছুর্গতির অন্যতম প্রধান প্রচারের উপরে। কুটারশি্পজাত দ্রব্য সম্তারের পিছনে স্বদেশ 
কারণ স্বদেশী আন্দোলনের নেতাগণ ইহা বুঝিয়াছিলেন এবং প্রেমের প্রচার ছিল বলিয়াই বাহিরের কোন প্রতিযোগিতা তাহাকে 
. ভারতের কুটীরশিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য প্রচারকাধ্য সহ করিতে হয় নাই। ইহা একপক্ষে ভালই হইয়াছে। স্বদেশী 
চালাইয়াছিলেন। বিলাতি বজ্জন আন্দোলনের মধ্য দিয়া দেশের ভাবুকতা কুটারশিল্পের সাহায্যার্থে রক্ষণ শুক্ষের কার্য করিয়াছে। ' 
জনসাধারণের দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই সময়ে দেশময় আজ কুটারশিল্পের সমাদর হইয়াছে এবং অসংখ্য নরনারী 
কতকগুলি ছোট বড় মাঝারি নানা রকমের কুটীরশিল্প প্রতিষ্ঠিত আজ ইহা হইতে তাহাদের জীবিকার সংস্থান করিতেছে। কিন্ত 
হইয়াছিল এবং মুমূর্যু প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাণে আশার সঞ্চার কিছুদিন যাবৎ কুটারশিল্পের উন্নতির পথে কয়েকটি প্রতিবন্ধক 
হইয়াছিল। হাতের কাজ শিখাইবার জন্য বিভিন্ন জায়গায় দেখা দিয়াছে । প্রথমতঃ যে বিদেশী প্রতিযোগিতার আক্রমণ হইতে 
টেকনিক্যাল স্কুল পর্য্যন্ত কায়েম হইয়াছিল" কয়েক বৎসর পরে কুটারশিল্প নিজেকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল তদনুরূপ 
_ অসহযোগ আন্দোলন আসিল চরকার বাণী লইয়া। এবারেও প্রতিযোগিতা দেখা দিয়াছে দেশীয় বৃহৎ শিল্প প্রতিঠানগুলির তরফ 
বিদেশী বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে কুটারশিল্পগুলির জীবনে নূতন প্রাণের হইতে। এই বৃহ শিল্প প্রত্ঠানগুলির বিরুদ্ধে প্রচারকার্ধ্য 
স্পন্দন দেখা দিল। ক্রমশঃ কুটারশিল্পের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হইতে চালাইবার কোন.উপায় নাই, কারণ ইহারাঁও স্বদেশী মুলধনে এবং 
আরস্ত করিল। বিদেশী বজ্জনের ফলে যে শৃষ্য স্থানটা দেখা দিল দেশীয় শ্রমিকের দ্বারা পরিচালিত। কুটারশিল্প যন্ত্রশিল্পের 
তাহা পূর্ণ করিয়াও কুটীরশিল্পের দ্রব্যসম্ভার একটি 'বৃহত্তর বাণিজ্য- প্রতিযোগিতায় ক্রমশই হটিয়া যাইতেছে । কুটারশিল্পজাত দ্রব্যের 
' কেন্দ্ৰে প্রসার লাভ করিল। সামান্য হাতের কাজ ছাড়াও কুটার- রুচি অপেক্ষাকৃত উন্নত হইলেও মূল্য প্রতিযোগিতায় যন্ত্রশিল্পের 
শিল্প কিছু কিছু যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা সুরু করিল। নিত্য বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছে না। সাধারণ্যের মধ্যে বহুল 
ব্যবহা্ধ্য জিনিষপত্র ছাড়াও নানা প্রকার সৌধীন দ্রব্য উৎপন্ন হইতে প্রচারের জন্য যে কোন দ্রব্যেরই মূল্য আমাদের দেশের সাধারণ 
লাগিল । ক্রেতাদের আথিক অবস্থার অনুপাতে হওয়া দরকার । কিন্তু অনেক 
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আর্থিক জগৎ 


[ ৫ই মে, ১৯৪১ 





ক্ষেত্রেই কুটীর-শিল্পঙ্গাত দ্রব্যের মূল্য যন্ত্রশিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যের 
অধিক। ইহা ছাড়া, কুটীরশিল্পের - সর্ববাপেক্ষা' কঠিন সমস্যা 
দাড়াইয়াছে উৎপন্ন দ্রব্যাদির জন্য কোন স্ুনিয়প্তরিত বিক্রয় ব্যবস্থার 
অভাব । এই হিসাবে বলা যাইতে পারে যে ত্রিশ বৎসরেরও অধিক 
কাল সংগ্রাম করিয়া কুটীরশিল্প আজ্বও একটি সুস্থ এবং দৃঢ় আধিক 
ভিত্তির উপরে দীড়াইতে পারে নাই। . .. . 

কিছুকাল যাবৎ প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় সরকারী শিল্প বিভাগ- 
গুলির দৃষ্টি এই সমস্যার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। কুটারশিল্পগুলিকে 
কি করিয়া বাঁচাইয়া রাখা যায় এবং ক্রমশঃ সঙ্গতি-সম্পন্ন করিয়া 
তোলা যায় ইহা লইয়া৷ সরকারী বিভাগে জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। 
বাংলা সরকারের অর্থনৈতিক তদন্ত কমিটিও এই বিষয়ে গবেষণা 
করিয়াছে এবং করিতেছে। এই সম্পর্কে জাপানী কুটারশিল্পের 
আলোচনা অনেক ক্ষেত্রেই শোনা গিয়াছে, কারণ জাপানের কুটার- 
শিল্প খুব উন্নত এবং সমৃদ্ধিশালী। জাপানী কুটারশিল্পের উন্নতির 
রুতকগুলি বিশেষ কারণ আছে। যদ্দিও বিভিন্ন শিল্পে অবস্থার 
তারতম্য দেখা যায় তথাপি একথা বলা চলে যে জাপানী কুটারশির 
একটি সুচিন্তিত আধিক ভিত্তি এবং সুনিয়ন্ত্িত বিক্রয় ব্যবস্থার উপরে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে] এই আর্থিক ভিত্তির কয়েকটি বিশেষ দিক 
আছে। প্রথমতঃ জাপানী কুটারশিল্প পারিবারিক আধিক শৃঙ্খলার 
উপরে প্রতিষ্ঠিত টর্ঁষেখানে ভিন চার জন মন্তুর লইয়া একটি কুটীর- 
শিল্পের কারখানা চলে সেখানে প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় 'যে পরিবারের 
বাহির হইতে কোন শ্রমিক আমদানি করা হয় না। বয়ন শিল্পে প্রায় 
সর্বত্রই স্ত্রীলোক মজুর কাজ করিয়া থাকে |) ইহাদের মধ্যে প্রায় 
সকলেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া অল্প বয়সে কাজে যোগদান 
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করে। (চাষীরা তাহাদের অবসর সময়ে রেয়ন-শিল্পে কাজ করিয়া 
থাকে । রেয়ন-শিলে,. বস্ত্রের মূল্যের শতকরা ৬০ ভাগ মজুরি সুতরাং 
অনায়াসেই রেয়ন কুটীরশিল্প যন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতা অতিক্রম 
করিতে পারে। বয়ন-শিল্প ছাড়া যে সব কাজে হস্ত এবং অঙ্গুলি- 
চালনায় দক্ষতার প্রয়োজন হয় সেই সব শিল্পে স্ত্রীলোক মঞ্জুরই 
বেশীর ভাগ নিয়োজিত হইয়া থাকে । এক কথায় বলিতে গেলে 
জাপানী কুটারশিল্পের আথিক বনিয়াদ কায়েম হইয়াছে জাপানী 
মজুরের দক্ষতা এবং পরিশ্রমের জোরে। জাপানী কুটারশিল্পের 
মজুর শান্তিপ্রিয়, কর্মঠ এবং নিপুণ ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে যে 
সাধারণ বৈষম্য সর্বত্রই দেখা. যায় জাপানী কুটারশিল্পে তাহার 
কোন অস্তিত্বই নাই। একে অপরকে শোষণ করিতে চায় না এবং 
কুটারশিল্পে শ্রমিক আন্দোলনের কোন চিহ্ন নাই বলিলেই চলে ') 

দ্বিতীয়তঃ, জাপানী কুটীরশিল্পে যন্ত্রব্যবহারের বিরুদ্ধে কোন 
বাধা নাই। যে কুটীরশিল্পগুলি একটু. বড় ধরণের সেখানে 
ছোঁট খাট মেশিন চালাইবার জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে। কর্ম্মবিভাগ কুটারশিল্পেও ঠিক বড় কারখানার পদ্ধতি 
অন্নুসারেই হইয়া থাকে। জাপানী গৃহশিল্পের একটি প্রধান বিশেষ 
এই যে ইহাতে নানা প্রকার সহজ্জ এবং সন্ত! যন্ত্রপাতির ব্যবহার 
হইয়া থাকে। যন্ত্রপাতিগুলি ষ্ট্যাপডাডাইজড হওয়ার ফলে একই 
রকমের দ্রব্য বিভিন্ন কারখানায় তৈয়ারী হইতে পারে, এবং পরে 
বিক্রয়ের সময় সুবিধা হয়। কোন দ্রব্যের অতি-উৎপাদন না হয় 
সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। ফ্যাশান্‌ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
উৎপন্ন দ্রব্যাদির রূপান্তর হইয়া থাকে | শ্রমিকদের উপর তদারকের' 
খরচ খুব কম, কারণ গৃহস্বামী নিজেই তাহা করিয়া থাকে । খুব কম 
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হেড অফিস-_৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা | 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 
পুনরায় না জানীন পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে । 
আবেদন পত্রের ফর্ম্ম ইত্যাদি ব্যান্কের হেড অফিস কিন্ধ 
যে কোন শাখা অফিসে পাওয়া যাইবে। 
চলতি হিসাব-_দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে > লক্ষ টাকা উদ্ধত্তের , 
উপর বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। বাণ্মাসিক সুদ ২২. 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। | 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হ্থিসাব-_বাধিক শতকরা ১০ টাকা হারে সুদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 
. সেভিংস ব্যাস্ক হিসাবে স্থবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানান্তর করা ষায় 
স্থায়ী আমানত ১ বৎসর বা কম সময়ের জন্ত লওয়া হয়। 
ধার, ক্যাঁস ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষত্রনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উহাব সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা কর! হুয়। বাক্স, মালের 
গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ভ . 
অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাস্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 


শাখা _নারায়ণগঞ্জঃ বড়বাজার (কলিকাত। )। 
ডি, এফ, স্যাগুাঁস -জেনারেন্ ম্যানেজার 
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€ই মে, ১৯৪১ ] আধিক জগৎ ২৩ : 


লাভে বেশী বিক্রয়ের . পদ্ধতিটাও জাপানীরা গ্রহণ অভাব। কুটীরশিল্পের উন্নতি করিতে হইলে শুধু স্বাদেশিক ভাবুকতার 
করিয়াছে । উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, তাহাকে একটি সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির 


পানী রে উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সেইজন্য জাপানী পদ্ধতিগুলির 
শিল্পের আর একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, হুবহু অনুকরণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই, আমাদের দেশের 


সহায়ক এবং পরিপূরক হিসাবে ইহারা কাজ্ করিয়া থাকে। বড় বিশিষ্ট অবস্থা অনুসারে একটি সুচিন্তিত এবং সুনিয়ন্তিত আর্থিক 
কারখানার মালিক কোন একটি বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ব্যবস্থার উদ্ভাবনে জাপানী পদ্ধতিগুলি হয়ত কাজে লাগিতে পারে । 
প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল খরিদ করিয়া কুটারশিল্পের হাতে দেয়। খুব কুটারশিল্ে যাহারা পৃষ্ঠপোষক তাহাদের দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট হওয়া 
সামান্য লাভে এবং অল্প মজুরীতে জাপানী শ্রমিকগণ তাহা উৎপন্ন উচিত। * 

করিয়া কারখানাতে ফিরাইয়া দেয়। এইরূপ ভাবে জাপানী কুটার- * See The small Industries of Japan by Teijiro. Uyeda 


(London) and The Spirit of Japanese Industry by G. 
শিল্পের আর্থিক বনিয়াদ গড়িয়া উঠিয়াছে। Kes ৩525 


ভারতবর্ষের কুটারশিল্পের দিকে তাঁকাইলে দেখিতে পাই যে, 
জাপানী শিল্পের আর্থিক ভিত্তির কয়েকটি প্রধান উপকরণই এখানে 
বর্তমান নাই। কোথাও যে নাই এমন নহে, কিন্ত সাধারণতঃ ? 
জাপানী শ্রমিকের কর্শাবিভাগ এবং উৎপাদন শৃঙ্খলা আমাদের 
দেশের কুটারশিল্পে এখনও অজ্ঞাত । ভারতীয় শ্রমিক কুটারশিল্পের | 
মধ্য দিয়া তাহার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিবার আকাঙ্ক্ষা করে 
“না; কোন প্রকারে ছুইবেলা! ভালভাতের বন্দোবস্ত হইলেই সে 
সন্তষ্ট। অবশ্য ইহার জন্য সে-ই যে সম্পূর্ণভাবে দায়ী নয় তাহা বলা 
'বাছুল্য। পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সরকারের দিক হইতে সহানুভূতির 
অভাব ইহার জন্য কতকাংশে দায়ী। আমাদের দেশের কুটীরশিল্প 
এখনও কোন প্রকার বৈহ্যুতিক শক্তি কিংবা শক্তি চালিত যন্ত্রপাতির ই আত্মদর্শনের সুযোগ দেবে 


ব্যবহার করে না। কোন্‌ দ্রব্যের চাহিদা কতটুকু এবং কোন্‌ দ্রব্য আজই এক কপি কিনে পড়ুন 
'কতটা উৎপাদন করিলে তাহার দ্বারা শ্রমিক লাভবান হইবে তাহা | যূল্য_৷॥%০ কলিকাতার প্রাপ্তিস্থান__-গুরুদাস, ডি, এম, 
| 
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শ্রীশিশিরকুমার বসাক, নি প্রণীত 
সমগ্র ভারতের সংবাদপত্রে উচ্চ প্রশংসিত 


প্রাচীন ভারতে 


ছিদ্রে ৰাজ্য শাঘন প্রণালী 


১৯৯৯ 
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‘নির্ণয় করিবারও কোন ব্যবস্থা নাই । উৎপন্ন দ্রব্যাদির রুচি পরিবর্তন | পর ES 
ব্য তো এডি তানের পরিকর জা লো! দির 


, দেওয়া সম্ভব হইয়া উঠে না। সর্বোপরি বিক্রয়-ব্যবস্থার' একান্ত 57807০০৯০০৯ 


ESS 





একবেলায় যত কাজ করা যায় আগে তা বোধ হয় এক মাসেও হয়ে উঠতে ]না। 
EC যত. রকমে সম্ভব অফিসে 
০১, ব্যবহার করুন 





'আজ আপনি ভুলে গেলেও খুব বেশী দিনের কথা নয়, পৃথিবীর নানা দিকেডাক- 
হরকরা ও ঘোড়ার, গাড়ীতে করেই সংবাদ চলাচুল করতো! ; সামান্য বোম্বে থেকে 
কলকাতায় আসতেই সময় লাগতো সপ্তাহের পর সপ্তাহ। ইলেক্টি,সিটির 
কল্যাণে আজ এসবের রীতি বদলে গিয়েছে; টেলিফোন, টেলিগ্রাফ. ও রেডিওর 
সাহায্যে ' যে 'কোন সংবাদ এখন মাত্র' একটি ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সমগ্র 
পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে । আর টেলিফোন .ও টেলিগ্রাফের সহায়তায় এখন 





২৪ 


আর্থিক জগৎ 





[ ৫ই মে, ১৯৪১ 




















যুদ্ধ ও জীবনবীম৷ 


যুদ্ধ এবং তজ্জনিত আধিক-সঙ্কট কোনো অসাধারণ ঘটনা নহে । মানুষের ইতিহাসে 
তাহা এক ক্ষণস্থায়ী অধ্যায় মাত্র। এই আখিক-সঙ্কটে বাজারে ওঠা-নামা হয় সত্য, 
কিন্তু তাহাতে জীবন-বীমার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না; কারণ জীবন বীমার 
"মূল্য স্থায়ী, যে কোনো সময় নগদ টাকায় তাহা ভাঁঙান যায়, বন্ধক 
রাখিয়া ধার করা যায় ; সর্বদা আয়ের সম্ভাবনা থাকে, 
আয়কর নাই, সব্রোপরি সম্পত্তি হিসাবে ইহার 
নিশ্চিত মূল্য বিচার করিলে জীবন-বীমা 
যুদ্ধের সময় সকল প্রকার লগ্রীর 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 


হিন্দুস্থান বাঙলার ও বাঙালীর সর্ববশেষ্ঠ বীমা-প্রতিষ্ঠান 











মোট চলতি বীমা ১৭ কোটি টাকার উপর 

মোট সম্পত্তি ৩ » ৫৬ লক্ষের , 

বীমা তহবিল ৩5১৭ % ” 

দাবী শোধ ১ ৯৭ রর 
-_ বোনাস__ 


প্রতি বৎসর প্রতিহাজারে 


মেয়াদী বীমায় ১৮২ আজীবন বীমায় ১৫২ 


হিন্দুস্থানের ক্রমবর্ধমান বীমা-তহবিলের টাকা বিশেষ বিবেচনার সহিত লগ্নী করা 
হয়ঃ ইহার কর্মস্থল ভারতের সর্ব্বত্র, বন্মা, সিলোন, মালয় ও ব্রিটিশ ইষ্ট 
আফ্রিকায় সুবিস্তৃত ; অতীতের ন্যায় বর্তমানেও যে কোনো 
আর্থিক সঙ্কট উত্তীর্ণ হইবার মত ইহার বিপুল 
সংস্থান '; নিরাপদ, সারবান এবং লাভজনক ' 
১০০০০০০০০০০ 


কানে বীমা করিয়া নিজের ও পরিবারের ভব 
আখিক সংস্থান সুদৃঢ় করুন। 


দেশ-সেবার জন্য, দেশে ও বিদেশে সুবিদিত 


বিন কো-অপারেটিভ 
ভনতিওসত্রেন্স পসোপাছাতি- লিও 
হেড অফিস-হিন্দুস্থান বিল্ডিংস কলিকাতা 
ব্ৰাঞ্চ বোম্বাই, মাদ্রীজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষৌ, নাগপুর, পাঁটনা ও ঢাকা । 
এজেন্সি অফিস--ভারতের সর্বত্র, বর্দণ, লিলোন, মালয়, ভ্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা। 











ক্রিিস্প সাজ্সাজ্ঞ্যে্ৰ লন্ব্ষলেন্বজ 
[ শ্রীস্থবরেশচন্দ্র দেব ] 





ভারতবর্ষের জাগ্রত আত্ম-সন্মানের সঙ্গে ব্রিটিশ সাআজ্যবাদের 
আপোষ হইল না। আমাদের ছুর্ব্,দ্ধিতার, আমাদের নানা ভেদ ও 
পার্থক্যের সুযোগ নিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অটুট হইয়া ভারতবর্ষের 
বুকের উপর বসিয়া আছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতবর্ষ হইতে দৈন্য 
নিতেছে ; ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করিয়া পূর্বের ও 
পশ্চিমের নানা রণক্ষেত্রে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাইতেছে। গত মহাযুদ্ধের সময়, 
২৬ বৎসর পূর্বেও, এরূপ হইয়াছিল। কিন্ত এ ছু'য়ের মধ্যে একটু 
পার্থক্য আছে। গত মহাযুদ্ধের সময় একান্তভাবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে 
কোন প্রকাশ্য প্রচার হয় নাই ; একটা সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন 
চলিয়াছিল, ইহা সত্য। এবারে বিদ্রোহের কোন আয়োজনের সংবাদ 
পাওয়া যায় নাই, কিন্তু প্রকাশ্ঠভাবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে, ভারতবর্ষের 
জনবল ও অর্থবলের ব্যবহারের বিরুদ্ধে, একটা প্রকাশ্য আন্দোলন 
চলিয়াছে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই প্রচার দমন করিয়া চলিতেছেন ; 
এই বিরুদ্ধ মনোভাব ভ্রুক্ষেপ করিতেছেন না। গত মহাযুদ্ধের চারি 
বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে দশ এগার লক্ষ সৈন্য নানা রণক্ষেত্রে প্রেরিত 
হইয়াছিল। এই সাহায্য না পাইলে, ১৯১৪ সালের শেষ চারিমাসে 
এই সাহায্য ইয়ুরোপের রণক্ষেত্রে না পৌছিলে, হয়ত জাম্মানির 
জয়লাভ হইত। অকষ.ফোর্ড ইয়ুনিভারসিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত 
“Defence 0£ India” নামীয় বই খানিতে এই সাহায্যের কথা 
কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইয়াছে । লেখকের নাম “Arthur 
Vincent” | ইহা ছদ্মনাম ৷ 


--.“What India did in the war is a matter 
of splendid history. None will forget the men 
of the Indian contingent in France who brought 
irreplaceable aid to our inadequate forces in 
1914 and who helped to stem the German rush 
by dying in hundreds where they stood. In 
Africa it was the army of India which bore more 
than half the brunt of the conflict with the 
flower of Germany’s 
Mesopotamia, in Egypt, Palestine and the Dar- 
danelles, it played its part ; in fact India accom- 
plished perhaps more than any other Dominion.” 


এই উপকারের প্রতিদানে কি দেওয়া হইয়াছিল, ইতিহাস তাহা 
জ্ঞানে । বর্তমান যুদ্ধেও ভারতবর্ষের সৈম্ সিঙ্গাপুরে ঘাঁটি আগলাইয়। 
বসিয়া আছে; পুর্ব ও উত্তর আফ্রিকায় যুদ্ধ করিতেছে । গত 
মহাযুদ্ধে দুই শত আড়াই শত কোটি টাকা যুদ্ধের সাহায্যকল্পে দান 
করা হইয়াছিল। এবার এই পরিমাণ দানের কথা শুনি নাই বা 
এখনও এরূপ দানের কথা উঠে নাই। কিন্ত নানারূপ অস্ত্রশস্ত্র 
প্রস্তুত করিয়া এবারে বোধ হয় ভারতবর্ষ হইতে অধিক সাহায্য 
যাইতেছে । এই সাহায্যের পরিমাণ, অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ 
বাড়িয়া চলিয়াছে গত বৎসর জুন মাসের পর হইতে । এ মাসে ফ্রান্স 
পরাজয় স্বীকার করে, এবং দুর্ব্বার জান্নীন শক্তির আক্রমন একা 
ব্রিটিশ জাতির উপর পতিত হয়। কেহই তখন ভাবিতে পারে নাই 
যে, এই আক্রমন বিলাতের লোকে সহা করিতে পারিবে । শক্র-মিত্র 

এ 


Colonial troops; 10 


_ বূপাস্তরিত করা এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য । 


সকল দেশেই এই যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না! 
নয় দশ মাস পরেও ইংরেজ মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্য পৃথিবীব্যাপী ; সাম্রাজ্যের নানা দেশ কিন্তু সাাজ্যের গীঠ- 
স্থান হইতে বহুদুরে, সাত সমুদ্রের পরপারে নানা দিকে বিক্ষিপ্ত । 
এতদিন বিলাতের নৌশক্তির কল্যাণে ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে 
কোন ভাবনা-চিন্তা ছিল না। দশ বার হাজার মাইল দূরে অষ্ট্রেলিয়া, 
ছয় সাত হাজার মাইল দূরে ভারতবর্ষ, আড়াই হাজার তিন হাজার 
মাইল দূরে দক্ষিণ আফ্রিকা, কাঁনাভা--ব্রিটেনের প্রভাবে কেহই এদের 
দিকে হাত বাড়াইতে পারে নাই। 

বিগত মহাযুদ্ধে যে লোকক্ষয় ও অর্থহানি হয়, তার 
ফলে ব্রিটেনের সেই প্রভাব ক্ষুপ্ন হইয়াছে, পূর্বের অপ্রতিহত 
শক্তির ক্ষয় হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ 
হইতেই বিলাতের শাঁসক-শ্রেণীর মনে একটা ভয় জাগিয়াছিল যে, 
আর বেশী দিন বোঁধ হয় এই প্রভাব টিকাইয়া রাখা যাইবে না। যে 
যন্ত্রশিল্পের (10005091150. ) কল্যাণে বিলাতের লোকে পৃথিবীর 
ধনভাগ্ডার লণ্ডন নগরীতে জমা করিয়াছিল, সেই যন্ত্রশিবে মাফ্কিন 
মুলুক ও জান্মানী প্রতিদম্বিবপে দেখা .দেয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ 
পঁচিশ বৎসরের মধ্যে। এই ভয়ের প্রকাশ পাইয়াছিল জোসেফ 
চেম্বারলেনের মুখে ৷ রাজনীতিক ক্ষেত্রে তখন ফ্রান্স ছিল বিলাতের 
প্রতিদবন্বী। কিন্তু শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে, দুনিয়ার হাটে-বাজারে, মাকিণ 
মুলুক ও জান্মানীর প্রতিযোগিতা ব্রিটেনের একচ্ছত্র আধিপত্যে ভাগ 
বসাইতে অগ্রসর হইতেছিল। সেই জন্যই চেম্বারলেন আন্দোলন 
তুলিলেন যে, অবাধ বাণিজ্যের নীতি (Free [৪৭০ ) ত্যাগ না 
করিলে এই প্রতিযোগিতায় হঠিয়া যাইতে হইবে। এই নীতির 
সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিলাতের প্রতিযোগী দেশসমূহ তার বাড়া ভাতে 
হাত দিতেছে । বিলাতকে বাঁচিতে হইলে, এখন হইতে অবাধ বাণিজ্য 
ব্রিটিশ সাআজাজ্যের অন্তভূ ক্ত দেশসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে । 
ইহার নামই [00016718] Preference “ব্রিটিশ সাআজ্যের স্বদেশী” 
নীতি ; ক্ষতি দিয়াও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-জাত দ্রব্যের প্রতি শ্রীতি। 

শিল্প ও বাণিজ্য নীতির পরিবর্তন, এই প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে 
রাজনীতিক চিন্তাও কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা দেয়। Imperial 
[760509501 ব্রিটিশ সাআাজ্যকে যুক্ত-রাষ্ট্রে পরিবর্তিত বা 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লোক 
সমষ্টি ৪০৫০ বৎসর পূর্বের ৩২ কি ৩৩ কোটী ছিল। তারমধ্যে ব্রিটিশ 
গোষ্ঠি ছিল ৪1৫ কোটি ; বাকী সকলের মধ্যে ভারতবর্ষীয়েরাই ছিল 
সংখ্যায় বেশী--প্রায় ২৭ কোটি । কিন্তু সাম্রাজ্যের কর্তা ছিলেন 
এ 81৫ কোটি ব্রিটিশ গোষ্ঠির লোক । তার মধ্যে বিলাতের অধিবাসী 
তিন কোটি সাড়ে তিন কোটি লোকেরাই রাজার জাত বলিয়া পরিচিত 
ছিল। এই পরিচয় লোক-দেখানো ব্যাপার ছিল না। প্রকৃতপক্ষে 
এই তিন কোটি সাড়ে তিন কোটি লোকেরাই এই বিশ্বব্যাপী 
সাআজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিত এবং তজ্জন্য যে অর্থ ব্যয় হইত তার 
বেশীর ভাগের যোগান দিত। চেম্বারলেন প্রস্তাব করেন যে, ব্রিটিশ 
গোষ্ঠির যে দুই কোটি আড়াই কোটি লোক কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা 
অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড দেশে সাত্রাজ্যের শাসক সম্প্রদায়ের 


বাটি 


২৬ 





প্রতিনিধিরূপে বাস করিতেছে তাদেরও শাসক গোষ্ঠির অস্তভু ক্রু করা 
উচিত। নিজ নিজ্জ দেশে ইহারা স্বাধীন থাকিবেন ; তাদের দেশ 
হইবে এক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। কিন্তু পৃথিবীব্যাগী ব্রিটিশ সাআজাজ্যের 
শাসন-সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য এই সব দেশের 
শাসক-শ্রেণীকে নিমন্ত্রণ করা উচিত। একশত দেড়শত বৎসর 
বিলাতের লোকেরা এই দায়িত্ব বহন করিয়া চলিয়াছে, তার জন্য প্রাণ 
দিয়াছে, অর্থ ব্যয় করিয়াছে, ব্রিটিশের নাম ও গৌরব দিগ বিদিকে 
প্রচার করিয়াছে, পৃথিবীর ধনসম্পদ তাদের দেশের ভাণ্ডারে জম! 
করিয়াছে । এইজন্য অন্যান্য জাতির ঈর্ধার অস্ত নাই। চতুর্দিকে 
ত্রিটিশের ধনের, ব্রিটিশের খ্যাতির ও আস্পদ্ধার বিরুদ্ধে একটা লুব্ধ 
প্রতিযোগিতার ভাব ফেনাইয়া উঠিয়াছিল। পৃথিবীব্যাপী এই বিরুদ্ধ 
ভাবের বিরুদ্ধে একাকী সংগ্রাম করা বিপজ্জনক মনে করিয়া চল্লিশ, 
বৎসর পূর্বের ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ চিন্তাদ্বিত হইয়াছিলেন। এই 
ভয়-ভাবনা ও চিন্তা হইতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের “স্বদেশী” নীতি 
Imperial Preference ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নব-কলেবর দিবার 
কল্পনা—Imperial Federation—এই দুই আন্দোলনের সুত্রপাত 
হয়। 

এই দুই আন্দোলনের মধ্যে একটা বিষয় বিশেষ করিয়া লক্ষ্য 
করিতে হইবে । আকারে কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ ভারতবর্ষ 
হইতে বড় হইলেও, লোক সংখ্যায় তখন তারা নগণ্য ছিল। আজও 
ভারতবর্ষের তুলনায় তাদের লোক সংখ্যা অকিঞ্চিতকর ৷ কিন্ত যে 
সব পরিবর্তনের প্রস্তাব চল্লিশ বৎসর পূর্বে কর! হইয়াছিল, ভারতবর্ষের 
অবস্থার সঙ্গে তাহা মানাইয়া নেওয়া কঠিন ছিল। এলি হেলেভি 
(দ]? Halevy ) নামীয় ফরাসী লেখক তার ব্রিটিশ জ্বাতির ইতিহাস 
নামক বই-এ এই বিষয় আলোচনা করিয়াছেন £ 


“And what system of Colonial Preference 
could; be devised, which would reconcile the 
claims of the native industty with those of 
British Imperialism ?,..১১০১,,০,০,৮০০০০০, A Blue Book 

' (Views of the Government of India on the 
Question of Preferential Tariffs ), published at 
the beginning of 1904, admitted that the problem 

, ,. Was insoluble. In Chamberlain’s system, there 
was no place for the 300 million inhabitants of 
British India.” 


" চল্লিশ বৎসর পূর্বের, যখন ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা ছিল ২৭২৮ 
কোটী তখন যে সমস্তা ছিল মীমাংসার অতীত, আজও তাহাই আছে, 
যখন আমাদের দেশের লোক সংখ্যা ৪০ কোটির কোঠায় উঠিয়াছে। 
পঁচিশ বৎসর পূর্বে যখন বিংশশতাব্দীর পয়লা নম্বর মহাযুদ্ধে 
ভারতবর্ষের লোক স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়া, ব্রিটিশের হাতে তাহা 
পাইবার আশায়, অর্থ ও প্রাণ দিয়া সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য ছুটিয়! 
গিয়াছিল, তখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর নানা প্রস্তাব ও পরিকল্পনার 
মধ্যে ভারতবর্ষের স্থান ছিল অতি নীচে--দাস জাতির পর্ধযায়ে__ 
“dependent empire”এর অংশরূপে ।- আজও লাট লিনলিথগোর 
আমলে সাঁদা-কালোর পার্থক্য আছে ; আজও সাদা রংএর ৭৮ কোটি 
লোক ৪০৫০ কোটি কালা বা গীত রংএর লোকের উপর প্রাধান্য 
করিবার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে পারে নাই । এবং পূর্বব ব্যবস্থা অটুট 
রাখিয়া গণ-তন্্র ও সাম্যবাদের মহিমা প্রচার করে। চল্লিশ বৎসর পুর্বে 
চেম্বারলেন যাহা বলিয়াছিলেন বা ভাবিয়াছিলেন, পনর বৎসর পরে 


খর 


আর্থিক জগৎ 


- ৫ই মে, ১৯৪১ 


তাহার মন্ত্র-শিষ্য লর্ড মিলনার তার প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন । ব্রিটিশ 
পুঁজিবাদ (০191621190) ও সাআজ্যবাদ এক বৃন্তের ছুটি ফুলেব 
মতন। এই ছুই শক্তির সম্যক পরিচয় আমাদের দেশের লোকের 
নাই। সেইজন্য দেখিতে পাই প্রাচ্য দেশসমূহের রাজ প্রতিনিধিদের 
যে সভা- 88565] Group Conference—লাট লিনলিথগো 
গত অক্টোবর মাসে আহ্বান করিয়াছিলেন__সেই উপলক্ষ্যে অনেকেই 
উচ্ছ সিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। “Administration and ex 
Ploitation are parts of the same duty in the Govern- 
ment of India”—লাট কার্জ্জনের এ নীতি-কথার প্রকৃত অর্থ 
তারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই Eastern Group Con- 
ference উপলক্ষ্যে আনন্দের কলধ্বনি উঠিয়াছিল। ব্রিটিশেরা 
ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন ; ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার 
করিয়া আপনাদের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি করিতেছেন ; রাজনীতিক ও 
অর্থনীতিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া দেশের আষ্টপৃষ্ঠে আপনাদের ক্ষমতার 
বন্ধন দৃঢ় করিতেছেন । রাজার রাজদণ্ড ও বণিকের মানদণ্ড একহাতে 
বিরা্গ করিতেছে_ বর্তমান যুগের এই বৈশিষ্ট্য অন্যান্য দেশে গুণের 
আকর ; পরাধীন দেশের পক্ষে তাহা দোষের আকর। রাজশক্তি ও 
বণিকশক্তির যোগাযোগ সম্বন্ধে আমাদের আরও সচেতন হওয়া উচিত 
ছিল। এই ব্যবস্থার গুণাগুণ, এই ব্যবস্থার বিপদ সম্বন্ধে এবিপিনচন্্ 
পাল মহাশয় তার “Neক্গর India” নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় ও 
“New Economic Menace to India” নামক পুস্তকে 
দেশবাসীকে যেমন করিয়া সাবধান করিয়াছিলেন ভারতবর্ষের 
কোন রাজনীতিক তাহা করেন নাই। এই বিষয়ে 
ব্রিটিশ রাজনীতিক ও অর্থনীতিক টিন্তানায়কেরা যে সব 
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সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। 

শ্রীহউ ও অন্ান্ত স্থানে শীঘ্রই শাখা খোলা হইতেছে 
বিস্তাবিত বিবরণের জন্ত 

ম্যানেজারের, নিকট পত্র 'লিখুন। 
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ভাবনা ও পরিকল্পনা উপস্থিত করিতেছেন__ছুনিয়ার রাজনীতিক 
ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রে নানা পরিবর্তনের সুচনা লক্ষ্য করিয়া 
নিজেদের দেশের পক্ষে যেসব রাজনীতিক ও অর্থনীতিক পরিবর্তন 
প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেছেন, তার ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের 
সচেতন হওয়া উচিত! কারণ তার দোষ-গুণ আমাদের ভাগ্যে 
পড়িবে- পরাধীন বলিয়া দোষের ভাগ আমাদের পাতে বেশী পড়িবে। 

লর্ড মিলনারের নাম একবার করিয়াছি। তিনি চেম্বারলেনের 
মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বুয়োর যুদ্ধে নাটের-গুরু ছিলেন তিনি একজন ৷ 
বুয়োর রাষ্ট্র দুইটির ধ্বংস-সাধনের পর লাট মিলনারের অধীনে একদল 
ইংরেজ যুবক দক্ষিণ আফ্রিকা ইয়ুনিয়ান রাষ্ট্রের ( Union of South 
Africa ) অধীনে নানা রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন। মিলনারের 
অনুপ্রেরণায় তারা ব্রিটিশ সাআজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা ছক্‌ তৈয়ার 
করেন । ব্রিটিশ সাআজ্যের নানা দেশে রাজকার্ধ্যে নিযুক্ত সমভাবাপন্ন 
লোকের সঙ্গে আলোচনা করিয়া ইহার! Round Tএb]e নামে একটি 
সমিতির প্রতিষ্টা করেন । ইংরেজ সমাজে চারিকোণ টেবিলের চারিদিকে 





অবস্থিত চেয়ারের অবস্থানের উপর নাকি সম্মানের তারতম্য নির্ভর ; 


করে। গোল টেবিলের পাশে চেয়ার অবস্থানের বেলায় এ 
সংস্কার খাটে না--সকলে সেখানে সমান৷ সুতরাং নূতন সমিতির 
সভ্যেরা নিজেদের সাম্যবাদী বলিয়া প্রচার করিবার জন্য তাদের 
প্রতিষ্ঠানের নাম রাখিলেন__“গোঁল টেবিল” । এটা যে একটা! ভড়ং 
মাত্র তা’ প্রমাণিত হইল অতি সহজেই | ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লোক- 
সংখ্যার মধ্যে ভারতবর্ষের লোকসমষ্টি পাঁচ ভাগের চারি ভাগ। 
“গেল টেবিল” সমিতি এই সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ ভাবনায় 
ব্যাকুল। কিন্ত একজন ভাঁরতবাসীও এই সমিতির সভ্য 
হইতে পারেন নাই। এই সমিতির ত্রৈমাসিক একখানি পত্রিকা 
আছে। তা'তে ইহার চিন্তাধারা ও কর্ম্মধারার পরিচয় পাওয়া 
যায়! বিলাতের শাসক-শ্রেণীর মুখপত্র 4][0063” সংবাদ” 
পত্রে এই সমিতির চিন্তাবলী ও' কাধ্যাবলীর প্রচার হইয়াছে । 
এই সম্বন্ধে এই পত্রিকার ১৯০৯ সালের ২৪মে তারিখের “সাআজ্য” 
. সখ্যায়_:00000106-195 90001501612 ব্রিটিশ সাআজ্যের 
প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি সুবৃহৎ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লর্ড মিলনার এই 
-সাত্্রাজ্যের পরিচয় দিতে গিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করা 
হয়। ইহাকে ছুই কোটায় ফেলা যায়--একটা কতকগুলি স্বাধীন 
রাষ্ট্রের সমষ্টি-the self-governing Empire including 
‘the United Kingdom. আর একটা তাবেদারী সাআজ্য 
the dependent Empire including India and all the 
‘Crown colonies and the Protectorates—ভারতবর্ষ, বর্ম্মা, 
"সিংহল প্রভৃতি দেশ যারা পরাধীন ৷ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই দ্বিমুখ, 
এক স্কন্ধের উপর বসিয়া থাকিলেও তারা প্রকৃতিতে ভিন্ন। 
"স্বাধীন রাজ্য গুলির--বিলাত, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, 
-নিউজিল্যাণ্ডের--শাসক-শ্রেণী এক সভ্যতা ও সাধনার ধারক, 
রং-এ ও রক্তে অনেকটা এক। অধীন দেশগুলির অধিবাসী সভ্যতা 
সাধনার নানাস্তরে বিদ্যমান । শিক্ষার্দীক্ষায় অনেকেই বিদেশী শাসক 
শ্রেণীর সমপর্যায়ের ; সংহতিশক্তির অভাবে এরা পরাধীন হইয়া 
্ আছে। . 

গত মহাযুদ্ধের পূর্বব পর্য্যন্ত বিলাতের লোকেরাই অধীন দেশ- 
:সমূহের শাসন-সংরক্ষণ করিয়াছে । ইহাদের শাসন ও শোষণ করিয়া 


“লাভ যা’ হইয়াছে তাহা ভোগ করিয়াছে। সেই যুদ্ধে পৃথিবীর.নানা- 
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দিক হইতে ইংরেজ গোষ্ঠি বিলাতের স্বার্থ ও সম্মান রক্ষার জন্য যখন 
ছুটিয়া আসিল, তখন সাআজ্যের কর্তৃত্বের আসনে তাহাঁদেরও একটা 
অধিকার জন্মিয়া গেল! ১৯১৬ সালে লর্ড মিলনার আরও উচ্চপদে 
উঠিয়াছিলেন ; তিনি বিলাতের মন্ত্রী-সভার সভ্য, মহাযুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ 
সভার ( ar 081766) সভ্য । সাতআাজ্যের স্বাধীন দেশসমূহের 
রাজপ্রতিনিধিদের এক সভায় তিনি তার স্বপ্নের কথা বলিলেন 
devising means by which the Dominions can 
share with the United Kingdom in the supreme 
control of the EmDire—বিলাতের লোকে সাআ্াজ্যের শীসন- 
সংরক্ষণের যে দায়িত্ব এতদিন বহন করিয়াছে, তাহা হইতে তাদের মুক্তি 
দেওয়া উচিত ; সেই দায়িত্বের বোঝার কিয়দংশ এখন Dominion- 
দের ভাগ করিয়া নেওয়া উচিত। 

'ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষে এই বিষয়ে কোন স্পষ্ট ঘোষণা 
করা হয় নাই। তারা তাদের জ্ঞাতি-কুটুম্বদের সাম্রাজ্যের 
এশ্বর্ের ও গৌরবের কথা শুনাইয়া দিলেন; পুধিবীব্যাগী 
পৈত্রিক সম্পত্তিটার পরিচয় দিয়া দিলেন; আকার-ইঙ্গিতে বলিয়া 
দিলেন এই সম্পত্তিতে তারাও অংশীদার হইতে পারেন। গত যুদ্ধের 
পরে লেখা-পড়ায় সরকারি কাগজপত্রে এর বেশী কিছু পাওয়া যায় 
না। এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, ইংরাঁজের উপনিবেশগুলি 
সাআজ্দ্যের অংশীদার হইবার জন্য খুব একটা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। 
বাইশ বৎসর শেষ হইতে না হইতেই আর একটা মহাযুদ্ধের আরম্ভ 
হইয়াছে। ইংরেজগোষ্ি কানাডা হইতে, দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে, 
অষ্ট্রেলিয়া হইতে, নিউজিল্যাণ্ড হইতে বিলাতের লোকের পক্ষ 
নিয়া যুদ্ধ করিতেছে । তাদের মন্ত্রীরা বিলাতে গিয়া পরামর্শ নিতেছে, 
পরামর্শ দিতেছে | গত জুন মাসে ফরাসীদেশের পরাজয়ের পর 
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বিলাতের গবর্ণমেন্টের পক্ষে সৈন্য দিয়া, অস্ত্রশস্ত্র দিয়া এ সব দেশের 
সাহায্য করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে ; ইহারা বরং বিলাতকে নানা- 
ভাবে সাহায্য করিতেছে । কানাডায় বিমান যোদ্ধাগণ শিক্ষালাভ 
করিতেছে ; অস্ট্রেলিয়া হইতে, ভারতবর্ষ হইতে সৈন্যের দল যাইতেছে 
উত্তর ও পূর্র্ব আফ্রিকার নানা যুদ্ধ ক্ষেত্রে। বিলাতের কর্তারা বলিতে- 
ছেন- যাঁর যার ঘর সামলাও এখন। সেই জন্যই দক্ষিণ আফ্রিকার, 
দক্ষিণ রোডেসিয়ার, উত্তর রোডেসিয়ার, টাঙ্গিনিকার, কেনিয়ার, ব্রহ্ম 
দেশের, সিংহল দ্বীপের, মালয় উপদীপের, অস্ট্রেলিয়ার, নিউজি- 
ল্যাণ্ডের রাজপ্রতিনিধিগণ দিল্লী নগরীতে সমবেত হইয়াছিলেন। 
ভারত সরকারের প্রতিনিধিগণের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করিয়া ইহারা 
পুর্ব্বাঞ্চলের--Eএstern 2০০ রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন | 
যুদ্ধের প্রয়োজনে যে সব শিল্প স্থষ্টি ও শিল্প প্রসারের প্রয়োজন 
হইয়াছে তার সুব্যবস্থা করিবার জন্য এ সম্মিলনী আহুত হইয়াছিল । 
সকল দেশই যাতে একপ্রকার শিল্প সৃষ্টি করিয়া না বসেন; যার যার 
শক্তি অনুযায়ী ভাঁগবীটোয়ারা করিয়া যুদ্ধের প্রয়োজনে অস্ত্রশস্ত্র, 
শিল্প-দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে--সেইরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য এই 
সম্মেলনের আয়োজন হইয়াছিল। এই সম্মেলন উদ্বোধন করিতে 
গিয়া লাট লিনলিথগো যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত 
হইয়াছে । 

“৮৮00 first plain duty is to relieve the 
United Kingdom of such of her burdens as we 
can bear ourselves, and I suggest that we can 
best ‘do this by preparing a joint scheme showing 
clearly how far, viewed not as individual 
Governments and. countries, but as a group, we 

‘are capable of meeting our own war needs 


and of supplying in CETTE measure the war 
needs of the United Kingdom.”. 


বিংশশতাব্দীর দুই নম্বর মহাযুদ্ধের প্রয়োজনে ব্রিটিশ 
কৌটিল্যেরা তাদের জ্ঞাতি-গোত্রদের ভারতবর্ষের শাকের ক্ষেত 
দেখাইয়া দিতেছেন।: এই সম্মিলনীর চেষ্টার ফলে যে ভারতবর্ষে 
বৃহৎ শিল্প গড়িয়া উঠিবে, তৎ-সম্বন্ধে ভরসা খুব কম। ভারতবর্ষে 
এমন কোন প্রাকৃতিক *বস্তর অভাব নাই যে জন্য যুদ্ধের ও শাস্তির 
প্রয়োজনের শিল্পাদি এই দেশে গড়িয়া উঠিতে পারিবে না । কামান- 
বন্দুক, যুদ্ধ-বিমান, সবই এই দেশে প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু তা’ 
হইবে না। কারণ আমাদের পাধিব ভাগ্য-বিধাতারা স্থির করিয়াছেন 
যে এতদিন, শুই দেড় শত বৎসর, যেমন আমরা বিলাতের হাতধরা 
হইয়াছিলাম, সেইরূপ এখন হইতে তীদের গোষ্টিবর্গের হাতধরা হইয়া 






সম্পদে, বিপদে অথব! রাষ্ট্রবিপ্পবে- 
'নাগপুর পাইওনিয়ার' পনিসিই আপনার প্রকৃত ol 


ফোন: কলি ১৫৪৫ 
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হেড অফিসঃ নাগপুর পাইওনিয়ার বিলডিৎস্‌, নাগপুর সিটি। 


থাকাই আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক | অস্ট্রেলিয়া হইতে আগত এক 
মহারথি ত বলিয়া বসিয়াছেন যে, তাঁরা যখন যুদ্ধ-বিমান তৈয়ার, 
করিতেছেন তখন ভারতবর্ষের পক্ষে সেরূপ চেষ্টা বাহুল্য মাত্র! 

ইংরেজ আজ বিপন্ন । নিজের জ্ঞাতি-গোষ্টির নিকট আজ তার' 
হাত পাতিতে হইতেছে । আমি এতক্ষণ ব্রিটিশ সাত্রাজ্যের অস্তভু ক্রু 
ইংরেজ-গোষ্ঠির কথাই বলিয়াছি। কিস্ত বিপদ যেমন ঘনাইয়া' 
উঠিতেছে, ইংরেজের সাহায্যের প্রয়োজন যেমন বাঁড়িতেছে, তেমনি 
ইংরেজী ভাষা-ভাষী যে যেখানে আছে সেখানেই ইংরাঁজের আবেদন 
যাইতেছে । মাঞ্কিণ মুলুক এক সময়ে ইংরেজের অধীন ছিল; যুদ্ধ 
করিয়া স্বাধীন হইয়াছিল । সেই বিরোধের স্মৃতি অনেক দিন পর্য্যন্ত . 
এই ছুই দেশের সম্বন্ধকে তিক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু রক্তের টান, 
সভ্যতা সাধনার এক্য ক্রমশঃ দুই দেশের লোককে নিকটতর করিয়াছে; 
এক ভাষার বন্ধন মনে-প্রাণে তাদের এক করিয়া রাখিয়াছে ; 
শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা ও রেষারেষিজনিত বিরোধভাবকে 
সংযত করিয়া রাখিয়াছে। আজ যখন ব্রিটিশ সাআজ্য বিপন্ন তখন 
মাকিণ মুলুকের লোকে বুঝিতেছে ইংরেজের নৌ-শক্তি তাদের দেশকে 
কতরূপে কতভাবে রক্ষা করিয়াছে ; আজ মাকিণের প্রধান ব্যক্তির! 
বলিতেছেন_—“the British Navy is our first line of 
defence”—সমাকিণের স্বাধীনতা হরণ করিতে হইলে ইংরেজের যুদ্ধ 
জাহাজ ডিঙ্গাইয়া যাইতে হইবে । ইংরেজ যদি এই যুদ্ধে হারিয়া যায়, 
তবে এত সস্তায় মাকিণ মুলুকের রক্ষণাবেক্ষণ করা যাইবে না। এই 
কথা বুঝিয়াই ইংরেজের বিপদে মাকিণ যুলুকের লোক ইংরেজকে 
সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে । বিলাতের প্রধান মন্ত্রী 
মিঃ চাচ্চিল মার্কিন মুলুক হইতে বর্তমানে যে সাহায্য পাইতেছেন তার 
পরিণাম ও পরিণতি বুঝিতে পারিয়া আবেগের সহিত ভবিষ্যদ্বাণী 
করিয়াছেন_-ইংরেজ-ভাষা-ভাষী সকল দেশ মিলিয়া হয়ত এক 
বিশ্বব্যাপী যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইবে। স্পষ্ট করিয়া তিনি কিছু; 
বলেন নাই। ভাষার অলঙ্কারের পিছনে আশার প্রকৃত রূপটি 
লুকাইয়৷ রাখিয়াছেন। 

“The British Empire and the United States 
will have to be somewhat mixed up together in 
some of their affairs for mutual and general: 
advantage. For my part, looking out upon the 
future, I do not view the process with any 
misgivings. No one can stop it. Tike the 
Mississippi, it just keeps rolling on. Letit roll 
Let it roll on in full flood, inexorable, 
irresistible, to broader lands and better days.” 
বিলাতের ও মাকিণের এই মিত্রতা যদি কোন রাষ্ট্রীয় বন্ধনের মধ্যে 

ধরা দেয় তবে পৃথিবীর চেহারা বদলাইয়া যাইবে । যে সাআাজ্যের 

খবরদারী ইংরেজ করিয়াছে গত ছুই শত বৎসর, তার নেতৃত্ব যাইবে - 
মাঞ্িণ মুলুকের লোকের হাতে! লোকবলে, ধনবলে এই দেশ হইবে: 

সেই রাষ্ট্রে প্রধান ! নূতন মগ্ডলেশ্বরের অধীনে ভারতবর্ষের গতি হইবে . 

কি তা" ভাবিবার বিষয় । 
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আজ বিংশশতাব্দীর মাঝামাঝি পৌছিয়াও একথা স্বীকার করিতেই 
হইবে যে, কুটারশিল্পনমূহ এখনও ভারতের শিল্পগতে একটি বিশিষ্ট 


. স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে । আধুনিক যন্ত্রযুগের চাপে হয়ত 


অনেক কুটীর-শিল্প একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কতকগুলি বা 
অিয়মাণ অবস্থায় কোনরূপে টিকিয়া আছে। কিন্তু তাহা সত্তেও 
কুটারশিক্পজাত দ্রব্য সামগ্রী যে আজিকার দিনেও সমাজের নানাবিধ 
চাহিদা মিটাইতেছে তাহার প্রমাণের অভাব নাই । এই বাংল' 
দেশেই যে সমস্ত কুটীর শিল্প জীবন্ত অবস্থায় কাল কাটাইতেছে 
তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের মূল্য কম করিয়া ধরিলেও বৎসরে বন্থু 
কোটি টাকায় দীড়াইবে। এযাবত এই সমস্ত শিল্পের মোট উৎপাদনের 
পরিমাণ, তাহার মূল্য, তাহা দ্বারা কত লোক অন্নসংস্থান করিয়া 
খাইতেছে প্রভৃতি বিষয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক কোনই সঠিক তথ্য সংগৃহীত 
হয় নাই। সম্প্রতি বাংলা গবর্ণমেন্টের শিল্পবিভাগের অধীনে এই 
সমস্ত শিল্প সম্বন্ধে সঠিক তথ্য অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি বিভাগের 
( Industrial Intelligence Section ) সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারা 
প্ৰয়াসী হইয়া ইতিমধ্যে কয়েকটি বিশিষ্ট কুটীরশিল্প সম্বন্ধে তদন্ত 
করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে, বাংলা দেশে হস্তচালিত বস্ত্র 
শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণ বৎসরে ন্যুনাধিক ৩ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা, 
পিতল ও কীসার দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ ৫৪ লক্ষ টাকা, কাপড় 
কাচা সাবানের উৎপাদনের পরিমাণ ৭২ লক্ষ টাকা ও রেশমজাত 
‘দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ ২৮ লক্ষ টাকা । কোন্‌ শিল্প ঘ্বারা কত 
লোক দিন গুজরাণ করিতেছে নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলি হইতে তাহার 
খানিকটা হদিস পাওয়া যাইবে। 


শিল্প জন মজুর সংখ্যা 
তাত শিল্প ১৯২ হাজার 
রেশমের গুটিপোঁকার চাষ ইত্যাদি পারি 
পিতল ও কীাসা | রা 
লৌহ কর্মকার . ৪ই :১ 
চর্ম্মশিল্প ৯.৪ 
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উপরোক্ত বিবরণ হইতে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, বড় বড় 
কলকারখানার যুগেও যে কুটারশিল্প একেবারে পিষ্ট হইয়া যায় নাই। 
তাহাতেই তাহাদের অদ্ভূত প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আজও 
সমাজ-জীবনে তাহাদের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে । সেইজন্য এই 
সমস্ত কুটারশিল্পের প্রতি সমাজেরও একটি বিশেষ কর্তব্য রহিয়াছে । 
যাহাতে তাহারা অধিকতর প্রাণবস্ত হইয়া একটি সুসমঞ্জস সমাজ- 
জীবনের কল্যাণসাঁধন করিতে পারে । 

কিন্ত এই সম্বন্ধে কোন একটা কার্ধ্যরুরী পন্থা 'অবলম্বন করিবার 
পুরে কুটারশিল্পের রীতি ও প্রকৃতি কি তাহা আমাদের ভাবিয়া 
২ দেখিতে হইবে। বর্তমান যন্তরশিক্পের প্রতিযোগিতায় অনেক ছোটখাট 
শিল্পের ধ্বংস অনিবাধ্য । তাহা লইয়া আজিকার দিনে কোন হাহুতাশ 
করিয়া লাভ নাই। যাহা অবশ্যান্তাবী তাহাকে স্বীকার করিয়া 
লইতেই হইবে, এমন অনেক কুটীরশিল্প আছে যাহা আধুনিক 
কলকারখানার চাপে পড়িয়া অস্তহিত হইয়াছে । তাহার পুনরুদ্ধারের 


৮ 


চেষ্টা করা বৃথা ; করিলেও তাহা স্থায়ীভাবে সফলকাম হইবে না, যথা 
হাতে স্তাকাটা। হয়ত সাময়িকভাবে ভারতবর্ষের চাষীসম্প্রদায়ের 
পক্ষে ইহা খানিকটা কাজের যোগাড় করিতে পারে, কিন্তু পরিণামে 
কলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ইহা হঠিয়া যাইতে বাধ্য, আবার এরূপ 
অনেক কুটারশিল্প আছে যাহার তৈয়ারী মাল কলকারখানাজাত 
জিনিষের সঙ্গে মুখোমুখি প্রতিযোগিতা করিতেছে । ফলে তাহারা 
একপ্রকার জীবম্মৃত অবস্থায় কাল কাটাইতেছে। আবার এরূপ 
ধরণেরও অনেক কুটারশিল্প আছে যাহার মধ্যে এমন কোন দোষক্রটি 
আছে, যাহার সমাধান সম্ভব নহে। তাহারা যন্ত্রশিল্পের প্রবল 
প্রতিযোগিতা সহা করিয়াও টিকিয়া আছে এবং রীতিমত সাহায্য 
পাইলে অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম, সেইজন্য প্রথমেই দেখা 
দরকার কোন্‌ কোন্‌ কুটারশিল্প উন্নতধরণের উৎপাদন ও ব্যবসায় 
প্রণালী গ্রহণ করিয়া ও গবর্ণমেন্ট হইতে রীতিমত সাহায্য পাইয়া 
বন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতার ঝড়ঝাপটা সহা করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর 
হইতে পারে। আমাদের লক্ষ্য হইবে সেই সমস্ত কুটারশিল্পকে 
অধিকতর শক্তিশালী করা। আর যে সমস্ত কুটারশিল্প বহির্সাহায্য 
ব্যতীরেকে অন্তনিহিত ক্ষমতার বলে টিকিয়া থাকিতে অপারগ 
তাহাদের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা আর ভন্মে ঘৃতাহুতি একই কথা৷ কিন্তু 
এ যাবত বাংলা সরকারের শিল্পবিভাগ যে সমস্ত কুটারশিল্প সম্বন্ধে তদস্ত 
করিয়াছেন, তাহার! সকল ক্ষেত্রেই এ কথা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া 
লইয়াছেন যে, রীতিমত ষ্টেট্‌ সাহায্য পাইলে তাহাদের ভবিষ্যত সমুজ্জল, 
কোথাও তাহারা কোনও কুটারশিল্প সম্বন্ধে একথা স্পষ্টভাবে স্বীকার 
করেন নাই যে, তাহাদের পরিণতি অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস বা বিলোপ সাধন। 
পরস্ত সকল প্রকার কুটারশিল্পেরই কম বেশী উন্নতি সাধন করিতে যত 
লইয়াছেন। ফলে কোন প্রকার কুটীরশিল্পেরই পক্ষে যতখানি 
সরকারী সাহায্য পাওয়া দরকার ছিল তাহা জোটে নাই ; এবং 
কাহারও বিশেষ কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই । 

সম্প্রতি ছুই বৎসরের কিঞ্চিদধিক হইল বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট অন্যান্য 
কংগ্রেস শাসিত প্রদেশের নকলে বাংলা দেশেও একটি শিল্প-জরিপ 
কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন, তাহারা বৃহত্তর শিল্পের সঙ্গে, সঙ্গে কুটীর- 
শিল্পেরও কিসে উন্নতি সাধিত হয় তার জন্য তদন্ত করিতেছেন। অল্প 
কয়েক দিন হইল এই কমিটি বাংলা দেশে কুটারশিল্পজাত ত্রব্যসমূহের 
বিক্রয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন । 
তাহারা দেখাইয়াছেন যে, উন্নত ধরণের উৎপাদন প্রণালীর সঙ্গে সঙ্গে 
এই সমস্ত দ্রব্যের সুনিয়ন্ত্রিত বিক্রয় ব্যবস্থার বন্দোবস্ত না করিতে 
পারিলে ভবিষ্যতে আধুনিক যুগের দৈত্যাকার কলকারখানার সহিত 
প্রতিযোগিতায় ইহার! হারিয়া যাইতে বাধ্য ! অধুনা এই সমস্ত কুটার- 
শিল্পজাত দ্রব্যসমূহের বিক্রয় প্রধানতঃ স্থানীয় মহাজনদের হাতেই 
ন্যস্ত আছে। মহাজনগণ এই কাজকে তাহাদের নানাবিধ কাজের 
মধ্যে গৌণ হিসাবেই গণ্য করিয়া থাকেন। এই সমস্ত দ্রব্যের চাহিদা 
কিভাবে বৃদ্ধি পাইবে বা অন্য কিভাবে এই সমস্ত শিল্পের উন্নতি হইবে 
সেই সম্বন্ধে তাহারা আদৌ যত্নশীল নন। ফলে আমাদের চাহিদাও 
ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে। এ যাবত কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয় 
ব্যবস্থার উন্নতি করিবার জন্য প্রধানতঃ তিনটি পন্থাই অনুস্থত হইয়াছে ; 
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(১) সমবায় প্রণাঁলীতে বিক্রয় ব্যবস্থা ; (২) সরকারী বিক্রয় বোর্ড ; 
ও (৩) সরকারী সাহাধ্যপ্রাপ্ত দোকান। সমবায় প্রণালীতে গঠিত 
বিক্রয় সমিতি সম্বন্ধে একথা নিঃসন্দেহেই বল! যায় যে, বাংলা দেশে 
সমবায় আন্দোলনের প্রসারকে মোটেই সাফল্যজনক বলা যায় না 
এবং এই বিভাগ পরিচালনার ভিতর এত গলদ ও ক্রট রহিয়াছে যে, 
অদূর ভবিষ্যতে তাহা যে সংস্কারমুক্ত হইয়া দেশের শিল্প বাণিজ্যের 
সহায়ক হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। অতএব সমবায় 
প্রণালীতে গঠিত বিক্রয় ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে 
কবে যে কুটারশিল্পগুলি তাহাদের দুর্য্যোগের দিন কাটাইয়া সুদিনের 
মুখ দেখিতে পাইবে তাহা একমাত্র ভগবানই জানেন । দ্বিতীয়তঃ 
সরকারী মার্কেটিং বোর্ড সম্বন্ধে এই কথা বলা যায়, বর্তমান অবস্থায় 
তাহাদের সাফল্য নিশ্চিত বলা যায় না। কারণ এই রকম বোর্ডের 
উদ্দেশ্য হইল শেষ পর্য্যন্ত কুটার শিল্পে মহাজন বর্তমানে যে স্থান 
অধিকার করিয়া রহিয়াছে তাহার উচ্ছেদ সাধন। ইহা করিতে হইলে 
যতখানি টাকা পয়সার ঝুঁকি লওয়! দরকার বর্তমানে গবর্ণমেন্টের সে 
সঙ্গতি নাই। কাজেই এ পন্থায়ও যে বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে, 
তাহার সম্ভাবনা কম! তৃতীয়তঃ সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত দোকান 
শ্রেণীর মধ্য দিয়াও কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয় ব্যবস্থা করা যাইতে 
পারে । গত ১৯৩৪ সালে সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেন্ট শিল্লোন্নতির জন্য 
যে কমিটি (Industries Reorganisation (00100016669 ) 
নিয়োগ করিয়াছিলেন তাহারাও এই ধরণের সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত 
দোকানের ব্যবস্থার সুপারিশ করিয়াছিলেন । সেই সুপারিশ অনুযায়ী 
. সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেন্ট এই প্রদেশের প্রধান প্রধান বিভিন্ন সহর- 
গুলিতে এরূপ দোকানের পত্তনে সাহায্য করিয়াছিলেন; কিন্তু 
তাহাতে আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় গবর্ণমেন্ট প্রায় দুই বৎসর পরে 
১৯৩৬ সালের অক্টোবর মাসে এই স্কীম একেবারে বর্জন করিয়া দেন। 
বাংলা দেশেও 'কয়েক বৎসর পূর্বের এই ধরণের কাধ্য করিবার জন্য 
ইপ্তাপ্রিয়াল ক্রেডিট সিণ্ডিকেট নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল। 
উক্ত কোম্পানী সরকারী শিল্পবিভাগ হইতে সাহায্যও পাইয়াছিল। 
তাহা সত্বেও উক্ত কোম্পানী স্ুপরিচালনার অভাবে অচিরেই পটল 
তুলিতে বাধ্য হয়। বঙ্গীয় শিল্প জরীপ কমিটি এই সম্বন্ধে যে 
সুপারিশ করিয়াছেন তাহার মোটা কথাগুলি নীচে প্রদত্ত হইল। 
তাহাদের স্বীমূ অনুযায়ী বর্তমানে দেশের কয়েকস্থানে বিক্রয় ব্যবস্থার 
জন্য কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে এবং উক্ত কেন্দ্র সকল 
পরিচালনার ভার গবর্ণমেন্টের শিল্পবিভাগের কর্মচারীর হাতে ন্যস্ত 
থাকিবে । এই সমস্ত কেন্দ্রের কাজ হইবে, ইহার অধীনে যে সমস্ত 
কারিগর রহিয়াছে তাহাদের প্রয়োজনীয় কাচামাল সরবরাহ করা ও 
পরে তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিক্রয় ব্যবস্থা করা। এই কাজ 
করিবার অন্য যে টাকার দরকার হইবে তাহা গবর্ণমে্ট হইতে সরবরাহ 
করা হইবে । কমিটি পরস্ত এই কথা বলিয়াছেন যে, এই সমস্ত বিক্রয় 
কেন্দ্রগুলি পরীক্ষামূলক হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে । যদি ইহারা 
সাফল্যলাভ করিতে পারে, তবে পরে তাহা ব্যক্তি বিশেষ বা সমবায় 
সমিতির নিকট হস্তাস্তরিত করিতে হইবে | গবর্ণমেণ্ট চিরকালের জন্যই 
ইহার ভার লইবে না। ইহাদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়াই 
গবর্ণমেণ্টের ভবিষ্যত কার্যক্রম নিরূপিত হইবে । কমিটি স্বীকার 
করিয়াছেন যে, যদি এই প্রকার পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়, তাহা! 
হইলে তাহাদের সুপারিশ সফল হইল না বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে 


হইবে। কাগজে-পত্রে ও আপাতদৃষ্টিতে বঙ্গীয় শিল্প জরীপ কমিটি যে 
স্বীম দিয়াছেন, তাহা মনোরম বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু একটু 


তলাইয়া দেখিলেই উহার সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। 
স্কীমের সাফল্য অসাফল্য অনেকখানি নির্ভর করিতেছে সরকারী 
কর্মচারীদের কর্মদক্ষতার উপর। কমিটিও সে কথা স্বীকার 
করিয়াছেন, কমিটি কর্ম্মচারীদের প্রতি যে কর্তব্য সমর্পণ করিয়াছেন, 
তাহা দায়িত্ব ও যোগ্যতা সহকারে পালন করিতে তাহারা সক্ষম কিন! 
তাহা বিশেষভাবে বিবেচ্য | বর্তমানে সরকারী চাকুরীতে যে প্রণালীতে 
লোক নিয়োগ করা হইয়া থাকে তাহাতে যোগ্যতার বালাই নাই। 
বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেই হইল। কাজেই এই সমস্ত কর্মচারী 
হইতে সেই ধরণের কাজ পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। অধিকস্ত 
যে কাজ্জ ব্যক্তিগত লাভালাভের প্রশ্নের সহিত জড়িত নহে তাহার 
সাফল্যও অনিশ্চিত । তদুপরি গবর্ণমেন্টের সব কাজই খানিকটা গদাই- 
লক্করী চালে চলিয়া থাকে । হয়ত কুটীরশিল্প কারিগরের টাকার প্রয়োজন 
আজ, সরকারী বিক্রযকেন্দ্র হইতে আইনের প্যাচ কাটা ইয়া, নানারূপ 
কৈফিয় ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক আড়ম্বরিক অনুষ্ঠান মিটাইয়া তাহার 
টাকা পাইতে হয়ত লাগিল একমাস, যখন তাহার হাতে টাকা আসিল 
তখন হয়তো তার আর টাকার প্রয়োজন নাই । ঠিক সময় মত টাকা 
না পাঁওয়াতে তাহার যে ক্ষতি হওয়ার তাহা হইয়া গিয়াছে । তাহা 
পুরণ করিবার আর উপায় নাই । এতদ্যতীত মাল ক্রয় বিক্রয় করিবার 
জন্য যথোপযুক্ত অর্থের প্রয়োজন, সরকারী তহবিল চিরদিনই কুপণ। 
তাহা হইতে যদি সেই পরিমাণ অর্থ সরবরাহ না করা হয় তবে কুটার- 
শিল্পীর উভয়সঙ্কট, সে না পাইল সরকারী তহবিল হইতে উপযুক্ত অর্থ 
সাহায্য, না পাইবে মহাজন হইতে ধার। কাজেই তাহাদের 
পরিকল্পনা যে কুটারশিল্পজাত দ্রব্যসমূহের বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করিয়! যে 
উক্ত শিল্পের সহায় হইবে, সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। 
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সুদৃঢ় আথিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
দ্রুত উন্নতিশীল বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক 


ইঠাণ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিন-_২১এ, ক্যানিং ফ্রীট, 


কলিকাতা । 
আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভ ৫,২২০৭৯*২ 
কার্যকরী মূলধন প্রায় . ১১০০০,৭০০২ 
গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি ও 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শেয়ার ৭৯,২৬৭২ 
নগদ তহবিল, সিকিউরিটি 


ও শেয়ার (৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪০ তারিখে) ২১৫৫,৫৯০২ 


বাঞ্চ :দক্ষিণ কলিকাতা, সেওডাফুলি, শিউড়ি, 
রাষপুরহাট, হাওড়া, পাটনা, ভালটন্গঞ্জ, বেনারস, ঢাকা, 
চকবাজার (ঢাঁক1) মৈমনসিং, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা, 
মোহনগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও শিলং । 
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Un 


:, ইত্যাদি বহু নামের এবং বহু প্রকারের । 


শ্ল্প-বালিজ্জ্যে গাভান্কঙ্গাতিনক্ভ্ডা 


[ কালীচরণ, ঘোষ, কিউরেটার, কমাশিয়াল মিউজিয়ম, কলিকাতা কর্পোরেশন ] 





পরাধীনতার পাপই জাতির জীবনে শ্রেষ্ঠ পাপ। জাতির সমস্ত 
কর্ম্মখারাই খে কেবল ভিন্ন স্বার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা নয়, পরাধীন 
জাতির মধ্যে অন্থৃকরণপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং জাতির স্বাধীন চিন্তার 
ঘোরতর ব্যত্যয় ঘটে । 

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত কোনও 
দ্রব্যাদি প্রস্তুত ব্যাপারে আমরা উপরোক্ত ছুইটা প্রধান অপরাধের 
লক্ষণ দেখিতে পাই। আমাদের গাহস্থ্য জীবনে প্রতি পদেই 
বিদেশীর অনুকরণ করা মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। যে দিকে লক্ষ্য 
করা যাউক, আমাদের অজ্ঞাতসারে বিদেশী সকল স্থানই অধিকার 
করিয়া আছে। শিশুকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আমরা সকল 
প্রকারেই বিদেশীর কঠোর বন্ধন হইতে মুক্ত নহি। এবং সেই একই 
ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, আমাদের স্বাধীন চিন্তা কত খব্ব হইয়াছে, 
আমাদের উদ্ভাবনী শক্তি কতখানি লোপ পাইয়াছে। 

ধরা যাউক শিশুকালের অবস্থা । একেবারে মাতৃক্রোড়ে আগমন 
হইতে আমরা বিদেশী ভাবধারাঁয় নিমজ্জিত হই। হয় বিদেশী বস্তু 
আর না হয় বিদেশীর অনুকরণে প্রস্তুত দেশী বস্তু ব্যবহারে আমরা 
অভ্যস্ত হইয়া পড়ি। যেগুলি ভারতের চিরন্তন, তাহা ছাড়া যে 
কোনও বস্তু ব্যবহার করি, তাহা বিদেশী নামে পরিচিত। শিশুকে 
শান্ত রাখিবার জন্য মুখে “চুষি” দেওয়া হয়, তাহা 77726 বা বৌটা। 
কাঠের চুষির আর উন্নতি হয় নাই। দুধ পান করাইবার জন্য 
feeding bottle বা “মাইপোষ”_-অনেক স্থলে ঝিনুক বাটা অদৃশ্য 
হইতে বসিয়াছে। শয়নের কাথা ঠিকই আছে, বালিশগুলির একটুও 
পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু তৎপরিবর্তে, সামর্থ্যান্যায়ী অয়েলব্লথ, 
রবারক্লথ, বাতান-ভরা রবারের বালিশ ব্যবহার প্রচলিত হইতেছে। 
ইহার কিছু কিছু দেশে তৈয়ারী হইতেছে; কিন্তু যে গুলি না হইলে 
"জীবনের নানা অঙ্গহানি হয়, তাহার কোনটাই কি আমাদের বুদ্ধির 
পরিচয় দেয়? লালা পড়ে বলিয়া গলায় “1৮” (বিব.) দিতে 


হয়; হাতের খেলনাগুলি হয় সেলুলয়েড, না হয় রবার বা রবার-জাত, 


ইবনাইট, ভল্ক্যানাইট বা নকল যৌগিক রবার বা আঠা (resins ) 
হইতে প্রস্তুত ; আর না হয় টিন। কাঠের খেলনা মামুলী হইয়াছে ; 
আমরা সংস্কারসাধন করি নাই; তাহা ছাড়া তাহাতে যে কাঁচা রং 
,দেওয়া থাকে, তাহা শিশুর লালার সহিত দেহে প্রবেশ করে ; তাহাতে 
স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা । শিশুকে মশা মাছির উপদ্রব হইতে রক্ষা 
"করিবার জন্য একটা “ঢাকা” বা ০৪:৪৫ দিই ; ইহা সবে মাত্র দেশে 
.তৈয়ারী হইতেছে, কিন্ত সিক্‌ বা লোহার তারগুলি দেশীয় আর সছিদ্র 
কাপড়খানি (1০6) বিদেশী, সস্তা বলিয়া তাহা আমদানী করা বস্তু ৷ 
কিন্তু মূল বস্তুটীর জন্ম বিদেশী পরিকল্পনায় । যাহা খায়, এবং সহর 
অঞ্চলে গো বা ছাগদুন্ধ ছুষ্প্রাপ্য বলিয়া টিনে, বোতলে শিশিতে ভরা 
দুধ যথা-_মপ্টেভ-মিক্ক, মিন্ক ফুড ( malted milk, milk food ) 
ইহার সঙ্গে দুধ গরমের 
জন্য শিশুর ষ্টোভ, সস্প্যান ( 5০৮৫ ; 88005081 ) প্রভৃতি সেও 
‘একদল আছে। (বলা বাহুল্য, আমার অনেক চেষ্টা সব্বেও বহু 


জিনিষের নাম বাদ পড়ার সম্ভাবনা ) একটু বড় হইতে না হইতে , 


বেড়াইবার জন্য একটা “প্রাম” বা 21870012601 চাই, আর না 





















হয় চাই মোটরের অনুকরণে একখানি “পায়ে ঠেলা” মোটরিকা 
(ক্ষুদ্রাকার মোটর ) আর না হয় একটী ঘোড়া--যেটী ঠেলা দিলে 
দ্রুত গমনের অন্থুকরণে ছুলিতে থাকে । 

শিশু ও কিশোরের খেলার মধ্যে যাহা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার 
মধ্যে ইদানীং আমাদের কিছুই নাই বলা চলে। ঘরের ভিতর প্রচলিত 
খেলনার মধ্যে একটা জিনিষ বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। শিশুর 
জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে যে চেতনা জাগে তাহাতে চায় গতি। যে সকল 
খেলনার গতি স্চিত হইতেছে তাহার মধ্যে আবার যাহার গতি সম্ভব 
বা গতিশীল তাহার উপর শিশুর আসক্তি বা অনুরাগ বেশী। সেই 
কারণে ৫ চাকাযুক্ত টিনের খেলনা এবং তাহা যদি ম্প্রীংয়ে দম দিলে 
আপনি যায়, তাহাই শিশুর অত্যন্ত প্রিয় হইয়া থাকে । যাহারা 
এসকল বুঝিতে পারে, তাহারা যেমন নিজের দেশের শিশুর জন্য এই 
সকল তৈয়ারী করিয়া তাহাদের মনোরপ্রন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে, 
সেইরূপ অন্ত দেশে পাঠাইয়া বিরাট বাণিজ্য গড়িয়া ভুলিয়াছে। 
তাহাদের পক্ষে “আহার ওষধ” ছুইই হইয়াছে । তাহারা জানিত 
জগতের শিশুর মন একই রকম এবং এই জ্ঞানের পূর্ণ সুযোগ তাহারা 
গ্রহণ করিয়াছে । 

যাহাতে খেলার সঙ্গে শিক্ষা হয়, তাহার জন্য বিমানপোত 
( aircraft, aeroplane ) কলের রেল (mechanical train set) 
কলের জাহাজ, নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ( ছি NOU mouth 


ভারতের তর পণ্য 


কলিকাতা কর্পোরেশন কমাশিয়াল মিউজিয়মের কিউরেটার 
শ্রীকালীচরণ ঘোঁষ প্রণীত 


(প্রথম খণ্ড১০ ; দ্বিতীয় গ্রণ্ড-২%০) 
ভারতীয় পণ্যের উৎপত্তি, বাণিজ্য ও ব্যবহার সম্বন্ধে 
সমস্ত বিষয়ের নিখুঁত পরিচয় ৷ 

ভারতে এবং পৃথিবীতে প্রতিপণ্যের উৎপত্তিস্থান, উৎপন্ন দ্রব্যের 
পরিমাণ, ব্যবহারের ইতিহাস, বাণিজ্যের গতি, বিক্রেতা ও ক্রেতার 
পরিচয় ও শতকরা অংশ, আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ, প্রধান 
পণ্যগুলির গত আশী বৎ্সবের বাজার দর এবং নব্বই বৎসরের 
বাণিজ্যের হিসাব ও সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ণয়) এই সকল পণ্যের 
সর্বাপেক্ষা আধুনিক উপোৎপান্য বস্তু (by product ) ও তাহা 
উদ্ধার করিবার বৈজ্ঞানিক প্রপালী এবং প্রতি পণ্যের সহিত ক্ষুদ্র বৃহৎ 
শিল্প গড়িয়া তুলিবাব অজস্র ইঙ্গিত ইহাতে আঁছে। 
এককথায় বঙগভাবায় ভারতীয় পণ্যের জ্ঞানকোষ বলা চলে। 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাঃ শ্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশরৎচন্দ্র বস্তু, মিঃ জে, সি, মুখাঁজ্জি, ডাঃ জে, পি, 
নিয়োগী, ডাঃ সত্যানন্দ রাষ প্রভৃতি বহু মনীষী এবং সকল পত্রিকা- 
কর্তৃক উচ্চ প্রশংশিত। | 


















প্রাপ্তিস্থান £ 
শ্রীসরস্বতী লাইব্রেরী, কলেজ স্কোয়ার ইষ্ট 
ও অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়। 
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016৭15” ), পিস্তল, বন্দুক (air guns, rifle5), ঘর বাড়ী তৈয়ারী 
করা খেলনা (constructional toys) পৃথিবীর সমস্ত জাতির সেনা, 
তাহাদের প্রত্যেকের জাতীয় পোষাক ও পৃতাকা প্রভৃতি দিয়া বান্তব 
জীবনের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া, খেলনার ও খেলার মধ্য দিয়া 
মানুষ তৈয়ারী করা সুরু করিয়া দেয়। আমরা সেই খেলনা কিনিয়া 
দিই, বা তাহারই অনুকরণ করি মাত্র। জাতীয়তাবোধের উন্মেষ 
হইতে পারে, এমন পরিবর্তন করিবার মত চিত্তবৃত্তির অভাব ঘটিয়াছে। 

বাড়ীর খেলার মধ্যে লুভো, “সাপ লুভো” (snake & ladder), 
ক্যারম, ব্যাঘাটেল, ডরাফ ইস্ম্যান ( draughtsman ), পিংপঙ, 
টেবল্-টেনিস প্রভৃতি; আর বাইরে খেলিবার জন্য ফুটবল, বেস্বল, 
ভলি-বল, বাস্কেট-বল, ব্যাট-বল বা ক্রিকেট, টেনিস্‌ হকি, গলফ, ৷ 
তাসখেলা ব্রিজ, পেসেন্স, (9806০) প্রভূতি। অবস্থাপন্ন ঘরে 
বিলিয়ার্ড, হারমনিয়ম, পিয়ানো, অর্গান, গ্রামোফোন, রেডিও প্রভৃতি 
চিত্তবিনোদনের জন্য প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ছোট ছেলেদের 
ক্কিপিং (5৮iDচin6) আর প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে, l0ng-jump, 
17161710170, pole vault, hurdle race, potato race, spoon 
race ; অন্যক্ষেত্রে harizontal bar, parallel bar, ring প্রভৃতি 
gymnastics এতে চলিতেছে । ৪8000 আর Miller এখন 
আমাদের মধ্যে দিনগত ব্যায়ামের শিক্ষাগুরু । ইহার মধ্যে আমাদের 
নিজন্ব সম্পত্তির পরিচয় পাই নাই । 

গার্হস্থ্য জীবনে এই প্রভাব খুবই লক্ষ্য করিবার বস্তু ৷ 
ঘরে fountain-pen, stove, torch, safety-razor, flask, 
pencil sharpener, nail cutter, cycle প্রভৃতি, আর সঙ্গে সঙ্গে 
ইলেকটিক সংক্রান্ত সমস্ত সরঞ্জাম এবং অবস্থাপন্ন ঘরে camera, 
binocular, typewriter, weighing machine, refrigerator 
teleLhone ইত্যাদি ধরিলে আমাদের অবস্থা অত্যন্ত “সঙ্গীন” 
হহয়া দড়ায়। ইহার অধিকাংশই এখনও দেশী তৈয়ারী হয় নাই; 
এই শ্রেণীর বস্তুর দেশীয় পরিচালনার পরিচয় কই? 

চায়ের ব্যাপারে, গৃহশ্রী পরিবদ্ধনে, cutlery, crockery 
এমনকি প্রসাধনেও সমস্তই বিদেশীর দেওয়া রুচি আর কতক কতক 
দেশে তৈয়ারী বস্তু। একটু ক্ষুদ্র বাগান বা মনোমত উঠান করতে 
গেলে barbed wire fencing, mower, pruning shears, 
forks, towels, hose, syringe, sprayers  আসিয়াছে। 
সংবাদ লইয়া জানিয়াছি বহু কোদাল বিদেশ হইতে তৈয়ারী হইয়া 
আসে। 

যেদিক দিয়াই যাই, মরা এইরপ জন দিনিবের মধ্যে 
বিদেশীর প্রভাব লক্ষ্য করিতে পারি। একটী দূর পল্লীর নিভৃত 
কুটীরের দরিদ্র অধিবাঁসীর তৈজস সরঞ্জীমের সহিত সহরের মধ্যবিত্ত, 
ধনী এমন কি দরিদ্রের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির তালিকার বিচার করিলে 
আমাদের, উদ্ভাবনী শক্তির অবলোপ ও অনুসরণশ্রিয়তার পরিচয় 
পাইয়া থাকি। 

সকল বস্তই একসঙ্গে আমাদের কাজে লাগে নাই এবং এত 
প্রয়োজন বোধ করিতে পারি নাই । বিদেশী সর্ব্বপ্রথমে কোনও বস্তু 
এদেশে চালাইতে হইলে বিজ্ঞাপনের সাহায্য গ্রহণ করে! ক্রমে 
সেই বস্তুর অভাব আমাদের নিকট এমন গুরু আকার ধারণ করে যে, 
তাহা না পাইলে জীবন প্ছুর্ব্বহ” হুইয়া উঠে ; যাহাদের আছে তাহাদের 
উপর ঈধ্যা হয় এবং জীবনযাত্রার পরিমাপে নিজেদের খবর বা ক্ষুদ্র 
বলিয়া মনে হয়। যখন নেশা চাপিয়া ধরে তখনও তাহারা 
_ বিজ্ঞাপনের সাহায্য পরিত্যাগ করে না। তাহারা জানে যাহারা 


ব্যবহার করিতেছে তাহারা অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে আর ছাড়িতে 
পারিবে না এবং তাহা ছাড়া বহুলোক ক্রমেই বয়ঃপ্রাপ্ত হইতেছে 
অথবা বিজ্ঞাপনের ভাষা পড়িতে শিখিতেছে, তাহাদের জন্য বিজ্ঞাপন 
প্রয়োজন । 

সে যাহাই হউক, বর্তমানে আমাদের শিল্পের প্রেরণা কেবলমাত্র 
বিদেশী দ্রব্যের অনুকরণে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য নিয়োজিত 
হইতেছে । যাহারা কোনও নুতন বস্তুর রূপ দিতে সক্ষম হয়, 
তাহারা প্রথমেই “বাজারে” মাল আনিয়া উপস্থিত করার ফলে, 
অধিক মাত্রায় লাভবান্‌ হইয়া থাঁকে। পরে যাহারা আসে, 
যদি উন্নততর এবং অপেক্ষাকৃত সম্তার মাল হাজির করিতে না পারে, 
তাহারা সমধিক অন্ুবিধা ভোগ করে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু 
আমাদের শিল্পজাত দ্রব্য সম্বন্ধে আমি উপরোক্ত ছুইটী গুণের কোনটাই 
দেখিতে পাই না। উপরন্তু, বিদেশী কোন সময়েই নিশ্চেষ্ট নাই, ইহা 
সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাঁকিবেন। আমরা যখন একটা ঝর্ণাকলম, 
একটা ষ্টোভ বা সেফ টী (৪:55) ক্ষুরের কারখানা করিতে চেষ্টা করি 
তখন তাহা বিদেশীর নিকট মামুলী বা পুরাতন অধ্যায় হইয়া দীড়ায়। 
প্রতিনিয়ত কত প্রকার সংশোধন এবং উন্নতির সংবাদ প্রকাশিত 
হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা কিন্তু এত দ্রুত আমাদের 
কলকজার পরিবর্তন সাধন করিতে পারি না। আমাদের সে শক্তিও 
নাই, এইরূপ সময়োপযোগী পরিবর্তন করার শক্তি, ব্যবপায়ক্ষেত্রে 
যে কতবড় গুরুতর ব্যাপার তাহা জাপানীদের কার্পাস-শিল্পের উন্নতি 
ও প্রসার হইতে বুঝিতে পারা যায়। লাঙ্কাসায়ার, মাঞ্চষ্টার প্রভৃতি 
স্থানের কারখানাগুলি বহুদিন একভাবে চলিয়াছে এবং প্রভূত 
অর্থোপাঁজ্জন হেতু তাহাতে বিশেষ উন্নতি সাধন করা হয় নাই ; 
প্রয়োজন মত মেরামত করা হইয়াছে মাত্র। তাহার উপর এ সকল 
মিলই চরম উন্নতিলাভ করিয়াছে মনে করিয়া কল-মালিকগণ বহু 
মূল্যবান যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতেছিলেন। উহা দিনরাত্র চালন। 
করা যায় না, মেরামত খরচ অতিরিক্ত পড়িয়। যায় এবং একেবারে 
নূতন করিয়া ঢালিয়া সাঁজিতে হইলে বন্ধ টাকা ক্ষতি হইয়া পড়ে ৷. 
জাপানী এ সকল লক্ষ্য করিল; সে কলকজার যাহা পারিল উন্নতি _ 
সাধন করিল, দিনরাত্র+_ছুই তিন দলে, যাহাতে রাজ চলে এরূপ 
যস্ত্াদি স্থাপিত করিল এবং ১৫ বা ২০ বৎসর মাত্র চলিতে পারে এরূপ 
কম মূল্যের যন্ত্রাদি নিশ্মাণ করিল বা বাহির হইতে আমদানী করিল; 


| ক্পনার রানের ইতিযাস__ | 


কণ্পনার রূপান্তরের ইতিহাস_____ 





ভ্যদিকও- | 
কবি রবীন্দ্রনাথ 
শিল্পী নন্দলাল 
রাষ্ট্রনায়ক সুভাষচন্দ্র 
সাংবাদিক রামানন্দ : | 
রাসায়নিক হেমেন্দ্রকুমার 


প্রভৃতি সকলেরই এক মত 


কিন্তু _গণপরিষদে প্রত্যেকেরই মতামত | 


আগার মত কি? 
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সুতরাং সে ইংরাজকে “চালে মা” হর কেবলমাত্র যে দিনরাত্র' 
কাজ চলায় তাহার উৎপন্ন দ্রব্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল তাহা নহে ; 
পনেরো বা কুড়ি বৎসরে যে,সকল উন্নতি হইল তাহা সে নূতন কল 
করিবার সময় কাজে লাগাইল এবং পুরাতন কলকজা * “লোহার দরে” 
বিক্রয় করিল। সস্তায় কার্পাস বস্তু তৈয়ারী করিয়া মাঞ্চেষ্টার 
. লাঙ্কাসায়ারেও বিক্রয় করিয়াছে। আমাদের দেশে যদি ইহা সম্ভব 
হয় তবেই মঙ্গল, আর তাহা না হইলে কেবলমাত্র বিদেশীর যন্ত্রপাতি 
ব্যবহার করিয়া বিদেশীর অনুকরণে মাল তৈয়ারী করিয়া সকল সময় 
চিন্তা গ্রস্ত থাকিতে হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইবার ‘যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে । ' 

এই অন্ভুকরণপ্রিয়তা এবং গতাম্থুগতিকের ধারা আমাদের দেশে 
স্থাপিত শিল্পের মধ্যেও আসন পাতিয়া বসিয়াছে । দেখা যায়, যখনই 
একটা শিল্প কিছু লাভবান্‌ হইতে চলিয়াছে, তখনই অপর ধনিকদিগের 
নজর সেই দিকে পড়ে এবং সকলেই এক সময় তাহার উপর ঝুঁকিয়া 
পড়ে, ফলে দেশে উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে মহাপ্রতিযোগিতা দেখা দেয় 
এবং ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকে । যে দেশ হইতে উদ্ভাবনী 
শক্তি লোপ পাইতে 'বসিয়াছে, সেখানে হঠাৎ নূতন কোনও শিল্পে 
হাত দেওয়ার অসুবিধা আছে তাহ]! অবশ্য স্বীকার্য্য, কিন্ত যখন কোনও 
একটির শিল্পের উপর সকলেই ঝঁকিয়া পড়েন, তখন কেবল যে 
অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় তাহা নহে, নিজেরও 585 
সম্ভাবনা ৷ 

কেবলমাত্র একটা বা. মাত্র করা 
নিবেশ করিবে, এরূপ বলা আমার উদ্দেশ্য .নহে। প্রতিযোগিতার 
প্রয়োজনীয়তা আছেঃ তাহাতে, মূল্য কমে এবং ক্রমশঃ. বেশী 


লোকে কিনিতে পারে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে লোকসংখ্যা খুবই 


বেশী এবং প্রায় সকলেই দরিদ্র । আমার বক্তব্য এই যে, যে যাহা 
যখন ধরে তাহার উপরেই অধিক চাপ পড়ে । এই সকল প্রতি্বন্বীর 
মধ্যে যদি একজন নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া প্রস্তুত করিবার পড়তা 
কমাইয়া দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করিতে পারে, তাহা হইলে কিছুই বলিবার 
নাই। বিভিন্ন কেন্দ্রে যদি শিল্প ছড়াইয়া পড়ে এবং সকল ব্যবসায়ীর 


মধ্যে একটা যোগন্থত্র স্থাপিত করিয়া কাধ্যপরিচালনা করা সম্ভব হয়, ' 


তবেই সকল দিকে মঙ্গলের সম্ভাবনা । 
আজ যে শক্তি আমাদের ভিতর হইতে তিরোহিত হইয়াছে, 
বিদেশীর বন্ধনই প্রকারাস্তরে ইহার অন্যতম কারণ। বিদেশীর 






'দেখাইয়া দিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবার সময় নাই। 


শোষণের ফলে 'সাধারণ 'জীবিকার্জনের জন্যই লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া, 
পড়িল ; সুতরাং নূতন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিবার সুবিধা রহিল না). 
তাহা ছাড়া .শিক্ষার নূতন ধারা প্রবর্তিত হওয়ায় কেরাণী হইবার 
সুযোগ হইয়াছে; নুতন পথ অনুসন্ধানের বিরূপ ফলই দেখিতে 
পাওয়া গিয়াছে । যদিও কেহ কোনও নৃতন পরিকল্পনার রূপ দিতে 
চেষ্টা করিয়াছে ; সে কোনও দিক হইতে কোনও সাহায্য বা উত্সাহ 
না পাইয়া জগতের অজ্ঞাতে লোপ পাইয়াছে। 

আজ্ঞ দুইটা বিষয়ে ভারতবাসীর স্থযোগ উপস্থিত। জাতীয় 
মহাসভা আজ Planning Committee করিয়া নূতন শিল্প, ইহার 
অধিকাংশই বিদেশী শিল্পের অনুকরণে স্থাপিত: করিবার অন্য বদ্ধ- 
পরিকর হইয়াছেন ৷ ইহার মধ্যে একটা ক্ষুদ্র কমিটী করিয়া জাতীয় 
প্রয়োজনের উপযুক্ত দ্রব্যাদির কল্পনা ও রূপ দিয়া শিল্প স্থাপনে চেষ্টিত 
হইলে কিছু সুবিধা! হইতে পারে। আমি জানি এইরূপ মৌলিক. 
বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাইতে পারা. অতিশয় কঠিন কাজ । কিন্তু কঠিন 
বলিয়া আমরা যদি চেষ্টা 'না করি, তবে আমাদের এ দুর্দশার পরি- 
সমাপ্তি ঘটিবার'' সম্ভবনা কোথায়? এই প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত চেষ্টাকে 
(individual 1700০2010০7), খর্কব-করা চলিবে না'। প্রধানতঃ' 
ব্যষ্টির অভাবই নুতন কাজে প্রেরণা দেয়; তাহা সমষ্টির কাজে 
লাগাইবার উপযুক্ত করিতে পারিলে, দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া 
তাহার 'উপর বাণিজ্য সম্ভব করিয়া তোলে । বিদেশে বিশেষতঃ 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে একাধিক পত্রিকা আছে, যাহারা প্রতিনিয়ত এই 
সকল নূতন উদ্ভাবনের পরিচয় জগৎ সমক্ষে হাজির করিতেছে । 
তাহারা দেখাইতেছে গৃহকোণ হইতে , বিরাট বিশ্বরাষ্ট্রে যাহাই মানবের 
সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতে পারে, তাহা প্রস্তুত করিবার জন্ত তীক্ষধী ও 
অক্লান্ত অধ্যবসায় নিয়োজিত হইয়া আছে। ইহার শত করা নিরা- . 
নব্বই ভাগ ব্যক্তিগত চেষ্টার ফল। স্থুতরাং কোনও সমিতি প্রভৃতি 
এই ব্যক্তিকে বা 
ব্যক্তিগণকে যত প্রকারে উৎসাহ দেওয়া যায়, তাহা ভারতের মঙ্গল- 
কামী জনসাধারণের কাজ । 

দ্বিতীয়তঃ বর্তমান মহাঁযুদ্ধ।. যুদ্ধের সুযোগে বহু শিল্প গড়িয়া 
উঠিবে, সন্দেহ নাই । তবে যুদ্ধাবসানে যে সেই সকল শিল্পের সহিত 
বিদেশী প্রতিযোগীদের সহিত কলহ বাঁধিবে না, তাহা নিঃসন্দেহে 
বলা যায় না৷ বিদেশীর স্বার্থ যেখানে ক্ষুণ্ন হইবে, নি 

































ভে রাত রকেট UTE EUS UTE 
হি তিষঠা A 
ME পরত ib হ্যায় _ চট 
৭]. ছোাগণ ৰ চট ইঁ 5 
[- নাগৰ গরভিডেট ইন্দিরেনর 3 
A | 
| রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ, ইণ্ডিয়াতে .. 52, রর 
চু হেড 2 এজে AM 
= সিকিওৰি 9 
গভর্ণমেন্ট রিটি টির ৃ ৩, দি 
“A জমা দেওয়া হইয়াছে রাচি। .'.) . ২, হেষ্টিস্‌ সীট, কলিকাতা। 8. 
SED বত আকা] DNR D> বাধা Mal 


৩৪ আর্থিক. জগৎ 








ভারতবাসীর বিপদ । কিন্তু. “হাল ছাড়িলে” চলিবে. না। ভারতের 
প্রয়োজনে যাহা লাগে বা লাগিতে পারে বা ভারতের সন্গিকটবন্তাঁ 
স্থানসমূহে লোকের কি অভাব আছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া 
শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারিলে তত ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে 
না। এই ক্ষেত্রে সকল সময়েই য়ে মৌলিক চিন্তার প্রয়োজন তাহা 
নহে। তৎ তৎ দেশবাসীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকা সংগ্রহ করিয়া 
তাহার উপর কিছু রদবদল করিয়া আধুনিকতার ছাপ দিতে পারিলে 
বিশেষ সুফল লাভের সম্ভাবনা । ভারতবর্ষ কার্পাস শিল্পে চূড়ান্ত 
কৃতিত্বলাভ করিয়াছিল। সেই শিল্প কেবলমাত্র রাজনৈতিক চাপের 
ফলে নষ্ট হয় নাই। তাহার পশ্চাতে ব্যবসায়ীদের বিরাট প্রচেষ্টা 
ছিল। ভারতীয়ের পরিচ্ছদের প্রতি অংশের ছবি দিয়া J]. Forbes 
Watson, Reporter on the Products of India to the 
Secretary of State in Council, বিংশ খণ্ডে “The Textile 
manufactures and the Costumes of the People of 
India” নামে একখানা পুস্তক রচনা করেন। তাহার মতে এই বিংশ 
খণ্ড “Constitute twenty industrial museums” তাহাতে 
“Specimens so prepared as. to exhibit working 
5amPles”. দেওয়া হইয়াছে । স্ত্রীলোক কর্তৃক তক্‌লিতে সৃতা কাটা 
হইতে আরম্ভ করিয়া মসলিন তৈয়ারীর সমস্ত স্তর চিত্রে দেখানো 
হইয়াছে । তাহা ছাড়া যত চিত্র আছে, তাহ! গ্রন্থকারের ভাষায় 
“কয়টা শিল্প প্রদর্শনী”, বলিলে হয়। তখন তাহারা ভারতের রুচি 
অনুযায়ী বস্তু তৈয়ারী করিয়াছে এবং প্রতি ইঞ্চি পরিমাণে 
আমাদের পোষাকের সমস্ত অংশ দখল করিয়াছে । আমরা ক্রমে 


সা (5075) বা কামিজ, ' সেক্স পিয়ার কলার, ব্যাগু কলার, 


দি লয়্যাল ব্যাঙ্ক 
হেড অফিস? চীাদপুর (ত্রিপুর!)। 
. কলিকাতা অফিস £ ২৯ ষ্টাণ্ড রোড, 


ত্রাঞ্চ ঃ ঢাকা, হুন্সীগঞ্জ, পুরানবাজার। 
পৃষ্ঠপোষক £ প্রবীণ জননায়ক 
| শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ 
Pals URE ELST 


উন্নতিশীল প্রতিষ্ঠান 


ৱিয়েল ইণ্ডিয়ান গ্রতিডেট 


ভন্তিততরেন্ডর ভিলও 


॥ প্রথম ভ্যালুয়েশনই তহবিলে উদ্ধ তত হইয়াছে ] 


হেড অফিসঃ চাঁদপুর (ত্রিপুর1) 
কলিকাতা অফিসঃ ২৯ ষ্টাণ্ড রোড, 





[ ৫ই মে, ১৯৪৯ 
পোলো কলার, ..হাই-নেক, স্পোষ্টপ্ম্যান কলার, স্মার্ট 
কলার; . ডবলব্রেষ্ট ( double breasted ), টেনিস্কাপ, 


ভবলকাপ, হাফদার্ট,ট কোট, (0997 105836) ডবলত্রেই 
(double breasted—Prince of Wales style) রাইডিং 
কোট, ফর্ক কোট (292 ০০৪৮) লুঞ্জ বা লাউঞ্জ (lounge 
০০৪) প্রাস্ফোর (plus four ), ব্রেজার কোট ( blazar coat), 
working coat, smoking coat, চেষ্টারফিল্ড প্রভৃতি ; সোয়েটার, 
পুল-ওভার (pull-০ve£ ), মাফলার, sleeping 5Uit, মোজা, 
নেকটাই, সর্ট, পাঁতদুন, সেমিজ (chemise ), বডিস্‌ ( bodice, 
tight 00159, tape bodice) ব্লাউজ ( blouse ) জ্যাকেট, 
পেটিকোট, জাম্পার (jumper ) নিকার বোকার ( knicker 
bocker) ইত্যাদি গ্রহণ করিয়াছি। বলা বাহুল্য কেবল 
যে রুচির পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে তাহা নহে, স্বদেশী আন্দোলনের 
পূৰ্ব্বে ও পরে এবং বর্তমানেও ওঁ জাতীয় কোট তৈয়ারী করিবার 
অজুহাতে আমরা কয়েক লক্ষ গজ বিলাতী বা বিদেশী কাপড় ব্যবহার 
করি। এই পন্থায় যদি আমরা আমাদের প্রতিবেশীর প্রয়োজনের 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই 
লাভবান্‌ হইতে পারিব। 

, ইদানীং আদার Sate tT OE যে 
প্রদর্শনী অনুিত হইয়াছিল, তাহাতে কতগুলি সম্পূর্ণ নূতন শিল্পের 
সন্ধান, মিলিয়াছে। ইহার কোনটাই বাণিজ্যক্ষেত্রে উপযোগী বলিয়া 
প্রমাণিত হইবার সুযোগ পায় নাই। আমার আশ! আছে, যুদ্ধের 
সুযোগে ইহার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে এবং দেশে কয়েকটা 


নিউ - 


|| নির্ভরযোগ্য বীমা প্রতিষঠান। 


কলিকাতায় এবং বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যার সমস্ত || 
| শহরে, যাহারা স্থায়ীভাবে কাজ করিতে চান এরূপ |! 


"উচ্চশিক্ষিত, সম্ত্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক ৷ 
পূর্ব্বঅভিজ্ঞতা ন! থাকিলে সযত্রে শিক্ষাদান করা হয়।. 


এবং সচ্ছল আয় গড়িয়া তুলিবার পক্ষে আস্তরিক সহায়তা | 
করা হয়। A 


শিক্ষা, বয়স, স্বাস্থ্য, সামাজিক রর বিবরণ ও পদস্থ | 
ব্যক্তির প্রশংসাপত্র সহ নিম্নোক্ত ঠিকানায় আবেদন করুন। ৫ 


এস, নন্দী এণ্ড কোং 
চীফ এজেটস, 


দি ভারতী বীমা লিমিটেড 
85818555490 


এ 


সারার 








" গত বৎসর শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় তাহার 
স্বভাবসিদ্ধ গবেষণাপূর্ণ একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, এই বিংশ- 
শতাব্দীতে বাংলাদেশ প্রায় চল্লিশ কোটি টাকা শিল্পব্যবসায় প্রসারের 
'জন্য সরবরাহ করিয়াছে। এই বিরাট অর্থ সুশৃঙ্খলভাবে প্রযুক্ত 
হইলে যে বাংলার ও বাঙ্গালীর অন্নসমস্তার সমাধান সুপ্রচুরভাবে 
হইতে পারিত, কিন্তু তাহা হয় নাই সে কথার উল্লেখ তিনি করিয়াছেন। 
লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় ব্যাপারে এই যে বিপুল অর্থ 
সঙ্ববদ্ধ হইয়াছিল, সেই সঙ্ঘশক্তি-কেন নিরর্থক অপচয়িত হইল, 
ব্যর্থতায় পধ্যবসিত হইল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন । 
তাহা না হইলে এই ব্যর্থতা কোন দিনও সফলতারূপে সার্থক হইয়া 
উঠিতে পারিবে না। 

একথা অবশ্য সত্য যে, সম্বন্ধ অর্থ বা মূলধনের ব্যবহার 
সফলতা লাভ করিতে হইলে, তাহার পশ্চাতে স্বাধীন রাষ্ট্রশক্তির 
অস্তিত্ব প্রয়োজন । ভারতবর্ষে রাষ্ট্রশক্তি যে শুধু বৈদেশিক তাহা 
নহে; উহা বৈদেশিক মূলধনিক এবং পুঁজিবাদী স্বার্থসিদ্ধির জন্য 
নিয়োছিত। সুতরাং দেশীয় মূলধন রাষ্ট্রশক্তির নিকট পদে পদে বাধা- 
"প্রাপ্ত হইতে বাধ্য ৷ 
' * এততসন্দেও মূলধনী ব্যবসায় এদেশে প্রসার লাভ করিয়াছে 
'বোন্বাইতে তাহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাঁই। যে মাড়োয়ারী চিরকাল 
‘বৈদেশিক ব্যবসায়ীর দালালী করিয়াই আমাদের কাছে বাহবা লাভ , 


করিয়াছে, সেও আজ যূলধনিক বাণিজ্যে মনোনিবেশ করিয়াছে এবং &ু 
কিন্তু বাঙ্গালী চল্লিশ & 
কোটি টাকাকে সঙ্ববদ্ধ করিয়াও অক্ষম ও শক্তিহীন হইয়া রহিল ছু 


কিঞ্চিৎ সফলতা অর্জন করিতে শিখিয়াছে। 


ককন? 


“যায় 1 


' তাহাদের পরিচালনা ও কাধ্যক্ষমতার শক্তিতেই সজ্ববদ্ধ অর্থের শক্তির 
বিকাশ হয় সুতরাং এ সিদ্ধান্ত অনিবাধ্য যে, শুধু “মূলধন” উৎপাদন 
ব্যাপারের একমাত্র কারণ নহে। মূলধনকে উৎপাদিকা শক্তি দান 
করে “মানুষ” । যতদিন “মানুষের” মূল্য যাচাই করিবার ক্ষমতা 
দেখা দিবে না ততদিন পৃ'জিবাদী যত মূলধনই এরত্র করুন না কেন, 
মূলধনের সফল প্রয়োগ সুদুরপরাহত থাকিবে । 


যে সকল দেশে মূলধনী কারবার সফল হইয়াছে, সে সকল দেশে £ 
এই সফলতার মূল কারণ হইতেছে মূলধনকে কার্যকরী করিবার জন্য { 
উপযুক্ত “মানুষের” নির্বাচন ও সেই মানুষের সঠিক মূল্য নির্ধারণ । € 
. শুধু টাকায় কারবার হয় না, সেই টাকার পশ্চাতে ঠিক মানুষটি { 


"থাকা চাই। 


অতএব এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদ্দিত হয়. যে, মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী { 
“লোভের বশেই হউক বা জাতীয় শিল্পোন্নতির শ্লোগানে মুগ্ধ হইয়া { 
নির্রবোধের মতই হউক, এ যে চল্লিশকোটি টাকাকে সঙ্বদ্ধ করিতে « <>< 


শ্বাল্হম্ন ত শুহনপ্বন্ন 
[ শ্ৰম্ুধীন্দ্ৰলাল রায়, এম, এ ] 


সঙ্ববদ্ধ অর্থের শক্তি অদ্ভুত, অপ্রতিহত ও অপরিমেয়। প্রয়োগের 6 
"প্রকার ভেদে সে শক্তির বিকাশ হয় ও কাধ্যক্ষমতার পরিচয় পাওয়া 
সুশিক্ষিত, স্ুনিয়ন্ত্রিত ও ন্মুপরিচালিত কয়েকজন মাত্র 
“সৈনিকের সহিত যুদ্ধে অনিয়ন্ত্রিত বহুগুণ জনতার পরাভব সুনিশ্চিত। ডর 
অর্থের নিজের শক্তি নাই, কিন্তু ইহা যাহাঁদের হাতে পতিত হয় টু 











সক্ষম হইয়াছিল, তাহার ব্যর্থতার কারণ কি ইহা নহে যে, এঁ 
টাকার পশ্চাতে সুযোগ্য পরিচালনক্ষম “মানুষের” অভাব? 

এই প্রবন্ধের লেখক আজ প্রায় পনের বৎসর যাবত বাঙ্গালীর 
ব্যবসার নীতি পদ্ধতি ও ব্যবস্থা বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য 
করিতেছেন এবং ইউরোপীয় ব্যবসার পদ্ধতির সহিত তুলনা করিয়া এই 
সিদ্ধান্তে আসিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, বাঙ্গালী “মানুষের” মূল্য ' 
নিদ্ধারণ করিতে শিখে নাই। তাহার চরিত্রে দৃষ্টির প্রসার ও মনন 
শক্তির উদারতা ও চিন্তার একাগ্রতার অভাব থাকায় সে নিজ কাধ্য- 
শক্তির অভাব স্বীকার করিতে চায় না। কাধ্যক্ষমকে সে ঈর্ধার 
চোখে দেখে । সেইজন্য তাহার হাতে মূলধন পুঞ্জীভূত হইলে ও ক্র 
অভাবে সে মূলধন অপচয়িত হয়। ইহা গবেষণামূলক প্রবন্ধ নহে, 
নহিলে বিভিন্ন শিল্প ব্যবসায় হইতে উদাহরণ সঙ্কলন করিয়া দেখাইতে 
পারিতাম যে, পারিপান্থিক সুযোগ ও মূলধনের একত্র সমাবেশ 
সত্বেও বাঙ্গালীর শিল্পপ্রচেষ্টা কিরূপে কর্ম্মকুশল মানুষের আবিষ্কার 
ও স্বষ্টির অভাবেই ব্যবসায়ের নিপাত হইয়াছে। 

এবিষয়ে শুধু বাঙ্গালীকেই দোষী করা অন্যায় হইবে। প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য তৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতাই হইল এইখানে এবং সেই 
কারণেই পাশ্চাত্য বাণিজ্যশক্তি শুধু যে প্রাচ্যের বাণিজ্যশক্তিকেই 
অধ্যুষিত করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহা নহে, প্রাচ্য রাজ-শক্তিকেও 
পি করিয়া ছে কেননা টা পরিচালনাই বলুন, বা 


| 
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কাবাডি (ছুৱা ) 


সর্বত্র শেয়ার বিক্রয়ের জন্য 
হাতি এটা 





৩৬. | আর্থিক জগৎ 


[ ৫€ই মে, ১৯৪৬ 








রাজ্য পরিচালনাই বলুন, “ মানুষের কদরের অভাব হইলে উভয়েরই 
ব্যর্থতা আসিতে বাধ্য । 


১৯০৮ কিংবা ১৯০৯ সালে--ঠিক স্মরণে নি না. 


জাপানে ফুজিয়ামা অনল উদগীরণ করে এবং সে সময়ে ভীষণ 


ভুমিকম্প ও অগ্রুৎপাতে জাপান বিধ্বস্ত হয়। বিনষ্ট সহর পুননিম্মিত - 


হইয়া গেলেও জাপানের বড় সমস্যা হইল বাণিজ্য ও ব্যবসাকে 
* পুনরুজ্জীবিত করা। কেননা তদভাবে সমাজযন্ত্র বিকল হইয়া 
পড়ে। জাপান এ সমস্তার সমাধানে অপারগ হইল । তখন জাপান 
গভর্ণমেন্ট আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্টের নিকট একজন 
“মানুষের” খু প্রার্থনা করিলেন ; অর্থাৎ একজন Financial 
Adviser বা অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা চাহিয়া পাঠাইলেন। যুক্ত- 
রাষ্ট্রের সরকার তছুত্তরে ফিলাডেল্ফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের, জীবন 
বীমার তরুণ অধ্যাপক সলোমান ষ্টাফেন হুয়েবনারকে (5. 5. 
Huebner ) যোগ্যতম ব্যক্তি মনে : করিয়া টহেছ প্রেরণ 
করিলেন । ৮ 

' ছুয়েবনার সাহেবের নিজের ভাষাই উদ্ধৃত EE 
দেখিলাম ' ব্যাঙ্কগুলি রহিয়াছে, তাহাদের হাতে টাকাও রহিয়াছে, 
ব্যবসা করিবার লোকগুলিও বর্তমান, কিন্তু ব্যবসা নাই। ক্রেডিট 
স্তব্ধ হইয়া গেছে। কেননা ফ্যাক্টরীগুলি জ্বলিয়া পুরিয়! ভাঙ্গিয়া 
বিধ্বস্ত । সম্পত্তি কই যে ব্যাঙ্ক টাকা ধার দিবে? সিকিউরিটি 
বা' জামীন ছাড়া কি টাকা ধার দেওয়া যায়? প্রাচ্য: দেশের 'লোক 
স্থাবর কিংবা অস্থাবর সম্পত্তি বোঝে কিন্তু হিউম্যান আ্যাসেটের 
(মনুষ্য সম্পদ ) মূল্য জানে না। আমি তখন জাপাঁন গভর্ণমেন্টকে 
বুঝাইতে ' চেষ্টা করিলাম য়ে, বাণিজ্য ও ব্যবসা ক্ষেত্রে শুধু টাকাকেই 
বড় করিয়া দেখিলে চলিবে না। তোমাদের সুপ্রচুর যে মনুষ্য-সম্পদ 


আছে তাহার মূল্যনিরপণ করিয়া তাহাকে টাকার সঙ্গে সংযোগ : 


করিতে না শিখিলে তোমাদের ব্যবসা বিদেশীয় মূলধনীরা আসিয়া 
দখল করিবে। সৌভাগ্যক্রমে জাগানীরা নূতন চিন্তাধারা আয়ত্ত 
‘করিতে সুপটু ৷ তাহারা আমার কথার -তাৎপর্য্য ক্ষিপ্রতার সহিত 
‘উপলব্ধি করিল এবং জাপুনের ব্যবসা বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতির ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠিত হইল ।” 

কৰ্ম্মকুশল NEG সমাজের আর্থিক সম্পদ দেশের 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় শুধু ধন বিনিয়োগের পদ্ধতি চিন্তা করিলেই 
‘যথেষ্ট হয় নাঁ_ যোগ্য মানুষের যোগ্যতম নিয়োগেই যে অর্থবিনিয়োগ 


ফলপ্রস্থ হয়, এই সত্যটা অধ্যাপক হুয়েবনারের মনে এমন দৃঢ়বদ্ধ 


হইয়াছিল যে, তিনি স্বদেশে ফিরিয়া এই তথ্যটা সম্বন্ধে আরও 
, গবেষণা করেন এবং তৎপর তাহা বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত 
প্রচার করেন | ক্রমশঃ আমেরিকার শিল্পসস্রাটগণ তাহার 
যৌক্তিকর্তী উপলব্ধি করেন এবং এখন আমেরিকার ব্যবসায় প্রসারের 
মূলে এই মনুষ্য মূল্য বোধশক্তি নিহিত রহিয়াছে। ৃ 

ভিম্নরুচিহিলোকাঃ। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কর্মশক্তি 
থাকে৷ যে কোনও সঙ্ঘমূলক কার্যে, কোন্‌ লোকের শক্তি কত, 
কাহার দ্বারা কোন কার্ধ্যটা ঠিকভাবে সিদ্ধ হইবে__এই জ্ঞান ধাহার 
যত বেশী তিনিই নেতৃত্বের তত অধিকারী । মূলধনী ব্যবসায় একটি 
_সঙ্বদ্ধ কাৰ্য্য । 
তাহারা যদ্দি-যোগ্যতম ব্যক্তি নির্বাচন ও সেই ব্যক্তির উপযুক্ততম | 
পার দু হন, ভব লে বাতের অসার রা 


অসস্ভব। চিন্তাশক্তি, বিচার ক্ষমতা ও. দুরদৃষ্টির সমাবেশ না হইলে 
মনুষ্যমূল্যবোধ শক্তির বিকাশ হয় না। 

বাণিজ্যে ও ব্যবসায়ে মূলধন অপেক্ষা “মানুষের” মূল্য অধিক। 
বি-কে-পাল এণ্ড কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা পুণ্যগ্লোক বটকৃষ্ট মূলধনী 
লোক ছিলেন না। কিন্তু তার বিবেচনাবুদ্ধি, ধীশক্তি ও কর্ম্মপটুতার 
জন্যই তিনি একটি বিরাট ব্যবসায়ের স্থষ্টি করিয়া গিয়াছেন। যে 
মননশক্তি ব্যবসায়ের স্থষ্টি করে সে মনন শক্তি সব সময়ে উত্তরাধিকার 
সৃত্রে লভ্য নহে। সেই জন্য কোনও ব্যবসায়কে চিরস্থায়ী করিতে 
হইলে সেই ব্যবসায়ের মালিককে এঁরূপ মনন-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির 
অনুসন্ধান, আবিষ্কার বা গঠন করিতে হইবে। অপারগ হইলে 
ব্যবসায় টিকাইয়া রাখা ছুধর হইয়া পড়ে। মানুষ চিনিবার দক্ষতাই 
ব্যবসায়ী নেতার শ্রেষ্ঠ গুণ । 

সার আযাকুইন মার্টিন (Marin ) এইরূপ 'একজন ব্যবসায়ী” 
নৈতা ছিলেন। বিত্তহীন বাঙ্গালী যুবক রাজেন্্রনাথকে দেখিয়া তিনি 
বুঝিয়াছিলেন যে, যোগ্য মননশক্তির সন্ধান তিনি পাইয়াছেন।' 
তাহার ব্যবসায়বুদ্ধি, তাহার শ্বজাতি প্রেম ও বংশ প্রেমকে অতিক্রম 
করিয়া রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাঁধ্যায়কে অংশীদারের পর্য্যায়ে স্থান দিতে 
তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নাই বলিয়াই আজ্ব আমরা মার্টিন কোম্পানীকে 
বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান মনে করিয়া গৌরববোধ করি। সার রাজেন্দর- 
নাথের মধ্যেও মানুষ চিনিবার' ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল। বাংলাদেশে 
মার্টিন কোম্পানীই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে যোগ্যতম কর্মচারীর 
অংশীদার বা মালিকের পর্য্যায়ে উন্নতিলাভের রং আছে। 


মাঝে প্রলয়ের রূপ নিয়ে আসে ; কিন্তু কাছের 
মানুষ ঘরে বসে থাকতে পারেন না; তাই 
ঈশান কোণে মেঘ দেখলেই “ডাকব্যাকের” 
খোৌত পড়ে আগে । কেননা এদেশের প্রচণ্ড 
বর্ষায় ইহাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য, রেনকোট । 


যিনি বা বীহারা 'ইহার নেতৃত্বের দাবী করেন, আর 
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ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যেদিন অযোগ্য আত্মীয় বা চাটুকারদের 
এতিমখানা হইয়া উঠে তখনই তাহার আছ্কৃত্য আরম্ভ 
হয়। 

গত ১লা বৈশাখ হাওড়া দাশ নগরের বাৎসরিক উৎসবে কর্ম্মবীর 
আলামোহনের একটি বক্তৃতা খবরের কাগজে পাঠ করিলাম। 
দেখিলাম তিনি বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে. তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় 
তাহার অবর্তমানে তাহার প্রতিষ্ঠিত এই বিরাট ব্যবসায়গুলি কিরূপে 
কাহার দ্বারা পরিচালিত হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত 
আলামোহন বলিতেছেন, তিনি বাঙ্গালী জাতিকে বিশ্বাস করেন 
এবং তিনি মনে করেন যে, বাঙ্গালীর জাতীয়তাবোধ তাহার প্রতিষ্ঠান- 
গুলিকে বীচাইয়া রাখিতে সক্ষম হইবে। তাহার মত ব্যবসায়-বুদ্ধি 
প্রবীণ কর্মবীরের এইরূপ কবিন্লভ বাস্তবতাহীন ভাবুকতা দেখিয়া 
বিস্মিত হইয়াছি। আমাদের মনে হয় তাহার কারবার 
বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে তাহারই মত উদ্ভাবনীশক্তিসম্পন্ন, 
নিরলস, একাগ্র কর্ম্মীর প্রয়োজন । সেইরূপ কর্ম্মী যদি 
তিনি রাখিয়া যাইতে না পারেন, তবে তাহার কারবার, তাহার 
অভাবে টিকিয়া থাকিবার পক্ষে কঠিন হইতে পারে । কিন্তু এইরূপ 
কম্মী আকাশ হইতে উড়িয়া আসে না। যোগ্য ব্যক্তি খুঁজিয়া 
তাহাদের শিখিবার সুযোগ দিয়া, দায়িত্ব লইবার ক্ষমতা শিখাইয়া 
না গেলে সময়কালে সেরূপ লোক খুজিয়া পাওয়া যাইবে না 
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হইতে চলিয়াছে 





এই বৃহৎ জাতীয় শি্প-প্রতিষ্ঠানে সকলের সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয় 


টির 


বাঙ্গালীর জাতীয়তাবোধকে সাতবার জ্বাল দিয়া নির্ধ্যাস বাহির 
করিলেও । 

এই প্রবন্ধলেখক মনে করেন_-তাহার ধারণার জন্য তিনিই 
দায়ী_যে বাঙ্গালীর মধ্যে মানুষ চিনিবার ক্ষমতার যথেষ্ট অনুশীলন 
হয় নাই। সেইজন্য বাঙ্গালীর সকল সঙ্ঘ প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইতেছে । 
আমরা এত স্বার্থপর যে, অতি নির্লজ্জভাবে আত্মীয়পোষণে 
সঙ্কুচিত হই না। জনসাধারণের কাজের ভার লইলেও এই দোষ 
হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারি না। কংগ্রেসের কাধ্যে বংশ 
বিশেষের নির্লজ্জ দাস্তিকতা ও স্বার্থপর কাধ্যকলাপ তাহার প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ । 

ব্যবসায়ে মানুষের মূল্য যে কত বেশী তাহার একটা প্রকৃষ্ট 
দৃষ্টাস্ত “আঘিক জগৎ” পত্রিকাখানি। ইহার সম্পাদকের মূলধন 
ছিল না, ছিল মননশক্তি। কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে মূলধনী তাহার: 
যোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া তাহাকে মূলধন জোগাইতে সাহস 
করিয়াছিল বলিয়াই আজ এমন এমটি সুপ্রয়োজনীয় ও স্থপরিচালিত 
পত্রিকা বাংলার অর্থনৈতিক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছে । 
কোন্‌ অদৃশ্য দেবতার ইঙ্গিতে একবার বাঙ্গালী মূলধনী কবির 
আহ্বান শুনিয়াছিল, সাবধানী পথিক পথ ভুলিয়া ফিরিয়াছিল কিন্ত 
মরে নাই, তাই যতীন্দ্রনাথ যোগ্যতা অনুশীলনের সুযোগ 









পাইয়া বাংলার অর্থনৈতিক চিন্তাশক্তিকে স্ুসমৃদ্ধ 
করিতেছে । 
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আহ তাতো 





বাংলা সরকারের বিক্রয়কর বিল তো পাশ হইয়া গেল। কিন্তু 
কোন্‌ সময় হইতে ইহা! কার্যকরী হইবে, তাহা এখনো প্রকাশিত হয় 
নাই । পরিষদে যে আকারে বিলটা পাশ হইয়াছে, তাহাতে মোটামুটা 
জানা গিয়াছে যে, নিম্নলিখিত পণ্যসমূহের উপর বিক্রয়কর ধাধ্য 
হইবে না৷, কিন্ত তিন মাসের নোটিশ দিয়া গবর্ণমেন্ট উহার রদ. বদল 


করিতে পারিবেন! চাউল, ডাইল, লবণ, কেরোসিন, সরিষার তৈল, 


গুড়, চিনি, .গম, .আটা, ময়দা, সুজী, মাখন, পনীর, তাতের কাপড়, 
জমির সার, মাখা তামাক, শাক-সজী, টাট কা মাছ, মাংস, রন্ধন কর! 
ও এবং অলঙ্কার, কাচা ও পোড়া কয়লা, দেশী বিলাতী 

» গীঁজা, ভাঙ্গ, আফিং ও চরস, মোটর স্পিরিট, পাট, সুতা 
রি শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক ও সংবাদপত্রকে গবর্ণমেন্ট এই করের 
হাত হইতে রেহাই দিয়েছেন। কিন্তু বাংলা সরকারের, নিন্ারিত 
ধর্মগ্রন্থ ছাড়া অন্ত সব ধর্ুগ্রন্থের উপর ট্যাক্স দিতে হইবে। অর্থসচিব 
মহাশয় জাতির ধর্মগ্রস্থগুলিকে এই বিক্রয় করের হাত হইতে রেহাই 
দিয়া একটু উদারতা দেখাইতে পারেন নাই। উহা নিদ্ধীরণের ভার 
নিজেদের হাতের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। সুতরাং শ্রেণীবিশেষের 


ভুনা হলম্ক্ষাশ্দ্রেন্র শ্বিভ্রু-ক্ষল্র 
- [ শ্ৰীবিজয়কৃষ্ণ বস্তু, “ব্যবসায়ে বাঙ্গালী” প্রণেতা ] 


«ভাতের কাপড়ের উপর বিক্রয়কর ধার্ধ্য করা হইবে না বটে, কিন্তু 
যে সমস্ত ব্যবসায়ী তাঁতের কাপড় ও মিলের কাপড় উভয়ই বিক্রয় 
করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে তাঁতের কাপড় বিক্রয়ের উপর ট্যাক্স দিতে 
হইবে। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, বড়বাজার ঢাকাপটিতে কতকগুলি 
ব্যবসায়ী শুধু তাঁতের কাপড় বিক্রয় করিয়া থাকেন, তাহাদের নিকট 
হইতে যাহারা তাতের কাপড় খরিদ করিবেন, তাহারা বিক্রয়কর না 
দিয়াই উহা খরিদ করিতে পারিবেন । কিন্তু কলেজ স্ট্রীট, মার্কেট, 
কর্ণওয়ালিস স্বীষ্ট, ধর্্মতলা প্রভৃতি অঞ্চলে যে সমস্ত বড় বড় পোষাক 
বিক্রেতারা একসঙ্গে বিবিধ কাপড়ের ব্যবসা করিয়া থাকেন, তাহাদের 
দোকান হইতে যদি তাঁতের কাপড় খরিদ করিতে হয়, তবে খরিদ্দীর- 
গণকে বিক্রয়কর দিয়া আসিতে হইবে। সুতরাং ইহাতে তাতের 
কাপড়ে একটা দরের পার্থক্য হইয়া পড়িবে, ফলে উল্লিখিত বিবিধ 
কাপড় বিক্রেতাদের তাতের কাপড়ের ব্যবসা বদ্ধ করা ছাড়া 
গত্যস্তর থাকিবে না । 

এই বিক্রয়করের হার প্রতি টাকায় এক পয়সা এবং পঞ্চাশ 
হাজার টাকার নীচে বিক্রয় হইলে তাহার ট্যাক্স ধার্য্য হইবে না। 


ধর্মগ্রন্থ যে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে পড়িবে না, এমন কথ। জোর “কিন্ত আমদানিকারক ও উৎপাদক দশ হাজার টাকার মাল আমদানি 


করিয়া বলা চলে না। 


০441৮ 






















- শৃতকর। ১০২. 















৫৫৫১১ ধা 


REET REEDS 


'ত্রিপুরেশ্বর 
শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজা মাণিক্য বাহাছুর কে, সি, এন, আই 
পৃষ্ঠপোধিত 
দিক এতস্নাজিনন্রেভ্েত্ভ lL 
-২স্্ব্যাঙ্ক অব ত্ৰিপুর৷ লিমিটেড= = & 
ll ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাৰ্য্য করা হয় 


টাকা লভ্যাংশ দেওয়। 


গাজা সাগর চকবাজার 

আগরতলা আজমিরীগঞ্জ (ভ্রীহট্র) 

0 নর 
কৈলাসহর 

ভান্ুগাছ জোড়হাট, (আসাম) 

নারায়ণগঞ্জ নর্থ লখিমপুর 


এ ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মহারাজকুমার শ্রীত্রজেন্দর কিশোর দেববর্ম্মা 


2D 


কিংবা প্রস্তুত করিলে, তাহার উপর ট্যাক্স দিতে হইবে। 
১৯-০ RTL RRC ER 


প্রস্তুত- 












DD 


হয় 


কলিকাতা শাখা 
১১, ক্লাইভ রোতে শীঘ্রই খোলা হইবে। 


বু রপ্ত 





১ ১১ 
ৰ Ed পর 


2৫ 


চর 


চুরি 














টা 



















ঠা 


টা টি পি হট Dn রি 


Bae SE 








Ed 


ই মে, ১৯৪১ ] 


আর্থিক জগৎ 


"৯ 





কারকের কথা না হয় বুঝিলাম, কিন্তু আমদানিকারকের কথা ঠিক 
ভাবে বুৰিয়া উঠিতে পারা গেল না । কারণ আমদানি বলিতে জাহাজে, 
্টীমারে অনেক মাল বাংলায় আমদানি হইয়া থাকে, আবার রেলের 
পথেও অনেক মাল আমদানি হয়। বাংলার অনেক পণ্য নৌকাযোগে 
বাংলার প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র কলিকাতায় আদে। এ সমস্ত মাল 
ট্যাক্স ধার্য্যোপযোগী এবং দশ হাজার টাকা মূল্যের অতিরিক্ত । যেমন 
বাংলার মফঃস্বল হইতে শিমুলতূলা, ধান্‌, স্থপারি, প্যাকিং বাক্সের কাঠ, 


ম্যাচ তৈয়ারীর কাঠ, পুরাতন খালি টান, হলুদ, লঙ্কা, ধনে প্রভৃতি বহু 
টাকার মাল নৌকাযোগে কলিকাতায় আমদানি হইয়া থাকে । এ 


সমস্ত মালের অধিকাংশ মফঃস্বলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঁপারীরা পল্লী-অঞ্চল 
হইতে খরিদ করিয়া কলিকাতায় আরতদারের হাত দিয়া বিক্রয় করিয়া 
চলিয়া যায়। এ ক্ষেত্রে আড়ত্দার প্রকৃত আমদানিকারক নহে, 
তাহারা শুধু ব্যাপারীর পণ্য বিক্রয়কারী কমিশন এজেণ্ট মাত্র। অসংখ্য 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঁপারীর ২৫ শত টাকার মাল বিক্রয় করিয়া দিয়া, 
আড়তদারের মারফতে হয় তো ছু'লক্ষ টাকার মাল বিক্রয় হইল, এরূপ 
ক্ষেত্রে উক্ত বিক্রয়করের জন্য যদি আড়তদারকে দায়ী হইতে হয়, 
'তবে কোন ব্যাপারীর ২১ শত টাকার মাল বিক্রয় করিয়া দিলেও, 
প্রত্যেক বিক্রীত মালের উপর বিক্রয়কর আদায় করিয়া আড়তদারকে 
জমা রাখিয়া দিতে হইবে । নতুবা আড়তদার কখনই নিজের লাভের 
অঙ্ক হইতে এই বিক্রয়কর প্রদানে সক্ষম হইবে না। সুতরাং এ 
সম্বন্ধে যাহা ব্যবস্থা হয়, তাহার একটা সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকিলে, 
ভবিষ্যতে একটা বিশৃঙ্খলা স্থষ্টি হইবার সম্ভাবনা | 

তারপর এই বিক্রয়কর কোন ব্যবসায়ী ইন্কমট্যাক্সের ন্যায় 
নিজেদের লাভের অঙ্ক হইতে দিতে পারিবে না। উহা খরিদ্দারগণের 
নিকট হইতে বিক্রীত মালের উপর প্রতি টাকায় এক পয়সা হিসাবে 
আদায় করিয়া জমা রাখিয়া তাহাই দিতে হইবে । কারণ এমন 
অনেক ব্যবসা আছে, যাহাতে বাধিক ছু'লক্ষ টাকার মাল বিক্রুয়ে, 
পরিচালন ব্যয় বাদে বাষিক দু'হাজার আড়াই হাজার টাকার বেশী 
মুনাফা হয় না, সেক্ষেত্রে ইন্কমট্যাক্স মাত্র ৩০1৪০ টাকা ধাধ্য হয়। 
“আবার দেড় লক্ষ ছু'লক্ষ টাকা বিক্রয় করিয়াও অনেক ব্যবসায়ীর 


পপ 


‘লোকসান হইয়া থাকে, তাহাকে ইনকম্ট্যা্স দিতে হয় না। < কিন্ত 
ব্যবসায়ীর লাভ হউক আর লোকসান হউক গবর্ণমেন্টের নির্ধারিত 
সংখ্যার অতিরিক্ত টাকা বিক্রয় হইলেই তাহাকে বিক্রয়কর দিতে 
হইবে। পণ্যমূল্যের দর হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে অনেক সময় ব্যবসায়ীদের 
লাভ লোকসান নির্ভর করে । * ব্যবসায়ীদের লোকসান হইলে যেমন 
ইনকম্ট্যা্স দিতে হয় না, কিন্তু -বিক্রয়করের বেলায় তাহারা সে 
(রেহাই পাইবে না। ; সুতরাং বাঁধিক ছু'লক্ষ টাকার মাল বিক্রয় করিয়া 
যদি কোন ব্যবসায়ীর লোকসান হইয়া যায়, তাহার কোন ইনকম্ট্যাক্স 


"দিতে হইবে না বটে, কিন্তু টাকায় এক পয়সা হিসাবে ৩১২৫২ টাকা 


তাহাকে বিক্রয়কর দিতে হইবে ।* এ অবস্থায় বিক্রীত মালের উপর 
খরিদ্দারের নিকট হইতে প্রতি টাকায় এক পয়সা হিসাবে তাহাকে 


আদায় করিয়া পৃথক রাখিতেই হইবে । 


বাজারে এমন বনু টাকার মাল পাইকারী বিক্রয় হয়, 
যাহাতে ব্যবসায়ীদের শতকরা ॥০ আনাও লাভ হয় না। যেমন 
.সোডার পাইকারী ব্যবসায়ীরা এক বস্তা সোডা ৭২ টাকা দরে খরিদ 
করিয়া উহাতে মাত্র প্রতি বস্তায় ১ হিসাবে লাভ করিয়! বিক্রয় 
করে। এরপক্ষেত্রে এক শত টাকার সোডা বিক্রয় করিয়া 
ব্যবসায়ীদের মাত্র 1৬০ আন! লাভ হইল, কিন্তু তাহাকে বিক্রয়কর 


দিতে হইবে ১॥/০ আনা । সুতরাং এক্ষণে উহা ৭০/৫ দরে বিক্রয় 
করিয়া নিজেদের লাভ ₹১০ বাদে বাকী /১৫ পয়সা বিক্রয়করের জন্য 
তুলিয়া রাখিতে হইবে। কারণ ব্যবসায়ীদের লাভ হউক আর না! 
হউক, গবর্ণমেন্ট তো তাহাদের বিক্রয়কর রেহাই দিবেন না! 
ব্যবসায়ীদের পক্ষে ইহা পীরের সিন্নী মানসিক করিয়া তুলিয়া রাখার 
ন্যায় ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

তারপর কথা হইতেছে যে, মুদি দোকানে সাধারণতঃ যে সমস্ত 
মাল বিক্রয় হয়, তাহার ভিতর চাউল, ডাইল, লবণ, সরিষার তৈল 
প্রভৃতি কতকগুলি বিক্রয়ঝরের আমলে আসিবে না, কিন্ত নারিকেল 
তেল, বাদাম তেল, ঘৃত, সোডা প্রভৃতি অনেকগুলি পণ্য এই করের 
মধ্যে পড়িবে। সুতরাং তজ্জন্ত যদি ব্যবসায়ীদের প্রত্যেক মাল 
বিক্রয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হয়, তাহা হইলে খাতাপত্র ও 
কর্মচারীর সংখ্যা যাহা বৃদ্ধি করিতে হইবে, তাহা অনেক ব্যবসায়ীদের 
আয়ের দ্বারা সঙ্কুলান হইবে কিনা বিবেচ্য বিষয়। কারণ বর্তমান 
দিনে এমন কোন ব্যবসায় দেখা যায় না যে, যাহার মধ্যে 
প্রতিযোগিতা নাই । এই প্রতিযোগিতার বেলায় আজকাল কোন 
ব্যবসায়ী ন্যায্য লাভও করিতে পারিতেছে না । 

‘দেশের এই দারুণ অর্থসঙ্কটের দিনে ব্যবসায়ীদের খরিদ্বারের নিকট 
ধার বাকীর টাকা অনেক মারা যাইতেছে । অথচ ধার বাকী না 
দিলেও ব্যবসা চলে না । ছোট বড় সকল ব্যবসায়ীদের ধার বাকীতে 
বাধিক কিছু না কিছু টাকা মারা যায়। সুতরাং এ অবস্থায় কোন 
ব্যবসায়ী তাহার একটা খরিদ্বারকে পাঁচ হাজার টাকার মাল ধার 
বাকীতে বিক্রয় করিয়া, হিসাবের খাতায় খরিন্দারের নামে মালের 
মূল্য পাওনা পাঁচ হাজার ও বিক্রয়করের দরুণ প্রাপ্য ৭৮৮০ একুনে 
৫০৭৮০ খরচ লিখিয়া রাখিল এবং মালের বিক্রয় মূল্য হিসাবের 
খাতায় জমা হইয়া রহিল। এবপক্ষেত্রে যদি উক্ত খরিদ্বারটী ফেল্‌ 
হইয়া টাকাগুলি অনাদায় হয়, তবে উক্ত ব্যবসায়ীর আসল প্রাপ্য 
৫ হাজার টাকা তো নষ্ট হইলই, অধিকন্ত বিক্রয়করের দরুণ ৭৮৮০ 
ব্যবসায়ীর পুঁজির টাকা হইতে গবর্ণমেপ্টকে প্রদান করিতে হইবে । 
কারণ গবর্ণমে্ট হিসাবের খাতা হইতে শুধু যে পরিমাণ টাকার মাল 
বিক্রয় দেখিবেন, তাহার উপর কর আদায় করিবেন। এরপক্ষেত্রে 
ব্যবসায়ীদের যে পরিমাণ টাকা অনাদায়ে নষ্ট হইবে, তাহার বিচার 
করিয়া গবর্ণমেন্ট তাহাদের উক্ত অনাদায়ী টাকার ট্যাক্স হইতে রেহাই 
দিবেন কি? ্ 

“তারপর আরও একটা অস্থুবিধার কথা অনেক বড় বড় ব্যবসায়ীদের 
বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়া ধাড়াইয়াছে। প্রত্যেক ব্যবসাকেন্দ্রে ছোট 
বড় ব্যবসায়ী আছে; তন্মধ্যে যাহারা বড় ব্যবসায়ী, অর্থাৎ যাহাদের 
বাধষিক ৫০ হাজার টাকার বেশী মাল বিক্রয় হয়, তাহারা খরিদ্দারের 
নিকট হইতে প্রতি টাকায় এক পয়সা হিসাবে বিক্রয়কর না লইয়া 
কিছুতেই মাল বিক্রয় করিতে পারিবে না । কিন্ত তাহার পার্শ্ববর্ত্তা 
কোন ছোট ব্যবসায়ী,_বাহার বাধিক ৩০।৪০ হাজার টাকার মাত্র 
মাল বিক্রয় হয়, সে অনায়াসেই বিক্রয়কর না লইয়া উহা বিক্রয়, 
করিতে পারিবে । দৃষ্টান্তত্বরূপ বলা যায় যে, যদি কেহ কোন বড় 
ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ৬৪২ টাকা দরে এক মণ দত খরিদ করে, 
তবে তাহাকে বিক্রয়করের দরুণ এক টাকা দিয়া আসিতে হইবে। 
কিন্তু উহা যদি কোন ছোট ব্যবসায়ীর নিকট খরিদ করে, তবে উক্ত 
খরিদ্বারের এক টাকা বাচিয়া যাইবে । সুতরাং এই জাতীয় দরের 
পার্থক্যের জন্য বড় বড় ব্যবসায়ীদের বিশেষ ক্ষতির কারণ ঘটিবে। 


ge আর্থিক জগৎ 


[ ৫ই মে, ১৯৪১ 














তারপর ব্যবসায়ীরা এই বিক্রয়কর খরিদ্দারের নিকট হইতে 
আদায় করিয়া লইলেও উহা যে পৃথকভাবে মঙ্জুত করিয়া রাখিতে 
পারিবে, সে সম্ভাবনা কম। এ টাকা তাহাদের ব্যবসায়ের তহবিলের 
মধ্যেই থাকিয়া যাইবে । তারপর বৎসরাস্তে যখন তাহাদের হিসাবের 
খাতাপত্র পরীক্ষা করিয়া ট্যাক্স ধাধ্য হইয়া, উহা গবর্ণমেন্টের 
ট্রেজারিতে জমা দিবার সময় আসিবে, তখন অনেক ব্যবসায়ীর পক্ষে 
এককালীন টাকা দিতে এমন কষ্টকর হইয়া পড়িবে যে, 
তাহাতে হয়তো অনেক ব্যবসায়ীর কারবার বন্ধ হইয়া যাইবে। 

যেদিন হইতে এই বিক্রয়কর প্রবর্তন হইবে, সেদিন ব্যবসায়ী ও 
খরিদ্বারের মধ্যে আর একটী অস্থবিধা দেখা! দিবে । কোন খরিদ্বার 
যদি কোন দোকান হইতে ১০৩০ মুল্যের কাপড় খরিদ করে, তবে 
উক্ত দোকানদারকে 9/১৫ পয়সা বিক্রয়কর আদায় করিয়া লইতে 
হইবে। কারণ খুচরা আধ পয়সা, সিকি পয়সা ছাড়িয়া দিতে হইলে, 
এক বৎসরে ব্যবসায়ীদের বহু টাকা লোকসান হইবে। ইহাতে 
অনেক সময় খরিদ্দার আপত্তি করিবে, কিন্তু ব্যবসায়ীরও উহা 
আদায় করা ভিন্ন গত্যস্তর থাকিবে না। এই বিক্রয়কর 
ব্যাপকভাবে প্রবর্তনে আরও নানাপ্রকার অস্থবিধার স্থষ্টি হইয়া 
পড়িবে । 

অর্থসচিব মহাশয় ব্যবস্থাপক সভায় দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন যে, 
আমদানীকারক ও উৎপাদক ভিন্ন বিক্রয়ের মধ্যপথে এই কর ধার্ধ্য 
হইবে না। শেষ পর্য্যন্ত তিনি সে কথা বজায় রাখিতে পারেন নাই। 
এই কর ব্যাপকভাবে জনসাধারণের ঘাড়েই পড়িবে । দেশের এই 
দারুণ অর্থসঙ্কটের দিনে দেশবাসীর দুর্দশার উপর আরো দুর্দশা বৃদ্ধি 





করা হইতেছে নাকি? বাংলার উৎপন্ন প্রধান ফসল পাট ও ধান। 
কিন্তু পাটের দাম নাই, এবার দেশে ধানও জন্মে নাই] আইন 
প্রণেতারা যদি একবার পল্লী অঞ্চলের দিকে লক্ষ্য করিতেন, 
তবে দেখিতে পইতেন যে, তাহারা কি অবস্থায় দিন যাপন 
করিতেছে। 

গবর্ণমেন্ট যদি শুধু পাটের উপর বিক্রয়কর ধার্ধ্য করিতেন, তাহা 
হইলে ইহা অপেক্ষা বেশী অর্থ পাইতেন , অথচ তাহাতে জনসাধারণের 
দুঃখ দুর্দশা মোটেই 'বৃদ্ধি পাইত না। গবর্ণমেণ্ট অনায়াসে চাষী 
শ্রেণীকে বাদ দিয়া, তাহার উপরে যত পাটের ব্যবসায়ী আছে, 
তাহাদের উপর এই বিক্রয়কর প্রবর্তন করিলে টাকাও বেশী আসিত, 
এবং এই ট্যাক্স আদায় সরঞ্জামী-ব্যয় বহুলাংশে কম হইত। বাংলায় 
অর্থাগমের একমাত্র প্রধান পণ্য যে পাট, তাহা আজ মিলওয়ালারা 
মাটির দরে খরিদ করিয়া, তাহা হইতে কোটী কোটী টাকা উপার্জন 
করিতেছে । অথচ বাংলায় চাষীর পেটে ভাত জুটিতেছে না, ইহাতে 
মিলওয়ালাদেরই বা কি ক্ষতির কারণ ঘটিত! যাহারা এক সময়ে 
এই বাংলার পাট ২৫৩*২ টাকা দরে খরিদ করিয়া ব্যবসা 
চালাইয়াছে, আজ না হয় তাহাদের ৫২ টাকার স্থলে ৭২ টাকা দর 
পড়তা হইত ? অর্থবচিব মহাশয়ের সে দিকে দৃষ্টি যায় নাই। তিনি 
কেবল চুনো পু'টি মারিয়া দেশের জনসাধারণের দুর্দশার উপর ছর্দিশা 
বৃদ্ধি করিতেছেন । জনসাধারণের স্ত্রবিধা অসুবিধার বিষয় লক্ষ্য 
রাখিয়া পৃথিবীর সকল দেশেই 'আইন পাশ হয়; আমাদের বাংলা 
দেশে আইন পাশ হয়, শুধু মন্ত্রীদের খেয়ালে, আর কোয়লিসন 
পার্টির ভোটের জোরে। 


(লালা 
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শুধু অংশীদারগণের অর্থদ্বারাই এই বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। 
ব্যাঙ্ক হইতে কর্জ গ্রহণের প্রয়োজন হয় নাই। কাজেই ইহার ভিত্তি সুদৃঢ় 


AE 
= 


অবশিষ্ট অংশ ও বস্তু বিক্রয়ের জন্য সর্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক 
বিস্তৃত বিবরণের জন্য কোম্পানীর হেড অফিসে আবেদন করুন। 


উললিলালাললঁাাঁগাললালললাজালাললালললারট 





মানুষ মাত্রেই টাকাকে এত ভালবাসে যে টাকার জন্য সে না 


করিতে পারে এমন কাজই নাই। টাকার প্রতি মানুষের এত 
আকর্ষণের কারণ এই যে, উহা দ্বারা সে ইচ্ছামত ভোগবিলাসের 
সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারে। মানুষ চায় ভাল আহার্য্য দ্রব্য, 
সুদৃশ্য পরিচ্ছদ, উত্তম বাসগৃহ, সৌখীন বিলাস-সামগ্রী, আরও কত 
কিছু। টাকা দ্বারা এই সমস্ত সংগ্রহ করা' যায় বলিয়াই উহার 
উপর এত আকর্ষণ। কিন্তু মানুষ যাহাকে এত ভালবাসে. তাহার 
জীবনেতিহাসের সহিত তাহার পরিচয় অতি সামান্য । মানবজাতির 
সৃষ্টির পর কি ভাবে বদলী-প্রথা হইতে প্রথমে বিভিন্ন প্রকার 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী এবং তৎপর ধাতুখণ্ড আধুনিক কালের 
টাকার কাজ করিতে লাগিল, কেন বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেপ্ট টাকা 
প্রস্তুতের এক চেটিয়া অধিকার গ্রহণ করিলেন, টাকা হইতে কি ভাবে 
রহস্য-জালে জড়িত। বর্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়টা একটু আলোচনা 
করা যাইতেছে । 

অতি প্রাচীন কালে যখন মানুষের নিকট স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি 
ধাতুন্রব্য পর্য্যন্ত অজ্ঞাত ছিল তখন নোট দুরে থাকুক টাকা পয়সার 
পর্য্যন্ত কোন অস্তিত্ব ছিল না। এ সময়ে মানুষ এক শ্রেণীর দ্রব্য 
সামগ্রীর বিনিময়ে অন্য শ্রেণীর দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিত। বর্তমান 
৬৮৮ 
বদলে মৃৎপাত্র ইত্যাদির বিনিময় হইতে দেখা যায়। কিন্ত বর্তমান 
কালের সহিত অতি প্রাচীন কালের তফাৎ এই যে, তখন টাকা পয়সার 
' কোন অস্তিত্বই ছিল না বলিয়া মানুষের প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার দ্রব্য 
সামগ্রীই এইভাবে অন্যবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময়ে 
সংগৃহীত হইত। আর বর্তমান কালে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্য- 
সামগ্রীর অধিকাংশই টাকা (টাকা অর্থে রৌপ্য মুদ্রা, নোট ও খুচর! 
মুদ্রা সমস্তই ধরা হইতেছে ) দ্বারা সংগৃহীত হইয়া থাকে । 


যাহা হউক প্রাচীন কালে মন্ুষ্যজাতি সহস্র সহত্র বৎসর ধরিয়া ূ 


এই ভাবে টাকা পয়সার সাহায্য ব্যতিরেকে এক শ্রেণীর দ্রব্যসামগ্রীর 
বিনিময়ে অন্ত শ্রেণীর দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া তাহার জীবনযাত্রা 


নির্বাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্ত যতই দিন যাইতে লাগিল Lo 


ততই মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল এবং 


তখন তাহার পক্ষে এক শ্রেণীর ত্রব্যসামগ্রীর বিনিময়ে অন্ত শ্রেণীর . || 


দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করা দুরূহ হইয়া উঠিল। একজনের হয়ত; একটা 
প্রয়োজনাতিরিক্ত বর্শা রহিয়াছে । উহা বদল দিয়া সে একটী তীর 
ধনু সংগ্রহ করিতে চাহে । কিন্তু যাহার কাছে প্রয়োজনাতিরিক্ত তীর 
ধনু রহিয়াছে তাহার হয়তঃ বর্শার কোন প্রয়োজন নাই; কিন্তু তাহার 
একটা পশুচর্ম্মের প্রয়োজন রহিয়াছে । অত্রাবস্থায় বর্শীর বদলে তীর 
ধনু সংগ্রহ করিবার জন্য প্রথম ব্যক্তিকে এমন একজন লোক খুঁজিয়া 
বাহির করিতে হইবে যাহার হাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত পশুচর্ম 
রহিয়াছে এবং সে উহার বদলে একটি বর্শা লইবার জন্য ব্যগ্র। এরূপ 
অবস্থায় প্রথম ব্যক্তি বর্শীর বিনিময়ে পশুচর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া তাহার. 
বিনিময়ে তীর ধু সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে। এই ব্যবস্থা, অত্যন্ত 


অসুবিধাজনক বলিয়া মানুষ এমন জিনিষের সন্ধান করিতে লাগিল, 5 


খত 


যাহা সকলের পক্ষেই প্রয়োজনীয় বলিয়া স্কলেই সাগ্রহে গ্রহণ 
করিয়া তাহার বদলে প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষ প্রদান করিবে। 
মানুষের পক্ষে এই শ্রেণীর জিনিষ খুঁজিয়৷ বাহির করিতৈ-বেশী দেরী 
হইল না এবং পশুচ্, পশুর লোম, ভেড়া, গরু ও মহিষ, বিবিধ 
প্রকার' খাস্চদরব্য, কোকো, লবণ, শীলের চামড়া, কড়ি, নারিকেল -. 
প্রভৃতি জিনিষ বর্তমান যুগের টাকা কড়ির কাজ করিতে লাগিল । 
বিভিন্ন দেশের রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ীই এইভাবে বিবিধ জিনিষ 
আধুনিক যুগের টাকার মত সমস্ত প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহের 
ক্ষমতা লাভ করে। যেমন আবিসিনিয়া দেশে লবণের অত্যন্ত অভাব 


ছিল এবং সকলেই লবণের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র ছিল বলিয়া এক - 


সময়ে উক্ত দেশে লবণের বিনিময়ে যে কোন জিনিষ সংগ্রহ করা 
যাইত ‘এবং উহাই বর্তমান যুগের টাকা কড়ির কাজ করিত। সেইরূপ 
মধ্য আমেরিকাতে নারিকেলের অভাব ছিল বলিয়া উক্ত অঞ্চলে 
নারিকেলের ছ্ারাই সমস্ত প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করা সম্ভব 
হইত। মোটের উপর তখনকার দিনে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহের ব্যাপারে 
আবিসিনিয়াতে লবণের এবং মধ্য আমেরিকাতে নারিকেলের যে 


মর্য্যাদা ছিল, তাহা অধুনিক কালের টাকার মর্যাদা অপেক্ষা কোন 
অংশে ন্যুন নহে। যাহা হউক এইভাবে মানবজাতি প্রথমে সহস্র 
সহ বসর ধরিয়া বিডি জেদীর পণ্যজব্যের বিনিময়ে বিভিন্ন জেশীর 





বৰ আধিক পৰিচয় | 


EPS টাকার উপর 
মোট সংস্থান 


৩,৭৫,০০ যা টাকার উপর 
' বোনাসের হার. 


আজীবন বীমায়_প্রতি হাজারে প্রতি বৎসর ১৮২ 
মেয়াদী বীমায়- প্রতি হাজারে প্রতি বৎসর ১৬২ ' | 


গ্যাশন্যাল ইণ্িঃবেদ্ কোং লিঃ 


| 


ণনং কাউন্সিল হাউস ট্্রীট, কলিকাতা । 
ফোন ক্যাল £ ৫৭২৬, ৫৭২৭ ও ৫৭২৮ 


| বৰ্তমান: প্রিমিয়ামের উপর ঘোষিত 
| 
| 
: 





৪২ আধিক জগৎ 





পণ্যত্রব্য সংগ্রহ করিয়া এবং তৎপর সহস্র সহস্্ বৎসর পর্য্যন্ত একই . 


প্রকার পণ্যন্রব্যের বিনিময়ে অন্য সমস্ত প্রকার পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া, 
নিজেদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিল ! 
উহার পরেই আসিল.ধাতুর যুগ। প্রাচীন কালে ভেড়া, গরু, 
মহিষ প্রভৃতি দ্বারা,মাহুষের প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রকার দ্রব্যসামগ্রী 
' সংগ্ৰহ করা সম্ভর হইলেও উহাতে অসুবিধ! ছিল বিস্তর ৷ একজনের 
হয়ত একটা পশচর্শের প্রয়োজন রহিয়াছে; কিন্ত একটী ভেড়ার 
পশুচম্্ পাওয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে যাহার পশুচম্মের 
দিন হাতে লে টিকে 5 রিকি উহ 


// খণ্ডের দ্বারা একটা পশুচম্্ গ্রহণ করিতে পারে না। এই ক্ষেত্রে 


তাহাকে একটা ভেড়া দিয়া ৫ টী পণ্ডচর্ম্ম সংগ্রহ করিতে হইবে এবং 
উহার একটা নিজের জন্য রাখিয়। বাকী ৪ টার খরিদ্দার জোটাইয়া 
তাহাকে উহার রদলে অন্য কোন প্রয়োজনীয় জিনিষ সংগ্রহ করিতে 
হইবে। স্বতরাং বদলী-প্রথার যুগে মানুষের যে অস্থুবিধা ছিল, ভেড়া 
গরু প্রভৃতি সর্বজন গ্রহণযোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময়ে অন্য সমস্ত 
প্রকার দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করার যুগেও সেই সব অসুবিধা সম্পূর্ণ- 
ভাবে বিদুরিত হইল না। ধাতুদ্রব্যের আবিষ্কারের পরেই এই 
শ্রেণীর অসুবিধা বহুলাংশে দূরীভূত হয়। প্রাচীন মানব যখন 
খনিগর্ভ হইতে স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু আহরণ করিতে সমর্থ 
হইল তখন এই সব জিনিষের চাঁকচিক্যে সকলেই মুগ্ধ হইল। 
এই সব জিনিষ বর্তমানের ন্যায় তখনও অত্যন্ত হত্রাপ্য ছিল। 
কাজেই সকলেই উহা সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। 
ফলে যাহার নিকট এই সব জিনিষ থাকিত তাহার পক্ষে উহার 
বিনিময়ে তাহার প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার জিনিষ সংগ্রহ করিতে একটুও 
বেগ পাইতে হইত না। এই কারণে গরু, ভেড়া, নারিকেল, লবণ 
'ইত্যাদি জিনিষের পরিবর্তে প্রথমে তাত্র ও তৎপর স্বর্ণ ও রৌপ্য 
আধুনিককালের ধাতুমুদ্রা ও নোটের কাজ করিতে লাগিল। 
' এই ভাবে ধাতুখগ্তকে আধুনিককালের টাকা হিসাবে ব্যবহার 
করিবার মধ্যে কতকগুলি সুবিধাও হইল। প্রথমতঃ স্বর্ণ ও 
রৌপ্যখণ্তকে ইচ্ছামত খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া মানুষ উহার বিনিময়ে 
প্রয়োজন মত দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল। দ্বিতীয়তঃ 
বর্ণ ও রৌপ্যের বেলায় এই সুবিধা হইল যে, উহার মালিক 
ইচ্ছামত অতি সহজে যেখানে সেখানে উহা, লইয়া গিয়া 
উহার বিনিময়ে অন্ত দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করিতে পারিল ; 
কিন্তু গরু, ভেড়ার, বেলায় সেরূপ সুবিধা ছিল না। তৃতীয়ত কোন 
ব্যক্তিকে যদি তাহার প্রয়োজনীয় ব্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিবার 
জন্য বহু সংখ্যক গরু ভেড়া ইত্যাদি পালন করিতে হয়, তাহা 
হইলে উহা হঠাৎ মরিয়া গেলে তাহার বিশেষ ক্ষতি অনিবার্য । 
কিন্তু ব্বর্ণ ও রৌপ্য যতদিন ইচ্ছা নিজের ঘরে রাখা যায় এবং 
হঠাৎ উহার মৃল্যাপকর্ষ হইতে পারে না । এই সব সুবিধার জন্য 
প্রাচীন মানব প্রথমে ব্দলী-প্রথা এবং তৎপর গরু, ভেড়া, লবণ, 
নারিকেল ইত্যাদির বিনিময়ে অন্ত জিনিষ সংগ্রহের প্রথা পরিত্যাগ 
করিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী 

সংগ্রহের পন্থা অবলম্বন করে এবং তখন ইহাই বর্তমান যুগের 
ধাতুমুদ্রা ও নোটের কাজ করিতে থাকে । 

ধাতুথণ্ড হইতেই ক্রমে ক্রমে ধাডুযুদ্রার' উত্তব হয়। প্রাচীন 
কালে ধাতুখণ্ড ছারা বর্তমান যুগের টাকা পয়সার সমস্ত কাজ 
নিৰ্ব্বাহ হইলেও উহার মধ্যেও অনেক অসুবিধা ছিল। প্রথমতঃ 
_  খাতুখণ্ডের বিনিময়ে কোন, পণ্যত্রব্য সংগ্রহ করিতে হইলে বিক্রেতা ' 


' ব্যাঙ্কের স্বর্ণের বার দেখিয়াছেন। 


ক্রেতার হস্তস্থিত ধাতুখণ্ড বিশুদ্ধ 

উহার মধ্যে কতটা খাদ রহিয়াছে তাহা 

উহার বিনিময়ে কতটা ত্রব্যসামগ্রী প্রদান করিবে 
করিত। ধাতুখণ্ড বিশুদ্ধ হইলে তাহার বিনিময়ে বেশী পরিমাণ 
এবং উহা বিশুদ্ধ না হইলে উহার বিশুদ্ধতার পরিমাণ অনুযায়ী 
কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী. পাওয়া যাইত। দ্বিতীয়ত কোন ধাতু- 
খণ্ডের বিনিময়ে কোন জিনিষ সংগ্রহ করিতে হইলে প্রত্যেক 
বারই ধাতুখণ্ড হইতে কতক পরিমাণ ধাতু কাটিয়া তাহা ওজন করতঃ 
পণ্যপ্রব্যের বিক্রেতাকে প্রদান করিতে হইত। বর্তমান যুগে কতকগুলি 
রৌপ্যমুদ্রা সহ বাজারে গিয়া কাহাকেও যদি প্রত্যেক দোকানে 
রৌপ্যের বিশুদ্ধতার পরীক্ষা দিতে হয় এবং জিনিষের মূল্য অনুযায়ী 
প্রত্যেক দোকানে রৌপাখুদ্রা কাটিয়া তাহা হইতে কতকটা 
রৌপ্য ওজ্রন করিয়া বিক্রেতাকে প্রদান করিতে হয় তাহা হইলে 
তাহাকে কি পরিমাণ অসুবিধা ও ঝঞ্কাট ভোগ করিতে হইবে, 
তাহা বলাই বানহুল্য। প্রাচীন মানব যখন ধাতুধণ্ডের বিনিময়ে 
পণ্যপ্রব্য সংগ্রহ করিত তখন তাহাকে প্রতিনিয়ত এই সব অন্ুবিধা 
ভোগ করিতে হইত। কিন্তু ধীরে ধীরে এই সমস্তার সমাধান 
হইল। তখনকার দিনে যাহারা বেশী পরিমাণ পণ্যদ্রব্যের ক্রয় 
বিক্রয় করিত এবং বাজারে যাহাদের খুব সুনাম ছিল তাহারা এই 
অস্থবিধা দেখিয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ বিশুদ্ধতাসম্প্গ এবং নির্দিষ্ট 
ওজনের ধাতুখণ্ডের উপর তাহাদের ছাপ দিয়া উহ! বাজারে বাহির 
করিতে লাঁগিল। আজকাল আমাদের দেশে অনেকেই ন্যাশন্যাল 
ওজন ঠিক কি না অথবা উহার বিশুদ্ধতা কম কি না তৎসম্বন্ধে কেহ 
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প্রশ্নই করেন না। উহার কারণ এই যে, স্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের উপুর 
সাধারণের আস্থা এত বেশী যে উহারা স্রর্ণে খাদ মিশাইয়া অথবা কম 
ওজনের স্বর্ণ দিয়া ক্রেতাকে প্রতারিত করিবে_ একথা কেহ ধারণাই 
করিয়া উঠিতে পারে না। প্রাচীনকালে প্রত্যেক দেশেই এই 
ধরণের অনেক ব্যবসায়ী ছিলেন যাহারা এইভাবে নির্দিষ্ট বিশুদ্ধতা- 
সম্পন্ন ও নির্দিষ্ট ওজনের ধাতুখণ্ড বাজারে বাহির করিতেন এবং 
জনসাধারণ উহা সাগ্রহে গ্রহণ করিত। কেননা এই ধাতুখণ্ড 
দেখিলেই সকলে উহার বিশুদ্ধতা ও ওজন সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইত 
এবং উহার বিনিময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী প্রদান করিতে দ্বিধা 
করিত না। এইভাবে আধুনিক কালের টাকার বদলে ধাতুখণ্ডের 
ব্যবহারের মধ্যে যে অসুবিধা! ছিল তাহা বিদুরিত হয়। অবশেষে 
প্রত্যেক দেশের রাজশক্তি একচেটিয়াভাবে এই ক্ষমতা গ্রহণ করেন। 
তাহারা নির্দিষ্ট পরিমাণ বিশুদ্ধতাসম্পন্ন নির্দিষ্ট ওজনের ধাতুখণ্ডের 
উপর নিজেদের ছাপ দিয়া উহা বাজারে বাহির করেন এবং প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে উহাকে গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া 

{ আদেশ জারী করেন। এইভাবে বিভিন্ন দেশে মোহর, টাকা, 
আধুলী, সিকি, ছয়ানী, পয়সা ইত্যাদি ধাতুমুদ্রার উদ্ভব হয়-_যদিও 
কোন দেশে উহা ডলার সেণ্ট, কোন দেশে পাউণ্ড শিলিং, কোন 
দেশে ইয়েন সেন ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর 
'বিভিন্ন দেশে এই ভাবে ধাতুমুদ্রার উদ্ভব যে একই সময়ে হইয়াছিল, 
এরূপ নহে। এখনও আফ্রিকার অরণ্যের ভিতর এমন অঞ্চল 
রহিয়াছে যেখানে ধাতুমুদ্রার কোন অস্তিত্ব নাই এবং যেখানে এখনও 
প্রাচীন যুগের বদলীপ্রথাই বর্তমান রহিয়াছে। ভারতবর্ষে 
পাণিনির পূর্বে খৃষ্টের জন্মের এক হাজার বৎসর পূর্ববর্তী কালে 
‘প্রথমে ধাতুমুদ্রা প্রচলিত হয় বলিয়া বিশেষজ্ঞদের ধারণা । অবশ্য 
তখন এদেশে একমাত্র তাঅ-মুদ্রারই প্রচলন ছিল। পরে ক্রমে ক্রমে 
এদেশে স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত হয়। ইংরাজগণ.যখন এদেশে 
'রাজ্য বিস্তার করেন তখন ভারতবর্ষ বহু রাজার অধীন ছিল বলিয়া 
এক এক রাজার রাজ্যে এক এক প্রকার স্বর্ণ ও বৌপ্যমুদ্রার প্রচলন 

নি এই সব মুদ্রার ওজন এবং উহার মধ্যস্থিত ধাতুর বিশুদ্ধতা 
থুব বেশী তারতম্য ছিল বলিয়া দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে অতিশয় 
'অন্ুবিধা হইত। তদানীন্তন কালে ভারতবর্ষে ৯৯৪ রকম স্বর্ণ ও 
রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত ছিল। উহা হইতে ভারতবর্ষের এক অঞ্চলের 
সহিত অন্য অঞ্চলের ব্যবসা চালাইতে কি প্রকার অসুবিধা হইত, 
তাহা অনুমান করা যায়। যাহা হউক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 
তাহাদের বাবসায়ে বিপুল অন্নুবিধা হয় দেখিয়া বিগত ১৮১৮ সালে 
১১ ভাগ রূপার সহিত এক ভাগ খাদ মিশাইয়া ১৮০ গ্রেণ (এক 
, তোলা) ওজনের রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন করেন। ভারতবর্ষে এখনও 
উহাই টাকারূপে রাজত্ব করিতেছে যদিও সম্প্রতি টাকাতে রূপার ভাগ 
' অনেক কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে । আধুলী, সিকি, ছুয়ানী ইত্যাদি 
- খুচরা মুদ্রার এ সময় হইতেই প্রচলন হয়। তবে বিভিন্ন সময়ে 
, এই সব মুদ্রায় ব্যবহৃত ধাতু এবং উহার আকার পরিবত্তিত হইয়াছে। 
সাবেক যে রৌপ্য নিম্মিত গোল ও ক্ষুপ্রাকার ছুয়ানী ছিল তাহার 
স্থান এখন ব্রোপ্ত নিম্মিত চতুষ্কোণ ছুয়ানী অধিকার করিয়াছে । 
মধ্যে ব্রোঞ্জের আধুলী হইয়াছিল । তাহা এখন আর দেখা যায় না। 
এক্ষণে ব্রোঞ্জ ও রৌপ্য--এই উভয় ধাতুর প্রস্তুত সিকিই চলিতেছে । 
পূর্বে এক আনী ছিল না। এক্ষণে ব্রোঞ্জের এক আনী চলিতেছে । 
ডবল পয়সা এখন আর চলে না! ভবিষ্যতে আরও কৃত রকম খুচরা 
ুদ্রা দেখা যাইবে, তাহার স্থিরতা নাই। | 


. প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, টাকা অর্থে আমরা নোটকেও বুঝিয়া 
থাকি। কারণ টাকার মত নোটের দ্বারাও আমর! ইচ্ছামত ভোগ- 
সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারি। এক্ষণে এই নোটের উদ্ভব সম্বন্ধে 
কিছু বলা হইতেছে। প্রাচীন কালে ব্যবসায়ী মহলের হাতে টাকার 
সৃষ্টি না হইলেও উহার! নিদ্দিষ্ট প্রকার বিশুদ্ধতাসম্পন্ন নিদ্দিষ্ট 
ওজনের ধাতুখণ্ড নিজেদের ছাপ দিয়া বাজারে বাহির করতঃ কাধ্যতঃ 
আধুনিক কালের টাকাই স্থষ্টি করিয়াছিল এবং পৰে গবর্ণমেন্ট উহার 
একচেটিয়া অধিকার গ্রহণ করিয়াছিলেন । , নোটও প্রথমে ব্যবসায়ী 
মহলের দ্বারাই স্থষ্ট হয়। প্রাচীন কালে মানুষের জীবন ও সম্পত্তি 
বর্তমানের স্যায় নিরাপদ ছিল না। এঞ্জন্য সকলেই নিজ নিজ সঞ্চিত 
'ধাতুত্রব্য ও ধাতুমুদ্রা নিরাপদে রাখিবার জন্য বিব্রত হইত। 
কেহ উহা মাটীর নীচে পুঁতিয়া রাখিত। আবার কেহ 
উহা ন্বর্ণকারদের নিকট জমা রাখিত। ' স্বর্ণকারদের 
নিকট সঞ্চিত সম্পত্তি জমা রাখার কারণ এই ছিল যে, উহারা নিজেদের 
হস্তস্থিত প্রভূত পরিমাণ ধাতৃদ্রব্য চোর ডাকাতের হস্ত হইতে নিরাপদ 
রাখিবার জন্য খুব মজবুত ধরণের কোষাগার রাখিত, এবং উহাতে 
সৰ্ব্বক্ষণ পাহারার ব্যবস্থা করিত। ন্বর্ণকারগণ প্রথম প্রথম অন্যের 
সঞ্চিত সম্পত্তি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য সঞ্চয়কারীর নিকট হইতে 
একটা ফি আদায় করিত। পরে তাহারা দেখিতে পাইল যে, তাহাদের 
হাতে সব সময়েই জনসাধারণের সঞ্চিত প্রভূত পরিমাণ সম্পত্তি মজুদ 
থাকে এবং ইচ্ছা করিলে তাহারা উহার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ 
দাদন করিয়া মোট! রকম লাভ করিতে পারে । এজন্য তাহারা 
তাহাদের নিকট সাধারণের সঞ্চিত অর্থ দাঁদন করিতে আরম্ত করে 
এবং কেহ তাহাদের নিকট কোন সম্পত্তি মজুর করিতে আসিলে 
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হেড অফিস--১০২ বি, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাত। । 
“ফাইনেনশিয়াল টাইমসের” মতে 


আধিক সচ্ছলতায় ব্যাঙ্কটির অবস্থা 
বিশেষ প্রনংশনীয় । রেসিওর দিক দিয়া 
অর্থাৎ দায়ের অনুপাতে সম্পত্তি এঁবং 
লম্লী ইত্যাদি বিবেচনা করিলে 
এই ব্যাঙ্ককে প্রথম শ্রেনীর বিলাতী 


ব্যান্কের সহিত তুলনা করা চলে। 


- শাখা অফিস 
ভাগলপুর, দ্বারভাজ।, বেলেঘাটা, লাহেরিয়াদরাই। 


স্থায়ী আমানত ও বিশেষ আমানতের সুদের হার 
পত্র লিখিলে জানান হয়৷ 






_ ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ এইচ, সি, পাল, এম-এ, বি-এল। 
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সঞ্চয়কারীকে একটা ফি দিতে আরম্ভ করে। এইভাবে ব্যাঙ্ক 
ব্যবসার, স্ৃত্রপাত হয় এবং জনসাধারণ স্বর্ণকারদের নিকট তাহাদের 
সঞ্চিত অর্থ আমানত রাখিয়া উহার জন্য সুদ পাইতে আরম্ত করে। 
কিন্তু কিছুকাল পরেই তাহারা দেখিতে পায় যে, আমানতকারীদের 
প্রয়োজনের সময়ে তাহাদিগকে ধাতুমুদ্রা প্রদান করা এবং পরে 
' সেই ধাতুমুদ্রাই পুনরায় নিজেদের নিকট জমা রাখার মধ্যে বিপদ ও 
'অস্থুবিধা অনেক বেশী । এজন্য তাহারা আমাঁনতকারীকে প্রয়োজনের 
সময়ে ধাতুমুদ্রা প্রদান না করিয়া তাহার বদলে এক এক খণ্ড কাগজে 
প্রতিশ্রতিপত্র দিতে আরস্ত করে এবং যে কেহ দাবী করিলে তাহার! 
যে এঁ কাগজে উল্লিখিত পরিমাণ টাকা প্রদান করিতে বাধ্য হইবে, 
তাহা উহাতে উল্লেখ করিতে থাকে । এইভাবে ব্বর্ণকারদের বারা 
প্রথমে নোটের প্রচলন হয়। এ সময়ে ব্বর্ণকারদের প্রভাবপ্রতিপত্তি 
এত বেশী ছিল এবং উহাদের প্রতিশ্রুতির উপর সাধারণের এত আস্থা 
ছিল যে, সকলেই তখন নির্বিচারে উহাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিপত্র গ্রহণ 
করিত এবং উহা দ্বারা বাজারে ইচ্ছামত পণ্য সামগ্রী ক্রয় করা 
যাইত। মোটের উপর তখনকার দিনে স্বর্ণকারদের প্রদত্ত 
প্রতিশ্রতিপত্র বর্তমানকালের নোটের ন্যায়ই কাজ করিত।, কিন্তু 
এই ব্যবস্থা বেশীদিন টিকিল না। উহার কারণ এই যে, শ্বর্ণকারগণ 
তাহাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিপত্রের সর্ত পূরণের পক্ষে প্রয়োজনীয় ধাতু- 
মুদ্রা হাতে মজুদ রাখিত না। ফলে দিন দিন বাজারে উহাদের প্রদত্ত 
প্রতিশ্রুতিপত্রের পরিমাণ বাড়িতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এই সব 
প্রতিশ্রুতি পালনের পক্ষে প্রয়োজনীয় মুদ্রার পরিমাণ কমিতে লাগিল । 
এজন্য অনেকেই তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না এবং 
দেশের বহুলোক সর্বস্বান্ত হইল। এই ব্যাপার দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রথমে 
দেশের বড়বড় -ব্যাঙ্কগুলির হস্তে নোট বাহির করিবার ক্ষমতা প্রদান 
করিলেন এবং তাহাতেও নানা অসুবিধা দেখিয়া পরে এই অধিকার 
নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। এখন অবশ্য সকল দেশেই কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের উদ্ভব হইয়াছে এবং এঁ সব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে নোট 
বাহির করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু পূর্বেকার তিক্ত 
অভিজ্ঞতার দরুণ এক্ষণে সকল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই যাহাতে 
উহাদের প্রদত্ত নোট তীঙ্াইবার জামীন হিসাবে পধ্যাপ্ত পরিমাণ 
সম্পত্তি হাতে রাখে ত্ন্য তাহাদিগকে আইনতঃ বাধ্য করা 
হইয়াছে । | 

ভারতবর্ষে বিগত ১৮০৯ সালে সর্বপ্রথম বাঙ্গলা, বোম্বাই ও 
মাদ্রাজের প্রেসিডেন্দী ব্যান্গুলিকে নোট বাহির করিবার ক্ষমতা 
দেওয়া হয়। কিন্ত এ সময়ে উপরোক্ত ৩টী প্রেসিডেন্সী সহরের 
ভিতরেই নোটের প্রচলন সীমাবদ্ধ ছিল। অবশেষে বিগত ১৮৬১ 
সালে. উপরোক্ত ' তিনটা ব্যাঙ্কের হাত হইতে গবর্ণমেন্ট স্বয়ং নোট 
বাহির করিবার ক্ষমতা গ্রহণ করেন । এই সময়ে ১০, ২০, 
৫০০১ ১০০০ ও ১০০০০ টাকার নোট বাহির করা হয়। অতঃপর ১৮৯১ 
সালে ৫ টাকার নোট বাহির হয় 'কিন্ত প্রথম প্রথম ' ভারতবর্ধকে 


কতিপয়. কেন্দ্রে বিভক্ত করা হইয়াছিল এবং এক স্থানের নোট অন্ত || 


স্থানে চলিত না।' উহাতে ব্যরসাবানিজ্যের. অসুবিধা হয় দেখিয়া 
১৯০৩ সালে ৫ টাকার নোট হ্মদেশ ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য সমস্ত 


স্থানে অবাধভাবে চালাইবার ব্যবস্থা করা হয়। পরে ক্রমে ক্রমে টু. 
৫ টাকা হইতে ১ হাজার টাকা পধ্যন্ত সমস্ত নোট ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ॥ 
অবাধভাবে চলিতে থাকে৷ তবে ৫ শত টাকা ও ১ হাজার টাকার |. 
: নোট মাত্র গত ১৯৩১-৩২ সাল হইতে ভারতবর্ষের সর্বত্র অবাধভাবে == 


আর্থিক জগৎ 


৫০১ ৯০০5, 


চি 





[ ৫ই মে, ১৯৪১ 





চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষে 
গত ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাস হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার। 
পর গবর্ণমেন্ট উহার উপরই নোট, বাহির করিবার দায়িত্ব অর্পণ. 
করিয়াছেন । অবশ্য পূর্বের গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত নোট বাজারে বাহির, 
করিয়াছিলেন তাহা এখনও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নোটের পাশাপাশি ভাবে 
চলিতেছে বটে, কিন্তু এখন গবর্ণমেন্ট আর কোন নূতন নোট বাহির, 
করিতেছেন না। 

ভারতবর্ষে .নোট বাহির করিবার সময় হইতেই এই নোট" 
ভাঙ্গাইয়া দিতে যাহাতে কোন অস্থুবিধা না হয় তজ্জন্য একটা মজুর 
তহবিল রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে । প্রথম প্রথম গব্ণমেন্ট নোট 
ভাঙ্গাইবার জামীন হিসাবে কেবল রৌপ্যমুদ্রাই হাতে রাখিতেন। 
পরে এজন্য রৌপ্য ও স্বর্ণ মজুদ রাখিবারও ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এই 
মজুদ তহবিলের সাকুল্য অংশ রৌপ্যমুদ্রা, রৌপ্য ও স্বর্ণের হিসাবে 
রাখিলে উহা হইতে কিছুই আয় হয় না বলিয়া পরবর্তী কালে 
তহবিলের কতকাংশ বৃটীশ গবর্ণমেন্টের কোম্পানীর কাগজেও ন্স্ত 
করা হইয়াছে। অবশ্য নোটের স্থষ্টির সময় হইতে উহার জামীন 
হিসাবে রক্ষিত মজুদ তহবিলের কতকাংশ ভারতসরকারের খণপত্র 
হিসাবে রাখারও ব্যবস্থা আছে। তবে নোট ও কোম্পানীর কাগজ 
উভয়ই গবর্ণমেন্টের খণ। , তফাৎ এই যে, নোটের জন্য গবর্ণমেন্টকে 
‘কোন সুদ দিতে হয় না-আর কোম্পানীর কাগজের জন্য সুদ দিতে 
হয়। কাজেই নোটের জামীন হিসাবে রক্ষিত মজুদ তহবিলের যে 
অংশ ভারতসরকারের সিকিউরিটা হিসাবে ন্যস্ত করা আছে, অভীপ্সিত. 
উদ্দেশ্যের দিক হইতে উহার কোন মূল্য নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
তরফ হইতে বর্তমানে দেশবাসীর নিকট মোট কত টাকা মুল্যের 
নোট বাহির করা হইয়াছে এবং উহা ভাঙ্গাইবার জামীন হিসাবে: 
ব্যাঙ্কের হাতে কত টাকা মূল্যের কি কি সম্পত্তি রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে, 
প্রতি বৃহস্পতিবার ব্যাঙ্কের তরফ হইতে একটী বিবরণ প্রকাশিত. 
হইয়া থাকে এবং শুক্রবারে দৈনিক সংবাদপত্রে তাহা প্রকাশিত 
হয়। 

টাকা অথবা টাকা ও নোটের উহাই আন্ুপূর্ধিক বিবরণ । 
আমরা বাহুল্য বজ্জন করিয়া যত সহজে সম্ভবপর এই বিষয়টীর একটা 
বর্ণনা দিলাম । এই সম্বন্ধে আরও বহু বিষয় জানিবার ও জানাইবার, 
আছে। অঙুসন্ধিৎস্ু পাঠক অর্থনীতি শাস্ত্রের যে কোন পুস্তকে 
,কারেন্সী ও একচেগ্র শীর্ষক অধ্যায় পাঠ করিলে এই সম্পর্কে আরও- 

বহু চিত্তাকর্ষক তথ্য জানিতে পাঁরিবেন। স্থানাভাববশতঃ আমরা, 
এখানেই এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি । 


লই ছল লজ 


কাজ, পেটেণ্ট ও ট্রেড, মার্ক রেজিস্ট্রেশন এবং অর্বপ্রকার 
একাউন্টের কাজ প্রভৃতি করা হয়। 


আবেদন করুন := ন 
মেদাস শি নিউ এ ক্কোং || 
Kn ৮সি, বিপ্রদাস ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 






















আমাদের দেশে অনেকেই যৌথ কোম্পানীর অংশ (52916) 
কেনা বেচা করেন। কিন্তু এসম্বন্ধে অনেকেরই সুস্পষ্ট ধারণা থাকে 
না। অনেকেই হয়তো জানেন না যে, অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় 
কোম্পানীর অংশ দান, বিক্রয়াদি করা চলে এবং এ বিষয়ে স্বতন্ত্র 
রকমের নিয়ম কানুন আছে। কোন কোন বিষয়ে এসব দান-বিক্রয় 
অপেক্ষাকৃত সহজ ও অল্প-ব্যয়সাধ্য । বর্তমান প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে 
মোটামুটি বিবরণ প্রদান করা যাইতেছে । 

যৌথ কোম্পানীর একটা নির্দিষ্ট মূলধন থাকে ( authorised 
০৪01681 ) কোম্পানী বিশেষে সে মূলধন এক লক্ষ, ছুই লক্ষ কিংবা 
ততোধিক হইতে পারে। আবার কমও হইতে পারে-_যথা দশ বিশ 
হাজার। প্রত্যেক কোম্পানীর এই নির্দিষ্ট মূলধন ( authorised 
০৭Pital ) পাঁচ দশ কিংবা ততোধিক টাকা মূল্যের কতগুলি নির্দিষ্ট 
অংশে (51785 ) বিভক্ত হইতে পারে। যেমন কোন কোম্পানীর 
এক লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট মূলধন থাকিলে, তাহা দশ টাকা মুল্যের দশ 
হাজার অংশে বিভক্ত থাকিতে পারে। তাহা হইলে এই দশ হাজার 
অংশের প্রত্যেকটিই বিভিন্ন নম্বরবিশিষ্ট হইবে। কেহ এই দশ 
হাজার অংশের এক বা ততোধিক অংশ ক্রেয় করিতে পারেন। এই 
অংশ-ক্রেতাগণই কোম্পানীর মেম্বর হইবেন। কোম্পানীর শেয়ার 
রেজেষ্টারীতে তাহাদের নাম থাকিবে এবং তাহারা কোম্পানীর নিকট 
হইতে শেয়ার সার্টিফিকেট (share certificate) পাইবেন । এই 
শেয়ার সার্টিফিরেটে অংশীদারের নাম এবং তাহার! কোন্‌ কোন্‌ নম্বরের 
কত অংশের মালিক তাহা লেখা থাকে । অংশ বিক্রয় কিংবা বন্ধকাঁদি 
দেওয়ার সময় এই সার্টিফিকেটের বিশেষ প্রয়োজন হয়। এই 
সার্টিফিকেটই অংশীদারত্বের নিদর্শন | 

যৌথ কোম্পানীর অংশ আবার নানাপ্রকার হইতে পারে। 
(১) বিশেষাধিকারমূলক অংশ ( Preference share )-__উহা! ছুই 
প্রকার হইতে পারে যথা (ক) কিউমুলেটাভ ও খে) ননকিউমুলেটাভ। 
(২) সাধারণ অংশ. ( Ordinary share ) (৩) বিলম্বে লভ্যাংশ 
দেওয়ার অংশ ( Deferred share). শেষোক্ত প্রকারের অংশ 
সাধারণতঃ কোম্পানীর গঠনকারী (Promoter ) কিংবা বিশেষ 
কন্মকর্তীগণকে তাহাদের পারিশ্রমিক বাবদ দেওয়া হইয়া থাকে । এই 
শ্রেণীর অংশীদারগণের সুখ. সুবিধা, ভোট ইত্যাদির বিস্তৃত নিয়ম 
কোম্পানীর বিধানপত্রে ( Articles of Association ) লেখা 
থাকে। বিশেষ ও' সাধারণ অংশীদারগণ লভ্যাংশ পাওয়ার পর, 
এ শ্রেণীর অংশীদারগণ লভ্যাংশ পাইয়া থাকেন। 


আজকাল এ শ্রেণীর অংশের বড় একটা প্রচলন নাই। ননকিউ- ॥, 
এ মার কোম্পানীর বিধানপত্রে ( Articles of { 
Ass০ciation ) প্রেফারেন্স অংশীদারগণের অধিকারাদি সম্বন্ধে £ 


বিস্তারিত লেখা থাকে | তবে সাধারণতঃ এ শ্রেণীর অংশীদারগণের 
একটা নিদ্দিষ্ট লভ্যাংশ পাওয়ার বিধান থাকে। 
হইতে সর্ব্বাগ্রে. এই শ্রেণীর অংশীদ্বারগণকে নিদ্দিষ্টহারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হয় এবং তাহাদিগকে লভ্যাংশ দেওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট 


থাকে, তাহা সাধারণ অংশীদারগণকে দেওয়া হয়। 


না 2ল্কাম্পানীল্ অংশ ও 
অং নীচা 


॥ [ভ্রীতৃপেন্্র নাথ রায় এম-এ, বি-এল ] 


কোম্পানীর লাভ, 






মনে করুন, কোন কোম্পানীর নির্দিষ্ট মূলধন শতকরা ৬% যুক্ত 


_বিশেষাধিকারমূলক কতগুলি অংশে ও কতগুলি সাধারণ অংশে বিভক্ত 


আছে। এখন কোম্পানীর লভ্যাংশ হইতে বিশেষাধিকারযুক্ত . 
অংশীদারগণকে এই ৬% হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়ার পর যদি কিছু ' 
অবশিষ্ট থাকে, সাধারণ অংশীদারগণ তাহাই পাইবেন। আর যদি 
কিছু অবশিষ্ট'না থাকে তবে সে বৎসর সাধারণ অংশীদারগণ কিছুই 
পাইবেন না। যদি কোন বৎসরের লাভ হইতে বিশেষাধিকারমূলক 
অংশীদারগণকে ৬% হিসাবে ' লভ্যাংশ দেওয়া সম্ভব না হয়, অর্থাৎ 
শতকরা ৬২ টাকার . কম লভ্যাংশ দেওয়া সম্ভব হয়, তবে 
বিশেষাধিকারমূলক অংশীদারগণ শতকরা ৬ টাকার কমই লভ্যাংশ 
পাইবেন এবং সাধারণ অংশীদারগণ সে বৎসর কিছুই পাইবেন না 
যদি কোন বৎসর উক্ত কোম্পানীর খুব বেশী: লাভ হয় তাহা 
হইলেও বিশেষাধিকারমূলক অংশীদারগণ শতকরা ৬২ হিসাবেই 
লভ্যাংশ পাইবে এবং সাধারণ অংশীদারগণ হয়তো লাভের অনুপাতে 
শতকরা ৬২ টাকার অনেক বেশীও পাইতে পারেন। তবে ইহা 
করিলে কোম্পানী বোনাস (70143) হিসাবে বিশেষাধিকারযূলক 
অংশীদারগণকে অধিক টাকাও দিতে পারে । কিউমুলেটিভ প্রেফারেন্স 
শেয়ার__এ শ্রেণীর বিশেষাধিকারমূলক অংশের সুবিধা অনেক বেশী । 
কোন কোম্পানীতে যদি এ শ্রেণীর অংশীদার থাকেন তবে কোম্পানীর 
লভ্যাংশ হইতে তাহাদের বর্তমান ও গত পাওন]' সব্বাশ্রে ' 


TELE EOE DRT 
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দিতে হইবে। কোম্পানীর লাভ কম হউক, কিংবা না হউক, 
তাহাতে কিছু আসে যায় না, এ শ্রেণীর অংশীদারগণের নিদ্দিষ্ট 


লভ্যাংশ (শতকরা ৬২ টাকাই হউক বা ৮২ টাকাই হউক ) পাওনা, 
থাকিয়া যাইবে এবং যখন কোম্পানীর লাভ বেশী হইবে তখনই ' 


তাহাদের প্রাপ্য সর্ব্বাগ্রে আদায় করিতে হইবে। যদি কোন 
বৎসরের লাভ হইতে এ শ্রেণীর অংশীদারগণকে' নির্দিষ্ট হার হইতে 
শতকরা ২ বা ৩ টাকা :কম দেওয়া, হয়; তবে. ৫ বৎসরের ‘লাভ, 
হইতে সেই বাকী টাকা দিতে হইবে । 

কি প্রকারে যৌথ. কোম্পানীর অংশাদার হওয়া 
যায় ?: কোম্পানী গঠনের ..সময় কোম্পানীর স্মারকপত্র 
Memorandum of /55509012:001-) ও কোম্পানীর বিধানপত্রে 
( Articles of Association ) যাহারা সহি করেন তাহার! প্রথম 
হইতেই কোম্পানীর মেম্বর শ্রেণীভুক্ত হন।.' প্রথম হইতেই 
তাহাদের নাম কোম্পানীর, রেজেষ্টারীভুক্ত (Share Registar ) 
হয়। . 7 
তাহা ছাড়া কোম্পানীর অংশ কিনিতে হইলে প্রথমতঃ নিদ্দিষ্ট 
ফরমে (application form) দরখাস্ত, করিতে হয়৷. প্রত্যেক 
কোম্পানীরই -ছাপান্‌ দরথাস্তের, ফরম. থাকে, তাহা! কোম্পানীর 
এজেন্টের নিকট- কিংবা কোম্পানীর অফিসে পাওয়া, যায়। 
এই দরখান্ড ফরম পূরণ করিয়া দরখান্তের টাকা সহ কোম্পানীর 
অফিসে পাঠাইতে হয়। কোম্পানীর নিয়ম .অনুসারে দরখান্তের 
সঙ্গে অংশমূল্যের কতকাংশ পাঠাইতে হয় এবং অংশ বন্টনের সময় 
কতকাংশ ও বাকী টাকা কিস্তিমত দিতে হয়। কোন .কোম্পানীর 
অংশমূল্য ১০২ টাকা হইলে-_টাকা দেওয়ার নিয়ম এরূপ হইতে 
পারে, যথা £--দরখাস্তের সময় ৩১ টাকা, অংশ বণ্টনের পর ৩২ ও 
বাকী টাকা প্রতি কিস্তি (০211) ২২ টাকা হিসাবে ছুই কিস্তিতে 
(call) দেয়। 

এই দরখাস্ত ও টাকা পাঠাইলেই কেহ অংশীদার বলিয়া গণ্য হয় 
না। দরখাস্ত একটা প্রস্তাব মাত্র। এই প্রস্তাব আইন 'অন্ুযায়ী 
গৃহীত না হওয়া পৰ্য্যন্ত দরখাস্তকারীর কোন স্বত্ব সাব্যস্ত হয় না। 
কোম্পানীর নিয়ম অনুযায়ী ৪11000760€ (অর্থাৎ অংশ বণ্টন ) না 
করা পর্য্যন্ত এবং সে খবর দরখাস্তকারীকে না জানান পর্য্যন্ত, দরখাস্ত- 
কারী যে কোন সময় তাহার অংশক্রয়ের প্রস্তাব বাতিল করিতে পারেন 
এবং তাহার দেয় অংশমূল্য ফেরৎ চাহিতে পারেন । Allotmentএ’র 
পুর্ব পর্য্স্ত যে*কোন সময় দরখাস্তকারী তাহার টাকা ফেরৎ 
লইতে পারেন । তবে তাহার দরখাস্ত অনুযায়ী Share allotment 
€ অংশ বণ্টন ) হইয়া গেলে এবং সে খবর দরথাস্তকারীকে জানাইলে 
পর দরখাস্তকারী কোম্পানীর অংশীদার (মেম্বর) হিসাবে গণ্য 
হন। তখন তিনি তাহার ক্রীত অংশমূল্যের বাকী টাকার জন্য 
কোম্পানীর নিকট আইনতঃ দায়ী থাকেন। কোন কারণে তাহার 
মত কিংবা অবস্থার পরিবর্তন ঘটিলেও তাহার ক্রীত অংশমূল্যের 
বাকী টাকা না দিয়! রেহাই নাই। তাহার টাকা ফেরৎ দেওয়ার 
ক্ষমতা কোম্পানীরও নাই । 


অজ্ঞতাবশতঃ অনেকে 21106002726 এর পর কিংবা allotment | 
এ'র টাকা দেওয়ার পরও কোম্পানীর 'নিকট হইতে তাহাদের দেয় £ 
টাকা ফেরৎ চাহেন। অনেকে আবার এই ধরণের শেয়ার কিনিয়া £ 


নেওয়ার জন্যও কোম্পানীকে চিঠি পত্রাদি দিয়া.থাকেন.। 


কিন্তু এ উভয় ক্ষেত্রেই, কোম্পানী: কোন: সাহায্য করিতে পারে ঘর. 


দিতে পারে না__-কিংবা তাহার নিজের অংশ৪ কোন কোম্পানী ক্রয় 
করিতে পারে না । 
যদি কোন অংশীদার অংশ বন্টনের পর ( Share allotment ) 
অংশমূল্যের বাকী টাকা দিতে অসমর্থ হয় কিংবা না দেয়, তবে 
কোম্পানী কি করিতে পারে? 
কে): কোম্পানী অংশগুলি বাজেয়াপ্ত করিতে পারে ( forfeit ) 
অথবা খে) মামলা মোকদ্দমা করিয়া অংশমূল্যের বাকী টাকা 


| আদায় করিতে পারে। 


যৌথ“কোম্পানীর সর্বপ্রথম এলটমে্ সম্বন্ধে কতগুলি কড়া 
আইন আছে। ১০১ ধারায় যে সব নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে মোটামুটি 
সেগুলি এই £- | 

(১) প্রথমতঃ প্রত্যেক কোম্পানীরই অনুষ্ঠান-পত্র (Prospectus) 
এবং আর্টিকল্স্‌ অফ এসোসিয়েশনে কত টাকার অংশ বিক্রয় হইলে 
জি এ এল্টমেণ্ট করিবে তাহা দেওয়া থাকে৷ ইহাকেই 
বলে ১1172100077 subscription”অর্থাৎ ন্যুন সংখ্যক অংশ বিক্ৰয় 
যাহার এ এলট্মেন্ট নির্ভর করে। সাধারণতঃ এরূপ লেখা 
থাকে “...*-টাকার অংশ বিক্রয় হইলে কোম্পানী প্রথম এলট মেণ্ট 
করিবে ।'' মনে করুন, কোন কোন কোম্পানীর মূলধন এক লক্ষ 
টাকা ।' -সে' কোম্পানীর অনুষ্ঠান পত্রাদিতে লেখা থাকিতে পারে যে, 
দশ হাজার 'টাকার অংশ বিক্রয় হইলে কোম্পানী প্রথম অংশ বন্টন 
(allotment ) করিবে । (২) এই নির্দিষ্ট টাকার অংশগ্ুলি নগদ 
বিক্রয় 'হওয়া চাই, অর্থাৎ এই অংশের মূল্য ৭5 ( নগদ ) দেয়। 
জায়গা জমি, পারিশ্রমিক কিংবা অন্য কিছুর বিনিময়ে এই অংশ বিক্রয় 
করিলে চলিবে না। (৩) দরখাস্তের সঙ্গে প্রতি এক শত টাকার 
অংশ বাবত অন্ততঃ পাঁচ টাকা দিতে হইবে। (৪) এলটমেণ্ট না 
হওয়া পৰ্য্যন্ত অংশ বিক্রয়লন্ধ যাবতীয় টাকা কোন সিডিউচ্ড, 
(5cheduled ) ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হইবে । এলট মেণ্টের পূর্বে 
এই টাকা খরচ করার কোন অধিকার কোম্পানীর নাই । 

কোম্পানীর অনুষ্ঠানপত্র ( Pr০5DectU5 ) দাখিল করার তারিখ 
হইতে ১৮০.দিনের মধ্যে প্রথম এলট মেণ্ট ( অংশ বন্টন) করিতেই 
হইবে। কাজে কাজেই. এই ১৮০ দিনের মধ্যে “Minimum 
Subscription” অনুষ্ঠান পত্রে নির্দিষ্ট টাকার অংশ বিক্রয় করিতেই 
855 টাকা ব্যাঙ্কে রাখিতে 
হইবে । 

যদি কোন কোম্পানী রেজেক্টারীর সময়ই অনুষ্ঠানপত্র দাখিল করে 
ডগ যা কল হইলে রেজেষ্টারীর, 









করুন। সকল প্রকার একজিম। (বিথাউজ, 
কাউর) ও অন্যান্য চর্মরোগ নির্দোষ 
আরোগ্য করিতে ,ইহাই- অব্যর্থ চুক্তিতেও 
. আরোগ্য .কর! হয়! a 
! "দূষিত পদাৰ্থ নাই। বুলা লিলি. ঝ 
: মাশুলাদি. স্বতন্ত্ৰ । + 

নকল সম্বান্ত ওবধালয়েই একজিমা ছিলার ' 
পাওয়া যায়। 


না। শেয়ার এলট্‌ (বণ্টন:). হইয়া গেলেও কোম্পানী টাকা :ফের ০০ 








৪৭ 


আর্থিক জগৎ 
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কোনো অপরাধ নেই। আজ থেকে লোকটি বেলা 


6 এ 


| 


য় এক 


গারোটায় এক পেয়ালা আর বেলা*চার 


ও 


আরম্ভ করুক 
কাজের লোক হ'য়ে উঠবে; আর একে অবসন্ন, 


পেয়ালা চা খেতে 


রী 


ওকে 


উৎসাহুহীন দেখতে পাবেন না-বরং 


বেন উৎসাহী আর তৎপর । চা মস্তিষ্ককে 


দেখে 


প্রেরণা জাগায়। 


“ 


রাখে আর কম 


সতেজ 


ক্লান্তি দুর বরুন 
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কবরে 


যার্কেট, এক্স পান্সান্‌ বোর্ড কতৃক প্রচারিত 


= 





, 





IK 143 


ইণ্ডিয়ান টা 
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আঁথিক জগৎ 
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সময় হইতে ৬ মাস €১৮*দিন) মধ্যেই প্রথম এলট মেন্ট করিতে 
হইবে ৷ 

এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে অর্থাৎ কোন কোম্পানী নিদ্দিষ্ট 
১৮০ দিনের মধ্যে প্রথম এলটমেন্ট দাখিল করিতে না পারিলে, ১৮০ 
দিন পর, অংশীদারগণের প্রত্যেকের টাকা ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকিবে । 
প্রাইভেট কোম্পানীতে এ নিয়ম প্রযোজ্য নহে। 

পরবর্তী এলটমেণ্ট ৮_এই প্রথম এলটমেন্ট (First 
allotment ) এর পর অন্য এলটমেন্টের এত' কড়াকড়ি 
নিয়ম নাই। কোম্পানী ইচ্ছা করিলে অনেকগুলি দরখাস্ত 
( application for shares ) জমাইয়া একসঙ্গেই ৪110 (এলট) 
করিতে পারে। কিন্তু এতেও নানাপ্রকার অসুবিধা রহিয়াছে। 
এলট, করার পূর্বের যদি কোন দরখান্তকারী টাকা ফেরৎ চাহিয়া বসে, 
তবে কোম্পানী তাহা ফের দিতে বাধ্য । সেইজন্য অধিক দেরী 
করিয়া ৪1০6 করা কোম্পানীর দিক দিয়াও নিরাপদ নহে । 

যে তারিখে 21196010% মিটিং হইবে অর্থাৎ যে তারিখে শেয়ার 
এলট. হইবে, সেই তারিখ হইতে এক মাস মধ্যে রেজেষ্টারী অফিসে 
এলট মেন্টের রিটার্ণ দাখিল করিতে হইবে। এজন্য ফরম নং ৬ 
ব্যবহৃত হয়। এ ফরম রেজেষ্টারী অফিসে কিনিতেও পাওয়া যায়। 
দাখিলা ফি ৩২ টাকা মাত্র । অংশ বণ্টন ( Share allotment ) 
হইয়া গেলে, প্রত্যেক অংশীদারকে নোটীশ দিয়া তাহা জানাইতে হয়। 
এই নোটিশকে এলট মেণ্ট নোটীশ (allotment notice ) বলে। 
এই নোটাশে %* আনার রেভেনিউ ষ্ট্যাম্প লাগে। 

অংশ বিক্রয় (হস্তান্তর) $__যৌথকোম্পানীর অংশ অস্থাবর 
সম্পত্তি বিশেষ (00095681512 01090০15) এবং এগুলি সহজে হস্তাস্তর 
যোগ্য। হস্তান্তরের খুঁটিনাটি নিয়মাদি প্রত্যেক কোম্পানীর 
আর্টিকেল্স অফ, এসোসিয়েশনে দেওয়া থাকে এবং সেই নিয়ম 
অনুযায়ী অংশ হস্তান্তর হইয়া থাকে । এই সব নিয়ম অংশ হস্তান্তরের 
প্রণালী নির্দেশ করিয়া থাকে, অংশীদারগণের হস্তাস্তরের অধিকারে 
ব্যাঘাত স্থষ্টি করিতে পারে না; কিন্তু কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ 


কোম্পানীর স্বার্থহানিকর হস্তান্তর নামঞ্জুর করিতে পারেন। , 


কোম্পানীর প্রতিকূল কোন প্রতিদবন্বীর হাতে কিংবা সেরূপ প্রতিষ্ঠানের 
কাছে' অধিক সংখ্যক অংশ যাহাতে হস্তাস্তরিত না হয়, ভিরেক্টীরগণ 
তাহা করিতে পারেন অর্থাৎ সেরূপ.হস্তাস্তর বন্ধ করিতে পারেন। 

কোম্পানীর পক্ষে অনিষ্টকর বিবেচিত না হইলে, সাধারণ 
হস্তান্তর বিষয়ে ডিরেক্ারগণ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। এরূপ 
করিলে অর্থাৎ অন্যায়ভাবে হস্তান্তর গ্রহণ না করিলে, তাহা আইনতঃ 
গ্রাহ্য হয় না। 

কোন কোন কোম্পানীর আর্টিকেল্স অফ. এসোসিয়েশনে 
হস্তান্তরের ফরম (Transfer 0110) দেওয়া থাকে । সে সব 
কোম্পানীর অংশ হস্তান্তরের জন্য উক্ত ফরম ব্যবহৃত হইয়া থাকে! 
অন্যান্য কোম্পানীর অংশ হস্তাম্তরের জন্য “টেবল এ” তে দেওয়া 
ফর্ম কিংবা তদনুরূপ ফরম ব্যবহৃত, হইয়া থাকে। মোটামুটা 
হস্তান্তরের ফরমে এরূপ লেখা থাকে_4“আমি-***** অমুকের নিকট 
হইতে-.-টাকা পাইয়া --****উপরোক্ত অংশ গ্রহীতাকে (Transferer) 

*-*-কোম্পানীর-----*নং অংশ বিক্রয় করিলাম। উপরোক্ত অংশ- 
রীতা আমি যে যেসর্তে অংশগুলি ক্রয় করিয়াছিলাম, সে সব সর্ত 
সানিয়া লইতে বাধ্য আছেন। আমি অংশগ্রহীতা উপরোক্ত র্ভনযায়ী 
অংশ লইতে ইচ্ছুক ৷” 


শেষে অংশ বিক্রেতা ও অংশগ্রহীতা (ক্রেতা) উভয়েরই নাম 
সহি ও সাক্ষীর নাম সহি করিতে হয়। 

এই হস্তান্তর দলিল ষ্ট্যাম্পযুক্ত হওয়া প্রয়োজন । বাংলা দেশে 
শতকরা ০/০ আনার ষ্ট্যাম্প লাগে । অংশের বিক্রয় মূল্যের উপর 





' শতকরা 9/০ আনা হিসাবে এই ষ্ট্যাম্প ফি দিতে হয় ? 


ট্যাম্পযুক্ত এই হস্তান্তরের ফরম ( Transfer Form ),. 
শেয়ার সার্টিফিকেট (Share Certificate ) সহ কোম্পানীর 
অফিসে দাখিল করিতে হয়। কিন্ত এতেই অংশ-ক্রেতা কোম্পানীর 
অংশীদার হইয়া যায় না। কোম্পানীর ডিরেক্টীরদের সভায় এই 
(5109057) গৃহীত হওয়া দরকার এবং তদনুযায়ী কোম্পানীর" 
রেজেষ্টারীতে নূতন ক্রেতার নাম তোলা হইলেই তিনি কোম্পানীর 
অংশীদাররূপে গণ্য হন। তখন শেয়ার সার্টিফিকেটেও নৃতন 
ক্রেতার নাম বদল করা হয় এবং যথারীতি পরিবর্তনান্তে নুতন: 
ক্রেতাকে ইহা ফেরত দেওয়া হয়। এই হইল অংশ হস্তাস্তরের 
( Share Transfer ) এর মোটামুটি নিয়ম । কিন্ত এ হইল,. 


যে সব অংশমূল্য সম্পূর্ণ দেওয়া হইয়াছে ( Fully paid-up)! 


{ 


তাহাদের হস্তান্তরের কথা । 

আংশিক মুল্য দেওয়। অংশ বিক্রয় ₹-যে সব অংশের 
পুরাপুরি মূল্য দেওয়া থাকে (Fully paid-up shares) সে সব যেমন. 
হস্তান্তর করা যাইতে পারে, আংশিক মূল্য দেওয়া অংশেরও তেমনি 
হস্তান্তর করা সম্ভব। তবে সেগুলি সম্বন্ধে একটু নিয়মের ব্যতিক্রম: 
বা কড়াকড়ি আছে। 

কোন কোন কোম্পানী আবার আংশিক মূল্য দেওয়া (partly 
0910-90) অংশের হস্তাস্তর গ্রহণ করেন না! তবে এ সম্বন্ধে তাহাদের 
আর্টিকল্স অব এসোসিয়েশনে সুস্পষ্ট নিয়ম থাকা দরকার । কেন 
না কোম্পানী আইনের ৩৪ ধারাতে আংশিক মূল্য দেওয়া (0৪916 
Paid-UP) অংশ হস্তাস্তরের সুস্পষ্ট বিধান আছে। 

শুধু বিক্রেতা যদি আংশিক মূল্য দেওয়া “অংশ হস্তাস্তরের 
দরখাস্ত করে, তবে ক্রেতাকে ১৪ দিনের মধ্যে তাহার মতামত 
জানাইবার জন্য নোটাশ দিতে হয়। ১৪ দিনের পর হস্তাস্তর গ্রহণ 
করা হয়। J 

কোম্পানী আইনের ১৫৬ ধারাম্থৃযায়ী আংশিক মূল্য দেওয়া অংশ 
বিক্রেতা এক বৎসরের মধ্যে কোম্পানী লিকুইডেসনে গেলে, বাকী 
টাকার জন্য দায়ী থাকেন। যদি অংশ ক্রেতার নিকট হইতে বাকী 
অংশমূল্য আদায় না হয়, তবে লিকুইডেটর অংশ বিক্রেতার নিকট 
হইতে সে টাকা আদায় করিতে পারেন । 








সর বিনা মল্প গোবর বাবুর হরে A ও ঘা 

[| শারীরিক ব্যায়াম শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। ডিস্পেপসিয়া» 
মেদাতিশয্য, রক্তের চাপ, স্নায়বিক, মানসিক ও দৈহিক 
ছূর্ববলতা, হাঁপানি, বাত ও বিভিন্ন প্রকার পক্ষাঘাত ইত্যাদি | 
নিজস্ব তৈয়ারী তৈলের মালিশের দ্বারা নিরাময় হয়। 


মহিলাদিগের জন্যও ব্যবস্থা আছে 
স্বগৃহে লোক পাঠাইয়াও ব্যবস্থা করা হয় 
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এইরূপ নিয়ম থাকার অর্থ অসাধু ও দুরভিসন্ধিমূলক হস্তান্তর 
নিবারণ। কোম্পানীর অবস্থা খারাপ জানিয়া অনেকে বাকী টাকার 
দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য বাজে নি:স্ব লোকের নামে 
তাহাদের অংশ হস্তান্তর করিতে পারে এবং তাহাতে কোম্পানীর 
বিশেষ ক্ষতি হওয়া সম্ভব। এই জন্যই এরূপ আইনের ব্যবস্থা রহিয়াছে । 


যুক্ত অংশীবারদিগের হস্তান্তর £_যদি কোন অংশ একাধিক 


ব্যক্তির নামে থাকে, তবে সকলকেই হস্তান্তরে পক্ষভুক্ত হইতে হইবে 1" 


যদি একই শেয়ার সার্টিফিকেটে কাহারও অনেকগুলি অংশ 
থাকে এবং তিনি তন্মধ্যে কিছু অংশ বিক্রয় করেন, তাহা হইলে 
শেয়ার সার্টিফিকেট সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে? এ ক্ষেত্রে ছুই রকম 
ব্যবস্থা হইতে পারে। 

(১) কোম্পানী পুরানো সার্টিফিকেটখানি রাখিয়া দুইজনকে ছুইটি 
পৃথক পৃথক সার্টিফিকেট দিতে পারে । তাহাতে কাহার কোন্‌ কোন্‌ 
নম্বর শেয়ার ইত্যাদি যথারীতি লেখা থাকিবে । 

(২) অথবা কোম্পানী পুরানো সার্টিফিকেটে হস্তান্তর ও 
হস্তান্তরিত অংশ নোট করিয়া, তাহা পূর্বববন্তী অংশীদারকে ফিরাইয়া 
দিতেপারে এবংঅংশ ক্রেতাকে একখানি নূতন সার্টিফিকেট দিতেপারে। 

সাধারণতঃ যাহারা এজেন্ট কিংবা দালালের মারফত তাহাদের 
অংশ বিক্রয় করেন, তাঁহারা সাদা হস্তান্তরের ফরমে নাম সহি 
করিয়া শেয়ার সার্টিফিকেট সহ দালালের নিকট দিয়া থাকেন। 
এজেন্ট যথাস্থানে ক্রেতার নাম লিখিয়া তাহা শেয়ার সার্টিফিকেট 
সহ কোম্পানীর নিকট পাঠাইয়া অংশ-হস্তাস্তর লেখাইয়া৷ লয়। 
এভাবেই অধিকাংশ অংশ বিক্রয় হয়। 

শেয়ার বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার করিতে হইলেও এরূপভাবে 
সাদা ফরমে সহি করিয়া শেয়ার সার্টিফিকেট দিলেই চলে। নিদ্দিষ্ট 
সময়ে টাকা আদায় না হইলে উত্তমর্ণ (0:50169:) পূর্বোক্ত ভাবে 
শেয়ার বিক্রয় করিয়া তাহার টাকা আদায় করিতে পারেন। ইহাকে 
ইকুইটেবল মটগেজ ( Equitable mortgage ) বলে। 

শেয়ার বাজেয়াপ্ত করণ: কোম্পানী আইনের কোন 
ধারাতেই বাজেয়াপ্তি (॥০rfeiUr) সম্বন্ধে কোন বিধান নাই। 
Table A (কোম্পানী আইনের ক টেবিলে প্রদত্ত আর্টিকলম্‌ অব 
এসোসিয়েশন ) এ'র ১২৪-১৩০ ধারাতে এ সম্বন্ধে বিস্তুত নিয়মাবলী 
দেওয়া রহিয়াছে । 

যে সমুদয় কোম্পানীর আটি কলস্‌ অব এসোসিয়েশনে (Articles 
of Association ) এ সম্বন্ধে বিধান থাকে, সে সমুদয় কোম্পানী 
ইচ্ছা করিলেই অংশ বাজেয়াপ্ত করিতে পারে। যে সব কোম্পানীর 
টউত্তরূপ নিয়ম নাই, সে সব কোম্পানীও Special Resolution 


, দ্বারা অংশ বাজেয়াপ্ত করিতে পারে । 


কি কারণে অংশ বাজেয়াপ্ত করা যায় ?ঃ_একমাত্র 
অংশমূল্য বাকী থাকিলেই অংশ বাজেয়াপ্ত করা চলে। এছাড়া অন্য 
কোন কারণেই অংশ বাজেয়াপ্ত করা যায় না। 

Call money (কলের টাকা ) সময় মত কিংবা তাগাদা সত্বেও 
না দিলেই অংশ বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। 
অংশ বাজেয়াপ্ত করা না করা সম্পূর্ণভাবে কোম্পানীর পরিচালক- 
মণ্ডলীর উপর নির্ভর করে। তাহারা ইচ্ছা করিলে কোন মেম্বরকে 
পাওনা অংশমূল্য দেওয়ার জন্য যতদিন ইচ্ছা সময় দিতে পাবেন 
কিংবা এমন কি বাকী অংশমূল্য না দিলেও অংশ বাজেয়াপ্ত না করিতে 
পারেন। 

১৩ 


আধিক জগৎ 


৪৯ 
অংশ বাজেয়াপ্ত করিতে হইলে কোম্পানীর নিয়মাবলী যথাযথ 
পালন করিতে হইবে। অংশমূল্য চাহিদার নোটাশ এবং বাজে- 
য়াপ্তির নোটীশ যথাসময়ে ও যথানিয়মে না দেওয়া হইলে অংশ- 
বাজেয়াপ্তি বাতিল করা যাইতে পারে । প্রথমতঃ অংশমুল্যের বাকী 
টাকা চাহিদার নোটাশ (0811 0০961০2 ) যথা সময়ে হওয়া দরকার । 
সে সময়ে যদি বাস্তবিকপক্ষে কোন কলের টাকা (Call money) 
কোম্পানীর নিয়ম অনুসারে পাওনা না হয়, তবে অংশ- 








বাজেয়াপ্তি বাতিল-যোগ্য হইবে । দ্বিতীয়তঃ বাজেয়াপ্তির 
নোটাশ যথারীতি হওয়া চাই | যদি কল নোটীশ 
(Call Notice) সবে নিদ্ধারিত সময় মধ্যে কোন 


অংশীদার প্রাপ্য টাকা না দেন, তবেই বাঁজেয়াপ্তির কারণ ঘটে। 
তখন অংশীদারের রেজেষ্টীকৃত ঠিকানায় বাজেয়াপ্তির নোটাশ দেওয়া 
যায়। এ নোটাশে অংশীদারকে অন্ততঃ ১৪ দিনের সময় দেওয়া 
প্রয়োজন । নোটাশে মোটামুটি লেখা থাকে যে, ১৪ দিনের মধ্যে 
সুদ সহ অংশের বাকী প্রাপ্য টাকা (0৪11 1০065 ) না দিলে অংশ 
বাজেয়াপ্ত হইবে । Form 31 ০0: table 8. এই জন্য ব্যবহৃত হয় । 

এই নোটীশ পাওয়া সত্বেও কোন অংশীদার যদি নোটাশের সর্ত্তানু- 
যায়ী প্রাপ্য টাকা না দেন তবে পরিচালকমণগ্ডলী ( ভিরেক্টারগণ) অংশ 
বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন “নিয়ম অনুযায়ী নোটাশ দেওয়া সত্বেও 
টাকা আদায় না হওয়াতে...নং অংশ যাহা"**নামে রহিয়াছে, তাহা 
এতদ্বারা বাজেয়াপ্ত হইল”-_-এইরূপ রিজলিউসন (প্রস্তাব ) হইতে 
পারে । এই প্রস্তাবের (২5501000909) মৰ্ম্ম অংশীদারকে জানান 
উচিত--যদিও এ সম্বন্ধে কোন ধরা্বাধা নিয়ম নাই। 

অংশ বাজেয়াপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বববরত্তা অংশীদারের নাম 
শেয়ার রেজেষ্টারীতে ( Share [২261505]) কাটা হইয়া যায়। 
তখন হইতে সেই বাজেয়াপ্ত অংশ কোম্পানীর সম্পত্তিরপে গণ্য 
হয়। কোম্পানী ইচ্ছা করিলে সেগুলি অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে 
পারে। কিন্তু যে টাকা পূর্বববন্তী অংশীদার হইতে আদায় হইয়াছে 
তাহার অতিরিক্ত 15091, (বাদ) দেওয়া সম্ভবপর নহে। 
, কোন অংশ বাজেয়াপ্ত হইলেও সেগুলি পুনরায় বিক্রিত না হওয়া 
পর্য্যন্ত, ডিরেক্টীরগণ ইচ্ছা করিলে পুর্ববস্তী কাজেয়াপ্তি (forfeiture) 
বাতিল করিয়া সেই অংশগুলি পূর্ববর্তী অংশীদারকে দিতে পারেন। 
এ বিষয়ে কোম্পানীর ডিরেক্টীরগণ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। 
, বাজেয়াপ্ত অংশ যদি কাহাকেও পুনরায় বিক্রয় করা হয়, তবে 
নূতন ক্রেতা এ সমস্ত অংশের জন্য সার্টিফিকেট ( Share 
certificate ) পাইয়া থাকেন। পূর্ববর্তী অংশ নম্বরই বজায় ' 
থাকে, কারণ কোম্পানী তো আর নূতন অংশ বিক্রয় করে না; 
পূর্বববন্তী নম্বরের অংশই ভিন্ন নামে হস্তান্তর (৮8156) মাত্র করা 
হয়। এই প্রকার হস্তান্তরের জন্য কোন প্রকার ষ্ট্যাম্প লাগে না 
কিংবা হস্তান্তরের ফরম আদিরও প্রয়োজন হয় না। এজন্য কোন 
প্রকার £11007506 এর রিটার্ণও রেজিক্ট্রারের নিকট দাখিল 
করিতে হয় না। এজস্ত রেজেষ্টারী অফিসেও কোন প্রকার দাখিল! 
দিতে হয় না। বৎসরাস্তে শুধু ৩২ ধারা অনুযায়ী রিটার্ণ দাখিলের 
সময় বাজেয়াপ্তি সম্পর্কে উল্লেখ করিতে হয়। 

কোম্পানী আইনের ১৫৬নং ধারান্ুযায়ী, কাহারও অংশ বাঁজে- 
প্তির এক বৎসর মধ্যে কোম্পানী ফেল হইলে (লিকুইডিসনে ) গেলে 
অংশ মূল্যের বাকী টাকার জন্য পূর্ববর্তী অংশীদার ( যাহার অংশ 
বাজেয়াপ্ত হইয়াছে) দায়ী থাকেন এবং লিকুইডেটর (Liquidator) 
তাহার নিকট হইতে বাকী টাকা আদায় করিতে পারে। 


ভিলিন্িভিত্ত 2ক্কাম্পীনীন্র হিসাব 
নিক্কাশ 


আমাদের দেশে বর্তমানে ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, কাপড়ের কল, 
চটকল, রাসায়নিক কারখানা ইত্যাদি শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান 


"স্থাপনের জন্য ক্রমেই অধিক সংখ্যক লিমিটেড কোম্পানী স্থাপিত ' 


হইতেছে এবং দেশের মধ্যে যাহাদের হাতে খরচপত্র বাদে কিছু সঞ্চিত 
হইতেছে তাহারা ক্রমেই অধিক পরিমাণে এই সব কোম্পানীর শেয়ার 
ক্রয় করিতেছেন। বর্তমানে বাঙ্গলা দেশে দাদনী কারবার ও 
জমিজমাঁতে অর্থ বিনিয়োগ একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে । সহর অঞ্চলে 
যাহারা কোম্পানীর কাগজ ও বাড়ীঘরে অর্থ বিনিয়োগ করিতেন 
কোম্পানীর কাগজে সুদের পরিমাণ হ্রাস, বাড়ী ভাড়া হইতে ' আদায়ী 
অর্থের অল্পতা এবং মিউনিসিপ্যালিটা ও কর্পোরেশন কর্তৃক বাড়ী ঘরের 
উপর ক্রমবর্দমানভাবে ট্যাক্স নিদ্ধারণ ইত্যাদি কারণে তাহারাও এক্ষণে 
উহাদের সঞ্চিত অর্থ লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ারে নিয়োজিত 
করিবার বিষয়ে অধিকতর চিন্তাভাবনা করিতেছেন । অত্রাবস্থায় 
দেশবাসীর সঞ্চিত অর্থ এক্ষণে যে ক্রমেই অধিক পরিমাণে 
কলকারখানা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য সৃষ্ট লিমিটেড 
কোম্পানীর শেয়ার ডিবেঞ্চার ইত্যাদিতে নিয়োজিত হইবে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই । দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশে অনেকের পক্ষেই 
এক একটা লিমিটেড কোম্পানীর হিসাব নিকাশ পর্যালোচনা করিয়া 
তাহা হইতে কোম্পানীর প্রকৃত আর্থিক অবস্থা উপলব্ধি করিবার 
ক্ষমতা নাই। এজন্য যাহারা লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় 
করেন তাহাদিগকে অনেক সময়েই শেয়ার বিক্রয়ের দালালের কথার 
উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিতে হয়।' দালালগণের পক্ষে শেয়ার 
ক্রেতার নিকট কোম্পানীর প্রকৃত আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ না করাই 
স্বাভাবিক । কারণ শেয়ার ক্রেতার স্বার্থ অপেক্ষা নিজের কমিশনের 
উপরই তাহাদের নজর বেশী। এরূপ অবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই 
শেয়ার, ক্রেতাগণ দালালের কথার উপর নির্ভ ডর করিয়া এমন ব্যাঙ্কে 
টাকা আমানত রাখেন, এরূপ বীমা কোম্পানীতে বীমা করেন এবং 
এরূপ কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করেন--যাহার আর্থিক অবস্থা আদৌ 
সন্তোষজনক নহে। ফলে ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ও কলকারখানার 
দেউলিয়া অবস্থা হওয়ার দরুণ আমানতকারী, বীমাকারী ও শেয়ার 
ক্রেতাদের অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে। কিছুদিন পূর্বে বাঙ্গল। সরকার 
কর্তৃক বাঙ্গলায় যৌথ কোম্পানীর অবস্থা সমন্ধে যে রিপোর্ট প্রকাশিত | 
হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, গত ১৯০৫-৬ সাল হইতে ১৯৩৫-৩৬ 
সাল পধ্যন্ত' বাহ্গলায়' মোটমাট ২১২৫টা লিমিটেড কোম্পানী ফেল 
পড়িয়াছে এবং এ জন্য শেয়ার ক্রেতাদের মোটমাট ৪০ কোটী ৭১ লক্ষ 
টাকা ক্ষতি হইয়াছে। এই সব কোম্পানীর মধ্যে অনেক ব্যাঙ্ক ও 
বীমা কোম্পানীও ছিল। উহাতে আমানত ও প্রিমিয়াম হিসাবে 
আমানতকারী ও বীমাকারীদের প্রদত্ত কত টাকা বিনষ্ট হইয়াছে, 
সরকারী রিপোর্টে তাহার কোন হিসাব দেওয়া হয় নাই । 
মোঁটের উপর গত ১৯৩৫-৩৬ সাল পধ্যন্ত বাঙ্গলায় লিমিটেড 
কোম্পানীর পতনের জন্য দেশবাসীর ৫০ কোটী টাকা ক্ষতি হইয়াছে 
একথা বলা যাইতে পারে । আমানতকারী, বীমাকারী ও শেয়ার- 
ক্রেতাগথ যদি ভালরূপ বিচার বিশ্লেষণ করিয়া ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী 
ও কোন কলকারখানার শেয়ার ক্রয় করিতে হইবে তাহা নিদ্ধারণ 


করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাহাদের এই বিপুল পরিমাণ টাকা 
ক্ষতি হইত না। 

.এক একটা লিমিটেড কোম্পানীর আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং 
ব্যালান্স সীট বিচার দ্বারা উহার আথিক অবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি 
একটা ধারণা করিয়া লওয়া যাইতে পাঁরে__যদিও অনেক ক্ষেত্রে আয় 
র্যয়ের হিসাব ও ব্যালান্স সীটে এরূপ অসম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হয়, 
যাহাতে উহাকে সব সময়ে নির্ভরযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। 
তবে আয়-ব্যয়ের হিসাব ও ব্যালান্স সীটে হিসাবের যতই কারসাজি 
করা হউক না কেন এবং প্রকৃত অবস্থা গোপন করিবার জন্য উহাতে 
যতই চেষ্টা হউক না কেন, কোন ব্যক্তি যদি ঠিকঠিকভাবে উহার বিচার 
বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ হন এবং প্রয়োজন হইলে যদি একাধিক বৎসরের 
আয় ব্যয়ের হিসাব ও ব্যালান্স সীটের তুলনামূলক বিচার করিতে 
পারেন, তাহা হইলে তাহার কাছে কোম্পানীর প্রকৃত অবস্থা কিছুতেই 
গোপন থাকে না। এই কারণে যাহারা লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় 
করিয়াছেন বা করিতে অভিলাষী তাহাদের প্রত্যেকেরই আয়ব্যয়ের 
হিসাব ও ব্যালান্স সীটের তাশুপর্ধ্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করা উচিত। 
এই ব্যাপারে স্বয়ং অনুস্ধিৎস্থ হইয়া এবং কতকটা জ্ঞানলাভ করিয়া 
তৎপর যদি শেয়ার ক্রেতাগণ নিজের কোম্পানী সম্বন্ধে কর্তব্য নিদ্ধীরণ 
ঠিি93 কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করা হইবে তাহা 
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মিতার হাউন’, পি ১৪, বেণ্টিঙ্ক ফ্ীট 
কলিকাতা । 


| ECE | 
যশোহর, কান্দী, বিষ্ণুপুর, নৈহাটী ইত্যাদি । 
তৎপরতার সহিত দাবী মিটাইয়া দেওয়া হয় 


উপযুক্ত কম্মাঁকে সুবিধাজনক সতত 
দেওয়া হয়। 
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স্থির করেন, তাহা হইলে তাহারা অনেক ক্ষতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ 
পাইবেন। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে কোন লিমিটেড কোম্পানী যদি একটা 
বীমা কোম্পানী হয়, তাহা হইলে উহার প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিবার 
জন্য উহার আয়ব্যয়ের হিসাব এবং ব্যালান্স সীটের সঙ্গে উহার 
.ভেলুয়েশন রিপোর্টও বিচার করা আবশ্যক হয়। তবে বর্তমান প্রবন্ধে 
এই ভেলুয়েশন রিপোর্ট সম্বন্ধে কিছু বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে। 

এক্ষণে আয় ব্যয়ের হিসাব ও ব্যালান্স সীট কি তাহা সংক্ষেপে 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, সাধারণ 
দৃষ্টিতে যাহা আয় বা ব্যয় বলিয়া মনে করা হয়, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে 
আয় বা ব্যয় নহে। কোন কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় করিয়া যে 
টাকা আসে, উহার কার্ধ্য চালাইবার জন্য খণ করিয়া যে অর্থ সংগৃহীত 
হয়, কোন কাজের জন্য উহার পরিচালকদের নিকট বাহিরের লোক 
যে টাকা আমানত রাখে--তাহা উক্ত কোম্পানীর আয় বলিয়া গণ্য হয় 
না। উহার কারণ এই যে, উক্ত বিভিন্ন প্রকার আয়ের সঙ্গে সঙ্গে 


কোম্পানীর উপর তদন্ুরূপ হারে দায় পতিত হয়। শেয়ার বিক্রুয়- 


লব্ধ প্রাপ্ত টাকার সঙ্গে সঙ্গে এই শেয়ারের জন্য লভ্যাংশ দেওয়া 
অথবা কোম্পানী লিকুইডেশনে গেলে কোম্পানীর অবস্থা অনুযায়ী 
উহাদিগকে ক্ষতিপূবণ দেওয়ার দায়িত্ব পরিচালকদের উপর অর্পিত 


২ হুয়। খণ করিয়া অথবা আমানত গ্রহণ করিয়া যে আয় করা হয় 


তাহারও পরিশোধের দায়িত্ব কোম্পানীর উপর ন্যস্ত হয়। এই জন্যই 
এই শ্রেণীর আয়কে আয় বলিয়া গণ্য করা হয় না। 
পক্ষান্তরে এমন কতকগুলি ব্যয় রহিয়াছে_-যথা কোম্পানীর 
জন্ত বাড়ী ঘর নিৰ্ম্মাণ, কলকজা বা আসবাবপত্র 
ক্রয়__যাঁহা ব্যয় বলিয়া গণ্য করা হয় না। কেননা এই 
ব্যয়ের বদলে কোম্পানীর হাতে তদনুপাতে সম্পত্তি আসিয়া থাকে । 
“মোটের উপর যে আয়ের বদলে কোম্পানীর ঘাড়ে এ অনুপাতে দায় 
অপিত হয়, তাহা আয় নহে এবং যে ব্যয়ের বদলে কোম্পানীর হাতে ॥ 
তদমুপাতে সম্পত্তির স্থষ্টি হয়, তাহা ব্যয় নহে। যে ভাবে কোম্পানীর | 
হাতে অর্থ আসিলে উহার দায় কোনওরূপে বৃদ্ধি পায় না তাহাই আয় 
এবং যে ব্যয়ের বদলে কোম্পানীর কোন সম্পত্তি স্বষ্ট হয় রা 
বব্যয়। প্রত্যেক কোম্পানীর আয়-ব্যয়ের হিসাবে এই শ্রেণীর আয় 
ও ব্যয়ই লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক বৎসরে অথবা 
‘কোম্পানী যদি ছয় মাস অন্তর অন্তর উহার হিসাব নিকাশ প্রকাশ 
করে, তাহা হইলে প্রত্যেক ছয় মাসে উহার সমষ্টিগত আয় ও সমষ্টিগত | 
ব্যয় দেখান হইয়া থাকে । এই সমষ্টিগত আয়ের পরিমাণ যদি গত | 
ব্যয় অপেক্ষা বেশী হয়, তাহা হইলে বুঝা যায় যে কোম্পানীর লাভ 
হইতেছে । আর যদি এরূপ দেখা যায় যে, সমষ্টিগত আয়ের তুলনায় | 
সমষ্টিগত ব্যয় বেশী হইতেছে তাহা হইলে বুঝা যায় যে, কোম্পানীর | 
ক্ষতি হইতেছে। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, এক একটা কোম্পানীর 
আয় ব্যয়ের হিসাবে যে আয় দেখান হয়, তাহার সম্পূর্ণাংশ কোম্পানীর | 
"হাতে আদায় হইয়া আসিয়াছে এরূপ মনে করিলে ভুল করা হইবে। 
,কেননা সব সময়েই কোম্পানীর আয়ের একটা অংশ বাজারে বাকী 
পড়িয়া থাকে এবং উহাও আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখান হয়। 
‘সেইরূপ কোম্পানীর হিসাবে যে ব্যয় দেখান হয় তাহার সাকুল্য অংশই 
যে কোম্পানী শোধ করিয়া দিয়াছে তাহাও মনে করা উচিত নহে। 
কারণ সব সময়েই কোম্পানীর ব্যয়ের একটা অংশ পাঁওনাদারদের 
'প্রাপ্য হিসাবে বাকী পড়িয়া থাকে এবং উহাও ব্যয়ের অস্তভু ক্ত করা 


“হয়। কোন নিদ্দিষ্ট সময়ের শেষে কোম্পানীর আয়ের কত অংশ ৪৪ 


| 
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বাজারে বাকী পড়িয়া রহিয়াছে এবং ব্যয়ের কত অংশের জন্য 

কোম্পানী দায়ী রহিয়াছে-_তাহা উহার ব্যালান্স সীট হইতে বুঝা যায়। 
ব্যালান্স সীট কি তাহ! এক কথায় বলা অসম্ভব। তবে এই পর্য্যন্ত 
বলা চলে যে, এক একটা কোম্পানীর মূলধন, উহার খণ, মজুদ তহবিল, 
পাওনাঁদারদের প্রাপ্য ইত্যাদি লইয়া উহার অর্থসঙ্গতি কত এবং এই ' 
অর্থসঙ্গতি জমি, বাড়ী, কলকজ্জা, বাজার পাওনা, নগদ ইত্যাদি 
সম্পত্তিতে কি ভাবে সংরক্ষিত আছে তাহা যে হিসাবে প্রদর্শিত হয় 
তাহাই ব্যালান্স সীট । ইংরাজী হিসাব নিকাশের পদ্ধতি অনুসারে এই 
হিসাবের ছুইটা দিক ব্যালান্স করে অর্থাৎ সমান থাকে বলিয়াই 
উহাকে ব্যালান্স সীট বলা হয়। যৌথ কোম্পানীর হিসাব পত্রের মধ্যে 
উহা একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় হিসাব। কোন কোম্পানীর হয়তঃ 
ব্যয়ের তুলনায় আয় বেশী হওয়ার দরুণ উহার লাভ হইতেছে-_কিন্ত- 
আয়ের টাকা আদায় না হওয়ার দরুণ উহার বাজার দেনা এত বাড়িয়া 
যাইতে পারে অথবা পরিচালকবর্গ কোম্পানীতে এত বেশী পরিমাণ 
মূলধন বিনিয়োগ করিতে পারেন, যে্রন্য উহার অবস্থা অতি মারাত্মক 
হইয়া দাড়াইতে পারে । কোম্পানীর আধিক অবস্থার এই দিকটা 
একমাত্র উহার ব্যালান্স সীট হইতেই উপলব্ধি করা যায়। 


এক্ষণে আমরা একটি কাল্পনিক কাপড়ের কলের জন্য রেজিষ্টরীকৃত 
পিপলস কটন মিলস লি: নামক একটা লিমিটেড কোম্পানীর আয় 
ব্যয়ের হিসাব ও ব্যালান্স সীট প্রকাশ করিয়া উহার বিভিন্ন দফার 
বিশ্লেষণ করিতেছি। উহা -ভইতে পাঠকবর্গের পক্ষে আয় ব্যয়ের 
হিসাব ও ব্যালান্স সীটে উল্লিখিত বিভিন্ন দফার তাৎপর্য উপলব্ধি 
করা সহজতর হইবে বলিয়া আশা করি। 


ব্যাঙ্কাস? আ্যাণ্ড &ক ব্রোকাস? ইন্ভেঙ্মেণ্ট 
টাস্টীজ আ্যাণ্ড এজেণ্টস, 
শেয়ার ও ষ্টকে টাকা খাটানো অত্যন্ত লাভের ব্যবসা । 
‘ইউবোপীয় ফিক্সড ট্রাষ্টের অনুরূপ এই কোম্পানীর ফিক্সড 


ইন্কাম ডিপোজিট ক্ষীমে টাক! খাটাইলে লাভের 
টাকা যুলধনে পরিণত হয়। 


গ্যারান্টি ডিভিডেণ্ড ট্রাঃ কোম্পানী পরিচালিত 
চট্টগ্রাম উক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন 


শেয়ার ও ষ্টকের ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি ব্যবসায়ে সংগঠিত 
মেজরপো্ চট্টগ্রামের দ্রুত উন্নতিশীল শেয়ার বাজার 





aerated 











| | 


| চট্টথ্রাম গ্রণাটি এ& ল্যা& 


ৰ 


না 


এ্রতে্িল্তলী হিনব্িঞতেকেউ 


উদ্দেশ্ট-_গৃহ, জায়গা-জমিদারী এবং অন্ত।ন্ত ভূসম্পত্তি ক্রষে- 
বিক্রয়ে-নিশ্শাণে সাহায্য । ইহাই চট্টগ্রামের সর্বপ্রথম এবং 
একমাত্র ল্যা্ড ও বিল্ডিং সোসাইটী এবং জমিদারী এজেন্দী। 


চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠাপন্ন জমিদার, ব্যবসায়ী ও ধনী মহাজনবৃন্দ 


গ্যারান্টিড ডিভিডেণ্ড ট্রাষ্ট কোম্পানী 
ষ্ট্যাণ্ড রোড £ $ চট্টগ্রাম 
পরিচালক-_শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য 
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৫২. আধিক জগৎ ' [ ৫ই'মে, ১৯৪১ 
পিপলন্স্‌ তন সিলনস_ ভিন 
১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব 

তুলা ২০০০০০২ কাপড় বিক্রয় ৩৫০০০০২ 

সুতা] ২০০০০ সৃতা বিক্রিয় | ,৫০০০০২ 

বিভিন্ন সাজ সরঞ্জাম ৩০০০০২ বর্ষশেষে মজুত কাপড় ও সুতা ১২৫০০০২, 
বিদ্যুৎ ২০০০০২ 
বেতন ৮০০০০২ 
কয়লা ৮০০০২. 
বাড়ীভাড়া 8০ 
বিবিধ ব্যয় ১০০০২ 
. ৩৬৩৭০০২ 
ব্যয়ের অতিরিক্ত আয় ১৬২০০০২ 

| ৫২৫০০০২ CET 

হেড অফিসের ব্যয় ব্যয়ের অতিরিক্ত আঁয় ১৬২০০০২ 

বেতন ৩০৪০২ বিবিধ আয় ১০০০২ 
বাড়ীভাড়া ১০০০২ 
টেলিফোন ৫০০২ 
বিদ্যুৎ ৫০০২. 
বিবিধ ব্যয় ১০০০২ 









| আদায়ী মূলধন 


A অনুমোদিত মুলধন ১০১৩ ৩১০০৩ 
৬১০ ০১০০৩ 


ডিভিডেণ্ড ৩% 
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পিপলস কটন মিলস লিঃর আয়-ব্যয়ের উপরোক্ত হিসাবে দেখা 
যাইতেছে যে, উক্ত কোম্পানীর কাপড়ের কলে প্রয়োজনীয় তুলা, সুতা 
কয়লা ইত্যাদি ক্রয় বাবদ এবং কলের কর্মচারী ও' মঙ্জুরদের বেতন, 
বাঁড়ীভাভা, বিহ্যৎশক্তি ইত্যাদির জন্য কলের মোট ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার 
টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং এই ব্যয়ের ফলে কলে ৫ লক্ষ ২৫ হাজার 
টাকা মূল্যের কাপড় ও স্থৃতা প্রস্তুত হইয়াছে__যদিও উৎপন্ন কাপড় ও 
সৃতার মধ্যে কলের পরিচালকগণ বৎসরের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত ৪ লক্ষ 
টাকা মূল্যের কাপড় ও সুতা বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কাজেই 
কেবল কলের আয়-ব্যয়ের হিসাবে এই বৎসরে উহার ব্যয়ের তুলনায় 
১ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা উদ তত হইয়াছে। কিন্তু এক একটা কাপড়ের 
কলের কারখানাস্থিত ব্যয়ই উহার শেষ ব্যয় নহে! এই ব্যয় ছাড়া 
উহার হেড অফিসের কার্য্যপরিচালনা ব্যয়, বিজ্ঞাপন খরচা, 
কমিশন, গৃহীত খণ ও ডিবেধ্লরের সুদ, কলের ও হেড অফিসের 
বিভিন্ন সাজ সরঞ্জামের মূল্যাপকর্ধ ইত্যাদির জন্যও বহুল পরিমাণ টাকা 
॥ ব্যয় হইয়া থাকে। আয়ের দিকেও উৎপন্ন বস্তু ও সুতা ছাড়া 
ৃ অপ্রয়োজনীয় মালপত্র বিক্রয়, ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থের জন্য প্রাপ্য সুদ, 
শেয়ার হস্তান্তর ফি, এডমিশন ফি ইত্যাদিতে উহার অল্পবিস্তর আয় 
হইয়া থাকে । উপরোক্ত হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, আলোচ্য 
বৎসরে পিপলস কটন মিলস লিঃর উপরোক্ত বিবিধ দফায় এক 
হাজার টাকা আয় হইয়াছে । কাজেই উহার ব্যয়ের তুলনায় অতিরিক্ত 
আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা । উহা হইতে 
হেভ অফিসের পরিচালনা ব্যয়, বিজ্ঞাপন, কমিশন, সুদ, মুল্যাপকর্ষ 
ইত্যাদিতে কোম্পানীর ৯৭ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। কাজেই 
এই বৎসরে কোম্পানীর লাভের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৬৬০০০২ 
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ভদ্র হার 
তি গতিবেগ যায় বেড়ে। 
XK নীচের এই পাঁচ বছরের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ৫% 
A চক্ররৃদ্ধি হারে) 
৷ তুলনামূলক হিসেব থেকে রি bX 
MV -বৎসরের মেয়াদে * ১০২ তি 
বিচার করে দেখুন যে, বৃদ্ধির টী ~ A 
‘pl পরিমাণ কত ॥ IER DE বা বিচি 
1 ৮৮ 8 
' XK ৮॥৩/০ এবং এই হারে উর্দ্ধে 
১৯৩৬ ১৯৩৭ ১৯৩৮ ১৯৩৯ ১৯৪০ 
আদায়ীকৃত মূলধন . 
| | ১৪,০৩৬ ৮৮৭হ ৭১৩২৯৫৭ ৫১০৮১৭৮০1৩/৭হ ৬,৪৩,০০০ টাকার উপর 
ও রিজার্ভ ফাণ্ড | : €২,৭৭৮৷৭হ ২০ ২ ? ২ 
আমানত ১,৪৯)১৭০/১ ৩,৬৭,৯৪৮%১ ৭,১১,১৬৬%২ ১১,১৫,১৩৮৯l০ ১৯১২৮১০০০8১ 
১,৮২,৩৩০ ৬/৮ 8,9¢,৮৫০০/০ ৯,৮৫,১৭৯|গ৬ ১৭১৩১১৫৮৮1০ ২৭,৫০,০০০ 9) ৯১১ 
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===নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড... 


হেড অফিস-_১০নৎ ক্যানিৎ ফ্ীট, কলিকাতা 





(১৯৪০ সালের হিসাব পরীক্ষাধীন) . 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর-স্টিব৪ সতীশ চক্ত্্র পালন: 


TORRE TD ERT বা 






টাকা.। . কিন্তুউ হাও কোম্পানীর লাভের ঠিক ঠিক পরিমাণ নহে। 
কারণ কোম্পানীর খরচার মধ্যে এখনও আয়কর ও সুপার ট্যাক্স 
বাবদ দেয় ব্যয়ের হিসাব ধরা হয় নাই। কেননা এই খরচা সাধারণতঃ 
আয় ব্যয়ের হিসাবের মধ্যে না ধরিয়া লাভ ক্ষতির হিসাবে পৃথকভাবে 
দেখান হইয়া থাকে।, তবে ১৯৪০ সালে উক্ত কোম্পানীকে উহার 
লাভের একতৃতীয়াংশ আয়কর ও সুপারট্যাক্স হিসাবে প্রদান করিতে 
হইবে_-উহা যদি ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে বলা চলে যে, উক্ত 
বৎসরে সমস্ত ব্যয় বাদে কোম্পানীর ৪৪ হাজার টাকা লাভ হইয়াছে। 
এই ৪৪ হাজার টাকা কোম্পানীর অংশীদারদের প্রাপ্য বটে। কিন্তু 
কোম্পানীর ব্যালান্স সীটে (পরে দ্রষ্টব্য ) দেখা যাইবে যে, শতকরা 
বাষিক ৭ টাকা হারে সুদ দিবার সর্ভে উহার ২ লক্ষ টাকার প্রেফারেন্স 
শেয়ার ক্রয় করা হইয়াছে। , এই দুই লক্ষ টাকার জন্য বৎসরে ১৪ 
হাজার টাকা লভ্যাংশ দেওয়া কোম্পানীর পক্ষে বাধ্যতামূলক । 
কাজেই কোম্পানীর লাভ হইতে এই ১৪ হাজার টাকা বাদ দিয়া যে 
৩০ হাজার টাকা অবশিষ্ট রহিল, তাহাই উহার সাধারণ অংশীদারদের 
প্রাপ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইবে। কোম্পানীর সাধারণ অংশীদারগণই এই 
টাকার কি ব্যবস্থা হইবে তাহা স্থির করিবার মালিক। উহারা ইচ্ছা 
করিলে এই ৩০ হাজার টাকার সাকুল্যই কোম্পানীর মজুর তহবিলে 


ন্যস্ত করিতে পারেন, অথবা উহার কতকাংশ মজুদ তহবিলে ন্তস্ত 


করিয়া বাকী অংশ ডিভিডেন্ট হিসাবে গ্রহণ করিতে পারেন। ' অথবা 
উহার কতকাংশ মজুর তহবিলে ন্যস্ত করিয়া এবং কতকাংশ ডিভিডেণ্ট 
হিসাবে গ্রহণ করিয়া, বাকী অংশ লভ্যাংশের জের হিসাবে পরবর্তী 
বৎসরের লাভ ক্ষতির হিসাবে জের টানিতে পারেন । 
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এক্ষণে কোম্পানীর আয়-ব্যয়ের .হিস্নাবের . মধ্যে: কোম্পানীর 
শেয়ারহোল্ডার অথবা যাহারা কোম্পানীর,শেয়ার ক্রয় করিতে ইচ্ছুক, 
তাঁহাদের কি কি বিষয় বিবেচ্য রহিয়াছে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। 
এই বিবেচ্য বিষয় প্রধানত; তিনটী।. প্রথমতঃ অংশীদারগণকে 
দেখিতে হইবে যে পরিচালকবর্গ মূলধনের উপর উপযুক্তরূপ লাভ 
‘করিতে পারিতেছেন কিন।। দ্বিতীয়তঃ পরিচালকবর্গ অত্যধিক ব্যয়রাছল্য 
করিতেছেন কিনা এবং উহারা অধিকতর মিতব্যয়িতার সহিত কাজ 
চালাইতে পারিলে অংশীদারদের প্রাপ্য লাভের পরিমাণ বাড়িতে 
পারে কিনা । তৃতীয়ত কোম্পানীর পরিচালকবর্গ শেয়ার বিক্রয়ের 
ফন্দী হিসাবে উহার ব্যয় প্রকৃত, ব্যয় অপেক্ষা কম করিয়া দেখাইয়া 
অথবা আয় প্রকৃত আয়ের তুলনায় বেশী করিয়া দেখাইয়া অথবা 
এই উভয়বিধ পশ্থার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া উহার লাভের পরিমাণ 
অযথা স্ফীত করিয়া দেখাইতেছেন কিনা । আলোচ্য পিপল্স্‌ 
কটন মিলস লিঃর আয়ব্যয়ের হিসাবে দেখা যাইতেছে 
যে, ১৯৪০ সালে উহার যাবতীয় খরচা বাদে উহার নিট লাভ 
হইয়াছে ৩০ হাজার টাকা'। এই বৎসরের শেষে উহার অভিনারী 
শেয়ারের পরিমাণ ছিল ৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। কাজেই এই 
বৎসরে উহার সাধারণ অংশীদারদের জন্য শতকরা বাধিক ৩1” টাকা 
হারে লভ্যাংশও অজ্জিত হয় নাই । এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে 
উক্ত কোম্পানীর শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগ করা অংশীদারদের পক্ষে 
লাভজনক নহে। কেননা দেশে এমন অনেক কাপড়ের কল রহিয়াছে 
যাহার ১০২ টাকা মূল্যের শেয়ার দশ টাকা যুল্যেই পাওয়া যায় এবং 
যাহার অংশীদাঁরগণ শতকরা বার্ষিক ৭, ৮ কি ১০২টাকা হারে লভ্যাংশ 
পাইতেছেন। দ্বিতীয়তঃ দেখা যাইতেছে যে, ১৯৪০ সালে পিপলস্‌ 
কটন মিলের পরিচালকবর্গ ৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা মূল্যের কাপড় 


আর্থিক জগৎ 


[ €ই মে, ১৯৪১ 


'লাভ.স্ফীত হইয়া উঠে__অথবা যে বৎসরে কলের ক্ষতি হইয়াছে 
‘সেই বৎসরেও উহার: লাভ হইয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হয়। দেখা যাইতেছে 

যে, আলোচ্য পিপলস, কটন মিলের হাতে বৎসরের শেষে ১ লক্ষ ২৫ 
হাজার টাকা মূল্যের কাপড় ও সুতা মজুদ রহিয়াছে এবং এই' বৎসরে 
সমস্ত খরচা বাদে সাধারণ অংশীদারগণ সমষ্টিগতভাবে ৩০ হাজার 
টাকা লাভ পাইতেছেন। কিন্ত উক্ত ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা মূল্যের 
কাপড় ও স্তার বাজার মুল্য যদি ১ লক্ষ টাকা হয়, তাহা হইলে 
উক্ত বৎসরে সাধারণ অংশীদারগণের প্রাপ্য লভ্যাংশের পরিমাণ 
দাড়ায় মাত্র ৫ হাজার টাকা। আর উক্ত ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা 
‘মূল্যের কাপড় ও সুতার বাজার মূল্য যদি ৮০ হাজার টাকা হয় 
তাহা হইলে একথা বঙগা যায় যে, ১৯৪০ সালে উক্ত কাপড়ের কলের 
সাধারণ অংশীদারদের প্রাপ্য হিসাবে কোন লাভ তে হয়ই নাই__, 
বরং কিছু ক্ষতি হইয়াছে। কলের সাজসরঞ্জামের যূল্যাপকর্ধ, 
অনাদায়ী পাওনা ইত্যাদি সম্বন্ধেও অনুরূপ যুক্তি প্রযোজ্য । সাধারণ 
ব্যক্তির পক্ষে হিসাবের এই সব মারপ্যাচ একটু জটিল মনে হইতে 
পারে। তবে অনুসন্ধিৎস্থ ব্যক্তি চেষ্টা করিলেও বুঝিতে পারিবেন 
না--উহা তেমন জটিল ব্যাপার নহে । 


বর্তমানে পিপলস্‌ কটন মিলস লিঃর ব্যালান্স সীট উদ্ধৃত করিয়া 
উহার বিভিন্ন দফার তাৎপৰ্য্য বিশ্লেষণ করিতেছি। ধরা যাক যে, 


TTL Lh টিন নিয্নলিখিতরূপ 
ছিল = 





ও সুতা প্রস্তুতকাৰ্য্যে, ঝণের ও ডিবেঞ্চারের সুদ এবং মূল্যাপকর্ষ মি 


বাবদ ব্যয় বাদে অন্যান্য দফায় ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা ব্যয় 


করিয়াছেন। অর্থাৎ কোম্পানীর কলে যত টাকা মূল্যের কাপড় & 
ও সুতা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার শতকরা প্রায় ৭৩ ভাগ কলের |, 
প্রয়োজনীয় কাচা মাল ক্রয়, কারখানা ও হেড অফিসের পরিচালনা, | 
বাড়ীভাড়া, কমিশন, ম্যানেজিং এজেন্টদের কমিশন ইত্যাদিতে দুধ 


ব্যয়িত হইয়াছে । যদি দেখা যায় যে, অন্তান্ত কাপড়ের কলের 


পরিচালকবর্গ উহার তুলনায় কম হারে ব্যয় করিয়া কলে কাপড় ও |} 
 স্থৃতা প্রস্তুত এবং উহা বিক্রয় করিতে সমর্থ হইতেছেন, তাহা হইলে | 


ইহা প্রমাণিত, হইবে যে, পিপলস্‌ কটন মিলস লিঃর পরিচালকবর্গ 


কোম্পানী ও উহার কারখানা পরিচালনায় অধিক ব্যয় করিতেছেন। | 
এই দিক দিয়া, বিবেচনা, করিলেও বর্তমান কোম্পানীর শেয়ারে [| 
'অর্থ বিনিয়োগ করা অংশীদারদের পক্ষে লাভজনক নহে বলিয়া | 
বিবেচিত হইতে পারে। তৃতীয় বিষয় অর্থাৎ কলের পরিচালকগণ 


উহার ব্যয় কম করিয়া দেখাইয়া ও আয় বেশী করিয়া ধরিয়া উহার EE 


‘লাভের পরিমাণকে স্ফীত করতঃ অংশীদারগণকে উহার শেয়ার ক্রয়ে | 
প্রলোভিত করিতেছেন কিনা তাহাও শেয়ার ক্রেতাদের পক্ষে একটা স্ব 
প্রধান বিবেচ্য বিষয়। কোন কাপড়ের কলের পরিচালকবর্গ. যদি 

উহার সম্পত্তিভুক্ত বাড়ী, কলকন্জা, আসবাবপত্র ইত্যাদির মূল্যাপকর্ষ £ 
কম করিয়া ধরেন, কোম্পানীর যে সমস্ত পাওনা টাকা অনাদায়ী হইয়া | 
পড়িয়াছে তাহাকেও যদি আদায়যোগ্য বলিয়া ধরিয়া লন এবং it 











: বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন। 
| চন্দ্র সেন, সেক্রেটারী ও ম্যানেজার! 
0 বকা 








“বৎসরের শেষে কোম্পানীর হাতে কিক্রয়ার্থষে' কাপড়, স্থতা, কয়লা ূ 
ও অন্যান্ত সাজসরঞ্জাম মজুদ থাকে তাহার মূল্য যদি বাজার মূল্যের গেট 












৫ই মে, ১৯৪১] ‘ আর্থিক জগৎ ৫৫ 
টু টিপি লি 
পিপলস কুন ন্িলিস্ন চিল 
১৯৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের ব্যালান্স সীট 
দায় (Liabilities) সম্পত্তি ( Assets ) 

'মঞ্জুরীকৃত মূলধন জমি (ক্রয় মূল্য ) ৬৫০০২ 

১০ টাকা মূল্যের ২ লক্ষ শেয়ার ২০০০০০০২ বাড়ী ২৪৬০০০২ 
'বিক্রয়যোগ্য মূলধন-_ এ মূল্যাপকর্ষ ৬০০০২ ২৪০০০০২ 

১০ টাকা মূল্যের ১॥ লক্ষ শেয়ার ১৫০০০০০২ ' কলকক্জা ৭৪৩০০০২ 
'বিক্রীত ও আদায়ী মূলধন এ মূল্যাপকর্ষ ৩৩০০০২ ' ৭১০০০০২ 

: ১০ টাকা মূল্যের ১ লক্ষ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ১০০০০০২ 
২০ হাজার শেয়ার ১২০০০০০২ এ মূল্যাপকর্ষ ৫০০০২ ৯৫০০২ 

‘শেয়ার বাবদ বাকী ২৫০০০০২ ৯৫০০০০২ আসবাব পত্র ২৬৮০০২ 
এ মূল্যাপকর্ষ ১৩০০২ ২৫০০২ 

5 প্রেফারেন্স শেয়ার_-. মোটর গাড়ী রি 

১০০ ২০০০০০২ 

রর সির 3 রা ৭০০২ ৭০০০২. 
ৃ জু সুতা ও কাপড় ১২৫০০০২ 
৬ টাকা সুদের ) ২৫০০০০, মজুদ কয়লা ও বিবিধ ষ্টোর ১৫০০০২ 
টু ' ১৫৯০০০, বিবিধ ব্যক্তির নিকট প্রাপ্য ৩৫০০০২ 
টা ae ক 
ং NN অগ্রিম জম! ২০০০০২ 
Ko ৬১০০০, শেয়ার বিক্রয়ের কমিশন ৭৫০০০২ 
আমানত ১০০০) অর্গানাইজেশন ব্যয় ৮৫০০০ 
হস্তস্থিত নগদ টাকা ও ব্যাঙ্কে আমানত ১৪৪০০০১ 
মোট ১৬৪৬০০০২ মোট: ১৬৪৬০০০২ 


প্রথমে ব্যালান্স সীট সম্বন্ধে সাধারণভাবে কয়েকটী কথ! বলা 
যাইতেছে । অংশ ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিদের প্রথমেই একটা খটকা লাগিতে 
পারে যে, কোম্পানীর পরিচালকগণ শেয়ার বিক্রয় করিয়া যে টাকা 
তুলিয়াছেন এবং মজুদ তহবিল ও লাভ হিসাবে যে টাকা সঞ্চিত 
করিয়াছেন তাহা উহার ব্যালান্স সীটে দায় বলিয়া গণ্য হইল কেন। 
উহার তাৎপর্য্য হইতেছে যে, এই সব দফায় উল্লিখিত অর্থ উহার 
_'অংশীদারদের সম্পত্তি হইলেও কোম্পানীর পরিচালকদের নিকট উহা 
একটা দায়। কারণ কোম্পানীর পরিচালকবর্গ অংশীদারদের ভৃত্য মাত্র 
এবং মূলধন হিসাবে অংশীদারগণ উহাদিগকে যে অর্থ প্রদান করেন 
, এএবং মজুদ তহবিল লাভ ইত্যাদি দফায় যে অর্থ সঞ্চিত হয় তাহ! 
“কোম্পানীর পরিচালকদের সম্পত্তি নহে-_অংশীদারদের সম্পত্তি এবং 
উহা অংশীদারদের নিকট পরিচালকদের দায় ভিন্ন কিছু নহে। যেমন 
কোন জমিদারের খাজাঞ্চির নিকট জমিদারের যে টাকা জমা থাকে 
তাহা জমিদারের সম্পত্তি হইলেও খাজাঁঞ্চির একটা দরায়_সেইরূপ কোন 
“কোম্পানীর নিকট মূলধন, মজুদ তহবিল, লাভ ইত্যাদি হিসাবে যে 
টাকা জমা থাকে তাহা অংশীদারদের সম্পত্তি হইলেও উহাদের ভৃত্য- 
স্থানীয় পরিচালকদের কাছে উহা দায়। সতত স্মরণ রাখিতে হইবে 
.যে, কোম্পানীর যে সমস্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তাহা উহার 
পরিচালকদের প্রদত্ত রিপোর্ট__উহা অংশীদারদের প্রদত্ত রিপোর্ট নহে। 
এই জন্যই যাহা আপাতঃ দৃষ্টিতে সম্পত্তি বলিয়া মনে হয়, তাহা দায় 
- বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে । এক একটা কোম্পানীর পরিচালকদের 
দায় মাত্র উহার অংশীদারদের নিকটই সীমাবদ্ধ থাকে না। পরিচাঁলক- 
গণ কোম্পানীর কাধ্য পরিচালনার জন্য যে অর্থ খণ করিয়া সংগ্রহ 
করেন, তাহাও তাহাদের একটা দায়--যদিও অংশীদারের টাকা 
হইতেই উহা শোধ হইয়া থাকে। এই খণ অংশীদারদের নিকট 
-হুইতেও গৃহীত হইতে পারে--অথবা কোম্পানীর অংশীদার নহেন 


' তারিথের ব্যালান্স সীট” এরূপ লেখা -হইয়াছে। 


এরূপ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতেও গৃহীত হইতে পারে। উহা 
ছাড়া কোম্পানীর পরিচালকবর্গ বাকীতে যে সব কাজ করেন তাহার 
জন্যও দায়ী হন। . 

আয় ব্যয়ের হিসাব ও ব্যালান্স সীটের মধ্যে অষ্তান্ত পার্থক্যের 
সঙ্গে উহাও একটা পার্থক্য যে আয়ব্যয়ের হিসাবে এক একটা 
কোম্পানীর সারা বৎসরের সমষ্টিগত হিসাব দেওয়া হয়-_কিস্ত ব্যালান্স 
সীটে কোম্পানীর যে তারিখে বৎসর শেষ হয় সেই তারিখে উহার 


' অংশীদার, খণদাঁতা, বাকীতে মাল সরবরাহকারী ইত্যাদি সকলের নিকট 


উহার যে দায় থাকে তাহার হিসাব দেওয়া হয়। এই জন্যই উপরোক্ত 
পিপলস কটন মিলস লিঃর আয় ব্যয়ের হিসাবে “১৯৪০ সালের ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের" আয়ব্যয়ের হিসাব” এইরূপ লেখা 
হইয়াছে। পক্ষান্তরে ব্যালান্স সীটে “১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 
উভয়ের পার্থক্য 
সুস্পষ্ট । আয়ব্যয়ের হিসাবে কোন একটা নির্দিষ্ট বৎসরের কাজের 


' ফলাফল দেওয়া হয়--কিন্ত ব্যালান্স সীটে রৎসরের শেষ তারিখে 


কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার বর্ণনা দেওয়া হয়। 
আমর! উপরে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানীর পরিচালকগণ উহার 
অংশীদার, খণদার ও অন্যান্য পাওনাদারদের নিকট মোট কত টাকার 
জন্য দায়ী ছিলেন তাহার হিসাবের কথা উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু 
মাত্র দায়ের পরিমাণ ছারা 'কোন কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা বিচার 
করা যায় না। এই দায়ের বদলে উক্ত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 
পরিচালকদের হাতে কিভাবে রক্ষিত কত টাকার সম্পত্তি ছিল তাহাও 
জানা আবশ্যক ৷ উপরোক্ত ব্যালান্স সীটের দক্ষিণ দিকে এই সব 


সম্পত্তির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে । এখন বোধ হয় পাঠকবর্গ আয়ব্যয় 


ও ব্যালান্স সীটের পার্থক্য বুঝিতে পারিতেছেন। আয্মব্যয়ের হিসাবে 
এক একটা কোম্পানীর এক বৎসরের বা ছয় মাসের কাজের ফলাফল 


৫৬ 


আর্থিক' জগৎ 


[ হই মে, ১৯৪১ 





" অর্থাৎ এই সময়ে উহার লাভ কি ক্ষতি হইয়াছে তাহা মাত্র বুঝা যায়। 


কিন্ত ব্যালান্স সীট হইতে এক একটা কোম্পানীর পূর্বব পুর সমস্ত 
বৎসরের কাজের সমষ্টিগত ফল হিসাবে উহার মোট কি পরিমাণ দায় 
সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই দায় মিটাইবার মত কোম্পানীর হাতে উপযুক্ত- 
রূপ সম্পত্তি রহিয়াছে কিনা তাহা বুঝা যায়। এই হিসাবে এক 
একটা কোম্পানীর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিবার পক্ষে উহার আয় 
ব্যয়ের বিবরণ অপেক্ষা উহার ব্যালান্স সীট অধিকতর প্রয়োজনীয় 
দলিল । . 

এক্ষণে কোম্পানীর ব্যালান্স সীটে উল্লিখিত বিভিন্ন দাঁয়গুলির 
তাৎপৰ্য্য বিশ্লেষণ করা যাইতেছে । দেখা যাইতেছে যে ১৯৪০ সালের 
৩১শে ডিসেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত পিপলস কটন মিলের কাজে মোটমাট 
১৬ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা নিয়োজিত রহিয়াছে । উহার মধ্যে 
অভিনারী শেয়ার বিক্রয় করিয়া ৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, শতকরা 
বার্ষিক ৭২ টাকা হারে সুদ দিবার প্রতিশ্রুতিতে প্রেফারেন্স শেয়ার 
বিক্রয় করিয়া ২ লক্ষ টাকা, ডিবেঞ্চারযোগে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা 
এবং খগ করিয়া ১ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা সংগ্রহ করা হইয়াছে। 
বাকী টাকার মধ্যে এ তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানীর হাতে মজুদ তহবিল 
ও লাভ হিসাবে যে টাকা সঞ্চিত হইয়াছে তদ্বাবদ ৭৬ হাজার টাকা 
পাওয়া গিয়াছে । উহা ছাড়া কোম্পানীর পরিচালকবর্গ বাকীতে ১০ 
হাজার টাকার কাজ চালাইয়াছেন এবং উহা “বিভিন্ন পাওনাদাঁরের 
প্রাপ্য” হিসাবে দায় বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে । এতব্যতীত 


. .পরিচালকবর্গ_ উহার কাজের জন্য বাহিরের লোকের নিকট হইতে 


১ হাজার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়াছেন এবং সমস্ত দফা মিলিয়! 
কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১৬ লক্ষ ৪৬ হাজার 
টাকা । এই দায় সম্পর্কে প্রথমেই বিবেচ্য বিষয় যে, পরিচালকবর্গ টি 


অংশীদারদের দিক, হইতে লাভজনক পন্থায় সংগৃহীত হয় নাই। যদি 
উক্ত কলের আয় হইতে শতকরা বার্ষিক ৮1১০ টাকা হারে লভ্যাংশ 
দেওয়ার মত ব্যবস্থা হইত তাহা হইলে বলা যাইত যে, কলের 
পরিচালকগণ উহা অপেক্ষা কম হারে সুদ দিবার সর্তে প্রেফারেন্স 
শেয়ার, ডিবেঞ্চার ও খণ গ্রহণ করতঃ মূলধন সংগ্রহ করিয়া, 
অংশীদারদের পক্ষে লাভজনক পন্থায় মূলধন সংগ্রহ করিয়াছেন ।' 
কিন্তু পূর্বে বলা হইয়াছে যে আলোচ্য বৎসরের লাভ হইতে উহার 
সাধারণ অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ৩০ টাকার বেশী লভ্যাংশ 
দেওয়া সম্ভব নহে । যেখানে কলের খণের জন্য শতকরা বার্ষিক ৬ ও 


৭ টাকা হারে সুদ দিতে হইতেছে এবং কলের সাধারণ অংশীদাঁরগণকে 


শতকরা বার্ষিক ৩॥ টাকার বেশী লভ্যাংশ দেওয়া সম্ভব হইতেছে না. 
সেখানে অংশ ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিদের পক্ষে উহার সাধারণ অংশ ক্রয় না! 
করাই সঙ্গত। 

ব্যালান্স সীটের দায়ের দিকে অন্যান্ত দফার মধ্যে মজুদ তহবিলে 
১০ হাজ্ঞার টাকা প্রদর্শিত হইয়াছে । এই টাকাটা কলের পূর্ব পূর্ব 
বৎসরের লাভ হইতে সমস্ত দায় মিটাইয়া যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা 
হইতেই মজুদ হইয়াছে । এক একটি যৌথ প্রতিষ্ঠানে উহার মজুদ 
তহবিলের পরিমাণ যত বেশী হয় ততই উহ! শক্তিশালী বলিয়া গণ্য 
হইয়া থাকে। তবে আলোচ্য কলের আদায়ী মূলধনের পরিমাণের 
তুলনায় উহার মজুদ তহবিলের পরিমাণ অতি নগণ্য। এই কলের 
শেয়ার ক্রয় করিবার সময়ে উক্ত বিষয়টাও একটা বিবেচনার বিষয় ॥ 
ব্যালান্স সীটের দায়ের দিকে আর একটা দফা লাভের হিসাবে ৬৬ 
হাজার টাকা দেখান হইয়াছে । কোম্পানীর আয় ব্যয়ের হিসাবে 


উহাদের প্রয়োজনীয় সাকুল্য অর্থ অংশীদারদের স্বার্থের অন্গুকুলভাবে ff 


সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন কিনা। আলোচ্য ব্যালান্স সীটে দেখা || 


যাইতেছে যে কোম্পানীর কাজে নিয়োজিত মোট ১৬ লক্ষ ৪৬ হাজার 


টাকার মধ্যে ৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অডিনারী শেয়ার বিক্রয় করিয়া &ঁ MEEPS AE Re] RE ্ [২2584 


সংগ্রহ করা-হইয়াছে। এই শেয়ারের জন্য কোন লভ্যাংশ দেওয়া না | 
দেওয়ায় কোম্পানীর, পরিচালকদের কোন বাধ্যবাধকতা নাই।. | 
কিন্তু কোম্পানীর | 


কাজেই এই দায় কোনরূপে মারাত্মক নহে। 
প্রেফারেন্স শেয়ারে যে ছুই লক্ষ টাকা. গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে 


শতকরা বাধিক ৭২ টাকা হারে ..এবং ডিবেঞ্চারযোগে যে আড়াই লক্ষ ॥/ 
টাকা সংগ্রহ কক্স,হইয়াছে তাহাতে শতকরা বাধিক.৬ টাকা হারে || 


সুদ দেওয়া পরিচালকদের -পক্ষে বাধ্যতামূলক! . কোম্পানীর লাভ | ' 


হউক বা না হউক-_উহা পৰ্য্যাপ্ত বা অপর্ধ্যাপ্ত যাহাই হউক না কেন, সু 
পরিচালকগণকে এই সব প্রেফারেন্স শেয়ার ও ডিবেঞ্চারের সুদ দিতেই ; 
হইবে। উহা ছাড়া পরিচালকবর্গ ঝণ করিয়া ১ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা | 
সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া দেখা যাইতেছে--যদিও উহার সুদের হার | 


কত তাহা ব্যালান্স সীটে উল্লেখ নাই। কোম্পানীর লাভ ক্ষতি 


যাহাই হউক না কেন উহার সুদ দেওয়াও পরিচালকদের পক্ষে এ 
বাধ্যতামূলক ৷ কেবল তাহাই নহে। কোন বৎসরে যদি কলের | 


আয় হইতে এই সমৃস্ত প্রেফারেন্ন শেয়ার, ডিবেধণর ও খণের সুদ 


পরিশোধের মত অর্থ না পাওয়া যায় তাহা হইলে পরবর্তী বসর- 
সমূহের আয় হইতে অগ্রে এই সমস্ত সুদের হাল ও বকেয়া টাকা প্রদান | 
করিয়া তৎপর যাহা বাকী থাকে তাহা হইতে সাধারণ অংশীদারগণকে |) 
লভ্যাংশ দিতে হইবে । এই বিবরণ হইতে একথা প্রমাণিত হইতেছে | 
যে;-পিপলস কটন.মিলের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন উহার সাধারণ ৪ 


কলিকাতা অফিস £ 
৯ ক্লাইভ. রে! 


ফোন কলি. ৪৫৬৫ 


- গ্রামঃ “ব্যাটা” কলিঃ 
কলিকাতা এজেণ্ট 
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. সীটে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্ত এই টাকার সাকুল্য অংশ যে সাধারণ 
অংশীদারদের প্রাপ্য নহে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । কারণ উহা 
হইতে প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডারদের প্রাপ্য লভ্যাংশ 'ও. আয়কর 
বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই অংশীদারদের প্রাপ্য বলিয়া 
গণ্য হইবে৷ এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, এই লাভের হিসাবে পুর্বব 
বৎসরের লাভের জের হিসাবে সংরক্ষিত কোন টাকা দেখান হয় নাই। 
সাধারণত; কোন যৌথ কোম্পানী আয়কর, প্রেফারেন্স শেয়ার 
হোল্ডারদের প্রাপ্য সুদ, মজুদ তহবিলে ন্যস্ত অর্থ বাদে লাভ হইতে 
ষে অর্থ অবশিষ্ট থাকে তাহার সাকুল্য অংশ সাধারণ অংশীদারগণকে 
লভ্যাংশ হিসাবে প্রদান করে না। এই অর্থের কতকাংশ সাধারণ 
অংশীদারগণকে লভ্যাংশ হিসাবে দিয়া বাকী অংশ পরবর্তী বৎসরের 
হিসাবে জের টানা হইয়া থাকে। কিন্তু আলোচ্য পিপলস কটন 
মিলের ১৯৪০ সালের হিসাব হইতে বুঝা যাইতেছে যে, উহার ১৯৩৯ 
সালের লাভের জের হিসাবে ১৯৪০ সালের জন্য এক পয়সাও রাখা 
হয় নাই। উহা হইতে বুঝা যাইতেছে পরিচালকবর্গ পরবর্তী 
বৎসরের লাভের হিসাবে কিছু সঞ্চয় করিবার মত লাভ অজ্জন করিতে 
পারিতেছেন না। আলোচ্য বৎসরে ৬৬ হাজ্জার টাকা লাভ হইতে 
আয়কর, প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডারদের প্রাপ্য সুদ বাদে পরি- 
চালকদের হাতে যে ৩০ হাজার টাকা অবশিষ্ট রহিয়াছে পরিচালকবর্গ 
তাহা কি ভাবে ব্যয় করেন তাহাঁও একটা বিবেচ্য বিষয় । এই ৩০ 
হাজার টাকা হইতে যদি ছুর্দিনের সম্বল হিসাবে কলের মজুদ তহবিলে 
কিছু সঞ্চিত না করিয়া এবং ১৯৪১ সালের লাভের হিসাবে কিছুমাত্র 
টাকা জের ন! টানিয়া উহার সাকুল্য অংশই সাধারণ অংশীদারগণকে 
লভ্যাংশ দানে ব্যয়িত হয় তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, এই কলের 
অর্থসঙ্গতি অংশীদারদের স্বার্থের দিক হইতে সন্তোষজনক নহে। 
ব্যালান্স সীটের এই দিকে আর একটী দফা হইতেছে বিভিন্ন 
পাওনাদারদের প্রাপ্য হিসাবে প্রদর্শিত ১০ হাজার টাকা । প্রত্যেক 

বৎসরে যে টাকা উহার আয় ব্যয়ের হিসাবের মধ্যে ব্যয় 

ধরা হয় কোম্পানীর পরিচালকবর্গ ইচ্ছা করিলেও উহার 
সাকুল্য অংশ বৎসরের মধ্যে শোধ করিয়া দিতে পারেন না। 
সাধারণতঃ যে মাসে বৎসর শেষ ' হয় সেই মাসের উহার কর্মচারীদের 
বেতন, বাড়ীভাড়া, টেলিফোনের ব্যয়, বিদ্যৎশক্তির ব্যয় ইত্যাদি 
পরের মাসে শোধ করা হইয়া থাকে । যাহারা কোম্পানীতে মালপত্র 

‘সরবরাহ করেন তাহারা যদি বৎসরের শেষ তারিখের মধ্যে বিল 
দাখিল না করেন, তাহা হইলেও কোম্পানীর পক্ষে বৎসরের মধ্যে 
উহার মূল্য চুকাইয়া দেওয়া সম্ভব হয় না। এই ভাবে প্রত্যেক 

.কাম্পানীরই বৎসরের শেষ তারিখে উহার এই বৎসরের ব্যয়ের 
কতকাংশ অপরিশোধিত থাকিয়া যায় এবং সমস্ত দফা মিলিয়া 
সমষ্টিগতভাবে যে টাকা অপরিশো।ধত থাকে তাহাই ব্যালান্স সীটের 
দায়ের দিকে ‘বিভিন্ন পাঁওনাদারের প্রাপ্য” খাতে দায় বলিয়া দেখান 

হইয়া থাকে । আলোচ্য পিপলস কটন মিলের শেষ তারিখে এই 

‘দফায় উহার দায় ১০ হাজার টাকা দেখান হইয়াছে । অথচ আয় 
ব্যয়ের হিসাবে দেখা, যায় যে,'কারখানার ব্যয় ও হেড অফিসের ব্যয় 
মিলাইয়া এই বৎসরে কোম্পানী ৪॥০ লক্ষ টাকা অপেক্ষাও বেশী ব্যয় 
করিয়াছেন । যেখানে কোম্পানীর প্রতি মাসে গড়ে ৩৮ হাজার 
টাকা অপেক্ষা বেশী ব্যয় হইতেছে সেখানে বৎসরের শেষ তারিখে 

'উহার বিভিন্ন পাওনাদারের নিকট মাত্র ১০ হাজার টাকা দেখান 

হইয়াছে: এই দেনার পরিমাণ যদি এক লক্ষ টাকাও হইত তাহ। 

'হইলেও উহা, দৌষের, হইত না। মোটের, উপর. ব্যালান্স সীটের, এই 
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দফা হইতে বুঝ! যাইতেছে যে, কোম্পানীর পরিচালকবর্গ উহাদের 
পাওনাদারদের টাকা পরিশোধে অত্যন্ত তৎপর এবং এই দিক দিয়া 
উহাদের ,কাধ্যপরিচালনানীতি খুবই প্রশংসনীয়। ব্যালান্স সীটের 
এই দিকে আর একটী দফা হইতেছে আমানত হিসাবে প্রদর্শিত ১ 
, হাজার টাকা । অনেক কোম্পানীকে উহার ক্যাশিয়ার প্রভৃতি 
ক্মচারীর নিশ্বস্ততার জামীন হিসাবে উহাদের নিকট হইতে টাকা 
লইতে হয়। অনেক সময় নির্দিষ্ট সময়ে কোন কাজ করিয়া দিবার 
জামীন হিসাবে বাহিরের কনট্রাক্টার, মাল সরবরাহকারী ইত্যাদির 
নিকট হইতে টাকা জমা লওয়া হয়। এই টাকা জামীন প্রদানকারীর 
সম্পত্তি হিসাবে কোম্পানীর নিকট জমা থাঁকে বলিয়া উহা উহার 
পরিচালকদের একটা দায় বলিয়া গণ্য হয়। জামীন প্রদানকারী 
কশ্মচারীর চাকুরীর অবসানে অথবা কনট্রাক্টর বা মাল সরবরাহকারী 
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাতাদের উপর অগ্সিত দায়িত্ব পূরণ করিলে এই 
জামীনের টাকা ফেরৎ দেওয়া হয়। 

এক্ষণে দেখা যাক যে, কোম্পানীর পরিচালকবর্গ কাধ্যপরিচালনার 
জন্য যে ১৬ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকার দায় গ্রহণ করিয়াছেন তাহা 
পুরণ করিবার মত তাহাদের হাতে পধ্যাপ্তবূপ সম্পত্তি আছে 
কিনা। এই সম্পত্তি কি পরিমাণে কোন কোন দফায় সঞ্চিত রহিয়াছে 
তাহা ব্যালান্স সীটের দক্ষিণ দিকে সম্পত্তির হিসাবে প্রদশিত হই- 
য়াছে। কোম্পানীর ব্যালান্স সীটে দেখা যাইতেছে যে, কোম্পানীর 
সম্পত্তি হিসাবে ৬৫ হাজার টাকা মূল্যের জমি, ২লক্ষ ৪০ হাজার টাকা! 
মূল্যের বাড়ী, ৭ লক্ষ ১০ হাজার টাকা মূল্যের কলকন্দা, ৯৫ হাজার 
টাকা মূল্যের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, ২৫ হাজার টাকা মূল্যের 
আসবাবপত্র ও ৭ হাজার টাকা মূল্যের মোটর গাড়ী রহিয়াছে । এই 
সব সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য কি তাহা অংশক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিদের পক্ষে 
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একটা প্রণিধানযোগ্য বিষয়। কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে-_ষে 
কোন কোম্পানীর পরিচালকবর্গ উহার হস্তস্থিত সম্পত্তির মূল্য প্রকৃত 
মূল্য অপেক্ষা বেশী করিয়া দেখাইয়া দেউলিয়া দশাগ্রস্ত কোম্পানীকেও 
একটা সমৃদ্ধ কোম্পানী বলিয়া প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। 
পরিচালকগণ এই অপকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন কিনা 
তাহা বাড়ী, কলকজা ইত্যাদির মূল্যাপকর্ষ কি ভাবে ধরা হইয়াছে 
তাহা. হইতে অনেকটা বিচার করা যাইতে পারে। বিষয়টা একটু 
বিস্ত ত ভাবে বলা আবশ্যক ৷ প্রত্যেক কোম্পানী উহার কাজের জন্য 
যে বাড়ীঘর নিম্মাণ করে এবং যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ও সাজসরপ্তাম 
ক্রয় করে তাহার দিন দিন মুল্যাপকর্ষ ঘটিয়া থাকে । আজ যদি 
কোন কোম্পানী ১ লক্ষ টাকা মূল্যে একটা কল ক্রয় করে তাহা 
হইলে এক বৎসর ব্যবহারের পরে তাহার ১ লক্ষ টাকা মুল্য থাকিতে 
পারে না। কেননা এই এক বৎসর ব্যবহারের ফলে উহার কার্যক্ষমতা 
নিশ্চয়ই কমিয়া যায়। এজন্য প্রত্যেক কোম্পানীর হস্তস্থিত 
বাড়ীঘর, কলকজ্জা ইত্যাদির ক্ষয় বা মূল্যাপকর্ষ বাবদ প্রত্যেক বৎসরে 
একটা খরচ ধরিতে হয়। কোম্পানীর হস্তস্থিত বিভিন্ন সাজসরঞ্জামের 
আয়ু অনুযায়ী এই ক্ষয়ের বা মূল্যাপকর্ষের পরিমাণে ইতরবিশেষ 
হইয়া থাকে। তবে সাধারণতঃ বাড়ীঘরের মুল্যের উপর প্রতি 
বৎসরে শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে, কলকজার মূল্যের উপর 
প্রতি বৎসরে শতকরা ৫ টাকা হারে, বৈছ্যতিক সরঞ্জামের মূল্যের 
উপর প্রতি বৎসর শতকরা ৭০ হারে, আসবাব পত্রের মূল্যের উপর 
প্রতি বৎসর ৫ টাকা হারে. এবং মোটর গাড়ীর মূল্যের উপর প্রতি 
বৎসর শতকরা ১০ টাকা হারে. মূল্যাঁপকর্ষ ধরা হয়। অবশ্য যে সব 
কোম্পানীর পরিচালক খুব সাবধানী তাহারা মূল্যাপকর্ষের পরিমাণ 
উহা অপেক্ষা বেশী করিয়া ধরিয়া থাকেন।- উহাতে কোম্পানীর 
শক্তিবৃদ্ধিই হইয়া থাকে.। আর. যে সব কোম্পানীর পরিচালকবর্গ 
কোম্পানীর শক্তিবৃদ্ধি অপেক্ষা হস্তস্তিত সম্পত্তির মূল্য ফাপাইয়া 
ভুলিয়া অংশীদারগণকে ডিভিডেগ্ডের ধাপ্পা দিতে অভিলাষী তাহারা 
মূল্যাপকর্ষের পরিমাণ কম করিয়া ধরিয়া থাকেন। কাজেই এই 


বিষয়টা অংশীদারদের দিক হইতে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিষয়। || 


আলোচ্য ব্যালান্স সীটে দেখা যাইতেছে কোম্পানীর হস্তে ৬৫ হাজার 
টাকা মূল্যের জমি রহিয়াছে । কল স্থাপনের জন্যই এই জমি ক্রয় 
করা হইয়াছে এবং কোম্পানীর কুত্রপাতে যে মূল্য দিয়া এই জমি 
ক্রয় করা হইয়াছিল তাহাই ব্যালান্স সীটে সম্পত্তি হিসাবে প্রদরশিত 
হুইয়াছে। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কোম্পানী ২, ৪ বা ৫ বৎসর 
পুর্ব্বে--যখন এই জমি ক্রয় করেন তখন উহার জন্য যে মূল্য দেওয়া 
হইয়াছিল ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখেও তাহার সেইরূপ 


মূল্য আছে কিনা। ইতিমধ্যে যদি জমির মূল্য কমিয়া গিয়া থাকে তাহা | 


হইলে তদনুপাতে কোম্পানীর হাতে এই বাবদ প্রদর্শিত সম্পত্তি 


কম আছে। আর যদি উহার মূল্য বাড়িয়া গিয়া থাকে তাহা || 
হইলে জমি বাবদ কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি. আছে তাহার মূল্য | 
ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিত সম্পত্তির তুলনায় বেশী। স্থানীয় অবস্থা ॥ 


পর্ধ্যালোচনা দ্বারাই এই মূল্য কম কি বেশী করিয়া ধরা হইয়াছে, 
'তাহা বিচার করা যাইতে পারে। তবে একথা স্বীকার্য্য যে, 
বর্তমানে দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই জমির মূল্য বৃদ্ধি বই হ্রাস পাইতেছে না। 
আর ২১ বৎসরের মধ্যে যদি জমির মূল্য কমিয়াও গিয়া থাকে 
'তাহা হইলেও উহাতে অবস্থিত কলের কাজকর্শে বিন্তুমাত্র বিশ্ব 
স্থষ্টি হইতেছে না। অত্রাবস্থায় যে মূল্যে জমি ক্রয় করা হইয়াছিল 
_ ব্যালান্স সীটে উহার ঠিক সেইরূপ মূল্য ধরাতে কোন দোষ হইয়াছে 


আধুনিক উন্নতপ্রণালীর যন্ত্রাদির সহযোগে প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম ূ 
| 





| 
Ll 
| বাঙ্গলার যন্ত্রশিল্ সংগঠনে প্রত্যেক বাঙ্গালীর সহায়তা, 


বলিয়া মনে করা যায় না। কিন্তু জমির বেলায় উহা ঠিক হইলেও 
কোম্পানীর হস্তস্থিত কলকজ্জা, বাড়ীঘর, আসবাবপত্র, মোটরগাঁড়ী 
ইত্যাদি সম্বন্ধে একথা খাটে না। এই সব জিনিষ কতিপয় বৎসর 
কাজের পর যে সম্পূর্ণভাবে অকেজো হইয়া[যাইবে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। অত্রাবস্থায় বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া উহার মূল্যাপকর্ষ বাবদ 
উপযুক্ত করিমাণে খরচ লিখিয়া এ টাকা যদি কলের পরিচালকবর্গ 
সঞ্চিত করিতে না পারেন তাহা হইলে যখন বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়! 
পড়িবে, কলে কাঁজ চলিবে না অথবা আসবাবপত্র মোটরগাড়ী ইত্যাদি 
অকেজো হইয়া পড়িবে তখন তাহাদের পক্ষে পুনরায় বাড়ীঘর 
নিৰ্ম্মাণ ও কলকন্জা ইত্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইবে না। 
কাজেই এই শ্রেণীর সম্পত্তির মূল্যাপকর্ষ বাবদ উপযুক্তমত খরচ ধরা 
হইয়াছে কিনা তাহ! একটী বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। আলোচ্য কোম্পানীর 
আয় ব্যয়ের হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, ১৯৪০ সালে কোম্পানীর 
বিবিধ সম্পত্তির মূল্যাপকর্ষ বাবদ মোটমাট ৪৬ হাজার টাক! খরচা 
ধরা হইয়াছে এবং কোম্পানীর ব্যালান্স সীটে দেখা যাইতেছে যে, 
এই ৪৬ হাজার টাকার মধ্যে বাড়ীর মূল্যাপকর্ষ বাবদ ৬ হাজার 
টাকা, কলকজ্ার মূল্যাপকর্ষ বাবদ ৩৩ হাজার টাকা, বৈদ্যুতিক যন্ত্র 
পাতির মূল্যাপকর্ষ বাবদ ৫ হাজার টাকা, আসবাব পত্রের যূল্যাপকর্ষ 
বাবদ ১৩ শত টাকা এবং মোটর গাড়ীর মূল্যাঁপকর্ষ বাবদ ৭ শত টাকা 
ধরা হইয়াছে। উহাতে বুঝা যাইতেছে যে বাড়ীঘরের উপর 
শতকরা ২॥০ টাকার মত হারে, কলকজ্জার উপর শতকরা ৪॥০ টাকার 
মত হারে, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির উপর শতকরা ৫ টাকা হাবে, আস- 
বাবপত্রের উপর শতকরা ৫ টাকা হারে এবং মোটর গাড়ীর উপর 
শতকরা ৯ টাকার কিছু বেশী হারে মূল্যাপকর্ধ ধরা হইয়াছে। 
আমরা, উপরে এই শ্রেণীর বিভিন্ন সম্পত্তির উপর. সাধারণতঃ 


নবমাত্যানী ইঞ্জিনিযািং 





ফিরিঙ্গি বাজার, চট্টগ্রাম | 


বিভাগ, আসাম, সুরমাভ্যালী প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চলের সর্বব- 
শ্রেষ্ঠ EYL কারখানা । মেসিনটুল ম্যান্তফ্যাক্‌ 
চারিং, ঢালাই ও ওয়েম্ডিং, বিভিন্ন হি পাঁটস, 
পিষটন রিং ইত্যাদি প্রস্তুত ও চা বাগানের 





ও সহানুভূতি. কামনা করি। . .. 
- প্রোপ্রাইটার ও ইঞ্জিনিয়ার - 
| মিঃ সুখময় সেনগুপ্ত 
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যে হারে মূল্যাপকর্ষ ধরা হয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি' তাহার তুলনায় 
আলোচ্য কোম্পানী এক বাঁড়ীঘর ছাড়া আর সমস্ত সম্পত্তির উপরই 
কম হারে মূল্যাপকর্ষ ধরিয়াছে। উহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, 
কোম্পানীর পরিচালকবর্গ উহার হস্তস্থিত সম্পত্তির মধ্যে জমি ও 
বাড়ী ছাড়া অন্য সম্পত্তির মূল্য অনাবশ্যকরপে স্ফীত করিয়া 
.দেখাইয়াছেন। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে অংশীদারদের 
পক্ষে উক্ত কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করা সমীচীন নহে--_এরূপ বলা 
যাইতে পারে । 

জমি, বাড়ী, কলকজা, আসবাবপত্র ও মোটর গাড়ীর পরেই 
ব্যালান্স সীটে ১লক্ষ ২৫ তাজ্রার টাকার মজুদ কাপড় ও স্ৃতা সম্পত্তি 
হিসাবে দেখান হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর পরি- 
চালিত কলে উৎপন্ন ৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা মূল্যের বস্তু ও 
সুতার মধ্যে ৪ লক্ষ টাকার কাপড় ও সুতা বিক্রয়ের পর বৎসরের 
‘শেষ তারিখে কোম্পানীর হাতে যে কাপড় ও সৃতা অবিক্রীত অবস্থায় 
ছিল তাহাই এখানে কোম্পানীর হস্তস্থিত অন্যতম সম্পত্তি হিসাবে 
প্রদর্শিত হইয়াছে । এস্থলে অংশীদারদের বিবেচ্য বিষয় যে হস্তস্থিত 
বস্ত্র ও সুতার মূল্য কি ভাবে নির্ঘারিত হইয়াছে এবং ৩১শে ডিসেম্বর 


তারিখে বাজারে বস্ত্র ও সৃতার মূল্য যেরূপ ছিল রিপোর্ট প্রকাশ করিবার 


সময়ে (সাধারণতঃ বৎসর শেষ হইবার পর ৪1৫ মাসের পূর্বের 
'কোম্পানীর রিপোর্ট সাধারণের হস্তগত হয় না) তাহা কমিয়াছে 
কি বাড়িয়াছে। মূল্য যদি বাড়িয়া থাকে এবং ইতিমধ্যে কোম্পানীর 
পরিচালকগণ যদি হস্তস্থিত এই বস্ত্র ও সুতা বিক্রয় করিয়া না 
থাকেন তাহা হইলে এই দফায় ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিত সম্পত্তির 
8০88 হাতে বেশী সম্পত্তি রহিয়াছে এবং ভাজি 
= কাস ক্লু 





ন্ৰ্যাক্ত্ত হিলন্মিলেজ্ড 
হেড অফিদ-_ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 


খ্যাতনাম! ব্যবসাধী মেসার্স 
রাহা ব্রারদাসের পরিচালনা- 





প্রতিষ্ঠান । 


আজই আমাদের সঙ্গে যোগ- 
দান করিয়া জাতীয় সম্পদ 
বৃদ্ধি করুন । 


অন্যান্য শাখা 2 
চাক, মালদহ, শিলং, 
রাচী, রাণাঘাট, বালী, 

দেওঘর, রোহুনপুর, 

নাটোর। 





ধীনে প্রগতিশীল জাতীয় 


ব্যরের হার ৬৭.৮% 
২৯৩৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ১৯৩৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত 
। বীমা তহবিল শতকরা ৬৪% হের হর ্রভকর। ১78 
: ভাগ বন্ধিত হইয়াছে | যা যে, 
রা চাদার আযের উপর দাবী Kn 
' নষ্ট.বীমাপত্রের হার---১৯৬% '_' শতকরা ১০% ভাগ | 





কমিয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে এই দফায় প্রদর্শিত সম্পত্তির তুলনায় 
কোম্পানীর হাতে কম সম্পত্তি রহিয়াছে বলা চলে। এই প্রসঙ্গে 


বস্ত্র ও সুতার মূল্য পড়তা অন্থযায়ী ধরা হইয়াছে অথবা বাজার মূল্য 


অনুযায়ী ধরা হইয়াছে তাহাও বিবেচ্য । বস্তু ও স্থতার হিসাবে প্রদর্শিত 
সম্পত্তির সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলা হইল আলোচ্য ব্যালান্স সীটে 
মজুদ কয়লা ও বিবিধ ষ্টোর হিসাবে প্রদর্শিত ১৫ হাজার টাকার 
সম্পত্তি সম্বন্ধেও এই সব কথা প্রযোজ্য । 

ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিত অন্যান্য সম্পত্তির মধ্যে বিবিধ ব্যক্তির 
নিকট প্রাপ্য হিসাবে ৩৫ হাজার টাকার সম্পত্তি দেখান হইয়াছে । 
প্রত্যেক কোম্পানীকে ব্যবসা চালাইবার সময়ে যেমন বাকীতে 
মালপত্র ক্রয় করিতে হয় সেইরূপ উহাকে উহার প্রস্তুত মালপত্র 
বাকীতে বিক্রয়ও করিতে হয়। এইভাবে বিক্রিত মালপত্রের মূল্যের 
সাকুল্য অংশ বৎসরের শেষ তারিখের মধ্যে আদায় হইয়া আসে 
না। এজন্য বৎসরের কাজের হিসাবে বাজারে কোম্পানীর যে 
সমস্ত টাকা প্রাপ্য থাকে এবং যাহা কোম্পানী পাইবার আশা 
রাখে তাহা সম্পত্তি হিসাবে প্রদর্শিত হয়। “যাহা কোম্পানী 
পাইবার আশা রাখে'__-একথা বলার প্রয়োজন এই যে প্রত্যেক 
বৎসরের শেষে কোম্পানীর পাওনার মধ্যে যে অংশ অনাদায়ী 
হইবে বলিয়া আশঙ্কা উপস্থিত হয় তাহা খরচ লেখা হয় এবং 
তদনুপাতে কোম্পানীর “বিবিধ ব্যক্তির নিকট প্রাপ্য’ টাকার পরিমাণ 
কম করিয়া দেখান হয়। যে সমস্ত কোম্পানীর পরিচালক অংশী- 


দারদের নিকট কোম্পানীর প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখিয়া উহাকে 
একটী সমৃদ্ধ কোম্পানী বলিয়া জাহির করিতে চান, তাঁহারা 
সাধারণতঃ অনাদায়ী পাওনাকেও পাওনাযোগ্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া 





| ন্যাশনাল মার্কেণ্টাইল | 


| হ'ন্Dিাতন্রেন্স ওক্কাং ৫ণ্ডিয়া) ভিলও 
হেড অফিস_-্নং ক্যানিং ষ্রীট, কলিকাতা! |. . 


আমাদের তুলনামূলক কর্মসূচী 
১৯৩৭__-৩৮-_ | 
অনুমোদিত মূলধন ২৫,০০০০ 
বিক্রীত মূলধন 
আদারীকৃত মূলধন 
বীমা তহবিল 
প্রভর্ণযেণ্ট সিকিউরিটীতে 
লগ্নীকৃত ( ফেস্‌ ভ্যালু )_ 
প্রস্তাবিত বীমাপত্র ২০,৬৩৮,২৫১ | 
প্রদত্ত বীমাপত্র' - 
ব্যয়ের হার 












৫,০৬,৯২৪ 






8,২৫৭ |/ 
মুল bd ৩,০৫,৮৭৪ ক 
পভর্ণমেপ্ট সিকিউব্রিটাতে 
লগ্মীকৃত | ১,১৬,০৪০ 
(১৯,***২ টাকা লগ্নীকৃত 
১৯৩৯ সালের ৩১শে 





২১৯৫১৫৮৪১ 








২৫১৫৪ ৫৮৫ 









* 
৭৬,৫০০১ 





~~ 











১২,৮৪৯,২৫০ - ১৮,৩৬৪,০৩৭ 


৮৫.৪% , 







১৩১৪৪,৫৮৩২, 






 বীমাকারিগণকে দেয় দেনার শতকরা ৮৫% ভাগেরও অধিক গতর্ণমেপ্ট 
সিকিউরিটীতে লগ্নীকৃত আছে। 


ফোন-_কলিঃ ৩২৭৫ (ছুই লাইন) || রাহা ত্রাদাস' 
টেলিগ্রাম _“টিপটো” | 





৩০. SRG ci 


[ ৫ই মে, ১৯৪১ 





তাহা কোম্পানীর সম্পত্তির হিসাবে প্রদর্শন করেন । তবে অংশীদারদের 
নিকট হইতে বরাবয় এই বিষয়টী গোপন রাখা উহাদের পক্ষে 
সম্ভব হয় না। কারণ যাহা অনাদায়ী হইয়া পড়ে তাহাকে পরবস্তা 
বৎসরে বা তৎপরবর্ত্তী বৎসরে খরচ বলিয়া লিখিতেই হয়। “বিবিধ 
ব্যক্তির নিকট প্রাপ্য” হিসাবে প্রদশিত সম্পত্তির পরেই আলোচ্য 
ব্যালান্স সীটে আমানত বলিয়া ৫ হাজার টাকার সম্পত্তি দেখান 
হইয়াছে । কোম্পানীর কাধ্যপরিচালনার জন্য উহার পরিচালকগণকে 
বিশ্বস্ততার জামীন ইত্যাদি হিসাবে যেমন বিবিধ ব্যক্তির নিকট হইতে 
আমানত লইয়া কাজ করিতে হয় (দায়ের দিকে উল্লিখিত আমানতের 
ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ) সেইরূপ উহাদিগকে অন্য. ব্যক্তির নিকট আমানতও 
রাখিতে হয়। কেননা বিদ্যুৎ কোম্পানী, টেলিফোন কোম্পানী, 
ভাড়াটিয়া বাড়ীর মালিক ইত্যাদির নিকট এক মাসের উপযুক্ত 
টাকা জামীন রাখিয়া কাজ করিতে হয়। এই জামীনের টাকা 
কোম্পানীর গচ্ছিত সম্পত্তি বলিয়াই উহা সম্পত্তি হিসাবে 
প্রদশিত হইয়া থাকে । অবশ্য কোম্পানীর পরিচালকগণ যদি 
উহার কাজের জন্য এমন কোন ব্যক্তির নিকট টাকা আমানত 
করেন যাহা অনাদায়ী বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে উহা একটা কল্পিত 
সম্পত্তি হইয়া দীড়ায়। যে কোম্পানীর হিসাবে আমানতের টাকার 
পরিমাণ খুব বেশী করিয়া দেখান হয়-_সেই কোম্পানীর অংশীদারগণ এ 
টাকা কোন কোন ব্যক্তির নিকট আমানত আছে তাহা পরিচালকদের 
নিকট হইতে জানিয়া তৎপর এই সম্পত্তি কতদূর প্রকৃত তৎসম্বন্ধে 
সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে পারেন। অগ্রিম জমাও অনেকটা এই ধরণের 
ব্যাপার এবং আমানত সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, অগ্রিম 
জমা সম্বন্ধেও তাহা সমভাবে প্রযোজ্য । ব্যালান্স সীটের সম্পত্তির 
দিকে আর একটা দফা হইতেছে হস্তস্থিত নগদ টাকা এবং ব্যাঙ্কে 
আমানত হিসাবে ' প্রদর্শিত ১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাঁকা। প্রত্যেক 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকেই নিত্যনৈমিত্তিক খরচার জন্য নগদ 
হিসাবে অনেক টাকা লইয়া কাজ করিতে হয় এবং উহার কতকাংশ 
হাতে নগদ অবস্থায় এবং কতকাংশ ব্যাঙ্কে স্থায়ী ও চলতি আমানতে 
মজুদ থাকে । আলোচ্য ব্যালান্স সীটে দেখা যাইতেছে যে, ১৯৪০ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর ভারিখে কোম্পানীর হাতে নগদ ও ব্যাঙ্কে 
আমানত হিসাবে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা মজুদ ছিল। কিন্তু উহার 
মধ্যে কত টাকা নগদ অবস্থায় হাতে ছিল এবং কত টাকা. ব্যাঙ্কে.কি 
ভাবে আমানত ছিল, তাহা হিসাবে উল্লেখ করা হয় নাই। উহা! 
একটা সন্দেহের ক্ষয় । কেননা এমনও হইতে পারে যে, উক্ত ১ লক্ষ 
88 হাঁজার টাকার মধ্যে মাত্র ৪৪ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে মজুদ আছে এবং 
বাকী ১ লক্ষ টাকা পরিচালকগণ হাতে নগদ অবস্থায় রাখিয়াছেন । 
হাতে নগদ অবস্থায় এত অধিক টাকা রাখার কোন যৌক্তিকতা নাই । 
উহার ফলে একদিকে এই টাকা চোর ডাকাতের উপদ্্রবে বিপন্ন 
হইতে পারে এবং অন্য দিকে অংশীদারগণ এই টাকার জন্য ব্যাঙ্কের 
নিকট হইতে প্রাপ্য সুদ হইতে বঞ্চিত হন। এই সম্বন্ধে আরও 
ভয়ের কথা আছে। অনেক সময়ে কোম্পানীর পরিচালকগণ 
কোম্পানীর টাকার মধ্যে বহুল পরিমাণ টাকা নিজেদের ব্যক্তিগত 
প্রয়োজনে খরচ করিয়া বসেন এবং বৎসরের পর বৎসর ব্যালান্স সীটে 
উহাকে হস্তস্থিত নগদ টাকা বলিয়া প্রদর্শন করেন। এ জন্য কোন 
কোম্পানীর হিসাবে যদি নগদ ও ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা এক সঙ্গে 
প্রদর্শন করা হয় তাহা হইলে অংশীদারগণের উচিত এই সম্বন্ধে 
কোম্পানীর অডিটারকে প্রশ্ন করিয়া 5 





নিকট গোপন থাকিবার কোন কারণ নাই। কেননা প্রত্যেক 
অডিটার ব্যাঞ্চে গচ্ছিত টাকার পরিমাণ সম্বন্ধে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 
সার্টিফিকেট লইয়া তৎপর তাহা কোম্পানীর হিসাবে অস্তভূক্ত: 
করেন। অন্ততঃ উহাই নিয়ম । 

এক্ষণে AHR রি 
অর্গেনাইজেশন ব্যয় বাবদ ছুইটী দফায় যথাক্রমে যে ৭৫ হাজার ও 
৮৫ হাজার টাকার সম্পত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য - 
বিশ্লেষণ করা যাইতেছে । ব্যালান্স সীটে দেখা যাইতেছে যে, আলোচ্য 
পিপলস কটন মিলের পরিচালকবর্গ ১২ লক্ষ টাকা মূল্যের 
অডিনারী শেয়ার.এবং ২ লক্ষ টাকা মূল্যের প্রেফারেন্স শেয়ার: 
বিক্রয় করিয়াছেন। এই শেয়ার বিক্রয়ের জন্য শেয়ার - 
বিক্রয়ের দালালগণকে কোম্পানীর পরিচালকগণ যে কমিশন - 
দিয়াছেন তাহাই এখানে সম্পত্তি হিসাবে প্রদর্শিত হইয়াছে । এত-. 
দ্যতীত কোম্পানীর প্রথম অবস্থায় উহার অনেক প্রকারে বায় 
হইয়াছে-_কিন্ত তদন্ুপাতে আয় হয় নাই৷. উহা ছাড়া প্রথম অবস্থায় 
বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন, কোম্পানীর কার্য্যের প্রসার, কোম্পানীকে 
জনপ্রিয় করা ইত্যাদির জন্য কোম্পানীর পরিচালকবর্গ অর্থব্যয় 
করিলেও তদনুপাতে তাহারা উহার সুফল পান নাই। এই সব কারণে. 
প্রথম অবস্থায় কোম্পানীর যে অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছে তাহাই এখানে, 
'অর্গেনাইজেশন ব্যয়” হিসাবে সম্পত্তি বলিয়া প্রদর্শিতও হইয়াছে 
সাধারণের মনে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, শেয়ার বিক্রয়ের 
কমিশন হিসাবে যে টাকা খরচ হইয়া গেল এবং প্রথম অবস্থায় 
কোম্পানীর অত্যধিক ব্যয়হেতু উহার যে ক্ষতি হইল, তাহা সম্পত্তি. 
হিসাবে প্রদর্শিত হইতে পারে কির্ূপে ? আমরা পুর বলিয়াছি 
যে, কোম্পানীর যে ব্যয়ের বদলে কোম্পানীর হাতে কোন 
সম্পত্তি স্থষ্টি হয় না তাহাই প্রকৃত ব্যয় এবং যাহার বদলে 
কোম্পানীর হাতে তদনুপাতে সম্পত্তি স্থষ্টি হয় না, তাহা ব্যয় 
নহে। এই কথা স্মরণ রাখিলে উক্ত ছুই ধরণের ব্যয়কে ব্যয় না 
বলিয়া সম্পত্তি বলিয়া অভিহিত করা যায়। কেননা 
কমিশন বাবদ এতগুলি টাকা ব্যয় করিয়াছে বলিয়াই সাধারণ . 
ও প্রেফারেন্স শেয়ারে 'উহার হাতে ১১॥ লক্ষ টাকা আসিয়াছে এবং 
সাধারণ শেয়ারের অপরিশোধিত অংশ বাবদ উহার হাতে আরও 
আড়াই লক্ষ টাকা আমদানী হইবার আশা আছে। দ্বিতীয়তঃ 


.কোম্পানী প্রথম অবস্থায় লোকজনের বেতন, রাহাখরচ, বিজ্ঞাপন - 


ইত্যাদিতে অতিরিক্ত হিসাবে যে ৮৫ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছে, . 
তাহার ফলে কোম্পানী জনপ্রিয় হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে উহার কাৰ্য্য 





- ৬নৎ এ রোড, কালীঘাট, কলিকাতা 


৪. বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মৎস্ত ব্যবস! (Fishery) 






৫ই মে, ১৯৪১ ] 


বৃদ্ধি হইয়া অংশীদারদের পক্ষে ভালরূপ লভ্যাংশ পাওয়ার পথ প্রশস্ত 
করিয়াছে। এইজন্যই কমিশন খরচা এবং কোম্পানীর প্রাথমিক 
ক্ষতিকে যথাক্রমে শেয়ার বিক্রয়ের কমিশন ও অর্গেনাইজেশন ব্যয় 
নামে সম্পত্তি হিসাবে দেখান হইয়াছে। বাঁড়ী, জমি, কলকজ্জা 
ইত্যাদিতে ব্যয়িত অর্থের বদলে যে সম্পত্তি স্থষ্ট হয় তাহা দৃশ্যমান ও 
অনুভবের যোগ্য । কিন্তু শেয়ার বিক্রয়ে কমিশন খরচা করিয়া এবং 
প্রথম অবস্থায় ব্যয় বাহুল্য করতঃ ক্ষতি দিয়া যে সম্পত্তি স্থষ্ট হয়, তাহ! 
দৃশ্যমান ও অন্থভবযোগ্য নহে। এই জন্য এই ধরণের সম্পত্তিকে 
ইংরাজী ভাষায় 17657761016 বা অনন্ুভবনীয় সম্পত্তি বলা হয়। 
এই ধরণের ব্যয় ও ক্ষতিকে সম্পত্তি বলিয়া প্রদর্শন করিবার পক্ষে 
আরও একটা যুক্তি রহিয়াছে। কোন কোম্পানী প্রথম তিন চার 
বৎসরে শেয়ার বিক্রয়ের কমিশন বাবদ যে মোটা খরচ করে এবং এই 
সময়ে কোম্পানীকে সুসংহত ও জনপ্রিয় করিবার জন্য ব্যয়বাছল্য- 
হেতু উহাকে যে ক্ষতি দিতে হয় তাহা যদি প্রথম ৩।৪ বৎসরের মধ্যেই 
কোম্পানীর হিসাবে খরচ বলিয়া লেখা হয়, তাহা হইলে উক্ত ৩৪ 
বৎসরের মধ্যে উহার অংশীদারদের কোন লভ্যাংশ পাইবার উপায় 
থাকে না। অথচ ৩৪ বৎসর পরে হয়ত অনেক শেয়ারহোল্ডারই 
তাহার শেয়ার বিক্রয় করিয়৷ দেয় এবং কোম্পানীতে অনেক নুতন 
শেয়ারহোল্ডারও হয়। উহারাই তখন প্রথম ৩৪ বৎসরে 
অংশীদারদের স্বার্থত্যাগজনিত সুফল ভোগ করিয়া থাকে । উহা যে 
একটা অবিচারমূলক ব্যবস্থা তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্যই প্রথম 
তিন চার বৎসরে কমিশন খরচা বাবদ যে মোটা টাকা ব্যয়িত হয় এবং 
. কোম্পানীকে সংহত ও জনপ্রিয় করিবার জন্য উহার যে ক্ষতি হয়, 
তাহা উহার ব্যালান্স সীটে সম্পত্তি বলিয়া প্রদর্শিত হয়। তবে 
একথা উল্লেখযোগ্য যে, কোন কোম্পানীর ব্যালান্স সীটে যদি এই 








হেড অফিদ--১০২৭৯, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 


ফোন কলিঃ ৪০৩৮ 


. একটা প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


PATRONS 
Raja Aditya Pratap Singh Deo, Ruler 
| Seraikella State. 
Maharaja Rajendra Narayan Singh Deo, 
Ruler, Patna State. 
Raja Birendra Bahadur Singh, Ruler, 
Khaira garh State. 
Raja Kishore Chandra Deo, Ruler, 
Athmallik State. 

























সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করা হয়। 


জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করুন । 





আর্থিক জগৎ '৬১ 





ধরণের সম্পত্তি বেশী করিয়া প্রদর্শিত হয়, তাহা হইলে উহা 
কোম্পানীর 'দুর্ব্বলতাই সুচিত করে। এজন্য যত কম সময়ের মধ্যে 
খরচ লিখিয়া ব্যালান্স সীট হইতে এই ধরণের সম্পত্তি বিলোপ করিয়া 
দেওয়া যায় ততই ভাল। আলোচ্য কোম্পানীর হিসাবে দেখা 
যাইতেছে যে, উহাতে কমিশন খরচা ও অর্গেনাইজেশন ব্যয় বাবদ 
একুনে'১ লক্ষ ৬০ হাজ্জার টাকার অনন্ুভবনীয় ও অদৃশ্য সম্পত্তি 
প্রদর্শিত হইয়াছে--অথচ '১৯৪০ সালে" এই সম্পত্তির কোন অংশ 
কমাইয়া দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। উহা এই কোম্পানীর একটা 
দুর্বলতা প্রমাণ করিতেছে । অনেক ব্যালান্স সীটে প্রিলিমিনারি 
ব্যয় অথবা ডেভেলপমেন্ট ব্যয় হিসাবেও এই ধরণের অননুভবনীয় 
সম্পত্তি প্রদর্শন করা হয়। এই গুলিও কমিশন ব্যয় ও অর্গেনাই- 
জেশন ব্যয়ের মতই সম্পত্তি । ব্যালান্স সীটে এই ধরণের সম্পত্তি 
যত কম থাকে, কোম্পানীর পক্ষে ততই ভাল কথা । যে কোন ব্যক্তি 
অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন যে, দেশের সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত যৌথ কোম্পানীগুলির ব্যালান্স সীটে এই ধরণের 
সম্পত্তির কোন অস্তিত্ব নাই। .. ূ 

এক একটা কোম্পানীর আয়-ব্যয়ের হিসাব ও ব্যালান্স সীটে যে 
সমস্ত দফা প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহার তাৎপধ্য আমরা মোটামুটি 
ভাবে ব্যাখ্যা করিলাম ৷ প্রবন্ধটী অত্যধিক দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু 
উহাতেও আয়-ব্যয়ের হিসাব ও ব্যালান্স সীটের বিভিন্ন দফা সম্বন্ধে 
সকল কথা খুলিয়া বলা সম্ভবপর হয় নাই। যাহা হউক আমাদের 
বিশ্বাস আছে যে, পাঠকবর্গ যদি এই প্রবন্ধটী মনোযোগ সহকারে পাঠ 
করেন, তাহা হইলে তাহারা এক একটী যৌথ কোম্পানী সম্বন্ধে 
মোটামুটি একটা ধারণা করিয়া লইতে পারিবেন । ৮ 


ন্যাশনাল এলায়েন্স 


প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স.কোৎ লিঃ 


হেড অফিস--১০২১, ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাতা । 
ূ ' ফোন কলিঃ ৪০৩৮ 








কলজমীল্কীল্েল সআ্বীৰ্শ ক: 


[ অধ্যাঁপক- শ্ীবিমলেন্দু ধর, এম-এ, বি-এন 





নিজেদের দৈনন্দিন খরচ চালাইয়া ধীহাদের কিছু অর্থ উদ ত 
থাকিয়া যায়, তাহারা স্বভাবতঃই উহ! কোন না কোন লাভজনক 
কার্যে নিয়োগ করিতে উৎসুক হন। এমন দিন ছিল যখন লোকে 
উদ্ধৃত্ত অর্থ গৃহেই গচ্ছিত রাখিত কিংবা স্বর্ণ কিনিয়া মাটির নীচে 
পুতিয়া রাখিত। এখন আর নেহাৎ পল্লীগ্রাম ছাড়া লোকে সেরূপ 
বড় একটা করে না। আজকাল বহু সংখ্যক লোক পোষ্ট অফিস 
টাকা জমা রাখে বা ক্যাস সার্টিফিকেট কিংবা কোম্পানীর কাগজ 
কেনে । কিন্তু দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে মূলধন নিয়োগ করাও 
আজকাল আমাদের দেশবাসীদের মধ্যে ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে 
প্রচলিত হইতেছে । ইহা অত্যন্ত পরিতোষের কথা সন্দেহ নাই । 
ভারত গবর্ণমেন্টের সংরক্ষণ নীতি ইহার একটি কারণ । পোষ্ট অফিসে 
আমানতের সুদের হারও ক্রমেই নিয়াভিমুখী হইয়া চলিয়াছে। ' কিন্তু 
বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা: দেশে বাঙ্গালীর মূলধন-ব্যবসায়ে নিয়োজিত 
হইবার-পক্ষে কতকগুলি অনুকূল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে । 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের . একটি কুফল বাঙলা দেশে বিশেষভাবে 
ফলিয়াছে। সেটি এই, যে, বাঙ্গালীর মূলধন বিশেষ করিয়া 
ভূসম্পত্তিতেই নিয়োজিত হইয়া আসিতেছে । কিন্তু এই চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত আর অধিককাল স্থায়ী হইবে কি না সন্দেহ ৷ বাঙ্গলা সরকার 
কর্তৃক নিযুক্ত ফ্লাউড কমিশন সম্প্রতি ইহার উচ্ছেদ অনুমোদন 
করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ মহাঁজনী ব্যবসায় এখন বহুবিধ আইন- 
কানুনে সঙ্কুচিত। গবর্ণমেন্টের চাকুরীও অনেকের পক্ষে দুপ্রাপ্য ৷ 
এই সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সঙ্বাতে যদি আমাদের মধ্যে ব্যবসায়- 
বাণিজ্যের প্রতি অনুরাগ হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, 
শাপেও বড় হইতে পারে। 

আজ্রকাল আমাদের দেশে অনেক নূতন নূতন যৌথ কোম্পানী 
প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই সমস্ত যৌথ কোম্পানীতে কোটি কোটি 
টাকার ভারতীয় মূলধন খাটিতেছে। ১৯৩৬ সালের ৩১ শে মার্চ 
তারিখে ভারতবর্ষে রেজিস্বীকৃত মোট ১০,৬২৭ টি চালু যৌথ কোম্পানী 
ছিল এবং উহাদের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩০২ কোটি ৬২ 
লক্ষ ৭২ হাজুর টাকা। ইহাদের মধ্যে একমাত্র বাঙ্গলাদেশেই 
৪,৯১৬ টি যৌথ কোম্পানী ছিল এবং তাহাদের আদায়ী মূলধন ছিল 
১৩৩ কোটি ৪২ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা । ১৯০১ সালে বাজল দেশে 
লিমিটেড কোম্পানী ছিল ৩৯৮ টি এবং উহাদের আদায়ী মূলধনের 
পরিমাণ ছিল মাত্র ১৫ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা । সুতরাং স্পষ্টই বোঝা 
যাইতেছে যে, বাঙ্গলা দেশে ব্যবসা"বাণিক্যে অর্থ নিয়োগ করা ক্রমেই 
প্রসার পাইতেছে। সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষেও এই একই কথা খাটে! 


আমরা যে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ক্রমেই অধিকতর মাত্রায় মূলধন ২ 
‘নিয়োজিত করিতেছি, তাহা এখন প্রতীয়মান হয়।. যাহারা একটি { 
নূতন মনোভাব লইয়া উদ্ধত অর্থ ব্যবসায় ও বাণিজ্যে নিয়োজিত & ' 
করিতেছেন, এখন আমি তাহাদের দিক হইতে ছুই একটি কথা { 
বলিব। তাহাদের বহু-পরিশ্রম-সঞ্চিত অর্থ, নষ্ট হইলে, শুধু যে টু 
চিত উতলা হাতি 77527 ক্লাইভ ফ্টীট্‌। 
পথেও বাধা পড়িবে। বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত, { 
একটি বিবরণী হইতে প্রকাশ পায় যে, ১৯০৫-৬ সাল হইতে ই 
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টনি সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলাদেশে যে সমস্ত যৌথ কোম্পানী 
ফেল পড়িয়াছে, তাহাদের মোট আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪০ 
(কোটি ৭১ লক্ষ টাকা । এই টাকা প্রধানতঃ বাঙ্গালীর নিকট হইতেই 


আসিয়াছে । সুতরাং দেখা যাইতেছে “যে, এই ৩০ বৎসরে ব্যবসায়ে 


' বিমুখ বাঙ্গালী জাতির বৎসরে এক কোটি টাকারও উদ্ধে “শেয়ার 
কিনিয়া নষ্ট হইয়াছে । 


দাদনকারীর স্বার্থ সংরক্ষিত করিতে হইলে যাহা যাহা করা 
দরকার সে সমস্তই এই একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইতে 
পারে.না। আমি এই প্রসঙ্গে মাত্র দুই একটি কথা জোড় দিয়া 
বলিব। প্রথমতঃ যে যে কারণে একটি যৌথ কোম্পানী ফেল পড়িতে 
পারে, তাহা আমি এই প্রবন্ধের বিচারভুক্ত করিব না। যৌথ 
কোম্পানীগুলি ভালভাবে চলিতে থাকিলেও যিনি কোম্পানীর শেয়ার 
কেনেন কিংবা যৌথ প্রতিষ্ঠানে টাকা দাদন করেন, তাহার স্বার্থ কুপন 
হইতে পারে। এইরূপ দৃষ্টান্তই আমি ছুই একটি উল্লেখ 


.করিব। 


একটি যৌথ কোম্পানীর শেয়ার কেনার অর্থ এই যে, এ 
কোম্পানীর ভূসম্পত্তি, ঘড়-বাড়ী, কল -কজা এবং অন্যান্য সমস্ত 


সম্পত্তির একটি অংশবিশেষের মালিকানা স্বত্ব ক্রয় করা হইল। এই 


'লীনার পাটি investor শব্দের অর্থে ব্যবহৃত চিএ I 
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য় মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, এম্‌, আই, ত্রিপুরা 
রেজি £ অফিস-_-আখাউরা, এ, বি, আর 





ব্রাঞ্চ $= 
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ডিব্ৰুগড়, শ্রীমঙ্গল, কুমিল্লা, মৌলবীবাজার, 
হাইনাকান্দি, তেজপুর, করিমগঞ্জ, ঢাকা, কুঠি, হবিগঞ্জ, 
নেত্রকোণা» শিলচর, বদরপুর) বাজিতপুর এবং নর্থ লখীমপুর । 
সাব ব্ৰাঞ্চ 8 : 
কুলাউড়া, সমসেরনগর, চক্বাজার, (ঢাক!) লক্ষ্মীপুর, 
ঢেকিয়াজুলী, মঙ্গলদই, আজমীরিগপ্জ। 


শতকরা বাধিক ১৫২ হারে ক্রমাগত ১০ বৎসর. যাবৎ, 
| _. ডিভিডেণ্ড দেওয়। হইতেছে। 
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কোম্পানী যতদিন টিকিবে, সেই মালিকানা স্বত্বেও ততদিনই টিকিবে। 
কোম্পানীর লাভ হইলে, সেই লাভের একটি অংশবিশেষ শেয়ার- 
ক্রয়কারী অংশীদার পাইবে. একটি ভাল কোম্পানীর শেয়ার একখণ্ড 
. কাগজ মাত্র নহে, অথবা লটারীর টিকেটের মতন অনিশ্চিত ঘটনার 
, উপর নির্ভরমূলক কোন বস্তু নহে। ইহা বাস্তবজগতে অধিষ্ঠিত এবং 
চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানের একটি নি্দিষ্টভাগের মালিকানা স্বত্বের প্রমাণ 
পত্র। সুতরাং যে মনোভাব দ্বারা প্রবৃত্ত হইয়া লোকে ঘোড়দৌড়ের 
, টিকিট কিংবা লটারীর টিকিট কেনে, সেই মনোভাব হইতে কেহ 
সাধারণত: যৌথ কোম্পানীর শেয়ার কেনে না। নিজের এবং:পরি- 
বারের ভবিষ্যৎ সংরক্ষিত করিবার জন্য লোকে যেমন ব্যাঙ্কে টাকা 
ইউ জীবনবীমা-পতর ক্রয় করে, সেইরূপ 
কোম্পানীর শেয়ারও ক্রয় করিয়া থাকে। 
কিন্তু 'কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিবার টি নিছে 
প্রায় প্রত্যেক কোম্পানীরই অমুমোদিত মূলধন, বিক্রীত মূলধন 
ও আদায়ীকৃত মূলধন তিন প্রকার। যেমন মনে করা যাউক, 
কোন এক বিশেষ যৌথ প্রতিষ্ঠানের অন্নমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ 
টাকা, বিজ্রীত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা এবং আদারীকৃত মূলধন 
১।০ লক্ষ টাকা। বিক্রীত মুলধন হইতে আদায়ীকৃত মুলধন 
কম এই জন্য যে, যাহারা শেয়ার কিনিয়াছেন তাহাদের নিকট 
হইতে কোম্পানী পূর্ণ টাকা আদায় করিয়া লয় নাই। যেমন মনে 
করুন, কোন এক ব্যক্তি এই কোম্পানীর পাঁচ হাজার টাকার শেয়ার 
কিনিয়াছেন। কিন্ত তাহাকে মাত্র আড়াই হাজার টাকা দিতে 
হইয়াছে । বাকী টাকা কোম্পানী দাবী করিলে দিতে হইবে এবং 
কোম্পানী এই টাকা কখনও দাবী নাও করিতে পারে । কিন্তু লোকের 
চিরদিন সমান থাকে না। ছুই-চার কিংবা পাঁচ-সাত বৎসর পর্য্যস্ত 
৫2) ধা 
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জাতীয় তাহা ব্যব্ায়ের মারতে দেশীয় শিল্পেৰ 


হলতে স্নান ল্কল্রন ? 





এই প্রতিষ্ঠানটি ভারতের লুপ্তপ্রায় জাতীয় জাহাজী ব্যবসায়কে সঞ্জীবিত করিয়াছে। এই 
কোম্পানীর জাহাজসমূহ ভারতবর্ষ, ব্রক্মদেশ ও সিংহলের উপকূলবর্তী বন্দরসমূহে যাত্রী ও 
মালপত্র লইয়া রীতিমতভাবে চলাচল করিয়া থাকে। " * সী 


: পিন্ধিয়া টম নেভিগমন কোং লিঃ 


8, . ১০০ নং ক্লাইভ ফ্ৰীট, কলিকাতী । 
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এই বাকি কোস্পানীর দাবী নূরণ করিবার উদ 
টাকার, সংস্থান রাখিলেন। তাহার পর তাহার অবস্থা মন্দ হইল। 
কোম্পানী যখন টাকা চাহিল তখন আর তিনি তাহা দিতে পারিলেন 
না। ফলে হইল এই যে, কোম্পানী তাহার শেয়ার গুলি বাজেয়াপ্ত 
করিয়া লইল। উপরন্তু তাহার ভিটে মাটি ক্রোক করিয়া তাহার 
নিকট হইতে আড়াই হাজার টাকা, কিংবা যতদুর পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব, 
আদায় করিয়া লইল (The Indian Companies Act, 1913, 
as amended in 1936, Schedule I, Table A, Sections 
24-30 )। সুদিনে এই ভদ্রলোক কোম্পানীর শেয়ার কিনিয়া 
যে সম্পত্তি অজ্জন করিয়াছিলেন, ছুর্দিনে এক অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে 
পালনীয় এক কর্তব্য সাধন করিতে অপারগ হওয়ায় তাহা বিনিষ্ট হইল । 
কিন্তু শেয়ার বিক্রয় করিবার সময় যদি কোম্পানী প্রত্যেক শেয়ার 
বাবদ সম্পূর্ণ মূল্য আদায় করিয়া লইত, তাহা হইলে এই ভদ্রলোক 
আড়াই হাজার টাকার শেয়ারই কিনিতেন, শুধু কম টাকা দিয়া অধিক 
মূল্যের শেয়ারের মালিকানার ফাদে পড়িতেন না । তাহা হইলে 
দুদিনে তাহার শেয়ার বাজেয়াপ্ত হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিত না; 
কোম্পানীর লভ্যাংশ হইতেও বঞ্চিত হইতে হইত না) তাহার সম্পত্তিও 
ডিক্রীজারী হইয়া বিক্রীত হইত না। শেয়ার ক্রয় করিবার সময় 
উহার মূল্য সম্পূর্ণভাবে দেয় কিংবা আংশিকভাবে দেয়, তাহা ক্রেতা 
অনেক সময়েই ভাবিয়া দেখেন না এবং এই পার্থক্যের সহিত তাহার 
নিজের স্বার্থও যে জড়িত থাকিতে পারে, তাহাও অনেক সময়েই 
তাহার চিন্তার মধ্যে আসে না। 

ভারতবর্ষের মতন নিরক্ষর দেশে অনির্দিষ্টকালে পরিশোধনীয় 
এইরূপ দাবীর বিশেষ কুফল ফলা স্বাভাবিক । .শেয়ার-ক্রয়কারীর 
মৃত্যুর পর, যখন ৪৪ বিধবা পত্নী কিংবা নাবালক পুত্রের হস্তে . 
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শেয়ারের স্বত্ব গিয়া পড়িল, রিল জু তে 
" টাকার দাবী করিয়া ইংরাজীতে ও ওকালতি ভাষায় লিখিত একটি 
নোটিশ আসিয়া হাজির হয়, তাহা হইলে কিরূপ 'সমস্তার উদ্ভব হইবে, 
সা 

' শেরার-্রয়কারীর স্বার্থের দিক হইতে আমি যাহা বলিতেছি, তাহা 
হইতে কেহ যেন নামনে করেন, এই বিষয়ে যৌথ কোম্পানীর যে 
স্বার্থ আছে, আমি. তাহা উপেক্ষা করিবার পক্ষপাতী । বিক্রীত 
শেয়ারের বাবদ অনাদায়ী মূলধন যৌথকোম্পানীর ছুর্দিনের একটি 
সম্বল। যদি কোন কোম্পানী নুতন কল-কজা কিনিয়া কিংবা অন্ত 
কোনও ভাবে ব্যবসায়ের প্রসার করিতে চায়, তখন এই মূলধন 
বিশেষ কাজে লাগে। নুতন করিয়া শেয়ার বিক্রয় করিবার কষ্টম্বীকার, 
খরচা ও এজেণ্টদের কমিশন ইত্যাদি দরকার হয় না। কিন্তু আমার 
মনে হয়, কোম্পানীর স্বার্থ ও শেয়ার-ক্রয়কারীর স্বার্থ এই ছুই স্বার্থের 
মধ্যে একটি সামঞ্জস্ত করিয়া নিয়ম করিলে ছি হয়। বিক্রীত 





না করে, তাহা হইলে উহ! দেওয়া না দেওয়া ক্রেতার ইচ্ছার উপর নির্ভর 
করিবে। অবশ্থ সত্য সত্যই এই বিষয়ে আইন পাশ করিতে হইলে 


অনেক রকম সূল্ম্ম আইন সম্পর্কীয় বিষয় বিচার করিতে 'হইবে, তবে ৪ 


সেই সমস্ত বিষয় আইন প্রণয়নকালে নিদ্ধারণ করা কঠিন হইবে না। 
আমি যেরূপ নিয়ম করিবার কথা বলিলাম সেইরূপ নিয়ম করিলে 
একটি অসুবিধা হইবে 'যে, কোন এক বিশেষ কোম্পানীর সমস্ত 
শেয়ারের শেষ পর্য্যন্ত একরপ মূল্য দাড়াইবে না। কোন শেয়ারের 
সম্পূর্ণ টাকা আদায় হওয়ার জন্য উহার মূল্য হইতে পারে মনে করুন, | 
১০০২ টাকা ; কিন্তু হয়ত কোন শেয়ারের মূল্য এই ইত 
নিয়মের” সুযোগ গ্রহণ করিতে গিয়া দীড়াউবে ৫০২ 
আমি যে কারণে যে সংস্কারের জি 
বডি রত হেট হাতি হট 
অসম্ভব হইবে না । ' 

আমি লগ্নীদারের স্বার্থের দিক হইতে আর একটি কথা বলিয়া এই 
ক্ষুদ্র আলোচনা শেষ করিব। আমি এখন যে সমস্ত লগ্মীদারের 
কথা বলিতেছি, তাহারা ব্যাঙ্কের আমানতকারী। একথা বোধকরি 
বুঝাইয়া বলিতে হইবে না যে, ব্যাঙ্কের ব্যবসায়ে ব্যাঙ্কের 
নিজন্ব মূলধনের উপর প্রধাণতঃ প্রতিষ্ঠিত নয়। ব্যাঙ্ক 
যে সমস্ত টাকা শিল্প-বাণিজ্যে কিংবা অন্য প্রয়োজনে ধার 
দিয়া লক্ষ লক্ষ টাকালাভ করে তাহার অধিকাংশই আমানত- 
কারীদের টাকা--ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত টাকা নয়। 
আমাদের দেশের বড় কিংবা ছোট যে কোন ভাল ব্যাঙ্কের হিসাব 
দেখিলেই এই কথা প্রতীয়মান হইবে। উ্দাহরণন্বরূপ বলা যাইতে 
পারে যে, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়ার আদায়ীকৃত মূলধনের 
পরিমাণ প্রায় পৌণে ছয় কোটি টাকা, কিন্তু আমানতের পরিমাণ 
কিঞ্চিদধিক ৯৬ কোটি টাকা। ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার আদায়ীকৃত্ব মূলধনের 
পরিমাণ ১ কোটি টাকা; কিন্ত আমানতের পরিমাণ ২২ কোটি ২৭ 
লক্ষ টাকার কিছু উর্ধে। সেন্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার আদায়ীকৃত 
মূলধনের পরিমাণ প্রায় পৌণে দুই কোটি টাকা; কিন্তু আমানতের 
পরিমাণ প্রায় সাড়ে বত্রিশ কোটি টাকা । সুতরাং দেখা যাইতেছে || 

যে, আমানতকারিগণ কোটি কোটি টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়াছেন 
বলিয়াই ্যাফসমূহ লাভজনক ব্যবসায়ে টাকা দাদন করিয়া শেয়ার 
হোল্ডারদিগকে উচ্চহারে লভ্যাংশ দিতে ' পারিতেছে ' ব্যাঙ্কের 


= | চা টা কোংনি রর 
| 


| চাউলের কল, তৈলের কল ও জিনিং ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠার জন্য সংগঠিত'। 


ভালমন্দের সহিত আমানতকারীদের স্বার্থ শেয়ার হোল্ডারদের স্বার্থের 
ন্যায়ই বিজড়িত। সুতরাং ব্যাঙ্কের ডিরেক্টারদের মধ্যে আমানত- 
কারীদের প্রতিনিধি থাকা প্রয়োজন । ১৯৩৮ সালে যে নূতন ভারতীয় 
বীমাআইন পাশ করা হইয়াছে তাহাতে যেরূপ নিয়ম করা হইয়াছে, 
তদন্ুুসারে বীমা কোম্পানীর ডিরেক্টারদের মধ্যে অস্ততঃ এক চতুর্থাংশ 
'বীমাকারীদের প্রতিনিধি হইবেন। ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রেও অনুরূপ আইন রুরা' 
প্রয়োজন। এইরূপ আইন পাশ করিতে হইলে যে সমস্ত সুক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় 
বিবেচনা করা প্রয়োজন, সেগুলির "আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য 
'নয়। আমি শুধু একটি আবশ্যকীয় সংস্কারের প্রতি পাঠকবর্গের 
'দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বর্তমান আইনেও, কোন ব্যাঙ্ক ১৫৩ 
ধারায় গেলে, ব্যাঙ্কের পরিচালনার ভার অংশীদারদের ডিরেক্টর ও 
আমানতকারীদের ডিরেক্টার-__এই উভয় শ্রেণীর ডিরেক্টারের হাতে 
অপিত হইয়া. থাকে। কিন্তু ১৫৩ ধারায় যাইকার' ডিও 
ব্যবস্থা থাকা ভাল । 


| রাজবৈদ্য পপ সর এ 
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ভারতের প্রধান বাণিজ্যকেন্ত্র ও বনদর- ট্টগ্রামে এই প্রতিষ্ঠান 0 


সর্বত্র শেয়ার বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত কর্মীর আবশ্যক | 


বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন। 
চীফ ম্যানেজার ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর--মিঃ সি, কে, ভট্টাচার্য্য 


লাইফ এসিওরেন্স লিঃ 
খাঁটি ভারতবাসী কর্তৃক স্থাপিত ভারতীয় জীবন বীমা 
অফিসগুলির সর্ব পুরাতন এই প্রতিষ্ঠান ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে , 
স্থাপিত হইয়া ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট পঞ্চাশ 
বৎসরে পদার্পণ করিবে। সুতরাং ভারতবাদী কর্তৃক 
স্থাপিত তারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ইহাই 
] সর্বপ্রথম “সুবর্ণ জয়ন্তী” উৎসব সম্পন্ন করিতেছে । 


না অর্ধ শতাব্দী যাবত সমাজ সেবার অনুপ্রেরণা লইয়া 
এই প্রতিষ্ঠান বীমাকারীর গচ্ছিত ধনের রক্ষক হইয়া 
মেয়াদীস্তে তৎপরতার সহিত বীমাকুত অর্থ প্রদান করিয়া 
পরিবারের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছে ও পরিশেষে 
গুণগ্রাহী পরিবার হইতে নূতন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছে। 
এই গৌরবময় প্রাচীন প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়া 
লাভবান হউন। 

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা! 
EE EAMES EAE. 
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আঞুনিন্ক আঁম্বিকিভ্জগ্াভেল্ অভীভ 
স্বত্ন্যাঁল ও ভ্ভল্বিজ্ব্য- 
[ শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য ] 








আধুনিক আধিকজগতের ইতিহাস আরম্ত হয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
আমল হইতে । ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সংগঠিত হয় । 
কোম্পানীর ১২৫ জুন অংশীদারের মূলধন ছিল মাত্র সাত লক্ষ 
টাকা। পূর্ব্বদেশে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার দিয়া ইংলগ্ডের 
রাণী এলিজ্জাবেথ কোম্পানীকে এক বিশেষ সনদ প্রদান করেন। 
তখন ভারতবর্ষের সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে 
তিনি ইংরাজগণকে সুরাট ইত্যাদি স্থানে বাণিজ্য করিবার জন্য 
কুঠি স্থাপনের সনদ দিলেন। ইংরাজদের দেখাদেখি তখন ওলন্দাজ 
ও ভেইনগণ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী সংগঠন করতঃ ভারতবর্ষে বাণিজ্য 
বিস্তারে আত্মনিয়োগ করে। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসীগণও এক 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করে। সম্রাট জাহাঙ্গীর পর্ত,গীজদের 
উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন।. এই সময় ইংলণ্ডের রাজা জেম্সের 
নিকট হইতে স্যার টমাস রো দৃতত্বরূপ জাহাঙ্গীরের সভায় 
আগমন করেন এবং সম্রাটের অনুগ্রহভাজন হন। সাজাহান ১৬৩২ 
খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ হইতে পর্তগীজগণকে বিতাড়িত করিবার কিছু- 
কাল পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিনা শুক্কে বাণিজ্য এবং কুঠি 
নির্মাণের অধিকার লাভ করিলে হুগলীতে এক কুঠি স্থাপিত 
হয়। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর. কর্মচারী জবচার্ণক কর্তৃক 
কলিকাতানগরী এবং ' ফোর্টউলিয়ম দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপে 
ধীরে ধীরে অর্ধশতাব্দীর মধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহায়তায় 
ইংরাজ বণিকরাজ ভারতের আর্থিক জগতে প্রভাব বিস্তৃত করে। 
ভারতে এই বণিকসম্প্রদায়ের ব্যবসায়ে প্রভূত পরিমাণে সাফল্যলাঙ 
এবং প্রতিষ্ঠার মূল কেন্দ্র ছিল বঙ্গদেশ। এই শতাব্দীর মধ্যভাগ 
কোম্পানী ভারতের রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে 
করে। তারপর পলাশীর যুদ্ধে বাজলার ভাগ্যবিপর্ধযয়ের 
সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশ শাসনের ও বাণিজ্যের সকল ক্ষমতা প্রকৃত 
পক্ষে ইংরাঁজের হস্তে আসিয়া পড়ে। বাঙ্গলার যুগসন্ধিক্ষণের ও 
পরের ইতিহাস জ্ঞাতীয় স্বাধীনতা বিলোপের ইতিহাস-_সেই সঙ্গে 
জাতীয় আর্থিক পরাধীনতা আরস্তের কথা । 

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের প্রথম ভাগ হইতেই এতদ্দেশীয় 
শিল্পজাত সামগ্রী বিলাতে রপ্তানি চলিতে থাকে । কিন্তু পরে যখন 
ইংলণ্ডের বাজারে এদেশের শিল্পবাণিজ্যের অপরিসীম প্রভাব বিস্তৃত 
হইয়। পড়ে তখন তদ্দোশীয় বণিককুলের স্বার্থে আঘাত লাগে৷ ইতি- 
মধ্যে কল ও গ্রীমশক্তি আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রচুর পরিমাণে দ্রব্যাদি 
প্রস্তুত হইতে থাকে । দুনিয়ার বিভিন্ন বাজারে সরবরাহ করা এবং 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা করাই হইয়া পড়িল প্রধানতম লমস্তা। ইউরোপে 
ভারতীয় পণ্য চালান যাহাতে ন! হয় এবং এই দেশে যাহাতে 
ইংলণ্ডে প্রস্তুত দ্রব্যাদির বিক্রয় বুদ্ধি পায় তজ্জন্য জোর করিয়া 
আইন প্রণীত হইল। ভারতীয় পণ্যের বাজার যে সকল স্থানে 
ছিল, ইংলগ্ডের বণিকগণ সেই সকল বাণিজ্যকেন্দ্রকে নিজেদের দেশের 
প্রস্তুত শিল্পসামগ্রীতে প্লাবিত করিয়া দিল+ এইভাবে ইংরাজ 
বণিকগণ ভারতের বস্ত্রশিল্পকে কিরূপে ধ্বংস করিয়া দেয়, সেই 
লজ্দাকর ও ঘৃণ্য কাহিনী ভারতে ইংরাঁজ শাসনের ইতিহাসকে কলঙ্কিত 
, করিয়াছে । বিদেশী বাণিজ্যের অস্বাভাবিক আক্রমণে এবং ক্ষমতার 
১৭ 


অপব্যবহারের ফলে এদেশের শিল্প ও বাণিজ্য, কৃষি ব্যবসা, ব্যাক্ষিং ও 
অর্থনীতি এক রূপান্তরিত পথে ক্রমশঃ আত্মবিকাশ করিতে থাকে। 
এইভাবে ব্যাঙ্কিং জাহাজ-শিল্প ও অন্যান্য বাণিজ্যের বিভিন্ন 
বিভাগে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়। এই যুগের ইতিহাসে 
দেখা যায়, জাতির প্রাণশক্তি ধীরে ধীরে নবজম্ম গ্রহণ করিতেছে 
এবং বিশ্বভারতীয় আর্থিক জগতে পরিবর্তিত- হইতেছে । জাতীয় 
স্বার্থ যদিও পদে পদে বিপন্ন এবং অশেষ প্রতিকূলতার সম্মুখীন 
হইতেছে তথাপি জাতি আর্থিক জগতে আত্মপ্রতিষ্টা লাভ করিতে 
বদ্ধপরিকর । 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থপাদে আধুনিক ব্যাক্কিংএর সর্ব 
প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। তখন বাঙ্গলাদেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার 
অবসান হইয়াছে__বাঙ্গলার নানা অংশ হইতে খাজানা আদায় 
করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দপ্তরে চালান করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট 
নিয়মাধীনে বা গভর্ণমেন্ট পুষ্ঠপোষকতাঁয় একটি উন্নতশ্রেণীর ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা তৎকালীন : সরকারী কর্তৃপক্ষগণের সম্মুখে 
উপস্থিত হয়। ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় ব্যাস্কিং পদ্ধতিতে ধনপতি জগৎ 
শেঠ, রামচরণ সাহা এবং গোপালচরণ সাহা, রামকৃষ্ণ কর, লছমী 
নারায়ণ প্রভৃতি ধনকুবেরগণ ব্যাঙ্কের অভাব মিটাইতেন। 
ততসমসাময়িক অন্যান্য দেশের ব্যাঙ্কিং পদ্ধতি যে আরও উন্নতি লাভ 
করিয়াছিল তাহা নহে, তবে প্রাচ্য রীতি-নীতির সহিত পাশ্চাত্য 
প্রভাবের সংঘাতের ফলে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবসা গভর্ণমেন্টের 
পৃষ্ঠপোষকতা অধিককাল লাভ করিতে না পারায় ইউরোপীয় 
“ব্যবসায়ীদের স্বার্থে পরিচালিত ব্যাঙ্ক অব. হিন্দুস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়। " 
ইহার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক ব্যাঙ্কিনীতি প্রবর্তন হইল। 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিববন্দ পরিচালিত আলেকজাণ্ডার 
এণ্ড কোম্পানী নামীয় এজেন্সী হাউস. এই ব্যাঙ্কের উদ্যোক্তা, 
প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক । সব্রপ্রথম কাগজের মুদ্রা এই ব্যাঙ্ক কর্তৃক 
এতদ্দেশে প্রবর্তিত হইয়াছিল । গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক এই ব্যাঙ্কের নোট 
যদিও বা অনুমোদিত হয় নাই-+তথাপি ২০ লক্ষ হইতে ২৫ লক্ষ 
টাকার নোট ব্যাঙ্ক চালাইতে পারে। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট 
পরিচালিত একটি ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। বাবু হুজরীমল ও রায় ছুর্লভরাম 


[ বাংলার বস শিশ্পের_ শিল্পের 


=মোহিনী মিলস লিঃ= 


লন 
(২৪পরগণা) 





.মাঁসাধিককাঁল সময়েরও আবশ্যক ,হইল না৷. 


. পরিচালনায় কোন ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারেন নাই । 


৬৬ 


আর্থিক জগৎ 


[ €ই মে, ১৯৪১ 








এই ব্যাঙ্কের পরিচালকরূপে - .কাধ্যভার গ্রহণ করেন। 
অল্প সময়ের মধ্যে বাঙ্গলার নানা স্থানে” এই ব্যাঙ্কের শাখা 
কার্যালয় স্থাপিত হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ রাজস্ব আদায় করিয়া 
ডিষ্িক ব্যাঙ্কে জমা দিলে ব্যাঙ্কের কলিকাতা অফিসের উপর “বিল 
ইস্ুু করা হইত। কিন্তু অত্যধিক কমিশন আদায়ের জন্য গবর্ণমেণ্টকে 
আধিক ক্ষতি বহন করিতে হুইতেছিল বলিয়া ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে .এই 
ব্যাঙ্কের কাজ-কারবার বন্ধ করিয়া? দেওয়া হয়।, ১৭৮৫ খ্ৃষ্টাব্দের 
একটি প্রাচীন সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন হইতে জানা যায় 
যে, বেঙ্গল ব্যাঙ্ক নামে তৎকালে একটী ব্যাঙ্ক নোট প্রচলন 'করিয়া- 


'ছিল। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের অক্লান্ত ' প্রচেষ্টায় স্থাপিত এই 


ব্যাঙ্কটি কিছুকাল পরে কার্ধ্য বন্ধ করিয়া দেয়। বাঙ্গল! দেশে 


* বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্চটিই সর্বপ্রথম বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক। 
‘জেনারেল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া’ ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে ব্যবসা আরম্ভ করে৷ . 


গভর্নমেন্ট কর্তৃক এই ব্যাঙ্কের নোট প্রচলন অনুমোদিত হয়। 
গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে এই পৃষ্ঠপোষকতা. লাভের কারণ ব্যাঙ্ক 
হইতে অল্প সুদে গভর্ণমেণ্ট ২০ লক্ষ টাকা খণ প্রায়। নানা গোল- 


.যোগের ফলে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে এই ব্যাঙ্কের কাজ বন্ধ হইয়া যায়। 
তখন দেশে আধিক দুর্য্যোগ চলিতেছিল এবং অত্যঞ্জ সময়ের মধ্যে 
‘বেঙ্গল ব্যাঙ্ক হইতে মাত্র আট দিনের ভিতর প্রায় আট লক্ষ টাকা 


বাহির হইয়া যাঁয়। অনুরূপভাবে ব্যাঙ্ক অব হিন্দ্স্থানের অবস্থাও 


. বিপদের সম্মুখীন হইয়া পড়ে। এই দুঃসময়ে দুইটি ব্যাঙ্কই গভর্ণমেন্ট 


হইতে আধিক সহায়ত! লাভের চেষ্টা করে। বেঙ্গল ব্যাঙ্ক গভর্ণমেন্টের 
নিকট সরকারী কাগজ জমা রাখিয়া শতকরা ১২ টাকা সুদে ৫ লক্ষ 
টাকা খণের আবেদন উপস্থিত করে। ব্যাঙ্ক অব হিন্দুস্থানও অনুরূপ- 
ভাবে অর্থপ্রাপ্তির প্রযত্ব করে এবং আবেদন মঞ্জুরীকৃত হয়। কিন্ত 
আধ্থিক দুৰ্য্যোগে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক এমন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে যে, ব্যাঙ্কের 
অবস্থা পরিশেষে একান্তভাবে শোচনীয় আকার ধারণ করে। ব্যাঙ্ক 
অব হিন্দুস্থান গভর্ণমেন্টের সহায়তায় কোন রকমে আত্মরক্ষা করিয়া 
পতনের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে । এই সময় হইতে কিছুকাল 
কোন ইউরোপীয় পরিচালিত ব্যাঙ্কের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে 


না হওয়ায় ব্যাঙ্ক অব হিন্দৃস্থান ক্রমশঃ ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর 


হইয়া চলে। এই ব্যাঙ্ক মাত্র তিন মাসের মধ্যে পরিশোধের সর্তে 
গভর্ণমেন্ট হইতে খণ লইয়াছিল। কিন্ত এই খণ শোধ দিতে 
ইতিমধ্যে ব্যাঙ্কের 
অবস্থা সামলাইয়া লইতে পারায় ্য্টি কাজ-কারবার বেশ জাকিয়া 
উঠে। ১৮২৯-৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই ব্যাঙ্ক আবার ক্ষতির সম্মুখীন 
হইয়া পড়ে এবং কারবার গুটাইতে বাধ্য হয়। এই সময় দেশে 
দারুণভাবে আধিক দুর্যোগ উপস্থিত হইয়াছিল। ইহার পরবরত্তী 
সময়ে “ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক নামে আর একটি ব্যাঙ্ক কারবার আর্ত 
করে। কয়েক বৎসর না যাইতে যাইতেই ইহার অস্তিত্বও বিপন্ন 
হইয়া পড়ে এবং অবশেষে লোপ পায়। 

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা গভর্ণমেন্ট নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার 
অনুমতি লাভ করেন। কারণ বিলাতের Court of Directors 
এর অনুমতি লাভ করিতে না পারায় সম্পূর্ণভাবে গভর্ণমেন্ট নিজন্ব 
ব্যাঙ্ক অব 
ক্যালকাটা” কাগজপত্রে কিছুকাল “পূর্ব জন্মলাভ, করিলেও অতঃপর 
রূপান্তরিত আকারে “ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল” নামাকরণে কার্য্যারস্ত 


: করে। প্রথম ডাইরেক্টরদের মধ্যে এক্জন মাত্র বাঙ্গালী ছিলেন-_- 
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গ্রহণ করেন আর একজন বাঙ্গালী- রামচন্দ্র রায়। এই ব্যাঙ্কের 
প্রতিষ্ঠার সময় হইতে অতি আধুনিক ব্যাস্কিং যুগের প্রবর্তন হইয়াছে । 
ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলই সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ক । ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে 
৫২ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া ব্যাঙ্ক: অব বোম্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে শেয়ার স্পেকুলেশনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে 
উহার কা্ধ্য বন্ধ হইয়া যায়। পুনরায় এক কোটি টাকা মূলধনে 
পরিপুষ্ট হইয়া ব্যাঙ্ক অব বোস্বে দ্বিতীয়বার, ব্যাঞ্চিং কাৰ্য্য আরম্ভ 
করে। ১৮৪৩ সালে এ ব্যাঙ্ক অব ান্রা্” স্থাপিত হয়। সমসাময়িক 
কালের ব্যান্কের মধ্যে বেনারস ব্যাঙ্ক (১৮৪৫- -৪৯ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত, 
আগ্রা ব্যাঙ্ক (১৮৩৩-১৯০০ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত ; সিমলা ব্যাঙ্ক (১৮৪৪ 
খৃষ্টাব্দ) ঢাকা, (১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ) এবং এলাহাবাদি ব্যাঙ্ক (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ) 
প্রভৃতির নাম ও কার্যবিরণী পাওয়া যায় 

প্রেসিডেন্দী ব্যাঙ্কদমূহের আংশিক মূলধন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 
হইতে সরবরাহ করা হইয়াছিল। ব্যাস্কিংসংক্রান্ত গভর্ণমেন্টের কাজ- 
কারবার এই সকল প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক মারফৎ সম্পাদিত হইত এবং এই- 
সব ব্যাঙ্ক ১৭৬২ খৃষ্টাব্দ পর্ধ্য্ত নোট প্রচলনের অধিকারও পাইয়াছিল। 
ক্রমে নোট প্রচলন ও মুদ্রানীতি গভর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীনে যাওয়ার 
ফলে এবং সরকারী তহবিল “রিজার্ভ ট্রেজারীতে” সঞ্চিত হওয়ার 
দরুণ টাকার বাজারে অর্থের অনটন চলিতে থাকে । বহুকাল 
পর্য্যন্ত বিবিধ আন্দোলনেও এই নীতির কোন পরিবর্তন ঘটাইতে 
পারে নাই। অবশেষে বিগত মহাযুদ্ধের প্রতিকূল অবস্থায় বাধ্য 
হইয়া গভর্ণমেন্ট রিজার্ভ ট্রেজারীর অস্তিত্ব লুপ্ত করিয়া নব 
প্রতিষ্ঠিত ইম্পিরিয়্যাল ব্যান্কেই সরকারী টাকা গচ্ছিত রাখার 
ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। যুদ্ধাবসানে তিনটি প্রেসিডিন্সী ব্যাঙ্ক 
সম্মেলিত করা হয় এবং ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এই ব্যাঙ্কের দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজন সম্পন্ন না 
হওয়ায় ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে “রিজার্ভ ব্যাস্ক অব ইণ্ডিয়া” স্থাপিত হয়। এই 
ব্যাঙ্ক প্রকৃত পক্ষে ব্যা্কার্স ব্যাঙ্ক এবং গবর্ণমেন্টের ব্যাঙ্কার ৷ রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের কর্মক্ষেত্র, 'গঠনপ্রণালী, উদ্দেশ্য. ও কর্ম্মনীতি 
আকাজ্ষার প্রতীক। কারণ এই ব্যাঙ্ক কৃষি-শিল্প ব্যবসা- 
অর্থনীতির সব্র্ধ বিভাগেই প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী ৷ 

আধুনিক ব্যাঙ্কিং বিকাশের ইতিহাসে দেখা যায় যে, দেশীয় যৌথ 
ব্যাঙ্ক ও বিনিময় ব্যাঞ্চগুলিও দেশের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্ববাণিজ্য 
বিস্তৃতির পক্ষে বহুল সহায়তা করিয়া আসিতেছে । বহির্ববাণিজ্যের 
প্রয়োজনে বিদেশী বিনিময় ব্যাঙ্কগুলি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া 
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টেলিপ্রান “প্রবর্তক” ১৯২৯ ফোন বি, বি, ৫৪*২ 


ওুশন্বতুক্ষ ল্যাক্ষ লিও 
ER কলিকাতা । y 
শাখা :_তীজ্দ্র মোহন এভিনিউ, চট্টগ্রাম ও লম্ম্মীগঞ্জ, 
চন্দননগঁর । 


স্পা 


রী টিনার রত তি 


"সকল প্রকার ব্যাস্কিং কার্য্য করা হয়। 
চলতি হিসাবের (current a/c) [৩ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট 


' জু্দ শতকরা ১৫০ টাকা | | ২১০ আনায় *** ২৫২ টাকা 
সেক্তিংস ব্যাস্কএর সুদ : ৪৩২ টাকায় ৫০২ ,৮ 
শতকরা! ৩২ টাকা। 78, ০৫ ১০০২২ ৬ 
: প্রভিডেন্ট ফণ্ড | 


নাসিক ১: টাকা অনার ৬ বৎসরে ৮৬. টাকা, ৮ বৎসরে ১২২০২ টাকা, ১* বৎসরে 
০, ১৬৩৭৯ টাকা |; আসিক ১ টাকা হইতে: ১*২পধ্যন্ত জমা লওয়াঁ হর | 
হুদ শতকরা ৬২ হারে চক্রবৃদ্ধি - 
শতকরা বাঁধিক ৫২ লভ্যাংশ দেওয়। হইতেছে। 
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আছে। বিনিময় ব্যাঙ্কের, কন্মক্ষেত্রে দেশীয় প্রচেষ্টা সম্যক সাফল্য 
অর্জন করিতে পারে নাই। ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে 
ইণ্ডিয়ান স্পিসি ব্যাঙ্ক, এ্যলায়েন্স ব্যাঙ্ক অব সিমলা, টাটা ইণ্ডাষ্টিয্যাল 
ব্যাঞ্চের অস্তিত্ব বর্তমানে অবলুপ্ত । এই তিনটি ব্যাঙ্কের লণ্ডনে অফিস 
ছিল । ভারতের প্রধান প্রধান ব্যান্কগুলি বিনিময় বাণিজ্য ও বৈদেশিক 
ব্যবসা সম্পর্কে প্রত্যেকের নিজের নিজের ব্যাঙ্কার ইউরোপের বিভিন্ন 
বাণিজ্য কেন্দ্রে আছে। বিদেশের সহিত বিনিময় ব্যাঞ্চিং ও অন্যান্য 
কার্ধ্যাদি সাধারণতঃ এই সকল এজেন্টের মারফৎ সম্পাদিত 
হইতেছে । 

ব্যাঞ্ধিং বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহাও দেখা যায় 
যে, এ দেশের ব্যাস্কিং কারবার এতকাল একমুখী হইয়াই প্রসারতা 
‘ও বিস্তার লাভ করিয়া আসিতেছে ।  ব্যান্ধিং ক্ষেত্রে এ দেশের আদর্শ 
'ইংলগু। ইংলণ্ডের ব্যাঞ্চিংএর কাধ্যধারা প্রধানতঃ কমার্শিয়াল 
অর্থাৎ বানিজ্যপৌষক ব্যাষ্কিং। কিন্তু গতান্ুগতিকতার মারাত্মক 
পরিণামে এতনদ্দেশীয় ব্যাঙ্কিংকে বিচিত্র'ও ব্যাপক কর্মক্ষেত্রে বিস্তার 
-ও উন্নতি লাভে সহায়তা করে নাই। অথচ দেশের আভ্যন্তরীণ 
টাকা পয়সার ব্যাপারে এবং কৃষি-শিল্প প্রভৃতির উন্নতির আবশ্যকতায় 
এইরূপ ব্যাঙ্কব্যবস্থার পরিবর্তনের যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে। 
‘দেশের আর্থিক উন্নতি কার্ধ্যে ব্যাক্কিংএর কত বিপুল ও ব্যাপক প্রভাব, 
তাহার পরিচয় জান্মাণী ও জাপানের ব্যান্ব-ব্যবস্থা সপ্রমাণ করিয়াছে। 
এ দেশের ব্যাঙ্কিং বিদ্যার শিক্ষাগুরু ইংলণ্ড নহে--এ দেশের ব্যাঙ্কিংএর 
ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী অতীতের বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত 
রহিয়াছে। প্রত্যেক দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবসা গড়িয়া উঠে তাহার 





""সাউউৰ্য ব্যাঙ্ক অব্‌ 


ফোন $ ২০৯ এ 


আর্থিক জগৎ 


সমসাময়িক অবস্থা হইতে এবং প্রয়োজন এই ব্যবসা গড়িয়া তুলিতে - 
সহায়তা করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কৃষি-শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্যে , 
ুর্দশাগ্রস্ত এই দেশের ব্যান্ধিং ব্যবসা কেবল মাত্র অন্থুকরণের . 


হেড অফিস $-ট্টগ্রাম ৪ $ কলিকাতা অফিস £_১২ বি, বি, ক্লাইভ রো 





প্রতিযোগিতায় প্রসারযুখীন | ক্রমবদ্ধমান বাণিজ্যের সহায়তার জন্য 
ইংলণ্ডের পাঁচটি প্রধান ব্যাঙ্কের মত একটি বাণিজ্য ব্যাঙ্ক এদেশে 
কখনো গড়িয়া উঠে নাই। অসংখ্য ছোট ছোট ব্যাঙ্ক যেখানে সেখানে 


ব্যবসা চালাইতেছে এবং নিজেদের ভিতর অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতায় 
লিপ্ত রহিয়াছে । কিন্ত সমন্বয়ের ছারা অন্তর ও বহির্ববাণিজ্যে স্থান 


লাভ করিতে পারে__কৃষি-শিল্পে অর্থ সরবরাহ করিতে পারে-__বিপুল 
অর্থ শক্তিতে শক্তিশালী হইতে পারে-_এইরূপ সাধু উদ্যোগ এই 


সকল ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে অনুস্থত হওয়া আবশ্যক । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের . 
তপশীলভুক্ত বাঙ্গালার ব্যাস্কগুলির আকার ও ব্যাঞ্ছিং ব্যবস্থ। বিদেশীয় - 
" ব্যাঙ্কের তুলনায় নিতান্তই যৎকিঞ্চিৎ ৷ এই ক্ষেত্রে দেশীয় ব্যাঞ্ধিংএর 


উন্নতির জন্য কর্ধক্ষেত্রকে ব্যাপক করা উচিত। তাহা হইলে কর্্ম- 
পদ্ধতিতে নৃতনত্ব আসা সম্ভব হয়, দেশের প্রয়োজনও সুসম্পন্ন হইতে 
পারে এবং ব্যাঙ্কের উন্নতিও সম্ভব হয়। 

ভারতবর্ষে শতকরা ৭২ জন লোক কৃষিজীবী ৷ কৃষির উন্নতির 


উপরই জাতীয় কল্যাণ নির্ভরশীল । কৃষি ও কৃষকের অবস্থা উন্নত - 


৬৭, 


নহে বলিয়াই এদেশে কৃষির জন্য কৃষি-ব্যাস্ক ও শিল্পের জন্য শিল্প-ব্যাঙ্ক 


প্রতিষ্ঠার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। টাকা ধার করিবার ভালরূপ 
সুযোগ না থাকিলে কৃষি ও শিল্পের প্রয়োজনে আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহের 
একান্ত অসুবিধা ৷ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই সকল কাধ্যে অর্থ সহায়তা 
করিতে পারে। কিন্ত এতকাল যে নীতি অনুসরণ করিয়া গভর্ণমেণ্ট 
কৃষি-শিল্পে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহে নিরুৎসাহবোধ করিয়া 


EE ভা 
দ্রুত উন্নতিশীল নিরাপদপ্রতিষ্ঠানুল্ু 


ইণ্ডিয়৷। লিমিটেড 


£ কলি £ ৩৮৪৩ 








রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্‌ ইণ্ডিয়ার সিভিউল্ডভুক্ত ললে জন্য 
==লশী্ই ব্যবস্থা করা হইতেছে=_= 
০স্পলান্েল্স লভ্যাংশ ০দওল্লা হইতেছে 






































শাখা সমুহ £ | 
কলিকাতা ' এই ব্যাঙ্কের 
নিত) আমানত 
সর্পধাপেক্ষ। 
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এহন জানত সস ওক আপনার টাক! খাটাইয়া লাভবান হউন, 
en 


বোর্ড অব্‌ ডিরেক্টাস” 
্রীূত রায় ক্ষীরোদচন্ রায় বাহাদুর, বি, এ, এম্‌ এল এ জধিদার' 
»' কালীশঙ্কর দাস, বি, এল্‌ 
॥; নলিনীকান্ত'দাস, এম্‌, এ টি রি 
১, গিরিজাশঙ্কর দাস, এম্‌, এ, বিস্তানিধি £ 
» মৌলভী নজির আহাম্মদ চৌধুরী, মার্স ও জমিদার 
৮ স্বরেন্দ্রনাথ নন্দী, বি, এল : 
, জীবনকুষ্ণ মহাজন, মার্চেন্ট, জমিদার ও র্যাক্কার 
₹,, মোহিনী মোহন রাহা চৌধুরী, জিদ, 
. » রদ! চরণ বড়ুয়া, মার্চে ও ব্যান্ধার , 
. ». সুরেন্দ্র বিজয় চৌধুরী, চীফ, ম্যানেজার. ' 
5, বিনোৱৰিহারী লে নারে হাছিতীর 
৮» সতীন্তর মোহন সরকার, এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যার্নেদার 
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_ আগিয়াছেন, ঠিক সেই কারণেই কৃষি-শিল্পের উন্নতিতে অর্থ সহায়তার 
পক্ষে বাধা আছে। দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি দেশের অর্থনৈতিক বর্তমান 
অবস্থায় পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতার অযৌক্তিক মনোভাব 
পরিত্যাগ করিয়া নবযুগের প্রবর্তন করিতে পারে। নিম্নলিখিত 
তিনটি কর্ণাব্যবস্থা যদি অবলম্থিত হয়, তাহা হইলে জাতীয় ব্যাঙ্কসম্পদ 
বৃদ্ধি পায় এবং সর্ব্বতোভাবে ব্যাঙ্কিংএর উন্নতি হয়। এই কর্ম 
ব্যবস্থাগুলি এই-_-(১) উপযুক্ত মূলধন (২) যোগ্য পরিচালনা 
(৩) দেশের স্বার্থে সুষ্টভাবে টাকা খাটানো । প্রকৃত দেশাত্মবোধ ও 
জাতীয় কল্যাণ কামনায় অনুপ্রাণিত হৃদয় লইয়া কার্ধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর 
হওয়া প্রয়োজন । একদা এই প্রেরণার জোয়ারে ভাসিয়া বাঙ্গালী 
জাগিয়াছিল। কিন্ত ব্যবসা-বুদ্ধির অভাবে না হোক-_ অন্ততঃ 
অস্বাভাবিক' ভাবে ব্যবসা বিস্তৃতির জন্য যে বাঙ্গালীকে গুরুতর 
. "আর্থিক বিপর্ধ্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
লোন কোম্পানী-নামীয় ব্যাঙ্কসমূহের দরজা বন্ধ হইয়া যাওয়ার ফলে 
বাঙ্গালী প্রায় ৭৮ কোটি টাকা হারাইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গলা দেশে 
এক অভাবনীয় আর্থিক সমস্যার স্যষ্টি হইয়া পড়ে। অল্প সময়ের 
মধ্যে বাঙ্গলার কয়েকটি ব্যাঙ্ক উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করায় বাঙ্গলার 
অর্থনীতি ক্ষেত্রে এক নবযুগের সঞ্চার হইয়াছে । 

দেশের আধিক উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার সহিত ব্যাঙ্কের যোগাযোগ 
এত গভীর যে, শিল্প-বাণিজ্য কৃষি-ব্যবসা সকল কিছুর উপরেই ব্যাঙ্কের 
বিপুল প্রভাব এবং ব্যাঙ্কের সহায়তাই হইতেছে প্রধান কথা। 
জান্মাণী ও জাপানের ব্যাঙ্কগুলি দেশকে কি ভাবে অগ্রগামী করিয়া 
লইয়া, চলিয়াছে, তাহাই আধুনিক অর্থনীতির বড় শিক্ষা। ইংলণ্ডের 
ব্যাক্ষিং রীতি যদিও বা এ দেশের ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রক, তথাপি ইংলণ্ডের 
মত এখনও এ দেশের আর্থিক জগতে “রানিং ব্রোকার “ভিস্কাউন্ট 
হাউস’ ও “আযাকসেপটেন্স হাউস'এর মত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই। 
নূতন নূতন শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মূলধন সংগ্রহের জন্য 
'আগ্ডাররাইটার্স” বা সু হাউসের” কর্মপদ্ধতি অবলম্বিত হয় নাই । 
আর্ষিকজগতে প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করা 
চাই । 

ব্যাঙ্কিং বিকাশের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রসঙ্গে তুলনা- 
মুলকভাবে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের ব্যাঙ্কের পতন সংখ্যা বিশ্ব- 
অর্থনীতির ক্ষেত্রে অগ্রণী আমেরিকার তুলনায় বহুলাংশে কম। 
নিম্নলিখিত দুইটি পরিসংখ্যান দৃষ্টে তাহা অনুধাবন করা যায়।' 

ভারতবর্ষ * আমেরিকা 

বর্ষ সংখ্যা আদাযীকৃত বর্ষ সংখ্যা আদায়ীকৃত 


মুলধন মূলধন 

| (লক্ষ টাকা) (কোটী ডলার ) 
১৯২৫ ১৭ ১৮৭ ১৯২১ ৫০১ ১৯৬'৪ 
১৯২৬ ১৪ ৩৯ ১৯২২ ৩৫৪ ১১০৬ 
১৯২৭ ১৬ তা১ ১৯২৩ ৬৪৮ ১৮৮৭ 
১৯২৮ ১৩ ২৩১ ১৯২৪ ৭৭৬ ২১৩৩ 
১৯২৯ ১১ ৮৯ ১৯২৫ ৬১২ ১৭২*৯ 
১৯৩০ ১২ ৪০৬ ১৯২৬ ৯৫৬ ২৭২৪ 
১৯৩১ ১৮ ১৫০ ১৯২৭ ৬৬২ ১৯৩৮ 
১2৯৩২ ২৪. ৮১ ১৯২৮ ৪৯৬ ১৩৮৬ 
১৯৩৩ ২৬ ৩৯ ১৯২৯ ৬৪২ ২৩৪৫ 
১৯৩৪ ৩৬ ৬২8 
১৯৩৫ :৫১ ৬৫৯ 


১৯৩৬- 88 ৪৯ 
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ব্যাঙ্গিং প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে ভারতবর্ষ এমন একটি স্তরে উত্তীর্ণ 
হইয়াছে, যে স্তর হইতে ভারতীয় অর্থনীতি ক্রমশঃ সাফল্যের পরিচয় 





দিতেছে নিম্নলিখিত সংখ্যাপর্বব হইতে ভারতে ব্যাঙ্কিং ব্যবসার, 
উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। 
সংখ্যা বিক্রীত মূলধন আদায়ীকৃত মূলধন 

(লক্ষ টাকা হিসাবে ) (লক্ষ টাকা হিসাবে ), 
১৯২৭-২৮ ৬১৯ ২০১৪০ ১০,৩৩ 
১৯২৮-২৯ ৭৮৫ ২০,৮১ ১০,৪৪ 
১৯২৯-৩০ ৯৪২ ২২,৩১ ১১,৪৬ 
১৯৩০-৩১ ১০০৯২ ২২১৬৯ ১৯১৬৫ 
১৯৩৯-৩২ ১১২০ ২২,০৮ ১১,৩৯ 
১৯৩২-৩৩ ১১৬৮ ২২,৬৮ ১২,২৫ 
১৯৩৩-৩৪ ১২৩৬ ২৪,২৬ ১৪,২২ 
১৯৩৪-৩৫ ১২৯৭ ২৪,৪৫ ১৪,৫৮ 
১৯৩৫-৩৬ ১৫০৯ ২৪,৩৬ ১৫,৫১ 


মোটামুটিভাবে দেখা যায় যে, এদেশের ব্যাঙঞ্চিং প্রচেষ্টা সাফল্যের 
পথে এবং অদূর ভবিষ্যতে ব্যাঙ্কিং-ব্যবসা অর্থনীতিক জীবনকে সম্ব দ্ধ 
করিবে, এই বিশ্বাস সম্পূর্ণভাবে করা যায় । 

দেশীয় জাহাজ-শিল্প 

জলপথে ভারতের বাণিজ্য বিস্তারের ইতিহাস বহু প্রাচীনকালের 
স্মৃতি বহন করিতেছে। এ দেশের জাহাজশিল্প সমুদ্র পথে একদা 
একাধিপত্য লাভ করিয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে 
বাণিজ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্বর্বকাল পর্যন্ত বাণিজ্য ব্যবসায়ে 
এ দেশের জাহাজ সমুদ্র পথে যাওয়া আস! করিত । পৃথিবীর বিভিন্ন 
স্থানের সহিত এদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল । বহিব্বাণিজো ও 


.অন্তব্বাণিজ্যে এদেশের . জাহাজই ব্যবহৃত হইত এবং বাঙ্গলা দেশে 


চট্টগ্রাম ও কলিকাতা জাহাজ-শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল। 
১৭৮১--১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতা বন্দরে ৩৫ খানি জাহাজ 
নিশ্মিত হইয়াছিল। পরে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ১৯ খানি, ১৮১৩ 
১৩ খানি এবং ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১৯৭ খানি 
জাহাজ তৈয়ারীর সংবাদ তৎকালীন ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়। 
ইহা ছাড়া চট্টগ্রামের জাহাজ শিল্পের ও নৌ-বাণিজ্যের ইতিহাস আরও 
ব্যাপক।' তখন পালের জাহাজের সহায়তায়ই ইউরোপের বিভিন্ন 
প্রদেশের সহিত বাণিজ্য বিনিময় চলিত। ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী 
085 যে ভাবে ধ্বংসের সম্মুখীন করে ঠিক 
জাহাজ-শিল্পে এদেশের অগ্রগতিকে ব্যাহত করা হয়। 


সাদাণ ব্য 


হেড অফিস £--১৪নং ক্লাইভ ষ্টীট, কলিকাতা ফোন কলিঃ ৫৯৮৯ 






. ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
ডাঃ অমল কুমার রায় চৌধুরী, এম, ডি, 
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আর্থিক জগৎ ৬৯ 





সরকারী সহায়তা পাইলে এবং বাম্পীয় জাহাজ আবিষ্কারের সঙ্গে 
সঙ্গে যদি এই শিল্পকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বদ্ধিত করিয়া তোলার চেষ্টা 
করা হইত, তাহা হইলে এই শিল্পে ভারতবর্ষের স্থান পৃথিবীর মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ থাকিত। বৃটিশ গভর্ণমেন্টের নৌশক্তিতে অপ্রতিহত স্থান 
বলা হয়__কিন্ত এই স্থানটিতে স্বাধীনতার মতই ভারতবর্ষের জন্মগত 
অধিকার রহিয়াছে। নিতান্ত জোড় করিয়া এবং একদেশদর্শাতার 
ফলে এই স্থান হইতে এই দেশকে বিচ্যুত করা হইয়াছে এবং 
স্বাধীনতার মতই তাহাও তাহাকে হারাইতে হইয়াছে। 

এখন জাহাজ-শিল্পে ভারতবর্ষ যে অন্যান্য দেশের তুলনায় 
পশ্চাৎপদ-_-তাহার একমাত্র কারণ বিদেশী জাহাজ কোম্পানীর 
অবৈধ প্রতিযোগিতা এবং সংঘবদ্ধভাবে মিলিত হইয়া এই শিল্পকে 
ধ্বংস করিবার সমবেত প্রচেষ্টা । এই জন্য গবর্ণমেন্টের শৈথিল্য, 


সুনির্দিষ্ট বাণিজ্যনীতির অভাব ও দেশীয় জাহাজ-শিল্পের প্রতি . 


ওদাসীন্তের উল্লেখ করা চলে। ভারতে বাণিজ্যরত বৈদেশিক 
কোম্পানীগুলি একচেটিয়া ব্যবসা বিস্তার করিতে বদ্ধপরিকর এবং 
দেশীয় কোন প্রচেষ্টাকেই এইগুলি সুনজরে দেখে না। গভণমেন্ট 
অতীতে যে মনোভাবের বশবর্ত্তা হইয়া ইউরোপীয় বণিকগণের কার্য্য- 
কলাপ নীরব দর্শকের মত দেখিয়া আসিয়াছেন ও এখনো যেন নীরবতা 
ভঙ্গ করিবার আবশ্যতা সম্পুর্ণতঃ আসে নাই__এইরূপভাবে চুপ করিয়া 
আছেন। অবশ্য কমিটি গঠিত হইয়াছে, রিপোর্ট প্রস্তুত হইয়াছে 
এবং বহু বিস্তৃত আলোচনাও চলিয়াছে। কিন্ত গভর্ণমেন্টের পক্ষ 
হইতে বিদেশী জাহাজ . কোম্পানীর অবৈধ, অন্যায় ও অশোভন 
প্রতিযোগিতা বন্ধ করার নির্দেশ আসা দুরে থাকুক বরং ইহাদের 
মারফতে গভর্ণমেন্ট ডাক ও প্রয়োজনীয় রসদ ইত্যাদি বহন করাইবার 
অধিকার দিয়া উহাদের সকল অন্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিতে- 
ছেন। জাতীয় স্বার্থের পরিপোষক এই শিল্পের আত্মপ্রতিষ্ঠার সকল 
উদ্যোগ বারম্বার আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ও গভর্ণমেন্টের দুয়ারে প্রত্যাখ্যাত 
হইয়া আসিতেছে । বনু শতাব্দী পরিব্যাপ্ত জাহাজ্জ-শিল্পের ইতিহাস 
সিদ্ধ স্মৃতি এখনও সিন্ধিয়া সীম নেভিগেশন কোম্পানী উজ্জীবিত 
রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছে। বর্তমানে আরও সমধিক চেষ্টা আরম্ভ 
হইয়াছে। এই সাধু উদ্যোগ বস্তুতঃ স্বদেশ-প্রীতির পরিচায়ক ৷ যুদ্ধের 
প্রয়োজনে বহু জাহাজ নিয়োজিত থাকায় এই সময় দেশীয় জাহাজী 
ব্যবসা সংগঠনের প্রকৃষ্ট সময় বল! চলে । 

দেশের নৌশক্তির সহিত জাতীয় বাণিজ্যের নিগৃঢ় সম্পর্ক 
রহিয়াছে। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে দেশবাসীকে আত্মপ্রতিষ্ঠ ও লুপ্ত 
অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে জাহাজী ব্যবসাকে সম্যক 
সংগঠিত করিয়া তোল! আবশ্যক। দেশের জাগ্রত জনমতকে কোন 
রাজশক্তি উপেক্ষা, করিতে পারে না-যদ্দি অনস্তর্ববাণিজ্যের ও 
বহির্বাণিজ্যের প্রয়োজনে জাতীয় শিল্পকে প্রতিষ্ঠা ও সহায়তার জস্য 
গভর্ণমেন্টকে সাহায্য দানের জন্য বাধ্য কর! হয়, তাহ! হইলে গভর্ণ- 
মেন্টের অনাদরে ও অবহেলায় মৃতপ্রায় এই শিল্প উজ্জীবিত হইয়া উঠিবে। 

বৈদেশিক বাণিজ্যর ইতিহাসের আর এক অধ্যয়ে 

্ব্ণপ্রস্থ এই দেশ-_এই প্রসিদ্ধি প্রবাদ বাক্যের মত দেশদেশাস্তরে 
ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বৈদেশিকগণের 
শ্রতিতে এই কথা কেবল ঝঙ্কুত হইয়াছে । বহু শতাব্দীর ইতিহাসের 
পৃষ্ঠায় এদেশের পরশ্বর্য্যের কথা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। বৈদেশিকগণের 
লুরদৃষ্টি যুগে যুগে এই দেশের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং এই দেশের 
এঁশ্বর্য্যসম্পদ নানাভাবে ' লুষ্টিত হইয়াছে । . বাণিজ্যের নামে এই 
লুণ্ঠনের কাহিনী মৰ্ম্মান্তিক । 


ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আগমনের পরবর্তী কালের কথাই 
প্রধানত; এই প্রবন্ধের আলোচ্য । এই সময় হইতেই ভারতীয় শিল্প- 
বাণিজ্যের শোচনীয় অধোগতি আরম্ভ হয়। ১৮১৩ হু ্টাব্েও 
কলিকাতা হইতে ইংলণ্ডে ২০ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের সুতার জিনিষ 
রপ্তানির প্রমাণ পাওয়া যায়। আর ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে বিলাতী স্থতা 
এদেশে আমদানী হয় এবং ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে প্রায় কুড়ি লক্ষ পাউণ্ডের 
স্ৃতার নিশ্মিত দ্রব্যাদি এদেশে আমদানী হয়। অল্প কয়েক বৎসরের 
মধ্যে এই যে বিরাট পরিবর্তন তাহার অন্তরালে ছিল ইংলণ্ডের যন্ত্র 
শিল্পের সহিত এদেশের কুটির শিল্পের প্রতিযোগিতা । এই সময় বিরাট 
পরিবর্তন ঘটে। ইতিপূর্বে এদেশের কুটির শিল্পের সহিত ইংলগ্ডের 


প্রতিযোগিতা টিকিতে পারে নাই-_এই জন্য এদেশের শিল্পের ধ্বংসের 


জন্য নানা আয়োজন হয়। কিন্তু পরিশেষে পরাজয় আসিল 
এদেশের শিল্পের ছুর্দশাও আরম্ত হইল। ইংলণ্ড ভারতীয় শিল্পজাত 
সামগ্রীর উপর শুক্ক বসাইয়া রপ্তানির পথ রোধ করিয়া দেয়। গভর্ণ- 
মেণ্ট.লবণ শিল্পের উপর একচেটিয়া অধিকার পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত 
করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে লবণের উপর শুল্ক চাপানোর ফলে দেশীয় 
লবণ শিল্পের অপরিমেয় ক্ষতি হয়। ইতিপূর্ব্বে এদেশে যাহাতে 
বিলাতী লবণের বাজার সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে সেই জন্য নানারপ চেষ্টা 
করা হয়। ১৮৮১ খুষ্টাব্ব হইতেই বিলাতী লবণ বাঙ্গলার বাজারে 
প্রবেশ করে। এই লাভজনক শিল্প কালক্রমে বিদেশী বণিকগণের 
করায়ত্ত হইয়া পড়ে। কালক্রমে দেশের কোটি কোটি টাকা বিদেশে 
চলিয়া যাইতে থাকে । পরবর্তীকালে লবণ শিল্প সংগঠনের জন্য প্রচেষ্টা 
আরম্ত হহয়াছে, তথাপি অন্যান্ত শিল্পের মত ইহা এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারে নাই। এদেশের খনিজ ধাতু-এশ্বর্্য অন্যান্য 
সম্পদের মত লোপ পাইয়াছে বা হস্তাস্তরিত হইয়া পড়িয়াছে। 
এককালে ধাতুঁ-রসায়নে উন্নতি লাভ করিয়া এই দেশ নিজের সমৃদ্ধি 
বৃদ্ধি করিয়াছিল। কিন্তু বাহিরের প্রতিযোগিতা পাশ্চাত্য রসায়ন 
শাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্প সম্পদের অবনতি আরম্ভ হয়। 
অতীতে লৌহ শিল্পের উন্নতির নিদর্শন যথেষ্ট রহিয়াছে । কিন্তু কাল- 
ক্রমে তাহা লুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। এখন টাটার লৌহকারখানা 
কেবল ভারতবর্ষে নহে_ পৃথিবীর মধ্যেও তাহার প্রসিদ্ধি বিস্তৃত 
হইয়াছে। ভারতে সর্বপ্রথম লৌহকারখানা বেঙ্গল আয়রন 
কোম্পানী । ইহা এখন মার্টিন কোম্পানীর পরিচালনায় একটি' 
উন্নত প্রতিষ্ঠান। বার্ণ কোম্পানীর পরিচালনায় ইণ্ডিয়ান আয়রন ' 
এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী একটি বিরাট লৌহশিল্প প্রতিষ্ঠান । ইহা ছাড়া 
আরও কয়েকটি কোম্পানী দেশীয় লৌহশিল্পকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে 
সচেষ্ট হইয়াছে । কিন্ত গভর্ণমেন্টের আধিক সহায়তা পাইলে লৌহ ও 


ইস্পাত শিল্পে এই দেশের আর্থিক সম্পদ সমধিক বৃদ্ধি পাইত। 


"৭০ 'বওসর সতজর সহিত পরিচালিত 





£ 





আমার বেসাঁতি হ'চ্ছে “টাকার কথা” নিয়ে-টাকা নিয়ে কিন্ত 
নয়। অনেকে হয়ত বলবেন “টাকার” বেসাতি না করে “টাকার 
কথা”র বেসাঁতি করে আপনারই বা কি লাভ; আর সে কথা শুনে 


আমাদেরই বা কি লাভ? এই অভিযোগের কৈফিয়তে আমি শুধু এই 
' বলতে চাই যে, টাকা প্রাপ্তির জন্য আজ পর্যন্ত কোনো ম্যাজিক স্থষ্টি 


' হয় নাই_-যদিও বা শোনা যায় অনেকে অনেক সময়ে এজন্য সাধু 


সন্ন্যাসীর আশ্রয় নিয়ে থাকেন! ধর্ম্মলাভ যেমন কষ্টসাধ্য, অর্থলাভও 


" তেয়ি ছুঃসাধ্য। তবে একথা স্মরণ রাখা দরকার-__“যাদৃশীর্ভাবন। 
ষস্ত সিদ্ধি্ভবতি তাদৃশী”।' যিনি যে বিষয়ে যতটা চিন্তা করেন, 
" কামনা করেন, তিনি সেই বিষয়ে তদনুরূপ সিদ্ধি লাভ করেন। 


' সুতরাং অর্থ পেতে হ'লে অর্থ সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা ও ভাবনা করা 
' দরকার । সেই দিক দিয়েই টাকার কথার আলোচনার সার্থকতা । 


আধ্িক ব্যাপারে পিছাতে পিছাঁতে আমরা এমন স্থানে এসে 


' পৌছেছি যে, আর পিছাবার স্থান নাই-_এর পরে বিনাশ । / বাঙ্গালী 
' আত্ম-বিস্থৃত জাতি, কোন্‌ পণ্ডিত যেন বলেছিলেন । এ অতি সত্যি 
'কথা। কিন্ত এখন অনতিবিলম্বে ছ'সের প্রয়োজন, নিজের অবস্থা ও 


_ “চারিদিক চোখ মেলে ভাল করে তাকিয়ে দেখা অত্যাবশ্যক । মোহের, 


অঞ্জন চোখে মেখে শৃশ্যগর্ভ ভাবালুতা নিয়ে আর এক মুহুর্ত বসে 
' থাকলে চলবে না । রূঢ় বাস্তবকে আজ চিনতে হবে, বুঝতে হবে__ 


1 


| 
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তবেই বাচবার চেষ্টা আমাদের সফল হবে । / 

ছুনিয়ায় আজ আগুন লেগেছে। এবার শুধু খাগুব বন দহন নয়, 
নিখিল বিশ্ব যেন ছারখারে যেতে বসেছে। প্রায় প্রত্যহ 
বিশ্ব-রজ-মঞ্চে পটের পরিবর্তন হচ্ছে-দেশের ও জাতির ভাগ্যে 
প্রলয় সংঘটিত হচ্ছে 1) এ বিবাদ. হিটলার ও চাচ্চিলের ব্যক্তিগত 
কলহ নয়; {এ বিবাদ যুধ্যমান প্রত্যেক জাতির মানুষের মত বেঁচে 
থাকার 'দাবীর সংঘর্ষ-_অর্থ নৈতিক আদর্শের বিবাদ । এক কথায় 
এ হ'চ্ছে যাকে ইংরাঞ্জিতে বলে struggle for existence বা জীবন 


‘সংগ্রাম ৷) জীবন সংগ্রামের এই প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর রূপটিকে ভাল করে 


, দেখে ও হৃদয়ঙ্গম করে আমাদের নিজেকে এই প্রশ্ন করতে হবে, 


জীবন সংগ্রামে জয়ী হ'বার জন্য এর তুলনায় কতটুকু চেষ্টা আমরা 
করেছি, কতটুকু মূল্য আমরা দিয়েছি 1”. | 

এ পণ্ডিত মেলথাস বলেছিলেন, মানুষের ভোগের জন্য পণ্য বা 
‘সম্পদ স্থষ্টি যে পরিমাণে বাড়ছে, পৃথিবীর লোকসংখ্যা তদন্ুপাতে 


অনেক বেশী বেড়ে চলেছে' এবং একদিন আসবে যখন পৃথিবীর 
প্রাকৃতিক সম্পদ সকল মানুষের অভাব পূরণ করতে আর সক্ষম হবে 
না। কিন্ত সেদিন উপস্থিত হ’বার বহু পূর্বেই মানুষ তার অত্যধিক 
স্বার্থপরায়ন কৃতকন্মের ফলে এমন অবস্থায় উপস্থিত হয়েছে যে, আজ 
একদল লোকের পক্ষে মানুষের মত বেঁচে থাকা ত দুরের কথা, নিতান্ত 
দীন হীনভাবে প্রাণ ধারণ করাও কঠিন হয়ে পড়েছে । তাহ'লে 
অবস্থা দাড়াচ্ছে এই, যে অবস্থা প্রাকৃতিক নিয়মে বিলম্বে অন্ত 
আকারে আস্তে পারত, মানুষের লোভ ও ছূর্ধদ্ধির দোষে এখনই তা 
এসে উপস্থিত হয়েছে। ফল একই--আগে আর পরে, কতকগুলি 
লোককে জীবিকা সংস্থানের অভাবে প্রাণত্যাগ করতে হ'বে। এই 
মৃত্যু দেখা দেবে বেকার ও মহামারীর আকারে, যুদ্ধ-বিগ্রহ-বিপ্রবের 


1. আচবাব স্সস্য। 


[ অধ্যাপক শ্রীঅনাথ গোপাল সেন ] 






মৃত্তিতে। (এখন প্রশ্ন হচ্ছে মরবে কারা, বীচবেই বা কে? এই 
প্রশ্নের অতি পুরাতন অথচ চিরসত্য উত্তর হচ্ছে, যারা যোগ্য তারাই 
বাঁচবে ; এ জগতে -অযোগ্যের স্থান নাই। -একেই ইংরাঙ্জিতে 
survival of the fittest বলা হয়|) আমাদের সম্মুখে জীবিকা 
অঞ্জনের সমস্তা দিন দিন যতই কঠিন হয়ে উঠছে ততই এ সমস্তার 
হাত থেকে বাঁচবার জন্য সহজ পথের অনুসন্ধানে আমর! বৈঠকি 
'আলোচনায় মুখর হয়ে উঠছি। নানা মুনি নানা পথের সন্ধান 
'দিচ্ছেন। কেউ বলছেন back to the village ; সহরে এসে 
ভীড় করেই এই বিপদ ঘটছে, গ্রামের ছেলে গ্রামে ফিরে যাও, চাষ 
রাস কর, মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব হ'বে না। তারা ভুলে 
যাচ্ছেন জমির উপর বর্তমান চাপই যথেষ্ট ভারী হয়ে উঠেছে ; যারা 
এখনো গ্রামে রয়েছেন তাদের ভাত কাপড়ের সংস্থানই এই জমি 
থেকে ভাল করে হচ্ছে না। উন্নত আধুনিক প্রণালীর চাষের প্রবর্তন 
হ'লে বর্তমান পল্লীবাসীদের অবস্থার কথঞ্চিৎ উন্নতি হবে সন্দেহ নাই ; 
কিন্তু নূতন লোকের ব্যবস্থা সহজসাধ্য হবে না। সুতরাং আর এক 
দল পণ্ডিত বলছেন, দেশময় নব নব শিল্প প্রতিষ্ঠা ভিন্ন আমাদের 
মুক্তির আর অন্য উপায় নাই। কিন্ত তাতেও এক দলের মনের সন্দেহ 
একেবারে দূর হচ্ছে না। এ কথাই যদি সম্পূর্ণ সত্য তা হ'লে শিল্প 
জগতে যারা শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে, যেমন ইংলণ্ড ও আমেরিকা 
সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক কর্মহীন, বেকার কেন? সেখানে নিজে 
বীচবার জন্য অপরকে মারবার এই ভয়ঙ্কর নরমেধ যজ্কের বিরাট 
আয়োজন কেন ? 'স্ুতরাং(যেদিক দিয়েই বিচার করে দেখি না কেন, 
বাঁচবার পথ সহজ ও কুস্থমাস্তীর্ণ পথ নয়। এ পথে যারা যোগ্য, গুণী 
ও শক্তিমান তারাই জয়ী হবে__-অযোগ্য, অক্ষম ও দুর্ব্বল যান 
তারা হ'বে নিশ্চিহ্ন ) | 

আমরা কোন্‌ দলে তার বিচার আজ নিশ্রয়োজন হয়ে পড়েছে । 
প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে লে কর্ণেল ইউ, এন, মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
বাঙ্গালী হিন্দুকে ক্ষয়িষ্ণু মরণোন্মুখ জাতি বলে নির্দেশে করেছিলেন । 
তার এই সতর্কবাণী দেশের মধ্যে একটা গভীর সাড়ার উদ্রেক 
করেছিল ; কিন্ত তা বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। এইটাই খারাপ লক্ষণ। 
আমাদের এই ক্ষয়িফ্ণুতার পরিচয় আজ চারিদিকে এমন পরিস্ফুট' হয়ে 
উঠেছে যে তার প্রমাণের জন্য আর কোনো পণ্ডিতের ভুয়োদর্শন ও 
বিচারের আবশ্যক করে না। কন্সাপণ, সামাজিক বাধা-নিষেধ, উচ্চ 
বর্ণের অনুদারতা ও ওদাসীন্যের ফলে অনুন্নত, তথাকথিত নিম্ন ' বর্ণের 
হিন্দু সম্প্রদায় আজ দেশ থেকে এক প্রকার' লোপ পেতে - বসেছে-_ 
যারা টিকে আছে তারাও জীবনম্মত, এক প্রকার মরণের 'দাখিল 1 তাই 
এই কৃষিসব্বন্থ দেশে হিন্দুকে আর জমি চাষ কর্তে বড় একটা দেখা 
যায় না. পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত আজ দেশী কামার, কুমার, ছুতোর, মিশ্ত্ী 
পাওয়া... কঠিন হয়ে পড়েছে। বড় বড় সহরের ত কথাই নাই, 
মফঃম্বলের ছোট ছোট সহর পর্য্যস্ত অবাঙ্গালী ধোপা, নাপিত, গোয়ালা, 
গাড়োয়ান, মুটে-মজুর, পাহারাওয়ালা, ফেরিওয়ালা, দোকানদার, 
দরোয়ানে ভর্তি হয়ে গিয়েছে । (বাংলার রাজধানী কলিকাতা নগরীর 


প্রতি যদি আপনারা দৃষ্টিপাত করেন, তা'হলে বাঙ্গালীর এই অসহায় 


নগ্রদূপের আরও সুস্পষ্ট জমাট ছবি দেখতে পারেন । 









' ৫ই মে, ১৯৪১] 


রা সম্পদ, অথচ বাংলার চাষী রোদে পুড়ে, 
বৃষ্টিতে ভিজে, জলে ডুবিয়ে পাট উৎপাদন করে তার কতটুকু মূল্য 
"পায়? অথচ এই পাটকে আশ্রয় করে কলিকাতার উভয় পার্শ্বে 
-গঙ্গার উভয় তীরের ২৫৩০ মাইল দূরে ইংরেজ বহু পাটের কল 
প্রতিষ্ঠা করে প্রতি বৎসর কোটী কোটী টাকা লাভ করছে। একটা 
"বড় মিলের বাৎসরিক আয় বাংলার সমস্ত জমিদারের সম্মিলিত আয় 
অপেক্ষা অধিক। বাঙ্গালীদের মধ্যে সম্প্রতি ২১টি পাট কল 


অবাঙ্গালীরই একাধিপত্য । চা'র চাহিদাও পৃথিবীব্যাপী এবং 
বাঙ্গালা ও আসাম প্রর্দেশই ভারতের চা প্রধানতঃ উৎপন্ন হয়। কিন্ত 
‘এই চা'র ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ শতকরা 
৭৮ টাকাও নয়। চিনি ও লবণ প্রত্যেকের নিত্য প্রয়োজনীয় | 


জিনিষ।' কতৃপক্ষ ১৯৩১ সালে ভারতীয় শর্করা শিল্পের জন্য রক্ষণ- | 
'শুক্ক নির্ধারণের পর বিহারে ও যুক্ত প্রদেশে প্রায় দেড় শত নূতন | 
চিনির কল সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল ; কিন্ত এ সম্পর্কে বাঙ্গালীর চেষ্টা | 
প্রস্পেক্রীস ও বিজ্ঞাপন প্রচারেই প্রায় পরিসমাপ্ত হয়েছে। বাঙ্গলায় 
‘যে গুটি ৪1৫ চিনির কল চলছে তার ৩1৪টি মাড়োয়ারীর ও একটি | 
ইংরাজের। বাংলার একটা বিরাট অংশ সাগর-বেষ্টিত ও লবণান্- | 
;. কিন্ত এমন স্বযোগ এবং গবর্ণমেণ্ট থেকে লবণ তৈরীর | 


বিধৌত 
অধিকার পেয়েও আমরা ভাল করে একট! লবণ প্রস্তুতের কারখানা 


সাহায্যে বাজারের প্রয়োজন মেটান যায় না ; মূলধন সংগ্রহের চেষ্টায়; 


ধনীদের ৪৪০০12 উপহার দেওয়া চলে । প পড়ের | 
্ টড শী এল ও িদেলী | ৩। হোসিয়ারী ডিপার্টমেন্ট £_ 
বৰ্জ্জন ব্রতের সূত্রপাত এই বাংলায় হয়েছিল, কিন্তু এই সুবর্ণ সুযোগের | 
বোম্বাই | 
প্রদেশ কাপড়ের কলে ছেয়ে গেল; তারা বহু কোটি টাকা আমাদের | 
দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই” বলে রাস্তায় রাস্তায় | 
/টেঁচিয়ে অতি কষ্টে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল নামে একটি কাপড়ের কল | 
প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলাম ; কিন্তু আমাদের অযোগ্যতা ও | 


কলের, কথা । ১৯০৬ সালে বঙ্গ-ভঙ্গের পর স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী 
সুবিধা গ্রহণ করলে কে? আমরা নই, বোম্বাইবাসীরা । 


হ'তে উপায় করলে এবং এখনও করছে । আর আমরা “মায়ের 


অসাধুতার ফলে তারও প্রায় ভরাডুবি হয়েছিল, যদি না অপর একজন 


“ধনী বাঙ্গালীর অনুগ্রহ দৃষ্টি এর উপর পড়ত। অবশ্য পরে আরও 
গোটা কয়েক বাঙ্গালী পরিচালিত কাপড়ের কলের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। | 
কিন্তু একমাত্র বাংলার প্রয়োজনের তুলনায় এই আয়োজন কতটুকু? | | 


-তা ছাড়া এদের জীবনীশক্তির কথা চিন্তা করতে গেলে নিজেদের টু 
‘গৌরব অপেক্ষা লজ্জাই অধিকতর পরিক্ষুট হয়ে উঠে। গঙ্গার বুকের 


উপর দিয়ে প্রতি বৎসর কত কোটি কোটি টাকার পণ্য বিদেশে চালান: | 
এই বিশাল | 
বহির্ববাণিজ্যের সাথে নানাভাবে যুক্ত থেকে, রেল ও জাহাজ 
‘কোম্পানী, ব্যাঙ্ক ও ইনসিওরেন্স ফার্ম্ম, বিক্রেতা ও ক্রেতা, দালাল ও | 


হচ্ছে, আবার বিদেশ হতে কলকাতায় আঁসছে। 


অর্থিক জগৎ 


৭১ 








দি জি, এম্‌ এম্পোরিয়ম 
ভিলট্িলেজ্ভ | 


| একটী উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান আপনা- | 
| দিগকে সর্বপ্রকার সরবরাহ কার্যে সহ- |. 


প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সত্য, কিন্তু তা’ সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের জলের মত। | 
কয়লা বাংলার আর একটি বড় সম্পদ। সেখানেও বিদেশী এবং | 


যোগিতা করিতে সতত প্রস্তুত । 


| ই'হহাত্ন্র শিভ্তিন্ন নিজ্ভাঙ্গ ৪- | 
ঘর ১। জেনারেল রেডিও এণ্ড মিউজিক্যাল | 





এম্পোরিয়ম $= 


বাজারের সর্বপ্রকার রেডিও ও বাগ্যন্ত্রেরে আমদানীকারক, 
পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা । সর্বপ্রকার মন্ত্রাদি নিপুণভাবে 
মেরামত করা হয়। মফঃস্বলে রেডিও ফিট করা ও লাউডস্পিকার 
মাইক্রোফোন ভাড়া দেওয়ার বিশেষ বন্দোবস্ত ইহাদের নিজস্ব 
বিশেবত্ব। 

Philips G. E.;G.E.C.; H. ইত ভিত Ekco 
(British) Howard (U. S. A.) প্রভৃতি রেডিও সেটগুলি 
সব সময় পাওয়া ষায়। 





| ২। কন্ফেকসনারী ডিপার্টমেন্ট ₹_ 


কর্তে পারছি না। ৩৪টি কোম্পানী করেছি বটে; কিন্তু তার | 


ন্যাশনাল কনৃষ্কেক্সনারী ওযার্কস, এম্পায়ার কনৃফেক্সনারী 
কোম্পানী, ফিলিপস্‌ মিল্ক টফি নামীয় বিখ্যাত লজেন্দ ও টফি 
প্রস্তুতকারক ফ্যা্টরীগুলির ই'হারাই একমাত্র পরিবেশক । 


স্তাশনাল হোসিয়ারী ফ্যাক্টরীর নানা প্রকার সতী ও জালী 


গেঞ্জী প্রস্ততকারক ও পাইকারী বিক্রেতা । স্পোটং সার্ট 
ইহাদের ফ্যাক্টরীর অভিনব বিশেষত্ব । দাম বিশেষ সম্তা। 


অর্ডার সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট 8 


স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, চা বাগান ও যাবতীয়, প্রতিষ্ঠানের 


৫ 


০ 


সর্বপ্রকার প্রযোজনীয় দ্রব্যাদি ও নফঃস্বল ব্যবসায়ীদের 
সর্বপ্রকার পাইকারী মাল, যথা-ষ্টেশনারী, হোসিয়ারী, 0117. 
manstores, Hardwares ইত্যাদি ইত্যার্দি 'যথাসমযে 
সরবরাহ করা হয়। 


ইলেকটি,ক্যাল ডিপার্টমেন্ট £_ 





যাবতীয় মোটর, আলো, পাখা, ব)াটারী, হে ও সরঞ্জাম 
পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়। 


৬। এজেন্সি ডিপার্টমেন্ট ২ 


উপদালাল কত লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করছে। কিন্তু সেখানে ঝর 


আমাদের টিকি দেখতে পাওয়া যায় না। 


হ'তে তাদের বংশধরেরা স্বেচ্ছায় জাত-ব্যবদা থেকে দূরে সরে 


দেশের আভ্যন্তরীণ | 
“ব্যবসায়ে ও বাণিজ্যে সাহা, তিলি, বসাক' প্রভৃতি এক শ্রেণী বাঙ্গালীর | 
বৈশ একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল; কিন্তু তারাও আজ মাড়োয়ারীদের প্র 
‘সাথে প্রতিযোগিতায় হটে যাচ্ছে কিম্বা অভিশপ্ত মর্ধ্যাদার ভ্রান্ত ধারণা | 


টেলিগ্রাম_“এনারজেটিক” কলিঃ। 





দেশী ও বিদেশী বহুবিধ কোম্পানীর ফ্যাক্টরীর রিপ্রেজেণ্ট- 
টেটিভ হিসাবে কাৰ্য্য করিয়া থাকেন! পত্রে বিস্তারিত জানান 
হয়। 


হেড অফিস ও রেডিও শো-রুম £- 


8৭-এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ (নাউথ) 
কলিকাতা । পোঃ বক্স নং ৭৮১৩ ; 
ফোন-_বি, বি, ৪৪৫৭ 
ব্ৰাঞ্চ :_কুচবিহার, জলপাইগ ড়িও. 
ত তং গবা 


৭২. ২ এ আর্থিক জগৎ 


[ ৫ই মে, ১৯৪১ 





' দ্রাড়াচ্ছে। কলিকাতাঁর শেয়ারের বাজারে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজ 
হাত বদলাচ্ছে। এই বাজার মাড়োয়ারীদের দখলে । ব্যাঙ্ক ও 
ইন্সিওরেন্স কোম্পানী আমাদের কিছু কিছু হ'চ্ছে বটে, কিন্ত আমাদের 
. সমস্ত ইন্দিওরেন্স কোম্পানী ও ব্যাঙ্কের মূলধন একত্র করলে বিলিতি 
একটা বড় ইন্সিওরেন্স কোম্পানী বা ব্যাঙ্কের মূলধনের কাছেও 

তে পারবে না। রূঢ় শোনালেও অনেকে বলে থাকেন আমাদের 
এ সব প্রতিষ্ঠান বেকারদের প্রতিষ্ঠান, বেকার-ষমস্তা সমাধানের 
প্রতিষ্ঠান নয়। ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্পের স্ায়ুকেন্দ্র ক্লাইভ ষ্ট্রীটে 
বাঙ্গালীর আসন কেরাণীর চেয়ারে, মালিকের চেয়ারে নয়। এসব বড় 
কাজ ও বৃহৎ আয়োজনের কথা ছেড়ে যদি আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় 
ছোটো খাটো কাজ কর্ম ও ব্যবসার দিকে তাকাই-_তা"হলেও সেই 
একই শোচনীয় অবস্থা দেখতে পাই। (ভোর হ'তে রাত্রি পর্য্যস্ত 
বাংলার মাটিতে তৈরী এই কলকাতা নগরীতে আমাদের দৈনন্দিন 
সকল অভাব কার! পুরণ করছে? খবরের কাগক্ওয়ালা, ছুধওয়ালা,, 
ডালওয়ালা, স্লাইক্রশওয়ালা, লোহা লকরওয়ালা পর্য্যন্ত যে দিকে 
ফিরাই আখি, শুধু অবাঙ্গালী দেখি । দু'চার যায়গায় আমাদের অক্ষম 
হিন্দুস্থানী ভাষার উত্তরে পরিষ্কার বাঙ্গলা ভাষায় জবাব পেয়ে বুঝতে 
পারি হংস মধ্যে বকোযথা রূপে তারা এখনো বিরাজ করছেন, 
বাঙ্গালীর মান রেখেছেন।) 


(আমাদের অক্ষমতার ও লজ্জার ইতিহাস আর দীর্ঘ করব না। 


আচার্য্য প্রফুল্লচন্দর রায় আজ ২৫ বৎসর যাবত জপমালার মত এই ' 


কথাগুলি আমাদের শুনিয়ে আস্ছেন।) এই কথাগুলির পুনরাবৃত্তি 
করে প্রাদেশিকতার বিষ ছড়ান আমার উদ্দেশ্য নয়। দোষ অপরের 
নয়, দোষ আমাদের নিজেদের (বিজ্ঞান বলে, কোনো স্থান, ফাকা 
(vacuum ) থাকতে পারে না_ বায়ু দারা পূর্ণ হয়ে যায়। অর্থ- 
বিজ্ঞানও সেই একই কথা বলে। কাজের ৮৪০৪০০7 লোকের অভাবে 
খালি পরে থাকৃতে পারে ন! ৷ The dog in the manger নীতি 
অনুসরণ করে নিজেও ব্যবসা-বাণিজ্য করব না, অপরে করলে গোসা 
করব-_এই মত নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য নয়। স্ৃতরাং ভিন্ন প্রদেশবাসীর! 
রাজশক্তির সহায়তা না নিয়ে উন্মুক্ত কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা দ্বারা 
বাংলাদেশকে জয় করেছে বলে এবং নিজের শক্তি, যোগ্যতা, 
কষ্টসহিষুতা ও অধ্যবসায়ের জোরে এদেশে বহু টাকা রোজগার করছে 
বলে তাদের বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশ নেই__নালিশ আমার নিজ 
জাত ভাইদের বিরুদ্ধে, নিজেদের বিরদ্ধে) 

(এখন হয়তণ্প্রশ্ন উঠবে, আমরা আজও তাহ'লে বেঁচে আছি কি 
করে ?_তার উত্তর হচ্ছে এই যে বেঁচে আমরা নেই, তবে এখনো 
জীবন ধারণ করে আছি} আর আমাদের অনেকে জীবন ধারণ কর্তেও 
অসমর্থ হয়ে অকালে, অভাবে অনটনে, ব্যাধি-গীড়ায় পরিপূর্ণ জীবনের 
পরিচয় পাবার বহু পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করেছে ও করছে। আর 
আমরা যে আজও টিকে আছি তার কারণ হ’চ্ছে (আমাদের কতগুলি 
পুরাতন মূলধন ছিল-_সেইগুলি ভাঙ্গিয়ে আমরা এখনও খাচ্ছি | 
(সেই মূলধন কি 

' (সোনার বাংলার অতি উর্বরাভূমি)[তার উপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
মৌরসী পাট্টা ও কায়েমী স্বত্ব, বাংলায় ইংরেজ রাজত্বের গোড়াপত্তন 


হেতু ইংরেজী শিক্ষালাভের প্রথম সুযোগ এবং ফলে নূতন শাসনযস্ত্র 


পরিচালনায় মুহুরীগিরি, কেরাশীগিরি, দারোগাগিরির ছড়াছড়ি ; 
তদুপরি মোক্তারী, ডাক্তারী, ওকালতী, ব্যারিষ্টারী ও মাষ্টারী প্রভৃতি 
. কতকগুলি পঁণ্ডিতি ..ব্যবসা যাঁকে ইংরাজিতে বলে learned. 


profession, তার -স্থষ্টি 1) ধরাকে আমরা একেবারে সরা জ্ঞান ভ = 


করলুম। ইংরাজের পরেই ভারতবর্ষে কৌলিন্যের দাবী আমাদের জন্য 
প্রতিষ্ঠিত হ'ল। আমরা আর সবাইরে বেশ অবজ্ঞার চোখে দেখতে. 
লাগলাম এবং অবজ্ঞাভরে কাউকে উড়ে, কাউকে মেড়ো, কাউকে 
ছাতুখোর বলে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করতে লাগলাম । চাকুরী ও 
নূতন যজমানী বা পণ্ডিতি ব্যবসা হতে বেশ কীচা ছ'পয়সা আমাদের 
হাতে আসতে লাগল এবং তাই দিয়ে আমরা দেশে জমি জমা তালুক-- 
মিরাশ কিন্তে সুরু করে দিলাম। আমাদের তখন পায় কে?. 
সহরের বাবু, গ্রামের ক্ষুদ্র জমিদার বা তালুকদার । সঙ্গে সঙ্গে সুরু- 
করে দিলাম মহাজনী ব্যবসা--সুদের হিসাবের উপর যাতে দরিদ্র 
প্রতিবেশীর জমীবাড়ী তালুকমিরাশ ঘরে এসে _যায়। এলোও এমন 
কত শত। সমাজে আভিজাত্যের আসন একমাত্র আমাদের জন্যই" 


বরাদ্দ হ'ল। যারা “বাবু ইংরেজী” শিখবার জন্য এবং সাহেবদের' 


নিকট “বাবু” খেতাব লাভ করবার জন্য সহরে এলেন না, পূর্ব্ব 
পুরুষের শিক্ষা্দীক্ষা এবং পৈত্রিক ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত হয়ে রইলেন, 
তারা ধনী হ'লেও নিজেদের সম্বন্ধে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে আমাদের, 
কাছে নতি স্বীকার .করলেন। 
আমাদের যখন এয়ি গৌরবোজ্জল সচ্ছল দিনগুলি চলেছে, 
বী কিন্তু তখন আড়ালে হাস্ছেন। কারণ তিনি জানেন তার 
আইন দুল জ্ঘ্য । তাই আমরা যখন চাকুরীর ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
আওতায় এবং সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা শস্ত শ্যামলা বঙ্গ জননীর 
ক্রোড়ে বেশ নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাচ্ছি তখন শুধু ইংরেজ নয়, 
অন্যান্য অভিশপ্ত প্রদেশের অধিবাসীরা পেটের দায়ে ছুমুঠা অল্পের জন্য 
দেশ ছেড়ে বাংলায় আস্তে লাগল এবং যে সব স্বাধীন ব্যবসা-- 
বাণিজ্য, কাজ কৰ্ম্মকে আমরা ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করেছি তাই শ্রদ্ধার 























রা (দি) 
১২, ক্লাইভ ফ্রীট. কলিকাতা 


চলতি হিসাব (Current) a/c ২০০২ 
টাকা জমা দিয়া খোলা যায় ও সুদ 
শতকরা ১২ হারে দেওয়া হয়| 
সেভিংস্‌ একাউণ্ট (Savings alc) 
১০২ টাকা জমা দিয়া খোলা যায় ও 
সপ্তাহে একবার ১০০০২ টাক! পর্য্যন্ত 
চেক দ্বারা তোলা যায়! সুদ শতকরা 
৩॥০ হোম সেভিংস্‌ সেফ, (Home 
Saving Safe) টাকা জমা দিলে 
দেওয়া হয় ॥ 

ফিক্সড (535৭) ভিপজিট নৃনপক্ষে 
১০০২ টাকা জম! করা যায় ও সুদের 
হার যথাক্রমে ৬ মাস ৩|* টাকা, 
১ বৎসর ৪২ টাকা, ছুই বৎসর ৪81০ 
টাকা ও তিন বৎসর ৫. টাকা! ॥ 
অনুমোদিত সিকিউরিটির উপর টাকা 
ধার দেওয়া হয় ও অন্তান্ত সকলপ্রকার 
ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয় ॥ 


শাখা সমূহ ₹_৫৬ কলেজ ট্রাট, কলিকাতা। ব্যাঙ্ক অফ 
কমার্স বিল্ভিংস, ২২০ বি, রাসবিহারী 
এভিনিউ বালীগঞ্জ ৷ খিদিরপুর ও বর্ধমান ৷ 
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আথিক জগৎ 
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অঙ্গে গ্রহণ করে আজ শুধু ক'লকাতায় নয়, বাংলার সহরে সহরে, বন্দরে 
বন্দরে সোনার দেউল গড়ে তুল্প। এদিকে আমরা যে সব আশ্রয়কে 
চিরস্থায়ী মনে করে দিব্য আরামে. ছিলাম তার ভিত্তি পর্য্যন্ত আজ 
নড়ে উঠেছে । চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আজ যায় যায়। যদি বা শেষ 
পর্য্যন্ত টেকে তা'হলেও তার খোল নলচে পর্যন্ত এমনি বদলাবে যে 
তা থেকে আর রস নিষ্কাসন হবেনা । পণ্ডিতি ব্যবসায়ে আজ এমন 
ভীড়, এমন ঠেলাঠেলি যে সেখান থেকে পণ্ডিতের উপাধির খরচটাও 
আন্ আর ফেরৎ পাওয়া যাচ্ছে না। চাকুরীর বাজারও একেবারে 
গিয়েছে ; যারারই.কথা । প্রতি বৎসর তিন চার হাজার ছেলে বি, এ, 
পাশ কর্তে পারে ; কিন্ত তাদের জন্য 15205 made নূতন চাকুরী 
প্রতি বৎসর স্ষ্টি হ'তে পারে না।) সর্রবোপরি বৃহত্তর বাংলা বা 
ভারতের বিরোধী এক সম্প্রদায় সমগ্র বাংলার ইজারা স্বত্ব লাভ 
করার ফলে আমাদের পুরাতন দুর্গগুলির অবস্থা এবার আরও কাহিল 
হয়ে উঠলো । জমিদারী, মহাজনী থেকে সুরু করে ছোট বড় সব 
কায়েমী স্বার্থ এবার একে একে ধ্বংস হ'চ্ছে। (এ আঘাত অত্যন্ত 
অন্যায় মনে হলেও এ আমাদের প্রাপ্য ছিল। পৃথিবীর ধন সম্পদ 
আমরা ভোগ করতে চাই; কিন্তু সম্পদ স্ষ্টির কাজে আমাদের 
contribution কি, আমাদের দান কতটুকু ?) প্রভুর অধীনে বড় 
বড় অনেক চাকরী হয়ত আমরা করেছি, ইংরাজের রাজ্যশাসন 
ব্যাপারে আমরা. পেছন . থেকে অনেক কাঠকয়লা হয়ত জুগিয়েছি ; 
কিন্তু সৃষ্টির ..কাঁজ আমরা .কোথায় কর্লাম ?. আমাদের দেশে ত 
চাষীরাই একমাত্র সম্পদ স্থতি করে; তাদের আমরা দাবিয়ে 


রেখেছি। ' আপনারা জানেন অর্থশান্ত্রে মোটামুটি তিনটি শ্রেণী বিভাগ 


' আছে ; যথা=-Production=-উৎপাদন, 10150006101 বন্টন, 
এবং Consumption-—-ব্যবহার রা ভোগ. পণ্যসম্পদ 
উৎপাদন করি ন্/পণ্যসম্পদ দেশ বিদেশে চালান করে বণ্টনের 
কাজ করি না, আমরা শুধু ভোগ করি। এই অস্বাভাবিক অবস্থার 
জন্যই আজ আমাদের এই ছুরবস্থা। পাশ্চাত্য দেশবাসীরা সম্পদ 
ও করে, ভোগও করে এবং যথাসম্ভব অপরের স্থষ্টসম্পদ বর্জন 
চলে। আমাদের সব জিনিষ অপরে উৎপাদন করে ও জোগায় ; 
আর আমরা ঘরের পয়সা খরচ করে তা” ভোগ করেই মহা খুনী । 
. অর্থশাস্ত্রের বিধানে এ অবস্থা বেশী দিন চলে না। 

অনেকে হয়ত জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, পাশ্চাত্যবাসীরা 
সম্পদ স্থষ্টিও করে, ভোগও করে, তাদের সমস্তাই বা মিট্‌ল কোথায়? 
ঠিক কথা । কিন্তু উভয়ের সমস্তার মধ্যে আকাশ-পাতাল পরভেদ, 
সেটুকু আমাদের ভাল করে বোঝা দরকার । এদের সমস্যার স্বরূপ 
ভাল করে না বুঝলে, ওরা নিজেদের সমস্তার মীমাংসার চেষ্টা কোন্‌ 
'পথে করছে ভাল করে না জানলে, নিজেদের সমস্তার স্ুসমাধান, 
।আমরা কর্তে পারব না। তাই ইউরোপীয় সমস্তা সম্বন্ধেও ছু'চারটি, 
' কথা, এখানে বলা প্রয়োজন. মনে করছি। অতি সংক্ষেপে আমাদের 
ও ওদের সমস্যার পার্থক্য সম্বন্ধে বুঝতে হ’লে বলতে হয়,(আমাদের 
সমন্তা নিক্রিয়তার সমস্যা, অন্থুৎপাদনের সমস্যা ; ওদের সমস্যা অতি 
'সক্তিয়তার সমস্যা, অতি উৎপাদনের সমস্যা) পণ্যোৎপাদনের জন্ত 
' প্রথমেই চাই কীচামাল। তার জন্য চাই ভূমি। পণ্য-বিক্রয়ের জন্য 
চাই 19:০6, বাজার ৷ তার জন্য চাই sphere of influence 
‘বা তাবেদার'রাজ্য। আবার পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের জন্য চাই অর্থ, অর্থাৎ 
কিনা স্বর্ণ। তাহ'লে মোটের উপর চাই সেই সনাতন ভূমি ও স্বর্ণ, 
নিজ নিজ এশবর্্যকে স্থায়ী ভিতের উপর প্রতিষ্ঠা করবার জন্য । 


সেইজন্তই তাদের মধ্যে অধুনা ঘন ঘন প্রলয়ঙ্কর সংঘর্ষ বেধে উঠছে । 


১৭ 


তাদের সমস্যা কোন রকমে বেঁচে থাকার-সমস্যা নয় - তারা চায় 
‘a place in the 30” ইন্দ্রের ইন্দ্রপুরী | এই হ’ল পাশ্চাত্য 
দেশ ও জাতিদের মধ্যে কলহের মূল কারণ ।” কিন্তু প্রতোক দেশের 
মধ্যেও যে তাদের নিজস্ব সমস্যা একটা রয়েছে তার উল্লেখ এখানে 
করা প্রয়োজন। সে সমস্যা হচ্ছে ধনী-দরিদ্রের সমস্যা, বেকার 
সমস্যা, শ্রেণী সংগ্রামের সমস্যা । রৌদ্রের পাশেই যেমন ছায়া, 
তেমনি এসব উন্নত ও ধনী দেশেও অতুল-ভোগৈশ্বর্য্যের পাশে 
দারিদ্র্যের ছোঁয়াচ রয়েছে, যদিও তার মুত্তি আমাদের দেশের মত 
এরূপ ভয়ঙ্কর নয়। পাশ্চাত্য দেশের সমস্যার মূলে একটা প্রকাণ্ড 
প্রকৃতির পরিহাস লুক্কায়িত রয়েছে। তা হচ্ছে অর্থের কারসাজি । 
এখানে অর্থ ও এঁশবর্য্যের পার্থক্যটা আমাদের বোঝা দরকার! প্রকৃত 
ধশ্ব্ধ্য হচ্ছে পণ্যসম্পদ, যা' মানুষের ব্যবহারে বা ভোগে লাগে এবং 
যাকে বিনা আয়াসে ও বিনা পরিশ্রমে লাভ করা যায় না। অর্থ 
প্রকৃত প্রস্তাবে এশ্বরধ্য নয়। কারণ তাকে পরিধান করা যায় না, 
ভোজন বা পান করা যায় না, তাতে চড়ে নদীর ধারে হাওয়া খেতে 
যাওয়া চলে না। সে কেবল খরশ্বর্যের বিনিময়ে.ও মানুষের দেনা 
পাওনা মেটাতে মধ্যস্থ থেকে সহায়তা করে মাত্র । কিন্তু ছুর্ভাগ্য- 
বশতঃ অর্থ আজ এশ্বর্ধ্য কেও- ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠেছে; “ছায়া হয়ে 
আজ সে কায়ার স্থান অধিকার করে বসেছে”। তারই ফলে একদিকে 
একদল মানুষ তার জীবন ধারণের. প্রয়োজনীয় পণ্যসম্পদ সংগ্রহ 
করতে পারছে না; অন্যদিকে.পণ্যসম্পদ যারা স্থপতি করছে তারা তা’ 
উচিত মূল্যে বিক্রয় করতে পারছে ন][। শুধু তাই নয়। বেশী জিনিস 
তৈরী হ'লে তার দাম আরও হ্রাস পাবার ভয়ে অনেক জিনিস তারা 
আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে, মাটির নীচে পুঁতে ফেল্ছে, নদীর জলে 
ভাসিয়ে দিচ্ছে । দীন-হুঃখীদের কিঞ্চিৎ দুঃখ লাঘবের জন্য তা দান 
করবার পর্য্যন্ত উপায় নেই ; কারণ তা হ'লে জিনিসের মুল্য আরও 
কমে যাবে। বিপণি সাজিয়ে ইন্দ্রপুরীর এশ্বর্্য নিয়ে দোকানী বসে 
ছে, মানুষ তার বুদ্ধি দিয়ে দেহ দিয়ে খেটে তা সংগ্রহ করতে চায় । 
কিন্তু উপায় নাই, যেহেতু অর্থ নামক পদার্থটিকে খু'জে পাওয়া যাচ্ছে 
না! কোথায় গেল সে? ভাগ্যবান ও শক্তিমানের গৃহে, ধারা স্বর্ণ 
তহবিলের উপর চেপে বসে নির্ধন জ্বগণ্বাসীর নিকট স্বর্ণের বিনিময়ে 
পণ্য বিক্রয়ের ব্যর্থ ও হাস্যকর প্রয়াস করছেন তাদেরই কাছে! তাই 
আজ প্রশ্ন উঠছে, মুখের গ্রাস ধ্বংস করে পণ্যের মুল্য স্থির রাখবার 
চি [তি করে পণ্য-মূল্য best রে 








‘৭৪ 





মানুষকে মানুষের মত বাঁচতে দেওয়া কি বেশী বুদ্ধিমানের কাজ নয় ? 
সেই জন্যই পাঁচ পাউণ্ড (প্রায় ৬৫ টাঁকা') মূল্যের-নোট ছাপিয়ে 
ক্যানাডার অন্তর্গত আঁলবাটা রাজ্যের কর্তৃপক্ষ তার প্রত্যেক বয়স্ক 
প্রজার হাতে প্রতি মাসে National dividend বা জাতীয় লভ্যাংশ 
হিসাবে তুলে দিচ্ছে, যাতে দেশের পণ্যের বিক্রি বাড়তে পারে, সা 
আরও খানিকটা ভালভাবে বাঁচতে পারে । 

রুশিয়া অন্যদিকে আরও অনেক বেশী দূর এগিয়ে গেছে। 
তারা 'অর্থ নামক' পদার্থটকে দেশ থেকে একেবারে বিদায় দেবার 
আছে। জগতে ‘টাকা’ বা' অর্থ নামক পদার্থটির স্থষ্টি না হ'লে 
য় শিল্পোৎপাদন, জগৎ-জোড়া ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিক্ষা 
is সভ্যতাঁর বিস্তার একদিকে যেমন সহজসাধ্য হত না তেমনি অন্ঠ 

দিকে ধনীর! ' দুনিয়ার বহুকে ' বঞ্চিত করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত 

সঞ্চয়ের সহজ সুযোগ লাভ করতে পারতেন না। তাই ১৯১৭ সালের 


RISEN 


নবেম্বর মাসের বিপ্লবের ফলে রুশিয়ার ব্যক্তিগত ধনাধিকার সকলের ' 


পক্ষে এক প্রকার রহিত হয়ে গেল । সে দেশের সব কারখানা, 
কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য, ভূসম্পত্তি, জমিজমা রাষ্ট্রের কর্তৃত্াধীনে চলে 
এল। রশিয়ার বৃহৎ সামাজ্যে একসেবাদিতীয়ম্‌ রূপে রই সকলের 
ভাগ্য-নিয়ন্তা এবং স্থাবর অস্থাবর সকল' সম্পত্তির মালিক। নিজেদের 
জামা, কাপড়, পড়বার বই ও সাধারণ আসবাব-পত্র ভিন্ন অন্য কিছুতে 
কারও কোন প্রকার ব্যক্তিগত অধিকার নাই। প্রত্যেককে নিজ নিজ 
শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী দেশের কৃষি ও শিল্পোননতির কর্মে নিযুক্ত 
করে তাদের ' সর্ধববিধ অভাব: মোচনের ভার রাষ্ট্রই নিজ হাতে গ্রহণ 
করেছে। রাজশক্তি ভিন্ন রুশিয়ায় অন্য কোন দ্বিতীয় শক্তি বা প্রতিষ্ঠান 
নাই, যা বিনা অনুমতিতে পারিশ্রমিক দিয়ে অন্য লোকের নিকট 
হ'তে কাজ আদায় করে নিতে পারে। রুশিয়ার এই নূতন ব্যবস্থাকে 


সহজে বুঝতে হ’লে আমাদের এমন একটি দেশের' কথা কল্পনা করতে দে 


হবে,.যেখানে সমগ্র দেশজোড়া জমিদারী ও অগনিত কারখানার 
একজন-মাত্র মালিক: এবং অপর সকলে তার পরিবারভুক্ত খজন। 
ধনতান্ত্রিক ' দেশের মালিকের সাথে তার এইটুকু পার্ক্য-_তিনি তার 
এই ' দেশজোড়া বিরাট -কারবার হ'তে” লাভের 'কোন অংশ: নিজে 
গ্রহণ করেন না; লাভের এক অংশ 'কৃষি-ও শিল্পের বিস্তার ও উন্নতির 
জন্য এবং অপর .অংশ যারা এই দেশব্যাপী; অনুষ্ঠানে কৃষক, শ্রমিক 


ও শিল্পী হিসাবে .কাক্ত.করে তাদের অভাব 'মোচনের জন্য ব্যয় করা & 


হয়। মালিক ও তার প্রধান-সহকারিগণ .যাহা গ্রহণ করেন তাদের 


অভাব হয় মাত্র, বিলাসিতা করা সম্ভব হয় না। এরই নাম '| 
সমাজতন্ত্র এবং রুশিয়াই আজ পর্য্যন্ত এই পথের সফল পথিক। | 


রুশিয়া SET দেশ এবং আমাদের মতই অনুন্নত, 


অশিক্ষিত ও দরিদ্র দেশ ছিল; কিন্তু আজ বিশ বৎসরে তার যা বিস্ময়- 4 


কর রূপাস্তর ঘটেছে, জগতের ইতিহাসে তা. অতুলনীয় । : 
oe মোটেই সহজসাধ্য. হয় নাই, “আমার বাড়ী, আমার 
॥ আমার জমি” মানবের এই চিরন্তন শাশ্বত-বাসনার মূলোচ্ছেদ, 

টি সংস্কারের পরিরর্তন ভালকথায়, মুখের উপদেশে শুধু হয় 


" নাই। তা সম্পন্ন করতে রক্ত-গঙ্গ। বয়ে ছিল । চিকিৎসকের অস্ত্র, 


নির্দিয়রূপে দেশের বুকের উপর দিয়ে পরিচালিত হয়েছিল । ব্যক্তি- 
স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের -অধিকার,ও জনমতকে নিষ্ঠুররূপে দমন করা 
 হয়েছিল। এই বিপ্লব-প্রলয়ের 'স্থুচিভেছ্চ অন্ধকারের মধ্যে ছিল 
শুধু একনিষ্ট, জীবন-মরণ পণ করা একদল কম্মীর অটুট সংকল্প ও নব 
আদর্শ-অন্ুপ্রাণিত কঠিন কর্মসাধনা। যে রুশিয়ায়: আমাদেরই 
মত শতকরা: মাত্র : দশজনের বর্ণ-পরিচয় ছিল, সেখানে আজ ৯৭৯৫ 
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[:৫ই মে, ১৯৪১ 











জন লিখতে" পড়তে . শিখেছে ।-. খাবার, পড়বার, থাকবার ব্যবস্থার 
প্রভূত উন্নতি' সাধিত হয়েছে ' সর্বোপরি কুষিসম্বল, অসহায় 
রুশিয়ার রূপকে নৃতন নৃতন:বৃহদাকার, শিল্পোছছম. একেবারে গারিবন্তিত 
করে দিয়েছে । 1: 
: "দায়ে পড়ে -জান্মাণীও কতকটা ক্লিয়ার পথেই, এঞ্ঠতে সুরু 
বিগত লড়াইয়ে সে একেবারে সর্বস্বান্ত, হয়েছিল-_-দেশে 
তার রি বা স্বর্ণ বলে, কোন : পদার্থ ছিলনা. , যা ছিল তা শুধু 
রাগজের নোট ।: তার লক্ষ মার্কের জোশ্মাণ মুদ্রারণনাম' মার্ক) মূল্য 
ছিল ছু'চার' পয়সা । তাই জার্শ্মাগীতে'তখন. লোকে এক লক্ষ মার্ক 
দিয়ে এক পেয়ালা চাঁ.খেত। ১৫২০ বৎসর পূর্ব্বে এই হয়েছিল, 
জান্মাণীর অবস্থা । সেই জান্মাণী ,কি করে এই বিরাট. যুদ্ধের 
আয়োজন এই সামান্য কয়৷ বংসরের মধ্যে করলে এবং কি করে 
এর অভাবনীয় ব্যয় এক বৎসরের উদ্ধকাল বহন করতে সক্ষম হ'ল-__ 
অর্থশাস্ত্রে দিক দিয়ে এটা একটা গবেষণা ও ভাববার বিষয়। যুদ্ধের 
জন্য যেখানে_ ইংরেজ পক্ষে দৈনিক এক-.কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড (এক. 
পািি- ১৩/০) খরচ হ'চ্ছে- এবং যে_ খরচ. সঙ্কুলান করতে আজ 
ইংলপ্ডের মত সম্পদশালী, ধনী এবং বর্ণ :ও রাজ্যাধিপতিকেও চিন্তাকুল 
হতে হয়েছে এবং আমেরিকার সহযোগিতা ভিক্ষা: করতে ‘করতে হচ্ছে, 
সেখানে সেদিনকার মহাযুদ্ধে হৃতমান, হৃত্স্ববস্ব, দেনাদার, স্বর্ণ বিহীন: 
জার্শ্মাণীর পদে পক্ষে কষে স্বেচ্ছায়' এই _রাজন্ু় যজ্ঞের আহ্বান যে নিতান্তই 
অভি ছুলাহনিক কাজ এবং এই চি চালিয়ে যাওয়! যে 
রিনার এখনও বলা যাবে না এবং এর রি 
যুদ্ধ শেষ.না হ'লে জানা যাবে না|) তবে যতটা সংবাদপত্রে প্রকাশ 


Esmee Sts 


D>: Fi রী 0. 


"হেড অফিস দিনাজপুর - 
বাধ কলিকাতা ও .রাজসাহী।. |. 


সব্প্রকারন্যাফিং কার্য, করা হয় 
রর, কলিকাতা ব্ৰাঞ্চ 
= ১১নং ক্লাইভ রো। 
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|সার. তত্ব দাঁড়াচ্ছে এই যে, ইউরোপের নিরপেক্ষ ও স্বপক্ষ দেশ 

‘সঙ্গে, বিশেষভাবে রুশিয়ার 'সঙ্গে,. বাণিজ্য চুক্তি করে সে 

প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার জিনিস সংগ্রহ করছে এবং স্বর্ণাভাবে. তার 
মূল্য দিচ্ছে-নিজের বিশ্ে সুজন প্রতিভা দ্বার! সৃষ্ট পণ্য সম্ভার এ সব 
দেশের প্রয়োজন: ও অভাব পূরণের জন্য রপ্তানি করে। । মান্ধাতার 
আমলের বাটার বা পণ্য বিনিময় প্রথাকে সে আধুনিক কালোপযোগী 
করে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার ভিতর দিয়ে আস্তজ্গাতিক বাণিজ্য কাজে 
লাগাতে সুরু করেছে। তাই আজ সে বল্তে সুরু করেছে; labour 
45 my £০1, কর্মমশক্তিই আমার স্বর্ণ । সোজাস্ুঞ্জি সমাজতন্ত্র সে 
গ্রহণ 'করেনি;-কারণ সেখানে কারখানার মালিক. ও. ধূনিকদের 
ব্যক্তিগত ধনাধিকার ও মালিকানাকে লোপ করা . এখনও, হয়, নাই; 
তবে তাদের রাষ্ট্রের প্রভাবাধীনে বা কর্তৃত্বাধীনে আনা হয়েছে. ধনিক 
ও শ্রমিক স্বার্থের সামঞ্জস্য সহজসাধ্য ব্যাপার, নয়, এএবং শেষ, পর্যযস্ত 
অবস্থার : চাপ্পে- তাকে হয়ত পুরাপুরি; national socialism 
জাতীয়তাবাদী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই গ্রহণ করতে হবে! Ne 
social order, নুতন সামাজিক ব্যবস্থার নাম: করে ; জার্ম্মাণী 
ইউরোপের অন্যান্য, দেশকে এই পথেই টানবার চেষ্টা করছে বলে মনে 





হয়। স্বর্ণের ও অর্থের অভাবে যে সব দেশ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে 


অন্ুবিধা ভোগ করেছিল তারা: পারস্পরিক বাণিজ্য, চুক্তির :সাহায্যে 
স্বর্ণকে বাদ দিয়ে পণ্যবিনিমুয় দ্বার! বহির্ববাণিজ্যে এই সুযোগ গ্রহণ 
করতে কতটা এগিয়ে আসবে তা অবশ্য আমরা বলতে পারি না। তা 
আমাদের, বিবেচনার বিষয়ও নয়। আমাদের শুধু এইটুকু শিক্ষণীয় 
যে,- কোনো কোনো পাশ্চাত্য দেশ 'কি-ভাবে অর্থ 'ব! স্বর্ণের 
আধিপত্যকে অগ্রাহ্য করে তাদের বাদ দিয়েই, নিজেদের কঠিন সমস্যা 
সমাধানের চেষ্টা করছে। তাই আজ অনেকে এ কথা বলতে সুরু 
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করেছে, মানুষই ' এশর্য্যকে' তার বুদ্ধি ও শক্তি দ্বারা স্থষ্টি করেছে; 
এই এশ্বর্্ের বিনিময়ের সুবিধার জন্য অর্থকেও সে-ই সৃষ্টি করেছিল ৷ 
অর্থ মানুষও স্থষ্টি করেনি, এশ্বধ্যকেও স্থষ্টি করেনি ।- অথচ আজ. বনু 


মানব তার কর্মাকাজক্ষা ও কন্মক্ষমতা নিয়ে কর্মহীন ও বেকার, 


অভাবে জর্জরিত। সুতরাং অর্থের অভাবে মানুষের কর্মক্ষমতা ক্ষুণ্ন 
27542 
অস্বাভাবিক ও অচল । 

এ কথা শুনে আমাদের উল্লসিত হ'বার কোনো কারণ নাই । 
যেহেতু বৃহৎ প্রয়োজনের অনুরূপ ওদের অর্থ (বা স্বর্ণ) না থাকলেও, 
সৃষ্টির জন্য রয়েছে অসুরের শক্তি ও দেবতার প্রতিভা । আর আমাদের 
না আছে অর্থ, না আছে স্থষ্টির আকাঙ্ক্ষা। তাই আমি পূর্বেই 
বলেছি, তাদের সমস্যা ও আমাদের সমস্যায় আকাশ পাতাল 
প্রভেদ__আমাদের সমস্যা ধনোৎপাদনে অকর্ম্মণ্যতার সমস্যা, ওদের 
সমস্যা স্থষ্টির প্রাচুর্য্যের সমস্যা, অতি-এঁশ্বর্ধ্যের সমস্যা । সুতরাং 
Socialism, Neo-socialism, Communism, Fascism, 
Nazi-i5m নিয়ে আমাদের বর্তমানে বেশী মাথা ঘামাবার প্রয়োজন 
নাই। তাঁর কারণ এসব “ত্র রাষ্ট্রের, স্থষ্টি এবং রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব ভিন্ন 
চলতে পারে না) আমাদের নিজ্তের রাষ্ট্র নাই। দ্বিতীয়তঃ রাম না 
হ'তে রামায়ণ বাল্মিকী প্রতিভায় সম্ভবপর হ'লেও, আমাদের পক্ষে 
কোন বিষয়ে কর্ম্মশক্তির পরিচয় ন! দিয়ে এক লাফে স্বরাষ্ট্র লাভ ও 
সমাজজ প্রা আকাশকুস্থম ভিন্ন আর কি হ'তে পারে? ) 

(জুতরাং বিশ্বরূপ: ও বিশ্বসমস্যা দর্শনের পর পুনরায় নিয়ভূমিতে 
নিজেদের সমস্যাক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করা যাক্‌এবং আমাদের অধিকারের 
ভিতর থেকে কি করা যায় তাই দেখা যাক।/ আমাদিগকে 'বলতে 
গেলে একরকম ক, খ, গ থেকে কাজ সুরু কর্তে হ'বে : কারণ আমরা 


ঢাল্যাঁলাচাটীলালললাললললাললললল্লালল্লাদলাললাা 


| কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড== 


8 ১৫নৎ ক্লাইভ ঠ্রীট ই কলিকাতা । 





ফোন £ ক্যাল ৫১৩০ * গ্রামঃ ওয়ারপং 
(৪ লাইন) [EE র দিডিটন্ডুত 1? " কলিকাঁতা। 
সই শাখা পপ ূ | ডি | | 
কলিকাতা বাহ . : আসাম , * ইউ,পি 
,বরাহুনগর ' ঢাকা ' : মৈমনসিংহ মালদহ? ভালুক শি শিলং হবিগঞ্জ. . বেনারস 
(কালিঘাট ' নারায়ণগঞ্জ বরিশাল বগুড়া মুজের পাকুর . ' করিমগঞ্জ গৌহাটী -লক্ষৌ 
- মাণিকতলা জলপাইগুড়ি কিশৌরগঞ্জ' নেত্রকোণা দেওঘর . সাহেবগঞ্জ নীহ বরপেটা! | 
বড়বাজার হাঃ সুনামগঞ্জ 


্রক্মদেশ ৫ রেন্ুন | নাল উপহীপ : কোয়ালালামপুর, কুং, ইপো- 


ওভ্ভিত্দ্িন্উ ডভিপজ্তিভউ 
মাসিক ১০২ জমায় ৩.বছরে ৩৮০, ৮ বছরে ১২০*৬ ১০ বছরে ১৬৩০২ দেওয়া হয়।. . 
' মাসিক ২।০ টাকা হইতে.১০২ টীকা পর্য্যস্ত'জমা' লওয়া হয়। ; 


'স্থায়ী আমানতের সুদ--৬ মাসের জন্য ৩1০, ১ বৎসরের জন্য ৪%, ২ বৎসরের জন্য 81% 
৩ বৎসরের ১২ টাকার ক্যাস সার্টিফিকেটের মূল্য ৮৭২ টাকা মাত্র। . 


সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।, 
০1৮৮ 


টাল 
০২১ 


ME 


ঢা 


৭৬. 





এ যাবতকাল লা দা 
জন্য ভক্ত রামপ্রসাদের অন্তর থেকে যে বাণী গভীর ক্ষোভের সঙ্গে 
একদিন উচ্চারিত হয়েছিল, স্বর্ণ বা রোপ্যার্থ লাভের. ব্যাপারেও 
আমরা সমান ক্ষোভের সঙ্গে 'সেই বাণীই উচ্চারণ করতে পারি : 
«এমন মানব জীবন বৃথা গেল, আবাদ করলে ফল্ত সোনা” । বিধাতা 
আমাদের কি অপুর্ব প্রাকৃতিক সম্পদই না দিয়েছিলেন ।__যা নেই 
, ভারতে তা নেই জগতে । আমরা এই সোনার মাটির অমূল্য সম্পদকে 
-€ অন্ধের মত, মুঢ়ের মত কাচের মূল্যে বিদেশীর হাতে তুলে দিয়ে পেটের 
"দু'মুঠো অন্ন সংগ্রহ করছি, আর : বিদেশীরা তাই থেকে বিচিত্র পণ্য 
' সস্তার প্রস্তুত করে ভারে ভারে আমাদের দেশ থেকে স্বর্ণ নিয়ে যাচ্ছে। 
আমাদের পাহাড়ে পর্বতে, বনে জঙ্গলে, মাটীর বুকে কি রত্ব ভগবান 
দিয়ে রেখেছেন তার খবরই আমরা রাখি না, তাকে আহরণ বা 
রূপাস্তরিত করা ত .বহু দূরের কথা। অথচ দূর দুরাস্তর হ'তে 
বিদেশীরা এসে তারই সন্ধান নিচ্ছে, তাকে উদ্ধার করে মানব সমাজের 
উপকার ও নিজের উপার্জন ছুই করছে ) 4 
'কাহাকেও ভয় প্রদর্শন করা কিংবা নিরাশ করা আমার- উদ 
নয়।, আমাদের বহু গুণ আছে নিঃসন্দেহ ; কিন্তু আমরা আজ 
আত্মবিস্মুত। তাই অবিলম্বে আত্মস্থ হ'বার এবং সম্বিত ফিরে পাবার 
জন্য রূঢ় বাক্যের প্রয়োজন আছে মনে করি ৷) যে-বাংলার শত শত 
* যুবক দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করে অশেষ ক্লেশ ও 
অবর্ণনীয় লাঞ্ছনাকে শুধু বরণ করে নেয় নি, নিজের বিশ্বাসের, মর্যাদা 
রাখবার জন্য অকাতরে হাসিমুখে প্রাণ পর্য্যন্ত. বিসর্জন দিয়েছে, তারা 
যদি আজ জীবন-সংগ্রামে বাঁচবার “চেষ্টা করে, আমাদের যেটুকু 
অধিকার আছে তারই: ভিতরে কৃষির উন্নতি ও শিল্পের স্থষ্টির জন্য 
সব্বান্তকরণে আত্মনিয়োগ করে, তাহ'লে তাঁদের সাফল্যকে দুনিয়ায় 
কেউ প্রতিরোধ কর্তে পারে__এ কথা আমি বিশ্বাস করি না (আমাদের 
ক্ষুরধার বুদ্ধি আছে, জোর কল্পনা আছে, বড় হৃদয় আছে ; নাই 
ইচ্ছাশক্তি, নাই অধ্যবসায়, নাই এই দিকে দৃষ্টি। এর জন্য দায়ী 
অবশ্য আমাদের বাংলার মাটী এবং সরকারী ও সওদাগরী অফিসের 


চাকুরী । উভয়ের দাঁনই ছিল স্বল্পায়াসলন্ধ । মাটীকে আমরা! শোষণ . 


করেছি, কিন্তু পোষণ করি নাই। তার সোনার ফসল আমরা 
নিষ্ঠুরভাবে অন্যকে দিয়ে অপহরণ করিয়েছি? কিন্তু নিজে একবার 
'সেই মাটীর দিকে ফিরেও তাকাই নাই। . চাকুরী করেছি, দরিদ্র 
দেশবাসীর কাছ থেকে মাইনে নিয়ে, .কিন্ত সেবা করেছি অপরের ; 
সেই অর্থের ডালি পাঠিয়েছি বিদেশী কল কারখানার মালিকদের 
্রীচরণে।/ একমাত্র সিগারেটের ধুয়া ও ছাইয়ে আমাদের যুবকরা, 
দেশের কত লক্ষ টীকা নষ্ট করছেন, তার বিষয় তারা এক শুহৃর্তও চিন্তা 
করেন কি? যে মোটর চড়ে আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করি তার এক 
একখানার জন্য ৫১০ হাজার টাকা দেশ থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে; 
য়ে রেডিও শুনে বিস্ময়ে ও আনন্দে বিহ্বল হই, তাও আসে বিদেশ 
। এসব ত হ'ল বড় কথা । আমাদের নিত্য-ব্যবহাধ্য.কামান'র 
, ব্লেড, প্রসাধন ও অন্যবিধ সাধারণ দ্রব্য যা আমরা. ব্যবহার করি 

ও বিদেশী। (যে সব জিনিস আজকাল দেশে তৈরী হচ্ছে, তা 
1মাদের অপছন্দ । সেগুলি আমরা সাবধানে পরিহার করি এবং 
জন্য আমাদের যুক্তির অভাব নাই। অথচ এই কঠিন জীবন- 
গ্রামের দিনে সম্পদশালী পাশ্চাত্য দেশের অধিবাসীরা দেশের টাকা 
বাইরে যেতে না পারে সেজন্য কি রকম জাগ্রত ও উৎকণ্টিত। 


" আর্থক জগৎ 


[ €ই মে, ১৯৪১ 





দেশের অর্থ বাইরে -চলে যাবে?) রুশিয়া .ও জার্্মাণীর অধিবাসীরা 
সখের ভ্রমণের জন্য দেশের বাইরে যাবার অনুমতি পায় না, সেই একই 
কারণে । আর এই দেশের এক শ্রেণীর ধনীদের প্রতি বৎসর একবার, 
ইউরোপ ভ্রমণ করে অর্থের শ্রাদ্ধ না করে এলে তাদের স্বাস্থ্য ভাল 
থাকে না। তযলেলার (লগতহে কি লাগে, 
রাজভাগ্ডার ক'দিন টেকে? ৮ 

(এখন উপায় কি? উপায় নিজের হাতে,_উপাঁয় স্বাবলম্বন ও 
আপ্রাণ- সংগ্রাম । বিবেকানন্দ বলেছিলেন চালাকি দ্বারা কোন বড় 
বা মহৎ কাজ সম্পন্ন হয় না । অথচ আমাদের অতিবুদ্ধির জন্য এইটাই 
আমাদের সব চেয়ে বড় দুর্ববলতা, সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক ব্যারাম ]) একে 
সকলের. মন থেকে চিরদিনের জন্য মুছে ফেলতে হ'বে ; আর এই 
সত্যকে সর্বতোভাবে হৃদয়ে গ্রহণ: কর্তে হু'বে (জীবনে সত্যিকার 
সফলতা অজ্জ্বন কর্থে হলে ম্যাজিক বা মন্ত্র দ্বারা তা হবার উপায় নাই। 
চাই বীরত্ব, যাকে 06:50) বর্ণনা করেছেন Persistency— 
নাছোড়বান্দাত্ব বলে) 

ছুই নম্বর-(পরিবারের আশ্রয় ও পরিবারের মায়া আমাদের ত্যাগ 
করতে হ'বে। ইংলগ্ডের পুথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে তার 
Younger 5015 অর্থাৎ যে ছেলেরা পৈত্রিক সম্পত্তির কোনো অংশ 
পায় নি। ঘড় ছেড়ে তাই যেদিকে তাদের ছু'চোখ গিয়েছিল সেই 
দিকে তারা বেড়িয়ে পরেছিল, কারো মুখের দিকে তাকায় নি, কোনো 
বন্ধনে তারা বীধা পড়ে নি। আমরা এক বাপের পাঁচ ছেলে পৈত্রিক 
সম্পত্তির কঙ্কালাবশি্ট নিয়ে কামড়া কামড়ি করব ; কিন্তু ঘর ছেড়ে 
বেরিয়ে ছু'পয়সা 'কি করে উপাজ্জন করা যায় তার চেষ্টা করব না ॥ 
বাংলার ঘরে ঘরে আজ শিক্ষিত বেকার .ছেলে__পরিবারের- আওতায় 













ডিম্পেপসিয়া, বদৃহজম, অম্বল, গলা বুক জ্বালা, গ্যাষ্টিক || 
আলসার, বা পেটে গ্যাস সঞ্চয়, আমাশয়, পাতলা অপক মল || 


কাব্য-সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ, দর্শনাচার্ষ্য । 
"১১২; বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা । 
২০৫১ 
স্বনাঘন্য জমিদার শ্রীষু 
কিশোর চন If 
চীন ৃ 


মি শুনিয়া আনন্দিত || 
হইবে, আমার ভগিনী সুদীর্ঘ" | 
কাল এলোপ্যাথি চিকিৎসায়| | 
কোনরূপ ফল লাভ না করিয়া] |: 









৫ই মে, ১৯৪১] 


আর্থিক জগৎ 


৭৭ 

















বেশ দিব্যি আরামে তাদের দিন কেটে যাচ্ছে । চাকুরীর জন্য মাঝে 
মাঝে একটু এদিক ওদিক ছুটাছুটি করা, একটু হা-হতোস্মি ! ব্যাঁস। 
আজ যদি এদের একান্নবন্তী পরিবারের এই আশ্রয়-স্থল না থাকত 
তাহ'লে কি মনে করেন এরা না খেয়ে মরত ? কখনই না-_নিজের 
পথ নিজেই এর! বের কর্ত। পাশ্চাত্য দেশে ছেলে বড় হ'লে পিতা- 
মাতার আশ্রয়ে পর্যস্ত থাকতে লজ্জা পায়। এবিষয়ে আমাদের 
নিল'জ্জরতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা৷ দেখে লজ্জাও বোধহয় লজ্জা! পায়। 
অপর দিকে বাপ মা, আত্মীয় আত্মীয়ারাও তাদের উপার্জনের আশায় 
ইঁ করে বসে থাকেন। তাদের সে আশা পূর্ণ করতে গিয়ে যুবকদের 
স্বাধীন চেষ্টা ও অধ্যবসায় অকালে নষ্ট হয়। / 

তিন নম্বর--কলেজী বিদ্যার মোহ আমাদিগকে ত্যাগ করতে 
হ'বে। এ শিক্ষায় না হচ্ছে বিদ্যা, না হচ্ছে অর্থ । মাঝখান থেকে 
. মাসিক ২৫২ টাকা থেকে ৫০২ টাকা হিসাবে প্রতি ছেলের পিছনে 
যে টাকাটা আমরা ৫৩ বৎসর অপব্যয় করি, সে টাকাটা অস্ততঃ 
মূলধন হিসাবে ছেলেদের হাতে দিয়ে তাদের যদি বাইরের জগৎকে 
চিনবার জানবার সুযোগ দেই, তাহ'লে অনেক বেশী ফল আমরা 
নিশ্চয় পাব। তিন পয়সা মূল্যের পোষ্টকার্ড লিখলে যে দেশে বাড়ী 
হতে মাসে মাসে টাকা পাওয়া যায় আর সেই টাক! দিয়ে ১৭ বৎসর 
থেকে ২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বেশ আরামে সহরের মেসে হোষ্টেলে 
বন্ধুদের সাথে আড্ড! দিয়ে, খেলা, সিনেমা ও থিয়েটার দ্বেখে কাটান 
যায়, সেই দেশে খোকার হাতে নাড়ু তুলে দেবার মত কেউ একটা 
চাকুরী জোগার করে না দিলে ছেলেরা নিজের পায়ে দাড়িয়ে একটা 
বিডি যাহা ১৭ হতে ২৫-_জীবনের প্রকৃত 
নষ্ট করি, যার আধিক মূল্য পরে ২৫1৩০ টাকার বেশী নয়। অথচ 
আমাদের উচিত, মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর ( অর্থাৎ ম্যাটি,কের 
পর ) অধিকাংশ ছেলেকে সংসারের প্রশস্ত ক্ষেত্রে উপায়ের চেষ্টার জন্য 
ছেড়ে দেওয়া__যার যেদিকের প্রতিভা বা মতিগতি তাকে সেদিকে 
দেওয়া। পড়াশুনায় বিশেষ পারদশাঁ যাঁরা, যাদের কাছ 
আমরা উচ্চতর জ্ঞানের ক্ষেত্রে নূতন কিছু স্থষ্টি প্রত্যাশা কর্তে 
পারি, শুধু তাদেরই বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কলেজে পাঠান উচিত । ইংলগু 
ও অন্তান্য দেশে তাঁই করা হয়। ক্লাইভ ষ্টরীটের কয়টা বড়, মেজ, 
ছোট সাহেবের বি,এ, উপাধি আছে? গোটা ক্লাইভ গ্বীট খু'জলে 
২1৪ জনকে বের করা কঠিন হবে । বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুয়ারগোরা না' 


মাড়িয়েও, এরাই সব হাজ্বার হাজার টাকা রোজগার করছে, আর: 


এদেরই দুয়ারে এম, এ, পাশ করে আমরা ৩০২ টাকার একটা: 
চাকুরীর জন্য ধর্ণা দিচ্ছি, তাও মিলছে না। ‘The senseless 
~ indiscriminate fad for College education must cease.’ 
“সার নম্বর উন্নত ও “বৈজ্ঞানিক গ্রণালীতৈ নূতন নৃতন কৃষি- 
সম্পদ ও শিল্প স্থ্টির কাজের জন্য বাংলার মূলধনকে আজ তার 
পুরাতন অবরোধ ও আশ্রয় হতে বের করতে হবে। মহাঁজনী ও 
জমিদারী আর চলবে নী। আমাদের যে পুজি পাটা আছে তা দিয়ে 
নূতন আয়োজন নূতন কর্ম্ক্ষেত্রকে বরণ করে নিতে হবে, ভয় ও দ্বিধা 
পরিত্যাগ করে। বাংলার অর্থ যদি তার অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ করে ' 


বাইরে বেরিয়ে আসে তা হ'লে নৃতন কাজে মূলধনের অভাব আমাদের '' 


হ'বে না। চাই শুধু বিশ্বাস। " আজও দরিদ্র বাঙ্গালী বিবাহ, শ্রাদ্ধ, 

ক্ৰিয়াকৰ্ম উপলক্ষ্যে প্রত্যহ একবেলার ভোজন বিলাসে যে অর্থের 

অপব্যয় করে তা দিয়ে বহু নূতন স্থষ্টির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হ'তে পারত। 

বর্ধমান কালে আর কোনে! দেশে unproductive waste 
২০ 


০£ দ॥০ney--নিশ্ফল কর্মে অর্থের এরূপ অপব্যয় কল্পনাতীত। 
দেশের শিক্ষিত যুবকদিগকে জাতীয় মূলধনের এইরূপ মর্মান্তিক 
অপব্যবহার দৃঢ় হস্তে বন্ধ করতে হ'বে। 

পাঁচ নম্বর__কাজের চাইতে নামের প্রতি আমাদের যে নেশা দেখা 
যাচ্ছে__-তাকে আমাদের সর্বতোভাবে পরিহার কর্তে হ'বে। কোনো 
প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠান জেগে উঠবার আগেই আমরা কি করে তাঁর দলপতি 
হব--তাই নিয়ে দলাদলি সুরু করে দেই। সব সভা, সমিতি, 
ইউনিয়ন, ফেডারেশনে আমাদের কর্মকর্তা হওয়া চাই এবং সকলে 
মিলে তা হবার চেষ্টা করে এক বিসদৃশ অবস্থার স্থ্টি করি। ফলে 


' মুল উদ্দেশ্য ও কৰ্ম্ম আমাদের পণ্ড হয়, কিন্তু সংবাদপত্রে আমরা 


আমাদের কার্য্যের দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করি । 
সব চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আমাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক যুবকদের মধ্যেও এই 
বিষ প্রবেশ করেছে । তাই আজ আমাদের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করবার 
দিন এসেছে যে সন্তা নামের আকাঙ্ক্ষা পরিহার করবো। কর্শে 
সবিশেষ সিদ্ধি লাভ না কর! পর্য্যন্ত আমর! অজ্ঞাতবাস করবো । 

ছয় নম্বর-_আমাদের এক শ্রেণীর মধ্যে সম্প্রতি আর একটি 
গুরুতর লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে, যাকে আমরা ০৮10159 বলতে পারি। 
' সকলের প্রতি, সব কিছুর প্রতি আমরা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে 
এমন একটা আত্মসর্ববন্ষ নিক্ষলতার মধ্যে গা ভাসিয়ে দিয়েছি, যার 
ফলে কোনো নূতন আদর্শে ও কর্শে- আমরা আজ অনুপ্রেরণা লাভ, 
করতে পারছি না। এই মারাত্মক পরাজয় মনোবৃৃত্তি_defeatist 
‘mentality-র নাগপাশ হ'তে আমাদের মুক্ত হতে হ’বে। ' | 

সাত নম্বর-_জাতি বিদ্বেষ, স্বজাতি:দ্রোহ ত্যাগ করতে হ'বে। 
বাঙ্গালীর মত স্বজাতিদ্রোহী জাতি পৃথিবীতে আর ছুটি আছে কিনা 
সন্দেহ। সেই জন্যই আমর! একাধিক ব্যক্তি মিলেমিশে কোন 
কারবার বা প্রতিষ্ঠান গড়তে বা চালাতে পারি না। অবশ্য মতের 
অমিল, মনোমালিন্য অন্ত্রও আছে; কিন্ত তা এমন মারাত্মক 
আত্মঘাতী আঁকার ধারণ করে না। আজকাঁর দিনে সঙ্ববদ্ধতাই 
বাঁচবার মুলশক্তি। কলিকাতায় মাঁড়োয়াড়ী, শিখ, মাদ্রাজী ও 


‘পশ্চিমা সবাই দলবদ্ধ হয়ে বাস করে, ঠিক যেন সবাই এক একটি 


বে-সরকারী সমবায় সমিতির সভ্য । আর আমরা একের উন্নতিতে 
অপরে ঈর্ধা অন্ৃভব করি, বড়কে টেনে ছোট কর্তে চেষ্টা করি। কেউ 
কাউকে বিশ্বাস করি না--সবাই নিজ নিজ গৌরবে ও আত্মাভিমানে 
নিজকে স্বতন্ত্র রাখি। অন্য জাতের উন্নতি আমাদের সন্তু হয়, 
স্বজাতির উন্নতি অসহা। এ মনোবৃত্তি পরিহার করে: সঙ্ববদ্ধ হ'তে 
হ'বে, পরস্পরের সঙ্গে সর্বদা সুযোগ মত সহযোগিতা করতে হবে । 

তবেই কৃষি-শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য যা' আমাদের দেশে অনাদূত 
উপেক্ষিত হয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে, তা দেখতে দেখতে 
নব নব রূপে চারিদিকে আত্মপ্রকাশ করে দেশের শ্রীবদ্ধি করবে_ 
আমাদের মধ্যে নূতন কর্মময় প্রাণময় জীবনের সুচনা করবে। 
সরকারী সাহায্য, শুস্ক প্রাকারের সহায়তা যদি নাও মিলে, দেশপ্রেম, 
স্বাদে শিকতাই হবে আমাদের এসব দেশীয় অনুষ্ঠানের রক্ষাকবচ। 
সবার সমস্য! যদি সেদিন নাও মিটে অনেকের সমস্তা মিটবে ৷ এবং সেদিন 


' নব নব সমস্তার উদ্ভব হলেও আমর! বীরের মত তার সম্মুখীন হ'তে 


পারব । তার সমাধান যদি নাও কর্তে পারি, বীরের মত মরতে পারব ; 
সবার কুপাপাত্র হয়ে, সবার নীচে পড়ে অমানুষের মত তিলে তিলে 
নিক্ষিয় মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পাব। প্রকৃত জ্ঞানই প্রকৃত শক্তি। 
তাই জ্ঞানদায়িনী বীণাপাণির নিকট আজ এই প্রার্থনা করি, তিনি যেন 
ভ্ঞান-বর্তিকা দারা আমাদের সত্যকার পথ প্রদর্শন করেন, আমরা যেন 
জাতির জন্য, দেশের জন্য নূতন জয়মাল্য আহরণ কর্তে পারি। 


চা 


tats > 
৬81 


2 গু টি উন উড ও 
'-স্বাথুভলান্, ভাত শিল্প৷, ... 
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... ভারতের তাত-শিল্প ভারতের সভ্যতার , মতই প্রাচীন ৷ 
ওঁতিহাসিকের মত, তিথি-নক্ষত্র মিলাইয়া: সঠিক সময় নি্দ্ধারণ 
করিতে না পারিলেও এ কথা বলা বোধহয়, নিতান্ত, অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না যে ১৭৫৭, খৃষ্টাব্দে পলাশীর প্রাঙ্গণে একদিকে যেমন 


বাংলার গৌরব রবি চিরতরে, অস্তমিত হইয়া. গেল, অন্যদিকে . 


তেমূনি বাংলার কৃষ্টি, বাংলার, শিল্প, বাংলার. বৈশিষ্ট্য আস্তে 
আস্তে নষ্ট হইতে আরস্ত করিল। বাংলার রাজলক্ষ্মীর অস্তর্ণানের 
সঙ্গে.. সঙ্গেই শিল্প-সরস্বতীও গমনোন্মুখী হইলেন । বিপদ 
একাকী . আসে না। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ আসিল, ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ 
সৰ্ব্বগ্রাসী প্রল্য় প্লাবন আসিল। ফলে, উত্তর ও. পূৰ্ব্ব . বঙ্গের 
তাতী-প্রধান, জনবহুল বহু জনপদ একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া. গেল। 
তবু বাংলার অস্তমযন , ভাত-শিল্প . শিবরাত্রির . সন্সিতার .. মত 
মিটি মিট. করিয়া কোন মতে আপন প্রাণ-রক্ষা .করিতেছিল, 
কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে যখন ্থসংরিত যন্ত্র-শিল্প আসিয়া 
অভাব তাড়িত জীর্ীর্ণ বক্কালসার গৃহ-শিল্পটীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা 
করিতে আরম্ভ করিল, তখন তাহার নাভিস্বাস উপস্থিত হইল। 
. যন্র-দানবের দাপটে পড়িয়া বাংলার গৃহ-শিল্পের শেষ. চি 
অর্থাভাব নিরসনের একমাত্র অবলম্বন, সেকালের , অবসর- 
বিনোদনের একমাত্র ব্যবস্থা, বাংলার শিল্প-সাধনার একমাত্র বৈশিষ্ট্য 
চিরকালের জন্য ধ্বংস হইয়া গেল। (বাংলার তাত-শিল্প ; সরকারী 
ইস্তাহার ১৯৩৬-৩৭ ইং) . 
অথচ এমন দিন ছিল. যে, বাংলার ঘরে ঘরে চরকা চলিত, 
গ্রামে গ্রামে তাত চলিত। বাংলার .সাহিত্য ও উপন্যাসে ইহার 
ষ্টাস্ত বিরল নহে। “দেবী চৌধুরাণী”তে. ্হ্মঠাকুরাণী চরকা 
স্থতোতে পৈতা. কাটিয়া ত্রাঙ্মণকে দান করিতেন। ব্ৰহ্মঠাকুরাণী 
পৈতাদান করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন কিন! জানি না। কিন্ত 
আজ হার চরকার যে শ্ব্গপ্রান্তি | 
সন্দেহ নাই। “আনন্দমঠে” শাস্তিমণি । দেবী র ঘরেও আমরা 
চরকা দেখিতে পাই। শাস্তি:  ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়কার 
মেয়ে । স্মতরাং সে সময়ও যে ঘরে .ঘরে, চরকা: চলিত সে 
বিষয়ে সন্দেহ’ নাই। আজ. বাংলার, ঘরে সে শাস্তিও . নাই, 
আর সে চরকাও নাই। আজ বাংলার পল্লীগৃহে ৷ আর সে 
চরকাও চলেনা, চরকার সে গানও ওঠেনা, 
“চরকা আমার সোয়ামীপুত, 
চরকা আমার নাতি; 
. রচকার দৌলতে মোর 
দুয়ারে বাঁধা হাতী |” 
এই সর্বজন, প্রিয় অথচ সর্কর-সাধারণ চরকা ও ভাত 
যে কেন এভাবে বাংলা. ও ভারতের গৃহ-শিল্পের তালিকা হইতে 
একবারে বাদ পড়িল, কি ভাবে এই সার্বজনীন শিল্পটার 
অস্তিমশয্যা রচিত হইল সে কথা ভাঁবিতেও যেন আজ প্রাণে 
কাধে। অথচ এমন একদিন ছিল যে দিন শুধু বাংলা 'দেশই 
পৃথিবীর সর্ব্বত্র সৃস্মাতিসূক্ষ্ম বস্ত্র সরবরাহ করিত ।' ঢাকার মসলিন, 
“শিশির কণা” “মলয়-বাস” ইত্যাদির নাম ' জ্রগনদ্বিখ্যাত। . 
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প্রীযুক' 'কালীচরণ' ‘ঘোষ প্রণীত’ ভারতের পণ্য” দ্বিতীয় খণ্ড) 
যায় মোগল বাদ্সাহেরা এই সমস্ত বন্ত্রের পোষাকাদি পরিয়া দরবারে 
দর্শন দিতেন ' পরিত্রা্জক' ট্রেভিনীয়ার বলেন যে” '.বাদসাহ 
শাহাজ্রাহান্‌ পারস্তের সম্রাট শাহমুকীকে ৩০ গজ লম্বা ঢাকা- 
মস্লিনের একটি পাগড়ী ' ‘উপহার দিয়াছিলেন। সেই 'কাপড় 
এত মিহি ছিল্‌ তাহা হাতে_লইলেও, বুঝা যাইত’ না। এখনও 
নেপালের রাজপরিবারে ,ঢাকা- -মস্লিনের আদর: 'আছে, অথচ 
বাংলার অনেক ধনী, ও জমীদা'র হয়ত মস্লিনের নাম মাত্রই 
শুনিয়াছেন, ব্যবহার পর্য্যন্ত, করেন নাই। বিগত শতাব্দীর 
মধ্যভাগ, পর্য্যন্ত বাংলার বালুচর শাড়ী’ বিবাহে নব-বধুর. বরাঙ্গের 
শোভা ' বদন করিত। আজ হয়ত অনেকে “বালুচর শাড়ী” 
চেনেন ন!।' তেম্নি পশ্চিম-ভারতে বিবাহের , সময় নব-বধূর 
দেহে পারুল” বলিয়া একপ্রকার রডীন উড়ুী ব্যবহৃত হইত যাহা 
আজকাল এদেশে সম্পূর্ণভাবে লোপ পাইয়াছে।  পারুল-উড়নী 
রং করা এত কঠিন ছিল যে ওঁ সব উড়ুনী ' বহুমূল্য বলিয়া 
পরিগণিত হইত, এবং কোন 'কোন পরিবারে মূল্যবান জব্যাদির 
সঙ্গে তাহা পুরুষানুক্রুমে রক্ষিত হইত। আজও জাঁভা ও বলীহীপে 
ওঁ জাতীয় উড়ানী দেখিতে পাওয়া যায়। (বিগত ' ২৯৩৯ 
তারিখে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে মিঃ অজিৎ ঘোষের প্রদত্ত বক্তৃতা 
হইতে) 
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ভি ব্যবসায়ীগণ দ্বারা ডিরেক্টর, বোর্ড গঠিত ৷, 












. ম্যানেজিং এজেন্দি দেওয়া হইয়াছে 


গন বনি বিজ সব এজেন্ট চাই। 
EE ERE 


ভ্যাওার্ড লি নবি ডি লিঃ 


দি জি, এম্‌, দ, এন্পো রিয়ম লিমিটেড 
8৭-এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা । 
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. ভারতে. তুলার চাষ ও ভাত শিল্পের প্রাচীনতা প্রমাণ -করা .এ 
প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য নহে। তবু আজ :একগ্রা. বলিতে হয়: য়ে, 
ভারতের তাত শিল্প শুধু প্রাচীন, নহে,__ইহা। .অতি-প্রাচীন, এক 
কথায় প্রাগৈতিহাসিক । মহেঞ্জোদারে আবিষ্কৃত গৃহস্থালীর 
দ্রব্যাদ্রির মধ্যে , এমন . অনেক. জিনিষ . পাওয়া, গিয়াছে,-যাহা সুদীর্ঘ 
৫০০০" বৃৎসর সমভাবে থাকিয়া উহার আকার ও প্রকার উভয়ই 
নষ্ট হইয়া .গিয়াছে।. যাহা, অবশিষ্ট .আছে, - তাহা শুধু. তন্তু 
জাতীয় এক প্রকার, জিনিষ। . অনুবীক্ষণ .যন্ত্রের সাহায্যে দেখা 
গিয়াছে যে, উহা কার্পাস বস্ত্রের ধ্বংসারশিষ্ট . মাত্র। .( ইণ্ডিয়ান 
ইঞ্জিনীয়ারিং পত্রিকার ক্রোডূগত্র”_-১৯৩৮ ). 

ইউরোপের রন্ত্রনিশ্মিত কাপড় যখন আসিয়া ভারতের' তাত- 
শিল্পের 'আঁতে ঘা. দিতে আরম্ভ করিল, . তখন ভারতেও আস্তে 

আন্তে কীপড়ের কল নিম্মিত হইতে আরম্ভ .. করিল। ১৮১৮ 

সালে কলিকাতায় : সর্বপ্রথম কাপড়ের ,কল নিম্মিত, ' হইল। 
তারপর আস্তে আস্তে কাপড়ের কলের সংখ্যা ..বাড়িয়াই চলিল,। 

১৯১৪-১৮. সাল্রে মহাযুদ্ধ আসিয়া কাপড়ের “কলের- গুরু 
আরও বাড়াইয়া তুলিল। ফলে, যে কলের. সংখ্যা ১৮৬৬ .সালে 
ছিল, ১৩, ১৯০০ সালে ১৫৬, ১৯২০. সালে ২৫৩, 
১৯৩৮ সালে ৩৮০টী কলে পরিণত হইয়াছে । (Industry 
‘Book; 1939, P. 213) i; 

.॥ . বিদ্রেশী ও স্বদেশী মিলের পণ্য-ল্রোতের অন্তরালে ভারতের 
সনাতন তাত-শিল্প পম্পা. নগরীর. মত ভশ্মাচ্ছাদিত হইয়া পড়িল। 
“মিলের সন্তা ও মিহি মোলায়েম কাপড়ের নিকট “মায়ের দেওয়া 
মোটা কাপড়'_নিতাস্ত কদর্ধ্য হইয়া আত্মপ্রকাশ .. করিল। 
অধিকন্ধ DEC কলের. কাপড়ের দাম. তাতের 
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প্রথম অর্ধ বাৎসরিক কার্য্যের 
উপর আয়কর বাদ শতকরা ১০২ 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে এবং 
[ই ৩১শে মার্চ, ১৯৪১ শেষে দ্বিতীয় | 
অর্ধ বাৎসরিক কারের উপরও | 
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বিলাতী ও. স্বদেশী মিলের কাপড় ধরিল। 


LI Re এগ > [a] MES 


বেঙ্গল শেয়ার ডিলান” সিণ্ডিকেট লিঃ 


হেড অফিদ ১৩ ও নং. হেয়ার ফ্ররীট, কলিকাতা । 


শাখা a 
₹ লাহোর, বেনারস, পাটনা, ভাগলপুর, - দার্জিলিং, :.. ডিক্রগড়,'. জামসেদপুর ৷: ' 


















আথিক জগৎ - ‘৭৯ 
কাপড় ‘অপেক্ষা সস্তা হইয়া. পড়িল ।. মানুষ চিরকাল সুন্দরের 


পূজারী । জন্তা মিহি কাপড় পাইয়া- .ভারতবাসী নির্ব্বিবাদে 
তাতী 'তাত বেচিয়া 
লাঙ্গল কিনিল, পৈতৃক ব্যবসার “মন্ত্র 'গুপ্তি” ( Trade-Secret ) 
ভুলিয়া; শিল্প-সাধনা ভুলিয়া তাতী বেমালুম চাষী হইয়া পড়িল। 

কিন্তু মিলের কাপড়ে * একদিকে যেমন গরীব গ্রামবাসীর 
অভাব মিটাইতে পারিল -না, অন্যদিকে তেমনি উচ্চাঙ্গের রুচি 
সম্মত কাপড়ের অভাবও -মিটাইতে পারিল না । মিলে সাধারণতঃ 
মিহি কাপড় তৈয়ারী হয়, সেখানে গরীব গৃহস্থের ব্যবহার্য 
মোটা মজবুত আট-পৌঁড়ে কাপড় তৈয়ার হয় না। আবার 
অন্যদিকে সুস্ম স্ুচীকার্ধ্যসমন্থিত, - কারুকার্ধ্যভূষিত ; কাগড়ও 
মিলে তৈয়ার হওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। ফলে, এ খুব মোটা 
ও খুব মিহি কাপড়ের অভাব মিটাইবার জন্য তাত-শিল্প যেন 
টবের গাছের মত কোন রকমে বাঁচিয়া, রহিল। ১৯০৫ 
সালের স্বদেশী আন্দোলনে তাত-শিল্পের মড়াদেহ যেন 'কৃষ্ণনাম' 
শুনিয়া আনন্দিত হইয়া 'উঠিল, ১৯২২-২৩ সালের খদার- 
আন্দোলনে. অর্দমূত: তাতঃশিল্প কম্তুরী-সেবিত রোগীর মত উঠিয়া 
বসিল। ' ফলে দেখা যায়, কোটী গজ হিসাবে ধরিলে, তাত- 
শিল্পের প্রস্তুত কাপড়ের পরিমাণ নিম্ন লিখিতরূপ দীড়াইল £-- ' 


১৯০৫-৬ ৯০৮ কোটা গজ । . ১৯০৯-১০ ৯০ কোটা গজ । 
১৯১৩-১৪ ১০৭ ৯ ১৯১৮-১৯ ১০৫ ১ 
১৯১৯-২০ ৫৬ ৯ ১৯২৩-২৪ ১০১ % 
১৯২৬-২৭ ১৩৩ 5» ১৯৩০-৩১ ১৩৯ 55 
১৯৩২-৩৩ ১৭০ % ১৯৩৪-৩৫ ১৪৬ 5 | 
১৯৩৬-৩৭. .১৪৯ ৯» টস 2 টি 


ফোনঃ কলিঃ ১০৪৮ (২টী লাইন ) 


গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী, বাজার- 
চল্তি শেয়ার এবং অন্যান্য ক 
ক্রয়, বিক্রয় করা হয় । আমাদের 
মাসিক শেয়ার মার্কেট রিপোর্ট? 
এর গ্রাহক হউন। বাধিক মূল্য 
৩২টাকা। নমুনা কপি বিনামুল্যে 
দেওয়া হয়। 
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৮০ আর্থিক জগৎ 
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বোস্বাইয়ের “কমাস” পত্রের বিবরণে দেখা যায়, ১৯৩৮-৩৯ সালে 
১৯২ কোটা গজ ৷ ১৯৩৯-৪০ সালে ১৮১ কোটী গজ ৷ 

উপরোক্ত তালিকা হইতে এপর্য্যন্ত বলা যায় যে, ভারতের 
কুটীর-শিল্পের মধ্যে তাত-শিল্প সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা অধিক 
লোকের অন্নসংস্থান করিয়া থাকে। কাহারও মতে শুধু এই 
তাঁত-শিল্পের মারফৎ ভারতে প্রায় ৬০ লক্ষ লোক অন্ন-সংস্থান 
করিয়া থাকে । ( Central Banking End. Committe 
Report, Pata 299) ১৯৩২ সালের টেরিফ বোর্ডের 
রিপোর্টে“ দেখা যায় যে তাত-শিল্পে প্রায় ২৬ লক্ষ লোক কাজ 
'করে। ১৯৩২ সালের আদমস্ুমারী মতে প্রায় ৩০ লক্ষ লোক 
তাত-শিল্পের কাজে জীবিকা সংস্থান করিয়া থাকে। অথচ নিখিল 
ভারত কাটুনী সংঘের গবেষণার যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 
দেখা যায় যে সমগ্র ভারতে তাত-শিল্পের মারফৎ প্রায় এক কোটা 
লোক জীবিকা অজ্ঞন করিয়া থাকে । 

বিভিন্ন প্রকার রিপোর্টে অনেকের মনেই তাত-শিল্পের মজুর 
সংখ্যার নির্দেশ করিতে গিয়া ভ্রম উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক। কিন্ত 
এ কথা সুবিদিত যে অন্যান্য সুসংগঠিত ( 1] ০1:2872150 ) শিল্পের 
ন্যায় তাত শিল্প সুসংগঠিত শিল্প নহে এবং পুঁজী (০৪0162]) মজুর 
(labour ) এবং বিক্রয় (5819 )ও আধুনিক ধরণের নহে কাজেই 
ইহাতে কত টাকা খাটে তাহাও কেহ সঠিক জানেন না, এবং কত 
লোক পরিশ্রম করে তাহাও কেহ সঠিক বলিতে পারেন না। দরকার 
পড়িলে তাতী তাহার ভিটা-মাটী বাধা দিয়াও পুঁজীর জোগার করে। 
তেমনি লোকের দরকার পড়িলে তাতী-বৌ, ভাতীর ছেলে-মেয়ে অন্য 
সব কাজকর্ম ফেলিয়াও শুধু তাঁতের কাজই করে । সুতরাং ১৯৩১ সালের 
আদমন্ুমারী যে ৩০ লক্ষ লোকের সংখ্যা নির্দেশ করিয়াছে তাহা শুধু 
তাঁতের মালীক ও তাতীদেরই সংখ্যা মাত্র। এক একটা তাতে একটা 
পরিবারের খরচ চালায় এবং পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ সকলে খাটিয়া 
থায়। একটা পরিবারে গড়পড়তা চারিজন লোক ধরিলে-_তাত- 


শিল্পে বিভিন্ন বয়সী লোকের সংখ্যা যে প্রায় এক কোটার কম হইবে 


না তাহা বলাই বাহুল্য । তবে এই সব সংখ্যা ,আম্ুমানিক মাত্র, হয়ত 
আধুনিক ভাবে কষিলে কুম-বেশী হওয়া স্বাভাবিক । 
যদি সিকি ভাগ লোকও এই তাত-শিল্পের কল্যাণে অন্ন-সংস্থান 


'করে তাহা হইলেও এই “কুখ্যাত কুসংগঠিত' ( unknown and 


unorganised ) শিল্পটী যে ভারতীয় অন্যান্য সুসংগঠিত শিল্প অপেক্ষা 
'অধিক লোকের অন্ন ব্যবস্থা করে, সেই কথা বলাই বাহুল্য | , 


Large Industrial Establishment in India—1935 - 


নামক পুস্তিকায় ভারতের .বড় বড় শিল্প-কারখানায় যে সব লোক 
কাজ করে তাহার ফিরিস্তি অনুযায়ী দেখা যায়, তুলার কলে 
২১৬২৩৩, কাপড়ের কলে, ৫১৫৮১৩, পাট কলে, ১৮০১৫৩; চট্‌ কলে 
২৮০৯৬৮ ও রেলওয়ে কারখানায় ১১৩৬১০ লোক কাজ করে। " 
অন্যদিকে কাপড়ের কল ও চট কলে এ দেশে প্রায় ৩০ ও ৩২ 
কোটা টাকা খাটে । তাহাতে কত লোক, লস্কর টাই, বিশেষজ্ঞ চাই, 
ইঞ্জিনিয়ার চাই। কিন্তু এই তাত-শিল্পের না আছে পু'জী, না আছে 
কোন বিশেষজ্ঞ আর না আছে কোন বিশেষ ব্যবস্থা । এ যেন 
ভারতের জঙ্গলের অযত্ন সম্ভুত অশ্বথের মত আপনিই উঠিয়া আপনি 
বনস্পতির আকার ধারণ করিয়াছে। যত্বহীন হইলেও হহার শক্তি 
অল্প নহে। বর্তমান সময়েও ভাতের কাপড় ভারতের প্রয়োজনীয় 
কাপড়ের শতকরা ২৫ ভাগ সরবরাহ করে এবং ভারতের ' উৎপন্ন 
' কাপড়ের প্রায় ৪* ভাগ উৎপন্ন করে। (1. 7, Gandbi : 


| _ভারত ও আদেশের একমাত্র সন্মেলিত বীম! প্রতিষ্ঠান || 


The Indian Cotton 
Annual; Appendix B). 

বিগত অক্টোবর মাসে কলিকাতায় যে তাত-শিল্প নী 
হইয়াছিল তাহাতে নিখিল ভারত-কাটুনী সংজ্বের বিজ্ঞপ্তিতে দেখা। 
যায় যে বাংলা দেশের লোক সংখ্যার অনুপাতে মাথা পিছু ১৮ গজ 
কাপড় সম্বৎসরে ব্যবহার করিলে বাংলা দেশেই শুধু ৯০ কোটা গজ 
কাপড়ের প্রয়োজন । তন্মধ্যে বাংলার মিল মাত্র ২০ কোটী গজ 
কাপড় উৎপন্ন করিতে পারে । তাঁতের কাপড় উৎপন্ন হয় ৮৫ কোটা, 
গজ। বাকী কাপড় বাংলা দেশ, বোম্বাই, আমেদাবাদ, মাদ্রাজ, 
ম্যাঞ্চেষ্টার প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানী করিয়া থাকে! অথচ বাংলার 
তাতের কাপড় মিহি, মন্থন ও সূক্ষ্ম বলিয়া বিখ্যাত হইলেও বাংল! 
দেশ যে কেন আরও অধিক পরিমাণ ভাতের কাপড় উৎপন্ন করে না, 
কিংবা করিতে পারে না তাহা শুধু বিবেচনার বিষয় নহে, সন্ধানী 
লোকের সন্ধানের বিষয়ও বটে। আদমন্ুমারীর রিপোর্টে 
দেশ হিসাবে লোক সংখ্যায় দেখিলে দেখা যায়, বাংলা দেশে ১৯০১ 
সালে ৩৬৩০০ লোক তাঁতের কাজ করিত, ১৯১১ তাহাদের 
সংখ্যা হইয়াছে, ২,০৯০৪৫ জন, আবার ১৯৩১ সালে তাহাদের 
সংখ্যাই দাড়াইয়াছে ১৯২৪৪০ জন । অথচ বাংলার এমন কোন জেলা 
নাই যেখানে ন্যুন পক্ষেও দশ হাজার তাত চলে না । আবার এমন 
কোন জেলাও নাই, যে জেলার অন্ততঃ ছুই চারিটী গ্রাম তাত ও 
তীতীদের জন্য প্রসিদ্ধ নহে। হুগলীর ফরাসভাঙ্গার ধুতী, নদীয়ার . 
শাস্তিপুরী, ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল সাড়ী, ঢাকার মস্লিন ও জামদানী, 
ফরিদপুরের ছিটের কাপড়, ত্রিপুরা-ময়নামতীর 'ছিট এখন শুধু বঙ্গ 
বিখ্যাত' নহে, ভারত বিখ্যাতও বটে। কলিকাতার সিম্লাই ধুতি, 
আরামবাগের মশারীর থান, পাবনার ধূতী ও সাড়ী এখনও কলিকাতা 


Textile Industry: 1938: 





্ার্থিক সংস্থিতির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 








দাবীর টাকা তৎপরতার সহিত মিটাইয়। দেওয়া 
এই কোম্পানীর বিশেষত্ব। 
নিজ 
এবং গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটী জমা দেওয়া হইয়াছে। 
বিশেষ বিবরণ £- 
পি, বি, দত্ত 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর । 
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হইতে ভারতের অন্যান্য মোকামে চালান যায়। বাংলা দেশের 
প্রত্যেক জেলার তাঁতী-প্রধান গ্রাম, গঞ্জ ও হাটের পরিচয় দিতে গেলে 
প্রবন্ধের আকার অনেক বড় হইয়া যাইবে, কিন্তু ধাহারা এ বিষয়ে 
আরও জানিতে চাহেন তাহারা বাংলা সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 
“Report of the Survey of the Cottage Industries in 
Bengal” বইখানি পড়িয়া দেখিতে পারেন। 

কিন্তু এত সব ব্যাপার থাকিতেও বাংলা দেশের তাত-শিল্প দিন 
দিন কেন যে অধপতিত হইতেছে তাহার সন্ধান কেহ করে না। 
অথচ এই সার্ধজনীন কুটির শিল্পটাকে বীচাইয়া রাখিবার জন্য 
সরকারের চেষ্টা ও যত্নের কোন ক্রুটী নাই । গত সাত বৎসর যাবত 
ভারতসরকার প্রতি বৎসর ৫ লক্ষ টাকা করিয়া সাহায্য করিয়া 





আসিতেছেন, বঙ্গীয় সরকারের শিল্প বিভাগও প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ . 


স্কুল খুলিয়াছেন, পরামর্শ দিবার জন্য উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিয়া- 
ছেন, দেশী তাঁতের সাড়ী, ধুতিরও চাহিদা কিছু কম নহে। তবু কেন 


ইহার উন্নতি হইতেছে না কে জানে? সম্প্রতি ভাত-শিল্পের জ্ঞাতব্য . 


তথ্য অনুসন্ধান করিবার জন্য এক কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের 
রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে হয়ত অনেক কথাই জানা যাইবে । 
কিছুদিন পূর্বে তাত-শিল্পের উন্নতিকল্পে নিখিল ভারতীয় কাটুনী 
সজ্বের পক্ষ হইতে এক বিবৃতি বাহির হইয়াছিল, তাহাতে দেখা যায়, 
যে, ভাত-শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য তাহারা কয়েক দফা 
সুপারিশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে চিন্তা করিবার মত যথেষ্ট বিষয় 
রহিয়াছে । তাহারা বলেন, তাত-শিল্পকে বীচাইয়া রাখিতে হইলে, 
(১) যে সমস্ত বিলাতী কাপড় আমদানী হয়, তাহার উপর শুল্ক ধার্য্য 
করিতে, হইবে এবং এ শুক্কের কিয়দংশ ভীঁত-শিল্পের জরন্ ব্যয় কর! 
প্রয়োজন। (২) মিলে যে কোন নম্বরের সুতা ব্যবহার করিতে 


আর্থিক জগৎ ৮১ 





সঙ্গে সঙ্গে উভয় পক্ষেরই উন্নতি হইবে। ইহাতে উভয় পক্ষের উন্নতি 
হইবে কিনা ভগবান জানেন, কিন্তু ইহাতে ঢাকা, ফরাসভাঙ্গা, 
সিম্লা, শান্তিপুর, শ্রীরামপুর ইত্যাদি স্থানের কলা-কৌশলী তাতীদের 
উপর ঘোরতর অবিচার করা হইবে । ফরাসডাঙ্গা, ঢাকা, শাস্তিপুর 
প্রভৃতি স্থানের কারিগরগণ এখনও ২০৩০০ নং এর সুতা ব্যবহার 
করে এবং তাহাদের স্বভাব-স্ুলভ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া নান! 
প্রকার ভাল ভাল সাড়ী কাপড় প্রস্তুত করে। সুতরাং এ ব্যবস্থা 
ভাল বলিয়া গ্রহণ করা যাঁয় না। তাহাতে শুধু দেশের সুকুমার 


. শিল্পের ক্ষতি হইবে না, তাহাতে একটা জাতির সাধনার অকাল-মৃত্যুর 


ব্যবস্থা হইবে মাত্র। 
চতুর্থ দল বলেন যে, বিদেশী ও স্বদেশী মিলের কাপড়ের উপরট্যাক্স 
ধাৰ্য্য করিলে তাতের কাপড়ের সুবিধা হইবে । কোন কোন প্রদেশে 


কংগ্রেস-মিনিষ্টারীর আমল হইতে মিল-বস্ত্রের উপর এবমপ্রকার 
ট্যাক্স ধার্য কর! হইয়াছে এবং কাজও চলিতেছে । কেহ কেহ 
বলেন যে একটা সাম্প্রদায়িক স্বার্থ বজায় রাখিতে গিয়া সারা দেশের 
উপর ট্যাক্স ধার্য্য করা সমীচীন হইবে কিনা বিবেচ্য বিষয়। কিন্ত 
বর্তমান সময় বঙ্গীয় সরকার তাঁত ও মিল উভয় প্রকার কাপড়ের 
উপরই কিক্রয়-কর ধার্য্য করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। তাহাতে যদি 
তাতের কাপড় এই কিক্রয়-করের কবল হইতে অব্যাহতি না পায়, 
তবে তাত শিল্পের যে খুব ক্ষতি হইবে সে কথা বলাই বাহুল্য । 
কিছু দিন পূর্বে নিখিল ভারত কাটুনী বঙ্গীয় শাখার সেক্রেটারী 
শ্রীযুক্ত অননদাপ্রসাদ চৌধুরী এই সম্পর্কে এক বিবৃতি বাহির করিয়া- 
ছিলেন। তিনি বলেন, বোম্বাই ও মাদ্রাজের বিক্রয় কর আইনে 
তাত-শিল্পজাত বস্তুকে কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে স্থির 
হইয়াছে। ডি বাংলা 


দেওয়া হইবে না। মিলের জঙ্য সুতার নশ্বর নির্দিষ্ট হওয়া দরকার ৷ রং Ny Ti 


(৩) যে.সমস্ত মিল বিদেশী মিলের স্থতা ব্যবহার করে, তাহাদের উপর 
ধাধ্য হওয়া প্রয়োজন এবং এ ট্যাক্সের কতকাংশ তাত-শিল্পের 
পল ব্যয়িত হওয়া উচিত। 


প্রদেশের মত যে সমস্ত দোকান মিলের কাপড় বিক্রী করে তাহা- 
দিগের উপন্ন একটা ট্যাক্স ধার্যা করা উচিত। (৬) তাত-শিল্পের 


কলা-কৌশল আরও উন্নত হওয়া বাঞ্চনীয় । (৭) সরকারী দপ্তরে ও '॥ 


অন্তান্য কাজে তাঁতের কাপড় ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক । (৮) অন্যান্য 
দেশের মত কো-অপারেটিভ রীতিতে মাল বেচা-কেনা হওয়া দরকার । 
€ অমৃতবাঁজার- ২১১৩৯ ) 

কেহ কেহ. বলেন যে, কলে যদি স্ৃতা-কাটা হয় এবং তাতে 
যদি কাপড় বুনা হয় তাহা হইলে খুব সুবিধা হইবে। ইহাতে 
হয়ত এক সুবিধা হইত সন্দেহ নাই, কিন্ত তাহাতে যে পড়ুতা 
পড়িবে সেই পড়তায় বিদেশী কাপড়ের সঙ্গে দেশী কাপড় 
প্রতিযোগিতায় টিকিয়া উঠিবে কিনা সন্দেহ। 

দ্বিতীয় দল বলেন যে, বিদেশী সৃতার উপর হইতে আমদানী 
কর উঠাইয়া দিলে ভাত-শিল্প মিলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে 
'পারিবে। এই ব্যবস্থায় তীত-শিল্প মিলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে 
পারিলেও তাহাতে বিদেশীর পদ-রজ স্পুষ্টই হইবে, ইহাতে “ম্বদেশীর” 
:কোন সুবিধা হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। 


(৪). ভাতের কাপড় চালান (৪ 
দেওয়ার জন্য রেলওয়ে ভাড়ার হার হ্রাস করা উচিত। (৫) মাদ্রাজ: 


ছুটির অবকাশের নিরলস দিনগুলি এমনি ভাবেই কেটে 
যায় ; কিন্ত কাজের মাঝে ফিরে এসে যখন বর্ষার 
মুখোমুখি দাড়াতে হয় তখন “ডাক্ব্যাক্রে” 
প্রয়োজন হয় সবচেয়ে বেশী, কেননা ভারতের 
পক্ষে ইহাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য রেনকোট 


তৃতীয় দল বলেন, ২৫ নং সুতা পর্য্যন্ত তাতের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া এ 


রাখিলে হয়ত মিলের ও তাঁতের প্রতিযোগিতা কমিয়া যাইবে এবং 
২১ 





৮২ “ আর্থিক জগৎ 





সরকারের শিল্প-বিভাগের মতে বাংলা দেশের তীতসমূহে বৎসরে 
৫ কোটা ১১ লক্ষ টাকার মূল্যের বস্ত্র উৎপন্ন হয় এবং উহার শতকরা 
৭৫ ভাগই মহাজনদের মারফতে বিক্রয় হইয়া থাকে 1% & মহাজনগ ণ 
তাহাদের লাভের অঙ্ক ঠিক রাখিবার জন্য এই করের বোঝা! দরিদ্র 
তাতীদের উপর চাপাইয়া দিবে । * * তাত-বস্তের উপর কর বাবদ 
বাঙ্গলা সরকারের বৎসরে মাত্র পৌনে চারি লক্ষ টাকা আয় হইবে । 
এই সামান্য আয়ের জন্য তাত-শিল্পের মত একটা শিল্প) _যাহা দেশের 
প্রায় ছুই লক্ষ তাতীর অন্ন-সংস্থান করিতেছে --তাহার ক্ষতি সাধন 
করা উচিত নহে। ( আঁথিক জগৎ__-৩।৩1৪১) 

তাত-শিল্পের এই অবনতির কারণ নিখিল ভারত শিল্প-সম্মেলনের 
মাদ্রাজ অধিবেশনে নানাভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন 
যে কাপড়ের কলের প্রতিযোগিতাই তাত-শিল্পের অধোগতির এক 
কারণ। মিঃ এম, ডি, গিরি বলেন যে, বিক্রয়ের স্ুব্যবস্থার অভাব তাত- 
শিল্পের উন্নতির অন্তরায়, কাধ্যকরী মূলধনের অভাবও অন্যতম কারণ । 
উড়িয্যার প্রধান মন্ত্রী বলেন যে তাতের কাপড়ের মহাঘ্য তা ও মধ্যস্থ 
মহাঁজনদের লোলুপতা৷ তাঁত-শিল্পের সমূহ অনিষ্ট-সাধন করিতেছে । 

কিন্তু এ কথা সর্ধববাদীসম্মত যে তীত-শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে 
হইলে তাহার জন্য সস্তায় কাচা মালের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং 
বিক্রয়ের এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে য়াহাতে অধিক দর আসে। 

সেই জন্য কেহ কেহ বলেন যে, বোশ্বাইয়ের মত ছোট ছোট 
অনুষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়া শেষে এইগুলিকে একটি বিরাট কো-অপারেটিভ 
এসোসিয়েশনে পরিণত করিলে সুবিধা হইতে পারে এবং দিল্লীর কুটির 
' শিল্প-শিক্ষা-সংসদের, মত একটি শিক্ষায়তন গড়িয়া তুলিলে তাত-শিল্পের 
আবশ্যকীয় উন্নতির ব্যবস্থাও হইতে পারে। ( Econ. Recon- 
struction of India: K. N. Sen. 0. 170-73 ) 1 আবার 
কেহ বলেন, এই সব না করিয়া তাত-শিল্পের জন্য স্তা-কাট! কল 
স্থাপিত করিলেই তাত-শিল্পের উন্নতির বনিয়াদ স্থাপিত হইবে । উক্ত 
কল পড়ত! দামে তাতীদিগকে সুতা সরবরাহ করিবে এবং আমাদের 
বিশ্বাস যে যদি এই প্রকার স্থতাকাটা কল এ দেশে স্থাপিত 
হয় এবং পড়তা-দরে রঙীন স্ৃতাঁও তাতীদিগকে সরবরাহ করা 
যায়.********তাহা হইলে তাতীদের শতকরা. ১৫২০ টাকা লাভ 


[ €ই মে, ১৯৪১ 





বাড়িবে এ কথা বলাই বাহুল্য । (ডাঃ সুধীর সেন ২৩২৪১ 
তারিখে কমাশিয়াল মিউজিয়ামে দেওয়া বক্তৃতা )। ডাঃ সেন আরও 
বলেন যে তীত-শিল্পী-সংসদ স্থষ্টি করিয়া তাত-শিল্পের বিভিন্ন 
কারুকার্য পেটেণ্ট করিয়া লইলে মিল আর সেই সমস্ত বিশিষ্ট 
কলা কৌশল অনুকরণ করিতে পারিবে না। তারপর নিখিল ভারত 
'কাটুনী সংজ্বের মত নিখিল-বজ-তীতী-সংসদ স্থষ্টি করিলে মাল-পত্র 
বিক্রয়ের সুবিধা হইবে । 

সম্প্রতি বঙ্গীয় সরকারের শিল্প-বিভাগের মিঃ ডি এন্‌ ঘোষ 
বাংলার তাত-শিল্প” সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতেও তিনি 
তাতে ব্যবহাধ্য স্থতার অসুবিধা দূরীকরণার্থ সৃতা-কাটা কল স্থাপনের 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, তাতীদিগকে সাহায্য 
করিবার জন্য বাংলা সরকারের একটি কুটির-শিল্প বোর্ড স্থাপন .করা 
প্রয়োজন । উক্ত বোর্ড তাতীদের হাল-অবস্থা বুঝিয়া স্থানে স্থানে সুতা- 
কাটা কল স্থাপন করিবেন, তাত বস্ত্রের ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন। 

জরাজীর্ণ ক্ষীণ-নাঁড়ী তাত-শিল্পকে বাঁচাইতে হইলে ইহা অপেক্ষা 
আর ভাল ব্যবস্থা যে কি হইতে পারে তাহা আমরা বুঝি না। আর 
বর্তমান সময়ে বাংলা দেশের মিলের যে অবস্থা দেখা যাইতেছে; 
তাহাতে এই সব মিল কখনও সমগ্র বাংলার বস্ত্রাভাব মিটাইতে 
পারিবে সেই আশা করাও যেমন অন্যায়, চিন্তা করাও তেমনি 
বাতুলতা। শুধু তাহাই নহে, বাংলার রেজেষ্টীকৃত ৫৮টী মিলের 
মধ্যে উপযুক্ত মূলধনের অভাবে ২৩টীর বেশী মিল চলিতে পারে না, 
এবং এঁ চলমান ২৩টী মিলের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক মিলই 
বোম্বাই আমেদাবাঁদ মিলের মত চলিবার শক্তি রাখে। কাজেই 
বাঙ্গালীকে বাংলার কাপড় পড়িতে হইলে তাতের কাপড় ছাড়া 
উপায় নাই। আর বাঙ্গালী বাংলার উৎপন্ন কাপড় পরিবে_ ইহা 
কোন প্রাদেশিকতাও নহে, উৎকট স্বদেশিকতাও নহে, কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথের মতে ইহার নাম আত্মরক্ষা । এই আত্মরক্ষার অজুহাতে 
আজকালকার বেকার যুবক যাহারা-_-“শয়নে স্বপনে” শুধু বিশ-লাখ 
ত্রিশ-লাখ টাকার মিলের স্বপ্নই দেখেন, তাহারাও সামান্য মূলধন 
লইয়া শুধু ভাতের কাজে মনোনিবেশ করিলে হয়ত অনেকটা মুস্কিল- 
আসান হইত। 
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আমাদের (8৪০০৬) রেনবে। 
পলিসি বীমা বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ 
ও অভিনব দান । 


[ঢা 
| _ ফোন নং--কলিঃ ৯৭২ 
ভ্রু 


'লেশ্ীহ্ব শ্ৰী! ক্ষোন্লপানীতে শ্ৰী সল্লিল্লা 
জ্লাভীন্স ওভি্টাতনেজ্র ভন্তিল্র সহ্াস্ব্্‌ হন! 


=ুপ্যালেডিয়াম এসিওরেন্স কোং লিঃল্ 
1 উভিশীন জাতীয় প্রতিষ্ঠান 





০ 


জিলা প্যালেস 


ূ 
| 
| 
| 
| 
| 
\ 
| 





তনম্ন্বান্স ওলা পণ্য শিক্তম্ম 





দেশের কৃষক, শিল্পী ও কারিগর শ্রেণীর লোকেরা যে সব পণ্য 
উৎপাদন করে তাহার বিক্রয় সম্বন্ধে সুব্যবস্থার জন্য জগতের অনেক 
দেশে বর্তমানে কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি বা সমবায় পণ্য 
বিক্রয় সমিতির প্রচলন হইয়াছে। পণ্য বিক্রয় সম্পর্কে এতদিন দেশে 
'দেশে, যে অব্যবস্থা লক্ষিত হইয়া আসিয়াছে তাহাতে এই শ্রেণীর 
প্রতিষ্ঠানের যে সকল দিক দিয়াই বিশেষ সার্থকতা রহিয়াছে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কৃষিপণ্য বা! শিল্পত্রব্য উৎপাদনকারীদের সহিত এ 
সব পণ্য ব্যবহারকারীদের প্রায়ই কোন সাক্ষাৎ সংশ্রব থাকে না । 
একদল মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী উৎপাঁদনকারীদের নিকট হইতে মাল 
খরিদ করিয়া দ্রব্য ব্যবহারকারীদের নিকট তাহা বিক্রয় করিবার 
ব্যবস্থা করে। মাল আদান প্রদান, করিয়া মোটা মুনাফার সংস্থান 
করাই এ মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য। পণ্য উৎপাদক ও পণ্য 
ব্যবহারকারীদের বিহিত স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়াই তাহারা সেই মুনাফার 
ব্যবস্থা করিয়া থাকে । ফলে তাহাদের ব্যবসাগত কারসাঞ্জির জন্য 
একদিকে কৃষক ও শিল্পী কারিগরের! কম মূল্যে তাহাদের উৎপন্ন পণ্য 
‘বিক্ৰয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়; অপর দিকে পণ্য ব্যবহারকারী- 
দিগকেও অযথা বেশী দরে পণ্য খরিদ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় 
উৎপাদনকারীদের পক্ষে সঙ্ঘবন্ধভাবে মাল বিক্রয় করিবার ও দ্রব্য 
‘ব্যবহারকারীদের পক্ষে সঙ্ঘবদ্ধভাবে মাল খরিদ করিবার . ভালরূপ 
ব্যবস্থা না থাকাতেই এতদিন এরূপ গলদের কোন প্রতিকার 
সম্ভবপর হয় নাই। সমবায় প্রথায় পণ্য বিক্রয়ের বন্দোবস্ত দ্বারা 
আজ সেই গলদ দূর করিবার চেষ্টা হইতেছে। কৃষক শিল্পী কারিগর- 
দের উৎপন্ন মাল আলাদা আলাদাভাবে বিক্রয় না করিয়া তাহাদের 
দ্বার গঠিত কোন সঙ্ববন্ধ প্রতিষ্ঠানের মারফতে উৎপন্ন মাল বিক্রয়ের 
ব্যবস্থা হইলে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা কৃষকদিগকে অযথা শোষণ 
করিবার সুবিধা পায় না। সে কারণে প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী মাল 
উৎপন্ন করিয়া তাহার স্যায্য মূল্য আদায় ক্রা কৃষকদের পক্ষে সম্ভবপর 
হয়। এই বিশেষ সুবিধার কথা ভাবিয়াই জগতের উন্নতিশীল দেশ- 


সমূহে বর্তমানে অধিক সংখ্যায় সমবায় বিক্রয়-সমিতিসমূহ গড়িয়া, 


তোলা হইতেছে । | 
সমবায় পণ্য বিক্রয় সমিতি দ্বারা যে কেবল মাল বিক্রয় বিষয়েই 
সুবিধা হইয়া থাকে তাহা নহে মাল উৎপাদন বিষয়ে উন্নত প্রক্রিয়া 


প্রবর্তনের পক্ষেও উহাদ্বারা বিশেষ সহায়তা হয়। উন্নত ধরণের মাল. 


উৎপন্ন না হইলে স্থায়ীভাবে খরিন্দার শ্রেণীর আস্থা অজ্জন করা যায় 


না। পণ্য উৎপাদকদের পক্ষেও কম মূল্য পাইয়া সন্তষ্ট থাকিতে হয়।, 


এইজন্য অনেক দেশেই সমবায় পণ্য বিক্রয় সমিতিসমূহ আজ উন্নত 
ধরণের মাল উৎপাদনে জোর দিতেছে । ডেনমার্কের সমিতিগুলি 
এবিষয়ে যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
এ দেশের সমবায় দুগ্ধজাত পণ্য বিক্রয় সমিতিগুলি কৃষকদিগকে” গাভী 
পালনের উৎকৃষ্ট নিয়মাবলী, দুগ্ধ হইতে বিচিত্র খাগ্ঠ সামগ্রী প্রস্তুতের 
প্রণালী ও শিল্পদ্রব্যের উৎকৃষ্টতা বিধানের যাবতীয় বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া 
সন্বদ্ধে সময়োচিত উপদেশাদি দিয়া থাকে । এ সব সমিতির নিযুক্ত 
বিশেষজ্ঞগণ সর্বদা কৃষকদের কাধ্যধারা পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। 


দুগ্ধ হইতে উৎকৃষ্ট খা সামগ্রী উৎপাদনের জন্য স্মিতিগুলি তাহাদের . 


সদস্তদিগকে উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের যথাসম্ভব সুযোগও দিয়া 
থাকে। এইরূপ বিধিব্যবস্থার ফলে ডেনমার্কের দুগ্ধজাত শিল্প আজ 
জগতের সর্বত্র বহুল কাট্‌তি ও সমাদর লাভ করিয়াছে । 

চাহিদা অনুযায়ী পরিমিত মাত্রায় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পণ্য উৎপাদন ও 
ষ্যায্য মূল্যে তাহা বিক্রয়ের বন্দোবস্ত ছাড়া সমবায় পণ্য বিক্রয় 
সমিতি দ্বারা অন্য নানারূপ উপকারও সাধিত হইয়া থাকে। কোন 
দেশে উপযুক্ত সংখ্যায় এ ধরণের সমিতি গড়িয়া উঠিলে তাহাদের 
মারফতে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর কৃষি ফসল ও কুটির শিল্প সম্বন্ধে 
প্রয়োজনীয় সংখ্যা বিবরণ সংগ্রহ করা যায়। দেশের গবর্ণমে্ট এ 
সকল সমিতির সহায়তায় দেশে কোন্‌ শ্রেণীর ফসল কি পরিমাণে 
উৎপন্ন, হইতেছে এবং কোন্‌ শিল্পজাত মালের যোগান কতদুর, তাহা 
সহজে নিদ্ধারণ করিতে পারেন এবং সে সমস্ত দেশের জনসাধারণের 
জ্ঞাতার্থে প্রচার করিতে পারেন। তবে এই ধরণের সুযোগ সুবিধা 
পাইতে হইলে মুষ্টিমেয় সমিতির উপর নির্ভর না করিয়া দেশের সর্ব্বত্র 
উপযুক্ত সংখ্যক সমিতি গড়িয়া তোলা ও. সকল শ্রেণীর পণ্যকে 
সমবায় ক্রয় বিক্রয় নীতির আমলে আনিবার ব্যবস্থা,করা প্রয়োজন । 
" বিভিন্ন দেশের অবস্থা ও'' প্রয়োজন অনুযায়ী নানারূপ সমবায় 
পণ্য বিক্রয় সমিতি গঠন করা যায়। এক দেশের বিভিন্ন এলাকাঁয়ও 
নানা শ্রেণীর সমিতি স্থাপিত হইতে. পারে । পণ্য-উৎপাদকদের 
চেষ্টা, তাহাদের পারস্পরিক সহযোগিতার মাত্রা ও উৎপন্ন পণ্যের 
বৈচিত্র্য প্রভৃতি অনুসারেই সমবায় সমিতির শ্রেণীগত তারতম্য হইয়া 
থাকে। প্রথমতঃ কোন একটি বিশেষ পণ্য বিক্রয়ের জন্য এক 
উদ্দেশ্যমূলক সমিতি (Single purpose sotiety )" গঠন করা 
যায়। দ্বিতীয়তঃ এক সঙ্গে কতিপয় নির্দিষ্ট ধরণের পণ্য বিক্রয়ের 
জন্য যুক্ত সমিতিও ( Mixed purpose society )' গঠন করা 
চলে। ডেনমার্কে উপরোক্ত এক উদ্দেশ্যমুলক সমিতিগুলির বহুল 
প্রচলন লক্ষিত' হইয়া থাকে। এঁ দেশে' দ্ুঞ্ধ, মাখন, ডিম, মাংস 
প্রভৃতি বিভিন্ন পণ্যের জন্য আলাদা আলাদা সমবায় পণ্য বিক্রয় 
সমিতি স্থাপিত রহিয়াছে। ভারতবর্ষের বোস্বাই প্রদেশে তুল! 
বিক্রয়ের জন্য ও বাঙ্গলায় পাট বিক্রয়ের জন্য এক উক্েশ্যযুলক সমিতি 
স্থাপিত হইয়াছে তবে ভারতে এ সব শ্রেণীর সমিতি একদিকে 
উহাদের কার্য্যপরিচালনার গলদ এবং অন্যদিকে . তুলা ও পাট 
ব্যবসায়ীদের তীত্র প্রতিযোগিতার জন্য তেমন কৃতকার্য্যতা দেখাইতে 
পারে নাই। কোন এক শ্রেণীর পণ্যের উপর নির্ভর' করিয়া সমিতি 
স্থাপন ও পরিচালনা সম্ভবপর 'না হইলে এক সঙ্গে কতিপয় ধরণের 
পণ্য বিক্রয়ের জন্য সমবায় বিক্রয় সমিতি স্থাপন করা সুবিধাজনক 
হইতে পারে। পাঞ্জাবের কো-অপারেটিভ কমিশন সপ, নামে 
পরিচিত সমবায় সমিতিগুলি এ বিষয়ে দৃষ্টান্তস্থল। ১৯৩৫ সালে 
পাঞ্জাবে এ শ্রেণীর ২৩টি সমিতি ছিল। উহারা কমিশন লইয়া 
ফসলের বীজ সরবরাহ করিয়া থাকে এবং এ সঙ্গে কৃষকদের 
(সদস্য শ্রেণীভুক্ত ) উৎপন্ন শস্য বিক্রয় করিয়া থাকে। পাঞ্জাবের 
এ সমিতিগুলি অনেক পরিমাণে সাফল্য. দেখাইতে সমর্থ ৮ 
ইহা সুরের বিষয়। 


৮৪ 





যে সব দেশে কৃষকদিগের ও শিল্পী কারিগরদের পক্ষে উপযুক্ত 
কাধ্যকরী মূলধন সংগ্রহের সুবিধা নাই সেই সব দেশে সমবায় পণ্য 
বিক্রয় সমিতিগুলির পক্ষে সময়োচিত কর্ দানের নীতি গ্রহণও 
প্রয়োজন ৷ ভারতবর্ষের মত দেশে এই ধরণের প্রয়োজনীয়তা খুব 
বেশী। সমবায় সমিতিগুলি উহাদের সদস্যদের উৎপন্ন পণ্য নিয়া 
কারবার করিয়া থাকে। এই অবস্থায় উপযুক্ত মূলধন থাকিলে উহারা 
কম ঝুঁকিতে সদস্যদিগকে কর্জ দিয়া পণ্য উৎপাদনে সাহায্য করিতে 
পারে। টাকা কর্জ্জ দেওয়ার সময় যদি পণ্য উৎপন্ন হইলেই তাহা 
সমিতির মারফতে বিক্রয় করিতে হইবে বলিয়া সর্ত করা হয়, তবে 
শেষ পর্য্যস্ত সমিতির কোন ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা বিশেষ থাকে না। 
এই প্রথায় অনেক দেশের সমবায় সমিতিসমূহ আজ পণ্য উৎপাদন 
ও পণ্য বিক্রুয়-_এই উভয় বিষয়েই বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছে । 
,ভারতবর্ষেও এ শ্রেণীর সমিতি বেশী সংখ্যায় স্থাপিত হওয়া 
আবশ্যক। 

'মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ও. ডেনমার্কে পণ্য বিক্রয় সম্বন্ধে Pooling 
৪55:010-এর প্রচলন হইয়াছে । এ রীতির তাৎপর্ধ্য এই.ষে, বিভিন্ন 
শ্রেণীর পণ্য উৎপাদক মিলিয়া একটি সমিতির মারফতে তাহাদের 
পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে । » সুবিধাজনক মনে হইলে নির্দিষ্ট সময় 
মধ্যে পণ্য বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। কিছুকাল মাল ধরিয়া রাখিয়া 
পরে তাহা বিক্রয় করিলে যদি বেশী মূল্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে 
বলিয়া মনে হয়, তবে সমস্ত মালই সুসময়ের প্রতীক্ষায় সমিতির 
গুদামে মজুত রাখা হয়। সমস্ত পণ্য বিক্রয় করিয়া শেষ পর্য্যন্ত যে 
মূল্য পাওয়া যায় সমিতির প্রতি সদস্যকে তদনুপাতে তাহাদের 
সরবরাহকৃত পণ্যের দাম দেওয়া হইয়া থাকে । কোনদিক দিয়া কোন 
ক্ষতি হইলে সমিতির সকল সদস্তকেই তাহার অংশ গ্রহণ করিতে হয়। 
সাধারণ সমবায় পণ্য বিক্রয় সমিতিসমূহ সমস্ত সদস্তের সরবরাহকৃত 
মাল এক হিসাবে না ধরিয়া প্রত্যেকের নামে আলাদা হিসাব রাখিয়া 
তাহাদের পাওনা. মিটাইয়া থাকে। Pooling system অন্থুযায়ী 
গঠিত সমবায় সমিতিগুলির সহিত সচরাচর এ দিক দিয়াই তাহাদের 
পার্থক্য, দেখা যায়। . র 

ভারতবর্ষে Pooling system রর পণ্য বিক্রয় সমিতি 
আজও বিশেষ গড়িয়া উঠে নাই। কেবল সুরাটে কতকগুলি তুলা 
বিক্রয় সমিতি এ নীতিতে কাজ করিবার জন্য স্থাপিত হইয়াছে। যে 
দেশের পণ্য. উৎপাঁদকেরা এক একজনে বেশী পরিমাণ মাল উৎপাদন 
করিয়া থাকে সে দেশেই Pooling 9591 অনুযায়ী পণ্য বিক্রয়ের 

ব্যবস্থা. সুবিধাজনক হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকের 
ত্র রি উৎপন্ন মাল ও ছোট ছোট শিল্পী কারিগরের স্বল্প 
যোগানঘারা সেইরূপভাবে কাজ চালান সুবিধাজনক নহে। ১৯২৮ 
সালের রাজকীয় কৃষিকমিশনও এরূপ মন্তব্যই করিয়াছিলেন। 
এ দেশে পণ্য উৎপাদকদের আর্থিক ছুরবস্থার জন্য বর্তমানে 
মাল বিক্রয় না করিয়া ভবিষ্যতে বেশী মূল্য আদায়ের আশায় তাহা 
মজবুত করিয়া রাখার সুবিধাও কম। কাজেই Pooling system এ 
পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা এ দেশে ভালরূপ প্রচলিত হইতে যে বিলম্ব | 
হইবে, তাহা স্বাভাবিক । . 

সমবায় পণ্য বিক্রয় সমিতি স্থাপন করিয়া তাহা সাফল্যের সহিত 
পরিচালনা করিতে হইলে উহার উপযুক্ত কাধ্যকরী মূলধনের ব্যবস্থা 
প্রয়োজন | প্রথমতঃ শেয়ার বিক্রয় ছারা সমিতিগুলির কিছু কার্যকরী 
মূলধন হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ ব্যাক্ক প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে || 
কঙ্জ লইয়াও উহারা মূলধনের জোগান পাইতে পারে । ডেনমার্ক ও 


অর্থিক জগৎ 


[ ৫ই মে, ১৯৪১ 





মাঞ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমবায় পণ্য বিক্রয় সমিতিগুলি যখন প্রথম . 
কাধ্যস্তুক করে তখন শেয়ার মূলধনই উহাদের প্রধান অবলম্বন ছিল ॥ 
পরে এসব সমিতি তাহাদের কার্ধ্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সাধারণ, 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে সাহায্য লাভ করিতে থাকে । অপর দিকে 
গবর্ণমেন্টের সহযোগিতায় সমবায় সমিতিসমূহকে সাহায্য করিবার, 
উপযোগী বিশেষ শ্রেণীর কতকগুলি ব্যাঙ্কও প্রতিঠিত হয়। ফলে 
এসব দেশের সমবায় পণ্য বিক্রুয় সমিতিগুলিকে কার্ধ্যকরী মূলধনের 
জন্য বেগ পাইতে হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষে সমবায় পণ্য বিক্রয় 
সমিতিসমূহকে এভাবে উপযুক্ত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের মারফতে সাহায্য 
করিবার কোন সুবন্দোবস্ত আজও হয় নাই। এদেশে যে সব সমবায় 
পণ্য বিক্রয় সমিতি রহিয়াছে তাহাদিগকে মুখ্যতঃ সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু দেশের এই 
শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যেরূপ কম এবং তাহাদের কার্য্যকরী, 
মূলধন যেরূপ স্বল্প তাহাতে উহাদের দ্বারা সমবায় পণ্য বিক্রয় সমিতি- 
গুলির মূলধন সমস্যার সমাধান হওয়া কঠিন। ভারতবর্ষের সমিতি- 
গুলিকে সাহায্য করিবার জন্য দেশের সাধারণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের 
কোন উৎসাহ দেখা যায় না। এদেশের গবর্ণমেপ্ট উদ্যোগী হইয়া" 
সমবায় সমিতির সহায়তাকল্পে কোন বিশেষ শ্রেণীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান 
স্থাপনেরও ব্যবস্থা করেন নাই। ফলে দেশে সমবায় পণ্য বিক্রয় 
সমিতি স্থাপন ও কৃতকার্্যতার সহিত তাহা পরিচালনার সুযোগ 
হইতেছে না। কিছুকাল পূৰ্ব্বে রিজার্ভ ব্যান্ক অব. ইণ্ডিয়ার কর্তৃপক্ষ- 
এক পুস্তিকা প্রচার করিয়া এদেশে সমবায় পণ্য বিক্রয় সমিতিসমূহের 
কার্যের সুবিধার জন্য কমাশিয়াল ব্যাঙ্কগুলির সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়াছিলেন । সমবায় 
সমিতির গুদামে যে মাল রাখা হয় তাহার জামীনে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক 
গুলির পক্ষে সমবায় সমিতিসমূহকে সময়োচিত কর্জ্জ প্রদান খুবই 
সম্ভবপর । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের উপরোক্ত নির্দেশ অনুযায়ী 
ভারতবর্ষে কমাণিয়াল ব্যাস্কগুলির মারফতে যদি সমবায় সমিতিগুলিকে 
98175581 
বিজি সর বারা ভেবে! 





ডাঃ জে, পি, নিয়োগী লিখিত বাঙলার সমবায় আন্দোলন সম্পর্িত 
ইংরাজী পুস্তক অবলম্বনে । 


জালে রেস EE 


'ফৰ্য়াৰ্ট ট্রেডিং ক্‌গে শবেখন লিঃ , | 


রেজিস্টার্ড অফিস :-প্রেশন রোড, চ্টগ্রাম। |] 
ব্রাঞ্চ কলিকাতা, ঢাকা ও কক্সবাজার, এজেন্সী সর্ববত্র। 


এই কোম্পানী বনৌষধি, কবিরাজী ও হেকিমী ওঁষধে ব্যবহৃত 
যাবতীয় লতা, পাতা, ফল, ফুল,' মূল, ছাল, ইত্যাদি ভৈষজ্যদ্রব্য 
আমদানী রপ্তানী করিতেছে। দেশের অরণ্য ও পল্লীতৈষজ্য বাবসায়ে 


ইহাই সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। 
_ ফরোয়ার্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিঃ পরিচালিত 


আম্্যম্শভ্িত ও জ্লহ্াভত্স্ 
আয়ুর্কেদীয় ওবধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, আসব, অরিষ্ট 
ua বিক্রয় হইতেছে। 


প্রস্তুত ও সুলভ 
fl ee le 2 Btn 


EDs ছি রিনি টা । 





লুল 









ভান্সভীন্ম ল্যা্ ও লিঙ্গ সন্মশ্ছে 


ডান্ক অল্ব্যাস্ম 





বর্তমান যুদ্ধ আরস্ত হয়েছে গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। 
এই যুদ্ধের ফলে ভারতীয় শিল্প ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সুচনা 
হয়েছে। যুদ্ধের ঘাত প্রতিঘাতে কত নূতন শিল্প গড়ে উঠেছে এবং 
পুরাণো শিল্পগুলির আরো প্রসার হয়েছে। শিল্পের প্রসারতা লাভ 
করা যে ভারতের সৌভাগ্য সুচনা করে তা বোধ হয় নূতন করে 
আজ আর বলবার প্রয়োজন নেই ; কিন্তু এই সমস্ত নৃতন ও শিশুশিল্প- 
গুলিকে প্রথম থেকেই অর্থ সাহায্য না কর্মে তারা তাদের ভিত্তি দৃঢ় 
ক'রে তুল্তে সক্ষম হবে না এবং অদূর. ভবিষ্যতে হয়ত তারা জল- 
বুদ্ধদের মত শূন্যে মিলিয়ে যাবে। তাই বহুদিনের পুরাণো সমস্ত 
আজ আবার নূতনরূপ নিয়ে এসে দাড়িয়েছে__-কি ক'রে এই শিল্প- 
গুলিকে অর্থ-সাহায্য করে গড়ে তোলা যায়। 

এতদ্দেশীয় শিল্প আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা ক'রে আমরা 
দেখতে পাই যে, দেশীয় শিল্পগুলির অন্যতম প্রধান অন্তরায় হ'ল 
মূলধনের অভাব । বড় বড় শিল্পগুলি নানা প্রকার আর্থিক অস্থবিধার 
মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। সাধারণত; শিল্পগুলির গঠন ও পরিচালনের 
জন্য যে প্রকার অর্থের প্রয়োজন তা” তারা সংগ্রহ কর্তে অসমর্থ । 
এখানে জেনে রাখা দরকার যে শিল্পের জন্য সাধারণতঃ ছুই প্রকার 
মূলধনের প্রয়োজন হয়_ প্রথমতঃ স্থায়ীমূলধন এবং দ্বিতীয়তঃ কার্য্যকরী- 
মূলধন প্রথম প্রকার মূলধনের প্রয়োজন হয় কলকজ্জা, জমি 
প্রভৃতি স্থায়ী সম্পত্তি কিন্বার জন্য এবং দ্বিতীয় প্রকারের প্রয়োজন 
হয় কীচামাল খরিদ করা, কীচামালকে তৈরীমালে পরিণত কর! 
এবং নানাবিধ সরগ্তামী খরচা মেটাবার জন্য । বল! বাহুল্য যে 
ভারতীয় শিল্পগুলি এই ছুই প্রকার যূলধনেরই অভাব বোধ করে 


পরিমাণে শিল্প গড়ে উঠতে পারে নি। 


একটু তলিয়ে দেখতে গেলেই আমরা দেখতে পাই যে, এই প্রকার | 
অর্থাভাবের প্রধান কারণ হচ্ছে যে পাশ্চত্য দেশের মত আমাদের | 
দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসা তত প্রসারতা লাভ করেনি। এতদ্েশীয় লোক ॥ 


প্রায়শছে কৃষিজীবী। তাদের যাকিছু সামান্য পৃঁজি আছে তা তারা 


গয়না কিনে, জমি কিনে এবং জমির উন্নয়ন কার্ধ্যে ব্যয় করে ফেলে 9 
এবং ব্যবসাঁতে খাটানোর মত কিছুই তাদের থাকে না আর টাকা | 
খাটাতে চায়ও না। শুধু কৃষকদের মধ্যেই নয় এতদ্দেশীয় সহরবাসী 
মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী ইত্যাদি শ্রেণীর লোক সাধারণতঃ | 
তাদের পৃ'জি শিল্পে না খাটিয়ে কোম্পানীর কাগজেই খাটিয়ে থাকেন। | 


এক কথায় বলতে গেলে এদের সকলেরই শিল্প সম্বন্ধে একটা ভীতি 


আছে। এ ভীতি যে নিতাস্ত অমূলক তা নয়, ভারতীয় শিল্প ইতিহাস | 


আলোচনা কল্পে এর যথেষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে । 


এই ত গেল সাধারণের দিক। দেশীয় ব্যাক্কগুলিও দেশীয় শিল্পকে (ছি 


সাহায্য করবার জন্য অতি সামান্যই চেষ্টা করেছে । একথা সকলেই 


স্বীকার কর্ষেন যে, ভারতের যৌথ ব্যাঙ্কগুলি তাদের মূলধন ও পূজি (৫ 


২২ 


[ শ্ৰীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়, বি-কম ] 


৷ শুধু তাই নয়, আবার নূতন কোন শিল্প স্থাপন কর্তে যে | 
মাণ অর্থের প্রয়োজন হয়, তারও অভাব যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত | 
হয়ে থাকে। ১৯১৯-২০ থেকে ১৯২২-২৩ অর্থাৎ, মুদ্রাপ্রসারণের ৪ 
এই কয়েকটি বৎসর ব্যতীত এ প্রকারের মূলধনের অভাব ভারতে | 
যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়েছে এবং এরই ফলে ভারতে যথেষ্ট 





থেকে ভারতীয় শিল্পকে যথেষ্ট সাহায্য কর্তে পারে, কিন্ত ১৯৩৪ সাল 
পর্য্যন্ত তার! শিল্পের দিকে ভ্রক্ষেপও কর্ত না। ভারতের সর্ববৃহৎ যৌথ 
ব্যাঙ্ক ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ভারতীয় শিল্পকে দীর্ঘকালীন 
খণদানে ১৯৩৪ সাল পর্য্যস্তও অসমর্থ ছিল, কারণ আইনের দ্বারা 
এই ব্যাঙ্কের খণদানের মেয়াদ ধার্য করা হয়েছিল মাত্র ছয় মাস 
এবং সেই আইনে আরও বলা হইয়েছিল যে, এই ব্যাঙ্ক কোন 
শিল্পের শেয়ার অথবা ডিবেঞ্চারে টাকা খাটাতে পার্কের না। এর থেকেই 
বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, শিল্পকে খণ দিয়ে সাহায্য করা পূর্বে 
ইম্পারিয়াল ব্যাঙ্কের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল। ভারতের 
অন্যান্য ছোট ছোট যৌথ ব্যাঙ্ক যারা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের আওতায় 
গড়ে উঠেছে, তারাও উহার আদর্শ মেনে নিয়েছিল। ১৯৩৪ সালের 
পূর্ব পর্য্যন্ত তাই ভারতীয় শিল্প ও ব্যাঙ্কের মধ্যে মৈত্রী সম্ভব হয়ে 
উঠেনি। আরও একটা কারণ আছে। ব্যাঙ্কের আমানত অধিকাংশই 
সাময়িক, এই সাময়িক আমানত দীৰ্ঘকালীন খণে খাটালে ব্যাঙ্কের 
নগদ টাকার শ্বচ্ছলতার হ্রাস হয়, রলারণ আমানতকারী আমানতের 
টাকা যে কোন সময় দাবী কর্তে পারে এবং তখন যদি তিনি টাকা 
না পান তবে ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব যে লোপ পাবে তাতে আর সন্দেহ কি? 

এই সমস্ত কারণে শিল্পকে সাহায্য করবার জন্য নান! উপায় 
উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপায় ম্যানেজিং 
এজেন্সী প্রথা রূপ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। ৬১৭০ বৎসর 


নির্ভরযোগ্য-_ব্যবস! বাণিজ্যে অগ্রণী ব্যাঙ্ক 


আমানতের সুদ্বের হার,$- 


সেভিংস 
শতকরা বাধিক 
চার টাকা 


কারেন্ট 
শতকরা বাধিক 
ছুই টাকা 


পঞ্চাশ টাকা 
জমায় হিসাৰ 
থোলা হয়। 


চেক দ্বারা সপ্তাহে 
দুইবার টাকা 
উঠানো যায়। 
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য কর! হয়। 
গত তিন বৎসর যাবৎ শেয়ারের উপর 








৮৬ 


আর্থিক জগৎ 


[ ৫ই মে, ১৯৪১ 


পি 





পুর্ব ভারতে বড় বড় যে.সব শিল্প স্থাপিত হয়েছিল তাদের 
অধিকাংশই প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত 'হয়েছে এদের দ্বারাই 
বাজারে যথেষ্ট সুনাম থাকায় এরা শিল্পে টাকা খাটাতে ইচ্ছুক 
লোকের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ কর্তে সমর্থ হয় এবং সেই টাকা 


শিল্পে খাটায়। এর! শিল্পের কার্য্যকরী মূলধনের সরবরাহ কর্ত এবং 
স্থায়ী মূলধন যা কিছু প্রয়োজন হ'ত তা অংশীদারের নিকট থেকে' 


আদায় কর্ত। পুরোণো শিল্পের পরিবর্তন ও পরিবদ্ধনের জন্য, নূতন 
কলকন্জা প্রভৃতি কিনিবার জন্য যা যা কিছু টাকার’ ররোজন হত তা 
এরাই সরবরাহ কর্ত। 

কিন্তু এত করা সব্বেও এই ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার কয়েকটি 
গুরুতর দোষ দেখা যেতে লাগল। এই এজেন্সীগুলি প্রায়ই ছুই বা 
ততোধিক শিল্পের গঠন ও উন্নয়নের ভার গ্রহণ কর্ত এবং কোন একটির 


উদ্ধৃত্ত তহবিল দিয়ে, অন্য আর একটি শিল্পকে গড়ে তোলবার চেষ্টা ' 


করত। এই নীতি যে কত দোষার্হ তা" একটু অনুধাবন কর্লে ই 
বুঝতে পারা যায়। ' কোন একটি বড় শিল্পের উদ ত্ত তহবিল যদি 


অন্য কোন একটি নৃতন' শিল্পে খাটানো' যায় এবং বাজার মন্দা 


পড়লে যখন ছোট শিল্পের অস্তিত্ব লোপ পায় তখন মুমূর্য ছোট শিল্পটি 


বড় শিল্পটিকেও নিজের সাথে মরণের পথে টেনে নিয়ে যায়। 


১৯২৭ সালের বোর্ড.অব ট্রেডের বিবরণে প্রকাশ যে, একই এজেন্সী 
দ্বারা পরিচালিত আহাম্মদাবাদ, বরোচ ও বোশ্বাইস্থিত বহু বয়নশিল্প 
এই ভাবেই লুপ্ত হয়ে গেছে। শুধু বাংলার বাইরেই নয় ক'লকাতাতেও 


যে এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত হয়নি তা নয়। ইউরোপীয় ম্যানেজিং ' 


এজেন্টদের দ্বারা পরিচালিত অনেকগুলি চটকলের অবস্থাও অনুরূপ 
হয়েছে। শুধু এই নয়, এজেন্সী প্রথার আরও নানা দোষ দেখা 
যেতে লাগল । এই এজেন্দীগুলি প্রত্যেকেই এত অধিক সংখ্যক 
শিল্প গঠনের ভার গ্রহণ কর্ত যে পরিচালনের উপযোগী অর্থ অনেক 
সময়ই তাদের থারুত না। বাজার. যখন গরম. থাকত তখন তার! 
অনায়াসে এবং স্বেচ্ছায় টাকা দিয়ে তাঁদের পরিচালিত কোম্পানী- 
গুলিকে সাহায্য কর্ত। কিন্ত বাজার যখন মন্দা পড়ত তখন তারা 
উপযুক্ত পরিমাণে টাকা দিয়ে কোম্পানীগুলিকে সাহায্য কর্তে পারত 
লা। আবার বাজারের ‘অবস্থা যখন অপেক্ষাকৃত ভাল তখন বেশী 

র আশায় এই এজেন্দীগুলি কপালঠুকা ব্যবসা আরম্ভ করত। 


কিন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণ. করার ভার যেয়ে পড়ত নিরীহ 1: 


কোম্পানীগুলির উপর । 


বলা বাহুল্য যে ৬০/৭০ বৎসর পূর্বে যখন ম্যানেজিং এজেন্সী | 
প্রথা স্থাপিত হয় তখন তারা শিল্প উন্নয়নে যথেষ্ট সাহায্য করেছে 1]... 
এবং তৎকালীন বড় বড়. সমস্ত শিল্পই--যথা পাট-শিল্প, 'কার্পাস শিল্প | 
লোহ ও ইস্পাত শিল্প, শর্করা শিল্প, কয়লা, অত্র ইত্যাদি খনিজ. শিল্প | 
এদের দ্বারাই পরিচালিত ও পরিপুষ্ট হয়েছিল'। ' কিন্তু আন্ত তাদের j 
কাধ্যকলাপের ইতিহাসকে সাক্ষী ' রেখে কি করে বল! যেতে পারে | 
য়ে, এই প্রথা ভবিষ্যৎ ভারতের শিল্লোন্নয়নের. সহায়ক হবে ?. .তাই | 
আজ এই' পরিবর্তনের দিনে "শিল্পকে 'খাহায্য করবার জন্যে অন্য 
কোন উপায়ের উদ্ভাবন কর্তে হবেকিস্তু এই উপায় খুঁজে বের কর্তে || 
যেয়ে আবার সেই পুরোণো কথা টেনে, আনতে হয়। পূর্বেই (ঘর 
বলেছি যে, ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্কগুলি ভারতীয় | 
শিল্পকে সাহায্য কর্তে অসমর্থ ছিল, কিন্তু ১৯৩৪ সালে ইম্পিরিয়েল , 
ব্যাঙ্কের আইন সংশোধিত হবার ফলে আজ উহা দেশীয় শিল্পকে 8) 
সাহায্য কর্তে সমর্থ হয়েছে বটে, কিন্তু আজ দেশীয় শিল্পগুলিকে অর্থ | 


সামান্য অর্থ ' সাহায্যে: ভারতীয় 'শিল্পগুলিকে উপযুক্তরূপে গড়ে 
তোলা যাবে না, তাঁদের যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য কর্তে হবে। কারণ 
আঁজ ভারতের শিল্প ইতিহাসে যে সৌভাগ্য স্থর্য্য উদিত হবার 


.আশা হয়েছে” তাকে আমরা বিলীন হতে দেব না। বর্তমানে যুদ্ধের 
সংঘাতে শিল্প যা গড়ে উঠেছে তাকে নষ্টহতে দিলে চলবে না, এই 


নূতন ও শিশু-শিল্পগুলির ভিত্বি-দৃঢ়- করে তুলতে হবে 
এবং তাদের এমনিতর করে তুলতে হবে যেন : তারা অদূর 
ভবিষ্যতেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের "শিল্পের সমকক্ষ হতে 'পারে। 
কিন্তু এই প্রচুর অর্থ সাহায্যের মূলে রয়েছে যৌব্যাস্কের সহিত 
ভারতীয় শিল্পের সহযোগ । শিল্প স্থাপনের' সময় স্থায়ী সম্পত্তি 
কিনবার জন্য যে টাকার প্রয়োজন হবে' তা সংগ্রহ কর্তে হবে জন- 
সাধারণের কাছ থেকে । তারপর শিল্পের ভিত্তি একবার দৃঢ় হলে 
আয়তন বাড়ানোর জন্য যে টাকার প্রয়োজন হবে, তা শেয়ার এক 
ডিবেঞ্চার বিক্রয় করে পাওয়া যেতে পারে । কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত 
এই শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার বাজারে চালানো না. যায় ততদিন 
পৰ্য্যন্ত যৌথ ব্যাঙ্কগুলিই শিল্পকে এই প্রকারের অর্থের যোগান দিয়ে 
সাহায্য কর্ষেব এবং কার্যকরী মূলধন যা দরকার হবে তাও ব্যাঙ্ক- 
গুলিই 'সরবরাহ কর্বের ৷ 


এখানে " আলোচনা প্রসঙ্গে জার্শ্মাণীর কথা মনে পড়ে। 
জান্মাণীর আজ শিল্পে এত' উন্নতির একমাত্র কারণ ব্যাঙ্কের সহিত 


শিল্পের সহযোগিতা । শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার বিক্রয় করে জন- 
সাধরণের কাছ থেকে টাক আদায় করা নূতন কোন শিল্পের পক্ষে 


একেবারেই অসম্ভব ; কারণ নৃতন শিল্পের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে জনসাধারণের 
আস্থা খুবই কম। এক্ষেত্রে জাৰ্ম্মাণ ব্যাঙ্কগুলিই শিল্পের পক্ষ থেকে 


ও গম টান করা 


৩ নান প্রকার চর্দদ্রব্য নির্মাণ করা। 


আমদানী রপ্তানী করা। 


সাহায্যের জন্য দেশীয় ব্যাক্ষগুলির উপরই নির্ভর কর্তে হবে। 8 


.. & কীচা চামড়া, তৈয়ারী চামড! এবং চশ্মদ্রব্যের |? 





৫ই মে; ১৯৪১ ] আর্থিক জগৎ 








শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার বিক্রয় করে শিল্পকে অর্থসাহায্য করে এবং ভরের 
একবার তাঁদের ভিত্তি দৃঢ় করে তুলে জনসাধারণের-কাছ থেকে্টাকা , :- 
আদায়ের সুবিধা নিজেরাই করে দেয়। এখানে সকলেই, হয়ত . 
ভাববেন যে সাহায্যপ্রাপ্ত নূতন শিল্প যদি প্রতিযোগিতায় টিকে ৪৫ 
থাকতে না পারে তবে সাহায্যকারী জান্মীণ-ব্যান্কের অবস্থা হবে পি 
শোচনীয় |. কিন্ত এরূপ, ভাববার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ: 
এইরূপ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য তারা এক নুতন উপায় 
অবলম্বন: করেছে। তারা 'কয়েকটি, ব্যাঙ্ক একত্র, মিলিত - হয়ে- 
সম্মিলিত ভাবে একটি শিল্পকে সাহায্য করে-_যাকে জার্মানীতে, বলা , 
হয় ‘Kousortium’ |, এ ব্যবস্থার সুবিধা এই যে, যদি এরূপ কোন 
শিল্পের অস্তিত্ব, লুপ্ত, হয়ে যায় তবে বিপদ সম্মিলিত ব্যাক্কগুলির ; 
মধ্যে বিভক্ত হয়ে. যায় এবং মাত্রারও হাস হয়। -এ'থেকে স্পষ্টই .. 
বুঝা যায় যে, -জান্মাণ ব্যাঙ্কগুলি সাধারণ ব্যাঞ্ধিংকার্য্য .ছাড়াও.. 
শিল্পকে সাহায্য. করাটা তাদের অন্যতম প্রধান .কার্ধ্য বলে ধরে, 

' নিয়েছে। আমাদের দেশীয় ব্যাঙ্কগুলিও যদি উহাদের পথ অন্থ- 
সরণ করে এবং কয়েকটি ব্যাঙ্ক' সম্মিলিত হয়ে কোন শিল্পের গঠন 
সি নানা, : 
শিল্পের,উন্নতি দেখতে পাব! " 

. শিল্পকে অর্থ সাহায্য করেই নিরস্ত থাকলে চলবে না। পরস্ত 
তাঁদের সাথে সান্নিধ্য স্থাপনের চেষ্টা করতে হবে। জান্মাণীতে শিল্প - 
'ও ব্যাঙ্কের মধ্যে এই সান্নিধ্য বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। সেখানে 
ব্যাঙ্ক ও শিল্পের মধ্যে এই সান্নিধ্য স্থাপনের ফলে শিল্পগুলি 
ব্যাঙ্কের বিজ্ঞলোকের পরামর্শ পায় এবং তাদের উপদৈশানুসারে 
কাঁজ ক'রে লাভবান হয়। ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির শিল্পের সাথে' 
“এইরূপ সান্নিধ্য স্থাপন করা৷ উচিত .এবং এ করতে ,হলে একান্ত 
প্রয়োজন হবে শিল্পগুলি যাতে তাদের যাবতীয়, ব্যাক্কিং . কাধ্য ':' 
অনেকগুলি ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর না করে শুধু একটি ব্যাঙ্কের উপর. 
করে। প্রত্যেক. ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলী যে সমস্ত শিল্পের 

বাঙ্জারে সুনাম আছে তার ভেতর থেকে ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ ' ব্যক্তি 
বারা একটি উপদেষ্টা কমিটি স্থাপন কর্ব্বেন | এই কমিটি সভ্যগণকে : 
এমন ভাবে বেছে নিতে হবে যেন তারা সাধারণের বিশ্বাসের পাত্র 
| এই সমিতি শিল্পের স্থায়িত্ব এবং উহার ভবিষ্যতে উন্নতির 
আশা.লক্ষ্য করে তাদের সাহায্য 'কর্ধেন। এইরূপ ভাবে সাহায্য 
ক্লে ব্যাঙ্কের দিক থেকে বিপদের সম্তভাঁবনা-থাকে খুবই কম। 

. পূর্ববোক্তরূপে ভারতীয়, ব্যাস্কগুলি যদি শিল্পের-সাথে সহযোগিতা 
করে শিল্পোরয়নের সাহায্য করে তবে আজ যুদ্ধের সংঘাতে ষে সমস্ত 
নুতন ও শিশুশিল্লের , উৎপত্তি ..হয়েছে তারা: অদূর ভবিষ্যতেই 
মহামহীরুহে পরিগত কুয়ে মাথা তুলে দাড়াতে পারবে: এবং বিদেশীয় 
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আসিতেছে । শেয়ারের উপর প্রথম বত্দর হইতেই লভ্যাংশ: 

‘ দেওয়!. হইতেছে ।. সা 
‘৩ সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়। পমোনিত জামিনের উপর 
:£  অল্লঙ্থদে টাকা ধার দেওয়া হয়| ফিক্সড ডিপোজিটের সুদের হার : 
ঘর! ৪২হইতে ৭২টাকা। সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপোজিট সুদ ৩৭০ | কারেপ্ট | 

নানি কে লাহ 84৮৮৬ ৮8- | ০ 

বাণিজ্য কেন্দ্রে ত্রাঞ্চের জন্য উপযুক্ত কন্দা আবশ্যক । |. " ন্টাইল বিল্ডি কলিকাতা 

, চীফ ম্যানেজার ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর-_মিঃ সি, কে, ভটাচার্য্য [| __ মার্কে ত্য, ৩ 
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অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে হস্ত চালিত তাতে বয়নকার্ধ্য 
চলে আসছে। বেদ ও পুরাণে ক্ষৌমবন্তর, ছুকুল, কৌশেয়, চীনাপত্ত, 


পত্রোর্ণ, অংশুক প্রভৃতি যে সমস্ত বন্ত্রের উল্লেখ আছে তাঁথেকে এ 


কথার বেশ প্রমাণ পাওয়া ষায়।' এই বন্ত্রগুলোর অধিকাংশই গাছের 
আঁশ বা বন্য রেশম থেকে তৈরী। বিংশশতাব্দীর যাস্ত্রিক-সভ্যতার- 
যুগেও যে এঁ হস্ত চালিত তাঁত বেঁচে আছে তা’ বাস্তবিক কম গৌরবের 
কথা নয়। 

পৃথিবীতে ঢাকার মস্লিন, বস্ত্রশিল্লের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং তন্তুবায় 
জাতির সুক্ষ্ম বয়ন চাতুর্য্যের চরম প্রকাশ । কবে কোন্‌ অতীত যুগে 
মসলিনের স্থগ্রি হয়েছিল তা’ সঠিক বলা কঠিন। তবে ঢাকার মস্লিন 
যে, একদিন সমগ্র জগতে সমাদৃত হয়েছিল, তা পাশ্চাত্যের বহু 
মনীষী এক বাক্যে স্বীকার করে গিয়েছেন। রোম, পারস্ত, গ্রীস ও 
মিশর প্রভৃতি দেশে মসলিন অত্যন্ত আদরের সহিত গৃহীত হোতো 
এবং উহা বিশ্বের রত্বভাণ্ডার হোতে রাশি রাশি' স্বর্ণমুদ্রা নিজ দেশে 
আহরণ করত। এরূপে পোষাক ' পরিচ্ছদের দিক দিয়ে পৃথিবীর 


বিলাসিতার দ্রব্য তৎকালে একমাত্র ভারতই যোগাত। রোম সাত্রাজ্য” 


যখন সভ্যতার উচ্চস্তরে আরোহণ করেছিল, তখন ঢাকার মসলিন 
তদ্দেশীয় বিলাসিনী রমনীদের আঙ্গ-রাখা বা পরিধেয় বস্তু মধ্যে গণ্য 
ছিল। তারা উহা অত্যধিক মূল্য দিয়ে কিনে রাখত। 

ঢাকার মস্লিনের বুনট এত সূক্ষ্ম ছিল যে, কবির ভাষায় উহাকে 
কেউ কেউ ‘বাতাসের বুনে! জাল’ বলে মন্তব্য করেছেন। সপ্তদশ 
শতাব্দীর মধ্য ভাগে ঢাকার মসলিন ইউরোপের সর্বত্র রপ্তানি হোত। 
আঁরো জানা যায়, পারস্তের দূত মহম্মদআলি বেগ ভারতবর্ষ থেকে 
চলে যাবার সময় পারন্তের শাহকে উপহার দেবার জন্যে, ষাট হাত 
দীর্ঘ একখানা মসলিন একটি ক্ষুদ্র নারিকেলের ভেতরে পুরে সঙ্গে নিয়ে 
গিয়েছিলেন। উহা এত ,সুল্্ম ছিল: যে, হাত দিয়ে ধরলে কি ধরা 
হোল কিছুই টের পাওয়া যেত না। একগন্জ প্রস্থ বিশ হাত দৈর্ধ্যের 
একখানা মসলিন একত্র জড়িয়ে অতি সহজে একটি আংটার ছিদ্রের 
মধ্য দিয়ে এদিক সেদিক নেওয়া যেত। এরূপ ত্রিশ হাত দৈর্ঘ্য ও 
দু'হাত প্রস্থ একখও মসলিন ওজনে চার পাঁচ তোলা হোত এবং তা 
চার পাঁচ শত টাকায় বিক্রী হোত। 
লাভ করেছিল। শাহাজাদিগণের ব্যবহারের জন্যে ঢাকাই বস্ত্র ও 
মলমল এরপ সবন্মভাবে তৈরী হোত যে, সাতখানা বস্ত্র একটির উপর 
আর একটি করে একত্রে পরিধান করিলেও সাতখানা কাপড়ের অস্তিত্ব 


বোবা যেত না। 
ঢাকার অন্যান্য যে সকল বাণিজ্য বস্ত্রের নাম আছে, তন্মধ্যে 


জামদানী, বদনখাস, তরন্দাম, নয়নস্থখ, আনাঁরদানা, কবুতর খোপা 
ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । ওগুলো যে কেবল ঢাকা সহরের তত্তবায়দের 
দ্বারা প্রস্তুত হোত তা নয় ; ডেমরা, ধামরাই, আবছল্লাপুর, সিদ্ধিগঞ্জ, 
কাচপুর প্রভৃতি স্থানের তন্তবায়দের দ্বারাও তা প্রস্তুত হোত। ঢাকার 
বৈশ্য বসাক বণিকের! বন্ুদুরদেশে তা চালান দিতেন । 

‘ বিলাসী নবাব বাদশাহগণের কুটার শিল্পের প্রতি অগাধ সহান্ৃৃতি { 
. থাকায় তৎকালে এ দেশে বস্ত্র শিল্পের চরম উন্নতি সাধিত হয়েছিল । ₹ 


কগোক্কান্ত্র ভাভি-ম্পিক্ল 
[ শ্রীশিশিরকুমার বসাক, সাহিত্যভূষণ। ] 





উহাতে তাদের কেবল সহানুভূতি ছিল না, নিজেরাও পরিধান করতেন 
এবং দরবারস্থ আমীর ওমরাহগণকে তা’ ব্যবহার করতে বাধ্য 
করতেন। তখনকার এক একখানা জামদানীর মূল্য ছিল ২৫০২ 
টাকা থেকে ৪৫০২ টাকা । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও দেশীয় 


'বণিকগণ প্রতি বৎসর পঁচিশ লক্ষ টাকার মসলিন ক্রয় করতেন । 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে ম্যানচেষ্টারের তন্তবায়দের অপেক্ষাকৃত 
সুলভ মলমলের প্রতিদ্বন্দিতায় ঢাকার মলমলের কাট্তি কম্তে 
লাগল। অবশেষে ১৮১৭ খষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠি উঠে 
গেল। তদবধি উহার ক্রমশঃ পতন আরম্ভ হোল। 

" পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে পূর্বে ঢাকা কার্পাস' নামে মসলিনের উপযোগী 
একরূপ কার্পাস তুলা উৎপন্ন হোত যা পৃথিবীর অন্ত কোথাও মিল্‌তো 
না। ময়মনসিংহ, বাজীৎপুর, কাপাসিয়া, কাটাখালি, জঙ্গলবাড়ী, 
আব্দ,ল্লাপুর প্রস্ৃতি স্থানে এঁ শ্রেণীর “সিরজ' তুল! যথেষ্ট পরিমাণে 
পাওয়া যেত। উহার সুতা, ঠিক মাকড়শার জালের মত মিহি করা 
যেত। তুলার ফল ফাট বার পূর্বের ঘরে তুলে শুকিয়ে লওয়া হোত । 
উহার মধ্য থেকে উপরের তৃলা মোটা কাজে, মধ্যের তুলা মাঝারী 
কাজে এবং বীচির গায়ে জড়ানো নরম তুলাতে কেবল মসলিনের 
সত! প্রস্তুত হোত। বড় বড় বোয়াল মাছের কানকো ও দাতের 
দ্বারা .সে সমস্ত তুলা বাছাই বা মিছিল করা হোত। আবহাওয়ার 


Et লিমিটেড 


. ১, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ফ্রীট, কলিকাতা! 
আমাদের স্থান কোথায় 2 
বিদেশ হইতে আমদানী 
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দ্রব্যাদি বাহির হইতেছে। 
চেয়ারম্যান ও পৃষ্ঠপোষক 
ভূতপূৰ্ব মন্ত্রী শ্রীযৃত বি, সি, চ্যাটাজ্জাঁ, বার-এট-ল 
সৈয়দ নওসের আলী . শ্রীযুত যতীন্তরনাথ বস, সলিসিটর 
এডভোকেট এম, এল, এ 


- এম, এল, এ 
ডিরেক্টর বর্গ__ডাক্তার চারুচন্্র চাটা, টালীগঞ্জ, জলপাইগুড়ীর 
প্রসিদ্ধ চ1 ব্যবসায়ী প্রীযুত নীরেন্দ্রনাথ বাগচি, অবসর প্রাপ্ত স্থল 
ইন্স্পেক্টর শ্রীধুত অতুল কুমার রায় ( বরিশাল )প্রতৃতি। 

এজেণঃস্_- 














€ই মে, ১৯৪১] 


অবস্থা বুঝে অভিজ্ঞ বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষেরা শেষ রাত্রে কাটুনীদিগকে ডেকে 
উঠাতেন। তারা ভোর ও সন্ধ্যায় নদী বা জলাশয়ের. তীরে .বসে 
অতি সাবধানে সুক্ষ অঙ্গুলী চালিয়ে চরকায় সুতা কাটত। চৌদ্দ 
হোতে বিশ বছর বয়সের কিশোরীগণ যাদের স্বাস্থ্য ভাঁল, যারা ধীর 
স্থির ও বুদ্ধিমতী, তাদের হাতে এই মিহি সমতা প্রস্তুত হোত। যে 
মুহুর্তে হাওয়া পরিবস্তিত হোত বা রৌদ্র উঠত তখনি স্ৃতা কাটা বন্ধ 
রাখা হোত। তস্তবায়গণ কাটুনীদের নিকট হোতে এই স্ৃতা ক্রয় 
কোরে গৃহের নিৰ্জ্জন স্থানে বসে বস্ত্র বয়ন করত। মাঁথা-ভাঙা ‘জাই’ 
বাশের ক্ষুদ্র ধনুক দিয়ে অতি সাবধানে তা” ধুনতে হোত। যে ঘরে 
বসে তারা বস্ত্র বয়ন করত তা” অত্যন্ত শীতল ও আলোবাতাস শূন্য 
ছিল। বয়ন করবার সময় বাতাসে বার বার সৃতা ছি'ড়ে যেত 
বলে তারা এরূপ স্থান বেছে নিত। এরূপে বিশ হাত দৈর্ঘ্য ও ছুই 
হাত প্রস্থের একখানি মস্লিন বুন্তে শিল্পীদের ২৩ মাস হোতে ৫৬ 
মাস সময় লাগত। 

পূর্বে ঢাকার কার্পাস সুতা দ্বারা হস্তচালিত তাতে যেরূপ আস্ত 
মস্লিন প্রস্তুত হোত, সেরূপ' সুস্ম ও সুন্দর বস্ত্র আজ পর্যন্তও 
ইউরোপের উন্নত ধরণের কল ছারা প্রস্তুত হয়নি । কিন্ত বড়ই দুঃখের 
বিষয়, পূর্ববঙ্গের তথাকথিত ঢাকা ও নিকটবর্তী স্থানের হস্তচালিত 


ভাতশিল্পের আজ আর সে পুর্র্বগৌরব নেই । তথাপি বাংলায় এমন- 
কোন জেলা বা কেন্দ্র নেই যেখানে হস্তচালিত' তাতশিল্পের অস্তিত্ব, 


না আছে; সারা ভারতবর্ষে বর্তমানে ২৬ লক্ষের উপর হস্তচালিত 
ভাত আছে। তন্মধ্যে ২ লক্ষ তাত আমাদের বাংলা দেশে । কাপড়ের 
কলের দ্রুত উন্নতি এবং প্রসার হওয়া সত্বেও হস্তচালিত তাতশিল্প যে 
এখনো! ধ্বংস হয়নি তার কারণ মিলের কাপড়ের সঙ্গে হস্তচালিত 
ভাতশিল্পের সাধারণতঃ কোন প্রতিযোগিতা নেই। হস্তচালিত তাতে 
প্রথমতঃ সৌখীন মিহি ধুতি ও সাড়ী এবং মোটা কাপড় তৈরী হয়। 
এ ছাড়া লংক্লথ, টুইল, পাগড়ীর কাপড়, রুমাল, লুঙ্গি, খদ্দরের চাদর, 
তোয়ালে ইত্যাদিও প্রস্তুত হয়। দ্বিতীয়তঃ হস্তচালিত তাতে ব্যক্তি 
কিংবা শ্রেণী বিশেষের পছন্দমত কাপড় প্রস্তুত হোতে পারে । এমন 





শিল্পীদের দার! পছন্দমত কাপড়ের পাড়ে সোনালী জরী দিয়ে নিজেদের 
নাম, ধাম ও উপাধি লিখিয়ে নিতেন! এ রকমের স্ববিধা দেওয়া 
কাপড়ের কলের পক্ষে সম্ভবপর নয়। শিল্পতত্বের দিক দিয়ে বিচার 
কর্লে একথা নিশ্চয় করে বল্তে হবে যে, মামুলী ধরণের যন্ত্রপাতি 
এবং কার্ধ্যপ্রণালী অশীক্ড়ে ধরে থাকলেও হস্তচালিত তাতে নিযুক্ত 
শিল্পীদের কর্ম্মনৈপুণ্য ও শিল্পদক্ষতার একটা বিশেষত্ব আছে। 


কি অনেক সময় সৌখীন লোকেরা অধিক মূল্য দিয়ে এ সমস্ত ' 


* আর্থিক জগৎ ৮৯ 








এবার ঢাকা ও আশেপাশের স্থানসমূহের হস্তচালিত তাতশিল্প 
ও ব্যবসায়ের বর্তমান অবস্থা এবং উহার পরিচালনা পদ্ধতি সম্বন্ধে 
কিছু আলোচনা করা যাক্‌। ঢাকা শহরের তাতশিল্প আজ্জ শোচনীয় 
অবস্থার এসে দাড়িয়েছে। বর্তমানে ঢাকা সহরের হস্তচালিত তাতে 
জরী ও লাল-কালো স্থৃতো-পাড়ের জ্যাকেট সাড়ী প্রস্তুত হয় । রেশমী 
সুতা দিয়েও বস্ত্র তৈরী হয়,তার মধ্যে জরীর জ্যাকেট, পাড় ও স্থৃতার 
জ্যাকেট পাড় উল্লেখযোগ্য । ধুতির মধ্যে সাধারণতঃ জড়ী পাড় ধুতি 
এবং কাল ও চুল পাড় ধুতি প্রস্তুত হয়। জামার জন্যে মস্লিনের 
থান কাপড় প্রস্তুত হয়। উহা দেখ তে যেমন সুন্দর, ব্যবহারেও তেমনি 
আরামপ্রদ। বাজারে চাহিদা থাকৃলে বর্তমানেও ঢাকা সহরে ৩০০ 
নম্বরের বিলেতী স্থতায় মস্লিন তৈরী করবার সুদক্ষ শিল্পী আছে। 
দুঃখের বিষয় ঢাকার সাড়ী, ধুতি ও থান কাপড় প্রভৃতির চাহিদা 
পূর্বের তুলনায় কিছুই নেই । ১৯০৫ সালে ঢাকাই কাপড়ের চাহিদা 
বেশ দেখা গিয়েছিল। উহাতে ঢাকায় তখন নূতন নুতন ডিজাইনের 
বুটাদার সাড়ী প্রভৃতি নানারকমের কাপড় প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্ত 
ঢাকার তাতশিল্লিগণ পুরুষান্ুক্রমে সুক্ষ্ম কাজই করে আস্ছে, কখনো! 
মোটা অসমান স্থতার কাপড় তৈরী করেনি এবং উহাতে তাদের 
মঞ্জুরীও পোষায় নাঁ। স্থতরাং যুগোপযোগী বাজারের চাহিদামত 
মাল সরবরাহ করতে না পারায় ঢাকার তাতশিল্প ব্যবসায়ে ' ক্রমশঃ 
মন্দাভাব দেখা দিল। কিন্ত সুক্্রতায়, বয়ন-পাঁরিপাট্যে ও টে"কসই-এর 
দিক দিয়ে ঢাকাই সাড়ী ও ধুতি এখনো যে বাজারে শ্রেষ্ঠ ও 
অপ্রতিত্বদ্বী একথা কে-না স্বীকার করবে? ব্যবহারে ইহা যেমন 
আরামপ্রদ তেমনি এ কাপড় সহজে ময়লা হয় না। 'বর্তমানে ঢাকা 
সহরে প্রাচীন ধরণের ৫০৬০টি হস্তচালিত তাত আছে। বাজারে 
ঢাকাই কাপড়ের চাহিদা না থাকাতে এরূপ অবস্থা . দাঁড়িয়েছে । 
বাংলার মা ও বোনেরা যদি এখনো বিদেশী মিলের রং ও বেরংএর 
সাড়ীর মোহে ন! পড়ে ঢাকাই সাড়ী ব্যবহার করেন, তা'হোলে আমার 
মনে হয় এ শিল্পটির বেঁচে থাকবার পক্ষে কোনই, কষ্ট হবে না» 
অধিকস্ত ইহাতে দেশের কতক লোকের অন্নের সংস্থান হবে। 

সুখের বিষয় অল্প কিছুদিন যাবত, বিবাহোৎসবে উপহার দেবার 
যোগ্য ঢাকার হাফ শিক্ষ জামদানী" বেনারসী সাড়ীর সঙ্গে পাল্লা 
দিচ্ছে। দরে ও জ্রিনিষে- তা “ক্রেপ, বেনারসীর' সমকক্ষ হওয়ায় 
বর্তমানে ইহা কোলকাতা, বোম্বে, রচী, শিলং প্রভৃতি স্থানে প্রচুর 
পরিমাণে চল্‌ছে। ঢাকায় কাসিদ কাপড়ে ও খদ্বরের চাদরের উপর 
মুগা ও সুতা দ্বারা ফুল তোলা প্রভৃতি কাজ হয়ে থাকে । হিন্দু ও 
মুসলমান মেয়েরা একাজে অত্যন্ত পারদর্শী । ঢাকা থেকে প্রতি 
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বৎসর বছ খদ্দরের চাদর - বিভিন্ন সহর ও. _ মফাযস্বলে চাঁলান 
হয়। - 

SE ENE HEE র্যা 
তৈরী হয়! কিন্তু সেখানকার অবস্থাও প্রায় ঢাকার মত। 
খামরাই-এর তাতশিল্প একপ্রকার নেই বল্লে চলে৷ ডেমরা, সিদ্ধিগঞ্জ, 
নপাড়া, আল্গী, বান্টা, কাচপুর, গোলাকান্দা প্রভৃতি স্থানের 
জামদানী বুটিদার সাড়ীর বাজারে বর্তমানে বেশ কাতি আছে। কিন্তু 
টাঙ্গাইল-এর রঙ্গীন সাড়ী কাপড় আজ দেশে যুগান্তর, এনেছে। উহা 
যেমন যুগোপযোগী, তেমনি সন্তা। বিভিন্ন ডিজ্ঞাইনের নিত্য নতুন 
পাড়ের আবিষ্কার হওয়ায় বাজারে উহার অতটা চাহিদা 

প্রায় সমস্ত স্থানেই তাঁতশিল্পীর! গ্রাম্য বা সহরের মহাজনদের 
কাছ থেকে সুতা, জরী নিয়ে মহাজনদের পছন্দমত ডিজাইনে কাপড় 
তৈরী করে থাকে । আবার কখনো মহাজনেরা “হাট থেকে তা ক্রয় 
করে। টাঙ্গাইল, ডেমরা প্রভৃতি স্থানের কারিগরগণ সময় সময় 


তা’ স্থানীয় হাটে নিয়ে বিক্রী করে। ঢাকা, আবছুল্লাপুর, মীরেশ্বর ' 


প্রভৃতি স্থানে কোন হাট নেই। প্রায় ২০৩০ বৎসর পুর্বে চাকার 
মহাজনের! নির্দিষ্ট দিনে বিভিন্ন স্থানের কারিগরদের খবর দিয়ে ঘরে 
বসে পছন্দমত কাপড় খরিদ কর্ত। উহাকে ‘হাটি’ বল্ত। বর্তমানে 
সে প্রথা একপ্রকার লোপ পেয়েছে । 

বাংলার বিভিন্ন স্থানে কয়েকটা উন্নত ধরণের কাপড়ের কল স্থাপিত 
হওয়ায় হস্তচালিত তাতশিল্পের ধ্বংস সাধিত হয়েছে যার! এরূপ মনে 
করেন তারা ভুল করে থাকেন।, কাপড়ের কলগুলো তাতশিল্পের 


কখনো বিরোধী নয় বরং পরস্পর সাহায্যকারী, তাস্ছাড়া আমাদের | 


এ বাংলা দেশে বৎসরে অন্ততঃ ৯০ কোটা গজ কাপড়ের প্রয়োজন । 
অধচ বাংলার মিলসমূহের মোট উৎপ্ম বন এখনো বরে বিশ ৪৯ 
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কোটা গজের, অধিক হবে না। সুতরাং, বাংল! দেশে, বস্তর-শিল্প 
প্রসারের ক্ষেত্র বর্তমানেও যথেষ্ট. আছে। . , 

হস্তচালিত. ভাতশিল্প ও ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি করতে হোলে উহার. 
মামুলী ধরণের' যন্ত্রপাতিসমৃহের আবশ্যকমত পরিবর্তন ক'রে শক্তি- 
চালিত তাঁতের সাহায্যে উৎপাদন খরচ কমাতে হ'বে। হস্তচালিত 
ভাতের কাপড় যদি শক্তিচালিত তাতের ন্যায় বা তা'থেকেও অল্প 
খরচে তৈরী করা যায়; আর যদি উহার মূলধন কাঁচামাল ক্রয় ও 
তৈরী জিনিষ বিক্রয় ব্যাপারে সমবায় নীতির প্রবর্তন করা যায়, 
তা'হোলে বর্তমানে বাংলার বাইরে থেকে আমদানী বিদেশী কাপড়ের ' 
জন্ প্রতি বৎসর যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়, তার অধিকাংশই বাংলার 
তাতীদের হস্তগত হবে। এতে বাংলার মিলও চলরে এবং বাংলার 
তাতশিল্পীও বাঁচবে । | 

সুখের বিষয় কিছুকাল যাবৎ ভারত সরকার ও প্রাদেশিক 
সরকারসমূহ হস্তচালিত তাতশিল্পের উন্নতি সাধনে যত্ববান হয়েছেন । 
অদূর ভবিষ্যতে ইহা দ্বার! দেশের অর্থনৈতিক সমস্তা কতক পরিমাণে 
সমাধান হবে এরূপ আশা করা যায়। 
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বিশিষ্ট ব্যবম ব্যবদায়িগণ কর্তৃক পরিচালিত। 
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[শ্রীজ্যোৎ্নাময় চৌধুরী, এম-এ ] 





ভারতে বিবিধ সম্পদরাজীর মধ্যে চামড়া. যে উল্লেখযোগ্য স্থান 
অধিকার করিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। এতদিন দেশের 
শিক্ষিত সম্প্রদায় এই সম্পদের প্রতি সচেতন নাথাকিলেও অধুনা চামড়া 
সম্পদের প্রাচুর্য্য আজ তাহাদিগের নিকট অবিদিত নহে। কিন্ত 
সম্পদের দিক দিয়া চামড়া, পাট, তুলা তামাক প্রভৃতি শিল্পোপযোগী 
কাচামালের সমতুল্য হইলেও তাহাদের ব্যবসা এবং আনুষঙ্গিক শিল্প 
যেরূপ প্রসার লাভ করিয়া দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে 
_ “সে তুলনায় চামড়াসম্পদকে যে সম্পূর্ণ অবহেলা করা হইয়াছে তাহা 
স্পষ্ট প্রতীয়মান। ধর্ম ও সামাজিক বিদ্বেষ ও বিরোধের দরুণ শিক্ষিত 
শ্রেণী ইহার ব্যবসায়ে ও সংরক্ষণে আগ্রহাদ্বিত না হওয়াই উল্লিখিত 
কাঁচামালসমূহের হ্যায় চামড়া ব্যবসায়ের উন্নতির পথ অব্যাহত নহে। 
কাজেই শিল্পের দিক দিয়াও যেমন এই সম্পদ বিশেষ কার্যকরী হয় 
নাই, ব্যবসার দ্বারাও উহার বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। যে 
'কোন উৎপন্ন শিল্প-উপাদানের ব্যবহার শিল্পের মারফত যদি দেশে 
অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যবসাও তদন্ুরূপ উন্নত হয়, ইহা 
খাটি সত্য কথা৷ কারণ দেশের মধ্যে ব্যবহারের ক্রমপ্রসারের 
ফলে দেশবাসীর ও সরকারের দৃষ্টি এ সমুদয় উৎপন্ন বস্তুর উন্নতিকল্পে 
আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং উভয়ের যুক্ত প্রচেষ্টায় তাহাদের ব্যবসায়ের 
পথ প্রশস্থ হয়। অবশ্য ভারতবর্ষে পু'জিবাদের প্রবলাধিক্য হেতু 
পাট, তুলা, তামাক প্রভৃতি ব্যবসায়ের ভিত্তিত্বরূপ উৎপাদনকারী 
কৃষকদের ন্যায় চামড়া ব্যবসায়ের যাহারা গোড়া পত্তন করিয়াছে সেই 
গ্রাম্য বেপারীগণও ছূর্গতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। কিন্ত 
এএতব্সন্কেও প্রথমোক্ত ব্যবসায়ের পুজিবান ব্যবসাধিগণের মধ্যে বিভিন্ন 
সমিতির দ্বার! একতা ও পরস্পর সহযোগিতার সুযোগ বিদ্যমান আছে 
লিয়া দেশের অর্থ বিদেশী বণিকগণ কর্তৃক অকাতরে লুষ্টিত হয় নাই। 
এএইরূপে একতাবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার অভাব চামড়ার ব্যবসায়ে 
বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় বলিয়া দেশের সম্পদ ক্রোতের ন্যায় 
দেশাস্তরিত হইতেছে । সুতরাং নানা দিক দিয়া এই ব্যবসায়ে যে 
লব গলদ রহিয়াছে তাহার প্রতিকার বিধান করিতে হইলে কাচা 
চামড়ার ব্যবসা. বর্তমানে যে অবস্থায় আছে তাহার বিশ্লেষণ কর! 
দরকার! | | 

'আমাদের দেশের গৃহপালিত গরু, মহিষ, ছাগল, মেষ প্রভৃতি 
হুইতেই প্রায় সমুদয় চামড়া সংগৃহীত হয়। ইহাদের স্বাভাবিক 
মৃত্যুজনিত যে চামড়া উৎপাদিত হয় তাহা মোট উৎপন্ন চামড়ার ৭০ 
হইতে ৮০ ভাগ। হিন্দু, মুসলমানের পুজা-পার্র্ণ উপলক্ষে এই 
'দেশে বিস্তর পশু বধ হয় এবং অনেক চামড়া প্রেতিবসর পাওয়া 
যায়। এতদ্যতীত দেশবাসীর খাদ্যের তালিকাভুক্ত মাংসের যে 
পরিমাণচাহিদ প্রতিদিন মিটাইতে হয় সেই বাবদও অনেক চামড়া 
যোগাড় হইয়া থাকে । এই কারণে আমাদের দেশের কসাইখানাগুলি 
চামড়া! উৎপাদনের কারখানা বিশেষ । গ্রামের বেপারীরা কসাইখানা 
“হইতে এবং নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহ হইতে খ্বাভাবিক মৃত্যু জনিত ও 
,পুজা-পার্ববণ উপলক্ষে যে সব চামড়া উৎপন্ন হয় উহা সংগ্রহ করিয়া 
থাকে । ইহাদের পুঁজি কম বলিয়া এক সঙ্গে অনেক চামড়া যোগাড় 
এবং সংরক্ষণ সহজসাধ্য হইয়া উঠে না। তাহারা যেমন চামড়া সংগ্রহ 


করে, সঙ্গে সঙ্গে অপর শ্রেণীর অধিক পু*জিওয়ালা বেপারীরা আড়ত- 
দারের নিকট বিক্রি করে। চামড়া সংগ্রহকালীন লবণ দিয়া রাখা না 
হইলে নষ্ট হইয়া যায়। তাই, জন্তসমূৃহের দেহ হইতে চামড়া 
ছাড়াইয়া লবণযুক্ত করিয়া রাখিতে হয়। এক সঙ্গে বিক্রি করিবার 
ও চালান দিবার মত ব্যাপকভাবে চামড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণ গ্রামের 
নিকটবর্তী সহর অঞ্চলের বিত্তশালী বেপারী আড়তদাররাই কেবল 
করিয়া থাকে । সংরক্ষণের প্রণালী ভেদে চামড়া চারি পর্যায়ে বিভক্ত 
হইয়া থাকে ; যথা ₹(১) সাল্টু অথবা লবণযুক্ত শুদ্ধ চামড়া 
( Dry salted); (২) মিস্‌কি, অথবা লবণযুক্ত অর্ধশুক্ষ চামড়া 
( Semi-dry salted ) ; (৩) ঘিলা অথবা লবণযুক্ত আৰ্দ্ৰ চামড়া 
(Wet 5৫150); (8) আসেনিক অথবা বিষপ্রযুক্ত চামড়া 
(Arsenic) এই প্রত্যেক শ্রেণীর চামড়ার ওজন ও প্রস্থ 
অনুযায়ী মূল্যের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। চামড়া ওজনে ভারী ও 
চওড়ায় বড় হইলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু প্রায়স্থলে 
দেখা যায় এইরূপ উৎকৃষ্ট চামড়াও কসাইগণের অবহেলার দরুণ 
ভাল দামে বিক্রয় হয় না। জন্তর দেহ হইতে ছাড়াইবার সময় 
ছুঁড়ি চালনার অসাবধানতা ও দক্ষতার অভাবে চামড়া দাগী হয়। এই 
জন্য ইহার মূল্য স্বাভাবিক হার হইতে অনেক কমিয়া যায়। কসাইগণ 
চামড়ার ব্যবুহারিক জ্ঞান ও আঘধিক সম্পদের বিষয়ে সম্যক 
অবগত হইলে তবে এইসব অপচয় নিবারণ করা যাইবে । কিন্তু 
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সেইরূপ শিক্ষা ও প্রচারকার্য্য আমাদের দেশে মোটেই দেখা যায় 


না। ইহা ছাড়াও দেশবাসীর অরহেলা, চাষী ও গো-মহিষ শকট _. 
চালকদের এই সব জন্তর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ ও ধর্ম্মবিষয়ক কতকগুলি, 


অন্ধ কুসংস্কারের দরুণ চামড়া সম্পদের বহুল অপচয় প্রায়ই হইতেছে । 
দেশের অর্থসম্পদ এইরূপভাবে হেলায় ফেলায় বিনষ্ট করিবার রীতি 
ও দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সমৃদ্ধশালী দেশসমূহে অভি বিরল। 

এখন যে ধারায় এই ব্যবসা বর্তমানে পরিচালিত হইতেছে তাহার 
আলোচনা করিব। যে সব গ্রাম্য বেপারী, ও. আড়তদারের 
কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহাদের ব্যবসা সম্পকিত অজ্ঞতা ও 
দক্ষতার অভাবের দরুণ চামড়ার ব্যবসা দ্রুত অবনতির পথে চলিয়াছে। 
উভয় শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা বাজারের দৈনন্দিন হালচাঁলের কোন খবর 
রাখে না। লোক পরম্পরায় যাহা শুনে তাহার উপর-ভিত্তি করিয়া 
ব্যবসা পরিচালনে রত হয়। প্রথমোক্ত বেপারীগণ নিছক জীবিকা- 
অর্জনের বৃত্তি হিসাবে পুরুষাহ্ুক্রমে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে । কিন্ত 
শিক্ষার অভাব হেতু ইহারা পারিপার্থিক অবস্থার প্রতিক্রিয়াজনিত 
ব্যবসার আর্থিক অবস্থার খবর রাখিতে অনুসন্ধিৎস্থ নহে । আদিম- 
যুগের প্রচলিত প্রথানুযায়ী চামড়া যোগাড় করিয়া বিক্রয় করা, ইহাদের 
প্রাথমিক লক্ষ্য। বিক্রয় করিয়া যে লাভ. লোকসান হইতে পারে 
তথুসম্বন্ধে তাহাদের দৃষ্টি থাকে না। ফলে ইহারা আজ. অশেষ 
দুরবস্থাপন্ন হইয়াছে । শেষোক্ত আড়তদারগণের মধ্যে কিঞ্চিত ব্যবসা 
প্রেরণা থাকে । তাহারাও শিক্ষার অভাবে পুঁজি থাকা সত্বেও সাফল্য 
লাভ করিতে পারিতেছে না। ইহাদের অন্ুস্থত নীতি হইতেছে 
“গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালার মত" ক্ষুদ্র, গ্রাম্য 
বেপারীদের জুলুম করা। দাদন প্রথা প্রচলন করিয়া ইহারা গ্রাম্য 
বেপারীদের জব্দ করিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়া থাকে । এইরূপ 
আচরণের দ্বারা তাহার! নিজেদের মধ্যেও ছুর্নীতি ডাকিয়া আনিয়াছে। 


অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে নিজেদের মধ্যে দুনীতি প্রবেশের ফলে 


প্রতিবতসর তাহাদের অনেককেই সর্বস্বান্ত হইয়া ব্যবসা গুটাইতে 
বাধ্য হইতে হইয়াছে। যেরূপ অনিষ্টকর প্রতিযোগিতা ও বিদ্বেষভাব 


তাহাদের মধ্যে লক্ষিত হয় তাহাতে ব্যবসায় উন্নতির আশা ছুরাকার্তক্ষায়' 
পরিণত হইতেছে। এই শ্রেণীর আড়ভদারগণ কোথায় ও কিভাবে, 


প্রধান কেন্দ্র। এই সহর হইতেই দেশের বিভিন্ন স্থানে ও ভারতের 
বাহিরে - চামড়া রপ্তানি হয় বলিয়া এইখানে চামড়ার আড়তদারী 
ব্যবসার বিস্তৃত প্রচলন আছে। আড়তগুলিতে সুদূর 'অঞ্চল হইতে 
চামড়া সংগৃহীত হয়। যেসব আড়তদাররা গ্রামের নিকটবর্তী সহর 


চামড়ার ব্যবসায়ীদের পক্ষে উচিৎ মূল্য নির্ধারণ করা কঠিন 





অঞ্চলে ব্যবসা করে তাহারাই পক্ষান্তরে কলিকাতার আড়তদারের 
নিকট বেপারী বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু এই ছুই শ্রেণীর 
আড়তদারগণের মধ্যে ব্যবসা নীতির যথেষ্ট প্রভেদ রহিয়াছে 
কলিকাতার আড়তদারেরা কমিশন বা আড়তদারিতে ব্যবসা করিয়া 
থাকে। ইহাদের কমিশনের হার অত্যধিক, এবং বেপারীর মাল 
বিক্রয়ের দায়িত্ব থাকিলেও ইহাদের লাভ লোকসানের ভাবনা থাকে 
না। কিন্তু অন্য শ্রেণীর আড়তদাররা লাভলোকসানের দায়িত্বে মাল 
খরিদ করে, এবং কমিশন দিবার প্রতিশ্রুতিতে কলিকাতার আড়তদার- 
গনের শরণাপন্ন হয়। সুতরাং কলিকাতার বাজারে চামড়ার যে দর 
পাঁওয়া যায় সে দরে বিক্রি করিয়া নিজেরা লাভ ও লোকসান বহন 
করিয়া থাকে । বাজারে কি দর হইবে তাহা চাহিদার উপর সম্পূর্ণ 
নির্ভর করে। আমাদের দেশের চামড়ার অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি হয় 
বলিয়া বিদেশের চাহিদা অনুযায়ী দর নিণিত হয়। দেশে যে সমস্ত 
ছোট ছোট চামড়া-শিল্পের প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাহাদের মারফত, 
চামড়া ব্যবহার এত অল্প যে উহা ধর্তব্যের মধ্যে নহে। কাজেই বিদেশের 


চর্শিক্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারের অমুপাতে চামড়ার চাহিদা বুঝা যায় 


গত তিন বৎসর যে পরিমাণ কাঁচা চামড়া' এবং অর্ধ পাকা (half: 
tanned) চামড়া রপ্তানি হইয়াছে তাহা এইরূপ £--১৯৩৭-৩৮ (কাচা. 
চামড়া ) ৪ কোটী ৯৪ লক্ষ টাকা; (অর্ধ পাকা চামড়া) ৬ কোটী 
৪৫ লক্ষ টাকা ; ১৯৩৮-৩৯ ( কাচা চামড়া ) ৩ কোটী ৮১ লক্ষ টাকা ১ 
(অর্ধ পাকা চামড়া) ৪ কোটী ৭৬ লক্ষ টাকা ; ১৯৩৯-৪০ ( কীচা, 
চামড়া) ৪-কোটী ৬ লক্ষ টাকা, (অর্ধ পাকা চামড়া ) ৬ কোটী ৯৮ 
লক্ষ টাকা। কাচা চামড়া কলিকাতা হইতে রপ্তানি হয় এবং অর্থ 
'পাকা চামড়াসমূহের অধিকাংশ মান্রা্জ হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে। 
অৰ্দ্ধ পাকা চামড়াগুলির উপাদান স্বরূপ কাচা চামড়া কলিকাতা হইতেই 
বেশীরভাগ মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে নীত হয়। এই সব সংখ্যা দারা 
বুঝা যাইতেছে যে চামড়ার চাহিদার সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, 
পৃথিবীর দেশসমূহে ইহার মোট কত চাহিদা হইবে, বা হইতে পারে, 
সে খবর রাখার প্রয়োজন আছে। নতুবা, আমাদের দেশের কাচ] 





উৎপন্ন লভ্যাংশের.কিঞ্ন্তি' পাইয়া থাকে । উপরস্ত, শিক্ষার অভাবে 
এই ব্যবসায়ের' ব্যাপক 'সংগঠনও তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না, 
যদিও একতাবদ্ধ হইয়া কাজ করিলে ব্যবসার অনেক সুযোগ ' সুবিধা, 
পাওয়া যাইত। এইরূপ স্থলে দেশীয় ' আড়তদারগণের বিদেশী 


87883883555 ড্র নাই। কলিকাতার 





খাসমূহ-_ 
জিয়াগঞ্জ মুশিদাবাদ, বগুড়া; : কুমিল্লা, স্যামগ্রাম 


স্থায়ী হা হী টাক! বহে ৭২টাকা। 
শেয়ার বিক্তুয় 


 _রাঙানীর সম্পুর্ণ নির্ভরযোগ্য রত উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


সিভিল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়| লিঃ 


ৃ [হেড অফিস_৩, ৰটিশ ইত্ডিয়ান' কীট, কলিকাতা 


হইতেছে বিশিষ্ট জিলার ব্যবসায় 8 খোলা হুইবে। 
বিবরণের জন্য ম্যানেজারের নিকট 







সেভিংস' ব্যাঙ্ক-_-৩২ টাকা (চেকে টাকা উঠান যায় ) 


পত্ৰ 
লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টীর 





৫ই'মে, ১৯৪১] 








পোষ্ট অফিদ থেকে এখন আপনাকে বেশী সুদ উপায় করবার এমন 
একটি চমৎকার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে যা এর আগে কোন দিন ছিল না। 


দুই বা. ততোধিক টাকা দিয়ে আপনাকে প্রথমে একটি ডিফেন্স সেভিংস্‌ “ 


ব্যাঙ্ক একাউন্ট খুলতে হবে। সাধারণ পোষ্ট অফিস সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কের 
মতই অত্যন্ত সহজ নিয়মেই এর কাজ হবে এবং একজনের নামে সর্বাধিক 
জমা নেওয়া হবে ১০ ,০০০২ টাকা। নিকটতম পোষ্ট অফিসে গিয়ে এর 
সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জেনে আস্ুন। এ ধরণের স্থবিধা আর আপনি, 


' নাও পেতে পারেন । 


১৮ এর গল্প করুন 


পিপি 





আড়তদাররা প্রায়ই বিদেশী বনিকগণের প্রতিনিধি স্বরূপ কাজ করিয়া 
থাকে। বিদেশী বণিকগণ যে মূল্য নির্ধারণ করিবে সেই হারে 
তাহারা ক্রয় বিক্রয় করে। দুঃখের বিষয় কলিকাতার আড়তদারগণও 
অপরদিকে বাহিরের দুরাগত বেপারীদের উক্ত নির্ারিত মূল্য দিতে 
কার্পণ্য করিয়া থাকে । ইহারা প্রথান্ুষায়ী বেপারীদের নিকট হইতে 
ত’ কমিশন পায়ই, তদুপরি মূল্যের কিয়দংশও পকেটস্থ করে। 
বেপারীগণ এইভাবে বঞ্চিত হয় বলিয়৷ ক্রমেই হীনবল হইয়া পড়ে 
এবং ব্যবসা বন্ধ করিতে বাধ্য হয়! এইসব কারণেও এই ব্যবসা দিন 
দিন ঘুণেধরা কাঠের মত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। সরাসূরি রপ্তানি 
করার ব্যবস্থা থাকিলে এই ব্যবসা সংগঠনের সুবিধা হইত সন্দেহ নাই। 
' আজকাল কয়েকটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান নিজেরাই চামড়া রপ্তানি করিয়া 
থাকে। কিন্তু ইহারাও পরোক্ষে বিদেশী বণিক প্রতিষ্ঠানের 'মারফত 
কারবার করে। দেশীয় ব্যবসায়ীদের যদি রপ্তানিকারদের ম্যায় একটি 
প্রতিষ্ঠান ( Hides & Skins Shippers, Assn.) থাকিত তবে 


.সৃমবেত চেষ্টার ফলে উক্ত অসুবিধাসমূহ দূর করিয়া তাহারা পরস্পর 


'যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইত । 


মোটামোটি ভাবে এই ব্যবসায়ের আলোচনা, হইতে দেখা, - 


যাইতেছে যে, ইহাকে গলদমুক্ত করিতে হইলে শিক্ষা ও ব্যাপকভাবের 
সংগঠন ও এটকাৰ যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা" _আছে। শিক্ষার 


1০০ ২৪. 


অভাবজনিত ক্রুটি সংশোধন করিতে হইলে সামাজিক আচারগত 
কুসংস্কার ও ধর্ম্মগত বিরোধভাঁবের, যাহা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে 
এই ব্যবসা হইতে. দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে, উচ্ছেদ অপরিহার্য 
শিক্ষিত শ্রেণী এই ব্যবসায়ে আগ্ৰহান্বিত হইলে, সরকারী প্রচেষ্টার 
দ্বারাও ব্যবসার অনেক সংস্কার সাধিত হইবে আশা করা যায়। 
প্রথমতঃ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় যেমন, চর্-শিল্প ইহার বিশাল 
সম্তাবন্ুযায়ী প্রসার লাভ করিতে পারিবে ও চামড়া-সম্পদের প্রভূত 
অপচয় নিবারিত হইবে, তদ্ৰূপ বিদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত. 
যোগসূত্র স্থাপনের ছার! চামড়ার প্রকৃত চাহিদা নিরূপণ করিয়া উচিৎ ' 
মূল্য নির্ধারণেরও সুবিধা হইবে । অধিকস্ত, আধুনিক ব্যবসা-নীতি , 
অবলম্বনে এই- ব্যবসায়ের সুপরিচালনা ব্যবসায়ে দক্ষ, শিক্ষিত ' 
সম্প্রদায়ের দ্বারাই সম্ভবপর হইবে। গোড়াতে চামড়া ব্যবসায়ের 
যে আধিক অসচ্ছলতা দেখা যায় তাহার প্রতিকার করিবার জন্য যৌথ 
কোম্পানী গঠন আবশ্যক । কেননা, এই ব্যবসা এত বিস্তৃত 
আকারের যে ব্যক্তিগত মূলধনে ইহা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তে আন! 
একেবারে অসম্ভব। এইরূপ ক্ষীণ প্রচেষ্টার দ্বারা যে বিশেষ সাফল্য, 
অর্জন করিতে পারা যায় না তাহা ব্যবসায়ের বর্তমান অবস্থা হইতে 
সুস্পষ্ট।, কিন্তু, যৌথ কোম্পানী স্থাপনে কাহারা সমর্থ ?- এই ' 
প্রসঙ্গে বাঙ্গলায় চামড়ার অন্যতম উৎপন্ন কেন্ত চট্টগ্রামে যে দুইটা যৌথ !। 


১৯৪ | | ক্মার্থিক জগৎ 
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"কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 


উক্ত যৌথ কোম্পানী দুইটীর্‌ - মূলধনের পরিমাণ মোট ছয় লক্ষ 
টাকা । ইহাদের পরিকল্পনা কতকটা সমবায়. “সমিতির 
আদর্শ অনুকরণে সংগঠিত | ' জনুযায়ী : : কোম্পানীর . 


পরিচালকবৃন্দ বিশেষ করিয়া স্থানীয় "চামড়া, : বেপারীদের 


নিকট শেয়ার বিক্রয়ে তৎপর হইয়াছেন? ইতিমধ্যে তাহাদের চেষ্টা 
আশানুরূপ ফলবতী হইয়াছে । বেপারীরা কোম্পানীর অংশীদার 


হইয়া নিজ নিজ ব্যবসা স্বাধীনভাবে পরিচালনা করিবার বিষয়ে কোন 
প্রকার বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই । বরঞ্চ, উপযুক্ত মূলধনের অভাব ও. ক্রয় 
বিক্রয়জনিত-ষে সমুদ্রয় অসুবিধা তাহারা প্রতিনিয়ত ভোগ করিতেছে, 
কোম্পানী সে সব অস্তুবিধা দূর করিতে প্রয়াস পাইবে | কিন্তু এত বড় 


বিশাল ব্যবসায়ে ছুই একটি যৌথ কোম্পানী সমুক্রেজলবিন্ুর ন্যায় । 


ভার হাটার ভরে রে রান হত 
আবির্ভাব হইবে তাহা আশা করা যায়।, £ '' 
দেশের সব্ব্বতোভাবে উন্নতি বিধান করা ও দেশবাসীর আধিক : 


সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নিয়ত দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক সভ্য ও স্বাধীন দেশের 


শাসনকর্তার প্রধান কর্তব্য। আমাদের দেশে সরকারের জন- 
হিতৈষণার দৃষ্টান্ত অতি বিরল | যাহোক, এই বিষয়ে বিশদ 
আলোচনা এই প্রবন্ধের বহিভূ্তি। শুধুমাত্র, চামড়া ব্যবসায়ে 
সরকারের নিল্লিপ্ত উদাসীনতা সম্পর্কে দৃষ্টিপাত করা হইবে। কৃষি 
ব্যবসায়ে অস্ততঃ সরকারের যে তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায় 
তাহাও যে কতটা ফলপ্রস্থ হইয়াছে তাহ! অবিদিত নহে। তবুও, চামড়া ' 


ব্যবসায়েও যদি সরকারের কিছুমাত্র কৃপাদৃষ্টি থাকিত তাহা হইলৈও . 


এই দেশের চামড়া-সম্পদ অবহেলায় নষ্ট হইত না। সমবায় সমিতি- 
সমূহের মারফত কৃষির যেমন কোন উপকার হইতেছে না, চামড়া 
ব্যবসায়ে উহাদের ঘারা বিশেষ উপকারের আশা নাই। যে কয়টি 


সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের সংখ্য! প্রয়োজনের তুলনায় . 


অনেক কম, এবং সুপারিচালনার অভাব হেতু তাহাদের -ছ্বারা-যে 
উপকার আশা করা যায় তাহাও সম্ভবপর হয় নাই ।, এই দেশে 
উৎপন্ন অন্যান্ত কাচামালসমূহ ব্যবহারোপযোগী শিল্পের প্রসার হেতু 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের যে প্রচেষ্টা দেখা যায় চন্শিল্প 
প্রতিষানে_ সরকারের সেইরূপ অনুরাগ দেখা যায় না।' অবশ্য, উক্ত 
শিল্প বিষয়ে 'শিক্ষাদানের নিমিত্ত যে সব শিক্ষা-কেন্দ্র রহিয়াছে, 
শিল্পের প্রসার যদি তাহাদের লক্ষ্য হইয়া থাকে, এই উদ্দেশ্য তবে 
কতটুকু কার্যকরী হইয়াছে 'বুঝা যায়। সরকারের কুটির শিল্পে 
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তাহার ব্যত্যয় ঘটে নাই: ৷ দেশবাসীর অবহেলায় এবং অজ্ঞতার দরুণ 
চামড়ার যে প্রভৃত অপচয় ইইতছে তাহা নিবারণ করাও সরকারের 
প্রাথমিক: কর্তব্যের, মধ্যে) 'এই অপচয়ের প্রতিবিধান প্রচারকাধ্য 
ব্যতীত, সহ হইয়া উঠিবে নী প্রচারকাধ্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি 
আমে ডামড় সংগ্রহ কনর স্থাপিত করা হয় তা হইলে গ্রামবাসীরাও 
অপচয় নিধীরণকলে. অধিকতর,” “সাবধানতা অবলম্বন করিবে। 
কলিকাতায় জীব জন্তুর প্রতি নিষ্ুআচরণ নিবারণের জন্য যে সমিতি 
(05875. 2০), রহিয়াছে বিভিন্ন স্থানে তাহার শাখা স্থাপন 
করিলে প্রচারকার্য্যের ্থবিধা হইবে । প্রত্যেক জেলায় যে পণ 
 চিকিৎসালয়' আছে--তাহার" মারফতও প্রচারকাধ্য চলিতে পারে। 
প্রচারকাধ্যের ঘ্রা)অপচ্য 1 নিবারণ করা যেমন আবশ্যক, পশু- 
পালনেও" শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা চামড়া সম্পদের উৎক্ষ সাধনে 
উপলব্ধি হয়। ' অন্যান্য ব্যবসা. শিল্পের স্ুপরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় 


“সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগপ্রতি বৎসর এ সব বিষয়ে জ্ঞাতব্য 


বিবিধ তথ্য, যথা: ‘উৎপাদন; 'ব্যবহাঁর, চাহিদা, রপ্তানি ইত্যাদি সংগ্রহ 
করিয়া লিপিবদ্ধ করেন 1 দুঃখের বিষয় চামড়া সম্বন্ধীয় এইরূপ 
বিস্তারিত তথ্য প্রকাশিত হয় নাঁ। ইহার অভাবে যে চামড়া ব্যবসায়ের 
" ভবিষ্যত উন্নতির সম্ভাবনা প্রতিক হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা 
যায়না। ' 

সাধারণভাবে চামড়া ব্যবসার বর্তমান ও ভবিষ্যত আলোচনা করা 
হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে চামড়ার "ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর স্থান কোথায় 
দেখা দরকার । ;সমগ্র : ভারতে -বাঙলা চামড়া-সম্পদের প্রধান 


উৎপত্তিস্থান ও কেন্দ্ৰ । দেশের সমস্ত উৎপন্ন চামড়ার শতকরা ৮০ 
. ভাগ বাঙ্গলায় 'পাওয়া:খায়।£ কিন্তু বাঙ্গলার এই ব্যবসা অবাঙ্গালী 


কর্তৃক : পরিচালিত : হইয়! ' আঁসিতেছে। আুদূর গ্রীমাস্তরে গিয়। 
অবাঙ্গালীরা যে বাঙ্গলার অর্থ লুটিয়া লইতেছে সেই দিকে আয়াসপ্রিয় 
বাঙ্গালী এতদিন সচেতন ছিল নাঁ। পল্লীঅঞ্চলের বেপারীগণ পাঞ্জাবী 
-ব্যবসায়িগণের. কবলিত" * “এই পাঞ্জাবী ব্যবসায়ীরা বেশী মূলধন লইয়া 
কাজ আরম্ভ করিয়াছিল না। কিন্তু অক্রান্ত শ্রম ও চামড়া বিষয়ে 
বাঙ্গালীর উদাসীনতার দরুণ তাহারা আন্ধ পু*জি সংগ্রহ করিয়াছে ও 
ব্যবসায়ে এক চেটিয়া অধিকার লাভে সমর্থ হইয়াছে । ইহাদের সঙ্গে 
লড়িতে হইলে, বাঙ্গালীর সমবেত চেষ্টার দরকার। কাজেই একমাত্র 
যৌথ কোম্পানী স্থাপনে বাঙ্গালীর' বিলম্বিত প্রচেষ্টা সফল হইবে । 
ব্যক্তিগত চেষ্টা ও সামান্য - মূলধন . লইয়া বহুপূর্কো দেশের সম্পদ 'রক্ষা 
ও শ্ৰীবৃদ্ধি করা উহ ৮০ a অর্থহীন হইয়া 


৩১, ম্যাঙে! লেন, 
কলিকাতা । .. 
ফোন $ কলিঃ ৬১৪৯ 
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সম্প্রতি বাংলাদেশে মহজিনবৃত্তিকে সংযত করিবার জন্য যে-সকল 
আইন পাশ হইয়াছে, 'তন্নধ্যে ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় মহাঁজনী আইন 
( Bengal Act X ০৫ 1940) দেশে যতটা' আন্দোলনের সৃষ্টি 
করিয়াছে, তেমন সচরাচর দেখা যায় না। এরূপ একটা নিয়ামক 
আইনের প্রয়োজনীয়তা সৰ্ব্বথা স্বীকার্য্য হইলেও, ইহা যে আকারে 
বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা বহু ক্ষেত্রে চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের নিকট ক্রটি- 
মূলক বলিয়া প্রতীত হয়। বাংলায় ব্যাঙ্ক ব্যবসার উপর এই 
আইনের প্রভাব একটী বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। এই আইন অনুসারে 
১৯৩৯ সালের চলা জানুয়ারী পর্য্যন্ত যে সব ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
তালিকাভূক্ত (5০৷eduled) ছিল, তাহাদের ব্যবসার, উপর 
কোনরূপ:হস্তক্ষেপ করা হইবে না। এতদ্যতীত প্রাদেশিক আইন- 
সৃভাকে কতরুগুলি সর্থ্ স্থষ্টি করিয়া, এক শ্রেণীর ব্যাঙ্কে ‘নোটি- 
ফায়েড’ ব্যাঙ্ক আখ্যা প্রদান করিবার ক্ষমতা! দেওয়া. হইয়াছে । 'এই 
সকল ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলীও এই আইনের আওতায় আসিবে না। 
ব্যাঙ্কব্যবসা সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে এই ছুইটী বিধিই এই আইনে 
লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। 


সাধারণভাবে অবিশিশ্র ব্যাঞ্চিকে এই আইনের নিয়মশৃঙখল' 


হইতে মুক্তি দিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে, এই ধরণের শ্রেণীবিভাগ 
'{ classification ) ব্যতীত উপায়াস্তর ছিল না । ভারতীয় রিজার্ড- 
ব্যান্ক আইন অনুসারে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের যে বৈশিষ্ট্য (quali- 
{ication ) নির্দেশ করা হইয়াছে, অধিকাংশ দেশীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে 
'সে-সকল দাবী পূরণ করা ছুরাশা মাত্র। অথচ এই সকল স্বল্পমূলধন 
বিশিষ্ট ব্যাঙ্ক যে শুদ্ধ ব্যাঙ্কিং নীতি অবলম্বন করিয়া, তাহাদের নিজ 
নিজ গণ্তির ভিতর উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্পকে সাহায্য 
করিতেছে সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পক্ষান্তরে এমন 
' সমস্ত লোন্‌-অফিস্‌ জাতীয় প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্ক নামে পরিচিত হইতেছে, 
যাহাদের কাজ শুধু ব্যক্তিগত ধার বা জমী বন্ধক রাখিয়া ধার দেওয়া 
যাহারা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের মূলশূত্রগুলি মানিয়া চলে না। এ 


অবস্থায় অবিমিশ্র ব্যাঙ্ক ব্যবসার স্বার্থানুকূল্যের জন্যই, একটা উপযুক্ত, 


ব্যাঙ্কিং আইনের আবশ্যকতা রহিয়াছে ; কিন্ত তাহা কার্য্ে পরিণত 
না হওয়া পর্ধ্যস্ত, বাঙলা সরকারের পক্ষে এই ধরণের সংজ্ঞা নির্দেশ 
"বারা ব্যান্ধব্যবসাকে অপ্রতিহত-ভাবে চলিবার ক্ষমতা দান করা 
নিতান্তই আবশ্যক । ইহাতে আপত্তি করিবার মত কিছুই নাই ৷ 
বঙ্গীয় মহাজনী আইনের ১২ ( এফ ) ধারানুযায়ী ব্যবসাসংক্রান্ত 
ধারকে ( Commercial Loan ) সাধারণ খণের পর্য্যায়ভুক্ত করা 
হয় নাই। যে-সকল খণ শুধু মাত্র ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, খনির কাজ, 
বীমা, মাল-চলাচল, ব্যাঙ্ক ব্যবসা, প্রভৃতি সওদাগরী কাজের জন্য গৃহীত 
হইবে, এই আইনের নিয়ামক বিধিসমূহ তাহাদের উপর প্রযুক্ত হইবে 
না। কাজেই, সহজ বুদ্ধিতেই উপলদ্ধি করা যায় যে, যে-সকল ব্যাঙ্ক 
প্রধানত; এই ধরণের ব্যবসাকে সহায়তা করিবার জন্য খণ দান করে, 
স্বভাবতই তাহাদের উপর এই আইনের ধারা প্রযুক্ত হওয়া সঙ্গত 
নহে। দেশের শিল্প-বাণিজ্যের প্রগতি.অব্যাহত রাখিতে হইলে, এই 
ধরণের ব্যবস্থা করা সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত বলিয়াই বিবেচিত হইবে। 
কিন্ত বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে যখন এই তন্বকে ( theory ) 
প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করা হইবে, তখন স্বভাবতই নানা জটিলতার 


[লীন সস আছলনে ঢুলাভি 
স্লীল্সেজ্ভ, ল্যান্ছে্র সং ভভান্িচ্দেশ্ 
[ শ্রীহরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এলায়েড ব্যাঙ্ক লিঃ] 






স্থষ্টি হইবে। প্রথমতঃ, খাটা ব্যাঞ্ধিং ব্যবসা বলিতে কি বুঝাইবে? 
দ্বিতীয়তঃ, লোন্‌ অফিস্‌ জাতীয় যে-সকল ব্যাঙ্ক প্ৰধানতঃ ব্যবসাসক্রাস্ত 
খণদানকার্য্যে লিপ্ত নহে, তাহাদের সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা হইবে? তৃতীয় 
এবং প্রধান প্রশ্ন এই যে, যে-সকল ব্যাঙ্ক উভয় ' ধরণের ব্যবসাতে 
আত্মনিয়োগ করে, তাহাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগের সূত্র কি হইবে? এই 
সকল প্রশ্নের উত্তরের উপরই ‘নোটিফায়েড, ব্যাঙ্কের সংজ্ঞা নির্ধারণ 
নির্ভর করিবে । আর, একথা অনুমান করা অসঙ্গত' হইবে না যে, 
এই সকল সমস্যা নির্ধীরণের জটিলতার নিমিত্তই সরকারের পক্ষে এই 
শ্রেণীর ব্যাঙ্কের সংজ্ঞা ও উনি প্রকাশ করিতে এত বিলম্ব 
হইতেছে । 

'_ উপরি উক্ত আলোচনা হইতে এ কথা স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, 
“নোটিফায়েড, ব্যাঙ্কের সংজ্ঞা নির্দেশ করিবার প্রশ্নে, ব্যাঙ্কের স্বকীয় 
দাদননীতিই; ((ndividual investment policy) একমাত্র বিবেচ্য 
বিষয়। ব্যাঙ্কের মূলধন বা আমানতী টাকার পরিমাণের সহিত এ 
প্রশ্নের বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নাই। যদি অবিমিশ্র ব্যবসাসংক্রান্ত ধারকে 
এই আইন হইতে মুক্তি দিবার নীতি সরকারের থাকিয়া থাকে এবং 
দেশের ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, মালচলাচল, ইত্যাদি ব্যাহত' করিবার 
ইচ্ছা না থাকে--তবে, ব্যাঙ্কের .দাদননীতিকে অবলম্বন করিয়াই 
‘নোটিফায়েড, ব্যাঙ্কের শ্রেণীনির্দেশ করিতে হইবে । ' মনে করা 
যাউক, কোনো লোন্‌-আফিস্‌ জাতীয় ব্যাঙ্কের মূলধন অধিক; তথাপি 
তাহার মূলধন ব্যবসাসংক্রাস্ত ধার দেওয়ার কার্যে নিযুক্ত নহে। এ 
অবস্থায় তাহাকে মহাজনী আইনের ধাঁরাগুলি হইতে মুক্তি দিবার 
কোনো সঙ্গত কারণ থাকে না। পক্ষান্তরে, স্বল্পমূলধন-বিশিষ্ট কোনো 


ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী মূলধনের অধিকাংশ যদি -ব্যবসাসক্রাস্ত কার্যে 


নিযুক্ত থাকে, তবে উহার হিসাব পদ্ধতি ও সুদনীতির উপর আইনের 
হস্তক্ষেপ শুধু নিরর্থক নহে, স্পষ্টতঃ ক্ষতিকরও বটে । আমাদের বক্তব্য 
এই যে, অধিকাংশ কমাশিয়াল ব্যাঙ্কের দাদৰনীতি এইরূপ । তাহাদের 
কাধ্যকরী মূলধনের অধিকাংশই মালের জামীনে, কিংবা অন্যান্য 
প্রকারে ব্যবসার গতিকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে গ্তস্ত থাকে। 
হইতে পারে, তাহাদের মূলধন সামান্য ; এমন কি, তাহাদের আমানতী 
জমার পরিমাণও হয়তো যথেষ্ট নহে, কিন্তু তাহাদের ব্যবসাপথে বাধা 
স্থষ্টি করিতে এই আইনের বিধানগুলি প্রযুক্ত হওয়া যে উচিত নহে, 
তাহা স্ুধী-অর্থনীতিবিদ্‌ মাত্রেই স্বীকার করিবেন । 

“অতএব বাঙ্গালা সরকার যদি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের 
অঙুসরণে “নোটিফায়েড' ব্যাঙ্কের জন্য ন্যুনতম মূলধন বা ন্যুনতম 
আমানতের পরিমাণ -নির্দিষ্ট করিয়া দেন, তাহা হইলে আইনের 
উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে। কতকগুলি উপযুক্ত ব্যাঙ্কের ব্যবসাক্ষেত্রে 
বিশ্বের স্থষ্টি করা হইবে মাত্র। . পক্ষান্তরে, যে-সকল ধারের উপর 
নিয়ম সংস্থাপন এই আইনের উদ্দেশ্য, তাহা সমস্ত ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত 
করা সম্ভবপর হইবে না। এ অবস্থায়, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের দাদন-নীতিই 
আইনগঠনের একমাত্র অবলম্বনীয় বিষয় । ' 

.. বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে যূলনূত্র হিসাবে একথা স্বীকার করিয়া 
লওয়া চলে যে, যে ব্যাঙ্কের কার্যকরী মূলধনের অন্ততঃ তিন-চতুর্থাংশ 
ব্যবসাসংক্রাস্ত ধারে নিযুক্ত থাকে, তাহাকে এই আইনের বিধান 
হইতে রেহাই দেওয়া চলিতে পারে ।- শুদ্ধ ব্যান্ধিং ব্যবসাকে 
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অপ্রতিহতভাবে চলিতে দিতে হইলে এবং ব্যবসাসংক্রাস্ত ধারকে 
সকল ক্ষেত্রেই সাধারণ খণ হইতে স্বতত্্র শ্রেণীতে রাখিতে হইলে, 
এই মূলসুত্রকে অবলম্বন করিয়াই বাঙ্গালা সরকারকে ব্যাঙ্কসমূহের 
শ্রেণীবিভাগ করিতে হইবে। মূলধন বা আমানতের পরিমাণ এক্ষেত্রে 
বিবেচ্য বিষয় নহে। 


সরকারের কার্ধ্যপদ্ধতির সম্পূর্ণ খসড়া প্রস্তুত করা এই প্রবন্ধের 
উদ্দেশ্য নহে। তবে সাধারণভাবে ছুই এক কথা এক্ষণে বলা যাইতে 
পারে । “নোটিফায়েড, ব্যাঙ্ক নাম দিয়া এক শ্রেণী গঠন করার পূর্ব, 
ব্যান্কসমূহের দাঁদননীতি অনুসন্ধান করাই সরকারের কর্তব্য। যে যে 
ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ এই মর্শে লিখিত হিসাব দাখিল করিতে 
পারিবেন যে, তাহাদের মোট দাদনের শতকরা ৭৫ অংশ ব্যবসা- 
সংক্রান্ত ধারের কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে এবং থাকিবে, সেই সেই ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠানকে “নোটিফায়েড" আখ্যা প্রদান করা হইবে। , তাহাদের 
হিসাবপত্রের মূলধন বা আমানত খাতে (ite) যে টাকার অঙ্ক 
থাকিবে, তাহার উপর লক্ষ্য রাখিবার বিশেষ কোনো প্রয়োজন 
নাই। ও | 

এই এ বর রা 
অনুসন্ধান করিবার ভারও অবস্থাই গ্রহণ করিতে হইবে। ব্যাঙ্কের 
হিসাবপত্র পরীক্ষা করিবার অবাধ] অধিকার এবং তিন মাস বা ছয় 
মাস পরে, ব্যাঙ্কের তরফে তাহার দাদনী টাকার হিসাবের বিবরণ 
দান করা__এই ছুইটা বিধি করিয়া সরকারকে ব্যাঙ্কের সহিত সংযোগ 
রক্ষা করিতে হইবে। য়ে সকল ব্যাঙ্ক এই. বিধি অমান্য করিবে: 
তাহাদিগকে 'নোটাফায়েড» শ্রেণী হইতে খারিজ. করিয়া দেওয়ার 
অধিকারও সরকারকে রাখিতে হইবে। 


EEE EEA 


আর্থিক জগৎ 


[ ৫ই মে, ১৯৪১ 





মূলধন বা আমানত-জমার পরিমাণ অবলম্বন করিয়া শ্রেণী বিভাগ 


করিতে হইলে, সরকারের কার্ধ্য হয়তো বা কিছু সহজ হইতে পারে, 


কিন্তু পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে, এ ধরণের ব্যবস্থায় আইনের উদ্দেশ্য 
কিঞ্চিম্মাত্রও সিদ্ধ হইবে না। পক্ষান্তরে, আমাদের পরমর্শানুযায়ী 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইলে এ কাধ্যে একজন উপযুক্ত, অভিজ্ঞ 
বিশেষ কর্মচারী ও তাহার সহায়ক কশ্িবৃন্দ (596) নিয়োগ, 
করিতে হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে আসলে ব্যাঙ্কের খণদান ব্যাহত, 
হইবে না, অথচ কোনও রূপ বঞ্চনার (৪৪51০) সুবিধা থাকিবে, 
না। বস্তুতঃ ইহাই একমাত্র ব্যবস্থা যাহাতে আইনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হইতে পারে। 


_ আমরা সংক্ষেপে বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্কব্যবসার উপর এই আইনের 
প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম । যে সকল ব্যাঙ্ক শুদ্ধ ব্যাঙ্কিং 
ব্যবসায়ে নিরত, তাহাদের দাঁদনপ্রথা ও ব্যবসানীতি বিব্রত করিতে 
না হইলে, এই ধরণের মূলনীতি মানিয়া লইয়া অবিলম্বে ঘোষণা করা 
সরকারের পক্ষে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের ' দৃঢ় বিশ্বাস, 
এই রীতি অনুসারে কার্ধ্য করিলে, যেমন অধিকাংশ ব্যাঙ্কের পক্ষেও, 
সুবিধা হইবে, তেমনি যে সকল মহাজনকে সংযত করা সরকারের 
অভিপ্রায়, তাহাদিগকে এবং তাহাদের স্থাপিত কোনো প্রতিষ্ঠানকে 
নিয়ন্ত্রিত করার পক্ষেও কোনো অসুবিধা হইবে না। 











ড্শিসভ্ষনেন্ ুল্বিম্য-ু স্সশ আাচ্ছত্ল্ল্যল্ল রী 
জন্য সান্ডস্ৰ সাজে হনঞ্ধভল্স কত্তে a 
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পিহাভ ৩৩ নতসহ্ : 








জনসাধারণকে সহজ উপায়ে সঞ্চয়ে 
সহায়ত। করিয়া সুনাম অর্জন 
করিয়াছে । 
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৯২৫ ভালনঙ্ছৌসী cেক্ষাল্মাত্ৰ- কুল্নিক্কাত। 
y _শাখ। £_বোন্বাই, মাদ্ৰাজ, নাগপুর, জামসেদপুর, পাটনা, লাক্ষৌ, ঢাকা । 
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যুদ্ধের সময় ও পরে গুরুতর রাজনৈতিক পরিবর্তন হয় এইটাই 
জনসাধারণের ধারণা ৷ কিন্তু যুদ্ধের ফলে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিবর্তন 
যুদ্ধের বাহ্যিক এবং গৌণ ফল মাত্র। সাধারণের অলক্ষ্যে সুদুর 
প্রসারী ফল যুদ্ধ হ'তে পরিণতি লাভ কর্তে থাকে পৃথিবীর অর্থনৈতিক 
বাজারে। এবং এই অর্থনৈতিক পরিণতিই যুদ্ধের মুখ্য ফল। 
রাজনৈতিক পরিবর্তন মাত্র যুদ্ধমান দেশগুলিতেই আবদ্ধ থাকে । 
কিন্ত আধুনিক যুদ্ধের অর্থনৈতিক পরিণতির হাত থেকে পৃথিবীর কোন 
দেশই, কোন লোকই রেহাই পেতে পারে না । প্রত্যেকেই অগ্পবিস্তর, 
ভুগতে হয়। যুদ্ধের সময় লাখ, লাখ লোক মারা যায়। পোল্যাণ্ডে 
সাতদিনে নাকি তিন লাখ লোক মরেছে, বেলজিয়ামে চাঁরদিনে বোধ 
হয় এক লাখ লোক মরেছে, অবশ্য সঠিক খবর যুদ্ধ না থামলে পাওয়া 
যেতে পারে না। কেননা এখন কোন সংবাদেরই ওপর আমরা 
বিশেষ আস্থা স্থাপন কোর্তে পারি না। তাহ'লেও মারণাস্ত্রের বর্ণনা 
আর কেরামতি শুনলে মানুষের ওপর যুদ্ধ যে তাণ্ডব নৃত্য চালাচ্ছে তা 
আমাদের বিভীষিকা উৎপাদন কর্ধার পক্ষে যথেষ্ট । কিন্ত এর 
চেয়েও বিভীষিকা উৎপাদন কোর্বে যুদ্ধের পরের পৃথিবীর অর্থনৈতিক 
অবস্থা, যদি আমরা তা হৃদয়ঙ্গম কোর্তে সক্ষম হই। নে 

যুদ্ধের পর পৃথিবীর অর্থ নৈতিক বাজার ছুর্দশাগ্রত্ত হয় কেন 1 
যুদ্ধে যুদ্ধরত প্রত্যেক দেশের গভর্ণমেন্টের বাৎসরিক ব্যয় বরাদ্দ ছাড়! 
অনেক বেশী অর্থের প্রয়োজন হয়। এই অর্থ পাওয়া যায় কোথা 
থেকে । গভর্ণমেন্ট এই অর্থ সংগ্রহ করে দু'টি উপায়ে (১) অতিরিক্ত 
কর আদায় (২) দেশের লোকের কাছে ধার নেওয়া। দ্রব্য সামগ্রীতে 
জতিরিক্ত কর চাপান দেশের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টজনৰক তাই অতিরিক্ত 
কর বসানর সময় অনেক ভেবে চিন্তে কাজ কোর্তে হয়। প্রথম প্রথম 
“অতিরিক্ত করটা প্রায়ই বসান হয় বিলাস সামগ্রীত্ডে যাতে সাধারণ 
গরীধ, প্রজা এতে কষ্ট না পায়। কিন্তু যখন তাতেও আর কুলিয়ে 
ওঠে না তখন জনসাধারণের নিত্য ব্যবহার্ধ্য প্রয়োজনীয় জিনিষ- 
গুলোর ওপর কর বসাতে হয়। বিলাস সামগ্রীর ওপর কর' তেমন 
লাভজনক হয় না। তাতে আয় কম হয়। কেননা দাম বাড়লেই 
লোকে ইচ্ছা কোরলেই তাদের ব্যবহার কমিয়ে দিতে পারে। ' কিন্তু 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যের,বেলীয় তো আর তা হবে না। যতই দাম বাড়ুক 
না কেন সে কিনতেই হ'বে। কাজেই তার কাতি ও বাজার প্রায় 
একই থাকে এবং গভর্ণমেন্টেরও তা থেকে বেশ আয় হয়। কিন্তু এই 
আয় দেশের পক্ষে মোটে স্বাস্থ্যকর নয়। . অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ 
ক্রয় কোরে লোকের হাতে যদি কিছু উদ্ত্ত অর্থ না থাকে তাহ'লে 
দেশের মূলধন নষ্ট হ'য়ে যায়। উদ্ধ ত্র অর্থগুন্দো লোকে হয় ব্যবসায়ে 
খাটায় না হ'লে ব্যান্কে জমা দেয়। এতে দেশের শিল্পসম্পদ ও 
মূলধন ছুইই বাড়ে। প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিন্তেই যখন অর্থ নিঃশেষ 
হয়ে গেল তখন ব্যাঙ্কে বা ব্যবসায়ে কি কোরে খাটাবে। সেইজন্তাই 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ওপর কর বসান দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর । 
তবুও শেষ পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ওপরও কর বসাতেই হয় 
খরচের চাপে। কিন্তু এত কোরেও বড় বেশী টাকা আদায় হয় না, 
কারণ প্রজা সাধারণের কর দেবার ক্ষমতার সীমা আছে আর তারা 
প্রায়ই অতিরিক্ত করভারে নিগীড়িত। অতএব গভর্ণমেন্টকে বেশীর 
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ভাগ ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় পশ্থাটি অবলম্বন কোর্তে হয়। জনসাধারণ 
গভর্ণমেন্টকে ধার দেয়। এই ধার তারা ছ'টি উপায়ে দিতে পারে ; 
প্রথম হোচ্ছে তাদের জমান টাকা থেকে আর দ্বিতীয় হোচ্ছে তাদের 
ক্রয় ক্ষমতা থেকে অর্থাৎ তাদের নিত্য ব্যবহার্ধ্য জিনিষ ক্রয় করবার 
টাকা থেকে। কিন্তু এই সব উপায়ুগুলিই জনসাধারণের হাত থেকে 
দেশের ক্রয় ক্ষমতা গভর্ণমেন্টের হাতে বদলি কোরে দেয়। ফলে 
জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা কমে যায়। কিন্তু জনসাধারণের ক্রয় 
ক্ষমতা কমলে দেশের জিনিষপত্র বেচাকেনা কমে যাবে। ফলে ব্যবসা 
বাণিজ্যের পতন হবে। তাই জন্যে গভর্ণমেন্ট চেষ্টা করে লোকের 
হাতে যাতে টাকা থাকে । এর জন্য গভর্ণমেপ্টকে দুটি উপায়ে বাজারে 
ভূয়া টাকার স্থষ্টি করতে হয়, যার সর্ধবপ্রধান এবং প্রথম হোচ্ছে 
প্রচুর পরিমাণে নোট প্রচলন কর! । কিন্তু এই সব নোটের জামিন- 
স্বরূপ বা ভিত্বিত্বরূপ সোনা রাখা হয় না। কাজেই এ সব ভূয়া 
টাকা । যুদ্ধের রসদ যোগাবার জন্যে বিদেশ থেকে বেশী পরিমাণে 
মাল আমদানী কোর্থে হয়। কিন্তু সাধারণতঃ যেমন মালের বদলে 
মাল আনা হোয়ে থাকে, যুদ্ধের সময় প্রায় তা হয় না। যুদ্ধের ফলে 
বিদেশ থেকে সোনা দিয়ে মাল কিন্তে হয়। এতে দেশের মঙ্জুত 
সোনা বা প্রচলিত টাকার ভিত্তি তাও অনেক চলে যায়। কৃত্রিম 
উপায়ে স্থষ্টি ভূয়া নোটগুলি দেশে পড়ে থাকে । 

এই ভাবে দেশের বাজারে টাকা অনেক বেশী হোয়ে যায় এবং 
আধিক কাঠামোও দুর্বল হোয়ে পড়ে মজুত সোন! রপ্তানির ফলে। 
আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হবে যে, লোকের উপাঁজ্জন যখন একই রইল 
তখন বাজারে টাকা বাড়লো বা কম্ল তাতে জনসাধারণের ক্ষতি কি? 
একটু তলিয়ে দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যে ক্ষতি অনেক । 

প্রচুর পরিমাণে নোট প্রচলনের ফলে দেশের টাকার বাজার বেড়ে 
যাঁয়। টাকা বেশী হোলে তার ক্রয়শক্তিও ঠিক সেই অনুপাতে 
কমে যায় এবং জিনিষের মূল্য সাধারপভাবে বাড়ে। কাজেই 
সত নসাধারণের হাতে পূর্ববেকার মত,টাকার পরিমাণ সমান থাকলেও 
তার ক্রয়শক্তি কমে যায়, অর্থাৎ তা'দিয়ে জিনিষপত্র অনেক কম কেনা 
যায়। ঠিক যে অনুপাতে বাজারে টাকার সংখ্যা বাড়বে ঠিক সেই 
অনুপাতেই জিনিষপত্রের দরও বাড়বে (অবশ্য যদি দেশের মধ্যে 
জনসাধারণের অর্থের প্রয়োজন একই থাকে ), অর্থাৎ সেই অন্ুপাতেই 
তাদের ক্রয়শক্তি কমবে যদি বাজারে টাকা ছুগুণ বাড়ে তাহলে 
জনসাধারণের ক্রয়শক্তিও অর্ধেক হয়ে যাবে। কিন্তু দেশের এই 
ক্রয়শক্তি যায় কোথায় ? আগেই বলেছি সেটা যায় গভর্ণমেন্টের কাছে 
এবং তা দিয়ে গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধের খরচ যোগায়, যা দেশের উৎপাদনে 
একটু সাহায্য করে না। তাহ'লে এটাও একটা কর বোলতে হবে । 
যদিও জনসাধারণ একটুও বুঝতে পারে না তাহলেও এটাও 
জনসাধারণেরই ওপর কর এবং ধ্বংসকারী কর। বেশী দিন এ কর 
ভার বহন কোর্তে হ'লে কোন দেশেরই আঁঘিক কাঠামো ঠিক থাকতে 
পারে না। কেননা এতে জনসাধারণকে দেউলিয়া কোরে দেয় এবং 
জনসাধারণ যদি দেউলিয়া হয়, তাহ'লে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য চলতে 
পারে না, গভর্ণমেন্টেরও পতন অনিবার্য্য । 


৯৮ আথিক জগৎ 
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আর একটা মজার জিনিষ হোচ্ছে যে, এই কর দেশের অবস্থাপন্ন 
লোকেদের চেয়ে গরীব জনসাধারণকেই বেশী 'প্রগীড়িত করে । কারণ 
গরীব জনসাধারণই তাদের আয়ের তুলনায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে 
যথা, ভাত এবং কাপড় ইত্যাদিতে সঙ্গতিপন্ন লোকেদের অপেক্ষা বেশী 
খরচ করে এবং এই সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যই যুদ্ধের সময় 
বেশী বাড়ে__কতকটা কর বাড়ার জন্য সরব রিনার সার 
ও দেশের উৎপাদন কমার জন্য । 


যুদ্ধ চলবার সময় আধিক অবস্থা ভাটা বোঝা যায় না, কারণ 
যুদ্ধের ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্যগুলো: বিদেশী 
প্রতিযোগিতার হাত থেকে রেহাই পেয়ে খানিকটা সমৃদ্ধি লাভ করে। 
তারপর কৃত্রিম উপায়ে স্থষ্ট অর্থের কতকটা অংশ জনসাধারণের হাতে 
থাকে । লোকে যুদ্ধে অনেক চাকরী পায়, নূতন নূতন ব্যবসা 
বাণিজ্যেতেও কিছু কিছু চাকরী পায়। কিন্তু এ অবস্থাটা বেশী দিন 
স্থায়ী হয় না--গুরু করভারে সমস্ত প্রকৃত অর্থ গভর্ণমেণ্টের হাতে চলে 
যায়। এবং তাদিয়ে সাধারণ 'জীবনযাপনের . অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধের 
রসদ সরবরাহই হ'য়ে থাকে । এর .ওপর আবার গভর্ণমেপ্ট যুদ্ধে 
ব্যস্ত থাকায় এবং দেশের লোকও যুদ্ধে অধিকতরভাবে যোগদান 
কোর্তে থাকায় দেশের শিক্ষা স্বাস্থ্যত গোলায় যায়ই, নিত্য ব্যবহাধ্য 
অব্যপ্রয়োজনীয় ভাত কাপড় উৎপাদনের বাজারেও ভাটা পড়ে । 
দেশের মধ্যে অর্থের প্রাচুর্য্য থাকলেও দেশে হাহাকার উঠে যায়। 

তারপর যুদ্ধ থামলে আরও নূতন নূতন সমস্যা এসে দেখা দেয়। 
যুদ্ধের ফলে দেশে শিল্প ও সম্পদ সমস্তই নষ্ট হোয়ে 'যায়। 'তাকে 
গড়ে তুলতে হোলে চাই নূতন অর্থের প্রয়োর্জন। তারপর যুদ্ধের 
77555 পরিশোধ 












করবার প্রয়োজন হয়। অথচ দেশের মধ্যে প্রকৃত অর্থ বোলতে 


' কিছুই থাকে না। চারিদিকে দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি এসে দেশকে 


ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যাঁয়। এ অবস্থায় দেশকে বাঁচান যায় কি 
করে এইটেই হ'ল যুদ্ধের আসল পরিণতি এবং এ অবস্থাকে পৃথিবীর 
প্রত্যেক গভর্ণমেন্টই অত্যন্ত ভয়ের চোখে দেখেন বিভীষিকাময়ী 
যুদ্ধ যখন বাস্তব, ফলাফল তার যায়ই হোক না তাকে এড়ান যাবে 
না; এবং জয়ী যে পক্ষই হোক ধ্বংসের লীলা সমান ভাবেই প্রকাশ 
পাবে তাকে রোধ .করবার এখন আর কোন উপায় নেই। কিন্তু 
যুদ্ধের পরের যে অবস্থার কথা আগেই বলা হোল,যদি আগে 
থাকতে প্রত্যেক রাষ্ট্রই এ বিষয়ে সচেতন হন, তা হোলে হয়তো তার 
তিক্ততা খানিক কমান যেতে পারে ৭ প্রত্যেক:দেশের এখন উচিত ৩টা 
জিনিষের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা । প্রথমতঃ দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থের 
বাজার খুব সাবধানের সঙ্গে পরিচালন! করা। দ্বিতীয়তঃ জনসাধারণের 
হাতে যাতে ক্রয় ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে তার ব্যবস্থা 
করা; এবং তৃতীয়ত; সর্বাপেক্ষা দেশের অবশ্য প্রয়োজনীয় ভাত 
কাপড়ের উৎপাদনের গতি যাতে অব্যাহত, থাকে তার চেষ্টা করা! 
অবশ্য পূরামাত্রায় এ গুলো করা যুদ্ধের সময় সম্ভব নয় এবং কি করে 
করা যায় তা বাৎলানও খুব সহজ নয়। প্রত্যেক দেশেরই অবস্থান্ুযায়ী 
বিভিন্ন পন্থায় এ সমস্তার অন্ততঃ আংশিক সমাধান হোতে পারে। 


জনসাধারণের অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন বন্ধ কোরে 
এবং জনসাধারণকে দেউলিয়া কোরে যুদ্ধ চাঁলান- একেবারে হাসের 
পেট থেকে সব 'ডিমগুলো বার কোরে বেশী অর্থ পাবার আশার মতই 
নিক্ষল। এ বিষয়ে প্রত্যেক গভর্ণমেন্ট যথেষ্ট সচেতন না থাকলে যুদ্ধের 
পরের অবস্থা এখনকার চেয়েও অনেক বেশী বিভীষিকাময়ী হোয়ে উঠবে। 





ছি 


হি ০ নাজী 


যদি আপনি কলিকাতা বা সহরের উপকণ্ঠে বসবাস ও কলকারখানার 
উপযোগী ছোট. ও বড় টুকরা জমি খরিদ করিতে চান তাহা হইলে 
সর্বাগ্রে একবার আমাদের নিকট অনুসন্ধান করিবেন, আমাদের 
এম্টেটে কলিকাতার সর্ব্বত্র এবং লেকের সমিকট, চারু, , এভিনিউ, 
'টালিগঞ্জ, সাহাপুর, বেহালা, দমদম,. বেলুর, কোননগর ইত্যাদি স্থানে 
সহজ সহস্র টুকরা জমি বিক্রয়ার্থ আছে। আমাদের জমির মূল্য. অতি 
সলভ ও ব্যবস্থা অপর অপেক্ষা স্থবিধাজনক । ১/৩ অংশ প্রথমে ও 
- বাকী টাকা ২০ বৎসরে দিতে হয়। সুদ ৬২ হিসাবে । আমাদের জায়গ! 
ছুটির আমাদের ,চারুপার্ক ও রামকুমার পার্কের (রিজেপ্ট পার্ক সংলগ্ন) 
জমিগুলি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আৰৃত্ত থাকায়' আদর্শ- স্বাস্থ্যনিবাস ৷ -. 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । 


মাগনীরাম ব্াঙ্গর এণ্ড কোং 


Lt ভাত ভি | ৮. 
চারু মার্কেট, টালীগঞ্জ 
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ব্ৰাৎলালেশো শোজ্জাভীন্ম 


স্পংস্পাল্লল্স সস্তা 
[ শ্ৰীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় ] 








কোন দেশের জাতীয় সম্পদের মধ্যে পশুসম্পদও অন্যতম এবং 
এই পশুসম্পদ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রকম অধিবাসীর আহার 
যোগাইয়া থাঁকে। অস্ট্রেলিয়ার মেষসম্পদের উপর অষ্ট্রেলিয়াবাসীর 
জীবনধারণ নির্ভর করিতেছে _গোজাতীয় পশুধনের উপর অন্ন-সংস্থান 
নির্ভর করিতেছে ডেন্মার্ক ও হল্যাগুবাসীর ; সেই জন্য তাহারা পশু- 
সম্পদের অসম্ভব যত্ন লইতে দ্বিধাবোধ করে না। এইদিক দিয়া 
দেখিতে গেলে দুর্ভাগা ভারতবর্ষ ! তাহার বিপুল পশুসম্পদ বর্তমান 
_ খাকিতেও তাহার যত্ব লইবার প্রতি কাহারও প্রচেষ্টা নাই__ক্ষেতের 
আগাছার মতই তাহারা জন্মগ্রহণ করে, আবার মরে; তাহাকে 
কার্যোপযোগী করিবার প্রতি ও তাহার মূল্য বৃদ্ধি করিবার প্রতি 
খুব কম ব্যক্তিরই নজর পড়িয়া থাকে! 
ভারতে গো:জাতীয় পশুর সংখ্যা কুড়ি কোটি কিন্তু অত্যন্ত পরি- 
তাপের কথা যে, তন্মধ্যে প্রায় তের কোটি জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত 
অকর্ম্মণ্য । এই বিপুল পরিমাণ সম্পদ অযত্বে নষ্ট হইবার বিষয়টি 
চিন্তা করিবার ব্যাপার-_চিন্তা করিবার ব্যাপার যে, এই বিপুল 
পরিমাণ পশুসম্পদ যদি অকর্ণণ্য না হইয়া ফলপ্রন্থ হইত, তাহা হইলে 
আমাদের জাতীয় সম্পত্তি কতখানি বৃদ্ধি পাইত। এত অধিক সংখ্যক 
পশু যে আমাদের অকেজো হইয়া থাকে তাহার একমাত্র কারণ হইল 
যে, আমরা পশুদিগের মোটেই যত্ন লই না) উপরস্ত একটি অকেজো 

















হলস্ভ্ঠা০স্ণ 


আশা করা যায়। 


তুলা আবাদের কার্ধ্য চলিতেছে । 


এ বৎসরে কাজের উপর প্রচুর ডিভিডেণ্ড 


উচ্চ কমিশন ও মাসিক আয়ের সর্ভে এজেন্ট ও অর্্যানাইজার আবগ্তক। 
মিঃ ডি, এন, চাটাঞ্জি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


পশু বর্তমান থাকা সত্বেও অনুরূপ অপর একটি অকেজো পশুপালন 
করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করি না। এই জন্যই ভারতে লোক পিছু 
সম্পত্তির অনুপাতে পশুপালনের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । 
অথচ অপরাপর দেশে ইহা ঘটিতে পারে না । ভারতবর্ষে যেখানে ১০০ 
একর জমি পিছু গড়ে ৬৭টি গোজাতীয় পশু রক্ষিত হইয়া থাকে, 
মিশর ও চীনদেশে সেখানে রক্ষিত হইয়া থাকে, যথাক্রমে ২৫ ও 
১৫টি এবং জাপানে মাত্র ৬টি । ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশের 
অবস্থা আবার অতীব শোচনীয়। বাংলাদেশে প্রতি ১০০ একর জমি 
পিছু ১০৮টি পশু রক্ষিত হইয়া থাকে। বাংলার গরু যে রুগ্ন হইবে 
এবং কম দুধ দিবে তাহা আর বিচিত্র কি? 

ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বহর দেখিয়া অনেকে এই আশঙ্কা 
পোষণ করিতেছেন যে, তাহাদের এইবার খাছ্ভভাব ঘটিবে । হাল সনের 
চাউল উৎপাদনের যে সরকারী হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 
দেখা যায় বাংলাদেশের উৎপন্ন চাউল বাঙ্গালীর বার্ষিক আহার্য্য 
যোগাইবাঁর পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে।' জনসংখ্যা সম্পর্কে যে আশঙ্কা করা 
যাইতেছে পণুসংখ্যা সম্পর্কে সেই আশঙ্কা অনেকদিন পূর্ব্বেই সত্য 
বলিয়া প্রমাণিত, হইয়াছে । আমাদের দেশে বহুকাল হইতেই যে 
পশুদিগের খাগ্াভাব ঘটিয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য আর তর্কের 
অবতারণা করিতে ভিড না, পশুদিগের স্বীয় Wo চেহারা ও 








দেশ-গোরব 
শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বহু মহাশয়ের 
. অভিমত 


“আমি জানিয়া সুখী হইলাম যে বেঙ্গল 
কটন কালটিভেসন এণ্ড মিলস্‌ লিঃ বাংল! 
দেশে দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলার চাষে উদ্ভোগী 
হুইয়্াছেন। আধুনিক কালের বস্ত্র শিল্পের 
সমৃদ্ধির পক্ষে দীর্ঘ আঁশুক্ত তুলার প্রয়ো- 
| জনীয়তা সর্বাধিক | সেজন্য আমি এই প্রতি- 
























ম্যানেজিং ভিবেক্টার মিঃ ভি, এন, চাটাঞ্জি 
দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলার উৎপাদনে ছুই 
বংসব কাল হাতে কলমে অভিজ্ঞতা অর্জন 
করিয়াছেন এবং তাঁহার পরিচালনায় 
এই প্রতিষ্ঠানটা উন্নতির পথে অগ্রসর 
হইবে ।” 














১০০ 


০০ 








কঙ্কালসার দেহই জোর গলায় সাক্ষ্য দিবে যে, তাহাদের আহার 
সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য ইহার প্রধান কারণ 
আমাদের আথিক দারিদ্্য। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই 
যে, আমরা যদি দরিদ্র না হইতাম তাহা হইলে পশুদিগের এ 
প্রকার শোচনীয় অবস্থা ঘটিত না । বাংলাদেশে একটা মজার ব্যাপার 
" হইতেছে যে, যে-লোকের চাষের জমি যত কম থাকে পশুসংখ্যা 
তাহার তত বেশী হয়। জনসংখ্যার ক্ষেত্রেও দেখা গিয়াছে যে, গরীব 
লোকদেরই সন্তান সংখ্যা বেশী হইয়া থাকে_ পৃথিবীর অধিবাসীর 
পক্ষে একটি ভয়ঙ্কর অভিশাপ হইতেছে (যদিও ইহার বৈজ্ঞানিক 
কারণ রহিয়াছে ) যাহার অন্নের সংস্থান কম “মা-ষ্ঠীর' কৃপা তাহার 
উপর অজ্ঞল্র বধিত হইতেছে; আশ্চর্য্য! যে নিজে খাইতে পায় 
না তাহার উপর দায়িত্ব পড়িতেছে আরও দশজনের প্রতিপালনের | 
পশুসংখ্যার ক্ষেত্রেও জনসংখ্যার মতই মঞ্জার ব্যাপার দেখা দিয়াছে । 
আমাদের ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনফরমেসন মহোদয় বছর কয়েক 
পূর্বে এক প্রেস নোটে জানাইয়াছিলেন--ভারতের আনুমানিক পশু- 
সম্পদের বাধিক মূল্য হইল ২ হাজার কোটি টাকা। এই অঙ্কের 
হিসাবটা অবিশ্বাস্ত মনে হইতে পারে, কিন্ত জগতের সমস্ত দেশ 
অপেক্ষা প্রকৃত্ত পক্ষে ভারতের পশুসম্পদ অনেক বেশী। ভারতের 
সমগ্র পশুসংখ্যা ত্রিশ কোটিরও অধিক, অর্থাৎ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 
পশুসংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ। উক্ত ব্যাপার হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হইবে যে, এঁ বিশাল সম্পদ যদি যত্বের সহিত সংরক্ষণ কর] হয় তাহা 
হইলে তাহা দেশের আঘথিক দারিদ্র্য দূরীকরণে যথেষ্ট সহায়তা 
করিতে পারে। 
কথাটা অনেকটা পরিহাসের মত শুনায় যখন আমরা বলি যে, 
আমাদের এত অধিক পশুসম্পদ বর্তমান রহিয়াছে তথাপি আমরা 
মোটেই লাভবান হই না। কথাটা একজন অগ্্রেলিয়াবাসী বা 
হল্যাও-ভেনমার্কবাসীকে শুনাইলে সে হাসিয়া উড়াইয়! দিবে, মোটেই 
বিশ্বাস করিতে চাহিবে না । অথচ ব্যাপারটা মর্ম্মাস্তিকভাবে সত্য । 
কি করিয়া আমরা লাভবান হইব? শুধু সংখ্যার জোরেই লাভবান 
হওয়া চলে ন, লাভ লোকসানের মধ্যে গুণটাকে ধরিতে হয়। কোন 
স্থলে যদি দশটি গরু, থাকে এবং প্রত্যেকে ১ সের করিয়া দুধ দেয় 
' এবং অপর কোন স্থানে যদি দুটি মাত্র গরু থাকে এবং উহার! যদি 
প্রত্যেকে ১০ সের করিয়া দুগ্ধ প্রদান করে, তবে শুধু মাত্র সংখ্যার 
জোরেই প্রথমোক্ত গরুগুলির দ্বারা লাভবান হওয়া চলে না। বাংলা- 
- দেশের গরুরা, মোটেই দুঞ্ধদা নহে; পল্লীগ্রামে যে সমস্ত শীর্ণকায় 
গরু দেখা যায় খোজ লইলে জানা যাইবে যে, তাহারা গড়ে অর্ধসেরও 
দুধ প্রদান করে না। এমতাবস্থায় আমাদের পশুসম্পদ যদি বেশীও 
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থাকে তাহা হইলে উহা লাভের ব্যাপার না হইয়া লোকসানের কারণ 
হইয়া দাড়ায় । লোকসানের কারণ এইজন্য যে, উক্ত অধিক সংখ্যক 


পশুকে পুষিবার আমাদের সামর্থ্য নাই, তাহাদের খোরাঁকীর দরুণ 
প্রকারাস্তরে মানুষের খোরাকীতে হাত পড়ে এবং ফলে উভয়েই 
শুকাইয়া মরিতে বাধ্য হয়। 

কেন উভয়েই শুকাইয়া মরিতে বাধ্য হয়, তাহার হিসাবটী 
লইলেই সমস্ত ব্যাপার পরিক্ষার হইবে। বাংলাদেশে গড় পড়তা' 
প্রতি কৃষক পরিবারের জমির পরিমাণ হইতেছে ১ একর অর্থাৎ ৩. 
বিঘা। বাংলাদেশে বিঘা প্রতি গড়ে ফসল উৎপাদনের যদি হিসাব 
পাওয়া যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ৬ মণেরও কম ধান উৎপন্ন 
হয়! তবুও হিসাবের সুবিধার জন্য যদি বিঘা প্রতি ৬ মণ ধান 
উৎপন্ন হয় ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে এ তিন বিঘা! জমির উৎ- 
পাঁদন পরিমাণ হইল ১৮ মণ। এই ১৮ মণ ধান হইতে ১২ মণ 
চাউল পাওয়া যাইবে। প্রতি কৃষক পরিবারে গড়ে ৫টা লোক 
ধরিলেও ইহাদের মাসে ২ মণ অর্থাৎ বছরে ২৪ মণ চাউল লাগে» 
অথচ ১২ মণের বেশী চাউল তাহারা প্রাপ্ত হয় ন!। যদি ছমিতে 
বিঘা প্রতি ৮ মণ ধান উৎপন্ন হয় ধরিয়া লওয়া যায় (প্রকৃত পক্ষে গড়ে 
তাহা মোটেই হয় না) তাহা হইলেও তিন বিঘা জমি হইতে ১৬ মণ 
চাউল পাওয়া যায় ; এবং যদি প্রতি পরিবারে ৪টি প্রাণী ধরা যায় তাহ 
হইলেও মাসে দেড় মণ_বতসরে ১৮ মণ চাউলের প্রয়োজন হয় ॥ 
অর্থাৎ প্রথম হিসাবে ১২ মণ চাউল ও শেষ হিসাবে ২ মণ চাউল 
ঘাটতি লাগিয়া আছে। এতদ্যতীত ৩ বিঘা জমির কম পক্ষে খাজনা 
৬২ টাকা, তেল-মুন, চাষের খরচা, পরিধানের বস্তু ইত্যাদি আছে, 
উহাদের খরচ কম পক্ষে ১৫২ টাকার কম হইবে। সুতরাং দেখা 
যাইতেছে যে, প্রতি কৃষক পরিবারের প্রতিবৎসরই গড়ে ঘাটতির: 
বাজেট এবং এই ভাবেই তাহাদের এ পর্যন্ত মাথা পিছু খণ ১৮৭' 
টাকা ও সমষ্টিগত খণের পরিমাণ ২০০ কোটি টাকায় দাড়াইয়াছে। 
এমতাবস্থায় তাহাদের উৎপন্ন খড় কতক বেচিয়া ফেলিতে ও কতক 
খড় ছাউনির জন্য রাখিয়া দিতে বাধ্য হইতে হয়। গোজাতীয় পশুর 
প্রধান খাদ খড় এবং বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, সেই খা্ঠি... 
তাহারা প্রাপ্ত হয় না। বাংলাদেশে গোচারণের জন্য যৌথ দ্ুমিও 
আর অবশিষ্ট নাই, সুতরাং গরুর ভালভাবে চরিয়া খাওয়ার পথও, 
বন্ধ। কাজেই পশুদিগকে ইহার বাগানে উকি মারিয়া ও তাহার 


. ক্ষেতে মাথা গলাইয়া ঠেঙ্গানী খাইয়াই পেট ভরাইতে হয়। সেই 


জন্যই আমাদের গরুগুলির কঙ্কালসার চেহারা ও তাহাদের দুঞ্জের 
পরিমাণ অত কম! অথচ, প্রতি কৃষক পরিবারেই দয়া মায়া আছে 
এবং পালিত পশুগুলিকে তাহারা 75 সন্তানের ন্যায় পালন করিয়া, 


শবে 
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থাকে--কাজেই নিজেদের খোরাকীর অংশ দিয়াই নয় ত খণ 
করিয়াই গরুর খোরাক কিঞ্চিৎ যোগাইতে হয় । সেই জন্য বলিতে- 
ছিলাম যে, উহারা উভয়েই শুকাইয়া মরে ! 

বর্তমানে ইহার প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করা বিশেষভাবে 
প্রয়োজন। যে অবস্থা দাড়াইয়াছে তাহাতে প্রতিকারের দুইটি মাত্র 
উপায় বর্তমান আছে £-(১) গোজাতীয় পশুর উপযুক্ত খোরাকীর 
ব্যবস্থা করা এবং (২) আমাদের গোজাতীয় পশুসম্পদ যাহা আছে 
তাহার মোট সংখ্যার এক তৃতীয়াংশে পরিণত করা। উপরোক্ত 


দুইটি উপায়ের মধ্যে কোন পন্থাটি গ্রহণ করা সমীচীন তাহা বিশেষজ্ঞ- 


গণই বিবেচনা করিবেন । আমার মনে হয় যে, উপরে যে বাস্তবচিত্র 
অঙ্কিত করিয়াছি তাহাতে গোজাতীয় পশুর উপযুক্ত খোরাকীর ব্যবস্থা 
করা আমাদের সাধ্যাতীত। সমষ্টিগত হিসাবে দেখিতে গেলে আমাদের 
দারিপ্র্যের পরিমাণ এতটাই অধিক ও চিরস্থায়ী যে, আমরা 
নিজেরাই নিজেদের ছুই বেলা আহার জোটাইতে পারিতেছি না, 
সুতরাং এ বিপুল পরিমাণ গোজাতীয় পশুর কি করিয়া আমরা আহার 
জোটাইতে সক্ষম হইব 1 গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে অদূর ভবিষ্যতে 
এমন কোন নূতন পরিকল্পনা অবলম্বন করিবার সম্ভাবনা নাই, 
যাহাতে আমাদের দারিজ্র্ের পরিমাণটা কিঞ্চিৎ হালকা হইতে পারে। 
কাজেই আপনা হইতেই দ্বিতীয় উপায়টি অবলম্বনের প্রশ্ন 
আসিয়া পড়ে। 

তর্কের খাতিরে যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, আমাদের যে কোন 
উপায়ে দারিদ্র্যের বোঝাটী কিঞ্চিৎ হাল্কা হইল, যাহার দ্বার। আমরা 
গোজাতীয় পশুর কিঞ্চিৎ খোরাকী জোটাইতে সমর্থ হইলাম, তাহা 
হইলেও গোজাতীয় পশুদিগের উন্নতি বিধানের কোন কিনারা হয় 
না। 8 ELLA bd 


-তার প্রমীণ__ 
বাঙ্গালীর অর্থে ওংম্বার্থে প্রতিষ্ঠিত 


দিত্রত্থায়ৰণ এণ্ড মাইমিং কোং লিঃ 


অনুমোদিত মুলধন 


২,৫০, ৩০০২. 


[| | হেড অফিস | অর্গানিজেসন 
- El! ২৯ হ্রাণড রোড, অফিস--এটাওয়া, 


কলিকাতা । ইউ, পি, 
1 লী) 
১০২ মুল্যের ২০,*০* সাধারণ শেয়ার 
ও 


১০০ মূল্যের ৫** প্রেফারেন্স শেয়ারে বিভক্ত 
-___ অভিজ্ঞ পরিচালকমণ্ুডলীর চেষ্টায় 





থাকে তাহা হইলে আমার ব্যয়ের পরিমাণ বেশী হয় এবং পরিবারে 
যদি কম লোক থাকে ব্যয়ের পরিমাণ কম হওয়ার দরুণ হাঁসিয়া 
খেলিয়া স্বচ্ছন্দে দিন কাটিতে পারে পশুপরিবারের ক্ষেত্রেও সেই 
জিনিষটি প্রযোজ্য । হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, পশুর সংখ্যা 
অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং না খাইয়া তাহাদের গুণ ও 
জাঁতি এমন দীড়াইয়াছে যে, যে অদ্ধসের দুধ দেয় ভাল খাওয়াইলে 
সে২ সের দুধ দিবে--১০ সের দিবে না। কাজেই এমন পশুর 
সংখ্যাধিক্য বজায় রাখিয়া সমাজের লাভ কি? বরং লাভ অপেক্ষা 
ক্ষতির আশঙ্কা রহিয়াছে। প্রথমতঃ বিপুল পরিমাণ পশুর বিপুল 
পরিমাণ খাদ্য যোগাইতে হইবে যাহার সামর্থ্য আমাদের নাই ; 
দ্বিতীয়তঃ, উক্ত নিকৃষ্ট জাতির. পশু বর্তমান থাকার দরুণ তাহাদের 
বংশবৃদ্ধি হইয়া নিকৃষ্ট জাতের পশুই সৃষ্ট হইবে। . 

গোজাতীয় পশু সম্পর্কে চিন্তান্থিত হইবার একটি কারণ উপস্থিত 
হইয়াছে এই জন্য যে,গোজাতীয় পশুর উপর কয়েকটি শিল্পব্যবসা নির্ভর 
করিতেছে, এবং গোজাতীয় পশুর্‌ উন্নতি না হওয়ার দরুণ সেই সমস্ত 
শিল্প সম্পর্কে আমরা মোটেই লাভবান হইতে পারিতেছি না। সেই 
শিল্প ব্যবসাগুলি হইতেছে (১) দুঞ্ধ; (২) ছুগ্ধজাত দ্রব্যাদি 
যথা £__দধি, ক্ষীর, পণির ছানা, ইত্যাদি ; (৩) ঘৃত ও মাখন; 
(৪) মণ্টেভ, মিক্ষ বা ছুষ্ধের গুড়া, জমাট দুগ্ধ ইত্যাদি ও (৫) মাংস 
ও চামড়া । এ কথাটী অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, বৃহৎ বা ক্ষুদ্র 
শিল্প হিসাবে উপরোক্ত কোন শিল্পই বাংলাদেশে গড়িয়া উঠিতে পারে 
নাই। ছুগ্ধের কথাই ধরুন। দুগ্ধ আমাদের প্রয়োজনীয় খা্য এবং 
শুধু মাত্র কলিকাতা সহরে বৎসরে ১ কোটি টাকার মত দুগ্ধ বিক্রীত 
হইয়া থাকে। তবুও সাহেবদের উল্লেখযোগ্য ভেয়ারী ফার্ম ব্যতীত 
কয়টি 8534 HB ক নি 5 Ea ols 


£ ৩০১১ 


বির ও বি ফ্রীট, 
৪ 


_ শাখাসমূহ 
কলেজ ট্টরা, র'চি, গ্রীমঙ্গল, মাধবপুর) 
কৈলাসহর, মোকামা, বিহারশরিফ | 


কোম্পানীর কার্ধ্য দ্রুত অগ্রসর রা 


চেয়ারম্যান 
মিঃ এস্‌, চ্যাটার্জি, 
॥ ৩ ও ৪, হেয়ার ষ্্রীট, কলিকাতা! । 


ম্যানেজিং ভিরেক্টব, বেঙ্গল 
শেয়ার ডিলার্সসিথ্িকেট লিঃ 
মা ও এরিয়ান্‌ প্রভিডেণ্ট এসিও- 
| রেন্স লিঃ, ম্যানেজিং এজেণ্ট, 
| সেণ্টাল টিপারা টি কোম্পানী 
| লিঃ ও লোহর ভেলী টি 
1 কোম্পানী লিঃ, প্রোপ্রাইটার, 
| এরিয়ান পাট এজেন্সী | 








১০২ 


আঁধিক জগৎ 


[€ই মে, ১৯৪১ 








অবনতির দরুণ ত পল্লীগ্রামের গয়ল। জাতটা উৎসম্নে যাইতে 
বসিয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, ঘ্বৃত ও মাঁধনের ব্যবসা! বাংলাদেশে উল্লেখ- 
যোগ্য রকম নাই বলিলেই হয়। বাঙ্গালীর প্রয়োজনীয় কোটি কোটি 
টাকার দ্বৃত বিহার ও যুক্তপ্রদেশ হইতে আমদানী হইতেছে । তৃতীয়তঃ, 
মল্টেড মিন্ধ এবং জমাট ছুগ্ধের কারবার এ দেশে এতদিন ছিল না, 
সৌভাগ্যের কথা যে সম্প্রতি গুঁড়া দুধ প্রস্তুতের একটি কারখানা 
স্থাপিত হইয়াছে। তথাপি আমাদের পশুসম্পদের উন্নতি ঘটিলে 
এই প্রকার দশটি কারখানা স্থাপনের প্রয়োজন আছে। চতুর্থতঃ, 
কঙ্কালসার পশুদিগের দ্বারা মাংস্স ও 'চামড়ার' কারবার কি করিয়া 
জমিয়া উঠিবে ? এই সমস্ত প্রত্যেকটি শিল্প সম্পর্কে পৃথক এক একটি 
প্রবন্ধ রচিত হইতে পারে, সুতরাং উহার বিস্তৃত আলোচনা এখানে 
সম্ভব নহে। আমরা এগুলির উল্লেখ করিলাম এই দেখানোর জন্য 
যে, এ সমস্ত শিল্প চালু হইলে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী বেকারের অন্ন- 
সংস্থান ঘটিবে। চি 

"কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি যে, উক্ত অন্নসংস্থানের সে ভা 
আমাদের গো-জাতীয় পশুসম্পদের উন্নতি সাধন, নহিলে কঙ্কালসার 
দেহ'ও অর্ধসের দুগ্ধ প্রদানকারী পশু লইয়া উপরোক্ত শিল্পগুলি 
জমিয়া উঠে না । "তাহা করিতে হইলে আমাদের উক্ত খারা জাতের 
পশুর সংখ্যা ছুই তৃতীয়াংশ কমাইতে হইবে। ইহা না করিলে 


গোজাতীয় পশুর আহার্য্য যোগাড করা অসম্ভব ৷ যে সমস্ত.পশু আমরা 


পালন করি তাদের যদি আমরা খাইতে দিতে, না পরি ত তাহাদের 
রাখিয়া লাভ কি? 'স্ুৃতরাং অকেজো পশুগুলিকে নষ্ট করার প্রতি 
আমাদের সর্বপ্রথম নজর দেওয়া প্রয়োজন. এই অবাঞ্ছিত পরিমাণ 
হাস করার ব্যাপারে দুর্বল রুগ্ন ষাঁড়গুলিকে সর্ববপ্রথমে নষ্ট করিতে 


০০১ 


বাংলার নিজস্ব 


ইষ্ট ইগ্ডিয়। রুটন মিলন! 


হিনস্মিউিজ্ভ 


মিল মৌরীগ্রাম হাওড়া) 
অফিস--১২*নৎ মহুধি দেবে রোড, রমাহাটা, 
কলিকাতা ।,. « 
ই& ইণ্ডিয়া ছিল টেকসই 
সুন্দর বিঞু মার্কা কাপড় ব্যবহার করুন 


ইহার রঙ্গীন সাড়ী গী মৌন্া্য্যে অনুপম 











নে ভিরেটা্” 
শ্রীযুক্ত মানবেব্্রমোহন কুণ্ডু চৌধুরী 
ও 


শ্রীযুক্ত জ্লিতেন্দ্রনাথ রায় 


ফোন :_বড়বাজার ৭৭৫ 





আমাদের দেশে এই প্রকার প্রাণীনাশের বিরুদ্ধে কুসংস্কার প্রবল, 
কিন্তু অতিরিক্ত দুর্ববল প্রাণীনাশের ব্যাপারটা আমাদের দেশে মোটেই 
নৃতন নয়। ১৯৩২-৩৩ সালে পাঞ্জাব প্রদেশে এই রকম ৪ লক্ষ ৮২ 
হাজার প্রাণীনাশ ঘটিয়াছিল, তবুও ত পাঞ্জাব, শ্রেষ্ঠ গোজাতীয় পশুর 
জন্মস্থান ৷ বিশ্বের অপরাপর জায়গায়ও এই রকম প্রাণীনাশ ব্যাপারের ' 
নজীর আছে। বছর আটেক পূর্বে হল্যাণ্ডেও এই প্রকার পণ্ড 


প্রাবল্য দেখা দিয়াছিল এবং সেইজন্য ১৯৩৩ সালে সেখানে “ক্যাটিল . 


ক্রাইসিস্‌ ফ্যাক্ট” পাশ হয় ও উক্ত আইনের সাহায্যে বাছুরের সংখ্যা 
নির্দিষ্ট করিয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত গরুদের বিনাশপুর্ধক তাহাদের মাংস ' 
বিদেশে চালান দেওয়া হয়। হল্যাণ্ডের মত গোপালন ও ডেয়ারী 
ব্যবসায় উন্নতশী দেশে এই প্রকার ব্যবস্থা অবলম্থিত হইয়া থাকে ত 
আমাদের দেশে এ ব্যবস্থা প্রচলন সম্পর্কে আশঙ্কার কি আছে? 
জনস্বাস্থ্য, জনস্বার্থ .ও জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির খাতিরে আমরা 
গোজাতীয় পশু পালন সম্পর্কে এবস্িধ আলোচনা করিলাম । আমর! 
হিসাবমত বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি যে, যে পশুসম্পদ আমাদের 
বর্তমান রহিয়াছে তাহাদের আহার্য্য যোগাইবার সাস্থ্য আমাদের 
নাই, এবং 'তন্দরুণ উক্ত বিরাট পরিমাণে পশুসম্পদ আমাদের ঘাড়ের 
উপর বোঝার মত চাপিয়া রহিয়াছে । ইহার দ্বারা আমাদের লাভ 
অপেক্ষা লোকসানই বেশী ঘটিতেছে। এই লোকসান নিবারণকল্পে 
পশু সংখ্যা আশু হাস করা প্রয়োজন। উদ হাসপ্রাপ্ত সম্পদের 
আহার্য্য যোগাইতে, আমরা সম্ভবতঃ সক্ষম হইব এবং উন্নততর 
গোপালন প্রণালী 'অবল্পম্বনের দ্বারা তাহাদের নিকট হইতে বেশী, 


পরিমাণ ছুগ্ধ আদায়ে সমর্থ :হইব। সেক্ষেত্রে দুগ্ধজাত দ্রব্যের শিল্প 


বাণিজ্য ভালভাবে-জমিয়া উঠিতে পারিবে। 


GBR " ট্ররুা প্রস্তুতকারক 
চি 
৬নং টি রি বা 





উদিত 





ত্ঈীল্বন-ীহ্। 


[ শ্রীাবিপিনচন্দ্র পাল ] 


মানবের জীবনযাত্রার পথে যে সকল দুর্ঘটনায় আয়ের পথ বন্ধ 
হইয়া আর্থিক দুৰ্গতি ঘটে তন্মধ্যে অকালমৃত্যু এবং বাদ্ধক্য অন্যতম | 
জীবনকালে বার্ধক্য এবং মৃত্যু উভয়ই নিশ্চিত। বার্ধক্যের নির্দিষ্ট 
সময় আছে কিন্তু মৃত্যুর কোন নির্দিষ্ট সময় নাই। সাধারণতঃ 
প্রত্যেকেই কোন সংস্থান না থাকিলেও রার্ধক্যের পূর্ববকাল পর্য্যন্ত 
উপার্জন করিয়া নিজের ও পরিবারের জীবিকানিবর্ধাহের ব্যবস্থা করিতে 
পারে। কিন্তু যদি কাহারও অকালমৃত্যু হয় এবং কোন সংস্থান না 
থাকে তবে মুতের পরিবার কি ছুরবস্থায় পতিত হয় তাহা এ দেশের 
প্রত্যেক সহরে, গ্রামে কিম্বা পল্লীতে অনুসন্ধান করিলে জানা যায়। 
এই অনর্থের গতিরোধ করিবার জন্যই মনীষিগণ কর্তৃক জীবন-বীমার 
নীতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ব্যক্তি, সমূজ ও জাতির আর্থিক 


উন্নতির পক্ষে বিশেষ হিতকারী প্রমাণিত হইয়া পৃথিবীর সকল সভ্য-. 


দেশে আদূত ও প্রচলিত হইয়াছে । জীবন-বীমা কি? নির্ধারিত 
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কাল পরে নিজে অথবা. মৃত্যু হইলে উত্তরাধিকারিগণ এককালীন 
নির্দিষ্ট টাকা পাইবার নিমিত্ত আয় হইতে নিদ্দিষ্ট কিয়দংশ সঞ্চয় 
পূর্বক তাহা চাদা হিসাবে রীতিমত জমা দিবার অঙ্গীকারে কোম্পানীর 
সহিত যে চুক্তি হয় তাহাই জীবন-বীমা । বীমার অর্থ ক্ষতিপূরণের 
চুক্তি। অকালমৃত্যুজনিত আঘিক ক্ষতিপূরণের চুক্তিই কোম্পানী 
করে। জীবন অমূল্য, বীমার চুক্তিবারা ইহার মূল্য নিরূপণ করা 
যায় না। উপার্জন্শীল ব্যক্তির মৃত্যু হইলে পরিবার ধন ও জন 
এক সঙ্গে হারায়। জীবন-বীমা করা থাকিলে, বীমার টাকা পাওয়ার 
পর জনের অভাব পুরণ না হইলেও ধনের অভাব পূর্ণ হইয়া থাকে । 
ইহা ছাড়াও জীবন-বীমার নীতিকে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়নীতি বল৷ 
যাইতে পারে । 
মানব-সমাজে ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র-_এই তিন শ্রেণীর লোক 
' আছে। এই শ্ৰেণীবিভাগ আধিক সঙ্গতির উপর বিচার করিয়াই _ 
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বাংলার একমাত্র লভ্যাংশ প্রদানকারী লবণ প্রতিষ্ঠান $ | 


পাইওনিয়ার সণ ম্যানুফ্যাকচারিং 


ঢ্ক্ষোস্পান্সী ভিনস্িজেত্ভ 


| 
হেড অফিদ--১৭নৎ ম্যাঙ্গো. লেন, কলিকাতা ৪৪ কারখাঁনা--শিশিরগঞ্জ, ২৪ পরগ্ণ। | 
সম্পত্তির পরিমাণ এক লক্ষ টাকার উপর | | 

শাং লদাটে শো ওত অত কাহ্খানা আল্ল লাই | 

প্রথম বর্ষ হইতেই লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে। | 


এই কোম্পানীর পরিচালনা প্রণালী প্রথম হইতেই ব্যবসায়ের মুলনীতি অনুযায়ী বলিয়া এই কোম্পানী 
এত অল্প সময়ের মধ্যে সর্ধসাধারণের বিশ্বাস অর্জন করিতে পারিয়াছে, এবং ইহার ভিত্তি এত সুদৃঢ়! 
এই কোম্পানী শেয়ার হোল্ডারগণের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা রক্ষা করিয়া কাজ করিয়া থাকে। 
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“সা তনিস্মা্ৰ>> 
--কারখানার মডেল—_ 
ক্ষলিক্কাত৷া হা ভন তসেণ্ড ইত্ঞ্াক্রীল্পাভল সিভজ্ঞিস্থান্ে 
_ সাধারণের দর্শনের জন্য রাখা হইয়াছে । 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়ের জন্য শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক । 
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হইয়াছে । শেষোক্ত ছুই শ্রেণীর লোককে জীবিকানিবর্বাহের জন্য 
কৃষিকার্ধ্য, গৃহশিল্প, চাকুরী অথবা ছোটখাট ব্যবসা করিয়া যেরূপ 
অর্থ উপাৰ্জ্জন করিতে হয়, তদ্রুপ ধনীদেরও সঞ্চিত ধন নানাভাবে 
খাটাইয়া জীবিকানিরর্ধাহের ব্যবস্থা করিতে হয়। ধনীর অর্থের 
প্রয়োজন নাই মনে করা ভুল। অবস্থান্ুযায়ী অর্থের আবশ্যকতাঁর 
পরিমাণ কম বেশী হইতে পারে । কিন্ত তাহা পাওয়ার যে আগ্রহ, 
তাহা সকলেরই সমতুল্য । মধ্যবিত্ত কিম্বা দরিদ্র শ্রেণীর লোক অর্থ 
উপার্জন করিতে অক্ষম হইলে যেরূপ জীবিকানিবর্ধাহের বিদ্ব ঘটে, 
তদ্রপ ধনীদেরও সঞ্চিত ধন খাটাইয়া প্রয়োজনীয় অর্থাগম না হইলে 
মূলধন ঠিক রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। অতএব 'সকল শ্রেণীর 
লোকেরই যে অর্থের প্রয়োজন আছে, তাহা অস্বীকার করার উপায় 
নাই । জীবিকানির্ববাহের ব্যবস্থা করা ভিন্ন সকল শ্রেণীর লোকের 
ভবিষ্যৎ সংস্থানের ব্যবস্থা করার আবশ্যকতাও রহিয়াছে, তাহা না হইলে 
অকাল মৃত্যুর পর ধনীর উত্তরাধিকারিগণ মূলধন নষ্ট করিতে বাধ্য 
হইবে আর মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের উত্তরাধিকারিগণকে জীবিকানির্ববাহের 
জন্য ছুরবস্থায় পড়িতে হইবে! জীবনকালে যাহা উপার্জন করা হয় 
তাহা সমুদয় খরচ করিয়া ফেলিলে ভবিষ্যতের জন্য কোন সংস্থান থাকে 
না, ফলে বার্ধক্যে অশেষ দুঃখ ও দৈন্য ভোগ করিবার পর মৃত্যুকে 
বরণ, করিতে হয়। আবার অকালমৃত্যু হইলে পরিবারবর্গ জীবিকা- 
নির্বাহের কোন অবলম্বন না পাইয়া বনু দুঃখ ও দৈন্য ভোগ করিবার 
পর. বিপথে চলিতে বাধ্য হয়। সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র 
' পরিবারের উপাজ্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যুর পর উক্তরূপ দুরবস্থা হইয়া 
থাকে। এই সকল অপ্রত্যাশিত ঘটনার, বিষয় বিবেচনা করিলে 
সঞ্চয়ের কথাই আগে আসে । এদেশের অধিকাংশ মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র 
পরিবারের আয় খরচের তুলনায় পর্যাপ্ত নহে, কাজেই ভবিষ্যতের জন্য 
সংস্থান কর! তাহাদের পক্ষে একরূপ কঠিন । যদিও বা তাহারা কিছু 
সঞ্চয় করিতে সক্ষম হয় তাহার পরিমাণ এরূপ হয় না যাহার উপর 
নির্ভর করা চলে। তাহাদের সঞ্চয় জমা করিবার জন্য এমন একটা 
' নীতির অবলম্বন আবশ্যক যাহার. উপর বার্ধর্যে নিজে এবং মৃত্যু 
,হুইলে পরিবারবর্গ নির্ভর করিতে পারে। তাহা করিতে হইলে 
জীবন-বীমার নীতি অবলম্বন করা ভিন্ন নির্ভরযোগ্য আর কোন গশ্থাই 
নাই । সকলের আয় এবং সঞ্চয়ের পরিমাণ সমান হয় না, কাজেই 
জীবন-বীমার নীতি অবলম্বন করিতে হইলে সঞ্চয়ের পরিমাণ যত 
টাকার বীমার উপযোগী ঠিক তত টাকার বীমার চুক্তি করাই সঙ্গত। 
আধিক সঙ্গতির উপর বিচার করিয়া যেরূপ ধনী, মধ্যবিত্ত এবং 
দরিদ্রের শ্রেণী বিভাগ কর! হইয়াছে তদ্রপ যার যার সামর্ঘ্ান্থুযায়ী 
. টাদা দিয়া যত টাকারই হউক, বীমার চুক্তি করিবার উপযোগী 
প্রতিষ্ঠান আবশ্যক হওয়ায় জীবন-বীমাকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া 
জীবন-বীমা ও প্রভিডেন্ট বীমা নামাকরণ হইয়াছে । জীবন-বীমা ও 
প্রভিডেন্ট বীমা উভয়ই একপ্রকারের বীমা, কেবলমাত্র ছোট ও বড় 
বুঝাইবার নিমিত্ত বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে ; একমাত্র টাকার অঙ্ক 
ছাড়া ইহাদের মধ্যে আর কোন বিশেষ পার্থক্য নাই। যাহারা ৫০০২ 
টাকার অধিক বীমার চাদা চালাইতে সক্ষম তাহাদের জন্য জীবনবীমা 
কোম্পানী, আর যাহারা ৫০০২ টাঁকার কিম্বা তন্নিয় পরিমাণ বীমার 
টাদা চালাইতে সক্ষম তাহাদের জন্য প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানী নিদ্দিষ্ট 
করিয়া! দেওয়া হইয়াছে । মোটের উপর যার যার সঞ্চয় উপযোগী 
চাঁদা জম! দিবার অঙ্গীকারে যত টাকারই হউক জীবন-বীমার চুক্তি 
করিয়া বীমার উপকারিতা লাভের সুযোগ ও সুবিধা দেওয়ার জন্য উক্ত 
ছুইপ্রকার বীমার প্রবর্তন হইয়াছে। 
২৭ 





ভারতের লোক শতকরা পঁচানব্বই জন অশিক্ষিত বলিয়া জীবন- 
বীমার ন্যায় ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির হিতকারী নীতির আবশ্যকতা ও 
উপকারিতার বিষয় বুঝিবার মত বিচার-বুদ্ধির অভাব তাহাদের মধ্যে . 
বিমান রহিয়াছে । এই কারণেই শতাধিক বৎসর পূর্ক্বে এদেশে 
জীবন-বীমার কার্ধযারস্ত হইয়াও এই সময়ের মধ্যে অন্যান্য সভ্যদেশের 
তুলনায় যে পরিমাণ কার্য প্রসার হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই। 
এততপ্তিন্ন জীবন-বীমার প্রচারকার্ধ্যও যথাযথভাবে হয় নাই । বীমা- 
কম্মিগণ বীমার উপকারিতার বিষয় জনসাধারণকে জ্ঞাত করাইয়া 
'কাধ্য সংগ্রহ করার পরিবর্তে প্রতিযোগিতামূলক উক্তি ও যুক্তি প্রকাশ 
করিয়া জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যতিব্যস্ত, 
ফলে তাহারা ( বীমা কন্মীরা ) সমাজ হিতকারী কার্য করিয়াও 
জনসাধারণ হইতে ন্যায্য সম্মান পাইতেছে না। কার্য্যক্ষেত্রে আমরা 
দেখিতে পাই যে, প্রভিডেন্ট বীমা কিংবা বীমা কোম্পানী বলিলে 
লোকে আতঙ্কিত হইয়া উঠে। এই আতঙ্কের প্রথম কারণ ইতিপূর্বে, 
বর্তমান বীমা আইন কার্যকরী হওয়ার পুর্বে ১৯১২ সালের 
প্রভিডেন্ট বীমা আইনে কতগুলি ডেথ বেনিফিট সোসাইটা বীম! 
কোম্পানী নামে রেজেগ্রী হইয়া বণ্টন প্রথায় কাধ্য করিতে গিয়া 
অকৃতকার্ধ্য হওয়ার ফলে জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়--"অবশ্য প্রতারণা- 
মূলক কার্য্যের জন্যই ইহার! অকৃতকাধ্য হইয়াছিল। ঘিতীয় কারণ 


বীমা এবং ইন্সিওরেন্সের বিভিন্ন অর্থ অজ্ঞ ও অশিক্ষিত জনসাধারণের 


মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে এবং হইতেছে । ইন্সিওরেন্সের বাঙ্গল৷ অর্থই 
যে বীমা তাহা কেহই অজ্ঞ জনসাধারণকে বুঝায় নাই। ইহাতে 
ইন্সিওরেন্স কোম্পানী বলিলে নির্ভরযোগ্য আর বীমা কোম্পানী 
বলিলে তাহা অকৃতকাধ্য হইবে বলিয়াই অনেকে মনে করে। এই 
অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্থিত হওয়া বিশেষ 
প্রয়োজন । , j 

বর্তমান বীমা আইন, বীমা ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব দৃঢ় করিতে যদৃচ্ছা 
কোম্পানী গঠন ও পরিচালনা বন্ধ করিবার নিমিত্ত এবং বীমাকারী 
ও এজেপ্টগণের স্বার্থ যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তত্যবস্থাকল্পেই পাশ ও 


" কাধ্যকরী হইয়াছে। এই আইনে সকল প্রকার বীমা ব্যবসাৰে 


অন্তভূকক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । কাজেই 
পুর্ধের স্তাঁয় প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানীতে বীমা করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত 
হইবার আশঙ্কা বর্তমানে আর নাই। প্রভিডেন্ট বীমার নিয়মাবলী 
ও সর্ত জীবনবীমার ন্যায় এবং উভয় প্রকার বীমা একই বিজ্ঞানের 
বিধানে গঠিত ; কাজেই প্রভিডেন্ট “বীমা কোম্পানীতে বীমা করিয়া 
জীবন-বীমা অর্থাৎ বড় বীমার মতই উপকারিতা লুভ করা যায়। 
জীবন-বীমা করিবার সময় বীমাকারী কত টাকার বীমা করিবেন তাহা! 
তাহার আয় ও সঞ্চয়ের দিক বিবেচনা করিয়া নিজেই ঠিক কর! সঙ্গত। 
এজেন্টের প্ররোচনায় সামর্থ্যের বহিভূ্তি পরিমাণ বীমা করা সমীচীন 
নহে। সঞ্চয়ের দিক বিবেচনা করিয়া যে পরিমাণ বীমার চাদ! 
চালাইতে পারা যাইবে তৎপরিমাণ টাকার বীমা করিলে ভবিষ্যতে 
টাদা চালাইবাঁর অক্ষমতায় বীমা বাতিল হইবার আশঙ্কাও থাকে না। 
অনেকে হুজুগে মাতিয়া সামর্থ্যের দিক বিবেচনা না করিয়াই এজেণ্ট- 
গণের প্ররোচনায় প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানীতে বীমা না করিয়া 
জীবনবীমা কোম্পানীতে বীমা করে, পরে যখন টাদা চালাইতে পারে 
না তখন এজেন্ট ও কোম্পানীর ছুন্পম করে এবং জীবন-বীমার 
প্রতিকূলে উক্তি ও যুক্তি প্রকাশ করে, ইহাতে অন্যান্য যাহারা বীমা 
করিবার ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করিয়া আলিতেছিল তাহারাঁও 
সন্দিঞ্ধ হইয়া বীমা করিবার জন্য আর আগ্রহাদ্বিত হয় না, ফলে উভয় 
প্রকার বীমার কার্ধাই সংগ্রহের অনুবিধা হয়। অতএব এজেণ্ট ও 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণের এবং কোম্পানীর পরিচালকগণের বীমার প্রকৃত 
বিষয় যাহাতে প্রচারিত হয় তৎপ্রতি যতুবান হওয়া একান্ত 
প্রয়োজন। 
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সাম্যবাদী পরিকল্পনা 

সাম্যবাদীরা রাশিয়ার শাসনতন্ত্র অধিকার করিবার পর হইতে 
একটা নূতন সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার চেষ্টা করিয়া আদিতেছেন। 
যুগে যুগে দেশে দেশে এতদিন যে সমাজ লোকে প্রত্যক্ষ করিয়া 
আসিয়াছে শ্রেনীবিভেদ ও ধনবৈষম্যের জ্বালাময় রূপই তাহাতে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। ধনী ও নিধন, শোষক ও শোষিতের স্বার্থসংঘাতে এ 
সমাজ কলুষিত। সকলের স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতার ভিতর সমষ্টিগত 
কল্যাণের সাধনা এ’ সমাজের লক্ষ্য নহে। অধিকাংশকে বঞ্চিত 
করিয়া মুষ্টিমেয়র অতি পুষ্টি ও অতি আস্ফালনই এ সমাজের রীতি । 
ধনতান্ত্রিক সমাজের এই গ্রানিময় কদধ্যরূপ যুগে যুগে মানুষকে 
পীড়া দিয়াছে আর প্রতিযুগে চিন্তাশীল সমাজসেবীর দল এ’ সমাজের 
বিধি বাঁধনকে পরিবর্তিত করিয়া শ্রেণীবর্জ্জিত ও বৈষম্যহীন নুতন 
সমাজের কল্পনা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সমাজের স্থার্থবাদী সম্প্র- 
দায়ের উদ্যত রোষ ও প্রচণ্ড বিরোধিতার সমক্ষে সেই কল্পনাকে বাস্তবে 
পরিণত করিবার কাধ্যকরী পথ তাহারা খুঁজিয়া পান নাই । ফলে 
ভাহাদের সমাজতন্ত্রবাদী চিন্তাধারা সমাজ কল্যাণের ভাববিলাসেই 
সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায়। তারপর জান্মাণ দার্শনিক কালমাক্সের 
আবির্ভাবের সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদ একটা বিপ্লবী মতবাদের রূপ ধারণ 
করে! উহার ভিতর দিয়া সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার কল্পনা একটা 
কাধ্যকরী কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে। 
সেই কর্ম পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া লেনিনের নেতৃত্বাধীনে রাশিয়ার বল- 
শেভিক দল রাশিয়ার শাসনতন্ত্র অধিকার করেন । তাহার, পর হইতে 
বলশেভিকদের পরিকল্পনা অনুসারে রাশিয়ার রাষ্ট্র, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা- 
বাণিজ্য ও সমাজ জীবন সাম্যবাদী আদর্শে গড়িয়া তোলার চেষ্টা 
হইতেছে । এ 
এ অর্থনৈতিক বিধিবিধানই মানুষের সমাজ-জীবনকে নানাভাবে 
নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে । সমাজ-জীবনের সাম্য ও অসাম্য, শাস্তি ও 
সংঘাত, উন্নতি ও অবনতির উহাই মূল ভিত্তি। কাজেই বলশেভিকের 
নূতন সমাজ স্যষ্টি করিতে গিয়া রাশিয়ার অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থাকে 
সাম্যবাদী আদর্শে রূপায়িত করিয়া তুলিতে যত্ববান হইয়াছেন । দেশের 
উৎপাদন ব্যবস্থার উপর ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার বলবৎ থাকার দরুণ 
দেশের ধনসম্পদ মুষ্টিমেয়র হাতে গিয়া কেন্রিভূত হইতেছে এবং 
অসম বন্টনের মূলগত গলদ স্বষ্ট হইয়া সমাজে ধনী ও নির্ধ ন__এই ছুই 


(িভল-লিজ্বাচি্গিনেে উ্ীক্ডঞতুন্লাঙগ্ত 
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শ্রেণী দেখা দিয়াছে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য সাম্যবাদী 
সরকার দেশের ভূমি ও কল কারখানা খাস করিয়া জাতীয় সম্পত্তিতে 
পরিণত করিয়াছেন। কৃষি-শিল্পের নিয়ন্ত্রণ ভার নিজ হস্তে গ্রহণ' 
করিয়াছেন এবং ব্যবসা বাণিজ্যে সরকারী একচেটিয়া অধিকার 
স্থাপনের ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন । ৃ 

সমাজ-জীবনের বৈষম্যমূলক বিধি-বিধান অপসারিত করিয়া 
মানুষের পারিপাশ্থিক অবস্থার যথাসম্ভব সমতা সাধনই সাম্যবাদী 
পরিকল্পনার উদ্দেশ্য । সকলকে সমান দারিদ্র্যের স্তরে নামাইয়া সেই 
সমতা সাধন করা যাইতে পারে । আবার সকলের জন্য সমান প্রাচুর্য্যের 
ব্যবস্থা করিয়াও সেই সমতা বিধান- করা যাইতে পারে ।, সুখের 
বিষয় বলশেভিকের! দারিদ্র্যের উপাসক নহে। তাহারা প্রাচ্যের 
পূজারী । দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করিয়া তাহা যথাসম্ভব 
সমভাবে লোকের ভিতর বন্টন ও তাহা দ্বারা সমাজের প্রতিটি লোকের 
জীবন সুখ স্বাচ্ছন্দ্যময় করিয়া তোলাই সাম্যবাদী সমাজের আদর্শ । 
দেশের পণ্য-উৎপাদন-শক্তি রাষ্ট্রের করায়াত্ত করিয়া যাবতীয় উন্নতি- 
মূলক বিধি ব্যবস্থায় দেশে পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি'করার জন্য বল- 
শেভিক সরকার ১৯২৮ সালে একটি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেন। 'এঁ পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হওয়ার পর একটি দ্বিতীয় 
পঞ্চ-বাধিকী পরিকল্পনাও কাধ্যকরী করা হয়। সাম্যবাদীদের এই 
সব পরিকল্পিত চেষ্টার প্রকৃত স্বরূপ ও তাহার কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে এ 
দেশে সাধারণের ধারণা ও জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ । কৃষি, শিল্প ও-ব্যধসা 
বাণিজ্যের বিভিন্ন দিক দিয়া রাশিয়ার সাম্যবাদী গবর্ণমেন্টের প্রকৃত 
লক্ষ্য কি এবং নান! ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া তাহারা সেই 
লক্ষ্য সম্বন্ধে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন বর্তমান প্রবন্ধে আমি সে 
০০০০ 


জার রাজতন্ত্রের আমলে রাশিয়া ছিল কৃষি-প্রধান দেশ । শিল্প ব্যব- 
সায়ের দিকে বিশেষ কোন উদ্যম ও উৎসাহ নিয়োগ না করিয়া অগনিত 
জনসংখ্যা মুখ্যতঃ কেবল চাষাবাদের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেই 
অভ্যস্ত ছিল। কৃষিই ছিল জাতীয় আয়ের প্রধান অবলম্বন, কৃষিই ছিল 
অধিকাংশের জীবন ধারণের উপাঁয়। কিন্তু জাতীয় জীবনে কৃষির স্থান 
এইরূপ অগ্রগণ্য হইলেও বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রবর্তন করিয়া কিংবা 
সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া কৃষিকে সমুন্নত করিয়া তুলিবার 
কোন চেষ্টা বড় একটা করা হইত না। রাষ্ট্র ও কৃষকের ভিতর 





৪২1২ নন্দন বাগান 
কলিকাতা 
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দাঁড়াইয়া পরগাছা জমিদার শ্রেণী ও মধ্যন্বত্ব ভোগীর দল ভূমির উপর 
একাধিপত্য চালাইত। কৃষকদের দ্বারা জমি চাষ করাইয়া বিনা 
পরিশ্রমে বেশী রকম উপন্বত্ব ভোগ করাই ছিল তাহাদের প্রধান 
লক্ষ্য। চাষাবাদের প্রগতি ও কৃষকদের আধিক উন্নতি 
প্রভৃতি বিষয়ে মাথা ঘামাইবার গরজ বা মনোবৃত্তি কোনটাই তাহাদের 
ছিল না। কৃষি ও' কৃষকদের কল্যাণ সম্বন্ধে জার-সরকার ছিলেন 
একেবারেই উদাসীন । ভূমির স্বত্ব সাব্যস্থ বিষয়ে ও কৃষকদের দেয় 
খাজনা প্রভৃতি বিষয়ে মাঝে মাঝে নূতন আইন কান্গুন যে কিছু কিছু 
প্রবন্তিত না হইত তাহা নয়। তবে প্রধানতঃ কেবল সরকারী রাজস্বের 
সুবিধা ও জমিদার শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার খাতিরেই সে সমস্ত করা 
হইত। যুগের পর যুগ এমন ধরণের অবস্থা চলিতে থাকায় রাশিয়ার 
কষককুল সকল দিক .দিয়াই একটা চরম ছুঃখ-ছুর্দশায় আসিয়া 
উপনীত হইয়াছিল। ' অনাহার অর্ধাহারের জ্বালা ও স্বাস্থ্য, শিক্ষা 
ডি তং হয তারের 
জীবন গ্রানিময় করিয়া তুলিয়াছিল ৷ ' . , " 

EEE OE EEE ভিন 
সঙ্কল্প নিয়া দেশে সাম্যবাদী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। জাতীয় 
জীবনে শিল্প প্রগতির বিশেষ প্রয়োজনীয়তার দিকটাই সাম্যবাদীরা 
সবচেয়ে বড় করিয়া দেখিবার শিক্ষা পাইয়াছিলেন'। সে জন্য প্রথম 
হইতে শিল্প কারখানার প্রসার ও শ্রমিকদিগের জীবনযাত্রার উন্নতি 
বিধানের দায়িত্ই তাহাদিগকে বেশী মাত্রায় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল । 
কিন্তু শিল্পের কাঁচামাল ও লোকের আহার্য্য সংস্থানের দিক দিয়া কৃষি 
যে জাতীয় উন্নতির মুলগত ভিত্তি তাহা হারা কখনও ভোলেন নাই। 
দেশের বঞ্চিত শ্রমিকদের মত দেশের অগণিত লাঞ্ছিত কৃষকদিগকে 
অধ্ঃপতিত . অবস্থা ' হইতে ,উদ্ধার করিয়া . তাহাদের পরিপূর্ণ 
28825 প্রধান : কর্তব্য হিসাবে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

সাম্যবাদীরা তাহাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াই. দেশে কৃষির 
প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনে ত্রতী' হইলেন। প্রথমতঃ তাহারা সর্বপ্রকার 
কায়েমী স্বত্ব ও মালিকানা বাজেয়াপ্ত করিয়া ভূমিকে জাতীয় 
সম্পত্তিতে পরিণত করিলেন । উহার ফলে দেশের ধনী ও আভিজাত্য 
সম্প্রদায় এবং গীর্জা ও অন্য ধর্মমপ্রতিষ্ঠানসমূহের হাতে যে জমি 
কেন্দ্রিভূত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা অচিরেই সরকারের হেফাজতে 
চলিয়া আদিল । সাম্যবাদীরা" এ জমি কৃষকদের ভিতর পুনর্বব্টন 
করিতে আরম্ভ করিলেন। গ্রামে, গ্রামে কৃষক প্রতিনিধিদের দ্বারা 
সমিতি গঠিত হইয়া জমির যথাসঙ্গত বিলিব্যবস্থা করিতে লাগিল্‌। 
কৃষকেরা এইভাবে ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ একর জমির অধিকার পাইল। 
জমিদারের খাজনা ও মহাজনের পাওনা মিটাইতে না পারিয়া দেশের 
বহু কৃষক জমির ভোগাধিকার হইতে একেবারে বঞ্চিত হইয়া 
পড়িয়াছিল। দিন-মঙ্জুরী করিয়া, কোন রকমে অন্ন-সংস্থানের চেষ্টা 
ছাড়া আর কোন উপায় তাহাদের ছিল না। নূতন ব্যবস্থায় সেই সব 
কৃষক চাষাবাদের উপযোগী জমি পাইয়া আবার নবোগ্মে কার্য সুরু 
করিল। চাষাবাদের দিক দিয়! প্রত্যেক কৃষক পরিবারকে সমান 
সুযোগ সুবিধা দেওয়া ও নূতন করিয়া ‘কুলক’ বা জমিদার শ্রেণীর স্বষ্টি 
হইতে না দেওয়াই হইল বলশেভিকর্দের লক্ষ্য" সেজন্য একদিকে 
তাঁহারা জমি বণ্টনের দিক দিয়া সাম্যনীতি অনুসরণ করিলেন | 


অপরদিকে সাম্যবাদী আদর্শ অনুযায়ী কোন কৃষকের পক্ষে দিনমজুর ॥ 


|| ₹চ5 
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খাটাইয়া ব্যক্তিগত মুনাফার চেষ্টা নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। নিজেদের শ্রম 
নিয়োজিত করিয়া প্রত্যেক কৃষক পরিবারের লোকেরা জমি চাষাবাদ 
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করিবে ও উৎপন্ন ফসল দ্বারা নিজেদের ভরণপোষণের 5 
ইহাই হইল নুতন নিয়ম। 

পূর্বেব জমি ভোগ করিতে হইলেই তজ্জন্য প্রতি কৃষককে একটা 
নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা দিতে হইত। বলশেভিকেরা খাজনা, 

আদায়ের সে রীতি উঠাইয়া দিলেন। তবে এই রকম একটা, . 
নিয়ম বলবৎ করা হইল যে, প্রত্যেক কৃষক তাহার উৎপন্ন ফসলের 
একটা সমুচিত অংশ নিজেদের ভরণপোষণের জন্য ব্যয় করিয়া বাকী: 
একট! নির্দিষ্ট অংশ গবর্ণমেন্টের নিকট (সরকারী গোলায় ) জমা, 
দিবে। «এ ফসল গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেপ্ট একটা নির্দিষ্ট হারে কৃষক- 
দিগকে মূল্য প্রদান করিবেন কিংবা তৎবিনিময়ে গবর্ণমেন্ট সরকারী, 
শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপন্ন পণ্য কৃষকদিগকে সরবরাহ করিবেন । 
দেশের কৃষক ও শিল্পী কারিগরদের বিভিন্ন উৎপন্ন মালের, 
সমুচিত আদান প্রদানের সুব্যবস্থা করিয়া দেশের অর্থনৈতিক 

সংস্থানকে দৃঢ় করাই ছিল এ প্রকার কাধ্যনীতির উদ্দেশ্য ৷ 
নৃতন নূতন সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার সঙ্গে একদিকে. 
শ্রমিক সাধারণের আহার্য্য সংস্থান করা ও অপরদিকে শিল্প কারখানার 
উৎপন্ন মাল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করার জন্য এরূপনীতির বিশেষ, 
প্রয়োজনীয়তাও ছিল। 

_ কিন্তু রাশিয়ার কৃষি তখন পর্য্যন্ত এত অধপেতিত ছিল যে, ভূমির 
স্বত্ব ও ব্যবহার সম্বন্ধে একটা সুসঙগত বিধিব্যবস্থা করিয়াই তাহার 
সমূহ উন্নতি সম্ভবপর হইয়া উঠিল না। দেশের কৃষি ভূমি ছোট 
ছোট অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত ছিল। আর সে অবস্থায় ভালরূপ চাষাবাদের, 
সুবিধা ছিল কম। সেচের অব্যবস্থা ও আধুনিক থন্পান্তির অভাব 
হেতুও জমিতে ফসল, খুব কম হইত। ফলে উৎপন্ন ফসল হইতে 
নিজেদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া তাহা হইতে একটা নির্দিষ্ট 












টা 


আদৰ্শ উনি 
রক্ত বিশুদ্ধ ও সতেজ করে 


' স্ত্রী, পুরুষ নির্বিশেষে ইহা! সকল 
খভুতেই সেবন করা যাইতে পারে | 


ব্লাড-ভিটা সকল 
প্রকার শ্বক্তুষ্টির 
মহৌষধ ইহা ভাবত 
গভর্ণমেণ্ট ও বাঙলা 
গভর্ণমেন্টের ল্যাব- 
বেটবীতে বাইওলজি- 
ক্যালী ও কেমিক্যালী 
' পরীক্ষিত। ইহা 
সর্বত্র পাওয়া যায়। 


i 





অধ্যক্ষ মথুব বাবুর 


. মেডিকেল রিসার্চ লেবরেটরী 


পি ২৩, সেণ্ট্'ল এভেনিউ, কলিকাতা | 
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অংশ গবর্ণমেন্টকে ছাড়িয়া দেওয়া অনেক কৃষকের পক্ষেই কষ্টকর হইয়া 
দাড়াইল। 
এই অবস্থায় চাষাবাদের সুবন্দোবস্ত ও উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার 
প্রচলন করিয়া কৃষিকার্য্যকে সমুন্নত করিয়া তুলিবার জন্য বলশেভিক 
গবর্ণমেপ্ট দেশে যৌথ চাষাবাদের নীতি প্রবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ 
_করিলেন। প্রথমতঃ কৃষকেরা যাহাতে স্বেচ্ছামূলকভাবে তাহাদের 
নিজন্ব এলাকার জমি একত্র করিয়া যুক্তভাবে চাষের ব্যবস্থা করে 
তদ্িযয়ে উৎসাহ দেওয়া হইল। পরে ১৯২৮ সালে গবর্ণমেন্ট 
বাধ্যকরী ভাবেই যৌথ চাষাবাদের নীতি বলবৎ করিলেন। এইরূপ 
ব্যবস্থার ফলে কতিপয় বৎসর মধ্যেই রাশিয়ায় কৃষকদের দ্বারা 
ব্যক্তিগত ভাবে আবাদী ২-কোটি সংখ্যক টুকরা ক্ষেতমি আড়াই 
লক্ষ যৌথ কৃষি ফাম্মে পরিণত হইল । বলশেভিকদের দৃঢ় কা্যনীতির 
ফলে রাশিয়াতে যৌথ চাষাবাদের রীতি ক্রমে বলবৎ হইয়া আজ 
উল্লেখযোগ্য পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে । গত ১৯৩০ সালে রাশিয়ায় 
মোট আবাদী জমির মধ্যে শতকরা ২৮ ভাগ জমি সরকারী ফার্মের 
অধীন ছিল। ৬৮ ভাগ জমি কৃষকদের দ্বারা ব্যক্তিগত জমি হিসাবে 
কধিত হইয়াছিল । আর বাকী ২৯'২ ভাগ জমি মাত্র যৌথ ভাবে চাষ 
হইয়াছিল। ১৯৩৪ সালে মোট জমির মধ্যে ব্যক্তিগত চাষের জমি 
কমিয়া শতকরা ১২ ভাগ হয়। অপরদিকে সরকারী কৃষি ফার্মের 
জমি শতকরা ১০৮ ভাগ ও যৌথ ফান্মের জমি শতকরা ৭৭'২ ভাগ 
দাড়ায় ১৯৩৭ সালের মধ্যে দেশের শতকরা প্রায় ৯৭ ভাগ জমিই 
যৌথ চাষাবাদ প্রথার আমলে আসিয়াছে । 

সোভিয়েট রাশিয়ার যৌথ ফার্মগুলি সমবায় নীতির ভিত্তিতে 
গঠিত। অনেক কৃষক মিলিয়া তাহাদের টুকরা জমিসমূহ একত্র 
গ্রথিত করিয়া যুক্তভাবে তাহা চাষাবাদের ব্যবস্থা করে। যে সকল 
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দাশ ব্যাঙ্ক লিঃ 


বড়বাঞজার-৪৬নৎ স্ট্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। 
নিউমার্কেট_€৫নং লিগুসে ষ্টরীট, কলিকাত!। 
কুড়িগ্রাম_ (রংপুর), দিনাজপুর, দ্বারভাঙ্গা ও সিলেট 


৯ ৫25 ৯, ক্লাছ উরে 
স্পাা ভক্কিস তালা হন্নে ৷ 
ব্যাঙ্কিৎ কার্যের সর্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়। 


চেয়ারম্যান__নুল্গ্মন্লীন্র আল্নাতসোহন দ্কীষ্ণ 
TTR 


কৃষক ফাৰ্ম্ম গঠন করে, ফার্মের পরিচালনা ব্যাপারে ও অন্য 
বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে তাহাদের প্রত্যেকেরই স্বীয় মত ব্যক্ত করিবার 
অধিকার আছে। উৎপন্ন ফসল সম্পর্কে তাহাদের সমন্তেরই অধিকার 
সমান । এই সকল ফান্মে সকলের জন্য সমান হারে কাজের সময় 
নির্ধারিত হইয়া . থাকে। জমির আবাদ ও ফসল, 
বপন প্রভৃতি কাজ যুক্তভাবে পরিচালিত হয়। কিন্তু এ সকল ফার্মে 
কাৰ্য্য নিয়ম্থণ বিষয়ে গবর্ণমেন্ট একটা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। প্রথমতঃ কোথায়, কতদূর মাত্রায় ও কি ফসল উৎপাদন করিতে 
হইবে তাহা গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়া দেন। সমস্ত দেশের লোকের 
প্রয়োজনীয় আহাধ্য সংস্থানের জন্য কি পরিমাণ জমিতে আহা্য 
দ্রব্যের চাষ করিতে হইবে এবং বিভিন্ন শিল্পের জন্য কোন দিক দিয়! 
কি পরিমাণ কাঁচামাল প্রয়োজন সে সম্বন্ধে প্রতি বসরই গবর্ণমে্ট 
একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। সেই পরিকল্পনা অনুসারে বিভিন্ন 
এলাকার ফার্শ্মসমূহে বিভিন্ন ফসল চাষের ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয়তঃ 
ফার্মের জমি যাহাতে সমুন্নত প্রথায় চাষাবাদ কর! হয় তজ্জন্ত গবর্ণমেণ্ট 
উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কলের লাঙ্গল ও অন্য উন্নত সাজসরঞ্জাম যথা--বীজ বপন 
করিবার, চারা পু*তিবার, সার দিবার, শস্ত কাটিবার ও ঝাড়াই মাড়াই 
করিবার যন্ত্র প্রভৃতি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। তৃতীয়তঃ গবর্ণমেন্ট 
যৌথ ফাশ্মগুলিকে তাহাদের প্রয়োজনমত সরকারী ব্যাঙ্ক হইতে টাকা! 
কর্ছ দিয়া বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন । এই সব বিধিব্যবস্থার 
ফলে সকল দিক দিয়াই আজ কৃষি ফার্শগুলির সমূহ উন্নতি সম্ভবপর 
হইয়াছে। চাষাবাদ পরিচালনের ফলে কৃষি ফার্ম্মগুলিতে যে ফসল 
উৎপন্ন হয় তাহা হইতে প্রথমে কলের লাঙ্গল ও যন্ত্রপাতির ভাড়া, 
সরকারী ব্যাঙ্ক হইতে প্রদত্ত খণের সুদ ও আসল টাকার কিস্তি 
পরিশোধ কর! হয়। তৎপর কৃষক সদস্যদের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা 
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করিয়া অবশিষ্ট ফসলের একটা! নির্দিষ্ট অংশ কৃষকদের ভিতর বণ্টন 
করিয়া দেওয়া হয়। উদ্ধত্ত বাকী অংশ গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। উহাই কৃষকদের নিকট হইতে আদায়ী সরকারী কর । 


যৌথভাবে কৃষিকাধ্ধ্য চালাইয়া যে আয় হয় তাহা ছাড়া কৃষকেরা 
' : বসতবাটীতে বাগ বাগিচা করিয়া, হাঁস মুরগী ও গাভী পালন 
করিয়া এবং ছোট খাট ধরণের কুটীরশিল্প চালাইয়া কিছু পরিমাণে 
নিজেদের আয় বাড়াইয়া লইতে পারে । দেশে এ ধরণের ব্যক্তিগত 
ও পরিবারগত ক্ষুদ্র উপজীবিকা নিষিদ্ধ নহে। তবে সাম্যবাদী সমাজের 
আদর্শ অনুযায়ী কৃষকেরা যাহাতে নিজ পরিবারের লোক ছাড়া অগ্য 
বাহিরের লোক খাটাইয়া এ সব দিক দিয়া রীতিমত লাভের ব্যবসা 
সুরু করিতে না পারে, সে দিকে সরকার সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন । 

বর্তমানে রাশিয়ার কৃষিসক্রান্ত যাবতীয় কাধ্যই সুগঠিত 
সরকারী পরিকল্পনা দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হইতেছে । জলসেচ ব্যবস্থা দ্বারা 
কিভাবে অন্ুবর্বর ভূমিকে উর্বর করিয়া তোলা যায়, দেশে কি 
ফসলের অভাব রহিয়াছে এবং তাহা কিভাবে পুরণ করা যায়, কি সব 
যন্ত্রপাতি প্রচলন করিলে ফসলের ফলন বাড়িতে পারে প্রভৃতি 
সকল বিষয়েই সরকারী কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনানুরূপ গবেষণা চালাইয়া 
থাকেন। গবেষণা অনুযায়ী উন্নত প্রক্রিয়া কার্যে পরিণত করিতে 
সরকার কখনও চেষ্টা ও অর্থব্যয়ের ত্রুটি করেন না। জারতন্ত্রে 
আমলে রাশিয়ায় চাষাবাদের কাজে উন্নত যন্ত্রপাতি বিশেষ কিছুই 
ব্যবহৃত হইত না। বলশেভিক গবর্ণমেন্ট প্রথমে বিদেশ হইতে 
কলের লাঙ্গল প্রন্থতি আমদানী করিয়া চাষাবাদের কাজে তাহা 
'ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। পরে সরকারী চেষ্টায় 'এ সমস্ত 
যন্ত্রপাতি দেশেই তৈয়ারের ব্যবস্থা হয়। 

এ ধরণের সুপরিকল্পিত সরকারী চেষ্টার ফলে রাশিয়ার কৃষি আজ 
সকল দিক দিয়াই উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। গত ১৯১৩ সালে রাশিয়ায় 
আবাদী কৃষি জমির পরিমাণ ছিল ১০ কোটি ৫৫ লক্ষ হেক্টর । সেচের 
সুব্যবস্থা ও পূর্বেকার বহু অনাবাদী এলাকায় নূতন নূতন কৃষি 
উপনিবেশ স্থাপনের ফলে ১৯৩৩ সালে তাহা ১২ কোটি ৯৭ লক্ষ 
হেক্টর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়ু। বর্তমানে তাহা ১৩ কোটি হেক্টরেরও উপর 
দাড়াইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । পূর্ব্বে চাষাবাদের কাজে কলের লাঙ্গল 
ও অন্য উন্নত যন্ত্রপাতি বিশেষ কিছুই 'ব্যবন্ৃত হইত না। বর্তমানে 
৮০ হাজারের মত কলের লাঙ্গল চাষাবাদের কাজে ব্যবহৃত হইতেছে । 
সকল দিক, দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অন্ুস্থত হওয়ার ফলে 
রাশিয়াতে বর্তমান ফসলের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
পূর্ব্বে রাশিয়ায় তুলা. বিশেষ উৎপন্ন হইত না | ব্লশেভিক গবর্ণমেণ্টের 
সুপরিকল্পিত চেষ্টার ফলে সেখানে আজ এ ধরণের প্রয়োজনীয় ফসলের 
চাষ যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে । গত ১৯১৩ সালে রাশিয়ায় ৭লক্ষ 
হেক্টরেরও কম জমিতে তুলার চাষ হইত। ১৯৩৩ সালে তুলার জমি 
২০ লক্ষ একর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে উহা ২২ লক্ষ একরের 
উপর ফাঁড়াইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। দেশের আবশ্যকতা অনুযায়ী 
এইভাবে অন্য আরও অনেক নূতন ফসল চাষের ভালরূপ বিধি- 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 

কৃষির উন্নতির সঙ্গে রাশিয়ায় কৃষকের অবস্থা আজ সর্ববতোভাবে 
উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদিগকে শোষণের বদলে সকল বিষিয়ে 
সাহায্য ও সহায়তা করার উদ্দেশ্য নিয়া চাষী মজুরদের নিজন্ব 
সাম্যবাদী .গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত হইতেছে । এ গবর্ণমেন্টের চেষ্টায় 
রাশিয়ার কৃষক আজ ধনতান্ত্রিক সমাজের তথাকথিত অত্যাচার ও 


অবিচার হইতে মুক্ত হইয়া নুতন সুখ সৌভাগ্য লাভের পথে অগ্রসর 
হইয়াছে ।' 
| শিল্প 

জার রাজতন্ত্রের আমলে রাশিয়া শিল্পের দিক দিয়া খুবই পশ্চাদ- 
পদ ছিল। দেশের বেশীর ভাগ লোক গতানুগতিক পন্থায় কৃষিকার্ধ্য 
চালাইতেই অভ্যস্ত ছিল। সামান্য ধরণের ছোট খাট শিল্প ছাড়া 
বড় শিল্প প্রচেষ্টার দিকে লোকের দৃষ্টি বিশেষ কিছুই নিয়োজিত হইত 
না। দেশের গবর্ণমেন্টও এই বিষয়ে প্রকৃত উন্নতিমূলক কোন 
কার্ধ্যধারা অবলম্বন করেন নাই। দেশের সাধারণ চাষাভৃষার 
দল আধুনিক যুগের বিচিত্র শিল্পত্রব্য ব্যবহার করিবার সুযোগ বিশেষ 
পাইত না। এসমস্ত উৎপন্ন করিয়া অপেক্ষাকৃত' বেশী 
অর্থোপার্জনের সুযোগ হইতেও তাহারা বঞ্চিত ছিল। এই 
অবস্থায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে রাশিয়ার লোকদের জীবনযাত্রা 
প্রণালী স্বভাবতঃই খুব নিম্নস্তরে নামিয়! গিয়াছিল | 

সাম্যবাদীরা দেশের শাসন ব্যবস্থা হাতে পাঁইয়াই শিল্পের উন্নতি 
বিষয়ে তাঁহাদের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেন । রাশিয়ার মত 
বিরাট দেশে শিল্প সাধনার উপযোগী মালমসল্লার অভাব নাই । 
এদেশের খনিসমূহে কয়লা, তেল, লোহা _ও বিভিন্ন শ্রেণীর প্রচুর 
ধাতুদ্রব্যের পর্য্যাপ্ত জোগান রহিয়াছে । এ সম্পদ যথাযথ কাজে 
লাগাইবার বিশেষ কোন চেষ্টাই এতদিন হয় নাই। রাশিয়ার বন 
জঙ্গলে যে বনজ সম্পদ রহিয়াছে সে সমস্ত সদ্যবহার করা দুরে থাকুক, 
তাহার স্বাভাবিক স্থযোগ সম্ভাবনার কথাও এতদিন কেহ বড় একট! 
ভাবিয়া দেখেন নাই। সাম্যবাদীরা দেখিলেন যে, অগ্যান্য উন্নতিশীল 
দেশের অনুস্থত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে এসমস্ত প্রাকৃতিক 
সম্পদ দ্বারা দেশে অনেক মৌলিক বৃহদাকার শিল্প গড়িয়া তোলা যায়। 
তারপর এ সঙ্গে অনেক ছোট ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠানও সহজেই 
স্থাপন করা চলে। এরূপ ভাবে শিল্পের দিক দিয়া দেশকে অগ্রসর 
'করিতে পারিলে এই দরিদ্র দেশের অগণিত জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি 
তথা তাহাদের জীবনযাত্রার উন্নতি অবশ্যই সম্ভবপর হইতে পারে । 
জাতীয় এঁধর্য্য বৃদ্ধির এ স্বপ্ন নিয়া বলশেভিকেরা শিল্প প্রসারে অগ্রঁ- 
সর হইলেন। তবে তাহাদের সে প্রচেষ্টা ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের অনু 
স্থত প্রণালীর সহিত সামগ্রস্ত না রাখিয়া সম্পূর্ণ সাম্যবাদী আদর্শে ই 
রূপায়িত হইতে লাগিল! দেশে বড় রকমের যে কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান 
ছিল বলশেভিকেরা তাহা সমস্তই সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন। 
সরকারী অর্থসাহায্যে ও সরকারী পরিচালনায় দেশে নিত্য নুতন শি 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে লাগিল | 
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নুতন শিপ্প ও ব্যবসা কি কি হইতে পারে 


| 


সন্ব ভম্য্যহ 


কমাগিয়াম মিউজিয়ামে পাবেন 


কলেজ ষ্ট্ৰীট মার্কেট, কলিকাতা 


IEEE DT EAE ASAE 





৫ই মে, ১৯৪১ ] 


আর্থিক জগৎ 








প্রথমে বিভিন্ন প্রদেশের জন্য কতকগুলি কেন্দ্রীয় অর্থ নৈতিক 
‘সমিতি স্থাপন করিয়া তাহাদের উপর পুরাতন শিল্প কারথানা পরি- 
‘চালনা করিবার ও সুযোগ সম্ভাবনা মত নুতন শিল্প প্রতিষ্ঠার 
ভার দেওয়া হয়। পরে বলশেভিক গবর্ণমেন্ট শিল্পের ক্ষেত্রে 
অধিকতর সুপরিকল্পিত ও স্ুনিয়ন্ত্রিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করেন। 
'একদিকে অধিক সংখ্যায় শিল্প নিয়ন্ত্রণমূলক সরকারী বোর্ডসমূহ 
'গঠিত হইতে থাকে অপর দিকে ব্যাপক শিল্প প্রসারের জন্য 
প্রথমে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ও পরে দ্বিতীয় পঞ্চ-বাধিক পরি- 
কল্পনা গৃহীত হয়। এ সব পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকার নিজে উদ্যোগী 
হইয়া বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার ব্যবস্থা করেন। 

সমস্ত দেশের জন্য শিল্পোন্নতির পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত 
"ও বিভিন্ন শিল্পের প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে বিবেচনা করিয়া 
সমুচিত কাধ্যনীতি নির্দেশ করিবার জন্য সোভিয়েট রাশিয়ায় 
একটি প্ল্যানিং কমিশন স্থাপিত হইয়াছে । সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের 
চারিজন “পিপুলম্‌ কমিসর” বা মন্ত্রী আলাদাভাবে মৌলিক শিল্প, 
সাধারণ শ্রেণীর প্রয়ো্জনীয় শিল্প, খাঁষ্য শিল্প ও বনজ শিল্পসমূহ সংক্রান্ত 
সরকারী বিভাগসমূহ পরিচালনা করিয়া থাকেন। দেশের বিভিন্ন 
এলাকায় এক এক শ্রেণীর শিল্পের জন্য এক একটি ট্রাষ্ট গঠিত হইয়াছে । 
“এই ট্রাষ্টগুলির বিশেষত্ব এই যে, কোন নিদিষ্ট শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠান 
সমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ উহাতে একত্র হইয়া সুসংহত ভাবে শিল্প পরিচালনার 
ব্যবস্থা করিয়া থাকেন । এই সব ট্রাষ্ট শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণার 
বাবস্থা করে। সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিবার জন্য এই 
সব ট্রাষ্টের অধীনে শিল্প বিশেষজ্ঞ ও কারিগর প্রহৃতিও নিযুক্ত থাকে । 
এক একটি ট্রাষ্টের অধীনে এক একটি সিণ্ডিকেট থাকে। তাহা সমস্ত 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাচামাল সরবরাহ ও সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন 
মাল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। এইরূপ ব্যবস্থা থাকার জন্য 
-কাচামালের জোগান সম্পর্কে কিংবা উৎপন্ন মাল বিক্রয় সম্পর্কে শিল্প 
'প্রতিষ্ঠানগুলিকে আলাদাভাবে কিছুই ভাবনা চিন্তা করিতে হয় না। 
রাশিয়ার ট্রাষ্ট ও সিগ্তিকেটসযূহ স্থানীয় শিল্প সম্পর্কে কার্য্যনীতি 
অবলম্বনের ব্যাপারে অনেকটা স্বাধীনতা ভোগ করিয়া থাকে, তবে 
উহাদিগকে সরকারী প্ল্যানিং কমিশন ও শিল্প-মন্ত্রীদের সাধারণ শিল্প- 
নীতির সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখিয়াই কাজ করিতে হয়। রাশিয়াতে 
"বর্তমানে ট্রাষ্ট শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের খুব প্রচলন হইলেও কয়েকটি বিশেষ 
শ্রেণীর শিল্প এখন পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে সরকারী কর্তৃত্বেই পরিচালিত 
হইতেছে । কয়লা শিল্প, ধাতু শিল্প, বিদ্যুৎ শিল্প, মোটর শিল্প, কৃষিযন্তর 
নিৰ্ম্মাণ শিল্প প্রভৃতি ধরণের বৃহদাঁকার শিল্পের জন্য কোন ট্রাষ্ট স্থাপন 
করা হয় নাই। উহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবিয়া 
সরকার উহ্াদিগের যাবতীয় পরিচালনা ভার নিজ হাতেই রাখিয়াছেন। 

রাশিয়ার ব্যাপক" শিল্প প্রচেষ্টার মূলে সাম্যবাদী গবর্ণমেণ্টের 
“একট! সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা বর্তমান । দেশে কি সব শিল্প গড়িয়া তোলা 
প্রয়োজন, দেশে কোন্‌ শিল্পের উপযোগী কি সব কাচামাল রহিয়াছে, 
বর্তমানে দেশে যে সব শিল্পের কাচামাল পাওয়া যায় না অদূর 
"ভবিষ্যতে তাহা উৎপাদনের কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, দেশের 
-কোন্‌ এলাকায় কি শিল্প স্থাপন করিলে তাহা লাভজনক হইতে পারে, 
-শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ কি ভাবে পরিচালিত হইলে শিল্পের উৎপাদন ব্যয় 
কম হয়, উৎপন্ন শিল্পজাত কাটতির কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, এই 
সমস্ত বিষয় যথারীতি বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াই সোভিয়েট গবর্ণমেন্ট 


-শিল্লোন্নতির পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া থাকেন ।' দেশে শিল্পের বনিয়াদ - 
সুদৃঢ় করিবার জন্য তাহারা শিল্প গবেষণার ও শিল্পসংক্রাস্ত সংখ্যাতথ্য (2:02 রক সন 


ৰ স্বাদ ল্বশুত্ৰ ঙ্গষা হাসপাতভাহন্ন 


| সাহায্য দাবী করে। 


১১১ 








অনুশীলনের ব্যাপক ব্যবস্থা করিয়াছেন। কয়লা শিল্প, বিছ্যুৎ শিল্প, 
যানবাহন শিল্প, তৈল শিল্প, মোটর শিল্প এবং যন্ত্রপাতি ও কলকজ্া 
নিশ্মাণের শিল্প ভালরূপ গড়িয়া তুলিতে পারিলে উহাদের দারা দেশে 
অনেক ছোট, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের গোড়া পত্তন হইতে পারে বলিয়া 
সোঁভিয়েট সরকার বিপুল অর্থ ও একান্ত চেষ্টা নিয়োজিত করিয়! 
সর্ব্বাগ্রে এ সব মৌলিক শিল্পগুলি গড়িয়া তুলিয়াছেন। 


সোভিয়েট গবর্ণমেপ্টের অন্ুস্থত কার্ধ্যনীতিতে অপচয় বা 
অসাফল্যের স্থান নাই। প্রকৃষ্ট বিচারবুদ্ধি প্রয়োগে স্থপরিকপ্সিত- 
ভাবে কার্য্যে অগ্রসর হওয়াই তাহাদের রীতি । কোন নূতন শিল্প 
প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সরকারী প্র্যানিং 
কমিশনের বিচক্ষণ সদস্তগণ তাহার সুযোগ সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া 
শিল্প প্রতিষ্ঠার স্থান, উহার পরিচালনা পদ্ধতি ও উহার সম্ভবপর খরচ- 
পত্র সম্পর্কে একটা বরাদ্দ প্রস্তুত করেন। সেই বরাদ্দ অনুযায়ী 
সরকারী অর্থে ও সরকারী কর্তৃতে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য কোন্‌ 
দিক দিয়া বৎসরে কি পরিমাণ অর্থ নিয়োগ করিতে হইবে, কোন্‌ 
প্রতিষ্ঠানকে কি পরিমাণ টাকা অগ্রিম কর্জ্জ দিতে হইবে, তৎসন্বদ্ধে 
সোভিয়েট সরকার নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া থাকেন আর সে 
অনুসারে সরকারী ব্যাঙ্ক হইতে অর্থ সরবরাহ করা হয়। এ টাকা 
সম্বন্ধে সরকারী বাজেটে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা থাকে। 

এইরূপ সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থার ফলে সাম্যবাদী সরকার 
শিল্পের দিক দিয়া রাশিয়ার অভাবনীয় উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন । জার-তস্ত্রের আমলে রাশিয়ার লোক কোন দিন যাহা 
আশা করিতে পারে নাই, সাম্যবাদীদের আমলে আজ তাহা সম্ভবপর 
হইয়া উঠিয়াছে। ১৯১৩ সালে ( বলশেভিরেরা শাসনতন্ত্র হস্তগত 
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আপনার দান প্রত্যাশী করে 
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ও মেদার্স পাবলিসিটি ফোরামের সৌজন্যে ৫ 


০০ 


১১২ 


আর্থিক জগৎ 


[ ৫ই মে, ১৯৪১ 





করিবার ৪ বৎসর পূর্বের ) সমগ্র রাশিয়ায় যে শিল্প পণ্য উৎপন্ন হইয়া- 
ছিল তাহার সমষ্টিকৃত মূল্য ছিল ১ হাজার. ৬২৫ কোটি রুবল (প্রতি 
রুবল প্রায় ২০ আনার সমাঁন.)। সাম্যবাদী গবর্ণমেন্টের চেষ্টা সুরু 
হওয়ার ফলে ১৯২৮ সালে রাশিয়ায় তাহা বাড়িয়া ১ হাজার. ৮৩০ 
কোটী রুবল দীড়ায়। প্রথম পঞ্চ-বাধিকী পরিকল্পনা কাধ্যকরী হওয়াতে 
দেশে শিল্পপ্রচেষ্টা বিশেষভাবে বাড়িয়া যায় এবং ১৯৩৩ সালে 
রাশিয়ায় ৪ হাজার ৬৮০ কোটা রুবল মুল্যের শিল্প দ্রব্য উৎপন্ন হয়। 
বর্তমানে বার্ষিক শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ ৯ হাজার কোটি রুবলের 
উপর দীড়াইয়াছে বলিয়া প্রকাঁশ। সাম্যবাদী শাসনের আমলে 
বিচ্যুৎ, কয়লা, ঢালাই লোহা, ইস্পাত প্রভৃতি প্রয়োজনীয় শিল্পের 
উৎপাদন খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। এলুমিনিয়াম শিল্প, মোটর শিল্প ও 
কলের লাঙ্গল শ্রেণীর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি শিল্প রাশিয়াতে পূর্বে 
মোটেই ছিল না, এক্ষণে এ সব শিল্প গড়িয়া তুলিয়া সাম্যবাদীরা 
রাশিয়াকে সুসমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। উপরোক্ত শিল্পসমূহের দিক 
দিয়া রাশিয়ার অগ্রগতির বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল 
শিল্প দ্রব্যের উৎপাদন 
১৯১৩ ১৯২৮ 


১৯৩৩ ১৯৩৭ 


(অনুমিত ) 
কয়লা (সহল্র টন হিসাবে) ২,৯০,৪০ ৩,৫২,২০ ৭,৫৮,৩৭ ১৫,২৫০ ০ 
ঢালাই লোহা (সহল্ৰ টন ) 


৪২৯১৬ ৩২৮৩ ৭১১৩৩ ১,৬০,০০ 
ইস্পাত ( সহস্ৰ টন ) ‘8২,৩১ 8২,৫১ ৫৯,২২ ১,৭০,০০ 
এলুমিনিয়াম (সহজ টন ) - ৮৭ 8°8 ৮০*০ 
মোটর যান (সংখ্যা)  -- ৬৭১ ৪৯,৭৫৩ ২,০০,০০০ 
কলের লাঙ্গল ( সংখ্যা ) -_ ১,২৭২ ৭৪,২৬৩ ১,৬৭,০০০ 
শিল্প্রব্যের উৎপাদন (মোট মূল্য_লক্ষ রুবল ) 


১৬২৫৩০ ১৮৩০০০ ৪৬৮০০০ ৯২৭০০০ 


বৃহদাকার শিল্পের সঙ্গে রাশিয়ায় ছোট, মাঝারি ও কুটীর শিল্পও { 
আজ. সরকারী উৎসাহ ও তৎপরতায় বিশেষভাবে প্রগতিশীল হইয়া 4 
শিল্প কারখানার মঙ্জুরদের স্যায্য পারিশ্রমিক সম্পর্কে } 
সাম্যবাদী সরকার সর্বদাই দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। মজুরেরা তাহাদের & 
নিয়োজিত শ্রম ও কাজের মূল্য অনুসারে মঞ্জুরী পাইয়া থাকে। { 
শিল্প কারখানায় কাজের উন্নতি ও মজুরী বৃদ্ধি সম্বন্ধে সকলের অধিকার { 


উঠিয়াছে। 


ও সুযোগ সুবিধা সমান। 
ব্যবসা-বাণিজ্য 

সমাজের আদিম অবস্থায় যখন টাকাকড়ির প্রচলন ছিল না, তখন 
বিভিন্ন শ্রেণীর পণ্য উৎপাদকেরা একে অন্যের উৎপন্ন জিনিষ আদান- 
প্রদান করিয়া তাহাদ্রের সাংসারিক অভাব মিটাইত। তাহার পর 
টাকাকড়ি ব্যবহারের রীতি প্রবন্তিত হওয়ার সঙ্গে পণ্য আদান- 
প্রদানের সাধারণ রেওয়াজ ব্যাপক ধরণের ব্যবসা বাণিজ্য হিসাবে আত্ম- 
প্রকাশ করে। ধনতান্ত্রিক সমাজের ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী প্রচেষ্টা ক্রমে 


এই ব্যবসা বাণিজ্যকে তাহাদের মুনাফার অবলম্বনরূপে ব্যবহার করিতে ॥ 
থাকে। পুজিবাদীদের কারসাজির ফলে পণ্যের উৎপাদক ও পণ্য { 
পণ্য দর. 
উৎপাদকদের মাল ক্রয় ও পণ্য ব্যবহারকারীদের ভিতর তাহা বিক্রয় ॥ 
করার সুত্র অবলম্বন করিয়া এক শ্রেণীর মধ্যব্যবসায়ীর দল স্থষ্ট হয়: & 


ব্যবহারকারীদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক অনেকটা ছিন্ন হইয়া যায়। 


এই মধ্যবন্তী ব্যবসায়ীদের মধ্যস্থতায় উৎপন্ন পণ্যের হাট বাজার 


নির্দিষ্ট স্থান বা এলাকার গণ্ডি অতিক্রম করিয়া দূর দুরাস্তরে ছড়াইয়া. 


পড়িতে আরম্ভ করে। সেদিক দিয়া বেশী "পরিমাণে 


পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা হয় রটে, কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবসায়ীদের. 


' দরে তাহা বিক্রয়ই হইতেছে ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য ৷ 








কারসাজ্বির ফলে তাহা মুষ্টিমেয়র অপরিষিত মুনাফার স্থযোগেই 
পর্য্যবসিত হয়। কম দরে মাল ক্রয় করিয়া যথাসম্ভব বেশী 
এইভাবে পণ্যের 
উৎপাদক ও পণ্য বাবহারকারী--এই ছুই শ্রেণীকে প্রতারিত করিয়া, 
একটা অপরিমিত লাভের সংস্থান করাই তাহাদের কার্য্যধারার 
উদ্দেশ্য । ফলে ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের তথাকথিত ব্যবসা বাণিজ্য 
আজ মুষ্টিমেয়র দ্বারা অধিকাংশকে শোষণ করিবার একটা বিরাট 
অস্ত্রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । 

সাম্যবাদীরা রাশিয়ার শাঁসনভার গ্রহণ করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের 
এই পুঁজিবাদী স্বরূপ দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রথমতঃ 
তাহারা ইহা উপলব্ধি করিলেন যে, দেশে পণ্যের বিনিময়ে পণ্যের 
আদান প্রদান না হইয়া টাকাকড়ির বদলে পণ্য বিক্রয়ের যে রীতি 


. প্রচলিত হইয়াছে, তাহাই আধুনিক যুগে পু"জিবাদী অর্থনীতির অন্যতম 


প্রধান ভিত্তি হইয়া দাড়াইয়াছে। কাজেই ব্যবসা বাণিজ্যকে 
সাম্যবাদী আদর্শে গড়িয়া তোলার জন্য বলশেভিকের! প্রথমে টাকা- 
কড়ির রেওয়াজ উঠাইয়া পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বণ্টনের ব্যবস্থা 
করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কৃষকের! যাহাতে. 
তাহাদের উৎপন্ন পণ্য জমা দিয়া তদনুপাতে ব্যবহার্য্য শিল্প দ্রব্য 
পাইতে পারে এবং শিল্পী কারিগর ও কর্মচারীরা যাহাতে প্রযুক্ত শ্রম ও 
উৎপন্ন পণ্যের বদলে প্রয়োজনাম্বরূপ আহাধ্য ইত্যাদি পাইতে পারে 
সেজন্য তাহারা ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। প্রথমতঃ সরকারী গোল! 
ও আড় প্রভৃতির সাহায্যে আদান-প্রদান কাধ্য চালাইবার চেষ্টা 
হইল। দ্বিতীয়ত; সমবায় সমিতি ও সমবায় ভাণ্ডার প্রভৃতির 
মধ্যস্থতায় তাহা সুনিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা হইল । দেশে যে সব 


শত FED ID আখ আনে এত 002 বত আসিস পদে খা 


ইহার উপাদান বিশুদ্ধ, 
অথচ মনোরম। 
স্থরুচিসম্পন্ন নর-নারী মাত্রই 
এই গন্ধাধিবাসিত তৈল 
ব্যবহারে তৃপ্ত হইবেন। 
সকল অন্্ান্ত দোকানে 

পাওয়া যায়। 
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সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত ছিল বলশেভিকেরা তাহা সমস্তই 
সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিলেন । অধিকস্ত দেশে যাহাতে 
উপযুক্ত সংখ্যায় নৃতন সমবায় পণ্য আদান প্রদান সমিতি গড়িয়া উঠে 
, তসম্পর্কে ভালরূপ বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হইল। সহরে ও 
গ্রামাঞ্চলে সমবায় সমিতি স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে উহার মারফতে 
সদস্যরা তাহাদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র পাইতে লাগিল । এই ব্যবস্থায় 
পণ্য উৎপাদন ও বণ্টন সম্পর্কে ব্যবসায়ী শ্রেণীর পুঁজিবাদী শোষণ 
অনেকটা প্রতিহত 'হইল। কিন্তু টাকাকড়ির ব্যবহার একেবারে 
লোপ করিয়া দিয়া বলশেভিকেরা কেবল পণ্যের বিনিময়ে আদীন- 
প্রদানের যে ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছিলেন নানা কারণে তাহা তেমন 
সফল হইয়া উঠিল না। তখনকার অবস্থায় তাহা বেশী দূর অনুসরণ 
করাও সম্ভবপর হইল না। কেননা দেশে পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থাকে 
তখন পর্য্যস্ত সকল দিক দিয়া সমুন্নত করিয়া তোলা যায় নাই! বিভিন্ন 
এলাকার কৃষক ও শ্রমিকদের মোট উৎপাদনের পরিমাণ সমান উন্নত- 
স্তরে পৌছিলে টাকাকড়ি ছাড়া নিছক পণ্য আদান-প্রদানের ভিত্তিতে 
সকল লোকের প্রয়োজনীয়তা মিটাইবার উপায় হইতে পারে। কিন্তু 
সেরূপ একটা স্তরে পৌছা অল্পদিনে সম্ভবপর নহে। এই অবস্থায় 
বলশেভিকেরা দেশে আবার টাকাকড়ি প্রচলন করিতে বাধ্য হইলেন । 
তাহার পর হইতে পণ্য ও টাকাকড়ি, এই দুইয়ের বিনিময়েই মাল 
আদান-প্রদানের রীতি বহাল হইল। তবে দেশে টাকাকড়ি পুনঃ- 
প্রবর্তিত করা হইলেও লাভের জন্য যাহাতে কেহ পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের 
ব্যবসা না করিতে পারে সে বিষয়ে কঠোর দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা হইল। 
তাহা ছাড়া দেশের ব্যবসা বাণিজ্যকে সাম্যবাদী আদর্শ অন্থুযায়ী 
সুনিয়ন্ত্রিতরাখিবারজম্য সমবায় সমিতি ও সমবায় ভাণ্ডার প্রভৃতির সমান 
তান্না দেশে বহু সংখ্যক সরকারী দোকানপাটও স্থাপন করা হইল। 


5 তা পাতা 
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! -===কানাড়| মিউচুয়াল এসিওরেন্স= 
হেড. অফিস $_উ্ীন্সি (দক্ষিণ ভরি) | 
এই কোম্পানীর বিশেষত্ব $= 


গু কাৰ্য্য পরিচালন! ব্যয়ের নিম্ন হার 


গু নিরাপত্তামূলক দাঁদন নীতি 
 ভ্যালুয়েশনে ধাধ্য সুদের হার শতকরা ৩॥* টীকা 
বীমা প্রণালীর অভিনবত্ব 


উজার: 


ডাঃ বি, বি, ঘোঁষ, পি, এইচ-ডি (ইকন-লগুন) 
চীফ এজেন্ট-_বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম 
২নং চাঁচ্চ লেন, কলিকাঁতা। 





স্রাম্যবাদী আদর্শ অনুযায়ী দেশের ব্যবুসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার 
পক্ষে রাশিয়ার সমবায় সৃমিতিগুলি আজ বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান 
হইয়া দাড়াইয়াছে। সারা দেশে বর্তমানে ৫০ হাজারের মত সমবায় 
সমিতি রহিয়াছে । অন্যান্য দেশের সমবায় সমিতির সহিত রাশিয়ার 
সমবায় সমিতিগুললর পার্থক্য এই যে, উহারা মুখ্যতঃ কেবল পণ্য 
বণ্টনের কাজে ব্যাপৃত আছে এবং উহাদের উপর একটা সুপরিকল্পিত 
সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতি কাধ্য করিতেছে । পল্লী অঞ্চলের বা সহর 
অঞ্চলের লোকদের দ্বারা এই সব সমবায় সমিতি গঠিত হয়। উহাদের 
উপর জেলা সমবায় ইউনিয়ন, প্রাদেশিক সমবায় ইউনিয়ন ও 
সর্ধবোপরি সমস্ত দেশের কেন্দ্রীয় সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃত্ব করিয়া থাকে। 
পল্লী ও সহরের সমবায় সমিতিগুলি অসংখ্য দোকান ও ভাগারের 
সাহায্যে সদস্তদিগকে তাহাদের প্রয়োজন মত বিভিন্ন শ্রেণীর পণ্য 
সরবরাহ করে। উর্দ্ধতন সমবায় ' ইউনিয়নসমূহ প্রাথমিক সমিতি- 
গুলির কার্যে সহায়তা করিয়া থাকে । কেন্দ্রীয় সমবায় ইউনিয়ন 
রাষ্ট্রীয় প্ল্যানিং কমিশন ও সরকারী অর্থবিভাগের সহিত ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ রাখিয়া সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত দেশের সমবায় 
সমিতিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং তাহাদিগকে সরকারী অর্থ দিয়া 
সাহায্য করিয়া থাকে । এখনও দেশে সমবায় আন্দোলনের 
আবশ্তকান্ুরূপ প্রসার হয় নাই বলিয়া .গবর্ণমেণ্ট দেশের ভিডর পণ্য 
বন্টনের স্ুবিধার্থ সমবায় সমিতিগুলির সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ছয় হাজারের 
মত সরকারী দোকান পরিচালনা করিতেছেন । লোকের পরিপূর্ণ 
সহযোগিতা পাইয়া দেশের সর্বত্র উপযুক্ত সংখ্যক সমবায় 
সমিতি স্থাপিত হইলে পণ্য বণ্টনের দায়িত্ব সব্বতোভাবে উহাদের 
উপর ছাড়িয়া দেওয়াই গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য । 
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[ ৫ই মে, ১৯৪১ 





বর্তমানে রাশিয়ায় কোন লোক স্বকীয় লাভের জন্ত পণ্য ক্রয় ও 
বিক্রয়ের ব্যবসা চাঁলাইতে পারে না । দেশের কৃষক ও শিল্পীকারিগরেরা 
তাহাদের উৎপন্ন কৃষিব্রব্য ও কুটির শিল্পজাত পণ্য সমবায় সমিতি 
এবং সরকারী দোকাঁনগুলির নিকট বিক্রয় করিতে পারে | হাট- 
বাজারে গিয়া কোন লোকের পক্ষে নিজের বা নিজের পরিবার 
পরিজনের জন্য কৃষকদের নিকট হইতে ও শিল্পীকারীগরদের নিকট 
হইতে সাক্ষাৎভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করারও বাধা নাই । 
তবে হাট-বাজারে মাল বিক্রয় করিতে গিয়া কৃষক ও শিল্পী- 
কারিগরেরা যাহাতে অহেতুকরূপ চড়া দাম হাঁকিতে না পারে সেজন্য 
সরকারী কর্তৃপক্ষ সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। বাজারে যা হাতে 


কোন পণ্যের মূল্য অহেতুকভাবে চড়িয়া যাইতে না পারে সেজন্য 


গবর্ণমেন্ট পণ্যের উৎপাদন খরচ, তাহার মোট জোগান ও চাহিদ! 
প্রভৃতি বিচার. করিয়া বিভিন্ন এলাকায় তাহার মূল্য. নির্ধারিত 
করিয়া দেন। সমবায় সমিতিগুলি ও সরকারী দৌকানগুলি এ 
নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রয় করিয়া থাকে । সমবায় সমিতি ও 
সরকারী দোকানগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া কাহারও পক্ষে 
বেশী দামে হাট-বাজারে পণ্য বিক্রয় সম্ভবপর হয় না। এইভাবে 
রাশিয়ায় ব্যক্তিগত ব্যবসা দ্বারা তথাকথিত লাভের পথ একেবারেই 
রুদ্ধ হইয়াছে বলা চলে। 

সোভিয়েট রাশিয়ার বহির্ববানিজ্য সর্ববাঙ্গীনভাবে সরকারী 
কর্তৃত্বে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। সেজন্য একজন আলাদা 
“পিপুলম্‌ কমিশর' ও একটি আলাদা সরকারী বিভাগ রহিয়াছে । 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সোভিয়েট 'সরকারের বাণিজ্য-প্রতিনিধি ব! 
এজেন্ট আছে। সোভিয়েট সরকার দেশের প্রয়োজন বুঝিয়া 
'এ সব এজেন্টদের মারফতে বিদেশ হইতে বিভিন্ন প্রকার জিনিষ 
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| হেড অফিন__১৫ নং ক্লাইভ ফ্রী, 
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AA 
ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ £ 


এইচ দম্ভ এস সন্ত লিন 


টেলিফোন £ কলি: ৫১৩০ 
(৪ লাইন) 


৮৫ পাচা 


মিলস্‌ £ পলতা, ২৪ পরগণা। 


চিতা 





১ বাটি ধা 


মহালল্মী কটন মিলস | 


আমদানী করিয়া থাকেন । রাশিয়া হইতে বিদেশে যে মাল রপ্তানি 
হয় তাহাও সরকারী বিভাগের মারফতেই চালান হইয়া থাকে । 
আমদানী পণ্যের মূল্যের সহিত রপ্তানি মূল্যের আদান প্রদান 
করিয়া বহির্ব্বাণিজ্যের দেনা-পাঁওন! মিটান হয়। যখন সোভিয়েট 
সরকার শিল্পোন্সতির প্রয়োজনে অধিক মাত্রায় যন্ত্রপাতি ও কলকজা 
আমদানী, করিতে বাধ্য হন তখন তাহারা দেই আমদানী পণ্যের 
মূল্য পরিশোধের জন্য দেশ হইতে বেশী পরিমাণ পণ্য রপ্তানির ব্যবস্থা 
করিয়া থাকেন। রাশিয়ার সরকারী ব্যাঙ্ক পণ্যের আমদানী মূল্য 
ও পণ্যের রপ্তানি মূল্য যথাযথভাবে পরিশোধ করিবার বিধি ব্যবস্থা 
করিয়া থাকে । রাশিয়াতে কোন লোক আমদানী বাণিজ্য ও রপ্তানি 
বাণিজ্য চালাইতে পারে না বলিয়া বহিব্ধাণিজ্যের দিক দিয়া ব্যক্তিগত 
লাভের ব্যবসায় একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। 
টাকাঁকড়ি 

- জগতের আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থায় টাকাকড়ি একটি বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়াছে । লোকে কান্ত করিয়! টাকার হিসাবে তাহার 
পারিশ্রমিক লাভ করে। কোন পণ্যের বিনিময়ে অন্য কোন পণ্য 
পাইতে হইলে টাকাই তাহার মধাস্থৃতার কাৰ্য্য করিয়া থাকে । শ্রম ও 
উৎপাদনের পরিমাপক হিসাবে এবং পণ্য আদান প্রদানের প্রধান 
বাহন হিসাবে প্রথমে টাকার স্থষ্টি হইয়াছিল। পরে সমাজের 
ধনতান্ত্রিক রূপ পরিক্ষুট হইয়া উঠার সঙ্গে পুঁজি বা 09019] হিসাবে 
টাকাকড়ির নৃতন একটি ব্যবহার প্রচলন হইয়াছে । বর্তমানে পণ্য 
আদান প্রদানের মধ্যস্থ বা বাহন হিসাবে ছাড়াও সঞ্চয় ও পুজিরপে 
টাকাকড়ির স্বতন্ত্র একটা মূল্য প্রতিচিত হইয়াছে । এই প্ু'জিরূগী 
টাকার বলে লোকে এখন স্বকীয় শারীরিক বা মানসিক শ্রম ব্যতীতই' 
শিল্প বাণিজ্য গড়িয়া তুলিতে পারে এবং পুরুষাঙ্গুক্রমে তাহার উপন্বত্ব 
চি] 
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ভোগ" করিতে পারে । এইরূপ অবস্থার ফলে ধনতান্ত্রিক সমাজে 
টাকাকড়ি আজ ধনীদের ব্যক্তিগত ও সঙ্ঘবন্ধ শোষণের মারাত্মক 
"অস্রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । 

টাকাকড়ির এইরূপ ব্যবহার লোকের সমষ্টিগত কল্যাণের 
পরিপোষক নহে বলিয়া সাস্যবাঁদীরা উহার বিলোপ সাধনের পক্ষপাতী। 
সাম্যবাদের প্রবর্তক কার্ল মাক্স্ঁ সাঁম্যবাদীদের চরম লক্ষ্য হিসাবে 
‘ যে শ্রেণীবজ্জিত রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহাতে অর্থ ও টাকাকড়ির 


" -কোন স্থান নাই। দেশের সমস্ত লোক তাহাদের সমবেত উৎপাদন 


-শক্তি নিয়োগ করিয়া যে ধন উৎপাদন করিবে, প্রকৃত প্রয়োজনের দিকে 
টি নিধির রিরিরের ভিলা তাহার সসভারে উড বাযাযাদী 
"সমাজের আদর্শ ৷ 

বলশেভিকেরা সেই সাম্যবাদী আদর্শ অনুযায়ী দেশ হইতে 
"প্টাকাকড়ি’ বিলোপ করিতে অগ্রসর হইলেন । ' দেশের কৃষি শিল্পের 
"উপর সরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া টাকাকড়ির বদলে নিছক পণ্যের 
বিনিময়ে পণ্যের আদান প্রদানের রীতি বলব করিতে সচেষ্ট 
হইলেন। স্থির করা হইল কৃষকেরা তাহাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের 
“অতিরিক্ত যে পণ্য উৎপাদন করিবে, তাহা তাহারা সরকারী গোলা; 
'সমবায় ভাণ্ডার বা সরকারী দোকান প্রভৃতিতে জম! দিবে এবং তৎ 
"বিনিময়ে শিল্প কারখানায় উৎপন্ন পণ্য কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হইবে । 
কলকারখানার শ্রমিকেরা ও বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা 
“যে শ্রম নিয়োগ করিবে,তাহার মূল্যের অনুপাতে তাহাদিগকে সরকারী 
রসিদ বা স্বীকৃতিপত্র দেওয়া হইবে। এ স্বীকৃতিপত্র সরকারী গোলা, 
সমবায় সমিতি বা সরকারী দোকানে জম দিয়া তাহারা তাহাদের 
"প্রয়োজনীয় আহার্য্য দ্রব্য ও শিল্প দ্রব্য পাইবে। এই ব্যবস্থায় 
সমাজ-জীবনে টাকার ব্যবহার অনাবশ্যক হইয়া দ্াড়াইবে এবং 
-টাকাকড়ি জিনিষটা স্বাভাবিক ভাবেই লোপ হইয়া যাইবে । 
' এইরূপ পরিকল্পনা স্থির করিয়া বলশেভিকেরা তাহাদের সাম্যবাদী 
‘শাসনের প্রথম কয়েক বৎসরে উহা কার্য্যকরী করিতে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হইয়াছে 
প্রথমতঃ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপ করিয়া, কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা 
বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে চরম একাধিপত্য বহাল করিবার যে কার্য্যনীতি 
"তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা এপর্ধ্যস্ত সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্তিত 
হয় নাই। সে নীতি তাহারা চূড়ান্ত সীমা পর্য্যন্ত অন্থুসরণও করেন 
-নাই। 'রাশিয়াতে বর্তমান রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণনীতি অনুযায়ী সর্ব্বত্র 
যৌথভাবে জমি চাষের ব্যবস্থা হইয়াছে. সত্য, কিন্তু 'কুষকেরা তাহাদের 
পরিবারের লোকজন .দ্বারা এখনও কিছু পরিমাণ জমি ব্যক্তিগতভাবে 


চাষ করিতে পারে। গৃহে গৃহে.এখন পর্যন্ত, কুটার শিল্পের প্রচলন | 
আছে । কৃষকেরা ও শিল্পী, কারিগরের! এখনও তাহাদের স্বকীয় | 
পরিশ্রমে উৎপন্ন সামান্য ধরণের মালপত্র নিজেরাই বাজারে বিক্রয় 


করিতে পারে । তাহা ছাড়া রাশিয়াতে এখনও ডাক্তারী ব্যবসা, 
দরজীর ব্যবসা, বই-বাধানোর ব্যবসা, জিনিষ পত্র মেরামতের ব্যবসা 
প্রভৃতি ধরণের ছোট খাট ব্যবসা ব্যক্তিগতভাবে চালাইবার সুবিধা 
‘এখনও লোপ করা হয় নাই। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বড় বড় কর্মচারীরা 
এখনও চাকর প্রভৃতি রাখিয়া গৃহস্থালীর কাজ চালাইবার সুযোগ 
পাইয়া, থাকে। এইসব ক্ষেত্রে শ্রম ও সেবার পারিশ্রমিক হিসাবে 


টাকাকড়ি ব্যবহার কর! ছাড়া উপায় নাই! রাষ্ট্রকে এই সব ক্ষেত্রে ' 


টাকার ব্যবহার স্বীকার করিয়া“ নিতে হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ 
সরকারের কর্তৃত্বাধীনে রাশিয়াতে সকল প্রকার পণ্য উৎ- 
স্পাদনের ব্যবস্থা হওয়া সত্বেও রাশিয়ার মত বিরাট দেশের বিভিন্ন 


এলাকার লোকদিগকে সকল প্রকার পণ্য সরবরাহ করিবার মত 
আবশ্যকীয় সামর্থ্য এখনও রাষ্ট্রের হয় নাই। কাজেই ব্যক্তিগত 
প্রয়োজন মিটাইবার জন্য এখনও টাকার ব্যবহার সৰ্ব্বথা নিষিদ্ধ 
করার সময় আসে নাই । যেদিন গবর্ণমেন্ট দেশের সকল উৎপাদন 
ব্যবস্থা ও সকল রকমের ব্যবসা বাণিজ্যকে সম্পূর্ণভাবে নিজের 
করায়ত্ত করিতে পারিবেন এবং যে দিন গবর্ণমেণ্ট দেশের সকল 
লোককে একটি বিরাট রাষ্ট্রীয় পরিবারভুক্ত করিয়া যৌথভাবে সমস্ত 
রকম প্রয়োজনীয় জিনিষ উৎপাদন ও সকলের ভিতর তাহা প্রয়োজনীয় 
পরিমাণে বন্টন করিতে পারিবেন, সেদিনই টাঁকার ব্যবহার 
সর্ববাঙ্গীনভাবে লোপ করা সম্ভবপর হইবে । সাম্যবাদী রাশিয়া আজ 
সেদিনের প্রতীক্ষা করিতেছে এবং সর্ববপ্রকারে তাহাকে আগাইয়া 
আনিবার চেষ্টা করিতেছে । 


সা-বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল প্রকার 


টুক্টাক 


/ দ্বিতীয় বর্ষ 


ই ১২-৪০ | 


জরি মূলধন্‌-__ ৮,৪৫,৩০০২ টাকার অধিক 
আদায়ীকৃত ন 
৫,৩১, ০৩:০৭ 


রজার ৪৭:৫%এর উপর স্বর্ণ, নদ টাকা ও 
কোম্পানীর কাগজে নিয়োজিত রহিয়াছে। 


EEG 





|” 
Hl 
= 
। 
র 





২, ডালহৌসী স্কোয়ার ইঃ, কলিকাতা 
 ফোন_কলিঃ ৪৫৫, ৬৩০৭ গ্রাম_র্জাতিকল্যাণ” 
শাখা- চট্টগ্রাম, চেতলা: (আলিপুর): ' 





কলিকাতা ও বাংলার প্রত্যেক সহরে 


ম্যানেজার আবশ্যক, আবেদন করুন। 












~ 


১১৬ 


আর্থিক জগৎ 


[ ৫ই মে, ১৯৪১ 





উরে ও 
পারিলেও রলশেভিকেরা টাকাকড়িকে তাহার পুণ্জিবাদী স্বরূপ 
হইতে বিচ্যুত করিয়া ঢালিয়া সাজিয়া অনেকটা সমাজতান্ত্রিক আদর্শের 
উপযোগী করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন । রাশিয়াতে বর্তমানে 
লোকে কেবল তাহার নিজন্ শ্রমের পারিশ্রমিক হিসাবে কিংবা স্বকীয় 
উৎপন্ন পণ্যের বিনিময়ে ন্যায্য পরিমাণ টাকাকড়ি লাভের অধিকারী 
হইয়া থাকে। আর সেইভাবে লব্ধ টাকা লোকে কেবল তাহাদের 


প্রয়োজনীয় ভ্রব্যসাম গ্রী ক্রয়েই নিয়োজিত করিতে পারে । ব্যক্তিগত 


ভাবে টাকা জমাইয়া নিজস্ব শিল্প কারখানা স্থাপন করা, ও টাক! ছারা 
অন্য কোনরূপ লাভের ব্যবসা চালান রাশিয়াতে একেবারে নিষিদ্ধ 
রাশিয়াতে বিভিন্ন স্তরের লোকদের আয় সম্বন্ধে এখনও কোন সমতা 
সাধন সম্ভবপর হয় নাই। সেখানে বেশী কাজ করিয়া ও 
কার্য্যে বেশী পরিমাণ দক্ষতা দেখাইয়া এখনও কোন ব্যক্তি অপর 
কোন সহকর্মীর তুলনায় কিছু বেশী অর্থ উপাঙ্জন করিতে পারে। 
কিন্তু যত বেশী অর্থই লোকে উপার্জন করুক না কেন, তাহার পক্ষে 
রীতিমত ধরণের ধনবান হইয়া উঠার কিংবা উপার্জিত অর্থ পুঁজিরূপে 
খাটাইয়া মুনাফা করিবার সুবিধা খুবই কম। লোকের 
আয়ের উপর সর্বদাই অতিরিক্ত হারে ট্যাক্স বসাইয়। (আয় যত বেশী 
ট্যাক্সের হারও তত বেশী) ও সরকারী খণের জন্য বাধ্যকরীভাবে 
টাদা আদায় করিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রকারাস্তরে ব্যক্তিগত আয় ও সঞ্চয়ের 
বেশী পরিমাণ অংশই নিজের হাতে গ্রহণ করিয়া থারেন। কাজেই 


রাশিয়াতে-এখনও টাকাকড়ি ' প্রচলিত থাকিলেও অন্যান্ত দেশসমূহের . 


মত তাহার পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবহার আর সেখানে কোনমতেই সম্ভবপর 
নহে। লোকের উৎপাদন ও বন্টনের ভিতর সামগ্রস্ত রাখিয়া 
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স্ববারবন ব্যাঙ্ক লিঃ 
হেড অফিস-_-১০২১, ক্লাইভ ক্রীট, 
কলিকাতা | 


‘সকল প্রকার . 
ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য .. 
করা হয়। 
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নী সোসাইটি লিমিটেড হইার পলিসি-হোচ্ডারগণের স্বার্থের ও 
|] স্থবিধার প্রতি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন_এবং এই কারণেই ॥ 
(| তাহারা ঢাকার দাঙ্গায় উপদ্রত, অঞ্চলসমূহে স্থিত তাহাদের |] 
[| পুলিসি-হোল্ডারগণকে সুবিধা দিবার জন্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। | 
|}. প্রিমিয়াম দিবার গ্রেম্‌ পিরিয়ড যথাপুবর্ব ৩০ দিন বা পুরা || 
| : এক মাসের স্থলে বাড়াইয়া ১৯৪১ সালের ৩১শে মে পর্য্যস্ত : | 
[| করা হইয়াছে 
|| ১৫ই ফেব্রুয়ারী ও ৩০শে এপ্রিল তারিখ মধ্যে দেয়, কেবলমাত্র | 
ঘর. সেই- সকল পলিসি সম্পর্কেই উক্ত ব্যবস্থা অবলমশ্বিত হইবে। | 
{ ‘উক্ত ছুই তারিখ মধ্যে যে সকল প্রিমিয়াম দেয় তৎসমুদয় 1 
[এ উক্তরূপ ব্যবস্থায় বিনা সুদে বা বিনা দ্বিধায় গ্রাহা হইবে। + 


i কতদূর সুব্যবস্থা করিয়া থাকেন, ইহা তাহারই একটি দৃষ্টান্ত ৷ 


] তবাঁল্লে চ্বচ্ন্ম্াঁল ভলাহক্ষ ' 


} [| হেড টড ডি রিন্চিং, হর্ণরি রোড়, ‘| 





লোকের প্রকৃত প্রয়োজন অনুযায়ী মুদ্রার (রুবল ) প্রচলন সীমাবদ্ধ, 
রাখাই বলশেভিক- গবর্ণমেন্টের রীতি! তাঁহাদের সতর্ক নীতির, 


ফলে, রাশিয়াতে মুদ্রার প্রচলন অযথা বাড়িয়া বা কমিয়া পরিকল্পিত. 


সমাজ ব্যবস্থায় কোন অহেতুক বিশৃঙ্খলা ঘটাইতে পারে না। 

বর্তমান প্রবন্ধে রাশিয়ার সাম্যবাদী অর্থনীতি বিশ্লেষণ করিতে; 
গিয়া আমি শুধু কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও টাকাকড়ি সম্বন্ধে বল- 
শেভিকদের লক্ষ্য ও কাধ্যনীতির তাৎপর্ধ্য বর্ণনা করিলাম । ভবিষ্যতে 
একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে সোভিয়েট রাশিয়ার মুদ্রানীতি, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়. 
ও মজুরী প্রথা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রহিল। 


রে প্রধর উত্তাপ ৮... টপ ... টি. 


প্রি অশান্তি '." উদ্বেগ :-. অবসাদ- সত্বেও 
মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া অক্রান্তভাবে 
নিত্য স্নানে 


সিগ্ধ .... স্রগন্ধ 











টেকি ফার্পাপী লিঃ ৪ 
সোল ভি Bale পি, দেব এণ্ড কোং & 


ঢাকাস্থিত উহার ক পক্ষে 


নূতন সুবিধাজনক ব্যবস্থা করিয়াছেন 
এই উন্নতিীল প্রতিষ্ঠান বোম্বে মিউচুয়্যাল লাইফ এস্ম্যরেন্স 


| 
যে সকল-পলিসির্‌ প্রিমিয়াম ১৯৪১ লালের | 


বোম্বে মিউচুয়াল ভাঁহাদের পলিসি-হোল্ডারগণের জন্য | 


এ্রস্স্যন্রেন্স সনাসাইউলী লিঃ | 








প্রচারক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভের সম্বল যে পঞ্চাঙ্গকে আমরা আজ 
সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছি, তারা-রূপ, বাণী, বাহন, ব্যয় 
ও ব্যবস্থা । এই পঞ্চাঙ্গের কাকেও ' ক্ষীণাঙ্গ রেখে বা 
অসমান ভেবে প্রচারকাধ্য শক্তিমান করা সম্ভব নয়। 
এ দেশে ও বিদেশে একাধিক প্রচারশিল্পী এ সম্পর্কে অনেক 
আলোচনা করেছেন এবং সেই সকল আলোচনার শেষে শুধু এই 
সত্যই আমরা স্বীকার করেছি যে, যে কোন বস্তু বা বিষয়ের 
প্রচারাভিযানকে ফলবান করা আদৌ অসাধ্য নয়, যদি আমরা অবহিত 
চিত্রে প্রচারের .প্রাণশক্তি__রূপ, বাণী, বাহন, ব্যয় ও. ব্যবস্থা এই 
পঞ্চেন্সিয়কে সচেতন ও সমবেত করে চলি । | 

সার্থকভার সঙ্গে এই পঞ্চাঙ্গের কেন এই বিচে সম্পর্ক সেই 
আলোচনায় এই প্রবন্ধকে বড় করে বর্তমান স্থান, সঙ্কোচকে বিব্রত 
করবো না। ইতিপূর্বের একাধিক প্রবন্ধে আমি এবং আমার সতীর্ঘগণ 
যে কৈফিয়ৎ দিয়েছি, তারই পুনরাবৃত্তি করার কোন প্রয়োজনীতাও 
নাই কারণ, বিদেশীয় বিজ্ঞাপদনাতাগণের তো কথাই নাই, আমাদের 
এই দেশের বিজ্ঞাপনদাতাগণের মধ্যেও বর্তমান সময়ে প্রায় সকলেই 
এই পঞ্চাঙ্গের সম্পর্ককে স্বীকার করেন_ হয়ত এদের স্থান নির্ণয় কি 
যোগাযোগ পশ্থানির্দেশে সকলেই একমত-নন। এই পঞ্চাঙ্গকে 
অসমান বোধে আমর! যত প্রবন্ধই লিখি না কেন, লেখার শেষে 
লেখনী রেখে অনুভব কর! খুব শক্ত হয় না যে, হাতের পাঁচটা আঙ্গুল 
মাপে ছোট বড় হলেও তারাই সমবেত হয়ে লিখলো যত কথা, তাদের 
একটি ক্ষীণ অপূর্ণাঙ্গ হলে হয়ত কি মুস্কিলই না হতো ! 

প্রচলিত বিভিন্ন প্রণালীর মধ্যে সংবাদপত্রের মারফৎ প্রচারকার্ধ্য 
এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। সুতরাং অপরাপর প্রচার প্রণালীসমূহের 
সম্পর্কে এ প্রবন্ধে, আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক না হলেও প্রয়োজন 
নাই। সংবাদপত্রে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়, উহার ব্যয় ও 
ব্যবস্থাকে পৃথকরূপে আলোচনা করা যায় বটে ; কিন্তু রূপ, বাণী ও 
বাহন এই তিন অঙ্গকে পৃথক পৃথক রূপে আলোচনা করা সম্ভব নয়। 
কারণ সংবাদপত্রে প্রকাশ্য প্রচারপত্রকে স্ুসঙ্গত করতে এই তিনটি 
অঙ্গকে একই সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন। রূপের ইঙ্গিতে যে 
নীরব ভাষা, সেই ভাষার সহিত যদি বাণীর সামধ্রস্ত না থাকে তবে 
সেই পরস্পর প্রতিকুলপরায়ণ রূপ ও বাণী নিজেদের তন্দের মধ্যেই 


যে শ্রান্ত হয়ে পড়ে। এদের সম্পর্ককে পরস্পর প্রেমপরায়ণ পুরুষ ও ' 


প্রকৃতির সম্পর্কের পর্যায়ে রেখে বিচার করা সহজ | প্রচারপত্র 
রূপ অর্থে ওর চিত্রাংশ এবং বাণী অর্থে যদি ওর অক্ষরে রচিত উক্তির 
অংশ বুঝি, তাহলে অক্ষরে রচিত উক্তিকে চিত্রের অনুকুল করে বলা 
একান্ত প্রয়োজন ৷ চিত্রের ভাষা চিরস্তন। অক্ষর স্থষ্টির বহু পূর্বের 
মানুষ চিত্র সঙ্কেতেই ভাব প্রকাশ করার সন্ধান পেয়েছিল। চিত্রের 
নিজন্ব ভাষাকে চাপা যায় না--অক্ষর দিয়ে রচনার মধ্যে উক্তির 
উদ্দেশ্য ও ভাবভঙ্গীকে ইচ্ছান্ুরূপ রূপান্তরিত করা অসম্ভব নয়। 
কেহ বলেন, প্রচারপত্রের রূপকেই করা প্রয়োজন বাণীর ভাব- 
ব্যঞ্জক অর্থাৎ বাণী রচনা করার পর চিত্রকে তার অনুরূপ ভঙ্গীতে 
রচনা করা। তাঁরা বলেন, চিত্রের প্রয়োজনীয়তা শুধু প্রচারোক্তিকে 
রূপবান--“দেখতে ভালো” করা। অপরাপর বিজ্ঞাপনের মেলার 


৩০ 


মধ্যে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই রূপের যোগাযোগ । আবার 
অনেকের মতে রূপ বা চিত্রই প্রচারপত্রের প্রধান অঙ্গ । তাঁদের মতে 
বিক্রয়ে বস্তু বা বিষয়ের জন্য একান্ত আগ্রহ উদ্দীপন করাই যদি 
প্রচারের মূল উদ্দেশ্য তাহলে বাণীকে রূপের অধীন করে রচনা করা 
কঠিন হলেও সমধিক বাঞ্ছনীয়, কারণ তাহলেই সেই রূপ ও-বাণীর 
মিলন হয় শক্তিশালী এবং অব্যর্থ । 

প্রচারের উদ্দেশ্য কি? রূপ ও বাণীর সাহায্যে সংবাদপত্রে যে 
বিজ্ঞাপন ছাপা হয়, তার মধ্যে বিক্রেতা বা বিজ্ঞাপনদাতার' 
একমাত্র আকাজক্ষা অর্থাৎ বিক্রয় করার আকাজ্ষাকে 
সম্পূর্ণরূপে প্রচ্ছন্ন রেখে ক্রেতার চিন্তে ওই বস্তু বা বিষয়ের জন্য 
আকাঙ্ক্ষা, অভাবের অমুভূতি, প্রাপ্তির ফলে আনন্দ কি আরাম, শক্তি 
কি সৌন্দর্য্য সস্তোগের কল্পনা জাগিয়ে তোলাই প্রধান উদ্দেশ্য । এই 
প্রধান উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করে প্রচারপত্র রচনা করা প্রয়োজন। শুধু 
প্রয়োজন নয়, ওই উদ্দেশ্যকে. ভিত্তি করে রচনা করাই সাফল্যলাভের 
একমাত্র পথ এবং ওই উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপক চিত্র ও উক্তির সমাবেশে 
রচিত  প্রচার-পত্র বহনযোগ্য বাহন নির্বাচন করাও 
সমান আবশ্যক । প্রচারকাধ্যে রূপের স্থান যে বাণীর 
উপরে একথা আমরা আমাদের সত্যকার জীবনেও একাধিক 
অবস্থায় বুঝতে পারি। কানের কাছে কানফাট! চীৎকার করেও হয়ত 
শ্রোতার চিত্তে সহানুভূতি জাগানো যায় না; কিন্তু বেদনার্ত অশ্রু-সজল, 
নয়নে যে নীরবে কৃপার প্রত্যাশায় হাত বাড়িয়ে দাড়ায়-_তার সেই 
নীরব বেদনার মৌন আহ্বানের সাড়া না দেওয়া শক্ত নয় কি? 
গৈরিক পরিহিত সৌম্য মুপ্তি শ্বেতকেশ পুরোহিত যখন নীরব ভঙ্গীতে, 
আশীষ প্রদানে হাত তুলে দাড়ান, তখন তার প্রতি শ্রদ্ধার যে 
নিবেদনাকাজক্ষা জাগে তা কি বলে জাগাতে হয়। বাস্তব ক্ষেত্রের 
ন্যায় প্রচারক্ষেত্রেও রূপ-প্রধান উক্তির আবেদন বাণী-প্রধান উক্তির 
চেয়ে অধিক শক্তিশালী এবং স্বভাবতই অধিক ফলপ্রদ । বিশেষতঃ 
বৃহৎ ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি এবং অশিক্ষিত গরিষ্ঠ দেশে চিত্রের 
আবেদন সহজেই বোধগম্য এবং স্থান-পাত্র নির্বিশেষে যোগ্যতর | 
বাণীকে রূপের অধীন করে রচনা করার যুক্তি যদি মেনে নিই তবে 
রূপের আদর্শ নিরূপণ করাই প্রচার-পত্র রচনার প্রধান অঙ্গ বলে 


,মানতে হয়। চিরস্তন যে অনুভূতি মানব-মনকে রূপ সম্পর্কে সচেতন 


করে সেই মন রূপের সীমা বা আদর্শ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ই নির্বিকার ৷ 
যে রূপ দর্শনে হয়ত আমি ছুটে পালাই সেই রূপ সম্মুখে হয়ত আপনি 
উত্তেজিত হয়ে এগিয়ে যান। যে রূপ দর্শনে আমি সশঙ্ক চিত্তে 
সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে মৃত্যুঞ্জয়ী টনিকের সন্ধান করি সেই 
চিরস্তুন মুমূর্ধ, মানবরূপ দর্শনে কিশোর গৌতম এই ক্ষণমধুর জীবনের 
অন্তর-সত্যের সন্ধানে গৃহত্যাগ করেছিলেন । পাত্রভেদে চিত্রের 
আবেদন বিভিন্নমুখী কিন্তু এই বিভিন্নমুখী আবেদনকে বিজ্ঞাপন- 
দাতার উদ্দেশ্যের অনুকূল করে কেন্দ্রিভৃত করাই_—where Art 
differs from appeals চিত্রের সঙ্গে প্রচারপত্রের রূপায়নের পার্থক্য 
ওইখানেই। প্রচারপত্রের রূপাঞ্ধনে রূপ স্থষ্টির তন্ময়তা যে না থাকে 
প্রচারপত্রের রচনায় আর্টিস্ট ( চিত্রকর) বা লেখক অথবা বিজ্ঞাপনদাতা 
কেহই যেন আত্মপরিচয় প্রকাশের চেষ্টা না করেন। তাদের নিজেদের , 
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অন্থৃভূতি কি আকাঙ্ক্ষা সর্ববরকমেই প্রচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন ৷ প্রচার- 
পত্রের চিত্র দর্শক বা পাঠকের অজ্ঞেয় মনে এক ছর্ববার আকাঙ্ক্ষা 
জাগিয়ে তোলার আবেদন প্রধান হওয়া আবশ্যক এবং সেই 
আবেদন যতই বিনীত হয় ততই হয় শক্তিমান! যতই সরল, 
যতই জড়বাদী (materialistic) যতই বিদ্বেষবজ্জিত এবং 
সংক্ষিপ্ত হয় ততই হবে সার্থক । যে সক্ষম গণ্ডি রেখার এ পারে 
চিরন্তন চিত্রের আদর্শকে দুরে রেখে প্রচারচিত্রের এক পৃথক শ্রেণী 
গড়ে উঠেছে চিত্রের ইতিহাসে তীর স্থানও কম শ্রদ্ধেয় নয়। } 
অপরূপ আলেখ্য, ক্রুশবন্ধ যীশুর ক্ষমা-সুন্দর চক্ষে মানব মঙ্গলের 
অপুর্ব্ব আবেদন অথবা রবীন্দ্রনাথের শাস্ত তন্ময় চক্ষে অরূপ কল্পনাকে 
সজীব করে দেখার যে অচঞ্চল অসীম আগ্রহ, তাদের স্থান জড়বাদ- 
মূলক প্রচার চিত্রাকারে নয়। যুগ যুগ ধরে “কঠিন পাথর কাটি 
মুদ্তিকর গড়েছে প্রতিমা” যত অন্তস্তায়, এলোরায়, নালান্দায় বা আরও 
কোন অনাবিষ্কৃত গিরি বক্ষে তাদের অবতারণ! করে প্রচারপত্রের রূপ 
বাণীর মধ্যে অনভিপ্রেত ও অপ্রাসঙ্গিক দ্বন্বথকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয় 
প্রচারের মূল উদ্দেশ্যকে 10055569015 ৪1000] করা হয় 
না। 

কত বর্ষব্যাগী একাগ্র সাধনায় ভাস্কর যে ভাবময় সত্যের সন্ধান 
পেয়েছিল, তাই না সে রেখে গেছে অক্ষয় প্রস্তরের চির অম্লান স্বর! 
মরণ শঙ্কাবিহীন অবিনশ্বর অঙ্গে । চির-ম্লানমুখী ক্ষয়মান মানবদেহের 
রূপ রচনায় বা ক্ষণস্থায়ী নিৰ্ম্মলতা সাধনে কি দেহত্বকের কমনীয়তা 
বন্ধনের অবলম্বন যে কোন সাবানের প্রচারপত্রে সুকঠিন পাথর-কাটা 
বিগ্রহ বা সাবলীন নৃত্যরূপা নারী মূর্তির কি প্রাসঙ্গিক আবেদন আমি 
ঠিক বুঝতে পাঁরিনে। সাবান মাথার ফলে দেহ যদি ওই প্রস্তর 
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“With a Record of Unbroken 

Success and Unalloyed 


Prosperity” 
—Sir M. N. MUKERJEE, kt. 








যুত্তির মতো কাঠ কঠিন: হয়ে যায় তাহলে যে বিষম মুস্কিল ! সদ্ধ 
শ্বেত গোলাপের বা সগ্তন্নাতা সুচরিতার প্রাসঙ্গিকতা এমন কি চন্দন 
প্রলেপের আবেদন ছুর্ববোধ্য নয়। পা 
জীবন-বীমার এক প্রচারপত্রে যেদিন দেখলাম ওমরখৈয়মকে, সে 
দিন চিন্তা চিৎকার করেই বলে উঠলো-_ওই জ্ঞান সুন্দর খৈয়ামই না 
বলেগেছেন-_ | 
“উদ্ধে? অৰ্দ্ধে ভিতর, বাহির, দেখছ যা’ সব মিথ্যা ফাঁক 
ক্ষণিক এ সব ছায়ার বাজী পুতুল নাচের ব্যর্থ জাক 1” 
তবে -অদুর অজ্ঞেয় এক ভবিষ্যতের জন্য শঙ্কা জাগিয়ে সঙ্গতির 
ব্যবস্থা করার জন্য জীবন-বীমার যে আবেদন তা যে মোটেই হৃদয়- 
গ্রাহী হয় না খৈয়ামকে স্মরণ করে এবং যে অমর বাঁণী তিনি প্রচার 
করে গেছেন সেই বাণী স্মরণ করে 
“ললাট “পরে নিয়ৎ দেবীর ভাগ্যলিপির হস্ত ছাপ 
উঠবে না সে চেষ্টা বৃথা, মিথ্যা এ সব মনস্তাপ ; 
দীর্ঘ নিশ্বাস উঠুক না হয় কলঙ্ে-কাটা অশ্রুধার 
ভাগ্যদেবীর হস্তটি না ধরবে লেখন পুনবর্ধার ৷” 
আমাদের ভাবা প্রয়োজন এবং ভেবে বুঝা দরকার যে বিজ্ঞাপনের 
রূপ ও বাণী সুসঙ্গত ও সংযত না হলে প্রচারের উদ্দেশ্য তো ব্যর্থ 
হবেই, বিপরীত ফল হওয়াও অসম্ভব নয়! 
অসঙ্গতি ও অপ্রাসঙ্গিকতার মধ্যেই যে যত অনিষ্টের আশঙ্কা । 
যে অগ্নিকে নিয়ন্ত্রিত করে জীবন ধরণের যোগ্য আহার্য্য প্রস্তুত 
করি_ অন্ধকারে আলো জ্বালি, সেই অগ্নিই যে সংযম ভেঙ্গে সর্বনাশ 
সাধন করে। অনেক স্থলে অনিয়ন্ত্রিত শক্তি রূপ ও বাণীর অমিল 
প্রচার ক্ষেত্রেও অপব্যয়ের মাত্রা বাড়িয়ে চলে। রূপের আভ্যন্তরীণ 
ভাষা বাণীর উক্তিকে অগ্রাহ্য করে এক অতি অশোভন প্রতিবেশীর 
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পরিচয় প্রদান করে। বিজ্ঞাপনদাতাগণ ওই সব প্রচারপত্রগুলিকে 
বিচার করে দেখলেই ওগুলোর উন্নতি সাধন এবং অর্থব্যয়ের 
সার্থকতা লাভ সম্ভব নয়। যোগ্য শিক্ষা ও সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার 
সাহায্যে রূপ-বাণীর নির্ভল সমাবেশে প্রচারপত্র রচনা করা যায়। 
রূপ ও বাণীর মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্ত রেখে এক মহান মিলিত শক্তি 
সৃষ্টি করা যায়--কিন্তু সবার বড় সমস্তা এসে পথ আটকে দাড়ায় 
যখন ওই রচনার সঙ্গে তৃতীয় অঙ্গ-বাহনের যোগাযোগের প্রশ্ন উঠে। 
বিজ্ঞাপনের সব ভাল রূপ__আবেদনময় বাণী--প্রাঞ্জল, সংক্ষিপ্ত ও 
উদ্দীপক ; কিন্তু বাহন ভেদে হয়ত একেবারেই অচল। বিজ্ঞাপন 
দাতাগণ এই সর্ধনেশে ভূল যেন কখনও না করেন যে, বিশিষ্ট যে 
প্রচারপত্র অত্যুত্তম বলে পরিগণিত হল তা সব . সংবাদপত্রে প্রকাশ 
করা চলে এবং আতেই অভিপ্রেত সফল পাওয়া যায়। মোটেই 
যায় না। যে শ্রেণীর প্রচারপত্র “আনন্দবাজারে' ছাপা হলে হয়ত 
চমৎকার সাড়া পাওয়া যায়, তাই যদি ‘আজাদে’ ছাপা হয় তবে 
হয়ত একটা মহামারীর স্থষ্টিও হতে পারে। যে বিজ্ঞাপন *বিশ্বমিত্রে” 
চলে, তা “আসরা জ্রেদি”তে চলে না। যে আবেদন “আতধ্বিক জগতে” 
সুসঙ্গত ও most likely to 759916--ঠিক সেই ০০০5 (বিজ্ঞাপন) ' 
“চিৎপটাং” বা “অবতারে” একেবারেই অচল। এই বাহন নিবর্ধাচন 
প্বব মহাভারতের “নির্ব্বাচন পর্বের” চেয়েও সমস্তাসঙ্কুল। ছেলে- 
টিকে মনের মতন করে একটা মায়াপুরীর রাজপুত্র সাজিয়ে হাতে 
হাতিয়ার দিয়ে বললাম, “এগিয়ে যাও কুমার ওই যে অসীম সাগর 
তারই নীচে বরুণ রাজার স্ফটিকপুরী ওর মণিকোঠায় বরুণ-কন্া 
তোমারই প্রত্যাশায় ব্যাকুল, তাকে জয় করে আনো। এই নাও 
সুশিক্ষিত ব্যোমচর ঈগল পাখী তোমায় বহন করে নেবে।” কুমার 


LDC 





৫ ধা ধা ধা ৫ 
আঁঞ্রুনলিল্ জাতে স্বাক্ষর াল্ম্নেল্স সপক্ষে ন্ল্লিহ্হাম্্য 





রওনা হলেন, ঈগল পাখী নিয়ে চললো সাগরের সাক্ষাৎ নেই, অসীম 
শুন্যে ঈগল ছুটে চলে। জলেও নামে না জলের নীচে বরুণ পুরীর 
মণি কোঠায় বরুণ-কন্ার সাক্ষাৎও মেলে না। বাহনের যোগাযোগে 
অনেক বিজ্ঞাপন ও রকম মহাব্যোমেই ঘুরে বেড়ায় অভীষ্টের সন্ধান 
মেলা ভার হয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিয়ে আলোচনা করলে প্রচারের 
তৃতীয়াংশে এ বাহন সমস্যাকে সহজে বুঝা যাবে। মনে করুন বিরাট 
কারখানা করে আমি তৈরী করলাম Smored Ham শুকরের 
লবণাক্ত শুষ্ক জঙ্ঘা । লক্ষ লক্ষ টাকার [727 বিক্রয় করা হয়। 
আমি খুব কম পরতায় ব্যবস্থা করে ভাবলুম এবার সংবাদপত্রের 
মারফৎ প্রচার করে দিই যে, আমার কারখানার 2 সব চেয়ে ভাল, 
দাম সব চেয়ে কম। আর্টিস্ট ও এজেণ্ট ডেকে বিচার ও বিবেচনা, 
চমৎকার আবেদন, প্রাঞ্জল প্রচারপত্র রচিত হল। এজেণ্ট পরামর্শ 
দিলেন প্রচারসংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী “আনন্দবাজারের”, ব্যবসায়ী 
বেশী মাড়োয়ারী মহলে ওদের মুখপত্র “বিশ্বমিএ” এবং মোসলেম 
সমাঞ্জের একচ্ছত্র “আজাদ” এই তিনখানি কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই 
চলে। 5685657087 এর এজেন্সী নেই কাজেই এজেণ্ট মশায় 
বিজ্ঞাপনদাতার প্রশ্নোত্তরে বুঝিয়ে দিলেন--না না ওর যা দর ও দিক 
দিয়েই যাবেন না, খামোখাই বিরাট খরচা । 'কি হবে এক “আনন্দ- 


,বাজারের”ই তো ৬০-৭০ হাজার খদ্দের মাসের পর মাস বিজ্ঞাপন 


ছাপা হইল, বরুণকন্তার সন্ধার আর. মিললো না। দোষ কার রূপ- 
বাণীর মিলন মধুর চমতকার কপি রচিত হয়েছিল তো! 

২০ কোটি হিন্দু হয়ত ৬নবগ্রহের বিরাট যজ্ঞে এসে নৈবদ্ 
নিবেদন করে--ঘটা করে এই যজ্ঞালয়ের প্রচারপত্র যদি “রোজানা 
হিন্দে” ছাপি, বুঝুন কি দাড়ায় । 
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হেড অফিস £ ল্লুইভ্িলআ্া (বেঙ্গল)। . 7 
বাঙ্গলার কৃতিসন্তান ও বাঙ্গলার ভুূতপুর্বব অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় 
গত ২১শে এপ্রিল (১৯৪০) তারিখে উক্ত ব্যাঙ্কের “আলমডাঙ্গা” (নদীয়া) শাখার শুভ উদ্বোধন করিয়াছেন । 


ূ আধুনিক সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাৰ্য্য করা হয়। | 


১৯৩৯ সালের কার্য্যের উপর শতকরা ৩০/০ আনা হারে | | 
ডিভিডেওড দেওয়া হইয়াছে। 










হে 



























জলের হাল 
__ | নসেভিৎস্‌ একাউণ্ট বাৎসরিক ৩০% 
-----7 কারেণ্ট একাউণ্ট -» ... ২% 
ডিপজিটের সুদের হার লিখিলে জানান হয়। | 
শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র মণ্ডল A 


চেয়ারম্যান: ডিরেক্টর বোর্ড 
শ্রীযুক্ত বীরেন্দকুমার চক্রবর্তী 
ম্যানেজার । 


ETRE! 
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ইন্সিওরেন্স কি ব্যাঙ্ধিং এর বিজ্ঞাপন যদি কোন অর্থনীতি প্রধান 
কাগজে না ছেপে ধরুন যদি ভোটরঙ্গেই ছেপে চলি-ফলের সন্ধান 
পাবে কবে ? পাঠককে জিজ্ঞাসা করলে তিনি হয়ত মুচকি হেসে বিজ্রপা- 
নন্দে বলবেন ‘সোই মধুব বোল শ্রবণহি শুনন্ুু শ্রুতিপথে পরশনা 
গেল" । তবে অভিজ্ঞতা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যে কোন 
সংবাদ পত্রে বা যে কোন প্রচলিত প্রণালীতে প্রচার করলে কিছু না 
কিছু সাড়া পাওয়া যায়, কিন্তু উহা! ব্যয়ের অনুপাতে সন্তোষজনক নয় 
সুতরাং অপব্যয়। 

বাহন নির্ব্বাচন ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন 


এবং সুদীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতা থাকা সম্বেও Ll ভ্রান্ত বা. 


বিপথগামী হওয়া অসম্ভব নয়। 
বিক্রয়ের বস্তু বা বিষয়, বিজ্ঞাপনদাতার ব্যয়ের বরাদ্দ, বিবেচ্য 
সংবাদপত্র যে মহল বা সম্প্রদায়ে চলে তাঁদের মধ্যে সেই বস্তুর বা 


বিষয়ের আনুমানিক ক্রেতাসংখ্যা তাদের প্রচলিত ভাব, শিক্ষা ও 
ধর্মের ধারা, তাদের সামাজিক পরিস্থিতি, তাদের বসন ভূষণ ও. 
বিলাসে র রুচি, তাদের বেশীর ভাগ পাঠকগণের আর্থিক অবস্থা, [|] 


জীবিকার উপায় প্রভৃতি অনেক বিষয় জ্ঞাত হয়ে নির্বাচন করা 
প্রয়োজন । 
হয় এমন 'আর কিছুতেই হয় না। এসম্পর্কে বিজ্ঞাপনদাতা ও 
বিজ্ঞাপনের এজেন্ট এবং ব্যবসা ঘাণিজ্যের সুসঙ্গত পরিচালন বিশ্বাসী 
ংবাদপত্র কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ থাকা বাঞ্ছনীয় । কিন্তু দুঃখের 
বিষয় অনেক স্থলে দেখেছি কোন কোন এজেন্ট নিজের লাভের মোহে 
বিজ্ঞাপনদাতাকে নিছক ভুল বুঝিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করেন। ভবিষ্যৎ 
ফলাফলের জন্য মোটেই বিবেচনা করেন না। অধিকাংশ বিজ্ঞাপন 
দাতাই পরিচিত রি বা কলো করিৎ কর্ম্মা প্রতিনিধির 





আধিক জগৎ 


প্রচারকার্্যে সুনির্ব্বাচনের অভাবে যত' অর্থ অপব্যয়িত' 


[ ৫ই মে, ১৯৪১ 





বক্তৃতায় প্রভাম্বিত হয়ে ভূলপথে পা বাড়ান এবং অচিরেই ভুল বুঝে 
সড়ে দাড়ান। ফলে অর্থ নষ্ট হয় অনেক সময় প্রচারকার্য্যের 
উপরও অজ্ঞাতে এক. অনড় অনাস্থা এসে পড়ে। এজন্য দায়ী 
সবার বেশী নিঙ্গেরই অজ্ঞতা এবং কর্মী বা পরামর্শ দাতা নির্বাচনে 
মারাত্মক ভ্রম বা পক্ষপাতিত্ব দুষ্ট অদুরদশিতা । 


দেশ বিদেশের সাফল্যমপ্ডিত ব্যবসায়িগণের দৃষ্টান্ত প্রচার 
শিল্পীগণের সংগৃহীত তথ্যানুসন্ধানের নজির এবং প্রচারকার্য্যের 
বর্তমান পরিস্থিতি থেকে একথা মেনে নেওয়া মোটেই শক্ত নয় যে» 
বিজ্ঞাপনের শক্তি দিয়ে অসাধ্য সাধন করা যায়। একটি অটল 
দুর্গের চেয়েও কঠিনতর মানুষের চিত্ত জয় করা একমাত্র এই প্রচার 
শক্তি ছারাই সম্ভব! প্রচার শিল্পে অনিশ্চয়তার স্থান নাই। 
সুযোগ্য প্রচার-শিল্পী সব্যসাচীর ন্যায় অনেক মীন চক্ষুই বিদ্ধ করেন। 
প্রয়োজন, শিক্ষা, সন্ধান, সামর্থ্য ও সাফল্যের জন্য অটল আগ্রহ। 





ভারতের সর্বপ্রথম ও. প্রধান 


স্থায়ী স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনী 
E কলিকাতা করপোরেশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 


কমাশিয়াল মিউজিয়াম 


কলেজ ষ্ট্ৰীট মার্কেট--কলিকাতা 


প্রত্যহ ২।ট হইতে রাত্রি ৮ট। 
\ খোলা থাকে । 
পু 


(স্থাপিত ১৯২৭ ইৎ) 
ফোন? কলিকাত। ২৬৩১ 
হেড ES নং নাওত এল্লাড০ শ্কল্নিন্কাত। 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টার 
পি, কে, রায় চৌধুরী 









দেশের শিল্পসম্পদ বা শিল্পবিশেষকে সহযোগিতার দ্বারা সহজ 
আলোবাতাসের মধ্যে গড়িয়া উঠিতে না দিয়া যদি নিরস্তর নিষেধ ও 
অমুশাসনের বেড়াজাল বাধিয়া উহার গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেওয়া হয় 
এবং উহাই গবর্ণমেন্টের ‘নীতি’ বা পলিসি হয়, তাহা হইলে যে শুধু 
সেই শিল্পেরই অপমৃত্যু ঘটে তাহা নয়, উহার সাফল্যে অনুপ্রাণিত 
হইয়া আরো অন্যান্য যে সব শিল্পের উদ্যোগ বা আয়োজন হইবার 
সম্ভাবনা থাকে তাহাদের ভাগ্যও বিডম্বিত হইয়া উঠে। অতীতে 
আমাদের দেশে বহু শিল্পের সক্রিয় অস্তিত্ব ছিল, এক্ষণে উহাদের 
অধিকাংশই নাই ; যে কয়টি আছে উহারা অতীতের ভগ্নাবশেষ বহন 
করিতেছে মাত্র, কিন্তু তাহা বলিয়া যে তাহাদের সন্ক্রিয়তা--তাহাদের 
প্রয়োজনীয়তা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা মনে করিবার কোন হেতু 
নাই। যেমন লবণ শিল্প। অতীতে এদেশে প্রচুর পরিমাণে লবণ 
প্রস্তুত হইত, বর্তমানেও লবণ প্রস্তুতের সর্বপ্রকার সুযোগ ও সুবিধা 
থাকিতেও আমরা পরের উপর নির্ভর করিয়া আছি কিন্তু অতীতের 
সেই ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে তৎকালীন গৌরবোজ্জ্বল ছবি 
প্রতিভাত হইবে, দেখা যাইবে তখন আমরা তো নিজেদের তৈয়ারী 
লবণ ব্যবহার করিতামই, উপরস্ত অন্তান্য প্রদেশে ও বিদেশেও প্রচুর 
পরিমাণে যোগাইতাম।. আজও কীথি মহকুমায় নিমক-পোক্তান বা 
লবণ-তৈয়ারী অফিসটি বিদ্যমান আছে, যাতায়াতের স্ুবিধার্থ খনিত 
নিমকীখাল অথবা লবণ প্রস্তুতের ঘাটি নিমকমহালের অস্তিত্ব আজও 
স্থানে স্থানে খুজিলেই পাওয়া যায়। 


যদি বেঁচে রয় মানুষ 
: বাঁচবে মানুষের ব্যবসা-_ 
বেঁচে থাকবে তার বাণিজ্য-_ 
যৌথ কারবার 

৷ নবীন শক্তি নিয়ে 

নব উদ্যমে__ 

দিথিজয়ে বে'র হবে 
তাই আজকের দিনে 
আপনার অর্থকে নিরাপদ রাখবার 


একমাত্র যুক্তিসহ ও লাভজ্জনক উপায় হচ্ছে 
ভাল ভাল কোম্পানীর শেয়ার কিনে রাখা 


=== ইট ইণ্ডিয়া === 
ফ্টক্‌ এণ্ড শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ 


২নৎ রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা! 
ফোন £ ক্যাল £ ৩৩৮১ গ্রাম £ হনিকন্ধ 


সাক্রিলান্ _ন্ব শিল্প ও 
া-ব্শতুন্সিস্টেল্ত নীতি 
[ শ্রীকমলচন্দ্র নাগ ]. 





তবে কেন এমন হইল ? কোন শিল্প বাচিয়া থাকিলে দেশের 
একটা দিক সমৃদ্ধ থাকে, দেশের একটা অংশ বাঁচিবার সংস্থান করিতে 
পারে। সুতরাং দেশের লোকের অভিপ্রায় নয় উহা ধ্বংস বা নষ্ট 
হইয়া যাউক। একমাত্র অপর দেশের ভিন্ন স্বার্থের সহিত সংঘর্ষ 
লাগিলেই উহার অশুভ ফল ফলিতে পারে, এদেশের শিল্পসমূহের 
অতীত ইতিহাস খুঁজিয়া দেখিলে ইহাই নির্মমভাবে সাক্ষ্য দেয়। 
নতুবা মুসলমান যুগেরও শেষ সময়ে এদেশে শিল্পসমূহের অপ্রতিহত 
গতি ছিল। কিন্তু তাহার পরেই উহাদের অবনতি আরম্ত হইল কেন? 

ইহার জবাব পাইতে হইলে আমাদিগকে এদেশে ইংরাজ রাজত্ব 
স্থাপনের প্রথমযুগে ফিরিয়া যাইতে হইবে ; লর্ড ক্লাইভ পলাশী যুদ্ধে 
জয়লাভ করিয়া দেওয়ানী পাইয়াই বাণিজ্য বিস্তারেরর ব্যবস্থা 
করিলেন এবং এতছুদ্দেন্টে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে একচেটিয়া ব্যবসা 


চালাইবার সুবিধাও করিয়া দিলেন! এই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 
নামতঃ কোম্পানী হইলেও ইহাকে একরূপ গবর্ণমেণ্টই বল! যাইতে 


পারে। কারণ বাণিজ্য করিবার অছিলায় ইশ্হারা যে সমস্ত নীতি 


'অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা তখনকার বহু স্বজাঁতিকেও লজ্জিত 


'করিয়াছে। মূলতঃ তাহাদের উদ্দেশ্যই ছিল, যে কোন প্রকারে হউক 
অর্থ সংগ্রহ করা। কিন্তু দেশের শাসনভার সবেমাত্র হস্তান্তরিত 


হওয়ায় অর্থ সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া দাড়ায় ; লর্ড ক্লাইভ আর কোন 


দিকে না চাহিয়া লবণের উপর কর ধাধ্য করিলেন, কিন্তু আশানুরূপ অর্থ 
আদায় না হওয়ায় পরবর্তীকালে ওয়ারেণ হেষ্টিংদ আসিয়া এজেন্সি 


ডা 
কেরালা সোপ ইনস্টিটিউটের 
প্রস্তুত অত্যুত্তম 





বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা ও আসামের 
সোল ডিস্বীবিউটারস্‌ 
শিবশঙ্কর এণ্ড কোং 


এন, 


৭১, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট কলিকাতা 


১২২ 





প্রথার প্রবর্তন করিলেন; একেই লবণের হ্যায় প্রয়োজনীয় বস্তুর 
উপরে কর ধাধ্য করা যে কত নিকৃষ্ট শাসন পরিচালনার পরিচয় তাহা 
বলিয়। শেষ করা যায় না, তদুপরি এই এজেব্সি ও নীলামব্যবস্থা এবং 
পরবর্তীকালে লর্ড কর্ণওয়ালিশের স্থিরীকৃত দরে লেনদেন ব্যবস্থায় 
দরিদ্র লঁবণ-প্রস্তুতকারী মলঙ্গী সম্প্রদায় ও ইহার ব্যবহারকারী-__ 
উভয় শ্রেণীরই অবস্থা চরমে উঠিল। পদস্থ ইংরাজদিগকে এজেউ 
করিয়া একটা বাঁধা দরে লবণ প্রস্তুত করা হইত এবং প্রথমে বাধা দরে 
বিক্রয় হইত ৷ কিন্তু ইহাতে বিশেষ সুবিধা না হওয়ায় নীলামের বন্দোবস্ত 
হইল। কোম্পানীর নিয়মানুসারে. মলঙ্গীরা নিজেরা লবণ বিক্রয় 
করিতে পারিত না, ফলে নীলামে দর উঠিতে লাগিল এবং এক সময়ে 
সেই দর উঠিয়া প্রায় পৌণে পাঁচশতে দীড়াইয়াছিল ! ইহা কিরূপ 
অত্যাচার ও শোষণের সাক্ষ্য দেয় তাহা সহজেই অন্ুমেষ। ধনী 
দরিদ্র সকল শ্রেণীর লোকের দুর্গতির সীম! রহিল না কিন্ত তার ফলে 
যে মলঙ্গীদের অবস্থা ফিরিল তাহাঁও নহে বরং তাহাদের ছুর্দশী চরমে 
উঠিল । পূর্বে তাহারা স্বাধীন ব্যবসাদার ছিল, এক্ষণে সাধারণ মজুর 
শ্রেণীতে পরিণত হইল ৷ ইহাতে চারিদিকে বিক্ষোভের স্থ্টি হইল 
কিন্ত কোম্পানী তখন অর্থ সংগ্রহে ব্যাপৃত, কাহারা মরিল-বাঁচিল 
তাহার প্রতি মনোযোগ দিবার আবশ্যক বোধ হইল না। কিন্ত এরূপ 
ব্যবস্থাও বেশীদিন স্থায়ী থাকিল না। লর্ড ভালহোৌসী ইহা রদ 
করিয়া আবগারী শুস্ক জমা দিয়! ব্যবসা চালাইবার অনুমতি দিলেন, 
আপাতদৃষ্টিতে ইহা ভাল মনে হইলেও জনগণের বিশেষ কল্যাণ 
করিতে পারে নাই ।. এই আবগারী শুক্কই পরে একাধিকবার ৩২-৩০ 
আনা পর্য্যন্ত হারে নির্দিষ্ট হইয়াছিল, যেখানে লবণ প্রস্তুত করিতে 
মাত্র কয়েক আনা ব্যয় পড়ে, সেখানে এরূপ উচ্চহারে শুস্ক আদায় 
করা কি নিৰ্ম্মম শোষণের পরিচয় দেয় না? যাহাই হউক, দীর্ঘদিনের 
অত্যাচার ও শৌষণে অধিকাংশ লবণ-প্রস্ততকারীই মারা পড়িয়াছে, 
যাহারা বাঁচিয়া গেছে তাহারাও নিঃস্ব দরিদ্র, অগ্রিম শুস্ক জমা দিয়া 
লবণ প্রস্তুত করিবার কাহারো সামর্থ্য নাই। যদি বা সম্ভব হইত 
কিন্ত তখন বিদেশাগত লবণ প্রচুর পরিমাণে এদেশের হাটে বাজারে 
বিক্রয় হইতেছে তাহার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাড়াইতে পারিবে না 
বিবেচনা করিয়া উহা পরিত্যাগ করিল ! যে স্বজাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য 
গবর্ণমেন্টের এত হাঙ্গামা, বারংবার নীতি পরিবর্তন তাহা সম্পূর্ণ হইল । 


মলঙ্গীরা নাই কিন্ত যাহারা সেই. প্রথায় নিজ প্রয়োজনে লবণ তৈয়ারী . : 
বৎসরে যে ৩৪ লক্ষ টাকার মত পাওয়া যাইবে, তাহা (১) উত্তর 


করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, তাহাদেরও উপর: নিষেধাজ্ঞা প্রযুক্ত 
হইল । এমন কি ইহাও নির্দিষ্ট হইল.যাহার জমিতে এরূপে লবণ 
প্রস্তুত হইবে, তাহাকেও দণ্ড দেওয়া হইবে! এজন্য, কোম্পানী হইতে 
যে সব পাহারা বসানো হইয়াছিল তাহা. এদেশীয় ইতিহাসকে অত্যন্ত 


বেল এঝাচেঞ্ ব্যান্ধ লিঃ 


হেড, অফিস := 
২১ ডাঁলহোঁসি স্কোয়ার, 
কলিকাতা । 


শাখা £-উণ্টাডিঙ্গী ও ময়মনসিংহ 


বাগেরহাট ও টাঙ্গাইলে শাখা 
শীপ্রই খোলা হইবে। 


ম্যানেজিং ডাইরেইর- আর, এন, রায় 
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আধিক জগৎ 


' দিলেন, বিদেশাগত লবণে সৰ্ব্বত্ৰ ছাইয়া গেল । 


বু 





[ ৫ই মে, ১৯৪১ 





কলঙ্কমলিন রুরিয়া রাখিয়াছে। স্যার জন ট্রাচি বলিয়াছিলেন, ইহা 
একটা দানবীয় প্রথা ; কোন সভ্যদেশে ইহার তুলনা মিলে না । অবশেষে 
১৮৯৮ সালে গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া লবণ প্রস্তুত নিষিদ্ধ করিয়া 
গবর্ণমেণ্টের স্বার্থপর 
নীতিতে দেশের একটী জীবন্ত শিল্পের সমাধি হইল। 


যাহাই হউক, অতীতের লবণশিল্প কিভাবে নষ্ট হইল উহার আর 
আলোচনা না বাড়াইয়া বরং সেই নষ্ট-শিল্প কেমন করিয়া পুনরায় 
গড়িয়া তোলা যাইতে পারে, উহারই আয়োজন ও প্রচেষ্টা সম্পর্কে 
কিছু আলোচনা করা যাউক! ূ 

গত মহাযুদ্ধের সময়ে বাঙ্গলায় যেরূপ লবণের অভাব পড়িয়াছিল 
এবং বিদেশীয় বণিকেরা জোটবন্দী হইয়া অস্বাভাবিক রকমের মূল্য 
চড়াইয়া দরিদ্র জনগণকে শোষণ করিয়াছিল সেই শোষণের হাত হইতে 
তাহাদিগকে গবর্ণমেন্ট রক্ষা করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারেন 
নাই, ফলে যে কোন দুর্য্যোগের সময়েই আমদানী কম হইলে এদেশ- 
বাসিগণকে চড়া হারে লবণ ক্রয় করিতে হয়। বর্তমান যুদ্ধেও সেই 
অবস্থা দাড়াইয়াছে। লবণের আমদানী একরূপ বন্ধ হইয়াছে এবং 
দরও. ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। গবর্ণমেন্ট বারংবার দর বাঁধিয়। বাজার 
ঠিক রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু আমদানী না থাকিলে 
বন্ুপ্রকার নিয়ন্ত্রণেও মূল্য স্থির রাখা সম্ভবপর নহে। আমাদের মনে 
হয়, গবর্ণমেপ্ট উহা রোধ করিবার মিথ্যা প্রয়াস না করিয়া যদি 
এ দেশের বিস্তীর্ণ সমুদ্র উপকুলভূমিতে লবণ প্রস্তুতের সহায়তা করেন 
এবং উৎসাহ দেন তাহাতে দরিদ্র জনসাধারণের যথার্থই কল্যাণ করা 
হইবে এবং দর নিয়ন্ত্রণেরও হাঙ্গামা করিতে হইবে না। কিন্তু 
গবর্ণমেন্ট আজও সে পথে চলিবার.আদৌ ইচ্ছুক,নান। তাহাদের 
নিশ্চেষ্টতা ও বিরূপ মনোভাব সত্যই বিস্ময়ের উদ্রেক করে, কোথাও 
ইহার তুলনা খুজিয়া পাওয়া যায় না। ১৯৩১ সালে মহাস্মা গান্ধীর 
লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে এদেশীয় শিল্পকে বাহিরের 
প্রতিযোগিতা হইতে সংরক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত শুষ্ক বসে। 
এই শুস্ধখাতে প্রাপ্ত অর্থ কিরূপে ব্যয়িত হইবে তত্নির্ধারণের জন্য 
একী কমিটিও গঠিত হয়, তাহারা টেরিফ বোর্ড ও.সপ্ট সার্ভে কমিটির- 
রিপোর্ট পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য, করেন 


প্রতি মণ লবণের উপর সাড়ে চার আনা হিসাবে শুল্ক বসাইয়া 


ভারতে লবণ শিল্পের উন্নতি, (২) ভারতবর্ষের অন্তান্ত স্থানে যথা 


. বাঙ্গলা, বিহার, উড়িস্তা ও অন্যান্ত সমুদ্রোপকুলবর্তা স্থানে লবণ 
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রাখা, লবণ বিক্রয়ের সুব্যবস্থা, লবণ শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ শুল্ক ধার্য্য করায় যে লক্ষ লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন, তাহা যদি যথাযথ 


সাহায্য ইত্যাদি কাজে ব্যয়িত হইবে। 

উপরোক্ত ব্যবস্থায় ভারতের সর্বত্রই লবণ শিল্পের পুনগণঠিনে 
সুসংহত ধারায় প্রয়াস চলিতেছে, পাঞ্জাবের খেওড়া! খনি, দেশীয় রাজ্য 
পাঁচভদ্রায়, বাঙ্গলার পার্বতী বিহার, এমন কি নবস্থষ্ট উড়িষ্যা 
প্রদেশেও লবণ প্রস্তুতের যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া হইতেছে । ডউড়িয্যা 
সরকার প্রথম বৎসরেই এককালীন লক্ষ টাকা দিবার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গল! যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গেছে। 
উপরোক্ত ব্যবস্থা মতে বাঙ্গলা সরকার সতেরো, লক্ষ টাকা 
পাইয়াছিলেন। কিন্তু সে-টাকায় তাহারা কি করিয়াছেন? এদেশে 
লবণ প্রস্তুত হইতে পারে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার বিশেষ কোন 
চেষ্টা করেন নাই, যাহার! নিজেদের অধ্যবসায় ও অভিজ্ঞতায় এই 
এই প্রাথমিক কাৰ্য্য করিয়াছেন, ভাহাদেরও উৎসাহ দেন নাই, বরং 
নানা প্রকারে দমাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন । 
আমরা ব্রহ্মদেশের কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে 
বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। ব্রহ্মদেশও প্রথমাবস্থায় লবণের নিমিত্ত 
অপর দেশের উপর নির্ভরশীল ছিল, কিন্তু ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন 
হওয়ার পরেই তাহারা এই গ্লানিকর বন্ধন হইতে মুক্তি পাইতে প্রয়াস 
পাঁয়। এজন্য উচ্চহারে অতিরিক্ত আমদানী ুক্ক ধার্য্য করে এবং 


উহাতে প্রাপ্ত অর্থে দেশে টেকৃনিক্যাল বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়, বৃত্তি দিয়া শিক্ষার্থীকে বিদেশে পাঠানো হয়, 
লবণকারখানাগুলিকে নানাভাবে সাহায্য করা হয়, এমন কি বিনামূল্যে 
কাষ্ঠাদিও সরবরাহ করা হইয়া থাকে। 


বাঙ্গলা গবর্ণমেন্টও অতিরিক্ত 
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_- অর্থ শতাব্দীর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত = 


মিত্র মুখাজ্জী এণ্ড বে 


ব্যাঙ্কার্ন এণ্ড জুয়েলাস” 
| (স্থাপিত ১২৯১ সাল ) 
৩৫ নং আশুতোষ মুখাজ্জী রোড (ভবানীপুর ) কলিকাতা ূ 


অর্ডার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সরবরাহ করা হয । পুরাতন সোনা রূপার বদলে নূতন গহনা বিক্রয় করা হয়। 
-_ বিস্তারিত বিবরণের জন্ত পত্র লিখুন = 
শ্রীপার্ববতীশঙ্কর মিত্র (ম্যানেজিং পার্টনার ) 
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ব্যয় করিতেন, তাহা হইলে বাঙ্গলার ছয় হাজার বর্গ মাইল সমুদ্রতীর- 
বরত্ধী স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রস্তুত হইয়া এদেশের একটি 
স্থায়ী অভাব মোচন করিত, দরিদ্র জনসাধারণও স্বস্তির নিঃশ্বাস 
ফেলিয়া বাচিত। কিন্ত তাহ! হয় নাই, যাহা সত্যই প্ৰয়োজনীয় 
ও আশু করণীয়, এদেশীয় গবর্ণমেন্ট তাহা কোন দিনই পালন করেন 
নাই, চিরাচরিত আমলীতান্ত্রিক টালবাহানা করিয়া উহার যাবতীয় 
সুযোগ সুবিধা নষ্ট করিয়া দিয়াছেন এবং পরে উহা পুনরুদ্ধার 
করিবার জন্য উহার পিছনে আরো কিছু অর্থ অপব্যয় করিয়াছেন । 
গবর্ণমেন্টের চেষ্টায় যদি আমরা লবণ প্রস্তুতে স্বাবলম্বী হইতাম, তাহা 
হইলে উহার ছারা যেমন বেকার-সমস্ার সমাধান ' হইত, তেমনি 
আমাদিগকে বিদেশের নির্ধ্যাতন ভোগ করিতে হইত না। শুধু 
তাহাই নয়, এই দারিদ্র্য কাটিয়া না উঠায় জনস্বাস্থ্য যেরূপ ভয়াবহ 
আকার ধারণ করিতেছে, তেমনি দেশে চুরি ডাকাতি প্রভৃতিও বৃদ্ধি 
পাইতেছে। গবর্ণমেন্টের সে সব নিবারণ করিতে অত্র অর্থব্যয় 
হইতেছে ; কিন্তু তাহারা যদি ইহার মূলীভূত কারণ অনুসন্ধান করিয়া 
শিল্পোগ্ঠোগে উপযুক্ত অর্থ ব্যয় করেন তাহা হইলে উহাদ্বারা বেকার 
সমস্তার কথঞ্চিৎ সমাধান হইয়া যেরূপ স্বাস্থ্য অপচয় বন্ধ করে, তেমনি 
চুরি ভাকাতিও হাস পার। কিন্তু গবর্ণমেন্ট রোগের মূল আবিষ্কার না 
করিয়া যত্রতত্র প্রলেপ দিবার প্রয়াস পাইতেছেন। ইহাপেক্ষা বড় 
ট্র্যাজেডী, আর কি হইতে পারে? 

আমাদের মনে হয় গবর্ণমেন্টের দৃষ্টিভঙ্গির আজও কোন পরিবর্তন , 
হয় নাই ; তাহারা সেই তথাকথিত বিশেষজ্ঞ মিঃ পিটের মন্তব্যানুসারে 
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ধরিয়া রাখিয়াছেন এদেশে লবণ শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে না। 
কিন্তু কয়েক বৎসর যাবত বহু সরকারী ও বে-সরকারী বিশেষজ্ঞ 
বিভিন্নস্থান ও কারখানা পরিদর্শন করিয়া স্পষ্টই বলিয়াছেন, এদেশের 
পারিপার্থিক অবস্থা লবণ শিল্প গড়িয়া উঠিবার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল । 
মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ বিশেষজ্ঞ মি: টি, আর, আয়েঙ্গার কোন একটি 
কারখানা পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গলায় অনায়াসে 
লাভজনক প্রথায় লবণ প্রস্তুত হইতে পারে । 

অধিক কি, বাজলার কোন কোন কোম্পানী কয়েক বৎসর 
যাবত নিয়মিতভাবে লভ্যাংশ পর্য্স্ত দিতেছেন। বোধ করি 
ইহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া গবর্ণমেন্ট - বৎসর দুয়েক পূর্বে, 
কয়েক হাজার টাকা বরাদ্দ করিয়াছিলেন. কিন্ত আজও-উহার কোন 
ব্যবস্থা হইল না ; বরং দিনে দিনে লবণ প্রস্তুতকারী কোম্পানীগুলিকে 
গবর্ণমেন্টের প্রতিবন্ধকতা কাটাইয়া উঠিবার জন্য অধিকতর সংগ্রাম 
করিতে হইতেছে। ইহার প্রকৃষ্ট, উদাহরণ লবণ বিভাগ বাঙ্গলা 
গবর্ণমেন্টের হাত হইতে ভারত গবর্ণমেন্টের হাতে চলিয়া গিয়াছে। 
ফলে এদেশের শিশু-শিল্প দ্বিধা বিভক্ত হইয়া আজ নূতন সমস্যার 
মধ্যে বিরাজ করিতেছে । ইহা! হইতেই বুঝা যায়, গবর্ণমেণ্টের 
বিকৃত দৃষ্টি আজও অপরিবন্তিত আছে। নতুবা ঝীহারা শিশু- 
শিঞ্পকে তুলিয়া ধরিবাঁর নিমিত্ত অমানুষিক পরিশ্রম ও অধ্যবসায় 
স্বীকার করিয়া এদেশের শ্রীসম্পর্দ ফিরাইবার প্রয়াস পাইতেছেন, 
তাহাদেরও যদি এতদিনে পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন, অল্প রিছুসাহায্য, 
আইনের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ততপরতার- সহিত করিতে 
পারিলে লবণ-শিল্পগুলি এতদিনে নিজেদের পায়ে নিজেরাই দাড়াইতে 
সক্ষম হইত ; তখন গবর্ণমেপ্টকেও যেমন দর নিয়ন্ত্রণ করিবার হাঙ্গামা 
পোহাইতে হইত না তেমনি আমাদিগকে লবণের জন্য. হাহাকার 
করিতে হইত না। নিয়ে আমরা কয়েকটা বিষয় 'বিশদভাবে 
আলোচনা'করিলাম, এগুলির সুব্যবস্থা না হইলে এদেশের লবণ 
শিল্প সুচারুরূপে গড়িয়া উঠা সম্ভুবপর নহে। 

প্রথমতঃ, খাসমহল জমি বিনামূল্যে ইজারা দান ; . 

দ্বিতীয়তঃ প্রাথমিক ব্যয় ও কারখানা স্থাপন প্রভৃতির জন্য, 
অর্থ সাহায্য দান অথবা নামমাত্র সুদে খণ-দাঁন ; ০, ৮5 

তৃতীয়ত সেচবিভাগের' বিধিনিষেধ অপসারণ ; 9 

চতুর্থতঃ, সরাসরি সরকারী জঙ্গল হইতে বিনামূল্যে অথবা নাম্মাত্র 
মূল্যে কাষ্ট সরবরাহের ব্যবস্থা; * - 

পঞ্চমতত কারখানায় প্রস্তুত লবণের পরিমাণ ana 
মণে কয়েক আনা সাবসিডি বা অর্থসাহায্য প্রদান। 

এইবার উপরোক্ত 'ধারাগুলির- যদি বিস্তৃত আলোচনা করা যায় 
তাহা হইলে. প্রথমেই বলিতে হয়,-এ দেশে. কোম্পানীগুলিকে. 
আপাততঃ খাস অথবা বে-খাস জমি লইয়া কাজ চালাইতে হইতেছে 
এবং তঙ্জন্য তাহাদিগকে রীতিমত খাজনাও গণিতে হইতেছে। 
উপরন্ত জনসাধারণের নিকট হইতে, ধীরে ধীরে অর্থ সংগ্রহ করিয়া 
কাজ করিতে হইতেছে বলিয়া অনেককে লবণ প্রস্তুত করিবার পূর্বেই 
বহু অর্থ খাজনাবাবদ ব্যয় করিতে হইতেছে, কিন্ত গবর্ণমেণ্ট যদি 
তাহাদের সমুদ্রোপকূলস্থ খাসের জমিগুলি বিনামূল্যে ইজারা দিবার 
বন্দোবস্ত করেন, তাহা হইলে বর্তমানে খাজনাবাবদ যে অর্থটা ব্যয়িত 


হইতেছে তাহা কারখানা স্থাপনে সহায়তা করিতে পারে এবং | - 


কোম্পানীর পক্ষেও যথাশীন্র কার্য আরম্ভ করিবার স্থুরিধা হয়। তারপর 


যদি গবর্ণমেন্ট জমির খাজনা ধার্য্য করেন তখন আর কোম্পানীগুলিকে ' 


বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইবে না বলিয়া মনে হয়। কিন্তু শুধু 


জমি দিলেই চলিবে না, যাহাতে অত্যক্পকালের মধ্যে কারখানার কাজ 
চালু হয় তাহার উদ্ঠোগন্বরূপ যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য অথবা নামমাত্র 
সুদে খণের ব্যবস্থাও করিতে হইবে। বঙ্গীয় শিল্পে সরকারী সাহায্য 
আইনে শিল্পোন্নতির নিমিত্ত বিনা খাজনায় জমি দান, অল্প সুদে খশের 
ব্যবস্থা, উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের সুবিধা করিয়া দেওয়া প্রভৃতি কয়েকটি 
বিধান আছে, সুতরাং প্রথম ছুইটি ধারায় বর্ণিত বিষয়গুলি পালন করা 
আদৌ অসম্ভব বা অস্বাভাবিক বলা যায় না। ইহা ছাড়া গবর্ণমেণ্ট 
অনায়াসে নিজ জঙ্গল হইতে বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে কাষ্ঠ 
সরবরাহ করিতে পারেন। বর্তমানে প্রতি ছুই টাকায় একশত মণ 
কাষ্ঠ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তজ্জন্য কোম্পানীগুলিকে লাইসেন্স 
অফিস হইতে ফাঁড়ি, ফাড়ি হইতে গুদাম, গুদাম হইতে লাইসেন্স 
অফিস__এইভাবে এখানে সেখানে হয়রাশী হইতে হয়, এ জন্ত দুই 





স্পিন ওশজ্্জৌন্ল গশ্রগীভি 


টাকার স্থলে উহার পড়তা অনেক গুণ বেশী পড়িয়া যায়। এ ব্যবস্থার 


৫১,০০১০০০২২ (পাঁচ লক্ষ টাকা) অন্ু- 
মোদিত মূলধন লইয়া গঠিত ইণ্ডিয়ান 
ক্লক ম্যামুফ্যাকচারিং কোং লিঃ নামে 
একটি নুতন প্রতিষ্ঠান জামশেদপুব 
(টাটানগর)-এ ক্লক, টাইযপিস, গ্রামো- 
ফোন মেশিন ও উছার কলকজা 
নির্মাণের জন্য এক অতি আধুনিক 
ধরণের চমৎকার কারখানা স্থাপন 
করিয়াছেন । পকেট ঘড়ি নির্ম্মাণেরও 
চেষ্টা চলিয়াছে; চেষ্টা ফলবতী 
হইলেই জানান হইবে । 

যে সকল দ্রব্যের দ্বারা উপরোক্ত 
জিনিষগুলি নিশ্মিত হয়, তাহা বিদেশী 
দ্রব্যের তুলনায় কোন অংশে নিকষ 
নয়। কোম্পানীর ক্লক ও টাইমপিস 
ঘডিগুলি অতি আধুনিক কায়দায় 
নির্মিত হয এবং এগুলিতে আধুনিক 


কারখানা_জামশেদপুর (টাটানগর) 
ডি্রীবিউটস “: 
সুন্দর দাস এণ্ড কুমার লি: 


জামশেদপুর (বিহার) বার্ণপুর (বেঙ্গল) 


৭ই এপ্রিল, ১৯৪১ 
জামশেদপুরে ইণ্ডিয়ান ক্লক 
য্যাম্ফ্যাকচারিং কোং লিঃএর কার- 
খানায় গিষা দেখিযাছি উহার কাজ- 
কৰ্ম্ম খুবই সস্তোষজনক | 
ভারতে এই ধরণের কারখানা 
ইহাই প্রথম ; কাজেই ইহা সর্বতো- 
ভাৰে উৎসাহ পাইবার যোগ্য। 
এই কোম্পানী তাহার প্রচেষ্টায় 
সর্ববাঙ্গীন সাফল্য অর্জন করুক ইহাই 
আমাব কামনা । 
স্বাঃ এইচ টি হাসাঁন, আযাঁডতোকেট। 
জামশেদপুর, (বি এন আর) 


ইত্ডিয়ান ক্লক" ম্যানুফ্যাকচারিং 
কোং লিঃএর জাঁমশেদপুর কারখানায় 
অমি গিয়াছি এবং উহার কাজকর্ম 








ভারতে প্রস্তুত 
ক্লক ও টাইমপিস ঘড়ি 


নিৰ্ম্মাণ চলিষাছে। ১লা মে হইতে | 


বিক্রয় আর স্ত । ভারতের নান! স্বান 
হইতে বিস্তর চাহিদা হওযায় দৈনিক 


দুইশত হুইতে বাডিয়া! যাহাতে হাজার | 
কি তারও বেশী ক্লক নির্শিত হইতে || 
‘পাবে, জ্রুত তেমন ব্যবস্থা, করা | 
হইতেছে। ঘড়ি বিক্রেতারা এজেন্দী |. 
বা এলাকা বিশেষের ডিষ্রিবিউটর- |. 
শিপের জন্ত ম্যানেজিং এজেণ্টস-এর |. 


নিকট আবেদন ককন । 


দেখিয়া সস্তোষলাভ করিষাছি। আমি |. 
ইহার উন্নতি এবং সাফল্য কামনা 
করি। 
স্বাঃ বি চক্রবর্তী, এঞ্সিনিয়ার ও 
কণ্ট্যা্টর, মেসার্স টাটা আয়রণ এণ্ড || 
্রীল কোং লিঃ | 
জামশেদপুর, ৮ই এপ্রিল ১৯৪৯ | 


জামশেদপুরে 


হইয়াছি। সম্ভবতঃ 
ভারতীয় কারখানা ইহাই প্রথম । 


ইহার কাজকণ্্ দেখিষ! আমি |. 
যারপরনাই সন্থষ্ট হইয়াছি। আমি 
ইহার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি । 
স্বাঃ জি ইসার, সেকেণ্ড লেফে- | 
টনান্ট, কোয়ার্টার মাষ্টার, হায়দরাবাদ 


রেজিমেন্ট আই টি এফ | 


ইত্ডিয়ান ক্লক | 
ম্যাহফ্যাকচারিং কোং লিঃএর কারি- 
খানায় গিষা আমি খুবই আনন্দিত 
এই ধরণের 














৫ই মে, ১৯৪১ ] 


'আধিক জগৎ 


১২৫ 





পরিবর্তন করিয়া গবর্ণমেন্টের কারখানাসমূহেই কাষ্ঠ পাঠাইয়া দিবার 


কিংবা যে স্থলে পাশ হইবে সেখানেই উহা সরবরাহ করিবার বন্দোবস্ত 
করিয়া দেওয়া কর্তব্য। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, চব্বিশপরগণার 
সুন্দরবন অঞ্চলে এ দেশের প্রয়োজনীয় অংশের অদ্ধেক পরিমাণ 
লবণ প্রস্তুত হইতে পারে, উহার প্রয়োজনীয় কাষ্ঠাদিও বনবিভাগ 
অনায়াসে সরবরাহ করিতে পারেন | এদিকে সেখানে প্রচুর পরিমাণে 
খাস জমিও পাওয়া যায় এবং তথা হইতে কলিকাতায় যাতায়াতের 
ভাড়াও অত্যন্ত কম, সুতরাং গবর্ণমেন্ট যদি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেন 
তাহা হইলে স্ুন্দরবনই লবণ শিল্পের একটী প্রধানকেন্দ্র হইয়া উঠে। 
খুলনা, কক্সবান্ধার প্রভৃতি অঞ্চলেও প্রচুর পরিমাণে কাষ্ট 
পাওয়া যায়। 
এই সঙ্গে গবর্ণমেন্টকে সেচবিভাগের বিধিনিষেধগুলিও অপসরণ 
করিবার কথা বিবেচনা করিতে হইবে । সেচবিভাগের নির্দেশানুসারে 
বাঁধ নিৰ্ম্মাণ নিষিদ্ধ হইয়াছে, অথচ লবণ কারখানাগুলি গড়িয়া তুলিতে 
হইলে সর্বপ্রথম ও প্রধান কাৰ্য্যই হইল উহার চতুষ্পার্খে সুদৃঢ়ভাবে 
বাঁধ বাধিয়া দেওয়া । আমরা কার্য্যরত একাধিক কারখান! ঘুরিয়া 
তাহাদের এই অস্নুবিধা লক্ষ্য করিয়াছি। বিশেষ করিয়া মেদীনি- 
পুরের কারখানাগুলি অপেক্ষাকৃত সমুদ্রের মোহনার সন্নিকটে স্থাপিত, 
এ জন্য জোয়ারের জল বুদ্ধি পাইলেই উহা কারখানার মধ্যে প্রবেশ 
করে, তাহাতে ঘর বাড়ী গুদাম তো ভাঙ্গিয়া ধ্বসিয়া যায়ই উপরস্ত 
যে লবণাক্ত জল লবণ প্রস্তুতের জন্য তৈয়ারী হয় তাহাও সমুদ্রের 
সাধারণ জলের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া সব কার্ধ্য পণ্ড করিয়া দেয়৷ এ জন্য 
কারখানাস্তস্থিত কার্য্যকে নিরাপদ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমেই 
প্রয়োজনমত বাঁধ নিৰ্ম্মাণ করিবার অন্থমতি দিতে হইবে । বোম্বাই, 
মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে গবর্ণমেণ্ট শুধু বাধ নিশ্মাণ করিয়াই দেন না, 
প্রতি বৎসরে আবশ্যক মত সংস্কারও করিয়া দেন । 
কেবল একটী ধারায় আমর! গবর্ণমেন্টকে অর্থসাহায্যের জন্য 
অনুরোধ করিয়াছি, উহাও বিশেষ অনস্ুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় 
না। ভারত সরকারের নিকট হইতে বাঙ্গলা সরকার ন্যুনপক্ষে 
সতেরো লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন, উহা! হইতে চেষ্টা করিলেই তাহারা 
অর্থ সাহায্য করিতে পারেন । তা’ছাড়৷ হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, 
লবণ তৈয়ারীর প্রথম বৎসরে যা ব্যয় পড়ে পরবর্ত্তা বৎসরসমূহে উহা 
ক্রমেই কমিতে থাকে ; সুতরাং অস্ততঃ প্রথম কয়বসরও যদি গবর্ণ- 
মেন্ট প্রস্তুত লবণের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, মণ প্রতি কয়েক 
আন৷ সাহায্য করেন, তাহা হইলে কোম্পানীগুলিকে তাহাদের পরি- 
. কল্পনা সফল করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া হয়। 


ইহা ব্যতীত আরও কয়েকটি ইরা হাতিয়া না 


হইলে লব্ণশিল্প সুচারুরপে দীড়াইতে সক্ষম হইবে না। ' যেমন $= 
(১) আমদানী লবণ যেখানে খালাস হয় তথায় খরিদ্দারগণ, 


প্রাপ্ত ওজনের শুস্ক জমা দিয়া লবণ ক্রয় করিয়া থাকেন, উহার শুল্ক ] 


 প্রস্তকারিগণকে দিতে হয় না।. কিন্তু এ দেশে যত পরিমাণ লবণ 
'কারখানাস্থ গুদাম হইতে. বাহির করিতে .হয়, উহার শুস্ক অগ্রিম জমা: 
দিতে হয়। ইহাতে রপ্তানির পর পথিমধ্যে বহু” পরিমাণ লবণ, 
জল হইয়া হ্রাস পায়, উপরস্ত জলপথে যাতায়াত করিতে হয় বলিয়া 
নানা কারণে বিলম্ব হইলে উক্ত হাসের হার আরো বৃদ্ধি পায় ; ফলে 
রপ্তানিকালে যে পরিমাণের” উপর. শুষ্ক জমা দেওয়া হইয়াছিল উহা: 
আর খশটি পাওয়া যায় না অথচ তজ্জন্য শুল্ক গণিতে হয়। এই ক্ষতি. 
কোম্পানীগুলিকে.বহন করিতে হয় । -এ জন্য এই: ব্যবস্থা পরিবর্তন. 
‘করা আবশ্যক অথবা মণ প্রতি কয়েক ভাগ রেহাই দেওয়া কর্তব্য | - 
৩২ 


(২) বিদেশীয় ব্যবসায়িগণের অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতা হইতে 
শিশু লবণ শিল্পকে রক্ষা করিতে হইলে পুনরায় সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন 
করা বিশেষ আবশ্যক । বর্তমান যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বের এ দেশে 
লবণ আনিতে যে জাহাজ ভাড়া পড়ে উহারও কম দরে বিদেশীয়গণ 
লবণ বিক্ৰয় করিয়াছেন, ইহা দুরভিসন্ধিপ্রন্থুত ব্যতীত আর কিছুই 
নহে। এজন্য গবর্ণমেন্টকে বিশেষ উদ্যোগী হইয়া পুনরায় অতিরিক্ত 
আমদানী শুল্ক স্থাপন করিতে হইবে এবং সেই খাতে প্রাপ্ত অর্থ 
এ দেশীয় লবণ শিল্প গঠনে ব্যয় করিতে হইবে। বর্তমানে এ দেশের 
লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতি শিল্প প্রতিযোগিতায় বেশ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, 
তথাপি গবর্ণমেন্ট যাচিয়া উহাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন । সে 
ক্ষেত্রে এরূপ একটী প্রয়োজনীয় শিল্পের বেলায় রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা 
করিতে তাহারা যে কেন উদাসীনতার পরিচয় দিতেছেন তাহা! 
দুর্ব্বোধ্য। কিন্তু সংরক্ষণ শুষ্ক বসাইলে শুধু চলিবে না, অতীতের 
অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পার! যায়, এই অতিরিক্ত শুষ্ক বসাইলে দর 
নামিয়া যাইবার সম্ভাবনাও আছে, সুতরাং নিয়তম ও উচ্চতম উভয় দরই 
বাধিয়া, দেওয়া কর্তব্য, যাহাতে জনগ্বাধারণ. ও এদেশীয় শিল্পোছ্ছোগি- 
গণ অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না পারেন। এ নীতি নূতন বা অস্বাভাবিক 
নহে, সকল দেশের শিল্পান্ুরাগী গবর্ণমেন্ট মাত্রেই অনুসরণ করিয়া 
থাকেন; - | ও 

(৩) লবণ প্রস্তততার্থে লাইসেন্স সংগ্রহ ব্যাপারে যে কঠোর 
অনুশাসন ও অসুবিধা আছে তাহা আরে! সহজ করিয়া লবণ প্রস্তুতে 
উত্সাহ ও সুযোগ দিতে হইবে । 

বর্তমানে সমুদ্রতীরবর্তী গ্রামবাসিগণ কুটির-শিল্পাকারে যে লবণ 
প্রস্তুত করিতেছে তাহাদের উপর কয়েকটি অবাঞ্ছনীয় বিধি-নিষেধ 
উঠাইয়া লইলে এবং উহা সমবায় নীতিতে চালাইবার অনুমতি দিলে 
বেকার সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান হইতে পারে। আজ এই প্রণালীতে 
গড়ে ৩৫1৪০ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হয়, উপরোক্ত সুবিধা দিলে উহার 
পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পাইতে পারে । 

যেদিক হইতেই দেখা যাউক, গবর্ণমেপ্টকে এক্ষণে বিশেষ 
সহানুভূতি সহকারে অগ্রসর হইতে হইবে। যদি তাহারা সত্যই মনে 
করেন শিল্পোক্পতি ভিন্ন এদেশের দারিদ্র্য দূর হইবার কোন উপায় নাই, 
তাহা হইলে এতবড় একটি শিল্পসস্তাবনাকে এমনভাবে রুদ্ধ করিয়া 
দিতেছেন কেন-_তাহা অবশ্যই জিজ্ঞান্ত ; যদি বুঝা যাইত এদেশে লবণ 
শিল্প গড়িয়া উঠিবার পক্ষে কোনরূপ পারিপাশ্বিক সুযোগ ও সুবিধা 
নাই তাহা হইলেও কাহারো আক্ষেপের কিছুই থারিত না; কিন্ত 
তৎপরিবর্তে লবণশিল্পই একমাত্র শিল্প, যাহা! স্বয়ং সম্পুর্ণ ; কাহারো 
তে নহে। এদেশে 88588588682 8 


| POLICE CO-OPERATIVE | 


Life Insurance Society, Limited 


PATRON: 
fl A.D. GORDON, Esq. C.LE., LP.,J.P.. 
Inspector General of Police, Bengal 


LOWEST. PREMIUM : ATTRACTIVE POLICIES: 
LIFE FUND Rs. 190-920 EXPENSE RATIO 15:69% 
PURELY POLICE ORGANIZATION 
Wanted Chief Agents, Special Agents 
and Organizers ‘on attractive terms. 
For particulars please write to: 
Secretary, 
Police Co-operative Life Insurance Society, Ltd. 
Vf ; BENGAL POLICE ASSOCIATION BUILDINGS 
51, Beni ১১৯ 26 Calcutta. 
পু ্ পুলা প্রা এপি 





$২৬ 
জন্য নদীমাতৃক দেশের যাবতীয় সুবিধা আছে, জ্বালানী কাষ্ট ও সন্তায় 
মজুর পাইবার উপায় আছে, উপরস্ত কোন যুদ্ধ সময়ে ইহার কাধ্য 
বন্ধ হইবার আশঙ্কা নাই, বরং অন্যান্ত শিল্পের কাজ বন্ধ হইলে 
তাহাদিগকে ইহা রক্ষা করিতে পারে, সেক্ষেত্রে ইহার সহজাত বিকাশ- 
পথ অযথা ও অসঙ্গত উপায়ে নিয়ন্ত্রিত রুরিয়া দেওয়া দেশের 
অর্থনৈতিক সমস্যাকে জটিল করিয়া. দেওয়ার নামান্তর মাত্র। ইহা 
_ কোন গবর্ণমেন্টেরই সুবিবেচনার পরিচয় নয়। বিশেষ করিয়া যে দেশে 
বন্ত্রশিল্প, শর্করাশিল্প বা রাসায়নিক শিল্প কাঁচামালের জন্য ভিন্ন দেশের 
উপর নির্ভর করিয়াও প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইয়া গেল, সেখানে নিজস্ব 
অফুরন্ত প্রকৃতি-সম্পদ থাকিতেও কেন যে উহা দাড়াইতে পারিবে না, 
দেশের শ্রী ও কল্যাণ বৃদ্ধিতে সম্প্রসারিত হইতে পারিবে না ইহা 
অত্যন্ত আশ্চর্য্যের ব্ষয়। বন্ত্রবয়নের স্থতা ও রঙের জন্য পরমুখাপেক্ষী 
হইয়া থাকিতে হয়, শর্করাশিল্পের অন্য ইক্ষু সর্ব. সময়ে পাওয়া যায় না, 
আর রাসায়নিক শিল্পের কথা ছাড়িয়াই দিলাম, কিন্তু লবণশিল্পের জন্য 
তো কাহারো দিকে চাহিবার আবশ্যকতা নাই, এমন কি ইহাতে বিশেষ 
কোন যন্ত্রপাতিও প্রয়োজন করে না যাহাতে যুদ্ধ বা এরূপ কোন 
দুর্যোগের সময়ে উহার অভাবে ইহার কাৰ্য্য ব্যাহত হইতে পারে ; বরং 
এই শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির উপর অন্যান্য শিল্পের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। 
মানুষের আহারে ও রন্ধনে ইহার প্রয়োজনীয়তার কথা ছাড়িয়া দিলেও 
দৈনন্দিন জীবনে সহস্র বস্তুতে ইহার উপযোগিতা অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই, স্বুতরাং এদেশে লব্ণ-শিল্প গড়িয়া না উঠিলে সেই সব 
বস্তুও প্রস্তুত বা উৎপন্ন হওয়া কঠিন ও অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ হইয়া পড়ে; 
কাজেই. একাধারে বেকার-সমস্তার সমাধান করিতে হইলে ও অন্যান্ত 
শিল্পকে সুচারুরূপে গড়িয়া উঠিবার সহায়তা করিতে ইচ্ছুক হইলে 
বাঙ্গলার লবণশিল্পকেই সর্ব্প্রথমে দাড়াইবার স্থযোগ দিতে .হইবে। 
সম্প্রতি বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট শিল্পোন্নতির জন্য মিউজিয়াম গড়িয়াছেন, 
উপদেষ্টা নিয়োগ করিয়াছেন কিন্তু যে শিল্পের একদিন .অতীত - সমৃদ্ধি 
ছিল, এবং আজও উহা পুনরায় দাড়াইয়া উঠিবার প্রাথমিক অবস্থা 
কাটাইতে পারিয়া সকল সন্দেহের অবসান করিয়াছে, তাহার বেলায়ই 
বা ‘কেন তাহারা. এত বিরূপ' মনোভাব অবলম্বন. করিতেছেন তাহা 
একান্ত ছৃব্বোধ্য । কোন্‌ বিদেশী বিশেষজ্ঞ আসিয়া কি এক রিপোর্ট 
দিলেন তাহাই তাহাদের রাছে বড় হইল, মূল্যবান হইল আর দেশের 
লোকে, অপরিসীম অধ্যবসায় ও দুর্গমস্থানে একাস্তিক শ্রম স্বীকার 
করিয়া লবণ প্রস্তুত করিলেন এবং তদ্দারা:লভ্যাংশ পর্য্যন্ত দিতে সক্ষম 
হইলেন-_-উহার কোনই মূল্য স্বীকৃত হইল না! এ মনোবৃত্তি কোন 
প্রকারেই শিল্পান্ুরাগের পরিচয় দেয় না। সেজন্ত ভারত সরকারের 
. নিকট প্রাপ্ত লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও ছুই বৎসর 
পুর্ব যে কয়েক হাজার বরাদ্দ হইয়াছিল উহার এখনো পৰ্য্যন্ত কোন: 
“গতি না হওয়ায় আমাদের মনে, সংশয় জাগিতেছে, তবে কি বাঙ্গলা 
সরকারের যাবতীয় শিল্পোন্ঠোগ কোন শুভ উদ্দেশ্যমুলক নহে, উহা 





দেশের জনসাধারণকে প্রতারণা করিবার ভাণ মাত্র? নতুবা তাহারা j 


এরূপ টালবাহানা করিতেছেন কেন ? ইহার ফলে ' দেশের লোকের 
এখনও সংশয় দূর হয় নাই, আজও তাহারা এ শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ 
করিতে দ্বিধা করিতেছে--ইহাতে কোম্পানীগুলিকে অর্থসংগ্রহ করিতে 


যথেষ্ট বেগ পাইতে হইতেছে ; ইহার জন্য গবর্ণবেন্ট বড় কম দায়ী | 


নহেন ! তাহারা নিজেরা তো সাহায্য করিতেছেনই না, উপরন্তু & 
অন্যদিকে যে সাহায্যপ্রাপ্তির ০০৪০৮ বন্ধ কৱিয়! 
দিতেছেন। ' 


'আথক জগৎ 


[ ৫ই মে, ১৯৪১ 





উপসংহারে আমরা বলিতে চাই, তাহারা যদি সত্যই দেশকে 
শিল্পায়িত করিয়া ইহার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত 'করিতে চান 
তাহা হইলে উদার দৃষ্টি লইয়া কাধ্যক্ষেত্রে অগ্রনর হউন, আশ্বাস 


দিন যাহারা এপথে পা বাড়াইয়াছেন তাহাদের যথাসাধ্য সাহাষ্য 


করিবেন! কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাহারা এদেশেরই কোন একটা 
কোম্পানীকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ লবণ তৈয়ারী করিতে পারিলে 
অর্থাদি সাহায্য করিবেন বলিয়া" প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, আমরা 
অবগত হইলাম অপর একটী কোম্পানী সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ লবণ 
গত বৎসরেই প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছে । এক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টের 
শেষোক্ত কোম্পানীকে সাহায্য করিয়া অপর . কোম্পানী গুলিকেও 
উৎসাহিত করা কর্তব্য, নতুবা তাহারা যে যথার্থই শিল্পোগ্তোগে দেশের 
দারিদ্র্য দূর করিতে-চাহিতেছেন, ইহা কেহ*বিশ্বাস করিবে. না এবং 
কোন প্রমাণও দিবে না যে তাহারা, শিল্পগঠনে সত্যই.অনুরাগী । 

অদূর ভবিষ্যতে, এদেশে লবণ-শিল্পব্যবসাগতভাবেই প্রতিষ্ঠিত 
হইবে--ইহা আমরা মনে, প্রাণে বিশ্বাস.করি ॥ কিন্ত অতীতের অভিজ্ঞতা 
হইতে আশঙ্কা হইতেছে ইহার ফল কি শেষ, পর্য্যন্ত বাঙ্গালীরা ভোগ 
করিতে. পারিবে? রীতিমত সফলতা লাঁভ করিয়াও 'যেজন্য তাহারা 
ইহাকে সম্প্রসারিত করিতে পারিতেছে না সেই মূলধনের সাহচর্য্যে কি 
অবাঙ্গালীদের ইহা! হস্তগত করিয়া লইবার কোন সম্ভাবনা নাই ! সময় 
থাকিতে আমর! বাঙ্গল! গবর্ণমেণ্টকে সচেষ্ট হইতে ও অবহিত হইতে 
অনুরোধ করি । বাঙ্গালী নিজন্ব চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের' বলে'যে সম্পদের 
নূতন ছার উন্মোচন করিয়াছে তাহা ক্ষুরণের ও প্রতিভা প্রদর্শনের 
সুযোগ যেন তাহারা পায়, তাহাদের শ্রমের-ও একাস্তিকতার সবটুকু 
পারিশ্রমিকই যেন এদেশের ULL a 


হইতে পারে। : 
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লাঙ্গল্লাত্ব সম্থদ্ধি ত্ৰদ্জি্র শস্পান্স 
[ ডাঃ চারুচন্দ্র চ্যাটাজ্জি ] 





আজ বাঙ্গলাঁয় মহাছর্দিন উপস্থিত, অর্থ-সঙ্কট ও অর্থ-কৃচ্ছ,তা 
পুর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে । বাঙ্গালী জাতি ছর্দশাগ্রস্ত ও শ্রীহীন 
হইয়া দ্রুত গতিতে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে । বাঙলার 
অবস্থা এক্ষণে এমন এক শোচনীয় পরিস্থিতিতে উপস্থিত হইয়াছে 
‘যে, চতুদ্দিকে আর্তনাদ, হাহাকার ,দু্ভিক্ষ ছাড়া আর কিছু দৃষ্টিগোচর 
হয় না। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, এইরূপ বিপদের মধ্যে 
পড়িয়াও বাঙ্গালীর অন্ধত্ব আজও ঘুচিল না । .ফলে দেশের মধ্যে 
বেকার ও অন্র-সমস্তা এবং অর্থ-সঙ্কট আরও ভীষণতর আকার ধারণ 
করিয়াছে । আমাদের এইরূপ জড়তা ও উদাসীনতার জন্য অপরাপর 
জাতি বাঙ্গলার মধ্যে নানা প্রকার কলকারখানা, ব্যবসা ও বাণিজ্য 
প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা ও প্রসার "দ্বারা ধনকুবের হইতেছে । অথচ 
বাঙ্গালীর জড়তার কিছুমাত্র লাঘব হইতেছে না। ফলে সমগ্র 
বাঙ্গালী জ্ঞাতি একেবারে নিঃস্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে এবং এক 
"বিরাট নৈরাশ্যভাব সমগ্র জাতিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। 

বাঙ্গলার প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিলে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত 
হয় যে, একদিকে যেমন বাঙ্গলা দেশ শিক্ষা, দীক্ষা, এঁতিহা ও কৃষ্টির 
জন্য জগতে উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছিল, অপর দিকে তেমনি 
এই দেশ শিল্প, ব্যবসা এবং বাণিজ্য বিস্তার ছারা জগতের ' শীষ স্থানে 
উঠিয়াছিল। বাঙ্গলা হইতে নানাপ্রকারের শিল্পজাত পণ্যসস্তার 
পৃথিবীর সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইত। বাঙ্গলার মধ্যে নানা- 
প্রকারের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুতের. জন্য. গ্রামে গ্রামে 
কুটার শিল্পের প্রতিষ্ঠা. ও উন্নতি সাধন দারা 'বাঙ্গলার 
-শিল্পীকুল ও শ্রমিক এবং ব্যবসায়িগণ ' বিশেষভাবে সমৃদ্ধশালী 
হইয়াছিল । বাঙ্গলায় সেই সময়ে বহু প্রকার শিল্পের, বিশেষতঃ 
বয়ন শিল্পের বিশেষরূপ উন্নতি সাধন হইয়াছিল | ঢাকার মসলীন- 
শিল্প, মুর্শিদাবাদ এবং আসামের রেশম শিল্প এবং হস্তীদন্তনিম্মিত বহু 
প্রকারের শিল্প দ্রব্যের এইরূপ উন্নতি সাধন হইয়াছিল যে, পৃথিবীর 


সর্বত্রই ইহার বিশেষ সুখ্যাতি ও সমাদর ছিল এবং এই সমস্ত 
দ্রব্যাদি বিপুলভাবে বিদেশে রপ্তানি হইত। আজ বাঙ্গলায় 
কাপড়ের কলগুলি বয়ন শিল্পের জন্য মিহি ও লম্বা জাশের কার্পাস 
তুলার অভাব বিশেষভাবে অন্থুভব রুরার জন্য মিশর দেশীয় তুলা 
বিদেশ হইতে আমদানী করিতে বাধ্য হইতেছে, কিন্তু বাঙ্গলায় 
একদিন এরূপ কার্পাস .মসলীন কাপড় প্রস্তুতের জন্য এই দেশের 
জমিতেই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত । বাঙ্গলাদেশের ভৌগোলিক 
ও ভূতন্বসংক্রান্ত বিষয়গুলি সম্যকভাবে অনুসন্ধান করিলে ইহা 
পরিলক্ষিত হয় যে, এই দেশ প্রকৃত রত্প্রসবিনী ও লক্ষ্মীর আবাস- 
ভূমি। বাঙ্গলার মৃত্তিকাগর্ভে নানাপ্রকারের বহুমূল্য ধনরত্বরাজী 
প্রচুর পরিমাণে নিহিত আছে, বাঙ্গলার বন ও উপবনগুলি নানা- 
প্রকারের শিল্পোপযোগী বনজাত দ্রব্যাদিতে পরিপূর্ণ। বাঙ্গলার 
নদনদী, সমুত্রগর্ভ নানাপ্রকারের জলজাত দ্রব্যাদিতে পূর্ণ এবং 
বাঙ্গলার শ্যামল কৃষিক্ষেত্র হইতে বহু প্রকারের শস্তসম্তার প্রচুর 
পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, বাঙ্গলা দেশ 
শিল্পোপযোগী নানাপ্রকার. দ্রব্যের আগার এবং এই সমস্ত জিনিষ 
বিদেশে রপ্তানি না করিয়া কলকারখানা ও শিল্পালয় স্থাপন দ্বারা 
বাঙ্গলার শিল্পীকুল এ সব দ্রব্য হইতে যদি নানাপ্রকারের আবশ্যকীয় 
প্রস্তুত করিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূর 
হইয়া" দেশবাসী আবার পূর্বের ন্যায় সমৃদ্ধশালী হইতে পারে। 
কিন্তু দুঃখের বিষয় গবর্ণমেন্ট এবং দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এবিষয়ে 
সম্পূর্ণবূপ উদাসীন | বর্তমান যুদ্ধের জন্য আজ সকলেই .' বিশেষ- 
ভাবে উপলব্ধি করিতেছেন যে, যদি সময় থাকিতে .বাঙ্গলায় 
নানাপ্রকার -শিল্পালয় প্রতিষ্ঠা হইত, তাহা হইলে আজ 
দেশজাত শিল্প দ্ৰব্য দ্বারাই দেশের আবশ্যকীয় অভাব. সম্পূর্ণভাবে 
পূরণ হইত এবং যুদ্ধের জন্য আবশ্যকমত সমস্ত প্রকার দ্রব্য এই; 
দেশের কলকারখানা হইতেই সম্পূর্ণভাবে সরবরাহ হইতে পারিত। 
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উহার ফলে দেশের অর্থ দেশেই থাকিত এবং দেশের সমৃদ্ধিও বৃদ্ধি 
হইত। যদিও আজ কয়েক বৎসর যাবত আন্দোলনের ফলে দেশের 
মধ্যে শিল্প বিস্তারের প্রচেষ্টা কিয়ৎপরিমাণে আরম্ভ হইয়াছে এবং 
কতিপয় উদ্যমশীল এবং উদ্যোগী শিল্পী নানারূপ কলকারখানা 
স্থাপনের জন্য পরিকল্পনা ও চেষ্টা করিয়া. আসিতেছেন, তথাপি 
কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থার জন্য, বিশেষত: আবশ্যকীয় অর্থাদি সংগ্রহ 
না হওয়ার কারণে এদেশের শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার বৃদ্ধি হওয়া 
একরূপ সম্ভবপর হইতেছে না। অতএব যে সমস্ত প্রতিকূল 
অবস্থার জন্য আজ বাঙ্গলা শিল্প বিস্তারের পথে অগ্রসর হইতে 
পারিতেছে না, সেইগুলিকে নিজ্জ চেষ্টার দ্বারা আস্তে আস্তে অপসারিত 
করিতে হইবে এবং দেশের মধ্যে শিল্প বিস্তার, কৃষির উন্নতি, ব্যবসা 
বাণিজ্যের স্থাপন বিষয়ে দেশব্যাপী এক বিরাট আবহাওয়া ও 
আন্দোলনের স্থষ্টি করিতে হইবে-যদ্দারা প্রত্যেক দেশবাসীকে এই 
বিষয়ে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত, আকৃষ্ট ও জড়িত করিতে পারা যায় । 
আমাদের বুঝিতে হইবে যে, এদেশে গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে 
বিশেষরূপ সাহায্য পাইবার আশ. নাই। কাজেই এই ব্যাপারে 
আমাদিগকে যতদূর সম্ভব আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে । এদেশের 
জনসাধারণের বিশেষতঃ ধনীদিগের মনের মধ্যে শিল্প বিস্তার,ও উন্নতি 
বিষয়ে বিশেষ আগ্রহের অভাব পরিলক্ষিত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য 
ক্ষেত্রে উহাদের উদ্াসীনতার ফলে এদেশে শিল্প বিস্তারের পথ 
অনেকটা কণ্টকাকীর্ণ হইয়াছে । আজ বাংলায় যদিও ব্যবসা বাণিজ্য 
এবং শিল্প প্রতিষ্ঠাকল্পে কিছু কিছু চেষ্টা হইতেছে তথাপি উপযুক্ত 
মূলধনের অভাব উহাকে বহুলাংশে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে । তাহার 
ফলে অনেকেই ভগ্রমনোরথ হইয়া লক্ষ্যের পথে. অগ্রসর হইতে সক্ষম 
হইতেছে না। বাঙ্গলার মধ্যে আজ বিদেশী ধনিগণ ক্রমে ক্রমে 
বহু শিল্পালয়ের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন ও বাঙ্গলার শিল্পিগণ সেই কারণে 
শিল্প ও ব্যবসা ক্ষেত্র হইতে একবারে বিতাড়িত হইয়া বহুদূরে সরিয়া 
যাইতে বাধ্য হইতেছেন। 

বাঙ্গালী জাতি যদি এখনও এবিষয়ে লক্ষ্য না করেন 
এবং এইরূপ উত্থান - পতনের সন্ধিক্ষণে যদি আবার 
মনে-প্রাণে বাঙ্গলার উন্নতির জন্য চেষ্টা না করেন, তাহা 
হইলে বাঞ্জলার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে অন্ধকারময় হইবে। 
এই সুবর্ণ সুযোগ হারাইলে আর বাঙ্গালী কোন দিনই মস্তক 
উত্তোলন করিতে সক্ষম হইবে না। সেই জন্য আমার মনে হয় 
বাঙ্গলার ভিতরে একটা নূতন আবহাওয়া ও অনুপ্রেরণার স্থষ্টি করিতে 
< হইবে এবং সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে ধনী ও জমিদার, মধ্যবিত্ত, কৃষক 
ও শ্রমিক নির্বিশেষে এমন এক নূতন ভাবে উদ্ধ দ্ধ করিতে হইবে । 

' সহরে সহরে, নগরে নগরে, শ্রামে গ্রামে, জেলায় জেলায় এবং 
ইউনিয়ান ইউনিয়ানের মধ্যে নানা প্রকার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে 
হইবে এবং সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য এমন সহজ ও সুবিধাজনক 
নিয়ম প্রবর্তন করিতে হইবে, যদ্দারা ঘনিষ্ঠভাবে দেশের প্রত্যেক 


জনসাধারণকে এই সমস্ত সমিতিভূক্ত করিতে পারা যায়। এ সমিতি- 


‘গুলিকে ছোট ছোট যৌথ কোম্পানীতে বা সমবায় সমিতিতে পরিণত 


t 


করিতে হইবে এবং মূলধন আবশ্যক মত স্থির করতঃ সকলের 
পক্ষে সম্ভবপর হয় এইরূপ মূল্যের অংশ বা শেয়ার সাধারণের মধ্যে 


বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অংশগুলির মূল্য . 


1%০ আনা 1০ আনা ॥ আনা ১২ টাকা .১০২ টাকা ও তদুৰ্দ্ধ 
যাহার পক্ষে যাহা লওয়া সম্ভবপর. সেইরূপ হইবে, 
এইরূপ পদ্ধতিতে কার্য্য চালাইয়া ও জনসাধারণকে প্রকৃত উদ্দেশ্য 





সম্বন্ধে সম্যকভাবে বুঝাইয়া এই সব সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট করিতে 
পারিলে অতি সত্বরেই দেশের মধ্যে সহস্র সহস্র প্রতিষ্ঠানের স্ষ্টি 
ও গঠন সম্ভবপর হইবে। যদি দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং 
নেতৃবর্গ এই কাৰ্য্যে অবতীর্ণ হন এবং অঙ্গাঙ্গিভাবে জনসাধরণের 
সহিত মিশিয়া এইভাবে কার্য করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে 
দেশের লোকের মনে একটা নূতন প্রেরণার স্থষ্টি হইবে এবং সকলেই 
নিজ নিজ সাধ্যমত অর্থে নানা প্রকার লাভজনক ব্যবসা-বাণিজ্য 
এবং শিল্পে নিয়োগ করিতে সাহসী ও রাজী হইবে । এইরূপ ভাবে 
কাৰ্য্য আরম্ত করিতে পারিলে এতদিন যে সমস্ত অসুবিধা ও প্রতিকূল 
অবস্থা শিল্প বিস্তারের পক্ষে বর্তমান রহিয়াছে এবং যাহার ফলে 
আজ বাঙ্গলাদেশ ব্যবসা বাঁণিজ্যক্ষেত্রে বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে, 
বাধ্য হইয়াছে, সেই সকল অন্তরায় দূর হইবে এবং দেশ দ্রুত গতিতে. 
উন্নতি ও লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে । | 

আজ প্রত্যেক দেশবাসীর বিশেষতঃ যাহারা স্বাধীন ব্যবসা। 
বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্মে ব্যাপৃত আছেন তাহাদের কর্তব্য আর কাল-- 
বিলম্ব না করিয়া এইরূপ ব্যাপক ও গণতাস্ত্রিকভাবে দেশের সকল 
স্থানে নানা প্রকার.যৌথ কারবার ও সমবায় সমিতি স্থাপন করতঃ. 
নব উদ্যম ও উৎসাহের সহিত কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া । 

আমাদের দেশে এক্ষণে প্রায় সর্বত্রই ব্যবসায়ী-সঙ্ঘ, শ্রমিক-- 
সঙ্ঘ, কৃষক-সঙ্ব, যুব-সঙ্ব, ছাত্র-সঙ্ঘ এবং বহু প্রকারের সঙ্ঘের' 
স্থাপন হইয়াছে । সেই সব সঙ্ঘের নেতৃবৃন্দ যদি সঙ্ঞের সভ্যদের" 


নিকট হইতে মাসিক বা ত্রৈমাসিক বা বাৎসরিক /* আনা %০. 
আনা বা।০. আনা করিয়া শেয়ার বা অংশ হিসাবে অর্থ উঠাইবার' 


ব্যবস্থা করেন ও প্রত্যেকের মধ্যে শেয়ার বন্টন করিয়া দেন তাহা: 


হইলে এইরূপ সহজ ও স্বিধাজনক পদ্ধতির দ্বারা এক একটী সঙ্ঘ: 


বহু অর্থ ও মূলধন সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইবে এবং সেই সমস্ত সঞ্চিত, 
অর্থ প্রয়োগ দ্বারা দেশের মধ্যে নানা প্রকারের কলকারখানা! ব্যবসা" 
বাণিজ্য শিল্পালয় স্থাপন করিতে সক্ষম হইবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষির' 
উন্নতি সাধন, দেশ বিদেশে মাল আমদানী ও রপ্তানির জন্য আড়ত . 
স্থাপন, ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্দ কোম্পানী ও সর্বপ্রকার কায়কারবারের; 
স্থাপন করিতে সক্ষম হইবেন। দেশের বর্তমান আর্থিক অবস্থা) 
যেরূপ অসচ্ছল তাহাতে মোটা টাকার অংশ বা শেয়ার খরিদ করা 
কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে এবং শুধু সেই কারণেই আজ অনেক: 
নব প্রতিষ্ঠিত কোম্পানী শেয়ার বিক্রয় করিতে সক্ষম হইতেছে না" 


ও তাহার ফলে বনু কোম্পানী কার্ধ্য বন্ধ করিতে বাধ্য হইতেছে ও: 


কার্যের প্রসার বৃদ্ধি ও উন্নতি সাধন করিতে পারিতেছে না। সেইজন্য 
এই প্রকারের উপায় উদ্ভাবন করা ছাড়া আর কোন সহজ উপায়- 
আছে বলিয়া মনে হয় না। 


নয়ন 
“হার: 
্ এছ বক 
নিরিহ 
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শ্শিল্লোহ্ভ্ভিল্র পগোভাল্র ৰুমা 


[ শ্রীঅনিল কুমার বস্তু, এম-এ ] 





স্তার আলেকজাণডার রোজার বলিয়াছেন শিল্পোন্নতির উপরই 
ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।' ভারতবর্ষ যে মুখ্যতঃ কৃষিপ্রধান দেশ 
তৎসম্পর্কে কোন দ্বিমত নাই। দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা 
৯০ জনের বেশী জীবিকার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর 
নির্ভরশীল । ইহার ফলে এবং প্রতিবৎসর জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণও 
মাথাপিছু কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ দিন দিনই হ্রাস পাইয়া চলিয়াছে। 
বর্তমানে এই বাড়তি জনসংখ্যার জন্য শিল্পব্যবসায়ক্ষেত্রেও উপযুক্তরূপ 
কাজের সংস্থা করা সম্ভব নয়। এই সমস্যার প্রতি বহু পূর্বেই 
গভর্ণমেন্ট এবং অর্থনীতিবিদ্দের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্ত 
এযাবত এই সমস্তার সমাধান করা কার্য্যক্ষেত্রে সম্ভব হইতেছে না। 
শিল্পপ্রসার এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞানের সাহায্যে ভূমির উপর 
জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা হ্রাস করা সম্ভব। কিন্ত 
শিল্পোন্নতির ব্যাপারে উহার কয়েকটা মূল সমস্তা বিশেষভাবে 
আলোচনা হওয়া প্রয়োজন । শিল্পস্থাপন ফাট্‌কা বাজারের ঝু"কিদারী 
ব্যবসায় না। উহাতে অধৃষ্টের উপর নির্ভর করা চলে না। শিল্প- 
নির্ববাচন ব্যাপারেও হঠকারিতার স্থান নাই। আগাগোড়া সমস্ত 
বিষয় তলাইয়া না বুঝিয়া ঝৌকের বশে যে কোন শিল্পস্থাপনে অগ্রসর 
হওয়া বিপজ্ছনক। দুরভবিষ্তের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া 
একমাত্র সাময়িক লাভের উৎসাহে কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলে 
পরিণামে অনুতাপের কারণ হওয়ারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । টাকার জোর 
থাকিলে কোন শিল্প স্থাপন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইতে পারে কিন্তু 
উহা চালু রাখা এবং উহাকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা খুবই 
কঠিন কাজ। রাতারাতি কারখানা খুলিয়া অল্পকাল মধ্যেই কারবার 
গুটান অপেক্ষা ভাবিয়া চিন্তিয়া দীর্ঘকাল অপেক্ষার পর শিল্পস্থাপন 
করিয়া উহাকে স্থায়িত্ব দেওয়াই শিল্পস্থাপনেচ্ছ মূলধনসম্পন্ন ব্যক্তি- 
" দিগের আদর্শ হওয়া উচিত। 

বিগত মহাযুদ্ধের পূর্বব পধ্যন্ত দেশের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট 
নিশ্রিয়ভাব অবলম্বন করিয়া আগাগোড়া ওদাসীন্যের পরিচয় দিয়া 
আসিতেছিলেন, কিন্তু যুদ্ধের পরবস্তঁকাল হইতেই শিল্পপম্পর্কে সরকারী 
নীতির ব্যতিক্রম দেখা দেয়। তখন হইতেই ক্রমে ক্রমে ভারতের 
 শিল্প-সমস্তার প্রতি গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি পতিত হইতেছে। মহাযুদ্ধের 
পুর্বে প্রাদেশিক শিল্পবিভাগসমূহের কার্যকারিতা কিছুই ছিল না 
বলিলে চলে৷ যুদ্ধের পর হইতে প্রাদেশিক গভর্ণমেপ্টসমূহও বিভিন্ন 
প্রদেশের শিল্লোন্নতির জন্য অল্পবিস্তর মনোযোগী হইয়া কোন না 
কোন আকারে কর্ম্মতৎপরতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন । শুক্কনীতি, 
রেলপথ এবং সরকারী জিনিষপত্র ক্রয়ের সঙ্গে দেশীয় শিল্পের উন্নতি 
ওতপ্রোতভাবে -জড়িত ৷ ইহাদের প্রভাব এদেশে সব সময় জনস্বার্থের 
অনুকূল না হইলেও বিগত যুদ্ধের পর শুল্ক, রেলপথ এবং গভর্ণমেশ্টের 
প্রয়োজনীয় পণ্যক্রয়নীতিতে যে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে তাহা 
্বীকারধ্য। বিভিন্ন সময়ে 'টেরিক বোর্ড নিযুক্ত হইয়াও কয়েকটা 
শিল্পের দ্রুত উন্নতিতে সহায়ক হইয়াছে।' শিল্প সম্পর্কিত সরকারী 
গবেষণা 'বোর্ড এই নীতিরই আধুনিক পরিণতি । ইহা সত্বেও, একথা 
স্বীকৃত যে, ভারতীয় শিল্পের উন্নতির মূলে কোন পরিকল্পিত নীতি নাই৷ 
, যে কয়েকটি শিল্প এদেশে দীড়াইতে সক্ষম হইয়াছে তাহা অবস্থার 
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ঘাতপ্রতিঘাতের ফলেই । কোনরূপ নীতি অনুস্থত হইয়া এই সমস্ত 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই। মূলধন শিল্পের প্রাথমিক প্রয়োজন । 
কিন্তু এদেশের শিল্পের সহিত মূলধনযোগানকারী ব্যাঙ্কসমূহেরও বিশেষ 
সমন্বয় নাই। শিল্পোন্নতির ভিত্তি দৃঢ়ভাবে পত্তন করিতে হইলে ব্যাঙ্ক 
ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় এবং পারস্পারিক 
সহযোগিতা প্রবর্তনের জন্য সব্বাগ্রে ব্যবস্থা অবলম্বন কর! 
প্রয়োজন । 

এ দেশে বিগত বিশ বছরের শিল্প প্রচেষ্টার ইতিহাস আলোচনা 
করিলে দেখা যাইবে যে, দেশের অভ্যন্তরে শিল্প পণ্যের কাট্তি বৃদ্ধি 
হইয়া শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি হয় নাই। পরন্ত একটা প্রতিষ্ঠানের 
লাভের অংশ কাড়িয়া লইবার জন্যই যেন প্রতিদ্বন্দীরূপে আর একটা 
শিল্পপ্রতিষ্ঠান আসরে নামিয়াছে। কাগজ, সিমেন্ট, শর্করা শিল্প এবং 
চটকলসমূহের প্রসার 'এই অবাঞ্থনীয় অবস্থারই পরিচয় প্রদান করে। 
ইহার ফলে শিল্পক্ষেত্রে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার উদ্ভব হইয়াছে, 
পণ্যের মূল্য হ্রাস পাইয়াছে, এবং পণ্যের বাজারসমূহে 
আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তা আসর জাকাইয়া বসিয়াছে। 
বর্তমানে যে অতি উৎপাদনের কথা শুনা যায় তাহাও এই অবস্থার 
অবশ্স্তাবী ফল। এই অসামঞ্জস্ত দূর করার উপায় কি? 
পণ্যমূল্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করিতে সক্ষম হইলে ইহার আংশিক 
প্রতিকার হয়। উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাইলে পণ্যের চাহিদা ও কাট্তি 
বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহা শিল্পের উন্নতি ও স্থায়িত্বের পক্ষে সহায়ক 
হইবে। দ্বিতীয় উপায় দেশের অভ্যন্তরে এমন সব শিল্প স্থাপন কর! 
যদ্দারা আমাদের কলকজা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মূলধনসংজ্ঞার পণ্যের 
উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে পারে। যুদ্ধের ফলে একে একে বিদেশের 
সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং 
কলকজ্জার আমদানী ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। এই অবস্থায় দেশের 
ভিতর নানাবিধ যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের ব্যবস্থা হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয় । 
এই প্রসঙ্গে প্রথমেই রাসায়নিক শিল্পের কথা মনে হয়। দৃষ্টাস্ত্বরূপ 
বলা যায়, এই শিল্পের উন্নতি হইলে কৃষিকার্ষ্ের উপযোগী নানা 
শ্রেণীর সার কৃষক অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে দেশের অভ্যন্তরেই পাইতে 
পারে। ইহাতে কৃষির মারফতে দেশের আয় বৃদ্ধির ধিশেষ সম্ভাবনা 
আছে। ভারতে এবস্বিধ মৌলিক শিল্প প্রসারের জন্য একটা সুনির্দিষ্ট- 
নীতি অবলম্বিত হওয়াই বর্তমানে প্রয়োজন । 
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সৰ্ল্মল্ৰকাত্ৰ ভশ্স তল্রোলে- 


খোস, পাঁচড়া, কাটা ঘা, পোড়া ঘা, চুলকানি ঘা ও যে 
কোন চুলকানিযুক্ত -চর্ম রোগে অব্যর্থ মহৌষধ । 
(যে কোনও ওষধালয়ে পাওয়া বায়) 


পি ১৩, চিত্তরঞ্জন গ্যাভেনিউ (নর্থ) কলিকাতা । 
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মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের বস্্রশিল্প সম্বন্ধে ছুই-চারিটি কথা বলিতে 
গেলে প্রথমতঃ এ দেশের ওঁপনিবেশিক যুগের কথা স্বাভাবিকভাবে 
আসিয়া পড়ে । কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কারের পর হইতে 
১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়কে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ওঁপনিবেশিক 
যুগ বলা হইয়া থাকে। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে 
- "ইংলণ্ডের অধীনস্থ উপনিবেশগুলি ইংলণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হয় এবং 
একই রাষ্ট্রের অন্তর্গত হইয়া যুক্তরাষ্ট্র নাম ধারণ করে। ইংলণ্ড ব্যতীত 
যুরোপের অপর কয়েকটি দেশও আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়াছিল এবং তন্মধ্যে 'ক্রান্স ও স্পেনের উপনিবেশগুলি প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ক্রমশঃ অন্যান্য উপমিবেশ 
যুক্তরাষ্ট্রের কুক্ষিগত হইয়া যায়। ইংলগ্ডের অধীনস্থ উপনিবেশগুলি 
আটলাপ্টটিক সাগরোপকূল হইতে ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে মিসিসিপি 
নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এই স্থান ফ্রান্স ও স্পেনের 
উপনিবেশ অপেক্ষা শিল্প বিষয়ে অধিকতর সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু 
আধুনিক শিল্প বলিতে যাহা বুঝায় ওঁপনিবেশিক যুগে তাহার অস্তিত্ব 
ছিল না। নুতন মহাদেশে রাস্তা-ঘাট, যান-বাহনাদির অভাব হেতু 
ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার ঘটিতে পারে নাই, সুতরাং শিল্লেরও 
উন্নতি ঘটে নাই । প্রথমাঁবস্থায় পরিবারের লোকেরা প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিত। এ সময়ে পণ্যের ক্রুয়- 
বিক্রয় অতি সামান্যই হইত ক্রমশঃ যখন সহরের উৎপত্তি হইতে 
লাগিল তখন হইতে ধীরে ধীরে শিল্পের উন্নতি ঘটিতে লাগিল । 

অধীনস্থ উপনিবেশগুলিতে যাহাতে শিল্পের উন্নতি ও বিস্তার 
ঘটিতে পারে তৎপ্রতি ইংলণ্ডের লক্ষ্য ছিল না।- প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডের 
স্বার্থ ওঁপনিবেশিক স্বার্থের বিরোধী ছিল। যাহাতে উপনিবেশ- 
গুলিতে কেবলমাত্র কাঁচা মাল উৎপন্ন হয় এবং উপনিবেশগুলি 
ইংলগ্ের প্রস্তুত পণ্য বিক্রয়ের স্থান হইয়া দাড়ায়, ইংলণ্ডের আইন- 
সভায় তদ্রপ আইনই বিধিবদ্ধ হইত। এই নিমিত্ত রাজ্তকীয় ও 
ওপনিবেশিক স্বার্থের মধ্যে প্রায়ই সংঘাত উপস্থিত হইত এবং 
প্রবলতর রাজকীয় স্বার্থের সমক্ষে ৪পনিবেশিক স্বার্থ পল্ু হইয়া পড়িত। 
ইহা শিল্প বিস্তারের পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায় ছিল সন্দেহ নাই । 

অপরদিকে, পনিবেশিক আইন সভায় শিল্প-বিস্তারের অমুকূল 
. আইন বিধিবদ্ধ হইত! কোন কোন কীচামালের রপ্তানি নিষিদ্ধ 
এবং কোন কোন আবশ্যক পণ্যের উৎপাদনের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা 
হইত।. কতকগুলি আইনসভায় পশম, রেশম, শণ প্রভৃতির 
উৎপাদনের অনুকুলে সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছিল । ১৭৪০ 
" খৃষ্টাব্দে মেরীল্যাণ্ডের আইন সভায় শণপাটজাত সৃস্মুতম বস্ত্রের জন্তু 
৬ পাউণ্ড পুরস্কারের আইন প্রবর্তিত হইয়াছিল! ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে 
' রোড-আইল্যাণ্ড উপনিবেশের কর্তৃপক্ষ উলিয়ম বর্ডেন নামক একজন 
উৎসাহী লোককে জাহাজের পাল প্রস্তুতের কারখান৷ প্রতিষ্ঠার জন্য 
প্রথমতঃ অল্পস্থদে ৫ শত পাউণ্ড, পরে বিনাস্দে ৩ হাজার পাউণ্ড 
ধার দেন। এইরূপে বয়ন শিল্পের উৎকর্ষ বিধানের প্রতি উপনিবেশ- 
গুলির আগ্রহ উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইতেছিল । 

উপনিবেশসমূহে যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত হইত তন্মধ্যে বস্তু ও 
পরিচ্ছদ প্রধান ছিল। বস্ত্রবয়নের জন্য পশম, কার্পাস ও শণ 
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প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইত ৷ দক্ষিণস্থ কোন কোন উপনিবেশে প্রথমাবধি 
অল্পপরিমাণ কার্পীস উৎপন্ন হইত, কিন্তু ব্যবসায়ের পক্ষে উহার 
গুরুত্ব ছিল না। কার্পাস হইতে বীজ ছাড়াইবার যন্ত্র উদ্ভাবিত 
হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কার্পাস শিল্পের বেশী উৎকর্ষ ঘটিতে পারে নাই। 
১৭৯৩ খ্ষ্টাব্দে হুইটনী এরূপ যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। বৃটিশ পশ্চিম 
ভারতীয় ঘ্বীপপুঞ্র হইতে কতক পরিমাণ তুলা নিউ ইংলগুস্থ 
উপনিবেশসমূহে আমদানী হইত । 

উত্তরস্থ উপনিবেশসমূহে নারী এবং বালক-বালিকারা বয়ন 
সম্পকাঁয় অধিকাংশ কাধ্য সম্পন্ন করিত। তাহারা পশম হইতে 
সুতা কাটিয়া তদ্দারা পশমী বস্তু প্রস্তুত করিত। পরে উহা 
মিলে প্রেরণ করিয়া পরিষ্কৃত ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন করা হইত । ওপনিবেশিক 
যুগে ‘মিল’ বলিতে যাহা বুঝাইত তদ্দারা বহুপ্রকার কার্ধ্য সম্পন্ন হইত। 
কাঠ হইতে তক্তা প্রস্তুত, শস্য পেষণ এবং বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিবার 
কার্ধ্যই তন্মধ্যে প্রধান ছিল। মিলের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার কাজ একই 
ঘরে নির্বাহ হইত। পরবর্তীকালে মিলের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি 
স্বাতন্থ্য ও বৈশিষ্ট্য লাভ করে | দক্ষিণস্থ উপনিবেশসমূহে ক্রীতদাস 
দ্বারা বয়ন সম্পর্কীয় যাবতীয় কাৰ্য্য করান হইত। 

কালক্রমে বন্ত্রশিল্পের বিভিন্ন' কাৰ্য্য পরিধারের গণ্ডি অতিক্রম 
করিয়া সুদক্ষ ও বিশেষজ্ঞ কন্মীদিগের হস্তে যাইয়া পতিত হয়। 
তাহারা স্থতাকাটা, বয়ন এবং বস্ত্রাদি পরিষ্কার ও রগ্রন করিবার ভার 
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গ্রহণ করে। তাহাদের প্রস্তুত বস্তু ক্ষুদ্র বাজারে বিক্রয় করা হইত। 
গঁপনিবেশিক যুগে বয়ন-শিল্প কখনও পারিবারিক গণ্ডি হইতে 
সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। 

যতদিন সৃতাকাট! এবং বয়নাদি কার্ধ্যের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির 
উদ্ভাবন ও উহার ব্যবহার এবং কার্পাস-চাষের বিস্তার না ঘটিয়াছে, 
ততদিন বয়ন-শিল্পের উন্নতি ঘটিতে পারে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
ইংলণ্ডে এরূপ কতকগুলি যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে জন কে 
কর্তৃক “ফ্রায়িং শাটুল্‌” উদ্ভাবিত হইবার পর হইতে বয়ন কার্য্যের জন্য 
শ্রম অনেক পরিমাণে লাঘব হয় এবং একজন বয়নকারীর পক্ষেই 
অধিকতর প্রস্থসমদ্থিত বস্ত্র বয়ন করা সহজসাধ্য হইয়া দাড়ায় । 
অতঃপর কাটুনীদের পক্ষে অধিক পরিমাণ স্ৃতা প্রস্তুত করা. আবশ্যক 
হইয়া পড়ে । এই সংশ্রবে ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে জেম্স্‌ হারগ্রীভস, তৎপর 
রিচার্ড আর্করাইট এবং ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে সামুয়েল ক্রম্টন কর্তৃক উদ্ভাবিত 
যন্ত্রের ফলে অধিক পরিমাণ দৃঢ়তর ও স্ুক্তর সূত্র প্রস্তুত হইতে 
থাকে! এই সকল যন্ত্র উদ্ভাবিত হওয়ায় অল্পায়াসে ও অল্প ব্যয়ে এত 
অধিক পরিমাণে উৎকৃষ্ট স্থৃতা প্রস্তুত করা সম্ভব হইল যে, বয়ন- 
কাধ্যে সেই পরিমাণ সুতা ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। ইহার ফলে 
বয়ন-শিল্পের উন্নতির জন্য চেষ্টা আরম্ত হয়। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে এডমাণ্ড 
কাটরাইট সর্বপ্রথম শিক্তি-চালিত' ভাতের উদ্ভাবন করেন। এই 
ভাতের আরও উৎকর্ষ সাধিত হইলে পর ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে উহার ব্যবহার 
সাধারণভাবে আরম্ত হয়। এতদ্যতীত বয়ন-শিল্পের অন্যান্ত দিকেও 
যন্ত্র উদ্ভাবিত হইতে থাকে । এ সময়ে কার্পাস বস্তের মুদ্রন প্রক্রিয়ার 
বিশেষ উন্নতি সাধিত হয় এবং হোসিয়ারী শিল্পের উৎকর্ষ ঘটে । 

অপরদিকে আমেরিকায় হুইট্নী ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তুলা হইতে সহজে 
বীজ বাহির করিবার যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। বস্ত্রশিল্প সম্পর্কীয় নানা- 
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কাৰ্য্য সম্প্রসারণের জন্য শীঘ্রই হেড অফিস 
কিশোরগঞ্জ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত 
করা হইতেছে । - - 





স্পা! : 
গৌরীপ্র, ও ঈশ্বরগঞ্জ 


5নজ্ল ওনন্কাল্ ন্যান্ডিং কায নল ল্ন ॥ 
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প্রকার যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত হওয়ার ফলে পরবন্তাঁ যুগে যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমশঃ 
কার্পাস-চাষের বিস্তার ঘটিতে থাকে । এস্থলে হুইট্‌নীর উদ্ভাবিত 
কার্পাস-বীজ নিষ্কাষণ যন্ত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইহার ফলে 
দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে কার্পাসের উৎপাদন সর্ব্বাপেক্ষা 
অধিক হয় এবং এঁ স্থান সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। বিদেশে কার্পাসের 
রপ্তানিও অনেক বাড়িয়া যায়। কার্পাস-চাষে নিগ্রো ক্রীতদাসদের 
নিয়োগ লাভঙ্জনক বিবেচিত হওয়ায় ক্রীতদাস-প্রথার প্রতি দক্ষিণ 
যুক্তরাষ্ট্রবাসীদিগের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং ইহার ফলে পরবস্তাযুগে 
গৃহ-বিবাদ ও গৃহ-যুদ্ধের স্থ্টি হয়। এতত্যতীত, কার্পাস-চাষ দ্বারা 
লাভবান হইবার উদ্দেশ্যে বহুলোক দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রে যাইয়া বসবাস 
করিতে আরম্ভ করে এবং ইহা হইতেও পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় 
গোলযোগের স্থষ্টি হয়। হুইটনীর উদ্ভাবিত যন্ত্রের আর একটা বিশেষ 
ফল এই দাড়ায় যে, অতঃপর যুক্তরাষ্ট্রে বস্ত্রশিল্প সমৃদ্ধ হইতে থাকে 
এবং বস্ত্রশিল্প সম্পর্কীয় যন্ত্রপাতির উন্নতি ঘটে । 

ইংলণ্ডের উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতির ব্যবহার দ্বারা যাহাতে আমেরিকার 
শিল্প সমৃদ্ধ এবং ইংলণ্ডীয় শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হইতে 
না পারে, তজ্ন্ত আমেরিকায় যন্ত্রাদির রপ্তানি বিষয়ে কঠোর নিষেধ- 
বিধি প্রচলিত হইয়াছিল । এমন কি ইংলণ্ড হইতে যাহাতে যন্ত্রাদির 
নক্সা আমেরিকায় প্রেরিত না হয় তদ্বিষয়েও সতর্কতা অবলম্ষিত 
হইয়াছিল। কঠোর নিষেধ-বিধি সব্ত্বেও ইংলণ্ডের উদ্ভাবিত নুতন 
যন্ত্রাদি বিষয়ক জ্ঞান আমেরিকায় প্রচারিত এবং কোন কোন যন্ত্র 
আমদানী হইতেছিল। স্যামুয়েল শ্লেটার নামক একজন ইংরাজ 
আর্করাইিট কর্তৃক উদ্ভাবিত যন্ত্রের সকল অংশগুলি বিশেষভাবে স্মরণ 
রাখিয়া ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় আগমন করেন এবং রোড 
আইল্যাণ্ডের অন্তত পটাকেট নামক স্থানে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
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করিয়া যন্ত্র প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন । ৬ বৎসরের মধ্যে তাঁহার 
প্রতিষ্ঠানে কর্ম্মাদিগের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং তিনি 
তাহাদিগের শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন 
সুতরাং আমেরিকায় নূতন যন্ত্রের ব্যবহার প্রবর্তনের পক্ষে শ্লেটারের 
প্রভাব অল্প ছিল না। 

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম কটন ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠিত হয়। 
মাসাচুসেটসের অন্তর্গত বিভাবলী নামক স্থানে উহা প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল অনতিবিলম্বে নিউইয়র্ক এবং পেন্সিলভেনিয়ায় অনুরূপ 
কারখানা স্থাপিত হয়। বন্ত্রশিল্পের অন্যান্য বিভাগেও ইংলণ্ডের পদ্ধতি 
অন্ুস্থত হইতে থাকে । পশমী সুতা প্রস্তুত, পশমী বস্ত্রের বয়ন 
প্রভৃতি কার্য্যের জন্য শক্তি-চালিত  যস্ প্রবস্তিত হয় এবং সিলিগার 
হইতে কার্পাস বস্ত্রের মুদ্রনকার্ধ্য আরম্ত হয়। 

বন্রশিল্পসংক্রান্ত নানা প্রকার বসন্তের ব্যবহার এবং এঁ শিল্পের 
ক্রমোন্নতির ফলে যুক্তরাষ্ট্রে কার্পাসের উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে। এই বৃদ্ধি ১৭৯০ হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১০ বৎসর 
অন্তর কিরূপ ঘটিয়াছিল তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল ৫__ 





যুক্তরাষ্ট্র নহে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বস্ত্রশিল্পও মাকিণ কার্পাস দ্বারা 
বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে। | 
১৮৬০ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্পের স্থান 
দ্বিতীয় ছিল। বন্ত্রশিল্লের এই সমৃদ্ধির মুলে ছিল কার্পাসের৷ 
উৎপাদন বৃদ্ধি, আভ্যন্তরীণ বাজারের বিস্তার এবং সরকার কর্তৃক বস্ত- 
শিল্পের সংরক্ষণ। সুতা প্রস্তুত করিবার কল এবং শক্তিচালিত ভাতের 


ব্যবহার হেতু মাকিণ বস্ত্রশিল্প অধিকতর সমৃদ্ধ হইতে থাকে । অল্প- 
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যুক্তরাষ্ট্রে কার্পাসের উৎপাদন এ 975 \ 

(৫ শত পাউণ্ডের গাঁট হিসাবে ) 'চুচুড়া, বর্ধমান, ময়মনসিংহ, চল্তি হিসাব ২% শতকর! b 

: চি. - | সিরাজগঞ্জ, উল্লাপাড়া, কুষ্টিয়া, সেভিংস ৩%  % J 

রর গাট . টা রি গীট জামালপুর (ময়মনসিংহ) স্থায়ী আমানত ৩% হইতে ৬% ॥ 

১৭০৯০ 8,০০০ 2৮৩০ 12,২০৮ বাটানগর ও টালীগঞ্জ শাখা ম্যানেজিং ডিরেক্টর I 
চি ৭৩,২২২ ১৮৪০ ১,৩৪৭,৬৪০ শীত্বই খোলা হইবে | মৌঃ শামস্উদ্দিন আহু মদ, 

১৮১০ ১৭৭,৮২৪ ১৮৫০ ২,১৩৬,০৮৩ Hl ॥ এম) এ, বি, এল, এম-এল-এ ॥ 

১৮২০ ৩৩৪,৭২৮ ১৮৩০, ৩,৮৪১,৪১৬ \ বাংলা গভর্ণমেণ্টের ভূতপূর্বর মন্ত্রী I 


সুরা কার্পাসের উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে বিদেশে মাকিন 
কার্পাসের রপ্তানির পরিমাণও অনেক বৃদ্ধি পায়। নিয়লিখিত 
সংখ্যামূলক বিবরণ হইতে ' রপ্তানির পরিমাণ ও মূল্য পরিক্ষুট 
হইবেঃ$-_ * 
' রপ্তানির-পরিমাণ* রপ্তানির মুল্য 


এল সু লব কে 


বৎসর  ( পাষ্টগ্ড হিসাবে) (ডলার হিসাবে) ; রপ্তানির মুল্য 
( ) (ডলার হিসাবে). 
১৮০০ ৯৭৯৭৮৯৮৪৮০৩ ৫০ ০০১০০ ০ ৭০১৯৭ ১১৭৮০ 
১৮১০ ৯৩,২৬১,৪৬২ ' ১৫,১০৮,০০০  ৬৬,৭৫৭,৯৭০ 
১৮২০ ১২৭,৮৬০,১৫২ ২২,৩০৮,৬৬৭ ৬৯,৬৯১,৬৬৯ 
১৮৩০ ২৯৮,৪৫৯,১০২ ২৯,৬৭৪,৮৮৩- ৭১,৬৭০,৭৩৫" - 
০১ নিরাপত্ত। 
১৮৪০ ৭৪৩১৯৪১১০৬১ ৬৩,৮৭০,৩০৭  ১২৩/৬৬৪,৯:২ ৃ 
১৮৫০ ৬৩৫,৩৮১,৬০৪ ৭১,৯৮৪,৬১৬ ১৪৪,৩৭৫,৭২৬ 
EE ৃ i কোম্পানীর নিজস্ব অট্টালিকা! 
১,৭৬৭,৬৮৬,৩৩৮  ১৯১১৮০৬,৫৫৫ ৩৩৩,৫৭৬,০৫৭ 


স্থাপনায় সুদৃঢ় 
হইয়াছে। 


ee 


কার্পাসের রপ্তানি মূল্য মোট রপ্তানি মুল্যের এ এক চতুর্দশাংশের কম রম 
ছিল, কিন্তু ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র হইতে যে পরিমাণ কার্পাস বিদেশে | 
প্রেরিত হয় তাহার মূল্য সমস্ত রপ্তানি মূল্যের অদ্ধাংশের বেশী ছিল ॥ 
(শতকরা ৫৭ ভাগের বেশী )। যুক্তরাষ্ট্রের বস্ত্র-শিল্পের উৎকর্ষ ও |. 


বিস্তারের পক্ষে যে এঁ দেশে কার্পাস চাষের বিস্তারের একান্ত | 
আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেবলমাত্র প্র 
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কালের মধ্যে উহা অন্যান্ত উন্নত দেশের বস্ত্রশিল্পের সমকক্ষ হইয়া 
দাঁড়ায়! 

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইংলণ্ড অঞ্চলে সর্বপ্রথম কার্পাস বন্ত্রশিল্পের 
কাৰ্য্য আরম্ভ হয় এবং তথায় এ শিল্পের ক্রমোন্নতি ঘটিতে থাকে। 
১৮৫০ খৃষ্টাব্দে সমগ্র কার্পাসজাত পণ্যের ৬৭ ভাগ এবং ১৮৬০ 
ুষ্টান্দে ৬৯ ভাগ নিউ ইংলণ্ডে উৎপন্ন হয়। প্রধানতঃ মাসাচুসেট সর, 
নিউ হ্যাম্পশায়ার, রোড আইল্যাণ্ড, এবং কাঁনেকটিকাট এ শিল্পের 
প্রধান স্থানে পরিণত হইলেও, কেবলমাত্র মাসাচুসেটসে যে পরিমাণ 
দ্রব্য প্রস্তুত হইত তাহা অন্যান্য স্থানের উৎপন্ন পণ্যের প্রায় সমান 
ছিল। 
১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে কেবলমাত্র ৪টি কার্পাস বস্ত্রকল 
ছিল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে উহার সংখ্যা ১৫, এবং টাকুর সংখ্যা ৮,০০০ 
হয়। টাঁকুর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ১২,৪৬,০০০১ 
১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ২২,৮৫,০০০, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ৩৯,৯৮১০০০, এবং ১৮৬০ 
খৃষ্টাব্দে ৫২,৩৬,০০০ ভয় । 

কার্পাস বন্ত্রশিল্প পরিবারের গণ্ডি হইতে কার্পাস বস্ত্রকলের 
কারখানায় স্থানান্তরিত হইবার ফলে কার্পাস-জাত দ্রব্যের মূল্য.অনেক 
কমিয়া যায়। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে পরিবারের লোকেরা যে বস্ত্র প্রস্তুত 
করিত তাহার প্রতি গজের মূল্য প্রায় ৪০ সেন্ট ছিল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে 
কারখানায় উৎপন্ন এরূপ বস্তরের প্রতি গজের মূল্য ৮ সেণ্টের অধিক 
ছিল না। 

পশমের অপ্রাচূর্য্য হেতু পশমী বন্ত্রশিল্প উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম 
দশক পৰ্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে অধিক বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। 
পশম-শিল্পের যান্ত্রিক কারখানা স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে গৃহস্থ্রা বাটাতে 





পশম হইতে হাতে সুতা কাটিয়া বন্তাদি বয়ন ও পরিচ্ছদ প্রস্তুত 
করিত। ১৮১০ খুষ্টাব্দের আদমসুমারীর রিপোর্ট হইতে জানা যায় 
যে, এঁ বৎসর সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে ৯৫ লক্ষ ২৮ হাজার গজ পশমী বন্ত 
প্রস্তুত হইয়াছিল এবং উহার অধিকাংশ গৃহস্থরা বাটীতে প্রস্তুত 
করিয়াছিল । রিপোর্টে মাত্র ২৪টি পশমী বস্ত্ের কারখানার উল্লেখ 
করা হইয়াছিল। ১৮১০ শৃষ্টাব্দের পর হইতে কারখানার সংখ্যা 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের আদমস্তরমারী অনুসারে 
যুক্তরাষ্ট্রে ১৪২টি পশমী বস্তরের কারখানা বিদ্যমান ছিল, এবং মোট 
২ কোটি ৬৯ লক্ষ ৬ হাজার ডলার মূল্যের বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল |. 
কারখানাগুলির অধিকাংশই ক্ষুদ্র ছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে 
মোট ৬ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার মূল্যের পশমী বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল । 
কার্পাস-শিল্পের মত নিউ ইংলণ্ড অঞ্চলে পশম-শিল্পের প্রধান কেন্দ্র 
ছিল এবং কেবলমাত্র মাসাচুসেটসে অদ্ধাংশ পণ্য উৎপন্ন হইত । 
যুক্তরাষ্ট্রের গৃহ-যুদ্ধকালে এ দেশের দক্ষিণ অঞ্চল হইতে কার্পাসের 
যোগান সম্বদ্ধে গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় কার্পাস-শিল্পের অবনতি 
এবং পশম-শিল্পের উন্নতি আরম্ভ হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কার্পাস শিল্পজাত 
দ্রব্যের মূল্য প্রায় ১১ কোটা ৫০ লক্ষ ডলার এবং পশম-শিল্পজাত 
দ্রব্যের মূল্য ৭ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার ছিল ; কিন্তু ১৮৮০ ৃষ্টাব্দে 
কার্পাস-শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯ কোটি ২০ লক্ষ ডলার এবং পশম- 
শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য ২৩ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার দীড়ায়। ১৯০০ 


“খৃষ্টাব্দে পুনরায় কার্পাস-শিল্প শীর্ষস্থান অধিকার করে। এই বৎসর 


যুক্তরাষ্ট্রে কার্পাস-শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য প্রায় ৩৩ কোটি ৯০ লক্ষ 
ডলার, এবং পশম-শিল্পজাত দ্রব্যের মুল্য ২৯ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার 
হয়। 


টি ইডি দি ভি টি 


কারখানা পরিদর্শন করিয়। 
লিরিক — 
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€নৎ ক্লাইভ ঘাট ফ্রীট, কলিকাতা 
কারখানা- আচাধ্যরায় নগর-_কীথি সাগর তীর 

“আমি দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে, এই দুর্গম জলাভূমিতে একটা পূর্ণাঙ্গ লবণ কারখানা 
গড়িয়া উঠিয়াছে--এই কারখানায় বিস্তীর্ণ কণ্ডেন্সার__ বড় . বড় 
প্রস্তুতের বহু সংখ্যক বেড়._বড় বড় চুল্লি, গুদাম, আফিস, বাসগৃহ ও গীচের রাস্তা রহিয়াছে 
এবং এই সমস্তগুলিই কারখানায় উৎপন্ন বিজলী বাতি ছারা আলোকিত হইতেছে। 
কারখানায় প্রচুর পরিমাণে কয়লা জমা করা হইয়াছে এবং সর্বোপরি রাশি রাশি লবণ 
দৈনিক প্ৰস্তুত হইতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে লাভে বিক্রয় হইতেছে । 

“আমি দেখিয়া যথার্থ ই .আশ্চর্ধ্যান্বিত হইলাম যে, প্রকৃতির দান সূর্য্যতাপ ও প্রবল 
বাতাসের সাহায্যে পরিষ্কার ধব্ধবে লবণ সমুদ্র জল হইতে প্রস্তুত হইতেছে । সিমেণ্ট বেডে বা 
পীচের বেডে এবং মাঁটীর বেডে খুব অল্প খরচে করকচ লবণ প্রস্তুত হইতেছে । চেশায়ারের 
প্রণালীতে প্রস্তুত উনানে জ্বাল দিয়া মিহি লবণ প্রস্তুত হইতেছে ; উৎপন্ন দ্রব্য রে 
মত হইয়াছে এবং পড় তা কমই দাড়াইয়াছে ৷” 
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চৌবাচ্ছা- সূর্য্যতাপে লবণ 


স্বাঃ পি, সি, রা 


২৪1৪১ 
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ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র কলিকাতা ও চট্টগ্রাম, বাংলার এই দুই 
বন্দরেই বিদেশ হইতে মিহি লবণের আমদানি হয় এবং তাহার 
পরিমাণ বৎসরে প্রায় ১॥ কোটী মণ। বোম্বাই মাদ্রাজ উপকূলের 
লবণ তত্রত্য প্রদেশগুলি ও দাক্ষিণাত্যের প্রদেশগুলিতে সরবরাহ হয়। 
রাজপুতানার স্বর প্রভৃতি স্থানের উৎপন্ন লবণ যুক্তপ্রদেশ ও মধ্য 
প্রদেশে সরবরাহ হয়। বিহারের মধ্যেই এ লবণের আমদানি হয়। 
পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রভৃতি প্রদেশে খনিজ লবণ উৎপন্ন হয়! 

বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থ ভাগ পৰ্য্যন্ত বিদেশী 
লবণের আমদানি হইত না। তৎপূর্ব্বে কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির 
সঙ্গে সঙ্গে লর্ড ক্লাইভ লবণের ব্যবসায় অত্যন্ত লাভজনক বলিয়া 
কোম্পানী একচেটিয়া করিয়া লন এবং বাংলার উৎপন্ন লবণ বিহার, 
উড়িয্যা, আসাম ও নেপালে চালান দিতে থাকেন। বাংলায় উৎপন্ন 
লবণের পরিমাণ তখন দাড়াইয়াছিল প্রায় ২,০০,০০০ টন। 

১৮২৫ খী, অন্দে ইংলণ্ডে লবণ শুল্ক উঠিয়া যায়, তৎপরে এ লবণ 
বাংলাদেশে প্রেরিত হইবার সুযোগ পায়। ' ১৮৩৫ খীঃ অব্দ হইতে 
লিভারপুলের লবণ কলিকাতায় রীতিমত আমদানি করা হয়। লিবার- 
পুলের লবণ যাহাতে বাংলায় প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের বিশেষ চেষ্টা ছিল, কারণ এ দেশের উৎপন্ন 
লবণ ব্যবসায়দারা কোম্পানী কর্মু়ারীরা ব্যক্তিগতভাবে লাভবান 
হইত, কিন্ত কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ নানা আইন প্রণয়ন করিয়া ও 
লবণের উপর ধার্য্য শুক্কের হার নানা উপায়ে বদ্ধিত করিয়া বাংলা 
দেশের লবণ উৎপাদনকারী গ্রামবাসীদিগের বিশেষ অস্থুবিধা করিয়া 
দিতে লাগিলেন, ফলে বাংলামম লবণের, উৎপাদন ক্রমশঃ কমিতে 
লাগিল এবং বিলাতি লবণের আমদানি বাড়িতে লাগিল। সিপাই 
যুদ্ধের পর পর্যন্ত বাংলায় লবণ শিল্প জীবিত ছিল এবং কোম্পানী 
লবণের সরবরাহের বাবস্থা করিতেন। ১৮৬৩ খী ষ্টাব্দ হইতে 
কোম্পানী লবণের ব্যবসায় ছাড়িয়া দিলেন এবং গরীব মলঙ্গীদিগের 
. উপর উচ্চ আবগারী শুস্ক ধার্য্য হইল। কিন্তু এ দেশের গরীব 
মলঙ্গীদিদের উচ্চহারে আবগারী শুষ্ক জমা দিয়া লবণ প্রস্তুত করা 
সাধ্যাতীত হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ বাংলাদেশ হইতে লবণ প্রস্তুত উঠিয়া 
গেল, শেষে ১৮৯৮ খ্রীঃ অন্দে আইন করিয়া বাংলা, বিহার, উড়িস্যায় 


‘লবণ প্রস্তুত বন্ধ করা হইল। ১৮৬৩.খী £ অব্দের পর হইতে প্রধানতঃ বর '- 


লিবারপুল হইতেই বাংলায় লবণ আমদানি হইত । -. 


১৮৫১-৫২ খী,ঃ অব্ডে বাংলায় বিদেশাগত লবণের পরিমাণ ছিল ৮ 
১৮৬১-৬২ সালে উহা বৰ্ধিত হইয়া দাড়াইল-_ | 


৩১৭৪৩৭০/ মণ । 
৬১২৮৭২৬/। ১৮৮৯-৯০ শ্বুঃ অন্দে আমদানি লবণের পরিমাণ 


দাড়াইল_১০০৭০৯৬২/ মণ। এ যাবৎ বাংলাদেশে প্রায় সমস্ত লবণই 
লিবারপুল হইতে আমদানি হইত, ইহার পর হইতে এডেন বা | 
জান্মাণী হইতে আগত লবণ ধীরে ধীরে বাংলার বাজারে প্রবেশ A 


লাভ করে। 


১৯০৩ সাল পধ্যস্ত বাংলায় আমদানিকৃত লবণের শতকরা ৭৫ 
ভাগ ছিল লিবারপুলের লবণ এবং এডেনজাত লবণের ভাগ ছিল |} 
শতকরা ১১। বাকী লবণ জান্মাণী, স্পেন, পোর্ট সৈয়দ প্রভৃতি স্থান 


হইতে আসিত। 










গত মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপ বা আফ্রিকাজাত লবণের আমদানি 
অসম্ভব হওয়ায় এডেনজাত লবণের আমদানির পরিমাণ খুবই বাড়িয়া 
গেল এবং বোম্বে, করাচি, ওখা প্রভৃতি পশ্চিম ভারতীয় লবণ. 
বাংলাদেশে আমদানি হইতে লাঁগিল। 

গত ১৯৩১ সাল হইতে বিদেশী লবণের উপর অতিরিক্ত আমদানি 
শুষ্ক ধার্য্য হওয়ায় এডেন ও করাচি, ওখা প্রভৃতি লবণের কারখানা- 
গুলি যথেষ্ট প্রসারতা লাভ করিল এবং এই সকল বিভিন্ন প্রকার: 
লবণের আমদানিতে বাজারে লবণের দর খুবই কমিয়া গিয়াছিল। 

১৯৩৮-৩৯ সালের শেষ ভাগ হইতে “অতিরিক্ত লবণ আমদানি 
শুল্ক” উঠিয়া যাইবার ফলে, প্রচুর পরিমাণে লবণ জার্ম্মাণী, স্পেন, 
পোর্ট সৈয়দ অথবা লোহিত সাগরোপকুলের কারখানাগুলি হইতে 
বাংলাদেশে আমদানি হইয়াছিল এবং লবণের দর প্রতিযোগিতায়, 
শত মণ ৩০২ টাকায় নামিয়াছিল। 

১৯৩১ সালে মহাত্মা গান্ধীর সহিত রাজপ্রতিনিধি লর্ড আরুইন- ' 
এর যে চুক্তি হয়, তাহার ফলে বাংলাদেশে মোট বৎসরে ৩০০০০ ০/-___ 
৩৫০০০৩/ মণ লবণ উৎপন্ন হইতে লাগিল। 

বর্তমান মহাযুদ্ধের সুরু হইতে ইউরোপের সমস্ত লবণ আমদানি” 
বন্ধ হইল। পশ্চিম ভারতীয় লবণ সেইস্থান অধিকার করিল।.' 
কিন্তু জাহাজের ছুস্াপ্যতার জন্য সেই সকল স্থান হইতেও লবণ; 
আমদানি ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে লাগিল। ১৯৩৮-৩৯ সালের, 
আমদানিকৃত গুদামজ্জাত লবণ হইতে বাংলার চাহিদা মিটান হইতে, 
লাগিল। জাহাজের ভাড়া বৃদ্ধি হেতু ও ইন্সিওরেন্সের হার বৃদ্ধি: 





হোিগ্যাথি গা 


আয়ত্ত করিতে চাঁন ? 
শিক্ষক মহাশয়গণের পক্ষে 
একাধারে জনসেবা ও অর্থাগমের 


অপুৰ হলো 
আমরা অর্থহীন ডিগ্রী-ভিপ্লোম। বিক্রয় করি না 
জ্ঞান বিস্তার ও পীড়িভের উপকারই-_ 
আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য 


নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন 


এয়েলিংটণ হোমিও ক্রিনিক 


(স্বাপিত-_১৯৩৩ ) 
গোকুল বড়াল স্ট্রীট, বহুবাজার কলিকাত৷ ৷ 


৫ই মে, ১৯৪১ ] 


আর্থিক জগৎ 


১৩৫ 











হেতু আমদানিকৃত লবণের দর ক্রমশঃ চড়িতে লাগিল এবং 
টিউটিকোরিণ ও নও পদা অঞ্চল হইতে লবণ আমদানি হইয়া বাংলার 


' বাজারে সরবরাহ হইতে লাগিল । 


গিয়াছে । 


বাহিরের উৎপন্ন কোন লবণের উপর নির্ভর করা চলে না। 


বর্তমানে লবণ-গোলায় মজুত লবণের পরিমাণ যথেষ্ট কমিয়া 
বর্তমানে বাংলায় মাসে ১৩১৪ লক্ষ মণ লবণ প্রয়োজন 
হয়। কিন্তু এ পরিমাণের অদ্ধেক পরিমাণ লবণও আমদানি 
হইতেছে না। 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, বর্তমানে যুদ্ধের মধ্যে জাহাজের 
আমদানির যেরূপ অল্পতা পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে কিরূপে 
এডেন বা পশ্চিম ভারতীয় লবণ বাংলা দেশে আমদাঁনি হইতে 
পারিবে এবং যদি তাহা সম্ভব না হয়, কিরূপে বাংলা দেশের 


প্রয়োজনীয় লবণ যোগান যাইতে পারে? যুদ্ধের সময় যাহাতে 


পণ্যমূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি না পায় তজ্জন্ত সরকার বাহাদুর একজন 
'পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রক অফিসার নিয়োগ করিয়াছেন । কিন্ত তাহাতেই 
উপরোক্ত প্রশ্নের মীমাংসা হইবে? মূল্য বৃদ্ধি না পাইলেও যদি 


বাজারে লবণ না পাওয়া যায়, তবে বাংলার লোকে কি করিয়া Ll 


পাইবে? 

গত ১৯৩০ সালে টেরিফ বোর্ড কি উপায়ে ভারতবর্ষকে লবণ 
সম্বন্ধে স্বায়ত্বাধীন করা যায় সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া যে রিপোর্ট 
দেন, তাহাতে দেখা যায় যে যুদ্ধের সময়ে ভারত মহাসাগরে 


গোলমাল উপস্থিত হইলে বা জাহাজের আমদানি কমিয়া গেলে ঢা 
বাংলাদেশে এডেনের ন্যায় করাচি, ওখা বা বোম্বাই বন্দর হতেও | 
লবণ আমদানি করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং বোর্ড উত্তর | 
: ভারতীয় খ্যাওড়া প্রভৃতি অঞ্চলের লবণ উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া রেল | 
যোগে বাঙ্গলায় আমদানি করার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন এবং |} 
সেই সময়ে কিন্ত || 


রেলের ভাড়া কম করিবার জন্য অনুরোধ জানান । 
এ বিষয়ে ভারত সরকার বিশেষ কোন বন্দোবস্ত করেন নাই। 
পরস্ত খ্যাওড়ার লবণ খনি কিছুদিন পর একটা ইংলণ্ডীয় বণিক 
কোম্পানীকে ইজারা দিয়া দেন। 

কাজেই বর্তমানেণবাংললার লবণের চাহিদা মিটাইবার জন্য বাংলার 
এক্ষণে 
একমাত্র উপায় যাহাতে বাংলাদেশেই বাংলার প্রয়োজনীর লবণ 


প্রস্তুত হয় তাহার চেষ্টা করা; কিন্তু সে বিষয়ে বাংলা সরকার বা 
ভারত hi 


ভারত সরকার কাহারও কোন উদ্যোগ দেখা যাইতেছে না। 
সরকার বর্তমানে স্বকীয় লবণ বিভাগ খুলিয়া লবণের শুক্ক আদায় 
ও গোপনে বিনাশুক্কে লবণ সরবরাহ বন্ধ করার চেষ্টায় ব্যাপৃত ৷ 

বাংলা সরকার দোহাই দিতেছেন-_বর্তমানে লবণ বিভাগ কেন্দ্রীয় 


সরকারের হস্তগত হওয়ায় তাঁহাদের লবণ সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব আর yl 
কয়েকদিন পূর্বে শিল্পমন্ত্রী তমিজুদ্দিন সাহেব এই যুক্তি [ 


নাই। 
প্রদর্শন করিয়া নিজেদের দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন । 
ইতিপূর্বে বাংলা সরকার অতিরিক্ত লবণ শুল্ক হইতে প্রাপ্ত ১৭০০০০০২ 


বাংলাদেশে যি হিদাবে লবণ প্রস্তুত হইতে পারে না। 


|| i; 

| টা 151 তা 
| আমাদের প্রস্তুত মশক নিবারক ধুপ ব্যবহার করিয়া শাস্তি পাইবেন । 

দাশ কো_-৮৫ নং বৌবাজার গ্রীট, কলিকাতা । 













দি Qualified Selling Agents are required to sell 
টাকার কোন অংশও বাংলার লবণ শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যয় 
না করার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন এই ‘বলিয়া যে, "| 





বর্তমানে বাংলাদেশে যে কয়েকটা লবণ প্রতিষ্ঠান কার্ধ্য 
করিতেছে, তাহার! হাজার হাজার মণ লবণ প্রস্তুত করিয়া বাজার দরে 
বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং তাহাদের নিজ নিজ চেষ্টায় সরকার 
পক্ষের কোন সাহায্য না পাইয়াও সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে 
যে, বাংলা দেশে ব্যবসায় হিসাবে লবণ প্রস্তুত হইতে পারে। যদি 
বাংল! সরকারের সাহায্য আজ গত দশ বৎসর ধরিয়া সম্যকরূপে 
পাওয়া যাইত, তবে বাংলায় আজ বোধহয় লবণের দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা 
থাকিত না। | 
৮" সম্প্রতি আচাৰ্য্য প্রফুল্লচন্্র রায় বেঙ্গল সণ্ট কোম্পানীর, 
কারখানায় গিয়া তথায় পক্ষাধিক কাল অবস্থান করিয়া বাংলায় 
প্রয়োজনীয় লবণ উৎপাদনের সন্তাবনা সম্পর্কে তথ্যান্সন্ধান করিয়া 
এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাংলা দেশে নূর্য্যতাপে জল 
ঘনীভূত করিয়া লবণ প্রস্তুত করার যথেষ্ট ক্ষেত্র পড়িয়া আছে এবং 
সাগরোপকুলে প্রকৃতি প্রদত্ত সূর্য্যতাপে ও প্রবল বাতাসে সন্তায় 
যথেষ্ট লবণ প্রস্তুত হইতে পারে। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে 
লবণের যে দর বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে জ্বালের খরচ যতই পড়ুক, 
ঘনীভূত সমূদ্রজল জ্বাল দিয়া. যে লবণ উৎপন্ন হইবে, তাহা বর্তমান 
বাজারে লাভে বিক্রয় করা যাইতে পারে। 

বর্তমানে এই সুযোগে যাহাতে বাংলায় লবণ শিল্প গড়িয়া উঠে 
তজ্জন্য সমস্ত দেশবাসীর ও সরকার পক্ষের চেষ্টা করা একান্ত কর্তব্য । 


~ Famous ‘CAMEL’ and ‘ZEBRA’ Brand 


PHENOLINE. 


Superior quality 


Jute-Batching Soap, Soft 
Soap, Bar Soap. 





A ll-Clean ( Cleanse everything ) 
Fly-Tox ek mosquito, Ants, etc.) 












| V. JAY 8c COMPANY 
|, SANTRAPARA LANE, COSSIPORE, 
নিল 














our products in the important 
. lowns in Bengal. 
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== = এমনটা হয় কেন ? 


কেহ যৌবনের আরস্তেই ক্ষীণ 
দৃষ্টি হয়ে চশমা নিতে বাধ্য 
হয়, কারও বা বদ্ধ বয়স পধ্যস্ত 
দৃষ্টির তীক্ষুত| বজায় থাকে। 













বলা বাহুল্য পুষ্টিকর খান্যের অভাবই 
এই তারতম্যের কারণ । আবহমান 
কাল থেকেই বিশুদ্ধ ঘি পুষ্টিকর 
খান্য হিসাবে, সেরা. আজ কাল 
খাটা ঘি ছুলভ বলেই দেশের 
যুবকদের দৃষ্টি এত ক্ষীণ হচ্ছে। 
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সর্বত্র পাওয়া যায়। রা 
































তস্হাস্হা্লত্হা্ুতস্ৃস্্স্তস্হাতস্সু্া্হািজ্ুস্্গৃতস্ৃস্পৃস্ীতস্স্াস্ভ ডা? 
০১৮১৮ 


বাক্ননায় ব্যবমায়িক গ্রচে। 


বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের-_-গৌরবৌজ্ভ্বল পরিচয় 





হিন্দুস্থান কো-অপারেটাভ ইন্সিওরেন্স - 
সৌসাইটী লিঃ 
হেড আফিস--৬-এ, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানাঞ্জি রোড 
কলিকাতা । 

ভারতীয় বীমা-জগতে হিন্দৃস্থানের নূতন পরিচয় দেওয়া, 
অনাবশ্যক। এদেশের একটী মাত্র কোম্পানী বাদ দিলে হিন্দৃস্থানের 
মত এত বৃহৎ বীমা প্রতিষ্ঠান আর নাই। কেবল ভারতবর্ষের সকল 
স্থানে নহে ভারতবর্ষের বাহিরেও ব্রহ্মদেশ, পূর্ব্ব আফ্রিকা, ইরাক, 
মালয় প্রভৃতি দেশে উহার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়াছে । উহা বাঙ্গলা 
ও বাঙ্গালীর চূড়াস্তরূপ গৌরবের প্রতিষ্ঠান।- হিন্দুস্থান মিতব্যয়িতা, 
নিরাপদ ও লাভজনক দাদননীতি, সতর্কতার সহিত বীমাকারী 
নির্বাচন এবং তৎপরতার সহিত বীমাকারীদের দাবী পরিশোধের 
গুণে আজ এদেশের বীমাঁকারীদের পরিপূর্ণরূপ আস্থা অর্জন করিতে 
সমর্থ হইয়াছে । ইদানীং উহা কলিকাতার বাসগৃহের সমস্ত! সমা- 
ধানে অগ্রসর হইয়াও একটা জনহিতকর প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হইয়াছে। 
শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকারের অনন্যসাধারণ কর্ম্মকুশলতার জন্যই 
হিন্দুস্থান আজ এরূপ গৌরবোজ্জল আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
তাহার কর্ণধারত্বে এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্তের পরিচালনায় 
হিন্দুস্থান যে দিন দিন আরও বিরাটাকার বীমা প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
হইবে--একথা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। 


কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর সকলের 
অন্যতম সর্ধ্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন! “বর্তমানে উহার কার্ধ্যকরী মূলধন 
আড়াই কোটী টাকার মত। -বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যবসা পরিচালনা, 
সতর্কতামূলক দাদননীতি, নগদ টাকার স্বচ্ছলতা ইত্যাদির দিক হইতে 
ভারতবর্ষের যে কোন শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কের সহিত উহার তুলনা হইতে পারে । 
ইদানীং এই ব্যাঙ্কটার যে প্রকার দ্রুত উন্নতি ঘটিতেছে তাহাতে 
আগামী ৩1৪ বৎসরের মধ্যে উহা! ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের 
মাপকাঠিতেও একটা বৃহৎ, ব্যাঙ্কে পরিণত হইবে। ব্যাঙ্ক 
_ ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর এই সুযোগ ও কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য কুমিল্লা 
ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ শাস্তিভৃষণ দত্ত এবং উহার 
কলিকাতা শাখার এজেণ্ট শ্রীযুক্ত জে সি সেন দেশবাসীর অশেষ 
কৃতজ্ঞতাভাঁজন হইয়াছেন । 


সিদ্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোং 
হেড অফিস-_বোম্বাই 
সিদ্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানী আজ জাহাজী ব্যবসায়ে যে 
এত উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা উহার পরিচালকবর্গ 
ও অংশীদাররের ব্যবসাবুদ্ধি, কর্ম্মদক্ষতা ও স্বদেশ প্রেমিকতার পরি- 


_ কোম্পানীর 
'হাজার টাকা । 


চায়ক। ২০ বৎসর পূর্ব্বে "লয়ে লটী” নামক একখানা ক্ষুদ্র জাহাজ 
লইয়া এই কোম্পানীর কার্য আরম্ভ হয়। বর্তমানে এই কোম্পানীর 
২০২১ থানা বৃহদাকার জাহাজ কেবল যে ভারতবর্ষের উপকূলবর্তী 
বন্দরসমূহের মধ্যেই যাত্রী ৪ মাল লইয়া যাতায়াত করিতেছে এরূপ 
নহে--সিন্ধিয়ার জাহাজ এখন সুদূর জেড্ডা পর্য্যন্ত হজযাত্রী বহন 
কার্য্যেও নিয়োর্জিত হইয়াছে । সিদ্ধিয়ার পরিচালকবর্গ সমস্ত 
বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া জাহাজী ব্যবসায়ে ভারতবাসীর লুপ্ত 
গৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন গত ১৯৩৯-৪০ সালে নানা 
প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইলেও কোম্পানী শেষ পর্য্যন্ত 
পূর্র্ববারের তুলনায় বেশী লাভ দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে। 
আলোচ্য বৎসরে সমুদ্রপথের বিদ্বসঙ্কুল অবস্থা বিবেচনায় 
জাহাজের কর্মচারী ও খালাসী প্রভৃতির বেতন ও ভাতা বাড়াইয়া 
দেওয়া হয়। যুদ্ধের জন্য কোম্পানীকে বদ্ধিত হারে নৌ-বীমার 
প্রিমিয়াম দিতে হয়। এই সব দিক দিয়া কোম্পানীর ব্যয় যেরূপ 
বৃদ্ধি পায় অম্য দিক দিয়া সেইরূপ কোম্পানীর আয় বৃদ্ধিরও সুযোগ 
দেখা যায়। যুদ্ধের জন্য জাহাজের মালের ভাড়ার হার চড়াইয়া দেওয়া 
হয়। এবৎসর কয়লা ও লবণ প্রভৃতি ধরণের মাল চলাচলও কিছু 
বেশী হয়। ফলে শেষ পর্ধ্য স্ত এবার ব্যবসায়ে কোম্পানীর ভালরূপ 
লাভ দেখা গিয়াছে । 

আলোচ্য বৎসরে জাহাজে মাল & যাত্রী বহনের ভাড়া বাবদ 
১ কোটা ৬৭ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা, গ্রীমার ও লঞ্চ ভাড়া বাবদ 
৪ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা, বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ারের লভ্যাংশ 
বাবদ ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা ও অন্যান্য ধরণের আয় লইয়া 
মোট আয় দাড়ায় ১ কোটী ৭৮ লক্ষ ৮ 
উহা হইতে খরচপত্র বাদে শেষ 
পর্য্যন্ত কোম্পানীর নিট লাভ হয় ২৫ লক্ষ ৪৪ হাজার ১৬৩ 
টাকা। পূৰ্ব্ব বৎসরের জের ৪৮ হাজার ১৪৭ টাকা যোগ করিয়া 
উহা ২৫ লক্ষ ৯২ হাজার টাকায় দাড়ায়। এই টাকা নিম্নরূপভাবে 
বিলিব্যবস্থা কর! স্থির হইয়াছে :_৯ লক্ষ ৮৩ হাজার ৯৭৮ টাকা 
নিয়োগ করিয়া পুরাতন শেয়ারের উপর প্রতি শেয়ারে ১ টাকা 
হারে লভ্যাংশ প্রদান, ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা নিয়োগ করিয়া 
নুতন শেয়ারের উপর প্রতি শেয়ারে আট আনা হারে লভ্যাংশ প্রদান, 
২ লক্ষ ৪৫ হাজীর ৯৯৪ টাকা নিয়োগ করিয়া! পুরাতন শেয়ারের 
উপর প্রতি শেয়ারে চারি আনা হারে বোনাস প্রদান, ৬২ হাজার 
টাকা নিয়োগ করিয়া প্রতি নূতন শেয়ারের উপর ছুই আনা হারে 
বোনাস, ট্যাক্স পরিশোধের জন্য ৯ লক্ষ টাকা, কম্মচারীদের বোনাস 
৬০ হাজার টাকা, পরবর্তী বৎসরের হিসাবে জের ৮৯ হাজার 
৮৩৩ টাকা । 

আলোচ্য বৎসরে সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানী ভারতবর্ষে 
একটি জাহাজ নিৰ্ম্মাণ কারখানা স্থাপনে উদ্ভোগী হন । এবং সেজন্য 
৭৫ লক্ষ টাকার নূতন শেয়ার বাহির করিয়া অতিরিক্ত মূলধন 
সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়। কোম্পানী ভিজাগাপট্রমে এ কারখানা 


১৩৮ 





গড়িয়া তোলা সম্বন্ধে সকল দিক্‌ দিয়াই প্রয়োজনানুরূপ যত্ব চেষ্টা 


' নিয়োগ করা হইয়াছে। 


ইতিমধ্যে কারখানাটির কাজ অনেকদূর অগ্রসরও হইয়াছে । 
নানারপ অসুবিধা কটাইয়া উঠিয়া তাহারা 'জাহাজ ' নিশ্মাণ 
শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতেছেন । তাহাদের এ চেষ্টা, দেশে একটি 
বৃহদাকার মৌলিক শিল্পের গোড়াপত্তন হইল ; তাহা এদেশের পক্ষে 
গৌরবের বিষয় । 


বেঙ্গল ওয়াটারপ্রন্ফ ওয়ার্ক লিঃ 
হেড অফিস ও কারখানা, পাঁনিহাটী, কলিকাঁত। 


অন্যান্য ক্ষেত্রে বাঙ্গালী যতই পিছনে পড়িয়া থাকুক না কেন, 
এমন কতকগুলি শিল্প আছে যে ক্ষেত্রে বাঙ্গালী অতি অল্প সময়ের মধ্যে 


. আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়া ভারতের অন্ান্ত প্রদেশের অধিবাসী- 


দের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই যে 
গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠানের নাম মনে পড়ে- বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ, ওয়ার্কম্‌, 
তাহাদের অন্যতম ৷ 

,  ওয়াটারপ্রুফ ও রবার শিল্পজাত দ্রব্যাদি যে ভারতবর্ষে প্রস্তুত 
হইতে পারে এবং বিদেশ হইতে আমদানী এতদ্জাতীয় জিনিষের 
সহিত অনায়াসে প্রতিযোগিতায় নামিতে সক্ষম, তাহা বিগত 
মহাযুদ্ধের পুরে এদেশে কাহারও মনে উদিত হয় নাই। যুদ্ধের 
বাজারে রবার শিল্পজাত জিনিষের অভাব ও ছুর্মুল্যতা দেখিয়া একজন 
চিন্তাশীল বাঙ্গালীর মনে এই জাতীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার 
পরিকল্পনা উদিত হয়। ইনিই বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কসের স্বনীম- 
খ্যাত প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত স্থরেন্্র মোহন বসু । ১৯২০ 'লালে. সামান্ত 
মূলধন লইয়া তিনি যে নূতন শিল্পের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন 
আজ তাহার সুনাম ভারতবর্ষের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। 
অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, আফ্রিকা, প্যালেষ্টাইন, মিশর, ইরাক, সিঙ্গাপুর, 
মরিসাঁস, পূর্ববভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, সিংহল ও অন্যান্য দেশে বেঙ্গল 


ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কসে প্রস্তুত. ওয়াটারপ্রুফ মোটর হুড, রবার ক্লথ, ' 


আইচব্যাঁগ, ভাস, ওয়াটরারপ্রুফ ভ্যান, গরম জলের বোতল, বায়ুভরা 
তোষক ও বালিশ, ত্রিপাল, পরদ1, ডাকের ব্যাগ, হোল্ডল, 


'ওয়াটারপ্রুফ পেপার প্রভৃতি বহুবিধ জিনিষ রপ্তানি করা হয়। বসরা- ' 


ধিক কাল হইল উহারা ভারত সরকারের সামরিক বিভাগের জন্য 
গ্যাস মুখোস প্রস্তুত করিয়া আসিতেছেন। বিদেশ হইতে আমদানী 
অনুরূপ জিনিষের তুলনায় শতকরা ৩০ হইতে ৫০ ভাগ সস্তা বলিয়াই 
ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কসে প্রস্তুত 
হাসপাতালের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদিও আজ দেশ-বিদেশে সমাদর লাভ 
করিয়াছে । 

ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কসের. কার- 
খান! বহুলাংশে বদ্ধিত করিতে হইয়াছে । ইহার অনুমোদিত মূলধনের 
পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা। প্রতিষ্ঠানটিকে যৌথ কোম্পানীবূপে 
পুনর্গঠন করিবার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যে যেভাবে উহার সমুদয় 
শেয়ার বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, তাহাতে উহার উপর দেশবাসীর গভীর 
আস্থারই সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কোম্পানীর অংশীদারগণের 
মধ্যে রহিয়াছেন বাংলার কতিপয় বরেণ্য ব্যক্তি । 

বেঙ্গল ওয়াটারঞ্রফ ওয়ার্কস বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর অন্যতম 
গর্ধের বস্ত। ইহার সাফল্য দেশের শিল্প সম্পদের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর 
প্রতিভা ও মৌলিকত্ব প্রমাণ করিতেছে । মিঃ বস্তুর অক্লান্ত সাধনার 
ফল দেশবাসীর মনে নূতন . নূতন : শিল্পপ্রেরণা ভ্বাগ্রত করিয়! 


আর্থিক জগৎ 
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তুলিবে। আমর! বেঙ্গল টা ওয়ার্কসের আরও সাফল্য 
কামনা করি । 


. ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং 
ও্য়ার্কস লিঃ 
হেড অফিস-_১০*নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা! 

বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর এদেশে ইউনাইটেড আয়রণ 
এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসের ন্যায় এই প্রকার বৃহদাকার ইঞ্জিনিয়ারিং 
কারখানা আর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই কোম্পানীটি গত ফেব্রুয়ারী 
মাসের শেষভাগে রেজেদ্রীকৃত হয়। ছুইমাস কালের মধ্যে উহার 
পরিচালকবর্গ মেসার্স ইউনাইটেড ট্রেডিং. কর্পোরেশন প্রায় ৬ লক্ষ 
টাকা ব্যয়ে বেলুড়ে ১৩ বিঘা জমির উপর ইমারতসহ একটী কারখানা 
নিৰ্ম্মাণ করিয়া উহাতে আধুনিকতম যন্ত্রপাতি বসাইয়াছেন । এই 
কারখানাতে নানাবিধ কলরুজ্জা, মেসিন টুল, সাইকেলের সরঞ্জাম, 
অট্টালিকা, পুল ইত্যাদি প্রস্তুতের সাজসরঞ্জাম, ক্যানভাস চট ইত্যাদির 
উপর-রবারের ওয়াটার প্রুফ, শিল্প এবং লৌহ ও ইস্পাতের যাবতীয় 
সরঞ্জাম প্রস্তুত হইবে । প্রকাশ যে, কারখানার পরিচালকবর্গ ভারত. 
সরকারের সমর সরঞ্জাম বিভাগ হইতে অনেক প্রকার জিনিষ 
সরবরাহ করিবার জন্য অর্ডার পাইতেছেন । 

বাঙ্গলা. দেশে ' সাধারণতঃ শিকল প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিকল্পিত 
লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় করিয়া তাহা দ্বারা ক্রমে ক্রমে 
জমি, বাড়ী ও কলকজা ক্রয় করা হইয়া থাকে । কিন্তু ইউনাইটেড 
আয়রণ এগ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃর পরিচালকবর্গ সেই 
গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন না করিয়া নিজেরাই ৬ লক্ষ টাকা 
প্রদান করতঃ কারখানার আবশ্যকীয় সমস্ত সাজসরপ্রাম সংগ্রহ 
করিয়াছেন। উহার ফলে প্রথম বৎসর হইতেই উহাঁরা লাভজনক 
ভাবে কারখানা পরিচালনা করিতে সমর্থ হইবেন। আমরা অবগত 
হইলাম যে, উক্ত কোম্পানীর পরিচালকবর্গ শীপ্রই উহার শেয়ার 
বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিবেন। এই ধরণের একটা প্রতিষ্ঠানে 


অর্থ বিনিয়োগ করিতে দেশবাসী যে কোন দ্বিধা করিবে না, উহা! ll 


আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। 


কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং করপোরেশন লিঃ 
হেড অফিস--কুমিল্লা 

বাঙ্গালী পরিচালিত যে কয়টি ব্যাঙ্ক দেশ বাসীর অকুণ্ঠ সহাম্ুভূতি 
ও আস্থালাভে সমর্থ হইয়াছে তন্মধ্যে কুমিল্লা ব্যাঞ্কিং করপোরেশন 
লিঃ এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বিগত ২৭ বৎসর যাবৎ এই 
ব্যাঙ্কটি সততার সহিত ব্যবসা পরিচালনা করিয়া দেশের শিল্প 
বাণিজ্যের বিশেষ পোষকতা করিতেছে। এই ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত : 
মূলধন ও রিজার্ভ ফণ্ডের ক্রমবর্ধমান উন্নতি বিশেষভাবে সুস্পষ্ট । বাংলা ' 
দেশ ভিন্ন ভারতের বিভিন্ন নগরী ও ব্যবসার কেন্দ্রস্থলে এই ব্যাঙ্কের 
বহু শাখা ও এজেন্সি অফিসগুলি ভারতবর্ষে বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি 
করিয়াছে । আরও বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, বর্তমান বর্ষের গত 
২৯শে জানুযায়ী এই ব্যাঙ্কের কতৃপক্ষ ভারতের স্ব্বশ্েষ্ঠ বাণিজ্য 
নগরী বোম্বাই নগরে একটি শাখা উদ্বোধন করিয়াছেন। বাঙ্গালী 

পরিচালিত ব্যাঙ্কের বোম্বাই নগরে শাখা স্থাপন ইহাই প্রথম । 
এই ব্যাঙ্কেব কলিকাতা ক্লাইভ গ্রীটে . নিজস্ব পঞ্চতলবিশিষ্ট 
প্রাসাদোপম বিরাট অট্টালিকাও বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের প্রথম কৃতিত্ব। এই 
অট্টালিকায় ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয় কক্ষসমূহ বাতীত অপরাংশ ভাড়া 
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খাটাইয়া ব্যাঙ্ক প্রতি বৎসর ৫ হাজার টাকা পাইতেছে। এতন্তিন্ 
ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে এই ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ীর অংশাদি ভাড়া 
দিয়াও বহু অর্থ ব্যাঙ্কের আয় হইয়া অংশীদারগণের মুনাফা বৃদ্ধি 
করিতেছে । 

এই ব্যাঙ্কের প্রেফারেন্স শেয়ার আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
জিনিষ । প্রেফারেন্স শেয়ারের অংশীদারগণ সর্বদা অগ্রগামী 
অধিকারে স্থির নির্ধারিত হারে লভ্যাংশ পাইতেছেন। অভিনারী বা 
সাধারণ শেয়ারের লভ্যাংশের হার কখনও বৃদ্ধি পায় কিংবা কমিয়া 
যায়, হয়ত বন্ধও হইতে-পারে । কিন্তু প্রেফারেন্স শেয়ারের লভ্যাংশ 
স্থির ও নির্দিষ্ট, তাহাতে অত্যধিক প্রিমিয়াম দিতে হয় না, কিংবা. 
শতকরা ৫০২ টাকা হারে সংরক্ষিত দায় অংশীদারের উপর থাকে না। 


এই শেয়ার প্রবর্তন করা একমাত্র সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যৌথ 


ব্যাঙ্কের পক্ষেই সম্ভব হয়। অধুনা কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং করপোরেশন 
লিমিটেডের উগরোক্ত প্রেফারেন্স শেয়ার ভারতের চতুর্দিকে বিক্রয় 
হইতেছে । আশা করা যায় এই শেয়ার বিক্রয় সমাপ্তির সঙ্গে. 
, সঙ্গে এই ব্যাঙ্কটি ভারতের একটি বৃহৎ ব্যাঙ্কে পরিণত হইবে । . 

শ্রীযুক্ত নরেন্দরচন্্র দত্ত, এম-এল-সি, ম্যানেজিং ডিরেক্টাররূণে এই 
ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করিতেছেন । তাহার কর্ত্মকুশলতায়ই ব্যাঙ্কটি এত 
'শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে । আমরা এই কৃতকার্ধ্যতার জন্য 
মিঃ দত্তকে অভিনন্দিত করিতেছি । 


ইণ্ডিয়া সাইকেল ম্যানুফেকচারিৎ কোৎ লিঃ 
হেড অফিস--৪নং ক্লাইভ ঘাট ট্রাট, কলিকাতা 


ভারতবর্ষে সাইকেলের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং 
ইদানীং সাইকেল-রিক্সা প্রভৃতিতে উহার নূতন নূতন রূপে ব্যবহার 
হইতেছে। ভারতবর্ষে কিছুদিন পূর্বব পধ্যস্তও সাইকেল ও উহার 
আম্ঙ্গিক সাজসরঞ্জাম প্রস্তুতের জন্য কোন চেষ্টা ছিল না বলিয়া 
উহার মারফতে প্রতি বৎসর দেশ হইতে বিদেশে বিপুল পরিমাণ অর্থ 
বাহির হইয়া যাইত। সুখের বিষয় যে, এক্ষণে এই শিল্পটীর প্রতি 
‘দেশবাসীর দৃষ্টি পড়িতেছে। .দি ইণ্ডিয়া সাইকেল ম্যান্থফেকচারিং 
'কোং লিঃ উহার প্রমাণ । ভারতবর্ষে সাইকেল ও উহার আন্ুষঙ্গিক 
সরঞ্জাম প্রস্তুতের উদ্দেশ্য লইয়া ৩৪ বৎসর পুর্ধ্বে কতিপয় বিশিষ্ট 
ব্যবসায়ীর উদ্যোগে উহা প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ৮৯ নং তিলজলা 
রোড, কলিকাতায় এই কোম্পানীর কারখানাতে সাইকেলের 
আনুষঙ্গিক সাজসরপ্াম প্রস্তুতের কাধ্য চলিতেছে । গত জুন মাসে 
কোম্পানীর যে একবৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে পরিচালকবর্গ 
উহাদের প্রস্তুত প্রায় সোয়া লক্ষ টাকা মূল্যের সাইকেলের সরঞ্জাম 
বাজারে বিক্রয় করিয়াছেন এবং যাবতীয় খরচ বাদে ১০,৪৩৪ 
টাকা লাভ করিয়া তাহা হইতে সাধারণ অংশীদারগণকে শতকরা 
বার্ষিক ৭1০ টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়াছেন | পরিচালকবর্গ অল্প 
সময়ের মধ্যে এই ধরণের একটী নুতন শিল্প প্রচেষ্টাকে যেভাবে 
সাফল্যের পথে অগ্রসর করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার কথা । 
দেশবাসী মাত্রেরই এই প্রচেষ্টায় পৃষ্ঠপোষকতা করা উচিত। 








এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ 
[হেড অফিস-_গঙ্গাসাগর (এ বি রেলওয়ে) 
ত্রিপুরার মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর কে সি এস আইয়ের পৃষ্ঈ- 


 পোষকতায় 'গত্‌ ১৯৩৪ সালে এই ব্যাঙ্কটা প্রতিষ্ঠিত হয়। অল্প 


সময়ের মধ্যে উহা সন্তোষজনক উন্নতি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছে । 

৫ বৎসর কালের মধ্যে উহাতে আমানতী টাকার পরিমাণ ৩২ 
হাজার টাকা হইতে ৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকায়, মজুদ তহবিলের 
পরিমাণ ৫ শত টাকা হইতে ১০ হাজার টাকায় এবং লাভের পরিমাণ “ 
৭৭৮ টাকা হইতে ৯ হাজার ৪৪৪ টাকায় বদ্ধিত হইয়াছে । ব্যাঙ্কের 
প্রথম তিন বৎসরে উহার অংশীদারগণকে শতকরা বাঁধিক ৫ টাকা 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। চতুর্থ বৎসরে ৭ টাকা এবং ৫ম 
বৎসরে ৯ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে ব্যাঙ্কের. ৭৮টা : 
শাখা অফিসে যে প্রকার সস্তোষজ্গনকভাবে কাজ চলিতেছে তাহাতে 
ভবিষ্যতে উহার উন্নতি আরও দ্রুততর হইবে আশ! করা যায় । 
কাধ্য সম্প্রসারণের জন্য শীঘ্রই এই ব্যাঙ্কের কলিকাতায় ৯নং ক্লাইভ 
রোতে একটি শাখা খোলা হইবে। ব্যাঙ্কের এই সাফল্যের জন্য 
আমরা ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রকিশোর 
দেববর্ম্মা এবং সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবস্তীকে অভি নন্দন 
জ্ঞাপন করিতেছি। | 


এইচ কে ব্যানাজ্জি এণ্ড সন্স . 


হেড অফিস- নারায়ণগঞ্জ 

এই স্বনামখ্যাত ইঞ্জিনীয়ারিং ও কল্টাক্টটাস্্‌” ফার্শ্মটি গত ১৮৯৩ 
সালে স্থাপিত হয়। উহার প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় হরকাস্ত বন্দোপাধ্যায় 
মহাশয় যখন এই কারবার সুরু করেন তখন উহার মূলধন ছিল মাত্র 
৬০ টাকা। তখন উহার কর্ধক্ষেত্রও ছিল বিশেষ সীমাবদ্ধ । কিন্ত 
বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের অক্লান্ত সাধনা নিয়োজিত হওয়ায় এই ফা'র্ম্মটির 
সকল দিক দিয়াই ক্রমিক উন্নতি দেখা যায়। ক্ৰমে এই ফাৰ্ণ্ম এতই 
সুনাম অৰ্জ্জন করিতে সমর্থ হয় যে, পাকা বাড়ী ও লৌহ ইমারত প্রভৃতি . 
গড়িবার জন্য সর্বত্রই তাহাদের ডাক পড়িতে থাকে। এইভাবে 
পূর্ববঙ্গে এই ফার্মের মারফতে অনেক বড় বড় বাড়ী ও কারখানা 
প্রভৃতি নিম্মিত হয়। উহারাই কণ্টক নিয়া ঢাকেশ্বরী কটন মিল 
ও লক্ষ্মী নারায়ণ কটন মিলের মিল-বাঁটা গড়িয়া তোলেন । 

১৯১০ সালে এই ফার্মের উদ্যোগে নারায়ণগঞ্জেও নারায়গঞ্জ 
আয়রণ ওয়ার্ক নামে একটি কারখানা স্থাপিত হয়। তৎপর 
স্বর্গীয় হরকাস্ত বাবুর চেষ্টায় ঢাকা টাইল ওয়ার্কস ও নারায়ণগঞ্জ ডক 
প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহা ছাড়া ইক্ষু নিম্পেষণ কল তৈয়ারের জন্যও 
কারখানা স্থাপিত হয়। এই সমস্ত ধরণের কারবার পরিচালনা কর! 
ছাড়া বর্তমানে মেসাস “এইচ কে বানাঞ্জি এণ্ড সন্দ ফার্শ্মটি কালিম্পং 
ইলেকটিক সাপ্লাই কোম্পানী ও পাবনা ইলেকটিক সাপ্লাই 
কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস্রে কার্য্য করিতেছেন। অধিকন্ত উক্ত 
ফার্ম সালিমার পেন্ট, বাশ্মা শেল কোম্পানী, কলার এণ্ড, বানিশ 
কোম্পানী ও সালিমার রোপ. ওয়ার্ক লিমিটেড প্রভৃতির এজেন্সীও 
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১৯৪০ সাজ | হেড অফিস I 
নৰৰ সল্প". আর্ষ্যস্থা 
[| বলা রায় ২২ লক্ষ ণ্‌ “আৰ্যযস্থান ইন্সিওরেন্স বিন্ডি. [| 
| পে Ee ৮.:৬ ইন্সিওরেন্দ কোম্পানী লিঃ ১৫ নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা 
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ডি চাটি তল 
কোম্পানীর বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িস্যার চীফ. এজেন্সীও গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। ফলে বিভিন্ন দিক দিয়া ফার্শটির কণ্মক্ষেত্র বর্তমানে অনেকদূর 
প্রসারিত হইয়াছে । সুখের বিষয় পরিচালকদের কর্ম্মকুশলতার গুণে 
দাড়াই য়াছে। 

.. উপযুক্ত লোকের ওঁকান্তিক সাধনার গুণে ছেটিধাট কারবার 
হইতে কি ভাবে বৃহদাকার ব্যবসায় গড়িয়া উঠিতে পারে, নারায়ণগঞ্জের 
মেসার্স এইচ. কে ব্যানার্জি এগ. সন্দ তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত ৷ 
বর্তমানে, স্বর্গীয় হরকান্তবাবুর সুযোগ্য পুত্র মিঃ পি কে ব্যানাজ্জি 
ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে অতীব কর্ম্মকুশলতার সহিত. এই ফার্শ্মের 
কাৰ্য্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন । তাহার সুপরিচালনায় এই ফার্মটি যে 
উত্তরোত্তর আরও ্রীবৃদ্ধি লাভে সমর্থ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 


৷ ; হাঁওড়া মোটর কোম্পানী লিঃ 
| পি ৬ মিশন রো। এক্সটেনশন, কলিকাতা 

মোটর গাড়ীতে ব্যবহৃত বিবিধ সাজসরপ্তামের ব্যবসায়ে হাওড়া 
মোটর কোম্পানী লিঃ বর্তমানে যে সাফল্য অর্জন করিয়াছে -তাহা 
সমগ্র ভারতবর্ষে অতুলনীয় । মোটর গাড়ীসংক্রান্ত এরূপ আসবাব 
পত্র ও সাজসরগ্তাম নাই যাহা এই কোম্পানীতে পাওয়া যায় না। 
কোম্পানীর ব্যবসা বর্তমানে ' এত: বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, যাহাতে 
উহার সাহায্য লাভে শত শত ব্যক্তির জীবিকা সংস্থানের পথ 
হইয়াছে। .. . 

বাঙলা দেশে যাহারা নিতাস্ত দরিদ্র অবস্থা হইতে প্ৰতিকূল 
নানা ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়া “উন্নতির চরম শিখরে উপনীত 
হইয়াছেন হাওড়া মোটর কোম্পানীর পরিচালক শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ দে 
ভীহাদের অন্যতম | দারিদ্র্যের জন্য ' তিনি 'এন্টস 'ক্লাসের উপরে 
পড়াশুনা করিতে সমর্থ হন নাই। প্রথম বয়সে তিনি চাকুরীর ক্ষেত্র 
বাছিয়া লইয়াছিলেন এবং সামান্য ২৫ টাকা বেতনের" কেরাণীগিরি 


' হইতে সুপ্রসিদ্ধ ডানলপ কোম্পানীতে ৫৬ শত টাকা বেতনের 
বড়বাবুতে উন্নীত হইয়াছিলেন। কিন্ত প্রথম হইতেই স্বাধীন ব্যবসার' 
দিকে মিঃ দের অত্যধিক ঝোঁক ছিল। এজন্য সামান্য মতভেদ' হেতু 


তিনি ডানলপ কোম্পানীর চাকুরী পরিত্যাগ করেন এবং” হাওড় 


মোটর কোম্পানী স্থাপন করেন'। যে'সময়ে তিনি-এই কোম্পানীর 


কর্তৃত্বভার গ্রহর্ণ করেন সেই ' সময়ে উহা খণভারে জজ্জরিত ছিল। 
কিন্তু মিঃ দের অমায়িক ব্যবহার, ব্যবসা বুদ্ধি, সততা ও অধ্যবসায়ের 
গুণে এই প্রতিষ্ঠানটা দিন দিন উন্নতি লাভ করিয়া আজ সমগ্র 
ভারতে এই শ্রেণীর ব্যবসায়ে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে । সততা ও 
অধ্যবসায় গুণে মানুষ অর্থসম্বল ছাড়া কি ভাবে বড় হইতে পারে তাহা 
মিঃ দের জীবনযাত্রার একটা বিশেষ দৃষ্টান্ত । আজ বাঙ্গালী যুবকগণ 
ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে আগ্রহাম্বিত হইয়াছে । কিন্তু অর্থের 'অভাব, 
পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ইত্যাদির অভিযোগ প্রায়ই তাহাদের মুখে 
শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত দের হ্যায় কৃতী ব্যবসায়ীদের জীবন- 
যাত্রা জানিতে পারিলে তাহারা মনে বল পাইবে এবং জীবনসংগ্রামে 
জয়ী হইবে। 
ভাগ্যলক্ষণী কটন মিলম্‌ লিঃ 
কুমিন্তা 

বিগত ২1১ বৎসরের মধ্যে যে স্বল্প কয়টি নুতন কাপড়ের কল 

বাংলা দেশে বাঙ্গালীর মূলধনে ও পরিচালনায় কাধ্যারস্ত করিতে 


আর্থিক জগৎ 
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তি বলবে, তাহাদের 
অন্যতম | পুর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ বন্দর হাজ্রিগঞ্জে ডাকাতীয়া নদীর 
তীরে রেল ও ষ্টীমার স্টেশনের সংলগ্ন কোম্পানীর নিজন্ব বিস্তীর্ণ ভূমিতে 
মিলটি নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। চট্টগ্রাম বিভাগে ও আসামে ইহাই 
সর্বপ্রথম ও একমাত্র চলতি কাপড়ের কল। আপাততঃ ইহাতে 
১৫০ খানা তাত চা লাইবার উপযুক্ত সমস্ত কলকন্জা বসাইয়া চালু করা! 


হইয়াছে এবং তাতের সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়ান হইতেছে । শীন্রই ' 


সুতা কাটিবার কলও বসাইবার ব্যবস্থা হইতেছে । কোম্পানীর 
নিজস্ব: পাওয়ার হাউস হইতে বৈদ্যুতিক আলো ও মেসিনারী 
চালাইবার জন্য পাওয়ার সাপ্লাই হইতেছে। ইহার নিজস্ব রঞ্জন 
বিভাগে প্রয়োজনীয় সৃতা.ওবস্ত্রাদির পাকা রং কর! হইতেছে ৷ গতান্থু- 
গতিক ধারায় শুধু ধুতি দাড়ী তৈয়ারী না করিয়া ভাগ্যলক্ষ্মী সম্পূর্ণ নৃতন, 
লাইনে কাজ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আপাততঃ ইহাতে নাঁনা, 
প্রকার সুন্দর সুন্দর ডিজ্বাইনের মশারীর থান, লুঙ্গি, জামার কাপড়, 
ধুতি ইত্যাদি, প্রস্তুত হইতেছে এবং সর্ববত্র.বিশেষ সমাদৃত হইতেছে ।, 
মিলজাত এই সমস্ত বপ্র বিক্রয়ের কোন প্রকারের অসুবিধা, 
হইতেছে না. এবং. ক্রমেই চাহিদা বাড়িতেছে। ইতিমধ্যেই 
ইহাদের মিলে বেশ লাভ হইতেছে এবং কোম্পানীর. উদ্যোক্তাগণ, ' 
আশা করেন যে, শীঘ্রই অংশীদারদের. লভ্যাংশ: বিতরণেও সক্ষম, 
হইবেন। 

. এই কোম্পানীর কর্মকর্তাগণ হা এবং ইহাদের সততা, 
নির্ভরযোগ্য । দেশবাসী নির্ভয়ে ইহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে পারেনা । 
আমরা ভাগ্যলক্ষ্মীর কর্ম্মকর্তাগণকে এই সাফল্যের জন্য আমাদের: 
আস্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। 


পি এম বাগচী এণ্ড কোং 


পি এম বাগচীর পঞ্জিকার মারফতে পি এম বাগচী এণ্ড: 
কোম্পানীর নাম বাঙ্গলার ঘরে ঘরে স্ুপরিচিত। কিন্তু ব্যবসায়ী 
মহলে পি এম বাগচী এণ্ড, কোম্পানী উহাদের প্রস্তুত বিবিধ প্রকার 
কালীর জন্যই অধিকতর নুপরিচিত। পঞ্জিকা এবং কালী ছাড়া: 
বিভিন্ন প্রকার ফলের সিরাপ, সো, এসেন্স, পাউডার, ক্রিম, ল্যাভেগ্ডার, 
ইউডিকোলোন,,কেশ, তৈল, লাইমজুস গ্রিসারিণ ইত্যাদি দ্বারাও এই 
কোম্পানী কম জনপ্রিয় হয় নাই। পিএম বাগচী এণ্ড কোম্পানী: 
৬৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান । উহাদের ব্যবসানীতি. 
এতই দোষশূহ্য যে, উহারা যে ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিতেছেন 
তাহাতেই সাফল্য, অৰ্জ্জন করিতে সমর্থ হইতেছেন। ব্যবস ক্ষেত্রে 
উহারা আদর্শস্থানীয়। যে সমস্ত ব্যক্তি নৃতনভাবে ব্যবসায়ে 
আত্মনিয়োগ করিতেছেন তাহারা উহাদের ব্যবসানীতি অনুসরণ 
করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন ।, 


বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী লিঃ 
হেড অফিস_-৫নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 
বাঙ্গলায় ব্যাপক আকারে লবণ প্রস্তুতের সঙ্কল্প লইয়া গত ১৯৩৪ 
সালে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত জে চৌধুরী শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ- 
বসু, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র কুমার বস্থুকে ডিরেক্টর 
করিয়া এই কোম্পানী গঠিত হয়। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী ও 


শ্রীযুক্ত মন্জেন্্র দত্ত, “দত্ত এণ্ড চৌধুরী" নাম লইয়া কোম্পানীর 


ম্যানেজিং এজেন্টের কার্য করিতেছেন। উহাদের পরিচালনায় 
কোম্পানীটি উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছে ইহা সুখের 
বিষয়। গত ১৯৩৯ সালের কার্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় কোম্পানীর: 








€ই মে, ১৯৪১] 


উল্লেখযোগ্যরূপ উন্নতি হইয়াছে । উক্ত বৎসরে কোম্পানী লোনা 
জল রাখিবার জন্য বেডের পরিধি ৫* একর পরিমিত স্থান পর্যন্ত 
ব্যাপৃত করিয়াছে । ' এই বৎসরে কোম্পানীর কারখানায় ২টি নূতন 
বয়লার, বৃহদাকার কতিপয় চুল্লী ও আধার স্থাপিত হইয়াছে । এই 
বৎসরে লোনা জল পাম্প করিবার জন্য একটা বড় সেনটি.ফিউগ্যাল 
পাম্পও বসান হইয়াছে ই কোম্পানীর-কারখানায় বর্তমানে উহাদের 
নিজন্ব বিছ্যৎকলের সাহায্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতেছে এবং আলোচ্য 
বৎসরে কতিপয় পাকা গুদাম ও কর্মচারীদের বাসগৃহও নিম্মিত 
হইয়াছে। কারখানায় কয়লা আনয়ন করিবার এবং কারখানা হইতে 
লবণ, চালান দিরার জন্য কোম্পানী পরিচালকগণ ৩টী বৃহদাকার 
নৌকারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। - 

আলোচ্য বৎসরে, নানাদিক দিয়া কারখানার যন্ত্রপাতি, ও সাজ- 
সরঞ্জামের প্রসারের জন্যই, প্রধানতঃ কোম্পানীর যত্ব চেষ্টা নিবন্ধ 
হইয়াছিল । উহা! সত্বেও এই বৎসরে, কোম্পানীর প্রস্তুত মোট ৯. 
হাজার টাকার লবণ বিক্রয়, হইয়াছে-এবং উহা প্রস্তুতের 'খরচা বাদে-. 
৫০৩২ টাকা লাভ হইয়াছে । বৎসরের শেষে কোম্পানীর হাতে, ফে 
৩২১৪২ টাকার লবণ মঞ্জুদ ছিল পরবর্তীকালে তাহার, মূল্য বৃদ্ধির কথা! 
বিবেচনা করিলে আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর লাভের পরিমাণ, 
আরও বেশী হইয়াছে বল৷ চলে। এই. লাভের টাকা .ছারা একট 
মজুদ তহবিল স্থষ্টি করা হইয়াছে'। | ৯» > 

বেঙ্গল সণ্ট কোম্পানীর' -আদায়ী_ etait লক্ষ ৩৯ 
হাজার টাকা! ৷৷ উহার; মধ্যে বর্তমানে কোম্পানীর, হাতে ২০ হাজার 
টাকা মজুদ্র রহিয়াছে .এবং বাকী টাকার অধিকাংশ .কারখানার 
সম্প্রসারণ:ও আবশ্যকীয় সাজসরগ্াম ক্রয়ে ব্যয়িত হইয়াছে? এক্ষণে 
কোম্পানী যে অবস্থায় পৌছিয়াছে তাহাতে উহারা! . কারধানাতে - 
প্রভূত পরিমাণে লবণ প্রস্তুত, করিয়া উহার লাভ হইতে অংশীদার- / 
গণকে লভ্যাংশ. দিতে. সমর্থ হইবে আশা রুরা যায়।' 

চট্টগ্রাম ইলেকট্ি'ক সাপ্লাই , 
হেড অফিস- চট্টগ্রাম ' 

'অভিনব' কৰ্ম্ম ও ব্যবসা-প্রেরণায়' অনুপ্রাণিত হইয়া ১৯২৫-২৬ 
সালে কতিপয় ব্যবসায়ী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি চট্টগ্রামে বিজলী সরবরাহের 
এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। তাহাদের মধ্যে অগ্রণী মিঃ কে, কে, 
সেন (ম্যানেজিং ডিরেক্টার) মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টায় চট্টগ্রাম 
ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ইলেকটি ক সাপ্লাই কোম্পানীর হ্ৃত্রপাত হয়। 

অতি সামান্ত অবস্থা হইতে এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অল্প কয়েক 
বৎসরের মধ্যেই অর্দ্ধবাংলার শ্রেষ্ঠ সহরসমূহে আধুনিক আলোর ব্যবৃস্থা 
ও শিল্প প্রসারে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে । Se 

১৯২৬ সালের শেষভাগে লাইসেন্সপ্রাপ্ত হইয়া ১৯২৭, সালের 
মার্চ মাসেই এই কোম্পানী চট্টগ্রাম, সহরে বিজলী সরবরাহ আরম্ভ 
করে এবং প্রথম কার্য্যকরী বৎসর হইতেই কোম্পানী অংশীদারগণকে . 
সস্তোষজ্জনক হারে লভ্যাংশ, বিতরণ করিয়া আসিতেছে। ,বিজলী 
ব্যবসায়ে কাধ্যদক্ষতা প্রদর্শন করার সঙ্গে ধীরে ধীরে চট্টগ্রামের 
বাহিরে এই কোম্পানীর কাধ্য প্রসারের সুচনা হইতে,গীকে। বঙ্গীয়, 
গবর্ণমেন্ট, বিনা দ্বিধায় প্রথমতঃ পূর্ববঙ্গের অন্যতম বাণিভ্য-কেন্তর . 
নারায়ণগঞ্জ ..সহরে (১৯৩১ ), ইহার পর রবক্সসাহী ( ১৯৩৬) “এবং, 
ফরিদপুর সহরে (৯৯৩৭ ১২ এই কোম্পানীর্‌ শাখা স্থাপনের ও. 


৩৬ 


জার্ধিক.জগঞ্চ 


১৪১ 
রিজ্রলী সরবরাহের লাইসেন্স প্রান করিয়া ইহার ক্রমোন্নতির পথ 
স্ুগম.করিয়াছেন। সর্বত্রই অসামান্য সাফল্য ও নেপুণ্যের সহিত, 
এই ব্যবসা পরিচালিত করিয়া কোম্পানীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি, 
হইতেছে ।. 
. সম্প্রতি ইহার কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশে আরও কয়েকটি সহরে 
বিজ্ললী সরবরাহের ভার গ্রহণ,ও তৎসঙ্গে নানাদিকে. কোম্পানীর 
অধিকতর উন্নতির পরিকপ্পনা, রুরিয়াছেন। এই পরিকল্পনার প্রথমে 
সম্প্রতি কোশপানী পূর্ববঙ্গের অপর. এক বন্ধিষু সহর-_সিরাজগঞ্জে 
বিজ্রলী সরবরাহের ভার. গ্রহণ করিয়াছেন। চট্টগ্রামের বাহিরে, 
সিরাজগঞ্জে এই কোম্পানীর চতুর্থ শাখা স্থাপিত হইয়াছে। 

বিভিন্ন দিকে বিজর্পী ব্যবসায়ের প্রসার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম ইলেকটি,ক 
সাপ্লাই কোম্পানী বর্তমানে দেশবাসীর নিকট প্রতি শেয়ার ২৫২ টাকা 
হাঁ ১৬,০০০ হাজার নূতন শেয়ার বিক্রি করিতেছেন। পূর্বে্বই 
উক্ত হইয়াছে যে, এই কোম্পানী প্রথম কার্য্যকরী বৎসর (১৯২৮ ইং) 
হইতেই ডিভিডেণ্ড দেওয়ায় এবং ইহার ভবিষ্যৎ সমধিক উজ্জল হওয়ায় ' 
এই নূতন শেয়ারখরিদের নিমিত্ত: জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ সাড়া” 
পড়ি গিয়াছে? : অল্পসময়ের মধ্যে অধিকাংশ -শেয়ার -বিক্রীত 
হইয়াছে এবং আশ! করা৷ যায়, -অল্পকালের ' মধ্যেই অবশিষ্ট শেয়ার' 
বিক্রয় শেষ হইয়া' যাইবে । এদেশে 'শিল্পপ্রগতির এই যুগসন্ধিক্ষণে ' 
বাংলার এই গৌরবময় প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ইলেকটি.ক.' 
সাপ্লাই; কোম্পানীর ' সমর্থক" ও সহায়ক হইতে আমরা 'দেশবাসী ' 
ঘনসাধারণকে অনুরোধ করিতেছি | 

স্শনাল কটন মিল্ম্‌ লিমিটেড, 

9.1... হেড আফিন--চট্টগ্রাম | ৭' 


"চট্টগ্রাম পোর্টকমিশনারগণের' নিকট হইতে বিনা সেলামীতে প্রায় 
৮০ ' বিঘা জমি বন্দোবস্ত' লইবার' অব্যবহিত পরেই ১৯৪০ সালের ' 


+: ২৯শে জানুয়ারী তারিখে কাশিমবার্জীরের মহারাজা প্ৰীযুক্ত রীশচন্দ 
' নন্দী মহোদয়ের,পৌরোহিত্যে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের এজেন্ট ও ' 
“জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জি, ই, কারক কর্তৃক এই মিলের ভিত্তি 
রঃ স্থাপ্তি হয়, সেই স্ময় সকলেই 'মনে করিয়াছিলেন থে, নির্বাচিত: 


জমি ভরাট করিয়া ইমারতাদি নির্াণ করত: মিল চালু করিতে অন্যুন 
তিন বৎসর লাগিবে। কিন্ত স্বনামধন্য, ব্যবসায়ী ও দি চিটাগং 
ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড ইলেকটি,ক সাপ্লাই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা মিঃ কে, 
কে, সেনের উদ্যোগে ও অক্লান্ত, পরিশ্রমের ফলে * আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতির অনিশ্চিয়তা ও দ্েশব্যাগী দারুণ অর্থসঙ্কট সত্বেও মাত্র এক 
বৎসরের মধ্যে মিলের যাবতীয় নিরম্মাণকার্য শেষ হইয়াছে এবং তাত 
ক্যালেণ্ডার মেসিন, বেলিং প্রেস ইত্যাদি সর্বপ্রকার যন্ত্রপাতি বার 
. হইতেছে ; বৈদ্যুতিকশক্তি সংগ্রহের নিমিত্ত ভূগর্ভে তারও বসান 
হইতেছে। পোর্ট কমিশনারের সাইডিং হইতে একটি নিজ্ঞন্ব শাখা | 
রেল লাইন পূর্বেই মিল এলাকার অভ্যন্তরে আনীত হইয়াছে ৷ 
আগামী দুই. তিন মাসের মধ্যে মিল চালু করিয়া বাজারে কাপড় 
বাহির করা সম্ভবপর হইবে বলিয়া মনে হইতেছে । বিগত ৩১শে 
. মার্চ পর্যন্ত মিলের ৬ লক্ষ ১৪ হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয় হইয়াছে 
এবং ইহাতে বুঝা যায় যে, মিলটির প্রতি দেশবাসীর বিশেষ আস্থা 
. রহিয়াছে । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এই মিলের অফিসের কাজ হইতে 
মিশ্রী, 'ফিটার, হেল্পার, প্রভৃতি সমস্ত কাজ, শিক্ষিত অর্ধ-. 


৯৯০ 


5৪২ 


‘দুই একজন-বিশেষজ্ঞ ছাঁড়া-সকল" কৰ্ম্মচারীই ' কোম্পানীর: অংশীদার 


এবং এই ভদ্র যুবকগণকে যখন হাতুড়ী হাতে- লোহার কড়ি-বর্গা 


উঠা-নামা প্রভৃতি কঠোর শ্রমসাধ্য কাজে নিয়োজিত দেখা যায়” তখন 
বাস্তবিকই” আশা-ভরশায় বুক,-ভরিয়া .যায়'। - বাঙ্গালী যুবকেরা 
শ্রমবিমুখ, বলিয়া 'য়ে অপবাদ -দেওয়া হয়, ন্যাশনাল কটন মিলের 
দৈনন্দিন কার্য্যাবলী -দর্শন. করিলে .সেই...ধারণা। দূর. হইতে বাধ্য! 


ম্যানেজিং ভিরেক্টার মিঃ কে, কে, সেনের সুদক্ষ পরিচালনায়, মিলটির. 


শিক্ষিত '"ও . অশিক্ষিত ভ্রসম্তানেরাই. সম্পন্ন করিতেছেন ।' ?) 


যে:উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইবে তাহা আমরা নিঃযন্দেহে :বলিতেপারি 1. 


নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ ' 
১. ১৩৫নং ক্যানিৎ ্ীট, কলিকীতী 
গত ১৯২৬ . সালে নোয়াখালীর, ন্যায় একটা ক্ষুদ্র সহরে নাথ. 


॥ 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে,. এন, দালালের, বৈঠকথানার, 
একটা ক্ষ : প্রকোষ্টে অতি-সামান্তভাবে. নার ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হয়।. 


৬9 বৎসর কাজ চালাইবার পরেই ব্যাক্কটি সাধারণের বিশেষ. আস্থা 
অৰ্জ্জন রূরে.এবং ১৯৩২ সালে কলিকাতায় উহার একটি শাখা-মুফিস্‌, 
স্থাপিত হয়? -ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ ১৯৩৬ সালে ব্যাস্কের,কুলিকাতা 
শাখারে উহার হেড,অফিসে পরিণত রুরেন!।; স্নেই -সময় . হইতে 
সকল দিক্‌ “দিয়াই. এই ব্যাঙ্কটিরু উল্লেখযোগ্য করত উন্নতি লক্ষ্য, কর! 
যাইতেছে.৷ .-এই সময়ের মধ্যে, ব্যাঙ্কটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটা 
তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে এবং কলিকাতা ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কস্‌: এসোসিয়েশনের 
সদদ্যশ্রেণীভুক্ত ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়াছে। ইহা। কলিকাতা ক্লিয়ারিং 
ব্যাঙ্কস্‌ এসোসিয়েশনের কার্যকরী সমিতিতেও স্থান'পাইয়াছে। 

১৯৪০ সালের কাধ্যব্রিরী দৃষ্টে জানা মায়), ১৯৩৯ সালে নাথ 
ব্যাক লিমিটেডের আদায়কৃত মূলধনের পরিমাণ যে. স্থলে ছিল ৮ লক্ষ 

৬০ হাজার ৫২৮ টাকা, ১৯৪০ সালে তাহা বাড়িয়া ৯ লক্ষ ৬০ হাজার 
৯৪৬. টাকা হইয়াছে | এ বৎসর স্থায়ী আমানত, সেভিংস্‌ একাউণ্ট, 
চল্তি হিসাব ও. ক্যাম সার্টিফিকেট" প্রস্তুতিতে ব্যাঙ্কে সাধারণের 
গচ্ছিত টাকার পরিমাণ দাড়াইয়াছে মোট ১ কোটি '৩১ লক্ষ ৯৪: 
হাজার টাকা। পরর্ববৎসর তাহার পরিমাণ ১ কৌটি ২৬ লক্ষ ৯৫ 
হাজার টাকা ছিল। এবার ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলের পরিমাণও পূৰ্ব্ব 
বৎসরের তুলনায় ১৫ হাজার টাকার মত বাড়িয়া মোট ৯০" হাজার 
টাকা দাড়াইয়াছে। “এ সমস্তই ব্যাঙ্কের পরিচালকদের সমূহ কৃতিত্বের 
পরিচায়ক সন্দেহ, নাই। এই ব্যাঙ্কের তহবিল ভালরূপ বিধিব্যবস্থায় 
নিয়োজিত আছে এবং একটা উপযুক্ত পরিমাণ অংশ নগদে ও 
সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় রাখা হইয়াছে। এই ব্যাস্কটি 
যে বিশেষ নির্ভরযোগ্য ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হয়। আলোচ্য 
বৎসরে কারবার চালাইয়া নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নিট লাভ হয় 
,৮৮ হাজার ৮২ টাকা। ' পূর্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত ৫ হাজার ৯৮৮ 
টাকা যোগ করিয়া উহা ৯৪ হাজার ৭৭ টাকায় দাড়ায় । এই টাকা 
হইতে ব্যান্কের অংশীদারদিগকে শতকরা সাড়ে সাত টাক! হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে এবং ২০ হাজার টাকা মঙ্জুত তহবিলে 
নিয়োগ করা স্থির হইয়াছে! 

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে, এন, 
দালালের সুপরিচালনায় সকল দিক্‌ দিয়াই উল্লেখযোগ্য উন্নতি 
প্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছে। মিঃ দালালের দুরদশিতা ও উদ্ভোগশীল 
কাধ্যতৎপরতার গুণে উহা যে ভবিষ্যতে আরও সি পথে বি 
হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই । 


[ ৫ই“মে,,১৯৪১, " 

"লিলি বিস্কুট বৌ, ১ ৯ 
৩নংৎ, রামকান্ত সেন লেন, কলিকাতা, ,. 
'বাঙ্গলাদেশে- বর্তমানে লিলি বিস্কুটের নাম জানেন না.এমন কেহ. 
আছেন কি না সন্দেহণ।, কিন্তু ২৫ বৎসর পূর্ব্বে,এ দেশে কেহ স্বদেশী 
বিস্কুটের কল্পনাও করিতে পারিতেন, না'।. দেশের রুচি ' পরিবর্তনের 
ফলে এ দেশেও বিস্কুটের ব্যবহার বাড়িয়া চলিয়াছিল। . রাঙ্গলাদেশে 
উহার প্রস্তুত ও বিক্রয়ের কি প্রকার বিপুল ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, ' 
তাহা স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র শেঠের দুরদৃষ্টির মধ্যেই.ধরা' পড়ে এবং তিনি; 
১৯০৯ সাঁলে' একটা বিস্কটের ' কারখানা স্থাপন: করেন৷ ১৯১৮ 





. সালে মহাযুদ্ধের সময়ে ভারত সরকারের সামরিক- বিভাগকে 


বিস্কুট সরবরাহ 'করাতে 'কোম্পানীর, খ্যাতি ..দেশবিদেশে ছড়াইয়া 
পড়ে সুণে, স্বাদে এবং. রকমারিতায় লিলি বিস্কুট এখন ' বিদেশী 
বিস্কুটের সহিত প্রতিযোগিতায় সমর্থ হইতেছে.। উল্টাডিঙ্গীর সন্নিকটে. 
১ লক্ষ ৮০ হাজার বর্গফুট পরিমিত ভূমির -উপরে লিলি বিস্কুটের, যে 
বিরাট-কারথানা রহিয়াছে; এখন তাহাতে বৎসরে ২ কোটী পাউণ্ড 
ওজনের উপর বিস্কুট তৈয়ার.হইতেছে,। ...এই.কারখানায় আধুনিকতম 
যন্ত্রপাতি বসান রহিয়াছে । ..এক . বিস্কুট, নিশ্বীণের কাজে এরাধির 
বিশেষজ্ঞ ও পাঁচ,শত কৰম্মী.. নিযুক্ত .আছেন এই ধরণের .একটা 
প্রতিষ্ঠান বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর গৌরবের বস্তু 

‘ লিলি বিস্কুট যে আজ দেশ-বিদেশে, চিলিতে তাহা 
স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র শেঠ মহাশয়ের অধ্যবসায়, দুরদৃষ্টি, ব্যবসায়বুদ্ধি এবং 
সততারই ফল। প্রায়.তুই বৎসর হইল তিনি ্বর্গধামে মহাপ্রয়াণ 
করিয়াছেন। স্বর্গীয় শেঠ মহাশয় যে র্যবসায়ে এতদুর,সাঁফল্য. অর্জন.. 
করিতে পারিয়াছিলেন, তজ্জন্তা তাহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত. বিনুয়কয় শেঠের . 
তীক্ক, র্যবসায়বুদ্ধি এবং "অক্লান্ত পরিশ্রমও বিশেষ ..প্রশংসাষোগ্য ॥ 
প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যুর: পর হইতে তিনিই পি,,শোঠ.. এণ্ড কোম্পানীর 
- বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ের কর্ণধার হিসাবে উহাকে সমৃদ্ধির প্রথে পরি- 
চালিত করিতেছেন ।' এই কাজে তাঁহার পুত্র ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র শেঠ 
এবং স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্রের. পুত্র শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র'শেঠ তাহাকে বিশেষ 
ভাবে সাহায্য করিতেছেন। . ই'হাদের সমবেত চেষ্টা ও উদ্যমের ফলে 
লিলি বিস্কুট কোম্পানী এবং উহাদের প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য কোম্পানী যে 
উন্নতির পথে আরও দ্রুত অগ্রসর হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। | 


'এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স 
কোং লিঃ 
হেড অফিস--বোম্বাই 

এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্দ কোম্পানীর গত ১৯৪০ 
সালের রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়, কোম্পানী আলোচ্য বৎসরে ১ কোটা 
৬৬ লক্ষ ২১ হাজার টাকার নূতন বীমার জন্য মোট ৯ হাঁজার ১৬৫টী 
প্রস্তাব পাইয়াছিল। উহার মধ্যে ৭ হাজার ৩১৯টী প্রস্তাবে শেষ 
“পর্য্যন্ত ১ কোটা ৩১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার নুতন বীমাপত্র প্রদান 
করা হইয়াছে। এই নূতন বীমা লইয়া বৎসরের শেষে কোম্পানীর ' 
মোট চলতি বীমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৪ কোটি ৬৫ লক্ষ ৬২ 
হাজার ৫৪১ টাকা। যুদ্ধের জন্য বর্তমানে এ দেশের ছোট বড় 
প্রায় সকল বীমা কোম্পানীরই নূতন কাজের পরিমাণ হ্রাস 
পাইতেছে। ' এই অবস্থায়ও এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স 
কোম্পানী যে এ বৎসর ১ কোটি ৩১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার 'নৃতন 


৬৩ 
চে 











ই মে, ১৯৪১ ] 





বীমাপত্র : প্রদান করিতে' সমর্থ 'হইয়াছে,' তাহা এই কোম্পানীর 
পরিচালকদের বিশেষ কর্ম্মকুশলতারই পরিচায়ক ৷ 2 
1১৯৪5 সালের প্রথমে তহবিলের পরিমাণ ছিল ৪ কোটী ৮২ লক্ষ 
€"হাঁজার টাঁকা। বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ৫ কোটী ২ লক্ষ ৩০ 
হাজার ৩৩৯টাকা দাড়াইয়ীছে। « এই কোম্পানী সঈশ্বন্ধে একটা 
উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে উহার কমা'ব্যয়ের হার। ' কোম্পানীর : 
পরিচালকদৈর সতর্ক কার্য্যনীতির ফলে: ঘরধার' সৈই ব্যয়ের হার আরও 
কিছু হাঁস পাইয়াছে, ইহা সখের বিষয়।)' ১৯৩৯ আলে কাৰ্য্য পরি-. 
চালনা ও কমিশন” বাবদ কোম্পানী" প্রিমিয়ীম“আয়ের শতকরা ২৩. 
ভাগ ব্যয় করিয়াছিল। ১৯৪০ সালে ব্যয়ের ' হার 'কমিয়া, শতকরা 
২২৫ ভাগ 'দাড়াইয়াছে। ১17৮1 7৮7 
বর্তমানে কোম্পানীর কাগজের মূল্য কিছু হ্রাস পাওয়াতে অনেক” 
বীমা কোম্পানীর দাদন সম্বন্ধে আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। 
কিন্ত ‘এম্পায়ার'এর প্রভূত 'অর্থ উহাতে নিয়োজিত থাকিলেও এই 
কোম্পানীর পলিসি গ্রাহকদের পক্ষে সেদিক দিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার 
কোন কারণ নাই । প্রথমতঃ কোম্পানী গড়ে যে মূল্যে কোম্পানীর 
কাগজ ক্রয় করিয়াছিল, কোম্পানীর কাগজের বাজার মূল্য সে 
তুলনায় এখনও চড়া আছে): দ্বিতীয়তঃ কোম্পানী দাদন তহবিলের 
নিরাপত্তা,রক্ষার' জন্য যে ২৮" লক্ষ টাকার একটা মজুত তহবিল গড়িয়া 
তুলিয়াছে তাহার্‌ রুলেও কোম্পানীর কাগজের দরের , উত্থান পতনের 
জন্য পলিসি গ্রাহকদের ক্ষতির - আশঙ্কা নাই। এই সমন্তের ফলে 
সকল দিক দিয়াই” কোম্পানীর বিশেষ নির্ভরযোগ্যতা ' প্রমীণিত 
হইতেছে ।- এই কোম্পানীর নমুন্নত আদর্শ ও উল্লেখযোগ্য কৃত- 
58 উহার পরিচালকদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি 


বেঙ্গল শেয়ার ডিলান সিণ্ডিকেট লিঃ. 
. হেড ক ও ৪নৎ হেয়ার ট্রাট, কলিকাতা 


আর্থিক জগৎ, 


z=) 


; বাঙ্গলা দেশে মধ্যবিত্ত সমাজের: হাতে পূর্বে যাহা কিছু সঞ্চয় - 


হইত তাহার প্রায় ষোল আনা দাদনী কারবার এবং .জ্রমি- জমা ক্রয়ে 
নিয়োজিত হইত-।- কিন্তু দেশের 'অবস্থার - পরিবর্তনের ফলে এবং 
দাদনী ব্যবসা ও প্রজান্বত্ব' সম্বন্ধে বিবিধ-আইনের ফলে এখন দাদনী 
কারবার “বা. জমি জমায় আর' কেহই কোন অর্থ বিনিয়োগে সাহস 
পাইতেছেন না । এইরূপ অবস্থায় ধাহাদের হাতে কিছু সঞ্চিত 
হইতেছে তাঁহারা উহ! কি ভাবে লগ্নি করিবেন তথ্বিষয়ে চিন্তা ভাবনা 
করিতেছেন। অনেকে আবার অজ্ঞতা বশতঃ-বাজে কোম্পানীর 
শেয়ার ক্রয় করিয়া প্রতারিত হইভেছেন ॥ উহাদের সাহায্যের জন্য 
বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট বিশেষভাবে, কাজ' করিতেছেন । 
তাহার! দাদনকারিগণকে দাদনের নিরাপদ ও লাভজনক পন্থা সম্বন্ধে 
উপদেশ দিয়া তাহাদের তরফ হইতে কোম্পানীর কাগঞ্জ, শেয়ার ইত্যাদি 
ক্রয় করিয়া দেন এবং দাদনকারী প্রয়োজন বোধ করিলে তাহাদের 
হস্তস্থিত শেয়ার বাজারে বিক্রয় করিয়া দেন। বর্তমানে যাহারা 
কলকারখানা, ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী : প্রভৃতির শেয়ারে অর্থ 
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০০০০০ 


31 YEARS STANDING & GOVT., REGD. 


Managed by efficient staff 


Door Hospital, Dissection, 


৩০ 


The Faculty College of Domcoeopatfy 
Dn alain BEC C. DUTTA M. D. 


[and possesssing well-quipped 
Morning and Evening Classes. 
siders may appear in M.B. & M.D. Degree Exam. Apply for Prospectus with three pice stamp. 
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বিনিয়োগের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করিতেছেন, তাঁহারা বেঙ্গল 


শেয়ার ডিলার্স সিপ্তিকেটের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিলে 


ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাইবেন 


বেঙ্গল শেয়ার ডিলাস নিকিতা 
পরিমাণ ১ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। লাহোর, বেনারস, পাটনা, ভাগল . 
পুর, দাজ্জিলিং। ডিক্রগড় ও জামসেদপুরে' এই' কোম্পানীর শাখ 


7 ১- 


অফিমসমূহ. প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে 


: পাইওনিয়ার সল্ট Se কোৎ লিঃ 


হেড অফিদ_-১৭নং ম্যাঙ্গো৷ লেন, কলিকাতা ' 


' বাঙ্গলা দেশে লুপ্ত লবণ শিল্পের পুনরুদ্ধারকল্পে বর্তমানে যে সব 


কোম্পানী বিশেষভাবে যত চেষ্টা নিয়োগ, করিতেছেন ‘পাইওনিয়ার' 
তাহাদের অন্যতম । 


নদীর সঙ্গমস্থলে ১ হাজার ৩০০ বিঘা জমি লইয়া উহার কারখানা 
স্থাপন করা হয়। 


গত ১৯৩৭ সালে এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত 
- "হইবার পর ২৪ পরগণা- জিলায় ' সুন্দরবন অঞ্চলে মাতলা ও পিয়ালী 


১৯৩৯ সালে আরও ১০০ বিঘা জমি যোগ করিয়া 


কারখানার আয়তন বিশেষভাবে বিস্তৃত করা হইয়াছে । প্রথম কার্ধ্য , 


সুরু করিবার সময় ' কোম্পানী লোনা জল রাখিবার জন্য ৩০০ বিঘা 
পরিধির একটি বেড নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলু। ১৯৩৯ সালে. এ বেডের 
পরিধি আরও ৩০০ 
করা হইয়াছে। পুরাতন 
উল্লেখযোগ্য পরিমাণ - লবণ, উৎপাদিত হইতেছে । 
সাল হইতে এ বেডটি পরিপূর্ণরূপে কার্যকরী হইয়া উঠার সঙ্গে 


রিঘা পর্য্যন্ত বাড়াইয়া মোট ৬০০ ব্ঘি 
৩০০ বিঘার . বেড়টিতে বর্তমানেই ৷ 
288২, 


* ২৯ হাজার ৭০০ মণ লবণ উৎপাদিত হইবে বলিয়া, অনুমাথ ক্রা,. 


? যাইতেছে। তারপর ১৯৪৩ সালে পুরাতন বেডের সঙ্গে যখন নুতন .. 


বেডটাও 'কাধ্যকরী হইবে তখন কোম্পানীর বাৎসরিক লবণ উৎ- 
দিন "NEC EE উটের হি বলিয়া কোস্পানীর 
পরিচালকথণ আশা করিতেছেন । .অিলোচ্ট্য-'বৎসরে কারখানার 
যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরপঞ্জাম যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইয়ণাছ- চারি 


অশ্বযুক্ত একটা, ১০ টিচার ২৪ 8 রিনি 


বসান হইয়াছে ।, is bs 


“লোনা জল পাম্প করিবার জন্য জট নৃতন পাম্প স্থাপন করা" ' 
হইয়াছে। কারখানার জন্য বেশী পরিমাণে বিদ্ুৎশক্তি উৎপাদনের ' 


ব্যবস্থা হইয়াছে । অধিকস্ত 'কারখানীয় কয়লা নিবার ও কারখানা 


হইতে লবণ চালান দিবার জহ্য নৌকার সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য রূপে ' 
বৃদ্ধি করা'হইয়াছে। এই সমন্তের ভিতর দিয়া কোম্পানীর তাত 


ভবিষ্যতের সুচনা লক্ষ্য করা যায় । 

১৯৩৮ সালে পাইওনিয়ার সণ্ট কোম্পানী প্রেফারেন্স শেয়ারের 
শতকরা ৬।” আনা হারে ও সাধারণ শেয়ারের উপর শতকরা ৩ টাকা 
হারে লভ্যাংশ দিয়াছিল। ১৯৩৯ সালে প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর 
উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে । সাধারণ শেয়ারের উপর 
প্রদেয় লভ্যাংশের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ৩০ আনা করা হইয়াছে । 


পরি 





1-B, Gopal Bose Lane, Jhamapukur, Calcutta. 


Out- 
Out-. 


Laboratory. 
Course two’ years. 
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১৪৪. 


ার্থিক গত 


] ৫ই মেঃ ২৯৪১, 





| বর্মানে কোম্পানী যেরূপ উদ্নতিমূলক বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া- 
ছেন তাহাতে উহাদের পক্ষে ভবিষ্যতে ‘আরও অধিক পরিমাণে 
লভ্যাংশ দেওয়ার সুবিধা হইবে 'বলিয়াই আমরা আশা করি। . 
এই কোম্পানীর পরিচালকগণের উদ্ভোগশীল কার্য্যতৎপরতা 
সকল দিক দিয়াই জয়যুক্ত হউক ইহাই আমাদের কামনা ৷ 
হ্যাশনেল মার্কেণ্টাইল ইন্সিওরৈন্স কোং লিঃ 
হেড অফিস-_৮নং ক্যানিৎ স্ট্রীট, কলিকাতা 
বর্তমান সময়ে ভারতের নূতন উন্নত্শীল বীমা কোম্পরানীগুলির 
মধ্যে স্যাশনেল মার্কেন্টাইল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী অন্যতম । ১৯৩৩ 
সালের প্রথমভাঁগে একটি প্রভিডেণ্ড বীমা কোম্পানী হিসাবে এই 
কোম্পানীটি গঠিত হয় তর্থপর ক্রমিক প্রতিষ্ঠা লাভের স্গে' এই 
কোম্পানী ১৯৩৬ সালের মার্চ মাস হইতে উচ্চতর জীবনবীমার কাজ 
আরম্ভ করে। তৎপর ক্রমে ক্রমে সকল দিক দিয়াই এই কোম্পানীটির 
উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষিত হইতে থাকে। গত ১৯৩৮ সালে এই 
কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ১৫ হাজার 
৫৮৪ টাকা ১৯৩৯ সালে তাহা হয় ৩ লক্ষ ৫-হাজার ৮৭৪ টাকা। 
১৯৪$ সালে তাহা ৪ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে | 
কোম্পানীর নৃতন কাজের পরিমাণও ক্রমেই ভালরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে। 


গত ১৯৩৮ সালে কোম্পানী ১২'লক্ষ ৮৯ হাজার ২৫০ টাকার নূতন 
বীমাপত্র প্রদান করেন। ১৯৩৯ সালে তাহা ১৩ লক্ষ ৪৪ হাজার 
টাকা হয় এবং ১৯৪০ সালে উহা 5৫ লক্ষ, ৫ হাঁজার' টাকায় 


দ্রাড়াইয়াছে ৷ ' মিঃ এস, আর, রাহা ম্যানেজিং* ডিরেক্টাররূপে এই 
কোম্পানীটি পরিচালনা ্রিতেছেন। তাহার কর্শকুশলতায় 
কোম্পানীর কাৰ্য্য ভালরূপ সম্প্রসরিত হইয়াছে, ইহা বিশেষ আনন্দের 
বিষয় আমরা এই কোস্পানীটির উত্তরোত্তর শরীবদ্ধি কামনা করি। 


ই এণ্ড ওয়েউ ইন্সিওরেন্স, কোং লিঃ 


এণ্ড ওয়ে রিও AES ts ১৯৩৯ HERO 


এই,কোম্পানীটির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়|. এ'বৎসরে 


কোম্পানী ২ হাজার ৫২৩টি প্রস্তাবে ৩৮ লক্ষ ১৪ হাজার ৬২৩ টাকার 
নূতন. বীমাপত্র প্রদান, করিয়াছে । এই বৎসরে প্রিমিয়াম, বাবদ. ৮ লক্ষ 
টাকা, দাদনী, তহবিলের, সুদ বাবদ ৭২ হাজার টাকা ও অন্যান্য শ্রেণীর 

দায় লইয়! কোম্পানীর মোট ৯ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা আয়ু হয়। ব্যয়ের 
দিকে এবার* মৃত্যুদাবী বাবদ ১ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা ও পলিসির 
মিয়াদ পুর্ণ হওয়া বাবদ ৮৫ হাজার ৩১৭ টাকার দাবী হয়;। .কমিশন 


বাবদ কোম্পানীর ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ব্যয় হয়। অন্যান্য খরচ-' 


পত্র বাদে বাকী টাকা কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলে নিয়োগ করা 


হয়। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবনবীম৷ তহবিলের পরিমাণ , 


ছিল ১৯ লক্ষ ৯১ হান্জার টাকা । বৎসরের শেষে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া 
২১ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা দীাড়াইয়াছে। এই কোম্পানীর তহবিল 
নিরাপদমূলক বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত. আছে। আমরা এই 
সুপরিচালিত উল বীমা কোস্পনীটির উত্রোতর জিডি কামনা 


করি। 
| গৌহাটী ব্যাঙ্ক লিঃ 
হেড অফিস--গৌহাটী, ১ 
.: এই ব্যাঙ্কটি গত ১৯২৬ সালৈ প্ৰতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সকল 
দিক দিয়াই এই ব্যাঙ্কটির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যাইতেছে। 


এই ব্যাস্কটির গত ১৯৩৯ সালের কার্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, গত 
১৯৩৮ সালে যে স্থলে এব্যান্কের কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল 


: ৩ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা, আলোচ্য বৎসরের শেষে সে স্থলে তাহা 


বাড়িয়া ৬ লক্ষ ৫৭ হাজার ৯১ টাকা দাড়াইয়াছে। পূর্ব বৎসরে 


কোম্পানীর বিক্রীত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ১৪ হাজার 
টাকা।' আলোচ্য বৎসরে ' তাহা ২ লক্ষ ৩৭ হাজার ৯০০ টাক! 
দাড়াইয়াছে। ১৯৩৯ সালের শেষে ব্যাঙ্কের মজৃত তহবিলের পরিমাণ 
৮ হাজার ৬০০ টাকা ও উহাতে সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ 
৪ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ছিল । 


১৯৩৯ সালে ব্যাক্কটির নিট লাভের . পরিমাণ পুর্ব বৎসরের 


তুলনায় ৩২৫ টাকার মত বাড়িয়া মোট ৩ হাজার ৪৮৯ টাকা দীড়ায়। 


| উহার সহিত পূর্বেকার জের যোগ করিয়া মোট ৭ হাজার ৬৩৩ টাকা 


হয়। এ টাকা হইতে আলোচ্য বৎসরের হিসাবে অংশ্ীদারদিগকে- 
শতকরা ৭ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত বিবরণ। 
দৃষ্টে ব্যাঙ্কটির সৰ্বথা উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। 


মিঃ কে, পি, বড়ুয়া ম্যানেজিং ডিরেক্টর রূপে এই ব্যাস্কটির' . 
পরিচালনা করিতেছেন । তাহার কর্ম্মকুশলতার গুণে আমরা ভবিষ্যতে 


ব্যাঙ্কটর আরও উন্নতি দেখিতে পাইব বলিয়া আশা করি। 


ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট কোং লিঃ 
১০২৫, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাত৷ 


ক্যালকাটা সেফ, ডিপজিট কোম্পানী, স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে 
কলিকাতার শেফ, ডিপজিট ব্যবসায়ের গোড়াপত্তন হইয়াছে ॥ 


. মেসার্স অমৃতলাল ওবা এণ্ড কোং লিঃ-র পরিচালনাধীনে এই 


কোম্পানীর কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এই কোম্পানী ১২এ ক্লাইভ 
স্বীটে চৌমাথার; উপর ব্যবসাবহুল স্থানে একটা পাঁচতলা ইমারত 
প্রস্তুত করিয়া ধনসম্পদ্‌ নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য উহার নিয়নদেশে 
একটা. দুর্ভেষ্ঠ প্রকোষ্ঠ নির্শ্মাণ' করিয়াছেন। উহার প্রকোষ্টেরঃ 
চতুদ্দিকে দেওয়াল এবং উহার ছাড়. ও ভিত্তি এরূপভাঁবে নিশ্মিত: 


হইয়াছে যে, চোর ও ডাকাতের পক্ষে শত চেষ্টা সত্বেও উহাঁতে প্রবেশ : 


করা অসম্ভব। প্রকোষ্ঠের প্রবেশ-দ্বারটি ভারী ইস্পাত দ্বার নিশ্মিত, 
এবং উহার ওজন প্রায় আড়াইশত মণ।, এই প্রুকোষ্ঠের অভ্যন্তরে: 
দেওয়ালের ভিতর গাঁথিয়া, বহু সংখ্যক ইস্পাত-নিম্মিত সিঙ্ধুক স্থাপিত: 


- হুইয়াছে। এই সব সিদ্ধুকের তালাও এরূপভাবে নিম্মিত যে, বিশেষ 
ধরণের চাবি ছাড়া উহা কাহারও পক্ষে খোলা সম্ভবপর নহে।' 


সাধারণের গচ্ছিত ধনসম্পদ্‌ নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য এই প্রকোষ্ঠ: 
নিম্মাণে সর্বপ্রকার সতর্কতাই অবলম্বন কর! হইয়াছে । জনসাধারণ. 
এবং ছোটখাট ব্যাঙ্ক ও অনুরূপ অন্যান্ত প্রতিষ্ঠান নামমাত্র ফি দিয়া 
এই প্রকোষ্ঠের অভ্যস্তরস্থ লৌহসিন্ধুকে নিজেদের মূল্যবান্‌ ধনসম্পত্তি. 
গচ্ছিত রাখিতে পারেন ও প্রয়োজনমত উঠাইয়া আনিতে পারিবেন । 
জনসাধারণ এবং ছোটখাট ব্যাঙ্ক ও অম্থরূপ প্রতিষ্ঠান ক্যালকাটা, 
সেফ. ডিপঞ্জিট কোম্পানীর প্রদত্ত এই সুযোগ পূর্ণভাবে গ্রহণ করিবেন: 
বলিয়াই আশা করি। 


্যাশনেল সিটা ইন্সিওরেন্স লিঃ 
. হেড় অফিস__১৩৫ নং ক্যানিৎ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 


ম্তাশনেল সিটি ইন্সিওরেন্দ লিমিটেড ভারতের এক তরুণ, 


উন্নতিশীল বীমা প্রতিষ্ঠান ৷. এই কোম্পানী গত ১৯৪০ সালের ১৭ই- 


৫ই মে, ১৯৪১] 


“আথিক জগৎ 


'>8৫ 








আগষ্ট.কাক্ত আরম্ভ করে। সেই সময় হইতে গত ৩১শে ডিসেম্বরের 
মধ্যে কোম্পানীর রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়, উপরোক্ত সাড়ে চারি মাসে 
কোম্পানী ১০ লক্ষ ২০ হাজার টাকার বীমার জন্য ৫৬৮টি প্রস্তাব 
পাইয়াছিল। উহার মধ্যে ৪৫৩টি প্রস্তাবে 'শেষ পর্য্যন্ত ৮ লক্ষ ৭ 
হাজার ৫০০ টাকার বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে । বর্তমানে যুদ্ধের 
জন্য একটা প্রতিকূল অরস্থার সুচনা হওয়ায় দেশের অনেক পুরাতন 
বীমা কোম্পানীকে নৃতন কাজ সংগ্রহে অত্যধিক বেগ পাইতে হই- 
তেছে। এই অবস্থায় ন্যাশনাল সিটি ইন্সিওরেন্স' লিমিটেডের ন্যায় 
একটি সম্পূর্ণ নূতন কোম্পানী যে কাৰ্য্য সুরু করিবার সাড়ে চারি মাস 
মধ্যেই ৮ লক্ষ ৭ হাজার ৫০০ টাকার বীমাপত্র, বাহির করিয়াছে, ইহা 
এই কোম্পানীর উদ্যোক্তা ও পরিচালকদের পক্ষে খুবই প্রশংসার, কথা 
সন্দেহ নাই । , 

এই কোম্পানীর পরিচালকদের পক্ষে আর একটি বিশেষ কৃতিত্বের 
কথা এই যে, তাহারা কার্য পরিচালনা বাবদ যথাসম্ভব কম পরিমাণ 
অর্থ ব্যয় করিয়া কোম্পানীর প্রথম সাড়ে চারি মাপের আয় হইতেই 
একটি উল্লেখযোগ্য জীবন বীমা তহবিল গঠন করিয়াছেন। প্রত্যেক 
বীমা কোম্পানীকেই প্রথম বসরে. বেশী রকম ব্যয়বাহুল্য করিয়া কাজ 
সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্ত ম্তাশনীল সিটি ইন্সিওরেন্স লিমিটেডের 
ব্যয়ের হার দীড়াইয়াছে প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৫০ ভাগেরও কম। 
ইহা এদেশের বীমা ব্যবসায়ের ইতিহাসে একটি সমুজ্জল দৃষ্টান্ত সন্দেহ 
নাই। | 

এই কোম্পানীর তহবিল যে নিরাপদ্মুলক বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত 
রহিয়াছে তাহা বুঝা যায়। নূতন বীমা আইনে বীমা কোম্পানীসমূহের 
তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগ সরকারী সিকিউরিটি ও সরকার অন্থু- 
মোদিত সিকিউরিটিতে, দাদন করিবার বিধান রহিয়াছে । রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের নিকট বর্তমানে কোম্পানী যে স্রকারী সিকিউরিটি আমানত 
রাখিয়াছে তাহ! মোট সম্পত্তির শতকরা ৬৭ ভাগ এবং কোম্পানীর 
জীবন বীমা তহবিলের পাঁচগ্ুণ। উহাতে এই কোম্পানীর নিরাপত্তাই 
ও নির্ভরযোগ্যতাই প্রমাণিত হয়। নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর মিঃ কে এন দালালের উদ্যোগে ন্যাশনাল সিটি ইব্সিওরেন্স 
" লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । তাহার সুনির্দ্দেশে পরিচালিত হইয়াই 
বর্তমান কোম্পানীটি এরূপ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখাইতে সমর্থ 
হইয়াছে । আমর! সে জন্য মিঃ দালালকে অভিনন্দিত করিতেছি । 


বেঙ্গল কটন কালটাভেশন এণ্ড মিলস লিঃ 
হেড অফিস--১৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রী, কলিকাতা! : 


' বাঙ্গালা দেশে কাপড়ের কলের সংখ্যা দিন দিন বন্ধিত হইতেছে। 
কিন্তু বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলিতেষে সুক্ষ আশ বিশিষ্ট তুলা ব্যবহৃত 
হয় তাহা বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। প্রধানতঃ তুলার 
ব্যাপারে বাঙ্গালার এই পর-নির্ভরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্য লইয়াই 
১৯৪০ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখে উপরোক্ত কোম্পানী স্থাপিত 
হইয়াছে। 

ইতিমধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কম বেশী ১১০০ শত বিঘা জমি 
বন্দোবস্ত লওয়া হইয়াছে। কোম্পানী কাধ্য প্রসারণের সঙ্গে 
সঙ্গে উক্ত জমির সংলগ্ন আরও প্রচুর জমি বন্দোবস্ত পাওয়ার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । 

এই জমি তুলা চাষের সম্পুর্ণ উপযোগী । এই জমিতে এ বৎসরেই 
উৎকৃষ্ট তুলার চাষের জন্য অনেক জমি আবাদ হইয়াছে এবং আবাদের 
কাৰ্য্য পূৰ্ণোদ্যমে চলিতেছে । 


৩৭ 


: কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ডি এন চ্যাটার্জি সুন্ম আশ- 
যুক্ত তুল! চাষে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি । সুতরাং কোম্পানীর ভবিষ্যৎ 
উজ্জল । আমরা ইহার উন্নতি কামনা করি.। 


হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ 

হেড অফিস--৪৩নং ধর্ম্মতলা'.্রাট, কলিকাতা... 

হুগলী ব্যাঙ্ক বর্তমান সময়ের বিশেষ উন্নতিশীল বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক- 
গুলির মধ্যে অন্যতম । হাওড়া, শালিখা, বেলুড়, বালী, উত্তরপাড়া ও 
শ্রীরামপুরে শাখা আফিস স্থাপন করিয়া অল্প কালের মধ্যে এই ব্যাঙ্কটি 
ভালরূপ কার্ধ্য প্রসারে সমর্থ হইয়াছে এবং প্রকৃত সুনাম অর্জ্জনে 
সক্ষম হইয়াছে । 

গত ১৯৩৩ সালে কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল 
মাত্র ৩ লক্ষ টাকা-__১৯৩৮ সালের শেষে উহার পরিমাণ দাড়ায় ২২ 
লক্ষ ৭ হাজার টাকা । ১৯৩৯ সালের শেষে -উহা প্রায় ৩২ লক্ষ 
টাকায় পৌছিয়াছে। বর্তমানে উহা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। একটা 
ব্যাঙ্কের উহা অপেক্ষা দ্রুত উন্নতির আশা করা করা যাইতে পারে না। 

কিন্তু ব্যাঙ্কটার নিরাপদ দাদননীতি ও নগদ টাকার স্বচ্ছলতা 
আরও. বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷. ব্যাঙ্কের উদ্ত্ত পত্র হইতে .একথা 
প্রমাণিত হয় যে, ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ, একদিকে,উহার আমানতকারীদের 
দাবী মিটাইবার জন্য পর্য্যাপ্ত 'পরিমাণ অর্থ নগদ ও সহজেই নগদে 
পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় রাখিয়াছেন__সেইব্দপ অন্যদিকে উহা সম্পূর্ণ 
নিরাপদ ও লাভজনক. অবস্থায় দাদন করা .হইয়াছে। .. 

এই ব্যাস্কটার মিয়ব্যয়িতা আর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়। উহার 
ব্যয়ের হার কেবল যে কম তাহা নহে, উহা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। 

গত ১৯৩৯ সালে এই ব্যাঙ্কের অংশীদারগণ শতকরা ৯২ হারে 
লভ্যাংশ দিয়াছে। 

মোটের উপর হগলী ব্যাক যে একটা সম্পুর্ণ নিরাপদ ও লাভজনক 
প্রতিষ্ঠান তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। ' আকারে অপেক্ষাকৃত 
ক্ষুদ্র হইলেও ভারতবর্ষের যে, কোন সুদৃঢ় ব্যাঙ্কের সহিত উহার তুলনা 
করা যাইতে পারে। ব্যাঙ্কটার এই সাফল্যের মূলে রহিয়াছেন উহার 
পরিচালক মিঃ ডি এন মুখাক্ডি, এম, এল এ। আমরা তাহার দীর্ঘ- 
জীবন কামনা করি। তাহার পরিচালনায় এই ব্যাস্কটা কয়েক বৎসরে 
মধ্যে একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়া ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর 
চড়ান্তরূপ সাফল্য ঘোষণা করিবে, উহাই আমরা আশা! করিতেছি 


কেমিক্যাল এসোসিয়েশন (কলিকাতা ) লিঃ 


হেড অফিস--৫৫নং ক্যানিং সীট, কলিকাতা 

অর্থনৈতিক দিক দিয়া দেশকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে হইলে 
বড় বড় শিল্প কারখানার সঙ্গে ছোট ও মাঝারি যাবতীয় সম্ভবপর শিল্প 
গড়িয়া তোলার দিকে দেশের লোকের দৃষ্টি নিয়োজিত হওয়া উচিগু। 
সে হিসাবে কয়েকজন উদ্যোগী ব্যক্তি মিলিয়া ছোট অত্যাবশ্যক 
জিনিষ প্রস্তুতের জন্য যে কেমিক্যাল এসোসিয়েশন লিমিটেড গঠন 
করিয়াছেন তাহা আমরা খুব সুখের বিষয় বলিয়াই মনে করি। এই 
প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ হীতেন নন্দী শাস্তিনিকেতনের 
একজন ভূতপূৰ্ব ছাত্র । মিঃ নন্দীর যে সুযোগ সুবিধা ছিল তাহাতে 
তিনি অনায়াসে চাকুরীতে ঢুকিতে পারিতেন। কিন্তু সে দিকে 
না গিয়া দেশীয় শিল্প প্রসারের দিকে মন দেন। ১৯২২ সালে ‘কাজল 
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কালি’ নামক ফাউন্টেনপেনের কালি ও লিখিবার কালি তৈয়ারির 
কারখানা স্থাপন করেন। আজ কাজল কালি নিজ গুণে ভারতের 
সৰ্ব্বত্ৰ পরিচিত ও সমাদূত। কয়েক বৎসর যাবৎ, মিঃ নন্দী তাহার 
কারখানায় বিভিন্ন রংয়ের জুতার কালি, “অলক্তিকা” নামক তরল 
আলতা প্রভৃতি নিত্য ব্যবহারোপযোগী জিনিষসমূহও প্রস্তুত 
করিতেছেন । মিঃ নন্দী তথা কেমিক্যাল এসোসিয়েশনের 
কর্ম্মপ্রচেষ্টা এইভাবে আরও সুপ্রসারিত হইতে দেখিলে আমরা 
সুখী হইব। 
ইগ্ডাক্রীয়াল এণ্ড প্রডেন্পিয়াল এসিওরেন্স 
কোৎ লিঃ 
হেড অফিস- বোম্বাই 

ইণ্তাপ্রিয়াল এণ্ড প্রুডেন্সিয়াল এসিওরেন্দ কোম্পানী বর্তমান 
সময়ে ভারতের বীমা ব্যবসায়ে এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে । 
গত ১৯৩২ সালের পর হইতে সকল দিক দিয়া এই কোম্পানীটির 
দ্রুত অগ্রগতি পরিলক্ষিত হইতে থাকে। গত ১৯৩৯ সালে এই 
কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ দাড়ায় ৯৫ লক্ষ ৪২ হাজার টাক!। 

১৯৩২ সালের পঞ্চবার্ষিকী ভেলুয়েশনে কোম্পানীর ৭ লক্ষ 
৬৪ হাজার টাকা উদ্ত্ত হইয়াছিল। ১৯৩৭ সালের পঞ্চবাষিকী 
ভেলুয়েশনে উদ্ব ত্ত হয় ১৫ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। ইহা হইতে বীমা- 
কারীদিগকে আজীবন বীমায় প্রতি হাজারে ২০২ টাকা এবং মেয়াদি 
বীমায় প্রতি হাজারে ১৬২টাঁকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। ভবিষ্যতের 
অনিশ্চয়তার প্রতিষেধকরূপে এবং কোম্পনীর নিয়মানুযায়ী লক্ষাধিক 
টাকা কোম্পানীর তহবিলে পৃথকভাবে মজুত রাখা হইয়াছে। উহাতে 
এই কোম্পানীটির বিশেষ নির্ভরযোগ্যতাই প্রমাণিত হয়। এই 
কোম্পানীটিকে সমুন্ূত আদর্শে পরিচালিত করিয়া কর্মকর্তাগণ 
' উহার যেরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাহাতে তাহাদের কৃতিত্ব বিশেষ 
ভাবে প্রশংসার যোগ্য |, * 


মিলান এণ্ড কোম্পানী 
হেড অফিস-_7১৪ ডি, এল রায় ষ্টরীট, কলিকাত। 

হোসিয়ারী দ্রব্য প্রস্তুতকারক "ও এ সব দ্রব্যের পরিবেশক হিসাবে 
মিলান এণ্ড কোম্পানী স্থনাম অৰ্জ্জন করিয়াছে । মিঃ অনাথ নাথ রায় 
ও মিঃ চিত্তরঞ্জন চৌধুরী এই প্রতিষ্ঠানটির অংশীদার | মিঃ রায় একজন 
প্রতিভাবান উদ্যোগী যুবক। তিনি প্রথমে পাবনা শিল্প সপ্তীবনীতে 
একজন সাধারণ কর্ম্মী হিসাবে কাজ আরম্ত করেন। সেখানে ভালরূপ 
অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তিনি নিজে সামান্য মূলধন নিয়া বর্তমান 
প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন। মিঃ রায়ের কম্মকুশলভার গুণে এ 
প্রতিষ্ঠানটি ধীরে ধীরে উন্নতি করিয়া আজ একটি. সুপরিচিত বড় 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে । বর্তমানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বাণিজ্যকেন্দে 
এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি রহিয়াছে এবং তাহাদের মারফতে এই 
প্রতিষ্ঠানের কাজকারবার ভালরূপ সম্প্রসারিত হইতেছে । মিঃ রায়ের 
পরিচাঁলনাধীনে মিলান এণ্ড কোম্পানী উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে 
অগ্রসর হইবে ইহাই আমাদের ধারণা । 


ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিং 

হেড আঁফস-_আধাউড়া ' : 
ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৩ই এপ্রিল পৰ্য্যন্ত 
বৎসরের কাধ্যবিবরণী উহার উল্লেখযোগ্য উন্নতির 





এক 


পরিচায়ক । যুদ্ধের জন্য নানাদিক দিয়া প্রতিকূল অবস্থার 
সুচনা হওয়ায় দেশে অনেক ব্যাঙ্কের কাজ কারবার সঙ্কুচিত হইয়াছে। 
কিন্ত এই অবস্থায়ও ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড আলোচ্য বৎসরে 
তাহাদের ব্যবসা প্রসারিত করিয়া উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখাইতে 
সমর্থ হইয়াছে, ইহা সুখের বিষয়। বর্তমান কার্যবিবরণী দৃষ্টে জানা 
যায়, গত ১৩ই এপ্রিল ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল 
১ লক্ষ ৯০.হাজাঁর ২০০ টাকা ও মজুদ তহবিলের পরিমাণ ছিল ৩৮ 
হাজার ৬০০ টাকা । এ তারিখে ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী জমার 
পরিমাণ মোট ১৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ৪০০ টাকা দীড়াইয়াছিল। নানা, 
দিক দিয়া তহবিল ইত্যাদি ভালরূপ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পুর্ব বৎসরের 
তুলনায় এবার ব্যাঙ্কটির কাধ্যকরী মূলধন ১০ লক্ষ টাকার উপর 
বাড়িয়াছে। পূর্বব বৎসর ব্যাঙ্কের কার্ধ্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল 
১২ লক্ষ ,৪* হাজার টাকা। আলোচ্য ব্যাঙ্কের তহবিল যে 
ভালরপ বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত রহিয়াছে তাহা বুঝা যায়। 
ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত সম্পত্তির মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ অংশ নগদ ও সহজে 
নগদে পরিবর্নযোগ্য অবস্থায় রাখা হইয়াছে। কাজেই এই 
ব্যাঙ্কটিকে সকল দিক দিয়াই নির্ভরযোগ্য বলা চলে | 

পূর্ব বৎসরে ব্যাঙ্কের. মোট আয় হইয়াছিল ৮২ হাজার ৫৫০ 
টাকা । আলোচ্য বৎসরে আয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যরপ বাড়িয়া 
১ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা দ্বীড়াইয়াছে। এই আয় হইতে আবশ্যকীয় 
খরচপত্র নির্বাহ করিয়া ব্যাঙ্কের নিট লাভ দ্রাড়াইয়াছে 
১২ হাজার ২ শত ৯৫২ টাকা। এ নিট লাভ হইতে ব্যাঙ্কের 
অংশীদারদিগকে শতকরা ১৫ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির 
হইয়াছে । 

আলোচ্য বৎসরে ডিক্রগড়, কুমিল্লা, মঙ্গলদই ও আজমীরগঞ্জে 
ব্যাঙ্কের চারিটি নূতন শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। নুতন ও 
পুরাতন, আফিসমূহের ভিতর দিয়া ব্যাস্কটির কার্ধ্যধারা বর্তমানে দ্রুত 
প্রসারিত হইতেছে । এই ব্যাঙ্কের অগ্রগতির মূলে উহার ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্যের কর্মকুশলতাই নিহিত রহিয়াছে। 
আমরা সেজস্য তাহাকে আস্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 


. সিলেট ইণ্ডাক্টীয়াল ব্যাঙ্ক লিং 

হেড অফিস- গ্রীহট্র 

: আমরা সিলেট ইণ্ডাষ্টীয়াল ব্যাঙ্কের গত ১৯৪০ সালের ১৩ই এপ্রিল 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের মুদ্রিত কার্যবিবরণী পাইয়াছি। উক্ত ব্যাঙ্কের 
হেড অফিস শ্রীহটে অবস্থিত এবং বাঙ্গলা ও আসামে ১৪টি শাখা 
অফিসে উহার কাধ্য চলিতেছে । আলোচ্য বর্ষে সকল দিক দিয়াই 
ব্যাঙ্কটার উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই এক বৎসরে উহার , 
কার্যকরী মূলধন ২০ লক্ষ টাকা হইতে ২৭ লক্ষ টাকায়, উহাতে 
আমানতের পরিমাণ ১৬ লক্ষ ৭২ হাজার হইতে ২০ লক্ষ ৭২ হাজার 
টাকায়, বিক্রিত ও আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ৩ লক্ষ ও ১ লক্ষ 
২ হাজার টাকা হইতে যথাক্রমে ৩ লক্ষ ৮১ হাজার ও ১ লক্ষ ৭৪ 
হাজার টাকায় এবং আয়ের পরিমাণ ১ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা হইতে 
১ লক্ষ ৭১ হাজার টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের এই অনিশ্চিত 
অবস্থার মধ্যেও মফঃম্বলের একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কের এই 
প্রকার উন্নতি উহার পরিচালকদের পক্ষে কৃতিত্বের কথা। ূ 
- ব্যাঙ্কের ব্যালান্সসীটে দেখা যায় যে, উহার তহবিলের মধ্যে 
৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা নগদ অবস্থায় এবং ১ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা 
খিল্ট এবং সিকিউরিটিতে ন্যস্ত আছে। ব্যাঙ্কে আমানতী ২০ লক্ষ 
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৭২ হাজার টাকার মধ্যে ১৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকাই স্থায়ী আমাঁনতে 
ন্যস্ত আছে এবং বাকী টাকা চলতি আমানত ও সেভিংস আমানত 
হিসাবে ন্যস্ত রহিয়াছে । এরূপ অবস্থায় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ উহার পৰ্য্যাপ্ত 
পরিমাণ টাকা নগদ ও সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় 
রাখিয়াছেন বলা চলে । 

আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের আয় হইতে উহার সমস্ত ব্যয় সঙ্গুলান 
করিয়া ১১,৪১৩ টাকা উদ্ধ ত্ত হইয়াছে। উহার সহিত পূর্ব বৎসরের 
লাভের জের হিসাবে সংরক্ষিত ১২৯ টাকা লইয়া যে ১১ হাজার 
৫৪২ টাকা হইয়াছে তাহা হইতে মজুদ তহবিলে ২৫০০ টাকা, 
অনাদায়ী পাওনায় ক্ষতিপূরণ তহবিলে ১০০০ টাকা, বাড়ী নিন্মাণ 
তহবিলে ৫০০ টাকা ও আয়কর বাবদ ১৫০০ টাকা রাখা হইয়াছে। 
বাকী টাকা হইতে ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে আয়কর বজ্জিতভাবে 
শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে এবং ৪২ টাকা 
চলতি বৎসরের লাভের হিসাবে জের টান! হইয়াছে । 

সিলেট ইণ্ডাষ্টরিয়াল ব্যাঙ্ক দিন দিন যে প্রকার উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে উহার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল বলিয়া মনে 
হয়। আমরা এই ব্যাঙ্কটীর আরও দ্রুত উন্নতি কামনা করিতেছি । 


ন্যাশন্যাল সিকিউরিটা ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস--২নং ডালহোনি স্কোয়ার, কলিকাতা 

শ্যাশন্যাল সিকিউরিটা ব্যাঙ্ক লিমিটেড ১৯৩৯ সালের নভেম্বর 
মাসে কাৰ্য্য সুরু করে। তাহার পর ১৯৪০ সালের মধ্যে ন্যাশন্যাল 
সিকিউরিটী ব্যাঙ্ক যেভাবে উন্নতি করিয়াছে তাহ! বাঙ্গালী জাতির 
পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা। ১৯৩৯ সাল অপেক্ষা ১৯৪০ সালে 
ব্যাঙ্কের রিজার্ভ শতকরা ৭০০ গুণ, প্রদত্ত মূলধন শতকরা ৩৫০ গুণ, 
কার্য্যকরী মূলধন শতকরা ১৫০ গুণ, জমার পরিমাণ শতকরা ৫০ গুণ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে ৷ মোট জমার শতকরা ৪৭৫ ভাগেরও বেশী নগদ টাকা, 
. ‘সোনা ও কোম্পানীর কাগজে মজুত আছে। ইহা কর্তৃপক্ষের 
সাবধানতা অবলম্বনের পরিচায়ক । এই অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কটীর 
প্রদত্ত মূলধন ৫,২২,১৮০ হওয়ায় ইহা সিডিউন্ড হইবার যোগ্যতা 
- "অৰ্জন করিয়াছে । বর্তমানে ইহার কার্যকরী মূলধন ৮,৪৫,৩৪৯০/১১॥ 
-পাই। আমরা আশা করি এই প্রতিষ্ঠান উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিবে। 
রায় বাহাদুর নিশ্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় এম, বি, ই, শ্রীনিত্যনারায়ণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবন্কিমচন্ত্র মুখার্জি, এ্যাডভোকেট প্রভৃতি স্বনামখ্যাত 
ব্যক্তিগণ এই ব্যাঙ্কের পরিচালক । এই ব্যাঙ্কটির ভবিস্তৎ যে বিশেষ 
‘উজ্জ্বল তাহা স্পষ্টতরই বুঝা যাঁয়। 


ইষ্টাৰ্ণ ন্যাশনেল ব্যাঙ্ক লিঃ 
হেড অফিস--২১এ, ক্যানিং ষ্টরীট, কলিকাতা 
ইষ্টার্ণ ন্যাশনেল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ১৯৪০ সালের কার্ধ্য- 
বিবরণী দৃষ্টে এই বৎসরে কোম্পানীটির উল্লেখযোগ্য উন্নতির 
পরিচয় পাওয়া যায়। পুর্ব বৎসর ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের 
পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ. ৪ হাজার ৭০ টাকা । আলোচ্য বৎসরে তাহা 
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শেষে ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ বাড়িয়া ৫ লক্ষ ১২ 
হাজার ৭৩২ টাকা হয়। মোট কাধ্যকরী যুলধনের পরিমাণ দীড়ায় 
১১ লক্ষ টাকা । 

আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের মোট ৩০ হাজার ৬৪৫ টাকা লাভ হয়। 
উহার মধ্যে ২৭৭ টাকা ক্ষয়পুরণ বাবদ নিয়োগ করা হয়। তাহা 
ছাড়া বিভিন্ন দিকে অর্থ নিয়োগ করিয়া যে ৮ হাজার ৯৬০ টাকা নিট 
লাভ দাড়ায় তাহা পরবর্ত্তা হিসাবে জের টানা হয়। 

বাঙ্গলার অনেক বাণিজ্য কেন্দ্রে এই ব্যাঙ্কের শাখা অফিসসমূহ 
স্থাপিত হইয়াছে এবং উহাদের মারফতে ব্যাঙ্কটীর কার্য্যধারা সর্ব্বত্র 
প্রসারিত হইতেছে। আমরা এই ব্যাঙ্কের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা 


করি। 
অন্ধ্র ইন্সিওরেন্স কোং .লিঃ 
হেড অফিস_-মসলিপট্টরম 

গত ১৯২৫ সালে এই কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে 
সকল দিক দিয়াই এই কোম্পানীটির দ্রুত অগ্রগতি লক্ষিত হইতেছে। 
প্রথম বৎসরে কোম্পানী ৫ লক্ষ ২১ হাজার টাকার নুতন বীমাপত্র 
প্রদান করে। চতুর্থ বৎসরে উহার নূতন কাজের পরিমাণ দাড়ায় 
১৯ লক্ষ টাকা! ১৯৩৯ সালে তাহা, ৩৫ লক্ষ টাকা হইয়াছে। এ 
বৎসরের শেষে কোম্পানীর মোট চলতি বীমার পরিমাণ ছিল দেড় 
কোটি টাকার উপর । 

সুপরিচিত এযাকচুয়ারী মিঃ ম্যারাথে অন্ধ, ইন্সিওয়রেন্স নিন 
গত ১৯৩৭ সাল পৰ্য্যন্ত তিন বৎসরের ভেলুয়েশন রিপোর্ট প্রস্তুত 
করেন। খুব কড়াকড়িভাবে ভেলুয়েশন করিয়াও কোম্পানীর ২ লক্ষ 
৩১ হাজার ৪১৯ টাকা উদ ত্ত দাড়ায়। এ উদ্বৃত্ত হইতে পলিসি গ্রাহক- 
দিগকে প্রতি হাজার টাকার বীমার উপর ১৫ টাকা হারে লভ্যাংশ 
দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। অভিজ্ঞ পরিচালকদের কর্ম্মকুশলতায় 
এই কোম্পানীটির কাৰ্য্য নিপুণভাবে সম্পাদিত হইতেছে । 


ছোটনাগপুর ব্যাঙ্কিং এসোসিয়েশন লিঃ 
হেড অফিস-.হাজারীৰাগ ' 

' গত ১৮৮২ সালে হাজারীবাগে মাত্র ১৫০ টাকা মূলধন নিয়া এই 
ব্যাঙ্ষটির কার্ধ্য আরস্ত হয়। উদ্যোক্তাদের চেষ্টায় ক্রমে জনসাধারণের 
আস্থা লাভ করিয়া উহা আজ একটি বড় উন্নতিশীল ব্যাঙ্ক 
কোম্পানীতে পরিণত হইয়াছে । রাচি, পুরুলিয়া, গিন্দিধি, ধানবাদ 
ও ভা্টনগঞ্জে উহার শাখা অফিসসমূহ স্থাপিত হইয়াছে। এ সকল 
শাখা আফিসের মারফতে ব্যাঙ্কের কার্য্যধারা দ্রুত সম্প্রসারিত 
হইতেছে । রেজেদ্্রীকৃত হওয়ার তৃতীয় বৎসর হইতে এই ব্যাঙ্ক 
অংশীদারদিগকে ভালরূপ লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছি । ১৯৩৯ সালে 
কোম্পানীর ২২ হাজার ৩৩৭ টাকা লাভ হইয়াছিল। উহা! হইতে 
আলোচ্য বৎসরের হিসাবে অংশীদারদিগকে শতকরা ১২॥০ আনা 
হারে লভ্যাংশ দেওয়! হইয়াছে । 
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এই প্রতিষ্ঠানে স্বল্প মূলধনে ব্যবসা করিবার উপযোগী সেলুলয়েড, চর্ম, a কাঠের খেলনা; OE মাপের ফিতা, ফ্রেটের 





প্রকার শিল্প জাপান প্রত্যাগত বিশেষজ্ঞের তত্বাবধানে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। 


: 
rr 
1] 


বিশ্ৃত বিবরণের অন্ঠ সাক্ষাত করুম কিছ পু লিখুন । 
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' আর্থিক জগৎ 


[ ৫ই মে, ১৯৪১ 





সেপ্টাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ 

হেড অফিস--৯ এ, ক্লাইভ, স্ট্রীট, কলিকাতা 
সেপ্টল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ বাঙ্গলার অন্যতম উন্নতিশীল ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠান। গত ১৯৩৬ সালের জুন মাসে এই ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত 
মূলধন ছিল ৬ হাজার ৬৫৫ টাকা ও কার্যকরী মূলধন ছিল ১ লক্ষ 
১২ হাজার টাকা। ১৯৩৯ সালের জুন মাসে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া 
যথাক্রমে ৬৯ হাজার ৫৩৬ টাকা ও ৭ লক্ষ ৯২ হাজার ৮৮২ টাকা 
দাড়ায় । চলতি ১৯৪১ সালের গত ৩১শে মার্চ ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত 
মূলধনের পরিমাণ ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯৪১ টাকা ও কার্যকরী মূল- 
ধনের পরিমাণ ১২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৫১৭ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
মিঃ দেবীদাস রায় ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে ও মিঃ এস কে নিয়োগী 
সেক্রেটারী রূপে এই ব্যাঙ্কের কাধ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন । আমরা 

এই ব্যাঙ্কটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি । 


শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ 
হেড অফিস_শিলৎ 

এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ‘শিলং 
ব্যান্থিং এণ্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড নামে '' স্থাপিত 
হইয়াছিল। সম্প্রতি উহার নাম পরিবর্তন করিয়া' “শিলং ব্যাঙ্কিং 
কর্পোরেশন লিমিটেড’ রাখা হইয়াছে । এই কোম্পানীর গত ১৯৪০ 
সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের যে কাধ্যবিবরণী প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায়'যে, আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর 
আদায়ীকৃত মূলধন ২৫ হাজার টাকা হইতে ৫৪ হাজার ৫৭৭ টাকা 
পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী 
দিদির রিনি ৪ লক্ষ ৪৯ হাজার 
টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

আলোচ্য বৎসরে কোম্পান্তীর মোট আয় দাড়াইয়াছে ৩৬ হাজার 
৪৭৮ টাঁকা। উহা হইতে আবশ্যকীয় খরচপত্র করিয়া ব্যাঙ্কের ৬ 
হাজার ৬৪৭ টাকা নিট লাভ থাকে । এ টাকা হইতে কোম্পানী মূল 
অংশীদারদিগকে শতকরা ১২।৭ আনা হারে লভ্যাংশ প্রদান 
করিয়াছেন। আমরা এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর রী 
কামনা করি। 


নোয়াখালি ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 
হেড অফিস-_১০ ক্যানিং ্রাট, কলিকাতা 
গত ১৯২৯ সালে এই ব্যাঙ্কটি স্থাপিত হওয়ার পর হইতে কার্ধ্য 
পরিচালকদের কর্ম্মকুশলতার গুণে উহার দ্রুত উন্নতি লক্ষ্য করা 
যাইতেছে। বর্তমানে. এই ব্যাঙ্কটি এ প্রদেশের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
তালিকাভূক্ত ব্যাস্কগুলির অন্যতম । ইতিমধ্যে বড়বাজার (কলিকাতা), 
দক্ষিণ কলিকাতা, টাদপুর, পুরাণবাঁজার, দৌলতগঞ্জ, চৌমুহনী, সোনা- 
পুর, ফেণী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, পাটনা, বেনারস, আরা 
(বিহার), রাচী, ও ভৈরববাজারে উহার শাখা অফিস প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । এ সকল শাখা অফিসের মারফতে সব্বত্র কাধ্যধারা 
প্রসারিত হইয়া ব্যাঙ্কটির সমূহ শ্তরীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে। 
মিঃ সতীশচন্দ্র পাল ম্যানেজিং ডিরেক্রররূপে নোয়াখালী ইউনিয়ন 
ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করিতেছেন । তাহার উদ্ভোগশীল কার্যাততপরতায় 
ব্যাঙ্কটির উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। 


ইন্ডিয়া ইকুইটেবল ই সিওরেন্স কোৎ লিঃ 
১২নং ডালহৌসী স্কোয়ার ই, কলিকাতা 

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হইতে দেশাত্মবোধের প্রেরণা লইয়া বাঙ্গলা' 
দেশে যে কয়টি বীমা কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছিল ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল 
ইন্সিওরেন্স কোম্পানী তাহাদের অন্যতম | স্বদেশ প্রাণ স্বর্গীয় ডাঃ 
শশিভৃষণ মিত্র ১৯০৮ সালে এই কোম্পানীটা প্রতিষ্ঠিত করেন। মিঃ 
এস বি মিত্র ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে উহার কাধ্যভার গ্রহণ করার 
পর হইতে “ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল” কোম্পানী নানা দিক দিয়া সমূহ 
অগ্রগতি লাভ করিতে থাকে । বর্থমানে বোম্বাই, মাদ্রাজ, নাগপুর, 
পাটনা, লাক্ষৌ, ঢাকা, জামসেদপুর প্রভৃতি স্থানে এই কোম্পানীর 
শাখা ও সাব অফিস্‌ রহিয়াছে । 

ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল গত ৩৩ বৎসর যাবৎ সুনামের সহিত পরি- 
চালিত হইতেছে । ইহাঁদের দাবী মিটাইবার স্থনামও সবিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য ৷ মহাযুদ্ধের দরুণ দেশের আধিক অবস্থার যে অনিশ্চয়তার 
স্থপ্টি হইয়াছে তৎসন্বেও এই কোম্পানীর ব্যবসায়ে কোনরূপ ব্যাঘাত 
সৃষ্টি হয় নাই। সুদক্ষ পরিচালনার ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্ট প্রমাণ আর. 
কি হইতে পারে । আমরা ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল ইনসিওরেন্দের আরও, 
উন্নতি কামনা করি । 


ডি এন বন্ুর হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী 
৩৬।১-এ, সরকার লেন, কলিকাত। 

১৯০৫ সনের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের স্বদেশী মন্ত্র বাঙ্গলার 
যুবপ্রাণকে এক নূতন প্রেরণায় উদ্দ্ধ করিয়াছিল। স্বাধীনতার জন্য 
একটা প্রবল আকাঙ্ষা চারিদিকে অনুভূত হইয়াছিল। জাতীয়তা 
বুদ্ধির উন্মেষের সহিত দেশের সাহিত্য, শিল্প ও বাণিজ্য. ও সামাজিক 
উন্নতি একত্রেই পরিক্ষুট হইয়া উঠে। এই সময় হইতে বহু 
বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়া বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ উজ্জল 
করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বস্তু মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ডি এন বস্গু 
হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম । শ্রীযুক্ত 
বস্তু মহাশয় ১৯০৫ সনে অতি সামান্য মুলধনে উক্ত ফ্যাক্টরীর, 
গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। কে জানিত এই সামান্য এবং নগণ্য, 
চারাগাছটা একটী মহীরুহে পরিণত হইবে! বস্ত্র মহাশয়ের অক্লান্ত 
পরিশ্রম ও কার্য্যকুশলতা গুণে বর্তমানে ইহা বাঙ্গলার সুবৃহণ 
ফ্যাক্টরীগুলির শীর্ষস্থানীয় । বন মহাশয়ের কৃতকাধ্যতার একটা. 


. কারণ এই যে, তিনি প্রথম হইতেই উৎকৃষ্ট গেঞ্জী বাজ্জারে বাহির, 


করিয়াছিলেন এবং এতাবগকাল উৎকৃষ্ট জিনিষই সরবরাহ করিয়া 
আসিতেছেন। “শঙ্খ ও পদ্ম” মার্কা গেল্পী ভারতের সর্বত্র সমাদৃত ৷ 
আমরা ফ্যাক্টরীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। 


জে বি ম্যাঙ্গারাম এণ্ড কোং 
হেড অফিস- সুক্ষ, (সিন্ধু) 
সম্প্রতি কলিকাতায় পি ২৪নং মিশন রো এক্সটেনশনস্থ 
£ইম্পিরিয়াল হাউসে" সুক্ধুরের সুপরিচিত বিস্কুট ব্যবসায়ী মেসার্স 
জে বি ম্যাঙ্গারাম এণ্ড কোম্পানীর একটি শাখা অফিস স্থাপিত. 
হইয়াছে । লর্ড সিংহ এই শাখা অফিসটির উদ্বোধনক্রিয়া সম্পন্ন 
করেন। কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শেঠ বালচাদের পক্ষে 
শ্রীযুক্ত কিশণ্ঠাদ এই অনুষ্ঠানে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বর্তমান 
প্রতিষ্ঠানের উন্নতির ইতিহাস বিবৃত করেন। তিনি বলেন, ১৯০৮ 
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সালে সিন্ধু প্রদেশের সুক্কুরে এই কোম্পানীটি স্থাপিত হয়। প্রথমে 
বিস্কুট প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য একটি কল বসান হয় এবং ২০ জন 
লোক লইয়া কাৰ্য্য আরম্ত করা হয়। তাহার পর এই কোম্পানীর 
কার্ধ্যধার! ক্রমেই প্রসারিত হইতে থাকে । ১৯৩১ সালে কয়েকটি 
নূতন কল বসান হয়। ইহার সঙ্গে নূতন বিস্কুটের কারখানা খোলা 
হয় এবং এক বৎসর পরে তামা, পিতল ও এলুমিনিয়ামের বাসন 
প্রস্তুত করিবার কল স্থাপন করা হয়। সুষ্ঠু পরিচালনায় উৎকৃষ্ট 
মাল প্রস্তুত হওয়ায় চাহিদা বাড়িয়া যাইতে লাগিল এবং কারখানারও 
ক্রমিক বিস্তার সাধন করিতে হইল। এখন আমাদের কারখানা 
বাটা তিন হাজার বর্গ গজ স্থানের উপর অবস্থিত। উহা সুক্ধুর 
হইতে ছুই মাইল দূরে উন্মুক্ত স্থানে অবস্থিত। কারখানায় হস্ত 
দ্বারা স্পর্শ না করিয়া ময়দা মাখা হইতে খাবার প্যাক পর্য্যন্ত সমস্ত 
কাৰ্য্য নির্বাহ করিবার উপযুক্ত আধুনিকতম কল বসান হইয়াছে। 
আমাদের প্রস্তুত বিস্কুট প্রভৃতি সুস্বাদ, সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর ৷ 
সমস্তই সুন্দরভাবে প্যাক করিয়া বিক্রয় করা হয়। এই বিস্কুট 
সকলেরই রুচিকর এবং কোন প্রকার আবহাওয়ার মধ্যেই উহা নষ্ট 
হয় না। জে বি এনাজ্জি ফুড বিস্কুট শিল্ড ও রোগীর পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । গ্রকোজ, মধু, ছুথচুর্ণ, টাটকা দুধ ও মাখন প্রভৃতি 
জিনিষ সহযোগে বিস্কুট প্রস্তত হইয়া থাকে । কোম্পানীর প্রস্তুত 
দ্রব্যাদির উৎকর্ষতার জন্য কোম্পানী বিভিন্ন ভারতীয় প্রদর্শনীতে 
৫০টি পদক ও প্রশংসাপত্র পাইয়াছে। দিল্লী, বেলুচিস্থান, উত্তর 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহারি, উড়িষ্যা এবং 
প্রায় প্রত্যেক সামন্ত রাজ্যে কোম্পানীর গদী আছে। কোম্পানী 
তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র মাদ্রাজ, সিংহল ও পূর্ব্ব আফ্রিকা পর্য্যস্ত বিস্তার 
করিয়াছে । বোশ্বাইয়ের মেয়র মিঃ মথুরাদাস ত্রিকমজী সম্প্রতি 
কোম্পানীর বোম্বাই শাখার উদ্বোধন করিয়াছেন। কলিকাতায় 
আমাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদির যে চাহিদা দেখা গিয়াছে, তাহাতে 
উৎসাহিত হইয়াই আমর! কলিকাতায় কোম্পানীর একটি শাখা 
আফিস খুলিলাম। ক্রমে এই প্রদেশবাসীদের সহযোগিতা ও 
পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া কলিকাতায় একটা নূতন কারখানা 
স্থাপিত হইলে, তাহাতে বনু সংখ্যক বাঙ্গালী যুবকের কর্মসংস্থানের 
সুবিধা হইবে। উপরোক্ত বক্তৃতা হইতে কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য ও 
কৃতকাধ্যতা প্রমাণিত হয়। সম্প্রতি উহারা লিগসে স্বীটে একটি 
শাখা অফিস খুলিয়াছে। 


ওয়েফীর্ণ ইণ্ডিয়া লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
হেড অফিস-_সাঁতার। | 
২৬ বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাই প্রদেশের সাতার! জেলায় ওয়েষ্টার্ণ 
ইণ্ডিয়া লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হয়। বোশ্বাইয়ের 
একটী মফঃস্বল সহরে এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হইলেও আজ উহা 
সমগ্র ভারতে একটা প্রতিষ্ঠাপন্ন বীমা কোম্পানীতে পরিণত হইয়াছে । 
১৯৩৯ সালের হিসাবে এই কোম্পানী ৬ হাজার ৬৩টি পলিসিতে 
মোট ৭৫ লক্ষ ৫৭ হাজার ৯৭২ টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন । 
গত ১৯২৯ সাল হইতে এই কোম্পানী আজীবন বীমায় বাধিক ২৫ 
টাকা এবং মিয়াদী বীমায় বাষিক ২০ টাকা হারে বোনাস দিয়াছেন । 
বীমাকারীদের স্বার্থের প্রতি স্ুতীক্ষ দৃষ্টি রাখিয়া এই কোম্পানী 
পরিচালিত হওয়ায় উহ! দেশের একটা বিশেষ নির্ভরযোগ্য বীমা 
প্রতিষ্ঠানে পরিগণিত হইয়াছে। ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়া'র কর্তৃপক্ষ 
সম্প্রতি উহার রজত-জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন! রা 
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বালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের চীফ এজেন্টস্‌ মেসার্স 
দাশ রায় এণ্ড কোম্পানীর চেষ্টায় ' এতদঞ্চলে ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া 
আজ বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতা ২১নং 
ওল্ড কোর্ট হাউস্‌ গ্রীটে উক্ত চীফ এজেন্সী অফিস অবস্থিত আছে। 
উক্ত চীফ এজেন্সীর প্রধান অংশীদার মিঃ এস্‌, সি, দাশ এ বিষয়ে 
যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন । 


রুনু ফিশারিম্‌ লিমিটেড. 
অফিস--৬, অপূর্ব্ব মিত্র রোড, কা'লীঘাট, কলিকাতা 

এই বাঙ্গলা দেশে বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর এক কোটা টাকার 
মৎস্য ও মত্ম্তজাত দ্রব্যাদি আমদানী হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া, 
আসামের পুর্ব ও পশ্চিম ঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর কয়েক লক্ষ মণ 
মৎস্য বাঙ্গলার বাজারে চালান দেওয়া হয়। ব্রহ্ষদেশ হইতেও এ- 
দেশে প্রতি বৎসর প্রচুর শুক্‌নো মাছ আমদানী হয়। এই আমদানীর 
তুলনায় বাঙ্গলা হইতে রপ্তানির পরিমাণ অনেক কম। প্রাকৃতিক 
সম্পদের এতথানি সৌভাগ্য সত্বেও বাঙ্গলার মৎস্য-ব্যবসায়ের এই 
দুরবস্থা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় । 

আশার কথা এই যে, ' ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি এই দিকে নিবদ্ধ 
হইতেছে। বাঙ্গলার মৎস্ত-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে রক্থ 
ফিশারিস্‌ লিমিটেড অন্যতম | ইহার ডিরেক্টরস্‌ বোর্ডের মধ্যে মিঃ 
এইচ, এন্‌। কন, মিঃ জে, গুহ ঠাকুরতা, মিঃ সি, এ, এম, এস্‌, 
এ্যানিস্‌, মিঃ এন্‌, কে, ঘোষ, মিঃ জি, এন্‌, ঘোষ এবং এ, সি, সরকার 
রহিয়াছেন। ইহাদের পরিকল্পনায় ও সুপরিচালনায় রুন্থ ফিশারিদ্‌ 
লিমিটেডের উন্নতি সম্বন্ধে আমরা খুবই আশা পোষণ করিতেছি । 

রুনু ফিশারিম্‌ লিমিটেডের অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা এবং 
আদায়ী মূলধন ১০ হাজার ৯৯৯ টাঁকা। বর্তমানে এই কোম্পানীর 
অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয় হইতেছে । 


মিত্র মুখাজ্জী এণ্ড কোৎ 
৩৫নৎ আশুতোষ মুখার্জি রোড--কলিকাত৷ 

সমুন্নত শ্রেণীর জুয়েলারী ফার্শ্ম হিসাবে মিত্র মুখাজ্জাঁ এণ্ড 
কোম্পানীর নাম আজ স্ুপরিচিত। গত ১৮৮৪ সালে এই ফার্ম্মটি 
স্থাপিত হয়। সুদীর্ঘ অদ্ধ শতাব্দটকাল ধরিয়া বিশ্বস্ততার সহিত 
লোকের বিচিত্র রুচি অনুযায়ী স্বর্ণালঙ্কার ও জড়ৌয়া গহনা সরবরাহ 
করিয়া এই কোম্পানী যথেষ্ট সুনাম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । উহাদের 
প্রস্তুত অলঙ্কারপত্র এতই সুরুচিসম্মত ও ভেজাঁলহীন এবং ক্রেতা- 
দের নিকট হইতে উহারা এত কম পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া থাকেন 
যে, বর্তমানে স্বর্ণালঙ্কার ক্রয় বা প্রস্ততকালে অনেকেই একাস্ত 
ভাবে এই প্রতিষ্ঠানটির উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। 

মিত্র মুখার্জী এণ্ড কোম্পানী কেবল একটা জুয়েলারী ফার্ম নহে-- 
এই ব্যবসায়ের সঙ্গে উহার! ব্যাঙ্কের ব্যবসাও পরিচালনা 
করিতেছেন। বর্তমানে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যাঙ্কসমূহ আমানতী টাকার 
উপর যে হারে সুদ দিয়া থাকেন, মিত্র মুখাজ্জী এণ্ড কোম্পানীর প্রদত্ত 
সুদের হার তাহা অপেক্ষা কম৷ উহারা পাকা সোনা ক্রয় বিক্রয় এবং 
সাধারণের মুল্যবান ধনসম্পত্তি নিরাপদে সংরক্ষণ করিবার ব্যবস্থা 
ও পরিচালনা করিয়া থাকেন । 

বর্তমান কোম্পানীর ম্যানেজিং পার্টনার শ্রীযুত পার্ববতীশঙ্কর মিত্র 
এই কোম্পানী পরিচালনা করিতেছেন। তাহার অমায়িকতা ও ভদ্র 
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ব্যবহার সকলকেই মুগ্ধ করে । সততাঁই তাহার ব্যবসায়ের মূল আদর্শ। 
তাহার ন্যায় ব্যক্তির পরিচালনাঁধীনে মিত্র মুখাজ্জা এণ্ড কোম্পানী যে 
উত্তরোত্তর আরও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 


মিত্র আয়রণ এণ্ড মাইনিং কোং লিঃ 
হেড অফিস--২৯, ষ্টরাণ্ড রোড, কলিকা 

আড়াই লক্ষ টাকা অনুমোদিত মূলধন লইয়! মিত্র আয়রণ এণ্ড 
মাইনিং কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। উক্ত অনুমোদিত মূলধন ১০২ 
মূল্যের ২০ হাজার সাধারণ শেয়ারে এবং ১০*২ মুল্যের প্রেফারেন্স 
শেয়ারে বিভক্ত । কোম্পানীর ভিরেক্টারগণের মধ্যে বহু অভিজ্ঞ ও 
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রহিয়াছেন। আমরা আশা করি, কোম্পানীর 
'ম্যানেজিং ভিরেক্টার মিঃ এন মিত্রের সুযোগ্য পরিচালনায় বাঙ্গালীর 
অর্থে ও স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত মিত্র আয়রণ এণ্ড মাইনিং অচিরেই একটি 
বিশিষ্ট লৌহ শিল্প প্রতিঠানরূপে পরিগণিত হইবে। 

সুবর্ণরেখা নদীর পূর্বতীরে কোম্পানীর কারধানা নিম্মিত 
হইতেছে । সর্ব্ববিষয়ে টাটা কোম্পানীর আদর্শ ও কর্মপন্থা অনুসরণ 
রি ডিরেক্টারগণের বর্তমান লক্ষ্য । আমরা ইহাদের উন্নতি কামনা 
করি। 

ফেডারেল ইণ্ডিয়া এমিওরেন্স কোং লিঃ 

হেড অফিপ- নূতন দিল্লা 

১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে এই কোম্পানীর পুরাতন 
পরিচালক বোর্ড পরিবপ্তিত হইয়া নূতন পরিচালক বোর্ড গঠিত হওয়ার 
পর হইতে ফেডারেল ইগ্ডিয়ার দ্রেত উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে । 
১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই কোম্পানীর তিন বৎসরের যে 
. ভ্যালুয়েশন হয়, তাহাতে কোম্পানীর ৬৭৮০ উদ্বৃত্ত হইয়াছে। 
প্রথম ভ্যালুয়েশনে সুদের হার শতকরা ৫ টাকা ধরা হইয়াছিল এবং 
ভবিষ্যৎ খরচের হার শতকরা ১৫ টাকা ধরা হইয়াছিল। আলোচ্য 
ভ্যালুয়েশনে সুদের হার শত্রুরা ৪ টাকা ও খরচের হার শতকরা 
২০ টাকা ধরা হইয়াছে । কাজেই পূর্ববাপেক্ষা এই ভ্যালুয়েশনে 
আরও কড়াকড়ি করা হইয়াছে। তাহাতেও উক্ত আশাতিরিক্ত ফল 
পাওয়া গিয়াছে । এই, প্রসঙ্গে এ্যাকচুয়ারী মিঃ কে, বালস্ুযুত্রক্মণ্যম 
এবি, কম; এ, আই, এ যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য । তাহার 
কতকাংশ আমরা উদ্ধৃত করিলাম। “ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, 
“প্রিমিয়ার্মের হার খুব অল্প থাফাতেও এবং এবারের ভ্যালুয়েশনের 
হার র্বারেক্ষা বিশেষ কড়াকড়িভাবে ধরাতেও এইরূপ সুফল 
পাঁওয়ী গিয়াছে।-- “যদি এইভাবে খরচের হার কম রাখিয়া কোম্পানী 
উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, তবে সত্বরই' উহা বীমাকারীদিগকে লভ্যাংশ 
'দিতে সক্ষম হইবে!” ইহা আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, আদায়ী 
সুদের হার কোম্পানীর হিসাব অনুযায়ী ভ্যালুয়েশন কালের মধ্যে 
কখনও শতকরা ১০ টাকার কম হয় *নাই। অর্থাৎ এখানেও কতক 
লুকায়িত রিঙ্ধার্ভ আছে। বর্তমান পরিচালকবর্গ যে. কৃতিত্বের পরিচয় 
দিয়াছেন, তাহাতে এই 'কোম্পানিটা উত্তরোত্তর উন্নতি দেখাইতে 
পারিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস ।' 

এই কোম্পানীর সহিত বারোটী কোম্পানী সম্মিলিত হইয়াছে 
“এবং তন্দারা বহু প্রদেশের বহু বীমাকারীর স্বার্থ রক্ষা হইয়াছে । 


ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন মিলম্‌ লিঃ 
অফিস_-১২*নং মহধি দেবেন্দ্ৰ রোড, দশ্মাহাটা, কলিকাতা 
গত ১৯৩৪ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন মিল প্রতিষ্ঠিত হয়। হাওড়ার 
মোরীগ্রামে এই কোম্পানীর মিল অবস্থিত। মোরী গ্রামের ধনশালী কুণ্ড 


পরিবারের শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্ৰ কুণ্ড চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় 
এই কলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর থাকাতে মূলধনের জন্য এই কলটকে 
বিরত হইতে হয় নাই। এই পর্য্যন্ত উহার পরিচালকবর্গ অনেক 
টাকা উহাতে নিয়োগ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে তাহারা উহাতে 
আরও মূলধন বিনিয়োগের আশা রাখেন। এই কোম্পানীর উৎপন্ন 
টেকসই ও সুন্দর বিষ্ণুমার্ক। কাপড় ইতিমধ্যে দেশে সমাদৃত হইয়াছে । 
ভবিষ্যতে এই কোম্পানী যে অধিকতর উন্নতি লাভ করিবে এবং এই 
কোম্পানীর বন্ত্রাদি আরও জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হন বলিয়াই 
আমরা আশ! করি । 
লয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 
হেড অফিস- টাদপুর 

প্রবীণ জননায়ক শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগের পৃষ্ঠপোষকতায় এই 
ব্যাঙ্কটি পরিচালিত হইতেছে। ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ ও পুরাণবাঁজারে এই 
ব্যাঙ্কের শাখা অফিস স্থাপিত রহিয়াছে । ২৯নং ষ্ট্যাণ্ড রোড, 
কলিকাতায়ও এ ব্যাঙ্কের একটি শাখা অফিন স্থাপিত হইয়াছে। 
বিভিন্ন শাখা অফিসের মারফতে সকল প্রকার ব্যান্কিয়ের কার্য্য করা 
হইতেছে । এই ব্যাঙ্কটি সাধারণের নিকট হইতে ক্রমেই যেরূপ 
বেশী পরিমাণ সহযোগিতা পাইতেছে, তাহাতে উহার ভবিষ্যৎ উজ্জল 
বলিয়াই মনে হয় । 


মহালন্ষমী ব্যাঙ্ক লিং 
হেড আফিস- চট্টগ্রাম 
চট্টগ্রামের মহালন্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৯৩৯ সালের ৩০শে 
সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্ধ্য বিবরণী দৃষ্টে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
তালিকাভুক্ত এই সুপরিচালিত ব্যাঙ্কটির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির 
পরিচয় পাওয়া যাঁয়। গত ১৯৩৯ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত 
এই ব্যাঙ্কটির আদায়ীকৃত মূলধন ৩ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা 


ধাড়াইয়াছিল। মজুর তহবিলের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৭০০ 


টাকা। উপরোক্ত তারিখে ব্যাঙ্কে সাধারণের নিকট হইতে প্রাপ্ত 
মোট আমানতের পরিমাণ ১৬ লক্ষ ৪৫ হাজার ৫০২ টাকা 
দাড়াইয়াছিল। এই বিবরণ দৃষ্টে মফঃস্বলের এই ব্যাঙ্কটি যে 
সর্বসাধারণের নিকট কিরূপ জনপ্রিয় হইয়া দীড়াইয়াছে তাহা বুঝা 
যায়। চট্টগ্রাম ব্যতীত কলিকাতা, ঢাকা, বেন্ধুন, আকিয়াব, কক্স- 
বাজার, মৌলমেন, সেগুওয়ে, চকপিউ প্রভৃতি স্থানে এ ব্যাঙ্কের 
শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল শাখা আফিসের 
মারফতে ব্যাঙ্কটির কাধ্যধারা বিভিন্ন দিকে সম্প্রসারিত হইতেছে । 
পুর্ব বৎসরের উদ্ধত্ত লইয়া আলোচ্য বৎসরের শেষে কোম্পানীর 
মোট লাভ দাড়ায় ১৩ হাজার ২০৬ টাকা! এই লাভ হইতে 
অংশীদারদিগকে শতকরা ৩ টাকা হাঁবে লভ্যাংশ এদেওয়া স্থির 
হইয়াছে। ২ হাজার ৫৪০ টাকা ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলে ন্যস্ত 


.করা হইয়াছে । আমরা এই ব্যাঙ্কটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা 


করি। 
দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিঃ 
হেড আফিস--দিনাজপুর 
দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৯৪০ সালের ৩ৎশে জুন 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্ধ্যবিবরণী দৃষ্টে এই ব্যাঙ্কটির উল্লেখযোগ্য 


অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কটি রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত হয়। কলিকাতায় উহার একটি শাখ। আফিন 
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প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিশেষ তৎপরতার সহিত কার্য চাঁলাইবার ফলে 
ব্যাঙ্কটির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ৩০শে জুন তারিখ 
দিনাজপুর ব্যাক্কের আদায়ীকৃত মূলধন ৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ৮২০ টাকা 
ও মজুদ তহবিল ১ লক্ষ ২১ হাজার টাকা ছিল। এ তারিখে 
ব্যাঙ্কে সাধারণের জমার পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৮৭ হাজার টাক1। 

আলোচ্য বৎসরে দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ৪ হাজার ৫৪৬ 
টাকা, চা বাগিচার উৎপন্ন চা বিক্রয় করিয়া ৬৭ হাজার টাকা ও 
অন্যান্য দফার আয় লইয়া ব্যাঙ্কের মোট আয় দাড়ায় ৭৮ হাজার 
২৯২ টাকা । উহা হইতে আবশ্যকীয় খরচপত্র নির্বাহ করিয়া 
আলোচ্য বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের নিট লাভ দাড়ায় ১৮ ভাজার 
৮৯৮ টাকা হয়। উহার সহিত পূর্ব বৎসরের উদ্ত্ত যোগ করিয়া 
৩৮ হাজার ৩২৫ টাকা হয়। উহ! হইতে ১৪ হাজার ৬৬৪ টাকা 
নিয়োগ করিয়া অংশীদারদিগকে শতকরা ৩ টাকা হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইযাছে। বাকী ১৫ হাজার ৫৫৭ টাকা পরবর্তী বৎসরের 
হিসাবে জের টানা হইয়াছে। রায় সাহেব যতীন্দ্রমোহন সেন 
ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে এই ব্যাঙ্কটী পরিচালনা করিতেছেন । 
তাহার কর্কুশলতার গুণে ব্যাঙ্কটির উত্তরোত্তর শ্ৰীবৃদ্ধি সাধিত হউক 
ইহাই আমাদের কামনা । 

জি এম্‌ এন্পোরিয়াম লিঃ 

হেড আফিস-_8৭-এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা 

প্রকৃত কর্ম্মশক্তি নিয়োগ করিতে পারিলে বাঙ্গালী যুবকদের 
পক্ষেও যে বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা কঠিন নহে, বর্তমান 
“জি এম্‌ এম্পোরিয়াম লিমিটেড. তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আট 
বৎসর পূর্বের অসহযোগ আন্দোলনের যুগে তিনজন বাঙ্গালী যুবক 
শ্রীতারাপদ চক্রবর্ত্তী, শ্রীপ্রেমনীহার নন্দী ও শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মজুমদার 
কুচবিহারের মত ছোট সহরে মাত্র ৪৫ টাকার মূলধন লইয়া: স্বদেশী 
জিনিষ বিক্রয় ও প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি ছোট দোকান প্রতিষ্ঠা 
'করেন। ১৯৩৯ সালে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্োক্তাগণ উহাকে জি এম্‌ 
এম্পোরিয়াম নাম দিয়া যৌথ. কোম্পানী হিসাবে রেজেদ্রী করেন। 
১৯৪০ সালে জলপাইগুড়ি সহরে এই কোম্পানীর একটি শাখা 
আফিস স্থাপন করিয়া চা বাগানসমূহে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সর- 
বরাহের ব্যবস্থা করা হয়। গত বৎসর এই কোম্পানীর কার্যকরী 
মূলধন ছিল মাত্র ৩৫ হাজার টাকা । এবওসর কার্যকরী মূলধনের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া একলক্ষ টাকার মত দ্াড়াইয়াছে বলিয়া প্রকাশ ৷ 
আমর! এই প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর, উন্নতি কামনা করি। 


এভারেষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কোঁৎ লিঃ 
১০২।১, ক্লাইভ ষ্টরীটট কলিকাতা 

দেশে নূতন নূতন বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে 
সঙ্গে ভারতে বৈছ্যতিক কলকজ্জা ব্যবহারের পরিমাণ দিন দিন 
বৃদ্ধি পাইতেছে। সুখের বিষয় যে, এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা 
মিটাইবার জন্য ইতিমধ্যেই দেশে বৈদ্যুতিক কলকজা প্রস্তুতের 
জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। এই সম্পর্কে দি এভারেষ্ট 
ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর কথা .বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ গত 
১৯৩২ সালের শেষভাগে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় অভিজ্ঞ কতিপয় 
বাঙ্গালী যুবকের চেষ্টায় লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে এই কোম্পানীটা 
স্থাপিত হয়। 

আজ এই কোম্পানীর প্রস্তুত ‘ইকো’ মার্কা বৈহ্যতিক পাখার 
নাম প্রতি গৃহে উচ্চারিত হইয়া থাকে এবং ধনী-দরিদ্র-নিব্রবিশেষে 











সকলেই এখন উহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। 
এভারেষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর মারফতে বর্তমানে প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষভাবে সহশ্রাধিক শিক্ষিত বেকার ব্যক্তির অন্নসংস্থানের 
উপায় হইতেছে, তাহা একটা কম কথা নয়। বর্তমানে দেশের 
ভিতর শিল্প প্রসারের জন্য যে প্রকার একটা আগ্রহের স্বর 
হইয়াছে, তাহাতে এভারেষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর ন্যায় একটি 
কোম্পানী যে ক্রমেই দেশের অধিকতর সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতা 


লাভ করিতে সমর্থ হইবে, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই । 


ইণ্ডিয়ান ক্লক ম্যানৃফ্যাকচারিং কোং লিঃ 

আফিস-_৯ ক্লাইভ ষ্ট্রীট ; কারখানা জামসেদপুর 

ঘড়ি নিৰ্ম্মাণ ও উহার -ব্যবসায়সংক্রাস্ত সকল প্রকার কার্ধ্য 
বহুকাল যাবৎ বিদেশীয়গণেরই একচেটিয়া ব্যবসা ছিল। সুখের 
বিষয়, সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবসায়িগণের দৃষ্টি এদিকে আকধিত 
হইয়াছে । আমরা যতদূর জানি, ইণ্ডিয়ান ক্লক ম্যানুফ্যাকচারিং 
কোম্পানী লিমিটেডের জামসেদপুরস্থ কারখানাই ভারতবর্ষের সর্ব্ব- 
প্রথম ঘড়ির কারখানা । বড় ঘড়ি, ছোট ঘড়ি, সময়জ্ঞাপক ঘড়ি 
প্রভৃতি নানাবিধ ঘড়ি ছাড়াও উক্ত কারখানায় গ্রামোফোন যন্ত্র ও 
উহার আনুষঙ্গিক সাজসরঞ্জাম তৈরীর উদ্দেশ্যে উহা স্থাপিত 
হইতেছে। প্রকাশ, পকেট ঘড়ির তৈরী করারও পরীক্ষা চলিতেছে । 
আশা করা যায়, শীভ্রই এই বিষয়ে কোম্পানীর সাফল্যের কথা 
আমরা জানিতে পারিব। এই নুতন কোম্পানীটির অনুমোদিত 
মূলধন ৫ লক্ষ টাকা । আমরা এই নবজাত প্রতিষ্ঠানটির উন্নতি 
কামনা করিতেছি । 


সিভিল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ 

হেড আফিস-_৩, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা 

এই ব্যাঙ্কট গত ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ' বর্তমানে 
জিয়াগঞ্জ, মুশিদাবাদ, বগুড়া, কুমিল্লা ও শ্যামগ্রামে ইহার শাখা 
আফিসসমূহ স্থাপিত হইয়াছে । দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে শীভ্রই. এই 
ব্যাঙ্কের আরও নূতন শাখা 'আফিস প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে। 
মিঃ এইচ এম্‌ ঘোষ গত ১৯৪০ সালের €ই ডিসেম্বর হইতে এ 
ব্যাঙ্কের কাধ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির 
সর্বপ্রকার উন্নতি কামনা করি । * 


সুরমা ভেলী ইপ্জিনীয়ারিং ওয্া্ক্স 
হেড অফিস- চট্টগ্রাম 

সুরমা ভেলী ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ারুদ্‌ চট্টগ্রামের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত 
যন্তরশিল্প প্রতিষ্ঠান । যন্ত্রপাতি ও.কলকজ্জা প্রস্তুত .এবং ইপ্রিনীয়ারিং 
এর বিভিন্ন বিভাগের কাধ্য পরিচালনা করিয়া এই প্রতিষ্ঠান যয্ত্রশিল্প 
সংগঠনের দিক দিয়া সাহায্য করিতেছে । আসামের বহু ইউরোপীয় 
ও ভারতীয় চা বাগিচা, ও মিল ও অন্যান্য কলকারখানার কাজ এই 
প্রতিষ্ঠান করিয়া থাকে। চা বাগিচা প্রভৃতিতে প্রতিনিয়ত যে 
ছোটখাট কলকজ্া ও যন্ত্রপাতি প্রয়োজন, এই প্রতিষ্ঠান তাহা সরবরাহ 
করিয়া আসিতেছে । এই প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা মিঃ সুখময় সেনগুপ্ত 
একজন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়াররূপে স্তুপরিচিত। ইঞ্জিনীয়ারিং কার- 
খানার কাধ্যে তাহার বহুদিনের কার্যকরী অভিজ্ঞতা রহিয়াছে । 
তাহার উদ্ভোগশীল কাঁধ্যতৎপরতায় স্থরমা ভেলী ইঞ্রিনীয়ারিং ওয়ার্ক 
দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হউক। 


১৫২ 


আর্থক জগৎ 


[ ৫ই মে, ১৯৪১ 





৷ বঙ্গলক্ষনী ইন্সিওরেন্স 
হেড আফিস-__৯এ, ক্লাইভ ষ্টরী, কলিকাতা 


গত ১৯৩১ সালে এই প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানীটি কাজ আরম্ভ 
করে। ১৯৩৬ সালে কোম্পানীর জীবন বীমা বিভাগ খোলা 
হয়। জীবন বীমা বিভাগ খোলার পর গত ১৯৩৯ সালের ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্যস্ত এই কোম্পানী মোট ১০ লক্ষ ৩১ হাজার ৬৮০ 
টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে । বীমাপত্র প্রদান বিষয়ে বিবেচনা- 
সম্মত কাৰ্য্যনীতি অনুসরণ করাই এই কোম্পানীর লক্ষ্য । সেজন্য 
কোম্পানীর প্রদত্ত পলিসির মধ্যে বাতিল বীমার পরিমাণ খুবই কম। 
গত ১৯৩৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তাবিখে এই কোম্পানীর জীবন 
বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৫ হাজার ৭৭৬ টাকা । এই কোম্পানীর 
পরিচালকবর্গ যেরূপ কর্ম্মকুশলতার সহিত কোম্পানীটি পরিচালনা 
করিতেছেন, তাহাতে এই কোম্পানীর ভবিষ্যৎ উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি 
সম্বন্ধে খুবই আশা পোষণ করা যায়। 
দীশনগর কটন্‌ মিলস: লিঃ 
দাশনগর- হাঁওড়। 
বাজলা দেশে এ পর্যন্ত উপযুক্ত সংখ্যায় কাপড়ের মিল গড়িয়া 
উঠে নাই। যে সমস্ত মিল স্থাপিত হইয়াছে, নানা কারণে তাহাদের 
উৎপাদন-ক্ষমতাও কম। ফলে বাঙ্গলা দেশে ব্যবহার্য মিল বন্তের 
শতকরা প্রায় ৯০ ভাগের জন্যই বাঙলার লোককে অন্য প্রদেশ ও 
বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। এই মারাত্মক গলদ দুর 
করিয়া বস্ত্রের দিক দিয়া দেশকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে হইলে এ 
প্রদেশে উন্নত ধরণের কাপড়ের কল গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। সেই 
হিসাবে ইণ্ডিয়া মেশিনারী কোম্পানী, ভারত জুট মিল কোম্পানী ও 
দাশ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশের উদ্যোগে 
দাশনগর কটন মিলস্‌ লিমিটেড নামে একটী কোম্পানী গঠিত 
হইয়াছে, ইহা সুখের বিষয় । এই কোম্পানীর অন্থমোদিত মূলধন ২৫ 
লক্ষ টাকা । উহা ১০ টাকা মূল্যের ২ লক্ষ ৫০ হাজার সাধারণ 
শেয়ারে বিভক্ত । বর্তমানে সমস্ত শেয়ারই বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা 
হইয়াছে এবং বিক্রয় হইতেছে। মিঃ আলামোহন দাশ, মিঃ মহেন্্র- 
লাল কুণ্ড, মিঃ চন্দ্রলাল মল্লিক, মিঃ নরসিংহ পাল ও মিঃ শিশিরকুমার 
দাসকে লইয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ড গঠিত হইয়াছে । মেসার্স 
দাশ ব্রাদার্স এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ নিযুক্ত হইয়াছেন । 
মিঃ আলামোহন দাশ এই ফার্নের স্বহ্থাবিকারী। 
যেরূপ উদ্যোগ ও উৎসাহ লইয়া বর্তমান কোম্পানীটি গড়িয়া 
তোলা হইয়াছে এবং যেরূপ কৃতী ব্যবসায়ীদের উপর বর্তমান 
কোম্পানীর পরিচালনাভার শ্স্ত হইয়াছে তাহাতে এই কোম্পানীর 
ভবিষ্যৎ খুব উজ্জল বলিয়াই মনে হয়। ্ 
বঙ্গগ্জী কটন মিলমূ লিঃ 
৪নৎ ক্লাইভ ঘাট ষ্টীটট কলিকাতা 
যুদ্ধের জন্য বর্তমানে বাঙ্গলায় অন্যান্ত কাপড়ের কলের ন্যায় 
বঙ্গপ্রী কটন মিলকেও নানা অসুবিধার মধ্যে কাজ করিতে হইতেছে । 
উহা সন্বেও এই মিলটীর এই বৎসরের কাজ এত সন্তোষজনক হইয়াছে 
যে, তাহা বাস্তবিকই অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। এ পর্য্যন্ত এই 
কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধন দীড়াইয়াছে ১৮ লক্ষ ৭৫ হাজার 
টাকা । 





গত ১৯৩৯ সালে এই মিলে ১২॥ লক্ষ টাকার অধিক মুলোর কাপড় 
উৎপন্ন হইয়াছিল এবং এই বৎসরের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত মিলের কর্তৃ- 
পক্ষ ১১ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা মূল্যের কাপড় বিক্রয় করিয়াছেন । 
ইহ! হইতে ব শরীর কাপড় যে বাজারে বেশ জনপ্রিয় হইয়াছে তাহা? 
বুঝা যায়। যুদ্ধের জন্য মিলের প্রয়োজনীয় নানা প্রকার দ্রব্য বেশী, 
মূল্যে ক্রয় করিয়া ও মিল কর্তৃপক্ষ এই বৎসর ১ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা' 
নীট লাভ করিয়াছেন। প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডারগণের প্রাপ্য: 
বকেয়া ও হাল হিসাবে ছুই বৎসরের প্রাপ্য টাকা শোধ করিয়া এই 
বৎসর প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা ৮ ও অর্ডিনারি শেয়ারের 
উপর ৫২ লভ্যাংশ দিয়াও ১৯৪০ সালের লাভের হিসাবে পৰ্য্যাপ্ত. 
পরিমাণ টাকা জের টানিয়া অংশীদারগণ যাহাতে নিয়মিতভাবে, 
লভ্যাংশ পাইতে পারেন তাহার পথ সুগম করিয়াছেন। এই মিলের 
কর্ম্মবীর মিঃ দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী একজন স্বনামধন্য ব্যবসায়ী, অতি. 
বাল্যকাল হইতেই ব্যবসায়ে তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। এখন: 
এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি ব্যবসার জন্য যে প্রকার পরিশ্রম করেন, তাহা, 
সত্যই প্রশংসার যোগ্য । মিঃ চৌধুরী ১৯৪১ সালের জন্য বেঙ্গল মিল, 
ওনারস্‌ এসোসিয়েশনের ভাইস্‌ প্রেসিডেন্ট নিবর্বাচিত হইয়াছেন ॥ 
তাহার সুপরিচালনায় বঙ্গগ্রী উত্তরোত্তর শ্ৰীবৃদ্ধি করুক, ইহাই আমরা' 
কামনা করি । 


ছোটনাগপুর প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
হেড আফিস-_রখাচি 

এই প্রভিডেন্ট কোম্পানীটিই বিহার প্রদেশে বাঙ্গালী পরিচালিত. 
একমাত্র বীমা প্রতিষ্ঠান । এদেশে স্বল্প আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভিতর 
বীমার প্রসার সাধনের যে সুযোগ সম্ভাবনা রহিয়াছে, উপযুক্ত ধরণের 
প্রভিডেন্ট কোম্পানীসমূহ সে সুযোগ কাজে লাগাইয়া লাভরূপ ব্যবসা 
দাড়া করিতে পারেন । ছোটনাগণুর প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানীটি 
যেরূপ বিচক্ষণ লোকদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে এই' 
কোম্পানীর ভালরূপ উন্নতি আমরা খুবই আশা করিতে পারি। 
৮২ নং হেষ্টিংস্‌ সীট, কলিকাতায় এই কোম্পানীর বেঙ্গল এজেন্সী: 
আফিপ অবস্থিত । 


হেড আফিস ও কারখানা-__-পি ২৩, সেণ্টাল এভিনিউ, 
কলিকাতা 

অধ্যক্ষ মথুরবাবুর নাম সকলেই জানেন। বাঙ্গলার ব্যবসাক্ষেত্রে" 
তাহার কৃতিত্ব আজ সর্ববজনন্বীকৃত। অধ্যক্ষ মথুরবাবুর মেডিকেল 
রিসার্চ লেবরেটরীর ‘রাড ভিটা" রক্ত বিশুদ্ধ ও সতেজ করিবার এক 
আদর্শ টনিক। ভারত গভর্ণমেন্ট ও বাঙ্গলা গভর্ণমেপ্টের গবেষণাগারে 
বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা রাসায়নিক পরীক্ষার পর ইহা সকল প্রকার রক্তদুষ্টির, 
মহৌষধ বলিয়া চিকিৎসক মহলে স্বীকৃত হইয়াছে । 

মনুষ্য শরীরের প্রধানতম উপাদানই হইল রক্ত! সেই রক্ত বিশুদ্ধ. 
রাখিতে যকৃতই প্রধান যন্ত্র। ব্লাড ভিটার ন্যায় যকৃৎ সংশোধক তথ! 
রক্ত পরিষ্ষারক ওষধ যতই প্রস্তুত হইবে ততই দেশের স্বাস্থ্যের দিক 
হইতে মঙ্গলের রথা। এ 

ইহা ছাড়া কোষ্ঠ-বদ্ধতা, সায়বিক দৌর্ধ্বল্য, চর্মরোগ, উপদংশ,. 
স্ত্রীলোকের শ্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদর প্রভৃতি বহুবিধ ব্যাধির ওঁষধ এই 
ব্রাভ ভিটা । 





৫ই মে, ১৯৪১ ! 


আধিক জগৎ 


১৫৩ 





রাজস্থান ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
হেড আঁফিস-_১০২৯, ক্লাইভ ্রীট, কলিকাতা 


ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রসারের সহিত দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য-_ 
এক কথায় দেশের আধিক উন্নয়ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বাঙ্গলার 
সুপরিচালিত ছোট ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে রাজস্থান ব্যাঙ্ক অন্যতম। 
এই ব্যাঙ্কের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে রহিয়াছেন শেরাইকেলা, পাটনা 
খয়রাগড় ও আটমল্লিক দেশীয় রাজ্যের নৃপতি এবং আরও বিশিষ্ট 
ধনী ও ব্যবসায়ী। আশা করা যায় ইহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও 


ডিরেক্টরগণের সুদক্ষ পরিচালনায় এই নূতন ব্যাঙ্কটি অচিরেই জন-, 


সাধারণের আস্থাভাজন হইয়া উহার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া 
লইতে পারিবে । 


ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইলেকটি ক সাপ্লাই কোৎ লিঃ 


দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন 
ও উহার ব্যবহারের পরিমাণও বাড়িয়া যায়। বড় বড় সহরই 
এতকাল বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার সুযোগ ও সফল ভোগ করিয়া 
আসিতেছিল। কিন্ত বহু মফ:স্বল সহরেও আজকাল বিদ্যুতের 
সাহায্যে কল কারখানা প্রভৃতি সুপরিচালিত হইতেছে। বত্রাহ্মণ- 
বাড়িয়া ও উহার আশেপাশের বহু ছোটখাট কারখানা বিদ্যুতের 
অভাবে এতকাল বহু অসুবিধা সহ্য করিয়া আসিতেছিল। ব্রাহ্মণ- 
বাড়িয়া ইলেকটি,ক সাপ্লাই কোম্পানী এখন হইতে উহাদের সাহায্যে 
আসিবে। অধিকস্ত এই ছোট মফঃস্বল সহরটীর অধিবাসীদের সংখ্যা 
নেহাৎ কম নয়-_বর্তমানে এখানে ৩০ হাজার নরনারী বাস করে। 
ব্রাহ্মণবাড়িয়া মিউনিসিপালিটি রাস্তাঘাট আলোকিত করিবার ' জন্য 
উক্ত কোম্পানীর বিদ্যুৎ ব্যবহার করিবার সঙ্কল্প করিয়া সময়োচিত 

কাৰ্য্যই করিয়াছেন । 
| উক্ত কোম্পানী ১ লক্ষ টাকার অনুমোদিত মূলধন লইয়া স্থাপিত 
হইয়াছে । শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বস্তু, মিঃ এন গুহ এবং মিঃ বি এম 
বসুর সুপরিচালনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইলেকটি,ক সাপ্লাই কোম্পানী 
লিমিটেড, অচিরেই জনসাধারণের আস্থা ও আধিক সাহায্য লাভ 
করিবে, আমরা এই আশা পোষণ করি। 


জুবিলী মার্কা সরিষার তৈল 
কারখানা_-৪২২ নন্দন বাগান, কলিকাতা 


সরিষার তেলের প্রয়োজন বাজলা দেশের মত আর কোন 
প্রদেশের নহে । তেলের ব্যবসায়ে বাঙ্গালী পশ্চাদপদও ছিল না। 
বাঙ্গলার তেলেই বাঙ্গালীর প্রয়োজন মিটিয়া যাইত। কিন্ত বর্তমানে 
কানপুরের তৈল ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রবল প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালী 
এই ক্ষেত্রে হঠিয়া যাইতেছে । কানপুরের তেলে বাঙ্গলার বাজার 
ছাইয়া ফেলিয়াছে। 

এই প্রাদেশিক স্বার্থের কথা ছাড়াও আর একটি চিন্তার বিষয় 
হইতেছে খাঁটি তৈলের অভাব। স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে উপযুক্ত 
পরিমাণ চর্রি-জাতীয় খাদ্যের একান্ত প্রয়োজন । অথচ ঘৃত, মাখন, 
প্রভৃতি কয়জন লোকেই বা খাইতে পায়? এরূপ ক্ষেত্রে খাঁটি 
তেলও যদি না জুটে তাহা হইলে শরীরের তাপবর্ধক ও চর্বির উৎ- 
পাদক এই একান্ত উপাদানটির অভাবে বাঙ্গালীর ভবিষ্যত খুব 
আশাপ্ৰদ নহে। 


হুর? এ 


এই দ্বিবিধ সমস্যার সম্মুখে জুবিলী মার্কা সরিষার তেলের ন্যায় 
একাধারে খাঁটি ও বাঙ্গালী কর্তৃক প্রন্তত তৈল প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা 
যতই বাড়ে বাঙ্গলা দেশের পক্ষে ততই আশার কথা'। জুবিলী মার্কা 
সরিষার তৈল সর্বত্র সমাদর লাভ করিলে আমরা সুখী হইব । 


আরবান প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স সোদাইটা লিঃ 
৩।১ ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা! 

১৯৩৪ সালে আরবান প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্দ সোসাইটা স্থাপিত 
হয় এবং উক্ত কোম্পানী এতাবৎকাল ইগ্তাস্্রীয়েল ও প্রভিডেন্ট বীমা 
ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে। নূতন বীমা আইনান্ুুযায়ী কোম্পানী ১৯৩৯ 
সালে ৫ হাজার টাকা জামিন দিতে সক্ষম হইয়াছে । ১৯৩৮ সালের 
পর একজন বিশিষ্ট একচুয়ারী কর্তৃক বিভিন্ন ধরণের নূতন স্বীম 
প্রস্তত ও প্রবর্তিত হইয়াছে । কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডের 
সদস্যগণ সকলেই সম্মানার্থ। কোম্পানীর বিশেষত্ব এই যে,“প্রভিডেণ্ট” 
এবং “ই মিডিয়েট' রিস্ক_-ছুই হিসাবেই বীমাপত্র প্রদান করা হইয়া 
থাকে। এই কোম্পানীর পরিচালনাকার্ধ্য অনেকটা জীবন বীমা 
কোম্পানীসমূহের অনুরূপ হইয়া থাকে । 

স্বল্প আয়বিশিষ্ট জনসাধারণের পক্ষে প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানী- 
সমূহের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আরবান 
প্রভিডেন্ট দেশের এই প্রয়োজন মিটাইয়া ক্রমোন্গতির পথে অগ্রসর 
হইতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি । 


ফ্ট্যাণ্ডার্ড বিস্কুট কোং লিঃ 
আফিস-$৭-এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা 

যে-যে বিষয়ে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় 
অগ্রগামী, বিস্কুট ব্যবসায় তন্মধ্যে একটি । বিস্কুট ব্যবসায়ের পক্ষে 
বর্তমান মহাযুদ্ধ একটি সুবর্ণ সুযোগ ৷ কেননা ভারত সরকার এদেশে 
বিস্কুটের আমদানী নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, অথচ এদেশের বিস্কুটের 
চাহিদা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ষ্ট্যাপ্তার্ড বিস্কুট কোম্পানীর 
পরিচালকগণ নানা ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন । 

এই কোম্পানী ১ লক্ষ টাকা অনুমোদিত মূলধন লইয়া স্থাপিত 
হইয়াছে । শতকরা ৭॥০ টাকা লভ্যাংশ প্রদানকারী প্রেফারেন্স 
শেয়ার ইন্তু করা হইয়াছে। তাহাদের পরিচালনায় এই কোম্পানীটি 
অচিরেই সাফল্যলাভ করিবে, আমরা এই কামনা করি । 


ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 
হেড অফিস--৬নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাত। 

বাঙ্গলার নব প্রতিষ্ঠিত ব্যাস্কগুলির মধ্যে ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক 
অন্যতম । এই ব্যাঙ্কটী স্থাপিত হওয়ার পর হইতে সকল দিক দিয়া 
উহার উল্লেখযোগ্য কর্ম্মতৎপরতা লক্ষ্য করা যাইতেছে । ওভারল্যাণ্ড 
ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন প্রায় ৬ লক্ষ টাকা। স্থায়ী ও চলতি 
আমানতের ক্রমবদ্ধমান তহবিল উহার জনপ্রিয়তার নিদর্শন । দক্ষিণ 
কলিকাতা, আঠারবাড়ী, নারিন্দা, গোপালপুর, জামালপুর এবং ত্রিপুরা 
রাজ্যের খোয়াইতে এই ব্যাঙ্কের শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। 
আঠারবাড়ীর জমিদার শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী ব্যাঙ্কের 
চেয়ারম্যানরূপে ও মিঃ জি চৌধুরী, জেনারেল ম্যানেজাররূপে এই 
ব্যাঙ্কটা পরিচালনা করিতেছেন । তাহাদের উদ্ভোগশীল কার্য্যতৎপরতায় 
ভবিষ্যতে উহা ভালরূপ অগ্রগতি দেখাইতে পারিবে বলিয়া আমরা 
আশা করি। 


১৫৪ 





ইঞ্টার্ণ ট্রেডাস' ব্যাঙ্ক লিঃ 
৯৭, ক্লাইভ ষ্ট্রী, কলিকাতা 
পঁচিশ বৎসর পূর্বে কয়েকজন উদ্োগী ব্যবসায়ী ও কর্ম্মীর চেষ্টায় 
সামান্য ধরণের একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই ব্যাঙ্কটি প্রতিষ্ঠিত হয়। 


তদবধি এই ব্যাঙ্কটি উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে এবং . 


জনসাধারণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হইয়াছে। সম্প্রতি এই ব্যাস্কটির 
কলিকাতায় একটি শাখা আফিস খুলিবার পর হইতে সকল দিক 
দিয়াই ইহার অগ্রগতি দেখা যাইতেছে। হেড অফিস ব্যতীত ঢাকা 
চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, চৌমোহানী ও বালীগঞ্জে ইহার অপরাপর শাখা 
আফিস রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার পুহ ম্যানেজিং 
ডিরেক্টাররূপে এই ব্যাঙ্কটির পরিচালনা করিতেছেন । আমরা ইহার 
উন্নতি কামনা করি । 
সাউণ্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ: 
হেড অফিস- চট্টগ্রাম ৃ 

বাঙ্গালী পরিচালিত ত নূতন উন্নতিশীল ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে সাউণ্ড ব্যাঙ্ক 
অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড অন্যতম । গত ১৯৩৮ সালের. ১লা মার্চ এই 
ব্যাঙ্কের কাধ্য সুরু হয়? তদবধি ব্যাঙ্কটি চারিদিকে শাখা আফিস 


স্থাপন করিয়া উহার কার্য্যধারা সম্প্রসারিত করিয়াছে। কলিকাত, 


ঢাকা, চকরাজার (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ, বেসিন, আকিয়াব, রেঙ্গুন, 
ফটিকছড়ি, সাতকানিয়া, পাহাড়তলী (এ বি, আঁর), 
প্রভৃতি স্থানে এই ব্যাঙ্কের শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে । 
আসামের বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে এই ব্যাঙ্কের শাখা আফিস স্থাপনের 
আয়োজন চলিতেছে ।.. 

অতি সামান্য মূলধন.নিয়া এই ব্যাঙ্কটির কার্ধ্য সুরু হইয়াছিল । 
আমর! অবগত হইলাম ব্যাঙ্কটির ক্রমোন্নতির সঙ্গে বর্তমানে উহার 
কার্যকরী মূলধন দাড়াইয়াছে প্রায় আট লক্ষ টাকা । এই ব্যাঙ্কের 
পরিচালকগণ ব্যাস্কটিকে শীঘ্রই পরিজার্ড ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত করিবার 
আশা রাখেন। , এই ব্যাঙ্কের বর্তমান সাফল্যের মূলে এই ব্যাঙ্কের 
জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী সেনগুপ্তের কর্ম্মনৈপুণ্য 
ও ব্যবসা বুদ্ধিই নিহিত “রহিয়াছে । তাহার ও অন্য কণ্মকর্তাদের 
স্ুপরিচালনার গুণে ব্যাঙ্কট উত্তরোত্তর শ্ীবৃদ্ধি লাভ করুক ইহাই 
আমাদের কামনা । 

৷ এস সিমিত্র এণ্ড কোং 

হেড অফ্রিস--৩০৯ নং বহুবাজার রী, কলিকাতা! 

এস সি মিত্র এণ্ড কোম্পানী ইপ্রিনিয়াস” বিজ্ডাস? প্লাস্বাসও 
জেনারেল কণ্টবক্টীর্স হিসাবে দেশে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও সুনাম অর্জন 
করিয়াছেন। উহারা রেল€য়ে কোম্পানী, মিউনিসিপালিটি, পাব্লিক 
ওয়ার্কস্‌ ডিপার্টমেন্ট হইতে কণ্টক পাইয়া থাকেন । . বড়লাট ভবনে 
ও গভর্ণর ভবনেও উহারা কন্টাক্ট অনুযায়ী কাজ করিয়া থাকেন । 
আমারা এই স্ুপরিচালিত ফার্ম্টটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি । 


চট্টল ইণ্ডাষ্টীয়াল কোৎ লিঃ 
‘  কেড অফিস- চট্টগ্রাম 
চট্টল ইণ্ডাষ্টীয়াল কোং লিমিটেড চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠান |. এই 
কোম্পানীর উদ্দেশ্য চাউলের কল, তৈলের কল, প্রভৃতি পরিচালনা 
করা। কোম্পানীর চীফ ম্যানেজার ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ সি, 


কে ভট্টাচার্য্য উদ্ভোগশীল কর্ণ্মতৎপূরতার সহিত এই প্রতিষ্ঠানকে, 


গড়িয়া তুলিতেছেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের সৰ্ববাঙ্গীন সাফল্য 
কামনা করি। 


আর্থিক জগৎ | 


প্রতিযোগিতার যুগে ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে । . 


লামাবাজার ' 





সুবারবন_ ব্যাঙ্ক লিঃ 
‘হেড অফিস-:১২৯ ক্লাইভ টা, কলিকাতা 
সুবারবন্‌ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ার প্র হইতেই উহার উল্লেখযোগ্য 
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= 


কর্ম্মতৎপরতা লক্ষ্য করা যাইতেছে। ইজ্িই দান ছি উহার. . 


শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। 


» মিঃবিসি দাশ এম- -£ এল এই ব্যাজ EEE 
তি রায় ইহার. সেক্রেটারী এবং মিঃ ডি সি দাশ ডিরেক্টর 
আমরা আশা করি, উহাদের সুযোগ্য পরিচালনায় সুবারবন্‌ ব্যাঙ্ক 
জনসাধারণের ' বিশ্বাস ‘অৰ্জ্জন. করিয়া অচিরেই ইহার. কার্য্যক্ষেত্ 
আরও বিস্তৃত, করিতে সক্ষম হইবে।, কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ দেশীয় 


ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে ইতিমধ্যেই এই ব্যাঙ্কটি একটি বিশিষ্ট স্থান . 


অধিকার করিয়া লইয়াছে। এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রসার ও 
ফরওয়ার্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিঃ 
' হেড অফিস--চট্টগ্রাম 

অরণ্য ও পল্লী ভৈষজ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ে ফরওয়ার্ড ট্রেডিং কর্পো- 


রেশন লিঃ ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে। ঢাকা, কলিকাতা, ', 


রেঙ্গুণ, আকিয়াব, মণ্ড, রাঙ্গামাটী ও কক্সবাজ্জারে এই প্রতিষ্ঠানের শাখা 


অফিন স্থাপিত হইয়াছে এবং বাংলার বহু মফঃম্বল সহরে ও পল্লী 


অঞ্চলে উহার এজেন্সী অফিস খোলা হইয়াছে। উহাদের মারফতে 


সর্বপ্রকার ভেষজ্য-দ্রব্য ও অপরাপর কাঁচামাল সরবরাহ করা 


হইতেছে। এই ব্যবসায়ের সহিত দেশের বহুশত লোকের আধিক 
সম্পর্ক স্থাপিত আছে এবং বহুলোক এই ব্যবসার দ্বারা উদরান্নের 
সংস্থান করিতেছে । আমরা এই প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নতি 


কামনা করি। 


বেঙ্গল ট্যানারী লিমিটেড 
হেড অফিস-ট্টগ্রাম 
মুক্ত রাজবন্দী শ্রীযুক্ত অমেরন্দ্রনাথ কামন্গুনগোর প্রচেষ্টায় চট্টগ্রামে 
“বেঙ্গল ট্যানারী লিঃ” নামক একটি যৌথ কোম্পানী একলক্ষ 
টাকার .অন্থুমোদিত মূলধন লইয়া গঠিত হইয়াছে। সর্বপ্রকার 


শিল্প প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা এই কোম্পানীর প্রধান ও প্রথম 


উদ্দেশ্য । চন্মদ্রব্য ও তৈয়ারী চামড়ার ব্যবসার পক্ষে চট্টগ্রামের 
অভাবনীয় সুযোগ স্ববিধা আছে। আসাম ও ব্ৰহ্মদেশ ইহার 
নিকটবত্ত্ী বলিয়া ব্যবসা হিসাবে ইহার ভবিষ্যত উন্নতি অপরিসীম, 
তাহা ছাড়াও বিদেশের বাণিজ্য কেন্দ্রের সহিত আমদানী রপ্তানির 
দিক দিয়া সর্বপ্রকার সুযোগ বর্তমান আছে। মোটের উপর 


কাচা মালের প্রাচুর্য, তৈয়ারী মালের চাহিদা, শ্রম-লাঘব ক্রয় : 
প্রভৃতি হইতে ট্যানিং” 


এবং তৎসংলগ্ন শিল্পের এইরূপ কারখানা 
স্থাপনের উদ্যোগ চট্টগ্রামে খুবই সমীচীন হইয়াছে । আমাদের বিশ্বাস 


'এই-বৃহৎ্ ব্যবসা ক্ষেত্রে এই তরুণ বাঙ্গালী কম্মীর নৃতনতম জাতীয় 


প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে দেশবাসী যথাসাধ্য সহানুভূতি ও 
সহযোগিতা করিবেন। এই কোম্পানীর ভাইরেক্টরবর্গের মধ্যে 
সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক “পাঞ্চজন্ত' সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্বিকাচরণ দাস, চট্ট- 


গ্রামের প্রতিষ্ঠাপন্ন জমিদার ও ব্যাঙ্কার শ্রীযুক্ত সুখদাপ্রসাদ নাগ 


প্রভৃতি ব্যবসাকুশল ও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ 'আছেন। আমর! 
বেঙ্গল ট্যানারী লিঃ এর সব্বাঙ্গীন-সাফল্য কামনা! করি। 
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আধিক জগৎ 





প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ক লিঃ 
হেড অফিস-টট্টগ্রাম ' . 

একটি নূতন উন্নতিশীল ব্যাঙ্ক হিসাবে প্রেসেডেন্সি ব্যাঙ্ক 
লিমিটেডের নাম উল্লেখযোগ্য । 

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী ব্যাস্ক লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত. হয়। 
প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই ব্যাস্কটিকে আধিক সংস্থানের দিক দিয়া আদর্শ, 
ব্যাঙ্কে পরিণত করিবার জন্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ পাল এম, এ, 
বি, এল, চীফ ম্যানেজার ও শ্রীযুক্ত অমিয় চরণ পাল মহোদয় 
জয়েপ্টম্যানেজার হিসাবে সচেষ্ট হন। তাহার! ব্যাঙ্কের অংশীদার 
ও ডিপোজিটারগণের স্বার্থের প্রতি সুতীক্ষ দৃষ্টি রাখিয়া ব্যাঙ্কের 
কাৰ্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন এবং ব্যাঙ্কটি যাহাতে 
ভবিষ্যতে শিল্প ও বাণিজ্যের সহায়তা করিতে পারে, সেইরূপ ভাবে 
ইহাকে গড়িয়া ভুলিতে সঙ্কল্পবন্ধ হইয়াছেন । এই ব্যাঙ্কের পেছনে 
চট্টগ্রাম, আকিয়াব ও ব্রহ্মদেশের বহু অর্থবান, প্রতিপত্তিশালী ও 
সনরান্ত ব্যবসায়ী রহিয়াছেন। চট্টগ্রামের স্থপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী জমিদার 
ও ব্যাঙ্কার শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন পাল এম, এ, মহোদয় বোর্ড অব. 
ডাইরেক্রারের চেয়ারম্যান। আমর! এই ব্যাঙ্কের সাফল্য কামনা 
করি। 


আল্ফা প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্দ কোং লিঃ 


হেড অফিস-_৯৫নং ক্লাইভ রী, কলিকাতা 

নূতন বীমা আইন অন্তুারে সংগঠিত এই প্রভিডেন্ট বীমা 
.কোম্পানীটি অভিজ্ঞ বীমাকর্মিগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ 
দেশীয় লোকের যা আয় তাহাতে অধিকাংশেরই বড় বড় 
কোম্পানীতে বীমা করা সম্ভব হইয়া উঠে না, অথচ 
তাহাদেরই বীমা কর! সব চেয়ে বেশী দরকার, কেনন! বীমা হইতে 
স্বল্প আয়বিশিষ্ট লোকের টাকা সঞ্চয়ের একমাত্র পন্থা! । 
এই  কোম্পানীটি বীমাকপ্পিগণ দ্বারা পরিচালিত এবং 
্বীগাকর্মিমগ্ুলে সুপরিচিত শ্রীযুত নীরোদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় 
ইহার কর্ণধার । আমরা ইহার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনাকরি। 


ন্যাশনাল এলায়েন্স প্রভিডেন্ট 
ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
হেড অফিস--১*২৷১, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাত। 
উক্ত কোম্পানী নুতন আইনানুযায়ী গভর্ণমেন্ট সিকিউরীটি 
জমা দিয়া রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট পাইয়াছে। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 
মিঃ প্রমথচন্দ্র সরকার একজন খ্যাতনামা ব্যবসায়ী । তাঁহার সুপরি- 


চালনাধীনে সুশৃঙ্খলভাবে কোম্পানীর কাজ অতিদ্রত অগ্রসর 
হইতেছে । আমরা এ প্রতিষ্ঠানটীর সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি । 


ওয়াকর্ন প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স লিঃ 

হেড অফিস-_পি ১৪নৎ বে ্টিষ্ক ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 

বর্তমান সময়ে বাঙ্গলাদেশে যে কয়েকটি প্রভিডেন্ট বীম! 
কোম্পানী সাফল্যের সহিত ইত্ডাস্রীয়াল ইন্সিওরেন্সের কাজ 
করিতেছে, ওয়ার্কাস” ইন্সিওরেন্স লিমিটেড তাহাদের অন্যতম। এই 
কোম্পানীর চাকুরী-বীমা ও বিবাহ-বীম! প্রভৃতি বিভিন্ন বীমা স্কীম- 
সমূহ অল্প সময়ের মধ্যে জনসাধারণের ভিতর জনপ্রিয়তা লাভ 


করিয়াছে । অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এ কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডে 
রহিয়াছেন। ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ এ রায় এণ্ড কোম্পানীর কর্ম্ম- 
কুশলতায় কোম্পানীটি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে । আমরা এই 
কোম্পানীটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। 


গৃহলকগনী ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
হেড অফিস- চট্টগ্রাম 


একটি সুপরিচালিত আধুনিক ব্যাস্ক প্রতিষ্ঠানরূপে চট্টগ্রামের 
গৃহলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেড সুনাম অজ্জন করিয়াছে । মিঃ সি, কে, 
ভট্টাচার্য্য ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে এই ব্যাঙ্কটি প্রতিষ্ঠিত করেন উহার 
পরিচালক বোর্ডে খ্যাতনামা, ব্যবসায়ী জমিদার ও অন্যান্য প্রতিপত্তি 
শালী লোক রহিয়াছেন। ব্যাঙ্কটি অল্পকালের মধ্যেই দ্রুত উন্নতি 
প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং স্ুপরিচালনা ও নিরাপদ দাদন- 
নীতির জন্য সাধারণের আস্থা লাভ করিতে পারিয়াছে। ব্যাঙ্কের 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিঃ সি. কে, ভট্টাচার্য্য চট্টগ্রামের ব্যবসাক্ষেত্রে 
সুপরিচিত। আমরা ব্যাঙ্কটির সর্বপ্রকার উন্নতি কামনা 
করি। 


এলায়েড ব্যাঙ্ক লিঃ 
হেড অফিস- ঢাকা 

এলায়েড, ব্যাঙ্ক লিঃ একটা অপেক্ষাকৃত নূতন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান ৷ 
মাত্র কয়েক মাস পূর্বে এই ব্যাঙ্কটী ঢাকা সহরে উহার কার্য্যারস্ত 
করিয়াছে। অত্যল্নকালের মধ্যেই এই ব্যাঙ্কটী যেরূপ সুনাম ও 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এবং বর্তমান আর্থিক জঙ্কটকালে 
এই ব্যাঙ্কটার কার্য্যধারা যেরূপ সতর্কতার সহিত 
নিয়ন্ত্রিতহইতেছে তাহাতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে অনতিকালের 
মধ্যেই এই ব্যাঙ্কটী বিশেষভাবে সাধারণের আস্থা ও সাফল্য অর্জনে 
সমর্থ হইবে.। 

এলায়েড, ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আমরা যে এরূপ উচ্চ আশা পোষণ করিতেছি 
তাহার কারণ এই যে, এই ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ খামখেয়ালীভাবে 
ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের ন্যায় একটী জটিল ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। 
ইহারা ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে হাতেকলমে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া এবং 
ব্যাঙ্কের উত্থান পতনের কারণগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হইয়াই এই 
ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ব্যাঙ্কের ব্যবসায়ে সকল উহার 
পরিচালকগণের চরিত্র, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব প্রতিপত্তির উপর 
নির্ভর করে । সে হিসাবে বিবেচনা করিলে এই ব্যাঙ্কটীর উন্নতির 
যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই ব্যান্কের ডিরেক্টারগণ 
সকলেই বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ও অর্থবান্‌ ব্যক্তি। উহার 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত হরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ,বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
একজন কৃতী ছাত্র। ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ 
চরণ চক্রবন্তাঁ বি, এ শিল্প বাণিজ্যে বহুদিনের কার্ধ্যকরী অভিজ্ঞতা 
অজ্জন করিয়াছেন। যে সততা, অধ্যবসায় এবং.ব্যবসা-বুদ্ধি থাকিলে 
একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যের পথে নেওয়া যায় ইহাদের তাহার 
কোনটারই অভাব নাই । আমরা জানিয়া সুখী হইলাম, ইতিমধ্যেই 
ই'হাদের চেষ্টায় ব্যাঙ্কের অদ্ধ লক্ষাধিক টাকা কার্য্যকরী মূলধন সংগ্রহ 
হইয়াছে। ঢাকা সহর ব্যতীত ময়মনসিংহে ব্যাঙ্কের একটা শাখা 
শীঘ্রই খোলা হইবে। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের সর্বথা সাফল্য 
কামনা করি । | 
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- আধিক. জগৎ 


[ ৫ই মে, ১৯৪১ 





. মাগনীরাম ব্যাঙ্গর এণ্ড কোৎ এরং 


ডাঃ চারুচন্দ্র চ্যাটার্জি র 


আমাদের দেশে আজ পর্য্যন্ত বিচ্ডিং সোসাইটীর ব্যবসা সুপরি- 
কল্পিত ভাবে গড়িয়া উঠে .নাই।. কিন্তু কলিকাতার ন্যায় একটা 
জনবহুল সহরে মধ্যবিত্তের গৃহসমন্তা ক্রমশঃ গুরুতর আকার ধারণ 
করিয়াছে ' এই অবস্থায় ভাঃ চারুচন্দ্র চ্যাটাঞঙ্জি এবং মাগনীরাম 
বাঙ্গর এণ্ড কোং এরূপ একটা ব্যয়বহুল ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন 
দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম । এরূপ. একটা মূলধন সাপেক্ষ ব্যবসায়ে 
তাহারা যে সর্ধবাংশে যোগ্য ব্যক্তি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

ইহাদের কলিকাঁতার সর্বত্র এবং লেক অঞ্চল, ‘চারু: এভেনিউ, 
টালিগঞ্জ, সাহাপুর, বেহালা, দমদম, বেলুর, কোমর ইত্যাদি স্থানে 
সহন্ম সহত্্ টুকরা জমি কিক্রয়ার্থ আছে। 
৷ এই" উপলক্ষ্যে ভিত ERE EN ডাঃ 
চারুচন্দ্র চ্যাটাজ্জির জীবনকথা স্বতঃই মনে পড়ে। : ১৯০৫ সালের 
স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতেই তিনি নূতন নৃতন কলকারখানা 
ও বহুবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করিবার কাজে 
আজীবন অগ্রণী হইয়া আসিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল কলিকাতায় 


মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের গৃহসমস্তা সমাধানের কার্য্যে তিনি হস্তক্ষেপ' 


করিয়াছেন। তাহারই ফলে কলিকাতার ও. সহরতলীর বন্ুস্থানে 
নৃতন নুতন বসতি স্থাপন হইয়াছে ও হইতেছে । আমরা তাহার 
ন্যায় একজন কর্ম্মবীরের তথা উক্ত কোম্পানীর সাফল্য কামনা করি । 


ভাগ্যলক্গমী ইন্সিওরেন্স লিঃ 
হেড অফিস-_-৩1১ ম্যাঙ্গে। লেন, কলিকাত। 
,বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালীর মুলধনে ও বাঙ্গালীর চেষ্টায় গত ৩1৭ 

বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তন্মধ্যে 
কলিকাতা ৩1১ ম্যাঙ্গো লেনস্থ ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিমিটেড 
একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। প্রথমে এই কোম্পানীটি 
একটি প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানী হিসাবে স্থাপিত হইয়াছিল । .. এই 
কোম্পানীর পরিচালক মিঃ কে সি ব্যানাঙ্জির কর্ম্মকুশলতা, অক্লান্ত 
পরিশ্রম ও অদম্য অধ্যবসায়ের গুণে অল্পদিনের মধ্যেই এই কোম্পানীটি 
একটি জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। আমরা দেখিয়া 
সুখী হইলাম যে, সম্প্রতি পি ৩৮, মিশন রো এক্সটেন্সানে 
কোম্পানীৰ নিজস্ব বাড়্ী-নিম্মাণের, কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এত- 
ছুদোষ্টে গত ২৯শে এপ্রিল ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
পৌরোহিত্যে ভাগ্যলক্ষ্মী ভবনের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে । ভাগ্যলঙ্গী 
এই স্বল্পকালের মধ্যে যে কলিকাতায় উহার নিজন্য ভবন নির্শ্মাণে 
উদ্যোগী -হইয়াছে উহা তাহার পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। আমরা 
এ জন্য কোম্পানীর বর্তমান কর্ণধার মিঃ কে সি ব্যানাজ্জিকে তাহার 
কৃতকাধ্যতার জন্য অভিনন্দিত করিতেছি ও এই প্রতিষ্ঠানের 
উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি | 


রিয়াল ইণ্ডিয়ান প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স লিঃ 
| হেড অফিস- টাদপুর | 
একটি উন্নতিশীল প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানী হিসাবে রিয়াল 
ইণ্ডিয়ান প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স লিমিটেড স্ুপরিচিত। এই কোম্পানী 
প্রথম ভেলুয়েশনেই উদ্ত্ত দেখাইয়াছে। আমরা এই কোম্পানীর 
সর্বপ্রকার হত নন করি, 


. হিসাবে এ সকল 


কানাড়া মিউচুয়াল এসিওরেন্স কোং লিং 
হেড অফিস-_উদ্দিপী (মাদ্রাজ) 

দক্ষিণ ভারতে কানাড়া মিউচুয়াল এসিওরেন্দ কোম্পানী 
অপেক্ষাকৃত একটি তরুণ বীমা প্রতিষ্ঠান। গত ১৯৩২ সালে এই 
কোম্পানীটি স্থাপিত হইয়া গত ৫ বৎসর কালের মধ্যে এরুটি 
শক্তিশালী বীমা কোম্পানীতে পরিণত -হুইয়াছে। মিতব্যয়িতার 
সহিত কাধ্যপরিচালনা নিরাপদ ও লাভজনক উপায়ে তহবিল 
দাদন, কড়াকড়ি ভিত্তিতে ভ্যালুয়েশন, ইত্যাদি যেদিক দিয়াই বিচার 
করা যাউক না কেন, কানাড়া মিউচুয়াল এসিওরেব্স কোম্পানীকে 
একটি আদর্শ বীমা প্রতিষ্ঠান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ডাঃ 
বি বি ঘোষ পি. এইচ-ডি (ইকন, লণ্ডন) এই কোম্পানীর বাঙ্গলা, 
বিহার ও আসামের চীফ এজেন্সী গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতা. 
২নং চার্জ লেনে উক্ত চীফ এজেন্সী আফিস. 'অবস্থিত। আমরা এই 
কোম্পানীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি? 


এইচ দত্ত এণ্ড সন্স.লিং ... 
অফিস--১৫নং ক্লাইভ স্টাট, কলিকাতা . 
সুপরিচিত ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
মেসাস' এইচ্‌ দত্ত এণ্ড সন্দ ম্যানেজিং এজেন্সী ও চীফ, এজেন্সী 
ফাৰ্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। এই ফার্ম মহালক্্মী.. 
কটন মিলস লিঃ, ভ্য়ার্স আসাম ইউনিয়ান টি কোম্পানী 
লিমিটেড ও রামনর্লভপুর টি কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস 
কোম্পানীগুলি সাফল্যের সহিত পরিচালনা 
করিতেছেন । অধিকস্তু উহারা দি লণ্ডন এসিওরেন্স, 
ক্লাইভ ইন্সিওরেন্স কোং লিমিটেড ও ডোমিনিয়ন ইন্সিওরেন্স, 
কোম্পানী লিমিটেড নামক কোম্পানীর চীফ, এজেন্টস্রূপে কার্য্য 
করিতেছেন। এই ফার্মের সুপরিচালনায় ও উদ্যোগশীল কার্য্য- 
তৎপরতায় বিভিন্ন কোম্পানীসমূহের কাৰ্য্য সম্প্রসারিত হইয়াছে 
এবং দিন দিন তাহাদের উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যাইতেছে । * 
প্রকারের কৃতকার্য্যতার জন্য আমরা শ্রীযুক্ত দত্তের কর্শনকুশলতার, 
প্রশংসা করিতেছি। 
হ্যাশনেল মডেল ইণ্ডা্ীজ লিঃ 
অফিস ও কারখান!--৯৯ সি গড়পাড় রোড, কলিকাতা 
বর্তমান সময় দেশে যুবকদের কর্মসংস্থানের সমস্যা বিশেষ 
জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে। অনেকেই বাঙ্গালী যুবকদিগকে 
অধিক মাত্রায় ব্যবসা বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করিবার উপদেশ দিয়া, 
থাকেন। কিন্তু শিল্প সম্বন্ধে ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে কার্য্যকরী জ্ঞান 
না থাকার অনেক যুবকই এ বিষয়ে কৃতকাৰ্য্যতা দেখাইতে পারেন 
না। এই অবস্থায় ন্যাঁশনেল মডেল ইণ্ডাষ্টীজ লিমিটেড নামক একটি 
কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহার উপযুক্ত কারখানা স্থাপন 
করিয়া যুবকদিগকে শিল্পশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছে বলিয়া 
আমরা বিশেষ সুখী হইলাম। এই কোম্পানীর কারখানায় বর্তমানে ' 
অনেক বেকার যুবক বিভিন্ন প্রকারের শিল্প শিক্ষা করিয়া স্বাধীন 
জীবিকা অবলম্বনের স্থযোগ পাইতেছে। অপরদিকে যুবকদের শ্রম- 
জাত দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করিয়া কোম্পানীও ভালরূপে লাভ 
করিতেছে বলিয়া প্রকাশ । আমরা অবগত হইলাম, কোম্পানী 
শীত্তই অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ প্রদান করিবে। আমরা, 
এই প্রতিষ্ঠানটির সর্বপ্রকার উন্নতি কামনা করি । : | 


৫ই মে, ১৯৪১] 








পাবলিক ইউনিয়ন প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স 
কোং লিঃ রর 

হেড অফিস-৮৯নৎ বেচু চ্যাটাজ্জি স্টীট, কলিকাতা 
, পাবলিক ইউনিয়ন, প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানীটি বাঙ্গলায় 
উন্নতিশীল প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানী সমূহের অন্যতম । নূতন বীমা 
আইনের প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানী সংক্রান্ত বিধি ব্যবস্থা সমূহ 


পালন করিয়া এই কোম্পানীটি যথেষ্ট পরিমাণে সুদৃঢ় ও নির্ভরযোগ্য ' 


হইয়া দড়াইয়াছে। এই কোম্পানীর গত ১৯৪০ সালের কাধ্য- 
বিবরণী দৃষ্টে 'জানা যায় আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী 
মোট ১১ হাজার ৩০০ টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। এবসর 
প্রিমিয়াম ও অন্তান্য ধরণের আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় 
হয় ২ হাজার ৬৪০ টাকা, এ প্রকার আয় হইতে আবশ্যকীয় খরচ 
| পত্র নিৰ্ব্বাহ করিয়া কোম্পানী ১৬৬ টাকার একটি বীমা তহবীল 
. গঠন'করিয়াছেন। যেরূপ সতর্কতার সহিত ও যেরূপ বিবেচনা সম্মত 
প্রণালীতে কোম্পানীটি পরিচালন করা' হইতেছে তাহাতে দেশের 


খত আয় বিশিষ্ট বীমাকারীদের পক্ষে এই প্রভ্ানটিকে বিশেষ, | 


নির্ভরযোগ্য বলা যায়। . 


_বোদে মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেল 0 


সৌসাইটা লিঃ 

্‌ ১০৯ ক্লাইভ স্টাট, কলিকাতা 

‘আখিক জগতে'র পাঠকগণের নিকট বোম্বে মিউচুয়ালের নাম 
সুপরিচিত। ভারতের স্ুপ্রতিষিত ও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বীমা প্রতিষ্ঠান- 
গুলির মধ্যে বোস্বে মিউচুয়াল সোসাইটি লিঃ অন্যতম বীমা প্রতিষ্ঠান,। 
এই কোম্পানী বীমাকারীদের স্বার্থ ও সুবিধার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া 
“ থাকেন এবং এই কারণেই কোম্পানীর কর্মকর্তাগণ ঢাকার 
দাঙ্গায় বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহের বীমাকারীগণকে সুবিধা দিবার জন্য 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমরা এই জন্য বোষ্বে মি 
কর্তাগণকে ধন্যবাদ জানাইতেছি | 


' মেট্রোপলিটন ক্যামিকেল ইণ্ডা্টীজ_ লিঃ 
_ হেড অফিস--৩৬নৎ ধৰ্ম্মতল৷ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 
প্রয়োজনীয় রাসয়নিক দ্রব্যসামগ্রীর দিক দিয়া ভারতবর্ষ এখনও 
বিশেষভাবে পরমুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছে । এই পরমুখাপেক্ষিতা 
দুর করিবার জন্য এদেশে ছোট বড় সমস্ত শ্রেণীর রসায়ণশিল্প প্রস্তুতের 
জন্য উপযুক্ত সংখ্যক কোম্পানী ও কারখানা গড়িয়া তোলা একান্ত 
আবশ্যক । সেই হিসাবে সম্প্রতি কলিকাতায় মেট্রোপলিটন ক্যামিকেল 
ইণ্ডান্ীজ্ লিমিটেড নামে একটি ফোম্পানী গঠিত হইয়া যে নানারূপ 
রাসয়ানিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতে উদ্যোগী হইয়াছে তাহা আমরা সুখের 
বিষয় বলিয়াই মনে করি। এই কোম্পানী তাহাদের ৫৬ নং 
ক্রিষ্টোফার রোড, ইটালীস্থ , কারখানায় ইতিমধ্যেই ১৮ রকম 
রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তাহা যথারীতি বাজারেও 
উপস্থিত করা হইতেছে। ২১ মাসের মধ্যে এই কোম্পানী আরও 
কতিপয় ধরণের দ্রব্যও যে প্রস্তুত করিতে পারিবেন তাহাতে সন্দেহ 
নাই । মেসার্স বি, কে, পাল এণ্ড কোম্পানী ও অন্যান্য আরও কতিপয় 
সুবিখ্যাত ওঁষধ বিক্রেতা ফাম্ম এই কোম্পানীর প্রস্তুত দ্রব্যাদি 
বিক্রয়ের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। যুদ্ধের জন্য বর্তমানে এদেশে যেসব 
উষধের আমদানী অনেকটা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কোম্পানী সেই সব 
৪৪ i 


আর্থিক জগৎ 


১৫৭ 











. - কোম্পানীটি পরিচালনা করিতেছেন । 


শ্রেণীর কতিপয় ধরণের ওঁষধ প্রস্ততেও মনোনিবেশ করিয়াছেন । 
মেসা আর্ণভ এণ্ড কোম্পানী ম্যানেজিং এজেন্টম্রূপে এই 
তাহাদের কর্ম্মককুশলতায় 
59955 আশা! 
করি। 


| ব্রিটেনিয়া, কেমিক্যাল ওয়ার্কম্‌ লিঃ 
১, ব্ৰিটিশ ইণ্ডিয়ান সীট, কলিকাতা 


ব্রিটেনিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ কর্তৃক প্রস্তুত বিবিধ সুগন্ধ 
দ্রব্যাদি বাজারে বিশেষরূপে চলতি আছে। শিক্ষিত ও সুযোগ্য 
বাঙ্গালী কম্মাদের দ্বারা ও বাঙ্গালীর মুলধনে এই কোম্পানীটি 
দীর্ঘকাল যাঁবত পরিচালিত হইয়া আসিতেছে । শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্র 
এই কোম্পানীর পরিচালক । তাহার চেষ্টায় এই কোম্পানী ক্রমশঃ 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে । আমরা ইহার উন্নতি কামনা করি। 


কুষ্টিয়া ইউনাইটেড. ব্যাঙ্ক লিঃ 
| হেড় অফিস-কুষ্টিয়া 
কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ১৯৩৯ সালের কার্ধ্যবিবরণী 
ৃষ্টে জানা যায় এ বৎসরের শেষে এই ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের 
পরিমাণ ছিল ৪ হাজার ৫৯৯ টাকা । এ সময় সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব, 
চলতি আমানত ও স্থায়ী আমানত প্রভৃতির দফায় সাধারণের নিকট 
হইতে প্রাপ্ত মোট আমানতের পরিমাণ ৪৯ হাজার ৯৯৯ টাকা 
দাড়াইয়াছিল। এ বৎসর নদীয়া জেলার আলমডাঙ্গায় ব্যাঙ্কটার একটা 
শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। এ শাখা আফিসের ভিতর দিয়া 
ব্যাঙ্কটির কার্ধ্যধার] বর্তমানে ভালরপ প্রসারিত হইতেছে । 
শ্রীযুক্ত মনীন্্রনাথ মৈত্র ম্যানেক্গিং ডিরেক্টররূপে ও শ্রীযুক্ত ' 
বীরেন্দ্কুমার চক্রবর্তী ম্যানেজাররূপে কর্ম্মকুশলতার . সহিত এই 
৮45 
সর্বপ্রকার সাফল্য কামনা করি ৷ 


ভারতী বীমা নিঃ নর রা 
বেনারসের ভারতী বীমা কোম্পানী এক উন্নতিশীল নূতন বীমা, 
প্রতিষ্ঠান ।. ১৯৩৯ সালের ৩০শে এপ্রিল যে বৎসর শেষ হয় তাহাতে 
কোম্পানী ৫১৪টি প্রস্তাবে মোট ৪ লক্ষ ৭৪ হাজার ৫০০ টাকার 
বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। 'এবৎসর প্রিমিয়াম বাবদ ৫১ হাজার 
৩২৬ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ৮৮৯ টাকা ও 
অন্যান্য প্রকারের আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দাড়ায় ৫২ 
হাজার ৩০২ টাক)। কাধ্যপরিচালনা বাবদ কোম্পানী ৩৫ হাজার 


৬৯ টাকা ব্যয় করেন'। অন্যান্য খরচ বাদে বাকী টাকা কোম্পানীর 


বীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা 
তহবিলের পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ৫৪ টাকা, বৎসরের শেষে তাহা 
১০ হাজার ৮৯৫ টাকা দ্াড়াইয়াছে। আমরা এই কোম্পানীটার 
উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হইতে দেখিলে সুখী হইব।: মেসাস” এস 
নন্দী, এণ্ড কোং এই কোম্পানীর বাঙ্গলার চীফ, একেন্টস। 
কলিকাতায় ৫নং ক্লাইভ ঘাট স্বীটে চীফ এজেন্সী অফিস অবস্থিত। 


১৫৮ 


আথিক জগৎ 





ভবানীপুর ব্যাঙ্কিৎ কর্পোরেশন লিঃ 

হেড অফ্রিস-৪৭নং আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা 

ভবানীপুর ব্যাধি কর্পোরেশন লিমিটেড বাঙ্গালী পরিচালিত 
স্ববৃহণড ব্যাঞ্চগুলির অন্যতম । উহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত 
ব্যাঙ্ক নহে বটে। কিন্তু উহ! বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে আমানত- 
কারী ও অংশীদারদের স্বার্থ পুর্ণভাবে রক্ষা করিয়া এইরূপ ভাবে 
পরিচালিত হইতেছে যাহাতে উহা এ দেশের কোন তালিকাভুক্ত 
ব্যাঙ্কের তুলনায়ই কম নিরাপদমূলক প্রতিষ্ঠান নহে! গত ১৯৪০ 


সালের শেষে এই ব্যাঙ্কটির আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ২ লক্ষ টাকা, ' 


মজুদ তহবিলের 'পরিমাণ ২ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা ও উহাতে 
সাধারণের আমানতী 'জমার তিনি, ৯২ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা! 
. দ্রাড়াইয়াছে। 

গত- ১৯৪০ সালে এই ব্যাঙ্কের মোট নিট লান্ডের পরিমাণ 
দাড়ায় ১০ হাজার ৪১৩. টাকা । উহা হইতে ৬ হাজার টাকা 


নিয়োগ করিয়া অংশীদারদিগকে প্রতি শেয়ারে ৩ টাকা হারে লভ্যাংশ - 


দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভবেশ চন্দ্র সেন লসেক্রটারী ও 
ম্যানেজাররূপে কৃতকাধ্যতার সহিত 
করিতেছেন । আমরা এই ব্যাস্কটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। 


পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ 
হেড.অফিস--১২২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা 

বাঙ্গলার- উন্নতিশীল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পাইওনিয়র 
ব্যাঙ্ক লিঃ অন্যতম । এই ব্যাঙ্কটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত 
ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে ॥ এই ব্যান্কটির কলিকাতার 
ক্রিয়ারিং ব্যাঙ্ক এসোসিয়েসনের অন্যতম -সাবমেন্বর 'হেড আফিস 
ব্যতীত বর্তমানে বাঙলা, আসাম ও বিহারে এই র্যাক্কের-১৪টি শাখা 
রহিয়াছে. আমরা. যতদূর জ্ববগত. আছি, এই ব্যাঙ্কের বিক্রীত 
মূলধনের .পরিমাগ . ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ১১। লক্ষ টাকার কাছাকাছি 
ছিল.. এবং. উহাতে সাধারণের আমানতি টাকার গারিয়াণ,২৫ লক্ষ 
টাকার উপরে ছিল। বর্তমানে এই.হুই 'দফাঁয়ই, ব্যান্ডের য়ে আয় 
বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ৷ 

বাঙ্গলার স্বনামধন্য 'জননায়ক শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র দত্ত এই 
ব্যাঙ্কটির কর্ণধার। তাঁহার 'ব্যক্তিগত প্রভাব-প্রতিপত্তির ফলে এই 
ব্যাঙ্কটির দ্রুত উন্নতি. হইতেছে । অদূর ভবিষ্যতে ইহার উন্নতি 
আরও দ্রুততর হইবে ইহাই আমর! আশা করিতেছি ,.. , , 
২. - " "*নিপ্পন টেড এজেন্সী - 
_. হেড অফিস--১৩৫, ক্যানিং রা, কলিকাতা! : 

বিগত মহাযুদ্ধের সময় হইতে ভারতের বাজারে জাপানী পণ্যের 
প্রসার ও প্রভাব বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে । 
দেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলে উহার পরবস্তী 
অধ্যায়রূপে সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ অনিবাধ্য হইয়া পড়ে। টোকিওস্থিত 
জাপানী বৈদেশিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গত ১৯৩৭ সাল 
হইতে নিপ্পন ট্রেড এজেন্সী নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে । 

এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
জাপানী ভাষার অধ্যাপক মিঃ টোকুজু সাইটো প্রণীত ‘এ প্রাইমার 
অব. মডার্ণ জাপানীস ল্যাজয়েজ' (আধুনিক জাপানী ভাষার প্রথম 
পাঠ) পুস্তকখানি পাইয়া আমরা পরম, প্রীতিলাভ করিয়াছি । 


এই ব্যাঙ্কটি পবিচালনা 


আধুনিক কালে কোন: 


[ ৫ই মে, ১৯৪১ 








জাপান ও ভারত এই ছুই দেশের মধ্যে চিন্তাধারার আদান প্রদানের 


উপরই ভবিষ্যতের সুস্থ ও স্বাভাবিক সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিবে। ' এই 
পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিতে গিয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই 
দিকটার উপরই বেশী জোর দিয়াছেন। . : 

পুস্তকের মূল্য ১২ মাত্র। জাপানী ভাষা শিক্ষালাভেচ্ছ পাঠক 
সমাজে পুস্তকখানি সমাদর লাভ করিলে আমরা সুখী হইব। 


 কমাশিয়াল মিউজিয়াম 

প্রত্যেক দেশে শিল্প ও কৃষির উন্নতির ' পক্ষে কমার্শিয়াল 
মিউজিয়াম একটা অপরিহার্ধ্য প্রয়োজন ' বলয়! গণ্য হইয়া থাকে । 
এই শ্রেনীর মিউজিয়ামে দেশের লোক কৃষি ও শিল্পের ব্যাপারে দেশের 
স্থান কোথায়, দেশের ভিতরে এই সম্পর্কে কতদূর কি কাজ' হইতেছে, 
ভবিষ্যতে এই সব ক্ষেত্রে কতদূর উন্নতি হইতে পারে, উহা! হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারে । সে জন্য কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা কর্পোরেশন , 
হইতে কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে একটি কমাণিয়াল মিউজিয়াম স্থাপিত 
হওয়ার পর হইতে আমরা উহার কার্ধ্যধারা উৎসাহের সহিত লক্ষ্য". 
করিয়া আসিতেছি। উক্ত মিউজিয়ামে পদাপূ্ণ করিলে য়ে কোন ' 
ব্যক্তি বাঙ্গলা দেশে যে কত প্রকার শিল্পের 'উদ্ভব হইয়াছে, তাহা 
দেখিয়া - বিস্মিত হইবেন। মিউজিয়ামের পারিচালকগণ যে উহাতে 
'প্রদর্শনের জন্য দেশের কৃষি ও 'শিল্পজাত বিভিন্ন ্রব্যেরই সমাবেশ 


করিয়াছেন এরূপ নহে, তাঁহারা বিভিন্ন প্রকার: চার্ট, ম্যাপ প্রভৃতির রি 


সাহায্যে শিল্প বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতিতে বাংলার স্থান কোথায় তাহাও 
সাধারণকে বুঝাইয়া 'দিতেছেন। ' কৃষি, শিল্প প্রভৃতি সম্বন্ধে নানাভাবে 
তথ্য সরবরাহ, পণ্য দ্রব্যের বিক্রয় ব্যবস্থা, বিভিন্ন, সময়ে বিভিন্ন 
ধরণের শিল্পজাত দ্রব্যের' জন্য বিশেষ বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, 
ভারতের অন্যান্য স্থানের প্রদর্শনীতে বাঙ্গল। 'দেশের পক্ষ হইতে 
'যোগদীন,' বিভিন্ন শিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতার ব্যবস্থা এবং পুস্তকাদি, 
ডিরেক্টরী প্রভৃতি প্রচার 'ঘারাও প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ দেশের ভিতরে 
কৃষি, শিল্প প্রভৃতির: সম্বন্ধে 'প্রচারকার্ষ/ 'করিতেছেন।; রুমার্শিয়াল 
মিউজিয়ামের এই কৃতিত্বের জন্য উহার “ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ. শ্রীযুক্ত. ' 
জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী বিশেষভাবে প্রশংসাভাজন। তাহার ন্যায় ব্যক্তির 
উপর মিউজিয়ামটির পৃরিচালনাভার না পঁড়িলে কর্পোরেশনের শত 
অর্থব্যয় সন্ধে উহা" এত জনপ্রিয় এং দেশের “এড হিতজ্নক 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে পারিত' কিন। সন্দেহ ৷" 


ক্যালকাটা ইণ্ডাষ্টীয়াল ব্যাঙ্ক '' 

হেড অফিস_৫ নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা: 
| এই ব্যাগটি ১৯৩০ সালে রেজেস্ীকৃত হয়। তবে উহার কাৰ্য্য 
সুরু হয় ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে । ‘তখন হইতে এই ব্যাঙ্কটি 
উল্লেখযোগ্য তৎপরতার সহিত কায সম্প্রসারিত করিয়া আসিতেছে । 
গত ১৯৪৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই ব্যাঙ্কের যে কাধ্য- 
বিবরণী প্রকাশিত হয় তাহাতে এঁ' তারিখে ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত . 
মূলধন ৮ হাজার ১৯৮ টাকা ও সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ 
১' লক্ষ ১৪ হাজার ৮৬৭ টাকা দীড়ায়। আলোচ্য - বৎসরে এই 
ব্যাঙ্কের নিট লাভ হয় ৬ হাজার .২৯১ টাকা । আলোচ্য বৎসরে 
বারাকপুরে এই ব্যাঙ্কের একটী শাখা (অফিস স্থাপিত ' হইয়াছে ।' 
মিঃ এ, এম, গুপ্ত ও মিঃ বি, .কে, মুখাজ্জী ম্যানেজিং ডিরেন্টররূপে 
এই কোম্পানীটি কৃতকাধ্যতার সহিত পরিচালনা করিতেছেন । আমরা 


এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি। 





.৫ই- মে; ১৯৪১ ১] 


ভারত পটারিজ. লিঃ 
হেড অফিস-_১ নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ট, কলিকাতা 
_ এদেশে আল পর্য্যন্ত উন্নত শ্রেণীর মৃত দ্রব্য প্রস্তুতের সুব্যবস্থা 
না হওয়ায় ভারত্বর্ষকে মৃৎ শিল্পের দিক দিয়া অনেক পরিমাণে 
' বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে । গত ১৯৩৬-৩৭ সালে 
বিদেশ হইতে এদেশে ৪৬ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকার মৃৎ দ্রব্য আমদানী 
হইয়াছিল। ১৯৩৭-৩৮ সালে আমদানীর পরিমাণ ৪৯ লক্ষ ১৩ 
হাজার ৯৬৫ টাঁকা'হয়। ১৯৩৮-৩৯ সালে তাহা ৫৭ লক্ষ ৮২ হাজার 
টাকা দীড়ায়। উপযুক্ত সংখ্যক মৃৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত 
হইলে. এই -প্রকার বদ্ধিত আমদানী রোধ করিয়া দেশের টাকা দেশে 
রাখিবার ব্যবস্থা হইতে পারে । এই অবস্থায় ১ নং" ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান 
্রাট, কলিকাতীস্থ ভারত. পটারিজ লিমিটেড সম্প্রতি এ ধরণের শিল্প 
এডি 
'বালার ভূতপূৰ্ব মন্ত্রী সৈয়দ নওসের আলীকে চেয়ারম্যান হিসাবে 
ও.ভাঃচারুচন্দ্রচ্যাটাঞ্জি, শ্রীঘুক্ত নীরেন্দ্রনাথ বাগচি ও শ্রীযুক্ত অতুল- 
কুমার রায় প্রভৃতিকে ডিরেক্টর হিসাবে লইয়া এই কোম্পানীর পরি- 
চালনার ব্যবস্থা, হইয়াছে। মেসার্স সিরামিক ট্রাষ্ট এই কোম্পানীর ' 





কাৰ্য্য নির্বাহের ভার লইয়াছেন। যেভাবে এই কোম্পানীটি গঠিত .. 


হইয়াছে" এবং যেরূপ উদ্যম উৎসাহ , নিয়া এই কোম্পানীর কর্ম্ম- 


কর্তাগণ কাৰ্য্যে পরত হইয়াছেন তাহাতে এই কোম্পানীর ভবিষ্যৎ: 


 চছল ফা নে হয়। 


f শন কেমিক্যাল ন্ট ওয়াক 
(ইণ্ডিয়া) লি 


“হেড অফিস-_৫ নং কমাশিয়াল es কলিকাত। - 

_' বাঙ্গলা দেশে সম্প্রতি যে কয়েকটি নূতন কোম্পানী গঠিত হইয়া 
বি লবণ প্রস্তুত কাধ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে তন্মধ্যে 
ম্ঠাশন্যাল কেমিক্যাল এণ্ড, সম্ট.ওয়ার্কস (ইণ্ডিয়া ) লিমিটেড অন্যতম৷ 
_ এই কোম্পানী বর্তমানে চিন্ধা হদে. গুরুবাইতে অবস্থিত সরকারী, 
' পুরাতন কারখানাটা লইয়া সূর্যতাপে ' লবণ তৈয়ারীর ব্যবস্থা. 
1করিয়াছেন। উড়িস্তার অস্তর্গত পারিকুদের রাজাসাহেব ও কোম্পানীর" ' 
। ভিতরে একটি চুক্তি হইয়াছে। এই চুক্তি মূলে রাজাসাহেব কারখানার - 
 জন্ঠ ৬৯:৩৫ একর জমি ৪০ বরের জন্য লীজ দিয়াছেন। ভারত 
' সরকার কর্তৃক নিযুক্ত লবণ, বিশেষজ্ঞ মিঃ পিট গুরুবাই কারখানাঁটী ' 
পরিদর্শন করিয়া এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে পুরাতন 


গুরুবাই . কারখানাটি চালু :করিতে মাত্র ৩০ হাজার টাকা আবশ্যক: 


হইবে। 'অথচ প্রতি একরে ৬০০ মণ লবণ তৈয়ার করিয়া বৎসরে 
৪৬ হাজার টাক! লাভ করা যাইতে পারে। এই অবস্থায় ' স্তাশশ্তাল 
কেমিক্যাল -এগু' সল্ট ওয়ার্কস ( ইণ্ডিয়া) লিমিটেড 'গুরুবাইতে 
_ কারখানা স্থাপন করিয়া লবণ প্রস্তুত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন ইহা . 
 .খুবই সুখের বিষয় ৷ . ইহাদের প্রস্তুত লবণ কাষ্টমের দালালগণ 
বিশেষ, সমাদরের, সহিত বাজ্জারে চালাইতেছেন। ১৯৪০ সালের. 
হিসাবে কোম্পানী “অংশীদারদিগকে লাভজনক ভাবে. লভ্যাংশ বিতরণ -? 
করিতে মনস্থ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ 
ভবিষ্যতে আধুনিক কলকন্ার সাহায্যে বাঙলা! ও উড়িস্যার সমুদ্রোপ- 
' কুলে বা. সুবিধামত অন্যত্ৰ লবণের 17 
রা দ্রব্যের: হর হরি = ঢাবির 


EB 
A 2 


আৰ্থিক জগৎ 


তই 





উপর অভির বার কোনা নিয়তি হওয়ায় 
সকল দির দিয়াই এই কোম্পানীর স্মক্ষে একটা আশার উন্নতির 
সুচনা দেখা-.যাইতেছে। দেশবাসীর বাহায্য ও 'সুহামুতূতি লাভ 
করিয়া এই কোম্পানীটি  সর্ব্ীকারে সাঁফল্যমণ্ডিত হউক ইহাই 
আমাদের কামনা । 


ইণ্ডিয়ান স্পিসি ব্যাঙ্ক লিঃ 


অফিস_ নর্টন বিস্ডিংস, কলিকাতা ৃ 

HE SEE NN OOO 

ইণ্ডিয়ান স্পিস ব্যাঙ্ক লিমিটেডের উদ্বোধন ক্রিয়।--সম্পন্ন হয়। 

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত এই ব্যাস্কটি উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই 

উপলক্ষে যে সভা হয় তাহাতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্ৰনাথ লাহা অভাপতিত্ব 
করেন। 

মিঃ টি আর বন্থু' এই 'ব্যান্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ! তাহার ও 

ব্যাঙ্কের অন্য পরিচালকগণের উদ্যোগশীল কাৰ্য্য তৎপরতায় ব্যাঙ্কটির 


“কর্ম্মধারা ভালরূপ প্রসারিত হইতেছে। নুতন কোম্পানী আইনাহু- 
সারে এই ব্যাঙ্কটী রেজেদ্্বীকৃত হইয়াছে । আমরা এই ব্যাঙ্কটির সর্ধব- 
‘প্রকার উন্নতি কামনা কুরি। 


দাশ ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস _দবাশনগর, হাওড়। 

. দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, বাঙ্গলার বিশেষ উন্নতিশীল তরুণ ব্যাঙ্ক 
' সমূহের মধ্যে অন্যতম । - এই ব্যাঙ্কট ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে 
.৷ কাৰ্ধ্যারস্তের, অনুমতি পায়। তৎপর এ সময় হইতে ১৯৪০ সালের 
২৯ শে জুন পর্য্যন্ত উক্ত ব্যাঙ্কের একটি রিপে।ট প্রকাশিত হইয়াছে। 
এই স্বপ্ন সময়ের মধ্যে' একটা” নব প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের সমূহ 
অগ্রগতি সাধারণতঃ আশা করা যায় না। কিন্ত দাশ ব্যাঙ্ক সে বিষয়ে 
“একটা সমুজ্জল দৃষ্টান্ত রদর্শন-করিয়াছে।, কেননা এঁ সময়ের মধ্যে 
উহার আদায় মূলধনের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৮ হাজার" টাকা হইয়াছে। 
তাহা ছাড়া চলতি হিস।ব বাবদ. 98 হ।ঞার ৭২২ টাকা, সেভিং 
ব্যাঞ্ষের হিসাব ১ হাজার ৩৮৫ টাকা ও স্থায়ী আমানতের | 
৮সাঁজার ১০০ টাকা লইয়া এ সময়ের মধ্যে * Be 
৷ জমার পরিয়াণ ৯৩ হাঞ্জার ২০৭ টাকা দাড়াইয়াছে। এইরূপ বিবরণ 
ব্যাঙ্কটীর ক্রমিক প্রতিঠ। ও জনপ্রিয়তার নিদর্শন বলা যাইতে পারে”! 
র্ম্মবীর শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশ এই ব্যাঙ্কটির পরিচালক বোর্ডের' 
সভাপতি ।' তাহার কার্ধ্যদক্ষতায় এই প্রতিষ্ঠানটী আরও বিশেষ 
উন্নতি দেখাইতে সমর্থ হইবে বুলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ! 


প্রভাতী টেক্সটাইল মিলন লিঃ 


অফিস-মিলবাটী-_ পানিহাটি, কলিকাতা 

বাঙ্গলা প্রদেশে এ পধ্যস্ত কৃত্রিম রেশম হইতে জর্জেট সাড়ী, 
ক্রেপ প্রভৃতি, সৌখিন বস্ত্র প্রস্তুতের কোন চেষ্টা হয় নাই। এই 
অবস্থায় গত. ‘বৎসর .পানিহাটাতে যখন প্রভাতী টেক্সটাইল মিলদ্‌ 
নামক কলের ভিত্তি স্থাপিত হয় তখন উহাকে কেন্দ্র করিয়া এ 
প্রদেশে যথেষ্ট আশাভরদার স্থষ্টি হয়! বর্তমানে এই মিলে জঙ্ঞেট, 
' ক্রেপ, ছিট, প্রভৃতি শ্রেণীর বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে এবং তাহা জন- 
সাধারণের কর্তৃক বিশেষভাবে সমাদৃশ্য হইতেছে । 

ভারতবর্ষের রেশম শিল্পে একটা অবনতি দেখা যাওয়ার সঙ্গে 
বিদেশ হইতে 'এদেশে প্রচুর পরিমাণে কৃত্রিম রেশম বস্তু আমদানী: 
. হইতেছে। ও বাবর ক্রমেই এত বেলী পরিমান টাকা দেশের বাহিরে : 


১৮ ৩০ 


১৬০ 


আর্থিক জগৎ 


[ ৫ই মে, ১ 





চলিয়া যাইতেছে যে উহার একটা সময়োচিত প্রতিকার বিশেষ 
প্রয়োজনীয় হইয়া দীড়াইয়াছে। এদেশে উপযুক্ত শ্রেণীর কৃত্রিম 
রেশম বস্ত্র উৎপাদনের ব্যবস্থাই যে এ বিষয়ে বিহিত উপায় তাহাতে 
সন্দেহ নাই।, কান্জেই সেদিক 'দিয়াঁ বর্তমান প্রভাতী টেক্সটাইল 
কোম্পানীটির যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা রহিয়াছে ।' বিশেষজ্ঞ টেক্স- 
টাইল ইঞ্জিনীয়ার মিঃ কে সি বিশ্বাস নিজের চেষ্টা যত্নে উপরোক্ত 
মিলটি ,গুঁড়িয়া তুলিয়া কৃতকার্ধযতার সহিত তাহা পরিচালনা 
করিতেছেন । তাহার মত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির উপর আস্থা স্থাপন 
করিয়া এ প্রদেশের সঙ্গ তিপন্ন ব্যক্তিরা অধিক পরিমাণে এ কোম্পানীর 
শেয়ার, ক্রয় করিবেন . এবং “ নুতন: ধরণের একটি ' লাভজনক 
প্রচিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে বাট হর বাহ জার 
করিতেছি । . 


মি ‘ব্যাঙ্ক অব কমান fs KE 

হেড অফিস-__১২নং ক্লাইভ ্রাট, কলিকাতা 
ব্যাঙ্ক অব. কমার্স বাঙ্গলার উন্নতিশীল ব্যাঙ্কসমূহের অন্যতম, 
মূলধন ও আমানতের দিক' দিয়া বাঙ্গলার ছোট খাট ব্যাঙ্কসমূহের 
মধ্যে এই ব্যাঙ্কটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৯৩৯ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর . পর্য্যন্ত এই ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের 
' পরিমাণ ৬৩ হাজার ৩৪৩ টাকা, মজুত তহবিলের পরিমাণ ৮ হাজার 
৩১৪ টাকা এবং ওঁ তারিখে সাধারণের আমানভী জমার পরিমাণ,১০।০ 


লক্ষ টাকা ছিল। এই সমস্ত হিসাব দৃষ্টে এই বযা্কটি যে জন-, 


সাধারণের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছে তাহা বেশ' বোঝা যায়। 
' আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর উন্নতি কমন করি। 


₹ নিউ ইন্সিওরেন্স লিঃ ক 
হেড অফিস-_বেনারস সিটি ২. 


বর্তমানে 'ভারতের বীমা ব্যবসায়. ক্ষেত্রে, ৯৯১৯৭ 
»*1হ৮00- 
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'বাঙ্গল৷ ও আসামের চীফ এজেন্সী গ্রহণ করিয়াছেন। 


দিয়া, এই বৃদ্ধির পরিমাণ 













রি _ অধিক জগৎ প্রেসে 
924 অনুসন্ধান 'করুন | রঃ j 
'_ ২২২নং বৌৰাজার ষ্টরীট, কলিকাতা। 


ফোন বড়বাজার ৬৩৮২: | 
DERI 





"হইয়াছে ।. দেশের নি ভিতর উহার ত চি রঃ 


করিয়া আমরা ইহার উজ্জল ভবিষ্যতের সুচনা দেখিতেছি। গা: 
১৯৩৯ সালের মে হইতে ডিসেম্বর এই আট মাসের যে বিবরণ ₹ 


'আমরা পাইয়াছি তাহাতে দেখা যায়, এই সময়ের মধ্যে কোম্পানী 
মোট ৯ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। উক্ত 


বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই কোম্পানীর জীবন-বীমা 


'তহবিলের পরিমাণ ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৬৩৭'টাঁকায় দ্রাড়াইয়াছে। 


কলিকাতা ৮নং রয়েল একচেঞ্জ প্লেসে মিঃ ডি বি রায় উক্ত কোম্পানীর 
তাহার 


কর্মমকুশলতায় এতদঞ্চলে কোম্পানীর কাৰ্য্যপ্রসার ০ বলিয়াই 
আমরা আশা পোষণ করি। 


ক্যালকাটা! সিটা ব্যাঙ্ক লিঃ 
হেড অফিস-_১*২ এ, ক্লাইভ ষ্টরীট, কলিকাতা 
গত ১৯৩৭ সালে' এই ব্যাঙ্কটর কার্য্য সুরু হয়, তদবধি প্রতি 


_বতসরই নানাদিক দিয়া এই ব্যাঙ্কটির সমুহ উন্নতি লক্ষ্য করা 


যাইতেছে । ১৯৩৯ সালের রিপোর্ট দৃষ্টে জানা .যায়, পুর্ব্ব বৎসরের 
তুলনায় এই বৎসরে , ব্যাঙ্কের কার্ধ্যকরী মূলধন শতকরা ২৫ ভাগ 
পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণের আমানতী জমার দিক 
'দাড়াইয়াছে ' শতকরা ৫৪ ভাগ। 
এই ব্যাঙ্কের তহবিল . ভালরূপ বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত, রহিয়াছে । 
১৯৩৯ সালে ব্যাঙ্কের মোট আমনতী জমার শতকরা, ২৩ ভাগ নগদে 
ও শত্করা:৪১ ভাগ সহজে নগদে পরিবর্তনৃষোগ্য অবস্থায় ছিল। , 
ভাগলপুর, দ্বারভাঙ্গা, রাজঘারভাঙ্গা বেলেঘাটা৷ ও লাহেরিয়াসরাইয়ে 


' এই ব্যাঙ্কের শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে । মিঃ এইচ, সি পাল 
i ০ ম্যানেদ্িং ডিরেক্টররূপে এই ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করিতেছেন । তাহার 
* নিউ, ইন্সিওরেন্স 'লিমিটেড . একটি তরুণ প্রতিষ্ঠান হইয়াও 


কর্মকুশলতায় বিভিন্ন আফিসের ভিতর. দিয়া. ব্যাঙ্কের কার্যযধারা 
ahd ASL ৫৮8১ এ 
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: - কার্যালয়--১২২নং বহুবাজার স্ট্রীট 





'কবআ-বানিজ্ক-চীজ- অগলীতি বিষস্মকং 
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সম্পাদক--শ্রীষতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 
৪র্ঘ বর্ষ কলিকাতা ১২ই মে, সোমবার ১৯৪১ | ২য় সংখ্যা 
= বিষয় সূচী = 

বিষয় পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ১৬১-৬৩ আধিক দুনিয়ার খবরাখব্র ১৬৮-১৭৪ 
ভারতে কারখানা শিল্পের প্রসার ১৬৪ পুস্তক পরিচয় ১৭৪ 
শিল্প ব্যবসায়ে সহযোগিতা ১৬৫ কোম্পানী প্রসঙ্গ . ১৭৫-১৭৬ 
বাংলায় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমস্তা ১৬৬-৬৭ বাজারের হালচাল ১৭৭-১৮২ 








রর কষিজাত আয়ের উপর কর 

, বাঙ্গলা সরকার কৃষিজীত আয়ের উপর কর নির্ধারণের প্রস্তাব 
করিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে একটি বিল 
উত্থাপন করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে । যদিও এ সম্বন্ধে কোন 
সঠিক খবর এখনও জানা যায় নাই, তথাপি নূতন ' ট্যাক্স দ্বারা আয় 
বৃদ্ধির ঝেৌঁকে বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে কৃষিজাত আয়ের উপর কর 
নির্ধারণে অগ্রবন্তী হওয়া মোটেই বিচিত্র নহে। বিশেষতঃ যখন 
ফ্লাউড কমিশন, 'তীহাদের রিপোর্টে এইরূপ করের জন্য সুপারিশ 
প্রদান করিয়াছেন। ফ্লাউড কমিশন বলিয়াছেন যে, চিরস্থায়ী 
রন্দোবস্ত বলবৎ থাকার জন্য বাঙ্গলা সরকারের আদায়ী রাজন্ব 
সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সেজন্য তাহারা! কৃষির উন্নতি সাধনের জন্য 
ব্যয়বহুল কার্যুনীতি অনুসরণ করিতে পারিতেছেন না। এই 
অহস্থায় রাঙ্্রলা সরকার যদি কৃষি হইতে উচ্চ আয় 
বিশিষ্ট লোকদের উপর একটি কর নির্ধারণ করেন তবে এ দিক দিয়া 
তাহাদের ভালরূপ আয়ের সংস্থান হইবে এবং পরে তাহারা উহা 
কৃষি উন্নতি বিষয়ক কার্যে ব্যয় করিতে পারিবেন। তবে এঁ বিষয়ে 
+ কমিশনের নির্দেশ ছিল যে, তাহাদের মূল সুপারিশ অনুযায়ী ' 
 জমিদারীসমূহ কিনিয়া লওয়ার প্রস্তাব যদি গবর্ণমৈন্ গ্রহণ করেন 
* তবৈ আপাততঃ “তাহা কাৰ্য্যে পরিণতু না হওয়া পর্য্যন্ত এই কর 
, আদায়ের ব্যবস্থা: করিতে হইবে। আরধিদি জমিদারীসমূহ কিনিয়া 
. লওয়ার প্রস্তাব কার্ধ্যকরীভাবে প্রয়োগ না করাই গবর্ণমেন্ট সিদ্ধান্ত 
করেন তবে স্থায়ী ভাবেই এই কর বসান যাইতে পারে। বোধ হয় 


::4. বাঙ্গলা সরকার ফ্লাউড কমিশনের উপরোক্ত নির্দেশ অনুযায়ীই 


বর্তমানে কৃষিজাত আয়ের উপর কর নির্ধারণের কথা বিবেচনা 
করিতেছেন । 

বাঙ্গল! দেশে বর্তমানে অনেক রকম কর নির্ধারিত থাকিলেও 
কৃষিজাত আয়ের উপর কর বসাইবার নীতি এখন পর্য্যস্ত কার্য্যতঃ 
অনুস্থত হয় নাই। তথাপি নীতি হিসাবে এইরূপ কর সম্বন্ধে আপত্তি 
করিবার কিছু আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। ভারত সরকার 
গত ১৮৬০ ও ১৮৬৯ সালে এরূপ কর বসাইয়া পূর্বেই "নজীর স্থষ্টি 
করিয়া রাখিয়াছেন। কিছুকাল হইল বিহার ও আসাম সরকারও 
রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য এরূপ কর নিদ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গলা 
সরকার যেভাবে অযথা ব্যয় বাহুল্য করিয়া বর্তমানে এ প্রদেশের 
শাসন কাধ্য পরিচালনা করিতেছেন তাহাতে নুতন কর স্থাপন ও 
আয় বৃদ্ধির কথায় দেশের লোকের পক্ষে শঙ্কিত হওয়ারই কথা।, 
বাঙ্গলার বর্তমান মন্ত্রীসভা যদি অবান্তর খরচপত্র কমাইয়া উপযুক্ত 
পরিকল্পনাসহ জাতিগঠন কার্ধ্য বিষয়ে অগ্রবন্তী হইতেন তবে 
, তাহাদিগকে আয় বৃদ্ধির স্বযোগ দিতে দেশের লোক কখনও আপত্তি 
“করিত না। কিন্তু তাহারা যখন সেরূপ ভাবে কাৰ্য্যে অগ্রসর 
হইতেছেন না তখন নুতন ট্যাক্স বৃদ্ধির কথাতে উদ্বেগ ও আশঙ্কার 
বাস্তবিকই কারণ রহিয়াছে । 

ূ নুতন পাট ফসল 

অন্যান্তবার বৈশাখ মাসের. প্রথম ভাগের মধ্যেই বাঙ্গলাদেশে 

প্রায় চৌদ্দ আনা.জমিতে পাট বুনার কাজ শেষ হইয়া যাইত। কিন্ত 


১৬২ 


এবার বৃষ্টির অভাবে এতদিন পাট বুনার কাজ বিশেষ কিছুই অগ্রসর 
হয়নাই। এই অবস্থায় এবার গত বৎসরের তুলনায় এক তৃতীয়াংশের 

জমিতে পাটের চাষ হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া পূর্বে এক 

দি আমরা মন্তব্য করিয়াছিলাম। এই মন্তব্যের পর নূতন 
পাট ।ফসল সম্পর্কে অবস্থার একটা দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য কর! 
যাইতেছে। সম্প্রতি বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত পাট উৎপাদনকারী 
জেলাতেই ভালরূপ বৃষ্টি হইয়াছে এবং যে অসুবিধার দরুণ এতদিন 
পাট বুনার কাজ অগ্রসর হইতে পারে নাই, এক্ষণে তাহা সম্পূর্ণ 
রিদুরিত হইয়াছে । যদিও বৃষ্টির পরিমাণ অত্যধিক হওয়ায় কৃষকেরা' 
সে কাদ্ণে নূতন করিয়া কিছু বিব্রত হইয়াছে তথাপি . অনেক, 


জেলাতেই বর্তমানে পাট বুনার কাজ চালাইবার স্ুযৌগ আসিয়াছে।, 


এবং ভালরূপ রৌদ্র উঠার সঙ্গে তাহার পূরাদমে কাজ চলিতে পারিবে 
সন্দেহ নাই। এবার গবর্ণমেণ্ট কাধ্যকরীভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের 
নীতি অবলম্বন করিলেও এতদিন আবহাওয়ার অবস্থা ব্যাপক 
পাটচাষের পক্ষে প্রতিকূল থাকার দরুণ সে কার্য্যনীতির বিশেষ 
প্রয়োগ দরকার হয় নাই | আবহাওয়ার গতি অনুকূল হওয়ার সঙ্গে 
এক্ষণে চাষীরা যাহাতে অত্যধিক মাত্রায় পাট বুনিতে না পারে, সেদিকে 
এখন হইতে গবর্ণমেন্টের কড়া নজর রাখিতে হইবে । “ক্যাপিটেল' 
পত্র লিখিতেছেন যে, বৃষ্টি হওয়ার পর পাট বুনার যে স্থযোগ 
আসিয়াছে তাহার ফলে: বাঙ্গলায় এবার গতবারের তুলনায় প্রায় 
অৰ্দ্ধেক জমিতে পাটের চাষ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এক- 
তৃতীয়াংশের বদলে যদি প্রায় অর্ধেক জমিতে পাটের চাষ হয়, তবে 
পাট সম্পর্কে সরকারী নিয়ন্ত্রণ-নীতি ব্যর্থ হইবে; পাটের ভবিস্যৎও 
অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে। 
শিল্পোরতি কি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী? . চি 


কেন্দ্রীয় পরিষদের বিগত বাক্তেট অধিবেশনে টা 


আলোচনা প্রসঙ্গে বাণিজ্য সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার ভারতের 
শিল্পোন্নতি সম্পর্কে যে মত* প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে পরিষদ 
এবং পরিষদের বাহিরে বিশেষ বিতর্কের স্থষ্টি হয়। বাণিজ্য সচিব 
শিল্লোন্নতির প্রস্তাবে প্রকারান্তরে বিরুদ্ধ মতই প্রকাশ করেন এবং 
শিল্পোন্নতির ফলে এদেশের বহিব্বাণিজ্য হাস পাইতে পারে বলিয়া 
আশঙ্কা প্রকাশ করেন। সম্প্রতি কলিকাতাস্থ ইগ্ডিয়ান্‌ চেম্বার অব. 
কমার্স বাণিজ্য সচিবের এই বক্তৃতার প্ররত্যুত্তরে এক স্মারকলিপি 
প্রেরণ করিয়া তাহার মত খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 
বাণিজ্য সচিবের উপরোক্ত বক্তৃত। সম্পর্কে বহু পূর্বেই দেশের 
অভ্যন্তরে প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছে এবং দীর্ঘকাল পর প্রকাশিত 
ইণ্ডিয়ান চেম্বারের স্মারক পত্রে তেমন গুরুত্ব হয়ত আরোপ কর! 
হইবে না। কিন্ত চেম্বারের লিপিতে যে সমস্ত যুক্তি ও তথ্যতালিকা৷ 
স্থান লাভ করিয়াছে তাহা শিল্পোহ্ৃতি সম্পর্কে উৎসাহী ব্যক্তি 
মাত্রেরই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলিয়া আমারা মনে করি। বাণিজ্য- 
সচিবের মত এই যে শিল্পোন্নতির ফলে এদেশের আমদানী বাণিজ্য 
হাস পাইয়া রপ্তানী বাণিজ্যও সঙ্কুচিত হইবে এবং ইহাতে ভারতের 
কৃষক সম্প্রদায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। চেম্বারের অভিমত এই যে 
বাণিজ্য সচিবের এই আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক ৷ . শিল্নোন্নতির ফলে 
জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমত। বৃদ্ধি পাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে শির ও 
কৃষিপণ্যের উৎপাদন বাড়িয়া গিয়। বহিব্বাণিজ্যও প্রসারিত হইবে। 
ভারতে শিল্পোন্নতির ইতিহাস হইতেই চেম্বার উক্ত মত প্রতিপন্ন 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে এদেশে 
বন্ুশিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, শর্করা শিল্প এবং 


আধিক জগৎ 


[ ১২ই মে, ১৯৪১ 





কাগজ শিল্পের প্রভৃত উন্নতি ঘটিয়াছে। কিন্তু তা সত্বেও আমদানী 
বাণিজ্য হাস না পাইয়া একই স্তরে স্থির রহিয়াছে । ১৯১১ সাল 
হইতে ১৯১৫ সাল এবং ১৯৩৫ হইতে ১৯৪০ সাল পধ্যন্ত সময় 


" মধ্যে টাকার দিক দিয়া ভারতের মোট আমদানী বাণিজ্যের মূল্য গড়ে 
দেড়শত কোটা টাকাতে স্থির আছে; অথচ এই সময় মধ্যেই 


উল্লিখিত শিল্পসমূহ বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে । ভারতে 
কাচামালের প্রাচুর্য আছে। তাহা বিদেশে রপ্তানী না করিয়া 
দেশের অভ্যন্তরে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মারফত কাজে লাগানই কি 
অধিকতর বাঞ্ছনীয় নহে ? শিল্লোন্নতির ফলে আমদানী বাণিজ্য 
সঙ্কুচিত, হইতে পারে, স্বীকার করিয়া নিলেও একথা জোরের সহিত 
বলা যায় যে শিল্পের প্রয়োজনে নানাবিধ কলকজ! এবং যন্ত্রপাতির 
আমদানী বাড়িবে বই হ্রাস পাইবে না। রপ্তানী বাণিজ্য হ্রাস 
পাইবে বলিয়া বাণিজ্য সচিব যে অমূলক আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন 
তছুত্তরে চেম্বারের বক্তব্য এই যে বর্তমান যুদ্ধের পরবস্তাঁকালে 
ইউরোপের আমদানী বাণিজ্য স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইবে এবং 
ভারতবর্ষও এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া রপ্তানীবাণিজ্য অব্যাহত 
রাখিতে সমর্থ হইবে। 

চূড়ান্ত শিল্পোন্নতি জাতীয় স্বার্থের পরিপোষক নয় বলিয়া যুদ্ধের 
পর সংরক্ষণনীতির প্রসার করা হইবে ন! বাণিজ্য সচিবের বক্তৃতায় 
এরূপ ইঙ্গিতও ছিল। কিন্তু উপরোক্ত যুক্তিসমৃহদ্ধারা চেম্বার 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে শিল্পোন্নতির জন্য সংরক্ষণনীতির সর্ভনমূহের 


' কঠোরতা হ্রাস করাই উপযুক্ত কাজ হইবে । 


পল্লী-উন্নয়নে বাঙ্গল! সূরকার 
সম্প্রতি কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে বাঙ্গলা- 
সরকারের পল্লীসংগঠন বিভাগের উদ্যোগে পল্লীসংগঠনের বিভিন্ন 
সমস্তা সম্পর্কে কয়েকদিনব্যাপী বিশেষ আলোচনা হইয়া গিয়াছে । 
আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার প্রমুখ নেতাগণ 


বিভিন্ন দিবসে সভাপতির কাৰ্য্য করিয়াছেন এবং পল্লীউন্নয়ন বিভাগের 


ডিরেক্টার মিঃ ইসাক ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান 
করিয়াছেন । পল্লীর সমস্তা সম্পর্কে সহরবাসী এবং ছাত্রসম্প্রদায় 
যাহাতে সচেতন হয় ততসম্পর্কে চেষ্টা করার প্রয়োজনীয়তা আছে 
এবং ইউনিভারসিটা' ইনৃষ্টিটিউটের বক্তৃতাসমূহ এই দিক দিয়া কতকটা 
সার্থক হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু পল্লী-উন্নয়নের 
সমস্যা আলোচনা এবং ইহার সমাধানের চেষ্টা পল্লীতে গিয়া না 
করিয়' কলিকাতাঁর মত সহরেই যি সরকারের পল্লীষ্উন্নয়নের সমস্ত 
প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত হয়' তবে তাহাতে গবর্ণমেন্টের ঢক্কা নিনাদ 
হইবে বটে; পল্লীবাসীর ছুঃখদু্দিশার বিন্দুমাত্র লাঘব হইবে না । 
বাঙ্গল! প্রদেশে প্রায় ৮৭ হাজার পন্থীগ্রাম আছে এবং প্রদেশের 
৫ কোটী অধিবাসীর মধ্যে ৪ কোটি ৬৪ লক্ষ লোক পল্লীগ্রামে বাস 
করিয়া থাকে | এই সমস্ত গ্রাম ও অধিবাসীগণকে কেন্দ্র দি 
পল্লীসংগঠনের কার্যে অগ্রসর হওয়া উচিৎ । 
' চাউলের মুল্য নিয়ন্ত্রণ 

নানাদিক দিয়া চাঁউলের যোগান হাঁস পাওয়ায় এই অত্যাবশ্যকীয় 
খান্ত সামগ্রী সম্পর্কে দেশে ক্রমেই একটা জটিল সমস্যার সুচনা দেখা 
যাইতেছে । ১৯৩৯-৪০ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে ২ কোটি ৫৮ লক্ষ 
টন (প্রতিটন প্রায় ২৭ মণের সমান) চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। 
সেস্থলে ১৯৪০-৪১ সালে মাত্র ২ কোটি ১৮ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন 
হইয়াছে বলিয়া সরকারীভাবে অনুমিত হইয়াছে । ভারতবর্ষে পূর্ব্বেই 
চাউলের উল্লেখযোগ্যরূপ অপ্রাচুর্য্য লক্ষিত হইতেছিল। এ বৎসর 


১২ই মে, ১৯৪১ ] 


আধিক জগৎ 


১৬৩ 








ধান এবং চাউলের উৎপাদন স্বাভাবিক পরিমাণের চেয়েও কম হওয়ায় 
দেশের প্রয়োজন অনুপাতে উহার বেশী রকম অভাব অনুভূত 
হইতেছে । এতদিন ব্ৰহ্মদেশ, হইতে চাউল আমদানী .করিয়া এ 
দেশের চাউলের অভাব পুরণ করা হইয়াছে। অনেকবার ছতিক্ষ 
‘দেখা যাওয়ার সৃচনাতে অত্যধিক মাত্রায় রেঙ্গুন’ চাউল আনিয়া 
'দেশে চাহিদা মিটান হইয়াছে! কিন্তু এবার সেদিক দিয়াও 
নানারপ অসুবিধার স্থষ্টি হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য মাল চলাচলের 
উপযোগী অনেক জাহাজই বর্তমানে অন্য শ্রেণীর কাজে নিয়োগ 
করা হইয়াছে । ফলে এক্ষণে ব্রন্মদেশ হইতে প্রয়োজনীয় মাত্রায় 
চাউল আমদানী সম্ভবপর হইতেছে না । এইভাবে ভারতে চাউলের 
যোগান কমিয়া যাওয়ায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা উদ্বেগ ও আশঙ্কার 
ভাব জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। আর এই সুযোগে দেশের ব্যাপারী 
ও আড়তদারেরা ধান চাউলের দর চড়াইয়া দিতে আরম্ভ 
করায় দেশের অল্প আয় বিশিষ্ট মধ্যবিত্ত ও চাষী মজুর শ্রেণীর 
লোকদের জীবিকা নির্বাহের সমস্যা গুরুতর হইয়া দীড়াইতেছে। 
এই অবস্থায় দেশের দরিদ্র জনসাধারণের কল্যাণ দেখিতে 
হইলে দেশের গবর্ণমেন্টের পক্ষে প্রথমতঃ চাঁউলের যোগান বৃদ্ধির 
চেষ্টা করা এবং দ্বিতীয়তঃ চাঁউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা উচিৎ। 
প্রকাশ, ভারত সরকার বর্তমানে মূল্য নিয়ন্ত্রণের কথাটা বিশেষভাবে 
বিবেচনা করিতেছেন। সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশের গাড়োয়াল জিলায় 
ডালের মূল্য অতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় এঁ জিলায় চাউলের মূল্য 
নিয়ন্ত্রণ করা সম্পর্কে যুক্তপ্রদেশ সরকার ভারত সরকারের অন্কুমতি 
চাহিয়াছিলেন। ' প্রকাশ, ভারত সরকার তছুত্বরে জানাইয়াছেন 
যে, চাউলের মূল্য সমস্তা কেবল যুক্তপ্রদেশের সমস্যা নহে--উহা সমগ্র 
ভারতেরই সমস্যা হইয়া দড়াইয়াছে। কাজেই তাহারা একটি 
সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী স্রমগ্র .ভারতের জন্যই চাউলের মূল্য 
নিয়ন্ত্রণ করার. পক্ষপাতী । গবর্ণমেণ্ট দেশের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত 
“আছেন এবং শীঘ্রই. এবিষয়ে একটা কার্য্যনীতি অবলম্বনের বিষয় 
তাহারা' বিবেচনা করিতেছেন। ভারত সরকারের উক্তরূপ আশ্বাস 
'বর্তমান অবস্থায় অনেকটা ভরসার কথা সন্দেহ নাই। 
বাজলায় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক 
. সম্প্রতি বাঙ্গলা দেশের জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কসমূহ সম্পর্কে ১৯৩৮-৩৯ 
সালের যে সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা! অনেক দিরু 
দিয়াই হতাশাব্যগ্রক বল! চলে । বাঙ্গলাদেশে দীর্ঘ মেয়াদী কৃষি- 
খণের সুব্যবস্থা করিয়া কৃষকদের পূর্বেকার খণ মোচন ও তাহাদের 
আঘিক উন্নতি বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক জমি- 
-বন্ধকী ব্যাঙ্কের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা . রহিয়াছে ।. সে হিসাবে গত 
১৯৩৩-৩৪ সালে এপ্রদেশে কয়েকটি সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত 
হওয়ার সঙ্গে একটা বিশেষ উৎসাহ.তৎপরত! স্ষ্ট হয়। কিন্তু গত 
কতিপয়- বৎসরের কাধ্যফল লক্ষ্য রুরিয়া, বাঙ্গলায় জমিবন্ধকী 
ব্যাঙ্কের ব্যাপক প্রসার ও উদ্ভোগশীল কাধ্যধারা সম্বন্ধে অনেকেই 
নিরাশ হইয়াছেন। কেননা, প্রথমতঃ ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, পাবনা, 
বীরভূম ও যশোহরে যে ৫টি জমি বন্ধকী ব্যাস্ক স্থাপিত হইয়াছিল 
দীর্ঘকাল .অতিক্রাস্ত হইয়া যাওয়া সন্বেও সেই সংখ্যা আর বন্ধিত 
করা. হয় নাই। দেশে কৃষকদের বিপুল খণভার মোচনের সুব্যবস্থা 
করিয়া কষকদিগকে নবোগ্ধমে চাষাবাদ আরম্ভ করিবার সুযোগ দিতে 
হইলে প্রতি জেলায় অন্ততঃ ৫টি করিয়া ভাল শ্রেণীর জমিবন্ধকী 
ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন । কিন্তু বাঙ্গল! দেশে সে অনুপাতে 
জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের সংখ্যা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থাই 


বিভাগের মোট আয় হইয়াছে ৪৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা । 





অবলম্থিত হইতেছে না। প্রকাশ, বঙ্গলা সরকার আরও ৫টি নূতন 
জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। কিন্তু 
কবে পর্য্যন্ত যে তাহা স্থাপিত হইবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। 
বর্তমানে যে ৫টি ব্যাঙ্কের কাজ চলিতেছে তাহাদের কার্ধ্যকরী মূলধন 
কম বলিয়া ও উহাদের লগ্মিকৃত টাকা বিশেষ কিছু আদায় না হওয়ায় 
উহাদের দ্বারা কুষিখণ প্রদান বিষয়ে বিশেষ কিছু সাহায্য 
হইতেছে না। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ব্যাক্ষগুলি কৃষকদিগকে ১ লক্ষ 
২৩ হাজার টাকা খণ প্রদান করিয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে 
খণ প্রদান করা হইয়াছে মাত্র ৭৪ হাজার টাকা। বাঙ্গল! দেশে 
কৃষি খণের পরিমাণ যে স্থলে প্রায় একশত কোটি টাকার কাছাকাছি, 
সে স্থলে বৎসরে ৭৪ হাজার টাকা পরিমাণ খণ প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া 
কৃষকদিগের কতদূর উপকার করা যাইবে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম | 
, সমবায় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন ও পরিচালনার দিক দিয়া 
বাঙ্গলা ভারতের অন্য অনেক প্রদেশের তুলনায় আজ পর্য্যস্ত শোচনীয় 
ভাবে পশ্চাৎ্পদ রহিয়াছে । গত ১৯৩৮-৩৯ সালে যে স্থলে বাঙ্গলায় 
মাত্র ৫টি জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক ছিল, সেই স্থলে এ সালে মাদ্রাজে ১১১টি, 
বোশ্বাইয়ে ১৫টি, মধ্য প্রদেশে ২১টি ও পাঞ্জাবে ১০টি জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক 
ছিল। এঁ সালে মাত্রাজে জমি বন্ধকী ব্যাক্কগুলির কার্ধ্যকরী 
মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ১১ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা। 
বোম্বাইয়ে ও পাঞ্জাবে তাহা ছিল যথাক্রমে. ৪৫ লক্ষ ৪৯ হাজার 
টাকা ও ১৩ লক্ষ টাকা. কিন্তু বাঙ্গলায় তাহা ছিল মাত্র ৫ লক্ষ ৫ 
হাজার টাকা। মাদ্রাজের জমি বন্ধকী-ব্যাঙ্কগুলি এ বৎসরে ৫৯ 
লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা, বোম্বাইয়ের ব্যাঙ্কগুলি ৮ লক্ষ ২০ হাজার টাকা 
ও মধ্যপ্রদেশের ব্যাঙ্কগুলি ৪লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা পরিমাণে কৃষকদিগকে 
খণ প্রদান করিয়াছিল । কিন্তু বাঙ্গলার জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি সারা 
বৎসরে খণ প্রদান করিয়াছিল মাত্র ৭৪ হাজার টাকা । জমি বন্ধকী 
ব্যাঞ্চের সংখ্যা ও তাহাদের কার্য্যকারিতার দিক দিয়া বাঙ্গলার এই 


শোচনীয় পশ্চাৎ্পদ অবস্থা কাটাইয়া উঠিবার জন্য বাঙ্গলা সরকারের 


পক্ষে অবিলম্বে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন । 


অহিফেনের ব্যবসা ও ভারতসরকা'র 

আইনের মারপ্যাচে পড়িয়া কংগ্রেস মন্ত্রিষগুল প্রবর্তিত মাদক- 
দ্রব্য নিবারণ আইনসমূহ বিভিন্ন প্রদেশে বাতিল হইয়া যাইতেছে 
এবং প্রদেশসমুহের আয় বৃদ্ধির সুযোগ ঘটিতেছে। আবগারী আয় 
বৃদ্ধির ব্যাপারে ভারত সরকারও যে পশ্চাদ্পদ নহেন তাহা কেন্দ্রীয় 
অহিফেন বিভাগের ১৯৪০ সালের “সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
রিপোর্ট হইতেই বুঝা যায়। আলোচ্য বৎসরে কেন্দ্রীয় অহিফেন 
বিভাগের লাভের পরিমাণ পূর্ব্ববৎসরের তুলনায় ৪২ হাজার টাকা 
বৃদ্ধি পাইয়া ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকায় দাড়াইয়াছে। এবৎসর উক্ত 
এস্থলে 
উল্লেখযোগ্য যে, আলোচ্য বৎসরে অহিফেনের মূল্য হাস করা সত্তেও 
লাভের অঙ্ক বাড়িয়া গিয়াছে। প্রতি মণ অহিফেনের মূল্য ছিল 
৪৭৯৬৩ পাই আলোচ্য বৎসরে ইহা হাস করিয়া ৪৭০1%৫ পাই 
করা হইয়াছে । মাদক দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি করিয়া ইহার প্রচলন হাস 
করাই যে স্থলে জনসাধারণের সুস্পষ্ট অভিমত, ভারত সরকার সে 
স্থলে, অহিষেনের মূল্য হাস .করিয়া নেশীখোরের সংখ্যা বৃদ্ধির 


সহায়তা করিতেছেন। এ স্থলে অবশ্য ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন 


যে, সারা বৎসরে ভারত সরকারের কারখানা হইতে যে পরিমাণ 


' অহিফেন বিক্রয় করা হইয়া থাকে তন্মধ্যে ওঁষধার্থে ব্যবহৃত অহিফেনও 
' বৃহিয়াছে। কিন্তু ওঁষধের অন্য প্রতিবৎসর যে পরিমাণ অহিফেন 


ব্যবহৃত হয় সাধারণতঃ তাহার বিশেষ হাস বৃদ্ধি ঘটে না। স্থতরাং 
অহিফেন বিভাগের আয় সহসা বৃদ্ধি পাইলে ধরিয়া নেওয়া যায় যে, 
আবগারী বিভাগে অহিফেনের কাতি বৃদ্ধি হইতেছে এবং গুলিখোরদের 


সংখ্যাও বাড়িয়া চলিয়াছে। 





সম্প্রতি ভারতীয় কারখানাসমূহ সম্পর্কে ১৯৩৯ সালের সরকারী 
বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণ দৃষ্টে জানা যায়, গত ১৯৩৯ 
সালে ভারতবর্ষে রেজেষ্টরীকৃত মোট কারখানার সংখ্যা ছিল ১১ 
হাজার ৬৩০টি এবং এ সমস্ত কারখানায় প্রত্যহ গড়ে ১৭ লক্ষ ৫১ 
হাজার ১৩৭ জন মজুর কাজ করিত। পুবর্ব বৎসরে অর্থাৎ 
১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষে মোট কারখানার সংখ্যা ছিল ১০ হাজার 
৭৮২টি এবং মজুরের সংখ্যা ছিল ১৭ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৫৫ জন। 
কাজেই এক বৎসরের, মধ্যে এদেশে কারখানা শিল্পের উল্লেখযোগ্য 
প্রসার সাধিত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায় । 

আলোচ্য বৎসরে চলতি কারখানার সংখ্যা মোট ৭২৩টি বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। তবে সমস্ত প্রদেশের হিসাবেই কারখানা শিল্পের 
সমান অগ্রগতি লক্ষিত হয় নাই । এ বৎসর বাঙ্গলায় কারখানার সংখ্যা 
১ হাজার ৭৩৫টি হইতে ১ হাজার ৭২৫টি পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। 
মাদ্রাজ প্রদেশে মোট কারখানার সংখ্যা ১ হাজার ৮১৮টির স্থলে 
কমিয়া ১ হাজার ৮১১টি হইয়াছে । অন্ত প্রায় সমস্ত প্রদেশেই 
কারখানার সংখ্যা বাড়িয়াছে। বোম্বাই প্রদেশেই সবচেয়ে বেশী- 
রকম বৃদ্ধি সাধিত হুইয়াছে। ১৯৩৮ সালে ওঁ প্রদেশে কারখানার 
সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৪৯৫টি। ১৯৩৯ সালে তাহা ৬২৫টি বাড়িয়া 
মোট ৩ হাজার ১২০টি দ্বাড়াইয়াছে। এবৎসর যুক্তপ্রদেশে ১৬টি 
‘পাঞ্জাবে ২০টি, বিহারে ১৭টি, মধ্যপ্রদেশে ৩টি, উড়িষ্যায় ৮টি .ও 
উত্তর পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশে ৬টি কারখানা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ' 

ভারতীয় কারখানা সম্পর্কিত বর্তমান সরকারী বিবরণী আলোচনা 
করিলে তাহার ভিতর দিয়া এদেশে বিভিন্ন শিল্পের প্রসার ও উন্নতি 
বিষয়ে একটা ধারণা করা যায়। এ বৎসর ভারতে বয়ন সম্বন্ধীয় 
শিল্প কারখানার মধ্যে কাপড়ের কলের সংখ্যা ৪৯২ হইতে ৮৩৬টি, 
হোসিয়ারী কারখানার সংখ্যা ১৩০ হইতে ১৫২টি, রেশমী বস্ত্রে 
. কারখানার সংখ্যা ৯৮ হইতে ১০৭টি পর্য্যস্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। তৈল, 


রং ও রসায়ন শিল্প সম্পর্কিত কারখানাগুলির মধ্যে রাসায়নিক দ্রব্যাদি 


উৎপাদনের কারখানা ৩০ হইতে ৩৪টি, তেলের কলের সংখ্যা ২৭৫ 
হইতে. ২৯৩টি, রং উৎপাদনের কারখানা ১৩ হইতে ১৬টি পর্য্যস্ত 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে সাবানের কারখানার সংখ্যা ২১ টি হইতে 
১৯টি, দিয়াশলাইয়ের কারখানা ৮৮ হইতে ৮৫টি এবং রঞ্জন ও. 
ধোলাইয়ের কারখানা ৭৫ হইতে ৫৬টি পধ্যস্ত হাস পাইয়াছে। 
গত ১৯৩৮ সালে ভারতে বিভিন্ন প্রকারের ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার 
সংখ্যা ছিল ৯৩৫টা ৷ ১৯৩৯ সালে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১ হাজার 
, ১টি দাড়াইয়াছে। অন্য প্রধান প্রধান শ্রেণীর শিল্প কারখানার 
মধ্যে আলোচ্য বৎসরে দেশে চাউলের কলের সংখ্যা ১ হাজার ১৩৫ 
হইতে ১ হাজার ১৫৮টি, তামাকের কারখানা ৩০ হইতে ১৬৫টি, 
বিস্কুট ও কেকের কারখানা ৭০ হইতে ৭২টি, কীচের কারখানা ৭৩ 
হইতে ৭৪টি, কাগজের কলের সংখ্যা ১২ হইতে ১৪টি, পর্য্যন্ত 
বাড়িয়াছে। 
আলোচ্য বৎসরে ভারতে কলকায়খানায় কাধ্যরত শ্রমিকদের 
সংখ্যা ১৩ হাজার ৩৮২ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের 
হিসাব আলোচনা করিলে দেখা যায়, মাদ্রাজে মজুরের সংখ্যা গড়ে 


সাপ লন | 


প্রত্যহ ১ লক্ষ ৯৪ হাজার হইতে ১ লক্ষ ৯৭ হাজার, বাঙ্গলায় 
৫ লক্ষ ৬২ হাজার ৭৯১ হইতে ৫ লক্ষ ৭১ হাজার ৫৩৯, যুক্ত প্রদেশে 
১ লক্ষ ৫৫ হাজার হইতে ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ও বিহারে ৯৩ হাজার 
হইতে ৯৫ হাঁজার জন পর্যন্ত বাড়িয়াছে। তবে আলোচ্য বৎসরে 
বোম্বাইয়ে কারখানা শিল্পের বেশী রকম প্রসার সাধিত হইলেও এঁ' 
প্রদেশে কর্ম্মনিরত শ্রমিকের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় হাস পাইয়াছে । 
গত ১৯৩৮ সালে বোম্বাইয়ের কারখান সমূহে গড়ে ৪ লক্ষ ৭৯ হাজ্জার 
জন শ্রমিক কাজ করিত। ১৯৩৯ সালে সেই সংখ্যা ৪ লক্ষ ৬৬ 
হাজার জনে পরিণত হইয়াছে । 

. কারখানার শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচ্য বৎসরে নানারূপ 
উন্নতিমূলক বিধিব্যবস্থা অবলম্থিত হইয়াছে। প্রথমতঃ যুদ্ধের জন্য 
জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় এ বৎসর কারখানার শ্রমিকদের তরফ 
হইতে অনেক স্থানে মজুরী ও ভাতা বৃদ্ধির দাবী উপস্থিত করা হয়। 
সেই দাবী অনুযায়ী অনেকস্থলে শ্রমিকদিগকে যুদ্ধকালীন ভাতা, 
দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে । বিভিন্ন স্থানে কলকারখানার শ্রমিকদের 
বাসস্থানের উন্নতি সম্পর্কেও আলোচ্য বৎসরে উল্লেখযোগ্য তৎপরতা. 
লক্ষিত হইয়াছে । বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটি এ বৎসর ৭ লক্ষ ১৭ 
হাজার টাকা ব্যয় করিয়া বস্তি অঞ্চলে শ্রমিকদের বাসভবনের সংস্কার 
সাধন করেন । আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটিও ৩ লক্ষ ৩০ হাজার, 
টাকা ব্যয় করিয়া ৩১২টি শ্রমিক পরিবারের বসবাসের সুব্যবস্থা, 
করেন। মাদ্রাজের নিলগিরি জেলায় অরব্কাছু নামক স্থানে 
কারখানার শ্রমিকদের জন্য ৮৮ হাজার টাকা ব্যয়ে উপযুক্ত ধরণের 
বাসভবন তৈয়ার করা হইয়াছে । মাছুরা মিলস্‌ কোম্পানী, 
লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ ১২ হাজার শ্রমিকের জন্য সমবায় নীতিতে, 
বাসভবন নিন্মীণের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রমিকদের 
অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য, বিভিন্ন স্থানের মিউনিসিপ্যালিটি 
কর্তৃপক্ষ ও কলকারখানার মালিকদের এইরূপ চেষ্টা যত্ব খুবই শুভনুচক 
বলা যাইতে পারে । 

বর্তমান প্রসঙ্গে কারখানা শিল্পের দিক দিয়া বাঙ্গলার অবস্থা, 
আলাদাভাবে বিবেচনার যোগ্য । আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি ১৯৩৯ 
সালে বাঙ্গলায় কারখানার শ্রমিক দের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও মোট, 
কারখানার সংখ্যা ১৯৩৮ সালের তুলনায় হ্রাস পাইয়াছে। বিভিন্ন 
শ্রেণীর কারখানার হিসাবে বিবেচনা করিলে দেখা যায় ১৯৩৮ সালে 
বঙ্গলায় যে স্থলে ৪১১টি চাউলের কল ছিল, ১৯৩৯ সালে তাহা 
কমিয়া ৪০০টিতে দাড়াইয়াছে। তৈলের কলের সংখ্যা ৩৫ হইতে 
৩২টি, দিয়াশলাইয়ের কারখানার সংখ্যা ১৭ হইতে ১৬টি, সাবানের! 
কারখানা ১৩ হইতে ১১টি ও চা বাপিচার সংখ্যা ২৯১ হইতে ২৮৮টি 
পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। তবে অন্যান্য দিক দিয়া কারখানার সংখ্যা. 
সামান্য পরিমাণে বাড়িয়াছে। ১৯৩৮ সালে বাঙ্গলায় ২৯টি 
কাপড়ের কল, ৩৮টি হোসিয়ারী কারখানা, ৫টি লোহা ও ইস্পাতের 
কারখানা, ১৫টি রাসয়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের কারখান! ও ১২টি চিনির 
কল ছিল। ১৯৩৯ সালে তাহা যথাক্রমে ৩৩, ৪১, ৬, ১৯ ও ১৩টিতে 
দাড়াইয়াছে। এই উন্নতি কতকটা সাস্ধনার বিষয় হইলেও কারখানা 
শিল্পের দিক দিয়া” সমষ্টিগত ভাবে বাঙ্গলার যে অবনতি প্রকাশ 
পাইয়াছে, তাহা খুবই শোচনীয় সন্দেহ নাই। 








দেশীয় শিল্পব্যবসায়ের উন্নতির পক্ষে গবর্ণমেন্টের দায়িত্ব ও 
ক্রেতা জনসাধারণের কর্তব্য সম্পর্কে সংবাদপত্র এবং সভাসমিতিতে 
বিশেষ আলোচনা হইয়া থাকে। কিন্তু গবর্ণমেন্ট যেখানে 
শিল্লোন্নতির সমস্তাঁয় উদাসীন, এমন কি, পরোক্ষ প্রেরণায় ইহার 
অন্তরায় স্থষ্টি করিতেও দ্বিধা বোধ করেন না এবং জনসাধারণের 
অধিকাংশই যেখানে অজ্ঞ ও দরিদ্র- সেই দেশে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় 
এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা না 
থাকিলে দেশীয় শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতি সম্পর্কে নিরাশ হইতে 
হয়। অথচ ভারতের শিল্প ও ব্যবসায়ক্ষেত্রে এই অবস্থাই প্রত্যক্ষ 
করা যাইতেছে । শিল্পবাণিজ্যে অধিকসংখ্যক ভারতীয় যাহাতে 
সাফল্যের সহিত আত্মনিয়োগ করিতে পারে এবং ভারতীয় মূলধনে 
প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহ যাহাতে উন্নতি লাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে 
আজ পরধ্যস্তও গবর্ণমেণ্ট কোনরূপ সুস্পষ্ট নীতি অবলম্বন করেন 
নাই। কয়েকটা শিল্পে সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া হইয়াছে বটে) 
কিন্তু এই সুযোগে শক্তিমান বিদেশী কোম্পানীসমূহ দেশের অভ্যন্তরে 
আসর জণকাইয়া বসিতেছে এবং ইহাদের প্রবল প্রতিযোগিতার 
সন্মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে উন্নতি ত দূরের কথা, 
অনেক ক্ষেত্রে আত্মরক্ষা করিয়া চলাই অসাধ্য হইয়া পড়িতেছে। 
এই সমস্ত আলোচনায় নৃতনত্ব না থাকিলেও সমস্যার গুরুত্ব হাস 
পায় নাই কিংবা কোন প্রতিকারের পন্থা আবিষ্কৃত হয় নাই। 
সম্প্রতি ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্্রীজ 
এই বিষয়ে একটা নুতন পথের নির্দেশ দিয়াছেন এবং বর্তমান 
প্রবন্ধে আমরা তাহাই আলোচনা করিব। ফেডারেশনের প্রাস্তাবটী 
কার্ধ্যক্ষেত্রে কতটুকু সাফল্য লাভ করিবে তৎসম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী 
করা বৃথা। কিন্তু প্রস্তাবটাতে যে নূতনত্ব আছে এবং অভিজ্ঞ 


-- মহলের আলোচনার বিষয়ীভূত হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 


ফেডারেশন সম্প্রতি বিভিন্ন ভারতীয় বণিকসমিতিসমূহের নিকট একটা 
. সার্কুলার প্রেরণ করিয়া ভারতীয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে 
সামান্ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বিদেশী কোম্পানীর পরিবর্তে ভারতীয় 
বীমা কোম্পানীসমূহে বীমা করার জন্ত এবং ভারতীয় প্রতিষ্ঠান 
হইতে প্রয়োজনীয় মালপত্র ক্রয় করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহের গৃহাদির 
বীমার কাজ এখন পর্যন্তও বিদেশী বীমা কোম্পানীসমূহের 
একচেটিয়া । শত চেষ্টা সত্বেও ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ ইহার 
কোন সুযোগ পাইতেছে না । অথচ বীমা আইনের ফলে, সুপ্রতিষ্ঠিত 
বীমা কোম্পানীসমূহের ত কথাই নাই, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কোম্পানী- 
সমূহেরও স্থায়িত্ব এবং নিরাপত্তা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে আস্থা 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। কীচামাল, ষ্টেশনারী এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য 
শ্রেনীর পণ্য ক্রয় বাবদও ভারতীয় শিল্প এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ 
প্রতি বৎসর বহু টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। ইহার একটা 
উল্লেখযোগ্য অংশ যদি "দেশীয় মূলধনে প্রতিষ্ঠিত কারধানাসমূহ 
হইতে ক্রয় করা হয়, তাহা হইলে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানও মাথা তুলিয়া 
দ্বাড়াইতে পারে। কলকারখানার পক্ষে কয়লা অপরিহার্য এবং 
প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই কয়লা বাবদ মোটা টাকা ব্যয় করিয়া থাকে। 
২ 


ভারতীয় কয়লাখনির মালিকদের নিকট হইতে শিল্পপতিগণ যদি 
তাহাদের প্রয়োজনীয় কয়লার একটা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন, তবে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়লাখনিগুলিরও বর্তমান্‌ দুরবস্থা কতকটা মোচন হইতে 
পারে। তেমনি দেশীয় জাহাজে যদি মালপত্র চালান দেওয়া হয়, তাহা 
হইলে দেশের জাহাজশিল্পও উপকৃত হইবে। ফেডাঁরেশনের প্রস্তাবে 
দেশীয় ব্যাঙ্কের কোন উল্লেখ নাই। আমাদের বক্তব্য এই যে, 
বিদেশী ব্যাঙ্কের পরিবর্তে শিল্প এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের টাকা- 
কড়ি যদি যথাসম্ভব দেশীয় ব্যাঙ্কে আমানত রাখা হয়, তাঁহা হইলে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় ব্যাঙ্কসমৃহও মাথা তুলিয়া দ্বাড়াইতে সক্ষম 

হইবে। 
শিল্প এবং ব্যবসায়ক্ষেত্রে এই সহযোগিতার নীতি কার্যকরী 
করার পক্ষে যে নানারূপ প্রতিবন্ধক আছে তাহা বলা নিষ্পুয়োজন । 
প্রথমতঃ ভারতীয় ব্যবসায়িগণ যদি এই নীতি মানিয়া চলিতে প্রয়াস 
পান তবে ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ ইহা খুব সুনজরে 
দেখিবেন না এবং নানারূপ চাপ দিয়া ইহা ব্যর্থ করিতে বদ্ধপরিকর 
হইতে পারেন। এস্থলে বক্তব্য এই যে, ইহা আত্মরক্ষার নীতি 
ইহাতে বৈষম্যমূলক আচরণের কোন প্রশ্নই উঠে না। স্বয়ং ভারত 
সরকার এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমৃহও ষ্টোর্স পাসেক্জ ব্যাপারে 
ভারতীয় পণ্য ক্রয় করার নীতি আংশিকভাবে মানিয়া লইয়াছেন । 
ভারতীয় ব্যবসায়িগণ যদি এই সহযোগিতার নীতি কার্য্যে পরিণত 
করিতে চেষ্টা করেন, তবে তাহাতে বিদেশী প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষুব্ধ 
হইবার বিশেষ কারণ নাই। দ্বিতীয়তঃ বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সহিত 
কোন কোন ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা-সম্বন্ধ এরূপ অবস্থায় 
পৌঁছিয়াছে যে, তাহা সহজে ছিন্ন করিলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা ৷ 
ইউরোপীয় জাহাজে মালপত্র আমদানী ও রপ্তানি করিতে 
হইলে ইউরোপীয় বীমা কোম্পানীতে বীমা করা একপ্রকার 
বাধ্যতামূলক । ভারতীয় আমদানীকারক ও রপ্তানিকারককে 
বিদেশী জাহাজ কোম্পানী, বিদেশী ব্যাঙ্ক এবং বিদেশী 
বীমা , কোম্পানী যে ভাবে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধিয়া রাঁখিয়াছে তাহা 
হইতে মুক্তি লাভ করাও সহজ ব্যাপার নহে। তৃত্বীয়তঃ, শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানসমূহের বহুবিধ মালমসল্লাই বর্তমানে বিদেশী কোম্পানীসমূহ 
হইতে ক্রয় করিতে হয় কিংবা ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জাপান হইতে 
আমদানী করা হয়। এই প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম যন্ত্রপাতি এবং কলকজার 
কথাই বিশেষভাবে আলোচ্য । চতুর্থত প্রধান প্রধান ভারতীয় 
প্রতিষ্ঠানসমূহ যদি ইহাতে সম্মত না হয় তবে এই নীতির বিশেষ 
কোন মূল্য থাকিবে না। বৃহদাকার একটি প্রতিষ্ঠান বহু সংখ্যক - 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভারতীয় প্রতিষ্ঠানকে জীয়াইয়া রাখিতে পারে। ভারতীয় 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে যে কয়টা যে কোন বিদেশী 
কোম্পানীর সমকক্ষ বলিয়া গণ্য হয়, তন্মধ্যে ২।১টা প্রতিষ্ঠানের 
ইউরোপীয় প্রীতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহাদিগকে স্বপক্ষে 
আনয়ন কর! খুবই আয়াসসাধ্য হইবে সন্দেহ নাই। ইংরাজ- 
কর্ম্মচারিগণই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিয়া থাকে। 
পঞ্চমতঃ অধিকসংখ্যক শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ী এই নীতি মানিয়া ' 
( ১৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 


- স্বাক্ষলান্স স্যার স্য্সাস্সমেশ্র 
| ভনম্বত্ত্য। 





1” সম্প্রতি “বেঙ্গল ব্যাঙ্কন্‌ এসোসিয়েসনের বা্ধিক সভায় 
ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা সভাপতি হিসাবে যে অভিভাষণ প্রদান করিয়া- 
ছেন, তাহা সকল দিক দিয়াই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই অভিভাষণে 
ডাঃ লাহা বাঙ্গলায় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের কতকগুলি গলদ ও অব্যবস্থার 
দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। অধিকন্ত তিনি উহাতে 
তৎপ্রতিকারের জন্য কতকগুলি সময়োচিত নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। 
এ প্রদেশের ব্যাঙ্ক*ব্যবসায়ের সহিত যাহারা নানাভাবে সংশ্লিষ্ট 
রহিয়াছেন তাহাদের নিকট ডাঃ লাহার এই অভিভাষণ খুবই 
প্রণিধানযোগ্য হইবে সন্দেহ নাই । 

গত কতিপয় বৎসর যাবৎ বাঙ্গলা দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের একটা 
উল্লেখযোগ্য প্রসার লক্ষিত হইয়া আসিতেছে । এই প্রসার খুব 
আনন্দের বিষয় হইলেও নানা কারণে অনেকে উহাকে ব্যান্কিং-এর 
দিক দিয়া বাঙ্গালীর স্থায়ী উন্নতির পরিপোষক বলিয়া ধরিয়া লইতে 
পারিতেছেন না। কেননা এদেশে নিত্য নুতন ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিলেও 
সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও বিবেচনাসম্মত 
উপায়ে তাহা পরিচালনার রীতি এখনও ভালরূপ প্রচলিত হইতেছে 
না। তাহা ছাড়া এ প্রদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে 
আবশ্যকীয় সহযোগিতার পরিবর্তে মারাত্মক প্রতিযোগিতার 
ভাবটাই খুব বেশী। ইহাতে দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে, বিশেষ করিয়া ছোট ছোট ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকে 
উদ্বেগের ভাব প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। ডাঃ লাহার বর্তমান 
বক্তৃতায়, কতক পরিমাণে সেই উদ্বেগই ' ব্যক্ত হইয়াছে । তিনি: 
বলিতেছেন, যুদ্ধের জন্য নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার 
সহিত -সংগ্রাম ক্রিয়া যেভাবে এ প্রদেশের ছোট ব্যাঙ্ক গুলি 
কারবার চালাইতেছে, তাহাতে উহাদের কৃতিত্ব ও শক্তির পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছে। কিন্ত তাই বলিয়া উহাদের কতকগুলি মূলগত 
গলদ ও অব্যবস্থার কথা ভুলিয়া যাওয়া কঠিন এ দেশের ছোট ছোট 
ব্যাঙ্কগুলির' অধিকাংশই নিতান্ত কম মূলধন নিয়া স্থাপিত হইয়াছে; 
ফলে উহাদের অনেকেরই আর্থিক ভিত্তি তেমন সুদৃঢ় নহে। 
দৈনন্দিন কাজ কারবার চালাইতে গিয়া ও প্রয়োজনমত ব্যবসা 
প্রসারের কথা বিবেচনা করিতে গিয়া স্বল্প মূলধনের মুলগত গলদের 
জন্য উহাদিগকে খুবই বাধা‘ বিদ্বা পাইতে হয়। টাকা আমানত 
গ্রহণ ও তাহা দাদন সম্পর্কে এপ্রদেশের ছোট ও মাঝারি ব্যাস্ক- 
সমূহ বর্তমানে যে রীতি অন্ুদরণ করিতেছে, তাহাও অনেক দিক 
দিয়াই প্রকৃত উন্নতির পরিপোষক নহে। এপ্রদেশে ব্যাঙ্কে 
টাকাকড়ি রাখিবার রেওয়াজ সাধারণের ভিতর এখনও বিশেষ 
প্রচলিত হয় নাই ৷ যাহার! ব্যাঙ্কে টাকা রাখিতে অভ্যস্থ তাহারাও 
আবার বড় বড় ব্যাক্কেই টাকা গচ্ছিত রাখিয়া থাকেন। এই 
অবস্থায় দেশের ক্ষুদ্রকায় ব্যাঙ্কগুলিকে বেশী সুদের লোভ দেখাইয়! 
সাধারণের নিকট হইতে আমানত পাওয়ার চেষ্টা করিতে হয় । পরে 
"সেই চড়া সুদ মিটাইবার জন্য ব্যাঙ্কসমৃহকে বেশী লাভের 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া হস্তস্থিত টাকা দাদন করিতে হয়। উহার 
সমষ্টিগত ফলদ্বরূপ ব্যাঙ্কের ভিত্তি নানাদিক দিয়া দুর্ব্বস হইয়া 
পড়ে। প্রথমতঃ ব্যাঙ্কের মোট তহবিলের অনেকাংশ দীর্ঘ মিয়াদী 


দাদনে ও কম নিরাপদমূলক বিধিব্যবস্থায় আবদ্ধ হইয়া যায়। 
দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্কের হাতে নগদ ও সহজে নগদে পরিবর্তুনযোগ্য টাকার 
অনটন ঘটিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের 
পক্ষে মোটেই অনুকূল নহে। অনেক ক্ষেত্রে উহা ব্যাঙ্কের পতনই 
ডাকিয়া আনে । তাহা ছাড়া এ প্রদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের 
আর একটি গলদ এই যে, এখানে নুতন ব্যাঙ্ক স্থাপন 
বা পুরাতন ব্যাঙ্কের শাখা আফিস প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কোন সুপরিকল্পিত 
কাধ্যনীতি অনুস্থত হয় -না। কোন কোন সহরে ও কোন কোন 
মফঃম্বলকেন্দ্রে অনাবশ্যকীয় সংখ্যায় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়া অনিষ্টকর ও 
মারাত্মক প্রতিযোগিতায় আত্মনিয়োগ করিতেছে । আবার অনেক 
সহরে বা মফঃম্বল কেন্দ্রে ব্যবসা পরিচালনার ভালরূপ সুযোগ থাকা 
সত্বেও হয়ত সে সব স্থানে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান বিশেষ কিছুই গড়িয়া 
উঠিতেছে না। এই অবস্থায় একদিকে যেমন দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের 
প্রকৃষ্ট উন্নতি সম্ভবপর হইতেছে না, অপর দিকে তেমনই দেশের 
অনেক অঞ্চলের কৃষি-শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাঙ্কিয়ের সহায়তা 
লাভে বঞ্চিত থাকিয়া যাইতেছে । | 

বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উপরোক্ত গলদ আলোচনা করিয়া 
ডাঃ লাহা বলিয়াছেন যে, সকল দিক দিয়া একট! সুনিয়স্তরিত বিধি- 
ব্যবস্থা অবলম্বন ছাড়া এ সমন্তের সম্যক প্রতিবিধান সম্ভবপর নহে। ' 
আর সেজন্য উপযুক্ত একটি ব্যাঙ্ক-আইনের প্রয়োজনীয়তা স্বভাবতই 
তাহার মনে উদিত হইয়াছে। তবে ডাঃ লাহা ইহা পরিষ্কার 
করিয়াই বলিয়াছেন যে, একটি ব্যাঙ্ক-আইনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা 
বোধ করিলেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রস্তাবিত বর্তমান ব্যাঙ্ক বিলটি 
তিনি সমর্থন করেন না। তাহার মতে এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়কে 
সুনির্দিষ্ট অগ্রগতির পথে চালাইতে হইলে সব্রবোতভাবে সাহায্য . 
ও সহানুভূতির ভাব নিয়া আইন প্রণয়ন করিতে তইবে। সেজন্য 
প্রকৃত দুবদৃষ্টি নিয়া বর্তমান বিল্টিকে অনেক দিক দিয়াই পরিবর্তন 
করা দরকাঁর। বিশেষ করিয়া দেশের বর্তমান অবস্থার সহিত যোগ 
রাখিয়া ব্যাঙ্কের নিম্ন তম মূলধন, ব্যাঙ্কের দাদননীতি, ব্যাঙ্কের নগদ 
তহবিল প্রভৃতি সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থা গুলিকে ঢালিয়া সাজিয়া আরও 
অনুকূল করিয়া তুলিতে হইবে। তবে এ প্রদেশের ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ীদিগকে উদ্দেশ করিয়া ডাঃ লাহা বলিয়াছেন যে, ব্যাঙ্ক 
বিলের আবশ্যকীয় পরিবর্তন তিনি প্রয়োজন মনে করিলেও সেই 
পরিবর্তনের আশায় ক্ষুদ্রকায় বাঙ্গালী ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে তাহাদের 
নিজন্য গলদ নিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীন থাকা ঠিক নহে। 
এদেশে ব্যাঙ্কব্যবসা নিয়ন্ত্রমূলক আইনের যখন প্রয়োজনীয়তা 
রহিয়াছে তখন আপাততঃ যুদ্ধের জন্য এরূপ প্রস্তাব স্থগিত রাখা 
হইলেও অদূর ভবিষ্যতে একটি আইন পাশ করা ' হইবেই এবং 
তাহাতে ব্যাঙ্কের নিম্ন তম মূলধন ও দাদননীতি প্রভৃতি বিষয়ে অল্লাধিক 
মাত্রায় কড়াকড়ি বিধিব্যবস্থা অবশ্যই অবলম্থিত' হইবে । সেই : 
অবস্থায় বাঙলার বাঙ্কগুলিকে যাহাতে অকম্মাৎ বিব্রত হইয়া পড়িতে 
না হয়, সেজন্য তাহাদের পক্ষে এখন হইতে সকল দিক দিয়াই 
সংগঠনমূলক কার্ধ্যনীতি অনুসরণ করা কর্তব্য। যদি বাঙ্গলার 
ছোট ছোট ব্যাঙ্কদমূহ সেইভাবে তাহাদের গলদ .ও অর্যবস্থ! 


১২ই মে, ১৯৪১] 


কাটাইয়া উঠিতে চেষ্টা না করে তবে ভবিষ্যতে ব্যাঙ্ক আইনের 
কড়াকড়ি নীতি প্রযুক্ত হওয়ার সঙ্গে নানাদিক দিয়া তাহাদের বিপদ 
ঘনাইয়া আসিবে । অনেক ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব একেবারে বিপন্ন হওয়াও 
বিচিত্র নহে। 


এ প্রদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে এই সময়োচিত সাবধান- 
বাণী উচ্চারণ করিয়া ডাঃ লাহা নানারূপ গলদ ও অব্যবস্থা হইতে 
দেশের ছোট ছোট ব্যা্কগুলিকে যুক্ত করা সম্পর্কে কতকগুলি 
মূল্যবান নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।. তিনি বলেন, উপযুক্ত 
মূলধন নাই বলিয়া এদেশে এ পর্য্যন্ত খুব কম সংখ্যক ব্যাঙ্ক 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে । এদেশের 
ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে ১ লক্ষ টাকা এমন কি ৫০ হাজার টাকা আদায়ী 
মূলধনযুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যাও নিতান্ত কম। মূলধনের এই মারাত্মক 
অসুবিধা দুর করিবার জন্য এ প্রদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদিগকে আজ 





' বিশেষভাবে সচেষ্ট হইতে হইবে। সাধারণ, প্রধায় শেয়ার বেচিয়া বা 


আমানতী জমা বাড়াইয়া কার্য্যকরী মুলধন বৃদ্ধির চেষ্টা তাহার! করিতে 
পারেন। তাহা ছাড়া প্রয়োজনমত একত্রীকরণ নীতি অবলম্বন 
করিয়াও মূলধনের দিক দিয়া এবং অন্যান্য দিক দিয়া ব্যাঙ্কের আধিক 
সংস্থিতি দৃঢ় করা যাইতে পারে। অকেজে। ধরণের অনেকগুলি 
ছোট ছোট ব্যাঙ্ক থাকার বদলে দেশে কয়েকটি ছোট ব্যাঙ্ক একত্র 
হইয়া যদি এক একটি বড় ব্যাঙ্ক গঠন করে, তবে তাহা ছারা স্থায়ী 
উন্নতির ভিত্তিতে দেশে ব্যাঙ্কিং কার্য্যের প্রসার সাধিত হইতে পারে। 
মূলধনের অভাব ছাড়া এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য যেসব 
মারাত্মক গলদ লক্ষিত হইতেছে, তাহার “প্রতিকারের জন্য দেশের 


'“ছোটবড় ব্যাস্ক প্রতিষ্ঠান গুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া যথাসম্ভব একজোট- 
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ভাবে কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করাই ডাঃ লাহার মতে সঙ্গত পন্থা। এ 
দেশের ব্যাঙ্কগুলির ভিতর অনিষ্টকর প্রতিযোগিতার ভাব বলবৎ 
থাকার দরুণ ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে অর্থ দাদন ও নগদ তহবিল 
রক্ষা সম্পর্কে বিবেচনাসম্মত নীতি বিসর্জন দিয়াই লাভের সুযোগ 
দেখিতে হয়। দেশের ব্যাঙ্কসমূহ একত্র সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যদি আমানতী 
টাকার সুদ সম্বন্ধে ও অন্তান্ত বিষয়ে একটি স্থিরীকৃত কার্য্যনীতি 
অনুসরণ করে, তবে মারাত্মক প্রতিযোগিতা তথা বিপজ্জনক 
কাধাধারার গলদ বিদুরিত হইতে পারে৷ ডাঃ লাহার এই ধরণের 
উপদেশ আমরা খুব সুচিন্তিত ও সুসঙ্গত বলিয়াই মনে করি। 
বাঙ্গলার ব্যাঞ্ক ব্যবসায়ীরা বেঙ্গল ব্যাঙ্ক এসোসিয়েশনের ভিতর 
দিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যদি উপরোক্ত পন্থায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হন ' তবে 
বাঙ্গলায় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের কল্যাণের পথ প্রশস্থ হইবে। 


a 





(শিল্প ব্যবসায়ে সহযোগিতা ) 

নিলে ইহা কি ভাবে কাধ্যকরী করা হইবে তাহাও বিশেষ বিবেচ্য ৷ 
স্থানীয় বণিক সমিতিসমূহের মারফত ইহা কাধ্যকরী করার একটা 
প্রস্তাব আছে। বণিক সমিতিসমূহ ক্রেতা এবং বিক্রেতাকে পণ্যের 
গুণাগুণ, মূল্য, ক্রেতা ও বিক্রেতার আধিক অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে 
প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিবে।. এই ব্যবস্থাতেও প্রতিদ্বন্বী 
বিক্রেতাদের মধ্যে গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। 

ফেডারেশনের প্রস্তাব সম্পর্কে উপরে মোটামুটিভাবে আলোচনা 
করা হইয়াছে। ব্যবসায়ীরা ইহা কি ভাবে গ্রহণ করেন, তাহা লক্ষ্য 
করিয়া প্রয়োজন হইলে বারাস্তরে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা 
যাইবে। 
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1 আমাদের নিন কারখানায় প্রস্থ একমাত্র দিসি বর্ণের নানাপ্রকার আধুনিক হিলাইদের 








| অলগ্টার নর্কাদ। বি্রনার্থ থাকে ও অর্ডার গিলে ২৪ ঘণ্টার Sl 
বঙ্গদেশ ও আসামের প্রধান প্রধান স্থানে শাখ! | দান৷ = Ue Sis 
অফিস অবস্থিত | মক পুর্বাপেক্ষা ফান হইস্াজে। .. ট 
| পর লিছিলে আমাদের নৃতন গত ভিদাইস নমনিত ধি ওল, 
কলিকাতা অফিন :--১০নং ক্লাইভ ট্রীট, ১৩১বি, রস! রোড,  গাটসজদারল পাঠান 2 
২২৫নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট পরীক্ষা প্রার্থনীয়। 
+ সবিবার দোকান বন্ধ থাকে । 
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ব্ৰেজিলে পাট চাষ 


দক্ষিণ আমেরিকার বেজিল সরকার ১৯২৫ সালের ভারতীয় পাট চাষের - 


পরীক্ষামূলক কার্ধ্যে বিফল মনোরথ হইয়াছেন। তৎসত্বেও ১৯৩৬ সালে 
মিঃ উয়েত্সুকু নামক জনৈক জাপানী কৃষি বিশেষজ্ঞ ব্রেজিলে ব্যাপকভাবে 
পাট চাষের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। তাহার এই প্রচেষ্টা ফলব্তী 
হইয়াছে। আমাজান নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে যে প্রচুর পাট উৎপন্ন হইয়াছে 
তাহা ভারতীয় পাট অপেক্ষা কোন, অংশে নিকৃষ্ট নহে। এই বৎসরের 
পাট শীম্বই কাটা হইবে! জাপান হইতে ৫০ দল কৃষক ব্রেজিলে গিয়াছে। 
আগামী মরসুমে ৷ হাজার টন পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা 
যাইতেছে । বিশেষজ্ঞ মহল আরও আশা করেন যে, কষেক বৎসরের মাধোই 
ব্রেজ্িলের পাঁট উৎপাদনের পরিমাণ ৫* হাজার টনেরও বেশী হইবে। 

পারপ্তেও পাট চাষ বেশ সপন্তোষজনকভাবেই চলিতেছে । সম্প্রতি 
ইরান সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে যে সরকারী বিবরণী প্রকাশিত 
হইয়াছে, তদ্বুষ্টে জান! যায়,. আগামী ৫ বৎসর কাল সময়েয় মধ্যে পাটের 
উৎপাদন ২ হাজার টন বৃদ্ধি পাইবে। অবশ্য বর্তমানে কি পরিমাণ পাট 
উৎপন্ন হইয়াছে উক্ত বিবরণীতে তাহা উল্লেখ করা হয় নাই। 

অষ্ট্রেলিয়াতেও কৃত্রিম পাট চাষের পরীক্ষামূলক কাধ্য চলিতেছে। 
মহাযুদ্ধের দরুণ পাট আমদানী ব্যাহত হুওয়ায় বাজারের অনিশ্চিত 
অবস্থার সুযোগ লইয়া অষ্ট্রেলিয়ার এই নূতন উদ্তম | 

ভারতে রং প্রস্তুতের তোড়জোড় 

যুদ্ধের দরুণ বিদেশ হইতে রংএর আমদানী বহুলাংশে রুদ্ধ হওয়ায় 

এদেশেই রং প্রস্ততের নান! রকম পরীক্ষাকাধ্য চলিতেছে। বিভিন্ন 


+ বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার ও শিক্প-প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় উদ্ভিজ্জ হইতে রং 


প্রস্তুতের এই ব্যাপক প্রচেষ্টা অচিরেই সৃফিল্যমণ্ডিত হুইবে বলিয়া আশা 
করা যায়। 

সামরিক বিভাগের পোষাঁকাদির জন্ খাকী ও নীলাভ রং অত্যাবশ্যক । 
নীল, হরিতকী, আমলকী প্রভৃতি হুইতে উক্ত খাকী ও ঈষৎ নীলাভ রং 
প্রস্তুত করিবার পরিকল্পনা করা হুইয়াছে। ইহা ছাড়া আম, তেতুল, 
ডুমুর, প্রভৃতি বহুবিধ *বৃক্ষ ও ফল হইতে. নানা রং প্রস্তুত করিবার জন্য 
নাথনগরস্থ গবর্ণমেন্ট সিন্ক ইনষ্টিটিউট আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। কানপুরের 
এইচ, বি টের্কনোলোক্তিক্যাল ইনৃষ্টিটউট এবং ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্‌ 
এসোসিয়েশনও এ বিষয়ে উত্তোগী হুইয়াছেন। মহীশূর বিশ্ববিস্তালয়ও 
আমলকী *হরিতকী প্রভৃতি হইতে রং প্রস্তত করিবার গবেষণাকার্ধ্যে 
ব্যাপৃত রহিয়াছেন। 

উত্তিজ্জ হইতে নানা রকমের রং তৈয়ারীর ব্যাপারে মাদ্রাজের গবর্ণমেণ্ট 
টেকৃষ্টাইল্‌ ইন্ট্রিটিউট ইতিমধ্যেই অনেকদূর অগ্রসর .হইযাছেন। বিদেশ 
হইতে আমদানী কৃত্রিম রংএর সহিত প্রতিযোগিতায় একদিন ভারতের 
রং ব্যবসা নষ্ট হুইয়। গিয়াছিল। বর্তমানে প্র লুপ্রপ্রায় উদ্ভিদজাত দেশীয় 
রংএর পুনরুদ্ধার আশা ও আনন্দের কথ । 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অল্রের রপ্তানি 

১৯৪০ সালের জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর--এই তিন মাসে ভারত হইতে 
আমেরিকায় অত্র রপ্তানির পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের এ সময়কার পরিমাণের 
অপেক্ষা বেশী হইয়াছে। ১৯৩৯ সালে উক্ত তিন মাসে ২ লক্ষ ২৪ হাজার 


২৯৩ ডলার এবং ১৯৪০ সালে উক্ত তিন মাসে ২ লক্ষ ৯০ হাজার ৩২১ 1 
ডলার মুল্যের অল্র রপ্তানি হইয়াছে। অবশ্ত ১৯৪০ সালের এপ্রিল জুল র্ঁ 
এই তিন মাসের মোট রপ্তানির তুলনায় ১৯৪০ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর A 
উক্ত জুলাই হইতে |/ 
সেপ্টেম্বরের মধ্যে মোট রপ্তানির পরিমাণ ৪ লক্ষ ৪৯ হাজার ১৭৪ ডলার । I 


এই তিন মাসের রপ্তানির পরিমাণ হাঁস পাইয়াছে। 


জনস্বাস্থ্য ও গবর্ণমেন্টের কর্তব্য 

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্‌. কমাস’ (কলিকাতা) বাঙ্গল! সরকায়ের 
নিকট এই প্রদেশের জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যতত্ব ও খাস্বতত্ত্বের ব্যাপক 
প্রচারের জন্ত এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত সমিতির 
অভিমত এই যে, অধিকাংশ ব্যাধির মুলে রহিয়াছে পুষ্টিকর খাস্ভের অভাব 
এবং স্বাস্থাতত্্ব সম্বন্ধে জনসাধারণের গভীর অজ্ঞতা ও ওদাসীন্ত। সমিতির 
মতে জনসারণকে এই সব বিষয়ে অবহিত করিবার জন্য সমগ্র দেশে 
সুপরিকল্পিত শিক্ষাভিযান আরম্ভ করা আস্ত কর্তব্য। এই উদ্দেশ্তে জনস্বাস্থ্য 
বিভাগকে অন্ততঃ এক লক্ষ টাকা মঞ্চুর করিবার জন্তু উক্ত ভারতীয় বণিক 
সমিতি বাঙ্গলা সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছেন | 

তুলার উৎপাদন হ্রাস 

সমগ্র পৃথিবীতে ১৯৩৯-৪০ সালে মোট ২ কোটি ৭৩ লক্ষ ৬৭ হাজার 
বেল তুলা উৎপাদন হুইয়াছে। পূর্ব বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল 
২ কোটি ৭৫ লক্ষ ৪ হাজার বেল। আলোচ্য বৎসরে আমেরিকার 
উৎপাদনের পরিমাণ ১ কোটি ১৫ লক্ষ ১৬ হাজার বেল) পূর্ববর্তী বৎসরে 
আমেরিকায় উৎপন্ন হইয়াছিল ১ কোটি ১৬ লক্ষ ৬৫ হাজার বেল । 

হায়দরাবাদে কষির উন্নতি 

হায়দরাবাদ রাঁজ্যের কৃষি বিভাগের ১৯৩৮-৩৯ সালের বিবরণী দৃষ্টে 
জান! যার, নানা রকম উৎকৃষ্ট ধান্তের আবাদী জমির পরিমাণ বর্ধিত 
হইয়াছে। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, উন্নত ধরণের তুলার 
চাষ বন্ধিত হুইয়াছে_-এইবপ তুলার চাষের জমি ২৭ হাজার একর জমি 
ASEAN BULLE LEDS 





হেড অফিস--৭নৎ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত ৷ 
পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে। | 
আবেদন পত্রের ফর্ম্ম ইত্যাদি ব্যান্কের হেড অফিস কিন্ব। | 
যে কোন শাখা অফিসে পাওয়া যাইবে। ( 
চলতি হিসাব-_দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে ১ লক্ষ টাকা উদ্ধত্তের 1 
উপর খাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে হুদ দেওয়া হয়। যা্মাপিক সুদ ২২ | 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় ন! ! Md 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব-_বাধিক শতকরা ১০ টাকা হারে সুদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে | 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্ে টাকা স্থানাস্তর করা যাঁয়। 
স্থায়ী আমানত ১ বৎসর বা কম সময়ের অন্ত লওয়া হয়। 
ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে, 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 


সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা মন 
i হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয । বাক্স, মালের 














পু RSE Si নি ০ নাস বনু 


শাখা _নারায়ণগপ্জঃ বড়বাজার (কলিকাতি। )। 
ডি, এফ, ইট জেনারেল ম্যানেজার 
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১২ই মে, ১৯৪১ ] . আৰ্থিক জগৎ ১৬৯ 





কত তক্ষাৎ 


এখন এগারোটা বাজে; বেলা নণ্টা থেকে ক্রমাগত খেটে 
লোকটির উৎসাহ যেন মিইয়ে এসেছে,_মনের একাগ্রতা যেন 
গেছে কমে'। আবার সতেজ হয়ে ওঠ্বার জন্য ওর এখন 
প্রয়োজন এক পেয়ালা সুস্বাদ গরম চা। যারা হাতের 
কিম্বা মাথার কাজ করে তাদের প্রত্যেকের পক্ষেই “বেলা 
এগারোটার সময় চা না হলেই নয়। চা শরীরের ক্লান্তি 

দুর করে, মনে উৎসাহ বাড়ায় এবং কর্মশক্তি ঘজায় রাখে। 


বেলা এগারোটার ক্লান্তি দুর করতে হ'লে 


চাপান 


ই্ডিয়ান্‌ টী মার্কেট, এক্স প্যান্সান্‌ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত [1142 
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[ ১২ই মে, ১৯৪১ 








কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের গবেষণাকাধ্য 

কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের ফলিত রূপায়ন বিভাগের গবেষণাগার 
বাড়ান হইতেছে। সম্প্রতি নানা বিষয়ে গবেষণার কাজ এত বাড়িষ! 
গিয়াছে যে, বর্তমান কারখানায় আর চলিতেছে ন! । বিশ্ববিস্তালয়ের তিন 
জন রাসাষনিক ছাডাও বাহিরের ৪০ জন গবেষককে উক্ত বিভাগে কাজ 
করিতে দেওয়া হয় । এই গবেষকগণের কার্যের জন্ত নানা বকম সাজসরঞ্জাম 
বাবদ প্রতি বৎসর অন্যুন ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিতে হয়। 

উক্ত ফলিত রসায়ন বিভাগের ডক্টর এম গোস্বামী তাহার দুই বৎসর 
কাল অক্লান্ত গবেষণার পর তেল ও চধ্বি ছইতে ষ্টিয়ারিক্‌ এসিড ও ওলিক্‌ 
এসিড প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই দুইটি এসিড ভারবর্ষে প্রস্তুত 
হয়'না ; সুতরাং বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। স্নো, ক্রীম ইত্যাদি 
প্রসাধন সামগ্রী এবং মোমবাতী ও নানা রকমের পালিশ দ্রব্যাদি প্রস্তুত 
করিতে উক্ত ষ্টিয়ারিক ও ওলিক্‌ এসিড অপরিহার্য্য। এই দিক দিয়া ডক্টর 
গোস্বামীর এই সাফল্য দেশের শিল্লোন্নতির সহায়ক হইবে সন্দেহ নাই। 


বোম্বাই শিল্প বিভাগের বাধিক বিবরণী 


বোম্বাই সরকারে শিল্প বিভাগের বাঁধিক বিবরণী ( ১৯৩৪-৪০ ) তৃষ্টে 
জানা যায়, বিভিন্ন শিল্পে ৫৪ হাজার টাকা সরকারী সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। 
ইহা ছীভা কয়েকটি শিল্প শিক্ষালয়ে ৪৬ হাজার ৭০০ টাকা অর্থ সাহায্য 
প্রদত্ত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে সর্বসমেত ৭৮টি শিল্প বিগ্ভালয়ে যথারীতি 
শিক্ষাকার্য্য চলিয়াছে। এই ৭৮টী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩০টি জনসাধারণের 
অর্থে ও শিল্প বিভাগের সাহায্যে পরিচালিত হুইতেছে। 

বেত, বাশ, কাগজের মণ্ড, দড়ি, দেশলাই, তাত, মৃৎশিল্প, বিবিধ হাতের 
কাজ, গটিপোকার চাষ প্রভৃতি নানা দিকে শিল্প বিভাগ আলোচ্য বৎসরে 
অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। ইহা! ছাড়া প্রদর্শনী, ভ্রাম্যমান বক্তৃতা, নির্দেশ, 
ও উপদেশাদি, নানা উপায়ে দেশের শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টায় উৎসাহ ও 
সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে। 

আলোচ্য বৎসরে মৎস্ত ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায়। ৯খানি 
লঞ্চের সাহায্যে মোট ২৫ লক্ষ ৪ হাজার ৪৭৯. পাউণ্ড মাছ বরা হইয়াছে। 
পূর্ববর্তী বৎসরে মৎস্তের পরিমাণ ছিল ৯৫ লক্ষ € হাজার ৫৮৩ পাউণ্ড । 

আলোচ্য বৎসরে বোস্বাই প্রদেশের বস্ত্র শিল্পে বিশেষ কোন উন্নতি 
পরিলক্ষিত হয় নাই। মহাযুদ্ধ বাধিবার পর কিছুটা উন্নতি দেখ! গিয়াছিল 
বটে, কিন্তু নবেম্বর মাসের পর হইতে অবনতি ঘাটতে থাকে | 

তৈল, উত্তিজ্জ ঘ্বত, সাবান, ওষধপত্র প্রভৃতি ব্যবসায়ের অবস্থা আলোচ্য 
বৎসরে বেশ সন্তোষজনক ছিল। 





EEE 
বাঙ্গলার EE es 
দি পাইওনিয়ার যারা 
কোম্পানী লিমিটেড . 
“১৭ নং ম্যাজে। লেন, কলিকাতা 
-. বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩৯ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
৯৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩|০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 





বাঙ্গলার বাহিরে। এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার, নিয়েছে . 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আঁবহ্যক। - 


বি, কে মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 











লং [মধ চিম নো নেিগণন কোং] 
ূ 


লবণ কিনূতে বাদলার কোটী টাকা বন্তার স্বোতের মত চলে যায়_ ||| 





চীন দেশ হইতে রাশিয়ার চা ক্রয় 
রাশিয়া চীন হইতে বেশীর ভাগ চা আমদানী করিতেছে । এই চা ক্রয় 
করিবার পরিমাণ ১৫ লক্ষ পাউণ্ড ৷ 


যুক্তপ্রদেশের কাচশিল্প 
১৯৪০ সালে যুক্তপ্রদেশের কাচশিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত 
হইয়াছে। চশমার কাচ, কৃত্রিম মুক্তা ও নানা প্রকার কীচ প্রস্তুত করিবার 
ব্যবস্থা কয়েকটী কারখানায় হ্ইয়াছে। বেনারসে ও গািয়াবাদে দুইটী 
কীচ প্রস্তুত করিবার কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। 


উড়িষ্যায় কুটীরশিল্ 
শিল্পে সরকারী সাহায্য প্রদান করিবার বিধানামুযায়ী উড়িষ্যা গবর্ণমেন্ট 
কুটারশিল্পের উন্নয়নের জন্য € হাজার টাকার দাদনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪. সালে অগ্নিদাহে ক্ষতির পরিমাণ 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের অগ্নিবীমা কোম্পানীসমূহ ১৯৪০ সালে প্রায় ৩০ কোটী 
ডলার ক্ষতিপূরণ করিয়াছে। এই ক্ষতির পরিমাণ ১৯৩৯ সালের ক্ষতির 
চেয়ে শতকরা! ২'৭ ভাগ কম ও ১৯৩৮ সালের চেয়ে শত করা ৩'৭ ভাগ বেশী । 


কষিজাত আয়ের উপর কর ধাৰ্য্য 
ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বাজলা সরকার কৃষিজাত আয়ের 
উপর কর ধাধ্য করিবার জন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে 
একটা বিল উপস্থিত করিবেন বলিয়! শুনা যাইতেছে। 


কানাডায় অতিরিক্ত কর নির্ধারণ 

কানাডার অর্থসচিব মিঃ ইলস্লে যুদ্ধ সম্বন্ধীয় তৃতীয়বারের বাজেট 
কানাডার ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থিত করিয়া প্রকাশ করেন যে, নূতন কর এবং 
বর্তমান করের উপর আরও বদ্ধিত হারে অতিরিক্ত কর বসান হইবে। 
ব্যক্তিগত আয়ের উপর বর্তমানে যেভাবে কর নির্ধারণের বিধি আছে তাহার 
প্রথম এক হাজার ডলারের উপর শতকরা পনর ভাগ অনুসারে কর ধাৰ্য্য 
করা হইবে এবং পরের প্রতি এক হাজার ডলার আয়ের উপর করের হার 
শতকরা পাঁচ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। বর্তমানে যে লোক তিন হাক্ার ডলার 
বেতনের উপর ১৯৫ ডলার আয়কর দিয়া থাকে, এই নিয়মান্ুসারে তাহাকে 
৪০০ ডলার কর দিতে হইবে। শতকরা চল্লিশ ভাগ হারে কর্পোরেশন 


ট্যান্স আদায় হইবে। নূতন থে সকল কর ধার্য হইবে, তাহার মধ্যে 


সিনেমার প্রবেশপত্রের মূল্যের উপর শতকরা কুড়ি ভাগ, ঘোড়দৌড়ের 
উপর শতকরা পাচ ভাগ এবং রেলওয়ে ও বিমান ভ্রমণের টিকিটের উপর 
. শতকরা দশ ভাগ হারে ট্যাক্স বসান হইবে। 











2০ বহ্ধদেশ ও সিংহলের রা 8 
মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দরসমূহে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । 

জাহাজের নাম টন 


৮১৫৫০ 


ফোন :₹_-কলি £ ৫২৬৫ ণ 


জাহাজের নাম টন 
এস, এস, জলবিজ্য় ৭,১০০ 
৮১৩০০ 928 জলরশ্ি ৭,১০০ 
আলরত্ব ৬১৫০০ 


অন্বাপন্ন ৬১৫০০ 


৮,৩০০ বি 
ভ্রলপুত্র ৮,১৫০ Ss 
ত ধর 339 জলমনি ৬,৫০০ 
জলবীর টি »% জলবালা ৬১০০০ 
| ys জলগঙ্গ! ৮,০৫০ 2১১ অলতরঙ্গ 8১০০০ | 
জলদুর্গী ৪$০০০ || 
এল হিন্দ €,৩০০ | 
৭, ১১৫০ এল মদিনা 85৩০৩ 
ভাডা ও অন্তান্ত বিবরণের অন্ত আবেদন করুন :=_ 
ম্যানেজার--১০০, ক্লাইভ প্রা, কলিকাতা । 


৮,০৫০ 25) 


৭১০৪০ 55 25 





১২ই মে, ১৯৪১৭ 





ভারত সরকারের আফিম বিভাগের আয় বৃদ্ধি 

- ভারত সরকারের আফিম বিভাগের বাধিক বিবরণীতে দেখা যায় যে, 
১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে, উহাতে উক্ত বিভাগের 
'১ লক্ষ ১২ হাজার ৫৩৭ টাক] বেশী লাভ হইয়াছে। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী 
বৎসরের লাভের পরিমাণ ছিল ৭০ হাজার ৯৭৬ টাকা | আলোচ্য বৎসরের 
"আফিম বিভাগের মোট রাঁজস্বের পরিমাণ ৪৪ লক্ষ ৬০ হাজার ১৩৯ টাকা) 
১৯৩৮-৩৯ সালের মোট রাজস্ব ছিল ৪৮ লক্ষ ৩৮ হাজার ২৫০ টাঁকা। 
প্রতি মণ আফিন উৎপর করিবার ব্যয় ৪৭৯ টাক! ১১ আন] ৩ পাই হইতে 
নামিয়া ৭০ টাকা ৬ আন! « পাইতে দাড়াইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে 
'আফিমের জন্ ব্যয় করিতে হইয়াছে ৪ লক্ষ ৭০ হাজার ৩১৫ টাকাঁ। এই 
‘দফায় পূর্বববন্তী বৎসরে ব্যয় হইয়াছে ৪ লক্ষ ৮৯ হাজার ১১২ টাকা। 

- আলোচ্য বৎসরে আফিম চাষের জমি ৬২৫ একর কমাইয়া ৫৪৩৩ একর 
করা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে আবাদ নষ্ট হইয়াছে এইরূপ জমির পরিমাণ 
৫০৯ একর | পুর্ববস্তী বৎসরে এরূপ জমির পরিমাণ ছিল ১১৭৮ একর । 
দুর্য্োগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য আলোচ্য বৎসরে প্রতি একর 'জমিতে গড়- 
পরতা উৎপাদন যত্সামান্ হাঁস পাইয়াছে। 

নৃতন কারখানাসমুহে বিমাণ আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা 

বর্তমানে ও ভবিষ্যতে যে সমস্ত কারখানা নির্মিত হইবে সেইগুলিতে 
বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক ব্যবস্থাদি সন্তোষজনক করিবার জন্ত প্রাদেশিক 
গবর্ণমেণ্টসযূহকে ক্ষত প্রদান করা হইয়াছে। অবশ্য সকল নূতন 
কারখানায় এই বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা রাখিতে বাধ্য করা 
প্রথমে সম্ভব হইবে না। বড় বড় কারখানা-__বিশেষতঃ যুদ্ধের অন্ত আবশ্যক 
দ্রব্যাদি যে সব কারখানায় প্রস্তুত হইবে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও. পরোক্ষভাবে 
যে সকল কারখানা যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত প্রযমে সেই গুলিতেই উক্ত আত্মরক্ষার 
ব্যবস্থা চালু করা হইবে। 


ণ -আধিক জগৎ 


১৭১ 





আমেরিকায় ভারতের পণ্য 

ভারতবর্ষ এবং কানাডা ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবসা 
বাণিজ্যের সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ করিবার উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে ॥ 
নিউইয়র্কস্থিত ভারত সরকারের ট্রেড কমিশনারের দপ্তরে কানাডা ও 
আমেরিকার বাজার সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্ত চিঠিপত্র প্রেরিত 
হইয়াছে। কানাডা ও আমেরিকার ব্যবসায়ী মহলও উক্ত দণ্তর মারফৎ 
ভারতবর্ষের বাজার সম্পর্কে খবরাদি লইতেছেন | রর 

মাদ্রাজ. সরকার ব্রিণামপেটে একটা আদর্শ ডেয়ারী ফার্ম্ম স্থাপন করিবার 
পরিকল্পনা অনুমোদন করিষাছেন | tl 

কৃত্রিম ওষধের পরীক্ষামূলক কাৰ্য্য 

যুদ্ধ বাধিবার পর ইংলণ্ড হইতে এ দেশে যে সব ওষধপত্র আমদানী 
হইতে পারিতেছে না তাহাদের পরিবর্তে নূতন ধরণের অনুরূপ  ওঁষধ 
প্রস্তুত করিয়া চাহিদা মিটাইবার চেষ্টা চলিতেছে । উপরোক্ত কৃত্রিম 
ভেষজের মধ্যে নিকেথামাইড অন্যতম । কলিকাতায় একটি ওঁবধের কার- 
খানা হইতে সমপ্রতি সোডিয়াম টাউরো-গ্রাকোকোলেট নামক যে ওঁষধ 
প্রস্তুত হইয়াছে সরকারী গবেষণাগারে যথারীতি পরীক্ষার পর উহা অন্থ- 
মোদন লাভ করিয়াছে । টিংচার টোলোর পরিবর্তে টিংচার বেঞ্ন দ্বারা 
কাত্ধ চলে কিনা তাহার পরীক্ষাকার্ধ্য চলিতেছে। যুদ্ধের সুযোগে দেশীয় 
ভেষজ-শিল্পের এই সব পরীক্ষামূলক কাৰ্য্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

ইরাকের তৈলসম্পদ 

তৈল খনির জন্ঠই ইরাক বিখ্যাত। ১৯৩৮ সালে ইরাকের উত্তোলিত 
তেলের মোট পরিমাণ ৪২ লক্ষ ৭২ হাজার টন। ইরাকের আয়তন ১ লক্ষ 
১৬ হাজার ৬০০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৩৫ লক্ষ (১৯৩৫ সালের 
অদিমস্থমারী অনুসারে )। 


ইইতেলেন্কুত্তি সিভী 


জীবনযাত্রা সহজ করে 
অনেকেই এই কথাটি বুঝতে পারেন না যে, একটি 
সাধারণ চলতি বাতির' সঙ্গে একটি ১০০-ওয়্যাটু hh 
বান্বের পার্থক্যে তাদের সুখ ও স্বাস্থ্যের কতখানি i , 
পার্থক্য নির্ভর করে। প্রকৃতপক্ষে আমরা অনেকেই মু 


অল্প ওয্যাটের বাতি ব্যবহার করি বটে কিন্তু আসলে 
বেশী ওয়্যাটের্‌ বান্বে খরচ মোটেই বাড়ে না__বা এত 
সামান্ত বাডে ষে সেদিকে লক্ষ্য না করলেও চলে; 
এদিকে ঢের বেশী আলো হয় বলে এতে আমাদের 


চোখের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। লেখাপড়া, সেলাই- 


ফৌড়াই, বা ছবি আঁক! ইত্যাদি যে সব কাজে 
একাগ্রতার দরকার সে সব ক্ষেত্রে চোখ ও স্বাস্থ্য ভাল 
রাখতে জোরালো আলো চাই-ই চাই। 


যত রকমে সম্ভব 


ইলেক্ট্রিক ব্যবহার করুন || সের 
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ভারতে তুলার চাষের পূর্বাভাস 
১৯৪০-৪১ সালে ভারতে তুলার চাষ সম্পর্কে যে সরকারী পূর্বাভাস ' 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, পূর্বব- বৎসরের চেয়ে বর্তমান 


‘ৰৎসবে শতকরা ৬ ভাগ বেশী জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে এবং গত বৎসরের 
তুলনায় তুলা উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ১৮ ভাগ বেশী হওয়ার সম্ভাবনা 
' রহিয়াছে । ' সমগ্র ভারতে ২ কোটি ২৯ লক্ষ হাজাব একর জমিতে তুলার 


চাষ হইয়াছে এবং ৫৭ লক্ষ ৮৫ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া ববাদ্দ 


করা হইয়াছে । ১৯৪*-৪১ সালে বিভিন্ন প্রকারের শ্রেণীর কি পরিমাণ 
: তুলা চাষ হইয়াছে ও কি পরিমাণ - ভুলা উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে 
তাহার বরাদ্দ নিয়ে উদ্ধত করা হইল £_- 
॥ আবাদী জমি Ee 
(একর) (বেল) 
বেঙ্গলস্‌ “ ২,৮০৭,০০০ ১৭,১৭৬,০০০ 
আমেরিকানস্‌ কবল ১,০৯২,০০০ 
ওমরাস্‌ ৬,৫৯৭,০০০ ‘১,৪৮৯,০০০ 
ব্রোচ ৮৮৮১০ ০০ ৷ ২২৩,০০০ 
সুরতি ৬৬১,০০০ ১৪২,০০০ 
ধোলারাস ২,০৫০,০০০ বি 
বিবিধ ৭5৩৯৯১০০ ৩ ১,৩৪৯,০০০ 


রং প্রস্তুত করিবার দ্রব্য উৎপাদন 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের' বিজ্ঞান কলেজের ফলিত রসায়ন বিভাগে | 


ৰং প্রস্তুতের জন্য বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন করিবার গবেষণা চলিতেছে। 


কয়লার আলকাতর! হুইতে যে নেপথালিন ও এন্‌থালিন, পাওয়া যাইবে || 
তদ্বার৷ রং উপাদান করিবার দ্রব্যসামগ্রী লাভ করা সহজ্রসাধ্য হুইবে। 
কাপড়ের কলগুলিতে বস্ত্র রঞ্জন ব্যাপারে ইহার বিশেষ প্রয়োজন হইবে। 


মহীশুরে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রসার 

মহীশূর রাজ্যের বৈদ্যুতিক বিভাগের ১৯৩৯-৪০ সালের. বিবরণী পাঠে 
জানা যায়, বাসগৃহ ও কলকারখানা প্রভৃতিতে বিজ্রলীর ব্যবহার ক্রমেই 
বাড়িয়া চলিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে বৈদ্যুতিক আলোবিশিষ্ট গ্রাম ও 
সহরের সংখ্যা ১৯৬টি--পূর্ব্বক্ত্ডা বৎসরের সংখ্যা ছিল ১৮৫টি । আলোচ্য 
বৎসরে উক্ত বৈদ্যুতিক বিভাগের মোট আয় হইয়াছে ৪৯ লক্ষ ৫২ হাজার 
২৮৪ টাক! । মহীশূর রাজ্যে গড়পড়তা ১ 'জন ব্যক্তির বৈদ্যুতিক শক্তি 
ব্যবহারের পরিমাণ হুতেছে ১৯৩৯-৪০ সালে ৩২ ইউনিট এবং পূর্ববর্তী বৎসরে 
৩০ ইউনিট । ১৯৩৪-৪০ মোট ২৭ কোটি ৮৩ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫১ শক্তির 
(কিলোওয়াট ঘণ্টায় ) উৎপাদন হইয়াছে পূর্ববর্তী বৎসরের উৎপার্দন ছিল 
২৫ কোটি ২০ লক্ষ ৯৫ হাজার ৮৪৩ শক্তি । আলোচ্য বৎসরে সমগ্র মহীশূরে 
€২৫৮টি মিটার এবং ৪১ হাজার ২২৯টি আলোর-পয়েন্ট বসানো হইয়াছে। 

কম্বল সরবরাহের অর্ডার 


বৎসরাধিককাল পূর্বে সরবরাহ বিভাগ হইতে বিহারে «* হাজার টাকার 
কম্বলের অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল । কিন্ত সরবরাহ বিভাগ উৎপন্ন কম্বলের 


.পশম আদৌ ভাল নয় বলিয়া পরে এ অর্ডার বাতিল করিয়! দেন। শ্রী সময় 


পশম ও বুননের্‌_ “ক ভাবে উন্নতি করা যায়, এই সম্বন্ধে বিহার সরকারকে 

কতকগুলি নির্দেশ জানান হইয়াছিল। সেই পরিকল্পনা অনুসাবেই বর্ত- 

মানে উৎকৃষ্ট কম্বল প্রস্তুত হইতেছে এবং দেশরক্ষা বিভাগ পুনর্কার উক্ত 
&০ হাতার টাকার কম্বলের অর্ডার দিয়াছেন | 


বঙ্গীয় সমবায়-সমিতি আইন 
বাংলার লাটবাছাছুর ১৯৪০ সাল্পে্স বঙ্গীয় সমবায় সমিতি বিলে তাঁহার 
সম্মতি দিয়াছেন। 
যুক্তরাঞ্জের জাতীয় আয় 
গ্রেট বৃটেনের ১৯৪০ সালের মোট জাতীয় আয় (নীট) দ্বাড়াইয়াছে 
৫৫৮ কোটি ৫০ লক্ষ ষ্টালিং। ১৯৩৮ সালে উক্ত আয়ের পরিমাণ ছিল 
৪৪১ কোটি «০ লক্ষ ্টালিং। 


টা ঢ]00100107000000] 


' দ্বিতীয় দফী-ডিফেন্স লোনের চাঁদার পরিমাণ 
১৯৪১ সালে ২৬শে এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে দ্বিতীয় 
দফা ডিফেন্স লৌনের চাঁদা আদায়ের পরিষাণ দাডাইয়াছে ২০ লক্ষ টাকা । 
১৯৪১ সালের ২৬শে এপ্রিল পর্য্যন্ত বিনাসুদী ডিফেন্স বণ্ডের জন্য ২ কোটা 
৩৬ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা, শতকরা তিন-টাকা সুদের ডিফেন্স খণের জন্ত 
"৪৯ কোটী ৯৩ লক্ষ ৮৭ হাজ্জার টাকা ও পোষ্ট অফিস মারফত দশ বাৎসরিক 
ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট দ্বারা ২ কোটা ৫৯ লক্ষ ৩১ হাজার টাক! 
পাওয়া গিয়াছে । ১৯৪১ সালের ২৬শে এপ্রিল পর্য্যন্ত সকল প্রকার 
ভারতীয় ডিফেন্দ খণের চাঁদার পরিমাণ সর্বসমেত ৫৪ কোটী ৮৯ লক্ষ ৭৯ 

হাজার টাকা দীভাইয়াছে। ' 
মাকিণে নৌ-নির্মীণের জন্য বিপুল বরাদ্দ 


মার্কিণ সরকার রণতরী প্রস্তুত করিবার অন্ত ৩৪১ কোটা ৫৫ লক্ষ 
২১ হাজার ৭ শত ৫০ ভলাব ব্যয়ের বরাদ্দ করিয়াছেন। 








সুগন্ধ নারিকেল তৈল। 
শানে ও প্রসাধনে নিত্য ব্যবহার্য 
কেশের অহিতকারী কোন 
উপাদান নাই। 
সকল বড় দোকানেই পাইবেন । . 


MEE EE == 


পাশ সি শাপলা ইটালি 


Eo! 


জস্থাপিত_১৯২৩ সাল 
১০২-১নং ক্লাইভ ষ্টরীট, কলিকাতা 
পোষ্ট বক্স-৫৮ কলিকাতা ৃ ফোন--কলিঃ ৪৯৮ 
_অপরাপর শাখা 
্ৰীহষ্ট, করিমগঞ্জ, বরিশাল, ঢাকা, চক্বাজার (ঢাকা), 
চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, ব্রাক্গণবাড়িয়াঃ 
শিলচর ও কালীরবাজার (নারায়ণগঞ্জ ) 
এজেন্সি বাংলা ও আসামের সর্বত্র । 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
রায় ভূধর দাস বাহাদুর, এডভোকেট,গভর্ণমেণ্ট প্লিডার, কুমিল্লা 
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aie LE এস্‌, আই, ত্রিপুরা 
হেড অফিস £_ আখাউড়া, এ, বি, আর, 
ব্রাঞ্চ: আগরতলা, ত্রাহ্মণ্বাড়ীয়া, ভীম, 
ডিক্রগড়, কুমিল্লা, মৌলবী বাজার, ১ তেজপুর, 
উত্তর লক্ষ্মীপুর করিমগঞ্জ, ঢাকা, কুঠি, হবিগঞ্জ, নেজকোণ 
- শিলচর, বদরপুর,বাজিতপুর, মগ লদই, আজমীরিগঞ্জ । 
সাব ব্রাঞ্চ :--সমসেরনগর, কুলাউড়া, চক্বাজার (ঢাকা) 
লক্ষ্মীপুর, ঢেকিয়াজুলী। 


শতকরা বাষিক ১৫২ হারে ক্রমাগত ৯ বৎসর যাবৎ ডিভিডেও 
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' 'উপরই নির্ভর করে। 





লিলি EET EOTME লেখাপড়ার খরচ 
আপনার বর্তমান, আয় বন্ধ হয়ে গেলেও আপনাকে চালাতেই 
ৃ বেশী আজ আপনার আছে তার হিসাব 
কারে এখন থেকেই কিছু কিছু জমাতে থাকুন ৷ | 

" ভবিষ্যতের জ্রন্য-সৃঞ্চয় করুন £ . "' 

আপনার নিরাপদ-ভবিম্ুৎ ডিফে সেভিং সার্টিফিকেটের 
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_বোটানিক্যাল-সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার বাখিক 
| বোটানিক্যাল সার্ভে অব. ইশ্ডিয়ার ১৯৩৯-৪০ সালের বাধিক বিবরণী 
'দৃষ্টে জান! যায়, যে, ৩৫০ হাজার রকমের গাছগাছড়া লইয়া পরীক্ষাকা্য, 


চিলিয়াছে ) তন্ধ্যে' দেরাছুনের : ফরেষ্ট রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট ৮ শত রকম 
গাহগাহডা পাইয়াছে এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্তালয়ের। 
[ডাঃ ই ভে মরিলের নিকট' হইতে ৭০২ রকমের বরন্ধদেশীয় গাছগাছড়া 
পাওয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট গাছগাছড়া বিভিন্ন প্রদেশের সরকারী বিভাগ 
কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছে। 


উক্ত বিবরণীতে প্রকাশ,  শিবপুরের রয়েল বোটানিক্যাল: গার্ডেনের 
সুপারিন্টেণেট ও কিউরেটর বালা, সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী দাজ্জিলিং 
মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম' জেলার কয়েকটি অঞ্চলে গবেষণা ও পরীক্ষা কার্য্যের 
উদ্দেষ্যে নান! প্রকারের ফুল ও উদ্ভিদের চাষ করাইয়াছিলেন। 

বিবরণীতে আরও প্রকাশ. প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে বিস্তর ইপিকাক্‌ 
* এদেশে আমদানী, হইয়া থাকে। অথচ ইপিকাকের চাবষোগ্য অঞ্চলের 
অতাব ভারতবর্ষে নাই। টুঙ্গ তেল সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যায়। জলজ 
সিঙ্গারা সম্বশ্কে বলা হইয়াছে যে, উহা প্রচুর সহজলভ্য ও পুষ্টিকর এবং 
গবেষণা চলিতে থাকিলে সাগু, এরারুট ও এতজ্জাতীয় খাগ্ভাদির পরিবর্তে 
সিঙ্গারা ও তজ্জাত দ্রব্য দিয়াই কাজ চালান যাইবে। 

কুইনাইন সম্বন্ধে ৰলা হইয়াছে যে, ১৯৩৯:৪০ সালের শেষের দিকে 
কুইনাইনের মোট পরিমাণ ছিল ৯৭ হাজার ৭১'পাউও এবং কুইনাইন বাবদ 

৪ 


' মোট রাজস্ব আদায় হইয়াছে ৪৭ হাজার ৪৮১*টাকা।। ভারত সরকার, 


প্রাদেশিক. গবণমেণ্টসমূহ এবং দেশীয় রাজ্যগুলিতে বিক্রয়ের. জন্য যাভা 
হইতে বহু পরিমাণে কুইনাইন সালফেট আমদানী করিয়া সম্প্রতি কুইনাইনের 
পূর্ব্বোক্ত যোগান আরও বৃদ্ধি করা হইয়াছৈ। 

কলিকাতায় আড়াই হাজার নলকুপ* 

বাঙহ্গলা' সরকার কলিকাতা মহানগরীর বিভিন্ন অঞ্চলে ২০ হাজার 


' নলকৃপ খননের প্রস্তাব অহুমোদনু করিয়াছেন। এই ২॥? হাজার নলকৃপ 


খনন করিতে আনুমানিক ব্যয় পড়িবে ১৬ লক্ষ টাকা । অবপ্ত খননকালে 
তদারক কার্য্যাদির ব্যয় এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই। উক্ত আড়াই 
হাজার নলকুপের মধ্যে যে সব অঞ্চলে মাটির নীচ দিয়া নর্দামার ব্যবস্থা 
নাই, সেখানে ৫ শত অগভীর নলকূপ এবং যেখানে ভূনিয়স্থ ময়লা-নির্্ম-নালীর 
ব্যবস্থা রহিয়াছে, সেই সব অঞ্চলে ২ Lh LLL 
করা হুইয়াছে। 

কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া নলকুপগুলি 
স্থাপনের উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা হইবে। শীঘুই কাধ্য আরম্ভ হইবে। 

'_ ইতালীর সামরিক ব্যয় . 

ফাইনান্দ কমিশনের বৈঠকে লেনেটের বেডিয়ন আভাষ দেন যে, বর্তমান 
বৎসরে ৭২ কোটা পাউণ্ড ঘাটতি পড়িবে। ইতালীর অর্থসচিব সিনর ডি, 
রেভেলু জানান যে, এষাবৎ সামারিক ব্যয় বাবদ মাসিক ৬ কোটি ১০ লক্ষ 
পাউণ্ড খরচ হইতেছে । 





98. ___ আৰ্থিক জগৎ _._._[১২ইসে১৯১৪১ 
বিদ্যাসাগর কলেজের নূতন অধ্যক্ষ পুত পসল্ৰিভন্ম্ 
বিস্তাসাগর কলেজের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্কিশোর ডিমেন্টস্‌ অব্‌ মোত ইনি ্ি 


চৌধুরী এম্‌ এ ১৯৪১ সালের ১লা৷ জুন হইতে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ পদে 
নিযুক্ত হইয়াছেন জানিয়া আমর! বিশেষ সুখী হুইলাম। অধ্যাপক ' চৌধুরী 
১৯১৪ সালের ওঁ কলেজে প্রথম যোগদান করেন। ইতিছাস্রে অধ্যাপক 
হিসাবে তিনি অত্যন্ন কালের মধ্যেই বিশেষ স্থনামু ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন 
এবং ছাত্র মহলেও তাহার বিশেষ স্থখ্যাতি রহিয়াছে . কলেজের ব্যায়াম 
বিভাগের সহিত তিনি অনেক বৎসর যাবত সংশ্লিষ্ট রুহিয়াছেন। ভারতীয় 
সংবাদপত্র স্বের তিনি একজন সভ্য এবং বহুকাল যাবৎ একটি স্থপ্রসিদ্ধ 
ইংরাজি মাসিক পত্রের ( Landholders Journal ).সম্পাদক ছিলেন। 
অধ্যাপক চৌধুরীর নিবাস ময়মনসিংহ জেলার, অস্তর্গত চরপাড়া গ্রামে। 
বাঙ্গলার যৌথ কোম্পানী 

১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইণ্ডিয়ান কোম্পানীত ্যাক্ট ( ১৯১৩ 
সালের ৭ ধারা) অনুযায়ী . বাঙ্গলা দেশে ৩৪টি নূতন যৌথ কোম্পানী 
রেছেট্িভুক্ত হইয়াছে। উক্ত কোম্পানীসমূছের অমুযোদিত মূলধনের মোট, 
পরিমাণ ১ কোটি ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। কোম্পানীগুলিকে শ্রেণী 
বিভক্ত করিয়! নিয়ে উহাদের পৃথক পৃথক বিবরণ দেওয়া হইল :_ 





কোম্পানী সংখ্যা অনুমোদিত মুলধন 
দাদন ও ট্রাষ্ট > ১০১০০১০০৭২২ 
প্রোভিভেণ্ট বীমা ১ ১১০০১০০০২ 
মোটরসংক্রান্ত ব্যবসাদি ‘> ২০৯০০০৯ :, 
ছাপাখানা, প্রকাশক ও 
মনোহারী ইত্যাদি > ‘3০,০০০২, - 
কেমিক্যাল ও তৎসংক্রাস্ত 
ব্যবসা 8 ১৬০১০০০২ 
লৌহ, ইস্পাত ও জাহাজ নিৰ্ম্মাণ ৯ ৫৯০০১০০০২২ 
ইঞ্জিনীয়ারিং ৩ ৪৫,০০১০০০২, 
এজেন্সী (ম্যানেজিং এজেন্ট $ 
কোম্পানী সহ) উ ২০,০০০ 
শিল্পজাত দ্রব্যাদি ও | | 
তৎসংক্রান্ত ব্যবসা রি + ১৪,১৫,০০০২ 
কাপড়ের কল ২০,০০১০০০২ 
অন্তান্ত মিল নিক ২ ২,০০১০০০২ 
* হোটেল, থিয়েটার ও I চি 
' অন্তান্ত আমোদ প্রমোদ প্রতিষ্ঠান ২' " ' . ৫৯১৫০০০০২২ 
'' উপরোক্তবিবয়গুলি ব্যতীত! ' ,+'* "71 
অন্তান্ত কোম্পানী | j ০১৮: ২৬,০০০ " 
৩৪. | | ৰ ৯০৪৪৭০০৪৭ 
লোঙ্াইএরিুনক শিকার নুতন বব 


[J 


এমন অনেক ছাত্র দেখা যায়, যাহারা সাহিত্য বিষয়ক পড়াশ্ডনায় আদৌ 
মনোযোগী নয়, অথচ বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকে তাহাদের প্রবল ঝৌক 
রহিয়াছে। এই জ্বাতীয় ছেলেদের অনর্থক স্কুল কলেজের বাধাধরা পাঠ্য 


পুপ্তকের মধ্যে আটকাইয়া না রাখিয়া যাহাতে প্রথম হইতেই তাহাদিগকে . 


শ্ব স্ব প্রবণতা অনুযায়ী বিভিন্ন বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া যায়, সেই উদ্দেস্তে সম্প্রতি 
বোম্বাই সরকার কতকগুলি উচ্চ ইংরাজী বিস্তালয়কে বৃতি মিক্ধাতুনক 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ' | 

| - বাংলায় বসম্ত ও কলেরার প্রকোপ 

২৯শে মীর্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বাংলা দেশে কলেরায় 
১,৭৯২ জন মারা গিয়াছে । ফরিদপুর ৩৯৩ জন, বাখরগঞ্জে ২৯৮ জন, 
চট্টগ্রামে ২৩২ জন, যশোহরে ১৮৮ অন, চব্বিশ পরগণায় ১৬৮ জন এবং 


_ করিয়াছেন। 
সোসাইটি লিমিটেডের সেক্রেটারী এবং “মেডিক্যাল এক্জামিনেশন্‌ ফর 





মিঃ বিবি দত্ত প্রণীত ও সঙ্কলিত,। লেখক ক যয পুলিশ গলোগিনেশদ 
বিস্ডিংস্‌ ৫১ বেণীনন্দন ষ্্রী, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা । 

বীম! ব্যবসায়ের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানাদিকে উহার গুরুত্ব ও 
দায়িত্ব বহুগুণ বাড়িয়া, গিয়াছে। দৃষ্টাস্তস্বরূপ বলা যায়, বীমাপত্র প্রদানের 
পূর্বে বীমাকারীর,” জীবনের ইতিহাস ও স্বাস্থ্যের অবস্থা পুজ্ঘামুপুত্খ- 
রূপে অবগত হওয়া আজকাল বীমা। কোম্পানীর অন্যতম প্রধান কা । অথচ 
২৫1৩০ বর পূর্বেও এই বিষয়ে বর্তমানের স্তাক় এরূপ কডাকড়ি দেখা 
যাইত না। 

আজকাল বহু চিকিৎসক বীমা কোম্পানীগুলির সঙ্গে জড়িত। বীমাকারীর 
স্বাস্থ্যের সঙ্গে বীমা কোম্পানীর ব্যবসায়ের স্বার্থসহন্ধ রহিয়াছে বলিয়াই 
ডাক্তারগণের উপরে গুরু দায়িত্বও ন্যস্ত থাকে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে নূতন ব্রতী 
রূপে যেসব ডাক্তার কাজ আরম্ত করেন, চিকিৎসা-শান্ত্রের বহিভূর্তি অথচ 
বীমা ব্যবসায়ের স্থার্থ-সংশ্লিষ্ট বহু বিষয় সম্বন্ধে তাহাদের অনেকেরই কোন 
সুস্পষ্ট ধারণা নাই। 

আলোচ্য গ্রন্থথানি এই সব নবাগত ডাক্তারগণের অবশ্য শিক্ষণীয় 
তথ্যাদিতে পূর্ণ একখানি মূল্যবান পুস্তক। লেখক বহু বীমা কোম্পানীর 
সঙ্গে কাধ্যস্থত্রে জড়িত থাকিয়া এই বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন 
ইনি বর্তমানে পুলিশ কো-অপারেটিভ ইন.সিওরেন্স 


লাইফ. আযালিওরেদ্দ” ও “সিলেকশন অব্‌ রিষ্কস্‌ বাই লাইফ. এদেণ্টসূ” 


-.. নামক বীমা বিষয়ক ছুইখানি তথ্যপূৰ্ণ পুস্তকের রচয়িতা । এইরূপ একজন 


বিশেষজ্ঞের রচিত আলোচ্য প্রস্থধানি বীমা কোম্পানীসমূহের নবীন ও 
প্রবীণ চিকিৎসকগণের পরীক্ষাকাধ্যে যথ্ষ্ট সাহাষ্য করিবে তাহাতে 


' বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা পুস্ভকখানির বহুল প্রচার কামলা করি। 
চে জজ লি 





চক্রবর্তী সব্স এণ্ড কোং 


ম্যানেজিং এজেণ্ট £-_ | ud 
পোঃ পো কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া) 
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৩৬৮ ও হাওড়ায় ৭৬ জন দাড়াইয়াছে। 








ভবানীপুর ব্যান্কিং কর্পোরেশন লিঃ 

সম্প্রতি আমর! ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেডের গত ১৯৪০ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের একখণ্ড কার্যবিবরণী পাইয়াছি। 
যুদ্ধের জন্য বর্তমানে একটা প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্ট হওয়ায় দেশে অনেক ব্যাক্ষেরই 
কাধ্যধারা কতক পরিমাণে সঙ্কোচিত হুইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু, আলোচ্য 
সময়ে পূর্ববর্তী ভয় মাসের তুলনায় ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের মোট 
লাভের পরিমাণ কিছু হ্রাস পাইলেও শেয়ার যূলধন, আমানতী জমা ও মজুত 
তহবিল উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৪০ সালের ৩০শে জুন 
তারিখে ব্যাঙ্কের শেয়ার মূলধন ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা, ব্যাঙ্কে সাধারণের 
আমানতী জমা ৯০ লক্ষ ৯৩ হাজা টাকা ও মজ্জুত তহবিলের পরিমাণ ২ লক্ষ 
4০ হাজার টাকা ছিল। গত ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৪০) তারিখ তাহা 
বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ২ লক্ষ টাকা, ৯২ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা ও ২ লক্ষ 
»৫ হাজার টাকা দাড়াইয়াছে। এই বৃদ্ধি কোম্পানীর পরিচালকদের 

ক্বৃতকাৰ্য্যতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই । . 

. উপরোক্ত দায় ও অন্তান্ত শ্রেণীর দায় লইয়া আলোচ্য ছয় মাসের শেষে 
ব্যাঞ্চের মোট দায় দেখানো হইয়াছে ১ কোটি ১ লক্ষ » হাজার টাকা.। 
এই দায়ের বদলে উপরোক্ত সময়ে ব্যাক্কের' যে সম্পত্তি ছিল. তাহার প্রধান 
প্রধান দফাগুলি এইর্নপ :- প্রন খণ ও ওভারড়াফট ₹২ লক্ষ ১৫' হাজার 
টাকা, কোম্পানীর কাগঞজ্জ, ক্যালকাটা পোর্টট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার, রেলওয়ে শেয়ার 
এও যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার প্রভৃতি ও জমিবাড়ীতে দাদন ৩৫. 
লক্ষ ১১ হাজার ৬৮৫ টাকা, আদায়যোগ্য সুদ ৩ লক্ষ ৮৭. হাজার টাকা, 
আসবাবপত্র ১৫ হাজার ৮*০ টাকা, হাতে ও ব্যাক্কে ৮ লক্ষ ৬২ হাজার, 
টাকা । এই সকল বিবরণ তৃষ্টে, কোম্পানীর তহবিল যে নিরাপদমূলক 
;বিধি ব্যবস্থায় নিয়োজিত রহিয়াছে তাহা বুঝা মায়। সাধারণ মজ্ধুত তহবিল 
'ছাড়া দাদনী টাকার সম্ভবপর ক্ষতিপূরণের জন্য এই ব্যাঙ্ক ১ লক্ষ ১০ হাজার 
টাকার একটি স্বতন্ত্র মজুত তহবিলও গঠন করিয়াছে। উহাতে ব্যককটার ' 
বিশেষ নির্ভরযোগ্যতাই প্রমাণিত হয়। 

আলোচ্য ছয় মাস কাজ চালাইয়া ব্যাক্কের মোট লাভ ছাড়ায় (পূর্বেকার : 
1৪ হাজার ২১৮ টাকা জের সহ) ৬৮ হাজার ৬২৪ টাকা। উহা! হইতে 
কাৰ্য্য পরিচালনা বাবদ ৪৫ হাজার ৬৯৬ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে | সম্পত্তির 
নুল্যাপকর্ধ পুরণ বাবদ ২ হাজার ৫১৫ টাকা নিয়োগ করা হইয়াছে ও ১০ 
হাজার টাকা দাদনী তহবিলের জন্ত মজুত তহবিলে স্বস্ত করা হইয়াছে। 
বাকী ১০ হাজার ৪১৩ টাকা হইতে ৬ হাজার টাকার দ্বারা অংশীদীরদিগকে 


শতকরা তিন টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান করা স্থির হইয়াছে। বাকী || 


ও হাজার ৪১৩ টাকা পরবর্তী হিসাবে জের টানা হইবে। 


তার পরিচালনা করিতেছেন তাহা সকল দিক দিয়াই প্রশংসনীয়। রা 


“আমরা এই সুপরিচিত ও নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর উন্নতি 


কামনা করি 
| দাশ ব্যাঙ্ক লিঃ 


চিড়ে ররর 


দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে । স্তার মন্মথ 
১ নাথ মুখার্জি এই আফিসটির উদ্বোধনক্রিয়া সম্পন্ন করেন। প্রথমে মিঃ 
'মহেন্দ্রজিৎ্ ফুকন একটি সময়োচিত বক্তৃতায় শ্তার মন্মথ নাথকে ও সমাগত 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে সধ্র্ধন! জ্ঞাপন করেন। কর্ম্সবীর আলামোহন দাশ 
এ প্রদেশে শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতির পরিকল্পনা নিয়া কি ভাবে এই ব্যাঙ্কটি 
স্থাপন করিয়াছেন মিঃ ফুকন বক্তৃতা প্রসঙ্গে তাহাও উল্লেখ করেন। স্যার 
মন্মথ নাথ মুখাঞ্জি বক্তৃতা দিতে উঠিয়া প্রথমে এদেশে শিল্প ব্যবসায়ের 





উন্নতির অন্ত ব্যাঞ্চের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন! তৎপর তিনি; 


বলেন, কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান মেসিনারী কোম্পানী 
ও ভারত জুট মিল প্রতিষ্টা করিয়া কৃতী ব্যবসায়ী হিসাবে সুনাম অর্জন 
করিয়াছেন। বর্তমানে দাশ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি তাহার খ্যাতি আরও 
বৃদ্ধি করিলেন। কর্ম্মবীর আলামোভন দাঁশ ব্যবসা বাণিজ্যের দিক দিয়া 
বাঙ্গালী জাতির গৌরব বাড়াইয়াছেন ভবিষ্যতে স্বীয় শ্তার রাজেন্দ্রনাথ 
মুখার্জি ও স্বগী'্ টক পালের সহিত তাহার নাম উচ্চারিত হইবে বলিয়া 
স্যার মন্মঘনাথ আশা করেন। তিনি বলেন, দেশের বর্তমান অবস্থায় ব্যাঙ্ক 
পরিচালনা ও তাহার উন্নতি সাধনের কাজ সহজ নহে। তিনি আরও 
বলেন, কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ এই ব্যাঞ্চটির পিছনে থাকায় ও উপযুক্ত, 
ব্যক্তিদিগকে লইয়া এই ব্যান্কের পরিচালক বোর্ড গঠিত হওয়ায় এই ব্যাক্কটি, 


যে উত্তরোত্তর ্রীৃ্ি প্রদর্শন করিতে পারিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 


এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক লিঃ 
সম্প্রতি এলাহাবাদ ব্যন্ক লিমিটেডের গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক 


বৎসরের কাধ্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । এ বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় 
আলোচ্য বৎসরের শেষে ব্যাঞ্ষের আদারীরুত মূলধনের পরিমাণ ৩৫ লক্ষ 
৫০ হাজার টাকা ছিল। সাধারণের আমানতী জমা ১২ কোটি ৩৫ লক্ষ 
৭৪ হাজার টাকা ও মন্তুত তহবিলের পরিমাণ ৫৪ লক্ষ টাকা দঁড়াইয়াছিল। 

আলোচ্য বৎসরে কারবার চালাইয়া (পূর্বেকার উদ্ধত্ত সহ) ব্যাঙ্কের 
নীট লাভ দাড়ায় ১৪ লক্ষ ৮৪ হাজার ৫৭৭ টাকা। প্র টাকা হুইতে গত 
১৯৪০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে অর্ডিনারী শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ১৮ টাকা ও প্রেফারেন্স শেয়ারে যোট '২ লক্ষ ২৯ 
হাজার &০০ টাকশ লত্যাংশব্ূপে বিতরিত হইয়াছে । বাকী ১২ লক্ষ ৫৫ 
হাজার ৭৭ টাকা হইতে ৪৫ হাজার টাকা নিয়োগ করিয়া ১৯৪১ সালের মার্চ 
মাস পর্যন্ত ছর মাসের হিসাবে প্রেফারেন্স &শয় রের উপর শতকরা ৬ টাকা 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া, ১ লক্ষ ২৩ হাঁজার টাঁকা নিয়োগ করিয়া অভিনারী 
! শেয়ারের উপর শতকরা ১২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়] ও ৬১ হাজার টাকা 
নিয়োগ করিয়া অভিনারী শেয়ারের উপর (শতকরা ,৬ টাকা হারে বোনাস 


দেওয়া স্থির হইয়াছে । ৪ লক্ষ টাকা মজুত তহবিলে স্তম্ভত করা হইবে এবং 
ট8888575758431848777 
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আর্থিক জগৎ 


[১২ই মে, ১৯৪১ 





ন্যাশনেল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 
গত ৩ৎশে এপ্রিল ন্যাশনেল ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক লিমিটেভর ১৩৭ নং 
ক্যানিং স্ীটস্থ রেজিষ্টার্ড আফিসে উক্ত ব্যান্কের অংশীদারগণের এক সাধারণ 
সভা হইয়! গিয়াছে । মিঃ রামকৃষ্ণ দত্ত, মিঃ গৌঁবর্ধন দত্ত এবং মিঃ মনো- 
রঞ্জন চৌধুরী এম-এ, বি-এল ব্যাঙ্কের নূতন ডিরেক্টর নির্বাচিত হইয়াছেন। 


নূতন ভিরেক্টারদের পরিচালনাধীনে এই ব্যাঙ্কের ইটালি জাতি সাধিত, 


হউক, ইহাই কামনা । | 
৮ ক, ৯ ওয়ার্ডেন ইন্সিওরেস কোং লিঃ 

: সম্প্রতি বোঁদ্াইয়ে ওয়ার্ডেন ইন্দিওরেন্স কোম্পানীর নূতন আফিম 
উবনের- উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়: 'স্তার পুরুষোতমদাস' ঠাকুরদাস 
উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন | কোম্পানীর'চেয়ারম্যান "মিঃ বি আর যাদব 
এই' সভায় ৰক্তৃতা প্রসঙ্গে জানান: যে,' কর্তৃপক্ষ কোম্পানীর 
একটি সাধারণ বীমা বিভাগ খুলিতে 'মনস্থ করিস্থাছেন।' শীঘ্রই অগ্নিবীনা 
ও ছুর্ঘটনা বীমার কাজ আরম্ভ করা হইবে। কোম্পানীর সাধারণ বিভাগ 
খোলার 'জন্য কতকগুলি নূতন প্রেফারেন্ন শেয়ার বিক্রয় করা হইয়াছৈ। 
পূৰ্ব্বে আমেদাবাঁদে এই কোম্পানীর হেড ফি নহি হিল সম্প্রতি 
উহা বোধয় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে এ 

ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ এলোসিয়েশন লিঃ -. রঃ 
ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ, এসোসিয়েশন লিমিটেড গত ১৯৪০. সালের 
হিলাবে ৩১ লক্ষ ৪৯ হাজত ২৫০ টাকার নূতন বীষাপতর প্রদান করিয়াছে, 
. বিভিন্ন কৌম্পানীর লভ্যাংশ, 

.. পুটিনবাড়ী চি এসোসিয়েশন লিঃ_গত্‌ ১৯৪৫ লালের হিসাবে, 
শতকরা &০ টাকা । পূৰ্ব্ব বৎস্র অর্থাৎ ২৯৩৯ সালে লভ্যাংশ দেওয়া হয়, 
শতকরা ৫০ টাকা । , এাংলে] ইণ্ডিয়া জুট মিলস, কোং লিঃ-->১৯৪১ 
য্নালের গত ৩১শে বাজ পযন্ত হয মারে শতকরা ১০ টাকা. পূর্ব ছয়, 
মাসেও ও হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। ষ্যাণ্ার্ড কোল, কোং লিঃ সস 
গত ২৯৪০ সালের, ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে. শতকরা ৫, 


টারা-।. পুর হয়, মাসেও ওর হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। এস্ডে),কাল ' | 


কোং লিঃ-2গত, ১৯৪০ সালের" ৩৯শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে 
শতকরা,৩দ০- আনা ।. পূর্ব ছয়ঞমাসের হিসাবেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ: 
দেওয়া হয়। চুরুলিয়া কোল কোং লিঃনগত ১৯৪০, সালের হিসাবে. 
শতকরা, :৩%2. আনা, |. পূর্ব: বৎসরও উপরোক্ত , হারে, 
লভ্যাংশ - দেওয়া হয়। : বড়িয়াকোল কোং লিঃ_গত ১৯৪০ সালের 
৩১টা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয়, মাসের হিসাবে শতকরা ৩২ টাকা: পুর্ব ছয়. 
মাসের হিসাবে : লভ্যাংশ দেওয়া হয় ৩৮০ আনা। নর্থ. দামুদ্তা রোল 


/কোং লিঃগত ৩১শে জানুয়ারী :পর্য্য্ত ছয় মাসের হিসাবে ৬০ আনা । "| 


চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ ডিরেক্টর মিঃ জি কে চৌধুরী। অনুমোদিত, 
মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস__২৩ নং হরচন্দ্র মল্লিক হাট, 
কলিকাতা । 

. কমার্শিয়াল ভেরাইটিজ লি:__ডিরেক্টর মিঃ বি ডি ভট্টাচার্য্য। অনু- 
মোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা । রেঞ্জিষ্টার্ড আফিস-_-£নং রাসবিহারী, . 
এভিনিউ, কলিকাতা । 

বূপমন্দির লিঃ__ডিরেক্র মিঃ ডি এন যুখার্জ্জি। অনুমোদিত যুলধল' 
১ লক্ষ টাকা। রেপ্ি্টার্ড আফিস--১৩৫নং ক্যানিং স্রীট, কলিকাতা । 

ফটোগ্রাফিক পারফরমেনস.. জি£ ডিরেক্টর মিঃ এ ফোর্কস্‌ ॥ 
রেজিস্টার্ড আফিস -২৯নং ওয়াটারলু সী, কলিকাতা । 

জালান এণ্ড জন্স লিঃ ডিরেক্টর মিঃ লোকনাথ জালান। অনুমোদিত. 
মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। নিষ্ঠা ভাটি: কারী ঠাকুর ইউ 
কলিকাতা ।' ‘ 

" আপার ইণ্ডিয়। সেলিং এজেন্সী লিঃ ডিরেটা মিঃ লোকনাথা 
জালান | অন্থমোদিত' মূলধন ০০ লক্ষ টাকা ৷ (পেছিট্টার্ড মিরা 
কালীকুষণ ঠাকুর স্রীট-কলিকাতা . 

. গৌৌল্ডেন. সোপ ক্যাক্টিরী লিঃ_ডিরেউর, মিঃ জিব 
অনুমোদিত মূলধন ২. লক্ষ টাকা ।; রেঞিস্্রীর্ড টি ae গ্র্যা্ড ট্রাঙ্ক 
রোড নর্থ লিলুয়া, হাওড়া |, 4£ 

পিল ভিট্রাবিউটাস-লিঃ-_ডিরেউর মিঃ রা অুহযোদিত্‌ 
মূলধন ২৪ হাজার টাকা! রেজিষটর্ড আফিস--৪১কি, প্রতাপাদিত্য লোড, 
কালীঘাট কলিকাতা । '*+ ' 

ওয়েষ্ট মিনারেলস্‌ লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ কে পি কালীয়।। 'অন্ুমোদিত; 


| মূলধন: ৪৮, হাজার 'টাঁকা'।" ।রেম্তিষ্টার্ড টাটা হ৩২নং ' aa 


রোড. একসটেন্‌সন, রূলিরাতী। ১ : ১৭১২3 ১৮ 
: বেঙ্গল রোলিং মিলসং লি£--ডিরেক্টর; a Eh নি 


SEM ক্ষ টাকা ।,. বেঁভ্ষ্টাড- আফিস ছবি, ক্লাইভ, 


REET PARE) CEUTA AIS Set Na 857 v 


ভিডি উপরোক্ত হারে ‘লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল বালী জুট : রি 


কোং লিঃ_গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মালে শতকরা ৮ টাকা। পূর্ব ছয়. 


পর ১০২ টাকা । জিদ্ধারেনী কোলিয়ারিজ 


(কোং লিঃ-_গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ৫১২ টাকা । পূর্ব বৎসর [_ 
লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ৫২ টাকা। ' বেলগাছি টি কোং লিঃ_গত. 


১১৯৪, সালের হিসাহে শতকরা ১৫১ টাকা। পূর্ব বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া 
হয় শতকরা ১০ টাকা । 
- বাঙ্গলায় নৃততন যৌথ কোম্পানী 
জেনারেল পাবজিশাস লিঃ__ডিরেক্উর মিঃ এম আর চক্রবর্তী । অঙ্গু- 
'মোদিত মূলধন ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা । রেভিষ্টার্ড আফিস ১২৬ নং 
বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা । 
মোলাস+ (ইণ্ডিয়া) লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ নর্ম্মান পেনসন। অনুমোদিত 
মুলধন ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা । রেজিস্টার্ড আফিস--৪নং লায়ন্স রেঞ্জ, 
কলিকাতা! ।; 


টি 


| 


ইষ্টাৰ্ণ ট্রাব্সপোট কর্পোরেশন লিঃ ম্যানেজিং এজেণ্ট মিঃ বি এন - 
'ভট্রাচার্য্য, অমুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা । রেজিষ্টার্ড আঁফিস--পি ৬ নং' 


মিশন রে! এক্সটেনসন, কলিকাতী ।' 
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টাকা ও বিনিময় .. 
কলিকাতা, *ই মে 


এ সপ্তাহে কলিকাতার বাঁজারে টাকার বেশীরকম স্বচ্ছলতা লক্ষিত 
হইয়াছিল। বাজারে কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্তে ধণ ) 
বাধিক শতকরা সুদের হার ছিল আট আন: । সুদের হার এইরূপ কম 
থাকা সত্বেও বাজারে খণ গ্রহীতার তুলনায় খ্ণ প্রদ্দাতার সংখ্যাই অধিক 
ছিল। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে এতদিন বাজারে টাকার যে দাবী 
দাওয়া ছিল বর্তমানে ভাহাও হাঁস পাইতেছে'। তুলা চিনি ও ধান চাউল 
বাবদ টাকা নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে । এক্ষণে 
এইসব দিকে নূতন করিয়া টাকা খাটাইবার সুযোগ বা আবশ্যকতা নাই। 
ধ সব দিকে পূর্বে যে টাকা নিয়োগ করা হইয়াছিল বর্তমানে তাহাও 
ব্যাঙ্কগুলির হাতে ফিরিয়া আসিতেছে। এই অবস্থায় ব্যাস্কগুলিতে টাকার 
একটা নিষ্চিয় স্বচ্ছলতা পরিলক্ষিত হইতেছে। এই স্বচ্ছলতার ভাব শীগ্র == === 
কাটিবে বলিয়া মনে করা যায় না। 

গত ২৯শে এপ্রিল ৩ মাসের মিয়াদী মোট.১ কোটি টাকার ট্রেজারী 
বিলের টেগার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে, মোট. আবেদনের ' 
পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ২. কোটি ৬২ লক্ষ টাক'। . ৯৯৭৯ পাই দরের সমস্ত 
ও ৯১৯%৯ পাই দরের শতকরা! ২৩ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে. : বাকী 
সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। ও সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বাধিক 
শতকরা সুদের হার নির্ধারিত হয় ৮/৫ পাই। | 

গত ৬ই মে তারিখ যে ১.কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেপার 
আহ্বান করা হয় তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ২ কোটি 
১৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাক] |, ৯৯৮৯ পাই দরের শতকবা' ৮৩ ভাগ আবেদন 
গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদন পরিত্যক্ত হইয়াছে। এ সপ্তাহে | 
ট্রেজায়ী বিলের বাধিক স্থদের হার নির্ধারিত হুইয়াছে শতকরা 
Wo আনা। ৭ 
রঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ, গত ₹রা মে যে সপ্তাহ শেষ 
হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ, ছিল ২৫৯ কোটি ৫৭. লক্ষ 
৬১ হাজার টাকা। পূর্ব সপ্তাহে তাহা ছিল ২৪৯ কোটি ২৬ লক্ষ ৮৪ হাজার 
টাকা । পূর্ব সপ্তাহে 'গবর্ণমেন্টকে ১১ কোটি টাকা সাময়িক ধার দেওয়া 
হইয়াছিল। ‘এ সপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে ৪ কোটি ০ লক্ষ টাকা। পূর্ব 
সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাক্কের রক্ষিত অর্থের পরিষাণ ছিল ২৮ 
কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা। এ সপ্তাহে তাহা দাড়াইয়াছে ৩৫ কোটি ১৩ লক্ষ 
 টাকা। পূর্ব সপ্তাহে ব্যাক্কসমূহ ও গবর্ণমেন্টের মোট আমানতের পরিমাপ 
ছিল ২৮ কোটি ৪০. লক্ষ টাকা ও ১৪ কোটি টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 
তাহা, যথাক্রমে, ২৬. কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা ও »হ'কোটি ৮ লক্ষ টাকা 
ঈাড়াইয়াছে। 

অদ্য বিনিময় বাজারে নর হায় বলবৎ আছে: 


টেলিঃ হুণ্ডি ' (প্রতি টাকায়) >শি ৫$$ পে 
গর দৰ্শনী 5 ১শি ৫২ পে 
ডি এ ৩ মাপ টা) ১শি ৬্ঞহ পে 

A প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩৩৩1০ 


ডলার 





৮, কুক 


হুল 


| এয়া 


(ইহিঞল্সা) চিন্তিত, 


হেড অফিদ-নং কমারিয়াল বিস্ডিস'কলিকাভা। কারধানা_গুরুবাই (চিন্ত! ), নৌপদা__ মোপ্রাজ) বাজারে লবণ চলিতেছে । 
অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য বেতন ও কমিশনে অক্জাত্ত এজেণ্ট আবশ্যক। 


=m FTE সস্স্্গ ল 13501 


লিমিটেড 


(স্থাপিত ১৯২৭ ইং) 
ফোন £ কলিকাতা ২৬৩১ 
হেড অফিস--২৯নং 'ষ্টরাণ্ড রোড, (কলিকাতা) 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টার মিঃ পি, কে, চৌধুরী 


৭2০ DE === 

















টা ধান ব্যান্ধ লিঃ. 


হেড-অফিস-- 
২১এ, ক্যানিং ফ্রীট, নিকাহ 


ব্ৰাঞ্চসমুহ 
দক্ষিণ কলিকাতা সিউড়ি জামালপুর 
সিরাজগঞ্জ ময়মনসিংহ পাটন৷ 








AE টাঙ্গাইল ঢাক! নেত্রকোণা [ 
ডাল্টন্গপ্জ.ও রামপুর, হাট ব্রাঞ্চ শীন্রই 


খালা হইবে। 


সি. বি 


| ১২, ক্লাইভ কাট, কলিকাতা * 


কারেণ্ট একাউণ্ট, সুদ শতকরা ১২ টাকা 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩২ 
টাকা । চেক দ্বারা টাকা উঠান যায় ! ফিক্সড, 
ডিপজিট ৬ মাস বা অনুৰ্দ্ধ সুদ শতকরা 

টাকা হইতে ৫২ টাকা পৰ্য্যন্ত । উপযুক্ত 
সিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


ব্রাঞ্চ_কলেজ ষ্ট্ৰীট, খিদিরপুর, বালীগপ্জ ও বর্ধমান | 






১৭৮ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


1 . কলিকাতা,' ১০ই.মে -ও 


গত কয়েক দিন যাবৎ কলিকাতার শেধার বাজারে শেয়ার মূল্যের একটা 
চভাভাঁৰ লক্ষিত হইতেছে। এ সপ্তাহে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাজকর্ম 
হইয়াছে। ইঞ্জিনিয়ারিং ও চটকল বিভাগে কোম্পানীর কাগজের বাজারও 


মোটামুটি চডা ছিল। অন্তান্ত বাজারে মন্দার ভাৰ দেখা গেলেও অবস্থা 
মোটামুটি স্থির ছিল বলা চলে। ' i 


' কোম্পানীর কাগজ ... 
আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বাজারে বিকিকিনি বৃদ্ধি' 
পাইয়াছে। ট্রেজারী বিলের হার বাধিক ৮/৫ পাই হইতে ৮/০ আনায়, 
নামিয়া আসিয়াছে। গত ৮ই.মে ৩০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের' 
নর বৃদ্ধি পাইয়া ॥»৪৮/* আনা হইতে, -৯৫*, আ্বানা হইয়াছে। বোহ্বাইয়ের 
বাজারে ক্রেতার ভীড় বেশী হওয়ায় কলিকাতার বাজারে এরূপ উন্নতি দেখা 


যায়। এ সপ্তাহে মেয়াদী খণসমূহেরও মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। ৩২ সুদের 
ডিফেন্স বণ্ড ১০১০ আনা, ৩০ আন।' সুদের ১৯৪৭1৫০ বও ১০২9০ আনা, ' 


৪. সুদের ১৯৬০৭০ বণ্ড, ৯১২1%০, আনা, ৪৫০ স্থদের ১৯৫৫।৬০ বণ্ড ১১২৪০ 
“আনাঃ ৫২. সুদের ১৯৪৫।৫০ বও ১১০1৩/০ আনা এবং ৪ সুদের ১৯৪৩ বগু ' 
১০৪1০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হয়। ও 
কয়লার খনি 

আলোচ্য সপ্তাহে কয়লার খনি বিভাগে উৎসাহের অভাব, সুতরাং 
"বেচাকেনা আশাম্বরপ হয় নাই! এমালগেমেটেড ২২ টাকা, বেঙ্গল 
৩৪৫১, টাকা) বরাকর ১২1০ আনা, ইষ্ট ইণ্ডিয়া. ১৬/০ আনা, মুওলপুর 
৯1৩ আনা এবং পেঞ্চ ভেলী ৩২%০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হয়। 

'চটকল 

এ সপ্তাহে চটকলের .বাজার বেশ চড়তি 'ছিল। গত সপ্তাহে শেষের 
[দিকে এ্যাংলো! ইণ্ডিয়ার দর ছিল :৩০০৯ টাকা) এই সপ্তাহে তাহা বাড়িয়া . 
৩১০২ টাক! হুহীয়াছে। বন্জব্জ ৩৪০২ টাকা, হকুমচাদ ৮৪৩০ আনা 
হাওডা ৪৯০. কামারহাঁটী ৪৫৮২ টাকা, কীকনাড়া ৩৬৪২ টাকা, ্লাখসাল 
২১৪০ আনা, ..নেলিমরলা' ৭০ আনা, প্রেসিডেন্সি ৪৮০ আন৷! এবং ষ্ট্যাপ্ডার্ড 
[৯৬ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । 

'ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী 

'এসপ্তাহে ইণ্ডিয়ান আয়রপ এরং টাল কর্পোরেশনের শেয়ারের মুল্য 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। শেষোক্ত কোম্পানীর মূল্য বৃদ্ধি সবিশেষ উলেল্পবযোগ্য । 
এই কোম্পানী প্রেফারেন্প শেয়ারের বকেয়া! লভ্যাংশের কিছু কিছু পরিশোধ 
করায় ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যে বংসর শেষ হইয়াছে, সেই বৎসরে 
উহার সাধারণ লভ্যাংশ সমন্ধে আশার সৃক্ার, হইয়াছে। উওিয়ান আয়ণ 
২৮ টাকা, স্টল 'রুর্পোরেশন ১৭1০ *আনা, বার্ণ এণ্ড (কোং ৩৫৩৯ টাকা, 
ইণ্ডিয়ান ষ্টীল*এণ্ড ওয়েয়ার প্রোডাক্টস সাধারণ শেয়ার ৫২৯ টাকা, হুকুমটাদ 


আধিক জগৎ 


[ ১২ই মে, ১৯৪১ 





১০১৮০ ) ৫ই--১০১/৮০ 3 





৭ই-_-১০১% ১০১৪০ 
ুই--১০1 |, ২৮০ সুদের খণ (১৯৪৮-৫২) ১লা মে-_৯৯৪৮০ | ৪৯ সুদের 
খণ (১৯৬০-৭০) ১লা মে--১০৭৮০ ) ২রা-_-১০৭0/০ ১০৭৮/০ 9 ওরা--১০৭/৮ 
১০৮ ৬ই--১০৭৭* ১০৭৮০ ; ৮ই--১০৮ | ৪0০ সুদের খণ (১৯৫৫- 
৬০) ১লা যে--১১২1/০ ) হরা-_১১২॥/০ 51 ৫ই--১১২৯ 5 ৮ই--১৯২1%০ 
১১২৮৯ । ৫৯ স্থদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ৯লা মে--১১০|০ ; ২রা--১১০1০ 
৬ই--১১০1৮০ এই 
৩২ সুদের খণ (১৯৫১-৫৪) 


৬ই---১০১%/০ ১০১৪%০ ) 


১১০]০ ) ৩রা--১৯০1৮০ ; £ই-_-১১০1/০ ১১০০ 3 
১১০1%০ ১১০৪৩ 5 ৮ই-=১১০॥/০ ১১০ধ৩০ | 
ওরা যে--৯৯//০ ৯৯৫৮০) ভই ৯৯1০ । ৩২ সুদের 
বণ (১৯৬৩-৬৫) রা মে--৯৪/০ ৯৪৩০ ) শুরা--৯৪৩/০ ; ৬ই-_-৯৪/০ 
৩1০ সুদের (১৯৪৭-৫০) ওরা! মে-_-১০২/০ ; ৩রা--১০২।/০ 3 ৭ই-_-১০২1০,) 
৮ই--৯০২০ ১০২1১ । . ৪২ মদের খণ (১৯৪৩) ২রা মে--১*৪/০ ; 
ওরা--১০৪/%) €ই ১৪৪৮) ৬ই--১০৪1%০। ৩২৯ সুদের ইউ, পি 
(১৯৪২) ইরা যে--৯৭1%০ 3 ৫ই--৯91০ | ৩৯ সুদের ইউ, পি বড (১৯৬৯- 
৬৬) ৩রা যে--৯৩৭০। ৩৯ সুদের পাঙ্জার বও, (১৯৪৯) ৬ই মে--৯৮॥০ 
' ৩৯ সুদের পাঞ্জাব বও (৯৯৫২) ওরা মে--৯৭৬০। ৪৯ সুদের পাঞ্জার বগ 
(১৯৪৮) ৫ই মে--১০৫1/০ ১৪৮০ 5 ৬ই--১৩৫৪০ | ৭ সুদের ইউ, পি 
রও (১৯৪৪) ৭ই ম্ে-১০৭%০। | 


ওরা__৯৯।% * ৯৭৯]০ $ 


ব্যাষ্ক 


ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক ( কণ্টি) ১লা মে__৩৯৭২। ' ইন্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক 


(সম্পূর্ণ আদারীকৃত ) ওরা মে--১,৪৩৮৯ ) ৬ই--১৫৩৮২ 3 ৭ই--১৫২৩৭ 


১৫৩৮২ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২রা মে--১০১1০ ৯০১৪০ ১০৩২) €ই__১০১২ 5 
৬ই--১০১২ ৯০১০ ১০২০ ) ৭ই--১০১॥? ৯০২০ ১ ৮ই--৯০১৫০ ১০২৫০ 
১০৩১২। সেপ্টাল ব্যাঙ্ক ৫ই মে-_ ৩৯৮০ ):৬ই--৩৯%০। পাঞ্জাব ভ্তাশনাল 
ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদ!মীকৃত ) ৭ই যে--১৪০২ ১ (কাশ্টি) এই মে_-£৪২। 
| রেলপথ 

ময়ূরভঞ্জ রেলওয়ে ২রা মে--৬৫২ ৬২! 'সাড়া সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে 
এই যে-_১০৩২ ১০৪২। দাঞ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (প্রেফ) ৮ই মে 
৯৯৯২ ৯০২৯ | 

কয়লার খনি 

বরাকর ৯লা মে--১২।০ 5 ২রা--১১৭%০ 3 শরা--৯২৯ ১২1৩০) «ই 
১২৯১ ৭ই--১২/%০ ) ৮ই--১২%০ ১২৮০ সেন্ট্যাল কুরকেও ১লা মেন 
১৩০ ১৩৪০।  (প্রেফ) ৭ই মে_-১১১২। ইকুইটেবল ১লা মে__৩৩।/০ 
২রা-৩৩1৮* ৩৩৮০ 5 ৫ই-_৩৩দ০ 3 ৬ই-+৩৩০ 3) ৮ই_—৩৩u০ | 
নিউবীরহুম ১লা মে--১২॥* ১৪২১ ২রা--১৪২ ১৪৮০ | 
নর্ঘদামুদা ১লা মে--81০। এমালগেমেটেড ৬ই মে--২৪/%/০ ) ৭ই__২৪1%০ 
২৫২। সাউথ করণপুরা »লা চি 557 বেঙ্গল ৭ই 


ইলেকটি,ক টাল সাধারণ শেয়ার ১০৪০ আন! ও ডেফার্ড শেয়ার ২৮০ আন! নিস 


এবং ব্রেথওয়েইট এণ্ড কোং ৮1৮০ 'আনায় ক্রয় বিক্রয় হয় । 


বিবিধ 


বিবিধ কোম্পানীগুলির 'মধ্যে বার্ম্মা কর্পোরেশন, এবং ইণ্ডিয়ান কপার. ! 
কর্পোরেশন যথাক্রমে ৪/০ আনা এবং ১৪/০ আনা, বি আই কর্পোরেশন , |} 


৪/০ আনা, বাড়ারী কোক্‌ ২০দ%* আনা, ইণ্ডিয়ান কেবল ১৯৫৩০ আনা 


বেঙ্গল কেমিক্যাল ৩৮৫২ টাকা, ডান্লপ, রাবার ৪০1০ আনা, টিটাগড | 
পেপার ১৬1৩০, আনা, বেঙ্গল পেপার ১১৬৯ টাকা, শ্রীগোপাজ পেপার 


১০1৮০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হয় । 


কোম্পানীর কাগজ 
এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে "নিম্নরূপ বিকিকিনি হুইক়াছিল!2-- 


কাগজ ১লা মে--৯৪৮%০ ৯৪1১০ ) ২রা_৯৪%০ "৯৪14০ ; 
৯৪1০)  ৫ই--৯৪%০ ৯৪]%০ )  ভই--৯৪৪/০ ৯৪%/০ 3 
৯৫২3 ৮ই--৯৪1৩/০ ৯৫৯1 ওক সুদের ডিফেন্স বও (১৯৪৬) শুরা মে-- 


ৃ 
৩ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৭ই মে--৯১/০। এ হুদের কোম্পানীর ২1 রায় বাহাদুর এস, পি মজুমদার, অবসরপ্রাপ্ত ডিট্্রীকট ও লোশন জজ | 
৩. 
শরা- ৯৪৮০ i 


৭ই-_78৪/০ র্‌ 





৬নং ক্লাইভ রী 
আমানত মানেই দারিজ্রের অবসান 
বোড অব 


ফোন কলিঃ ১৮৭৫ 


চন্দ্র মণ্ডল, এম, এল, এ, ডেপুটি লিডার, কৃষক প্রজা পার্টি 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :_জে, এম্‌, রায় চৌধুরী 


৬২ই মে, ১৯৪১] 
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১১৭৯ 








মে__৩৪৩২ ৩৪৫২ ওয়েষ্ট জামিয়া ১লা মে_২৭া০। ভুলানবারি ৎই 
মে--১০৪০ ১৯২1 বড়ধেমো রা মে--৩1০ ৩৮০০ ; ৩রা--৩/০। দেউলি 
২রা মে_-৮/০ | চুরুলিয়া ৭ই মে--১৪০ ১/৮%০। ধেযোমেইন ২রা মে__ 
১১৮০ ৯২।০। রাণীগঞ্জ ২রা যেশ-২৩২ | নাজিরা ৭ই মে-৭5। 
সামলা খরা মে--১॥%০ ) ৫ই-১৪৩/০। সেনডরা ২রা মে--১১।০। ষ্র্যা্ডার্ড 
ওর! মে__২১1০। পেঞ্চভেলী ৭ই মে-_-৩২1%০। 
থনি 

বার্ধী করর্পোরেশ ১লা মে-৪১২ ৪৬০ ১ ২রা৪২ ৪৩৬০3 তর 
3৬০) ৫ই--৪২ ৪৩০) ৬ই--৪২ 81০3 ৭ই--৪৮০ 814০) ৮ই--৪%০ 
81/০ | ইণ্ডিয়ান কপার ৯লা মে-_১॥%০ ২২ ) ৩রা--১৮৮০ ২/০ ; ৫ই- 
১৪৮০ ২/০ ৬ই--৯৪৮০ ২/০ 3 ৭ই--১৪৩/০ ২/০; ৮ই---১৮৩০ ২৮০। 

সিমেণ্ট 

ডালমিয়া সিমেন্ট (অডি) ২রা মে--১০1%০ ১১০০ ; ৬ই--১০দ* ১১২3 
৬ই--১০৪০ ১১২ | ভালমিয়া সিমেন্ট (ডেফা্ড) ২রা মে-২/%০ ২৫০) 
৬ই মে-_২॥০ ২৪০) (প্রেফ) খরা! মে-+১৯৩২3 ৬ই-_-১১২২ | 

শ্রীগোপাল পেপার (প্রেফ) ১লা মে--১০৬২ ১ ৬ই--১০৪২ ; (অডি) 
এর মে--১০1০ ) ৫ই--১০৩/০ ১০/০ ) ৭ই--১০1/০ ১০0০০ ) ৮ই-_১০॥%/০ 
টিটাগড় (অভি) ১ল! মে-- ১৫৪০০ ১৫৪০ ১৬২ ১৬/০ ) ইরা --১৫৮০ ১৬২ 
৩রা--১৫৮০০ ১৬০) ৫ই--১৬২ ১৬/০; ৬ই--১৬২ 
১৬/০ ; ৭ই--১৬৩০ ১৬1৪০ ১ ৮ই--১৬৩ ১৬৩০।  টাটাগড় পেপার 
( প্রেফ-অভি ) রা মে--৫%০ 7 ৭ই &/০ ৫4/০; ( সেকেও প্রেফ) ৫ই মে 
১৯৪২ ইণ্ডিয়ান পেপার পালপ, ২র। মে--১৩০২। বেঙ্গল পেপার 
€ অভি) ৮ই মে--৯১৬২। ওরিয়েন্ট পেপার (অভি) ২রা মে--৯০৭০ $ 
৬ই--৯০1৮০ ১০৮৩০; (নিউ প্রেফ ) ৫ই মে-১০১৪০ ১০২৮০ 1  ৬ই-- 
মহীশূর পেপার ৫ই মে--১৩০) ৭ই__১৩৷০ ১৩%০। ষ্টার 


পেপার গই মে--১৭২। 

নিউ ভিক্টোরিয়া (প্রেফ) ১লা মে--৫1%০ )।২রা€৮০ ৫1৮০) ৮ই-- 
+%০ 81০ | নিউ ভিক্টোরিয়া! (অভি) ১ল! মে--১৮%০ ) ৩রা--১%%০ ২/০ | 
'ডানবার রা মে--১৮৯২ ১৮২৯) ৭ই-_-১৮৭, ১৮৮২ এলগিন মিলস 
(অভি) ২রা মে--১৮৷০ ; ৬ই--১৯।০ ; ৭ই--১৮/%০ ১৮৪০ । মোহিনী 
- মিলস্‌ খরা যে-১৯/৮৮ ১২৮০ ক্রেশোরাম (প্রেফ) ওরা মে-_-১৩৩২। 
কাণপুর টেক্সটাইলস্‌ €ই -মে-_৫/০--৮ই--৫1০। ঢাকেশ্বরী কটন €ই 


'মে-১৪৭ ৯৪০ | 
চা! বাগান 
ইাসিমারা ১লা মে--৪২৷০ ; ৩রা--৪৯%/*, ৪১৭৮০ ; ৫ই--৪১৪৩ 
৪২1০ | সেপোল ৮ই মে--৯০%০৭ পেট্রোকোলা ১লা মে-_৮৬৮ ৮৭২1০ ) 
বরা--৮৭৪॥০ ১ £ই--৮৭৪০ | তেলিয়া *পাড়া, ইলা মে--৪০৭৷০ ৬ই-- 
৪১২।*। তেজপুর ৭ই মে--৭৪০ 9০1 সেপোই ৩রা__১০7/০ ১০৮০ | 
হুলানগুড়ি ৭ই য়ে--১৬০২। নিউ সিনাটোলিয়া €ই মে--৪০২৫০ ) 
৬ই--৪*২|০ | সোণাই রিভার €্ই মে--১৬॥০ ১৬%% ; ৬ই--১৬||০ ১৬৮০ | 
ইষ্টাৰ্ণ কাছাড় ৬ই মে--৭5০। 
ূ চিনির কল 


মারি ক্রয়ারী ৭ই মে--১৪।০ ১৪০। রামনগর. কেন সুগার, (প্রেফ) 
/৮ই মে--১২৫৯। কাপপুর >লা মে--১৫॥০) ৫ই-_-১৫]০ ১৬ | 


১৬৮০ ১৬1০) 


১০১৬ | 


(প্রেফ) ৬ই মে--৯৯৭২ ১১৮২! নিউসাভান £ই মে_৬/%০ ৬৮০০ ; 
৬ই--৬৪০ ৭২1 আনীত ৮ই মে-৭1৮০ ৭৪০1 পুর্ণিয়া ৫ই মেঁ-৬|০। 
রাজ্জা «ই মে--১৪০) ৮ই--১৫%০। বুলাওড ভই মে--১৫1০ ১৫০) 
ণই-_১৫1%০ ১৫0৯ ) ৮ই--১৫]০ ১৫|০ | 
কেমিক্যাল 
এলক্যালি এণ্ড কেমিক্যাল (অর্ডি) ওর! মে-_১৫॥০ ১৫৮০০ ; ৬ই ৯৬৮০ 
, প্রই--১৫1০ ; (প্রেফ) ৭ই মে_-১১৭২) ৮ই--১৯৭২। বেঙ্গল এরিয়েটেড 


বস্তি 
৮ই মে--১৪৩।০ ১৪৫০ | ক্যাক+৮এও্ড কোং (অভি) ৫ই মে__৮1%* ৮০ | 


গ্যাস ৭ই মে--৪৮৯ ৪৯৬ ৫৪২3 ৮ই--৫০২। বেঙ্গল কেমিক্যাল (অভি) 
ণই-_৩৭৯২ 3 ৮ই-৩৮৫২। 
ইলেক্ট্রীক ও টেলিফোন 
রাওয়ালপিণ্ডি ইলেক্ট্রীক ১লা মে--২৫॥০ ; ২রা_-২৫০। দ্রাকা 
ইলেকৃট্রীক ৬ই মে--১৭॥০ ১৭৮০ | ইউ পি ইলেক্ট্রীক ১লা মে--১৮৯২। 
জব্বলপুর ইলেক্ট্রীক ২রা মে-১৪৮%০।. বেণারস ইলেকুট্রশীক «ই যে 
১৩॥০। লাহোর ইপেক্ট্রীক €ই মে--২৫৭॥*। মির্জাপুর ইলেক্ট্রীক 


৮ই মে--৩%০। 
ডিবেঞ্চার 

€॥০ সুদের (১৯২০-৫০) ক্যালকাটা! মিউনিসিপ্যাল ১লা মে--১১৫৷০'; 
€ সুদের (১৯৫৭) ক্যালকাটা মিউনিপ্যাল ওরা মে--১১৫।০।. ৪২ সুদের 
(১৯১২-১৩) ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল ওরা মে--১০২২। ৪২ সুদের 
(১৯১৪-১৫) ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল শুরা মে-_-১০৪২। ৪৮০ সুদের 
(১৯৪১-৫১) হুকুমর্টাদ জুট ১লা মে--১০২০। ৩|০ সুদের (১৯৫৬-৬৪) 
হাওড়া ব্রিজ ৮ই মে--৯৭॥০ ৯৮৷০ | -৪২ সুদের (১৯৫০) রেঙ্গুন পোর্ট ট্রাষ্ট 
২রা মে--১০৩॥০। ৬২ স্থদের (১৯৫৫) রেঙ্গুন মিউনিনিপ্যাল রা মে-= 
১২৪২। ৪২ সুদের (১৯১৩) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ওরা মে--১০৩]*। 
৪২ সুদের (১৯১৪) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ওরা মে_-১০৪২। ৬২ ঈদের 
(১৯৪১-১) বেণারস কটন এণ্ড সিক্ক ই মে--১০৯২.। 

পাটকল 

আগরপাড়া ১লা মে--২৪দ০ ) ৫ই-- | এংলো ইণ্ডিয়া ১লা মেল 
৩০২২ $ €ই_৩০৩ $ ৬ই--৩১২২ 3 পই--৩০৭২ ৩১১৯ 3" ৮ই--৩০৯৬ 
৩১২২ এলায়েন্স (প্রেফ) ১ল! মে__-১২৫২ ৯২৬২ । এলায়েন্স ইরা মে 
২২৮২) ৫ই--২২৭২। অরুলাণ্ড ১লা মে--৯৫৯২ ১৬০০ । বরানগর 
ওরা মে-৯*২) ৫ই-৯৩২) নালী ১লা মে-২১২২ 3 হরা-২০৮৬ 
২৯২৯3 শরা--২১১৯ 3 গই--২*৯২1 ব্জবন্প ১লা! মে-”৩৩০৯) রা 
৩৩৫২) ৫ই_-৩২৯২ ৩৩২৯ $ ৬ই--৩৩০৯ 3 পই-৩৩৭২ ৩৩৯২ 5 ৮ই-- 
৩৩৮২ ৩৪০২ বিরলা ১লা মে--২৮/০ ; ৬ই_-২৬।৮*। চাপদাঁনী >লা 
মে--১৫৩৯ 3 ৩রা--৯৫৫৭ ১৫৬৬ | ক্যালকাটা জুট (প্রেফ) »লা মে 
১০৫২) ৫ই--১০৪২ 3 ৪ই--৯০৩দ ৯০৫২] ক্লাইভ ১লা ম়েশ-২১২ ২১৫৪ 
৫ই-২১৯০) ৬ই_২১/%০ ২১৪ ভালছৌসী ১লা মে-_২৭৫৯ ) ২৮২২ । 
ডেণ্টা ১লা মে-৩৭৫২। ডেল্টা (প্রেফ) ৬ই মে--১৩৯২ ১৪০১, | এস্পায়ার 
২২৫০। ফোর্ট পলষ্টার গই মে--৪৫২॥০। গৌরীপুর (অভি) ১লা মে--৬৫২৭, 
৩রা--৬৪৪১ )-৬ই--৬৪৬২ ; পই--৮৪৮২ ৬৫৩1০ )+(প্রেফ) ওরা মে--১৪৭৯ 
হাওড়া ১ল! মে--৪৮%০ ৪৯%/০ ) ২রাঁ--৪৮৮%5 ৪৯1৯ ) ওয়া--৪৮৪৮%৪ 


। দেটান ক্যালকাটা বান্.নিঃ; 


ভারতীয় শ্রমে, ভারতীয় মুলধনে, ভারতীয় পরিচালনায় 
| নির্ভরযোগ্য দায়িত্বশীল ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠান। 


 অর্বব্রাকার ব্যাঞ্চিং কার্য্য করা হয়। আজই হিসাব খুজুন 
|| হেড অফিন$_-ওনৎ হেয়ার ষ্ট্রী, কলিকাতা । 
} 








ই 


ফোন কলি £ ২১২৫ ও ৬৪৮৩ 


শাখাসমূহ_ স্যামবাজার, নৈহাটা, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, দক্ষিণ ' 
কলিকাতা, ভাটপাড়া, দিনাজপুর, বেনাব্রস। 


/ ম্যানেজিং ভিরেক্উর- শ্রীদেবীদাস রায়, বি, এ | 
i সেক্রেটারী- শ্রীস্তধেন্দুকুমার নিয়োগী, বি, এ। 
১৯৩৭ সন হইতে অংশীদারগণকে ৬1০ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে। 





সে আপি রে সে সি উস টি অত তত আর আত উস অলস সিকি শি 


৮০ আর্থিক জগৎ [সই মে, ১৯৪৯ 


৪৯২) ৫ই--৪৯/০ ৪৯1০) ৬ই-_৪৯৮০ ৪৯1০) ণই--৪৯/* ৪৯৪০) বি, আই, করপোরেশন (প্রেফ) ৯লা মে--১৭৬২ ১৭৭২। ডানলপ রাবার 
825 নি হটাত কে ৮28 রা- OU A (অভি) ১লা মে-_৩৯২ ৩৯/০ 5 হরা--৩৮|০ ৩৯1০ ) ৩রা-৩৯০) গই 
৬ই__৮1%০ ; ৮ই-_৮1০০। হুকুষটাদ, (প্রেফ) ১লা মে--১১৫২$ ২রাঁ ৩৮৫০ ৩৯৯৪ ৮ই-_:৪০* ৪০11৩ | ব্রিটাশ বাৰ্ম্মা পেট্রোলিমিয়াম উঠত 
1১১৫২ ৯১৪।০ 3 ভই--১১৬২। কামার হাটা ১লা মে-_৪৪৩২ -৪৫১]০) '৩২ ৩৮০ ৩৬০) ওরা--৩প০ | টাইড ওয়াটার অয়েল ১লা মে--১৫২ 
২রা__৪৪৬॥০ ৪৫২1০ ) ৩রা_-৪৪৭২ ৪৪৮২ 3 ৫ই--৪৪৮৯ 8৫৫1০) ৬ই-- ক্যালকাটা সেফ ডিপোজিট রা মে--৫1০। ইত্ডিয়ান স্তাশালাল এয়ারওয়েজ 
৪৪৩২ ৪৫৮৭ ৪৫৯২ 3 ৭ই--৪৫০২ ৪৫৮২) ৮ই ৪৫৬২ ৪৬২২ । কাকনাড়া (অভি) «ই মে-+৫০ ৫০। রোটাস ইপ্ডাট্রীজ (অভি) (ই মে-_১৯৭০ ২০০ 
-১লা মে_-৩৫০৯ ৩৫৪২ ) ২রা_৩০২ ৩৫৪৯, ) ৩রা-_৩৫০২ 3 ৬ই-_-৩৫৯২ 5 ইত্ডিয়ান রাবার ম্যানুফ্যাকচারিং «ই মে-_২৫॥০ ২৫৪০ | 

৮ই-_৩৬৩২ ৩৬৫২1 লেখিয়ান ১লা মে_-১৬৯২ ১৭০২) ৫ই-_২১৯॥০। - বাজার 

খরদা (প্রেফ) ৮ই মে_-১৪৯২ ১৫০২) ' মেঘনা ১লা মে-৩৮৯ ৩৯দ০ 5 ' টের ‘ 

ুরা--৪০২ 5 €ই--৪০1০'3-৭ই_-৪০৭০ | নেলিমোরিয়া ৬ই মে--৭1০ ৭0০ ১ 
৮ই-_৭1০ ৭০1 নদীয়া ১লা মে--৫৩%০ 3 ২রা-৫৩।৮০ ৫৪৪০ 3 ৩রা-- 
888০ ; ৫ই_-€৪২ £৫২ 7 ৬ই-৫৪1০ ৫৫২) ৭ই--€৪২ ৫৫৯1 '.্তাশনাল 


“১লা মে_ ২৮০ ২০৮৩০ ; ২রা _২১২ ২১০ $.ত্রী-_২১/০ ; €ই--২০৫০ 
৬ই_২১/০$ ৭ই_২০৮০ ; ৮২১০/০ হসাণ। প্রেসেজেন্দী সলা মেঁ গত €ই মেতা রখে তাহা ৩৮৭৮০ আনা হয়। ই তারিখ তাহা ৩৯০ 


৪৮%০ 81০ ) ২রা__8/০ ৪1০ ) ৩রা--৪২ 7 ৭ই7-৪/০ ৪1০3 ৮ই--8/০ আনা হয়। ৮ই তারিখ তাহা ৩৯%০ আনা, পর্য্যন্ত উঠে। অন্য এই তারিখ: 
৪%০। নম্করপাঁড়া ২রা মে_-১৬৮০) ৫ই-__-১৬%০ ১৬/০। রিলায়েন্স বাজারে পাটের দির সর্কোচ্চ ৩৯1৮০ আনা হইয়া ও সর্বরনিয়ে ৩৮৮ আনা! 
১লা মে-_৫২৪০ 5 ৩রা- ২২3 ৬ই-__৫২11০ ৫৩২ 5 (প্রেফ) ভই মে-১৭২৬ পর্য্যন্ত নামিয়া শেষ পর্যন্ত ৩৯ টাকায় বাজার বন্ধ হইয়াছে। নিম্নে গত 
১৭৩২1 কেলভিন ৬ই মে-৪২৫২) (প্রেফ) ভই মে--১৭৩২ ) ৮ই--১৭৩২ হ৬শে এপ্রিল হইতে পাটের দরের বিস্তারিত হিসাব দেওয়া হইল পে 








কলিকাতা, »ইমে 

বর্তমান সপ্তাহে পাটের বাজারে পুনরায় একটা উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে 
গত ২৬শে এপ্রিল আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম 
তখন ওঁ তারিখে ফাটকা বাজারে পাটের সর্বোচ্চ দর ছিল ৩৭/০ আনা ॥ 


. ১৭1০ । ষ্ট্যাত্তার্ড ১লা মে-_২৪৫২) ৮ই-২৪৬1০ ২৫২০. |; ইউনিয়ন তারিথ . "কং ্্বাচ্চ DY সর্ধনিয় _ বাজার বন্ধের, 
১লা মে--৩৫৩৯ $ ২রা ৩৫৬২ ৩৫৮২) ৭ই--৩৫৫২ ৩৫৭৯1 রামেশ্বর এ র্ | : 
২ ২৮শে এপ্রিল ২... ৩৭৮০ + as ৩৭1%০ 
এই মে--৪॥০। ওয়েভাপি ১লা মে-২০/০) ২রা২২ ) ৬ই-২৯ ২০০ ; bon) তর 
t 4 ২৯ 13 গু ৭ 0 ৩৭ ও৭]* 
৮ই+২৩/০ ) (প্রেফ) ৭ই মে-_৪৭1০1 সেভিয়ট ২রা-_১৬৯২ 3" ৫ই-- ১ চি হি 
৩০, ৩ ৩৭৮৪০ ৩৭৮০: ৩৭7৮০ " 
১৭৩২ ১৭৪২) ৬ই-৮১৭৫ ১৭৬২- (প্রেফ) চই মে--১৫৮০ ১৫৯০ । | I a রর এ 
»লা মে ৩৮৯ ৩৭০ ৩৭৮৪০ 
ক্রেইগ ৎরা 'মে-_১৩/০ ; ৬ই--১৩/০ | লরেন্স ৮ই মে--৩৭০২। ফোর্ট ডে AEE এর RE ia 
- b 5 ০ ৩ ঞ ৩৭৮৮০ 
উইলিয়াম ২রা'মে--২০৯ 3 ৫ই-_২১৯০০।- হুগলী (প্রেফ) খরা -যে_-৯৯২ - ৮:58 SHAS রা 
তর » ৩৭%%০ do ৩৭৮%০ 


৯৯%০। ইণ্ডিয়া ২রা মে-_২৯২২ ২৯৪২) ওরা_২৯২1০ 3 ৭ই--২৯৮া০। €ই 


nS ৩৮uo ০ ৩৭৮৯/০ . , ৩৮৮০ 
“ওরিয়েপ্ট ভই মে--১৭৫২ ১৭৬২- ৭ই__-১৭৩২৬ ১৭৪৬, | ২ ই 5 ৩৪15 ডা রা 
| ইঞ্জিনিয়ারিং : . : £৬. শই » ৩৯1০ 171 ৮751 ৩৮1%০ ৩৯1৮৮ 
'বুটাঁনিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ১লা মে--৯৭৮০ $ ৭ই--৯৮০ | ' বার্ণ এণ্ড কোং ৮ই » হট. - ৩৯৫. ৩৯০, 
৯ই ৩৯1%০ ৩৮%০ ৩৪৯ 


(অভি) ১লা মে_-৩৫০২ ৩৫৩২৮ ২রা-_৩৪৮২ ৩৫৪২) ৩রা--৩৪৮২- ৩৫২২ 
ও এ জি 
'৫ই-_-৩৫০২ ৩৫২২ 9 ভই ৩৪৭২ 3 ৭ই-_৩৫২৩ 3 ৮ই--_৩৫৩১। হঁকুষটাদ পাটজাত নিষের দর চডা থাকায়, এবং এবারের মরস্তমে বেশী পরিমাণা 


ভি 45 52587 8 জমিতে পাটের চাষ হুইবে না. বলিয়া বাছারে একটা ধারণা কট হওয়ায় 

দিনার পাটের দর বর্তমানে আবার কিছু. বৃদ্ধি পাইয়াছে, 
১০৮০ $ ৭ই--১০৪০ ৯১২3 :৮ই৯-১০দ০। হকুমচীদ টল (ডেফাৰ্ড) ১লা' ih ২ Ls 
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। ২৭1০ $ খরা২৭/০ ২৬1৮০ ২৭1৩০ ২৭]৩ ২৭০০ ২৭|৩/৯ ২৭৮ ২৭/০ ; 
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২৮/০ ২৮৮০ ২৮1০ ২৮০; ৮ই__২৭৮০ ২৭%/০ ২৭৮০০ ২৮৯ ২৮০০ । 
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_ ১৬৮০/০ 3 শরা:১৬1০ ১৬1০ ১৬৪০ ১৬৪৩/০ ) €ই--১৬]০ ১৬/০ ১৬০০ ; 
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করপোরেশন (প্রেফ) ১লা .মে--১১৫০ 3 ২রা 'মে--১১৭২৭) ৫ই--১১৫৬, 
১১৬০ ১১৭২ ১১৭০ ) ৬ই--৯১৭২ $ ৭ই--১১৬২ ৯১৭1০ | ইণ্ডিয়ান গেল- 

ভেনাইজিং খর] মে__২৮দ%০ 3, €ই-_২৮]০ ২৮৫০ 1- 

| শ্বিবিঘ. 

। বি, আই, কর্পোরেশন (অভি) ১লা মে-৩দ৮০ ৪৯3 ই ৪২. 
€ই-_-৩৭%০ ৪৩/০ ? ৬ই-_-৩৪৩/০ ৪৩৬1৩ ৭ই--8/০ 81০) ৮ই-৪/০। 


১২ই মে; ১৯৪১ ] 





পরিমাণ এত ধিক হইতেছে যে উহ! থামিয়া আবার রৌদ্র না উঠিলে 


চাষের কাজ বেশীদুর অগ্রসর হইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। মেসার্স 


সিন্রেয়ার মারে এও কোম্পানীর গত ৩রা মে তারিখের রিপোর্ট দৃষ্টে 
জানা যায় ও তারিখ পধ্যস্ত নারায়ণগঞ্জ সাত আনা, চাঁদপুরে সাত আনা, 
হাজীগঞ্জে ৬ আনা, চৌমুহানীতে সোয়া পঁচ জানা, আস্তগঞ্জে সাড়ে ছয় আনা 
আখাউড়ায় ছয় আনা, নিখলীদামপাড়ায় সাড়ে পাঁচ আনা, এলাসিনে 
সাড়ে ছয় আনা, সরিষাবাড়ীতে পাঁচ আনা ময়মনসিংহে সাড়ে পাচ আনা, 
সিরাজগঞ্জে ছয় আনা ও ভাঙ্গুরায় চারি আন' জমিতে পাটের চাষ হইযাছে। 

এসপ্তাহে আলোচ্য পাটের বাজারে বিক্রেতাদের দিক হইতে পাট 
বিক্রয়ের যথেষ্ট আগ্রহ লক্ষিত হইয়াছিল! কিন্তু পাটকলওয়ালার! বেশী 
কিছু পাট খরিদ করেন নাই । পাকা বেল বিভাগের রপ্তানী কারকেরা কিছু 
পরিমাণ ডাত্ডি ডেইজী শ্রেণীর পাট খরিদ করিয়াছে । 


থলে ও চট 
থলে ও চটের বাজারে এসপ্রাছে অধিকতর উৎসাহ ও তৎপরতা লক্ষিত 
হুইয়াছে। গত ২৬শে এপ্রিল বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ১৫%/০ আনা 
ও ১১ পোর্টার চটের দর ১৯৪০ আনা ছিল। অন্ত বাজারে তাহা যথাক্রমে 
১৮০ আনা ও ২১%৮%* আনা দীড়াইয়াছে। 


সোণা ও রূপ! 


কলিকাতা, ৯ই মে 
| সোণী J 
আলোচ্য সপ্তাহে বোদ্বাইয়ে সোণার বাজারে কোন পরিবর্তন লক্ষিত 
হয় নাই। বেচাকেনা অত্যন্ত সন্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। অগ্ত বোম্বাই 
বাজীরে রেডি সোণার দর প্রতি ভরি ৪২৮৬ পাই দরে খুলিষ! 
৪২৮/৯ পাই দরে বাজার বন্ধ হইয়াছে! কলিকাতার অস্থকার বাজারে 
সোণার দর প্রতি তরি ৪২৪০ আনা ছিল । 
রূপ 
আলোচ্য সপ্তাহে রূপার বাজারে কতকটা উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। 
তুলার বাজারে বেচাকেনা ভাল থাকায় তাহার অনুকূল প্রতিক্রিয়া রূপার 
বাজারেও দেখা গিয়াছে। কিন্ত ইহ! সত্বেও বেচাকেনার পরিমাণ বিশেষ 
কিছু হয় নাই। J 
ভারতীয় মিশ্টের রেডী রূপার দর প্রথম ৬২৮৮০ এবং পরে ৬৩২ ছিল।* 
অস্ত কলিকাতায় প্রতি ১*০ ভরি রূপা ৬৩৮০ আনা “দরে বিক্রয় হইয়াছে। 
এ সপ্তাহে লগ্ডনের বাজারে প্রতি আউন্স স্পট রূপার মূল্য ছিল ২৩১ 
পেনী। বাণিজ্যের প্রয়োজনে রূপার চাহিদা মিটাইবার অন্ত প্রথমে বুটাশ 
সরকার পর্যাপ্ত পরিমাণে রূপা বিক্রয় না করিলেও সপ্তাহের শেষ দিকে 
বাণিজ্যের চাহিদার অনুরূপ রূপা বাজারে পাওয়া গিয়াছিল। 


চিনির বাজার ' “' 
কলিকাতা, »৯ই মে 
আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চিনির বাজারে বিশেষ কোন উন্নতির ভাব 
পরিলক্ষিত হয় নাই। বাজার মোটামুটি স্থির ছিল, যদিও কোন কোন 
শ্রেণীর চিনির দামে মণ প্রতি /০ আনা এবং /৬ পাই বৃদ্ধি দেখা গিয়াছিল। 
ডি গুডের দাম সমতা ৪6538 








আথর জগৎ 
প্রায় সমস্ত পাট উৎপাদনকারী জেলাতেই বৃষ্টি হইয়াছে। তবে বৃষ্টির, 


_ ন্যাশনাল: সিট ইনসিওরেন্স লিমিটেড 


১৩৫ নং ক্যানিং টা কলিকাত। 


১৮১ 


আমের মরশুম আরস্ত হইবার আশায় খুচরা ব্যবসায়িগণ চিনি ক্রয় করিবার 
জন্ত বিশেষ কোন আগ্রহ দেখায় নাই। যে সকল চিনির কলের চিনি এখনও; 
অবিক্রিত অবস্থায় মজুদ আছে তাহাদের চিনি বিক্রয়ের জন্ত সিণ্ডিকেট. যে 
সকল সুষোগ সুবিধা দান করিবে বলিয়া জানা গিয়াছিল, সে সম্বন্ধে এখন 
পর্য্যন্ত কোন সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এ সপ্তাহে বাজারে ৮৮ 
হাজার বস্তা ভারতীয় চিনি মজুদ ছিল এবং বিভিন্ন প্রকার চিনির দর ছিল 
নিয্ূপ। মতিপুর--১০৩৬ . পাই, চাম্পারণ--১০৩ পাইঃ 
পলাশী_-১০৩০ ; দর্শনা--৯৪০৬ পাই?  গোপালপুর-_-৯%৬ পাই? 
সিখোপিরা--৯৩৯ পাই ; রোটাস__৯দ৬ পাই। 


খৈলের বাজার 
কলিকাতা, ঈই মে 


রেড়ির খৈল-_আলোচ্য সপ্থাছে রেড়ির খৈলের বাজারে চড়া দাম 
পরিলক্ষিত হয়। মিলসযূহ প্রতিমণ ২৩০ আনা হইতে ২//০ আনা দরে 


. বিক্রয়ের জন্ত প্রস্তত ছিল। আড়তদারগণ প্রতি ছুইমণী বস্তা ৪%০ আনা 


হইতে ৮০ আনা দরে খৈল বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে 
বাজারের চাহিদা স্থির অবস্থায় ছিল। 

সরিবার খৈল- এই সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজার চড়া ছিল। 
মিলসমূহ প্রতিমণ ১1৩০ হইতে ১/০ আনা! দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। 
আড়তদারগণ প্রতি দুইমণী বস্তা ৩%০ আনা হইতে ৩/%০ আনা দরে 
বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় খরিদ্দারগণের মধ্যে এ সপ্তাহে বেশ 
তৎপরতা পরিলক্ষিত হুয়। কিনি হি রক খবর পাওয়া 


যায় নাই। 
তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ৯ই মে 


টি দবের বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। আলোচ্য 
সপ্তাহে বোচ এপ্রিল-মে ডেলিভারীর দর ছিল ২৫৬২ টাকা। ব্রোচ জুলাই- 
আগষ্ট ২২৮৪০ আনা, ওমর! মে-জছুলাই ১৬০২, বেঙ্গল মে এবং জুলাই ১২২২ 
টাকায় দীড়াইয়াছে। 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলার দর তেজ্রী ছিল। নিউইয়র্ক বাজারে মে 
মাসের ডেলিভারী ১২:১৪ সেন্ট ও জুলাই মাসে ডেলিভারী দেওয়া সর্ভে 
১২১৫ সেন্ট দরে তুলা! বিক্রয় হইয়াছে । 


ES AEs ETE না 








নিয়মিত NEE হইলে শরীরে নানারূপ আবর্জনা 
|| জমিয়া ক্রমশ বিষক্ৰিয়ার স্থষ্টি করে৷ তাহার ফলে দৈনন্দিন 
| কর্তব্য সম্পাদনে ক্লান্তি আসে ; ক্রমে জটিলতর রোগ 
আপিয়৷ দেহ্যন্ত্ৰকে বিকল করিয়া তোলে। প্রতিদিন 


প্রাতে জলের সহিত সোঁডার ন্যায় “এফারসল' 
পান করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া দেহ মন 
সুস্থ, সতেজ ও নির্মল হয়। 
টিভির কারি 


তরবারি জি 


১৮২ 





স্থানীয় বস্ত্রের বাজার আলোচ্য সপ্তাহে তেজী ছিল, যদিও বিকিকিনি 
নির্দিষ্ট গণ্তির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। 

এ সপ্তাহে আঁপানী বন্ত্রের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হুইয়াছে। 
ল্যাঙ্কশায়ারের বস্ত্রের কোন চাহিদা ছিল না। 


আলোচ্য সপ্তাহে সুতার বাজারে কর্ম্মতৎপয়ত৷ লক্ষিত হইয়াছে । দেশী 
তার চাহিঘাই বেশী ছিল। 


চামড়ার বাজার 


কলিকাতা, ৮ই মে 

গত সপ্তাহে ছাগলের 'চাঁমড়ার বেশ চাহিদা থাকিলেও দাম তৎপূর্বব 
সপ্তাহের প্রায় সমানই ছিল। গরুর চামড়ার বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত 
হয়। স্থানীয় বাজারে নিষ্বোক্ত দরে চামড়ার ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে ₹- 

ছাগলের চামড়া :_পাটনা ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪০০ টুক্রা ৪১২ টাকা 
হইতে ৪৮২ টাকা। ঢাঁকা-দিনাঁজপুর ৮০ হাজার টুক্রা ৬২২ টাকা হইতে 
৮৫২ টাকা । আব্র-লবণাক্ত ২৬ হাজার ৮০ টুকরা ৫৫২ টাকা হইতে 
১০৫২ টাকা । | 
: শীরু ও মহিষের চামড়া :- দ্বার্তা্গা-রাচী আর্সেনিক ২ শত টুক্রা 
১০1০ আনা। 'নেপাল-দার্জ্জিলিং ৯ শত. টুকরা €॥০ আনা ।. দিনাজপুর 
লবণাক্ত ৬ শত টুকরা ৪॥* আনা। দ্বারভাঙ্গা-পৃর্ণিয়া সাধারণ ১'শত টুকরা 
৭২ টাকা। আত্র লবণাক্ত খা হাজার টুক্রা প্রতি টুকরা ৪ আনা হইতে. 
৪ আনা ৩ পাই হিঃ। আত্রলবপাক্ত ৪ শত টুক্র] ১২২1০ আন] । 


ধান ও. চাউল 
কপিরাতা, ৯ই মে 


কলিকাতার. বাজার__-আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ধান চাউলের 


বাজারে পাঁটনাই শ্রেণীর ধান.ও চাউলের চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন, 


প্রকার প্রতিমণ ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর বলবৎ ছিল! 

ধান--কাটারিভোগ (নৃতন)--৪81০ ৪1/০; সাধাবণ পাটনাই__৩1/, 
৩1%০ ১ মাঝারি পাটনাই--৩/%০ ৩/০ ) সাদা মোটা--৩/৬ পাই ৩1%* 
রূপসাল -:৩%/৬ পাই ৩1৮০ ; হ্ঙ্নং গোসাবা পাটনাই--৩৪৬পাই ৩৮/০ ; 
দাদশীল--৪২ ৪%০ ) হাঁমাই__81* ৪1৮০ ; হোগলা__৪২ ৪1০) জশোয়া- 
৩8০ ৩৮/০ | | 

চাঁউল-_রূপশাল (কঁলছাটী)--৬%০ ; কাটারিভোগ (ঢেকি)_-৭দ০/০ 
খধেমে| বাকৃতুলসী-_৫৪৩/০ 5 নৃতন শাদা পাটপাই ২৩ নং--৬/০ ; কাটারীভোগ 
'আতপ--৮/০ 

রেছুনের বাজার আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজার 
স্থির ছিল! থিভিন প্রকার ধান ও চাউলের নিম্নন্ূপ দর বলবৎ ছিল ' 

খানানটো চলতি ঘর-_-৩৩০২ 3 জুন--৩৪৯৭ জুলাই__৩৪২৪০ 
আগষ্ট_৩৩৮০ 

আতপ মোটা-_৩৪৫ ৩৫৫২ , সর্ক_-৩৪৭২ ৩৫৫২ $ টেবিয়ান-_৩৯৫২ 
৪০৫২ ) স্ুগন্ধি_৩৮২২ ৩৮৭৯) কুলফি--৩৯০২ ৩৯৫২ $ য্যাশ্তীলো-_ 
৩৯৫২ ৪০০৯ সিদ্ধ লম্বা__৩৪০২ ৩৪৫২ 5 ২নং মিলচর--৩৩৭২ ৩৪৫২) 
ভাঙগা_-২০৭২ ২২০২ সঃ সিদ্ধ ৩২২ ৩৩০২ ধান্ত__নাঁসিন শ্রেণী_-১৩৭২ 
১৩৯২ মাঝারি--১৪৩৯ ১৪৫৯ । 


মসলার বাজার 






হরিদ্রা ৭০ be ১৯২. 
জিরা ২১০ ২৩০ ২৬২ 
মরিচ ৯২৮০ ১৩৭ 
ধনে ৩৪০ ৪২ 81৯ 
লঙ্কা ০১২৯২ ৭8০ ৮৪০ 
সরিষা এ ূ ৫1০ ৫8০ ৬৯ 


- আর্থিক জগৎ 


[ ১২ই মে, ১৯৪১ 
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পোস্তদানা 

দেশী স্থপারী 
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দারুচিনি 
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খুটা খদির 
কাগজী বাদাম 
জ্যৈষ্ঠ মধু 
কিসমিস 

হিং 

কপূর 

সাবান বাগমারী 
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ধুনা 
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.১২ বৎসর কাল সমযের মধ্যে শোধ দিলেই চলিবে 


বরোদা রাজ্যে শিল্লোন্নতি 
নামমাত্র সুদে বা বিনা সুদে ধণ দিয়! নানাবিধ শিল্পপ্রচেষ্টায় উৎসাহ ও 
সাহায্য প্রদান করা বরোদা সরকারের বর্তমান নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 
সম্প্রতি বরোদা সরকার চীনামাটির দ্রব্যাদি প্রস্তুতের এক কারখানা 
নিষ্মীণের জন্ত মিঃ পি বিগ্যানপিউলকে €০ হাজার টাকা খণ দিয়াছেন। 
প্রথম দুই বৎসর প্র খণের বাবদ কোনরূপ সুদ দিতে হইবে না এবং টাকাটা 
বরোদা সরকার 
মিঃ এম এস তোরাকল্লী নামক আর একজন বিশিষ্ট কর্মীকেও ফাইল ও 
জুতার ফিতা তৈয়ারী করার কারখানা নির্ম্মাণের জন্ত ৫ হাজার টাকা খপ 
মঞ্জুর করিয়াছেন। 
জাপানের সমবায় আন্দোলন 
বর্তমানে জাপানের সমবায় সমিতিসমূহের মোট সংখ্যা ১৫ হাজার। 


সভ্যগণের আধিক উন্নতি এবং তাহাদের সঞ্চিত অর্থ নিরাপদে ও কাধ্যকরী "' . 


ক্ষেত্রে খাটানই এই সমিতিগুলির উদ্দেশ্য । ইহাদের টবৈশিষ্ট্য এই ₹-_ 
(১) খণদান সমিতি (২) বিক্রয় সমিতি (৩) ক্ৰয় সমিতি (৪) জনকল্যাণ 
সমিতি-_অর্থাৎ শিল্পোন্নতিব জন্য সভ্যগণকে যন্ত্রপাতি প্রভৃতির ব্যবস্থা,.করিয়! 
দেওষা যাহাদের দায়িত্ব । 3 
বিভিন্ন প্রদেশে কয়লার উৎপাদন 
১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে ভারতের বিভিন্ন স্থানে কোথায় 
কি পরিমাণ কয়ল! উত্তোলিত হইয়াছে তাহার বিবরণ নিষ্কে, প্রদত্ত হইল $-_ 





ফেব্রুয়ারী মার্চ 

আসাম ২১,৮৯৪ টন ২২,৬৬৯ টন . 
বেলুচিস্থান ৪৮৮ ৪ ১,০৬৭ ৪ 
বঙ্গদেশ ৬৮৭,৯১৮ , ॥ ৬৭১,০৮৮ ৪ 
বিহার ১,৩৩৪,৪৫৮ 5 ১,৩০৮,৯৩৪ , 
উডিষ্যা ৬,৮৫১ ৪ ৬১৫০৮ ১০ 
মধ্যগ্রদেশ ১৪২১১০০ 9 ১২৭,৭৯০ ৪ 
পাঞ্জাব ১৪,২৮৬ , রর ২২,১৯০ ৯ 
সিন্ধু 17. 5 ৬৬ ৪ 

মোট ২,২১৩,০৪০ টন মোট ১,৮৭৪,৮০২ টন 





' ! ফোন- বডবাজার, ৬৩৮২ '. 


কার্ধ্যালয়-2১২২নং বহুবাজার সী 

















সাময়িক প্রসঙ্গ ' 
॥১৯৪০-৪১ সালে ভারতের বহির্র্বাণিজ্য 

4 কৃষি-পণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থা ও সরকারী প্রচেষ্টা 
‘ভারতীয় জীবনবীমা' ব্যবসায়ে যুদ্ধের প্রভাব 


১৮৩-৮৫ 
১৮৬ 

১৮৭ 
১৮৮-৮৯ 


SAREE প্রা 






ক দুনিয়ার খবরাখবর : 
] কোম্পানী প্রসঙ্গ । 
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বড ইটিশ শাসনে মূলনীতি যে শ্বেতাঙ্গ বণিক সম্প্রদায়ের 
কায়েমী স্বার্থের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে ,জড়িত সম্প্রতি “্েটস্ম্যান 
পিত্তিকায় প্রকাশিত,বেঙ্গল চেম্বার অব কমাসে'র মিঃ জর্জ মর্টন প্রমুখ 
আটজন, সদস্তের যুগ্ম" বিবৃতি পড়িয়া সেই পুরাতন সত্য কথাটাই আর 
একবার নূতন. করিয়া'উপলব্ধি করা গেল। ভারতের বর্তমান শাসন- 
তান্ত্রিক অচল অবস্থার একটা সমাধানের জন্য কিছুদিন যাবৎ নানা 
দিক হইতে চেষ্টা চলিয়াছে। কিন্তু ভারত সচিব এবং ভারতের মহামান্য 
“ব্রাজপ্রতিনিধির, বক্তৃতায় ও বিবৃতিতে এযাব সে বিষয়ে অনিচ্ছা! 
ও ওদাসীন্য. ছাড়া আর.কিছুই পাওয়া যাইতেছে না । এমন কি 
বোম্বাই নেতৃসম্মেলনের : অতি নরম। প্রস্তাবেও মিঃ আমেরী কর্ণপাত 
করেন নাই। ইহাতে কেবল ভারতীয় নরমপন্থী নেতারাই যে 'নিরাশ 
হইয়াছেন তাহা নহে, পরস্ত ইহা স্যার জর্জ সুষ্টার, স্যার ষ্ট্যানলী রীড 
প্রমুখ বৃটিশ রাষ্ট্র ধুরদ্বরগণেরও উদ্বেগ ও অস্বাচ্ছন্দ্যের কারণ হইয়া 
দাড়াইয়াছে। সম্প্রতি “ষ্টেটস্‌ম্যান” পত্রিকার সম্পাদক মিঃ 
আর্থার মুর লণ্ডনের এক বিতর্ক সভায় ভারত সচিব মিঃ আমেরীর 
,কার্য্যনীতির সমালোচনা ,করিয়া ভারতবর্ধকে অবিলম্বে ' “হোমরুল” 
দিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। মুর মার্কা 
এই “হোম রুলের” মধ্যে আর যাহাই থাকুক বা না থাকুক, উহাতে 
স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসনের যে নাম গন্ধও নাই, সংবাদপত্র মারফৎ 
সে বিষয় আমরা ভাল করিয়াই অবগত আছি.। 

কিন্তু মিঃ মুরের এই প্রস্তাব শুনিয়া ভারতের শ্বেতাঙ্গ বণিক মহল 
আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন।' বেঙ্গল চেম্বার অব কমাসের মিঃ জঙ্ঞজ 


হি ও ন জন সদস্য, “ষ্টেটম্ম্যান” পত্রিকায় স্পষ্টাক্ষরে 
,জানাইয়া,দিয়াছেন যে, মিঃ আর্থার মুরের অভিমত শ্বেতাঙ্গ বণিক 


সম্প্রদায়ের অভিমত নয়। এই প্রতিবাদ ' বিশ্লেষণ করিলে এই 


দাড়ায় যে, ভারত সম্পর্কে নূতন কোন দাবী দাওয়া স্বীকার করিয়া 
“লইয়া ভারতের শাসনতাত্ত্রিক সঙ্কটের আশু সমাধানের চেষ্টা শ্বেতাঙ্গ 


রণিক সমাজ অনাবশ্যক ' মনে করেন। অর্থাৎ যেমন চলিতেছে 
তেমনি চলিতে থাকুক ক্ষতি নাই, কিন্তু বৃটিশ সরকার যেন কোন দিক 
দিয়া কিছুমাত্র নামিয়া না আসেন |: 
বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের এই আকস্মিক উম্মার কারণ কাহারো 
অজানা নাই। এতকালের এক চেটিয়া স্বার্থ এতটুকু হাস হইবার 
কল্পিত সম্ভাবনায় ও তাহারা একযোগে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন। .ভারতকে 
কোন নুতন শাসন সংস্কার দিবার প্রশ্ন উঠিলেই চিরকাল ইহারা 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রবল প্রতিবন্ধকের স্থষ্টি করিয়া 
আসিয়াছেন। মিঃ মুরের প্রস্তাব কাধ্যে পরিণত হইলে রাজস্ব ও 
দেশরক্ষা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ক্ষমতার কিছুটা ভারতবাসীর হাতে 
আসিয়া পড়িতে পারে _মিঃজজ্জ মটন এণ্ড কোম্পানীর সকল দুর্ভাবনার 
আসল কারণ এইখানে । | 

এই প্রসঙ্গে কলিকাতা ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স” সংবাদপত্রে 
এক ' বিবৃতি প্রদান করিয়া ক্লাইভ ্বীটের শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীদের এই 
স্বরূপ উৎঘাটন করিয়া দিয়াছেন। ভারতের স্বার্থের. বিনিময়ে 
নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য নানারূপ রক্ষাকবচের ব্যবস্থা 
আদায় .করিয়! বর্তমানে তাহারা তাহা রক্ষা করিয়া চলিতে চান। তাই 
প্রয়োক্গনমত রাজনৈতিক ব্যাপারেও তাহারা সংবাদপত্রে মতামত জ্ঞাপন 


১৮৪ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৯শে মে, ১৯৪১ 








না করিয়া পারেন না। এই বিষয়ে ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স ষে 
সুচিস্তিত মন্তব্য করিয়াছেন, আমরা তাহার সহিত এক মত! তাহারা 
সমগ্র ভারতের স্বার্থের কথাটাকেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন। কিন্ত 
ভারতের বৃটিশ বণিক সমাজের অন্যতম মুখপত্র “ক্যাপিটাল” পত্রিকা 
উক্ত মর্টন এণ্ড কোম্পানীকে সমর্থন করিতে গিয়া যুক্তির অভাবে 
অনেক অসার কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু “ক্যাপিটেলে”র ওকালতি 
সত্বেও শ্বেতাঙ্গ বণিকদের আসল উদ্দেশ্য বুঝিবার পক্ষে এদেশের 
লোকদের অস্ুবিধা হইবে না- ইহাই ভরসার কথা । 
মোটর প্রস্ততের কারথানা স্থাপনে বিশ্ব 


মহীশুর সরকারের সহযোগিতায় বোস্বায়ের কতিপয় শিল্পপতি: 


এদেশে ' মোটরযান নিন্মাণের একটা কারখানা স্থাপনের যে উদ্যোগ 
করিয়াছিলেন, তাহাতে বিদ্ব ঘটিয়াছে ৷ প্রকাশ, মহীশুরের মহারাজা 
শেষ মুহুর্তে এই প্রস্তাবের সম্মতি প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন এবং 
জনরব এই যে, এই ব্যাপার নিয়াই (ওয়ান স্যার মির্জা ইম্মাইল 
পদত্যাগ করিয়াছেন। মহীশুরেরই ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান স্যার 
বিশ্বেশ্বরায়া ভারতে মোটরযান নিম্মাণের পরিকল্পনা করেন এবং 
মিঃ বীলটাদ হারার্টাদ প্রমুখ কয়েকজন শিল্পপতি উদ্যোগী হইয়া 
এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে প্রয়াসী হন। মহীশুর 
সরকারও প্রথমবস্থায় এই ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন 
এবং এমনকি মূলধন সরবরাহ ব্যতীত মূলধনের সুদ সম্পর্কেও একটা 
প্রতিশ্রুতি দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এই পরিকল্পনা সম্পর্কে 
' ভারতের সর্ব্বত্র সংবাদপত্রে বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে; কিন্ত 
মহীশূর দরবারে কোন প্রতিবাদ উখিত না হওয়ায় জনসাধারণের 
দৃঢ় ধারণা. হইয়াছিল যে, মহীশুর সরকার এই ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অংশ 
গ্রহণ করিতে রাজী আছেন। কিন্ত শেষ মুহুর্তে মহারাজার এই 
অসম্মতি দেশের অভ্যন্তরে ক্ষোভ ও বিস্ময়ের স্থষ্টি করিয়াছে । 
মোটর নিশ্মাণের কারখানা স্থাপন করিলে যুদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যাহত হইবে 
এই অজ্ুহাতেই বর্তমান মহীশূর সরকার পশ্চাদপদ হুই্লাছেন এবং 
ভারতসরকারের্‌. ইঙ্গিতেই মহারাজা এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন- 
বলিয়া শুনা যাইতেছে । মহীশৃরের ন্যায় একটা প্রথম শ্রেণীর দেশীয় 
রাজ্যের গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এরূপ লঘুচিত্ততা মোটেই শোভা পায় না। 
ইহাতে মহীশূর সরকার এক দিকে স্যার মির্জার ম্যায় সুষোগ্য 
দেওয়ানকে হারাইলেন এবংঅপরপক্ষে শিল্লোন্নতির এই পরিকল্পনায় বাধা 
সৃষ্টি করিয়া দেশের আর্থিক উন্নতি ব্যাহত করার নিমিত্তমাত্র হইলেন। 
অবশ্য এই প্রসঙ্গে মহীশূর সরকারের কাধ্যের সমালোচনা করা! 
বৃথা । ভারত সরকারের অঙ্গুলিসক্ষেতেই দেশীয়রাজ্যসমূহের শাসন 
কার্য চলিয়া থাকে_মহীশুর কোন ব্যতিক্রম নহে। এদেশে 
মোটরযান প্রস্তুত হইলে সমর প্রচেষ্টা ব্যাহত হওয়ার কি কারণ 
থাকিতে পারে, ভারতসরকারের নিকট ইহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য | 
দেশের অভ্যন্তরে মোটরগাড়ী * প্রস্তুত হয় ন! বলিয়াই বরং যুদ্ধ- 
‘পরিচালনার কাজ ব্যাহত হওয়ার কথা। বর্তমানে পুথিবীর 
অন্তান্তদেশে মোটর নিৰ্ম্মাণ সমর প্রচেষ্টার অন্তভূক্ত বলিয়াই গণ্য 
করা হইয়াছে । কয়েক মাস পূর্বেও অস্ট্রেলিয়ায় মোটর' প্রস্তুতের 
এক বিরাট পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার ব্যবস্থা হইয়াছে । 
সৈন্যবাহিনী যন্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করিতে হইলে ট্রাক এবং অগ্যান্ত 
শ্রেণীর বহুসংখ্যক মোটর যানের বিশেষ প্রয়োজন আছে। ভারতে 
এই সমস্ত ট্রাক ও মোটরগাড়ী প্রস্তুত হইলে সামরিক বিভাগকে 
অতিরিক্ত মূল্য ও মূল্যের, অতিরিক্ত শুষ্ক দিয়া আমেরিকার যুক্তরাজ্য 
হইতে মোটরযান আমদানী করিতে হইবে না। এই সোজা! কথাটা 
যে ভারতসরকারের জানা নাই তাহা নয়। হয়তঃ কোন বিশেষ 
উদ্দেশ্য নিয়াই ভারতসরকার এই পরিকল্পনায় বাঁধা দিতে অগ্রসর 
হইয়াছেন । যাহা হউক, মহীশৃূর দরবারের এই অপ্রত্যাশিত 
পশ্চাদপসারণেও উদ্যোক্তাগণ নিরুৎসাহ হইবেন নাঃ জনসাধারণ 
ইহাই আশা করে। ভারতসরকার এবং মহীশূর দরবারের 
বিরোধিতা জনসাধারণকে এই পরিকল্পনা সম্পর্কে অধিকতর 
সহান্ুভূতিসম্পন্ন করিয়া তুলিবে বলিয়াই আমরা মনে করি। 


দেশীয় কাপড়ের কল ও সরকারী .অর্ডার সরবরাহ 
যুদ্ধের জন্য ভারতনরকার নানা শ্রেণীর বস্ত্রের.যে অর্ডার দিতেছেন 


তাহা যথাযথরূপ সরবরাহ কর! সম্বন্ধে বর্তমানে একটা সমস্তা দেখা 
দিয়াছে । এই সমস্তা সমাধানের নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি বোম্বাইয়ে 
দেশীয় কাপড়ের কলের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে আহ্বান 


-করিয়াছিলেন। এই সম্মেলনের ফলাফল সম্পর্কে সম্প্রতি যে খবর 


প্রকাশিত হইয়াছে তাহ! দৃষ্টে জানা যায়, উক্ত সম্মেলন বিভিন্ন 
অঞ্চলের কলমালিক সমিতি-স্ঘরে প্রতিনিধিদের নিয়া একটি বোর্ড 
গঠন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রকাশ, গবর্ণমেপ্ট বিভিন্ন শ্রেণীর 
বন্ত্রের জন্য যখন যে প্রয়োজনীয়তা বোধ করিবেন, তাহা তাহারা এ 
বোর্ডের নিকট পেশু করিবেন। বোর্ড সেই অনুসারে বস্ত্র তৈয়ারী ও 


সরবরাহের ব্যবস্থা করিবেন! দেশের কাপড়ের কলের প্রতিনিধিদের . 
দ্বারা গঠিত বোর্ডের মারফতে মাল সরবরাহের এই পরিকল্পনা আমরা 


সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে.করি। তবে. বোম্বাই সম্মেলনের ফলে 


: অন্য নানাদিক. দিয়া. যে সুব্যবস্থা হইবে বলিয়া আশা করা 


গিয়াছিল, তাহা কাধ্যত; ফলবতী হইবার কোন লক্ষণই আমরা 
দেখিতেছি না| দৃষ্টান্তন্বরূপ বিভিন্ন প্রদেশের কাপড়ের কলগুলির 
মধ্যে বস্ত্রের অর্ডার যথাসম্ভব সমভাবে বণ্টন সম্পর্কে যে কথা 
উঠিয়াছে তৎসম্বন্ধে বোম্বাই সম্মেলনে কোন কার্য্যকরীনীতি অবলম্বনের 
সিদ্ধান্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। যুদ্ধকালীন প্রয়োজনে 
ভারতসরকার বিভিন্ন প্রকার বস্ত্রের জন্য এ পর্যন্ত বিপুল পরিমাণ 
অর্ডার দিয়াছেন। কিন্ত সেই অর্ডারের সুযোগ প্রধানত বোস্বাইয়ের 
কাপড়ের কলগুলিই গ্রহণ করিতেছে। সম্প্রতি বঙ্গীয় কল-মালিক 
সমিতির বাষিক সভায় রায় সাহেব এস সি ঘোষ সভাপতি হিসাবে 
যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বাঙ্গলার কাপড়ের 
কলগুলি অন্ত প্রদেশের কলগুলির তুলনায় সরকারী সরবরাহ বিভাগের 
নিকট সমান সুবিধা পাইতেছে না বলিয়া! অভিযোগ করেন। 
দক্ষিণ ভারতের কাপড়ের পক্ষ হইতেও এই ধরণের 
অভিযোগ প্রতিধ্বনিত হইয়াছে । বোষ্থীই সম্মেলনের ফলে এইসব 
অভিযোগ সম্বন্ধে ন্যায্য প্রতিকারোপায় অবলস্থিত হইবে বলিয়া 


"অনেকেই মনে করিতেছিলেন, কিন্তু বোম্বাই সম্মেলন সে দিক দিয়া 


কোন সুব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বরং বর্তমানে, 
সরকারী সরবরাহ বিভাগের বন্ত্রশিল্পসংক্রান্ত আফিস বোম্বাইয়ে 
স্থানান্তারিত করিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহাতে অন্যান্য প্রদেশের 
দাবী উপেক্ষা করিয়া যাওয়ার নীতিই পাকাপাকি ভাবে বলবৎ 
হওয়ার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে । একথা স্বীকাধ্য যে, বোস্বাইয়ের 
কাপড়ের কল গুলির অধিকাংশই প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের দিক দিয়া 
যেরূপ সুসমৃদ্ধ এবং উহাদের আধিক ভিত্তি যেরূপ সুদৃঢ়, বাঙ্গলা বা 
অন্য স্থানের কাপড়ের কলগুলি সেরূপ নহে । তথাপি এ সকল কলকে 
অধিকমাত্রায় অর্ডার গ্রহণের উপযোগী করিয়া পুনর্গঠিত করিবার 
জন্য বর্তমানে একটা চেষ্টা চলিতেছে এবং সেই চেষ্টার ফলে 
ইতিমধ্যে অনেক কাপড়ের কলের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে বলিয়াও 
প্রকাশ। এই অবস্থায় বিভিন্ন স্থানের কাপড়ের কলগুলিকে বস্ত্রের 
অর্ডার সরবরাহ করা সম্পর্কে যথাসম্ভব সুযোগ সুবিধা দেওয়া গবর্ণ- 
মেন্টের পক্ষে একান্ত কর্তব্য । আর সেই সম্বন্ধে, তাহাদের নিকট 
হইতে অচিরেই একটা আশ্বাস ও ভরসা দেশের লোক দাবী করিতে 


পারে। 
ব্রহ্মদেশে কষিজমি থাসের আইন 

কিছুকাল পূর্বের ব্রহ্ম আইন পরিষদ কৃষি জমি খাস সম্পর্কে 
একটি সরকারী বিল পাশ করেন। সম্প্রতি এ বিলটি গবর্ণর 
বাহাদুরের অনুমোদন লাভ করিয়াছে । আশা করা যায় শীত্রই 
উহাকে কাধ্যকরী আইন হিসাবে বলব করা হইবে। এই 
আইনটিতে যে ধরণের বিধিব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে তাহা? 
ব্রহ্মদেশের পক্ষেত বটেই ভারতবর্ষের পক্ষেও অভিনব বলা চলে । 
ভারতর্ষের মত ব্রহ্মদেশেও জমিদারী প্রথা এবং মহাজনী প্রথার 
প্রচলন খুবই বেশী। এ দুই প্রথার জন্য ভারতবর্ষের ন্যায় ব্রহ্ধদেশেও 
বিপুল পরিমাণ কৃষিজমি আজ সম্পূর্ণভাবে জমিদার ও মহাজন শ্রেণীর 
করতলগত হইয়৷ পড়িয়াছে। জমিদারদের খাজনা ও মহাজনদের 
পাওনা না মিটাইতে পারিয়া ব্রহ্দদেশের বহু কৃষক 
আজ ভূমির ভোগাধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া সাধারণ 





১৯শে মে, ১৯৪১ ] 


আঘিক জগৎ 





দিন মন্জুরে পরিণত হইয়াছে । দেশের ভূম্যধিকারীদের 
অনেকেই কৃষি জমির যথাযথ চাষ ও উন্নতি বিধানে বিশেষ 
কোন যত্ন নেন না। দুরে থাকিয়া নিধ্বিবাদে জমির উপস্বত্ 
'ভোগ করাই তাহাদের রীতি । এই প্রকার রীতি চলিতে থাকার 
ফলে দেশের কৃষকদের আঘিক অবস্থা দিন দিনই বিশেষ শোচনীয় 
হুইয়া দাড়াইতেছে। আর প্রচলিত বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভূমিহীন 
কৃষকদের বিক্ষোভ ক্রমেই বেশী পরিমাণে মূর্ত হইয়া উঠিতেছে। 
এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য ব্রহ্ম সরকার বর্তমান আইনটি পাশ 
করিয়াছেন। এই আইন অনুসারে ব্রহ্মদরকার যে কোন অঞ্চলের 
জমিদারদের নিকট হইতে প্রয়োজনমত .কৃষি জমির মালিকানা স্বত্ব 
কিনিয়া লইতে ও তাহা ভূমিহীন: কৃষকদের ভিতর বন্টন করিতে 
পারিবেন। প্রথমে দেশের চলতি বাজার দর অনুসারে জমিদার- 


দিগকে এককালীন জমির মূল্য পরিশোধ করিয়া দেওয়া . 


হুইবে। পরে সরকার কৃষকদের নিকট হইতে সহজ কিস্তিতে সেই 
টাকা ক্রমে ক্রমে আদায় করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। ত্রহ্ম 
সরকারের এই আইনটির বিরুদ্ধে এ দেশের জমিদার শ্রেণী, বিশেষ 
করিয়া ভারতীয় চেট্টি সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে প্রতিবাদ উত্থিত হইয়া- 
ছিল। জমির স্বত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে বহুদিনের পুরাণো প্রথাকে যে 
স্থলে বিলোপ করার ব্যবস্থা হইয়াছে সেস্থলে এরূপ প্রতিবাদ খুবই 
স্বাভাবিক। কিন্তু ইহা. সত্তেও ব্রহ্মদরকার যে ভূমিহীন কৃষকদের 
দুঃখ লাঘবের সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হন নাই এবং তাহারা যে এক 
কালীন সমুচিৎ মূল্য দিয়াই জমিদারদের নিকট হইতে জমি 
কিনিয়া লওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা. খুবই সুখের বিষয় 
বলিতে হইবে। | 
এপ্রিল মাসের শুদ্ধ আয় 

বিগত এপ্রিল মাসে অর্থাৎ ১৯৪১-৪২ সালের প্রথম মাসে 
আমদানী, রপ্তানী ও উৎপাদন শুদ্ধ বাবদ ভারতসরকারের কি আয় 
হইয়াছে সম্প্রতি তাহার মোটামুটি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে । এই 
বিবরণ পর্য্যালোচন! করিয়া মোটামুটি বলা যায় যে, আলোচ্য মাসে 
পুর্ধববর্তী কয়েক মাসের তুলনায় শুক্কের খাতে আয়ের পরিমাণ প্রায় 
একই স্তরে রহিয়া গিয়াছে । যে কয়েকটী দফায় ভারতসরকারের 
‘মোটা আয় হইয়া থাকে, শুক্ক তন্মধ্যে অন্যতম । শুক্ষসমূহের মধ্যে 


আবার আমদানী শুদ্ের স্থানই স্ধপ্রধান। শুস্ক আয় হাস পাইলে. 


সাধারণ রাজন্বের ঘাটতি এবং ট্যাক্স বৃদ্ধির বিশেষ আশঙ্কা থাকে । 
'অবশ্য মাত্র এক মাসের বিবরণ আলোচনা করিয়া সারা বৎসরে কি 
আয় হইতে পারে তৎসম্পর্কে কোন ধারণা করা সম্ভবপর নয় । 
দ্বিতীয়তঃ বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় যে কোন সময়ে শিল্প বাণিজ্যে 
:বিম্ময়জনক পরিবর্তন ঘটিয়া আমদানী শুল্ক এবং উৎপাদন শুল্ক উভয়ই 
বিশেষভাবে হাস পাইতে পারে । 

আলোচ্য মাসে বিভিন্ন আমদানী ও রপ্তানী শুষ্ক বাবদ মোট 
'আয় হইয়াছে ৩ কোটী ৪৮ লক্ষ টাকা । বিগত মার্চ মাস এবং 
১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে এই বাবদ আয়ের পরিমাণ ছিল 
' যথাক্রমে ৩ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা এবং ৩ কোটী ৬৯ 
লক্ষ টাকা । মোটর স্পিরিট, কেরোসীন, চিনি এবং দিয়ার্শলাই 
প্রভৃতির উপর উৎপাঁদন শুষ্ক বাবদ এই মাসে কেন্দ্রীয় 
সরকারের মোট আয় হইয়াছে ৮৪ লক্ষ, টাক! । বিগত মার্চ মাসে 
এই বাবত আয়ের পরিমাণ ছিল আরও ২৯ লক্ষ টাকা বেশী । ১৯৪০ 
সালের এপ্রিল মাসে উৎপাদন শুক্কের খাতে কেন্দ্রীয় আয়ের পরিমাণ 
“ছিল মাত্র ৫৪ লক্ষ টাকা । বিগত বৎসরের এপ্রিল মাসের তুলনায় 


১৮৫ 





আলোচ্য মাসে আমদানী ও রপ্তানী শুক্ষের আয় হ্রাস পাইলে৪ 
উৎপাদন শুষ্ক বাবদ আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে । আলোচ্য 
মাসে পূর্ধববত্তী বৎসরের এপ্রিল মাসের 'তুলনায় কেরোসীন, কাপড়, 
তুলা, চিনি, তামাক, লৌহ, ইস্পাত, কলকজা ও মোটর স্পিরিটের 
আমদানী কম হওয়ায় এই সমস্ত পণ্যের হিসাবে আমদানী শুক্ষের 
আয় হ্রাস পাইয়াছে। অপর দিকে মদ্য, কৃত্রিম রেশম, মসল্লা, লুত্রি- 
কেটিং অয়েল, দিয়াশলাই প্রভৃতির আমদানী বেশী হওয়ায় এই 
সমস্ত পণ্য বাবদ আমদানী শুন্ধের আয়ও বাড়িয়াছে। আলোচ্য 
মাসে বিগত বৎসরের এই মাসের তুলনায় শর্কর! উৎপাদন শুল্ক বাবদ 
আয়ও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
যুদ্ধ ও বৃটিশ ব্যাঙ্ক ব্যবসায় 

বৃটিশব্যান্ক সমূহের গত ১৯৪০ সালের যে কার্যবিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে 'তাহ৷ দৃষ্টে এ দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উপর' বর্তমান 
যুদ্ধের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা 
যায়। গত ১৯৩৯ সালের তুলনায় ' আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্ক অব. 
ইংলণ্ডে বিভিন্ন প্রকার আমানতের পরিমাণ ১৭ কোটি ১৯ লক্ষ পাউণ্ড 
হইতে বাড়িয়া মোট ১৮ কোটি ৪৩ লক্ষ পাউণ্ড হইয়াছে । গত 
১৯৩৯ সালে ' এ ব্যাঙ্কের চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ৫৩ কোটি 
৩৭ লক্ষ পাউণ্ড আলোচ্য বৎসরে .তাহা ৬ কোটি ৩৬ লক্ষ পাউণ্ড 
পরিমাণে বাড়িয়া মোট ৫৯ কোটি ৭৩ লক্ষ পাউণ্ড গ্লাড়াইয়াছে । তবে 
এঁ আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় 
১ কোটি ৩৬ লক্ষ-পাউণ্ড হাঁস পাইয়া মোট ৩ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ডে 
পরিণত হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য নানাদিক দিয়া যে অর্থ প্রসারণ 


.. করিতে হইতেছে, ব্যাঙ্ক অব্‌. ইংলগ্ডের চলতি 'নোটের "প্রচলন বৃদ্ধি 


তাহার পরিচায়ক ৷ ইংলণ্ডের' ১১টি ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কের হিসাব দৃষ্টে 
জানা যায়, আলোচ্য বৎসরে উহাদের নিকট গচ্ছিত জমা বা 
আমানতের পরিমাণ ২৪৪ কোটি পাউণ্ড হইতে বাড়িয়া ২৮০ কোটি 
পাউণ্ড হইয়াছে। ইংলণ্ডের 'প্রধান পাঁচটি ' ব্যান্কের মধ্যে বার্কলে 
ব্যাঙ্কে গচ্ছিত জমার পরিমাণ ১১ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড (যুদ্ধ আরম্ভ 
হওয়ার পর হইতে এ পর্য্যন্ত) ও লয়েডস্‌ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত' 'জমার 
পরিমাণ ৫ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড পরিমাণে বাড়িয়াছে। গবর্ণমেন্ট 
বর্তমানে বেশী পরিমাণ অর্থ খণ হিসাবে গ্রহণ করিতেছেন।' এ 
খণের অর্থ সমর সরঞ্জাম প্রস্তুত ও ক্রয়. বাবদ ব্যয় হইতেছে। 
ব্যবসায়ীরা ও শ্রমিকেরা . সেই অর্থ পাইয়! বেশী মাত্রায় 
জমা রাখিতেছে এবং এইভাবে ব্যান্কস্মৃহে গচ্ছিত জমার পরিমাণ 
বাড়িতেছে। | 

তবে বৃটিশ ব্যাঙ্কসমূহে .গচ্ছিত জমার পরিমাণ বাড়িলেও ব্যাঙ্ক- 
সমূহের দাদনের পরিমাণ আলোচ্য বৎসরে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় হ্রাস 
পাইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালের শেষে ১১টি ক্রিয়ারিং ব্যাঙ্কের মোট 
দাদনের পরিমাণ ছিল ৯৯ কোটি পাউণ্ড ; ১৯৪০ সালের শেষে 
তাহা কমিয়া ৯৯ কোটি পাউগ্ডে দাড়াইয়াছে। গচ্ছিত জমার বৃদ্ধি 
পাওয়া সত্বেও প্রদত্ত খণ ও দাদনের পরিমাণ এইভাবে হাঁস পাওয়ার 
মূলে কতকগুলি বিশেষ কারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্ট পণ্য 


'ব্যবসায়ের উপর একটা নিয়ন্ত্রণ-নীত প্রয়োগ করায় তাহাতে 


ব্যবসায়ীদের ভিতর এখন আর বেশী পরিমাণে অর্থ দাদনের সুবিধা 
বা প্রয়োজনীয়তা বিশেষ নাই । দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের জন্য অনেক শ্রেনীর 
শিল্প ব্যবসায়ের কাধ্য শিথিল হইয়া আসায় এ দিকে এখন আর 
বেশী অর্থ দাদন করিতে হয়' না|. তৃতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট ব্যক্তিগত 
প্রয়োজনে খণ গ্রহণের রীতি অনেকটা নিয়স্ত্রিত করাতে সে দিক 
দিয়াও ব্যাঙ্কের দাঁদন সঙ্কোচিত হইয়াছে! বৃটিশ ব্যাঙ্কসযূহ বর্তমানে 
যাহা, কিছু দাদন করিতেছে, তাহা প্রধানতঃ, দেশের, সামরিক. কার্ধ্য- 


ধারার. পিছনেই, নিয়োজিত হইতেছে। . 


ন 


৯৯৪০-৪১ লালে জ্তা্রতেেশ্র 
লহিন্বািজ্ঞয 


. বিগত মার্চ মাসের ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য ' সম্পর্কিত সরকারী 
বিবরণ. সম্প্রতি প্রকাশিত, হইয়াছে ।, এপ্রিল হইতে মার্চ পর্যন্ত 
বার মাসকে আর্থিক বৎসর হিসাবে গণনা করা হইয়া থাকে। 

সে. হিসাবে গত মার্চ মাসে ১৯৪০-৪১ সালের আর্থিক বৎসর শেষ 
হইয়াছে, আর সে জন্য মার্চ্চ মাসের বহির্ব্বাণিজ্য সংক্রান্ত রিপোর্টে এ 
সালের মোটামুটি বিবরণও সঙন্গিবেশিত, হইয়াছে। পূর্বের এই শ্রেণীর 
"রিপোর্টে একদিকে বিভিন্ন পণ্যের আমদানী ও রপ্তানী এবং অপর দিকে 
হৰ্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যরান ধনসম্পদের আমদানী ও'রপ্তানী সম্পর্কে 
রিস্তারিত তথ্যতালিকা প্রকাশিত হইত। 'কিন্তু বর্তমানে যুদ্ধের 
জন্ত স্বর্ণ-ও রৌপ্য প্রভৃতি শ্রেণীর-মূল্যবান ধনসম্পদ সম্পর্কিত বিবরণ 
প্রকাশ করা বন্ধ করিয়া দেওয়। হইয়াছে। তাহা ছাড়া পৃথিবীর কোন 
“দেশ হইতে কোন. শ্রেণীর কি পরিমাণ দ্রব্য ভারতে আমদানী হইয়াছে 


এবং. ভারত হইতেই বা: কোন...দেশে কিরূপ মাল রপ্তানী হইয়াছে 


.তৎসর্থন্ধে এখন, আর কোন বিস্তারিত বিবরণ, এ. রিপোর্টে 
দেওয়া ‘হয়না ইহার, ফলে এ সব সরকারী রিপোর্ট, পাঠ 
করিয়া ভারতীয় রহিব্ধাগিজ্যেব্,গতি, প্রকৃতি ও তাহাতে লাভালাভের 
প্রকৃত: মাত্ৰ৷ নির্ণয় কর!৷;কঠির, হইয়া দীড়াইয়াছে।.. তবে পণ্যের 
আমদ্ারী.ও রপ্তানী সশ্পর্কিত .মোট্‌মূল্য,সৃগ্নিবেশিত.. থ্থাকায় বর্তমান 
রিপোর্ট আলোচনা করিয়া, পণ্য-বাণিজ্য,খাতে.ভারতীয় বহিরর্ধাণিজ্যের 
বর্তমান অবস্থা+৪ গতিধারা! সম্বন্ধে মোটামুছি.একটা ধারী, করা:য়ায়। 
। গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারত হইতে বিদেশে মোট ২১৩ কোটি 
৫৭ লক্ষ টারার মাল রপ্তানী হয়, অপর দিকে এ সালে বিদেশ 
হইতে ভারতে ১৬৫ কোট্টি ২৮ লক্ষ টাকার মাল আমদানী,হয়। 
ফলে পণ্য-বাণিজ্য খাতে ভারতের অনুকূল রপ্তানীর আধিক্যের 


- পরিমাণ দাড়ায় -৪৮. কোটি ২৯ লক্ষ টাকা ।, আলোচ্য : ১৯৪৭৪১ 


সালে .সে তুলনায় সকল দিক দিয়াই.ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের কিছু 
অবনতি লক্ষিত হইয়াছে। এই সালে ভারত হইতে বাহিরে 
পণ্য রপ্তানীর পরিমাণ- কমিয়া মোট ১৯৮ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা 
দ্বাড়াইয়াছে। অপর দিকে আমদানীর পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ১৫৬ 
কোটি ৭৯.লক্ষ টাকার মত হইয়াছে। ফলে পণ্য বাণিজ্যের 
খাতে ভারতীয় অম্ুকুল রপ্তানীর..আধিক্যের পরিমাণ ১৯৩৯-৪০ 
905 হাজার 
টাকায় পর্যবসিত হইয়াছে ।, 

* গীত: ১৯৩৪৯৮৪০ সালের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে ভারতের 
'আমদানী ও রপ্তানী: বাণিজ্য- এই 'ছুইই হস পাইয়াছে। তবে 
রপ্তানী বাণিজ্য যেরূপ হ্রাস পাইয়াছে আমদানী বাণিজ্য সেরূপ হ্রাস 
পায় নাই। গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে যুদ্ধ বীধিয়া 
যায়। যুদ্ধ বাঁধিবার পূর্ব্বে ও পরে কতিপয় মাসে সমরায়োজনের 
জন্য বিদেশে ভারতীয় মালপত্রের খুবই চাহিদা হয়। ফলে প্রায় 


প্রতিমাসেই রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়া যাইতে থাকে । ১৯৩৯-৪০ 
সালের এপ্রিল মাসে ভারত হইতে বিদেশে ১৩ কোটি ২৫ লক্ষ 
টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল। এ বৎসর জানুয়ারী মাসে রপ্তানীর 
পরিমাণ বাড়িয়া সর্ধবোচ্চে: ২৪ কোটি ৪১ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকায় 
দাড়ায়। ১৯৪০-৪১ সালে যুদ্ধের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে 
ইউরোপের অনেক দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন 


“মাল *আমদানী' “ হইয়াছে, এবং 


হইয়া যায়। অপর দিকে জাহাজ চলাচলের অসুবিধা ঘটিয়া অন্য- 
অনেক দেশে ভারতীয়, মাল প্রেরণ কঠিন হইয়া দাড়ায় । ফলে: 
রপ্তানী বাণিজ্য খর্ব হইয়া পড়িতে থাকে । ১৯৪০-৪১ সালের 
জানুয়ারী মাসে বিদেশে ভারতীয় মাল রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ১৯ 
কোটি ৫১ লক্ষ .টাঁকা। জুলাই মাসে তাহা কমিয়া ১৪ কোটি টাকা' 
হয়। তাহার পর'জান্ুুয়ারী 'মাসে একবার ২১ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা 
পর্ধ্যস্ত উঠিয়া গত ফেব্রুয়ারীতে ১২. কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা পর্য্যস্ত' 
নামিয়া যায়। গত আড়াই বৎসর কাল মধ্যে আর কোন. মাসে 
রপ্তানীর পরিমাণ. এত হাঁস পায় 'নাই। রপ্তানী বাণিজ্য হ্রাস” 
পাওয়ার সঙ্গে আমদানী বাণিজ্যও যদি তদনুপাতে হ্রাস পাইত তবে 
তেমন আক্ষেপের কারণ হয়ত কিছু থাঁকিত না; কিন্তু বহির্রবাণিজ্যের 
গতি সে দিক 'দিয়া' সন্তোষজনক নহে। “গত ১৯৩৯-৪০ সালের" 


তুলনায় :১৯৪*-৪১ সালে ভারতীয় মাল রপ্তানীর পরিমাণ ১৪ কোটি 
-৮৫ লক্ষ 'টাকার অনুপাতে কমিয়া গিয়াছে । কিন্তু ১৯৩৯-৪০ সালের 


তুলনায় আমদানীর পরিমাণ: হ্রাস পাইয়াছে মাত্র ৮ কোটি ৪৮ লক্ষ- 
টাকা ৷ ফলে' পণ্য-বাণিজ্য খাতে ভারতের অনুকূল' রপ্তানী আধির্যের 
পরিমাণ পূর্বব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে ৬ কোটি ২৬ লক্ষ: 
টাকা: পরিমাণ " কমিয়া গিয়াছে। ভারতীয়' স্বার্থের দিক হইতে 
বহির্ববাণিজ্যের এই গতি আশঙ্কাজনক সন্দেহ নাই। , 

আলোচ্য বিবরণীতে কোন কোন দেশ হইতে ভারতে কি শ্রেণীর 
ভারত হইতে. কোন দেশে 
কি ' শ্রেণীর মাল "রপ্তানী হইয়াছে তাহার হিসাব দেওয়া 


হয় নাই !বটে,' তবে .কোন দেশের সহিত ভারতের' কি পরিমাণ, 
' মাল 'আদান প্রদান হইয়াছে তাহার 'একটা মোটামুটি বিবরণ, 


উহাতে পাওয়া যায় । '.এ বিবরণীতে প্রকাশ, ১৯৪০-৪১ সালে ভারত, 
হইতে যে ১৮৬ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার ভারতীয় মাল রপ্তানী 
হইয়াছে (বিদেশ হইতে আনীত যে সব মাল পুনরায় রপ্তানী করা 
হয় তাহা উহার "মধ্যে ধরা হয় নাই) তাহার মধ্যে ১১৬ কোটি ৬৬. 
লক্ষ টাকার মালই বৃটেন ও বৃটেনের - সাত্রাজ্যভুক্ত' দেশগুলি 
গ্রহণ করিয়াছে । বাকী -৭* কোটি ২৪ লক্ষ টাকার মাল" 
বিদেশে কাটতি হইয়াছে। ব্রিটিশ সাত্রাজ্যডুক্ত দেশগুলির মধ্যে 
ইংলণ্ড, ব্ৰহ্মদেশ ও সিংহল এবং অন্যান্ত দেশসমূহের মধ্যে মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও জাপান বর্তমানে ভারতীয় মালের - প্রধান খরিদ্দার ৷ 
আমদানী বাণিজ্যের হিসাবে দেখা যায়, গত' ১৯৪০-৪১ সালে 
ভারতবর্ষে যে ১৫৬ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছে 
তাহার মধ্যে ৮৯ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার মালই বৃটিশ সাম্রাজ্যতুক্ত 
দেশগুলি হইতে আসিয়াছে। বাকী ৬৭ কোটি ৫ লক্ষ টাকার মাল 
'আসিয়াছে বিদেশ হইতে । ব্রিটিশ সাআ্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির মধ্যে 
ইংলণ্ড, ব্ৰহ্মদেশ ও মালয় এবং অন্যান্ত দেশগুলির মধ্যে মাফিণ 


যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ইরাণ আমদানী বাণিজ্যে প্রধান স্থান অধিকার 
করিয়াছে । 

_. বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ভারতীয় বহির্ববাণিজ্যের গতি ও প্রকৃতি 
সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা করিলাম। পরে পণ্য আমদানী ও. 
পণ্যের রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে আমরা পৃথকভাবে বিস্তারিত 
আলোচনা করিব। " 


ক্ুম্নিসাত্যিল্ শলিক্তন্ম স্যল্জ্ছা ও. 


5নন্পন্কান্জী ল.ঞ! 





কৃষি-পণ্য বিক্রয়. করিয়া কৃষক যাহাতে উপযুক্ত মূল্য পায় এবং 
কৃষিজাতপণ্যের উৎপাদনস্থান, মূল্য প্রভৃতি সম্পর্কে জনসাধারণের 
মধ্যে যাহাতে অধিকতর জ্ঞান: সঞ্চার হয় তদুদ্দেশ্যে বিগত ১৯৩৫ 
সাল হইতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মার্কেটাং বিভাগসমূহ এবং 
কাশ্মীর, পাতিয়ালা, বরোদা, হায়দারাবাদ, মহীশুর, ত্রিবাঙ্ধুর, 
গোয়ালিয়র এবং ভাওয়ালপুরের দেশীয়রাজ্যসমূহেও এক একটা 
মার্কেটাং বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক এবং 
দেশীয় রাজ্যের মার্কেটাং বিভাগসূমূহের সহযোগিতায় সর্বভারতীয় 
ভিত্তিতে গম, তিসি, ডিম, তামাক, কফি, আঙ্গুর, গোলআলু, দুগ্ধ, ধান- 
চাউল, চীনাবাদাম, লাক্ষা এবং পাট প্রভৃতি বারটী কৃষিপণ্যসম্পর্কে 
বিস্তৃত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে । এতঘ্যতীত কৃষিপণ্যসম্পর্কে 
আবশ্যকীয় সংবাদাদিপ্রদান, “আগমার্ক' চিহ্ছন্থারা পণ্যের গুণাগুণ- 
সম্পর্কে নিশ্চয়তা দান, বিভিন্ন কৃষিপণ্য চলাচলে রেলের মাশুল হ্রাস 
প্রভৃতি ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক মার্কেটাং বিভাগসমূহ 
অল্পবিস্তর সাফল্যলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় 
সরকারের এগ্রিকালচারেল' মার্কেটাং এডভাইসর কর্তৃক ১৯৪০ সালের 
যে বাধিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মার্কেটাং" বিভাগসমূহ 
এযাবত বিভিন্ন বিষয়ে কি কি করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ এবং আলোচ্য বৎসরে কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক এবং দেশীয়রাজ্যের 
মার্কেটাং বিভাগসমূহের কার্যবিবরণী মোটামুটি লিপিবদ্ধ করা 
হইয়াছে। বর্তমান যুদ্ধের দরুণ ভারতীয় কৃষিপণ্যের সম্মুখে যে 
সমস্া দেখা দিয়াছে তৎসম্পর্কে আলোচ্য বৎসরে ভারতসরকার 
কেন্দ্রীয় মার্কেটীং বিভাগ হইতে বিভিন্ন বিষয়ে যে উপদেশ লাভ 
করিয়াছেন, উক্ত রিপোর্টের প্রারস্তেই তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। 
কৃষিপণ্যের রপ্তানী হ্থীস পাইয়া বিভিন্ন পণ্যের মূল্যাবনতি ঘটায় কৃষক 
ও সরকারের পক্ষে এক বিরাট সমস্ার কারণ হইয়াছে সন্দেহ নাই। 
কিন্তু একমাত্র তুলা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় তুলা কর্মিটার কয়েকটা 
প্রস্তাব এবং কৃষিপণ্যের উৎপাদন হাস করার প্রস্তাব করিয়া 
বাণিজ্যসচিব কিয়ৎকাল পূর্বের যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা ব্যতীত 
এই সমস্যা সম্পর্কে সরকারী নীতির কোনরূপ আভাষ পাওয়া যায় 
নাই এবং এই সমস্তার সমাধানকল্পে অদূর ভবিষ্যতে ভারতসরকার 
কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন কিনা তৎসম্পর্কেও জনসাধারণ 
কোন আশ্বাস পায় নাই। মার্কেটীং বিভাগ ভারত সরকারকে এই 
সম্পর্কে কি উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন রিপোর্টে তাহার উল্লেখ 
থাকিলে জনসাধারণের কৌতূহল চরিতার্থ হইত। 

আলোচ্য বৎসরে এদেশ হইতে ইংলণ্ডে ডিম রপ্তানীর ব্যবসায়ের 
উন্নতিকল্পে মার্কেটাং বিভাগ বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। “আগমার্ক' 
চিহ্নিত পণ্যের বিক্রয় ১৯৩৯ সালের তুলনায় এ বৎসর ছুই তৃতীয়াংশ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৎসরের শেষভাগে শ্রেণীবিভক্ত চাউলের মূল্য 
সাধারণ চাউল অপেক্ষা শতকরা এক টাকা হইতে চারি টাকা পর্য্যন্ত 
. বেশী দরে বিক্রয় হইয়াছে । এ পর্যন্ত ডিম, ঘৃত, মাখন, বনস্পতি, 
গুড়, খাদ্য তৈল, চাউল, আটা, চীনাবাদাম; গোলআলু এবং ফলের 
রস প্রভৃতি কয়েকটা পণ্যসম্পর্কে ১৯৩৭ সালের এগ্রিকালচারেল 
প্রডিউস ( গ্রেডিং এণ্ড মাকিং) এ্যাক্ অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগের নীতি 


~~ 


প্রবর্তিত হইয়াছে। গ্রেডিং কেন্দ্রের সংখ্যা আলোচ্য বৎসরে আরও 
২৭টা বৃদ্ধি পাইয়া চারিশতে পরিণত হইয়াছে। 

বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহের ' “সিনিয়র মার্কেটাং 
অফিসারগণের রিপোর্টের সারমর্ম্মও উক্ত বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা 
হইয়াছে। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমানে মাদ্রাজ, বোস্বাই, 
সিন্ধু ও পাঞ্জাবে কৃষিপণ্যের বাজার 'নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন পাশ 
হইয়াছে । মহীশূর, পাতিয়ালা' হায়দারাবাদ প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যেও, 
অনুরূপ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কয়েকটা প্রদেশে এবং দেশীয় 
রাজ্যে কৃষিপণ্যের জন্য নির্দিষ্টসংখ্যক নিয়ন্ত্রিত বাজারও স্থাপিত, 
হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকারও কিছুকাল পুর্ব কৃষিপণ্যের বাজার- 
সংক্রান্ত একটী আইনের খসড়া পরিষদে উত্থাপন করেন এবং উহা? 
সিলেক্ট 'কমিটা কর্তুকও বিবেচিত হয়। কিন্তু গবর্ণমে্ট এই বিলটা 
প্রত্যাহার করিয়া সম্প্রতি একটা সংক্ষিপ্ত বিল উপস্থিত করিয়াছেন । 
পরিষদের আগামী জুলাই অধিবেশনে ইহার আলোচনা হইবে। 
বাঙ্গলা' সরকারের পূর্বোক্ত বিলে বে-সরকারী বাজারসমূহের মালিকী 
স্বত্ব ও পরিচালনা বাজারের মালিকদের নিকট হইতে নিয়া এক একটা 
কমিটার উপর অর্পণ করিবার 'প্রস্তাব' ছিল। বর্তমান বিলে এই 
ধার! পরিবর্তিত হইয়াছে এবং বাজারের স্বত্ব এবং বাজার পরিচালনার 
মোটামুটি দায়িত্ব বাজারের মালিকেরই থাকিবে । আলোচ্য বৎসরে 
প্রাদেশিক মার্কেটাং বিভাগসমূহের কার্ধ্যবিবরণী সম্পর্কে নিয়লিখিত, 
কয়েকটা বিষয়, উল্লেখযোগ্য । মাদ্রাজের' মার্কেটিং বিভাগ বিভিন্ন 
রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে কম্বল, বরফ এবং ডিম চলাচলের ভাড়া 
রেলওয়ে কতৃপক্ষের সহিত আলোচনান্তে.বিশেষ হাস করিয়া দিতে 
সমর্থ হইয়াছেন এবং চাউলের শ্রেণী বিভাগ ও সমবায় প্রথায় 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া কৃষক সম্প্রদায়ের আয় বৃদ্ধির সহায়তা 
করিয়াছেন। বোম্বাইয়ে তুলার শ্রেণীবিভাগ ও আম সম্পর্কে 
রেলের ভাড়া হ্রাস এবং মার্কেটাং বিভাগ কর্তৃক সরবরাহ বিভাগ 
এবং সামরিক বিভাগকে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ প্রদান উল্লেখযোগ্য । 


কর্মচারী রদবদলের ফলে বঙ্গদেশের মার্কেটীং বিভাগের কার্য্যে 


আলোচ্য বৎসরে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে বলিয়া বাঙ্গলার 
সিনিয়র মার্কেটাং অফিসারের রিপোর্টে উল্লিখিত হইয়াছে। 
কুষিপণ্যের মূল্যাদি সম্পর্কে সংবাদাদি প্রদান ব্যতীত এ বৎসর 
বাঙ্গলার মার্কেটাং বিভাগের কার্ধ্যবিবরণীতে নূতন কোন সাফল্য- 
জনক প্রচেষ্টার বিশেষ উল্লেখ নাই। সংযুক্ত প্রদেশে কৃষিপণ্য 
শ্রেণীবিভাগের কয়েকটা নূতন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । আসামে 
কাগজী লেবু সম্পর্কে রেলের ভাড়া এবং কমলালেবুর উপর মোটা 
ভাড়া হ্রাস করা সম্ভবপর হইয়াছে । অন্যান্য প্রদেশ এবং ' দেশীয় 
রাজ্যসমূহেও মার্কেটাং বিভাগের কার্য মোটামুটি সন্তোষজনক 
হইয়াছে। মার্কেটাং বিভাগসমূহ অস্থায়ী বলিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে 
ইতাদের উপদেশ সরকার গ্রহণ করেন নাই এবং কোন কোন ব্যাপারে 
উপদেশ নিয়া তাহাও কার্য্যকরী করা হয় নাই বলিয়া এগ্রিকাল্চারেল 

₹ এডভাইসর ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা আশা 
করি ভবিষ্যতে এই বিভাগের মতামতের উপর গবর্ণমেন্ট উপযুক্ত 
গুরুত্ব আরোপ করিবেন। মার্কেটাং বিভাগসমুহও যাহাতে নির্ভর- 
যোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে সক্ষম হয়, তদ্বিষয়ে কতৃপক্ষের লক্ষ্য 
থাকা বিশেষ কর্তব্য ৷ | 


\ 





গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ত হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জীবনবীমা ব্যবসায়ের উপর এই যুদ্ধের 
প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী 
করিয়াছিলেন। বর্তমানে যুদ্ধের প্রায় পৌনে ছুই বৎসরকাল 
অতিক্রান্ত হইয়াছে। ভারতীয় জীবনবীম! ব্যবসায়ের অবস্থা 
কার্যত; কোন দিক দিয়া কি পরিণতি লাভ করিয়াছে এই সময়ে 
তাহা আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যদিও বীমা ব্যবসায়ের 
এই সময়কার অবস্থা সম্পর্কে কোন সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত 
হয় নাই। (এপধ্যস্ত মাত্র ১৯৩৮ সালের রিপোর্ট প্রকাশিত 
হইয়াছে)। তথাপি আলাদা আলাদা ভাবে দেশের বীমা কোম্পানী- 
সমূহের কাধ্যধারা সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যাইতেছে, তাহ! 
পর্যবেক্ষণ করিয়া ভারতীয় জীবনবীমা ব্যবসায়ের. উপর যুদ্ধের 
সত্যিকার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে একটা ধারণা কর! যায়। 

যুদ্ধের সময় সকল দিক “দিয়াই একটা অনিশ্চিত অবস্থা. স্্ 
হইয়া থাকে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই সময়ে সাধারণের 
মনে খুব বেশী পরিমাণ আতঙ্ক ও উদ্বেগের ভাব লক্ষিত হয়। নানারূপ 
দায়িত্বহীন জল্পনা কল্পনায় এই ধরণের অবস্থা ক্রমেই গুরুতর হইয়া 
উঠে । ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আস্থা ও ভরষা নিয়া নূতন বীমা করিবার আগ্রহ 
অনেকেরই থাকে না। ফলে এই সময়ে বীমা কোম্পানীসমূহের 
নূতন কাজের পরিমাণ কিছু হ্রাস পাইয়া থাকে। যুদ্ধের জন্য 
ভারতীয় বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে এইরূপ একটা অবস্থা ঘটিতে পারে 
বলিয়া যুদ্ধের প্রথমে অনেকে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন । যুদ্ধের 
পৌনে ছুই বৎসরে সেই ভবিষ্যদ্বাণী -কম বেশী পরিমাণে কাধ্যতঃ 
প্রি হইয়া উঠিয়াছে। কেননা গত ১৯৩৯ সাল সম্বন্ধে ও সম্প্রতি 
১৯৪ সাল সম্বন্ধে যে সব বীমা কোম্পানীর কাধ্যফল প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাদের অনেকেরই নূতন বীমার পরিমাণ পূর্বে 
তুলনায় কিছু হাস পাইয়াছে। তবে নূতন বীমার এই কমতি প্রায় 
ক্ষেত্রেই সামান্য, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। পণ্যমূল্যের বৃদ্ধি 
ও অন্য কারণে সাংসারিক অস্বাচ্ছল্য দেখা দেওয়ার জন্য নূতন করিয়া 
বীমাপত্র গ্রহণ করা সম্বন্ধে বর্তমানে লোকে যে অসুবিধা বোধ করি- 
তেছি; আর্থিক অবস্থার উন্নতি ছাড়া তাহার কোন প্রতিবিধান হওয়া 
সম্ভবপর নহে। কিন্ত নানারূপ অহেতুক গুজবে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া 
লোকে-ষে নূতন বীমা সম্বন্ধে অনাগ্রহ প্রকাশ করিতেছে উপযুক্ত- 
রূপ গ্রচারকাধ্য দ্বারা তাহার সময়োচিত প্রতিকারের চেষ্টা করা 
যাইতে পারে | যুদ্ধের সয় কোন লোকের পক্ষে তাহার ব্যক্তিগত 
সঞ্চয় নিজের কাছে রাখিয়া দেওয়া নিরাপদ নহে। দেশের বীমা 
কোম্পানীসমূহ ও ব্যাঙ্কসমূহে তাহা জমা রাখাই অধিকতর সঙ্গত। 
কাজেই দেশের সঞ্চয়কারীদের পক্ষে বর্তমান অবস্থায় নূতন বীম! সম্পর্কে 
অনাগ্রহ প্রদর্শন করিবার তেমন কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যাই- 
তেছে না। যুদ্ধের ফলে বর্তমানে যখন বীমা কৌম্পানীসমূহের নূতন কাজ 
হ্রাস পাইতেছে তখন দেশের লোকদের অহেতুক উদ্বেগ দুর করিয়া 
তাহাদিগকে বীমা কোম্পানীসমূহ সম্বন্ধে আস্থাশীল করিয়া. তোলার 
জন্য বীমা ব্যবসায়ীদের সমবেত প্রচেষ্টা প্রয়োজন । 


যুদ্ধের সময় সংগ্রামরতদেশগুলিতে মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া 
বীমা কোম্পানীসমূহের ক্ষতি হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে এই ধরণের 
ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশী হওয়ার সম্ভাবনা পূর্বেও ছিল না, এখনও 
বিশেষ কিছু আছে বলিয়া কেহ মনে করে না। গত মহাযুদ্ধের সময় 
ভারতে মৃত্যুদাবীর পরিমাণ বাড়ে নাই। ১৯১৩ সালের তুলনায় 
১৯১৪ সাল হইতে ১৯১৭ সাল পৰ্য্যন্ত কোন বৎসরে ভারতে মৃতু- 
দাবীর হার বেশী ছিল না। ১৯১৩ সালের তুলনায় ১৯১৮ সালে মৃত্যু- 
দাবীর হার বাঁড়িয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা ঘটিয়াছিল অনেকটা ইনফ্রু- 
য়েঞ্জা মড়কের জন্য । এদেশের বীমা কোম্পানীর পলিসি গ্রাহকদের 
ভিতর শিক্ষিত চাকুরীজীবির সংখ্যাই অধিক। ইহাদের পক্ষে অধিক 
সংখ্যায় যুদ্ধে যোগদানের সম্ভাবনা কম)! তাহ! ছাড়! এদেশের যে সব 
লোক,যুদ্ধে যোগদানে ইচ্ছুক এবং যাহারা সামরিক কারধ্যের সহিত নানা- 
ভাবে জড়িত হইতেছেন, অনেক ভারতীয় বীমা কোম্পানীই তাহাদের 
বীমার উপর সম্প্রতি অতিরিক্ত হারে চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছে। 
এই ধরণের সতর্ক-নীতির ফলে মৃত্যুহার বৃদ্ধি সম্পকিত ক্ষতির 
আশঙ্কা স্বভাবতঃই কমিয়া যাইতেছে। বর্তমান যুদ্ধের পটভূমি 
এখনও ভারত হইতে অনেকটা দূরে রহিয়াছে। ভবিষ্যতে যুদ্ধের 
ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাইলেও ভারতবর্ষে তাহা ভালরূপ ছড়াইয়া 
পড়িবার আশঙ্কা নানা কারণে কম। মৃত্যুহার সম্পর্কে ভারতীয় 
কোম্পানীসমূহের পক্ষে তাহাও একটা ভরসার কথা । 
_ এদেশের বীমা কোম্পানীসমূহের মোট তহবিলের একটা বেশী 
পরিমাণ অংশ সরকারী সিকিউরিটিতে দাঁদন করা হয়। গত ১৯৩৮ 
সালে ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের অবস্থা সম্পর্কে যে সরকারী রিপোর্ট 
কিছুকাল পূর্ব প্রকাশিত হইয়াছে_ তন্ৃষ্টে জানা যায়, এঁ বৎসরে 
এদেশীয় বীমা কোম্পানীসমূহের- মোট সম্পত্তির শতকরা ৫৩ ভাগ 
সরকারী সিকিউরিটিতে নিয়োজিত ছিল। গত মহাযুদ্ধের সময় 
কোম্পানীর কাগঞ্জের দাম ৯৬ টাকা হইতে ক্রমে হাঁস পাইয়া ৫০ 
টাকার কাছাকাছি নামিয়া গিয়াছিল। ফলে কোম্পানীগুলির সম্পত্তির 


* মোট মূল্য শতকরা ২০ ভাগ কমিয়া যায় এই অবস্থায় অনেকেই 


আশঙ্কা করিতেছিলেন যে, যুদ্ধের জন্য এবারও কোম্পানীর 
কাগজের দাম বেশী পরিমাণে হাঁস পাইবে এবং তাহার ফলে মোট 
সম্পত্তির দিক দিয়া ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহকে বিশেষ 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। কিন্তু যুদ্ধের পৌনে ছুই বৎসরে অবস্থার 
গতি এ দিক দিয়া তেমন মারাত্মক হয় নাই। প্রথম দিকে 
কোম্পানীর কাগজের দাম ৯০ টাকার কিছু নীচে নামিয়া গিয়াছিল ; 
কিন্তু পরে তাহা ৯০ টাকার উর্ধেই রহিয়াছে । কাজেই গতবারের 
তুলনায় এবার যুদ্ধের জন্য কোম্পানীর কাগজের বাজার বিশেষ 
কিছুই ওলট পালট হয় নাই বলা চলে। মূল্য সামান্য যেটুকু হ্রাস 
পাইয়াছে তাহাতে অনেক কোম্পানীর বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। 
কোম্পানীর কাগজের বর্তমান দাম কোন কোন কোম্পানীর ক্রীত 
মূল্যের উদ্ধেই রহিয়াছে ।; কাগজের মূল্য হাঁসজনিত সামান্য ক্ষতি 
পুরণ করা সম্ভবপর হইয়াছে। ' 


১৯শে মে, ১৯৪১ ] 


তবে দাদনী টাকার প্রাপ্তব্য সুদের হার সম্বন্ধে এবার বীমা 
কোম্পানী গুলিকে কতকটা নৈরাশ্য-ব্যগ্তক অবস্থার সম্মুখীন হইতে 
হইয়াছে । গত মহাযুদ্ধের সময় সরকারী সিকিউরিটির সুদের হার 
বেশী রকম চড়িয়া উঠিয়াছিল। এবার গবর্ণমেন্ট টাকার বাজারে 
সুদের হার নিম্নস্তরে বজায় রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। নূতন 
নূতন সামরিক খণ গ্রহণের ব্যবস্থা হওয়া সব্বেও সুদের হার দাড়ে তিন 
টাকার উপর বড় যাইতেছে না। ফলে গত মহাযুদ্ধের সময় বীমা 
কোম্পানী গুলি প্রাপ্তব্য সুদের হার বৃদ্ধির দরুণ যে সুবিধা পাইতে- 
ছিল এবার উাহারা তাহা হইতে অনেকটা বঞ্চিত হইয়াছে। যাহা হউক 
এবার কোম্পানীর কাগজের মুলা বেশী রকম পড়িয়া গিয়া! যে স্থলে 
বীমা কোম্পানীসমূহের গুরুতর কোন ক্ষতি হয় নাই, সে স্থলে সুদের 
হার না বাড়াটা তেমন শোচনীয় নহে । 

কাজেই যুদ্ধের পৌনে ছুই বৎসরের অবস্থা মোটামুটিভাবে 
আলোচনা করিয়া ভারতীয় জীবনবীমা ব্যবসায় সম্বন্ধে আমরা 
অনেকটা আশাহ্বিত বোধ করিতেছি । যুদ্ধের প্রথমে এদেশের বীমা 
কোম্পানীসমূহের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকে বেশীরকম উদ্বেগ ও আশঙ্কা 
প্রকাশ করিয়াছিলেন | দেশের বীমা কোম্পানীসমূহের বর্তমান 
অবস্থা ও কাধ্যধারাতে সেইরূপ উদ্বেগ ও আশঙ্কার কারণ তেমন 
কিছু প্রকাশ পায় নাই । অন্ততঃ আঁজ পৰ্য্যন্ত তাহাদের আথিক ও 
ব্যবসায়িক সংস্থিতি অনেক দিক দিয়াই প্রায় অক্ষুণ্ন আছে- ইহা 
বিশেষ সুখের বিষয়। যুদ্ধের জন্য বর্তমানে উহাদের উপর যেটুকু 
চাপ পড়িয়াছে এবং ভবিষ্যতে আকস্মিক বিপদ দেখ! যাওয়ার যে 
সম্ভাবনা রহিয়াছে, তজ্জন্য বীমা কোম্পানীগুলির পক্ষে এখন হইতে 
অধিকতর সতর্ক কাধ্যনীতি অবলম্বন করিয়া আধিক সংস্থান 
সুদৃঢ় করার চেষ্টা সঙ্গত। আর সে হিসাবে প্রথমতঃ কাৰ্য্য 
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হেড অফিস-_৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 


পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে। 
আবেদন পত্রের ফর্ল্ম ইত্যাদি ব্যাঞ্চের হেড অফিস কিন্ব। 
যে কোন শাখা অফিসে পাওয়া যাইবে । 
চলতি হিসাব-_-দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে ১ লক্ষ টাক! উদ্ধ ত্তের 
উপর বাধিক শতকরা ॥* হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। বাপ্রাসিক সুদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না| 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব_-বাখিক শতকরা ১৫০ টাকা হারে সুদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যাঁয়।' অন্ত হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানান্তর করা যায়। 
স্থায়ী আমানত ১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য লওয়! হয় । 
ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সম্তোষজনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদাষের ব্যবস্থা করা হয়| বাক্স, মালের 
গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 
অন্থসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাক্ষসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 


শাখা _নারায়ণগঞ্জ, বডবাজার (কলিকাত! )। 


ডি, এফ, স্তাণ্ডান; জেনারেল ম্যানেজার 
জেল লে ওল লে IEE AE. 
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১৮৯ 


পরিচালনার ব্যয় সঙ্কোচ ও দ্বিতীয়তঃ বোনাস হ্রাসই উপযুক্ত পস্থা। 
দেশের বীমা ব্যবসায়ীদের অনেকে বর্তমানে এ সব বিষয়ে চিন্তা ভাবনা 
করিতেছেন । এখন দেশের বীমা কোম্পানীসমূহ সমবেতভাবে এ 
ধরণের কার্য্যনীতি অবলম্বন করিলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহারা অনেকটা 
আশা ভরসার ভাব নিয়া অগ্রসর হইতে পারিবে সন্দেহ নাই। 








বন্ধদেশের জনসংখ্যা 

ব্হ্ষদেশের ১৯৪১ সালের আদমস্থমীরীর যে সংশোধন সাপেক্ষ সংখ্যা 
পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জীন] যায় যে, ব্রহ্গের লোকসংখ্যা ২০ লক্ষেরও 
অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩১ সালের আদমঙ্থ্মারীর তুলনায় এই বৎসরে 
পুরুষের সংখ্যা ১০ লক্ষ ৭৮ হাজার ৯৩৯ জন এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১০ 
লক্ষ ৭৩ হাজার ৬৪৮ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্রহ্ম দেশের মোট জনসংখ্যা 
দীাড়াইয়াছে ১ কোটি ৬৮ লক্ষ ১৯ হাজার ৭৩৩ জন। ১৯৩১ সালের 
মেন্সাসের মোট সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৪৬ লক্ষ ৬৭ হাজার ১৪৬ জরন। এই 
বৎসর রাজধানী রেঙ্গুন সহবের মোট লোকসংখ্যা হইয়াছে ৫ লক্ষ ১ হাজার 
২১৯ ভ্বন। ১৯৩১ সালে রেঙ্গনের লোক সংখ্য! ছিল ৪ লক্ষ ৪১৫ | ১৯৩১ 
সালে ব্ৰহ্মদেশে মোট বাড়ীর সংখ্যা ছিল ৩১ লক্ষ ৪০ হাজার ৪২৩টি। 
আলোচ্য বৎসরে উক্ত সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাণ্ত হইয়া দীড়াইয়াছে ৩৫ লক্ষ ৪২ 


হাজার ১৭১টি। . 
বিদেশী পণ্য আমদানী নিয়ন্ত্রণ 
ভারত সরকার ইতিপূর্বে কতকগুলি পণ্য সম্পর্কে আমদানী নিয়ন্ত্রণ 
নীতি প্রয়োগ করিয়া একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। ষ্টালিংএর সঙ্গে 


বিনিময় সুত্রে সঙ্বন্ধযুক্ত নহে এমন দেশসমূহের বিশেষ করিয়া আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বিনিময়ের সমতা রক্ষা করিবার প্রয়োজন ক্রমেই বদ্ধিত 


হওয়ায় গত ১০ই মে তারিখে ভারত সরকার আরও কয়েকটা পণ্য সম্পর্কে 
আমদানী নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রয়োগ করিয়াছেন। €০টা বিভিন্ন পণ্যের একটা 
পূর্ণাঙ্গ তালিক1 গেজেট অব ইণ্ডিয়ায় প্রকাশিত হইয়াছে । 


বমি ব্যান্ধিং কণে বেধন লিঃ 


স্বাপিত--১৯১৪ 
হেড অফিস- কুমিল্লা 
বোম্বাই শাখা-_ 
অমর বিল্ডিংস্‌, স্যার ফিরোজশ। মেহতা রোড 
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অন্যান্য শাখা ও এজেন্দী 
কলিকাতা, বড়বাজার, দক্ষিণ-কলিকাতা, হাইকোর্ট, ঢাকা, 
' চক্বাজার, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, চাদপুর, 
পুরাণবাজার, হাজিগঞ্জ, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা), 
চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল, ঝালকাঠি, .. 
জলপাইগুড়ি, ডিব্ৰুগড়, কটক, 
কানপুর, লক্ষৌ, দিল্লী 
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ময়মনসিংহ, শিলচর, সিলেট, ছাতক, তিনসুকিয়া, যোড়হাট, শিলং 
টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, খুলনা, বর্ধমান, আসানসোল, রাচি 


ভারতবর্ষের সমস্ত বড় বড় ব্যবসা কেন্দ্রে 
এজেন্দী আছে। 


সর্বপ্রকার দেশী ও বিদেশীয় ব্যাঙ্ষিং কার্ধ্য 
স্তচারুরূপে করা হয়। 
লণ্ডন ব্যাঙ্কা্সঃ 


ওয়েট মিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিঃ 
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বেঙ্গল ব্যাঙ্কস এসোসিয়েশনের কর্ম্মকর্তত! নির্ধাচন 

গত শরা মে বাধিক সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বেঙ্গল ব্যাঙ্কস 
এসোসিয়েশনের কাধ্যনির্ববাহক সমিতির কর্ণকর্তী ও সদনত নির্বাচিত 
হইয়াছেন £--ট্রেজ্জারার-মিঃ এইচ, সি, সরকার (কুমিল্লা ব্যাঞ্কিং কর্পোরেশন 
লিমিটেড ), অনারারী সেক্রেটারীঁ-মিঃ এল, এম, মুখাঞ্জি (বেঙ্গল ব্যাঙ্ক 
লিমিটেড ), কাধ্যনির্বাহক সমিতির সদন্তগণ £--মিঃ জে, সি, সেন ( কুমিল্লা 
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড), মিঃ কে, এন, দালাল (নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড ) 
মিঃ ডি, এন, মুখার্জি, এন. এল এ ( হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড ), মিঃ বি, সি, সেন 
(ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড ), মিঃ এন PIT রি 
ব্যাঙ্ক লিমিটেড )। 


' কুটীর শিল্পে সাহায্য 
ভারত সরকার যুদ্ধের দরুণ যে সকল জ্রিনিষের অর্ডার দিয়াছেন তাহ। দ্বার! 
কুটার শিল্পের বিশেব সাহায্য: হইতেছে। :সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশের সরকারী 


এক হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, সৈল্তদের অন্ত যুক্তপ্রদেশের সরকার ১ লক্ষ 


৫& হাজার কম্বলের যোগান দিয়াছেন। ১৯৪০' সালের মে মাস হইতে 
সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ৪৫ হাজার কম্বল সরবরাহ করিবার জন্ত একটী অর্ডার 
প্রথম কিস্তিতে যুক্তপ্রাদেশিক সরকার পায় এবং দ্বিতীয় দফায় ১৯৪০ সালের 
ডিসেম্বর মাসে ৬০ ছাঁজার কম্বলের আর একটী অর্ডার ভারত সরকার দেয়। 
দ্বিতীয় দফ! অর্ডার সম্পূর্ণ করিবার মেয়াদ ছিল ১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ 
পর্য্যস্ত। এই সমস্ত অর্ডারের কাজ যুক্তগ্রাদেশিক শিল্প বিভাগের প্রধান 
কন্ধরকর্তার নিয়ন্ত্রণাধীনে সম্পন্ন হয় এবং এই সকল কম্বলের' বয়নকার্য্য দেশীয় 
তাতে হইয়াছে । এইজন্য ম্রফরনগরে একটা পশমের গুদাম স্থাপন করা 
হইযাছিল। প্রথম অর্ডারের ৪৫ হাজার কম্বল প্রস্তুত করিবার জন্য কারিগর- 
দের ৭৯ হাজার ৯ শত ৩২৯ টাক! পারিশ্রমিক দেওয়া হইযাছিল। 
ব্ৰহ্মদেশ হইতে শ্বেতসার আমদানী 
' বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতি ভারত সরকারকে জানাইয়াছে যে, জাহাজে 
স্বানাভাব বশত: ব্ৰহ্মদেশ, হইতে কাপডের কলে ব্যবহার্য স্বেতসার এদেশে 
অল্প পরিমাণে আমদানী হইতেছে এবং এই জন্ত শ্বেতসারের অভাবে এই 
প্রদেশের কতকগুলি কাপড়ের কল বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছে। 
উক্ত সমিতি ভারত সরকারকে আরও*জানাইয়াছে যে, কয়েক বৎসর ধরিয়া 
বাঙ্গলার. কয়েকটা কাপড়ের কল ব্ৰহ্মদেশীয় শ্বেতসার অতিরিক্ত পরিমাণে 
ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। 
হইতে কলিকাতায় শ্বেতশার আসিতে পারে তজ্জন্ত জাহাজে উপযুক্ত স্থান 
সগ্ুলানের ব্যবস্থা করা উচিৎ। ইহা ছাড়া সমিতি ভারত সরকারকে আরও 
অনুরোধ করিয়াছে যে, কাপড়ের কলগুলির স্বার্থের খাতিরে ব্রহ্ধদেশ হইতে 
এদেশে আমদানী শ্বেতসারের উপর শুষ্ক যেন তাহারা রেহাই দেন। 
সমর খণ 

১৯৪১ সালে ওরা মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে দ্বিতীয় দক্ষ 
দেশরক্ষা খণ বাবদ চাদ আদায়ের পরিমাণ ১৪ লক্ষ ৭৭ হাজার ৮ শত 
টাকা । ১৯৪১ সালের ওরা মে পর্য্যন্ত বিনাসুদী দেশরক্ষা বণ্ডের অন্ত ২ 
কোটি ৩৬ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা, শতকর! ৩ টাকা সুদের দেশরক্ষা খণ 
বাবদ ৫০ কোটি ৮ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ও.পোষ্ট অফিস মারফত দশ 
বাৎসরিক ভিফেন্স সার্টিফিকেট বাবদ ২ কোটি ৬৪ লক্ষ ১২ হাজার টাকা 
পাওয়া গিয়াছে । ১৯৪১ সালের ওরা মে পধ্যস্ত সকল প্রকার ভাবতীয় 
দেশরক্ষা খণের চাদার পরিমাণ সর্বসমেত £& কোটা ৯ লক্ষ ৪৯ হাজার 
টাকা দীড়াইয়াছে 


অতএব যাহাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্রহ্ধদেশ ' 






কমাশিয়াল মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠা দিবস 

কলিকাতা করপোরেশনের মের শ্রীবুক্ত ফণীন্্রনাথ ব্রহ্ম কলিকাতা 
করপোরেশনের কমার্শিয়াল মিউজিয়ামের পঞ্চম বাধিক প্রতিষ্ঠা দিবসের 
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং তাহার অভিভাষণে বলেন যে, হাজার 
হাজার দর্শক এই মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠা অবধি ইহা পরিদর্শন করিয়াছেন" 
এবং প্রত্যেক মাসে গড়পড়তায় প্রায় পাঁচশত করিয়া! মান! বিষয় ও তথ্য 
জানিবার জন্ত প্রশ্ন ও খবরাখবর মিউজিষামের কর্তৃপক্ষের নিকট আসিয়াছে ।' 
তিনি এই মিউজিয়ামের আয়তন আরও বাড়ান দরকার বলিয়া মনে করেন 
এবং যাহাতে এই মিউজিয়ামে একটা শিশুবিভাগ খোলা যায় তাহার সম্বন্ধেও: 
বলেন।' কমাণিয়াল মিউদ্িয়ামের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী "শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন 
নিয়োগী তাহার কাধ্যবিবরণীতে বলেন যে, এই বৎসর বহু ব্যবসায়ী, 
ভ্রমণকারী ও দেশীয় পণ্য বিতরণকারী বহ ব্যক্তি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও 
দেশীয় রাজ্য হইতে এবং অন্যান্ত দেশ যথা--স্যাষ, জাভা, সিঙ্গাপুর, ' মালয় 
ব্রিনিদাদ, সিংহল, দক্ষিণ আফ্রিকা, কাইরো, আফগানিস্থান, ইরান এবং. 
তুরস্ক প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া এই মিউজিয়াম পরিদর্শন করিয়াছেন । 

দিবাভাগে অফিসের কার্ধ্য নিয়ন্ত্রণ 

সম্প্রতি বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্ঁপ এক পত্রে বাঙ্গলা সরকারকে 
লিখিযাছেন যে, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে অথবা অন্তত: পক্ষে বাঙ্গলা দেশে- 
এবং বিশেষতঃ কলিকাতা ও ইহার সহরতলীতে যাহাতে দিবাভাগে 
অফিসের কাৰ্য্য নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহার ব্যবস্থা করা উচিৎ । বেঙ্গল: 
চেম্বার অফ কমার্স আরও জানাইয়াছেন যে, ইহা কার্যাকরী করিতে হইলে 
বর্তমান কলিকাতার' সময়কে আরও অর্দঘণ্টা বাঁড়াইয়া দেওযা দরকার |, 
বেঙ্গল চেম্বাব ইহার অন্তভূক্ত সভ্যদিগকে জানাইয়াছেন যে, বর্তমানে যে 
ভাবে কাজ্ব চলিতেছে তাহার কোন পরিবর্তন করিবার দরকার নাই। 
কিন্ত যদি এমন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হয় যাহাতে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক 
.নিপ্রদীপ মহড়া চলিতে থাকে, তাহা হইলে অন্ত আদেশ সাপক্ষে সওদাগরী, 
অফিসসমূহ ভোর ৯ ঘটিকা হইতে তাহাদের কাধ্যারস্ত করিতে পারে। 

মহীশুরে সমবায় পরামর্শদাত! সমিতি গঠিত। 

মহীশৃর সরকার সমবায় সমিতির সভ্যদের দ্বার! একটা স্থায়ী পরামর্শদাতী. 
কমিটী গঠন করিয়াছেন। সমবায় সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপারে এই কমিটী 
সমবায় সমিতিসমূহের কর্ম্সচিবকে পরামর্শ দান করিবে । সমবায় সমিতি 
সমূহের কর্ম্মসচিব এই কমিটীর সভাপতি হইবেন এবং তাহার সহকারী এই 
কমিটার সম্পাদক থাকিবেন। কমিটার সভ্যদের কাধ্যকাল তিন বৎসর 
পর্য্যন্ত বহাল থাকিবে এবং বৎসরে কমিটীর দুইটি সভা হইবে । 


মিত্র ুখাঞ্জি এণ্ড কোং 


ক্থাপিভ_-১৮৮৪ সাল 








যাবতীয় গহনার জন্ত আমাদের | 
পরামর্শ, গ্রহণ করুন- সন্তুষ্ট |' 


হইবেন। | 
কোম্পানীর কাগজ বা |. 

লুট গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প |, ' 

4৮ কট সুদে টাকা ধার দেওয়া | 
্‌ হয়। | 

বিনীত 

ভ্রীপার্ববতীশঙ্কর মিত্র 
ম্যানেজিং পার্টনার 









১৯শে মে, ১৯৪১] 


“5,, কাচের চুড়ি, প্রস্তুতের পরিমাণ বৃদ্ধি র 
১৯৪০-৪১ সালে ভারতে কাচের. চুভি প্রস্তুত কার্ধ্যে বিশেষ উন্নতি,পরিলক্ষিত 
হয়। যুদ্ধের প্রারস্তে যে পরিমাণ চুড়ি বৎসরে প্রস্তুত হইত, তাহার মূল্য 
ছিল ৩৫ লক্ষ টাকা । বর্তমানে ১ কোটি টাকার. উপরে বৎসরে' কাচের 
চুড়ি প্রস্তুত, হইতেছে.। আগ্রা' জিলার অন্তর্গত ফিরোজাবাদে ভারতে 
উৎপন্ন সমস্ত কাচের চুড়ি প্রস্তুত: হুইয়াছে। যুদ্ধের প্রারস্ত হইতে ১৯৪১ 
সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত শতকরা ১৮৫ ভাগ ক।চের দ্রব্যাদি বেশী উৎপন্ন 
হইয়াছে। চুরি প্রস্তুতের কারখানা" ২৩টি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া, ৩৬টিতে 
দ্াডাইয়াছে এবং কর্মরত শ্রমিকের-সংখ্যা ১ হার্জার ৬০ জন হইতে বাড়িয়া 
২ হাজার ৮ শত ৮০ জন হইয়াছে ।. শ্রমিকদের মজুরীর হার শতকরা 
৫০ তাগ' হইতে শতকরা! ৭৫ ভাগ বাড়িয়াছে। তাহার! দৈনিক: গড়ে ৩০ 
আনা হইতে ৪২ টাকা. আয়. করিতেছে। যুদ্ধের দরুণ ইউরোপ হইতে.কাচের 
জিনিষ আসা, বন্ধ হইয়াছে এবং জাপানী,কাচের মালের আমদানীও.কমিয়াছে। / 
যুক্ত প্রাদেশিক'সরকার কাচ-শিল্প সম্প্রসারণের অন্ত যে পঞ্চবাধিকী. পরিকল্পনা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার তৃতীয় বর্ষ এখন. চলিতেছে.।, এই পরিকল্পনান্থ- 
যায়ী যুক্তপ্রাদেশিক সরকার প্রথম বৎসর ১ লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় বৎসর. ১ 
লক্ষ. ২০ হাজার টাকা ব্যয়: করিয়াছেন এবং চলতি বৎসরে ২ লক্ষ 
টাকা ব্যয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন । 
যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরক বীমীপত্র' 
ভারত গবর্ণমেন্টের বাণিজ্য বিভাগের আগার সেক্রেটারী বাজলা, 
বোদ্বাই ও মাত্রাজের একাউন্টান্ট জেনারেলগ্পকে জানাইয়াছেন যে, 
১৯৪০ সালের বুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরক বীমা সম্পর্কিত জরুরী আইন অনুসারে 
এখন হইতে পূর্ববর্তী দায়িত্সহ সমর বীমাপত্র প্রদান করা 
হইবে, না। যে সমস্ত বীমাপত্রে পণ্যদ্রর্যের মূল্য কম' ধরা 
হইয়াছে সেইরূপ, স্থলেও পরে অধিক মাল হিসাবে বন্ধিত হারে বীমার 
চাদ! দিলেও গবর্ণমেণ্ট পূর্বববর্তীকালের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নন। 
তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, যে সমস্ত ক্ষেত্রে পণ্যদ্রব্যের মুল্যের 
তুলনায় কম পরিমাণ বীমা করা! হইয়াছে, সেগুলি স্থানীয় বিশেষ ভারপ্রাপ্ত 
কর্মচারীকে জানাইতে হুইবে। 
কতিপয় সরকারী বিলের, আলোচন! 
জান! গিয়াছে যে, বাংলা সরকারের অনাথ ও বিধবাদের তত্বাবধান 

_ সম্প্িত বিল, বিশুদ্ধ. খাস্প্রব্য সম্বন্ধীয়, বিল এবং বঙ্গীয় বাজার নিয়ন্ত্রণ 
বিলের আলোচনার জন্ত ইহাদের সিলেক্ট কমিটীর সভা দাজ্জিলিংয়ে আগামী 
২৭শেঁ ও ২৮শে মে এবং রা জুন তারিখে বসিবে। 
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[মিষিয। টি নেভিগেন কৌন | 





আর্থিক; জগৎ 


১৯১ 


আয়ারল্যাণ্ডের অর্থসচিব মিঃ ওকেলী' তাহার বাজেট আয়ারল্যাণ্ডের 
ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থিত করিয়া বলেন যে, তিনি আয়কর বর্তমানে পাউণ্ড 
প্রতি-৬,শিলিং ৬. পেন্দের্ স্থানে বাঁড়াইয়া. ৭ শিলিং ৬ পেন্স করিবেন বলিয়া 
মনস্থ 'করিঝ্াছেন'। আয়' ও ব্যয়ের মধ্যে যে তারতম্য হইয়াছে তাহার 
পরিষাণ! ৭৭ লক্ষ, ৬৫: হাজার; পাউণ্ড ৷, লাভের উপর ১৯৩৯ সালের ১লা 
ডিসেম্বর হইতে' শতকরা' ৫০ ভাগ: হারে এবং প্রত্যেক পাউণ্ড তামাকের 
উপর ৫ শিলিং ৬, পেন্স,হারে তিনি কর বসাইবেন বলিয়া প্রকাশ করেন। 
ইহা ছাড়া দিয়াশলাইয়ের, উপর:দ্বিগুপ কর: ধার্য কর! হইবে এবং বাহির 
হইতে আনীত'ও দেশের আত্যত্তরীণ। সংবাদপত্রসমূহ এবং পেলের উপর 
শুক বসান. হইবে'। ভাকটিকেট: এবং পোষ্টকার্ডের দাম বাড়াইয়া দেওয়া, 
হইবে"? বাজেটে খরচ খরচা, বাবদ: ৪: কোটা-৬, লক্ষ ২০ হাজার পাউণ্ড ধর! 
হঈয়াছে এবং' ইহাই" আয়ারল্যাপ্ডের ইতিহাসে সর্বোচ্চ বাজেটের ব্যয়ের 
পরিমাণ! ॥ 

মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে রাশিয়ায় মাল' রপ্তানী বন্ধ 

ওয়াশিংটনের এক খবরে প্রকাশ যে, সম্প্রতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এক আদেশ 
জারী করিয়া দেশ রক্ষার্থ প্রয়োজনীয় পণ্যসস্তার রাশিয়ায় রপ্তানী করা 
নিষেধ করিয়া দিয়াছে। এই কারণে রাশিয়ার জন্ঠ মাল ক্রয় করিবার 
নিমিত্ত যে সকল রাশিয়ার প্রতিনিধি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে আছে তাহারা 
অনতিবিলম্বে এ স্থান ত্যাগ করিবে, কেননা যুক্তরাষ্ট্র হইতে মাল ক্রয় 
করিবার কোনরূপ সুবিধা তাহার! পাইতেছে না । 


বৃটিশ সরকারের বাণিজ্য বিভাগের সভাপতি ক্যাপ্টেন অলিভার লিটলটন 
তাহার এক বিবৃতিতে যুদ্ধের’ শেষে শিল্প বাণিজ্যে যে সকল সমস্তার উদ্ভব 
হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহার বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, 
ব্রিটেন তাহার ইতিহাসে এইবার সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটা 
অধমর্ণ দেশ বলিয়া গণ্য হইবে ।, বিশ্বব্যাপী ভোগ্যবস্তর চাহিদা অপ্রত্যাশিত 
তাবে' বৃদ্ধি পাইবে কিন্ত যোগান- তদমুসারে কম হইবে । এই কারণে 
যাহাতে বাজারে দ্রব্যসামগ্রীর অস্বাভাবিক স্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় তজ্জন্ত 


সরকারের আবশ্তকীয় পন্থা অবলম্বন করিতৈ ছইবে। বিশ্বব্যাপী বাঁণিজ্য- 
ক্ষেত্রে যতদিন: পর্য্যন্ত" স্বাভাবিক ক্ষমতা ফিরিয়া ন! আসিবে সে পর্য্যন্ত 


সরকার তাহাদের কর্তৃত্ব অতি মন্থর গতিতে শিথিল করিবে। ক্যাপ্টেন 
লিটল্টন আরও বলেন NCCE CO ATE UE 
নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে । 
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পল্লী সংস্কার 

পল্লী উন্নয়ন সম্বন্ধে কলিকাতা ইউনিভারসিটা ইনষ্টিটিউটে ধারাবাহিক 
বক্তৃতা করিবার উদ্দেশ্যে বাংল! সরকারের পল্লী সংস্কার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
অফিসার মিঃ এইচ এস্‌, এম্‌ ইসাক যে সকল সভার উদ্বোগ করিয়াছেন, 
তাহার এক সভায় বেঙ্গল চেম্বার অব কমাসে'র সভাপতি মিঃ প্রি, বি, মর্টন 
তাহার বক্তৃতা! প্রসঙ্গে বলেন যে, পল্লী সংস্কার আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেস্ত 
হওয়া উচিত যাহাতে 'গ্রামবাপিগণ সুখে সচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে 
পারে, তাহার কাধ্যকরী বোধ ও আগ্রহ তাহাদের মনে স্থাষ্ট করা। পল্লী 
উন্নয়ন কাৰ্য্য যাহাতে শিক্ষিত, সম্প্রদায়. এবং বিশেষতঃ ছাত্রস্যাঞ্জ গ্রহণ 
করে তাহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য। সৌভাগ্যের বিষয়. বর্তমানে 
বিশ্ববিষ্তালয়ের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে চাষীদের এবং. গ্রামের উন্নতির জন্ত 
নিশ্বার্থভাবে কাজ করিবার প্রেরণা দেখা-যাইতেছে। পল্লীসংস্কার বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত. অফিসার প্রত্যেক প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী যাহাতে এক.বৎস্র পল্লী 
উন্নয়নের কার্যে যে, কোন রকম সাহায্য করিতে ব্রতী হয় তদুদোস্তে 'একটা 
সামাজিক বাধ্যতামূলক নিয়ম "প্রবর্তন করা দরকার বলিয়া ষে.মত প্রকাশ 
করিয়াছেন, সেই বিষয় উল্লেখ করিয়া মিঃ মর্টন বলেন যে, এই প্রস্তাবটি 
একটা বিশেষ বিবেচনার বিষয়--ইছাতে কোন সন্দেহ নাই। মিঃ ম্টন 
আরও বলেন যে, কৃষিই এই প্রদেশের সর্বপ্রধান আয়ের ভিত্তি এবং ইহার 
উপর প্রত্যেকের আধিক অবস্থা অল্প-বিস্তর নির্ভর করে। অতএব যাহাতে 
কচুরিপানা! ধ্বংস করা! যায়, জমিতে ভাল সার দেওয়ার বন্দোবস্ত করা যায় 
এবং যাহাতে উপবুক্তূপ ফসল "উৎপন্ন করা যায় তৎসমন্ধে সকলেরই 
অবহিত ও চেষ্টিত হওয়া অবশ্য প্রয়োজন । 

ইংলণ্ডে চরকার প্রচলন 

বুদ্ধের জন্য ইংলগ্ডে কুতাকাটা ও বস্ত্রবয়ন-__এই ছুইটি মৃতপ্রায় কুটীর শিল্প 
পুনরুজ্জীবিত হইতেছে। পণামূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া অধিক 
সংখ্যক লোক ইহ! শিখিতে আগ্ৰহান্বিত হইয়াছে। 

প্রাচীনকালের জিনিষপত্র বিক্রেতারা গুরাণ চরকা বেশ চড়া দরে বিক্রয় 
করিতেছে । সরঞ্জামের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং ক্রয়কর “প্রবর্তিত হওয়ায় 
দেশের অবস্থা এরূপ দীড়াইয়াছে যে, বর্তমানে কলে প্রস্তুত বন্ত্রাদির মূল্যেই 
তাতে বোনা বন্দি পাওয়া যাইবে । বহু স্ত্রীলোক শীতকালের জন্য গরম 
কাপড়ের পুরা থান বুনিতেছে। উচ্চ বিদ্যালয়ের বহু ছাত্রী স্তাকাটা! ও 
বন্ত্রবয়ন শিক্ষা করিতেছে । . 

গত বৎসর কলিকাতার বাজারে সরকারী ব্যবস্থায় আসাম হইতে ৩ লক্ষ 
৫৯ হাঙ্জার ১৩৩টি কমলালেবু ও ৪৩ হাজার ৯৭৬টি আনারস আমদানী, করা 
হইয়াছে । কমলালেবু হইতে আসাম গবর্ণমেশ্টের লাভ হইয়াছে ৪ ছাজার 
৮৭১ টাকা ৪১০ আন! এবং আনারস হইতে লা দাড়াইয়াছে € * হাজার 
হজ আন]। ঃ রি 





কি জিপ্ুলা সভাল স্বাক্ষর ভিন 





ব্রা রর এস্‌, আই, ব্রিপুরা 


হেড অফিস :-- আখাউড়া) এ, বি, আর, 
ব্রাঞ্চ: 
ডিব্ৰুগড়, মৌলবী বাজার, হাইলাকান্দী, তেজপুর, 


কুমিল্লা, 
উত্তর লক্ষ্মীপুর করিমগঞ্জ, ঢাকা, কুঠি, হবিগঞ্জ, নেত্রকোপা, 


শিলচর, বদ্ধরপুর,বাজিভপুর, সঙগলদই, আজমীরিগঞ্জ । 


সাব ব্রাঞ্চ 7৮5৮ চক্বাজার (ঢাকা) 
লক্ষ্মীপুর, ঢেকিয়াজুলী । 
শতকরা বাধিক ১৫২ হারে ক্রমাগত ৯ বৎসর যাবৎ ডিভিডেগু 
দেওয়া হইতেছে । 
ত ই 
টার হরিদাস 
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আগর্ভলা, শ্রাক্গণবাড়ীরা, প্রীমদল, I 
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ব্ৰহ্ম জমিক্ৰয় আইন 

রেঙ্গুণের সংবাদে প্রকাশ, ব্রহ্ম জমিক্রয় আইনে তরঙ্গের রি স্তি 
প্রদান করিয়াছেন। 

প্রায় দুই বৎসর পূর্বের তদানীস্তন বন বিভাগের মন্ত্রী, বর্তমানে প্রধান 
মন্ত্রী উ স আইনসভায় এই বিলটি উত্থাপন করেন'। ইহাতে জমিহীন 
কৃষকদের মধো বণ্টনের জ্রন্ত কৃষির উপযোগী জমি বিক্রয়ে' জযিদ্বারগণকে 
বাধ্য করার ব্যবস্থা আছে। ভারতীয় মহল হইতে এই বিলের বিরুদ্ধে 
ভীষণ আপত্তি ও আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে, বহ্মদেশ 
বিচ্ছিন্ন হইবার পর জধিক্রয় আইন, প্রজাস্বত্ব আইন ও জমি হস্তান্তর আঁইন-_ 
ভূমি সম্পর্কে এই তিনটিই প্রধান আইন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বিলটি 
প্রথমে যে আকারে উত্থাপিত . হইয়াছিল, শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় প্রতিনিধি 
ও .জযিদারগণের এবং ভারত্পরকারের .অস্থরোধে উহার কিছু. কিছু 
সংশোধন, হইতেছে, ল্যা্ড কমিশনারের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের তিনজন 
ভরত লইয়া গঠিত একটি বেঞ্চের নিকট. আপিলের ব্যবস্থা । আর একটি 
সংশোধন হইতেছে,,ভেপুটি কমিশনারের নিম্ন পদস্থ কোন কর্মচারী ল্যাগ্ 
কমিশনার নিযুক্ত হইতে পারিবে না ।. তাহা ছাড়া গবর্ণমেণ্ট হইতে এরূপ 
প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে যে, এই, আইনান্ুসারে যে সকল নিয়ম প্রণয়ন 
করা হইবে তাহা! আইনসভায় উপস্থিত,করা হইবে। ভার্তীয়গণ ইহাতেও 
সন্ত হন নাই, কারণ হাইকোর্টের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত প্রিতিকাউন্দিলে আর 
আপিল চলিবে না। প্রায় ৪৯ হাজার ভারতীয় প্রজা রহিয়াছে, প্রান্ত 
আইনে তাহাদের অধিকার রক্ষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু জমিক্রয় সি 
তাহা হয় নাই। . 

ভারতে মোটর নির্ম্মাণে বাধা! 

মহীশৃর সরকার মহীশূরে মোটর নির্মাণের কারখানা স্থাপনে কোনরূপ 
অংশ গ্রহণ বা সাহায্য করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। কারখানা স্থাপনে উদ্োগী 
ব্যক্তিগণ এই সম্পর্কে মহীশূর ও উতকামণ্ড গিয়াছিলেন। মহীশুরের মহা- 
রাজার অভিমত এই' যে, বর্তমানে এরূপ কারখানা স্থাপিত হইলে যুদ্ধ 
প্রচেষ্টা ব্যাহত হইবে। এই সম্পর্কে দেওয়ান স্তার মীর্জা ইসমাইলের সহিত 





পর 


1 


অহারাজার ঘোর যততেদ প্রকাশ পাওয়ায় দেওয়ান পদত্যাগ করিয়াছেন। 


এই সম্পর্কে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, ভারত সরকার এরূপ ' কারখান! 
নিশ্মাণের প্রস্তাবে বাহত সহামুভূতিসম্প্ন হইলেও তাঁহারা এই সম্পর্কে 


'ডলারের বিনিময় হার, সমরোপকরণ প্রস্তুতের কারখানাসমূহে শ্রমিকের 


অভাব প্রস্ৃতি বিবিধ অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 
মধ্যপ্রাচ্যে ধাতব পাত্র চালান 
ইংলপণ্ডে প্রস্তুত পাত্রের নায় স্বাস্থ্যসম্মত ৩৫ লক্ষ ধাতব থালা বাসন 


সরবরাহের স্ুব্যবস্থার জন্ত ভারতের একটি বিশিষ্ট কারখানার কর্তৃপক্ষের ' 


সহিত সরবরাহ বিভাগের কর্তাদের কথাবার্তী চলিতেছে। রান্না ও খাওয়ার 


কাজে ব্যবহার 'করিবার জন্ত.উক্ত ৩৫ লক্ষ ধাতব পাত্র মধ্যপ্রাচ্যে চালান 


ই 
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সংবাদপত্রের কাগজ আমদানী সমস্ত! 

গবর্ণমেপ্ট সংবাদপত্র. ছাপিবার কাগজের আমদানী নিয়ন্ত্রিত করিবার 
জন্ত যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে কার্যত: যে সকল অস্গুবিধা ঘটিবে তাহা 
গবর্ণমেণ্টের গোঁচরে আনিবার জন্ত ইষ্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির পক্ষ 
হুইতে এক প্রতিনিধি দল ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব স্যার রামস্বামী 
যুদালিয়রের সহিত প্লাক্ষাৎ-করিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের প্রস্তাবে সংবাদপত্রগুলির 
যে সকল অসুবিধা ' ঘটিবার সম্ভাবনা তাহা সম্যক বুঝাইযা বলিয়া প্রতিনিধি 
দল এমন. কত্কগুলি পাণ্টা প্রস্তাব করেন, যাহাতে গবর্ণমেন্টেরও উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইতে পারে.অথচ সংবাদপত্রগুলির উপর কোন অনাবস্তক কঠোরতা 
না হয়| বাণিজ্য সচিব ধৈর্য্য সহকারে সকল বিবয় শুনিয়া এই অভিমত 
'প্রকাশ করেন যে, সংবাদপত্র সম্বন্ধে কোন দিক দিয়া কঠোরতা. প্রদর্শনের 
“অভিপ্রায় গবর্ণমেণ্টের নাই এবং প্রতিনিধিদলকে এই বলিয়া আশ্বাস দেন যে, 
গবর্ণযেপ্ট, তাহাদের বক্তব্য রিবেচন! করিয়া যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন। 
তবে তিনি এই কথাও জানাইয়া রাখিয়াছেন যে, বর্তমান অবস্থায় 
যথেচ্ছভাবে_ কাগজ আমদানী করিতে দেওয়া চলে না । 


ত্রিপুরা রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য 

ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষির উপযোগী জমির, পরিমাণ ৬ লক্ষ ৫৬ হাজার ৬৪০ 
একর] ব্রিপুরা রাজ্যের আয়তন ২৬ লক্ষ ৩৪ হাজার ২৪* একর । 

স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইয়া! রাজ্যের 'প্রচুর বন ও কৃষিজাত পণ্য উদ্ধত্ত 
থাকে। প্রতি বৎসর প্রায় ১॥০ কোটি টাকার পণ্যদ্রব্য বাহিরে রপ্তানী 
হইয়াথাকে। ১৯৩০ সালে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৯৩ লক্ষ ৮১ হাজার 
' ৪৯০ টাকা মাত্র । প্রতি বৎসর গড়পড়তা আমদানীর পরিমাণ ৫৫ লক্ষ ৪৯ 
হাজার টাকা । ১৯৩০ সালে মোট ৩৭ লক্ষ ৬৫ হাজার ৬২০ টাকার পণ্য 
দ্রব্য আমদানী হইয়াছিল। 


১৯৩ ' 





আসামের সমবায় আন্দোলন | 

গত ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে ও * সময়ের আসাম সরকারের 
ৰাখিক (১৯৪০) .বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে সমবায় . 
কাধ্যকলাপের তেমন কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই । বিভিন্ন সমবায় 
সমিতির মোট সংখ্যা ১৫৭৯টি ; পূৰ্ব্ব বৎসরের সংখ্যা ছিল ১৫৫১টি। কৃষি 
খণদান সমিতির সংখ্যা এই বৎসরে হাস, পাইয়া ১৩২৪টি হইতে ১৩১৫টিতে 
দীড়াইয়াছে। সমবায় সমিতিসমূহের সত্য সংখ্যাও, আলোচ্য বৎসরে হাস 
প্রাপ্ত হইয়া ৬ হাজার ৬৪৪ জনে দবাড়াইয়াছে। ' Lo বৎসরের সভ্য 
সংখ্যা ছিল ৬১ হাজার ৬২৪ জ্ঞন | 

কষ আঁশযুক্ত তুলা ব্যবহারের বাধ্যতাযুলক ব্যবস্থা 

এক্সপোর্ট এডতাইসরী কাউন্সিলের নির্দেশক্রমে ভারত সরকার ভারতীয় 
মিলসমূহ কর্তৃক ক্ষুদ্র আশযুক্ত তুলার বাধ্যতামূলক ব্যবহার সম্পর্কে বাঙ্গলার 
কল মালিকগণের মতামত জানিতে চাহিয়াছেন। সম্প্রতি উক্ত কাউন্সিলের 
এক বৈঠকে এই অভিমত গৃহীত হইয়াছে যে, ভারতের মিলওয়ালারা বে 
পরিমাণ-কষুত্র-আশবুক্ত তুলা ক্রয় করিয়া থাকে তাহার অপেক্ষা অধিক 
পরিমাণ উক্ত তুলা ক্রয়ের জন্য তাহাদিগকে. বাধ্য করা উচিত। ভারতে 
প্রচুর পরিমাণে উক্ত ক্ষুদ্র-অ'শযুক্ত তুলার উৎপাদন হয় $ সুতরাং এই 
বিষয়ে একটি সম্তোধজনক ব্যবস্থা ' অবলম্বনের জন্য গবর্ণমেন্টের উদ্ধোগে 
কল মালিক ও এই বিষয়ে অন্ঠান্ত স্বার্থসংগ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে লইয়া অগৌপে 
একটি সম্মেলন আহ্বান করা হউক । 
| -. মহীশুরে স্থায়ী শিল্প প্রদর্শনী 

মহীশূর রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের পরিচালক মহীশূর সরকারের 
নিকট একটি স্থায়ী কেন্দ্রীয় শিল্প প্রদর্শনী "ও তিনটি জিলার সদরে তিনটি 
স্থাযী শাখা শিল্প প্রদর্শনী স্থাপন করিবার জন্ত একটি প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন । 


.ছ'তলার ওপর অফিসে পৌছতে বৃদ্ধ ঠাকুর-, ৃ 
* দাদাকে সি'ভী ভাঙ্গতে হতো! একশর-ও বেশী-_ এ & 
আর তীর সঙ্গে ছিল যাদের কাজ তাদেরও সে 
, কষ্ট স্বীকার করতে হতো | .. আর এও আপনি 
তাল করেই জানেন যে, লিফট যেদিন খারাপ 
হয়, সেদিন সিঁড়ী ভাঙ্গতে কি বিরক্তিই না লাগে? 


সময় ও শক্তির অপব্যয় বীঁচাবার জন্তে আজকাল 


' প্রত্যেক নতুন বাড়ীতেই লিফ.টু খাটানেো| হচ্ছে। 
যত রকমে সম্ভব. ূ 
ব্যরসায়ে |" 
ইলেক্টিক ব্যবহার করুন ' 3 
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দ্ার্ডিলিংঞ বৈচ্যুতিক কেন্দ্র স্থাপন 
দাজ্জিলিংয়ের' অন্তর্গত, শিংটমে একটা হাইড্রো ইলেক্ট্রীর্ক পাওয়ার 
'ট্রেশন স্থাপনের জন্ত' দার্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটা ৪ লক্ষ ৩০ “হাজার টাকা 
ব্যয়ের এক পরিকল্পনা করিয়াছেন। বাংলা সরকার এই পরিকল্পনা অঙ্গ 
যোদন করিয়াছেন এবং মিউনিসিপ্যালিটী কর্তৃপক্ষের আবেদন অনুযায়ী এই 
১৮০০7 
১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী ও এপ্রিল যানে দিল্লীর প্রধান প্রধান রাস্তায় 
যত মোটর গাড়ী ও মোটর লরী যাতায়াত করিয়াছিল. তাহার. এক. হিসাবে 
দেখা যায় যে, দৈনিক এইক্সপ যাঁভাযতৈর সংখ্যা ১ হাজীর ২ শত ১৯। 
প্রত্যেকবার যাতায়তে গড়ে প্রত্যেকটা মোটর লরী ৪'২ টন হিসাবে মাল 
বহন করিয়াছিল। যৌটর যানবাহনের সর্বমমেত ওজন ছিল €' হাজার 
১ শত ১৭ টন। মোটর লরীর সংখ্যা ১৯৩৪-৩৫ সাল হইতে গত পাট বৎসরে 
১৪০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং গড়ে মোটর লরীর ' ওদ্ধন শতকরা ৬৭ ভাগ 
বাড়িয়াছে। মোটর গাড়ী এবং ট্যাক্সী শতকরা! £০ ভাগ এবং মোটরবাসের 
সংখ্যা শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। | 
বিভিন্ন দেশের চা রপ্তানীর পরিমাণ. 
জগতের বিভিন্ন চা-উৎপাদনকারী দেশ গত ১৯৪০ সালে ফে; পরিমাণ চা 
বিদেশে রপ্তানী করিয়াছিল তাহার হিসাব. নিম্নে দেওয়া, হইল, :-- .... 


দেশের নাম +: মান. রপ্তানীর পরিমাপ (পাউণ্ডে) 
সিংহল (এপ্রিল-অক্টোরর) ১৫৮৫০৮,০০০ 
নেদারল্যাড (এশ্রিল-ডিসেম্বর) .. ১২২,৯৯৬,০০০ 
চীন Ml , (এপ্রিল-নভেম্বর), : . , ৩৫,৪১৮,০০০ 
*নায়াসাল্যাণ্ড . (এপ্রিল-অক্টোবর) ৪১১৯১০০০ 
কেনিয়া 4 8,১০৭,০০০ 
উগপ্তা 19 fs ২১৭,০০০ 
টাজানিক। (এপ্রিল-সেপ্টেষর) ৩৭৪,০০০ 


যুদ্ধোত্তর কালে সমাজ পুনর্গঠনে বীমা ব্যবসায়ের স্থান 

বোত্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান যার্ডেন্ট চেম্বারের সভাপতি মিঃ এম, সি, ঘিয়া, 
এম্‌-এল-এ বোধে মিউচুয়াল ইনসিওরেন্স সোসাইটীর পাঠচক্রের দ্বিতীয় বাধিক 
অধিবেশনে সম্প্রতি তাহার অভিভাষণে, বলেন ষে, যুদ্ধের পরে যে নূতন 
সমাজ ব্যবস্থার উত্তৰ হইবে তাহার সংস্কার সাধন করিবার জন্য - বীমা 
ব্যবসায়ের একটা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ ‘করিতে হইবে। তিনি আঁরও বলেন 

যে, সমাজে যেরূপ অনিশ্চিত ভাঙ্গনের, লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বীমা 
বিজ্ঞানকে যথারীতি ভাবে কার্যকরী উপায়ে প্রয়োগ করিতে পারিলে 
বর্তমান বিশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি ও সংস্কার সাধিত হইবে। 


বীমা ব্যবসার়্কে ধাহারা পেশা হিসাবে গ্রহণ করিতে চান তাহাদের বীমা, 


সম্বন্ধে পু'থিগত এবং ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ' ‘ছাড়াও সবল চরিত্র গঠনে 'ব্রতী 
হইতে হইবে। জনসাধারণের মনন্তত্ব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করা এবং 
কি উপায়ে তাহাদের উপর প্রভাব বিস্থার করা যায়, পির অহিত হা 
প্রত্যেক বীমাকর্খ্নীর অবস্ত কর্তব্য । 


টিতে 


খাকী রং ও গোলাগুলী প্রস্তুত করিবার অন্ত পোটাশিয়াম বাইক্রোষেট | 


। অপরিহার্য বিধায় এবং উহার চাহিদা! ক্রমেই বাড়িয়া যাওয়ায় বোস্বাইএ 
একটি পোটাশিয়াম বাইক্রোমেট প্রস্তুত করিবার কারখানা নির্মিত হইয়াছে। 


এই কারখানা হইতে যে পরিমাণ পো্টাশিয়াম্‌ বাইক্রোমেট উৎপন্ন হইবে 


তদ্থাব্রা ভারতবর্ষের মোট চাহিদার একচতুর্থাংশ পরিমাণ যোগান দেওয়া 
সম্ভবপর হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে । ৃ 

আয়ুর্কেদীয় ভেষজে্ তথা আয়ুর্কেদীয় চিকিৎসা! শাস্ত্রের বহুল প্রচার 
ও প্রসারের উদ্দেশ্ট্ে হায়দরাবাদের নিম বাহার বার্ষিক ৩৫ হাজার টাকা 
ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। 


'ভারতে গমের চাষ 

১৯৪০-৪১ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে ৩ কোটি ৪১ লক্ষ ৮ হাজার একরা 
জমিতে গমের চাষ হইয়াছে এবং ১ কোটি ২ লক্ষ-৩৩ হাজার টন গম উপর 
হইবার সম্ভাবনা! রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে ৩ কোর্টিল 
৩৪ লক্ষ ৬৫ হাজার জমিতে গমের চাষ হইয়াছিল এবং ১ কোটি ৪ লক্ষ- 
৪৯ হাজার টন গম উৎপন্ন হইপ্লাছিল। নিম্নে, ১৯৪০-৪১ সালের, ভারতে-. 
লেঃ চাষের তীর সে কি পরিমাণ জিতে ফ গম কপ হইখার: 
সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল ৫ 





প্রদেশ আবাদী জমি গমের পরিমাপ 

| ' '" (একর ) (টন), 
পাঞ্জাব " 1১১৪ ১৯১০ ৮৩ ৩,৭৬৬,০০০ 

| যুক্তপ্রদেশ ৮০, ৮,২৩২,০০০ ৩)২ ০৫,০০০: 
| | মধ্যপ্ৰদেশ ও বেরার ‘৩,৩৬ ১,০০০ . 6৪৮,০০০ 
'' বোম্বাই’ ৭.1 5,৯৬,০০০) ৩৭৩,০০০- 
সিন্ধু ১১৩২৪, ০০৩ ' ৩৪৭১০ ০৩. 
বিহার মা ১,০৯৭,০০০ ৪০৬১০০০ 

, উঃ পঃ সীমান্ত প্ৰদেশ - EE ॥০১2,*০০ ২৪২,০০০- 
বাল! " ১৬৪,০০০ . ৩৬,০ ০.০- 
দিল্লী 8৮,০০০ ১৬১৩ ০০" 
আজমীর ও মাড়োয়ার ২১,০৩৩, ৬১০০০ 
উড়িস্তা! 8৯০০৬ ১১০০০" 

রি মধ্যভারত . ২,১৮১,০০০. | ৩৭৮,০০০-, 
গোয়ালিয়র ' ১,৫০১,০০০ .. . : ৩৭৫,০০০- 
রাজপুতন! ১,১৭৭,০০০ ২৯৭,০০০ 
হায়দরাবাদ ১,0৮৫,০০০ ১৪৯,০০০- 
বরোদা ৭১,০০০ ১৮,০ ০০- 

Z মহীশূর. ৩,০০০ ৪০০, 

৩৪,১০৮,০০০ ১০,২৩৩,০০০ 


শিল্প গবেষণালবধ ফলের ব্যবহারিক প্রয়োগ 
বিভিন্ন প্রকারের শিল্প সমন্ধে গরেষণা চালাইয়া যে ফল পাওয়া গিয়াছে,- 
তাহার কার্য্যকরী ব্যবহার সম্বন্ধীয় বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য সে কমিটি 
গঠিত হইয়াছে তাহার এক সভা ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব স্তার 


. ব্বামস্বামী মুদ্রালিয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। বাণিজ্য সচিব দেশরক্ষা, . 


বিভাগের জন্ত যে সকল গবেষণামূলক পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে তাহার 
বিষয় উল্লেখ করেন | সার এস্‌ এস্‌ ভাটনগর এই সকল নূতন পরি-- 


' কল্পনার ব্যবহারিক প্রয়োগ স্বীয় বিষয়গুলি কমিটির নিকট ব্যাখ্যা' 


:! গ্যানেজিং ভাইর? মিঃ অধিলচজ্জ দত, এম এম-এল-এ % (বেজীয়) 














৯শে মে, ১৯৪১] আর্থিক জগৎ ১৯৫. 
লা ৰ 
ডিফেন্স সেতিংয মাটিফিবেট 
নিকটতম পোষ্ট অফিস থেকে. বিস্তত বিবরণ জেনে নিন 
GLB. , 
আই এ এবং আই এস্‌-সি পরীক্ষার ফল বৈজ্ঞানিক গবেষণাকার্যে সরকারী সাহায্য 


১৯৪১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের আই এ এবং আই এস-সি 
" পরীক্ষায় যাহারা উত্তীর্ণ হইয়াছেন গুণান্ুসারে তাহাদের প্রথম দশজনের 
নাম যথাক্রমে নিম্নে প্রদত্ত হইল £__ 

আই এ-_১ম জগন্নাথ চক্রবর্তী, রিপণ কলেজ, কলিকাতা। ২য় তরুণ 
কুমার বন্থ, আশ্ততোষ কলেক্স, কলিকাতা । ওয় দিলীপ ঘোষ, কলিকাতা 
প্রেসিডেন্সী কলেজ । ৪র্থ নিৰ্ম্মল কুমার রায়, কলিকাতা রিপণ কলেজ । 
ধম অভিৎকুমার সেন, কলিকাতা আশুতোষ কলেছ্ছ। ৬ষ্ঠ অসীমকুমার দত্ত, 
কলিকাতা প্রেসিডেন্দসী কলেজ । ৭ম শান্তিপ্রিয় চ্যাটার্জি, কলিকাতা রিপণ 
কলেজ । ৮ম দিলীপকুমার সেন, কৃষ্ণনগর কলেজ । ৯ম দুলাল মজুমদার, 
কলিকাতা আশুতোষ কলে । ৯০ম হরপ্রসাদ মুখার্জি, কলিকাতা আশ্ত- 
তোব কলেজ । | 


আই এস্‌-সি->ম অমরেন্্র কিশোর ব্যানার্জি, কলিকাতা আশুতোষ, 


- কলেজ । ২য় অশোক রায় (১নং), কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজ। ওয় 
রবীন্দ্র মোহন চ্যাটার্জি, কলিকাতা বিদ্তাবাগর কলেজ । ৪র্থ লচ্চ পছালী, 
বাকুড়া খৃষ্টান কলেঞ্জ । €ম সুবিমল মুখার্জি, কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ । 
ভট পদ্মলোচন দে, বাঁকুড়া খৃষ্টান কলেজ । ৭ম নুধীন্দু চৌধুরী, কলিকাতা 
প্রেসিডেম্নি কলেজ। ৮ম জ্যোতিরীন্দ্রনাথ সেন, প্রেসিডেক্দী এবং নিশীথ 
কুমার দত্ত, ক্কটিশচার্চ কলেজ । ৯ম ভি সুব্রামানিক়া, কলিকাতা প্রেসিডেন্দী 
কলে । ১০ম বিশ্বনাথ সেন, কলিকাতা রিপণ কলেজ । 
সরবরাহ বিভাগ ও কলওয়ালাদের আলোচন! বৈঠক 
ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের আহ্বানে 
' ৯ই মে তারিখে বোস্বাইএ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কল মালিকগণ ও 
সরবরাহ বিভাগের প্রতিনিধিবর্ণের এক বৈঠক হুইয়া গিয়াছে । ভবিষ্যতে 
সমর বিভাগের বস্ত্ের প্রয়োজন আরও অনেক বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা 
রহিয়াছে । এমতাবস্থায় ভারতবর্ষের কাপড়ের .কলগুলি কি তাবে এই 
ক্রমবর্ধমান সরকারী অর্ডার সরবরাহ করিতে সক্ষম, হইবে তাহার উপায় 
নির্ধারণের অন্তই এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে গবর্ণমেন্ট 
কর্তৃক উত্থাপিত কলওয়ালাদের সর্ধভারতীয় কমিটি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত 
হুইয়াছে। উক্ত কমিটির নিকট সরবরাহ বিভাগের অর্ডার ও প্রয়োতন 
জানান হইবে এবং কমিটির কাধ্য হইবে যথাসাধ্য বেশী পরিমাণে সরকারী 
৮ ভারতবর্ষের বিভিন্ন কলমালিক সমিতির ৭ জন সদন্ত 
ং বোত্বাই, আমেদাবাদ, মাদ্রাজ ও কাপপুর হইতে ৪ জন সন্ত লইয়া 


মোট ৯৯ ছন খা তে! বত শাদলার শত 
- সংখ্যা কম। 


বঙ্গীয় শিল্প গবেষণা! বোর্ডের সুপারিশ অনুসারে বালা সরকার নিয় 
লিখিত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা সম্পর্কে কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে 
গবেষণা পরিচালনার জন্ত ১৮ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। 

(১) অধ্যাপক পি এন ঘোষের নির্দেশাধীনে সুস্ম মাপজোপের যন্ত্রপাতি 
তৈয়ারী, (২) অধ্যাপক পি এন ঘোষের পরিচালনায় বেতার বস্ত্ে অংশ 
তৈয়ারী, (৩) অধ্যাপক বীরেশচন্ত্র গুহের নির্দ্দেশাধীনে মাৎগুড় হইতে 
সাইর্্রিক, অকজালিক্‌ ও গ্র,কোনিক্‌ এসিড তৈয়ারী, (৪) অধ্যাপক 
মহ্েন্দ্রনাথ গোস্কামীর পরিচালনাধীনে তৈল ও চব্বির বিভিন্ন উপাদান 
স্বতন্ত্রীকরণ, (€) ডাঃ এইচ এন দাশগুপ্ত কর্তৃক হিপোসন্ট তৈয়ারী ও তৈল 
হইতে বিশেষ প্রক্রিয়ায় ডাঃ মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী কর্তৃক মোমবাতী তৈয়ারী। 

বিজ্ঞান কলেজের বিভিন্ন শাখার অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদিগের এক সভায় 
স্থির হইয়াছে যে, বিশ্ববিস্বালয় কর্তৃক সম্প্রতি সংগৃহীত জমির উপর সাই- 
ক্লোট্রোন (পরমাণুপেষক) যন্ত্র বসাইবার উদ্দেশ্বে গৃহ নিৰ্ম্মিত হইবে । 


কানপুর ইমৃপ্রচভমেণ্ট ট্রাধের প্রশংসনীয় উদ্যাম 
কানপুর ইম্প্রণ্ভমেণ্ট ট্রাই সহর উন্নয়নের একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা 
গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯৪০-৪৫ সালের* এই পাঁচসলা পরিকল্পনা বাস্তবে 
পরিণত করিবার জন্য ৮১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৪২ টাকা ব্যয় নির্ধারিত হইয়াছে। 
তন্মধ্যে বস্তি সংস্কার ও সহরের মধ্যভাগস্থ ঘন বসতি সমস্তা সমাধান বাবদ 
৩১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৩৬৩ টাকা ব্যয় কর! হইবে। উক্ত ইম্প্রভমেন্ট ট্রাষ্ট 
ইতিমধ্যে ১৪টি বন্তি সংস্কার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন । 


বরোদা রাজ্যে শিল্প জরীপের কাধ্য 


বরোদা রাজ্যে ইহার অন্তর্গত বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প সমন্ধীয় যাবতীয় তথ্য 
সংগ্রহ করিবার জন্ত একটি ব্যাপক জরীপ কার্য আরস্ত হইয়াছে এবং এই 
জরীপের কাধ্য বিশেষ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে । 


সহরবাসীর সংখ্যা এদেশে ও বিদেশে 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ জন সহুরবাসী। ইংলগ 
ও ওয়েলসের শতকর! ৮০ জন লোক সহরাঞ্চলে বসবাস করে। উত্তর 
আয়ালাণ্ড ও ফ্রান্সের সহরবাসীর সংখ্যা শতকরা যথাক্রমে ৫০ ও ৪৯ জন। 
এই বিষয়ে ভারতবর্ষ অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে । ভারতের 
অধিবাসীদের শতকরা মাত্র ১১ জন লোক সহরে বাস করে। ভারতবর্ষের 
মধ্যে শিলপ্রধান সহরের সংখ্যা বেশী বোস্ধাই প্রদেশে । কিন্ত এই প্রদেশেরও 
মোট €লাকসংখ্যার শতকরা ২২ জন মাত্র সহরবাসী। 


১৯৬ 


[নিন 


আর্থিক জগৎ 


1 ১৯শে মে, ১৯৪১ 





আসামে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ 

বাঙ্গলা ও আসামের মধ্যে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে এককপ কার্য্যনীতি 
গ্রহণ করা সম্পর্কে উক্ত ছুই প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের মধ্যে একটি আপোষ 
মীমাংসায় উপনীত হইবার উদ্দেশ্যে নূতন করিয়া চেষ্টা হইবে এই মৰ্ম্মে এক 
সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । জরীপ ও পাট চাষের ভ্রমর রেকর্ড করিবার 
উদ্দেস্তে বাক্গলা সরকার বিনা সুদে আসায় সরকারকে চার লক্ষ টাকা খণ 
দান করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার উপর ভিত্তি করিযাই আলোচনা 
বৈঠক বসিবে বলিয়া শুনা যাইতেছে । এই সর্বে খণ দেওষার প্রস্তাব করা 
হইয়াছে যে, আসাম সরকারকে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ ও দমন করিতে হইবে! 
যে সকল জমির উপর বস্তুত: পাট চাষ হয়, সে সব জমিতে আসাম সরকার 
বাঙ্গলার ভ্তায় পাট চাষ বৃদ্ধি, দমন ও নিয়ন্থণ করিতে সম্মত রহিষাছেন ) 
কিন্তু যে সমস্ত পতিত জমিকে চাষোপযোগী করা হইবে এবং যে গুলিতে 
পাটচাষ করা হুইবে তাহাতে একই নীতি অনুস্থত হওয়া সম্ভবপর নহে, 
কেন না আসামের অবস্থা ও বাঙ্গলার অবস্থার মধ্যে বিরাট পার্থক্য 
বিদ্তমান রহ্ষাছে। Cn 

সংবাদপত্রের নিকট ট্রাঞ্ক কল 


ভারত সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রাত্রি দ্বিপ্রহর হইতে প্রাতঃকাল' 


৬ ঘটিক! পৰ্য্যন্ত সংবাদপত্রে প্রকাশার্থ খবরাদি ট্রাঙ্ক টেলিফোন যোগে 
স্বল্প মূল্যে প্রেরণের মেয়াদ পরীক্ষামূলক ভাবে আরও এক বৎসর অর্থাৎ 
১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত, বন্ধিত করা হইল। সংবাদপত্রের জন্য 
যে সুবিধাজনক হার স্থির করা হুইয়াছে তাহা সাধারণ ট্রাঙ্ক কলের এক 
তৃতীয়াংশ ৷ পরীক্ষার সময় সংবাদপত্রগুলির নিকট হইছে কিরূপ সাড়া পাওয়া 
যায় তাহা দেখিয়া গবর্ণমেন্ট বর্তমান ব্যবস্থা কায়েমী করিবেন কিনা সে 
বিষয় বিবেচনা করিবেন | 
বেঙ্গল সপ্ট কোম্পানী লিঃ 

সম্প্রতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্্র রায় বেঙ্গল সণ্ট কোম্পানীর কারখানা পরি- 
দর্শনার্থ দাদনপাত্রে গমন করেন। তথায় অবস্থানকালে কারখানা প্রাঙ্গণে 
একটি মহতী সভার অধিবেশন হয় ও তছুপলক্ষ্যে কাথির' ও স্থানীয় বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠান হইতে আচার্য্য রায়কে মানপত্র দেওয়া হয় এবং ' কারখানার 
নৃতন নামকরণ হয় “আচার্য্য রায় নগর”। কারখানা! পরিদর্শন করিয়া 
কাধির সমাগত সন্ত্রস্ত বক্তিগণ উচ্চ প্রশংশ! করেন । 
/ আচাৰ্য্য প্রফুল্লচন্দর কারখানায় দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া বেঙ্গল সণ্ট 
কোম্পানীর কারখানা সম্পর্কে নিম্নোক্ত অভিমত প্রকাশ করেন £ 

“বেঙ্গল সন্ট কোম্পানীর কারখানা প্রসারের প্রস্তাবিত পরিকল্পনা প্য্যবেক্ষণ 
করিবার উদ্দেশ্যে ও বর্তমান ঘুদ্ধজনিত পরিস্থিতির ফলে বাংলাদেশে 
লবণের আমদানী হাস প্রাপ্ত হওয়ায়; বাংলাদেশে লবণ উৎপাদনের কিরূপ 
সম্ভাবনা থাকিতে পারে তাহ! দেখিবার নিমিত্ত আমি কোম্পানীর কাথি 
সমুদ্রতীরস্থ কারখানায় আগমন করি। অমি দেখিয়া আনন্দিত হুইলাম যে, 
একটা পূর্ণাঙ্গ লবণ কারখানা এই দুর্গম জনহীন জলাতৃমিতে গডিযা 
উঠিয়াছে। কারখানার বিস্তীর্ণ জলকুণ্ড (কণ্ডেন্নার) প্রকাও প্রকাণ্ড জলাবার 
তদুপযুক্ত লবণ বেড, বড় বড চুল্লি, গুদায, অফস ঘব, বাসগৃহ এবং পীচের 
রাস্তা নিশ্িত হইয়াছে। এবং সর্বত্র বৈছাতিক আলোকে আলোকিত 
হইতেছে। কারখানায় জাল দিয়া লবণ প্রস্তুতের জন্য প্রচুর পরিমাণ 
কয়লা জম! করা হইয়াছে । “সর্বোপরি প্রত্যহ রাশি 'রাশি মণ লবণ প্রস্তুত 
হইয়া সঙ্গে সঙ্গে লাভের সহিত বিক্রয় হইয়া যাইতেছে'। 

সুধু প্রকৃতির দান হুর্ষ্ের তাপ ও প্রবল বাতাসের সাহায্যে সমুদ্র জল 
হইতে অতি শুভ্র পরিষ্কার লবণ প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়া আমি বিস্মিত 
হইয়াছি। সিমেন্ট বেড বা পীচের বেড অথবা মাটির বেডে, অতি অল্প খবচে 
করকচ লবণ হইতেছে। আমি দেখিলাম প্রভুত পরিমাণে লবণ প্রস্তুত 
করিয়া বংলার চাহিদা মিটাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা! রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত 
লবণ ছাকিয়া লইবার পর পরিত্যক্ত জল, হইতে, লবণজাত রাসায়নিক 
ব্রব্যাদি প্রস্তুতের, ভন একটা উপশিলও খোলা যাইতে প্রারে:* * লবণ 


উৎপাদনকারী অস্তান্ত প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলার লবণ প্রন্ততকাল Es 33s === 


অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও কণ্ডেম্সারের বিস্তৃতির পরিমাণ বাড়াইয়া দিলেই 
উক্ত অসুবিধা! দূরীভূত হইবে । লবণ জল হূরধ্য তাপে স্তরে স্তরে সঙ্জিত 
কণ্ডেন্সারে ঘনীভূত করিয়া এই কোম্পানী দ্বারা স্বকীয় প্রণালীতে প্রস্তুত 
জলাধারে জমা হইলে পর আর বৃষ্টি দ্বারা উহা নষ্ট হইতে পারে না। 
বর্ষাকালে যখন করকচ লবণ প্রস্তুতের সম্ভাবনা থাকে না তখন ও জল জাল 
দিয়া লবণ প্রস্তুত হইতে পারে। ইংলপ্তের চেসায়ার প্রদেশের “খোলা 
কড়াই”' প্রথায় এখানে লবণ জাল দিবার জন্য বড় বড় চুল্লি প্রস্তুত হইয়াছে । 
ইহাতে যে লবণ প্রস্তুত হইতেছে তাহা লিভারপুলের মতই উৎকৃষ্ট । ইহার 
প্রস্তুতের খরচও পরিমিত। 


পক্ষাধিক কাল এই কারখানায় থাকিয়া ইহা যতদুর বিস্তৃত হইয়াছে আমি 
তাহার সমন্তটাই ঘুরিয়! ঘুবিয়া দেখিয়াছি। ইহার সমুদয় কার্যকলাপ 
পুজ্ধান্থপুত্খরূপে ' পর্যবেক্ষণ করিয়াছি। কোম্পানী নানা অভিনব প্রথায় 
যাহা প্রবর্তন করিতে চায় বা কারখাপ] সম্প্রসারিত করিবার যে পরিকল্পনা 
করিয়াছে, তাহার সমস্তগুলিই আমি মনোযোগ সহকারে দেখিয়াছি এবং শ্রীমান 
মন্ুজেন্ত্রের সহিত লবণ প্রস্তুত সম্বন্ধীয় সংগ্রহীত নান! পুস্তক লইয়া যথেষ্ট 
আলোচনা করিষাছি। আমি শুনিয়া সুখী হইলাম যে, এই কারখানা 
নানা অভিনব কাৰ্য্যপ্ৰণালী প্রবর্তন করিযা সপ্রযাণ করিয়াছে যে, বাংলাদেশে 
লবণ শিল্প একটি স্গদৃঢ় লাভজনক ব্যবসায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 
এবং এই প্রদেশের অন্তান্ত প্রতিষ্ঠান ইহার আদর্শ এহণ করিয়াছে। 

অবস্য ইহা সত্য যে, আজ এই কোম্পানী যে এতটা উন্নত অবস্থায় 
দীডাইয়াছে ইহা! কেবল ইহার ম্যানেজিং এজেণ্ট শ্রীমান মহুজেন্দ্রের নিজ 
শরীর ও জীবন বিপন্ন করিয়াও অধ্যবসায়পূর্ণ, অমানুষিক চেষ্টা এবং সততাপূর্ণ 
সুদক্ষ পরিচালনার ফল ও ততসহ কারখানার স্থপারিপ্টেডেণ্ট শ্রীযুক্ত ললিত 
কুমার নাগ ও তাহার সহকম্মিগণের কঠোর ও আস্তরিক পরিশ্রমের ফল। 

এই প্রতিষ্ঠানটি আমার একটি প্রিয় পরিকল্পনা এবং ইহার পরিচালনা 
ভার আমি শেষ বয়সে গ্রহণ করিয়াছি ও ইহার সফলতায় আমি গৌরব 
অনুভব করিতেছি । 

সর্বশেষে আমি এখানে একথা না বলিয়া পারি না যে, শ্রীমান মনুজেন্দ্র 
ও তাহার কর্ম্মচারিগণের পুক্রোচিত সঙ্গেহ সেবা ও যত্বে এই কারখানায় 
আমি দিনগুলি শান্তিতে ও আরামে কাটাইয়াছি। সমুদ্রের বাতাস যাহা 
দিবারাত্র কারখানার উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে তাহাতে স্বনিদ্রা 
উপভোগ করিয়াছি । এই নির্মল উন্মুক্ত বাতাস আমার বার্ধক্যজনিত ভগ্ন 
স্বাস্থ্যে মহৌষধির কার্ধ্য করিয়াছে।” 


বেকার সাহায্য বিলে গবর্ণরের সন্মতি দান 


১৯৪১ সালের বঙ্গীয় পল্লীর ছুঃস্থ ও বেকার সাহায্য বিলে (সংশোধিত) 
এবং বঙ্গীয় স্বায়ত্তশীসন (সংশোধিত) বিলে' গবর্ণর তাহার সম্মতি প্রদান 


করিয়াছেন । 
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কুমিল্ল! ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ 
১৯৪০ সালের কাধ্যবিবরণী ,. 
বাঙ্গালী পরিচালিত যে কয়টি ব্যাঙ্ক প্রকৃত সাফল্য ও রুতকার্য্যতা 
দেখাইয়া এ প্রদেশবাসী জাতীয় গৌরব বুদ্ধি করিযাছে তাহাদের মধ্যে 
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সম্প্রতি 
আমরা এই ব্যাঙ্কের গত ৯৯৪০ সালের যে কাধ্যবিবরণী পাইয়াছি তাহা দৃষ্টে 
জানা যায়, গত ১৯৩৯ সালের তুলনায় এবৎসর এই ব্যাঙ্কের আদাষীকুত মূলধন, 
সাধারণের আমানতী জমা ও যজুত তহবিল প্রভৃতি তালনপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
অধিকন্ধ বাঞ্ধের নিট লাভের পরিমাণও পূর্বের তুলনায় কিছু বাডিয়াছে। 
গত ১৯৩৯ সালের শেষে এই ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ৭ লক্ষ 
৬৬ হাজার টাকা ও মজুত তহবিলেব পরিমাণ ৬ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা 
ছিল। ১৯৪০ সালে তাহা! বুদ্ধি পাইয়া যথাক্ৰমে ৯ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা 
ও ৭ লক্ষ ১১ হাজার টাকা দীভাইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ব্যাঙ্কে সাধারণের 
আমানতী জমার পরিমাণ ছিল ১ কোটি ২১ লক্ষ €৩ হাজার টাকা । এ 
বৎসর তাহা দ্রাড়াইয়াছে ১ কোটি ৫০ লক্ষ ৮ হাজার টাকা । যুদ্ধের জন্য 
নানারূপ প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্ট হওয়ায় দেশে অনেক ব্যাঙ্কেরই কাজ কারবার 
সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। এইরূপ অবস্থায়ও কুমিল্লা ব্যাস্কিং কর্পোরেশন 
লিমিটেড যে নাঁনাঁদিক দিয়া গতবারের তুলনায় এবার সম্তোষজ্জনক উন্নতি 
দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা এই কোম্পানীর পরিচালকদের বিশেষ বকর্ম্ম 
কুশলভারই পরিচায়ক । 
আলোচ্য কার্ধবিবরণীতে আদারীরূত মূলধন, আমানতী জমা, যন্তুত 
"তহবিল ও অন্তান্ত শ্রেণীর দায় লইয়া গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 
তারিখে ব্যাঙ্কের মোট দায় দেখানো হইয়াছে ২ কোটি ৩৮ হাজার ৮২৪ 
টাকা । এই প্রকার দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে ব্যান্কের যে সম্পত্তি 
ছিল তাহার প্রধান প্রধান: দফাঁগুলি এইরূপ :হাতে ও ব্যাঙ্কে নগদ 
হিসাবে মজুত ৪৫ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা, কোম্পানীব কাগজ, ট্রাষ্ট সিকিউরিটি, 
" ভিবেধধশর ও শেয়ার ইত্যাদিতে ৪৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৪২৮ টাকা, ক্যাসক্কেডিট, 
খণ ওভারড্রাফট ও বিল ৭০ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা স্থাবর সম্পত্তি ২ লক্ষ 
২৫ হাজার ৭২০ টাকা, আসবাবপত্র ১ লক্ষ ২০ হাজার ৯৫৭ টাকা। 
ব্যাঙ্কের নিজস্ব জমি বাড়ী ৬ লক্ষ ৫৯৪ টাকা, আদায়যোগ্য বিল ৭ লক্ষ ৬৪ 
হাজার ৭২৩ টাঁকা। এইসব বিবরণ দৃষ্টে ব্যাঙ্কের তহবিল যে বিবেচনা- 
সম্মত নীতিতে দাদন করা হইয়াছে এবং আমানতকারীদের দাবী মিটাইবার 
পক্ষে পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ যে এই ব্যাঙ্ক নগদ অথবা সহজে নগদে 
পরিবর্তনষোগ্য অবস্থায় রাখিয়াছে তাহা বুঝা যায়। উহাতে এই 
ব্যাঞ্চটির বিশেষ নির্ভরযোগ্যতাই প্রমাণিত হয়। 
আলোচ্য বৎসরে দাদনী তহবিলে সুদ, বাডীভাডা, কমিশন ও ডিসকাউন্ট 
ইত্যাদিতে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের মোট ৭ লক্ষ ৯০ হাজার ৮০১ টাকা 
আয হয়। ওঁ আয় হইতে কোম্পানীর কাৰ্য্য পরিচালনা, আমানতী টাকার 
সুদ, আযকর, সম্পত্তির ক্ষয় পূরণ প্রহৃতি বাবদ মোট ৭ লক্ষ ৮২৪ টাকা ব্যয় 
হয়। বাকী ৮৯ হাজার ৯৭৭ টাকার সহিত পূর্ব্ব বৎসরের উদ্ব ত্ত ৫০ হাজার 
২০৫ টাকা যোগ করিয়া যে ১লক্ষ ৪০হাঞ্জার ১৮২ টাকা নিই লাভ দাভাইয়াছে 
তাহা হইতে ব্যাঙ্কের দাঁদনী তহবিলের ক্ষয়পূবণ তহবিলে ১০ হাজার টাকা 
নিয়োগ কর! হয় ও কর্ম্মচারীদের গ্র্যাচুইটি ফাণ্ডের জন্য ১হাজার টাকা ব্যয়িত 
হয়। ২ হাজার €০৮ টাকা আকম্বিক বিপদাঁপদের জন্ত রক্ষিত তহবিলে 
স্ত্ত হয়। ৫৯ হাজার ৮৫১ টাকা দিয়া প্রেফারেন্দ শেয়ারের উপর শতকরা 
৫ টাকা হারে ও অভিনারি শেয়ারের উপর শতকরা ১২ টাকা হারে লভ্যাংশ 


শুক নরেন চন্দ্র দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে কুমিল্লা ব্যাক্কিং কর্পো- 
রেশন লিমিটেডের কাধ্য পরিচালনা করিতেছেন। তাহার বিবেচনা- 
সম্মত কাধ্যনীতি ও প্রশংসনীয় কর্ধ্তিৎপরতার দরুণই এই ব্যাঙ্কটি সমভাবে 
উন্নতি দেখাঁইতে সমর্থ হইয়াছে । আমরা এই কৃতিত্বের জন্য শ্রীযুক্ত দত্তকে 
আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি । 


বেঙ্গল কমাশিয়াল এণ্ড এগ্রিকালচারেল ব্যাঙ্ক লিঃ 

পাঁচ বৎসর পূর্বে ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ সহরে একটি ছোট- 
খাট প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই ব্যাঙ্কটি স্থাপিত হয়। প্রথমতঃ কতিপয় স্থানীয়, 
ব্যবসায়ীর প্রদত্ত মূলধন ও তাহাদের চেষ্টাযত্বই ছিল উহার প্রধান সম্বল। 
তৎপর ক্রমে নানা শ্রেণীর সঙ্গতিপন্ন লোকদের কার্য্যকরী সহযোগিতা লাভ 
করিয়া আজ এই ব্যাঙ্কটির ভিত্তি উল্লেখযোগ্যরূপ দৃঢ় হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে 
উহার কাধ্যধাঁরাও বিভিন্ন অঞ্চলে সম্প্রসারিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে কিশোর- 
গঞ্জ ছাড়া ঢাকা, নারায়ণগঞ্জষ গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) ও ঈশ্বরগঞ্জে 
এই ব্যাঙ্কের শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। ব্যান্কটির ক্রমিক শ্রবৃদ্ধি 
সাধিত হওয়ার সঙ্গে উহার কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি কলিকাতায় উহার হে আফিস 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 

গত ১২ই মে কলিকাতায়, ৩ ও ৪নং হেয়ার ষ্্রীটে বেঙ্গল কমার্শিয়াল 
এণ্ড এগ্রিকালচারেল ব্যাঙ্কটির হেড আফিসের উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 
গৌরীপুরের জমিদার কুমার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী এম-এল-সি 
আফিসটির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। সভার প্রারম্ভে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার 
্ীুক্ত হরিশঙ্কর সরকার বি এস-সি একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় সমাগত ভদ্র- 
মহোদপ্লগণকে সাদর সম্ভাবণ জ্ঞাপন করেন এবং এ সঙ্গে তিনি ব্যাঙ্কটির সমুচিত 
উন্নতিকল্পে সকলের সহানুভূতি ও সহযোগিতা কামনা করেন। শ্রীযুক্ত 
বীরেন্ত্র কিশোর রায়চৌধুরী বক্তৃতা প্রসঙ্গে এ প্রদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের 
বিভিন্ন সমন্তা সম্বন্ধে সময়োচিত আলোচনা করেন এবং বেঙ্গল কমাপশিয়াল 
এণ্ড এগ্রিকালচারেল ব্যান্কটি মফস্বল হইতে কলিকাতা আসিয়া হেড 
আফিস স্থাপন করাতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। . আমরা এই ব্যাক্কটির, 
সর্বপ্রকার উন্নতি কামনা করি। 


দেওয়া | স্থির হইয়াছে। ৪০ হাজার ২৭৩ টাকা আগামী বৎসরের হিসাবে '| 


'জের টানা হইবে। 





১৯৮ 


আঘধিক জগৎ 


[ ১৯শে মে, ১৯৪১ 








বেঙ্গল সেণ্!ল ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ১০ই মে বেঙ্গল সেপ্টাঁল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের বাধিক সভা অন্থিত 
হয়। কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার 
এঁ সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ 'করেন। শ্রীধুক্ত সরকার বক্তৃতা প্রসঙ্গে 
দেশের বর্তমান অর্থ-নৈতিক সমন্তা ও বিশেষ করিয়া' দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের 
সমস্তা আলোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বেঙ্গল সেণ্টাল ব্যাঙ্কের 
বর্তমান উন্নতির কথাও ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নানা দিক দিয়া প্রতিকূল অবস্থা স্থষ্ট হওয়া সত্বেও এই 
ব্যাঙ্ক ১৯৪০ সালে যে অগ্রগতি প্রদর্শন করিয়াছে তাহা উল্লেখযোগ্য । গত 
১৯৩৮ সালে এই ব্যাঙ্কের আদায়ীকুত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ ২৪ 
হাজার টাকা । ১৯৪* সালের শেষে তাহা ৬ লক্ষ ২০ হাক্জার টাকা 
দাড়ায়। মজুত তহবিলের পরিমাণও ২ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা হইতে ৩ 
লক্ষ ১০ হাজার টাকা পত্যস্ত বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য বৎসরে বেঙ্গল সেন্টাল 
ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ যেভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে 
প্র ব্যাক্কটির উপর জনসাধারণের আস্থা ও নির্ভরতার পরিচয় পাওয়া যায়! 
১৯৩৯ সালে ব্যাক্কটিতে সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ ছিল ৮৫ লক্ষ 
৫০ হাজার টাকা । ১৯৪০ সালের শেষে তাহা দাড়াইয়াছে ১ কোটি ৬ লক্ষ 
₹« হাজার টাকা । ১৯৪০ সালের ডিসেম্বরের পর ইতিমধ্যে আমানতী জম! 
আরও ১০ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। ্‌ 

ৰ ইঞ্টার্ণ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ 

আমর! জানিতে পারিলাম বিশিষ্ট বীমাকন্্রী মিঃ এস, কে রায় ইষ্টার্ণ 
স্তাঁশনল ব্যাঙ্কে উক্ত ব্যাঙ্কের শাখাসমূহের সুপারিণ্টেডেণ্ট রূপে যোগদান 
করিয়াছেন।' মিঃ রায়ের বীমা ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে কাধ্যকরী অভিজ্ঞতা 
রহিয়াছে। মিঃ এস্‌ কে গাঙ্ুদী সেক্রেটারীরপে এই ব্যাঙ্কটী' পরিচালন! 
করিতেছেন। তাহার পরিচালনায় ব্যাঙ্কটী দ্রুত সাফল্যলাত করিয়াছে। 
' ইতিমধ্যেই ব্যাঙ্কটার ১১ লক্ষ টাকা কার্য্যকরী মূলধন সংগৃহীত হইয়াছে। 
উদ্যোগশীল কশ্মী মিঃ রায়ের সহযোগিতায় আমরা আশাকরি ব্যাঙ্কটার 
আরও উন্নতি ও প্রসার হইবে। 

গত ৯ই মে ১১৪নং হেজার রোডে নিউ বেঙ্গল ব্যাঙ্কের আলমবাজার 
শাখা আফিস খোলা হইয়াছে। মিঃ জে এন বস্থ এম-এল-এ উহার উদ্বোধন 
ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ম্যানেজিং ভিরে্টর মিঃ এন এন দত্ত এক বক্তৃতায় 
ব্যাঙ্কের উন্নতির ইতিহাঁ বিবৃত করেন। লাহা পরিবারের মিঃ পি সি 
লাহ! প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ব্যাঙ্কের পরিচালনা তার গ্রহণ করেন। 

, গিরিশ ব্যাঙ্ক লিঃ 
সম্প্রতি বর্ধমানে গিরিশ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত 


হইয়াছে। ন্মহারাজ কুমার অভয়চাদ মহাতব এই শাখা আফিসটির উদ্বোধন = 
মৌলবী আবুহোসেন সরকার এম-এল-এ ও রায় 
বাহাদুর যতীন্দ্রনাথ মুখার্জির এই সভায় সয়য়োচিত বক্তৃতা করেন। স্থানীয় || 


ক্রিয়া সম্পন্ন করেন । 


অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। 
্রীন্বর্গা কটন স্পিনিৎ এণ্ড উইভিৎ মিলস. লিঃ 


আমরা জানিয়! আনন্দিত হইলাম যে, মেসার্স চৌধুরী এণ্ড কো প্রীছুর্া | 
কটন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস্‌ লিমিটেডের সেক্রেটারী ও এজেণ্ট নিযুক্ত | 
হইয়াছেন। বন্দী কটন মিলস্‌ লিমিটেডের ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান || 


সেক্রেটারী ও এজেন্ট 'শরীবুক্ত ডি এন চৌধুরী শ্রীছুর্া কটন স্পিনিং এগ 


উইভিং মিলের পুনর্গঠিত ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান মনোনীত হইয়াছেন । - A 
| ==শীস্ৰই কাপড় বয়নের কাজ আরম্ভ করা হইবে | 
ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ আই 7 
সলোমন!" অনুমোদিত মুলধন-_আড়াই লক্ষ টাকা । রেঞ্জিষ্টার্ড আফিস__ 


বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 


১৩৭নং ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 


ফিনান্সিয়াল গ্যারান্টি ট্রাষ্ট লিঃ ডিরেক্টর মিঃ কে পি ভট্রাচা্য। || 
রেজিষ্টার্ড আফিস--কোর্ট রোড, ir 


অনুমোদিত মুলধন--২০ হাছার টাকা । 
চট্টগ্রাম । 





পপুলার ফার্নিসার্স লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ টি ডি রায়। 
অনুমোদিত মূলধন--৩০ হাজার টাকা রেজিস্টার্ড আফিস--১১নং পার্ক 
ইট, কলিকাতা । ূ 

ইষ্টাৰ্ণ ম্যাচ ওয়ার্কস লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ বি এন পত্য। অন্থমোদিত- 
মূলধন_-১ লক্ষ টাকা । 

লাকি ট্রেডিং কোং 
দিত মূলধন_-১১ লক্ষ টাকা। 
কলিকাতা । 

ইষ্টার্ণ ইণ্ডাট্টীজ এণ্ড ক্যামিক্যাল লিঃ_ ডিরেক্টর মিঃ কে সি 
ব্যানার্জি। অনুমোদিত মূলধন_-১ লক্ষ টাকা। রেজিস্টার্ড আফিস-_. 
পি ২২৯নং ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা ৃ্‌ 

ওরিয়েন্টাল মোটর এক্সেসরিজ এজেন্সী লিঃ ডিরেক্টর মিঃ 
রোহীলাল থিপ্লি। অন্থমোদিত মূলধন-_৫ লক্ষ টাকা। রেজিস্টার্ড আফিস-__. 
২৮নং সেপ্টুঠল এভেনিউ, কলিকাতা! | 

হাড্ডি এগু কোং লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ এম এস হাডি। অনুমোদিত 
মূলধন--২০ হাজার টাকা. রেজিষ্টার্ড আফিস--১৫ ও ১৬নং মুখার্জি লেন,. 
বেলুভমঠ, পোঃ হাওড়া । 
' বেঙ্গল ত্রাদাস” লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ সগরল বন্গানি। 


লি:-_ডিরেক্টর মিঃ কে সি ব্যানার্জি । অন্ুমো-- 
রেজিষ্টার্ভ আফিস--৬২ নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, 


অমুমোদিত. 


মুলধন--১০ লক্ষ টাকা । রেজিষ্টার্ড আফিস--৮নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, 
কলিকাতা । 

কোল্ড স্টোরেজ এণ্ড গ্রেনারিজ লিঃ __ভিরেক্টর মিঃ নলিনাক্ষ দত্ত। 
অনুমোদিত মূলধন--২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। 


হিন্দুস্থান প্রপার্টিজ_ লিঃ ৪_-ডিরেক্টর মিঃ মতিলাল বিষ্লানী। অন্ু- 
মোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা । রেজিষ্টার্ড Ji রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস 
কলিকাতা । 

ইউনাইটেড নিউজ রীলস্‌ লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এন জে- 
ভাস্বানী। অন্থমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেঞিষ্টার্ড আফিস-_-পি ৩৩ 
মিসন রে! এক্সটেনসন, কলিকাতা | 


ম্যাসিনারি এণ্ড, ক্যামিকেলস্‌ লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ এল এন আহুজা | : 
অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিস্টার্ড আফিস-_-৪নং মিশন রো, 
কলিকাতা । : 

হারবেল প্লেনটেসন এণ্ড ক্যামিকেল ইণ্ডাষ্ট্রীজ_ (ইণ্ডিয়া) লিঃ__ 
ডিরেক্টর মিঃ এস কে মুখাঞ্জি। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিস্টার্ড 
আফিস--পি ১৬ বেট্টিঙ্ক ট্রাই, কলিকাতা । 











এই ৰৃহৎ জাতীয় শিক্প- প্রতিষ্ঠানে সকলের অহানুভুতি 
ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়। 





টাকা ও বিনিময় 

কলিকাতা, ১৬ই মে 
কলিকাতার বাজারে এ সধ্থাহেও টাকার বেশীরকম স্বচ্ছলতা পরিলক্ষিত 
হইয়াছিল। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত মন্দারভাব বলবৎ থাকায় 
কোনদিক দিয়াই টাকার বিশেষ কোন চাহিদা দেখা যায়- নাই। ফলে 
ব্যাক্কগুলির ভিতর. বাধিক শতকরা আট. আনা সুদে কল টাকার (দাবী 

মাত্র পরিশোধের সর্ডে খণ) সামান্ত আদান প্রদান 'হইয়াছে। ' 
গত ১৩ই মে তিন মাসের মেয়াদি মোট ১ কোর্টি,টাকার ট্রেজারী বিলের 
টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। 'তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাপ ' 
দীড়ায় ২ কোটি. ৩৬ লক্ষ ৭ হাজার টাকা। পূৰ্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ 
ছিল ২ কোটি, ৬২ লক্ষ টাকা। এবারকার .আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৮/০ 
আনা দরে সমস্ত ও ৯৯৮৯ পাই দরের শতকরা ৭৭ ভাগ আবেদন গৃহীত 


হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। পূর্বক সপ্তাহে | 


ট্রেজারী বিলের বাধিক শতকরা স্থদের হার ছিল /* আনা| এ সপ্তাহে 
তাহা নির্ধারিত হইয়াছে দ* পাই . 


দরে ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয়'হইতেছে। 


এতদিন প্রতি সপ্তাহে >, কোটি.. টাকার সাধারণ ট্রেজারী . বিল বিক্রয় রা 


তোর আগামী ২০শে মে'র জন্ত ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের 


. টেগার আহ্বান করা হইয়াছে । ট্রেজার রর এই বৃদ্ধি খুবই ঢা এ তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্তান্ত, অনুমোদিত 


লক্ষ্য করিবার বিষয়। কিন্তু ট্রেজারী বিলের পরিমাণ, বৃদ্ধির ফলে বাজারে 
' টাকার টান দেখা গিয়া টাকার সুদের ছার বাড়িবার বিশেষ আশা নাই। কারণ 


.. আগামী সপ্তাহ হইতে নূতন ট্রেদাযী বিলের পরিমাণ যেরূপ বাড়িবে সেইরূপ 4] া 
. পূর্বেকার" ট্রেজারী বিলের ট টাকাও বাজারে বেশী পরিমাণ ফিরিয়া আসিবে। 


ূর্বক্রীত ট্রেজারী' বিল-রাব্দ '১২ই যে: হইতে" ১৭ই মে পর্যন্ত এক সপ্তাহে 
.৩ কোটি ২৩ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা, ১৯শে মে হইতে ২৪শে মে পর্য্যন্ত ওকোটি 







° হাজার টাকা, €ই জুন হইতে ১০ই জুন পর্যন্ত ৩ কোটা ৭৬.লক্ষ ২৫ 


বিক্রয়ের পরিমাণ ২ কোটি টাকা পৰ্য্যন্ত বৃদ্ধি করাতে বাজারে টাকার টান 
, দেখা দেওয়ার,আশা নাই । পুরাতন ট্রেঞ্সারী বিল পরিশোধ বাবদ ষে টাকা. 


সুবিধা হইবে না। 
- - রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ, গত ররর 
হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২৫৬ কোটি ৩০ 


গবর্ণমেন্টকে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা সাময়িক' ধার দেওয়া হইয়াছিল। 
এ সপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে ৬ কোটি ২৩ লক্ষ টাক1। পূর্ব সপ্তাহে ভারতের 
বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ ছিল ৩৫ কোটি ১৩'লক্ষ টাঁকা।, 
বর্তমানে সধ্ধাহে তাহা হইয়াছে ৩০ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা। পূর্ব সপ্তাহে 
. বিবিধ ও গনেশ 'আমাল্তের পরিবাঁণ ছিল বাজে ২৮ কোটি = 


48 লক্ষ টাকা ও ১৩ কোটি ৮ লক্ষ টাকা । এ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ২৫ 


কোটি €১ লক্ষ টাকা ও ১১ কোটী ২৪ লক্ষ টাকা! দীড়াইয়াছে । 





(|. সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর,.দ্বারা। পরিচালিত ৷, যুলধনে . ও আমানতে, 
4 bs 81765811554 by 

গত এই মে হইতে ১২ই.ম়ে-পর্য্যস্ত ১ কোটি ৫২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার | | টাকা (টি 

ইন্টারমিডিয়েট, ট্ারী বিল রিক্য় হইয়াছে বর্তমানে শতকরা ৯৯৮০ আনা 


অনুমোদিত মূলধন ছু ২1651285655 
'বিক্রীত মূলধন i _৩,৩৬,২৬, ৪০০২ রি 
' আদায়ীরুত মূলধন ১,৬৮,১৩২০০২ 7 1 ৪ 
J অংশীদারের দায়িত্ব:  , ১৬৮,১৩)২০০২- (৪ 
. রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল, ২১২৪,০২,০০০২৬ .. ১৪ 


" বৈদেশিক কারবার করা হয়। ৪৪ 


| প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যাং ুবিধা দেওয়া হয় |! 


'৩৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, ২৬শে মে হইতে ওরা জুন পর্যন্ত ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ fl 


টাকা বাজারে ফিরিয়া আসিবার কথা । কাজেই বর্তমানে ট্রেজারী বিল 
টি বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বাধিক ২॥০ আনা হারে সুদ অর্জনকারী | 


টা মার্কেট শাঁখা--১০ নং লিগসে স্ত্রী, বড়বাজার শাখা-_-৭১ নং ক্রস স্ত্রী, ৰা 
টাকা!। পূর্ব সপ্তাহে তাহা ছিল ২৫১ কোটি €৭ লক্ষ টাকা।, ৰ হে | 


এ সপ্তাছে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ আছে ২. 








টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায় ) ১শি ৫২৮ পে 
ও দর্শনী ১শি ৫3$ পে 
ডি এ ৩ মাপ Et ২শি ৬তডুঁহ পে 
ডলার চি 3, ৩৩1০ 
চস 
ঢি দাদ নি 


স্থাপিত ১৯১১ সাল, + 
SE ব্যান্ধ অব ইত্তিয় একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা ) 


১৯৪০ সালের ৩১শে, ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে . 
| আমানতের পরিমাণ ৩২,৪৯,৮৮,০০*২ টাকা 
সিকিউরিটি 
















এবং'নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ২১,৯*,৩২,৬৮৫২ টাকা 
চেয়ারম্যান--স্তার এইচ,'পি, মোদি, কে টি, কে, বি, ই, 
জেনারেল ম্যানেঙ্জার_মিঃ এইচ, জি, ক্যাপ্টেন 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে শাখ! অফিস আছে। 
হেড অফিস 
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এ Tt 
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গু 
তত 


বে 


তিন 





৯৩ 


94 


টস 


। সেন্ট্াল ব্যান অব ইণ্ডিয়ার নিক্জলিখিত বিশেষত্ব আছে__ 
্রমপকারীদের জন্ত রূপি ট্রেভলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত 
বীমার পলিসি, € তোলা ও ১০ তোলা! ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ধের 





এ সপ 















! 


ব্লৈবাধিক ক্যাশ সার্টিফিকেট । এ 


সি বাল |) 
ভণ্ট রহিয়াছে। বাধিক চাদা ১২২, টাকা 4 
মাত্র । চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে।. 


কলিকাভার অফিস- মেন অফিস-_১০০নং ক্লাইভ ষ্রীট। নিউ | 
ষ্যামবাজ্জার শাখা_-১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস ট্রীট, ভবানীপুর শাখা--৮এ, } 
রজরোড। বাজল। ও বিহারম্িত' শাখা--ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, || 
অলপাইগুড়ী, .জামসেদপুর? মজজঃফরপুর, গয়া, ছাপরা, জয়নগর ! 
'সীতামারি, বতেয়া, মধুবাণী, থাগরিয়া, কাটিহার ও কিযাণগঞ্জ,। 
লশুনস্থ -- বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিডল্যাশড ব্যাঙ্ক লিঃ । 


টি 3 





২০০ 


_আধিক জগৎ 


[ ১৯শে মে, ১৯৪১ 








কোম্পানীর কাগজ. ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১৬ই যে 
আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বেশ 
তৎপরতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বিভিন্ন বিভাগে বরাবর মূল্যের একটা 
'চড়াভাব বজায় ছিল। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিই ইহার কারণ। জার্মণী 
হইতে হের হেসের অকস্বাৎ অন্তৰ্ধান ও স্বটল্যাপ্ডে তাহার নাটকীয় 
অবতরণের সংবাদে বাজারে বেশ একটা অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি 
হইয়াছিল। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টীল কর্পোরেশনের শেয়ার যথাক্রমে 
২৯৮০ আনা ও ১৮২ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । কিন্তু বাজারের এই 
'অম্ুকুল অবস্থা সপ্তাহের শেষের দিকে আর বন্দায় ছিল না ।' 'কেন না, 
ইতিমধ্যে সিরিয়! ও ইরাকে জাম্াণীর' সামরিক হস্তক্ষেপের সংবাঁদে' হের 
হেস ঘটনা চাপা পড়িষা যায় এবং সর্ধত্র একটা শঙ্কার ভাব লক্ষিত হয়। 
গত কল্য বিভিন্ন শেয়ায়ের বাজারে যে মন্দার ভাব দেখা গিয়াছিল। 
. ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও টাল কর্পোরেশনের শেয়ারের মূল্য হাস প্রাপ্ত হইয়া 
যথাক্রমে ২৮০ আনা ও ১৭1০ টাকায়, ক্রয় বিক্রয় হয়৷. অবস্ত, কোম্পানীর 
কাগজের দর পূর্বাপর একই অবস্থায় ছিল। 
কোম্পানীর কাগজ | 
* ॥-এই বিভাগে বিরিকিনি, 'তেমন সস্তাষজনক না। হইপেও, বাজারে 
. টাকার শ্বচ্ছলতাঁর এবং বিক্রেতার সংখ্যা কম হওয়ার দরুণ: কোম্পানীর 
কাগজের মুল্য স্থির ছিল। এাণ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ অস্ত ৯৫০ 
আনা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে ।' মেয়াদী খণসমূহের মধ্যে ৩২. টাঁক। সুদের 
ডিফেন্স বণ্ডের দর বাড়িয়া ১০০1০ আনা দাড়ায় । 1৫২ মদের ১৯৪৫৫৫ 
সালের কর-মুক্ত বণ্ডের বেশ চাহিদা থাকায় উহার দর উঠিয়াছিল ১১০৮/০ 
‘আন৷ পৰ্য্যন্ত ,:৩৯ টাকা! সুদের ১৯৬৩৬৫ সালের বগুও বাড়িরা ৯৪০ আনা 


হইয়াছিল। ৩২ সুদের ১৯৫১/৫৪ সালের বণ্ড ৯৯1৮০ আনা, ৪২ টাকা, 


সুদের ১৯৪০৭০ সালের বও VCE আশা, ৪8০, টাকা সুদের ১৯৫৫/৬০ 
সালের বগ ১১২৮০. আনা, এবং আ* আনা সুদের ১৯৪৭/৫০ সালের বও 
১০২1০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে ।; 


. আলোচ্য সপ্তাহে ‘কয়লার ' শনি “বিভাগে প্রধম দিকে 
চডতির' ঝোৌক, দেখা. গেলেও, . শেষ ভাগে, "অবস্থা মন্দার 


দিকেই বাঁ কিয়া পড়ে। এমালগ্যামেটেড, ২৪৮5 আনা; বেঙ্গল প্রথম দিকে 
৩৫০২ টাকা ও শেষের দিকে ৩৪০২ টাকা, বোকারো এণ্ড রামগড় ১৪1%০ 
| আনা, ধেমোমেইন্‌ ১১/০ আনা; শিবপুর' ১৯1০ « আনা: এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া 
(২৭০ আনায় কা্জকারবার হয় |, অন্ত “এমালগ্যামেটেড ' ২৪৪০ 2 ক্রয় 
সিডি ব্রা! | 18 ৯ 

Lo এ স্যাহেও চটকলের বাঁজার বেশ চড়তি ছিল। - ১৯৪১ নালের মার্চ্চ 
; মাস পধ্যন্ত যে: ছয়. মাস শেষ, eb কোম্পানীগুলির 'ও 


লাস 





সময়ের ব্যবসায়ের সন্তোষজনক ফল তৃষ্টে: চটকলের বাজ্জারে এই কর্ম্ম- 
তৎপরতার অন্তম কারণ! গত সপ্তাহের শেষভাগে হাওডার দর ছিল 
৪৯৪০ আনা) এ সপ্তান্কের দর বাড়িয়া ৫১২ টাকা হুইয়াছে। অদ্যকার 
দর নামিয়া ৫০০ আনা হইয়াছে। গ্যাংলোইভ্ডিয়া ৩১২২ টাকা, আদমজী 
২২৭০ আনা, ক্লাইভ ২২০ আনা, মেঘনা ৪০1০ আনা, কামারহাটী ৪৬৩২ 
টাকা, স্্যশনাল ২১1৮০ আনা, এবং রিলায়েন্স ৫১%%০ আনায় ক্রয়বিক্রয় 


হইয়াছে। 
ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 

এ সপ্তাহের প্রথম ভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কর্পোরেশনের 
শেয়ারের বেশ চাহিদা ছিল। এই বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বার্ণ 
এণ্ড কোং ৩৬৫২ টাকা, ব্রেথওয়েইট এণ্ড কোং ৮॥০ আনা. হুকুমচাদ 
ইলেক্‌ট্,ক ষ্টীল ভেফার্ড: শেয়ার ২৩০ আনা এবং কুমারধুৰী ইঞ্জিনীয়ারীং ৪1০ 
আনায় ক্রয় বিক্রয় হয়। 

২. চা 

. অন্ধকার চায়ের বাজারে বানারহাট ৩৯১২ টাকা, গুণগ্রাম ৩৭৭২ টাকা, 
কিলকট ৪৯1০ আনা) নিউ ভূয়া ১০০০২, টাকা এবং য্যানাবেরী ১৯৭২ 
টাকায় ক্রয বিক্রয় হয়. | 

। "বিবিধ 


বিবিধ কোম্পানীগুলির মধ্যে বার্মা 'কর্পোরেশন ৪০ আনা, ইণ্ডিয়ান 
কপার কর্পোরেশন ২২'টাকা বি আই 'কর্পোরেশন ৪1০ আন্ন; ডানলপ 
রবার ৪০1» আনা, ইণ্ডিয়ান কেবল ২০২ টাকা, টাইড ওয়াটার ' অয়েল; ১৫০ 
আনা, টিটাগড় সাধারণ শেয়ার ১৭ আনা, বেঙ্গল, পেপার ১৯৪ টাকা 
ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প, bes টাকা, গোপাল পেপার ১০৭ টাকায় 
বেচাকেনা হয়৷! { 


ফোন তি 2৪৫৬৫ 


“<> আস 5৯> ০০০২০০০৯৭৯0 


সিণ্ডিকেট লিঃ নদ 


A হেড অফিস_৩ ও ৪, হেয়ার ষ্টীট, কলিকাতা : . i 
: শাখা কপি লাহোই, বেনারস, পাটনা, রি দার্জিলিং ডিব্ৰুগড়, bls 





ধন_ | 
-২৫লক্ষ টাকা 

84৫,০০০ 
১,৫৭,০ or 


> পা 


পু ১ বগুনরের জন্ত, বাসৱত: 
শতকরা ৬২ সি দে স্থায়ী . 


সঃ 


১৯শে মে, ১৯৪১ ] আর্থিক জগৎ ২০১ 


এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিষ্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছিল £- থনি 5 
কোম্পানীর কাগজ বার্ম্মা কর্পোরেশন ৯ই মে__৪৩/০ 81%০ ; ১০ই--৪৬/০ ৪4/০; ১২ই-- 
৩০ সুদের কোম্পানীর কাগঞ্জ ৯ই মে--৯৫/০ ৯৫৪৯ ১০ই--৯৫1/০ ৪1০ ৪1/০ ; ১৩ই--৪1০ ৪?/০ ; ১৪ই--৪1৩/০ 81৬/০ $ ১৫ই-_-৪81%০ ৪80/* | 
"৯৫৮০ ) ১২ই--৯৫/০ ৯৫০) ১৩ই--৯৫/০ ৯৫৪৮০ 3 ১৪ই--৯৫।০ ৯৫1%/$ কনসোলিডেট টীন ৯ই মে--২%০) ১৪ই--২৩/০ ২19০1, ইপ্ডিয়ান কপার 
৮৫ই_-৯৫।০ ৯৪।০ | ৩৭ সুদের কোম্পানীর কাগঞ্জ ১৩ই মে--৪১৭%০। লই মে--১৭০ ২০ ) ১০ই--২৯ ২৮০ ১ ১২ই--১৪০ ২০/০ 3 ১৩ই--২৯ 
৩২ সুদের খণ (১৯৪১) ১২ই মে--১০০1/* 3 ১৪ই--+১০০৬/০ ১০০1০ | ২%০ $ ১৪ই__২২ ২৩/০ ; ৯৫ই-_২২ ২৩০1 টেভয় টীন ৯ই মে-7৬০ ৮/০ 
-৩২ সুদের ডিফেন্স বড (১৯৪৬) ৯ই মে--১*১৪০ ১০১॥%০ ১ ১২ই--১০১৪০ 5, ৯০ই--৮%০ ১২) ১২ই_%5০ ১২3 ৯৩ই--১২১০। রোডেসিয়া কপার 
2০১০ 3 ১৩ই--১০১1%০ ১০১৮০ ১ ১৪ই--৯১৯১1৮০ ১৯১৪০ ; ১৫২ ১৪ই মে1৮০ ১ ১৩ই-_॥০/০ 9 ১৪ই-_॥/০ । 
১০১]১/০4 ৩২ স্থদের নূতন পণ ( ১৯৪৯-৫২) ৯৩ই মে--৯৯॥১০ + ১৫ই- নিমেণ্ট 
৯৯৪৬ পাই । ৩॥০ সুদের খণ (১৯৪৭-৫০) নই মে--১০২৬০ ; ১৩ই-_ .  ডালমিয়া সিমেপ্ট (অ্ি).৯ই মে--১১1০ 3 ১০ই--১০৮%০ 3; ১২ই--১১২ 
১০২৮০ ) ৯৪ই-_-১০২%০ ১০২৮০ | রি সুদের রং (১৯৬৩-৬৫)  ১১/%০ ) ১৩ই--১১॥০ (প্রেফ) ১০ই মে--১১৯৯ 3 ১৫ই--১১৩৭ ১১৪২ | 
এই মে--৯৪/৭ ৯৪1৮৯ ) ১৩ই-_-৯৭%* ) ১৪ই--৯৪]* ; ১৫ই--৯৪1১/০ | 
৩২ সুদের খণ (১৯৫৯- :৫8) ৯ই মে-+৯৯৫/ ; ৯৫ই_-৯৯/%০ | ৩২ সুদের | কাগজের রা 
সি, পি লোন (১৯৫২) ১৫ই মে_-৯৭1%০ | ৩৯ স্থদের ইউ, পি লোন মহীশূর পেপার মই যে-১৩দ৮০ ১ ১eই--১৩॥%০ ১৪%০ | ওরিয়েণ্ট 
পেপার (অভি) ৯ই মে--১১|০ ১১৮০ 3 ১৩ই--১১৪৮০ ১১৪০০ ; ১৪ই-_-১১৪ 
(১৯৪২) ১৫ই যে-৯৭1%০1 ৪২ সুদের খণ (১৯৬০-৭০) নই মে--১*৮%০ ১১৮৮৯ (নিউ প্রেফ) ১০ই মে--১০৩।০ ) ১৩ই--১০৩০ | টাটাগড় পেপার 
১০৮1০) ১৪৫১০৮০০ ১০৮]০ ; ১৪ই--১০৮]০ ১০৮৮০ | ৪০ সুদের (অভি) নই মে_-১৬1%০ ১৬৮9/০ ; ১০ই _-১৬।১/০ ১৭২ $ ১২ই--১৬৮০ ৯৭1০ 


রর (১৯৫৫-৬০) ১৩ই মে--১১২।/০। ৩২৯ সুদের আলাম খণ (১৯৫২) ১৩ই_-১৬॥০/০ ১৭/০; ১৪ই-_-১৭ ০ Ke RE hs 
j : (সেকেণ্ড প্রেফ) ৯ই মে--১১৩০ ১১৪২ ;'১eই---১১৬৪০ (প্রেফ অডি) ১৩ 

EY ০ - সি ঙ 41 /৩ 3 2 ৬ 
সই মে-_৯৬॥০ | ৫২ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) সই যে-_১১০৮০ ১৯৯০৪ . মে--০০ ২৮০ | শ্রগোপাল পেপার ১০ই মে--১০১ ; ৯৩ই--৯০৫%০ 
১২ই-_১১০৪৮০ ; ১৩ই--১১০৮/০ ১১০৪৩/০ ) ১৪ই-_-১১০%/০ ১১১২) ‘১০৮০/০ 5 ১৪ই--১০%৮* ১১২) ১৫ই-=১০॥/০ (প্রেফ) ১৪ই মে ১০৮২ । 


১৫ই-১১০%/০ | ৩২ গুদের ইউ পি লোন (১৯৬১-৬৪) ১০ই মে--৯৩দ০।. ইন্ডিয়ান পেপার পালপ ১২ই মে--১৩২২ ৯৩৩৯ 3 ৯৩ই--১৩৪২3 ১৪ই-- 
~~ দের পাঞ্জাব বণ (১৯৫২) ১৩ই মে--৯৭1০ || ৩৭ দের পাঞ্জাব বৃ ১৩৫২ | ষ্টার পেপার ১৩ই মে-_১০।০ ৯১০1%০ 3 ১৪ই-_-১০%০ ১০%০ । 
€১৯৪৮) ১৩ই মে--১০৫৪০) ১৪ই ১৫1০ বেঙ্গল পেপার ৯৫ই মে-৯১৪৯। 


॥.  ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক: ( সম্পূর্ণ .আদায়ীকুত.) ৯ই মে-১৫৪০২ | রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক ১০ই মে_-১০টাৎ ) ১২ই--১০৩২ ১৪ই--১০৯৯২ ১০১০ 3, ২৫ই-- 
৯০১1০ fs | লেণ্ট্'ল ব্যাঙ্ক ১৫ই--৪১|০ ৪১/০ 1, . j 
k ২, রেলপথ 

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (প্রেফ) ৯ই মে--৯১৯২ ১০২২) ৯৩ই-- 
১০৩২ । বর্ধমান কাটোয়া রেলওয়ে ১৩ই মে--৯৩২ "৯৪২ ১৫ই--৯৪২৭। 
' লসাড! সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে ১৪ই মে--৯০২২।% 


কয়লার খনি. | 

এমালগেমেটেড ৯ই মে--২৪%০ ; ১০ই--২৪]০ ২৪৪০; ১৫ই-২৪/%০ 

এ  ালগোড়া ১৩ই মে--81৮5 3 ১৪ই--৪1৮ ৪8/১।  বুলানবাড়ী নই যে-_ 
>! বরাকর ১২ই যে_-১২1%০ ১২৪৮০), ২৩ই--১২1০ ১২1০ 3 4১৪ই-- | 
RIEL রানী ভরা মে--১৪1০) ১৫ই-.১৪৮০ || 
৯৪।%০। জয়ন্তী সেন্টাঁল ১২ই 'যে-১1১/০১ ১৩ই_-১/৬০ ১) | 
১৪-১০ ১০১. কুয়ান্দি ৯ই. .য়ে--৩%০| দেউলি ১৩ই মে_- bs 
tt do; ১৪ই--৮৮ | লাকুরকা ৯ই মে--৮৮%০ ) ১২ই-৯* শে 3. ১৪ই | 
৮ _০৯/৮০| ,ঘুপিক্‌ ও মুগলিয়া ১৩ই মে--৪%০ ৪1৮] শিবপুর ঈই মে Es 
+ — aloe 5 ১৫৫১৪০ | ইকুইটেবল :১৩ই মে--৩৪|০। ইউনিয়ন ৯ই { 
। মে--৩*২ ৩০০ | বড় ধেমো ১০ই--এ/০ ৩৪০) ১৩ই-৩৪৮০ 
.৪২) ১5ই-৯৮০, | পরাসিয়া ৯০ই মে_7১২ | বেঙ্গল ভাটদী | 


৯২ই ২২ ২95 ১৪ই_ ২] ২৮০ ; ১৫ই--২॥/০ | ' সামল৷ LE . ইন্সিওরেন্স কোং (ইয়া) লিঃ 
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হাজার প্রতি_-১৬২ ৬ হাজার প্রতি--১৩২ 
লভ্যাংশ শতকরা: বাধিক ২, টাকী, Cl 






১০ই মেল১দখ৫ $ ১৪ই--২/০ 1২553, ১৫ই-২৯ ,॥২০/০ | সাউথ | টি , কলিকাতা 
'করণপুবা ১০ই মে--৪৮০। ষ্ট্যাপ্তার্ড ১০ই মে--২০দ০ ২১২ মুগুলপুর Il রি কঃ টি ক্যানিৎ ষ্ট - 
১৩ যে--৯৮/০ ; ১৪ই-৯০। রাণীগঞ্জ ১৩ই মে-২৪1%০ ২৪৮০/০ ; * 

"১৪২৪/৩০ ২৪৮০ | তালচড় ১৩ই মে_১৷০; ৯৪ই-৯০ ১৫ই-: || সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 

ৃ ১৮০1 বেঙ্গল ১৪ই ,মলা৩৫৪৭ 3 ১৫ ইন ৪৪২, ৩৪৭৯1, ধেমো মেইল. ূ . জ্রীবন. বীমার, নিয়মারলী সম্বলিত একটি 


১৪ই মে--৯২%০ ১২০ ) নিত ১২1/০। কাল পাহাড়ী ১৪ই মে ॥ উন্নতিশীল্প বীয়া কোম্পানী ৷ | 
"১১৪ ১১॥০। নিউ বীরভূম ১০ই মে--১৪1০ ৯৪191 প্র্চভেলী >৪ই মে-- টেলিফোন: কলি, ৩২৭৫ ই ল্ুইন) বাহ! ব্রাদার্স” 
৩২০০ ৩২19০ | , সাভপুকুরিয়ী _ ও  আসানসোল. ১৪ই' য়ে_ ৮5 ue! UT 2 
| ডলি ই ০০ সেন টান কুরকেও' ই মে--১২%০ 1 1 





২০২ র্‌ আর্থিক জগৎ [ ১৯শে মে, ১৯৪১ 


৪৯০ 





লু 


কাপড়ের কল 
কাপপুর টেকাটাইলস ৯ই যে--£৪০ | ডানবার ৯ই মে--১৮৪২ ; ১৩ই_ 
১৮৯৭ 3 ১৪৪-১০০২ ১৯০৪০) ১৫ই--১৯২২। নিউ ভিক্টোরিয়া (অভি) 
১২ই মে-_১৪০০ ২/০ 7 ১৩ই_২২ ২৮০ $ ১৪ই--২৯ ২৬০ 5 ১৫ই-২৬ 
২%০। এ্রলগিন মিলস (অভি) ১৩ই মেঁ_১৮দগ০ 3 ১৪ই--১৯1৮* ১৯1০) 
১৪ই--১৯/* ১৯৮০1 কেশোরাম (অভি) ১৩ই মে-_৮২ ৬1০3 ১৪ই 
৬1০ ৬৪০ 7 ১৫ই--৬%০ ৬1৩০ । বেপারস কটন এগ মির মে--২॥০ 
বেঙ্গল নাগপুর ১৫ই মে--১২1/০। . 
| চা বাগান 
‘." ৰাসমতলা ৯ই মে--১৪।০১৪/০। রাইডাক ১২ই মে-_ং৮৪০। বার- * 
দুয়ার টী এণ্ড টাম্বার ৯ই মে-_৩1/5 ৩৮০ | পান্রকোলা (প্রফ) ১৩ই মে-- 
১৫০২ 5 ১৪ই--১৪৯২ ১৫০২ | , গঙ্গারাম ৯ই মে--৩৭৬২। মারফুলানি । 
:(প্রেফ অভি) ১৩ই মে--৯২. ৯1০ 3 ১৪ই--৯২.৯1০। হ্থানসন্ুয়া ৯ই যে 
৯৫০ ৯৮০০ নাগেশ্বরী ১৩ই মে_৯৮৭২ ৯৯২২) ১৫ই-_-৯৮৭২ ৯৯২২ 
হুলাংগুড়ি ৯ই মে--১৭০২) ১৩ই যে--১৯৯২ -২০০২1 বাণারহাট ১৫ই 
৫ম ৩৯৯২ ৩৯৩১1 নাগরি ফার্ম্ম *ই যে-_ ১৮৮০ ) ৯২ই--২০৯। বেটেলি 
১০ই ,মে--€1৭০ | ত্লিয়াপাড়া. ১৩ই যে--৪৯হা০ | বীরপাঁড়া (প্রেফ) 
:১০ইমে--১৮২২ | নিউ চুমতা .১৩ই মে--২৯৯। দৌড়াচেড়া ১০ই মে 
au" ১০২) ১৩ই--৯৪১/০ ৯৪১/০') ১৫ই-_-১০1০ ১০ | লুবা ১০৪ মে--৪1০ 
উতলা বাঁড়ী--১৩ই মে--২০%০ ২০1৮০ |” রুতেমা ১৪ই মে-_৬৪০ ৬৮০ । 
'সিরাজুলি ১৫ই মে--২৩া০ ২৩৭০ | , ডাফলা গড় ১২ই মে --১৩%/০ "১৪০০ 
". ১৫ই--৯৩৪৮০ ১৪০ | সোণাই রিভার ১৪ই মে--১৬৯ ১৬৪০1 7 
'_ 'বুলাওড সই মে--১৫৮০। পাঞ্জাব দুয়ার জি) সই সে-৯৩৯২১ ১৪০২, 
.কেরু এণ্ড কোং (অনি) ১২ই মে-৯%০ $ ১৩২৯০ W/o ) ; ১৪ই-_৯৪০ 
৯৮৮০1 ১৫ই-_-৯%০ ১০০ (প্রেফ) ই মে১৯৭৯, ১১৭1০ $ ১৩ই-_১১৬৷৷০ 
৮১৯৮৪ ১৪ই--১১৬০ ১১৯ 5 5 ১হ-১১৮২ ১৯৯২ । রামনগর কেন এণ্ড 
A El (অভি), ১৪ই ডিন ই rb 
এলকালী এন্ড, বর (অর্ডি): ১০ই মে-১%০) টিকার, 
১৫৮৮০ ১ ১৪ই--১৬২$: ৯ই-১৬৭ (প্রেফ) ১০ই মেঁঁ১১৭২৬ ১১৯২) 
১২ই--১১৮৯১১৯২। ১৫ই TDA, বেঙ্গল. কেমিক্যাল (অর্ভি) ১৩ই মে 
৩৭৮১ 2 | বেঙ্গল এরিয়েটীং গ্যাস ১৫ই নি ৫৩২. 
ইলেক্ট্রীক ও. টেলিফোন ৃ 
পাটনা ইলেক্‌ট্‌,ক ৯ই মে--১৭২। জব্বলপুর ইলেক্ট্রীক, ১২ই মে 
১৪1০ ) ১৪ই:-১৩/%০'১৪%০ | মন্জফরপুর'ইলেকৃর্টীক ১৩ই মে-_-১২1%০ 
১২৮৮০ | আপার যমুন৷ ইলেকৃট্রীক ১৫ই মে--১০৮০ ১১/৯। 


পাত ৬ 
গু 


৫ সুদের (১৯৫৮) ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল ১৫ই মে-_৯১৫]০। ৫1০ 
হুদের (১৯৫০) ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল. ১৫ই মে-_-১১৫২। ১০২ দের 
(১৯৩৬) “ক্যালকাটা ইম্পর্তমেন্ট ট্রাষ্ট ১৫৫ যে--৪৭দ০, | ৫0০ অদের 
(১৯৩৬-৪৬-৫৬) রামনগর কেন এণ্ড সুগার ৯ই মে--১০৩৪০ ১০৪ | 81০ 
“সুদের (১৯৩৬-৪১-৪৬) টাটাগড় পেপার মিলস্‌ ৯ই মে-১০২৭০ ) ১৪ই 
। ১৪২৪০ | ৩1০ হুদের(১৯৫৬-৬৬)হাওড়া ব্রী্ঘ ১২ই'মে--৯৭৪০) ১৩ই---৯৭৪০ | 
০ সুদের (১৯৩৯- এ) এ টির? টিবি 


(১৯৬৬-৭৬) রেঙ্গুন মিউনিসিপ্যাল ১৩ই মে--১০০২ ১০০।০। ৪২ স্থদের 
(১৯১২-৪২) ক্যালকাটা ফিউনি।সপ্যাল ১৫ই মে--১*১]০ ১০২1০ । ৪৯ 
সুদের (১৯৪৫) র্যালকাট। মিউনিসিপ্যাল ১৫ই মে--১০৩৪০ | 
আদমজী (অভি) নই মে-২১৪০) ১০ই--২১দ৮০ 7 ১৫ই-২২২ ২২৬০ 
(প্রেফ) নই মে_-১৫৯২। এলবিয়ন (প্রেফ) ১৩ই মে_-১৭১২। এ্যাংলো' 
ইত্ডিয়া নই মে-৩১১৯, ১০ই--৩১৮০) ১৩ই-_-৩১৬২ ৩৯৮৯ ৩২৯৯ 
৩২৩৯ ১৪ই-৩২০ ৩২৫২) ১৫ই--৩১৯২ ৩২০২। আলেক্জেশ্ু) 
(প্রেফ) ১ই মে--৯২৭২। বিরলা ১৫ই মে--২৬০ | অক্ল্যাণ্ড 
৯ই মৈ--১৬৩৭ ১৬৪০ 3 ১৩ই_ ১৬২২ ১৬৪২1 বালি ৯ই মে--২০৭২ 
(২০৮৯ ২১০১ 3 ১৩ই-- ২১৮০ ; ১৪ই-_-২১৮২ ২২০১। হাওড়া নই মে: 
৪৯দ* ৫০]০ ; Voই—Bao toloo ; সই ১৩ই-_৫০২ &১1/০ 
৯৪ই-_€০৪৩৭ ৫ ১0/০ 5 ১৫ই--৫০৪%০ €০৪%৩ | হুকুমটাদ (অডি) ৯ই মে 
-৮]০ 3 ৯৪ই--৮%০ ale 3.০ - .ই-৯/০ ; (প্রেফ) ৯ই মে_-১১৬]০) ১০ই 
--১১৭৭ উট 3 '১২ই_-১১৬০ 5 ১৪৪-১২০২ ১২৪৫০ $ ১৫ই--১২৩২ 
১২৩০ । বব ১২ই মে__ ৩৪৫৯, ৩৪৯২ ৩৫০২ 3 ১৪ই-_৩৪৮২ ৩৫০৫১ 5 
হি ৩৪৫২। ইর্তিয়া ৯ই মে--২৯৭২১ ১০ই-২৯৮০ ৩০০২ 
৩০২৯3 ১৩ই__৩০৬২) ১৪ই__৩০৪৪০ |. কামারহাটা ৯ই মে--৪৫৮২ 
৪৬০২ ৪৬৮২ ৪৬৯০ 3 ১০৫৪৭০২ ৪৭২২ ; ১২ই--৪৬৮২ ৪৭২২3 ১৩ই 
৪৭০২ ৪৭৫২ 5 ১৪ই--৪৬৮৯ ৪৭৫২) ১৫ই--৪৬৩২ ৪৬৬২) (প্রেফ), 
১৩ই মে_-১৫৯২ ১৬০২ | লোধিয়ান (প্রেফ) ৯ই মে--১৭১২। প্রেসি- 
ডেন্দী ১২ই মে--৪%০ 7 ১৩ই_-৪|* ৪1৮০ ) ১৪ই_-31/০ 81৬০? ১৫ই-_ 
৪৮০ 81/০| স্তাশনাল নই মে__ ২০৮০ ২১1/০ 3 ১২ই-_২১২ 3 ১৩ই-- 
২১০ ২২২ 3 ১৪ই-_২১/৮০ 3 '১৫ই--২১৪০ ২১৩০1 চেভিয়ট ১৩ই মে, 
চি ১৮১২3 ১৪ই--১৮৪৯ ১৮৩৯ |" নদীয়া ৯ই মে--৫৫২ €৬৬ 3 
ই ee ৫৬০ } ১৪ই-_৫৬॥০ ৫৭০) ১৫ই--৫৬1০ ৫৬৮০ | ওয়েভালি 
৯ই মে-_-২/০ ২০) ১৪ই-__২1$ ২1/5 3 (প্রেফ) ১৪ই মেঁ_-৪৪২ ৪৯/০ ১. 


১৪ই-হ০৯| ক্লাইভ... ১০ই মনে-২২1৮০$ ১৩ই-২৩০) ১৪ই-_ 


২৩৪, ২৩৪০) চিতা - মেঘনা, ১৫ই মে--৪১%০ 9 








শি জি ) 
সম্পুর্ণ নির্ভরযোগ্য আদর্শ জাতীয় প্রতিষ্ঠান | 
দি সা ব্যান্ক অব ইণ্ডিয়| নিঃ। 


হেড অফিস £ চট্টগ্রাম কলিকাতা অফিস লা | 


? 
নত 
68. | এই ব্যাঙ্ক সম্পুর্ণ -নিরাপত্ত। ও সকল প্রকার স্থযোগ 
ঢা জন্য সৰ্ব্বত্ৰ অর্জন করিয়া আসিতেছে | এ 
ৰা স্থারী আমানতের হুদ :--৪ হইতে "২ টাকা | সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদ ৩২ চেকে 8 
টাকা উঠান বার চল্তি (০0:61) হিসাব £--২২ টাকা। € বৎসরের ক্যাশ 

সার্টফিকেট'৭*, টাকায় ১০০২ 3 je টাকায়?) *$টাকা। - 1 ৫৯ 

বিস্তৃত বিবরণের জন্ত পত্র লিখুন বা ম্যানেত্রারের সহিত সাক্ষাৎ করুন। 

জিত ঢাকা, চক্বাজার (ঢাকা ),_নারায়পগূঞ্জ, ৷ 
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আধিক জগৎ 


২০৩ 











নেলি 
ক্যালকাটা জুট 


১৩ই-_৪০05) ১৪ই--৪৯২ ১৫ই--৪০1০ ৪১০ 
মার্জা ১০ই মেস্প৭1৮০ ৭%০ 3 ১৩ই--৭1%০ ৭৭/০5 
(প্রেফ) ১২ই মে--১০৩২1 . চিততলসা ১৯২ই মে_ ৪০ ৪৮০ 
ডেপ্টা ১২ই মে-৩৮৯২)  (প্রেফ) ১৫ই মে--১৪২২৬ ১৪৩২ 
ক্রেইগ ১৩ই মে--১৮৩০ ; (প্রেফ) ১৩ই মে_৪৮৪০ ৪৯1০ ; ১৪ই-_৪৯1* 
৫০২1 গৌরীপুর ১৩ই মে--৬৬০২ 3 ১৪ই-_-৬৬৩২ ৬৬৫২1 লরেন্স 
১৩ই মে-৩৮২২ ৩৯০২ (প্রেফ) ১৩ই মে--১৪৯২ ১৫*২। নৈহাটা 
১৩ই মে-২৮৫৯ ২৮৬1০ | নম্করপাড়া ১৩ই মে__-১৬২ ১৬০ ওরিয়েপ্ট 
১৩ই মে--১৮*৯ ১৮১৯) ১৫ই-_১৭৯২। | আগরপাড়া ১৪ই মে--২৫1/০ 
বেলভেডিয়র ১৪ই মে-৩৭০২ট ১৫ই-- ৩৬৮২ |. ফোর্টগরষ্টার ১৪ই মে 
৪৭২২ | কাকনাড়া (প্রেফ) ১৪ই মে--১৫২২। ষ্ট্যাগা্ড১৪ই মে__২৬০২, 
১৫ই-২৫৬]০ ২৪৮২1 ইউনিয়ন ১৪ই যে_-৩৬৮২ ৩৭০২ | কেলভিন 
(প্রেফ) ১৫ই মে--১৭৩২। নর্থক্রক (প্রেফ) ১৫ই মে--১৪৯২ ১৫০ | 
রিলায়েন্স ১৫ই মে-_£৩)%০। ্ঃ | 

ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী 
আর্থার বাটলার ৯ই মে-__১১1০ ১১1৮০ ১৪ই-_-১১1%০ ১১৮০ | 
ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ৯ই মে--৮দ* ৯/০ ) ১৩ই--৮৪০, ৯/০ ; ১৫ই--৮৪০/০ 

৯৮০। বাৰ্ণ এণ্ড কোং (অভি) ৯ই মে__৩৫ ৭২ ৩৫৮ ৩৬০২ ৩৬২২ ৩৬৪২ $ 
১০ই--৩৬৩২ ৩৬৫২১ (প্রেফ) ১২ই মে--১৪৪২ ১৪৫২ | হকুমর্টাদ ষ্টিল 
(ডেফাডট ৯ই মে-_২।০ ২৮০ ) ১০ই-২1/* ২৩০ ; ১২ই-২/০০ ) ১৩ই-- 
২1০) ১৪ই__২1/০ ২1৮০ 3 ১৫ই--২১০ ২০/০ ; অভি) ১০ই মে-_-১০%০ 
১৩ই--১০৪০ ১০/০ ) ১৪ই--১১২ ১১৪৩০ |. ব্রিটানিয়। ইঞ্জিনিয়ারিং ১৫ই 

. মে__৯/৮%০ ১*৮০। ইণ্ডিয়ান ষ্টিল এণ্ড ওয়ার প্রডাক্টম্‌ (অভি) ১০ই যে- 
৫৩২) ১৪ই--৪২২। (ডেফাড9 ১৩ই মে-_-৩৩|০ ৩৩০? ১৪ই-__-৩৩া* 

.:1৩৪1০।' ন্যাশনাল আয়রণ এও ষ্টিল ১৩ই মে--৮%০ ৮1৩০ ; ১৪ই_-৮১/০ 

৮]০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টিল ৯ই মে_-২৭৪৮০ ২৭৪৩০ ২৮২ ২৮/০ 
২৮৮৯ ২৮1০ ১০ই--২৮২ ২৮%০ ২৮1০: ২৮/০ ২৮1৮০ ২৮৪০ ২৮7/০ ; ১২ই 
২৭৮০ ২৮২ ২৮৪০ ২৮1০ ২৮1/০ ২৮7/০ ; ১৩ই-_২৮/০ ২৮৩০ ২৮|০ 
২৮/০ ২৮1৮০ ২৮|১/* ২৮1০ ২৮/০ ২৮৪০ ২৮০০ ২৮৮০ ২৯২ ২৯৬০ 5 
১৪ই-_২৯৮%০ ২৯৩/০ ২৯০ ২৯/০ ২৯৮০ ২৪৩০ ২৯]০ ২৯/০ ২৯৮/০ 
২৯৮০ ; ১৫ই--২৮৪/০ ২৮৮৮০ ২৮৪৩/০ ২৯২ ২৯/০ ২৯৮০ ২৯/০ 
২৯/%০ কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং, (প্রেফ) ১২ই মে-_-১১৫৯ ) (অভি) ১৪ই মে- 
৪/০ ; ১৫ই--৪৩/০ ,81০ ষ্টিল কর্পোরেশন (অভি) ৯ই মে__১৭1/০ ১৭1%০ 
১৭1৪/০ ১৭০ ১৭/০ ১৭% ১৭/০ ) ১০ই-_১৭1%০ ১৭৪০ 7 ১২ই--১৭1%* 
১৭1৬০ ১৭7/০ ১৭0%* ১৭]৩/০ ১৮৯ $ ১৩ই__১৭০ ১৭৮০ ১৭]%৩ ১৭৪০ 
১৭৪৬০ ৯৮২) ১৪ই--১৮/৪ ১৮1০ ) ১৫ই--১৭%০ ১৭%/০ ১৭%৩/ 
১৮২ ১৮/০ ৯৮//০ 5 (প্রেফ) ৯ই মে__-১১৬৯ ১১৬০ ১১৬৭২) ১০ই-_ ১১৬০ 

১৫ই--১১৮৭ 


১১৭২ ১১৭০ ১১৮৩) ১২ই--১১৭৭ ১১৮৯ ১০৯৭ 
১১৯২] ইণ্ডিয়ান মেলবেল কাটিং (অভি) ১০ই মে-_ঘাগণ 
৬৮০০ ৭1০. ১৫ই মে--৬॥০ ৭২৬ মার্পালস ১৪ই মে--১%%০ 


: বিবিধ 

বামারলরি ৯ই মে--৩২৪২ ; ১৩ই--৩২৪২ ৩২৫২ । ব্রিটেনিয়া বিস্ক,টস্‌ 
১৩ই যে--৯1%০ | বি, আই কর্পোরেশন (অর্ডি) ৯ই মে--৪%০ ৪৩০ ) 
১০ই--৪/০ 81০3 ১২ই--৪/০ ৪৩/০ ; ১৩ই--৪৮%০ ৪1%০ ; ১৪ই-_-৪৩/০ 
৪1০ ; ১৫ই-৪81০ 1 ইণ্ডিযান কেবলস্‌ ঈই মে_-১৯০ ১৯/০ 3 ১০ই-_ 
১৯৪০ ২০%০ ; ১৫ই--১৯৪০ ২০1০। ইণ্ডিয়ান ন্তাশনাল এয়ারওয়েজ (অর্ডি) 
৯ই মে_8।০1 ক্যালকাটা সেফ ডিপোজিট ৯৫ই মে-_-৫দ০ ৬1০ | বেল 
আসাম ই্ীমসীপ (অর্ডি) ৯ই মে--২৪৭২ ২৪৯৬ ২৫০২1 পোর্ট সিপিং ৯ই 
মে_-১৬)০ ১৬৭০ ক্যালকাটা ট্রামস্‌ ১০ই দে--১৩1০। ডানলপ রবার 
(অর্ভি) ১০ই মে-৪০1/* 3 ১২ই--৩৯৯ 3 ১৩ই--৪০২ ৪০1০ 7 '১৪ই-_-৩৯২ 
৪০1০ (সেকেও প্রেফ) ১২ই মে-_-১১৩২ ব্রিটাশ বার্সা পেট্রোলিয়াম ১০ই মে 
৩/ ৩৬০ ) ,১৩ই--৩/০) ১৪ই--৩।০ ৩৩০ ) পু(প্রেফ) ৯৫ই_-১১৭২ 
১১৮২। আসাম সজ ১১ই: মে-৩০০। ' রোটাস্‌ ইত্ডাই্ী্দ (অভি) ১২ই 

৬ 


| ইঞ্জিনিয়ারিং গাব লিঃ 





১৯/০ ৯৯৮০ ; (প্রেফ) ১২ই মে--১৪৩২ $১৫ই--১৪১৬ ১৪২২1 আইভান 
জোন ১৪ই মে--১৭৮০ ২/০। বেঙ্গল ফ্লাওয়ার ১৪ই মে--১১১) ৯৫ই 
মে--১০৮০ | হুগলী ফ্লাওয়ার ১৪ই মে__১০০!। নর্দান ইণ্ডিয়া অয়েল 


(প্রেফ) ১৫ই মে--৯৬]০ টাইড ওয়াটার অয়েল ১৫ই মে--১৫1০। 
১১২ ইউনাইটেড ফ্লাওয়ার ১৫ই মে--৪1%০ 81৮০1 
কলিকাত 2 ১৬ই মে 


গত সপ্তাহে কলিকাঁতার বাজারে পাটের দরের একটা উন্নতি লক্ষিত 
হইয়াছিল। এ সপ্তাহে সেই উন্নতি আরও অধিক পরিস্ফুউ হইয়া উঠিয়াছে। 
গত ৯ই মে আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন 
ওঁ তারিখে ফাটক! বাজারে পাটের সর্বোচ্চ দর ৩৯।%* আনা ও সর্ববনিয্ন 
দর ৩৮৪৮০ আনা ছিল। গত সোমবার ১২ই মে পাটের দর সর্বোচ্চে ৩৯৭%০ 
আনা ও সর্ধনিষ্নে ৩৯]০ আনা হয়। ১৪ই তারিখ পাটের দূর উচ্চে ৪০1%০ 
পর্যন্ত উঠে। তৎপর চভাদরে বেশী পরিমাণ পাট বিক্রয় দেওয়ার একটা 
ঝোক দেখা যাওয়ায় পাটের দর আবার সামান্য কিছু নামিয়া যায়। 
তবে বাজারের অবস্থা মোটামুটি তেজীই আছে বল! যাইতে পারে । 
, নিয়ে ফাটক' বাজারের এসপ্তাছের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :-- 


তারিখ । সর্ধ্বোচ্চদর সর্ববনিয়দূর বাজার বন্ধের দর 
১২ইমে . ৩৯৮০/০ ৩৯০ ৩৯০ 
১৩ই ১); ৩৯৪%৩ ৩৯1%০ ৩৯৪%০ 
১৪ই ,, ৪০1%/০ * ৩৯]%০ ৩৯০০ 
১৫ই ,, '' ৩৯/০ ৩৯০ ৩৯1%/০ 
১৬ই ১, ৩৯৭০ ৩৯1%০ * ৩৯1%০ 


বর্তমানে পাটের দর তেজী হইয়া উঠিবার মূলে দুইটি কারণ নিহিত' 
রহিয়াছে। প্রথমতঃ চটের বাজার বর্তমানে বেশ একটু চড়া যাইতেছে 
বলিয়া পাটের দর বাড়িয়া ষাইতেছে। '৯ পোর্টার শ্রেণীর চটের যোগান 


কি 





লৌহ ও ইস্পাতের যাৰতীয়, যন্ত্রপাতি 
তৈয়ারীর অন্যতম কারথান। । 
ষ্রলবোট, টুলার, ক্রেন, শিকল, কন্দ, 
ভুটমিলের লুম, লেদ, সাইকেল ও মোটরের 
যন্ত্রপাতি ও সকল প্রকার মেসিন, কলকন্জ! 
ও রেলের প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার 
অরগ্ডাম নমূন। ও মাপ অনুযায়ী 
নিখু'তভাবে তৈয়ারী হয়। 

















ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন 
: ১০০নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, 


৭৮৬ ও ৪৯৯০ | 


গ্রাম £ 
বায়ার্স ও এভারগ্রীন 










২০৪ 


আধিক জগৎ 


[ ১৯শে মে, ১৯৪১ 








চাহিদার তুলনায় কম হওয়ায় উহার দাম বেশীরকম- বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
দ্বিতীয়ত: নৃতন পাট ফসলের অবস্থা সন্তোষজনক নহে বলিয়া বাজারে 
একটা ধারণা স্ষ্ট হওয়ায় সেকারণেও পাটের দাম বাড়িতেছে। প্রকাশ, 
সম্প্রতি খুব বেশী পরিমাণ বৃষ্টি হওয়ায় তাহার ফলে অনেক 
স্থলেই নূতন ফসলের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া দড়াইয়াছে । 
শীঘ্র বৌদ্র না উঠিলে অনেক স্থানে নূতন পাট বুনার স্ুবিধ! হইবে না। 


যে পাট বুনা হইয়াছে তাহার অবস্থাও খারাপ থাকিক্পা যাইবে । মেসার্স” 


সিনক্লেয়ার মারে এণ্ড কোং গত ১০ই মে পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের যে রিপোর্ট 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে জানা যায় এপর্যন্ত নারায়ণগঞ্জে সাত আনা, 
চাদপুরে সাত আনা, হাজীগঞ্জে ছয় আনা, চৌমুহানীতে সোয়া পাচ আনা, 
আশ্তগঞ্জে সাডে ছয় আনা, আখাউরায় ছয় আন, নিখলিদামপাঁড়ায় সাডে 
পাঁচ আনা, এলাসিনে সাড়ে ছয় আনা, সরিষাবাড়ীতে পাঁচ 'আনা, ময়মন- 
সিংহে সাড়ে পাচ আনা, সিরাজগঞ্জে ছয় আনা ও তাঙ্ুরায় সাড়ে, পচ 
আনা জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে । 

পাকা বেল বিভাগে বঞানীর অন্ত সামান্ত পরিমাণ পাটের 
বিকিকিনি হইয়াছে । ফাষ্ট শ্রেণীর (বিশেষ) ও লাইটনিং শ্রেণীর 
পাট প্রতি বেল যথাক্রমে ৪১ টাকা ও ৩৬ টাকা দাভাইয়াছিল। আলগা 
পাটের বাজারে চটকলওষালারা অল্প মাত্রায় পাট ক্রয় করিয়াছে । কিন্ত 
নৃতন পাটও বিক্রয় হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ ইণ্ডিয়ান ডিষ্র্ট শ্রেণীর পাট, 
মিডল ও বটম প্রতিমণ যথাক্রমে ৭৪০ আনা ও ৬ টাকা! দাড়াইয়াছিল। 

থলে ও চটের বাজারে এ সপ্তাে দামের বেশী রকম উন্নতি লক্ষিত 
হইয়াছে। 


১৯৮০ আনা ও ২২৭০ আনা দ্বাড়াইয়াছে। 


সোণা ও রূপ! 
| কলিকাতা, ১৬ই যে 


| সোণা 

এগপ্তাহে বোগ্াইয়ের সোণার বাজারে বেচাকেনার কোনরূপ, উৎসাছ 
পরিলক্ষিত হয়, নাই। সপ্তাহের প্রথম দিকে কিছু বেচাকেনা হইয়াছিল। 
আলোচ্য সপ্তাহে বোদ্বাইয়ে রেডি সোণার দর ৪২/০ আনায় খুলিয়া ৪২%০ 
আনায় বাজার বন্ধ হইয়াছে । কলিকাতার বান্জারে প্রতি ভরি পাকা সোণা 
৪২৮০ আনা, বভাল বার প্রতি ভরি ৪২/ আনা, এবং গিলির দর ২৮৷%৬ 
পাই ছিল। লণ্ডনে দোণার দর ৮ পাঃ ৮ শিপিং এ অপরিবন্তিত ছিল। 


রূপা 
আলোচ্য সপ্তাহে রূপার দামের, নিয়তা পরিলক্ষিত হয়| ভারতীয় 
মিন্টেব রেড়ী রূপার দর ছিল ৬২/০ আনা 1 কলিকাতার বাজারে প্রতি 
একশত তোলা ঈপার দর ৬২7৮০ আনা ও খুচরা ৬৩৮০ ছিল | 
এসপ্তাছে লগ্ুনের বাজারে রূপার দবের কোন পরিবর্তন হয় নাই! 
প্রতি আউন্দ স্পট রূপার মূল্য ২৩২ পেণীতে বলরৎ ছিল। 


তুলা ও কাপড় 

ৃ কলিকাতা, ১৬ই মে 
এ সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে তুলাব দরের বিশেষ চডতির ভাব পরি” 
লক্ষিত হয়। যিলসমূহ অধিক পরিমাণে তুল! খরিদ করিতেছে বলিষাই 
তুলার দর এরূপ উল্লেখযোগ্যভাখে চড়িযাছে। আলোচ্য সপ্তাহে বোরোচ 
এপ্রিল-মে ৩২০২ টাকা, ভুলাই-আগষ্ট ২৪৯ টাকা এবং বোরোচ এপ্রিল-মে 
১৯৪২) ২২০২ টাকা দীভাইরাছে। সপ্তাহের শেষ দিকে বোরোচ 'নূতন 
তুলার (১৯৪২) দর ২৫৬২ ২২৮৪০ এবং ২১১০ আনা এইরূপ ছিল । 


মা্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তুলার বাজারে বেচাকেনায় কর্ম্মতৎপবতা লক্ষিত , 


হইয়াছে। নিউইয়র্কের বাঙ্জারে জুলাই মাসে ডেলিভারী দেওয়ার. সর্তে 


১২৯৯ সেন্ট ও অক্টোবর মীসে.ডেলিভারী দেওয়ার সর্ভে ১৩০৪ সাদর 
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ভুলা বিক্রয় হইয়াছে। 


গত ৯ই যে বাজারে ৯ পোর্টার চটের দ্র ১৮]০ আনা, ১১ 
পোষ্টার চটের দর ২১?%০ আনা ছিল। অদ্য বাজারে তাহা যথাক্রমে চক 


তুলার বাজার চড়া থাকায় আলোচ্য সপ্তাহে বস্ত্র বাজারও তেজী 


ছিল। দেশীয় বসন্তের বিকিকিনিই বেশী হইয়াছে । ধারে বেচাকেনার 
পরিমাণ সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল! জাপানী বস্ত্রের বাজাবে দরের 
চভতিভাব লক্ষিত হইয়াছিল! 
চিনির বাঁজার ্‌ 
কলিকাতা, ১৬ই মে 


আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চিনির বাজাবে কোনরূপ উৎসাহ পরিলক্ষিত 
হয় নাই।- বাজারে চিনির দর গত সপ্তাহের সমান বলবৎ ছিল । কোন 
কোন আভডতদার নিম্সশ্রেণীর চিনি বিক্রয় করিবার জন্ত বিশেষ আগ্রহ 
দেখাইয়াছিল এবং সেই জন্থ গত সপ্তাহের চিনির দরের সহিত এ সপ্তাহের 


চিনির মূল্যের কতকটা তারতম্য দেখা গিয়াছিল। বাজারে চাহিদা খুব কম 
ছিল। জানা গিয়াছে যে, সুগার সিত্ডিকেট কোন কোন. কলের চিনির মূল্য 
হাস করিতে অমুমতি দিয়াছেন । এই সকল কলের অবিক্রীত চিনি শুধু বড় বড 


' সহরে বিক্রয় করা যাইতে পারিবে । ভবিষ্যতের চিনির বাজার অনিশ্চিত 


অবস্থায় আছে। যে সকল চিনির দাম হাঁস করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে 
য়েই সকল কলের চিনি কলিকাতায় আমদানী হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে 
এবং এই কারণে বাঙ্জারে অনিশ্চয়তার লক্ষণ দেখা যাইতেছে । এসপ্তাহে 


বাজারে ৮০ হাজার বস্তা ভারতীয় চিনি মজুদ ছিল এবং বিভিন্ন প্রকার 


চিনির দর ছিল নিম্নরূপ £__মতিপুর--১০1৬/৬ পাই ; চম্পারণ-_-১০।৩ পাই ; 
পলাশী--৯৩০ হইতে ৯০০ আনা; দর্শনা--৯/৬/৬ পাই হইতে ১০২ ১ 
গোপালপুর_-৯৪৪৬পাই 3 বেলডাঙ্গা--৯/৬/৬পাই 
৯/৮৬ পাই ; সিধোলিয়া__৯।৩৬ পাই ; পুরম1--৯1/* আনা) হারখোয়!_ 
৯৩/৬ পাই। 
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বির 

গত ১৫ই এপ্রিল হইতে কলিকাতা নগরীর 
অর্থ ও বাণিজ্যকেন্দ্র ৯এ, ক্লাইভ ্রাটস্থ 
, বিস্তৃততর গৃহে স্থানাস্তরিত হইয়াছে। 


। (এই বাটাতে ইতিপূর্বে ব্যাঙ্ক: অব 
ইণ্ডিয়ার অফিস প্রতিষ্ঠিত ছিল।) 


Lo 








স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণের সুবিধার্থ বর্তমান হেয়ার স্ীটস্থ ভবনে শাখা 
অফিস রাখা হইবে। 
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ইংলণ্ডে জীবনবীমা ব্যবসায়ে যুদ্ধের প্রভাব 
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২১৭৪-২২০ 


২২১-২২৬ 


সাময়িক গমন 





আমদানী নিয়ন্ত্রণে সরকারী কার্য্যনীতি 

যুদ্ধ বাধিবার. পর হইতে বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে বিদেশ হইতে প্রচুর 
পরিমাণে যুদ্ধোপকরণ ও অন্য প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম ক্রয় করিতে 
হইতেছে । এই বিপুল পরিমাণ জিনিষের মূল্য পরিশোধ করার 
জন্য বর্তমানে অধিকতর পরিমাণে বৈদেশিক সিকিউরিটি বিশেষ 
করিয়া ডলার সিকিউরিটি সঞ্চয়ের উপর জোর দেওয়া হইতেছে। 
প্তানী বাণিজ্যের আধিক্য বাড়িলে ও আমদানী বাণিজ্য কম হইলে 
বৈদেশিক পিকিউরিটিতে অধিকার জন্মে এবং উহ! সঞ্চয়েরও সুবিধা 
হয়। কাজেই বৃটিশ গবর্ণমেন্ট একদিকে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি 
সাআাজ্যভুক্ত দেশসমূহের রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি ও অপরদিকে এই সমস্ত 
দেশে যুদ্ধোপ্করণ ছাড়া অন্য প্রকার দ্রব্য সামগ্রীর আমদানী 
' নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতেছেন। গত বৎসর মে মাসে ভারত 
সরকারের আদেশে ভারতে ৬৮ প্রকার জিনিষের আমদানী বাণিজ্য 
নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছিল। গত ১০ই মে পুনরায় একটি আদেশ জারী 
ক্রিয়া গবর্ণমেণ্ট. আরও ৪৮ প্রকার জিনিষের আমদানী. নিয়ন্ত্রণ 
করিয়াছেন। যুদ্ধের সময়ে আমদানী নিয়ন্ত্রণের সরকারী কার্য্যনীতি 
অবলম্িত হওয়াতে বিস্ময়ের কিছু নাই। ইতিপূর্বে অষ্ট্রেলিয়া, 
নিউজ্জিল্যাণ্ড ও ক্যানাডা প্রভৃতি দেশেও এই নীতি বলবৎ হইয়াছে। 
কিন্তু এ দেশে আমদানী নিয়ন্ত্রণের  সরকারী- কাধ্যনীতি যে 
মুত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে অন্ত দেশের:তুলনায় তাহার স্বরূপ পৃথক 
বলিয়া মনে হয়। আমরা 'যতদুর জানি অন্যান্য দেশে কোন দ্রব্য- 
সামগ্রীর আমদানী .নিয়ন্তরণ করিবার পূর্ব্বে এ বিষয়ে ব্যবসায়ীদিগকে 
পূৰ্ববাহে , সতর্ক করিয়া, দেওয়া হয়, এবং নির্দিষ্ট তারিবের পূর্বে যে সব 


মালের অর্ডার .দেওয়া হইয়াছে তাহার আমদানী সম্পর্কে কোন বাধা 
উপস্থিত করা হয় না। কিন্তু ভারত সরকার সম্প্রতি যে আমদানী 
নিয়ন্ত্রণের আদেশ, জারী করিয়াছেন *তাহাতে সেই ধরণের বিচার 
ও বিবেচনার অভাব লক্ষিত হইতেছে । ১০ই মে ৪৮ টি দ্রব্য সামগ্রীর 
তালিকা সহ ইস্তাহার প্রচার করা হইয়াছে। আর এদিন হইতে 
নিয়গ্্নীতি বলবৎ করা হইয়াছে। ইস্তাহান দৃষ্টে বুঝা যায় পূর্বে 
অগ্ডারীকৃত যে সব মাল ১০ই তারিখের পর ভারতবর্ষে আসিয়া 
পৌঁছিবার কথা, তাহা আমদানীকারকদিগের ভিতর বিলি হইতে 
দেওয়া হইবে না। ইহা হইলে বর্তমান অভর্ণরের ফলে দেশের 
ব্যবসায়ীদিগকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে সন্দেহ নাই । 
তাহাছাড়া আমদানী নিয়ন্ত্রণের বর্তমান কাধ্যনীতি সম্বন্ধে আর 
একটি মারাত্মক গলদের কথা উল্লেখ করা আমরা প্রয়োজন মনে 
করি। অষ্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য দেশে বর্তমানে যে আমদানী নিয়ন্ত্রণের 
কাধ্্যনীতি অবলম্থিত হইয়াছে তাহার সহিত এসব দেশের 
শিল্লোম্নতির চেষ্টাও বিশেষভাবে জড়িত রহিয়াছে । দেশীয় শিল্পের 
পক্ষে - কাঁচামাল পাওয়ার সুবিধা ও অসুবিধা ভালরূপ. বিবেচনা 
করিয়াই অষ্ট্রেলিয়া গবর্ণমেন্ট আমাদানী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়া 
থাকেন। - অধিকন্ত কোন জ্িনিষের আমদানী বন্ধ করা হইলে তাহা] 
যাহাতে প্রয়োজনীয় পরিমাণে দেশেই উৎপন্ন হইতে পারে তজ্ন্ 
অষ্ট্রেলিয়া সরকার সকল রকম বিধিব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু 
ভারতবর্ষে আমদানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সেরূপ বিবেচনাসম্মত কাধ্যনীতি 
অনুস্থত হইতেছে না। ভারত গবর্ণমেন্ট ইংলণ্ড তথা বৃটিশ গবর্ণমেন্টের 
সুযোগ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমদানী বাণিজ্য--নিয়ন্ত্র 


২০৬ 


আথিক জগৎ 








করিতেছেন। এ সম্বন্ধে ভারতের প্রকৃত লাভ বা ক্ষতির দিকটা 
কোন সময়েই তাহার! বিশেষ বিবেচনা করিতেছেন না, ইহা দুঃখের 
বিষয় । 
সংবাদপত্রের কাগজ 
সম্প্রতি ভারত সরকার বিদেশ হইতে যে সব জিনিষের 
আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন তাহার মধ্যে সংবাদপত্রের কাগঞ্জের 


কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এদেশে সংবাদপত্র ছাঁপিবার কাজে .- 


যে কাগজ ব্যবহৃত হয় তাহা এদেশে মোটেই উৎপন্ন হয় না, ফলে 
প্রতি বসরই বিদেশ হইতে এই শ্রেণীর প্রচুর পরিমাণ কাগজ 
আমদানী করিতে হয়। সংবাদপত্রের কাগজের দিক দিয়া বিদেশের 
- উপর এইরূপ বেশী পরিমাণ নির্ভরশীলতার কথা জানিয়াও ভারত 
সরকার উহার আমদানী নিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন_ ইহা! 
আমাদের নিকট খুবই বিস্ময়কর মনে হইতেছে। যুদ্ধের জন্য 
_ বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় মাত্রায় কাগজের যোগান না পাওয়ায় 
এবং আমদানীকৃত কাগজের জন্য চড়া হারে মূল্য দিতে হওয়ায় 
এদেশে সংবাদপত্র পরিচালনার কাজ ইতিমধ্যেই খুব কঠিন হইয়া 
দাড়াইয়াছে। এক্ষণে কাগজের আমদানী সরকারীভবে নিয়ন্ত্রিত 
হওয়ায় সমস্যা আরও জটিল হইয়া দেখা দিবে সন্দেহ নাই। সংবাদ 
পত্রের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের এই পরোক্ষ অভিযান আমর! খুব 
আপত্তিকর বলিয়াই মনে করি। 

যুদ্ধের সময়ে সংবাদপত্রের কাগজ আমদানীর পক্ষে অসুবিধা 
ঘটিবে মনে করিয়া এদেশে এই শ্রেণীর কাগজ তৈয়ারের ব্যবস্থা 
করিবার জন্য পুর্ব হইতেই অনেকে গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিয়া 
আসিতেছেন। সরকার কর্তৃক গঠিত বোর্ড অব ' ইণ্ডাষ্্রীয়াল এণ্ড 
সায়েন্টিফিক রিসার্চের উপর এ সম্বন্ধে গবেষণার ভার দেওয়া 
' সম্পর্কেও দেশের লোক দাবী জানাইয়া আসিতেছে । কিন্ত গবর্ণমেপ্ট 
এ পর্য্যন্ত কোন দিক দিয়াই সংবাদপত্রের কাগন্জ প্রস্তুত সম্পর্কে 
কোন বিধিব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। দেশে 
সংবাদপত্রের কাগজ উৎপাদন সম্পর্কে কাধ্যকরী গহায়তার ব্যবস্থা 
না করিয়া উহার আমদানী নিয়ন্ত্রণে অগ্রসর হওয়া গবর্ণমেন্টের পক্ষে 
অসমীচীন বলিয়াই মনে হয়। 

রেল বিভাগের.আয় বৃদ্ধি 

গত ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন রেলবিভাগের ১৯৪০- 
৪১ সালের বাজেট উপস্থিত করা* হয় তখন এ সালে উক্ত বিভাগের 
১০৩ কোটি,টাকা আয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল। 
তৎপক/গত ফেব্রুয়ারী মাসে ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট উপস্থিত করিবার 
কালে রেল বিভাগের মন্ত্রী সংশোধিত বরাদ্দ উপস্থিত করিয়া ১৯৪০-৪১ 
সালে রেল বিভাগের আয় বাড়িয়া ১০৯৪ কোটি টাকা হইবে বলিয়া 
 জানান। সম্প্রতি এওঁ সালের শেষ পর্য্যন্ত সরকারী রেলওয়ের যে 
হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে এ সব বরাদ্দের তুলনায় 
আয়ের একটা বিশেষ উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়াছে। ১৯৪০-৪১ 'সালে 
রেল বিভাগের মোট আয় দাড়াইয়াছে ১১১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। 
পুর্ব বৎসরে রেল বিভাগের প্রকৃত আয় দ্রাড়াইয়াছিল ৯৮ কোটি 
৪৩ লক্ষ টাকা। সে তুলনায় এবার আয়ের পরিমাণ ১২ কোটি ৭৭ 
লক্ষ টাকা বাড়িয়া্ছে। একদিকে ব্যবসা বাণিজ্যের 
সম্প্রসারণ এবং অপরদিকে যাত্রী-ভাড়া ও মাল-ভাড়া বৃদ্ধি-_এই ছুই 
কারণেই রেলওয়ের আয় এরূপ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ভারত সরকার বর্তমানে নিমৈয়ারী ব্যবস্থার পরিবর্তন 
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করিয়া বিভিন্ন প্রদেশকে রেল বিভাগের অতিরিক্ত আয়ের অংশ 
লাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। সেজন্য রেল বিভাগের 
আয় বৃদ্ধিতে, প্রাদেশিক সরকারসমূহের পক্ষে উৎসাহিত হওয়ার 


কিছুই নাই। কিন্তু উহার ফলে ভারত সরকারের পক্ষে কিছু বেশী 


আয়ের সুবিধা হইবে, ইহা কোন কোন দিক দিয়া বিশেষ ভরসার 
কথা সন্দেহ নাই ৷ 
তবে দেশের সরকারী রেলপথসমুহের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে উহাদের 
গড়পড়তা ব্যয়ের হার যে ভাবে বাড়িয়া যাইতেছে তাহা আমরা 
উদ্বেগ ও আশঙ্কার বিষয় বলিয়াই মনে করি। সরকারী রেলপথ- 
সমূহের ১৯৪০-৪১ সালের সম্পূর্ণ ব্যয়ের হিসাব এখনও প্রকাশিত 
হয় নাই। তবে এ সালের এপ্রিল হইতে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ১১ 
মাসের যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহা পাঠে জানা যায়, এই সময়ের 
মধ্যে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৪৭ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা। 
পূর্বব বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৯-৪০ সালের উপরোক্ত ১১ মাসে ভারতীয় 
সরকারী রেলওয়ের মোট ব্যয় হইয়াছিল ৪৬ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা । 
কাজেই দেখা যায় ১১ মাসে সরকারী রেলওয়ের মোট ব্যয়ের 
পরিমাণ ১ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতীয় 
রেলওয়ের ব্যয়ের হার পূর্বেই বেশী ছিল এবং এই ব্যয়ের হার 
হাসের একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দীর্ঘকাল যাব আলোচনা ও 
আন্দোলন চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু রেলবিভাগ ব্যয়ের হার হ্রাস 
না করিয়া তাহা ক্রমাগতই কেবল বাড়াইয়া চলিয়াছেন-_ইহা নিতান্ত 
পরিতাপের বি্ষয়। বর্তমানে যাত্রী ও মালের ভাড়ার যে বর্ধিত 
হার প্রচলন করা.হইয়াছে রেলওয়ের ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া যথাসম্ভব 
শীঘ্ব তাহা উঠাইয়া দেওয়াই যে স্থলে সঙ্গত সেস্থলে 
রেলওয়েসমূহে ব্যয় বৃদ্ধির মারাত্মক গতি খুবই আপত্তিকর । 
ভারতে যৌথ কোম্পানীর অবস্থা 

এদেশে বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা ও কাজ কারবার 
অনেক পরিমাণে যৌথ কোম্পানী দ্বারাই পরিচালিত হইয়া থাকে। 
কাজেই প্রতি বৎসর দেশে কি পরিমাণ যৌথ কোম্পানী রেজেস্ত্বীকৃত 
হয়, মূলধন ও লাভালাভের দিক দিয়া উহাদের অবস্থা কিরূপ 
এবং প্রতি বৎসর কত সংখ্যক কোম্পানীর কাজ বন্ধ হয় প্রভৃতি বিষয় 
জানিতে পারিলে শিল্প ব্যবসায় ও অন্য অর্থনৈতিক কর্ম প্রচেষ্টার 
দিক দিয়া দেশের উন্নতি বা অবনতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা 
করা যায়। সম্প্রতি ভারতের যৌথ কোম্পানী সম্পর্কে গত ১৯৪০-৪১ 
সালের এপ্রিল হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত আট মাসের বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে । এই বিবরণ দৃষ্টে জানা যায়, আলোচ্য সময়ে 
ভারতবর্ষে মোট ৬৪০টি কোম্পানী রেজেদ্রীকৃত হইয়াছে এবং উহাদের .. 
সমষ্টিকৃত অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২৯ কোটি ৭০ লক্ষ ৭৮ 
হাজার টাকা দাড়াইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালের উপরোক্ত ৮ মাসে 
ভারতবর্ষে ২৫ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহের অনুমতি লইয়া 
মোট ৬৭১টি যৌথ কোম্পানী রেজে্ীকৃত হইয়াছিল । সে হিসাবে 
এবার. কোম্পানীর সংখ্যা ৩১টি কম এবং অনুমোদিত মূলধন ৪ কোটা 
২০ লক্ষ টাকা পরিমাণে বেশী দীড়াইয়াছে। নূতন কোম্পানীর সংখ্যা 
হাস পাওয়াতে যুদ্ধের জন্য এ দেশেবাসীদের ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা 
সম্পর্কে একটা মন্দার ভাব আত্মপ্রকাশ করিতেছে বলিয়াই বুঝা যায়। 
১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষে ৩. কোটি ২৪ লক্ষ ৩১ হজার টাকা 
আদায়ীকৃত মুলধনসমন্ধিত মোট: ৬৫২টি যৌথ কোম্পানী ফেল 
পরিয়াছিল। ' ১৯৪০-৪১ সালের প্রথম আট মাসে ২ কোটি ৬৭ লক্ষ 
৯১ হাজার টাকা আদায়ীকৃত মূলধনসমঘ্িত মোট ৪৩৫টি যৌথ 
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কোম্পানীর কারবার বন্ধ হইয়াছে । আট মাসে ৪৩৫টি কোম্পানীর 
কাজ বন্ধ হওয়া খুবই শোচনীয় ব্যাপার সন্দেহ নাই ৷ ভারতীয় যৌথ 
কারবার সম্বন্ধে দেশের লোকের কাধ্যকরী সহযোগিতা আকর্ষণ 
করিতে হইলে এবং তদ্দারা শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতির ব্যবস্থা করিতে 
হইলে এধরণের অকৃতকার্য্যতা ও অপচয়ের সময়োচিত প্রতিবিধান 
আবশ্যক । | 

এই প্রসঙ্গে বাঙ্গলাদেশের যৌথ কোম্পানীসমূহের অবস্থা 
পৃথকভাবে বিবেচনার যোগ্য । গত ১৯৩৯-৪০ সালের এপ্রিল হইতে 
নভেম্বর পর্য্যন্ত আট মাসে বাঙ্গলা দেশে ২৩৩টি কোম্পানী রেজেষ্টীকৃত 
হইয়াছিল। সমষ্টিকৃতভাবে উহাদের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ 
ছিল ১২ কোটি ৫ লক্ষ টাকা । সেস্থুলে ১৯৪০-৪১ সালের উপরোক্ত 
আট মাসে বাঙ্গলায় ৫ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহের অনুমতি 
লইয়া মোট ২১৮টি যৌথ কোম্পানী রেজেস্বীকৃত হইয়াছে। সংখ্যা 
ও মূলধন উভয় দিক দিয়াই বাঙ্গলার এই অবনতি বিশেষভাবে লক্ষ্য 
করার বিষয়। গত ১৯৩৯-৪০ সালে সারা বৎসরে বাঙ্গালায় ১ 
কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা আদায়ীকৃত মুলধনসমদ্থিত মোট ১১১টি 


‘কোম্পানী ফেল পড়িয়াছিল। সে স্থলে ১৯৪০-৪১ সালের 'প্রথম, 


আট মাসেই ৪৯ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা আদায়ী মূলধনসমন্থিত মোট 
৯২টি কোম্পানীর কারবার বন্ধ হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশে বেশী 
সংখ্যায় যৌথ 'কোম্পানী ফেল পড়ার এই মারাত্মক গতি খুবই 
আশঙ্কার কথ সন্দেহ নাই। 
পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের সমস্ত! 

বাঙ্গলা সরকার এবার পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের যে কাধ্যনীতি 
"অবলম্বন করিয়াছেন তাহার সাফল্য বিবেচনা কবিবার সময় এখনও 
আসে নাই। তবে সাফল্য যাঁহাই হউক বাঙ্গলার মত আসাম ও 
বিহার প্রদেশেও যদি পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের যুগপৎ কার্য্যনীতি অবলম্থিত 
নো হয় তবে উহার দ্বারা যে প্রকৃত সুফল পাওয়ার আশা নাই, তাহা 
“আমরা পূর্বেই একটি প্রবন্ধে বলিয়াছি। সে" প্রসঙ্গে আমরা 
একথাও বলিয়াছিলম যে, যদি পাট সম্পর্কে একটা সুব্যবস্থ। করিতে 
হয় তবে আসাম ও বিহার প্রদেশেও পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অচিরে 
“একটা মীমাংসার চেষ্টা করা বাঙ্গলা সরকারের কর্তব্য | সুখের বিষয় 
ইহার পর বাঙলা সরকারের কতকটা চৈতন্য হয় এবং তাহারা স্বঃত- 
প্রবৃত্ত হইয়া এসম্পর্কে আনাম সরকারের সহিত আলাপ আলোচনা 
চালাইবার ব্যবস্থা করেন। সম্প্রতি শিলংয়ে ছুই প্রদেশের মন্ত্রীদের 
‘ভিতর একটি বৈঠক হইয়া গিয়াছে । প্রকাশ, বৈঠকের ফলে পাট 
চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে ছুই প্রদেশের গবর্ণমে্টের ভিতর একটা! রফা 
হইয়াছে । তবে কিরূপ সর্তে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের কতদুর কি ব্যবস্থা 
"হইয়াছে তৎসম্বন্ধে এখনও কিছু জানা যায় নাই। 

পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আসাম সরকার ও বাঙ্গলা সরকারের 
বুঝাপড়ার ব্যাপারটা নানা কারণে পূর্ধব হইতেই হেয়ালিপূর্ণ বলিয়া মনে 
'হুইতেছে। বাঙ্গলা সরকার যখন পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের সঙ্কল্প গ্রহণ 
"করেন তখন তাহাদের পক্ষ হইতে জানান হইয়াছিল যে, এবিষয়ে 
আসাম ও বিহার সরকারের সহিত তাহাদের আলাপ আলোচনা 
হইয়াছে এবং এসব প্রদেশে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোন অস্থুবিধা 
ইহবে না। কিন্ত পরে আসাম ব্যবস্থা পরিষদের জনৈক সদস্তের 
“প্রশ্নের উত্তরে আসামের প্রধান মন্ত্রী ইহা স্পইভাবেই জানান যে, 
পাটচাব নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের নিকট তাহারা বস্তৃতঃ- 
পক্ষে কোন ' প্রতিশ্রুতি দেন নাই। আসামের অনাবাদী অঞ্চলে 
পাটচাষ করিবার যে সুযোগ রহিয়াছে তাহা খর্বব করিতে এবং 
বাঙ্গলা দেশের স্বার্থের জন্য পাটশুল্ক. বাবদ বদ্ধিত আয়ের সুবিধা 
‘ত্যাগ করিতে তাহারা প্রস্তুত নহেন। উহাতে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে বাঞ্গলা সরকারের চেষ্টা যত্ন ও তাহার .সাফল্যের উপর 
অনেকে বিশ্বাস হারাইতে আরম্ভ করেন। যাহাহউক.বর্তমানে ছুই 
“গবর্ণমেন্টের ভিতর সাক্ষাৎ আলাপ আলোচনা হওয়াতে পাট 


চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটা সুব্যবস্থা হওয়ার আশা দেখা 
যাইতেছে । প্রকাশ, আসামে পাটের জমির জরীপকার্য্য সমাধার 
জন্য বাঙ্গলা সরকার আসাম সরকারকে বিনা সুদে কিছু পরিমাণ 
অর্থ ঝণ দিতে সম্মত হইয়াছেন | তাহাছাড়া অন্য নানা দিক দিয়াও 
নাকি আসামের অনুকূলে বাঙ্গলা সরকারকে কতকগুলি সর্ত মানিয়া 
নিতে হইয়াছে। বাঙ্গলার সঙ্গে আসামে যাহাতে যুগপত্ভাবে 
পাটচাষ নিয়ন্ত্রণকার্ধ্য অনুস্থত হয় সেঙ্জন্য একটা সুসঙ্কন্মিত 'চেষ্টার 
আমরা পক্ষপাতী । তবে এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টর প্রদত্ত সর্ভীবলী কতদূর 
সমর্থনযোগ্য, সে সমস্ত প্রকাশিত হওয়ার পর তৎসম্পর্কে আমরা 
আলোচনা করিব। | 
শিল্লোন্নতি ও গবর্ণমেণ্ট 

যুদ্ধের সুযোগে এদেশে শিল্পোন্নতি সাধনের যে সুযোগ মাসিয়াছে 
ভারত সরকারের উপেক্ষা ও উদীসীনতার জন্য তাহা যথাযথ কাজে 
লাগাইবার কোন স্থুব্যবস্থাই আজ পর্য্যন্ত হইতেছে না। অথচ এই 
সুযোগে অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডা প্রমুখ দেশ সরকারী সাহায্যে 
নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া তুলিয়া জাতীয় আধিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া 
লইতেছে। অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডা প্রভৃতি দেশের গবর্ণমেন্টের 
তুলনায় শিল্প প্রসার বিষয়ে. এদেশের গবর্ণমেন্টের নিক্তিয়. মনোভাব 
সম্বন্ধে পূর্বে কয়েকটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমরা আলোচনা 
করিয়াছি। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্‌ কমার্সের এক সভায় 
উহার সভাপতি স্তার বদ্রিদাস গোয়েস্কা তাহার অভিভাষণে উপরোক্ত 
বিষয়টি ভালরূপ বিশ্লেষণ করিয়া এসম্বন্ধে সকলের সময়োচিত 'দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম । স্যার বদ্রিদাস 
অস্ট্রেলিয়ার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ১৯৪০ সালের জুলাই 
হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত ৫ মাসে অষ্ট্রেলিয়া সরকার এ দেশের শিল্পোম্নতি 
বাবদ সরকারী রাজস্ব হইতে ৪ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় 
করিয়াছেন। অধিকন্ত এ সময়ে তাহারা শিল্পোন্নতির জন্য ৪ কোটি 


৭০ লক্ষ টাকাখণ প্রদান করিয়াছেন। এইরূপ সরকারী সাহায্য . 


তৎপরতার ফলে এ দেশে যুদ্ধোপকরণ নিশ্মাণের শিল্প, মাঝারি 
ধরণের যাবতীয় প্রয়োজনীয় শিল্প ও যান বাহন শিল্প প্রভৃতি বিপুল 
সংখ্যায় গড়িয়া উঠিতেছে। সরকারী চেষ্টায় এদেশের বহির্ব্বাণিজ্যেও 
গত ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪০" সালে সমধিক উন্নতি 
দেখা গিয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় আয় ছিল 
৭৮ কোটি ৮* পাউণ্ড। ১৯৩৯-৪০ সালে তাহা ৮৬ কোটি ৩০ লক্ষ 
পাউণ্ড হয়। ১৯৪০-৪১ সালে তাহা বাড়িয়া ৯০ কোটি পাউণ্ডে 
দাড়াইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে । অনুরূপভাবে কানাভায়ও 
শিল্প প্রসার ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির ,একটা সন্তোষজনক গতি লক্ষ্য 
করা গিয়াছে। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এ দেশে ১ লক্ষ ২৫ 
হাজার টন ইস্পাত উৎপন্ন হইয়াছিল । ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 
তাহা ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টন পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। মাসিক মোটর 
যান উৎপাদনের পরিমাণ ছিল পূর্বে ৩ হাজার ৯২২টি ; পরে তাহা 
১৫ হাজার ৪৭৫টি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমরোপকরণ নিৰ্ম্মাণ 
শিল্প, বিদ্যুৎ শিল্প ও লৌহ শিল্প প্রভৃতির দিক দিয়া দেশের জাতীয় 
কাধ্যধারা আজ একটা নবপ্রেরণা লাভ করিয়াছে। এই সব . 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া স্তার বদ্রিদাস বলেন যে, যুদ্ধের সময়ে শিল্প 
প্রসার ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি সম্পর্কে এ ধরণের একটা সুযোগ 
ভারতবর্ষেও দেখা দিয়াছে । কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারত গবর্ণমেন্ট 
উপযুক্ত পরিকল্পনা লইয়া কার্যে অগ্রসর না হওয়ায় ভারতবর্ষ এই 
সুযোগ কোন দিক দিয়াই তেমন কাজে লাগাইতে পারিতেছে না। 
শিল্প বাণিজ্যের সমূহ উন্নতির পরিবর্তে এদেশে বরং একটা ক্রমিক 
অবনতিরই সুচনা দেখা যাইতেছে । এই শোচনীয় অবস্থার 
প্রতিকারের জন্য স্তার বদ্রিদাস ভারত সরকারকে শিল্প বাণিজ্যের 
সমুচিত উন্নতিকল্পে অচিরে সকল দিক দিয়া সহায়ক কার্য্যনীতি 
অবলম্বনের জন্ত অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই. অনুরোধ 
খুব সঙ্গত সন্দেহ নাই । কিন্তু উহাতে ভারত সরকারের সম্জাগ 


ওদাপীন্যের কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে কি? 





৯৯৪০-৪৯ সালেন ভারতের 
'জাসদানী স্বালিজ্জ 





গত সপ্তাহে ১৯৪০-৪১ সালের ভারতীয় বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে 
আমরা মোটামুটিভাবে আলোচনা করিয়াছি। এ বৎসরে ভারতের 
আমদানী বাণিজ্যের অবস্থা 4545495 
আমরা সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব । 

১৯৪০-৪১ সালে এদেশে বিদেশী জিনিষের আমদানী সম্পর্কে 
প্রথমেই লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পূর্বব বৎসরের তুলনায় এবার 
আমদানীর পরিমাণ ৮ কোটি ৪৮ লক্ষ ৮১ হাজার টাকার উপর হ্রাস 
পাইয়াছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে বিদেশ হইতে ভারতে ১৫২ কোটি 
৩৬ লক্ষ ৭১ হাজার টাকার মাল আমদানী হয়। ১৯৩৯-৪* সালে 
আমদানীর পরিমাণ ১২ কোটি ৯১ লক্ষ টাকার উপর বাড়িয়া মোট 
১৬৫ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা দাড়ায় ১৯৪০-৪১ সালে তাহা কমিয়া 
১৫৬ কোটি '৭৯ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকায় পরিণত হইয়াছে। যুদ্ধের 
প্রথম দিকে ভারতের আমদানী বাণি-জর্যর উপর ইহার বিশেষ কোন 
বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয় নাই। বরং যুদ্ধ চলিতে থাকা সত্বেও 
মাসিক আমদানীর পরিমাণ বাড়িয়া ১৯৩৯-৪০ সালের জান্ুযারীতে 
১৬.কোটি ৪২ লক্ষ ৮৭ হাজার টাঁকা ও ১৯৪০-৪১ সালের এপ্রি* 
মাসে তাহা ১৭ কোটি ৩২ লক্ষ.৮৯ হাজার টাকা পর্য্যন্ত উঠে। কিন্তু 
পরে যুদ্ধের ব্যাপকতা বৃদ্ধির সঙ্গে অনেক দেশের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক 
ছিন্ন হইয়া ও মাল চলাচলের জাহাজের অসুবিধা ঘটিয়া আমদানী 
বাণিজ্য কিছু পরিমাণে খর্বব হইয়া পড়ে । তবে এদিক দিয়া কমতির 
পরিমাণ রপ্তানী বাণিজ্যের মত তত উল্লেখযোগ্য হয় নাই_-তাহা লক্ষ্য 
করিবার বিষয়। 

বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে যে সব মাল আমদানী হয় তাহাদিগকে 

0) ae ত (২) কাচামাল (৩) শিল্পজাত দ্রব্য (৪) 

৷ জীবন্ত প্রাণী এবং (৫) ডাকযোগে প্রেরিত মালপত্র__এই পাচ ভাগে 
বিভক্ত করা হইয়া থাকে । আলোচ্য বৎসরে কীচামাল শ্রেণীর জিনিষ 
ছাড়া উপরোক্ত অন্য সকল শ্রেণীর মালের আমদানীই হ্রাস পাইয়াছে। 
১৯৩৯-৪* সালে ভারতবর্ষে খাদ্য, পানীয় ও তামাক শ্রেণীর মোট 
৩৫ কোটি ২৯ লক্ষ টাকার জিনিষ আমদানী হইয়াছিল। সেইস্থলে 
১৯৪০-৪১ সালে মোট ২৩ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার মাল আমদানী 
হইয়াছে । যে সব জিনিষের আমদানী হ্রাস পাইয়াছে তাহার মধ্যে 
চাউল, চিনি ও মদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ১৯৩৯-৪০ সালে 


ভারতে বিদেশ হইতে মোট ৩ কোটি ৩১ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকার চিনি 


'আসিয়াছিল। সেস্থলে ১৯৪০-৪১ সালে মাত্র ৩৬ লক্ষ ১ হাজার টাকার 
চিনি আসিয়াছে। ভারতের বাজারে জাভা চিনির বিপুল যোগান হেতু 
এদেশের উৎপন্ন চিনি কাটতির পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হইয়া থাকে । 
চিনি কাটতির সুবিধা কম বলিয়া এদেশে চিনির কলগুলির উৎপন্ন 
চিনির অনেকাংশই অবিক্রিত থাকিয়া যাইতেছে । এই অবস্থায় 
আলোচ্য বৎসরে বিদেশী চিনির আমদানী ২ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা 
অনুপাতে হ্রাস পাওয়ায় ভারতীয় শর্করা শিল্পের স্বার্থের দিক হইতে 
তাহা কল্যাণকর হইবে সন্দেহ নাই । তবে আলোচ্য বৎসরে বিদেশ 
হইতে চাউলের আমদানী বেশী পরিমাণে কমিয়া যাওয়ায় সকল দিক 
দিয়া, একটা আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির স্থষ্টি হইয়াছে। ভারতবর্ষের 
লোক প্রতি বৎসর যে চাউল ব্যবহার করে তাহার সমস্ত এদেশে 


উৎপন্ন হয় না । সেজন্য ভারতবর্ষে প্রয়োজনীয় চাউলের কতকাংশের 
জন্য বিদেশের উপর বিশেষ করিয়া ব্রহ্মদেশের উপর নির্ভর করিতে 
হয়। ১৯৪০-৪১ সালে ভারতে - চাউল উৎপন্ন হইয়াছে পূর্বের 
চেয়েও অনেক কম। এই অবস্থায় বিদেশী চাঁউলের যোগান বৃদ্ধি, 
পাওয়াই যে স্থলে-প্রয়োজন ছিল সে স্থলে আলোচ্য বৎসরে তাহা 
৪ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে__ইহা সকল দিক 
দিয়াই উদ্বেগ ও আশঙ্কার কথা । এবওসর খাছ, পানীয় ও তামাক 
শ্রেণীর পণ্যের ভিতর তামাকের আমদানীই শুধু কিছু বাড়িয়াছে ॥ 
গত ১৯৩৯-৪০ সালে সর্ধশ্রেণীর -মোট ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার 
তামাক আমদানী হইয়াছিল । ১৯৪০-৪১ সালে আমদানীর পরিমাণ 
দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা । তবে সাধারণভাবে তামাকের, 
আমদানী. বাড়িলেও আলোচ্য বৎসরে সিগারেটের "আমদানী ৬৪. 
হাজার টাঁকা অনুপাতে কম হইয়াছে, ইহা সুখের বিষয় । 

১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে বিদেশ হইতে কীচামালের মোট 
আমদানী প্লীডাইয়াছিল ৩৬ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। ১৯৪০-৪১ সালে 
তাহা ৫ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা অনুপাতে বাড়িয়া মোট ৪১ কোটি ৯৪ 
লক্ষ টাকা হইয়াছে। প্রধানত; তৈল, তুলা ও রেশম প্রভৃতির 
আমদানীই এবার বাড়িয়াছে। পূর্বববৎসর বিদেশ হইতে ৭ কোটি 
৫১ লক্ষ টাকার' কেরোসিন ও ৯ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকার অন্যান্য 
শ্রেণীর খনিজ তৈল আমদানী হইয়াছিল । আলোচ্য বৎসরে তাহা 
বাড়িয়া যথাক্রমে ৭ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা ও ১১ কোটি টাকা 
দাড়াইয়াছে। এবৎসর আর কোন শ্রেণীর এত বেশী টাকার পণ্য 
আমদানী হয় নাই। গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে বিদেশী তুলার 
আমদানী পুর্ব বৎসরের তুলনায় ৪৫ লক্ষ টাকা পরিমাণে কমিয়া মোট 
৮ কোটি ৫ লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে তাহা. 
১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা পরিমাণে বাড়িয়া মোট ৯ কোটি ৪৬ লক্ষ 
টাকা দাড়াইয়াছে। বিদেশী তৃলা আজও যে ভারতীয় কাপড়ের 
কলগুলির পক্ষে অপরিহাধ্য এবং যুদ্ধের জন্য বেশী পরিমাণ বস্ত্র; 
সরবরাহ হেতু এবৎসর কাপড়ের কলগুলিকে যে অধিক মাত্রায় তুলা: 
ব্যবহার করিতে হইয়াছে ইহা তাহারই পরিচায়ক । এদেশে প্রচুর, 
পরিমাণে কয়লা উৎপন্ন হওয়া সত্বেও প্রতি বৎসর দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি. 
দেশ হইতে কিছু পরিমাণ কয়লা আমদানী হইয়া থাকে। বর্তমানে 
কয়লা আমদানীকারী দেশসমূহে কয়লার আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি- 
পাওয়ায় ভারতে কয়লার আমদানী হ্রাস পাইতেছে, ইহা সুখের বিষয়।. 
গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে ১ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকার কয়লা, 
আমদানী হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে তাহা কমিয়া ১ লক্ষ ১১. 
হাজার টাকায় পর্ধ্যবসিত হইয়াছে । 

এক্ষণে শিল্পজাত পণ্যের দিক দিয়া আমদানী বাণিজ্যের গতি 
আলোচনা করা যাক। ভারতে বেশী টাকা মূল্যের যেসব জিনিষ 
আমদানী হয় তাহার মধ্যে কলকজ্া ও যন্ত্রপাতির স্থান এতদিন” 
সবচেয়ে অগ্রগণ্য ছিল। শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য বিস্তর কলকজা, 
প্রয়োজন হয় বলিয়াই উহার আমদানীর পরিমাণও স্বভাবতঃই এতদিন” 
বেশী হইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি ভারতবর্ষে কলকজার আমদানী: 
্- ! - (২১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) 





্হ্দলংশ্লি 


. গত সংখ্যার “আধিক জগতে” আমরা এদেশে জীবন বীমা 
ব্যবসায়ের উপর যুদ্ধের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। সেই 
প্রসঙ্গে আমরা বলিয়াছি যে, সমবেত চেষ্টা ও দুরদৃষ্টি লইয়া চলিলে 
_ ভারতবর্ষের বীমাব্যবসায় সম্বন্ধে উদ্বেগের কোনও পরিস্থিতি এখনও 
এদেশে উপস্থিত হয় নাই। বর্তমান প্রবন্ধে আমর! বৃটেনের জীবন-বীমা 

ব্যবসায় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা! করিব। সেখানে যুদ্ধট! প্রত্যক্ষ 

ব্যাপার । যুদ্ধের আয়োজন ও ব্যবস্থার প্রচেষ্টার জন্য মানুষের জীবন 
ধারার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । গত মহাযুদ্ধের সময় সমরের 


সংহারমৃত্তি ইংলণ্ডের মৃত্তিকায় পৌছাইতে পারে নাই ; কিন্তু এবার- 


বোমারু বিমানের আক্রমণে ইংলপ্তের অধিবাসীদের জীবন যাপন 
প্রণালীতে বিস্তর পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে। এই বিপদের মধ্যে 
বীমা ব্যবসায় কিরূপে নিবর্বাহিত হইতেছে ইহা জানিবার কৌতুহল 
হওয়া স্বাভাবিক । 

১৯৩৯ সালের ৩র! সেপ্টেম্বর বৃটেন যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্ত 
তাহার কয়েকমাস পুর্ব হইতেই মধ্য ইউরোপের রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি লোকের মনে আসন্ন যুদ্ধ সম্বন্ধে একটা আশঙ্কার উদ্রেক 
করিয়াছিল. সেই সময় ইংলণ্ডের জীবন বীমা কোম্পানীগুলি 
ঘোষণা করিলেন যে, সামরিক পেশার জন্য তাহারা টাদার হার বন্ধিত 
করিবেন না। এই ঘোষণার দ্বারা তাহারা যথেষ্ট নুতন কাজ 
‘ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু যুদ্ধ যখন সত্য সত্যই আসিয়া 
পড়িল, তখন তাহারা এই যুদ্ধের নূতন নুতন মারণাস্ত্র সম্বন্ধে সশঙ্কিত 
হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বের সমরে যুদ্ধজনিত মৃত্যুহার কোম্পানীগুলিকে 
‘শঙ্কিত করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু এবার তাহারা পূর্বেকার 
‘যুদ্ধের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া ভবিষ্যতের কর্ম্মধারা নিয়ন্ত্রণ 
, করিতে দ্বিধাবোধ করিতে লাগিলেন। ঠিক এই সময়ে স্কাপাফ্লো 
নামক বন্দরে বিরাট সমরতরী “রয়াল ওকৃস্‌” টর্পেডো দ্বারা নিমজ্জিত 
হইল এবং এক সঙ্গে চারিশত লোক প্রাণ হারাইল। এইরূপ 
পাইকারি মৃত্যুহার বীমা কোম্পানীদের মনের ছন্দ ঘুচাইয়া দিল 
এবং বৃটেনের সকল কোম্পানী সমবেতভাঁবে স্থির করিলেন যে, 
সামরিক পেশায় যাহারা থাকিবে তাহাদের বীমা সাধারণ হারে গ্রহণ 
.করা হইবে না। শুধু তাহাই নহে জীবন বীমা পলিসিতে ইহা 
' স্পষ্ট উল্লেখ করা হইল যে, যুদ্ধজনিত মৃত্যু হইলে কোম্পানী বীমার 
. পুরা টাকা দিতে বাধ্য হইবে না; অবশ্য ইহার প্রথম ফল হইল এই 
যে, লোকের জীবন বীমা করার আকাঙ্ক্ষা রহিল না, সুতরাং 
'নুতন কাজ প্রায় বন্ধ হইয়া উঠিল। কোম্পানীগুলি ইহাই 
, চাহিতেছিলেন। ভবিষ্যতের পরিস্থিতি কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধে 
সঠিক ধারণ! করিতে না পারিলে, নূতন কাজ গ্রহণ করা যে সমীচীন 
, নহে এই মতই তখন বলবতী হইল। নূতন কাজ গ্রহণে আপত্তি 
থাকিলেও উপযুক্ত প্রিমিয়াম দিয়া কেহ বীমা প্রার্থনা 
‘ ভাহারা আবেদন অস্বীকার করিতেন না । 

১৯৩৯ সাল শেষ হইলে কোম্পানীগুলির প্রাণে সাহস 
,আসিল। কেননা যেরূপ মৃত্যুজনিত দাবীর আশঙ্কা 
' করিয়াছিলেন, কার্ধ্যতঃ তাহার কিছুই দেখা গেল না। 


ফিরিয়া 
তাহারা 
ফ্রান্সের 


' পতনের পর যখন যুদ্ধ ইংলণ্ডের শিয়রের কাছে আসিল তখনও দেখ! - 
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হুভনত্তেল্স তী-্বল-বীল্না ল্যন্বসান্মে 


হইয়াছে । এততসত্বেও তিনি 


করিলে" 





ওল জ্ভাহ্ব | 





গেল যে, সামরিক মৃত্যুহার ভয়াবহ নহে। ফ্লাণ্ডা্স হইতে বৃটিশ 
সৈন্যের অপসারণের সময় যেরূপ ধ্রংসলীলা আশঙ্কা করা হইয়াছিল 
সেরূপ কিছুই হইল না৷ তখন বীমা কোম্পানীগুলির সাহস ফিরিয়া 
আসিল এবং কোনও কোনও কোম্পানী বলিতে লাগিলেন যে, অমূলক 
আশঙ্কার অনর্থক নূতন কাজ বন্ধ করা হইয়াছে। গ্লাসগোস্থিত 
আযাকচুয়ারী সমিতির প্রেসিডেন্ট তাঁহার অভিভাষণে এইরূপ মত 
প্রকাশ করিলেন। তিনি অধিকন্ত বলিলেন যে, বিমান-সৈন্যদের 
মধ্যেও যে মৃত্যুর হার আশঙ্কা করা গিয়াছিল তাহা হয় নাই। 
কেননা প্রায়শঃই বিমান ধ্বংস হইলে বিমান চালক ও বিমান-সৈম্ 
প্যারাসুটের দ্বারা নিরাপদে ভূতলে অবতরণ করিতে সমর্থ 
বলিলেন যে, সামরিক ব্যক্তির 
জীবন বীমা করিতে হইলে যথোপযুক্ত অতিরিক্ত টাদ। 
গ্রহণ করা উচিৎ। অভিজ্ঞব্যক্তির এরূপ উক্তি সত্বেও, একটি 
স্কটল্যাণ্ডের কোম্পানী ঘোষণা করিয়া বসিল যে, তাহারা সামরিক 
দায়িত্ব লইয়া বীমাপত্র দিতে প্রস্তুত! ইহার ফল হইল এই যে, 
প্রায় নয়মাস ধরিয়া বৃটেনের কোম্পানীদের মধ্যে যে একতা বর্তমান 
ছিল তাহা বিনষ্ট হইল এবং নুতন কাজ্জ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কোম্পানী- 
গুলির মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইল-_-কে বীমাকারীকে 
কত সুবিধা দিতে পারে । বিলাতে অগ্ভকার পরিস্থিতি গত বৎসর 


অপেক্ষ। ভিন্ন। ১৯৪১ সালে বিমান আক্রমণের ধ্বংসলীলার বেগ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এবৎসরের পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের কাছে 
কোনও সংবাদ"নাই । 


একটা ব্যাপারে কোম্পানীগুলি যথেষ্ট দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছিলেন। 
যুদ্ধ বাধিবার. তিন মাস মধ্যেই লণ্ডনের সমস্ত কোম্পানী তাহাদের 
দলিলপত্রাদি লণ্ডন হইতে স্থানান্তরিত করিয়া দূরে বিভিন্ন জেলার 
নগরে বা পল্লীতে সরাইয়া ফেলেন। হেড অফিসের আসল কাজ 
সেইস্থান হইতেই নিব্বাহিত হইত। | 
. যুদ্ধে যাহারা যোগ দিতেছে তাহাদের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দানের 
চেষ্টা কোম্পানীগুলি করিতেছে। গত বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত আমরা 
দেখিতে পাইতেছি যে, একজন সৈনিক প্রতি তিন পাউণ্ড অতিরিক্ত 
চাদ! দিয়া যুদ্ধজনিত মৃত্যুর জন্য বীমাপত্র পাইতেছে। * 
যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য যাহারা টাদা দিতে অসমর্থ হইতেছে 
তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষার্থে নানারূপ স্থবিধার ব্যবস্থা হইয়াছে। 


. এ সম্বন্ধে পালণমেন্টে প্রশ্ন করা হইয়াছিল এবং তাহার ফলে প্রত্যেক 


কোম্পানীকে বোর্ড অব ট্রেডের নিকট এঁ ধরণের সব পলিসির 
বিবরণ প্রদান করিতে হইতেছে। 

যুদ্ধের দরুণ লগ্মীকৃত টাকার সুদের হার কম হইলেও তজ্জন্ত 
কো1ম্পানীগুলির খুব বেগ পাইতে হইতেছে না। কেননা যুদ্ধের পূর্ব্ব 
হইতেই ওদেশেরবীমা কোম্পানীগুলি অতি অল্প সুদের ভিত্তিতেই 
ভ্যালুয়েশান করাইতেন। কেহ কেহ বোনাস কমাইয়া দিয়াছেন, 
কেহ বা একেবারেই বন্ধ করিয়াছেন । | 

কতকগুলি কোম্পানী জমি ও অন্যান্ত স্থাবর সম্পত্তিতে টাকা 
নিয়োগ করিতেছিলেন। বিমান আক্রমণের ফলে যেরূপ বাড়ীঘর 

- (২১৪ পৃষ্ঠায় দ্টব্য ) 





কৃষিপ্রধান বাঙ্গলাদেশ, এতদিন কুষিজীত ফসলের উপর নির্ভর 
করিয়া চলিতেছিল। বাঙ্গলার প্রধান ও প্রথম ফসল ছিল পাট, 
দ্বিতীয় ধান। বাঙ্গলায় বাইশ লক্ষ একর জমিতে পাট উৎপাদন 
হইত বলিয়া বাঙ্গলায় অর্ধাগমের বিশেষ সুযোগ সুবিধা ছিপ । 
কিন্তু যুদ্ধের জন্য ভারতের বাহিরে পাট রপ্তানী হাস পাওয়ায় 
গত বছরের উৎপন্ন অধিকাংশ পাট গুদামজ্রাত হইয়া আছে। উহার 
কোন খরিন্দার না থাকায় আজ বাঙ্গলার অর্থকট চরম সীমায় 
পৌছিয়াছে।" দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত বৃষ্টির অভাবে বাঙ্গলার অধিকাংশ 
স্থলে ধান উৎপন্ন হয় নাই। বাঙ্গলা দেশের অনেক অঞ্চলে 
বৎসরে একবার মাত্র আমন ধান্যের চাষ হয়। এ সমস্ত 
আবাদী জমির অধিকাংশ লবণাক্ত নদীর ধারে অবস্থিত। সুতরাং 
যে বৎসর দেশে পরিমিত পরিমাণে বর্ষা হইয়া এ সমস্ত নদীর জলের 
নোনা কাটিয়া যায় সেই বৎসর আবাদী জমিতে ভালরূপ ফসল 
উৎপন্ন হয়। গত বৎসর বর্ষার অভাবে আবাদ অঞ্চলে একরূপ ধান 
জন্মেই নাই । তৎপূর্র্ব বৎসরে অতিরিক্ত বর্ষায় আবাদী জমিসমূহ 
জলে ডুবিয়া যাওয়ায় পতিত অবস্থায় ছিল।.. বাঙ্গলায় ডাঙ্গা 
অঞ্চলের লোকের অর্ধাগমের প্রধান ভরসা পাট এবং আবাদী অঞ্চলের 
লোকের ভরসা ধান। এবগসর চাষীদের পাট যেমন অবিক্রীত 
অবস্থায় রৃহিয়া গেল, তেমনি উপযুক্ত বৃষ্টির অভাবে ধানের ফলও মারা 
গিয়াছে। সুতরাং বাঙ্গলায় অর্থাগমের উভয়কুল নষ্ট হওয়ায়, আজ 
দেশের সর্বত্রই অনাহারে ও উপবাসে নিদারুণ হাহাকার উঠিয়াছে। 

পাটের ফসল একদিন বাঙ্গলার একপ্রকার একচেটিয়া সম্পদ 
ছিল ।.কিন্তুদক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিল সরকার জাপানী কৃষি বিশেষজ্ঞের 
সাহায্যে আমাজান নদীর তাঁরবন্তী অঞ্চলে এবৎসরে দেড় হাজার টন 
পাট উৎপাদন করিয়াছেন। এ সমস্ত পাট বাঙ্গালার পাট অপেক্ষা 
কোন প্রকারেই নিকৃষ্ট নহে। বিশেষজ্গণ আশা করেন যে, কয়েক 
বৎসরের মধ্যে ব্রেজিলে ৫০ হাজার টন পাট উৎপন্ন হইবে। 
পারস্তেও ভালভাবে পাটের চাষ চলিতেছে । অষ্ট্রেলিয়া সরকারও 
ইহার জন্য গবেষণা চালাইতেছেন। পুধিবীর সকল দিকেই যদি 
পাটের চাষ আরম্ত হইয়া যায়, তবে তো বাঙ্গলার একচেটিয়া 
সম্পদ যে পাট, তাহা লোপাট হইতে আর বড় বেশী বিলম্ব নাই। 

পৃথিবীর কোন দেশ বেশী দিন পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে চায় 
না। তাহারা যেমন বুঝিতে পারিয়াছে যে, এই মহাযুদ্ধের ফলে বাঙ্গলার 
: পাট আমদানী ব্যাহত হইবে, অমনি তাহারা বিশেষজ্ঞ আমদানী 
করিয়া গবেষণা চালাইয়া দেশে পাট উৎপাদন করিয়া আত্মনির্ভরশীল 
- হুইয়া উঠিতেছে। ইহাতে বাঙ্গলার যে কত বড় সম্পদ চলিয়৷ 
যাইতেছে, সে দিকে বাঙ্গলার মন্ত্রিগণের বিন্দুমাত্র লক্ষ্য নাই। অথচ 
তাঁহারা চাষী সম্প্রদায় রক্ষার্থে দেশের জমিদার ও মহাজন শ্রেণীকে 


ধ্বংস করিয়া চাষীখাতক আইন, মহাজনী আইন, প্রজান্বত সংশোধন - 


আইন প্রভৃতি বিবিধ সাম্প্রদায়িক আইন পাশ করিয়াছেন। ইহার 
ফলে চাষীর না হয় কিছু খণলাঘব হইয়াছে ; কিন্তু তাহাতে চাষীর 
আথিক অবস্থার তো কিছুই উন্নতি হয় নাই, বরং আরও খারাপ 
হইয়াছে । এখন চাষীরা চাষ আবাদের জন্চ মহাজনের নিকট একটা 
পয়সাও ধার পাইতেছে না। তজ্জন্ত অনেক চাষীর জন্বি পতিত 


স্বাঙ্গলান্র আশিক শুল্নিজ্য- 


[ শ্রীবিজয়কৃ্ণ বস্ুথ-“ব্যবসায়ে বাঙ্গালী” প্রণেতা ] 


অবস্থায় থাকিয়া যাইতেছে । ইহার উপর যদি বাঙ্গলায় অর্ধাগমের 
প্রধান সম্পদ পাটের ফদল বেহাত হইয়া যায়, তবে অনুর ভবিষ্যতে 
বাঙ্গলার অস্তিত্ব লোপ পাঁইবেনা কি? 

পৃথিবীর সকল দেশের গবর্ণমেট দেশের কৃষির উন্নতিকল্পে সরকারী 
তহবিল হইতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। আর 
আমাদের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন বাঙ্গলা গবর্ণমেট দেশের এক 
শ্রেণীকে ধ্বংস করিয়া অপর শ্রেণীকে রক্ষার জয় বিশেষভাবে 
মনোযোগী হইয়াও কিছুই সুফল করিতে পারেন নাই, বরং ইহাতে 
দেশের ক্ষতিই করা হইয়াছে । জমিদার মহাজনকে ফাকি দিয়া 
কৃষকের খণ লাঘবের ব্যবস্থা করিলে তাহাতে দেশে অর্ধাগমের কি 
সুবিধা হইতে পারে! বাঙ্গলায় বাঙ্গালীর বিশেষ 'কোন শিল্প 
প্রতিষ্ঠান নাই, একমাত্র কৃষিজাত ফসলের উপর 'যখন বাঙ্গলার 
অর্থাগম নির্ভর করে, তখন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ আবাদ করিয়া 
যাহাতে দেশে প্রচুর পরিমাণে কাচামাল উৎপন্ন হয়, বাঙ্গল! সরকারের 
সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া সর্ধবপ্রধান কর্তব্য নয় কি! বাঙ্গলার নিজস্ব 
প্রধান সম্পদ পাট, আজ বেহাত হইতে চলিয়াছে। এখন যদি পাটের 
পরিবর্তে অন্য কোন অর্থকরী ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা.না করা হয়, 
কিংবা দেশের পাট যাহাতে দেশে ব্যবহৃত হইতে পারে--বিশেষজ্ঞের 
দ্বারা গবেষণ| করিয়া এমন কিছু আবিষ্কারের ব্যবন্থ। ন! করা হয়, 
তাহা হইলে বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ যে কত অন্ধকারময়, তাহা চিন্তাশীল 
ব্যক্তি মাত্রেই অনুমান করিতে পারেন । 

বাঙ্গলায় গতানুগতিক ভাবে শুধু পাটের চাষ চলিয়া আসিতেছে । 
উহার দর বেশী হউক আর কম হউক, সুবিধা ছিল এই যে, ইহাতে 
চাষীরা এককালীন কিছু নগদ অর্থ হস্তগত করিতে পারিত। আজ 
সে সুবিধাও নষ্ট হইবার লক্ষণ দেখা দিয়াছে । সুতরাং এক্ষণে 
বাংলার এই অর্থকরী পণ্যকে জীবিত রাখিতে হইলে, গবেষণার দ্বারা 
এমন কিছু আবিষ্কার করিতে হইবে, যাহাতে আমরা আর 
পরমুখাপেক্ষী না থাকিয়া নিজের! নিজেদের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি সম্বন্ধে 
নির্ভরশীল হইতে পারি। 

তারপর বাঙ্গলায় বাঙ্গালীর প্রধান খান্ঠ যে চাউল, তাহা আজ্ম 
কয়েক বৎসর বাঙ্গলায় উৎপাদিত ফসলের দ্বারা সঙ্কুলান হইতেছে 
না। তজ্ন্ত আক্জ কয়েক বৎসর রেঙ্গুন হইতে প্রায় দুই কোটি মণ 
চাউল আমদানী করিতে হয়। গড়ে ইহার মূল্য কম বেশী প্রতিমণ 
৪ টাকা হইলে বাংলার ৮ কোটা টাকা প্রতি বৎসর রেঙ্গুনে পাঠাইতে 
হয়। বাঙ্গলার জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ ফপল উৎপন্ন হইলে 
আমাদের বাধিক আট কোটা টাকা বাঁচিয়া যাটত। বাঙ্গলায় জল 
সেচের কোন ব্যবস্থা না থাকায় যথোপধুক্ত বৃষ্টির জন্য চাষীকে ভাগ্যের 
উপর নির্ভর করিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়।৷ থাকিতে হয়। 
বদ্ধমান জেলায় ক্যানেল অঞ্চলের চাষীরা এই সম্বন্ধে কতকট। নিরাপদ 
হইয়াছে। কিন্ত বাঙ্গলার অধিকাংশ জেলার আবাদী জমি লবণাক্ত 


নদীর ধারে অবস্থিত থাকায় তদঞ্চলের লোকের একমাত্র বৃষ্টির জল 


ছাড়া গত্যন্তর নাই। এ সমস্ত জমিতে যদি জল সেচের ব্যবস্থা! 
থাকিত, তাহা হইলে বাঙ্গলায় সর্ধত্র সমানভাবে ফসল উৎপাদন 
হইত । সরকারী চেষ্টা ব্যতীত শুধু দেশের লোকের দ্বারা এ কার্য 


চি 
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সম্পন্ন হয় না। সরকার মনোযোগী হইলে দেশের লোক হয় তো 
কিয়দংশ আর্থিক সাহায্য করিতে পারে । দেশের লোকের আহার্ধ্য 
দ্রব্য যাহাতে দেশেই উৎপাদন করা চলে, ইহ! দেখ। কি গবর্ণমেন্টের 
কর্তব্য নয়? বাঙ্গলা সরকার শিক্ষাকর ধার্য করিয়া প্রাথমিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন মেয়েদের জন্য পর্দা কলেজ প্রস্তুত 
হইতেছে । কিন্তু জনসাধারণ কি খাইয়া যে শিক্ষা! লাভ করিতে 
যাইবে, সে চিন্তার বালাই সরকারের মোটেই নাই । 
বাঙ্গলা সরকারের শাসন ব্যয় বাড়িয়া চলিয়াছে, তজ্জন্য তাহারা 
দেশের উপর বিবিধ প্রকার "ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া উহা সঞ্চুলান 
করিতেছেন । কিন্ত দেশের জনসাধারণের ট্যাক্স প্রদানের ক্ষমতা যে 
কোথা হইতে আসিবে সে চিন্তা তাহারা করেন না| পাটের মুল্য 
নাই, উহা অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া রহিল! দেশে ধান জন্মে নাই, 
আজ রেঙ্গুন চাউলের মুল্য জনসাধারণের জুটিতেছে না । যুদ্ধের দরুণ 
জীবনযাত্রার প্রত্যেকটী জিনিষের দাম ছুই তিনগুণ চড়া। সুতরাং 
এ অবস্থায় বাঙ্গলার লোকের যক্ষের ধন প্রাপ্তি ছাড়া আর তো বাঁচিয়া 
থাকার কোন উপায় দেখা যায় না । 
যতদিন বাঙ্গলার লোকসংখ্যা কম ছিল, ততদিন তাহাদের কৃষির 
আয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ হইয়াছে। এক্ষণে লোকসংখ্যা দিন 
দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে, কৃষির আয়ও হাসি পাইয়াছে। এ অবস্থায় 
যদি বাঙ্গালী শিল্প প্রচেষ্টায় মনোযোগী না হয় তবে তাহাদের 
ধ্বংসের দিন অতি সন্নিকট | 





শুকৃনে। ফলের অর্ডার 
ভারত গবর্ণমেণ্টের সরবরাহ বিভাগ উত্তর পশ্চিম সীমাস্ত প্রাদেশিক 
সবকারের নিকট শীপ্রই শুকনো ফলের জন্ত বিশেষ বড রকমের একটা অর্ডার 
দিবেন। ॥ 
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₹ জনসাধারণের আস্থাই “ওরিয়েণ্টাল”কে ভারতের 


জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠাসন দিয়াছে । 
৩১-১২-৩৯ পৰ্য্যন্ত 
চলতি বীমার পরিমাণ ৭৯২ কোটি টাকার উপর ৷ 
তহবিল ২৫$ কোটি টাকার উপর। 
বার্ধিক আর প্রায় ৪ কোটি টাকা । 
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সর্বাপেক্ষা লোভনীয় বীমা পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণী 
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এসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ 
". ২নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা! 
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(১৯৪০-৪১ সালে ভারতের আমদানী বাণিজ্য ) 
সম্পর্কে একটা মন্দাভাব দেখা গিয়াছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে 


১৯ কোটি ৭২ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকার কলকজ্জ। আমদানী হয়। 
১৯৩৯-৪০ সালে আমদানীর পরিমাণ কমিয়া ১৫ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা 
দাড়ায়। ১৯3০-৪১ সালে তাহা আরও ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা 
কমিয়া মোট ১১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকায় পরিগত হইয়াছে । আলাদা" 
ভাবে-'বিচার করিলে দেখা যায়, এ বৎসর কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি 
আমদানীর পরিমাণ পূর্ব বৎসরের তুলনায় ৫৯ লক্ষ টাকা কম 
হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ভারতের বিভিন্ন শিল্প ব্যবসায়ে বিশেষ 
করিয়া বস্্রশিল্পের ক্ষেত্রে উৎসাহব্যঞ্জক কার্য্যতংপরত৷ লক্ষ্য করা 
গিয়াছিল। কিন্তু এ বৎসরে যন্ত্রপাতির আমদানী বৃদ্ধি না পাওয়াতে 
শিল্প ব্যবসায়ের বদ্ধিত কর্মধারা কলকারধানার বিস্তৃতি সাধনের বদলে 
যুখ্যতঃ কেবল কাজের সময় বৃদ্ধিতে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া বুঝা 
যায়। তবে আলোচ্য বৎসরে ভারতে বিদেশী কার্পাস সৃত| ও বস্তরের 
আমদানী যে ভালরূপ হাস পাইয়াছে তাহা সকল দিক দিয়াই বিশেষ 
সস্তোষের বিষয় মনে কর! যাইতে পাঁরে। গত ১৯১৯-৪০ সালে 
ভারতে ১৪ কোটি ৪ লক্ষটাকার কার্পাসজাত বস্ত্র আমদানী হইয়াছিল । 
১৯৪৭-৪১ সালে উক্তরূপ বস্ত্রের আমদানী ২ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা 
পরিমাণে হ্রাস পাইয়া মোট ১১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে। 


‘ বিদেশী বস্ত্র আমদানী হাস পাওয়ার সঙ্গে দেশীয় কাপড়ের কল গুল 


অধিক পরিমাণে' বস্ত্র তৈয়ার করিয়া তাহ! দেশীয় হাট বাজারে বিক্রয় 
করিতে পারিবে এবং তৎসঙ্গে বস্ত্ের দিক দিয়! ভারতের শোচনীয় 
পরদুখাপেক্ষিত! কমিয়া আপিবে--ইহা! ভরসার কথা । এবসর 
বিদেশ হইতে অন্ত যে সব শিল্পজাত পণ্যের আমদানী হাস পাইয়াছে 
তাহার মধ্যে বৈদ্যুতিক সাজ সরঞ্জাম, কীচ ও মৃতদ্রব্য, চামড়া ও যান- 
বাহনের কথ। উল্লেখযোগ্য । অপরদিকে শিল্পজাত জিনিষের মধ্যে 
পুর্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে রসায়ন দ্রব্যের আমদানী 
৫৬ লক্ষ টাকা, রং ও রঞ্জন দ্রব্যের আমদানী ১ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা, 
কাগজের আমদানী ৪০ লক্ষ টাকা'ও লৌহ ও ইস্পাতের আমদানী 
৭৪ লক্ষ টাকা পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে । গত কতিপয় বৎসর হইতে 
এদেশে কৃত্রিম রেশমের সৃতা ও বস্তরের আমদানী খুবই বাড়িয়া 
চলিয়াছে। এবৎসর পূর্ব বৎসরের তুলনীয় কৃত্রিম রেশম-ম্ৃতার 
আমদানী ৫২ লক্ষ টাকা ও কৃত্রিম রেশম বস্ত্রের আমদানী ৩৪ লক্ষ 
টাকা বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ২ কোটি.৬৪ লক্ষ টাকা ও ২ কোটি 8৪ 
লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে। এদেশে যেস্থলে কৃত্রিম রেশম উৎপাদন ও 
তাহা হইতে সুতা ও বস্তু তৈয়ারের প্রচুর সুযোগ সম্ভাবনা রহিয়াছে 
সেস্থলে উহাদের আমদানী বৃদ্ধি এদেশবাসীদের শিল্পবিমুখতারই 
পরিচায়ক সন্দেহ নাই । | 
আসামে খণ-শালিসী বোর্ড 

আসামের খণশালিসী বোর্ডের ১৯৪০ সালের কাধ্যবিবরণীতে প্রকাশ 
যে, এই সকল খণশালিপী বোর্ডের কার্য্যাবলীর দ্বারা আসামের কৃষকদের 
যে অঙম্ুমিত ২২ কোটী টাকা ধণ আছে তাহার ভার অনেকটা লাঁঘর 
হইবে । উত্তর শ্রীহট্,। হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, করিমগঞ্জ, দক্ষিণ শুট, 
ধুবডি, নওগাও, বড়পেটা, নলবাড়ী, চয়র্গাও, গৌহাটী এই এগারটা জায়গায় 
ধণশ[লিদী বোর্ড কাৰ্য্য করিয়াছে। এই বৎসর ৮ হাজার ৭ শত ৭২ টী 
যোকদ্দমার দরখাস্ত পাওয়। গিয়াছিল। এই সকল দরখাস্ত বারদ খণের 
পরিমাণ ছিল ৩৪ লক্ষ ৮২ হাজার ৫ শত ৬৫ টাকা ১২ আনা ৮ পাই। 
১৯৩৯ সালে দরখান্তের সংখ্যা ছিল ৩ হাজার € শত ৯৫ টী এবং ইহার 'বাবদ্ 
ধরণের পবিমাণ ছিল ১২ লক্ষ ৪৭ হাজার ১ শত ৪২ টাক! ১১ আনা 
€ পাই। | 
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গ্রেট বূটেনের সুবিপুল সমরব্যয় 
১৯৩৯ সালের ওরা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪১ সালের ২৬শে এপ্রিল পর্য্যন্ত 
মহাযুদ্ধের দরুণ গ্রেট বৃটেনের কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইয়াছে, সম্প্রতি 
বৃটিশ ট্রেজারী তাহার এক হিসাব দাখিল করিয়াছেন। এই হিসাব দৃষ্টে 
জান! যায় যে, উক্ত সময়ের মধ্যে বৃটেনের মোট ৫৭০ কোটি ৩০ লক্ষ 
পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। ১৯৪১ সালের প্রথম তিন মাসে মহাযুদ্ধ পরিচালনার 
ব্যয়তার চরমে উঠে। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪০ সালের মার্চ 
পধ্যস্ত গডপড়তা মাসিক যুদ্ধ ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৬ কোটি ৬০ লক্ষ 
পাউণ্ড । সালের এপ্রিল হইতে ১৯৪১ সালের মার্চ পধ্যস্ত গভ- 
পড়তা মাসিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া ৩০ কোটি ৩০ লক্ষ পাউগ্ডে দ্াভাইয়াছে। 
. জাতীর অর্থ নৈতিক পরিকল্পন। 
সিদ্ধুপ্রাদেশিক সরকার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কমিটাকে ৫ শত 
টাব! সাহায্য করিয়াছেন। প্রথম বারে সিন্ধু সরকার ১ হাজার টাকা 
সাহায্য করিয়াছিলেন। জন! গিয়াছে অনেক প্রাদেশিক গবর্ণষেপ্ট ও 
ভারতীয় রাজন্যবর্গ এই কমিটাকে নূতন করিয়া টাদা না দেওয়ায় কমিটার 
কাৰ্য্য বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে । 
নিখিল ভারত স্থায়ী শিল্প প্ৰদৰ্শনী 
৷ দক্ষিণ ভারতীয় বণিক্‌ সঙ্ঘ ভারত শরকারকে একটী নিখিল ভারত স্থায়ী 
শিল্প প্রদর্শনী সম্ভব হইলে দিল্লীতে স্থাপন করিতে অমুরোধ করিযাছেন। 
কিন্ত এই বণিক্‌ সজ্বের মতে বোম্বাই এবং কলিকাতায় এইরূপ প্রদর্শনী স্থাপন 
করিবার স্থান দিদ্লীর চেয়েও উপযোগী, কেন না উভয় সহরই তারত বর্ষে 
শিল্প বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রস্থল । 


১৯৪০ 






স্থাপিত ১৯২২ইৎ 
৫০১০০১০০০ টাকা 
২৫১০০১০০০ ১১ 
২৫০ ০১০৩৩ 35 
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বান গান বন ব্যালন! | 


বঙ্দেশ ও আসামের প্রধান প্রধান স্থানে শাখ। 
অফিস অবস্থিত 


কলিকাতা অফিস £:_১০নং ক্লা ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, ১৩৯বি, রসা রোড, 
২২৫নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট 

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম, এ, পি, এইচ, ভি 

(ইকন) লণ্ডন, বার-এ্যাট-স 
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ভেষজ শিল্পের উন্নতির জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ 

ভারতসরকারের পরামর্শ অন্ুসাবে সংযুক্ত প্রদেশ যুদ্ধে সতর্কতা 
অবলম্বন স্বরূপ তিন বৎসর. পর্য্যন্ত ইংলগু হইতে ওঁষধপত্র সরবরাহ করিবার, 
অন্য অর্ডার দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়া সম্প্রতি একটি রিপোর্ট 
প্রকাশিত হুইয়াছে। বেঙ্গল ন্তাশন্তাল চেম্বার অব, কমার্প উক্ত 
রিপোর্টের প্রতি ভারতপরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। যে সকল 
ওষধপত্র বিদেশ হইতে আমদানী করাব জন্ত অর্ডার দেওয়া হইতেছে 
তাহ! যদি বর্তমান সময়ে ভারতে পাওয়া না যায় কিংবা স্বল্প সময়ের মধ্যে 
প্রস্তুত করিতে পারা না যায়, তবেই শুধু এরূপ অর্ডার দেওয়ার স্বপক্ষে 
যুক্তি থাকিতে পারে। কমিটির অভিমতে, জনস্বাস্থ্যের জন্ত পরিকল্পনা, 
এবং এই দেশেই ওঁষধপত্র শিল্পের উন্নতিবিধায়ক সুচিন্তিত পরিকল্পনার মধ্যে 
/ঘনিষ্ঠ সহন্ধ রহিয়াছে । কমিটি এই আশা করেন যে, বিদেশে ওধধপত্র 
আমদানীর অন্ত অর্ডার প্রেরণের পূর্বে ভারতসরকার এই সকল বিষয়ে, 
বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। 


ফরিদপুর জিলায় লোকসংখ্য! বৃদ্ধি 
সম্প্রতি যে আদমন্ুমারী লওয়া হইয়াছে তাহতে প্রকাশ যে, ফরিদপুর! 
জিলায় ৫ লক্ষ ৩০ হাজার ২৩ জন লোক বৃদ্ধি পাইয়াঁছে। উক্ত জিলার সর্ববসমেত, 
লোক সংখ্যার পরিমাণ ২৮ লক্ষ ৯২ হাঞ্জার ২৩৮ জন । ১৯৩১ সালে এই 


লোকসংখ্যা ছিল ২৩ লক্ষ ৬২ হাজার ২১৫ জন। ফরিদপুর সহর এলাকায় 
অনসংখ্যার পরিমাণ ২৫ হাজার ৬ শত ৭৮। 
ছিল ১৫ হাজার € শত ১৬ জন। 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


১৯৩১ সালে ইহার সংখ্যা, 
মোট ১০ হাজার ৬ শত ১২ জন লোক 
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লরি 


pb আমাদের সিন কারখানার প্রস্থ একমাত গিনি প্র্ণের নানাপ্রকার আমুনিক ভিল্াইদের টি) 
| কাকার সর্কফ! বিডশার্ষ বন্ৃত্ব থাকে ও অর্ডার দিনে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উত্য়ারী করিস! 
ৰ! দেখা হয়। 

| জুদটী পুর্ধযাপেক্ষা আমান হস 
i পত্র লিখিলে আমাদের দৃ্ভন নূতন ডিজাইন সদস্বিত বি ওনং 
| ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাঠান ছয়। 

পরীক্ষা প্রার্থনীয়। 


বিবার দোকান বন্ধ থাকে! 


hb) 








. ২৬শে মে, ১৯৪১] | আর্থিক জগৎ . ২১৩ 


ভারতীয় বস্ত্রের উপর পণ্যের রপ্তানী শুদ্ধ - 7277₹-16_্ীলললললাললললীভললললু 
ভারতসরকার এ বিষয়ে বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, মূলনীতি 
থাকায় এ সম্পর্কে বর্তমানে ক্রটীর ভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বর্তমানে ডি Hc a ভারা রি লিন 
. বিবেচিত হইবে। কিন্তু যদি এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয যাহাতে ভারতের 











যাহাতে ভারতে প্রস্তুত বন্ত্রশিল্পজাত পণ্যে রপ্তানীর উপর বর্তমানে যে 

হারে রপ্তানী শুল্ক ধাঁধ্য করা আছে তাহার হার' হ্রাস করা যায় তদুদ্েশ্তে 

দেশীয় বস্ত্রশিল্পপতিদের একটী অভিমত ভারত সরকারকে জ্ঞাত করান হয। রি ঢু 3 nl 
অমুযায়ী শুক হাস করা স্তাষসঙ্গত। বর্তমানে যেভাবে রপ্থাদী বাঁণিজ্য- | ৰ bd f 
গুন্ধ আদায়ের, বিধান আছে তাহাতে ভারতে আমদানী মাল হইতে যে ঢু হেড অফিস--৭নৎ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 

সকল দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহার রপ্তানী ব্যাপারে কোনরূপ ভিন্ন ব্যবস্থা না রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 
এই অন্ত, গবর্ণষেন্ট বর্তমানে শুল্ক হাস করা প্রয়োজন মনে রে পারা ভৰিয়ে পাওয়া বাহতে 
করেন না। বুদ্ধের পরে নুতন নিয়ম প্রবর্তন করার প্রস্তাব 
চলতি হিসাব__দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে ১ লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্তের 
উপর বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাম্নাসিক সুদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া! হয় না। | 


সেভিং ব্যাঙ্ক ছিসাব__বাধিক শতকরা ১1০ টাকা হারে জু 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা (তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 


রপ্তানী বস্ত্র শিল্পের অবস্থা খারাপ হইতে পারে, তাহা হইলে গবর্ণযেণ্ট যত 
শীঘ্র সম্ভব রপ্তানী শুস্ক হাস করিবেন । বন্ত্রশিল্পপতিগণের পরামর্শ লইয়া 


এই সম্বন্ধে কি উপায় অবলম্বন করা যায় সেই বিষয় গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্থে টাকা স্থানান্তর কব! যায়। 


করিতেছেন। 
বিভিন্ন শিল্পে সমীকরণ ব্যবস্থা স্থায়ী আমানত ১ বৎসর বা কম সমযের জন্য লওয়া হয। 
ভারত সরকার এ দেশে যে সকল অনুমোদিত বণিক্‌ সঙ্ঘ ও ব্যবসায়ী ূ ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
নু 


সমিতি আছে তাহাদের জানাইয়াছেন যে, যাহাতে বিভিন্ন শিল্পঞ্জাত দ্রব্যের [নু শি kl | . A ie 
কিউরিটি, শে প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গ রাখা 


সম্বন্ধে একটা সুনিদ্দিষ্ট সমীকরণ প্রণালী অনুস্থত হয় তাহার বিষয় শিল্পপতি- | সালের 
গণের অবহিত হওয়া একাস্ত বাঞ্চনীয়। এই প্রসঙ্গে ভারত সরকার গত গাঠনী গ্রতৃতি হি নিউ বারা ও রা 
ডিসেম্বর মাসে বোস্বাইতে শিল্পপতিগণের সম্মেলনে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত || অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রাস্ত সকল কাজ করা হয়। 
হয় তাহার উল্লেখ করেন এবং যাহাতে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে | 
পূর্ণ সহযোগিতা দ্বারা একটা সুসংবদ্ধ প্রণালী গৃহীত হয় সেই বিবয়ের উপর 
বিশেষ জোর দেন। গবর্ণষেণ্ট আরও জানাইয়াছেন যে, শিল্প সম্মেলন 
যাহাতে রপ্তানী পরামর্শদাতা সমিতির উপদেশ মত বহির্ধাণিজ্য ব্যপারে এবং 
বিশেষতঃ যুদ্ধের অন্ত ব্যবহার্য) জিনিষপত্রাদি সরবরাহেব সম্বন্ধে 
যন্ত্রপাতি, বস্তু এবং রাসায়নিক শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে একটা উন্নত ধরণের 
সমীকরণ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তাহার জন্য একটা সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। 
যুদ্ধবীম! ক্ষতিপূরণজনিত জরুরী বিধান 
জানা গিয়াছে যে, ১৯৪* সালের যুদ্ধবীমা ক্ষতিপুরণজনিত জরুরী 
আইনের কাজ যাহাতে ভালভাবে চলিতে পারে তদুদ্দেপ্তে ভারত সরকার 
অনুমোদিত বীমা সঙ্বগুলির প্রতিনিধিদের দ্বারা একটী পরামর্শনাতা কমিটী 
গঠন করিবার মনস্থ করিয়াছেন। কমিটার কর্তব্য হইবে যাহাতে যুদ্ধবীমা 
সংক্রান্ত জরুরী আইন উপধুক্তরূপে কার্ধাকরী হয় তাঁহার ব্যবস্থা কর! ; যদি 
এই জরুরী আইনের কোন ধারা অথবা উপধারার সংশোধন করিতে হয় 
. তাহা গবর্ণষেণ্টকে জানান এবং এই জরুরী আইন সন্ধে কোন পরামর্শ 
চাহিলে গবর্ণমেপ্টকে সেই সম্বন্ধে যথাবিছিত উপদেশ দেওয়া । . 
সংবাদপত্রের কাগজ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান নিখুঁতভাবে তৈয়ারী হয়। 


এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, সংবাদপত্রের কাগজ আমদানী নিয়ন্ত্রণ এবং হিরন যুদ্ধ আর্ত রব 
ং লির রব রেরবাবতীয় সামগ্রী 
তজ্জন্ত সংবাদপত্রগুলির অস্থবিধা সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের নিকট অম্থযোগ হইবার পরে প্রতিষ্ঠিত বর সাম 


ডি, এফ, স্তাণ্ডাস? জেনারেল ম্যানেজার 
[লিলা ED লি লিল লা [2 ললস্ল | 


লি 
ইউনাইটেড আয়রন ণ্যাণ্ড 


| শাখা _নারায়ণগঞ্জ, বড়বাজার ( কলিকাত! )। 












সরঞ্জাম নমুনা ও মাপ অনুযায়ী 








জানাইবার ফলে গবর্ণমেন্ট বিভিন্ন সংবাদপত্রগুলির গড়পড়তা কি পরিমাণ $ ওয়াটারপ্রচ্ফ জুট ও কটন 
কাগজ প্রয়োজন হয় উহা জানিতে চাহিয়াছেন। সংবাদপত্রগুলিকে বৃহত্তম ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যানভাস তারপলিন, 
অস্থবিধায় ফেলিবার কোন অভিপ্রায় গবর্ণমেণ্টেব নাই বলিয়া প্রকাশ। ক ইত্যাদি A LS 
অবশ্য ডলার মজুদ রাখিবার জন্ত গবর্ণমেন্ট হয়ত সংবাদপত্রগুলিকে | কারখানা ঃ বেলুড় যাবতীয় দ্রব্য তৈয়ারীর 
তাহাদের রবিবারের ক্রোড়পত্রের সঙ্কোচসাধন করিতে বলিতে পারেন। চির Ue বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। 


গবর্ণমেপ্ট বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কৌন কোন কাগজ ব্যবসায়ী নিয়ন্ত্রণ | 
ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ কবিতেছেন এবং তাহাদের মজুদ কাগঞ্জের উপর [ম্যানেজিং ইউনাইটেড টেডিং কর্পো ৃ 
অত)বিক লাভ করিতেছেন | যদি পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায়, তাহা হইলে | এজেন্টস্‌ রি রশ ৃ 
ভারতসরকার হয়ত সংবাদপত্রের কাগজের এবং অন্তান্ত কাগজের দরও | ফোনঃ কপি: ১০*নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, গ্রামঃ. | 
নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন। ৭৮৬ ও ৪৯৯০ | বায়াস' ও এভারগ্রীন | 


৩ |] 


২১৪ | আথিক জগৎ : [ ২৬শে মে, ১৯৪১ 
ভারতসরকারের প্রত্বতত্ব বিভাগের বাধিক কাধ্যবিবরণী 8 


ভারত সরকারে পরত বিভাগের ১৯৩-৩৭ সালের বাধিক কারণয- | দি ন্যাশনাল মার্কেটটাইদ 


বিবরণীতে প্রকাশ ষে বীজাপুরের গোল গম্ব.জ সংস্কার ও সংরক্ষণের জন্ত 
৬০ হাজার টাকার উপর ব্যয় হইয়াছে! ভারত গবর্ণমেপ্ট যে ২ লক্ষ টাকা ইন্সিওরেন্স কোং ( ইণ্ডিয়া) লিঃ 
হেড অফিস £:_৮নৎ ক্যানিং ্রাট, কলিকাতা 


স্থাপত্য শিল্প সংরক্ষণের নিমিত্ত বরাদ্দ করিয়াছিলেন তাহা হইতে এই টাকা 
ও 








nl 


খরচ করা হয়। ইছা ছাভা আগ্রার তাজমহল, লক্ষৌর আশাফউদুল্লা ইমাম- (এ. 
বাডা এবং সারনাথের প্রাচীন বৌদ্ধ স্থাপত্যশিল্পের ভগ্নাবশেষের বিশেষ | 





বিশেষ নিৰ্ম্মাণ কার্যের অন্ত তারতসরকার আরও অতিরিক্ত ৩০ হাঙ্গার | সুদ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
- ৭২ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ভাক্রমহল মেরামতের অন্ত | জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 
৯০ হাজার ২ শত ৮৫ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। ] উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী ৷ 
গুরুত্বপূর্ণ নথীপত্র রক্ষার ব্যবস্থা i 2 রাহা ব্রাদার্স 
ইম্পিরিয়াল রেকর্ডস্‌ কমিশন এবং সমগ্র প্রাদেশিক ও জেল! রেকর্ড- ঢেলিগ্রাম-_পটিপটো” " ম্যানেজিং একে 


শি জা সা লতা জাল 
লিনা টশিতাটশীটিটটাটাটিটাটটি রি 


বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ 


সমূহের সংবক্ষণ ব্যবস্থায় উন্নতির উদ্দেশ্যে ভারত সরকার নূতন প্রচেষ্টায় 
ব্রতী হুইয়াছেন। দিল্লীর ইম্পিরিয়াল রেকর্ড কমিশনের কীপার ডাঃ 
এস এন সেন যে পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন তাহা বিভিন্ন প্রাদেশিক 
সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশীয় রাজ্যের কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা 


ই ছা 


হইয়াছে। শিক্ষা ও রাজস্ব বিভাগের কাগজপত্র সংরক্ষণের নিমিত্ত বিভিন্ন স্থাপিত_১৯২৩ সাল 
প্রদেশের সরকার ও বিশ্ববিস্তালয কর্তৃপক্ষ এক বৎসরের জন্ক যাহাতে ১০২-১নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা 
কয়েকজন স্কলারকে শিক্ষানবীশ হিসাবে নিযুক্ত করেন- তজ্জন্ত ভারত পোষ্ট বন্স_৫৮ কলিকাতা রর ফোন__কলিঃ ৪৯৮ 
সরকার অন্ুবোঁধ জানাইয়াছেন | রি -অপরাপর শাখা 
আসামে নিরক্ষরত। বিরোধী অভিযান , করিমগঞ্জ, বরিশাল, ঢাকা, চক্বাজার (ঢাকা ), 


চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, 
শিলচর ও কালীরবাজার (নারায়ণগঞ্জ ) 
এজেন্সি বাংলা ও আসামের সব্বত্র ৷ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
রায় ভূধর দাস বাহাদুর, এডভোঁকেট,গভর্ণমেন্ট প্লিডার, কুমিল্লা 
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বাংলার বস্ত্র শিপ্পের__ 


প্রকাশ, আসাম সরকার নিরক্ষতার বিরুদ্বে অভিযান চাঁলাইবার জন্য 
অনেক মহকুমায় একশতটারও বেশী করিয়া শিক্ষাকেন্্র থুলিয়াছেন। 
শিক্ষাকেন্্রসযুহে যে পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে ১৯ হাজার জনের মধ্যে 
১৫ হাজার জন পাশ করিয়াছে । চলতি বৎসরে গবর্ণমেণ্ট অশিক্ষার 
বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার অন্ত ৭০ হাজার টাকা ব্যয় করিতেছেন। 
প্রাথমিক পুস্তক প্রণয়ন ও বয়স্কদের শিক্ষার অন্য চার্ট প্রস্তুত প্রভৃতিতে 
১২ হাজাব টাকা এবং বাতি, শ্লেট, পেন্সিল প্রভৃতির জন্য মোট ১০ হাজার 
টাকা ব্যয হইয়াছে। আসামী ও বাঙ্গলা ভাষায় পোষ্টারসমূহ প্রচারিত | 
হইতেছে । আগামী বৎসরে পুস্তক, বাক্স প্রভৃতির জন্য ৬ হাজার টাকা 
ব্যয়িত ছইবে। নিরক্ষরতা দূরীন্বরণ কেন্দ্রে মোট ৩২ ছাজ্জার লোক শিক্ষা 
গ্রহণ করিয়াছে এবং প্রতি বৎসর আসামে ১ লক্ষ ৭৫ হাঁজার জন শিক্ষিত 
লোক বাড়িবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে । 


চা গাগা চিনির cio HEMMER 
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( ইংলণ্ডে জীবন-বীম! ব্যবসায়ে যুদ্ধের প্রভাব ) 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে তাহাতে একটা নূতন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে 


বস্ত্াদির জনপ্রিয়তার কারণ 
ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে। 
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বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক স্থাবর সম্পত্তি বীমার পরিকল্পনা গ্রহণের জিং | 
ফলে ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশী হইবে বলিয়া মনে হয় না। টপ | 
জীবন-বাঁমা কোম্পানীগুলির আভ্যন্তরীণ পরিচালনা ব্যাপারে পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া) 





[হল 7777 0555] ল্য 
অনেক নিয়মের পরিবর্তন হইয়াছে__ইহা। অবশ্যন্তাবী। হেড সু 


অফিস সুদূর পল্লীতে চলিয়া গিয়াছে। নানা শাখা অফিসের সহিত লি জিপুত্ৰ৷ হ্বজ্ঞাল শ্যালক ভিনও 1 
যোগের ঘনিষ্ঠতা পূর্ব্বের মত রক্ষা করা দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। | পৃষ্ঠপোষক £_ ‘ 
ইংলণ্ডের বাহিরে বিদেশে যে সব শাখা অফিস আছে তাহাদের জীপ্রীধৃত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, এস্‌, আই, ত্রিপুরা 
নিয়ন্ত্রণ করাও দুরহ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং হেড অফিসের | হেড অফিস :__ আখাউড়া, এ, বি, আর, 


ব্রাঞ্চ :_জাগরতলা ভ্রাক্ষপবাড়ীয়া ভ্ীজল, শিবসাগর, দমদমা) t 
ক্ষমতা প্রয়োগের শিথিলতা করিতে হইতেছে। পরিচালনা ব্যাপারে | ডিব্ৰুগড়, কুমিল্লা, মৌলবী বাজার, হাইলাবান্দী, তেজপুর, উত্তর | 


শাখা অফিসগুলির খানিকটা স্বায়ত্তশাসন স্বীকার করিয়া লইতে || জ্াপুর করিমগঞ্জ, ঢাকা, কুঠি, হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা, শিলচর+ | 
হইতেছে । বদ্দরপুর,বাঞজিতপুর, মঙ্গল ই, আজমীরিগঞ্ডঃ গোলাঘাট। 









Ee গার, 
এইরূপ নানা জটিল পরিস্থিতি ও অনথবিধার মধ্যেও বিলাতী [| শব লাক: সং পুর বাকি গার সেক) 
কোম্পানীগুলি অবিচলিতভাবে বাবসা চালাইয়া যাইতেছে। এপর্যন্ত শতকরা বাধষিক ১৫২ হারে ক্রমাগত ৯ বৎসর যাবৎ ডিভিডেগ্ু 
আমাদের নিকট যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে সে দেশে জীবন- I দেওয়া হইতেছে । 


বীমা ব্যবসায়ের অবস্থা সম্বন্ধে কোনও উদ্বেগের কারণ পরিলক্ষিত কলিকাতা ত্ৰাঞ্চ-৬ ক্লাইভ ট্রীট । 
স্থা ও র ল্‌ : 


হয় নাই । এ এ এত লু সুরে পু 


২৬শে মে, ১৯৪১, 


জরুরী অবস্থায় বিদ্যুৎ সরবরাহের সমস্ত! 


রকুরী অবস্থার সৃষ্টি হইলে কলিকাতা, ২৪ পরগণা, হাওভা, হুগলী, || পা 
ঢাকা, আদানসোল ও চট্টগ্রাম সহরের বিদ্যুৎ সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখিবার | ম্যাশনেও 
প্রশ্ন বাঙ্গলীসরকার বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন | গবর্ণষেণ্ট মনে | k 
করেন যে, শত্রর আক্রমণের ফলে যদি বিশেষ ক্ষতি হুইয়া বিদ্যুৎকেন্দ্রসমূহ ভিনন্মিভেজ্ভ, 


হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহের কার্য্যে গুরুতররূপ বাধা জন্মায়, তাহা হইলে মিল: হালিসহর, চট্টগ্রাম 8 অফিস ষ্টেশন রোভ চট্টগ্রাম 











সেই অবস্থায় মে সকল স্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা একান্ত আবশ্তক, 
সেই সকল স্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা ও সমস্তার বিষয় গবর্ণ- 
মেপ্টের দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। গবর্ণমেপ্ট কলিকাতানগরী, ২৪ || 9৮৬ শেষ, যন্ত্রপাতি বসান 
পরগণা, হাওডা ও হুগলীর শিল্প-প্রধান অঞ্চলের এবং আসানসোল, ঢাকা ॥/' হইতেছে 

ও চট্টগ্রামের ইলেকট্রাক কোম্পানীসমূহের নিকট ও সকল অঞ্চলের বিদ্াৎ || __ সীঘ্রই কাপড় বয়নের কাজ আরম্ভ করা হইবে : 


ব্যবহারকারীদের তালিকা! চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। উক্ত তালিকা ভারত 
সরকারের ইলেক্ট্রীক্যাল কমিশনারের নিকট প্রেরণ করা হইবে। কাহাকে এই বৃহৎ জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানে সকলের সহানুভূতি 


বা কোন প্রতিষ্ঠানকে বিছ্যৎ সরবরাহ করা প্রয়োজন তাহা! তিনিই স্থির 
করিয়া দিবেন ৷ ষেষে ক্ষেত্রে গ্যাস বা ক 
বিদুৎ সরবরাহ করা হইবে না । 

ব্রহ্মদেশে আমদানী চলচ্চিত্র প্রদর্শনের উপর শুদ্ক 


ব্রহ্ম সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ. হইতে মাদ্রাজের সাউথ এল রাজ 


ইপ্ডিয়ান ফিল্ম চেম্বার অফ কমাপকে জানান হইয়াছে যে, ব্রঙ্গদেশে | 
'যে সকল চলচ্চিত্র ভারতের বাহির হইতে আমদানী হইবে তাহাদের নি চি নেভিগেখন নৌ 
মৃল্যান্থসারে বাণিজ্য শুষ্ক শতকরা ৩৭০ টাকা হারে দিতে হইবে। ইহা || ফোন :_-কলি ঃ ৫২৬৫ -_“জলনাথ” 
ছাডা যে সকল পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র গ্রদশিত হইবে তাহার উপর পণ্যক্তক্ধ বাবদ ০ বহ্ধদেশ ও সিংহলের হর বনে নিরমিত 
প্রতি ফুট ৭ পাই ও ছোটখাটো প্রদর্শিত চলচ্চিত্রের উপর গ্রতিফুট ৩ পাই মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দরসমূহে নিয়মিত | 
হারে দিতে' হইবে। ভারতীয় চলচ্চিত্রের উপর ভিন্নভাবে শুল্ক নির্ধারণ | যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে। 

| 


মিলের গৃহাদির সকল প্রকার 





রা টন জাহাজের নাম টন 
করিবার বিষয় ব্রহ্ম সরকার বিবেচনা করিতেছেন। যতটা জানা গিষাছে ৮,৫৫০ এস, এস, জলবিজ্রয় ৭,১০০ 


'তাহাতে মনে হয় ধে, যে সকল পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্রের উপর প্রতিফুট ৭ পাই || » » এ ৮১৩০০ ৮ ১, জলরশ্মি ৭,১০০ 
ও ছোটখাটো চলচ্চিত্রের উপর প্রতিফ্ুট ৩পাই হারে কর ধার্য্য করা » » জলমোহুন ৮৩০০ » » জলরত্ব ৬১৫০০ 
এ - » »? জলপুত্র ৮,১৫০ » ৯ জলপন্স ৬১৫০০ 
হইবে তাহাদের মোট যুল্যের উপর শতকরা! ১৫২ টাকার বেশী পণ্যশু্ টে টি শি at 
দিতে হইবে না। ? ৮ জলদূত ৮০০. » » জলবালা Cade 


| 


মোম্বাসায় ভারতীয় জিনিষপত্রের রপ্তানী 
জানা গিয়াছে যে, মোহাসায় ভারত হইতে কোন জিনিষপত্র আমদানী 
“করিতে হইলে আমদানীকারীকে মাল চালানের তালিক সহ মাল রগ্ানী- 


] 


ৰ 39 33 ভ্রলগঙ্গ। ৮,০ ৫০ i tS 
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| ৮, জলবীর ৮১০৫০ 
এ Et জলদুর্গী ৪,০৩০ 
এ 


522 অলযমুন! « 
1 জলপালক ৭১০৪০ 25122 এল ছিন্দ £১৩০০ 


ভাড়া ও অন্ঠান্ত বিবরণের জন্ত আবেদন করুন £-- 
ম্যানেজার--১০০, ক্লাইভ ট্রীট, কুলিকাত1। 
IES sds. 


,বোঝা যায় যে, প্রেরিত মলি ভারতে প্রস্তত হইয়াছে। মাল চালানের 
তালিকায় ইচাও উল্লেখ করিতে হইবে যে, মাল প্রেরক হয় মালের মজুদকারী ঢল 
"অথবা মাল প্রস্তুতকারী । 
করাচি সহরের নিকট ভিক্ষুকদের জন্য উপনিবেশ ৃ 
করাচির পার্শ্বব্তী স্থানে একটী ভিক্ষুক উপনিবেশন স্থাপন করিবার জন্ত 
কর্তৃপক্ষের নিকট ২৫ হাঁজার টাকা সাহায্যের নিমিত্ত একটা প্রস্তাব করা. || 
হইবে । জনৈক মহিলা এই উদ্দেশ্যে বছ অর্থ দান করিবেন বলিয়া প্রকাশ। | 
' "ভিক্কুকদিগকে কাগজ প্রস্তুত, বডি প্রস্তুত, হুতাকাটা, কাপড বোনা প্রভৃতি & 
- কুটীর শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হুইবে। ইহাদিগকে লেখাপড়াও শিখান 


হইবে । 
ফলের মোরব্বা প্রস্তুত 
গত ১৭ই মে বাংলা সরকারের ইণ্ডা্ীয়াল মিউজিয়ম হলে ফলের হল টাকার উপর 
এমারব্বা শিল্প সম্বন্ধে এক বক্তৃতায় বেঙ্গল কেনিং ও কণ্ডিমেণ্ট ওযার্কসের কোম্পানীর কাগজ জম! রহিয়াছে। 


ম্যানেজার মিঃ কে, সি, 2 
মিঃ কে, সি, চক্রবর্তী বলেন যে, মানুষের আহাধ্য দ্রব্যের মধ্যে KE তহবিলে ১৬৬% ভাগেরও উপর কোম্পানীর 


কারীর নিকট হইতে প্রাপ্ত এমন প্রামাণ্য দলিল দেখাইতে হুইবে যাহাতে ৮. ৮» জলজ্যোতি ৭,১৫০ » এল মদিনা ' ৪,০০০ 














1 (বেঙ্গল) 
টি ২৫ হাজার টাকার উপর 


১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার উপর 
২৩ লক্ষ টাকার উপর 






ফল একটী অতি প্রয়োজনীয় খাস্ভ। বক্তা বলেন যে, ভারতবর্ষে এই কাগজ ন্যস্ত আছে। 
ফলের অযথা অপচয় ঘটে । তিনি আরও বলেন যে, পুরাতন পন্থায় আচার, 
চাটনী, আরক, আমসত্ব প্রভৃতি প্রস্তুত কবিয়া ফলের অপচয় নিবারণ করা 
যায়। কিন্ত বর্তমানে উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ফল দ্বারা বিভিন্ন প্রকার 


“উপাদেয় মোরব্া জাতীয় জিনিব প্রস্তুত করিয়া ইহা দ্বারা দেশের ধনসম্পদ ||| . হাজার প্রতি ১৬. 
বৃদ্ধি করা যায়। |. LA a শতকরা বাধিক২১ ধক ২. টাক! 


পি 





২১৬ টি আধিক 


. পানা প্লেটে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি 
পাটনা ষ্টেটের, আদমসুমারীর গণনায় প্রকাশ যে, উক্ত ছেটে সর্ববসমেত 
৫ লোকসংখ্যা ৬ লক্ষ ৩২ হাক্তার ২ শত২৯জন। ১৯৩১ সালের আদম- Kk 
সুমায়ীতে লোক সংখ্যার পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ ৬৬ হাজার ৯ শত ৪৩ জন | 
শতকরা ১১৫১ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ' পাটন! ষ্টেটের রাজধানী 
বৌলানগিরের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ৭১৯৫ জন । আদমস্যারীর 
কাৰ্য্য পরিচালনা করিবার জন্য ষ্টেট . হইতে ৩ হাজার ২ শত টাকা ব্যয়িত 
হইয়াছে। 
বাংলার বিভিন্ন কেসরকারী আর্ট কলেজে সাহায্য দান 
' বাংল] সরকার কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়কে অনুরোধ করিয়াছেন যে, 
১৯৪১-৪২ সালের বাংল! সরকারের বাজেটে য়ে ৮০ হাজার টাকা বে-সরকারী 
আর্ট কলেজসমূহের সাহায্যের অন্ত বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহা কি ভাবে বণ্টন 
করা হইবে তাহা যেন বিশ্ববিষ্ভালয় বাংলা সরকারকে জানান । গবর্ণমেপ্ট 
| ইহার মধ্যে ৬ হাজার টাকা যাহাতে এই প্রদেশের শিক্ষার জন্ত ব্যয়িত 
হয় তজ্জন্ত একটা প্রস্তাব করিয়াছেন । 


রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কিত আলোচনা বৈঠক 

গত ৯৪ই ও ১৫ই মে এই ছুই দিবসব্যাপী সিমলায় ভারতের রপ্তানী === = 
বাণিজ্য সম্পর্কিত আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বাণিজ্য সচিব ও তাহার প্র ৫ 
বিভাগ বর্তমান অবস্থায় ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যকে যথাসাধ্য সাহায্য করায় | 
উক্ত সভায় অভিনন্দন জ্ঞাপক একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভারতীয় চামভার | 
জন্ত নৃতন বাজারের সন্ধান লাভের প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং এই || 
সম্পর্কে একটি প্রধান স্থান হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকার কথা বিশেষভাবে | 
বিবেচনা করা হয়। মিক-গ্রিগরী রিপোর্টে যেরূপ মন্তব্য কর! হইয়াছে | 
তাহার উপর ভিত্তি করিয়া, বিশেষতঃ ব্রেজিল হইতে যে প্রতিযোগিতার || 
হুষ্টি' হইতে পারে সেই আশঙ্কার বিষয় উল্লেখ" করিয়া ভারতীয় অভ্রের জন্য || 
আমেরিকার বাজার সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা হয়। এইরূপ প্রকাশ, | 
গবর্ণমেন্ট এই বিধয়ে কার্ধ্যকরীভাবে পরীক্ষা করিতেছেন এবং এই ব্যবসায়ে | 
যে কয়েকটি অসুবিধা রহিয়াছে তাহা দূর করিবার উদ্দেস্তে গবর্ণমেণ্ট বর্তমানে | 
আমেরিকায় রণ্তানীর জন্ত অত্র ক্রয় করিতেছেন। উক্ত সভায় ভারতে 
প্রস্তুত দ্রব্যাদির মান স্থির করার প্রশ্ন সম্পর্কেওস্মালোচন! হয়। মিক- 
গ্রিগরী রিপোর্টে :দৃ়তার সহিত বলা হইয়াছে আমেরিকার বাজারে 
ভারতে প্রস্তুত দ্রব্যসমূহের বেশ সুনাম আছে। এই সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিবার 
অন্য উক্ত অধিবেশনে এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, বিভিন্ন মান নিয়ন্ত্রণের 
জন্য গবর্ণমেণ্টের সমর্থনে * পৃষ্ঠপোষকতায় একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা 
কর্তব্য। 


[ ২৬শে মে, ১৯৪১ 


















২২নং ক্যানিং ফ্রীট 


ফোন ক্যাল £ ৬৫৮৮ 


৮১৩০১০০০২ টাকার উপর 
আদায়ীকৃত মুলধন 
৬,৬০,০০০ টাকার উপর 
















লাইফ এসিওরেন্স লিঃ 
খাটি ভারতবাসী কর্তৃক স্থাপিত ভারতীয় জীবন বীম! 
অফিসগুলির সর্ব পুরাতন এই প্রতিষ্ঠান ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে 
স্থাপিত হইয়া ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট পঞ্চাশ 
বৎসরে পদার্পণ করিবে। সুতরাং তারতবাসী কর্তৃক 
স্থাপিত ভারতীয় বীমা প্রতিষ্টানগুলির মধ্যে ইছাঁই 
সর্বপ্রথম ‘সুবর্ণ জয়ন্তী” উৎসব সম্পন্ন করিতেছে। 
অর্ধ শতাব্দী যাবত সমাজ সেবার অনুপ্রেরণা লইয়! 
এই প্রতিষ্ঠান বীযাকারীর গচ্ছিত ধনের রক্ষক হইয়া 
মেয়াদাস্তে তৎপরতার সহিত বীমাকৃত অর্থ প্রদাল করিয়া! 
পরিবারের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছে ও পরিশেষে 
গুণগ্রাহী পরিবার হইতে নূতন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছে। 
এই গৌরবময় প্রাচীন প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়া . 
লাভবান হউন। 


টেলিফোন যন্ত্রের উন্নতিসাধনে বাঙ্গালী 


কলিকাতা,ঞ্বি কালার্টাদ সান্তাল লেনের শ্রীযুক্ত অয়কুমার- ঘোষ 
টেলিফোন যন্্রংক্রান্ত দুইটি অত্যাবস্তক উন্নতি সাধনে সক্ষম হইয়াছেন। 
উক্ত ছুইটি উন্নতি হইতেছে (৯) টেলিফোন্‌ গ্রাহকের মোট “কলের” ,( ০৪11) 
সংখ্যা গণনা এবং (২) টেলিফোনের অপব্যবহার নিবারণ। শ্রীযুক্ত ঘোষ 
উক্ত দুইটি যন্ত্রের মডেল ও উহাদের ভারতীয় পেটেন্ট স্বত্ব কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ালয়ের হন্তে অর্পণ করিয়াছেন। উক্ত মডেলগুলি তিনি কলিকাতা 
বিশ্ববিতালয়ে নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং বর্তমানে উহা বিশ্ববিগ্তালয়ের 
কমিউনিকেশন ইঞ্জিনীয়ারিং লেবরেটরীতে রক্ষিত রহিয়াছে । 
আজকাল প্রায় সর্বত্র প্রতি “কলে” মূল্য দেওয়ার নিয়ম প্রবন্তিত 
হওয়ায় একচেঞ্জ হইতে টেলিফোন কোম্পানীর গণনাকাধ্য ছাড়াও 
গ্রাহকদের দিক হইতে নিভূলিভাবে গণনার সম্ভোষজনক ব্যবস্থার প্রয়োজন 
বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে। সুতরাং শ্রীযুক্ত ঘোষের উক্ত পেটেণ্ট স্বত্ব 
দুইটি হইতে ভবিষ্যতে কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের যথেষ্ট অর্থলাত হইবার 
সম্ভাবনা রহিয়াছে। এ অর্থে তাহার মাতার স্বৃতিরক্ষাকল্পে ভারতে প্রস্তুত 
হইতে পারে এরপ প্রয়োজনীয় নুতন যন্ত্রপাতি আধিষকারের অন্ত কোন 
বাঙ্গালী হিন্দু ছাত্রকে বৃতি দেওয়া হইবে। 
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২১৭. 





সার্টিফিকেট 


কিনে দিচ্ছেন :--. -** 
তোমার বাবাও কি টি 


নিকটতম পোষ্ট অফিস থেকে 
বিস্তৃত বিববণ জানা যাবে।' 













ভারতে পুর্ধ-আক্রিকার তুল! আমদানী 
ভারতের কেন্দ্রীয় তুলা কমিটী বর্তমানে পূর্বব আফ্রিকার উগাণ্ডার এক 
জাতীয় নৃতন ধরণের তুলা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। উগাগডার কৃষি | 
বিভাগ জানাইয়াছেন যে, তাহার] প্রতি বসব ভাঁরতবর্ধকে এক লক্ষ গাট 
তুলা সরবরাহ করিতে পারিবেন। বোম্বাইযের কেন্দ্রীয় তুলা কমিটি এই ] 
সম্পর্কে বঙ্গীয় মিলমালিক সমিতির মতামত জানিতে চাহিষাঁছেন। 
বঙ্গীয় মিলমালিক সমিতির তীব্র প্রতিবাদ 
যুদ্ধ সরবরাহ পরিষদ ও সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের নিকট 
বঙ্গীয় মিলমালিক সমিতি সরবরাহ দপ্তরের বস্ত্রবিতাগকে বোম্বাইয়ে 
স্থানান্তরিত করার বিরুদ্ধে তারযোগে এক তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। এই তারে জানান হইয়াছে যে, উক্তরূপ ব্যবস্থার ফলে 
বোম্বাই ব্যতীত অপরাপর প্রদেশের বুদ্ধসংক্রাস্ত অর্ডার পাইবার স্বার্থ 
বিশেষভাবে ব্যাহত হইবে। 
আধুনিক চামড়ার কাঞ্গ [* 
চামডা প্রস্তুত করিবার আধুনিক প্রক্রিষ] সম্বন্ধে বেঙ্গল ট্যানিং ইন্‌ষ্টি- 
টিউটের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ বি এম দাশ গত ১৪ই মে কলিকাতা ইউনিভা- 
পিটি ইন্‌ষ্টিটিউট ভবনে আলোকচিত্রের সাহায্যে একটি জ্ঞাতব্য ও মনোজ্ঞ 
বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। মিঃ দাশ তাহার বক্তৃতায় প্রাগৈতিহাসিক 
যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল পর্য্যন্ত চাষড়া প্রস্তুত করার এক 
ধারাবাহিক ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া বলেন যে, এই দেশে সর্ব- ৪ 
প্রথম স্তার নীলরতন সরকারের উদ্ভোগে ১৯০৪ সালে আধুনিক চামড়া | 
প্রস্তুতের কারখানা ন্যাশনাল ট্যানারি” প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর ১৯১৯ 
সালে বেঙ্গল ট্যানারি ইন্ষ্টটিউটের প্রতিষ্ঠার পর চামড়া প্রস্তুতের আধুনিক টু 
কাৰ্য্য পদ্ধতি আরও উন্নতিলাভ করে। বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ দাশ বলেন ছঁ 
যে, বাঙ্গলা দেশে সর্বপ্রকার চামড়াই পধ্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় € 
পুরু মহিষের চামড়া হইতে আরম্ভ করিয়া পাতলা ভেড়ার চামড়া 
পর্য্যন্ত নাল! রকষের ভাল ভাল চামড়া হইতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যথেষ্ট 
শিল্পোন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে। কাচা চামড়া হইতে কি কি উপায়ে 
মস্থণ ও নুদৃশ্থ চামডা প্রস্তুত হয় তাহার বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে | 
আলোচনার পর তাহার বক্তৃতা শেষ হয়| ঢু 
রেলওয়ে ইন্সপেক্টর বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণ j 
সম্প্রতি ভারত সরকার সরকারী রেলওয়েজ হইতে রেলওয়ে ইন্সপেক্টর 
বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এখন হইতে উক্ত $ 
বিভাগ আর রেলওয়ে বোর্ডের অধীনে থাকিবে না এবং একটি স্বয়ং স্বতন্ত্র 
" বিভাগর্ূপে পরিগণিত হইবে । 
৪ 


| 


বাঙ্গলার গৌরবস্তন্ত হি | 


লবণ কিন্তে বাঞ্গলার কোটা টাকা বস্তার আোতের “তি মত চলে যায় 





“দি পাইওনিয়ার সল্ট ্যানুফ্যাকচারীৎ 


কোম্পানী. লিমিটেড, 

১৭ নং ম্যাঙ্গে। লেন, কলিকাতা 
বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 





এ সোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 





. হেড অফিস-_৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাত। 
উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক_প্রতি বৎসর 


ইন্কাম-ট্যাক্স বাদে শতকরা ৬1০ টাকা লভ্যাংশ 
বিতরণ করিতেছে । 


. শাখাসমূহ 
শ্যামবাজার সিরাজগঞ্জ নৈহাটী 
দক্ষিণ কলিকাতা দিনাজপুর ভাটপাড়া 
হেয়ার স্ট্রীট  .. রংপুর বেনারস 
সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 
জানান হইয়া থাকে। 





০০০০০০৪2, 


২১৮ আর্থিক জগৎ [ ২৬শে মে, ১৯৪১ 


মহাজনী আইনে স্বর্ণকার ও বন্ধকঘরদের দুর 
কাজ ক অ গদ ন | ‘মিত্ৰ খা এণুকোং 


সম্প্রতি কলিকাতা ও সহরতলী অঞ্চলের পোদ্দার সম্প্রদায়ের 
সি sll 


পপ 





€পন্ব্রোকার্স এণ্ড জুয়েলার্স এসোসিয়েশন) পক্ষ হইতে বাঙ্গলা সরকারের 













দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কতিপয় স্বাক্ষরকাঁরীর এক যুগ্ম-বিবৃতিতে যে সব বান 
'অভাব-অভিযোগের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরামর্শ গ্রহণ করুন- সন্ত 
দেওয়া হইল। হুইবেন। 

বঙ্গীয় মহাজনী আইনের দ্বার! খণ গ্রহণকারীদের অনেক সুবিধা হইলেও কোম্পানীর কাগজ বা 


উহা মহাজনী ব্যবসায়ের, বিশেষ করিয়া পোদ্দারগণের কাজকারবারের 
সমুহ ক্ষতির কারণ হইয়া দাড়াইয়াছে। | 

উহা মহাঁজনী আইনের ২৫, ৩০, ৩৫ ও ৩৬ ধারা হইতে জহুরী, স্বর্ণকার 
ও বন্ধকী ব্যবসায়ীরা অব্যাহতি না পাইলে উহার ফলে নিম্নোক্ত কারণে 
খণগ্রহণকারীদেরও বিপদে পড়িতে হইবে । | | 

২৫নং ধারা উক্ত আইনের ১৯ ও ২৭ ধারার কড়াকডির অন্ত 'পোদ্দার- 
গণের পক্ষে ২৫ ধারার নির্দেশ অনুযায়ী খণগ্রহণকারীদের নিকট যথারীতি 
হিসাবপত্র প্রেরণের যে নিয়ম করা হুইয়াছে তাহা মানিয়া চল! সম্ভবপর 
নহে | সাধারণ দরিদ্র কৃষক ও মজুরই পোদ্দারের নিকট আসে-_-কয়েক 
আনা পয়সা হইতে দশ-পনের টাকা পর্য্যন্ত খণগ্রহণকারীর সংখ্যাই এদেশে 
বেশী। নিঃস্ব বলিয়াই তাহারা আজ এখানে কাল সেখানে থাকে 
' তাহাদের অধিকাংশেরই কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা, নাই। এমতাবস্থায় এই সব 
নিঃস্ব, ও নিরক্ষর দেনাদারদের নিকট নিয়মিতভাবে হিসাব-পত্র প্রেরণ 
করা সম্ভব নছে। অধিকন্ত ৫1১* টাকা খণের উপর সুদব।বদ বাধিক আট, 
দশ কি বার আনা লাভ হইতে যদি রেজেক্টি করিয়া হিসাবাদি প্রেরণ 
করিবার ব্যয়নির্ধাহ করিতে হয়, তাহা হইলে খপদাতার লভ্যাংশ 
থাকিবে কতটুকু? অবশ্ত মোট টাকার উপর স্থদ বেশী পাওয়া যায় বলিয়া 
সেরূপ ক্ষেত্রে উক্ত খরচ ধর্তব্যের মধ্যে নহে। ফলে, অবস্থা দীড়াইবে 


গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প 


সুদে টাকা ধার দেওয়া 
হয়। 


ক সাজা রা 2 FE 


কলিঃ ৯১৬ এবং 
রব 
প্র 


১৪৬২ 







শাখা := 

লেক মার্কেট (কলি:), বর্ধমান, আসানসোল 
সম্বলপুর, (উড়িষ্যা) 

< লভ্যাংশ £---১৯৩৬) ১৯৩৭, ১৯৩৮ সালে 

ব্যা 

ঙ্কিং 





এই যে, দুঃস্থ ও নিঃস্ব জনসাধারণকে সামান্ত অর্থ খণ দেওয়া বন্ধ করিয়া কাৰ্য্য কর! হয়। 

দেওয়া ছাডা পোদ্দারদের কাছে আর কোন উপায় নাই। জুতরাং যাহাদের £ তির ফর জা: যেও আহক 
5 চল লাল: চলছিল লা লুল জা; তলা: 1 ye 

উপকারার্থে বঙ্গীয় মহাজনী আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, এতদ্বারা তাহাদেরই 

অপকা হইবে সর্ক্বাপেক্ষা বেশী। বৎসরের কাৰ্য্য আরম্ভ হইয়াছে 


৩০নং ধারা_উক্ত আইনে মহাজন ও পোদ্দারদের মধো কোনরূপ 
পার্থক্য রাখা হয় নাই।, অথচ, পোদ্দারদের স্যায় মহাজনদের 
দোকান, কর্মচারী, ভৃত্য, দাঁরোয়ান, বৈদ্যুতিক আলো, ষ্টেশনারী 
দ্রব্য, কর্পোরেশনের ট্রেড লাইসেন্স, রেজ্িষ্ে চিঠিপত্রাদি প্রেরণ প্রভৃতি 
বাবদ অর্থ ব্যয় করিতে হয় না। তাহাদের পক্ষে দলিলাদি সযদ্ে 
রাখিতে পারিলেই যথেষ্ট । ফলে, কোন মহাজন ২২ হাজার টাকা মুলধন 


- - আচাৰ্য্য প্রফুল্লচন্্র পরিচালিত - - 


বেঙ্গল সল্ট কোং লিঃ 


| ESE ENE EEE জে 

LES 

১টি I 
্‌ 


লইয়া ব্যবসা সুরু করিলে বাখিক ১ হাজার ৭৬* টাকা পর্য্যন্ত লাভ করিতে ৫নং ক্লাইভ ঘাট ট্রীট, কলিকাতা । ll 
5 উ 

পারে) রা দি নানাবিধ ব্যয় নির্বাহ করিয়া পোদ্দারের “বেঙ্গল সল্টের' লবণ ব্যবহার করুন "| 
ভারতীয় চুক্তি আইনের ১৭২* ধার! অস্থ্যায়ী বন্ধকী দ্রব্যাদি বিক্রয় গুড়া ও করকচ 


করিবার যে অধিকার ছিল তাহার সংশোধনের ফলে এখন হইতে আদালতের 

সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত পোদ্দারদের আর কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। অধিকন্ত 

81৫ টাকা মূল্যের বন্ধকী জিনিবের উপর সুদে আসলে ২২ টাকা পাওনার 

জন্য যদি ৫২ টাকা খরচ করিয়া মোকদ্দমা করিতে হয়, তাহা হইলে ০ 

পোদ্দারগণের পক্ষে ব্যবস! বন্ধ করিয়া দেওযাই প্রেয়। ৃ ব্ৰহ্ম ও ভারতের একমাত্র মাত সন্মিলিত প্রভিন্ডেট =| 
৩৫নং'ধারা_এই দেশে সাধারণতঃ সোণা-রূপার জিনিষ বন্ধক রাখিয়াই |} বীম-প্রতিষ্ঠান 


টাকা ধার করা হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক ব্যবস' বাণিজ্যের সঙ্গে সহন্ধযুক্ত He 1 ৰ 
বাজারে সোণা-রূপার দরের কোন স্থিরতা নাই। সেরূপ ক্ষেত্রে হঠাৎ |’ কখম ৬ রা 


নি বিক্রয় হইতেছে। 














স্বর্ণের বা,রৌপ্যের দর পড়িয়া গেলে পোদ্দাবদের অনেক ক্ষেত্রে লোকসান 
দিতে হয়। তাহার উপর বন্ধকী জিনিষ বিক্রয়ের অধিকার হইতে বঞ্চিত || ভইন্্িগওওল্দ্রেল্স ভিলড্মিক্রিত্ভ. 
হেড অফিস- অন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। 


হইয়া! এবং খণগ্রহণকারীর নিকট হইতে কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা আদায়ের 
স্থাপিত £ ১৯৩৩ ইং। 


সর্ত মানিতে বাধ্য হইয়া বন্ধকী ব্যবসা অচল অবস্থায় আসিয়া ঈাড়াইবে। : 
৩৬নং ধারা--১৯৩৭ সালেব ইংলণ্ডের মহাজনী আইনে মহাজন ও | নূতন বীমা আইন অনুযায়ী গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি দেওয়া হইয়াছে 


পোদ্দারগণকে প্রথমে একই পর্যায়তুক্ত করা হইয়াছিল। পরে কার্য্যক্ষেত্রে So নিয়মাবলী এক্‌ দ্বারা অনুমোদিত । i 
01574 ছারা ek দার রে হইয়াছে || 
পোন্দাব ও মহাজনদের মধ্যে পার্থক্য টানিষা সস্তোষজনক সমাধান করা | এজেন্সি ও বিশেষ বিবরণ £ | 
হয়। ইংলণ্ডের উক্ত আইনের দৃষ্টান্ত অমুসরণ করিয়া বঙ্গীয় মহাজনী পি, বি, দত্ত 


আইনেরও আশু সংশোধন একান্ত আবম্যক। অন্তথা খণদাতা ও খ্রণগ্রহিতা | 
উভয় সম্রদায়েরই স্বার্থ নষ্ট হইবে। 5528 চিল লু লুল হল = 








মহাবীর ইন্সিওরেন্স কোৎ লিঃ 
সম্প্রতি আমরা মহাবীর ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের গত ১৯৪০ 


সালের একখণ্ড রিপোর্ট সমালোচনার্ঘ পাইযাছি। এই বিপোর্ট পাঠে 
জানা যায়, আলোচ্য বংসরে কোম্পানী ৭ লক্ষ ৭৮ হাজার ৮৭৪ টাকার নূতন 
বীমার জন্ঠ মোট ৫৪৫টি প্রস্তাব পাইয়াছিল। "উহার মধ্যে ৪৫২টি প্রস্তাবে 
কোম্পানী শেষ পর্য্যন্ত ৬ লক্ষ ১৯ হাজার ৮৫৫ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান 
করিয়াছে। পূর্ব বৎসরের তুলনায় এবার কোম্পানীর নূতন কাজের 
পরিমাণ শতকরা। প্রায় ১৫ ভাগ বেশী হইক্সাছে। যুদ্ধের জন্ত 
নানা দিক দিয়! কতকগুলি অন্ুবিধার স্থষ্টি হওযায় বর্তমানে অনেক 
'কোম্পানীরই নূতন কাজের পরিমাণ হাঁস পাইতেছে। কিন্তু এই অবস্থায়ও 
মহাবীর ইন্দিওরেন্স কোম্পানী এবার নুতন কাজের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য 
রূপ বৃদ্ধি করিতে পারিযাছে, ইহা এই কোম্পানীর পরিচালকদের পক্ষে 
প্রশংসার কথা সন্দেহ নাই। 
গত ১৯৪০ সালে প্রিমিয়াম বাবদ ৮৯ হাজার ৫২৯ টাকা, দাদনী 
তহবিলের সুদ বাবদ ৫ হাজার ৪৪ টাকা, জমে বাড়ী বাবদ আয় ৭ হাজার 
২২৩ টাকা ও অগ্তান্ত ধরণের আয় লইধা কোম্পানীর মোট আয় ঈভায় 
৯ লক্ষ ২ হাজার ৭২৫ টাকা! এ বৎসর পলিসি গ্রাহকদের মৃত্যুবাবদ ১৪ 
হাজার ৯০০ টাকা ও প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ১ হাজার ৯০০ টাকা দাবী হয। 
কাধ্য পরিচালনা বাবদ কোম্পানীর ৫৯ হাজার ১০৪ টাকা ব্যয় হয়। 
“অন্তান্ত খরচ বাদে বাকী ১১ হাজার ৪৩১ টাকা কোম্পানীর জীবন বীমা 
তহবিলে স্তন্ত করা হয়। রংসরের প্রথমে ও তহবিলের পরমাণ ছিল ১ 
লক্ষ ১১ হাজার ২১৬ টাকা। বৎসরের শেষে তাহ! বৃদ্ধি পাইয়া ১ লক্ষ ২২ 
হাজার ৬৪৭ টাকা দীডায়। 
বর্তমান কার্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, গত ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে 
"আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ১ লক্ষ ১৯ হাজ!র ৯০* টাকা, দাদনী টাকার জন্ত 
মজুদ তহবিল বাবদ ১০ হাজার ২৫০ টাকা, জীবন বীমা তহবিল বাবদ 
১ লক্ষ ২২ হাজার ৬৪৭ টাক। ও অন্তান্ত শ্রেণীর দায় লইয়া কোম্পানীর মেট 
দায় দেখান হইয়াছে ২ লক্ষ ৯২ হাজার £৪১ টাঁকা। উহার বদলে উপরোক্ত 
চারিখে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি 
এইরূপ কোম্পানীর পলিসি বন্ধকে দান ২ হাজার ৬৩৫ টাকা, ষ্টক 
"এক্সচেঞ্জ সিকিউরিটিজের জামীনে খণ ২ হাজার €৯৪ টাকা, সরকারী 
সিকিউরিটি ১ লক্ষ ৪২ হাজাব ৭১৭ টাকা, গ্রীগোপাল পেপার মিলস্‌ 
লিমিটেডের ভিবেঞ্চার ১৯ হাজার ৩০০ টাকা, জমিবাডী ৫৪ হাজার ১৮৬ 
টাকা, আপায়ষোগ্য প্রিমিয়াম ৫ হাজার ১১২ টাকা, আদ।য়যোগ্য সুদ ৪ 
ছাজার ৫৪৭ ট টাকা, হাতে ও ব্যাক্কে ১০ হাজার ৯৪৪ টাকা । এই সমস্ত 
হিসাব দৃ্টে কোম্পানীর তহবিল ভালরূপ বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত রহিয়াছে 
বলিয়া বুঝা যায়। . 
স্থপরিচিত এ্যাক্চুয়ারী মিঃ কে বি মাধব গতব২সর মহাবীর ইন্সিওরেন্স 
কোম্পানীর ভেদুষেশন রিপোর্ট” প্রস্তুত কবেন। কডাকড়ি ভিত্তিতে ভেনুয়েশন 
করিযাও কোম্পানীর ৮ হাজার ৯৮ টাকা উদ্ধ তত দাড়াইযাছে। একটি নূতন 





FA 
কোম্পানীর পক্ষে এইকপ উদ্ধ ত্র প্রদর্শন করিতে পারা সকল দিক দিয়াই বিশেষ 
প্রশংসার কথা। কোম্পানী যে সকল দিক দিয়া বিবেচনীসম্মত কাধ্যনীতি 
অমুসরণ করিতেছে, ইহা তাহারই পরিচায়ক । আমরা এই কোম্পানীটির 
উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি । 


ইষ্টার্ণ কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 

সম্প্রতি কুমিল্লার রাঁজগঞ্জে ইষ্টার্ণ কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি 
শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। কুমিল্লা ব্যাঞ্চিং কর্পোরেশনের ম্যানেলিং' 
ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত এম-এল-সি এই আফিসটির উদ্বোধনক্রিয়া 
সম্পন্ন করেন। এই অনুষ্ঠানে সহরের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান 
করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দত্ত বক্ততা প্রসঙ্গে বলেন, “ব্যাঙ্ক পরিচালন] 
একটা বিশেষ দায়িত্বশীল কাজ ।. ব্যাঙ্কের উন্নতিসাধন করিতে হইলে 
প্রথমতঃ উপযুক্ত শেয়ার মূলধন সংগ্রহ বিষয়ে জোর দেওয়া ও পরে ক্রমে 
ক্রমে শেয়ার মূলধনের সমপরিমাণ মজুত তহবিল গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা কর! 
সক্গত। একদিকে শেয়ার মুলধন ও মজুত তহবিল এবং অপরদিকে বিবেচনা- : 
সন্মত ভাবে কাৰ্য্য পরিচালনা-_এই ছুইটিই ইইতেছে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে কৃত- 
কার্যত লাভের প্রধান অবলম্বন। এ প্রদেশে খুব ভাল শ্রেণীর ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠুক- বাঙলার লোকেরা যদি ইহা চায় তবে তাহাদের" 
পক্ষে উন্নতিশীল ব্যাক্কসমূহের শেয়ার ক্রয় করা ও কম সুদে উহাদের নিকট 
টাকা আমানত রাখা বিষয়ে আগ্রহশীল হওয়া প্রয়োজন। আমি প্রথম 
হইতে ইষ্টাৰ্ণ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কটির কার্ধ্যধারা উৎসাহের সহিত লক্ষ্য 
করিয়া আসিতেছি। উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ অনাথবন্ধু মজুমদার 
প্রথম হইতে নিঃস্বার্থভাবে এই প্রতিষ্ঠানটির সেবা করিয়া আসিতেছেন। 


₹ ইতিমধ্যে এই ব্যান্তের বিশেষ উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়াছে। অল্গকালের মধ্যে 


উহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জনে সমর্থ হইবে 
বলিয়া আমার ধারণা ।” এ 
রে রে 25513 চলাচল 0১৯৩৯ 
হঙন-- 
সমাগত প্রখর গ্রীষ্মকালে উষ্ণ ও আর্র বাযুযগ্ুলী আপনার 
Radio Reception বিশেষ বিস্র জন্সাইবে। 
l আপনার উচিত অনতিবিলম্বে আপনার 
! 


রেডিও সেটটা 
নো যে কোন মেকারেরই,হউক ন! কেন) 
বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক মেরামত করাইয়া লওয়!। 
অত্যন্ত মূল্যবান ও আধুনিক যন্ত্রাবলী সম্বলিত অভিজ্ঞ Radio 
Engineers ও Mechanic দ্বারা পরিচালিত আমাদের Service 
" Department আপনাকে সাদরে আহ্বান জানাইতেছে। 


জেনারেল রেডিও এণ্ড মিউজিক্যাল 
এম্‌পোরিয়াম্‌ 
প্রোঃ দি জি, এস্‌, এম্পোরিয়াম্‌ লিমিটেড, 


৪৭-এ, চিত্তরপ্নন এভেনিউ (সাউথ ) কলিকাতা । 
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‘যুদ্ধের সময়ে ৪ 
ত্দীল্বলল শীলা ঞ্রন্ষ-্মাভ্্র লিল্ী্পদ কোলন 


শে ই, 


ন্যাশনাল সিটা ইনসিওরেন্স লিমিটেড 





১৩৫ নং ক্যানিং ষ্টীট,কলিকাত৷া 


নত প্রন রর ক 


- ০ পানি SAE SX পুজা এগ রি লতি 





প্রতিপত্তিশালি এজেণ্ট ও অর্গানাইজার আবশ্যক ৷ 


পা 


২২০ L . আর্থিক জগৎ | [ ২৬শে মে, ১৯৪১ 
্রীর্গ কটন স্পিনিং এড বত মিলস্‌ লিঃ EEE A= দল লিঃ] 

| 

| 


এই 2. [ওভার ল্যান্ড ব্যন্ধ লি 


শ্ৰীদূৰ্গা কটন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস্‌ লিমিটেডের সেক্রেটারী ও এজেণ্ট 
নিযুক্ত হইয়াছেন। তাহা ছাড়া বঙ্গপ্ী কটন মিলস্‌ লিমিটেডের ত | সি এ ৰ 1 





চির 


বৌর্ডের চেয়ারম্যান প্ৰযুক্ত ডি এন চৌধুরী এই কোম্পানীর পুনর্গঠিত ফোন: ক্যাল ১২*৯ 
ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান মনোনীত হইয়াছেন | শ্রীদুর্া কটন স্পিনিং অনুমোদিত মুলধন__ . ১০ লক্ষটাক। 


সকল দিক দিয়াই আধুনিক সাজ সরঞ্জামে দ্ুসঙ্জিত। ১৬ হাজার টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে ৩% 
মূল্যে ১০০ বিঘা জমি ক্রয় করিয়া মিলবাটা প্রস্তুত করা হইয়াছে। বর্তমানে ||| শীখা- দক্ষিণ কলিকাতা_-৩১, রসা রোড, খোয়াই (ত্রিপুরারাজ্য) 
এ জমির মূল্য প্রায় ১ লক্ষ টাকা বলিয়া ধরা যাইতে পারে! কোম্পানীর ঘি আঠারবাড়ী, নান্দিনা, গোপালপুর, জামালপুর ( ময়মনসিংহ ) || 


নুতন পরিচালকগণ শীঘ্রই মিলটার স্থতা কাটা বিভাগের কার্য্য সুরু করা | চেয়ারম্যান £ শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, | 


এণ্ড উইতিং মিলে বর্তমানে ২২০টি তাঁতে কাজ চলিতেছে। এই মিলটা আদায়ী মুলধন ৬ লক্ষ টাকা 


সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা করিতেছেন। মেসার্স চৌধুরী এণ্ড কোং ব্যবসায়ে যে জমিদার, আঠারবাড়ী এষ্টেট। 
অভিজ্ঞতা! লাভ করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত ডি এন চৌধুরী ইতিপূর্ধ্বে কাপড়ের ট্রলি ্‌ ] 











কল পরিচালন! সম্পর্কে যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে উহাদের “০ SE Se SRS Se STE SEE SRL: 
কর্ম্মকুশলতার গুণে শ্রীদুর্গা কটন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস্‌ লিমিটেড সকল বাংল! ও বাঙ্গালীর আর্থিক সম্পদের প্রতীক I 
দিক দিয়া সমূহ উন্নতি লাভ করিবে, তাহা খুবই আশা করা যায়। ন্ 
DS | বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স 
গত ১৬ই মে গোলাঘাটে ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা এণ্ড . 
, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আসাম ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেণ্ট রায় বাহাদুর k 
হের্ব প্রসাদ বড়,য়া উহার উদ্বোধনক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেদ্দিং | রিয়াল প্রপার্টি কোং লিঃ ] 
ক প্রযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্যখা একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতায় ব্যাঙ্কের উন্নতির হেড অফিস £_-২নং চার্চ লেন, কলিকাতা | 
তিহাস বিকৃত করেন। সভাপতি তাহার ৰক্তৃতায় বাঙ্গলা ও আসামের 
টা প্রতি বৎসর £ বোনাস প্রতি হাজার 5 
বিভিন্ন কেন্দ্রে ত্রিপুর' মডার্ণ ব্যাঙ্কের কাৰ্য্য সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়তা অর্জনের আজীবন বীমায় ১৬২, মেয়াদী ৰীমায় ১৪২ I 
কথা উল্লেখ করেন। জলযোগের পর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। সেক্রেটারী ES EOE HIT | 
শ্রীযুক্ত সোম, ভিক্রগভ শাখার এজেন্ট শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন রায় এবং গোলাঘাট ষ্্ প্রীঅমর কৃষ্ণ ঘোষ | 
শ্রীযুক্ত অরুণোদয় কর অভ্যাগতদিগকে আদর আপ্যায়নে ডিরেক্টর, লোকাল বোর্ড ইষ্টার্ণ এরিযা রিজার্ভ ব্যান্ক অব ইণ্ডিযা | 
জ্যোতিষী মতিলাল এ EN ০০ 





পরলোকগত জ্যোতিষী অধ্যাপক এ কে মতিলাল তাহার তান্ত্রিক স্থদঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
প্রক্রিয়া ও কোষ্ঠা বিচার সম্পর্কিত কার্য্যাবলীর জন্য সুপরিচিত ছিলেন। ] শি দ্রুত উন্নতিশীল বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক 
' তাহার পুত্র শ্রীযুক্ত বি কে স্তিলাল বর্তমানে জ্যোতিষী হিসাবে ব্যবস। হজ্জ স্যা্পশ্যাভল হাতি িলও & 
' চালাইতেছেন। তান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও কোষ্ঠী বিচার সম্পর্কে হেড অফিস_-২১-এ, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা । 


নিউরো CRORE TE কলির কিরাত ২ নিষ্ললিখিত হিসাব নিভূ্লভাবে প্রমাণিত করে যে এই ব্যাঙ্কে 
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হট 


আমানত করা নি 
৪।২এ রসা রোডে তাহার আফিস অবস্থিত। আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভ _৫,২২,৭৯-২ ৪১ প্রায়--১১,১৯০০২ 
বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 


দাড়া টগর টি ও ক্সিজার্ড ব্যাঙ্ক শেয়ার_-৭৯,২৬৭২ ) 
নগদ তহবিল) সিধি ও শেয়ার (৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪* তারিখে) ২১৫,০৯৯ 
রাঁচি-ট্যানারী এণ্ড, বোন মিলস্‌ লিঃ--মিঃ সতীশচন্দ্র বঙ্ছ। চল্তি হিসাব হুদ শতকরা] ১]* Er ঠা ie ‘হইতে ৬ 
হি মূলধন ১০ লক্ষ টাকা | রেজিষ্টার্ড অফিস--১৫ নং ক্লাইভ সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সপ্তাহে দুইবার চেকে টাকা তোলা যায়। 
কলিকাতা। ত hinds কলিকাতা, শেওড়াকুলি, সিউড়ি, রামপুরহাট, 
ভট্টাচার্য্য এণ্ড রায় লিঃ-ডিরেক্টর মিঃ সুকুমার ভট্টাচার্য্য । অনুমোদিত পাটনা, ভালটন্গঞ্জ, বেনারস, ঢাঁকা, চকবাজার 
মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেছিষ্টার্ড আফিস_-৯৬৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, টি ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা, মোহনগঞ্জ, 
কলিকাতা । | সিরাজগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও শিলং 
হষ্ট মুখারেডি কোল্‌ কোং লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ কে ডি ওয়ারা। { এস্‌, কে, ৪ সেক্রেটারী । 
অনুমোদিত মূলধন দেড় লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস--২১০ নং হ্থারিসন 22 ASSEN See Dn Sea 
রোড, কলিকাতা । 
কে ওয়ার! এণ্ড কোং লিঃ ডিরেক্টর মিঃ কে ডি ওয়ারা | অঙ্কুমোদ্িত 
মূলধন ২ লক্ষ টাকা! । রেজিষ্টার্ড অফিস ২১০ নং স্কারিসন রোড, 
কলিকাতা । 
বিজয় কুমার এ্যাণ্ড কোং লিঃ ডিরেক্টর মিঃ এস ডুগার। অম্মোদিত 
মূলধন ৩০ হাজার টাক! । রেঞ্জিষ্টার্ড আফিস--১২নং নূরমূল লোহিয়া লেন, 
কলিকাতা । 
সালকিয়া ট্রান্সপোর্ট এজেন্দী লি:--ডিরেক্টর মিঃ এস এন বঙ্গ 
টড অনুমোদিত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস-_হরুগঞ্জ 
বোভ. সালকিয়া, হাওড়া । 
মেট্রোপলিটন ট্রেডিং কোং লি:__ডিরেক্টর মিঃ ভি ডি স্বামী। অনু- 
যোদিত মূলধন ৪০ হাজার টাকা। রেজিস্টার্ড আফিস--৩৪ নং চিত্তরঞ্জন 
এভিনিউ, কলিকাতা । $ 
ক্যালকাটা এডভারটাইজিং এজেন্দী লিঃ ডিরেক্টর মিঃ এস 
মুখাঞ্জি। অস্থুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা । রেজিস্টার্ড আফিস-__৩১ 
ৰ্যান্ধশাল ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 


০০ 


খর 
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শ্বাজ্জাকল্লেন্র হ্ৰালনডচালন 





টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ২৩শে মে 

কলিকাতার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহেও টাকার বেশ স্বচ্ছলতা পরি- 

লক্ষিত হইয়াছে। কিন্ত কাজকর্মের পরিমাণ অল্প ছিল। মহাযুদ্ধের দকণ 

জাহানের অভাবে রপ্তানী বাণিজ্যের যে অস্থবিধা হইতেছে এই সপ্তাহে 

সেই অনিশ্চিত অবস্থার কথঞ্চিৎ উন্নতি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । কিন্ত 

মাল চলাচলের ব্যবস্থার এই সংবাদ সত্বেও রপ্তানী বিলের ভীড দেখা 
যায় নাই। বিনিময় ব্যাঙ্কসমূছের হার অপরিবপ্তিত ছিল। 


রিদ্ার্ভ ব্যাঙ্কে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির আমানতের পরিমাণ ক্রমেই | 


দি মেটাল ব্যান অব ইণ্ডিয়। নি 


বাড়িয়া চলিয়াছে। মফংস্বলের বাজার হইতে একদিকে টাকা যেমন ব্যাক্ষ- 
গুলিতে ফিরিয়া আসিতেছে, তেমনি অন্তদিকে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে বিভিন্ন 
শিল্প-প্রাতিষ্ঠানের খণের চাহিদা বাডিয়া চলিয়াছে। মহাযুদ্ধের পণ্যসম্তার 
সরবরাহ করাই ইহার একমাত্র কারণ। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পাট, 
তুলা, ইঞ্জিনীয়ারিংং লৌহ ও ইস্পাতের কারখানাগুলিই সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

ব্যাঙ্কগুলির ভিতর বার্ষিক শতকরা আট আনা স্থদে কল টাকার 
- (দাবী মাত্র পবিশোধের সর্ভে ধণ) আদানপ্রদানের ব্যাপারে সকলেই খ্রণ 
দিবার জন্য উৎগ্রীব ছিল, খপগ্রহ্ণকারী একরূপ ছিল না বলিলেই চলে। 
মনে হয় কল টাকার বাজারে শীঘ্র কোন উন্নতি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। 

আলোচ্য সপ্তাহে গত ২০শে মে তারিখে তিনমাস মেষাদী ২ কোটি 
টাকা ট্রেজারী বিলের টেণডার আহ্বান করা হইষাছিল। তাহাতে মোট 
আবেদনের পরিমাণ দীডাইয়াছিল ৩ কোটি ৩৯ লক্ষ ৫০ হাজাব টাকা। 
এই বৎসর ইহার পূর্ব্বে তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার অধিক ট্রেজারী 
বিলের টেগার আর আহ্বান করা হয় নাই। এবারের আবেদনগুলির মধ্যে 
৯৯৪৯ পাই এবং তদুর্ধ দরের সমস্ত আবেদন গৃহীত হইয়াছে । ৯৯৮৬ পাই 
দরের শতকরা ৩৬ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । গত সপ্তাছে ট্রেজারী বিলের 
বাধিক শতকরা স্থদের হার ছিল দ৯পাই। এই সপ্তাহে তাহা নির্ধারিত 
হইয়াছে ॥/২ পাই। তিন মাসের মেয়াদী মোট . ২ কোটী টাকার ট্রেজারী 


আবেদনের টাক! আগামী ৩০শে মে শুক্রবার দিতে হুইবে। 


আলোচ্য সপ্তাহে ইন্টারমিডিয়েট ট্রেমজারী বিলও বাজারে বেশ আগ্রহের | 
সৃষ্টি করিয়াছে । প্রায় তিন কোটী টাকার উক্ত বিল এই সপ্তাহে বিক্রয় ছি 


হুইয়াছে। গত ১৪ই মে হইতে ১৯শে মে পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী 
ইপ্টারমিভিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল২ কোটী ৮৩ লক্ষ 
৭৫ হাজার টাক! । আগামী ২১শে মে হইতে ২৬শে মে পর্য্যন্ত তিন মাসের 
মেয়াদী ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল ৯৯/০ আনা দরে পূর্ব প্রকাশিত | 
সর্তান্থসারে বিক্রয় হইবে । 


২৫৬ কোটি ২১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা1। পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল 
২৫৬ কোটি ৩০ লক্ষ ৮৬ হাঁজার টাকা । 


ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ ছিল ৩০ কোটি ৮৩ লক্ষ ৩৭ হাজার টাক1। বর্তমান 
সপ্তাহে তাহা হইয়াছে ৩১ কোটি ১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্থাহে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বিবিধ ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ২৫ কোটি * 


ৃ সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত। 
তাহারে উনার বলো হানা অরহিক বিয়াহ ll 
টাকা |} 


পূৰ্ব্ব সপ্তাহে গবর্ণমেপ্টকে ধার | 
দেওয়া হইয়াহিল মোট ৬ কোটা ২৩ লক্ষ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে দেওয়া | 
হইয়াছে ৮ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা। পূর্বব সপ্তাহে ভারতের. বাহিরে রিজার্ভ | 





৫১ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা । এ সপ্তাহে তাহা হইয়াছে ২৬ কোটি ৬৮ লক্ষ 
২৩ হাজার টাকাঁ। বিভিন্ন গবর্ণষে্টের মোট আমানতের পরিমাণ 
পূর্বব সপ্তাহে ছিল ১১ কোটি ২৪ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা এবং আলোচ্য সপ্তাছে 
উহার পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১১ কোটি > লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা । 

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিয়র্নপ হার বলবৎ আছে £₹- 
১শি ৫$$ পে 


টেলিঃ হগ্ড ( প্রতি টাকায় ) 
ওঁ দৰ্শনী 5 ১শি ৫3৬ পে 
ভি এ ৩ মাশ ৮ ১শি ভ্তহ পে 





করল 


স্থাপিত ১৯১১ সাল 


_ সেক্ট্ণল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহ! 
যূলধনে ও আমানতে | 


ও, ৫০) ৩০ ১০৪০২ 
৩,৩৬,২৪৬ ১৪০০৯ টি 
৯,৬৮,১৩,২০০২ 
১,৬৮,১৩,২০০২ ৪ 
রিজার্ভ ও অন্ান্ত তহবিল *** ১,২৪,০২,০০০২ ন 
১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে 
আমানতের পরিমাণ ৩২,৪৯,৮৮,০০* টাকা 4 
গর তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্তান্ত অম্ুমোদিত সিকিউরিটি | 
এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ২৯৯*৩২,৬৮৫২ টাকা! 
চেয়ারম্যান--স্তার এইচ, পি, মোদি, কে টি, কে, বি, ই. 
জেনারেল ম্যানেজার-_মিঃ এইচ, সি, ক্যা 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে। 
বৈদেশিক কারবার কর! হুয়। 





! | প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যাঞ্ধিং সুবিধা দেওয়া হয়। | 


বিলের পরবর্তী আবেদন আগামী ২৭শে মে মঙ্গলবার গৃহীত হইবে। গৃহীত |} 


সেণ্ট্াল ব্যাম্ক অব ইণ্ডিয়ার নিক্মলিখিত বিশেষত্ব আছে 

ভ্রমণকারীদের জন্ত রুপি ট্রেভলার চেক, 
বীমার পলিসি, ৫ তোলা ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ rl & 
বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বাধিক ২০ আনা হারে সদ অর্জনকারী | 
ব্রেবাধিক ক্যাশ সার্টিফিকেট ৷ 


এ | হীরা জহর এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্ত সৈণ্ট্ণল |] 

K ব্যাঙ্ক সেফ ডিপজিট ভণ্ট রহিয়াছে। বাখিক চাদা ১২২ টাকা | 
মাত্র । চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে। 

কলিকাতার অফিস- মেন অফিস--১০০নং ক্লাইভ স্ট্রীট । নিউ | 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ১৬ই মে যে সপ্তাহ | 
শেষ হইয়াছে তাহাতে সমস্ত ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ ছিল [3 


মার্কেট শাখা--১০ নং লিগুসে স্রাট, বড়বাজার শাখা--৭১ নং ক্রস ই্রীট, টি - 
শ্তাম্বাজার শাখা--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস গ্রীট, ভবানীপুর শাখা--৮এ, 
রজরোড। বাঙ্গলা ও বিহারস্থিত শাখা _ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
জলপাইগুড়ী, জামসেদপুর, মজ্ঞঃফরপুর, গয়া, + 
সীতামারি, বেতিয়া, মধুবাণী, থাগরিয়া, কাটিহার ও হিস / 
লশুনস্ছ এজেণ্টস-_ বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। 
গা নিউইয়র্কস্হিত এ টি টিন কোং অফ ৪ 
চু সী ৮ ৯১১১ 


5 চস 





২২২ 





আথক জগৎ 


[ ২৬শে মে, ১৯৪১. 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ২৩শে মে 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের অবস্থা মোটামুটি ভালই 
ছিল। পণ্যের বাজার তেজী থাকার অন্ত কোম্পানীর কাগজের মূল্যের 
কোনরূপ হাস হয় নাই। পশ্চিম ভারতে সাম্প্রদায়িক দাজাহাঙ্গামা এবং 
জীট দ্বীপের বর্তমান প্রচণ্ড যুদ্ধ বাজারের অবস্থার উন্নতির পক্ষে কোন রকমেই 


অনুকূল নয়। ইছা সত্বেও গত তিন দিন ধরিয়া বাজারে যে চড়তির ভাব - 


দেখা গিয়াছে তাহার অনেকটা কারণ ভবিষ্যতে পাটের বাজারে উন্নতির 
- আশা এবং যুদ্ধ পরিস্থিতির আশাগ্রদ আবহাওয়ার লক্ষণ। আশঙ্কা করা 
গিয়াছিল যে, ক্রীট দ্বীপের যুদ্ধের জন্য বাজারে মন্দার ভাব দেখা দিবে. কিন্ত 
বাজারের অবস্থা বেশ ভাল ছিল। যদি যুদ্ধের অবস্থা অনুকুল হয় তাহা! 
হইলে শেয়ার বাজারে উন্নতির ভাব দেখা যাইবে বলিয়া আশা কারা যায়। 
(ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টিল করপোশেনের শেয়ারের মূল্য অনেকস্থলেই স্থির 
. ছিল এবং শুক্রবারে যথাক্রমে ২৯০০ আনা এবং ১৮৮০ আনায় শেয়ার ক্রয় 
: বিক্ৰয় হইয়াছে এবং পরদিন বাজার বন্ধের সময় ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টিল 
করপোরেশনের শেয়ারের মূল্য যথাক্রমে ২৮৭০ আনা ও ১৭০ আনায় দরাড়ায়। 
কোম্পানীর কাগজ 

এই বিভাগের বিকিকিনি ব্যাপারে স্থিরভাব পরিলক্ষিত হয়। বাজারে 
টাকার স্বচ্ছলতা থাকার দরুণ কোম্পানীর কাগজের দাম বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
' ৩৫ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগন্স সপ্তাহের বেশীর ভাগ্‌ সময়ই ৯৫1০ আনা 
' দরে ক্রয় বিক্রয় হুইয়াছে। 'মেয়াদী খপসমূহের মধ্যে ৩২ টাকা সুদের 
। ১৯৬৩1৬৫ সালের বণ বাড়িয়া ৯৫২ টাকা হইয়াছিল। ৩২ টাকা সুদের 
, ডিফেন্স বণ্ডের দূর বাড়িয়া ১০১॥/* আনা দ্রাড়ায়। ৫২ টাকা সুদের 
১৯৪৫1৫৫ সালের খপপত্রের দর ১১০৪০ আনায় স্থির ছিল। ৩8০ টাকা! 
সুদের ১৯৪৭1৫০ সালের বণ্ত ১০২০ আনা এবং ৪২ সুদের ১৯৬০।৭০ সালের 
' বণ্ড ১০৮০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে । 

কাপড়ের কল 


কাপড়ের কল বিভাগে এ সপ্তাছে শেয়ারের মুল্যে উন্নতির লক্ষণ দেখা | 
আনা; কাণপুর টেক্সটাইলস্‌ ২৷০০ ; | 


ূ 
ৃ 
| 


‘গিয়াছিল। এলগিন মিল ২০০ 
কেশোরাম ৬1/০ আনা) নিউ ভিক্টোরিয়া ২/০ আনা এবং ভানবার ১৯২৯ 
টাকায় ক্রয় বিক্রয় হয় । ° | 

| কয়লার থনি 

আলোচ্য সপ্তাহে কয়লার খনি বিভাগে শেয়ারের মূল্যের উল্লেখযোগ্য 

"কোনরূপ পরিবর্তন হয় নাই। বেঙ্গল ৩৪৫২ টাকা, বোকারো এণ্ড রামগড় 
'১৪%০ আনা, বরাকর ১২1%০ আনা, ইকুইটেবল ৩৪২ টাঁকা ; নিউ বীরভূম, 

: ৯৩% আনা এবং পেঞ্চভেলী ৩২1০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। 

*চটকল 

চটকল ব্লিভাগে বাজার তেজী ছিল এবং প্রচুর পরিমাণ ক্রয় বিক্রয় 
'ছুইয়াছিল। চটের বাজারের উন্নত অবস্থা, নৃতন করিয়া থলের জন্ত অর্ডার 


বেঙ্গল শেয়ার ডিলার 


হেড অফিস--৩ ও ৪, হেয়ার গ্রীট, কলিকাতা। ৷ 


এবং পাট কলেব কাজের সময় বাড়াইয়া দেওয়ার যে সম্ভাবনা রহিয়াছে, 
এই সকল কারণেই এই বিভাগে অমুকুল ভাব দেখা গিয়াছে। গত সপ্তাহের 
শেষ ভাগে হাওডার দর ছিল ৫০1০ আনা; এ সপ্তাহের দর বাডিয়া ৫১1০ 
আনা হইয়াছে। এংলো ইণ্ডিয়া ৩০৯২ টাকা, বালি ২১৫॥০ আনা, হুকুমাদ 
৯২ টাকা, কামারহাঁটী ৪৬৮২ টাকা, মেঘনা ৩৯1০ আনা, নস্করপাডা ১৭।%০ 
আনা, নর্থক্রক ৩০৩০ আনা, নদীয়া ৫৫২. চির রিলায়েন্স ৫৩7৮০ 
আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 
ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 

এই বিভাগের কাঁজকারবারে বিশেষ কর্মতৎ্পরতা পরিলক্ষিত হয়। 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টিল করপোরেশনের শেয়ারের দর চড়তি ছিল। এ 
বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইক্লাছে। সপ্তাহের প্রথম দিকে অতি সঙ্ধীর্ণ গণ্ডির 
মধ্যে দরের উঠানামা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। 'বার্ড এণ্ড কোং ৩৬৭২ টাকা, 
হুকুমটাদ ইলেকটা,ক ষ্টিল অডিনারী ১১1%০ আনা, ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাও্ার্ড ওয়াগন 
৬১২ টাকা, স্তাশনাল আযরণ এণ্ড ষ্টিল ৮২: টাকা এবং আর্থার বাটলার 
১০৪১০ আনায় বেচাকেনা হয়। 


চিনির কল 
এই বিভাগে কোনরূপ কর্ম্মতৎপরতা ছিল না। কেরু এণ্ড কোং ৯ 
আনা, রামনগর কেন এও সুগার ৭৮ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 
চাবাগান . 


চাবাগানের শেয়ারের যথেষ্ট পরিমাণ কাজকারবার হইয়াছিল। কিলকট 

৫০1০ আনা, হাতীক্ষীরা ১৭/০ আনা, নাগস্থরা ৯৯১২ টাকা) নিউ ডুয়াস 

৯০০০২, এবং সোনাই রিভার ১৬৪৮০ আনায় বিকিকিনি হয়। 
বিবিধ 

বিবিধ কোম্পানীগুলির মধ্যে এ স্চাহে বার্মা করপোরেশন ৪1%০ আনা ; 

ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশন ২২ টাকা; বি আই করপোরেশন ৪/*; 

বামার লরি ৩২৭২ টাকা ; ডানলপ রাবার ৩৯4০ আনা) ইণ্ডিয়ান কেবলসূ 


) 





১২ মি ত কলিকাতা 


কারেন্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১২ টাকা 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩২ 
টাকা! চেক দ্বারা টাকা উঠান যাষ। ফিক্সড, 


ডিপজিট ৬ মাস বা তদুর্ধ সুদ শতকরা 
৩।০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পৰ্য্যন্ত । উপযুক্ত 
পিকিউরিটাতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


্রা্চ কলেজ ট্রাট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ধমান । 


ল্য 720 === aE TEE 


সিণ্ডিকেট লিঃ 











০ ফোন £ কলি £ ১০৪৮ 
(২টী লাইন) 


শাখা অফিসসযূহ- লাহোর, বেনারস, পাটনা, ভাগলপুর, দার্জিলিং, ডিব্ৰুগড়, জীমসেদপুর, কুমিল্ল 







প্রথম বৎসরের কার্ষ্যের উপর 

আয়কর রহিত শতকরা ১০২ টাকা অনুমোদিত 

হিসাবে লভ্যাংশ ঘোষণা করা মি 
হুইয়াছে। 







লা জুলাই ১৯৪১ হইতে শতকরা ১০২ টাকা প্রিমিয়ানে 
এই কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় করা হইবে । 


মুলধন 


এই দিন্তিকেটের শেয়ার বিক্রয়ার্থ এজেন্ট আবশ্যক ৷ 






| আমর! ১ বৎসরের জন্য বাৎসরিক 
শতকরা ৬২ টাকা সুদে স্থায়ী 
আমানত গ্রহণ করি। 







২৫ লক্ষ টাকা! 
Py ৪5৫,০০০ 
১,৫৭১০০০২ 










এই কোম্পানীর বাড়ী নির্ম্মাণার্থ কলিকাতা চৌরঙ্গী 
স্কৌয়ারে জমি ক্রয় কবা হইয়াছে! জুলাই মাসে বাড়ী 
নির্মাণকার্ধ্য আরম্ভ হইবে । 





২৬শে মে, ১৯৪১ ] 








১৯৷%০ আনা ; টীটাগড় পেপার ১৭/০ আনা ; ওরিয়েপ্ট পেপার ৯৯৪৮” 
আনা; শীগোপাল পেপাব ১০1০ আনা ;.এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল ৯৩২ 
টাকা এবং ডাপমিয়া সিমেণ্ট ১১1/০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 

এ সপ্তাহে কলিকাতাঁর শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £_ 

- কোম্পানীর কাগজ 

৩৫০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৬ই মে--৯৫/০ ৯৫1০ ) ১৭ই-_-৯৫%০ 
৯৫15০ ) ১৯ই--৯৫%০ ৯৫1৩০ 3 ২০শে--৯৫%০ ৯৫1০ $ হ১শে--৯৫৩/০ 
৯৫1/০ ) ২২শে -৯৫৮০ ৯৫*। ৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২১শে মে__ 
৬২৩০ ) ২২শে_৮১৫* ৮২২ । ৩২ সুদের খপ (১৯৬৩-৬৫ ) ১৭ই মে 
৯৪৪০ ৯৪/০ 3 ১৯শে-__৯৪৪* ) ২১শে--৯৪৪* ৯৫%০ | ৩২ সুদের ডিফেন্স 
ৰণ্ড (১৯৪৬) ১৬ই মে-১০২৮০ ; ১৭ই--১০১/০ ; ১৯শে--১০১দ৩ ; 
২০শে--১০১৭/০ ) ২২শে-১০১৪৩ ১০১৬০ । ৪২ সুদের পণ (১৪৬০-৭০ ) 
১৭ই মে-_-১০৮1৮%০ ১০৮১/০ | ১৯শে--১০৮1৩০ | ২১শে--১০৮1%০১ ১০৮1/০ 
৩॥০ সুদের খণ (১৯৪৭-৫০) ১৯শে মে-১০২]০ ; ২০শে-১০২1১/০ ) 
১১০২০ | ৪২ সুদের খণ (১৯৪৩) ১৯শ্রে_-১০৪৮%০ | ৪0০ সুদের খণ 
{ ১৪৫৫-১০ ) ২১শে মেন১১ইপ০। . 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৬ই মে--১০৯২ ১০২০) ১৯শে--১০১৷০ ১০৩২ 3 ২১শে 
৷ ৯০১২ ১০৩২ 3২২শেঁ--১০১৷০ ১০২২। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ২০শে মে--৪২২ 
৪২|০ ; ২১শে--_৪২|০ ৪২% | 

: . . রেলপথ j 

দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (প্রেফ) ১৬ই মে--১০২৯ ১০৩১! 
হাওডা আমতা রেলওয়ে ১৬ই. মে--৮৯২1। ময়মনসিংহ ভৈরববাজার 
“রেলওয়ে ( গ্যারাণ্টশী )১৬ই মে--১*৪৫* ১০৫|* | সারা-সিবাজগঞ্জ রেলওয়ে 
২২শে যে ১০৩২ রি 
কয়লার থনি 


এযালগেমেটেড ১৬ই মে--২৪দ৮০ ) ১৭ই-২৪৭০৭ ব্বাকর (প্রেফ) ॥ 
১৬ই মে--১৪৭২ 3 ১৯পে১৪৭৯ 3 ২১শে-১২%* ১২০ (অভি) বি রি 


-২০শে--১২০ ১২৪০  চুকলিয়া ১৬ই মে--১০০ ১/%০ ; ২২শে--১1৮০ | 
ইকুইটেবল-_-১৬ই মে-__৩৩1%০ ৩৪২ পেঞ্চভেলী ১৬ই মে-_৩২৷০০ ) 
২২শে-ঁ৩২|০ ৩২॥০। বেঙ্গল--১৯শে মে-৩৪২২ 3 
৩৪৪২ 3 ২১শে--৩৪৩২ ৩৪৫২ |  ভালগোড়া--১৯শে মে_৪1% ; ২০শে 
২91০ ৪1৮৯ ; ২২শে৪1০| নিউ বীরতূম--১৯শে মে-১৩৮%০ ) 
১৩৪5 | রেওয়া কোলফিল্ড ১৯শে মে ২০৪০ 


১৫5০ ; ২২শে--২২ 1 ধেমোমেইন ২০শে যে--১২/০ ৯২1/০। মুগুলপুর 


-২০শে মে--৯/০ ৯/%০। নর্থওয়েষ্ট (সম্পূর্ণ আদায়ীকুত ) ২০শে মে-২০২। ৯ 


তালচেড় ২*শে মে--১/০। 
-২২শে মে--২৪২ ২৪1০ | 


লাকুরকা ২১শে মে ৯/০। 


খনি 


বার্শ। করপোরেশন ১৬ই মে--81/০ ৪১০; 


বেঙ্গল নাগপুর 


১৭ই--৪81%০ 81৩০) 


১৯শে-৪1০ 81০ 5 ২০শে--৪1০ ৪1৩০ ) ২১শে-91/০ ৪1৩০ 3 ২২শে ঢু 

৪1০ 8)e l কনসোলিডেটেড টান ১৬ই মে-২৩০ ২1%০ ১ ১৭ই--২%০ 3 রি খে (ঘপ এমা বৈশ্ম | 
-২০শে--২০%০ ২|০ ; ২২শে--২০%০। ইণ্ডিয়ান কপার ১৬ই মে--১৪০ 
-২%০ ) ১৭ই-_২২3 ১৯শে--১৪৪০ ২৯ 8 ২*শে-১৪৮০ ২/০ 5 ২১শে-- ‘কৌ পানী [মিটে € নিউদিলী ) 


১৮/০ ২/০ ; ২২শে--১৪৩০ ২২। রোভডেসিযা কপার ১৬ই মে-৮/০; 
-১৭ই--15০ ) ২০শে-78০ ৮০; ২১শে-৩* ; ২২শে--৮/০ | সুতন! 
এষ্টোন লাইম ২২শে মে--১২৩২। k 
কাঁগঞ্জের কল 
টিটাগড় পেপার (অভি) ১৬ই মে--১৬৷J০ ১৭1০ 
১৭1০ ) ২১শে-_১৭॥* 5 ২২শে১৭৯ ১৭1%০ ) 


১৭ই-__-১৭৩/০ 


৫1০ 81৮০ 5 ২১শে-61০1 


১১০০ 3 


ষ্টার পেপার ১৭ই মে--১০৮%০ ১০1০ | 


2১৯শে--৯১৮%০ ২০শে--১০1%০ ১০৮০ | 


রর 


আধিক জগৎ 


ৃ 
ৃ 


২০শে--৩৪১॥০ | 


২*শে 
সামলা ১৯শে মে ||| 






১৯শে- (ফাষ্ট প্রেফ) 
২০১1০ ১৭ই মেঁ ২০২৬ ২০৩২২) ২০শে-২*২॥* (প্রেফ অভি) ১৯শে মে iL, 


ওরিয়েণ্ট --| 


২২৩ 





১১1৩০ 


মহীশূর পেপার 


২২শে -১০॥০। 


পেপার ১৭ই ঘে--১১1০ ১১1০ £ ২০শে--১১৩০ 
১১1০/০ ১১৫%০ ( নিউ প্রেফ ) ২১শে মে--১০৪২৬ ১০৪০ | 
১৯শে মে--১৩॥০ | শ্রুগোপাল পেপার ২০শে মে--১০৩০ 5 
কাপড়ের কল 
বাউরিয়া (বি' প্রেফ) ১৬ই মে-৬৮২। এলগিন মিলম্‌ (অডি) 


৯৬ই মে--১৯1%* ২০৪০) ১৯শে--২০৭০) ২০শে-২০৪০।  কেশোরাম 
১৬ই মে--৬০ ১ ১৯পে__1/০ ৬1/০ ) ২০শে _৬1০ ৬1/০। নিউ ভিক্টো- 
রিয়া (প্রেফ ) ১৬ই মে_২/০ ২০০) ১৯শে--৫৩/০ ৫1০) ২১শে-৫1০ 


৫৮০; (অডি) ২২শে মে-২ ২৩০ । 


৬1০ ৬৮০ 3 ১৯শে ৬1০ ৬৮/০ $ ২০শে--৬1%০ ) ২২শে--৬।* ৬1%০ । 
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Ee ITED EEE 4503 CEL dE EF 
§ বাজলার ও বাঙ্গালীর 
আশীৰ্ব্বাদ, বিশ্বাস ও সহানুভূতিতে দ্রুত উন্নতিশীল 


|| ER মানের 
সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য আদর্শ জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


EA 


হেড অফিসঃ চট্টগ্রাম কলিকাতা অফিস $১২ বি ক্লাইভ রো 


এই ব্যাঙ্ক সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ও সকল প্রকার স্থযোগ 
সুবিধার জন্য সর্বত্র সুনাম অন্ন করিয়া আদসিতেছে। 
নেনে টাকা । সেভিংস ব্যাঙ্কের সদ ৩২ চেকে 
টাকা উঠান যায় নী +২২ টাকা | « বৎসরের ক্যাশ 
সার্টিফিকেট *৫২ টাকার ১০*২ *[* টাকায় ১*২টাকা। 
বিভূত বিবরণের জন্ পত্র লিখুন বা ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করুন। 
শাখাসমুহ-_-কলিকাঁতা, ঢাকা, চক্বাজার (ঢাকা ), নারায়ণগঞ্জ, ' 
দি ALN ফটীকছড়ী, পাহাড়তলী । 
শেয়ার বিক্রীর জন্য এজেণ্ট আবশ্যক ৷ 
সার্ভার দেওয়া হইতেছে। 


09৯3৯ এ TE Ee এ ৯ 0৮ 050৮ CEE ১৯ ওহি “IY 








| নাগ ইন্সিওরেন্দু কোম্পানী | 
ফেডারেল ইঠিয়। এম্াবেশ 
কোম্পানীর সহিত 


এ ত (amalgamated) হইয়াছে। 


নাগ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী সংক্রান্ত চিঠিপত্র ও টাকা কড়ি | 


এখন হইতে “ফেডারেল ইণ্ডিয়া”র 
নিকট পাঠাইতে হুইবে ।' 


ik 

| উপযুক্ত বেতন ও কমিশনে প্রতিপত্তিশালী অর্গানাইজার আবশ্যক 

আবেদন করুন :_টেরিটোরিয়েল অফিস 

২নং ডালহোৌসি স্কোয়ার ই, 
কলিকাতা । 


ফোনঃ ক্যাল 2 ৫৪৬৫ 





খত হে তে EE এ ED CE হত 


১৮১: 


ES 


5 ২হ২শে- 


কাণপুব টেক্সটাইল ১৭ই মে. 


ড He 


৫ 


পপ 





সিকিউরিটি ডিপৌঁজিট__২ লক্ষ ৫২ হাজার ৭৬১ টাকার “| 


২২৪ 





চা বাগান 
বাণারহাটি ১৬ই মে--৩৯১২ ৩৯৩২ 3 (প্রেফ) ২১শে মে_-১৫৫৯ ১৫৬২ | 
বেলগাছী ১৬ই মে--১৫০। গঙ্গারাম ১৬ই মে_-৩৭৪২ ৩৭৬২1 কিলকট 
১৬ই মে-:৪৯২ ৪৯) ১৯শে-০৮০ ও ২১শে৫০1০ ) ২২শে ৫০০ | 
লুব ১৬ই মে-৪81০ ; ২১শে--৪1%০ | মনাবাড়ী ১৬ই মে--১৯৭২ ২০১২3 


+ A 
১৭ই--২০০৯ ২০১২১ ২০শে--২০৯২ 3 ২২শে-২১০1০| নিউ ডুয়াস 


(অভি) ১৬ই মে--১০০০২ 3" ১৯শে_-১০০০২। ক্ুতেমা ১৬ই মে--৭1০ ৮ 
২০শে--৮৯৬ ৮1০ | সালমা ১৬ই মে--৭1০. নিউ চুমটা ১৭ই মে--২৯॥০ 
৩০২। সোনাই রিভার ১৭ই মে--১৬|০ ১৬1৮০) ২*শে__১৬৫৮০। 
টেঙ্গপানী ১৭ই মে--১৬২ ১৬|০। ভোরাচেড়া ১৯শে মে__-১১%০ ১২২) 
২০শে-১২৯1 এমলুকী ২*শে মে--৭০৯ ৭৯৯1 বেটজান ২০শে যে-_ 
২২শে--২৫1* ২৫/০। শেণ্ট্াল কাছাড় ২০শে মে--৫০২ 
€৬ ; ২১শে--£৪২ ৫৫৯1 ডাফলাগড় ২০শে মে--১৪|০ 3 ২১শে-১৪৯ 
১৪৪০ | ইট্টার্ণ কাছাড় ২*শে মে--৭০। হাতীক্ষীরা ২০শে মে--১৭|০ ) 
২১শে-_১৭॥০। লোভা ২*শে মে-_২০০ 3 ২২শে২০১২ ২০২৫০ । 
নিউ সিনাটোলিয়া ২০শে মে--৪০২॥০। সরুগাও ২*শে মে-৭॥০ ৭৮০; 
২২শে-৭8০ ৮৯ | চুনাভূতি ২১শে যে--৪১৫২। এলেনবারি ২১শে মে 
২৮৫২1 নগরী ফার্ম ২ ১শে মে_-১৯৪৮০ ২০২। ওডালীবাডী ২১শে মে 


২১ | 
চিনির কল 
কেরু এণ্ড কোং (প্রেফ) -১৬ই মে--৯৯৬০ ১১৮২ ৯১৯২) (অভি) 
২০শে মে--৯।০ ৯1০ | মারিক্রয়ারী'১৯শে মে--১৩৪* | রামনগর কেন এণ্ড 
সুগার (অর্ডি) ১৯শে মে--৭॥* ৭॥০। প্রতাবপুর (প্রেফ)-২৯শে মে_-১৫1০ 


১৫৪০ । 

এলকাঁলী এণ্ড কেমিক্যাল (প্রেফ) ১৬ই মে--১১৭॥০ ১১৯২) ২০শে- 
১১৯২ ১২০ 5 (অভি) ১৬ই যে--১৫৭০) ১৯শে--১৫৮০ ১৬২1 বেঙ্গল 
এরিয়েটাং গ্যাস ১৬ই মে-৫২২$ ১৯শে-৫৫২ ৫৬1১) ২২শে-৫৬২। 
ফ্রাঙ্ক রস ২০শে যে--৪২। 


২৫%০ ২৫1%৩ ) 


পাট কল | 

এংলো ইণ্ডিয়ান ১৬ই মে--১১২৯ ৩১৭৯ 3 ১৭৪৩০৭২ ৩১৬০ ৩১৮৯ 
২০শে-_৩০৮র ৩১০২3) ২২শেতড্বত০৯৬। $ ২২শে-৩০০২ ৩১১৯ ৩১৩৯ 
(প্রেফ) ২২শে মে--১০৯ |" এলবিয়ন ১৬ই মে--১৮৯২ ১৯১২1 আদমজী 
২০শে মে-২৩২। বালি ১৬ই মে-২১১২$ ২০শে--২১৫৯২ ২১৬০3 
২১শে--২১৩৯ ২১৩।০ 3 ২২শে ২১৫৪০। বেলভেডিয়র ১৬ই মে__-৩৬২ 
৩৬৭২ 3 ২০শে-৩৪২২ ১৬৬২) ২১শে--৩৬৩২ ৩৬৫২) ২২শে _৩৬৭২ 
৩৬৯২। ক্লাইভ ১৬ই মে-_২২২ ২২1৮০ $ ১৯শে২২২ ২১শে_ ২২৮০ 
২৩৮০ ) ২২শে__২২1১/০ ২২৮০ (প্রেফ) ২২শে মে_-১৩৫1০। হোষ্টিংস (প্রেফ) 
১৬ই মে_১৩৬৫* ১৩৫০1  কেলিডনিয়ান ২০শে মে_৩৫৬ ৩৫৮২। 
হাওড়া ১৬ই 'মে--৫*1 ৫১1০) ১৭ই--£০৭%০ ৫১২) ১৯শে--৫০৮৮৩ ) 
২০শে--৫০৪* ৫২২3 ২১শে-৫১৭ &১]%০ 3 ২২শে৫১৭ ৫১1৮৯ 
(প্রফ) ২০শে মে--১৬৪৪০ | ছকুমটাদ (প্রেফ)১৬ই মে--১১৯২ ১২৩২ ৯৯শে_ 
১২১০ ১২৩৯ ২০শে--১২২৯ ১২৩৯ 3 ২২শৈ--১২১% ১২২৪০ (অর্ডি) 
২২শে মে--৮৮%০। বিরলা ২ৎশে মে--২৭]০। কামারহাটা ১৬ই মে 
৪৬৯২ ৪৬৬২ 7 ১৭ই-_৪৬৫২ ৪৬৮]০ 3 ১৯শে--৪৬৫২ ৪৬৬২) .২০শে 
৪৬৫২) ২১শে--৪৬৫২ ৪৬৮৯ 3 ২২শে--৪৬৮২ ৪৭০২।"কাকনাড়া ১৬ই 
মে-_৩৬৫২) ২১শে-৩৬৬২ ৩৭১৩ ইউনিয়ন (প্রেফ) ২০শে মে_-১৭২২ 
ভাশনাল পু মে-২৯1০ ২১৪০ ; ১৯শে-২১৫০ ; ২১শে__২১%০। 





রি বঙ্গলক্ষ্মী eh লিঃ 


গৃহীত মূলধন ১,৫৫,৮৬০! . 


আথিক জগৎ 


ESTE লি ৯ TES Eli 


৯এ, ক্লাইভ গ্রাট, কলিকাতা । 
উচ্চ কমিশনে এজেণ্টস্‌ ও অর্গানাইজার আবশ্যক । 


[ ২৬শে মে, ১৯৪১ 





২০শে মে--৬১০ ৬২২ ) ২১শৈ_ ৬২২ ১ 
ইণ্ডিয়া ই মে--৩০৭২ ) ২০শে--৩০৮২ 
মেঘনা ১৭ই মে-৩৯/০ ৪০8০ 3 ১৯শে_-৪গা০ 8 ২২শে-৩৯২ ৩৯০ ॥ 
প্রেসিডেন্সী ১৭ই মে-__৪৩/০ 81/০ ; ১৯শে--৪1/০ ; ২০শৈ-_৪০/০ 81%০ ) 
২১শে-৪%০ 81/০ | সেভিয়ট ১৯শে মে--১৭৯২ ১৮০২ ) ২০শৈ- ১৭৮০ | 
(প্রেফ) ২১শে মে--১৮১২। ডালহোৌসী (অভি) ১৯শে মে-২৮৫২ (প্রেফ) 
১৯শে মে--১৭২॥০। ফোর্ট গ্লাষ্টার (প্রেফ) ১৯শে মে_-১৭৩২ ৯৭৪৯ 
২০শে--১৭৩২। নিউসেন্ট্যাল (অভি) ১৯শে যে--২৮৫ ২৮৮৯ (প্রেফ)। 
১৯শে মে--১৭১৬ ১৭২২1 আগরপাড়া ২১শে মে--২৫|]০ ২৫॥০। অক- 
ল্যাণ্ড ২১শে মে--১৫৮৯ ১৬০২ | বজবজ ২১শে মে__৩৩৮২ $ ২২শে_- 
৩৪২২ ৩৪৪২1 ডেপ্টা (প্রেফ) ২১শে মে--১৪৩২ ১৪৫২। গোগুলপাড়া' 
২১শে মে-_-৯১০২। গৌরীপুর ২১শে মে-_-৬৩৭২ 3 (প্রেফ) ২২শে মে_-১৪৭২ 
নস্করপাড়া ২২শে মে-_১৬৷9* | 


ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী 

হুকুমটাঁদ ্রীল (ডেফার্ড) ১৬ই মে--২1০ 3 ১৭ই--২1০ ২1%০ ) ২*শে- 
২1০০ (অভি) ১৬ই মে--৯০৪০ ১১৮০ 3 ১৯শে--১১২ ১১1০১ ২*শে 
১১২ ১১০3 ২১শে--১১৯ ১৯০ ১ ২২শে--১১/০ ১৯৮০1 ব্রেথওয়েট এণ্ড- 
কোং ১৯ শে মে--৯২ ঈ০। আর্থার বাটলার ২০শে মে--১১/০ ; ২১শে_ 


২২শে--৬২২ ৩২1০ 
১৯শে--৩১০৯ 3 


থা 


১০৪৬০ ১১1০1 ইত্ডিয়ান আয়বণ এণ্ড ষ্টীল ১৬ই যে-২৮৮% ২৮৩/০ ২৮1৮ - 


-২৮/০ ২৮৮০ ২৮৩০ ২৮।০ ২৮৮০ ২৮০০ ২৮/০ ২৮৮০/০ ; ১৭ই-_ 


২৮৪০ ২৮/০ ২৮৮০ ২৮%/০ ২৮৪০৮ ২৯২ ২৯৩০ ; ১৯ই-২৮7/১ ২৮০ 
২৮৮০ ২৮৮/০ ২৮৪৮০ ২৯/০ ; ২০শে- ২৮০ ২৮/০ ২৮1৮০ ২৮/০ ২৮৭০ 


- ২৮%/০ ২৮৪৮০ ২৮৪০০ ২৯/* ২৯৮০) ২১শে-২৮1১০ ২৮৫০ ২৮1৩০ ২৮৪০৮ 


২২শে-২৮দ০ ২৮৮০/০ ২৯২ ২৪/০ ২৯৩০ ২৯০ ২৯/* ২৯৩০ ২৪/০ | 
ইণ্ডিয়ান স্টীল এণ্ড ওয়ার প্রডাক্টস্‌ (অভি) ১৬ই মে-€৪২$ ১৯শে (প্রেস) ৩৩৪1০. 
স্টীল করপোরেশন (অন্ডি ) ১৬ই মে--১৭1/০ ১৭1%০ ১৭১/০ ১৭০ ১৭1%০. 
১৭৮৪০ ; ১৭ই-__-১৭]%০ ১৭/০ ১৭৪%০ ১৭৪৬/০ ১৮২) ১৯শে--১৭1৮০ 
১৭]৩/০ ১৭%%০ ১৭৪৩/০ 3; ২০শে- ১৭]/০ ১৭৮০ ১৭%/০ ১৮৯ $ ২১শৈ 
১৭1০ ১৭8/০ ১৭]%০ alee ১৭৪০ ১৭W০ ১৮২) ২২শে--১৭৮৮%০ ১৮২ 
১৮%০ ১৮/০ ১৮৮ ১৮৮০ (প্রেফ) ১৬ই মে--১১৮৯ ১৯৯২ ১২০৯ 3 
১৯শে--১১৮২ ১১০৮]০ ১৯৯৭ ১১৯০ 3 ২*শে১১৯৭। ইণ্ডিয়ান গেল- 
ভেনাইজিং ১৭ই মে--২৯৷০ ২৯দ০। ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়াগন (অভি) 
১৭ই মে_-৬২২ ; ২২শে--৬১২ | বার্ণ এণ্ড কোং (প্রেফ ),১৯শে মে. 





ইত্ডিয়ান্‌ স্পিসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


see ees 














METS 














২৬শে মে, ১৯৪১] 


আর্থিক জগৎ 


- ২২৫ 








১৪৪1০) ২১শে--১৪৫২ ১৪৬২ (অভি) ২১শে মে--৩৬০২ ৩৬৫২ 5 
" ২২শে--৩৬৭২ ৩৭১৯) সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ১৯শে মে--৫1০ ৫৮০ 3 ২১শে- 


৫1%০ ৬২ 5 ২২শে--৬২ ৬1০। ষ্টিল প্রভাকটস্‌ ১৯শে মে-৫1১০) ২০শে 


৫15: €19০1  ইত্ডিয়ান মেলেয়েবল এণ্ড কান্টিং ( অভি) ২০শে 
মে--৭৮০ | (ডেফার্ড) ২০শে মে-১%৮* ২/০। মার্শালস্‌ ২০শে 
মে--১%%০ | স্ভাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টিল ২২শে মে-৮২। 


বি, আই, "কর্পোরেশন (অডি) ১৬ই মে--৪1০) ১৭ই--৪%০ 8/০; 
১৯শে--8/০ 81০ ; ২০শে--৪/০ ৪৩/০ ; ২১শে-_৪/০ ৪৬০ $ (প্রেফ) ১৭ই 
মে_-১৭৫০ ১৭৭০ $ ২০শে--১৭৬২ ১৭৮ | ক্যালকাটা সেফ ডিপোজিট 
১৬ই মে--£॥০ ৫॥০*। বামারলরি ২০শে মে--৩২৭২ ৩২৯৮০ ) ২৯শে-_ 
৩২৫২ ৩২৭২ | ভানলপ রবার (ডি) ১৬ই মে--৪০২ ৪০1০) ২০শে 
৩৯৮০ 3 ( সেকেও প্রেফ ) ২২শে মে--১১৪২ ১১৬২ | বরারি কোক ১৯শে 
মে--২০1%০ ২০৪০ | ইণ্ডিয়ান কেবলস্‌ ১৬ই মে_-১৯1%* ) ২১শৈ_ ১৯1৮০ 
১৯৩" | ইউনাইটেড ফ্লাওয়ার ২০শে মে--৮1%০ ৮1০%০।  ইত্ডিয়ান 
ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ (ডেফার্ড) ১৬ই মে--১॥০। এসোসিয়েটেড হোটেল 
(প্রেফ) ২০শে মে--৮৬]০ | ম্যাকফারলেন এণ্ড কোং (অভি) ১৬ই মে 
৪৪৮০ ৫২ | বৃটীশ বাৰ্দ্মা পেট্রোলিয়াম ১৬ই যে_৩1০ ৩৩০ 3 ৯৯শেও1০ 
৩1৮০ ; ২০শে-৩০ ২১শে--৩৷০। বার্ডস ইনভেষ্টমেণ্ট (প্রেফ) ২০শে মে 
৯৬২ | আশাম স্জ ১৬ই মে--৩/০ ৩৮০) ২০শে-_৩1/০ ৩৩০ 5 
২১শে--৩৩/০) ২২শে--৩1৬০। হুমায়ূন প্রপার্টি (ডেফার্ড) ১৭ই মে_-১২3 
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন (অভি) ২০শে মে__৭৮1 ৮০২) ২১শে-:৮৯৬ 
৮২২1 বুটীশ সিলোন কর্পোরেশন (প্রেফ) ২১শে মে__৪%০ 81০) স্তাশনাল 
সেফ ডিপোজিট ২১শে মে--॥৩১০।- রোটাস ইগ্ডা্রীজ (প্রেফ) ২১শে মে 
না ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট (অভি) ২১শে যে_-১২) ২২শে--৪৩০ 

5 (প্রেফ অভি) ২১শে মে-১২। 


"পাটের বাজার 
কলিকাতা, ২৪শে মে 


এ সপ্তাহে পাটের বাজারে একটা অভাবনীয় উন্নতির স্থচনা দেখা 
গিয়াছে। গত সপ্তাহে কলিকাঁতার ফাটকা বাজারে পাটের দর তেজী 
থাকিলেও তাহা ৪০ টাকার বড় একটা উপরে যায় নাই। কিন্তু এ সপ্তাহে 
প্রতি বেল পাটের দর ৪৫ টাকার উপর পর্য্স্ত পৌছিয়াছে। গত ১৬ই মে 
আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন প্র তারিখে 
ফাটকা বাজারে'পাটের সর্বোচ্চ দর ছিল ৩৯৭০ আনা । গত ২১শে তারিখ 
তাহা ৪২1%০ আনা হয। তৎপর ২২শে তারিখ হইতে তাহা বেশী-পরিমাণ 

মি ৯... 








তেন্দী হইযা উঠে। অগ্ক ২৩শে যে বাজারে পাটের দর কোন সময় ৪৩০ 
আনার নীচে যায় নাই। অপরদিকে তাহা সর্ব্বোচ্চে ৪1০ আনা পর্য্যস্ত 
চড়িয়া উঠিয়াছিল। নিম্নে ফটিকা ' বাজারের এসন্তাহের বিস্তারিত দ্র 


দেওয়া হুইল £- 

তারিখ সর্বোচ্চদর সর্বননিয়দর বাজার বন্ধের দর 
১৭ইমে 8০1%০ ৩৯1০ ৪৯%০ 
১৯শে» ৪০%০ ৪*%০ ৪০৭০ 
২০2১2 ৪১1০ ৪০/%০ ৪১%০ 
২১5 ৪২1%০ 8০৪০ ৪২।%৬ 
২২,১ 888%০ ৪২০ ৪৩৪০ 
২৩১৯ ৪৫8০ ৪৩1০ ৪৫২. 


গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ চট ও থলের দর বিশেষ চড়া থাকাতে পাটের 
দামও সে কারণে কিছু তেজী দেখা যাইতেছিল। এয়প্তীহে চট ও থলের 
দর ত চড়া আছেই তৎসঙ্গে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের সাফল্য সম্বন্ধেও নুতন করিয়া 
একটা আশা ভরসার ভাব জাগ্রত হুইয়াছে। ফলে বাজারে পাটের দামও 
বেশী পরিষাণে বাড়িয়া গিয়াছে । এবৎসর পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে 
বাঙলা সরকার একটা কার্য্যনীতি অন্ুপরণ করিয়া আসিলেও আসাম 
প্রদেশে এবার পাটের চাষ নিয়ন্ত্রিত হইবার কোন আশাই এতদিন ছিল না 
কিন্তু এক্ষণে সে বিষষে উপযুক্ত কার্য্যনীতি অবলঘ্িত হইবার আগু সম্ভাবনা 
দেখা যাইতেছে । এ সপ্তাহে বাঙ্গলা সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী শিলং গিয়া 
আসাম সরকারের মন্ত্রীদের সহিত আলাপ আলোচনা চালান। উক্ত আলাপ 
আলোচনার ফলে আসামে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ কাধ্য পরিচালন! সম্পর্কে ছুই 
গবর্ণমেণ্টের ভিভর একটা রফা হইয়াছে বলিয়া! প্রকাশ । কোন দিক দিয়া 
কি সর্ত হুইয়াছে সরকারী বিবৃতি প্রকাশ না হওয়া পর্য্যস্ত তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত 
কিছু জানিবার উপায় নাই। কিন্তু একটা চুক্তি যে হইযাছে তাহা! স্পষঠতঃই 
বুঝা যাইতেছে। সুতরাং এই অবস্থায় পাটের চাষ এবার ভালবপ নিয়ন্ত্রিত 
হইবে বলিয়া বাজারে একটা আশা ভরসার ভাব সৃষ্ট হুইয়াছে। আর 
তাহাতে পাটের দামও বেশ একটু তেজী হইয়! উঠিয়াছে। 

মেসার্স“ সিনক্লেরার মারে এণ্ড কোম্পানী গত ১৭ই যে তারিখে ষে 
রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে জানা যায় ওঁ তারিখ পর্য্যন্ত 
নারায়ণগঞ্জে সাত আনা, টাদপুরৈ সাত আনা, হাজিগঞ্জে ছয় আনা, চৌমুহা- 
নীতে সোয়া পাঁচ আনা, আশুগঞ্জে সাড়ে ছয় আনা, আখাউড়া সাড়ে ছয় 
আনা, নিখলীদামপাড়ায় সাড়ে পাঁচ আনী, এলাশিনে সাভে ছয় আনা, 
সরিষাবাড়ীতে ছয় আনা, দেওয়ানগঞ্জে ছয় আনা, ময়মনসিংহে পৌনে ছয় 
আনা, সিরাজগঞ্জে ছয় আনা ও ভাঙ্কুরায় সড়ে পাঁচ আনা জমিতে পাটের চাষ 





হেড অফিস--৫নং কুইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা । 


অভিনব বীমা প্রণালী 
(Schemes) 


স্বল্প খরচের হার ই. এ 


সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান | 
ম্যানেজারের নিকট আবেদন ককরুন। 





২২৬ 


"আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে পাটের দাম চডা ছিল। জ্ঞাত 
স্থপারভাইজ্ভ 
দ্াডাইয়াছিল। পাকা বেল বিভাগে রণ্ডানীকারকেরা 'কোন পাট খরিদ 
করে নাই। পাটকলওয়ালার! হার্টস্‌ শ্রেণীর পাট ২৬ টাকা দরে ক্রয় 
করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ । 





থলে ও চট 
থলে ও চটের বাজারে-এ সপ্তাহে - দরের আরও কিছু উন্নতি লক্ষিত 
হইয়াছে। - গত সপ্তাহে বাজারে ৯ পোর্টাঁর চট ১৯৪০ আনা ও ১১ পো্টার 
চট ২২7০ আনা ছিল। অস্ত বাজারে তাহা যথাক্রমে ২১০ আনা ও ২৩1০ 
আনায় দরাড়াইয়াছে। 


সোণা ও রূপ 
কলিরাতা, ২৩শে মে 


EEE সোনার বাজারে সোন' রপ্তানী করিবার 
জন্ত কিছু বিকিকিনি হুইয়াছে। অতি অল্প সময়ের জন্ত সোনার দামে 
কতকটা চড়তির ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। কিন্ত পরে আবার সোনা ক্রয় 
করার দিকে নিরুৎসাহের লক্ষণ দেখা ষাঁয়। সপ্তাহের শেষ দুইদিন বাজারের 
অবস্থার কোনই স্থিরতা ছিল না । লগ্নে সোনার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং 
এ অপরিবন্তিত ছিল! কলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি পাকা সোনা ৪২|০ 
'আনা, বড়ালবার প্রতি তরি ৪২৬০ আনা এবং গিনির ২৮১/০ আনা দর 


ছিল। রি 
রূপার বাজারেও সোনার, বাজারের মত অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। 
ভারতীয় মিণ্টের রেডী রূপার দর ছিল ৬২1০ আনা। কলিকাতার বাজারে 
প্রতি একশত তোলা! রূপার দর ৬২দ০ আনা ও খুচরা ৬৩২টাকা ছিল । 
এ সপ্তাহে লণ্ডনের রূপার বাজারে মন্দার ভাব বর্তমান ছিল। রূপার 
“কোনরূপ চাহিদা ছিল না এবং প্রতি আউন্স স্পট রূপার মূল্য ২৩5 পেনীতে 
বলবৎ ছিল। 


তুলা ও কাপড় | 
কলিকাতা, ২৩শে মে 


-_ আলোচ্য. সপ্তাহে বোত্বাইয়ের তুলার বাজারে কিছু “মন্দার ভাব পরি- 
লক্ষিত হয়। মিলসমূহ তুলা ক্রয় করা স্থগিত করার অন্ত এরূপ অবস্থার 
স্থষ্টি হইয়াছে। সপ্তাহের-শেষ্দিকে বিদেশে তুলা রপ্তানী করিবার জন্ত তুলা 
ক্রয় করিবার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং বাজারে কতকট! মন্দার ভাব থাকিলেও 

অবস্থা মোটা ঘুটা সস্তোষজ্জনক বলিয়াই মনে হয়। আলোচ্য সপ্ত/ছে বোরেচ 
এপ্রিল-মে ২৯৫২ টাকায় বন্ধ হয়। বোরোচ জুলাই-আগ্ট ২৪৫২ টাকা, 
এপ্ৰিল-মে (১৯৪২) ২২৪২ টাকা, ওমরা মে ১১৬২ টাকা, জুলাই ১৬৭; রেঙ্গল 

মে ১২৮২ টাকা, জুলাই ১২৯৷০ আনায় দীড়াইয়াছে। 

মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের তুলার বাজ্জারে উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। নিউ 
ইয়র্কের বাজারে জুলাই মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ভে ১৩০৫ সেন্ট ও 
অক্টোবর"মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ভে ১৩:১৮ সেন্ট দরে তুলা বিক্রয় 
হুইয়াছে। 

বস্ত্রের বাজারে কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। বিদেশে বন্ধ রানী '| 
হইবার এবং যুদ্ধের জন্য অড্ণার. আরও বৃদ্ধি পাইবার আশায় বন্ধের চাহিদা. | 
বাড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া বাজারে বস্ত্রের দাম আরও «| 
চড়িয়াছে। ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহ পর্যাপ্ত পরিমাণে অর পাইয়াছে। 
চাহিদার মাত্রাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশীয় বসন্তের চাহিদা ভাল ভাবেই 
চলিতেছে। 

জাপানী বস্তের বাজারে কাজকারবার সন্ধীর্ণ গতির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। 
সুতার বাজারেও বেশ কর্মতৎ্পরতা ছিল। তুলার বাজার চড়তি থাকায় 
দক্ষিণ ভারতীয় কলগুলি স্থতা লাভঞ্জনক মুল্যে, বিক্রয়, করিতে সক্ষম হইয়াছে। : 


চিনির বাজার 
কমিব ২৩শে মে 


আলোচ্য সপ্তাহে চিনির বাজারে ভারতীয় চিনির দরে বিশেষ মন্দার 
ভাব পরিলক্ষিত হুইয়াছিল। চিনির চাহিদা স্বাভাবিকের চেয়েও নিয়ন্তরে 


৬০৩৯২ 


-৯  {/ PENTD 


আঁথিক জগৎ 


শ্রেণীর বটম পাট ৬1০ আনা ও ডিম্ট্রি মিডল ৮ টাকা ". 


[ ২৬শে মে, ১৯৪১ 





ছিল। খন্দেখ্বরী চিনির সন্তা দর বাজাবের এইরূপ মন্দার অন্ত 
কতকাংশে দীয়ী। সুগার সিণ্ডিকেট কোন কোন কলের দানাবীধা চিনি 
প্রধান প্রধান সহরে মণপ্রতি 1৮* আনা কমদরে বিক্রয় করিবার অনুমতি 
দিয়াছিল। সিপ্ডিকেটের অন্তভূক্ত অনেকগুলি কলই এই সুবিধা গ্রহণ 
করিতে বিশেষ তৎপরতা দেখাইয়াছিল এবং এইজন্ত কতকটা ভাল ক্রয় 
বিক্রয় হইয়াছিল |. বাজার স্থিরভাবে বন্ধ হয়। স্থানীয় বাজারে প্রায় 
> লক্ষ বস্তা চিনি মজুদ ছিল। 

কাণপুর আলোচ্য সপ্তাহে রাণপুরে চিনির বাজারে প্রথমদিকে মন্দার 
ভাব ছিল। সুগার সিঙডিকেট কর্তৃক দানাবাধা চিনি মণপ্রতি ।%০ এবং 
গুঁড়া চিনি মণপ্রতি 1৮০ আনা কম দরে বিক্রয় করিতে অন্থমতি দেওয়ায় 
চিনির চাহিদা বাড়িয়াছে। অনেক চিনির কলওয়ালারা এই সুযোগ গ্রহণ 
করিয়াছিল এবং অবিক্রীত চিনির অধিকাংশই বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিল। পক্ষান্তরে যাহারা এই মূলা হাসের সুযোগ গ্রহণ করে নাই তাহারা 
খুর কম পরিমাণে চিনি বিক্রয় করিতে পারিয়াছিল। অদূর ভবিষ্যতে এই ' 
মুল্য হাসের জন্ত বাকী অবিক্রীত চিনি খুব সহজেই বিক্রয় হইবে বলিয়া . 
আশা কবা যায়, গু'্ডা চিনির চাহিদা বেশ ভালই ছিল । 

এই সপ্তাহে বিভিন্ন শ্রেণীর চিনির দর নিম্নরূপ ছিল £-_- 5 

মতিপুর--১1৬৩ পাই; চম্পারণ__১০।০ £ পলাশী-__-১০৬/০ আনা 3 
দর্শশা--৯॥%০ আনা হইতে ১০ টাকা; গোপালপুর__৯৮৮%০ আনা; 


'বেলডাঙ্গা--৯৷১/০ আনা.) জাফা_-৯/৮৬ পাই; সিধোলিয়া__-৯%৬ পাই; 


সিতাবগঞ্জ-১1%০ আনা ) রিগা__৯২ টাকা ৬ পাই ; হাসানপুর-_৯২ টাকা 


৬ পাই; -সোমপুর-_-৯/৩/৩পাই বিটা__৯/৩ পাই ; লোহাট-_৯৮%৬ পাই) 


সক্তী--৯০৩ পাই। 


ধান চাউলের বাজার. 


: কলিকাতা, দিনে 
কলিকাতার বাজার-__আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ধান চাউলের 


, বাজারে প্রতিমণ ধান ও চাউলের নিয্নরূর্প দর বলবৎ ছিল £ — 


ধান ২৩নং গোসাবা পাটনাই-_৪২ ৪/০ 3 মাঝারি পাটনাই_৩০ 
৩৮০ ; দাদশাল-_৪%০ ৪1০ ; ,সাধরণ পাটনাই-__৩।১,৩/%০ ; কাটারীভোগ 
hl ৪০) রূপশীল-_-৩/৩/০। ৪২3" হামাই__৪1০ se 5 ১; যশোয়া_ 


৪৯ $ ; ছোগলা--81০ | - 
চাউল--রূপশাল ( কলছাটা NEED ; বীকতুলসী (ঢেকি)__৬২ 
কাটারী- 


কামিনী আতপ (ঢেকি)-_৬৪০ ; ২৩নং পাটনাই( চাঁপ) ৬/০ ৬1০; 
ভোগ--৭8%০ 5 
রেঙ্টনের বাজার -_আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজার 
তেন্ী ছিল। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের নিয়নরূপ দর “বলবৎ ছিল ? = 
চটিউিল__থানকোটা চলতি দর--৩৫৬২) জুন__৩৫৬২ ; জুলাই 
৩৫৬২ ). আগষ্ট-_-৩৫৪২ 3 সেপ্টেম্বর ৩৪৫২ ; 
. আতপ মোটা-৩২৫৯ ৩৪২২ সরু__৩৫২২ ৩৬০২ টেবিয়ান__ 
৩৬০২ ৩৬৫২) স্গন্ধী__৪০০২ ৪১০২ ) কুলফি-_-৩৯০২ ৪০০২) ম্যাগ্ডালো! 
--৩৮০২ ৪১৫২) সিদ্ধ লম্বা-_৩৪২ ৩৬৫২ 5 খনং মিলচর__৩৪৫২ ৩৬৭২) 


. সঃ “সিদ্ধ--৩৩০২ ৩৪০২ ভাঙ্গা__২০০২ ২৪০২ | 


ডি শ্রেণীর ১৩৭২ ১৩৯২) মাঝারি-_১৪৫২ ৯৪৭২ | 


লিগ চি 1221 ই স্ভরা 


নিয়মিত রিনি নে চীন আবর্জনা 

জমিয়া ক্রমশ বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তাহার ফলে দৈনন্দিন 

[ কর্তব্য সম্পাদনে ক্লান্তি আসে ; ক্রমে জটিলতর রোগ 

* আসিয়া দেহযন্ত্রকে বিকল করিয়া তোলে । প্রতিদিন 

I ' প্রাতে জলের সহিত সোডার ন্যায়. ‘এফারসল' 
ৰ 
| 





পান করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া দেহ মন 
সুস্থ, সতেজ ও নির্মল হয়৷ রা 
রেসল রেমিকয়ল জ্যা ফর্মোসিভাটব্যাল ওসাকস লিঃ 
| | কলিকতা :: নাহা 1 
০,০৯০ 
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"৮1." কাৰ্ধ্যালয়_১২২নং বনুবাজার স্টীট 





সাময়িক প্রসঙ্গ -- 

"| ভারতে বৈদেশিক মূলধন 

১৯৪*-৪১ সালে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য 
বাংলায় কৃষির উন্নতি 


", i ক থাড: 
দর ৮ পৃথিবীর অনেক দেশেই 

লোকের জীবনযাত্রার উন্নতি সাধিত হইতেছে। পূর্বের তুলনায় 

লোকের আয় বাড়িয়া: যাইতেছে এবং আহার -বিহার সকল দিক 


দিয়াই তাহারা; অধিকতর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিতেছে". কিন্ত 


ভারতবর্ষে লোকের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে সেরূপ কোন অগ্রগতি লক্ষিত 
হইতেছে না । বরং দারিদ্র্য বৃদ্ধির সঙ্গে লোকের জীবিকা. নির্বাহের 


খারা যে ক্রমেই কেবল নিয়স্তরে নামিয়া যাইতেছে তাহা আমাদের 


বিদেশী শাসকেরা স্বীকার না করিলেও এদেশের অনেক ' অর্থনীতিবিদ 
উপযুক্ত সংখ্যা বিবরণ দ্বারা. তাহা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণ করিয়া দেখাইয়া- 


ছেন?': সুপ্রসিদ্ধ শিল্প ব্যবসায়ী মিঃ জি ডি বিড়লা সম্প্রতি: ‘বিহারের ' 
“সার্চলাইট’ পত্রে এক "প্রবন্ধ লিখিয়! : ভারতবাসীর এই. ক্ৰমবন্ধিত' 
দারিক্র্য ও নিয়ন জীবনযাত্রাপ্রণালীর কথা বিশেষভাবে আলোচনা" 


করিয়াছেন! তিনি বলিতেছেন যে, কোন দেশে :লৌকসংখ্যা 
বৃদ্ধির তুলনায় আহার্য্য সামগ্রী, .. পরিচ্ছদ দ্রব্য ও দৈনন্দিন 


: ব্যবহারযোগ্য জিনিষের কাটতি ক্রমাগত বাঁড়িলে এ দেশে লোকের, 


জীবনযাত্রার উন্নতি হইতেছে বলিয়া ধরা যাইতে পারে । অপরদিকে 
সমস্ত জিনিষের কাটতি ও ব্যবহার যদি উপযুক্তরূপ বৃদ্ধি না পায় 
তবে, তাহা এদেশের ক্রমবদ্ধিত দারিদ্রযেরই পরিচায়ক বলিয়া মনে 
করিতে হইবে। ভারতবর্ষের কথা আলোচনা করিলে শেষোক্ত 
অবস্থাই আমর! প্রত্যক্ষ করি। গত ১৯৩০-৩১ সালে ভারতবর্ষে 
১১ লক্ষ ২১ হাজার টন চিনি, ২২ কোটি ৭৮ লক্ষ গ্যালন কেরোসিন ' 


তৈল ও ১৮ হাজার :৪৮৯ গ্রোস 'দিয়াশলাই ব্যবহৃত হইয়াছিল।' 





৪ সালে লে এসব শ্রেণীর জিনিষ ব্যবহৃত হইয়াছে যথাক্রমে 
১০ লক্ষ" ৭৪' হাজার টন, ২২ কোটি ২০ লক্ষ গ্যালন ও ২১ হাজার' 
৯৬৯ গ্রোস। ১৯৩১-৩২ সালে ভারতে ৬০১ কোটি গজ বস্ত্র" ব্যবহৃত 
হইয়াছিল | “- ১৯৩৯-৪০ ' সালে সেস্থুলে ব্যবস্ধুত বস্ত্রের পরিমাণ 
দবাড়াইয়াছে'৬১৬ কোটি'গজ ৷" ১৯৩০-৩১ সালে ভারতের লোক ৫৪ 
কোটি ৭ লক্ষ পোষ্টকার্ড ব্যবহার করিয়াছিল । ১৯৩১-৪০ সালে সেস্থলে 
তাহারা পোষ্টকার্ড ব্যবহার করিয়াছে ৩৭ 'কোটি ১৮ লক্ষ খানি । 


৯৩০-৩১ সাল হইতে ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের - জনসংখ্যা শতকরা! 


১৫ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। লোকের জীবনযাত্রার সমুচিত উন্নতির জন 
এই ‘দশ বৎসরে এদেশে লোকের ব্যবহৃত জিনিষপত্রের পরিমাণ 
শতকরা ১৫ ভাগত রটে তদপেক্ষা আরও অনেক বেশী পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাঁওয়া'উচিত ছিল। -. “কিন্তু ভারতবর্ষে সেরূপ কোন উন্নতি মোটেই’ 
সাধিত হয় নাই। উপরোক্ত বিবরণে প্রকাশ গত দশ বৎসরে এদেশে, 
চিনি, কেরোসিন. তৈল ও পোষ্টকার্ডের ব্যবহার বিশেষভাবে হ্রাস" 


- পাইয়াছে। অপরদিকে কার্পাস বস্ত্র ও দিয়াশলাই প্রভৃতির ব্যবহার 
যাহা কিছু বাড়িয়াছে আসল প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে তাহা অতি 


সামান্য ৷ ইহাতে স্পষ্টতই বুঝা যায় ভারতের লোক পূর্ক্বের তুলনায় 
ক্রমেই আরও বেশী দারিদ্র্য দশার সম্মুখীন হইতেছে। এই. প্রসঙ্গে 


মিঃ বিড়লা আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, 


দেশে অধিকতর প্রাচুর্য দেখা দিলে ভ্রমণ ও চলাফেরার দিকে সাধারণ' 
লোকদের আকর্ষণ বেশী পরিমাণে নিবদ্ধ হওয়ার কথা। কিন্তু 
এদেশে রেলগাড়ীর যাত্রীসংখ্যা যেরপ হ্রাস পাইয়াছে তাহাতে বরং 
অবস্থা অন্তরূপ বলিয়াই বুঝা যায়। গত ১৯৩০-৩১ সালে ভারতে ' 


২২৮ 
৫৫ কৌটি ৮ লক্ষ লোক রেলের তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করিয়াছিল। 
১৯৩৯-৪০ সালে সেই যাত্রী সংখ্যা bl ৫১ কোটি উহ 
দীড়াইয়াছে । 





না 


ক্রমবদ্ধিত দারিদ্র্য বিশেষভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। ' জীবনযাত্রার 
এই ক্রমিক নিম্নগতি হইতে দেশের লোককে উদ্ধার করিতে হইলে 
দেশবাসী ও গবর্ণমেক্টের পক্ষে জাতীয় আর্থিক উন্নতির জস্ট 'অচিরে 
সমবেতভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। 
শিল্পের সংরক্ষণ 

যুদ্ধের সময়ে এদরশে,যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবে যুদ্ধের পরে ' 
নূতন করিয়া বৈদেশিক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে তাহারা - 
. যাহাতে বিপৰ্য্যস্ত না হয় সেম্জন্য এ দেশের 'শিল্পোষ্ঠোগীদের পক্ষ 
হইতে শিল্পের ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ সম্বন্ধে একটা সরকারী প্রতিশ্রুতি 
দাবী করা হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারত সরকার 
এলুমিনিয়ম শিল্প ও অন্ত দুই একটি ছোটখাট শিল্প ছাড়া কোন শিল্পের - 
ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কেই কোন কথা দিতেছেন না। যুদ্ধের 
প্রথমে বাণিজ্য সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার উপযুক্ত রক্ষণ শুক্কের 
ব্যবস্থা.করা হইবে বলিয়া অনেক ভরসা দিয়া ছিলেন, কিন্তু কাধ্যকালে 
. এখন আবার তিনি উল্টা বুলি আওড়াইতে সুরু করিয়াছেন । 
শিল্পের সংরক্ষণ বিষয়ে গবর্ণমেন্টের এইরূপ অমুদার মনোভাব: লক্ষ 
' করিয়া ইতিমধ্যে দেশের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উহার বিরুদ্ধ; 
সময়োচিত প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। সম্প্রতি বোস্বাইয়ে একা 
বক্ত তায় স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস উহার বিরদ্ধে-বিশেষ ক্ষোভ: 
প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,__“গত মহাযুদ্ধের সময় 
অনেক শিল্প স্থাপিত হইয়া পরে বিদেশী প্রতিযোগিতায় টিকিতে না 
পারিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় দেশের শিল্পোগ্চোগীরা 
নূতন প্রচেষ্টায় অগ্রবর্তী হওয়ার সময়ে শিল্পের ভবিষ্যৎ" সংরক্ষণ সম্বন্ধে 
গবর্ণমেন্টের নিকট যে দাবী উত্থাপন করিয়াছেন তাহা সর্ব্থা সঙ্গত।. 
গবর্ণমেন্ট সে দাবী উপেক্ষাকরাতে এ দেশের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে 
তাহাদের বিরূপ মনোভাবেরই পরিচয় ' পাওয়া যাইতেছে। রক্ষণ 
শুক্ষের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে গিয়া. অনেক সময় শিল্পদ্রব্য 
ব্যবহারকারীদের সম্ভবপর ক্ষতির কথাটাই বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা 
হয়। কিন্তু এইরূপ অজ্ুহাতের কোন মূল্য আছে বলিয়া আমি 
, মনে করি না। দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রথম অবস্থায় রক্ষণ শুক্র 


জন্য শিল্প দ্রব্যের দাম একটু চড়া "হইতে পারে সত্য, কিন্তু দেশীয় ' 


শিল্পের বনিয়াদ সুদৃঢ় হওয়ার সঙ্গে শিল্প দ্রব্যের দাম ভালরূপ হাস 
পাইবার ও তাহার ফলে শেষ পর্ধ্যস্ত দেশের শিল্প দ্রব্য, ব্যবহার- 
কারীদের সুবিধা হওয়ারই কথা। দৃষ্টাস্তন্থরূপ এবিষয়ে এদেশের 
লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের নাম উল্লেখ "করা যাইতে পারে। রক্ষণ 
গুর্ধ দ্বারা লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া তোলার ফলে আজ দেশে 
অপেক্ষাকৃত কম দরে এঁ সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করা যাইতেছে । অধিকন্ত 
বর্তমান যুদ্ধে বৃটিশ সাআজ্যকে সাহায্য করিবার ব্যাপারে ও এদেশে 
জাতীয় সমৃদ্ধি বৃদ্ধির দিক হইতে ইহা একটা উল্লেখযোগ্য অবলম্বন 
হইয়া দীড়াইয়াছে। কাজেই রক্ষণ শুক্কের বিরুদ্ধে উপরোক্ত অবাস্তর 
যুক্তির কোন হেতু নাই। শিল্পের সংরক্ষণ বিষয়ে স্যার পুরুষোত্বম 
দাস ঠাকুরদাসের মত ব্যক্তির এইরূপ মন্তব্য আমরা খুবই সঙ্গত 
বলিয়াই, মনে করি ৷ কিন্ত দেশের আধিক কল্যাণের জন্য রক্ষণ 
উজার কা বিল লা অুবুদ্ধি 
lcs pb | 


আধিক জগৎ 


[ ২রা জুন, ১৯৪১ 


ভারতের স্বাধিকার অর্জনের ছাবী . 
ভারতবর্ষের স্বাধিকার অঙ্ঘনের গ্তায়সঙ্গত দাবীকে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট 


রি ২ানিয়া লইতে পারিভেছেন না.। অথচ আস্তর্ম্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত- 
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“প্রসঙ্গে তাহাকে মাঝে মাঝে বেশ অস্থৃবিধায় পড়িতে হয়। গণতন্ত্রের 
ঘোঁরতর শত্রুকে বিনাশ করিয়া বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করাই যাহার 


. বর্তমান যুদ্ধের উদ্দেশ্য সেই গ্রেট বৃটেনের বিরাট সাআাজ্যের অস্তভু ক্র 
ভারতবর্ষ কেন যে স্বপ্রতিষ্ঠ হইবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে 


তাহা বুঝাইবার জন্য প্রচারকার্ধ্যের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সম্প্রতি 


_ ইজারা ও খণদান বিল লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন মহলে 


বৃটিশ সাঘ্রাজ্যনীতির বিরূপ সমালোচনা হইয়াছিল । সেই সময় কর্ণেল 
_লিপ্তবার্গ এমন কথাও বলিয়াছেন যে, জ্ার্ম্মাণীর নাৎসীবাদ ও বৃটেনের 
সাম্রাজ্যবাদ তাহার কাছে সমপধ্যায়্ভূত্ত। তাহার মতে, সকল 
সমস্তার-আসল কারণ এই যে দুনিয়ার এশ্বর্য্যের মোটা অংশটাই গ্রেট 
বৃটেনের করতলগত- জান্মাণীর ভাগে পড়িয়াছে যৎসামান্য । 


আমেরিকাবাসীদের উপরোক্ত ধারণা ও মন্তব্যে ক্ষণ হইয়া 
বিশ্ববিশ্ৰুত ইংরাজ লেখক স্যার নন্ম্যান এঞ্রেল সম্প্রতি মার্কিন 


যুক্তরাষ্ট্রের ‘সার্ভে গ্রাফিক’ পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখিয়! বৃটিশ 


সাম্রাজ্যরাদের পক্ষে ওকালতি করিয়াছেনা এই প্রসঙ্গে ভারতকে 


"পরাধীন: রাখিবার হেতু ও যৌক্তিকতা দেখাইতে গিয়া তিনি 


এরিয়াছেন্‌-_-ভারতবর্ধকে কোন ‘নেশন’ বলা চলে না। নানা জাতি, 
£এনানাবভীষা; নাঁনা সাংস্কৃতিক ধারা-_এক কথায় বহুবিধ স্ববিরোধী 
্া্থ ও সম্বন্ধের সংঘাতে ও সংমিশ্রণে ভারতবর্ষ এক অদ্ভূত দেশ | 
“ সুতরাং স্বায়ত্বশাসন দিবার পূর্বে প্রস্তর .যুগের ভাবধারা হইতে 
ভারতকে আধুনিক চিন্তাধারার ধারক ও বাহক করিয়া তুলিতেম্হইবে৷ - 
এবং ক্রমে ক্রমে স্থায়ন্তশাসনের- অধিকার, দিতে হইবে. . অবস্ঠু 


অবস্তা ot 


এবিষয়ে গ্রেট বৃটেনের চেষ্টার ক্রটি, নাই. দৃষ্টান্ত ্বর্প্‌ তার এঞ্জেল | 


বলিতেছেন, যৈ-দেশের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৪০ কোটি, সেখানে ৷ 
বৃটিশ রাজকর্মচারীদের সংখ্যা বড় জোর হাজার খানেক। 


ভারতবর্ষ একটা ‘নেশন’ নয় বলিয়া স্তার নর্শ্মান এপ্লেল যে 


সোভিয়েট রাশিয়ার কথাই উল্লেখ করিতে চাই। সোভিয়েট যুক্ত- 


' রাষ্ট্রে ভারতবর্ষের “মতই বহু ভাষা ও প্রাদেশিক স্বাতৃঞ্্য 
"বিদ্যমান রহিয়াছে। তৎসন্বেও এক -অখণ্ড রাষ্ট্রিক চেতনার অভাব 


সেখানে নাই। রাষ্ট্রনীতিগত কোন গলদ না থাকিলে ধর্ম, ভাষা ও, 
সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্যের মধ্যে এঁক্য স্থাপন করা আদৌ কোনি সমস্তা 
নয়। ভারতের ভাষাগত অনৈক্য ও ধর্ম্মমত অশান্তির পিছনে 
রহিয়াছে তৃতীয় পক্ষের কায়েমী স্বার্থ। একথা ভারতবাসীরা বেশ 
জানে এবং স্যার নন্মান এপ্রেলও না জানেন এমন নয়। ভারতবর্ষের 
৪* কোটি "লোকের অনুপাতে মাত্র এক হাজার ইংরাজের নজির 
হাসির উদ্রেক করে। প্রধান প্রধান ঘাঁটি দখল করিয়া বসিয়া ৪০ 
কোটি কেন, আধুনিক যাস্ত্িকষুগে ৪০* কোটি নিরস্ত্র লোককে শাসন 
করাও কঠিন কিছুই নয়। আসল কথা, ভারতের অগ্রগতি 
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ও বৃটিশ পুঁজিপতিদের অভিপ্রেত নহে। 
স্থতরাং নানাভাবে নানামতে জগৎ সমক্ষে ভারতের রাষ্ট্রীয় 
ক্ষমতালাভের কল্পিত অক্ষমতার কথা প্রচার করা হইয়া থাকে। 
ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কিন্ত নর্মান এঞ্জেলের হ্যায় 
মনীষীকেও বৃটিশ সাআজ্যবাদের পরোক্ষ সমর্থনে ভারতের বিরুদ্ধে, 
প্রচারক সাজিতে দেখিয়া আমরা কৌতুক বোধ না করিয়া পারি না। 


5৯ 
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২রা জুন, ১৯৪১ ] 


ক্যানাডায় সমরোপ করণ শিল্প 

বর্তমান যুদ্ধের সুযোগে বৃটিশ সাম্রাজভুক্ত অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড 
ও ক্যানাড! প্রতি দেশ যে বিভিন্ন প্রকার শিল্প স্থাপন করিয়া 
জাতীয় সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া লইতেছে পূর্ব্বে কয়েকবার আমরা সে 
সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। বর্তমানে ক্যানাডার যুদ্ধো- 
পকরণ শিল্প সম্বন্ধে এমন কতকগুলি সংখ্যা বিবরণ পাওয়া গিয়াছে 
যাহা সেই প্রসঙ্গে নৃতন করিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। যুদ্ধ 
বাঁধিবার পর হইতে ক্যানাডা ইংলণ্ডে সমর সরঞ্জাম সরবরাহ ব্যাপারে 
একটা উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়া আসিতেছে । আপাততঃ 
ইহাতে ক্যানাডার তিনটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে। প্রথমতঃ এ 
দেশ ইংলগুকে তাহার বিপদে সাহায্য করিতে পারিতেছে। দ্বিতীয়তঃ 
এ দেশে কতকগুলি প্রয়োজনীয় সমরোপকরণ শিল্পের বনিয়াদ সুদৃঢ় 
হইতেছে । - তৃতীয়ত; যুদ্ধের বাজারে বিভিন্ন সমরোপক্রণ- চালান 
দিয়! এই দেশ মোটা মুনাফা পাইতেছে । এ তিনটি উদ্দেশ্য সাধিত 
হইবে মনে করিয়াই ক্যানাডা সরকার প্রথম হইতে সমরোপকরণ 
শিল্প গড়িয়া তোলা সম্বন্ধে বিশেষ জোর দিয়া আসিতেছেন। প্রকাশ, 
অস্ত্রশস্ত্র ও অন্য সামরিক উপাদন তৈয়ারের নুতন বিধিব্যবস্থা বাবদ 
এও দেশে ১৯৩৯ সালে প্রতিমাসে গড়ে ৭ লক্ষ পাউণ্ড করিয়া! ব্যয়িত 
হইয়াছে। সমষ্টিকৃত ভাবে গুলী গোলা তৈয়ারের নিমিত্ত এ পধ্যস্ত 
৪ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার, কামান ও বন্দুক নির্মাণের জন্য ১২ কোটি, 





১০ লক্ষ ডলার, ট্যাঙ্ক নির্মাণের জন্য ১ কোটি ৫ লক্ষ ডলার: ৭৪" 


রাসায়নিক বিস্ফোরক দ্রব্যের জন্য ১১ কোটি ২০ লক্ষ ডলার ব্যয় 
কর! হইয়াছে । তাহা ছাড়া সামরিক বিমানপোত নিশ্মীণের জন্য ২ 
কোটি ৩০ লক্ষ ডলার নিয়োগ করা হইয়াছে । 


সকলপ্রকার সমরোপকরণ নিশ্মীণের দিক দিয়া ক্যানাডার 
এইরূপ উদ্ভোগশীল কার্য্যতৎপরতার আলোচনা করিলে এ বিষয়ে 
ভারতবর্ষের পশ্চাৎপদ অবস্থা বিশেষ করিয়া আমাদের মনে জাগে। 
যুদ্ধের সুচনা হইতেই ভারত সরকার ইংলগুকে সাহায্য করিতে 
তৎপর হইয়াছেন। সে জন্য ভারতবাসীর অর্থে উদ্যোগ আড়ম্বরও 
যথেষ্টই দেখানো হইতেছে । কিন্তু এদেশে স্থায়ীভাবে সমরান্ত্র ও 
সমর সরঞ্জাম নির্মাণের শিল্প গড়িয়া ভুলিবার ব্যবস্থা তাহারা তেমন 
কিছুই করিতেছেন না। ক্যানাডায় ইতিমধ্যেই ব্যাপক আকারে 
ট্যাঙ্ক কামান ও সামরিক বিমানপোত প্রভৃতি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা 
হইয়াছে। এ সমস্ত তৈয়ার করিয়া ক্যানাডা যথেষ্ট পরিমাণে 
লাভবান হইতেছে । কিন্ত আমরা যতদূর অবগত আছি সামান্য 
ধরণের গোলা বারুদ ও বন্দুক ছাড়া ভারতবর্ষে বড় ধরণের 
অত্যাবশ্যকীয় সমরোপকরণ প্রস্তুত করিবার বিশেষ কিছু ব্যবস্থাই 
এ পর্যন্ত হয় নাই। যদি তাহা করা হইত তবে সমরোপকরণ 
বিক্রয় করিয়া এদেশ বর্তমানে বেশী পরিমাণে লাভবান হইত। 
অধিকস্ত দেশরক্ষার উপযোগী সামরিক উপকরণ নিশ্মাণের স্থায়ী 
ব্যবস্থা হইয়া ভবিষ্যতে এদেশের মর্যাদা ও নিরাপত্তা বুদ্ধি পাইত। 
কিন্তু বর্তমানে যে নীতিতে কার্য চালান হইতেছে তাহাতে সেরূপ 
অগ্রগতি আশা করা যায় কি? 


শিল্প ও বিজ্ঞান 
শিল্লোক্লতির জন্য এদেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার একান্ত আবশ্যকতা 
বর্ণনা করিয়া মিঃ জি এল মেটা ইনষ্রিটিউসান অব. ক্যামিষ্টদএর 


আর্থিক জগৎ 


১ 


+.বৈজ্ঞানিকদের অনাগ্রহই ইহার জন্য দায়ী । টাটা কো পানীর 


২২৯ 





এক সভায় সম্প্রতি যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহা আমরা 
বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলিয়াই মনে করি। আধুনিকযুগে জগতের 
প্রায় সমস্ত উন্নতিশীল দেশই উপুক্তরূপ শিল্প গবেষণার ব্যবস্থা 
করিয়া ব্যাপক শিল্প প্রসারে ব্রতী হইয়াছেন। গ্রেট বৃটেনে 
বাৎসরিক ৬০ লক্ষ পাউণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩০ কোটি ডলার ও 
সোভিয়েট রাশিয়ায় ১২০ কোটি রুবল (প্রতি রুবল ২০ আনার 
সমান) এইরূপ গবেষণ! কার্যে ব্যয়িত হইতেছে। শিল্প বিষয়ে 
গবেষণা চালাইয়া জান্মানী কৃত্রিম উপায়ে রং ও রঞ্জন দ্রব্য, নীল, 
তৈল, দস্তা, রাসায়নিক দ্রব্য, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদি অতি 
অল্লায়াসে ও কম মূল্যে প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বৃটিশ 
সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ 
আফ্রিকাও বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুব্যবস্থা করিয়া শিল্পোন্নতির রসদ 
যোগাইতেছে। এই সব দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া.মিঃ মেটা বলেন, 
ভারতবর্ষে যে অফুরন্ত প্রাকৃতিক মাল মলল্লা ও কাঁচামাল রহিয়াছে 
তাহাকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিল্পে রূপাস্তরিত করিলে ভারতের 
আর্থিক জীবনে নবধুগের স্থচনা হইতে পারে। কিন্তু হুঃখের বিষয় 
বিজ্ঞানের সাহায্যে ভারতের বিপুল নেসগিক সম্পদ কাজে 
 লাগাইবার তেমন কোন সুবন্দোবস্ত অদ্যাপি হইতেছে না। 


' গবর্ণমে্টের উদাসীনতা, শিল্পপতিগণের উদ্ধমহীনতা এবং পু'থিগত 


জ্ঞান ছাড়িয়া কর্যকরীভাবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রয়োগে দেশের 


চেষ্টায় ভারতে ইস্পাত সম্বন্ধে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
এবং বাঙ্গালোরের ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে, ভারতীয় রাসায়নিক 
প্রতিষ্ঠানে এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্ভালয়সমূহে বর্তমানে কিছু কিছু 
গবেষণা চলিতেছে সত্য, কিন্ত এদেশের সত্যিকার প্রয়োজনীয়তার 
তুলনায় তাহা এখনও নগণ্য । 


' বর্তমান যুদ্ধের পটভূমিকায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে এবং 
ইষ্টাৰ্ণ গ্রুপ সম্মেলনের পর যুদ্ধের জন্য নানাবিধ উপকরণ উৎপাদন 
করিবার যেরূপ দায়িত্ব ভারতবর্ষের উপরে বর্তাইয়াছে তাহাতে 
ভারতে শিল্পের উন্নতির আশা অনেকটা উঞ্জল হইলেও ভারত 
সরকার এখনও এ ব্যাপারে উপযুক্তরূপ উৎসাহ ও কর্ম্মতৎপরতা 
দেখান নাই। ভারত সরকার শিল্প সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণালন্ধ 
প্রণালীর ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য একটি বোর্ড গঠন করিয়াছেন 
এবং এই বোর্ড যে সকল শাখা সমিতি স্থাপন করিয়া ভেষজ, 
রাসায়নিক, রং ও রঞ্জনদ্রব্য ও গন্ধক, প্রভৃতি উৎপাদনের 
ব্যবস্থা করিতেছেন তাহা! প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এইজন্য 
মাত্র যে ৬৷৭ কোটি টাকা এই বোভ'কে দেওয়া হইতেছে তাহ! 
এই বিরাট দেশের জন্য ব্যাপক ও কাধ্যকরী গবেষণা চালাইবার 
পক্ষে অকিঞ্চিৎকরই. বলা চলে। রপ্তানী বাণিজ্যের অসুবিধা ঘটায় 
এদেশের শিল্পে অধিকতর পরিমাণে এদেশের কাঁচামাল ব্যবহার 
করিবার একটা প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে । বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
সুব্যবস্থা করিয়া তদ্ধিষয়ে উপযুক্ত কর্মপন্থা অবলম্বন করা অচিরেই 
আবশ্যক । এইরূপ অবস্থায় মিঃ মেটা গবর্ণমে্টকে ও দেশের 
বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে শিল্পব্যবসায়ের ব্যাপারে অধিকতর 
অবহিত হওয়ার জন্য অন্থরোধ করিয়াছেন । মিঃ মেটার এই 
অনুরোধ আমরা সময়োচিত ও সুসঙ্গত বলিয়াই মনে করি। 





_ কিছুদিন, পর্ব কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে রাজস্ব বিলের 
আলোচনার, সময় বাণিজ্য সচিব মাননীয় স্তার রামস্বামী মুদালিয়ার 
ভারতের শিল্প, প্রসারে বৈদেশিক মূলধনের স্থান সম্বন্ধে যে বক্তৃতা 
দিয়াছিলেন, সে দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি বিশেষ আকৃষ্ট হয় নাই ৷ 
বড়লাটের শাসন পরিষদের ভারতীয় বাণিজ্য সচিব কর্তৃক এইরূপ 
এক্টা প্রয়োজনীয় বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নীতি ঘোষণা যে বিশেষ 
গুরুত্ব্যর্জক তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই৷ 

স্যরি রামন্বামী তাঁহার ব্তৃতায় প্রথমে বলিয়াছেন যে, বৈদেশিক 


মূলধনের সাহায্যে দেশে শিল্পপ্রসার হইবে কিনা সে বিষয়ে ভারত, 


ইহা একাস্তভাবে ' বিভিন্ন 
অর্থাৎ ভারতবর্ষে কোনও 


গবর্ণমেন্টের কোন দায়িত্ব নাই । 
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টেরই বিবেচনাধীন 


বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কাধ্য করিতে দেওয়া হইবে কিনা তাহা যে 


বে প্রদেশে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই সেই প্রদেশের 'বর্ণমেন্ট 
তাহা স্থির করিবেন। স্যার রামস্বামী আরও একটি মারাত্মক কথা 
বলিয়াছেন যৈ,.“বিদেশী, বলিতে তিনি বৃটিশ সাআঁজ্যের অন্তর্গত 
কোনও দেশকে মনে করেন না। অর্থাৎ প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টদের 


যে ক্ষমতা তিনি স্বীকার করিয়াছেন, তাহাও কেবলমাত্র বৃটিশ. 


সাআজ্যের বাহিরের মূলধন সম্পর্কে । বলা বাহুল্য স্যার রামস্বামীর 
এই বক্তৃতা যাহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা তাহার এই অপুর্ব নীতি 
বিশ্লেষণে, স্তম্ভিত হইয়াছেন। তাহার বক্তৃতা বিশ্লেষণ করিলে দেখা 
যায় যে, প্রকারাস্তরে তিনি বিদেশী মূলধনের সাহায্যে শিল্প-প্রসারকে 
দেশের পক্ষে মঙ্গলঞ্জনক বলিয়া মনে করেন । কিন্তু তাঁহার এই মত 
যে দেশবাসীর মত নহে, তাহা টিতে হাযির বুঝাইয়৷ দেওয়া 
প্রয়োজন । 

_ আমাদের দেশে সাধারণ 'লোকের মধ্যে যথেষ্ট আলোচনা না 
হওয়ার দরুণ বৈদেশিক মূলধনের সাহায্যে শিল্প-প্রসারের অপকারিতা 
সম্বন্ধে খুব ভাল ধারণা+নাই। গত কতিপয় বৎসরে আমাদের দেশে 
শিল্প ও বাণিজ্যের কিছু প্রসার হইয়াছে। আমরা সাধারণতঃ এই 
শিল্লোন্নতিকে' আমাদের পক্ষে ,বিশেষ গৌরবের কথা বলিয়া মনে 
করি। কিন্তু এই উন্নতিতে আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের বাস্তবিক 


কতখানি আনন্দিত হইবার কারণ' আছে তাহা ভাঁবিয়া দেখিবার বিষয়।' 


দেশের এই শিল্প-প্রচেষ্টায় সমগ্রভাবে আমাদের কতখানি অংশ আছে? 


আমাদের দেশের আর্থিকজীবনে বিদেশীয়েরা অনেকখানি স্থান জুড়িয়া' 
আছে। বিদেশীয়দের মূলধনে পুষ্ট এবং তাহাদের ঘারা পরিচালিত ' 
বহুসংখ্যক শিল্প-প্রতিষ্ঠান কেবল যে স্বদেশী. প্রতিষ্ঠান বলিয়া” 
পরিচিত হইতেছে এবং লোকের স্বদেশী মনোভাবের সুবিধা গ্রহণ ' 
উহারা অপেক্ষাকৃত ছোট এবং অল্পপুি-- 
সম্পন্ন প্রকৃত, স্বদেশী প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রতিযোগিতায় ' হটাইয়া ' 


করিতেছে তাহা নহে। 


দিতেছে ৷ এই সব বিদেশী প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই অতিকায় পৃথিবী- 


ব্যাপী প্রতিষ্ঠানের ভারতীয় শাখা হিসাবে কাজ করিতেছে। তাহাদের 


নামের সঙ্গে ইণ্ডিয়া লিমিটেড’ এই দুইটি কথা জুড়িয়া দেওয়াতে 
_ তাঁহারা অতি: সহজে ভারতীয়ানার ভান করিতে পারে। অথচ 


তাহাদের এই. .দাবীর মূলে ভারতীয়, ভূমিতে তাহাদের .. 


প্রতিষ্ঠা এবং ভারতীয় শ্রমিক এবং কেরাণী নিযুক্ত করা ছাড়া আর 


কিছুই নাই। এই সব বিদেশী কারখানায় বড় বড় ইঞ্জিনীয়ার, 
কেমিষ্ট এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারী প্রায় সবই অভারতীয় ॥ 
কারখানার মালিকেরা যাহাদের , সঙ্গে ব্যবসায়সংক্তান্ত ব্যাপারে 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখেন তাহারাও অভারতীয়। কারখানার . 
কাঁচামাল সরবরাহকারী, -তৈয়ারীমাল বিক্রয়কারী প্রায় কেহই 
ভারতীয় নহেন এবং এই কারণে.এই সকল বিদেশীয় ব্যবসায়ীদের, 
কাধ্যের ফলে সমগ্রভাবে দেশ কখনও লাভবান হয় না, হওয়া 
সম্ভবও নহে; আশাও করা যায়, না। সর্বাপেক্ষা বড়. কথা ইহারা, 
আমাদের দেশে স্বদেশী", প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া 
যে প্রচুর লাভ অর্জন করেন, তাহাতে আমাদের কোনও অংশ কিন্বা 
স্বার্থ নাই। . 

ক্রমেই এই সব EE প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্য! হী 
যাইতেছে । কতিপয় বৎসর পূর্বের ভারত গবর্ণমেন্ট যে শিল্প সংরক্ষণ 
নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, প্রধানতঃ তাহারই সুবিধা ও সুযোগ পূর্ণ 


“মাত্রায় এগ্রহণ করিবার জন্য ইহাদের এই অভিযান আরম্ত হইয়াছে । 
কিন্তু কেবল সংরক্ষিত শিল্পের ক্ষেত্রেই যে ইহাদের অভিযান, 


সীমাবদ্ধ তাহা নহে। ভারত গবর্ণমেণ্ট সাধারণ রাজন্য আদায়, 
করিবার জন্চ যে সব বিদেশী পণ্যদ্রব্যের উপর নানা হারে আমদানী: 
শুন্ক বসাইয়াছেন, সেই সব দ্রব্য তৈয়ার করিবার জন্যও অনেক 
বিদেশী প্রতিষ্ঠান এই দেশে শাখা কারখানা খুলিয়াছেন। উভয়, 
ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য এক। উচ্চহারে সংরক্ষণণ্ুচ্ক . এবং অপেক্ষাকৃত 
অল্পহারে সাধারণ আমদানীশুক্কের সাহায্যে দেশে শিল্পপ্রসার সম্ভব 
হয়। কিন্তু বিদেশী ব্যবসায়ীরা যদি তাহাদের নিজ নিজ দেশ 
হইতে তাহাদের প্রস্তুত পণ্যদ্রব্য ভারতে রপ্তানী না করিয়া এই 
দেশেই তাহাদের কারখানা খুলিতে পারেন, তাহা' হইলে তাহাদের 
আমদানীগুক্ক দিতে হইবে না, তাহাছাড়া বিদেশ হইতে পণ্যদ্রব্য 
পাঠাইবার জন্য জাহাজ ভাড়াও দিতে হইবে না, এবং দেশী শিল্প-' 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে অতি' সহজেই প্রতিযোগিতায় হটাইয়া দেওয়া, 
তাহাদের পক্ষে সহজ-_ইহা বুঝিয়াই তাঁহারা “শুন্কপ্রাচীর ডিঙ্গাইয়া” 
ভারতে .' প্রবেশ করিয়াছেন এবং 'বেশ ভাল ভাবেই: সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইতেছেন। ভারতের শিল্পোন্নতি প্রসঙ্গে আমরা যখন, আত্মপ্রসাদ বোধ, 
করি, তখন এই. সব বিদেশীয় . শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির কথা সব সময়. 
আমাদের মনে আসে না। কিন্তু যতই দিন যাইতেছে ততই ইহাদের - 
কার্য্যের পরিধি বাড়িয়া যাইতেছে এবং আমরা যদি এখন হইতে, 
এই বিষয়ে অবহিত না হই, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ নিরুপায়, . 
হইয়া ইহাদের বিজয় অভিযান দেখিতে হইবে ।, ৃ 

এই অবস্থায় স্তার রামস্বামী মুদ্রালিয়ারের বক্তৃতা দেশে যথেষ্ট 
পরিমাণে নৈরাশ্যের স্থা্টি করিবে। ভারতবর্ষের নূতন শাসনতন্ত্র 
রচনার সময় এই দেশে ইংরেজের বাণিজ্য-স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কি. 
কি ব্যবস্থা - অবলম্বন করা হইবে সে বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা 
হইয়াছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত কতগুলি বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা! 
সন্নিবেশিত করা হইয়াছে । কিন্তু এই রক্ষাকবচগুলি যতই কড়া, 
হউক, টির রান নার ইংরেজ ভিন্ন 

(২৪৩ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 


55৯50-989৯ সালে. ভাশ্বৰতভেশ্ব 





গত ১৯শে মের “আধিক জগতে” ভারতীয় বহির্ক্বাণিজ্য সম্পর্কে 
আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা রপ্তানী বাণিজ্যের গতি প্রকৃতি 
সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম। বিভিন্ন পণ্যের দিক 
দিয়া ১৯৪০-৪১ সালে রপ্তানী বাণিজ্যের হ্রাস বৃদ্ধি কিরূপ 
দাড়াইয়াছে এবং তাহাতে ভারতীয় অর্থনীতির উপর কোন দিক 
দিয়া কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাওয়ার সম্তীবনা রহিয়াছে, বর্তমান 
প্রবন্ধে আমরা সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিব। 

১৯৪০-৪১ সালের ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে প্রথমেই 
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পুর্ব বৎসরের তুলনায় মোট রপ্তানী 
পরিমাণ এবার ১৪ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে। গত 
১৯৩৯-৪০ সালে ভারত হইতে বিদেশে মোট ২১৩ কোটি ৫৭ 
লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে সেস্থলে 
১৯৮ কোটি ৭১ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে । বিভিন্ন শ্রেণীর 
পণ্যের মধ্যে এবার খাস, পানীয় ও তামাক জাতীয় পণ্য ও শিল্পজাত 
পণ্যের রপ্তানী কিছু বাঁড়িয়াছে। কিন্তু কাঁচামাল, জীবন্ত প্রাণী ও 
ডাকযোগে প্রেরিত মালপত্র পূর্বববারের তুলনায় উল্লেখযোগ্য 
পরিমাণে হাস পাইয়াছে। ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের মধ্যে এ 
দেশের উৎপন্ন কৃষিপণ্য বিপুল পরিমাণে অন্তভুক্ত হইয়া থাকে৷ 
রপ্তানী বাণিজ্যের কমতি সে কারণে দেশের কৃষকদের স্বার্থের দিক 
হইতে আশঙ্কার কথা। দ্বিতীয়তঃ বিদেশে এদেশের বিপুল 
পরিমাণ দায় মিটাইবার পক্ষে রপ্তানী আধিক্যই ভারতের সম্বল। 
কাজেই রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ আমদানী বাণিজ্যের তুলনায় 
অধিক পরিমাণে হ্রাস পাওয়া সেদিক দিয়াও উদ্বেগের কথা । 

১৯৩৯-৪০ সালে খাছ, পানীয় ও তামাকের দফায় ভারতবর্ষ 
হইতে ৩৯ কোটি ৬৫ লক্ষ ২১ হাজার টাকার মাল রপ্তানী হয়। 
১৯৪০-৪১ সালে রপ্তানীর পরিমাণ ২ কোটি টাকা পরিমাণে বাড়িয়া 
মোট ৪১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে। থা, পানীয় ও 
তামাকের দফায় যেসব পণ্য অন্তভূক্ত আছে তাহার মধ্যে চাই 
সর্ধবপ্রধান। যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে চায়ের রপ্তানী ক্রমেই বাড়িয়া 
চলিয়াছে ইহা সুখের বিষয়! ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারত হইতে 
বিদেশে ২ কোটি ২৯ লক্ষ টাকার চা রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ 
সালে তাহা বাড়িয়া ২৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা হয়। ১৯৪০-৪১ সালে 
তাহা আরও বৃদ্ধি পাইয়া মোট ২৭ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা 
দাড়াইয়াছে। পূর্বববারের তুলনায় এবার বিদেশে চিনির রপ্তানী 
১৯ লক্ষ টাকা বাড়িয়া ২৭ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা, গমের রপ্তানী 
৩৯ লক্ষ টাকা বাড়িয়া মোট ৪৯ লক্ষ টাকা "ও চাউলের রপ্তানী ১৪ 
লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা বাড়িয়া মোট ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা 
হইয়াছে । ভারতে এ বৎসর যে স্থলে কম পরিমাণে চাউল উৎপন্ন 
হইয়াছে এবং বিদেশ হইতে চাউলের আমদানী যে স্থলে বেশী 
পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে সে স্থলে চাউলের রপ্তানী বৃদ্ধি কোন দিক 
দিয়াই অভিপ্রেত নহে। তবে এদেশে চিনি ও গম যেরূপ বেশী 
মাত্রায় উৎপন্ন হইতেছে তাহাতে উহাদের রপ্তানী বৃদ্ধির গতি শুভ- 
সূচক সন্দেহ নাই। অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে তামাকের রপ্তানী 
এবার ৩৪ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা বাড়িয়া মোট ২ কোটি ৮৭ লক্ষ 

২ 
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টাকা দীড়াইয়াছে। অপর দিকে মৎস্তের রপ্তানী ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার 
টাকা পরিমাণে কমিয়া মোট ৬৩ লক্ষ টাকা ও মসল্লার রপ্তানী ৩২ 
লক্ষ টাকা পরিমাণে কমিয়া মোট ৭৫ লক্ষ ৫২ হাজার টাকায় 
পর্যবসিত হইয়াছে । 

কাচামাল-জাতীয় পণ্যের দিক দিয়াই এবার ভারতীয় রপ্তানী 
বাণিজ্য বিশেষভাবে খর্ব হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে ভারত 
হইতে বিদেশে ৮৫ 'কোটি ' ৯৮ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী 
হইয়াছিল । ১৯৪০-৪১ সালে তাহা ২৪ কোটি টাকা 
পরিমাণে হ্রাস পাইয়া মাত্র ৬১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা 
দাড়াইয়াছে। কীচামাল শ্রেণীর পণ্যের মধ্যে পাটের স্থান, 
সকল দিক দিয়াই অগ্রগণ্য । গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারত হইতে 
বিদেশে ১৯ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকার পাট রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ 


- সালে পাটের রপ্তানী ১১ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা পরিমাণে কমিয়া 


মোট ৭ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা দড়াইয়াছে। ভারতের অন্যতম প্রধান 
পণ্য তুলার রপ্তানীও এবার বিশেষভাবে কমিয়া গিয়াছে। পূর্ব 
বৎসর বিদেশে ৩১ কোটি ৪ লক্ষ টাকার তুলা রপ্তানী হইয়াছিল । 
এ বৎসর তাহা ৬ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা পরিমাণ হাঁস পাইয়া মোট 
২৪ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। পাটের সহিত পূর্ব 
ভারতের ও তুলার সহিত উত্তর ও পশ্চিম ভারতের কোটি কোটি 
কৃষকের ভাগ্য জড়িত রহিয়াছে । পাট ও তুলা রপ্তানী হাস পাওয়ার 
ফলে সেদিক দিয়া বিশেষ শোচনীয় অবস্থার সুচনা হইবে বলিয়া 
আশঙ্কা করা যাইতেছে । অন্যান্য জিনিষের মধ্যে এবার পশমের রপ্তানী 
১ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। নানা শ্রেণীর বীজের রপ্তানী ১ কোটি 


+ ৮৪ লক্ষ টাকা ও খৈলের রপ্তানী ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা অনুপাতে 


হাস পাইয়াছে। প্রধান শ্রেণীর কী মালের মধ্যে তৈলের রপ্তানীই 
এবার শুধু বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারত হইতে 
বিদেশে ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার তৈল রপ্তানী হইয়াছিল । ১৯৪০-৪১ 
সালের মোট রপ্তানীর পরিমাণ দ্বাড়াইয়াছে ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা । 

শিল্পজাত পণ্যের দফায় মোট রপ্তানীর পরিমাণ পুর্ব বারের 
তুলনায় এবার ৫ কোটি ২২ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা পরিমাণে 
বাড়িয়াছে। গত ১৯৩৯-৪* সালে ভারত হইতে বিদেশে ৭৬ কোটি 
১ লক্ষ ৪২ হাজার টাকার শিল্প সামগ্রী রপ্তানী হইয়াছিল। 
১৯৪০-৪১ সালে তাহা বাড়িয়া মোট ৮১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা 
দাঁড়াইয়াছে। এবার যে সব শ্রেণীর শিল্পদ্রব্য অধিক পরিমাণে 
রপ্তানী হইয়াছে তন্মধ্যে কার্পাস, সুতা ও বস্তু বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । ১৯৩৯-৪০ সালে ভারত হইতে বিদেশে ১ কোটি ৭৯ লক্ষ 
টাকার সূতা ও ৬ কোটি ১১ লক্ষ টাকার বন্ত্র রপ্তানী করা হয়। 
১৯৪০-৪১ সালে রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়া যথাক্রমে ৪ কোটি 
৯ লক্ষ টাকা ও ১০ কোটি ৬৪ .লক্ষ টাকা দরড়াইয়াছে। 
যুদ্ধের সময়ে জগতের শিল্লোয়ত্, দেশসমূহের প্রতিযোগিতা হাস 
পাওয়ার সুয়োগে বিদেশের বাজারে ভারতীয় বস্ত্রের কাটিতি এইভাবে 
যদি বৃদ্ধি পায় তবে তাহাতে ভারতীয় বন্ত্রশিল্পের কল্যাণের পথ 
প্রশস্ত হইবে সন্দেহ নাই। যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে বিদেশে 

(২৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





শাঙ্গলান্ম ক্রন্দন শুতত্তি * 


[ তমিজুদ্দীন খাঁন এম এ, বি' এল, এম এল এ] 





যে দেশে শতকরা ৮০ জন লোক জীবিকার জন্য কৃষির উপর 
নির্ভরশীল সে দেশে লোকের সমষ্টিগত কল্যাণ সাধন করিতে হইলে 
কৃষি ও কৃষকদের উন্নতি বিষয়েই আমাদিগকে বিশেষ ক:রয়া 
মনোযোগ দিতে হইবে। উন্নত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া কৃষির 
সর্বপ্রকার উৎকর্ষ বিধান করিতে হইবে এবং কৃষকদিগকে তাহাদের 
আয় বৃদ্ধির সন্ধান দিতে হইবে । এদেশের আর্থিক উন্নতি, সামাজিক 
প্রগতি ও পল্লী উন্নয়নের ইহাই হইতেছে মূলকথা। দেশের 
শতকরা ৮০ জনের অবস্থা যদি স্বচ্ছল হয়, তবে তাহারা 
তাহাদের নিজেদের উন্নতির জন্য ও গ্রামের উন্নতির জন্য অর্থ ও 
সামর্থ্য নিয়োগ করিতে কুষ্টিত হইবে না। সেইজন্য আমাদের 
সব্বাগ্রে চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে কৃষির উন্নতি হয়, যাহাতে 
কৃষকেরা বাজারের চাহিদা মত নূতন নূতন ফসল উৎপাদন করিতে 
পারে, সহজসাধ্য প্রণালী অবলম্বন করিয়া ফসলের ফলন বাড়াইতে - 
পারে; এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজাত দ্রব্য ন্যায্য দামে বিক্রয় করিতে 
পারে। ই | 

উন্নত ধরণের কৃষি-ব্যবস্থা বলিলেই যে কৃষকদিগের আয়ত্তের 
বাহিরে ব্যয়সাপেক্ষ কৃষিপ্রণালী বুঝায় তাহা নয়। এমন অনেক 
উপায় ও প্রণালী আছে, যাহা অতি সহজে অবলম্বন করা যায় এবং 
যাহার দ্বারা আমাদের বর্তমান কৃষি পদ্ধতির অনেক উন্নতি হইতে 
পারে, এই সকল প্রণালী অবলম্বন করিবার জন্য বিশেষ অর্থব্যয় 
করিতে হয় না, চাই সামান্য একটু চেষ্টা, পরিশ্রম ও যত্ন । উদাহরণ 
স্বরূপ বর্তমান প্রবন্ধে কৃষিকার্যের জন্য অতি প্রয়োজনীয় সারের 
কথাই আমি বিশেষভাবে আলোচনা করিতে চাই। ফসলের পক্ষে 
, সার যে কত আবশ্যক তাহা কৃষকেরা জানেন। আর ইহাও তাহারা 
_ জানেন যে, গোবরই তাহাদের প্রধান সার। বাস্তবিকপক্ষে জমিতে 
যথাসময়ে উপযুক্ত পরিমাণে গোবর-সার প্রয়োগ করিলে আর কোন 
সারেরই প্রয়োজন হয় না; কিন্তু কৃষকেরা একথা জানিয়াও জমিতে 
সম্ভবপর পরিমাণ গোবর প্রয়োগ করেন না, অধিকাংশই জ্বালানীব্ূপে 
ব্যবহার করেন। অবশিষ্ট যেটুকু থাকে তাহা ভালভাবে না রাখার 
জন্য সার হিসাবে তাহার কোন মুল্য থাকে না বলিলেই হয়। 
কাজেই সেইরূপ অযত্বে রক্ষিত গোবর জমিতে প্রয়োগ করিয়া 
ফসলের ফলন বাড়ান দুরাশামাত্র। দেশে জ্বালানীকাঠের অভাব 
আছে সত্য কিন্ত সেই কাজে গোবর ব্যবহার না করিয়া সাররূপে 
_ জমিতে তাহা ব্যবহার করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত ৷ 

আর একটি অতি মূল্যবান সার প্রস্তুতের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করা যায়। এই সার প্রস্তুত করিতে খরচ নাই বলিলেই চলে ; 
কেবল একটু পরিশ্রমের দরকার, সকল রকম ছোট ছোট জঙ্গল, 
জমির নিড়ানী ঘাস, গাছের পাতা, আগাছা ইত্যাদি বারা মূল্যবান 
সার প্রস্তুত হইতে পারে। চারি হাত লঙ্কা ও চারি হাত চওড়া! 
একখণ্ড সমান জমির উপর এ সকল জঙ্গল, ঘাস, আগাছা প্রভৃতি 
বিছাইয়া আধহাত উচু একটা স্তর করিতে হইবে। এ স্তরটি পা বা 
কোদালের পেছন দিয়া ভাল. করিয়া চাপিয়া দিয়া তাহার উপর এক 
সের পরিমাণ হাড়ের গুড়া ছিটাইয়া দিতে, হইবে। তারপর গরুর 
চোনা দশগুণ জলের সঙ্গে মিশাইয়া এ স্তরটি ভাল করিয়! ভিজাইতে 


হইবে। যদি প্রচুর পরিমাণে চোনা পাওয়া না যায়, তাহা হইলে 
দশ সের জলের সঙ্গে এক সের গোবর মিশাইয়া এঁ স্তরের উপর 
ছিটাইয়া দিলেই চলিবে । হাড়ের গুড়া প্রত্যেক জেলায় সরকারী 
কৃষিক্ষেত্রে পাওয়া যায়। 'যে সকল ইউনিয়ন বোর্ডে কৃষি পরিদর্শক 
আছেন তাঁহাদের জানালেই তাহারাও উহার ব্যবস্থা করিতে পারেন। 
হাড়ের গুড়ার মূল্য আজকাল প্রতিমণ দুই টাকা । প্রথম শুরটির 
উপর ঠিক পূর্বেকার মত দ্বিতীয় একটি স্তর করিয়া তার উপর আবার 
দেড় সের হাড়ের গুড়া উপযুক্ত পরিমাণ জলমিশ্রিত চোনা বা গোবর 
মিশ্রিত জল দিয়া ভিজাইয়া দিতে হইবে । এইভাবে উপরোপরি 
আটটি স্তর করিতে হইবে । এইভাবে চারি হাত লম্বা, চারি হাত 
চওড়া,'চারি হাত উ'চু ঘাসজঙ্গলের একটি টিপির স্থষ্টি হয়। এই 
টিপিকে ঘাসের চাপরা দিয়া ঢাকিয়া রাখা উচিত। এইভাবে 
টিপিটিকে দেড় মাস ঢাঁকিয়া রাখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সমস্ত 
আগাছা, জঙ্গল, ঘাস প্রভৃতি পচিয়! কাল রঙ্গের “সাররূপে' পরিণত 
হইয়াছে। তখন এ সার জমিতে প্রয়োগ করিয়া লাঙ্গল দিয়! মাটির 
সঙ্গে ভাল করিয়া মিশাইয়া দিতে হইবে । 

কাচা জঙ্গল, ঘাস, পাতা, ইত্যাদি দিয়া সারের টিপি 
প্রস্তুত করিলে তিন মাসের মধ্যে .উহা পচিয়া সার হইয়া 
যায়; শুকনা জঙ্গল, ঘাস, পাতা ইত্যাদি দিয়া টিপি 
প্রস্তুত করিলে উহা সারে পরিণত হইতে ৪1৫ মাস সময় লাগে। 
কাচা ঘাসন্মজলের টিপিতে গরুর চোনা কম লাগে কিন্তু শুকনা 
ঘাসজঙ্গলের টিপিতে চোনা বেশী দিতে হয়। 

“প্লীন্টার্স গেজেটের” সম্পাদক মিষ্টার থিও থর্ণ বারাসতের 
নিকটবর্তী মধ্যগ্রামে প্রায় দেড়শত বিঘা জমি নিয়া উন্নত প্রণালীতে 
চায়বাস করিতেছেন। প্রায় বছর খানেক আগে আমি মধ্যগ্রামে 
তাহার চাষবাস দেখিতে গিয়াছিলাম। তিনি প্রথমেই আমাকে এক 
সারের টিপি দেখাইলেন। সেই টিপিতে গোবর, ঘাঁস, জঙ্গল, 
কলা গাছের পাতা, এমনকি মোটা মোটা কলা গাছ পর্য্যন্ত, 
বাড়ী “ও ক্ষেত-খামারের সকল প্রকার আবজ্জনাই এওঁ টিপিতে 
ফেলান হয়। তিনি কোন রকম স্তর প্রস্তুত করিয়া কিন্বা সেই স্তরে 
হাড়ের গুড়া বা চোনা দিয়া এই সকল ঘাসজক্গল পচাইবার ব্যবস্থা 
করেন নাই। কেবল গাদা করিয়া সকল রকম জঙ্গল, ঘাস ও 
গোবর ইত্যাদি এক সঙ্গে ফেলিয়া রাখাতেই উহা সারে পরিণত 
হইয়াছে। মিষ্টার থর্ণ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, এই সার ব্যবহার 
করিয়া তিনি আশাতীত ফল পাইয়াছেন। তিনি আমাকে বিশেষ 
করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কৃষিবিভাগ যেন ঘাস, জঙ্গল আগাছা 
ইত্যাদি হইতে এইভাবে মূল্যবান সার প্রস্তুত করার প্রণালী কৃষক- 
দিগের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। এই সহজ প্রণালী 
অবলম্বন করিয়া বাঙ্গলায় কৃষি জমির সারের ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেকট, 
উন্নতি সাধিত হইতে পারে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি । 

কচুরিপানার দ্বারা দেশের যে কি অনিষ্ট হইতেছে তাহা নূতন 
করিয়া বলিবার দরকার নাই। কিন্তু এই কচুরিপানা হইতেই যথেষ্ট 
পরিমাণে মুল্যবান সার প্রস্তুত হইতে পারে। এই সার পাটের 
জমিতে দিলে পাটের ফলন খুবই বাঁড়ে। উহা প্রথমে পচাইয়া ও 


২রা জুন, ১৯৪১ ] 


তাহার পর পোড়াইয়া ছাইয়ের আকারে জমিতে দেওয়া চলে। 


সকলে যদি দলবদ্ধ হইয়া নিজ নিজ এলাকার খাল, বিল, পুকুর, 


আর্থিক জগৎ 


২৩৩ 





(১৯৪০-৪১ সালে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য ) 
ইস্পাত ও লৌহের রপ্তানী বাঁড়িতেছে। এবার পূর্বববারের তুলনায় 


ডোবা ইত্যাদি হইতে কচুরিপান। উঠাইয়া উহাকে পরিষ্কার ভাবে লৌহ ও ইস্পাতের রপ্তানী বাড়িয়া মোট ৫ কোটি ৫ লক্ষ টাকা 


জমিতে প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে এই শঞ্তকে অনেক পরিমাণে 


দাড়াইয়াছে। অপেক্ষাকৃত ছোটখাট দ্রব্যাদির মধ্যে কাগজ ও 


. ধ্বংস করা যায় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিরও প্রচুর উন্নতি সাধিত রবার দ্রব্য প্রভৃতির রপ্তানী এবার বাড়িয়াছে। এবৎসর যে সমস্ত 


হইতে পারে। ছুইরকমে কচুরিপানা পচাইতে পার! যায় । কচুরিপানা 
জলে মাসাধিকাল রাখিলে পটিয়া নষ্ট হইয়া যায় এবং উহা হইতে 
আর অস্কুরোদগম হতে পারে না। জলের ভিতর কতকগুলি কচুরি 
পানা একত্রিত করিয়া তাহার উপর স্তরে স্তরে আরও কচুরিপানা 
রাখিলে ৫৬ জন লোক অনায়াসে উহার উপর দরশড়াইয়া এক স্থান 
হইতে অন্য স্থানে উহাকে ভেলার মত চালাইয়া নিতে পারে এবং 
চতুর্দিকস্থ কচুরিপানা তুলিয়া স্ত,পের আয়তন বৃদ্ধি করিতে পারে। 
স্তুপ যথেষ্ট পরিমাণে বড় হইলে উহার মধ্য দিয়া একটি লম্বা বাশ 
চালাইয়া উহাকে যে কোন স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায়। কিছু 
দিন এই অবস্থায় রাখিলে স্তুপের আয়তন অনেক পরিমাণে কমিয়া 
যায়। তখন উহার উপর আরও কচুরিপানা দেওয়া যাইতে পারে। 
স্থান ও কাল ভেদে এই উপায়ের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইতে পারে। 
কচুরিপানা পচিলে সার হিসাবে উহা গোবর হইতে উৎকৃষ্ট । 

আর একটি সবুজ সারের কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করা যাঁউক। 
এই সারকে “সবুজ সার” বলে। অনেক রকম শুটি জাতীয় ফসল 
আছে, যাহা জমিতে উৎপন্ন করিয়া মাটির সঙ্গে কাচা ও নরম অবস্থায় 
মিশাইয়া দিলে ম।টির উর্ববরাশক্তি প্রচুর পরিমাণে বাড়ে । ইহাদের 
মধ্যে ধনচে, শোন ও বরবটি প্রধান। “সবুজ সারের” জন্য এই সকল 
শস্ত জমিতে কখন বুনিতে হইবে, তাহা যে ফসলের জন্য এই সকল 
“সবুজ্ধ সার” দেওয়া হইবে তাহার বপনের সময়ের উপর নির্ভর করে। 
“সবুজ সারের” গাছে যখন ফুল ধরে, তখনই উহা লাঙ্গল দিয়া মাটির 
সঙ্গে ভাল করিয়া মিশাইয়া দিতে হয়। মাসখানেকের মধ্যে উহা 
পচিয়া মুল্যবান সারে পরিণত হয় এবং জমির উর্ক্মরাশক্তি বাড়ায় । 
“সবুজ্ঞ সারের” জন্য বিশেষ কোন খরচ নাই । কেবল অল্প কিছু বীজের 
দরকার হয় এবং সেই বীজ কৃষকেরা নিজেদের জমিতে উৎপাদন 
করিতে পারেন। 

জমিতে “সবুজ সার” দিলে অনেক উপকার পাওয়া যায়; জমির 
প্রকৃতির উন্নতি হয়, উহার উর্ববরাশক্তি বাড়ে, জমিতে আগাছা, জঙ্গল 
প্রভৃতি কম জন্মায়। গোবর সারের অভাব পুরণ করার জন্য ঘাস, 
জঙ্গল, আগাছা, আবর্জনা ইত্যাদি হইতে সার প্রস্তুত করা এবং 
জমিতে “সবুজ সার” দেওয়া একান্ত প্রয়োজন । 

উপরে যে তিন রকম সার প্রস্তুতের কথা বলা.হইল, তাহার কোন- 
টাই ব্যয়সাপেক্ষ নয়। কৃষকেরা একটু পরিশ্রম করিলেই এই তিন 
রকম সার প্রস্তুত করিয়া ও তাহা” জমিতে ব্যবহার করিয়া ফসলের 
ফলন অনায়াসে বাড়াইতে পারেন। বাঙ্গলার পল্লীউন্নয়ন বিভাগ 
এইরূপ সহজসাধ্য প্রণালী কৃষদের মধ্যে প্রচার ও প্রবর্তন করিলে 
এ প্রদেশে কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 


* 'আধিক জগতে, প্রকাশের জন্য বাঙ্গলা সরকারের কৃষি ও শিল্প বিভাগের 
মন্ত্রীর নিকট হইতে এই প্রবন্ধটি আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে । এ 
প্রদেশের মন্ত্রিগণ বক্তৃতা ও প্রবন্ধ প্রভৃতিতে সাধারণতঃ সরকারী প্রচারকার্ধ্য 
ছাড়া অন্য কিছু বড একটা থাকে না। কিন্ত মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর বর্তমান 
প্রবন্ধটি সেদিক দিয়া একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম বলা চলে । সে হিসাবে 
উহা আমরা সানন্দে পত্রস্থ করিলাম । সঃ আঃ জঃ। 


শিল্পদ্রব্যের রপ্তানী হাস পাইয়াছে তাহার মধ্যে পটিজ্ঞাত 
জিনিষ ও ট্যান করা চামড়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ভারতীয় 
রপ্তানী বাণিজ্যে থলে ও চট সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার 
করিয়া আছে। প্রতি বৎসর যে মূল্যের থলে ও চট বিদেশে রপ্তানী 
হয় সেরূপ বেশী মূল্যের আর কোন জ্রিনিষই রপ্তানী হয় না'। গত 
১৯৩৯-৪০ সালে সমরায়োজনের প্রয়োজনে বাহিরে থলে ও চটের 
বিপুল চাহিদা দেখা যায়। ফলে এ বৎসরে ৪৮ কোটি ৭২ লক্ষ 
টাকার থলে ও চট রপ্তানী হয়। এবার জাহাজ চলাচলের অসুবিধা 
হেতু মাল চালানের পক্ষে বিদ্ব সৃষ্টি হইয়াছে । ফলে থলে ও চটের ' 
রপ্তানী ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা পরিমাণে বর্তমানে হাঁস পাইয়া মোট 
৪৫ কোটি ৪১ লক্ষ টাকায় দাড়াইয়াছে। গত ১৯৩৯-৪০ সালে বিদেশে 
৭ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকার ট্যান করা চামড়া রপ্তানী হইয়াছিল । 
১৯৪০-৪১ সালে রপ্তানীর পরিমাণ ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা 
পরিমাণে হাঁস পাইয়া মোট ৫ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে। 
রপ্তানী বাণিজ্যের বর্তমান, অবনতির প্রতিকার বিষয়ে অবিলম্বে 
গবর্ণমেন্টের বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া দরকার । 


পাঞ্জাব বাজার আইন 
সম্প্রতি পাঞ্জাব পরিষদের .অধিবেশনে গৃহীত পাঞ্জাব ক্ধিজ্জাত পণ্য 
বাজার (সংশোধিত) আইনে গবর্ণর তীহার সম্মতি প্রদান করিয়াছেন । 


কুমিনন ব্যান্ধিং কগে র্িগম লিঃ 


রর স্থাপিত--১৯১৪ 
হেড অফিদ- কুমিল্লা 
_-বোম্বাই শাখা 


অমর বিল্ডিংস্‌, স্তার ফিরোজশা। মহতা রোড 
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০০০০০৪০ 
--া্অন্যান্য শাখা ও এজেন্সী 
হে বড়বাজার, দক্ষিণ-কালিকাতা, হাইকোর্ট, ঢাকা, 
চক্বাজার, নবাবপুর, 'নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, চাঁদপুর, 
পুরাণবাজার, হাজিগঞ্জ; বাজার ব্রাঞ্চ ( কুমিল্লা ), 
চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল, ঝালকাঠি, 
জলপাইগুড়ি, ডিক্রগড়, কটক, ' 
_ কানপুর, লক্ষৌ, দিল্লী 


ময়মনসিংহ, শিলচর, সিলেট, ছাতক, তিনন্থৃকিয়া, যোড়হাট, শিলং, 
টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, খুলনা, বর্ধমান, আসানসোল, রখচি 
ভারতবর্ষের সমস্ত বড় বড় ব্যবসা কেন্দ্রে 
এ আছে । 
সর্বপ্রকার দেশী ও বিদেশীয় ব্যাঙ্কিং কার্ধ্য 
স্তচারুরূপে করা হয়। 
লণ্ডন ব্যাঙ্কার্সঃ 


ওয়েষ্ট মিনফীর ব্যাঙ্ক লিঃ 
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যুদ্ধকালীন ক্ষতিপূরণ (পণ্য ) বীম! আইনের 
সংশোধন প্রস্তাব 7 
বৃটিশ ভারতে অবস্থিত সমুদ্রগামী জাহাজ হইতে যে সকল পণ্য খালাস 
করা ছয় নাই বা যে সকল পণ্য বোঝাই করা হয় নাই সেই সমস্ত পণ্য 
ব্যতীত বন্দরের এলাকায় আর যে সব পণ্য আছে তৎসম্পর্কে যুদ্ধকালীন 


ক্ষতিপূরণ (পণ্য) বীমা অর্ভিনান্সের (১৯৪০) সংশোধন সম্পর্কে ভারত সরকার ' 


বিশেষ বিবেচনা! করিতেছেন। যে সকল পণ্যসম্ভার ভারতে আমদানী 
অথবা ভারত হইতে রপ্তানী করা হইতেছে এবং যাহা ভারতীয় বন্দরগুলিতে 
সমুদ্রগামী জাহাজ ও উপকূলের মধ্যবর্তী অঞ্চুলে খালাসী জাহাজে রহিয়াছে, 
' অর্ডিনান্স অনুসারে সেই সমস্ত পণ্যের অবস্থার প্রতি গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়ান 
চেম্বার অব কমার্সের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। সরকার মনে করেন যে, 
অডিনান্সের ২ (ছ) উপধারার সংজ্ঞা অনুসারে এ সকল মাল বৃটিশ ভারতে 
রহিয়াছে বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কলিকাতার নদীপথে মাল 
খালাসী জাহাজে থাকিলেও এ সকল পণ্য ভারতে আছে বলিয়া বিবেচিত 
হইবে না । সুতরাং ওঁ সব মাল যুদ্ধকালীন বীমা অনুসারে বীমা করা 
যাইতে পারে না। 

সরকারী রেলওয়েসমূহেরণমোট আয় 
সরকারী রেলওয়েসমূহের ১৯৩৯, ১৯৪০ ও ১৯৪১ সালের ( ৩১শে মার্চ 
পর্যন্ত ) মোট আয়ের হিসাব নিয়ে উদ্ধত কর! হইল £__ 

( লক্ষ টাকা হিসাবে ) 

রেলওয়ে ১৯৩৯ ১৯৯৪০ 
এবি 
বিন্‌ ৯,৪৭ ১১,০২ 
বি বি এণ্ড সি আই ১১,৪৯ ১২,১২৫ * 
ইবি | 


১,৯১ ২,০* 


"৫১৯৪ 
২০,৭৭ * 
১২১৯১ 

৭২৬ * 
১৬,৩৯ 


৫,২২ 











৯৮১৪৩ 
বিতর 

কলিকাতা কর্পোরেশনের গত ২১শে মে তারিখের অধিবেশনে সহরের 
কতকগুলি শিল্প-শিক্ষার যাল্ত্রিক শিক্ষালয়, টোল ও নৈশ বিদ্যালয়কে ১৯৪০-৪১ 
সালের জন্ত ১॥০ লক্ষ টাক! সাহায্য দানের প্রস্তাব মঞ্জু করা ছইয়াছে। 
তন্মধ্যে শিল্প ও যাঞ্জিক শিক্ষালয়গুলির সাহায্যের পরিমাণ ১ লক্ষ ১০ হাজার 
৩৯০২ টাকা । ইহ! ছাড়া কর্পোরেশন বালীগপ্জস্থ ক্যালকাটা ' ইদ্দিনীয়ারিং 
কলেজকে ১৯৪০-৪১ সালের অন্ত € হাজার টাকা সাহায্য মঞ্ুর করিয়াছেন। 

বাঙ্গলায় বসস্ত ও কলেরার প্রকোপ 

১২ই এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বাংলা দেশে কলেরায় 
মোট ১,২০২ জন মারা গিয়াছে। হাওড়ীয় ১০৫ জন; কলিকাতায় ১০৩ জন; 
যশোহরে ১৭১ জন 3 খুলনায় ১০৭ জন; ফরিদপুরে ২৫৮ জন এবং বাখরগঞ্জে 
২২৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ‘বসন্ত রোগে কলিকাতায় ২৯৩ জন মারা 
গিয়াছে। 


১১১১)২০ 


বাঙ্গলায় কুইনাইনের চাহিদা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। এই 
প্রয়োজনের তুলনায় যোগান অপর্য্যাপ্ত বিধায় বাঙ্গলা.সরকার সম্প্রতি সিক্কোনা৷ 
চাষের দিকে মনোনিবেশ করিয়াছেন। সিঙ্কোনা উৎপাদনের জমির পরিমাণ, 
বৃদ্ধি করা! ছাড়া এই সমক্তার আর কোন সমাধান নাই এই উদ্দেস্টে 
দাঞ্জিলিং-এর অরণ্যাঞ্চল চাষোপযোগী করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট তৎপর 
হুইয়াছেন। উক্ত অঞ্চলে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সিঙ্কোনা চাষ ও উৎপাদন 
বুদ্ধির পরিকল্পনা করা হইতেছে । অবশ্য সিক্ষোনা চাষের ফলাফল নির্ণয় 
করিতে কয়েক বৎসর কাটিয়া যাইবে । আশু কোন সিদ্ধান্ত না জান! গেলেও 
ইতিমধ্যে কাঁজ বন্ধ থাকিবে না। যংপু অঞ্চলে কুইনাইনের কারখানা বাদ্ধিত, 
করা ও নানা দিকে উহার উন্নতি সাধনের ব্যাপক প্রচেষ্টা উক্ত পরি- 
কল্পনার অস্তভূক্ত। 

বর্তমানে প্রতি বৎসর গড়পড়তা ₹০ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । উপরোক্ত পরিকল্পনান্যায়ী এই পরিমাণ বদ্ধিত করিয়া বার্ষিক 
গড়পড়তা ৯ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রা দ্বিগুণ করা হইবে। কুইনাইন ছাডা' 
৫০ হাজার পাউণ্ড পরিমিত মিশ্র সিঙ্কোনা এযালকালয়েড উৎপাঁদনেরও 
সুব্যবস্থা করা হইবে। সিক্ষোনা উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার যত 
রকম সম্ভাবা উপায় আছে, গবর্ণমেন্ট সেই সকলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
সর্বদা সচেষ্ট থাকিবেন ৷ 

‘অন্ধের আলোনিকেতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন 

২৫ হাজার টাকা ব্যয়ে “অন্ধের অলোনিকেতন” নামক একটা প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া তুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে । এই প্রতিষ্ঠানে অন্ধদের 
নানা বিষয় শিক্ষা দিয়া তাহাদের স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা, 
হইবে । ১৯৩১ সালের আদমসুমারীতে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে ৬০ হাজার, 
অন্ধলোক আছে এবং ইহার মধ্যে প্রায় &০ হাজার জন পূর্ণবয়স্ক । বাংলা 
দেশে ৩৭ হাজার অন্ধের মধ্যে প্রায় ৩০ হাজার জন পূর্ণবয়স্ক । আদমস্্মারীর 
রিপোর্টে আরও জানা যায় যে, ভারতে ১ হাজার ৭২ জন এবং বাংলা দেশে 
১৭৯ জন অন্ধ-বধির-যুক ব্যক্তি আছে। এই প্রতিষ্ঠানে ‘ব্রেইল’ পদ্ধতিতে 
মুদ্রিত পুস্তকাদি দ্বার! অন্ধদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে এবং ভারতে সকল 
স্থানের অন্ধদের ব্যবহারের জন্য ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় পুস্তকাদি মুদ্রণের 
অন্য 'আলোনিকেতনে' একট 'ব্রেইল' মুদ্রাষন্ত্র রাখা হইবে। 

আসাম ব্যবস্থা পরিষদ 

জানা গিয়াছে যে, আসাম ব্যবস্থা পরিবদের আগামী অধিবেশন রা জুন 

তারিখ হইতে আরম্ভ হইবে । 


মিত্র খা এণ্ড কোং 


1৮ 








হইবেন। 


হয়। 


বিনীত-_ 
ভ্রীপার্ব্বভীশঙ্কর মিত্র 
ম্যানেজিং পার্টনার 





যাবতীয় গহনার জন্ত আমাদের | 
পরামর্শ গ্রহণ করুন সত্তষ্ট 


কোম্পানীর কাগজ বা | 
গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প |. 
স্থদে টাকা ধার দেওয়া | 





ডি জুন, ১৯৪১ ] 


আধিক জগৎ 


২৩৫ 





পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে ও ব্যবহারে অসমত 

ভারতীয় বণিক সঙ্ঘের সম্পাদক মিঃ এম্‌, আর, দাদ্দা তাহার এক 
সুচিন্তিত প্রবন্ধে যুদ্ধের দরুণ যে অত্যধিক পণ্যসম্তার উত্তব হইয়াছে তাহার 
" সঙ্গন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, বর্তমান সমাজের 
অর্থনৈতিক কাঠামোর অদ্ভুত ব্যবস্থাই এই যে, যখন লক্ষ লক্ষ লোক বহুদিন 
ধরিয়া অন্নাভাবে বস্ত্রাভাবে কাটাইতে বাধ্য হয় তখনই দেখা যায় যে, কোন 
- কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রচুর উৎপাদন হইতেছে । যদিও যুদ্ধের 
জন্ত নানারূপ বিশৃঙ্খলা এবং উৎপাদন ও বিতরণ প্রণালীতে অসামপ্রস্তের 
ভাব দেখা দেওয়ায় এরূপ অতিরিক্ত উত্পাদনের ব্যাপার আমাদের নিকট 
স্বাভাবিক মনে হুইতে পারে, তবুও ভাল করিয়া অনুধাবন করিলে দেখা 
যাইবে যে, এইরূপ অতিরিক্ত উৎপাদনের লক্ষণ গত কয়েক বৎসর ধরিয়াই 
আমাদের সামনে দেখা দিয়াছে। যুদ্ধের সময় পণ্য বিতরণ ব্যাপারে যে 
কর্মপদ্ধতি অবলখ্িত হইয়াছে তাহার জন্ত তোগাবস্তর অধিক পরিমাণে 
কাটতির কথা মনে করিয়া হয়ত বাণিজ্য-সচিব আত্মশ্লাঘা লাভ করিতে 
পারেন, কিন্তু ইহা অবিসম্বাদী সত্য যে অভাব ও অনটনের মধ্যে যে 
প্রাচ্র্যের স্থষ্টি হইতেছে তাহার বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করিতে হইবে এবং 
এইরূপ বৈষম্যের কারণ অমুসন্ধান করিতে হইবে। অতিরিক্ত উৎপাদনের 
সমস্তা বাস্তবিকপক্ষে প্রয়োজনীয় ভোগ্যবস্তর বিতরণে কার্পণ্যেপ্ই পরিচায়ক । 
অতিরিক্ত উৎপাদন কয়েকটী ফসলের বেলায়ই দেখা যায় ) যেমন পাট, তুলা, 
তিসি প্রভৃতি । ব্যবসায়ীদের হস্তক্ষেপের জন্ত ভারতের কৃষি সম্প্রদায় 
বিদেশে মাল চালাইবার উপরই তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ফসল উৎপাদন 
করে এবং ইহার উপরই তাহাদের সমস্ত কিছু নির্ভর করে। কিন্ত বিদেশের 
বাজারে এই সকল চাষীদের কোনরূপ হাত নাই। এইরূপ সমাজ ব্যবস্থায় 
উৎপন্ন করা তাহাদের নিজেদের শ্রমলন্ধ প্রয়োজনীয় সামগ্রী ভোগ করিবার 
শক্তি হারাইয়া ফেলে এবং আর্থিক ব্যাপারে তাহারা একবারে নিঃস্ব হইয়া 
যায়। এইরূপ অর্থনৈতিক অসামপ্রস্ত দুর করিতে হইলে ভারতের 
কৃষিব্যবস্থার এবং পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে। 
যদি ভারতকে আর্থিক জগতে স্বাবলম্বী করিতে হয় এবং দুঃখদৈন্তের হাত 
হইতে রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে উৎপাদন ও বিতরণের মধ্যে সমতা 
আনয়নের বিধান করিতে হইবে । 


বাংলা দেশে বিড়ির তামাকের চাষ 


বাংল! দেশে বিডির তামাকের চাষের সম্প্রসারণের বিষয় বাংলা সরকার 
বিবেচনা করিতেছেন। প্রতি বৎসর ৮৩ হাজার মণ বিড়ির তামাক বাংল! 
দেশে কাটতি হয়। ইহার মূল্য প্রায় দশ লক্ষ টাকা । বাংলা সরকারের 
কৃষি বিভাগ বিভিন্ন শ্রেণীর বিড়ির তামাকের চাষ সরকারী জমিতে করাইয়া 
সুফল লাভ করিয়াছেন। কিন্ত সাধারণ চাষীদিগকে এইরূপ বিডির তামাক 
চাঁষ করাইবার জন্ত উপদেশ দিয়াও বিশেষ কোন ফল হয় নাই। ইহার 
কারণ সাধারণ কৃষককুপ দুনিয়ন্ত্রিতভাবে তাঁমাকপাতা শুকাইতে জানে না। 
বাংলা সরকার কৃষি বিভাগের একজন কর্মচারীকে বিড়ির তামাক প্রস্তুত 
করিবার বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করিবার জন্ত গুজরাটের অন্তর্গত চরোতার 
এলাকায় এবং বোদ্বাইয়ের অন্তর্গত নিপানী এলাকায় প্রেরণ করিবার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিয়াছেন। এই উভয় স্থানেই বিডির তামাক উৎপন্ন করিবার প্রধান 
কেন্ত্র এবং এই ছুই জায়গা হইতেই বাংলা দেশে বিডির তামাক আমদানী 
হইয়া থাকে । 

দাতের 


ভারত গবর্ণমেন্টের পশম শিল্প বিভাগের উপদেষ্টা বিভিন্ন প্রাদেশিক ও 
দেশীয় রাজ্যের শিল্প বিভাগের পরিচালকবৃন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া 
সৈনিকদের ব্যবহারের জন্ত তীতে প্রস্তুত কম্বলের নিম্নলিখিত হারে বিভিন্ন 
প্রাদেশিক সরকার ও দেশীয় রাজ্যের নিকট অর্ডার পেশ করিয়াছেন £_- 
হাঁয়দ্রাবাদ__২২০* 7 বাঁংলা-১২,৫০* 3 যুক্তপ্রদেশ--৬০,০০০ ; বেনারস 


ষ্টেটঁ_৮৭,০০০ $ মহীশূর রাজ্য--৫.০০* ; মধ্যপ্রদেশ-_৩,০০০ ১ পাঞ্জাব_ 


৯,২০,০০০ | 


৩ 





বিরাট জলাধার নির্শ্মাণের পরিকল্পনা 

বিহার সরকারের সম্মতি লইয়া বাঙ্গলা সরকার হাজ্জারীবাগ জেলায় 
দামোদরের তীরবন্তী কোন এক স্থানে একটি বিরাট জলাধার নির্মাণের 
পরিকল্পনা করিয়াছেন! বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলার দামোদর ও 
ভাগীরথী এই ছুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলসমূহের ভূমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি 
করাই উক্ত পরিকল্পনার আসল উদ্দেস্ত । এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হুইলে 
উক্ত অঞ্চলসমূহের জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে বলিয়া সরকার 
আশা করেন। ইহা ছাড়! 81০ লক্ষ একর জমির সেচকার্ষো নিয়মিতভাবে 
সাহায্য দানও উক্ত পরিকল্পনার অন্তর্গত। প্রস্তাবিত জলধারাটি নির্বাণ 
করিতে অন্যুন ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অন্থমান করা হইয়াছে। 
হাজারীবাগ জেলার অন্তর্গত বরাকর নদীর তীরে তেলেয়া নামক গ্রামটিকে 
উক্ত জলাধার স্থাপনের উপযুক্ত স্থান হিসাবে মনোনীত করা হইয়াছে । 

ইরাক ও ইরাণ হইতে আমদানী নিয়ন্ত্রিত 

ইরাক ও ইরাণ হইতে শক্রুপক্ষীয় পণ্যের আমদানী বন্ধ করিবার উদ্দেস্তে 
তাঁরতসরকার এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে 
১৫ই মে তারিখে ও উহ্থার পরে ইরাক ও ইরাণের পারগ্ত উপসাগরস্থ বন্দর- 
সমুহ হইতে যে সমস্ত মাল জাহাজে তোলা হইবে বৃটিশ কন্সাল বিভাগের 
অন্ুমোদনপত্র সঙ্গে না, থাকিলে ও সব পণ্য ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে 


দেওয়া হইবে না। 
গ্রেট বৃটেনে কৃষির উন্নতি 

সম্প্রতি গ্রেট বৃটেনের কৃষি মন্ত্রীর দপ্তর হইতে যে বিবরণী প্রকাশিত 
হইয়াছে তত্থষ্টে জানা যায়, এই বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই নৃতন করিয়! 
আরও ১৭ লক্ষ একর জমিতে চাষ আবাদের ব্যবস্থা করা হইবে। গত 
বৎসরও ২০ লক্ষ একর নূতন জমি কথিত হইয়াছিল। হিসাব করিয়া দেখা 


গিয়াছে যে, মছাযুদ্ধ বাধিবার পর হইতে গ্রেট বৃটেনে মোট কৃষিকার্ধ্য শতকর। 


৪৩ ভাগ বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইয়াছে'। 


কি 
ইউনাইটেড আয়রন 
ইঞ্জিনিয়ারিং যাব নি | 


'তৈয়ারীর অন্যতম কারখানা। 
জুটমিলের লুম, জেদ, 
তি লক মেসিন বৰক! 
ও রেলের প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার 


সরঞ্জাম নমুনা ও মাপ অনুষায়ী 
নিখুঁতভাবে তৈয়ারী হুয়। 


ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন 


এজেণ্টস্‌ 
ফোনঃ: কলি ঃ খ০০লৎ ক্লাইভ ষ্টীট, | 
কলিকাত৷ 
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গ্রাম £ 
বাঁয়া ও এতারঞ্রীন 





২৩৬ 





সরবরাহ বিভাগ স্থানান্তরের প্রতিবাদ 
যুক্তপ্রাদেশিক বণিক সঙ্ঞবের সম্পাদক সমরোপকরণ সরবরাহ বিভাগের 
সভাপতি স্তার জাফরুল্লা খান ও সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের 
নিকট তার করিয়া-সরবরাহ ভিপার্টমেণ্টের বস্বিভাগ দিল্লী হইতে বোম্বাইতে 
স্থানাস্তর করিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্টের মোট 
বন্ত্রের প্রয়োজনের মাত্র এক তৃতীয়াংশ বোম্বাই প্রদেশ যোগান দেষ, বাকী 
চাহিদার সমস্তটাই উত্তর ও দক্ষিণ ভারত পুরণ করিয়া থাকে । 
বাঙ্গলার চাষাবাদের মোট ব্যয় নির্ণয় 
বাঙ্গলা সরকারে অর্থনৈতিক তথ্যাম্ুসন্ধান বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত কমিটি 
প্রধান শস্তসমূহের চাষাবাদের মোট ব্যয় নির্ণয়ের উদেশ্যে মুন্সিগঞ্জ, 
নীলফামারী, চুচুড়া ও বোলপুর কেন্দ্রে কার্য্য আরস্ত করিয়াছেন । 
উক্ত বোর্ডেব অর্থনৈতিক জরিপ কমিটি এযাবৎ প্রাপ্প তথ্যাদি 
লইয়া অনুসন্ধানে ব্যাপৃত রহিয়াছে। এই অনুসন্ধানের ফলে কুটিরশিল্প 


চাষাবাদ, ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি হইতে বাক্গলার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও. 


ক্কষককুলের আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, খপ, গড়পড়তা লাভ প্রভৃতি বিষয় সম্যক 
অবগত হওয়া যাইবে । 
বাজল! ও আসামের পাটগাষ নিয়ন্ত্রণ 

গত ২১শে মে বাঙলা ও.আ সাম গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণ পাটসংক্রাস্ত 
সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে নিম্নোক্ত চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া 
সংবাদ পাওয়া গিয়াছে £- 

(১) বাঙলায় পাট উৎপাদন সম্পর্কে যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থ বলবৎ আছে 
আসামের আবাদী জমি সম্পর্কেও সেই সকল ব্যবস্থা প্রযুক্ত ছইকে। আসামের 
অন্ঠবিধ উন্নয়ন-ব্যবস্থাধীন জমি আপাততঃ ( আগামী € বৎসরের মধ্যে) 
উক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আমলে আসিবে না। (২) বাজলা সরকার আসাম 
সরকারকে বিন! সুদে ৪ লক্ষ টাকা ধার দিবেন। ‘এই খণ ২০ বৎসর কাল 
সময়ের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে । আসামের আবাদী পাটের জমি 
জরিপ করিবার কাজে এই ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হুইবে। পাটচাষ 
ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আসাম সরকার আইন প্রণয়ন করিচবন। জরিপ 
প্রভৃতির কাজ অচিরেই আরম্ভ হইবে। কতকগুলি অন্ুবিধার জন্তু ১৯৪৩ 
সালের পূর্বে নূতন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ক্লার্য্যকরী করা সম্ভব হইবে না। (৩) 


আসাম সরকার বাঙ্গলার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার উদ্দেস্তে একজন. 


স্পেশাল অফিসার প্রেরণ করিবেন। (৪) খসড়ার চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত 

হইবার পর উভয় সরকার সম্মিলিতভাবে বিহার সরকারকেও অনুরূপ 

ব্যবস্থামুষায়ী নিয়ন্ত্রণকার্য্য পরিচালনার জন্ত অনুরোধ জ্ঞাপন করিবেন। 
ভারতের ক্ষুদ্র ও মধ্যায়তন শিল্পের উন্নতি 


দেশের ছোট ও মাঝারি শিল্প সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য তথ্যাদি সংগ্রহ এবং 


এ সব হ্ষুত্রায়তন প্রতিষ্ঠানের অস্থুবিধাদি অবগত হইয়া আবস্যক সাহাষ্যের 
জন্য ভারত সরকারের নিকট আবেদনের উদ্দেশ্যে নয়াদিজীর নিখিল ভারত 
শিল্প মালিক সঙ্ঘ ভারতের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট ২২টি প্রশ্নের 
উত্তর চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। . 
-বাঙ্গলার হাসপাতাল ও ডিস্পেলারী 

বাঙ্গলার হাসপাতাল ও ডিস্পেন্স।রীর কাধ্যাবলী সম্পর্কে ১৯৩৯ সালের 
সরকারী বাধিক বিবরণীতে প্রকাশ, আলোচ্য বৎসরে হাসপাতাল ও 
ডিস্পেন্ারীর সংখ্যা মোট ১৫৪টি বাড়িয়াছে ; তন্মধ্যে ৫২টি প্রাশ্চাত্য প্রথায়, 
১৭টি অন্থান্ত প্রথায় এবং ৮£টি ওঁষধ বিতরণের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। || 
কলিকাতার ১২টি এবং মফঃম্বলের ২১টি হাসপাতালে এখন রপ্রনরশ্মি 


পরীক্ষার সুবিধা আছে। জেলার সদর হাসপাতালসমুহের উন্নতির জনত | 


১৯৩৮-৩৯ সালের বাজেটে ৩ লক্ষ টাকা মঞ্চুর করা হয়। 


ভারতের কেন্দ্রীয় তুল। কমিটী 


[5 
মিঃ জি, পি, চক্রবর্তীর কার্যকাল শেষ হওয়ায় বঙ্গীত্র মিলমালিক 


সমিতির প্রাক্তন সভাপতি মিঃ স্য্যকুমার বস্থ ভারতের কেন্দ্রীয় তুল! কমিটীর 
সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। 


আধিক জগৎ 





[ ২রা জুন, ১৯৪১ 


বিনা শুষ্ক ব্ৰহ্মের শ্বেতসার আমদানী 
ভারত সরকার বঙ্গীয় মিলমালিক সমিতির নিকট এক স্বারকলিপি দ্বার! 
জানাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষ ও ব্রঙ্গের মধ্যে সংশোধিত বাণিজ্য চুক্তি অন্নসারে 
ব্ৰঙ্গ হইতে ভারতে আমদানী শ্বেতসারের উপর কোন শুন্ধ ধাধ্য হয় নাই। 
ভারত সরকার আরও জানাইয়াছেন যে, ভারতে বন্ষের শ্বেতসার আমদানীর 
জন্য যথেষ্ট জাহাজের অভাব ও বর্তমানে ষাতায়াতী জাহাজে স্থানাভাব সম্পর্কে 
বঙ্গীয় মিলমালিক সমিতি যে অভিযোগ করিয়াছেন তৎসম্পর্কে কলিকাতার - 
সিপিং কণ্টোলার তদারক করিবেন । | 
বাংল! হইতে মধু সরবরাহ 
ভারত সরকাবের সরবরাহ দপ্তর বাংলা সরকারের শিল্পবিভাগের নিকট 
জানিতে চাহিয়াছেন ষে, খুব বেশী পরিমাণ মধু তাহারা সরববরাহ করিতে 
সমর্থ হইবেন কিনা । উত্তরে বংলা সরকার বিভিন্ন শ্রেণীর মধুর নমুনাসহ এক 
পত্রে ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগকে জানাইয়াছেন যে, প্রতিমাসে 
বাংলা সরকার বহুশত মণ মধু সরবরাহ করিতে পারিবেন । 
অস্ট্রেলিয়ায় পশমী সুতার অডর্ণর 
" প্রকাশ, ইষ্টার্ণ গ্রুপ সাপ্লাই কাউন্সিল অস্ট্রেলিয়ান গবর্ণমেণ্টের নিকট 
প্রতিমাসে ৪ লক্ষ পাউণ্ড পশমী সুতা সরবরাহের জন্ত এক অর্ডার দিয়াছেন। 
এই প্রসঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রী মিঃ ক্যাডেল বলিয়াছেন যে, 
এইরূপ অত্যধিক পশমী হৃতাঁর অর্ডারের ফলে অস্ট্রেলিয়ার অসামরিক 
জনসাধারণের ব্যবহার্ধ্য কাঁপড়চোপড়ের পরিমাণ কমাইতে হইবে । 
.'_ ভারতের বাণিজ্য শুদ্কের আয় 
বাণিজ্য শুষ্ক বিভাগের ১৯৩৯-৪০ সালের বাধিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, 
যুদ্ধঞ্জনিত অনিশ্চিত অবস্থা সত্বেও আলোচ্য বৎসরে বাণিজ্য শুক্কের খাতে 
পূর্ব বৎসরের তুলনায় ৪ই কোটি টাকা বেশী আয় হইয়াছে । এই বৎসর 
সামুদ্রিক শুন্ধ হইতে মোট আয় হইয়াছে ৪৮ কোটি ৩৭ লক্ষ ১০ হাজার 
টাকা। পূর্ববর্তী বৎসরে উক্ত খাতে আয় দাড়াইয়াছিল ৪৩ কোটি ৭২ লক্ষ 
৭০ হাজার টাকা । ১৯৩৯-৪০ সালে সর্বপ্রকার বাণিজ্য শুক্ষের মোট আর 
হইয়াছে ৫০ কোটি ৪৩ লক্ষ ১৯ হাজার ৪৫৩ টাকা । চিনি হইতে শুক 
আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধিই আলোচ্য বৎসরের বাণিজ্য শুক্ষের আয় বৃদ্ধির 
প্রধান কারণ। 
দোকান কর্ম্মগারী আইনের বহিভূতি পণ্য 
কাচা পাট ও তুলা এবং তৎসংক্রান্ত কয়েকটি মরমী পণোর কেনাবেচা 
করে এই প্রকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উপর ১৯৪০ সালের দোকান কর্মচারী 
আইন প্রযুক্ত হইবে না। নিম্নোক্ত দ্রব্যগুলি ক্রয় বিক্রয় করে এমন সব 
দোকানের উপরও উক্ত আইন প্রয়োগ করা হইবে না £ শাঁকশব জী, মাংস, 
মাছ, ডিম, ফল (টিনের পাত্রে আবদ্ধ ফল নহে), রুটি, পিষ্টক, মিঠাই, ফুল, 
বিস্কুট (টিনে আবদ্ধ নহে), মুভি, মুডকি ইত্যাদি, কাঁচা চামড়া, টিনের পাত্রে 
মুখবদ্ধ করা দ্বত, মাখম, গুড়া দুধ, জমাট বাধা দুধ ইত্যাদি ছাড়া অন্তান্ত দুগ্ধ ও 
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যেকোন পোষ্ট অফিসে 
পাওয়া যায় এবং 
তার উপরে 


।০ আনা, ॥০ আনা অথবা 
১২ টাকা মুল্যের ডিফেন্স 
সেভিংস ষ্ট্যাম্প লাগান। 


আপনার কার্ডে ১০২ 
টাকা মুল্যের ফ্ট্যাম্প জমা 
হবে তখন তীর পরিবর্তে 
পোষ্ট অফিন থেকে একটি 
ডিফেন্ন সেভিংদ সার্টিফিকেট 
চেয়ে নিন_-১০ বছরেব মধ্যে 
এই সার্টিফিকেটের দাম হবে 
তের টাকা ন আন! । 


যখন: 


নিল্ৰাস-জভ্যাত্র জ্ন্যা সনঞ্খল্স ক্ল 


ডিফেণ্র দেতিংগ গাঁটিফিকেট কিনুন . 





বিদেশে চিকিৎসা! সংক্রান্ত ওষধপত্রাদির অডণর 
কোন কোন প্রাদেশিক সরকারের তরফ হইতে ভারত গবর্ণমেণ্ট 
টি বৎসর চলিতে পারে এইরূপ পরিমাণ চিকিৎসা সংক্রান্ত ওষধ পত্রাদির 
'জন্ত ইংলণ্ডে অর্ডার দিয়াছেন। এই সম্পর্কে ভারতীয় রাসায়নিকদ্রব্য 
"উৎপাদনকারী সঙ্ঘ ভারত সরকারকে জানাইয়াছেন যে, ইংলণ্ডে অভ্র দিবার 
পুর্বে কোন্‌ কোন্‌ প্রয়োজনীয় ওযধপত্রাদি ভারতীয় রাসায়নিকদ্রব্য প্রস্তুত- 
কারীরা সরবরাহ করিতে পারেন তাহা যেন ভারত সরকার জানিয়া লন। 
তাহারা আরও বলেন যে, ইংলগ্ডে যে সকল প্রধান প্রধান উষধাদি প্রস্তুত 
হয় তাহার অনেকগুলিই দেশীয় রাসায়নিকদ্রব্য উৎপাদনকাঁরীরা তৈয়ার 
'করিতে ও যোগান দিতে পারেন। যদি দীর্ঘদিনের অন্ত প্রয়োজনীয় 
'ষধাদি ইংলগডে অভর্ণর দেওয়া হয় তাহা হইলে ভারতীয় ভেষজ ও 
রাসায়নিক শিল্পের বিশেষ ক্ষতি হইবে এবং নূতন নূতন ওষধাদি উত্তাবনের 
ন্ত প্রচেষ্টাও ব্যাহত হইবে । 

সমর খণ 

১৯৪১ সালের ১৭ই মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে দ্বিতীয় দফা 
দেশরক্ষা খণ বাবদ চাদ! আদায়ের পরিমাণ ৮৩ লক্ষ ৬* হাজার ১ শত 
টাকা | ১৯৪১ সালের ১৭ই মে পর্য্যন্ত বিনাঙ্গুদী দেশরক্ষা বন্ডের জন্ত ২ 
কোটা ৩৮ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা, শতকরা ৩২ টাকা সুদের দেশরক্ষা খপ 
বাবর ৫১ কোটী ২৬ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ও পোষ্ট অফিস মারফত দশ- 
বাৎসরিক ডিফেন্স সার্টিফিকেট বাবদ ২ কোটী ৭২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা 
পাওষা গিয়াছে। ১৯৪১ সালের ১৭ই মে পর্য্যন্ত সকল প্রকার ভারতীয় 
-দেশরক্ষা ধ্চণের টাদার পরিমাণ ৫৬ কোটী ৩৭ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা | 
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পুর্ব আফ্রিকার সহিত ভারতের বাণিজ্য 
ভারত সরকারের যে বাণিজ্য প্রতিনিধি পূর্ব্ব আফ্রিকার অন্তর্গত মোম্বা- 
সায় রহিয়াছেন তাহার প্রদত্ত ১৯৩৯-৪০ সালের কার্ধ্ুবিবরণীতে জান! যায় 
যে, পূর্বব আফ্রিকার সহিত ভারতের তুলার কম্বল, ধোলাই বস্ত্র, জুতা, চটের 
থলে, চামড়ার জিনিষ, ভাল এবং মসল্লা! প্রভৃতি পণ্যের ব্যবস! বাঁণিজ্যর 
কতকটা উন্নতি হুইয়াছে। তুলীজাত জ্তিনিষই এই আমদানী বাণিজ্যের 
শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে এবং আলোচ্য বৎসরে এই শ্রণীর পণ্যের কেনিয়! 
ও উগপ্ডায় আমদানী মূল্যের পরিমাণ ৮ লক্ষ ৮৪ হাজার ৬ শত ৬৩ পাউণ্ড 
অথবা এই উভয় স্থানের সমস্ত পণ্যের আমদানী মূল্যের একদশমাংশ। 
টাঙ্গানিকার ভারতের তুলাব, বন্ত্র্জতি পণ্যের আমদানী মুল্যের পরিমাণ 
৬ লক্ষ ১৪ হাজার ৮ শত ৪১ পাউণ্ড অর্থাৎ টাঙ্গানিকার সমস্ত পণ্যের 
আমদানী মূল্যের শতকরা ২০" ভাগ। 
সরবরাহ বিভাগের অডণর প্রাপ্তি 
সরবরাহ বিভাগ ইষ্টারণ গুপ দেশসমূহ ও ভারতবর্ষে যন্ত্রপাতি যোগান 
দিবার জন্য প্রচুর অর্ডার পাইয়াছেন। ইহা! ছাড়া সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ আফ্রিকা 
এবং ভারতবর্ষে বন্ত্রাদি সরবরাহ করিবার অন্তও এই বিভাগ অর্ডার 
পাইয়াছেন। ভারতবর্ষে যাহাতে সৈনিকদের সাজপোষাক প্রস্তুত হইতে 
পারে সেই অন্ত বর্তমানে ভারত সরকারের অধীনে সাজাহানপুর, মাদ্রাজ, 
সেকেন্দ্রাবাদ, বোম্বাই, কলিকাতা এবং পাঞ্জাবে যে বস্ত্র উৎপাদনের 
কারখানা আছে তাহা ছাড়া গবর্ণমেপ্ট আরও একটা বস্তাদি প্রস্তুতের 
কারখানা খুলিয়াছেন এবং আরও দুইটা কারখানা স্থাপন করিবার মনস্থ 
করিয়াছেন। 
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আধিক জগৎ 


[ ২রা জুন, ১৯৪১ 





কচুড়ী পান! হইতে কাগজ প্রস্তুত 
প্রকাশ, বাংলা সরকারের শিল্পবিভাগের গবেষণাগারের মিঃ আজম কচুডী 
পানা হইতে কাগজ প্রশ্থত প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ মুল্যবান তথ্য সংগ্রহ 
করিয়াছেন। এই কচুড়ী পানা বর্তমানে কৃষি কার্যের ও জনস্বাস্থ্যের 
বিশেষ অন্তরায় হইয়া াড়াইয়াছে, কিন্ত ইহ; দ্বারা নানারূপ কাগজ তৈয়ারী 
করা যায় এবং শুকনো কচুড়ীপানা গবাদি পশুর খাস্তের আন্ত ব্যবহৃত 
হইতে পারে। 
যুক্ত প্রদেশের কষিখণ আইন 
নৈনীতালের এক সংবাদে প্রকাশ, ১৯৪০ সালে বিধিবদ্ধ কৃষিধণ সম্পর্কীয় 
আইনের বিভিন্ন নিয়মাবলী যুক্ত-প্রদেশের সরকার কর্তৃক রচিত হইয়াছে। 
কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচন সম্পর্কে যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন কেন্দ্রের ভোট- 
দাতাদের তালিকা সংশোধনের জন্ত ভারতসরকার এক “আদেশ জারী 


করিয়াছেন। 
ভারতীয় ভেষজ আইন 

জান! গিয়াছে যে, ১৯৪০ সালের ভারতীয় ভেষজ আইন এই প্রদেশে 
কিপ্রকারে প্রয়োগ করা হইতেছে তৎ্সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা 
করিবার অন্ত সার্জন জেনারেল কর্ণেল ডাব্লিউ সি প্যাটনাকে চেয়ারম্যান 
নিযুক্ত করিয়া বাংলা সরকার একটী বিশেষজ্ঞ কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন । 

কানাডায় সমরোপকরণ শিল্প 

গত বৎসরে কানাডায় সমরোপকরণ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত 
নূতন যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্ত মাসিক ৭ লক্ষ পাউণ্ড হাবে ব্যয়ের এক বরাদ্দ 
কর! ছইয়াছিল। সমরোপকরণ তৈয়ারীর জন্ত যে বিপুল খরচ হইতেছে 
তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল ; ষথা_ সেলের জন্য ৪ কোটি ৬০ লক্ষ 
ডলার, বন্দুকের জন্য ১২ কোটা ১০ লক্ষ ডলার, ট্যাঙ্ক প্রভৃতির জন্ত ১ কোটী 
£ লক্ষ ডলার, বিমান পোতের জন্ত ২ কোটী ৩০ লক্ষ ডলার, রাসায়নিক ও 
বিস্ফোরক পদার্থের অন্ত ১১. কোটী ২০ লক্ষ ডলার ও রেলপথের সাজ- 
সরঞ্জামের জন্য ২ংকোঁটী ৪৩ লক্ষ ডলার | | 

সর্বরাহ বিভাগের স্থায়ী শিল্প প্রদর্শনী 

ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ বিভিন্ন প্রদেশের -প্রধান সহরে যুদ্ধের 
জন্য যে সকল জিনিষের দরকার সেই সকল দ্রব্যাদির স্থায়ী প্রদর্শনী স্থাপন 
করিবেন। Ee এষ 

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর এই সর্বপ্রথম মে মাসের প্রথম দশ দিনে 
রেলওয়ের আয়ের হাঁস দেখা গিয়াছে । এই দশ দিনে ৩ কোটি দশ লক্ষ 
টাকা আয় হইয়াছে, অর্থাৎ গত বৎসরের এই সময়ের চেয়ে € লক্ষ টাকা 
কম। ১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১০ই মে পর্য্যস্ত প্রায় ১২ কোটি 
৮৫ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে এবং ইহার পরিমাণ গত বৎসরের এই সময়ের 
চেয়ে ৫২ লক্ষ টাকা কম। 


মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে ইস্পাত শিল্প 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে ইস্পাত শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাইতেছে। চলতি বৎসরে ৭ কোটী ৬০ লক্ষ টন ইস্পাত প্রস্তুত হইবার 


-১৩হাজার একর ; 


বাঙ্গলার ররর — 


আসাম দোকান কর্মচারী বিল 

আনাম ব্যবস্থা পরিয়দের সদস্ত মিঃ বদরুদ্দিন আহমেদ “আসাম দোকান 
কর্মচারী বিল ১৯৪৯” নামে একটা বিলের নোটীশ দিয়াছেন। বিলের প্রধান, 
প্রধান ধারাগুলি সংক্ষেপে এইরূপ: - 

(১) প্রথমে এই আইন মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের এলাকায় প্রযুক্ত হইবে» 
পরে গবর্ণমেপ্ট প্রয়োজনবোধে অন্তান্ত এলাকায়ও উহা প্রয়োগ করিতে, 
পারেন। (২) সমস্ত দোকান সপ্তাহে দেড় দিন বন্ধ থাকিবে। সাধারণতঃ 
শনি ও রবিবার ছুটির দিন হইবে । দোকান কর্ম্মচারিগণকে দৈনিক ৮ ঘণ্টা, 
এবং সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টার বেশী খাটান যাইবে না। (৩) দশটায় যাহারা, 
কাজে যোগ দিবে তাহাদিগকে প্রত্যহ ২ ঘণ্টা বিশ্রামের সময় দেওয়া. 
যাইবে। কোন কর্মচারী রাত্রি ৮০ ঘটিকার পর কাজ করিতে বাধ্য: 
থাকিবে না। (৪) প্রতি বৎসর নিয়মিতভাবে প্রত্যেক দোকান কর্মচারীর, 
বেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং উছার পরিমাণ তাহার মাসিক বেতনের, 
শতকরা ৬1০ আনার কম হইতে পারিবে না । (৫) দোকান কর্মচারীদের 
বাধিক কাৰ্য্যকাল ১১ মাস করিতে হইবে। (৬) কর্মচারীদের অন্য 
প্রোভিডেণ্ট ফণ্ডের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৭) দোকান কর্মচারীরা, 
সভাসমিতি এবং অনুমোদিত ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিতে পারিবে । 


রাই, সরিষা ও তিসির চাষের পূর্ববাভাষ 
ব্যবসা বাণিজ্যসংক্রীস্ত সংবাদ সরবরাহ বিভাগের আফিস হইতে জানান 
হইয়াছে, ১৯৪০-৪১ সালের রাই, সরিষা ও তিসি চাষের চূড়ান্ত নিখিল 
ভারতীয় পূর্বাভাষ নিক্বোক্তরূপ ₹_- 

১৯৩৯-৪০ সালে রাই ও সরিষার চাঁষের জমির পরিমাণ ছিল ৬১ লক্ষ- 
১৯৪০-৪১ সালে এই জমির পরিমাণ দাডাইয়াছে ৬ 
লক্ষ ৬৩ হাজার একর। গত বৎসর উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ- 
১৭ হাজার টন ; আলোচ্য বৎসরে উৎপাদনের পরিমাণ ১০ লক্ষ ৮৩ হাজার, 
টন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । 

তিসি চাষের বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় যে, ১৯৩৯-৪০ সালের ৩৭ লক্ষ ১৫ 
হাজার একরের তুলনায় ১৯৪০-৪১ সালে ৩৫ লক্ষ ৮৩ হাজার একর জমিতে. 
তিসির চাষ হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ- 
৪৬ হাক্ষার টন ; বর্তমান বৎসরে উৎপাদনের পরিমাণ দ্রাড়াইবে ৪ লক্ষ 
৩০ হাজার টন। 


বাঙ্গল! সরকারের নিয়োগ পরামর্শদাতা 
মিঃ ইউ কে ঘোষাল আই সি এস্‌ বাংলা সরকারের নিয়োগ পরমার্শ- 
দাতার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। 








বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । 


কোম্পানী লিমিটেড, 
ৃ 





১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ । : 

A a SRE CERIO "| ১৯৩৯ সালে শতকরা ৭০ ও এ হারে লা ছে | 

তাত শিল্পের তথ্যানুসন্ধান : 

ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত তথ্যামুসন্ধান কমিটি তাত শিল্প সম্পর্কে ; 

তদন্ত করিবার জন্য আগামী ৯ই জুন তারিখে কটক পৌঁছিবেন। এ বিষয়ে | 

যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে তন্মধ্যে নিখিল ভারত কাটুনী | 

সজ্বের শ্রীযুক্ত আনন্দ প্রসাদ চোধুরীও রহিয়াছেন। 
' স্বর্ণকার, জহুরী ও পোদ্দার সম্মেলন লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্তার শ্রোতের মত চলে যায়__ 

ক্যালকাটা জুয়েলাস” পন্‌ ব্রোকার্স এও বুলিয়ন্‌ মার্চেণ্টস্‌ এসোসিয়ে- বাঙলার বাহিরে । এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 

শের উদ্ভোগে আগামী জুন মাসের শেষ ভাগে নিখিল বঙ্গ স্বণকার, অহরী [| বলি দুর তয় নিজৰ “পাইওনিয়ার’ =| 
ও পোদ্দার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। অধিবেশনের নিদ্দিষ্ট তারিখ পরে টা হাতি জি 


জানান হইবে। 


IE. DEE EES TEE TES), 


ইরা জুন, ১৯৪১ ]. 


-আধিক জগৎ 


২৩৯ 








চট্টগ্রামে আলোক নিয়ন্ত্রণ 

চট্টগ্রামে আলোক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নিয়োক্ত মর্ম্মে বাঙ্গলা সরকারের 'এক 
বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে :- | 

গত ২৯শে মে তারিখের কলিকাতা গেজেটে আলোক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 
যে সব আদেশ ও নির্দেশ প্রচারিত হইয়াছে এবং যাহা চট্গ্রামেও বলবৎ 
করা হইবে তত্প্রতি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে । জন- 
সাধারণের সুবিধার্থে অবিলম্বেই উহ! কার্য্যে পরিণত না করিয়া ১৯শে জুন 
হইতে করা হইবে । ইহার ফলে লোক যথাযোগ্য ব্যবস্থা কবিয়া লইবার 
সময় ও শ্ুবিধা পাইবে । কলিকাতা অঞ্চলে বর্তমানে যেবপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
রহিয়াছে ও স্থানেও তজ্জুপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। . বর্তমান আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া বাঙলা সরকার চট্টগ্রাম অঞ্চলে ওররূপ নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করা অবশ্ঠ কর্তব্য বলিয়া মনে করেন । 

চট্টগ্রাম অঞ্চল রক্ষার অন্ত গবর্ণমেপ্ট যে ব্যবস্থার আশ্রয় লইতেছেন 
জনসাধারণ তাহার সহিত সম্পূর্ণ সহযোগিতা করিয়া চলিবে বলিয়া সরকার 
আশা পোষণ করেন । 


যুক্তপ্রদেশে কল-কারথানার বৃদ্ধি 
১৯৪* সালের ভিসেম্বর মাসের যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তত্ষ্টে 
জানা যায়, শিল্লোন্নতির দিকে যুক্তগ্রদেশ সম্তোষ্জনকভাবে অগ্রসর 
হইতেছে। উক্ত ডিসেম্বর মাসে ৭৮টি নৃতন কারখানা রেজেদ্রিভূক্ত 
হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৭টি ইঞ্জিনীয়ারিং, ৭টি কাচের চুড়ির, ১৩টি ধাতব 
কাধ্যের, ৮টি মোটর সংক্রান্ত, ৬টি বরফের কল, ২৫টী ছাপাখানা এবং ৯*টা 
বিবিধ প্রতিষ্ঠান। 


বিমানপোত নিশ্মাণে ভারতীয় কাষ্ঠ 
বিমানপোত নির্শাণোপযোগী কাষ্ঠ সরবরাহের অন্ত দেরাঁছুনস্থ ফরেষ্ট 
রিসার্স ইনৃষ্টিটিউটু তথ্যান্ুসন্ধানে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। হিমালয়ের বিভিন্ন 
অঞ্চলের দেবদারু ও অন্ান্ বৃক্ষ লইয়া বিশেষ পরীক্ষাকাধ্য চলিতেছে । এখন 
পর্য্যন্ত সন্তোষজনক ফল লাভ না হইলেও আশা করা যায় অচিরেই 
বিমানপোত নির্মমণোপযোগী কাঠের অভাব হইবে না । 
ভারত সরকারের দেশরক্ষা বিভাগ উক্ত পরীক্ষা কার্যে এ! হাজার টাকা 
'দিয়াছেন। | 
কানাডায় বেকার-বীম! 
কানাডার জাতীয় বেকার-বীমা কয়িশন এই বৎসরের প্রথম ভাগে 
কিভাবে বীমা তহবিলেব কাধ্যাদি চালান হইবে এবং কোন তারিখ হইতে 
বীমা তহবিলে চাদ! দিতে আরম্ভ করিতে হইবে সেই সম্বন্ধে নিয়ম কানুন 
প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম বৎসরে বীমা তহবিলে টাদার পরিমাণ ৬ কোটা 
ডলার দীড়াইবে বলিয়া অন্নমিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে মালিকেরা ২ কোটা 
৪০লক্ষ ডলার এবং কর্মচারীরা অনুরূপ চাঁদা ও ুপনিবেশিক গবর্ণমেপ্ট ১কোটী 
২০ লক্ষ ডলার দিবেন। ইহা ছাড়া গবর্ণমেপ্টের কোষাগার হইতে বীমার 
ব্যবস্থাসংক্রাস্ত কার্ধ্যাদি চালাইবার জন্য প্রায় ৪ হাজার কর্মচারীদের বেতন 
বাবদ অনুমান ৫০ লক্ষ ডলার বৎসরে ব্যয়িত হইবে। কমিশন জানাইয়াছেন 
যে, এই বীমা তহবিলের দ্বারা প্রায় ২১ লক্ষ কর্ণ্চচারীর স্বার্থ রক্ষিত হইবে। 


পাঞ্জাবের জনসংখ্যা 
লোক গণনা সম্পর্কে যে চুভাস্ত সংখ্যার হিসাব পাওযা গিয়াছে, তাহা 
হ ইতে পাঞ্জাবের বর্তমান জনসংখ্যা ২ কোটি ৭৭ লক্ষ ৭৫ হাজার বলিয়া 
জানা যায়। উপরের সংখ্যা অনুসারে পাঞ্জাবের বিভিন্ন সম্জুদায়ের লোক 
সংখ্যার হার এইরূপ +_মুসলমান ৫৬৪৮ ( মোট সংখ্যা ১৫৭৮৮০০* ) ; হিন্দু 
২৬*৬০ ( মোট সংখ্যা ৭০৮৮০০০ ) ; শিখ ১৩৪২ ( মোট সংখ্যা ৩৭২৮০০০ ) 5 
আদিবাসী ৩৪৩০০০ ১ খৃষ্টান ৪৮৪০০০ ; জৈন ৩৭০০০ ; অন্টান্ত ৭০০০ জ্বন। 


| গবাদি পশুর সংক্রামক ব্যাধি 
গো-মহিবাদি পশুব মধ্যে নানাব্দপ সংক্রামক ব্যাধি নিবারণের উদ্দেশ্যে 
বাজলা সরকার ১৯৪১-৪২ পালের মধ্যেই ঢাকা, বরিশাল ও কাশিয়াং অঞ্চলে 
. তিনটি টীকা দেওয়ার কেন্দ্র স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন । 
৪ 
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: _ আসামে নুতন রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের পরিকল্পনা 
" অতিরিক্ত চা-কর হইতে যে অর্থ আয় হয় উহা নূতন রাস্তাঘাট নিৰ্ম্মাণ ও 
সেইগুলিব্র রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় করিবার জন্ত আসাম সরকার মনস্থ করিয়াছেন। 
রাস্তা ও পুল কোথায় কিরূপ নির্মাণ করিতে হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য 
আসাম যানবাহন চলাচল বোর্ডের একটি সাব-কমিটি গঠিত হইয়াছে। উক্ত 
কমিটির চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে পূর্ত বিভাগ কাধ্যে অগ্রসর হইবে | 
কলিকাতার গো-মহ্ষাদির বাজার 

গত ১৭ই মে তারিখ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে প্র সপ্তাহে কলিকাতার 
বাজারে ১৩৫টি দুগ্ধবতী গাভীর আমদানী হইয়াছে। তন্মধ্যে ৯৭টি আসিয়াছে 
পাঞ্জাব হইতে এবং অবশিষ্ট সংখ্যা অন্যান্য প্রদেশ হইতে! আলোচ্য সপ্তাহে 
পাঞ্জাব হইতে ১৮৭টি ও অন্ঠান্ত প্রদেশ হইতে ১৫০টি মহিষও কলিকাতায় 
আনা হইয়াছে । গাভী ও মহিষের দর যথাক্রমে ৫৫২ ও ১৫০২ টাকা হইতে 
১০৪২ ও ১৮০২ টাকা পর্য্যন্ত বুদ্ধি পাইয়াছে। গাভীগুলি প্রত্যহ ৫ সের 
হইতে ৮ সের এবং মহিষগুলি ১০ সের হইতে ১২ সের করিয়া ছুধ দেয়। 

বাঙ্গলার শিশুমৃত্যুর হার 

গত ২০শে মে তারিখে গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে ক্যালকাটা রোটারি ক্লাবের 
এক সাপ্তাহিক ভো'জ-সভায় বাজল!র সরকারী দপ্তরখানার শিশু ও মাতৃমঙ্গল 
বিভাগের সুপারিনটেপ্ডেণ্ট ডাঃ মিস্‌ এস পণ্ডিত কর্ঘৃক প্রদত্ত এক বক্তৃতা 
হইতে জানা যায় যে, প্রতি বৎসর বাঙলা দেশে গড়ে ১৬ লক্ষ শিশু জন্মগ্রহণ 
করে ; এই ১৬ লক্ষের মধ্যে ৩ লক্ষ শিশু অর্থাৎ প্রায় শতকরা বিশ ভাগ এক 
বৎসর পূর্ণ হইবার আগেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহা ছাডা প্রতি বৎসর 
৪০ হাজার জননী সন্তান-প্রসবকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয। 

মালদহে আতর প্রদর্শনী 

উৎকৃষ্ট ধরণেব আম ও আসজাত খাগ্চাদির উৎপাদনে উৎসাহ প্রদানের 
উদ্দেশ্যে আগামী জুন মাসে মালদহে একটি আত্ম প্রদর্শনী হইবে। এই 
উদ্দেপ্তে যে স্থানীয় কমিটি গঠিত হইয়াছে মালদহের কালেক্টর উহার 
প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হইয়াছেন। 


ছল. 
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হেড অফিস--৭নৎ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা! ৷ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 


পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে। 
আবেদন পত্রের ফর্ম্ম ইত্যাদি ব্যান্কের হেড অফিস কিন্া 
যে কোন শাখা অফিসে পাওয়া যাইবে । 
চলতি হিসাব_দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে ১ লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্তের 
উপর বার্ষিক শতকরা! ॥০ হিসাবে হুদ দেওয়া হয়। যাপ্যাপিক জুদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয়-ন!। 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব-_বাধিক শতকরা ১1০ টাকা হারে হুদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে স্থবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানান্তর করা যায়| 
স্থায়ী আমানত ১ বৎসর বা কম সময়ের জন্ত লওয়া হয। 
ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোবক্গনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক, মালের 
গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 
অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাহ্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 


শাখা নারায়ণগঞ্জ, বড়বাজার (কলিকাত! )। 
. ডি, এফ, শ্তাণ্ডাঃ জেনারেল ম্যানেজার 
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পচ লক্ষ থলিয়ার অর্ডার 

ইণ্ডিয়ান জুটু যিলস্‌ এসোসিয়েশন্‌ সম্প্রতি, ভারত গবর্পষে্টের নিকট 
হইতে আরও পাচ লক্ষ থলিয়ার অর্ডার পাইয়াছেন। - ইহার মধ্যে ছুই লক্ষ 
খলিয়ার ডেলিভারী দিতে হইবে আগামী জুন মায়ের মাবামাঝি এবং বাকী, 
তিন লক্ষ থলিয়া আগামী জুলাই মাসের শেষ ভাগে দিতে হইবে । 

বোম্বাই সরকার কর্তৃক কারিগরদের সাহায্য 

দেশীয় কারিগরেরা যাহাতে প্রয়োজনীয় সাজ্জপরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ক্রয় 
করিয়া তাহাদের শিল্পকার্য্য চালাইতে পারে তহুদ্দেশ্তে বোস্বাই সরকার 
তাঁহাদের অর্থসাহায্য করিবেন এবং দাদন ও কার্য্যকরী মূলধনের যোগান 
দিবেন। সাহায্য বাবদ দেয় অর্থের শতকরা €* ভাগ ও দাদন বাবদ শতকরা 
€০ ভাগ দেওয়া হইবে। ইহাছাড়া দরকার হইলে আরও অতিরিক্ত কর্জ 
দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। প্রত্যেক মালিককে কিস্তিতে সমপরিমাণ হারে 
. পাঁচ বৎসরের মেয়াদে পরিশোধ করার সর্তে এই টাকা দাদন দেওয়া হইবে। 
শিল্প বিভাগের পরিচালক সাধারণতঃ প্রত্যেক কারিগরকে € শত টাকা 
সাহায্য বাবদ এবং ২ শত €ৎ২ টাকা কার্যকরী মূলধন হিসাবে দিবার 
ব্যবস্থা করিবেন । 

১৯৪০-৪১ সালে ভারতে কয়লার বাধিজ্ঞ 

১৯৪০-৪১ সালে বুটাশ ভারতে ২৫ কোটী ৮ লক্ষ ১৫ হাজার টন 
কয়লা উত্তোলিত হ্ইয়াহে। কয়লা উত্তোলন ব্যাপারে 
ইহার পরিমাণ সর্কোচ্চ হইলেও কয়লার রপ্যানী বাণিজ্য 
সমপরিমাণে বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসে করলার রপ্তানীর 
পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮৭০ টন এবং মাসিক রপ্তানীর হার হিসাবে 
ইহাই সর্ধোচ্চ। ১৯৪০ সালে ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪১ সালের ৩১শে 
আনুয়ারী পর্য্যস্ত এই দশ মাসে সর্ধসমেত ১৭ লক্ষ ১৬ হাজার টন কয়ল! 
বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল ) ১৯৩৯-৪০ সালে এই সময়ে রপ্তানীর পরিমাণ 
ছিল ১৬ লক্ষ ১৮ হাজার টন। ১৯৩৯-৪০ সালে সম্বৎসরে ২০ লক্ষ ৯ হাজার 
টন কয়লা রপ্তানী হইয়াছিল। কয়লা রপ্তানীর মূল্য ছিসাবে ১৯৩৯-৪০ সালে 
টাকার পরিমাণ ছিল ১ কোটা ৮৯ লক্ষ ২৫ হাজার ৬ শত. ১৯২ টাকা, কিন্ত 
১৯৪০-৪১ সালে কয়ল! রপ্ানীর দাম বাব্দ দীড়াইয়াছে ১ কোটা ৮৪ লক্ষ ৮৯ 
হাজার ২ শত ৯৮ টাকা, অর্থাৎ ৪ লক্ষ ৩৪ হাজার ৩ শত ২১ টাকা কম। 
ভারতে কয়লার আমদানী সম্বন্ধে দেখা যায় যে, ১৯৪১ সালের ৩১শে 
জানুয়ারী যে 'দশ মাস শেষ হইয়াছে তাহাতে « হাক্জার টন কয়লা বিদেশ 
হইতে ভারতে আসিয়াছে । ১৯৩৯-৪০ সালে. এই সময়ে ১৮ হাজার টন 
কয়লা আমদানী হইয়াছিল । ১৯৪০-৪১ সালে ভারতে মোট আমদানী কয়লার 
মূল্য ছিল ১ লক্ষ ১১ হাক্জার ২ শত ৫৩ টাকা। ইহার পরিমাণ ১৯৩৯-৪০ 
সালে আমদানী কয়লার মূল্যের চেয়ে ৮৪ হাজার ৮ শত ৭৬ টাকা কম। 
১৯৪১ দি] 
ছিল। পক্ষন্তরে ১৯৪০ সালে ইহার মুল্য ছিল টন প্রতি ১০৮/* আনা। 
১৯৪১ সালে মার্চ জারির ইত তিন লারা 


ছিল ৯0১০ পাই, ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে ইহার মূল্যের হার ছিল টন 


প্রতি ৯০৬ পাই। 
_ ভারতে তুলার বস্ত্রের উৎপাদন ও বাণিজ্য 


১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ত্রৈমাসিক হিসাবে দেখা যায় যে, i 
এই তিন মাসে ভারতের তুলা এবং তুলাজাত বস্ত্রাদির উৎপাদন ও বাণিজ্যের || 
বিশেষ উন্নতি হুইয়াছে। ভারতে ডুলাজাত বস্্াদির উৎপাদন হইয়াছে | 


১৪৪ কোটী ৫০ লক্ষ গজ । আলোচ্য তিন মাসের মধ্যে বিদেশী তুলাভ্ঞাত 
বস্তাদির ভারতে আমদানীর পরিমাণ ১৮ কোটী ৪০ লক্ষ গঞ্জ । ভারত হইতে 
১১ কোটা ১০ লক্ষ গঞ্জ তুলাজাত বস্তরাদি বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। এই 
সময়ে কাপড়ের কলে ভারতীয় তুলা ৮ লক্ষ ৭২ হাঁজার বেল (৪ শত 
পাউণ্ডে এক বেল) ব্যবন্ৃত হইয়াছে ও ৯৯ হাজার বেল বিদেশী তুলা ভারতে 
আমদানী হইয়াছে. এবং ৪ লক্ষ ৭৮ হাজার বেল ভারতীয় তৃপা বৃটীশভারত ' 
হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। 





[ রা জুন, ১৯১৪ 


১৯৩৮-৩৯ সালের ভারতে বীমাসমবায় সমিতিযযূহের যে হিলাব পাওয়া! 
পিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এই বৎসরে এই সঙ্গিতিগুলির সংখ্যা ১১ টী, 
১৯৩৭-৩৮ সালে ইহার সংখ্যা ছিল ৯টা, এই দমিতিগুলির সভ্য সংখ্যা ২০ 
৯ শত ৪৫ জন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৬ হাজার ৫ শত ৭৪ জনে দ্র'ড়াইয়াছে। 
পুর্ব বৎসরের চেয়ে বীমাকারীদের সংখ্যা ৬ হাজার ৩ শত ৪৪ হইতে ৮ 
হাজার ৩ শত ৯০ জন পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। এই সকল সমিতিগুলি ১ কোটা 
৩০ লক্ষ ৮২ হাজার ৯» শত ৫১২ টাকার বীমার “দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে এবং 
এই বীমার টাদার পরিমাণ '্াড়াইয়াছে ৯ লক্ষ ৫৫ হাঁজার ৭ শত ৫২২. 
টাকা। সর্ববসমেত বীমার দাবীর পাওনা বাবদ ১ লক্ষ ২৩ হাজার € শত ১৬ 
টাকা দেওয়া হইয়াছে । অফিসের এবং অন্তান্ ব্যবস্থা সম্পর্কিত কার্য্যাদির 
॥ন্ত ৪ লক্ষ ৩ হাজার ৭ শত ৩৪২ টাকা ব্যয় হইয়াছে। সমিতিগুলির ২ লক্ষ 
১৯ হাজার টাকার পূর্ণবীমা করিয়াছে এবং ইছার চাঁদা বাবদ ২২ হাজার ৪ 
শত ৯৭২ টাকা দিয়াছে | এইসব বীমাসমিতির হাতে ১৯৩৮-৩৯ সালে 
৭ লক্ষ ৭১ হাজার ৮ শত ২৩২ টাকা মজুদ আছে। ইহার মধ্যে বোদ্বাইয়ের 
একটী বীমা সমিতি গবাদি পশ্ত সংক্রান্ত বীমার কাজকারবার করিয়াছে। 
যে কল সমিতি কৃষিবীষা সন্ধে কোন কাজকারবার করে নাই তাহাদের 
সংখ্যা মাদ্রাজ এবং বুক্তপ্রদেশে ২ টী এবং বোম্বাই, বাংলা, বরোদা, ইন্দোর 
এবং হায়দ্রাবাদে প্রত্যেক স্থানে একটী করিয়া মাদ্রাজ প্রদেশে ১ কোটী 
রর ১ শত ৩৮২ টাকা, বোদ্বাই ২৭ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা 

ং হায়দ্রাবাদ ১৯ লক্ষ ৩৯ হাজার ৩শত ৭২২ টাকার বীমার দায়িত্ব 
গ্রহণ করিয়াছে। | 
লাইসেন্সপ্রাপ্ত বীমা এজেণ্টের সংখ্য! 

১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে সকল 
বীমার দালালদিগকে বীমাপত্র বিক্রয় করিবার ব্যবসা - করিতে অমুমৃতি 
দেওয়া হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল :__ 

বাংলা 
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ফোন £_কলি £ ৫২৬৫ 
oe 3 বহ্ধদেশ ও সিংহলের বা ৩ 
মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্বরসমূহে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । 


গু 
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এল মদিনা ৪,০০০ 
ডি তাড়া ও অন্তান্ত বিবরণের অন্ত আবেদন কর্ন £ — ৃ 


ম্যানেজার_ ১০০, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা। 

















পুলিশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্সিওরে সোসাইটি লিঃ 
সম্প্রতি আমরা ৫১নং বেপীনন্দন দ্র, কলিকাতাস্থ পুলিশ কো-অপা- 


দাশ ব্যাঙ্কের শ্যামবাজার শাখার উদ্বোধন 
গত ২৮শে মে বুধবার সন্ধ্যায় ৭৯নং স্তামবাজার স্রীটস্থ ভবনে ( কর্ণওয়া- ' 


রেটিভ সোসাইটির গত ১৯৪* সালের একথণ্ড রিপোর্ট সমালোচনার্থ লিশ ক্রাটের মোড়ে ) কুমার বিশ্বনাথ রায় দাশ ব্যাঙ্কের শ্তামবাজার শাখার 


পাইয়াছি। ১৫ বৎসর কাল পূর্বে বেঙ্গল পুলিধ কো-অপারেটিভ. বেনিফিট 


উদ্বোধন করেন। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত, মহেন্দ্রত্িৎ 


ফাণ্ড সুষ্ট হইয়াছিল। কালক্রমে ত তহবিলে ১ লক্ষ ৮০ হাঁজ্জার টাকার ফুকন উপস্থিত ভদ্রমছোদক়গণকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। উদ্বোধন প্রসঙ্গে 


মত সঞ্চিত হয়। এ টাকা নিয়াই বর্তমানে পুলিশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি 
‘প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ১৯৪০ সালের নবেম্বরে কোম্পানীর প্রাথমিক বিধি 
ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়। তৎপর ৭ই ডিসেম্বর হইতে কোম্পানী কাধ্য আরম্ভ 
'করে। কাজেই ১৯৪০ সালের বর্তমান রিপোর্টে কোম্পানীর এক মাসেরও 
কম সময়ের কাধ্যফল লিপিবদ্ধ হুইয়াছে। রিপোর্ট পাঠে দেখা যায় 
‘কোম্পানী এই সময়ে ৭১ হাজার টাকার নৃতন বীমার্‌ জন্ত মোট ৩৯টি প্রস্তাব 
পাইয়াছিল। উহার মধ্যে ডিসেম্বর মাসের ভিতরে ৯টি প্রস্তাবে মোট 
১৭ হাজার টাকার বীমাপত্র প্রনান করা হইয়াছে । সকল দিক যেরূপ 
সুপরিকল্পিত বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া কোম্পানী বর্তমানে কার্ষ্যে প্রবৃত্ত 
হইয়াছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে উহার সমূহ উন্নতি আশা করা যায়। 
সাজ্জেপ্টদের ভিতর প্রতি জনে ৩ হাজার টাকা। সাব ইচ্সপেক্টরদের 
ভিতর প্রতি জনে ২ হাজার টাকা, এসিষ্ট্যাণ্ট সাব ইন্সপেক্টরদের ভিতর 
প্রতি জনে ১ হাজার টাক) ও কনেষ্টবলদের ভিতর প্রতি জনে ৫০০ টাকা 
হিসাবে কার্ধ্যকরী বীমার প্রচলন সম্পর্কে কোম্পানী একটি স্বীম প্রস্তুত 
করিয়া তাহা কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিয়াছেন। 'সেই স্বীম বর্তমানে 
“বিবেচিত হইতেছে । কোম্পানী সম্প্রতি আসামে ও পাঞ্জাবে চীফ, এজেন্দী 
“আফিস স্থাপন করিয়াছে। উহাদের মারফতে কোম্পানীর কাৰ্য্য সম্প্রসারিত 
হুইতেছে। | 

'_ আলোচ্য সময়ে প্রিমিয়াম বাবদ ১৪ হাজার ৩২৬ টাকা, দাদনী তহবিলের 
"হুদ বাবদ ৬ হাজার ৫৮৯ টাকা ও অন্তাম্ক শ্রেণীর আম লয়! কোম্পানীর 


মোট আয় দাড়ায় ৯৪ হাঁজার ৪৪৬ টাকা | এবার কোম্পানীর মোট দাবীর 


পরিমাণ দ'ডায় ৩ হাজার ২৯২ টাকা। কোম্পানীর কাধ্য পরিচালনা বাবদ 
৩ হাজার ২৩৭ টাকা ও এক্েপ্টদের কমিশন বাবদ ৬২১ টাকা ব্যয় হয়। 


অন্তান্ত ব্যয় বাবদ বাকী টাকা জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। পূর্বেকার টি 


তহবিল লইয়া বৎসরের শেষে এই কোম্পানীর ৯ লক্ষ ৯০ হাজার ৯২০ 
টাকার একটা জীবন বীমা তহবিল ও ৩ হাজার টাকার একটি দাদনী 
তহবিলের অন্ত মন্ধুত তহবিল দীড়াইয়াছে। 

. বিভিন্ন তহবিল বাবদ দায় ও অন্তান্ত শ্রেনীর দায় লইয়া গত ৩১শে ডিসেম্বর 
"তারিখে কোম্পানীর মোট দায় দেখান হইয়াছে > লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা। 
প্রকার দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে' কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল 
“তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ £__সরকাঁরী সিকিউরিটি ৮৭ হাজার 
৩৬৬ টাকা, ক্যালকাটা ইমপ্রভমেন্ট ট্রাষ্ট, ক্যালকাটা পোর্টটাষ্ট ও হাওড়া 
ব্রীজের ভিবেঞ্চার ৪৯ হাজার ১৭৫ টাকা, পোর্টাল ক্যাস সার্টিফিকেটে ৭ 


হাজার ৯৩১ টকি।। হাতে ও ব্যাঙ্কে ৬ হাজার ২৭৭ টাঁকা। ও বিবরণ এ 


কুমার বিশ্বনাথ রায় স্থানীয় জনসাধারণকে এই নূতন শাখাটির উন্নতির জল্ত 
সর্বপ্রকার সাহায্য করিতে অন্রোধ দ্রানান। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত 
আলামোহন দাশ ও তাহার সুযোগ্য সহকর্মীদের কৃতকার্য্যতায় আনন্দ 
প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, সুপরিচালিত ব্যাঙ্ক দেশের আধিক উন্নতির 
পক্ষে একাস্ত আবশ্যক ; কিন্তু ইছা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, 'বাঙ্গলার 
জনসাধারণ আধুনিক ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এখনো আশানুরূপ 
সচেতন হইয়া উঠে নাই। শিল্প ও বাঁণিক্যের প্রয়ারের সঙ্গে ব্যাঙ্কের প্রসার 


‘কিরূপ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সেই কথা বলিয়া বক্তা অতঃপর বাঙ্গলার 


যুবক সম্প্রদায়কে ব্যাঙ্ক ব্যবসা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ করিয়া তুলিবার 
উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য স্থযোগ সুবিধা দিবার অন্ত শ্রীযুক্ত আলামোহুন দাঁশকে 
অনুরোধ জানান 
উট হাতির দা 
ঘস্ততই আশ] ও আনন্দের বিষয়। এক বৎসর কাল সময়ের মধ্যে কলিকাতা ' 
ও বিভিন্ন প্রদেশে দাশ ব্যাঙ্কের বহুসংখ্যক শাথা প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মধনাথ বন্থু সকলকে ব্যাঙ্ক: বাবসায়ে তথা বাঙ্গলার শিল্প 
বাণি্যের প্রসারে অধিকতর অর্থ ও মনোযোগ দিতে অনুরোধ জানান! 
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী তাহার নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় বলেন যে, আজকাল 
বাঙ্গালী যে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের দিকে মনঃসংযোগ করিতেছে ইহা দেশের ও . 




















পাশে 


২৪২ 


আথিক জগৎ 


[২রা জুন, ১৯৪১ 











দশের পক্ষে মঙ্গলের কথা। শ্রীযুক্ত কিরণ দত্ত ব্যাঙ্কের উপযোগিতা ও 
জনসাধারণের কর্তব্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করেন। | 

সমবেত ভল্রমহোদয়গণকে প্রচুর জলযোগে আপ্যায়ন করা হয়। 
ব্যাঙ্কের শ্ামবাঁজার শাখার ম্যানেজার শ্রীধুক্ত প্রফুল কুমার কুণ্ডু সকলের 
নিকট সাহায্য ও সহযোগিতার জন্ত আবেদন জানান । 

এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব. ত্রিপুর! 

গত ২৬শে মে কলিকাতা ১১ নং ক্লাইভ রোতে এসোসিষেটেড ব্যাঙ্ক 
" অব, ত্রিপুরা লিমিটেডের একটি শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
ব্রিপুরাধিপতি মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর প্র শাখার উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন 
করেন। এই উপলক্ষ্যে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে শ্রীযুক্ত রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। 

ত্রিপুরায় মহারাজ বাহাদুর বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, দেশের ব্যাঙ্ক প্রতি- 
ষ্টানগুলিই বাণিজ্যলক্্মীর বাহন) অতি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মধ্যে জন্ম লাভ 
করিয়া বর্তমানে ব্যাঙ্কটি অতি অল্নকালের মধ্যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
নগরীতে ত্রিপুর-লক্ষ্মীর বার্তী বহন করিয়া! আনিবার যোগ্যতা অর্জন 
করিতে সমর্থ হইয়াছে দেখিয়া আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। এই 
জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি এই ভাবে দেশীয় রাজ্যের সহিত ভারতের বাণিজ্য 


সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করে। বর্তমানে ব্যাঙ্ক সম্পর্কে যে সমস্ত বিধি, 


প্রচলিত হইতেছে তাহাতে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতির পক্ষে 
কথঞ্চিৎ বাধা অহুভূত হইতে পারে। কিন্তু আমি শা করি বিশেষজ্ঞগণ 
এবিষয়ে উপায় উদ্ভাবন করিয়া ইহাদের অগ্রগতির পথ মুক্ত করিয়া দিবেন। 
শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা করিতে উঠিয়া বলেন যে, যে-রাজবংশ 
সাহিত্য ও বিজ্ঞানকে উৎসাহ দান করিয়াছেন, সেই রাজবংশের অধিপতি 


যে বাঙ্গলার শিল্প বাণিজ্যেও উৎসাহ দান করিবেন তাহা কিছু আশ্চার্য্য 


নয়। ব্রিপুরাধিপতি যে আজ শিল্প বাণিজ্যের প্রসারে উৎসাহ দিতেছেন 
তাহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এবং এই ব্যাক্কের প্রতি মহারাজ বাহাদুবেব 
প্রসন্ন দৃষ্টি খুব শুভ লক্ষণ | 
সভার প্রান্তে এই ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহারাজকুমার ব্রেন 
কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর সমবেত বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দকে, সম্বর্ধনা জ্ঞাপন 
করেন। ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরের শ্রীবুক্ত প্রিয়নাথ ব্যানার্জি সভাপতি ও 
মহারাজা বাহাছুরকে ধন্তবাদ জানীন। 
বাজলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
হাওড়া মিলস্‌ কোং লিঃ__গত ৩১শে মার্চ পৰ্য্যন্ত ছয়মাসের হিসাব 

শতকরা ১৭1* আনা । পূর্ব ছয় মাসও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। 
রিলায়েন্স জুট মিস্‌ কোং লিঃ__গত ৩১ শে মার্চ ছয়মাসের হিসাবে 
শতকরা ১৭1০ আনা] পূর্বব ছয় মাসের হিসাবেও এ হারে লভ্যাংশ দেওযা 
হয়। বরাকর কোল্‌ কোং লিঃ_গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত ছয়মাঁসে শতকরা গা আনা । পূর্ববর্তী ছয় মাসের হিসাবেও উপরোক্ত 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। লাজিরা কোল্‌ কোং লিও গত ২৮শে 
ফেব্রুয়ারী পধ্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ২০ আনা পূর্ব্ব ছয় মাসের 
হিসাবেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। ইগ্ডিয়া গযালভানাইজিং 
কোং লিঃ_গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ২* টাক! । পূর্ব্ব বৎসরের 
হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ১৫ টাকা । আর্থার বাটলার 
এগ কোং লিঃ__গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ১০ আঁনা। পূর্ব 
বৎসরের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ২1০ আনা। বামার 
'লরি এণ্ড কোং লিঃ_গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ২০২ টাকা । 
পূর্ব বৎসরের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হয় ১৭॥০ আনা। কারাণপুর। 
ডেভালপ মেণ্ট কোং লিঃগত ১৯৪০ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত 
ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১০ আনা। পূর্ব বৎসরও ওঁ হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হয়। " ক্যালকাটা ষ্টিম নেভিগেসন কোং লিঃ_গত ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৫ টাকা। পূর্ব ছয় মাসের 
হিসাবেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। 


গু সল্লিজল্স। 


ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ল (Indian Insurance Law) | ভারতীয় 
বীমা আইন সম্পর্কিত প্রামাণ্য ইংরাজী গ্রন্থ । শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র রায় এম-এ, 
বি এল প্রণীত | দাঁম পাঁচ টাকা । প্রাপ্তিস্থান ইন্দিওরেন্দ ওয়ার্লড আফিস-- 
১৫ নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা | 


১৯৩৯ সালে নূতন বীমা আইন প্রবন্তিত হওয়ার পর হইতে এপর্য্যস্ত 
তাহা ছয়বার সংশোধিত হইয়াছে। আর এইরূপ সংশোধনের ফলে সমস্ত 
আইনটিই প্রায় অভিনব হুইয়া গভিযা উঠিয়াছে। বীমা আইনের বিধিব্যবস্থা 
গলির গুরুত্ব সকল দিক দিয়াই খুব বেশী বলিয়া বীমা ব্যবসায়ের সহিত 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই প্রথম হুইতে সেসমস্ত জানিবাৰ জন্য আগ্রহ প্রদর্শন 
করিয়া আসিতেছেন। নানারূপ সংশোধনের ফলে অনেকের পক্ষে নৃতন 
করিয়া উহ বুঝিবাঁর প্রযোজনীয়তাও. দেখা দিয়াছে । কিন্ত দেশে বীমা 
আইন সম্বন্ধে কতিপয় পুস্তক প্রকাশিত হইলেও সংশৌধিতরূপে সমগ্র 
আইলটিকে সাধারণের নিকট কেহ উপস্থিতি কবেন নাই। বর্তমান 
হন্সিওরেন্স ল” পুস্তকটিই ভারতীয় বীমা আইন সম্পর্কে সমস্ত সংশোধনী 
ব)বস্থা সম্বলিত একমাত্র প্রামাণ্য গ্রস্থ। এই পুস্তকের রচক্সিতা শ্রীযুক্ত 
সুরেশ চন্দ্র রায় বীমা বিষয়ে একজন বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া ভারতবর্ষে 
সুবিদিত! নব প্রবর্তিত বীমা আইনের বিভিন্ন বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে তাহার 
নিকট পরিচষ রহিযাছে। উহাদের যথাযথ তাৎপর্য সম্বন্ধেও তীহাব জ্ঞান 
অপরিসীম । বর্তমান পুস্তকটিতে গ্রন্থকার যেভাবে নৃতন বীমা আইনটিকে 
সকল দিক দিয়া বিশ্লেষণ করিযা দেখাইয়াছেন তাহাতে তাহাব সেই জ্ঞান 
ও অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিষাছে। এই পুস্তকের বিভিন্ন অধ্যাষে নূতন 
বীমা আইনের সমস্ত ধারা ও উপধারা (সংশোধিত আকারে ও বিভিন্ন বিষয়- 
সুচক টীকা সহ), বীমা আইনের অন্তর্গত নিয়মাবলী, কোন সময় কোন ধারা কি 
পরিমাণে কার্ধ্যকরী হইবে তাহার বিবরণ, আইনের বিভিন্ন ধারার বিধান 
অমান্য করার ফলে যে দণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হইষাছে তাহার ব্যাখা, ও 
আইনের বিধি বিধান অন্গযায়ী বীমা কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কখন কৌন: 
বিষষে কিসব কর্তব্য করিতে হইবে তাহার বিস্তারিত বর্ণন' অতি নিপুনভাবে . 
সন্নিবেশিত হইযাঁছে। একটি বিশেষ অধ্যাষে মূল বিধানগুলিকে পাত্ডিত্য 
সহকারে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে । তাহাছাড়া বীমা কোম্পানী 
সমূহের পরিচালক, পলিসি-গ্রাহক এজেণ্ট ও অডিটর প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের 
স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সুবিধার জন্থ তাহাদের জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ একটি স্বতন্ত্র 
অধ্যায়ে পৃথক করিয়া দেখানো হইয়াছে। এই সমস্তের ফলে সকল শ্রেণীর 
অনুসন্ধিৎন্ব পাঠকের দিক হইতেই পুস্তকটি বিশেষ উপাদেয় হইয়াছে।, 
এবং উহা পাঠ করিলে তাহারা যে বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন তাহা! জোরের, 
সহিত বলা চলে। | 


ছাপা, বাঁধাই এবং বিষয় বস্তুর বর্ণনা ও সমাবেশ সকল দিক “বিয়াই” 
পুস্তকটি অনবস্থ কাজেই উহা সকলের নিকটই বিশেষভাবে সমাদৃত হইকে 
বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। 


ফিল্ডম্যান-দ্বিভীয় বাবি'কী সংখ্য]। প্রাপ্তিস্থান, ১৫নং ক্লাইভ ট্রিট, 
কলিকাতা । বীমাকম্মিদের জন্ত পরিচালিত সুপরিচিত ইংরাজী সাপ্তাহিক 
“ফিল্ডম্যান” গত ৩১শে মে দ্বিতীয় বর্ষ পুর্ণ করা উপলক্ষে এক বাধিক সংখ্যা, 
প্রকাশ কবিয়াছেন। এই সংখ্যা মুল্যবান প্রবন্ধ সম্ভারে সমৃদ্ধ ও নানাবিধ 
প্রয়োজনীয় সংবাদে পূর্ণ। জীবনবীমার একাধিক দিক সম্বন্ধে এবং প্রতিডেণ্ট ও 
আকম্মিক-বিপর্দ-বীমা সম্বন্ধে এই সংখ্যার ছুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী পাঠ করিলে 
বীমাকম্মী ও বীমা কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ সমভাবে উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই 7 
এই সংখ্যায় প্রকাশিত ট্্যাটিসটিকাল বিভাগটাও খুবই “চিত্তাকর্ষক হইয়াছে 
আমরা এই পত্রিকার পরিচালকবর্গকে এবং বিশেষ করিয়া! সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
শচীন্দ্র নাথ . মিত্রকে সে ভজন্ত ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ফিল্ডম্যানের এই 
বিশেষ সংখ্যাঁটার দাম এক টাকা। 


টাকা ও বিনিময় 

বার রা TS টাকার বেশ শ্বচ্ছলতা 
দেখা গিয়াছে। কাজকর্শের পরিমাণও পূর্ব সপ্তাহের স্তায় কম ছিল। 
রপ্তানী বিলের পরিমাণও আশানুরূপ হয় নাই, তবে পূর্ববাপেক্ষা কিঞ্চিৎ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার ছিল শতকরা 
মাত্র 1০ আনা | এক কথায় অর্থের স্বচ্ছলতা বজায় রাখিবার দিকেই 
বাজারের বিশেষ ঝৌক লক্ষিত হয়। 

আলোচ্য সপ্তাহে ট্রেন্জারী বিলের আবেদনের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট বিলের চাহিদা পূর্বের তুলনায় হাস 
পাইয়াছে। এই সপ্তাহের অন্ততম উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, আগামী 
সপ্তাহে বাঙ্গলা সরকার ৪০ লক্ষ টাকার ট্রেজ্ারী বিল বিক্রয় করিবেন। 

গত ২৭শে মে তারিখে ৩ মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের 
টেগ্ডার আহ্বান করা হুইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
দীড়াইয়াছিল ৩ কোটি ৩৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা । এবারের আবেদনখুলির 
মধ্যে ৯৯৮৯ পাই দরের সমুদয় আবেদন এবং ৯৯%৬ পাই দরের শতকরা ৫৪ 
ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। নিম্নতম টেণ্ডারসমূহ অগ্রাহ কর! হইয়াছে। 
গৃহীত টেগারগুলির মোট পরিমাণ ২ কোটি টাকা এবং উহাদের বাধিক 
শতকরা সুদের হার নির্ধারিত হইয়াছে ৮/৯ পাই। আগামী ওরা জুন 
তারিখে ৩ মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজ্জারী বিলের টেপ্তার গৃহীত 
হইবে | গৃহীত টে শাঁরসমূহের টাকা ৬ই জুন তারিখের মধ্যে দিতে হইবে। 
অন্ঠান্ত সর্ত পূর্ধববঞ্চ। 

আলোচ্য সপ্তাহে ২১শে মে হইতে ২৬শে মে'র মধ্যে ৩ মাসের মেয়াদী 


কলিকাতা, ৩০শে মে 


মোট ১ কোটি ৭৬ লক্ষ ২% হাঁজার টাকার ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল ' 


বিক্রয় হইয়াছে । ২৮শে মে হইতে আগামী খরা জুনের মধ্যে ৩ মাসের 
মেয়াদী ৯৯%/০ আনা দরের ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেন্বারী বিল পূর্ববপ্রকাশিত 
সর্তানুসারে বিক্রয় হইবে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ২৩শে মে যে সপ্তাহ 
শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ ছিল 
২৫৫ কোটি ৩৬ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ 
ছিল ২৫৬ কোটি ২১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা । পূর্ব সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ধার 
দেওয়া হইয়াছিল ৮ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা । এ সপ্তাহে উক্তরূপ ধারের 
পরিমাণ হইতেছে ৭ কোটি টাকা। পূর্ব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের অর্থের মোট পরিমাণ ছিল ৩১ কোটি ১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে উহার পরিমাণ দাড়াইয়াছে মোট ৩১ কোটি ৮৭ লক্ষ ১৪ 
হাজার টাকা । এই সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে ২৮ কোটি ৮৯ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা; পূর্বব সপ্তাহে 
উহার পরিমাণ ছিল ২৬ কোটি ৬৮ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা । রিজার্ভ ব্যাঙ্কে 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে বিভিন্ন গবর্ণমেপ্টের মোট সমাদৰ ১১ 





কোটি ১. লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা ; আলোচ্য সপ্তাহে তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইয়া দীড়াইয়াছে ১২ কোটি ৬৪ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা 
এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ আছে £_ 


টেলি: হুণ্ডি (প্রতি টাকায় ) ১শি ৫4$ পে 
এঁ দর্শনী ৮ ১শি ৫$$ পে 
ডি এও মাস 25 ১শি ডা পে 
ডলার (প্ৰতি ১০০ ডলারে ) ৩৩৩]০ 

( ভারতে বৈদেশিক মূলধন ) 


যে কোনও বিদেশীকে ভারতে ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে দেওয়া না 
দেওয়া সম্বন্ধে ভারতবর্ষ যে কোনও প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে 
পারে এবং এই বিষয়ে তাহার অধিকার কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন করা হয় নাই। 
এই অবস্থায় স্যার রামস্বামী “বিদেশী/র সন্ঞা সক্কীর্ণ করিয়া সমগ্র 
বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সকল দেশকে কেন '্বদেশী’র পর্য্যায়ে 
আনিলেন তাহা আমরা বুঝিত অক্ষম | তাহার মত অনুসারে বৃটিশ 
সাম্রাজ্যের বাহিরের দেশগুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট 
যে ব্যবস্থাই অবলম্বন করুন না কেন, সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কোনও 
দেশের বিরুদ্ধে কোনও প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা তাহাদের 
নাই। ইহার ফলে এই হইবে যে, যদি ভবিষ্যতে ভারত গবর্ণমেণ্ট ' 
কোনও দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে বিশেষ কোনও সাহায্য দান করেন, 
তাহা হইলে অনুরূপ সাহায্য কেবল যে সেই: ব্যবসায়ে নিযুক্ত সকল 
ইংরেজ কোম্পানীকেই দিতে হইবে তাহা নহে; ভারতে প্রতিষ্ঠিত 
যে কোনও 'দাআাজিক' কোম্পানীকেও তাহা হইতে বঞ্চনা কর! 
যাইবে না। . 

- স্যার রামস্বামী অতি চতুর ব্যক্তির ন্যায় বৃটিশ দ্দাআ্রাজ্যের বাহিরের 
শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে যথাকর্তব্য ন্চিয়ের দায়িত্ব সমস্ত প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছেন । এই বিষয়ে তাহার নিজের 
কোনও মতামত প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। কিন্ত 
ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন, প্রদেশে যদি বিভিন্ন 
প্রকার নীতি অনুস্থত হয়, তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত অবাধ বাণিজ্য 
নীতিরই জয় হইবে। এক প্রদেশস্থিত বিদেশী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে 
অন্য প্রদেশস্থিত স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের* সহিত প্রতিযোগিতা করা যে 
কিছুমাত্র অস্থবিধাজনক নহে, তাহা আমরা এখনই স্পষ্ট বুঝিতে . 
পারিতেছি। কাজেই প্রকারাস্তরে তিনি বৈদেশিক মূলধনে এবং 
বৈদেশিক পরিচালনাধীনে প্রতিষ্ঠিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভারতবর্ষে 
বিনা বাধায় কাজ্জ করিবার সুবিধা দান করাই যুক্তিসঙ্গত মনে 
করিয়াছেন। এদেশের স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের বিহিত স্বার্থের 
দিক হইতে ও বৃহত্তর জাতীয় কল্যাণের দিক হইতে ভারতপরকারের 


বাণিজ্য সচিবের উক্তরূপ মনোভাব খুবই আপত্তিজনক সন্দেহ নাই ৷ 





ৃ ন্যাশনাল চিটু ইনসিও্রেন্স লিমিটেড. 





ক 
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কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ৩০শে মে 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের গতিবিধির উপর 
অন্তান্ত বাজারের কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নাই! সপ্তাহের প্রথম 
ভাগে শেয়ার বাজারের 'কয়েকটী বিভাগে চড়তির ভাব বজায় থাকিলেও 
গত দুইদিন ধরিয়া বাজারের অবস্থায় মোটামুটা অনিশ্চয়তার লক্ষণ 
দেখা গিয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক মিঃ রুজভেপ্টের বক্তার 
আশায় সপ্তাহের প্রথম দিকে বাজার তেজী ছিল। ইত্ডিয্ান আয়রণের 
শেয়ারের দাম ৩০৪৮০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। জানা গিয়াছে কোন 
বিশিষ্ট দালাল হত্তিয়ান আয়রণের শেয়ার প্রচুর পরিমাণে ক্রয়' করিরার জন্য 
ইহার মূল্য এইরূপ ক্রত চডিয়াছিল'।' যদিও- মিঃ. রুভেস্টের বক্তুতা 
জগতের সর্বত্র অতি ভালভাবে গৃহীত হইয়াছে তবুও স্থানীয় শেয়ার বাজারের অ 
ব্যবসায়ীদের, মতে বক্তৃতা খুব আশীপ্রদ: বা. সুদুর-প্রসারী. সস্তাব্যতার, পরি- 


চায়ক নহে। আজ বাজার আরম্ভ হওয়ার দিকে ইত্ডিয়ান.আররণের শেয়ারের, 


দর ২৯০ আনা নাযিয়াছিল, কিন্ত পরে আবার, ২৯/০ আনায় উঠিয়াছে। 
ষ্টীল করপোরেশনের শেয়ারের বিশেষ কোন চাহিদা ছিলনা এবং এই সপ্তাহে 
ইহার সর্বোচ্চ দর ছিল ১৮০ আনা। পাটকলের শেয়ারের বেশ চাহিদ! 
ছিল'। পাটের বাজারের উন্নত অবস্থাই ইহার কারণ। হাওড়ার শেয়ারের 
মূল্য ৫২1০ আনায় দীড়াইয়াছে। অন্তান্ত বিভাগে মন্দার ভাব স্থিরভাবেই 


বলবৎ ছিল। 
কোম্পানীর কাগজ 

এই বিভাগের বিকিকিনির ব্যাপারে তেখীর ভাব এই. সপ্তাহের একটা 
বিশিষ্ট লক্ষণ। ৩০ টকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৫৭০ আন] পর্য্যন্ত 
চড়িয়াছিল। মেয়াদী খণসমূহের মধ্যে ৩২ টাকা স্থদের ১৯৪৬ সালের 
ডিফেন্স বণ্ড ১*২২ টাকা দরে ক্রয় বিক্রয় হয়।, ৩]০ সুদের 
১৯৪৭৷৫০ সালের বণ্ড ১০২৮০ আনা, ৪২ টাকা.ম্ুদের ১৯৬৭০ সালের বগ 
১০৮/৮০ আনা, এবং ৫২ টাকা জ্মদের ১৯৪৫৫৫ সালের খণপত্রের দর 
১১০৮০০ আনায় দীড়ায়। | 
কাপড়েরকল 


কাপড়ের কল বিভাগে এ সপ্তাহে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয় । ' বিশেষ, ' ৯৪৯ ৪২ সুদের পাঞ্জাব বও (১৯৪৮) ২৩শে মে--১০৫৮৮০ | 


কোন কাজকারবার হয় নাই। ভুনবার ২০০২ টাক1। নিউ ভিক্টোরিয়া 
২৮০ আনা এবং মোহিনী মিল ১২২ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হয়। 
র কয়লার খনি 
আলোচ্য সপ্তাহে কয়লার খনি বিভাগে শেয়ারের মূল্যে, অতান্ত নৈরাশ্ত- 
ব্যঞ্জক ভাব পরিলক্ষিত হয়। বেঙ্গল 2৩৫০২ টাকা, ধেমোমেইন ১২৩০ 


' চটকল বিভাগে বাজার তেজী ছিল। 
৩০৯২ টাকা ছিল; এসপ্তাহে বাড়িয়া তাহা হইয়াছে ৩১৯২ টাকা | গত সপ্তাহে 
বালির দর ছিল ২১৪০ আনা ; এসপ্তাহে দীডাংয়াছে ২১৯২টাকা ।'কামারছাটা 
এবং নদীয়া গত সপ্তাহের চেয়ে যথাক্রমে ৪৬৮২ টাকা ও ৫৫২ টাকা হইতে 
বাড়িয়া, এসপ্তাহে ৪৭৮ টাকা.এবং ৬ টাকায় ফ্াড়াইয়াছে | ইহা ছাড়া 
স্তাশনাল ২১৭০ আনা, ইণ্ডিয়া ৩১৫২ টাকা, লোথিয়ান ২৪২২ টাকা, 
ওরিয়েন্ট ১৮৩২ এবং ওয়েভালি ২৮০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 

ইঞ্জিনিয়ারিং | 


এই বিভাগের কাজকারবারে সপ্তাহের প্রথম দিকে তেজীর লক্ষণ দেখা চু 
কিন্তু সপ্তাহের শেষ দিকে আবার পড়তির ভাব ' পরিলক্ষিত ' || 


যায়, 


হয়। এণ্ড হিল করপোরেশনের শেয়ারের 


ইণ্ডিয়ান আয়রণ 


অর্ডিনারী ১১০ আনা, কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং ৪/০ আলা, বৃটেনিয়। 
বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ৬1০ আনা এবং মাসণীলস্‌ ১৯৪০ আনায় বিকিকিনি 


হইয়াছে । 


“ আর্থিক জগৎ 


এ্যংলোইও্িয়ার দর গত সপ্তাহে | 





| 
র 
ৰ সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান 





উঠা নামার বদ পূর্বেই উদ্চিধিত হই । হকুষটাদ ইলেক্টিক এপ হিল ; কতকপ্ল স্থানে চীফ এজেন্ট ও অর্গেনাইজারের পদ খালি আছে | 


[ ২রা জুন, ১৯৪১ 





চিনির কল: 
এই বিভাগে বলরামপুর ৬॥০ আনা, বুলাণ্ড ১৫৪০ আনা, কাণপুর ১৫৭০ 
আনা, রাজ! ১৬ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে। 


চা বাগান 
চা বাগানের শেয়ারে ভালরূপ কাজকারবার হয়। দোড়াচেড়া ১২২ 
টাকা, কিলকট «১২ টাকা, গঙ্গারাম ৩৮২২ টাকা, তেজপুর ৭৮/০ আনায় 
ক্রয় বিক্রয় হয়। 
বিবিধ 


বিবিধ কোম্পানীগুলির মধ্যে বার্শা করপোরেশন ৪1৮০ আনা, ইণ্ডিয়ান 

কপার করপোরেশন ২২ টাকা, বি, আই করপোরেশন 81০ আনা, ডানলপ 

রাবার ৩৯৪০ আনা, এলকালী এগ. কেমিক্যাল ১৬২ টাকা, টাটাগড় পেপার 

অভিনারী ১৮০ আনা, ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ১৩৭২ টাকা, প্রীগোপাল 

পেপার ১০1৮০ আনা) রোটাস ইপ্াসট্রী ২০২ টাকা এবং রুবি জেনারেল 

ইন্সিওরেন্স ৬1৩০ আনায় বেচাকেনা! হইয়াছে । 
এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিষ্নক্ধপ বিকিকিনি হইয়াছে £ঃ 


কোম্পানীর কাগজ 

৩৯ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৩শে মে--৮২/০ ; ২৪শে-_৮২০ ৮২1/০ 
২৬শে--৮২২ 7 ২৯শে--৮২৯ ৮২1/০ | ৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৩শে 
মে--৯৫৮০ ৯৫1/) ২৪শে--৯৫।০ ৯৫|০ ) ২৬শে-_-৯৫|০ ৯৫৮/০ ) ২৭শৈ-_- 
২৯শে-৮৫দ০ ৯৫৮৮০ | ৩. 
সুদের খপ (১৯৬৩-৬৫) ২৩শে মে--৯৫/০ ৯৫৩/০ ) ২৮শে--৯৫1০ | ৩8০ 
সুদের খণ (১৯৪৭-৫*) ২৩শে মে--১০২1%০ 7২৪শে__১০২]৩/০ ; ২৪শে-_ 
১০২/৩০ 3 ২৭শে--১০২০ 3 ২৮শে১০২1৮০ ১০২৪০ 1 ৪২ সুদের খণ 
(১৯৬০-৭০) ২৩শে যে-১০৮1%০ ১০৮০) ২৭শে--১০৮]৮০ ; ২৮শে_ 
১০৮৩/০ ১০৮৪০ | ৫৯ সুদের ধণ (১৯৪৫-৫৫) ২৩শে মে_-১১০1৬/* ১১০৪%০ 
২৬শে--১১০|৩ ১১০৮৪৩/০ ) ২৭শে-_-১১০৪%০ ১১১৯ ২৮শে--১৯০৪৩০ 
১১০%/০ | ৫২ সুদের ইউ, পি বপ্ত (১৯৪৪) ২৩শে মে--১০৬৮%০ ; ২৮শে 
১০৬৪০ | ৩২ সুদের ইউ, পি, খণ (১৯৬১-৬৪) ২৩শে মে-৯৪২ $ ২৬শে 
ওক মের 
ইউ, পি বণ্ড (১৯৫২) ২৩শে মে--৯৬%/০ ; ২৬শে-_৯৭%৩/০ ৯৮২1 ৩৯ 
সুদের ডিফেন্স বড (১৯৪৯-৫২) ২৪শে মে--৯৯%%০। ৩৭ সুদের পাঞ্জাব : 
বণ্ড (১৯৪৯) ২৪শে মে--৯৮৪%০ ৯৯২। ৩২ সুদের ডিফেন্স বগু (১৯৪৬) 
২৭শে মে--১০২২৬) ২৮শে--৯০১%০ ১০১৮%৩/০ | ৪২ সুদের খুণ (১৯৪৩) 
২৮শে মে__-১৪1০) 


৯৫1৮০ ৯৫%/০ ১ ২৬শে-৯৫৪০ ৯৫৪০ ) 





J = = = === ET === 


আনা, নিউ বীরভূম ১৪৩/০ আন৷; ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৮ টাকা, ইকুইটেবল [| 
৩৪২ টাকা, এবং বোকারো এণ্ড রামগড় ১৪%০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে। | 


হেড অফিস- এনং কুঁইভ ঘাট ছাট কলিকাতা। 


--আমাদের বৈশিষ্ট্য-_ 
দাবী প্রদানে তৎপরতা হ £হ উদার বীমা সর্ত 
স্বল্প খরচের হার £$ 8 অভিনব বীমা প্রণালী 
(Schemes) 


A} 


ম্যানেজারের নিকট আবেদন করুন ।' 








২রা জুন, ১৯৪১ ] 








ব্যাঙ্ক 
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়কৃত) ২৬শে মে--১৪৪২। রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক ২৪শে মে-_১০২২ 3 ২৬শে--১০১]* ১০২৪০ 3 ২৭শে--১*১।০ ১০২৮০ ) 
২৯শে১০টাত ১০২৯1 ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায় কৃত) ২৬শে 
মেঁ-১,৫৫০২ ১৫৫৮৭ (কটি) ২৮শে মে__৩৭৮২ ৩৮০২ ! 


রেলপথ 


সাহাদারা (দিল্লী) সাহারাণ পুর রেলওয়ে ২৪শে মে--১৬০২ ১৬১২ 


৭খে--১৬০২। হাওড়া আমতা রেলওয়ে ২৬শে মে-৯৪২। ডিহিরি 
'রোটাস রেলওয়ে ২৭শে মে--১০২1। কাঁলীঘাট ফলতা রেলওয়ে ২৮শে 
যে-৯৫২। 


কয়লার খনি 

ভাঁলগোডা ২৩শে মে--৪|০ ৪৮০ | বুলানবরারি ২৩শে মে--১০৮০ 
বরাঁকর ২৩শে মে--১১৪%০৩ ১২1%০ ; ২৬শে--১২৫০ | (প্রেফ) ২৩শে মে 
১৪৯২ ১৫০২। রাণীগঞ্জ ২*শে মে--২৩॥০ ২৪২। চুরুলিয় ২৩শে মে-_ 
১৮৩/০ ) ২৬শে--১/৮%০ ১0/০ | দেউলি ২৩শে মে-_৮৩০। বড় ধেমো 
২৯শে মে--৩॥%০ ৪৮০ | ধেমো মেইন ২৩শে মে--১২২ ১২1০) ২৬শে-_ 
১১৪৮০ ১২০ 5 হ৭শে--১১৪৩* ৯২৩০ 3 ২৮শে১১৮০ | নিউ বীরভূম 
২৩শে মে--১৩৮৮২ ১৪০০ 5 ২৬শে--১৩৪০ $ ২৭শে--১৪৮%০ ; ২৮শে 
১৩৪৮০ ১৪০০ ২৯শে-_১৪।৮০।1 এমালগেমেটেভ ২৪শে যে_২৪1* ; 
২৪ শে--২৪|০। ইকুইটেবল'২৪শে মে-৩৩।৮০ ৩৪৯) ২৮শে- ৩৩5৮০ ৩৪1০; 
হ৯শে--৩৩৭০ ৩৪৮০ | সেন্ট্টাল কুরকেওড ২৮শে মে__-১৩1০। দেণ্ড] ২৪শে 
“মে ১৭0০ ১১৯ বেঙ্গল ২৪শে মে--৩৪৬১ ৩৪৯২) ২৭শে--৩৪৭৭ ৩৫০২ 5 
২৮শে--৩৪৮৯ ৩৫১২ ২৯শে-৩৪৯২ ৩৫১২ | ওয়েস্ট জামুরিয়! ২৭শে 
'মে--২৮৯ 1 বোকারো! এগ রামগড় ২৮শে মে_-১৪1/০| 


খনি 

বার্সা কর্পোরেশন ২৩শে মে--81%০ ৪9০) ২৪শে-_81/০ 
ি৬শে--81/০ 81০ 5 ২৭শে--81%০ ৪॥/০ ) ২৮শে__81%০ ৪8৮০ ) 
৪1/০ 8/* | ইণ্ডিয়ান কপার ২৩শে মে--১৪০/০ ২/* ; 
২৬শে--১৭৩০ ২২ ১ ২৭শে--১৪৩০ ২৮৯) 
২২! রোডেসিয়া কপার ২৩শে যে--1০ 3 ২৬শে-1৩/* ১ ২৭শে-1%০ 
/৮০। সাতন! ষ্টোন এণ্ড লাইম ২৩শে মে--১২৩২1 কনসোলিডেটেড 
টান ২৭শে মে_-২।০ ২1/০) ২৮শে--২%০ ২০।  করণপুরা ডেভেলপমেণ্ট 


-২৯শে মে--৭০ 
; ভালমিয়া সিমেণ্ট (অডি) ২৩শে মে--৯১০ 3 ২৬শে--১১৪০ 3 ২৮শে 
“১১০ ১১৪০ ১ (প্রেফ) ২৩শে মে-া১১০৯ ১১আ০ ১ ২৪শে--১১৩৯ ১ ২৯শে = 
- ১১১৯ ১৯২২1 (ডেফার্ড) ২৩শে মে-২দ/$ ২৭শে-_২॥০, ২॥০। বেঙ্গল 
পটারীজ ২৯শে মে--৪॥০। 


৪1%০ ; 
২৯শে 
২৪শে--১৪৩/০ ২২) 
২৮শে-২৯) ২৯শে--১৪৩/০ 


কাগজের কল 
টাটাগভ পেপার (প্রেফ অভি) ২৩শে মে_-61/০ ৫1০) (অভি) ২৩শে | 
'মে-১৭ ১৭1%০ 3) ২৪শে--১৭%০ ১৭০০০ 3 ২৬শে--১৭২ ১৭1৮০ ; 


ইএশে--১৭৮০ ১৭০; ২৮শে--১৭৬/০ ১৭৮/০ ; ২৯শে--১৭/* ১৮৩/০ | 
ষ্টার পেপার ২৪শে মে-১০০। শ্রীগোপাল পেপার ২৬শে মে__১০1/০ 
১০/০ ; ১০1৮০ ১০৩০ ) ২৯শে--১০1%০ | (প্রেফ) ২৬শে মে--১০৬৯ 3 
-২৯শে-১০৬৫০ ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ২৭শে মে--১৩৫২) 
২৮শে--১৩৪২ ১৩৭২ 5 ২৯শে--১৩৭২। ওরিয়েপ্ট পেপার (অভি) ২৭শে 
,মে--১৯]০। (নিউ প্রেফ) ২৭শে মে--১০৩]০। বেঙ্গল পেপার ২৮শে মে 
১১২1০ ১১৩২ | 


৯০৭০৩ 1 


কাপড়ের কল 
 বেণারস কটন এণ্ড সিন্ধ ২৩শে মে--২৮০ ) ২৬শে-২৮০ ২৮%০ | বেঙ্গল 
-নাগপুর (অভি) ২৩শে মে--১৩॥০। মোহিনী মিলস্‌ ২৬শে মে--১২২) 


আধিক জগৎ | 


২৪৫. 
২৯শে--১২%০। নিউ ভিক্টোরিয়া (ডি) ২৭শে মে-_২/০ ২৬০ ; ২৮শে- 


২/০ ২৬০ ; ২৯শে--২/০ ২৩৭ (প্রেফ) ২৯শে মে--৫1৮%০ ৬৮০ | ভানবার 
২৮শে মে--১৯৭২ ২০০২ 





চা বাগান 

ইষ্টাৰ্ণ কাছাড ২৩শে মে__-৭1%০ ৭০/০ | হানস্কোয়া ২৩শে মে--৯৮%০ 
১০1০ 3 ২৬শে--৯০০০ ১০1৮০ | লোহার ভেলী ২৩শে মে__২০২ | লুবা 
২৩শে মে--৪|/০ ) ২৮শে-81/০ ৪1৩/০। তেঞজপুর ২৩শে মে-_-৭8%০ $ 
২৮শে৭8০ ৭%/০ | কালা চেডা ২৪শে মে--৮৯২ 1 মেঘলা ২৪শে মে-_ 
৪৬৫২ | ক্ৃষ্ণবিহারী ২৪শে মে--১২%০। নাগাইস্থরি ২৪শে মে--৯৯৬২। 
ওকাইতি ২৪শে মে-_৬০০২। ডৌরা চেড়া ২৬শে মে_-১৯৭০ ; ২৭শে-- 
১১৮০ ১২৯ $ ২৮শে১২৯। এলেনবাড়ী ২৬শে মে-২৯৫২। কিলকট 
২৬শে মে--৫০|০ ৫১২ )২৭শে-_£০1০ ৫১২ উভলা! বাড়ী ২৬শে মে--২১॥০ 
পেট্রোকোলা ২৬শে মে--৮৮৫২ ৮৯২৪০ | সরুগাঁও ২৬শে মে--৮1০ 5 
২৭শে--৮০। ভাফলাগড় ২৭শে মে--১৪২২ ১৪1০1 ২৮শে--১৪।০ ১৪৪০ । 
“গাইলি ২৭শে মে--১০।০। পুলানগুড়ি ২৭শে মে-২২৫২ ২২৬া০। নিউ 
চুমতা ২৭শে মে--৩১৪০ | গঙ্গারাম ২৮শে মে-৩৮২২। পুসিমবং (প্রেফ) 
২৮শে মে--১১৩৯ ১৯৪৯ 5 কুতেমা ২৮শে মে--৮৯* ৮1০; সেপোয় ২৮শে 
মে--১১/০ ১১০১ এথেলবাড়ী ২৯শে মে--১৯২ ১১॥ৎ। হাণ্টাপাড়! 
২৯শে মে--৩৭৫২ ৩৭৭২) তেলিয়া পাড়া ২৯শে মে--৪২২1০ ৪২৫২ । 


চিনির কল 


বলরামপুর ২৩শে মে__৫1%* ৫৮৮০ ১ ২৯শে--৬1* ৬॥০ | রামনগর কেন 
এণ্ড সুগার (প্রেফ) ২৩শে মে__১২৫২ (অডি) ২৭শে মে--৮২। রাজা' 
২৭শে মে--১৫]০ ১৫৪০) ২৯শে ১৬২1 বুলাণ্ড ২৯শে মে--১৫৪০ | 
কাণপুর ২৯শে মে--১৫৪০। প্রতাপপুর (প্রেফ) ২৯শে মে_-১৫॥০। 


কেমিক্যাল 


এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (অ) ২৬শে মে-১৬৬ 5 ২৭শে--১৫৮৮০ ; 
২৮শে-_১৫৮০০ ১৬২ (প্রেফ) ২৬শে যে--১৯৯২ ১২০২। বেঙ্গল- কেমি- 
ক্যাল (অডি) ২৮শে মে_-৩৮১২। লিষ্টার এন্টিসেপটীকু (প্রেফ) ২৯শে মে 


৮৫২ 1 
ইলেক্টী.ক ও টেলিফোন 
বেণারস ইলেক্ছি,ক ২৩শে মে--১৩৭০ ১৪%/০। বেঙ্গল টেলিফোন 
(প্রেফ) ২৩শে মে--১১৪০ ১২২1 জব্বলপুর ইলেক্টী,ক ২৩শে মে--১৪1০। 
পাটন। ইলেক্টী,ক ২৩শ্ে মে--১৭1০ 3 ২৯শে--১৭৫%০ ১. ১" ইউ, পি, ইলেক্‌- 
টীক ২৬শ্লে মে--১৮৯২ 3 ২৭শে--১৮৭ ১৮৮২ । সাজাহানপুর ২৯শে মে 
৬০ । আপার গ্যাঞ্জেস ২৯শে মে--১২/০ | 





EOE 5 এস্‌, আই, ব্রিপুরা 
হেড অফিস :_- আখাউড়া, এ, বি, আর, 
| বাঞ্চ : _আগরভলা, হাতা ভীম, শিবসাগর, দমদম, 
লক্ষ্মীপুর করিমগঞ্জ, ঢাকা, 
বদরপুর,বাজিতপুর, মঙ্গলদ 
সাব বাঞ্চ :_সমসেরনগর, টা চক্বাজার (ঢাকা) 


\ 


মৌলৰী বাজার, হাইলাকান্দী, তেজপুর, উত্তর ) 
» হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা, শিলচর | 
» আজমীরিগঞ্জ, গোলাঘাট । 


প্রস্তাবিত বি, শিবসাগর, ময়মনসিংহ । 
শতকরা বাধিক ১৫২ হারে ক্রমাগত ৯ বৎসর যাবৎ ভিভিডেগু 
দেওয়া হইতেছে । 








রস 


যে-৪৫২॥০ ৪৫৫২1 আগরপাভা ২৯শে মে-২৭%। 


২৪৬ 








ডিবেঞ্চার 


৩০ সুদের (১৯৫৬-৬৬) হাওড়া বিজ ২৪শে মে-_-৯৭৮৩০। ৩1০ সুদের 
(১৯৬৬-৭৬) রেঙ্গুন মিউনিসিপ্যাল ২৪শে মে-_-১০০]০।' ৫1০ সুদের (১৯৩৮- 
৪৫-৫০) রোটাস ইপ্তাষ্টী্জ ২৬শে মে--১০২1০) ২৮শেঁ-_১০২২ ১০২০ | 
৩।০ সুদের (১৯৬৬-৭৬) রেঙ্গুন মিউনিসিপ্যাল ২৭শে মে--১০১1০। ৫/০ 
সুদের (১৯৩৯-৪৭) ডালমিয়া সিমেণ্ট ২৮শে, মে ১০২৪০ ১০৩]০। ৬২ 
সুদের (১৯৩৫-৪৫) হুমায়ুন প্রপার্টিজ ২৮শে মে__-১*৫০। 

পাট কল 

আদমজী ২৩শে মে--২৩॥%০ ; ২৮শে--২৪1০| এ্যংলো ইণ্ডিয়া ২৩শে 
২৪শে--৩১৪৯ ৩১৬২ 3 ২৭শে-_-৩১৬২ ৩১৯৪৩ ১ 
২৮শে-৩১৬৯ ৩১৯৪০) ২৯শে-৩২০২ 1 অকল্যাণ্ড ২৩শে মে--১৬৩৯ 
১৬৪২ ও ২৮শে--১৬৫৯ ১৬৪২  বজবজজজ ২৩শে মে--৩৪৫২ ) ২৭শে-- 


৩৪৮২ ৩৫২৯) ২৮শে--৩৫০৯ ৩৫৪২ )  ২৯শে--৩৫২২ 
৩৫৪২ | ক্রেইগ ২৩শে  মেঁ-১/০ . ১০ ) , ,২৬শে- 
১৩০ ; ২৮শে--১৩০ 3 (প্রেফ) ২৭শে মে-৫৩০)  ২৮শে-৫২২ | 


এম্পায়ার ২৩শে মে-২৩1০ ২৩০ ; (প্রেফ) ২৮শে যে--১৫৫৯ ১৫৬২ । 
ফোর্ট ষ্টার (প্রেফ) ৎ৩শে মে-+১৭২২ ১৭৩২ $ (অভি) ২৭শে মে ৪৭৫২ 
২৯শে--৪৭৯২। হোর্টিংস (প্রেফ) ২৩শে মে--১৩৬]1০ ১৩৭॥০। হাওড়া 
২৩শে মে--৫১৮০ ৫২২3 ২৪শে-৫১০ ৫২২3 ২৬শে--৫১৯ ৫১৪০) 
২৭শে-_ ৫১৪৮০ ৫২1০ ) ২৮শে_-৫২1০ ৫২৮০ ) ২৯শে৫২।০| কামারহাটী 
২৩শে মে--৪৬৬২ ৪৬৮২ 5 ২৪শে-:-৪৬৮৯ ৪৭২০ ) ২৬শে-_-৪৬৬২ ৪৭৩২ 5 
২৭শে-৪৭১৯ ৪৮০৯5 ২৮শে-৪ ৭৬ ৪৮০২) ২৯শে--৪৮*২ ৪৮১০ । 
মেঘনা ২৩শে মে--৩৯০ ৪০1০ ; ২৪শে--৩৯॥০ | নর্থ ক্রক (প্রেফ) ২৩শে 
মে_-১৪৬1০ | বেলভেডিয়ার ২৪শে মে-৩৬৭২ ৩৬৮৯) ২৬শে-_-৩৬৮, 
৩৭০২১ ২৮শে-৩৭৪২) ২৯শে--৩৭৪২। নদীষাঃ ২৩শে মে--£৫1%০ 
€৬৯২ 3 ২৪শে-৫৫৪০ ৫৬1০) ২৬শে-€৪1০ ৫৫৯) ২৭শে--৫৫1%০ ৫৬1০ ; 
২৮শে--৫৫॥* 3 ২৯শে€৬৯। প্রেসিভেন্সী ২৩শে যে--৪1০ ৪1%* ) ২৬শে 
- ২৭শৈ--81%০ ৪1০০ ; ২৮শে-_-81৮০ ৪৮/০ ; ২৯শে ৪/০ 
৪৪০১০ । সুরা (প্রেক) ২৩শে মে__১১৭1০ | , হুগলী (প্রেফ) ২৪শে মে 
১৮1০ ; ২৬শে__-১৮%/৪ ; (অভি) ২৬শে যে--৬২দ০] কিনিসন (প্রেফ) 


81০ 3 


২৪শে মে--১৭৫২। লোধিয়ান্২৪শে মে-_২৩৬৷৷০ 3 ২৭শে-২৪২২ | 


নৈহাটী ২৪শে মে-২৮২৯ $ ২৮শে-২৮৮।০ 1 স্কাশনাল ২৪শে মে--২১৮০ 
২২২ 3 ২৭শে- ২১৪০ । এলায়েন্স ২৬শে মে-_২৫৯1০। ক্লাইভ ২৬শে মে 
২২৪৮০ ; ২৭শে--২৩%০ ২৩/%০ ; ২৮শে--২৩।০ ২৩1০ 3 ২৯শে-__২৩1০ 3 
(প্রেফ) ২৮শে মে--১৩৮২ ১৩৯৫০ হুকুমচাদ (প্রেফ) ২৬শে মে-১২২২ 
১২৩২ 5 ২৭শে-১২২২ ৯২৩২ 5 ২৮শে-৯২২০ ৯২৪২ ; (অভি) ২৮শে মে 
-_৮দপ০ | ইত্ডিয়া ২৬শে মে৩১*১ ৩৯২৯3 ২৭শৈ--৩১৫৯ ১ ২৮শে 
৩১৫২ ৩১৯৯ । কাঁকনাড়া ২৬শে মে ৩৭৩২3) ২৭শে-__৩৭৪২২ ৩৮১৯২ 5 


২৮শে ৩৭৮৭ ৩৯০৯ 3 ২৯শে ৩৭৯৯ [৩৮২২ নস্করপাড়া ২৬শে মে 


১৬৮০ ) হ৯শে-১৬]৩)০ ১৭৩০ । রিলায়েন্দ ২৬শে মে-__-£৪1%০ ৫৫২) 
বেঙ্গল জুট (অভি) ২৭শে মে--১৪২২ ১৪৮০ । বালি ২৭শে মে-২১৭২ 


২১৪ 3 ২৯শেশ২১৭|০। কেলিডনিয়ান ২৭শে মে-_৩৬৭২ 3 (প্রেফ) ২৮শে 


মে--১৭৩ ১৭৫৯ | ভেপ্টা ২৭শে মে-_-৩৮৬২ ৩৮৯৯ 3 ২৯শে মে--৩৯২। 
ল্যাঁন্সভাউন ২৭শে মে--১৪৯২ 3 ২৮শে-১৪২$০ 1 ওরিয়েপ্ট ২৭শে মে 
১৮০২ ১৮৩২ । ওয়েভাপি (অভি) ২৭শে মে--২৮০ ২৮০ ; ২৮শে২1/০ 
২৪৩০; ২৯শে২৩০ ২৮/০ ) (প্রেফ) ২৭শে মে--৫৩০।  চিতভলসা 
২৮শে মে-৪৮%০ ১ (প্রেফ) ২৮শে যে--১১১২ ১৯২৯1 কেলভিন ২৮শে 
: বিরলা ২৯শে মে 
গৌরীপুর ২৯শে মে 


২৭৩০ ২৮ । গ্যাপ্রেস্‌ ২৯শে মে২৫৯॥০ | 


৯৪৩1০ ।  নেলিমার্লা ২৯শে মে__৮৯ ৮০ ; ইউনিয়ন ২৯শে মে-_৩৭৩২। 


ইঞ্জিনীয়ারিৎ - 


বার্ণ এণ্ড কোং (অভি) ২৩শে মে-_৩৬৭২ ৩৬৯২ 2২৬শে_ ৩৬৮৭ (্ররেফ) 
২৮শে যে_-১৪৩২ ১৪৪২1. হকুমরাদ ষ্টিল (অভি) ২৩শে. মে--১১/০ 5 


আথক জগৎ 


[ ২রা জুন, ১৯৪১ 





হ৬শে--১১গ৯* ১১1৮০ ; ২৭শে--১১৬০ ১১৪০ 3 ২৮শে--১১৪০ হা 
২৯শে--১৯৮০ 5 (ডেফার্ড) ২৬শে মে-২1০ ২৮০) ২৭শে২1৩০ 5" 
২৮শে--১/*। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এগ সীল ২৩শে যে_ ২৮৮৮০ ২৮৮৩০ 
২৯২ ২৯/* ২৯৮০ ২৪০০ ২৯০ ২৯1/০ ২৯৮৩০ ; ২৪শে--২৯/০ ২৯%০" 


২৯০ ২৯//* ২৯৮০ ২৯৩০ ২৯০ ২৯০০ ; ২৬শে--২৮৮০০ ২৯1০ ২৯1/৯ 


২৯৮%০ ২৯০ ; ২৭শে-২৯দ০ ২৯৪৮০ ২৯৪৬/০ ৩০/০ ৩০%* ৩০৩/০ ৩০1০ 
৩০1%০ ৩০1৩/০ ৩০1০ ৩০০০ ; ২৮শে_ ২৯০ ২৯৮০ ২৯৩০ ২৯৪৩ ২৯%/০ 
২৯৪৩০ ৩০২. ৩০/* ৩০৮০ ৩০৩/০ ৩০1০ ৩০1/০ ৩০1%০ ৩০1৩/০ ৩০|০ ৩০//০ 
৩০০০ ৩০1৩/০ ; ২৯শে-_২৯২ ২৯1/০ ২৯৩০ ২৯০ ২৯/০ ২৯1৮০ ২৯/০" 
২৯৮০ ৩০/০ | ইণ্ডিয়ান গ্রীল ওয়াগন (প্রেফ) ২৩শে মে--১৬১২ 5 (অডি)' 
২৬শে মে-_৪১২ ৬২৯ 3 ২৭শে-_৬১1০ ছ২< | সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ২৩শে- 
মে-৬%০ ; ২৪শে৬২| আর্থার বাটলার ২৮শে মে--১০॥০। ষ্টীল 
কর্পোরেশন (অর্ডি) ২৩শে মে--১৭%৬/০ ১৮৯ ১৮/০ ১৮৮০ ১৮1০ ১৮1/০ ; 
২৪শে--১৮২ ১৮/০ ১৮৮০ ১৮1/৯ ) ২৬শে--১৭৪৮০ ১৮০ ) ২৭শে-১৮1%০ 


১৮1৩০ ১৮০ ১৮০০ ১৮৪০ ১৮৮৮০ ১৯২ 3 ২৮শে--১৮০ ১৮/০ ১৮1০ 
১৮1/০ ১৮1৩)০ ১৮০ ১৮1/৯ ১৮৪০ ১৯/০ 3 ২৯শেঁ--১৮/০ ১৮%০ ১৮৩৯ 
১৮1০ ১৮1৩০ ১৮০ | ব্রিটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ২৬শে শে-_৬1০ ৬০ 5 
২৯শে--৬॥০ | ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারীং ২৮শে মে--৯৪৮০।  কুমারধুবি 
ইঞ্জিনিয়ারিং (অভি) ২৬শে মে-৪৬/০ ৪1০) ২৭শে-_81/) ২৮শে--৪1০ ; 
২৯শে-_81/০ ৪1৩/০ (প্রফ) ২৭শে যে--১২০॥০ ১২২২। ইণ্ডিয়ান ষ্টিল এণ্ড 


_ওয়েয়ার প্রডাক্ট (অভি) ২৭শে মে_-৫১৯ ৫২০ ; (ডেযার্ড) ২৮শে মে --৩৪।০ 


স্তাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২৭শে মে--৮1৮০) ২৮শে--৮০।  ব্রেথওয়েট 
এণ্ড কোং ২৮শে মে--৯২ ৯/%০ | ইণ্ডিয়ান মেলিয়েবেল এণ্ড কাষ্টীং (ডেফার্ড) 
২৮শে মে_২%০। মাসণলস্‌ ২৯শে মে--১৪০ ১৮৮০ | 


বিবিধ 

বামারলরি ২৩শে মে-__৩২৪২। ভানলপ রাবার (অডি) ২৩শে মে 
৩৯৪০ ) ২৬শে-__৩৯৯ ) ২৮শে--৩৯1* 5 (সেকেগু প্রেফ) ২৩শে মে--১১৫৪০ 
২৪শে--১১৫২ ১৯৭২ 3 ২৪শে--১৯৩|০ ১১৫২ । নিউ ইতিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট 
২৩শে মে-__৫২২ €২1%/* ) ২৬শে-৫২২ ৫৩২1 ওয়ালফোর্ড' ট্রান্সপোর্ট 
(অভি) ২৩শে মে--১২ ১/০। আসাম সঙ্জ ২৩শে মে--৩/০ ৩৩০ ; 
২৬শে মে--৩৩/০ ৩1৩০ $ ২৭শে--৩/গ০ | ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেসন 
(অডি) ২৩শে মে--৮২২) ২৯শে--৮৩া০ ৮৪1০। পাবলিসিটা সোসাইটি 
২৪শে মে--৬৩০। বেঙ্গল ফ্লাওয়ার ২৬শে মে--১১২। বি, আই 
করপোরেশন (অভি) ২৪শে মে--৪২ ৪৮০ 3 ২৭শে--৪%০ 81০ 
২৮শে--8/০ ৪৩০ 3 ২৯শে-৪৮০ ৪1৭ | ব্রিটাশ সিলোন 
করপোরেশন (অভি) ২৭শে মে-৩/৬০ ৩৮৮০ ; ২৮শে ৩৮০০ ১ 
(প্রেফপু) ২৭শে মে_৪৮০ ৪1০1 হণ্ডিয়ান রবার ম্যান্ফ্যাকচারিং 
২৭শে মে-২৫দ০ ২৬।০। ক্ুবিজেনারেল ইনসিওরেন্স ২৮শে মে 
৬৩/০ ৬1৩০ । ইণ্ডিয়ান ভ্তাশনাল এয়ারওয়েজ ( ডেফার্ড ) ২৮শে মে_-১০ 















, কলিকাতা 
কারেন্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১২ টাকা . 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা!" ৩২. |! 
টাকা! চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়! ফিক্সড, 
ডিপঞ্জিট ৬ মাস বা তদুর্ধ সুদ শতকরা | 
৩]০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পৰ্য্যন্ত । উপযুক্ত Nl 
সিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


ব্ৰাঞ্চ কলেজ ট্রাট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্দ্ধমান। 





Es EE Sim EAE 





bd 


২রা জুন, ১৯৪১ ] 





আধিক জগৎ 


২৪8৭ 





১1/০ । রোটাস ইণ্াষ্টি,জ (অভি) ২৮শে মে-->৯৮০ ২০২। কুরা টীশ্বার 
২৮শে মে--১৫|০ ১৫॥০। ক্যালকাটা সেফ ভিপোঁজীট ২৯শে মে ৬? ৬০ 
আইভান জোন্স ২৯শে মে--২/০ ২৩/০ | 


পাটের বাজার 
কলিকাতা, ৩১শে মে 


গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে কপিতার বাজারে পাটের দরের 
অধিকতর উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। গত ২৩শে মে আমরা যখন পাটের 
বাজারের সমালোচনা! করিয়াছিলাম তখন পর তারিখে ফাটকা বাজারে 
পাটের সর্বোচ্চ দর ছিল ৪৫॥/০ আনা। গত ২৭শে তারিখ বাজারে পাটের 
দূর ৪৮/০০ আনা পধ্যস্ত উঠে। ২৮শে মে তাহা ৪৯/৮%০ আনা হয়। অস্ত 
৩১শে তারিখ ফাটকা বাজারে পাটের দর নিম্নে ৪৯০ আনা ও সৰ্ব্বোচ্চ 
£০০ আনা হইয়া শেষ পৰ্য্যন্ত ₹০ টাকায় বাজার বন্ধ হইয়াছে। নিজে 
ফাটকা বাজারের এ সপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল £_- 


তারিখ সর্বোচ্চ দর সর্বনিম্ন দর বাজার বন্ধের দর 
২৬শে মে ৪৫1%০ ৪৪%০ ৪৫1৯ 
হ৭শে ,, ৪৮1%০ 8৫1%০ ৪৭1০ ™ 
২৮ ১১, ৪৯৮৮০ ৪৭০ ৪৯]০ 
২৯১১) ৪৯11৯ 8৭৮০ ৪৮৭ 
৩০ % 9 ৪৯1৯ ৪৭৮০ ৪৮৭ 
৩১ ১১ ১১ ৫০৮০ ৪৯%০ ৫০২ 


এ সপ্তাহে কয়েকটি বিশেষ কারণে পাটের বাজার গত সপ্তাহের তুলনায় 

বেশী তেজী হুইয়া উঠিয়াছে। প্রথমতঃ শীঘ্রই যুদ্ধের প্রয়োজনে থলে ও 
চটের নূতন অর্ডার আসিবে বলিয়া জোর গুজব উঠিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ 
. জাহাজে থলে ও চট রপ্তানী সম্পর্কে পূর্বের তুলনায় বর্তমানে অবস্থার কিছু 
উন্নতি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তৃতীয়ত: এবার পাটের উত্পাদন 
কাধ্যতঃ ভালরপ নিয়ন্ত্রিত হইবে বলিয়া বাজারে একটা ধারণা সৃষ্ট 
হইয়াছে! ইহার ফলে: একদিকে চটকলওয়ালাদের দিক' হইতে 
ও অপরদিকে রপ্তানীকারকদের দিক হইতে পাটের দাবীদাওয়া 
_ খুবই বাড়িয়া বাইতেছে। বাজ্জারে নৃতন পাটের বিকিকিনি হু না হওয়ায় 
পুরাতন পাটের যোগান হইতেই ও চাহিদা মিটান হুইতেছে। 
পুরাতন পাটের দর স্বভাবতঃই খুব বাড়িয়া যাইতেছে । 
... মেসার্স 'সিন্ক্লেয়ার মারে এণ্ড কোম্পানী গত ২৪শে মে তারিখে যে 
রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে জানা যায় এ তারিখ পধ্যস্ত নারায়ণ- 
গঞ্জে সাত আনা, চাদপুরে সাত আনা, হাজীগঞ্জে ছয় আনা, চৌমুহানীতে 
সোয়া পাচ আনা, আশ্তগঞ্জে সাড়ে ছয় আনা, আখাউড়ায় সাড়ে ছয় আনা, 
নিখলীদামপাড়ায় সাড়ে পাচ আনা, এলাসিনে সাডে ছয় আনা, সরিষাবাড়ীতে 
ছয় আনা, ময়মনসিংছে'সাত আনা, দেওয়ানগঞ্জে ছয় আনা. সিরাজগঞ্জে ছয় 
আনা'ও ভাঙ্তুরায় সাড়ে পাচ আনা জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। 

পাকা বেল বিভাগে এসপ্তাছে রপ্তানীকারকেরা কিছু কিছু কাজকারবার 


করিয়াছে ডেইজী শ্রেণীর পাট প্রতি বেল ৪৬২ টাকায় দাড়াইয়াছে। ॥ 
আলগা পাটের বাজারে এসপ্তাহে দর খুব তেজী দেখা গিয়াছে । ইউরোপীয় 
তোষা শ্রেণীর পাট মিডল প্রতি মণ 3৮০ আনা ও বটম শ্রেণী ৮২ টাকা j 


দীাড়াইয়াছে। 
থলে ও চট 
এসপ্তাছে থলে ও চটের,.বাজারে দরের কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত 
হুইয়াছে। গত সপ্তাহে ৯ পোর্টার চটের দূর ২১০ আনা ও ১১ পোর্টার 
চটের দর ২৩1০ আনা ছিল। অস্ত বাজারে তাহা যথাক্রমে ২২০ আনা ও 
২৫৫০ আনা দীড়াইয়াছে। 


সৌণা ও রূপ 


পরিলক্ষিত হইয়াছিল । 


ঙ 


ফলে, 


E হেড অফিস ₹-৮ন্‌ৎ ক্যানিং স্রীট, কলিকাত৷ 
ফী 


কলিকাতা, ৩০শে মে. 


ৃ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
: বোদ্বাইএর সোণার বাজারে এই সপ্তাহের প্রথম ভাগে স্পষ্ট মন্দার | 


লওনের সোণার বাজার ১৬৮.শিঃ দরে অপরিবর্তিত . 


ছিল। কলিকাতার বাঞ্জারে প্রতি ভরি পাকা সোণ! ৪২1৮০ আনা; বড়াল 


- বার প্রতি ভরি, ৪২1/০ আনা.এবং গিনির দর ২৮৷/০ আনা ছিল। পূর্ববর্তী 
সপ্তাহের তুলনায় পাকা সোপা ও বড়ালবারের দর যৎকিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


রূপ! 
বোষ্বাইএর রূপার বাজারও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য সোণার বাজারের 
স্তায় অধিকাংশ সময় বন্ধ ছিল। ভারতীয় মিণ্টের রেডী রূপার মূল্য ছিল 
৬২৮০ আনা ; কলিকাতার বাজারে প্রতি এক শত তোলা রূপার দর ৬৩২. 
টাকা এবং খুচরা রূপার দর ৬৩1০ আনা ছিল। সোণার ভ্তায় রূপার দরও 
আলোচ্য সপ্তাহে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। লঙগুনের রূপার বাজারে বিশেষ 
মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। : 


ধান চাউলের বাজার 
| কলিকাতা, ৩০শে মে 

কলিকাতার বাজ্জার_আলোচ্য সপ্তাহে কর্সিকাতার ধান চাউলের বাজারে 
পাটনাই শ্রেণীর ধান ও চাউলের চাহিদা ছিল। প্রতিমণ ধান ও চাউলের 
নিম্নরূপ দর বলবৎ ছিল ৫. 

ধান__২৩ নং পাটনাই-_-৪/৩ পাই ৪/৬ পাই 3 ক্ূপশাল ৩৮১০ ৪২১ 
কাটারীতোগী__৪৮০ ৪॥* ; সাধারণ পাটনাই--৩৭০ ৩৮/০ ; মাঝারি 
পাটনাই--৩দ০ ৩৪৮০ ; দাদশাল-_৪৩৬ পাই ৪1০ 3 হামাই--৪৷০ 81/০ 
হোগলা--৪২ ৪৩৬ পাই; 0 কুমড়াগোড় (মোটা)--৩1%০ 
৩৫০৬ পাই॥ 

চাউল-_রূপশাল ভি কাটারিভোগ (ঢেকি)_-৭%০ £ 
যেমো--৬/০ ; ২৩ নং পাটনাই নূতন সাদা-_৬০/০ ৬1০ ; আতপ কাটারী- 
ভোগ-_-৮৮৬পাই ; ২৩ নং পাঁটনাই চাঁউল-_৬1/০ | 


তুলা ও কাপড় 


কলিকাতা, ৩০শে মে 
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তুলার দর বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য বো্বাইয়ের তুলার 
রাজারে সপ্তাহের প্রথমভাগে প্রচুর পরিমাণে তুলা ক্রয় করিতে দেখা যায়| 
কিন্তু আলোচ্য সপ্তাহের বেশীর ভাগ সময়ই সাম্প্রদায়িক দাক্গাহাঙ্গামার অন্য 
রাজার বন্ধ থাকায় বিশেষ কাজ কারবার হইতে পারে নাই। এই সপ্তাহে 
তিন দিন বাজার বন্ধ থাকার পর পুনরায় গতকল্য বাজার-খোলার দিকে 
বাজ্জারে বিশেষ তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হয়। তুলার বাজারে ভবিষ্যতে 
উন্নতির আশার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আলোচ্য সপ্তাহে বোরোচ জুলাই- 
আগষ্ট ২৬৩॥* আনা, এপ্রিল-মে (১৯৪২) ২৩৪ টাকা, ওমরা জুলাই ১৭৯৯ 
টাকা, ডিসেম্বর-আানুয়ারী ১৮৬২ টাকা, বেঙ্গল ১৩৫২ টাকা, ভিসেম্বার-জান্- 
য়ারী ১৪২২ টাকায় দাড়াইয়াঙ্ছে। 
সপ্তাহের প্রথম ভাগে মাঞ্চিণ যুক্তরাষ্ট্রের তুলার বাড়ারে মূল্যের 
চড়তির ভাব দেখা গিয়াছে। শান জাই মালে চেল 


ইন্সিওরেন্দ কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ 


জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 
| উন্নতিশীল. বীমা কোম্পানী । 2 
টনিক NE রাহা ব্রাদাস 


টেলিগ্রাম-_+টিপটো” 





২৪৮ 


আর্থিক জগৎ 





দেওয়ার সর্তে ১৩২৭ সেন্ট পর্য্যন্ত তুলার দাম বুদ্ধি পাইয়াছিল। পরবর্তী 


সময়ে জুলাই মাসে ডেলিভারী দেওয়া সর্তে ১৩১৫ সেন্ট ও অক্টোবর মাসে: 


ডেলিভারী দেওয়া সর্তে ১৩৩২ সেপ্ট দরে তুলা বিক্রয় হইয়াছে। 


কাপড় | 

বস্ত্রের বাজারে কর্ম্মতৎপরতার ভাব বজায় ছিল। ' বোম্বাই এবং আমে- 
দাবাদে দাল্গাহাঙ্গামার অন্ত বক্র উৎপাদন অনেকটা ব্যাহত হইয়াছে। 
কাপড়ের কলগুলির হাতে প্রচুর অর্ডার মজুদ থাকায় এবং বন্ত্রের উৎপাদনের 
স্বল্পতার জন্ত কলওয়ালার! কাজ কারবার করিবার জন্ত বিশেষ উৎসাহ 
দেখাইতেছে না। এ সত্বেও বস্ত্বের বেচাকেনা মোটামুটি ভালই ছিল। 
জাপানী বন্ধের বাজারে কিছু কিছু কা্কারবার হইয়াছে । সুতার বাজারে 
কর্মতৎপরতা ছিল। -দক্ষিণ ভারতীয় হৃতারকলগুলি. প্রচুর পরিমাণে কাজ 
, কারবার করিয়াছিল। 


চিনির বাজার 
কলিকাতা, ৩০শে যে 
, আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চিনির বাজারে 'কোন উৎসাহের ভাব 
পরিলক্ষিত হয় নাই এবং চিনির যুল্যের-হার অপরিবন্তিত অবস্থায়. ছিল। 
গত সপ্তাহের মত এবারেও 'চিনির 'ক্রয় বিক্রয় অতি সাঁবধানতার সহিত ও 
নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে নি্পর হইয়াছিল। , সুবিধা দরে চিনির বেচাকে নাও 


সীমাবদ্ধ ছিল। স্থানীয় আড়তদারগণ চিনি বিক্রয় করিবার বিশেষ কোন্‌, 
আগ্রহ দেখায় লাই, যদিও টাকার প্রয়োজন বশতঃ কোন্‌ কোন সাধারণ, $ ' 


আড়তদারেরা কিছু কাজ কারবার করিয়াছিল । যে সকল চিনি বিক্রয় 
করিবার জন্য সিপ্ডিকেট মূল্য হাঁসের অঙ্ুমতি দিয়াছে সেই সকল চিনি বিস্তর 
পরিমাণে কলিকাতায় আমদানী হইতেছে এই সংবাদ বাজারে রটনা হওয়ায় 
_ ভবিষ্যত চিনির বাজারের উপর. বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল এবং 
'সেইজন্ত বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। স্থানীয় বাজারে 
ভারতীয় চিনি প্রায় ৯ লক্ষ ২৫ হাজার বস্তা মজুদ ছিল। 

 কাণপুর-_কাণপুরে ' চিনির বাজারের অবস্থা পর্ব সপ্তাহের মতত 
অপরিবন্তিত ছিল। যে সকল শ্রেণীর চিনির মূল্য সিত্তিকেট কর্তৃক হাস , 


করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল সেই সকল চিনি প্রচুর পরিমাপে কেনী:" 


হইতেছিল এবং এইরূপ জোর চাহিদার অন্ত শেষকালে মুল্য হাসের সুবিধা 
-  ক্রেতার্দিগকে আর দেওয়া হয় নাই। জুলাই ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে-ষে 
: . সকল চিনি বিক্রয় হইয়াছিল তাহার্‌ দরে বেশ উন্নতি লক্ষিত হয়। 'গোলা- 
মার্কা চিনির দর মণ প্রতি প্রায় 4০ আনা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
এই সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার চিনির দর নিম্নরূপ ছিল ₹_ 
মতিপুর--১০।৬৬ পাই ; চম্পারণ ১৪০ আনা) পলাশী__ ৯৪৮৩ ' পাই 
হইতে :১০৬০ আনা) দর্শনা--৯1০৬ পা হইতে ১০৬'পাই পৰ্য্যন্ত ; 
গোপালপুর-৯৪৩০ 3 তমকোহী-৯% পাই ) নিউ সাভান_-৯৫০৬ পাই) 
বেলডাঙ্গা--৯1০ 5 সিধোশিয়া 2০ পাই) , হারখোয়া_-৯/০। 
. মসল্লার বাজার, 


টি 


হরিদ্রা ale ble ৯০ ১০।০ ১৪২ 
জিরা ২২।০-২৩২ ২৪২ ২২ | 
মরিচ রর ১২৮০ ১৩৯২ ১৩1০ 
ধনে "২ ৩%০ ৪1০ fe 
লঙ্কা < Su0- ৯০15 ১০]০ 
সরিষা " €1০ ৬২ tle 
মেথী 51০,৬২২ ৬৫০ 
কাঃ জিরা | + ৯০৯২ ৯০৪০ 
পোষ্ডদানা ডি ১১৪০ ১২০ 
দেশী হুপারী ৯০1০ ১১০ ১২৭. 
জাঃ কাঃ সুপারী ১১৯ ১৯০ ১১৪০ ১২৭ 


* মত্ুজীবীদের প্রধান আয়। 
বিভিন্ন অঞ্চলে ইলিশ মাছ ধরিবার কার্যে নিযুক্ত থাকেন। এই 


ছরোধ ও আবেদন জানান হইয়াছে। 








[ ২রা জুন, ১৯৪১ 
জাঁঃ গো স্থপারশী ৮৪৮০ ৯০ ১০২ 
পাল” কেত্ডয়া ১১৮৮০ ১১৪০ ১২৭ 
" জাভা কেশুয়া ১৭২ ১৮৯ 
কেশুয়া ফ্লাওয়ার ৯[০ ১০1০ ১৪০ 
ছোট এলাচ € ৬৯ ৬[০ সের 
বড় এলাচ | ৩২৩ 
দারুচিনি ৩৮২ ৩৮1০ ৩৯৯ 
লবঙ্গ | ৫৪২ EAN 
মৌরী ' ১০০০ ১৯০ ১৭ 
গুটা খদির ১৪২ ১৬২ ১৭২ ১৮৯ 
কাগত্ী বাদাম | ১২৯ 
জ্যৈষ্ঠ মধু € ১৪২ ১৫৭ ১৭২ 
কিসমিস ১৬২ ১৭২ 
হিং. ৮১ 
কপুরি ৭০ সের 
সাবান বাগমারী ৯২৯ 
মধু, | ১৩৯. 
ধুনা - ৯৪০ ১০1০ 
সাঞ্জিকেল অয়েল ৯৮০ ডজন 
(আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ) 
স্থায়ী শিল্প প্রদর্শনী 


শিল্প ও'বৈজ্ঞানিক গবেষণা বোর্ডের সিদ্ধান্ত অহুগারে তারত সরকার 
কলিকাতা ও. নয়া দিল্লীতে দুইটি স্থায়ী শিল্প-প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প 
করিয়াছেন। 

বিহার সরকারের তকভী খণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত . 

- বিহার সরকার ইতিপূর্বে তকভী খণ বাবদ-৪ লক্ষ টাক! যঞ্ধুর করিয়া 
ছেন। প্রকাশ, গবর্ণমেন্ট প্রয়োজন হইলে তৃকভী খণ বাবদ আরও অর্থ 
দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 

শিল্প গবেষণা বোঙের পরিকল্পনা 

গত ১৬ই মে তারিখে শিল্প ও বৈজ্ঞার্নিক গবেষণা বোর্ডে (বো জব 


পি 


সায়ে্টিফিক্‌ এণ্ড .ইত্াত্রয়াল রিসীর্চ) পঞ্চম অধিবেশনে ১২টি পরিকল্পনা ' 


কাঁধ্যকরী করিবার সুপারিশ জানান্‌ হইয়াছে। তন্মধ্যে এবুমিনিয়াম শিল্পের 
-জন্ত কার্বন ইলেক্ট্রেডন্‌ তৈয়ারী ও বন্ধল হইতে রং প্রস্তুত পরিকল্পনা 
এই দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ 
রুষকদের স্বল্প মেয়াদী খণদান ূ 
বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলার ক্ষকগণের নিকট হইতে স্বল্প মেয়াদী খণ 
গ্রহণের দাবী ক্রমেই বাড়িতে থাকায় গত এপ্রিল মাস হইতে প্রাদেশিক 


সমবায় ব্যাঙ্ক বিভিন্ন স্থানে. এযাবৎ ১৪₹ লক্ষ টাকা শম্তখণ রক 


করিয়াছেন। '. 
্জীবীদের অভাব-মভিযোগ 

এ ৮6৮৮-1 
সমিতির এক অধিবেশনে নিয়োক অভাব জুভিযোগ জানাইয়া কয়েকটি 
প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । গত বৎসর হইতে পদ্মা নদীর মত্ভ্রজীবীদে র 


-দুরবস্থার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্বেও কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে 


. বর্ষাকালে ইলিশ মাছের মরশুমই পদ্মার 
এই সময়ে প্রায় ৫০ হাজার মত্গ্তজীবী পদ্মার 


এখনও উদ্াীন রহিয়াছেন। 


“তাহাদের উপর নানারপ জুলুম চলিতে থাকে । এজন যরশুম আরম্ভ হইবার 
সঙ্গে সঙ্গেই কর্তৃপক্ষকে গর বিষয়ে সতর্ক অন্ঠ উক্ত সভায় 
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ফোন বাহার ১৩ | | কার্ধ্যালিয়__১২২নং বহুবাজার স্ট্রীট 





ARTHIK JAGAT 
*কৃবন্মা-বাানিজ -ফ হীন্স- অর্থনীতি বিষস্মক 
” হস্যাহ্ু্াতিিকু “পাত্ৰক 


সম্পাদক গ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 











_৪র্থ বৰ্ষ | মি | কলিকাতা ৯ই জুন, সোমবার ১৯৪১ ৬্ঠ সংখ্যা 











তাত বন্তুশিলপ | ধিক দুনিয়ার খবরাখবর | ২৫৬-৬২. 
যুদ্ধ ও য় বস্তু শত ২৫২. ৃ 
পণ্যমূলয বৃদ্ধি ও তাহার কারণ 5 কোম্পানী প্রসঙ্গ এর ২৬৩-৬৪ 


(বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য 
সাময়িক পম 


পাটের মুল্য ও.রুষকের স্বার্থ . হইয়াছে এর 
পাটের দর সম্পর্কে সম্প্রতি একটা সুস্পষ্ট উন্নতি লক্ষ্য করা দাওয়া চু 
গিয়াছে । এপ্রিল মাসের শেষে কলিকাতার ফাটকা বাজারে প্রতি ' ভারে 































চট ও থলের যা দাবী 
যুক্ত সংখ্যক মালবাহী জাহাজের 
i“ - প্রেরণের বিশেষ অস্তুবিধ! 

বেল পাঁটের দর ৩৭ টাকার মত ছিল। মে মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত হই ট ('খুদ্ধ পূরাদমে চলিতে থাকা সত্বেও 
তাহা বাড়িয়া ৪০টাকা হয়। তৎপর ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাইয়া '' কে ॥০ দর বত লী স্যর জাহাজের 
গত ৩১শে মে "পর্য্যন্ত পাটের দাম ৫০ টাকায় উঠে. এ সপ্তান্রে টির বাজার অত্যধিক মাত্রায়" চড়িয়। 
জুন মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্তে সর্ব্বোচ্চে ৫৪ টাকা দরে ও ) {5} চট যোগান দিয়া লাভবান ' হওয়ার জন্য 
সেপ্টেম্বর মাঁসে-ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে সর্ব্বোচ্চে ৬২ টাকা ভারে লা 3 কাজের সময় বৃদ্ধি করারও কথা 

. পাটের বিকিকিনি হইয়াছে । 'চটকলওয়ালাদের মতে I ॥ বু ফাটকাওয়ালারাও পাটের বেশ্বীরকম দর 

”  অবাস্তর জল্পনী কল্পনার জন্যই বর্তমানে পাটের দর: এইরূপ ্ bz 1, বাজারে পুরাতন পাটের যোগান 
বাড়িয়া যাইতেছে। 'কিন্তু পাটের বাজারের অবস্থা আমরা যু {| মনে হয় না। নূতন পাট ফসল সম্পর্কে 
বুঝিতে পারিভেছি তাহাতে কেবল অবাস্তর জল্পনা কল্পনার চিন হছে এবার বিলম্বে পাটের চাষ 
পাটের দর বান তি পাইজেছে বলির সন সনে 5 বাজারে উঠিতেও সময় লাগিবে। কাজেই 
চটকলওয়ালারা পাটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অত্যধিক আতঙ্ক সর | ডে থলে ও চট উৎপন্ন হওয়ার ও চড়াঁদরে 
সর্বদাই ‘পাটের দর নিয়স্তরে রাখিবার চেষ্টা করিয় J এ রর যে সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে তাহাতে 
" াত ডিসেম্বর মাসে যখন গবর্ণমেন্টের সহিত পাট ক্রয় ৮ ও বাভবিক। হার বিষয় বাদলার 
তাহাদের চুক্তি হয় তখন তাহারা এরূপ ভাব দেখাইয়া ছিলেন রর টের বর্তমান মুল্য বৃদ্ধি দারা প্রায় কিছুই উপকৃত 
ভবিষ্যতে পাটের কাটতি বাড়িবার ও দর চড়িবার কোন সম্ভাবনাই! চি পথ পদ কি সম্পুণই 
নাই। নিছক কেবল পাটচাষীদের হিতার্থে ই তাহারা পাট ক্রয়ের: ই “পুরাতন পাট যাহা আছে তাহা এখন 
একটা চুক্তি করিতেছেন । আর সেজন্য চুক্তিতে পাটের দর সম্পর্কে: মুখ্যতঃ পাটকলওয়ালা ও পাট ব্যবসায়ীদের হাতেই মজুত রহিয়াছে। 
যথাসম্ভব নিয় হারই বিধিবন্ধ- করা হইয়াছিল। কিন্তু পাট.. কাঞ্জই পাটের বর্তমান মূল্য বৃদ্ধি কেবল তাহাদেরই মুনাফা বাড়াইবে। 
ক্রয় সম্বন্ধে এ চুক্তির মিয়াদ শেষ হওয়ার পর বর্তমানে পাটের . পাটের মর্ম আরম্ত হওয়ার সঙ্গে কৃষকেরা যখন নূতন পাট বিক্রয় 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আকস্মিকভাবে একটা আশা: ভরসার ভাব তত ক্র তন পাটের দর প্রায়ই খুব কম - থাকে৷ কিন্তু 





২৫০ 


কৃষকেরা পাট বিক্রয় করিয়া ফেলিলে পর মরশুমের শেষের দিকে 
পাটের দর প্রতিবৎসরই বিশেষভাবে বাড়িয়া যায়। ইহার পিছনে 
পাটকলওয়ালা ও পাট ব্যবসায়ীদের কোন কারসাজি আছে কিনা কে 
বলিতে পারে? 
ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় টা 
ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে - ভারত সরকার একটি 
বিস্তারিত বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়া থাকেন। 
অর্থনৈতিক কর্শধারার গতি প্রকৃতি অবধারণ করিবার পক্ষে 
এইরূপ রিপোর্টের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
গবর্ণমেন্ট এই শ্রেণীর রিপোর্ট প্রস্তুত করা সম্বন্ধে সাধারণত: এত 
বিলম্ব করিয়া থাকেন যে, সে সমস্ত প্রকাশ হওয়ার সময়ে তাহাদের 
উপযোগিতা আর বিশেষ কিছু থাকে না।- সম্প্রতি গবর্ণমেন্ট। 
ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে ১৯৩৮ সালের যে রিপোর্ট প্রাকাশ 
করিয়াছেন তাহা এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত বলা চলে । ১৯৩৮ সালের 
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হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালে সেম্থলে ৭৩টি ব্যাঙ্কের কারবার বন্ধ- 
হইয়াছে । দেশে ব্যাঙ্ক ফেলের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তঙ্জ্রনিত ক্ষতি নিবাঁরণ- 
কল্পে সকলের বিশেষভাবে অবহিত হওয়া কর্তব্য । 
রূটিশ শাসনের ফুল 


২.২. বৃটিশ পানের সদস্তা মিস্‌ র্যাথবোন তাহার ভারতীয় 


বর উদ্দেশ্যে যে ওঁদ্ধত্যপূর্ণ খোলা' চিঠি লিখিয়াছিলেন সম্প্রতি 


 দেশ্রেচএটাবিগ্রু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাহার জবাব দিয়াছেন। এই জবাব দেশ- 


প্রীতির প্রেরণায় যেমন তেজোদৃপ্ত তেমনই মনীষা ও সুগভীর চিন্তাধারায় 
সুসমৃদ্ধ । মিস্‌ র্যাখবোন বলিয়াছিলেন, ইংরাজের কৃপায় ভারতবাসীর 
চোখ ফুটিয়াছে__ইংরাজের জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি আক পান 
করিয়া অমানুষ ভারতবাসী আজ মান্গুষ হইয়া উঠিয়াছে; সেই 
ইংরাঁজের সমূহ বিপদে তাহাদের পক্ষে আজ নিরপেক্ষ 
দর্শকের মত দূরে দাড়াইয়া থাকা অকৃতজ্ঞতারই চূড়ান্ত নিদর্শন ৷ 
ইহার জবাবে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন “আমরা অপর যে কোন 


- কোন দিক দিয়া কিরূপ দাড়াইয়াছিল তৎসম্পর্কে হিরা 


পর আড়াই বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে । এই সময় মধ্যে ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ের অবস্থাও যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে। যাহাহউক 
বর্তমান রিপোর্ট দৃষ্টে ১৯৩৮ সালে ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অবস্থা" 


ইউরোপীয় ভাষার মারফৎ প্রতীচ্য জ্ঞান-ভাণ্ডারের সহিত সম্যক 
পরিচয় লাভ করিতে পারিতাম। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি কি 
জ্ঞানালোকের জস্ ইংরাজের মুখ চাহিয়া বসিয়া আছেন? ভারতে 
সরকারী শিক্ষার খাত বাহিয়া আমাদের নিকট ইংরাজী চিন্তাধারার 
 সর্ধোকৎষ্ বস্তু আসে নাই__আসিয়াছে উহার আবজ্ঞনা ।......ধরিয়া 
লওয়া যাউক, আমাদের কাছে ইংরাজী ভাষাই জ্ঞানালোকের একমাত্র 
পথ। “তাহা হইলে “ইংরাজী ভাষারূপ কূপ হইতে প্রচুর 
জল পানের ফুল হইয়াছে এই যে, ছুই শতাকীব্যাপী, 
বৃটিশ . শাসনের পরেও ১৯৩১ সালে ভারতের মোট জনসংখ্যার 
শতকরা মাত্র একজন ইংরাজী জানে। পক্ষান্তরে, মাত্র পনের বৎসর ' 
,সোভিয়েট শাসনের পর ১৯৩২ সালে সোভিয়েট রাশিয়ায় বালক ও 
বালিকাদের শতকরা ৯৮ জন শিক্ষিত” । ইহার পরেই কৰি বলিতেছেন, 
aR “তুই শতাব্দীর অধিককাল ইংরাক্র আমাদের জাতীয় ধন 
আমানতী জমার পরিমাঠ/ছিল ১৭ চি £1} ১৯৩৮ সম্পদ শোষণ করিতেছেন। প্রতিদানে তাহারা আমাদের দরিদ্র 
সালে এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কের: ক্যা তি 2) কিন্তু জনসাধারণের জন্য কি করিয়াছেন? আমি চারিদিকে চাহিয়া দেখি _ 
আমানতের পরিমাণ কমিয়ে চহত্াছে। অনশনবিষ্ট নরনারী অগ্নের জন্য চীৎকার করিতেছে।......আজ্ 
আদায়ী মূলধন ও মন্তৃত তহবিল মিল ৬৫ : ইংলপ্ডের অধিবাসীরা অনশনের আশঙ্কা করিতেছেন। আর খান্ত 
লক্ষ টাকার মধ্যে * পূর্বব বৎসর এ দ্য জাহাজগুলিকে সামরিক পাহারা দিয়া ইংলণ্ডে আনিবার জন্য 
১০৮টি এবং তাহাতে আমানতী জমার - পা পি নৌবাহিনীর সমগ্র শক্তি নিয়োজিত হইয়াছে। কিন্তু আমার 
লক্ষ টাকা।- আলোচ্য বৎসরে, এই. শ্রেণী L এদেশের নরনারী অনাহারে মরিয়াছে, তথাপি পাৰ্শ্বব্তা জিলা হইতে 
দিত. ॥9/হাদের জন্য একটা গরুর গাড়ী বোঝাই চাউল আনিবারও 
টাকা দড়াইয়াছে। . সমবায় ব্যাঙ্ক রক ও) উড ৮ - 
আরও বেশী পরিমাণে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠি SG, ক্ষ মধ্যে ক না” 
সালে ভারতে ৫ লক্ষ টাকা বাত পরিমাণ স্‌ র্যাথবোনের চিঠিতে ভারতবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতার 
তহবিলবিশিষ্ট সমবায় ব্যাঙ্কের সংখ্যা “ ছি [ন বদন ফট উঠিয়াছে। তাহার আসল বক্তব্য এই 
আমানতী জমার.পরিমাণ ছিল ১৯ কোটি এ টন শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার নিরসন হউক বাঁ না হউক 
সালে এরূপ ব্যাঙ্কের সংখ্যা বাড়িয়া ৪৩টি'ও সস বং গোটা ভারতবর্ষ যেন অনতিবিলম্বে গ্রেট বৃটেনের যুদ্ধ 
পরিমাণ বাড়িয়া ২২ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা ইত, হি টু আপ্রাণ সাহায্য করিতে থাকে। এই প্রসঙ্গে কবিগুরু , 
ও মজুত তহবিল মিলাইয়া ১ লক্ষ টাকা হইতে উ$ ৬ কনা থ বলিতেছেন, “বর্তমান সময়ে ইংলগ্ডের রা লোক 
এরপ ব্যাঙ্কের সংখ্যা পূর্ব ছিল ২৫৬টা ও তাহাতে ২ | শত্রুর আক্রমণ হইতে তাহার গৃহরক্ষার জন্য সশস্ত্র ভারতে 
পরিমাণ ছিল ৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকা । আলোচ্য বৎস ত পররকারী আদেশে লাঠি চালনা শিক্ষাও নিষিদ্ধ হইয়াছিল । আমাদের 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২৬১টি ও তাহাতে আমানতী ' জমা পক" দেশের জনসাধারণকে চিরকাল তাহাদের সশস্ত্র প্রভুদের অনুকম্পার 


দাড়াইয়াছে .' উপর নির্ভরশীল অবস্থায় রাখিবার উদ্দেশ্যে ইচ্ছ! করিয়াই নিরস্ত্র ও 
৮561 ভারতবর্ষে ৰ দুর সংখ্যা " বীর্ঘযহীন করিয়া রাখা হইয়াছে। নাৎসীগণ "শুধু ইংরাজের পৃথিবীব্যাপী 


বা গকে ঘৃণা করেন। কিন্ত 
বাঁড়িয়াছে। ১৯৩৭ সালে এদেশে ৬৫টি যৌথ ব্যাঙ্কের কৃর্ী্বার বন্ধ শের বিরোধিতা করায় ততঃ বু 


সা 
ee PY 


করা যাইতে পারে। 

গত ১৯৩৭ সালে ভারতবর্ষে মোট ১৮টি এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক ছিল 
এবং সেই সমস্ত ব্যাঞ্চে মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৫ কোটি ৪৯ 
লক্ষ পাউণ্ড । ১৯৩৮ সালে এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কের সংখ্যা পূর্ববান্থরূপই 
রহিয়াছে । তবে আমানতের পরিমাণ ৫ কোটি ৪ লক্ষ পাউণ্ড পর্য্যন্ত 
হাস পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে দেশে যে যৌথ ব্যাঙ্কের সংখ্যা 
বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা সুখের বিষয়। ১৯৩৭ সালে ভারতে 
মত তহবিল ও আদ লইয়া ৫ = পু 8 কিংবা তাহার, 


বেশী হয় এরূপ ,যৌধুটাবের সংখ্য £ তাহাতে 
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মিস্‌ র্যাথবোন আশা করেন আমাদের শৃঙ্খল আরও শক্ত করা সত্ত্বেও 
আমরা দাসত্বের নিদর্শনন্বরূপ তাহার স্বদেশবাসীদের হস্ত চুম্বন 
করিব ।” রবীন্দ্রনাথের এইরূপ যুক্তিপূর্ণ উক্তির পর মিস র্যাথবোনের 
বক্তব্য সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে আর কোন মন্তব্য করিতে যাওয়া 
অনাবশ্যক। 
জাতীয় এই্বরধ্যবৃদ্ধি ও রপ্তানী বাণিজ্য 

কোন দেশের রপ্তানী বাণিজ্য বাড়িলে তৎসঙ্গে দেশের এঁশর্ধ্য 
বৃদ্ধিও উপায় হইয়া থাকে, -এইরূপ একটা ধারণা পুর্ব হইতেই 
চলিয়া আসিতেছে । কিন্তু ভারতের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া এই ধারণার 
সত্যতা সম্বন্ধে অনেকের মনেই সন্দেহের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক । 
কেননা ভারতবর্ষের বহির্ববাণিজ্যে প্রতি বৎসর অনুকূল রপ্তানীর 
আধিকা থাকা সত্বেও তাহা দ্বারা এদেশের এশ্বধ্য বৃদ্ধির কোন নমুনা 
দেখা যাইতেছে না। বরং আমদানীর তুলনায় রপ্তানীর পরিমাণ বেশী 
হওয়া সত্বেও ভারতবর্ষ ক্রমেই অধিক পরিমাণে দরিদ্র হইয়া 
পড়িতেছে। অপরদিকে ইংলণ্ড ও জাপান প্রভৃতি দেশ বিদেশে 
মাল রপ্তানীর তুলনায় বিদেশ হইতে অধিক মাল আমদানী করিয়াও 
দিন দিনই জাতীয় এশ্ব্্য বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। এইরূপ. বৈষম্য- 
মূলক গতি লক্ষিত হওয়ার মূল কারণ কি-স্ুপ্রসিদ্ধ শিল্প ব্যবসায়ী 
মিঃ জি ডি বিড়লা সম্প্রতি তাহা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। 
তিনি বলিতেছেন--কোন দেশের পণ্য রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িলেই 
উহা দ্বারা সেই দেশের সমৃদ্ধি বুঝা যায় না। পণ্যের আমদানী ও 
রপ্তানীর সঙ্গে স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ধনরত্বের আমদানী ও রপ্তানী, 
এক দেশে অন্য দেশের নিয়োজিত মূলধন বাবদ প্রাপ্য সুদ ও 
লভ্যাংশ এবং অন্য ধরণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যাবতীয় দেন! পাওনার 
সমষ্টিগত হিসাব দ্বারাই মোট লাভালাভের খতিয়ান করিতে হয়। 
সমস্ত প্রকার দেনা পাওনা মিলাইয়া যদি কোন প্রাপ্য দীড়ায় তবে 
'তাহাই হইবে সত্যিকার এঁশর্য্য বৃদ্ধির উপায়। ভারতবর্ষের কথা 
আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বাহিরের সহিত পণ্য বাণিজ্য খাতে 
এ দেশের অনুকূল রপ্তানীর আধিক্য থাকিলেও মোট দেনা পাওনার 
হিসাবে এ দেশের কোন লাভ বড় একটা থাকে না। বরং 
হোমচাঙ্জ ও 
৪ লভ্যাংশ প্রভৃতি বাবদ বিদেশে ভারতের যে মোট দায় দাড়ায়, 
অনুকূল রপ্তানী দ্বারা তাহা পরিশোধ ' করা সম্ভবপর নহে বলিয়া 
ভারতবর্ধকে অনেক সময় বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ রপ্তানী করিতে হয়! 
এ কারণে ভারতের অনুকূল বহির্ববাণিজ্য ভারতের এঁখর্য্যবৃদ্ধি সম্পর্কে 
‘মোটেই সহায়ক হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। অপর দিকে ইংলণ্ড ' 
বিদেশে মাল রপ্তানীর তুলনায় বিদেশ হইতে বেশী পরিমাণ মাল 
আমদানী করিলেও অন্যভাবে বিদেশে তাহার নানারূপ পাওনা স্ষ্ট 
হওয়ার দরুণ এদেশের এশ্বধ্য দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। মিঃ বিড়লমুর, 


ভারতে নিয়োজিত বিদেশী মূলধনের সুদ ৮: 


জনসাধারণের ও সংবাদপত্রসমূহের অজ্ঞতা নিরসন করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। তাহারা বলিতেছেন গত বৎসরের তুলনায় এবার 
বাঙ্গলায় শতকরা ২৮ ভাগ পরিমাণে এবং সারা ভারতে শতকরা ১৫ 
ভাগ পরিমাণে ধান কম উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া দেশে চাঁউলের যোগান 
স্বভাবতঃই কম দীড়াইয়াছে। তাহার উপর এবার মাল চলাচলের 
জাহাজের অভাবে ব্ৰহ্মদেশ হইতে চাউলের আমদানী হ্রাস পাওয়ায় 
সে কারণে ভারতে চাউলের একটা অনটন দেখা গিয়াছে । ফলে ডাহার 
মূল্যও বেশী রকম চড়িয়া উঠিতেছে। স্বাভাবিক কারণেই যে স্থলে 
চাউলের দাম বৃদ্ধি পাইতেছে সেস্থলে মূল্য নিয়ন্ত্রণের কাধ্যনীতি 
অবলম্বন করিয়া উহা রোধ করিতে যাওয়া গবর্ণমেন্টের মতে 
অনুচিত । 


উপরোক্ত বিবৃতি দ্বারা গবর্ণমেণ্ট যেভাবে চাউলের মূল্য বৃদ্ধির 
প্রতিকার সম্পর্কে তাহাদের দায়িত্ব এড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা 
আমরা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় বলিয়াই মনে করি। 
প্রথমে চাউলের যোগান বৃদ্ধির কথাটাই ধরা যাউক। আধুনিক 
যুগে একদেশে কোন শ্রেণীর খাছ সামগ্রীর উৎপাদন হাস পাইলে 
অন্য দেশ হইতে তাহা উপযুক্ত পরিমাণে আমদানীর ব্যবস্থা কর! 
কঠিন নহে। সে হিসাবে ভারতে বর্তমানে যে চাউলের অভাব 
লক্ষিত হইতেছে বিদেশ হইতে চাউল আনাইয়া তাহা পুরণ করা 
যাইতে পারে। ব্রহ্মদেশের মত একটি " প্রধান চাউল উৎপাদনকারী 
দেশ নিকটবর্তী থাকায় ভারতের পক্ষে তাহা বিশেষ স্থুবিধাজনকও 
বটে। বর্তমানে মালবাহী জাহাজের অভাব ঘটায় ব্রহ্মদেশ হইতে 
বেশী চাউল আমদানী করা যাইতেছে না। ভারত গবর্ণমেন্ট 
সামরিক প্রয়োজনে বেশী সংখ্যক জাহাজ অন্যদিকে নিয়োজিত 
করাতেই এইরূপ অবস্থা দাড়াইয়াছে। দেশে চাউলের মত একটি 
অত্যাবশ্যকীয় আহার্্য . সামগ্রীর যেস্থলে অভাব দেখা গিয়াছে 
সেম্থলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ব্রহ্মদেশ হইতে বেশী পরিমাণ চাউলের 
আমদানী সম্ভবপর .রুব্লিয়া তোলার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক জাহাজ 
নিয়োগের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। আর সেন্বিষয়ে বাঙ্গল! 
সরকার ভারত সর . বিশেষভাবে চাপিয়া ধরিতে পারেন । 
বৃটিশ গবর্ণমের্ট যুদ্ধ “জাহাজ নিয়োগ কাঁরয়া নানারপ ছুরবর্বপাকের 
ভিতর বিদেশস্গহুইতে ইংলণ্ড খাগ্- সামগ্রী আনয়নের ব্যবস্থা 
করিতেছেন. কি্তু"দদেলের প্রয়োজনে ব্ৰহ্মদেশ হইতে মালবাহী 
দ্বারা উন্নযুক্ত পরিমাণ চাউল আনয়নের ব্যবস্থা করা কেন 
গবণমেন্টের, পক্ষেশ্সস্তবপর নহে, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। 
দ্বিতীয়তঃ, চু বিরুদ্ধে গবৰ্ণমেণ্ট যত যুক্তিই উত্থাপন করুন 
না মরা জাঁনি বর্তমান অবস্থায় তাহার দরকার আছে এবং 


সবর ইচ্ছা: করিলে' সেদিক দিয়া অনেক কিছু করিতে পারেন। 


গবর্ণমৈন্ট বলিতেছেন চাউলের চড়া মূল্যের ছারা সাধারণ চাষীরা 
' উপৃকুত হইবে । কিন্তু ইহা নিতান্তই ভূয়া কথা । কৃষকদের ভিতর 
গরীন্রু দিন-মজুরের সংখ্যা যথেষ্ট। অধিকাংশ কৃষকের ঘরেই উদ্ত্ত 
চাউল থাকে না বৎসরের কয়েক মাস চাউল কিনিয়া খাইতে হয় 
এরূপ চাষীর সংখ্যাই বাঙ্গলা দেশে বেশী। কাজেই চাউলের দর চড়া 
থাকিলে উহাদের পক্ষে তাহা বিশেষ উদ্বেগ ও আশঙ্কার কথা। চাউলের 


উপরোক্ত মন্তব্য হইতে ভারতীয় অর্থনীতির মূল গলদ যে কথার অত্যধিক চড়িয়া উঠাতে মুখ্যতঃ দেশের ব্যাপারী ও আড়তদারেরাই, 


তাহা অনেকে বুঝিতে পারিবেন বলিয়া আশ! করা যায়।,, 


চাঁউলের মুল্য নিয়ন্ত্রণ 
চাউলের মূল্য অতিরিক্ত হারে বাড়িয়া যাওয়ার ফলে-এ প্রদেশে 
লোকের বেশী রকম দুঃখ দুর্দশার সুচনা দেখা যাইতেছে । আর 
তাহার সময়োচিত প্রতিকারের নিমিত্ত উপযুক্ত কাধ্যনীতি অবলম্বন 
সম্পর্কে দেশের জনসাধারণ ও সংবাদপত্রসমূহ কিছুকাল যাবৎ 
'গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিয়া আসিতেছে । সম্প্রতি বাঙ্গল! সরকার 
একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া চাউলের মূল্য বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে 


লাভবান | অল্প সংখ্যক কৃষকদের হাতে উদ্বৃত্ত 





টি চাউল যাহা ছিল শীতকালের মধ্যেই তাহারা তাহার বেশীর ভাঁ ভাগ 


ব্যাপারী ও আড়ত্দারদের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। সেই 
চাউল মঞ্জুত রাখিয়া ব্যাপারী ও আড়তদারেরাখুআজ সুসময় বুঝিয়া 
চড়া দর হাকিতেছে। এই লাভের ব্যবসা বন্ধ করিয়া র দর 
একটা ন্যায্য সীমায় বলব রাখিবার জন্য উহার সর্বোচ্চ 
মূল্য নিদ্ধারিত হওয়া প্রয়োজন । সাধারণ চাষী ও দরিদ্র মধ্যবিত্তদের 
বিশেষ দুঃখ কষ্টের কথা উপলব্ধি করিয়া গবর্ণমৈন্ট অচিরে উপরোক্ত 
পন্থায় চাউল সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হউন ইহাই আমাদের 
অন্থুরোধ। 





যুদ্ধের জন্য নানাদিক দিয়া কতকগুলি অনুকুল অবস্থা সথষ্ট-হওয়ায় 
বর্তমানে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের একটা উন্নতি লক্ষ্য করা যাইতেছে! 
প্রথমত: ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলি প্রাচ্যদেশসমূহে এখন আর 
বেশী পরিমাণে বস্ত্র রপ্তানী করিতে পারিতেছেনা বলিয়া ভারতের 
নিকটবর্তী দেশসমূহে ভারতীয় বস্ত্রের ভালরূপ চাহিদা দেখা গিয়াছে। 
গত ১৯৩৮-৩৯ সালের পর ব্রহ্মদেশ, মালয়, 'জাভা, সিংহল, ইরাণ ও 
ইরাক প্রভৃতি দেশ ভারত হইতে ক্রমেই বেশী বস্ত্র ক্রয় করিতেছে । 
ফলে বাহিরে ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানীর পরিমাণ প্রতি বৎসরই বৃদ্ধি 
' পাইতেছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে অর্থাৎ যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব 
বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে বাহিরে ৪ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকার বস্ত্র রপ্তানী 
হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে ও ১৯৪০-৪১ সালে তাহা ‘বাড়িয়া 
যথাক্রমে ৬ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ও ১০ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা 
দীড়াইয়াছে। বস্তরের সঙ্গে সূতা রপ্তানীর পরিমাণও বর্তমানে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে বাহিরে ১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকার 
সুতা রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে ৪ কোটি ৯ লক্ষ টাকার 
সৃতা রপ্তানী হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারত সরকার 
কাপড়ের কলসমূহকে বিভিন্ন শ্রেণীর বস্ত্রের জন্য-প্রচুর অর্ডার দিতে 
আরম্ভ করায় উহাতেও ভারতীয় বস্তুশিল্লের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ 
উৎসাহ ' তৎপরতা স্বষ্ট হইয়াছে। বস্ত্রের জন্য সরকারী অর্ডার দিন 
দিনই এত বাড়িয়া যাইতেছে যে, ভারতের কাপড়ের কল গুলিকে 
বর্তমানে কাজের সময় বৃদ্ধি করিয়া তাহ! সরবরাহ করিতে হইতেছে । 

একদিকে বাহিরে ভারতীয় বস্ত্রের অধিক চাহিদা ও অপরদিকে 
ভারত সরকারের নিকট হইতে বিভিন্ন প্রকার বস্ত্রের জন্য ক্রমবদ্ধিত 
অর্ডার--এই ছুই কারণে ভারতীয় কাপড়ের বর্তমানে 
কোন কোন শ্রেণীর বস্ত্রের উৎপাদন উঁল্লেখযোগ্যরপে বাড়িয়া 
গিয়াছে । এই বৃদ্ধি কোন দিক দিয়া কি পর্য্যস্ত ট্টাড়াইয়াছে তৎসম্বন্ধে 
১৯৪০-৪১ সালের সম্পূর্ণ ব্রিরণ এখনও প্রকার্মিত হয়-নাই। এখন 
পর্য্যন্ত মাত্র ১৯৪০-৪১ সালের এপ্রিল হইতে নবেম্বর--এই আট মাসের 
', বিবরণ পাওয়া গিয়াছে । উক্ত বিবরণ দৃষ্টে ভারতীয় কাপড়ের কল- 
সমূহে বস্ত্র উৎপাদনের গতি সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা করিতে 
পারি। ১৯৩৯-৪০* সালে এপ্রিল হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত ৮ মাসে, 
সমগ্র ভারতে মোট ২৭০ কোটি গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। 
১৯৪০-৪১ সালের উপরোক্ত আট মাসে মোট ₹৭৫..কোটি -৫১ 
লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে । 
কোটি গঞ্জ বৃদ্ধি পাওয়া খুব উল্লেখযোগ্য বিষয় সন্দেহ নাই। 

তবে আলোচ্য আট মাসে সমষ্টিগত ভাবে ভারতীয় কাপড়ের 
কলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও সকল প্রকারের বস্ত্র সম্বন্ধে এই উন্নতি 
লক্ষিত হয় নাই। ১৯৩৯-৪০ সালের প্রথম আট মাসে তুলনায় 
ড্রিল ও জিন, আদ্দি ও লন, ছাপাকাপড়, তাবুর কাপড়, রঙ্গীন কাপড়, 
গেঞ্জী ও মোজার থান এবং রেশম ও পশম মিশ্রিত..কার্পাস বসন্তের 
উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপরদিকে, ধুতী চাদর জামার কাপড় 


এবং টি ক্লথ ও বিছানার চাদর প্রভৃতির উৎপাদন কিছু হ্রাস 
পাইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালের প্রথম আট মাসে ভারতীয় কলসমূহৈ-- 
৮ কোটি গজ ড্রিল ও জিন, ১১ কোটি ৩৪ লক্ষ গজ আদ্দি ও লন; 


১ কোটি ৪০ লক্ষ গজ তাবুর কাপড়, ৫২ লক্ষ পাউণ্ড গেঞ্জী ও 
মোজার থান এবং ৫৬ লক্ষ পাউণ্ড রেশম ও পশম মিশ্রিত কার্পাস 
বস্তু উৎপাদিত হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালের উপরোক্ত আট 
মাসে তাহা বাড়িয়া যথাক্রমে ১০ কোটি ৬৮ লক্ষ গজ, ১৬ 
কোটি ৬ লক্ষ গজ, ৭ কোটি ৩৭ লক্ষ গজ, ৫৫ লক্ষ পাউণ্ড 
ও ৭৩ লক্ষ পাউণ্ড 'দীড়াইয়াছে। স্পষ্টতই বুঝা যায় 

যুদ্ধের প্রয়োজনে  গবর্ণমেট্ট এ সমস্ত জিনিষের জন্য 
বিপুল পরিমাণ অর্ডার দিতেছেন বলিয়াই উহাদের উৎপাদন 


স্থদ্ধ ও ভ্ভান্লতীন্ম জ্্রম্পিক্ন 


৮ মাসে বুস্ত্রের উৎপাদনু্টায়.৫. 


~ 


বিশেষভাবে বাড়িয়া যাইতেছে । চাদর, ধুতি এবং টি ক্লথ 
ও বিছানার চাদর শ্রেণীর জিনিষ সম্পর্কে যুদ্ধের প্রয়োজনে 
কোন বেশী রকম দাবী দাওয়া হইতেছে না। তাহা ছাড়া প্রথমোক্ত 
শ্রেণীর জিনিষ তেয়ারে অনেক মিলের উৎপাদন শক্তি বিশেষভাবে 
কেন্দ্িভূত হওয়ায় এ সব সাধারণ শ্রেণীর বস্তু স্বভাবতঃই কিছু কম 
পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। গত ১৯৩৯-৪০ সালের প্রথম আট 
মাসে ভারতের কাপড়ের কলসমূহে ৫ কোটি ৫১ লক্ষ গঞ্জ চাদর, 
৮৪ কোটি ৭৬ লক্ষ গজ ধুতি এবং ১১ কোটি ৭৬ লক্ষ গজ টি ক্লথ ও. 
বিছানার চাদর উৎপন্ন হইয়াছিল । ১৯৪০-৪১ সালের উপরোক্ত 
সময়ে এ সকল জিনিষের উৎপাদন হাঁস পাইয়া যথাক্রমে ৪ কোটি 
৪২ লক্ষ গজ, ৭৫ কোটি ৪৬ লক্ষ গজ ও ১১ কোটি ৬০ লক্ষ গজ 
দাড়াইয়াছে। বাহিরে বেশী পরিমাণে স্ৃতা রপ্তানী করিবার ও. 
দেশের অভ্যন্তরে তাহা পূর্বের তুলনায় বেশী পরিমাণে ব্যবহার: 
করিবার সুবিধা হওয়ায় ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে সৃতার উৎপাদন 
আলোচ্য সময়ে উল্লেখযোগ্য রূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩৯-৪০ 
সালের প্রথম আট মাসে ভারতের কাপড়ের কলসমূহে ৮৩ কোটি 
পাউণ্ড সৃতা উৎপন্ন হইয়াছিল । ১৯৪০-৪১ সালের উপরোক্ত সময়ে" 
৮৬ কোটি ২৩ লক্ষ পাউণ্ড পরিমাণ সুতা উৎপন্ন হইয়াছে । এই 
সমস্ত বিবরণ আলোচনা করিলে ১৯৩৯-৪০ সালের তুলনায় 
১৯৪০-৪১ সালে যুদ্ধের ফলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের একটা মোটামুটি 
উন্নতি সাধিত হইয়াছে বলা চলে । 

ভারতীয় বন্ত্রশিল্প সম্পর্কিত আলোচন! প্রসঙ্গে বাঙলার বস্তর-- 
শিল্পের কথা পৃথকভাবে বিবেচনার যোগ্য! বর্তমান যুদ্ধকালীন 
অবস্থায় বস্ত্র বিক্রয়ের যে স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধা দেখা গিয়াছে 
তাহাতে বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলির মোট উৎপাদন বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালের এপ্রিল হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত আট: 
মাসে বাঙ্গলার কপড়ের কলগুলিতে ১৫ লক্ষ গজ চাদর, ৮ কোটি ৭৯. 
লক্ষ গজ ধুতি ও ৩৮ লক্ষ গজ রঙ্গীন কাপড় প্রস্তুত হইয়াছিল ।' 
১৯৪০-৪১ সালের উপরোক্ত আট মাসে সেইস্থলে ২২ লক্ষ গজ চাদর 
৯ কোটি ৭২ লক্ষ গজ ধুতি ও ৪৪ লক্ষ গজ রঙ্গীন কাপড় প্রস্তুত 
হইয়াছে । বাঙ্গলার বন্ত্রশিল্পের একটা বড় রকম গলদ এই যে, 
এখানকার কলসমূহে সাধারণ শ্রেণীর ' ধুতি কাপড় ছাড়া বিভিন্ন 
ধরণের বস্ত্র উৎপাদনের ভালরূপ ব্যবস্থা আজও হয় নাই। যুদ্ধের 
প্রয়োজনে ভারত সরকার ড্রিল ও জিন, তীবুর কাপড়, খাকী, গেঞ্জী 
ও মোজার থান প্রভৃতির জন্য বেশী পরিমাণে অর্ডার দিতেছেন। 
কিন্ত এ সমস্ত দ্রব্য বর্তমানে এ প্রদেশে সামান্যই প্রস্তুত হইতেছে । 


' ১৯৪০-৪১ সালের উপরোক্ত আট মাসে বাঙ্গলায় মাত্র ৩ লক্ষ ৯২ 


হাজার গজ ড্রিল ও জিন, ১৫ হাজার গজ তাবুর কাপড়, ১৭ লক্ষ- 
গজ খাকী, ২১ লক্ষ পাউণ্ড মোজা ও গেপ্রীর থান উৎপন্ন হুইয়াছে। 
এই সময়ে বোম্বাই প্রদেশের কাপড়ের কলসমূহ অনেকগুণ বেশী. 
পরিষদে এ সমস্ত ক্ষিনিষ তৈয়ার করিয়াছে। বাঙ্গলার কাপড়ের, 
কল্ঈমূহের তুলনায় বোম্বাই প্রদেশের অধিকাংশ কাপড়ের কলই 
প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জামের দিক দিয়া অধিকতর সুসমৃদ্ধ, তাহাদের, 
আঘধিক ভিন্তিও অপেক্ষাকৃত সুদৃঢ় । ফলে বোদ্বাইয়ের কলগুলি যে. 
স্থলে ভারত সরকারের অর্ডার মত নানাশ্রেণীর প্রচুর পরিমাণ মাল 
উৎপাদন করিয়া বিশেষভাবে লাভবান হইতেছে সে স্থলে বাঙ্গলার 
কলগুলি বিপুল সরকারী অর্ডার ও তদ্বারা লাভবান হওয়ার সুবিধা 
বিশেষ কিছুই কাজে লাগাইতে পারিতেছে না । উপযুক্ত মূলধন ও 
সাজসরগ্রামের দিক দিয়া বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূহের মূলগত অভাব 
দুর করিয়া এ সমস্তকে সকলরকমে কাধ্যোপযোগী ও সমৃদ্ধ করিয়া, 
তুলিবার দিকে এখন হইতে এ প্রদেশবাসীদের সমবেত চেষ্টা, 
নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন ৷ - 





পণ্য স্মুকল্য বুদ্ধি ও ভান্ছাল্ কাত 








১৯৩৯ সালের. সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ বীধিবার পর জিনিষের দাম 
ক্রমশঃ বৃদ্ধির পথে চলিয়াছে। বিশেষতঃ খাদ্যদ্রব্যের মূল্য এত 
দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে যে, দেশের বিভিন্ন অংশে মজুরদের 
মধ্যে এবং অল্প বেতনভোগী কর্মচারীদের মধ্যে বেতন বা ভাতা 
বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন যথেষ্ট আরম্ভ হইয়াছে; এমনকি অনেক 
রেলওয়ে ও কারখানায় দুর্ম,ল্যের দরুণ বন্ধিত ভাতার ব্যবস্থাও 
হইয়াছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারত সরকার ও প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টসমৃহ যদি গোড়া হইতেই সচেষ্ট না হইতেন তাহা 
হইলে বিভিন্ন জিনিষের দাম যে খুবই বাড়িয়া যাইত, তাহা 
সহজেই অনুমেয় । নিয়ন্ত্রণ সত্বেও যে জিনিষের দাম খুব কম বৃদ্ধি 
পাইয়াছে তাহা নয়, কারণ যুদ্ধ বীধিবার ঠিক আগের মাসে 
কলিকাতায় সমস্ত জিনিষের মূল্যের মান (Price index) ছিল 
১০০; সে স্থলে গত এপ্রিল মাসে তাহা দাড়াইয়াছিল ১২৭, যদিও 
১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে উহা সবচেয়ে বেশী বাড়িয়া ১৩৭ এ 
পৌঁছিয়াছিল। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, সমস্ত দ্রব্যের সমষ্টিভূত মূল্য 
বৃদ্ধি ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের তুলনায় ১৯৪১ সালের এপ্রিল 
মাস পর্য্যন্ত শতকরা ২৭ ভাগ হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে 
খান্যদ্রব্যের দাম বাড়িয়াছে শতকরা প্রায় ২০ ভাগ। বাঙ্গলাদেশে 
জনসাধারণের জীবনযাত্রা ব্যয়ের মাপকাঠিম্বরূপ কোনরূপ সংখ্যামান 
(Cost of Living Index) নাই | কাঁজেই লোকের জীবন- 
যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি ঠিক কতখানি হইয়াছে তাহা নিরূপণ করিবার 
উপায় নাই। বাঙ্গলা সরকার: তাহাদের বাণিজ্য ও শ্রম বিভাগ 
হইতে অবশ্য একটি মোটামুটি হিসাবের ফল কিছুদিন পূর্বে প্রকাশ 
করিয়াছিলেন ; তাহাতে দেখা গিয়াছিল যে, জীবনযাত্রার ব্যয় 
নাকি শতকরা ৭৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বোম্বাইতে লেবার 
গেজেটে সম্প্রতি যে জীবনযাত্রার ব্যয় সম্বন্ধে হিসাব বাহির 
হইয়াছে তাহাতেও বৃদ্ধির পরিমাণ এইরূপ দেখা গিয়াছে। এই সব 
হিসাবের যথার্থতা যাহাই থাকুক না কেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে 
যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দরুণ জনসাধারণের অনেক দিক দিয়া অসুবিধার 
কারণ হইয়াছে! 

জিনিষের দাম বৃদ্ধির ব্যাপারে সাধারণতঃ লোকের ধারণা এই যে 
বিশেষ একসময়ে জিনিষের পরিমাণ হাস হইলে বা উহার চাহিদা 
বৃদ্ধি পাইলেই মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। অর্থনৈতিক 'নিয়মান্থুসারে 
এইরূপই সংঘটিত হওয়া স্বাভাবিক__যদি না আর কোনরূপ প্রতিকূল 
অবস্থার স্থষ্টি হয়। বর্তমান যুদ্ধের পরিস্থিতিতে জিনিষের পরিমাণ 
ঠিক হাস পায় নাই বটে, তবে আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক চাহিদা 
যে অনেক জিনিষেরই বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা ঠিক। কিন্তু ইহাই মুল্য 
“বুদ্ধির একমাত্র কারণ নয় । দেশের লোকের হাতে যদি বেশী পরিমাণে 
অর্থ কোন কারণে আসিয়া পৌছিয়া থাকে তাহার দরুণও জিনিষের 
মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে ভারতের বহির্ববাণিজ্যে 
আমদানীর চেয়ে রপ্তানী গত ছুই বৎসরে অনেক বেশী হইয়াছে 
বলিয়া! বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে অধিক পরিমাণ অর্থ আসিবার কথ! । 
এই অর্থ বিভিন্ন আকারে আসিয়া পৌছিতে পারে; কিন্তু যে আকারেই 
‘আসুক না কেন, উহার ফল হইবে ভারতের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের হাত 


নি 


দিয়া সমস্ত ভারতে অধিকতর অর্থের বিস্তার। ভারত সরকার রপ্তানী 
বাণিজ্যের এই প্রাচুর্য্যের সুযোগ নিয়া ভারতের বৈদেশিক খণ 
অনেকটা পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন ; কিন্তু তৎপরিবর্তে 
দেশের ভিতর মুদ্রার পরিমাণ অবশ্যই বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে স্থলে ১৮০ কোটি টাকার নোট প্রচলিত 
ছিল সে স্থলে ১৯৪১ সালের মে মাসের প্রারস্তে তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে ২৫৫ কোটি টাকায়। এই ৭৫ কোটি টাকার নোট বেশী 
প্রচলিত হওয়ায় যে উহার ' অধিকাংশই দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর 


লোকের হাতে যাইয়া তাহাদের ক্রয় ক্ষমতাকে বুদ্ধি করিয়াছে তাহা 


সহজেই অনুমান করা যায়! কাজেই দেখা যায়, দেশের বিভিন্ন 
দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির মূলে লোকের হাতে হাতে অধিকতর অর্থ 
প্রচলনের প্রভাব অনেকখানি রহিয়াছে । 

যুদ্ধের সময় ব্যবসায়ীরা বেশী লাভ করিয়া থাকে এবং সরকারী 
সরবরাহ বিভাগের কাছে অধিক জিনিষ বেশী দামে বিক্রয় হইলে দেশের 
মধ্যে অতিরিক্ত অর্থের প্রচলন অনিবাধ্য হইয়া উঠে ; সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্য 
মূল্যও বৃদ্ধির পথে দ্রুত অগ্রসর হয়। এই অবস্থাটি দেশের অর্থ- 
নৈতিক মঙ্গলের পক্ষে খুব অনুকুল নয়, কারণ উহার ভাবী ফল 
খারাপ না হইয়া যায় না। বিগত মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর প্রত্যেক 
দেশে যে আধিক মন্দা দেখা দিয়াছিল তাহাও এইরূপ অবস্থারই 
ঘনীভূত ফল ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য বা শিল্পের উপর ক্রমবর্ধমান 
দ্রব্যমূল্য ও ক্রমবর্ধমান অর্থপ্রচলনের প্রভাব অধিকদিন হিতজ্জনক 
হইতে পারে না। এই জন্যই [190013 বা অগ্রিক অর্থ প্রচলনের 
অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে প্রত্যেকে গবর্ণমেন্টই সচেষ্ট 
হইয়া থাকেন। ভারত সরকারও "বর্তমানে এইরূপ চেষ্টাই 
করিতেছেন। ' 
আমাদের অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, বর্তমান যুদ্ধের 
পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক নিয়মের বাধাহীন পরিণতি সম্ভব নয়; 
কারণ বেশী অর্থ প্রচলন হইলেও তাহার সম্পূর্ণ ফলাফল অন্যবিধ 
কারণের ঘাতপ্রতিঘাতে স্পষ্ট হইয়া, উঠিতে পারে না। কাজেই 
একদিকে যেমন ত্রব্যমূল্যের উপর অধিক অর্থ প্রচলনের প্রভাব কাজ 
করিতেছে, অন্যদিকে তেমনি সরকারী করনীতি, মূল্য নিয়ন্ত্রণনীতি ও 
যুদ্ধের তহবিলে অর্থ সংগ্রহের প্রভাবও কাজ করিতেছে । সুতরাং 
জিনিষের দাম বা জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি বিবিধ অবস্থার সমষ্টিভূত 
প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে । 

ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ধরিয়৷ রাখিয়া 
সঞ্চয় করিবার যে একটি প্রবৃত্তি আছে তাহার দরুণও অনেক অর্থ 
বাজার হইতে চলিয়া যাইতে পারে। গত যুদ্ধের সময় এবং অন্যান্য 
অবস্থায় এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হইয়ীছিল। কিন্তু বর্তমান 


, যুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে যে খুব বেশী পরিমাণে টাকা সঞ্চয়ের সুবিধা 


হইতেছে তাহা মনে হয় না। প্রথমতঃ যুদ্ধের অনিশ্চয়তা আছে 
তাহার পর নোট বা আংশিক রৌপ্য মুদ্রা ধরিয়া রাখিবার মত 
আগ্রহ না হওয়াই স্বাভাবিক । একারণেও দ্রব্যমূল্যের 
বৃদ্ধির সম্ভাবনা যে বেশী রহিয়াছে তাহা অনুমান করা 
যায়। 





ইউরোপে যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে ভারতীয় বহিৰ্ক্াণিজ্্য ক্ষেত্রে 


নানারূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়াছে । আর বিভিন্ন দেশের সহিত 


এ দেশের বাণিজ্য সম্পর্কের দিক দিয়াই সে পরিবর্তন বিশেষ ভাবে 
মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। জগতের যে সমস্ত দেশ পূর্ব্বে ভারতীয় 
মালের বড় খরিদ্দার ছিল, বর্তমানে তাহাদের অনেকের সহিত এ 
দেশের বাণিজ্যগত সংযোগ ছিন্ন হইয়াছে। অপরদিকে পূর্বে 
বিশেষ কিছু ভারতীয় মাল খরিদ. করিত না এমন কতিপয় 
দেশ এক্ষণে ভারতীয় পণ্যের বড় ক্রেতারপে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে । রপ্তানী বাণিজ্যের ন্যায় আমদানী বাণিজ্যের দিক 
দিয়াও বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক অনুরূপভাবে 
পরিবর্তিত হইয়াছে। পূর্বে ভারতীয় বহিব্বানিজ্য সম্পর্কিত 
সরকারী বিবরণে বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের আমদানী ও রপ্তানী 
বাণিজ্যের মোট পরিমাণ দেওয়া হইত।. অধিকস্ত কোন দেশ হইতে 
ভারতে কি পরিমাণে-কোন জিনিষ আমদানী হয় ও ভারত হইতে 
কোন দেশে কি পরিমাণে তাহা রপ্তানী হয় তাহার বিস্তৃত বিবরণও 
উহাতে লিপিবদ্ধ করা হইত। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে 
বিভিন্ন দেশের সহিত পণ্যের আদান প্রদানসংক্তান্ত বিবরণ প্রকাশ 
করা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । টাকার হিসাবে আমদানী ও 
রপ্তানীর .মোট পরিমাণ ছাড়া এক্ষণে কোন দেশ সম্পর্কেই 
বহির্বাণিজ্যের আর কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়ার উপায় নাই। 
বর্তমান প্রবন্ধে আমরা আমদানী ও রপ্তানীর মোট পরিমাণ হইতেই 
8 সম্বন্ধে একটা 
মোটামুটি আলোচনা করিব । . 

. যুদ্ধের পূর্বে ভারতীয় শিহিব্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ৰ ইংলণ্ড, ব্ৰহ্মদেশ, 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের পরেই ছিল জর্শ্মাণীর স্থান। ১৯৩৮-৩৯ 
সালে জান্মাণী হইতে : ভারতে ১২ কোটি ৯২ লক্ষ টাকার মাল 
আমদানী হইয়াছিল: ও অপরদিকে ভারত হইতে এ দেশে ৮ কোটি 
৩৪ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে এ 
দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হইয়াছে । 
জাশ্মাণী বাড়া ইউরোপের ফ্রান্স বেলজিয়াম ও ইটালী প্রভৃতি দেশের 
সহিতও পূর্বের ভারতের খুবই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ টাকার বাণিজ্য 
হইত। যুদ্ধ বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে এ সব দেশত বটেই ইংলণ্ড ছাড়া 
ইউরোপের অন্য প্রায় সকল দেশের সহিতই ভারতের বাণিজ্য একরূপ 
বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ অবস্থা ফাড়াইবার ফলে ১৯৩৯-৪০ 
সাল হইতে ইউরোপের সহিত ভারতের বাণিজ্য ক্রমেই বিশেষভাবে 
হ্রাস পাইতেছে। আর ইউরোপের বহিভূতি দেশগুলির সহিত 
মালপত্র আদান প্রদানের মাত্রা রী বেইজ পূরণের একটা 
চেষ্টা স্বভাবতঃই সুরু হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য ভারতের মত জগতের অন্ত 


অনেক দেশেরও ইউরোপের সহিত বাণিজ্য সঙ্কোচিত হইয়াছে । 


ফলে এঁ সমস্ত দেশও ইউরোপের বহিভূ্তি দেশগুলির সহিত বাণিজ্য 
প্রসারিত করিয়া সেই ক্ষতি যথাসম্ভব পূরণ করিতে তৎপর হইয়াছে । 
ফলে বর্তমানে ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, ইরাণ, চীন, মালয় ও সিংহল 
প্রভৃতি এশিয়ার দেশসমূহ, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউক্জিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ- 
সমূহ এবং মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডা প্রভৃতি দেশসমূহের ভিতর 


রিনি যোগাযোগ বৃদ্ধির একটা পারস্পরিক চেষ্টা লক্ষিত 
হইতেছে এবং উহার পিছনে বৃটিশ সাআজ্য শক্তি ও মার্কিণ যুক্ত- 
রাষ্ট্রের মিত্র পক্ষীয় সহানুভূতি বিশেষভাবে কার্ধ্য করিতেছে । 
বাণিজ্যগত যোগাযোগ বৃদ্ধির যে চেষ্টা সুরু হইয়াছে তাহার ফলে 
ভারতের সহিত বৃটিশ সাত্রাজ্যভূক্ত দেশগুলির আমদানী ও 
রপ্তানী বাণিজ্য পূর্বের তুলনায় কতকট! বাড়িয়া গিয়াছে। 
১৯৩৮-৩৯ সালে ইংলণ্ড ও বৃটিশ সাআরজ্যতুক্ত অন্ত দেশসমূহে ভারত 
হইতে ৮৫ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল । 
১৯৩৯-৪. সালে ও ১৯৪০-৪১ সালে সেস্থলে যথাক্রমে ১১৪ কোটি 
৬ লক্ষ টাকা ও ১১৬ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে । 
বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তভূক্তি দেশগুলি হইতে ভারতে মাল আমদানীর 
পিরিমাণও"১৯৩৮-৩৯ টি তুলনায় ১৯৩৯-৪০ সালে বেশ বাড়িয়া 
গিয়াছিল, কিন্ত ১৯৪০-৪১ সালে তাহা কিছু কমিয়া গিয়াছে: 
১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে ৮৮ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকার মাল আমদানী 
হইয়াছিল, ১৯৩৯-৪০ সালে ও ১৯৪০-৪১ সালে তাহা - যথাক্রমে 
৯৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ও ৮৯ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে। 
বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির মধ্যে গত ১৯৩৯-৪০ সালে এক ইংলণ্ডেই 
ভারতবর্ষ হইতে ৭২ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল । 
১৯৪০-৪১ সালে ইংলণ্ডে মালের রপ্তানী কমিয়া ৬৪ কোটি ৯৭- লক্ষ 
টাকায় পরিণত হইয়াছে । সাআজ্যতুক্ত অন্য দেশগুলির মধ্যে 
ব্ৰহ্মদেশ, সিংহল, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও মালয় প্রভৃতি দেশে 
রপ্তানীর পরিমাণ এবার উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ত্রহ্মদেশ, 
সিংহল ও অষ্ট্রেলিয়া ১৯৩৯-৪০ সালে ভারত হইতে ১২ কোটি ২৯ 
লক্ষ টাকা, ৬ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ও ৫ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকার মাল 
খরিদ করিয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে উহারা যথাক্রমে ১৬ কোটি 
২৩ লক্ষ টাকা, ৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ও ৭ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকার 


'মাল ক্রয়, করিয়াছে! কানাডা দক্ষিণ আফ্রিকা ও এডেনে এবার 


পুর্্ববারের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে। 
আমদানী বাণিজ্যের হিসাব দৃষ্টে জানা যায়, ১৯৩৯-৪০ সালের 
তুলনায় ১৯৪০-৪১ সালে ভারতে ইংলণ্ড ও ব্রহ্মদেশ হইতে 


মালের আমদানী কিছু হাস পাইয়াছে। ১৯৩৯-৪* সালে ইংলণ্ড 
‘হইতে ৪১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা ও ব্ৰহ্মদেশ হইতে ৩১ কোটি ৩৮ 


লক্ষ টাকার মাল আসিয়াছিল ; ১৯৪০-৪১ সালে সেস্থলে যথাক্রমে 
৩৫ কোটি ৯৬ লক্ষ ও ২৮ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার মাল আসিয়াছে । 
ভারত-্রম্ম বাণিজ্য বেশী পরিমাণে ব্রহ্মদেশেরই অনুকুল থাকে । 
এবার ব্রহ্মদেশে রপ্তানী বৃদ্ধি ও ব্রহ্মদেশ হইতে আমদানী হাসের 


‘ফলে এদেশের অনুকূল রপ্তানী আধিক্য কিছু কমিয়া আসিয়াছে ইহা 


ভারতের পক্ষে আনন্দের কথা। এবওসর অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, 


মালয়, দক্ষিণ আফ্রিকা ও কেনিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানী 
কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে এক কেনিয়া ছাড়া এসমস্ত দেশের 


সহিত ভারতের মোট বাণিজ্য এখনও -এই দেশেরই সম্পূর্ণ অনুকূল 


.আছে। কেনিয়ায় এবার ১ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকার ভারতীয় মাল 


রপ্তানী হইয়াছে। অপর দিকে এঁ দেশ হইতে ভারতে ৩ কোটি ৩৬ 
লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছে। কাজেই এই ছই দেশের 


৯ই জুন, ১৯৪১ ] 





বাণিজ্যের গতি ভারতের পক্ষে প্রতিকূল হইয়। দীড়াই- 


য়াছে। 

বৃটিশ সাত্াজ্যের বহিভূত দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্যে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র পুর্ব হইতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে 
বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় এ বাণিজ্য ক্রমেই আরও বেশী পরিরনাণে 
প্রসার লাভ করিতেছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে মাঞ্কিন যুক্তরাষ্ট্র 


ভারত হইতে ১৩ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল! . 


১৯৩৯-৪০ সালে ও ১৯৪০-৪১ সালে সেইস্থলে যথাক্রমে ২৪ কোটি 
৪২ লক্ষ টাকা ও ২৫ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে । 
কিন্ত এইরূপ বেশী পরিমাণ মাল রপ্তানীর বদলে ভারতবর্ষে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের মালও অত্যধিক পরিমাণ আমদানী হইতেছে । ১৯৩৮-৩৯ 
সালে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে ৯ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকার 
মাল আমদানী হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে তাহা ১১ কোটি ৮৬ 
লক্ষ টাকা হয়। ১৯৪০-৪১ সালে তাহা বিশেষভাবে বাড়িয়া ২৭ 
কোটি টাকা দাড়াইয়াছে। রপ্তানীর তুলনায় আমদানীর পরিমাণ 
বৃদ্ধি মাফিন-ভারত বাণিজ্য সম্পর্কে এবার বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় । 
মারিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় জাপানের সহিত ভারতের বাণিজ্য পূর্বে 
বিদুলতর ছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর হইতে জাপান ভারত হইতে 
মাল ক্রয়ের মাত্রা হ্রাস করিয়াছে । ১৯৩৮-৩৯ সালে জাপান 
ভারত হইতে ১৪ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকার মাল ক্রয় করিয়াছিল। 
১৯৩৯-৪০ সাল ও ১৯৪০-৪১ সালে জাপান যথাক্রমে মাত্র ১৩ 
কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা ও ৯ কোটি টাকার ভারতীয় মাল খরিদ 
করিয়াছে। কিন্তু জাপানে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্য খর্ব হইয়া 
আদিলেও ভারতে জাপানী মালের আমদানী ক্রমাগতই বাড়িয়া 


আধিক জগৎ 


২৫৫ 








চলিয়াছে (যদিও এই বাড়তি মার্কিন 'যুক্তরাষ্ত্রের তুলনায় কম)। 
১৯৩৯-৪০ সালে জাপান হইতে ভারতে ১৯ কোটি ২৮ লক্ষ টাকার 
মাল আসিয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে ২১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকার মাল 
আমদানী হইয়াছে) জাপানে ভারতীয় মালের রপ্তানী যে স্থলে 
প্রতিবসরই হ্রাস পাইতেছে 'সে স্থলে ভারতে জাপানী মালের 
আমদানী বৃদ্ধির এই গতি আশঙ্কাজনক । অন্যান্য দেশের মধ্যে 
১৯৪০-৪১ সালে কেবল চীন, ইরাক ও মিশরে এবার ভারতীয় 
মালের রপ্তানী বাড়িয়াছে। তাহাছাড়া অন্য প্রায় সকল দেশেই রপ্তানী 
হাস পাইয়াছে। আমদানী বাণিজ্যের হিসাবে দেখা যায় ১৯৪০-৪১ 
সালে ইরাণ, চীন, আরব ও পুর্ব আফ্রিকা হইতে ভারতে আমদানী 
বাড়িয়াছে। তাহাছাড়া অন্য সকল দেশ হইতে আমদানী পূর্ধব পূর্বব 
বৎসরের তুলনায় কমিয়া গিয়াছে । 

কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৯৪০-৪১ সালের বহির্ব্বাণিজ্যের মোট 
হিসাবে রপ্তানী যে পরিমাণ হান পাইয়াছে আমদানী সে পরিমাণ 
হ্রাস পায় নাই। ১৯৩৯-৪০ সালে বাহিরে ভারতীয় মালের মোট 
রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ২০৩ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা । ১৯৪০-৪১ 
সালে তাহা ১৭ কোটি ২ লক্ষ টাকা পরিমাণে কমিয়া ১৮৬ কোটি 
৯০ লক্ষ টাকায় পর্যবসিত হইয়াছে। অপরদিকে ১৯৩৯-৪০ 
সালে যে স্থলে আমদানীর পরিমাণ ছিল ১৬৫ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা, 
১৯৪০-৪১ সালে তাহা ৮ কোটি ৪৮..লক্ষ টাকা পরিমাণ কমিয়া 
মোট ১৫৬ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে। বিদেশে রপ্তানী 
বাণিজ্যের সমুচিত প্রসার সাধনের, ব্যবস্থা না হইলে ভারতীয় 
বহি্ব্বাণিজ্যে এদেশের অন্থুকুল রপ্তানী , আধিক্য যে ক্রমেই বেশী 
পরিমাণে হ্রাস পাইতে থাকিবে ১৯৪০-৪১ সালের গতি লক্ষ্য টি 
৮৯০১৫ যাইতেছে। 
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 বাকানী-পরিচালিত বৃহত্তম ব্যান্ক | 


ইউনাইটেড আয়রন চাও 


অন্যতম কারখান! | 
্রীলবোট, ট্রলার, ক্রেন, শিকল» কজ। 
জুটমিলের লুম, লেদ ও মোটরের 





জরঞ্জাম নগুনা ও মাপ অনুযায়ী 
নিখুঁতভাবে তৈয়ারী হয়। 
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সমর খণ 

১৯৪১ সালের ২৪শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইযাছে, সেই সপ্তাছে দ্বিতীয় 

দফা দেশরক্ষা বাবদ চাদা আদায়ের পরিমাণ ৪০ লক্ষ ৩৭ হাজার « শত 
টাকা, ২৯৪১ সালের ২৪শে মে পর্য্যন্ত বিনাসুদী দেশরক্ষা বণ্ডের জন্য 
২ কোটা ৩৮ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা, শতকরা ৩. টাকা সুদের দেশরক্ষা খণ 
বাবদ ৫১ কোটী ৬৭ লক্ষ ৩ হাজার টাকা আদায় হইয়াছে। পোষ্ট অফিস 
মারফত দশ-বাৎসরিক ডিফেন্স সার্টিফিকেট বাবদ ২ কোটী ৭৬ লক্ষ ৮১ 
হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে। ১৯৪১ সালের ২৪শে মে পর্য্যস্ত সকল প্রকার 
ভারতীয় দেশরক্ষা খণের চাদার পরিমাণ ৫৬ কোটী ৮২ লক্ষ ৭৩ হাজাব 
টাকা। 

বৰ্দ্ধমান বিভাগের বিভিন্ন,ডিষ্টাক্ট বোডে'র আয়-ব্যয় 

বর্ধমান বিভাগের বিভিন্ন জেলা অর্থাৎ হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম, বীকুড়া 
মেদিনীপুর এবং হাওডা ডিষ্টিউ বোর্ডের ১৯৩৮-৩৯ সালের প্রকাশিত আয়- 
ব্যয়ের ছিসাবে দেখা যায় যে, ও বৎসর মোট আয় হইয়াছে' ৩৫ "লক্ষ ৭8 
হাজার ৫ শত ৫৬ টাঁকা। পূর্ব্ব,বৎসরের আয়ের পরিমাণ ছিল' ৩৮ লক্ষ 
৭৫ হাজার ৩ শত ৬২ টাকা । ' এই বৎসরের ব্যয়ের পরিমাঁণ- ৩৮ লক্ষ 

০ হাজার € শত টাকা, পূর্ব বৎসরে খরচ হইয়াছিল ৩৯ লক্ষ ২৪. হাজার 
টি 

ভারত হইতে বিমান-ডাক চলাচলের ব্যব্থা 

ভারত সরকারের এক বিবৃতিতে প্রকাশ যে, করাচী হইতে কায়রো, 
ভাঁরবান এব ইউরোপের দেশপমুছের সহিত যে বিমান ডাক চলাচল আরম্ভ 
হইয়াছে তাহার ডাক বিল্িব্যবস্থায় বিল হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ডাক ' 
ও টেলিগ্রাফ বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেল জানাইয়াছেন*ষে, পূর্ব আফ্রিকা * 
দক্ষিণ আফ্রিকা এবং গ্রেটবুটেনে বিমানে ডাক পাঠাইবার ব্যবস্থা করা সম্ভব 
হুইবে না। এই সকল ডাক জঞুহাজের মারফত পাঠাইতে হুইরে| পারল্ত 
উপসাগর, প্যালে্টাইন, মিশর, ছুদান এবং কলিকাতা হইতে সিডনি 
পর্য্যন্ত বিমান ডাক চলাচল করিবে । 


অষ্ট্রেলিয়া সরকার সম্প্রতি এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, যে-সকল 
অষ্ট্েলিয়াবাসীর নিকট মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের ডলার আছে তাহাদের সেই সকল 
ডলার অষ্ট্রেলিয়া সরকারের নিকট'বিক্রয় করিতে হইবে। অষ্ট্রেলিয়া সরকার 
এই ভাধে ১৫ লক্ষ ডলার সংগ্রহ করিতে পারিবেন বলিয়া অনুমিত 
হইয়াছে, এবং তন্মধ্যে ১৩ লক্ষ ডলার ইতিমধেই পাওয়া গিয়াছে । 


মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে ইস্পাত শিল্প 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেপ্ট মিঃ রুজ্ভেণ্টের নিকট মার্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রের 
ইস্পাত উৎপাদনের যে দ্বিতীয় রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে তাহাতে জানা 
যায় যে, চলতি বৎসরে ইস্পাত শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণ ১৪ লক্ষ টন 
কম হইবে। 


ক > 


'মালয়ে রবার শিল্পে শ্রমিক ধর্ম্মঘট 
জানা গিয়াছে যে, মালয়ের অন্তর্গত সেলানপুর ষ্টেটে মে মাসের প্রথম 
ভাগে রবার শিল্পে কর্মরত ৭ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করিয়াছিল। 
বাংলায় বসন্ত ও কলেরার প্রকোপ 
১৯৪১ সালের ২৬শে এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে 
হাওড়ায় ১১৬ জন, চব্রিশপরগণায় ১০০ জন, কলিকাতায় ১৫১ জন, বাখর- 
গঞ্জে ১৬৫ জল এবং চট্টগ্রাযে ১৩* জন লোক কলেরা রোগে মারা গিয়াছে। 


বসস্ত রোগে ৩০০ জন লোক মার] গিয়াছে, তন্মধ্যে কলিকাতায় মৃত্যুর 


সংখ্যা ২০০ শত জন । 


খনিজ তৈল সম্পর্কে বাধ্যতামুলক বীমা 

ভারত সরকার এক ইন্তাহারে জানাইয়াছেন যে. সকল, শ্রেণীর খনিজ 
তৈল এবং পেট্রোলিয়ামজাত কোন কোন দ্রব্য যথা চধ্ধি, মোমবাতি, মেটে 
তৈল প্রভৃতি তৈল রক্ষণের অন্য ব্যবহৃত কোনও গৃহে বিক্রয়ার্থ সংরক্ষণ 
করিতে হইলে ১৯৪১ সালের বুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরক জরুরী বীমা আইনাম্ণুসারে 


: এই সকল জিনিষের বীমা করিতে হইবে এবং এই বীমা বাধ্যতামূলক বলিয়া। 


গণ্য করা হইবে। 


ভারতের রপ্তানী পণ্য নিয়ন্ত্রণ ৰ 
= ভারত সরকার এক ইস্তাহারে জানাইয়াছেন যে, ১৭ই জুন তারিখ হইতে 


, ভারত হইতে বিদেশে প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে কোন জিনিষ রপ্তানী 


করিতে হইলে রপ্তানীকারককে কণ্ট্যোলার অব কাষ্টমসৃএর নিকট লিখিতভাবে 
প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে, পণ্য মূল্যেব জন্ঠ বিদেশীয় মুদ্রা বিনিময় নীতি 
এবং, বিদেশে মাল বিক্রয় করিবার ভ্ন্ত যেসকল বিধি ব্যবস্থা করা হইবে 
তাহা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ. ইণ্ডিয়া যেভাবে নির্দেশ দিয়াছেন উহ তদমুসারে' 
চলিবে। ইহার ব্যাতিক্রম হইলে কেন্দ্রীয় সরকার যেসকল ব্যবসায়ীদের: 
বিদেশে মাল রপ্তানী করিবার জন্য লাইসেন্স দিয়াছেন তাহা বাতিল কবিতে' 
পাঁরিবেন। কোন পণ্যের নমুনা, যাত্রীদের ব্যক্তিগত মাল, জাহাজের' 
জন্ প্রয়োজনীয় জিনিপত্র, কেন্দ্রীয় সরকার অধবা ইহার কর্মচারীদের অনুমতি: 
প্রাপ্ত দ্রব্যাদি, সমর বিভাগের কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় জিনিষ প্রভৃতিব উপর 
উক্ত নিধেধাজ্ঞা প্রয়োগ করা হইবে না। যেসকল দেশগুলিতে মাল 
পাঠাইতে হইলে এইরূপ বিধিনিষেধ প্রয়োগ করা হইবে তাহাদের তালিকা। 
' নিয়ে দেওয়া হইল £-- 
. মাকিণ ফুক্তরাষ্, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, EE আর্জেপ্টাইন, 
বলিভিয়া, ব্রাজিল” চিলি, পেরেগয়া, পেরু, পর্তুগাল, স্পেন, সুইডেন, 
তুরস্ক, ওঁরুগেয়ে, কষ্টারিকাঁ, কিউবা, যিনিকান রিপার্লিক, ইউকেডরা,, 
শুয়াতেমেলা, হাইতি, হঙুরাস, মেস্কিকো, নিকারগুয়া, পানামা, সেলভেডর 
ভেনিজুলিয়', কানাডা, নিউফাউগুল্যাও্, জাপান, কোরিয়া মাঞ্চ রিয়া, 
কোয়ানটাঙ এবং উত্তর চীন। 
বেতার বার্তা প্রেরণ সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ 

কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের কলেজ অব সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজির বেতার: 
বার্তা প্রেরণের লাইসেন্স বাতিল করিয়া যে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, ভারত 
সরকার তাহা প্রত্যাহার করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। কিন্তু যাহারা! 
গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কার্ধ্য পরিচালনা করিতেছেন তাহাদের মধ্যেই বেতার, 
বার্তা প্রেরণ যন্ত্র সীমাবদ্ধ করা হুইয়াছে। 


মিত্র hss এণ্ড কোং 


ক্ছাপিত_-১৮৮৪ লাল 
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লোকটি যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এতে ওর নিজের 
কোনো অপরাধ নেই। আজ থেকে লেটকটি বেলা 
এগারোটায় এক পেয়ালা আর*+বেলা চারটেয় এক 
পেয়ালা চা খেতে আরম্ভ করুক্-আবার ও 
কাজের লোক হ'য়ে উঠবে; আর একে অবসন্ন, 
উৎসাহহীন দেখতে পাবেন ন! --বরং সারাদিন ওকে 
দেখবেন উৎসাহী আর তৎপর। চা মস্তিষ্ককে 
সতেক্র রাখে আর কর্মশক্তিতে প্রেরণা জাগায়। 








:আর্থিক জগৎ 





২ [ ৯ই জুন, ১৯৪১ 
জাপান সরকারের নুতন বিনিময় চুক্তি বরোদ। রাজ্যে শিল্পসম্প্রসারণ 
জাপান সরকার গ্রেট বিটেনের সহিত . যে মুদ্র; বিনিময় বোদা রাজসরকার বিভিন্ন ধরণের শিল্প সংস্থাপনের জন্য বিশেষ উৎসাহ 


সম্পর্কিত চুক্তি করিতেছেন তাহাতে বোঝা যায় যে, জাপান এবং গ্রেট 
ব্রিটেন অথবা ষ্টালিং মুদ্রা প্রচলিত অন্তান্ত দেশের সহিত বাণিজ্য বৃদ্ধিতে 
উহা সহায়ত! করিবে, এবং প্রকৃতপক্ষে উক্ত ব্যবস্থা দ্বারা ষ্টালিংএর সাহায্যে 
ইয়েন প্রচলনকে স্থায়ী করিষা তোলা হইবে | এই ব্যবস্থা দ্বারা € শত 
কোটি ইয়েন পধ্যস্ত মুদ্রা বিনিময়ের অধিকার দেওয়া চলিবে। ব্যবসা 
বাণিজ্যে ক্ষতি হইলে পূর্বোক্ত অর্থের ব্যবহার করা হইবে । অপর পক্ষে 
লাভ ‘হইতে থাকিলে তাহা জাপান গবর্ণমেপ্ট পাইবেন। গত সাত বৎসর 
যাবৎ ইয়েনের মূল্য যে এক শিলিং ছুই পেন্স ছিল তাহা জাপান সরকার 
পরিবর্তন করিবেন না। মুদ্রা বিনিময় চুক্তির দায়িত্ব জাপান সরকার গ্রহণ 
করিবেন। এই নূতন ব্যবস্থা অন্থসারে আমদানী এবং রপ্ালীকারকরা নিশ্চিন্তে 
ব্যবসা বাণিজ্য চালাইতে পারিবে । 


কানাডার সামুদ্রিক বাণিজ্য 
সমুদ্রপথে কানাডায় যে সকল মাল আমদানী হয় তাহার মূল্যের পরিমাণ 
১৯৪১ সালের প্রথম চারিমাসে দড়াইয়াছে ৪০ কোটি ২০ লক্ষ ডলার। 
১৯৪* সালে এই সময় এইরূপ আমদানী পণ্যের মূল্য ছিল ৩০ কোটি ৪০ 
লক্ষ ভলার। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশ হইতে কানাডায় সমুদ্রপথে 
যে মাল আমদানী কর! হইয়াছে তাহার মূল্য ১৯৪১ সালের প্রথম চারিমাসে 
ছিল ৯ কোটি দশ লক্ষ ডলার এবং ১৯৪০ সালে এই সময় এইরূপ আমদানী 
পণ্যের দাম ছিল ৭ কোটি ২০ লক্ষ .ডলার। গ্রেট ব্রিটেন হইতে কানাডায় 
১৯৪১ সালে প্রথম চারিমাসে ৩ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার মূল্যের মাল আমদানী 
হইয়াছিল পুর্বব বৎসরে এই সময় এইরূপ আমদাঁনীর পরিমাণ ছিল ৪ 
কোটি ১* লক্ষ ডলার। ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে কানাডায় মোট 

আমদানী পণ্যের মূল্য ছিল ২২ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার । 


বেঙ্গল টেলিফোন করপোরেশন 


জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকার: শীঘ্রই কলিকাতা টেলিফোন 
করপোরেশনের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিবেন | এই কোম্পানী ক্রয় করিতে 
ভারত সরকারের প্রান্ত দুই কোটি টাকা ব্যয় ,হইবে। 

ভারত, সরকার বেঙ্গল টেলিফোন করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ 
করিয়াই কলিকাতার রিজেন্ট টেলিফোন তুলিয়া দিবেন। এই করপো- 
রেশনের শেয়ার বর্তমান ব্যবস্থানুযায়ী ভারত সরকারের পক্ষ হইতে কেনা 
হইতেছে। আগামী ১৯৪৩ সাল পর্য্যস্ত ডাক বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের 
সভাপতিত্বে একটি বোর্ড *হীর ব্যবস্থা করিবেন। প্র সালেই করপোরেশনের 
সহিত বর্তমান চুক্তি শেষ হইয়া যাইবে। ইহাছাড়া শীঘ্রই ভারতীয় ডাক 
বিভাগ ভারতের সর্বত্র টেলিফোনের বর্তমান “ফ্লাট রেট” প্রথা বদ করিয়া 
দিয়া তাহার পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম ভাড়া ও কম হারের “কল রেট” 
প্রবর্তন করিবেন | সাধারণ লোকও যাহাতে টেলিফোন ব্যবহার করিতে 
পারে তজ্ন্ত যুদ্ধের পর হইতে চার্জ কমাইয়া দিবার বিষয় ও বিভাগ 
বিবেচনা করিতেছেন । 


যুদ্ধের জন্য উড়িষ্য। হইতে কাষ্ঠের চালান 
উডভিষ্যা সরকারের প্রচার বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, উড়িষ্যা 
হইতে গত ১৫ই এপ্রিল পৰ্য্যন্ত ১ হাজার ৫৫ টন শাল এবং সেগুন কাঠ ঢা 
যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারের জন্ত চালান দেওযা হুইয়াছে। আরও ৪৫ টন শীঘ্ুই 
চালান দেওয! হইবে। ইহা ছাড়া ৯ হাজার ৬ শত টেলিগ্রাফের থাম সরবরাহ 
করিবার জন্ত অর্ডার পাওযা গিয়াছে এবং তাহার মধ্যে ২২ হাজার » শত 
৭৪ খানা থাম যোগান দেওয়া হুইয়াছে। 


. মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় চামড়ার বাজার 
রিল বিদেশে হান হারার এ 
বেশীর ভাগ চামড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রয় করিয়া থাকে। - এই সকল ছাগলের 
চামড়া মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের পাকা শিল্পের জন্ত আমদানী করা হ্য়! 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান শিল্পের মধ্যে নয দর 


~~ 


EE রিকি নয | (নদীয়া) সি হি সু 
| বস্তাদির জনপ্রিয়তার কারণ 
ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে। 
| ম্যানেজিং এজেণ্টম্‌ £_ 
সন্দ এণ্ড কোং 
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার নদীয়া) 


OEE AEE AEE AE 


দান ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে আধিক সাহায্য করিতেছেন। একটি 
পেন্মিলের 'কাবখানা স্থাপন করিবার জন্ত বরোদা রাজ্যের প্রাপ্য টার্মিনাল 
ট্যাক্সের শতকরা ৭৫ ভাগ অর্থ সাহায্য বাবদ দেওয়া হইবে। লাক্ষা 
উৎপাদন করিবার জন্য বৃক্ষ রোপন করিতে নতসারী জিলার বন পাঁচ 
বৎসবের অন্ত একটা প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে। 
ইহা ছাডা জুতার কারখানা স্থাপন করিবার জন্ঠ ৯৫ হাজার টাকা এবং 
কাগজ ও কাগজের থলে প্রস্তুত করিবার কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতে ৫ হাজার 
টাকা দাদন করা হইবে। 


উড়িষ্যায় জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক 


দুই বৎসরের অধিক কাল হইতে উডিয্যা প্রাদেশিক সমবাঁধ অমি-বদ্ধকী 
ব্যাঙ্কের কাধ্য আরম্ভ হইয়াছে। উড়িষ্যা সরকার এই ব্যাঙ্কের মূলধনের 
শতকরা ৫০ ভাগ দিয়াছেন। বর্তমানে এই ব্যাঙ্কের দুইটী শাখ! আছে, 
একটী কটকে ও অপরটী বছরমপুরে। মধ্যবিত্ত চাষীদের দীর্ঘ দিন মেয়াদে 
টাকা দাদন করা এই ব্যাঙ্কের একটা উদ্দেশ্ত । এই ব্যাঙ্কের সভ্যদিগকে 
৩০০২ টাকার কম এবং ৫ হাজার টাকার বেশী ধার দেওয়া হয় না । এই 
খণের জন্য বৎসরে শতকরা ৭ টাকা হারে সুদ নেওয়া হয় এবং কুড়ি 


বৎসরের মেয়াদে টাক" কর্জ্ দেওয়া ছয়। উড়িষ্যা সরকার ১৯৩৮-৩৯, « 
"১৯৩৯-৪০ এবং ১৯৪০-৪১ সালে এই ব্যাঙ্কে অর্থ সাহাধ্য করিষাছেন । *- - 


বিহারের তাত শিল্প 


বিহার সরকারের শিল্প বিভাগ হইতে বিহার প্রদেশে কি পরিমাণ স্থতা 
উৎপাদন হয়.এবং কত সুতা বিক্রয় হয় তাহার তথ্য সংগ্রহ করা হুইতেছে। 
ভারত ' সরকার - তাত - শিল্প সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার 
অন্ত যে কমিটা - স্থাপন করিয়াছেন, সেই কমিটী বিহারের 
তাত শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হইবার: জন্ত জুলাই 
মাসের মাঝামাঝি পাটনায় আসিবেন এবং বিহার সরকার তখন শিল্প বিভাগ 
কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি এই কমিটীর অনুধাবনের গুন্থ ইহার নিকট পেশ 
করিবেন। 

চট্টগ্রামে চাউলের মুল্য নিয়ন্ত্রণ 

চট্টগ্রামের কক্সবাজার মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে 
অতীব আথিক দুরবস্থা দেখা দিয়াছে বলিয়া প্রকাশ । চকরিয়ার জন- 
সাধারণের পক্ষ হইতে থান বাহাদুর আব্দ.ল সভার ও মৌলবী স্থলতান 
আমেদের নেতৃত্বে এক দল প্রতিনিধি চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া 'ধান ও চাউলের 'সর্কোচ্চ মূল্য নিষ্ধারণের প্রার্থন! 
জানাইয়াছেন। উক্ত অঞ্চলসমূহে প্রতি টাকায় ৯৩১৪ সের ধান বিক্রয় 
হইতেছে বলিয়া প্রকাশ । মিছে (বিশেষ সহানুভূতির সহিত প্রতিনিধি 
দলের বক্তব্য শ্রবণ করেন। ...”ি 
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আর্থিক জগৎ ২৫৯ 









তোমার বাবাও কি” 
তোমাকে দিচ্ছেন? 


নিকটতম পোষ্ট অফিস থেকে 
বিস্তৃত বিবরণ জানা যাবে। 





৷ আসামে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ 
বাঙ্গলা ও আসাম সরকারের প্রস্তাবিত পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 
আসামের অর্থপচিব মাননীয় খাঁ বাহাদুর মৌলভী সৈছুর রহমান বলেন যে, 
যদি বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট আসামের পতিত জমি সম্পর্কে কোন প্রকার প্রতি- 
বন্ধকের সৃষ্টি, করিতে রাজী না হন, তাহা হইলে আসাম মন্ত্রিসভা বাঙ্গলা 
গবর্ণমেন্ট যে খণের প্রস্তাব করিয়াছে তাহার সুবিধা গ্রহণ ও. পাট জরিপ 
স্ুক করিবেন | 
আসামের প্রধান মন্ত্রী স্তার মহম্মদ সাছুল্লাও এক ব্বিতিতে বলিয়াছেন £₹_ 
বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট পাট চাষ সম্বন্ধে যে নীতি অনুসরণ করিতেছেন, আসাম 
গবর্ণমেপ্টকেও অনুরূপ নীতি অনুসরণের দ্রন্ত অনুরোধ করা হইয়াছে । গত 
বৎসর যে পরিমাণ জমিতে পাট চাব হইযাছিল তাহার এক তৃতীয়াংশ 
"জমিতে পাট চাষ সীমাবদ্ধ করাই বাঙ্গল! সরকারের উদ্দেশ্য । বাঙ্গলায় প্রায় 
২২ লক্ষ একর জমিতে পাট আছে, সেই তুলনায় আসামে মাত্র ২ লক্ষ একর 
জমিতে পাট আছে। আমরা যদি উহার এক তৃতীয়াংশ জমি সীমাবদ্ধ করি, 
তবে আমাদের পাটের উৎপাদন অত্যন্ত হাসপ্রাপ্ত হইবে | পাট উৎ্পার্দন- 
কারী প্রদেশের পাট রপ্তানী শুদ্ধ বাবদ একটা আয় হয়। বর্তমানে আসাম 
দেই বাবদ ১২ লক্ষ, টাকা পায়) হঠাৎ সেই পাট চাষ সীমাবদ্ধ করিলে 
আমাদের আধিক অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িবে । অধিকন্ত, বাজলাদেশে 
পাট চাষোপযোগী জমি আর নাই বলিলেই চলে। কিন্তু আসামে মোট 
জমির প্রায় শতকরা ২৮ ভাগে এখনও নূতন বসতি চলিতে পারে এবং তাহা 
পাট চাষের পক্ষেও উপযোগী হইতে পারে। কলিকাতা সম্মেলনে আসাম 
সরকারের পক্ষ হইতে আমি ইতিপূর্বে স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছি যে, 
বর্তমানে যে জমি আছে কেবল সেই সম্পর্কে আমরা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যানিতে 
প্রস্তুত, কিন্ত বাঙ্গলা গবর্ণমেপ্ট চাহেন যে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে 
আসামে পাট চাবোপযোগী অঞ্চলের সম্প্রসারণ চলিবে না। এই ব্যবস্থা 
মানিলে আমাদের অঞ্চলবৃদ্ধির পরিকল্পনা ব্যাহত হইবে। হুতরাং বাঙ্গলা 
সরকারকে আমরা জানাইযাছি, বর্তমান জযি সম্পর্কে আমরা তাহাদের সর্ত 
মানিতে প্রস্তুত কিন্ত নূতন জমিতে পাট চাব হইবে না এরূপ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ 
সম্মতি প্রদান করিতে পারি না। 
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দেশরক্ষা'র ব্যয় বরাদ্দ 
আগামী আধিক বৎসরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহার দেশরক্ষা খাতে অন্ন 


৩শত কোটি পাউণ্ড পর্যস্ত খরচ করিবেন। গত ৩১শে মে ওয়াশিংটনে সরকারী 


বাজেট বরাদ্দে এই টাকার অঙ্ক'ঘোবিত হয়। গত জান্ুয়াবী মাসে যে ব্যয় 
বরাদ্দ ছিল তরপেক্ষা এই বৎশরে ৯০ কোটি পাউণ্ড বেশী ধরা হুইয়াছে। 


Gh. 40 


সিন্ধু প্রদেশের জনসংখ্যা 

সিন্ধু প্রদেশের আদমস্থমারী বিভাগের কর্চারী মিঃ এইচ টি ল্যামন্রিক্‌ 
আই সি এস ১৯৪১ সালের লোকগণনার চুড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করিয়াছেন। 
এই সর্বশেষ আদমন্তসারীর বিবরণ দৃষ্টে জান! যায়, সিন্ধু প্রদেশের মোট 
জনসংখ্যা ৪৫ লক্ষ ২১ হাজার ২৯৩ জন. তন্মধ্যে পুরুয়ের সংখ্যা ২৪ লক্ষ 
৮৬ হাজার ৪৬৭ জন। এই প্রদেশের মোট হিন্দুর সংখ্যা ১০ লক্ষ ৬৪ হাজার 
৯৬৭ এবং মুসলমানের সংখ্যা ৩১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৮৩৯ প্রন । মোট. লোক 
সংখ্যার শতকরা ২৪ জন হিন্দু এবং ৭০ জন মুসলমান। করাচী সহরের জন 
সংখ্যা ৩ লক্ষ ৫৯ হাজীর ৯৪৯ । গত আদম্ত্মারীতে করাচী সহরের লোক 
সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৬৩ হাজার €৬৫ অন। 


বিহাঁরে ধান-চাঁউলের উৎকর্ষবিধ্ান 


ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব. এগ্রিকালচারাল রিসার্চএর' অর্থ সাহায্যে ও 
পৃষ্ঠপোষকতায় বিহারের চাউলের নানাবিঞ্লু উন্নতির জন্তু যে গবেষণা 
চলিতেছে সেই সম্পর্কে বেশ সন্তোষজনক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রচলিত 
বিভিন্ন জাতীয় চাউলের গুণগত উন্নতি এবং সম্পুর্ণ নৃতন জাতীয় চাউলেব 
উৎপাদন সম্পর্কেই বিশেষ করিয়া পরীক্ষা! কাধ্য চলিয়াছে। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বিহারে এক কোটি একরেরও বেশী পবিমাণ 
জমিতে ধানের চাষ করা হইয়া থাকে । 

ছোটনাগপুব অঞ্চলে “গোরা ধান' (শু জমিতে যে ধান হয়) প্রচুর 
পরিমাণে উৎপন্ন হইয়! থাকে। উক্ত গবেষণার লক্ষ্য হইতেছে এই গোরা 
ধানের পরিমাণের অপেক্ষা গুণগত উন্নতি সাধন করা । 

পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও ভারতের অন্তান্ত স্থান এবং জাভা, জাপান ও 
আমেরিকা হইতে যে সক “পোলাণু” ধান আসে তাহ! চাষের জন্ত বিহারের 
জলবায়ুর উপযোগী করিয়া তুলিবার পরীক্ষাকার্য্য সাফল্যের সহিত অনেক 
দূর অগ্রসর হইযাছে। 

জমিতে সার দেওয়া সম্পর্কে বিশেষ গবেষণার ফলে এই স্থির চি সিদ্ধান্ত 
করা হইয়াছে যে, নাইট্রেড অব, গোডার ব্যবহার না করিয়া এমোনিয়াম 
সালফেট ব্যবহার করিলেই নাইট্রোজেন বেশী পাওয়া যাইবে। বিভিন্ন 
জাতীয় ধান্তের পৃথক পৃথক উন্নতি বিধানের প্রচেষ্টা ছাড়াও ভিন্ন জাতীয় 
ধান্তের সংমিশ্রণে এক জাতীয় নূতন সঙ্কর ধান্তো্পাদনের পরীক্ষামূলক - 





কাৰ্য্য সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে । 


বাঙ্গল। সরকারের ক্লষিবিভাগের সেক্রেটারী 
সিমলা হইতে এই মৰ্ম্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ভারত সরকারের 


ইন্পিরিয়াল কাউন্সিল অব. এপ্রিকাল্চারাঁল্‌ রিসার্চের সোক্রেটরী মিঃ এস.বস্ু 
আই-সি-এস বাঙ্গলা সরকারের ক্কধি বিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন 1 


২৬ 


আতিক জগৎ 


[ ৯ই জুন, ১৯৪১ 











ময়মনসিংহে চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ 

গত ১ল! জুন তারিখে ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট চাউলের মূল্য 
নিয়ন্ত্রণ উদ্দেশ্যে ঢোল-সহর্তে এই মৰ্ম্মে ঘোষণা করিয়াছেন যে, জা 
দিগকে প্রতিমণ মোটা চাউল ৫1০ আন৷! এবং প্রতিমণ সরু চাউল ৫৮০ 
দরে বিক্রয় করিতে হইবে | 

চাউলের মুল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সরকারী বিজ্ঞপ্তি 

বাঙলা সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে নিয়োক্ত ইস্তাহার প্রকাশিত 
হইয়াছে ২ 

বর্তমানে চাউলের দর বৃদ্ধি পাইবার প্রধান কারণ উৎপাদন হ্রাস এবং 
মহাযুদ্ধের দরুণ ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে চাউল আমদানীর অন্ত জাহাজের 
অভাব। বাঙ্গলায় এই বৎসর উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ গত বৎসরের তুলনায় 
শতকরা ২৮ ভাগ কম হইয়াছে । গত বৎসরের তুলনায় সমগ্র ভারতের উৎ- 
পাদনও শতকরা ১৫ ভাগ কম। অধিকস্ত, বহ্মদেশ হইতে আমদানী চাউলের 
পরিমাণ গত বৎসরের তুলনায় শতকরা ৩৩ ভাগ কম। 

অতিরিক্ত মুনাফা রহিত করাই মুল্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য । শুধু মূল্যের হার 
বাধিয়া দিলেই মজুত চাউলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না! এমতাবস্থায় মূল্যের হার 
বাঁধিয়া দিলে চাউলের আমদানী ধাঁ পাইবে এবং অবস্থা আরও খারাপ হইয়া 
উঠিবে। এই প্রদেশের অধিকাংশ চাবীই চাউল উৎপাদনকারী । সুতরাং 
চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে তাহাদের সুবিধা হইবার কথা । চাউলের 
সঙ্গে সঙ্গে অন্তান্ত খাগ্বপ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে এরূপ সম্ভাবনা নাই। 
সমস্তাটি শুধু এই প্রদেশেরই নহে। ভারত সরকার এই বিষয়ে সতর্ক 
দৃষ্টি রাখিয়াছেন। ব্ৰহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী করার যথোচিত ব্যবস্থা 


করা হইতেছে। 
' ' সরকারী রেলওয়েসমুহের ব্যয় 
ভারত্বর্ষে সরকারী রেলওয়েসমূহের সাধারণ কার্য পরিচালনার আন্ত 
১৯৪০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত যে 
ব্যয় হইয়াছে এবং পূর্ব বৎসরে এই সমর্ে যে ব্যয় হইয়াছে তাহার তুলনা- 





মূলক একটি হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল ₹__ 
রেলওয়ের নাম (১৯৪১ পালের ৩১শে .১৯৪০ সালের ৩১শে 

= '' মাৰ্চ পৰ্য্যন্ত ) মার্চ পর্য্যন্ত ) 

এ, বি, ১১২৯০০০০৯ ১১১৯০০০০০ 
বি, এন ত ৬১২০০০০০০ ৬১০৯০০০০০৩০ 
বি, বি এণ্ড সি, আই ৬১০০৯০০০০ ৫১৮০১০০০০০০ 

> ৪১১৯৯১০০০০০ ৪১৬১৯১০০০০০ 

হ্‌, আই ১১,০*০০০০০ ১০১৬০১০৯০০০ 
জি, আই, পি . ৭১১২০০০৪০ ৬১৮৮০ ০০০০ 
এম্‌ এণ্ড এস্‌ এম্‌ ৩,৮৪,০০০০০ ৩,৮০,০০০০০ 
উর ৯১৬৮১০০৩৩০০ ৯১২ ০১০৩ ০০০ 
২, ৯০১ ০০০০০ ২১৯০৩১০০০০০ 

ভিন? ৮৭,০০০০০ উর্মি 
অক্গান্থ রেলওয়ে ২৯১০০০০০ ২৯১০০০০০ 
৪৩,২৬১০ ০০০০ ৫২১২৫১০০০০০ 





'ক্কৃতকার্ধ্য হইয়াছে। 


(গৌহাটী) | ২য় 


যুক্তপ্রদেশে সিগারেটের তামাক উৎপাদন 

যুক্ত-প্রদেশ গবর্ণমেপ্ট সিগারেটের উপযোগী তামাকের চাষ সম্পৰে 
একটি পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন৷ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্বে বুনদেলখণ্ডে 
আনা বাহবারী,কৃষি গবেষণাগারের পরিচালনায় ৩০০ একর জমির উপর পরীক্ষা- 
যূলকভাবে ভার্জিনিয়া তামাক চাষ আরম্ভ হইয়াছে। যুক্ত-প্রদেশ সরকার 
এই উদ্দেশ্যে এককালীন ১ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা এবং 
বার্ষিক কিস্তিতে দেয় ৮১ হাজার ১০৩ টাকা হিসাবে ব্যয় করিবার 
স্থির সিদ্ধান্ত করিষাছেন। নগদ মূল্যে বিক্রধ করা যাইবে এমন একটি কৃষি- 
ভাত দ্ৰব্য উৎপাদনের ন্ুযোগ-ন্ুবিধা পাইয়া কৃষকগণ যাহাতে উপকৃত 
হইতে পারে, সেই উদ্দেস্তে ঝাঁসি অঞ্চলেও অনুরূপ তামাক চাষের ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে। 


৩৪৫ 


পল্লী স্বায়ত্তশাসন সংশোধন বিল 

গ্রামাঞ্চলের উন্নতি বিধানে ইউনিয়ন বোর্ডগুলি যাহাতে আরও অধিক 
অর্থ ব্যয় করিতে সক্ষম হয় সেই উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকার ব্যবস্থা! পরিষদের 
আগামী অধিবেশনে নূতন পল্লী স্বায়ত্তশাসন সংশোধন বিল আনয়নের প্রস্তাব 
করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উক্ত বিলে ইউনিয়ন বোর্ড- 
গুলিকে আরও বেশী কর ধাধ্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইবে বলিয়া 
প্রকাশ। মনোনয়ন প্রথা রহিত করিবার প্রস্তাব কর! হইবে । 


| প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল 

১৯৪১ সালের কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৩৩ 
হাঞ্জার ১ শত ৩৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৮ হাজার ৪ শত ৬৫ জন পরীক্ষায় 
১ হাদ্জার 2» শত ১৫ জন ১ম বিভাগে, ৪ হাজার 
৪ শত ২৯ জন ২য় বিভাগে এবং ১২ হাজার ৯০ জন ওয় বিভাগে 
উত্তীর্ণ হইয়াছে। মোট শতকরা পাশের হার ৫৫৫1 যাহারা 
কৃতকাৰ্য্য হইয়াছে গুণামুসারে তাহাদের প্রথম দশ জনের নাম দেওয়া! 
হইল :--»ম কৈলাস চন্্র ভট্টাচাৰ্য্য, নলবাড়ী গবর্ণমেণ্ট এইডেড হাই স্কুল 
বনবিহারী ভট্টাচার্য্য শ্রীহ্ট গবর্ণমেন্ট হাইস্কুল } 
এয় অজিত কুমার চৌধুরী, শিলং জেল রোড হাইস্কুল। ৪র্থ (ক) 
বীরেন্দ্রনাথ চ্যাটাঞ্জি, কান্দিরাজ এইচ, ই, স্কুল। (খে) গল্গাধর 
মুখাজ্জী,. শিবপুর দীনবন্ধু ইনস্টিটিউশন | ৬ঠ (ক) হীরের 


নাথ রায়, পন্মপুকুর ইনষ্টিটিউশন | (থ) নরেশচন্্র বন্থ, চীদপুর এইচ, জে 
হাই স্কুল। ৮ম নগেন্্রনাথ শৰ্ম্মা, সোনারাম গবর্ণমেন্ট এইডেড হাই স্থল 
(গৌছাটা)। ৯ম প্রবীর কুমার রায়, পাবনা গোপালচন্তর ইনষ্টিটিউশন ॥ 
১০ম নবক্বষ্ণ চৌধুরী, রাণীগঞ্জ হাই স্থূল ! 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ বোর্ড 
সম্প্রতি ভারতের বড়লাট বাহাহুর কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় নিয়োগ 
বোর্ডের কার্য্যাবলীর প্রশংসা করিয়া একটা বার্তা প্রেরণ করিয়াছেন 











৬নৎ ক্লাইভ রুট, ফোন কলিঃ ১৮৭৫ 





৯ই জুন, ১৯৪১ ] 


২৬১ 





ইলে 








কৃটি সিটি 


জীবনযাত্রা সহজ করে 
আজ আপনি ভুলে গেলেও খুব বেশী দিনের কথা নয়, পৃথিবীর নানা দিকে ডাক- 


হরকরা ও ঘোড়ার গাড়ীতে করেই সংবাদ চলাচল করতো ; সামান্য বোম্বে থেকে 
ক'লকাতায় আসতেই সময় লাগতো সপ্তাহের পর সপ্তাহ। ইলেক্টি,সিটির 
কল্যাণে আজব এসবের রীতি বদলে গিয়েছে ; টেলিফোন, টেলিগ্রাফ. ও রেডিওর 
সাহায্যে যে কোন সংবাদ এখন মাত্র একটি ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সমগ্র 
পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে। আর টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের সহায়তায় এখন 
একবেলায় যত কাজ করা যায় আগে তা বোধ হয় এক মাসেও হয়ে উঠতো না। 


যত রকমে সম্ভব অফিসে 


কলিকাতা ইলেক্টি,ক সাপ্লাই 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ বৌভ” 

চাক বিশ্ববিস্কালয় নিয়োগ বোর্ডের কলিকাতা অফিস ১২ নং ভালহৌসী 
ক্কোয়ারে (কম নং ২২) খোল! হইয়াছে। নিয়োগ বোডের সম্পাদক 
মিঃ এম্‌ রহমান এই অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। কয়েক 
মাস পূর্বে এই বো প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিষ্তালয়ের ভাইস- 
চ্যানসেলর ভাঃ.আর, সি মজুমদার এই নিয়োগ বোডের সভাপতি, 
মিঃ ফজলুর রহমান সহ-সভাপতি এবং শ্রীবুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার, মিঃ এ, 
আর, সিদ্দিকি, মিঃ এ এল, ওঝা, মিঃ ভবলিউ, এ, এম, ওয়াকার প্রভৃতি 
ভদ্রমহোঁদয়গণ এই বোর্ডের সভ্য হইয়াছেন বিভিন্ন সওদাগরী অফিসে ঢাকা 
বিশ্ববিস্তালয়ের ছাত্রদেব চাকুরীর সঙ্কান করিয়া দেওযা এই বোর্ডের কার্য বলিয়া 
গণ্য হইবে । এই উদ্দেশ্যে ঢাক! বিশ্ববিগ্ঠালষের প্রাক্তন ছাত্র এবং বর্তমানে 
যে সকল ছাত্র এই বিশ্ববিগ্তালয়ে অধ্যয়ন.করিতেছে তাঁহারা চাকুরীর খোজ 
খবর এই অফিস হইতে পাইতে পারিবে। 


বাইক্রোমেট সংরক্ষণের ব্যবস্থা 
যাহাদের গুদামে সোডিয়াম বাইক্রোমেট, পটেসিয়াম বাইক্রে।মেট ও 


ক্রোম এলাম অথবা এ সকল উপাদানে তৈয়ারী যৌগিক বা রাসায়নিক 
পদার্থ মজুত আছে তাহাদিগকে মন্জুত সকল মাল বিক্রয়, ' পরিবর্তন বা 
স্থানান্তর করিতে নিষেধ করিষা সম্প্রতি ভারত সরকার এক আদেশ জারী 
করিয়াছেন। আরও আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, উক্ত মজুত মালের পরিমাণ 
সম্পর্কে একটা হিসাব আগামী ১০ই জুনের মধ্যে সিমলায় সরবরাহ (রাসায়নিক 
পণ্য) বিভাগের পরিচালকের নিকট উক্তমালের স্বত্বাধিকারীদিগকে প্রেরণ 
করিতে হইবে। সরকারী অর্ডার অনুসারে মালপত্র তৈয়ারী করিতে প্রয়ো- 
জন মত ও সকল মজুত মাল ব্যবহার করিতে অমুমতি দেওয়া হইয়াছে। 
যে সকল কারখানা এ সকল পণ্যদ্রব্য তৈয়ারী করে, তাহাদিগকে উৎপন্ন 


দেওয়া 
৪ 





পণ্যের আম্মমানিক হিসাবও পূর্বোক্ত কর্মচারীর নিকট জানাইতে আদেশ 
হইয়াছে! টা " করিয়াছেন 





০8৮67 


ঘুণিবাত্যা বিধ্বস্ত বরিশাল ও নোয়ুখালী 

গত ২৫শে মে বরিশাল ও নোয়াখালীরু উপর যে প্রচণ্ড ঘুণিবাত্যার 
তাণ্ডব লীলা সংঘঠিত হয তাহার জন্ত এই ছুঁই জেলার বাসিন্দাদের প্রভূত 
ক্ষতি হইয়াছে । বরিশালের অন্তর্গত একমাত্র ভোলা মহকুমার ক্ষতির 
পরিমাণ ১৫ লক্ষ টাকারও অধিক। লোকের মৃত্যু সংখ্যা ১ হাজারের উপর। 
ইহার উপর গবাদি পশুর মৃত্যুও ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে। তোলা 
মহকুমার কোন কোন স্থানে ৬ ফুট হইতে ১০ ফুট পর্য্যন্ত জল উঠিয়াছিল। 
কয়েকটি দালান ছাড়: সমস্ত গৃহাদি ভুমিসাৎ হইয়াছে । বরিশাল সহরের 
সমস্ত চাল! ঘর উড়িয়া গিয়াছে । নোয়াখালী জেলার উপরও ধ্বংসলীলা 
বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। এই জিলার ক্ষতির পরিমাণ* প্রায় ৫০ 
লক্ষ টাকা । বরিশালের দুর্গতদের সাহায্যের জন্ঠ বিভিন্ন সাহায্য সমিতি 
যথা, কংগ্রেস, ছিন্দুমহাসভা, ভারত সেবাশ্রম সজ্ঘ প্রভৃতি অর্থের জন্য আবে- 
দন করিয়াছেন! বাঙ্গল! সরকার বরিশালে ৬ লক্ষ টাকা কৃষি খাণ ও ২৫ 
হাজার টাকা খয়রাতি দান মঞ্চুর করিয়াছেন। বরিশাল জেলা বোর্ড ১৫ 
হাজার টাকা খয়রাতি দান এবং বিপন্নদের সাহায্যের জন্য এবং ওধধাদি 
বিতরণ ও রাস্তাঘাট নিশ্শীণ ও পরিষ্কার করিবার ত্বন্ত ৩৫ হাজার টাকা ব্যয় 


করিবেন বলিয়! মনস্থ করিয়াছেন । 


বাংল। সরকারের কৃষি বো 
আগামী জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় বাঙ্গলা সরকারের কৃষি 
বোর্ডের একটা বৈঠক অসিত হইবে। কৃষি বিদ্ধার শিক্ষা সমস্তার প্রতি 
নজর দিবার জন্ত একটি এড হক কমিটী, কৃষকদের জমির সেচ ব্যবস্থার 
জন্প অপর একটা এড হক কমিটী এবং কৃষিজাত ভ্রব্যাদির বিক্রয় সমন্তা 
সম্পর্কে তন্বাবধানের অন্ত বাংলা সরকার অপর রি 





২৬২ 


মহায্‌দ্ধ ও বীম! ব্যবসায় 


গত ৩০শে 'মে শুক্রবার কলিকাতাঁর বেঙ্গল স্তাশনাল চেম্বার অব 
কমাসের হলে ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স ইন্ষ্টিটিউটের একাদশ বাধিক সাধারণ 
অধিবেশন অনুষ্ঠিত হুইয়াছে। উক্ত ইনৃষ্টিটিউটের প্রেসিডেপ্ট শ্রীযুক্ত 
স্বরেশচন্দ্র রায় এম এ, বি এল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত রায় 
তাহার মুচিস্তিত অভিভাষণে বলেন, যে সময় বোমা বর্ষণের ফলে শত শত 
_ পরিবার গৃহহীন হুইয়া পড়িতেছে-যখন বিধ্বস্ত বিষয় সম্পত্তির দিকে 
দৃষ্টিপাত করিয়া এই আশ্রয়হীন সর্বস্বান্ত নরনারীর মনে দারুণ ত্রাসের সঞ্চার 
হইতেছে, সেই সময় বীমা কোম্পানীগুলিই তাহাদের সত্যকার সাহায্যে 
অগ্রসর হইতে পারে এবং একমাত্র বীমা কোম্পানীই তাহাদের দুঃখ কষ্টের 
লাঘব করিয়া ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চিত মনোভাব দূর করিয়া দিতে সক্ষম । 

গ্রেট বৃটেনের যুন্ধনিত ক্ষতিপূরণ বীমাআইন প্রসঙ্গে সভাপতি 
মহোদয় উক্ত অভিভাষণে বলেন যে, বিমান আক্রমণের কবল হইতে বাসগৃহ ও 
ধনসম্পত্তি রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
একান্ত প্রয়োজন। দেশের রাষ্্রনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনা করিয়া 
শ্রীযুক্ত রায় এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, বর্তমান শাসনতাস্ত্রিক অচল 
অবস্থার আশু অবসান না ঘটিলে ভারতবর্ষের শিল্প-বাণিজ্য ও 
অর্থনীতিক উন্নতির পক্ষে তাহা অত্যন্ত ক্ষতিকর হুইবে। একটা আপোষ 
মীমাংসার দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া এই ছুরহ সমস্তা বিচার করিয়া দেখিবার 
জন্য তিনি দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে অনুরোধ জানান। 
নৃতন বীমা আইনের সমালোচনী করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত রায় বলেন যে, 
এই আইনের যেরূপ কড়াকড়ি কর! হইয়াছে তাহাতে বীমা কোম্পানীগুলির 


যে অন্বিধা হইবে সেই বিষয়ে গবর্ণমেস্টের ওঁদাসীন্ত অত্যন্ত পরিতাপের 


বিষয়। সরকারের নিকট হইতে সহৃদয় ব্যবহার ও সাহায্য পাইলে প্রতি- 
দানে গবর্ণমেপ্টও বীমা কোম্পানীগুলির নিকট হইতে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় যথেষ্ট 
সাহায্য পাইতে পারেন, কথ! প্রসঙ্গে বক্তা এরূপ আভাস দিয়াছেন । 
ছোট ছোট, প্রতিষ্ঠানসমূহের একত্রীভূত হইয়া কাধ্য পরিচালনার ব্যাপারে 
যে সব কঠিন নিয়ম কানুন প্রবর্তিত হইয়াছে তাহাতে ,বীমা ব্যবসায়ের 
স্বাভাবিক অগ্রগতির,পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে | 
গ্রেট বৃটেন ও কানাডার বীমা আইনের উল্লেখ করেন। রাগিব 
বিষয়ে তিনি এই অতিমত প্রকাঁঁ করেন যে, প্রায় সমুদয় সত্য দেশেই 
সামাজিক বীমার প্রসার ও প্রভাব বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে ; কিন্ত 
ভারতবর্ষ এই বিষয়ে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। সামাজিক বীমা 
প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, ইহার অভাবে ভিক্ষাবৃত্তি ও দানের উপর 
নির্ভর করিয়া বাচিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি প্রশ্রয় পাইয়া থাকে। 

উপসংহারে শ্রীযুক্ত রায় সকলকে বর্তমান পরিস্থিতি ও ভাবী সমশ্তার 
দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে বলন। বীমা কোম্পানীগুলির পরস্পরের 
মধ্যে সহফোগিতাঁর ভাব বিস্তমাঁন থাকিলে .কোন সমস্তাই বীমা ব্যবসায়ের 
স্তায় রনছিতকর প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করিতে পারিবে না । 


" বাঙ্গলার পাট চাষ 
বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর জানাইতেছেন যে, বাঞ্চলার 
পাট চাষের প্রধান প্রধান অঞ্চলগুলিতে পাট বপন শেষ হ্ইয়াছে। বঙ্গলা 
সরকার চাষীদ্দিগকে পাট বপন সম্পর্কে ১৯৪০ সালের নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধান 
অনুসরণ করিবার উপদেশ দিতেছেন। ১৯৪* সালের পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আইন 


অনুসারে চাষী তাহাদের জমিতে ১৯৪০ সালে যে পরিমিত পাট ছিল উহার- 


এক তৃতীয়াংশ পাট ১৯৪১ সালে চাষ করিতে পারিবে-__তাহার বেশী নহে। 


কোন কোন অঞ্চলে এই নিয়মের- ব্যতিক্রম ঘটিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া” 


গিয়াছে । তবে সুখের বিষয়, সাধারণতঃ চাষীরা উক্ত আইন অমুসারেই 


কাজ করিতেছে । যে সকল স্থানে রিনা লাইসেন্দে পাট বপন করা হইতেছে, 


তথায় তদন্ত কাৰ্য্য চলিতেছে । 
- ক্লষিপণ্যের বাজার 


; সম্প্রতি বাংলা সরকারের ইগুণষ্টিয়াল মিউজিয়ম গৃহে কলিকাতার যেয়র- 
শ্রীযুক্ত ফণীন্ত্রনাথ ব্রহ্ম মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভাক্র-,বক্তৃত।- 


আথিক জগৎ 


[ ৯ই জুন, ১৯৪১ 
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প্রসঙ্গে বাংলা সরকারের সিনিয়র মার্কেটীং অফিসার মিঃ এ,.আর, মালিক 
বলেন যে, উৎ্পাদনকারীদের সঙ্ববদ্ধ করা এবং তাঁহারা যাহাতে তাহাদের 
উৎপন্ন দ্রব্যের উপযুক্ত ও স্তায্য মূল্য পায় তঘিষয়ে ব্যবস্থা করা . মার্কেটীং 
বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য ; ইহা ছাঁডা যাহাতে ক্রেতাগণও বিশুদ্ধ জিনিষ 
পাইতে পারে তাহার প্রতিও মার্কেটাং বিভাগ বিশেষ নজর রাখিবে। 
বক্তা আরও বলেন যে, এই সম্বন্ধে উন্নতি সাধন করিতে হইলে কৃষিপণ্য 
উৎপাদন, আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ, উত্পন্ত দ্রব্যাদি সংরক্ষণ পাইকারী এবং 
খুচরা মূল্য নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ও অনুসন্ধান করিতে হইবে । ৯৯৩৭ সালে 
কৃষি পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ আইনের দ্বারা যাহাতে কৃষিপণ্যের উৎপাদনকারী 
তাহার উৎপন্ন জিনিষের উপযুক্ত দাম পায় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে 
এবং বিবিধ কৃষিজাত পণ্যের শ্রেণীবিভাগ করা হুইয়াছে। ‘আগমার্ক এইরূপ 
শ্রেণীবিভাগের প্রতীক চিহ্ন এবং ক্রেতাগণ ইছা দ্বারা শ্রেণীবিভাগ এবং 
জিনিষের বিশুদ্ধতার বিষয় যাহাতে অবহিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা 
করাহইয়াছে। . 
রুশ গবর্ণমেণ্টের খণ গ্রহণ 


সোভিয়েট অর্থ-দচিব মঃ তেরেত ঘোষণা করিয়াছেন যে, রুশ গবর্ণমেন্ট 
৯1০ মিলিয়ার্ড বলের একটি খণ গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি 
বলেন যে, ১৯৪১ সালের পরিকল্পনার জন্তই এই খণ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন 
হুইবে। | 

প্রকাশ, ১৯৪১ সালে ২০শে মে তারিখে যে দশ দিন শেষ হইয়াছে উক্ত 
দশ দিনে সমস্ত সরকারী রেলওয়ের মোট আয় ৩ কোটা ১৫ লক্ষ টাকা এবং 
পূর্ব বৎসরের এই সময়ের আয়ের চেয়ে এই বৎসর এই সময়ের আয় ১২ লক্ষ 
টাকা বেশী। ১৯৪১ সালের ১ লা এপ্রিল হইতে ২০শে যে পর্য্যন্ত মোট 
আয়ের পরিমাণ ১৬ কোটা টাকা, পূর্ব বৎসরের এই সময়ের আয়ের চেয়ে 
এ বৎসর এই সময়ের আয় ৫৬ লক্ষ টাকা বেশী। 
RE 
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হেড অফিস---৭নৎ oe প্লেস, লিমিটেড, 


- রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 

পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্বারা শেয়ার ক্রয় 
করিবার জন্য অন্ধুরোধ কর! হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি 
অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা, করেন, ভীহার। 
ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিন্থ। যে কোন শাখা! অফিসে পত্র 

| 
চলতি হিসাব-_দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে ১ লক্ষ টাকা উদ্ব ত্তের 
উপর বাখিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাশ্মাসিক সুদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না! 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিলাব__বাখিক শতকরা ১॥০ টাকা হারে সুদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যাঁয়। অন্ত হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানাস্তর করা যায়। 
স্থায়ী আমানত ১ বৎসর বা কম সময়ের অন্ত লওয়া হয়। 
ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 
গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 
অনুসন্ধানে জানা যাঁয়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রাস্ত সকল কাজ করা হয়। 

শাখা নারায়ণগঞ্জ ও বড়বাজার ( কলিকাত! )। 


ডি, এফ, স্তাণ্ডাল? জেনারেল ম্যানেজার, , | 
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তক্ষাম্পানী এওচন 





ইউনাইটেড কমন প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স লিঃ 
১৯৪০ সালের রিপোর্ট 

১৯৩৩ সালে চট্টগ্রামে এই কোম্পানীটি স্থাপিত হয়। তদবধি 
উল্লেখযোগ্য কৃতকাধ্যতার সহিত এই প্রভিডেণ্ট কোম্পানীটি পরিচালিত 
হইতেছে। ইতিমধ্যে পূর্ববঙ্গ, আসাম, আরাকান ও ত্রচ্দেশের বিভিন্ন 
'অঞ্চলে এই কোম্পানীর কষেকটি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে 
ধর সব আফিসের ভিতর দিয়া কোম্পানীর কাৰ্য্য ভালরূপ সম্প্রসারিত 
হইতেছে। সম্প্রতি আমরা এই কোম্পানীর গত ১৯৪০ সালের যে কাৰ্য্য 
বিবরণী পাইয়াঁছি তাহা দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী ৩ লক্ষ ৬ 
হাজার ৫০০ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। এবার প্রিমিয়াম 
বাবদ কোম্পানীর ১৫ হাজার ৯০৯ টাকা আয় হয়| অন্তান্ত শ্রেণীর আয় 
লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দীভায় ১৬ হাজার ১১ টাকা । এবার পলিসি 
গ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ ৪ হাজার ৪৬৭ টাকা ও প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ৫৫ 
টাক! দাবী হয়! কাৰ্য্য পরিচালনা বাবদ কোম্পানী ১০ হাভাঁর ৩৫২ টাকা 
ব্যয়করে। বাকী টাকা কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে স্তম্ভ হয়। 
বৎসরের প্রথমে ও তহবিলের পরিমাণ ছিল ৭ হাজার ৭৪৮ টাকা, বৎসরের 
শেষে তাহা বাড়িয়া ৮ হাজার ৮৪৪ টাকা দীড়াইয়াছে। 
' বর্তমান কার্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, গত ২১শে ডিসেম্বর তারিখে 
আদায়ীক্ৃত মূলধন বাবদ ৪ হাজার ৯১৯ টাকা, জীবন বীমা তহবিল বাবদ 
৮হাজার ৮৪৪ টাকা ও অন্তান্ত শ্রেণীর দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায় 
দেখানো হইয়াছে ১৫ হাজার ৪৮৪ টাকা1। এরূপ দায়ের বদলে উপরোক্ত 


তারিখে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি, 


এইরূপ :রিজ্ার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট আমানত (সরকারী সিকিউরিটি ) 
৫ হাজার ২৬৪ টাক! ; এজেন্টদের নিকট প্রাপ্য ১ হাঁজার ১৯৯ টাকা ; হাতে 
ও ব্যাঙ্কে ৪ হাজার ৮৪ টাকা, আসবাবপত্র ১ হাজার ২৬০ টাকা, অর্দে- 
নাইজেসন ব্যয় ২ হাজার ৬৯৯ টাকা । এই কোম্পানীটি নূতন বীমা আইনের 
বিধান অনুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণ টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা দিয়াছে এবং 


সতর্ক প্রণালীতে নিরাপদমূলক বিধিব্যবস্থায় টাকা দাদনের কার্য্যনীতি ' 


অবলম্বন করিতেছে। এই জন্ত কোম্পানীটির উপর সাধারণের ক্রমবদ্ধিত 
আস্থা ও নির্ভরতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, ইহা খুবই সুখের বিষয় । 


এস হস খে, খু ৫555৮ হম ভে হর শত বা > > CE পপ 


সেনটাল ক্যালকাটা ! 


: শল, ভিলগ_ 
হেড অফিস-__৯-&, ক্লাইভ ষ্টীট, কলিকাতা 


উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক-_প্রতি বৎসর 





ইন্কাম-্টাক্স বাদে শতকরা ৬1০ টাকা লভ্যাংশ 
বিতরণ করিতেছে । 
_শাখালমুহ-_ 
খ্যামবাজার সিরাজগঞ্জ নৈহাটী 
দক্ষিণ কলিকাতা দিনাজপুর ভাটপাঁড়। 
হেয়ার ষ্ট্রাট রংপুর বেনারদ 
সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 
জানান হইয়া থাকে । 


র | ১৯৩৯ সালে শতকরা ৬৪৩ ৩ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
IU 
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| আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 





কৃতী ব্যবসায়ী মিঃ পি বি দত্তের চেষ্টায় এই কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । তিনিই কোম্পানীটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর | তাহাছাড়া অন্ত 
অনেক বিশিষ্ট ব্যবসায়ীও কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডে রহিয়াছেন। 
ইহাদের কর্মকুশলতাঁয় আমরা এই উন্নতিশীল কোম্পানীটির উত্তরোত্তর 
শ্ৰীবৃদ্ধি দেখিতে পাইব বলিয়া আশা করি। . 

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত কতিপয় বৎসরে বাঙ্গালী পরিচালিত যে কয়টি নূতন ব্যাঙ্ক উল্লেখ 
যোগ্য ক্রযোন্নতি প্রদর্শন করিয়া দেশে প্রতিষ্ঠা ও সুনাম অর্জন করিয়াছে 
তাহাদের মধ্যে নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অন্ততম। গত ১৯৩৬ সালে 
এই ব্যাঙ্কের আদায়ীক্ৃত মূলধন ও মজুত তহবিলের পরিমাণ ছিল ১৪ হাজার 
টাকা, ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত তাহ বাড়িয়া ২ লক্ষ ৭ হাজার টাকা হয়। ১৯৪০ 
সালের শেষে তাহা ৬ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকার উপর দাড়াইয়াছে রলিয়া 
প্রকাশ। গত কতিপয় বৎসরে এই ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতি জমার 
পরিমাণও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩৬ সালের 
শেষে এই ব্যাঙ্কে সাধারণের গচ্ছিত টাকার পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৪৯ হাজার 
টাকা । ১৯৩৭ সালে তাহা বাড়িয়া ৩ লক্ষ ৬৭ হাজার ৯৪৮ টাকা হ্য়! 
১৯৩৮ সালে তাহা দাঁড়ায় ৭ লক্ষ ১১ হাজার টাকাঁয়। ১৯৩৯ সালের শেষে 
তাহা ১১ লক্ষ ১৫ হাজার ৩৮৯ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। আদায়কৃত 
মূলধন, মজুত তহবিল ও আমানতি জমা বাড়িতে থাকায় ব্যাঙ্কটির কার্য্যকরী 
মূলধন এক্ষণে দাড়াইয়াছে (১৯৪০ সালের শেষে ) ২৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা । 
এই ব্যাঙ্কের তহবিল সতর্কতার সহিত দাদন করা হইয়া থাকে । ১৯৩৯ 
সালের শেষে এই ব্যাঙ্কের মোট তহবিলের শতকরা ৭৮ ভাগই নগদ ও নগদে 
পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় নিয়োজিত ছিল । ১৯৩৯ সালে এই ব্যাক্কটি রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত হইয়াছে। ০ | 

মিঃ সতীশচন্ত্র পাল ম্যানেঞ্জিং ডিব্লেষ্টর রূপে নোয়াখালি ইউনিয়ন 
ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করিতেছেন। তীঙ্থীর নিপুণ কার্য্যতৎপরতায় গত 
কতিপয় বৎসবে ব্যাঞ্চটিব উল্লেখযোগ্য শ্রীবৃদ্ধি দেখা গিয়াছে ; ভবিষ্যতে 
উহার আরও শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পাইব বলিয়া আমরা আশা করিতেছি। 

ইণ্ডিয়ান স্পিসি ব্যাঙ্ক লিঃ 


গত ৩০শে মে হাওডায় ইণ্ডিয়ান স্পিসি ব্যাঙ্কের একটি শাখা অফিস 


_ প্রতিষ্ঠিত ঠা | এই উপলক্ষ্যে উপরোক্ত তারিখে নরসিংহ দত্ত কলেজের 


[লুল ESE লি 7 


বলার র গৌরবস্তস্ত £= 


দি পাইওনিয়ার ন সল্ট ট ম্যাবুফ্যাকচানীং 


7551 রে 


বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হাঁরে লভ্যাংশ দিয়াছে। 








লবণ কিনতে বাঙলার কোটী টাকা বন্যার স্বোতের মত চলে যায়__ 
বাঙ্গলার বাহিরে । এ লোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 


অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক | 
ম্যানেজিং এজেণ্টসূ . 


LL 5... নল 


বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং. 





> খা এমা < বত লে হেত গুড হক > হত এ থা EE === === 


২৬৪ 


আর্থিক জগৎ 


[ ৯ই জুন, ১৯৪১ 





হল ঘরে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়| স্যার মন্মথ নাথ মুখার্জি তাহাতে : 


সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় মহাবাজ কুমার পি এন রায় চৌধুবী, রায় 
পান্নালাল মুখার্জি বাহাদুর, রায় বাঁঘবেন্্রনাথ ব্যানাঙ্ছি বাহাদুর, মিঃ ভুপেন্দ 
“নাথ বস্তু, মিঃ দ্বিজবর চন্দ্র, মিঃ জে সি দাসগুপ্ত ও মিঃ বিজয় হাজরা প্রযুখ 
ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন । 

শুর মন্মথনাথ মুখার্ছি তাহার বক্তৃতায় ইণ্ডিয়ান স্পিসি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের 
সর্বপ্রকার উন্নতি কামনা করেন। সভায় মিঃ এম আর এইচ. ইস্পাহানীব 
একটি শুভকাঁমনামূলক বাণী পঠিত হয়। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ 
টি আর বন্ধ ও হাওডা শাখার এজেন্ট মিঃ আর কে গাঙ্গুলী সকলকে আদর 
আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করেন। 

ক্রি ইণ্ডিয়া জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 

প্রকাশ, ফ্রি ইণ্ডিয়া জেনারেল ইন্সিওরেন্দ কোম্পানী সাধারণ বীমার 

কাজ আরম্ভ করা সম্পর্কে সকল আয়োজন উদ্যোগ সমাধা করিয়াছে। অগ্নি- 


'' বীমার জন্ত কলিকাতায় ও বোস্বাইয়ে একজন করিয়া ম্যানেজার নিয়োগ 


করা হইবে। কোম্পানীর হেড আফিসে একজন জেনারেল ্যানেদ্ার 


থাকিবেন। 
মহালঙ্ষ্দী ব্যাঙ্ক লিঃ 
সম্পতি সাতকানিয়ায় চট্টগ্রামের মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি 
শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মৌলানা 
মনিকরুজ্জমান ইসলামাবাদী এই শাখা আফিসটির উদ্বোধন করেন। এই 
উপলক্ষ্যে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় প্রধান ব্যবহারজীবী শ্রীযুক্ত জগঘন্ধু চৌধুরী 
তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। 


ইধীণ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত «ই জুন বৃহস্পতিবার ১৬১এ, রাসবিহারী এভেনিউতে স্তার মন্মথ 
নাথ মুখোপাধ্যায় কে টি মহোদয়ের সভাপতিত্বে ইষ্টার্ণ ভ্তাশনাল ব্যাঙ্ক 
* লিমিটেডের বালীগঞ্জ শাখার উদ্বোধন উৎসব. অগ্ঠিত হুইয়াছে। উদ্বোধন 
প্রসঙ্গে স্তার মন্মথ বলেন, বাঙ্গল! দেশে অত্যন্প কালের মধ্যে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের 
যে প্রসার ও উন্নতি হইয়াছে তাহা নিতান্তই আনন্দের বিষয়! ইন্টার্ণ ্তাশিনাল 
ব্যাঙ্ক লিঃ মাত্র € বৎস্বু কাল সময়ের মধ্যে যে ক্রত উন্নতি লাভ করিয়াছে 
তাহা লক্ষ্য করিয়া আমি আনন্দ লাভ করিলাম । বাঙ্গলা দেশের ব্যাঙ্কসমূহের 
পরিচালকগণকে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়েকী গুরু দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন 
থাকিতে অনুরোধ করিয়া তিনি বলেন যে, বর্তমানে অহরহ যেরূপ ব্যাঙ্কের 
শাখাপ্রশাখা খোলা হইতেছে এবং তাহাতে পরস্পরে যেরূপ প্রতিষোগি্তা 
আরম্ভ হইয়াছে তাহা অত্যন্ত ক্ষতিকর। সুতরাং বাঙ্গলার ব্যাক্কিং ব্যবসায়ের 
সুনাম যাহাতে অক্ষু্ থাকে ততপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে তিনি 
ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান। সভাপতিকে ব্যাঙ্ক উদ্বোধন করিতে 
আহ্বান করিয়া শ্রীযুক্ত সুধাংস্ত কুমার রায় বলেন যে, ইষ্টার্ণ ন্তাশনাল ব্যাঙ্ক 
গত পাঁচ বধ্জর পূর্বের প্রতিষ্ঠিত হইয়া অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করিয়াছে। 
এই ব্যাঙ্কের কর্ণধার মিঃ এস্‌ কে গাঙ্গুলী এই ব্যাক্ষটর প্রীরস্ত কাল হইতেই 
দক্ষতার সহিত পরিচালনার দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছেন ! বর্তমানে 
এই ব্যাঞ্চের ১১ লক্ষাধিক টাকা কার্যকরী মূলধন হুইয়াছে। ইহার আদায়ী 
শেয়ার যুলধনও ৫ লক্ষাধিক টাকা হওয়ায় বর্তমানে ব্যাক্কটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন জানাইয়াছে। এই ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী 
মি: এস কে গাঙ্গুলী সকলকে সাদর সন্বর্দনা জানাইয়া! ব্যাঙ্কের বালীগঞ্জ 
শাঁখাটিকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিতে স্থানীয় ব্যক্তিগণকে 











অন্থরোধ জানান উক্ত ব্যাঙ্কের বালীগঞ্জ শাখার ভারপ্রাপ্ত এজেন্ট শ্রীযুক্ত 
সমরেশনাথ চোধুরী সকলকে ধন্তবাদ জানাইবার পর সভার কার্ধ্য শেষ, 
হয়। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মিঃ জে সি গুণ, কে সি রায় 
চৌধুরী এম-এল-এ, মেজর পি বর্ধন, এস্‌ সি বস্তু বার-এট-ল, পি কে 
পাল চৌধুরী, বি কে পাল চৌধুরী ও অন্ঠান্ত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন ॥ 
উপস্থিত ভদ্রমহোঁদয়গণকে প্রচুর জলযোগে আপ্যায়িত করা হয় 

গত ৪ঠা জুন বুধবার মিঃ এন আর দাশ এম এ, বি ল, বার-এট-ল- 
কর্তৃক উক্ত ব্যাঙ্কের বডবাজার শাখার উদ্বোধন উৎসব অনুষ্টিত হুইয়া গিয়াছে ।, 
স্থানীয় বহু ব্যবসায়ী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন । 

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 

ক্যালকাটা টকিজ লিঃ ডিরেক্টর মিঃ বি কে রায়। অনুমোদিত, 
যুলধন ১ লক্ষ টাকা । 

বিষ্ণুপুর মেটেল কর্পোরেশন লিঃ ডিরেক্টর মিঃ আর এন চক্রবর্তী ৷ 
অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। রেজিস্টার্ড আফিস-_৪৩1১ নং ্রাপ্ড রোড, 
কলিকাতা । 


নর্দার্ণ ইণ্ডিয়া বিল্ডিং এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারীং কোং লিঃ ডিরেক্টর 
মিঃ করমগাদ থাপার। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা । রেজিস্টার্ড 
আফিস--€নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা । 

সিটি থিয়েটাস লিঃ ভয়ে ম্যাঁলেজিং ডিরেক্টর মিঃ মনোরঞ্জন ঘোষ ॥ 
অন্থমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা । রেজিস্টার্ড লিও নং কর্ণওয়ালিস, 
স্বীট, কলিকাতা । " 

ম্যাশনেল শ্লেট কোং লিঃ_ডিরেক্টর বানায় অনু 
মোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। রেজিস্টার্ড আফিস-_৩।১ ভালহৌপী, 


স্কোয়ার, কলিকাতা । 

এসোসিয়েটেড কমাপিয়াল কোং লি লিঃ--ডিরেক্টর মি:.এস টানটিয়া ॥ 
অনুয়োদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেঝিষ্টার্ড আকিস-_১৬।১ নং. হারিসন, 
রোভ কলিকাতা । 


জে বি দত্ত এষ্টেট_ লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ জানকী বল্লভ দত্ত। 


অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজ্জিষ্টার্ড আফিস_-১৪ নং শীখারি, 
। বাজার, কলিকাতা | 


ক্রিষ্টেল এরিয়েটেভ ওয়াটার কোং লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ. 


কেপিবস্থ। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিস্টার্ড আফিস--- 
৩০1২ নং বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা । 


সাইক্লো ক্যামিকেল ওয়ার্কস্‌ লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ বি কে চ্যাটাজ্জি।, 
অনুমোদিত মুলধন ১০ হাঁজার টাকা । রেঞ্ডিষ্টার্ড আঁফিস--৫২ নং হরিশ 
মুখার্জি রোড, কলিকাতা । 

রাজগরিয়া এণ্ড, কোর REESE শঅমু-- 
মোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস-_৩ নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ 


কলিকাতা । 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

ইউনিয়ন জুট কোং লিঃ_-গত ৩১শে মার্চ পৰ্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে, 
শতকরা ১০ টাকা। পূর্ব ছয় মাসেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া, 
হইয়াছিল। হাসিমার| টি কোং লিঃ_গত ১৯৪০ সালের হিসাবে, 
শতকরা ৩০ টাকা। পুর্ব বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া হয় ৩২1০ আনা। 
চাঁপদ্ধানী জুট কোং লিঃ_-গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে 
শতকরা € টাকা। পূর্বব ছয় মাসের হিসাবেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হয়। 


নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠীন__- 


ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল লিমিটেড 
৮নৎ ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা | 


. ফোন £ কলিঃ 





-ভাভ্যাংশ-_ 
১৯৩৬ ১৯৩৭, ১৯৩৮ ও ১৯৩১৯ 
সালে আয়কর বজ্জ্রিত শতকরা 
বার্ধিক ৫২ দেওয়া হুইয়াছে। 







৯১৬ এবং ১৪৬২ 














টাকা ও বিনিময় 
| কলিকাতা, ৬ই জুন 


" কলিকাতার টাকা ও বিনিময় বাজার এবারও পুর্বববৎ স্থির রহিয়াছে। 
ব্যাঙ্কসমূহের কল টাকার হ্রদের হার ছিল শতকরা 1০1 'কিন্ত কল টাকার 
খণ গ্রহণকারী কেহ ছিল না বলিলেই চলে । | 

এই সপ্তাহের. একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, রিজার্ড ব্যাঙ্কে কের্ত্রীয় 
সরকারের আমানতের পরিমাপ ৬ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া মোট 
১২ কোর্ট ৬৮ লক্ষ ১৭ হাজার টাকায় ্ড়াহয়াছে। 


কোম্পানীর কাগজের ক্ষেত্রে স্থিরভাব বলবৎ রহিয়াছে দরের |] 


- কোনরূপ ইতরবিশেষ পরিলক্ষিত হইতেছে না। বিনিময় বাজারে একটা 
সংশয়ের ভাব দেখা গিয়াছিল-_কোঁন কোন মহলের এইরূপ ধারণা যে, 
রপ্তানী বিলের চাহিদা বেশ বাড়িয়া গিয়াছে, অপর পক্ষের সংবাদ এই যে; 
রপ্তানী বিলের কাজকর্ম অতি সারমান্তই হইয়াছে আমেরিকার ধুতরা 
ও গ্রেট বৃটেনে মাল বানী ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হইয়াছে বলিয়া কাশ | 
সপ্তাহের শেষ ভাগে কলিকাতার বিনিম কা্ারে কথফিত চড়তির ভাব লক্ষিত 
হইয়াছে গত ওরা ভুন তারিখের ৩ মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী 
বিলের টেগার আহ্বান করা হয়া ইহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
দীড়াইয়াছিল ২ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা ।, এই আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯দস্পহি 
এবং তনুর দরের সময় আবেদন ' গৃহীত হয়; ৯৯প৬্পাই দরের আবেদন- ' 
গুলির শতকরা ৬৮ ভাগ গীত হইয়াছে। নি্তর টেণডারসমূহ অপ্রান্ করা 
হইয়াছে। গৃহীত টেন্তারের মোট পরিমাণ ২ কোটি টাকা এবং উহীদের বার্ষিক 
শতকরা দরে, হার “নির্ধারিত, হইয়াছে ৮/৯ পাই আগামী ১০ই জুন. 
তারিখে ও মাসের 'মেয়ীদী-ং কোঁটি-টাকার ট্রেজারী বিলের টেস্তার গৃহীত : 
ইস হী চেন ৮ ছি? ও 
অস্টান্ত সর্ত পূর্বক: ২. ৫ 

১ ৪গা জুন হঁতে ৩. “মাসের: Et ইটা 
ট্রোরী বিল পূর্বপ্রকশিত -সূর্ভান্থপারে =৯৮/০, আনা দরে... 
হুইতেছে। ২৮শে মেহইতে ২রা ভুন তারিখের মধ্যে-ও মাসের মেয়াদী * 
ইন্টারমিডিয়েট বিপলের মোট: বিক্রয়ের পরিমাণ ৯ কোটি ২৫ লক্ষ ২৫ হাজার 
চাকা ছিল। - 

“ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক SE HEE EAT EE 
শেষ হইয়াছে তাহাতে, সমগ্র ভারতবর্ষে চলতি. নোটের মোট পরিমাণ ছিল 
২৫৫ কোটি ১৮, লক্ষ,-৩৪.. হাহার টাকা), পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ 
ছিল২৫৫ কোটি.৩৪ লক্ষ ২ ছাক্ার টাক। | আলোচ্য, সপ্তাহে গবৰ্ণমেণ্টকে 
খার দেওয়া হইয়াছে ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা) পূর্ব সপ্তাহে গরর্ণমেণ্টকে' 
ধার দেওয়া হইয়াছিল'ণ' কোটি টাকা। এই সপ্তাহে, ভারতের “বাহিরে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের মোট' পরিমাণ ৪* কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা) পুর্ব 
সপ্তাহে ইহার পরিযাণ ছিল ৩১ কোটি 5৭ লক্ষ ১৪ হাঁজার টাকা । - আলোচ্য 
সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অক্লান্ত ব্যান্কের আমানতের পরিমাণ হইতেছে ২৯. 
কোটি! € Rl টাকা? পর্বত সপ্তাহে উহার প ডি: 


কোটি ৮৯ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এই সপ্তাহে বিভিন 
গবর্ণমেপ্টের মোট আমানতের পরিমাপ দড়াইয়াছে ২০ কোটি ৯ লক্ষ ৭৯ 
হাজার টাকা ১ ০০০০০০০০০০০ 
হাজার টাকা। 

এ সপ্ত বিনিময় বাচার নিযরপ হার বলবৎ আছে + 


ডি (প্রতি টাকায়), ১শি ৫3৯ পে 
এ দৰ্শনী সঃ | | ১শি ৫4$ পে 
ভি ৬৩ মাপ রি চশি ওভহ'পে 





ভারত, ব্ষদেশ.. ও সিংহলের- ভি বসছে নিহিত 
মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দরসযুহে নিয়মিত, 





| 55745 =, 
.: ১4০ > জাহাজের নায় _ "টন ' -জাহাজের নাম.: -' টন 
fl এস, এস, জ্লবিহার ৮৫ ঞ এস, জলব্জিয়  +১১%০ 
” জলরাজন ৮,৩০০ non জলরশ্মি 9১১০০ 
৮৮. জলমৌহন ' ৮৩০১” ৮ ৮ জলরত্ব ৬,৫০০ | 
ই: * অপুর ০. ৮৯৫০ -0৮ ৮ অলপ" - 1৬৫০৮ | 
«১৯8 অবারিত. . 2 ২», ৮. জলমপিত : “৬,৫০৩; || 
জলদূত চৰ : 
5 2 যু A, ES te ছা oY ঠা জপবালা ৬১০০০ এ 
গর গজ বীর 1৮,০৫০ 
E » » জলগঙ্গা - ৮১০৬০) - ০০8 মি 8,০০০ | 
8.000 
7৮৮ জ্লষমুনাঁ---. ৮,০৪৮-=. ০৫2৭-লা «85028 | 
} 3 জলপাসক = তি লিলি এল. হিন্দ- ' ন্‌ €১৩০০ 7 
* "৮ িপ্োতি ৭১১৪৬ Uy 0০ এল মদিনা ৪১০০০ 
১ ভাড়া ও অন্তান্ বিবরণের জন্ত আবেদন করুন :- 
' ॥ ম্যাঁনেজার--১০*, ক্লাইভ-ট্রীট, কলিকাতা। 
| লি উবে 





৮ 





এ 2ভজ্জক্ল্ল ও শললশবর্জকি 

7 দুৰ্বল ও ভগস্থাস্থ্যে সন্বরম্ম ভ্ৰসাস্মন 
'অশ্বীনের নিয়মিত সেবনে” 
‘দৈনন্দিন ক্ষয় পূৰ্ণ হইয়া | 

I ০০০০৭ 





২৬৬ 








কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, শুই জুন: 


EE HI ETE TE COT EE TOE 
বিশেষ বৃদ্ধি না পাইলেও দরের একট! তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। 
পাটকলের শেয়ারের মন্দার ভাব কাটাইয়া উঠিবার প্রচেষ্টা এবং _ এই 
সপ্তাহের 'প্রথমভাগে পাটকলের শেয়ারের চড়তির ভাঁব শেয়ার বাঁজীরৈর 
শ্রকটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। বুধবার মধ্যাহ্কাল 
পর্যস্ত 'পাঁটকলের শেয়ারের মুল্য বৃদ্ধি পাইতেছিল, কিন্ত তাহার পর পাঁট- 
কলের শেয়ার মৃল্য সর্ব্ণোচ স্তর হইতে নিয্নগামী হইতে থাকে। যদিও 
শেয়ারের মূল্যে এইরূপ পড়তি খুব সামান্ত-ছথ তবুও শেয়ারের বেচাকেনা 
এইজন্ত কতকটা কমিয়া যায় ক্রীট দীপ হইতে বৃটাশ সৈশ্ত অপসারণ -এবং 
পূর্ব ‘ভূমধ্যসাগরে অনিশ্চিত অবস্থার অন্ত যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির, উদ্ভব 
হইয়াছে: তাহার জন্তও বাজারে কতকটা প্রতিক্রিয়ার ভাব দেখা বীয়। 


সপ্তাহের প্রথমভাগে পাটকলের শেয়ারের মূল্যে যে উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত: 
',ইয় তাহার কারণ পাট এবং পার্টজাত- জুব্যাদির, মূল্য 'বৃদ্ধি। হাওড়ার: 


শেয়ারের/সৃল্য ৫২৮০ আনা! পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল |. ইণ্ডিয়ান আয়রণের ' 
।শেয়ারের দর ৩০/৮* আনায় উঠিয়া পরে সপ্তাহের শেষের দিকে ২৯০: 


আনায় নামিয়া ছিল। 8 


রবিবার বন্ধ ছিল। 


পূর্ব সপ্তাহের সায় এসপ্তাহেও এই বিভাগের বিকিকিনির ব্যাপারে 


তিজীর,াব পরিলক্ষিত হয়। ও টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৫৭০ 
. মেয়াদী খণসমূহ্র' মধ্যে ৩২ টাকা! জের ১৯৪৬1, 


[1 ৭ সত 
ডিফেন্ন, রও ১০১৪%০ আনায় ক্রয়, বিক্রয় হয়। : ০ টাকা সুদের ১৯৪৭/৫০ 
সালের , রণ্ড ১০৩/০ আসা, -৪২টাকা! সুদের ১৯৬০৭০ সালের বগু ১*৯%০ 


আনা); ৯ টাকা, স্দের কোম্পানীর কাগজ ..৮২।৩/১ আনা এবং ৩২ টাকা সোণাই রিভার ১৫৪০ আনা, পেট্রোকোলা,৯*৫২ টাকা: 


সুদের ৯৯৬৩৬৫ সালের খপপত্র ৯1০ আনায়. ধীড়ায়। 4৪ 


আথিক জগৎ 


- [৯ই-জুন, ১৯৪১ 
কাপড়ের কল 

কাপড়ের কল..বিভাগে এসপ্রাছে শেয়ারের মূল্যে তেজীর লক্ষণ দেখা 
যায়! এলগিন ২০%/০ আনা, ডানবার ২*০ টাকা, কালপুর টেক্সটাইলস . 
৬দ%০. আনা এবং নিউ ভিক্টোরিয়া ২০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হয়। 

আলোচ্য সপ্চাছে কয়লার খনি বিভ্গে কিছ. কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত 
হয়।, বরাকর ১২॥০ আনা, শিবপুর ২২1০ আনা, ইকুইটেবল ৩৪৮%০ আনা! 
এবং ওয়ে জায়ুরিয়া ই * আনায় বিকিবিনি হয J - 
| “ পাটকল -: ':?; 

পাটকল বিভাগে এসপ্াঁছৈ বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা ' ছিল এবং প্রত্যছই 
কাজ কারবার বেশী. পরিমাণে 'হইয়াছিল'। 7 
পাটকলের শেয়ারের মুল্য কিছু কমিয়া যায়। আদমজী ২৫০ 
ছুকুমর্টাদ ৯২ টাকা, নদীয়া হভদত আনা, এংলো-ইণ্ডিয়া ' ৩২৯২. রর - 
গৌরীপুর ৬৭৬২ টাকা এবং গেম াহফ্যাকচারিং ২৬৯২, টাকায় 
বেচাকেনা হইগ্রাছিল।- এ ধনের! 

০ ইঞ্জিনিয়ারিং 

এই বিভাগের ইতিয়ান আয়রণের শেয়ারের উঠানামার সম্বন্ধে পুর 
উল্লিখিত হইয়াছে। ষ্টাল করপোরেশন ১৮০ আনা, ছকুম্টাদ যা ১১৮, 
ানা, ইণ্ডিয়ান রিও ও়াগন-৬২০ খানা, এবং সারণ এ, আনায় জয় 


2 চিনির কল » OES 

এই গানে রব এ আন] বলা ১৭০ আনা, এবং নাকী 
১৪৷%০ আনায় কাছ কারবার হইয়াছে ' eo হারা 
চা বাগান y SRR Aid! 

শেল্নারে ভালরূপ বিকিকিনি, হম " আমুকি ৬৮ টাকা, 
এবং নব ওয়ার্ন 


না 


চাবাগানের 


কাছাড় ২৩৫২ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে। 


নাহল (EES 


টেলিঃ “এরিওপ্লাণ্টসূ’ কলিকাতা , 


সা 









_ লজ্ভযাহ সপ. 
প্রথম বৎসরের কার্ষ্যের উপরেই. 
আয়রুর বাদে শতকরা ১০১ টাক! 
লভ্যাংশ ঘোষণা সহ 


ঢ্স্ল্সু]ট্|া7ল| 517]517্া 


7! 


জজ বাজার চল্‌তি শেয়ার ও অন্যান্য ফটক ক্রয় ও বিক্রয় করি। 


এহ সিঞ্ডিক্কেডেন্র ০স্পন্লান্ল বিক্তস্নাৰ্থ ভ্রজ্ঞেণ্ড আল ১ 
Ble AEE EEE TE EEE EAE 
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- নিবি কৌম্পানীতুলির মধ্যে টা গড় ৯৮০. আনা, রাঙা করপোরেশন 
319০ আনাচইত্তিয়ান কপার ২২ টাকা, ইত্তিয়ান্‌ পেণার!পাল্প ১৪৭২ টাকা, 
ইণ্ডিয়ান কেবলস ২০২ টাকা, !ডানলপ রাবার ৪০২ টকা; ইণ্ডিয়ান’ রাবার 
ম্যামুফ্যাকচাস ২৭২ টাকা, ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন ৮৯২ টাকা এবং 
এল্‌কালী এও যা ‘2১ টাকা কম বির হইয়াছে! - রঃ, এ 
a “কোম্পানীর কাগজ... :, 
হর TE OE SOE — 
৩৯ সদরের ডিফেন্স বগু (১৯৪৬) ৩?শে মে--১০০৮৮৬ পাইঃ ওরা জুন 
১০১৪৩ পাই; ৪ঠা-৯০১৫০০ | ae সুদের, কোম্পানীর কাগজ ৩০শে মে__ 
৯৫৮%০' 3 ৩১শে 7৯০, ত্র জুন নপগ ;, .গ্রা--৯৫৮%০ 3) 82) 
2৫৮৯ । > সুদের রণ (১৯৬৩৬) So, মে--১৫%০) ৩১শে 
৯১১ ডঃ ত্রা ছুন ৯৫০৬, পলাই | ৩রা-৯6০) j ঠা-৯৭০। ৪২ 
সুদের খণ (১৯৪৩) ৩৪শে মে১০৪৩০ 2 ব্রা ভুন--৯*৪%০। ৪২. সুদের 
খণ (১৯৬০-৭*) ৩০শে মে--১০৮৭/০3 )হ্রা জুন ১০৯৮৪ ১০৮1৮ ১০৮uo ৪ 
ওরা-2১০৯০ 3 ৪ঠা--১০৮৪০। ER সুদের খুণ (১৯৪৫-৫) ৩০শে: মে 
১১০৮/৫ ১১১৫/০"; হর হুন ১১০৮/০, ১১১২ | ৩২ টাকা সুদের পাঞ্জাব 
বণ্ড (১৯৪৯) ৩০শে মে_-৯৯২1 ৩২ সুদের ইউ পি খাপ (৯৬১৯৬) শে 
মে--581০ ৯৪1৮০ | ৩৯ সুদের খপ (১৯৫১-:৪) ৩১শে মে_ ৯৯৭০ ৯৯৪৮০ ) 
বরা জুন-৯৯৪৬ পাই। ৩1০ সুদের খপ (১৯৪৭-৫০) হরা ছুন--১০২/%/০ 
5০২8০ 3 -৪ঠা--১০২৮/০ ১০৩/০1 «২ হুদের ইউ পি “বও (১৯৪৪) রা 
জু্ন--১০৬৷%০ ) ওরা--১০৬৮%০ | ৩৭ হুদের কোম্পানীর কাগর্মওরা Lye 
৮২1/০ 5 “BR jo | -৩৬ মেন সণ (১৯৪১) ওরা হা |] 
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রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৩০শে যে_-১০হ ১০৬১; RAO le ১০৩7০ ১০২২ $ 


রা" ভুন--১০২৷০ ১০৩০) : ' ৩রা--১০২%৭ ' ১০৩১৭ 'ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক 
৬১শে মে--৩৮১২৩৮৩৯ ২রা 'ুন-_লেম্ু্ টা এ $ গছ) 
রঃ ৬, ১,শরা--(কেন্টি) ৩৮০২ টি HEA 


ul কাপড়ের কল রঃ 
' কেশোরাম ৩*শে মেন ৬০ ১ ইরা জুন ৬/০. eye 3  ওয়া__ 
৬15 ) ৪ঠা-:55া০৩ ৬1০০। নিউ ভিক্টোরিয়া (প্রেফ) ৩০শে মে__৫1৮০ 
4195) ; রা ভুন__(অডি) ২/০ ২৩০ (প্রেফ) ৫1%০ ; (জুডি) ২/০ ২০ 
এঠাঁ (অভি) ২/০ ২০) (প্রেফ) ৫1৮০ । 'কাপপুর টেক্সটাইল ৩১শে মেঁ 
৬1/০ ৬৮/০ 5 ২রা জুন--৬৭৮০৭ বাসন্ী' ২রা ভুন-(অভি) ৩/০ ৩০) 
শুরা _-৩/০ ৩৬০ | বেনারেস কটন এণ্ড সিদ্ধ ইরা জুন _২দ০ ২৮০১০ | 
“মোহিনী মিলস্‌ ২রা ছুন--১২%০ ১২৪০) তর ১২২ ১২॥০ 1 ভানবার 
ব্রা ছুন--২৭৯২ ২০৩২৪ ওরা-২০২৯।, বেঙ্গল নাগপুর ত্রা ঝুন__- 
. €প্রফ) ১৩৫২। এলগিন মিলস্‌ ওরা জুন (অভি) ২০০ ২০/০ । 
একুইটেবল ৩০শে মে--৩৩৭/০ 3 খরা জুন--৩৪।০ ; ওরা-_৩৩৪০ ; 
'.8ঠ_-৩৪৮০ | নিউ বীরভূম ৩০শে মে--১৪০ ১৪1৮০ ) ৩১শে--১৪/০ 3 
রা জুন--৯৪২ ১৪/০ ; ওরা__১৪%০ ১৪1৮০) পেঞ্চতেপী ৩০শে মে 
-৩২1০| নর্থ দামুদা ৩১শে মে--৫1০ &1/০ 3 ওয়েষ্ট জামুরিয়া খরা জুন-_২৮২ 
,৪ঠা--২৮1০। সেপ্টাল কুরকেও হরা জুন _১৩।০ ; (প্রেফ) ১০৯২ ১১০২ 
হচুরুলিয়া ২রা ভুন_৯০০ 3 ৩র1--১/৮০) কালাপাহাড়ী ২রা ভ্ুন_-১২।০। 
কাত্রাস বরিয়া ৎর! জুন-__২৩%০, ২৪২ | দেওলী ওরা ুন--৮দ*, ৯০। 
ধেমো মেইন ওরা জুন--১১৭/০, ১২%০। মুগুলপুর্ ওরা জুন_-৯/০০, ৯4০ । 
'রাপীগঞ্জ ওরা জুন_-২৪২।. তালচেড় ওরা জুন--১%০। বরাকর শর 
ব্জুন-_-৯২1/০১ ১২1০, (প্রেফ) ১৪৬২১ ৪ঠা--১২০০। বোকারো এণ্ড রাম- 
গড় ওরা ভুন__১৪৩/০। ..ভালগোড়া শুরা! জুন--81০, ৪॥। বেঙ্গল ওর! 
কুন ৩৫৯৬ ৩৫৫৯1 শিবপুর ৪ঠা হি 
হি ও 
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EA HEINE ও 
দার্জিলিং হিযালযান, র্লেওয়ে ২রা দুন__ রড) ৬৯২ ৬২২ রা, 
(অডি)- ৬২৩ |, ঘা রেলওয়ে ওর] জুন--৯৯২, ৯৪২ , ৫. 
৪ এর 
বার্ণ কর্পোরেশন ৩০শে le ye টু ভি ৪1/০3 ইরা 
ভুন-_81৩/০,.৪1%* ) ৩র1--81১০, ৪1%০ ; ৪51-৪৩ । :কনসো লিড়েটেড, 
টিন ৩০শে মে-_২৬০। ইণ্ডিয়ান কপার ৩০শে-মে_২২০ ২০০ 9 ৩১শেব২২৬ 
রা জুন--১৮০ ২৮০ ১ তরা-_২২ ২৮০ %8ঠা২৯৯/০।, রোডেসিয়া 
কপার -ত্রা জুন_॥/০ ০৪58 
ওঠা উড 8৮৯৮ 
| কাগজের. কল, 

- টিটাগড় পেপার ৩”শে,মে__(প্রেফ অভি) রর lo; ; অট) Ye 
১৮/০ 3 ৩১শে (অপ্ভি) ১৭৮১০ ১৮৩০ . (ক: প্রেফ.অি)৫1 ; হরা জুল 
(অভি) ১৪।০ ১ ওরা-_(অভি)-৯৮।০ ১৮1৮৭ ) ৪ঠা-(জুডি) ১৮০. মহীশূর 
পেপার ৩গশে মে--১৮৷০। প্রীগোপাল পেপার ৩*শে মে--১০/৫০,৯০৪/০ 3 
৩রা জুন-_১০/০ ১০৮/০ 3 ৪ঠা--১০1৩/০। ষ্টার, পেপার ৩৪শে মে 
৯০//০০ শুরা জুন-_১০৮০০। ইণ্ডিয়ান, পেপার, পালপ, ২র! ।জুন-_-১৪*১ 
১৪১২) ওরা জুন--১৪২৯ ১৪৩২.১-৪ঠা:-১৪২২। ওরিয়েন্ট পার" ধর] 

ছুন_(অডি) 5১০ ১১৮০ ) ওরা-_-(অডি) ৯১০ .১১॥০ পরে নূতন প্রেফ) 
১:৪১। 2 ১০৫, | 
ce --সিমেণ্ট. ৬ 

সির নিরেট ৩০শে লে ভি ১১০০). রা ভি? ১৮5 
রহ ভেফার্ড) ২৭৮০ ) KEL kt বেঙ্গল যিদ ঠা, le 
৮1০ ৮0০1 270৮, 888 

রত I ৩ পাটি কল = To I~ 

.আগড়পাড়া ৩০শে মে--২৬৮%০ ২৬৮৮ 3. ডাকি ২৭%০ ২৭২১ 
২রা জুন--২৭দ০ ) 8ঠ1--২৭1৮০. ২৭৬/৬। --আদমজী (৩১শে :মে ২৫1০. 
২রা জুন-7২৫।০২৫/2) ওরা ওরা-২৫।৮০) ২৫৭০-১ ৪ঠা-২৫//০, ২৫1০ 
এলায়েন্স ৩০শে মে২৬৫২ $ ৩১শে--২৭৬০,) ২রাজুন--২৮৫।০ ২৮৬৯ | 


La শপ 
i 


. ঘ্যাংলোইত্তিয়| ৩০শে মে-০৩২০৯) ৩১শে--৩২৪৯) করা, জুন---৩৩২৷০ 3 


গু 
১৬৬২ ১৬৭২; ৩১শে--১৬৯২। বেলভেডিয়ার ৩০শে মে--৩৭০১) ২র! 


জুন_ ৩৭৬২ ৩৮০২) ওরা--৩৭৬২। 'চিতভালশ1 ৩০শে -মে--৯০ ৯1০ $ 





২৩৮, 





খরা জুন_-১০২ ১০1০ ক্লাইভ ৩০শে মে--২৩/০ ২৩/০; ওরা জুন 
(৭২% প্রেফ) ১৫৯২) ৪ঠা- ২৩৭৮০ | -ক্রেগ ৩০শে মে১এ০ সাপ । 
হরা ভুন--১৫৩/০ ১৭০০ 3 ওরা-১৮৮০ ; ৪ঠা--১৮০ ৯/০। ডালহোসী 
৩০শে মে-২৯০৯। ডেল্টা - ৩০শে মে--৩৮৭২১ রা জুন ৩৯৬২ $ 
গৌরীপুর ৩০শে মে--৬৬০২ ৬৬৫৯২ (প্রেফ) ১৪৮৯$ ওরা জুন৬৭৬১, 
৬৮০1০ $ হাওড়া ৩০শে মে ৫০5৮০ ৫১৮৩ $ ৩১শে--৫১* ) বরা জুন 
€১/০০ ৫২২ £২1০ 5 ওরা-৫২৯ ৫২প০ ;$ ৪ঠা-৫সাৎ ৫১৮৪ 5 হুকুমচাদ 
৩০শে মে ৮৪৪০৩ ৯৬১০ ৮৮০ (ক প্রেফ) ১২১7০ ; ৩১শে (অর্ডি)_-৯২ ৯০) 
হরা জুন--৯%* ৯০ (প্র প্রেফ) ১২৩২৪ ওরা _(প্রেফ) ১২৪২ ১২৫২) 
৪ঠ- (অভি) ৯২ ৯1/০5 ইণ্ডিয়া ৩০শে মে--৩১৬৯২ ৩১৭২ 3 ৩১শে 


৩২৪২ 3 ২রা জুন-_-৩২৪ 3 শরা--৩২৬| কামারহাটা ৩০শে মে--৪৮*২ , 


৪৮১২ 3 ৩১শে-৪৮২৯ 3 ইরা ছুন-৪৮২৯ ৪৮৭২ $ ৩রা--৪৯০৯২ ৪৯১০৯ 3 
মঠা-_৪৮৮২)' কেলভিন ৩০শ্রে যে--৪৫৪৯ ৪৫৬০ 5 রা জুন-৪৬০১২] 
খরদহ ৩০শে মে--(প্রেক)-১৪৯]০ £ ২রা জুন-- ৩৮৪ ৩৮৭1০ 1 
৩০শে মে__৭5/০ ৮1৮০3 ৩১শে--৮॥০/০ 5. ওর! জুন--৮॥০০। নদীয়া) 
ততশেঁ মে--৫৫৮০ ৫৫7০ ৰ রা জুন--৫৭৯২ ৫৮২ $ ওরা--৫৭]০-১ ঠা 
৫6৮০ €৭[৭।" প্রেসেডেন্দী ৩ৎশে মে-_৪॥/০ ৪1৬০ 3 ৩১শে-_৪প০" 88০ 
রা জুন_-৪॥%০ ; ৩রা__ 81০ ; ৪ঠা--8/%০। ওয়েভার্লা ৩০শে মে-- 
২০০ ২/০ ) হরা জুন-_২৮০ ৬৮০ 5 ওরা--৩/। বালী ৩১শে মে 
২২২২ ) ইরা জুন--২২৭২ ২২৯২ 3 ৩রা_(প্রেফ) ১৫৬২ |: বিড়লা: ৩১শে 
মে ২৮২। ক্যালিভোনিয়ান ৩১শে- য়ে--৩৭১২। হুগলী ২রা জুন-_ 
৪৩1০ 3 ওরা--৪1০ 3 ৪ঠা-7৬৪৯-৬৪]০-% -কাকিলাড়া ৩৯শে মে-৩৮৭৯) 
হর! জুন-_৩৮৪২ 1 লরেন্স ৩১শে' মে-৩৪২৭ & মেঘনঠ ৩৯পে মে-৪০৮০%৫ 
৪০1০  ₹রা জুন-_৪০1৮০। নৈহাটা ৩১শে মে--২৯০২। ওরিয়েন্ট ৩১শে 
মে-১৮৫৪০ 3 ওরা জুন--১৮৪৷। - “আুড়া ৩১শে মে-(প্রেফ) ১১৯২ $ 
ওরা জুন--(প্রেফ) ১২৭০] ফোর্ট গ্র্টার ২রা! জুন_-৫০২২ ৮৭৬২ ।নম্করপাড়া 
খরা ভুন--১৭/* 97-৩1-১৭৩০ দত ঠা? ৪ঠ1---১৭8৮০।” রিলায়েন্স 
২রা জুন-_৫৫৷০ ; ওরা৪দ5 1 স্ট্যান্ডার্ড -তরা খুন-২৬৭-২২২২। 
লরেন্স ওরা ভুন--৩৯২২ গ্যান্রেস্‌ ওরা জুন-২৭০৯ ২৪১1০ গগুলপাড়া 
ঠা জুন 3৪০২ 1- নর্থক্রক ৪ঠা জুন_-৩২২। মির ৪ঠা ia 


LE i '্ঠ কুক 
পন ইলেকট্রিক ৩০শে মেঁ-১৭৷০ 5 


৩১শে-১৭০ ১৭৪০], 


/ রাওয়ালপিসতি ইলেরটিক ৩১শে মে-_২1৮০ ২৫০০ ) হরা জুন_২৫।০ 1.7 


আপার গ্যাঞ্ধেস্‌ ইলেকট্রিক ৩১শে মে_-১২৮০। মির্জাপুর -ইলেকি টক 
ওরা জুন-_৩৪০। ৃ 
) ইঞ্জিনীয়ারিং 


ব্রেখওয়েইট এণ্ড কোং ৩*শে মে-৯০ ৯১ ৯২ ) ইরা জুন--৯০০ 
৯1%০ ) ৯৪ঠ1--৯%০ ৯৩০ ৯1০ ।  ব্রিটেনিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ৩০শে 
মে__৬॥* | .হুকুম্টাদ ষ্টীল ৩০শে মে--(অডি) ১৯৮০ (ডেফ)৷২৷০ ২।*; 
৩১শে_(অি). ১১০ 5.'২র। জুন-_(অভি) ১১1৩০ ১৯১৮০ ১১০ ১১১০) 
ওরাঁ__ (অভি) ১১৪০ ১১৩০ ১২২ ১২৫০ প্র ডেফ) ২০০ "২1%০ ; sঠা— 
(অভি) ১১৮০ । ইণ্ডিয়ান ,আয়রণ এও স্টীল ৩০শে মে২৯/, ২৯৪০০ 
২৯৪৩০ ; ৩১শে-২৯৪%০ ২৯/০ ২৯৮০ ২৯1৬০ ৩০৮০ 3 খরা জুন__২৯৪৩/০ 
৩০২ ৩০/০ ৩০1/০, ৩০০৯ ৩০1%০ ,৩০)%০ ; ৩র1--৩০॥০ ) ৪51--২৯৪%৩ 
৩০/০ ৩০|/* ২৯1%* ২৯০. ২৯%/০।  ইত্ডিয়ান ষ্টিল এণ্ড ওয়েযার, 
প্রোডাক্টস ৩০শে মে_-(অর্ডি) ৫১৪০ ৫২1০ ; ওরা জুন_-(ডেফ) ৩৪1০ ৩৪1/০ 
৪ঠা-_(ডেফ) ৩৪৪০ ৩৪৮০ | স্বীল' কর্পোরেশন ৩০শে মে--(অঁডি) ১৮/০ ১৮7০. 
৩১শে-:(অি) ১৮1৮০, ১৮1৮০ ১৮০ 3 ইরা জুন_(অডি) ১৮/* -১৮৪০০ ) 
শরা--(অি)১৮1৩০ ১৮৩০ ) .৪ঠা--(অভভি) ১৮] ১৮০০ ১৮/০ (ও প্রেফ), 
>১১৭॥০'। 'স্াশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৩১শে মে--৮০০ ৮৩/০ ; খ্রা জুন 
৮1/* ৮1৮০) ওরা_৮|/০ | কুমারধুবী ইঞ্তিনীয়ারিং ৩১শে মে-(প্রেফ)। 
১২১২) ইরা! জুন--(প্রেফ) ৯২৯২১ 3 ৩রা--(অডি) ৪1৩০ ত্র প্রেফ) ৯২৪২ 
- জল প্রোডাক্টিস্‌ ওরা জুন__41%০ ৫1০ | আর্থার বাটলার হরা জুন-_১০৮%০ 


আধিক জগৎ | 


নেলীমরলা . 


ll ৯ই জুন, ১৯৪১ 





১১1০। EEE কোং ২রা ছুন(অনি) ৩৭৭1০ ৩৭৮২ চধ ৭% প্রেফ ১৬৪২ । 
ইণ্ডিয়ান গ্যালভেনাইজিং ২রা জুন-_২৬৮০। সারন ইন্জিনীয়ারিং ২রা জুন 
৬২ ৩1০ ; ৩রা--৬1০ ; ৪ঠা_৬৮০ ৬1৮০ | ইণ্ডিয়ান ষ্টাল ওয়াগন ২রা! 
ভুন-_(অভি) ৬১০ ; ওরা-(প্রেফ) ১৬০২ | 

এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল ₹রা জুন__(অভি) ১৬২ ১৬1০) শরা-(প্রেফ) 
১১৭২ ৪ঠা_(অর্ডি) ১৬২ ১৬1০ ১৬%০ | বেঙ্গল এরিয়েটিং গ্যাস ওরা জুন-_ 
৫৮ t 
ডিবেঞ্চার 

৬/০ আনা সুদের (১৯৫১-৬১) ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল ৩০শে মে 
১২১৯ 3 ইরা জুন__১২১০। ৭২ টাকা সুদের (১৯২৫-৪৫) ক্রেগ স্কট ৩০শে 
মেঁ_১০৬/* | ২॥০ টাকা সুদের রামনগর কেন এণ্ড সুগার কনভার্টিবল 
৩১শে মে--৯৬২1 €২ টাকা সুদের (১৯৫৭-৮৭) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ২রা 
ভুন-_১১৫]০ | ৩২ টাকা সুদের (১৯৩৬-৬৬) ক্যালকাটা ইমপ্রভমেণ্ট ট্রাষ্ট 
বা জুন--৯১০ | ৬২ সুদের' (১৯০৮ ৪৮) হাওডা আমতা রেলওয়ে ২রা। 
ভুন_-১১৯২। 88০ টাকা দের (১৯৩৭-৪৭) ছুকমচাদ জুট ফোর্ট মর্গে) 
৩র! জুন--১০৩০। ৩|০'আনা সুদের (১৯৬৬- ৭৬) রেঙ্গুণ মিউনিসিপ্যাল 


৪ঠা জুন_-১০০1%০ | 
| . চিনির কল . ৯.8 
,কেরু এণ্ড কোং ৩০শে মে__(অডি) ৯০০ ৯/০। কাণপুর ৩*শে যে 
১৫৪৮০ ১৬৯ | প্রভাপপুর ৩০শে মে ১৫০ । চম্পীর্ণ ৩১শে মে--১২1০ ১২/০ 
১২1/০.। বুলু খরা ভুন__-১৫]* ৯৫৮০ । মারি ক্রয়ারি রা জুন--১৪1%০ | 
পূর্ণিয়া ওরা জুন-_ ৬1০ ; ৪ঠা--৬।০ 
{ চা বাগান _ 
_ -ডেলাকাত ৩০শে মে--২৩০ ২৩৪১ | এখেল্বাড়ী ৩০শে. যে--১১২ 3 
২রা জুন--১১৯ ১১1০) ওরা জুন--১21০ ) ৪ঠা--৯১1০ ১১০) গ্রুব, (*বি”) 
৩*শে মে--৬1০ ৬1০) ৩১শে মে--1০ ৬1০) ইরা ভুন__৬1/০ ৬1%০ ;: 
৩রা_-৬1৮০ ৬7গ০ 7 ৬]০ n° | হ্াব্পকোয়া ৩*শে মে-১০1%০ 
১০০০ ; ওরা জুন_ ১০৮০ :১০%/০।  হাসিমারা-_৩০শে মে--৪২1০ 1" 
লেডু ৩০শে মে-২০১২ ইরা জুন_২০১১ ৪ঠা--২০০২। নিউ চুম্টা 
৩০শে মে--৩২০ ৩২1০ ; ওরা জুন_২৩২। কুতেমা ৩০শে ফ্রেঁ৮০ 5 
৪ঠা জুন--৮/৮০। রায়দক ৩৪শে মে__৪০২ ৬০০! দৌড়াচেড়া ৩১শে- 
মে_-১১৪০ ১২২ ১২1০ ) রা জুন--১১৮৪০ ১২২ 5 ওরা--১১৭০। গুণগ্রাম 
সরুগীও ৩১শে মে-_-৮২ ৮।০। জম ৩১শে মে--১৪]০ ; 
গ্রব (এট ২রা ভুন_-১২//০।  নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ' কাছার ত্রা ভুন_২৩৫২, 


৩১শে মে--৩৮৮ | 


ই২৩৪৬[০ 1 বড় পুকুরী ৩র' জুন-_-১০1%০ ১০৪০ ; ৪ঠা-+৮%/৯ ৮%০ ale 
88 ৩্রা ডি 


' পাঁত্রকোলা শুরা টিক 


মি বা 









জীশ্ীযুত .মহারাদ 7 বাহার! কে, সি, এস্‌, আই, ভ্রিপুরা = 
হ্ডে অফিস :ঃ=- আখাউড়া; এ," বি, আর, হ্‌ 
ব্রাঞ্চ: _ আগরতলা) ্রাহ্মণবাড়ীয়া, প্রীমঙ্গল, শিবসাগর, দমদম, 


ডিব্ৰুগড়, কুমিল্লা, মৌলবী বাজার, হাইলাকান্দী, ত্তেজপুর, উত্তর 
লক্দ্মীপুর করিমগঞ্জ, চাকা, কুঠি, হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা, শিলচর 
ব্দরপুর,বাঁজিতপুর, মঙ্গলদ ই, আল্রমীরিগঞ্জ, গোলাঘাট । 7 


সাব বাঞ্চ :_সমসেরনগর, কুলাউড়া চকবাজার (ঢাকা) 
) | |- | 
শাখা_ ছুমদুমা, গোলাঘাট. 
প্রস্তাবিত শাখা--কিশোরগাঞ্জ, শিবসাগর, ময়মনসিংহ । 
শতকরা বাধিক বডি 
" দেওয়া হইতেছে । 
SLE ক্লাইভ ট্রীট।- ' ২-- 






৯ই জুন, ১৯৪১ ] 


আথিক জগৎ 


২৬৯ 





সপ 


তেজপুর ওরা জুন--৭1৩০ ৭1০ 96০ ৭1/০ ৭1৬০ 3 ৪ঠা জুন-_৭15/০ ৭০ 
৭৮০ | কলাচেড়া ৪ঠা জুন--৬৯২ ৬৭২ । আমলকী ৪ঠা জুন--৬৮২ ৬৯২। 
ল্‌বা ৪ঠা ভিসি সোলাই রিভার ৪ঠা ভুন--১৫৮০ ৯৬২ | 
বিবিধ 
বাধার ৩গশে দে-_৩২৪২। ক্যালকাটা সেফ, ডিপোজিট ৩১শে 
যে-৬1* ৬৪০ ) রা জুন_-৬7/০ ৬৮/* ; ৩রা-৬৪%০ ৬/০ | বডারী- 
কোক্‌ ২রা জুন-_২০]০। বি আই কর্পোরেশন ২রা জুন_-(অডি) ৪/০ ৪%০ 


ওরা অে্ডি) ৪০১ ৪4/০ 81/০ ; ৪ঠা__(অন্ডি) ৪/০ ৪1০ 3 ডানলপ রাবার 


ওরা জুন-_(২য় প্রেফ) ১১৫২ ১১৬২) ৪ঠাঁ_(১ম প্রেফ) ১৪৯}০ ১৫০০ 1 
ইণ্ডিয়ান রাবার ওরা জুন--২৭২ ২৭1০। ইণ্ডিয়ান কেবলস্‌ ৪ঠা জুন ২০০। 
ম্যাকফারলেন্‌ এণ্ড কোং ৪ঠা জুন-_৪]০ ৪1%০ ৪৮০ (ওর ডেফ) ১০০ 


»}০ | 
| পাঁটের বাজার 
কলিকাতা, ৭ই জুন 


এ সপ্তাহে কলিকাঁতার ফাটকা! বাজারে পুরাতন পাটের সঙ্গে সেপ্টেম্বর _ 
মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ভে নৃতন পাটেরও বিকিকিনি আরম্ভ হইয়াছে । 
গত ৩১শে যে আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম। 
তখন প্র তারিখে বাজারে পুরাতন পাটের (জুন মাসে ডেলিভারী দেওয়ার 
সর্ভে) সৰ্ব্বোচ্চ দর ছিল ৫০৪০ আনা । এ সপ্তাহে গত ওরা জুন তাহা! ৫৪%০ 
আনা পর্যস্ত উঠিয়াছিল। এবার বিলম্বে পাটের চাষ আরম্ত হওয়ার দরুণ 
নূতন পাট বাজারে আসিতে সময় লাগিবে। সেজ্প্ত নূতন পাটের অশ্রিম 
বিকিকিনি আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে উহার দামও বেশ উঁচু দেখা যাইতেছে । 
সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে নৃতন পাট সর্ব্বোচ্চে ৬৩1০ 
আন; দরে বিক্রয় হইয়াছে ।- নিয়ে ফাটকা - বাজারেব এ সপ্তাহের বিস্তারিত 


দর দেওয়া হইতেছে: 
তারিখ সর্বোচ্চ দর -সর্ধনিয় দর : বাজার বন্ধের দব 
ঞলা জুন tclo ৪৯৪০ €০২-. হি 
খরা জুন-_ | | 
bs (ভূন ডেলিভারী) ¢৫২u%০ tooo ৫২%০ 
(সেপ্টেম্বর), . ৬১1%০ ৫৮ ৬১0০ 
ওরা জুন (জুন) ৫৪%০ ৫১1০ bl ৫১1৮০ 
. (সেপ্টেম্বর) ৬২০ ৫৯%০ tao 
৪ঠা জুন (জুন) ৫২২ ৪৯1০ ৫২২ 
(সেপ্টেম্বর) | ৬১২ ৫৭1০ ৬১1০ 
«ই জুন (জুন) Cele ese ৫২৪৮০ 
(সেপ্টেম্বর) . ৬৩7%* ৬১], ,৬২1৮%০ 
ঙহ জুন (জুন) * ৫২1%০ ৫১২. ৫১২ 
(সেপ্টেম্বর) ৬২1০ ৬০0%ৎ oo 
' ৭ই জুন (জন) ৫০৮%০ &০1%০ ১৫০1০ 
(সেপ্টেধ্বর) ৬৮০ tao ৫৯1০ 


চট ও থলের চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় ও উহাদের মূল্য বেশ চডিয়া উঠায় 


ইতিমধ্যে গত বৎসরের পাট প্রায় সমস্তই বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। 
কাজেই বর্তমানে পাটের দর বৃদ্ধিতে তাহার! বিশেষ কিছুই উপকৃত হইবে 
না। সেপ্টেম্বরে ডেলিভারীর অর্ভে নূতন পাট এক্ষণে কিছু বেশী মূল্যেই 
বিক্রয় হইতেছে কিন্তু কৃষকেরা যখন তাহা বান্ধারে উপস্থিত করিবে তখন 
দর এরূপ উঁচু স্তরে বজায় থাকিরে কিনা সন্দেহের বিষয় 

মেসার্স সিন্ক্লেয়ার মারে এণ্ড কোম্পানীর গত ৩১শে মে তারিখের 


রিপোর্টে প্রকাশ এ পর্য্যন্ত নারায়ণগঞ্জ সাত আনা, হাজিগঞ্জ ছয় আনা, |] 
চীমুহানীতে সোয়া পাচ আনা, চাঁদপুরে সাত আনা, আশুগঞ্জ সাডে ছয় || 


আনা, আখাউরা সাডে ছষ আনা, নিখলিদামপাড়ায় সাড়ে পাঁচ আনা, 
সরিষাবাড়ীতে ছয় আনা ও ময়মনসিংহে সাত আনা: : ুঁমিতে : পাটের 
«চাষ হইয়াছে। 


৬ড 


] ম্যানেজিং এজেপ্টগণের পক্ষে | 


. আলগা পাটের বাঙ্গারে ইণ্ডিয়ান বটম শ্রেণীর পাট প্রতি মণ ৭1০ আনা - 
এবং ইণ্ডিয়ান জাত বটম শ্রেণীর নূতন পাট ৮৮০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে। 
পাকা বেল বিভাগে বেচাকিনা বিশেষ কিছুই হয় নাই। 
থলে ও চট 
গত সপ্তাহের বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ২২1০ আনা ও ১১ পোর্টার 
চটের দর ২৫1০ আনা ছিল। অন্ত বাজারে তাহা যথাক্রমে ২০/০০ আনা ও 
২৫1* দীডাইয়াছে। 


মৌণা ও রূপ 

কলিকাতা, ৬ই জুন। 
আলোচ্য সপ্তাহে সোণার বাজারের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন 
হয় নাই। গোণার দরে যে সাধারণ পরিবর্তন. দেখা গিয়াছিল তাহাতে 
সোণার বিক্রেতাদের কতকটা সুবিধা হইয়াছিল। এই সপ্তাহে বুধবার রেডী 
সোণার মূল্য ভরি প্রতি কয়েক আনা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বোষ্বাইয়ের সোণার 
বাজারে রেডী সোণার দব হিল প্রতি ভরি ৪২1%০ আলা এবং বাজার বন্ধের 
_ সময় প্রতি ভরি সোণার দর ৪২1৮৩ পাই ছিল ।-. কলিকাতার বাজারে প্রতি 
ভরি-পাকা সোণা ৪২/* আনা, বড়াল বার প্রতি ভরি ৪২1৬০ আন! এবং 

প্রতিটা গিণির দর ২৮৭৫ পাই, ছিল। 

রূপ 

সোঁণার বাজারে যে উন্নতি দেখা গিয়াছে তাহার কতকটা অনুকূল 
প্রতিক্রয়! রূপার বাজারেও পরিলক্ষিত হয়। বোম্বাই এবং কলিকাতাঁর' 
রূপার বাজারে কতকট! আশার ভাব দেখা যায়। রা জুন হইতে রূপার 
দরে সাধারণ চড়তিব লক্ষণ দেখা যাইতেছে এবং আলোচ্য সপ্তাহে বুধবারে 
প্রতি ১০০ শত তোল! রূপার দর পূর্বের চেয়ে /০ আনা কিয়! গিয়াছে 
বলিযা যে সংবাদ রটিয়াছিল বাস্তব ক্ষেত্রে তাহ! ভিত্তীহীন বলিয়া ধরা যাইতে 
পারে । বোস্বাইয়ে রেডী রূপার দর প্রতি একশত তোলা ৬২৮০ আনা ছিল ; 
বাজার বন্ধের দিকে প্রতি একশত তোলা রূপার দর দীড়াইয়াছিল ৬২//০ 
আনা। কলিকাতার্‌ রূপার বাজারে প্রতি একশত তোলা রঁপার দর ৬২৮%০ 


? আনা ঞ্ভং খুচরা রূপার দর ৬৩৮%০ ছিল LL + অহা 


See: RAUNT i 
১ কলিকাতা, ৬ই জন 
আলোচ্য সপ্তাহে তুলার বাজারে বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় 
নাই। গত ৪ঠ| জন পৰ্য্যন্ত তুলার দরের কোনরূপ হ্রাস বৃদ্ধিও ঘটে নাই। 
গ্রেট বৃটেনে তুলা রপ্তানী সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণের ' সম্ভাবনা সত্বেও এবং মাকিণ 
বুক্তটীষ্ কর্তৃক স্বদেশজাত তুলা অত্যধিক ব্যবহাঁরের ফলে তুলার- বাজারের 
El খুব আশাগ্রদ 8982 মনে হয়। ০0 890৯8 8588 বাড়িয়া 





নয হিলিস্মিতি ত, ন | 
পাটের দরও বর্তমানে বেশ তেজী দেখা যাইতেছে। বাঙ্গলার দরিজর কৃষককুল || নিন: স্থাদিসহর, চট্টগ্রাম : পা 


: AS শেষ রাঃ বসান 
I র্‌ 
্ হইতেছে 


--শীগ্রই কাপড় বয়নের কাঁজ আরম্ভ করা হইবে | 
এই বৃহৎ জাতীয় শিল্প, প্রতিষ্ঠানে সকলের সহানুভূতি | 
ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়। রী 

কে, কে, সেন 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 





২৭০ 


চলিয়াছে। বুধবার বাজার বন্ধ হইবার পূর্ব পর্য্যন্ত ওমরা জ,লাই ১৮৭২, 
টাকা ও ডিসেম্বর ৯৮৪২ টাকায় কাজকারবার হুইয়াছে। বোরোচের দর 
এই সপ্তাহে ২৬৮০ আনায় ধাঁড়াইয়াছে। নিউইয়র্কের বাদ্ছারে তুলার দর 
বৃদ্ধি পাওয়ায় বোশ্বাইয়ে ও কলিকাঁতার বাজারে অনুকুল আবহাওয়ার 
স্থষ্টি হইয়াছে। 





কাপড় | 
যদিও বোম্বাই হইতে কাপড়ের বাজারের উন্নতির কোন সংবাদ পাওয়া 
যায় নাই, তথাপি তা ও বস্ত্ের বাজারের অবস্থা আশাপ্রদ বলিয়াই মনে 
হয়। আমদানী হাস পাওয়ার ফলে বস্ত্র ব্যবসায়ীদের বেশ সুবিধা হইয়াছে। 
অব্য পশ্চিম ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দরুণ অচিরে . অত্যধিক পরিমাণে 
বন্ধের যোগান দেওয়া! সম্ভবপর হইবে না। বোদ্বাই হইতে শীঘ্রই রপ্তানীর 
পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে এই সংবাদে কলিকাতাব বাবারে আশার সঞ্চার 
হইতেছে ।” কতিপয় বিক্রেতা জাপানী বস্ত্রের মূল্য হাস করিয়াছেন। কিন্ত 

ইহা ভারতীয় কতা ও বস্ত্রের মূল্যের উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার ক 


পারে নাই। | 
চায়ের বাজার 
| কলিকাতা, ৬ই জুন 


গত ওরা জুন হইতে চায়ের নীলাম বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে । 

_ আলোচ্য নীলামে সবুজ চায়ের চাহিদার পরিমাণ যথেষ্ট ছিল এবং 
: চায়ের মূল্যে চড়তির লক্ষণ দেখা গ্রিয়্াছিল। গুড়া চায়ের চাহিদাও ভাল 
ছিল এবং ইহার দর আঁশাতীতভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বিশেষতঃ ডুয়াসের 
গুড়! চায়ের দর স্বাভাবিক মূল্যের চেয়ে ৬ পাই হইতে এক আনা বুদ্ধি 
পাইয়াছিল। দা্চ্জিলিং শ্টড়া চায়ের দর সন্তোষজনক অবস্থায় বলবৎ ছিল। 
অন্তান্ত শ্রেণীর চা বাজারে অতি অল্প পরিমাণে দেখা গিয়াছিল এবং ইহার 
বিশেষ কোন চাহিদাও ছিল না। পাতা চা এবং সাধারণ দার্জিলিং চায়ের 
বিক্ৰয় খুব কম ছিল। | 

রপ্তানীযোগ্য চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি প্রথমতঃ ॥৩ পাই হইতে নামিয়া 
1৩৯ পাইতে দাড়ায়} পরে বাজার বন্ধ হওয়ার দিকে পুনরায় পাউণ্ড 
প্রতি 1১ পাইতে দর স্থির থাকে] ভারতে ব্যব্হারোপযোগী -চটিয়ির ক্রয় 
বিক্রয় সীমাবদ্ধ ছিল এবং প্রতি পাউণ্ড চায়ের দর ছিল'/৩ পাই 1 
EA * কলিকাতা, ৬ই জুন 
রেড়ির খৈল--এ সপ্তাহে রেড়ির খৈলের বাজারে মন্দার ভাব পরি- 


লক্ষিত হইয়াছিল।, মিলসমূহ প্রতিষণ ২1০ আনা হইতে ২%০ দরে খৈল. 
বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল । আড়তদারগণ প্রতি ছুই মণী বস্তা খৈল কত: 


টাকা হইতে ৫1০ আনা দরে বিক্রয়ু করিতে প্রস্তত ছিল। 

সরিবার খৈল-_আলোচ্য সপ্তাহে সরিষার খৈলের বান্ধারেও মন্দার 
ভাব দেখা যায়। মিলসমূহ শঁতিযণ ১৩০ আনা হইতে ১//০ আনা দরে 
বিক্রয়*্করিতে প্রস্তুত ছিল। অপরদিকে আড়তদারেরা প্রতি ছুই মণী বস্তা 
খৈল (প্রত্যেক বস্তার জন্ত থলের দাম বাবদ ।০ আনা অতিরিক্ত ধার্য করিয়া) 
৩৮০ আনা হইতে ৩।০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় 
থরিদ্দারেরা সামান্ত পরিমাণে খৈল ক্রয় করিয়াছিল। খৈলের কোনরূ 
রপ্তানী বাণিজ্য হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। 


চিনির বাজার, 
| কলিকাতা, ভই জুন 


আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চিনির বাজারে ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারে বিশেষ 


মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয় | ভারতীয় চিনির বাজারে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার lL 


বস্তা মজুদ ছিল। বিভিন্ন প্রকার চিনির দর নিম্নরূপ ছিল ₹_ ' 


মতিপুর--১০৷/৬ পাই ; চম্পারণ--১০।* আনা ; পলাশী__-৯/০৩ পাই | 
হইতে ১০/৬ পাই; দর্শণা_-৯১/৬ পাই হইতে ১০২ টাকা ৬ পাই; | 
গোপালপুর--৯৪৬ পাই ; সাসামুশা--৯৮৬ পাই ; জাফা__৯৪%০ আনা) || 
বেলভাঙ্তা_৯/১৬ পাই ; সিধোলিয়া_-৯1%৬ পাই ) হারখোয়া-৯/আনা টি 


হইতে ৯/* আনা - 


কাণপুর _কাণপুরে চিনির বাজারে চিনির দরে চড়তির ভাব ||. 
পরিলক্ষিত হয় এবং চাহিদার পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। মণ প্রতি প্রায় / আনা * 


ue | '. - আধিক জগৎ 
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[সই জুন, ১৯৪১ 





দর বাঁড়িয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালের মঙুদ চিনি প্রায় করাইয়া আপিবার 
জন্য চিনির মূল্য, ১৯৪০-৪১ সালের উতৎপর চিনির নির্ধারিত-দরের প্রায় 
কাছাকাছি আসিয়া দাডাইয়াছে। নূতন মরশুমের'*চিনি বিক্রয়ের জন্ত 
আগামী সপ্তাহে বাজারে চিনি আমদানী হইবে বলিয়া শুন! গিয়াছে । বর্তমানে 
যে প্রচুর পরিমাণে অবিক্রিত অবস্থায় সন্ত! চিনি বাজারে মঞ্ুদ আছে 
সেইজন্য নূতন করিয়া বাজারে চিনির আমদানী বিক্রেতাদের নিকট অভিপ্রেত 
নহে বলিয়া মনে হইতেছে । এই সপ্তাহের শেষভাগে, কাণপুর বাজারে 
চিনির দর নিম্নরূপ অবস্থায় বলবৎ ছিল ৫443 | ৃ্‌ | 

বন্তি_-৯/০ আনা|; “বাবগঞ্জ-8// আনা; হারগাও ৯/০; 
ঝারোয়াল-_-৯//৬ পাই ; ভাবনান-শা/ আনা) রোজা--৯৷৩৯ পাই? 
ওয়ালটারগঞ্জ-_-৯1০ আনা ; মাহোলা:--৯৬/০ আনা ; গুটীয়া-_৯০আনা 3 
কাণপুর ম্পেশীল--৮।৮০ আনী | ৰ 


০,১১৪ কলিকাতা, ই জুন 
কলিকাতার বাজার__আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাঁতার ধান ও চাউলের 
বাজারে পাটনাই ধান চাউলের চাহিদা দেখা ষায়। প্রতি মণ ধান: চাউলের 
নিম্নরূপ দর বলবৎ ছিল £-- 
ঘান__পৃবা পাটনাই-__৩1০ ৩৮০ ) ২৩নং পাঁটনাই--৪/৩ পাই ৪/৬ 
পাই; রূপশাল-_৪/০ ৪%৬ পাই; কাটারিভোগ---৪০ 87/০; সাধারণ 
পাটনাই--৩/৩/০ ৩দ* ) মাঝারি পাউনাই-_-৩%/০ ৩%%০ ) দাদশাল-:৪৩/০ 
৪০ $ হামাই--৪৩৬ পাই ৪1/০; হোগলা--৪%০ ৪৬* $ যশোয়া-_৪২ 
৪/০ ; কুমরাগোড় (মোটা)-_-৩1৮০ ৩৫৩৬ পাই। 
'চাউল-_রূপশাল ( কলছাটা )--৬০$ কাটারিভোগ (সাধারণ )-- 
৭8০3 ২৩নং পাটনাই ( নূতন )--৬|০ ৬1৬ পাই) আতপ কাটাক্সিতোগ-_ 
৮০০ ১ ২৩নং পাটনাই চাঁপ--৬1৬ পাই ৬1/০| 
রেঙ্গুনের বাজার-_এসপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান চাউলের বাঙ্গার তেজী ছিল। 


চাঁমড়ার বাজার 
কলিকাতা, ৬ই জুন 


আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজার অপরিবর্ডিত অবস্থায় ছিল। 
শুকনো ছাগলের চামড়ার সামান্ত পরিমাণ ক্রয় বিক্রয় হইয়াছিল। নিযন্নন্নপ 
দরে বিভিন্ন প্রকার চামড়ার ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে £_ 

ছাগলের চামড়া পাটনা ৪৮ হাজার ৬ শত টুক্রা ৪০২ টাকা হইতে 
৬০২ টাকা, ঢাকা দিনাজপুর ১৪ হাজার ৭ শত টুক্রা ৬৫২ টাকা হইতে 
১০০ শত টাকা। আর্দ্র লবণাক্ত ১৭ হাজার ৯ শত,.টুক্রা ৬৫২ টাকা 
হইতে ১৪০২ টাক! 1০ : 

গরু ও মহিষের চামড়!--দারভাঙ্গা পূর্ণিয়া সাধারণ ২ হাজার ৮ শত 
টুক্রা ৬০ আনা হইতে ৮২ টাকা। দারভাঙ্গা রাচি আ্সেণিক ১ হাজার 
২ শত টুক্রা ৯২ টাকা 1 ঢাকা দিনাজপুর লবণাক্ত ৯ হাজার  »ত ৬০ 
টুকরা ৪1৮* আনা! হইতে 1০ আনা । আত্রন্লবণান্ত ১ হাজার. ৪ শত ৬ 
টুকরা ৩০ আনা হিসাবে । কসাইখানার আর্র“লবণাক্ত ৩ শত টুক্রা ( 
কুড়ি) হিসাবে ১২৫২ টাকা হইতে ১৩০২ টাকা। এতব্যতীত ছাগলের 
পাটনাই.১ লক্ষ ২৪ হাজার ২০ টুকরা, ঢাকা দিনাজপুর ৯ হাজার ট্‌ক্রা 
এবং আত্র-লবগাক্ত ১৯ হাজার ৬ শত টুক্রা বাজারে মজুদ ছিল। . 

গরুর চামড়া ঢাকা দিনাজপুর লবণাক্ত ২* হাজার ৩ শত টুকরা। 
আগ্রা আর্সেণিক ৩ হাজার ৮ শত টুকরা, দারভাঙ্গা রাচি আসেণিক 
৩ হাজার ৩ শত টুক্রা, দারতাঙ্গা পূর্ণিয়া সাধারণ ২৩ হাজার ৮ শত টুক্রা, 
রাচি গয়া সাধারণ ৬ হাজার ৫ শত টুকরা, নেপাল দাঙ্জিপিং সাধারণ ৮ শত 
টুকরা, গোরক্ষপুর বেণারস সাধারণ ১ হাজার € শত টুকরা, আসাম দার্জ্জিলিং 
লবণাক্ত ২ হাজার ৩ শত টুক্রা, আদ্র “লবণাক্ত ১১ হাজার ৯ শত টুক্রা ' 
এবং মহিষের চামড়া ৩ হাজার ৫ শত টুকরা বাজারে মুদ ছিল । 











এ কোং | 
ফোর | 


কলিকাতা ১০নং বনফিল্ড লেইন হইতে 
৮*নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে (বনফিল্ড লেইনের সংযোগ স্থলে) 
: রত হইল. 
২৫৮ ও টেলিঃ “এলোপ্যাথিক” (পূর্ববৎই আছে)। 
হি কীসীডু প্রেস্কপশন বিভাগও খুলিরাছি। 


ভুল ০১৪৯ 
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কার্ধ্যালয়--১২২নং বহুবাজার ষ্টীট 
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সম্পাদক- ক্রীবতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 
৪র্ঘ বর্ষ | কলিকাতা ১৬ই জুন, সোমবার ১৯৪১ | ৭ম সংখ্যা 
= বিষয় সুচী = . + 
সাময়িক প্রসঙ্গ ২৭১-৭৩ রবে 
অর্থনৈতিক পুনর্গঠন a আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ২৭৮-৮৪ 
জীবন বীমা কোম্পানীর দাদন সমস্ত ২৭৫ কোম্পানী প্রসঙ্গ ২৮৫-৮৬ 
সোভিয়েটের বৈদেশিক বাণিজ্য ২৭৬-৭৭ বাজারের হালচাল ২৮৭-৯২ 








বাঙ্গলায় ভুিক্ষ 


অসময়ে. অত্যধিক বৃষ্টি হওয়ার দরুণ বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন. 


জেলাতে বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ স্থানে ছুতিক্ষের করাল 
ছায়া মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। এ বৎসর বাঙ্গলা পাটের জন্য ভালরূপ 
মূল্য পায় নাই।, পূর্ববঙ্গের যে সব অঞ্চলে বুরো ধাম্য জন্মিয়া থাকে 
‘সেইসব 'অঞ্চলে সময়মত বৃষ্টির অভাবে ফসলের অনেক ক্ষতি হয়। 
ফলে বর্তমানে অনেকের ঘরেই খোঁরাকীর উপযুক্ত ধান্য নাই। 
দেশবাসী আগামী আগু ধান্য ও আমন ধাম্যের আশায় কোনওরূপে 
দিন কাটাইতেছিল। কিন্তু অত্যধিক বৃষ্টির জন্য বহুস্থানে মাঠের 
পর মাঠ জলগ্লাবিত হইয়া আশু ও আমন উভয় শ্রেণীর ধান্যেরই 
সমূহ ক্ষতি হইয়াছে । অনেক স্থানে পাট একরূপ হয় নাই বলিলেই 
চলে। এদিকে চাউলের মণ ৬ টাকার উপরে উঠিয়াছে এবং কাপড়, 
লবণ, কেরোসিন প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় জিনিষও ছর্মমুল্য হইয়াছে। 
কাহারও নিকট হইতে এক পয়সা ধার পাইবার উপায় নাই। 
আইনের জন্য জমি বন্ধক রাখিতেও লোক নারাজ । এরূপ অবস্থায় 
অনেকে বাড়ীর ফলবান বৃক্ষ, হালের গরু, ছু্ধবতী গাভী এবং 
পরিশেষে জোতজমি বিক্রয় করিয়া অন্ন সংস্থানের চেষ্টা করিতেছে ; 
কিন্তু উহারও ক্রেতার অভাব। আশু ও আমন এই উভয় শ্রেণীর 
ধান্য নষ্ট হওয়াতে আগামী ৮1১০ মাসের মধ্যে কাহারও ঘরে ২১ 
মাসের খোরাকীর উপযুক্ত ধান উঠিবারও আশা নাই। ফলে জন- 
‘সাধারণ নিশ্চিত, মৃত্যু' সম্মুখে দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া” পড়িয়াছে। 
গবর্ণমেন্ট কৃষি খণ হিসাবে যে টাকা দিতেছেন তাহা খুব কম লোকেই 


পাইতেছে এবং উহা দ্বারা কাহারও প্রয়োজন মিটিতেছে না। 
মোটের উপর এবার অবস্থা চূড়ান্তরূপ সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। 
নোয়াখালীর অবস্থা 

ম্যালেরিয়া ও অন্নাভাবের উপরে প্রাকৃতিক ছুর্য্যোগে বরিশাল ও 
নোয়াখালীর অবস্থা ততোধিক মর্ম্মান্ভিক হইয়া দাড়াইয়াছে। এই 
দুৰ্য্যোগে কম পক্ষে ১০ হাজার লোক প্রাণ হারাইয়াছে এবং অন্ততঃ 
দশ লক্ষ লোক জীবনের যাহা কিছু সম্বল তাহা হইতে বঞ্চিত 
হইয়াছে । এই ছুই জেলার অধিবাসীদের আয়ের প্রধান পথ ছিল 
সুপারি ও নারিকেল বিক্রয় । কিন্ত ঝড়ে সমস্ত সুপারি ও নারিকেল 
বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়াছে । ফলে অস্ততঃ আগামী ১০ বৎসর পর্য্যন্ত 
জনসাধারণ সুপারি ও নারিকেল হইতে কিছুই 'আয় করিতে সমর্থ 
হইবে না। সমুদ্রের লোনা জল প্রবেশ করিয়া এবার ফসলের যে 
ক্ষতি করিয়াছে তাহা এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না বটে। কিন্ত 
সরকারী ছিটে ফোটা সাহায্যের ফলে জনসাধারণ আসন্ন ক্ষতির হাত 
হইতে কিছুটা পরিত্রাণ পাইলেও উহাদের দীর্ঘকালস্থায়ী যে ক্ষতি 
হইল তাহা হইতে তাহার! কি ভাবে রক্ষা পাইবে ? 

এই ব্যাপারে নাথ ব্যাক্ষের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে এন দালাল 
যে প্রস্তাব করিয়াছেন তত্প্রতি আমরা বাঙ্গলা সরকারের বিশেষ দৃষ্টি 
আকৃষ্ট করিতেছি! লক্ষ লক্ষ লোককে যদি ভিক্ষা দ্বারা বাঁচাইতে 


হয় তাহা হইলে বাঙ্গলা সরকার কেন কুবেরের ভাণ্ডারও উজাড় 


হইয়া যাইবে | উহা অনুরদর্শী নীতি এবং অর্থের অপচয় মাত্র। 
কষ্ট জনসাধারণ যাহাতে কোন কুটীর শিল্পের আশ্রয়ে কিছু কিছু 


২৭২ 


উপার্জন করিয়া স্বাবলম্বী হইতে পারে ভজ্জন্ চেষ্টা করাই যুক্তি- 
সঙ্গত। নোয়াখালী তীতশিল্পের জন্য বরাবরই 'প্রসিদ্ধ। এই. 
শিল্পের সাহায্যে উক্ত জেলার অগনিত লোককে জীবিকার্নে সমর্থ 
করা যাইতে পারে ; তদুপরি বাঙ্গলা সরকার উক্ত জেলার স্থানে স্থানে 
জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া, যদি; নেহাৎ প্রয়োজনের সময়ে 
জনসাধারণকে কিছু কিছু খণ দিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা! হইলে 
সমস্তার জটিলতা আরও হাস পাইতে পারে । মিঃ দালালের এই 
সমস্ত প্রস্তাব আমরা সূর্ব্বথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি। .বাঙ্গলা 
সরকার যদি কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁত শিল্প সম্বন্ধে সাধরণকে কারিগরী 
শিক্ষা দান, ধারে তাত আনুষঙ্গিক সরপ্তাম ও সুতা সরবরাহের ব্যবস্থা 


করেন এবং তাতীদের প্রস্তুত বস্তু বিক্রয়ের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন ' 
তাহা হইলে অত্যল্প সময়ের মধ্যে বহু ব্যক্তি গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে ' 


এক পয়সাও সাহায্য বা খণ ন! লইয়া জীবিকা সংস্থানের ক্ষমতা 
' অঞ্জন করিতে পারিবে । বর্তমান অবস্থায় মিঃ দালালের প্রস্তাব 
একমাত্র কার্যকরী ও দুরদর্লিতামূলক প্রস্তাব। বাঙ্গলা সরকার উহা 
উপেক্ষা করিলে নিজেদের বিপদই ডাকিয়া আনিবেন। 
এপ্রিলে ভারতীয় বহির্বাণিজ্য ৷ 
গত এপ্রিল মাসে ভারতীয় বহির্র্বাণিজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে যে 
সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, উক্ত মাসে 
গত মাচ্চ মাসের তুলনায় 'বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানীর 
পরিমাণ ২ কোটি ৪* লক্ষ টাকা বাড়িয়া গিয়াছে; কিন্ত ভারতবর্ষ 
হইতে বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ ১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা কমিয়াছে.। 
বিভিন্ন শ্রেণীর আমদানীর হিসাবে দেখ! যায় যে, আলোচ্য মাসে গত 
মাচ্চ মাসের তুলনায় কলকজা,,মোটরগাড়ী, রাসায়নিক দ্রব্য, তৈল, 
তুলা প্রভৃতি বহু জিনিষের আমদানী বাড়িয়াছে। পক্ষান্তরে রপ্তানীর 
দিকে তুলা এবং কার্পাস বস্ত্র ও সৃতার রপ্তানী অত্যধিক হারে '্থাস 
' পাইয়াছে। বর্তমুনে যুদ্ধের অনিশ্চিত অবস্থার ‘মধ্যে ভারতবর্ষে 
যে বিদেশ হইতে অধিকতর পরিমাণে কলকজা, রাসায়নিক দ্রব্য 
ইত্যাদি আমদানী হইতেছে উঁছা সুখের বিষয়। কেননা উহা দ্বারা 
ভারতবর্ষে শিল্পের প্রসার হইতেছে বলিয়া বুঝা যাইতেছে । রপ্তানীর 
মধ্যে দেশের অভ্যন্তরে সামরিক প্রয়োজনে কার্পাস বস্ত্রের চাহিদার 
জন্য কার্পাস বস্ত্র ও সুপ্তার রপ্তানী হ্রাসের একটী কারণ বলিয়া মনে 
হয়। ইরাক প্রভৃতি দেশে যুদ্ধের প্রভাব এবং জাহাজের অভাবের 
'জন্য ব্রহ্মদেশে মালপত্র রপ্তানীর অস্ুবিধাও উহার অন্যতম কারণ 
হইতে পারে। জাপানে যুদ্ধের তোড়জোড়ের জন্যই বোধহয় ভারতীয় 
‘তুলার রপ্তানী এত হ্থাস পাইয়াছে। তবে রপ্তানীর ব্যাপারে -একটা 
সুখের বিষয় এই';যে, আলোচ্য মাঁসে গত মার্চ মাসের তুলনায় পাট 
এবং পাটজাত থলে ও, চটের রপ্তানী উল্লেখযোগ্যভাবে বুদ্ধি 
পাইয়াছে। 
আবোচ্য মাযে.বিভি্ন দেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্পর্ক 
আলোচনা করিলে দৈখা যায় যে, গত মার্চ মাসের তুলনায় এই মাসে 
. ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে প্রায় দেড় কোটা টাকার, আমেরিকার যুক্ত 
রাজ্য হইতে ৯১ লক্ষ টাকার এবং, জাপান হইতে ৭ লক্ষ টাকার 
অতিরিক্ত মালপত্র আমদানী হইয়াছে'। ‘কিন্তু ব্ৰহ্মদেশ ' হইতে, এই 
মাসে,আমদানীর পরিমাণ ৬৩ জক্ষ-টাকা মিয়া গিয়াছে রপ্তানীর 
ক্ষেত্রে আলোচ্য মাসে গত মার্চ মাঁসের তুলনায় ইংলণ্ডে:১ কোটা ৬ 
লক্ষ টাকা এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ৭২ লক্ষ টাকার বেশী: মাল 
রপ্তানী হইয়াছে, কিন্ত বরহ্ধদেশৈ রপ্তানীর পরিমাণ ৯৬ লক্ষ :টাকা 
এবং জাপানে রানীর পর্িমাণ-২৪ লক্ষ টাকা কময় দিয়াছে। 


1 
আধিক জগৎ 


. রপ্তানী হইতেছিল । 
.গতী মার্চ মাসে-বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে যত টাকা মূল্যের মালপত্র 
‘ আমদানী হইয়াছে তাহার তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ১ 'কোটা 
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গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ আরম্ত হইবার পর 
হইতে প্রত্যেক মাসেই বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে 'আমদানীর তুলনায় 
ভারতবর্ষ হইতে ২৩ কোটী টাকার করিয়!.বেশী মালপত্র বিদেশে 
কিন্তু এক্ষণে উহার ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে । 


২৪ লক্ষ টাকার কম মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে । এপ্রিল মাসে 


এই অবস্থা আরও মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। কারণ এই ' মাসে 


আমদানীর তুলনায় রপ্তানী ৪ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা 'কম হইয়াছে । 
ভারতীয় বহিব্বাণিজ্যের হঠাৎ কেন এরূপ অবনতি আরম্ভ হইল 
তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া অবিলম্বে i প্রতিকার ব্যবস্থা 
অবলম্বন'করা বাঞ্চনীয় ৷ 
ভারতে দ্ধের উৎপাদন ও ব্যবহার 

স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষে দুগ্ধ একটি আদর্শ খান্ত 'রলিয়া গণ্য 
হইয়া আসিতেছে এবং প্রধানতঃ এই কারণে ভারতবর্ষের জনসাধারণের 
মধ্যে অধিকাংশ ' ব্যক্তি গোজাতির সেবাকে একটি পুণ্যকার্য্য বলিয়া 
মনে করিয়া থাকে। কিন্ত এদেশে গোজাতি এত অবনত এবং 
উহার" 'অবশ্যস্তাবী ফল হিসাবে ছুথ্ধের ব্যবহার এত কম যে 
তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ভারত সরকারের 
এগ্রিকালচারেল মার্কেটিং অফিসার কর্তৃক সম্প্রতি ভারতবর্ষে ছুগ্ধের 
উৎপাদন, ব্যবহার ও বিক্রয় সম্বন্ধে যে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা পাঠ করিলে আমাদের এই কথা নিঃক্কোচিত ভাবে প্রমাণিত 
হইবে | 

উক্ত রিপোর্টের মতে বর্তমানে ভারতবর্ষে ৬॥০ কোটীর উপর 
দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষ রহিয়াছে এবং উহারা বৎসরে প্রায় ৬২ কোটী. 
মণ দুধ দিয়া থাকে । গড়পরতায় ৩ টাকা করিয়া মূল্য ধরিলে উহার 
মূল্য দাড়ায় বৎসরে ১৮০ কোটা টাকার উপর। দেশের অধিবাঁসিগণ 
এই তুঞ্ধের শতকরা ২৭ ভাগ মাত্র দুগ্ধ হিসাবে ব্যবহার করে এবং 
৭৩ ভাগ ঘৃত, ঘোল, দধি, ছানা, মাখন ইত্যাদি হিসাবে ব্যবহৃত 
হয়। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত জিনিষ এই উভয়ে মিলিয়া' এদেশের অধিবাসিগণ 
যে পরিমাণ দুগ্ধ ব্যবহার করে তাহাতে গড়পরতায় প্রত্যেক, ব্যক্তি 
কর্তৃক প্রতিদিনে ব্যবহৃত ছু্ধের পরিমাণ দাড়ায় ৬ আউন্স, অর্থাৎ 
তিন ছটাকের কাছাকাছি। অথচ বেলজিয়াম, ফিনল্যাণ্ড, সুইডেন 
প্রভৃতি দেশের মজুর শ্রেণীর ব্যক্তিগণও গড়পরতায় প্রত্যহ ছুই সেরের 
মত ছুদ্ধ খাইয়া থাকে। 

ভারতবর্ষে দুঞ্ধের টির রা উনার 
ও গরুর খাদ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা । ভারতের গো মহিষ কর্তৃক প্রদত্ত 
দুধের পরিমাণ অন্যান্ত- দেশের তুলনায় অনেক কম। সোভিয়েট 
সাধারণতন্ত্র লইয়া সমগ্র' "ইউরোপে যত দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষ 
রহিয়াছে ভারতবর্ষেও তত, সংখ্যক গাভী ও মহিষ আছে ।' কিন্ত 
ইউরোপে বৎসরে যত দুগ্ধ উৎপন্ন হয় ভারতবর্ষে -তাহার এক 
পঞ্চমাংশ মাত্র' ছুদ্ধ পাওয়া 'যায়। কানাডার তুলনায় ভারতবর্ষে ১৭ 
গুণ বেশী দুগ্ধবতী গাভী ও. মহিষ আছে। “কিন্তু এদেশে কানাডার 
তুলনায় মাত্র ৪ গুণ বেশী দুঙ্ধ পাওয়া যায়। -জার্মাণীতে দুগ্ধবতী 
গাভী ও মহিষের সংখ্যা, ভারতবর্ষের এক শ্নষ্ঠাংশ মাত্র । কিন্ত 
এ. দেশে, ভারতবর্ষ . অপেক্ষা বেশী হুগ্ধ উৎপন্ন হয়। .ডেন্মার্কে 
গড়পরতায় প্রত্যেক গাভী বৎসরে :৭০০৫ ‘পাউণ্ড - (এক পাউণ্ড 
প্রায় অর্ধ নেরের সমান), হল্গ্যাণ্ডে ৭৫৫৯, পাউগু; রেলজিয়ামে ৬৮৮৯ 


'পাউণ্ু, সুইজারল্যাণ্ডে ৬৪৯৮ পাউণ্ড এএরংজান্মাশী; টইংলগু, প্রভৃতি 
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কতিপয় দেশে প্রত্যকটী গাভী বৎসরে গড়পর্তায় ৪8॥ হাজার 
হইতে ৫1০ হাজার পাউণ্ড দুগ্ধ দিয়া. থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে, 
, গড়পরতায় প্রত্যেকটি গাভী বৎসরে, মাত্র ৫২৫ পাউণ্ড করিয়া 
দুগ্ধ দিয়া থাকে । বাঙ্গলাদেশের অবস্থা আরও শোচনীয়। বাঙ্গলায় 
ছুগ্বতী গাভী ও মহিষের সংখ্যা পাঞ্জাবের সমান । কিন্ত পাঁগ্াবের 
তুলনায় এই প্রদেশে এক চতুর্থাংশ মাত্র দুগ্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
«4 "এই কারণে যে স্থলে পাঞ্জাবের অধিবাঁসিগণ গড়পরতায় প্রত্যহ প্রায় 
এক সেরের মত ছুধ খাইয়া .থাকে সেই স্থলে বাঙ্গলায় প্রতি 
ব্যক্তি কর্তৃক দৈনিক ব্যবহৃত ছুগ্ধের পরিমাণ মাত্র তিন 
-ছটাক। , ' 

পৃথিবীর . স্বাধীন দেশসমূহে '"গোপালন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক 
'প্রণালীতে যেরূপ যত্ব চেষ্টা লওয়! হয় এদেশে তাহা, সম্ভব নহে এবং 
এই কারণে ভারতের অধিবাসিগণ কর্তৃক অন্যান্য দেশের অধিবাসীর 
মত দুধ ও ছুগ্ধজাত দ্ৰব্য পাওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু এদেশে 
সরকারী গ্রোশালাসমূহে পরীক্ষা! করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সাধারণ 
৬ শ্রেণীর দুগ্ধবতী গো মহিষ পালন সম্বন্ধে উপযুক্তরূপ যত্ব নিলে উহার 
দুগ্ধের পরিমাণ অন্ততঃ দেড়গুণ বদ্ধিত করা যায়। এই সব ব্যাপারে 
বাঙ্গলা সরকারের কৃষিবিভাগ জনসাধারণকে অবহিত করিবার চেষ্টা 
করিতে পারেন। বাঙ্গলায় প্রতি বৎসর প্রায় ৩॥ কোটী মণ দুগ্ধ 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । গোপালন সম্বন্ধে, উপযুক্তরূপ প্রচারকার্য্য 
"দ্বারা যদি উহার পরিমাণ দেড়গুণ করা যায় তাহা হইলে এই প্রদেশে 
উৎপন্ন দুঞ্ধের পরিমাণ বৎসরে পৌণে ছুই কোটি মণ বাড়িবে এবং 
প্রতিমণ তিন টাকা হিসাবে মূল্য ধরিয়া এই প্রদেশের আয় ৫ কোটা 
টাকা বৃদ্ধি পাইবে । উহা একেবারেই উপেক্ষার কথা 
: নহে। 

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে গবণমেণ্টের সাহায্য 

ইংলণ্ডের পাউণ্ড মুদ্রার সহিত জাপানের ইয়েন মুদ্রার বিনিময় 
“বরাবরই কার্য্যতঃ একটা নির্দিষ্ট হারে বাধা ছিল। কিন্তু ফ্রাণ্ডাসের 
যুদ্ধের পরে আমেরিকার ডলার মুদ্রার তুলনায় পাউণ্ডের মূল্য অনেক 
,কমিয়া . যাওয়াতে এবং এই হারও বজায় থাকিবে কিনা 
তৎসম্বন্ধে একটা অনিশ্চিত অবস্থার স্বস্তি হওয়াতে জাপ গবর্ণমেন্ট 
.পাউগ্ডের পরিবর্তে আমেরিকার ডলার মুদ্রার সহিত ইয়েনের একটা 
'দর বাঁধিয়া দেন। উহার ফলে ভারতবর্ষ প্রভৃতি যে সমস্ত দেশের মুদ্রার 
দর এখনও পাউণ্ডের সহিত. বাঁধা রহিয়াছে সেইসব দেশের সহিত 
‘জাপানের বাণিজ্যে বিশেষ প্রতিবন্ধক স্থষ্টি হইয়াছে। কারণ 
ইয়েনের সহিত পাউণ্ড.তথা ভারতীয় 'রৌপ্য মুদ্রার বিনিময় হারের 
অনিশ্চয়তা হেতু জাপানী ব্যাঙ্কদমূহ এই সব দেশের বাণিজ্যগত বিল 
'ভাঙ্গাইয়া টাকা দিতে সাহস পাইতেছে না। এই অবস্থার 
প্রতিকারের জন্য সম্প্রতি জাপ গবর্ণমেন্ট ৫০০ কোটী ইয়েন দ্বারা 
একটা তহবিল স্থষ্টি করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে যে, পাউণ্ড বা পাউণ্ড 
মুদ্রার সহিত যুক্ত অন্য.কোন দেশের মুদ্রার উঠতি পড়তি হেতু যদি 
'্যাঙ্কসমূহের কোন ক্ষতি হয় তাহা হইলে উক্ত তহবিল হইতে এই 
ক্ষতি পূরণ করিয়া দেওয়া হইবে । আর কোন ব্যাঙ্ক বিনিময় হারে 
‘অনুকূল অবস্থার স্থপ্টির জন্য যদি লাভবান হয় তাহা হইলে এই 
লাভের. টাকা উক্ত তহবিলের ক্ষতি.পূরণের জন্য গ্রহণ করা হইবে। 
জাপ গবর্ণমেন্টের এই র্যবস্থার ফলে ভারতরর্ষ প্রভৃতি দেশের সহিত 
জাপানের, বাণিজ্যে যে প্রতিবন্ধক স্থষ্টি হইয়াছিল তাহা দূরীভূত 
'হইল- _অধিবস্ব-ব্যান্কসমূহ যাহাতে নিৰ্ভয়ে এই বাণিজ্যের জন্য অর্থ 
যোগাইতে পারে তাহার প্রুথও, প্রশস্থ হইল । 


"তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে এই সহরের উপকণ্ঠে অনুরূপ 


ভারতবর্ষে এই ধরণের সরকারী ব্যবস্থা কল্পনারও অতীত । যুদ্ধ 
আরম্ত হইবার পূর্ব্বে.২৮৪ হইতে ২৮৭ টাকা দিলে আমেরিকায় ১০০ 
ডলার মূল্যের মালপত্র ক্রয় করা ' যাইত। এক্ষণে ১০০ ডলার 
মূল্যের মালপত্র ক্রয় করিতে ৩৩৩ টাকা দিতে হয়। বিনিময় হারে 
এই অনিশ্চয়তার জম্য আমেরিকার সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য নিশ্চয়ই 
বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। জাপ সরকারের ন্যায় ভারত সরকার যদি 
পাউণ্ড মুদ্রার বহিভূতি দেশগুলির সহিত বাণিজ্যকালে বিনিময় হারের 
উঠতি পড়তি জনিত ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা করিতেন তাহা 
হইলে বর্তমান যুদ্ধে ভারতীয় বহির্ববাণিজ্যের অনুকূল গতি ব্যাহত 
হইত না। উহাতে দেশের ব্যাঙ্কগুলিও উন্নতির পথে অধিকতর 
অগ্রসর হইত। কিন্তু পরাধীন দেশে এই ধরণের আশা পোষণ কর! 


' বৃথা ৷ 


এদেশে ভিক্ষাজীবীর সংখ্যা দিন দিন খুব. বাড়িয়া 
যাওয়াতে ' একটা সমস্যার সুচনা হইয়াছে। অনেক সক্ষম 
ও সবল ব্যক্তি কাজকর্ম্ম দ্বারা জীবিকার্জনের সুবিধা না দেখিয়া সহজ 
ব্যবসা হিসাবে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করায় এই সমস্যা আরও জটিল হইয়া 
দাড়াইতেছে।' এই সমস্য! সমাধানের জন্ত ইংলণ্ড ও আমেরিকা 
প্রভৃতি দেশের অনুকরণে এ দেশেও বড় বড় সহরের নিকট ভিক্ষা- 


'জীবীদের জন্য উপনিবেশ স্থাপনের কথা অনেকে বলিতেছেন। 


কিন্তু গবর্ণমেন্ট ও মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের উপেক্ষা ও উদাদীনতার 
জন্য কোথায়ও এ বিষয়ে কোন কার্যকরী উদ্যোগ দেখা 
যাইতেছে না ।.' এই অবস্থায় করাচীর কতিপয় স্বদয় ব্যক্তির চেষ্টায় 


এ সহরের নিকটে ভিক্ষাজীবীদের জন্য একটা উপনিবেশ গড়িয়া 


তোলার আয়োজন হইতেছে জানিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইলাম। 
সেখানকার জনৈক! দানশীলা মহিলা ভিক্ষার্টীবিদের জন্ত একটি 
উপনিবেশ স্থাপনের নিমিত্ত বিস্তীর্ণ পরিমাণ ভূমি দান করিয়াছেন । 
কতিপয় বদান্য ব্যক্তি নিজেদের হাত হইতে ২৫ হাজার টাকা নিয়োগ 
করিয়া সেই ভূমিতে ভিক্ষাজীবীদের জন্য একটা যথোপযোগী 
উপনিবেশ গড়িয়া তুলিতে - যত্রপর হইয়াছেন। প্রকাশ, সেখানে 
ভিক্ষুকদের থাকিবার জন্য অনেকগুলি কুঁটির নিন্মাণ করিয়া 
দেওয়া হইবে এবং তাহারা যাহাতে তাহাদের . সামর্থ্য 
অনুযায়ী অর্থোপার্জনের সুবিধ।, পায় সেজন্য এ উপনিবেশে 
সৃতাকাটা, বস্ত্বুনা, বাক্কেট প্রস্তত ও কাগজ, তৈয়ার 


প্রভৃতি শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইবে। এ সব শিল্প শিখিয়া ও পরে 


তাহা কাৰ্য্যকরীভাবে অবলম্বন করিয়া যাহাতে ভিক্ষুকেরা সকল রকমে 
আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠিতে পারে তাহার সুব্যবস্থা করাই 
বর্তমান উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্য যে খুবই মহান 
কলিকাতা সহরে ভিক্ষাজীবীদের 


একটি. উপনিবেশ স্থাপন করা, আমরা বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া মনে 
করি। কিন্তু গবর্ণমেন্ট, কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ ও জনহিতৈষী 
ব্যক্তিদের দৃষ্টি এ বিষয়ে বিশেষ কিছু নিয়োজিত হইতেছে না--তাহা 
দুঃখের বিষয়। কলিকাতা কর্পোরেশনে এসম্বন্ধে কয়েকবার 
কয়েকটি প্রস্তাব উঠিয়াও শেষ পর্য্যন্ত চাপ! পড়িয়া আছে। কেবল 
দলাদলি, পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতিতে মাতিয়া না থাকিয়া 
কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ রদি ভিক্ষুকোপনিবেশ স্থাপনের মত জনহিতকর 
ব্যবস্থা করিতে পারিতেন, তবে একটা কাজের মত কাজ হইত। . 





যুদ্ধের গতি যে দিকেই চলুক ন! কেন, যুদ্ধের পরবস্তাকালে সমাজ 
জীবনে যে বহুমুখী পরিবর্তন আসিয়া দেখা দিবে সে সম্বন্ধে সন্দেহের 
অবকাশ নাই। সেই জন্যই যুদ্ধ শেষ না হইলেও যুদ্ধশেষে পৃথিবীতে 
অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সমস্যা কি ভাবে সমাধান করিতে হইবে সে 
বিষয়ে চারিদিকে আগ্রহান্বিত আলোচনা শোনা যাইতেছে। এই 
সব আলোচনা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মানুষের মনে ইতি- 
মধ্যেই যুদ্ধ ব্যাপারে শ্রান্তি ও বিতৃষ্তণা আসিয়! দেখা দিয়াছে; 
অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধ শেষ হইলেই যেন পৃথিবী স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাঁড়িতে 
পারিবে এবং পুনর্গঠনের কাজে মনোনিবেশ করিতে পারিবে । এই 
মনোবৃত্তির মূলে মানুষের সনাতন শাস্তি কামনা যে অনেকখানি আছে 
তাহা ঠিক, তবে সেই সঙ্গে যে যুগে যুগে নুতন পরিস্থিতিতে সামঞ্জস্য 


সাধন করিবার প্রবৃত্তি ও দুরৃষ্টি রহিয়াছে 'তাহাও অস্বীকার , 


করা যায় না। কিন্ত যুদ্ধের পরে আমরা কিরূপ অর্থনৈতিক 
পরিস্থিতির সম্মুখীন: হইব এবং.সেই অবস্থায় কিরূপ সমাজ ব্যবস্থা 
ও অর্থনৈতিক কর্মপ্রণালীর প্রয়োজন হইবে সে সম্বন্ধে এখনও কোন 
স্পষ্ট ধারণা আমাদের নাই । বিভিন্ন ব্যক্তি,বিভিন্ন উদ্দেশ্যে যুদ্ধের 
পরবর্তী পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারেন, কিন্তু যেহেতু 
যুদ্ধের গতি এখনও অনিশ্চয়তার কুয়াসায় অস্পষ্ট, সেই হেতু যুদ্ধের 
পরবর্তীকালও অস্পষ্ট না হইয়া পারে না। অতীতের ঘটনা যদি 
ভবিষ্যৎ, সম্বন্ধে কোন নির্দেশ দিতে পারে তাহা হইলে বিগত মহা- 
যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে বোধহয় আমরা অনেকটা অনুমান করিতৈ 
পারি । Ys 

এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই আমাদের পুনর্গঠনের সমস্যা 
সম্বন্ধে কাৰ্য্য পরিকল্পনার * আয়োজন করিতে হইবে। বিগত 
মহাযুদ্ধের পরিস্থিতি হইতে অনেক বিষয়ে বর্তমান পরিস্থিতির বৈষম্য 
রহিয়া গিয়াছে। কারণ ১৯৩৮ সালের অর্থনৈতিক ওলটপালট সভ্যতার 
ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব ছিল। মানুষের বুদ্ধি, দূরদৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক 
প্রচেষ্টা সেই পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতের অবস্থা বিবেচনা করিয়া: বিশেষ 
বিশেষ পরিকল্পনা অন্থুসারে নিয়োজিত হইতে পারে নাই.। কিন্ত 
আজ্িকার্‌, সমাজ-জীবনে মানুষ বিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভাবিতে 
শিখিয়াছে । ফলে মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা প্রণালীবদ্ধ হইতে পারিয়াছে। 
কাজেই অনেকে আশা করিতেছেন যে, বর্তমান যুদ্ধের শেষে পৃথিবীর 
অর্থনৈতিক জীবন ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের মত ঝঞ্চাবিধ্বস্ত হইয়া 
পড়িবে না। এই আশ্বাসমূলক অনুমানের ভিতর কতখানি সত্য 
আছে তাহা ' বলা শক্ত, "তবে ইহা আশা করা অন্যায় হইবে না যে 
মানুষের পক্ষে পূর্বতন অভিজ্ঞতা কাজে নিয়োজিত করাই স্বাভাবিক । 
_ ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশের . কয়জন বিখ্যাত ব্যক্তি যুদ্ধের পরবর্তী 
অবস্থায় পৃথিবীর পুনর্গঠন কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধে নিজন্ব মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। এই আলোচনার ফলে পুনর্গঠন কার্য কতখানি সহজ 
হইয়া উঠিবে সে প্রশ্ন বাদ দিয়া আমরা যদি বিভিন্ন মতবাদের 
গুণাগুণ বিচার 'করি তাহা হইলে দেখ যাইবে যে, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ 
সমাজ-জীবন সম্বন্ধে যথেষ্ট মতবৈষম্য রহিয়াছে । গত ছুই মাসের 
মধ্যে . আমেরিকা . হইতে . প্রেসিডেন্ট .রুজ্ভেণ্টের সেক্রেটারী 
মিঃ কর্ডেল হাল, ইংলণ্ড হইতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বৈদেশিক ব্যাপারের 


স্বচ্বশ্োস্দে EE EE পুনা ন | 


মন্ত্রী মিঃ এণ্টনী ইডেন এবং সিমলা হইতে ভারত সরকারের আইন 
সচিব স্যার জাফরউল্লা খান যুদ্ধ শেষে সংগঠন কার্ধ্যের পরিকল্পনা 
সম্বন্ধে আপন আপন মত ব্যক্ত করিয়াছেন । আমরা এই স্থানে 
তাহাদের বক্তব্য-বস্তু সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। '*, 

মিঃ কর্ডেল হাল তাঁহার সংগঠনমূলক পরিকল্পনায় পাঁচটি বিষয় 
উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন £_(১) রাজনৈতিক স্বাদেশি- 
কতার দরুণ বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্বন্ধে অত্যধিক প্রতিবন্ধক 
সৃষ্টি করিতে দেওয়া উচিত হইবে না , (২) বাণিজ্য ব্যাপারে বিভিন্ন 
দেশের সহিত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা করা হইবে না; (৩) সমভাবে 
সব দেশের প্রয়োজনানুপারে কাচা মাল পাইবার সুযোগ দেওয়া 
হইবে ; (8) বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে সব বাণিজ্যচুক্তি হইবে তাহাতে . 
পণ্য আমদানীকারী দেশসমূহ ও তাহাদের জনসাধারণের স্বার্থ 
রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে; (৫) বিভিন্ন দেশের মধ্যে 
অর্থনৈতিক আদান প্রদান ব্যাপারে ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি 
যে কাজ করিয়া থাকে তাহাদের কর্ম্মনীতি এমন ‘ভাবে নিয়মিত 
করিতে হইবে 'যাহাঁতে প্রত্যেকটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি 
ও জনসাধারণের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। : 

অদূর ভবিষ্যতে যে অর্থনৈতিক দুর্য্যোগ আমাদের সম্মুখে 
রহিয়াছে, তাহার সমাধানের জন্য মিঃ হাল যে ব্যবস্থা . দিয়াছেন: 
তাহাতে যে অনেকখানি আদর্শ বাদ রহিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার 
বিষয়। আমেরিকা এখনও যুদ্ধে জড়িত হয় নাই এবং যুদ্ধে জড়িত. 
না হইয়া যুদ্ধের অর্থনৈতিক সুবিধাগুলি গ্রহণ করিবার আশা রাখে। 
কাজেই মিঃ হালের উক্তিতে একটি আন্তজাতিক উদারতার সুর 
আছে। কিন্তু এই ব্যবস্থাগুলি কতখানি কাধ্যকরী হইবে সে সম্বন্ধে, 
যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ. আছে। মিঃ হাল যে কয়টি কার্য্যনীতি 
উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি, 
ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যধারার যে পরিচয় ও অভিজ্ঞতা আমাদের. 
সম্মুখে রহিয়াছে তাহাতে কি ভবিষ্যতে বিশেষ আদর্শমূলক নূতন: 
ধারার পরিণতি আশা করিতে পারি? তাহার পর যুদ্ধের পরে 
যাহারা পৃথিবীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিজয়ী হইবে 
তাহাদের চিন্তাধারার ও কর্ম্মধারার উপরেই কি অনেক কিছু, 
নির্ভর করিবে না ? 

ভারতের আইন বিভাগের মন্ত্রী স্তার জফিরউল্লা খান যে সব' 
ব্যবস্থার কথা, উল্লেখ করিয়াছেন. তাহাতেও অভিনবত্ব কিছু নাই; তিনি 
এমন সব কার্য্যনীতির ব্যবস্থা করিয়াছেন যাহা বর্তমান. যুগে নিতান্ত 
অচল । তিনি ব্যক্তিগত বা জাতিগত খণে সুদের প্রথা রহিত করিতে 
চাহেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, লোকে অর্থ সঞ্চয় করিতে 
পারিবে না, বিনিময় প্রথায় বাণিজ্য ব্যবসা চলিবে, জ্যেষ্ঠ সন্তান যে 
উত্তরাধিকারী হইবার প্রথা আছে তাহা দূর- করিতে হইবে, সব 
মানুষকে সমান অধিকার দিতে হইবে ইত্যার্দি। তবে তিনি যে 
বলিয়াছেন প্রত্যেকটি 'লোকের জীবনযাত্রার ন্যুনতম প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করিবার দায়িত্ব প্রত্যেক. গবর্ণমেপ্টের গ্রহণ করিতে 


"হইবে তাহা একটি সনাতন সত্য | শিলার না 


(২৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রব্য) 





বীমা কোম্পানীসমূহের হাতে দেশের লোকের যে অর্থ কেন্দ্রীভূত 
হয় তাহা . যথোপযুক্তভাবে দাদন করা সম্বন্ধে কোম্পানীর 
পরিচালকদের: দায়িত্ব খুবই বেশী। প্রথমতঃ বীমাকারীদের সঞ্চিত 
অর্থ যাহাতে, কোনও ভাবে নষ্ট না হয় এবং তাহাদের স্বার্থ যাহাতে 
সুসংরক্ষিত থাকে তজ্জন্য 'কোম্পানীগুলির পক্ষে প্রকৃত নিরাপত্তার 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তহবিল দাদন করা কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ পলিসি 
গ্রাহকেরা যাহাতে তাহাদের প্রদত্ত অর্থের ভালরূপ প্রতিদান পায় 
সেজন্য দাদনী তহবিলের নিরাপত্তা রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উহা নিয়োগ 
করিয়া যথাসম্ভব বেশী লাভ আদায়ের চেষ্টাও বীমা কোম্পানী- 
সমূহের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। পরিচালকদের বিবেচনাসন্মত 
কা্যনীতির অভাবে যদি দাঁদনী টাকার নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হয় তবে তাহা 


সকল দিক দিয়াই শোচনীয় পরিণতির কারণ হয়। আবার যথাসম্ভব ' 


বেশী সুদে টাকা খাটাইয়া বীঁমাকারীদিগকে তাহাদের নিয়োজিত অর্থের 
বিনিময়ে ভালরূপ প্রতিদান দিতে না পারিলে তাহাদের সাগ্রহ 
সহযোগিতা পাওয়া কঠিন হইয়া পড়ে; কোম্পানীর অগ্রগতিও 
অসম্ভব হইয়া দাড়ায় | এইরূপ কারণে একদিকে দাদনী তহবিলের 
নিরাপত্তা ও অপরদিকে তাহা দ্বারা বেশী লাভ আদায়_এই দুইটি 
বিষয়ে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য রাখিয়া দাদন-নীতি পরিচালনা করাই 
বীমা কোম্পানীসমূহের অবলম্বনীয় নীতি। আর তাহার দায়িত্ব 
মুখ্যতঃ বীমা কোম্পানীসমূহের পরিচালকদের উপরই নির্ভর করিয়া 
থাকে। অবশ্য বীমা কোম্পানীর সহিত দেশের বহুসংখ্যক লোকের 
ভাগ্য জড়িত বলিয়া বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই বীমা 
কোম্পানীসমূহের কার্ধ্য সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য উপযুক্ত আইন বিধি- 
বদ্ধ করা গনি কিন্তু বীমা কোম্পানীর দাদন-নীতি সম্বন্ধে নির্দিষ্ট 
ধরণের কোন স্থায়ী ব্যবস্থা কোন দেশেই বড় একটা করা হয় নাই। 
দাদূন-নীতি পরিচালনা সম্বন্ধে কোম্পানী কর্তৃপক্ষের স্বাধীন নি 
ও দায়িত্বের উপর নির্ভরশীলতা ইংলণ্ড, আমেরিকা 
কানাডা দেশে এখনও খুব বেশী। সেসব দেশে OAS 
শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞান এত প্রখর যে, তাহারা নিজেরা বীমা 
কোম্পানীর দাদন-নীতি বিচার করিয়া ও উহার নির্ভরযোগ্যতার 
পরিমাণ উপলদ্ধি করিয়া তদন্ুসারে বীমা করা বা না করা সম্বন্ধে 
কর্তব্য স্থির করিতে পারে৷ ভারত গবর্ণমেন্ট এদেশে সেরূপ কোন 
শিক্ষিত জনমত গঠনে সহায়তা করিতে পারেন নাই । কিন্তু তাহার! 
১৯৩৮ সালের বীমা আইন দ্বারা ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের 
দাদন-নীতি কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
এ আইনের ২৭ নং ধারায় প্রত্যেক জীবন বীমা কোম্পানীকে উহার 
বীমা তহবিলের অন্যন শতকরা ২৫ ভাগ কোম্পানীর কাগজে এবং 
শতকরা ৩০ ভাগ ভারতীয় কোম্পানীর কাগন্জ, বৃটিশ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 
, গ্যারান্টিকৃত সিকিউরিটি অথবা অনুমোদিত সিকিউরিটিতে দাদন 
করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । এইরূপ বিধানের ফলে ভারতীয় 
বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের বীমা তহবিলের. শতকরা ৫৫ ভাগ 
সম্পর্কে কর্তৃত্ব হারাইয়াছে। অধিকস্ত উহা তাহাদের ন্যায্য লাভের 
সুবিধাও অনেক পরিমাণে ক্ষুপ্ত করিয়াছে। গত ২ বৎসরে বীমা 
আইনের উপরোক্ত বিধান অনুসারে কার্য্য করিয়া অনেক কোম্পানীই 
নিজেদের বিশেষভাবে ভারাক্রান্ত মনে করিতেছে । আর সেজন্য 
উহাদের নিকট হইতে বীমা আইনের ২৭ নং ধারার বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদও শুনা যাইতেছে । ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেন্স অফিসেস্‌ 
এসোসিয়েসনের সভাপতি মিঃ বাইরামজী হরমুসজী-সম্প্রতি “বীম! 
.কোম্পানীর দাদন ও সরকারী সিকিউরিটি” শীর্ষক:যে একখানা 
পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন তাহাতে সেই প্রতিবাদই ধ্বনিত হইয়াছে । 
মিঃ হরমুসজি বলিতেছেন, ছুইটি কারণে বীমা কোম্পানীর 
তহবিল নিয়োগ বিষয়ে কোম্পানীর কাগজ উপযুক্ত সিকিউরিটি নহে। 
প্রথমতঃ কোম্পানীর কাগজের মূল্যের স্থিরতা সম্বন্ধে নির্ভর করা 
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যায় না। দ্বিতীয়তঃ উহাতে নিয়োজিত টাকার সুদের হার স্বভাবতঃই 
খুব কম। রাজনৈতিক অবস্থার সহিত কোম্পানীর কাগজের মূল্যের 


“ঘনিষ্ঠ সংযোগ রহিয়াছে। কোন কারণে রাজনৈতিক ঘনঘটা দেখা 


দিলেই কোম্পানীর কাগজের দাম অতি সহজেই পড়িয়া যাইতে থাকে। 
গত মহাযুদ্ধের সময় ভারতে সাড়ে তিন টাকা সুদের কোম্পানীর 
কাগজের দাম ৯৮ হইতে ৫২ টাকার কাছাকাছি নামিয়া গিয়াছিল। 
১৯৩১ সালের অমান্য আন্দোলনের সময় উহা! ৫০ টাকা পর্য্যন্ত 


যুদ্ধ বাঁধিবার সঙ্গে কোম্পানীর কাগজের দাম প্রথমে ৮২ টাকায় 
নামিয়া গিয়াছিল। এখন তাহা অনেকটা উঁ বজায় আছে 
সত্য ; কিন্তু নানারপ নিয়ন্ত্রণনীতি অবলম্বন করিয়া অস্বাভাবিক 
ভাবেই যে মুল্য এইভাবে স্থির রাখা হইয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত 
নাই। সুদের হার সম্বন্ধ আলোচনা করিলে দেখা যায় সাধারণতঃ 
যত রকম বিধিব্যবস্থায় বীমা কোম্পানীর অর্থ দান করা হয় তন্মধ্যে 
কোম্পানীর কাগঞ্জের উপর আদায়ী সুদের হাঁরই সবচেয়ে কম। 
'অনুমোদিত' সিকিউরিটিতেও লাভের সুবিধা অনুরূপভাবে সীমাবদ্ধ । 
এইরূপ অবস্থা লক্ষ্য করিয়াও বর্তমানে বীমা কোম্পানীসমূহকে 
উহাদের তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগ কোম্পানীর কাগজ ও 
অনুমোদিত সিকিউরিটিতে দাদন করিতে বাধ্য করা হইতেছে, ইহা 
খুব অনুচিত বলিয়াই মনে হয়। 

অতঃপর মিঃ হরমুস্জী বলেন যে, কোম্পানীর কাগজের মূল্যের 


'স্থিরতা রক্ষা করা কঠিন এবং উহা হইতে আদায়ী সুদের হার কম, ইহা 


জানিয়াও ভারতসরকার যে ভাবে এ দেশীয় কোম্পানীগুলিকে বেশী 
পন্থিমাণ অর্থ এরূপ সিকিউরিটিতে দাদন করিতে বাধ্য করিতেছেন 
সেরূপ দৃষ্টান্ত আর কোথায়ও,দেখা যায় না। বীমা তহবিল দাদন 
করা বিষয়ে ইংলণ্ডে প্রকৃতপক্ষে কোন বাধ্যবাধকতা নাই। বীমা 
কোম্পানীগুলি তাহাদের সুবিধা ও আব্ধ্যকতা বুঝিয়া কতক পরিমাণ 
অর্থ সরকারী সিকিউরিটিতে দাদন করিপী থাকে। গত ১৯৩৭ সালে 
ইংলণ্ডের বীমা কোম্পানীসমূহ উহাদের বীমা তহবিলের শতকরা 
১৭৫ ভাগ বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সিকিউরিটিতে দাদন করিয়াছিল । 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে বীমা, কোম্পানীর দাদনের 
পরিমাণ আরও বেশী পরিমাণে কম। এ সব দেশে যে স্থলে. 
সিকিউরিটিতে দাদনের পরিমাণ সম্বন্ধে বাধ্যবাধকতা নাই সেস্থলে 
ভারতবর্ষের বীমা এ বিষয়ে বিশেষভাবে বাধ্য 
করার কি যৌক্তিকতা থাকিতে পারে? 

সরকারী সিকিউরিটিতে অর্থ দাদন করিলে বীমা কোম্পানীর 
উপর সাধারণের আস্থা বৃদ্ধি পায় বলিয়া নূতন বীমা আইন 
বলবৎ হইবার বহু পুর্ব হইতেই এ সব সিকিউরিটিতে বেশী পরিমাণ 
অর্থ দাদন করা বিষয়ে ভারতীয় বীমা একটা বিশেষ 
বঝৌক দেখা যাইতেছে । গত ১৯৩৭ সালে এ দেশীয় বীমা 
কোম্পানীসমূহের মোট সম্পত্তির মূল্য ছিল ৬১ কোটি ৬২ লক্ষ 
টাকা। আর উহার মধ্যে ৩২ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা অর্থাৎ শতকরা 
৫২২৪ ভাগ ভারত সরকারের সিকিউরিটিতে নিয়োজিত ছিল। 
কিন্ত মিঃ হরমুসজী বলিতেছেন, বীমা পক্ষে তাহাদের 
সুবিধা ও প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী সরকারী সিকিউরিটিতে বেশী টাকা 
দাদন.করা এবং উহাদিগকে এরূপ করিতে বাধ্য করার ভিতর যথেষ্ট 
পার্থক্য রহিয়াছে । দাদন সম্বন্ধে স্বাধীনতা পাইলে বীমা কোম্পাঁনী- 
সমূহ কোম্পানীর কাগজের মূল্য স্থির থাকিলে ও উহার সুদের হার 
বেশী দেখিলে উহাতে টাকা দাদন করিতে পারে। আবার মূল্যের পড়তি 
দেখিলে ও সুদের হার কমিলে উহাতে দাঁদন করা সাময়িকভাবে 
বন্ধ রাখিতে পারে । কিন্ত সকল অবস্থায় উহাদিগকে কোম্পানীর 

' (২৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) 





দেশবাসীর সর্ববাঙ্গীন কল্যাণের জন্য প্রথম প্রয়োজন দেশের 
পরিপূর্ণ শিল্পোন্নতি ৷ কোন সুনির্দিষ্ট শিল্প-পরিকল্পনা (ndustrial 
Planning) ভিন্ন এই শিল্লোন্নতি সাধন সম্ভব নয় । জারের শাসন 
কালে রুশিয়া ছিল সামন্ততস্ত্বের আচল কাঠামে বন্দী 1 রুশ বিপ্লবের 
পর সামস্ততন্ত্রের এই অচলায়তনে যখন আঘাত লাগল, তখনই স্থযোগ 
এল প্রকৃত শিল্প-বিপ্লবের। বিপ্লবের পরমূহুর্তেই এই বৃহৎ দাঁয়িত্বকে 
গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি, কারণ ‘নূতন অর্থনৈতিক নীতি (Ne 
Economic 001105-1.7.৮, বা নেপ) তখন «সমাজতন্ত্র ও ধন- 
তন্ত্রের, (Socialism plus Capitalism) যুগপৎ বিকাশের ছারা 
জরাগ্রন্ত রুশ-সমাজ্ের অত্যাবশ্যক প্রাথমিক শুশ্রাষায়, ব্যস্ত ছিল। 
লেনিন বলেছিলেন 2 ‘As long as we live-in a country of 
‘petty peasants, there will be a more’ solid economic 
foundation in Russia for’ Capitalism than for com- 
'munNism’. সমাজতান্ত্রিক শিল্প প্রসারের উপযুক্ত কোরে দেশের 
ধনসম্তার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই নেপ- -এর প্রবর্তন হয়। তারপর প্রথম পঞ্চ 
বাষিক প্ল্যান-এর : (First Five. year Plan) কার্ধ্যারস্ত থেকে 
নির্দিষ্ট পরিকল্পনানুযায়ী শিকল্পোক্নতির দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়।, 

কাপড়ের কল: বা ময়দার কল প্রতিষ্ঠিত হোলে দেশের যতই 
মঙ্গল হোক্‌ না কেন, 'প্রকৃত শিল্প-বিপ্লব আরম্ভ হয় তখনই যন 


লৌহ, ইস্পাত, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির বৃহৎ কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় ।* 


কারণ যন্ত্রপাতির জন্য যদি বাইরের দেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে 
হয়, তাঁহোলে দেশের অন্তর্নিহিত শিল্প-শক্তিকে আয়ত্তে এনে তাকে 
সমৃদ্ধ করা যায়না । সেই জন্য প্রথম পর্ধবা্ধিক প্ল্যান্-এর লক্ষ্য 
ছিল রুশিয়ার এই সব প্রধান*ও প্রয়োজনীয় শিল্পের ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত করা । , দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক প্ল্যান-এর কার্ধ্যকালে স্বন্প-প্রধান 
শিল্পগুলির দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়, এবং তৃতীয় পঞ্চ বাধিক 
প্ল্যান-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে রুশিয়ার শিল্প প্রাচূর্য্যকে এমন এক স্তরে 
উন্নীত করা যেখানে শুধু প্রাচ্ধ্য নয়, আত্মনির্রতাও তার একটি 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হবে। .. , 
এই , সুবৃহৎ -শিল্প-পরিকল্পনাকে কেন্দ্র কোরে সোভিয়েটের 
অন্তর্বাণিজ্যের, ও বহির্ববাণিজ্যের যাবতীয় নিয়মকানুন প্রবর্তিত 
হয়েছে । বহির্র্বাণিজ্য পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার সোভিয়েট রাষ্ট্রের 
উপর ন্যস্ত! কোনো বৃহৎ পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে 
রাষ্ট্রের এই একচেটিয়াত্ব একান্তভাবে আবশ্যক, এবং 
সোভিয়েটের বহিব্ধাণিজ্যের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই, দেশের 
আভ্যন্তরীণ শিল্প-পরিকল্পনার অবিচ্ছেন্ট ও অবশ্যন্তাবী অংশ বিশেষ! 


রাষ্ট্রগুলির যন্ত্রপাতি ,দেশৈর, দ্রুত শিল্প-বিকাশের জন্য যতদুর সম্ভব 
ব্যবহার করা এবং রপ্তানীর (Exports), উদ্দেশ্য, হোচ্ছে আমদানি 
'দব্যের.; মুল্য পরিশোধের জন্য, বিদেশী. কারেলি মজুদ করা সেই 
জন্য, কি কি দ্রব্য'কৃত পরিমাণে রপ্তানী করা হবে; এবং" কি কি দ্রব্য 


আমদানি করা হবে, এ সব.সিদ্ধান্ত সোভিয়েট গবর্ণমেন্টই'দেশের : 
অর্থনৈতিক প্যান্এর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে কোরে থাকেন * 


সোভিয়েটের শিল্প- পরিকল্পনা সোঁভিয়েটের বহিব্বাণিজ্যের উপর 


খ 
, 


ঢেসান্ভিন্লেডেল্ৰ নৈতে শিক 
ল্বািজ্ঞজ্য 
[ শ্রীবিনয় ঘোষ ] 


'আমদানি 


প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ আমদানি করা হোত বিদেশ থেকে । 





নির্ভরশীল, এবং বহির্বাণিজ্যের একমাত্র অভিভাবকও সেই জন্য 
সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট, কারণ বিদেশ-জাত-পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা 
থেকে দেশের শিল্পজাত পণ্য রক্ষা করা, বা মুক্ত মার্কেটে বিদেশী 
মূলধন যাতে দেশী দ্রব্য না ক্রয় করতে 'পারে সেদিকে সবর দৃষ্টি 
রাখা, গবর্ণমেন্ট ভিন্ন অন্য, কারও পক্ষে সম্ভব নয়। ব্যবসাক্ষেত্রের 
ও আর্থিক জগতের সব খুঁটিনাটি ব্যাপার এইভাবে অনলস দৃষ্টিতে 
তদারক না করলে কোনো শিল্প-পরিকল্পনাই সার্থক হোতে পারে না। 

সোভিয়েটের শিল্প-পরিকল্পনায় সোভিয়েট বহির্বাণিজ্যের . এই 
ভূমিকা নিয়োদ্ধ ত তালিকা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে। 

দশ লক্ষ রুব্লের হিসাব * 


সাল রপ্তানী আমদানি বাণিজ্য-উদ্ধ ভ্ত 
১৯১৮ ৬৫৯৬৪ ৬০২২৫ | 4+- ৫৭৩'৯ 
১৯২৮ ৩৫১৮৯ ৪১৭৪৬ +৬৫৫'৭ 
১৯২৯ ৪০৪৫*৮ ৩৮৫৭ +১৮৮৮ 
১৯৩০ ৪৫৩৯৩ ৪৬৩৭*৫ ৯৮২ 
১৯৩১ ৩৫৫৩১ ৪৮৩৯৯ --১২৮৬৮ 
১৯৩২ ২৫১৮২ ৩০৮৫ 7৫৬৫৮ | 
১৯৩৩ ২১৬৭৫ ১৫২৫১ +-৬৪২'৪ 
১৯৩৪ ১৮৩২, ১০১৮৪ "৮১৪৪ 
১৯৩৫ ১৬০৯৩ ১০৫৭২ +৫৫২১ 
১৯৩৩ ১৩৫৯১ ১৩৫২৫ +৬৬ 
১৯৩৭ ১৭২৮৬ | ১৩৪১৩ শ৩৮৭৩ 


উপরের তালিকা থেকে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার 
আছে। প্রথম পঞ্চবাধিক সঙ্কল্পের সময় (১৯২৯-+৩২) আমদানি 
খুব বেশী হয়েছিল। এই আমদানির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল 
সোভির়েটের প্রধান এবং বৃহৎ শিল্পগুলির বনিয়াদ গড়া! সেই জন্য 
এই সময়ের আমদানি করা দ্রব্যের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ ছিল 
উৎপাদনের উপযোগী যন্ত্রপাতি । প্রথম পঞ্চ-বাধিক প্ল্যানের 
সময় যে মোট আমদানি (T০0৭1 11070:%5) হয়েছিল তার প্রায় 
শতকরা ৪৫ ভাগ ছিল শুধু যন্ত্র আর তার সরঞ্জাম। শীতজ্বই এই 
দুরদর্শী নীতির প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া গেল। ১৯৩২ সালেই দেখা যায় 
যে. আমদানি তার পূর্ব্বের বৎসরের তুলনায় প্রায় শতকরা ৩৬ ভাগ 
কমে গিয়েছে, এবং তারপর দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ধিক প্ল্যানের সময় এই 
রীতিমত নেমে এসেছে। তার অর্থ হোচ্ছে এই যে, 
সোভিয়েট রুশিয়া ক্রমে ক্রমে স্থির ও দৃঢ় পদবিক্ষেপে শিল্পক্ষেত্রে 


স্বাবলম্বী হবার জন্য অগ্রসর হয়েছে । 
আমদানির (2020769) প্রধান উদ্দেশ্য তোচ্ছে বাইরের ধনতান্ত্রিক 


আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যেতে পারে । যেমন 
জারের শাসনকালে রুশিয়ার বাৎসরিক প্রয়োজনীয় কৃষি যন্ত্রপাতির 
এই 


যন্ত্রপাতির সবই ছিল অতি-সাধারণ শ্রেণীর। সালে 


১৯২৯-৩১ 


‘যখন কৃষকদের ব্যক্তিগত দখল স্বহকে নির্মল কোরে বৃহৎ কৃষি যৌথ 





 ১৯২৮-৩৭ সালের সংখ্যাগুলি চল্তি মূল্যের উপর নির্ধারিত! 


'কুবল-এর বিনিময় হার (The rate 0f Exchange ) ১৯৩৬ সালের ১লা 


এপ্রিলে নিয়ন্ত্রিত বিনিময়-হার অঙম্ুসারে গণনা করা হয়েছে । 


Fl) 


১৬ই জুন, ১৯৪১ ] 


. প্রতিষ্ঠানের (Collective Farms) ভিত্তি গড়া হয় এবং এই সব 
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও আয়তন ক্রমে যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে, ততই 
্র্যাক্টর ও অন্যান্ত উন্নত কৃষি-যন্ত্রপাতিরও তাগিদ বাড়ে। এই 
নূতন তাগিদ মেটাবার জন্য প্রয়োজন হয় বৃহৎ পরিমাণে এ সব 
যন্ত্রপাতি আমদানি করবার। সঙ্গে সঙ্গে এদিকে দেশের "মধ্যে 
্্যালিন্গ্রাড খারকড্‌ ও চেলিয়াবিন্ক্ক ট্র্যাক্টর কারখানা এবং 
'রোষ্টভ, কৃষি-যন্ত্র কারখানা “তৈরী হোতে থাকে পূর্ণোদ্যমে।, ফলে, 
১৯৩২ সালের প্রারস্ত থেকেই, এই সব কারখানার উৎপাদনের ক্রম 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-যন্তরের আমদানি কমতে থাকে। 

এই সময় গোরা ও মক্কোতে মোটর: কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। 
১৯২৯-৩১ সালে বিদেশ থেকে মোটর আমদানির ফলে প্রায় 
৩৫৫০ লক্ষ রুব্ল মূল্যের বিদেশী কারেন্সি ব্যয় করা হয়েছিল। 
১৯৩২ সালে এই খরচ অনেক কম করা হয়, এবং পরে একেবারে 
নাকোচ করা হয়। লৌহ ও: লৌহ শ্রেণীর ধাতু আমদানি“করার 
জন্য প্রায় ২৫০০০ লক্ষ রুব্ল ব্যয় করা হয় প্রথম পঞ্চ বার্ষিক প্ল্যানের 
সময়। পরে ম্যাগ্নিটোগর স্ক, কুজনেটস্ক প্রভৃতি অঞ্চলে বৃহৎ 
ধাতুশিল্প প্রতিষ্ঠান ( Metallurgical Industries ) গঠনের পর 
দ্বিতীয় পঞ্চ বাধিক প্ল্যানের সময় এই আমদানীর আর তেমন প্রয়োজন 
হয় না। 

সোভিয়েট আমদানির এই ক্রমহাস দেখে এমন ধারণা করা ভুল 
‘যে, দোভিয়েট গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য হোচ্ছে ক্রমে ক্রমে আমদানী 
একেবারে বন্ধ করা । বরং ১৯৩৫ সাল থেকে আমদানী বেড়েছে 
“দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য এটা ঠিক যে বিদেশের যন্ত্রপাতি বা 





অন্যান্য দ্রব্যের আজ আর তেমন সোভিয়েটের প্রয়োজন নেই, কারণ ,। 


“দেশের কলকারখানার উৎপাদন প্রগতি সে প্রয়োজনীয়তা প্রায় দুর 


করেছে। তবু আমদানি করা হয় কেন? সোভিয়েট ইউনিয়নের - 


যন্ত্রোপাদনের কলকারখানাগুলিকে আমেরিকা বা জানম্নানির মতো 
উন্নতিশীল ধনতাস্ত্রিক দেশগুলির কলকারখানার সমস্তরে উন্নত রাখাই 
বর্তমান আমদানির একটি প্রধান উদ্দেগ্ত। এ ছাড়া প্রয়োজনীয় 
কাঁচামাল এবং কোকো, কফি প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের আমদানি করাও 
সোভিয়েটের দিক থেকে আবশ্যক । সোভিয়েটের সমাজতান্ত্রিক শিল্প 
বিকাশের পরিপূর্ণতা দিক দিয়ে এই আমদানীর সময় আজও উর 
হয়নি । : 

সোভিয়েটের রপ্তানী বাণিজ্য ( Export Trade ) আমদানি 
বাণিজ্যের পরিপূরক বলা! চলে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক -প্র্যানের সময় 
আমদানির আধিক্য পূরণ করবার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল রপ্তানী 
বৃদ্ধির, কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক প্ল্যানের সময় আমদানি হ্রাসের সঙ্গে 
সঙ্গে রপ্তানীও কমে যায়। এর অর্থ হোচ্ছে আমদানী ও রপ্তানীর 
মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে দেশের শিল্লোন্নতি সাধন করা । 

সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে।সঙ্গে 
রপ্তানী বাণিজ্যের রূপেরও পরিবর্তন হয়েছে। জারের শাসনকালে 
রুশিয়া থেকে অধিকাংশ কৃষিজ্জাত ড্রব্যই রপ্তানী হোত। ১৯০৯ 
‘থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত মোট রপ্তানীর প্রায় শতকরা ৭১ ভাগ ছিল 
কৃষিজাত দ্রব্য । আর ১৯২৭-২৮ সাল থেকে সোভিয়েট ইউনিয়ন 
রপ্তানী করেছে অধিকাংশই শিল্প-জাত পণ্য 1; গত কয়েক বৎসরে 
মোট রপ্তানীর প্রায় শৃতকর! ৭১ থেকে ৮৫ ' ভাগ হোচ্ছে ' শিল্পজাত : 
প্রণ্য। . রপ্তানী বাণিজ্যের নিষ্বোদ্ধৃত তালিকা থেকে তার প্রমাণ 
পাওয়া যাবে 3 | 


আথিক জগৎ 


২৭৭ 
দশ লক্ষ ক্বলের হিসাব 
১৯৩০ সাল ১৯৩৩ সাল ১৯৩১ সাল ১৯৩৭ সাল 
মোট রপ্তানীর মূল্য ৪৫৩৯৩ ২১৬৭'৫ ১৩৫৯১ ১৭২৮৬ 
কী. ৭৪৩৫ ৩৩৬১ ৩৫৯৫ ৪৩৭৮ 
তেল__ ৬৮৭৯ ৩৩১৪ ১৬০৮ ১৫০১ 
ফার ও চামড়া ৩৩৬৬ ১৬৮৮৭ ১৫৫১ ১৫৩৬ 
কয়লা ৭৩৫ ৪8৫'৫ ৪২৮ ৩১০ 
ধাতু ও ধাতু- 
জাত দ্রব্য ৪০'২ ৩০৬ ৪২৭ ৪৮৯ 
“যন্ত্রপাতি ১০১ ২০১ ২৫৫ ৪৯৭০ 


একটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করবার হোচ্ছে এই যে, ১৯৩০ সাঙ্গ 


, থেকে সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে যাহা রপ্তানী করা সম্ভব হয়েছে, 


জারের আমলে তার একটি দ্রব্যও' রপ্তানী করবার কোনো উপায় 
ছিল না। ১৯২৭-২৮ সাল থেকে কয়লার আমদানী বন্ধ কোরে 
দিয়ে সোভিয়েট কয়লা রপ্তানী আরম্ভ করেছে। ১৯৩৪ সাল থেকে, 
প্রথম পঞ্চ, বার্ষিক প্ল্যানের সাফল্যের জন, ট্র্যা্ীর, মোটর, ইলেকটি।ক 
সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি রপ্তানী করাও সোভিয়েটের পক্ষে সম্ভব 
হয়েছে। 
সোভিয়েটের বৈদেশিক বাণিজ্যের এই : বিরাট পরিকল্পনার 
মধ্যে ভারতবর্ষের স্থান তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। সোভিয়েট থেকে 
আমদানি, বা ভারতবর্ষ থেকে রপ্তানী দ্রব্যের পরিমাণেরও সঠিক 
পরিচয় পাওয়া কষ্টকর। ভারত গবর্ণমেন্টের বাণিজ্য রিপোর্ট থেকে 
যেটুকু সামান্য পরিচয় পাওয়া যায় নিয়ে তা উদ্ধত হোল. * 
সোভিয়েট থেকে আমদানী... ভারতবর্ষ থেকে রপ্তানী 


৬ 
এপ্রিল ১৯৩৮ থেকে fe 4s 
s — ১৯,৬23,৯৯১ ৩৬,৮৩,২৯ 
জানুয়ারী ১৯৩৯ ২ else hs 
এপ্রিল ১৯৩৯ থেকে | ডা 
ং ---১৮,৬৩৪১৫ ১৪,৬৬৪ 
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এইভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে সোভিয়েট ইউনিয়ন ক্রমে 
ক্রমে জারের সামন্তততান্ত্রিক রুশিয়া থেকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত 
উপায়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে পা মিলিয়ে চলেছে 
শিল্পের সর্ববাঙ্গীন বিকাশের ও প্রসারের দিকে । পৃঁজিবাদের আওতায় 
লালিত সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিগত 'মুনফাঁমনোবৃত্তি আজ সোভিয়েট 
রুশিয়া থেকে নির্বাসিত। উৎপাদক যারা, তারাই, মালিক। 
' উৎপাদক শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর সেই স্বার্থ যাতে অক্ষুণ্ন 
থাকে সেইদিকে আছে সোভিযেট 'গবর্ণমেন্টর অতন্দ্র . দৃষ্টি।' 
দেশের শিল্পও তাই প্রাচুর্য্যের পরিকল্পনানুযায়ী ক্রমোন্নতির পথ ধরে? 
অগ্রসর হোচ্ছে। তার অফুরন্ত সম্ভার শুধু সোভিয়েটের মানুষই 
ভোগ করছে না, বাইরের পৃধিবীও করছে।: পৃথিবীর অন্যান্য বহু 
ছোটবড় রাষ্ট্রের' সঙ্গে সোভিয়েটের বাণিজ্য সম্বন্ধ তার প্রমাণ। 
এই বৈদেশিক বাণিজ্যনীতি সোভিয়েট্র 'শাস্তি-নীতির সঙ্গে জড়িত। 
ষ্যালিন বলেছেন £.--:609 foreign policy .of the Soviet 
Union is the majntenancé of . “peace and the deve- 
lopment of trade with’ all. countries.’ অন্যান্য, নীতির < 
মতো বাণিজ্য নীতিও নোভিয়েটের এই মূল শাস্তি আদর্শের উপর 
গুতিষিত । Ml 


#Accounts relating to the 





Sea-borne Trade and 


, Navigation of British India—January 1940. 
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বাঙ্গলার নদনদী সমস্য! 

১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে বাজলা দেশের নদনদী সমস্তা সম্পর্কে আলো- 
চনার জন্ত একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত সম্মেলনে বন্তা, বৃষ্টিপাত, 
জলনিফাঁশন, পূর্তকাধ্য প্রভৃতি নদনদী সংক্রান্ত তথ্যাবলী সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের 
উদ্দেশ্যে একটি হাইডুলিক রিসার্চ লেবরেটরী স্থাপন করিবার প্রস্তাব গৃহীত 
হয়। অতঃপর পাঞ্জাব হাইড্রো-ডিনাষিক্‌ রিসার্চ ইনৃষ্টিটিউটের সহকাবী ' 
ডিরেক্টর ডাঃ এম্‌ কে বস্থর সহযোগিতায় একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা 
হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী বৎসর হইতে আপাততঃ 


পাঁচ বৎসরের অন্ত কা আরম্ভ হইবৈ। পাচ বৎসরে মোট € লক্ষ ৯৬ 


হাক্তার টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত করা হুইয়াছে। বাঙ্গলা সরকারের ১৯৪১-৪২ 
সালের বাজেটে এই বিষয়ে প্রাথমিক ব্যয় হিসাবে ২০ হাজার টাকা মঞ্জুর 


করা হইয়াছে। , 
‘বিভিন্ন শিল্পে শিক্ষাদান 
জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগ লিখিবার কালি, 
আঠা, ফিনাইল, চাচ, মেটাল পলিশ প্রভৃতি তেয়ারী সম্পর্কে একদল নৃতন 
ছাত্রকে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করিবেন। চারি হইতে 
ছয় মাস কাল পর্য্যন্ত এই সকল বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। 


যুক্ত-প্রদেশের উদ্ধ ভ ইক্ষু 


সংরক্ষিত অঞ্চলসমূহের উহ্নত্ত ইক্ষু উৎপাদনের ক্ষতিপূরণন্বরূপ যুক্ত- 


প্রদেশের সরকার চাষীর্দিগকে প্রতি একর জমিতে ২৫২ টাকা করিয়া দিবার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহাতে বিশেষ করিয়া" গোরক্ষপুরের ১৬ হাজার একর ; 
পরিমিত জমির ইচ্ষুচাষকারীরা যথেষ্ট উপকৃত হইবে। 
য়ে সমস্ত অঞ্চলে বিশেষ সেস্‌ ধাধ্য করা হয় নাই সেই সব স্থানের 
সংরক্ষিত এলাকার উদ্বত্ত ইক্ষু উৎপাদনের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়] হইবে কিন! 
সেই সম্পর্কে এখনো কোন সিদ্ধাত্ত গ্রহণ করা হয় নাই। বড়বীকী, খেরী, 
সীতাপুর, হারদোই ও সাজাহাঁনপুর জেলার অঞ্চলসমূহের জরিপ শেষ 


হইবার পরে প্র বিষয়ে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। উক্ত পাচটি .. ই 


জেলায় অনুমান ২০ হাজার একর জমিতে অতিরিক্ত ইক্ষু চাষ হইয়াছে 
যুদ্ধোত্তর কালে ভারতীয় শিল্প 

“ভারত সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, যুদ্ধের পরে যে সকল অর্থ- 
নৈতিক সমস্তার উদ্ভব হইবে তাহার সমাধান করিবার অন্ত ভারতীয় 
শিল্পের পুনর্গঠন ও নানা প্রকার সংস্কার সাধন করিতে হইবে। এই অন্য 
এখন হইতে ভারতীয় শিল্পসমূহের তথ্য সংগ্রহ ও জ্বরীপ করিবার জন্য 
ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিবকে সভাপতি করিয়া 'একটি কমিটা গঠিত 
হইবে | ভারত সরকারের অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা, ভারত সরকারের 
রাজস্ব বিভাগের প্রতিনিধি, বাণিজ্য.বিভাগের প্রতিনিধি, দেশরক্ষা বিভাগের 
প্রতিনিধি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিভাগের প্রতিনিধি, সরবরাহ বিভাগের প্রতিনিধি 


এবং রেলওয়ে বোর্ডের প্রতিনিধিগণ এই কমিটীর সদস্ত থাঁকিবেন। ইহা ' 


ছাড়া শিল্পসংক্রাস্ত নানাবিধ খুটিনাটি বিষয়ের তথ্যাদি পরীক্ষা করিবার 
জন্ত বিভিন্ন সাঁব-কমিটা নিয়োগ করা হইবে এবং এই সকল সাব-কমিটীতে 
সরকারী ও বেসরকারী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের গ্রহণ করা হইবে। 
| ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে বাংলা"; বেশে ৪৩টী নৃতন যৌথ ‘কোম্পানী 
রেজিস্্ীকুত হইয়াছে" এই, কোম্পানীগুলির মোট 'অন্থমোদিত মূলধনের 
পরিমাণ ৭৩ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা । ie 3 
এ বাধ্যতামূলক টীকা i 

প্রকাশ, বাংলা সরকার ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় টীকা আইন 'সংশোধন 
করিয়া বাধ্যতামূলকভাবে টীকা লওয়ার তন্তু একটী বিল ব্য ব্যবস্থা 
পরিষদে উত্থাপন করিবেন । 


বাংলার আদমতুমারী প্রকাশে বিলম্ব 
জানা গিয়াছে বাংলা দেশের আদমন্থ্মারী প্রকাশিত হইতে জুলাই 
মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বিলম্ব হইবে। বাংলা সরকারের নির্দেশাসুযায়ী 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লেখাপড়া জানা লোকের হার নির্ণয় এবং সাম্প্রদায়িক 
অমুপাতের হার নির্ধারণ করার. জন্য এই বিলম্ব হইতেছে। যাহাদের 
আক্ষরিক পরিচয় আছে তাহাদের হিসাব গ্রহণ করিবার কাধ্যের জন্য ১২ 
হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয় পড়িবে এবং এই ব্যয় বাংলা সরকার বহন 


করিবেন। 
বেলুচিস্থানে গন্ধক আবিষ্কার 


ভারত সরকারের ভূতত্ববিভাগ বেলুচিস্থানের কোহই স্থলতানে একটা 
পর্বতে প্রচুর গন্ধকের সন্ধান পাইয়াছেন.। গন্ধক পরিপূর্ণ এই পাহাডের 
ওজন প্রায় € লক্ষ টনের কাছাকাছি হইবে । এই পাহাড় হইতে শতকরা, 
৩৫ ভাগ গন্ধক পাওয়া যাইবে বলিয়! অনুমিত হুইয়াছে। 


ভারতীয় ডাক বিভাগ 


ভারতীয় ডাক বিভাগের এক কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, ১৯৩৯-৪০ 
সালের শেষভাগ পর্য্যন্ত ১ লক্ষ ৫৮ হাজার মাইলের বেশী রাস্তায় ডাক 
চলাচল করিযাছে। ভারতবর্ষ ও ইংলগ্ডের মধ্যে ষে বিমান ডাক যাতায়াত 
করিয়াছে তাহার মধ্যে পূর্বগাঁমী বিমান ডাক চলাচলের সংখ্যা ২১৫টি এবং , 
পশ্চিমগাষী বিমান ডাক চলাচলের সংখ্যা ২১৯টি। আলোচ্য বৎসরে ৭ 
কোটি ২২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার সাধারণ ডাক টিকিট এবং ১ কোর্টি ১৩ 
“ লক্ষ ১৯ হাজ্জার টাকার/নান্তিস ষ্ট্যাম্প বিক্রয় হইয়াছে। 


| আমাদের নিজ কারখানার প্রস্থ একাজ গিনি কষরণর নানাপ্রকার আবুমিক ডিাইদেরট) 
2” টু আলকার সর্ধহা কিকখার্থ হদৃক্ধ থাকে ও অর্ডার দিনে ২৪ ষ্টার মধ্যে উতযাযী করিয়া § 
৬) সেয়া হয়। 


অতুন্টী পুধাপেক্ষা ক্যমাশ হতয়াচ্ছে। 
পত্র লিখিলে ধ্দানাদের মুতন দূতম ডিজাইন সমন্বিত বি ওদং 
ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাঠান.হয়। 


1. পরীক্ষা প্রার্থমীয়। 





nd 


১৬ই জুন, ১৯৪১ ] 


ভারতীয় শুদ্ধ বিভাগের বাধিক বিবরণী 

ভারত সরকারের স্তন বিভাগের ১৯৩৯-৪০ সালের বাধিক কাৰ্য্য বিবরণী 
দৃষ্টে জানা যায়, বর্তমান মহাযুদ্ধ সত্বেও আলোচ্য বৎসরে সামুদ্রিক শুক্কের 
বৃদ্ধির পরিমাণ ৪1০ কোটি টাকার উর্দ্ধে। পূর্ব্ব বৎসরের ৪৩ কোটি ৭২ লক্ষ 
৭০ হাজার টাকার তুলনায় ১৯৩৯-৪০ সালে সামুদ্রিক শুষ্ক বাবদ মোট 
আয়ের পরিমাণ দাডাইয়াছে ৪৮ কোঁটি ৩৭ লক্ষ ১০ হাজার টাকা । 
আলোচ্য বর্ষে শুক্ক বিভাগের মোট আয় দাড়াইয়াছে ৫০. কোটি ৪৩ লক্ষ 
১৯ হাজার ৪৫৩ টাকা । প্রধানতঃ চিনির শুল্ক হইতেই উক্ত বিভাগের 
আয় অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে চিনি হইতে মোট ৩]* 
কোটি টাকার . শুন্ক আদায় হইয়াছে। বোম্বাই, করাচী ও কলিকাতা বন্দরে 
চিনির শুন্কের পরিমাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতে দেখা গিয়াছে । আলোচ্য 
বৎসরে অন্তান্য যে সকল দ্রব্যের উপর শুক্কের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে তন্মধ্যে 
পেট্রোলিয়াম, কেরোসিন, বিভিন্ন ধাতবদ্রব্য, সিক্ক, কাটলারী (ছুরি, কাচি 
ইত্যাদি) লৌহ ও বিভিন্ন শ্রেণীর যন্ত্রপাতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
. ভারতে বিলাতী কারিগর 

ভারতের কারিগরগণকে শিক্ষা দিবার জন্য গ্রেট বৃটেন হইতে একশত 
জন বিশেষজ্ঞ আনয়ন করা হুইতেছে__-এই মৰ্ম্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। 


ইতিমধ্যে ১৫০টি কেন্দ্রে শিক্ষাকারধ্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এ সব কেনে চু 
যাহাতে :১০ হাজার শিক্ষার্থীর স্থান হইতে পারে সেরূপ ব্যবস্থা করা | 
হইতেছে। বর্তমানে প্র সব কেন্দ্রে € হাজার ছাত্র কারিগরী শিক্ষা লাভ | 


করিতেছে। 
ভেজাল থান্ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা 
স্বৃত, মাখম, দুগ্ধ ও অন্তান্ত আহীর্্য বস্তুর বিশুদ্ধতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে 


বাঙ্গলা সরকার যে বিলের প্রস্তাব করিয়াছেন তৎসম্পর্কে কলিকাতার 


ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ম্যান্ৃফ্যাকচারার্পস এসোসিয়েশন এইরূপ অভি- 


মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভেজাল খান্ত নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন সম্পর্কে | 
" তাহারা বাঙ্গলা সরকারের উদ্দেশ্যের সঙ্গে একমত ; কিন্তু ভেজাল খাপ্তের | 


সমস্তা এতই ব্যাপক যে, উহা শুধু বাঙ্গল! দেশেরই সমস্তা নয়, সমগ্র 


ভারতবর্ষের ভেজ্জাল থাগ্য নিয়ন্ত্রণের 'কথাও এই সঙ্গে ভাবিতে হইবে এবং | 
তছুদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা -অবলম্বন করিতে হইবে ' সুতরাং বাঙ্গলার || 


ভেজাল 'খান্তের নিয়ন্ত্রণ 'বিল আইনে পরিণত করিবার পূর্বে কেন্দ্রীয় 


সরকারের সহযোগিতায় সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি আইন প্রণয়নের অন্য Yt: 


উক্ত কমিটি বাঙ্গলা সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। 
চটকলের কাধ্যকাল বৃদ্ধির অসুবিধা 


_ গত ৮ই জুন তারিখে কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান জুট মিলসূ এসোসিয়েশনের রা 
কমিটির এক বিশেষ অধিবেশনে চটকলসমূহের শ্রমিকদের কাধ্যকাল বাভাইয়া | 
দেওয়া সম্পর্কে নিম্নোক্ত অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে :--জাহাঁজ চলাচল কি 


সম্পর্কে একট! সাময়িক ব্যবস্থার ফলে যদিও জুন মাসে মাল রপ্তানী বিষয়ে 


সুবিধা হইতে পারে, তথাপি উহার 'উপর নির্ভর করিয়া বর্তমান অনিশ্চিত | 


অবস্থায় জুলাই মাসের কাৰ্য্যকাল বৃদ্ধি সম্পর্কে এখনই কোন সিদ্ধান্ত ঘোষণা 


করা যায় না। সুতরাং উক্ত কমিটি জুলাই মাসের জন্ত সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্টা | 
কার্যকালই বহাল রাখিতেছেন। অবশ্য ইতিমধ্যে জুন মাসে জাহাজ | 


চলাচলের ব্যবস্থা যদি সন্তোষজনক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে আগষ্ট 
ও সেপ্টেম্বরের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া! কাজের সময় বাড়াইয়া 
দেওয়া হইবে । - 


মাদাজে মজুদ চাউলের পরিমাণ 


গত ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখের পর হইতে এতাবৎ মালাবার বন্দর- 


হুইয়াছে। মাদ্রাজ সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ব্ৰহ্মদেশ হইতে আরও 
চাউল শীঘ্রই এখানে আসিয়া! পৌছিবে। মজুত ডাউলের পরিমাণ ও 
সরবরাহের অবস্থা সম্যক পধ্যবেক্ষণ করিবার জন্ত বিভিন্ন জেলার কালেক্টর- 
গণকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। দুই একটি অঞ্চলের কথা বাদ দিলে 


* মাদ্ৰাজ্ের মজুত চাউলের পরিমাণ বেশ সস্তোষজনক বলিয়াই প্রকাশ । 


৩, 


আধিক জগৎ 


[| হীরা জহরৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের ভন্য সেপ্টণল | 
I ০০০০০ ভণ্ট রহিয়াছে । বাধিক চাদা ৯২২ টাকা 
ৃ মাত্র। চাৰি আপনার হেপাজতে রহিবে | 


! যার্কেট শাখা-_১০ নং লিগুসে স্ত্রী, বড়বাজার শাখা--৭১ নং ক্রস স্ট্রীট, 
সমূহে বন্ধ দেশ হইতে ৬০ হাজার টনেরও অধিক পরিমাণে bier Sis | 


২৭৯ 





যুক্ত প্রদেশের পণ্য সরবরাহ বৃদ্ধি 

বিভিন্ন গবর্ণমেণ্টের জন্ত মাল ক্রয় করিবার যে সরকারী বিভাগ (ইণ্ডিয়ান 
ষ্টোর্স ডিপার্টমেপ্ট) রহিয়াছে তাহার ১৯৩৯-৪০ সালের বাৰিক বিবরণীতে 
প্রকাশ, ১৯৩৮-৩৯ সালের যুক্ত-প্রদেশের সরবরাহের পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ 
৬১ হাঁজার টাকা ; সেক্ষেত্রে আলোচ্য বৎসরের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ২ 
কোটি ১৪ লক্ষ টাকা । ১৯৩৮-৩৯ সালে যুক্ত প্রদেশ ষ্টো্স ডিপার্টমেন্টকে 
১৭ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকার বস্ত্রাদির যোগান দিয়াছিল) আলোচ্য 
বৎসরে উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১ কোটি ২৯ লক্ষ টাকায় ফ্রাড়াইয়াছে। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, উক্ত খাতে ১৯৩৯-৪০ সালে সমগ্র ভারতের 
সরবরাহের মোট পরিমাণ ৪ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা। পশমী ভ্রব্যাদির 
সরবরাহের পরিমাণও ১৯৩৮-৩৯ সালের ৭ লক্ষ ৮ হাজার টাকার তুলনায় 
বৃদ্ধি পাইয়া আলোচ্য বৎসরে ৬৪ লক্ষ € হাজার টাকায় দীড়াইয়াছে। 
এই খাতে সার! ভারতে সরবরাহের পরিমাণ হইতেছে ২ কোটি ৪২ লক্ষ 
টাকা! উপরোক্ত ছুইটি পণ্যের বিষয়ে আলোচ্য বৎসরের বোস্বাইএর 
পরেই যুক্ত প্রদেশের স্থান। পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি সম্পর্কেও বাঙ্গলা 
দেশের পরেই যুক্ত প্রদেশের নাম করিতে হয়। পূর্ববর্তী বৎসরের ৬ হাজার 


টাকার তুলনাগ্ন আলোচ্য বৎসরে ৫ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকার পাট ও তজ্জাত 
দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হইয়াছে 





স্থাপিত ১৯১১ সাল 


সেপ্টাঁল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা! 
সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত। মুলধনে ও আমানতে 
তীরে বাহে হান বিকার যা | 


৩৫০,০০৩ ০০০৯ 


ও 
শবক্রীত মূলধন ৩৩৬১২৬১৪০০২ রি 
আদায়ীরুত মুলধন ১,৬৮,১৩,২ ০০২, ৪ 
অংশীদারের দায়িত্ব ১১৬৮১১৩২০ ০৯ 
রিজার্ভ ও অন্যান তহবিল ৯১২৪০২১০০০২ ্ হু 


১৯৪০ সালের ৩১ে ডিসেম্বর ভারিখে কীঙ্কে 
আমানতের পরিমাণ ৩২,৪৯৮৮০০*২ টাকা! 
ওঁ তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্যান্ত অনুমোদিত সিকিউরিটি 
এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ২১,৯০,৩২,৬৮৫২ টাকা, 
চেয়ারম্যান--স্তার এইচ, পি, মোদি, কৈ টি, কে, বি, ই, 
জেনারেল ম্যানেজার-_মিঃ এইচ, জি, ক্যাপ্টেন রা 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে। ্‌ 


বৈদেশিক কারবার করা হয়। * হেড অফিস: 


| প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীর ব্যাধি সুবিধা দেওর়াহর । | 
|| সেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব হণ্ডিয়ার নিল্পলিখিত বিশেষত্ব আছে__ 


ভ্রমণকারীদের অন্ত কপি ট্রেভেলাঁর চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত 
বীমার পলিসি, ৫ তোলা ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের 
বার, চত্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বাধিক ২০ আনা হারে সুদ অঞজ্জনকারী 
ত্রৈবািক ক্যাশ সার্টিফিকেট । 


কলিকাভার অফিস মেন অফিস--১০০নং ক্লাইভ স্ট্রট। নিউ রঃ 


স্টামবাজার শাঁখা__-১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ভবানীপুর শাখা--৮এ, 
রসা রোড। বাজল। ও বিহ্বারস্থিত শাখা ঢাঁকা, নারায়ণগঞ্জ, 
জলপাইগুড়ী, জামসেদপুর, মজঃ:ফরপুর, গয়া, ছাঁপরা, জয়নগর 
সীতামারি, বেতিয়া, মধুবণী, থাগরিয়া, কাটিহার ও কিষাণগঞ্জ,। | 

লণ্ডনস্থ এজেন্টস-_ বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। 
নিউইয়র্কস্থিত এজেন্টস- গ্যারান্টি রি কোং অক 
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২৮০ 





মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় পণ্যব্রয় কমিশন প্রেরণের প্রস্তাব 

পাশ্চাত্য দেশসমূহের নিকট হইতে দেশরক্ষাসংক্রান্ত পণ্য ও সরঞ্জামাদি 
ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারত হইতে একটি প্রতিনিধি ধল' 
প্রেরণ ররার প্রস্তাব ভারত গবর্ণমেপ্ট বিশেষভাবে বিবেচনী করিতেছেন ।, 
উক্ত কমিশনের সঙ্গে একজন বিশেষজ্ঞ থাকিবেন। 'কোচীন রাজ্যের 
তৃতপূর্ব্ব দেওয়ান স্যার আর'কে ষণ্য,খম চেটির নেতৃত্বে উক্ত কমিশন গঠিত 
হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে! এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, শ্তার 
বগ্মুখম চেট্টি অটোয়া:চুক্তির আলোচনা বৈঠকের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত 
ছিলেন । : 

. ব্ৰন্ধে ভারতীয়দের বসবাসের প্রশ্ন 

ব্রহ্গদেশে ভারতীয়দের গমন সম্বন্ধে একটি চুক্তির বিষয় আলোচনার জন্ত 
ভারত সরকার শীঘ্রই রেসুণে একটি প্রতিনিধিমগুলী প্রেরণ করিতেছেন । 
এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ব্ৰহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছির 
হইবার পর বক্গ-প্রবাস বিধান (বার্ম্মা ইমিগ্রেশন অর্ডার) অনুযায়ী বঙ্গে 
ভারতীয়দের প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত করা হইতেছে । বর্তমান বৎসরের এপ্রিল 
মাসে এই বিধানের মেয়াদ শেষ করিবার জন্ত বক্গ-সরকার বার মাসের 
নোটাশ দিয়াছেন। সুতরাং ১৯৪ সালের তকে হারের পুর্ন একটি নূতন 
চুক্তি সম্পন্ন করিতে হুইবে। 

বাংলার ইচ্ষুর নিম্নতম দর 


বঙ্গীয় শিল্প তদস্ত কমিটার শর্করা সাব কমিটী বাংলার উৎপন্ন ইক্ষুর 


নিম্নতম দর নির্ধারণ সম্পর্কে খোজ্-খবর লইতে আরম্ভ করিয়াছেন । গত 
বৎসরের উৎপর ইক্ষু সম্পর্কে কমিটী তাহাদের ইণ্টারিম (সাময়িক) রিপোর্টে 
গত জানুয়ারী মাসে বাংলা সরকারকে জানান যে, এই বিষয়ে বিশেষ কোন 


ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন নাই। কেন না তখনকার ইক্ষুর দর স্বাভাবিক ' 


স্তরেই বলবৎ ছিল। ভবিষ্যতে শাব কমিটী এ বিষয়ে রিপোর্ট দিবেন বলিয়া 
তখন জানাইয়াছিলেন। আশা করা যায়, আগামী দুই মাসের মধ্যেই সাব 
কমিটি তাহাদের চুড়ান্ত রিপোর্ট বাংলা সরকারের নিকট পেশ করিতে 


পারিবেন! be 
থাই-জাপান বাণিজ্য সম্পর্ক . 

প্রকাশ, চারিজনঞ্পদন্ত লইয়া গঠিত একটা জাপ প্রতিনিধিদল ব্যাস্কক-এ 
'আসিয়াছেন। জাপান ও থাইন্ল্যাণ্ডের বাণিজ্য সম্পর্কের কিরূপে উন্নতি 
করা যায় তৎসম্পর্কে প্রতিনিধিদল বে-সরকাঁরীভাবে তদন্ত করিবেন! আরও 
জানা গিয়াছে যে, ওলন্দান্ (পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের) গবর্ণমেন্ট জ্রাপানের 
'এক নোটের উত্তরে জানাইয়াছেনন 'যে, দেশের অর্থনেতিক উন্নতির 
পরিকল্পনায় ওলন্দাজ সরকীরের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। পরোক্ষভাবে শক্ত 
যাহাতে উপকৃত হয় এইরূপ কোন ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও উক্ত' গবর্ণমেন্ট স্পষ্ট 
মতামত ঘোষণা করিযাছেন। জাপানের সহিত অর্থনৈতিক সম্পর্কের উন্নতি 
যাহাতে সঙ্গতভাবে হইতে পারে' তজ্জন্ত ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট আগ্রহান্বিত 
বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। 





আধিক জগৎ 


[ ১৬ই জুন, ১৯৪১ 


ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের কর্মকর্তা নির্বাচন 

গত ৭ই ছুলাই তারিখে ইণ্ডিয়ান ইন্িওরেম্স ইনষ্টিটিউটের কাউন্সিলের 
এক সভা বেঙ্গল ন্ঠাশনাল চেগ্বার্প অব্‌ কমাসের গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত 
কাউন্সিলের সভায় ১৯৪১-৪২ সালের প্রস্থ ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের 
কর্মকর্তী নির্বাচন হয়। মিঃ এস্‌, সি, রায় এবারেও এই প্রতিষ্ঠানের 
সভাপতি পদে পুননির্ববাচিত হইয়াছেন। নিগ্নলিখিত ভদ্রমছোদয়গণ বিভিন্ন 
কর্ম্মকর্ত্তার পদে নির্বাচিত হইয়াছেন এবং ইনষ্রিটিউটের কাউন্সিলের সত্য 
হইয়াছেন ৫. | 

সহ-সভাপতিগণ £-_মিঃ.জে, সি, ঘোষ দত্তিদার ? মিঃ কে, সি, ব্যানাঞ্জি; 
মিঃ এ, টি, পাল ; মিঃ এস্‌, বাগচী এবং মিঃ এইচ সি চক্রবর্তী । 

সাধারণ সম্পাদক--মিঃ এস্‌, এন, রায় চৌধুরী । 

। ঘুগ্ৰ-সম্পাদক-_মিঃ এন, আর, সেন এবং মি: এইচ সি, নাগ । 

কোবাধ্যক্ষ-_মি: এ, কে গাঙ্গুলী ৷ 

সভ্যগণ_মি: কে এম নায়েক ; এস্‌, পি, বঙ্গ, মিঃ এ, সি, সেন, মিঃ 
আই, বি, সেন; মিঃ আর, এন, রায়? মিঃ এন, সি, ঘোষ ; মিঃ বি, সি, 
ঘোৰ ; মিঃ জে, এল, ফার্ণাণ্ডের ; মিঃ এইচ, কে, সেন ; মিঃ পি, আর, গুপ্ত; 
মিঃ এস্‌, কে, আচার্য্য চৌধুরী ; মিঃ বি, আর, বন্থ এবং মিঃ কাহালী । 

- ব্ৰহ্মদেশীয় মাল আমদানীর উপর শুল্ক 

ভারত সরকার ও ব্রহ্ম সরকাবের মধ্যে সম্প্রত যে বাণিজ্য-ুক্তি স্বাক্ষরিত 
হইয়াছে, সেই চুক্তির বিধানানুযায়ী, পূর্বে বহ্ম দেশীয় মাল ভারতে আমদাঁনীর 
উপর যেভাবে শুল্ক রেহাই দেওয়া হইত ইণ্ডিয়া গেজেটে এক ঘোষপা প্রকাশ 
করিয়া ভারত সরকার তাহা? বাতিল করিয়া দিয়াছেন। বর্তমানে নূতন 
করিয়া ভারতে ব্রহ্দেশীয মাল আমদাঁনীর উপর যে ভাবে শুল্ক ধার্য্য করা 
হইয়াছে তাহা ৭ই জুন তারিখ হইতে বহাল হইবে। ভারতে ব্রহ্মদেশীয় 





যেসকল পণ্য আমদানীর উপর শুল্ক ধার্য করা হুইবে এবং যে সকল মালের 


জন্ত শুদ্ধ রেহাই দেওয়া হইবে তাহাদের একটা তালিক। নিয়ে দেওয়া হইলঃ__ 
চাউল, অন্তান্ঠ শস্তাদি, ভাল, কাঠ, কাচা রবার, জ্বালানি এবং কোন কোন 
তৈলের অন্য আমদানীর উপর কোনরূপ শুদ্ধ ধরা হইবে না। আলুর এবং তুলার 
হুতা্দির উপর আমদানী মূল্যের শতকরা পাচভাগ শুল্ক ধার্য্য করা হইবে। 
মোম, মোমবাতি, চর্বির, তারপিন, পিগার ও সাধারণ শ্রেণীর তৈলবীজের 
আমদানী' মূল্যের উপর শতকরা দশভাগ এবং স্ুপারীর উপর শতকরা ২০ 
ভাগ শুল্ক বসান হুইবে। সাদা তামাকের উপর পাউণ্ড প্রতি /০ শুদ্ধ ধরা 
হইবে | | 


দুগ্ধ বিক্রয় ব্যবস্থার সংস্কার 
ভারতসরকারের কৃষিপণ্য বিক্রয় বিভাগের পরামর্শদাতা ভারতবর্ষ ও 
বহ্ষদেশে দুগ্ধ বিক্রয় ব্যবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট রচনাকালে সুপারিশ করিয়াছেন 
যে, (১) দুগ্ধ বিক্রয় ব্যবস্থার পুনঃ সংস্কার করা হউক; (২) পল্লী অঞ্চল 
হইতে দুগ্ধ ক্রয় করিয়া উহা স্থানান্তরে প্রেরণের, সংরক্ষণের ও বণ্টনের 
LLL hl উনি গঠন করা হউক। 


বস্ত্র ৰ £ FS * 
ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে। 
ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 8 
সন্দ এণ্ড কোং 
পোঃ কুটিয়া বাজার (নদীয়া) EEE 
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প্রয়োজন হলে যে 
কোন সময় সুদ. 
সমেতটাঁকা ফেরৎ 
দেওয়া হবে। 


ডিফেন্স মেভিংম 





২৮৯ 


যেকোন পোষ্ট অফিসে 
পাওয়া যায় এবং 
তাঁর উপরে 


1০ আনা, ॥০ আনা অথবা । 
১২ টাকা মূল্যের . ডিফেন্স 
সেভিংস ফ্ট্যাম্প লাগান। 


আপনার কার্ডে ১০২ 
টাকা মুল্যের ফ্ট্যাম্প জমা 
হবে তখন তীর পরিবর্তে 
পোষ্ট অফিস থেকে . একটি 
ডিফেন্ন সেভিংস্‌ 
চেয়ে : নিন_১০ বছরের মধ্যে 
এই সার্টিফিকেটের দাম হবে 
তের টাকা ন’ আনা । 


যখন 


লিল্াসান্ত্তান্র জন্য সম্থুল্ম ক্ষুন্ন 





ভারতবর্ষে গ্যাস-প্রতিরোধক বন্ত্র নিৰ্ম্মাণ 

আলিপুরের টেষ্ট হাউসে সম্প্রতি গ্যাস-প্রতিরোধক একপ্রকার বস্তু আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। গ্যাস প্রতিরোধে ইহা তৈল বন্রের ন্তায়ই কার্যকরী । পরীক্ষায় 
প্রত্যেকটা নযুনাই সন্তোষজনক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে । এই বন্ত্রগুলি 
কোনও কোনও বিষয়ে বিদেশ হইতে আমদানী করা অনুরূপ বস্ত্র হইতেও 
উন্নত শ্রেণীর । এই বস্ত্রের চাহিদা শুধু এদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, বৃটিশ 
সাম্রাজ্যের অন্তান্ত বহুদেশ হইতেও ইহার জন্য অর্ডার পাঁয়া গিয়াছে। 
. ইতিমধ্যেই এক স্থান হইতে ২২ লক্ষ গজ গ্যাস-রোধক বস্তু সরবরাহের 
অর্ডার আদিয়াছে। বিদেশ হইতে যে সকল গ্যাস-রোধক বস্ত্র আমদানী 
হয়, গজ প্রতি তাহার দাম ২।* আনা | ভারতবর্ষের প্রস্তুত এই-কাঁপড়ের 
' দাম ইহা হইতে অনেক কম পড়িবে । এই নূতন আবিষ্কারের দ্বারা শুধু যে 
বর্তমানে গ্যাস-রোধক বঙ্ত্রের চাহিদাই মিটিবে তাহা নহে, ভবিষ্যতে ইহার 
সামান্ত অদল-বদল করিয়া অয়েলস্কিন, অয়েল কথ ও অনুরূপ প্রয়োজনীয় 
বন্তাদি নির্মাণ কর! সম্ভব হইবে । 

ভারতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কাচের পাত প্রস্তুত 

, অণুবীক্ষণ যন্ের অন্য ব্যবহার যোগ্য কাচের পাত বর্তমানে ভারতবর্ষে 
' তৈয়ারী হইতেছে | পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই কাচের পাতগুলি 
উপরোক্ত কার্যে বেশ সন্তোষজনকভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। উত্তর 
ভারতে একটি কোম্পানী সম্প্রতি কাচের নল প্রস্তুত করিতেছে । এই নল- 
গুলিও ব্যবহারযোগ্য বলিয়া পরীক্ষিত হইয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত এই 


কট ভি 


2৫ 


ভারত সরকার ও দেশীয় শিল্প 

গত ৭ই জুন তারিখে কলিকাতায় মারোয়াড়ী এসোসিয়েশনের সভাপতি 
মিঃ রামকুমীর ঝুনঝুনওয়াল! এসোসিয়েশনের বাধিক সভায় তাহার এক 
বক্তৃতায় ভারত সরকারের শিল্প-নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি 
বলেন যে, ব্যবসায়ী মহলের দৃঢ় ধার্পা এই যে, ভারতে ভ্রুত শিল্প গড়িয়া 
তোলার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান নীতির আমূল পরিবর্তন না 
হইলে অদূব ভবিষ্যতে ভারতের শিল্পের কোন স্থায়ী উন্নতি সম্ভব হইবে না! 
মিঃ ঝুনঝুনওয়ালা ভারতের বহির্ববাণিজ্যের আলোচনা করিয়া বলেন যে, 
বর্তমানে ভারতীয় শিল্পদ্রব্য ভারতের বাহিরের বাজারে অধিক পরিমাণে 
পাঠাইতে চেষ্টা করা উচিৎ। 

উড়িষ্যা প্রদেশে পল্লী-উন্নয়ন 

উডিষ্যা সরকার উড়িঘ্যা প্রদেশের পল্লীউন্নয়ন কাৰ্য্যে ব্যয়ের জন্য ৭০ 
হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। উক্ত টাকার মধ্যে কটক জিলায় ১৪ হাজার 
টাকা, পুরী জিলায় ২০ হাজার টাক", বালেশ্বর জিলায় ৫ হাজার টাকা, 
সম্বলপুর জিলায় ৫ হাজার টাকা, গঞ্জাম জিলায় ১২ হাজার টাকা এবং 
কোরাপুট জিলায় ১৪ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। 

আসামে বাধ্যতামূলক পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ 

আসামে বাধ্যতামূলকভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্ত 
শিলং সম্মেলনে বাংলা ও আসাম সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে যে চুক্তির 
খসড়া রচিত হইয়াছিল বাদ্গলার গবর্ণরের সভাপতিত্বে অহ্ষিত বাঙ্গপার 


উভয় প্রকার কাচ দ্রব্যই বিদেশ হইতে আমদানী হইত । ্ মদ্িিত্ডলীর এক বৈঠকে তাহা অনুমোদিত হইয়াছে। 


২৮২ 
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মহীশুর রাজ্যে কৃষি বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ 
১৯৪০ সালের ৩১শে জানুয়ারী মহীশূর রাজ্যের নবম পর্য্যায়ে কৃষিবিষয়ক 
তথ্যাদি সংগ্রহের যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে ইহাতে দেখা যায় যে, উক্ত 
রাজ্যে আলোচ্য বৎসরে চাষ করিবার যন্ত্রপাতির সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ৪২ 
হাজার ২ শত ৩৮ খানা কাঠের লাঙ্গল, ৩১ হাজার ৩ শত ১৩ খানা লোহার 
লাঙ্গল, ২ লক্ষ ৬০ হাঁজার ৯ শত ২৩ খানা গরুর গাড়ী, জল সেচন করিবার 
জন্য ১৯৭টি পাম্প, নলকুপের অন্ত ৫ শত ৪৬টী বৈদ্যুতিক পাম্প, ৩১টী যন্ত্র 
চালিত ইক্ষুপেষণ কল, ৬ হাজার ৯ শত ৪২টী বলদ দ্বারা চালিত ইক্ষুপেষণ কল 
এবং ১১টা ট্রাক্টর। ইহা ছাড়া গবাদি' পণ্ড, হাঁস ও মুরগী প্রভৃতিরও যে 
একটা হিসাব লওয়া হইয়াছে তাহাতে মহীশূর রাজ্যে ৩০ লক্ষ ৫৬ হাজার 
৮ শত ৭৭টী প্রজনন বৃষ, বলদ ও গাভী ; ৫ লক্ষ ৯৪ হাজার ৯ শত মহিষ ; 
১২ লক্ষ ৬৫ হাজার ১ শত ৬৫টী গো-মহিষাদির বৎস ; ৩০ লক্ষ ৫৬ হাজার ৮ 
শত ১৩টী মেষ ; ১৭ লক্ষ ২৪ হাজার ৮ শত ১০টী ছাগল ; ১৩ হাজার i 
ঘোড়া ; ৪২ হাজ্যর ৫ শত ৮৪টী গাধা ; ৬৩ হাদ্রার ৪ শত ১২টী শৃকর ; ৩ 
লক্ষ ৩১ হাজার ২ শত €টী মুরগী এবং ১০ হাজার ৪৩ টা হাঁস :ছিল i 
জানা যায়। 


প্রতি বৎসর বরোদা রাজ্যে প্রায় ৪ লক্ষ ৮৯ হাজার মণ ঘি প্রস্তুত হয়। 
যদি প্রতিযণ বিয়ের দর অন্ততঃ ২০২ টাকা করিয়া ধরা যায় তাহা হইলেও 
ইহার দাম ৯৬ লক্ষ টাকা দ্রীড়ায় । বরোদা রাজ্য হইতে প্রতি বৎসর বোম্বাই 
এবং অন্যান্ত স্থানে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা মুল্যের ঘি চালান দেওযা 'হয়। কিন্ত 
ইহা সত্বেও বরোদা রাজ্যে বিশ্ুদ্ধ' ঘি পাওয়া কঠিন ‘হইয়া. দাডাইয়াছে। 
এই নিষিত্ত ঘিয়ের বিশ্তদ্ধতা পরীক্ষা করিবার জন্ত এবং ঘিয়ের গুণামুসারে 
শ্ৰেণীবিভাগ করিবার উদ্দেশ্তে বরোঁদ! রাজ্যে কয়েকটা কেন্দ্র স্থাপন করা 
হইয়াছে। 

সংক্রামক ব্যাধি দমনে সরকারী প্রচে্। 

সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার প্রতিহত করিবার উদ্দে্তে- বাঙ্গলা সরকার, 
তিন মাসের জন্য ২০ টি ভ্রাম্যমান বাঁছিনী গঠন করিবার সঙ্কুল্ল করিয়াছেন 
বলিয়া প্রকাশ। প্রত্তি বাহিনীতে একজন করিয়া চিকিৎসক, একজন 
কম্পাউণ্ডার এবং একজন ওঁবৃধপত্র বৃহনকাঁরী থাকিবে । 

প্যারাসুট নির্শ্মাণে'বাঙ্গলার রেশমী বন্ত 

বা্গলার হস্তচালিত তাতে প্রস্তুত রেশমী বস্তু দ্বারা প্যারাস্সট নির্মাণ করা 
যার কি না তৃৎসম্পর্কে ভারতসরকার পরীক্ষাকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া 
এক সংবাদ পাওয়া .গিয়াছে। এতদু্দেশ্ত্রে জেনারেল ষ্টোস” বিভাগের 
কর্মচারী মিঃ বায়ারলি গতকল্য বহরমপুর রেশম টেকনোলজিক্যাল 
ইন্ষ্টিটিউট্‌ পরিদর্শন করেন। এই সুযোগে তিনি অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানও 
পরিদর্শন করিবেন বলিয়া প্রকাশ । 

সংবাদপত্রের কাগজ নিয়ন্ত্রণ 

সংবাদপত্রের কাগজ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ভারত সরকার এই মর্খ্দে এক বিজ্ঞপ্তি 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, (১) ১৯৪১ সালের ১৫ই জুন তারিখ হুইতে কোন 
ব্যক্তি সংবাদপত্র ব্যতীত অন্ত কোথাও সংবাদপত্রের কাগঞ্জ বিক্রয় করিতে 
পারিবেন না) (২) সংবাদপত্রের মালিকপক্ষও সরকারের বিশেষ অনুমতি 
না লইয়া তাহাদের সংবাদপত্র মুত্রণ ( ক্রোড়পত্র ও বিশেষ বাঁধিক সংখ্যা 
সহ) ব্যতীত অগ্ঠ কোন উদ্দেশ্যে কাগজ ব্যবহার করিতে পরিবেন নাঃ 
(৩) সংবাদপত্র প্ৰতিষ্ঠানগুলি তাহাদেব মোট কাগজ ব্যবহারের এবং 
ব্যবসায়ীরা তাহাদের মজুত মালের হিসাবপত্র যথাসময় গবর্ণমেণ্টের রিট 
প্রেরণ করিতে বাঁধ্য থাকিবেল। 


করাচী জিলায় খাল খনন 
সিন্ধু সরকার ১ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে করাচী জিলায় একটা খাল 


খনন করিবার পরিকল্পনার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। সিন্ধু নদের 
পূৰ্বউপকূলে প্রায় ৬০ মাইল ব্যাপী এই খালের দৈর্ঘ্য টি 


বোম্বাই প্রদেশে শিল্পজাত দ্রব্যাদির গুণাগুণ পরীক্ষা 


বোম্বাই অর্থনীতিক এবং শিল্প জরীপ কমিটার সুপারিশ গ্রহণ করিষা 
বোম্বাই সরকার বোম্বাই প্রদেশে তৈরী সাবান, কালী, দীতের মাজন, কেশ 
তৈল, জিনিষপত্রাদি আঁটকাইবার জন্ত মোম ও টাচ, আঠা, খড়ির পেন্সিল 
প্রভৃতি শিল্লজাত দ্রব্যাদির গুণাগুণ বিচার এবং পরীক্ষার অন্ত সমস্ত ভার 
শিল্প বিভাগের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। শিল্প বিভাগ ও সকল দ্রব্যাদি 
পরীক্ষা করিবেন ও উহার সম্বন্ধে সার্টফিকেট দ্রিবেন। এই সকল 
সার্টিফিকেট দিবার জন্ত যে ফি ধার্য করা হইবে তাহা পরে জানান হইবে | 


ভারতে গন্ধক উৎপাদন 
স্তার আবুল হালিম গজনভী, এম্‌, এল, এ, (সেণ্টাল ) তাহার এক 
বিবৃতিতে বলেন যে, ভারুত সরকার বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণালন্ধ 
ফল যাহাতে কাধ্যকরীভাবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া 


শিল্পের উন্নতি সাধন করা যায় তদুন্দেত্টে যে কমিটি স্থাপন করিয়াছেন, 
সেই কমিটি ভারতে গন্ধক প্রস্তুত করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন ॥ 
সকল প্রকার রাসায়নিক শিল্পের অন্য এই অত্যাবশ্তর গন্ধক কৃত্রিম 
উপায়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার হারা উৎপাদন করা যায়। কিন্তু গন্ধকের 
খনি পাওয়া গেলে এই ব্যাপারে আরও কম খরচে অতিরিক্ত 
গন্ধক সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়। এইজন্ত ভারত সরকারের ভূতত্ববিভাগের 
জনৈক বিশিষ্ট কর্মচারীকে গন্ধকের খনির সন্ধানে নিয়োগ করা হয়! তিনি 
সম্প্রতি বেলুচিস্থানে এরূপ পাহাড় আবিষ্কার করিয়াছেন যাহাতে শতকরা 
৬০ হইতে ৮০ ভাগ গন্ধকের সংমিশ্রণ আছে। এই সকল পাহাডের ধাতু- 
দ্রব্যগুলিকে যাহাতে শিল্পের জন্ত কাজে লাগান যায় তাহার প্রচেষ্টা 
হইতেছে এবং ইহা ছাডা যে সকল লৌহের ভিতরে গন্ধকের মিশ্রণ আছে, 
সেই সকল লৌহ হইতেও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা গন্ধক উৎপাদনের 
ব্যবস্থা করা হইতেছে। 


সিংহলে বেকার সমস্ত! 

সিংহল সরকারের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী মিঃ এস্‌ ডব্লিউ, আর, ভি, 
বাগারানাইকা তাহার এক বক্তৃতায় বলেন যে, শুধু কলম্বো সহরে সিংহল- 
বাসী বেকারদের সংখ্যা ৪০ হাজার। কলম্বোর বাছিবে ৫০ হাজারের উপর 
সিংহলবাসপী বেকার আছে। তিনি আরও বলেন যে, সিংহলের মোট 
জনসংখ্যার সাত ভাগের এক ভাগ বিদেশী। তিনি দুঃখের সহিত উল্লেখ 
করেন যে, গত বৎসরে মনিঅর্ডার যোগে সিংহল-প্রবাঁসী ভারতীয়ের! ১৫ লক্ষ 
টাকা ভারতে প্রেরণ করিয়াছে । তিনি বর্তমানে যেসকল বিদেশী সিংহলে 
আছে তাহাদের মধ্যে অর্ধেক লোককে যাহাতে সিংহল ত্যাগ করান যাইতে 
পারে এবং বিদেশী লোকের আয়ের উপ্র যাহাতে আরও অতিরিক্ত কর 
ধাৰ্য্য করা হয়, তাহার উপর বিশেষ জোর দেন। 


€ কলিকাতা শাখা__১২২, ক্লাইভ রো। ৪ 


বি 
$ সততা % সৌভ্তন্তই 
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১৬ই জুন; ১৯৪১: ] 


ভারতীয় স্বাপিং ধণ পরিশোধের ব্যবস্থা 

' " ভারতীয়: 'ষ্টালিং খণ পরিশোধ সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা 
জানাইতেছেন যে, ১৯৪১ সালের ৮ই মে তারিখ হইতে ভারতের ষ্টালিং খণ 
পরিশোধের যে পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হয়, তাহাতে গত ১৬ই মে 
পরযযস্ত মোট ৬ কোটি ৯৬ লক্ষ ২৮ হাজার ৩ শত পাউণ্ড ষ্টার্লিং খণ.পরিশোধ 
করা হইয়াছে। উক্ত খপগুলি নিয্নরূপ ছিল £-স্শতকরা ৫২ সুদের ১৯৪২-৪৭ 
৪৭ লক্ষ ৫৯ হাজার ২ শত পাউণ্ড ; ৪০ সুদের ১৯৫০-৫৫--২কোটি ৯৫, 
লক্ষ ৩৪ হাজার ৮.*ত পাউণ্ড ; ৪৭ সুরের. ১৯৫৮-৬৮--১ কোটি ২২ লক্ষ 
৫৩ হাজার ৭শত পাউত্ ১-৪২ সুদের ১৯৪৮-৫৩-৮২ লক্ষ ৮৯ হাজার-৬ শত 
পাউণ্ড ১ '৩॥০, মদের ‘১৯৫৪-৫৯-৭৬ লক্ষ, ৩**হাজার ৩.শত পাউগ্ এবং 
২ স্থদদের ১৯৪৯-৫২--৭১.লক্ষ ৬০ হাজার ৭ শত পাউণ্ড। উপরোক্ত ষ্টালিং 
দেনা পরিশোধের অস্ত এদেশে প্রায় ৯২ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকার নূতন 
কোম্পানীর কাগজের প্রয়োজন হয়| তন্মধ্যে ১২০ কোটি টাকার কাগজ 
জনসাধারণের নিকট এবং বাঁকী টাকা সরকার ও. রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মধ্যে 
সমভাবে বিলি করা হয়।. ৮, 

নিরব SE রজার নানি বলিয়াছিলেন যে, 
ইংলণ্ডে যে সকল ষ্টাপিং খণেরপাওনা.পরিশ্রোধ করা হইয়াছে সমান সুদের 
ও জমান মেয়াদের . ভারতীয় খণপত্রে -তাহা ক্লপাস্তরিত হইবে।- অবশ 
সাময়িক ব্যবস্থারপেই এই সব খণপত্র ইসু. করিয়া : ভবিষ্যতে এই 
বিষয়ে স্থায়ী ব্যবস্থা অবলঘ্দিত হইবে।” প্াপিং খণ' পরিশোধের যে পরিকল্পনা 
করা হইয়াছে তাহাতে ১৯৫০-৫৫ এবং '১৯৫৮-৬৮ সালের মেয়াদী ৪: পাসেন্ট 
সুদের যে দুইটি ্টার্সং খণপত্র রহিয়াছে তাহা অহুরূপ সময়ের ' মেয়াদী ৩২ 
টাকা দুদের ভারতীয় খণপত্রে রূপাস্তরিত করা যাইতে পারিবে | আলোচ্য 
খণপজ্জসমৃহ বর্তমান বাজার চলতি দর অমুসারেই রপাস্তরিত হইবে । ১৯৪১ 
সালের ১৬ই মে পর্যস্ত ৭ কোটি পাউগ্ডের অধিক মূল্যের ভারতীয় 
খণপত্রের পাওন। পরিশোধ করা হইয়াছে-_ইছার মধ্যে ৪ কোটি ২০ 
পাউও মূল্যের ষ্টাপিং খগপত্র. ৪% পাসে, বদের ; ৪০ লক্ষ ৭৫ হাজার 
পাউণ্ডের ষ্টাপিং খণপত্র.« পারে হুদের ; ৭৭ লক্ষ ৫০ হাজার পাউগ্ডের 
ষ্টাপিং খণপত্র ৪, ৩২.এবং ৩ পাসেন্ট সুদের । এই লমস্ত ই্রালিং খ্ণপত্রের 
পরিবর্তে যে সকল 'ভারতীয়-খণপত্র বা কোম্পানীর কাগজ ইস্থ কর! হইয়াছে, 
তাহার পরিমাণ প্রায় ৯৩ কোটা টাকা ।' তন্মধ্যে জনসাধারণ ১২'কোটি 





টাকার কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিয়াছে। বাকী অংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও 


ভারত সরকার প্রায় সমান পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছেন। ৷ 


ূ চা'শিনের সম ূ 
এ ভারতীয় চা উৎপাদনকারী . 'সঙ্মের সভাপতি মিঃ পিটি, 
ব্যানার্জি উক্ত সঙ্বের বাৎসরিক“ সভায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন ষে 
৯৯৪০-৪১ সালের অস্ত বিদেশে চা চালান দিবার উদ্দেশ্যে যে চুক্তি' করা' 
হইয়াছিল সেই চুক্তি অমুসারে ভারতীয় চা উৎপাদনকারী সঙ্ঘ ৬২ কোটি 
৩০ লক্ষ পাউণ্ড চা গ্রেটবৃটেনে প্রেরণ ' করিয়াছে। উত্তর-পূর্ব ভারতীয় চা. 
শিল্পের মালিকের! ১৯৪১-৪২ সালে ২৭ কোটি, ৭০ লক্ষ পাউণ্ড চা গেট 
বৃটেনের অন্ত যোগান :দিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে। 


রোপযোগী ভারতীয় চা, বিদেশে রপ্তানীর.জন্য অনুমতি দিয়াছিল |, ১৯৪১-৪২ 
সালে এই সমিতি: ৩৬ কোটি..৪%.লক্ষ -প্লাউশু- ভারতীয় চায়ের. বিদেশে. 
ইরানি AL ne রর রী 


আধিক জগৎ 


ভিত 
তিনি আরও বলেন: যে 
আলোচ্য বৎসরে আন্তম্জাতিক চা-শ্রমিতি ৩৪ কোটি €০ ত্র ব্যবহা১ 


২৮৩ ' 





(জীবন বীমা কোম্পানীর দান সমস্তা ) ' 
কাগজে দাদন করিতে বাধ্য করা হইলে , কোম্পানীর ,কাগজের মূল্য 
হাস ও উহাতে আদায়ীকৃত সুদের স্বল্পতার দরুণ বীমা কোম্পানীর 
আধিক দৃঢ়তা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ন, হওয়ার কথা৷ বর্তমান 
অবস্থায় নূতন বীমা আইনের ২৭ নং ধারার বিধান বলবৎ থাকাতে 
সে আশঙ্কা আজ কার্যত; প্রতিফলিত হইতেছে! এক্ষণে কোম্পানীর 
কাগজের মূল্যের স্থিরতা সম্বন্ধে মোটেই নির্ভর কর! যায় না. উহার - 
উপর আদায়ী সুদের হারও ৩ টাকার বেশী নহে। এই অবস্থায় 
নৃতন বীমা আইনের বিধান অনুযায়ী 'বীমা বেশী 
পরিমাণ অর্থ কোম্পানীর কাগজে দাদন করিতে বাধ্য'করায় উহাদের 
লোকসানের পথই: প্রশস্থ হইতেছে । ফলে উহাদের: পক্ষে 
প্রিমিয়ামের হার বৃদ্ধি করা বাবোনাসের হার হ্থাম করা ছাড়া উপায় 
দেখা যাইতেছে না । যদি বীমা, এ প্রকারে টাকা দাদন 
করিতে বাধ্য না হইত তবে উহার! শিল্প কোম্পানীর শেয়ার ও 
ডিবেঞ্চারে এবং বন্ধকী দাদনীতে অধিক পরিমাণ টাকা, খাটাইতে 
পারিত। ফলে. শিল্প ব্যবসায়ের বৃদ্ধি সার্থিত, হইত ন 
প্রকারান্তরে উহাদেরও বেশী লাভ পাওয়ার সুবিধা হইত। কিন্ত 
বীমা আইনের ২৭.নং ধার! বলবৎ থাকাতে সে সুবিধা কোথায় ? ' 

এই অবস্থায় মিঃ হরমুসজীর মত এই যে, ভারতীয় বীমা 
কল্যাণ দেখিতে হইলে ভারত সরকারের পক্ষে 

নৃতন বীমা আইনের ২৭.নং ধারার-বিধান্টি, রদ-করিয়৷ দেওয়ার ব্যবস্থা 
করা, কর্তব্য । যদি তাহারা, ততটুকু অগ্রসর হইতে রাজী না হন তবে 
তাহারা. কোম্পানীর কাগঞ্জে দাদনের পরিমাণ শতকরা! ১০ ভাগ ও 
‘অনুমোদিত’ সিকিউরিটিতে দাদনের. পরিমাণ শতকরা ১৫ ভাগ হারে 
নির্ধারিত করিয়া উহার একটা অনুকুল পরিবর্তন সাধন করিতে 
পারেন। যদি গবর্ণমেপ্ট উহাতে "নিতীস্তই রাজী না হন তবে 
তাহাদের পক্ষে অন্ততঃ. এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত যাহাতে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের নিকট দেয় বীমা কোম্পানীর আমানত সরকারী সিকিউরিটিতে 
দাদন হিসাবে গণ্য হয় এবং “অনুমোদিত” সিকিউরিটির মধ্যে 
কৌঁসপানীর কাগজ, পোর্টট্রাষ্ট, ইম্প্র্ভমেন্ট ট্রাষ্ট ও কর্পোরেশনের 
খণপত্র প্রভৃতির সঙ্গে, প্রত্যেক বীমা কোম্পানীর "হেড অফিসের 
ইমারত, রেলের গ্যাঁরাট্িকৃষ্চ শেয়ার ও ইম্পিরিয়ান্চ ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
শেয়ার প্রভৃতিও ধরা হয় |. মিঃ হ্রমুসজীর. এই সব প্রস্তাব ভারতীয় 
বীমা কোম্পানীর বিহিত স্বার্থের দিক হতে যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে 
হয়। বিশেষতঃ .তিনি' রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট রীমা কোম্পানীর 
আমানতী টারা-পরকারী সিকিউরিটিতে দাদন হিসাবে গণ্য করিবার 


- ও অনুমোদিত? সিকিউরিটির . তালিকা বদ্ধিত করিবার যে 


প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আমরা খুবই 'সমর্থনযোগ্য বলিয়া 
মনে করি । ওঁ প্রস্তাব কাধ্যকরীঁ হইলে. বীমা 


কোম্পানীসমূহ 
তহবিল সম্বন্ধে বর্তমানের, ভুলনায়ং অধিকতর: স্বাধীন 


. খাটাইবার সুবিধা পাইবে । দেশের বর্তমান অবস্থায় বীমা 


সমূহকে অন্ততঃ এইটুকু সুবিধা হর গরমের 
জি রি | 


বাংলায় কলেরা! ও বসন্তের প্রকোপ . 

১৯৪১ সালের ওরা মে ষে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে, কলিকাতায় _." 
১২৬'জ্রন ও বাখরগঞ্জ জিলায় ১১৭ জন লোক কলেরা রোগে মারা গিয়াছে। | 
35251588558 | ঠি 
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টি 


_ আধির জগৎ 


| [ ১৬ই জুন, ১৯৪১. 
০ অর্থনৈতিক পুনৰ্গঠন) | 


হারা রি EU ITE 2 ইতিহাস নিহিত রহিয়াছে তাহা হয়ত স্তার জাফরউল্লী কল্পনা 


তুলার চাষ হইয়াছে বলিয়া অমুমিত হুইয়াছে এবং € শত পাউণ্ড ' 
১ কোটি ২৫ লক্ষ ৬৪ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা 

১৯৩৯ সালে তুলার চাঁবের জমি পরিমাণ ছিল ২ তি 
একর এবং & শত পাউ বেলের ৯কোটা ১৮ ল্‌ক্ষ ১৪ হাজার বেল তুলা 
উৎপ হইয়াছিল: 


'বেলের 


|  জাপনডারত বাণিজ্য . 

-১৯৪১ সালের.৩১. মার্চ পর্য্ত্ত ভারতের সহিত Ee বনিক 
ভারতীয় মালের জাপানে রপ্তানী :..জাপানী- মালের এভারতে -আমদানীর 
পরিমাপে কমতির ভাব পরিলক্ষিত'হয়। '-বর্তমান- বৎসরে জ্রাপানে- ভারতীয় 
তুলার রপ্তানীর মুল্য ৩ কোটি'৭* লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে। পূর্বববৎসরে 
জাপান ভারতীয় তুলার আঁমদানী ১ লক্ষ ১১ হাজার বেল হইতে ১০ লক্ষ 
৫৬ হাজার বেলে নামাইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে ভারতে জাপানী বস্ত্র 
আমদানীর যুল্য কোটা ১৬ লক্ষ টাকা কমিয়ীছে। ইহা ছাড়া ' জাপান 
হইতে খোলাইয়ের অন্ত জব্যসাম্ী এবং কাপড়ে রং করিবার , অন্ত নানারূপ 
রন. পরার্থের ভারতে - দা রাহা হাযির 


কমিযাছে। . 

 অভিরিকমুনাফাকর, 

| ২১৯৪১ সালের ৩১শে মার পরাস্ত অতিরিক্ত মুনাফা 'কর বাবদ প্রায় ' ১ 
কোটী ৫০ লক্ষ'টাকা ভারত সরকার জাদায় করিয়াছেন। ' আশা করা যায় 
358 দাড়াইবে।. 


2-0 যা -- ভারতে গমের চাষ. এ 

রি তি ভারতে গমের চাষের রি চি দেখা যায় 

যে; এই সময়'৩ কোটা ৪৪ লক্ষ ৯৯ হাজার একর জমিতে গমের" চাষ' হইবে 

এবং ৯৯ লক্ষ ৬৯ হাজার টন গম উৎপর ্র শৃষ্তাবনা রহিয়াছে । ll 
আলে ক ভন্ড 


| 
| 
| 






LE আপ ওযেরেদলি রেস, কলিকাতা । 
8 সির রর ৬১1. রর ব্ক্রিয়' লি 
|' কিন্তু তাই বলিয়। জনসাধারণকে ' এতদ্বারা শেয়ার 'ক্রয় 
1: করিবার জন্য অনুরোধ কর হইতেছে নাঁ। ' যে সকল ব্যক্তি 
“অনুষ্ঠানপত্রের  কপিসযূ্ব পাইতে ইচ্ছী” করেন, ভ্বীহার! - 
ব্যাক্ছের হেড অফিসে দক্ষ বে-রোন শাখা টির 
পৃথু । - ৩৯ ERENT টনি 
' চলতি হিলাব_ লি ৩০০২ কা ইটনা Sood 
উপর বাখিক-শতকর্না"॥০ হিসাবে দুদ -দেওয়া-হয়।-- ‘যাশ্মাসিক সুদ ২ 
। টাকার কম হইলৈ-দেওয়া হয়না 2 ৮555৮ 1,8 
সেভিংসূ ব্যাঙ্ক হিসাব-_বাধিক শতকরা: -১৫৭- টাকা হারে -সুদ্ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা, তোলা, বায়।- অন্ত হিসাব হইতে 
লৈতিংস ধ্যাঙ্ক হিলাবে সুবিধাজনক সরতে টাকা স্থানান্তর করা যায়। 
স্থায়ী আমানত 5১ বৎসর বা কম সময়ের অন্ত লওয়া হয়। ' ' 7; 
"থাক কাস ফ্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সম্ধোষদনক দামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি, পেয়ার গ্রৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গদ্ধিত রাখা: 
হয় ও উহার মদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা “করা হয়। বাক্স; মালের 
গাঠরী প্রভৃতি, নিরাপনে গচ্ছিত রাখা হয়।' নিয়মাবলী ও সর 
অনদ্ধানে জানা যায়। সাধারণ,_ব্যাঙ্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। . 
১ ০৮১৮ 
ূ ক ভান, জেনারেল ম্যাসেজার , ..- 


করেন'নাই . , 

ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের মন্ত্রী মিঃ ইডেন যে পুনর্গঠনের ব্যবস্থা 
দিয়াছেন তাহাতে আদর্শবাদের আতিশয্য নাই। উবে তাঁহার 
ব্যবস্থায় যে দৃষ্টিভঙ্গি সুদূরপ্রসারী নয়, তাহাও বলিতে হইবে । তিনি 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যথাসম্ভব স্বাধীনতা ও বাধাশুন্যতা আনয়ন 
করিবার প্রয়োজন উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন - যে, হিটলারের 


* , কবল হইতে যেসব জাতি যুক্ত হইবে তাহাদের অর্থ-নৈতিক প্রয়োজন, 


মিটাইবার জন্য বাহির হইতে আর্থিক সঙ্গতির দরকার হইতে পারে। 
এইরূপ সমস্তা’যে প্রত্যেক: জাতির পক্ষেই-আসিয়া দেখা দিবে তাহা 


খুব এরুটি নূতন কথা নহে এবং তাহা বলার-মধ্যে খুব সার্থকতা নাই ।. 
“তবে:যখন ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট.এক-ছুর্বর্য যুদ্ধে - প্রবৃত্ত -সেই- সময়েও যে 


তাহারা যুদ্ধের পরবর্তী কালের, পুনর্গঠন সৃমস্তা.সম্বন্ধে ভাবিতে আর্ত 
করিয়াছেন তাহা সুখের কথা সন্দেহ নাই। , ভারতবর্ষের মত, 
যে সব দেশ অন্ত জাতির বাণিজ্য নীতি বা অর্থনৈতিক কর্মপ্রণালীর 
আওতায় জীবন সংগ্রাম চালাইয়া আসিয়াছে তাহাদের কথাও 'যাহাতে 
পুনর্গঠন পরিকল্পনার মধ্যে স্থান লাভ 'করে, তাহা দেখিতে ইইবে। 
বর্তমান অবস্থার পরিবর্তনের গতি লক্ষ্য করিয়া যতদূর বিবেচনা 
করা যায়'তাহাতে মনে হয় যুদ্ধ শেষে প্রত্যেক দেশেই অর্থনৈতিক 
সমস্তা নানা' আকারে দেখা দিবে । যেসব দেশ ' যুদ্ধের প্রয়োজনের 
‘তাগিদে যৃদ্ধান্ত্র তৈরীর কারখানা বেশী মাত্রায় বৃদ্ধি করিয়াছে তাহাদের 


'পক্ষে সাধারণ, শিল্পকার্ধ্যে প্রত্যাবর্তন. করা খুব সহজ হইবে. না, , 


বেকারসমস্তা বৃদ্ধি পাইবে, .এবং তাহার পর নুতন ভাবে 
প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে স্থান. লাভ করা মুস্কিল হইয়া দাড়াইবে।. আর 
» যেসব দেশ যুদ্ধে লিপ্ত হয় নাই বা হইয়াও.অন্যান্য দেশের অসামর্ঘ্ের 
সুযোগ নিয়া শিল্প কারখানা, বিভিন্ন দিকে অতি মাত্রায় বিস্তার করিতে 
সমর্থ হইয়াছে তাহাদের পক্ষে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা খুব তীব্র 
হইয়া দেখা দিবে ; ফলে সেই সব দেশের শিল্লোল্নতি যে বাধাপ্রাপ্ত 
হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রতিযোগিতা দূর করিবার জন্য 
ক্রমবর্ধমান আমদানী শুধ্ধ বসিবে- এবং বিগত মহাযুদ্ধের পর. 
আন্তজ্জাতিরু বাণিজ্যের উপর "যেরূপ, বাধাবিদ্ব "সৃষ্ট হইয়াছিল সেই 
ইতিহাসেরই পুনরাবির্ভাব. ঘটিবে। তাহার উপর, অনেক দেশে, 
ুদ্রানীতির দোষে পণ্যমুল্যের অভিরিক্ত-বৃদ্ধি হইতে পারে এবং তাহার, 


 & পরে আত্মিক মন্দার উদয় হওয়া. খুব আশ্চর্য্য নয়। এই সমস্ত 


সম্ভাবনার বিষয় ভাবিতে গেলে প্রত্যেক দেশেই গবর্ণমেন্টের ও 
জনসাধারণের চেষ্টা 'করা দরকার যাহাতে বর্তমানের শিল্পোক্নতি বা 
বাণিজ্য বৃদ্ধি যুদ্ধ শেষের আর্থিক ছূর্য্যোগের মধ্যে লুপ্ত না হয়। সেই 
জন্যই আজ পুনর্গঠনের সমস্ত! সম্বন্ধে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে । 
কারণ যুদ্ধের প্রত্যেকটি দিনের সঙ্গে : সঙ্গে যে আমরা ক্রমশঃ যুদ্ধ 
শেষের দিকে অগ্রসর হইতেছি তাহা আমাদের ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব নয়। 
. ভারত সরকারের দৃষ্টিও এইদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া আমরা 
আশ্বস্ত হইতে পারি। কিন্তু এই দেশে সরকারী প্রচেষ্টার পিছনে 
কতখানি কার্য্যকরী প্রেরণা থাকে সে সম্বন্ধে আমাদের; অভিজ্ঞতা এ 
পর্য্যন্ত খুব আশ্বাসজনক হয় নাই। তাহা ' হইলেও বাণিজ্যসচিব 
স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার যে সংগঠন কমিটি ( Reconstruction 
(0010771066০ ) নিয়োগ করিবেন বলিয়া বিজ্ঞপ্তি দিয়াছেন তাহাতে 
আমাদের সমর্থন আছে... এই কমিটিতে থাকিবেন ভারত সরকারের 
আধিক উপদেষ্টা ( Economic Adviser ), এবং অর্থ বিভাগ, 
বাণিজ্য বিভাগ, দেশরক্ষা বিভাগ, শিক্ষাবিভাগ, স্বাস্থ্য ও ভূমি 
বিভাগ, সরবরাহ বিভাগ এবং যানবাহন, বিভাগের প্রতিনিধিগণ ৷ _ 

মূল কমিটির সভাপতিত্ব করিবেন বাণিজ্যসচিব এবং উহার কার্ধ্য 


রানি সহায়তায় চলিবে । এই সব সাব-কমিটির 


সঙ্গে বে-সরকারী সভ্যও যুক্ত হইবেন। মোটামুটি পরিকল্পনা মন্দ 


নয়, কিন্ত উহার কাধ্যস্চী ও কার্ধ্যকরী ক্ষমতা সম্বন্ধে এখন বিশেষ 


কিছু আশা করিবার নাই" ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আমরা ' বিস্তৃত 
আলোচনা করিবার সুযোগ পাইব,।- এক্ষণে আমরা. এইমাত্র বলিতে 
রা লাজত প্রচেষ্টার 
টী প্রয়োস্ন ছিল।- ৫ ূ 


5 


০১ "১১৮ ₹ ১০৭ 





আধ্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ সুবার্ধন ব্যাঙ্ক লিঃ 
টী, এ ১৯৪০ সালের কার্য্য-বিবরণী হু) গত ৮ই জুন রবিবার সুবার্কন ব্যাঙ্কের টাঁলা শাখার উদ্বোধন উৎসৰ 
* সম্প্রতি আমরা আধ্যস্থান ইন্সিওরেম্দ কোম্পানীর. গত ১৯৪০ সালের অনুষ্ঠিত হইয়াছে । কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ সভাপতির আসন গ্রহণ 
মুদ্রিত কাধ্য-বিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। আলোচ্য বৎসরে আধ্যস্থান করিয়াছিলেন। স্বল্প কালের মধ্যেই এই ব্যাঙ্কটি পরিচালকগণের দক্ষতার 
সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে এই যে, উক্ত কোম্পানী হিমালয় গুণে কলিকাভার উপকণ্ঠে বেশ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাক্নের পক্ষ 
_এসিওরেন্স কোম্পানীর চলতি বীমার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে হইতে কুমার বিশ্বনাথ রায় সভাপতি মছাশয় ও সমবেত ভদ্রমহোঁদয়গপকে 
“এবং এই বীমার বাবদ দাবী পরিশোধের জন্য যে পরিমাণ সম্পত্তির প্রয়োজন সাদর সম্ভাবণ জ্ঞাপন করেন। এই উপলক্ষে তিনি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের 
হিমালয় এসিওরেন্স কোম্পানীর সম্পত্তি হইতে তৎপরিমাণ সম্পত্তি আর্ধ্স্থানে অগ্রগতির সঙ্গে ব্যাক্কের কি সম্পর্ক সেই বিষয়ে চিন্তিত মন্তব্য প্রকাশ 
স্থানাস্তরিত হইয়াছে। এই সম্পত্তির মধ্যে ১৫নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউস্থিত' হিমা- করেন। 
য়ের প্রাসান্বোপম ভবন অন্ততম | বর্তমানে উহা আর্য্যস্থানের সম্পত্তি হিসাবে সভাপতি মহাশয় তীহার সুচিন্তিত ও সারগর্ভ অভিভাবণে পন্নীতে 
“আৰ্য্যস্থান.ইন্সিওরেন্স বিচ্ডিং-_এই নাম পরিগ্রহ করিয়াছে। এই ভাবে একটী পল্লীতে ছোট ছোট ব্যাক্ষ প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতার কথা উল্লেখ করিয়া 
নিজস্ব ভবনের অধিকারী হওয়াতে আর্যযস্থানের আর্থিক বনিয়ার অধিক্তর সুদৃঢ় বলেন যে, দুবার ব্যাঞ্চের নামের মধ্যেই এরূপ প্রচেষ্টার পরিচয় নিহিত 
হইল । হিমালয় হইতে যে বীমার পরিচালন! ভার আর্য্যস্থান গ্রহণ করিয়াছে রহিয়াছে। প্রসজক্রমে তিনি ইংলণ্ড ও অন্তান্ত দেশের শিল্পোন্নতির মূলে 
তাহার আখিক দায়িত্ব বিশেষজ্ঞ একচুয়ারি দ্বারা পির্ধাতি করিয়া ওয়া ব্যাঙ্কের সাহায্য ও সহযোগিতা সম্পর্কে সংক্ষেপে অনেক জ্ঞাতব্য “বিষয় 
হইয়াছে এবং এই 'নূতন ব্যবস্থা আখ্যস্থান ও "হিমালয়ের অংশীদার ,ও বিকৃত করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তির্নি বলেন যে, সুবার্কসন ব্যাক্কের ইতিমধ্যে 
পলিসি গ্রাহকগণ অনুমোদন করিয়াছেন। হাইকোর্ট কর্তৃক ' এই ব্যবস্থা সহরতলীতে ৪টি শাখা স্থাপিত হইয়াছে এবং এই শাখাগুলিতেই গত ১১ 
মঞ্্রীক্কৃত হইয়াছে। মোটের 'উপর নূতন ব্যবস্থায় - আখ্যস্থানের, বর্তমান মাসে মোট ৬৩ লক্ষ টাকার উপর কারবার হইয়াছে এবং -সহরতলীতে 
অংশীদার ও পলিসি গ্রাহকদের যাহাতে কোনরূপ ক্ষতি না হুয়_বরং লাভই এই ব্যাক কর্তৃক প্রায় এক লক্ষ টাকা লী করা হইয়াছে। সহরতলীতে 
হয় তৎপ্রতি চূড়ান্তরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া কাজ করা হইয়াছে এমন একটা প্রতিষ্ঠানের জনতপ্রত্যেকই ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞ, কারণ 
.- আলোচ্য বৎসরে আবধ্যস্থান মোট ১৪ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকার বীমার এই প্রতিষ্ঠানটি যে এরূপ ক্রুত উন্নতিলাভ করিয়াছে তার মূলে আছে . 
প্রস্তাব পাইয়াছিল্‌ এবং উহার মধ্যে ১৩ লক্ষ ৪ হাজার টাকার দায়িত্বে মোট কর্তৃপক্ষের অদম্য উৎসাহ ও কর্ম্মপটুতা ৷ পরিশেষে তিনি ব্যাঙ্কটার বর্তমান 
৯৪২টা বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। এই বৎসরে প্রিমিয়াম বাবর শাখা ও ব্যঙ্কটার উত্তোরত্তর শরীবৃদ্ধি কামনা করিয়া এই ব্যাঙ্কটীকে সর্বপ্রকার 
কোম্পানীর ২ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা আয় হইয়াছে । এতত্যতীত দাদনী SED AE IE 


তহবিলের সুদ; লভ্যাংশ, বাড়ীভাডা ইত্যাদিতেও এই বৎসরে কোম্পানীর : | f | 
প্রায় ৪৪ হাজার টাকা আয় হইয়াছে ব্যয়ের দিকে এই বৎসরে মৃত্যুদাবী, | 

ইউলাইটেভ আয়রন, টা 
_ইিনরিং ইজি ধ্াব্ লিঃ. 
খে পচ 





বীমার মেয়াদ পুরণ হেতু দ্াবী/এমুইটা ও প্রত্যর্পণ মুল্য বাবদ ১ লক্ষ ৪ হাজার 
টাকা ব্যয় হইয়াছে ।'. এই বৎসরে আফিসের কাধ্য পরিচালনা বাবদ - ১ লক্ষ 
৪০ হাজার টাকা ব্যয্নিত হইয়াছে । নূতন বীমার প্রিমিয়ামের উপর শতকরা! 
৯০ টাকা ব্যয় ধরিয়া এই "বৎসরে আর্ধ্যস্থানের প্রিমিয়ামের উপব কার্ধ্য 
পরিচালনার ব্যয় দীড়াইয়াছে শতকরা ২২৪ ভাগ কোম্পানীর একটা 
বিশেষত্ব হইতেছে তৎপরতার সহিত দাবী পরিশোধ । আলোচ্য বৎসরে 
‘কোম্পানী উহার পলিসি গ্রাহকদের 'দাবীর মধ্যে '১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা 
পরিশোধ করিয়াছে !এবং ব্সরের' শেষে অপরিশোধিত 'দাবীর পরিমাণ 
ছিল ২৯ হাজার টাকা মাত্র। মুন, লেদ, কিল 

বরের শে আহাাদের রী নর পরিনপ লক্ষী এ যন্ত্রপাতি ও সকল প্রকার মেসিন, কলকন্জ! 
ন্জীবনবীমা তহবিল বাবদ ৮ লক্ষ ১ হাজার টাকা লইয়া উহার মোট দায়ের, 
পরিমাণ ' ছিল ৯ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা | এই দায়ের বদলে উক্ত সময়ে: 
‘কোম্পানীর হাঁতে যে সম্পত্তি ছিল তাঁহার মধ্যে কোম্পানীর কাগজ, রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের শেয়ার ইত্যাদিতে ন্তস্ত ৩ লক্ষ ৩১ হান্ধার টাক! এবং কলিকাতাস্থ 
'জমি ও বাড়ীর মূল্য হিসাবে ৩ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা প্রধান। কোম্পানীর 
কাগজ ইত্যাদির মূল্য বাজার মূল্য অনুযায়ী ধরা হইয়াছে । অন্তান্ত সম্পত্তির 
মধ্যে ব্যাঙ্কে ১০ হাঁজার টাকা গচ্ছিত ছিল। দেখা যাইতেছে যে, আধ্যস্থানের 
সম্পত্তি নিরাপদ ও লাভজনক পন্থায় এবং নগদ টাকার শ্বচ্ছলতা রাখিয়া! 
নিয়োঞ্রিত রহিয়াছে। 

আর্স্থানের বাস বর্তমানে মাত্র ৮ বৎসর । এই স্বল্প সময়ের মধ্যে উচ | 
“যে উন্নতির. পথে এতদূর ৪৪0 Heol ম্যা 






কুশলতাই সমধিক প্রশংসনীয় । তাহার 'কর্ণবারছে এই টি 
রোত্তর আরও ভ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে তদ্বিযয়ে কোন সন্দেহ নাই। 





বায়ার” ও এভারগ্রীন 
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আর্থিক জগৎ 


[ ১৬ই জুন, ১৯৪১ 





সভাপতিকে ধন্তবাদ জ্ঞাপনের পর সভার কাধ্য শেষ হয়। উপস্থিত 
ব্যজিগণের মধ্যে শ্রীবুক্ত নিরোদেশ্বর ব্যানাজ্জি (অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও 
দায়রা জজ ); শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র চক্রবর্ত্তী (অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা অজ-) 
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন (ক্র) ; শ্রীযুক্ত কে মজুমদার (কলিকাতা কর্পোরেশনের 
কাউদ্দিলার ); ডাঃ সাদক হোসেন (গর); মিঃ পরেশনাথ ব্যানাজ্জি, 
এডভোকেট ; মিঃ অমৃতলাল মুখার্জি, এডভোকেট ) শ্রীযুক্ত কে এম্‌ ব্যানার্জি 
_ (ইণ্ডান্টি), শরীবুক্ত উপেন্দ্ৰনাথ ব্যানার্জি (জমৃতবাজার), অধ্যাপক বি বসাক এবং 
আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়িগণ উপস্থিত ছিলেন৷ শি 
7548 


ইঞ্টার্ণ ট্রেডার্স হালি; 
রি ব্যান্ক লিমিটেডের মা উদ্বোধন 
অনুষ্ঠান উক্ত ব্যাঙ্কের নবনির্মিত গৃহে যথারীতি ' সুসম্পন্ন হইয়াছে ।- “প্রবীণ 
দেশকন্বী যুক্ত হরদয়াল নাঁগ' মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
শ্রীযুক্ত নাগ তাহার অভিভাষণে বলেন, ইষ্টার্ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক ১৯২১ সালে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই স্বল্প কালের মধ্যে দেশের সুপরিচালিত ব্যাঙ্কসমূহের 
অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।_ এরূপ অগ্রগতি দেশের পক্ষে আশা ও 
আনন্দের বিষয়। ধু অশ্বিনী কুমার ব্রহ্মচারী ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্ৰনাথ ঘোষ 
বক্তৃতা প্রসঙ্গে ব্যাক্ষের পরিচীলকগণের দক্ষতা ও একনিষ্ঠতার ভূয়সী প্রশংসা 
করেন'। রায় বাহাদুর শুভ দত্ত, খান, ‘বাহাদুর আলহাজ ' মৌলভী 
গাঁজী চৌধুরী, মিঃ: এম্‌ ‘কে ' গুহ, শ্রীযুক্ত বীরেক্রকুমীর মন্তুমদার, 
যুক্ত সুখময় দত্ত প্রমুখ বহু স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি এই উদ্বোধন উৎসবে যোগ- 
দান করিয়াছিলেন। উজ ব্যাঙ্কের টাপুর পাখার ম্যানেজার মিঃ ইউ এন্‌ 
ব্যানার্জি সমবেত ততরমহোদয়গণকে সাদর'সম্ভাযণ ভাঁপন করেন? সতান্তে 
অতিধিগণকে জলযোগে আপ্যার্নিত করা হয়। 
রা সার ব্যাঙ্ক লিঃ 
! গত ১৩ই জুন শুক্রবার কলিরাতা/- দন্ত কলুটোঁলা ষ্্রীটে চট্টগ্রামের, 
সত্তার ব্যাঙ্স লিঃর কলিকাতা - শাখার উদ্বোধন অনুষ্ঠান: বাংলার... প্রধান বগী 
মৌলৰী এ, কে, ফজলুল হকের সভাপতিত্বে সম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় বহু 


বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী এই অনুষ্ঠানে যোগদান ক্রেন। সভাপতিকে. 


ব্যাঞ্চের দ্বারোদ্ঘাটন করিতে আহ করিয়া ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার 
আল্হাজ, ব্জবুর সত্তার একটা সুচিন্তিত বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে তিনি’ বলেন ষে, চট্টগ্রামের বিশিষ্ট জননায়ক খান বাহাদুর আব,স, 
সত্তার কর্তৃক ১৯৩২ সালে, ২৪ হাজার টাক! অনুমোদিত মূলধন, নিয়া এই 
ব্যাঞ্চটী স্থাপিত.হয়। ক্রমে; এই ব্যাক্কটী খুবই জনপ্রিয়, হইয়া. উঠে এবং 
বর্তমানে ইহার আদায়কৃত মুলধন & লক্ষাধিক টাকা দীড়াইয়াছে। খান্‌ 
বাহাদুর চট্টগ্রামে আরও ছুইটা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা এবং 
তাহার প্রতিষ্ঠিত ইস্লামাবাদ্‌ টাউন কো-অপারেটিভ, ব্যাঙ্কের বর্তমান 
কার্যকরী মূলধন প্রায় পনর লক্ষ টাকা মুঘলমানগণের মধ্যে তাহাকে 
তি মাহ নি 






হেড অফিন--১০২৷১ ক্লাইভ সর, 
কলিকাতা 
শাখাসমূহ 


 টাঁলাঃ দমদম, বরানগর 
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যাইতে পারে। চট্টগ্রামে সত্তার ব্যাঙ্কের ৩২টি সাব অফিস রহিয়াছে। এই: 
ব্যাঙ্কের অর্থে চট্টপ্রামে বিবিধ শিল্প ও ব্যবসা! পরিচালিত হইতেছে এবং" 
জাতিবর্ণনির্বিশেষে. এই ব্যাঙ্ক সর্বসাধারণেকে ব্যবসা বাণিজ্যে উৎসাহ ও 
আর্থিক সাহায্য করিয়া আসিতেছে। 

সভাপতি বক্তৃতা প্রসঙ্গে ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা সম্পর্কে, 
বলিয়া সত্তার ব্যাঞ্চের বর্তমান শাখাটী যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হইতে 
পারে তজ্জন্ত সকলকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে উপস্থিত ভদ্র 
মহোদয়গণকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। 


বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিত্তিকেট লিঃ 
আমরা' জানিতে পারিলাম বেঙ্গল শেয়ার, ভিলার্প .সিণ্ডিকেট' 

রুলিকাতায় তাহাদের . নিজস্ব বাটী  নির্্মাণের আয়োজন করিতেছেন । 
এতদুদ্দেশ্যে চৌরঙগী স্কোয়ারে' জমি সংগ্রহ করা হুইয়াছে এবং শীঘ্রই.কোম্পানীর 
বাডী নিৰ্ম্মাণ কাধ্য*আরস্ভ.হইবে |: সম্প্রতি মিঃ.নবগৌরাঙগ বসাক এম, এ). 
পি, আর, এস্‌" অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ) ; মিঃ,কানাইলাল রি 
(চেয়ারম্যান, শীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটি )- মিঃ পি, চ্যাটার্জি এম, - 
(বার্তা সম্পাদক, রয়টার্স” লিঃ)- প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই নী 
ডিরেক্টর বোর্ডে' যোগদান করিয়াছেন। [ 


বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 
এসোসিয়েটড, ইন্সট্র মেণ্ট ম্যানুফ্যাকচারাল” (ওয়ার্কশপস্) 
লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ এল্‌ এইচ এ্যালিসটন। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ 
টাকা । . রেজিষ্টার্ডআফিস-_বি ৫, ক্লাইভ বিল্ডিংস, কজিকাত|। . 
রাজেন্দ্র মেটাল ইণ্ডাট্রীঙ্গ লিঃ ম্যানেক্সিং-ডিরেক্টর মিঃ গুলরাজ 
গুধু। অনুমোদিত মূলধন ২" লক্ষ : টাকা। জাজ আফিস-- 
৭৭1১ 5 রোড, কলিকাতা । 


ভি কোম্পানীর প্রস্তাবিত লভ্যাংশ - 


দিস দু ভিন TEU ১০২। বেটেলী টি কোং 
লিঃ_ শতকরা ৫২। বিড়লা কটন্‌ স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস্‌ লিঃ 
শতকরা ৫২। বিডুলা জুট ম্যান কোং লিঃ শতকরা ১২৫০। 
বীরপাড়া টি কোং লিঃ শতকরা ২০২। বড়পুখুরী টি কোং লি:__. 
শতকরা ৫২। কনক অব্‌ ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেব্দ কোং লিঃ: 
শতকরা ১৫২। ইখেলবাড়ী টি কোং ১৯৩২) লিঃ_শতকরা ১০২7 
কালিতী টি কোং লি:__শতকরা ৬০। কিনিসন্‌ জুট .মিলস্‌ কোং 
লিঃ_শতকরা ১২/০। কুমারধুবী ফায়ার ক্লে এণ্ড সিলিকা ওয়ার্কস্‌ 
লিঃ_-শতকরা ১২৪০ |, নৈহাটা জট মিলস্‌ কোং লিঃ--শতকরা 
৬২। প্রাত্রকোলা টি কোং লিঃ_ শতকরা ৫২1০। জারণ ইঞ্জিনী-. 
য়ারিং কোং লিঃ _শতকরা ১৮০। টিটাগড় না গিনি 


লিঃ পতকা ou! 












ক ১৮১৮ | 
টেলিগ্রাম_সেফবও 
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নি 2৫] 


- টাকা বিলি 
| Ge 


ER EEE Ef বিশেষ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত 
হয়| অবধ্য'বৎসরের। এই: সময় বাজারে সাধারণতঃ মন্দার "অবস্থা থাকে 'এবং 
কিছুকাল এইরূপ: 'অবস্থা বর্তমান থাকা খুবই সম্ভবপর | ব্যাঙ্কসমূহের কল 
টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের .সর্তে খণ ) সুদের হার ’ ছিল শতকরা | 
আনা |; কিন্তু ফল টাকার! খণগ্রহণকারী: প্রায় কেহই ছিল 'না/বলা যায় 7914 

পক্ষান্তরে বিনিময় বাজারে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা দেখা যায়। বাজারে রপ্তানী 
বিল. প্রচুর: পরিমাণে আসিয়| ছিল এবং মাকিণ বুক্তরাষ্ট্র'ও গ্রেট বূটেনের/লঙ্গে 
জাহাজ চলাচলের অবস্থা বিশ্েৰদাশাঞদ Ns বিনিময়-বাজ্জারে Ls 
ভাব পরিলক্ষিত হয়া) ০,০০ ny 
_ এসাপ্তাছে টাকা..ও.বিন্ষিয় বাজারের এর উদ্েুযোগ্য ঘটনা হইতেছে 
এই ;যে। (ভারা।,সরকার, ১৯৫০-৫৫, এবং ১৯৫৮-৬৮ সান্বের ‘মেয়াদী ৪1০) 
সুদের যে ষ্টালিং খণপত্র রহ্য্লাছে তাহা, ষ্টালিং খণ পরিশোধ করিবার 
পরিকৃল্না ুষ্য়ী অনুরূপ সম্য়ের মেয়াদে ৩২ টাকা সুদের ভারতীয় খণপত্রে 
ly করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন! এই ছুইটী খৃণপুত্রের, পরিয়াণ { 

৬০ কোটী টাকা বলিয়া অঙ্ুমিত হইতেছে সম্ভবতঃ উক্ত টাকার মধ্যে 


৫?.,ক্োটী টাকা - 258 


৮ 


হইয়াছে। . 
গত ১০ই, ভুল, তারিখে ৩ মানের, মেয়াদে ২ কোটা টাকার টেছারী, 


যঃ ভর টেগার, আহ্বান কর! হয় ! ইহাতে মোট আবেদনের..পরিমাণ, 


দীড়াইয়্যছিপ 1৩ কোটা, ২৪ নৃক্ষ,৫৭. হাজার টাকা / এই আব্দেনগুলিরন 
মধ্যে. কোটি টাকার ত্য: টেওার,বহীত হইরাছে এবং উহাদের বাৰিক, 


শতকরা! সুদের হর us পাই নির্ধারিত হইয়াছৈ | নিম্নতম ট্েগারসমূহ) 


অগ্রাহ কর]. হইয়াছে } :,পিরবর্তী,'সপ্তাহে, ২. কোটী. টাকার জন্য: ট্রেজারী 
বিলের টেগার -আহ্রান কর হৃইবে ইন্টারমিডিয়েট টেজারী বিলের 
,ধার্রিবে। , এ ক সুর 
মেরোদী, ইন্টারমিডিয়েট টরজারী, বিল বিক্রয়ের পরিমাণ ২, কোটা ২০ লক্ষ 
টাকা দথাড়াইয়াছৈ | 
রিড়ার্ড ' 


৫ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা} এই সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
অর্থের মোট. পরিমাণ ৩৬ কোটী ১২ লক্ষ টাকা; পূর্ব সপ্তাহে ইহার পরিমাণ 
ছিল ৪০ কোটা।.৩০. লক্ষ টাকা} আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ত 
ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ হইতেছে ২৬ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা; পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল.২৯ কোটা ৫৪ লক্ষ ৩৯ হাক্কার টাকা । রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কে এই' সপ্তাহে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের আমানতের পরিমাণ ৬ কোটা ৩১ 
লক্ষ টাকা, ব্রহ্ম গবর্ণমেন্টের আমানতের পরিমাণ ২ কোটী ২ লক্ষ টাকা, 
অন্থান্য বিভিন্ন গবর্ণমেণ্টের: আমানতের পয়িমাণ ৪ কোটী ২৪ লক্ষ টাকা 
দাড়াইয়াছে ; পূৰ্ব্ব সপ্তাহে ইহার পরিমাপ. যথাক্রমে ১২ কোটি ৬৮ লক্ষ ১৭ 
হাজার টাকা, কোটি ৪৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা এবং ৪ কোটা ৯৭ লক্ষ 


৯৪ হাজার টাকা ছিল। . 
এ সপ্তাহে বিনিময়, বাজারে নিয্নরূপ হার বলবৎ ছিল £- 
: টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শি ৫২$ পে 
' শী দৰ্শনী দু ১শি «3৬ পে 
ভি. এ৩,মাপ ১শি ৬হ পে 
্ভলার ( প্ৰতি ১০* ডলারে ) ose 


৫ 


১৭১৮ 


‘সাপ্তাহিক বিগত প্রকাশ, গত ৬ই জুন যে সপ্তাহ, k 
শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে মোট চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২৫৯ { 
কোটী ৭০ লক্ষ টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২৫৫ কোটা 1 
১৮ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা | আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া } । 
হইয়াছে মাত্র ৫০ লক্ষ টাকা;  পুর্বব সপ্তাহে গবর্ণমেপ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ্্‌ 

















te ব্াদেশ রি: উপকুনবর্তী হজ 
“আিবাহী' জাহাজ এবং'রেঙ্গন ও দক্ষিণ "ভারতের be হি 
ম্নাস্রীবাহী; াহীজ'চলাচিল। করিয়া-থাকেন! 7. ও টি 
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] oN, সত 


১% ০ভাড়া ও-অন্তাঙ্ক বিবরিণের: অন্ত আবেদন করুন ২৮7 


লাশ'» সম্পুর্ণ, nl তি তিন : রী 


দি' মাঠ বা ঘর ৰ ৰি দি 


হেড অফিস: চট্টগ্রাম কলিকাতা কিস "5২ বি ক্লাইভ রো ' 


IF 


IN 





ষ্ 0 টাকা? নত 
টাকা উঠান যায়। চল্তি (55০16) হিসাব £5২ টাকা ৪. বৎসরের ক্যাশ 
সার্টিফিকেট ৭৫, টাকায় ১**২) ৭8* টাকার ১*২ টাকা। 

' বিস্তৃত বিবরণের জঙ্ঠ পত্র লিখুন বা ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করুন। ' 
'শাখাসমুহ_-কলিকাত৷, ঢাকাঃ, 'চকুবাজার (ঢাকা), নারাযণগঞ্জ,' 
' রেঙ্গুন, বেসিন, আকিয়াব, সাতকানিয়া, ফটাকছড়ী, পাহাডতলী | 

ৃ 17৮৮৮ 
68 “ sls অপ লও | হইতেছে 








কারেন্ট একাউণ্ট হুদ শতকরা ১২ টাকা 

সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট স্ব শতকরা ৩২ 

টাকা! চেক ছার! টাকা উঠান যায়। ফিক্সড, 

ডিপজিট ৬ মাস বা তদুর্ধ সুদ শতকরা 

৩1০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পথ্যস্ত। উপযুক্ত, 

সিকিউরিটীতে : টাকা ধার দেওয়া হয়। 
ব্রাঞ্চ কলেজ প্রা, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ধমান । 


[০০2 





২৮৮ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার - 
| কলিকাতা, ১৩ই জুন, 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিশেষ: উৎসাহ ও! 
কর্মিতৎপরতা লক্ষিত হয়। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জটিলতা ও অনিশ্চয়তা 
সত্বেও মিঃ চা্চিলের জোরাল বক্তৃতায় এবং সিরিয়ায় ‘সাফল্যের সহিত বৃটিশ 


বাহিনীর সামরিক অভিযানের সংবাদে অধিকাংশ শেয়ারের, বাজারেই' 


বেশ চড়তির ভাব দেখা গিয়াছে। চটকলের্‌ শেয়ারের বাজারে তেজীর 
ভাঁব এবারের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা । চা ও কয়লার বাজারেও 


সন্তোষজনক বিকিকিনি হইয়াছে। অবস্য কয়লার খনির শেয়ারের মূল্যে 


বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। কাপড়ের কলের বাজারে সম্প্রতি 
যে মন্দার ভাব দেখা গিয়াছিল্‌ তাহা কাটিয়া ,গিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে 
কাপড়ের কলের শেয়ারের ক্রয় বিক্রয় বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে । এবার 
সপ্তাহের প্রথম ভাগে কাজকর্মের যে আপাপ্রদ অবস্থা দেখা গিয়াছিল; 
সণ্যাহের শেষের দিকে সেই চড়তির ভাব বায় থাকে নাই। -এক' কথায় 
আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও দেশের 'রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার কোন অনুকূল পরিবর্তন 
।সংঘটিত না হইলেও কলিকাতা ও বোম্বাইএর শেয়ার বাজারে এবার যথেষ্ট 
আশা ও উৎসাহেরভাব বিজ্ঞমান,ছিল। . । | 

এই সপ্তাহে কোম্পানীর কীগজের বিভাগে অত্যন্ত স্থির ভাব লক্ষিত 
হইয়াছে । ৩০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ৯৫৮৮০ আনায় 
অপরিবর্তিত, ছিল। মেয়াদী খখসমূহের মধ্যে ৩২ টাকা সুদের ১৯৮৩-৬৫ 
সালের কাগঞ্জ ৯৫।০ আনা ; ৩২ সুদের ১৯৫১-৫৪ সালের কাগজ ৯৯০ 
আনা ) ৪২ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০.সালের কাগজ ১০৮৪০ আনা এবং ৫২ 
টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১১০॥৩/০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হয়। 
প্রাদেশিক ধণপত্রসমূহের মধ্যে ৩২ টাকা সুদের ১৯৫২ সালের আসাম 
খণপত্র ৯৬৭৮০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে । 

কাপড়ের কল 
এই বিভাগে তেজীর ভাব বিছ্মান ছিল। কেশোরাম ৬৩০ আঁনাক্স 
বিক্রয় হইয়া বাজার বন্ধ হইবার মুখে ৬1৮০.আনায় হাস. পাইয়াছিল। . নিউ 
ভিক্টোরিয়া ( অভি ) ২৮, আনা, NE বেঙ্গল নাগৃপুর 
১৩।০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে t 
খনি 


কয়লার খনি বিভাগে দরের বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। বেঙ্গল ৩৫৪২ 
টাকা, এ্যামালগ্যামেটেড . ২৫৷০ আনা, সেণ্টাল কুরকেণ্ড ৯৩৮* আনা, 
ফাস বিয়া ২৪ আনা এবং 85559558881 






আর্থিক জগৎ 


[ ১৬ই জুন, ১৯৪১ 





পাটকল, 
পূর্বেই উল্লেখ করা হুইয়াছে যে, পাটকলের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে 


.বিকিকিনির পরিমাণ বেশ সন্তোষজনক ছিল। হাওড়া ২1৮০ আনা 9 


্যাংলো ইত্ডিয়া প্রথমে ৩৩৬২ টাকা ও বাজার বন্ধের মুখে ৩২৮২ টাকা; 
কামারছাটা ৫০৫২ টাকা; কাকনাড়া ৪০৫২ টাকা ; নিউ সেপ্টগাল ৩০৬২ 5 
নদীয়া ৫৯২ টাকা ; রিলায়েন্স ৫৭1০ টাকা এবং ইণ্ডিয়া ৩২৮২ টাকা প্রথম 
দিকে ও বাজার বন্ধের মুখে ৩২২২ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 


চা বাগান 
" - এই বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে অল্প সংখাক শেয়ার ক্রয়ের দিকে ঝোঁক 
পরিলক্ষিত হয়। ' হাসিমারা ৪১|* আনা, ইথেলবাড়ী ১১০ আনা, 


রাইডক ৫৫1০ আনা, নিউ ডুয়াস+ ১০০৫২ টাকা, হস্তপাঁড়া ৩৮৪২ টাকা, 
রাজনগর ৭০ আনা এবং বিশ্বনাথ ২৫৮/০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। 
ইঞ্জিনীয়া রিং 

₹ ইজিনীয়ারিং বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ প্রথম দিকে ৩০৪%5 আনায় ক্রয় 
বিক্রয় হইয়া পরে ৩০০ আনায় নামিয়া আসে। ষ্টাল কর্পোরেশন ১৮৪০ 
আনা, বার্ণ এণ্ড কোং (অভি ) ৩৮২ টাকা, হকুষ্চাদ ষ্টীল (অর্ডি) ১২২ 
টাকা, স্কাশনাল আয়রণ ৮1০ আনা, ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়েয়ার প্রোডাক্টস, 
( ডেফ.) ৩৪৮৮০ আনা ও আর্থার বাটুলার ১১০০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হয়। 

'চিনিরকল ' | 

বুলন্দ ১৬২ টাকা, কেরিউ এগ্ড কোং ৯০ আনা, ' 'চম্পারণ ১৩৮০ আনা 
ও বলরামপুর ৬৪০ আনায় চিলি হয়। 
রি টিটাগড়' পেপার- ১৮৮০; ১৮০,১৮০ আনা ): বেঙ্গল পেপার ‘১১৫০ $ 
মহীশূর পেপার ১৪%০ আনা ; রুবি জেনারেল ইন্সিওরেন্স ৬৮৩০ ; বুরোয়া 
চিম্বার-১৫৮০ আনা'; ক্যালকাটা সেফ ডিপোজিট ‘৭5 বি.আঁই সি" ৪/০ 
আনা; পোর্ট-শিপিং ৭২ টাকা) আই জি 'এন্‌ ৬৯২ টাকা; বারা 
কর্পোরেশন ৪1 আনা ) 'ইণ্ডিয়ান কপার ২২টাকা, ডানলপ রাবার (অর্ভি) 
৪১০০ আনা এবং নিউ: ইত্ডিয়া উন নি টাকায় ক্রয় da 
হইয়াছিল। 

ছে লিভার শের বালাযে নি বিকিনি হইয়াছে: 

17 কোম্পানীর কাগজ | 

৩৯৭ আদর খণ (১৯৬৩-৪৫) ভই জুন-_৯৫৩* ; ৭ই--৯৫%৬ পাই) 
১১ই--৯৫/০ ৯৫০3 ৩২ সের ডিফেন্স বড (১৯৪৬) ৬ই জুন---১০১৪৩/০ 
১০১৮৩/০ ; ৯ই--১০২৯ 3 ১০ই-১০১৩/০ ১০১৮/০ ; ৩২ সুদের কোম্পানীর 
কাগজ ৬ই ভুন_-৮২৬০ ৮২1০ 88 ডিফেন্স 'বণ (১৯৪৯-৫২) র্‌ 







টি 


২ লক্ষ ২৫ হাজার 
১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার উপর 
২৩ লক্ষ টাকার উপর 


রব 







কাগজ হ্যণ্ত 'আছে। 
০. ০ল্বানাজ্ম্ত্র জ্ঞান ০. 
ভে ৃ 
আজীবন 





= 

LL 

জীবন বীমা তহবিলে ১৬৬% ভাগেরও উদর ৰল J 
| 

I 


১৬ই জুন, ১৯৪১ ] 
ভুন-৯৯দ* ; হু 


৯৫1৮০ ৯৫৪৭ ও 3 


৯ই--৯৯৪০ ? ৩৫০ দের. কোম্পানীর কাগজ ৬ই জুন 
৭ই--৯৫৮%০) ৯ই-:৯৫|০ ৯৬/০ 5. ১০ই-_-৯৫৭০০ 
৯৬০০ 5. ১১ ৯৬/০; ৩1০ সুদের ধণ (১৯৪৭-৫০) ৬ই ফুন_ 
১০৩৩/০ 3 ৯ই--১০২৪%০ 5 ৩৬ সুদের, ধণ (১৯৫১-৫৪) ৯১ই জুন _-৯৯৫৮০ রি 
৪২ সুদের খপ (১৯৬০-৭০) ৬ই জুন--১০৮৪/০ ১০৯০ $ ৯ই--১০৮৪৩/৭ 9) 
১০ই-_-১০৮/* ১০৯/০ ; ১১ই--৯০৮৪০ ১০৮৭/০ 3 ৪1৯ সুদের খণ (১৯৫৫- 
৬০) ৬ই জুন__১১২০ ১১২/০ ১ ১১২০০) ৫২ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) 
৬ই জুন--৯১০%/০ ১৯১/০ )- পই--১১০৮০০ ; ৯ই--১১০৮/০ ১১২০/০ ১ 
১১ই_-১১০৬০/০ ১১০৮/০ ; ৪২ সুদের পাঞ্জাব বগু .(১৯৪৮) ভই জুন__ 
১০৫৪৯ 5 ৩২ স্বদের ইউ, পিখ্ধপ (১৯৬১-৬৪) ৬ই ভুন_-৯৪৬/০ ; ণই__. 
৯৪1৩/০ ৯৪০ 5 .৩৯ সুদের ইউ, পি, বড (১৯৫২) ৬ই জুন--৯৮৷০; ৭ই-_ 
৯৮২3 ৪২ স্থদের খণ (১৯৪৩) ১০ই ভুন--৯০৪২) ৩২ মদের আসাম 
খণ (১৯৫২) ১১ই জুন-_-৯৬৪%০ | 


ব্যাঙ্ক 

ইল্পিযিয়াল ব্যাক (কণ্টি) ৬ই জুন_-৩৮০২) ৯ই-_৩৮*২ ৩৮২৯ 
১০ই- ৩৮২২) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভই ভুন--১০২1০ ৯০৩]০ ) ৭ই-_+১০২1০ 
৯০৩০ ) ঈই--১০২২ $ ১০ই--৯ৎ২।০ ১০৩॥০ 5. এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক (প্রেফ) 
১০ই ১ ৪ ব্যান্চ ১০ই জুন--৪৪8%০ ৪৫০. 

' রেলপথ: 

সাহাদারা (দিল্লী) হা রেলওয়ে- ৬ই না ১৬০২ ১ 

অয়ূরভপ্র' রেলওয়ে -১০ই জুন--৭১২ | 
কাপড়ের কল 

বেণারস কটন এণ্ড পিক ৬ই ভুন__২%/০ ৩/০ ) ৭ই--২৮৩* ৩/০। 
এলগিন মিলস (অভি) ৬ই জুন--২০॥/০ ২০?%০। কাণপুর টেক্সটাইল ৬ই 
জুন--৬॥)* ; কেশোরাম ৬ই জুন--৬1০ ঃ ৯ই--৬1%০ $ ১০ই--৬।%০ 5 
১১ই-৬1৮০ ৬8৪০) নিউ ডিক্টোরিয়া (অভি) ভই জুন--২%০ ২/০ 5 
১০ই-_-২৩/০ ২1৮০.) ১৯ই--২৩০ ২1৮০ ; বেঙ্গল,নাগপুর (অডি)- ১০ই 
নজুন--১৩%০ ১ ১১ই--১৩।/৫ ৯1৮০ ; ডানবার ৯০ই জুন__-১৯৯|০ 
২০৩২ ১ 

; এমালগেমেটেড ৬ই জুন--২৪২) ১১ই--২৫)০ ) বেঙ্গল ৬ই জুন__ 
৩8৮৭ $৯ই--৩৪৮৭  ১০ই--৩৫০২ ৩৫৪২ $ ১১ই-৩ ৫২৯ ৩৫৪২3 বরা- 
কর ৬ই জুন--১২৮০) ১০ই--১৩৩/০ ১২1৩০ ; ১৯ই--১২%০ (প্রফ) ৭ই 
ভুন--৯৪৪২ } ৯ই--১৪৪২ $ ১০ই--১৪৫]০ ১৪৬1০ ) ষ্ট্যাওার্ড ৬ই জুন 
১৯০০ ১৯৮৮৯ ; সেপ্টাঁল কুরকেওড ১১ই জুন--১৩৮০ ১৩।০ ; - ইকুইটেবল 
“ই জুন_৩৪1০ ; ৯ই--৩৩৭%০ ৩৪1৮০ ; ১০ই--৩৪২ ৩৪।০3 বোকারো! 
এগ রামগড় ৯ই জুন-_-১৩/৮০ ১৪1০) ১০ই--১৪২ ১৪1০3 ১১ই--১৪৯ 
১৪।০ 3 নিউবীরভূম ৯ই ভুন-_-১৪%০ ১৪০ ; ১০ই--১ ১৪৪০ ) ১১ই-_ 
 নিউমানভূম ৯ই জ্কুন__৩৮দ*.৩৯২ ; চুরুলিষা ১১ই জুন-- 


১৪৪০ ১৫৯২) 


_ নিম্নলিখিত হিসাব নিভূলভাবে প্রমাণিত করে যে এই টা 


হেড অফিস-__২১-এ,. ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা 
টি করা নিরাপদ 
আদারী মুলধন ও রিলার্ভ ১২২,৭৯৯ 
ৃ গভরনেট সিকিউরিটি ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শেয়ার-_৭৯, ই 
নগদ তহবিল, সিবিউরিটা ও শেয়ার (৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪ তারিখে) ২,৫৫, ৫৯৯২ 
{ চল্তি হিসাব হুদ শতকরা ১]০ সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব ৩২. স্থায়ী আমানত ৩॥* হইতে ৬ 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সপ্তাহে দুইবার চেকে টাকা তোলা যায়। 
(| বাঞ্চ: দক্ষিণ কলিকাতা, শেওড়াঁফুলি,. সিউড়ি, রামপুরহাট, 
হাওড়া, ডালটন্‌গঞ্জ, বেনারস, ঢাকাঃ চক্‌বাজার 
(ডাকা), ময়মনসিংহ, টাজাইল, নেত্রকোণা, ARS 


আথিক জগব২7; 


২৪৮৮০) ১০ই--২৫৮০%০ ২৬%০ | 
















কার্যকরী মূলধন প্রার--১১,**১* ্ ১ 
|) . 


- সিরাজগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও শিলং ] 








২৮৯ 
2॥* ১/৮* ) নিউভেতুরিয়া =ই জুন ২/০$ কাটরাস ঝরিয়া ১২ই জুন 
২৪॥০ ২৪৮০ ১-.পরাশিয়া নই জুন--॥০ $ ১০ই--১২) সামলা ৯ই জুন_- 


২২.) রা ১০ই জুন-7৯৬০1। :. এ 
রি রুরপোরেশন ই জুন_-81০ ৪০; ; ৭ই--81/০ 8/0 ; ৯ই-_৪19 
৪1%০ ; ৯০ই--91৬০ ৪1০ 3 ১১ই--৪।৩/০ ৪1%০| ইণ্ডিয়ান 'কপার ৬ই 
জুন--২২ 5 ৭ই-১%৩/৩ ২০০; ৯ই- ১৪৩০ ২২ ১০ই-২৬ ২০০? 
১৯ই_২২২%০। কনসোলিডেটেড টীন ১৯ই জুন-_২৩/০। 

' ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ৬ই জুন--১৪০১ ১৪২২) ৯ই--৯৪৯২। মহীশূর 
পেপার ৬ই জুন--১৪]০ ; ৯ই_-১৪২ ) ১১ই--১৪%*| ওরিয়েন্ট পেপার 
(অডি) ৬ই ভুন--১১1০ 3-৭ই-_$১//০ ১১%/০$ ৮ই--১১০ 3 ১০ই--১১৷০ 
১১০ । শ্রীগোপাল পেপার ৬ই জুন ১০০ ';} ৭ই--১০৷০ 7 "১০ই--১০1০ 
১০/০:; ১১ই--১০॥/০ ১০৮/০ ) টীটাগর পেপার (অডি) ৬ই জুন-_১৮২ 
১৮1/০ ১ ৯ই--৯৮৭ ১৮/০; ১০ই-7৯৮৮০ ১৮॥০ ১১ই-_১৮/০ ১৮/০ 5 
(প্রফ-অডি) ৭ই জুন-_৫!9/০ ৫/9০; ৯ই--৫1/০ ৫/2 । বেঙ্গল ‘পেপার ৭ই - 
ছুন_-১১৫২ $ ৯১ই--১৯৫॥০ ১১৭২। ষ্টার পেপার ১০ই জুন_১০॥০ ১১২ 
১১ই--১০%%০ ১১/০ । আপার ইণ্ডিয়া’ পেপার ১১ই জুন--১৬*২ ০১ 

' ডালমিয়া সিমে" ডি ৬ই” জুন--১১০ $ ৯০ই-:১৯/৮০ ৯২২) 
৯১ই-৯৯৮০ ৯১৪০ (প্রেফ) ৬ই;জুন_-১১০২ ১১২২1, রিনার ফায়ার 
8: ১১ই ছুন-৯২। 

- ,& 


শক " 
- আগ্রা ইলেক্ট্রিক ৬ই জুন__১৩৭1০১ বাওয়ালপিত্ডি ৰ ই 
জুন--২৫৷০ ২৫৭০ ; ৯ই-২৫1/০। পাটনা ইলেক্ট্রণীক ৯ই ভুন--১৬৮০ |. 
বেপারস ইলেকট্রীক ১০ই রাত ১৪০০ বেরিলি ইলেকৃট্রীক ১১ই 


এ, 

আগরপাড়া* ৬ই 'জুন_-২৭%%০)- লই--২৭৮%০ ২৮1১) ১০ই--২৮৯ 
২৮৪০ । "আদমজী ৬ই জুন__ ২৫1৮০ ২৫]%০') ই -২৫৪০) ৯ই--২৫]০ 
বাতি ৬ই জুন--২২৫২) ১০ই--২২৯২ 
২৩২২) ৯১ই--২২৭২ ২৩০২"। বরানগর' ভই জুন-৯৯২) ৯ই--১*৪২ 
১০৫২১ ১*ই--৯৯২ 3 ১৯ই০১০০৯ ৯০৩২ বেঙ্গল-জুট (অভি) ভই জুন 
১৫] ১৬২3 বেলভেডিয়ার ১*ই জুন-_৩৮০ ৩৮২২) ১১ই--৩৮৩।০ ৩৮৭২ 
বন্ধ বধ ৬ই জুন--৩৫৫২ ৩৫৭২7) '১০ই--৩৬০২ ) : ১৯১ই--৩৬৩২ ৩৬৫২ 


: (প্রেফ) ১১ই জুন--১৭১৷০ ১৭৪২ 7 বিরলা ৬ই জুন-_২৯২) ৭ই--২৯৷০ ; 


ঈই_২৯/%* ; ৯০ই-২৯।০ (প্রেফ), ৭ই' জুন ১২৯২ ), চিতাতলসা ৬ই 


'জুন_৯০ ৯৮/০; ১০ই--১০২ ১০৩০ (প্রেফ) নই গুন--১০৯০ 5 


' ৭ই--১/০ )- ১০ই--১৪/০ ude $ 
2 লজ এলাচ == 


IE ৬ই জুন--১॥০ ১৮০০ ; 





সমাগত প্রখর গ্রী্মকালে উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুমণ্ডলী আপনার 
Radio Reception বিশেষ বিদ্ব জন্মাইবে। 
আপনার উচিত অনতিবিলম্বে আপনার 


রেডিও সেটটা 


(তাহা যে কোন যেকারেরই হউক ন' কেন ) 
বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক মেরামত করাইয়া! লওয়া। 
অত্যন্ত মুল্যবান ,ও আধুনিক যন্ত্রাবলী সম্বলিত অভিজ্ঞ Radio 
Engineers ও Mechanic দ্বারা পরিচালিত আমাদের Service 
Department আপনাকে সাদরে আহ্বান জানাইতেছে। 


জেনারেল রেডিও এণ্ড মিউজিক্যাল 
এম্‌পোরিয়াম্‌ 


প্রোঃ.দি জি, এস্‌, এম্‌পোরিয়াম্‌ লিমিটেড. 
8৭-4, চির এভেনিউ 88 লিড 






২৯৪? L আর্থিক জগ), 


১ই-০১%৮ ৯৪০০ ১. গ্যাঞ্জেস ছই _ জুন২৫৯৫০ ১ :- ১০ই১০২৬৯০ 
এংলো 'ইত্ডিয়া ৯০ই- জুন-%৩৩২৯, ৩৩৯২ ১১ই-ত২উ৭। 
গোগুলপাড়া ৬ই ভ্ুন--৯৩৮২ ৯৪৮ '৯৫৩১,- ১০--৯৬*২ ৯৭০২, 
গৌরীপুর ৬ই জুন__-৬৭৪২ ৬৭৯৪০) ১০ই- ৬৮৩০ ৬৮৮৯) হাওড়া ই 
জুন--৫১1%০ ৫২৮০ 5 ae; ৫২২3 ৯ই-০৫১%০ €২৩/০,,১০ই-_ 
৫315 £৩50 ।১১ইদ৫২৭ ৪৩০) (ভি? প্রেফ.), ১১ই জুনন১১০৪০ 7) 
(প্রফ) ৬ই/ভুত-১৭২৯ ফোর্ট-উইলিয়াম ১০ই জুন--২৩২২২ ২৩৩৯)? 
১১ই--২৩১২ ২৩৩২ হুকুমটাদ ঙই জুন--৯1%০.১ ৯ই*-৯৮/০ “৯1৮০ 3 
১০ই-_-৯৩/০ ৯1৯ 3 (প্রেফ) ৭ই জুন--১২৬)১০ ১২৭২ ) ৯ই-_-১২৪1০ ১২৬২) 
১৭ই--১৯২৫৯ ১২৭1০ | কামারহাটা ই. জুন--৪৮৫৯ ৪৯২০ ; ৭ই--৪৮৮২ 


৪৯০৯ 3) ৯ই--৪৯৭ 9৯11০ 3. - ১৪ই--৫০০২, ০৮২) ১১ই-৫০২৯ ৫১২২, 


৩৩৭২৮ 


(প্রেফ).১ইই .জুন--১৫৬১৯ ; :কাকনড়ো ভই :জুন-_৩৮৭২ ৩৯৩৯৩ ৯ই--%: 


৩৪৪১২৩৯৯১২০ ৯০ই-৮৪০২, ৪০৮৯ $ -য়েখলা, ভই - জুন-__৪১৷০ ; ' ১৭৫ই =: 
৪২২ ৮১৯ 1৪১২ )',কিনিসন ১১ই. জুন_7৫৬৫২ ৫৬৮৯১ “নেলিশ 
মাল ডট ভুন--৮1০ ৮৪৮০.) « ৭ই--৮৮০ 5২ ৯ই--৮1৮০, ৮৮০ ১ (প্রেফ) 
১)ুই জ্ুন্১০৪৯ ৭ নৈহাটী .১১ই জুন_-৩০০২ ৩০২২১ 'প্রেসেডেক্দী / 
৬ই ফুন--৪০৭ Bie 5: ১০ই-5৪85/০ ৪8০ 5 ১১৪-৪০" ৪৮9 ১+ লক্কর+; 
পাড়া ইগুই জুন:-১৮৷০ 7 ৯১ই-০১৮৮০ ১৮৷০৫ 5: স্ট্যান্ডার্ড ৬ই জুন: 
২৬৫২) ৯ই-_২৭৭২ 5 3 ইউনিয়ন ভই জুন ৩৭৬২) ১০ই--৯৯৫২ ৪০৩২ ) 
১১ই-৪০১৯ $ অকল্যাওু ২০ই ভুন্--১৭৫২, ৯৮৩3 ৯১ই--১৭৭১, ১৭৮২ 5 
ওয়েতাদি। ৬ই, সুন ২৮/০ 3: 1-২০ ; (প্রেফ) ৬ই ভুন-৫২৮৭:২ নই. 
৫৩৫০ &৪২, সাউথ করাণপুরা! গই জুন--৪/০ ; সেভিয়ট. ১০ই, জুন. 
১৮৯৭ ১৯৪২) ১৮ই--১৯৯৯ ৪, এলায়েন্স, '৭ই ' জুন_২৭৮২ 5 ১৯ই-- 
২৮৬২ 5., ভালহোসী ১০ই ছুন্৮-৩২৭২ 5' ' ক্যালকাটা জুট, (এই “ভুন--১৪।০ 
১৪1০: ৯ই--১৫৯, ১৫1০ [. ল্যান্দডাউন, (প্রেফ) 7৯৯৯. জুনল-১৩৪৬।৫ 
এয়ার দুই জুন ২৩০) ২ই--২৫০০ 5. -চাপদানী ৯০ই জুন্‌--১৭১২৬) 
* ১৭২২3 হুগলী ণই ভুন--৬৩৯ 3 ৯ই- ৬৩৪০ ৬৪০ ; ডেপ্টা ১০ই ভুলা 
৪০২1০ ১-১১ই--৪০২1০ | নদীয়! এই ভুন-৫৭২) ৯ই--৭0০. ৫৮৮০) 


১০ই--৫৮১০৫ ৫৯5 3 ১১ই৫৮1০-৬০৯ ১. ক্লাইভ ৯ই জুন ২৬% 5 ১৯ই-- || 


২৪৯ ২৪1৫/৫. 2১ ১১৯-২8১, . কেলিডনিয়ান . এই জুল--:৩৮০২ 5 ১০ই-॥ 
৩৮২৯, ৩৮৫০ § ?2ই-৩৮২১ ৩৮৪১) 5 
১০ই--৫৯৫২, ৫২৩২, ১১২-৫১৭২ 5 3 ইণ্ডিয়া ঈই জুন্য=৩১৪৩,: ৩২২৯ 3 , 


১-১১৩৩০) ১-১১ই-৪৭ ৩৩০২ 3- নর্থক্কক, ই জুন-৩২৪০) "মর 


সতাশনাল ১০ই জুন--২৩%০ ২৩/০ 3. ১১ই-২৩৯:২৩]০ 5 (প্রেফ), ১*ই7,: 
১৬৭৯ ২৭৬২) নিউ সেপ্টাঁল, ১৫ জুন__৩০৬২ ১, (প্রেফ) ১১ই, জুন, 
১৭১০০ ১৭৩৯ 5 ওরিয়েপ্ট ১০ই জুন--১৯৩২ ১৯৫৯) ১১ই--১৯১৯ ১৯৪৯ 3) 
রিলায়েন্স ১৪ই ভুন_৫৪দ০ ৫৮২ 3 ১১ই-৫৬দ৭ ৫৮৯. যি 
ইঞ্জিনিয়ারিং j 

: ব্রেখওয়েট এণ্ড কোং ভই জুন-_৯৩/০৩০ ; বার্ণ এণ্ড কোং (প্রেফ) . 
ই জুন--১৬৪1* 3. (অভি) ৭ই ভুন--৩৭৮২ ) ৯ই__৩৭৫/০) ৯০ই--৩৮০২ 
৩৮৫২ 3 ১১ই-২৮২২ ৩৯২২1 হুকুমটাদ ' ষ্রীল (অভি) ভই ভুন--১১/৬/০ ' 
১১৮/০ 5 ৭ই--১১৪০ ১২/০ 3 ৯ই--১১৩০ ১১৪০ 3 ১০ই--১২৪%০ ১২২৪ 
৯১ই--১১%৮০ ১২০ 3 (ডেফার্ড) ৭ই ভুন_-২1/০ 3 ৯ই_-২%০ 3.১০২ ' 
২%০ ২।%০। ইগ্ডিয়ান আয়রণ এওঁ ষ্রীল ৬ই জুন-_২৯৮/০ ২৯৮০০ ২৪৮৩/০ 
৩০২ ৩০/০ ৩০1/*১ ৭ --২৯]৩/০ ২৯৮০ ২৪/০ ৩০২১ ৯ই-_২৯%/০ 
২৯৮০/০ ৩০২ ৩৩/০ ৩০৮০ ৩০1/০ ) ১০ই-_-৩০1৮%* ৩০4০ ৩০%০ ৩০/০ 
5 ১১ই__৩০/০ ৩০%/০ ৩০1০ ৩০|%/০ ৩০০ ৩০0০ ৩০4০ ৩০৪০ ' 
কুমারধুবি ইঞ্জিয়ারিং (অডি) ৬ই ভুন--৪০ ৪৬০3. (প্রেফ) ৬ই ভুন- 
(১২২৪০ ১২৪২$ ১০ই--১২৩৪০। স্তাশনাল আয়রণ . এও ষ্টীল শুই জুন-_ 
৮15; ৯ই-_৮1০ ৮৮০3 ১০ই--৮1* ৮০3 ১১ই--৮াপ6 ৮]০। সারণ 
ইঞ্জিনিয়ারিং ৬ই জুন_-৬%*। স্টিল করপোরেশন (অর্ডিটি ভই ভুন_+১৮০ 
১৮/০ ১৮৮০ ১৪8০: ১৮7/০ ২৮/০ 5 ৭ই-7১৮৪০ 5 ৯ই--৯৮০ 
S৮৭ ১৮৬ ১৮1০০ ১৮৮০ ১৮০ 5" ১০ই--১৮৮/০ ১৮০) ১১ই== 
তু রত ৃ্‌ { 


rl 


ko ২ 


ফোঁট ষ্টার ৯ই জুন-০৮৯ 3.7 


[ ১৬ জুন, 58S 


৯০৮ শশী 


১৮1৮৪ ১৮1০০ ১৮%০ ১৮/০ ১৮৪০ ১৮৮/০  প্রেক্ট- ভই--১১৭২ সিঠবাত 
১১৬৭ ই-১১৯৭৭$ ঈই-১১৭৯ ১১৮ ১০ই-2১১এ]১ ১১৯ 
৯১ই০-১১৪৭ ১১৮০ ১১৯২ আর্থার বাটলার ই’ ভুন--১০॥৮০ $+১০ই 
“seu oe; ১১২-১১২, ১১1০। ইণ্ডিয়ান হিল এণ্ড ওয়েয়ীর প্রো্ডাইটস্‌ 
ডি) *ই-জুন--৫২২ 5 "(ভেফার্ড) ১০ই, জুন --৩৪1%5' ৩৪০০০; ১১২ 
৬৪দ০০.। ইণ্ডিয়ান মেলেবেল কাষ্টিং (অভি) ১১ই' জুন--৭%০। ইুঙিয়ান 
As (লক) টং ১4 1 মাসাগিস রি মার bl i 
‘ ‘কেমিক্যাল '" রি 
| (চিজ এন কেমিক্যাল (অ) ওই ভুন--১৩২ ১৬1০) 7 ; 
১১ই-_১৬॥০ ১৭২; (প্রের্ফ্য ৬-১১৪ ১২০১; SE বেদল 
কেমিক্যাল (অনি) ৬ জ, ন i | বর ই এওঁ কেমিক্যাল” 
ছি ১৭ ২ 


| ০ এগ nd NOLL 
, ৪1০ সুদের (৯৩৯-৪৯- -€8) আগরপাড়া ই পেৰু 3০৬১! 


বেণারসু কটন এণ্ড, সিন, নই জন=১৪২১ ৬ ৯৩ ১০২০, 
(১৯৩৯-৪১) বৃটানিযা 2 ৯০ুই ই ১০৯২ মা 

বলরামপুর ৬ই জ.ন-_৬%০ দে | বুলাগু ৬ই অন-_১৫1০ 
২৫৮৭/০ ১ ১২৯৮২ ৯১ই-০ ৭, রে এত কোং উই) জ,ন-০৯/৮০ 
৯/০ 3/০ ৯৬০। কাণপুর (প্রেফ) /৪ই--জুন-১৬৫১২। . চম্পীরগ্ত 5 
ই জ,ন_-১২৮৮০ ১৩০ ; ণইন-১৩]০" ১7) ১ই--১৩1০ 3 ১১ই-_ ১৩০ 
১৩দ০,। রাজা এই র.ন--১৫৪%০-১৬০০] ‘সমুস্তীপুর টি HRI 
ed 07 5, Ra HEY ; 


২7০32১11812 
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| 
"এম, নার 4 কোং. | 
“১7. এ্রলোপ্যাথিক ফোর. 1 ]' 
কলিকাতা ১০নং বনফিল্ড লেইন হইতে ' 

৮*নং ক্লাইভ রটে (বনফিল্ড লেইনের সংযোগ স্থলে) 
স্থানান্তরিত হইল, 4: 1- ৯ 
ফোন; কলি 2. ২৯৪৮. ও. টেলিঃ নি (ইসা Hl 






ক Ee 


ৃ সা 


১৬ই জুন, ১৯৪১ ] 


পপ 





চা বাগান 
বেটেলি শই জুন_৫|০ ৫0০ 3 ১১ই--৫০; বডপুথুরী ঙ্ই জুন__৯/০ 
৯1০; ভৌরাচেড়া ভই জুন--১২%০ ১২1৮০ 3 ৭ই--১১০) রাইডাক 


১১ই জুন--৫৫1০ ; 
১০ই-_২%০ ২০ 3 ১১ই--২%০ (প্রেফ) ৯ই জুন-২৮৮০ ) 


ধুনসেরী (অভি) ৬ই জুন_২২$ ৯ই-২৮০ ২1০3 


কোয়া ৬ই '''জুন--১১২ * ১৯০১ -: মনাবাড়ী ১১ই জুন--২০০২ 5 
মহিমা-১১ই জুন_৮৮০ (প্রেফ) ১১ জুন--১২২ 3 সরু্গাও 
৬ই জুন-_-৮২ ৮1৩০3 সাঁংলা ১১ই জুন--৭1০ ৭৮০) বিশ্বনাথ ৭ই 
জুন__ ২৫০ ২৫1০) ১১ই--২৫%/০ ; চণ্ডীচেরী ৭ই জুন-_৬৪২১ এথেল 


বাড়ী এই জুন--১৯০ ৯১০) ১১ই--১১।* হাসিমারা ৭ই জুন__৪০%০ 


৪১২ ১" ১০ই-_-৪১1০ ; উডলাবাড়ী ৭ই জুন-_২১/০ ২১1০; ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৯ই জুন” 


৯৪৭ ) ১১ই--৯৮০ 3 গঙ্গারাম ৯ই জুন--৩৯০ ৩৯৫৯ 5 জয়বীর পাড়! ৬ই 
ভুন--১ঈ২ ১৯1০) ৯ই জুন__১৯২ ১৯1০) ১০ই--১৯॥০ ১৯৪০ ) লুবা ৯ই 
জুন-_-91%০ ৪8০ 5 মিম ৯ই জুন--১৬০২ ১৬১২) তেলিয়াপাড়) ১০ই জুন-_ 
৪২২০ ৪২৫২) নিউ চুমতা ৯ই জুন__৩৪২ ৩৪1০ 3 এলেনবাড়ী ১০ই জন 
৩০২২৪ হাণ্টাপাড়া ১০ই জুন-_-৩৭৫২ ৩৮৪২ কালাচেড়া ১০ই জুন_ ৬৬২ 
কিলকট ১৭ই জুন-৫১২) কিংসলি গোলাঘাট (প্রেফ) ৯০ই ভ্ন--১২৪৭%০ 
নিউ ভুয়ার্স (অভি) ১০ই জ,ন-_১০০০২ ১০০৫২) করত 
রাজনগর ১০ই জুন--৭1০ ৭০ | 


১২৫৮০) 5 
৯০ই জুন__৭০৩০ ; 


লি হোটেল বিধি ত জ,ন-_৮০এ বুটীশসিলোন 
কর্পোরেশন ৬ই জ,ন__৩%০ 3 ডানলপ রাবার ৬ই জুন-_-৩৯০০ 3 ১১ই-- 
৪১1০) (ফাষ্ট প্রেফ) ৯ই জুন_-১৫৯২ (সেকেওড প্রেফ) ৭ই আুন--১১২ 
স্পেন্দার এণ্ড কোং (বি প্রেফ) ৬ই ভুন--৯০,৯৭০ ) ইণ্ডিয়ান জেনারেল 
নেভিগেশন (অভি), ১১ই জুন--৮৫৪০) কনকর্ড অফ ইণ্ডিয়া ইনসিওরেন্স 
ভই জ.ন-_১০ ; ৭ই--৯/* ; বৃটীশ বার্মা পেট্রোলিয়াম ১*ই জ,ন ৩1৮০ ৩৮/০ 
১১ই-_ওা০ ৩৩০১ ইণ্ডো বাশ্মী পেট্রোলিয়াম (প্রেফ) ৬ই জুল--১১৬৯২ 
১২০২ ১ (অর্ডি) ৯ই জুন--৩/৬০ ৩৮০ ) মেদিনীপুর জমিদারী ৬ই জুন 
৬৮২ ৬৮৫০ 3 ৯ই-৬৯২) ১০ই--৬৯০০ 3 ১১ই--৬৯২। দিগওয়ারা ৬ই 
জ্‌ন--৬]। কুবি জেনারেল ইনসিওরেন্স ১০ই জুন_৬৮৩/০ 3 ১১ই--৭৮০ 
আসাম সঙ্গ ৬ই জুন-_ ৩১) ৯ই-_৩০ ৩৬০ 3 ৯১ই--৩০ ৩/০। পোর্ট 
সিপিং ৯ই জুন_-১৬%/০। বিঃ আই করপোরেশন (অডি) ৭ই জুন_-৪%০ 
৪1৯) ১০ই--৪%/০ ৪1/০ (প্রেফ) ৭ই জুন--১৭৭২ ১৭৮৯২ ১১ই--১৭৭২ 
বুরোয়া টীঙ্বার ৯ ই জুন--১৫৪০ ) ১০ই_-১৪।৩০ ১৫]৩/০ ) ১১ই--১৫%০। 
হুমায়ুন প্রোপার্টিজ (ডেফার্ড) ৯ই জুন--১২। বরারি কোক নই জ.ন- ২১২ 
২১1৮০ ) ১০ই--২৯1০ ২১1%০। .বাভপ্‌ ইনভেষ্টমেণ্ট (প্রেফ) নই জন 


৯৬২ ওয়ালফো্ড ট্রান্সপোর্ট (অি) ১১ই জ,ন--১২। ইণ্ডিয়ান কেবলস্‌ 
=ই জ্‌ন--১৯] ২০1০) ১০ই-২৭1* ২০০ । ইণ্ডিয়ান উড গ্রঁডাক্টস্‌ ৯ই 
3 ভি ২৭৮০ | 


জুন ২৭৯ ২৭৪০ 5 ১৯ ২২৭৭ ২৭1০) ম্যাকফার 





PATRONS 
Raja Aditya Pratap Singh Deo, 
Ruler, Seraikella State. 


Raja Bikram Bahadur Singh, 
Ruler, Khaniragarh State. 


Raja Kishore Chandra Deo, 
Ruler, Athmallik State. 


Mr. N. C. Sen, Bar-at-Law, 
Ex-Mayor, Calcutta. 
















| 
E হেড অফিস--১০২৯, ক্লাইভ ষ্টরীট, কলিকাতা । 
| 
! 
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আধিক জগৎ 


গায়েলি শই: 
ভুন_-১০০ $ ১০ই--৯৮০ ; ভাফলাগড় ১৯ই জুন-_-১৪২ ১৪৩০ $ হান্স-' 


০৮ CEE TE গেসে ওত খাতের E> CE CE CE হর তত হস CED CE গত CE 









২৯৯ 





লেইন এণ্ড কোং (ডেফা্ড) ৯ই জুন-_-১৭০1 ক্যালকাটা সেফ ডিপোজিট 
১০ই জ.ন--৭২ 5 ১১ই--৬%%০ ৭৮০। গ্যাঞ্জেস রোপওয়ে ১০ই ভরন- 
২৫২০০ ২৫৪২) ১১ই__২৫৩২ ২৫৪1০ । ইনডাগ্্রীয়াল ক্রেডিট সিপ্তিকেট 
১০ই জুন_২দপ০। রোটাস ইগ্তাষ্িজ (প্রেফ) ১০ই জুন-_-১৪৩1০। নিউ 
ইণ্ডিয়া ইনভেই্টমেপ্ট ১১ই জুন__ ৫২০ ৩২ । 


কলিকাতা, ১৪ই জুন 


গত সপ্তাহের তুলনায় এসপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে দরের 
নিপ্নগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে |. গত ৭ই তারিখ আমরা যখন পাটের 
বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন ও তারিখে বাজারে পুরাতন 
পাটের (জন মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে ) সর্বোচ্চ দর ছিল ৫০৮%০ 
আনা। গত ১এই জন তাহা? কমিয়া সৰ্ব্বোচ্চে ৪৯/%০ আনায় দীড়ায়। 
১১ই তারিখ উহা এ দরেই স্থির থাকিয়া সপ্তাহের শেষ দিকে পুনরায় দর 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে । অস্ত ১৪ই জন পুরাতন পাটের সর্বোচ্চ দর ৫১1০ 
আনা ও নূতন পাটের (সেপ্টেম্বরে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ভে) সর্বোচ্চ দর 
৬২7৮০ আন! দাড়াইয়াছে। নিয়ে ০০ বাজারের এসপ্তাহের বিস্তারিত: 
দর দেওয়া হইল £- 


তারিখ সৰ্ব্বোচ্চ দর সর্বনিয় দর বাজার বন্ধের দর 
৯ই জুন ৃঁ 
(জুন ডেলিভারি) ৫১1০ ৪৮1%০ 8৮৪০ 
(সেপ্টেম্বর ») ৬০1০ + ৫৭1%০ ৫৭৪০ 
১০ই-_ - ‘ 
' (জুন ডেলিভারী) ৪১৯1%০ ' ৪৭1%০ ৪৯২ 
(সেপ্টেম্বর , ) ৫৮৪০ ৫৬৪০ ৫৮1০ 
১১ই-- 
জুন (জুন 7) ' ৪৯1%০ ৪৮%০ ৪৮1৮০ 
(সেপ্টেম্বর »)  -৫৯%০ ৫৭0৮০ ৫৮%০ 
১২ই বাজার বন্ধ ছিল 
শ্ওই_ 
(জুন j ০9) &০1০ ৪৮॥* ৫০1০ 
(সেপ্টেম্বর 5) ৬৩1০ thee ৬০|০ 
১৪ই-__ 
(জুন 1) €১1০ Bd ৪৯৮৮০ ৫০1৮০ 
| (সেপ্টেম্বর ») ৬৩1০ ৬১৪/৯ ৬২০০ 
' সপ্তাহের প্রথম দিকে এই সংবাদ প্রচারিত হয় যে, থলে ও চটের অন্ত 


আমেরি কাগামী যে জাহাজের সংস্থান আছে উহা ম্যাঙ্গানিজ প্রেরণের অন্যই 
ব্যবহৃত হইবে। সেঞ্জন্ত পাটের দর অনেকটা নিষ্নাতিমুখী হইয়া উঠে। 
রপ্তানীর চাহিদা হাস পাওয়াও দরের হাস পাওয়ার অন্ততম কারণ। অবস্ত 
সপ্তাহের শেষ দিকে বাজার অনেকটা দ্ঢ় হইয়া উঠিয়াছে। নূতন পাটের 
দর প্রায় সমভাবেই চড়া রহিয়াছে । এবৎসর নানারূপ দৈবদুর্কুপাকের দরুণ 
পাটের ফলন যে হ্রাস পাইবে তাহাতে বাক্ষারের সংশয় নাই। সম্প্রতি সংবাদ 
প্রচারিত হইয়াছে যে, বাংলা সরকার আসাম সরকারের সহিত পাট চাষ 


কলিকাতা অফিস ঃ 






ফোন £ সিলেট ২৮ ফোন £ কলি £ ৪৫৬৫ 








২৯২ 
নিয় স্বীয় এক চুক্তি করিয়াছেন এবং উহা আগামী :১৯৪২-৪৩..সাল 


হইতে বলবৎ হুইবে। আলোচনার সর্ভসমূহ এখনও জানা যায়.নাই,। ৫42 
পাকা বেল বিভাগে এসপ্তাহে বিশেষ কোন কাজ কাররার 'হয় নাই | 





বাজারে যে সামান্ত কেনাবেচা হূইয়াছে তন্মধ্যে ফাষ্ট ৪৫1 আনা, | লাইট্‌নিং 
৩৮২ এবং হাটস্‌ ৩৩২ দরে ক্রয় বিক্রয় উল্লেখযোগ্য । , - 
থলে ও চট 
গত সপ্তাহে বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ২০৮০ আনা ও ১১ পোর্টার " 


চটের দূর ২৫॥০ আনা ছিল। অন্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ২০।০ আনা! ও 
২৪৮০০ আনা ্বাড়াইয়াছে। | | 
সোণা ও রূপা: 
কলিকাতা, ১৩ই জুন 
আলোচ্য সপ্তাহে সোণার বাজারের অবস্থা স্থির ছিল । - সিরিয়ার রাজ- 
নৈতিক পরিস্থিতির জন্ত বাজারে উৎযাহের অভাব ও সামান্ত কর্মতৎ্পরতার ' 
লক্ষণ দেখা যায় এবং এই জন্ত সোণার দামে গত সপ্তাহে যে কতকটা 
চড়তির ভাব দেখা গিয়াছিল তাহা ব্যাহত হয়। . বোম্বাইয়ের বাজারে মজুত 
সোপণার পরিমাণ যেমন কম আছে. সোণা বিক্রয়ও তেমনি কম হইতেছে । 
গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে সোপার দামে সামান্য -কিছু কমতির "ভাব 
পরিলক্ষিত হয়। বোশ্বাইয়ে প্রতি তোলা রেডী সোণার দর এ সপ্তাহের 
প্রথম ভাগে ৪২1০ আনায় নামিয়। ছিল) কিন্তু পরে যদিও ইহার দরের 
কতকটা পরিবর্তন হইয়াছে তবুও সোণ! কিনিবার জন্য! বিশেষ আগ্রহ 
দেখা যাইতেছে না, কলিকাঁতার বাজারে প্রতি ভরি পাকা সোণার দূর. 
৪২1০০ আনা, বড়ালবার প্রতি ভরি ৪২।% আনা এবং প্রতিটা গিনির দর 
২৮।এ০ আনা ছিল। 
রূপী 


রূপার বাজারে সাধারণতঃ মন্দার ভাব রিনি হয় এবং বেচাকেনা 
খুব সৃষ্ধীৰ্ণগণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। রূপার চাহিদাও খুব কম দেখা 
গিয়াছে। 


দরের্‌ অপরিবর্তিত অবস্থার নিমিত্ত রূপার বাজারে এইরূপ নিরুৎ্সাহের ভাব 
আরও কিছুদিন চলিতে, থাকিবে। এই সপ্তাহের বুধ্বারে বোদ্াইয়ের 
বাজারৈ রৈডী রূপা একশত তোলার দর ৬২৮০ আনা ছিল এবং জুলাই মাসে 
ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রতি একশত তোতা. রূপার দয় ৬২%০ আনা 
দাডাইয়াছিল। কলিকাতার রূপার'্বাজারে প্রতি একশত তোলা রূপার দর 
৬৩৮০ আনা এবং চা প্রতি একশত তোলা রূপার দর ৬৩% আনা ছিল। 


তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ১৩ই জুন 

মাখন যুক্তরাষ্ট্রে তুলার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় কলিকাতা ও বোষ্বাইয়ের 
তুলার বাজারে. আশার সঞ্চার হইয়াছে 1: এই বৎসর তুলার দরের যদি 
উঠানামাও হইতে থাকে, তথাপি গত বৎসরের স্তায় দর নামিবে না বলিয়াই 
ব্যবসায়ী মহলের দৃঢ় বিশ্বাস । নূতন তুলা ক্রয়ের দিকে প্রবল ঝোঁর দেখা, 
ষায়। মাঝাস্ি ও ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলার দরে বেশ চতির্‌ ভাব পরিলক্ষিত 
হইয়াছে। বোষ্বাইয়ের সাম্প্রদায়িক 
কলের শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি এবং রপ্তানীসম্পর্কিত ব্যবস্থার উন্নতি তুলার 
' বাজারের উপরোক্ত 'আশাপ্রদ আবহাওয়ার প্রাধান কারণ 1 আলোচ্য সপ্তাহে 
বোরোচ জুলাই-_আগ্ট ২৬৭২ টাকা পর্যন্ত উঠয়াছিল | ওমরা ও বেঙ্গলের 
দরেও চড়তির ভাব বলায় ছিল । 


কাঁপড় 

সাম্প্রদায়িক “দাজ! মিটিয়া যাওয়ায় বোম্বাইএব কাপড়ের বাজারে অনুকূল 
আবহাওযাব সৃষ্টি হুইয়াছে | বিদেশ হইতে আমদানী হাস প্রাপ্ত হওয়ায় 
এবং গ্রেট বৃটেন হইতে এদেশে পণ্য প্রেরণ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ায় 
নানা স্থান হইতে দেশীষ বসন্তের চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। 
ব্যবসায়ী মহল মহাবুদ্ধের“বকণ আমদামীর অনিশ্চয়তা হেতু বিদেশী বৃস্থাদি 
বিক্রয়ের দিকে তেমন আগ্রহশীল নয়। দক্ষিণ ভারতে সুতার বেশ চাহিদা ' 
দেখা গিয়াছে । ইহার কারণ এই যে, বুদ্ধের জন্ত বস্ত্রাদি সরবরাহের অর্ডার 
বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে সতার অভাব ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । 
এইরূপ প্রকাশ, গত মে মায় হইতে মিলসমূহের অর্ডারের পরিমাণ 


বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুদূর প্রাচ্যে মহাযুদ্ধ বাধিতে পারে এই সম্ভাবনায় | র্‌ 
জাপানী বস্ত্রের সঙ্গে টা ০০3 আরোপ কর৷ fi 


৮ -আধিক জগৎ 





রূপার দরের খুব. সামান্য কমতি দেখা গিয়াছিল। থুর' 


সম্ভব যুদ্ধ পরিস্থিতির অনিশ্চয়তার জন্য এবং, ল্গুনের বাজারে রূপ্বর, | b বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আনাই, 





সাম্প্রদায়িক দাক্গাজনিত অবস্থার উন্নতি, কাপডের === = ==] 


বণ লক্মমীপুর করিমগঞ্জ, ঢাকা, কুঠি, হবিগঞ্জ, নেত্রকোপা? শিলচর | 
J 






[ ১৬ই'জুন, ১৪৯১ 





চিনির বাজার ' 

| কলিকাতা, ১৩ই জুন 

কলিবাতা-আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চিনির বাজারে সাধারণতঃ 
'মন্দারভাব পরিলক্ষিত হয়। , সপ্তাহের শেষদিকে সামান্য কর্ম্মতৎপরতা দেখা 
যার। চিনির দাম প্রায পূর্ব সপ্তাহের মূল্যের ভ্তরেই বলবৎ ছিল। নি্ন 
শ্রেণীর চিনির' দূরে কতকটা উঠানামা ভাব দেখা গিয়াছিল। অদূর 
ভবিষ্যতে চিনির দরের উন্নতির আশায় আড়তদারেরা.তাহাদের মজত মাল 
. এখন পর্যস্ত বিক্রয় করিতে বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছে না। . গুড় এবং 
প্লান্েখবরী চিনির দাম সম্তা হওয়ায় মফঃস্বল হইতে চিনির চাহিদার পরিমাণ 
খুব কম হইতেছে এবং আমের মরপুম থাকার জন্য শীস্র চিনির দরের 
কোন উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইবে বলিয়া যনে হয় না। কলিকাতার বাজারে 
প্রায় ১ লক্ষ ৩€ হাজার বস্তা ভারতীয় চিনি মজত ছিল। বিভিন্ন প্রকার 
প্রতিমণ চিনির দর নিয়রূপ ছিল :-- 
মতিপুর ১০1৬৬ পাই, চম্পারণ--১০৷৩ পাই, পলাশী-১০/ আনা,; দর্শনা 
১০২, গোপালপুব--৯%৬ পাই, নিউ সাভান ৯৭৬ পাই, বেলভাঙ্গা_৯1০ 
, আনা, সিধোলিয়া--৯।%৬ পাই। 

কাণপুর-_কাপপুরের বাজারে চিনির দর স্থির অবস্থায় ' ছিল | চিনির 
ধামে মণপ্রতি প্রায় /* আনা বাড়তি দেখা গিয়াছিল। ' খানেশ্বরী চিনির 
দাম পালা প্রতি :১২"টারা হইতে ১1০ আনা পৰ্য্যন্ত ' বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 

গুড়া চিনি প্রস্ততকারীদের খান্দেশ্বরী চিনির প্রচুর পরিমাণে চাহিদার 
জণ্ঠ :,এবং খান্েশ্বরী, চিনি বাজারে কম মজত, থাকায় 
ধানের চিনির মূল্য এইরূভাবে চডিয়াছিল। সপ্তাহের' প্রথমভাগে 
স্থানীয় বাজারে জ.লাই' মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ভে চিনির' দাম বৃদ্ধি 
পাইয়া মণ প্রতি ৯৮৬ পাই পর্য্যন্ত দড়াইয়াছিল। পরে ৯/৬ পাইতে 
দর নামিয়া যায়। আলোচ্য সপ্তাহের শেষদিকে প্রচুর পরিমাণে চিনি 


আয়দানী হওয়ায় স্থানীয় বাজারে খুদামজাত চিনির দর -অপরিবন্তিত 


১৭ নং ম্যাজে। লেন, কলিকাতা . 


১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লত্যাংশ দিদা: 
৯৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে |. 


A 





5772 মত চলে ষায়া_ 
বাঙ্গলার বাহিরে। -এ স্রোতকে বন্ধ, করবার ভার নিয়েছে, 

আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ারগ 

অবশিষ্ট অংশ বিক্ৰয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক।' : 


বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যাসেজিং'এজেণ্টসূ . 
EX 2 নর bc: 

















লি ভিপ্নুলা রর স্বযাক্ষ লিঃ 


শীঞীুত মহারাজ মাপিক্য বাহাদুর কে, সি, টিটি ক 
হেড অফিস := আখাউড়া, এ? বি, আর, ] 

বাঞ্চ ₹_আগরভলা? ্রাক্মণবাড়ীয়া, গ্রষল, শিবসা গর, দমদশমা, 

ভিক্রুগড়, কুমিল্লা, মৌলবী বাজার, হাইলাকান্দী, তেজপুর, উত্তর I 


বদ্ধরপুর,বাজিতপুর, মঙ্গলদ ই, আজমীরিগঞ্জ, গোলাঘাট । 


সধ্ক ১৫২ হারে ক্রমাগত ৯ বৎসর যাবৎ ডিভিডেণড 
দেওয়া হইতেছে । 


বীলিকাভা ব্রাঞ্চ_৬ ক্লাইভ ট্রীট।  "। 
ৃ জং ডিরেক্টার-_্রীহারিদাস ভট্টাচার্য্য | 





ফোঁন-_ বড়বাঁজার, ৬৩৮২ li 


কার্ধ্যালয়--১২২নং বহুবাজ্জার ষ্টীট 





কজন বস 














-দিয়াছেন। 









| বাংলায় পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের পাইকারী ব্যবস্থা ২৯৭ 


কোম্পানী পরিচালকের কর্তব্য ও দায়িত্ব 





মাময়িক গরম 








অভাবের তাড়নায় স্রীপুত্র হত্যা 
২৪ পরগণা জেলার ভাঙ্গুর নামক স্থানের অধিবাসী ললিত চন্দ্র 
'হাইন নামক জনৈক প্রাইভেট -টিউটার তাহার ২০ বৎসর বয়স্কা স্ত্রী 
এবং দেড় বৎসর বয়স্ক একমাত্র পুত্রকে হত্যা করায় আলিপুরের 
অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ সিমসন তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ 


আসামী আদালতে একথা জানাইয়াছে যে স্ত্রীর সহিত 
তাহার কোন: দিন. কোনগুরূপ মনোমালিন্ট ছিল না এবং স্ত্রীপুত্রের 
.ভরণপোষণে অসমর্থ হইয়াই সে এই দুক্ষাধ্য করিয়াছে । সে একথাও 
বলিয়াছে যে তাহার অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড উপযুক্ত শাস্তি নহে 
তাহাকে যদি চিড়িয়াখানায় লইয়া গিয়া ব্যাত্রের সমক্ষে ফেলিয়া দেওয়া 
হয় অথবা তাহার দেহ কেরোসিনসিক্ত করতঃ তাহাকে যদি জীবন্ত 
অবস্থায় আস্তে আস্তে পোড়াইয়া৷ মারা হয় তাহা হইলেই তাহার 
উপযুক্তরূপ শাস্তি হইতে পারে । জর্জ রায়ে বলিয়াছেন যে অভাবের 
'অন্য যদি কোন ব্যক্তি স্ত্রী ও পুত্রকে হত্যা করে তাহা হইলে আইনের 
চক্ষে তাহার অপরাধের কোন লাঘবতা হয় না। কাজেই আসামীর 
প্রতি তিনি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন | বিচারক যে আইনের 
মৰ্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সত্যই তো! 
মানুষ যদি অভাবে পড়িলেই তাহার স্ত্রীপুত্রকে হত্যা করিয়া বসে 
তাহা হইলে এই সংসার নরকে পরিণত হইবে। কিন্তু আইন 
মানুষের মানসিক অবস্থার কতটুকু পরিমাপ করিতে পারে? যে নিরীহ 
শিক্ষকটী দশ বসরকালের বিবাহিত জীবনের মধ্যে স্ত্রীর সহিত কোন 
অসন্তাব করে নাই সে অভাবের তাড়নায় কেবল স্ত্রীকে নহে__নিজের 


te 


শিশুপুত্রকেও হত্যা করিল! এই হত্যাকাণ্ডের “পূর্ব্বে সে জীবিকা 
সংস্থানের জন্য কত আপ্রাণ চেষ্টা ক্ররিয়াছে, কতবার ব্যর্থমনোরথ 
হইয়। বৃশ্চিক দংশনের যন্ত্রনা অনুভব করিয়াছে এবং অবশেষে 
চতুদ্দিক অন্ধকার দেখিয়া কিভাবে উন্মাদের ন্যায় নিজের প্রাণপ্রতীম 
স্ত্রী ও পুত্রকে হত্যা করিয়াছে তাহার ইতিহাস চিরদিন আইন ও লোক 
চচ্ষুর অন্তরালেই থাকিয়া যাইবে । এদেশে দুঃখ দারিদ্র ও অভাবের 
তাড়না এত তীব্র ওমন্্বাস্তিক যে ললিত চন্দ্র হাইনের ন্যায় মনোভাঁব- 
সম্পন্ন ব্যক্তি আরও বহু রহিয়াছে । ললিতের প্রাণদণ্ডের পরে 
উহাদের যদি চৈতন্য হয় এবং আর'কেহ যদি এইরাঁপ দ্থান্ধ্য 
না করে তাহা হইলে আমরা সুখী হইব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও 
বলিব যে--যে সমাজ ও রাষ্ট্রের অধীনে বাস করিয়া মানুষ অভাবের 
তাড়নায় নিজের স্ত্রী ও পুত্রকে এমনভাবে হত্যা করে বা করিবার 
জন্য প্ররোচিত হয় তাহা সমাজ ও রাষ্ট্র নামের অযোগ্য । উহার - 
মধ্যে বাস করা অপেক্ষা পর্বত গুহায় বাস করা শতগুণে শ্রেয়ঃ | 
উহাও বলিব যে অন্যদেশে এইরূপ একটা ঘটনা ঘটিলে দেশে বিপ্লব 
উপস্থিত হইত এবং ষীহার! সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধার তাহারা ভবিষ্যতে 
যাহাতে এই ধরণের ঘটনা না ঘটে তাহার উপযুক্তরূপ প্রতিকার 
পন্থা অবলম্বনে বাধ্য .হইত। . একমাত্র এই দেশেই এরূপ ঘটনা 


জনসাধারণকে উদভ্রান্ত করিয়া তোলে না .এবং রাষ্ট্র ও সমাজের 


কর্ণধারগণ এই দেশেই এরূপ নায় ফাকা সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া 
রাই পাছা থাকেন টি 


২৯৪ - 





পাট ও বাঙ্গল৷ সরকার $ 
কেন্দ্রীয় জুট কমিটী হইতে সম্প্রতি পাটের উৎপাদন, ব্যবসার 
এবং মজুদ্ পাট সম্বন্ধে একটা তথ্যবহুল পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে 


এই 'পুস্তিকায় দেখা যায় যে ১৯৪০ সালের জুন মাসের শেষে . 


চটকলগুলির হাতে মজুদ কাচা পাটের পরিমাণ ২৯ লক্ষ বেল হইতে 
কমিয়া ২০, লক্ষ বেলে এবং থলে ও চটের পরিমাণ ১১ লক্ষ বেল 
হইতে কমিয়া ৯ লক্ষ বেলে পরিণত হইয়াছিল। গত ১৯৩৮-৩৯ 
সালে বাঙলা, বিহার, উড়িস্তা ও আসামে ৯০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন 
হয়। কিন্ত এই বৎসরে সমগ্র জগতের প্রয়োজনে ১ কোটী ৭,লক্ষ 
বেল পাট উৎপন্ন হয়। জুট কমিটীর মতে ১৯৩৯-৪০ সালে ১ 
কোটী ৯ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হয় এবং সমগ্র জগতের প্রয়োজনে 


১ কোটী ৮ লক্ষ বেল পাট খরচ হয়। এই কারণেই ১৯৪০ সালের 


জুন মাসে চটকলগুলির হাতে মজুদ কাচা পাট ও পাটজাত থলে 


ও চটের পরিমাণ এত কমিয়া গিয়াছিল এবং পাটের মূল্য এত বৃদ্ধি 


' পাইয়াছিল। উক্ত সময়ে বাঙ্গলা সরকার বাধ্যতামূলকভাবে পাট 
চাষের সঙ্কল্প প্রকাশ করেন। কিন্তু শেষ পর্য্যস্ত কোন অজ্ঞাত কারণে 
তাহারা এই সঙ্কর পরিত্যাগ করেন'। উহার ফলে ১৯৪০-৪১ সালে 
সরকারী বিবর্ণ অনুযায়ী ১ কোটা ২৫ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন 
হইয়াছে । কিন্ত এই বৎসরে তদনুপাতে কিছুই পাট খরচ হয় নাই । 
যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে বর্তমান জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত 
চটকলগুলির মারফতে ৪৮ লক্ষ বেলের বেশী পাট খরচ হইবে না। 
এই বৎসরে বিদেশে পাটের রপ্তানীও অন্বাভাবিকরূপে কমিয়া 
গিয়াছে। গত ১৯৩৯ সালের জুলাই হইতে ১৯৪০ সালের 
ফেব্রুয়ারী পর্য্যস্ত ৮ মাসে কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দর দিয়া বিদেশে 
২১ লক্ষ ২৬ হাজার বেল পাট রপ্তানী হইয়াছিল--এবার এই '৮ 
মাসে মাত্র ৮ লক্ষ ৩২ হাজার বেল পাট রপ্তানী হইয়াছে । চলতি জুন 
মাস পর্যন্ত বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ খুব বেশী ,করিয়া ধরিলেও 
১০ লক্ষ বেলের বেশী হইবে না। অর্থাৎ চলতি বৎসরে চটকলগুলি 
কর্তৃক ব্যবহৃত ৪৮ লক্ষ ব্রেল পাট লইয়া মোটমাট ৫৮ লক্ষ বেল 
পাট খরচ হইবে (বিদেশে যে ১০ লক্ষ বেল পাট রপ্তানী হইবে 
তাহার সাকুল্যই খরচা হইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইতেছে)। 
সুতরাং চলতি বৎসরে উৎপন্ন পাট হইতে ৬৭ লক্ষ বেল উদ্ত্ত 
থাকিয়া যাইবে । উহার সহিত গত জুন মাসে চটকলগুলির হাতে 
মজুদ ২৯ লক্ষ বেল পাট যোগ করিলে আগামী ১লা জুলাই তারিখে 
নূতন পাটের মরশুম আর্ত হওয়ার সময়ে চটকল ও চটকলের বাহিরে 
ফড়িয়া, জআড়তদার, মহাজন, কৃষক ইত্যাদির হাতে মঙ্জু্দ পাটের 
পরিমাণ দাড়ায় ৯৬ লক্ষ বেল। ইহার উপর বর্তমান বৎসরে যদি ৪২ 
লক্ষ বেল (১ কোটী ২৫ লক্ষ বেলের এক তৃতীয়াংশ) পাট উৎপন্ন হয় 
- তাহা হইলে আগামী জুলাই মাস হইতে এক বৎসরের মধ্যে বাজারে 
মোট ১ কোটা ৩৮ লক্ষ বেল পাটের জোগান পাওয়া হইবে। উপরে 
বলা হইয়াছে যে চলতি ১৯৪০-৪১ সালে সমগ্র জগতে মোট ৫৮ লক্ষ 
বেল পাট খরচ হইবে। আগামী ১৯৪১-৪২ সালে উহা অপেক্ষা, বেশী 
পাঁট খরচা হইবার কোন ভরসা নাই। সুতরাং আগামী মরশুমে 
চাহিদার তুলনায় জোগান আড়াই গুণেরও বেশী হওয়ায় পাটের 
ভালরূপ দর হইবার কোন আশাই দেখা হইতেছে না । 

বাঙ্গলা সরকার নিতান্ত নির্বব,ত্ধিতা বশতঃ শেষ মুহুর্তে ১৯৪০-৪১ 
সালের পাট ফসল বাধ্যতামূলকভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ 
-করাতেই আজ এই সৰ্ব্বনাশকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে । ১৯৪ 
সালের জুন মাসে চটকলগুলির হাতে মজুদ পাটের পরিমাণ যে ভাবে 


আধিক জগৎ. 


[ ২৩শে জুন, ১৪৯১ 





সা পি 


কমিয়া গিয়াছিল তাহাতে ১৯৪০-৪১ সালে যদি ১৯৩৯-৪০ সালের 
তুলনায় অর্ধেক বা তিন চতুর্থাংশ জমিতে পাটের চাষ করান হইত 
তাহা হইলে কৃষক অধিক পরিমাণে পাট উৎপন্ন করিয়াও প্রতি মণে 
১০।১২.টাকা মূল্য গাইত। কিন্তু গত বৎসরের নির্ব্ব,দ্ধিতার জন্য 
এবার কৃষক এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করিয়াও 
উহার উপযুক্তরূপ মূল্য পাইবার ভরসা পাইতেছে না। গবর্ণমেন্টের 
এই নির্বদ্ধিতা অমার্জনীয়-_ উহার নিন্দা করিবার মত উপযুক্ত ভাষা 
খঁজিয়া পাওয়া কঠিন । 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের নামে প্রতারণা 

রুবি ব্যাঙ্ক নামক একটা ব্যাঙ্কের মামলায় কলিকাতা হাইকোর্টের 
প্রধান বিচারপতি এবং জজ মিঃ বার্টলি বাঙ্গলার এক শ্রেণীর ব্যাঙ্ক 
সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা দেশের সকলেরই সমর্থন লাভ 


'করিবে। মামলার বিবরণ এই যে, রুবি ব্যাঙ্কে জনৈক ঘৃত ব্যবসায়ী 


টাকা আমানত রাখিতেন। গত ১৯৪০ সালের ৮ই মে তারিখে 
উক্ত ব্যাঙ্কে ঘৃত ব্যবসায়ীর হিসাবে ২২৫ টাকা জমা ছিল এরং ঘ্বৃত 
ব্যবসায়ী তাহার কোন পাওনাদারকে এই ব্যাঙ্কের উপর ১৯৭ টাকা 
১৪ আনার একখানা চেক. দিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যাঙ্ক এই টাকা 
প্রদান করিতে অসমর্থ হয়। উহাতে ঘৃত ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কের 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও ম্যানেজারের নামে মামলা আনয়ন করেন। 
এই মামলার.বিচারে কলিকাঁতার চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ 
এইচ কে দে আসামীগণকে ছয় মাঁস সশ্রম কারাদণ্ড ও তিনশত টাকা 
করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এই দগ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আসামীগণ' 
হাইকোর্টে আপীল করিলে প্রধান বিচারপতি এবং জজ মিঃ বার্টলী 


- তাহাদিগকে দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন । কারণ তাহাদের মতে 


আসামীদের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই। এই 
প্রসঙ্গে জজঘয় এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে বাঙ্গলায় এমন কতকগুলি 
ব্যাঙ্ক রহিয়াছে যাহা আমানতকারীদের প্রাপ্য .টাকা পরিশোধ 
করিতে অসমর্থ এবং এইসব ব্যাঙ্ক যাহাতে ব্যবসা পরিচালনা 
করিতে না পারে তজ্জন্ক আইন প্রণীত হওয়া আবশ্যক । 

, মাননীয় জজঘ্য়ের এই মন্তব্য র্ববাংশে সত্য । বাঙ্গলায় সত্য 
সত্যই ব্যাঙ্ক নামধেয় এরূপ কতিপয় প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে যাহাকে 


“ব্যাঙ্ক না বলিয়া জনসাধারণকে প্রতারণার আড্ডা বলাই সঙ্গত। 


এইসব ব্যাঙ্কের পরিচালকগণের নিজেদের কোন অর্থ সঙ্গতি নাই 
অন্যের নিকট হইতে একটা ব্যাঙ্ক পরিচালনার মত অর্থ সংগ্রহ করার 
মত প্রভাব প্রতিপত্তিও উহাদের নাই। উহারা অজ্ঞ জনসাধারণকে 
ভুলাইয়া৷ শেয়ার, আমানত, চাকুরীর জবামীন ইত্যাদি হিসাবে যে 
অর্থ সংগ্রহ করে তাহ! দ্বারা নিজেদের উদর পূর্তি করিয়া 
থাকে এবং শেয়ার ক্রেতা, আমানতকারী ও জামীনদাত1 সকলকে 
ফাকি দিয়া থাকে। আইনের চক্ষে উহাদের এই কাধ্য প্রতারণা 
বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু যে ব্যাঙ্কের অর্থসঙ্গতি ছারা ৫০ টাকা 
বেতনের ম্যানেজার রাখাও সম্ভবপর নহে সেই ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর যদি মাসে ৫ শত টাকা পারিশ্রমিক গ্রহণ করে, মোটর 
এলাউন্সে সে যদি মাসে ২ শত টাকা ব্যয় করে এবং যথাতথা 
শাখা অফিস খুলিয়া যদি আমানতকারীর অর্থেব অপচয় করে 


. তাহা হইলে ন্যায়ের দৃষ্টিতে উহা প্রতারণা ভিন্ন আর কিছুই নহে। 


আমাদের দেশের জনসাধারণ নিতান্ত অনভিজ্ঞ। একটা ব্যাঙ্কের 
ভালমন্দ বিচার করা তাহাদের ক্ষমতার অতীত। কতকটা আলস্য 
এবং কতকটা ওঁদাসীন্য বশতঃ উহারা ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের 


পরামর্শ লওয়াও কর্তব্য বোধ করে না 1. এই 'জন্তই ব্যাঙ্ক নামধৈয় 


৯ 


২৩শ জুন, ১৯৪১ ] 





'প্রতিবন্ধক হইয়া দাড়াইয়াছে। 


একমাত্র প্রমাণ 


কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের চতুর পরিচালকগণ কর্তৃক দেশবাসীকে 
প্রতারণা করা সম্ভবপর হইতেছে । উহারা যে কেবল সাধারণের ক্ষতি 
করিতেছে এরূপ নহে--বাঙ্গলায় যে সমস্ত ব্যাঙ্কব্যবসায়ী বিজ্ঞান- 
সম্মত প্রণালীতে এবং সততার সহিত ব্যাঙ্ক চালাইয়া দেশে ব্যাঙ্ক 
ব্যবদায় গড়িয়া তুলিতেছেন তাহাদের কাজেও উহার! প্রবল 
কেননা একের পাপের জন্য অন্যে 
তাহার কুফল.ভোগ করিতেছে । এইসব ব্যক্তির অপচেষ্টা অবিলম্বে 
বন্ধ হওয়া আবশ্যক ৷ প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনে এই ধরণের, অনাচার 
বন্ধ করিবার জন্য একটা পরিকল্পনা হইয়াছে । কিন্ত যুদ্ধের জন্য 
তাহা ধামাচাপা পড়িয়া আছে। আমাদের মনে হয় যে বিষয়টির 
গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া এই ব্যাপারে আর সময়ক্ষেপ কুরা উচিত 
নহে। বর্তমানে যদি নূতন আইন পাশ করা সম্ভবপর না হয় তাহা 
হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন করিয়া রিজার্ভ ব্যান্ককে এই 
শ্রেণীর ব্যাঙ্কের উপর তদারক করিবার ক্ষমতা দেওয়া যায় কিনা তাহা 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখা উচিত। 

| রূটীশ রাজনীতিকদের মিথ্যাচার 


গত দেড়শত বতসরেরও অধিককাল ধরিয়া ইংরাজ জাতি 


ভারতবর্ষে যে কুশাসন ও শোষণনীতি চালাইয়া আসিতেছে পৃথিবীর 


সভ্য সমাজের.নিকট তাহা গোপন রাখিবার জন্য বৃটীশ রাজনীতিকগণ 


, প্রায়শঃই' একথা বলিয়া থাকেন যে ইংরাজ শাসনের ফলে এদেশ 


ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে ৷ নপার্চলাইট” পত্রে একটী প্রবন্ধ 


‘লিখিয়া শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস বিড়লা এই ধরণের মিথ্যাচারের সমুচিত 


জবাব প্রদান করিয়াছেন। এক একটা দেশের সমৃদ্ধির 
হইতেছে উক্ত দেশের জনসাধারণ কর্তৃক 
অধিকতর পরিমাণে ভোজ্য, ‘পরিচ্ছদ, পানীয় ও নিত্য 
ব্যবহার্য্য দ্রব্যের ব্যবহার । যখন একটা দেশের অর্থনীতিক 
'উন্নতি ঘটে তখন উহার অধিবাসীগণ পূর্ব্বের তুলনায় ভাল 
খায়--ভাল পরিধান করে। অর্থনীতিকের ভাষায় উহাকেই 
জীবন যাত্রার আদর্শের উন্নতি বলা হয়! ভারতবর্ষের মত দরিদ্র 
দেশে__যেখানে দেশের জনসাধারণ অতি সামা্যরূপ ভোজ্য ও 
পরিচ্ছদও ব্যবহার করিতে পারে না-_সেই দেশে দেশের আধিক 
অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে দেশের জনসাধারণ কর্তৃক ব্যবহৃত 
(ভোজ্য পরিচ্ছদ ইত্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে তাহা বলাই 
বাহুল্য । আর তাহা বৃদ্ধি না পাইয়া যদি আরও কমিয়া যায় 
'তাহা হইলে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইবে যে ভারতবাসী পূর্ব্বের 
তুলনাতেও আরও দরিদ্র হইয়াছে। এই দিক হইতে মিঃ বিড়লা 
যে সমস্ত তথ্য তালিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে একথা নিঃসন্দেহে 
প্রমাণিত হয় যে গত দশ বৎসরের মধ্যে দেশ দরিদ্রতর 
হইয়াছে এবং দেশবাসীর জীবন যাত্রার আদর্শ আরও খর্বব হইয়াছে। 
গত ১৯৩০-৩১ সালের তুলনায় বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা 
শতকরা ১৫ জন বুদ্ধি পাইয়াছে। দেশবাসীর জীবন যাত্রার আদর্শ 
যদি ১৯৩০-৩১ সালের তুলনায় বর্তমান সময়ে কিছুমাত্র উন্নত নাও 
হয় তাহা হইলেও বর্তমান সময়ে এদেশে ১৯৩০-৩১ সালের তুলনায় 
শতকর! ১৫ ভাগ বেশী হারে কাপড়, কেরোসিন তৈল, চিনি, 
দেশলাই ইত্যাদি ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক. । এই দিক দিয়! বিবেচনা 
করিলে বর্তমান সময়ে দেশবাসী কর্তৃক ১৯৩০-৩১ সালের তুলনায় 
শতকরা -১৫ ভাগ বেশী পোষ্টকার্ড ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক এবং 


রেলের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর সংখ্যাও শতকরা ১৫ জন রদ্ধিত হওয়া 


উচিু। কিন্ত এদেশে গত ১৯৩০-৩১ সরালে যে স্থলে ২২ কোটা 


আধিক জগৎ 


. এবং উহার পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথা বলিবার আছে । 


২৯৫ 





৭৮ লক্ষ ৫২ হাজার গ্যালন কেরোসিন তৈল, ১১ লক্ষ ২১ হাজার 
টন চিনি ও ৫৪ কোটী ৭ লক্ষ পোষ্টকার্ড ব্যবহৃত হইয়াছিল সেই 
স্থলে ১৯৩৯-৪০সালে ২২ কোটী ২০ লক্ষ গ্যালন কেরোসিন তৈল, ১০ 
লক্ষ ৭৪ হাজার টন চিনি এবং ৩৭ কোটি ১৮ লক্ষ পোষ্টকার্ড ব্যবহৃত 
হইয়াছে ৷ এই ১০ বৎসরের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর সংখ্যাও ₹৫ 
কোটা ৮ লক্ষ হইতে কমিয়া ৫১ কোটী ৩৫ লক্ষে পরিণত হইয়াছে। 
১৯৩০-৩১ সালের তুলনায় ১৯৩৯-৪০ সালে এদেশে কাপড়ের ব্যবহার 
৬০১ কোটী গঞ্জ হইতে বাড়িয়া ৬১৮ কোটা গজে এবং দেশলাইয়ের 
ব্যবহার ১৮. হাজার ৪ শত গ্রোস হইতে বাড়িয়া ২১ হাজার ৯ শত 
গ্রোসে পরিণত হইয়াছে বটে-_কিন্তু তাহাও জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে 
পৰ্য্যাপ্ত নহে। মোটের উপর গত ১০ বৎসরে দেশ অধিকতর দরিদ্র 
হইয়াছে এবং উহার অবশ্রান্তাবী প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেশবাসী কর্তৃক 
মাথাপিছু গড়পরতায় ব্যবহৃত অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের পরিমাণ কমিয়া 
গিয়াছে। ইহা সত্বেও ভারতবর্ষ দিন দিন সমৃদ্ধ হইয়! উঠিতেছে-_ 


* বুটীশ রাজ্নীতিকগণ এরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া সমস্ত জগতকে ধোকা 


দিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। উহাদের এই মিথ্যাচার বন্ধ করিবার 
উপায় কি? 
তুল! সম্বন্ধে অভিনব প্রস্তাব 

গত ১৯৩৯-৪০ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে ৪৯ লক্ষ ৯ হাজার বেল 
তুলা উৎপন্ন হয়। এই বৎসরে ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে ৩১ 
লক্ষ ২৪ হাজার বেল তুলা খরচ হয় এবং ২৯ লক্ষ ৪৭ হাজার বেল 
তুলা বিদেশে রপ্তানী হয়। সুতরাং এই বৎসরে উৎপাদনের তুলনায় 
তুলার ব্যবহার ও রপ্তানী অনেক বেশী হইয়াছিল। চলতি ১৯৪০-৪১ 
সালে সরকারী বরাদ্দ অনুসারে সমগ্র ভারতে ৫৭ লক্ষ ৮৫ হাজার 
বেল তুলা .উৎপন্ন হইবে বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্ত এই 
বুৎ্্রের গত ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ১১ মাসে ভারতীয় কাপড়ের ' 
কলসমূহে ৩০ লক্ষ ১ হাজার (পুর্ব বৎসরের তুলনায় ৭৫ হাজার 
বেল বেশী) বেল তুলা ব্যবহৃত হইলেও উক্ত* ১১ মাসে ভারতবর্ষ 
হইতে বিদেশে তুলা রপ্তানীর পরিমাণ ৭ লক্ষ ৪০ হাজার বেল 
কমিয়া ১৯ লক্ষ ৮১ হাজার বেলে পরিণত হইয়াছে। ভারতীয় তুলার 
প্রধান ক্রেতা জাপান। উক্ত দেশ যদি যুদ্ধের মধ্যে জড়াইয়া পড়ে 
তাহা হইলে তুলার রপ্তানী আরও কমিয়া যাইবে । আর উহার 
ফলে তুলার মূল্য কমিয়া গিয়া বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, 
হায়দ্রাবাদ, মধ্যভারত প্রভৃতি অঞ্চলের কোটী কোটী কৃষক বিপন্ন 
হইবে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য সম্প্রতি সেপ্ট,াল কটন কমিটি 
এরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন যে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির মধ্যে 
প্রত্যেক কাপড়ের কলকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ভারতীয় তুলা 
ব্যবহার করিতে বাধ্য করা হউক। এই প্রস্তাব অভিনব সন্দেহ নাই 
তাহা 
এখানে উল্লেখ করিতে চাই না। এস্থলে আমাদের জিজ্ঞান্ত এই যে 


‘ভারতীয় তুলার কাটতির জন্য ভারতীয় কাপড়ের, কলগুলিকে 


যদি নির্দিষ্ট পরিমাণে. উহা ব্যবহার করিতে বাধ্য করা 
হয় তাহা হইলে ভারতীয় পশমী কাপড়ের কলগুলিকে ভারতীয় 
পশম, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ও রেল কোম্পানীকে ভারতীয় 
কয়লা, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভারতীয় রাসায়নিক দ্রব্য, দ্েশলাইয়ের 
কারখানাগুলিকে ভারতীয় কাঠ ব্যবহার করিবার জন্য বাধ্য করা 
হইবে কিনা? ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ ভারতীয় পণ্য 
বিক্রয়ের ব্যাপারে ভারতরাসীকে এইভাবে আইনের সহায়ে স্বাবলম্বী 


করিবার চেষ্টা সমর্থন করিবে তো ? 


 ভ্জচ্ি স্বক্জন্কী শ্যাঁক্ষেল আশু 
| ওন্সোজ্জন্ীল্ভ্ভ! 





নাথ ব্যাঙ্কের মিঃ কে এন দালাল বরিশাল ও নোয়াখালীর 
ছদিশাগ্রস্ত জনসাধারণের উপকারার্থ উক্ত দুইটি জেলায় জমি বন্ধকী 
'ব্যাঞ্ স্থাপনের জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছেন তৎ্প্রতি গত সপ্তাহে 
আমরা পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছি । কিন্তু আমাদের মনে হয় 
যে, বর্তমানে বন্যার জন্য পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ জেলার অধিবাসিগণ 
যে প্রকার সঙ্কটজনক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহাতে কেবল 
বরিশাল ও নোয়াখালী নহে--অন্তান্য জেলাতেও অবিলম্বে জমিবন্ধকী 
ব্যাঙ্ক স্থাপন করা অত্যাবশ্যক । 

বাঙলা. দেশে কৃষকগণকে তাহাদের খণভার হইতে যুক্ত করিবার 
উদ্দেশ্য লইয়াই জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের প্রস্তাব উঠিয়াছিল। এই প্রস্তাব 
উত্থাপন কালে এরূপ কথা হইয়াছিল যে, গবর্ণমেন্ট সালিশীবোর্ড দ্বারা 
কৃষকের সামর্থ্য অনুযায়ী তাহার খণের পরিমাণ স্থির করতঃ এ টাকা 
জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের মারফতে মহাজনগণকে পরিশোধ করিয়া দিবেন 
এবং জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কসমূহ এই টাকার জন্য কৃষকের জোত জমি 
‘বন্ধক রাখিয়া তৎপর দীর্ঘদিনের কিস্তিতে কৃষকের নিকট হইতে 
উক্ত টাকা সুদে আসলে আদায় করিবে। তখন এরূপও কথা 
' হইয়াছিল যে, গবর্ণমেন্ট কৃষকের খণের জন্য জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের 
মারফতে মহাজনকে যে টাকা দিবেন তাহা সাধারণের নিকট হইতে 
ডিবেঞ্চার যোগে আদায় করা হইবে। দুঃখের বিষয় গবর্ণমেপ্ট এই 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই৷ উহারা বহুসংখ্যক খণসালিশীবোর্ড 
গঠন করিয়াছেন বটে। কিন্তু এই সব বোর্ডের অধিকাংশই গত ৪ বসুর 
কালের মধ্যে মহাজনের পাওনা টাকার পরিমাণ এবং উহা 
আদায় সম্বন্ধে কেমন সিদ্ধান্ত করেন নাই | যে সব ক্ষেত্রে মহাজনের 
, পাওনা টাকার পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া কৃষককে কিন্তী দ্রেওয়া 
হইয়াছে, সেই সব ক্ষেত্রেও কিন্তীর টাকা আদায় হইতেছে না এবং 
গবর্ণমেন্টও এই ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট আছেন। উহার ফলে যে উদ্দেশ্য 
লইয়া জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্য 
অর্থাৎ কৃষককে খণদায় হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্য পাকে প্রকারে 
সিদ্ধ হইয়াছে বটে। কিন্তু অন্তদিক দিয়া উহার চূড়াস্তরূপ অনিষ্টকর 
প্রতিক্রিয়া হইয়াছে । এখন * মহাজন কৃষকের বিপদের সময়ে 
তাহাকে ৯০২০ টাকা খণ দিতেও রাজী হইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট 
'যদ্দি উপরোক্ত পরিকল্পনা মত জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের মারফতে মহাজনদের 
পাঁওনা টাকা এক সঙ্গে পরিশোধ করিয়া দিতেন, তাহা হইলে আজ 
উহার! পুনরায় কৃষকগণকে খণদানে অগ্রসর হইত এবং জমিবন্ধকী 
ব্যাঙ্কের ডিবেধশর কিনিয়া এই.সব ব্যাঙ্ক যাহাতে কৃষকের বিপদের 
সময়ে টাকা ধার দিতে সমর্থ হয় তাহাতে সাহায্য করিত। এক্ষণে 
এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে যে, গবর্ণমে্টও জ্রমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের মারফতে 
কৃষককে তাহার প্রয়োজনীয় খণ দিতে পারিতেছেন না এবং মহাজ্জন- 
গণও কৃষককে খণ দিতে অগ্রসর হইতেছে না। 

এই অবস্থায় যে প্রতিক্রিয়া হইতেছে তাহা অত্যন্ত শোচনীয় । 
বাজলার কৃষকের আথিক অবস্থা যে প্রকার তাহাতে কবে যে সে 
খণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা হইতে মুক্তিলাভ করিবে এবং কোনদিন 
তাহার সেরূপ .অবস্থা ঘটিবে কিনা সন্দেহ। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিতে 
ফসল নষ্ট হইলে, গোমড়কে হালের গরু মরিলে অথবা প্রাকৃতিক 


তর্য্যোগে বাড়ী ঘর বিনষ্ট হইলে তাহার খণ গ্রহণ না করিয়া উপায় 
নাই ৷ কিন্তু এক্ষণে বন্যার জন্য কৃষকের ফসল বিনষ্ট হওয়াতে তাহার যে 
পরিমাণ টাকা কর্জ্ম করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে গবর্ণমেন্ট 
কৃষিঝণ হিসাবে তাহার একশত ভাগের একভাগ পরিমাণ টাকাও 
প্রদান করিতে পারিতেছেন না। এদিকে মহাজনের নিকট হইতে, 
কৃষক ওক পয়সাও পাইতেছে না। বন্ধক সম্বন্ধে বর্তমানে যেরূপ 
আইন বলবৎ হইয়াছে তাহাতে কোন ব্যক্তি কৃষকের জমি 
বন্ধক রাখিতেও অগ্রসর হইতেছে না। ফলে কৃষক অনাহার হইতে 
রক্ষা পাইবার জন্য ফলবান বৃক্ষ, হালের গরু, দুগ্ধবতী গাভী এবং 
পরিশেষে জোত জমি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে । কিন্তু উহারও 
ক্রেতা মিলিতেছে না । আমরা মাসাধিক কাল পূর্ববঙ্গের পল্লী অঞ্চলে 
ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি। এই সময়ের মধ্যে ময়মনসিংহ প্রভৃতি 
জেলাতে কৃষকের যে ছু্দশা লক্ষ্য করিয়া আসিয়াঁছি তাহ! অবর্ণনীয় । 
বর্তমানে অনেক কৃষকের ঘরেই অন্ন নাই। বন্যার জন্য আউস 
ও আমন উভয় ফসলই যে ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাতে আগামী 
৭৮ মাস কালের মধ্যে অনেকের ঘরে ২১ মাসের খোরাকীর উপযুক্ত 
ধান্যও উঠিবার আশা নাই । এপ অবস্থায় কৃষক স্থাবর অস্থাবর সমস্ত 
সম্পত্তি বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছে । উহার ফলে জোত জমির 
মূল্য অস্বাভাবিকরূপে কমিয়া যাইতেছে । এক মাস পূর্বের যে স্থলে 
প্রতি কাঠা জোত জমি ৪০ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইত, বর্তমানে তাহার, 
মূল্য কমিয়া ৩০ টাকা হইয়াছে এবং উহারও ক্রেতা পাওয়া যাইতেছে 
না। অদূর ভবিষ্যতে টাহার মূল্য আরও হ্রাস পাইবে। ্‌ 

বাঙ্গলা দেশে অধিকাংশ কৃষকের হাতে সম্বংসরের খোরাকীর, 
উপযুক্ত ফসল হওয়ার মত জমি নাই । অনেককেই জমির আয় হইতে, 
৪৬ কি ৮মাস থোরাকী চালাইয়া বাকী সময়ের খোরাকীর জন্য 
দিনমঞ্জুরী বা অন্য কোন পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। বর্তমানে 
যেরূপ দেখা যাইতেছে এবং খণসালিশী আইন ও উহার অপপ্রয়োগের 
ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে এবারের অজন্মার ধারা 
সামলাইতে গিয়া অনেক কৃষককেই তাহার জোত জমির অল্লাধিক অংশ 
বিক্রয় করিয়া দিতে হইবে। এইভাবে কৃষক যদি তাহার হস্তস্থিত- 
সামান্য জোত জমি হইতেও বঞ্চিত হয় তাহা হইলে দেশে দিন মজুরের 
সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে এবং আগামীতে কোন বৎসর যখন 
অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির জন্য ফসল বিনষ্ট হইবে তখন দলে দলে 


‘লোক অন্নীভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে৷ বাঙ্গলা সরকার যদি 


অবিলম্বে এই অবস্থার প্রতিকারে অগ্রসর না হন তাহা হইলে 
ভবিষ্যতে উহার প্রতিকার করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে- একথা, 
নিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে । কুটার শিল্প, সেটকাধ্য ইত্যাদির 
দ্বারা কৃষকের আয় বুদ্ধির ব্যবস্থা এবং কৃষক যাহাতে সাময়িক. 
প্রয়োজনের জন্য তাহার হস্তস্থিত জোত জমি বিক্রয় করিতে বাধ্য না 
হয় তজ্জন্ত দেশের সর্বত্র জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপনই এই সমস্যার 
একমাত্র প্রতিকার পন্থা । বাঙ্গলার সর্ব্বত্র যদি জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক 
স্থাপিত হয় এবং এইসব ব্যাঙ্ক যদি কৃষকের জোত জমি বন্ধক, 
রাখিয়া দীর্ঘদিনের কিস্তিতে পরিশোধের সর্তে কৃষককে তাহার, 
(৩১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) 


০ 





স্বাঙ্গতলান্স সনল্যজ্রন্য লিভ্তন্লেল 
সাইন্কান্লী স্যনজ্ছা 





স্বাভাবিক অবস্থার সময়ে বাজলা দেশে প্রত্যেক বৎসর বিদেশ 
হইতে সমুদ্রপথে দেড়শত কোটা টাকার মত মালপত্র আমদানী হয়। 
এতদ্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান হইতে প্রতি বৎসর রেলপথ, 
নদীপথ, ও মোটরযানযোগে যে মালপত্র আমদানী হইয়া থাকে 
তাহার মুল্যও একশত কোটী টাকার কম হইবে না। উহা ছাড়া 
বাঙ্গলার অভ্যন্তরে যে কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য উৎপাঁদিত হইয়া 
বাঙ্গলাতেই বিক্রয় হয় তাহার মূল্য খুব কম করিয়া ধরিলেও পঞ্চাশ 
কোটী টাকা হইবে। মোটের উপর বাঙ্গল৷ দেশে প্রত্যেক বৎসর 
দেশী ও বিদেশী মাল লইয়া ৩ শত কোটী টাকার মালপত্র বিক্রয় 


'হয়- একথা একপ্রকার নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই 


মালপত্র প্রথমে বড় বড় পাইকারী ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক অপেক্ষাকৃত 
ছোট পাইকারদের নিকট এবং ছোট পাইকারগণ কর্তৃক খুচর! 
বিক্রেতাদের নিকট বিক্রীত হইয়া থাকে। অনেক সময়ে বড় 
পাইকারগণের নিকট হইতে মালপত্র ৩৪ হাত ঘুরিয়া তৎপর তাহা 
খুচরা বিক্রেতাদের হাতে উপস্থিত হয় । 

বড়ই দুঃখের বিষয় যে বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীগণ প্রতি বৎসর 
যে ৩০০ কোটী টাকা মুল্যের মালপত্র ক্রয় করে তাহার খুচরা 


বিক্রেতাদের মধ্যে অধিকাংশ বাঙ্গালী হইলেও এই সব মালের 


পাইকারী বিক্রেতাদের মধ্যে অধিকাংশই ইউরোপীয় ও বাঙ্গলার 
বাহিরের লোক । উহারা এই সব মালপত্র বিক্রয় করিয়া বৎসরে 
কমপক্ষে ১৫২০ কোটী টাকা লাভ করিয়া থাকে । বাঙ্গলাদেশে 
পাইকারী হিসাবে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের ভার বাঙ্গালীর হাতে না 
থাকাতে এই ভাবে যে কেবল প্রতি বৎসর ১৫২০ কোটা টাকা 
বাঙলার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে এরূপ নহে। পাইকারী 
ব্যবসায়ীগণের ফার্ম্মদমূহে কর্মচারী, দালাল ইত্যাদি হিসাবে যে 
সহত্র সহস্র লোক নিয়োজিত রহিয়াছে তাহাতেও বাজলার শিক্ষিত 


যুবকগণ জীবিকাৰ্জ্জনের কোন সুযোগ পাইতেছে না। উহা অপেক্ষাও : 


দুঃখের বিষয় এই হইতেছে যে পণ্যদ্রব্যের বিক্রয়ভার বাহিরের 
লোকের হাতে থাকাতে বাঙ্গলার শিল্প ব্যবসায়ীগণ উহাদের হাতের 
মুঠার মধ্যে থাকিয়া কাজ করিতে বাধ্য হইতেছেন এবং উহাদেরও 
লাভের মোটা অংশ বাহিরের পাইকারী" ব্যবসায়ীগণের হস্তগত 
হইতেছে। বাঙ্গলা! দেশের অধিবাসীগণ যদি বাঙ্গলায় বিক্রীত সমস্ত 
শ্রেণীর পণ্যব্রব্যের বিক্রয়ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারে তাহা হইলে 
প্রতি বৎসর বাঙ্গলা দেশের যে ১৫২০ কোটী টাকা করিয়া বাহিরের 
লোকের হাতে চলিয়া যাইতেছে তাহা দেশের ভিতরে সংরক্ষিত 
হইবে, দেশের সহস্র সহল্র শিক্ষিত ব্যক্তি জীবিকাজ্জনের সুযোগ 
পাইবে এবং বাঙ্গলার শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির পথ সুগম হইবে | 
কিন্ত উহা সহজ্ঞও নহে এবং একদিনেরও কাজ নহে। বাঙ্গালীর 
উপেক্ষার দরুণ দেশের অন্তর্ববাণিজ্য এক্ষণে প্রায় সম্পূর্ণভাবে বাহিরের 
লোকের করায়ত্ত রহিয়াছে । উহারা অসীম ধনবলে বলীয়ান এবং 
এই শ্রেণীর ব্যবসায়ে উহার! বংশানুক্রমিক অভিজ্ঞতার অধিকারী । 
উহারা শিক্ষানবিশ হিসাবেও কখনও কোন বাঙ্গালীকে গ্রহণ করিতে 
রাজী নহে। কোন ব্যক্তি যদি এই শ্রেণীর ব্যবসায়ে প্রবেশ 
করিতে চাহে তাহা হইলে উহারা জোট বাঁধিয়া উহাদের বিপুল মূলধনের 
২ Re 


সাহায্যে নবপ্রবিষ্ট ব্যবসায়ীকে সর্বশ্বাস্ত করিয়া থাকে। বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের কেতাবী শিক্ষার সম্বল লইয়া সামান্য ৫1৭ হাজার এমন 
কি লক্ষ টাকা মূলধন লইয়াও ব্যক্তিগতভাবে, কাহারও পক্ষে এই 
ধরণের ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করা/সম্ভবপর নহে। এজন্য দীর্ঘ 
দিনের অভিজ্ঞতা, সঙ্ববন্ধ প্রচেষ্টা ও বিপুল মূলধনের প্রয়োজন । 
বাঙ্গলা দেশে এক এক শ্রেণীর পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য অভিজ্ঞ 
কাধ্যদক্ষ ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ উপযুক্তরপ মূলধন লইয়া 
যদি কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তাহা হইলেই দেশের পাইকারী ব্যবসা 
দেশবাসীর হস্তগত হইতে পারে। 

এই প্রসঙ্গে বাঙ্গলার কাপড়ের ব্যবসার কথা উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। বাঙ্গলা দেশে বিদেশ ও ভারতবর্ষের অন্যান্ প্রদেশ হইতে 
আমদানী এবং বাঙ্গলার অভ্যন্তরে প্রস্তুত মিল ও তীতবন্ত্র লইয়া 
প্রত্যেক বৎসর ৪০ হইতে ৫০ কোটা টাকা মূল্যের বস্ত্র ও স্থতা 
বিক্রয় হইয়া থাকে । এই বস্ত্র ও সৃতার পাইকারী বিক্রয়ভার 
প্রধানতঃ বাঙ্গলার বাহিরের লোকের হাতে ন্যস্ত রহিয়াছে । অন্ততঃ 
এই ব্যবসায়টী হস্তগত করিতে পাঁরিলেও বাঙ্গলাদেশের কমপক্ষে 
৩ কোটা টাকা দেশের ভিতরে সংরক্ষিত হইতে পারে, কয়েক সহস্র 
বাঙ্গালী যুবকের কর্মসংস্থান হইতে পারে এবং বাঙ্গলার বন্তরশিল্প 
(মিল এবং তাত) দ্রুত উন্নতির পথে ধাবিত হইতে পারে। এই 
ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বাঙ্গলা দেশে অনেক রহিয়াছেন। এই ধরণের 
একটা ব্যবসা পরিচালনা করিতে যে মূলধনের প্রয়োজন তাহাও 


'স্বার্গলা দেশেই সংগৃহীত হইতে পারে। দুঃখের বিষয় যে এই দিকে 


এখন পর্য্যন্ত দেশের ব্যবসায়ী সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে না। 
আমাদের মনে হয় যে বাঙ্গলা দেশে কাপড় ও স্থতা পাইকারী 
ভাবে বিক্রয়ের জন্য অবিলম্বে ২৫ লক্ষ্ুটাকা মূলধন সংগ্রহের অমুমতি 
লইয়া একটা লিমিটেড কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক । বাঙ্গলার 
কাপড় ও সুতার ব্যবসায়ের পাইকারী ও খুচরা দিক সম্বন্ধে যাহার দীর্ঘ- 
দিনের অভিজ্ঞতা রহিয়াছে এরূপ এক বা* একাধিক ব্যক্তি এই 
কোম্পানীর কর্ণধার হুইবেন। কোম্পানীর পরিচালকবোর্ডের মধ্যে 


'বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূহ ও বস্ত্র ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিবর্গ এবং 


বাহিরের কতিপয় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিকে স্থান দেওয়া হইবে। এই 
কোম্পানী শেয়ার বিক্রয় করিয়া সাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ 
করতঃ উহার সাহায্যে বাঙ্গলার নানাস্থানে বস্তু ও সুতার বিক্রুয়- 
কেন্দ্র স্থাপন করিবেন । যাহার! বেশী পরিমাণ টাকার শেয়ার ক্রয় 
করিবেন তাহাদিগকে এক একটা বিক্রয় কেন্দ্রের ভার দেওয়া হইবে। 
এই সব কেন্দ্রের লাভক্ষতি কোম্পানীর লাভক্ষতি বলিয়া গণ্য হইবে। 
তবে যাহার উপর বিক্রয়কেন্দ্র পরিচালনার ভার পড়িবে তিনি একটা 
নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক পাইবেন এবং উক্ত কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় 
কর্মচারী নিয়োগের অধিকারও তাহাকেই দেওয়া হইবে। অধিকস্ত 
কেন্দ্র পরিচালককে তাহার ক্রীত শেয়ারের লভ্যাংশ ছাড়া কেন্দ্রের 
লাভের একটা অংশও দেওয়া হইবে। কলিকাতায় কোম্পানীর যে 
হেড অফিস থাকিবে তাহা হইতে প্রতিনিয়ত মফঃংম্বলের কেন্দ্রসমূহে 
বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইবে। মফঃস্বলের কেন্দ্র 
(২৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) 


তল্কাম্পাঁলী স্পল্ব্রিলাক্কেন্ 
স্ত্ন্য্য ও দান্মিত্ 
| [ শ্রীগোবিন্দ চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য ] 


বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বিভিন্ন রকমের লিমিটেড. কোম্পানী গঠিত 
হইয়া পরিচালিত হইতেছে। এই কোম্পানীসমূহের মধ্যে কোন কোন 
শ্রেণীর কোম্পানী বিশেষ অগ্রগতিতে কার্য্য পরিচালনা করিয়া 
সুখ্যাতি লাভ করিতেছে এবং সেই সুখ্যাতির সংবাদ আমর! প্রায়শঃ 
সংবাদপত্র মারফতেও অবগত হই। বস্তুতঃ কোম্পানীসমূহ দেশের 
ও জাতির নানাদিক দিয়া অর্থোন্নতি বিধান করিতেছে। 
বঙ্গদেশে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনেকগুলি 
কোম্পানী বিপুলভাবে ব্যবসা বিস্তারপুর্বক দেশবাসীর অর্থ 
খাটাইয়া কোম্পানীর অংশীদার ও অপরাপর প্রাপকগণকে যে অর্থ 
প্রদান করিতেছে, কেবল তাহাই নহে, কোম্পানীর কল্যাণে দেশের 
সহস্র সহজ বেকারের কর্মসংস্থান ও অন্নসংস্থান হইতেছে । অতএব 
দেশ ও জাতির প্রকৃত মঙ্গলের জন্য কোম্পানীসমূহের উন্নতিকল্পে 
সহযোগিতা করা বাঙ্গালী মাত্রেরই কর্তব্য 1 কোন বাক্তি বিশেষের 
আর্থিক সমৃদ্ধির দ্বার! যাহা সম্ভব হয় না, দেশবাসীর সমষ্টিগত আর্থিক 
সংস্থানের দ্বার! তাহার অধিক সংস্থান হইয়া থাকে । একথা বর্তমানের 
এই অর্থসঙ্কটকালে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারেন । 
সুতরাং কোম্পানীত্বারা দেশ ও জাতির পরম উপকার সাধিত হয় 
ইহা বলা বাহুল্য । 

বঙ্গদেশের উপার্জ্জনশীল শিক্ষিত সমাজেও আমরা এক শ্রেণীর 
লোককে দেখিতে পাই যে, তাহারা দেশীয় কোম্পানীর প্রতি 
ব্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তাহাদের অর্থ নিয়োজিত করিতে কুণ্ঠা বোধ 
করেন। 
কোম্পানী প্রভৃতি দেখিলেই উহাদের প্রতি সহসাঁ অগাধ বিশ্বাস 
স্থাপন করতঃ স্বকীয় অর্থ নিয়োজিত করিয়া : গর্ববান্থভব করেন। 
অবাঙ্গালী অথবা বিদেশীয় বেশম্পানীর প্রতি তাহাদের এমন সহসা 
আকৃষ্ট হওয়ার কারণও যথেষ্ট রহিয়াছে। যেহেতু অবাঙ্গালী কি 
বিদেশীয় কোম্পানী যখন ইউরোপীয় বা তদ্রপ ম্যানেজার কর্তৃক 
পরিচালিত হয়, তখন * উহা যেরূপ দৃঢ় তৎপরতার সহিত নিরপেক্ষ ও 
ব্যবসাসম্মতরূপে পরিচালিত হয় বাঙ্গালী কোম্পানীসমূহ অনেক 
স্থলে তত্রপ পরিচালনা 'করিতে সমর্থ হয় না; যেহেতু বাঙ্গালী 
সমাজে কোম্পানীর জন্ম লাভ হইয়াছে অল্পকাল পূর্ব্বে। তন্মধ্যে 
বাঙ্গালী সমাজে, ব্যবসাভিজ্ঞ লোক অতি অল্পসংখ্যক দৃষ্ট হয়। 
তন্তিন্ন বাঙ্গালী সমাজে আত্মবিশ্বাসী লোকেরও যথেষ্ট অভাব, 
সেই কারণেও কোন কোন বাঙ্গালী কোম্পানীর পক্ষে ম্যানেজ্জার বা 
এজেন্ট নিযুক্ত করার সময়ে নিরপেক্ষ, উদার, স্যায়পরায়ণ, কর্তব্যনিষ্ঠ 
ও উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন কণ্ঠ লোক পাওয়া ছঃসাধ্য 
হইয়া থাকে। যদিও শতকরা ছ'চারজন পাওয়া যায় তাহাদিগকে 
বাঙ্গালীর স্বল্প মূলধনবিশিষ্ট কোম্পানীসমূহে উপযুক্ত পারিশ্রমিক 
প্রদানপূর্ববক কার্য্যে নিযুক্ত করা যায় না। অধিকস্ত উপযুক্ত করা 
যাহারা বাঙ্গালী সমাজে আছেন, তাহারা প্রয়োজনের তাগিদে 
‘যোগ্যতার উপযুক্ত বা অধিক বেতন পাইয়া অবাঙ্গালীর বড় বড় 
কোম্পানীতে কাধ্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ইহার আরও একটি 
বিশেষ কারণ আছে-যেহেতু বাঙ্গালীর মধ্যে ধাহারা ধনবান 
তাহাদের অধিকাংশ ব্যক্তি বাঙ্গালী কোম্পানীকে ষোল আনা নির্ভর 


তাহারা অবাঙ্গালী কিংবা বিদেশীয় ব্যাঙ্ক ও বীমা 


করিতে সঙ্কুচিত হন! বাঙ্গালী কোম্পানীর অগ্রবর্তা কার্ধ্যকারক 
বা ম্যানেজার উপযুক্ত কর্তব্য ও দায়িত্ব জ্ঞানসম্পন্ন থাকিয়া কাধ্য 
নির্বাহ করিলে বাঙ্গালী কোম্পানীর প্রতি বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী 
সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সহযোগিতা একান্তভাবে বদ্ধিত হইবে এবং 
কোম্পানীকেও শক্তিশালী কোম্পানীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশ ও 
জাতিকে সমৃদ্ধশালী করিবে। 

বাঙ্গালী কোম্পানীসমৃহে আমরা প্রায়শঃ দুর্বল প্রকৃতির 
ভগ্মোৎসাহী এবং কোম্পানী কতৃপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ম্যানেজারকে 
দেখিতে পাই | ' ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা 
যায় যে, কোম্পানী রেজিষ্টারী করার পর কোম্পানীওয়ালা সব্বাগ্রে 
সাধ্যাতীত শেয়ার বিক্রয়লক্ক অর্থ আহরণের জন্য ঝাপিয়া পড়েন এবং 
অনিয়মিত ও অপরিমিত অর্থ সংগ্রহপূর্বক কাধ্যারস্ত করেন। 
কিন্তু যাহারা কোম্পানী রেজেষ্টরী করেন কোম্পানীতে তাহাদের 
স্বকীয় তহবিলের পরিমাণ খুবই কম থাকে কিংবা কোন কোন 
ক্ষেত্রে থাকে না। কাজেই কেবলমাত্র অংশীদারের অর্থ সংগ্রহ 
করিয়া কোম্পানী গঠন করার কালে অনেকের উদ্যম উৎসাহ স্থির 
ভাবে থাকে না। কেহ কেহ “নেহা অপরের অর্থে কাধ্য 
করিতেছি” মনে করিয়া অত্যন্ত অমিতব্যয়ীরূপে কাজ করেন, আবার 
কেহ কেহ অত্যধিক কার্পণ্য করিয়া কোম্পানীর কার্যে কোম্পানীর 
ব্যবসাতে অনভিজ্ঞ সদ্য কলেজ ও স্কুল প্রত্যাগত বেকারকে নিয়া 
কোম্পানীর ম্যানেজার আখ্যায় প্রতিষ্ঠিত করেন। কারণ উপযুক্ত 
কৰ্ম্মী নিযুক্ত করিতে হইলে তাহাকে পরিতোষজনক বেতন ও ভাতাদি 
প্রদান করিতে হয়, যাহা অধিকাংশ নুতন কোম্পানীর কর্ণধারগণের 
পক্ষে সাধ্যানুযায়ী হয় না; তখন বাধ্য হইয়া সস্তায় স্বল্প বেতনের 
অনভিজ্ঞ লোক নিযুক্ত করিয়া কোম্পানীর কাধ্যারস্ত হয়। 

যখন অনভিজ্ঞ কোম্পানী ম্যানেজার ক্রমে ক্রমে অভিজ্ঞতা 
অজ্ঞন করিয়া দীর্ঘকাল পর কার্ধ্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে পারেন 
তখন সেরূপ কোম্পানী ম্যানেজার ছারা কোম্পানীর, সর্ববাঙ্গীন 
উন্নতির পথ প্রশস্থ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ইহাতে অধিক সময় নষ্ট 
হয়, পরিণামে কোম্পানীর অংশীদারগণের ক্ষতির কারণও ঘটে | 
অনেক ক্ষেত্রে কোম্পানী বিনষ্ট হয়। অনভিজ্ঞ ম্যানেজারকে 
অভিজ্ঞ ম্যানেজ্াররূপে গঠন করিয়া কোম্পানী পরিচালনা করিতে 
যে সময় উত্তীর্ণ হয়, সেই সময়ের মধ্যে কোম্পানীর ডাইরেক্টর 
অথবা রেজেস্তীকৃত নামের ম্যানেজিং ডাইরেক্টারকেও কোম্পানীর 
করণীয় কার্যে সতত আকৃষ্ট থাকিয়া অধ্যবসায় ও ধৈর্য্য সহকারে 
কোম্পানীর প্রকৃত উন্নতি সাধনে অনেক ক্ষেত্রে অমনোযোগী হইতে 
হয়। তন্তিন্ন কোম্পানীর এজেন্ট বা ম্যানেজার তখন স্বেচ্ছায় 
সর্বপ্রকারের কাধ্য চালাইতে গিয়া অনেক ক্ষেত্রে গোলক 
ধাঁধায় পতিত হন। বঙ্গদেশে এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। 
ইহাতে শেয়ার ক্রেতার ক্ষতির সঙ্গে দেশ ও সমাজের লোক 
কোম্পানীর প্রতি বীতশ্রন্ধ হইয়া পড়েন। এই সকল নানাবিধ 
কারণেই বাঙ্গলার ধনাঢ্য ব্যক্তি বাঙ্গালী কোম্পানীর প্রতি বিশেষ 
রূপে আকর্ষিত হইয়া সহযোগিতা করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। 
দেশের ও.জাতির পক্ষে ইহা বড়ই পরিতাপের কথা। 


২৩শে জুন, ১৯৪১ ] 


আঁথিক জগৎ 


২৯৯ 





অতএব বঙ্গদেশীয় সর্ববশ্রেণীর কোম্পানীসমূহের অগ্রবর্তী কাঁধ্য- 
কারক, ম্যানেজার বা এজেন্টগণের কার্য পদ্ধতির উপর যে কোম্পানীর 
সর্ব্ববিধ শ্ৰীবৃদ্ধি একান্তভাবে নির্ভর করে, এই কথা সকলের দৃঢ়ভাবে 
স্মরণ রাখা কর্তব্য । কিন্ত ইহা সত্তেও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত 
ম্যানেজার নিযুক্ত করিলে, তাহাদের ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্য দিয়া 
কোন অভিজ্ঞতা না হওয়া পর্যন্ত কোম্পানীর কাধ্যে তাহাদের 
নানারূপ বিপর্যয় ঘটিতেও দেখা যায়। কারণ শিক্ষিত অনেক 
কোম্পানী ম্যানেজার ও তৎসহকনম্মিদিগের মধ্যে অনেকেই নেহাঁৎ 
অপটু মসীজীবী অর্থাৎ কেরাণীর ম্যায় গতানুগতিক পন্থায় তাহার! 
কাধ্য নিব্বাহ করিয়া থাকেন | তাহাদের উদ্যম উৎসাহের উপরই যে 
কোম্পানীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে একথা প্রতিমুহুর্তে তাহাদের স্মরণ 
করিয়া কাধ্য ব্যবসাসম্মতরূপে সম্পাদন করা কর্তব্য । অত্যধিক 
জনপ্রিয়তা অক্ষু্ন রাখার জন্য কোম্পানীর কঠোর নিয়ম 
‘লঙ্ঘন করা অসঙ্গত। কোম্পানীর ম্যানেজার নিজ বন্ধুজন ও প্রিয় 
জনের নিকট প্রীতিভাজনীয় হওয়ার জন্য কোম্পানীর ক্ষতিকর কার্ধ্য 
করিলে, নিজের ও কোম্পানীর এবং তৎসঙ্গে দেশের সর্ধনাশ হইয়া 
থাকে । অনেক সময়েই কোম্পানী ম্যানেজারের গহিত কাধের 
জন্য শিক্ষিত ও ধনাঢ্য বাঙ্গালী কিংবা অবাঙ্গালী সহজে বাঙ্গালী 
কোম্পানীতে অর্থ নিয়োজিত করিতে চাহেন না। কাজেই বাঙ্গালী 
কোম্পানীর ম্যানেজারকে সৰ্ব্বদা হুসিয়ার থাকিয়া নিরপেক্ষভাবে 
ব্যবসাসম্মত নিয়মে কর্তব্য সমাপন করা সঙ্গত। তদন্যথায় 
বাঙ্গালী কোম্পানীর পক্ষে প্রকৃত সাফল্য লাভ করিয়া জাতিকে 
সমুদ্ধশালীরূপে উন্নত করা সুকঠিন। 

এই প্রসঙ্গে আমরা কেবল কোম্পানী ম্যানেজারের দায়িত্ব ও 
কর্তব্যের কথাই উল্লেখ করিলাম । কিন্তু এক একটী কোম্পানীকে 
সুষ্ঠভাবে গঠন করিয়া উহাকে উন্নতির পথে ধাবিত করিতে হইলে 
উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা পরিচালক বোর্ডের দায়িত্বও কম নহে। 
অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোম্পানী ম্যানেজার সর্ব্বথথা যোগ্য 
হইলেও ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও পরিচালকবোর্ড তাহাকে উপযুক্তরূপ 
পারিশ্রমিক ব৷ ক্ষমতা প্রদান করিতে রাজী হন না। অনেক সময়ে 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্রদের অযোগ্য ও অনভিজ্ঞ 
আত্মীয়কে অধিকতর পারিশ্রমিক ও ক্ষমতা দরিয়া কোম্পানী বর 
ম্যানেজারের উপর তাহাকে কর্তৃত্ব করিতে দেওয়া হয়। খুটিনাটা 





ব্যাপারে ম্যানেজারের কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াও অনেক, 


ম্যানেজিং ডিরেক্উরগণ কোম্পানীর | 
ইউরোপীয়দের দ্বারা পরিচালিত 


'সময়ে কোম্পানীর 
উন্নতির বিদ্ধ হইয়া দাড়ান। 


বড় বড় প্রতিষ্ঠানসমূহে অনেক সময়েই যোগ্য ও অভিজ্ঞ ম্যানেজারকে |॥ 
কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্সির অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করা হয়। hl 
কিন্তু বাঙ্গালী পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে এই ধরণের একটা দৃষ্টাস্তও | 


খুজিয়া পাওয়া যায় না। এদেশে যৌথ কোম্পানী কর্তৃক পরিচালিত 
ব্যবসায় ও শিল্পের উন্নতি বিধান করিতে হইলে কোম্পানীর ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর বা ম্যানেজিং এজেন্সিকেও অধিকতর ন্যায়পরায়ণ ও স্বার্থ- 
ত্যাগী হইতে হইবে। যেদিন কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
এবং ম্যানেজার--এই উভয়ের মধ্যে ম্তায়ের ভিত্তিতে একটা 
বুঝাপড়া করিয়া কাজ আরম্ত হইবে, সেই দিনই এদেশে কোম্পানীর 
মারফতে জাতির সমৃদ্ধ হওয়ার পথ প্রশস্থ হইবে । 


(বাঙ্গল্যয় পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের পাইকারী ব্যবস্থা) 
সমূহে যে কাপড় ও সুতা বিক্রয় হইবে তাহাও হেড অফিসই 


কলিকাতা হইতে সুবিধাজনক দরে এবং মুল্য পরিশোধের সুবিধা- 
. জনক সর্ভে কলিকাতা হইতে সরবরাহ করিবে । 


এই ব্যবস্থার কতকগুলি সুবিধা লক্ষ্য করা যাইতে পারে । | রি 


প্রথমতঃ--মফঃম্বলে যাহারা কাপড়ের দোকান পরিচালনা করেন 
বাজারের সঠিক অবস্থা সব সময়ে না জানার জন্য তাহাদিগকে অনেক 
সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কলিকাতার একটা কেন্দ্রীয় অফিস 


হইতে কাপড়ের বাজার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে রে 


যদি নিয়মিতভাবে উপদেশ দেন তাহা হইলে এই ক্ষতির আশঙ্কা 
অনেক কম হইবে ।, দ্বিতীয়তঃ একই অফিসের মারফতে বহু সংখ্যক 





বৃহত্তম আদায়ীকৃত মুলধন ও আমানতএজম! ন ও আমানতপ্রজম| সমন্বিত || 
V বাঙ্গালী পরিচালিত সর্বর্হৎ ব্যাঙ্ক । 


বিক্রয়কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় মালপত্র সরবরাহ হওয়ার দরুণ মফঃস্বথলের 
বিক্রয়কেন্দ্রসমূহ অপেক্ষাকৃত সত্তা দরে এবং সুবিধাজনক সর্তে মাল 
পাইতে পারিবে। তৃতীয়তঃ প্রত্যেক কেন্দ্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে 
পরিচালিত না হইয়া একই কোম্পানীর সম্পত্তি হিসাবে পরিচালিত 
হওয়ার জন্য একটি কেন্দ্রের লাভ দ্বারা অন্য কেন্দ্রের ক্ষতি 
নিবারিত হইবে। চতুর্থতঃ বহুসংখ্যক কেন্দ্র সঙ্ঘবদ্ধভাবে একটি ' 
প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত হওয়াতে বাঙ্গলার বাহিরের 
ব্যবসায়ীদের সহিত উহার প্রতিযোগিতার ক্ষমতা অনেক বেশী 
হইবে । 

আমাদের মনে হয় যে একমাত্র এই উপায়েই বাঙ্গলার বস্ত্রের 
পাইকারী ব্যবসা বাঙ্গালীর হস্তগত হইতে পারে। এই ধরণের 
একটি কোম্পানীর সাহায্যে যদি বন্ত্রব্যবসায়ের পাইকারী দিক 
বাঙ্গালীর হস্তগত হয় তাহা হইলে ক্রমে চিনি, লবণ, মসল্লা, পাট 
ইত্যাদি ভন্যান্ত অনেক শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের পাইকারী ব্যবসা হস্তগত 
করিবার জন্যও অনুরূপ ভাবে চেষ্টা চলিতে পারে। 

বাঙ্গলায় পাইকারী হিসাবে বস্তু বিক্রয়ের জন্য একটি লিমিটেড 
কোম্পানী গঠন করিবার জন্য আমরা বাঙ্গলা দেশের বস্ত্র ব্যবসায় 
সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে সনির্ধন্ধা অনুরোধ জানাইতেছি। 
বাঙ্গলায় ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মোদক 
এবং জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ সোম প্রমুখ ব্যক্তিগণের 
বস্রব্যবসায়ে যে প্রকার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রহিয়াছে 
এবং এই ব্যবসায়ে তাহারা যে প্রকার কাধ্যকুশলতার প্রমাণ 
দিয়াছেন তাহাতে তাহাদের ন্যায় "ব্যক্তি এই চেষ্টায় আত্মনিয়োগ 
করিলে উহাতে দেশের বস্ত্রশিল্পী, বস্ত্র ব্যবসায়ী এবং মূলধন 
বিনিয়োগকারী-_সকলেরই সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া যাইবে. 
বলিয়া আমরা আশা করি । আশা করি উহাদের. নিকট আমাদের 
এই আবেদন ব্যর্থ হইবে না । 
নিলা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক 


ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক 


স্থাপিত--১৯২২ 


কলিকাতা অফিস ঃ 
১০ ক্লাইভ ষ্টীট, ২২৫, নিন 
১৩৯বি, রস। রোড, 


অন্তান্য অফ্রলিসসমূহ £ 
১। বরিশাল ৬| চট্টগ্রাম ১১। গৌহাটি ১৪। নশ্ুগাও 
২। ব্রাঙ্গণবাঁডিয়া ৭1 ঢাকা ১২। জ্োরছট স্১৭। পাবনা 
৩। ভৈরব বাজার ৮| ডিক্রগভ ১৩। ময়মনসিংহ ১৮| পুরাণবাজার টু 
৪| বক্সিরহাট ৯। ডিগবয় ১৪। নারায়ণগঞ্জ ১৯! রাজসাহী 
৫। টাদপুব  ৯০। ধুবড়ী ১৫। নিতাইগঞ্জ ২০। তিনম্থকিয়া | 







ডলার এক্সচেঞ্জের কার্য করিবার জগ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব 
ডি লাইসেন্স প্রাপ্ত । 


(ইন) লণ্ডন, EEE । 


বালু লবন লাকা লেন নত 





ভারতীয় শুদ্ধ বিভাগের আয় 

১৯৪১ সালের মে মাসে সামুদ্রিক শুল্ক এবং স্থলপথ বাণিজ্যের উপর শুষ্ক 
বাবদ (লবণ শুক বাদ দিয়া) বুটাশ ভারতে ৩ কোটী ৮৩ লক্ষ টাকা আদায় 
হুইয়াছে। ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে ৩ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪০ 
সালের মে মাসে এইরূপ শুল্ক বাবদ ৩ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা আদায় হইয়া- 
ছিল। মোটর স্পিরিট, কেরোসিন, চিনি, দিয়াশলাই প্রভৃতি দ্রিনিষেব 
উৎপাদন ও ব্যবহারের উপর যে শুক ধাধ্য করা হইয়াছে সেই বাবদ কেন্দ্রীয় 
সরকার ৯৯৪১ সালে, মে মাসে ২৮ লক্ষ টাকা আয় করিয়াছেন। ১৯৪১ 
সালের এপ্রিল মাসে ৮৭ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪০ সালের মে মাসে ৬২ লক্ষ 
টাকা এইরূপ শুক্ক বাবদ আদায় হইয়াছিল। ১৯৪১ সালের মে মাসে যে ছুই 
মাস শেষ হইয়াছে সেই *সময় পণ্যস্ুষ্ক এবং আবগারী কর বাবদ ভারত 
সরকাঁবের আয় হইয়াছে ৯ কোটা টাকা ; পূর্ব্ব বৎসরে অনুরূপ সময়ে আয়ের 
পরিমাণ ছিল ৮ কোটী ৫২ লক্ষ টাকা । ইহার মধ্যে ১৯৪১ সালের এপ্রিল 
ও মে মাসে আমদানী শুদ্ধ বাবদ ৬ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকা, রপ্তানী শুল্ক বাবদ 
৫৫ লক্ষ টাকা, স্থল পথের বাণিজ্যের উপর শুল্ক এবং অন্তান্ধ শুন্ধ বাবদ ৯ 
লক্ষ টাকা ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য আবগারী কর বাবদ ১৯ কোটা ৬৯ 
লক্ষ টাকা আয় হুইয়াছে। ১৯৪১ শ্লালের এপ্রিল এবং মে মাসের এই আয়ের 
সহিত পূর্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের আয়ের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, 
+ এই বৎসরে এপ্রিল এবং মে মাসে মোটর স্পিরিট, কৃত্রিম রেশম, সুতা, মদ, 
কেরোসিন তৈল, তামাকের মলল্লা, রূপা, প্লেট, দিয়াশলাই, দিয়াশলাইয়ের 
কাঠি, টান, কাঠের পাতল! পাত প্রভৃতি মালের উপর আমদানী শুন্ধ ও 
কাচা পাটের উপর রপ্তানী শুষ্ক ও চিনি, দিয়াশলাই এবং কেরোসিন তৈলের 


উপর আবগারী কর পূর্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। | 
পক্ষান্তরে তূলাজাত বন্দি, চিনি, কাচা তুলা, কলকন্দা, লোহা, ইস্পীত | 


সুপারি, মোটর গাভী, রেলপথের জন্ত যন্ত্রপাতি, কাগজ, মজ্নাহারী জিনিষ- 
পত্রাদি এবং রেশমী স্থতার উপর আমদানী কর ও পাটজাত দ্রব্যাদির উপর 
রপ্তানী কর এবং স্থলপথ বাণিজা শুরু বাবদ এই সময়ের আয় পূর্ব বৎসরের 
অনুরূপ সময়ের চেয়ে কম হইয়াছে । রর 
ভারত সরকার কর্তৃক টেলিফোন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব গ্রহণ 
এইরূপ সংবাদ পাওয়া, গিয়াছে ষে, সরকারী টেলিফোন বোর্ড একটা 
নির্দিষ্ট দরে বাঙ্গলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইএর টেলিফোন কর্পোরেশনসমূহের 
শেয়ার কিনিয়া লইবার জন্য যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাতে বহু ক্রেতা 
শেয়ার ক্রয়ের আগ্রহ ও অভিপ্রায়, জ্ঞাপন করিয়াছেন। ভারত সরকার 
উক্ত টেলিফোন প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেও এই সকল 
সহরের টেলিফোনের চার্জ পরিবর্তনের জন্য আপাততঃ কোন ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিবেন ন! বলিয়াই প্রকাশ । পুনা, অমৃতসহ্র, জলন্ধর, কাণপুর 
ও দেরাঁছুনে পরীক্ষামূলকভাবে টেলিফৌনযোগে সংবাদাদি প্রেরণের হার 
কমাইবার জন্য নূতন মিটার বসাইবার যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে 
গড়পড়তা হারে প্রতি ‘কলে’ এক আনার মত খরচ পড়িবে। যথেষ্ট সংখ্যক 
মিটার পাওয়া গেলে অপরাপর কেন্দ্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে । 
এই পাঁচটি কেন্দ্রের আবস্যক যন্ত্রপাতি শীঘ্রই পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা 
করা যায়। আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বরের পর ঠিক কোন্‌ তারিখ হইতে যে 
এই ব্যবস্থা কাধ্যকরী হইবে তাহা এখনও জানা যায় নাই। 
ষ্টোরস্‌ বিভাগের চীফ. কণ্ট্োলার মিঃ এইচ, সুর গবর্ণমেন্ট টেলিফোন 
বোর্ডের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইবেন । এই মৰ্ম্মে সিমলা হইতে এক সংবাদ 
পাওয়া গিয়াছে । 
বেঙ্গল টেলিফোন কোম্পানীর অংশীদারদের মধ্যে ৭৫ জন ভারত 
সরকারের প্রস্তাবানুযায়ী তাহাদের শেয়ারসমূহ বিক্রয় করিতে সম্মত 


আছেন। বোশ্বাইএর অংশীদাররাও উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন 
বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিষাছে। মাদ্রাজ টেলিফোন কোম্পানীর 
অংশীদারগণের মতামত এখনও পাওয়া যায় নাই | 


ভূমিরাজম্ব কমিশন রিপোর্টের বঙ্গানুবাদ 

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভূমিরাজস্ব কমিশনের ইংরাজী ভাষায় 
প্রকাশিত রিপোর্ট পড়িষা বুঝিতে অক্ষম এইরূপ ব্যক্তিদের সুবিধার্থে কিছুদিন 
পুর্বে গবর্ণমেন্ট উক্ত রিপোর্টের এক বঙ্গাম্থবাদ প্রকাশের সিদ্ধান্ত করিয়া 
ছিলেন। তদনুসারে সম্প্রতি এ রিপোর্টের প্রথম ভাগের অনুবাদ প্রকাশিত, 
হইয়াছে । যে সব প্রদেশে চিরস্থায়ী ও রায়তারী বন্দোবস্ত বর্তমান আছে. 
সেই সকল প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলায় কর ও রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি,- 
করের ছার, কাহার উপর কর বসিবে প্রভৃতি ভূমিরাজন্ব ব্যবস্থা বিষয়ক: 
তথ্যাদি জানিবার পক্ষে উক্ত বঙ্গামুবাদ জনসাধারণের সহায়ক হইবে বলিয়া 
আশা করা যায়। 

বাঙ্গলা সরকারের ম্যালেরিয়া নিরোথের প্রচেধী 

পল্লী অঞ্চল ও মিউনিসিপ্যাল এলাকাসমূহে ম্যালেরিয়া নিরোধেরা 
উদ্দেশ্যে অস্থায়ী চিকিৎসক নিয়োগের জন্ত বাঙ্গলা সরকার বর্তমান আথিক' 
বৎসরে আরও সাত হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। . 

বঙ্গীয় বাজার নিয়ন্ত্রণ বিল 

গত ৯ই জুন দার্জিলিংএ বঙ্গীয় বাজার নিয়ন্ত্রণ বিলের সিলেক্ট কমিটির 

আলোচনা বৈঠক শেষ হুইয়াছে। কৃষিজাত ও অপরাপর পণ্যের ওজন 


দিবার পদ্ধতি, পণ্য প্রেরণের ভাভা, বাজারে বিক্রয়কালীন দোকান ভাড়া 
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হেড অফিস-_৭নং ওয়েলেসলি 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভূক্ত 
পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতন্বার! শেয়ার ক্রয় 
করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। বে সকল ব্যক্তি 


অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহার। 
টা হেড অফিসে কিন্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র 
[খুন। 
চলতি হিসাব_-দৈনিক ৩০০২ টাকা হুইতে ১ লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্তের 
উপর বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হুয়। বাগ্নাসিক সুদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওযা হয় নাঁ। 
জেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব__বাঁধিক শতকরা ১০ টাকা হারে সুদ ' 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে ম্থবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানাস্তর করা যায়। 
স্থায়ী আমানত ১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য লওয়া হয় | 
ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সস্তোষজ্ঞনক জামীনে 
পাইবাব ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উহার মদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 
গাঠরী প্রভৃতি নিবাপদে গচ্ছিত রাখা হয। নিয়মাবলী ও সর্ত 
অনুসন্ধানে জানা যায়৷ সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রীন্ত সকল কাজ করা হয়। 
- শাখা _নারায়ণগঞ্জ ও বড়বাজার ( কলিকাত!)। 


ৰ ডি, এফ, স্তাপ্ডাস? জেনারেল ম্যানেজার | 
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সম্পর্কে এবং বাঙলার বাজারসমূহের সাধারণ উন্নতির উদ্দেশ্যে এই বিল 
রচিত হইয়াছে । এই মাসের শেষভাগে উক্ত সিলেক্ট কমিটি ইহার রিপোর্ট 
পেশ করিবে বলিয়! প্রকাশ । তৎপর ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে 
এই রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা! হইবে। | 
সিঙ্গাপুরে ভারতীয় পণ্যের স্থায়ী প্রদর্শনী 

সিঙ্গাপুরস্থ ইত্ডিয়ান্‌ চেম্বার অব কমার্স এই মর্স্দে ভারত গবর্ণমেপ্টকে 
জানাইতেছেন যে, তীহারা সিঙ্গাপুব সহরে ভারতীয় পণ্যের এক স্থাষী 
প্রদর্শনী স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভারত সরকারকে এই বিষয়ে 
সাহায্য ও সহযোগিতা করিবার দন্ত উক্ত সমিতি অনুরোধ জ্ঞাপন 
ফরিয়াছেন। 

ভারত সরকারের কৃষি গবেষণা সমিতি 

ইম্পিরিযাল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসাসে'র (ভারত-সরকারের 
কৃষি গবেষণ] সমিতির) কাধ্যকরী সভার এক অধিবেশন নয়াদিল্লীতে ২৮শে 
ও ২৯শে জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে । এই সভায় এই সমিতির বিভিন্ন 
পরিকল্পনাগুলি কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে। শর্করা 
বিষয়ে গবেষণার জন্য ৩ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য বিষয়ে গবেষণার জন্ত ১০ 
লক্ষ টাক! ব্যয় করিবার জন্ত ধার্ধ্য কর। হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 

বাংলার ছোট ছোট শিল্প 

বঙ্গীয় শিল্প সঙ্ঘ ভারত সরকারের নিকট এক স্মারক-লিপি প্রেরণ করিয়া 
জানাইয়াছেন যে, বাংলা দেশের ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি কি পরিমাণে 
যুদ্ধের জন্ত জিনিষ পত্রাদি যোগান দিতে পারে তৎসম্বদ্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ 
করিবার জন্ত ভারত সরকারের একটী বে-সরকারী কমিটী গঠন করা উচিত। 
স্থারক লিপিতে আরও জানান হইয়াছে যে, ছোট ছোট যন্ত্চালিত শিল্প 
প্ৰতিষ্ঠানগুলি কাচা মাল সংগ্রহ করিতে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছে, 
কিন্তু এই শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ সমরোপকরণ প্রস্তুত করিতে এবং যোগান 
দিতে সক্ষম | ভারত সরকার যাহাতে এইরূপ ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠাগুলিকে 
ভারত সরকারের সমরোপকরণ যোগানদারের তালিকাভুক্ত করেন সেই জন্য 
স্মারক লিপিতে ভারত সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে। 


কলিকাতার আবর্জ্জন! পরিষ্কার 

কলিকাতা কর্পোরেশনের গত ১১ই জুন তারিখের অধিবেশনে সহরের 
আবর্জনা পরিষ্কার সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে, ২নং ও ৪নং ডিষ্টেক্টের 
কোন কোন অংশে ভাড়াটিয়া মোটর :লরী করিয়া আবর্জনা পরিষ্কারের 
যে ব্যবস্থা চলিপ্লা আসিতেছে সেই ব্যবস্থাই বলবৎ থাকিবে এবং 
করপোরেশনের আথিক স্বচ্ছলতা অনুসারে উপযুক্ত সংখ্যক মোটর লরী 
ক্রয় করিয়া উক্ত ভাড়াটিয়া মোটর লরীগুলির স্থান পূরণের চেষ্টা করা হইবে। 
মোটর লরীযোগে আবর্জনা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা কয়েক বৎসর পূর্বব 
হইতেই ১নং, ৎনং ও ৩নং ডিষ্র্টের,প্রায় অর্ধাংশে প্রবর্তিত হইয়াছে। 


আসামের লোকাল বোড”. 

আসামের লোকাল বোর্ডসযূছের ১৯৩৯-৪০ সালের কার্য বিবরণীতে 
প্রকাশ, আলোচ্য বৎসরে সমগ্র আসামে ১৯টি লোকাল বোর্ড ছিল; 
তন্মধ্যে ৭টি ক্থুরম; উপত্যকা বিভাগে এবং ১২টি আসাম উপত্যকা বিভাগে । 
এই লোকাল বোর্ডসযৃহের আধিক অবস্থা আদৌ সস্তোষজ্নক নয় বলিয়াই 
নানা জনহিতকর কার্যে তাহারা অগ্রসর হইতে পারেন নাই। আসাম 
সরকারের নিকট হইতে এবার অধিক অর্থ সাহায্য পাওয়ায় পূর্ববর্তী বৎসরের 
৫২৭৮টি প্রাথমিক বিগ্ভালয়ের তুলনায় আলোচ্য বৎসরের প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাড়াইয়াছে ৫৫২৪টি। 

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কৃষির উন্নতি 

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলসযূহে কৃষি ও সেচকার্ষযের ক্রমোন্নতির 
সংবাদ পাওয়া গিষাছে। সালে জমির উন্নতি বিধান ও ইক্ষু 
পেষণ-যন্ত ক্রয়ের অন্ত সরকার হইতে ক্ষকগণকে হাজার টাকা অর্থ-সাহাষ্য 
দেওয়া হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরে কারাম অঞ্চলে বাপি, গম, চাউল, 
ল্বঙ্গ, তুলা ও নানা জাতীয় কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
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১৯৩৯-৪০ 


আর্থিক জগৎ 
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আপেল, কমলালেবু, আনারস প্রভৃতি ফস এবং আলু, পেঁয়াজ, কপি, শশা 
প্রভৃতি তরীতরকারীর আরও উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে। দক্ষিণ 
ওয়াজিরিন্থান, ওয়ান! ও স্পিন উপত্যকাযও কৃষি পণ্যের উৎপাদন অনেক 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


মহীশুরে ধান্তের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা 

যহীশৃরে ধান্তের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে” ককষি বিভাগের ডিরেক্টর যে 
পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন মহীশূর সরকার তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। 
জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া বাহির হইতে ধান-চাউল আমদানীর 
পরিমাণ হ্রাস করাই উক্ত পরিকল্পনার উদ্দেশ্তা। ২০টী তালুকে নানা জাতীয় 
উৎকৃষ্ট ধান্তের চাষ বৃদ্ধি করিবার একটি পঞবাধিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত করা 
হইয়াছে। 

রান্নার নৃতন সরঞ্জাম 

বোর্ড অফ সায়েন্টিফিক. এণ্ড ইণ্ডা্বিয়াল রিসার্চ সম্প্রতি একপ্রকার 
জ্বালানি উদ্ভাবন করিয়াছেন। এগুলি স্পিরিট ও অন্তান্ত দাহা রাসায়নিক 
পদার্থ ঘনীভূত করিয়া প্রস্তুত করা হয়। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে মি 
কুকার’ (সিপাহী চুলা) এবং এগুলি পুরাপুরী ভারতবর্ষজাত দ্রব্যেই প্রস্তুত । 
পকেটে ভরিয়া লইবার উপযুক্ত একটীনে এই জ্বালানির যতটুকু ধরে, 
তাহাতে বারঘণ্ট! পর্য্যন্ত আগুন জালাইয়া রাখা চলে। এগুলি অতি 
সহজেই বহন করা যায় এবং দেশলাই কাঠি সহযোগে প্রায় স্পিরিটের মত 
অনায়াসেই জালান চলে। এই জালানিপূর্ণ টীনে কেটুলি বসাইবার ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে । এই জালানি পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করিয়া দেখিবার 
অন্ত আর্ষ্দি হেড কোয়াটণর্প শীঘ্রই ১০ হাজার টিনের অর্ডার দিবে বলিয়া 
আশা করা যায়। 

মোটর গাড়ী সম্পর্কীয় মাল-বিক্রয়-কর বিল 

১৯৪১ সালের মোটর গাড়ী সম্পকাঁয় মাল-বিক্রয-কর বিলে বডলাট 
বাহাছুর তাহার সম্মতি দিযাছেন। এই বিলটি গত বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের 
অধিবেশনে গৃহীত হুইয়াছিল। এই বিলের প্রধান ধারা অনুসারে পেট্রোল- 
যুক্ত প্রতি গ্যালন মোটর স্পিরিটের উপর /৬ পাই এবং 


* পেট্রোল ছাড়া অন্তান্ত মোটর স্পিরিটের উপর প্রতি গ্যালনে ৬ পাই কর 


ধার্য করা হইবে। এই বিলের আর একটি ধারা ঝ্ুহ্থসারে লাইসেন্স ছাড়া 
কোন ব্যক্তি এই প্রদেশে কোন রকম মোটর ম্পিরিটের আমদানী করিতে 
অথবা পাইকারী কিন্বা খুচরা মোটর স্পিরিট বিক্রয় করিতে পারিবে না। 
ইহার অন্যথা হইলে আইনভঙ্গকারীকে ১ হাজার টাকা পর্য্যন্ত অরিমানা 
করা যাইতে পারে। 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে গম ও ময়দা আমদানী 

প্রেসিডেন্ট কুজতেপ্টের ঘোষণানুযায়ী কানাডা হইতে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে 
গম ও ময়দার আমদানীর পরিমাণ নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে । 
ইহা ছাড়া আরও ৩০টা দেশ হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গম ও ময়দার আমদানীর 


এগু (কোং 


স্থাপিত-_১৮৮৪ সারা 
যাবতীয় গহনার অন্ত আমাদের 


পরামর্শ গ্রহণ করুন-_সন্থষ্ট 
হইবেন। 

কোম্পানীর কাগজ বা 
গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প 





[মিত্র যুখান্জি 
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হারও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে । বার মাসে গম আমদানীর পরিমাণ 
হইবে ৮ লক্ষ বুসেল, (১বুসেল প্রায় ৩* সেরের সমান) ইহার মধ্যে কানাডা ৭ 


লক্ষ ৯৬ হাজার বুসেল পর্য্যন্ত পাঠাইবার অনুমতি পাইবে | ময়দার আমদানীর কর্মচারী নিয়োগের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে । 


পরিমাণ হইবে ৪০ লক্ষ পাউগ্ড। ইহার মধ্যে কানাডা ৩৮ লক্ষ ১৫ 
হাজার পাউণ্ড পাঠাইতে পারিবে । 
আয়কর সংশোধন বিল 

প্রকাশ, আগামী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে ভারত সরকার 
একটী আয়কর সংশোধন বিল উত্থাপন করিবেন। বর্তযান আয়কর আইনের 
ক্রুটী বিছ্যুতির সংশোধন করিবার উদ্দেস্তেই এই বিল উপস্থিত করা হইবে । 

মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে পাটজাত দ্রব্যের যৃল্য বৃদ্ধি 

উপযুক্ত সংখ্যক জাহাজের ব্যবস্থা না থাকার ফলে আমেরিকায় পণ্য 
রপ্তানী সম্পর্কে যে অন্তরায় সষ্টি হইয়াছে তাহার ফলে মার্কিশ মুলুকে ভারতীয় 
পাটজাত দ্রব্যের মুল্য বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মার্চ মাসের প্রথমে আমে- 
রিকার বাজারে চটের দর ছিল ৯৪০ সেপ্ট, মে মাসের শেষভাগে উহা 
১১১৫ সেন্ট পরাভায়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দেশরক্ষা ব্যবস্থায় যেসব 
পণ্যকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও একান্ত অপরিহার্ধ্য বলিয়া তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা হইয়াছে, পাট তাহাদের অন্ততম এবং তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। সুতরাং 
শীঘ্রই পাটজাত ভ্রব্যাদির আমদানীর জন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জাহাজের বিশেষ 
ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। 

ইণ্ডিয়ান সেপ্টণল জুট ,কমিটির গত মে মাসের বুলেটিনে উপরোক্ত 
মৰ্ম্মে সংবাদ প্রকাশিত হুইয়াছে। | 

বিহারের গবাদি পশুর অবস্থা 

বিছার সরকারের পশ্তচিকিৎসা বিভাগের ১৯৩৯-৪০ সালের কার্য্য- 
বিবরণীতে প্রকাশ যে, বর্তমান বৎসরে ৪ হাজার ৩ শত ৩০টী পশুরোগের 
চিকিৎসা! করা হয়। এই সকল সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপে ৪৪ হাজার 
২ শত ২৪টী গবাদি পশু আক্রান্ত হয় এবং ইহার মধ্যে ৮ হাজার ৩ শত 


৪২টার মৃত্যু হয়। পূর্ব বৎসরে নানা রোগে. ৬৩ হাজার ৫ শত ৭৪টী পশু 


আক্রান্ত হইয়াছিল এবং ২২ হাঞ্জার ৯ শত ৯৭টাপ-মৃহ্যু হইয়াছিল । আলোচ্য 
বৎসরে ৬ লক্ষ ৯১ হাজার ৮ শত ৬৫টী পশুকে টীকা দেওয়া হইয়াছে এবং 
টীকা দেওয়া পশুর সংখ পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে ৭৫ হান্ধার ১৪৫টা বেশী । 
টাকার বীজ ক্রয় করিবার ৮০০০০ ৯৮ টাক! 1১০ আনা ব্যয় 
হইয়াছে। 
বাংলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ 

১৯৪১ সালের ১৭ই মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে হাওড়ায় ৫৬ 
জন, কলিকাতায় ৯৪ জন এবং বাথরগঞ্জ জিলায় ৬৫ জন লোক কলেরা 
রোগে মার! গিয়াছে। এই সপ্তাহে কলিকাতায় ৮৩ জন লোকের বসন্ত 
রোগে মৃত্যু হইয়াছে। 

নুতন এক টাকার নোট 

সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ভারত সরকার শীঘ্রই রিজার্ভ ব্যাঞ্চের 
মারফতে রাজা ষষ্ঠ জর্জের প্রতিকৃতি সম্বলিত নূতন এক টাকার নোট বাহির 
করিবেন। নোটগুলি নাসিক সিকিউরিটি প্রেসে ছাপা 'হইয়াছে। নূতন 
নোটগুলি আকারে বর্তমান নোটগুলি অপেক্ষা সামান্ত বড় হইবে । এইগুলি 
ছাচে তৈয়ারী কাগজে ছাপা হইয়াছে এবং এইগুলি লম্বায় ৪ ইঞ্চি ও 
চওড়ায় ২২ ইঞ্চি হইবে | নুতন নোটগুলি বাহির হইলে রাজা পঞ্চম 


জর্থের প্রতিকৃতি সম্বলিত পুরাতন এক টাকার নোটগুলিও বাজারে চালু 


থাকিবে এবং দ্ায়িকের নিকট হইতে সকলেই এইগুলি নিতে বাধ্য 


থাকিবেন। 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে জাহাজ নিৰ্ম্মাণ 
চলতি বৎসরে মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ নির্মাণের কারখনায় ১২ লক্ষ 
৫০ হাজার টনের সওদাগরী জাহাজসমৃহ প্রস্তুত হইবে। ১৯৪২ সালে ৩৫ 
লক্ষ টনের এবং পরবর্তী বৎসরে ৫০ লক্ষ টনের মালবাহী জাহাজসমূহ নির্মিত 
হইবে বলিয়া আশা করা যাঁয়। ৭০৫ খানা সওদাগরী জাহাজ প্রস্তুত 
হইয়াছে । ইহাদের নিম্মাণের খরচ পড়িয়াছে ৯৬২ কোটী €* লক্ষ ডলার ! 





আমদানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত 
সিমলার খবরে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে আমদানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রধান 
আম্বালা বিভাগের 
কমিশনার মিঃ রামচন্দ্র এ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন । 
সরকারী কার্যে নিয়োগ-বদ্ঘল 

ভারত সরকারের কাউন্সিল অব. এগ্রিকালচারাল রিসার্চের সেক্রেটারী 
মিঃ এস্‌ বস্তু আই সি এস্‌ মিঃ কে সি বসাক আই সি এস্‌ এর স্থলে বাঙ্গলা 
সবকারের কৃষি ও শিল্প বিভাগের সেক্রেটারী নিধুক্ত হইয়াছেন | মিঃ বসাক 
২৪পরগণার জেলা ম্যাঞিষ্রেট নিযুক্ত হুইয়াছেন। আলীপুরের অস্থায়ী 
জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ হিউএজ আই সি এস্‌ বাঙ্গলা সরকারেব বাণিজ্য 
ও শ্রম বিভাগের স্পেশাল অফিসর নিযুক্ত হইয়াছেন | 

দাঙ্জিলিংএ মোটর পথের প্রসার 

বিভাগীয় কমিশনার মিঃ এ জে ড্যাসের সভাপতিত্বে সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট 
ও মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে দার্জিলিং মিউনিসি- 
প্যালিটির অন্তর্গত অঞ্চলসমূহে মোটর চলাচলের জন্ত আরও অধিক রাস্তা 
নিম্মাণের পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা! হইয়া গিয়াছে। 


চট্টগ্রামে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আপত্তি 
মৌলানা ইসলামবাদী এম, এল-এর সভানেতৃত্বে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম কৃষক 
প্রজা সমিতির এক সতায় চট্টগ্রাম জেলাকে পাটচা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হইতে 


রেহাই দিবার জন্ত গবর্ণমেণ্টকে অন্থরোধ জানাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত 


হইয়াছে । কারণ স্বরূপ বলা হইয়াছে, চট্টগ্রামে পাটের উৎপাদন খুব কম 
হয় এবং কৃষকগণ স্থানীয় প্রয়োজনে উৎপন্ন পাটের কিয়দংশ ব্যবহার করে ; 
স্থতরাং চট্টগ্রামে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ হইলে কৃষকগণের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে । 
পাট চাষের প্রাথমিক পূর্বাভাষ 
বাঙ্গলা সরকারের কৃষি-বিভাগ হইতে নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত 
হুইয়াছে £ গত বৎসরের ন্যায় এবারও বাঙ্গলা, বিহার, উড়িঘ্যা ও আসামের 







ইউনাইটেড আয়রন খা 
 ইঙ্জিনিয়াৰিং _ ইঞ্জিনিয়ারিং ধুয়া নঃ 


লৌহ ও ইস্পাতের যাবতীয় যন্ত্রপাতি | 
তৈয়ারীর অন্যতম কারথান!। 
ষ্রীলবোট, ট্রলার, ক্রেন, শিকল, ' কজ্জা” 
জুটমিলের লুম, জেদ, সাইকেল ও মোটরের 
যন্ত্রপাতি ও সকল প্রকার মেসিন, কলকল্জা! 
ও রেলের সর্বপ্রকার 
. অরঞ্জাম নমুনা ও মাপ অন্যায়! 
নিখুঁতভাবে তৈয়ারী হুয়। 







এজেন্টস্‌ 


ফে কলি £ 
৭৮৬ ও ৪৯৯০ 






২৩শে জুন, ১৯৪১ | 
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উগাবেব জর বিববণ প্রেল! হিপাবে প্রকাশিত হইবে । আগামী ২রা, 
1; ৪ঠা ও ৭ই জুলাই.বেলা ৪ ঘটিকায় (কলিকাতার সময়) এবং ৫ই অ.লাই 
না ১২ ঘটিকাষ (কলিকাতার সময়) উক্ত সবকারী বিবরণ রাইটার্স বিজ্ভিং 
পশ্চিম অংশে পাওয়া যাইবে । উক্ত চারিটি প্রদেশের বিভিন্ন ক্ষেলার 
ঈচাষের মোট জযির পরিমাণ, নৃতন পাটের ব্যবস্থা ও আবহাওযার 
গ সহ মুদ্রিত আকারে ইহা আগামী ১১ই জুলাই শুক্রবার বেলা ৯২ টায় 
_ কাতার সময়) উপরোক্ত স্থানে পাওয়া যাইবে | 
পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বাঙ্গল! সরকারের বিজ্ঞপ্তি 
বালা সরকারের প্রচার বিভাগ জানাইয়াছেন; গত ৫ই জন কোন 
“কোন সংবাদপত্রে এই মর্স্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হুইয়াহে যে, বাঙ্গলায় 
পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা শীঘ্রই কার্ধ্যকরী করা হুইবে। ইহার ফলে জন- 
সাধারণের মনে যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইযাছে তাহা দূরীকরণের উদ্দেস্তে 
"জানান যাইতেছে যে, ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে পেট্রোল মজুত রাখিবার জন্য 
সরকার বর্তমানে একটি নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার কার্যে 
ব্যাপৃত রহিয়াছেন। বর্তমান মহাযুদ্ধের দরুণ যদি জরুরী অবস্থার উদ্ভব 
হয়, তাছা হইলেই উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইবে-__শন্যথায নহে। 
বিভিন্ন শ্রেণীর মোটরের অন্ত যে পরিমাণে পেট্রোলের বরাদ্দ কর! হইবে, 
সেই সম্পকিত আলোচনা এখনও শেষ হয় নাই। এই বিষয়ে কোন চুড়ান্ত 
ব্যবস্থা নির্ধারিত হয় নাই । বাঙ্গলা সরকার পেট্রোলের দর বৃদ্ধির কোন কথা 
এপর্য্যস্ত জানেন না। 
বিভিন্ন প্রদেশে স্থায়ী পণ্য প্রদর্শনী স্থাপনের পরিকল্পনা 
বোশ্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, করাচী, লাহোর, দিল্লী ও কানপুরে সরবরাহ 
বিভাগের উদ্জোগে একটি করিয়া সেম্পল রুম বা “নিদর্শনী গৃহ’ খোলা হইবে। 
যে সমস্ত দ্রব্য ভারতে মোটেই প্রস্তুত হয় না অথবা স্বল্প পরিমাণে হইয়া থাকে 


অথচ এদেশে যাঁহাদের যথেষ্ট চাহিদ! রহিয়াছে উক্ত গৃহে সেই সমস্ত পণ্যের 


২ 


ভেবে দেখুন বাড়ীতে একটি ইলেক্টিক কেৎলি থাকার 
মত সুবিধে আর কি হতে পারে ? চা-খাওয়।র অভ্যাস 
একটি নৈমিত্যিক ব্যাপার-_কিন্ত সাধারণ কেৎলিতে 
করে উনোনের পডস্ত আঁচে চা তৈরী করা এক অত্যন্ত 
বিরক্তিকর কাঁ । হঠাৎ কোনদিনঞ্দেরী ক'রে বাড়ী 
ফিরে শোবার আগে এক পেয়ালা চা-ই যখন আপনি 
মনে মনে কামনা করছেন তখনই দশ মিনিটের মধ্যে 
এক পেয়ালা গরম চা খেতে খেতে আপনি বুঝতে 
পারবেন বাড়ীতে একটি ইলেক্টিক কেৎলি থাকার 


সুবিধে কত! 


যত 


ইলেকৃটিক 


কলিকাতা ইলেক্ট্রিক সাপুাই 


রকমে সম্ভব 
বাড়ীতে 


১০৩ 
ব্যবহার করুন । 


২ কর্পোরেশন লি: কর্তৃক প্রচারিত || রি 





নমৃনা রাখা হুইবে। বিভিন্ন প্রদেশের সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্বোলারগণের 
পরিচালনাধীনে শীঘ্রই উক্ত "নিদর্শনী গৃহগুলিকে? এক একটি স্থায়ী 
প্রদর্শনীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে । 
ভারতে গ্যাস্ব্যাগ. প্রস্তুত 

নাইট্রাস্‌ অক্সাইড প্রয়োগের জন্ত যে গ্যাস্‌ ব্যাগ. আবশ্যক হয় এতাবৎ 
কাল উহা ইংলগু হইতেই আমদানী করা হুইয়াছে। প্রকাশ, সম্প্রতি 
উত্তর ভারতের একটি রাবার কারখানায় উক্ত গ্যাস্‌ ব্যাগ, প্রস্তুত করা সম্ভব 
হইযাছে। প্র গ্যাস্‌ ব্যাগের পরীক্ষাকার্ধ্য চলিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া 
গিয়াছে । 

সংবাদপত্রের কাগজ সম্পর্কে সরকারী নির্দেশ 

ভারত সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, সংবাদপত্র যুদ্রণের কাগজ 
নিয়ন্ত্রণ সম্পকিত আদেশ অনুসারে সংবাদপত্রের ছাপাখানাগুলিকে ১৯৪০ 
সালে বাবহৃত কাগজের হিসাব আগামী ৩০শে জুনের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের 
নিকট প্রেরণ করিতে হইবে । উপরোক্ত আদেশের সহিত যে “ফরমের 
নমুনা প্রকাশিত হইয়াছে তদন্থরূপ “ফর্মে হিসাব লিখিতে হইবে। ১৯৩৯ 
সালে ব্যবহৃত কাগজের হিসাবও পত্রিকাসমূহ ইচ্ছা করিলে পাঠাইতে পারে। 
যেসকল ছাপাখানা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংবাদ পাঠাইবে না, পরে সংবাদ- 
পত্র ছাপার কাগজ আমদানী সম্পর্কে তাহাদিগকে অস্বিধায় পড়িতে হইতে 


পারে। 
চটকল শ্রমিকদের ভাতার সুপারিশ 
ভারতীয় চটকল সমিতি তাহাদের সত্যতালিকাভূক্ত মিলসমূহের নিকট 
এই মৰ্ম্মে সুপারিশ জানাইয়াছেন যে, জন মায় হইতে (পুনরায় বিজ্ঞপ্তি 
না দেওয়া পৰ্য্যন্ত) চটকলপযুছের সর্ব শ্রেণীর শ্রমিকদের মাসিক ১২ টাক! 
করিয়া ভাতা দেওয়া হউক। চটকল মঙ্ছুরদের বর্তমান অবস্থার কথা 
বিবেচনা করিয়া উক্ত সমিতির সত্যশ্রেণীভূক্ত ৭৪টি মিলে এই ব্যবস্থা 
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প্রবর্তনের সুপারিশ করা হইয়াছে। ইহার ফলে টটকলসমূহের মাসিক 
ব্যয় ৩ লক্ষ টাকার মত বৃদ্ধি পাইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে 
যে, গত ১৯৩৯ সালের নবেশ্বর মাসে চটকলসমৃহের শ্রমিকগণের বেতন 
শতকরা ১০২ টাকা হারে বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। 
| বাঙ্গলার সরবরাহ দপ্তর 

শ্রীযুক্ত এস্‌ এন্‌ চৌধুরী ও মিঃ আহ্বাছ ফাইজুল্ল গাঙ্গজী যথাক্রমে বাঙ্গলা 
সরবরাহ দপ্তরের কট্রোলার ও ডেপুটি সহকারী কণ্টোলার মনোনীত 


ন 
| সমর খণ 

১৯৪১ সালের ৭ই জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে দ্বিতীয় 
দফা দেশরক্ষা বাবদ চাদা আদায়ের পরিমাণ ১ কোটি ২৭ লক্ষ ৬৯ হাজার 
৫. -শত টাকা দাডাইয়াছে। ১৯৪১ সালের ৭ই জুন পর্যন্ত বিনাস্থদী 
দেশরক্ষা বণ্ডের অন্ত ২ কোটি ৪১ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা এবং শতকরা! 
৩৭ টাকা সুদের দেশরক্ষা খণ বাবদ (পুর্বববস্তী চাদা আদায়ের পরিমাপ 
ধরিয়া ) ৫৩ কোটি ৭৫ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা আদায় 'হইয়াছে। পোষ্ট 
অফিস মারফতে দশ বাৎসরিক ডিফেন্স সার্টিফিকেট বাবদ ২ কোটি ৮৪ লক্ষ 
৭৭ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে । 

আমেরিকায় বিমান নিৰ্ম্মাণ 


জানা গিয়াছে যে গতৃ মে মাসে আমেরিকায় যে পরিমাণ উচ্চ-শক্তি 


‘ 








বিশিষ্ট এরোপ্লেন ইঞ্জিন নির্মিত হইয়াছে তাহা পূর্বেকার সকল রেকর্ড 


ছাড়াইয়া গিয়াছে । -এই মাসে ৩৫০০ ইঞ্জিন নির্মিত হইয়াছে । গত 
জানুয়ারী মাসে ২৪০০ খানা এবং ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে মাত্র ৩*০ 
খানা ইঞ্জিন নির্মিত হইয়াছিল ।. 

কানাডায় জীবন-বীমা। 

১৯৪০ সালে কানাডায় যত জীবন-বীমা হইয়াছে তাহার পরিমাণ 
প্রায় ৫৯ কোটি ২ লক্ষ ৫ হাজার ৫ শত ৩৬ ডলার | ১৯৪০ সালে সর্বসমেত 
যত বীমা হইয়াছে তাহার মধ্যে সাধারণ বীমার পরিমাণ ৪৪ কোটি ৩৭ 
লক্ষ ৮৯ হাজার ৯ শত ৬৬ ডলার, শিল্প বীমার পরিমাণ ১১ কোটি ৯০ লক্ষ 
১০ হাজার ৫ শত ২০ ডলার এবং যৌথ বীমার পরিমাণ ২ কোটি ০৭৪, লক্ষ 
€ হাজার ৫* ডলার দাড়াইয়াছে। ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পথ্যন্ত 
কানাডায় যত জ্জীবনবীমা বলবৎ আছে তাহার পরিমাণ ৬৯৭ কোটি ৫৩ 
লক্ষ ১৮ হাজার ৩ শত ৪৬ ডলার এবং ইহা! ১৯৩৯ সালের তুলনায় শতকরা 
২*৯ ভাগ বেশী | ইহার মধ্যে্সাধারণ বীমার পরিমাণ ৫৩১ কোটি ৮০ লক্ষ 
৮৮ হাজার ১ শত ৭৫ ভলার। শিল্প বীমার পরিমাণ ৯২ কোটি ৮৪ লক্ষ 
৬৪ হাজার ৮ শত ৬০ ডলার এবং যৌথ বীমার পরিমাণ ৭২ কোটি ৮৭ লক্ষ 
৬৫ হাজার ৩ শত ১৯ ডলার হইয়াছে। কানাডার বীমা কোম্পানীগুলি 
৪৬০ কোটি ৯২ লক্ষ ১৩ হাজার ৯ শত ৭৭ ডলার এবং বৃটিশ ও মাঞ্চিন 
যুক্তরাষ্ট্রের বীমা কোম্পানীসমূহ ২৩৬ কোটি ৬১ লক্ষ ৪ হাজার ৩ শত ৬৯ 
ডলার মূল্যের বীমার কাজকারবাঁর করিয়াছে । ১৯৪০ সালে বীমার চাদ! 


আর্ক জগৎ 


[ ২৩শে জুন ১৯৪১ 





বাবদ ২* কোটি ২০ হাজার ২ শত ৯৬ ডলার এবং এনুয়িটি বাবদ ১ কোট 
৩৯ লক্ষ ৩১ হাজার ৬২২ ডলার পাওযা গিয়াছে; ১৯৩৯ সালে ইহ 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৯ কোটি ৮০ লক্ষ ৪২ হাক্ষার ১ শত ৪৪ ডলার 
১ কোটি ৩৭ লক্ষ ৬৯ হাজার ৭ শত ৯২ ডলার | 
রেলওয়ের আয় 

প্রকাশ, ১৯৪১ সালের ২০শে মে হইতে ৩১শে মে পর্য্যন্ত যে এগার 
শেষ হইয়াছে তাহাতে সমস্ত সরকারী রেলওয়েসমূছের মোট আয় হুই 
কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা এবং এই আয়ের পবিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের অঙ্গরূপ 
সময়ের চেয়ে ৩০ লক্ষ টাকা বেশী। ১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে 
মে পর্য্যন্ত মোট আয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১৯ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা ; 
ইহা পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের আষের চেয়ে ৭৬ লক্ষ টাকা বেশী। 

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি 

কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসের এক হিসাবে প্রকাশ 
যে রেলওয়ে এবং ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগের আয়-ব্যয় বাদ দিলে দেখা 
যায় কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব বাবদ আয়ের চেয়ে ব্যয় ৬ কোটি টাকা বেশী 
দাড়াইয়াছে। ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে এই ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৫ 
কোটি ৫০ লক্ষ টাকা । পূর্ব বৎসরের এই সময়ের চেয়ে রাজস্বের আয় 
৫০ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে এবং শাসনকাধ্য পরিচালনার ব্যয়ভারও প্রায় 
৫০ লক্ষ টাকা কমিয়াছে। কিন্ত দেশরক্ষার অন্য ব্যয়ভার বাডিয়াছে ১ কোটি 
৫০ লক্ষ টাকা । রেলওয়ে আয় হইতে ৭৫ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাধ্যপরিচালনার জন্ত পাওয়া গিয়াছে) কিন্তু ইহাতে রাজস্ব বাবদ আয়ের 
অবস্থার উন্নতি হয় নাই, কেননা রেলওয়ের আয়ের প্রাপ্ত টাকার একাংশ 
বৎসরের শেষে রেলওয়ের মজত তহবিলে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে । এই 
মাসে জাতীয় খণের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা বুদ্ধি পাইয়াছে। 


বোম্বাই সরকারের শিল্প-বাণিজ্য বিভাগ 

, জনসাধারণের মধ্যে শিল্প ও ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রচারের উদ্দেশ্যে 
বোম্বাই সরকার উহার শিল্পবিভাগের পরিচালনাধীনে একটি বিশেষ শিল্প- 
বাণিজ্য বিভাগ গঠনের পরিকল্পন] মঞ্জুর করিয়াছেন। এই বিভাগের উপর 
ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প সম্পর্কিত মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশের 
ভার থাকিবে। এই বিভাগ বোম্বাই প্রদেশের একটি নির্ভরযোগ্য কমাশি- 
য়াল ডিরেক্টরী প্রস্তুতের কার্য্যেও ব্যাপৃত থাকিবেন। 

নিউ ইয়র্কস্থিত ভারত সরকারের বাণিজ্য প্রতিনিধির এক বিবৃতিতে- 
জানা যায় যে, আমেরিকার বাজারে ভারতীয় পশমের (কার্পেটের জন্ত ) 
বেশ চাহিদা আছে এবং উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্কিত অস্থবিধা 
দূরীভূত হইলে ভবিষ্যতে ভারত হইতে মাক্কিন যুলুকে প্রচুর পরিমাণ পশম 
রপ্তানীর সম্ভাবনা রহিয়াছে! পশমের জন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিদেশের 
উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। অব্য ভারতবর্ষ ব্যতীত চীন, ইরান, 
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২৩শে জুন,.১৯৪১] 


আন্দেণ্টাইন ও গ্রেটবুটেন হইতেও আমেরিকায় পশম রপ্তানী করা হয়। 
১৯৩৯ সালে ভারত হুইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৭০.লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের কার্পেট 
তৈয়ারীর উপযোগী পশম আমদানী করা হুইয়াছে।, ১৯৩৯ সালে ভারত 
হইতে আমেরিকায় বিভিন্ন পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে পাটের পরেই পশমের 


স্থানছিল। 
ভারতবাসীর মাথা পিছু আয় কত? 

কিছুদিন পূর্বে বন্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ আমেরি ভারতবর্ষ এক সমৃদ্ধশালী 
‘দেশ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা 
প্িরিষদের -ভূতপূর্ব সভাপতি শুর. ইব্রাহিম রহিমতুল্লা সরকারী রিপোর্ট 
হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ' করিয়া! ভারতবাসীর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে এক বিবৃতি 
দিয়াছেন। এই বিবৃতি দৃষ্টে জানা যায় যে, ভারতে 'জনপ্রতি মাসিক আয় 
মাত্র ৪২ টাকা এবং দৈনিক আয় মাত্র /*.আনা। কেন্দ্রীয় রাজস্ব বোড+ 





হইতে প্রকাশিত নিগ্িল ভারত ইনকাম ট্যাক্স বা আয়কর বিবরণে দেখা' . 


যায়,যে, ভারতে ৩০ 'কোটি লোক সংখ্যার হিসাবে বাৎসরিক “ছুই হাজার 
টাকা আয় আছে বা আয়কর দেয় এরূপ লোকের 'সংখ্য। মাত্র; ২ লক্ষ ৮৫ 
হাজার ৯৪০ জন অর্থাৎ ভারতের মোট জন 'সংব্যার শতকরা এক জনেরও 
দশ ভাগের এক ভাগ -লোক। ১৯৩৮-৩৯ সালের গ্রেট বৃটেনের হিসাব 
হইতে. দেখা যায়, তাহাদের লোক সংখ্যা যেখানে ৪॥ কোটি সেখানে 
বাৎসরিক ৪* হাজার পাউণ্ড আয় করে এরূপ লোকের সঃর্যা ৫৩৯ অন। 
_ পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে যেখানে ৩০ (বর্তমানে প্রায় ৪*) কোটি লোকের বাস 
সেখানে বাৎসরিক পাচ লক্ষাধিক অর্থ উপার্জ্জনকারীর সংখ্যা মাত্র.» জন! 
এই শোচনীয় দারিদ্র্যের বিবৃতি প্রসঙ্গে স্তার ইবাহিয় রহিমনুপ্লা গ্রেট "বৃটেনে 
বর্তমান কালে দূরদশী রাজনীতিজ্ঞের অভাব ঘটিয়াছে, এই মর্শে অভিমত 
জ্ঞাপন করিয়াছেল। 
কলিকাতার আলোক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সমালোচনা 

কলিকাতা সহরের রাজপথের আলোগুলি নিয়ন্ত্রণ সম্পফ্িত 'নিয়মাবলীর 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! আবৃত করা হয় নাই গত ১৮ই জুন তারিখের করপোরে- 
শনের এক সভায় এই মর্দ্মে জনৈক কাউন্সিলর ঘোর আপত্তি জানান। 
তহুত্তরে মেয়র আশ্বীস দিয়াছেন, এই বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিতে তিনি 
. করপোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা ও আলোক 04 প্রধান কর্ম্মচারীকে 
উপদেশ দিবেন ।, 

কলিকাতা RE CTE ES ব্যবস্থা প্রবত্তিত 
হইয়াছে তাহাতে চুরি, ডাকাতি প্রহৃতি যাহাতে সংঘটিত নাঁ হইতে পারে 
তত্প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিভিন্ন অঞ্চলের .ডেপুটি ও এসিষ্ট্যান্ট কমিশনারবৃন্দের 
সহযোগিতায় পাহারা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । কলিকাতা গোয়েন্দা 
বিভাগের কর্ম্চারী ও ভি ভি আইগণ প্রধান প্রধান ব্যবসায় কেন্দ্র ও রাস্তার 
সংযোগস্থলে সাদা !পোষাক পরিহিত বহু কুনষ্টেবল লইয়া সন্ধ্যা হইতে 
গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত পাহারা দিবে এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া 
প্রকাশ । 


কলিকাতায় রা ত্রিকালে পেট্রল বিক্রয় নিষিদ্ধ 
| আগামী ইংশে জুন হইতে নত ও হু্যোদয়ের মধ্যে কলিকাতা সহরে 


পেলের পাম্প হইতে পেট্রল সরবরাহ নিষিদ্ধ করিয়া কলিকাতার পুলিশ .; 


কমিশনার একটি আদেশ জারী করিয়াছেন। সহরে আলোক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
প্রবর্তনের ফলে এরূপ আদেশ জারী করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে | 


আধিক জগৎ 


৩০৫ 





পেট্রল ব্যবসার়ীদিগকে জানান..হুইয়াছে যে, এ আদেশ অমান্ত করিলে 
অবিলম্বে তাহাদের লাইসেন্স বাতিল করা হইবে! 
সিভিল সাঁভিস পরীক্ষার ফল 

গত জাহুয়ারী মাসে দিল্লীতে ভারতীয় সিভিল সান্ভিসের যে প্রতি- 
যোগিতাযূলক পরীক্ষা হইয়াছিল তাহাতে  নিয়লিখিত ৭ জন প্রার্থী সফল 
হুইয়াছেন : 

(১) ভৈরব দত্ত সানওয়াল, (২) বিপিনবিহারী লাল মাথুর, (৩) বি পি 
বাগচী, (৪) ' জগদীশচন্দ্র মাথুর, (৫) জ্রিবেণীপ্রসাদ সিংহ, (৬) বদ্রীনাথ 
বন্ধ, (৭) নরীন্দ্র নাথ কাশ্তপ। 

বঙ্গীয় ব্যবস্থ। পরিষদের আগামী অধিবেশন 

আগামী ২৮শে জুলাই পূর্বাহ্ণ ৯ ঘটিকার সময় কলিকাতার আইনসভা 
ভৰনে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিয়! গবর্ণর কলিকাতা 
গেজেটে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্য 
তাগ পর্য্যন্ত এই অধিবেশন চলিঘে বলিয়া শুনা যাইতেছে ॥ আলোক নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থার জন্ত পরিষদ অধিপেশন সকালে ৯--১২ টা পর্য্যন্ত এবং ব্যবস্থাপক 


সভার অধিবেশন বেলা ২-১৫ হইতে অপরাহ ৪-১৫ পর্য্যন্ত হইবে। আগামী 


অধিবেশনে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল ও কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন 
সংশোধন: বিল ছাড়া সম্ভবতঃ আরও-কয়েকটি বিল উত্থাপিত হইবে॥ প্রকাশ 
উদ্বোধন দিবসেই বেঙ্গল কোর্ট অব ওরা অডিন্তান্জ (১৯৪১) - আইন 
সভায় পেশ করা হইবে । 


বঙ্গীয় দোকান'কর্মমচারী আইনের ' সংশোধন প্রস্তাব: 

বাঙ্গলা সরকার ১৯৪০ সালের দোকান কর্মচারী ,আইনের নিয়মাবলী 
সংশোধনের এক প্রস্তাব করিয়াছেন। কলিকাতা গেজেটে উক্ত সংশোধনের 
খসড়া প্রকাশ করিয়া ও সম্পর্কে মতামত আহ্বান করা হইয়াছে । দোকানের 
এবং আমোদ প্রমোদ প্রতিষ্ঠানের বর্ম্মচারীদিগকে কয়েকটি নির্দিষ্ট ছুটির দিনে 
বা পর্ষোপলক্ষে “অতিরিক্ত সময় কার্য করিবার অনুমতি প্রদত্ত হইবে। 
উক্ত সংশোধন প্রস্তাবের খসভায় (সেই ০ দিন ও 'পর্বগুলি উল্লিখিত 
হইয়াছে। 

বাঙ্গল! স্রকারের ব্যাধি নি পরিকল্পনা . 

কুষ্ঠ ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বালা সরকার একটি ব্যাগীক পরিকল্পনা প্রস্তুত 
করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ । উক্ত বিষয়ে এট সরকারী বিবৃতিতে জানা 
যায় যে, এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সদর, মহকুর্মী-ও ইউনিয়ন বোর্ড এলাকায় 
চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হইবে এবং কুষ্ঠ ব্যাধি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের 
পরিচালনাধীনে কাঁজ চলিবৈ। এই উদ্দেস্তে বিভিত্র কেন্দ্রে গবর্ণমেন্ট 
যথোপযুক্ত ও যথাসাধ্য অর্থ সাহায্যের সঙ্কল্প করিয়াছেঁন। 

.  ঢাকীয় চাউলের মুল্য বৃদ্ধি . 

ঢাকার চাউলের দর বৃদ্ধি পাইয়া প্রতি মণ ৭॥০ টাকা পৰ্য্যন্ত উঠিমাছে। 
গত ১৫ বৎসরের মধ্যে ঢাকায় চাউলের মূল্য এত বৃদ্ধি পায় নাই, প্রধান 
প্রধান খাপ্ত দ্রব্যের এরূপ মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় স্থানীয় জনসাধারণের শোচনীয় 


দশ দুঘচিয়াছে। : রঃ 

কলিকাতা ভিক্ষুক সমস্তা সমাধানের প্রশ্ন সম্পর্কে বিবেচনা করার অন্ত 
এবং রোটারী ক্লাব পরিকল্পিত ভবঘুরে বিলের খসডা সম্পর্কে অভিমত 
দেওযার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন গত বৎসর একটি স্পেশাল কমিটি 


নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান- প্রতিষ্ঠীন__ 


ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল লিমিটেড 


শাখা 
লেক মার্কেট কেলিঃ) বর্ধমান, 
আসানসেলি, ঝারনুগুদ। 


সন্বলপুর 


৮নং ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা । 


ফোন £ কলি 2 ৯১৬ এবং ১৪৬২ 


লভ্যাংশ 
১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ 





- ৩০৬ 


আধিক জগৎ 


এ ২৩শে জুন, ১৯৪১ 





গঠন করেন। উক্ত কমিটি একটি রিপোর্টও দাখিল করিয়াছিলেন । গত 
১৮ই জুন তারিখের সাধারণ সভায় কলিকাতা কর্পোরেশন স্পেশাল 
কমিটির উক্ত রিপোর্টে বর্ণিত ভিক্ষুক সমস্তা সমাধান পরিকল্পনা সম্পর্কে 
কপের্ণরেশনের আধিক দায়িত্ব সম্পর্কে যে, অংশটা আছে, তাহা ব্যতীত 
রিপোটের অন্ত সমস্ত সুপারিশ গ্রহণ করেন এবং এই মত প্রকাশ করেন 
যে, গবর্ণমেণ্ট ও কর্পোরেশনের মধ্যে একটি সম্মেলনের অনুষ্ঠান করিয়া 
উহাতে উক্ত আধিক ব্যাপার সম্পর্কে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে-। - 
উভয় পক্ষের জাহাজ ক্ষতির পরিমাণ 

প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিলের বক্তৃতায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, গত মে মাসে 
বিভিন্ন দরিয়ায় শক্র পক্ষের জাহাজ ক্ষতির মোট পরিমাণ ২ লক্ষ ৫৭ 


হাজার টন এবং ইহা মিব্রপক্ষের মে মাসের মোট ক্ষতির তিন-চতুর্থাংশ ' 


হইবে। এই বিষয়ে শীঘ্রই সঠিক হিয়াব দাখিল করা হইবে বলিয়া গ্রকাশ। 
আপাততঃ অনুমান করা হইয়াছে যে, উক্ত মে মাসে গ্রেট বৃটেন ও মিত্র 
পক্ষের ৩ লক্ষ ৪* হাজার টন হইতে ৩ লক্ষ ৪৫ হাজার টনের মাঝামাঝি 
পরিমিত জাহাজ ধ্বংস হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, গ্রেট 
ধুটেন.ও মিত্র পক্ষের গত জানুয়ারী মাসে ৩ লক্ষ ৬ হাজার টন, ফেব্রুয়ারী 
মাসে ৩ লক্ষ ৪৪ হাজার টন, মার্চ মাসে ৪ লক্ষ ৮৯ হাজার টন এবং এপ্রিলে 
৪ লক্ষ ৮৮ হাজার টনের জাহাজ বিনষ্ট' হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও 
উল্লেখযোগ্য যে, মহাযুদ্ধের প্রথম ২০ মাসে গড়পড়তা মাসিক ক্ষতির পরিমাপ 
ছিল ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার টন। 

আমেরিকায় বৃটিশ পণ্যক্রয় কমিশনের বৈষয়্যমুলক ব্যবস্থা 

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব. কমার্সের কেলিকাতা) সেক্রেটারী সংবাদপত্রে 
প্রকাশার্থ নিয়লিখিত মৰ্ম্মে একটি বিবৃতি দিয়াছেন :=- 

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব. কমার্স অবগত হইয়াছেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র 
অবস্থিত বৃটিশ পার্চেজিং (পণ্যক্রয়) কমিশন এ দেশ হইতে কতিপয় পণ্য 
রপ্তানী সম্পর্কে কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ; কিন্তু ভারতবর্ষ 
র্যতীত বুটিশ সাত্রাক্যের অন্তর্গত আর কোন উল্লেখযোগ্য দেশ সম্পর্কে 
উক্ত বিধিনিষেধ প্রবর্তিত হইতেছে না। /ইপ্ডিয়ান চেম্বার অব কাল“ এই 
বিষয়ে তারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিষা জানাইভেছেন_ বৃটিশ, পণ্যক্রয় 
কমিশনের বিধানানুলারে ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে উক্ত কমিশনের নিকট 
মালখালাসী সার্টিফিকেটের অন্ত আবেদন করিতে হইবে এইরূপ বিধান 
প্রবর্তিত হুইয়াছে। এই সার্টাক্ষকেট ব্যতীত আমেরিকার বন্দরসযূহের 
কর্তৃপক্ষ জাহাজে মাল তুলিতে দিবেন না। আবার এরূপ ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে যে, ভারতীয় আমদানীকারকদের অর্ডারগুলি ভারত সরকার 
কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে বৃটিশ পণ্যক্রয় কমিশন উক্ত সার্টিফিকেট প্রদান 
করিবেন না'। ইহার ফলে, ভারতে আমেরিকার মাল পৌছিতে অযথা বিলম্ব 
ঘটিতেছে এবং বর্তমান কালে একমাত্র আমেগ্রিকাই যে সব অত্যাবশ্তক 


পণ্য আমদানী করিতে পারে সে গব পণ্যের সহজ 'সরবরাহের পথে অন্তরায় ' 


সৃষ্টি করা*হইতেছে। সুতরাং ভারতবর্ষও যাহাতে বৃটিশ সাস্রাজ্যের অন্যান্ত 
দেশসমূহের স্তায় উপরোক্ত কড়াকড়ি হইতে রেহাই পাইতে পারে তদুদ্েস্তে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত বৃটিশ পণ্যক্রয় কমিশনের সহিত অবিলম্বে একটা 
বোঝাপড়া করার জন্ত ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স” ভারতসরকারকে আবেদন 


জানাইতেছেন। 
ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের অব্যাহতি 

কলিকাতা রুবী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস পাকড়াশী 
এবং ম্যানেজার ডাঃ এস কে ব্যানার্জিকে চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট 
ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ ও ৪০৯1১৯৪ ধারা অন্থসারে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া 
৬ মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড ও ৩ শত টাকা অর্থদণ্ড ভোগের আদেশ 
দিয়াছিলেন। আসামী পক্ষ হাইকোর্টে আপীল করিলে বুধবার প্রধান 
বিচারপতি ও বিচারপতি বার্টলী উভয় আসামীকে দণ্ডাদেশ হইতে অব্যাহতি 
দিয়াছেশ | মামলার বিবরণে প্রকাশ, গত বৎসর এপ্রিল মাসে জনৈক 
ব্যবসায়ী আসামীদের পরিচালিত ব্যাঙ্কে ৬৬০২ টাকা জমা দিয়া একাউন্ট 


ঢু গে 
ণ স্থাপিত_-১৯২৩ সাল | 
॥ ১০২-১নং ক্লাইভ ্রীট, কলিকাতা ॥ 
Fl পোষ্ট বক্স -৫৮১ কলিকাতা ফোন__-কলিঃ ৪৯৮৯ Hf 
| শ্ৰীহট্ট, করিমগঞ্জ, বরিশাল, ঢাকা, চক্বাজার (ঢাকা ), lL 
ll চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, ত্রাক্ষপবাড়িয়। | 


ৃ | রায় ভূধর দাস বাহাদুর, এডভোকেট,গভর্ণসেন্ট প্লিভার, কুমিল্লা 
খুলিয়াছিলেন। গত ৮ই মে পধ্যস্ত তিনি প্র টাকার মধ্য হইতে ৪৩৪/০ টাকা £ 





' তুলিয়া লন। পরে তিনি অপর এক ব্যক্তির নামে প্র ব্যাঙ্কের উপর 
১৯৭৮০০ আনার চেক দেন। এ তারিখে ব্যাঙ্কের নিকট তাহার পাওনা 
২২৫০ আনামত জমা থাকিলেও ব্যাঙ্ক এ চেকের টাকা দেয় নাই! ব্যবসায়ী 
ভদ্রলোক আদালতের শরণাপন্ন হুইলে চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট উভয় 
আসামীকে উপরোক্ত দণ্ডাদেশের আদেশ দেন। রায়দাঁন প্রসঙ্গে প্র 
বিচারপতি€বলেন, ৯৯৪০ সালের ৯ই জুলাই পুলিশ যখন তদন্ত সুরু 
- তখন ব্যাক্কের'তহবিল শৃন্ভ ছিল, ব্যাঙ্ক তখন দরজা বন্ধ করিয়াছে। ব্যাঙ্কটি 
লিমিটেড কোম্পানী, কিন্তু তখনো কারবার শুটায় নাই বা ওর সম্পর্কে কোনও 
মামলা! দায়ের করা হয় নাই। 'ফরিয়াদীর টাকা ব্যাঙ্কে তাহার নামে 
কারেন্ট একাউন্টে জমা হইয়াছিল এবং ও টাকার দায়িত্ব ব্যাঙ্কের। এই 
অবস্থায় ফরিয়াদীর একমাত্র পথ ছিল রুবী ব্যাক্ষের ' নামে নালিশ 
"রুজ.করা। ব্যাঙ্ক যে কোন অসদুদ্দেল্যে ইচ্ছা করিয়া টাকা দেয় 
নাই এমন কোন প্রমাণ. নাই। এ অবস্থায় আসামীদের 
দণ্ড বহাল রাখা যায় না। বিচারপতি এই প্রসঙ্গে 
আরও মন্তব্য করেন যে, কুবি ব্যাক্ষের' মত জনসাধারণের নিকট 
হইতে টাকা জমা লইয়া পরিশোধ করিতে অক্ষম, বালা দেশে এরূপ 
অনেক প্রতিষ্ঠান আছে। এই ধরণের প্রতিষ্ঠান থাকা উচিত নহে। 
বিচারপতি বার্ট'লীও প্রধান বিচারপতির সহিত এক মত প্রকাশ করেন। 
| সৈন্য বিভাগে বাঙ্গালীদের যোগ ' 

কাউন্সিল অব ষ্টেটের গত অধিবেশনে প্রধান সেনাপতি এই প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছিলেন যে, তবিষ্যাতে ' গৈম্ত-সূংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হইলে যে 
সকল প্রদেশের অধিবাসীর' সৈম্তবিভাগে যোগদানের যথেষ্ট সুযোগ পায় 
নাই, তাহাদিগকেও শসৈন্তদলে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হইবে | বর্তমানে 
ভারতীয় সৈন্য বাহিনীতে পাঁচটি নূতন রেজিমেন্ট স্থ্টি করিবার পরিকল্পনা 
গ্রহণ করা হইয়াছে । ইতিমধ্যে মহামান্য ভারত সম্রাট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, 
আসাম রেজিমেন্ট এবং বিহার রেজিমেণ্ট গঠনের অনুমতি দিয়াছেন। 
এই সঙ্গে মাদ্রাজ রেজিমেন্টের পুনর্গঠনের প্রস্তাবও অনুমোদিত হুইয়াছে। 
মাব্গভি শিখ রেজিমেন্ট এবং একটি মহর রেজিমেন্টও--এই পরিকল্পনা 
অমুযারে গঠিত হইবে। উল্লিখিত অঞ্চলগুলি হইতে শুধু যে সরাসরিই লোক 
গ্রহণ কর! হইবে তাহা! নহে, টেরিটোরিয়েল ফোর্স ব্যাটালিয়নের যে সকল 
লোক স্বেচ্ছার এই সকল সৈশ্যদলে যোগদান করিতে চায়, তাহাঁদিগকেও 
প্রহণ করা হইবে । ১৬নং বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের ( ইণ্ডিয়ান টেরিটোরিয়েল 
ফোম”) লোক লইয়া বেঙ্গল রেজিমেন্ট আরম্ভ করা হইবে । অনুসন্ধানে 
জান! গিয়াছে যে, টেরিটোরিয়াল ফোসে'র অধিকাংশ লোকই স্বেচ্ছায় এই 
সকল সৈহাদলে যোগ দিতে ইচ্ছুক টিরিসিহ হর যাইনি 
সংগ্রহ করা যাইবে। 

রব আফ্রিকায় ভারতীয় পণ্যের চাহি 


nC TTT 








এজেন্সি বাংলা ও আসামের সর্ব্বত্র। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
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বুহিয়াছেন তাহার ১৯৪১ সালের জান্ুয়ারীর মাসিক বিবরণীতে প্রকাশ যে, 
পুর্ব আফ্রিকার ব্যবসায়িগণ ভারতীয় পণ্য উৎপাদনকারীদি গের সহিত 
বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে যোগাযোগ স্থাপন করিবার জন্তু, বিশেষ আগ্রহ 
“দেখাইতেছে। এই বিবরণী হইতে আরও জানা যায় যে, পুর্ব আক্রি- 
কায় ভারতীয় কাচের জিনিষ (অর্থাৎ চিমনি, কাঁচের আচ্ছাদন, কাচের 
'বোতল, কাচের পাত্র এবং সাজ সঙ্জার জন্য অন্তান্য কাচের জিনিষ), গেপ্রী, 
মোজা, খেলনা এবং সাধারণ কাপড়চোপড় প্রভৃতির প্রচুর চাহিদা আছে। 
ভারতে গমের চাষ 
১৯৪০-৪১ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে ৩ কোটী ৪৪ লক্ষ ৯৯ হাজার একর 
জমিতে গমের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে এবং এই চাষের জমির 
"আয়তন পূর্বব বৎসরের চাষের জমির চেয়ে পতরুর। হভাগ বেশী । পূর্ব্ব বৎসরে . 
৩ কোটী ৩৬ লক্ষ ৭৩ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছিল | ১৯৪০- 
৪১ সালে ৯৯ লক্ষ ৬৯.হাজার টন গম উৎপন্ন হইবার সম্ভীবন! রহিয়াছে 
বলিয়া ধরা হইয়াছে ।. এই গম উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ব বত্সরের 
. উৎপন্ন গমের চেয়ে শতকরা ৬ ভাগ কম হইতে পারে বলিয়া অনুমিত হয় ।. 
পুর্ব বৎসরে .১৯ কোটী ৬ লক্ষ ৪১. হাজার টন গম উৎপন্ন হইয়াছিল। 
১৯৪০-৪১ সালে ভারতে কি পরিমাপ জমিতে গমের চাষ হইতে পারে .এবং 
কত গম উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা উক্ত সালের গম চাবের 
চতুর্থ পূর্ববাভাষ অনুযায়ী নিয়ে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হইল :__ 





প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য আবাদী জমি (একর) . গমের পরিমাণ (টন) 
পাঞ্জাব ১১,২১৪,০০০ ৩,৭৯৭,০০০ 

| যুক্ত প্রদেশ ৮,০৬৮,০০০- ২১৯১১১০০০ 
অধ্যপ্রদেশ ও বেরাোর ৩,৩০২,০০০ ৮৫,০০০ 
বোম্বাই: ২,০১৭,০০০ ৩৭৫,০০০ 
সিদ্ধু ১,৩২০,০০০ ৩৫১,০০০ 
বিহার ১,০৯৭,০০০ ৪০৫১০০০ 
উঃ পঃ সীমান্তগ্রদেশ ১,১২২,০০০ চর 
বাঙলা! ১৬৯,০০০ ৩৪,০০০ 
দিল্লী ‘ ৪৮,০০০ ১৬,০০০ . 
আজমীর-মাড়োয়ার ২৪,০০০ . ৭১০০ 
'উড়িষ্যা ৪১০০৩ ১১০০০ 
অধ্যভারত ২,২2৩,০০০ ৩৭৮,০০০ 
গোয়ালিয়র ১,৫৩২,০০০ ৩৩৮,০০০ 
বর্াজপুতন' ১,২০৮,০০০ ৩০২,০০০ ,. 
হায়দরাবাদ ১,০৮৬,০০০ ১৪৯,০০০ 
বরোদ। ৭২,৯০০ ২১,০০০ 
যহীশূর ৩১০০০ ৪০০ 

৩৪,৪৯৯,০০০ ৯,৯৬৯,০০০ 
প্রধান সহরগুলির দৈনন্দিন ভুদ্ধ উৎপাদনের হিসাব 


ভারত সরকারের এগ্রিকালচারেল মার্কেটিং অফিসার কর্তৃক সম্প্রতি 


১৯৪০ সালে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি না হওযাঁতে বিহারে ফসল ভাল 
হয় নাই। এইজন্ত বিহারের যেসকল জিলায় ছুততিক্ষ দেখা দিয়াছে সেই 
সকল স্থানের দুর্গতদের সাহায্যের জন্ত বিহার সরকার নিম্নলিখিত কর্ম্মপদ্থা 
অবলম্বন করিবার জন্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন £-- 

(১) কৃষি-খণ আইন এবং ভূমি উন্নয়নের দন্ত খণ আইনের বিধানান্যায়ী 
কুষকদিগকে খণ দেওয়া! । 

(২) বুদ্ধ এবং দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে খয়রাতী-দান বিতরণ করা! 

(৩) সেচকাধ্যের জন্ত এবং রাস্তাঘাট মেরামতের জন্য শ্রমিকদিগকে 
কাৰ্য্যে নিযুক্ত করা । 

যেসরুল ডিলার গ্রস্ত কৃষি-ধুণ বিতরণ কর! মঞ্জুর হুইয়াছে তাহাদের 
নাম ও খণের টাকার পরিমাণ এইরূপ ঃ= 


ছি 


জিলা কৃষিখণ ভূমিউন্নয়ন খপ 
ভাগলপুর ১,৭৫,০০০ ২১,০০০ 
মুঙ্গের 8৭,0০০ ১১০০০ 
সশাওতাল পরগণা ১,৪৪,০০০ ২০,০০০ 

শয়া ১৬,০০০ ২০১০০০ 
পাটনা 8,৮০০ ৩,০০০ 
গয়া . ৩,০০০ ২,৫০০ 
সাহাবাদ ৩,০০০ ৬০০ 
চম্পারণ ১১০০০ 5s 
সারণ ২,৫০০ ৫০৩ 
মজঃফরপুর ৬১০০০ ! হত 
ঘারভাঙ্গা . ৬১০০০ 
রশচি ২,৫০০ ২,০০০ 
হাজারীবাগ ৩৫১০৩ ৩১৯ ০৩ 
মানভূম ৯,৫০০ ৮,০০০ 
সিংভূম ৬,৫০০ 8,000 
পালামৌ ৩,৫০০ , ৩,০০০ 


ইহা ছাড়া ভাগলপুর বিভাগের জিলাসমূহের জন্ত ৫৬ হাজার টাকা 
অতিরিক্ত কৃষি-খণ, সওতাল পরগণা ও মুলের জিলার জন্য যথাক্রমে ৬ 
হাজার এবং ২ হাজার টাকা খয়রাতী দান মঞ্জুর হইয়াছে! পল্লী এবং ভূমি 
উন্নয়নের কার্য্যের জন্য ভাগলপুর জিলার বান্ধা মহকুমায় ৩ হাজার ২ শত 
টাকা এবং সাওতাল পরগপায় সেচকার্যের অন্ত ২৫ হাঁজার টাকা খরচ 
করিবার জন্ত বিহার সরকার অনুমতি দির্গীছেন। 

জাভা চিনির রপ্তানী 

১৯৪১ সালের মাচ্চ মাসে ৭* হাজার ৪ শত ১৮ ম্যাটিক টন ( এক 
ম্যাটিক টনের ওজন কিঞ্চিদধিক ২১ মণ ) বিজিন্ন শ্রেণীর জাভা চিনি জাত! 
হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল | ১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে 
জাভা বন্দরে ৬ লক্ষ ৪৩ হাজার ৫৬ ম্যা্টিক টন ওজনের বিভিন্ন শ্রেণীর 


ভারতবর্ষে দুগ্ধের উৎপাদন, ব্যবহার ও বিক্রয় সম্বন্ধে এক রিপোর্ট প্রকাশিত . চিনি মজুত ছিল। 


হইয়াছে । উহ? হইতে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরগুলিতে প্রতিদিন 
যে পরিমাণ দুগ্ধ ব্যবস্ধত হয় 'তাহার'ছিসাব দেওয়া হইল ৫-- 


| (মণ হিসাবে ) ' 
মিউনিসিপ্যালিটির পার্্ববর্তা গ্ৰামাঞ্চল 
এলাকার মধ্যে হইতে আমদানী 
কলিকাতা, ১,৭২৭ ৯৭২৭ 
বোম্বাই ২১৫০০ ১,২৫০ 
মাদ্রাজ 2৭২ ২৯৩ 
লাহোর ৫৯৪ ৬১৩ 
নাগপুর ২৬৬ ৯১ 
লাক্ষৌ the ১১৪ 
দিল্লী ৩২৫ ১,২০০ 
করাচী ৪২০ ৯৮০ 
পুনা ৬২৫ ২০০ 
শিকারপুর ৩৫০ hi 
হায়দরাবাদ ৭৩৩ ১৫৪ 
আগ্রা ৪৭৮ ৫৪. 
শতকরা হার ৫৯ ৪১ 


০ এ 
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শীঞ্জযুত মহারাজ মাপিক্য বাহাদুর কে, সি, এস্‌, আই, ত্রিপুরা 
হেড অফিস e আখাউড়া এ বি, আর, 
ব্রাঞ্চ :_আগরতলা, ত্রাক্মপবাড়ীয়া, জীমঙ্গল, শিবসাগর, দমদম) 1 
ডিব্ৰুগড়, কুমিল্লা, মৌলবী বাজার, হাইলাকান্দী, তেজপুর, উত্তর | 
লক্ষ্মীপুর করিমগঞ্জ, ঢাকা, কি হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা, শিলচর || 
বদরপুর,বাজিতপুরঃ মঙগলদই, আজমীরিগঞ্জঃ শৌলাঘাট। | 
সাব ব্রাঞ্চ :_সমসেরনগর, কুলাউড়া, চক্বাজার (ঢাকা) 
লক্ষ্মীপুর, ঢেকিয়াজুলী। 
শাখা _ছুমদুমাঃ 
প্রস্তাবিত শাখা-__কিশোরগ্নপ্জ, শিবসাগর, ময়মনসিংহ । 
শতকরা বাষিক ১৫২ হারে ক্রমাগত ৯ বৎসর যাবৎ  ডিভিডেগ্ড 
b দেওয়া হইতেছে । 
কলিকাতা ব্রাঞ্চ ক্লাইভ ট্রাট। 
ম্যানেজিং ভিরেক্টার-_জ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য 





এক্ষাম্পীনী শঅঁসঙ্গ 





_ হুগলী ব্যাঙ্ক লিং 
১৯৪০ সালের কার্যবিবরণী 

সম্প্রতি আমরা ৪৩ নং ধর্ম্মতলা স্ত্রী, কলিকাতাস্থ হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃর 
গত ১৯৪০ সালের মুদ্রিত কার্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। হুগলী 
ব্যাঙ্ক বাঙ্গলা দেশের একটা দ্রুত উন্নতিশীল ব্যাক্ক। সুখের বিষয় যে যুদ্ধের 
_ অনিশ্চ্ন অবস্থার মধ্যেও ১৯৪০ সালে এই উন্নতি অব্যাহত রহিয়াছে। 
১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪০ সালে এই ব্যাঙ্কটীর কার্ধাকরী মূলধনের পরিমাণ 
৩১ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা হইতে ৪২ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকায় এবং A 
মূলধনের পরিমাণ ১ লক্ষ ৫৮ হাজার 'টাকা হইতে ১ লক্ষ ৮১ হাঁজার 
বন্ধিত হইয়াছে। 

আলোচ্য বর্ষের শেষে হুগলী ব্যাক্কে সাধারণের আমানতী টাকার পরিমাণ 
দাড়াইয়াছিল ৩৬ লক্ষ ৯ হাজার টাকা। এই টাকা ব্যাঙ্কের আদায়ী 
মূলধন, মজুত তহবিলে স্তস্ত ৮১ হাজার টাকা এবং অন্তান্ঠ দায় লইয়া 
বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের মোট দায়ের পরিমাপ দাড়ায় ৪২ লক্ষ ৭৪ হাজার 
টাকা । এই টাকার মধ্যে বৎসরের শেষে দাদন, ক্যাশ ক্রেডিট, ওতারড্রাফট 
ইত্যাদিতে ২৫ লক্ষ ৮ হাজার টাকা, কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ারে ৭ লক্ষ 
৮৭ হাজার টাকা, বাড়ী ও জমিতে = লক্ষ ৪২ হাজার টাঁকা এবং নগদ 
হিসাবে হাতে ও ব্যাক্কে ৫ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা নিয়োজিত ছিল । বাকী 
টাকা ছোটখাট বিভিন্ন দফায় ন্ত্ত ছিল। দাদন, ক্যাশক্রেডিট ইত্যাদি 
হিসাবে ব্যাঙ্কের যে ২৫ লক্ষ ৮ হাজার টাকা নিয়োজিত ছিল ততৎ্সঙ্বন্ধে 
অমুসন্ধান করিয়া আমরা অবগত হইয়াছি ষে উহার অধিকাংশ টাকাই 
কোম্পানীর কাগজ, ফার্ম্ম ইত্যাদির জামীনে দাদন করা রহিয়াছে । কাজেই 
হুগলী ব্যান্কের সম্পত্তি যে নিরাপদ, লাভজ্ঞনক এবং নগদ টাকার স্বচ্ছলতার 
দিক লক্ষ্য রাখিয়া দাঁদন করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 

আলোচ্য বর্ষে ব্যাঙ্কের সমস্ত খরচা বাদে. ৩৩ হাজার ৫৩২ টাকা লাভ 
হইয়াছে। উহার স্থিত ১৯৩৯ সালের লাভের জের হিসাবে সংরক্ষিত 
২ হাজার ৬২৯ টাকা যোগ করিয়া যেখ৬ হাজার.১৬০ টাকা হইয়াছে তাহা 
হইতে ১৫ হাজার টাকা মজুত তহবিলে নেওয়া হইয়াছে । বাকী ২১ হাজার 
১৬০ টাকা হইতে ব্যাঙ্কের সাধারণ অংশীদারগণকে শতকরা বাধিক ৯ টাকা 
হারে এবং প্রেফারেন্স শেয়ার,ক্রেতাগণকে শতকরা বাঁধিক ৬ টাকা হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। " 

হুগলী ব্যান্ক বাজলার একটা মাঝারী ধরণের ব্যাঙ্ছ। উহা রিজার্ভ 


ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কও নহে। কিন্তু এই ব্যাপ্কটা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে , 


এবং উহার অংশীদার ও আমানতকারীদের স্বার্থ পুরোভাগে রাখিয়া এরূপ 
ভাবে পরিচালিত হইতেছে যাহাতে উহা বাঙলা দেশের. যে কোন শ্রেষ্ঠ 
ব্যাঙ্কের সমতুল্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। উহার কর্ণধার হিসাবে মিঃ 
ডি এন মুখাজ্জি এম-এল-এ উহাকে যেভাবে পরিচালিত করিতেছেন তাঙাতে 


দুর ভবিষ্যতে উহা একটা বৃহদাকার ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে বলিয়া ' 
আমূরা আশা করিতেছি। আমানতকারী ও শেয়ার ক্রেতা এই ব্যাঙ্কে : 


নির্ভয়ে অর্থ বিনিয়োগ করিতে পারেন। 
ট1£ অব ইণ্ডিয়৷ এসিওরেল কোং 
১৯৩৯ সালের হিসাব 

উঠ অর ইনার হেড অফিস পুণাতে অবস্থিত। নূতন বীমা আইন 
বলবৎ হওয়ার পরে] এই কোম্পানী রেজেষ্টরীকৃত, হয়। আলোচ্য বর্ষে 
এই কোম্পানী ৪ লক্ষ ৭ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। 
এই বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ৬৮ হাজার ৯২৬ টাকা আয় লইয়া কোম্পানীর 
মোট ৭২ হাজার ৫১০ টাকা আয় ছইয়াছে। উহা হইতে মৃত্যুদাবী বাবদ 


(৬ হাজার ৭২ টাকা), 


৬৯৮ টাকা, কমিশন বাবদ ১৪ হাজার ৮০৮ টাকা এবং অফিসের রার্ধ্য 
পরিচালনা বাবদ ২* হাজার ৩৮০ টাকা ব্যয় হইয়াছে | অন্তান্ত ছোটখাট 
ব্যয় বাদে ষে টাকা উদ্ধ ত্ত হইয়াছে তাহা জীবন বীমা তহবিলে ন্তস্ত করা! 
ইইয়াছে। বৎসরের প্রথমে উহার পরিমাণ ছিল ২২ হাক্জার ৪৬৩ টাকা 
রৎসরের শেষে উহা ৪৮ হাজার ৭০৬ টাকায় পরিণত হইয়াছে । | 

বৎসরের শেষে কোম্পানীর আদায়ী মূলধন (৪১ হাজার ৪৫০ টাকা), ' + 
দাদনী তহবিলের যুল্যাপকর্ষজরনিত ক্ষতিপূরণের জন্য স্বষ্ট তহবিল 
জীবনবীমা তহবিল (:৪৮ হাজার ৭০৬ টাকা ), 
আমানত 1 ৪১ হাজার ৯৭১ টাকা ), ইত্যাদিতে কোম্পানীর 
কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ. দীড়ায় ১ লক্ষ €১ হাজার ৬০২ টাকা? 
এই ' টাকার মধ্যে বৎসরের শেষে কোম্পানীর "কাগজে ৮৬ 
হান্জার ৪৬১ টাকা এবং ব্যাঙ্কে ৭হাজার ৩৫০ টাকা স্তত্ত ছিল। "বাকী 
টাকা আদায়যোগ্য প্রিমিয়াম, দাদন, এজেন্টদের নিকট পাওনা ইত্যাদি 
বিভিন্ন দফায় প্রদর্শিত হইয়াছে।, 5! 

গত ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত সময়ের জন্ত হানি জেবা 
হইয়াছিল এবং উহাতে কোম্পানীর তহবিলে ২২ হাজার ৪৬৩ টাকা উদ্ধক্ত 
দেখা গিয়াছে। 

আমরা এই কোম্পানীটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। মিঃ কে পি. 
ঘোষ বাঙ্গলা ও আসামের জন্য এই কোম্পানীর চীফ এজেন্ট নিযুক্ত 
হইয়াছেন। নদীয়! জেলায় মেহেরপুরে তাঁহার অফিস অবস্থিত । 

টিটাগড় পেপার মিলস কোং লিঃ 

টিটাগড় পেপার মিলস্‌ কোম্পানী লিমিটেডের ১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ 

তারিখ পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাব বাহির হইয়াছে। এই ষাশ্নীসিক হিসীব 


i “দৃষ্টে জানা যায়, উক্ত ছয় মাসে কোম্পানীর মোট লাভের পরিমাণ ্যাড়াইয়াছে 


৪১ লক্ষ ২৬ হাজার ১২২ টাকা । এই লাভ হইতে খণপত্রের সুদ, যাবতীয় 
কর, কমিশন ইত্যাদি বাবদ ব্যয়বরাদ্দ বাদ দিয়া ১৮ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯১৩. 
টাকা লাভ দ্বাড়ায়। এই টাকা হইতে মৃল্যাপকর্ষ তহবিলে ৪ লক্ষ ৮৪ 
হাজার ৯৮* টাকা আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহা ছাড়া সাধারণ! 
মজ.ত তহবিলে ১ লক্ষ টাকা, ষ্টোস রিত্যালুয়েশন তহবিলে ১॥০ লক্ষ টাকা, 
শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে «০ হাজার টাকা, কর্ম্মচারীদের পেন্সন্‌ তহবিলে 
৪০ হাঁজ1র টাকা, ডিবেঞ্চার পরিশোধ তহবিলে ২॥০ লক্ষ টাকা এবং অনাায়ী 
ধণ তহবিলে ১ লক্ষ ২ হাজার ৯২৩ টাকা জমা রাখা হইয়াছে । এই সমস্ত 
টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট ৭ লক্ষ ৯৩ হাজার ৮৪৫ টাক! এবং পূর্ব্রেকণর' উদ্ব ক্র 
১লক্ষ ৩৫ হাজার ৮৩৬ টাকা লভ্যাংশ হিসাবে অংশীদারগণকে দেওয়া হইবে). 
ত্রিপুরা মডাণ ব্যাঙ্ক লিঃ 4 
কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ এস বি দত্ত ত্রিপুরা) 


“মডাৰ্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ৬ নং ক্লাইভ ্রটস্থ কলিকাতা শাখা আকিস পরিদর্শন 
করেন। ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য 


ডাঃ দত্ত ও তাহার সঙ্গীদিগকে আফিসের বিভিন্ন বিভাগে লইয়া যান । তাহারা 
উক্ত প্রতিষ্ঠানের উন্নততর কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করেন । 


বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 
এস্‌ জি হুসেন এণ্ড কোং লিঃ ডিরেক্টর মিঃ এস্‌ জি হুসেন 
অন্থমোদিত মূলধন ২* হাজার টাকা । রেজিষ্টার্ড আফিস--৪৫, বৌবাজার 
সীট, কলিকাতা । 
ট্রান্সপোর্ট এসোসিয়েশন লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ শিবকুমার খান্না । 
অনুমোদিত মুলধন ১ লক্ষ টাকা । রেঞ্জিষ্টার্ড আফিস--১০, হারিসন রোড, 
কলিকাতা । 








ম্বাজ্াত্নন্র হাঁলনচাঁল্ন 





সি ও বিনিময় 

ৃঁ কলিকাতা ২০শে জুন। 
কলিকাতার টাকা" ও বিনিময় বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ মন্দার 
ভাব পরিলক্ষিত ্য।; ব্যাঙ্কপমূহের কল-টাকার সুদের' হার শতকরা 1৯ 
আনা ছিল, কিন্তু খণগ্রহীতা প্রকৃতপক্ষে কেহই ছিল না বলা ' যাইতে 
পারে। বিনিময় বাঞ্জারের অবস্থাও টাকার বাজারের 'যত মন্দ! ছিলি এবং 

. কোনরূপ কাজ কারবার ছিল না] ' 
ভারত সরকার শতকরা 81০ সুদের '১৯৫০-৫৫ এবং ১৯৫৮-৬৮ সালের 


মেয়াদী ষ্ঠালিং "খণ শোধ করিবার জন্ত ৩২ টাকা সুদের ১৯৫১-৫৪ ' এবং 


১৯৬৩-৬৫ সালের মেয়াদে যে' ভারতীয় ধরণ গ্রহণ করিবার পরিকল্পনা 
করিয়াছেন সেই সকল ষ্টালিং খণপত্র ভারতীয় খণপত্রে রলপাস্তরিত করার 
কাৰ্য্য ১৬ই জুন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ' 

গত ১৭ই জুন তারিখে তিন 'মাসের মেয়াদে '২ কোটী টাকার' ট্রেজারি 
বিলের জন্ত টেণ্ডার আহ্বান করা হয়'। ইহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছিল ২ কোটী ৮২ লক্ষ টাকা । এই আবেদনগুলির মধ্যে ২ কোটা 
টাকার টেপার গৃহীত হইয়াছে এবং উহাদের বাধিক শতকরা সুদের হার গড়ে 
%/১১পাই নির্ধারিত হইয়াছে । পরবর্তী সপ্তাহে ২ কোটী টাকার জ্রন্ত ট্রেল্জারী 
বিল আহ্বান করা হইবে । গত ১১ই জুন হইতে ১৬ই জুনের মধ্যে ইণ্টার- 
মিডিয়েট ট্রেজারী;বিল বিক্রয়ের পরিমাণ ২ কোটী ৪৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাক! 
ধাড়াইয়াছে। ইন্টারমিডিয়েট ট্রে্জারী বিলের বিক্রয় চলিতে থাকিবে। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ গত ১৩ই জুন যে সপ্তাহ ; 


শেষ হইয়াছে তাহাতে মোট চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২৬১ কোটা ২৫ লক্ষ 
৪৩ হাজার টাক! ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উছ্থার পরিমাণ ছিল ২৫৯ কোটী ৭০ লক্ষ 
২৩ হাজার টাক।| আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেপ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছে 
2 লক্ষ টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে গবর্ণমে্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৫০ লক্ষ 
টাকা। এই সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অর্থের মোট পরিমাণ 
৩৭ কোটা € লক্ষ ৯০ হাজার 'টাকা ) পূর্বব সপ্তাহে ইহার পরিমাণ ছিল ৩৬ 
কোটী ১২ লক্ষ ৪৭ হাজার টাক! ।' আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ত 
ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ হইতেছে ২৭ কোটী ৯৫ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা) 


পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২৬ কোটী ৭৪ লক্ষ ৯৭ হাজার | 
টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এই সপ্তাহে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্টের আমানতের | 
ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের আমানতের | 


পরিমাণ ৫ কোটী ৯০ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা । 


পরিমাণ ২ কোটী ২১ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা এবং অন্তান্ধ গবর্ণমেণ্টের |! 
আমানতের পরিমাণ ৩ কোটী ৫৯ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা? পূর্ব সপ্তাহে এই | 
আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬ কোটা ৩১ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা, | 


২ কোটা ২ লক্ষ ১০ হাঞ্জার টাকা এবং ৪ কোটী ২৪ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা । 
এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল £-- 


টেলিঃ হুণ্ডি ( প্রতি টাকায় ) ১শি ৫+$ পে 
এ দর্শনী রি ১শি ৫$ পে 
ভিএ৩মাপ | 5 ১শি ৬হু পে 
ডলার ( প্ৰতি ১০০ ডলারে ) ৩৩৩1০ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ২*শে জুন । 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে স্থিরভাব পরিলক্ষিত হয় 

এবং অস্তোষক্রনকভাবে কাজ কারবার সম্পন্ন হয়] এ সপ্তাহের বিশেষ 

, উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হইতেছে ০৮) শেয়ারের বিক্রয় বৃদ্ধি। পাটকল- 
৫ 





| জণ্ড বাবুর বাজার ভবানীপুর, কলিকাতা । 


গুলি খুব লাভ করিতেছে এংরূপ রিপোর্টই পাটকল শেয়ার প্রচুর পরিমাণে 
বিক্রয় হইবার কারণ: বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সকল ' শ্রেণীর শেষারের 
বিক্রয়েরই পরিমাণ বেশ ভাল ছিল, কিন্তু শেয়ার বিক্রেতাদের সংখ্যা ছিল খুব 
,কম, এইজন্য শেয়োর বাজারে তেজীর লক্ষণ দেখা যায়। কয়লার খনির 
শেয়ারের মূল্যের কোনরূপ পরিবর্তন দেখা “যায় নাই | চা-বাগানের শেয়ারের 
ভালরূপ চাহিদা ছিল এবং কোন কোন বিশেষ চা-বাগানের শেয়ারের 
কেশীবেচার মধ্যে চা-বাগানের শেয়ারের চাহিদা সীমাবদ্ধ ছিল। চিনির 
কলের শেয়ারের কিছু কিছু চাহিদা লক্ষিত হয়| , ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল 
করপোরেশনের শেয়ারের দর ভাল ছিল। 


: কোম্পানীর কাগজ 

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বিভাগে স্থিরভাব লক্ষিত হুইয়াছে। 
টাকা খাটাইবার জন্ত প্রায় সকল শ্রেণীর কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিবার 
অন্ত বাজারে চাহিদা দেখা যায়। ৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজের দর 
৯৬২ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। মেয়াদী খণসযৃহের মধ্যে ৩২ টাকা সুদের 
১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৫৮» আনা ; ৩২টাকা সুদের ১৯৫১-৫৪ সালের কাগজ 
৯৯৪০ আনা ; াণ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ১০২৮০০ আনা 
৪85 টাকা সুদের ৯৯৫০-৬০ সালের কাগজ্জ, ১১২৮০ আনা ; এবং ৫৯. টাকা 
শদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১১১০০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হয়| প্রাদেশিক 
খণপত্রসমূছের মধ্যে ৩২ টাকা সুদের ১৯৫২ সালের পাঞ্জাব খণপত্র ৯৭%/০ 
আলা) ৩২ টাকা সুদের ১৯৫২ সালের ইউ, পি, ধণপত্র ৯৮২ টাকায় এবং 
৩২ টাকা সুদের ১৯৫২ ২ সালের আনাম খণপত্র ৯৭২ টাকায় বিকিকিনি হয়। 





দেশী মিলের ধুতি, শাড়ী, তাতের কাপড় ও 





সর্বপ্রকার সিক্ষের এ্াড়ীর একমাত্র | 
| সলভ বস্রালয় Ll 

টি 
আমাদের বিশেষত্ব 
বিপুল বস্ত্র সম্ভার I 

উৎকৃষ্ট ব্যবহার 

___ পরীক্ষা প্রার্থনীয়-__ 
বস্তু বিভীগ-_১ ও ২নং মির্ভাপুর ফ্রীট, ৃ 

টেলারি ও বস্ত্র বিভাগ-_৮৭২নং কলেজ ই্ট্রীট, 

8০৮৮৪ 
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এপি 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৩শে জুন, ১৯৪১ 





কাপড়ের কল 
এই ‘বিভাগে এলগিন কাপড়ের কলের শেয়ারের খুব চাহিদা ছিল এবং 
ইহার শেয়ারের দর ২০৮০ আনা পর্যস্ত উঠিয়াছিল। কেশোরাম ৬৪১/০ আনা, 
কাঁণপুর টেক্সটাইলস্‌ ৬1৩০ আনা এবং নিউ ভিক্টোরিযা ২৬০ আনায় 
বেচাকেনা হইয়াছে। . 
কয়লার খনি বিভাগে শেয়ারের দরে কেন কোন স্থলে অতি সামান্ত 
পরিবর্তন হইয়াছে । ধেমোমেইন ১২॥/* আনা, ইষ্ট ইত্ডিয়া ১৫৪০ আনা, 
নাজিরা ৭৪০ আনা, সেণ্ড) ১২২ টাকা, সেণ্টাল কুরকেণ্ড ১৩৮০ আনা 
বেঙ্গল ৩৫৫২ টাকা এবং বরাকর ১২1৮০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 
পাটকল 
পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে এই বিভাগে সমস্ত পাটকলের শেয়ারেরই 
ভাল কাজ কারকার হইয়াছে। কামারহাটী ৫০৩২ টাকা, কাকনাড়া ৪০৮৫৩ 
আনা, গৌরীপুর ৪৮৫২ টাকা, এংলো-ইণ্ডিয়া ৩৩২২ টাকা, অক্ল্যাপ্ড ১৭১২ 
টাকা, হাওড়া ৫২1০ আনা, নদীয়া ৫৯৪০ আনা, মেঘনা ৪০৪০ আনা এবং 
ক্লাইভ ২৩া০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে । 
| চা বাগান 
এই বিভাগে বিশ্বনাথ ২৬৪০ আঁনা, নর্থওয়েষ্টার্ণ কাছার ২১৩২ টাকা, 
রাজনগর ৭৪০ আনা, হাতীক্ষীরা ১৮৪০ আনা' এবং হাসিমারা চি 


ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে সপ্তাহের মধ্যভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩১/০ আনা 
পৰ্য্যন্ত উঠিয়াছিল কিন্তু বাজার বন্ধ হওয়ার দিকে ইহার দর ছিল ৩০॥* আনা ) 
ষ্টিল করপোরেশন ১৮০ আনা হইতে ১৮৪৩০ আনার মধ্যে উঠানামা করে 
এবং ১৮৮০ আনায় বন্ধ হয়। বার্ণ এণ্ড কোং ৩৮৬২ টাকা, কুমারধূৰী 
ইঞ্জিনিয়ারিং 81০ আনা, সারণ ৬1০ আনা, ইত্ডিয়ান ষ্ট্যাপার্ড ওযাগণ ৬৪২ 
টাকা, হুকুম্টাদ ইলেক্টীক ১২৮৮০ আনা, ইগ্ডিয়ান যেলিএবেল কাষ্টিংস গা 
আনায় বিকিকিনি হয়। 
চিনির কলের শেয়ারের দরে বিশেষ উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হয়! 
চম্পারণ ১৪২ টাকা, ব্মস্তীপুর ৭1০ আনা, কেরু ৯০ আনা, ভায়ার মেকিন 
ক্রয়ারীজ ৭,%০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে । 
“বিবিধ 
এই বিভাগে বরারি কোক ২২২ টাকা, বারা করপোরেশন ৪8০ আনা, 
ইণ্ডিয়ান কপার ২1০ আনা, টীটাগড় পেপার ১৮৭০ আনা, ডানলপ রাবার 





[রিন্ধিয়| টিম নেভিগেশন কোং | 


ঠিয় নেতিগেশন। কোংনিং 


-জলনাথ” 

ভাত, বহ্মদেশ 'ও .সিংহলের বাট বনরসমুহে নিয়মিত 
মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দরসযূহে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । 


ফোন লি ৫২৬৫ 


জাহাজের নাম টন জাহাজের নাম 

এস, এস, জলবিহার ৮১৫৫০ এস, এস, জলবিজয় ৭,১০০ 
» » জলরাজন ৮,৩০০ ॥ » জলরশ্মি ‘৭,১০৪ 

জলমোহন ৮,৩০০ » »? জলরতু 

জলপুত্র ৮,১৫০ , ৯ জলপন্স 
59 জলকৃষ্ঃ ৮,০৫০ গর জলমণি টি 
ta) BE টি » » জলবালা ৬১০০৩ 
2 র্ অলগল! বর 22 অজঅলতরঙ্গ ৪৯০০০ 
? » জলযমুন। ৮১০৫০ 222 জলদুর্গা 8,000 
299 RL ৭১০৪০ » ৯ এল হিন্দ ৫১৩০০ 
”” ৭, টা 5? এল মদিনা 8, ০০০ 


ভাড়া UE — 
ম্যানেজার--১০০, ক্লাইভ ট্টাট, কলিকাত!। 
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৪০২ টাকা, ফ্রাঙ্ক রস £1০ আনা, ওরিয়েপ্ট পেপার ১৩/০ আনা, ক্যালকাটা 
উরামওয়েজ ১৪1৬ অনা, ইণ্ডিয়ান রাবার ম্যাফ্যাকচারার্স ২৭০ আনা, 
এলকালি কেমিক্যাল ১৭/০ আনা এবং বেঙ্গল কেমিক্যাল ৩৭৯২ টাকায় ক্রয় 
বিক্রয় হইয়াছে। 

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি রা? — 

কোম্পানীর কাগজ 

৩২ সুদের খুণ (১৯৬৩-৪৫) ১৩ই জুন--৯৫ 3 ১৬ই--৯৫২ ৯৫৩০ ; ১৭ই 
৯৫1০ 3 ১৮ই--৯৫।০ ; ১৯শে- ৯৫৭ ৯৪০1 ৩৭ মর্দের ডিফেন্স বগ্ 
(১৯৪৬) ১৩ই জুন--১০১%০ ; ১৮ই--১০১৪০ ১০১৪৮%০১ ১৯শে-১০৯দ০ 
১০২২। ৩৬ সুদের খণ (১৯৪১) ১৯শে জুন-_১*০।০ | ৩|০ সুদের 
কোম্পানীর কাগজ ১৩ই জুন__৯৫%%০ ৯৬%০ 9 ১৪ই _-৯৫৭%০ ৯৬/৩ 5 
১৬ই--৯৫৭৩/০ 3 ১৭ই-_৯৫৮/০ ৯৬২) ১৮ই--৯৫৮%০ ৯৬৮০ 5 ১৯শে-- 
৯৫৮৮০ ৯৬২ | ৩|০ সুদের ধরণ (১৯৪৭-৫০) ১৩ই জুন_১০৩২3 ১৮ই-- 


১০৩২ $ ১৮ই--১০২৪৩/০, 3 ১৯শে--১০২৪০ ১০৩৯1 ৪81০ জুদের খণ 
(১৯৫৫-৬০) ১৩ই জুন__১১২৮/০ ১১২৮%০ ; ১৭ই--১১২।৮০। ৩২ সুদের 
ইউ, পি, লোন (১৯৬ ১-৬৬)'১৩ই জুন--৯৪1%০ ৯৪০০ | ৩২ সুদের পাঞ্জাব 


বও (১৯৫৮) ১৮ই জুন--৯৪%/০। ৩২ স্থুদের (১৯৫১-৫৪) ১৪ই জুন-- 
১০০/০ ) ১৭ই--৯৯%/০ $ ১৮ই--১০৯/০ ) ১৯শে--৯৯৪৮০ | ৪২ সুদের 
খণ (১৯৬০-৭০) ১৪ই জুন--১০৮/০ 3 ১৯শে-:১০৮%৬০ ১০৯০/০ | ৪২. 
দের খণ (১৯৪৩) ১৮ই ুন--১০৪২1 ৫২ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ১৪ই জুন 
--১১০৪৩/০ ১১১২ 3 ১৮ই--১১১/০ ১১১০; ১৯শে১১১০* | ৪০ 
দুদের, খণ (১৯৫৫-৬০) ১৮ই জুন--১১২৮%০ | ৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ 
১৬ই জুন-_৮২1৩০ ; ১৭ই--৮২/%০। ৩২ সুদের ইউ, পি, খণ (১৯৫২) ১৬ই 
জুন-_-৯৭৮%০ ৯৮২ 3 ৯৭ই--৯৮২। ৩২ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৯-৫২) 
১৬ই জুন-_-৯৯৮%০। ৩৯ সুদের আসাম ধরণ (১৯৫২) ১৭ই জুন --৯৪/%০ 
৯৭/০। ৩২ জ্দের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৫২) ১৮ই জুন--৯ ৭৮০ | 





(জমি বন্ধকী ব্যাঞ্ষের আশু প্রয়োজনীয়তা ) 
প্রয়োজনীয় খণ প্রদান করে, তাহা হইলেই তাহার জোত জমি রক্ষা 
পাইবার পথ হইতে পারে । 

কিন্তু জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের ষারফতে কৃষকের সাময়িক খণের 
প্রয়োক্গন মিটাইতে হইলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন বাঙ্গলা 
সরকারের পক্ষে তাহা প্রদান করা অসম্ভব। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি 
করিতে হইলে বাঙ্গলায় যাহাদের হাতে দাদনযোগ্য অর্থ জমিতেছে 
তাহাদের বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিতে হইবে এবং এই সমস্ত অর্থ 
গবর্ণমেন্টের হাতে কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহা কাজে লাগাইতে হইবে । 
দাদনকারীদের এই বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিতে হইলে প্রচলিত খণ 
সালিশী আইন ও মহাঞ্জনী আইনের কোন কোন দিকে সংশোধন 
কর! আবশ্যক হইবে এবং জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের ডিবেধ্ারের আসল ও 
সুদের টাকা পরিশোধের দায়িত্ব স্বয়ং গবর্ণমেন্টকে গ্রহণ করিতে 
হইবে । : এইভাবে গবর্ণমেণ্ট যদি দাদনকারীদের বিশ্বাস ফিরাইয়া 
মানেন এবং উহাদের অর্থ নিজ হস্তে কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহা জমি 
বন্ধকী'রযাক্কের মারফতে কৃষকের মধ্যে ছড়াইয়া দেন তাহা হইলেই 
কৃষকের 'জোতজমি রক্ষা পাইবে। অন্যথায় অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র 
দেশে মুষ্টিমেয় বড় বড় জোতিদারের আবির্ভাব হইবে এবং দেশের 
. স্মস্ত কৃষক উহাদের দিন মজ্জুরে পরিণত হইবে । উহা যে দেশের 
চ্ড়ান্তরূপ অমঙ্গলের সুচনা করিবে তাহা বাঙ্গলা সরকার নিশ্চয়ই 
উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমরা আশা করি বাঙ্গলা সরকার 
এই সমস্তাঁর গুরুত্ব এবং উহার আশু প্রতিকার পন্থার প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করিয়া দেশের সর্বত্র জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন করতঃ 
উহাদের হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিবেন। 


২৩শে জুন, ১৯৪১ ] 





- আধিক জগৎ 
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k ব্যাক | 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কণ্টি) ১৩ই জুন-_৩৮২২ ) ১৯শে-৩৯২৯ ৩৯৪০ । 
( সম্পূর্ণ আদারীকৃত ) ১৬ই--১,৫৭৫২ ১৫৮৩৯ ১৯শে-১,৫৮৬ | 
ফেণ্ট্'ল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া ১৪ই জুন__9৫২ ; ১৬ই--৪81০ ৪৪৪০ $ ১৮ই-_- 
8৪৪০ | রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৬ই জুন--১০২|* ১০৩]০ ; ৯৭ই--১০২%০ ১০৪৯) 
১৮ই--১০২৭ ১০৩০ 
রেলপথ 
আড়া সাসারাম রেলওয়ে ১৬ই জুন--১৮৯। হোসিয়ারপুর ' দোয়াব 
'বেলওয়ে ১৬ই জুন_-১০২৯ ৯০৩২ | 


কাপড়ের কল 

বেণারস কটন এণ্ড সি ১৩ই জুন--২৮/০ 7 ১৬ই--৩/০ ; ৯৭ই--৩২ 
৩1০) ১৮ই-_-৩/০ ৩৩/০ | 
২২০২) ১৬ই--২০1০ ২০০; ১৭ই- ২০1০ ২০৪) ১৮ই--২০1%০ $ ১৯শে-- 
২০1০ ২০৪০ | কেশরাম ১৩ই জুন__৬1%০ ৬৪০3 ১৪ই--৬%০ ৬৮০ ; 
১৬ই-_-৩//০ ৬৪৮০ ; ১৭ই--৬1/* ৬৪০ ; ১৮ই--৬1/০ ৬1%০ $ ১৯শে-- 
৬1%* ৭২) (প্রেফ) ১৯শে জুন_-১৩৪২। নিউ ভিক্টোরিয়া, (অভি) ১৩ই 
নুন ২৩০ ২1৮০ ; ১৪ই--২1৬০ $ ১৬ই--২1/০ ২1৩০; ১৭ই--২1/* ২1৩০ 
১৮ই-__২|০ ২1১০ ; ১৯শে--হ1০ ২1৩০ ; (প্রেফ) ১৮ই জুন--৫॥০। কাণপুর 
টেকস্টাইলস্‌ ১৬ই জুন-:৬1৩/০ ৬৭৮০ 7 ১৭ই--৬%০ ৬৭%০ ) ১৮ই--৬৪/০ 
৬৪৩/০ ; ১৯শে-৬/৮০, ৬4/০ ডানবার ১৬ই জুন_২*৫২ | বাউরিয়া 
€এ' প্রেফ) ১৮ই জুন_ ২১০২ । - 

বেঙ্গল ১৩ই ভুন-__৩৫২২ ৩৫৮২) ৯৬ই--৩৫৬২) ১৭ই-_-৩৫৩২ ৩৫৫২ 
১৯শে- ৩৫৩৯ ৩৫৫০ । এমালগেমেটেড ১৬ই জুন"_২৫।০ | বরাকর (প্রেফ) 
'১৩ই জুন_-১৪৬২ ১৪৮৯) ১৪ই_-১২1/০ ১২1৭০ 3 ১৬ই--১২।০ ১২০০ $ 
১৭ই--১২1%০ ১২৮০ ও ১৮ই--১২০ ১২৮০ $ ১৯শে--১২৪০।  চুরুলিয়! 
১৩ই জুন--১০০ ১॥%০। বোকারো এণ্ড রামগড় ১৬ই জুন--১৪/০ ১৪1০০ 
,সেন্টাল কুরকেণ্ড ১৩ই জুন--১৩1০ ১৩1০ ১ .১৬ই--১৩৭০ ; ১৭ই--১৩1০ 
১৮ই--১৩৫%০ ১৩%%০ | ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ১৩ই জুন__১৫৮০ ১৬%৩ ; ১৮ই-- 
১৫/০ ১৫৪০ | বড় ধেমে৷ ১৬ই জুন-_-৪০০ 3 ১৭ই_-৪/০ 81০3 ১৮ই_ 
) ১৯শে৪৯ ৪৩০ । ইকুইটেবল ১৩ই জুন-_৩৪৮%০ ; ১৯শে-_- 
ব্রাবোণি ১৭ই জুন-_৬/০1/০|  কাটরাপ বরিয়া ৯৩ই 
জুন_২৫১ ২৫1০) ১৯শে--২৫৮০। রেওয়া কোলফিগুস_-১৪ই ভুন--২০১ 
২০1০। নিউবীরভূম ১৩ই জুন_-১৫২ ১৫৮০ ; ১৮ই--১৫।গ০ ১৫০ | 
পেঞ্চতেলী ১৪ই জুন__৩২%০। শিবপুর ১৩ই জুন__২১৮*। সামলা 
লিল হল ললললল 


| বাঙ্গলার গৌরবস্তস্ত $= 
Dl 


৪৯২ 89/0 
৩৪৩/০ ৩8lo/o | 


দি পাঁইওনিয়ার সল্ট ম্য 


কোম্পানী লিমিটেড, 
১৭ নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা 
| বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লত্যাংশ দৃয়াছে 
। ৯৯৩৯ সাজে শতকরা ৬।০ ও ৩|০ হারে লভ্যাংশ শ দিয়াছে 
| 





লবপ.কিনৃতে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্তার স্রোতের মত চলে যায়-_-* 


বাঙ্গলার বাহিরে । এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
|| অবশিষ্ট অংশ বিক্ৰয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক । 


বিঃ ৫? মিত্র এণ্ড কোং. ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 





“EDA িলুলুলল লঁলুল  - 


' ১৮ই জুন--১৪৮০ ১৫ | 


এলগিন মিলস্‌ (অডি) ১৩ই জুন-_২০৷০ 5 ১৪ই-- . 


৪০ Ble ; ১৭ই—৪l/o ৪০ ) 


২৩০) ১৭ই--২২ ২/০ 3 


.৯৩ই জুন--১৮১/০ ১৮1/* ; ১৪--১৮|প০ ১৮৪০ ; ৯৬ই--১৮০ ১৮।%০ ) 


.১৪৩/০ ১৪/০ ১ *৯৭ই-_-১৪8/০ ) 
পেপার ১৬ই জুন--১০1/০ ১০৪* ; ১৭ই--১০%০ 
১১৮০ 3 





কলিয়ারিস ১৪ই জুন--২/০। সেও ১৩ই জুন_-১১০০ ৯১1৮০; ১৬ই--- 
১১০ ১২২১ ১৮ই--১১৮০ ১২২1 হরিলাধি ১৪ই জুন--৯২1%০ ১২০ 
ঘুসিক এণ্ড মুসিলা ১৬ই জুন_-৩%/০ 81০) ৯৭ই--৩%০ ৩৭০ 3. ১৮ই- 
৩1৮০ ৩৮৮০ | সাউথ করাণপুরা ১৬ই ভুন--৪%5) + ১৮ই--৪/০ ৪৮০ 
১৯শে--৪২ 81০| ওয়েষ্ট ভামুরিয়া ১৬ই জুন-__২নাণ। নাঁজিরা ১৭ই 
ভুন__৭1০ ৭৪০1 নিউ তেতুরিয়া ১৭ই ভুন__২৮০ ২৮৮০  বোরিয়া 
ধেমো মেইন ১৮ই ভুন--১২।%* ১২৭/০। 
দেউলি ১৮ই জুন_-৮৪০ | জয়স্তী সেন্টাল ১৮ই জুন--১//০ ; ১৯শে--১//০ 
১/০০। নিউ মানভূম ৯৮ই জুন__৩৯৷০'৪০]০। পিওর শীতলপুর ৯৮ই-- 
১১০ ১৯০। সিঙ্গারণ (এ) ১৮ই ভুন_7%০ দ?০। রাণীগঞ্জ ১৯শে জুন-- 
২৪॥০ ২৫1০ | সাতপুকুরিয়া এণ্ড আসাদযোল : ১৯শে  জুন_-ঘ০ দ৮০। 
তালচেড ১৯শে জুন--১1%০ | 
খনি 


বাৰ্ম্মী করপোরেশন 2৩ই জুন-__81১/০ ৪$%০ ; ১৪ই-81০ ৪৮০ ) ১৬ই 
১৮ই--৪1৬০ 81৮০ | ১৯শে-8৫০ 
ইণ্ডিয়ান কপার ১৩ই জুন_২২ ২৩/০ 3 ১৪ই--২/* 3; ১৬ই--২৯ 
১৮ই-২২ ২০১ ১৯শে-২পত ২|/০। 
রোডেসিয়া কপার ১৮ই জুন-_/০ ৮/০। কনসোলিডেটেড টীন ১৯শে-_- 
জুন ২৮০ ২৮০ | রোডেসিয়া কপার ১৯শে জুন__%/০। টেভয় চীন ১৯শে 
জুন_॥%/০ | 


৪০) 


.. কাগজের কল 

ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ১৩ই জুন_-১৪০২ | ওরিয়েন্ট পেপার (অভি) 
১৩ই জুল--১১।০ ১১৪০3 ১৬ই-_১১1০ ১১৭০ ১ ১৭ই--১১%%০ ১২1/০ 
১৮ই--১২৩০ ১৩/০ ; ৯৯শে--১২/৮০ ১২৮৪০ ১ (নিউ প্রেফ) ১৩ই. স্কুন-- 
১০৩০) ১৬ই-_১০৪॥০ ) ১৮ই--১*৩া০ ১*৫২। টাটাগড় পেপার (অভি) 
5 
১৭ই_১৮০/০ ; ১৮ই--১৮1৮০ ১৮৮০ ; ১৯শে-_১৮]০ ১৯২ (ফাষ্ট প্রেফ) 
১৩ই জুন--২০১২ (সেকেও প্রেফ ) ৯৩ই জুন--১১৭২ ১১৮২ (শতকরা 
২ “প্রেফ) ১৪ই জুন--১১৯২ 3 মহীশৃব পেপার ১৪ই জুন--১৪1০) ১৬ই-- 
১৮ই--১৪1/০ ; 2৪৮০; | শ্ৰীগোপাল 
|. ষ্টার পোপার ১৭ইজুন 
১৯শে-_১০৷॥০০ | নিমের | 

ডাল্মিয়া সিমেন্ট (প্রেফ) ১৩ই জুন--১১০২ ১১২০ 3 ১৬ই--১১১২ 
১১২৩ (অভি) ১৭ই জুন--১১৷০ ১১৪০ ) ১৯শে--১১৪০ সই 3 ঃ রিলায়েন্স 
ফায়ার বৃকস্‌ ১৭ই জুন--৷০। 








সর্বপ্রকার ব্যাস্থিং কার্য্য করা হয় 
. কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 
ম্যানেজিং, ডিরেক্টর $= 


শ্রীহরেশচক্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম, এ 
জেনারেল ম্যানেজার $_- 


জ্রীনৃপেন্দ চরণ চক্রবর্তী, বি, এ. 


HUES তি ক রনি পুতি 


* আআ 








৩৯২ 


২705, ইলেকট্ৰনক 

বেনারস ইলেক্টীক ১৩ই qe; পাটনা ইলেক্ট্রশীক ১৩ জুন 
১৬০ ১৬৮ ১৭ই--১৬* ১৬৪০১ ১৯শে--১৬]০ ১৬৪০ | আপার গ্যাঞ্জেস 
ইলেক্টরীক i: ুন-১১৮০ | যজ্ঃফরপুর ইলেক্ট্রীক--১৯শে ভুন--১২/০ 

পাটকল: 

আদমজী ১৩ই জুন__২৫%০ ২৭২ 3 ১৬ই-_২৬1০ ২৭২1 আগরপাড়া 
১৩ই জুন__২৮* ২৮০০ ) ১৪ই--২৮%৮০ ২৯০) ১৬ই-_২৮%০ ২৯৮০ 
১৭ই-_২৯1০) ১৯শে-_২৯১ আলেকজেু ৯৩ই জুন-২০০২ ২*৩২। 
খ্যাংলো ইত্ডিয়া ১৩ই ' গুন--৩০৩২ ৩৩৯০ ; 
৩৩৪২ ৩৪০২ ৯৭ই--৩৩২২, ও ৩৩৭২ ) ১৮ই--৩৩১1০ ৩৩২২3 ১৯শে--৩৩২৯, 
৩৩৬২ । বালি ১৩ই জুন-_২২৯০ ২৪০২) ১৬ই-২৩২২ ২৩৭০ ; ১৭ই-- 
২৩২২ ২৩৬২ 3 ১৯শে- ২৩৩২ ২৩৫৪০ 1. বরানগর ১৩ই ভুন--১*২২ ১০৬২) 
১৬ই- ১০৩০ ১০৫৯ চাপদানী ১৩ই জুন-_-১৭১২ ১৭৬২) ১৪ই--১৭৪২$ 
৯৬ই--১৭৪৯ " ৭৬২ ;১৯শে--১৭০২ ১৭৩২1 ক্লাইভ ১৩ই জুন _-২৩%/০ 
২৪1৪০) ১৪ই/২৪1০ ২৪1০) ৯৬ই: ২৩1/০ ২৩/০ 3? ৯৭ই--২৩৫০। 
ক্রেইগ ৯৩ই ভুন_-৯/০০ ৯৪9০ ১ ৯৪ই-_৯৮৩/০ ১ ১৬ই-_-৯৪৩/০ ; ৯৭-১০৬/০ 
১৮ই--১৭৬০ ১৯শে--১দ/০ ১৪৪০ 3 (প্রেফ) ১৩ই জুশ--৫৩৯ ৫৪1০ ; ১৮ই-- 
৫৪৮০ | ক্যালকাট। জুট ১৮ই জ,ন--১৬২) কেলিভানিয়ান ১৯শে জুন_-৩৮৭৯ 
৩৮৯২ । হাওড়া (শতকরা ৭২ সুদের প্রেফ ) ১৬ই জুন--১৭৪০ 3 ১৮-- 
১৭৬২ | ডেল্টা ১৩ই জ.ন_৪০১২ ৪০৮২) ১৬ই--৪০৭1০ ) ১৯শে--৪*১২। 
এম্পায়ার ১৩ই জ,ন_ ২৫০) ১৬ই--২৬* ) ১৭ই-_২৬২ ) ১৮ই-২৫1০। 
ফোর্ট'গ্রাষ্টার ১৩ই জুন_-৫২৬২৩ ৫৩০ | গৌরীপুর--১৮ই জ.ন__৬৮৫২। 
গ্যাঞ্জেস ১৩ই জুন ২৭২২ ২৭৬২ গোন্দলপাডা' ৯৩ই জুন_-৯৭৫ 
৯৮০২ ১ ১৯শে--৯৯০২1 গৌরীপুর--১৭ই জন--৬৮৯২ ৬৮৫|০। হেষ্টিংস 
( প্রেফ ) ১৩ই জুন-_১৩৫২ $ ১৬ই --৯৩৪২ ৯৩৫২1 হুগলী (অভি) ৯৩ই 
ুন--৬৫২ ৬৫1০ $ ১৮ই--৬৫২ ৬৫1০1 হাওড়া ৯৩ই জুন-_৫২1০ ৫৩/০ ) 
১৪ই--&৩1০ ) ১৬ই-_৫২1%০ ৫৩1৮০) ১৭ই-৫২৪০ ৫২৪০) ১৮ই- 
£২২ ৫৩৮০ ; ১৯শে-২গ০ 3 (‘এ প্রেফ ):১৪ই জুন-১৬০৯। 'সভই-- 
১৬১২ ৯৬২৯ | হুকুম্টাদ ১৩ই জুন__৯।০ ১০২3 ১৪ই--৯/৮০ ৯০1০ 
১৬ই-_81৩০ ১০৩০৯) '১৭ই--১০৭ ‘Sale 3 1১৮ই--১০॥০  ১০৪/০ ) 
১৯শে--১০%/০ ( প্রেফ ) ১৪ই জুন_-১২৬।০) ১৬ই-- ৯২৬২ ১২৮৮০) 
"১৮ই--১৩৪৯$ ১৯শে_-১৩৬২ ছি ইত্ডিয়া ১৩ই জুন--৩২৬২ ৩৩৪২ 
১৪ই--০৩২৯ ৩৩৪০ 3 ১৬ই--৩২৮২ ' ৩৩০৯3 ১৭ই--৩৩০২ ৩৩৯২ । 
কামারছাটা ১৩ই জুন--৫০২২ ৫১১০ ; ১৪ই--৫০৭২ ৫১৪৪০ ) ১৬ই-_- 
৫০৬২ ৫১০২ ১৭ই-£০৫২ €০৯২) ১৮ই_-৫০৩২ ৫০৬২) ১৯শে_ 
৫০২২ ৮০৪২ ( প্রেফ ) ১৬ই জুন_-১৫৫২ ১৫৬২। কাকনাড়া ১৩ই জুন 
৪০৫২3 ১৪ই--৪১০২ ৪৯৩০) ১৭ই--৪*৫৯ ৪০৮০) ১৮ই--৪০৪৬, 
৪০৮২) ১৯শে--৪০৫১ ৪০৮৯ | ,লোথিয়ান, ১৩ই জুন--২৪৮০ ) ১৬ই-- 
২৪০২। *মেঘনা--৯৩ই জুন_৪১/%০ ; ১৬ই--৪১২ ৪৯৮০ $ ১৮ই-- 
৪০০1 নৈহাঁটী--১৩ই জুন--৩০৬২। ন্যাশনাল ১৩ই জুন--২৩%০ 
২৩/%০ $ ১৪ই--২৩|০ ২৩৪০ ১৬ই--২৩1০ ২৩৩০) ১৭ই-_২৩* ২৩৪০ ; 
,১৮ই--২৩৮০ ২৩৬ ১, ১৯২৩1 ২৩৪০ | নস্করপাড়া ৯৩ই জুন 
১৮]০ ১৮৩ ; ১৬ই--১৮৮০ ১৮৮০ ; ১৯শে--১৮৭ ১৮] নেলিমাল 
১৩ই জুন__৮৮/০ ৮৮৩০ 3 ১৬ই--৮%০ ৯৮৯; ১৮ই-_৮॥০০ ৯/০ 3 
১৯শে_৯২। নর্থক্রক ৯৩ই জুন--৩৩৭০ ৩৪২। লরেন্স (প্রেফ) ১৮ই 
এগ পু 2 যত 





১৪ই-_-৩৩৬২ ৩৪০২ 3 ১৬ই-- 


| যুদ্ধের সময়ে_- OO 
জীন ব্বীসাহ একাজ লিল্লাস্পল লালন * 


১৩৫ নং ক্যা নিৎ টা কপি 


আর্থিক জগৎ 


'জুন--৫৮২ $ ৫৭০ ) 


ইদ৩)০ 3) ১৮ই--২৮১/০ ও 


১৮ই--১২৫০ ১২৮০ 3 


৩০%/০ ) ; 


১১৯৮০ ১ 





[ ২৩শে জুন, ১৯৪১ 





জুন--১৪৫২। নদীয়া ১৩ই জুন__£না০ ৬০৭০) ১৪ই--৬০২ ৬১০; 
১৬ই--৬০২) ১৭ই-_৬০|০ ; ১৮ই--৫৯৯ ৬০২3 ১৯শে-৯1০ ৫৯৪০1 
প্রেসিডেন্সি ১৩ই জুন-_৪৷০ ৪৪৩/০ ; ১৪ই--৪৪০ ৪/৬/০ 5 ১৬ই— 8s 
Bue 3 *১ ৭ই---815/০ ৪%/৩ 2 ১৮ই- ৪9/০ 8Wo | রিলায়েন্স ১৩ই 
১৬ই--৫৭২ 3 ১৭ই--৫৬৪০ ৫৭৮৮০ ) ১৮ই--৪%০, 
(প্রেফ ) ১৩ই জুন--১৭২ ১৭৪২ ; ১৬ই--১৭৪1০। ওয়েভার্জি (অর্ডি' 
১৩ই জ,ন-_২৮০ ২/০ ; ১৪ই-২৮৩/*'৩২ ১ ১৬ই- ২৮০ ২৪০ ১ ১৭ই-_ 
(প্রেফ). ১৩ই জুন_-€৩২ 3 ১৮ই-_৫৪॥০ | 
এলায়েন্স ১৪ই জুন--২৯০1০ ২৯২২1 বিড়লা (অর্ডি) ১৪ই জ,ন--২৯%০ 
৩০৯ 3 ৯৬ই--২৯।০ ২৯৮০ | বজবজ (অর্ভি) ১৪ই জুন--৩৭০২ ) ১৬ই-- 
৩৬৫২ ৩৭০০ 3 ৯৮ই--৩৬৪৯ , ৩৬৫২ | সেভিয়ট ১৪ই জুন--১৯৫২ ১ 


.১৬ই--৯৯৩৭ ১৯৫০3 ১৭ই--৯৯৪২। ওরিয়েপ্ট ১৪ই জ,ন__-১৯৬২ 


১৯৯২ 3 ১৮ই--১৯৩৭ ১৯৫০ ) ৯৯শে--১৯৫২) বেঙ্গল জুট ১৮ই কুন 
১৬০। নিউ সেপ্টাল, ১৬ই জ.ন-_৩১০২ (প্রেফ) ই 'জুন--১৭৯২ 
১৭২২) রা (প্রফ ) ১৬ জুন--১২৬২ ১২৭২) ১৮ই--১২৮২ ১২৯২) 
১৯শে--১২৮৯ | অকল্যাণ্ড ৯৭ই জুন--১৭২২ টা ; ৬ . 
বেলভেডিয়র ১৮ই জুন-_-৩৮৮৯ | 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
আর্থার বাটলার ১৩ই জুন--১০॥%০। ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ১৮ই জুন 
৯০৯৫০) ১৯শে-৯০ ৯/৮০। বুটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ১৩ই" জুন 
১০২ ১০1০ 3 ১৬ই--১০৮০ ১০1০ ) ১৯শে--১০1০ ১০৪০ বার্ণ এণ্ড কোঃ: 
(অভি) ১৩ই জুন-_৩৮৬২ ৩৯৪২ ১৪ই__৩৯০২ ৩৯৪২) ১৬ই-_-৩৮৮২ 
৩৯২২) ১৭ই--৩৮৯২, ৩৯০২ ; ১৮ই--৩৮৬২ 3 $ ১৯শে৩৯০৯ 5 (শৃতকরা। . : 
৬২ প্রেফ ) ১৭ই জুন--১৪৫২ ৯৪৬২। হুকুম্ঠা্দ ষ্টীল জি) ১৩ই জুন__ 
১২%০ ১২1০) ১৪ই--১২1০ 5 ১৬ই--১২৩/০ ১২/০; ১৭ই-_-১২/৮ ;- 
১৯শে১২দ০ 3 (ডেফার্ড) ১৩ই জুন_২/০ 3 ১৯শে 
_২1* ২॥০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৩ই জুন-_-৩০1০ ১০1/০ ৩০1%০ 
৩০1০ ৩০/০ ৩০॥%০ ৩০1৮০ ৩০৪০ Sow ৩০%%০ ৩১২ ৩১৮০) ১৪ই-_ 


৩০৪৩০ ৩১২. ৩১/০ ৩১০/০৪ ৩১৩/০ ৩১০ ৩১1৬/০ ৩১০) ১৬ই-_-৩০1০ ৩০]/০ 


৩০।%৩ Solo ৩০৪০ ৩০%৬/০ ৩১২3 ১৭ই-_৩০1৩/০ ৩০]%৩ Solo ৩০৮৮০ 
১৮ই--৩০1/* ৩০|%/০ ৩০০০ ৩০৬০ ) ১৯শে ৩০/০ ৩০1০ 
৩০০ ৩1/০ ৩০1৮০ ৩০৪০ ৩%%/* ৩০%%০ Saude ৩১২ ৩১/০। ইণ্ডিয়ানং 
মেলিএবল কাষ্টিং (ডেফার্ড) ১৩ই জুন--২%০। ইণ্ডিয়ান ষ্টীল ওয়াগন (ডি), 
সই জুন--৬৩২), ১৬ই--৬৩]০ ৬৩৮০ ; (প্রেফ) ১৩ই ছুন--১৬১২। 
ইণ্ডিয়ান স্টীল এণ্ড ওয়ার প্রভা্টস্‌ (ডেফার্ড) ১৩ই জুন-_৩৪০০ ৩৪৮৮০ 5: 
১৬ই--৩৫]০ ; ১৯শে--৩৫২ 3 অডি) ১৩ই জুন_-৫৩২$  ১৭ই--৬৩০ 
৬৪২) ১৮ই--৫৩২ $ ১৯শে-৫২%০ ৫৩০ ১ (কণ্টি) ১৩ই জুন--৭1/০ 
৭৷/০। স্টীল করপোরেশন (ডি) ১৩ই জুন--১৮/%* ১৮1৬০ ১৮/%০ ১৮1৩০ 


১৮৪০ ১৮%/০ ১৯/০ ১৯৮০ ; ১৪ই--১৮৪* ১৮৭/০ ১৮৮৮৩ ১৯%০ $ ১৬ই-- 


১৮1৮০ ১৮/০ ১ ১৭ই--১৮1% ১৮1৩০ ১৮]০ ৯৮৪০ $ ১৮ই--১৮1৮০ ১৮1৩/০- 
১৮০ ১৮।৩* 3 ১৯শে--১৮০ ১৮1৮০ ১৮1৩/৪ ১৮০ ১৮/০ ১৮৮০ ১৮৩) 
১৮/০ ১৮৪৪০ ১ (প্রেফ) ১৩ই--১১৮৯ ১১৮০ ১১৯২ ১১৯০ 3 ১৪ই--- 
১৬ই--১৯৯॥৭ ১২০২3 ৯৮ই--১৯৮২ ১২০1০ | কুমারধুবী . 
ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রেফ) ১৪ই ভুন--১২৫২) ১৬ই-_-১২৪২3 ১৭ই_-১২৬২ 9 
১৮ই--১২৫1০। (ডি) ১৬ই জুন--৪/ ৪।| মার্শালস্‌ এণ্ড কোং ১৪ই জুন 


t 


এ 


বে 
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cede এজেণ্ট ও র্সীনাইজায় আব । ক 





ৃ ন্যাশনাল সিট ইনদিওরেনদ লিমিটেড. | 


২৩শে জুন, ১৯৪১] 


আর্থিক জগৎ 


৩৬১৩ 








১৮৮০ ২৯ 3. ১৯শে১৮/১ ১৮৩০ বুটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ 
১৬ই জুন_-৬৮০। সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ১৬ই জুন--৬২ ৬1০) ১৯শে_ 
৫৮০ ৬৮০ | বুটাশ ইণ্ডিয়া ইলেক্টীক কন্্ীক্সন্“.১৭ই জুন--৮/০। 
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষিল ১৮ই জুন-_৮1%০ | 

এলকালী কেমিক্যাল (ডি) ১৩ই জুন-_-১৭1* 3 ১৪ই--১৭২ ১৭1৬০ ; 
১৫ই--১৭/০ ১৭৩০ 5 ১৭ই--১৭২ ১৭1) ১৯শে--১৭%০ ১৭/০০ ; 
(প্রেফ) ১৩ই জুন--১১৮/০ ১২০1০ 5 ১৯শে-১৯৮৯। বেঙ্গল কেমিক্যাল 
(অভি) ১৪ই জুন--৩৭৯২ ৩৮৩২) ৯৬ই--৩৭৯২। ফ্ণীঙ্করস ১৪ই--৪%%০ ; 
৯৮ই--৫৯ ৫1০ 3 ১৯শে-_৪৮৩/০ | 

ডিবেঞ্চার 

৫1০ সুদের (১৯১৫-৩০-৫০) ভালহোৌসী প্রপার্টি ১৪ই জুন--১০১|০ ১ 
৫1০ সুদের (১৯৩৮-৪৫-৫০) রোটাস ইত্তাই্রীজ ১৯শে জুন__১*২৮৮০ ; ৫৯. 
সুদের (১৯৫৭-৮৭) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাই ১৭ই জুন-_-৯১৫২3 ৩|০ সুদে 
(১৯৫৬-৬৬) হাওডা ব্রীজ ১৮ই জ,ন-_৯৮৷০ | ৫॥০ সুদের (১৯১৫-৪২) 
চৌরঙ্গী প্রপার্টি ১৮ই জুন-_১*২1০। ৫)০ সুদের (১৯২৬-৫৬-৮৬) ক্যালকাটা 
পোর্ট ট্রাষ্ট ১৯শে জ,ন--১২০1০। ৬২ সুদের (১৯৩৫-৪৫) হুমায়ুন প্রপার্টি 


১৪শে 'জ,ন--১১৭1০। 
চিনির কল 

বুলাও ১৩ই জুন--১৬।০ 5 ১৬ই-_-১৬৭* ৯৭২ । নিউ সাভান ১৩ই জুল 
৬॥০ 3 ১৮ই--৬%৮%০ $ ১৯শে-_-৬৪৮০ ৭1০ | রামনগর কেন এণ্ড সুগার (প্রেফ) 
১৩ই জুন--১২৫২) (অডি) ৯৬ই জুন_-৮৮০ ১ ১৯শে--৮৮০| সমস্তীপুর 
১৩ই জুন--৬1৮০ 3 ১৪ই--৬দ%০ ) ১৬ই-__৬৮০/০ ৭৮০) ১৭ই--৭২ 3 
১৯শে--৭/০ ৭1৮০ | চম্পারণ ১৪ই ভুন--১৩]০ ৯৩৭৯ ) ৯৮ই--৯৩/০ 
১৩৪৮০ 3 ১৯শে-১৪1৮০ ১৪৮%/০ 1 প্রতাপপুর কোং (অডি) ১৪ই ভুল 
৭২ ৭161 ভায়ার মিয়াকিন ক্রয়ারিত্ব ১৭ইঙ্জুন_-৭1%০। কেরু এণ্ড কোং 
১৮ই জুন--৯০ ৯০ ) (প্রেফ) ১৯শে জুন_-১১৮৯ ১১৯৯ | বলরামপুর ১৯শে 
কাপপুর ১৯শে জ,ন_-১৮৯) (প্রেফ) ১৯শে জ,ন-- 
রাজা ১৯শে জ.ন--১৭1০ 


অ.ন--৬]1০ ৬৪৮০ ; 

মারিক্রয়ারী ১৯শে জ,ন__-১৪%* | 
চা বাগান 

ডাফলাগর ১৩ই ভ,ন--১৪।০ ১৪৮০ ; ১৬ই--১৪৪০ ; ১৮৫-১৪২ 3 

১৯শে--১৪|০ ; হাসিমারা ১৩ই জ.ন_-৪১০০ ৪২৯) ১৯শে-_-৪২॥০ ৪৩২ 

ভৌরাচেরা ১৮ই জ,ন--১১॥০ ১১৮৪ | হাতীক্ষীরা ১৩ই জুন_-১৮২ 3 ১৮ই-- 


১৮/৮০ ১৮৪০) ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১৬ই জ.ন--৯৫০ ৯৪* ) 


১৭০৯ ১ 
১৭৮০ | 


কালাচেড়া ১৩ই জুন--৬৬২1 বেটিলা ১৮ই জুন--৫1০ ৫০ ; ১৯শে-৪]৩ 
কিলকট ১৩ই জুন:-৫২২ ৫২া*। তেজপুর ১৬ই জুন--৭1৬০ ৭॥* || 


পেট্রোকোলা (প্রেফ) ১৩ই | 


৫৪৮০ | 
(প্রেফ) ১৭ই জুন--১৩৫০ ) ১৯শে--৯৩।০। 
জ,শ-_-১৫০২ ১৫১৯) ১৯শে--১৫২॥০ 1 রাজনগর ১৭ই জ,ন__৭৫০ ) ১৮ই 
215 ৭4০ | কুতেমা ১৩ই রাত ৮1০ ১ ১৪ই--৮২ 5 ১৬ই---৮1০ ble 


গায়েলি (অডি) ১৪ই জুন_-৯৪০। লিড়ো ১৬ই জুল-_২০৩২ $ গঙ্গারাম 
১৪ই জুন--৩৬০২। রাজাভাট ১৭ই জুন_ ৩৯৪০ ৩২%০। বিশ্বনাথ ১৬ই 
জ.ন-_-২৬২) ১৭ই--২৬%০ ২৬1৮০) ১৮ই--২৬%* ২৬1০ | ধুনসেরী 
(অডি) ১৬ই জ.ন--২1০ ২1৮০) (প্রেফ) ১৯শে-৩২ ৩৮*।  জয়বীরপাভা 
১৬ই জুন--১৯।* ১৯০) ১৮ই--১৯৪০ $ ১৯শেঁ_১৯॥* ১৯৪০ | মহিমা 
(অভি) ১৮ই জুন--৮২ ৮৮০ ; (প্রেফ) ১৮ই জুন_১২৮০। নর্থ ওয়েষ্টার্ণ 
কাছাড় ১৮ই জুন--২৯০২ ২১১০০ $ ১৯শে--২১০২ ২৯৩২। এথেলবাড়ী 


১৯শে জুন--১১০ ১১০ । সরুগাও ১৯শে জুন_-৮া০ ৮৮০ তিরিহ্থানা 
১৯শে জ্‌ন-_৩|০। 
‘বিবিধ . Le 
বরারিকোক ১৩ই জুন-_২১া০ ২১৮০ ; ১৮ই--২১৮০ ২২২ । বি, আই, 
কর্পোরেশন (অভি) ১৩ই অন--৪%০ ১৪ই--৪৩/০ 3 ১৬ই-81/5 ১ ১৭ই 


৬ 


lh 


১৭ই-_-৯%০ ১০৯3 


১৭৯৯ 5 ১৮ই--১৮০৯। ক্যালকাটা সেফ ডিপোজ্জিট ১৩ই জুন--৭%০ | 
এসোসিয়েট হোটেল (প্রেফ) ১৭ই জুন--৮৬২। ক্যালকাটা ট্রামস্‌ (অভি) 
১৩ই জুন-_-১৪।* ) ১৮ই-_১৪৩০ ১৪1৬০ । বেগ্ছলটম্বার ১৯শে জ.ন__১৬০২ 
ডানলপ রাবার (অডি) ১৩ই জুন--৪০৮০ ৪/%০ ১” (সেকেণ্ড প্রেফ) ৯৩ই 
জুন__-১৯৬২ ১১৭০ 3 ১৬ই--১১৩]* ১১৮২1 ইউনাইটেড ফ্লাওয়ার 
১৯শে জ.ন__৮* গ্যাঞ্জেদ রোপ ১৩ই জ.ন_২৫৮]০। 
রুবি জেনারেল ইনসিওরেন্দ ১৮ই জ,ন--৭1০ ; ইত্ডিয়ান কেবলস 
জেমস্‌ রাইট (ডেফার্ড ) ১৯শে' প্ুন-1০ পেন্সার 
এণ্ড কোং ( ‘বি’ প্রেফ ) ১৩ই ছুন--৯॥০ ৯৪০ | কুটানিয়া বিস্কুট 
১৯শে ভন--১০/০। ব্ৰটীশবাৰ্ম্মা পেট্রোলিয়াম ১৩ই জ.ন-_৩/০ ৩৮০ 3 
১৪ই--৩1০ ৩৪০ 3 ১৬ই-_৩1৩/০ 5 ১৮ই--৩1৩০ ) ১৯শেঁ- 
৩৩০। টাইড ওয়াটার অয়েল ১৩ই জ্‌ন--১৫|০।  বৃটীশ সিলোন, 
করপোরেশন (অর্ডি) ' ১৬ই জ,ন--৩/৮০ ) ১৭ই--৩।%০ ৩৪০ 3 ১৮ই_৩|%/০ 
১৯শে-_৩//০ ৩৮/৭ | মেদিনীপুর জমিদারী ১৩ই ভ.ন-_৭২ $ ১৪ই--৬৯২ 
১৬ই--৬৯২ ৭০২ 3 ৯৭ই-_-৬৯২ ৭০২ ) ১৯শে--৭০া০ | আসাম সজ ১৩ই 
জ,ন-_-৩1০ ৩1/০ 3 ১৭ই-_৩1/০ ৩1৩/০ '; ১৮ই-৩৩/০ ৩1০ 3 ১৯শে- ৩০০1 
মাকফারলেন এণ্ড কোং (অর্ডি) ১৬ই জুন--8৮/০ ৪৪৩০; ১৮ই—_ ৫০/০ ; 
(ডেফার্ড) ১৭ই জুন--১7%০ ১৪০ । বুরোয়া টীম্বার ১৩ই জুন--১৫1০ ১৫৭০ | 
হুমায়ুন প্রপার্টি (প্রেফ) ১৭ই ভুন-_৯৮০। ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টস ১৪ই 
জুন_২৭1৮০ ; ১৯শে-২৭২। ইণ্ডো-বাৰ্ম্মা পেট্রোলিয়াম (অভি) ১৭ই 


৮1০। 


২০/০ 


> ৭ই-_-৩]০ ? 


' জুন--৯৭ ৯৮২। আসাম ম্যাচ ১৬ই আন--১৭]০ ১৭৷০। নর্দারণ ইণ্ডিয়া 


অয়েল (গোফ) ১৯ই জুন_-১০১২। 


পাটের বাজার 
কলিকাতা! ২০শে জুন 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতাঁর পাটের বাজ্জারের অবস্থা পূর্ব সপ্তাহের 
মতই নৈরাশ্যজজনক। থলে ও চটের দর নিয়াভিমুখী হওয়ার ফলেই পাটের 
বাজারে এক প্রতিকূল আবহাওয়ার স্বষ্টি হুইয়াছে। গত সপ্তাহে আমরা 
গ্গালইয়াছিলাম যে থলে ও চটের জন্তু আমেরিকাগামী যে জাহাজের সংস্থান 
আছে উহা প্রধাগাতঃ য্যাঙ্গানিজ প্রেরণের অন্ত ব্যবহত হইবে। এই সপ্তাহে 


এ, তঠচার্ক & কোং | 
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| 
ফোন £ কলি £ ২৯৪৮ ও টেলিঃ “এলোপ্যাথিক” (পূর্ব্ববৎই আছে) 
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আধিক জগৎ : : 





আরও সংবাদ পাওয়া গেল যে, আমেরিকাগামী জাহাজে যে সব মাল রপ্তানী , 


করা হইবে তাহার শতকরা ৪০ ভাগই থাকিবে ম্যাঙ্গানিজ , তার পরেই অত্র 
ও পশম স্থান পাইবে। রন্তানীর গুরুত্বের দিক দিয়া থলে ও চট চতুর্থ 
স্থান এবং কাচা পাট পঞ্চম স্থান অধিকার করিবে । ইহা ছাড়া সাম্প্রতিক 
আবহাওয়ার রিপোর্টেও পাটের বাজারের এই মন্দার ভাবের 
অন্যতম কারণ। 
দুর্য্যোগের সংবাদে পাটের ফলন এবার অত্যন্ত কম হইবে 
এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া পাটের বাজারে বেশ 
চড়তির ভাব সুরু হয়, কিন্তু সম্প্রতি এই মর্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে 
পাটের ফলন এবার বেশ সন্তোষজনক বলিয়াই মনে হয় এবং ঝড় বৃষ্টির ফলে 
পাট চাষের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। সুতরাং পাটের বাজারে কয়েক সপ্তাহ 
চড়তির ভাব বলায় থাকিয়া আবার সুস্পষ্টই মন্দার ভাব লক্ষিত হইতেছে । 

আলোচ্য সপ্তাহে পাটের বাজারে মূল্যের যে ঘন ঘন উঠানামা হইয়াছে 


তাহা অর্থহীন বলিয়া মনে হয়। রপ্তানীর বাজারে বিকিকিনির পরিমাণ ' 
বিশেষভাবে হাসপ্রাপ্ত হইয়াছে । চটকলগুলি পাট ক্রয়ের দিকে আদৌ. , , 


আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে না। সপ্তাহের মধ্যভাগে থলে ও চটের বাজারে 
অল্প সময়ের জন্ মূল্য কিছুটা! বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দর আবার 
নামিয়া আসে; বাঙ্গলা ও আসাম সরকারের পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ চুক্তির চুড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত পাটের বাজারে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করিতে পারে নাই। 
নিয়ে ফাটকা বাজারের এসপাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল £-_ 


তারিখ সর্ক্বোচ্চ দর সর্বনিম্ন দর বাজার বন্ধের দর 
১৪ই-- 

(জুনডেলিভারি) ৫১০ ৪৯৪০ ৫০1%০ 

(সেপ্টেম্বর 19 ) ৬৩|০ ৬১৪০৯ ৬২।%০ 
১৬ই-- 

(জুন *) €০1০ ৪৭৪০ ৪৭%%/০ 

(সেপ্টেম্বর 5 ) ৬২৮০ ৬০৯. ৬০৪৩ 
১৭ই- 

(জুন ডেলিভারী) &১৭০ ‘Bale ৫১1%০ 

( সেপ্টেম্বর 5) ৬২৮০ ৬০1০ ৬২1% ০৯ 
১৮ই-- 

(জুন »১) ৬ ৫০৮৮০ 8৮le ৪৮৪০ 

(সেপ্টেম্বর 19 ) ৬১u%০ ৫৯৪০ ৫৯৪০ 
১১ শে = হ্‌ j 

(জুন ৯) tos ৪৭৮৯ 84৮৭/০ 

(সেপ্টেম্বর sr) ৬৬1৬ 8৮1৭ ৫৮1৮০ 
২০শে 

( জুন » 1৪৮৬, ৪৬২ ৪৭1০ 

( সেপ্টেম্বর » ৫৯৯. | LEN ৫৮1০ 


মেসাস ক এণ্ড *কোম্পানীর গত ১৪ই জুন তারিখের 
রিপোর্টে প্রফাশ। ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের কয়েকটি অঞ্চল ব্যতীত সর্ক্বত্ 
বৃষ্টিপাত পূর্ববর্তী সপ্তাহের তুলনায় কমই হইয়াছে। যে যে স্থানে অত্যধিক 


বৃষ্টিপাত হইয়াছে সেখানকার পাটের চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও অন্ান্ত সকল . 


স্থানের অবস্থা বেশ সন্তোষজনক । এ পর্য্যন্ত নারয়ণগঞ্জ অঞ্চলে ৭ আনা 
98 হাঁজিগঞ্জে ৬ আনা, 'চৌমুহানীতে 815 আনা, আশ্তগঞ্জে 

০ আনা, আখাউরায় ৬1০ আনা, নিখলিদামপাভায় &1০ আনা, এলাসিলে 
৬ ও সরিষাবাড়ীতে ৬ আনা, ময়মনসিংহে ৭ আনা, দেওয়ানগঞ্জ-বোনার 
পাডা-গাইবান্ধায় ৬ আনা, সিরাজগঞ্জে ৬ আনা এবং ভাঙ্গুরায় ৫। আনা 
খমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। 


কিছুদিন পূর্বে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিক . 


[ ২৩শে জুন, ১৯৪১ 








থলে ও চট 

গত সপ্তাহের বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ২০1%০আনা এবং ১১ পোর্টার : 

চটের দর ২৫] আন্না ছিলু। অগ্কাঁর বাজারে তাহা যথাক্রমে ১৭৪০ আনা! 
ও ২২৪* আনায় দাড়াইয়াছে। 


, নমোণা ও রূপী 

কলিকাতা, ২০শে জন 
বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি সোণার বাজারের ক্রয়বিক্রয়ের উপর কোনরূপ 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। গত সপ্তাহের শেষভাগে সোপার 
চাহিদা কম পরিলক্ষিত হয় এবং গিণি সোণারও কোন চাহিদা! দেখা যায় 
নাই। বোষ্বাইয়ের বাজারে গত সপ্তাহের চেয়ে সোণার দরে অতি সামান্ত 
নিশ্নগতি দৃষ্ট হয়, যদিও বোম্বাইয়ের শেয়ার বাজারের অবস্থা পূর্ব সপ্তাহের 
‘চেয়ে এসপ্তাহে অনেক উন্নত ছিল। মোটামুটী সৌণার বাজারের অবস্থা 
মন্দা ছিল এবং আলোচ্য, সপ্তাহের বুধবার বাঁজার বন্ধের দিকে এইরূপ মন্দার 
লক্ষণ বিশেষভাবে দেখা গিয়াছিল)। বোশ্বাইয়ে রেডী সোপার দর ছিল 
প্রতি তোলা '৪২৬৬ পাই ; কলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি পাকা সোপার 
দূর ৪২1/০. আনা, বড়ালবার প্রতি ভরি ৪২1১ আনা এবং প্রতিটা গিপির দর 
২৮/৮৯ পাই ছিল । রি রা 


রূপার বাজারে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নাই। নিউ 


: ইয়র্কের বাজারে প্রতি আউন্স রূপার মূল্য ছিল ৩৪২ সেন্ট এবং লণ্ডনে প্রতি 


আউন্স স্পট রূপার মূল্য ২৩৯ পেন্দে অপরিবন্তিত আছে। এই সপ্তাহে 
বোস্বাইয়ের রূপার বাজারে কিছু মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং যদিও গত 
সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে রূপার দর কিছু বেশী ছিল। তবুও রূপার দরে 
কোন তেজীর লক্ষণ দেখা যায় নাই । কলিকাতার বাজারে যদিও দৈনিক 
রলপা বিক্রয়ের পরিমাণ কোনরূপ বৃদ্ধি পায় নাই তবুও কলিকাতায় রূপার 
দর চড়িয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহের মঙ্গলবারে বোদ্বাইয়ের /বাজায়ে ভ্রু লাই 
নাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রতি এক শত তোলা রূপার দাম ৬২1৪ 
পাই হইতে ৬২৮০ আনার মধ্যে উঠানামা করিতেছিল। রেড়ী রূপার দর 
৬২৪৮৬ পা হইতে ৬২7৮০ আনায় নামিয়াছিল। কলিকাতার রূপার ' 
বাজারে প্রতি একশত তোলা রূপার দর ৬৩৮০ আনা এবং খুচরা প্রতি 


, একশত তোলা রূপার দর ৬৩%/ আনা ছিল | 


‘চিনির বাজার . 
কলিকাতা, ১৪ই জুন 


EE HE ETE চিনি বিক্রয়ের পরিমাণে কোন 
বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় নাই তবুও বাজার স্থির অবস্থায় ছিল এবং চিনির দর 
গত সপ্তাহের স্তরে বলবৎ ছিল। চিনির বিক্রী কম থাকা সত্বেও 
আড়তদারগণ চিনি বিক্রয় করিতে বিশেষ আগ্রহ দেখায় নাই। খরিদ্দারেরা . 
চিনি ক্রয় করিবার পরিমাণ সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিল এবং খন্দেশ্বরী চিনির দাম 
অত্যন্ত কম থাকায় প্রয়োজ্জনাতিরিক্ত চিনি ক্রয় করে নাই। বাজারের 
মন্দা অবস্থার অন্ত ব্যবসায়ীরা বিশেষ সতর্কতার সহিত বেচাকেনা ঠা) 
কলিকাতার বাজারে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার বস্তা ভারতীয় চিনি মজুদ ছিল। 
বিভিন্ন প্রকার প্রতিমণ চিনির দর নিম্নরূপ ছিল £-_ 

* মতিপুর--১০১৬ পাই? চম্পারণ--১০৮৬ পাই ; গোপালপুর-_-৯দ৬ 
পাই ) দর্শনা-_৯৪৬৬ পাই ; পলাশী--৯৪৩* আনা ) রাইয়াম_-৯৮%০ 3 
রোটাস-:৯%৬ পাই ; টমকোহী২-৯দ৬ পাই; বেলভাঙ্গী_-৯$৩/৬ পাই; 
নিউ সাভান-_-৯/৬৬ পাই ; সিধোলিয়া--৯/%৬ পাই । 

কাঁণপুর-_কাণপুরের বাজারে নানা স্থান হইতে চিনির চাহিদার জন্ 


চিনির দরে উন্নতি দেখা যাঁয়। প্রতিমণ চিনির দাম প্রায় / আনা হারে 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালের উৎপন্ন চিনির চাহিদা দেখা 
গিয়াছিল। কিন্ত এই সময়ের বেশীর ভাগ মজুদ চিনি নষ্ট হইয়া গিয়াছে 


বলিয়া আশঙ্কার তাব বিদ্যমান থাকায় প্রচুর পরিমাণে এই চিনি বিক্রী হইতে 
পারে নাই। খন্দেশ্বরী চিনির দূরে কোন উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। 
কাণপুরের বাজারে বিভিন্ন শ্রেণীর চিনির দর মণ প্রতি নিম্নরূপ ছিল :_ 


বস্তি-৯%/০ 3 হারগাও--৯/৬০ আনা) গোলা__৯%৮০ আনা; 


ওয়ালটাব্রগঞ্জ--৯//০ আনা ) হারদই--৯/০ আনা ; জারওয়াল--১।%০ 
আনা ; মাহোলী--১।৮০ আনা । 














কার্ধ্যালয়--১২২নং বনুবাজ্তার স্ট্রীট 


বি? JAGAT 
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একদিকে বন্যার জন্য ফসল নাশ এবং অন্যদিকে চাউল, লবণ 
কেরোসিন প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির ফলে 
পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে জনসাধারণের যে দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে 
তাহার কুফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। চাঁদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে 
ইতিমধ্যেই প্রকাশ্য দিবালোকে লুঠপাট আরম্ভ হইয়াছে। চুরি, 
রাহাজানী ইত্যাদির সংখ্যাও দিন দিন বুদ্ধি পাইতেছে। গবর্ণমেন্ট 
অবিলম্বে যদি একহস্তে জনসাধারণের দুর্দশার প্রতিকার এবং "অন্ত 
হস্তে ছৃষ্কৃতকারিগণকে দমনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন, 
তাহা হইলে সমগ্র পূর্বববঙ্গে, অরাজকতা ব্যাপৃত হইবে এবং উহার 
ফলে কাহারও ধনপ্রাণ নিরাপদ থাকিবে না। চুরি, ডাকাতি এবং 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গাম| নিবারণে ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গলা সরকার যে 
প্রকার অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং আইন ও শৃঙ্খলা 
ভঙ্গকারিগণ উহার ফলে যে প্রকার প্রশ্রয় পাইয়াছে তাহাতে সমস্তা 
অধিকতর জটিল হইয়া দাড়াইয়াছে। : বর্তমানে যে অবস্থার সুচনা 
হইয়াছে তাহাতে বাজলা সরকার যদি নিচেষ্ট থাঁকেন তাহা হইলে 
সমগ্র বাঙ্গলা দেশ দাবানলে ছারখার হইবে । এই অবস্থার প্রতি 
আমরা ভারত সরকারের সতর্কদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বাঙ্গলা 
সরকার যদি দেশের ' জনসাধারণের ধনপ্রাণ রক্ষায় অনিচ্ছুক 
বা অপারগ হন, তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশের শাসনভার স্বয়ং 
গবর্ণরকে গ্রহণ করিতে হইবে। 


এই ব্যাপারে আমরা দেশের শ্জনসাধারণকেও সতর্ক করিয়া 
দিতেছি। বর্তমানে যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে নিজের ধন- 
প্রাণ রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকা নিরর্থক 
হইবে। এক্ষণে আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল 'হওয়া ছাড়া আর কোন 


উপায় নাই। 
| কুষিজাত আয়ের উপর কর 

সাইমন কমিশন হইতে আরম্ভ করিয়া গবর্ণমেন্টের বহু একমিটী ও 
কমিশন যখন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে কৃষিজাত আয়ের উপর কর 
বসাইতে নির্দেশ দিয়াছেন তখন বাঙ্গলা সরকার যে এইভাবে 
তাহাদের আয়বৃদ্ধির সুযোগ উপেক্ষা করিবেন না তাহা বলাই বাহুল্য ; 
কিন্তু এই ব্যাপারে গবর্ণমেন্ট যে সময় বাছিয়া লইয়াছেন তাহা 
একেবারেই উপযুক্ত নহে। বর্তমানে বন্যা, অত্যাবশ্যকীয় পণ্যত্রব্যের 
মূল্যবৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ ও সাম্প্রদায়িক অশান্তির ফলে 
বাঙলা দেশ ছারখার হইতে চলিয়াছে। এই সময়ে 
কৃষিজ্বাত আয়ের উপর যদি করধাধ্য হয় তাহা হইলে দেশের 
অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে। প্রকাশ যে, আগামী ২৬শে জুলাই 
তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের যে অধিবেশন হইবে . তাহাতে 
গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে কৃষিজাত আয়ের উপর কর্‌ ধার্য্যের জন্য 
একটা আইনের খসড়া পেশ করা হইবে।, এই আইনের বিস্তৃত 
বিবরণ এখনও জানা যায় নাই। তবে প্রকাশ যে, যাহাদের আয় 
বৎসরে ছুই হাজার টাকা কি তদুর্ধে তাহাদের উপরই এই কর 


৩১৬ 


বসিবে। খাজনা! বাবদ ভূম্যধিকারিগণ যে টাকা পাইয়া থাকেন 
তাহা কৃষিজাত আয় বলিয়া গণ্য হইবে কিনা এবং আয়ের উপর 


প্রতি টাকায় কত ট্যাক্স বসিবে তাহাও এখন পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।' 
যাহা হউক, ব্যবস্থা পরিষদে বিলটা উপস্থিত হইলে আপাততঃ যাহাতে | 


এই আইনের প্রয়োগ স্থগিত রাখা হয় তজ্জন্য 'প্রতিনিধিস্থানীয় 
ব্যক্তিগণ চেষ্টা করিবেন-_উহাই আমরা প্রার্থনা করিতেছি। অনল্পদিন 
পূর্বে বাঙ্গলা সরকার বিক্রয়কর নামক একটা কর বসাইয়াছেন। 
এই করের কোন অপরিহার্ধ্য প্রয়োঙ্গন ছিল বলিয়া দেশের প্রতিনিধি- 
স্থানীয় ব্যক্তিগণ স্বীকার করেন নাই । উহার পরে আবার কি 
জাত আয়ের উপর আয়কর বসাইবার হেতু কি? 
আরও একটী কর 

কেবল কৃষিজাত আয়ের উপর আয়কর নহে- বাঙ্গলা দেশের 
অধিবাসীদের উপর বৃত্তিকর নামে যে কর বসিয়াছে তাহাও বৃদ্ধি 
পাইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে । সকলেই জানেন যে, বাঙ্গলা 
দেশে যাহারা আয়কর দিয়া থাকেন তাহাদিগকে বৎসরে ৩০ টাকা 
হিসাবে বাঙ্গলা সরকারকে বৃত্তিকর দিতে হয়। এই সম্পর্কে কিছুদিন 
পূৰ্ব্বে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটা আইন পাশ হয় যে, কোন 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট বৎসরে ৫০ টাকার বেশী বৃত্তিকর ধার্য্য করিতে 
পারিবেন না। আমরা তখনই.আশঙ্কা করিয়াছিলাম যে, এই আইনের 
ফলে বাঙ্গলায় ধার্য বৃত্তিকরের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৫০ টাকায় 
পরিণত হইবে । আমাদের এই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইতে 
চলিয়াছে। সম্প্রতি প্রকাশ যে, ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশেই যাহাতে 
একই হারে অর্থাৎ ৫০ টাকা হিসাবে বৃত্তিকর ধার্ধ্য হয় তজ্জবন্য কেন্দ্রীয় 
ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে স্যার এফ ই জেমস 
একটী আইনের খসড়া পেশ করিতেছেন। এই আইন যে পাশ হুইবে 
এবং বাঙ্গলা সরকার প্রভৃতি উহা যে লুফিয়া লইবেন তাহাতে সন্দেহ 
নাই। সুতরাং ' অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গলায় বৃত্তিকরের পরিমাণ যে ৫ 
টাকায় ধাৰ্য্য হইতেছে তাহা নিশ্চিত। 

তামাকশ্চাষীর সমস্ত! 

সমগ্র ভারতে প্রতিবসর যে পরিমাণ তামাক জন্মিয়া থাকে 
তাহার প্রায় এক চতুর্থাংশ উৎপন্ন হয় বাঙ্গলাদেশে। বঙ্গদেশে 
তামাক উৎপাদনে উত্তরবঙ্গ বিশেষতঃ রংপুর জেলার নামই সব্বাশ্রে 
মনে পড়ে। বাঙ্গলায়' প্রায় ৩ লক্ষ একর তামাকের জমির মধ্যে 
একমাত্র রংপুর জেলাতেই ২ লক্ষ একর তামাক চাষের জমি রহিয়াছে। 
এই প্রদেশে সাধারণতঃ সিগারেটের তামাক হয় না। যে ছুই শ্রেণীর 
তামাক উৎপন্ন হয় তন্মধ্যে মতিহার দাকাট! তামাক অর্থাৎ হুকার 
জন্য ব্যবহৃত হয়। সরস জাতি তামাক চুরুট প্রস্তুতের জন্য ব্রহ্মদ্শে 
' রপ্তানী হয় এবং নীরস জাতি তামাক হুকার জন্য মতিহারের সহিত মিশ্রণ 
করা হয় কিংবা দোক্তা, নস্ত প্রভৃতি প্রস্তুতে প্রয়োজন হয়। 
রংপুর এবং জলপাইগুড়ি জেলার অনেক জায়গায় তামাকই কৃষকের 
একমাত্র অর্থকরী ফসল । কোন কোন গ্রামে কৃষক পাটের পরিবর্তে 
ব্রহ্মদেশে রপ্তানীযোগ্য জাতি তামাকই উৎপাদন করিয়া থাকে এবং 
এই তামাকের জমিতে সাধারণত অন্য কোন ফসল দেওয়া হয় না । 

বিগত কয়েক বৎসর উত্তরবঙ্গের তামাকচাষী ১৫২ হইতে ২৫২ 
টাকা দরে ব্রন্মদেশে রপ্তানীযোগ্য তামাক, ১৫২ হইতে ১৮২ টাকা 
দরে মতিহার, ১০২ হইতে ১৫২ টাকা দরে অন্যান্য শ্রেণীর জাতি 
তামাক বিক্রয় করিয়া আসিতেছে । কিন্তু এবৎসর জানুয়ারী মাস 
হইতেই তামাকের দাম অস্বাভাবিক হাস পাইতে.থাকে। মার্চ, 
এপ্রিল এবং মে মাসে প্রতি মণ উৎকৃষ্ট জাতি তামাক ৭৮২ টাকার 


আর্থিক জগৎ 


[ শ০শে জুন, ১৯৪১ 


বেশী দরে বিক্রয় হয় নাই। অভাবগ্রস্ত কৃষক কোন কোন ক্ষেত্রে 
১1০২২ টাকা দরেও তামাক বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে! 
ভারতীয় তামাকের উপর ব্রহ্মদরকার আমদানী শুদ্ধ ধার্য্য করিবেন 
এই গুজব এবং যুদ্ধের দরুণ ব্রহ্মদেশগামী জাহাজের অভাব, এই 


অপ্রত্যাশিত মূল্য হ্রাসের জন্য আংশিকভাবে দায়ী সন্দেহ নাই। 


কিন্তু বিগত ধান্য ফসল নষ্ট হইয়া যাওয়ায় এবং পাটের উচিৎ মূল্য 
না থাকায় কৃষকও বিপদে পড়িয়া যে নামমাত্র মূল্যে তামাক বিক্রয় 
করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে! বর্তমানে 
তামাকের মূল্য সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে এবং তামাকের মূল্য হ্রাস 
ব্যাপারটা অনেকেই একটা সাময়িক সমস্যা বলিয়া ধরিয়া নিতেছেন 
কিন্ত কয়েকটি ঘটনা পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়া এই সম্পর্কে আমাদের কিঞ্চিৎ 
আশঙ্কা জন্মিয়াছে। প্রথমতঃ ব্রহ্ম গবর্ণমেন্ট ব্রহ্মদেশে তামাক চাষ 
বুদ্ধিতে কার্যকরী উৎসাহ দিতেছেন। এজন্য প্রধান মন্ত্রীকে সভাপতি 
করিয়া একটা কমিটি গঠিত হইয়াছে । উক্ত কমিটি ব্রহ্মদেশে 
তামাকের চাষ বৃদ্ধি এবং সিগারেটের কারখানা স্থাপনের জন্য 
যাবতীয় উপায় অবলম্বনের উপদেশ দিবেন। সংবাদে প্রকাশ, 
প্রয়োজন হইলে ব্রহ্ম গবর্ণমেন্ট এই ব্যাপারে আইনের আশ্রয় গ্রহণ 
করিতেও দ্বিধা করিবেন না। ভারতীয় তামাকের. আমদানী হাস 
করা যে ব্রহ্ম সরকারের উদ্দেশ্য, তামাকের উপর প্রতি পাউণ্ডে এক 


. আনা হারে আমদানী শুল্ক ধার্ধ্য করাই তাহার প্রমাণ। বিশিষ্ট 


তামাক ব্যবসায়িগণের ধারণা এই যে, ১৫২০ বৎসর পরে ব্রহ্ষে 
তামাক রপ্তানীর ব্যবসায় সম্পূর্ণ লোপ পাইবে । সরকারী রিপোর্টে 
প্রকাশ বাঙ্গলার অন্যান্য জেলাসমূহেও তামাকের চাষ বৃদ্ধি পাইতেছে, 
কাজেই ১৫1২০ বৎসর পর উত্তরবঙ্গের তামাকের চাহিদা হাস পাইয়া 
তামাক চাষীর সম্মুখে যে বিরাট এক সমস্যা দেখা দিবে তাহাতে 
সন্দেহের অবকাশ আছে কি? আমাদের মনে হয় উত্তরবঙ্গে 
সিগারেট ও বিডির তামাক চাষ যাহাতে বিস্তার লাভ করে তজ্জম্ত 
বাঙ্গলা সরকারের বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত। বিড়ির কাট্তি 
নিয়তই বৃদ্ধি পাইতেছে। বোম্বাই প্রদেশ হইতে বাঙ্গলায় বিডির 
তামাক আমদানী করিতে হয়। রংপুর জেলাতে ভাজ্জিনিয়া শ্রেণীর 
সিগারেটের তামাক যে উৎপন্ন হইতে পারে তাহার প্রমাণ অনাবশ্যক। 
যুদ্ধের দরুণ সিগারেটের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই সুযোগে 
সংযুক্তপ্রদেশ সরকার বুন্দেলখণ্ডে সিগারেটের তামাক চাষ বিস্তৃত 
করার একটি পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 
বাঙ্গলা সরকারও কি এই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইবেন? . 
বোম্বাইয়ে শিল্পবাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ 
বর্তমান যুগে প্রায় সকল দেশেই শিল্প বাণিজ্য সম্পর্কিত তথ্য 
সংগ্রহ করিয়া উহা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা গবর্ণমেন্টের 
অপরিহাধ্য কর্তব্যরূপে গণ্য হইয়াছে । এই.সমস্ত তথ্য ব্যতিরেকে 
দেশের আধিক উন্নতির পরিমাপ করা কঠিন, উদ্ধমশীল ব্যক্তিগণ 
নূতন ব্যবসা-বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করেন না এবং কর নিদ্ধারণ প্রভৃতি 
ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের পক্ষেও নানারূপ অসুবিধার স্থষ্টি হয়। এদেশে 
ভারতসরকারের ডিরেক্টর জেনারেল অব কমাশিয়েল ইন্টেলিজেন্স 
এড ষ্ট্যাটিস্টিকম্‌ কর্তৃক শিল্প এবং বাণিজ্য সম্পর্কে সর্বভারতীয় 
ভিত্তিতে কয়েকটা রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়া থাকে বটে; কিন্তু এই 
সমস্ত রিপোর্টে প্রদেশসমূহের , বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় না। 
যুদ্ধের দরুণ আবার ভারত সরকার কোন কোন রিপোর্ট প্রকাশ করা 
বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বিভিন্ন প্রদেশের শিল্প, বাণিজ্য এবং কৃষি 


; প্রভৃতি সম্পর্কে প্রামাণ্য গ্রন্থেরও বিশেষ অভাব আছে । এই অবস্থায় 


কোন প্রাদেশিক সরকার যদি স্বীয় প্রদেশের শিল্প বাণিজ্য সম্পর্কে 
বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করার উদ্যম করেন তাহা হইলে বাবসায়ী, 






1. 
৩০শে জুন, ১৯৪১ ] 


শিল্পপতি এবং অর্থনীতিবিদ সকলেই উৎসাহ বোধ করিবেন । আমরা 
অবগত হইলাম যে, সম্প্রতি বোস্বাই সরকার এইরূপ একটা পরিকল্পনা 
করিয়া শিল্প এবং বাণিজ্যবিষয়ক তথ্য সংগ্রহ এবং প্রসারের জন্য 
শিল্প বিভাগের অধীনে একটা বিশেষ বিভাগ স্থাপনের উদ্যোগ 
রিয়াছেন। উক্ত বিভাগ কর্তৃক সমগ্র বোম্বাই প্রদেশের জন্য একটা 
কমাশিয়েল ডিরেক্টরী বা ব্যবসা-বাণিজ্যের যাবতীয় সংবাদ সম্বলিত 
একটা পুস্তক প্রকাশিত হইবে। শিল্প-বাণিজ্য সংক্রান্ত একখানা 
মাসিক কি ত্রেমাসিক সংবাদপ ব্রও উক্ত বিভাগ প্রকাশ করিবে বলিয়া 
সংবাদে প্রকাশ । বোম্বাই সবকারের এই উদ্যম বিশেষ প্রশংসার 
যোগ্য । বাঙ্গলা দেশে শিল্প বিভাগের অধীনে কিছুকাল পুর্বে 
একজন ইন্তাষ্িয়েল ইন্টেলিজেন্স অফিসার নিধুক্ত হইয়াছেন । উক্ত 
অফিসার কর্তৃক সময়ে সময়ে কয়েকটি তথ্যবহুল প্রয়োজনীয় পুস্তিকা 
প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্তু এই সমস্ত পুস্তিকায় প্রধানত; কয়েকটী 
নিদ্দিষ্ট শিল্প সম্পর্কেই তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে । বাঙ্গলার 
অন্তর্বাণিজ্য, কোথায় কি পণ্য উৎপন্ন হয়, মফঃম্বল বন্দরসমূহের 
বিস্তৃত বিবরণ, ব্যবসায়ীদের তালিক1 এবং বাঙ্গলার যাবতীয় শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের বিবরণ প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিয়া একখানা 
“ডিরেক্টরী” সম্কলনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে এবং অনতিবিলম্বে 
এই কাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ করার জন্য আমর! বাঙ্গলা সরকারকে অনুরোধ 
করি। 





হায়দরাবাদে সরকারী ব্যাঙ্ক 

হায়দরাবাদে একটী সরকারী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবে 
বলিয়া “আধিক জগতে’ ইতিপূর্বেই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল । 
Bl জানা গেল হায়দরাবাদ আইন পরিষদ কর্তৃক উক্ত ব্যাঙ্ক 
সম্পর্কিত একটা বিল পাশ হইয়া গিয়াছে এবং নিজাম সরকার এই 
ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছেন। ব্যাঙ্কের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ হইবে দেড় 
‘কোটী টাকা । তন্মধ্যে ৭৫ লক্ষ টাকার শেয়ার প্রথমে বাজারে 
বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইবে। ব্যাঙ্কের শত কর! ৫১ ভাগ শেয়ার 
সকল সময়েই নিজ্ঞাম গবর্ণমেন্টের হাতে থাকিবে | দশজন ডিরেক্টর 
ব্যাঙ্কের কার্য্যপরিচালনা করিবেন। তন্মধ্যে তিনজন ডিরেক্টর 
নিজাম সরকার ব্যতীত অন্যান্য অংশীদারগণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত 
হইবেন! নিজাম সরকার ব্যাঙ্কের সমুদয় শেয়ারের উপর শতকরা 

তিন টাকা সর্বনিম্ন লভ্যাংশের প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন । 

‘ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সময় উহাকে অংশীদারদের 
ব্যাঙ্ক না করিয়া সরকারী ব্যাঙ্ক হিসাবে স্থাপন করার জন্য জনসাধারণ 
বিশেষ আগ্রহাম্বিত ছিল। কেন্দ্রীয় আইন সভার কংগ্রেসদলভূক্ত 
সদন্তগণও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন ; কিন্তু রাজনীতির 
মারপ্যাচে ইহা ঘটিয়৷ উঠে নাই। বুটাশ তাঁরতের তুলনায় দেশীয় 
রাজ্যসমূহে এখন পর্যন্তও জনমতের বিশেষ মূল্য নাই। কিন্ত 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন ব্যাপারে একটা দেশীয় রাজ্যে যাহা সম্ভবপর 
হইল জনসাধারণের প্রবল আগ্রহ সত্বেও বুটীশ ভারতে তাহা কার্যকরী 
করা যায় নাই । 

ভারতে সংবাদপত্রের কাগজ প্রস্তুত 

সংবাদপত্রের জন্য যে প্রকার কাগজ ব্যবহৃত হয় তাহা 
অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং এদেশের কাগজের কলসমুহে তাহা 
প্রস্তুত হয় না। যুদ্ধের পূর্বে প্রধানতঃ জান্মেনী, নরওয়ে, সুইডেন এবং 
ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের কাগজ আমদানী 
করা হইত। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর কানাডা এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 
হইতেই এদেশের প্রয়োজনীয় কাগজ আসিতেছে । ভারতসরকার 
সংবাদপত্রের কাগজ আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিবেন ঘোষণা করায় 
সম্প্রতি সাংবাদিক মহলে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে । 
আমদানী নিয়ন্ত্রিত হইলে কাগক্জের যে মূল্য বৃদ্ধি হইবে তাহাও 
এক প্রকার নিশ্চিত। দীর্ঘকাল যাবৎ সংবাদপত্রের কাগজ প্রস্তত 
সম্পর্কে আলোচনা চলিলেও এপর্যন্ত কোন কাগজের কলের কর্তৃপক্ষ 
এই ব্যাপারে কোনরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করেন নাই উৎকৃষ্ট 
শ্রেণীর কাগজ প্রস্তত .করিয়া ইহাদের লাভের অঙ্ক অটুট রহিয়াছে । 
যুদ্ধের অনিশ্চয়তার মধ্যে সংবাদপত্রের কাগন্জ প্রস্তুতের জন্য নৃতন 


আধিক জগৎ 


৩১৭ 


উদ্যম প্রদর্শন করিতে অধিকাংশ কাগজের কলের কর্তৃপক্ষই অনিচ্ছুক 
বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, সন্প্রতি বোশ্বাইর “কমার্স” পত্রে 
এই সম্পর্কে একটা উৎসাহজনক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে । প্রকাশ, 
যথোচিত সংরক্ষণের সুবিধা দিলে সংযুক্তপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবের 
কাগজের কলুসমূৃহ এক বৎসরের মধ্যেই সংবাদপত্রের উপযোগী 
কাগজ প্রস্তুত করিতে ইচ্ছুক এবং সম্পূর্ণ সক্ষম। এই সমস্ত কলের 
মালিকগণ ইহাও নাকি জানাইয়াছেন যে, সংরক্ষণ প্রয়োজনীয় হইলেও 
তাহারা দীর্ঘকালের জন্য ইহা দাবী করেন না, কারণ বর্তমান সুযোগে 
এই পরিকল্পনা কাধ্যকরী হইলে কয়েক. বৎসরের মধ্যেই বিদেশী 
কাগজের সমমূল্যে তাহারা নিজেদের প্রস্তুত কাগল্জ বিক্রয় করিতে 
সমর্থ হইবেন । 

উপরোক্ত সংবাদ সত্য হইলে, ভারত সরকারের পক্ষে অনতি- 
বিলম্বে এই শিল্প সম্পর্কে সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া কর্তব্য | 
সংবাদপত্রের কাগজের জন্য ভারতবর্ষ একান্তভাবে বিদেশের উপর 


-নির্ভরশীল-_অন্ত কোন বিষয় বিবেচনা না করিয়া শুধু ইহা স্মরণ 


রাখিয়াই সংরক্ষণের আশ্বাস প্রদান করা ভারত সরকারের উচিত 
হইবে। 


ূ ডক্টর লাহার অভিভীষণ 

সম্প্রতি বেঙ্গল ন্যাশানেল চেম্বার অব্‌ কমাসের ত্রৈমাসিক 
অধিবেশনে সভাপতি ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা তাহার সুচিত্তিত 
অভিভাষণে যে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা 
দেশের কল্যাণকামী মাত্রেরই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । 
মহাযুদ্ধের পরে শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক জীবনে যে সর 
দুরহ সমস্যার উদ্ভব হইবে তাহার সমাধানের জন্য ইংলণ্ড ও অন্যান্য 
দেশে এখন হইতেই 'তোড়জোর সুরু হইয়াছে। দেখাদেখি ভারত 
সরকারও পুর্ব হইতে প্রস্তুত হইবার উদ্দেশ্যে একটা পুনর্গঠন 
কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন।' উদ্দেশ্য সাধু! কিন্তু ভারত সরকারের 
গ্রই পরিকল্পনায় সব্বাঙ্গীণ সংগঠনের কোন আভাস পাওয়া যায় 
না। ডক্টর লাহার "সহিত আমরাও একমত হইয়া বলিব, কেবল 
যুদ্ধোপকরণ নির্মাণে ব্যাপৃত বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের কথা এবং 
যুদ্ধের পরে এঁগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকর্জের নিয়োগের প্রশ্নটাই একমাত্র 
সমস্যা নয়। যুদ্ধের পরে অপরাপর নূতন ও পুরাতন শিল্পসমূহের 
যে বিপদ দেখা দিবে সঙ্গে সঙ্গে সেই সব সমস্তারও সমাধানের উপায় 
উদ্ভাবন করিতে হইবে । এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বীচাইবার জন্য 


"সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করিলে বুঝিতে হইবে, পুনর্গঠন কমিটী খাড়া 


করিয়া গবর্ণমেন্ট যুদ্ধকালীন কতকগুলি দায় হইতে নিজকে কৌশলে 
মুক্ত করিবেন মাত্র, কিন্তু আসল সমস্তার সমাধান করিতে তাহারা 
আদৌ চিন্তিত নহেন। 

ডক্টর লাহার অভিমত এই যে, যুদ্ধের পরে পণ্যমূল্য বে হ্রাস 
পাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ; কিন্তু পণ্যমূল্য আকস্মিকভাবে 
হাস প্রাপ্ত হইয়া যাহাতে গুরুতর অবস্থার স্থষ্ট না হয় সেই বিষয়ে 
ভারত সরকারকে পূর্ধাহ্থেই সচেতন হইয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ। 
অবলম্বন করিতে হইবে । 

যুদ্ধের পরে দারুণ বেকার সমস্তার সম্ভাবনা থাকায় ডক্টর লাহা 
বলেন যে, পাবলিক ওয়াকর্প সম্পর্কিত কার্যাবলী এখন বন্ধ রাখাই 
সমীচীন; কেন না, যুদ্ধের পরে বিস্তর কর্মহীনকে পাবলিক 
ওয়ার্কসে নিযুক্ত করিবার একটা সুযোগ থাকিবে । বড় বড় জনহিতকর 
কাৰ্য্য সম্পর্কে ডক্টর লাহার উপরোক্ত অভিমত অনস্থীকাধ্য । কিন্তু 
বন্যা মহামারী, ছুভিক্ষ প্রপীড়িত জনগণের হিতার্থে মাঝে মাঝে 
ছোটখাট পাবলিক ওয়ার্কসের প্রয়োজন আছে বলিয়া আমর! মনে 
করি। 


1 


ভাবতে জ্ঞাক্ছাজ্ত নিসার 
| ন্কান্লখালা 





গত ২১শে জুন তারিখে ভিজাগাপ্রম বন্দরে কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব 
সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানীর যে 
জাহাজ নির্মাণের কারখানার ভিত্তি স্থাপন 'করিলেন তাহাতে কেবল 
যে ভারতবর্ষের একটা বিনষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা হইল এরূপ 
নহে__এই কারখানা স্থাপনের ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের 
সহস্র সহল্র বেকার ব্যক্তির অন্নসং-স্থানের এবং দেশের কোটা কোটা 
টাকার ধনসম্পদ ' দেশের ভিতরে সংরক্ষিত হইবার পথ প্রশস্থ 
হইল । 

ভারতবর্ষে ইংরাঁজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু শতাব্দী পূর্বেও 
জাহাজ নিৰ্ম্মাণ শিল্পের অস্তিত্ব ছিল। তখন ভারতীয় জাহাজ 
ভারতীয় পণ্য সম্ভার লইয়া দেশ বিদেশে যাতায়াত করিত। এদেশে 
ইংরাজশাসন প্রতিষ্ঠি-হইবার পরেও বহুদিন পর্য্যস্ত বোম্বাই, চট্টগ্রাম 
প্রভৃতি বন্দরে সমুদ্রগামী জাহাজ নির্শ্মিত হইত। কিন্তু ভারতবর্ষে নির্মিত 
ভারতীয় লস্কর কর্তৃক পরিচালিত জাহাজসমূহের ইংলণ্ডের বাজারে 
নিয়মিতভাবে ভারতীয় মালপত্র লইয়া যাতায়াত ইংলপ্ডের জাহাজ 
নির্মাতাদের চক্ষুশূল হইল। উহারা এরূপ কথা পর্য্যন্ত বলিতে 
লাগিল যে, যখন ইংলণ্ডের লোক খাইতে পাইতেছে না 
সেই সময়ে প্রাচ্যদেশসমূহের নেটীভগণ কর্তৃক ইংলগ্ডের বন্দরে জাহাজ- 
যোগে মালপত্র আমদানী পার্থিব, নৈতিক, রাজনীতিক ও বাণিজ্যগত 
সকল দিক দিয়াই আপত্তিজনক । বৃটীশ জাহাজ নিৰ্ম্মাতাদের, এই 
সব আপত্তির ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতীয় জাহাজ শিল্পকে 
নানা ভাবে'বাধা দ্রুত লাগিলেন এবং ভারতবর্ষের এই প্রাচীন শিল্পটী 
বিনষ্ট হইল। উহার আরও ফল দ্রাড়াইল এই যে, কি'ভারতবর্ষের 
অভ্যন্তরস্থ নদীসমূহে, কি ভীক্ষিতবর্ষের উপকূলবন্তাঁ এক বন্দর হইতে 
অন্য বন্দরে এবং কি ভারতীয় বন্দর হইতে বিদেশে মাল ও যাত্রীবহনের 
ব্যবসা সম্পূর্ণভাবে বৃটাশ জাহাজ কোম্পানী কতক অধিকৃত হইল। 

বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষের উপকূলবর্তী 'এক বন্দর হইতে অন্য 
বন্দরে প্রতি বৎসর ৭০ লক্ষ টন মালপত্র আমদানী রপ্তানী হয়। এই সব 
বন্দরের মধ্যে বৎসরে ১৫ লক্ষ যাত্রী জাহাজযোগে যাতায়াত করে । 
এতত্যতীপ্ত ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের মধ্য প্রতি বৎসর ৫ লক্ষ যাত্রী 
জাহাজযোগে যাতায়াত করিয়া থাকে। উহা ছাড়া ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতিবংসর ২ কোটা ৫০ লক্ষ টন' মালপত্রের 
আদান প্রদান হয় এবং ছুই লক্ষ যাত্রী বিভিন্ন দেশ ও ভারতের 
মধ্যে গমনাগমন করে। কিন্ত বিদেশের সহিত ভারতবর্ষের যে মাল- 
পত্র আদান প্রদান হয় এবং ভারতবর্ষ ও বিদেশের মধ্যে যে যাত্রী 
যাতায়াত করে তাহার অতি নগন্য অংশও ভারতীয় জাহাজ 
কোম্পানীর অধিকৃত নহে। ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যের মাত্র এক 
চতুর্থাংশ ভারতীয় জাহাজের অধিকৃত রহিয়াছে । 

জাহাজী ব্যবসায়ে ভারতীয় জাহাজের এই প্রকার ছুরবস্থার 
জন্য ভারতবর্ষে জাহাজ নিৰ্ম্মাণ না হওয়াই একমাত্র কারণ নহে। 
এদেশের অধিবাসীদের মুলধনে ও চেষ্টায় যে সমস্ত জাহাজ কোম্পানী 
স্থাপিত হইয়াছে বিদেশী জাহাজ কোম্পানীসমূহ অবৈধ প্রতিযোগিতা 
দারা উহাদিগকে কোণঠাসা করিয়া রাখায় এবং ভারত'সরকার উহাতে 
কোনওরূপে হস্তক্ষেপ না করাঁতেই ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ে 


ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীর স্থান এত নগণ্য হইয়া . রহিয়াছে ? 
তবে একথা স্বীকাধ্য যে, এদেশে যদি সমুদ্রগামী জাহাজ নিন্মীণের 
ব্যবস্থা হইত তাহা হইলে জাহাজী ব্যবসায়ে ভারতবর্ষ এত পেছনে 
পড়িয়া থাকিত না। 

কিন্ত বিদেশী জাহাজ কোম্পানীগুলির অবৈধ প্রতিযোগিতা 
সংযত না করিয়া ভারত সরকার ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের 
একদিকে যে প্রকার ক্ষতি করিয়াছেন সেইরূপ উহারা ভারতবর্ষে 
জাহাজ নির্মাণ শিল্পে কোনওরূপে পরষ্ঠপৌষকতা না করিয়াও এই 
ব্যাপারে কম ক্ষতি করেন নাই। সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানী 
গত ১৯১৯ সাল হইতে ভারতবর্ষে একটী জাহাজ নিন্দাণকেন্দ্র স্থাপন 
করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত দেশের গবর্ণমেন্ট 
অর্থ সাহায্য করিয়া, কম সুদে খণ দান করিয়া এবং ট্যাক্সভার হইতে 
রেহাই দিয়া দেশের জাহাজ-শিল্পকে সর্ধপ্রকার সাহায্য করিলেও 
সিন্ধিয়া গ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী আজ্জ পর্য্যন্ত এই ব্যাপারে ভারত 
সরকারের নিকট হইতে এক কপর্দকও সাহায্য পান নাই। কেবল 
তাহাই নহে, কলিকাতার শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত পোর্টট্রাষ্ট উহাদের 
জমির জন্য অত্যধিক হারে ভাড়া চাহিয়া সিন্ধিয়া কোম্পানীকে জাহাজ 
নিম্মাণের চেষ্টা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য যে অপচেষ্টা 
করিয়াছেন তাহাতে পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করা গবর্ণমেন্ট কর্তব্যের মধ্যে 
গণ্য করেন নাই। অবশেষে সিদ্ধিয়া কোম্পানী যখন সম্পূর্ণভাবে 
নিজের অর্থসঙ্গতির উপর নির্ভর করিয়া ভিজাগাপট্রমে জাহাজ 
নিন্মাণকেন্দ্র স্থাপনে উদ্যোগী হইল তখন গবর্ণমেন্ট উহাকে 
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানীর ব্যাপারে সাহায্য করিতে পর্য্যন্ত 
অগ্রসর হন নাই। এইভাবে প্রতি ব্যাপারে সিন্ধিয়া কোম্পানী 
গবর্ণমেন্টের নিরিট হইতে বাঁধা পাইতেছে। অথচ বর্তমানে বৃটীশ 
গবর্ণমেন্ট জাহাজের জন্য ব্যাকুল এবং এই জঙ্ত কেবল বুটাশ 
সাআজ্যভুক্ত উপনিবেশসমূহ নহে__ আমেরিকার ন্যায় ভিন্ন দেশের 
পর্যন্ত দ্বারস্থ হইয়াছেন । | 

যাহা হউক, সিদ্ধিয়া স্টিম নেভিগেশন কোম্পানী এইসব বাঁধাবিদ্বূ 
না মানিয়া আত্মশক্তির বলে আজ ভিজাগাপট্রমে জাহাজ নির্শ্মাণ- 
কেন্দ্র স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে । এই কেন্দ্রে বৎসরে ৬ হইতে. 
১০ হাজার টনের ১৬টা করিয়া জাহাজ নির্শ্মিত হইতে পারিবে এবং 
উহাতে ৮ হইতে ১* হাজার ব্যক্তির কর্মসংস্থান হইবে। সিদ্ধিয়ার 
এই মহান্‌ উদ্দেশ্য যদি সফল হয় তাহা হইলে পুনরায় প্রাচীন 
কালের ন্যায় পৃথিবীর সব্বদেশে ভারতের নিশ্মিত জাহাজে ভারতীয় 


পতাকা আন্দোলিত হইয়া জাহাজ নিন্নাণে ভারতীয়দের 


কর্মকুশলতার কথা ঘোষণা করিবে। এই নৌবহরে কাণ্রেন, 
ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, খালাসী হিসাবে. যে কত সহস্র ভারতবাসীর 
অন্নসং-স্থানের উপায় হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। সুতরাং সিদ্ধিয়ার 
এই প্রচেষ্টা একটা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের লাভের চেষ্টা মাত্র নহে 
উহা একটা জাতীয় প্রচেষ্টা এবং উহার সাফল্যের উপর জাতির 
একটা সৰ্ব্বোচ্চ স্বার্থ নির্ভর করিতেছে । এই প্রচেষ্টায় ভারতবাসী 
মাত্রেই যে সহান্ুভূতিসম্পন্ন হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ 
(৩২১ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 





যুদ্ধের জন্য ভারত সরকারের সামরিক ব্যয় অত্যধিকভাবে বৃদ্ধি 
পাওয়ার দরুণ ভারত সরকার এই পধ্যস্ত দেশবাসীর উপর ৯ দফায় 
বৎসরে প্রায় ২৭ কোটা টাকার নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করিয়াছেন । কিন্তু 
এইভাবে ট্যাক্স বৃদ্ধি করা সব্বেও গবর্ণমেন্টের সামরিক ব্যয় সঙ্জুলান 
হইতেছে না। ইতিমধ্যে চলতি সরকারী বৎসরের প্রথম মাসের 
অর্থাৎ গত এপ্রিল মাসের আয় ব্যয়ের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, উক্ত মাসে সামরিক বিভাগের ব্যয় 
এত বাড়িয়া গিয়াছে যাহার ফলে গবর্ণমেন্টের আয় ৫০ লক্ষ টাকা 
বৃদ্ধি এবং সামরিক বিভাগ ছাড়া অন্যান্য বিভাগের ব্যয় ৫০ লক্ষ টাকা 
হাসু পাওয়া সন্বেও এই মাসে আয়ের তুলনায় ব্যয় ৬ কোটী টাকা 
বেশী হইয়াছে। যুদ্ধের অবস্থা যে প্রকার দেখা যাইতেছে তাহাতে 
এপ্রিল মাসের পরবস্তী মাসসমূহে সামরিক ব্যয় হ্রাস পাওয়া দূরে 
, থাকুক বরং উহা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। অত্রাবস্থায় 
চলতি বৎসরের বাজেটে ১৩ কোটা ৮৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে 
বলিয়া যে বরাদ্দ করা হইয়াছিল তদতিরিক্ত আরও ৭০৭২ কোটী 
টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে । সিমলায় 
গুজব যে, এই ঘাটতি পূরণের জন্য আগামী নবেম্বর মাসে দিল্লীতে 
ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে একটা অতিরিক্ত বাজেট 
উপস্থিত করিয়া দেশবাসীর উপর আরও নূতন নূতন ট্যাক্স ধাৰ্য্য 
করিবার ব্যবস্থা হইবে । 

সামরিক ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য ভারত সরকার ইতিপূর্বে 
দেশবাসীর উপর যে ২৭ কোটা টাকার নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করিয়াছেন 
তাহার অধিকাংশ দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির উপরই 
পতিত হইয়াছে । এইভাবে ট্যাক্স ভারাক্রান্ত হওয়ার ফলে দেশের 
শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির লাভের পরিমাণ সঙ্কুচিত হইয়াছে 
এবং উহাদের. পক্ষে অংশীদারগণকে উপযুক্তরূপ লভ্যাংশ প্রদান ' করা 
অথবা কার্ধ্যক্ষেত্রের সম্প্রসারণ করা অসম্ভব হইয়া ' উঠিয়াছে। 
বর্তমান সময় পর্য্যন্ত বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের লাভের যে হিসাব 
_ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত 
হইবে। গত ১৯৩৯ সালে ভারতবর্ষে ১২টী কাপড়ের কলের নিট 
লাভ হইয়াছিল ৫০ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা। ১৯৪০ সালে এই 
লাভের পরিমাণ কমিয়! ' ৪৫ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকায় পরিণত 
হইয়াছে । ‘উহার 'কারণ এই যে, যেস্থলে গত ১৯৩৯ সালে উক্ত 
১২টা কাপড়ের কলকে ট্যাক্স হিসাবে ১৮ লক্ষ ২২ হাজার টাকা দিতে 
হইয়াছিল সেই স্থলে উহাদিগকে গত ১৯৪০ সালে ট্যাক্স হিসাবে 
৩৯ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা দিতে হইয়াছে। এদেশের ৯টি 
কয়লার কোম্পানীর ১৯৩৯ সালে নিট লাভ হইয়াছিল ২৪ লক্ষ ৪১ 
হাজার টাকা । অতিরিক্ত ট্যাক্সের দরুণ ১৯৪০ সালে উহার পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ১৯ লক্ষ ২৩ হাজ্ঞার টাকা । এইভাবে এক বৎসরের মধ্যে 
২টী লৌহ.ও ইস্পাত কোম্পানীর লাভের পরিমাণ ৩ কোটী ১২ লক্ষ 
টাকা হইতে কমিয়া ২ কোটী ৮০ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে । 
এই সময়ের মধ্যে এদেশের চটকল, কাগজের কল, দেশলাইয়ের কল 
এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কারথানাগুলিরই লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
যাহা হউক, আমাদের বক্তব্য বিষয় .হইতেছে এই যে, সামরিক ব্যয় 

২ 


] 


আল্বান্র ভ্যান ব্ৰদ্ধিত্ৰ ঞভ্জন্য | 


সঙ্কুলানের জন্য দেশের উপর যদি পুনরায় নূতন ট্যাক্স ধার্য করা হয় 
তাহা হইলে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত 
হইবে। এদিকে রেলের ভাড়ার মাশুল বৃদ্ধি, আয়কর বৃদ্ধি, ডাক 
মাশুল বৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে দেশের দরিদ্র জনসাধারণ অধিকতর . 


- আথিক ছুর্দশায় উপনীত হইবে এবং চরমে সরকারী রাজন্বের 


উপরও উহার অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। 

আমরা ইতিপুরের্ব অনেকবার একথা বলিয়াছি এবং এখনও 
বলিতেছি যে, সামরিক কাজে গবর্ণমেন্টের যে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় 
হইতেছে তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য দেশবাসীর উপর আর ট্যাক্স 
বৃদ্ধি না করিয়া খণ গ্রহণ দ্বারা উহা সংগ্রহ করা হউক। বর্তমানে 
ভারত সরকার অতিরিক্ত সামরিক ব্যয় সঙ্কুলানার্থ যদি এক কি 
দেড়শত কোটা টাকা খণ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে উহাও সুদে 
আসলে দেশবাসীর উপর ট্যাক্স বসাইয়াই আদায় করিতে হইবে । 
কিন্তু এই অবস্থা অবলম্বিত হইলে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না--বরং এই যুদ্ধের সুযোগে উহাদের 
কাধ্যক্ষেত্রের এরূপ সম্প্রসারণ হইবে যাহার ফলে দেশবাসীর আধিক 
অবস্থা উন্নততর হইবে। বর্তমানে গবর্ণমেন্ট যদি দেশবাসীকে এই 
ভাবে আয় বৃদ্ধির সুযোগ দেন তাহা হইলে ভবিষ্যতে খণ পরিশোধের 
জন্য বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ ট্যাক্স বসিলেও তাহা দেশবাসীর পক্ষে 
ভয়াবহ বলিয়া মনে হইবে না। অশ্রে দেশবাসীর আয়বৃদ্ধি এবং 
ততপরে ট্যাক্স বৃদ্ধি__উহাই গবর্ণমেন্টের কার্য্যনীতি হওয়া উচিত। 
কিন্তু গবর্ণমেন্ট *সেইদিকে দৃষ্টি না দিয়া অবিরত কেবল ট্যাক্সই 
বাড়াইয়া চলিয়াছেন। দেশের আর্থিক অবস্থার উপর উহার কুফল 
অত্যন্ত মারাত্মক হইবে-_এই বিষয়ে কান সন্দেহ নাই । 

এই ব্যাপারে ইংলণ্ডে সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা ধরিয়া কাজ হইতেছে। 
ইংলণ্ড বর্তমানে এক জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত । এই সঙ্কট হইতে 
অব্যাহতি লাভের জম্ত উক্ত দেশের গবর্ণমেন্ট একমাত্র সামরিক 
বিভাগেই প্রত্যহ ১৩০ কোটী টাকার মত ব্যয় করিতেছেন। কিন্তু 
এই বিপদেও বুটাশ গবর্ণমেন্ট দেশের শিল্প বাণিজ্যের স্বার্থের দিকে 
বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতেছেন। চলতি ১৯৪১-৪২ 
সালে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের বাজেটে মোট ৪২০ কোটী ৭০ লক্ষ পাউণ্ড 
ব্যয়বরাদ্দ (উহার মধ্যে সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছে 
৩৫০ কোটা পাউণ্ড) ধরা হইয়াছে । উহার মধ্যে চলতি ট্যাক্সের 
উপর মাত্র ২৫ কোটী পাউণ্ড ট্যাক্স বাড়াইয়া কোম্পানীর নিকট 
হইতে ট্যাক্স হিসাবে মোট ১৭৮ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড আদায় কর! 
হইবে। বাকী ২৪২ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড" খণ গ্রহণ করিয়া 
'সংগ্রহ করা হইবে স্থির হইয়াছে । দেশের উপর অধিক ট্যাক্স 
বসাইলে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি অত্যধিক ট্যাক্স- 
ভারাক্রান্ত হইবে, উহাদের উৎপাদন ক্ষমতা খর্ব হইবে এবং উহার 
অবশ্যান্তাবী প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেশের বেকার সমস্যা অধিকতর 
জটিল হইবে__-এই আশঙ্কাতেই গবর্ণমেন্ট দেশের উপর আর অধিক 
ট্যাক্স বসান নাই। বর্তমানে যুদ্ধের জন্য অধিক ট্যাক্স বসাইয়া দেশের 
শিল্প 'বাণিজ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করিলে ভবিষ্যতে ' যুদ্ধের পরে উহাদের 

(৩২১ পৃষ্ঠায় ষ্টব্য ) 





গত ২২শে জুন হিটলার সোডিয়েট' ক্ুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! 
করিয়াছেন। এই ঘোষণা আকস্মিক হইলেও অপ্রত্যাশিত নয়। 
কারণ .সোভিয়েট-জার্ম্মান অন্ক্রমণ চুক্তির ফলে দুইটি পরস্পর- 
বিরোধী আদর্শান্থগত দেশের মধ্যে যে কোন চিরন্তন মৈত্রীর সম্বন্ধ 


স্থাপিত হইতে পারে না তাহা আমর! জানিতাম। আমরা একথা. 


কোনদিন ভুলি নাই যে, ষ্্যালিন উক্ত চুক্তি করিয়াছিলেন শাস্তি ও 
আত্মরক্ষার জন্য ইউরোপের অন্তান্ত রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতা লাভে 
ব্যর্থ হইয়া । এই চুক্তি এবং যুদ্ধের স্বরূপ ও পরিণতি সম্বন্ধে সর্বদা 
সচেতন থাকিয়া তিনি সোভিয়েট কুশিয়ার সমর-প্রস্তুতির দিকে 
অনলস দৃষ্টি দিয়াছিলেন। যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থায় হিটলারের এই 
চুক্তির প্রয়োজন ছিল একমাত্র সামরিক কারণে। ইউরোপের 
রাষ্ট্রগুলিকে পদদলিত করিয়া বৃটেনের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে 
হইলে ছুই মোহড়ায় যুদ্ধ করা বিপজ্জনক । সোভিয়েট রুশিয়ার 
নিরপেক্ষতা ক্রয় করা জাশ্ানীর একাস্ত প্রয়োজন ছিল। শ্লিফেন 
প্রমুখ জাশ্মীন সমর-বিশেষজ্ঞদের অভিমত এযুদ্ধে জার্শ্মানী উপেক্ষা 
করিতে পারে নাই। কিন্তু একে একে ইউরোপীয় রাষ্ট্রুলিকে 
পরাজিত করিয়া হিটলার যখন বলকান হইতে তাহার সুদুর বিসপিত 
প্রাচ্যের পথের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিলেন, তখন দেখিলেন যে 
তাহার দুর্দান্ত যান্ত্রিক বাহিনীর স্থলপথ একরকম বন্ধ। তুরস্ক ও 
পারস্তের সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার সাধারণ সীমান্ত রহিয়াছে এবং 
সীমান্ত পার্থ উক্রেইন, ককেসাস ও বাকুর শস্ত, শিল্প ও তৈল “সম্পদ 
সর্বগ্রাসী সমরের জন্য রীতিমত প্রয়োজন । এই- পথে জার্মানীর 
' অভিযান ষ্টালিন* সমর্থন করিতে পারেন না, কারণ সোভিয়েট 
রুশিয়ার আধিক মেরুদণ্ড তাহ্ক্কুতে শিথিল হইয়া যাইবে । আভ্যন্তরীণ 
বিরোধ তাই ক্রমে ক্রমে আত্মপ্রকাশ করিল। সোভিয়েট 
গবর্ণমেন্টকে অনিবার্য যুদ্ধের এই আকস্মিক আবির্ভাব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
অজ্ঞাত রাখিয়া, যুদ্ধের বহু প্রচারিত উদ্দেশ্য মধ্যপথে অসমাপ্ত রাখিয়া, 
হিটলার হঠাৎ ২২শে জুন সকালে ঘোষণা করিলেন যে, তিনি সুদীর্ঘ 
১৫০০ মাইলব্যাপী মোহড়ায় সমগ্র জার্শ্মান বাহিনীকে রুশিয়ার 
বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য আদেশ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিলেন 
যে, এই আদেশের পশ্চাতে রহিয়াছে সুসভ্য পৃথিবীকে বর্ব্বর 
বলশেভিজমের শয়তানী প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার মহৎ উদ্দেশ্য ৷ 
আদর্শ ও উদ্দেশ্য উভয়েরই তীব্র জৌলুষে আমরা ধাঁধায় পড়িলাম। 
পৃথিবীর মানুষ স্তম্ভিত হইল । 

সাম্রাজ্য স্বার্থের জন্য বৃটিশ-বৈরিতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সোভিয়েট 
রুশিয়ার ন্যায় বৃহৎ সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে যুগপৎ যুদ্ধ ঘোষণা করা 
জাম্মানীর পক্ষে সামরিক ধৃষ্টতা কিনা তাহা সমর-বিশেষজ্ঞদের 
বিচার্ধ্য-_ আমাদের নয়। যুদ্ধ যখন আরম্ভ হইয়াছে তখন এই বিরাট 
শ্তি-প্রতিযোগিতায় কে জয়ী হইবে তাহা লইয়া অনর্থক গব্ষেণা 
করিবার ইচ্ছাও আমাদের নাই। সভ্যতার পরিপুষ্টি ও উৎকর্ষের জন্য 
কোন্‌ রাষ্ট্রের এবং কোন্‌ আদর্শের যোগ্যতা কতখানি, ব্যাপকভাবে 
এখানে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া প্রমাণ করিবার সুযোগও আমাদের 
নাই। হিটলার যাহাঁকে বর্বরতা বলিয়াছেন, যে সোভিয়েট 
সভ্যতার বিরুদ্ধে তিনি পর্ববত-প্রমাণ অভিযোগ করিয়াছেন, যে 


সভ্যতাকে তিনি নিরাময় করিবার জন্য উতকর্ঠিত, সেই অভিযোগ 
এবং মুক্তি-প্রয়াস পৃথিবীর মানুষ, মানবতা ও মানব-সভ্যতার দিক 
হইতে কতখানি সমর্থনীয় ও সত্য, এখানে শুধু আমরা তাহাই বিচার 
করিয়া দেখিতে পারি | 

রুষ-বিপ্লবের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ ২৪ বৎসর কাল 
যাবৎ অক্রান্ত পরিশ্রম করিয়া সোভিয়েট ক্ুশিয়া দেশবাসীর কল্যাণের 
জন্য শিল্প, কৃষি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে উন্নতি সাধন করিয়াছে, পৃথিবীর 
ইতিহাসে তাহা অতুলনীয় বলিলে আদৌ অত্যুক্তি হয় না। 
বরং বল্লা যাইতে পারে যে, শত শত বৎসর সভ্যতার বুলি আওুড়াইয়া, 
সংস্কৃতির কীন্তিধ্বজা উড়াইয়া, পৃথিবীতে কিরীচ ও তরবারির 
সহযোগিতায় ধাহারা মাঁনব-সভ্যতার বনিয়াদ গড়িয়াছেন, এবং 
রণদামামার তালে তালে যান্ত্রিক ও বিমান বাহিনীর সহযাত্রায় আজ 
যাহারা সেই সভ্যতার প্রাসাদ গড়িতে চলিয়াছেন, এই নূতন সোভিয়েট 
সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের শিক্ষা ও অনুকরণ করিবার 
অনেক কিছু আছে। কৃষি-প্রধান জারের রুশিয়া, সোভিয়েটের সামরিক 
সাম্যবাদ, নূতন অর্থনৈতিক নীতি, সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন, এবং দুইটি 
পঞ্চ বাধিক পরিকল্পনার সাফল্যের পর তৃতীয় পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনার প্রারস্তে শিল্পে ও কৃষিসম্তারে আজ উন্নতির যে 
স্তরে পৌছিয়াছে, পৃথিবীর কোন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র তাহা কল্পন। 
করিতে পারে না। এত অল্প সময়ে শিল্প ও কৃষির এই সর্ধাঙ্গীন 
উন্নতি এন্দ্রজালিক বলিয়া মনে হয়। .আজ সোভিয়েটের কয়লার 
শতকরা ৮৮ ভাগ, তেলের শতকরা ৯৮ ভাগ, কাঁচের শতকরা ৮৪ 
ভাগ, মৎস্তের শতকরা ৬৭ ভাগ আধুনিক যান্ত্রিক উপায়ে উৎপন্ন 
হয়। ষ্ট্যালিন্গ্রাড, খারকভ, চেলিয়াবিন্স্ক, ম্যাগ্নিটোগরস্ক, গোর্কি, 
কুজনেটস্ক প্রভৃতি অঞ্চলে বৃহৎ বৃহৎ ট্র্যাক্টর, মোটর, কৃষি-যন্ত্রপাতি 
ও অন্যান্ত ধাতু-শিল্পের কারখানা প্রতিষ্ঠিত। ষ্টাধানভ. আন্দোলনের 
ফলে শ্রমের উৎপাদনশক্তি প্রত্যেক কারখানার প্রায় শতকরা ৪০ 
জন শ্রমিকের শতকরা ২৬ ভাগ করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বার্থ 
শুধু শ্রমিক ও উৎপাদকের বলিয়া মোট! লভ্যাংশ ব্যক্তিগত বিলাস 
ও অপব্যয়ের জন্য সঞ্চিত হইতে পারে না, শিল্পের ক্রম-প্রসারের 
উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। সেই জন্য ১৯৩১ সাল হইতে সোভিয়েটে 
বেকার সমস্যা বলিয়া কিছুই নাই এবং শ্রমিকদের আয় চতুগুণ 
বাড়িয়াছে।, আজ সোভিয়েট ভূমিতে মোট প্রায় ৮০ লক্ষ অশ্ববলে 
বলীয়ান সাড়ে চার লক্ষ ট্র্যাক্টর শস্যোৎপাদনে নিযুক্ত । এ ছাড়া 
প্রায় ১ লক্ষ ২১ হাঙ্গার অন্ান্ত কৃষি-যন্ত্রও আছে। বিপ্লবের পূর্বের 
রুশিয়ায় ছিল প্রায় শতকরা ৬০ জন নিঃস্ব কৃষক, শতকরা ২০ জন 
মধ্যন্বত্বভোগী কৃষক . এবং শতকরা ১৫ জন ধনী কৃষক বা “কুলাক্‌” । 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার পর রুশিয়ার শম্তভূমির শতকরা 
৯০ ভাগ যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠানের এবং ৯ ভাগ গবর্ণমেন্টের । আজ 
কুলাকদের কোন অস্তিহ নাই, এবং ভূমি ও শস্ত সম্পদের মালিক 
সোভিয়েটের কৃষকশ্রেণী। তৃতীয় আলেকজাগ্ার ও দ্বিতীয় 
নিকোলাসের শাসনকালে জনশিক্ষা অনিষ্টকর বলিয়া বিবেচিত 
হইত, আজ সোভিয়েট শাসনবিধিতে প্রত্যেক সোভিয়েটবাসীর 
শিক্ষার দাবীকে স্বীকার করা হইয়াছে । আজ সোভিয়েট ইউনিয়নের 
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শতকরা ৯৫ জন শিক্ষিত। যে মধ্য এশিয়ায় কোনদিন শিক্ষার 
ক্ষীণ আলোকরশ্িও প্রবেশ করিতে পারে নাই, আজ সেই কাজা ক- 
স্থান, তাজিকস্থান প্রস্তুতি অঞ্চলে হাজার হাঙ্সার স্কুল গড়িয়া 
উঠিয়াছে এবং শতকরা প্রায় ৬০ জন মধ্যএশিয়াবাসী শিক্ষিত। 
গমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে আজ উচ্চ শ্রেণীর মোট স্কুলের সংখ্যা 
প্রায় ৫০,০০০ যাহা পৃথিবীর কোন সভ্যদেশ কল্পনা.করিতে পারে 
না। মোভিয়েট ইউনিয়নের রিপাঁবলিকগুলিতে প্রায় ১৭৪টি 
বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় বসবাস করে, এবং গত চব্বিশ বছরের 
মধ্যে আমরা অগ্ান্ ‘সভ্য’ দেশের মত সৌভিয়েটের মধ্যে কোনদিন 
সংখ্যালঘু সমস্যা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বলিয়া কিছু আছে কিন! 
কোন এঁতিহাসিক, এমন কি কোন বিরুদ্ধবাদী সমালোচকের মুখেও 
শুনি নাই। ষোল হইতে আঠার কোটী লোকের সুখস্থাচ্ছন্দ্য, 
আর্থিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্যঃ যে রাষ্ট্র, যে সমাজ ও যে 
সভ্যতা মাত্র ছুই দশকের মধ্যে এতদূর অগ্রসর হইতে পারে, একমাত্র 
ফ্যাসিজম্‌ ব৷ সাত্রাজ্যবাদের অভিধানের শব্দার্থ অনুসারেই বোধ 
হয় তাহাকে বর্বরতা" বলিয়া কট,ক্তি করা যায়। আমরা জানি, 
মানুষের ও মানবতার অভিধানে ইহা কেই “সভ্যতা” বলে ৷ 
আজ হিটলার তাহার মূল উদ্দেশ্য মূলতবী রাখিয়া এই 
“সোভিয়েট-সভ্যতা” ধ্বংসের জন্য জাম্মানীর সামরিকশক্তি নিযুক্ত 
করিয়াছেন | একদিকের দায়িত্ব ‘ঈখ্র ও সৈন্তের উপর, আর 
একদিকের কর্তব্যভার ‘দেশের জনগণের’ উপর ন্তস্ত। সভ্যতার 
আদর্শ যদি মানুষের কল্যাণ হয়, তাহ! হইলে নাৎসী ও সাআজ্য- 
বাদীর সংন্ঞান্ুসারে যাহা ‘বর্ব্বরতা', তাহা পৃথিবীর মানুষ “শ্রেষ্ঠ 
সভ্যতা” বলিয়া অকুষ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিবে। আমরাও মানুষ, 
এবং মানুষের মঙ্গল আমরাও *সর্ব্বাস্তঃকরণে কামনা করি। আজ 
তাই নাৎসী জান্মানীর এই অকৃতজ্ঞ ও বে-আইনী আক্রমণের বিরুদ্ধে 
সোভিয়েটের আত্মরক্ষার, শাস্তির ও শক্র-নিপাতের দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ 
অভিযানের দিকে আমরা আশা-সংশয়ের আলো-অন্ধকারের মধ্য 
দিয়া স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিব। আগামী কালের ইতিহাস 
সুস্পষ্ট স্বরে ইহার স্যায্য রায় ঘোষণা করিবে | , 


(আবার ট্যাক্স বৃদ্ধির গুজব) 

পক্ষে বিদেশের সহিত প্রতিযোগিতা করা কঠিন হইবে--এই 
আশঙ্কাও গবর্ণমেন্টের রহিয়াছে । 

বৃটীশ গবর্ণমেন্টের অনুম্থত এই নীতির ফলে বর্তমানের এই 
মারাত্মক পরিস্থিতির মধ্যেও ইংলণ্ডের শিল্প প্রতিঠান গুলি উন্নতির পথে 
ধাবিত হইতেছে । গত ১৯৪০ সালে ল্যাস্কাশায়ারের কাপড়ের কলগুলি 
‘যে লাভ করিয়াছে ১৯২১ সালের পরে উহারা আর কখনও এত অধিক 
লাভ করে নাই। উক্ত স্থানের ১১৬টী কাপড়ের কল গত 
১৯৩৯ সালে উহার অংশীদারগণকে গড়পরতায় শতকরা বাধষিক ৫'৯৩ 
টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়াছিল, ১৯৪০ সালে উহারা গড়পরতায় ৯'৫৬ 
টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়াছে অথচ ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলি 
ইংলণ্ডের কলগুলির তুলনায় অধিক সুযোগ পাওয়া সত্বেও একবসরে 
উহাদের নিট লাভের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে সঙ্কুচিত হইয়াছে। 

ইংলণ্ডে যে নীতি ধরিয়া কাজ হইতেছে ভারতবর্ষেও যদি 
তাহা অবলম্থিত হয়, তজ্জন্ত গবর্ণমেণ্টই সর্বাধিক উপকৃত হইবেন। 
বর্তমানে সমরব্যয় সঙ্কুলানের জন্য দেশের শিল্প বাণিজযকে যে ভাবে 
ট্যাক্সভারাক্রান্ত করা হইয়াছে তদুপরি উহাদের উপর যদি আরও 
অধিক ট্যাক্স ধাৰ্য্য করা হয় তাহা হইলে উহা নিতান্ত অদূরদর্শিতা- 
মূলক কাজ হইবে এবং এঞ্রণ্য কেবল দেশের জনসাধারণ নহে-_ 
গবর্ণমেন্টও চরমে চু্জন্তরূপে বিপন্ন হইবে । 





(ভারতে জাহাজ নির্শ্মাণের কারখানা) . 

কিন্তু সিন্ধিয়ার এই উদ্যম যে কুস্ুমাস্তীর্ণ হইবে না এবং উহা 
যে নানাভাবে কণ্টকিত হইবে শেঠ বালঠাদ হারাটাদ তাহার অনেক 
ইঙ্গিত দিয়াছেন। এই প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করিবার জন্য 
্বার্থান্ধ বৃটিশ জাহাজ কোম্পানী যে নানাভাবে চেষ্টা করিবে তাহা 
সহজেই অনুমান করা যায়। ' ‘কিন্ত. অদীম ধনবলে বলীয়ান বৃটীশ 
জাহাজ কোম্পানীর অবৈধ প্রতিযোগিতা এবং এই প্রতিযোগিতায় 
দেশের রাজশক্তির মৌন সহানুভুতি সন্বেও সিন্ধিয়া আজ জাহাজী 
ব্যবসায়ে তাহার স্থান হইতে বিচ্যুত হয় নাই--বরং দিন দিন উন্নতির 
পথে অগ্রসর হইতেছে। জাহাজ শিল্পে উহার নূতন উন্ভমে বাধাপ্রাপ্ত 
হইলেও উহা! যে এই প্রচেষ্টা হইতে বিরত হইবে না এবং জাহাজী 
ব্যবসায়ের ন্যায় জাহাজ শিল্পেও উহা যে সফলকাম হইবে, তাহা 
আমরা পূর্ণ মাত্রায় বিশ্বাস করি। সিন্ধিয়ার এই জয়যাত্রা সফল 
হউক, আজিকার দিনে ভাগবানের নিকট আমরা তাহাই প্রার্থনা 
করিতেছি । 


চিনির জন্য রেলওয়ের ভাড়া 
প্রকাশ, ভারতীয় চিনির কলের মালিক সঙ্বের অন্থরোধে বিঃ এন, ডব্লিউ ; 
বি, এন ; ই, আই এম্‌ এণ্ড এস্‌ এম রেলওয়েসমূহ কালিকট, তেলিচেড়ী, 
কেনালোর এবং য্যাঙ্গলোর প্রভৃতি স্থানে চিনি পাঠাইবার জন্ত যেরূপ 
রেলওয়ে মাশুল হ্রাস করিবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে তাহা বহাল রাখিতে 
স্বীকৃত হইযাছেন। পূর্বে প্রত্যেক বৎসর ১৫ই মে হইতে ১৪ই আগষ্ট 


" পর্য্যন্ত এইরূপ বিশেষ রেলওয়ে মাশুল হাসের নিয়ম বাতিল করিয়া 


দেওযা হইত। আশা করা যায় উপরোক্ত রেলওয়েসমূহের নূতন ব্যবস্থা 

অনুসারে উত্তব ভারতীয় চিনির কলগুলির মন্তুত চিনি বিক্রয় করিতে 

কতকটা সুবিধা হইবে । 
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জনসাধারণের আস্থাই “ওরিয়েগ্টীললগকে ভারতের 


জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠাসন দিয়াছে | 
৩১-১২-৩ষ্ঠ পৰ্য্যন্ত 
চলতি বীমার পরিমাণ ৭৯২ কোটি টাকার উপর। 
২৫% কোটি টাকার উপর । 
বার্ধিক আয় প্রায় ৪8 ক্কোটি টাকা। 
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ডিভি নি নী 
সমেত আমাদের নিয়মাবলীর জন্য অমুগ্রহপূর্ব্বক 
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দি ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী, 


গওরিয়েপ্টাল 
গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি লাইফ 


এসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ 
২নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা 
ফোন নং--কলিঃ ৫০০ 


হেড অফিস-_বোম্বাই ১৮৭৪ সালে ভারতবর্ষে স্থাপিত 
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আয়ারল্যাণ্ডে ভারতের চা 
আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রীর এক বিবৃতিতে প্রকাশ, 
ভারতবর্ষ হইতে সরাসরি চা আমদানী করিবার উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় 
চা-ক্রয় বোর্ড গঠন করা হইয়াছে। সম্প্রতি আয়ারল্যাণ্ড আমেরিকায় যে 
পরিমাণ চা ক্রয় করিয়াছে তাহা ও দেশের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে বলিয়াই ভারত 
হইতে প্রচুর চা ক্রয়ের কথাবার্তা চলিতেছে। 


গ্রেট বৃটেনের জাহাজ ক্ষতির পরিমাণ 
বিভিন্ন দরিয়ায় জাহাজ ক্ষতির যে সরকারী বিবরণ লণ্ডন হইতে 
২*শে জুন প্রকাশিত হইয়াছে তদ্‌ষ্টে জানা যায়, গ্রেটবুটেন ও 
মিত্র পক্ষের মে মাসের মোট ক্ষতির পরিমাণ দ্বাড়াইয়াছে ৪ লক্ষ ৬১ হাজার 
৩২৮ টন (৯৮খানি জাহাজ )। উক্ত ৯৮খানি জাহাজের মধ্যে ৭৩খানি 
গ্রেট বুটেনের (৩ লক্ষ ৫৫ হাজার টন)। মার্চ এবং এপ্রিল মাসের ক্ষতির 
পরির্মাণ যথাক্রমে ৫ লক্ষ € হাঞ্জার ৭৫০ টন ও £ লক্ষ ৮১ হাজার ২৫১ টন। 
গত ১০ই মে হইতে ১০ই জুন তারিখের মধ্যে জান্মাণী ও ইতালির মোট 
জাহাজ ক্ষতির পরিমাণ ২ লক্ষ ৯৯ হাজার টন বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। 
চীনে কানাডার গম 
কানাডার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকেঞ্জী কিং একটি ঘোষণায় প্রকাশ 


করিয়াছেন যে, কানাডা হইতে ছুই জাহাজ বোঝাই গম উত্তর চীনে : 


পাঠাইবার জন্য অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন 
যে, বুটাশ গবর্ণমেপ্ট ও বুটাশ কমনওয়েলথের অন্তান্ত দেশসমূহের সম্মতি 
গ্রহণ করিয়াই এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হুইয়াছে। 


ভারতে ওঁষধ ও চিকিৎসা সংক্রান্ত দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি" 
যুদ্ধের পূর্বে ৪৯৯ প্রকারের ওঁষধ জার্ম্মাণী, ইংলণ্ড প্রতৃতি দেশ হইতে 
ভারতবর্ষে আমদানী করা হইত। ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইত মাত্র ১২৩ 
প্রকারের ুঁষধ ৷ *বর্তমানে ২৯২ প্রকারের ওঁষধ ভারতেই প্ৰস্তত হইতেছে 
এবং ২৪২ প্রকার ওঁষধ ভারতে “উপরোক্ত দেশসমূহ হইতে আমদানী 
করা হইতেছে । প্রায় ৬০০ প্রকারের অস্ত্রোপচার সম্পর্ষিত 
ভ্রব্যাদির মধ্যে এখন ৫০০ প্রকার ভারতেই প্রস্তত হুইতেছে। 
ইহ! ছাড়া টিকা দেওয়ার ধাবতীয় দ্রব্য ও সিরাম সম্পর্কীয় কয়েকটি দ্রব্যও 
ভারতবর্ষেই পাওয়া যাইতেছে। মহাধুদ্ধ সত্বেও ভারতবর্ষে মূল ওঁষধসমূহের 
কোন অভাব ঘটিবে না বলিয়াই মনে হয়। মহাযুদ্ধ বাধিবার পর প্রচুর 
পরিমাণে জার্ম্মাণ ওষধাদি গবর্ণমেণ্ট, নিজ আয়ত্তে রাখায় বধের ক্ষেত্রে 
উপরোক্ত সুযোগ সুবিধা হইয়াছে। 
প্রাদেশিক ব্যবস্থা! পরিষদের নির্বাচন 
বিভিন্ন প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদসমূহের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন 
স্থগিত রাখা বিষেয় কিনা এই বিষয়ে ভারতের বড়লাট প্রাদেশিক গবর্ণর- 


দিগের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। এই বিষয়ে সকলে একমত হইতে | 
পারেন নাই বলিয়া জানা গিয়াছে । প্রকাশ, প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের 


সাধারণ নির্বাচন ব্যাপার গব্ণরদের বিবেচনার উপর ছাড়িয়া দেওয়াই 
সমীচীন বলিয়! সাব্যস্ত হইয়াছে । যদি সাধারণ নির্বাচন স্থগিত রাখিতে 


' হয় তাহা হইলে বর্তমান ভারতশাসন আইনের আবশ্তকীয় সংশোধন | 


পাঁলপমেন্ট কর্তৃক করিতে হইবে । 
বাজলার ভূমিরাজন্ম কমিশনের রিপোর্ট” 


বাংলার ভূমিরাজন্ব কমিশনের ( ফ্লাউড কমিশন) রিপোর্ট বৎসরাধিক | 


কাল হইল বাংলা সরকারের বিবেচনার জন্ত পেশ করা হইয়াছে এবং বঙ্গীয় 
ব্যবস্থা পরিষদের বিগত বাজেট অধিবেশনে এই বিবয় আলোচনার জন্ত 


উত্থাপন করার কথা ছিল। এখন জানা গিয়াছে যে, এ বিষয়ের কোন | ফোনঃ কলি ঃ 


আলোচনা আগামী ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনেও হুইবে না। 


| বন্ত্রপাতি ও সকল প্রকার মেসিন, কলকল্জ! 





কলিকাতায় নারী ও পুরুষের সংখ্যা 

১৯৪৯ সালের লোক গণনায় কলিকাতা সহরে লাবীর সংখ্যা পুকষের 
সংখ্যার অর্দেকেরও অনেক কম হুইয়াছে। মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় যে, 
কলিকাতায় মোট ২১ লক্ষ ১০ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ১৪ লক্ষ ৫৩ হাজার 
জন পুকষ এবং ৬ লক্ষ ৫৬ হাজার জন স্ত্রীলোক । ১৯৩১ সালে মোট ১১ 
লক্ষ ৫৮ হাজার অন লোকের মধ্যে ৭ লক্ষ ৭৮ হাজার জন পুরুষ এবং ৩ লক্ষ 
৭৯ হাজার জন নারী ছিল। ১৯২১ সালে ৯ লক্ষ ৭৮ হাজার অধিবাঁসীর মধ্যে 
৬ লক্ষ ১৭ হাজার জন পুকষ ও ২ লক্ষ ৯০ হাজার জন নারী ছিল। 


রুশ-জাপান বাণিজ্য চুক্তি 
রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে বর্তমানে যে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত 
হইয়াছে, তাহার সর্তান্ুসারে উভয় দেশের মধ্যে বৎসরে ৩ কোটা ইয়েন 
মূল্যের পণ্যসম্ভার বিনিময় করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় লাক্ষা 

১৯৪০ সালের প্রথম তিন মাসে ভারত হইতে ৬০ লক্ষ পাউণ্ড পরিমাণ 
লাক্ষা মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী হইয়াছিল। ওঁ সময়ের মধ্যে ভারত হইতে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে অপরিষ্কৃত লাক্ষা রপ্তানীর পরিমাণ দীইয়াছিল ৯৫ লক্ষ 
পাউণ্ড। খুব তাভাতাড়ি শুকাইয়া যায় এমন কোন বাণিশ আবিষ্কৃত না 
হওয়া পৰ্য্যন্ত আমেরিকার বাজারে ভারতীয় লাক্ষার আদর কমিবে না। ' 
ভারতে, লগুনে ও নিউ ইয়র্কে কি কি ভাবে লাক্ষা ব্যবহৃত হইতে পারে 
সেই সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে। 





দিক 
ইউনাইটেড আয়রন এ 
ইঞ্জিনিয়ারিং উর়াবর্ লিঃ 


লৌহ ও ইস্পাতের যাবতীয় যন্ত্রপাতি 
তৈয়ারীর অন্যতম কারখানা । 

প্রীলবোট, টুলার, ক্রেন, শিকল, কন্জ', 

জুটমিলের জুম, লেদ, সাইকেল ও মোটরের 


ও রেলের সর্বপ্রকার 
সরঞ্জাম নমুনা ও মাপ অনুযায়ী 
নিখুঁতভাবে হয়। 

6 বত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ 
হইবার পরে প্রতিষ্ঠিত 
বৃহত্তম ইঞ্জিনিয়ারিং 
কারখানা । 


কারখানা ঃ ৫বলুড় 
ফোন £ হাওড়া ৯৩৬ 
্ানেছি ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন 


এজেপ্টস্‌ 
১০*নং ক্লাইভ স্ট্রীট, গ্রাম : 
৭৮৮ ও ৪৯৯০ ' কলিকাতা। বাকা ও এভারগ্রীন | 












্ বলিয়া অনুমিত হইযাছে। 


৩০শে জুন, ১৯৪১ ] 


আঁথিক জগৎ 


৩২৩ 





জরুরী অবস্থায় পেট্রোল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ 

এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ভারত সরকার পেট্রোল ব্যবহার 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করিতেছেন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে 
পেট্রোল বিক্রয় সম্বন্ধে কড়ীকভি ব্যবস্থা হইবে। কাহাকে কি পবিমাণ 
পেট্রোল ব্যবহারের অধিকার দেওযা যাইতে পারে, সেই সম্বন্ধে বিবেচনা 
চলিতেছে | ছুই, তিন হইতে চার, পাঁচ হইতে সাত, আট হইতে নয, দশ 
হইতে বার, তের হইতে পনর, যোল হইতে উনিশ এবং বিশ হইতে তরূর্ধ 
অশ্বণক্তিসম্পন্ন মোটরগুলির জন্য যথাক্রমে ২,৩, ৫) ৬, ৮, ৯, ১০ ও ১২. 
গ্যালন পরিমাণ পেট্রোল ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কুপন প্রথার 
প্রবর্তন করিয়া এই ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইবে | সরকারী মহলে অনুসন্ধানের 
ফলে জানা গিষাছে যে, ডলারের বিনিময় দর হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত 
এই ব্যবস্থী করা হইতেছে লা। সমুদ্রপথে জাহাজ আসিবার বিদ্ন ঘটিলে 
পেট্রোল ও পেট্রোলজাত সামগ্রীর অভাব হইবার আশঙ্কা আছে; সেই 
অবস্থায় যাহাতে পেট্রোলের অভাবে কাজকর্ম ব্যাহত না হয় তজ্জন্ পূর্বব 

হইতেই প্রস্তুত থাকিবার অন্য এই ব্যবস্থা কর! হইতেছে । 

বিভিন্ন দেশে. গমের চাষ 

১৯৪১ সালে মাফিন বুজরাষ্ট্রে ৪ কোটী ৬২ লক্ষ ৭১ হাজার একর 
জমিতে গমের চাষ হইয়াছে ব্লিয়া অস্থমিত হইয়াছে এবং ১ কোটী ৭৪ লক্ষ 
৯৪ হাজার টন গম উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া ধরা হইয়াছে। 
১৯৪০ সালে কানাভায়-১ কোটী ৪৭ লক্ষ ৬৯ হাজার টন গম, ১৯৪০-৪১ 
সালে অষ্ট্রেলিয়ায় ২০ লক্ষ ২০ হাজার টন গম এবং ১৯৪০-৪১ সালে 
আৰ্জেণ্টাইনে ৭৩ লক্ষ ৮৬ হাজ্জার টন গম উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে 


আসামে গণশিক্ষা কেন্দ্র 

নিরক্ষর জনসাধারণের শিক্ষালাতের জন্য আসাম সরকার ১৫৮৭ টি 
শিক্ষাকেন্ত্র খুলিয়াছেন। এই সব কেন্দ্রে ৩১ হাজার ৮৫৫ জন লোক লেখা- 
পড়া শিখিতেছে। co 
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হেড অফিস--৭নং de চিত না 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 


পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
কিন্তু তাই বলিয়! জনসাধারণকে এভদ্বারা শেয়ার ক্রয়, 





না। যেসকল ব্যক্তি 


করিবার জন্য অনুরোধ কর! 
পাইতে ইচ্ছা করেন, ঠাহারা 


অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমূহ 

চি হেড অফিসে কিম্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র 
খুন। 

চলতি হিসাব-_ দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্ধৃতের 

উপর বাঁধিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ষাপ্রাসিক সুদ ২২ 

টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 

[| সেভিংস্‌ ব্যান্ক ছিসাব-বাধিক শতকরা ॥০ টাকা হারে সুদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানাস্তর করা যায়। 

|| স্থায়ী আমানত ১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য লওষা হয়। ূ 

[] ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 

[| পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেন! বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 
গাঠবী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হষ। নিয়মাবলী ও সর্ত, 

] অনুসন্ধানে জানা যাঁয়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রীস্ত সকল কাজ করা হয়। 


শাখা নারায়ণগঞ্জ ও বড়বাজার (কলিকাত।)। 
ডি, এফ, স্তাণ্ডাস? জেনারেল ম্যানেজার 


| | Eero MM 
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প্রথম ভারতীয় জাহাজ নির্মাণ কারখান! 
গত ২১শে জুন অপরাহ্ে বহুসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্মুখে বিপুল উৎসাহ 


ও উদ্দীপনার মধ্যে ভিন্জাগাপট্টয পোতাশ্রষের দক্ষিণ পশ্চিম তীরে প্রাকৃতিক 
সৌনাধ্যপূর্ণ স্থানে ভারতের প্রথম জাহাজ নিৰ্ম্মাণ কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর 
স্থাপন করা হয। ডাঃ রাজেক্দ্রপ্রসাদ এই শুভান্ুষ্ঠানের পৌরোহিত্য কবেন। 
জাতীয় পতাকা ও পত্রপুচ্পাদি ছারা সুসজ্জিত মণ্ডপে প্রায় তিন হাঁজার ' 
লোক আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিন্ধিয়া কোম্পানীর চেয়ারম্যান্‌ 
মিঃ বালচাদ হীরা্টাদ অভ্যাগতদের সাদর সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সিন্ধিয়া 
ঈম নেভিগেশন কোম্পানীর এই বিরাট প্রচেষ্টায় আনন্দ প্রকাশ এবং উহার 
সাফল্য কামনা করিযা মহাত্মা গান্ধী, ডা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য্য প্রফুল্ল 
চন্দ্র রায়, স্তার মীর্জা ইসমাইল প্রমুখ ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্িগণের নিকট 
হইতে প্রাপ্ত বহুসংখ্যক বাণী সভাস্থলে পঠিত হয়। কারখানা যে স্থানে 
নিশ্িতি হইয়াছে উহার নামাকরণ হইয়াছে “গান্ধী গ্রাম” । ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ 
তাহার পাত্ডিত্যপূর্ণ উদ্বোধনী বক্তৃতায় অকাট্য যুক্তি ও তথ্যাদি দ্বারা প্রমাণ 
করিয়াছেন, ১৮৪০ সাল পর্য্যন্ত ভারতের অর্ণবষান নিৰ্ম্মাণ শিল্প সমৃদ্ধ ছিল। 
গত একশত বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষ হইতে এই শিল্পটি বিলুপ্ত হইয়াছে। 
ভারতের উপকূলভাগ দৈর্খ্যে প্রায় ৪॥* হাজার মাইল হইবে বর্তমানেও 
যে সেই শিল্প প্রতিভা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই তাহার প্রমাণ সিন্ধিয় 
ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর সংগ্রাম ও সাফল্য । বিদেশী স্বার্থের অন্যায় 
প্রতিযোগিতা এবং ভারত সরকারের অপরিসীম ওঁদাসীন্ত অতিক্রম করিয়া 
এই “প্রতিষ্ঠান জাহাজী ব্যবসায়' ক্ষেত্রে 'নিজের স্থান করিয়া লইতে সক্ষম 


হইয়াছে। 
বৃটেনের যুদ্ধব্যয় 
বর্তমানে বৃটেন যুদ্ধের জন্তু দৈনিক ১ কোটি ২ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড 


ব্যয় করিতেছেন। কমন্স সভা সম্প্রতি ১০* কোটি পাউণ্ড যুদ্ধের ব্যয়বাবদ 
মঞ্জুর করিয়াছে । অর্থসচিব স্তার কিংসলি উডের মতে ইহা দ্বারা তিন মাসের 
যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ হইবে। সপ্তাহে প্রায় ৪ কোটি পাউণ্ড করিয়া যুদ্ধের 
জন্ত খপ পাওযা যাইতেছে । 





ঁ 
নি কারখানায় প্রত্তও একমাত্র রিমি শ্বর্ণের জানাগ্রকার আধুনিক ডিজইিনের ১) 
সর্কঙগা বিভনার্থে যুত থাকে ও অর্ভর বিলে ২৪ ঘণ্টার হয়ো $তয়ারী ফয়িত্বা 
| বেখ্যাহর। 


|| আমাদের 
অলতার 


সজদুক্টী পুধাপেন্সণ কামান হইকসাছে। 
\ পত্র লিখিলে আমাদের ডিজাইন লমবিত নে 
| 8 li 


৩২৪ আধথিক জগৎ ' EE: ৩০শে জুন, ১৯৪১ 
রাই ও সরিষার চাষ 





১৯৪০-৪১ সালে কোন কোন প্রদেশে এবং দেশীয় রাজ্যে কি পরিমাণ মিত্র মুখাজ্জি ও কোং 
জমিতে রাই ও সরিষার চাষ হইয়াছে এবং কি পরিমাপ রাই ও সরিষা উৎপন্ন 


ইবি সারা সাল 


হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ 








নিয়ে দেওয়া হইল £-_ 
প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্য আবাদী জমি সরিষার পরিমাণ 
(একর) (টন) 
যুক্ত প্ৰদেশ ২,৭৩০,০০০ &৭০,০০০ 
পাঞ্জাব ১,২১০,০০০ ১৪৮,০০০ 
» বালা , ৭৫৩,০০০ ১৩০,০০০ 
বিহার | ME. রঃ ৪৮৭১০০০ ৯৮১০০০ 
আসাম মে ৩৪২,০০০ ৬২,০০০ 
সি্ধু ১৯৮,০০০ ২০,০০০ 
উঃ পঃ সীমাস্তপ্রদেশ্‌ ১৩১,০০০ ১১,০০০ 
মধ্যপ্ৰদেশ ও বেরার ৬৭,০০০ ১২,০০০ 
২৭,০০০ , ৫১০০০ 
বোম্বাই ২৩১০০ ০ ৩,০০০ 
দিল্লী ৩১০০০ ২০০ 
আলোয়ার (রাজপুতানা) ২৬,০০৯ ২,০০০, 
বরোদা ৫১০০০ ৯১০০০ 
হায়দরাবাদ ১১,০০০ ১০০০ | ইন্সিওরেন্স কোং ( ইত্ডিয়া) লিঃ 
তি লি হেড অফিস ₹-৮নৎ ক্যানিং দ্র, কলিকাতা 
বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ও অন্যান্য বিল J ৮ 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বর্ষাকালীন অধিবেশনের তি বঙ্গীয় 7 
মাধ্যমিক শিক্ষা বিল আলোচনার্থ উপস্থিত করা হইবে। সিলেক্ট কমিটী ' | "_ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
কর্তৃক গৃহীত মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের দ্বিতীয় ও শেষ দফা আলোচনার-ভন্ত | জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 
ছয় দিন ধাৰ্য্য করা হইয়াছে। 'গবর্ণমেন্ট টি হিরা তি উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী ৷ 
এই অধিবেশনে উত্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে £_ | টেলিফোন £ কলি ৩২৭৫ (দুই লাইন) 


বঙ্গীয় (পল্লী) প্রাথমিক শিক্ষা (সংশোধন) বিল, বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল 
(সংশোধন) বিল, বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন (সংশোধন) বিল, বঙ্গীয় ফাইনান্দ 
(সংশোধন) বিল এবং বঙ্গীয় কৃষি আয়কর বিল। 

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কমিটির প্রথম বৈঠক 

মহাযুদ্ধের পরে ভারতবর্ষে যে সকল অর্থনৈতিক সমন্তার উদ্ভব হুইবে 
তাহার সমাধান' এবং ।শিল্প-বাণিজ্যের পুনর্গঠন ও প্রসার বুদ্ধির উদেশ্যে 
ভারত সরকার কর্তৃক যে পুনগষ্টন কমিটি (রিকনষ্রীকসন্‌ কমিটি) 
নিধুক্ত হইয়াছে গত ২৩শে জুন মূল সভাপতি শ্তার রামস্বামী মুদ্বালিয়ারের 
সভানেতৃত্বে উহার প্রথম বৈঠক হইয়া গিয়াছে । বিভিন্ন সমস্তার দিক হইতে 
বিবেচনা, করিয়া চারিটি সীব-কমিটি গঠনের প্রস্তাব উক্ত সভায় গৃহীত 
হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । এই সাব_কমিটিগুলি নিয়ন্দপ £- 


(১) আত্তর্জাতিক ব্যবশাবাণিক্য ও কি সাব কমিটি ১ _সতাপতি 
স্তার এল্যান লযেড,“বাঁণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী । 

(২) বর্তমানে বুদ্ধোপকরণ নিশ্মাণের কাধ্যে যে সকল শ্রমিক নিযুক্ত. 
রহিয়াছে বুদ্ধের পরে তাহাদিগকে অন্তভাবে নিয়োগ করিবার উদ্দেষ্যে গঠিত 
সাব-কমিটি। সভাপতি--মিঃ ওগিলতি, দেশরক্ষা,বিভাগের সেক্রেটারী | 

(৩) ধুদ্ধকালীন সরকারী কণ্ট্াষ্ট ও তৎসংক্রান্ত ব্যবস্থার জন্য 'সাব-কমিটি ) ঠা 
সভাপতি__মিঃ ই এম জেস্িন্স, সরবরাহ বিভাগের সেক্রেটারী । 

(৪) পাবলিক ওয়ার্কসের জন্য সাব-কষিটি; সভাপতি--মিঃ এইচ. 
সি প্রারর, শ্রমিক বিভাগের সেক্রেটারী! ইহা ছাড়া যুদ্ধোক্তর কালে 
কারেন্দী সংক্রান্ত সমস্তাসমূহের সমাধান করিবার অন্ত আরও একটি কমিটি 
গঠিত হুইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । 

এই সকল কমিটিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের প্রতিনিধি 
ছাভাও বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি, বেসরকারী 
শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং শ্রমিকদের প্রতিনিধি থাকিবেন। ৃ il 
স্থির হইয়াছে যে, দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিস্তালয় হইতে অর্থনী তিবিদগণুকে সব বঙ্গ বিহার ও আসামের চিফ. এজেণ্টস্‌ | 
লইয়া সরকারী অর্থনৈতিক পরামর্শদাতার সভাপতিত্বে একটি পরামর্শ | ij এমৃপি এণ্ড কোং | 
পরিষদও গঠিত হুইবে। সপারিষদ বড়লাট এই সকল কমিটির সুপ্ারিশসমূহ । এ এ, ওয়াটার ক কলিকাতা এ 
বিবেচনা করিয়া যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। EE সক 53 টি 








৩০শে জুন, ১৯৪১] 


আধিক জগৎ 





, চা-পানের উপকারিতা 

অনেকে বলিয়! থাকেন যে, গরমের দিনে শরীব ঠাণ্ডা রাখিতে হইলে 
এক পেয়ালা গরম চা অতি প্রশস্থ পানীয় । এই বিষয়ে বিলাতের একটি 
বিখ্যাত কাগজে জনৈক চিকিৎসাবিশারদ লিখিয়াছেন, “বহ দিনের অভিজ্ঞতা 
1র গবেষণার পর আমি এই নিভূল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, 
গরমের দিনে শরীরকে ঠাণ্ডা রাখিতে এক পেয়ালা গরম চায়ের জুভি 
আর নাই'। বরফ মেশান কোন ঠাশ্ডা পানীয় বা সরবৎ খাইয়া আমাদের 
মনে একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মে যে, সত্য সত্যই বুঝি শরীর ঠাণ্ডা হইবে। 
কিন্তু এই ধারণার পিছনে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য নাই ।” রিলাতের 
“ডেইলি টেলিগ্রাফ” পত্রিকার শিশু বিভাগে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে একজন 
বৃটিশ চিকিৎসকও বলিয়াছেন, “দেহকে সুস্থ রাখিতে হইলে আমাদের 
দেহের তাপ যাহাতে ৯৮৪ ভিগ্রিতে থাকে সে-দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। 
গরমের দিনে যদি শরীরে ঘাম না হইত, তাহা হইলে গরম আরও অনেক 
গুণ বাড়িয়া যাইত। গরম চা এই জন্যই গরমের দিনে আমাদের পক্ষে 
এত উপযোগী । চা-পানের, পর শরীরে প্রচুর ঘাম হয়, এবং সেই ঘাম 


বাতাসে শুকাইয়া লয় বলিয়া চা পানে শরীর যতটা উত্তপ্ত হয় তাহার 


. প্রায় পঞ্চাশগুণ বেশী উত্তাপ শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়।” 

ভারতে লৌহ উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা 
‘ইষ্টাৰ্ণ গ্রুপের অন্তর্গত দেশগুলিকে অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ 
করিবার অন্ত ভারত সরকাবের সরবরাহ বিভাগ প্রচুর অভার পাইয়াছে। 
এই জন্য দেশের পুরাতন লোছাঁ-লকড়কে আরও ভালভাবে কাজে লাগাইয়া 
দেশের লৌহ্‌ ও ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হুইতেছে। এই 
উপায়ে উৎপাদনের পরিমাণ মাসিক প্রায় ২ হাজার টন বাড়িয়া! যাইবে 
বলিয়! আশা করা যায়। রোজার মিশনের নির্দেশামুসারে যুদ্ধান্ত্র ও যুদ্ধ 


সামগ্রী নির্ম্মাণের জন্য নূতন কারখান! গঠন এবং পুবাতন কারখানার আয়তন 
বৃদ্ধির কার্য্যও ক্রতবেগে অগ্রসর হইতেছে । 


এলুমিনিয়ামের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ 

এনুমিনিয়াম প্রস্ততকারীদিগকে এবং এনুন্মনিষমের ব্যবসারীদিগকে 

তাহাদের নাম রেজিস্্রী করিবার অন্ত ভারত সরকার এক আদেশ জারী 

করিয়াছেন । এই আদেশাম্যায়ী প্রত্যেক এলুমিনিয়ম প্রস্তুতকারী ও 

ব্যবসায়ীকে তাহাদের নিকট মজুণ এলুমিনিযমের পরিমাণ এবং 

এলুমিনিয়ম সংক্রান্ত অন্তান্ত জ্ঞাতব্য বিবয়ের হিসাব নিকাশ ভারত সরকারের 

. নিকট দাখিল করিতে হুইবে এবং এনুমিনিয়ম যে সকল গৃহে রক্ষিত হয় 

সেই সকল গৃহ ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্ম্মচারীদিগকে পরিদর্শন করিতে 

দিতে হইবে! কেছ বিশেষ অন্থুমতিপত্র ছাডা এলুমিনিয়ম ‘উৎপাদন এবং 
প্রস্তুত করিতে পারিবে না। 








ভারতে গো-পালন ও পশু চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণ। 
গত ৫০ বৎসর যাবৎ ভারতের গবাদি পশুর উন্নতি সাধনের জন্ত যে চেষ্টা 


করা হুইয়াছে, সমপ্রতি ভারত সরকারের পশুচিকিৎসা-বিজ্ঞান গবেষণা 
সমিতি হেম্পিরিয়াল ভেটারিনারি রিসার্চ ইনষ্টিটিউট) তাহার বিস্তৃত বিবরণ 
দিয়া একখানা পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন | এই বিবরণীতে জানা যায় যে, 
ভারতবর্ষের গৃহপালিত পশ্বাদির মোট মূল্য প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা 
এবং কৃষিকাঁধ্য পরিচালনার জন্ত পৃথিবীতে যত পশ্বাদি নিযুক্ত আছে 
তাহার এক পঞ্চমাংশই ভারতবর্ষে | ভারতবর্ষের শন্তাদির মোট মূল্য 
হইতেও এই সকল পশু-সম্পদের মূল্য অধিক। কিন্তু গো-মড়কাদি এবং 
অন্তান্ত পশ্ুব্যাধির জন্য ভারতবর্ষে বছ গৃহপালিত পশু মারা যায়। 
এই মড়ক ও ব্যাধি নিবারণ করিবার জন্য মুক্তেশ্বরে এবং ইজ্জৎনগরে ভারত- 
সরকারের পশু চিকিনসা-বিজ্ঞান গবেষণা সমিতি দুইটী কেন্দ্র স্থাপন করিয়া 
রিগ্ডার পেষ্ট, রক্তত্রাবী সেপ্টিসিমিযা, ব্লাক কোয়াটার, গরুর যন্সা, এনথ্‌যান্স, 
পশুর গাত্র ও মুখের খা, রাণীখেত রোগ প্রভৃতির প্রতিষেধক সম্বন্ধে পরীক্ষা 
চলিয়াছে। এইরূপ পশুরোগের পরীক্ষার, জঙ্ত বাৎসরিক প্রায় ছুই হাজার 
পশু এই প্রতিষ্ঠান ক্রয় করিয়া থাকেন। গবেষণার ফলে বিবিধ সংক্রামক 
রোগের ওষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং কৃষকদের মধ্যে প্রতিবৎসর বছ 
‘ভ্যাকসিন’ ও “সিরাম' বিতরণ করা হয়। হাস, মুরগী প্রভৃতি সম্বদ্ধেও 
গবেষণা চলিতেছে এবং উৎকৃষ্ট ডিম উৎপাদন করিয়! যাহাতে বিদেশে 
চালান দেওয়া যায় তাহার জন্তও প্রচেষ্টা হইতেছে। গ্রেট বৃটেন চীন হইতে 
বাৎসরিক প্রায় ৪০ লক্ষ পাউণ্ড মুল্যের ডিম আমদানী করে। বোদ্াইয়ের 
তিনটা ডিমের প্রতিষ্ঠান মাসে মোট ৩০ ছাজ্দার ডিম বিদেশে রপ্তানী করে। 
ভারতবর্ষে উৎকৃষ্ট ডিম পাওয়া গেলে গ্রেটবুটেন প্রভৃতি দেশ ভারতবর্ষ * 
হইতেই বেশীর ভাগ ডিম ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে । 
ভারত সরকারের কর্মচারীদের জন্য গৃহ নিৰ্ম্মাণ 

নয়া দিল্লীতে ভারত সরকারের সাধারণ কর্মচারীদের জন্ত গৃহ নির্মীণাদি 
বাবদ বর্তমান বৎসরে প্রায় ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইতেছে । ইহা ছাড়া 
ইংগ্রেজ কর্ম্মচারীদের জন্তু ৫1০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক শত গৃহ, ৮৫০ লক্ষ টাকা 
ভারত সরকারের দণ্ডয়খানার কেরাণীদের বাসস্থানের গ্তন্ত এবং ২০ লক্ষ 
টাকা আরও অতিরিক্ত গৃহাদি নিৰ্ম্মাণ ৮৪ দন্ত ভারত, সরকার ব্যয় 
করিবেন বলিয়। জান] গিয়াছে । 

দাঞ্জিলিৎএ মোটর চালাইবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা 

দৈনিক বিভাগের নিষস্ত্রণাধীনে মোটর গাড়ী চালাইবার জন্ত দাঞ্জিলিংএ 
শীঘ্রই একটা স্কুল খোলা হইবে । মোটর গাড়ী চালাইবার জন্তু যে শিক্ষা 
দেওয়া হইবে তাহার মেযাদ হইবে ছয় সপ্তাহ । এইরূপ শিক্ষা দেওয়ার. 
জন্য ৫ শত ছাত্রের বেশী ভত্তি করা হইবে না।. 





ছা [লা ডল 0257777771৪ তা 
বাঙ্গলার গৌরবস্তস্ত $= 
| দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারীৎ মনে মন কোং] 
কোম্পানী লিমিটেড ফোন hee: ৫২৬৫ টেলি :-_-“জল্নাথ” 
] ১৭ নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা 17. ভারত, বর্দদেশ ও সিংহলের উপকৃলবর্তী বদরসমূহে নিয়মিত 
বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দরসযূহে নিয়মিত 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬/০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । যাত্রীবাহী জাহাক্ম চলাচল করিয়া থাকে। 
টি গো তবহু ৬|০ ও ৩|০ হারে লভ্যাংশ দিযাছে। জাহাজের নাম টন জাহাজের নাম টন [| 
ভি [] | এস, এস, জলবিহার ৮,৮৫০ এস, এস, জলবিজয় ৭৯১০০ 
যী 2১55 জল রাজন ৮,৩০০ 1399 জলরশ্মি ৭১৯০০ 
5) 2১ জলমোহন ৮১৩০০ 25 জলবতব ৬১৫০০ 
ঠা জলপুত্র ৮,১৫০ » » অলপদ্ন ৬১৫০০ 
ill : 2 » জলকষ ৮০৫০ 22 জলমণি ৬১৫৩০ ৰ 
215, ৮১০৫০ রিনি ঢু রি = 
2 
লবণ কিন্‌তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্তার স্রোতের মত চলে যায় ৬৪১, নে রে » » জলদুর্গা ৪৯০০৩ 
বাঙ্গলার ব হিরে | এ স্ৰোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 233 84813 or পর এল হিন্দ ie 


অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক | 
বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ , 


আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” | 








জলজ্যোতি ৭,১৫০ এল মদিনা 8,000 
ভাডা ও অন্তান্ত বিবরণের অন্ত 'আবেদন ককন :-- 


ম্যানেজার--১০০, ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাতা 


33 35 
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ভারতে সরকারী রেলওয়েসমুহের আয়ব্যয় 
১৯৪১ সালের ঠলা এপ্রিল হইতে ২০শে মে পর্য্যন্ত ভারতে সরকারী 
রেলওয়েসমূছের আহ্থমানিক মোট আয়ের এবং ১৯৪০ সালের অনুরূপ সমযের 


মোট আয়ের বিস্তৃত হিসাব দেওয়া হইল £-- 
রেলওয়ে 


হইতে ২০শে মে 
পৰ্য্যস্ত) 
এ, বি: ২৫,০০০,০০ 
বি, এন, __ ১৬৩,০০০,০০ 
বি, বি এণ্ড সি, আই ২১৩,০০০,০* 
হই, বি, - ৯৫,০০০,০০ 
ই, আই -৩৪৩,০ ০০১০০ 
জি, আই, পি, ২৪৬১০০০১,০০ 
এম্‌ এও এস্‌ এম... ১২৬,০০০১০০ 
এন, ডব্লিউ ২৫৮১৩০০০১০০ 
এস্‌, আই | b৮৭,৫০০,০০ 
ত্ৰিছত এবং লক্ষ্মৌ-বেরিলী ৩৫,০*০,০০ 
৯১৯০*১০০ 


অন্ঠান্ত রেলওয়ে ' 





১৬১০০১৯৩১৩০ 


(১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল, 


১৯৪০ সালের ১লা 
এপ্রিল হইতে ২:শে 


Ra মে পধ্যস্ত) 


২৭,০০০,০০ 
৯৭২১০৪০৪৩০০ 
২০৪১০০০০১০০ 

৮২১০০ ০১০০ 
৩৪৫১* ০০১০০ 
২২৬,০০০১০০ 
১২৬০ ০০১০০ 
২৩৭,০০০,০০ 

৭৯১৩৬ ০১৬০ 

৩৮১০০০১০০ 


৮১০০০১৬০ 


১৫১৪৪০০০১০০ 





১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ভারতে সরকারী 
রেলওয়েসমূহে সাধারণ কাধ্যপরিচাঁলনা করিবার জন্ত আনুমানিক মোট ব্যয় 
এবং ১৯৪০ সালের অনুরূপ সময়ের মোট ব্যয়ের বিস্তৃত হিসাব দেওয়া হইল :_- 


রেলওয়ে (১৯৪১ সালের ১লা 
এপ্রিল হইতে ৩০শে 
এপ্রিল পর্য্যন্ত ) 
এ, বি, E ১১,০০০,০০৩ 
বি, এন্‌, €২,০০০,০০ 
বি, বি, এণ্ড সি, আই, ৪৭১০ ০০১৩ ০ 
হই, বি, ৃ ৩৭১০০০১০০ 
ই, আই bt ১০২,০০০,০৩০ 
জি, আই, পি ৬১১০০ ০১ ০০ 
এম্‌ এণ্ড এস্‌ এম্‌ ০০০১০ 
এন্‌ ৬১১০৬ ০১০০ 
এস্‌, আই ২৩,০০০১০৫ 


ব্রিহুত এবং লক্ষৌ-বেরিলী ৭,০০০,০০ 
অন্যান্য রেলওয়ে, 


১০০০১ ০০ 


৪৩৫১০০ ০১০০ 





কাগজ ন্যস্ত 


J জীবন বীম! তহবিলে ১৬৬% ডে উপর কোম্পানীর . 


(১৯৪০ সালের ১লা 
এপ্রিল হইতে ৩০শে 
এপ্রিল পৰ্য্যন্ত ) 
১২,০০০,০০৬ 
8৯,0e0০,০০ 
৫১১০ ০৭০১০ 
8০) ৩০০০০ 


£ 
3 
29 % 
ও | 
১০১ 2০০০০ 
০.০ 
৫২১ ৩০ ? 9 
২৮,০*০,০৫ 
৬৩,০০০,০০ 
Ls 
২২, ৩ ০১০০ 
৭ ₹০০০১০০ 
2 


২১০০০? 





৪২৭, ০০০১০০ 


০ হলোনাগেশ্ হাতৰ ০ 
(শতকরা ৩০ সুদ্দে ভ্যালুয়েশন করিয়া) 


আজীবন বীমায় VV মেয়াদী বীমায় 
হাজার প্রতি--১৬২ মি -১৩২ 
ডি 


| বাধিক ২ টাক! 








a 


[ ৩০শে জুন, ১৯৪১ 










উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং ব্রহ্ম দেশের প্রধান মন্ত্রী উহার 
সভাপতি হইবেন, এই মৰ্ম্মে এক সংবাদ পাওয়া! গিয়াছে। 
সিগারেটের তামাক উৎপাঁদনেব প্রচেষ্টা, তছুদ্দেশ্যে আইন প্রণয় 
প্রয়োজন, সিগারেট প্রত্বতকারী প্রতিষ্ঠীনগুলিকে সাহায্য ও উৎসাহ দিব 
জন্য কি উপায় অবলধন করা যাইতে পারে সেই সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ ও. 
রিপোর্ট প্রদান প্রভৃতি বিষয় উক্ত কমিটির কার্যযতালিকার অস্তভুক্ত করা 
হইবে। এই কমিটির নিকট মতামত ও তথ্যাদি প্রেরণের জন্য সিগারেট 
প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে অন্থরোধ জানান হইযাছে। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য এই যে, গত ১৯৪০ সালে ব্ৰহ্দদেশে ১ কোটি ১০ লক্ষ ৯১ হাজার 
টাকার সিগার, তামাক পাতা ও কাটা তামাক, আমদানী করা হইয়াছিল 
১৯৩৯ সালে আমদানী হইয়াছিল ৯৩ লক্ষ ২৩ হাজার টাকার সিগার ও 
তামাক! অর্থাৎ ১৯৪০ সালের আমদানীর পরিমাণ ১৯৩৯ সালের তুলনায়, 
১৭ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা বেশী দড়াইয়াছে। 


ইক্ষু চাষীদিগকে ক্ষতিপূরণ দান 
বড়বাকী, খেরী, হরদৈ এবং সীতাপুর জিলার ইক্ষুচাীদিগকে উদ্বত্ত ৷ 
ইক্ষুর জন্ত প্রতি একর জমিতে ১৫২ টাকা করিয়া ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিতে 
ুকতপ্রদেশের লাট একটা প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। খেরী গলার অন্তর্গত 
মিলানী, পালাই, ভীরা প্রভৃতি কেন্দ্রে (এই সকল অঞ্চলে খাল নাই) একর 
প্রতি ১০২ টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ দেওয়া হইবে। এই ব্যবস্থান্সারে যুক্ত- 
প্রাদেশিক সরকারের ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার উপর ব্যয় হইবে। যুক্ত- 
প্রাদেশিক সরকার গোরক্ষপুর, বন্তী এবং গোগ্ডা জ্িলায় ইক্ষু চাষের জন্য 
সংরক্ষিত এলাকা হইতে প্রায় ৬ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা বিশেষ কর বাবদ 
আদায় করিয়াছেন এবং ইক্ষুর জন্ত ক্ষতিপূরণ বাবদ তহবিলে প্রায় ৯ লক্ষ 
টাকা দিযাছেন। গোরক্ষপুর, বন্তী এবং গোণ্ডা জিলার ই্ষুচাবী্িগকে 
ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৪ লক্ষ টাকা দেওযা হইয়াছে এবং এই সকল অঞ্চলে প্রতি, 
একর অমির জন্য ২৫২ টাকা হারে' ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে হইয়াছে। 


রাশিয়ায় কানাডার গম রপ্তানী 


কানাডা সরকার শীঘ্রই রাশিয়ায় গম বপ্তানীব সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন । 
আশা করা যায়, গম রপ্তানীর জন্য অনুমতি দেওযা হইবে। গত বৎসর 
শরৎকালে কানাডা সরকার রাশিয়া হইতে প্রাপ্ত গমের অর্ডার নাকচ করিয়া 
দিয়াছিলেন, কেননা কানাডা সরকার মনে করিষাছিলেন যে, রাশিয়ায় 
প্রেরিত গম জার্ম্মাণীতে পৌছিবে। 
5২০০০৯২২108 





লাইফ এদিওরেন্স লিঃ. 

খাঁটি ভারতবাসী কর্তৃক স্থাপিত ভারতীয় জীবন বীমা! 

' অফিসগুলির শর্ধ পুরাতন এই প্রতিষ্ঠান ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে 

স্থাপিত হইয়া ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট পঞ্চাশ 

বৎসরে পদার্পণ করিবে। সুতরাং ভারতবাসী কর্তৃক 

স্থাপিত ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ইহাই 
সর্বপ্রথম “সুবর্ণ জয়ন্তী” উৎসব সম্পন্ন করিতেছে। 

অর্ধ শতাব্দী যাবত সমাজ সেবার অনুপ্রেরণা লইয়া 

এই প্রতিষ্ঠান বীমাকারীর গচ্ছিত ধনের রক্ষক হইয়া 

মেয়াদাস্তে তৎপরতার সহিত বীমাকৃত অর্থ প্রদান করিযা 

পরিবারের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছে ও পরিশেষে 

গুণগ্রাহী পরিবার হইতে নূতন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছে। 

এই গৌরবময় প্রাচীন প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়া 


ঢু 
| 
লাভবান হউন। 
হাউ 


টা: 


ব্যয়ের হার-২১৭ 
ন 


হিন্দু মিউচুয়াল 
এ চিত্তরঞ্জন ন এভিনিউ; কাঁ ৯4১৭1 


15571827 DT 
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ভারতে তিসির চাষ 
১৯৪০-৪১ সালে বুটাশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে 
৩৫ লক্ষ ৮৩ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ হুইয়াছে, পূর্ব্ববৎশরে এইরূপ 
চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৩৭ লক্ষ ১৫ হাজার একর। ১৯৪০-৪১ সালে 
-মাট তিসি উৎপন্ের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৩০ হাজার টন হইবে বলিয়া অন্মিত 
' হয়ঃ পূৰ্ব্ব বৎসরে তিসি উৎপন্নের প্রমাণ ছিল ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার টন! মিল :_হালিসহর, চট্টগ্রাম 52 অফিস £_ষ্টেশন রোড * চট্টগ্রাম 











711 


ভারতের কোন কোন প্রদেশে এবং দেশীয় রাজ্যে ১৯৪০-৪১ সালে কি 
পরিযাণ জমিতে তিসির চাষ হইয়াছে এবং কি পরিমাণ তিসি উৎপন্ন হইবার 
সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল £- 

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য আবাদী অমি (একর) তিসির পরিমাণ (টন) 











মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ৯১৩০৫১০ *০ ১০৩,০০০ ' jl 
ঢু =_গীস্ৰই কাপড় বয়নের কাজ আরম্ভ করা হইবে___ | 
প্রদেশ ৮৪১,০০০ ১৬১,০০০ il gi 
মি হি রী এই বৃহৎ জাতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানে সকলের সহানুভূতি f 
বাংলা ১৫৫,০০০ AE ও সহযষোগিত৷ প্রার্থনীয়। ' 
বোম্বাই ১০২১০ ০০ Ee ১০,০০০ ud 0 | * রি কে, কে, সেন yl 
পাঞ্জাব ৩৩,০০০ | ২,০০০ ' ] ১ / প্ব্যানেজিং এজেণ্টগণের পক্ষে 
উড়িয্য | ৮,০০০ | ' ১,০০০ | 
হায়দরাবাদ | ৪৪১,৯০০" | ‘8৩,0০০ 
কোটী (রাজ্রপুতানা) ‘4৯,000 £ 2,000 
ভূপাল (মধ্যভারত) ৭২,০০০ ৮,০০০ 
৮৩,০০০ 8৩০,০০০ শীতীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাছর*কে, নি এস্‌, আই, ত্রিপুরা 
বিদেশে তিসি রপ্তানী হেড অফিস £- আখাউড়া, এ, বি, আর, 
ভারত হইতে সরিষা ও ব্রাঞ্চ :_ আগরতলা, ব্রাজ্মণবাড়ীয়াঃ ভ্রীম্ল, শিবসাগর, দুমদুমা 
১৯৩৯-৪০ সালে যে চারি বৎসর শেষ হইয়াছে এবং ১৯৪০-৪১ সালের |! ডিক্রগড়, কুমিল্লা, মৌলবী টা হাইলাকান্দী, তেজপুর, উত্তর 
এল খে লাদ এই ন গাল ই ও || শন মই আগ 
পরি মাণ সরিষা ও তিসি বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ পারা ১ কুলাউড়া, জার (ঢাকা) 
a a '_ লক্ষ্মীপুর, ঢেকিয়াস্তুলী। 
সর টন ট 
৫ Lian | k এ প্রস্তাবিত, শাখা_কিশোরগঞ্জ, শিবসাগর, ময়মনসিংহ | 
A ৃ বিজয় টিভি 
১৯৩৭-৩৮ - ৩১,৯০০ ২২৭,০০০ p 
১৯০৩৮-৩০৯৪ t ১১,৭০০ ৩১৮,*০০ 
১৯৩৯-৪০ ২১,৭০০ ২১৪,০০০ 
১৯৪০-৪১ (৯ মাস)এপ্রিল-ডিসেম্বর ৩৪,৫০০ ১৮৭,০০০ 





















বিভিন্ন দেশে তৈলবীজের চাষ. 

১৯৪১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৩ লক্ষ ৪১ হাজার একর জমিতে 
তৈলবীজের চাষ হুইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে ; ৯৯৪০ সালে ৩২ লক্ষ ২৮ হাজার 
একর জমিতে তৈলবীজের চাষ হইযাছিল । ১৯৪০ সালে ক্যানাডায় ৪ লক্ষ 
৬ হাঁজার একর জমিতে তৈলবীজের চাষ হইয়াছে এবং ৮০ হাজার টন তৈল: 
বীজ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অন্গমিত হয় ; ১৯৩৯ সালে ৩ লক্ষ ৭ হাজার 
একর জমিতে তৈলবীজের চাষ হইয়াছিল এবং ৫১ হাজার টন তৈলবীজ 
উৎ্পর হইয়াছিল । আর্জেনটাইনে ১৯৪০-৪১ সালে ৬৭ লক্ষ ৫৯ হাজার ' 
একর জমিতে তৈলবীজের চাষ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং ১৫ লক্ষ ৪২ 
হাজার টন তৈলবীজ উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া অমুমিত হইয়াছে! পূর্ব 
বৎসরে ৭৬ লক্ষ একর জমিতে তৈপবীজের চাষ হইয়াছিল এবং ৯ লক্ষ 
৯৮ হাজার টন তৈলবীন্দ উৎপন্ন তইয়াছিল। | 


ভারতের কাঁপড়ের কলে ব্যবহৃত তুলার পরিমাণ 
১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের কাপডের কলে ব্যবহৃত ভারতীয় 
তুলার পরিমাণ ২ লক্ষ ৯১ হানার ৪৮ বেল ( চাঁরিশত পাউণ্ডে এক বেল | 
ধরা হইয়াছে) দাড়াইয়াছে। ১৯৪* সালের এপ্রিল মাসে এইরূপ ব্যবহৃত | 
তুলার পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ২৫ হাজার ৩ পাউণ্ড! ১৯৪০ সালের ১লা 
- সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪১ সাজের এপ্রিল পর্য্যন্ত ভারতের কাপড়ের কলে 
২৩ লক্ষ ৩৭ হাঁজাঁর ৪ শত ৪১ পাউণ্ড ভারতীয় তুল! ব্যবহৃত হুইয়াছে। 
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[ ৩০শে জুন, ১৯৪১ 








কানাডায় অগ্নি ও মোটর বীম। 
১৯৪০ সালে কানাডায় অগ্নি বীমার পরিমাণ দ্রাডাইয়াছে ৪ কোটী ২৮ 
লক্ষ ৯৬ হাজার ৭ শত ৪২ ডলার এবং এই বীমার বাবদ ৮ লক্ষ ৮ হাজার 
৯ শত ৪৭ ডলার প্রিমিয়াম পাওয়া গিয়াছে। এই প্রিমিয়ামের পরিমাণ 
১৯৩৯ সালে অগ্নিবীযার প্রিমিয়ামের তুলনায় শতকরা ১:৯২ ভাগ বেশী 
হুইয়াছে। ১৯৪০ সালের মোট অগ্রিবীমীর পরিমাণের মধ্যে কানাডার 
কোম্পানীগুলি ১ কোটী ৯৬ লক্ষ ১ হাজার € শত ১১ ডলার, . বুটীশ 
কোম্পানীগুলি ১ কোটী ৫৩ লক্ষ ৫০ হাজার ৮ শত ১৮ ডলার এবং বিদেশী 
কোম্পানীগুলি ' ১ কোটী ৬৫ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪ শত ১৩ ডলার মূল্যের বীমা 
সংগ্রহ করিয়াছে। অগ্নিবীমার জন্ত বিভিন্ন কোম্পানীগুলি ১৯৪০ সালে 
১ কোটী ৫৯ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭ শত ২ ডলার লোকপান দিয়াছে ; 
সালে এইরূপ লোকসানের পরিমাণ ছিল ১ কোটী ৬১ লক্ষ ৮৮ হাজার 
২ শত ৭৮ ডলার। ১৯৪০ সালে বিভিন্ন শ্রেণীর মোটর বীমার জন্য 
বীমা কোম্পানীগুলি মোট ২ কোটী ১১ লক্ষ ৮২ হাজার ৯ শত ৯৬ ডলার 
প্রিমিয়াম বাবদ আয় করিয়াছে । ১৯৪০ সালের এই প্রিমিয়ামের পরিমাপ 
১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৩ লক্ষ ২৩ হাজার ১ শত ২৩ ডলার বেশী হইয়াছে। 
১৯৪০ সালে বীমা কোম্পানগুলি মৌট বীমার জন্ত > কোটি € লক্ষ ৮৮ হাজার 
২ শত ৭২ ডলার লোকলান দিয়াছে'। 


ভারতে রাবার উৎপাদন 

১৯৩৯ সালে ভারতবর্ষে প্রায় ৩ কোটী ১৩ লক্ষ ৯০ হাজার ৬ শত 
৬৩ পাউণ্ড কাঁচা রাবার উৎপন্ন হইয়াছে । এক বৎসর পূর্বে এইরূপ রাবার 
উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩ কোটী ১০ লক্ষ ৬৫ হাঁজীর ৭ শত ৫৯ পাউও। 
১৯৩৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ভারতে মোট মজুদ শুষ্ক রাবারের 
পরিমাণ ছিল ৫৬ লক্ষ ৭৪ হাজ্জার ৬ শত ১৮ পাউগ্ড ; ১৯৩৮ সালের ৩১শে 
ডিসেম্বর তারিখে এইরূপ শুক মজুদ রাবারের পরিমাণ ছিল ৮০ লক্ষ ৫১ 
হাজার ১ শত ৬৬ পাউণ্ড । ১৯৩৯ সালে রাবারের উৎপাঁদন শতকবা 
৭৫ ভাগ প্রিবাম্ভুরে, শতকরা ১২ ভাগ মান্রীজে, শতকরা ১০ ভাগ কোচিনে, 
কুর্ণে শতকরা ২ ভাগ ও মহীশূরে শতকরা ৯ ভাগ হইয়াছিল। যেঁসমভ 
এলাকায় রাবারের চাষ হইয়াছিল তাহার মধ্যে কোছিনে প্রতি একরে 
৩১৬ পাউণ্ড, ত্রিবান্ধুরে ২৬৯ পাউণ্ড, মান্রাজে ২৫৬ পাউণ্ড, কুর্গে ২৩৯ 
পাউণ্ড এবং মহীশূরে ৮১ পাউণ্ড রাবার উৎপন্ন হইয়াছিল। রাবার চাষের 
অন্য কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৯১৩৯ সালে ৩২ হাজার ৯ শত ৪৭ জন, 
এবং ইহার মধ্যে ২৩ হাজার ২ শত ৯১ জন স্থায়ীভাবে কর্মে নিযুক্ত ছিল। 
১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্রপথে ২ কোটী ৩০ লক্ষ ৩ হাজার 
পাউণ্ড রাবার বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল ; ১৯৩৮-৩৯ সালে ইহার পরিমাণ 
ছিল ২ কোটী পাউণ্ড ।' ভারত হুইতে বিদেশে রাবার রপ্তানীর ব্যাপারে 
ব্ৰহ্মদেশ টা 5 রাবার ডি পি ধরা হয় Xs | 


১৯৯৩৯ 




















আশীর্বাদ, বিশ্বাস ও সহান্ুভূতিতে দ্রুত উন্নতিশীল 


ৃ সম্পূর্ণ নিভিউসিশ্না ই প্রতিষ্ঠান 
দি মা বযান্ক অব ইণ্িয়| লিঃ 
হেড অফিস £ চট্টগ্রাম, কলিকাতা অফিস ১২বি ক্লাইভ রো 


ডে ব্যাঙ্ক সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ও সকল প্রকার স্থযোগ 
বিধার জন্য সর্বত্র সুনাম অঞ্জন করিয়া আসিতেছে। 
চর স্থায়ী আমানতের সুদ :--৪ হইতে "২ টাকা। 'সেভিংস ব্যাঙ্কের হুদ এ, | চেকে 
নি টাকা উঠান যায় । চলতি (০০৪৮276 ) হিসাব £--২৭ টাকা । ৫ বত্সরেত কাশ 
! সার্টিফিকেট ৭৫২ টাকায় ১**২/ ৭]* টাকায় ১*২ টাকা 
বিস্তৃত বিবরণের জন্তু পত্র লিখুন বা ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করুন । 
শলাখাসমুহু--কলিকাতা, ঢাকা, চকবাজার (ঢাকা ), লারারণগঞ্জ, 
রেঙ্গুন, বেসিন, আঁকিয়াব, সাতকানিষা, ফটীকছড়ী, পাহাড়তলী । 

সর্বত্র শেয়ার বিক্রীর জন্য এজেন্ট আবশ্যক । 

শেয়ারের লভ্যাংপ বশ দেওয়া হইতেছে। 



















? উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক_ প্রতি বৎসর 


ভারতে সিংহলের নারিকেলের কাটতি 
১৯৪০ সালে ভারতে, ৫ লক্ষ হন্দর ( এক হন্দরে প্রায় এক মণ সাঁড়ে 
চৌদ্দ সের ) সিংহলের নারিকেল কাটতি হইয়াছে । ১৯৩৯ লালে ভারতে 
সিংহল যত পণ্যন্্ব্য রপ্তানী করিয়াছিল তাহার মধো নারিকেলের রপ্তানী 
শতকরা ৭৮ ভাগ । ১৯৩৬ সালে সিংহলের নারিকেলের শুষ্ক শীল ৯ ল 
৮৮ হাজার হন্দর ভারতে আমদানী হইয়াছিল এবং সেই সময় হইতে 
সিংহলের নারিকেলের শুদ্ধ শ'সের সমস্ত রপ্তানীর ৫০ ভাগ হইতে ৭* ভাগ 
পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ ক্রয় করিতেছে । ১৯৩০ সালে ৭৩ হাজার্‌' হন্দর এবং 
১৯৩২ সালে « লক্ষ ১৪ ছাক্সার হন্দর সিংহলের নারিকেল তৈল ভারতবর্ষে 
আমদানী হইয়াছে । 
| 'ভারতে চীন! বাদামের চাষ 
বুদ্ধের দরুণ ভারতীয় চীনা বাদামের খৈলের বিদেশে কাটতি যথেষ্ট 
পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে । মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ এবং বোশ্বাইষে (এই সকল 
স্থানেই চীনাবাদ!ম বেশী চাষ হইযা থাকে ) চীনাবাদাম বর্তমানে পূর্বাপেক্ষা 
বেশীর ভাগ জমিতে চাষ হইতেছে । ভারত সরকার মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ 
এবং বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা করিয়া যাহাতে চীনাবাদামের 
চাষ, বর্তমানের চেয়ে কম জমিতে হয় তন্জন্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার বিষয় 
চিন্তা করিতেছেন ।' 
যুক্ত প্রদেশের বিভিন্ন সহরে কলের জলের অপচয় 
যুক্তপ্রদেশের যে ২৩টী সহরে জলের কলের ব্যবস্থা আছে, তন্মধ্যে ১৮টা 
সছরে কলের জলের যেরূপ অপচয় হয় তাহার একটী মোটামুটি হিসাব পাওয়া 
গিয়াছে । উহাতে প্রকাশ, গত বৎসর পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, 
লক্ষৌ সহরে রাত্রিতে যতক্ষণ জল সরবরাহ কর! হয় সেই সময় ঘণ্টায় ৩ লক্ষ 
৬৭ হাজার ৫ শত গ্যালন ( এক গ্যালনে সাড়ে তিন সের ) জল অপচয় হইয়া 
থাকে। দিবাভাগে জল সরবরাহের সময় সাধারণতঃ ঘণ্টায় ৬ লক্ষ ৮ হাজার 
৭ শত ৩৬ গ্যালন জলের অপচয় হয় এইরূপ জলের অপচয়ের পরিমাণ মোট 
জল সরবরাহের ৬০*৩৭ ভাগ এবং এই জ্রন্ত বৎসরে ৩ লক্ষ ৩৫৩ হাঁজীর টাকা 
ক্ষতি হয । কাণপুরে রাত্রিতে ঘণ্টায় ২ লক্ষ ৯১ হাজার ১ শত ৯৬ গ্যালন 
এবং দিনে € লক্ষ ৮৪ হাঁজার ৯ শত ৭৪ গ্যালন জল ঘণ্টায় অপচয় হয়। 
এই জন্গ ২ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়া থাকে । এলাহাবাদে রাত্রিতে 
ঘণ্টায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৯ শত ৭২ গ্যালন এবং দিনে ঘণ্টায় ৩ লক্ষ ৫৬ 
হাজার ৪ শত ৩১ গ্যালন জলের অপচয় হয় এবং এই জন্ত ক্ষতির পরিমাণ 
২ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা । এই সকল সহরের পরেই আগ্রা, মধুর, মীর্জাপুর 
এবং ফয়জাবাদ প্রভৃতি সহরে কলের জলের অপচয় হয়। 
বরিশালে ধান্যবীজ বিতরণ 
বরিশালের বন্যা ও বাত্যাবিধবস্ত অঞ্চলে বাংলা সরকারের কৃষি ও 
Ls be 2 হি মিহি নন নারি 








হেড অকিদ_৯-এ, সুর কলিকাতা 





ইন্কাম-ট্যাক্স বাদে শতকরা ৬৷ টাকা লভ্যাংশ 









বিতরণ করিতেছে। 
-_ শীখাসমূহ-_ 
হ্যামবাজার সিরাজগঞ্জ নৈহাটা 
দক্ষিণ কলিকাতা দ্বিনাজপুর ভাটপাড়। 
হেয়ার 'দ্রীট রংপুর বেনারস 
সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 
‘জানান হইয়া থাকে। 





৩০শে জুন, ১৯৪১ ] 


আর্থিক জগৎ 


৩২৯ 





চাঁউলের ন্যায়সঙ্গত মুল্য নির্ধারণ 
২৯শে জুন তারিখে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চের 
(ভারত সরকারের কৃষি গবেষণা সমিতির ) কাধ্যকরী সভার এক অধিবেশন 
হইয়া গিয়াছে বলিষ! প্রকাশ | চাঁউলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও চাউলের একটি 
মূল্য নির্ধারণের প্রশ্ন উক্ত সভার আলোচ্য বিষয়সমূহের অন্তর্গত ছিল। 
'_ প্ৰস্তাবিত বঙ্গীয় কষি আয়কর 
বাক্লা সরকার কৃষিদাত আয়ের উপর কর ধাধ্য করিবার সঙ্কল্প 
করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ । এই বিষয়ে একটি বিলের খসড়াও প্রস্তুত করা 
হইতেছে বলিষা সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। 
ভারতে সংবাদপত্র-কাঁগজ শিল্পের সম্ভাবনা 
পাঞ্জাব ও ধুক্তপ্রদেশের কয়েকটি কাঁগজের মিলের কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে, 
স্টায়সঙ্গত সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইলে তাহারা সংবাদপত্রের মুদ্রণোপযোগী 
কাগঞ প্রস্তুত স্বারস্তকরিতে পারেন। তাঁহারা ইছাও জানাইয়াছেন ষে, 
গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি পাইলে তাহারা এক 
বৎসরের মধ্যেই ভারতে সংবাদপত্রের কাগঞ্জ শিল্প গডিয়া তুলিতে সক্ষম 
হইবেন এবং কয়েক বৎসর পরে উক্ত সংরক্ষণেরও আর প্রয়োজন থাকিবে 
না। ূ | 
টেলিগ্রামের নুতন ফরম 
ভারতীয় তার বিভাগ এবং ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব, কমাসের মধ্যে 
টেলিগ্রামের নূতন ফরম্‌ সম্পর্কে ষে.পত্র বিনিময় হইয়াছে তাহা হইতে আনা 
যায় যে, ফরমের আয়তন পরিবর্তন করা হইবে । ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের 


পক্ষে নূতন ফরমের নানা অস্থৃবিধার কথা উল্লেখ করিয়া উক্ত চেম্বার তার 


বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 


| তাত শিল্পের প্রযোজনীরত। 
গত ২২শে জুন বাংলা সরকারের শিল্পপ্রদর্শনীগৃছে (ইণ্ডাধ্ীয়াল যিউজিয়ম) 
দেশীয় তীতের বস্তু প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়া স্তার মন্মথনাথ মুখাজ্জি বলেন 
খে, বর্তমানে তাঁত শিল্পের উন্নতির উপর দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্ভর 
, করে। স্তার মন্মথের মতে তাত শিল্পের ব্যাপক প্রসারের দ্বারা বেকার 
সমস্তার অনেকট! সমাধান হইতে পারে। 


ল্যাঞ্কাশায়ার মিলসমুহ্রে লভ্যাংশ 
গত ১৯৪০ সালে ল্যাঙ্কাশীয়ারের কাপডের কলগুলি যে পরিমাণ লাভ 
করিয়াছে ১৯২৯ সালের পর আর কখনও উহা এত অধিক হয় নাই। 
১৯৬টি কাপড়ের কলের ১৯৩৯ সালে শকতরা ৫'৯৩ ভাগ লত্যাংশের তুলনায়" 
১৯৪০ সালে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে শতকরা ৯'৫৬' ভাগ । সুতা প্রস্তুত 
ও বস্তু বয়নের ১২টি মিলের লভ্যাংশ গত ১৯৩৯ সালের শতকরা ২৪৫ 
ভাগের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে শতকরা ৫১৮ ভাগ দাডাইয়াছে। ৭২টি 
সুতার কলের গডপরতা! লাভ হইয়াছে ১২ হাজার ৪৯৮ পাউণ্ড ; সে ক্ষেত্রে 
১৯৩৯ সালে ৮৬টি সুতার কলের গডপরতা লাভ দীড়াইয়াছিল মাত্র ৪ হাজার 
৫৯৬ পাউণ্ড । ১৯৪০ সালে আরও ৭১টি মিলের মোট লাভ ফড়াইয়াছে 
৯ লক্ষ ৯৪ হাজার ৯৭৯ পাউণ্ড ; ১৯৩৯ সালে ৫৬টি মিলের মোট লাভ 
' হইয়াছিল ৪ লক্ষ ১৭ হাজার ৬৬১ পাউণ্ড এবং ১৫টি মিলের ক্ষতির পরিমাণ 
'দ্াড়াইয়াছিল ৫২ হাজার ৯৪৫ পাউণ্ড | 
সমর খণ 

১৯৪১ সালের ২১শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে দ্বিতীয় 
দফা দেশরক্ষা বাঁবদ খণ আদায়ের পরিমাণ ৬৫ লক্ষ ৯৩ হাজার ২ শত টাকা! 
দাড়াইয়াছিল। ১৯৪১ সালে ১৪ই জুন পর্যন্ত বিনান্ুদী দেশ রক্ষা বণ্ডের 
জন্য ২ কোটী ৪২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা এবং ৩২ টাকা সুদের দেশ রক্ষা খণ 
বাবদ (পূর্ববর্তী খণের পরিমাণ ধরিয়া) ৫৪ কোটী ৪২ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা! 
পাওয়া শিষাছে। পোষ্ট অফিস মীরফতে দশ বাৎসরিক ডিফেন্স সার্টিফিকেট 
বাবদ ২ কোটা ৮৭লক্ষ ৯১ হাজার টাকা আদায় হইয়াছে | ১৯৪১ সালের ১৪ই 
জুন পর্য্যন্ত সমস্ত প্রকার দেশ রক্ষা বাবদ ভারতীয় খণের পরিমাণ মোট ৫৯ 

কোটী ৭২ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা দাড়াইয়াছে। 


| 





পুস্তক পক্রিভন্ম 


প্রেম নহে মোর মৃদু ফুলহার £ শ্রীম্্ধাকান্ত দে প্রণীত । প্রাপ্তিস্থান 
কলিকাতা ওরিয়েন্টাল বুক এজেন্সী, *নং পঞ্চানন ঘোষ লেন ও প্রধান প্রধান 
পুস্তকালয় | মূল্য ৩২ টাকা। 

স্থধাকাস্ত দে মহাশয় একজন সুলেখক। সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি নবাগত 
না হইলেও উপন্তাসের ক্ষেত্রে বোধহয় তাঁহার এই প্রথম আবির্ভাব। অবশ্য 
ভূমিকায় লেখক জানা ইয়াছেন, কথা-সাহিত্যের বিভাগেও তিনি বন্' পূর্বেই 
লেখনী ধাবণ করিয়াছেন ; কিন্ত পাঠক সমাজের কাছে ‘প্রেম নহে মোর 
মুছ ফুল হার’ তাহার প্রথম প্রয়াস । আলোচ্য গ্রন্থখানি পড়িয়া আমরা প্রীত 
হইযাছি! বিষয়বস্তব সুসল্গত সমাবেশ, নিপুণ চরিত্র চিত্রণ ও সংলাপের 
ঘাত-প্রতিঘাতে উপন্তাসখানি সত্যই উপভোগ্য হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য এই যে, ব্যাপক সামাজিক পটভূমিকায় লেখক তাহার বিভিন্ন 
চরিব্রগুলিকে ধীরে ধীরে এক সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিণতির দিকে টানিয়া 
লইয়া গিয়াছেন। সুখের বিষয় এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা সফল হুইয়াছে। পুস্তক 
খানি কোথাও সমস্তা-ভারাক্রান্ত হইয়! পড়ে নাই। স্্ধাকাস্ত বাবু যে পাকা! 
লেখক, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রযাণ। তিনটি প্রধান চরিত্রের মধ্যে “কমলা” 
চরিব্রই আমাদের সর্ধ্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে। রমেন ও নরেশের চরিত্রও 
সুন্দর ফুটিয়াছে। তবে, তরুণ জমিদার নরেশকে আর একটু বাস্তব-সচেতন 
করিলেই যেন ভাল হইত। যাহ হউক, প্রেমের ঘন্ব-দোলায় আবপ্তিত 
হইতে হইতে নরেশের জীবন এমন এক স্থানে 'আসিয়া দীডাইয়াছে, যেখানে 
পরবর্তী ঘটনাবলী জানিবার জন্য পাঠক পাঠ্রিকারা উদগ্রীব হইয়া থাকিবেন। 
"আশা করি, লেখক এই উপন্তাসের দ্বিতীয় খণ্ড শীগ্রই প্রকাশ করিবেন এবং 
প্রথম ভাগের ন্যায় উহাও পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করিবে বলিয়া 
আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস পুস্তকের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর | 





! হেড অফিস--২১-এ, : ক্যানিৎ ইট, কলিকাতা । 


নিম্নলিখিত হিসাব নিভূলিভাবে প্রমাণিত করে যে এই ব্যাঙ্কে 
নিত নিরাপদ 
আদায়ী মূলধন ও ব্রিজার্ভ__৫)২২,৭৯*৬ 






একার মূলধন প্রার়--১১১**১০ ৭০ রি 
গভণমেন্ট সিকিউরিটি ও বরিজা্ড ব্যাক শেয়ার--+৯,২৬৭২ 
নগদ তহবিল, সিকিটরিটা ও শেষার (৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪* তারিথে) ২,৫৫,৫৯৯২ 8 
চলতি হিসাব সুদ শতকরা ১[* সেভিংস ব্যান্ত হিসাব ৩২. স্থায়ী আমানত ৩া€ (হইতে ৬২. যু 
সেতিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সপ্তাহে দুইবার চেকে টাকা তোলা যায়। 8 
বাঞ্চ £ ই কলিকাতা, শেওড়াফুলি, সিউড়ি, রামপুরহাট, 
হাওড়া, পাটনা, ডালটন্গঞ্জঃ বেনারস; ঢাকা, চক্বাজার 
ঢোকা), ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা, 'মোহনগঞ্জ, 

ৰ সিরাজগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও শিলং 


এস্‌, কে, গঙ্গোপাধ্যায়, jc সেক্কেটারী। হরি 








ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ ৃ 
- ১৯৪০ সালের কার্যবিবরণী 


স্তাখনাল ইদ্দিওরেম্স কোং লিঃ ভারতবর্ষের বৃহত্তম বীমা কোম্পানী- 
সমূহের এবং বাঙলার যে কয়টি বীমা কোম্পানী বীমাকারীদের স্বার্থ সম্পূর্ণ 
নিরাপদভাবে সংরক্ষিত করিয়া তাহাদের আস্থা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে 
তাহার অন্ততম। সম্প্রতি আমর] উক্ত কোম্পানীর গত ১৯৪* সালের মুদ্রিত 
কার্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। 

আলোচ্য বৎসরে স্তাশনাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী ৭৭০৯টি পলিসিতে 
মোট ১ কোটি ৫৬ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকার নৃতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে । 
, ১৯৩৯ সালে এই কোম্পানী পৌনে ছুই কোটি টাকার মত বীমাপত্র প্রদান 
করিয়াছিল। কিন্ত কোন বীমা কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ হাস 
পাওয়া উহার দুর্বলতার পরিচায়ক নহে। বরং বর্তমান যুদ্ধের এই অনিশ্চয়তা 
. ও ঝুঁকির মধ্যে ন্যাশনালের পরিচালকগণ বীযাকারী নির্বাচনে অধিকতর 
সতর্কতা ও কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া বিশেষ সমীচীন কাজ 
কবিয়াছেন-_-একথা বলা যায়। . 

আলোচ্য বর্ষে প্রিমিয়াম ও এমুইটি বাবদ ন্যাশনীলের ৫৭ লক্ষ ৭৮ 
. হাজার ১১৩ টাক! এবং দাদনী তহবিলের সুদ, লভ্যাংশ ইত্যাদি বাবদ ১৪ 
লক্ষ ২৮ হাজ্তার ৩৪৮ টাক! আয় হইয়াছে। ব্যয়ের দিকে মৃত্যুদাবী বাবদ 
৯ লক্ষ ৫৮ হাজার ৪৮১ টাকা, বীমার মেয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ ৯৬ লক্ষ 
৬৫ হা জার ৩১৮ টাকা, প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ৪ লক্ষ ৫২৩ টাকা এবং আফিসের 
কাধ্যপরিচালনা বাবদ ১৫ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা প্রধান। আলোচ্য 
বৎসরে ন্যাশনালের আয় হইতে সমস্ত ব্যয় সম্ভলান হইয়া সোয়া- 
পঁচিশ লক্ষ টাকা উদ্ধত হইয়াছে এবং উহা জীবন বীমা ণ্তহবিলে ন্যস্ত কর! 
হইয়াছে । বৎসরের শেষে এই তহবিলের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৩ কোটি 
৪৬ লক্ষ ৩৫ হাজার ৪৫৬ টাকা & গত বৎসর ন্াশনাল উহার প্রিমিয়াম 
বাবদ আয়ের শতকরা ২৮৮ ভাগ উহার কাধ্যপরিচালনার জ্রন্ত ব্যয় 
করিয়াছিল--এবার উহার হার দীড়াইয়াছে শতকরা ২৭৪ ভাগ । 

স্তব! শনালের ব্যালান্স সীটে দেখা যায় যে উহার জীবন বীমা তহবিল ও 
অন্তান্য তহবিলে স্তত্ত সম্পত্তির মধ্যে সম্পত্তি বন্ধকে ২২ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা, 
প্রত্যর্পণ মূল্যের সীয়ার মধ্যে পলিসি বন্ধকে ৪৯ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা, 
কোম্পানীর কাগজ, ডিবেঞ্চার, প্রেফারেন্ শেয়ার ইত্যাদিতে ২ কোটি ৩৭ 


লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা এবং নিজস্ব ইমারতে ৩৮ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা দাদনূ, 


, করা রহিয়াছে । উহাতে বুঝা যায় যে কোম্পানীর তহবিল খুব নিরাঁপদভাবে 
খাটানো হইতেছে । গত ১৯৩৯ সালে স্তাশনাঁল উহার তহবিল খাটাইয়া 
গড়পরতাঁয় শতকরা ৪৩৬ টাকা! হুদ উপার্জন করিয়াছিল__-এবার উহার 
হার দাড়াইয়াছে শতকরা ৪'৩৭ ভাগ | সুতরাং ন্তাশনালের তহবিল কেবল 


নিরাপদ নহে, উহা অধিকতর লাভজনক পন্থায়ও নিয়োজিত হইয়াছে। 


মোটের উপর সতর্কতার সহিত বীমা নির্বাচন, মিতব্যয়িতার সহিত 
কার্ধ্যপরিচালন!, নিরাপদ ও লাভজ্জনক উপায়ে তহবিল বিনিয়োগ, তৎ- 
পরতার ঘহিত দাবী পরিশোধ ইত্যাদি সকল দিক হইতেই ন্তাশনালকে একটি 
আদর্শ বীম! প্রতিষ্ঠান বলা যাইতে পারে। বীমাকারিগণ নির্ভয়ে উহাতে 
বীমা করিতে পারেন। ' এই কোম্পুনীটি যে প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
পরিচালিত হইতেছে তাহাতে গত ডিসেম্বর মাস পর্যস্ত স্মষের জন্ত উহার 
যে ভেলুয়েশন হইবে তাহার ফলস্বরূপ উহার পলিশি গ্রাহকগণ যে সন্তোষ 
জনক হারে বোনাস পাইবেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে । 

স্াশনালের এই অনন্য সাধারণ সাফল্যের জন্য আমরা উহার কর্ণধার 
মিঃ কে এম নায়ককে আস্তরিক ধন্তবাঁদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাহার পরি- 


চালনায় স্তাশনাল ভারতীয় বীমা জগতের একটি শক্তিশালী সতম্তে পরিণত 
হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে উহা আরও শক্তিশালী হইবে_উহাই আমরা 


আশা করি। 
দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
গত ১৯শে জুন অপরাহে দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ভাগলপুর শাখার 


উদ্বোধন ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে ভাগলপুর সহরের বহু বিশিষ্ট 
ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন ভাগলপুরের 
বিভাগীয় কমিশনার মিঃ বি কে গোখেল। গবর্ণমেন্ট প্লীডার 
রায়বাহাছুর রণজিৎ, সিংহ ভাগলপুরে দাশ ব্যাঙ্কের শাখা প্রতিষ্ঠার প্রয়ো- 
জনীয়তা সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এডভোকেট মিঃ ধীরেন্সনাথ 
সেন মহাশয় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশের জীবনী আলোচনা! 
প্রসঙ্গে জাতীয় জীবনে শিল্প ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রযোজন ও গুরুত্ব সম্পর্কে 
দ্ুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেন। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীবুক্ত 
আলামোহন দাশ ব্যবসায় জীবনে সাঁফল্যলাতের উপায় বর্ণনা করেন। 
অতঃপর সভাপতি মহাশয় জাতীয় জীবনের উন্নতিকল্পে শিল্প ও ব্যবসায়ের 
গুরুত্ব সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। রায় বাহাদুর সুখরাজ রায়, 
মহাশয়ের বক্তৃতার পর উদ্বোধন উৎসব সমাপ্ত হয়। সমাগত অতিথিবর্গকে চা 
ও জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। 

বেঙ্গল কমার্শিয়াল এণ্ড এগ্রিকালচারেল ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ১৯শে জুন লালযণিরহাটের প্রবীণ ব্যবস্য়ী সুরেন্দ্র নাথ সেন: 
মহাশয়ের পৌরোহিত্যে বেঙ্গল কমার্শিয়াল এণ্ড এগ্রিকালচারেল ব্যাঙ্ক 
লিমিটেডের লালমণিরহাট শাখার দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হুইয়াছে । 
বহু মাভোয়ারী ও বাঙ্গালী ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রমছোঁদয়গণ এই 
উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন ! সভাপতি মহাশয় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় এই 
ব্যাঙ্কের বৈশিষ্ট্য বুঝাইয়া দেন! অতঃপর ব্যান্কের ম্যানেঞ্জিং ডিরেক্টর 
মিঃ ইউ সি সরকার বর্তমান যুগে ব্যাঙ্কের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবসা 
বাণিজ্যের সঙ্গে উহার যে অচ্ছেন্ত সম্বন্ধ রহিয়াছে সেই সম্পর্কে আলোচনা 
করেন। সভার শেষে সমাগত অতিথিগণকে জলযোগে আপ্যায়িত করা? 


| ঃ 
bs ' পল্লীলন্ষী ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ১৩ই জুন বেলা ১২ ঘটিকার সময় কলিকাতা পল্লীলক্্মী [ব্যাঙ্কের 
আঙ্গারিয়া (ফরিদপুর) শাখার শুভ উদ্বোধন অন্ুুঠিত হুইয়াছে। উক্ত ব্যাঙ্কের 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর পি কে চৌধুরী মহাশয় মিঃ এ গাঙ্ছুলীর সহায়তায় এই 
উদ্বোধন কাৰ্য্য সুসম্পন্ন করেন । ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত গোপীবল্লত দত্ত 
ও শাখা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত নরেশচন্ত্র সাহার আপ্রাণ চেষ্টায় উক্ত ব্যাঙ্কের 
আল্গারিয়া শাখার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হুইয়াছে। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীযুক্ত 
রাধাবল্লভ সাহা মহাশয়ের সাহায্য এবং সহায়তাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 
উদ্বোধন দিবসেই জনসাধারণের নিকট হইতে আশাতীত সাড়া পাওয়া 
গিয়াছে। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উক্ত উদ্বোধন উৎসবে যোগদান 
করিয়াছিলেন। 

j ভ্রম সংশোধন 

গত ২৩শে জুন তারিখের. আধিক জগতে (৮ম সংখ্যা ) “কোম্পানী 
প্রসঙ্গে” হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃএর আলোচনায় একটা বাক্যে স্বর্ণ স্থানে মুদ্রাকর 
প্রমাদ বশতঃ “ফা ছাপা হইয়াছে । সংশোধিত বাক্যটা এইরূপ--“দাদন, 
ক্যাশ ক্রেডিট ইত্যাদি হিসাবে ব্যাঙ্কের যে ২৫ লক্ষ ৮ হাজার টাকা 
নিয়োজিত ছিল তৎ্সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া আমরা অবগত হইয়াছি যে, 
উহার অধিকাংশ টাকাই কোম্পানীর কাগজ, “স্বর্ণ ইত্যাদির জামীনে দাদন, 
করা হইয়াছে” 
(সঃ আঃ জঃ) 








, টাকা ও বিনিময় 


1 কলিকাতা, ২৭শে স্কুল 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে স্থির ভাব পরিলক্ষিত 
হয়। ব্যাক্কসমুহের কল টাকার সুদের হার শতকরা ॥০ আনা ছিল, কিন্তু ধণ 
গ্রহীতা! প্রকৃত পক্ষে কেহই ছিল না'। বিনিময় বাজারে সাধারণ কর্মুতৎপরতা 
দেখা গিয়াছিল এবং কতকটা কাজকারবারও হইয়াছিল। রুশিয়ার বিরুদ্ধে 
জান্্মানী যে বিরাট ও নাটকীয় আক্রমণ চাঁলাইয়াছে, সেইরূপ পরিস্থিতির জন্য 
বাজারে কোনরূপ পরিবর্তনের ভাব দেখা যায় নাই। বিনিময় বাজারে 
কতক পরিমাণে ষ্টালিং এবং ডলার বিল আমদানী হইয়াছিল, কিন্ত উহাদের 
বিশেষ কোন চাহিদা ছিল না। 


গত ২৪শে জুন তারিখে তিন মাসের মেয়াদি ২ রি 
বিলের জন্য, টেগার আহ্বান করা হয়। 5 
ধাড়াইয়াছিল ২ কোটী ৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা) যাকে 
আবেদনের পরিমাণ হিল ২ কোটী ৮২ লক্ষ টাকা । এবারকার আবেদনগুলির | 
মধ্যে ৯৯৪৯ পাই দরে সমস্ত এবং ৯৯৪৬ পাই দরের প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগ 
আবেদন গৃহীত হইয়াছে। ২ কোটী টাকার টেগার, গৃহীত হইযাছে এবং 
উহাদের বাধিক শতকরা নদের হার গভে ৮/১০ পাই নির্ধারিত হইয়াছে। 
পূৰ্ব্ব সপ্থাতে ট্রেজারি বিলের বাধিক শতকরা সুদের হার ছিল ৮/১১ পাই। 
আগামী ২রা জুলাই ৩ মাসের মেয়াদি ২ কোটী টাকার ট্রেঙজারি বিলের 
টেওীর গৃহীত হইবে। . 


গত ১৮ই জুন হইতে ২৩শে জুনের মধ্যে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টার- 
মিডিয়েট ট্রেজারি বিল বিক্রয়ের পরিমাণ ২৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা || 
দাডাইয়াছে। ২৫শে জুন হইতে ১লা জুলাইয়ের মধ্যে ৯৯%/০ দরে তিন | 


মালের মেয়াদি ইপ্টারমিডিয়েট ট্রেজারি বিলের বিক্রয় চলিতে থাকিবে। 


রিজার্ভ ব্যাঞ্চের সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ২:শে জুন যে সপ্তাহ |) 
শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে মোট চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২৫৮ কোটা দি 


৬৩ লক্ষ ৩৮ হাজার টাক; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২৬১ কোটী ২৫ 
লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছে 
৬৫ লক্ষ টাকা , পূর্ববর্তী সপ্তাহে এইরূপ ধার দেওয়ার পরিমাণ ছিল ৯০ 
লক্ষ টাকা। বর্তমান সপ্তাহে ভারতের বাহিরে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের 
পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৩৭ কোটী ৪৩ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা, পূর্বব সপ্তাহে 





কাটা একাচেঞ্জ 


Meds ল্নিসিডে === | 


_ হেড অফিস--ক্লাইভ রো, কলিকাতা! | 
খ্যাতনামা ব্যবসায়ী মেসাসরাহা! ত্রাদাসের পরিচালনাধীনে 


ফোন = 
কলি ঃ 
টেলিগ্রাম-_সেফ বণ্ড 


১৮১৮ 











ইহার পরিমাণ ছিল ৩৭ কেটী ৫ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। এই সপ্তাহে 8] 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ হইতেছে ৩১ কোটী ৪২ |} 
লক্ষ ৮৩ হাজার টাক! , পূর্ববর্তী সপ্তাছে উহার পরিমাণ ছিল ২৪ কোটী || 
৯৫ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা । রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এই সপ্তাহে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ছি 
আমানতের পরিমাণ ৪ কোটা ৯২ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা, ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের | 
আমানতের পরিমাণ ২ কোটী ৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা এবং অন্ত গবর্ণ- || 
মেন্টের আমানতের পরিমাণ ৪ কোটী ৪২ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা দাভাইয়াছে। 
‘পূর্ব সপ্তাহে এইরূপ আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫ কোটা ৯০ লক্ষ || 


.৬৬ হাজার টাকা, ২ কোটা ২১ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা এবং ৩ কোটা ৫৯ 
,লক্ষ ৮৬ হাঁজার টাকা । 
এ সপ্তাছে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল ₹- 


টেলিঃ হণ্ডি (প্ৰতি টাকায় ) ১শি ৫২৪ পে 
এ দৰ্শনী 3; ১শি ৫$ঁড পে 
ডি এ ৩মাঁপ টে 329 ১শি ৬্ভহু পে 
ভলার (প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩৩৩1০ 


৫ 


স্থাপিত ১৯১১ সাল 
সেণ্ট্াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া! একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা 


সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত। মূলধনে ও আমানতে 


ভারতীয়, জয়েন্ট ষ্টক ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে ইহা! শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে 


অনুমোদিত মূলধন ৩১৫০১ ০ ১০০০২ 

বিক্রীত মূলধন ৩১৩৬,২৬,৪০০২ & 
আদায়ীকৃত মুলধন ১,৮০৩,২০০ ডে 
অংশীদারের দায়িত্ব নর ১৬৮১১৩১২০০২ টি 
রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল . *** ১,২৪,০২,০০০২ ্ 
১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিক ব্যাক 


আমানতের পরিমাণ ৩২,৪৯,৮৮,০০০২ টাকা রী 
ওঁ তারিখ পথ্যস্ত'কোম্পানীর কাগজ ও অন্ান্ত অনুমোদিত সিকিউরিটি ' 


এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ২৯৯০১৩২৬৮৫২ টাকা 
চেয়ারম্যান_ স্যার এইচ, পি, মোদি, কে টি, কে, বি, ই, 
জেনারেল ম্যানেক্জার-_মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান বহরে শাখা অফিস আছে। 
বৈদেশিক কারবার করা হয়। * হেড অফিস- বোম্বাই 
প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যান্কিং সুবিধ। দেওয়া হয়! 


ন বাধ জব হ্যারি নি্নিঘিত বিশেষত্ব াছে__ 





| 


i 


| 


ভ্রমণকারীদের জন্ত রুপি ট্রেলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত 
বীমার পলিসি, € তোলা ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের | 
বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বাধিক ২1০ আনা হারে সুদ অন্জনকারী 


ব্রৈবাধিক ক্যাশ সার্টিফিকেট | 


হীরা জহরৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য সেব্টাল | 8 


ব্যাঙ্ক সেফ ডিপজিট ভণ্ট রহিয়াছে। বাধিক চাদা ১২২ টাকা 
মান্র। চাবি আপনার হেপাঁজতে রহিবে | 
কলিকাতার অফিস- মেন অফিস--১০০নং ক্লাইভ স্ত্রী | 
মার্কেট শাখা--১০ নং লিগুসে ষ্রীট, বড়বাজার শীখা--৭১ নং ক্রস সীট, 
হ্যামবাজার শাখা__১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস গ্রীট, ভবানীপুর শাখা-_৮এ, 


মজ্ঞঃফরপুর, গয়া, ছাপরা, জয়নগর 


সীতামারিঃ বেভিয়া, 1, মধুষণী, থাগরিয়া, কা ও কিষাণগঞ্জ, 1 


শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, | 


ৰ 





৩৩২ 








আর্থিক জগৎ 


[ ৩০শে জুন, ১৯৪১ 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ২৭শে জুন 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা 
লক্ষিত হয়, এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারের মূল্যে বৃদ্ধির ভাব দেখা যায। এ 
সপ্তাহে শেয়ার বাজারে ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী ছিল। রাশিয়ার 
বিকদ্ধে জাৰ্ম্মানির যুদ্ধ ঘোষণার পর যে রাজনৈতিক পরিস্থির উদ্ভব হইয়াছে, 
সেইপ্ন্ত, বাজারে একটা অমুকূল প্রতিক্রিয়ার ভাব দেখা গিয়াছিল। এই 
সপ্তাহের সোমবারে শেয়ারের মূল্যে ষে বৃদ্ধির ভাব দেখা গিয়াছিল, তাহা 
বেশী সময় স্থায়ী হয় নাই, এবং অস্ত বাজার বন্ধের দিকে শেয়ারের দরে গত 


সোমবারের তুলনায় কতকট! নিষ্নগতি পরিলক্ষিত হয়| যদি শেয়ার ' 


বাজারের অবস্থ! বর্তমানের ন্যায় স্থির থাকে, তাহা হইলে নিকট ভবিষ্যতে 
বাজার বিশেষ তেজী হইবে বলিয়াই যনে হয়। * 


কোম্পানীর কাগজ 
এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বিভাগে বিশেষ উন্নতির লক্ষণ. দেখা 
যায়। কোম্পানীর কাগজের প্রচুর চাহিদা ছিল কিন্তু কোম্পানীর কাগজ 
বিক্রেতাদের সংখ্যা কম ছিল।: ৩|* টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের 
দর ৯৬ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। মেয়াদী থণসমূহের মধ্যে ৩]০ টাকা 
সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ১০২৮/* আনা ; ৪২ টাকা সুদের 
১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১০৯।/০ আনা; ৩২ টাক! সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের 
কাগজ ৯৫৩০ আনা এবং ৫২ সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১১১৩০ আনায় 
ক্রয় বিক্রয় হয়। প্রাদেশিক খণপত্রসমূহের মধ্যে ৩২. টাকা স্থদের ১৯৪৯ 
সালের সি, পি, খণপত্র ৯৯/০ আনা 3 ৩২ টাকা সুদের ১৯৪৯ সালের পাঞ্জাব 
খপপত্র ৯৯০ আনা, ৩৯ টাকা সুদের ১৯৫২ সালের আসাম খণপত্র ৯৭1 
আনা এবং ৩২ জুদের ১৯৫২ সালের ইউ, পি, খণপত্র ৯৮৪০ আনায় 
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কাপড়ের কল 
কাপড়ের কলের শেয়ার বিভাগে ডানবার ২২৪২ টাকা, নিউ ভিক্টোরিয়ন 
. ২1৩০ আনা, কাণপুর টেক্সটাইল ৭৬০ আনা, বেঙ্গল নাগপ্থর ১৪৪০ আনা, 
এলগিন ২২৮০ আনা এঁবং মুইর ২৭৫২ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে! 


কয়ন্থার খনি 
এই সপ্তাহের কয়লার খনির শেয়ারের দর স্থির ছিল এবং কাজকারবারও 
সীমাবদ্ধ ছিল। বেঙ্গল ৩৪৫২ টাকা, বেমোমেইন ১৩/৮০ আনা, ওয়েষ্ট 
জামুরিয়া ২৯০ আনা, শিবপুর ২১৪০ আনা এবং সাউথ করণপুরা 87/০ 
আনায় বেচাকেনা হয়। ' 


পাটকল 


এ সপ্তাহেও পাটকলের শেয়ারের ভাল চাহিদা ছিল এবং শেয়ারের দরও 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল। হাওড়া ৫৩॥০ আনা, কাঁমারহাটী ৫২০২ টাকা, এংলো- 
‘ইণ্ডিয়া ৩৫১২ টাকা , মেঘনা ৪৩%* আনা, রিলায়েন্স ৫৮৫০ আনা, গোৌরী- 
, পুব ৬৯৭২ টাকা এবং নদীয়া ৬২]০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। 

চা-বাগান 

এই বিভাগে পেট্রোকোলা ৯০০২ টাকা। বিশ্বনাথ ২৬৪০ আনা, 
হাঁতিক্ষীরা ১৯//০ আনা, 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১/০ আনা, ডৌরাচেডা ১২/০ আনা 
এবং রাজনগর ৭৪০ আনায় কজিকারিরার হয়। 


, হ৫শে-১১১৯৩/০ ১১১০৭ | 


সিল 


ইঞ্জিনিয়ারিং 

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইত্ডিয়ান আষরণ ৩৪২ টাকা পর্য্যন্ত উঠছিল 
এবং ষ্টীল করপোরেশনের দরও ২০1১০ আনা পর্য্যন্ত চড়িয়াছিল। সপ্তাহের 
শেষ দিকে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টাল করপোরেশনের শেষারের দর 
যথাক্রমে ৩২॥০ আঁনা এবং ২০1%০ আনায নামিয়া গিয়াছিল। বার্ণ এ 
কোং ৩৯৯২ টাকা, বুটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ১০7০ আনা, হকুমটাদ ষ্টীল ১৪%/* 
আনা, ইণ্ডিয়ান ষ্টাপ্তার্ড ওযাঁগন ৬৪1০ আনা, ইণ্ডিয়ান টল প্রডাক্টস ৫৪7০ 
আনা, কুমারধুবী ৪1%০ আনা এবং লারণ ৬1৫ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 

চিনির কলের শেয়ারের ভাল চাহিদা ছিল। বুলাগ্ড ১৭1০ আনা, 
কাণপুর ১৮।% আনা, চম্পারণ ১৪৮০ আনা এবং কেরু ৯॥/০ আনায় বেচা- 
কেনা হয়| 


বিবিধ 

এই বিভাগে বান্দা করপোরেশন ৪৪০ আনা, ইত্ডিয়ান' কপার 
করপোরেশন ২1৮০ আনা, টাটাগভ পেপার ১৯%০ আনা, ডানলপ রবার 
৪০৪০ আনা, এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল ১৭।০ আনা, মহীশূর পেপার ১৫০/০ 
আনা, ইণ্ডিয়া পালপ ১৪৭২ টাকা এবং ইণ্ডিয়ান কেবলস্‌ ২১২ টাকায় ক্রয় 
বিক্রয় হইয়াছে। 

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £-- 

কোম্পানীর কাগজ 

আৎ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২০শে জ.ন--৪৫॥/০ ৯৬/০ 3 ২১শে-_ 
৯৫৮৩/০ ; ২৩শে--৯৪৮৮০ ৯৬1০ ) ২৪শ --৯৫৮০ ৯৬৩/০ ; ২৫শে- ৯৫৪৮০ 
৯৬%০ ) ই৬শে--৯৫গ০ ৯৬২! ৩৯ সুদের কোম্পানীর কাগঞ্জ ২৫শে 
জ,ন_-৮২1/ ৮২৩০ । ৩৬ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ২০শে জুন 
১০১৩০ ১০২২) ২১শে--১০১৫%০ 3 ২৩শে--১০১৮০ ১০১৮০০ ; ২৪শে- 
২৬শে--১০১৭০ | ৩২ সুদের খণ (১৯৪১) ২৪শে জ্‌,ন-_-১*০1০ 
৩৬ সুদের খণ (১৯৫১-৫৪) ২০শে জন--৯৯৪৮%০ ১০০২) ২৬শে-- 
১০০/০। ৩২ সুদের খণ ( ১৯৬৩-৬৫ ) ২৩শে জুন--৯৫৩/০ ) ২৪শে ৯৫1০ 


১০১৪০ 


২৪শে-৯৫৯ ৯৬২ | ৩০ সুদের খপ (১৯৪৭-৫০) ২০শে জুন-_১০২৪৩ 


১০২৮০০ ) ২৪শে--১০২৮৮০ ১০৩২; ২৫শে--১০৩২ 3 ২৬শে--১০৩%/০ | 
৩২ সুদের সি, পি, খণ ( ১৯৪৯) ২৫শে জুন__৯৯/০। ৩২ মদের পাঞ্জাব বণ্ড 
(১৯৪৯) ২০শে জুন--৯৯7৮০ )২১শে-৯৯1১* ৯৯1৬০ ) ২৪শে-_৯৯1৩/০ 
৯৯/০ 7 ২৫শে-_-৯৯1০। এব সুদের ইউ, পি, খণ (১৯৫২) ২৪শে জুন__৯৮1০ ; 
২৫শে--৯৯1৩০ ১ ২৬শে--৯৮]* | ৪২ সুদের খপ (১৯৬০-৭০) ২১শে জন 
১০৪২ $ ২৩শে-_-১১১০/* ৯১১৩০ 3 ২৪শে--১১১৯ ১১১০) ২৫শে-- 
১১৯৩০ ১১১|/০। ৫৯ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ২০শে জুন-_১১১/০ $ 
২১শে--১১১৪০ ও ২৩শে--১১৯৮%০ ১১১৩০) ২৪শে২-১৯১৯৯ ১৯৯০) 
৩২ সুদের আসাম খণ (১৯৫২) ২৬শে জুন 
৯৭1০1 
ব্যাঙ্ক 

ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কর্টি) ২১শে জুন-_৩৯৪২ ৩৯৬২ ২৩শে৩৯৩৯ 
৩৯৭২ 7 ২৫শে_ ৩৯৩২ ৩৯৫৯) (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ২০শে: জুন_১৮০৯ 
১৫৮৬২ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২০শে জুন__১*৩২ ১০৪২ 7 ২৩শে১০৩৫০ ; 


২৪শে--১০৩২ ৯০৪1০ 3 ২৫শে--১০৪ ১০৫৭২ $ ২৬শে--১০৪ ১০৫৭ | 


এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক ( প্রেফ ) ২৪শে জুন--১৫১॥০ ৷ 








ই 





জ্কীন্বন লীলা চিতা লিজা কোলন 


Vl 
হনসিওরেন্স লিমিটেড 


১৩৫ নং নি কলিকাতা 


প্ৰতিপত্তিশালী এজেণ্ট ও অর্গানাইজার আবশ্যক । 





৩০শে জুন, ১৯৪১ ] 


আধিক জগৎ 


৩৩৩ 











রেলপথ ৫ 


চাপারমুখ শিলাঘাট রেলওয়ে ২১শে জুন_৮৫২। ডিহিরি রোটাস 
রেলওয়ে ২৪শে জুন-_-১০২ ১০1/০। ফতোয়! ইসলামপুর ৎ৩শে জুন 
*৯২। হাওড়া আমতা রেলওয়ে ২০শে জুন--৯১৯) ২৪শে--৯৫২ ৯৭২ 
দুবতঙ্জ রেলওয়ে ২৪শে জুন--৭৩৯ ৭৪২৬1 আভা-সাসারাম রেলওয়ে ২৬শে 
জুন--৬৬৯ ৬৭৯ | 
কাপড়ের কল 
বেনারস কটন এণ্ড সিক্ক ২০শে জুন--৩%০ ৩1০) ২৩শে--৩1/০ $ 
২৫শে--৩৮৭ ৩1/০ | বেঙ্গল নাগপুব ২৩শে জ,ন--১৪৯ ১৪1০ ; ২৪শে-_ 
১৪/০ ১৪%%০ ; ২৫শে--১৪1%০ ১৪৪৮০ | বাউরিয়া (অভি) ২০শে 
ভন-_২৫০২ (বি, প্রেফ) ২৪শে জ,ন_-৭৮২1 কাণপুর টেক্সাইলস 
২০শে জুন---৬॥/০ ৭৮০) ২১শে--৬৮৮০ ৭৮০) ২৩শে--৭২ ৭) 
২৪শে__৭২ ৭1১০ 3 ২৫শে--৭%০ ৭19০ ) ২৬শে--৭1%০ ৭1০1 ডানবার 
২০শে জুন--২০২২ ২১৯২3 ২১শে-২১২৯ ২১৫1০ 3 ২৩শে_ ২১১০ 
২২৫২ $ ২৪শে--২১৯1০ ২২২॥০) ২৫শে--২১৯৯ ২২২৯) ২৬শে-_ ২২১২ 
২২৪০। এলগিন মিলস্‌ (অভি ) ২৩শে জুন-_২০1০ ২২২) ২৪শে-২১৯।০ 


২১৪০) ২৫শে--২১৮০ ) ২৬শে২২।৮০ ২২৪৮০ | €কশৌোরাম ( অভি ) 
২০শে জুন--৬৮/০ ৬৪৬০ 5. ২১শে-৬৪১/০ ৭1০) ২৩শে--৭৩/০ ৭/০; 
২৪শে_-৭1০ ৭1%০ 3 ২৫শে--৭৬/৯ গাও) হ৬শে৭1০ ৭1%০। মুইর 


মিলস ( অভি ) ২০শে ভুন_-২৭৩]০ ২৭৫২ (প্রেফ) ২১শে জুন__৭৬২। 
নিউ ভিক্টোরিয়া (অভি) ২০শে জুন--২1০ ২1৩০) ২১শে-২।০ ২1৬০ ; 
২৩শে ২1৮০ ২1/০ $ ২৪শে--২।%০ ২1০; ২৫শে--২।%০ ২৮০ ; 
২৬শে২1১০ ২1০০ ) (প্রেফ ) ২০শে ভুন-৫%/০ ) ২৪শে-_৫॥%০ ; 
২৫শে_ 81৮০, ৫৮/০ ; ২৬শে--80৮%০ | 


এমালগেমেটেড ২০শে জুন__২৫%০ ২৫1৮০ 
২৪শে--২৪1%৭ |. বেঙ্গল ২৩শে অুন--৩৮৩৯ ৩৬৮৯১ ২৩শে-- 
৩৬৩২ ৩৬৭২) ২৪শে--৩৬০২ ৩৬৪২১ ২৫শে--৩৪৫৯ ৩৬১২ । 
তালগোড়া ২০শে জুন--৪//০ 81%০ ; ২৪শে--৪1৩০ ) ২৫শে-_৪1০ | 
বোকারো এণ্ড রামগড় ২০শে জ,ন--১৪/০ ১৪1০ $ ২৩শে--১৪1০) ২৫শে_ 
১৪1০ ) ২৬শে--১৪]০ | বড় ধেমো-২০শে জুন--৪৩০ ৪1০। বরাকর 
২০শে জুন--৯২1৮০ ১২/০। ধেমোমেইন ২৩শে জুন--১২৮/০ ১৩০ 
 ২৪শে--১২/০ ১৩০০ 3 ২৫শে-১৩৯ ১৩৭৭ | ইকুইটেবল ২০শে জন 
-৩৪|/০ $ ২৫শে-৩৪।০ হ৬শে-৩৪৯ 
কন-_২৬২$ ২৩শে--২৫৪০ ২৬২3 ২৪শে-২৬২) ২৬শে২৫২। 
নাজির! ২০শে জ.ন__৭1/ ৭%/০ ; ২৩শে--৮২ ৮1০1 নিউ বীরভূম ২০শে 
জুন--১৫1৮০ 3 ২১শে--১৫]৩ ) ২৩শে--১৫৪০ | রণীগঞ্জ ২০শে জুন 
২৫০ | শিবপুর-২৪শে জুল-_-২১০ ২১৮০) ২৫শে- ২১৪৮০ 
সাউথ করণপুরা ২০শে জুন--৪/০ 81০ ) ২৩শে--81০ 81০) ২৫শে81৩/০ 
81/০। ইউনিয়ন ২১শে জুন--৩০%০। ওয়েষ্ট জামুরিয়! ২০শে জুন--২৯1/ 


3; ২১শৈ-২৫৮০ ২৫1৮ 


৩৪]০। 


২৯%/) ২৪শে-২৯* ২৯%০। সে্টাল কুরকেও্ড ২৫শে জুন--১৩৷০ 7 ২৬শে 
১৪২ ১৪1৮০ । , পেঞ্চতেলী ২৬শে জুন_-৩২৫০ ৩২৮০ । সাও! ২৬শে জুন 
১১1০ ১ সামলা ২১শে জুন ২৯ ২৮০ ) 
জুন ১1৮০ ৯০) 


২৬শে-_২৮০। তালচেড় ২৪শে 


২৬শে--১%০ ১0০ | 


কাটরাস ঝরিয়া ২০শে 


থনি 

বৰ্ম্মা করপোরেশন ২০শে জুন --৪॥০ ৪৩/০ ; ২১শে--81০ 3 ২৩শে--৪দএ 
৫1০) ২৪শে-_৪৮/০ ৫২ ) ২৫শে--৪/০ ৪/০ ) ২৬শে--81৩০ ৪৮%০ | 
কনসোলিটেড টান ২০শে জুন_২1০ ২1৮০ 3 ২১শে--২৷০ ২1৮০ 7 ২৩শে 
২৩/০ ২7৮০ ) ২৪শে-২1%০ ২/৮০ ; ২৬শে-২1০। ইণ্ডিয়ান কপার ২০শে 
জুন--২%০ ২1/০ ; ২১শে-২৩০ ২1/০ 3; ২৩শে--২৩/০ ২৩০) ২৪শে 
২।০ ২1৩০ ১ ২৫শে-২শ/০ ২1৮০ ; ২৬শে-২৩০ ২1৮০ । 

কাগজের কল 

হৃতিয়ান পেপার পাল্প ২০শে জুন--১৪২২) ২১শে-১৪২৷০ ৯৪৪২ 
২৩শে১৪৭॥০ ১৫১৯) ২৪শে--১৪৮৯ ) ২৫শে--১৪৮৯ ) ২৬শে--১৪৬%০ 
১৪৯২। মহীশূর পেপার ২০শে জুন--১৪1গ* ১৪7৮০ ) ২৩শে--১৪৪৮০ 


১৫%* | ওরিয়েন্ট পেপার ২*শে জুন-_১২দ০ ১২%/০ 3 ২১শে--৯২%০ 


১২৪০ ; ২৩শে১২1%০ ১৩৩০ ; ২৪শে-_-১২৪০ ১৩৮০ 3; ২৫শে--১২॥৩/০ 
১৩২) ২৬শে--১২1৩০ ১৩৯ শ্রীগোপাল পেপার ২১শে জুন--১১২ ; 
২৩শে--১০৮০ ১১৮০ 3 ২৪শে--১*৪০ ৯১1০ 5 ২৫শৈ--১১৮০ 5 ২৬শে 
১১৮০ ১১॥/০। ষ্টার পেপার ২১শে জুন_-১১/০ ১১1/০ ; ২৪শে--১১৮০ 
১১1০০ ১ ২৬শে-_১১$০ | টাটাগড় পেপার (অডি) ২০শে জুন--১৮7৮০ ১৯৯ 
২১শে১৮া০০ ১৯৮০ ; ১৩শে-_-১৯/০ ১৯1৩/০ ; ২৪শে--১৮দ৩)০ ১৯1৩০ 5 
২৫শে--১৮৪৮* ১৯1৮০ ; ২৬শে--১৮দ৪/০ ১৯1০) (প্রেফ অডি) ২৪শে 
জুন__-৫1* ৫৩০ | বেঙ্গল পেপার ২৬শে জুন-_-১২৫৯ ৯২৮২1 
সিমেপ্ট - 

ভালমিয়া সিমেন্ট (অ) ২০শে জুন--১১%০ ১১॥/০ ) ২১শে--১১৪০ ; 
২৩শে--১১৮০ ১১৪/০ 3 ২৪শে-৯৯দ০ ১২৯) ২৬শে _-১১%০ ১২৯০ ; 
(প্রেফ) ২০শে জুন--১১১২ ১৯২৫০) ২৫শে--১৯৩০) ২৬শে--১৯৯॥০ 
(ভেফার্ড) ২০শে জুন--২/০০ ) ২৯শে-৩২ ৪ ২৩শে_২1০০ 3 ২৬শে-খ/ 
রিলায়েন্স ফায়ার বৃক্ম ২০শে জুন__৮৪০ ৯২ ঘ৪শে৯1০ ৯1৮০ ) ২৫শেশ 
alo lye 3 3 ২৬শে--১০/০ ১০1/০ | | 
j ইলেকট্রীক . . 

কটক ইলেক্টী,ক ২০শে জুন--১০।০ ১০1০ ) ২১শ্ঠে_১০৮০ | মীর্জাপুর 
ইলেক্‌্টী,ক ২১শে জুন--৪%০। রাওয়ালপিণ্ডি ইলেক্টী,ক ২৩শে জুন_-২৫২, 
২৪শে--২৫৷%০। আপার যমুনা ইলেক্‌টীক্ুং৪শে জুন--১০দ%০ ১১৪০ । 

আদমজী (অভি) ২*শে জুন_-২৭২ ২৭০০; ২১শে--২৭৷J০ ; ২৩ 
২৬৪০ ২৭%০ ; ২৪শে--২৬৫০ ২৬৮০ ) (প্রেফ) ২০শে, জুন-_-১৫৭২ ১৫৮৯ | 
আগরপাড়া ২৩শে জুন--২না* ৩০২) ২৫শে২৯।০। এলবিয়ন ২৩শে 


-জুন-_২০৪২। এলায়েন্স ২৩শে জুন--২৯৯।০ ২৯৬২ | এংলো ইণ্ডিয়া ২০শে 
জুন ৯ ভু 


জুন_-৩৩১২ ৩৩৪২ ) ২১শৈ-৩৩৩৯ 3 ২৩শে-৩৪২৯ ৩৫২২ $ ২৪শে-- 
৩৪২২ ৩৪৬২) ২৫শে-৩৪০২ ৩৪৭৯ 7 ২৪শে৩৪৭২ ৩৫১৯] অকল্যাণ 
২০শে জুন--১৭০২) ২১শে-_১৭*২ ৯৭১২ 3 ২৬শে --১৮০২ ১৮৩৯3 প্রেফ) 
২৪শে ভুন--১৪৭২7 ২৫শে--১৪৭২৬ ১৪৯২ 3 বালি ২০শে স্কুন-_২৩০২ 

২১শে-২২৩২ 3 ২৩শে-২৩৬২ ২৪৫৯ $ ২৫শে--২৩৯৯২ ২৪০ 
বরানগর ২১শে ভুন--১০৫২ ১০৭৯) ২৩শে--১০৯৪০ ১৯০০) ২৫শে-- 
১০৬২ ১০৭২। বেলভেডিয়র ২৩শে জুন-_৩৯০২ ৩৯২২। বিরলা ২১শে 
জুন-_২৮।৮০ ২৮৫৮০ ১ ২৩শে২৮1০ ৩০1০ 5 ২৪শে--২৮০ ২৮৫০ $ ২৫শে_ 
বজবজ ২৩শে জুন-_-৩৬২২ ৩৮০৯) ২৪শে-৩৭৬॥০ ; ২৫শে 


২৩০০ ঃ 


২৮]* ২৮৭০ ! 





(Esl ) লিলিডেড. 


হেড ফিস কাদা বাচ কলিকাতা কারখানা--গুরুবাই ( চিন্কা ), নৌপদা-_মোদ্রাজ) বাজারে লবণ চলিতেছে । I 
অবশিষ্টকুশেয়ার বিক্রয়ের অস্ত বেতন ও কমিশনে অস্রান্ত এজেন্ট আবন্ঠক। lL 





২৪শে-৫১২৯ ৫১৮৯১ হ৫শে--৫১২৯ ৫১৭৯১ ২৬শে--৫১৫৯, 


৩৪ 





৩৭০২ ৩৭৩৯ 5 ২৬শে-৩৭৫৯ ৩৭৭২ ক্যালকাটা ২৫শে জুন_-১৬।? ; (প্রেফ) 
২৪শে জুন--১১০১। কেলিডনিযান ২০শে ভুন-_৩৮৬২ ৩৮৮২ | চাপদানি 
২*শে জুন--১৭১২1 চেভিয়ট ২৩শে জুন-_২০০২ ২০২০ 3 ২৬শে--১৯৯২ 


২০০৯২ | ক্লাইভ ২৭শে জ্ুন-_২৩৷৷%০ ২৪1০ | ক্রেইগ ২০শে জুন--১৪০ | 


১৩০ ) ২১শে--১দ০ ১৮৩০ 5 ২৩শে ১৪৮০ ২৯ 5 'ই২৪শে-_১দ৩০ হ৫শে 
১৮/০ ২৯ $ ২৬শে-_-১৮৮০ ২/০ | ডেলট| ২০শে জুন__৪০৭০ 3 ২৪শে_ 
৪১২।০ ; ২৫শে--৪১৭২1 এস্পায়ার ২০শে জুন__২৬৮০ ) ২১শৈ--২৫৯। 
ফোট গরষ্টার ২৩শে ভুন-_-৫৩৪৯, ৫৪৯৯), ২৫শে-_৫৩০ | ফোর্ট উইলিযিম 
২০শে জুন--২৩৭ 3 ২১শে-২৩৫৯, ২৩শে-২৪১২৭ গৌরীপুর (ডি) 
২৩শে জুন-_৬৯৩ ) ২৪শে-_-৬৯৩৯৩ ৬৯৭২) '(প্রেফ) ২১শে জুন--১৪৭২% 
২৫শে--১৪৯২১৫০২ হেষ্টাংস (প্রেফ) ২৩শে জুন--১৩৭২ হুগলী ২১শে জুন 
৬৬২ | হাওড়া ২০শে জুন--৫২]০ &৩৮%০ ; ২১শে-৫২॥০ ৫২॥০ ; ২৩শে 
€৪ ৯ ৫4৯3 ২৪শে-৫৩৪৭ ৫৪|/০ 3 ২৫শে-৫৩।৮%০ ৫৩৪০ ) ২৬শে ৫৩৭০ 
৫৪/০; ( ‘এ’ প্রেফ) ২০শে জুন--১৬২২ ৯৬৩২। হুকুমটাদ (অভি) 
২০শে জুন--১০/১০ ১০%/০ ) ২১শে--১০।%* ২৩শে--১৯]০ 
১২1০ ; ২৪শে--১১]০ ১২০০; ২৫শে--১১।৮* ১২৮৯ ; ২৬শে-১৯৪/০ 
১২/০ ) (প্রেফ) ২০শে জুন ১৩৭1০ ১৪২২) ২৩শে--৯৩৮৯ 3 ২৫শে- 
১৩৯২ ১৪১২1 ইণ্ডিয়া ২০শে জুন_-৩৩০২ ) ২৩শে--৩৩৪২ 
২৪শে--৩৩৬৯,১ ২৫শে-৩৩৭৭ ৩৪২২3 ২৬শে -৩৪২২ ৩৪৮৯ । 
হাটা ২০শে জুন--৫০৪২ ) ২১শে-_£০৪২ ৫০৮২) ২৩শে--৫১২৭ 


১০৮০ 2 


৩৩৭৯) 
কামার 
৫২০২ 3 
৫১৮২ | 
কাকনাভা ২১শে জুন_৪০৩২ ৪০৮২ 3 ২৩শে--৪০৫৯ ৪৯৯২২ ২৪শে_ 
৪১৭০ ) ২৬শে--৪১৬২ ৪২০২1 ল্যান্সভাউন ২০শে জুন-_-১৪৫২ 3 ২৩শে 
১৪৯০) ২৫শে ১৫১৭ $ ২৬শে--১৫১২ ৯৫২৯ | লরেন্স ২১শে জুন 
৩৮৭৯ ৩৯০২) ২৫শে-_৪০০২ ২৬শে--৪০৫২.। নিউ সেপ্ট্াল ২৬শে 


জুন--৩১১২। মেঘনা ২৩শে জুন_৪১৷০ ৪৩২) ২৪শেঁ_৪২॥০ ৪৩০ 3 
২৫শে-_-৪২1০ ৪৩%০ | ন্যাশনাল ২১শে জুন_-২৩%০ ২৩৮০1 ২৩শে- 
২৩৪০ ২৪/০ ; ২৫পে--২৩৮/০ ২৪৩/০ 3 ২৬শে-২৩৪%০ ২৪1০ | নস্বরপাদ্ছ। 


২৪শে জুন--১৮%০ ; ২৫শে--১৮1০। নেলিমালণ ৯০শে জুন__৯/০) 
হ৩শে-১০) হে জুন--৯/০ | নদীয়া ২শে জুন--৫৯৷৷০ ; ২১শৈ-_ 
৫৮৪০ ৬১০ ) ২৩শে-৬০০ ৬১৩ 5 ২৪শেঁ-_৬০০/০ ৬১২) ২৫শে-_৬০৷০ 
৬১০7) ২৬শে-৬২॥০। ওরিয়েট ২০শে জুন-_১৯৩২ 3 ২১৯শে--১৯৩২ 
১৯৪ 3 হ৩শে-__১৯৪১ ১৯৮ 3 ২৫লে-১০৮২। প্রেসিডেন্সী ২০শে জুন 
হন ৪৮/০ ) ২১শে-_-৪॥৩০ ৪৮০ ; ২৩শে--৪॥০ ৫৮৯ ; ২৪শে-_8%/০ 

3 ২৫শে-- ৪৪৮০ ৫1০ 3 ২৬শে--৪5৩/০ ৫1০1 রামশ্থের ২৩শে জুন 


৫৮০ ; ২৫শে--৫দ০ ৯৭ রিলায়েন্স ২৪শে জুন__৫৭॥০ ৫৪1০) ২৫শে_ 


৫৭৮০ ৫৮1%০ ) ২৬শে--৫৮৯ ৫৮1০ ওয়েভালি ২০শে জুন-_২॥০ ২৮০ 
২১শে--২৮/০ ২৮৩০ 3; ২৩শে-২দ৩০ ৩/০ 3 ২৪শে--৩%০ ) ২৫শে-৩৯ 
৩৮০) ২৬শে- ৩২৩০ 3 (প্রেফ) হ৫শে ৫৬২। ইউনিয়ন ২৪শে জুন 


৪০৫৯২ $ -২৬শে--৪১০২ { 


এলকালি এণ্ড চা (অভি) ২্১শে জুন--১৭২ ২৪শে- ১৬০ 3 
২৫শে--১৬৪০ ৯৭1০ 3 (প্রেফ) ২৩শে জুন--১১৯২ ২৪শে--১৯৭৯ ,১২*৯। 


ফ্রাঙ্করস ২৪শে জুন_£/০ | 
ভিবেঞ্চার 


০ সুদের (১৯৫৬.৬৪) হাওড়! ব্রীজ ২৪শে a ৯৯২ ১ ৫৯ সুদের 

(৯৯৫ রা ক্যালকাটা পোর্ট স্রাষ্ট ২৫শৈ জুন--১১৫৷০ ১ ৫1০ সুদের তে 
৪৫-৫০) রোটাস ইত্ডাস্্রীজ ২১শে জুন--১০৩২ 3 ৫ 5 

(১৯৩৮-৫৩) কেরু এণ্ড কোম্পানী ২৪শে জুন--১ is) 3 ৪২সদের টি ৫১) 

। এম্পায়ার জুট ২৬শে জুন--১০২৮* 1 
চিনির কল 
বলরামপুর ২*শে জুন_-৭২ বুলাওড ২০শে জুন--১৬৪০ ১৭1০ ) ২৩? 
১৭1০ ১ ২৪শে--১৭২ ১৭০) ২৬শে--১৭1০। কেরু এণ্ড কোং (অন্ডি) ২০শে 


আর্থিক জগৎ | 


[৩০শে জুন, ১৯৪১ 





জুন_-৯০) ২৪শে--৯1%০ ) ২৫শে--৯৮/০ ; (প্রেফ) হ৩শে জুন--১২০২ 
১২১২। কাপপুর (অডি) ২১শে জন--১৭৪০ ; ২৫শে--১৮|০ ১৮০ ; (প্রেফ) 
২৬শে জুন--১৭১৪০ ১৭২|০ | চম্পারণ ২৩শে জুন--১৪1০ ১৪৪৮০ ১ ২৪শে-- 
১৪৮০ ১৫৯ $ ২৪শে--১৪৮০। মারি ক্রয়ারী ২১শে জন-_-১৪1%০ ১৪7%০ £ 


২৫শে--১৪%০ $ ২৬শে-১৪।০1 নিউ সাভান ২০শে জ,ন--৭1০ ৭1%০ 
২৪শে--৭1৩০ 3 ২৬শে৭1০ ৭8০1 রাজা ২০শে জ,ন--১৭৮০ ১৭৮০ $ 
২৩শে-১৭)০ ১৭1%০। সমস্তীপুব ২০শে জন--৭1%০) ২৩শে--৭%০ 
৭%%০ )২৪শে--৬৮৮%৩ ৭1০ ; ২৬শে--৭॥০ | 
| চা বাগান 

বেটিলি ২০শে জ্ন-_৫॥০ 3 ২৪শে--৫/৮০ ৫৮৮০ 1 বেলগাছি ২০শে 
জুন_-১৬।০ ১৬০ 7 ২১শে--১৭৯ ১৭1০.) ২৪শে-_১৭॥০ ১৭৮০ | বিশ্বনাথ 


২৩শে জ.ন-২৬|০ ২৬৪০ । বডপুকুরী ২৩শে জু.ন--৯৮০ 3 ২৫শে--৯০ ) 
হ৬শে-_৯%০ ৯/৩০ | সেপ্টাল কাছাড় ২৪শে জ.ন-__৫২/০ ৫৩1০ | চ্যামং 
২৫শে জ,ন-৮/%০। ভৌরাচেড়া ২৫শে জুন--৯১৮০ ১২/০। ধুনশেরী 
(অডি) ২০শে জ.ন_-২।০ ১ (প্রেফ) ২৩শে জুন-৩।০) ২৫শে_৩০। ইষ্ট 
ইণ্ডিয়া ২৫শে জ.ন-_-৯%/০ ১০%০ | এলেনবাড়ী ২৩শে জন-_-৩০৫২ ৩০৭২ 
এখেলবাড়ী ২৩শে জুন_-১৯২ | গিলাপুকুরী ২৩শে জ.ন-২০|০। গঙ্গা, 
বাম ২০শে জুন-_৩৬০ | হানস্কোয়া ২০শে জুন-_১০২ ১০] ; ২১শে_- 
১০1০ ১০1০ । হাসিমাড়া ২০শে জন--৪২॥০ ৪৩২3) ২১শে-_৪৩৮০ ; 
২৪শে--৪৩1০:) ২৬শে--১৯//০ ১৯৮/০। হাতীক্ষীরা ২১শে ছুন_-১৯০ 


১৯]০ 3 ২৩শে--১৯1০ ১৯৭৮০ $ ২৪শে--১৯৪০ ২০%০ | হলদী বাড়ী ২০শে 
জুন__২৯০০ ২২৯। জুটলীবাড়ী ২*শে জ.ন--১৪%০ ১৫২। কালিটী 
২৩শে জুন_-৯৪৮০ ১০৮০ | কিলকট ২৩শে জ্‌ন--৫২]০। লেডো ২৩শে 


জুশ--১৯০৯। লুবা ২০শে জুন--৪1০ ৪19০ 7 ২১শে ১81৮০ ৪০ ) ২৫শে-_ 
৪1০ ৪1%০ | মহিমা ২৫শে জুন--৮২ ৮1০ | নিউ তেরাই ২০শে জুন-_৯|5 
১০২ 3 ২১শে-১০1০ ১০৪০ 5 ২৪শেঁ---১০৮০ 5 ২৫শে--১০৮০ ১৯২। পেট্রো 
কোলা ২১শে জন_-৮৮১/০ ১ ২৫শে--৯০০২ | রাজনগর. ২৫শে জুন--৭২. 
৭০1 রাণীচেড়া ২৪শে জ,ন--॥৮৩/০ ১০২3 ২৫শে--১০২।  তেজপুর 
(অভি) ২০শে জুন__-৭%০ ৭1৮ ) ২৪শে-_91০ ৮৯২) ২৫শে--৭৮০ ) ২৬শে 
৭০ ) (প্রেফ) ২৪শে জুন--১৩]*। তিরিহান! ২০শে জ,ন--৩1” 9 ২৫শে- 
তুকভার ২৩শে জ,ন--৯১]০) ২৪শে--১২।০ 3 ২৫শে--১২৯ ১২1০ 
সরুগাঁও ২৬শে জুন_-৯২। 


৩1/০ । 


ইঞ্জিনিয়ারিং 

ব্রেধওয়েট এণ্ড কোং ২৩শে জুন ৯৬০ ৯॥/০ 3 ২৪শে--৯৩০ ৯1৯ ৯ 
২৫শে--৯/০ ৯/০। বৃটানিয়া! বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ২৫শে-জুন_-৭8০ ৮৯ । 
বটানিয়া . ইঞ্জিনিয়ারিং ২৪শে জুন_-১০০ ১০৮০) শে 
১০৮০ ১০1০ ) ২৬শে--১০1০ ১০০ | বার্ণ এণ্ড কোং (অভি) ॥২০শে 
ভুন__৩৯০২ ৩৯২২) ২১শে--৩৯১২ ৩৯৩৯) ২৩শে--৩৯৭১২ ৪০৫২ 9 
২৪শে----৩৯৭ ৪০৫২ ২৪শে--৩৯৭২ ৩৯৯২১ ২৫শে-৩৯২৯ ৩৯৯২ | 
| ষ্টিল (অডি) ২ ২১শে দুন-৯২৫০০ ; REE ৯৩৮০ 3 ২৪শে-_ 









হেড অফিস-_১০২১ ক্লাইভ সীট, ॥ 
কলিকাত।। 


| 
| 
ৃ 
না, 
| 
দিল 





৩০শৈ জুন, ১৯৪১]: 


আর্থিক জগৎ 








১৩/০ ১৩1/০ ১ ২৫শে--১৩০* ১৪০০ ; (ডেফার্ড) ২৩শে-২1/০ ২1৩০ 5 
২৪শে_ ২1০০ ২1*। ইত্ডিয়ান আয়রণ এও ষ্টিল ২০শে জুন__-৩০1/০ ৩০1০০ 
৩০1০ ৩০/০ ৩০1%০ ৩০1]৩/০ ৩০৪০ ৩০৮/০ ৩০৮০ ৩১২ ৩১৮০ 3 ২১শে 
৩০/০ ৩০1৮০ ৩০৮০ 3 ২৩শে 7৩1৮০ ৩২1৩০ ৩২]%০ ৩২৪০০ ৩৩২ ৩৩/০ 
৩৩%০ ৩৩৬০ ৩৩1০ ৩৩|/০ ৩৩1%০ ৩৩1৩ ৩৩1%৩ ৩৩০ ৩৪২) ২৪শে-_- 
৩২০০ ৩২৫৮০ ৩৩া/০ ৩২৮০ ৩২৮/০ ৩২৪৮০ ৩৩২ ৩৩%০ ৩৩০ ; ২৫শে_ 
৩২৮০ ৩২1৩/* ৩২৪০০ ৩২1৩০ ৩২৪০ ৩২%/০ ৩৩৮০ ; ২৪শে-_-৩২%০ 
৩২1৩/০ ৩২।০। ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওযেয়ার প্রডাক্টস্‌ (অনি) ২৩শে জুন 
৫৩০ ৫৪২) ই৫শে--৫৪1০ ৫৪০) (ডেফার্ড) ২০শে জুন-_-৩৫৪০ ; 
২৩শে--৩৫%৮০ ৩৬০ ) ২৪শে-_৩৬৷০ 3. ২৫শে--৩৭২ ৩৭1০। কুমারধুবী 
ইঞ্জিনিয়ারিং (অভি) ২০শে জুন--৪1০ ) ২৩শে--৪৩/০ ৪৮০) ২৪শে--৪%০ 
৪1০ 3 (প্রেফ) ২০শে--১২৭২ ১২৮২। মার্শালস্‌ ২০শে জুন--১০৬/০ $ 
২৩শে-২২ ২%০ 5; ২৪শে--২২ ২৮০ ).২৫শে-২৮০। ন্যাশনাল আয়রণ 
এণ্ড ষ্টিল ২৩শে জুন_-৮।০ ৮৪০ ; ২৪শে--৮1৩০ ৮৪০ | সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং 
২৩শে জুন__৬৷০ ৬৪৯ ; ২৪শে-৬1০ ৬8৩০ ট্টিল করপোরেশন (অভি) 
২০শে জুন--১৮1%০ ১৮৪০ $, ২১শে ১৮1৮৭ 3; ২৩শে--১৯/০ ১৯1০ 
১৯/৩/* ১৯৪৮০ ১৯৮৩০ ২০২ 
২০1৬/০ ২০॥০ ২০০ ; ২৪শে-২০২ ২০/০ ২০৮%০ ২০1০ ২০1/০ ২০1%০ 
২০॥০ ২০1৮০ ২০৪০ ২%/০ ২১২) ২৫শে--২০২ ২০/০ ২০৩/০ ২০০ ২০/০ 
২।৮০ ২০1৩০ ২০|০ ২০1%০ ২০/০ ২১২) ২৬শে ২০০ ২০|/০ ২০%* 
২০৩১০ ২০|* ২০৪০ ) (প্রেফ) ২৩শে জুন_-১১৯০ ১২০০ ; ২৪শে --১১৯]* 
১২১২২ ২৫শে--১১৮৯, ৯২১৯৪ ২৬শে--১১৯২ ১১৯০ ৯২০৯ | 


7 পাটের বাজার ' 
কলিকাতা, ২৭শে জুন 

- আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজার হঠাৎ তেজী হইয়া 
উঠিয়াছে। পূর্ব সপ্তাহের মন্দার ভাব কাটিয়া গিয়া সর্বত্র একটা আশা ও 
কর্ম্মতৎপরতার ভাব পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপ হইতে রুশ-জ্ার্ম্মান সংঘর্ষের 
অপ্রত্যাশিত সংবাদই পাটের বাজারের এক আকম্দিক পরিবর্তনের মূল 
কারণ। কিন্ত কলওয়ালারা! পূর্বের মত পাট ক্রয়ের দিকে আদৌ আগ্রহশীল 
নয় এবং থলে ও চটের জন্য বিদেশগামী জাহাজের সংস্থান সন্তোষজনক নহে 
বলিয়া রপ্তানী বাঙ্জারে এবার বিশেষ কোন কাজকারবার হয় নাই। 
দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনায় এবং উহার পরিধি বিস্তৃততর হওয়ায় পাটের 
কিছুটা চাছিদা! বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া অনেকের ধারণা কিন্তু পূর্বেকার মজুত 
ও উদ্বৃত্ত পাটের কথা বিবেচন! করিয়া এবং প্রাকৃতিক উদ্যোগ সত্বেও দুই 
একটা অঞ্চল ব্যতীত“পাটের ফলন' সর্বত্রই সস্তোষজনক হইতেছে এইরূপ 
সমর্থিত সংবাদ পাইয়া কলিকাতার পাটের বাজারের এই চড়তির ভাবে 
আশাস্বিত হইবার মত কোন উপযুক্ত:কারণ আমরা দেখিতেছি না। নুতরাং 
আলোচ্য. সপ্তাছের এই, আকস্মিক তেজীর ভাব বেশীদিন বজায় থাকিবে 
বলিয়া মনে হয় না কুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধের চাঞ্চল্যকর সংবাদের ফলে পাটের 
বাজারে একট? কৃত্রিম. অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা। 

নিয়ে ফাটকা বাজ্জারের, এই সপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল £- 


. তারিখ সর্বোচ্চ দর ' সর্বনিম্ন দর বাজার বন্ধের দর 
২১শেো ইউ 5১ 
(জুন ছি ৪৮]০- ৪৭1৮০ * ৪৮1০ 
tt 
৫৮1০ ৫৭1%৯ ডি ৫৮০ 


(সেপ্টেম্বর, » 


"২০/০ ২০%৩ ২০৬/০ ২০1০ ২০1/০ ২০1%০- 


৩৩৫ 
২৩শে 
জুন ১) ৫১1০০ - ৪৯1%/০ ৪৯1%০ 
(সেপ্টেম্বর ৮) ৬২1%০ ৬০1% ৬০1%০ 
২৪শে-জুন < 
* (সেপ্টেম্বর , ) চর ৬৩1০ ৬১1০" 
২৫শে_জ,ন 
(সেপ্টেম্বর ») ৬২২ ৬০৪%০ ৬১1০ 
২৬শে ভুল 
(সেপ্টেম্বর ») ৬৪%০ ৬১1৮০ ৬৩৪৩ 
২৭শে--জুন 
(সেপ্টেম্বর "5 ) "৬ - ৬৪/০ ৬৪%%০ 


মেসার্স সিনক্রেয়ার মারে এণ্ড কোম্পানীর গত ২১শে জন তারিখের 
রিপোর্টে প্রকাশ মাঝে মাঝে প্রচুর বৃষ্টিপাত ও নদীর জল অত্যধিক বৃদ্ধি 
পাওয়া! সত্বেও ত্রিপুরা জেলায় কয়েকটি অঞ্চল ব্যতীত পাটের ফলন সর্বত্রই 
সন্তোষজনক ত্রিপুরায় বন্তার ফলে পাট চাষের আরও ক্ষতি হইবে বলিয়া 
আশঙ্কা হয়। সপ্তাহের প্রথমাংশের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া কাটিয়া গিয়া 
এখন প্রায় সর্বত্রই আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। এখন 


- কিছুকাল এরূপ স্বাভাবিক আবহাওয়' বজায় থাকাই বাঞ্নীয়। 


থলে ও চট 

থলে ও চটের দরে বিশেষ চড়তির ভাব দেখা গেলেও কাঁজ্কর্ম্ম বিশেষ 
হয় নাই। অস্কার বাজারে ১৯ পোর্টার চটের দূর জুলাই ২৪/০ আনা 
আগষ্ট ২৪8০ -আনা, অক্টোবর-ডিসের ২২২ এবং জানুয়ারী-মার্ ১৯০ 
আনায় ছিল; ৯ পোর্টার চটের দর জুলাই ১৮%/০ আনা, জুলাই-সেপ্টেম্বর 
১৮।৮০ আনা, শক ডিল লা ও জারী মার্চ ১৬২ টাকা 
ছিল। 

সোণা ও রূপা | 

রর কলিকাতা, ২গশে জুন 
আলোচ্য সপ্তাহে বোদ্বাইয়ের সোণাঁর বাজারে সোণার দামে সামন্ত 


-.নিয়গঁতি পরিলক্ষিত হয় এবং কাজকারবারেও মন্দার ভাব দেখা যায়। 


সোণার চাহিদা কম থাকার অন্ত সোণার বাজারের অবস্থা এইরূপ 
দীাড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে ক্রেী সোণার দর ৪২/৯ পাই পর্য্যন্ত 
নামিয়া গিয়াছে। নিউইয়র্ক" ও লগ্ডনের বাজারে সোণার দর অপরিবন্তিত 
অবস্থায় রহিয়াছে । পুনরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাজামা আরম্ভ হুওয়ায় 
বোম্বাইয়ের সোণার বাজারের অবস্থা মন্দার দিকে গিয়াছে। এই সপ্তাহের 
বুধবারে আগষ্ট মাসে ডেপিভারী দেওয়ার সর্তে সোণার দাম তোলা প্রতি 
৪২০৬ পাই ছিল। কলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি পাকা সোপার দর 
৪২৮০ আনা, বড়ালবার প্রতি ভরি ৪/9 আনা এবং প্রতিটা গিণির দর 
২৮৪৮৩ পাই ছিল। 

রূপার বাজারে বিশেষ মন্দার ভাব দেখা যায় এবং রূপার দরেও নিয্নগতি 
পরিলক্ষিত হয়। যুদ্ধের নৃতন পরিস্থিতিও বাজারে উৎসাহের স্থষ্টি করিতে 
পারে নাই। এসপ্তাহের বুধবারে প্রতি একশত তোলা রূপার দর ৬৩২ 
টাকা ছিল। বোম্বাই এবং কলিকাতার বাজারে রূপা বিক্রয়ের পরিমাণ 
SRR কিন্তু মজুদ রূপা বাজারে খুব কম 





গৃহীত মুলধন ১,৫৫,৮৬০ | 





০৯১ তান | | 


টা বল ৪৮৮ লিও 


এ ক্লাইভ গ্রীট, উলিরাভা। 
ূ উদাকমিশনে এজেণ্টসূ ও অর্থানাইজার আবশ্যক | 
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৩৩৬. 


আধিক জগৎ 


[ ৩০শে জুন, ১৯৪১ 














পরিমাণে আছে। রূপার চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া সংবাদ 'পাওয়! 
যাইতেছে । রূপার বাজারে এসপ্তাহের সোমবারে সাময়িকভাবে দরে 


. নিয্নগতি দেখা যায় এবং পরে রেডী রূপার দর কতকটা বাড়িতে থাকে । 


কলিকাতার রূপার বাজারে প্রতি ১৮০ তোলা রূপার দর ৬৩/০/০০ আনা 
এবং খুচরা প্রতি ১০০ তোলা রূপার দর ৬৩৫০ আনা ছিল্ল। 
ধান ও চাউলের বাজার 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাঁউলের বাজারে পাটনাই শ্রেণীর 
এর টিচার বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের'দর নিম্নরূপ 
ছিল £-. 
'  ধান-২৩ নং পাটনাই ৪81৯ ৪1/০*আনা, রূপশাল ৪৩৬ পাই ৪1৬ 
পাই, কাটারীভোগ ৪1/০ আনা, দাদশাঁল ৪৩৯ ৪1 আনা, ছামাই ৪1০ ৪1/* 
আনা, হোঁগলা ৪%০ ৪4/০ আনা, যেশো য়া ৪/০ আন, কুমাভগোড়া (মোট!) 
:৩৮/* ৩৪৮০ আনা । 

চাউল- ব্ূপশাল (কলছাটা) ৬৪০ আনা, কাটারিতোগ ৭0০, ২৩নং 
নুতন. পাটনাই ৬৪/* ৬৮৮০ আনা, আতপ কাটারিভোগ ৮০০ আনা, 

কামিনী আতপ ৭২ টাকা। 


তুলা ও কাপড় 

ৃঁ কলিকাতা, ২৭শে জুন 
এসপ্তাহে বোশ্বাইয়ের তুলার বাজ্জারে বিশেষ কর্্মতৎপরতার ভাব 
পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধে জাপানের যোগদানের সম্ভবনা 
নাই, এই আশায় তুলার বাজারের কা্কারবারে বিশেষ উৎসাহ দেখা 
দিয়াছে । ভারতীয় তুলার দর নিষ্নগাঁমী হইবার আশঙ্কা নাই বলিয়া বাজারে 
দৃঢ় বিশ্বাসের ভাব দেখা ষায়। ১৯৪২ সালের এপ্রিল চুক্তিতে বোরোচ 
তুলা সামান্য পরিমাণে বিক্রয় হইয়াছে ; কিন্তু মিলসমূহে তুলার ব্যবহার ১৯৪*- 
৪১ সালে ৩০ লক্ষ বেলের বেশী হইবে বলিয়া আশা করা যায় এবং বোরোচ 

তুলার চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। 
বোস্বাইয়ে নানারূপ পারিপার্থিক প্রতিকূল অবস্থা বিস্তমান থাকিলেও 


বস্ত্র বাজারে তেজীর ভাব বজায় আছে। তুলার বাজারের উন্নত অবস্থা * 


বস্ত্র বাজারের উপর অনেটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । ভারতীয় কলের 
কাপড়ের চাহিদা বুদ্ধি পাঁইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, কেননা বিদেশ হইতে 
ভারতে বস্তু আমদানীর পরিমাঁণ কমিয়া যাইবে বলিয়া মনে হইতেছে । 
কাপড়ের কলের শেয়ারের দর বৃদ্ধির লক্ষণ দরিয়া ধারণা হইতেছে যে, 
ভারতীয় বস্ত্ের বাজারের ভবিষ্যত আশাপ্রদ। জাপানী বস্তরের বাক্ষারে খুব 
কম কাজ-কারবার হইয়াছে। মধ্যম শ্রেণীর সুতার প্রচুর পরিমাণে চাহিদ! 
ছিল। 


চিনির বাজার 
" কলিকাতা, ২৭শে জন 


কলিকাতা আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চিনির বাজারে চিনির দামে বিশেষ 
উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চিনির বেশ চাহিদ! দেখা 
যায়। চিনির দাম মণ প্রতি /০ আনা ৬০ আনা পর্য্যস্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, 
এবং প্রধান প্রধান চিনি বিক্রয়ের কেন্দ্রে পর্ধ্যাপ্ত পরিমাণে চিনির চাহিদা! দেখা 
LE চিনি বিক্রয়ের দ্বারা বিক্রেতারা মণ প্রতি ০ আনা 





sk ত্র ৰ ভবিষ্যতে চিনির বাজ্জারে বেচাকেনা ব্যাপারে 
i aly দেখা যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। কলিকাতা 
চিনির বাজারে প্রায় > লক্ষ ১৫ হাজার বস্তা ভারতীয় চিনি মজুত ছিল। 
বিভিন্ন প্রকার প্রতিমণ চিনির দর নিয়রূপ ছিল :__মতিপুর-_-১*৪০ ; 


চম্পারণ--১০৬৬ পাই $ রাইয়াম--১০/৬ পাই ) দর্শনা-+১০/৬ গ্রাই ; তম- be 
কোহী--৯দগ৬ পাই; রোটাস--স্প পাই ; - সিধোলিয়া--=॥/৬ পাই ; | 
কাণপুর-_কাণপুরের চিনির বাজারে এসপ্তাহের প্রথম দিকে বিশেষ উৎসাহের 


J . 


বাজারের একটা বিশেষ ঘটনা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কোন কোন 
বিশেষ শ্রেণীর চিনির কিছু কিছু চাহিদা ছিল, কিন্তু পুরাতন মন্দ চিনি সন্ত! 
দরে পাওয়া যাইতেছে বলিয়া চিনি বিক্রয়ের পরিমাণ বিশেষ বাড়ে নাই । 
‘গোলা!’ শ্রেণী চিনির দর জুলাই মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ভে মণপ্রতি /* 
আনা বৃদ্ধি. পাইয়াছিল। কাণপুরের বাজ্জারে-বিভিন্ন শ্রেণীর চিনির দব 
মণপ্রতি নিয়রূপ ছিল $-_ 

. বস্তি-৯॥০ আনা ; ওয়াটগঞ্জ--৯॥/০ আলা; হা? আনা 
হরদই-_৯1০ আন! ; জারওয়াল--৯/%০ আনা ; বিশ্বন__-৯1%০ আনা; 
হরগাও--৯/৩০ আনা । . 


| চায়ের বাজার 


কলিকাতা, ২৭শে জুন 
গত ২৩শে জুন চায়ের ৩নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয ' | 
রপ্তানীষোগ্য চা--আলোচ্য সপ্তাহে পূর্ব সপ্তাহের চেয়ে কিছু বেশী পরিমাণে 


রপ্তানীযোগ্য চা বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয । ইহার মধ্যে ব্যবহার . 


উপযোগী কতক পরিমাণ আসামের চাও ছিল। বাজার খোলারদিকে চায়ের 
দরে তেজীর লক্ষণ দেখা যায় এবং চা বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চায়ের 


- দরও বৃদ্ধি পাইতেছিল | কিন্তু চায়ের দামে বিশেষ উঠানামা দেখা যায়। ফেনিং 


শ্রেণী চায়ের দর স্থির ছিল। সাধারণ শ্রেণীর পাতা চায়ের মূল্য গুড়া 
চায়ের চেয়ে কম হারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উৎকষ্ট শ্রেণীর চা এবং বিশেষতঃ 
আসামের 'অরেঞ্জপিকো? শ্রেণী চাষের দাম বিশেষ তেজী ছিল.। পুর্ব: 
সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে চায়ের দর পাউগুপ্রতি প্রায় /০ আনা বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। সাধারণ শ্রেণীর ভাল চায়ের পরিমাণ বাজারে কম ছিল | - 

কোটা-রপ্ডানীর কোটা পাউণ্ড প্রতি ॥/০ আনা ছিল) আভ্যন্তরীণ 
কোটা পাউণ্ড প্রতি /৫ পাইতে বেচাকেনা হইয়াছিল । 


চামড়ার বাজার 
কলিকাতা, ২৭শে জুন 


আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজারে সামান্ত পরিমাণ ছাগলের _ 
চামড়ার বেচাকেনা হইয়াছিল। বাজারে খুব অল্প পরিমাণ চামড়া আমদানী . 


হইয়াছিল এবং মজ_দ চামড়াও কম ছিল। গরুম চামডা ক্রয় করিবার জন্ত 
মাদ্রাজী চর্ম্মকারেরা আগ্রহ দেখাইয়াছিল। নিম্নরূপ দরে ছাগলের 
চামড়ার ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে £- 


ছাগলের চামড়া-_পাটনা--৭৯ হাজার টুক্রা ৫০২ টাক" হইতে ৬০২ 
টাকা, ঢাকা-দিনাজপুর-_২৫ হাক্রার টুক্রা ৬৫২ টাকা ইত সারা 
আদ্র লবণাক্ত ৬৮ হাজার ৮ শত টুকরা ৬৫২ হইতে ১২০২ টাকা { এতন্্যতীত - 
পাটনা ৯৯ হাজার টুক্রা, ঢাকা দিনাজপুর ১ লক্ষ ২২ হাজার টুকরা আরজ _ 
বাত ২৪ হার টা হয়ত চাচা বাবে বলং ছিল 









০২১, ক্লাইভ স্ট্রীট, তা | 
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টিটি ্ Ruler, Seraikella State. 
RSja Bikram Bahadur Singh, 
Ruler, Khairagarh State. 
Raja Kishore Chandra Deo, 
Ruler, Athmallik State. 
Mr. N. C. Sen, Bar-at-Law, . 
Ex-Mayor, Calcutta. 





















কার্ধ্যালয়--১২২নং বহুবাজার স্ট্রীট 


' ব্ুবক্া-বানেত- চিল- অর্থনীতি ত বিষম্ষব 





কলিকাতা ৭ই জুলাই, সোমবার ১৯৪১ 











৪র্থ বর্ষ | 


বিষয় পৃষ্ঠ বিষয় ন 
' সাময়িক প্রসঙ্গ ৩৩৭-৩৯ আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ৩৪৩-৪৯ 
চাউল সমস্তা ও বাঙ্গলা সরকার ৩৪০ কোম্পানী প্রসঙ্গ ৩৫০-৫১ 
জান্মানির অর্থ নৈতিক স্বপ্ন ৩৪১ পুস্তক পরিচয় ৩৫১ 
বাঙ্গলা সরকার ও পাটচাষীর স্বার্থ ' ৩৪২ বাঙ্গারের হালচাল ৩৫৩-৫৮ 








,স্ংরক্ষণনীতি বনাম অবাধ বাঁণিজ্যনীতি 
বেঙ্গল ম্যাশশ্যাল: .চেম্বার অব. কমার্সের ত্রেমাসিক অধিবেশনে 
উহার সভাপতি ডাঃ নরেন্দ্র নাথ লাহা যুদ্ধের পরে ভারতীয় সংক্ষরণ- 
নীতি ভারতীয় শিল্পের অধিকতর সহায়ক ভাবে পরিচালিত করিবার 
জন্য যে দাবী জানাইয়াছেন তাহাতে ‘ক্যাপিটাল’ পত্র তাহার উপর 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। উক্ত পত্রের মত এই যে, যুদ্ধের পরে 'যখন 


শিল্পবাণিজ্যের পুনর্গঠন সকল জাতিরই লক্ষ্য হইবে, সেই সময়ে অবাধ এব 


বাণিজ্যনীতি না হউক, অন্ততঃ বর্তমানের তুলনায় অধিকতর স্বাধীন- 


ভাবে যাহাতে প্রত্যেক দেশের শিল্পবাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হয় তাহার ' 


ব্যবস্থা করিতেই হইবে। - ক্যাপিটাল" পত্রের এই .নীতি ইংলণ্ড ও 
উহার পৃষ্ঠপোষক, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের স্বার্থের অনুকূল হইতে 
পারে; কিন্তু ভারতবর্ষের মত দেশ- যেখানে শিল্পবাণিজ্যের এখনও 
শৈশবাবস্থা বর্তমান, সেই সব দেশকে যদি যুদ্ধের পরে রক্ষণশুক্কের 
বর্তমান সুবিধা হইতেও বঞ্চিত করা হয়, তাহা হইলে এসব দেশের পক্ষে 
উহা অত্যন্ত মারাত্মক হইয়া দীাড়াইবে। ইংলণ্ড যতদিন পর্য্যন্ত শিল্প- 
বাণিজ্যে জগতে অপ্রতিদ্বন্থী ছিল ততদিন অবাধ বাণিজ্যনীতির 
সমর্থক ছিল। এক সময়ে বৃটীশ শাসকগণ ভারতবর্ষেও এই অবাধ 
বাণিজ্যনীতি বলব করিয়া ভারতীয় বহু শিল্পের সর্ধনাশ সাধন 
করিয়াছিলেন । উহার পরে বিগত ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের 
ফলে শিল্পবাণিজ্যে ইংলণ্ডের প্রাধান্য বিলুপ্ত হয় এবং জাপান, 
আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশের প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষা 


করিবার জন্য ইংলণ্ড স্বয়ং সংরক্ষণনীত্তী আশ্রয় গ্রহণ করে। সঙ্গে 
সঙ্গে ভারতবর্ষেও সংরক্ষণনীতি বলবৎ হয় এবং ভারতের বাজারে 
ইংলণ্ড যাহাতে জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের সহিত প্রতিযোগিতা 
করিতে পারে তজ্জন্য এদেশে তারতম্যমূলক শুদ্বুনীতির আশ্রয় গ্রহণ 
করা হয়। 

যুদ্ধের পরে ইংলণ্ড সংরক্ষণণুক্কের সাহায্য ব্যতিরেকে নিজ্ঞ দেশে 
 সাম্রাজ্যতুক্ত দেশগুলিতে শিল্পাবাণিজ্যের ব্যাপারে আত্মরক্ষা 
করিতে সমর্থ হইবে কিনা তাহা একটা চিন্তার বিষয়। তবে নিজ 
স্বার্থের পরিপন্থী হইলেও আমেরিকার যুক্তরাজ্যের মনস্তুষ্টির জন্য 
ইংলগুকে সম্ভবতঃ বর্তমানের তুলনায় অনেকটা অবাধ বাণিজ্যনীতির 
দিকে অগ্রসর হইতে হইবে । কিন্তু এজন্য ভারতবর্ষের স্বার্থে আঘাত 
করিবার কোন যৌক্তিকতা নাই । ভারতে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির জন্য 
যুদ্ধের পরে সংরক্ষণনীতিকে কঠোরতর করিবার জম্য ডাঃ লাহা যে 
দাবী করিয়াছেন তাহাতে দেশবাসীমাত্রেরই সহানুভূতি অছে। 
তাহার প্রতিবাদে ‘ক্যাপিটাল’ পত্র যাহা বলিতেছেন তাহা সাম্রাজ্যের 
স্বার্থের যুপকান্ঠে ভারতবর্ধকে বলি দিবাঁর নিন্দনীয় চেষ্টা ভিন্ন আর 


কিছু নহে। 
টাটার নুতন উন্যম 
বোম্বাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, টাটা কোম্পানী (টাটা সন্স লিঃ) 
এদেশে ক্ষুদ্রাকার শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও এই ধরণের প্রচলিত শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের সাহায্যকল্পে এক কোটা টাকা আদায়ী মূলধন লইয়া 


৩৩৮ 





আর্থিক জগৎ 


[ ৭ই জুলাই, ১৯৪১ 





একটি নূতন কোম্পানী গঠন করিভেছেন। যে সমস্ত ছোট ছোট 


শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ আশার, সেই সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে 


কোম্পানী হইতে মূলধন সরবরাহ ও বিশেষজ্ঞের উপদেশ ছারা 
সাহায্য করা হইবে। প্রকাশ যে, প্রথম অবস্থায়, নূতন কোম্পানীর 
শেয়ার সাধারণের মধ্যে বিক্রয় করা হইবে না । তবে পরে যখন এই 
কোম্পানী স্ুপ্রতিষ্ঠ হইয়া দীড়াইবে তখন উহার শেয়ার বাজারে ছাড়া ' 
হইবে। এই কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতায় যে সমস্ত নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত হইবে আহার পরিচালনার ব্যাপারে নূতন কোম্পানীর কোন 
হাত থাকিবে না--তবে কোম্পানীর প্রদত্ত অর্থ যাহাতে নিরাপদ 
' থাকে তজ্জম্য উপযুক্তরূপ বিধিব্যবস্থা কর! হইবে । 

বাঙ্গলা দেশে বর্তমানে কাচ শিল্প, মৃৎশিল্প, বেকেলা ইট, শিল্প 


দুগ্ধজাত শিল্প প্রভৃতি বহুবিধ নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠার সুযোগ সুবিধা : 


রহিয়াছে । কিন্তু মূলধনের অভাবে এই সব শিল্পের কোনটাই মাথা 


তুলিয়া দাড়াইতেছে না। বাঙ্গলার ব্যাক্কসমূহ এরূপ স্বল্প সময়ের 


' মেয়াদে টাকা আমানত গ্রহণ করে যাহাতে উহাদের পক্ষে এই ধরণের 
শিল্পে সাহায্য করা কঠিন। বাঙ্গলা দেশে যাহারা দেশের জনসাধারণ 
ও মূলধন ' সরবরাহকারীদের বিশ্বাসভাজন তা হারাও এই ধরণের শিল্পে 
সাহায্য করিবার উদ্দেশ্য লইয়া টাটা কোম্পানীর অনুরূপ কৌন 
প্রচেষ্টায় ব্রতী হইতেছেন না। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গলার বিপুল শিল্প- 
সম্ভাবনার দিকে আমরা টাটা কোম্পানীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি । 
বাঙ্গলা দেশকে বিশ্বাস করিয়া তাহারা যদি অর্থবিনিয়োগে অগ্রসর 
হন, তাহা হইলে এই প্রদেশে তাহারা যে উদ্যমী, বিশ্বাসী ও কর্ম্মকুশল 
বহু ব্যক্তির সন্ধান পাইবেন তাহা আমরা নিঃসঙ্কোচে .বলিতে পারি। 
টাটার মত কোম্পানী যদি বাঙ্গলার কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক 
হইয়া দ"ড়ায় তাহা হইলে উহা কেবল টাটার অর্থ ও উপদেশ দ্বারা 
নহে, টাটার প্রস্তুত ইস্পাত, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি দ্বারাও বিশেষ- 
ভাবে সাহায্য পাইবে। এরূপ প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালী জনসাধারণও 
অর্থবিনিয়োগ করিতে দ্বিধা করিবে না। আমরা আশাকরি, টাটা 
কোম্পানী যে মহৎ. উদ্ধামে ব্রতীস্কুইয়াছেন তাহাতে তাহারা বাঙ্গল! 
, দেশকে হইবেন না। 
RE ইন্সিওরেন্স এডভাইসরি কমিটি 

নূতন বীমা আইনু প্রবর্তিত হইবার পর হইতে এই আইনের 
প্রয়োগপদ্ধতি লইয়া নানা অসুবিধার স্ষ্টি হইয়াছে । এরূপ অবস্থায় ' 
ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ এবং বিশেষভাবে বীমা বিভাগের ' 
সুপারিণ্টেণ্ডে্টকে পরামর্শ দিবার. জন্য ভারত সরকার একটা 
এডভাইসরি কমিটি গঠন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন শুনিয়া সকলেই 
সুখী হইবেন । এই কমিটিতে ভারত . সরকারের বাণিজ্য বিভাগের 
মন্ত্রী চেয়ারম্যান এবং বীমা বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডে্ট ভাইস- 


চেয়ারম্যান হইবেন । উহ! ছাড়া, কমিটিতে ভারতীয় বীমা কোম্পানী 


ও প্রভিডেন্ট কোম্পানীসমূহের প্রতিনিধি হিসাবে পাঁচজন এবং 
বাহির হইতে তিনজন সদ্য রাখা হইবে। ভারতবর্ষে বীমা 
কোম্পানীর পলিসিগ্রাহকের প্রতিনিধিস্থানীয় কোন প্রতিষ্ঠান নাই। 
কাজেই কমিটিতে বীমা কোম্পানীর প্রতিনিধি ছাড়া যে তিনজন সদস্ত 
থাকিবেন- পলিসিগ্রাহকদের স্বার্থরক্ষার ভার তাহাদের, উপরই ন্যস্ত 
হইবে। অত্রাবস্থায় যে সমস্ত ব্যক্তির উপর বীমা কোম্পানীর কোন 
প্রভাব নাই এবং যাহারা পলিসিগ্রাহকদের স্থার্থরক্ষায় আগ্রহশীল, 
এরূপ তিনজন ব্যক্তিকে উক্ত তিনটি সদস্যপদ প্রদান করা গবর্ণমেন্টের 
বিশেষ কর্তব্য হইবে। বীমা কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসাবে গবর্ণমেন্ট - 
যে পীঁচ্জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতেছেন তাহার মধ্যে অপেক্ষাকৃত 


্ষুদ্রাকার বীমা কোম্পানীগুলির প্রতিনিধির কোন স্থান দেখা গেল 
না। এই সব বীমা কোম্পানীর কতকগুলি বিশেষ সমস্তা রহিয়াছে 

বং বৃহদাকার বীমা কোম্পানীগুলির সহিত উহাদের স্বার্থও এক 
নহে। এই সব বিষয় বিবেচনা করিয়াই বীমা আইন রচনাকালে 
গবর্ণমৈট্কষতরাকার বীমা কোম্পানীগুলির জন্য পৃথকভাবে প্রতিনিধি 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্তমান ক্ষেত্রে উহাদিগকে উপেক্ষা করার 
কোন যৌক্তিকতা আমরা খুজিয়া পাইতেছি না । 

উদ্ধত চিনি বিক্রয়ের সমস্য 

ভারতের চিনির কলসমূহে চাহিদার অতিরিক্ত চিনি উৎপাদিত 
হওয়ায় এ উদ্ধৃত্ত চিনি কাটতির সমস্যা বিশেষ জটিল হইয়া 
দাড়াইয়াছে। গত বৎসর এই অতি-উত্পাদনের সমস্যা নিয়া দেশে 
বিশেষভাবে আলোচনা হয় এবং তাহার ফলে অনেক চিনির কলে 
উৎপাদন হ্রাসের কার্ধ্যনীতি অনুষ্থত হয়। কিন্ত দুঃখের বিষয় এরূপ 
চেষ্টা সন্কেও এদেশের শর্করা শিল্পের অবস্থা সম্পর্কে এখনও তেমন 
কোন উন্নতি দেখা যাইতেছে না। সম্প্রতি ১৯৪*-৪১ সালের 
উৎপাদনের যে বরাদ্দ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায়, 
আলোচ্য বৎসরে এদেশে চিনির কলসমূহে মোট ১০॥ লক্ষ টন চিনি , 
উৎপাদিত হইয়াছে । গত ১৯৩৯-৪০ সালে এদেশে ১২॥ লক্ষ টন ' 
কলের চিনি উৎপন্ন হয়। কিন্ত দেশে এত বেশী চিনি, কাটতির 
সুবিধা না থাকায় এ চিনির মধ্যে ৫ লক্ষ টনই উদ্ত্ত থাকিয়া যায়। 
১৯৪০-৪১ সালে প্রায় ১০॥ লক্ষ টন চিনি উৎপাদিত হওয়াতে 
পুর্ধ্বেকার উদ্বৃত্ত লইয়া এ বৎসরে মোট বিক্রয়যোগ্য চিনির পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ১৫॥ লক্ষ টন। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ কোন বৎসরই 
৮৯ লক্ষ টনের বেশী কলের চিনি কাটতি হয় না। সে হিসাবে 
১৯৪০-৪১ সালের শেষেও যে প্রভূত পরিমাণ চিনি উদ্বৃত্ত দাড়াইবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই ৷ 

এদেশে চিনির/ব্যবহার বৃদ্ধি পাইলে এ উদ্ধত চিনি কাটতির 
এবং চিনির কলসমূহের বর্তমান অতি-উৎপাদন সমস্যা সমাধানের 
একটা উপায় হইত। কিন্ত নানা কারণে দেশবাসীর আর্থিক অবস্থা 
যেরূপ খারাপ হইয়া পড়িতেছে তাহাতে সেরূপ কোন সুযোগ শীত্র 


“আসিবে বলিয়া মনে হয় না। এই অবস্থায় এদেশের উদ্ধ ত্ত চিনি 


বিক্রয়ের জন্য রপ্তানীর সুবিধা দেখাই চিনির কলওয়ালাদের পক্ষে 
একান্ত কর্তব্য। গত বৎসর বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ইংলগ্ডে ২ লক্ষ টন 
চিনি রপ্তানীর অনুমতি দেওয়ায় এদেশীয় শর্করা শিল্পের সমক্ষে একটা 
আশা ভরসার ভাব স্ষ্ট হইয়াছিল । কিন্তু ইণ্ডিয়ান স্থগার সিপ্ডিকেটের 
রিপোর্টে প্রকাশ, এরূপ অনুমতি পাওয়া সত্বেও গতবৎসর ভারতবর্ষ. 


হইতে শেষ পধ্যস্ত কোন. চিনি রপ্তানী .করা সম্ভবপর, হয় নাই। 


চিনি রপ্তানী সম্পর্কে, আলোচনা সুরু হওয়ার পর বৃটিশ গবর্ণমেন্ট- 
মালবাহী জাহাজ পাওয়ার অসুবিধা দেখাইয়া সে আলোচনা বন্ধ করিরা 
দেন। প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেন্ট ১৯৪১ সালের ভিসেম্বরমাস মধ্যে 
ইংলণ্ডে ২ লক্ষ টন চিনি রপ্তানী কর! সম্বন্ধে পুনরায় বৃটিশ গবর্ণমন্টের 
সঙ্গে আলোচনা চালাইয়াছেন। কিন্তু এই আলোচনা শেষ পর্য্যন্ত 
স্ুফলপ্রদ হইবে বলিয়া মনে হয় না। ভারতের প্রয়োজনে মালপত্র 
আমদানী ও রপ্তানীর কথা উঠিলেই বৃটিশ গবর্ণমেন্ট জাহাজের 
অস্ুবিধাটা খুব. বড় করিয়া দেখাতে আরম্ভ করেন। তাহার ফলে 
এদেশের শর্করা শিল্পের কল্যাণে ইংলণ্ড ও সাত্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিতে 
চিনি রপ্তানী অত্যাবশ্যকীয় হইলেও তাহার প্রকৃত সুযোগ পাওয়া 
ভারতের পক্ষে কঠিন হইয়া ফাড়ায়। তবে সুগার সিণ্ডিকেট আফগানি- 
স্থান, সিংহল ও ইরাণে চিনি. রপ্তানীর ব্যবস্থা সম্পর্কে যে চেষ্টা 


ণই জুলাই, ১৯৪১ ] 


আিক জগৎ 


৩৩৭৪ 








করিতেছেন তাহা অন্ততঃ কতক পরিমাণে সাফল্যমণ্তিত হওয়ার 
আশা রহিয়াছে । . সিপ্ডিকেটের পক্ষে এরূপ বিন 
প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করি। 


টীটাগড়ের ক্রমবর্ধমান লাভ 


বর্তমানে যুদ্ধের ফলে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে কাগজের আমদানী , ৮ 


এক প্রকার বন্ধ হইয়া যাওয়াতে পুস্তক প্রকাশক এবং বহু সংবাদপত্র 
পরিচালক দেশীয় কাগজের কলগুলির উপর অত্যধিক নির্ভরশীল 
হইয়া উঠিয়াছে। এই সুযোগে দেশীয় কাগজের-কলসমূহ কাগজের 


মূল্য অতিরিক্ত বৃদ্ধি করিয়া উহাদের লাভের পরিমাণ অত্যধিক ' 


ফাপাইয়া তুলিতেছে। পৃষ্টান্তত্বরূপ টিটাগড় পেপার মিলের কথা 
উল্লেখ করা যায়। গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন যুদ্ধ 
আরম্ত হয় সেই সময় পর্য্যন্ত ছয় মাসে সরকারী ট্যাক্স সমেত টাটাগড় 
পেপার মিলের নিট লাভের পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ ৫২ হাজার টাঁকা। 
যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরবর্তী ছয় মাসে অর্থাৎ ১৯৪০ সালের মার্চ মাস 
পর্য্যন্ত অৰ্দ্ধ বৎসরে উহার লাভের পরিমাণ দাড়ায় ১৮ লক্ষ ৫৮ হাজার 
টাকা । তৎপরবস্তাঁ ছয় মাসে অর্থাৎ ১৯৪০সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যস্ত অর্দ 
'বগসরে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ২৩ লক্ষ ৪২ হাজার টাকায় পরিণত হয়। 
সম্প্রতি উক্ত কোম্পানীর গত মার্চ মাস পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাব 
প্রকাশিত হইয়াছে । উহাতে দেখা যায় যে, সরকারী ট্যাক্স বাদেই 
উক্ত ছয় মাসে টাটাগড়ের ১৮ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা লাভ হইয়াছে। 
বর্তমান সময়ে আয়কর, সুপার ট্যাক্স, অতিরিক্ত লাভকর ইত্যাদিতে 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের উপর সরকারী ট্যাক্সের বহর যেরূপ বাঁড়িয়াছে 
তাহাতে একথা নিঃসন্দেহে মনে করা যাইতে পারে যে, আলোচ্য ছয় 
মাসে সরকারী ট্যাক্স সমেত টীটাগড়ের লাভের পরিমাণ ২৩ লক্ষ 
৪২ হাজার টাকা অপেক্ষাও অনেক বেশী হইয়াছে । 

বর্তমান যুদ্ধ আরম্ত হইবার সময় হইতে পণ্যত্রব্য প্রস্ততকারী 
এবং পণ্যব্রব্য বিক্রেতাগণ যাহাতে যুদ্ধের সুযোগে জনসাধারণের 
প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র অত্যধিক লাভে বিক্রয় করিতে না পারে তজ্জন্য 
বাঙ্গলা সরকার পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করিবার নীতি অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। কিন্তু দেখা, যাইতেছে যে, বাঙ্গলার কাগজের 
'কলগুলির উপর তাহাদের কোন দৃষ্টি পড়ে নাই। উহার ফলে 
_ লাভের মাত্রা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে টাটাগড় উহার ' প্রস্তুত কাগজের 
মূল্য দিন দিনই বাড়াইয়া চলিয়াছে। এজন্য দেশে প্রচারকাধ্য, 
শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি জাতিগঠনমূলক কাজে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হইয়াছে। 
"টীটাগড় যাহাতে কাগজের মূল্য আর বদ্ধিত করিয়া জনসাধারণের 
অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিতে না পারে তজ্জন্য অবিলম্বে 
একটা ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক ৷ 

পাটের প্রাথমিক পূর্ববাভাষ 

এবারের মরশুমে পাট বুনা সুরু হওয়ার বহু পূর্বব হইতেই বাঙ্গলা 
“সরকার পাটচাষ সম্পর্কে একটি বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ 
করেন। সেই নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুসারে বাঙ্গলা প্রদেশে গতবারের 
তুলনায় এবার পাটের চাষ দুই তৃতীয়াংশ পরিমাণে কম হওয়ার 
কথা! কিন্তু এ বৎসরের পাটচাষ সম্পর্কে যে সরকারী পূর্ববাভাষ 
বর্তমানে প্রকাশ করা হইতেছে, তাহা দৃষ্টে এ প্রদেশে পাটচাষ 
নিয়ন্ত্রণের মাত্রা ততটুকু পরিমাণে কাধ্যকরী করা হইয়াছে বলিয়া 
মনে হয় না। 
বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত জেলাতেই গতবারের তুলনায় 'যে এবার 'কম 
জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে তাহা বুঝা যায়। তবে আসলে অনেক 


Li 


এ পধ্যন্ত যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে , 


জৈলাতেই পাটের চাষ গতবারের তুলনায় এক তৃতীয়াংশের উদ্ধে 
 দীড়াইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার .বিষয়। সরকারী পূর্ববাভাষে 
প্রকাশ, গতবারের তুলনায় এবার কুচবিহারে পাটচাষের জমি ৪৫ 
৮5 জেলায় ১ লক্ষ 

» হাজার হইতে ৭৪ হাজার ৭০০ একর, ঢাকায় ৩ লক্ষ ৯৩ হাজার 
একর হইতে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার একর, দিনাজপুরে ১ লক্ষ ৪৯ হাজার 
হইতে ৭১ হাজার একর, রংপুরে ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার একর হইতে 
১ লক্ষ ৯৪ হাজার একর, নদীয়ায় ৯* হাজার একর হইতে ৫৬ হাজার 
একর, বগুড়ায় ১ লক্ষ ৫৮ হাজার একর হইতে ৫৭ হাজার একর ও 
মুগিদাবাদে ৬০ হাজার একর হইতে ৩৮ হাজার একর পর্যন্ত হ্রাস 
পাইয়াছে। তাহা ছাড়া ২৪ পরগণা, বদ্ধমান, মালদহ, খুলনা, 
জলপাইগুড়ি ও নোয়াখালী জেলাতেও পাটের জমি অনুরূপভাবে 


হাস পাওয়ারই বিবরণ পাওয়া গিয়াছে । কেবল চট্টগ্রাম ও দাৰ্জিলিং 


জেলায়ই এবার গতবারের তুলনায় কিছু বেশী জমিতে পাটের চাষ 
হইয়াছে। উপরোক্ত সমস্ত জেলায় সমষ্টিগতভাবে . মোট যে পরিমাণ 
জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে গতবারের তুলনায় তাহা শতকরা ৪৭ 
ভাগের মত অর্থাৎ প্রায় আট আনার মত দাড়ায় । তবে পাটের জমি 
আশানুরূপ পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত না হইলেও অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের 
দরুণ এ পর্য্যস্ত পাট ফসলের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহাতে এবার” শেষ 
পর্য্যস্ত পাটের উৎপাদন গতবারের তুলনায় এক তৃতীয়াংশের বেশী 
হইবে না বলিয়া ধরা যাইতে পারে, দুঃখের বিষয়, পাটের উৎপাদন 
এতদূর পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইলেও আমরা পাটের ভালরূপ কাটতি 
হওয়ার এবং উহার মূল্য ভালরূপ চড়িবার বিশেষ কোন আশাই, 


করিতে পারি না। আমরা পূর্ব্বে এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে দেখা ইয়াছি 
যে, এবার গতবারের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ পাট 'হইলেও 
এ' বংসর পূর্বেকার উদ্ধ ্ত পাট লইয়া মোট যোগান ১ কোটি ৩৮ লক্ষ 
বেলের মত ফীড়াইবে । অথচ এবার ৬০ লক্ষ বেলের বেশী পাট 
কাট্‌তি হওয়ার কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছেনা। এই অবস্থায় 
সাময়িক জল্পনাকল্পনায় পাটের দর মাঝে মাঝে কিছু তেন্রী হইয়া, 
উঠিলেও এবার পাটের মূল্যের স্থায়ী ছ্ঁ্তি কিছুই আশা করা যায় না। 
ব্রাজিলে পাটের চাষ 

দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টাইন, ব্রাজিল প্রভৃতি. দেশের 
আবহাওয়া অনেকটা বাঙ্গল! দেশের অনুরূপ' এবং এ সব দেশের 
অধিবাসীদের অধিকাংশই বাঙ্গলার অধিবাসীদের স্তায় কৃষিজীবী ও 
দরিদ্র। উপরোক্ত কারণে এওঁ সব দেশ কৃষিজাত পণা বিক্রয়ের 
ব্যাপারে বরাবরই বাঙ্গলা ও ভারতের “অন্যান্য প্রদেশের কৃষিজীবিদের 
প্রতিদন্বী হইয়া আছে। এতদিন পর্য্যন্ত ভারতের তুলাচাষী এবং 
তিসি প্রভৃতি তৈলবীজের চাষীদের সহিতই উহারা অধিক প্রতি- 
যোগিতা করিতেছিল। কিন্তু এক্ষণে যেরূপ, সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, 
তাহাতে মনে হয় যে ব্রাজিল, আজ্ঞেন্টাইন প্রভৃতি দেশ বাঙ্গলার, 
পাটচাষীদেরও প্রবল প্রতিদবন্বী হইয়া ets 
গিয়াছে যে, আমেজাঁন ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোম্পানীর চেষ্টায় পাঁট চাষের 
ব্যাপারে ব্রাজিল দেশ বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছে। গত ১৯৩৭ | 
সালে বাঙ্গলা দেশ হইতে পাটের বীজ লইয়া ব্রাজিলে পাটের চাষ 
আরম্ভ হয় এবং এ বৎসরে উক্ত দেশে ১০ টন পাট জন্মে । উহার 
পরিমাণ বাড়িয়া ১৯৩৮ সালে ৬০ টন, ১৯৩৯ সালে ১৬০ টন এবং 
১৯৪০ সালে ৩৫০ টন দাড়ায় । বর্তমান ১৯৪১ সালে উক্ত দেশে 
এক হাজার টন পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে । 
প্রকাশ যে, ব্রাজিলে উৎপন্ন পাট বাঙ্গলার উৎপন্ন পাটের তুলনায় 
উৎকৃষ্টতর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশের পক্ষে 
এই সংবাদ অত্যন্ত আতঙ্কজনক। পাটের জন্যই বাঙ্গলা বাচিয়া 
আছে। কিন্ত যে প্রকার দেখা যাইতেছে তাহাতে আর অল্প 
সময়ের মধ্যে পাটের ব্যাপারে বাঙ্গলার প্রাধান্য বিলুপ্ত হইবে। ' 


চাল সমস্যা ওত আাক্রুলা 
শহা 


বাঙ্গলা দেশে চাউলের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে' বাঙ্গলা 
সরকারের তরফ হইতে গত ৩রা জুলাই তারিখে যে বিবৃতি প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা হইতে দেশবাসী কিছুমাত্র সাস্বনা লাভ করিবে না। 
বাঙ্গল! সরকারের বক্তব্য এই যে, অজম্মার জন্য বাঙ্গলায় বেশী ধান 
চাউল মজুদ নাই__এদিকে জাপান, মালয় ও হংকংয়ে অত্যধিক পরিমাণে 
চাউল রপ্তানী হেতু এবং জাহাজের ভাড়া বাড়িয়া যাওয়ার দরুণ 
ব্রহ্মদেশের চাউলের মূল্য মণকরা ২ টাকারও অধিক চড়িয়া গিয়াছে । 
' অধিকস্ত জাহাজের অভাবের জন্য এই প্রকার অতিরিক্ত মূল্যেও বাঙ্গলায় 
পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণ চাউল আমদানী হইতে পারিতেছে না। অত্রাবস্থায় 
_ব্যবসায়িগণ যাহাতে এই সুযোগে অত্যধিক লাভের চেষ্টা ন! 
করে তৎপক্ষে রিলিব্যবস্থা করা ছাড়া চাউলের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে 
বাঙ্গলা সরকারের্‌ আর কোন কর্তব্য নাই। অবশ্য ব্রহ্মদেশ হইতে 
চাউল আমদানীর স্ুবিধার্থ বাঙলা সরকার স্থানীয় জাহাজী ব্যবসায়ী- 
বর্গ ও জাহাজে মাল চালান দেওয়া সম্পর্কিত কতৃপক্ষের সহিত 
আলোচনা করিতেছেন এবং “অদূর ভবিষ্যতে আমদানী সংক্রান্ত 
যাবতীয় অবস্থার উন্নতি হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট আশা! করেন ।” 
চাউলের মূল্য বৃদ্ধির পক্ষে বাঙ্গলা সরকার যে সমস্ত কারণের 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে কাহারও আপত্তি হইবে না। তবে 
এই সম্পর্কে উপরোক্ত কারণ ছাড়া আরও একটা নূতন কারণের 
উদ্ভব হইয়াছে এবং' সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে তাহার কোন উল্লেখ নুই ৷ 
বাঙ্গলা দেশে বিশেষতঃ পূর্বববঙ্গে প্রত্যেক বৎসরই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ* 
মাসে চালের মূল্যবৃদ্ধি পাইয়া থাকে৷ উহার কারণ এই যে, উক্ত 
সময়ে বৃষ্টিবাদলের জন্য পল্লী অঞ্চলে ধান চাউল আমদানী করার 
পক্ষে বিশেষ অসুবিধার স্থষ্টি হইক্সা থাকে । আষাঢ় মাসে বর্ষা হইলে 
এই সমস্যা অনেকটা কাটিয়া যায়। কেননা, এ সময়ে দেশের সর্বত্র 
নৌকাযোগে ধান চাউল আমদানী হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
উহার মূল্য হাস পায়” কিন্তু এবার পর্ধ্যাপ্তরূপ বর্ষা হওয়া সত্বেও 
পল্লী অঞ্চলে ধান চাউল আমদানী হইতেছে না। কারণ লুঠপাটের 
ভয়ে কোন ব্যবসায়ী নৌকাযোগে ধান চাউল লইয়া মফঃস্বথলে যাইতে 
সাহস প্ৰইতেছে না। উহাতে মফস্বলের অবস্থা আরও সঙ্গীন 
হইয়া ঠাড়াইয়াছে। 
যাহা হউক, চাউলের মুল্য বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ করিলেই 
জনসাধারণের ক্ষুম্নিববত্তি হইবে না। জাহাজী ব্যবসায়ীদের সহিত 
আলোচনার ফলে অদুর ভবিস্াতে ব্ৰহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানীর 
ব্যবস্থার উন্নতি হইবে বলিয়া বাঙ্গল! সরকার যে আঁশ! দেখাইয়াছেন 
এবং জনসাধারণের অক্নাভাব হইবার কোন আশঙ্কা নাই বলিয়া যে 
মন্তব্য করিয়াছেন তন্দারাও দেশবাসী সাস্বনা লাভ করিবে না। 
বর্তমানে যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহাতে অবিলম্বে গবর্ণমেন্টকে 
কাধ্যবরী কোন পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে; নচেৎ এবার যে 
বাঙ্গলায় বহু লোক অকন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে এবং দেশের 
সর্বত্র যে অশাস্তির স্থষ্টি হইবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। . 
আমাদের দৃঢ় বিশ্বাসএুষে, বাঙ্গলা সরকার যদি উপধুক্তরূপ চেষ্টা 
করেন তাহা হইলে বাঙ্গলায় বাহির হইতে চাউলের আমদানী এবং 
যে সব অঞ্চলে চাউলের অত্যধিক অভাব ঘটিয়াছে সেই সব অঞ্চলে 


তাহা বিক্রয়ের 'সুব্যবস্থা হইতে পারে। বর্তমান সময়ে জাহাজের 
অভাবের দরুণ ব্ৰহ্মদেশ হইতে বাঙ্গলায় চাউলের আমদানী অদ্ধেক 
কমিয়া গিয়াছে । এই সমস্তার প্রতিকারের জন্য গবর্ণমেণ্টের আরও 
আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা আবশ্যক | যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষ- 
পত্র আমদানী রপ্তানী করিবার কাজে অধিকাংশ জাহাজ নিয়োজিত 
হইবার জশ্যই এক্ষণে চাউল আমদানীর জন্য উপযুক্তসংখ্যক জাহাজ 
পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু যুদ্ধের প্রয়োজন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
হইলেও একটা প্রদেশের কোটী কোটী অধিবাসীকে অনশন হইতে 
রক্ষা করিবার সমস্যাও কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। বাঙ্গলার মন্ত্রিবর্গ 
যদি এই ব্যাপারে জাহাজ কোম্পানীগুলির সহিত লেখাপড়া করিয়াই 
কর্তব্য শেষ না করেন এবং ভারত সরকারকে এই ব্যাপারের গুরুত্ব 
বুঝাইবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেন তাহা হইলে কালবিলম্ব 
ব্যতিরেকে উহার সুফল না হইবার কোন কারণ নাই। কেননা, 
শত সামরিক প্রয়োজন উপস্থিত হইলেও তজ্জন্য একটা প্রদেশের 
কোটী কোটী অধিবাসী যে অন্নাভাবে মরিতে পারে না, ভারত সরকার 
তাহা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় 
জাহাজের ব্যবস্থা করিবেন। কিন্ত এজন্য মন্ত্রির্গকে উপযুক্ত 
কতৃপক্ষের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সকল কথা তাহাদের গোচরে 
আনিতে হইবে। বাঙ্গলার মন্ত্রিবর্গের সেরূপ আস্তরিক কোন 
চেষ্টার আমরা সন্ধান পাইতেছি না। 

কিন্তু বাঙ্গলা সরকার চেষ্টা করিয়া বাহির হইতে চাউল 
আমদানীর ব্যবস্থা করিলেই সমস্যার প্রতিকার হইবে না । 
ব্যবসায়িগণ যাহাতে স্থানীয় অবস্থার সুযোগ লইয়া চাউলের জন্য 
অত্যধিক মূল্য আদায় করিতে না পারে এবং উহার যাহাতে নির্ভয়ে 
মফঃস্বলে চাউল রপ্তানী করিতে পারে গবর্ণমেন্টকে তাহারও ব্যবস্থা 
করিতে হইবে। প্রথমোক্ত সমস্ার প্রতিকারের জন্য গবর্ণমেন্টকে 
দেশের অভ্যস্তরস্থ প্রধান প্রধান আড়তে নিদ্দিষ্ট মূল্যে চাউল বিক্রয়ের 
জন্য দোকান প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এইসব দোকান হইতে যদি 
৫, ৬ কি ৬০ টাকা--এরূপ কোন নির্দিষ্ট মূল্যে নির্দিষ্ট শ্রেণীর চাউল 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে উহার আশপাশের ব্যবসায়িগণ 
ইচ্ছা করিলেও উহা অপেক্ষা অধিক মূল্যে চাউল বিক্রয় করিতে সমর্থ 
হইবে না। চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণের পক্ষে উহাই সর্বাপেক্ষা, - 
কার্য্যকরী পন্থা । উহা একটা অভিনব প্রস্তাবও নহে। কারণ 
জাপানে যে এই পন্থাতেই বরাবর চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, 
বাঙলা সরকারের উপদেষ্টাগণ নিশ্চয়ই তাহার খোঁজ খবর রাখেন । 
এই ব্যবস্থায় বাঙ্গলা সরকারের কোন ক্ষতিরও আশঙ্কা নাই। কারণ 
চাউলের বাজারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহারা ইচ্ছা করিলেই সময় 
সময় চাঁউলের সব্ধোচ্চ পরিমাণ মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি করিতে সমর্থ 
হইবেন। চাউল ব্যবসায়িগণ বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরে যাইয়। 
ব্যবসা চালাইতে ভীত হওয়াতে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহার 
প্রতিকার সম্বন্ধে বাঙ্গলা সরকারকে আমাদের কিছু উপদেশ দেওয়ার 
নাই। দেশে কিভাবে শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হয় তাহা 
তাহারা ভালভাবেই জানেন। বাঙ্গলা দেশের অধিবাঁসিগণ গত 


কয়েক বৎসরে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় বাঙলা! সরকারের যে ' 
(৩৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 











জ্গাম্মর্মানিল্ল অর্থনৈতিক ক 


. সোভিয়েট: রাশিয়ার বিরুদ্ধে জান্মানির যুদ্ধ ঘোষণা করিবার 
প্রধান কারণ হইতেছে অর্থ-নৈতিক। হিটলার যে আদর্শবাদের 
অজুহাত দিয়াছেন এবং জাম্যবাদ-সংক্রামিত ব্যাধিগ্রস্ত সভ্যতার 
অন্য তিনি যে করুণ বিলাপ করিয়াছেন, তাহার সহিত নাৎসীবাদ 
বা নব-সা্াজ্যবাদের কোন সুদূর সম্পর্কও নাই। অর্থাৎ সাম্রাজ্য- 
বাদ যে সমাজতন্ত্রবাদের পরিপন্থী এবং উভয় আদর্শের মধ্যে যে 
মেরু-ব্যবধান রহিয়াছে তাহা লইয়া কোন তর্ক না করাই শ্রেয়ঃ। 
সহজ কথা হইতেছে বুটেনের সহিত সা্রাজ্য-গ্রাসের প্রতিযোগিতায় 
অবতীর্ণ হইবার জন্য নাৎসী জার্মানি যে বিপুল সমরশক্তি সঞ্চয় 


করিয়াছিল তাহা প্রায় ছুই বদরের তড়িৎ যুদ্ধে নিস্তেজ হইয়া 


আসিয়াছে। নিস্তেজ হইবার অর্থ ইহা নয় যে, জার্মানির ট্যাঙ্ক বা 
বোমারু বিমানের সংখ্যা কমিয়াছে। আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ 
রাখা উচিত যে, সমরশক্তি কখনও সমরাস্ত্রের পরিমাণ, এমন কি গুণের 
. উপরেও নির্ভর করে না। যেমন বিপুল দেহকে সঞ্চালিত করিতে 
হইলে উপযুক্ত খাছের প্রয়োজন, তেমনি সমরাঙ্গনে ট্যাঙ্ক, বিমান 


প্রভৃতি ঠিকভাবে পরিচালিত করিতে হইলে তাহাদের রীতিমত খাছ. 


সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । বর্তমানে বৈজ্ঞানিক যুদ্ধে এই 
খান হইতেছে তৈল। 


তৈলকে এইজন্য বহু বিচক্ষণ অর্থনীতিবিদ এ-যুগের সমর-শোণিত 
বলিয়াছেন। এই তৈল ও শস্তের একান্ত অভাব অনুভব করিয়াই 
জান্মানি দেখিল যে, তাহার বিরাট সমর-যস্্রটি প্রায় অচল হইয়া 
যায়। একেবারে অচল্‌ হইবার পূর্বে যখন যুদ্ধ করিতেই হইবে 
এবং যখন সীমান্তবর্তী বিরাট শক্তিশালী সোভিয়েট ইউনিয়নের 
সহানুভূতির লেশটুকুও নাই নাৎসী জার্মানির উপর, তখন চরম সঙ্কট 
ও পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া ভিন্ন নান্যঃ পন্থা । সুতরাং জার্মানি যুদ্ধ 
ঘোষণা করিতে বাধ্য হইল । উদ্দেশ্য হইল শস্তবহুল উক্তরেইন এবং 
বৃহৎ তৈলকেন্দ্র ককেসাস্‌ কবলিত করা, এবং লেলিনগ্রাড হইতে 
মস্কোর ভিতর দিয়া ককেসাস্‌ পর্য্যন্ত একটি সীমারেখা টানিয়া 
সোভিয়েটের শিল্প ও শস্তপ্রধান পশ্চিমাংশকে জান্মীন রাইখের 
অন্তর্ভুক্ত করা। তাহা হইলে সোভিয়েট রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া 
যাইবে, এবং ভবিষ্যতে আর কোনদিন ক্রেমলিনের গর্কোদ্ধত 
নেতাদের মাথা তুলিতে হইবে না। কিন্ত জাম্মীনির এই পরিকল্পনার 
সবটুকুই যে ‘কল্পনা’ তাহা সোভিয়েটের সাম্প্রতিক ভূগোল ও অর্থ- 
নৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে ধীহাদের পরিচয় আছে তাহারা সকলেই 
স্বীকার করিবেন । 

সম্প্রতি, ২৯শে জুন তারিখের লগুনের “ইকনমিষ্ট, নামক 
সাপ্তাহিক পত্রিকায় একটি: তথ্যবহুল প্রবন্ধে এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা হইয়াছে। ' বীহাদের সোভিয়েটের পঞ্চবার্ষিক শিল্প 
পরিকল্পনাগুলির ফলাফলের সঙ্গে পরিচয় আছে তাহারা “ইকনমিষ্ট 
পত্রিকার মতামত অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। উক্রেইন ও 
ককেসাস্‌ যদি সোভিয়েটকে হস্তাস্তরিত করিতেই হয় তাহা হইলে 
ইতিহাসে তাহা প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা, হইবে না। ১৯১৮ সালে 
এই অঞ্চল জয় করিয়া! জার্ম্মানি বুঝিয়াছিল যে, দূর হইতে উক্তেইনের 
শস্তক্ষেত্র বা বাকুর তৈল যতই লোভনীয় মনে হউক না কেন, যুদ্ধে 


তাহা একবার ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়া তারপর তাহা ব্যবহারের 
২ 


উপযোগী করা রীতিমত সময়-সাপেক্ষ ও কষ্টকর+ বর্তমান যুদ্ধে 
তাহার ব্যতিক্রম হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, বরং ধ্বংসস্তূপ আরও 
দুর্ভেণ্ হইবার সম্ভাবনা আছে । 

জান্মানির ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে, উক্তেইন্‌ আর সেই 
১৯১৮ সালের উক্রেইন্‌ নাই । উক্রেইনে শিল্প-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে 
শস্তক্ষেত্র আরও ভিতরে পূর্বদিকে পিছাইয়া গিয়াছে। উক্রেইনের 
কৃষি-পদ্ধতিও বৈজ্ঞানিক । ১৯৩৯ সালে প্রায় ৫০০,০০০ ট্রাক্টর, 
১৬৫,০০০ কম্বাইন্‌ এবং ২১১১০০০ ভারী লরি চাষের জন্য নিযুক্ত 
হয়। ইহার কোনটিই পেট্রল ভিন্ন এক ইঞ্চিও অগ্রসর হয় না; 
স্বতরাং উক্রেইন্‌ ও ককেসাস্‌ জয় করিলেও শস্য ও তৈল একত্রে 
জাম্মানির পক্ষে যুদ্ধের জন্য ভোগ করা সম্ভব নয়। হয় চাষ বন্ধ ' 
রাখিয়া তৈল ব্যবহার করিতে হইবে, আর না হয় তৈল দিয়া শস্য 
বপন করিতে হইবে | এ-সমস্যা খুব সহজ সমস্যা নয়। ককেসাস্‌ 
রহ হান করা জান্মানির 
পক্ষে ছুরূহ হইবে । 

উক্রেইনে ১৯১৮ ভি মোট কয়লার যে শতকরা 
৮৭২ ভাগ উৎপন্ন হইত তাহা তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী : 
শতকরা ৪৮৭ ভাগে কমানো হইয়াছে। লেনিনগ্রাড, ও মস্কো 
এখন একমাত্র শিল্প-কেন্দ্র নয়। পশ্চিম সীমান্ত হইতে বহু দুরে 
মধ্য এশিয়ায়, কুজনেট্স্ক অঞ্চলে উরাল পর্ব্বতমালার নিকটে নূতন 
বয়লার খনি, লৌহ ও শিল্প-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। দূরদর্শী 
সোভিয়েট রাজনীতিকগণ অনেক চিন্তা করিয়াই এই ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নব্যাপী শিল্প-কেন্দরগুলি 
এমনভাবে ছড়াইয়া রাখা হইয়াছে যাহাতে কোন শক্ত হঠাৎ জয়ে 
লাভবান না হইতে পারে, এবং যুদ্ধও দীর্ঘস্থায়ী হয়। 
তৈল উৎপাদনে সোভিয়েট রুশিয়া পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্বান 
অধিকার করে। বাৎসরিক উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ ৩০ কোটী টন। 
ককেসাসের বাকুতেই এই তৈল-প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীভূত । কিন্তু বর্তমানে 
উরাল পর্বতমালা এবং ভল্গা নদীর মধ্যস্থলে, পামে? একটি দ্বিতীয় 
তৈলকেক্দ্র, অর্থাৎ দ্বিতীয় “বাকু” প্রতিষ্ঠিত হইতেছে । অতি শীন্রই 
ইহার কাজ শেষ হইবে বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয় ‘বাকুর’ কাজ 
আরম্ভ হইলে সোভিয়েট রুশিয়ার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলা 
আদৌ সহজ হইবে না। “ 

শিল্প-প্রসারের পরিকল্পনা ও কেন্দ্রনির্ণয় হইতে বেশ স্পষ্টই 
যায় যে, সোভিয়েট রুশিয়ার রাঞ্জনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্ণধারগণ . 
চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া দেশের শিল্প-শক্তি ও সমর-শক্তি বৃদ্ধি 
করিয়াছেন। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী করাই তাহাদের উদ্দেশ্য, এবং যুদ্ধ 
দীর্ঘস্থায়ী হইলে জান্মীনির সমর পরিকল্পনা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। যদি 
ইউরোপীয় রুশিয়া জার্ম্মানির হস্তগত হয় তাহা হইলেও উরাল পর্ব্বত- 
মালার আশেপাশে যে শিল্প-প্রতিষ্ঠান আছে, তাহারই সাহায্যে 
সোভিয়েট রুশিয়া দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিতে পারিবে । সোভিয়েটের 
শিল্প-পরিকল্পনা এমনভাবে স্ুনিয়ন্ত্রিত যে, উপকরণাভাবে যুদ্ধ-বিরতির 
কোন সম্ভাবনা নাই, এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে যুঝিবার মত সমর-শক্তি 
সোভিয়েটের অভুলনীয়। সুতরাং বর্তমান যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী করা 
আজ অবিষৃস্যকারিতার নামাস্তর মাত্র ৷ 





[ মিঃ এইচ পি বাগারিয়া ] 





বালা সরকাঁরৈর পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা এই প্রদেশের 
জনসাধারণের 'নিকট বর্তমান বৎসরের একটি. উল্লেখযোগ্য ঘটনা |. 
এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা একটা 


পরীক্ষামূলক কার্ধ্য হিসাবেই প্রস্তুত করা হইয়াছিল। এ সময়- 


পাট ব্যবসায়ী ও চটকলের প্রতিনিধিদের অনেকেই -পাটচাষ 
নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে বার বার ঘোর আপত্তি জানাইয়াছিলেন। ইহার 
ছারা পাঁটচাষীদের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে না, এই বলিয়া 
তাহাদের যুক্তির সমর্থনে অন্যান্য গবর্ণমেন্ট কর্তৃক অনুরূপ নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থার অসাফল্যের দৃষ্টান্তও তাহারা দেখাইয়াছেন। .কিন্তু বাঙ্গল! 
সরকার পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা অনুসারে কার্্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহার যেরূপ কৃতকার্য্যতা দেখা গিয়াছে তাহাতে 
এই পরিকল্পনা গ্রহণের সার্থকতা অনেকটা প্রমাণিত হইয়াছে। 

১৯২৯ সালে সর্বপ্রথম পাটের দর ২৫ টাকা পর্য্যন্ত নামিয়া 
আসে । বর্তমান শতাব্দীতে পাটের এরূপ মূল্য হাস আর কখনও 
দেখা যায় নাই। এ স্নময় আমি এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম 
যে, গবর্ণমেন্ট যদি পাট সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের ভার গ্রহণ করিতে পারেন 
তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে । বর্তমান 
পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা সাফল্যমপ্তিত হইলে দেশের পাটচাষীদের 
পক্ষে তাহা আশা ও আনন্দের বিষয়। এই প্রসঙ্গে চটকলওয়ালাদের 
কাধ্যকাল হাস সম্পর্কিত চুক্তির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে । 
এরূপ চুক্তির দ্বারা উৎপাদনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন বলিয়াই ভারতবর্ষের চটকলসমূহের ম্বালিকগণ প্রচুর 
লাভ করিতেছেন এবং পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী বাণিজ্যে তাহার! 
একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছেন। কলিকাতার 
রোটারি ক্লাবের এক সভায় বন্তৃতা প্রসঙ্গে আমি বলিয়াছিলাম যে, 
একদিকে পাটব্যবসায়ীদের সক্ঘবদ্ধতা* এবং অন্য দিকে পাটচাষীদের 
অসহায় অবস্থার ফলেই,পাটের মূল্য এরূপ নিয়াভিমুখী হইয়াছে । 
পাটের চাহিদা হ্রাস পাইবার ফলে পাটচাষীদের আঘিক অবস্থা 


শোচনীয় হইয়া দীঁড়াইয়াছে। পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সস্তোষ- 


জনক হইলে এই দুঃসহ অবস্থা শীঘ্রই একদিন অতীতের বিষয় হইয়া 
_ দাড়াইবে' 

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি বাংলা সরকারের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। পাটের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ একটা বিশেষ 
লক্ষ্য বা উদ্দেগ্ত সিদ্ধির উপায় মাত্র। সেই উদ্দেশ্য হইতেছে 
পাটচাষীর। যাহাতে তাহাদের উৎপন্ন পাটের ন্যায়সঙ্গত মূল্য পায় 
তাহারই ব্যবস্থা করা । এই মুখ্য বিষয় বিস্মৃত হইলে চলিবে না। 

গত বৎসর পাটের ফলন পর্যাপ্ত পরিমাণেই হইয়াছে। অথচ 
চাহিদা তদন্ুরূপ হয় নাই। ফলে প্রচুর উদ্বত্ত পাট মজুত রহিয়া 
গিয়াছে । কেবলমাত্র চাহিদা বা যোগানের পরিমাণ দ্বারাই কোনও 
পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় না। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দর- 
দত্তরের রীতি পণ্যমূল্যের অন্যতম নিয়ামক। পাট ব্যবসায়ী ও 
চটকলওয়ালাদের হাঁতে প্রচুর পরিমাণে পাট মজুত থাকায় তাহারা 
দরদস্তরের ব্যাপারে অত্যন্ত শক্তিশালী পক্ষ। সুতরাং বাঙ্গল! 
সরকার যদি এই বিষয়ে অবহিত ন! হন, তাহা হইলে বর্তমান 


বৎসরে পাটের ফলন কম হওয়া সত্বেও দরিদ্র পাটচাষীরা যে 
কোন মূল্যে পাট বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হইবে। বাঙলা 
সরকারকে বর্তমান বৎসরে বিশেষভাবে সতর্ক হইতে 
হইবে। কেন না, তাহাদের অনুস্থত বাধ্যতামূলক পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের 
এই প্রথম বৎসর । অল্প পরিমাণে পাট চাষ করিয়া উহার ক্ষতিপূরণ 
স্বরূপ চাষীরা ষদি-অধিক মূল্যে এবার পাট বিক্রয় করিতে না পারে, 
তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত সমালোচকগণ একযোগে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের , 
বিরুদ্ধাচরণ করিবেন | 'মনে করুন, এক মণ পাট উৎপন্ন করিয়া 
আমি যদি উহা! ৪২ টাকা মণ দরে বিক্রয় করি তাহা হইলে এক 
মণের এক-তৃতীয়াংশ পরিমিত পাট উৎপাদন করিয়া আমাকে প্রতি 
মণ আন্ততঃ ১২২ টাঁকা দরে বিক্রয় না করিলে চলিবে না । 

এবার পাটের উৎপাদন খুব কম হইবে, ইহা সত্বেও পাটের দর 
গত বৎসর গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক নির্ধারিত সর্ধ্বনিয্ দরের অপেক্ষা এখনও 
নীচে রহিয়া গিয়াছে । গত জুলাই মাসে বাঙ্গলা সরকার কলিকাতার | 
বাজারে প্রতি গীইট পাটের দর ৬০২ টাকা বাধিয়া দিয়াছিলেন। 
নানা কারণে উহা তেমন সাফল্যমপ্ডিত হয়, নাই। কিন্ত গত 
বৎসরের তুলনায় বর্তমান বৎসরের অবস্থা বেশ সম্তোষক্রনক। এই 
অমুকুল অবস্থার কারণ (১) আন্তজ্জাতিক পরিস্থিতি, (২) পাটজাত 
দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি, (৩) পাটের উৎপাদন হ্রাস এবং (৪) বাধ্যতা- 
মূলক পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের সাফল্য ৷ 

এই সব কারণে চাষীরা এবার যাহাতে অধিক, মূল্যে পাট বিক্রয় 
করিতে পারে গবর্ণমেন্টকে সেই বিষয়ে সচেষ্ট হইতে হইবে। 
এইখানে প্রশ্ন উঠে, অধিক মূল্য বলিতে কি বুঝায়? গত বৎসর যে 
সর্ব্বনিয় মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহার অপেক্ষা অধিক মূল্যে 
পাট বিক্রয় হইলেই তাহাকে অধিক মূল্য বা ন্যায়সঙ্গত দর বল! 
যাইতে পারে! 

কিরূপে ইহা সম্ভবপর হইতে পারে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ইণ্ডিয়ান 
জুট মিলস্‌ এসোসিয়েশনের সাফল্য । গত বৎসর চাহিদার পরিমাণ 
হাসপ্রাপ্ত হওয়ায় এবং হাতে প্রচুর মাল মজুত থাকায় চট ও থলের 
দর যখন অত্যন্ত পড়িয়া যায় সেই সময় উক্ত সমিতির সভ্যগণ 
উৎপাদন হ্রাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং যোগানের পরিমাণ 
নিয়ন্ত্রিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে পণ্যের সর্বনিম্ন মূল্যও বাঁধিয়া দেন। 
ইহার ফলে, কয়েক মাসের মধ্যেই চটের দর বেশ বুদ্ধি পাইয়া 
প্রতি ১০০ গজ লিভারপুল ১২২ (সমিতির ধাধ্য সর্বনিম্ন দর) হইতে 

অবশ্য লক্ষ লক্ষ পাঁটচাষীর পক্ষে এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা 
সম্ভবপর নহে। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার নিম্নোক্ত উপায়গুলির আশ্রয় 
লইলে এই উদ্দেশ্য সফল হইতে পাঁরে ৫ 

(১) ১৯৩৯ ও ১৯৪০ সালের ন্যায় ফাটকা বাজারে পাটের 
একটা সর্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দিতে হইবে৷ 

(২) বিভিন্ন জেলায় পাঁটচাষীদের মধ্যে প্রচাঁরকাধ্য চালাইতে 
হইবে । তাহাদিগকে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার সার্থকতা বুঝাইয়া 
দিয়া এই পরামর্শ দিতে হইবে যে, একটা নির্দিষ্ট মূল্য না পাওয়া 
পধ্যন্ত তাহারা যেন পাট হাত-ছাঁড়া নাকরে। . 

(৩) পাট ক্রয়ের এবং চট ও থলে বিক্রয়ের স্র্বনিষ্ন. দূর 
সম্পর্কিত চুক্তি বজায় রাখিবার জন্য কলওয়ালাদারের সঙ্গে একটি 
নুতন চুক্তি করিতে হইবে । 

€৪) যাহারা পুরাতন পাট মঙ্গুত করিয়া রাখিতে চায় তাহাদিগকে 
সেই বিষয়ে যথোপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে 1 - 


ভারতে অরমশিল্পের প্রসার 


_ ভারত সরকারের কারিগরী শিক্ষা পরিকল্পনা অন্থসারে ভারত-সরকারের ' 


শ্রম বিভাগের অধীনে কাধ্য করিবার "জন্য বিলাত হইতে ১০০ জন কারিগরী 
শিক্ষক .আনয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । কারিগরী শিক্ষা অনুসন্ধান কমিটীর 
সুপারিশ অনুসারে ভারত সরকার ৯৯৪০ সালে ১৬টী টেকৃনিকেল ইনৃষ্টিটিউটে 
মোট ৩ হাজার লোকের কারিগরী শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। ১৯৪২ সালের 
মার্চ মাসের শেষ দিকে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বাড়াইরা যাহাতে ১৫' হাজার 
করা যায় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্তমানে টা কেন্ত্রে 
মোট ৬ হাজার কারিগর শিক্ষা লাভ করিতেছে । আঁরও ৬ হাজার 
লোক গ্রহণ করিবার জন্ত ১০৪টা, নূতন কারিগরী শিক্ষাকেন্ত্র খুলিবার 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে । ইতিমধ্যে ৩২ জন শিক্ষার্থী কারিগরী-শিক্ষাকেন্দ্ 
হইতে পাশ করিয়! বাহির হইযাছে। ন্তাশনাল সাভিস লেবার ট্রাইবুন্তাল 
নামক প্ৰতিষ্ঠানগুলি কারিগরী শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করে। প্রতি প্রদেশেই 
ইহাদের অফিস আছে। যদি এইগুলির মারফতে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থী 
যোগাড় না হয়, তবে শিক্ষাকেন্ত্রগুলিতে সবাসরিভাবে লোক সংগ্রহেরও 
ব্যবস্থা আছে । শিক্ষাকেন্দ্রে যোগদানের সময়ে শিক্ষার্থীদের এইরূপ প্রতিশ্রুতি 
দিতে হয় যে, তাহারা যথাযথভাবে শিক্ষা গ্রহণ এবং শিক্ষান্তে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 
নির্ধারিত কর্মগ্রহণ করিবে, অন্তথায় বৃত্তি প্রত্যর্পণ করিতে প্রস্তুত থাকিতে 
হইবে। অবগত শিক্ষাকেন্দ্র হইতে পাশ করিলেই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে চাকুরী 
জটাইযা দিবার কোন বাধ্যবাধকতা! নাই । ভপ্ডির পূর্ব্বে বা অব্যবহিত পরে 
শিক্ষার্থীদের ডাক্তারী পরীক্ষা করা হয়। শিক্ষার্থীদের রাহা খরচ দেওয়া 


হইয়া থাকে। ভারত সরকার শিক্ষার্থীদের জন্য মাসিক বৃত্তির বাবস্থা 


( চাউল-সমস্তা ও বাঙ্গলা সরকার ) 

উদাসীনতা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে তাহার ফলেই জাজ দেশের এক 
শ্রেণীর লোক লুঠপাটে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে। উহাদিগকে 
গ্রতিনিবৃত্ত করিবার দায়িত্ব বাঙ্গলা সরকারের উপরই ন্যস্ত । ll 
শ্রেণীর লোকের প্রতি অহ্ুকম্পপরবশ হইয়! কাজ করিলে ক্রমেই 
অধিক সংখ্যক লোক উহাদিগকে অনুসরণ করিবে এবং উহার ফলে 
দেশে কিরূপ অবস্থার স্থষ্ট হইবে তাহা গবর্ণমেন্টই ভাবিয়া দেখিতে 
পারেন । 

বাঙ্গলায় চাউলের অভাব সম্বন্ধে আপাততঃ যে সমস্ত ব্যবস্থার 
প্রয়োজন, আমরা তাহার কথাই উল্লেখ করিলাম । কিন্ত একথা স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, বাঙ্গলায় চাউলের সমস্তা! একটা সাময়িক সমস্তা 
'নহে। দশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার জনসংখ্যা যখন কিঞ্চিংধিক ৫ 


'কোটী ছিল সেই সময়েও বাঙ্গলাঁদেশ চাউলের ব্যাপারে স্বাবলম্বী 


ছিল না"! বর্তমানে এই প্রদেশের জনসংখ্যা দাড়াইয়াছে প্রায় ছয় 


কোটা । 


প্রায় একই প্রকার রহিয়াছে । এরূপ অবস্থায় বাঙ্গলা সরকার যদি 
‘সেচকাৰ্য্য, উন্নততর বীজের ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ ও 
সার প্রয়োগ ইত্যাদির দ্বারা বাঙ্গলায় ধানের জমির ফলন ভালরূপ 
বুদ্ধি করিতে না পারেন, তাহা হইলে বাঙ্গলায় সকল সময়েই 
অল্পবিস্তর বর্তমান সময়ের ন্যায় চাউলের দুর্ভিক্ষ থাকিয়া যাইবে । 
‘উহার শেষ পরিণতি কোথায় তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বর্তমান মন্ত্রিমগ্ুলী 


ধান চাউলের ব্যাপারে বাঙ্গলা দেশকে খাবলন্বী করিবার জন্য একটা | 


সুপরিকল্পিত ও দীর্ঘদিনব্যাপী কর্মপস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। 


কিন্ত এই প্রদেশে পোষ্যের সংখ্যা এক কোটা বাঁড়িলেও 8 
ধানের জমির পরিমাণ এবং জমির ফলন গত দশ বৎসরের মধ্যে ক 





করিয়াছেন | ম্যাটিকুলেশন পাশ করা হইলে শিক্ষার্থীদের মাসিক ২৫ 
টাকা এবং ম্যাটি ক পাশ না হইলে মাসিক ২০ টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়। 
এই টাকার মধ্যে তাহাদের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করিতে হয়। সর্বোচ্চ 
শিক্ষাকাল ১ বৎসর নির্দিষ্ট কবা হইয়াছে। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে শিক্ষা- 
কাধ্যে বুলোকের প্রয়োজন দেখা দিযাছে। এনজন্ত যাহাদেব কলকারখানাব 
কাজে কিছু অভিজ্ঞতা আছে এমন ৪৫০ জন ফিটার ও বহু সংখ্যক টারণারকে 
বাণিজ্য বিভাগের তত্বাবধানে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা 


করা হইয়াছে । 

৪ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪১-৪২ সালেব বাজেটে প্রায় ৪8০ লক্ষ 
টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিষা অনুমিত হইয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটে 


আয় ৩৬ লক্ষ ৮৮ হাজার ৫ শত ৫৫ টাকা এবং ব্যয় ৪১ লক্ষ ২২ হাঁজার 
৮ শত ৮৪ টাকা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।' বাজেটে বর্ষের প্রারস্তে 
৪ লক্ষ ৪৬ হাজার ৩ শত ৪ টাকা বিশ্ববিষ্ভালয়ের তহবিলে আছে বলিয়! 
দেখান হইয়াছে | বাজেটে বিশ্ববিস্বালয়ে ইস্লামীষ ইতিহাদ ও সংস্কৃতি 
বিভাগের জন্ত ৪২ হাজার টাকা এবং সংখ্যা বিজ্ঞান বিভাগের (ষ্ট্যা টিষ্টিক্স ) 
ব্যয় বাবদ ১৫ হাজার ৬ শত ৫০ টার ধার্ধ্য হইয়াছে । ১৯৪১-৪২ সালের 
বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার ফি বাবদ ১৪ লক্ষ ১৪ হাজার ৯০টাকা 
আয় হুইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । ১৯৪*-৪১ সালে উক্ত খাতে সংশোধিত 
হিসাব অনুযায়ী ১৪ লক্ষ ৩১ হাজার ৯ শত ৮ টাকা আয় হইয়াছিল বলিয়া! 
ধরা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে (১৯৪১-৪২) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 
পুস্তকাদি বিক্রয় করিয়া ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা আয় হইবে বলিয়া ধর! 


! ০ হি লাগা 


।কুমিল্ল। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক! 


ভিলন্মি্রকজ্ভ, 
রেজিঃ অফিসঃ কুমিল্লা 


কলিকাতা অফিস ঃ * 
১০ ক্লাইভ স্ট্রীট, ২২৫, কর্ণওয়াঁলিশ ষ্ট্ৰীট, 
১৩৯বি, রস। রোড, 
অন্যান্য অফিসসমূহ ঃ fi 
১। বরিশাল ৬! চট্টগ্রাম ৯১। গৌহাটি ১৬। নওগাও 
২! ব্রাহ্মণবাডিয়া ৭। ঢাকা ১২। জৌরছাট ১৭। পাবনা" 
৩। ভৈরব বাজার ৮। ডিক্রগভ ১৩। ময়মনসিংহ ১৮। পুরাণবাজার 
৪1 বক্সিরহাট ৯। ডিগবব ১৪ নারাযণগঞ্জ ১৯। রাজসাহী 
৫। চাদপুব . ১০। ধুবড়ী ১৫] নিতাইগঞ্জ ২০। তিনম্কিয়া 


বৃহত্তম আদাঁয়ীকৃত মূলধন ও আমানত জম। সমন্বিত 
বাঙ্গালী পরিচালিত সর্ধরৃহৎ ব্যাঙ্ক | 








ডলার এক্সচেঞ্জের কার্য করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব 
ইণ্ডিয়া কর্তৃক বিশেষভাবে লাইসেন্স প্রাপ্ত | 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টর-_ডাঁঃ এস, বি, দত্ত এম-এ, পি-এইচ-ডি 
(ইকন) লণ্ডন, বার-গ্যাট-ল। 





হিসি & 





(কাকার কাকা COPE JO 


পি 


৩৪৪ 


পাপ 


হইয়াছে, ১৯৪০-৪১ সালে উক্ত খাতে ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা আয় 
হইয়াছিল। বাংলা সরকার গত বৎসরের মত এবৎসরও' ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার 
টাকা সাহায্য করিবেন বলিয়া ধরা হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণের অন্ত ৫ লক্ষ ৫২ হাজার ৩ শত ৭২ টাকা 
ব্যয় হইয়াছিল, ১৯৪১-৪২ সালে এইরূপ ব্যয় বাবদ ৬ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা 
ধরা হইয়াছে'। ১৯৪০-৪১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর জন্ত ৬৩ হাজার 
৯ শত ২৪ টাকা ব্যয় হইয়াছিল ; ও বাবদ ১৯৪১-৪২ সালে ৭৯ হাজার 
২ শত ৪ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হুইয়াছে। ১৯৪*-৪১ সালে ছাত্রমঙ্গল 
কার্যের জ্রন্ত ২৭ হাজার ৫ শত ৭৮ টাকা ব্যয় হইয়াছিল ; ১৯৪১-৪২ সালে 
গর বাবদ ২৯ হাজার ৫ শত ১২ টাকা ধরা হইযাছে। ১৯৪০-৪১ সালে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ ও সংবাদ সরবরাহ বোর্ডের জন্ত ১১ হাঁজার ৫ শত 
৯৪ টাঁকা ব্যয় হইয়াছিল, ১৯৪১-৪২ সালে এই বিভাগের অন্য ২০ হাজার 
১ শত ৯০ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। 
কেরোসিন ও পেট্রোলের কিঞ্চিৎ মুল্য বৃদ্ধি 

সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, পেট্রোল ব্যবসায়ীদের সহিত ভারত 
সরকারের একটি আলোচনা বৈঠকে এইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, গত 
১লা জুলাই হইতে আগামী ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রধান বন্দরগুলিতে নিরৃষ্ 
শ্রেণীর কেরোসিনের দর প্রতি ইম্পিরিয়াল গ্যালনে ৫/০ আনা, উৎকৃষ্ট 
শ্রেণীর কেরোসিনের দর প্রতি ইম্পিরিয়াল গ্যালনে ৫৪5১০ আনা এবং 
পেট্রোলের দূর প্রতি গ্যালনে ১/১* আনা ধার্য হইয়াছে। বিগত ৩০শে 
জুন তারিখের ধাৰ্য্য দরের তুলনায় প্রতি গ্যালন নিকৃষ্ট কেরোসিনের দর 
আধ পয়সা, উৎসব কেরোসিনের দর দুই পয়সা ও পেটোলের দর দুই পয়সা 
হিলাবে বাড়।ন হইয়াছে। 
| কলিকাতায় বর্ষার জল নিষ্কাশন সমস্ত! 

কলিকাতা কর্পোরেশনের ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে এই মৰ্ম্মে সংবাদ পৌছিয়াছে 
যে, কলিকাতা সহর হইতে বর্ধাকালীন জল বহির্গত হইবার জন্য কলিকাতার 
উপকণ্ঠে যে নূতন খালটি কাটা হইয়াছিল উহাতে পলি পড়িতে আরম্ভ 
করিয়া ইতিমধ্যেই ৪ ফুট পলি জমিয়! উঠিয়াছে ৷ এক্ষণে এইরূপ বিৰেচিত, 
হইতেছে যে, ওঁ সম্পর্কে আশু কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে আগামী 
৩1৪ বৎসরের মধ্যে খীলটি অকেজো! হইয়া পড়িবে । ফলে, কর্পোরেশন 
কর্তৃপক্ষকে একটা সঙ্কটজ্নক পরিস্থিতির সন্মুখীন হইতে হইবে। উক্ত 
খাল গবর্ণমেন্ট ড্রেজার “রোনাকসে” দ্বারা প্রায় ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 
খোদিত হয় এবং উহার খননকাধ্য গত বৎসর অক্টোবর মাসে সমাপ্ত 
হইয়াছে। ০০০৮০ হইতে রক্ষাতলী পর্যন্ত অংশে পলি 
পড়িয়াছে। . 

দোকান বন্ধ রাখার দিন সম্পর্কে ইাহার 

বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক নিম্নলিখিত মৰ্ম্মে একটী ইস্ডাহার প্রকাশিত 
হইয়াছে +-“১৯৪১ সালের বঙীয় দোকান কর্মচারী আইনে ৯নং ধারায় 
এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক দোকানদারকে ফরম “এ” 
অনুযায়ী এক বিজ্ঞপ্তিতে তাহাদের দোকান সপ্তাহে কোন দিন অর্ধ দিবস 
: এবং কোন্‌ দিন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকিবে তাহা দোকানের কোন এক 

প্রকাশ্য স্থানে, টাঙ্গাইয়া রাখিতে হইবে এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তির একটি 
নকল বঙ্গীয় দোকানসমুহের চীফ ইন্সপেক্টরের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। 


তিন মাসের মধ্যে দোকান বন্ধ রাখার দিনের কোন পরিবর্তন করা চলিবে. 
০ ELL টি ৪5১৮8 ও হু 


আর্থিক জগৎ 


৬ নদীয়া 


[ ৭ই জুলাই, ১৯৪১ 


অবিলম্বে চীফ ইন্সপেক্টরকে জানাইতে হুইবে,। দোকানদারদের অবগতির 
নিমিত্ত জানান যাইতেছে যে, যাহারা দোকান বন্ধ রাখার দিনের কোন- 
রূপ পরিবর্তন করিবেন, মাত্র তাহারাই চীফ ইন্দপেক্টরকে দোকান বন্ধ রাখার 
দিন জানাইতে বাধ্য থাকিবেন। যাহারা কোনরূপ পরিবর্তন করিবেন না; 
তাহাদিগকে নূতন করিয়া চীফ ইন্দপেক্টরকে কিছু জানাইতে হইবে না। 


১৯৪১ সালের পাটচাষের প্রাথমিক পু্র্বাভাষ 
১৯৪১ সালের পাট চাষেব প্রাথমিক পূর্ববাতাষে যত একর জমিতে 
পাট চাষ হইয়াছে বলিয়া অঙ্গুমিত হইতেছে তাহার পরিমাণ এবং তৎসঙ্গে 
১৯৪০ সালের পাট চাষের জমির পরিমাণ (একরে) দেওয়া হইল :_ '* 
১৯৪১ 
১ । জমির পরিমাণ 
(একর) 
৩৮,৬০০ 





‘১৪৪০ 
কল! অথবা ঁদেণের নাম জমির পরিমাণ 
(একর) 
8৫,১০০ 
(সংশোধিত) 

১৮০,০০০ | 

৩৯৩,৭০০ 
১৪৯,৭০০ 
২৫০ 
৭8,৭০. 
(ক) 


9,০০০ 


৩৩,৪৫০ 


(খে) 
৬,৩৫০ 
৬৫,০০০ ৩০,৩০০ 
৫০,০০০ ২৬,৯৫০ 
৩৮,৫৫০ 
২৭০,০০০ 


১৫১৭০,০ 


খুলনা 


৬০,০০০ 
৩৪৩,৪৬০ 
২৮,৪০০ 


আসাম 
উড়িষ্যা 
নোয়াখালী 
রংপুর 
দাঞ্জিলিং 


২৪পরগণা 


৩৮১৮৫ ০ 
১৯৪১৩০০ 
১৮০০ 
২৬,৯০০ 
৫৬,২৫০ 
৫৭,৭০০ 


৯৩১৭০০ 
৩৬৮১০ ০০ 
১৬০০ 
৪৫০০০ , 
৯০১০ ০৬ 
বগুড়া ১৫৮,৭০০ 
(ক) গত বৎসরের চুডান্ত হিসাব হইতে গৃহীত। 
(খ) ১৯৪০ সালের জ্রযির তুলনায় একতৃতীয়াংশ জমিতে পাট চাষ 
করিবার জন্ত বর্তমান বৎসরে যে লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে, সামান্ত পরি- 


বর্তনের পর তাহার বিবরণ। 
সিমলাঁয় সিংহলের প্রতিনিধিদল 


সিমলার সংবাদে প্রকাশ, সিংহলে প্রস্তুত যে সকল দ্রব্য ইষ্টার্ণ গ্রপ 
সরবরাহ পরিষদের প্রয়োজনে আসিতে পারে, সেই সকল দ্রব্য পরিবদকে 
দিবার উদ্দেশ্তে সিংহল হইতে একটি প্রতিনিধিদল উপরোক্ত পরিষদের 
সদস্তগশের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আপিয়াছেন। প্রকাশ, আলোচনার ‘সময়: 
সিংহলের প্রতিনিধিরা ইষ্টার্ণ গ্রুপ, সরবরাহ পরিষদের প্রয়োজন মিটাইবার 
পক্ষে পিংহলের ক্ষমতার বিষয় ব্যাখ্যা করেন। 

গ্রেট বৃটেনে মাল প্রেরণে বাঁধা নিষেধ 

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, অর্থ- নৈতিক যুদ্ধ পরিচালনার প্রয়োজন 

হেতু বৃটীশ Sl ছাছাসারানে সাল গে প্রেরণ [855 উড 





এই জুলাই, ১৯৪১ ] 


বাধা নিষেধ প্রবর্তিত হইয়াছে । বর্তমানে জাহাজে যতটা স্থান পাওয়া 
যায় তাহা সকল দেশ হইতে বৃটেনে মাল আমদানীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
বণ্টন করা হইতেছে । ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যে বিশেষতঃ ভিন্ন পথে 
বৃটেনে মাল প্রেরণে যাহাতে অনাবশ্ক বাধা সৃষ্টি না হয় তজ্জন্য সর্বববিধ 
চেষ্টা করা হুইবে। সেই জন্য রপ্তানীকারকদিগকে মাল জাহাজে তুলিবার 
পূর্কে বৃটেনে আমদানীর লাইসেন্স সংগ্রহ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । 
আপাততঃ স্থির হইয়াছে যে, ১৫ জুলাই তারিখের পূর্বে রগ্ডানীকারকদিগকে 
বৃটেনে মাল পাঠাইবার জন্য কোন লাইসেন্স সংগ্রহ করিতে হইবে না| 

ূ বাংলার সাধারণ নির্বাচন 

এই বৎসর বঙ্গীয় আইন সভার সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা কর! সঙ্গত 
হইবে কিন! কেন্দ্রীয় সরকার তাহা বাঙল! সরকারের নিকট জানিতে 
চাহিয়াছিলেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । প্রকাশ, বাঙলা সরকার 
বাঙলা দেশের সাধারণ নির্বাচন অন্ততঃ এক বৎসরের জন্ত স্থগিত রাখিবার 
সুপারিশ করিয়াছেন। 

পরলোকে স্তার সি ওয়াই চিন্তামণি 

গত ১লা জুলাই তারিখে ভারতের অন্বতম বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও 
প্রবীণ সাংবাদিক স্তার সি ওয়াই চিস্তামণি হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় 
পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৬১ বৎয়র হইয়াছিল। 
এলাহাবাদে “লীভার” পত্রিকার সম্পাদকরূপে তিনি স্থদীর্ঘকাল সংবাদপত্রের 
সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন উদারনৈতিক দল-ভুক্ত হইলেও 
তাহার পাত্তিত্য ও অকপট অভিমতের জন্ত তিনি দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
নিকট শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। 

মিঃ জে সি যুখার্জিজির নুতন পদ 

বিশ্বস্তস্থত্রে জান! গিয়াছে যে, কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা 

মিঃ জে সি মুখার্জি আমসেদপুরের প্রধান টাউন সুপারিপ্টেণ্ডেণ্টের পদ 


গ্রহণ করিয়াছেন। ূ 
পাট চাষের পুর্রবাভাষ 
বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম এই চারিটি প্রদেশের ১৯৪১ সালের 
পাট চাষের মুদ্রিত প্রাথমিক পূর্ববাভাষ ১১ই জুলাই তারিখের পরিবর্তে 
১২ই জুলাই তারিখ প্রকাশ কর! হুইবে। 
মাধ্যমিক শিক্ষা! বিল 
প্রকাশ, মাধ্যমিক শিক্ষা বিল সম্পর্কে বিবেচনা করার জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা 
পরিষদ যে সিলেক্ট কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন তাহাদের স্ুপারিশসমূহ 





পরীক্ষা করিবার জন্ত বাঙলা সরকার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগের | 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উক্ত কমিটিতে অন্যান্ত সত্যদের সহিত নিয়োক্ত | 
ব্যক্তিগণও থাকিবে ৫ তার যদুনাথ সরকার, কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ব- এ 


বিদ্যালয়ের ভাইস্‌ চ্যান্দেলারদ্বয় এবং ডাঃ জে্কিম্স। 
কলিকাতায় এ আর পি স্কুল 

গত ৩০শে জ,ন কলিকাতাষ ভারত সরকারের এ আর পি স্কুলের 
উদ্বোধন হইয়াছে । বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার এবং কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান 
ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের এ আর পি অফিসর ও ইন্ট্রাকটারদিগকে এই 
স্কুলে ট্রেনিং দেওয়া হুইবে। 
ইণ্ডিয়ান টী লাইসেন্সিং কমিটির সদস্ত পদে মিঃ এস্‌ সি দত্ত 

শ্রীবুক্ত এস্‌ সি দত্ত ইণ্ডিয়ান টী লাইসেন্সিং কমিটির সভ্য মনোনীত 
হইযাছেন। জুমা উপত্যকা, ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের দেশীয় রাজ্য 
এবং চট্টগ্রাম জেলার চা-বাগানের মালিকদের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি 
কমিটির সভ্য মনোনীত হুইয়াছেন। 

. কাপড়ের কলের অসুবিধা সম্পর্কে সরকারী rt 

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কাপডের কলগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় 
জিনিবপত্র সংগ্রহ করা বিশেষ অস্ুবিধাজনক হওয়ায় ভারত সরকার তট্বিবয়ে 
অনুসন্ধান করিতেছেন।' বর্তমানে মিলসমূহের প্রয়োজনীয় যে সকল জিনিষের 
“সরবরাহ অনিশ্চিত ও অনিয়মিতভাবে হইতেছে, ভারত সরকার সরবরাহ 


ie 


আধিক জগৎ, 
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] অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাস্কসংক্রাস্ত সকল কাজ করা হয । 


৩৪৫ 


বিভাগের মারফত মিলসমূহের নিকট ও সকল জিনিবের একটা তালিকা 
চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। তদহুসারে বোদ্বাইএর মিল মালিক সমিতি ৩৯টি 
প্রয়োজনীয় জিনিষের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন | বাঙ্গলার কাঁপডের 
কলগুলি যে সকল জিনিষের সরবরাহ পাইতেছে বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতি 
তাহারও একটি তালিকা প্রস্তুত করিতেছেন। .' 
বিহারে শনের চাষ 

ভারত সরকার বিহারে শনের চাষ সম্পর্কিত পরিকল্পনা কাধ্যকরী 
করিবার অন্ত ২ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা ব্যয়মঞ্ুর করিয়াছেন। 'এই টাকার 
মধ্যে ৯৯ হাজার ৫০০ টাকা বিহার সরকারকে দিতে হইবে। 

| শ্রীযুক্ত চৌধুরীর উচ্চপদ 

শর্করা শিল্প এবং অন্র শিল্প সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হিসাবে শ্রীযুক্ত রমগ্রীবঞ্জন 
চৌধুরীর নাম দ্থপরিচিত। কয়েক মাস পূর্বে তিনি ভারত সরকারের 
কমাশিয়াল বিভাগের ডিরেক্টর অব সিভিল প্রডাক্সনের অফিসে একটি 
উচ্চপদে নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। আমরা সম্প্রতি শুনিয়া সুখী হইলাম যে, 
এ পদ হইতে তিনি এক্ষণে ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগের এসিষ্ট্যান্ট 
ডেপুটী ডিরেক্টর জেনারেলের ( কমার্শিয়াল ) পাসনাল এসিষ্ট্ান্ট পদে উন্নীত- 
হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত চৌধুরীর এই উন্নতিতে- যে যোগ্য ব্যক্তিরই সমাদর 
করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 

যুক্তপ্রদেশে আপেলের চাষ . 

ুক্তপ্রাদেশিক সরকার বর্তমানে কুমাঁয়ুন পার্বত্যঅঞ্চলে যে ভাবে 
আপেল ফলের চাষ হইতেছে তাহার চেয়ে যাহাতে আপেল চাষের আরও “ 
উন্নতি সাধন করা যায় সেই বিষয় চেষ্টা করিতেছেন। ইহা ছাড়া যাহাতে 
আপেলের শ্রেণী বিভাগ করিয়া! ইহার উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যায় এবং যুক্ত- 
প্রদেশে ও অন্থান্তি স্থানে ' যাহাতে কুমামুন পার্বত্যঅঞ্চলের' আপেলের 
কাটতি বৃদ্ধি করা যায় তাহার জন্তও উক্ত সরকার উপযুক্ত পন্থা, গ্রহণ.করিবার ', 
বিষয় বিবেচনা করিতেছেন |, এইজন্য বর্তমান বৎসরে 'এগমার্ক” প্রতীক 








হেড অফিস-__৭নং ওয়েলেসলি প্রেস, কলিকাতা 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 
পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে) 
কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্বারা শেয়ার ক্রয় 
করিবার জন্য অনুরোধ করা না। যে সকল ব্যক্তি 
কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তঁচছারা 
ব্যান্কের হেড অফিসে কিন্া যে কোন শাখা অফিসে পত্র 


লিখুন। 


উপর বাখিক শতকরা 1০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাপ্রাগিক সুদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব বাধিক শতকরা ॥০ টাকা হারে স্থদ 
দেওয়া হয় । চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্য হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে স্থবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানাস্তর করা যায। 
স্থায়ী আমানত ১ বৎসর ৰা কম সময়ের জন্ত লওয়া হষ। 

ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 

সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেন! বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 
গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 


শাখা _নারায়ণশ্বাত ও বড়বাজার (কলিকাত।)। 
, ডি, এফ, স্তাপ্তাস? জেনারেল ম্যানেজার 
[লুল হল ললিত লুল 
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অনুযায়ী যাহাতে বিভিন্ন প্রকার আপেপের শ্রেণী বিভাগ করা হয় এবং 


ইহার অন্তবাজ্ার স্থ্টি করা যায় সেই সম্বন্ধে আলমোডা! ও নৈনিতাল জিলার 

অন্তর্গত রামগড়, ' ঝুঁতিয়া, ভিওয়ালী, যুক্কেশ্বর এবং বিনসারে কেন্দ্র স্থাপন 

করিয়া পরীক্ষামূলকভাবে কার্ধ্য করিবার একটা পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। 
জাপানের কারখানাসমূহে দুর্ঘটনার সংখ্য! 

১৯৪* সালে জাপানের ৮ হাজার কারখানায় নিযুক্ত ২২ লক্ষ শ্রমিকের 
মধ্যে ৫ লক্ষ ৯৪ হাজার ১৯ শত ৫০ জন শ্রমিক কাশখানায় কাজ করিবার 
সময় বিভিন্ন প্রকার আকস্মিক দুর্ঘটনায় পতিত হয়। এইরূপ দুর্ঘটনার 
পরিমাণ মোট কর্ম্মরত শ্রমিক সংখ্যার প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ দীডাইযাছে। 

গ্রেটরটেনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানী বাণিজ্য 

১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে গ্রেটবৃটেনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২৪ কোটী, ৬০ 
লক্ষ ডলার মূল্যের মাল রপ্তানী করিয়াছে । এই রপ্তানীর পরিমাণ যাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিদেশে মোট রপ্তানীর ৬১ ভাগ। 

স্পেনের সহিত গ্রেটবুটেনের বাণিজ্য 

১৯৪১ সালের মে মাসে ১২ খানি বুটীশ জাহাজ দক্ষিণ স্পেনের কোন 
একটা বন্দরে কয়লা বহন করিয়! আনিয়াছে । হহা ছাড়া আরও কয়েকখানি 
বুটাশ জাহাজ স্পেনের অন্তর্গত মালাগা এবং ভোলেন্সিযা বন্দর হইতে.৪ লক্ষ, 
পাউণ্ড মূল্যের কুল এবং ২ লক্ষ পাউণ্ড মুল্যের তরমুজ বোঝাই করিয়াছে। 

দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের উদ্ধ ত্র রাজস্ব 

১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সে বৎসরে দক্ষিণ 
আক্রিকা সরকারের সমস্ত খরচা বাদে ১১ লক্ষ পাউণ্ড রাজস্ব বাবদ 
উদ্ধত আয় হইয়াছে। দেশরক্ষা বাবদ ২ কোটা ৫* লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিয়াও 
এইরূপ উদ্ধত রহিয়াছে। 

ৰ বিহারে পলীউন্নয়ন 

বিহা কার উট পরী পরা্শনাত! বোর্ড গঠন করিয়াছেন। 
পদ্নীউ্নয়ন বিভাগের কার্য পরিচালনা যাহাতে জঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেই 
সম্বন্ধে যথাযথ উপদেশ ও পরামর্শ দান করা এই বোর্ডের একটা মুখ্য “কর্তব্য 
বলিয়া গণ্য হইবে। বিভিন্ন জিলায় সরকারী এবং বেসবুকারী সদস্ত লইয়া 


জিলা পল্লীউন্নয়ন পরাধর্শদাতা সমিতি স্থাপন করিবার বিষয়ও বিহার সরকার - 


বিবেচনা করিতেছেন। 
বোল্বাই প্রদেশেশ্ব গ্রামে রাস্তা নিৰ্ম্মাণ 


বোম্বাই সরকার বোম্বাই প্রদেশের পল্লী অঞ্চলে রাস্তা নির্মাণ করিবার, 


জন্য ৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই টাকার মধ্যে উত্তর 
বিভাগে ৮৬ হাঁজার টাকা, মধ্য বিভাগে ১. লক্ষ ৪৬ ভাজার টাকা এবং 
দক্ষিণ বিভাগে ৮৮ হাঙ্জার টাকা রাস্তা নিৰ্ম্মাণ করিতে ব্যয়িত হইবে । 


, আথিক জগৎ 




















[ ৭ই জুলাই, ১৯৪১ 
বাঙলার পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী 
বাঙ্গলার পাট ও পাটজাত দ্রব্যের গত তিন বৎসরের- রপ্তানীর হিসাব 
নিয়ে দেওয়া হইল £২- 
০) কাচা পাট, (২) থলে, (৩) চট ও (৪) অস্তান্ত পাটজাত দ্রব্য । 
১৯৩৭-৩৮ 
k (লক্ষ টাকা) 
(১) টন ৭৪৫,৭৯৪ “58,৬৮৮৫ 
(২) সংখ্যা ' * ৬১১,৪৩৩,২১৩ ১৩,১৫'৫ 
(৩) গজ ১৬৪২,০৯৩,৪৩৩ ১৫,৩৫৬ 
(৪) টন ১৯,৬৩২ 155 ৫৩০৯ 
মোট ১১৭৬৫,০৬৮ , 8৩,৭৩০০ 
১৯৩৮-৩৯ 
(লক্ষ টাকা) 
(১) টন ৮৬,৮২৮ ১৩,৩৯৩৫ 
(২) সংখ্যা ৫৯৭,৪১৮,১৫৩ ১২,৪৩৬৩ 
(৩) গজ ১,৫৪৫,০৭০,৫৫৩ ১৩,২৭৩ 
(৪) টন ১৬,৮৬২ ৪৫৪০ 
মোট ১১৬৪ ০১৮৪০ ৩,৯৫১*১১ 
১৯৩৯-৪০ (লক্ষ টাকা) 
(১) টন ৫৬৩,১৮৪ ২ ১৯১৫৪৯১ 
(২) সংখ্যা ১১২০১১৪৭৮১৪ ০৩ (২৫,২৭৩৪ 
(৩) গজ ১,৫৫৯,৪৩২,৪৪০ ২২,৩৭৫৬ 
(৪) টন ২৬,৩৭১ ৮৪"৩৫ 
মোট ১,৬৪১,২৭৫ ৬৮,০৪১৮ 
টীন উৎপাদন 


১৯৪০ সালে পৃথিবীর টীন উৎপাদনের পরিমাণ ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬ 
শত টন। ১৯৩৯ সালে এবং ১৯৩৮ সালে পৃথিবীর টান উৎপাদনের পরিমাণ 
ছিল যথাক্রমে ১ লক্ষ ৮৪ হাজার ৩ শত টন এবং ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৭ শত 
টন। ১৯৪০ সালের শেষভাগে পৃথিবীর মজুদ টানের পরিমাণ ছিল ৬০ 
হাজার ৯ শত ৮২ টন) ১৯৩৯ সালে এইরূপ মজুর টীনের পরিমাণ ছিল 
৫* হাজার ৪শতণটন। . 

যুক্তপ্রদেশ হইতে ভারত সরকারের দ্রব্যাদি খরিদ 
ভারত সরকারের ষ্টো ডিপার্টমেন্ট ১৯৩৯-৪০ সালে যুঝ্তপ্রদেশ হইতে 
২ কোটী ১৪ লক্ষ টাকার ব্রিনিষপত্রা্ি ক্রয় করিয়াছেন, ১৯৩৮-৩৯ সালে 
এইবপ দ্রব্যাদি ক্রয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩৮ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা । 
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রং 


চি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানফ্য 
কোম্পানী লিমিটেড 


বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর.নাই। 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লত্যাংশ দিয়াছে। 


| ১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 





লবপ কিনতে বাঙ্গলার কোটী টাকা বস্তার স্রোতের মত চলে যায়" 
বাঙলার বাহিরে ॥/ এ স্রোতকে. বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় ন্তি্ব. “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট, অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক । 


বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ' ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 

















নবি! টিম নেভিগেশন কোং? 


ফোন নি ৫২৬৫ 

ভারত, ব্ৰহ্মদেশ ও সিংহলের রতি হি 
মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দরসমূহে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে | 


জাহাজের নাম জাহাজের নাম, টন 
এস, এস, জলবিহার ৮,৪৫০ এস, এস, জলবিজয় ৭,১০০ 
39 আঅলরাজন ৮১৩০০ 85 38 জলরশ্ি ৭,১ ০০ 
2৮2১ অলমোহন ৮১৩০০ ৮১ জলরত ৬,৫০০ 
ই জলপুত্র ৮১১৫০ 5 59 জলপন্ন ৬১৫০০ 
ঠা joke 29 জলমণি ৬১৫০০ 
ঠা জলবীর 75258 393 জলবাল! ৬১০০০ 
৮০৫৩ 
এ টা টাকি 
? ৮ জলগঙ্া ৮১০৫০ ৮১ জলতরঙ্গ £ 
39 জলদুর্গা ৪১০০০ 
॥ » জলষ্মুনা ৮,০৫০ 
» » অলপালক ৭১০৪০ ৮5 এল হিন্দ ৫,৩০৩ 
52 জলজ্যোতি ৭১৫০ এল মদিনা ৪,০০০ 
ভাড়া ও অন্তান্ত বিবরণের জন্ত 'আরেদন করুন: 








নানি হি ্রীট, 2৮৯০ 


৭ই জুলাই, ১৯৪১ ] 


আধিক জগৎ 





বিহারে ইক্ষু চাষীদিগকে ক্ষতিপূরণ দান ' 

বিহার সরকাব বিহার প্রদেশের ইক্ষু চাবীদিগকে উদ্থ ত ইক্ষু চাষের 
জন্ত ৭ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এইরূপ 
ক্ষতিপূরণের ছার উত্কুষ্ট ইক্ষু চাবেব জমির অন্ত একর প্রতি ৪৫ টাকা এবং 
ধারণ ইক্ষু চাষের জমির জন্ত একর প্রতি ২০ টাকা! করিয়া ধার্য্য কবিবার 
ব্যবস্থা হইবে। উদ্ধত্ত ইক্ষুর পরিমাণ ৪০ হাজার মণ বলিয়া অস্থমিত 
হইয়াছে। রর 

উড়িষ্যার আ'দমসুমীরী ' 

১৯৪১ সালের আদমন্গ্য়ারী অমুযায়ী উড়িষ্যা প্রদেশের বিভিন্ন স্থানের 
মোট লোকসংখ্যার হিসাব এবং ইহাদের মধ্যে কতজন পুকষ ও কতঙ্ন স্ত্রী- 
লোক, তাহাদের বিস্তৃত রিবরণ দেওয়া হইল :-- 


উডিয্যা প্রদেশ ও দেশীয়রাজ্য জনসংখ্যা পুরুষ ন্ধী 

উড়িয্যা ১৩,৩৬৯,৮১৭ ৬,৫০৯,২০৭ ৬,৮৬০,৬১০ 
খাস বৃটাশ অঞ্চল ৮,৭২৮,৫৪৪ 8,২১৮,১২১ 8,6১০,৪২৩ 
কটক ২,৪৩১,৪২৭ ১,৬৬৬,৬০১ ১,২৬৪,৫২৬ 
বালেশ্বর ১,০২৯,৪৩০ &o৮,৫৪১ ৫২০,৮৮৯ 
পুরী 2,১০১,৯৩৯ , ৫৩১,৪৯৪ ৫৭০,88৫ 
সম্বলপুব ১,১৮২,৬২২ ¢৮০,৮০৮ ৬০১,৮১৪ 
গঞ্জাম ১,৩৯২,১৮৮ "২ ৬৩৭,১৪৮ ৭৫৫,০৪৩ 
গঞ্জাম এজেন্দী ৪৬৩,০৭৬ ২২৭,৭০২ ২৩৫,৩৭৪ 
'কোরাপুট দেশীয়রাজ্য ১,১২৭,৮৬২ ৫৬৫,৫২৭ ৫৬২,৩৩৫ 
ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটস এজেন্দী 8,৬৪১,২৭৩ ২,২৯১,০৮৬ ২,৩৫০,১৮৭ 
বেঙ্গল ষ্টেটস ৯৯০,৯৭৭ 8৯8,২১০ ৪৯৬,৭৬৭ 


চা-বাগানের নারী শ্রমিকদের জন্য প্রস্তিমঙ্গল ব্যবস্থা 
বাঙ্গলা সরকার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় আগামী বর্ষাকালীন অধিবেশনে 
বঙ্গীয় প্র্থতি মঙ্গল (চা বাগান সমূহের) বিল (১৯৪১) নামে একটি বিল 


উত্থাপন করিবেন । চা বাগান ও চায়ের কারখানাগুলিতে প্রসবের পূর্বে ও :' 


পরে কিছুকালের জন্ত নারী শ্রমিকগণকে কর্ম্মে নিয়োগের ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ 
করার উদ্দেশ্যে এই বিল প্রণীত হুইয়াছে। বিলের বিভিন্ন ধারা গত ২৬শে 
জুন তারিখে কলিকাতা. গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে । 


গ্রেট টেনে প্রেরিত থাছ্যদ্রব্যের ওজন নিয়ন্ত্রণ 
। শ্রকাশ, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ হইতে (অথবা অন্তকোন দেশ হইতে) 
" “গ্রেট বৃটেনে ডাকযোগে প্রেরিত খাদ্যদ্রব্যের পার্শেলের ওদ্ধন পাঁচ পাউগ্ডের 
অধিক হইতে পারিবে না এবং একই প্রকার খাদ্যের ওজন ছুই পাউগ্ডের 
অধিক হুইবে না-_বুটিশ সরকার এই আদেশ জারী করিয়াছেন এবং ২৯শে 
জুন হইতে এই আদেশ কার্ধ্যকরী করা হইযাছে। 


ভারতে সরকারী রেলওয়েসমুহের আয় 

১৯৪১ সালের ১লা জুন হইতে ১০ই জুন পর্য্যন্ত সমস্ত সরকারী রেলওয়ে- 
সমূহের মোট আয়ের পরিমাণ দ্াডাইয়াছে ৩ কোটী ১৬ লক্ষ টাকা । ১৯৪৯ 
সালের অনুরূপ সময়ে ১৯৪১ সালের তুলনায় সরকারী রেলওয়ে সমূহে ৩৪ লক্ষ 
টাকা কম আয় হইয়াছিল | ১৯৪৯ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১০ই জুন 
পর্য্যন্ত সমস্ত সরকারী রেলওয়েসমূছে ২২ কোটী ৯৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে । 
এই আয়ের পরিমাণ ১৯৪০ সালের অনুরূপ সময়ের তুলনায় ১ কোটা ৩৪ লক্ষ 
টাকা বেশী দ্বাডাইয়াছে। 

মাকিন য্ক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় হরিতকীর চাহিদা 

গক, ছাগল, ভেডা প্রভৃতি পশুর কাঁচা চামড়া পরিক্ষার ও মন্থণ করিবার 

বজন্ত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় হরিতকীর প্রচুর চাহিদা দেখা যাইতেছে । 


মাকিন হুক্তরাষ্ট্ের সহিত.ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য 
নিউ ইয়র্কে ভারত সরকারের যে বাণিজ্য প্রতিনিধি আছেন তাহার 
১৯৪০ লালের শেষ ত্রৈমাসিক বিবরণীতে প্রকাশ যে, এই সময় মার্কিন 


যুক্তরাষ্ট্র ভারতবর্ষ হইতে মোট ২ কোটা ২৪ লক্ষ ৮০ হাজার্‌ ৪১ ডলার মূল্যের : : 


পণ্যসস্তার আমদানী করিয়াছিল; . ১৯৪৯, সালের." অনুর. সময়ে । এইরূপ। 


৩৪৭ 











আমদানীর যুল্য ছিল ১ কোটী ৫৯ লক্ষ ৬৪ হাজ্জার ১ শত ৩৬ ভলার। 
৯৯৪০ সালের শেষ তিন মাসে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত হইতে ৯৮ লক্ষ ৪০ 
হাজার ৩ শত ৬৭ পাউণ্ড তুলা আমদানী করিয়াছিল ; ১৯৩৯ সালের অনুরূপ 
সময়ে এইরূপ আমদানীর পরিমাণ ছিল ৩৮ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩৮ পাউণ্ড! 
১৯৪০ সালের শেষ তিন মাসে ১৩৩৯ সালের অনুরূপ সময়ের তুলনায় ভারত 
হইতে অনেক কম পরিমাণ চা মা্চিন বুজরাষ্্র আমদানী করিয়াছে। 
১৯৪০ সালের শেষ তিন মাসে ভারত হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫ লক্ষ ৪২ 
হাজার ৫ শত ডলার মূল্যের অত্র রপ্তানী হইয়াছিল ; ১৯৩৯ সালের অনুরূপ 
সময়ে এইরূপ অত্র রপ্তানীর মূল্য ছিল ১ লক্ষ ৭৯ হাজার ৩ শত €৪ ডলার । 
১৯৪০ সালের শেষ তিন মাসে ভারতবর্ষ হইতে মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫৩ কোটা 
১৩ লক্ষ ১৪ হাজার € শত ৭৩ পাউণ্ড কাচা রাবার রপ্তানী হইয়াছিল; 
১৯৩৯ সালের অস্কুরূপ সময়ে এইরূপ আমদানীর পরিমাণ ছিল ৩৩ কোটা 
৭৫ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭ শত ৪৯ পাউণ্ড। ১৯৪০ সালের শেষ তিন মাসে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত হইতে ৭০ লক্ষ ১৭ হাজার ৬ শত ৪৬ পাউগ্ড শুষ্ক, 
ছাগলের চামডা এবং ৬ লক্ষ ৭৪ হাজার ৯৫ পাউণ্ড আর্দ্র ছাগলের চামড়া 
আমদানী করিয়াছিল; ১৯৩৯ সালের অস্থরূপ সময়ে এইরূপ আমদানীর 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৯ লক্ষ ১৭ হাজার ২ শত ২৭ পাউও এবং ৪ লক্ষ 
৯৬ হাজার ৭ শত ৭৩ পাউণ্ড । রর 
. বাংলার ভুমি রাজস্ব কমিশনের রিপোর্ট 

জানা গিয়াছে যে, বাংলার ভূমি রাজস্ব কমিশনের (ফ্লাউড কমিশন) 
রিপোর্টের স্থপারিশসমূহ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে ' 
উক্ত পরিষদের বিভিন্ন দলের মতামত গ্রহণের জন্ত উপস্থিত করা হইবে। " 

পৃথিবীতে রৌপ্য উৎপাদনের পরিমাণ; . 

১৯৪০ সালে পৃথিবীতে রৌপ্য উৎপাদনের পরিমাণ ২৭ কোটা ৮৪ লক্ষ 
আউন্স দাড়াইয়াছে। এই উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৩৯ সালের . তুলনায় ১ 
কোটী ৪০ লক্ষ আউন্স বেশী । | 

* আমেরিকায় রুশিয়ার মালের অভর্ণর 

ওয়াশিংটনের রুষ্‌ রাষ্ট্রদূত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে কতকগুলি অতি-প্রয়োজনীয় 

জিনিষের অর্ডার দিয়াছেন। . Ee টি 
বাংলার শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর 

প্রকাশ, ভারত সরকাব বাংল! সরর্ষীরের শিল্পবিভাগের ডিরেক্টর 

মিঃ এস্‌, সি, মিত্রকে'ইণ্ডাষ্রীরাল রিসার্চ ইউটিলিজেশন কমিটীর একজন সদস্ত 


» নিযুক্ত করিয়াছেন।। 





চি | 
রা লা 


॥ 


চু 8১৮ লি লে পাত 


তে 


৩১৮ 


আধিক জগৎ 


[ ৭ই জুলাই, ১৯৪১ 











মাকিন য্ক্তরাষ্ট্রে এলুমিনিয়ম উৎপাদন 

বিমানপোত প্রচুর পরিমাণে নিৰ্ম্মাণ করিবার অন্ত মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
এলুমিনিয়ম উৎপাদন ও সংগ্রহ ব্যাপারে বিরাট প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে। 
১৯৩৯ সালে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে এলুমিনিয়ম উৎপাদনের পরিমাণ ছিল >, লক্ষ 
৪৬ হাজার টন ; ১৯৪০ সালে ইহার পরিমাণ দীডাইয়াছে ১ লক্ষ ৮৪ হাঁজার 
টন। ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি সময় পর্য্যন্ত বৎসরে ৩ লক্ষ ১২ হাজার 
৫ শত টন পরিমাণে এলুমিনিয়মের উৎপাদন হইবে বলিযা আশা করা 
যাইতেছে । 

ভারত সরকারের কম্বলের অড় রি 

ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ বিভিন্ন প্রদেশের শিল্প বিভাগের 
ডিরেকউরদের মারফতে ৬ লক্ষ ৪৯ হাজার তাতে কোনা কম্বলের অর্ডার 
দিয়াছেন। এই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই এই অর্ডার অনুসারে 
মাল সরবরাহ করিতে হইবে। পাঞ্জাব, বুক্তপ্রদেশ এবং কাশীরাজ্যই 
সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক কম্বলের অড'রি পাইয়াছে। বাজলা, বোম্বাই 
এবং মহীশৃররাজ্যও বড রকমের অভ্র পাইয়াছে। 


বঙ্গীয় বিক্রয়কর আইন 


বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিগত অধিবেশনে যে বঙ্গীয় বিক্রয়কর বিল ' 


পাশ হইয়াছিল, বডলাট সেই বিলে সম্মতি দিয়াছেন। ১লা জুলাই হইতে 
ধর আইন বলবৎ হইয়াছে । এই আইন অনুসারে যেসকল আমদানীকারী, 
প্রস্ততকারী ও উৎ্পাদনকারীর বাধিক বিক্রয়ের পরিমাণ ১০ হাজার টাকা 
. এবং অন্ঠান্ত যে সকল ব্যবসাস্মীর বার্ষিক বিক্রয়ের পরিমাণ ৫* হাজার টাকা 
তাঁহাদিগকে প্রতি টাকায় এক পয়সা হারে কর দিতে হুইবে। নিয়লিখিত 
৩১ দফা দ্রব্য এই আইনের আঁমলে আসিবে না £- 
£-(১) সমস্ত খাদ্য শস্ত ও ভাল (চাউল সহ), (২) ময়দা (আটা, সুজি 
ও ভূষি সহ), (৩) রুটী, (৪) সাধারণ মাংস, (৫) টাটকা মাছ, (৬) চিনে ভত্তি 
নহে এরূপ তরিতরকারী, (৭) কেক, পেষ্টী ও মিষ্টার ব্যতীত পাককরা অন্তান্ত 
খাদ্যদ্রব্য যাহ! টিনে ভর্তি নহে, (৮) গুড়, চিনি ও ঝোলাগুড, (৯) লব্ূপ, (১০) 
সরিষার তৈল ও শ্বেত সরিষার তৈল এবং এই দুইয়ের সংমিশ্রণ, (১১) দুধ, 
(১২) গবাদি পশু (গ্ছাস মুরগী সহ ), (১৩) কৃষির সরঞ্জাম, (১৪) জমির সার, 


(১৫) স্বতা, (১৬) তাতের কাপড় (যে ব্যবসায়ী অন্তপ্রকীরের কাপড় বিক্রয় , 


করে না), (১৭) কেরোসিন তেক্ধ, (১৮) হু'কায় সেবনোপযোগী তামাক, 
(১৯) দিয়াশলাই, (২০) কুইনাইন ও ফেব্রিফিউজ, (২১) ১ম হুইতে ওর্ঘ শ্রেণীর 
পর্য্যস্ত প্রাথমক ক্লাসসমূহের জন্য অনুমোদিত পাঠ্য পুস্তকসমুহ এবং যে সকল 
ধর্মগ্রন্থ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হুইবে, (২২) স্বর্ণ ও রৌপ্যের তাল, (২৩) স্বর্ণের 
অলঙ্কার ( যেস্বলে প্রস্তুতকারক স্বর্ণের দাম ও মজুরী পৃথকভাবে লষ ), 
OU কয়ল! 28 রী নী 8 ও জি 


+ ' ওীতিজ্পীল ৪ 


এলায়েড, ব্যাঙ্ক লিঃ । 








সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য কর! হয় 
কুমিল্ল! ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 
ম্যানেজিৎ ডিরেক্টর 2 


শ্বীহরেশ চন্দ ভট্টাচার্য্য, এম, এ 
জেনারেল ম্যানেজার 3 
: আীবৃপেন্দ চরণ চক্রবর্তী ৰিএ- 


i 
' 
f 











, কলিকাতা ব্যাঙ্কাস” 


বিদেশী মদ (ওষধ সংযুক্ত মদা সহ), গাঁজা, অহিফেন, ভাঙ্গ ও চরস, 
(২৬) জল, যখন বোতলে বা শীলমোহর করা আধারে বিক্রীত হয়, (কিন্ত 
এরিয়েটেড বা খনিজ জল নহে ) (২৭),বৈছ্যুতিক শক্তি, (২৮) কয়লা হইতে 
উৎপন্ন গ্যাস ( যখন কোন গ্যাস সরবরাহ কোম্পানী গবর্ণমেপ্ট বা শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারের জন্য বিক্রয় করিবে--বসবাসের বাড়ীতে বা অ 
বাড়ীতে ব্যবহারের জন্কু 'নহে) (২৯) মোটর পরি (৩০) সংবাদপত্র 
(৩১) কাচা চামড] 1 

১৯৪১ সালের ' ‘বল্লা-জ.লাই হইতে বঙ্গীয়, বিক্রয় কর আইন বলবৎ 
হইলেও ১৯৪১ সালের সাবের পয ববি হইবে তাহার উপর 
কর ধার্য্য করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়| ১১% 

টেলিফোনের ‘মেনে নেট 

ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ ভারতের কোন কোন টেলিফোন 
এক্সচেঞ্জে "মেসেজ রেট’ প্রথা গ্রাবর্তন করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছে, তৎ- 
সম্পর্কে আপত্তি জ্ঞাপন করিয়া মাড়োয়ারী চেম্বার অব কমাসের কার্ধ্য- 
নির্বাহুক সমিতি ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের নিকট এক 
পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত সমিতি উল্লেখ করিয়াছেন যে, যুদ্ধের জন্য 
ব্যবসা! বাণিজ্যের সঙ্কটজনক অবস্থায় অতিরিক্ত কোন ব্যয়ভার বহন করা 
ব্যধলারীদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাড়াইয়াছে। 

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা 
২৮শে জুলাই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশন আরম্ভ 


নিখিল ভারত বেতার প্রতিষ্ঠান 

নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত বেতার প্রতিষ্ঠানের জন্ত একটি নূতন বাড়ীর 
নিৰ্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কেন্দ্রীয় পরিষদ্রভবনের সন্নিকটে 
এই বাড়ীটি ৪৪ একর জমির উপর নির্মিত হইবে এবং ইহা নিৰ্ম্মাণ করিতে 
৯ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ব্যয় হুইবে বলিয়া অন্যান করা হইয়াছে । 
আধুনিকভাবে 'নিশ্মিত এই বেতার প্রতিষ্ঠানে যেরূপ যাকস্ত্িক ব্যবস্থা, নানাবিধ, 
সরঞ্জাম ও প্রশস্ত স্থানের সুবিধা থাকিবে তাহা নাকি সমগ্র প্রাচ্যখণ্ডে অন্ত 
কোন দেশের কোন বেতার গৃহেই নাই । 

ভারতীয় বীমা কোম্পানীর কর্ম্মী-সমিতি 

গত ২১শে জুন ভারতীয় বীমা কোম্পানীর কর্মী-সমিতির পরিষদ সভায় 

১৯৪১-৪২ সালের কাধ্য-নির্ববাহ, করিবার জন্ত নিমোক্ত কর্ধকর্ভাগণ 





নির্বাচিত হইয়াছেন ঃ — 


সভাপতি--মিঃ এ কে সেন, সহ-সভাপ তি--মিঃ ana এ কে গাঙ্গুলী, 
এন আর সেন, এস এন রায় চৌধুরী ও এন সি ঘোষ। সম্পাদক-- 


মিঃ এইচ সি নাগ, ON সত্তোব কাঁহালী ও এস্‌ আর মুখাজ্জী। 
A050 এক 


| লি ভিগ্নুল্লা সভাপ ল্যান লিল 


) RET HS OE এস্‌, আই, ব্রিপুরা ূ 


হেড অফিস £-- আখাউড়া, এ, বি, আর, 
ব্রাঞ্চ : আগরতলা, ব্রাক্গপবাড়ীয়া, গ্মজল, শিবসাগর, দুমদুম। | 
 ভিক্রুগড়, কুমিল্লা, মৌলবী বাজার, হাইলাকান্দী, তেজপুর, উত্তর উত্তর] 
লক্ষ্মীপুর করি মগঞ্জ, চাকা, কুঠি, হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা, এ 


বাগ 


বদরপুর,বাজিতপুর, মজঙগদই, আজমীরিগঞ্জ, গোলাঘাট। 
সাব ব্রাঞ্চ :-_-সমজেরনগর, কুলাউড়া, চক্বাজার (ঢাকা) 
. লব্মমীপুর, ঢেকিয়াজুজী। | 
প্রস্তাবিত শাখা_কিশোরগঞ্জ, শিবসাগর, ময়মনসিংহ । 
শতকরা বাধিক ১৫২ হারে ক্রমাগত ৯ বৎসর যাবৎ ভিভিডেও 
১ দেওয়া হইতেছে। 
কলিকাতা ত্ৰাঞ্চ-৬ ক্লাইভ দ্্রীট। | 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার--প্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য 
EET 50:৮১:১5 
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শাহ্‌ 


আধিক জগৎ 
-সম্পাদক-_মিঃ সুধীর দাস ও মিঃ-_এন এম ভষ্টাচার্য্য। কোষাধ্যক্ষ. বশতঃ এইরূপ অবস্থা দীড়াইয়াছে। অবশ্ত অনুর ভবিষ্যতে জাহাজ সংক্রান্ত 


, ৩৪৯ 


মিঃ বি এন দেন। অনরারী অভিটার-__মিঃ বিমল রায়। পরিষদের অন্তান্ত অসুবিধা দূর হইবে বলিয়া! আশা করা যায়। জাপান ও অন্তান্ত দেশে ব্রহ্মের 


সদস্যবৃন্দ (১৯৪১-৪২) £__মিঃ জে সি ঘোষ দক্তিদার, মিঃ এম্‌ এন বন্ধ, মিঃ এস্‌.. এস্‌. 


চাউল প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হওয়ার ফলে বহ্মদেশেও চাউলের মূল্য বৃদ্ধি 


বিরাগ চৌধুরী, মিঃ বি এন ব্যানার্জি, মিঃ বিনয় বনু, মিঃ এস কে দত্ত, পাইয়াছে। 251 
মিঃ কে কে ব্যানাঞ্জি, মিঃ জে এনু ভট্টাচার্য্য, মিঃ বি আর বস্থ, মিঃ শরদিন্দু ৩০/০ আন! হইতে ৩1০ আনা ছিলি । এখন উহার দর দ্াড়াইয়াছে ৫ 


সাহা, মিঃ ডি চক্রবর্ত্তী এবং মিঃ জি পরম দাশগুপ্ত । 
মিঃ এ হিউজের নুতন পদ 


বাঙলা সরকারের বাণিজ্য ও শ্রম, বিভাগের ঠা অফিসর মিঃ এ সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করিতে হুইয়াছে। 


,হিউজ্জ আই সি এসূবাফলা দেশে কেকয় সরকার ও রেলওয়ে কোম্পানী 
কর্তৃক পরিচালিত মুহে. এমন যে সব বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে তৎ- 
সম্পর্কে ১৯৩৮ সালের বাণিজ্য বিরোধ বিষয়ক আইন অনুসারে সালিশী 
অফির নিধুক্ত, হইয়াছেন। 

ফেডারেল কোটে'র নুতন বিচারপতি 


,আনা হইতে ৫1%০ আনা । আমদানীকারককে এবং বিক্রেতাকে রা 


অবস্থায় অতিরিক্ত অর্থনিষোগ এবং ব্ৰহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী সম্পর্কে 
এই অন্ত ও অতিরিক্ত লাভকে 
গবর্ণমেণ্ট আমদানীকারক ও বিক্রেতার পক্ষে অন্ায় লাভ বলিয়া মনে করেন 
না। মফঃস্বলের মূল্য সম্পর্কে মাল প্রেরণের ব্যয় ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের 
সামান্ত লাভের অঙ্ক যোগ করিয়া কলিকাতার দর অপেক্ষা প্রতি মণে।০ 
আনা হইতে |= আন] বেশী ধরা যাইতে পারে। অনুসন্ধান করিয়া জানা 
গিয়াছে যে, কলিকাতায় এবং মফঃস্বলে রেস্ুনের চাউলের দরের হার ইহ! 


এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, পরলোকগত স্যার সাহ সুলেমানের অপেক্ষা বেশী নহে। সুতরাং ধান ও চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার বিশেষ 


স্থানে ফেডারেল কোটে'র বিচারপতি পদে ভারত সরকারের আইন-সচিব 
স্তার জাফকুল্লা খার নিয়োগ ভারত সম্রাট অনুমোদন করিয়াছেন। 
| ধান ও চাউলের মূল্য বৃদ্ধি সমস্ত! 
7 বাঙলা সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে গত ওরা জুলাই তারিখে 
“ নিম্নোক্ত মৰ্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হইয়াছে :_ ৃ 
ধান্য ও চাউল উত্পাদন বিষয়ে বাঙ্গলাকে আত্মনির্ভরশীল বলা যায় না। 
স্থানীয় চাহিদা মিটাইবার জন্ত বাঙ্গলাদেশকে ব্রক্মদেশ হইতে বহু পরিমাণ 
চাউল আমদানী করিতে হয়। এই প্রদেশে বর্তমান বৎসরে আবশ্যক পরিমাণ 
ধান উৎপন্ন হয় নাই। অথচ এই বৎসরের প্রথম পাচ মাসে ত্রচ্ষদেশ হইতে 
যে পরিমাণ চাউল আমদানী হইয়াছে তাহা গত বৎসরের এ সময়ের 


প্রয়োজন আছে বলিয়! গবর্ণমেপ্ট মনে করেন না। বর্তমানে চাউলের মূল্য 
নিয়ন্ত্রণ করিলে উহ! দ্বারা অবস্থার জটিলতাই বৃদ্ধি পাইবে । অবশ্ত কেছ 
অতিরিক্ত লাভ গ্রহণ করিতেছে জানিতে পারিলে তৎসম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা! 
অবলম্বনের জন্য জিলা ম্যাজিষ্রেট দিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । একমাত্র 
রেস্থুনের চাউলের মূল্যের হার হ্রাস পাইলে কিংবা প্রয়োজনামুরূপ মন্ছুদ 
চাউলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই চাউলের প্রচলিত মুল্যের হার হাস যি 
বলিয়া আশা করা ষায়। 
পুরাতন সংবাদপত্র আমদানী নিয়ন্ত্রণ 

এক সরকারী ইন্তাহারে প্রকাশ, ভারত সরকার 'গাইট ও বস্তাবন্দী 

পুরাতন সংবাদপত্র আমদানী নিয়ন্ত্রমূলক দ্রব্যাদির পৰ্য্যায়ভুক্ত করিবার 


আমদীনীর তুলনায় শতকরা &* ভাগ কম। বুদ্ধের দরুণ জাহাজের অভাব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 


ইেন্চুভি,জ্লিক্টী HEE 
জীবনযাত্রা সহজ করে |]: 

অনেকেই এই বথাটি বুঝতে পারেন না যে, একটি 

সাধারণ চলতি বাতির সঙ্গে একটি ১০০-ওয়্যাট্‌ 


বান্বের পার্থক্যে তাঁদের সুখ ও স্বাস্থ্যের কতখানি 
পার্থক্য নির্ভর করে। প্রকৃতপক্ষে আমর] অনেকেই 


অল্প ওয়্যাটের বাতি ব্যবহার করি বটে বিস্ত আসলে 
বেশী ওয়্যাটের বান্বে খরচ মোটেই বাড়ে না--বা এত 
সামান্ত বাড়ে যে সেদিকে লক্ষ্য না করলেও চলে ) 
এদিকে ঢের বেশী আলো হয় বলে এতে আমাদের 
চোথের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে । লেখাপডা, সেলাই 
ফৌভাই, বা ছবি আঁকা ইত্যাদি যে সব কাজে 
একাগ্রতার দরকার সে সব ক্ষেত্রে চোখ ও স্বাস্থ্য ভাল 
রাখতে জোরালো আলো চাই-ই চাই। 
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তক্ষাম্পাঁনী গুলীভ্নভ 





ক্যালকাট। ইন্সিওরেন্স লিঃ 
১৯৪০ সালের রিপোর্ট 


সম্প্রতি আমর! ক্যালকাটা ইদ্সিওরেন্স লিমিটেডের গত ১৯৪০ সাপের 
কাধ্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইযাছি। প্র বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, 
আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ২১ লক্ষ ৯১ হাজার ৮৭০ টাকার নূতন বীমার 
জন্য ১ হাক্জার ৪৪৫টি প্রস্তাব পাইয়াছিল। উহার মধ্যে ১ হাজার ৯৪টি 
প্রস্তাবে শেষ পর্য্যন্ত ১৬ লক্ষ ৬২ হাজার ৭৭০ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান 
করা হইয়াছে। পুর্ব বৎসরের তুলনীয় এবার কোম্পানীর নূতন কাজের 
পরিমাণ কিছু কমিয়! গিয়াছে। বুদ্ধের অন্ত নানাদিক দিয়া প্রতিকূল অবস্থা 
সৃষ্ট হওয়ায আলোচ্য বৎসরে এদেশের অনেক বীমা কোম্পানীরই নুতন 
বীমার পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। সে হিসাবে ক্যালকাটা! ইন্দিওরেন্স 
কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ কিছু কমিয়া যাওয়াতে বিস্মিত হওয়ার 
কিছু নাই। তাহা ছাড়া, বিশেষ সুখের বিষয় কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ যুদ্ধের 
অনিশ্চিত অবস্থার ভিতরও বর্তমানে কোম্পানীর যথাসম্ভব উন্নতি সাধনে 
যথেষ্ট চেষ্টাযত্ব নিয়োগ করিতেছেন। আমরা অবগত হইলাম, তাহাদের 
পর চেষ্টার ফলে চলতি ১৯৪১ সালে কোম্পানীর নূতন কাজের অনুপাত হার 
অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ৯৯৪০ সালের জানুয়ারী হইতে মে পর্য্যন্ত 
প্রথম € মাসে কোম্পানী ৫ লক্ষ ৪৯ হাজার 2৬০ টাকার নুতন বীমাপত্র 
প্রদান করিয়াছিল। ১৯৪১ সালের উপরোক্ত ৫ মাসে সেইস্থলে কোম্পানী 
৯ লক্ষ ৫ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। উহাতে অদূর 
ভবিষ্যতে কোম্পানীর উল্লেখযোগ্য উন্নতি -দেখা যাইবে বলিয়া আশা করা 
যায় । 

বর্তমান কাধ্যবিকুরণী দৃষ্টে জানা যায়, আলোচ্য বৎসরৈ প্রিমিয়াম বাবদ 
& লক্ষ ৫ হাঁজার ৭২৬ টাঁকা, দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ৭১ হাজার 
টাকা ও অন্ঠান্ত ধরণের আয় পুইয়্া কোম্পানীর মোট আয় দীড়ায় ৫ লক্ষ 
৭৯ হাজার টাকা । এ বৎসর পলিসি গ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ ৮৭ হাজার 
৪২৬ টাকা! ও পলিসির মিয়া পূর্ণ হওয়া বাবদ ৪৪ হাজার ৪৫৯ টাকার দাবী 
হয়। কাধ্যপরিচালনা বাবদ কোম্পানী ১ লক্ষ € হাজার টাকা ও 
এজেপ্টদের কমিশন বাবদ ৬৭ ছাজার ৮০০ টাক! বায় করে। অন্তান্ত খরচ 
বাদে বাকী টাকা কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে স্তন্ত করা হয়। বৎসরের 
প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা ,তহবিলের পরিমাণ ছিল ১৪ লক্ষ ৮৭ 
হাজার টাকা । বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ১৭ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা 
দাড়ায়। আলোচ্য বৎসরে ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্দ কোম্পানী সম্বন্ধে একটা 


বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এবার এই কোম্পানীর ব্যয়ের হার উল্লেখ- 
১৯৩৯ সালে কোম্পানী কার্ধ্য-. 


যোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। গত 
পরিচালনা বাবদ প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৩১৭ ভাগ ব্যয় করিয়াছিল। 
১৯৪০ সালে প্র রূপ ব্যয়ের হার দাড়াইয়াছে শতকরা ২৫" ভাগ । ব্যয়ের 
হারের এরূপ নিক্পগতি কোম্পানীর পরিচালকদের কর্মকুশলতার পরিচায়ক 
সন্দেহ নাই। 

আলোচ্য কাধ্যবিবরণীতে গত ১৯৪* সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 
'আদায়ীরুত মূলধন বাঁবদ ১ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা, জীবন বীযা তহবিল বাবদ 


১৭ লক্ষ ৩৮ হাজার টাক!. ও অঙ্তান্ত শ্রেণীর দায় লইযা কোম্পানীর মোট 
দায় দেখানো হইয়াছে ২১. লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা | উহার বদলে উপরোক্ত 
তারিখে কোম্পানীর হাতে, যৈঠম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি 
এইরূপ :-_পলিসি বন্ধকে দান ১ লক্ষ ৮৫ হাজারটা; “প্রদত্ত খণ ৩ লক্ষ 
৯৭ হাজার টাকা, ভারত সরকারের সিকিউরিটি ৮ লক্ষ ৪ হাজার টাকা, 
প্রাদেশিক সরকারসমূহের সিকিউরিটি ৪৯ হাজার টাকা, ভাবতীয় 
মিউনিসিপ্যালিটি, পেটটা ও ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট সিকিউরিটি ৩৭ হাজার 
৭৪০ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ২ লক্ষ ৮৯ হাজার ৭০১ টাকা । এই সমস্ত 
বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল ভালরূপ বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত রহিয়াছে 
বলিয়া , বুঝা যায়। আমরা এই ন্ুপরিচালিত ও উন্নতিশীল বীমা 


_কোম্পানীটির উত্তরোত্তর অগ্রগতি কামনা করি । 


দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ১৮ই জুন উড়িয্যাব এডভোকেট জেনারেল মিঃ বি কে রায় কটকের 
ব্যবসায় কেন্দ্র নয়াসরকে দাঙ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নূতন শাখা আফিসের 
দ্বারোদঘাটন করিযাছেন। স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে 
যোগদান করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ভিরেইর শ্রীযুক্ত বি মুখার্জি 
একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় দার্জিলিং ব্যান্কের উন্নতির কথা উল্লেখ করিয়া 
বলেন, কটকে মঙ্গলাবাগে তাহাদের শাখা আফিস থাকা সত্বেও ব্যবসায়ী 
মহল নয়াসপরকে একটী শাখা স্থাপনের অনুরোধ জ্ঞাপন করায় এডভোকেট 
মিঃ এল কে দাসগুপ্ত দাৰ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেডের পুরী শাখ।সমুহের ডিরেক্টর 
নির্বাচিত হইয়াছেন। ব্যাঙ্কটির প্রতি জনসাধারণের প্রকাস্তিক সহা্থডূতি ও 
বিশ্বাসের জন্ত তিনি ব্যাঙ্কেব পক্ষ হইতে সকলকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করেন। 
পুরী ইলেক্ট্রিক কোম্পানীর মিঃ বি দাস জনসাধারণের পক্ষ হইতে বলেন 
যে, এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটি কুটার শিল্পের সহায়ক হইবে বলিয়া তিনি আশা - 
পোষণ করেন। সমবেত অতিথিগণকে জলযোৌগে আপ্যাক্িত করা হয়। 

ন্যাশনাল সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক লিঃ. 

গত ২৬শে জুন তারিখে ন্তাশনাল সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কাশীপুর . 
শাখার উদ্বোধন উৎসব অনুষ্টিত হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র 
শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্ম সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এন এন ব্যানার্জি তাঁহার নাতিদী্ বক্ততায় বলেন, 
অনেকে এরূপ মন্তব্য করিয়া থাকেন যে, ব্যবসা-বিমুখ বাঙ্গলাদেশে ব্যাঙের 
ছাতার মত নিত্য নুতন ব্যাঙ্ক গজাইতেছে। মিঃ ব্যানাঞ্জি এই জাতীয় 
অভিমতের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, আজকাল বাঙ্গালী ব্যবসা বণিজ্যের 
দিকে মনঃসংযোগ করিয়াছে এবং শিল্প ব্যবসায়ের প্রসার ও প্রভাবের জলন্ত 
নূতন নৃতন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার এখনে! প্রয়োজন রহিয়াছে। 'গ্যাশনাল 
সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক লিঃ সম্পর্কে তিনি বলেন য়ে, স্বল্লকালের মধ্যে ব্যাঙ্কটী 
যেন্ধপ উন্নতি করিয়াছে তাহা সকলেরই আশা ও আনন্দের বিবয়। * 
সভাপতি মহাশয় তাহার মনোজ্ঞ অভিভাষণে উক্ত ব্যাঙ্কের সাফল্যে আনন্দ 


: প্রকাশ করিয়া উহার আরও উন্নতি কামনা করেন। পাঁচশতাধিক বিশিষ্ট 


ব্যক্তি এই উদ্বোধন উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। সতান্তে অতিথিগণকে 


জলযোগে আপ্যায়িত করা হয় । 





এই উল ১৯৪১ ] 


রাজস্থান ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ২৬শে জুন তারিখে শ্রীযুক্ত যতীন্্রনাথ বস্থু এম এল এ, মহোদযের 
সভাপতিত্বে ঢেনকানলের মহারাজ্ুকুমার এন সিং সিংহদেও পটায়েৎ সাহেব 
কর্তৃক ১৭ নং আর জি কর রোডে ব্রাজস্থান ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গ্তামবাজার 
খার উদ্বোধন হইয়! গিয়াছে। সভাপতি ও ঢেনকানলের মহাবাঞ্জকুমার 
ব্যতীত পাইকপাড়ার কুমার বিমল সিংহ, খান বাহাদুব সেরাজ' দ্দীন আমেদ, 
গ্ৰহক বিজয়কুষণ বস্থ প্রভৃতি ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রসার ও প্রভাবেব সঙ্গে 
জাতীয় উন্নতির অচ্ছেপ্ত যোগাযোগ সম্পর্কে. বক্তৃতা’ করেন। এই উদ্বোধন 
উপলক্ষে বহু বিশিষ্ট বাঁজি; উপস্থিত ছিলেন: সভাস্তে অতিথিবর্গকে 
ভ্রলযোগে আপ্যায়িত কর হয় - 


ইঃ ইণ্ডিয়! ই কোং লিঃ 

আমরা জানিয়! সুখী হইলাম যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইনসিওরেন্স কোম্পানীর 
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ডিবেক্টার মিঃ দ্ধ, সি, সেন, বি-এ (হার্ভার্ড) >লা 
জুন ( ১৯৪১) হইতে ডিরেক্টার ইন্চার্জ রূপে কোম্পানীর অফসে যোৌগবান 
করিয়া উহার পবিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আশাকরি মিঃ সেনের 
সুদক্ষ পরিচালনাধ এই প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানটী আরও ভ্রু উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইৰে। 

বোম্ে মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ 


মিঃ এইচ, এইচ. মিস্ত্রি স্থাধীভাবে বোন্ধে মিউডুযাল লাইফ এসিওবেন্স 

সোসাইটির সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন জানিযা আমরা সুখী হইলাম । 

মিঃ মিস্তি বহুকাল যাবৎ এ কোম্পানীর সহিত জডিত আছেন এবং দীর্ঘকাল 
তিনি কোম্পানীর এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারীর দায়িত্বশীল কাধ্য করিয়াছেন। 


বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 

দি হাওড়া বেঙ্গল কোম্পানী লিমিটেভ-_ডিরেক্টর মিঃ এইচ আর 
লিউক্‌। পাট ব্যবসায় ও পাটের দালালী। অন্থমোদদিত মুলধন ২ লক্ষ 
টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিদ--১নং কমাপিয়াল বিল্ডিংস, ক্লাইভ স্ট্রীট, 
“কলিকাতা । 

ল্যাণ ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড-ম্যানেজিং ডিরেক্টর মি: এস 
চাটার্জি। অমি ক্রয় ও বিক্রয় ব্যবসায়। অস্থমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা । 

এশিয়া ড্রাগ কোম্পানী লিমিটেড-_ডিরেক্টর মিঃ মহেন্্রনাথ সাউ। 
ওঁষধ প্রস্তুত ব্যবসায়। অন্থমোদিত মুলধন ২৫ লক্ষ টাকা । রেজিষ্টার্ড 
আফিস--দাশনগর, হাওড! । 

রায় চৌধুরী এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড _ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ বি রায় চৌধুবী। বীমার এজেন্সী ব্যবসায় । অনুমোদিত মূলধন ৩০ 
হাজার টাকা। রেঞ্জিষ্টার্ড আফিস--২২, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা । | 

টোন! জুট কোম্পানী লিমিটেড ডিরেক্টর মিঃ মন্সমল ভুয়ালক! । 
থলে, চট ও পাটের ব্যবসা । অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা । রেজিষ্টার্ড 
আফিস_-১৭৮, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা । 

* শ্রীহনুমান বেলিংস্‌ লিমিটেড-ডিরেক্টর মিঃ রামেশ্বরলাল নোপানী । 
খলে, চট ও পাটের ব্যবসা । অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা । রেজিষ্টার্ড 
আফিন--১৭৮, হাবিসন বোভ, কলিকাতা । 

বাসমল এণ্ড কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড --গভনিং ডিরেক্টর 
মিঃ ভোলানাথ বনু মল্লিক । চশমার ব্যবসা । অন্ুযোদিত মূলধন ২০ হাজার 
টাকা | রেজিস্টার্ড আফিস-_£৬ ডি, বিডন ষ্ট্রী, কলিকাতা | 

ক্যালকাটা ওয়েরার নেইল কোং লি:__ডিরেক্টর মিঃ কিশোরী 
শাল খেমকাঁ। তার ও পেরেক তৈয়ারীর ব্যবসা । অনুমোদিত মূলধন ৩ লক্ষ 
টাকা । রেছিপ্টার্ড আফিস-_৬, তিলজ্ল! রোড, কলিকাতা |. 

ন্যাশনাল মাইনিং এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী্ লিঃ উরেক্টর মিঃ বিজরকুমার 
চাটার্জি। বালু, পিমেন্ট ইত্যাদির ব্যবস।। অন্গযোদিত মূলধন ২০ হাজার 
টাকা | রেজিস্টার্ড আপিস__২৪, স্্ীণ্ড বোড, কলিকাতা । 

ভাম্ট্রন্‌ ইঞ্জিনীয়ারিং কর্পোরেশন লিঃ ম্যানেত্জিং এজেপ্টস্‌ 
সান” সুবল দত্ত এণ্ড সন্দ। নানারকম যন্ত্রপাতি নির্শ্মাণের ব্যবসা । 












আধিক জগৎ . ৩৫১ 


SEES SPE SORTASE 


পুত পল্লি 


নালন্দা ইয়ার বুক্‌--গ্রীতারাপদ দাশগুপ্ত এম-এ কর্তৃক সম্পাদিত। 
নালন্দা প্রেস, ২০৪, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা । মি বিশেষ 
সংস্করণ ৫২ টাকা। 

১৯৪১-৪২ সালের “নালন্দা ইয়ার বুক্‌”” পাইয়া আমরা অত্যন্ত প্রীত 
হইয়াছি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প-ব্যবসাদির প্রক্কত 
অবস্থা এবং সকল দেশের আথিক, সামরিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ক তথ্যাদি 
পরিপূর্ণ বর্ষপঞ্তী প্রকাশ করিতে হইলে সুদক্ষ সম্পাদনা ও সতর্ক দৃষ্টির 
প্রয়োজন । বাজাবে চলিত এই জাতীয় পুস্তকে ছাপার ভুল তো থাকেই, 
সংখ্যা ও তথ্যাদির ভূলও বড় কম থাকে না। শখের বিষয় “নালন্দা ইয়ার 
বুকে” এই ধরণের ক্রট-বিচ্যুতি আমাদের চোখে পড়ে নাই। ছাপা, 
কাগজ ও বাধাই ভাল। সেই তুলনায় ৭০৪ পৃষ্ঠার এই বর্ষপঞ্জীর মূল্য ৩২ 
টাঁকা খুব বেশী নহে। 

মেট্রোস্‌ ক্যালকাটা ডিরেক্টরী (১৯৪১-_প্রকাশক, মেসার্স মেট্রোস্‌ 
পাবলিসিটি সেলস এণ্ড সার্ভিস লিঃ, ১০ ক্লাইভ,বো, কলিকাতা । 

কলিকাতা, হাওড়া এবং উহাদের উপক্ঠস্থ অঞ্চলসমূহের সর্বপ্রকার 
তথ্যাদি জানিতে হইলে এই জাতীয় পুস্তক একান্ত আবশ্তক। কলিকাতার 
ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্পর্কে বহুবিধ 
তথ্যাদি সম্বলিত ৩৭২ পৃষ্ঠার এই পুস্তকখানি শুধু কলিকাতাবাসীদের নিকট 
নহে, পরন্ত অন্তান্ত প্রদেশের জিজ্ঞাস্থ জনসাধারণের নিকটও সমাদর লাভ 
করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। স্থানে স্থানে ছাপার ক্রাট রহিয়! গিয়াছে। 
আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে এরূপ ঘটিবে না! ছাপা, কাগজ ও ও বাধাই 
হুন্দর। * 
অনুমোদিত মূলধন » লক্ষ টাকা। রেজিস্টার্ড আফিস-__-৪, ক্লাইভ স্ট্রীট, 
কলিকাতা । . 

দি দয়ালবাগ লেদার ট্রেডিং কোং লিঃ_মিঃগোবর্ধন দাস 
বিনানী ৮ নানা ধাতু দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী এবং ধাতব দ্রব্যাদি 
প্রস্তুতের ব্যবসা । অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা । রেজিষ্টার্ড আফিস-_- 
৪৩, ষ্টরা্ড রোড, কলিকাতা । ৯ 

রাজারাম এণ্ড কোং লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ শঙ্করদাস জয়সোয়াল | 
নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী রপ্ডান্টর ব্যবসা । অনুমোদিত মূলধন 
৫ লক্ষ টাকা । রেজিষ্টার্ড আফিস ৩৭, গ্র্যাণ্ট স্াট, কলিকাতা । 

হিন্দুত্ছান প্রেস সিপ্ডিকেট লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ রণধীর দাশগুপ্ত। 
মুদ্রাকর ও প্রকাশক | অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজীরুটাকা। 

দি জুপিটার আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ-_ডিরেক্টর মিঃ শেও- 
প্রতাপ তারতিয়া | লৌহ ও ইস্পাত নিৰ্ম্মিত দ্রব্যাদির' ব্যবসা । অহুমোদিত 
মূলধন ১ লক্ষ টাক1। রেজিষ্টার্ড আফিস--১৬১-৯, হারিসন রোড,কলিকাতা। 

এ টি হুই লিঃ__ডিরেক্টার এ, টি, হুই। এজেদ্দী, দালালী ইত্যাদির ' 


কাজ। অনুমোদিত মুলধন ৫০ হাজার টাকা। 
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১২, ক্লাইভ ফ্টীট, কলিকাতা 
1 
Il 
| 





কারেন্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ৯২ টাকা 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩২ 
টাকা! চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়! ফিক্সড, 
উর ৬ মাস বা তদৃষ্ধ সুদ শতকরা | 
৩০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পত্যস্ত। উপযুক্ত ] 
সিকিউরিটাতে টাকা ধার -দেওয়া হয়।. . 

ব্রাঞ্চ_ কলেজ ষ্ট্ৰীট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ঘমান। ॥ | 
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এখন প্রায় চারটে বাজে-_-লোকটি যে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে 
এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই | বেল! ছুঁটো থেকে ক্রমাগত 
ছু'ঘণ্টা খেটে এখন আর সে আগের মতো তাড়াতাড়ি আর 
ভালোভাবে কাজ কর্তে পেরে উঠছে না। এই ক্লান্তি দূর 
কর্বার জন্য “এখন এর দরকার এক পেয়ালা গরম চা -য৷ 
খায়! মাত্রই লোকটি আবার উৎসাহ ফিরে পাবে, আর বাকি 


কাজটা তার স্বাভাবিক উদ্মের সঙ্গে সম্পুর্ণ করতে পারবে। 


ঢ 


পির 
১৪৭ 





টাকা ও বিনিময় 
রাত 


আলোচি সগ্াহে কৰিকাতার টাকার বাঁন্ডারে কোনও পরিবর্তন লক্ষিত 
হয় নাই। বৎসরের এই সময় হইতে বাজারে একটা মন্দার ভাব আরম্ভ 
হয়। এক্ষণে বাজারে সেই মন্দারই সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাইতেছে। স্বলপ- 
মেয়াদী ধরণ অত্যন্ত সহজলভ্য ব্যাপার হইয়া ্াভাইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে 


এই অবস্থাই বজায় থাকিবে বলিয়: মনে হয়। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার ' 


কাজকারবার সামান্ই হইয়াছে এবং কলিকাতা ও বোম্বাইএর বাজ্ঞারে 
কল টাকার সুদের হার যথাক্রমে শতকরা ॥০ ও 1০ আনায় বলবৎ রহিয়াছে । 
বাজারে এবার কিয়ৎপরিমাণ রপ্তানী বিলের আমদানী দেখা গিয়াছিল। 


এই সপ্তাহের অন্ততম উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, বাঙ্গলা সরকার তিন ' 


মাসের মেয়াদী ৬০ লক্ষ টাকার ট্রেঞারী বিলের জন্ঠ টেপ্ডার আহ্বান করিয়া 
ব্যাঙ্কপমূহের নিকট হইতে আশাতীরিক্ত সাড়া পাইয়াছেন। মোট আবেদনের 
পরিমাপ দাড়াইয়াছিল কিঞ্চিদ্রধিক'১ কোটি ৬০ লক্ষ টাঁকা। 

গত ২রা জুলাই তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার 'ট্রেজারী 
বিলের জন্ত টেগডার আহ্বান করা হইয়াছিল | ইহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
দীড়াইয়াছিল ৎ কোটি ২৬ 'লক্ষ টাকা । পূর্ব সপ্তাহে এক্ষেত্রে আবেদনের 
পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা | এই সপ্তাহের আবেনগুলির 
মধ্যে ৯৯৪৯পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯৭৬ পাই দরের শতকরা প্রায় ৮৮ ভাগ 
আবেদন গৃহীত হইয়াছে । মোট ২ কোটি টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে 
এবং উহাদের বাধিক শতকরা সুদের হার ৮/৯পাই নির্ধারিত হুইয়াছে। 
আগামী ৮ই জুলাই তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী 
বিলের টেপার গৃহীত হইবে । যাহাদের টেগার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে 
১১ই জুলাই তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে! অন্ঠান্ত সর্ত পূর্ব 

গত রা জুলাই হইতে আগামী ৭ই জুলাই তারিখের মধ্যে তিন মাসের 
মেয়াদী ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল পূর্ধর প্রকাশিত সর্ভাবলী অস্থসারে 
৯৯/০ আনা দরে বিক্রয় হইবে । গত ২৫শে জুন হইতে ১লা জুলাই পর্য্যন্ত 
তিন মাসের মেয়াদী ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ ৫৮ 

লক্ষ ২৫ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে। 

গত ৩০শে জন তারিখে তিন মাসের মেয়াদি বাদল! সরকারের ৬০ লক্ষ 
টাকার ট্রেজারী বিলের জন্ত টেও্ডার আহ্বান কর! হয়। ইহাতে আবেদনের 
পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা । উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে 
, ন৯দ৩পাই দরের সমস্ত এবং ৯৯৮০ আনা দরের শতকর' প্রায় ৭ ভাগ আবেদন 
গৃহীত হুইয়াছে। মোট যে ৬০ লক্ষ টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে উহাদের 
বাধিক শতকরা সুদের হার গড়ে ৮৩১ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশঃ গত ২৭শে জুন যে “সপ্তাহ 
শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ ছিল 
২৫৮ কোটি ৭৯ লক্ষ ৭৩ হাঁজার টাকা; পূর্বব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২৫৮ 
কোটি ৬৩ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া 
‘হইয়াছে ১৫ লক্ষ টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে এইরূপ ধার দেওয়ার 
পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৬৫ লক্ষ টাকা! এই সপ্তাহে ভারতবর্ষের বাহিরে 
রিঙ্গার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ ৩৭ কোটি € লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ছিল ; 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৭ কোটি ৪৩ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা । 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ 
হইতেছে ৩০ কোটি ৩৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে ইহার 
* পরিমাণ ছিল ৩১ কোটি ৪২ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা | রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এই 
সপ্তাহে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৫ কোটি ২৭ 

€ 


লক্ষ ২ হাজার টাকা; এই ক্ষেত্রে পূর্বব সপ্তাহের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৯২ 
লক্ষ ৯১ হাজার টাকা } আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য গবর্ণমেণ্টের 
সামানতের পরিমাণ ৪ কোটি ৬৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা এবং ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের 
আমানতের পরিমাণ ২ কোটি ৩৩ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকায় দীড়াইয়াছে ১ পূর্ব 
সপ্তাহের উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪ কোটি ২২ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা 
, ও ২ কোটি ৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা! 


এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নক্ূপ হার বলবৎ ছিল +-_ 


টেলিঃ হুণ্ডি ( প্ৰতি টাকায় ) ১শি ৫$$ পে 
এ দর্শনী তত এ ১শি ৫$$ পে 
ডিএ৩মাপ ' 1 ১শি ভ্হ পে 
' ডলার: (প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩৩৩1০ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ৪ঠা জুলাই 


গত সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের কাজ কারবারে বর্তমান 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেকটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; কিন্ত আলোচ্য 
সপ্তাহে আন্তর্জাতিক নানার্ূপ জটিল রাজনৈতিক অবস্থা শেয়ার বাজারে 
একটা বিশেষ অনিশ্চয়তার আবহাওয়া স্থষ্টি করিয়াছিল। এ সপ্তাহের 
প্রথমভাগে শেয়ার বাজারের ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারে কিছু উর্ধগতি দেখা যাইবে 
বলিয়া মনে হইয়াছিল ; কিন্ত সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে বাজারের উন্নত 
অবস্থা অনেকটা ব্যাহত হ্ইক্সাছিল-_-যদিও বাজার বন্ধের দিকে ইহার অবস্থা 
কতকটা ভাল হিল। রুশ-জ্রার্ম্মাণ যুদ্ধে জাপান সরকারের যে মনোভাব 
*প্রকাশ পাইয়াছিল সেই শ্রস্ত সপ্তাহের শেষ তিন দিন শেয়ার বাজারে বিশেষ 
অনিশ্চয়তার ভাষ দেখ! ষায়। শেয়ার বাজারে কোন এক সময় সংবাদ 
রটিয়াছিল যে, জাপান রাশিয়ার বিরুদ্ধে বুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে এখং কেহ কেহ 
ইহাও প্রচার করিয়াছিল যে, জাপান গ্রেট. বৃটেনের সঙ্গে যোগদান 
করিয়াছে। এইরূপ পরস্পর বিরোধী সংবাদে এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির 
দ্রুত পরিবর্তনের জন্ত বাজারে বেচাকেনার বিশেষে কোন উৎসাহ ছিল না। 
যাহা হউক আজ বাজার বন্ধের সময় বাজারে কতকটা তেজীর ভাব দেখা 
যায়। পূর্ব সপ্তাহের রিবা 
তাত 


0007] খত 
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ইন্কাম-্ট্যাক্স বাদে শতকরা ৬।* টাকা লভ্যাংশ 

বিতরণ করিতেছে । 

শাখাসমূহ 
শ্যামবাজার সিরাজগঞ্জ 
দক্ষিণ কলিকাতা দিনাজপুর ভাটপাড়। 
হেয়ার গ্রীট রংপুর বেনারস 
সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 
রি থাকে। পূ 


EEE» এ UES বদের 


নৈহাটী 





৩৫৪ পু 
কোম্পানীর কাগজ , 
এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বিভাগে স্থির ভাব পরিলক্ষিত, হয়। 


ও টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর »৬ ভা কার বলবৎ ছিল! ‘মেয়াদী 


খণসমূছের মধ্যে ৩০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগক্ষ ১০২৮/০ 
আনা ) ৪২ টাকা স্থদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ্ব ১০৯॥০ আনা এবং ৫২ 
সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১১১।০ আনার ক্রয় বিক্রয় হয়। প্রাদেশিক 
খণপত্র' সমূহের মধ্যে ৩২ টাকা সুদের ১৯৪৪ সালের ইউ, পি, শ্বণপত্র 
১০৬॥%০ আনা এবং ৩২ টাকা হুদের ১৯৫২ সালের পাঞ্জাব খণপত্র ৯৮1৩০ 
আনায় বিকিকিনি হইয়াছে । . 
কাপড়ের কল 
এই সপ্তাহে নিউ ভিক্টোরিয়া ২॥/০ আন! আনা, এলগিন ২২৷০ আনা 
হইতে ২২৭০ আনা, কেশোরাম ৭০ আনা, কাণপুর টেক্সসাইলস ৭০ আনা, 
মুইর ২৭৩!* আনায় বেচাকেনা হয়। 
কয়লার খনি 
এসপ্তাহে কয়লার খনির শেয়ারের দর স্থির ছিল। বেঙ্গল ৩৪৮ টাকা 
হইতে ৩৫৭২ টাকা, নিউ বীরভূম ১৫৬০ আনা, বরাকর ১৩২ টাকা, 
ইকুইটেবল ৩৪।০ আনা, ষ্ট্যাপার্ড ২০২ টাকা, ভালগোড়া ৪৮০, বাণীগঞ্জ 
২৪1৬০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়।ছে। | 


এ সপ্তাহে পাটকলের শেয়ারের দর স্থির অবস্থায় ছিল। এ্যংলে৷ ইণ্ডিয়া 
৩৫০২ টাকা, বজ্জবঙ্জ ৩৮২২ টাকা, হাওড়া ৫৪/০ আনা, ভুকুমটাদ ১২1০ 
আনা, কামারহাটা ৫১২২ টাকা, ইণ্ডিয়া ৩৫০২ টাকা, নস্করপাড়া ১৮৮০ 
আনা, স্তাশনাল ২৪২ টাকা, নদীয়া ৬২৮০ আনা, সুরা ১*দ০ আনা এবং 
ওয়েভাপ্সি ৩%০ আনায় বিকিকিনি হুইয়াছে। 

চা-বাগান 

এ বিভাগে চুনাভূতি ৪২৭1০ আনা, বাঁপারহাট ৩৯২২ টাকা, পেট্রোকোলা 
৯২৫২ টাকা, লিডো ২০৬7/০ আনা, ভাফলাগড় ১৩৭০ আনা, এখেলবাড়ী 
১১/০, জুতলিবাড়ী ১৫০ আনা, টাঙ্গানি ৪1%* আনা এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১০1৪ 
আনায় বেচাকেনা হইয়াছে। ‘ 
ইঞ্জিনিয়ারিং 

এ বিভাগে গত সপ্তা্থে শেয়ারের দরে যে বৃদ্ধির ভাব দেখা গিয়াছিল 
তাহা আলোচ্য সপ্তাহে বজায় থাকে নাই। ইণ্ডিয়ান’ আয়রণ ৩৩%০ আনা 
পৰ্য্যন্ত উঠিয়াছিল কিন্তু আজ বাজার বন্ধের দিকে ৩১%/০ আনায় নামিয়া 
গিয়াছে। ষ্টিল করপোরেশন ১৯%/০ আনা, বার্ণ এণ্ড কোং ৩৯৭২ টাকা, 
ইণ্ডিয়ান ষ্টিল এণ্ড ওয়েয়ার প্রডাক্টস ৮২ টাকা, হকুষচাদ ছিল ১২দ/০ আনা 
বুটাণিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ১০1০, স্তাশনাল আয়রণ ৮/%০ আনা, কুমারধুবী ৪1০ 
'আনা এবং সারণ ৬।%০ আনায় বিকিকিনি হয়। 

্ চিনির কল 

চিনির কুলের শেয়ার বিভাগে চম্পারণ ৯৮।০ আনা, নিউ স্লাভান ৭৩০ 
আনা, সমস্তীপুর ৭/৮০ আনা, বুলাও ১৭1০ আনা, রাজা ১৭%* আনা এবং 
মারী ক্রয়ারী ১৪৪৮০ আনায় ১9 | 

এই বিভাগে ডালমিয়া সিমেন্ট ১২৫০ আনা, বৃটিশ ইণ্ডিয়া করপোরেশন 
৪০ আনা, গ্যাঞ্জেশ রোপ ২৫৭]* আনা, ডানলপ রবার ৪০৮০ আনা, 
টিটাগড় পেপার ১৮৮৮০ আনা, মহীশূর পেপার ৯৪৮৮০ আনা, ইণ্ডিয়া 
জেনারেল নেভিগেশন ৮৭০ আনা, ইণ্ডিয়ান কেবলস ২১২ টাঁকা, বৃটিশ 
বান্মা পেট্রোলিয়াম ৩॥/০ আনা, বুরোয়! টিন্বার ১৭২ টাক! এবং বার্মা 
করপোরেশন ৪8০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হয়। 

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে ₹- 

কোম্পানীর কাগজ 

৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৭শে--৯৬২- ৯৪/৮%০ 3 ২৮শে 
৯৬২ ৯৬৩৯ ) ৩০শে--৯৫৮৩/০ ৯৬৩/০ ) হয়া জুলাই__-৯৫৪৮০ ৯৬৩/০ ) 
জা৯১৪৬০ ৯৬৮০1 ৩৭ সুদের কোম্পানীর কাগক্দ ২৭শে--৮২1৩/০ 


তি সম 


আধিক, জগৎ 





[ ৭ই জুলাই, ১৯৪১ 


৮২০০ $ ওরা জুলাই _৮২/৮%০। ৩২ স্র্দের ডিফেন্স বগ (১৯৪৬) ২৭শে 
২৮শে--১০১৩০ 1১০১৪৩/০ ) খরা ভুলাই--১০১৪০ 
তব দেৰ খণ (১৯৬৩-৬৫) ২৭শে--৯৫০/০ ৯৫|০ [ ৩০ 
সুদের খণু (১৯৪৭-৫০) ২৮শে--১০২%/০। ৪২ সুদের খণ (১৯৬০-৭০) 
২৭শে-_১০৯৩০ ১০৯০ 3; ২৮শে--১০৯1৩০ ; ২রা জুলাই--১০৯1/০ ১ 
ওরা--১০৯৮০ | ৫২ স্র্দের খণ (১৯৪৫-৫৫) ২৭শে --১১১৩/০ ১১১৩০ ; 
৩০শে--১১৯%০) ২র! জুলাই-_১১১/%০ ১১১০/০; ওরা-_+১১১%০ ১১১|০/০ | 
৩২ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড ৫১৯৪৯) ২৭শে-__৯৯7/০,| ৩২. সুদের ইউ, পি, 





-১০৯%০ 2 H 
মহরত 


খণ (১৯৫২) ৩০শে__-৯৮%০-* ৯৮০ | ৫. সুদের ইউ, পি, বশ (১৯৪৪) 
-২৮শে ১০৬৪০ ; হরা জুলাই--১০৬৮০%০ । 


৩৭ সুদের পাঞ্জাব বগ 
(১৯৫২) শর] জুলাই__৯৮1/০ ৯৮1৩/০ | 
ব্যাক ৫ 

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ( সম্পূর্ণ আদায়ীরুত) ২৭শে--১৫৮০২ ১,৫৮৮; 
২রা জুলাই--১,৫৮০২ ১,৫৮৮ 3 কেটি) ২৮শে--৩৯০২ ৩৯৩২) ২রা 
জুলাই--৩৯০২ ৩৯২২3 ৩রা--৩৯২২। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৭শে--১০৩]০) 
২৮শে--১০৩।৮০ ১ ৩০শে--১০৩]০ ১০৪৮০) ২রা জুলাই--১০০০.১*১1০ 5 
তরা-_১০০|০ ১০১০ | | 

রেলপথ . 

আমোদপুর-কাটোয়া রেলওয়ে ২রা জুলাই--৯৫২ ৯৬২। আড়া-সাসারাম 
রেলওয়ে ৩০শে--৬৭২1 বারাসত বসিরহাট রেলওয়ে ৩০শে-৪৯২। 
বক্তিয়ারপুর বিহাব রেলওয়ে ৩০শে-৫৩২।  মমুরভপ্র রেলওয়ে ২রা 
জুলাই--৭৩২ | বর্ধমান কাটোয়া রেলওয়ে হরা জুলাই-_৯৫২ ৯৬২। 


দাঞ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে ৩০শে__৬২২। ডিহিরি রোটাস রেলওয়ে 
২রা জুলাই--১০২। হাওড়া আমতা রেলওয়ে ২রা জুলাই_-৯৫২। হাওড়া 
সিয়াখোলা রেলওয়ে ৩০শে--৬৪২ | কালিঘাট ফলতা রেলওষে ২রা 
জুলাই--৯৬২। 


৯৪৮০ | 


কালিম্পং রেলওয়ে ২৭শে--৯॥০ ৯০২) ২৮পে-- 





সরঞ্জাম নগুলা ও মাপ অনুযায়ী 
নিখুঁতভাবে তৈয়ারী হুয়। 





ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন 
১০নং ক্লাইভ স্ট্রীট, 
কলিকাতা । 


ফোন £ কলি ঃ 











এই ভুলাই; ১৯৪১ ] 


tri কাপড়ের কল 
* "্বেণারস" কটন এণ্ড! সিদ্ধ ' ২৮শে-৩1৮০ ; ৩০শৈ--৩/০। ৩1৩/০ 
হরা'' জুলাই--৩৷০ ৩%০। 'কাণপুর ' টেক্সটাইল ২৭শে-৭1০ ৭৮০ ) 


-৩০শে--৭1%০ ; ২রা জুলাই--৭%০ ৭1০3 ৩বা_৭%০ | 
ডানবার ২৭শে--২২০|০ ২২৫০ ১, ২৮শে-২২১৯) 
২২৫২। এলগিন মিলস্‌ (অভি) ২৭শে- ২২০ ২২৮০০, ; ৩০শে--২২॥০ 5 
ইরা জুলাই--২২|৪ ২২৪০ ; ওরা--২২॥০ ,.২৩০। কেশোরাম ২৭শে__ 
৭1/ ৭|%০ ; ৩০শে--৭1/০ ; খরা ঘ.লাই_৭/০ ৭০; ৩রা-_-৭%০ ৭০ | 
নিউ ভিক্টোরিয়া (অভি) ২৭শে--২॥ ২/০০) ২৮শে-২/০ ২৮০; 
৩০শেঁ_২॥৩০ ২৮০ 5 খরা জলাই_-২॥/০ ২৪০ 3 ৩রা--২॥/০ ৎদ* 5 (প্রেফ) 
২৭শে--৫1৮০ ; ২্রা ভুলাই- 5৮০)  ওরা--০৮০। মুইর মিলস্‌ 
{অ্ডি) ওরা জুলাই__২৭৩/০ ২৭৫২ । 
কয়লার খনি 

বেঙ্গল ২৭শে 72৫০৭ ৩৫৪২) ২৮শে--৩৫৩২ ৩৫৫৯ ৩*শে-- 

৩৪৯২ ৩৫৬২) ২রা জ,লাই--৩৫৫২ 5 ) ওরা৩৫৪২ ৩৫৭২1 ভালগোরা 


২৯৮শে-৭1০ 3 


৩০শে --৪॥০ ৪8%০ ; ২রা- জ.লাই--৪7/০ ৪8%০। বুলানবরারী ২৭শে 
জুন--১০1৮%০ 7 ৩০শে--১০৪০। বোকারো , এও রামগড় ২৭শে জুন- 
১৪৪০ । বরাকর ২৭শে জ.ন--১২1%০ ১২5০) ৩০শে--১২]৭ ১২৪৮০ ) 


ইরা জুলাই--১২৮০ ৯৩৯7 সেপ্ট্ুণল কুরকেণ্ড ২৭শে জুন-_১৪1%* ১৪1৩০ ; 
২রা জুলাই--১৪।০ ১৪৫০। ধেমে মেইন ২৭শে _-১৩৮০ ১৩০) ৩০শে 


১৩/০।  ইকুইটেবল ২৭শে--৩৪৷০ ; ২₹৮শে-৩৪]০) ২রা জলাই-_ 
৩৪২ ৩৪1০। ঘুসিক এণ্ড মুশ্লিয়া ২৭শে -_-৩॥/০ ৩৮৩০; '২রা জুলাই 
--৪২। হরিলাদি ৩০শে--১২২ ১২1/০ | কাটরাস ঝরিয়া, ২৭শে- 


৩০শে--২৫।০ ২৬1০। লাকুরকা ৩০শে--৯৪%০ ১০০০; 
নিউবীরভূম ২৮শে--১৫]০ ৯৫৮০ ; ত্রা জ,লাই 
১৪৪৮০ ১৫]০।  পেঞ্চভেলী ২৭শে__৩২1০ ৩৩1০ ) 
সালা :২৭শে--২%০ ) শিবপুত্র ৩০শে--২১।০ | গেণ্ড ২৭শে--১১/০ ) 
৩০শে--১১॥০ ১১৪/০ | সাউথ করাণপুরা ২৭শে__81/০ ৪4০) ২৮শৈ 
1৬০ ৪1০ ) ৩০শে-৪81%০ ) ওরা জ,লাই--৪1/০ গা০। ষ্ট্যাপ্ডার্ড ২৭শে-_ 
৯৯/%০. হরা জলাই_২০ ২০০) ৩রা--১৯৪০ ২০২। তালচেড: ২৭শে 
১ ১৮০) ২৮শে১৩০ ১143 ৩০শে--১1/০ 5 ২রা জ,লাই-ল 
১1৮০ | বড় ধেমো ওরা জুলাই--৪1%০। রাণীগঞ্জ ওরা জ,লাই-_২৪1৬/০ 


২৭%০। খনি 

বার্্মীকরপৌরেশন ২৭শে জুন-৪/০ ৪৮০; ২৮শে__৪দ০ ৪4০ 5 
৩০শে-_৪1৩/০ ৪০/০; ইরা জুলাই ৪৩০ ৪%/০ ; ওরা-৪8৩/০ ৪৪%০। 
কনসোলিভেটেড জীন ২৭শে ছুন--২/গ* 3 ৩০শে-২/৮০ ২৮০ ; হর। জুলাই 
-_২॥০ ২॥৩০ ১ ৩ওরী_২।০ ২1৮০1 ইত্ডিয়ান কপার ২৭শে জুন--২।০ ২1%০ 
॥ ২৮শে-২1০ ) ৩০শে-২৮০ ২৷০ 5 বরা ভুলাই--২৩০ ২1০) ওরা-_২৮০ 
২1/০। করাণপুরী ডেভেলপমেন্ট ২৭শে ঞুন_-৭০; শুরা জুলাই_-৮০ 
৮০) টেভয় চীন ২৭শে চা ২৮শে-_১%০ ) ৩০শে--১৮%০ ; 


রী উই 

0 কাগজের কল 

ইণ্ডিয়ান পেপার পালপ-_২ণশে জুন-_-১৪৭1০ ১৪৯২) ২৮শে-_-১৪৯২ 
৯৫০২) ৩০শে--১৪৮৯ ১৪৯1০ মহীশূর পেপার ২৭শে জুন_-১৫২ ৯৫1/০ 3 
২রা জুলাই-_১৪%৮০ | ওরিয়েপ্ট পেপার (অভি) ২৭শে জুন__১২৪/০ ১২) 
৩০শে --১২1০ ১২০০ ; (নিউপ্রেফ) ২৮শে জুন--১০৪২) ২রা জুলাই 
১০৪০ ১০৬০ ; ওল্ডপ্রেফ) ২৭শে জুন--১০৭॥০। শ্রীগোপাল পেপার ২৭শে 
ভুন--১১1৩/০ 3 ২৮শে--১১॥০ ; ৩০শে --১১৮০ 3 খরা জুলাই--১১৯০ ১১1৮০ 5 
ওরা --১১৩/০ ১১৭; (প্রেফ) ওরা জুলাই-_-১০৯২ ১৯০২। ষ্টার পেপার 
২৭শে জুন__-১১০ ) ৩০শে--১১7৮০ ) খরা! ভুলাই-__১১%০ 3 ৩রা--১১)০ 
১১৪০ | টাটাগভ পেপার (অভি) ২৭শে ভুন-_-৯৯%০ ৯৯|০ ) ২৮শে--১৯%০ 
৯৯৮০ ১ ৩০শে--১৮৪৮০ ১৯০ 5 হর] জুলাই__১৮৮৩০ ৯৯1০ ; ৩রা--১৮৪% 


১৯০) (সেকেণ্ড প্রেফ) ২র' জুলাই_-১১৭ 3 (প্রেক অভি) ২রা জুলাই 
£৮০ | 


২৫২ ২৬৫০) 
বরা জুলাই--১৭%০ | 
৩০শে-৩৩।০ 


৩০শৈ- ১ ২১৮৯ 





৩৫৫ 


রর সিমেন্ট. , PETER oes ভি 
ডালিয়া! সিমেপ্ট (ডি) ২৭শে জুন--১২২ ৯২1০ $ ৩৪শ -=১১৮৪ $ ২রা 
জুলাই_-১২৷০ ; শরা--৯21%০ ১২৪০ 3 (প্রেফ) ২৭শেজুম-:১১৪২ ও ৩১শে-- 
১১৪২ ১২! জুলাই--১১৪২! ১১৫২ 3 -৩রা--১১৩২ ১১৪২০ 3 €ডেফাড? 
৩০শে জুন-_২॥০ ) ওরা জুলাই _২/%০ | রিলার়েন্দ ফায়ার বুঝ ₹৭শে জি 
১০1০ ১০০ ১ ২৮ে--১০1৮০ ৯০৪০ 5তরা জুলাই-_-৯৭%০ ১৪1৩০ 
ইলেকট্রশীক 
আগ্রা ইলেক্‌টী,ক ংবা ভুলাই_-১৩*২। বেপারস 'ইলেক্টাঁক ৩০শে 
জুন-_-১৪%০ ১৪1%০ ) ত্রা ভুলাই-_-১৪1০ | লাহোর" ইলেক্টীক (অভি) 
৩০শে জুন--২৭১২। মির্জাপুর ইলেক্টাক তরা ডাই ৪1৩০ । 
আপার বমুনা ইলেকিক ২৭শে জন--১১1০। 
পাটকল 


আদমজী ২৭শে ছুন_ ২৬, ২৬৪০ ; ৩০শে--২৬7/০ ) ২রা জুলাই--২৬৷৷/ 


yh সনির 


২৬/০ ; ৩রা--২৬1%০ ২ ৬॥০ ) (প্রেফ) ৩*শে জুন--১৫$৪০ | আঁগরপাভা 


২৭শে জুন--২৯1/০ ৩১২ ১ ৩০শে--৩০২ ৩০1৮০; ওরা! ভুলাই_-২৯০ | 
এলবিয়ন ২৭শে জুন--২১০২ ২১৩॥০ ; ৩০শে--২১৯০। এলায়েন্স (অভি) 
২৭শে জুন--২৯৪॥০ | এংলো! ইণ্ডিয়ান ২৭শে জুন-_৩৪৮ ৩৫২২ 3 ২৮শে-- 
৩৪১২ ৩৫৫২) ৩০শে-_-৩৪৭২ ৩৫১২) ইরা ভুলাই--৩৪৫২ ৩৫০২ | 
শক্ল্যাও ২৭শে জুন--১৭৮০ ১৮১২) ৩০শে--১৭৮৯ ! বালি ২৭শে জুন 
২৪০২ ২৪৪২7 ২৮শে-_-২৪১২ ২৪৪০ 7 ৩০শে--২৩৭৯২ ২৪১২) ২রা 
জুলাই-_-২৩৮২ ২৪১২ ) ৩র?--২৩৯২ ২৪ ১০3, (প্রেফ) ৩০শে জুন--১৫৮৯ 
শুরা জুলাই--১৫৮২ ! বরীনগর ২৭শে জুন__-১১২২ ১১৩1০ $ ৩০শে--১১৪ 
বেলভেডিরর ২৭শে জ্ঞুন__৪০০২ 3 ২৮শে--৪০৪২ ৪০৭|০) ৩০শে-৪০০৬ 
৪৯১২) খরা জ.লাই--৪০২২ ৪০৬৪০ ) ৩রা--৪০২২ ৪৭৭২ | বেঙ্গল 


(অভি) ২৭শে জুন_-১৬।* ১৬৪০ 5 রা জুলাই--১৫৪* | বিরল! ২৭শে জুন 


২৮৪০ ২৯২৫১ ৩০শে২৮দ০ | 


বনজ বজ ২৭শে জুন--৩৮০২ ৩৮৩৯ ৯ 














WAR EXIGENCIES 


Have been fanatically ad relentlessly 
gagging the sources of supplies & increasing 
prices of all raw materials & equipments. 


. Perfumers’ problem is worst. Their cost 
of production and marketing are rhpidly 
towering above the selling limits: " 


JUST TO SURVIVE, They ১ 


must either deteriorate the quality or raise 
the prices. 


REFUSING TO RISK 


the REPUTATION or IMPAIR OUR 
Quality and Standard, we have preferred to 
slightly raise the selling prices of 


HIMKALYAN si: 
ON & FROM AUGUST 1, 1941 


CLASH OF STEEL SHALL NOT CRUSH 
OUR QUALITY NOR SHALL IT  TEMPT 


USTO SELL WORTHLESS_—INJURIOUS STUFF 
HIMKALYAN WORKS 2 CALCUTTA 


H. K, 50. AURORA 





৩৫৬ 





২রা জ,লাই--৩৮২২। ক্যালকাটা (অভি) ২রা অ.লাই--১৭২ ৯৭1০ ; (প্রেফ) 
হরা অ,লাই__১১১২। চেভিয়ট ৎণশে জুন--১৯৯২ ২০৭২ 5 ৩*শে-২০৩২ ) 
.হরা জুলাই-_২০৪7০ ২০৫1০ { চিতভলসা ২৭শে জ.ন_-১২০ ১২/%০) 
২৮শে--১২1/০ ১২1৮০ ; ৩০শে--১১৪৮০। ক্লাইভ ২৭শে জ,ন-_২৪1০ 
২৫%* ; ৩০শে--২৪1৮০ ২৪৪৮০। ক্রেইগ ২৭শে জ,ন-_-১৭/০ ২০০; 
২৮শে-_২৭ ২৩০ 3 ৩০শে-২/* ২৬০ ; এরা জ,লাই--১৮৬০ ২৮০ ) (প্রেফ) 
২৭শে জ,ন--৩২৫২ | ডালহৌসী ২৭শে অ.ন--৩২৫২ ৩৩০২) ৩০শে-_ ৩২৫ 
ডেলটা ২৭শে--৪২০২$ ২৮শে--৪২৩২ 3 ইরা জুলাই--৪১৬৯ ৪২০॥*) 
ওরা--৪১৭২ ৪২০1০ ক্যালকাটা জুট (অডি) ওরা জুলাই--১৬দ০ ১৭২। 
এম্পায়ার ২৭শৈ--২৬।০ ২৭২) হরা জুলাই-_২৬1%০ ২৬৪৭* ) » (প্রেফ) 
২৮শে জুন ১৫৬॥০ | ফোটগ্ষ্টার ২৭শে--৫৩৫২ ৫৪২২ ) ইরা জুলাই__ 
৫৩৫২ 1 ফোট্উইলিয়ম ২৭শে--২৫৩২ ২৫৪২ 5 গ্যাঞ্জেস ৩০শে--২৮৯২ 
২৮৬১ 5 ওরা জুলাই-২৭৮২ |. গৌরীপুর ২৭শে--৬৯৩২ $ ৩০শে--৬৯১২ 
৬৯৬০ 3 হেষ্টিংস (প্রেফ) ২রা ভুলাই-_১৩৫২ ১৩৬০ । হুগলী. প্রেফ ) ২রা 
জুলাই--১৮দ* ২০২1 হাওড়া ৎ৭শে-_৫৩দ০ ৫৪৮০ ) ২৮শে-৫৩/০ ৫৪%০ ) 
৩০শে--৫৩৩০ ৫৩4০ ১ ২র! স্কুলাই_-৫৩%০ 88/০ ; ৩রা-__-৫৩1৮০ ৫৩৪০ | 
হুকুমটাদ__২৭শে--১২২ ১৯২/৮* 3 ২৮শে--১২1০ 3 ৩০শে _-১২%০ ১২০৮০ 3 
২রা জুলাই-_১১॥০ ৯২1৮০ ) ওরা-_-১২।০ ) (প্রেফ) ২৭শে--১৪০২ ৯৪০০ ; 
৩০শে-_১৩৮০ ১৪০২ ; ওরা জুলাই_-১৩৮ | ইণ্ডিয়া ২৭শে-_৩৪৭২ ৩৫৪২ 
২৮শে--৩৫০২ ৩৫৪২ 7 ৩০শে_-৩৪৬৯,৩৫০২ $ ২রা জুলাই -_৩৪৫ ৩০০২ | 
কামারহাটা ২৭শে_৫১৫২ ৫১৮৯ 3 ২৮শে-৫১৬২ ৩০শে-- 
&১২২ ৫১৮২ ২রা জুলাই__৫১২২ ৫১৩২) ওরা-৫৯২৯, ৫১৩১ | 
ক্কাকিনারা ২৭শে-_-৪১৮২ ৪২৪২) ৩০শে--৪১৩৯২ ৪১৮]০ | কেলভিন 
‘(প্রেফ ) ৎরা জুলাই--১৭৫২। কিনিসন (প্রেফ) ২রা জুলাই--১৭৭২ 5 
ওরা--১৭৫২ 1 লরেন্স ২৭শে--৪৯৮৯ ৪২০০ 3 ২৮শে-৪০৩২ 


€২০২ $ 


= 4 প্রেফ) ২৮শে-১৪৬২ ১৪৭২) ২রা জুলাই--১৪৮২ ১৪৯১ | মেঘনা 


২৭শে--৪৩০ 


নৈহাটী ২৭শে ৩০৭২ 1 


8৪8৪৮০ 3 ২৮শে-৪৫৯ ৪৬1০০ ৩০শে-৪৪৮০ , ৪৫৪০ | 
নস্করপাড়া __ ২৮শে--১৭৮%০ 3 ইরা 
জুলাই--১৭%/০ ৪১৮৮০ । ন্তাশনাল ২৭শে-২৪) ৩০শে-২৪1০ 3 
২রাপজুলহি-২৩15 ২৪২1 নেলিমার্ল। ২৭শে--৯]০ ৯৪০ 5 ওরা 
অুলাই__৯//০ | নিউ সেপ্টাল: ২৭শে--৩৯৭২ ৩১৯২১ ৩০শে 
৩১৫২1 নদীয়া-২৭শে--৬২1০ ৬৪২) ২৮শে-৬৩%০ ৬৬২) ৩০শে__ 
৬২৪০৮ ৬৫1০ $ ২রা- জ,লাই-_৬৩০ ৬৩৮০০ ; ৩রা-_৬২৪০৬৪।* | ল্যান্স 
ডাউন ওরা জুলাই--১৫২॥০। নর্থক্রক ২৭শে-৩৫)০ ৩৫৪০ ) ২৮শে 
৩৪২ ; (প্রেফ) হরা জুলাই--১৪৮২ ১৪৯২। ওরিয়েপ্ট ২৭শে_-২০১২ 
২০৫২ ২৮শে-২০৭৯ 5 ইরা জুলাই-_২০২২ ২০৬]০ | প্পেসিডেন্দী ২৭শে 
৯ ৪1/০ 3 ২৪শে৫০০ ৫1৮০ 3 ৩০শে-_৫/৪ €%০ 5 ইরা জুলাই 
৪5৩০৮ &1/৯ 3 . শরা--৪৮১/০ 851 সুরা হব! জুলীই--১০1০ ১০৪০ | 





আর্থিক জগৎ 


[ এই জুলাই, ১৯৪১ 


্যাতার্ড ২রা জুলাই _- ২৯২২ | 
জুলাই--৪১৩ ৪২২০০ ওয়েভালি (অভি) ২৭শে__২৪%০ ৩০০ ; 
২৮শে২দ৩০ ৩৩০ 3 ও০শে--৩%০ ৩৮০ ১ হরা অ,লাই--৩%০ ৩|/০ $ 
ওরা--৩৬০ ৩৮০ ; (প্রেফ ) ২৭শে_ ৫৮২ ৫৯২। মেঘনা ওরা জ,লাই__ 


৪৩1০ ৪৪২1 


কেমিক্যাল 
এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (অভি) ২রা ভুলাই--১৭২ (প্রেফ) ২রা 
১২৯২। বৈঙ্গল কেমিক্যাল (অভি) ২৮শে-৩৮৭৯। 
চিনির কল | 
বলরামপুর ৩০শে-৭1০.$ ওরা জুলাই-_-৬৪* | বুলাগু' ২৭শে--১৬৷০ $ 
২৮শে--১৭২ ১৭০ । কেরু এণ্ড কোং ২৮শে--১০৷০ ; ৩০শে-_ 1৮০ 
১০২ 3 (প্রেফ) ২রা জুলাই--১২১২। চম্পারণ ২৭শে-_১৪৷০ ১৪৮০/০ ; 
২৮শে--১৪/৮০ ১৫৯ 5 ৩০শে-_১৪॥০ ; হর! জুলাই--১৪৫০ ১৫২ । মারি- 
ক্রয়ারী ৩০শে__-১৪২ ১৪/০; ওরা জুলাই--১৪২ ১৪০। নিউ সাভান 
২৭শে৭1০ ৭দ০ ১.৩০শে-৭॥০ ৭৮০ ; রা জুলাই--৭৮০০ ৮০০ 5 ওরা! 
--৭8%০ ৮/০ | প্রতাপপুব (প্রেফ) ২৭শে--১৬২ 3 ৩০শে-১৫৪০ ১৬২1 
রামনগর কেইন এণ্ড সুগার (প্রেফ) ২৭শে-_-১২৪২ ১২৫২। রাজা ২৭শে-_ 


১৭1৩০. ১৭৮০; ৩০শে--১৭১/৭ ১৭।%০3 ওরা জুলাই--১৭%০ | 
সমন্তীপুর ২৭শে--৭/০ ৮২3  ৩০শে--৭০ ৮/০ ) রা জুলাই-_ 
৮২) ওরা-৭/৮০ ৮২ | কাণপুর (প্রেফ) ওরা জুলাই--১৭৪২ । 


ইঞ্জিনিয়ারিং 

আর্থার বাটলার ২৮শৈ--১১%০ | ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ২ ৭শে--৯%০ ; 
ওরা জুলাই--৯৮০।' বুটানিযা বিল্ডিং এড আয়রণ ৩০শে-_৭॥০ ৭৮/০ 3 ওর! 
জুলাই--৭॥০ ৮/০ | বুটানিযা ইঞ্জিনিয়ারিং ২৭শে--৯১1%০ ৯৯৯ $ ৩০শে 
১১২ 3 ২রা সুলাই-_১০।%০ ১০1%০ 3 ওরা_-১০1* ১০|০।. বার্ণ এণ্ড কোং 
(অভি) ২৭শে-৩৯৫২ ৪০০২ $ ২৮শে--৩৯৮৭ ৪০০২; ৩০শে- ৩৯৬২ ৩৯৮৯ 
২রা জুলাই-_-৩৯৭২ ; ওরা-_৩৯৬২ ৩৯৮২ । হুকুমাদ ষ্টাল (অডি) ২৭শে-- 
১৩১০ ১৩৪/০ ১ ২৮শে--১৩/%* ১৩৮৪০ 3 ৩০শে--১৩/০ ১৩৩০ 1 হর! 
জুলাই--১২৭/* ১৩/০ ১ ৩রা--১২৪০০ ১৩৯ ১ (ডেফার্ড) ২৭শে জুন__২1০ 
২1০ ১ ২রা! জুলাই-২।০ ২1%০। ইণ্ডিয়ান যেলিয়েবল কাঁটীং (অন্ডি) ৩০শে 
=_৭|০ ; (ডেফাৰ্ড) ৩রা জুলাই-_২৮০ | ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২৭শে-_ 
৩২|/০ ৩২।%০ ৩২৩০ ৩২/০ ৩৩/০ 3 ২৮শে---৩২৮/০ ৩২৮০ ৩২/০ ৩৩%০১ 
৩০শে--৩১দ%০ ৩২২ ৩২/০ ৩২1০ ৩২০০ ৩২1৬০ ৩২॥০ ৩২৪৮০ 3 ২রা 
জুলাই_৩১৷/০ ৩১০০ ৩১॥০ ৩১০ ৩১॥/০ ৩২০/০3 শরা--৩১।৮৭ 
৩১৪০ ৩১০ ৩১৪৮০ ৩২০০ । ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়েয়ার প্রডাক্টস্‌ (অভি 
২৭শে_৫২. ৫৫1০) ৩*শে€৪0০ ৫৫২ 3 (ডেফার্ড) ২৭শেঁ-_৩৬৮০ ৩৭৯ $ 
(কণ্টী) ২৭শে--৭৮/০ ৭৮৩০ ৮/০; বরা জুলাই_-৮২3 3 শরা--৮1০। 


ইণ্ডিয়ান ষ্টাার্ড ওয়াগণ গণ (অডি) ২৭শে--৬০৷ টের ঃ (থেক) ং ত্র! 


ফোন কলিঃ ১৮৭৫ 


৬নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, 


ইউনিয়ন ২৭শে _- ৪১৫২) ওরা 


t 


এই জুলাই, ১৯৪১ ] 


আধিক জগৎ 


২৩৫৭ 





ভুলাই--১৬১২ ১৬২২) ষ্টীল কর্পোরেশন (অভি) ২৭শে ২০১০ ২০৪, 
২০৮০ ২০৪০৭ ২০৪৩ ২০৮%৮০ ২১০০১ ২৮খে-২০1৮* ২০1৩০ ২০৪/০ 
২০৪৮০ ) ৩০শে--১৯৮৮০ ১৯৮০/০ ২০২ ২০/০ ২০%০ ২০৩/০ ২০|* ২০1/০ 
২০%* ২1৩০ ২০৪০ ২০৪/০ ) ২রা জুলাই-_৯৯/৩/০ ১৯০০ ১৯৪০ ১৯%/০ 
১৯৪৮০ ১৯৪১০ 3 ১৯%/০ ১৯৪৮০ ১৯৪৩/০ 
(প্রেফ ) ২৭শে--১১৯২ ৪ ৩০শে-১১০া০ ৯১৯২ ১২০৯ ২রা 
জুলাই__১১৯1০ ১২০1০ 3 ওরা--১২*০। কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং (অভি) 
২৭শে--81%০ ; ৩০শে--৪1০ 3 (প্রেফ) ২৭শে--১২৭২1 ন্তাশনাল আয়রণ 
এণ্ড ষ্টীল ২রা ভুলাই--৮1/* ৮1০ | সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং২৮শে--৮২) ৩০শে_ 
৫5%০ 1০ | ষ্টীল প্রডাক্টস্‌ ২৭শে-_৫/০। 
চা বাগান 

আমলকী ২রা জুলাই--৭১২ ৩রা--৭১২ ৭২|*। বানারহাট খরা 
জুলাই__-৩৯২২। বেটিলি ২৭শৈ-__৫1০ | বেটজান ২৭শে--২৬।০ ) ৩০শে__- 
২৬দ* | ভাটকোয়া ২৭শে--৪৩দ০ ৪৪২ ) ৩০শে--৪২২। সেট্রাল কাছাভ 


২০৮০) শর|--১৯৭০ 


২রা জুলাই-_-৫৭২। চুনাভূতি ২রা জ,লাই__৪২৪২ ৪২৭]০| ডেণ্টযারা 
২রা ভ,লাই--৮২ ৮1০ | ডোরাচেডা ২৭শে-১২৮০। ভাফলগড় ২রা 
জুলাই__১৩২ ১৩৪০ । ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৩০শে --১০২ ১৯1০) রা জ,লাই-_ 


৯৪৮০ | ওরা--১০২ ১০1০। এখেলবাভী ২রা জুলাই-_-১০৪০ ১১২ ) ওরা 
১১০ | গঙ্জারাম ২৭শে--৩৭৭৯ 3 ৩০শে-৩৭৭২| হগুপাড়া ৩*শে--৩৭৬৭ 
৩৭৮২ | হাতীক্ষীরা ২৭শে__২০২ 3 ২৮শে--২০২ ৩০শে--১৯৮০ ২০1০ 3 রা 
জুলাই--১৯৮০ | হুগড়া জুলি ২৭শে--১৪%০ ১৫২) ওরা জুলাই--১৪৪০ ৯৫২ । 
জয়বীরপাড়া। ৩০শে--১৯/০ ১৯০ | জুতলীবাড়ী ২রা জুলাই-__-১৫২ ১৫০ | 
লেডো ২র! জুলাই-_-২*৫২ ২০৬০ ) লুবা খরা জুলাই-_-৪1৮০। মোধোলা 
৩০শে -৬২৩॥০ | নাগা হিলস্‌ ২রা জুলাই-_১২।*। নারী ফার্ম্ম ওরা জুলাই__ 
২০॥০। ওকাইতি ৩০শে_৭৪*২ ) ওরা জুলাই-৭৪০২। পেট্টোকোলা 
হ৭শে-_-৯০৫২ ৯১০২ 3 ইরা জুলাই--৯২৫২। পুতিনবাড়ী খরা জুলাই__ 
১৩২২1 রাণীচেড়া ২৮শে--৯০৯ 3 ওর! জুলাই _১০২ ১০০। সরুগাও 
৩০শে--৮দ০ ৯৯। তর! জুলাই-৯২। সিয়াজুলি ২৭শে--২২২। সিঙ্গেল 


রা জুলাই--৬৬২ ৬৭২ ডিজোভেলী ৩রা জুলাই-৫1* ৫॥০। সোণাই _ 


রিভার ২৭শে--১৬1০ ১৬1০। ডিলারাম ওরা জ্কুলাই--১২০২। তেজপুর 
২৭শে-_৭15 ৭০। টাঙ্গানি ২রা জুলাই ৪1০ ৪1৮০) ৩রা-_৪১০ ৪/০ | 
রা ২৭শে--১২২ ১২1৮০ | বিশ্বনাথ ওরা জুলাই ২৬৭ ২৬৮*। চ্যামং 


“শুরা জুলাই--৯/০। 
বিবিধ, 


‘ বরারি কোক ২৭শে--২২।%০ ২৩/০ ; ২৮শে_ ২৩৭ ২৩1৮০ 3 ৩০৮শ 
হজ; ওরা ুলাই--২৩২ ২৩/১ | বি, আই, করপোরেশন (অভি) ২৭শে 


-৪)০ ৪1৩০ ; ২৮শে--81০ 81/০) 3 ৩০শে-৪1০ ৪1০ ) ত্রা জুলাই-_ 


৪1০ 81%০ 3 ওরা1-_81০ 3 
শ্রা জ,লাই--৯1০ ৯৮৯৭ উস ই ২৮শে--১৬1০ ১৬৮০; ২রা 


রাজস্থান ব্যাঙ্ক লিঃ 


৪৯টি ক্লাইভ টা, কলকাতা |. 
LATRONS -% 


Raja “Aditya Pratap Singh Deo, 

| | 5. Ruler, Seraikella State. 

j 8 bs 1 * 

‘Raji Bikram Bahadur Singh, | 
Ruler, Khairagarh State. 


Raja Kishore Chandra ‘Deo, 7 
Ruler, Atbmallik State. 
NM. ০. Stn: Bar-at-Law,r iv 
1,  ExrMaypr, Calcutta. 

















. (প্রেফ) ২৭শে--১৮০২ ১৮২২ | বুটানিয়া বিস্কুটস্‌ 


সপ EES 


॥ 


জলাই -১৬৪০ ১৭২। বুটীশ বাৰ্মা পেট্রোলিয়াম ২৭শে_-৩/০ ০১ 

২৮শে-_৩1%০ ),. ৩০শে--৩৪৩৭ ৩৮/০ 3; হরা জ.লাই--৩/০ ৩৩০ । 

ক্যালকাটা হাইড্রোলিক প্রেস ৩০শে--১৩৫২। ক্যালকাটা সেফ ডিপৌঁজিট 
২৭শে--৭1০) ওরা জুলাই__৬০ ৬৮/০। ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ (অভি) 
২৭শে_-১৫২| ডানলপ রাবার (অভি) ২৭শে--৪*৮০ ৪৯২3 ৩০শে- 
৪০০ ৪০৮০ 9 ( ফাষ্ট প্রেফ ) ৩০শে-_-১৫০২ | গ্যাঞ্জেস রোপ ২রা জ.লাই 
-_২৫৭]০ ; ৩রা ২৫৭০ । হুগলী ফ্লাওয়ার ২৭শে--১০॥০ ১০৮০ ; ইগ্ডিযান 
জেনারেল নেভিগেশন (অভি) ২৭শে--৮৮]০ 5 হরা জ.লাই ৮৬০ ৮৭1০ 3 
ইণ্ডিয়ান কেবলস্‌ ৩০শে-_২০॥ ২০ ) ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টস্‌ ২৭শে--২৮২ 
মেদিনীপুর জমিদারী ২৭শে_৭২৬ ৭৩২ ৪ ৩০শে--৭৩২ | স্মিথ ষ্ট্যানিসষ্টিট 
(অডি) হরা জ.লাই_৩!০ ৩৮/ ; (প্রফ) খর] জ.লাই--৮৫২) স্পেক্গার 
এণ্ড কোং (‘বি’ প্রেফ) ২৭শে-৯]০) ২রা জুলাই_-৯০) ওরা_-৯1%০ ; 
ইউনাইটেড ফ্লাওয়াব ২৭শে--৮৷০ ৮০ ) ওরা ভ,লাই-_৮৪%০ ; ম্যাকফার- 
লেন এণ্ড কোং ২৮শে_-₹০০ ৫1৩০ হুমায়ুন প্রপার্টি (প্রেফ) রা জলাই-_ 
; আসাম সজ ওর! জ.লাই-_৩%* ৩০। 


পাটের বাজার 
কলিকাতা, ৫ই জুলাই 


এ সপ্তাহের প্রথম দিকে কলিকাতার পাটের বাজারে নানারূপ গুজবের 
ফলে পাটের দরের সমূহ অগ্রগতি দেখা গিয়াছিল। কিন্তু শেষের দিকে 
দাম আবার নামিয়া যাইতে থাকে । গত.২৭শে জুন আমরা যখন পাটের 
বাজারের সমালোচনা করিরাছিলাম তখন কলিকাতার ফাটকা বাজারে 
পাটের সর্বোচ্চ দর ছিল ৬৬০ আনা ; গত ২রা জুলাই তাহা ৭২৪০ আনা! 
পর্য্যন্ত উঠে। কিন্তু ওরা জুলাই হইতে বাজারে আবার একটা অবসাদের 
তাৰ সৃষ্ট হয় এবং দামও পড়িয়া যাইতে থাকে । নিয়ে ফাটকা বাজারের 
এ সপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল £__ 


৯৮৪৯ 5 ৩ 81০ 


আছ ud পাপা) 


তারিখ সর্কোচচ দর  সর্ধনিয় দর বাজার বন্ধের দর 
* ৩০শে জন ৭ ১০/০ ৬৭৮০/০ quo 

খরা জুলাই * ৭২৪০ ৬৯০০ ৪ ৬৯০ 

ওরা 5 ৭১1%০ ভাত সপ EPO 

৪ঠ1 » ' ৬৯৪০ ৬৭]০ ৬৮1%০ 

৫ই 5 ৬৭1০ ৬৫%%০ ৬৬/০ 


এ সপ্তাহের প্রথম দিকে কলিকাতার বাজারে নানারূপ জল্পনা কল্পনার 
ফলে পাটের দর চড়িয়' যায়। প্রথমতঃ বাজারে এরূপ গুদ্রব প্রচারিত হয় 
যে, পাটকলসমূহ ইতিমধ্যেই তাহাদের মজত পাটের উপযোগী পরিমাণ 
থলে ও চটের অগ্রিম বেচাকেনা সমাধা করিয়াছে । অদূর ভবিষ্যতে নূতন 
করিয়া পাট খরিদ না করিলে তাহারা আর চট বিক্রয় করিতে পারিবে না। 
কান্সেই এখন হইতে পাটকলগুলি বেশী পরিমাণে পাট খরিদ করিবে এরূপ 
আশ ৷ করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ রাশিয়া হইতে প্রচুর পরিমাণ কাচা 
পাট ও থলের অন্ত অর্ডার পাওয়া গিয়াছে বলিয়া! ol জনরব সি হয়। 





হেড অফিস--১০২।১ ক্লাইভ স্ট্রীট, 






শাখাসমূহ" 
 টালা, দমদম, বরানগর 
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আধিক জগৎ 





তাহাছাডা অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের দরুণ নূতন পাট ফসলের বেশী রকম ক্ষতি 
হইয়াছে বলিয়া খবর প্রচারিত হয়। এই সব জনরবের ফলে পাটের দামও 
বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পাটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এরূপ আশা ভরসার ভাব বাজারে 
বিশেষ স্থায়ী হয় নাই। অচিরেই লোকে' নানারূপ গুজবের আসল ভিত্তি 
সম্বদ্ধে সন্দেহ করিতে আরম্ভ করে। পাটের দর ৭২ টাকার উপরে উঠিবার 
পর বেশী পরিমাণে পাট বিক্রষ করিয়া দেওয়ার দিকেও লোকের বিশেষ 
ঝোঁক দেখা যায়। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত দাম পড়িয়া যাইতে থাকে । 

বর্তমানে বাঙ্গলা সরকার এবারের পাটচাষ সম্পর্কিত পূর্বাভাষ প্রকাশ 
করিতেছেন। এপধ্যন্ত ১৬টি জেলার বিবরণ পাওয়া গিয়াছে । উহা দৃষ্টে 
জানা যায়, সেই সকল জ্েলাসমূহের পাটের জমি কমিয়া গতবারের 
তুলনায় শতকরা ৪৭ ভাগ দাড়াইয়াছে। 

আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে অপেক্ষাকৃত মন্দা ভাব লক্ষিত 
হইযাছে ; বাজারে ইণ্ডিয়ান জাত ও ডিষ্রীক্ট বটম শ্রেণীর পাটের দর প্রতি 
মণ ৮০ আনা ও ৭০ আনা দাড়ইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে 
বিশেষ বেচাকেনা হয় নাই। 

থলে ও চট ও 

গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে থলে ও চটের দাম কিছু হাস পাইযাছে 
গত ২৭শে জন বাজারে ৯ পোর্টার চটের দাম ১৮৮/০ আনা ও ১১ পোর্টার 
চটের দাঁম ২৪1১০ আনা ছিল। গতকল্য বাজারে তাহা যথাক্রমে 
১৮॥০ আনা ও ২৩1৮০ আনা দাড়াইয়াছে। 


পাট চাষের প্রাথমিক পুর্বাভাষ 
জেলা গত বৎসর এ বৎসর 
(একর) (একর) 
,ময়মনসিং ৮,১৯,০০০ ৩,৩০,৬০০ 
তিপুরা ৩,৪২,৫০০ ১,৪৯,৪৫০ 
= মেদিনীপুর ১০,৯০০ ৮,১৫০ 
বাখরগঞ্জ ৭৮)০০০ ৩৫,৩৫০ 
হাওড়া ১০,০০০ ৫১২০০ * 
ত্রিপুরা রাজ্য ১৮,০০০ . ১৭,০০০ 
না চি 
সোৌণ। ও বূপা 
bl কলিকাতা, ৪ঠা জুলাই 


আলোচ্য সপ্তাহে বোদ্বাইয়ের সোণার বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত 
হয়, এবং সোণার বেচাকেনা সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। 
বোস্বাইয়ের বাজারে রেডি সোণার দর ছিল তোলা প্রতি ৪২%৬ পাই। 
যুদ্ধের জটিল পরিস্থিতির জন্ত সোপা ক্রয় করিবার আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। 
জুলাই এবং আগষ্ট মাসে: ডেলিভারী দেওয়ার সর্ভে প্রতি তোলা সোণার 
দাম ৪২৬৯ পাই পৰ্যন্ত উঠিয়াছিল। কলিকাতার বাজারে প্রতিভরি পাকা 
সোণার দ্র ৪২1০ আনা, বড়ালবার প্রতি ভরি ৪২/০ আনা এবং প্রতিটী 
গিনির দর ২৮/%৯ পাই ছিল। লগুনে প্রতি আউন্স সোণার দর ছিল ৮ 
পাউণ্ড ৮ শিলিং। 
রূপ! 
আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বাইয়ের এবং কলিকাতার রূপার বাজারে রূপার 


দরে অতি সামান্ত বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যায়। বো্বাইয়ের রূপার বাজারে i 


মন্দার ভাঁব পরিলক্ষিত হয় এবং রূপার ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ কম দীড়ায়। 
বোথ্বাইয়ে রেডি রূপার দূর প্রতি একশত তোলা ৬৩/০ আনা ছিল । বর্তমানে 
প্রচুর পরিমাণে রূপা বাজারে মজুদ থাকায় এবং রূপার চাহিদা কম হওয়ায় 
রূপার দরে বিশেষ কোন বৃদ্ধির ভাব দেখা যাইতেছে না। আগষ্ট মাসে 


ডেলিভারী দেওয়া সর্তে প্রতি একশত তোলা রূপার দাম ছিল ৬২৮৮০ আনা, 


লগ্নে রূপার দরের অপরিবর্তিত অবস্থা বোথাইয়ের রূপার বাজারের উপর 


অনেকটা! প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কলিকাতা রূপার বাজারে প্রতি একশত || 
তোলা রূপার দর ৬৩০ আনা, এবং খুচরা প্রতি একশত তোলা রূপার দর (| 
৬৩০ আনা ছিল। লগে প্রতি আউন্দ স্পট রূপার দর ২৩৪ পেঃ এব ॥ 


নিউইয়র্কে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ৩৪৯ সেপ্ট.ছিল। 


[ ৭ই জুলাই, ১৯৪১ 


ধান ও চাউলের বাজার 


কলিকাতা, ৪ঠা জুলাই 
কলিকাতা-_-আলোচ্য সপ্তাহে .কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজারে 
পাটনাই শ্রেণীব ধান ও চাউলেব চাহিদা ছিল। বিভিন্ন প্রকার প্রতিমণ 
খান ও চাউলের দর নিশ্নব্ূপ ছিল := 
ধান__২৩ নং পাটনাই--৪৷/০:৪।%০ আনা 3 বূপশাল--81৬ পাই ৪1/৬ 
পাই ; কাটারিভোগ-_81০ ৪/০ আনা; দাঁদশাল--81০ ৪1/০ আনা; 
হামাই--৪|০ 81/০ আনা) হোগল!--৪%০ ৪৩/০ আনা) যেশোয়া_-৪/০ 
আনা ; কুমডাঁগোড়া মোটা-_৩॥%০ আনা ৩৭৬ পাই | 
চাউল_ ূপশাল (কলছাট!)--৭২ টাকা; কাঁটারিভোগ__৭॥০ ; ২৩ নং 
নূতন পাটনাই-_৬দ৩৬০ আনা! ; ৭২) আতপ কাঁটারিতোগ--৭%০ আনা ) 
কামিনী আতপ-_-৭৮%০ আনা । | 
রেন্ুণের বাজার-_এসপ্তাহে রেঙ্গুণের ধান চাউলের বাজার তেজী ছিল। 
বিভিন্ন প্রকার প্রতি ১ শত ঝুঁড়ি (প্রত্যেকটী ঝুড়িতে ৭৫ পাউণ্ড থাকে) 
ধান ও চাউলের দর নিয়রূপ ছিল :__- 





চাউল__খানানটো চলতি-_৪৪০২ ; আগষ্ট -৪৩৭॥০ আন! ; সেপ্টেম্বর 
৪৩৬২ 3 অক্টোবর-_৪৩৪২ ; নভেম্বর-_৪৩৪২ | 
আতপ--মোটা_-৪০০২ ৪২৫২ সরু_৪৪৫২ ৪৫২২) টেবিয়ান__ 


88° ; স্থগন্ধী--৪৬*২ ৪৬৫২) কুলফি_-৪৪২২ ৪৪০২ 3 ম্যাগ্ডালো-__ 
৪৩০ 8৭৫. 3 ভাঙ্গা-২৪০ ২৭০২ | 

সিদ্ধ-_সিদ্ধলম্বা_৪২৫২ ৪৪০২ ; মিলচর-_-৪২০২ ৪৪৩২) সঃ সিদ্ধ__ 
৪০৫২২৪১৯৫৯২ 5 ভাঙ্তা-_২৯০ ৩০০২ | 

ধান--নাসিম শ্রেণীর__১৭৩২ ১৭৪২ 3 মাঝারি-_১৭৪২ ১৭৫! 


তুলা ও কাপড় 

কলিকাতা,185| জুলাই 

গত সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজার বেশ তেত্রী ছিল। কিন্ত 

আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের বাজারে চড়তির ভাব বজায় থাকা সত্বেও তুলার 

বাজারে বিশেষ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয় । মাকিন যুক্তবাষ্ট্রে তুলার দর 

অত্যন্ত হাঁস পাইয়াছে, এই সংবাদ বোম্বাই তুলার বাজারের এই আকম্মিক 

পরিবর্তনের কাবণ বলিয়া! মনে হয়। এই মন্দার ভাবের কথা বিবেচনা 

করিলে ওমরা ও বেঙ্গলএর ক্রয়-বিক্রয় ভালই হইয়াছে বলিতে হইবে । কুশ- 

জার্মান যুদ্ধ সম্পর্কে জাপানের মতিগতি এখও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না । 

ইহা সত্বেও জাপানের তুলার চাহিদা হাঁস পাইবে না বলিয়াই আশা করা 
যাইতেছে। 

* কাপড়ের বাজারে পূর্ব সপ্তাহের ন্যায় এবারও চডতির ভাব বজায় 
আছে। বোম্বাই ও আমেদাবাদ হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, গত বৎসরের 
মিলজাত বস্ত্রের মূল্য শতকরা ২৫ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে এবং সম্প্রতি বস্তরের, 
চাহিদা! বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাজারে জাপানী বস্তের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত 
হইতেছে নাঁ। সুতার দর প্রতি ২ পাউণ্ডে ১২ টাকা হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে 
বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । বস্ত্াদি রপ্তানীর জন্ক জাহাজের যথোপযুক্ত 


সংস্থান করা হইতেছে, এই সংবাদে কাপড়ের বাজারে উৎসাহের সঞ্চার 
হইয়াছে । দেশী বন্ত্রের চাহিদা! বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদেশী বস্তু বিশেষতঃ 
ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রের আদৌ চাহিদা নাই । মোট কথা কাপড়ের বাজারের 
অবস্থা বেশ আশাপ্রদ । তুলার বাজারের প্রতিকূল অবস্থা সত্বেও বন্ত্রের মূল্য 
হাসপ্রাপ্ত হইবার কোন সম্ভাবনা! নাই ; কেননা, জনসাধারণের ক্রয়-শক্তি 
এবার বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই ব্যবসায়ী মহলের দৃঢ় ধারণা । 
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». শ্রীযুক্ত সরকারের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ 

. কয়েকদিন পূর্বের কলিকাতার একখানা দৈনিক সংবাদপত্রে এই 
7র্ম্ে একটী,সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার 
" পুনরায় অর্থসচিব হিসাবে বাঙ্গলার মন্ত্িমগুলীতে যোগদান 
করিতেছেন ।, যদিও শ্রীযুক্ত সরকারকে জনসাধারণের চক্ষে হেয় 
প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই উক্ত পত্রে এই সংবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছিল, তথাপি এই সংবাদে আমরা আনন্দিত হইয়াছিলাম। 
শ্রীযুক্ত সরকারকে আমরা যতদুর জানি, তাহাতে তিনি মন্ত্িতবের 
লোভে মাথা হেট করিবার ব্যক্তি নহেন। দেশের সর্বাপেক্ষা 
অগ্রগামী দলের সহিত নিজকে পুরাপুরি খাপ খাওয়াইয়া চলিতে সমর্থ 
না হইলেও ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য তিনি যে হিন্দু সম্প্রদায়ের এবং 
সমষ্টিগতভাবে দেশবাসীর স্বার্থের অনিষ্ট করিতে পারেন না-_একথা 
তাহার সর্বাপেক্ষা বড় শক্রও স্বীকার করিবে। বাঙ্গলার অর্থ- 
সচিব থাকা কালে প্রতিপদে হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থে আঘাত 
*'করা হইতেছে দেখিয়! ,এবং উহার প্রতিকারে অসমর্থ হইয়াই তিনি 
| মন্ত্রিপদ ত্যাগ করেন। যতদিন পর্য্যন্ত বর্তমান মন্ত্রিমগুলীর নিকট 
হইতে হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থ নিরাপদ থাকা সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট 
প্রতিশ্রুতি পাওয়া না যাইবে ততদিন পর্য্যস্ত শ্রীযুক্ত সরকারের পক্ষে 
"৮ মন্ত্রিসভায় যোগদান করা অসম্ভব । এই কারণে শ্রীযুক্ত সরকার পুনরায় 
অর্থসচিবের পদ গ্রহণ করিতেছেন শুনিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছিল 


যে, হক মন্ত্রিসভার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিয়াছে, বাজলা দেশ হইতে 
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হি? তং 
আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িক বিরোধ বিদুরিত হইবার পথ প্রশস্ত হইয়াছে 
এবং সকল সম্প্রদায় মিলিয়া জাষ্ঠিগঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ 
করিবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। কিন্ত শ্রীযুক্ত সরকার একটি বিবৃতি দিয়া 
আমাদিগকে নিরাশ করিয়াছেন। তিনি কাধ্যতঃ উহাই বলিয়াছেন 
যে, বর্তমান মন্ত্রিগুল হিন্দুসম্প্রদায়ের প্রতি ম্যায়বিচারে এখনও 
আগ্রহাহ্িত নহেন__কাজেই তাহার পক্ষে. পুনরায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণের 
প্রশ্ন উঠে না। উহার অর্থ এই যে,.বাঙ্গলা দেশের দুর্ভোগের এখনও ' 
অবসান হয় নাই। শ্রীযুক্ত সরকারের ন্যায় “ব্যক্তিগণ যাহাতে মন্তরি- 
সভায় যোগদান করিতে পারেন, ভগবান হক মন্ত্রিমগুলীকে তদনুকূল 
অবস্থা স্থপ্টি করিবার মত সুমতি কবে প্রদান করিবেন? 
পাটচাষীর উপর নূতন ট্যাক্স 

বাঙলা সরকার ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে বেঙ্গল 
র’ জুট টেক্সেশন বিল নামে একটী আইনের খসড়া উপস্থিত করিবেন 
বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই আইনের মন্ হইতেছে যে, 


 চটকলওয়ালারা যে পাট ক্রয় করিবে এবং বিদেশে পাট রপ্তানীর 


জন্য যাহারা বেলবন্দী পাট ক্রয় করিবে তাহাদের উপর প্রতিমণ 
পাটের জন্য ছুই আনা করিয়া ট্যাক্স বসান হইবে । এই উপায়ে 
বাঙ্গলা সরকার বৎসরে ৫০ লক্ষ টাকা পাইবেন বলিয়া আশা! 
করেন। 

নৃতন আইনের হেতুবাদে এরূপ বলা হইয়াছে বটে যে, উক্ত 
৫০ লক্ষ টাকা পাটের মূল্যে স্থিরতা সাধন, পাটি বিক্রয়ের সুব্যবস্থা 


৩৬০ 


আর্থিক জগৎ . 





এবং পাটচাষীর স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইবে । কিন্তু কার্ধ্য- 
,ক্ষেত্রে এই টাকা পাটচাষীর স্থার্থরক্ষার জন্য ব্যয়িত হইবে কিনা 
তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। পুর্ব পুর্ব বারের অভিজ্ঞতা 
হইতে আমরা একথা বলিতেছি। উহা খুবই সম্ভব যে, নূতন ট্যাক্স 
দ্বারা যে অর্থাগম হইবে তাহাও বাঙ্গলা সরকারের অমিতব্যয়িতার 
খোরাক যোগাইবার জন্যই নিঃশেষিত হইবে । 

কিন্তু এই ট্যাক্স সম্বন্ধে আমাদের প্রধান আপত্তি হইতেছে যে, 
উহার বোঝা সম্পূর্ণভাবে পাটচাষীদের উপর পতিত হইবে। বর্তমান 
সময়ে চটকলওয়ালা এবং বিদেশে পাট রপ্তানীকারকদের ক্রয় 
নীতির দ্বারাই পাটের মূল্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে । চটকলওয়ালাও 
রপ্তানীকারকগণ যদি বাজারে অধিক পাট ক্রয় করে এবং এজন্য কিছু 
অধিক মূল্য দেয় তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে পাটচাষী কিছু অধিক 
মূল্যে পাট বিক্রয় করিতে পারে। পক্ষান্তরে চটকলওয়ালা ও 
রপ্তানীকারক যদি বাজার হইতে সরিয়া দাড়ায় অথবা অপেক্ষাকৃত 
কম মূল্যে পাট ক্রয় করে, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে মফঃস্বলেও পাটের 
মূল্য তদন্থপাতে কমিয়! যায়। অত্রাবস্থায় বাঙ্গলা সরকার যদি 
উহাদের উপর মণকরা ছুই আনা ট্যাক্স বসান, তাহা হইলে উহারা 
, নিশ্চয়ই প্রতিমণ পাট অস্ততঃ ছুই আনা কম মূল্যে ক্রয় করিবে এবং 
' , উহার অবশ্যস্তাবী ফল হিসাবে পাটচাষী প্রতি মণ পাটের জন্য দুই 
, আনা করিয়া কম পাইবে। 'পাটচাষী কর্তৃক প্রাপ্ত মূল্য সম্বন্ধে 


'* "একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এই মূল্যের পরিমাণ পাটের চাহিদা 


* ও যোগান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। চটকলওয়াল! ও রপ্তানীকারকদের 
হস্তস্থিত মজুর পাট ও পাটজাত দ্রব্যের পরিমাণ দ্বারাই উহা নিয়ন্ত্রিত 
__হইয়! থাকে। বর্তমানে বাজারে চাহিদার তুলনায় পাটের যোগান 
স্ট্রতী বেশী যে, চটকলওয়ালারা ইচ্ছা করিলেই বসরাধিক কালের 


খরচের উপযুক্ত পরিমাণ পাট মজুদ্র করিয়া রাখিতে পারে 'এবং, 


এই মজুদ পাটের জোরে পাটচাষীকে ইচ্ছামত দর দিয়া প্ৰবোধ 
দিতেসপায়েশস্স্পত্রাবস্থায় চটকলওয়ালা ও রপ্তানীকারকের উপর 
যত ভাবেই ট্যাক্স বসান হউক ন কেন, শেষ পর্য্যন্ত উহা পাটচাষীর 
উপরই নিপতিত হইবে। বাঙ্গলা সরকার সবেমাত্র বাধ্যতামূলক 
পাটচাষ নিয়ন্ত্র-নীতি কাৰ্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন। এই নীতি 
৩৪ বৎসর পর্যস্ত বলব, রাখিয়া চটকলওয়ালাদের হস্তস্থিত মজুদ 
পাটের পরিমাণ হাস করতঃ এবং বাঙ্গলার কৃষক যাহাতে ২৪ মাস 
“ অপেক্ষা করিয়া বীরে-সুস্থে পাট বিক্রয় করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা 


করিয়া বাঙ্গলা, সরকার যদি চটকলওয়াল1 ও রপ্তানীকারকদের উপর. 


ট্যাক্স বসান, তাহা. হইলেই পাটচাষীর উপর এই ট্যাক্সের বোঝা 
নিপতিত হইবার আশঙ্কা বিদুরিত হইবে। বর্তমানে বাজারে 
চাহিদার তুলনায় দিগুণেরও অধিক পরিমাণ পাট মজুদ রহিয়াছে। 
' পাটের মরশুমের সময়ে পাটচাষীকে কিছু টাকা ধার দিয়! সে যাহাতে 
২৪ মাস অপেক্ষা করিয়া পাট বিক্রয় করিতে পারে তৎপক্ষেও 
এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সরকার কিছুই ব্যবস্থা করেন নাই । এই 
সময়ে তাহারা যদি চটকলওয়ালা ও রপ্তানীকারকের উপর কোন 
ট্যাক্স বসান, তাহা হইলে উহা পাটচাষীর উপর নূতন ট্যাক্সেরই 


নামান্তর হইবে। j 
দেশলাইয়ের মুল্য বৃদ্ধি 
যুদ্ধের পরে দেশলাইয়ের মূল্য দ্বিগুণ হইয়াছে! অনেকের ধারণা 
যে, যুদ্ধের ফলে দেশলাই প্রস্তুতের উপাদান দুর্ম্মুল্য হওয়ার জন্যই 
দেশলাইয়ের কারখানার মালিকগণ উহার মূল্য এত, চড়াইয়া দিতে 
বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু দেশলাই কোম্পানীসমূহের, হিসাব নিকাশ 
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' দেখিলে উহাই মনে হয় যে, যুদ্ধের সুযোগে লাভের পরিমাণ বৃদ্ধির 


জন্যই” দেশলাইয়ের মুল্য. এত : চড়াইয়া দেওয়া হুইয়াছে। 
ভারতবর্ষে যে দেশলাই ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রায় বার 
আনা ওয়েষ্টার্ণ 'ইগ্ডিয়া ম্যাচ ম্যান্ুফেকচারিং কোম্পানী ( উইমকো ) 


'নামক একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠান সরবরাহ করিয়া থাকে । সম্প্রতি 
' এই কোম্পানীর গত ১৯৪০ সালের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে 


তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, উক্ত বৎসরে কোম্পানীর মোট লাভের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৩০ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা । এই কোহ্পানীর 
গত ১৯৩৯ সালে ১৩ লক্ষ ৪৫ হাজার এবং ১৯৩৮ সালে ৪ লক্ষ ৪৭ 
হাজার টাকা মাত্র লাভ হইয়াছিল। যুদ্ধের পুর্ব বৎসরের তুলনায় 
এই কোম্পানী দেশলাইয়ের মূল্য দ্বিগুণ বদ্ধিত করিয়াছে__অথচ 
উহাদের লাভের পরিমাণ বাড়িয়াছে তিন গুণ। উহাতে কি একথা 
নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় না যে, বর্তমানে দেশলাইয়ের মূল্য বদ্ধিত 
করিবার কোন প্রয়োজনই নাই। আমরা গত সপ্তাহে এদেশের 
কাগজের কলগুলি যুদ্ধের সুযোগে কি ভাবে কাগজ ব্যবহার- 
কারীদিগকে শোষণ করিয়া উহাদের লাভের পরিমাণ অত্যধিক 
বাড়াইয়া দিয়াছে, তৎপ্রতি বাংলা সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের 
দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছি। এদেশে যত লোক কাগজ ব্যবহার করে, 


তাহার তুলনায় বেশী লোক দেশলাই ব্যবহার করিয়া থাকে । উহা, 


জনসাধারণের একটি অপরিহার্য্য নিত্যব্যবহাধ্য জিনিষ। উহা 
দ্বিপ্ুণ মূল্যে বিক্রয় করিয়া দেশলাই কোম্পানী যে ভাবে লাভের 
পরিমাণ বৃদ্ধি করতঃ জনসাধারণের অশেষ কষ্টের কারণ হইয়াছে, 
তাহাতে বাধা দেওয়ার ব্যাপারে কি বাঙ্গলা সরকারের কোন কর্তব্য 


নাই? 
বেকারের সংখ্য! নির্ধারণ 


বাঙ্গলা সরকারের অর্থনীতিক তদন্ত বোর্ড বাঙ্গলা দেশে কতজন .. 


লোক বেকার অবস্থায় রহিয়াছে তাহা নির্ধারণ করিতে সঙ্কুল্ণ করিয়াছেন 
শুনিয়া আমরা সুখী হইলাম। পৃথিবীর সভ্যদেশ, মাত্রেই কাৰ্য্যক্ষম 
ব্যক্তি যাহাতে কাজের অভাবে অনশন অর্দাশনে মৃত্যুপথে ধাবিত 
না হয় তাহার বিলিব্যবস্থার দায়িত্ব গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং গ্রহণ করিয়া, 
থাকেন। এই সব দেশে বেকার ব্যক্তি অনশনে মরিলে দেশব্যাপী 


প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং গবর্ণমেন্ট উহার প্রতিকার না ) 
এন্ত, বেকারের,.. 
সংখ্যা নিদ্ধারণ, উহাদের কাজের সংস্থান এবং যাহাদের কোনরূপেই 


করিলে তাহাদের পক্ষে টিকিয়া থাকা অসম্ভব হয় । 


কাজের সংস্থান হয় না তাহাদিগকে কিছু কিছু অর্থসাহায্য করিতে 
সকল দেশের গবর্ণমেপ্টই বিশেষ আগ্রহশীল। এদেশের জনসাধারণ 


স্বার্থপর ও আত্মসর্ধবন্ব । প্রতিবেশী কোন বেকার ব্যক্তি অনন্ঠোপায় 


হইয়া আত্মহত্যা করিলে অথবা উম্মাদের ন্যায় নিজের প্রাণপ্রতীম 
স্ত্রী-পুত্রকে হত্যা করিলেও দেশের মধ্যে কোন চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয় 


না। এজন গবর্ণমেপ্টও বেকারদের সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে সাহস . 


পাঁন। এমন কি দেশে কতজন লোক বেকার অবস্থায় তিলে তিলে 
মরিতেছে তাহার খবর সংগ্রহ করা পর্যন্ত উহাঁরা কর্তব্যের মধ্যে গণ্য 
করেন না। ইতিপূর্বের মাথাগুণতির সময়ে বেকারের সংখ্যা স্থির 
করিবার জহ্য কতবার গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করা হইয়াছে; কিন্তু 
এদেশে বেকার সমস্তার ব্যাপকতা জানিলে সমগ্র পৃথিবী স্তস্তিত 
হইবে এবং বৃটীশ সাআজ্যের ব্যর্থতা ঘোষণা" করিবে--এই আশঙ্কায় 
কর্তৃপক্ষ কোন না কোন অজুহাতে এই অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াছেন । 
যাহা হউক, এতদিন পরে বাঙ্গলা সরকারের অর্থনীতিক তদন্ত বোর্ড 


যে এই জীবনমরণ সমস্ত। সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহে ব্রতী হইয়াছেন তজ্জন্ত 
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আমর! উহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি. কিন্ত বেকারের সংখ্যা 
জানিলেই দেশে বেকারদের ছুঃখ-ছুর্দশার উপশম হইবে না । উহাতে 
রোগের প্রকৃতি ও ব্যাপকতা মাত্র জানা হইবে৷ বেকারদের সংখ্যা 
নির্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে দেশে যাহাতে চাকুরীর নূতন ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়, 

/ তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাঙ্গলার মন্ত্রিয়গ্ুলী গত কয়েক 
বৎসরে যে সমস্ত নূতন নূতন বিভাগ স্থষ্টি করিয়াছেন তাহার ফলে 
অনেক বেকার ব্যক্তির কর্মের সংস্থান হইয়াছে বটে । কিন্তু এই সব 
বিভাগের দ্বারা দেশের ধনসম্পদ কিছুই বন্ধিত হয় নাই । ফলে এই 
সব বিভাগ দেশে ট্যাক্সবৃদ্ধির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়া সমষ্টিগতভাবে 
দেশবাসীর ছুর্দশাই বৃদ্ধি করিয়াছে। যেদিন এদেশে নবাঙ্জিত 
ধনসম্পদ দ্বারা বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যয় নিব্বাহের ব্যবস্থা হইবে, 
সেই দিনই বেকার সমস্যার সমাধানের পথ প্রশস্ত হইবে। বর্তমান 
মন্ত্রিগুলী যে কোন দিন এই ধরণের কর্মপন্থা অবলম্বন. করিবেন, 
তাহার কোন আশাই আমরা দেখিতে পাইতেছি না। 

ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের ছুরবস্থ। 

_ বৰ্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর বিদেশে যুদ্ধ সরঞ্জামের জন্য 
প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্য ও কীচামালের অত্যধিক চাহিদা হেতু 
প্রত্যেক মাসেই বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানীর তুলনায় 
ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে অনেক বেশী পরিমাণ টাকার মালপত্র রপ্তানী 
হইতেছিল। গত এপ্রিল মাসে এই অবস্থার হঠাৎ বিপর্য্যয় দেখা 

. যায়। এই মাসে আমদানীর তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে বেশী টাকার 
মালপত্র বিদেশে রপ্তানী হওয়া দূরে থাকুক, রপ্তানীর তুলনায় বিদেশ 
হইতে ৪ কোটা ৮৬ লক্ষ টাকার বেশী মালপত্র ভারতবর্ষে আমদানী 
হয় । সম্প্রতি মে মাসের বহির্বাপিজ্যের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাহাতে এই অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি সূচিত হইয়াছে বটে । কিন্তু এই 
মাসেও আমদানীর তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে ২ কোটী ৩১ লক্ষ টাকার 
কম মালপত্র বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে । আলোচ্য মাসে গত এপ্রিল 
মাসের তুলনায় ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে চাউল, তৈল, তুলা, 
রাসায়নিক দ্রব্য, কার্পাসজাত বস্তু ও সুতা ইত্যাদি সমন্তেরই 
. আমদানী বাড়িয়াছে। কিন্তু বর্তমানে যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষে 

 কুলকজার চাহিদা অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়া সত্বেও উহার আমদানী 

টি. পক্ষান্তরে এই মাসে চা, চামড়া এবং কার্পাস বস্ত্র ও 
শুতার রপ্তানী বাঁড়িলেও কাচা পাট, তুলা, বীজশস্ত প্রভৃতি যে সমস্ত 
'জিনিষের রপ্তানীর উপর দেশের জনসাধারণের স্বার্থ বিশেষভাবে 
নির্ভরশীল, তাহার রপ্তানী কমিয়াছে । অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, 
সামরিক কারণে ভারতবর্ষে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র 
আমদানীর সুবিধা করিয়! দেওয়া হইয়াছে এবং ভারতীয় কীচামাল 
রণ্যানীর দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে না। উহার ফলে ভারতবর্ষের 
যে সমূহ ক্ষতির কারণ হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য । 

পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি 

ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে পণ্যদ্রব্যের পাইকারী 
মূল্য সম্বন্ধে প্রত্যেক মাসে যে হিসাব প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে মনে 
হয় যে বর্তমানে পণ্যদ্রব্যের মূল্য অত্যধিক হারে চড়িভে আরম্ভ 
করিয়াছে । গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ আরম্ত হইবার 
অব্যবহিত পূৰ্ব্বে কলিকাতায় বিভিন্ন শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের গড়পরতায় 
যে পাইকারী মূল্য ছিল, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা চড়িতে 
থাকে এবং ১৯৩৯ সালে ডিসেম্বর মাসে পূর্ববর্তী আগষ্ট মাসের তুলনায় 
উহা শতকরা ৩৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়। উহার পর পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও 
অন্যান্য কারণে পণ্যদ্রব্যের মূল্য কমিতে থাকে এবং ১৯৪০ সালের 


জুলাই ও আগষ্ট মাসে উহার দর দাড়ায় ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের 
তুলনায় শতকরা ১৪ ভাগ বেশী । কিন্তু উহার পর হইতে পণ্যমূল্য 
পুনরায় বুদ্ধি পাইতে থাকে । বর্তমানে গত জুন মাসের যে হিসাব 

তাহাতে দেখা যায় যে, পণ্যত্রব্যের মূল্য 


১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের তুলনায় শতকরা ৩৮ ভাগ বেশী 


রহিয়াছে । মে মাসে উহা শতকরা ৩০ ভাগ বেশী ছিল । যেরূপ 
দেখা যাইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে পণ্যদ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ 
সালের আগষ্ট মাসের তুলনায় অন্ততঃ দেড় গুণ বেশী হইয়া দাড়াইবে। 

যে সব জিনিষের মুল্যের উপর ভিত্তি করিয়া বাণিজ্য বিভাগ 
গড়পরতায় সমষ্টিগত মুল্যের পরিমাণ স্থির করেন সেই সব জিনিষের 
মূল্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, গত কয়েক মাস ধরিয়া খাগ্াশস্তা, 
ডাল, চা, তৈলবীজ, কাপড় ও সুতা, চামড়া ইত্যাদি সমস্তেরই মূল্য 
দ্রুত বন্ধিত হইতেছে ৷ কিন্তু পাট. তুলা! প্রভৃতি জিনিষের মূল্য সেই 
অনুপাতে বৃদ্ধি পাইতেছে না। উহার অর্থ এই যে, দেশের 
জনসাধারণের আয়ের অনুপাতে ব্যয় বেশী হইতেছে । কারণ পাট 
প্রভৃতি জিনিষ অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে সমর্থ না হইলেও 
জনসাধারণকে খাদ্যশস্য, চা, কাপড়, জুতা ইত্যাদি জিনিষ অনেক বেশী 
মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হইতেছে । উহাতে দেশবাসীর ক্রমবদ্ধমান 
দারিদ্র্য ও দুঃখ ছুর্দশাই প্রমাণিত হয়। 

স্বর্ণের ভবিষ্যৎ 

আমেরিকার যুক্তরাজ্য যদি যুদ্ধে যোগদান করে তাহা হইলে 
ভারতবর্ষে স্বর্ণের মূল্য কি দাড়া ইবে, তৎসম্বন্ধে বর্তমানে নানা প্রকার 
জল্পনা কল্পনা হইতেছে । বাঙ্গলা দেশে . বহু ব্যক্তি স্বর্ণের ভবিষ্যৎ 
মূল্য কি হইতে পারে তৎসম্বন্ধে আগ্রহী দ্বিত বলিয়া আমরা এইসব 
জল্পনা কল্পনার সারমর্ম্ম পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিতেছি । 
অনেকেই বলিতেছেন যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্য যদি যুদ্ধে যোগদান 
করে তাহা হইলে ভারতবর্ষে স্বর্ণের মূল্য কমিয়া যাইবে | উহাদের 
প্রথম যুক্তি এই যে, আমেরিকা যুদ্ধে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে জার্মানী 


আমেরিকার জাহাজসমূহ ডুবাইয়া দিতে চেষ্টা করিবে | এজন, », 


জাহাজে, বোঝাই স্বর্ণের বীমার প্রিমিয়াম বদ্ধিত হইয়া আমেরিকার 
বাঙ্গীরে ভারতীয় ব্বর্ণের দর চড়িয়া যাইবে । ফলে আমেরি কাতে 
ভারতীয় স্বর্ণের রপ্তানী হ্রাস পাইবে এবং উহার"ফলে "ভারতের 
বাজারে স্বর্ণের চাহিদা হাস হেতু উহার মূল্য স্ষর্পক্ষিকহতঃ 
আমেরিকা যুদ্ধে যোগদান করিলে ইংরাজের জয় সম্বন্ধে, ভারতবাসী 
অনেকটা নিশ্চিন্ত হইবে । এজন্য ঝ্ঘমানে যাহারা বাজ্জার হইতে 
চড়ামূল্যে স্বর্ণ ও গিনি ক্রয় করিয়া তাহা মজুদ করিতেছে তাহারা 
আর এরূপভাবে ব্বর্ণ ও গিনি মজুদ করিবে না । ফলে এদেশে স্বর্ণের 
চাহিদা হাস পাইয়া উহার মূল্য কমিবে। তৃতীয়ত; আমেরিকা যুদ্ধে 
যোগদান করিলে ইংলগুকে আমেরিকায় গৃহীত সমর সরঞ্জামের মূল্য 
দিতে হইবে না এবং এজন্য ইংলণ্ডের পক্ষে স্বর্ণের প্রয়োজন 'অনেক " 
কমিবে। ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইংলণ্ডের জন্য ভারতের বাজার হইতে 
অধিক পরিমাণে স্বর্ণ ক্রয় করিতে আগ্রহান্থিত না হওয়ার জন্য, উহার 
মূল্য হাস পাইবে। চতুর্থতঃ আমেরিকা যুদ্ধে যোগদান:করিলে জাহাজের 
অভাবের জন্ড বুটাশ সাআাজ্য ও আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্য বহুল 
পরিমাণে সঙ্কুচিত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যান্কসমূহের তরফ হইতে 
স্বর্ণের চাহিদা হ্রাস পাইবে । উহা এক পক্ষের কথা| অন্ত 
পক্ষ বলিতেছেন যে, আমেরিকা যুদ্ধে যোগদান করিলে সমুদ্রপথে 
বাণিজ্য অধিকতর নিরাপদ হইবে বিধায় বীমার প্রিমিয়াম বন্ধিত 
হইবে না। এই কারণে স্বর্ণের মূল্য সাময়িকভাবে কিছু কমিলেও 
তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না। উহাদের বিশ্বাস যে, আমেরিকা যুদ্ধে 
যোগদান করিলে ভারতবর্ষে স্বর্ণের মূল্য বর্তমানের মতই রহিয়া 
i { 

স্বর্ণের মূল্য সম্পর্কে উভয় পক্ষের যুক্তি এত অনিশ্চিত অবস্থার 
উপর ভিত্তি করিয়া রচিত যে, এই সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা 
কঠিন। তবে একটা বিষয় লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, গত ৩।৪ সপ্তাহ 
যাবত অর্থাৎ যে সমর হইতে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের যুদ্ধে জড়াইয়া 
পড়িবার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে, সেই সময় হইতে বোশ্বাইয়ের 
বাজারে স্বর্ণের মূল্যে একটা মন্দার ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 





_ শৈঠ .বালটাদ হীরাটাদের উদ্ঘোগে ব্যাঙ্গালোরে মোটর গাড়ী 
প্রস্তুতের কারখানা স্থাপনের যে চেষ্টা আরস্ত হইয়াছিল, শেষ 
মুহূর্তে মহীশূর সরকার এই কারখানার জন্য প্রতিশ্রুত মূলধন 
সরবরাহ করিতে অন্বীকৃত হওয়াতে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে । এই 
সংবাদে ভারতবর্ষের শিল্পান্থুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই মনঃ্ষুপ্ন হইয়াছেন। কিন্ত 
এই ব্যাপারের এইখানেই যবনিকাপাত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 
সম্প্রতি এরূপ জানা গিয়াছে যে, আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ইডিবেকার 
মোটর কোম্পানী ভারতবর্ষে মোটরগাড়ী নির্ম্মাণের জন্য ১০ কোটি 
টাকা মূলধন লইয়া একটি কোম্পানী গঠন করিতেছেন । প্রকাশ 
যে, বরোদা সরকার এই ফোম্পানীকে ওখা বন্দরে জমি দিয়া এবং 
অন্যান্য ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করিতে রাজী হইয়াছেন । 

শেঠ.বালচাদ হীরা্টাদ ব্যাঙ্গালোরে মোটরগাড়ী নির্শ্মাণের জন্ত 
যে কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহার সহিত &,ডি- 
বেকার কোম্পানীর পরিকল্পিত কারখানার অনেক পার্থক্য রহিয়াছে । 
শেঠ বালটাদের ইচ্ছা ছিল যে, মহীশূর সরকার এবং দেশের জন- 
সাধারণের প্রদত্ত মূলধনের সাহায্যে দেশবাসীর পরিচালনাধীনে একটি 
কারখানা গড়িয়া তোলা । এই কারখানাতে বিদেশীকে কোন 
প্রভৃত্ব দেওয়া তাহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। এই জন্যই ফোর্ড 
মোটর কোম্পানী তাহাকে এই কার্যে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে 


৬ পতি শৰত হইলেও তিনি উহাদের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। কারণ 


ফোর্ড কোম্পানী উহাদের সাহায্যের বিনিময়ে প্রস্তাবিত মোটর 
কোম্পানীর, শতকরা ৫১ ভাগ শেয়ার গ্রহণ করিবার দাবী 
' জ্ঞানাইয়াছিলেন* কিন্ত ই,ডিবেকার কোম্পানী যে কারখানা স্থাপন 
করিতেছেন তাহার অধিকাংশ শেয়ার তাহারা নিজেদের করায়ত্ত 
রাখিবেন এবং কোম্পানীর গীরিচালনাভারও তাহাদেরই হস্তে ন্যস্ত 
থাকিবে। উহার ফলে কোম্পানীর লাভের অধিকাংশ ্ডিবেকার 
কোম্পানীরই হস্তগত হইবে এবং ভারতীয়দের পক্ষে এই কারখানায় 
মোটর শিল্প সম্বন্ধে 'হাতে কলমে অভিজ্ঞতা লাভের কোন উপায় 
থাকিবে না। মোটের উপর ষ্ডিবেকার কোম্পানী যে কারখানা 
স্থাপন করিতেছেন, তাহা ভারতে বিদেশী পরিচালিত অগণিত ‘ইণ্ডিয়া 
লিমিটেড’ কোম্পানীরই অন্যতম হিসাবে ভারতবাসীকে শোষণের 
একটি প্রধান অস্ত্র হইয়া থাকিবে। 

ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মদেশে গত ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে 
মোটরগাড়ী, বাস, ট্যাক্সি, মোটর লরী এবং মোটর সাইকেল লইয়া 
মোট ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ৫০৭টি বেসরকারী মোটরযান ছিল৷ 
উহার সহিত গবর্ণমেন্টের সামরিক বিভাগের ট্যাঙ্ক মোটর সাইকেল 
ইত্যাদি ধরিলে এদেশের প্রয়োজনে নিয়োজিত মেটরযানের সংখ্যা 
আড়াই লক্ষের কম হইবে না। এইসব মোটরযানের প্রত্যেকটিই 
বিদেশ হইতে আমদানীকৃত। এইসব মোটরযানের জন্য ভারতবর্ষ 
হইতে প্রতি বৎসর গড়পরতায় ছুই কোটি টাকার মত বিদেশে চলিয়া 
যাইতেছে । দেশে রাস্তাঘাটের প্রসার এবং ব্যবসা বাণিজ্যের 
পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বিদেশ হইতে আমদানী মোটর- 
যানের সংখ্যা আরও বাড়িবে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার মারফতে ক্রমেই 
দেশের অধিক পরিমাণ অর্থ বিদেশে চলিয়া যাইবে । শেঠ বালটাদ 


হীরার্টাদের পরিকল্পনা কাধ্যে পরিণত হইলে দেশ হইতে বিদেশে * 
অর্থ বাহির হইয়া যাওয়ার এই পথ সঙ্কুচিত হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের বহুসহত্র ব্যক্তির অন্ন সংস্কানের 
পথ সুগম হইত। ইংলগ্ডের মোটর শিল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 
৫ লক্ষ লোক নিয়োজিত আছে। ভারতবর্ষে সেরূপ আশা করা 
ছুরাশা নহে। কিন্তু বর্তমানে যে ভাবে শেঠজীর পরিকল্পনা ব্যর্থ 
হইতে চলিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে যে ভাবে বিদেশীগণ ভারতীয় মোটর 
শিল্প অধিকার করিয়া লইবার জন্য তৎপর হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে 
উপরোক্ত আশ! ভরসা শূন্যে বিলীন হইল বলা চলে। 

শেঠজীর এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার জন্য আপাতঃ দৃষ্টিতে মহীশুর 
সরকারকে দায়ী বলিয়া মনে হইতেছে । কিন্তু এই সম্পর্কে মহীশুর 
দরবারের পক্ষ হইতে যে বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে , 
মনে হয় উহা উহাদের নিজন্ব অভিমত নহে__অন্য কোন স্বার্থসংশ্লিষ্ট 
দিক হইতে ইঙ্গিতক্রমেই উহারা উক্ত পরিকল্পনা হইতে সরিয়া 
দাড়াইয়াছেন। মহীশুর দরবারের প্রথম যুক্তি এই হইতেছে যে, 
ভারতবর্ষে লাভজনক উপায়ে একটি মোটর কারখানা পরিচালিত 
হইতে পারে না। কিন্তু শেঠ বালটাদ হীরা্টাদ ও মিঃ অদ্বানী যখন 
এই বিষয় আলোচনার জন্য আমেরিকার যুক্তরাজ্যে যান তখন 
আমেরিকার বিশিষ্ট শিল্পনায়কগণ ভারতবর্ষে উহার সাফল্য সম্বন্ধে 


‘ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। এই সাফল্য সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত হইয়া 


ফোর্ড কোম্পানী শেঠজীর সহিত সহযোগিতা করিতে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। এই প্রকার মনোভাবে উদ্ধ দ্ধ হইয়াই ক্রাইসলার 
কোম্পানী শেঠজীর পরিকল্পিত কোম্পানীর সহিত চুক্তিপত্রে আবদ্ধ 
হন এবং এই চুক্তির মেয়াদ এখনও শেষ হয় নাই! যে সমস্ত 
বিদেশী কোম্পানী মোটর শিল্প সম্বন্ধে চূড়াস্তরূপ অভিজ্ঞতা অর্জন 
করিয়া সমগ্র পৃথিবীতে ব্যবসা বিস্তৃত করিয়াছেন, তাহাদের কথ 
উপেক্ষা করিয়া মহীশুর দরবারের কথা বিশ্বাস করিবার কোন 
নাই। আর মহীশূর দরবার যখন শেঠজীর সহিত কথাবা 
বলিয়া তাহার পরিকল্পনায় অর্থ সাহায্য করিতে রাজী হন তখনও, 
তাহারা উহার সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াই উহাতে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। এক্ষণে এমন কোন কারণ দেখা যাইতেছে না 
যাহাতে মহীশুর দরবার উহার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিতে, 
পারেন । উহাদের হঠাৎ এই মত পরিবর্তন দেখিয়া উহাই মনে 
হয় যে উহারা অন্য কাহারও ইঙ্গিতে এই পরিকল্পনা হইতে সরিয়া। 
দাড়াইয়াছেন। এই সম্পর্কে মহীশূর দরবার হইতে আর একটি যে 
যুক্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহা আরও হাস্তাম্পদ | *উক্ত দরবার 
বলিতেছেন যে, এক্ষণে যদি ব্যাঙ্গালোরে মোটর কারখানা স্থাপিত 
হয় তাহা হইলে সমর সরঞ্জাম সরবরাহকারী কারখানাসমূহ হইতে 
অনেক দক্ষ কারিগর উহাতে চলিয়া আসিবে এবং উহার ফলে ভারত. 
সরকারের সমরায়োজন বাধাপ্রাপ্ত হইবে। কিন্ত মহীশূর দরবার 
ভারত সরকারের স্বার্থরক্ষার যে অজুহাত ভারত, 
সরকার স্বয়ং কখনও এই অজুহাতে মোটর কারখানার প্রস্তাবে বাধা 
দিতে সাহস পান নাই। মোটের উপর মহীশুর দরবারের এইসব: 


যুক্তিজাল আগাগোড়াই রহস্তপূর্ণ বলিয়া মনে হইতেছে । 
(৩৬৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) ৃ 





নাকে 


' বনহুসহত্্র ব্যক্তি বেকার হইবে। 


লু শোস্মে আর্থ-লৈভিন্ক 


পুনা জন 





বর্তমান যুদ্ধ কবে কি ভাবে শেষ হইবে তাহার কোন স্থিরতা 
নাই । তবে আপাততঃ যে প্রকার দেখা যাইতেছে তাহাতে এই যুদ্ধ 
শীঘ্র শেষ হইবে না বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক, যুদ্ধ যখনই 
শেষ হউক ন! কেন যুদ্ধশেষে ভারতীয় অর্থনীতিক ক্ষেত্রে যে সব 
সমস্তার উদ্ভব হইবে, তাঁহার প্রতিকার সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ এখনই চিন্তা 
ভাবনা আরম্ভ করিয়াছেন। কর্তৃপক্ষের এই মনোভাবের আমরা 
সমর্থন করি। কারণ যে সব সমস্তা অবশ্যস্তাবী বলিয়া দেখা যাইতেছে, 
তাহার প্রতিকারের জন্য শেষ মুহূর্ত পর্য্যস্ত অপেক্ষা না করিয়া পূর্ব 
হইতেই এই ব্যাপারে একটা কর্মপন্থা! স্থির করিয়া রাখা দুরদশিতার 
পরিচায়ক । 

যুদ্ধশেষে ভারতবর্ষের সমক্ষে যে সমস্ত সমস্যা ব্যাপক আকারে 
দেখা দিতে পারে তাহার মধ্যে বেকার সমস্তাই সর্ধপ্রধান। যুদ্ধ 
আরস্ত হইবার অনেক পূর্ব হইতেই ভারতবর্ষে বেকার সমস্তা অত্যন্ত 
জটিল ছিল এবং এখনও যে উহা জটিল নয় তাহা বলা যাইতে পারে 
না। তবে যুদ্ধসরঞ্জাম সরবরাহের জন্য বর্তমানে এদেশে গবর্ণমেন্ট 
কর্তৃক অনেকগুলি নূতন কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং গবর্ণমেন্ট 
কর্তৃক পরিচালিত যুদ্ধের পূর্বেকার যে সব কারখানা ছিল তাহাও 
অনেকগুণ সম্প্রসারিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহের 
জন্য বে-সরকারী অনেক কারখানারও কলেবর বর্ধিত হইয়াছে এবং 
নূতন অনেক কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । এই সমস্ত সরকারী ও 
বে-সরকারী কাঁরখানাতে সহল্র সহল্র ভারতবাসীর কর্ম্মের সংস্থান 
হইয়াছে। যুদ্ধ শেষ হইবামাত্র এই .সমস্ত কারখানার মধ্যে বহু 
কারখানা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়া যাইবে এবং উহার ফলে 
এদেশে বেকার সমস্তা যে প্রকার 
ল্লটিল "তাহাতে যুদ্ধ বিরতির সঙ্গে সঙ্গে যদি সহত্ম সহস্র ব্যক্তি 
/ জীবিকাসংস্থানের উপায় হইতে বঞ্চিত হয় তাহা হইলে দেশের অর্থ- 


7 অত্যন্ত মারাত্মক হইয়া দাড়াইবে, 


তাহাতে সন্দেহ নাই। যুদ্ধ শেষে আর একটা ব্যাপক অর্থনীতিক 
সমস্ত! : হইতেছে ভারতীয় কাচামাল বিক্রয়ের সমস্তা। ভারতবর্ষ 
হইতে তুলা, পাট, ' চীনাবাদাম, চামড়া ইত্যাদি রপ্তানীর উপর 
ভারতের কোটী কোটী কৃষকের স্বার্থ একান্তভাবে নির্ভর করিতেছে । 
যুদ্ধের পূর্বের জাপান জান্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশই এইসব জিনিষের 
সব চেয়ে বড় ক্রেতা ছিল। বর্তমানে যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষের 
কাচামালের বাজার হইতে 'জান্্মানী ও ফ্রান্স অপস্থত হইয়াছে । 
জাপানও ভারতের বাজার হইতে তুলা ক্রয় অনেক কমাইয়া দিয়াছে । 
, অবশ্য আমেরিকার বাজারে বর্তমানে পূর্বের তুলনায় বেশী পরিমাণে 
কাচামাল ও কাচামাল হইতে, প্রস্তুত শিল্পব্রব্য রপ্তানী হইতেছে। 


কিন্ত উহা দ্বারা জাম্মানী, ফ্রান্স ও জাপানে রপ্তানী বন্ধের ক্ষতি 


পোষাইতেছে না। ফলে ভারতের কৃষক সমাজের মায় উল্লেখযোগ্য- 
ভাবে হ্রাস পাইয়াছে এবং উহার প্রতিক্রিয়ায় দেশের সব্বশ্রেণীর 
লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে । মোটের উপর যুদ্ধের শেষে ভারতবর্ষে 
বর্তমানের তুলনায় আরও মারাত্মক রকমের বেকার সমস্তা এবং 
ভারতীয় কৃষিজাত পণ্যের বিক্রয় সমস্তা__এই ছুইটী সমস্তাই অত্যন্ত 
জটিল আকারে দেখা দিবে বলিয়া মনে হইতেছে। 

SRL 


এই সমস্ত সমস্তার প্রতিকার পন্থা উদ্ভাবনের জন্য ভারত সরকার 
কিছুদিন পূর্ব্বে রি-কনষ্টাকশান কমিটী ( পুনগঁঠন কমিটী বর্তমানে 
উহার নাম হইয়াছে কো-অর্ডিনেশন বা যোগাযোগ কমিটা) নামে 
একটা কমিটা গঠন করেন। সম্প্রতি এই কমিটী উহার প্রথম 
অধিবেশনে ৪টী নূতন কমিটী গঠন করিয়াছেন । উহার মধ্যে প্রথম 
কমিটী যুদ্ধের পরে বেকার সমস্যার সমাধান, দ্বিতীয় কমিটী যুদ্ধ 
সরঞ্জাম প্রস্তুতের কারখানাগুলিকে সর্বসাধারণের নিত্যব্যবহার্য্য 
শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের কারখানাতে রূপান্তরিত করা, তৃতীয় কমিটী 
রেলপথ বিস্তার, রাস্তাঘাট নিম্মাণ, সেচকার্ধ্য ইত্যাদির প্রসার এবং 
চতুর্থ কমিটী ভারতীয় পণ্যদ্রব্য রপ্তানী ও নির্দিষ্ট পরিকল্পনামত 
কৃষিকাধ্যের নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে প্রতিকার পন্থার নির্দেশ দিবেন। এই 
৪টী কমিটী ছাড়া যুদ্ধের পরে ভারতীয় বাট্টানীতি ও মুদ্রানীতির 
বিলিব্যবস্থা সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য আর একটী কমিটী গঠিত 
হইবে। অধিকন্ত, এই সমস্ত কমিটীকে উপদেশ দিবার জন্য 
ভারতবর্ষের নির্দিষ্ট অর্থনীতিবিদগণকে লইয়া একটা উপদেষ্টা কমিটাও 
গঠিত হইবে স্থির হইয়াছে। দেখ। যাইতেছে যে যুদ্ধের শেষে 
ভারতবর্ষের অর্থনীতিক পুনর্গ ঠন সম্পর্কে যে সমস্ত সমস্তার উদ্ভব 
হইতে পারে তাহার সকল দিক চিন্তা করিয়াই বিভিন্ন কমিটী গঠিত 
হইয়াছে এবং এই সমস্ত সমস্যার সমাধানে যাহাতে দেশের সরকারী 


ও বে-সরকারী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সহযোগিতা পাওয়া যায় তৎপক্ষৌ্ 


চেষ্টার কোন ক্রটি হইতেছে না। 

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটা দুর্ভাগ্যের কথা এই £য, গবর্ণমেন্ট যখন 
দেশের কোন জীবনমরণ সম্পর্কিত সমস্যা লইয়ী হস্ত ফিমিটা 
গঠন করেন, সেই সময়ে যাহারা দেঞ্ার সর্বোচ্চ স্বার্থরক্ষা অপেক্ষা 
গবর্ণমেন্টের মতে সায় দিয়া কর্তব্য শেষ করিতে অধিকতর ব্যগ্র, 
বাছিয়া বাছিয়া তাহাঁদিগকেই কমিটীতে স্থান দেওয়া হয়। ফলে 
কমিটার সিদ্ধান্ত অনেক সময়েই দেশের স্বার্থেরপরিপোষক হয় না। 
কমিটাতে যে ২১ জন দেশহিতকামী ও নিঃস্বার্থ ব্যক্তি থাকেন, 
তাহারা অবশ্য কমিটার রিপোর্টে নিজেদের ভিন্নমত ব্যক্ত করেন। 
কিন্তু গবর্ণমেন্ট উহাদের কথায় কর্ণপাত করেন না। কেবল্‌ তাহাই 
নহে, কমিটার মূল রিপোর্টে যে সমস্ত প্রস্তাব করা হয়, তাহাও . 
গবর্ণমেন্ট অনেক সময়েই কার্যে পরিণত করেন না। ফলে দেশের 
অবস্থা যথা পূর্ববং তথা পরং থাকিয়া যায়। এইসব কারণে বর্তমানে 
গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক গঠিত কোন কমিটীর উপরই দেশবাসী কোন আস্থা 
স্থাপন করিতে পারে না। কাজেই যুদ্ধের শেষে ভারতীয় অর্থনীতিক 
ক্ষেত্রের পুনর্গঠন সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে যে তোড়জোঁর 
আরম্ত হইয়াছে তাহাতে দেশের লোক যদি কোন উৎসাহ বোধ না 
করে, তাহা হইলে উহার মধ্যে বিস্ময়ের কিছু হইবে না। . 

যাহা হউক, গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 'গঠিত কমিটাগুলির সিদ্ধান্ত 
দেশবাসীর স্বার্থের অনুকূল হইবে না--_পূর্ব্ব হইতেই আমরা একথা 
বলিতে চাহি না। আমাদের বক্তব্য এই যে, যুদ্ধের পরে দেশের 
উপরে যে আর্থিক সঙ্কট দেখা দিবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে, 
গবর্ণমেন্ট যদি সত্য সত্যই তাহার প্রতিকারে আগ্রহান্বিত হইয়া 

(৩৬৫ পৃষ্ঠায় দ্রব্য) 





ক্রস্মি সংক্গিক স্পিন 


.[ শ্রীকালীচরণ ঘোষ ). 





ভারতের ভাগ্যে সবই নূতন ঘটনা ঘটিয়া থাকে। যখন 
আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শ হইতে নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিবার কোনও 
সম্ভাবনা নাই, যখন শিল্পজাত দ্রব্যাদি ব্যতিরেকে আমাদের 
প্রতিদিনের জীবনযাত্রা অচল, তখন বক্তৃতা করিয়া দুইটা “সৎপরামর্শ” 

দিয়া এই ছোয়াচ হইতে কি ভাবে জাতিকে রক্ষা করিতে পারা যায়, 
তাহা চিন্তার বিষয়। 

আঁজকাল রব উঠিয়াছে, সকল অভাব অভিযোগ দুর করিতে 
হইলে কৃষিক্ষেত্রে মনোনিবেশ করিতে হইবে । ‘Back to 
village”, “back to land” হইলেই বেকার কাজ পাইবে, 
অম্নাভাবের সংসারে অন্ন আসিবে, কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া 
নগদ অর্থ আসিবে এবং ভারতের লোকের বস্তু, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা 
প্রভৃতির আর কোনও অভাব থাকিবে না; ভারতে স্বর্গরাজ্য 
. আসিবে, 
'_. আমার মনে হয়, ইহাতে আমরা সম্পূর্ণ লক্ষ্যচ্যুত হইয়া 
' পড়িতেছি। বিদ্বান বুদ্ধিমান বহুলোক দেখিতেছি, ধাহাদের নিজেদের 
আর্থিক অভাব নাই, উপার্জনের পথও বেশ উন্মুক্ত, তাহারা এই 
সোরগোলের মধ্যে পড়িয়া দেশের দুর্দশা দূর করিবার জন্য, বেকারের 
কাজ জুটাইবার জন্ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বহু অর্থব্যয়ে নাঁনাস্থানে 


স্ব প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া ভদ্র (মধ্যবিত্ত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত ) ঘরের 


যুবক দিয়া কাজ চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এই “সকল 
প্রতিষ্ঠানের দৌষ-ক্রুটি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা নাই, 
অব্্তধা-ছিনীশা্নো হইবে । তবে এই কথা বলা যায়, ইহার 
কোনটিই এখন পর্য্যস্ত আত্মনির্ভবুশীল হইতে পারে নাই, অনেক গুলি 
বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং প্রায় প্রত্যেক উদ্যোক্তাই বহু ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছেন। ভদ্রলোক অর্থাৎ অনভ্যন্ত চাষী যে সকল ক্ষেত্রেই 
‘অকৃতকাৰ্য্য হইবেন তাহা ঠিক নহে, কিন্তু মূলতঃ ইহা ঠিক কিন! 
তাহাই কিচাৰ্য্য ৷ 
"যাহারা “রোদে জলে মানুষ”, অর্থাৎ সর্বরকমে কৃষিকার্য্যের 
উপযুক্ত, পিতৃপিতামহস্থত্রে চাষ আবাদ করিয়! আসিতেছে, 
আবহাওয়ার সহিত সম্পূর্ণ পরিচিত, চাষের কাল সব নখদর্পণে, বীজ 
ও মাটির জ্ঞান যাহাদের আয়ত্ত, মৃত্তিকা কর্ষণ হইতে চাষের সমস্ত 
কাজই নিজ শ্রমে করিতে সমর্থ, তাহারাও আজ্রকাল চাষ হইতে লাভ 
করিতে পারিতেছে না । সুতরাং ধাহাদের এ সকল সুবিধা নাই 
হঠাৎ তাহাদের টানিয়া আনিয়া মাঠে ফেলিয়া দিলেই যে চাষে স্থফল 
দ্রেখাইতে পারিবে, তাহা আশা করা অন্যায় । 
চাষীর দ্বার! চাষের উন্নতি করিবার চেষ্টা করাই শ্রেয়ঃ। তাহাদের 
অনেক বিষয় স্বভাবতঃই জানা আছে। সুতরাং মাটির বিশ্লেষণ, অর্থাৎ 
কোন রাসায়নিক উপাদানের,অভাব, কি সার প্রয়োজন, প্রচুর সারের 
ব্যবস্থা, নূতন এবং উন্নত.শস্তের প্রবর্তন, সেচ, বিক্রয়ের সুবিধা এবং 


উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তি প্রভৃতির সুবিধা! করিয়া দিতে পাঁরিলে ভাল-হয়।. 


কিন্তু “ভদ্র” চাষীর এ ছাড়া আরও বহু জ্ঞানের অভাব রহিয়াছে, 
সুতরাং তাহাদের উপর জোর দিতে গেলে ভুল হইবে । -" 

এ সকল যুবকের তাহা হইলে কি কোনও গতি নাই ? ইহাদের 
কথা যাহারা ভাবিতেছেন, তাহাদের . চিন্তাধারা পরিবর্তন. কর! 


প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হইবার পর কি 
করা দরকার সেই শিক্ষা দিয়া জীবিকাজ্জনের সহায়তা করিয়া দিলে 
ইহারা নিবিষ্ট চিত্তে কাজ করিবে এবং উন্নতির চেষ্টা করিবে । নচেৎ + 
মাঠ হইতে কেবল “wane” বিজ্ঞাপন দেখিয়া কেরাণীগিরির জন্য 
দরখাস্ত করিয়া ডাক বিভাগের অর্থাগমের সুবিধা করিবে । ইহাতে যে 
তাহারা বিশেষ দোষ করে তাহা নহে; কারণ তাহাদিগকে জীবন 
ধারণের উপায় বাহির করিতে হইবে। কৃষির সহিত শস্ত সংক্রান্ত যে 
সকল শিল্পের সম্ভাবনা আছে, তাহারই উপর জোর দেওয়া দরকার । 
আমাদের দেশে এই শিল্পের অভাবই সর্বাপেক্ষা প্রধান অভাব। 
সহজেই অমুমান করা যায়, ইহার উপর নির্ভর করিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ শিল্প 
গড়িয়া উঠিবে। অবস্থানুযায়ী ক্ষুদ্র শিল্পে মনোনিবেশ করিয়া 
অপেক্ষাকৃত বড় শিল্পের জন্য অবশিষ্ট বা অধিকমাত্রায় সংগৃহীত শন্ত . 
বিক্রয় করিয়া ব্যবসায় করিলে লাভবান হওয়ার সম্ভীবনা। 
গীনাবাদাম পিষিয়া তৈল নিষ্কাশন করিবার পর হইতে কত শিল্প 
পড়িয়া রহিয়াছে তাহার খবর আমরা রাখি না। তৈল সাধারণতঃ প্রচুর 
বিক্রয় করা যাঁয়। তাহার উপর কয়লা বা ফুলার্স আর্থ ৫৮]165 
earth) এর মধ্য দিয়া চুয়াইয়া লইয়া এবং সামান্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি 
সংযোগ করিয়া ইহাকে গন্ধহীন করা যায়। ইহা অপেক্ষাকৃত অধিক, 
মূল্যে বিক্রীত হয় এবং ঘৃত, সালাড অয়েল প্রভৃতি দ্রব্যে ভেজাল 
দিবার কাজে লাগে। টিনে মাছ বন্দী (canning industry) করা, 
সাবান তৈয়ারী প্রভৃতি অনেক শিল্প ইহার উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। 
তস্তজাত দ্রব্যাদিতে রং ধরাইবার জন্য টাকি রেড অয়েল ( Turkey 
red 01] ) এবং Textile 50০৭p বহুল প্রয়োজন ; ইহা প্রস্তুত করা 
কি শিক্ষা দেওয়া এতই কঠিন দা ? মার্ারিণ ( margarine ১ 
আজ জগতের বাজার দখল করিয়াছে এবং এই কাজে শূকর, গরুর * 
মন্তিফ ও চর্ববি হইতে প্রস্তুত মাজ্জারিণ অপেক্ষা চীনা বাদামের 
মাজ্জারিণ কোন ক্রমেই হীন হইবে না। চীনাবাদামের খৈল হইতে 
মুখরোচক নানা প্রকার বিস্কুট প্রভৃতি জার্ম্মানীতে তৈয়ারী হয় । 

এই ভাবে প্রত্যেক শস্তের সহিত শিল্প সংশ্লিষ্ট আছে ) 
স্থানাভাবের দরুণ এখানে আরও উদাহরণ দিতে বিরত রহিলাঁম। ং 
একবার ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, বিদেশী এই সকল 
কাচা মাল লইয়া কি করে 1 নিশ্চয়ই মনে রাখিবেন, তাহারা : 
চীনাবাদাম ভাজা খাইয়া ফুটবলের মাঠে, ষ্টিমার ঘাটে, মেলায়, দীর্ঘ 
পথ অতিক্রমে, যানে সময় কাটাইবার জন্য লইয়া যায় না। তাহারা 
এই সকল দ্রব্যের উপর নির্ভর করিয়া শিল্প গড়িয়াছে এবং এ শিল্প- 
জাত দ্রব্য দেশ বিদেশে পাঠাইয়া থাকে, তাহাতেই তাহারা ধনী হয় ; 
আর আমরা চাষের খরচ উঠাইতে পারি না। 

এখন এক চীনাবাদাম সম্পর্কে কতগুলি শিল্পের সন্ধান পাওয়া ' 
যায়। আমাদের দেশে ইহার যথোপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে না 
পারিলে, আয়ের পথ বৃদ্ধি হইবার উপায় নাই বলিয়া মনে হয়। 
বলা যাইতে পারে ইহাদের পরম্পরে অনেকগুলি সংশ্লিষ্ট, কিন্তু তাহা! 
বলিয়া কোনও অবস্থায় তাহা আরম্ভ করা যাইবে না, এই মনে করিয়া 
নিশ্চেষ্ট থাকা বুদ্ধিমানের কাধ্য নহে। যাহার! কৃষিপ্রতিষ্ঠানে অজ 
অর্থব্যয় করিতেছেন, তাঁহারা এদিক ভাবিয়া দেখুন। সরকারী 








১৪ই জুলাই, ১৯৪১ ] 
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কৃষিবিভাগ, শিল্প বিভাগ এবং পল্লীউন্নয়ন বিভাগ ( Dept. of 

Agriculture, Industries and Rural Reconstruction ) 

প্রত্যেকেই মোটামুটি অন্ধকারে ঢিল ছোড়াছুড়ি করিতেছেন_-“লাগে 
/ তাক, না লাগে তুক”। যদি এই জাতীয় শিল্পের উন্নতি করা যায়, 
তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে এই সকল বিভাগগুলির অস্তিত সম্বন্ধে কিছু 
পরিচয় পাওয়া হয়। 

ইহার প্রধান সুবিধা যে অঞ্চলে যে শস্ত প্রচুর জন্মে সেই অঞ্চলে 
তৎসংক্রান্ত শিল্প গড়িয়া উঠিবে ; একটির সহিত আর একটির যোগ 
টানিয়া বেড়াইবাঁর প্রয়োজন হইবে না। কাঁচা মাল যানবাহনে 
স্থানান্তর করিবার হাঙ্গামা ও অর্থব্যয় নাই। এই ভাবে দেশের 
মধ্যে শিল্প ছড়াইয়া পড়িলে সকলেরই কিছু ক্ছি অর্থের সংস্থান 
হুইবে। 

আমি মনে করি, এই জাতীয় শিক্ষা আমাদের মধ্যবিত্ত শিক্ষিতের 
এখনই প্রয়োজন । ইহা ছাড়া বহু অর্থকরী শিল্প রহিয়াছে, তাহার 
ভার যাহাদের উপর আছে, তাহারা নিজ কার্য্যে কৃতিত্ব প্রকাশ 
করুন, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু শিল্পক্ষেত্রের প্রসার 
ও প্রকার বৃদ্ধি করিতে না পারিলে এই অগণিত বেকার লোকের 
কোনও সুবিধা নাই । আর ভূলপথে চালিত করিয়া যুবকদিগের বহু 
মূল্যবান সময় নষ্ট করিয়া এবং তাহাদের কর্ম্মশক্তির উপর বিশ্বাসহীন 
করিবার স্থযোগ দেওয়া উচিত নয়। যে যাহার কাজে শক্তি ও রুচি 
অনুযায়ী কর্ম্মকুশলতা দেখাইতে পারিবে, জীবিকার্জন করিয়া সংসার 
প্রতিপালন করিয়া সমাজের সেবা করিবে, সেই সকলের সুযোগ 
করিয়া দেওয়া রাষ্ট্রশক্তির বা সরকারের কাজ । আমাদের দেশে 
নিজ স্বার্থ প্রণোদিত বিদেশী সরকারের স্বরূপ চিনিতে আর কাহারও 
বাকী নাই । তাহা না হইলে, একটা প্রকাণ্ড জাতির সমস্ত শিক্ষা 
আজ কেরাণীগিরি, মোক্তারী, ওকালতী আর মাষ্টারী করিবার উপযুক্ত 
দরিয়া শতাধিক বৎসর পরিচালিত হইতে পারিত না। আজ কঠোর 
র্মে অনভ্যস্থ, শিল্প শিক্ষায় অজ্ঞ, দারুণ অভাবে দিথ্বিদিক জ্গনশৃন্ত, 
হীন যুবকের দল রাজনীতিক্ষেত্রে ভিড় বাড়াইয়া যাহাতে 
সরকারকে বিপদাপন্ন না করে, তাহারই উপায় চিন্তা করিতে গিয়া 
সরকার বহু লোককে এককালে কর্মরত রাখিবার জন্য এই কৃষি-বুদ্ধি 
দিয়াছেন । জমির পরিমাণ অনেক, সুতরাং অনেকেই ব্যস্ত থাকিবে। 
কেরাণীগিরি শিখিতে শতাধিক বর্ষ কাটিয়াছে, এখন কৃষিক্ষেত্রে 
ফেলিয়া যতদিন অন্ধকারে রাখা যায় তাহারই চেষ্টা চলিতেছে ৷ দুঃখের 
বিষয়, এই “ভীওতায়” অনেক বিদ্বান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, ধনশালী ব্যক্তি 

পড়িয়াছেন। ইহাই চিন্তার কারণ। 











(যুদ্ধ শেষে অর্থ-নৈতিক পুনর্গ ঠন) 
থাকেন, তাহা হইলে এত কমিটী সাব-কমিটীর সমারোহ না করিয়াও 
তাহারা নিজেদের কর্মপন্থা স্থির করিয়া লইতে পারেন। একথা 
স্কুলের বালকও জানে যে, দেশের বেকার সমস্যার প্রতিকার করিতে 
হইলে এবং সাধারণভাবে দেশের অর্থনীতিক অবস্থার উন্নতি বিধান 
করিতে হইলে দেশে শিল্পের প্রসারই সব্রশ্রেষ্ঠ উপায়। এই শিল্পের 
প্রসারের পক্ষে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রাথমিক মূলধন সরবরাহে সাহায্য, 
এ অল্পম্থদে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে খণদান, দেশের শুক্কনীতি শিল্পপ্রসারের 
অন্থকুলভাবে নিয়ন্ত্রণ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে ট্যাক্সভার হইতে কথঞ্চিৎ 
বিমুক্ত করা, গবর্ণমেন্টের প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্য দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান 
হইতে ক্রয়, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাচামাল এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানে 
প্রস্তুত শল্য অল্প ভাড়ায় চালানের ব্যবস্থা, শিল্প সম্বন্ধে সরকারী 


পির 2, দি এস সি দত: 


ব্যয়ে গবেষণা এবং শিল্পত্রব্য বিক্রয়ের বিলিব্যবস্থা প্রভৃতি যে সমস্ত 
সর্বজনবিদিত পন্থা রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে খবরাখবর গবর্ণমেন্টের 


. দপ্তরস্থিত বহু কমিটী ও কমিশনের রিপোর্ট হইতেই তাঁহারা অবগত 


হইতে পারেন । এজন্য নূতন কমিটার আড়ম্বর দেখাইবার কোন 
প্রয়োজন নাই। দেশের ভিতরে রেলপথ বিস্তার, সেচকার্যের 
প্রসার, রাস্তাঘাট নিশ্মাণ প্রভৃতি কার্য্যও যে দেশের বেকার সমস্ত 
সমাধনের এবং শিল্লোন্নতির অন্যতম প্রকৃষ্ট পন্থা তাহাও গবর্ণমেণ্ট 
জানেন এবং এইসব কাজ কি ভাবে করিতে হইবে ও কি ভাবে উহার 
জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে তৎসম্বন্ধেও বহু পরিকল্পনা গবর্ণমেন্টের 
দপ্তরে রহিয়াছে। দেশের ভিতরে শিল্পের প্রসার হইলে দেশে 
উৎপাদিত প্রধান প্রধান কাঁচামাল বিক্রয়ের ব্যাপারেও যে বিদেশের 
উপরে দেশবাসীর একান্ত নির্ভরতা বিদুরিত হইবে তাহাও গবর্ণমেন্টের 
অজানা থাকিবার কোন কারণ নাই। মোটের উপর, দেশের অর্থ- 
নীতিক উন্নতি বিধানের পন্থা কি তাহ। সকলের জানাই আছে এবং 
যাহারা গবর্ণমেন্টের কর্ণধার তাহারাও মুখে স্বীকার না করিলেও মনে 
মনে উহার উপযোগিতা নিশ্চয়ই উপলদ্ধি করিতে পারেন। উহার 
পরেও গবর্ণমেন্ট যদি নুতন করিয়া কমিটী গঠনের জন্য প্রয়েজিনীয়তা 
উপলব্ধি করেন, তাহা হইলে তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্ত এই সমস্ত :' 
কমিটার পরিশ্রমের জন্য দেশে কিছু সুফল ফলিবে কি? না, সেই ' 

সনাতন অর্থাভাবের দোহাই দিয়া অন্যান্য অগণিত কমিটী ও কমিশনের 


পরামর্শের ন্যায় উহাও সরকারী দপ্তরে চাপা পড়িয়া থাকিবে? 


(ভারতীয় মোটর শিল্পে বিদেশীর প্রবেশ) 
মহীশূর দরবারের এই মনোভাবের জন্য কে দায়ী আমরা জানি 


না। তাহ! জানিবার৪ কোন প্রয়োজন নাই | তবে শুল্ী” 


যাইতেছে যে, শেঠ বালচাদ হীরার্টাদ মহীশূর দরবারের কবুল- জবাবে 
নিরুৎসাহ হন নাই এবং বর্তমানে তিনি দেঠোর ধনী ব্যক্তিদের 
সহযোগিতায় মাত্রা বা অন্ত কোন উপযুক্ত স্থীটৈ্প্রকাটি স্টর 
কারখানা স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিত্তেছন ! কিন্তু মূলধনের সমস্তার 
সমাধান হইলেও শেঠজীর পরিকল্পিত কোম্পানী যাহাতে আমেরিকার 
যুক্তরাজ্য হইতে মোটরগাড়ী নিশ্মীণের উপযোগী কলকজা আমদানী 
করিতে পারে তজ্জন্য ভারত সরকারকে অনুমতি দিতে হইবে। A 
পৃথিবীর স্বাধীন দেশ মাত্রেই মোটর শিল্পের স্তায় একটি মৌলিক 
শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের রাজশক্তি প্রাথমিক মূলধন সরবরাহ, 
অল্পমুদে খণদান প্রভৃতি বহুভাবে সাহায্য করিয়াছেন ও 
করিতেছেন । শেঠ বালটাদ হীরার্টাদ অর্থের' জন্য গবর্ণমেন্টের 
নিকট প্রত্যাশী নন। তিনি নিজের অর্থে যাহাতে আমেরিকার 
যুক্তরাজ্য হইতে মোটর গাড়ী প্রস্তুতের উপযোগী কলকজা আমদানী 
করিতে পারেন ভজ্জন্যই গবর্ণমেন্টের নিকট দাবী জানাইয়াছেন। 
ভারত সরকার যদি এই দাবীও প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে একথা 
আর একবার নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইবে যে, ভারতে শিল্পের প্রসার 
ভারত সরকারের কাম্য নহে এবং ভারতের বাজারে বিদেশী শিল্প 
পরিচালকদের প্রভুত্ যাহাতে অব্যাহত থাকে," তাহাই . তাহাদের 
অবলম্বিত কার্ধ্যনীতি। এই নীতি যে '্ষতদূর অদুরদর্শী তাহা কি 


গবর্ণমেন্টের এখনও হৃদয়ঙ্গম করিবার সময় আসে নাই র্‌ 


ইণ্ডিয়ান টী লাইসেনিৎ কমিটি: 
১৪ জন সন্ত নিয়া সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান টা লাইয়েক্সিং কমিটির নূতন 
কাৰ্য্যকরী সমিতি গঠিত হৃইয়াছে। সদস্তদের মধ্যে দুইজন বাঁ্ালী রহিয়াছেন। 


cB 


টা 





বঙ্গীয় পরিষদের আগামী অধিবেশন 

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশন ২৮শে জুলাই আরম্ভ হইবে 
অধিবেশনে আলোচ্য বিষয়সমূহের সুচী সংশোধন করা হইয়াছে। তদম্ুসারে 
উদ্বোধন দিবসে ভূমি রাজস্ব কমিশনের (ক্লাউড কমিশনের ) রিপোর্ট 
আলোচিত হইবে এবং এই আলোচনার অন্ত দুই দিন নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। 
রিপোর্ট সম্পর্কে কোনরূপ ভোট গ্রহণ করা হইবে না বলিয়া প্রকাশ । 
পরিষদের আগামী অধিবেশনে নিয়লিখিত বিলগুলি উত্থাপিত হইবে £-- 
১৯৪১ সালের কাচা পাট কর বিল, ১৯৪১ সালেব কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস্‌ 
(সংশোধন) বিল, ১৯৪১ সালের বঙ্গীষ পুলিশ রেটস. বিল, ১৯৪১ সালের 
চান্দিন! প্রদ্াস্বত্ব বিল, ১৯৪১ সালের বঙ্গীয় কবি আষকর বিল, ১৯৪৯ সালেব 
বঙ্গীয় ফিনান্স (সংশোধন ) বিল, ১৯৪১ সালের বঙ্গীয় পুষ্করিণী সংস্কার 
( সংশোধন ) বিল, ১৯৪১ সালের বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল (সংশোধন ) বিল, 


* ১৯৪১ সালের বঙ্গীয় পল্লী স্বায়ত্তশাসন (সংশোধন ) বিল এবং ১৯৪১ সালেখ 


বঙ্গীয় ( পল্লী) প্রাথমিক শিক্ষা (সংশোধন ) বিল । ১৯৪০ সালের কলিকাতা 
মিউনিসিপ্যাল (সংশোধন ) বিল আগামী ৪ঠা আগষ্ট আলোচিত হইবে এবং 
উহার অনুমোদনের প্রস্তাবও এঁ সময় বিবেচিত হইবে | ১৯৪১ সালের বঙ্গীয 
বাজার নিয়ন্ত্রণ বিল ১১ই আগষ্ট এবং ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা 
বিল ২৬শে আগষ্ট চূড়ান্তভাবে আলোচিত হইবে। আগামী অধিবেশন 
১৮ই সেপ্টেম্বর সমাপ্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়৷ এবারের অধিবেশনে 
বে-সরকারী প্রস্তাবসমূহ আলোচনার জন্ত সাত দিন ধার্য করা হুইয়াছে। 


বাঙ্গলায় পতিত ও জলাভুমিতে আবাদ 
বঙ্গীয় অর্থ নৈতিক তদন্ত বোর্ড এই প্রদেশের পতিত, উর ও জল্গা দ্রমি 
আবাদ করার উদ্দেশ্যে তদন্তের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। 
কিছুকাল যাবত এই বিষয়টি বোর্ডের বিবেচনাধীন ছিল এবং এই সম্পর্কে 
একার্ট সাব নিয়োগ করা হইয়াছিল। সাব-কমিটির প্রাথমিক 
রিপোর্ট বোর্ডের 'নিকট প্রেরণ ভ্তররা হইয়াছে। গর্ত ৯ই জুলাই বোর্ডের 
সভায় উক্ত রিপোর্ট আলোচনার পর আপাততঃ ময়মনসিংহ ও মেদিনীপুর 
জেলায় তদন্ত আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। বোর্ড কর্তৃক 
অনুমোদিত পরিকল্পনা ছুটুটি অংশে বিভক্ত। প্রতি পল্লীতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
ছোট ছোট অনাবাদী জি প্রথম পরিকল্পনার অস্তভুক্ত। এ সব জমিতে কি 
উপায়ে বৎসরে দুইটি ফসল তোলা যায় তাহাই এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য । 
বর্ধমান বিভাগের অনাবাদী বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং পূর্ববঙ্গের আড়িয়ল, চরণ ও 
অন্তান্ত খিল সহ বিস্তীর্ণ ললাতৃমি আবাদ করাই দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেস্ঠ। 


তাত শিল্পে সরকারী সাহায্যের সুপারিশ 

সিমলায় সম্প্রতি যে শিল্প সম্মেলন হইয়| গিয়াছে তাহাতে ভাত শিল্প 
সম্পর্কে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের রিপোর্টসমূহ আলোচিত হয়। উক্ত 
সম্মেলনে তাত শিল্পের উন্নতিকলে ১৯৪১-৪২ সালে নিয্নোক্তরূপ সরকারী 
সাহায্য মঞ্জুরের জন্তু সুপারিশ করা হইয়াছে £__মাত্রীজ ৬৮ হাজার টাকা, 
বোম্বাই ৩৯ হাজার টাকা, বাঙ্গলা ৯৬ হাজার টাকা, যুক্তপ্রদেশ ৮৬ হাজার 
টাকা, পাঞ্জাব ৪৫ হাজার টাকা, বিহার ৪৫ হাজার ৮ শত টাকা, যধ্যপ্রদেশ 
ও বেরার ২৪ হাজার ৪ শত টাকা, আসাম ২৪ হাজার ৪ শত টাকা, সিদ্ধ 
১২ হাজার ৪ শত টাকা, উড়িযুম ১৩ হাজার ৪ শত টাকা এবং দিল্লী ৭ হাজার 
৪৪০ টাকা। 

ভারতে তৈয়ারী প্রথম জঙ্গী বিমান 

বিদেশ হইতে আমদানী করা বিভিন্ন অংশের সংযোজনা দ্বারা বাজালোরের 
হিন্দুস্থান বিমান কারখানায় তৈয়ারী প্রথম জঙ্গী বিমান পরীক্ষার জন্ত শীঘ্রই 
উড়ান হইবে। ভারতীয় সাজসরঞ্রামের সাহায্যে বিমানপোত নির্মাণ 
করিতে এখনও বিলম্ব আছে বলিয়া প্রকাশ। | 


আহিল ছুলিল্সালি আন্বল্লা্খন্বন্ত 


বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকারদের সংখ্যা-নির্ণয় 
প্রকাশ, বাজলা দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকারদের সংখ্যা আদমন্থমারী 
বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের মারফৎ নির্ণয় করিবার জন্য বাঙ্গলার অর্থনৈতিক তদস্ত 
বোৌর্ডবাঙ্গলা সরকারের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবটি. 
বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেশরক্ষা বাবদ ব্যয় 
১৯৪১ সালের ৩০ শে জুন যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই বৎসরের মার্কিন 
যুক্তবাষ্র সরকারের বাজেটে প্রকাশ যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণষেণ্ট আলোচ্য 
বৎসরে মোট ১২শত ৭০ কোটী ডলার গবর্ণমেণ্টের কার্য্য পরিচালনার জলন্ত 
ব্যয় করিয়াছেন। এইরূপ মোট ব্যয়ের মধ্যে দেশরক্ষা বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ৬ শত কোটী ডলার । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আলোচ্য বৎসরে যত 
রাজস্ব আদায় হহয়াছে তাহার চেয়ে ৫শত ১০ কোটী ডলার বেশী ব্যয় 
হইয়াছে। পরবর্তী বণসরে ১৫ শত ৫০ কোটী ডলার শুধু দেশরক্ষা বাবদ 
ব্যয় করা প্রয়োজন হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের সর্বসমেত 
ব্যয়ের পরিমাণ ২২ শত ২০ কোটী ডলার হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। 
পরবর্তী বৎসরে ১২ শত ৫০ কোটী ডলার রাজস্ব বাবদ পাওয়া যাইবে বলিয়া 
আশা করা যাইতেছে এবং বাজেটে ৯ শত ৭০ কোটী ডলার ঘাটতি পড়িবে 

বলিয়া অন্কুমিত হইতেছে। | 

ভারতে সরকারী রেলওয়েসমুহের আয় 
১৯৪১ সালের ১১ই জুন হইতে ২০শে জুন পর্য্যন্ত (দশ দিনে) ভারতের 
সমস্ত সরকারী বেলওয়েসমূহের আয় হইযাছে ৩ কোটী ২৯ লক্ষ টাকা। 
EE IE FE AEE. 


হেড অফিস--৭নং, ওয়েলেসলি প্লেস, তা। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 


পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতম্ার। শেয়ার ক্রয় 
করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি 
অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহার! 
রি হেড অফিসে কিন্দা যে কোন শাখা অফিসে পত্র 

খুন। ৃ 
চলতি হিাব--দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্তের 
উপর বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওষা হয়। বাশ্নাসিক সুদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব-_বাধিক শতকরা ১০ টাকা হারে সুদ 
দেওয়া হয়। ‘চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়! অন্ত হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানাস্তর করা যায়। 
স্থায়ী আমানত ১ ৰৎসর বা কম সময়ের জন্ত লওয়া হয়| 
ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। . 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উহার হুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা কর] হয়। বাক্স, মালের 
গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত 'রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 
অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 

শাখা নারায়ণগঞ্জ ও বড়বাজার (কলিকাত! )। 


ডি, এফ, শ্যাণ্ডাস? জেনারেল ম্যানেজার ' 
EE ATE IEE EA 
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১৪ই জুলাই, ১৯৪১ ] 


আধিক জগৎ 








এই আয়ের পরিমাণ ১৯৪০ সালের অনুরূপ সময়ের তুলনায় ৬০ লক্ষ টাকা! 
বেবী । ১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ২০ জন পর্য্যন্ত সমস্ত সরকারী 
রেলওয়েসমূহের আয় ২৬ কোটী ২৮ লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে এবং এইরূপ 
আয়ের পরিমাণ ১৯৪০ সালের অনুরূপ সময়ের চেয়ে ১ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা 


বেশী। 
সমর খণ. 


১৯৪১ সালের ২৮শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে দ্বিতীয় 
দফা দেশ রক্ষা বাবদ ১ কোটী ৩৭ লক্ষ ২২ হাজার ৫ শত টাকা খণ পাওয়া 
গিয়াছে | ১৯৪১ সালের ২৮শে জুন পর্য্যস্ত বিনাস্ুদী দেশ রক্ষা বণ্ডের জন্য 
২ কোটা ৪৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, ৩২ টাঁকা সুদের দেশরক্ষা খণ বাবদ 
পূর্বববন্তী খণের পরিমাণ ধরিয়া) &৬ কোটা ২৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা এবং 
পোষ্ট অফিস মারফতে দশ বাৎসরিক ডিফেন্স সার্টিফিকেট বাবদ ২ কোটা 
৯৫ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে | ১৯৪১ সালের ২৮শে জুন পর্য্যস্ত 
সমস্ত প্রকার দেশরক্ষা বাবদ ভারতীয় খণের পরিমাণ হইতেছে মোট ৬১ 
কোটা ৬৮ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা । 

বাংলার রেশম শিল্প ূ 

বাংলার রেশম শিল্প সাব-কমিটী তুঁতগাছের চাষ, শুঁটীপোকা পালন, 

রেশমের স্বতা কাটা এবং রেশমের বস্ত্রাদি বয়ন করিবার জন্ত কিরূপ পন্থা 

অবলম্বন করা যায় তদ্বিযয়ে বিবেচনা করিতেছেন। রেশমের বন্তরাদির 

পরীক্ষার জন্য এবং যাহাতে এইরূপ দ্রব্যাদির নিমিত্ত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের 

মারফত বাজার স্বষ্টি করা যায়, সেই সম্বন্ধেও উক্ত কমিটী চিস্তা করিতেছেন। 
ভারতে সমর খণের পরিমাণ 

১৯৪১ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত দেশরক্ষা বাবদ বুটাশ ভারতীয় 
১১টা প্রদেশ, দেশীয় রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শাসিত অঞ্চলসমূহ 
হইতে যে পরিমাণ খপ পাওয়া গিয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া 


হইল £- 
প্রদেশে ৩২ সুদের দেশরক্ষা বিনাসুদী বও ডিফেন্স সেভিংস মোট 
বাবদ খণ সার্টিফিকেট 

বাঙ্গলা ২৩,৭৯১২৬১৪০০ ৩৫,৭২,৬৭৬ ৩২১৭৮১১৬০ ২৪১৪৭১৭৭২৩৬ 

বোম্বাই 5 ১৮,০৩,৮৫১৯০০ ১১১০১২৬১৯৭৮ ৫৯১০৪১১৮* ১৯১৭৩১৭১০৫৮ 

পাঞ্জাব | ৩১০ ৪১৪ ৯১৫ ০০ ৯১৮৩,৩৮৫  ৪০১০০১৭*০ ৩১৫৪১৩৩,৫৮৫ 

বুক্তপ্রদেশ ৯১৭০১৬৯১৪০০ ৬,৫২,৭৭৪ ৩৭১৬১১১৩০ ২১৯৪১৮৩১৩০৪ 

মাদ্রাজ' ১,৬৩,৩১,৫০০ : ৭১৬৪১৭৯৪ ২৭,৭৮,৩২০ * ১১৯৮১৭৪১৬১৪ 

সিন্ধু ৫৪)২৯,৭০০ ২,৪০,৩১৬ ৮,৭৮,৪৫০ ৬৫,৪৮,৪৬৬ 

বিহার ২৫,৯১,৮০০ ৪৮,৯০৭ ১৩,৪০,৩৬০ ৩৯,৮১,০৬৭ 

মধ্যপ্ৰদেশ ও | 

বেরার ১৬,৩৭১৩০০ ১,২৮,৬৮৪ ৯,৬৪,৫৭০ ২৭,৩৫,৫৫৪ 

উত্তর পশ্চিম . 

সীমান্ত প্রদেশ ১২,৬২,৩*০ "৮২,১৯৪৮ ৩,*৮,৫৫০ ১৬১৫৩,০৪৮ 

উড়িষ্যা ২,৭০,১০০ ৩,০৬০ ৩,৫৯৪,৩১০ ৬,৩২,৪৭০ 

আসাম ৩,৩২,৯০০ ১৬,৮০৯ ২,৬৮,৮২০ ৬,১৮,৫২৯ 

দেশীয় রাজ্য ও 

কেন্দ্রীয় সরকার 

শাসিত অঞ্চল ৮৪,৭৯৪,৫০০ ৬২,৫৩,৯৮৪ ১,৫২,৩৩,৪৮৪ 
€০,২৬,৬৬,৩০০ ২১৩৭১৭৪১৫৬৫ ২,৩৮,৪৭,৫৫০ &৫,০১,৮৮,৪১৫ 


যাভা, মালয়, সিঙ্গাপুর, পুর্ববভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও সুদূর প্রাচ্যের অন্তান্ত 
দেশসমূহে বাঙলার কাপড়ের কলগুলি বস্ত্র সরবরাহ করিতে পারিবে কিনা 
তাহা অবগত হুইবার জন্ত উক্ত দেশগুলি হইতে বঙ্গীয় কল-মালিক সমিতির 
নিকট পত্র প্রেরণ কর! হইয়াছে। মহাযুদ্ধের জন্ত ইউরোপ হইতে বস্রাদির 
আমদানী অত্যন্ত অস্ুবিধাজনক হওয়ায় এরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত 


হুইতেছে। 
আসামে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি 


আসামের ১৯৪১ সালের লোকগণনার হিসাব সম্প্রতি প্রকাশিত 


হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায়, ১৯৩১ সালের তুলনায় লোকসংখ্যা ১৬ লক্ষ, |. 


৩ 


৩৬৭ 








৮১ হাজার ৯৯১ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। করদরাজ্যসহ সমগ্র আসামের 
জনসংখ্যা বর্তমানে ১ কোটি ৯ লক্ষ ৩০ হাজার ৩৮৮ জন তন্মধ্যে পুরুষ 
৫৭ লক্ষ ৪০ হাজার ৭৪৬ জন এবং নারী ৫১ লক্ষ ৮৯ হাজার ৬৪২ জ্বন। 
বিভিন্ন ধৰ্ম্মাবলম্বীদের সংখ্যা নিয়রূপ :__হিন্দু--৪৫ লক্ষ ৪০ হাঁজাঁর ৪৯৭ জন, 


| ( তপশীলভূক্ত শ্ৰেণী ৬ লক্ষ ৭৬ হাজার £৫৬ ভন এবং অন্তান্ঠ ৩৮ লক্ষ ৬৩ 


হাজার ৯৪১ জন ), মুসলমান--৩৪ লক্ষ ৭৪ হাজার ১৪১ জন । খৃষ্টান-_৬৭ 
হাজার ১৮৪ জন, উপজাতীয়--২৮ লক্ষ ২৪ হাজার ৫৮৬ জন, বৌদ্ধ_-৮ 
হাজার ৩১৭ জন , ভজৈন--৬ হাজার ৮৪০ জন, শিখ ৩ হাজার ৮৪৫ জন, 
পারশী- ২, ইহুদী--৯ এবং অন্যান্ত ৪৯৬৭ জন। ১৯৩১ থুষ্টার্ের লোকসংখ্যার 
তুলনায় এবার হিন্দুদের সংখ্যা ৬ লক্ষ ৬৪ হাজার ১৫৩ জন হাস পাইয়াছে 
এবং মুসলমানদের সংখ্যা ৬ লক্ষ ৯৩ হাজার ৬২৭ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাট দান 
পরলোকগত রামগোপাল ঘোষ প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্বে তাহার দানপত্রে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের হস্তে বহু টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া গিষাছেন 
বলিয়া এখন জানিতে পার! গিয়াছে । প্রায় এক মাস পূর্বে তাহার বিধবা 
পত্নীর মৃত্যু হওয়ায় বিশ্ববিদ্ভালয় দেড় লক্ষ টাকা পাইবার অধিকারী হইয়াছে । 
উহ] ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে যা আছে। 


কেন্দ্রীয় পরিষদের আ.য়ুক্ষাল বৃদ্ধি 

এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, বড়লাট আগামী ১লা অক্টোবর হইতে 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের আমুফাল আরও এক বৎসর বুদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিয়াছেন। গত ১৯৪০ সালের ২২শে জুন তিনি কেন্দ্রীয় পরিষদের 
আযুফ্কাল বৃদ্ধি করিয়া যে আদেশজারী করিয়াছিলেন তাছার মেয়াদ আগামী 
১লা অক্টোবর উত্তীর্ণ হইবে। বড়লাট কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের আয়ুফালও 
আগামী ১৯৪২ সালের ১লা অক্টোবর পথ্যস্ত বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত করিষাঁছেন। 
সাধারণভাবে উহার আয়ুঙ্কাল আগামী ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়াবী মাসে 
উত্তীর্ণ হইত ৷ 













জুটমিলের লুষ, লেদ, সাইকেল ও 'মোটরের ্ ন্‌ চট 
যন্ত্রপাতি ও সকল প্রকার মেসিন, কজকজ! ৫ 
ও রেলের প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার লৌহ ও ইম্পাতই 


সরঞ্জাম নমুনা ও মাপ অনুষায়ী 
নিখুঁতভাবে তৈয়ারী হুয়। 


যানি, ইউনাইটেড ট্রেডিং বর 


ফোন £ কলি ঃ 
1৮৬ ও ৪৯৯০ 
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আধিক জগৎ 


[ ১৪ই জুলাই, ১৯৪১ 
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ভারতে নিন্মিত প্রথম জাহাজ 

গত ৭ই জুলাই তারিখে ভাইস্-এডমিরাল স্যার হারবার্ট ফিউজারবার্টের 
পত্নী লেডী ফিটজারবার্ট কর্তৃক এইচ এম আই এস্‌ “ত্রিবাঙ্কুর” ভাসান 
হইয়াছে। এক্রিবাছুর” জাহাজখানি নির্ম্মাণে প্রায় ৬1০ লক্ষ টাকা ব্যয় 
হইয়াছে। এই টাকার অধিকাংশই ব্রিবাস্কুরের মহারাজা প্রদান করিয়াছেন! 
কেবল মাত্র ইঞ্জিন ও বয়লার গ্রেট বৃটেন হইতে আমদানী করা হইয়াছে। 
জাহাজের অন্তান্ত যাবতীয় অংশ ভারতীয় মালমসল্লার সাহায্যে নির্ম্মিত। 
মাইন সন্ধানী ডুব জাহাজ অনুসরণকারী জাহাজন্ধপে “জ্িবাহ্ছুরকে' সুসজ্জিত 
করা হুইযাছে। স্তার হারবার্ট ফিটজারবার্ট বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, 
ভারতীয় নৌ-বহরের ইতিহাসে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটন।। সরকারী 
ও বেসবকারী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 

রেলগাড়ী প্রভৃতি নির্মাণের জন্য ব্যয় 

ভারতের সরকারী রেলওয়েসমুহের জন্ত রেলগাঁড়ী প্রভৃতি নিশ্মীণ করিতে 
১৯৪২-৪৩ সালের যে ব্যয বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহাতে মোট প্রায় ৪ কোটা 
৯৩ লক্ষ টাকা খরচ পড়িবে। ইহার মধ্যে ২ কোটী ১৪ লক্ষ টাকা ইঞ্জিন, 
১ কোটী ১১ লক্ষ টাকা বয়লার এবং ১ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকা মা লপাড়ী 
নিৰ্ম্মাণ করিবার জন্ত ব্যয়িত হইবে। 

' মোটর বাস ও লরীর গন্তব্যের দূরত্ব নিয়ন্ত্রণ 

মোটর লরী ও বাসসমূহ সহর হইতে যাহাতে পয়ত্ৰিশ মাইলের অধিক 
দূরবর্তী স্থানে যাতায়াত করিতে না পারে, সেই উদ্দেস্তে ভারতসরকার 
অবিলম্বে উহাদের গন্তব্যের দূরত্ব, নিয়ন্ত্রণের জন্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্ল্প 
করিতেছেন । ট্রান্সপোর্ট এডভাইসরী কাউন্সিল বা যানবাহন পরামর্শনাতৃ 
সমিতিতে বিষয়টা আলোচিত হইতেছে। শীঘ্বই এই সম্পর্কে সরকারী 
সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হইবে বলিয়া জান! গিয়াছে। বিষয়টি বাস ও লরীর 
মালিক এবং চালকদেব পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ | 

কলিকাতায় ভূত্যদের চুরির সংখ্য! 


স্স»স্বোপ্রতি পুলিশ কমিশনার কর্তৃক প্রকাশিত একটি বুলেটিন দৃষ্টে জানা যায়, 


গত ১৯৩৯ সালে কলিকাতায় মোট ৬৪৯ স্থানে ভৃত্যের! চুরি করে-_তন্মব্যে 
মাত্র ৯৭৪টি চুরি ধরা পড়ে । ১৯৪* সালে ভৃত্যদের চুরির. সংখ্যা দীড়ায় 
৭৬৩টি এন এডি | ইহা ছাড়া, ছোটখাট চুরি যে আরও 


অনেক হইয়াছে তাহা স্থুনিশ্িত। বর্তমান বৎসরের এখনও অনেক বাকী, 


কিন্তু ইতিমধ্যে যে মাসে ৯৯ জায়গায় এবং জুন মাসে ৮৫ জায়গায় গৃহ- 
ভৃত্যেরা চুরি করিয়াছে । | 
পাট নাশকারী পোকা নিবারণের উপায় আবিষ্কার 


এক জাতীয় শুরা পোকা পাটের অত্যন্ত ক্ষতি সাধন করে। সম্প্রতি 
ইণ্ডিযান 35285045554 কমিটির ঢাকাস্থ গবেষণাগারে পরীক্ষাকাধ্যের ফলে এ 


[| বাঙ্গলার গৌরবস্ত্ভ += 


দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারীং 


কোম্পানী লিমিটেড, 

১৭ নং ম্যাক্স] লেন, কলিকাতা 
.বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
7 ৬|০ ও ৩|০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 











লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্তার স্রোতের মত চলে যায় 
বাঙ্গলার বাহিরে । ই ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব 
নস বিকার শামী লে বক! 
বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ন্যা 
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পাটনাশকারী শুয়া পোকার উৎপাত নিবারণের এক উপায় আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। এই জাতীয় পোকা তিল গাছ সামনে থাকিলে আর কোন গাছ বা 
শস্তাদি আক্রম়ুণ করে না । পাট ক্ষেতের চতুর্দিকে তিল গাছেব বেডা দিয়া 
রাঁখিলে অথবা পাট বুনিবার সময এ সঙ্গে তিলের বীজ বপন করিলে প্র শুয়া 
পোকাগুলি তিল গাঁছই নষ্ট করিবে। পাট গাছের কাছ দিয়াও উহারা 
ধেঁষিবে না। আরও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, উহার! এক ফুটের অধিক 
দীর্ঘ পাটগাছগুলির কোন ক্ষতি করে না। সুতরাং পাটনষ্টকারী শু'্পা 
পোকার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় হইতেছে পাটের 
ক্ষেতের চতু্দিকে তিলের বেড়া লাগান । 


সিন্ধু সরকারের নয়া ব্যবস্থ। 
সিন্ধু সরকার এই মর্মে এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রা ত্যাগ 
করিয়া, যাহারা সহরে বাস করিতে আসিবে তাহাদিগকে মূল্যের এক- 
চতুর্থাংশ দিলেই স্হরে জমি দেওয়া হইবে । আরও একটি সংবাদে প্রকাশ, 
সিদ্ুসরকার সরকারী অফিসের পিয়নদিগকে বিন! ভাড়ায় বাসস্থান দিবেন 
বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিযাছেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে করাচীর 
গোলন্দাজ ময়দানে ১৮০টি বাসগৃহ নিৰ্ম্মাণ করার প্রস্তাব মঞ্জুর করা bl 
উহাতে ১ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা ব্যয় পডিবে। 
পেটেণ্ট আফিসের বাখিক বিবরণী 
পেটেন্ট আফিস হইতে ১৯৪০ সালের যে বাধিক রিপোর্ট প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, মহাযুদ্ধের ফলে যে. অবস্থার স্থাষ্টি হইয়াছে 
তাহাতে নব নব বৈজ্ঞানিক গবেষণার ধারা ব্যাহত হইলেও কুটীর শিল্প 
সম্পর্কীয় আবিষ্কারের মাত্রা বুদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯ সালে আবিষ্কৃত 
দ্রব্যাদির জন্ত পেটেন্ট আফিসে ১০৬০ খানি দরখাস্ত পৌঁছিলেও আলোচ্য 
বৎসরে মাত্র ৭৪১ খানি দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে ভারতে 
আবিষ্কৃত দ্ৰব্যাদির পেটেন্ট প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২৭১ জন। বাজলা! ও বোম্বাই 
হইতে নূতন পেটেন্টেব জন্য যথাক্রমে ৮৩খানি ও ৬৯থানি আবেদন পাওয়া 
যায়। এই আবিষ্কারকদের মধ্যে তিন জন মহিলা ছিলেন । 
ঢাকা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বাজেট 


ঢাকা বিশ্ববিস্তালয়ের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটে ৩৬ হাজার ৭ শত ৪২ 
টাকার ঘাটতি হইবে বলিয়া অন্থমিত হইয়াছে । আয়ব্যয়ের আনুমানিক হিসাবে 
আয় ১০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা এবং ব্যয় ১০ লক্ষ ৬১ হাজার ৭ শত ৪২ টাকা 
ধরা হইয়াছে । চলতি বৎসরে (১৯৪০-৪১) সংশোধিত হিসাবে আয় ১০ লক্ষ 
৯ হাজার ২ শত ১৩ টাকা হইয়াছে। 
আযের অনুমান করা হইয়াছিল | চলতি বৎসরে ঘাটতির পরিমাণ ৮৪ 
হাজ্জার ২ শত ৫১ টাকা। 
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পিন্ধয়! টিম নেভিগেশন কোং” 


ফোন :-_কলি £ ৫২৬৫ টেলি :_“জলনাথ” 


পু. ভারত, ব্ৰহ্মদেশ ও সিংহলের উপকূলবর্তী বন্দরসযূহে নিয়মিত | 
মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দরসমূহে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাব্ধ চলাচল করিয়া থাকে । 
জীহাজের,লাম টন জাহাজের নাম টন 
[|] এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫০ এস, এস, জলবিজ্ঞয় ৭,১০০ 
রি 2399 জলরাজন ৮১৩০০ 5 29 জলরশ্রি ৭,১০০ 
12333 জলমোহন ৮১৩০ ০ 5925, অলরুত্ব ১৫০০ 
5 5 জলপুত্র ৮১১৫০ £ ৬১. 4$ জলপন্ন ৬১৫০০ = 
1999 জলকৃষ্ণ ৮১০৫ ০ দিন জলমণি ৬১৫ 5 
১৮: জলদূত ০ জর্লবালা ৬০০০ 
33 22 3 
eS ডিন সর » » জলতরঙ্গ 85০০০ 
2229 জলগনঙ্গা ৮,০৫০ রী 
জলযযুনা ৮০৫০ 5552 আলু ৪১০০০ 1) 
ed by জলপালক ৭,০৪০ 3333 এল হিন্দ &,৩০০ 
জলজ্যোতি ৭, ১৫০৩ এল মদিনা ৪,০০০ 
ভাডা ও অন্ঠান্ত বিবরণের জন্ত আবেদন করুন : 
ম্যানেজার--১০০, ক্লাইভ ্রীট, কলিকাতা । | 
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১০ লক্ষ ১ হাজার ২ শত টাকা ' 
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১৪ই জুলাই, ১৯৪১ ] 


আধিক জগৎ 
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ইণ্ডিয়ান সুগার সিপ্তিকেট 

সম্প্রতি কাণপুরে ইণ্ডিয়ান সুগার সিথ্িকেটের একটি সভা ‘হইয়া 
গিয়াছে। নিয়্নোক্ত ব্যক্তিগণ এবৎসরের জন্ত ইণ্ডিয়ান সুগার সিপ্তিকেটের 
সদন্ত নির্বাচিত হইয়াছেন £- 

রায় বাহাদুর কেদারনাথ খেটান, শেঠ জিওনলাল ছুটনলাল, মিঃ ভিপি 
বৈতান, মিঃ মঙ্গতরাম জবপুরিয়া, পণ্ডিত শ্রীক্বষ্ণদেব ভার্গব, লালা হুরিরাজ 
স্বরূপ, স্যার শ্রীরাম, মিঃ ঘনশ্যাম দাস বিডলা এবং করম্টাদ আপ্লার | 

কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি তৈয়ার 

ভারতবর্ষে কাপড়েব কলের যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর জন্য এখন পর্য্যন্ত কোন 
কারখানা স্থাপিত হয় নাই। মহীশূর রাজ্যে এরূপ যন্ত্রপাতি নির্মাণের ব্যবস্থা 
সম্পর্কে সম্প্রতি কতিপয়- ব্যবসায়ী উদ্যোগী হইয়াছেন বলিয়া জান! গিয়াছে, 
তবে এ বিষয়ে কোন কাঁধ্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে শিলোগ্যোগীরা 
এততসম্পর্কে মহীশূর সরকারের অভিমত জানিতে চাহিয়াছিলেন। প্রকাশ, 
মহীশূর সরকারের বোর্ড অব ইণ্ডাষ্রীজজ এণ্ড কমার্স” তদুত্তরে এরূপ অভিমত 
জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, কাঁপডের কলের যন্ত্রপাতি নির্মাণ সম্পর্কে কোন 
কাধ্যকরী পরিকল্পনা গবর্ণমেন্ট সমীপে উপস্থাপিত হইলে গবর্ণমেপ্ট তাহা 
যথারীতি বিবেচনা করিতে এবং উপযুক্ত মনে করিলে কারখানা স্থাপন 
সম্পর্কে প্রয়োজনমত সুযোগ সুবিধা দিতে প্রস্তুত আছেন । 

রাস্তা! চলাচলে আকস্মিক দূর্ঘটনায় মৃত্যু 

গত ১৯৩৯ সালে বাস্তা চলাচলের সময়ে আকস্মিক ছুর্ঘটনাঁষ মার্কিন 
বুক্তরাষ্ট্রে ৩২ হাজার ৫০০ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। এ ধরণের মৃত্যু হাস করা! 
সম্পর্কে সারা দেশে আন্দোলন হওয়া সত্বেও ১৯৪০ সালে মৃত্যু সংখ্যা ₹ 
হাজার পরিমাণ বাড়িয়া মোট ৩৪ হাজার &০০ জনে দাড়াইয়াছে বলিয়! 


প্রকাশ | স্‌ 

যুদ্ধজনিত ইমারত ক্ষতিপূরণ বীম। 
, ভারত সরকার করাচী ও সিদ্ধুর অন্তান্ত সহরগুলির অধিবাসীদের ইমারত- 
সমূহের অন্ত যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমা প্রবর্তনের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা 


করিতেছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিযাছে। মহাযুদ্ধের ঘুর্ণ্যাবর্ত ভাবতবর্ষের 
দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকায় এপ বীমা ব্যবস্থার প্রয়োজন 
অনুভূত হইতেছে। সিন্ধু প্রদেশ ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রাস্তভাগে অবস্থিত 


বলিয়া সিদ্ধুর সমস্তাই সর্বাগ্রে বিবেচিত হইতেছে । 


ব্ৰহ্ধে ভারতীয়দের বসবাস সংক্রান্ত সমস্ত! 
ত্রহ্দেশে ভারতীয়দের বসবাস সংক্রান্ত সমন্তা সম্পর্কে ভারতীয প্রতিনিধি 
দলের সঙ্গে ব্রহ্ম প্রতিনিধি দলের দুই সপ্তাহব্যাপী আলোচনা বৈঠক শেষ 
হইয়াছে। এই আলোচনার ফলে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তদনুখায়ী 
ভারতীয় প্রতিনিধি দলের পক্ষ হইতে স্তার গিরিজাশঙ্কর বাজপাই ও ব্রহ্ম 
দলের পক্ষ হইতে প্রধাদ মন্ত্রী ইউ স একটি চুক্তিপত্র নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন । 
উভর দেশের গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক অসুমোদিত হইবার পর উক্ত চুক্তির সর্ভীবলী 
প্রকাশ কর! হইবে । বিশ্ব্তস্থত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, এক সপ্তাহ কাল 
সময়ের মধ্যে ব্রহ্ম ও ভারতবর্ষে একই সময়ে উক্ত সর্ভাবলী প্রকাশিত 
হইবে। 
চটকলসমূহের কাজের সময় 
মজুত মাল এবং ব্যবসাষের অবস্থা বিবেচনা করিয়া ইণ্ডিয়ান জুট 
মিলস এসোসিয়েশন ৮ই জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত এক সভায় এই সিদ্ধান্ত 
'করিয়াছেন যে, আগষ্ট মাসে তাহাদের সমিতির সভ্য-তালিকাভুক্ত মিলসমূহে 
সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্টা হিসাবে কাজ চলিবে । সভায় স্থির হইয়াছে যে, জরুরী 
প্রযোজন দেখা দিলে যে কোন মুহুর্তে কানের সময় বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। 
বিশ্ববিদ্যালয়ে নুতন শিক্ষণীয় বিষয় 
এই বৎসর হইতে এম-এ ও এম,এস্‌-সিতে সংখ্যাতত্ব ( statistic ) 
একটি প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়ক্ূপে কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় কর্তৃক গৃহীত 
হইষাছে। ভারতবর্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয়ই সর্বপ্রথম সংখ্যাতত্বকে, 
অন্যতম প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়রপে গ্রহণ করিলেন। 
করেন, মেধাবী ছাত্রগণ উক্ত বিষয় অধ্যষনের দিকে আক্বষ্ট হইবেন । 


ঢাল আট ETE IES ল্যান 


টেলিঃ “এরিওপ্রান্টম্” .কলিকাতা 


লী ~~ = এ 


টিভি শত 
প্রথম বৎসরের কার্য্যের উপরেই 


আয়কর বাদ শতকরা ১০৯২ 
৯ লাখ ঘোষণা করা৷ 
হুইয়াছে। 


“শেয়ার মার্কেট রিপোর্ট” 
ভারতে ও ভারতের বাহিরে সকল 
দেশের শেয়ার মার্কেটের বিস্তৃত 
বিবরণের' জন্য আমাদের “মার্কেট 
রিপোর্টের” গ্রাহক হউন। বার্ষিক 
মূল্য ৩২) নমুনা বিনামূল্যে । 
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বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ - 


হেড অফিস 8৩ ও ৪ নং €হ্ছল্ান্ ট্রীউ» লিলা 
শাখা অফিসসমূহ £_-লাহোর, বেনারস, পাটনা, ভাগলপুর, দাজ্জিলিং, ডিব্ৰুগড়, জামসেদপুর, কুমিল্লা । 


মূলধন ₹__অনুমোদিত ২৫ লক্ষ টাক]; কিক্ৰয়ীকৃত ৮,৩৫,০০০; আদায়ীরুত ২,৩০,০০০ 













আমর! গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি, বাজার চল্তি শেয়ার ও অন্যান্য ষ্টক ক্রয় 
এহু জিনহিঞন্কেজ্ল্র শেল্লাত্ৰ ন্িভ্রল্লার্্থ এত্তজেণ্ড আনন্ত 


ফোন £--কলিঃ ১০৪৬ (২টী লাইন) 


—_ন্বিজ্ঞ ল্বাভী_ 
ভিক্টোরিয়। হাউস’এর নিকট 
চৌরঙী স্কোয়ারে কোম্পানীর 
জমি ক্রয় কর! হইয়াছে । এই 
মাসেই বাড়ী নির্মান আরম্ভ করা 

1. রর 










EE EE হইতে বাৰ্ৰিক 
শতকরা ৬২ সুদে, এক বৎসরের জন্য 
স্থায়ী আমানত গ্রহণ কর! হয়। 


য় ও বিক্ৰয় করি। 
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বিশ্ববিদ্যালয় আশ 


৩৭০ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৪ই জুলাই, ১৯৪১ 
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ইৎলণ্ডের জাতীয় আয় বৃদ্ধি 


, মহাযুদ্ধ বাধিবার পর ইংলগ্ডের জাতীয় আয় শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি 


পাইয়াছে। শাস্তির সময়ে এক্সপ বৃদ্ধি জাতীয় প্রশ্বর্যের পরিচায়ক | কিন্তু, 
বর্তমানে উহু! যুদ্ধোপকরপ নির্ম্মাণে জাতীয় ক্ষমতা সুচিত করে মাল্র।* 


ইংলগ্ডের সেপ্টাঁল ষ্যাটিস্টিকাল অফিস কর্তৃক প্রকাশিত এক বিবরণী দৃষ্টে 
জানা যায়, ১৯৩৮ সালের ৪৪১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড জাতীয় আয়ের তুলনায় 
১৯৪০ সালের জাতীয় আয়ের পরিমাণ দাডাইয়াছে ৫৫৮ কোটি ৮৬ লক্ষ 


পাউণ্ড! 
| যাভা হইতে ভারতে চিনি আমদানী 
গত এপ্রিল মাসে যাতা হইতে ভারতবর্ষে ৫৯ হাজার ৭৫০ মেট্রিক টন 
(১ মেট্রিক টনের পরিমাণ ২১ মণের কিছু বেশী) পরিমিত চিনি আমদানী, 
হইয়াছে। গত ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে যাভা হইতে ভারতে চিনি 
আপিয়াছিল ৭২ হাজার ২২০ মেট্রিক টন। 
পোটট্রাঞ্ে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বারের প্রতিনিধি 

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সন্ত শ্রীযুক্ত নলিনী রপ্রন সরকার এম্‌, এল,এ এবং 

ডাঃ এস, সি, লাহা, এম, এ; পি, এইচ, ভি, বিনা প্রতিদ্বন্বিতায় কলিকাতা 


পোর্টস ব্ঙ্গেল 
হইয়াছেন। 


বাংলার কৃষি উন্নয়ন 


বাংলা সরকারের কৃষি বিভাগ যাহাতে বাংলা দেশের কৃষির উন্নতির অন্ত: 


উৎ্ট শ্রেণীর বিশ্তদ্ধ শক্ত বীজ যোগান দেওয়া যায় এবং আধুনিক ও বিজ্ঞান- 
সম্মত পন্থায় উন্নত প্রণালীতে চাষের বন্দোবস্ত করা যায়, সেই জন্ত ইউনিয়ন 
বোর্ডের এলাকাধীন কৃষিফার্মের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে মনস্থ করিয়াছেন। 
ইহ! ছাড়া, কৃষি বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষা! দিবার জন্য কৃষিশিক্ষা প্রদর্শনী 
কেন্দ্রের সংখ্যাও বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনে 
একটা করিয়া কৃষি ফার্ম্ম খোলা হইবে এবং প্রত্যেক তিনটা করৃষিশিক্ষা 


স্প্্্ম্বনী কেন্দ্রের অন্ত একজন করিয়া শিক্ষক থাকিবেন। বর্তমানে যে ২০্টা 


জিলায় কৃষি ফার্ম আছে তাহাদের সংখ্যা (একটা চট্টগ্রামে, অপরটী ফেদিনী- 
পুরে) বাড়াইয়া ২২টী করা হুইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে ইউনিয়ন বোর্ডের 


অধীনে ১ শত ৯*ট কুৰি ফাৰ্ম্ম এবং ৫ শত ৪৯টা কৃষিশিক্ষা' প্রদর্শনী কেন্দ্র, 


গছা" মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে জাহাজ নির্মাণ 

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিভাগ উক্ত গবর্ণমেন্টকে আরও জাহাজ 
নিৰ্ম্মাণ কাজের জন্য €৮ কোটী ৫* লক্ষ ডলার অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর করিতে 
অন্থরোধ আনাইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৬ কোটী ডলার পুরাতন জাহাজ 
মেরামত করিবার জন্ত ব্যয়িত হইবে! “ 

আসামে সমবায় আন্দোলন 

আসাম সরকারের সমবায় বিভাগের এক বিবরণীতে প্রকাশ যে, ১৯২৯-৩০ 
সাল হইতে গত বার বৎসর ধরিয়া আসাম প্রদেশে সমবায় সমিতিগুলির 
অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাইতেছে। সমবায় সমিতিগুলিকে বাচাইতে 
যাহাতে এইগুলির পুনর্গঠন, উন্নয়ন ও সংস্কার সাধন করা যায় তদ্বিষয়ে 


চেষ্টিত হইবার এবং উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিবার জন্য এই বিবরণীতে ' 


আলোচিত হইয়াছে। সমবায় সমিতিগুলির অবনতির কারণ দেখাইভে 
যাইয়। বিবরণীতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, গত দশ বৎসর ধরিয়া আর্থিক 
সঙ্কটের দরুণ 'দেলাদারেরা নিয়মিতরূপে দেনা পরিশোধ করিতে পারে 
' নাই বলিয়া এবং অর্থাভাবে সময় মত উপযুক্ত ক্ষেত্রে টাকা দাদন করিতে 
না পারায় সমবায় সমিতিগুলির এইরূপ অবস্থা দীড়াইয়াছে। 
প্রতিকারের জন্ত গবর্ণমেপ্ট বাড়াতে অনতিবিলম্বে সমবায় সমিতিগুলিকে 
অর্থসাহায্য করেন এবং সমবায় সমিতির ব্যাপারে অন্দোলন ব্যাপকভাবে 
পরিচালনা করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত লোক নিয়োগের সম্বন্ধে বিবেচনা 
করেন, তদ্বিষয়ে এই বিবরণীতে জোর দেওয়া হইয়াছে। 
সাউথ সুবারবন মিউনিসিপ্যালিটী 
সাউথ সুবারবন মিউনিসিপ্যালিটীর ১৯৪০ সালের বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ 


যে, এই বৎসর উক্ত মিউনিসিপ্যালিটীর ১ লক্ষ ৫৯হাজার টাকা মিউনিসিপ্যাল. 


: দাঞ্জিলিংএ ৮৭ জন ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগাক্রান্ত হইয়াছিল। 
- মেনিঞ্জাইটিস রোগের সামান্ত প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়াছিল | কোন স্থান হইতেই 


স্তাশনাল চেম্বার অব কমাসে'র প্রতিনিধি মনোনীত 


ইহার * 


কর বাবদ আয় হইয়াছে। ১৯৯৪* সালে এই মিউনিসিপ্যাল এলাকার 
লোক সংখ্যা ৬০ হাজার ৪ শত ৯৩ জন দাডাইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষার 
জন্য এই মিউনিসিপ্যালিটী ১৯৪০ সালে ১৭ হাজার" ২ শত ৭১ টাকা ব্যয় 
করিয়াছে।' বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করিবার জন্ত এই বৎসর (১৯৪০ 
সালে) ১৫ হাজার ৩ শত ৬৫ টাক! এবং চিকিৎসা ব্যাপারে সাহায্যের 
নিমিত্ত ৭ হাজার ২ শত ৯১ টাক! ব্যয় হইয়াছে । ১৯৪১-৪২ সাল হইতে, 


মিউনিসিপ্যালিটার এলাকার উন্নতির জন্তু একটী পঞ্চ বার্ধিকী পরিকল্পনা, 
গৃহীত হইয়াছে। 


বাঙ্গলাদেশে সংক্রামক রোগের খতিয়ান 
গত ৭ই জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে বালা দেশে কলেরা 
রোগে মোট ৩৬০ জন আক্রান্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কলিকাতায় আক্রান্ত 
ব্যক্তির সংখ্যা ১৭৯ জন। বসন্ত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা ৮৪ জন | 
কেবল বর্ধমীনেই আলোচ্য সপ্তাহে বসন্তের প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়াছে 
কলিকাতায় 


প্লেগের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। 


বড়লাটের শাসন পরিষদের নুতন সদস্ত 

স্যার মহম্মদ জাঁফরুল্লা থা ফেডারেল কোর্ট বা যুক্তরা্রীয় আদালতে 
বিচারপতিরূপে যোগদান করায় বড়লাটের শাসন পরিষদে যে আসন শুন্ত 
হইয়াছে তাহাতে টাটার চেয়ারম্যান স্তার ছোমি মোদিকে নিধুক্ত করা হইয়াছে 
বলিয়া প্রকাশ । শ্তার মোদী সরবরাহ বিভাগের ভার গ্রহণ করিবেন বলিয়া , 
জানা গিয়াছে। আরও জানা গিয়াছে যে, ষ্তার সুলতান আমেদ বড়লাটের 
শাসন পরিষদের “সদস্ত,পদ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকাশ, তাহাকে আইন 
দপ্তরের ভার প্রদান করা হইবে । 


ভারতে মোটর গাড়ীর কারখান৷ ূ 
- মহীশূর সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় মোটর গাড়ী নির্মাণের কারখানা 


* স্থাপনের যে পরিকল্পনা! অনুসারে মিঃ বালটাদ হীরাটাদ কাধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর 
* হইয়াছিলেন তাহা মহীশূর সরকার ও ভারত সরকারের সাহায্য ও 


পত্র লিখিলে আমাদের ভিজাইন সমৰত বি ৬ম 
| ক্যাটালগ নাহল পাঠান হয় ই ইস 





$। নিত 





"সহযোগিতার অভাবে কার্য্যকরী হইতে পারে নাই । এই অসাফল্যে দি 


কবিরের বিষ অন্বেষণ কর্বেন। 


১৪ই জুলাই, ১৯৪১ ] আধিক জগৎ ৩) 





হতোগ্ম না হইয়া শ্তার এম্‌ বিশ্বেশ্বরায়া আবার নূতন উদ্যমে মোটর শিল্প নন ব্যান্ধিং কর্দোরেশন লিঃ 
স্থাপনের প্রচেষ্টায় মনঃসংযোগ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই {& \ 


যে, ভারতে মোটর গাভী নির্মাণের কারখানা সম্পকিত পরিকল্পনার মুলে হেড অফিস- কুমিল্লু। (বেঙ্গল ) স্থাপিত_১৯১৪ 


[র বিশ্বেশ্বরায়ার যথেষ্ট দান রহিয়াছে। তিনি এই বিষয়ে ॥ কলিকাতা 
নত র যথেষ্ট দান | এ পুনরায় ভারত ক তা_ লক্ষৌ-_কানপুর- দিল্লী বোন্ধে 


সরকারের সহিত পত্রালাপ করিবেন বলিয়া প্রকাশ । 
টেলিফোনে সময় জ্ঞাপক ব্যবস্থার প্রবর্তন | অন্যান্য শাখা ও এজেন্সী অফিসসমূহ 
দৃক্ষিণ কলিকাতা, বড়বাজার, হাইকোর্ট, ঢাকা, চকবাজার, নবাবপুর, ৰ 























বেঙ্গল টেলিফোন কর্পোরেশন উহাদের কলিকাতা, বড়বাজার, পার্ক, | নারীর লিভার নিন লাকি বাজার 
সাউথ ও হাওড়ার কেন্দ্রে সময় জ্ঞাপক ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছেন। সময় || হাজিগঞ্ চর বং 0৬ 


জানিতে বা ঘড়ি মিলাইয়া লইতে হইলে ফোন করিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করা | Plas রনি 
মাত্র ভারপ্রাপ্ত অপারেটর কলিকাতা কেন্দ্রের সহিত সংযোগ সাধন করিয়া (| এজেন্ট__নিউ ষ্ট্যাপ্ডা্ড ব্যাঙ্ক লিঃ, শিলচর, সিলেট, ছাতক, 
দিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সুমিষ্ট স্বরে সঠিক সময় জানান হইবে। লগুনেও || শিলং, তিনন্ুকিয়া, বর্ধমান, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, 
টেলিফোনযোগে অনুরূপ সময় জ্ঞাপক ব্যবস্থার প্রচলন রহিয়াছে । কিন্তু ছু ফরিদপুর, খুলনা, আসানসোল, জোড়হাট, রাচী। 
প্রাচ্যখণ্ডে কলিকাতার এই ব্যবস্থাই নাকি এই বিষয়ে সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা । রি ভারতবর্ষের অর্ধত্র অপরাপর প্রধান প্রধান ব্যবসা- 
মা্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় হিজলী বাদাম 

হিত্রলী বা কান্ধু বাদাম প্রধানত: ভারত হইতে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের f 555 
বাজারে রপ্তানী হয়। ১৯৩৬ সালে প্রায় ২ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের |] _ওয়েইমিনুার ব্যাঙ্ক লিঃ | 
হিজলী বাঁদাম মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারত হইতে রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৩৮ জেরা উল I এ Es 
"ও ১৯৩৯ সালে যথাক্রমে ও বাদাম ২ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ২ কোটী 
৯০ লক্ষ পাউণ্ড মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারত হইতে রপ্তানী হইয়াছিল। 

তুরস্কের সহিত ভারতের বাণিজ্য 

তুর্কী গবর্ণমে্টের একজন প্রতিনিধি মিঃ তিরহান বুরে ভারতের 
সহিত তুরস্কের বাণিজ্য সম্বন্ধ কি তাবে দৃঢ়তর ' করা যায় সেই 
সম্পর্কে তথ্যান্সন্ধান করিবার অন্ত সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন। তুরস্ক 
হইতে কোন কোন দ্রব্য ভারতে প্রেরণ করিলে তাহা! বিক্রীত হইবার 
সম্ভাবনা রহিয়াছে, তদ্িষয়ে প্রকৃত তথ্যাদি অবগত হওয়া তাহার প্রধান 
উদ্দেশ্য । কিছু কাল যাবৎ আত্তর্জাতিক নানা কারণে এবং ভারতীয় মুদ্রা 
বিনিময় ব্যাপারে অন্থবিধা হেতু তুরস্ক ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য প্রসার | 
সম্ভব হইতেছে লা। সম্প্রতি তুরস্কের প্রতিনিধি পাট ক্রয় করিতেছেন। | 
সুয়েজের পথে এবং 'ইরাণের: মধ্য দিয়া ভারতের সহিত তুরস্কের বাণিজ্য | 
চলিতে পারে কিনা তৎমন্বন্ধে তুর্কা- ব্যবসায়ীরা চিন্তা করিতেছে। | 
মিঃ তিরহান.বুরে প্রায় পাচ মাস কাল ভারতে থাকিয়া বিভির ব্যবসায় কেজে :) 









অফিস :--ষ্টেশন রোড , চট্টগ্রাম i; 


মিল: ; ££ আঁ রা 
মিলের গৃহাদির সকল প্রকার 
৮৮৮ শেষ ০ বসান == 


শীঘ্রই কাপড় বয়নের কাজ আরম্ভ করা রা 1 
এই বৃহৎ জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানে সকলের সহানুভূতি | 





ভাঙ্গাচুরা লোহা হইতে ইস্পাত প্রস্তুত 
একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী পুরাতন ভাঙ্গাচুরা লোহা লক্কড় হইতে 
এসিড প্রয়োগ দ্বারা ইস্পাত প্রস্তুতের চেষ্টায় সফল হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । 
ইহার ফলে রেলওয়েগুলির প্রয়োজনীয় শ্র্িং ইস্পাতের চাহিদা মিটানো 
সহজ হইবে । ' এতকাল উহ! বিদেশ হইতেই আমদানী হইত ৷ 
-  নিউফাউগুল্যাণ্ড সরকারের বাজেট এ 
নিউফাউগ্তল্যাণ্ড সরকারের ১৯৪০-৪১ সালের বাজেটে ৭ লক্ষ ডলার || 
উদ্বত্ত রহিয়াছে ; এবং ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটে ১৬ লক্ষ ডলার উদ্ধত | 
হইবে বলিয়া! অনুমিত হইয়াছে 
: বরোদা রাজ্যের শ্রমিক 
১৯৩৯-৪০ সালে বরোদ] রাজ্যে ১ শত ৪০্টী কারখানায় কর্মরত 
শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩৭ হাজার ১ শত ৪৩ জন। ১৯৩৮-৩৯ সালে 
কারখানার সংখ্যা ছিল > শত ৩*টী এবং উহাতে কর্ম্মরত শ্রমিকের. সংখ্যা ৯ 
ছিল ৩৪ হাজার ৩ শত ১৫ অন। ১৯৩৯-৪০ সালে কারখানায় কর্মরত | 
শ্রমিকদের মধ্যে ৩১ হাজার ৪৭ জন বস্ত্র শিল্পে নিযুক্ত ছিল। 
হায়দ্রাবাদে খণশালিসী বোভ” ন 
১৯৪০ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত হায়দরাবাদ বাজ্যে ২৬টী খণশালিসী |] 





না ও অব ক্যাবরেশন বার 






বোঁডছিল। এই বৎসর কোডের নিকট € হাজার ৮ শত ৮৫টা মামলা hl ab ls NV SE V 
নীমাংসাঁর জন্য দায়ের হইয়াছিল । এই সকল মাল! বাবদ খণের ' “পরিমাণ তব "লভ্যাংশ শতকর। বাধিক ২. টাকা Vs 
ছিল ৫৮ লক্ষ ৭ হাজার ৯ শত ৬৭ টাকা ।' : এ কাই চল =) 
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আধিক জগৎ 





সংবাদপত্রের কাগজ নিয়ন্ত্রণের আদেশে আপত্তি 

ক্যালকাটা পেপার ইম্পোর্ট এসোসিয়েশন, ক্যালকাটা পেপার ট্রেডার্স 
এসোসিয়েশন ও বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স প্রভৃতি ব্যবসায়ী সমিতি- 
সমূহ ১৯৪১ সালের সংবাদপত্র মুদ্রপোপযোগী কাগজ নিয়ন্ত্রণের আদেশের 
বিরুদ্ধে আপত্তি জ্ঞাপন করিয়া ভারত সরকারের নিকট এক পত্র প্রেরণ 
করিয়াছেন! এই পত্রে বলা হইয়াছে যে, সরকারী আদেশে সংবাদপত্র 
যুদ্রণোপযোগী কাগজের” যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তাহা অস্পষ্ট এবং 
অনাবগ্তকতাবে ব্যাপক । যাহাতে সংবাদপত্র মুদ্রণ ব্যতীত অপরাপর 


উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সংবাদপত্রের কাগজকে বিধিনিষেধ হইতে রেহাই দেওয়া, 


হয় কিংবা ব্যবসাধীদের যজুত এরূপ কাগন্জ বিক্রয়ের অন্ত অবিলম্বে অনুমতি 
দেওয়া হয় তজ্জন্ত ও চিঠিতে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টকে উক্ত আদেশ সংশোধন 
করিতে অন্থরোধ জাঁনাইয়া বলা হইয়াছে যে, মজুত কাগজ বিক্রয় করিতে 
না পারায় ব্যবসাধীদের গুরুতর ক্ষতি হইতেছে। আরও জানান হইয়াছে 
যে, যে সকল শ্রেণীর কাগজ সাধারণতঃ সংবাদপত্র মুদ্রণের জন্ত ব্যবহৃত হক 
না এবং দেওয়ালপত্রী, পঞ্জিকা, ধর্ম্মগ্রন্থ, ব্যবসায়ের, ক্যাটালগ, বিজ্ঞাপন, 
বিশ্ববিষ্ালষের প্রশ্নোত্তর খাতা প্রভৃতির অন্ত ব্যবহৃত হইয়! থাকে, সরকারী 
সংজ্ঞায় তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় নাই 1 ও সকল কাগজ দেশী 
কাগজের প্রতিত্বন্বী নহে এবং ব্যবসায়ীদের নিকট এই কাগজ বহুল পরিমাণে 


' মজুদ রহিয়াছে । 
মহীশুরে বেতার প্রতিষ্ঠান - 
মহীশুর সহরে একটা বেতার খাটি নির্মাণ করিবার জন্য মহীশূর সরকার 
৮৯ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন । . 
অস্ট্রেলিয়ায় বস্ত্র উৎপাদন 
যুদ্ধের জন্ত প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি যোগান দিবার নিমিত্ত অষ্ট্রেলিয়া ৭০ 
লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের একটা অর্ডার সম্প্রতি পাইয়াছে। ইহা ছাড়াও বর্তমানে 


সপ টস্প্ক্ষ পাউণ্ড মূল্যের বন্ত্রাদি যোগান. দিবার জন্ত একটি অর্ডার হাতে 


আছে। . হি 
রন্মের বাহিরে চাউল রপ্তানী নিষিদ্ধ 
 কু্রক্ষ বিধানালুধাযী আরাকান বিভাগ হইতে সমুদ্রপথে বঙ্দেশের 
বাহিরের যে কোনও স্থানে চাউল লইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ বলিয়া অতিরিক্ত 
বদ্ধ গেজেটে ঘোষিত হইয়াছে । টি 
বিহারের লোকসংখ্য। 


বিহারের "১৯৪১ সালের আদমন্্মারী অনুসারে এই প্রদেশের মোট ' 


"লোকসংখ্যা ৩ কোটি ৬৩ লক্ষ ৪০ হাজার ১৫১ জন 1 তন্মধ্যে পুরুষের 
সংখ্যা ১ কোটি ৮২ লক্ষ ২৪ হাজার ৪২৮ জন এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১ কোটি 
৮১ লক্ষ ১৫ হাজার ৭২৩ জন। ১৯২১-৩১ সালের সংখ্যা বুদ্ধির হার ছিল 
শতকরা ১৯৫ জন ; 
১২৩ জন । 

লি লালন 


দি ন্যাশনাল মার্কেটাইল | 


হেড অফিস *-৮নৎ ক্যানিং দ্রীট, কলিকাত। 
ja চি) 
সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
জীবন .বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি , 


উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী । 
টেলিফোন £ কলি ৩২৭৫ (দুই লাইন) | 
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১৯৩১-৪১ সালের বুদ্ধির হার দাড়াইয়াছে শতকরা! ' 


| 
ইন্সিওরেন্স কোৎ ( ইণ্ডিয়া) লিঃ 
i 
l 








[ ১৪ই জুলাই, ১৯৪১ 
পুত পশ্রিভস্ 


মাক্সি্রম এণ্ড দি ইণ্ডিয়ান আইডিয়াল (Marxism And The 
Indian Ideal)—লবত্েন্র কিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক, 
থ্যাকার স্পিস্ক এণ্ড কোং লিঃ--কলিকাতা | মৃল্য--এক টাকা । 


প্রবীণ জমিদার ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বব্জেন্দ কিশোর, রায় চৌধুবী 
মহাশয় এই ইংরাজী পুস্তকটিতে ভারতের ধর্ম, সমাজ ও নীতিগত আদর্শের 
দিক হইতে মাক্সবাদের সমালোচনা করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে জার্মান দার্শনিক কার্ণমাক্স বৈজ্ঞানিক সমাজ্ততন্ত্রবাদের বিপ্লবী 
ভাবধারা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তিনি তাহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি- 
ভঙ্গি লইয়া সমাজের ক্রম-বিকাঁশের -ধারা,ন্সন্বন্ধে গবেষণা করেন। দীর্ঘ 
দিনের সেই গবেষণালন্ধ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি সমাজ জীবনের 
বিভেদ বৈবম্য ও দুঃখ গ্রানির প্রতিকারের জন্ত এক বৈপ্লবিক 
কর্ম্মনীতির নির্দেশ দেন। তাঁহার মতবাদ ও পরিকল্পিত কর্ম্মনীতি মান্সিজম 
বা মাক্সবাদ নামে আজ সর্বত্র সুপরিচিত হইয়াছে । প্রথমতঃ সমাজের 
নিপীডিত ও বঞ্চিত শ্রেণীর লোকদের দ্বারা, রাষ্ট্রশক্তি, অধিকার, দ্বিতীয়তঃ 
ধনিক সম্প্রদায়ের কায়েমী স্বার্থ বিলোপ, তৃতীয়তঃ প্রচলিত ধন্দ ও 
বীতিনীতির অনাচার হইতে মানুষকে মুক্ত করিয়া পারস্পরিক সাহায্য, 
মনুষ্যত্ব ও নিঃস্বার্থ কর্ম্মপ্রেরণার ভিত্তিতে নৃতন সমাজ গড়িয়া তোলা 
ও চতুর্থতঃ সুসময় উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রের 
বিলোপ সাধন--প্রধানতঃ এই সমন্তই হইতেছে মাক্সবাদের উদেশ্য । এই 
মতবাদ প্রচারিত হওয়ার পর রাশিয়ার বলশেভিক দল উহ্‌! গ্রহণ করিয়া 
মানুষের সমাজ ও মামুষের জীবনকে নূতন. করিয়া গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট 
হইয়াছেন। তাহা ছাড়া, অন্ত অনেক দেশে এই মতবাদ বর্তমানে বিশেষভাবে 
আলোচিত হইতেছে ও এই মতবাদকে ভিত্তি করিয়া সাম্যবাদী দল গড়িয়া 
উঠিতেছে, কিন্তু অন্ঠান্ত দেশে যাহাই হউক না.কেন, আমাদের দেশে মার্সবাদের 
ভাবধারা ও কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে লোকের ধারণা খুবই সীমাবদ্ধ। এদেশে এ 
‘সম্বন্ধে আলোচনাও হইতেছে কম | এই সময়ে বর্তমান লেখক মার্সবাদের 
যূলগত তাৎপৰ্য্য বুঝিবার ও ভারতীয় আদর্শের সহিত তাহা তুলনা করিবার 
যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাছা খুবই প্রশংসনীয় । 

মাল্সবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বর্তমান গ্রন্থের লেখক যে 
কথাটি বিশেষভাবে. সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে চাহিয়াছেন তাহা 
এই যে, মার্সবাদের প্রচার ও প্রচলন দ্বারা ভারতের লোকের সমষ্টিগত 
কল্যাণের পথ প্রশস্ত হইতে পারে না । ভারতের ধর্ানীতি. ও সমাজগত 
আদর্শের দিক হইতে উহা পরিপোবকও নহে। বিশেষ করিয়া প্রচলিত 
ধর্ম্মের বিরুদ্ধে উহার জেহাদ কোনমতেই যুক্তিসহ বলা যায় না। সাম্য, 
মৈত্রী ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে লোকের যে সমষ্টিগত কল্যাণ মাক্সবাদের লক্ষ্য, 
লেখকের মতে ভারতের প্রাচীনধর্ম্ম ও সমাজ ব্যবস্থার মূলেও সেই লক্ষ্য 
দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই এদেশে সমাঁজ-জীবনের বর্তমান ছুঃখ্লানি 
যোচনের দ্বন্ত মার্সবাদের দিকে ঝুঁকিয়া পডিবার কোন আবশ্তকতা. নাই। 
তাহ! ছাডা এদেশের লোক নিজের ধর্ম, ও সমাগত প্রাচীন আদর্শবাদ 
বিসৰ্জ্জন দিয়া যদি মার্ক্স বাদকে অবলম্বন করিতে অগ্রসর হয়, তবে তাহাতে 
এদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নূতন বিশৃঙ্খলা সৃষ্ট হইবে--অথচ আসল উদ্দেশ্য 
কিছুই সাধিত হইবে না। এই সমস্ত বিষয় প্ৰতিপন্ন করিতে গিয়া লেখক 
মাক্সবাদের অসারতা সম্বন্ধে ও ভারতীয় ধর্ম ও প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার সপক্ষে 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মনীষীদের অনেক উজি উদ্ধত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে 


ন বাক্সবাদ সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা মানিয়! 
লওয়া অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর না হইতে পারে কিন্ত গ্রস্থকার এই জটিল 
এ বিষয় আলোচনা করিয়া যে গবেষণা ও অন্থশীলনের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা 
শর মকলেই প্রশংসা করিবেন সন্দেহ নাই। 





তক্ষাম্পানী ওএত্নত 





হ্যাশনেল ইণ্ডিয়ান লাইফ ইন্দসিওরেন্স কোং লিঃ 
১৯৪০ সালের রিপোর্ট, 


স্তাশনেল ইন্ডিয়ান লাইফ ই ন্সিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৪০ সালের 
কার্যবিবরণী দৃষ্টে এ বৎসরে কোম্পানীর উল্লেখযোগ্য উন্নতিব পরিচয় পাওষা 
যায়। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ৬২ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকার নৃতন বীমার 
জন্য মোট ৩ হাজার ৫১৬টি প্রস্তাব পায়। উহার মধ্যে ২ হাজার ৮৪৭টি 
প্রস্তাবে শেষ পর্য্যন্ত ৪৯ লক্ষ ৪১ হাজার ৫৫০ টাকার বীমাপত্র প্রদান করা 
হইয়াছে। পু্ব্ব বৎসরের তুলনায় এবার কোম্পানীর নূতন কাঁজের পরিমাণ 
এ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা অধিক হুইয়াছে। যুদ্ধের জন্য নানাদিক দিয়! প্রতি- 
কুল অবস্থা স্থচিত হওয়ায় বর্তমানে দেশের অনেক বীমা কোম্পানীর নূতন 
কাজের পরিমাণ হাস পাইতেছে। এই অবস্থায় স্তাশনেল ইণ্ডিয়ান লাইফ 
ইন্সিওরেন্স কোম্পানী যে নূতন কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইযাছে, 
তাহা ওঁ কোম্পানীর পরিচালকদের পক্ষে খুবই প্রশংসার কথা সন্দেহ নাই। 

পূৰ্ব্ব বৎসর প্রিমিয়াম ও অন্তান্ত দফায় কোম্পানীর মোট ১৫ লক্ষ ৬৩ 
হাজার ৯৩৯ টাক! আয় হয়। এবৎসর ওঁ প্রকার আয় ১ লক্ষ € হাজার 
৩৫৭ টাকা পরিমাণ বাড়িয়া মোট ১৬ লক্ষ ৬৯ হাজার ২৯৬ টাকা 
ধাঁডাইয়াছে। এইরূপ আয় হইতে: প্রয়োজনীয় খরচ পত্র নির্বাহ করিয়া 
'অবশিষ্ট টাকা কোম্পানীর 'জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হয়। বৎসরের 
প্রথমে ও তহবিলের পরিমাণ ছিল ৬৮ লক্ষ ১৬ হাজার ৪৪১ টাকা । বৎসরের 
‘শেষে তাহা বাড়িয়া, ৭২ লক্ষ .€৮ ছাজার ৩২৩ টাকায় দাড়ায় । আলোচ্য 
বৎসরে কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু কোম্পানীর 
ব্যয়ের হার না বাড়িষা পূর্ববারের তুলনায় বত ১'৫ ভাগ পরিমাণ 
কম হইয়াছে, ইহা সুখের বিষয় । 
.. বৰ্তমান কাৰ্য্যবিবরণীতে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে প্তাশূনেল ইণ্ডিয়ান 
লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর মোট দায় দেখানো হইয়াছে ৭৮ লক্ষ > হাজার 
৯৬৬ টাকা । এ প্রকার দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর হাতে 
“যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ £--কোম্পানীর 
পলিসি বন্ধকে দাদন ৯ লক্ষ ৫৬ হাঁজাঁর ৮১১ টাকা, ভারতে জমিবাভী বন্ধকে 
'দাঁদন ২ লক্ষ. ৩০ হাজার টাকা, সরকারী সিকিউরিটি 'ও অন্তান্ত ধরণের 
এসিকিউরিটিতে দাদন &০ লক্ষ টাকা, ভারতে জমিবাডী € লক্ষ ৮৭ হাজার 
৫০৯ টাকা, আদায়যোগ্য প্রিমিয়াম ২ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে 
€ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫৩৬ টাকা। এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল 
নিরাপদমূলক বিধি-ব্যবস্থায় নিয়োজিত রহিয়াছে বলিয়াই বুঝা যায়। 
এামরা এই কোম্পানীটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। 

ন্যাশনাল কটন মিল লিঃ 

চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে বিগত ২৭শে জুন স্তাশনাল 
-কটন মিলের তাত প্রতিষ্ঠা উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে । চট্টগ্রাম বিভাগের 
কমিশনার মিঃ ও এম্‌ মার্টিন, সি-আই-ই, আই-সি-এস. মহোদয় এই উৎসবে 
পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন । ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর 
ইউ এল্‌ রায় তাহার নাতিদীর্ঘ অভিভাষণে আগামী শারদীয়া পূজার প্রাক্কালে 
বাজারে উক্ত মিলের কাপড বাহির করার আশা প্রকাশ করেন। মিলের 
আশাতীত কন্ষোন্নতির অন্য চিটাগং চেম্বার অব. কমাসের পক্ষ হইতে 
মিঃ ম্যাকৃইনেস্‌, খান বাহাদুর ফজলুল কাদের এম-এল-এ, সিন্ধিয়া ষ্টিম্‌ 
“নেভিগেশন্‌ কোম্পানীর মিঃ এন টি দীক্ষিত ও স্বামী ক্বষ্ণানন্দজী ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর ও দি চিটাগং ইঞ্রিনীয়ারিং এণ্ড ইলেকটি,ক সাপ্লাই কোম্পানীর 
প্রতিষ্ঠাতা মিঃ কে কে সেনকে মুক্তকণ্ঠে অভিনন্দিত করেন এবং মিলের 
উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। ন্তাশনীল কটন মিলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের 


বিষয় উল্লেখ করিষা মিঃ মার্টিন বলেন যে, এইরূপ শিল্প-প্রচেষ্টার সাফল্যের 
ফলে কর্ণফুলী নদীর, বিস্তীর্ণ তটপ্রান্তে নানাবিধ শিল্পের পত্তন হুইবে। 
অতঃপর মিঃ মার্টিন মিলের শুভ প্রথম. তাত স্থাপন করেন. এবং সমবেত 
ভদ্রমগ্ডুলীর সহিত বিশেষ উৎসাহ সহকারে বিবিধ যন্ত্রপাতির অবস্থান 
পরিদর্শন করেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে, টবছ্যুতিক শক্তি চালিত 
তাত প্রতিষ্ঠা চট্টগ্রামে এই সর্বপ্রথম এবং মাত্র বসরাধিক কালের চেষ্টায় 
উহা সম্ভব হুইয়াছে। 
ত্রিপুরা মডাণ ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ৪ঠা জুলাই ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কিশোরগঞ্জ শাখার 
উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হুইয়াছে। “ভারতীয় ব্যবস্থা -পরিষদের 
প্রাক্তণ সদস্ত শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র কান্ত লাহিভী চৌধুরী উক্ত অনুষ্ঠানে 
সভাপতিত্ব করেন এবং অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উহাতে যোগদান 
করেন। সভাপতি মহাশয় দেশে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সম্পর্কে 
আলোচন! কবেন। তিনি বলেন, ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক 
স্থাপন বিষয়ে জনসাধারণের আগ্রহ বদ্ধত না হইলে দেশের শিল্প বাণিজ্যের 
উন্নতি সম্ভবপর হয না । অতি অল্প সমযের মধ্যে ব্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক যে উন্নতি 
করিষাছে সভাপতি মহাশয় তাহাতে-সন্তোষ প্রকাশ করেন। ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর শ্রীধুক্ত এইচ. ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত গনেশচন্ত্র ভটাচাধ্য অতিথিদিগকে 
আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করেন। 


্াশনেন সিকিউরিটি ব্যাক লিঃ" 





সম্প্রতি কলিকাতার অস্তঃপাতী কাশীপুরে ন্াশনেল পিউ 


*লিমিটৈডের একটি শাখা অফিস স্থাপিত হইয়াছে । কলিকাতার মেয়র 
“মিঃ ফণীন্দ্র নাথ ব্রহ্ম এই শাখা অফিনটির উদ্বোধন ক্রিয়া সংপন্ন করেন। মিঃ ব্ৰহ্ম 
বক্তৃতা দিতে উঠিয়া বলেন যে, তিনি নিজে. প্যাশন গিক্ডিরিটি ব্যৃক্কটির 
একজন পৃষ্ঠপোষক | এই ব্যাঙ্কের বর্তমান, ডিরেক্টরদের সকলেই ক্কৃতী ব্যক্তি 
বলিয়া সুপরিচিত। ইহাদের সুপরিচর্লিনায় ব্যাক্কটি একটি বিশেষ উন্নতিশীল 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর মিঃ এন এন ব্যানাঞ্জি এক বক্তৃতায় ব্যাক্কটির উন্নতির ইতিহাস 
বিকৃত করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি দেশে. "নুতন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের 
প্রয়োজনীয়তাও ব্যক্ত করেন। এই অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান 
করেন। প্রকাশ; শাখা অফিসটি খোলার দিনই ব্যাঙ্ক স্থানীয় জনসাধারণের , 
নিকট হইতে শেয়ারে ও আমানতে ৩* হাজ্জার টাকা তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। 
ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়া লিঃ 
চলতি ৯৯৪১ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাস কারবার চালাইয়া 
ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়ার মোট লাভ হইয়াছে ১১ লক্ষ ৬৩ হাজার ৫২৪ টাকা । 
উহা হইতে আয়কর ও সুপারট্যান্স বাবদ দেড় লক্ষ টাকা নিয়োগ করিয়। 
মোট ১* লক্ষ ১৩ হাজার ৫ শত ২৪ টাকা দ্রাড়াইয়াছে। এই টাকার সহিত 
পূর্বেকার উদ্ধত ৮ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭৮৪ টাক। যোগ করিয়া উহা দীঁড়াইয়াছে 
১৯ লক্ষ ১২ হাঁজার ৩০৮ টাকা । কোম্পানীর পরিচালক বোর্ড উহা! হইতে 
৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দিয়া অংশীদারদিগকে বাধিক শতকরা ১১ টাক! 
হারে (প্রতি শেয়ারে ২৪০ আন!) মধ্যবর্তী লভ্যাংশ দেওয়া এবং ১৩ লক্ষ 
৬২ হাক্সার ৩০৮ টাকা! পরবর্তী হিসাবে বের টানা স্থির করিয়াছেন । 
ওয়েগ্রা্ণ ইপ্ডিয়। লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী গত ১৯৪ সালে ৭৫ লক্ষ 

২২ হাজার টাকার বীমার জন্য মোট ৫ হাজার ৮৩৩টি প্রস্তাব পাইয়াছিল। 
উহার মধ্যে € হাজার ৯৮টি প্রস্তাবে কোম্পানী এবার শেষ পর্য্যন্ত ৬৬ লক্ষ 
&০ হাজার টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে কার্য 


৩৭৪ 





পরিচালনা বাবদ কোম্পানী প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২৪৭২ ভাগ ব্যয় 
করিয়াছিল। ১৯৪০ সালে ব্যয়ের হার কমিয়া শতকরা ২২৫১ ভাগ 
দাড়াইয়াছে। 
ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
তাগ্যলক্ষ্মী হন্লিওরেন্দ কোম্পানী গত ১৯৪০ সালের হিসাবে ৮৩৫টি 
,পলিপিতে মোট ১০ লক্ষ ৮ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। 


প্রভিডেণ্ট কোম্পানীর রেজিস্ট্রেশন নাকচ 

গত ২১শে জুন এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়। গবর্ণমেপ্ট নিয্নলিখিত 
প্রভিডেন্ট কোম্পানীর রেজিষ্ট্রেশন নাকচ করিয়াছেন (১) ভারতী প্রভিডেপ্ট 
. ইন্সিওরেক্স লিঃ (২) একমী ইন্সিওরেহ্দ কোং 
, প্রভিডেণ্ট) ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ । 

দাশ কোংর মশক নিবারক ধুপ 

আমরা ৮৫ নং বুবাজার ষ্টরী, কলিকাতাস্থ দাশ কোং এর একচাকা 
লাইটব্যাগ্ড মশক নিবারক ধূপ উপহার পাইয়াছি। মশারী ব্যবহার না 
করিয়া এই ধূপের সাহায্যে নিরুপত্রবে নিপ্রান্থখ ভোগ করা যায়? 
জনসাধারণ এই স্বদেশী ধৃপটা ব্যবহার করিয়া দেখিতে পারেন। 

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 

ভাদ নৱ জট ট্রেডিং কোংলি £ ডিরেক্টর মিঃ সি আই বাজোরিয়া। 
- ব্যবসা, পাট হইতে চট ও থলে প্রতৃতি প্রস্তুত ৷ অনুমোদিত মূলধন ৭ লক্ষ 
টাকা । রেিষ্টার্ড অফিস, ৮1৯ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । 

গোপাল ওঁধধাজয় লিঃ ডিরেক্টর মিঃ কে সি বসু । অনুমোদিত 
মুলধন ২০ হাজার টাকা । ওুঁয়ধের ব্যবসা | রেজিস্টার্ড অফিস, ছোট বান্ধার, 
ময়মনসিংহ | 

ইষ্টাৰ্ণ প্রিণ্টাস লি:--ডিরেক্টর মি: কামাখ্যা সেনগুপ্ত । অনুমোদিত 
স্প্্” মুখ €০ হাজার টাকা। ব্যবসা, পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশ । . রেজিষ্টার্ড 
অফিস, ৬৫বি ধর্মতলা ষ্ট্রী, কলিকাতা । | রি 

জালান ব্রাদাস, ॥লিঃ_-ডিরেক্টর মিঃ টি পি আালন। অনুমোদিত 
মূলধন ৫ লক্ষ ট্রাক! ল্যবা; নানাশ্রেণীর বস্তু বিক্রয় | : - £ 


ফুর্শিদাবাদ সিল্ধ মযানুফ্যাকুচারিং কোং লিঃ-ডিরেক্টর মিঃ জে 
কে চক্রবর্তী । অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা ।' ব্যবসা, রেশম বন্ধ 
' প্রস্তুত ও বিক্রয় । 


ভাউসিজ। ব্রাদার্স লিঃ ডিরেক্টর মিঃ ওক্করওয়াল ভাউসিঙ্গা | 


অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। ব্যবসা, কার্পাস তুলা ও কার্পাস বস্তু 
বি ৪5851577587 






>> চল ক সস 
রদ বিশ্বাস ও হাতে উল 


[দি ঘাট ব্যান্ক অৰ ইণ্ডিয়া লিঃ 
. হেড অফিসঃ চট্টগ্রাম, কলিকাতা অফিস 5১২ বি ক্লাইভ রো 
টা দিত প্রকার চা 


মি যার। চলৃতি (০০৪৫ ) হিসাব £২ টাকা । 
| সার্টিফিকেট ৭ৎ টাকার 3**৯ 7 *8* টাকার ১৯২ টাকা। . 


আধিক জগৎ 


লিঃ ও) ইষ্টার্ণ প্রুভেন্দিয়াল . 


TE 
====আমানতের= == || 
| সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য আদর্শ জাতীয় প্রতিষ্ঠান ol নি CEE এস্‌, আই, ঝ্রিপুরা 


তা ও A 
€ বৎসরের ক্যাশ খু 


f বিস্তৃত বিবরণের জন্ত"পত্র লিখুন বা ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করুন। A 
. & শাখাসমূহ-_কলিকাতা, ঢাকা, চক্ৰাজার (ঢাকা ), রি . 


[ ১৪ই জুলাই, ১৯৪১ 


নিনা হোজিয়ারী এণ্ড ইণ্ডাষ্রীজ_ লিঃয্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এন 
সি ভট্টাচার্য্য । অন্থমৌদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। ব্যবসা--গেঞ্জি, মোনা 
প্রভৃতি তৈয়ার ও বিক্রয় । রেজিস্টার্ড অফিস, ২নং ভর লেন, কলিকাতা । 

গঙ্গাধর ব্যানার্জ্ডি এণ্ড কোং লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ বিনোদগোপাল 
মুখাঞ্জি। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা । কণ্টা্টর ও জেনারেল 
মার্চেন্ট । রেজিস্টার্ড অফিস, কহিয়া হাউস, নং বিশু বাবু লেন খিদিরপুর, 





, কলিকাতা । 


নিউটন ইলেক্টে। ক্যামিকেল ওয়ার্কস্‌ লিঃ__ডিরেকউর মিঃ 
অচ্যুতানন্দ দাশগুপ্ত । অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা।, ব্যবসা, বৈদ্যুতিক 
যন্ত্রপাতি ও সাজজসরঞ্জাম বিক্রয় । 

কে কোঠারী ত্রাদাস” লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ পারালাল 
কোঠীরী। অনুমোদিত মূলধন ৪ লক্ষ টাকা। রেজিস্টার্ড অফিস, ১৬৮কি 
‘কটন ষ্টীট, কলিকাতা । সত 
টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ 

টাটা আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানীর পরিচালক বোর্ড গত ১৯৪০-৪৯ 
সালের হিসাবে অংশীদারদিগকে নিয্নরপ হারে লভ্যাংশ দেওয়ার জনক 


. আ্পারিশ করিয়াছেন £-- 


(১) প্রথম প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর প্রতি শেয়ারে '৯ টাকা! 
(২) দ্বিতীয় প্রেফারেঘ্দ শেয়ারের উপর প্রতি শেয়ারে '৭/০ আন]। 
(৩) সাধারণ শেয়ারের উপর প্রতি শেয়ারে ২৯ টাকা। (6) ভেফার্ড 
শেয়ারের উপর প্রতি শেয়ারে ১৭২1%০ আনা | ৃ 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


বেজল 'কোল কোং লিঃ_গত ৩০শে এপ্রিল: পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে ' 
শতকরা ১*৯, পূর্ব ছয় মাসের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ১২- 
টাকা। বৃটানিয়। ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিঃ_গত ১৯৪০ সালের 
হিসাবে শতকরা € টাকা । পূর্ব - বসরও গর হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয় । 
আগরপাড়া কোং লিঃ_গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকর 
৩০ আনা । পূর্ব ছয় মাসেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। রোটাস। 
ইন্ডাট্রীজ লিঃ _-গত ১৯৪০ সালের অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে 
শতকরা ১০ টাকা। পূর্ব ব্সরও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয় ॥ 
নিউ বাব্দদেওপুর কোল্‌ কোং লিঃ_গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসে 
শতকরা ৭॥০ আনা। পুর্ব ছয় মাসে লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ৬1০ 
আনা। নিউ বীবভুম কোল্‌ কোং-লিঃ-গত ৩০০ এপ্রিল পৰ্য্যন্ত 
ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ' ৩০ আনা। পূর্ববর্তী ছয় মাসেও উপরোক্ত 
হারে লভ্যাংশ 8818 








হেড অফিস :-_ আখাউড়া, এ, বি, আর, ॥ 
ব্রাঞ্চ : আগরতলা? ত্রাহ্মণবাড়ীয়া, জমজ ল, শিবসাগর, 


॥/ ডিব্ৰুগড়, কুমিল্লা, মৌলবীবাজার, হাইলাকান্দী, তেজপুর, উত্তর 


‘লক্ষ্মীপুর, করিমগঞ্জ, ঢাকা, কুঠি, হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা, শিলচর 
বদরপুর,বাজিতপুরঃ মঙ্গলদই, আজশীরিগঞ্জ, গোলাঘাট। 
সাব বাঞ্চ : সমসেরনগর, কুলাউড়া, চক্বাজার (ঢাকা) 
লক্ষ্মীপুর, ঢেকিয়াঞ্ছুলী ৷ 
প্রস্তাবিত শাখা--কিশোরগঞ্জ, শিবসাগর, ময়মনসিংহ । 
| শতকরা বাধিক ১৫ হারে ক্রমাগত ৯ বৎসর যাবৎ ডিভিডেও 

দেওয়া হইতেছে । 
ad ব্রাঞ্চ_৬ ক্লাইভ ট্রাট। 
রি 








টাকা ও বিনিময় হালা 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে স্থিরতাৰ পরিলক্ষিত 
হয়। পূর্ববর্তী সপ্তাহে টাকা ও বিনিময় বাজারের আলোচনাকালে আমরা 
যে মন্দার ভাবের উল্লেখ করিয়াছিলাম, এই সপ্তাহে তাহার বিশেষ কোন 
পরিবর্তন হয় নাই। ব্যান্কসমূহের মধ্যে কল টাকার কাজকারবার সামান্যই 
হইয়াছে এবং কলিকাতা ও বোম্বাই-এর বাজারে পূর্বসপ্তাথের ন্যায় কল 
টাকার সুদের হার যথাক্তমে শতকরা! ॥০ ও ।০ আনায় বলবৎ রহিয়াছে। 
মোটকথা টাকার বাজারে অত্যধিক স্বচ্ছলতা দেখা যায়। টাকার চাহিদা! 
একরূপ নাই বলিলেই চলে । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীতেও বিশেষ 
কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায় না। 

অবশ্য বিনিময় বাজারে কিঞ্চিৎ কাজকারবার হইয়াছে । আলোচ্য সপ্তাহে 
রপ্তানী বিলের আমদানী পূর্ববাপেক্ষা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উহার 
অধিকাংশই চট ও থলে রপ্তানী সংক্রান্ত বিল। 

গত ৮ই জুলাই তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ট্রেক্কারী বিলের জন্য টেন্ডার 
আহ্বান করা হইয়াছিল। ইহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ ফ্টাড়াইয়াছিল 
২ কোটি ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা । পূর্ব সপ্তাহে এক্ষেত্রে আবেদনের 
পরিমাণ ছিল ২ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা । এই সপ্তাহের আবেদনগুলির মধ্যে 
৯৯৪৯ পাই ও ততুর্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৪৬ পাই দরের শতকরা! ৯৭ 
ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট ২ কোটি টাকার টেগার গৃহীত 
হইয়াছে এবং উহাদের বাধিক শতকরা সুদের হার ৮৯ পাই নির্ধারিত 
হুইয়াছে। আগামী ১৫ই' জুলাই তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি 
টাকার ট্রেজারী বিলের টেগার গৃহীত হইবে | যাছাদের টেগার গ্রহণযোগ্য 
বলিয়া বিবেচিত হইবে, ১৮ই জুলাই তারিখের মধ্যে তাহাদিগকে টাকা | 
দিতে হইবে । অন্তান্ত' সর্ত পূর্ববৎথ। 

গত =ই জুলাই হইতে ১৪ই জুলাই তারিখের মধ্যে তিন মাসের মেয়াদী 
ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল পূর্ব প্রকাশিত সর্ভাবলী অনুসারে ৯৯%/০ দরে 


বিক্রয় হইবে । গত ওরা' জুলাই হইতে ৭ই জুলাই তারিখ পর্য্যন্ত তিন 8 
পরিমাণ | 
“ দীড়াইয়াছে ২১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। পূর্ববর্তী সপ্তাহে এক্ষেত্রে বিক্রয়ের || 


মাসের মেয়াদী ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয়ের 


পরিমাণ ছিল ৫৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ৪ঠা৷ জুলাই যে সপ্তাহ | 


শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ ছিল ২৫৮ 


কোটি ৭৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা; ইহার পূর্ববর্তী সপ্তাহে চলতি নোটের | 
পরিমাণ ঈলাড়াইয়াছিল ২৫৮ কোটি ৭৯ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা । আলোচ্য | 


সপ্তাহে গবর্ণমেপ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছে ৪ কোটি টাকা ) পূর্ব সপ্তাহে উহার 


পরিমাণ ছিল ১৫ লক্ষ টাকা । এই সপ্তাহে ভারতবর্ষের বাহিরে রিজার্ভ $ 
চা. বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বাধিক ২।০ আনা হারে সুদ অঞ্জনকারী + 


ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ ৪৬ কোটি ৪৮ লক্ষ হাজার টাকা ) পূর্ববর্তী 
সপ্াহে এক্ষেত্রে মোট পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৩৭ কোটি € লক্ষ ৭৫ হাজার 
টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিভার্ড ব্যাঙ্কে অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ৩২ কোটি ৬২ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা) পূর্ব সপ্তাহে উহার 


২৭ লক্ষ ২ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য 
গবর্ণমেণ্টের আমানতের পরিমাণ ৫ কোটি ২ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা এবং 
ব্ৰহ্ম গবর্ণমে্টের আমানতের পরিমাণ ২ কোটি ' ৪১ লক্ষ ৩ হাজার টাকায় 
দাড়াইয়াছে 3 পুর্ব সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪ কোটি ৬৮ লক্ষ 
৭& হাজার টাকা এবং ২ কোটি ৩৩ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা । 

৫ 


ro 


টেলিঃ হপ্ডি (প্রতি টাকায় ) ১শি ৫+$ পে 
এ দর্শনী নী ১শি ৫$$ পে 
ডি এ৩ মাস 2 ১শি ৬তহ পে 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩৩৩1০ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১১ই জুলাই 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতাঁর শেয়ার বাজারের কাজকারবারে কতকটা 
মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হৃয় এবং সকল বিভাগের শেয়ার ক্রয় বিক্রয় 
ব্যাপারেই একটা অনিশ্চয়তার লক্ষণ দেখা যায়! বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতির 
পরস্পর বিরোধী সংবাদ শেয়ার বাজারে এইরূপ অনিশ্চিত অবস্থা সৃষ্টি 
করিয়াছিল সপ্তাহের প্রথমভাগে জাম্মীন রেডিওতে জার্মান সৈল্ত ষ্যালিন 
লাইন আক্রমণ ১৪৪১৭: এবং কোন কোন অংশে ট্যালিন। নি ভেদে 


দি নানা ৰ য় দঃ 





| 
না 
১৬৮,১৩,০০২ রর 


১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে” - . 
আমানতের পরিমাণ ৩২১৪৯৮৮০০৭২ টাকা 
ওঁ তারিখ পর্য্যস্ত কোম্পানীর কাগক্জ ও অন্তান্ত অনুমোদিত সিকিউরিটি | 
এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ২১,৯০৩২,৬৮৫২ টাকা | 
চেয়ারম্যান--স্তার এইচ, পি, মোদি, কে টি, কে, বি, ই, 
জেনারেল ম্যানেজ্জার--মিঃ এইচ» সি, ক্যাপ্টেন | 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান বহরে সখা অক আছে। ' 
বৈদেশিক কারবার কর! হয়। হেড অফিস--বোন্ধাই 
| প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যান্ধিং সুবিধা দেওয়া হয়। ||| 
সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিন্সলিখিত বিশেষত্ব আছে__ $ 
ভ্রমণকারীদের জন্ত রুপি ট্রেতেলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত 
বীমার পলিসি, € তোলা ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের 


স্থাপিত ১৯১১ সাল 
সেপ্টযাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহ! 
সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত। যূলধনে ও আমানতে 
28571751558 
অস্থমোদিত মূলধন ৩,৫০১০ ০১০০ ০২ 
2৮৮৮ ৩,৩৬,২৬,৪০ ০২ 
আঁদায়ীকৃত মূলধন 
৫ অংশীদারের দায়িত্ব ১,৬৮,১৩)২০০২ চ 
|| রিজার্ভ ও অন্ঠান্ত তহবিল ১২৪৪০২১০০০২, 








ব্ৈবাধিক ক্যাশ সার্টিফিকেট । 


পম হীরা জহরৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য সেণ্ট্াল | 
| ব্যাঙ্ক সেফ ডিপজিট ভণ্ট রহিয়াছে। বাধিক চাদা ১২২ টাকা 1 
মাত্র । চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে | 


পরিমাণ ছিল ৩০ কোটি ৩৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকা | রিজার্ভ ব্যাঙ্কে || 
আলোচ্য সপ্তাহে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দ্াড়াইয়াছে ১২ & 


কোটি ১৭ লক্ষ ৩ হাজার টাকা; পূর্ব সপ্তাহে উহার টড ্ 





কলিকাতা জর কৰ অফিল---১০০নং ক্লাইভ ট্রীট। নিউ 


শ্যামবাজার শাখা--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্্ীট, ভবানীপুর শাখা-_৮এ, রা 
রসা রোড। বাঙগল! ও বিহারস্ফিত শীথাঁ-ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, | 
জলপাইগুড়ী, জামসেদপুর, মজ্ঞঃফরপুর, গয়া, ছাপরা, জয়নগর 
সীতামারি, বেতিয়া, মধুবণী, থাগরিয়া, কাটিহার ও কিযাণগঞ্জ, | 
লগুলস্থ এ বাকলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিডল্যাগড ব্যাঙ্ক লিঃ | 





নিউইয়র্কস্হিত এজেন্টস- গ্যারি ট্রাই কোং অফ নিউইয়ৰ্ক 





৩৭৬ . 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৪ই জুলাই, ১৯৪১ 





করিয়াছে. বলিয়! যে দাবী করা হইয়াছিল--সেইঅন্ত শেয়ার বাঁজারে বিশেষ 
অনিশ্চয়তার ভাব দেখা যায়। কিন্তু পরে মস্কো রেডিওতে রাশিয়ার 
সেনাবাহিনী সকল স্থানেই জাম্মীনদের উপর পাণ্টা আক্রমণ চালাইতেছে' 
এবং জান্মীন আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হয় 
তজ্জন্ত শেয়ার বাজারে পুনরায় তেজীর ভাব দেখা যায়| এ সপ্তাহের বেশীর 
ভাগ সময়ই শেয়ার বাজারের অবস্থা স্থির ছিল_সপ্তাছের শেষদিকে 
অবস্থার সামান্ত উন্নতি হইয়াছিল। পাটকল শেয়ারের বেচাকেনা সম্তোব- 
দ্বনক ছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শেয়ারের দর মোটামুটি ভাল ছিল। 
কয়লার শেয়ার বিভাগের কাজকারবারে বিশেষ মন্দার ভাব দেখা গিয়াছিল। 


কাপডের কলের শেয়ারের দর অপরিবন্তিত অবস্থায় ছিল। চা বাগানের 
শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ে কতকট৷ কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। চিনির 


কলের শেয়ারের দরে কতকটা উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়াছে এবং ইহার ক্রয় 
বিক্রয়ের পরিমাণ মোটামুটি ভাল দাড়াইয়াছিল । 
কোম্পানীর কাগজ 


এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বিভাগে স্থির ভাব দেখা যাঁয়। ৩০ 
টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ৯৬২ টাকায় বলবৎ ছিল। মেয়াদী 
খণসমূছের মধ্যে ৩1 টাক? স্থদের ১৯৪৭-৫০.সালের কাগজ ১০২৮৩* আনা ১ 
৩০ টাকা সুদের ১৯৫৪-৫৯ সালের কাগজ ১০২৩০ আনা ; ৩২ টাকা সুদের 
১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ১০১॥/০, আনা! 


আনায় ক্রয় বিক্রয় হয়। প্রাদেশিক খধ্ণপত্রসমুহের মধ্যে ৩২টাকা সুদের ১৯৫২ ' 
সালের পাঞ্জাব খণপত্র ৯৮/০০ আনা ; ৩২ টাকা সুদের ১৪৬১-৬৬ সালের 
ইউ, পি, খণপত্র ৯৪/০ আনা ; ৩২ স্দের ১৯৫২ সালের ইউ, পি, খণপত্র ' 
৯৮/০ আনা এবং ৩৯ সুদের ১৯৪৪ সালের ইউ, পি, খণপত্র ৯০৫৮০ আনায় : 
বিকিকিনি হইয়াছে । , 

' কাপড়ের কল 


এই সপ্তাহে ডানবার ২২২০ আনা, কেশোরাম ৭৩০ আন! ; নিউ 
ভিক্টোরিয়া ২৪০ আনা ; কাণপুর টেক্সটাইল ৭৬০ আনা; এলগিন ২২/০ 
আনা ১ বাউরিয়া ২৭৫২ টাকা এবং বেঙ্গল নাগপুর ১৪1৮০ আনায় বেচাকেনা 


হয়। 

কয়লার খুনি | 
কয়লার খনির শেয়ারের বিভাগে বেঙ্গল ৩৫৮২ টাকা, বরাকর ৯২৪৩, 
আনা, ধেমোমেইন ১২//০ আনা, হরিলাদি ১২1৬০ আনা, পেঞ্চভেলী * 
৩২।%০ আনা এবং রেওয়া ২১/০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে 1 


|) 
*- *=-* চা-বাগান 
এই বিভাগে সরুগাও ১১।%০ আনা, বিশ্বনাথ ২৬।০ আনা, পেট্রোকোলা 
৯১০২ টাকায় কাজকারবার হইয়াছে ।৯ 


চিনির কল 


চিনির কলের শেয়ার বিভাগে বুলাও ১৭|* আনা, চম্পারণ ১৫1০ 
আনা, নিউ সাভান ৮॥০ আনা, মারিক্রঘারী ১৪।০ আনা, রাজা ৯৭৫০ আনা! 
এবং সমস্তীপুর ৮1/০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । 


ইঞ্জিনিয়ারিং 


ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইত্ডিয়ান*আয়রণ এণ্ড স্টীল করপোরেশনের 
কাজকারবারৈর পরিমাণু অল্প ছিল। ইণ্ডিয়ান আয়রণ আলোচ্য সপ্তাহের 
সোমবারে ৩১০ আনায় বিক্রয় হইয়াছিল। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় ৩১৮০ 
আনায় বৃদ্ধি পাইয়া পুনরায় ৩১/০ আনায় নামিয়া গিয়াছিল। আজ বাজার 


বন্ধের দিকে ইহার দর ৩২1/০ আনা পর্য্যন্ত উঠিযাঁছিল। ছিল করপোরেশন 
এ সপ্তাহে বেশীর ভাগ সময় ২০/০ আনায় বলবৎ থাকিয়া আজ বাজার 


বন্ধের সময় ১৯৭৩০ আনায় দাডাইয়াছে। বার্ণ এণ্ড কোং ৩৯৬1০ আনা, 
হুকুমটাদ ৯২দ০ আনা, কুমারধুবী ৪1০ আনা, বুটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ১০৮০ 
আনা এবং ব্রেথওয়েট ৯০ আনায় বেচাকেনা হয়| 


পলা gga 


জালা 2 বাজরা 


3 ৪২ স্দের ১৯৬০-৭০ সালের ' 


' ১০৯]/৩ এবং ৫ ১৯৪৫-৫% গজ্ষ ১১৯%%০' : 
কাগজ 1%০ আনা এবং ৫২ সুদের সালের কা il : ৭০) ৪ঠা ভুলাই-_-১*৯০০ 5 €ই—১০৯le ; ৭ই_১০৯|০ ১০৯৪৩/০ 3 ১০ই 





বিবিধ 


বিবিধ শেয়ারের মধ্যে টাটাগড় পেপার ১৮২ টাকা, ওরিয়েণ্ট পেপার 
১২/০ আনা, ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ১৪৬২ টাকা, শ্রীগোপাল পেপার ১১০ 
আনা, মহীশূর পেপার ১৪৪০ আনা, বার্ম্মা করপোরেশন ৪8%০ আনা, ইণ্ডিয়া 
কপার ২৩০ আনা, বরারি কোক ২৩1০ আনা, ডালমিয়া সিমেণ্ট ১২৭০ 
আন! এবং এলকাঁলি এণ্ড কেমিক্যাল ১৭॥০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হয় । 

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে ₹- 

কোম্পানীর কাগজ 

৩৫০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৪ঠা জুলাই-_৯৫%০ ৯৬|০ ) ৫ই--৯৫৩ 
৭ই-_-৯৫৭%/০ ৯৬|০ 3 ৮ই--৯৫৮০ ৯৬/০ ) ৯ই--৯৬২ ) ৯৬/* 9 
১০ই--৯৬৯ ৯৬।০। ৩৯ ম্থদের কোম্পানীর কাগজ ৪ঠা জুলাই-_৮২7/০ ; 
৮ই--৮২।৮০ ; ৩২ সুদের ডিফেন্স বগ (১৯৪৬) ৪ঠা ছুলাই--১০১৪০ ; ৯ই_- 
১০১৮৪৬/০ ) ৩২ সুদের খণ (১৯৫১-৫৪) ৪ঠা জুলাই-_৯৯৪০ ৯৯৪৩/৩ 3 1ই— 
৯৯৮০ ; ৩1* সুদের খণ (১৯৫৪-৫৯) ৪ঠাজুলাই--১০২$/০ ১০২4/০ ; ৯০ই-- 
১০২৪০ ১০২০০ | ৩২ সুদের খণ (১৯৬৩-৬৫) ৪ঠ] ভুলাই--৯৫৩/০ ১ ৫ই_ 
৯৫২ ৯৫০০ ) ৭ই--৯৫/০ to ) ৮ই--৯৫৩/০ 7 ১০ই--৯৫৩/*। ৩২ 
সুদের ডিফেন্স বণ (১৯৪৯-৫২)৪ঠা ভুল|ই-_-৯৯%৮০ ৯৯%৩/০ $ ৩॥০ সুদের খণ 
(১৯৪৭-৫০) ৪ঠ জুলাই--১০২1০ 3 *ই-১০২%৩/০ | ৪২ হুদের খণ (১৯৬০- 


৯৬/০ ) 


১০৯৩০ ১০৯৮০ | ৫২ সুদের খ্ণ (১৯৪৫-৫৫) ৪ঠা জুলাই_-১৯১/%০ 
১১১৮০  ৯ই--১১৯৫০ ১১১৪০) ১৯ *ই-_-১৯১/৩/০ ১১১%০। ৫৭ সুদের, 
ইউ, পি বণ্ড (১৯৪৪) ৪ঠা জুলাই-_-১০৬%০ | ৩২ সুদের ইউ, পি, খণ (১৯৬১- 
৬৬) ৫ই ভুলাই-_ ৯৪৮০ ; ৮ই--৯৪$৮০ | রড সুদের পাঞ্জাব গড (১৯৫৮) 
৫ই জুলাই _-৯৫প০ ) ; ৯ই_-৯৫/%০। ০ সুদের খণ (১৯৫৫-৬০) ৭্ই 
জুলাই _-১১৩০/০। ৩॥০ সুদ্বের ইউ, টির বড তি ণই ভুলাই_-৯৮/%০ । 
৫৯ সুদের ইউ, পি, বণ্ড (১৯৪৪) ৭ই জুলাই-_-১০৬দ০ 5 ১০ই--১০৬৭০ | 
৩৯ সুদের পাঞ্জাব বু (১৯৫২) ৮ই জুলাই-__৯৮1৩/০ ; ; ৯ই--৯৮/৮০ 
ব্যাঙ্ক 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৪ঠ1 জুলাই__১০২৪০ 5 £ই__ ১০১২ ১০২২ ) ৮ই--১০১৪০ 

১০৩২) ৯ই--১০২২ ৯০৩২ ১০ই--১০২২ ১০৩২। ইন্পিয়িরাল ব্যাঙ্ক 


(সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ₹ই জুলাই--১৫৮০২ ১৫৮৮২), ই ৫৯০২ ১৫৯৮ ২। 
সেট্রাল ব্যাঙ্ক ৭ই ভুলাই--৪৪%০ । 


ন্যাশনাল সিটী ইনসিওরেন্স লিমিটেড 





ডা ক্যা নিং ষ্্রীটট, কলিকাতা : 


বি চে জর 5 ক > NE এরর 


প্রতিপতিশানী এদেস্ট ও অর্যানাইজার রাবক। র 





১৪ই জুলাই, ১৯৪১ ] 








রেলপথ 
বাকুড়া-দামোদর রেলওয়ে ৭ই জুলাই__৯৫২। ডিহিরি রোটাস রেলওয়ে ৭ই 
জুলাই__-১০২ ১০1০3 ১০ই--১০২। মযুরভপ্প রেলওয়ে ৮ই জুলাই---৭৩০ 
৭8০ | হাওড়া-আমতা রেলওয়ে ৯ই জুলাই__৯৫২ ৯৬২। আড়া-সাঁসারাম 
রেলওয়ে ১০ই জুলাই--৬৪২ | 
/ কাপড়ের কল 


নিউভিক্টোরিয়া ৪ঠা জুলাই-_২০ ২॥/০.; ৫ই_ ২1/০) ৭ই-_২1/০ 
২।%০ ; ৮ই--২৫০ ২1৮০ ) ৯ই--২//০ ২৪০ ; ১০ই--২%/০ ২দ* ; (প্রেফ) 
৪ঠা জুলাই-_৫1/০ &1%০ ১ ৮ই--৫0%০ 1 ভাঁনবার ৪ঠা জুলাই-_ ২১৪২ 
২১৮৪০) €ই-_২১১॥০ ) ৯ই--২৯৭২ ২২৬২) ১০ই-২২৩৪০ ২২৯২। 
এলগিন মিলস (অভি) ৪ঠা জুলাই--২২৷০ ২২৮০ ; ৭ই-__২২1০ ২২০০ ) ৯ই-- 
২২৪০ ২২৮৮০ | কেশোরাম €ই জুলাই-_৬৪%০ ) ৭ই--৭1০ ; ৮ই-_-৬৭৬/০ 
৭০/০ ; ৯ই--/%০ ৭৮০ ১ ১০ই--৭1০ ৭1৩০1 কাণপুর টেক্সটাইল ৫ই 
জুলাই--৭%০ ) ৭ই--৭২ ৭/০ ) ৮ই--91%০ 3 ৯ই-৭1০ ৭0%৯* ) ১০ই-- 
9৩০,৭৪০ | বেনারস কটন এণ্ড সিন্ক €ই জুলাই_-৩৩/০ ৩1/* ; ৭ই--৩৬০ 
৩1৮০ ; ৮ই--৩০ ঠ ৯ই-_-৩/০ ৩/১/০।. বেঙ্গলনাগপুর (অডি)-*ই জুলাই-_ 
১৪1৮০ ১৫২) ১০ই--১৪%* ১৫/০ | বাউরিয়া ১০ই স্কুলাই--২৭৫২ 

কয়লার খনি 

বেঙ্গল ৪ঠা জুলাই--৩৫১২ ৩৫৫২) ৭ই--৩৫১২ ৩৫৬২) ৮ই--৩৫৪২ 
৩৫৬৯) ৯ই--৩৫৬৯ ৩৫৮৯ | বুলানবারী ৪ঠা ভুলাই--১০]০। বোকারো 
এণ্ড রামগড় ৪ঠা জুলহি--১৪।%০ ১৪৮*। সাউথ করাপপুরা ৪ঠা জুলাই 
৪1/০ ; ৮ই--৪1* 81/০| ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৪ঠা জুলাই_২৮৫০-২৯1০).৫ই-- 
২৮৭০ ২৯1০ $ ৭ই-২৮1%০ | বরাকর €ই জুলাই-_১২।৮ ৯২০ $ ৭ই_১২।০ 
৮ই--১২]০ ১২৭০) ৯ই--১২৪৮০ ; ৯০ই--১২৪০ ; (প্রেফ) ৮ই জুলাই 
১৫১২। ইকুইটেবল «ই জুলাই--৩৪]১ | ভাঁলগোড়া ৭ই ভুলাই--৪1০ 
88০1 থেযোমেইন ৭ই জুলাই_-১২%০ ১৩০০ | ৮ই--১২1৩০ ১২৪০) 
৯ই--১২]০ 3 ১০ই--১২।%০ ১২1৮০ | হুরিলাদি ৭ই জুলাই--১২২ ১২০ ; 
৯ই--১২৮%০ ) ১০ই--১২৩০। নিউ বীরভূম ই জুলাই --১৪%০ 3 “| 
১৫1০ ; ১০ই---১৪৮%০ ১৫]/০। পেঞ্চভেলী ৮ই জুলাই-_৩২২ 3 ১৪২-৩২০; 
বেঙ্গল নাগপুর্ন ১ই জুলপাই-_২৩৮০ ২৪ । 


খনি 
, বাম্মী করপোরেশন ৪টা! জুলাই-_৪৩/০ ৪৮/০ ; 
ই-_-81/০ 8u/e ; ৮ই--৪/%০ ৪৪০ 3. ৯ই--৪1* 8%০ ; ১০ই-81%০ 
285০3 ইন্ডিয়ান কপার ৪ঠা জুলাই__২%০ ২/০; ৫ই--২%০ ; - ৭ই-- 
২৮০ ২1/০ ১ ৮ই-__২/০ ২/০ ; ৯ই-_২/০ ২/০ ; ১০ই-_২৬/০ ২1/০ ১ 
করাপপুরা ডেভেলপমেন্ট ৪ঠা জুলাই_৮২ 3  ণই_৮২) ১০ই--৮৩/০ 
£. ৮1৮০ | 


০০৫০৮০০০০০০ ৭1 
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৫ই--81* ৪৪০ ; | 
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৩৭? 





কাগজের কল 

ওরিয়েন্টাল পেপার (অভি) ৪ঠা জুলাই_-১২২ ১২০০ ; ৮৪১২০০; 
$ই_-১২|০ ১২০) ১০ই--১২1/০) (ওল্ডপ্রেফ) ৪ঠা জুলাই-_-১০৭২ $ 
১০ই--১০৮ (নিউপ্রেফ) ৮ই জুলাই__-১০৫২ ; ৯ই--১০৬1০ | শ্ৰীগোপাল 
পেপার ৪ঠা হ্কুলাই--১১০ ১১০) ৭ই--১১/০) ৮ই--১৯%০ ১১1৮৯) 
৯ই--১১%০ ১ ১০ই--১১৩/০ ১১৩/০। ষ্টার পেপার ৪ঠা জুলাই--১১1০ 
৯১৫০ 3 ৭ই--১১|০ ) ৯ই--১০৪০ ১১২ 3 ১০ই--১*৪* 5 (প্রেফ) লই জুলাই 
১০০২ ১০১২। টাটাগড পেপার (প্রেফ অভি) ৪5! ভুলাই-_হ০ ৫৪০ 7 
৯ই- ৫৩ ৫7%৮ 3 ১০ই--৫|০ ৫8০ 3 (প্রেফ) ৭ই জুলাই--১১৪॥০ ৯১১৫০ 
জিডি) ৪ঠা জুলাই--১০[৩/০ ১৮/০ 5 €ই-_-১৭%%০ ১৮1০) ৭ই--১৭৮৩০ 
১৮1০০ ১ ৮ই--১৭৮৩০ ১৮1৮০ 5 মই--১৮৬ ১৮1৮০ ; ১০ই--১৮/০ ১৮৩০ 
মহীশূর পেপার €ই জুলাই-_১৪1/* ১৪॥%০ ; ৮ই-__-১৪//০ ; ১০ই--১৪৮%০ 
বেঙ্গল পেপার ৭ই জুলাই--১২৬।০ ১২৭০ । ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প নই 


জুলাই--১৪৬২ | 
সিমেন্ট 

ভালমিয়া সিমেন্ট (অভি) ৪ঠা জুলাই__ ১২২ ৯২1০ ) ৭ই--১২৯ ১২০১ 
৮ই-_-১২1/০ ১২1৮৯ ; ৯ই২--১২৩/০ ১২৪০ ; ১০ই-_-১২|০ ১২৮০) (প্রেফ) 
এই জুলাই--১১২২ ১১৫২ ) ৯ই--১১৩]% ; ১০ই--১১২২ ৯১৬২1 রিলায়েন্স 
ফায়ার এগ্ড বিক্প ৪ঠা জুলাই-_১০/০ ১০/০ ) ১০ই--১০1০। 

ইলেকট্রক : ' 

মিজ্জাপুর ইলেক্টি।ক ৭ই জ.লাঁই--৪1৮০ ৪8০; সাজাহানপুর ইলেক্টি,ক 
৮ই জ,লাই-_৬০ ৬৪০ ) ১০৪-৬০ ) পাটনা ইলেক্টিক ৭ই জ,লাই-_ 
১৬1৮০) ১৬]৯* মজঃফরপুর ইলেক্টি,ক' ৮ই জুলাই--১২|০ ১২৭০ ; 
রাওয়ালপি্ডি ইকো টক ৮ই জ.লাই-_২৬৫০ ৮ 74 
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আধিক জগৎ 


[ ১৪ই জুলাই, ১৯৪১ 








পাটকল 

আদমজী ৪ঠা ভুলাই-২৬1/০ ২৬8০3 ১০ই--২৬1%০ ২৬:৮০ 5 
(প্রেফ) «ই জুলাই_-১৫৫1০ ১৫৮1০:  এলবিয়ন ৪ঠা জ্ুলাই_২০৯২ 
৯ই-_২১০২ $ (প্রেফ) ৮ই জুল্রাই__১৭২২। এলায়েন্স ৪ঠা জুলাই-_২৮১২ 
৯ই-_২৮১৭ ২৮৩২ 3 ১০ই-২৮৪০ | এংলো ইপ্ডিয়া ৪ঠা, জুলাই__৩৪০২ 
৩৪৪২) ৫ই-_-৩৪০২ ৩৪২২) ণই--৩৩৫৯ ৩৩৯৯) ৮ই--৩৩৭২ ৩৩৯৯ 5, 
৯ই-_-৩৩৭০ ৩৪৫২ $ ১০ই-_৩৪ ১০ ৩৪৫২ 1 বালি ঠা জুলাই__২৩৫২ 
২৩৬৪০ 5 ৭ই-_২৩২৯ ২৩২৫০ 9 ৮ই-_২৩৩॥০ ; ৯ই--২৩২২ ২৩৪২ 
(প্রেফ) ৪ঠা জুলাই--১৬০২  ৭ই--১৬০২ ১৬১২। বেলভেভিয়ার ৪ঠা 
জুলাই--৪০১ 5; ৭ই--৩৮৯২ ৩৯১২) ৮ই-_৩৯৪২ ৩৯৭২ 3 ৯ই--৩৯৭৬ 
৩৯৯২। ক্যালকাটা জুট (অভি) ৪ঠা জুলাই--১৭২ ) (প্রেফ) ৫ই জুলাই 
১১৪ | কেলিডনিষা ৪ঠা 'জুলাই-__৩৯৯1০ ৩৯৫৪০ 7 ৮ই---৩৯৮ ৪০০২1 
ক্লাইভ ৪ঠা জুলাই__২৪২ €ই-_-২৩1০ ২৩/০ 3 ৭ই--২৩1%৩ ২৩৮৩০ 3 
৮ই__ ২৩1৩০ ২৩৮৩০ 3 ॥ই--২৩/০ ২৪%০$ ১০ই--২৪%০ ২৪%০ | 
ডেপ্টা ৪ঠা জুলাই--৪৯২২। এম্পায়ার ৪ঠা জুলাই--২৬২ ২৬1৮০) 
(প্রেফ) ৭ই জুলাই_-১৫৭২ ১৫৮৯) ফোর্ট উইলিয়াম ৪ঠা জুলাই__২৩৯২। 
ডালহোৌসী ১০ই জুলাই-_৩২২২ -৩২৪২। হুগলী (প্রেফ) ৪ঠা জুলাই 
১৮৪০ 3 ১০ই--১৮৮০ | হাওড়া ৪ঠা ভুলাই-_৫২1* ৫৩1০ 3 €ই-২1/2, 
৫২৪০ ) ৭ই--৫২]০ ৫২৪৮০). ৮ই-৫২৪০ ৫৩1০ 9" ৯ই-€২1%০. ৫৩২ 
১০ই--৫২৷৮০ €৩২ ; (প্রেফ) ৭ই ES OY হকুমচাদ. ৪ঠা জুলাই 
7১১৮০ ১১৮০ ; ৫ই--১১।/০ ১১০ $ ৭ই--১৯।০ ১২৮০ 3 ৮ই--১১৮০ 
২১৮৮০ 8 ৯ই-_-১১৪৩/০ ১২২৪ ১০ই--১২/* ১২৪/০ ; (প্রেফ) ৪ঠা--১৩৯২ 


৭ই-_-১৩৭২ ১৩৯৭ 5: ১০ই--১৩৮৯1 কামারছাটী ৪ঠা জুলাই__ ৫০৪২ ;' 


tobe 3 ৫ই--৫০০২ $ ৭ই--৪৯৯২ ৫০২৬ ) ৮ই-৪৯৮২ ৫০২২3 নই 


৪৯৮৯ ৫০৫২ 7 ১০ই--৫০২২। কীকিনারা ৪ঠা' দুলাই-_৪*৩৯ ৪০৬২ 5 


€ই--৪০৫৯ 3 ৯ই-৩৯৯৯ ৪০০৯)  লোখিয়ান ৪ঠা আন্টাই_২৪০২। 
গ্যাছে ১০ই জ.লাই-২৭৯২। মেঘন! ৪ঠা জ,লাই--৪২০) ৭ই-_৪২৬ 
৪৩০) ৮ই--৪২২ ৪৩১1 নৈহাটা ৪ঠা জুলাই_৩৬২ লস্করপাঁড়া 


৭ই--১৭]০ ১৮২1, স্তাশ্রনাল ৪ঠা জাই 
' 3২৩1০ গে ৪৫-২৩৪০ 3 ৭ই-২২৩০ ২২৪০3*৯ই-_-২২1/০ ২২৮০ 
: নদীয়া ৪ অ.লাই--৬২৫০ ড৩1০). -৫ই-_৬১৪০ ; jr ৭ই-_৬১॥০ ৬২1০ 
se ৬৩২ *ই-_৬২1১ ৬৪1০ | ওরিয়েন্ট ৪ঠা জুলাই_-২*০২ 
২০১২3 ১০ই-২০৯১২ ২1 রিলায়েন্ন ৪ঠা. ছুলাই--৫গ২ ৫৭8০ ; 
! €ই__€৪1%০ EN 5 ণই-€61৮০ ৫৬৪০ 3 ৮ই__ ৫৬/০ । ষ্টযাপ্ডার্ড (প্রেফ) : 
৪5] অ.লাই--১৪৯২ 5 €ই--১৪৬৯ | | ওয়েভালি ৪ঠা জ্‌লাই ৩/০ ৩|*; 
; হই_০/, ও5 ; ৭ই_-৩% ৩০ 5. ৮ই--৩/০ ৩০ ৯ই--৩/০) ৯০ই-_- 
্ '৩1/০ ১ (প্রেফ) ৭ই ভুলাই-_৫৮০ ৫৯1০) এই ৫৭২) 3 ১*ই__৫৯৮/০ ; 
-সেঁভিয়ট £ই ভু ভুলাই_-১৯৮২), ১০ই--২০২৯ ফোর্ট গ্াষ্টার €ই জুলাই 


৪ঠা জ,লাই__১৭৷ ১৮৮৩ 5 





LL DECAY 


| বিমা তোমাদের LTD. DEHRAD 


৫২২২। হোষ্টিংস (প্রেফ) ৭ই জুলাই--১৩৫২$ ল্যাসডাউন (প্রেফ) 
৭ই জুলাই-_-১৩৩/০ ১৩৪০. 3 ৯ই--১৫১২ 3 ১০ই---১৫১1০ ১৫৪২ 3 
নর্থক্রক (প্রেফ) ৭ই জুলাই--১৪৭২ ১৪৮২) অক্ল্যাণ্ড ১*ই জুলাই - 
বরানগর ৮ই জুলাই_-১০৪২ ; বিরলা (প্রেফ) ১০ই ভুলাই 
১৩১২ ১৩৩২ ) বজ বজ ৮ই ভুলাই--৩৫৪ ; ৯ই-_৩৬৪২) ১০ই--৩৬২২ 
৩৬৪২) ইতিয়া ৮ই জুলাই-_৩৩৫২ ৩৩৬৯ $ ৯ই ৩৩৭২ ৩৪২২ ১০ই--- 
৩৪২২ ৩৪৪২ 7 কিনিসন (অভি) ৮ই জুলাই-_৫৫০০ 3 (প্রেফ) ৮ই জুলাই 
১৮০৯) নিউ সেপ্ট্টাল ৮ই ভুলাই-_-৩০৮ ৩১০২ 3 ৯ই-_৩০৭॥০ ; 
আগরপাড়া ৯ই জুলাই__২৯৫৮০ ; গৌরীপুর (প্রেফ) ৯ই ইডি 

সুরা (প্রেফ) ৯ই জুলাই--১৩২২ ১৩৬২ । 

কেমিক্যাল 

ফ্রান্করস্‌ ৭ই জুলাই-_-৫%০  ৮ই--৮%০ ; ৯ই--৫/০ ৫1৩* ; বেঙ্গল 
কেমিক্যাল (অভি) ৮ই ভুলাই__৩৮৬২) (প্রেফ) ৯ই জুলাই__-১৮৷০ ১৮০০ ;, 
এলকালি এণ্ড কেমিক্যাল (অভি) ৯ই ভুলাই--১৭%৭ ) ১০ই-_১৭ ১৭০। 

চিনিরকল 

বুলাণ্ড ৪ঠা জুলাই--১৭1০ ১৮২ 3 ৮উ--১৭৮০ ) ৯ই--১৭%০ ) ১৩ই- 
১৭০) কেরু এণ্ড, কোং (প্রেফ) ৪ঠা। জুলাই_-১১৯২ ) ১০ই--১২ ১০ 5 
(অভি) ৮ই-_৭1% ০ ১০২) কাগপুর ৪ঠা জুলাই_১৮৷০ ১৮]০ ; ৮ই--১৮৯ 
নিউ সাভান ৪ঠা জুলাই--৮২ ) ৭ই--৮৮* 3 ৮ই--৮1০ ৮1%০ ; ৯ই-৮1%০, 
৮৪০ ) ১০ই-_-৯1০ ৯৪০) প্রতাপপুর (প্রেফ) ৪ঠা জঅ.লাই--১৬%* ; নারী 
ক্ৰয়ারী ৪ঠা জুলাই ১৪২ ১৪|০ 3 ৮ই--১৩দ৮০ ১৪|০ ; ৯ই--১৪২ ১৪1০ 
১০ই--১৪২ ১৪1০) রাজা ৪ঠা জ.লাই__১৭1০ ; 
৯ই-_১৭/%০ ১৭৮০ ; চস্পারণ ৭ই জলা ই--১৪৮%০ ১৪৮০ 3 ৮ই-_১৪৮% 
৯ই_-১৪/০ ১৪৭০ 5 ১০ই--১৫৯ ১৫1৮০. , সমস্তীপুর এই জ.লাই--৭৮০ 
৮২) ৮ই--৭৮০ ) ৯ই--৭8৯ ৮1৮০ ;, ১০ই--৭% ৮/০। 

ইঞ্জিনিয়ারিং 

ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ৪ঠা জ,লাই-_৯%০.১ 

৯ঈই-_৯%০ ৯1০ 3 যান বুটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ৪ঠা জূলাই -. 


১৭০৯১ 


১০০০ ১০৮৯ ১ ৮ই--৯৮%০ ১০1৩ $ ৯ই--৯০1%০,১ ছুকুমটটাম ষ্টীল. (অনি). 


৪ঠা জ_লাই--১২৮৮০ 3 ৫ই--১২৭? 3 ৭ই--১২৮০ 3. ৮ই--১২%/০ ) এই 
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“পাটের বাজার 

| কলিকাতা, ১২ই জুলাই 
গত সপ্তাহের প্রথমদিকে কলিকাতার ফাঁটকা বাজারে পাটের দর 
৭২৭০ আনা পধ্যস্ত চডিষা শেষদিকে আবার নামিয়া যাইতে আরম্ভ করে 
এ সপ্তাহের বাঁজারে পাটের দরের সেই নিম্নগতি আরও বেশী পরিমাণে 
প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। গত ৭ই জুলাই বাজারে পাটের মূল্য দীডায় 
সর্ধোচ্চে ৬৫৪০ আনা । তারপর গত কয়েক দিন ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে উঠা 
নাম! করিয়া গতকল্য পাটের সর্বোচ্চ দর ৬৩1০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া আসে । 
অগ্য বাজারে পাটের মূল্য ৬২॥০ আনার উপর উঠে নাই । অথচ তাহা সর্বব- 
নিম্নে ৫৯৪০ আনা পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল। নিয়ে ফাটকা বাজারের এ সপ্তাছের 

বিস্তারিত দর দেওযা হইল £- 


তারিথ সর্ধবোচ্চ দর. সর্ধনিয় দর বীজার বন্ধের দর 

ণ্হী জ,লাই ৬৫৮০ . ৬১৮০ ৬১৭০ 
৮ই ১ ৬৩০ ৬১1%০ ৬৩1%৩ 

৯ই 5 ৬৪%০ . ৬২৮০ ৬৩২. 

১০ই ie ৬৩1৮৯, ৬০1০ ৬০৮০ 

১১ই , ৬৩1০ ৬১২ ৬২৪৩ 

১২ই ১ ৬২০ * ৫৯৪০৯ ৫৯/%০ 


এ সপ্তাহে পাটকলওয়ালাদের দিক হইতে বা রপ্ডানীকারকদের দিক 
হইতে পাট ক্রয়ের বিশেষ কোন আগ্রহ লক্ষিত হয় নাই । উহাতে স্বভাবতঃই 
বাজ্জারে একটা অবসাদের ভাব মূর্ত হইয়া উঠে । তাহার পর বঙ্গীয় ব্যবস্থা 
পর্ষিদের আগামী অধিবেশনে পাটকর বিল উত্থাপিত হওয়ার কথায় ও 





জগত রী তাহা গভির রাখে না। লৌহের খনি বহু 
টার হইয়া পড়িষা থাকে । লোৌহের খনি 
আবিষ্কৃত হওষার পরে উহা খনি হইতে উদ্ধার করিয়া 
কারখানায় প্রেরিত হয। শিল্পের বাহকরূপে লৌহ খনি 
এইভাবে তাহার স্থান অধিকার করিতে আরম্ভ করে। 





টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল EEE TE কর্তৃক প্রচারিত । 
হেড_ সেলস্‌ অফিস :--১০২1এ, ক্লাইভ স্ত্রী, কলিকাতা | 
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পাট চাষের জমি সঙ্কল্পিত বরাদ্দের তুলনায় বেশী হওয়ার সংবাদে বাজারে ১ 


খর অবসাদের ভাব আরও বৃদ্ধি পায়। ফলে পাটের দরও পড়িয়া ষাইতে 
থাকে | এবখসর কি পরিমাণ অমিতে পাট চাষ হইয়াছে তৎসম্পর্কে 
সম্প্রতি প্রাথমিক পূর্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে। এই পূর্বাভাষ যে ভাবে 
প্রস্তুত করা হইয়াহে তাহাতে উহাকে বিশেষ নির্ভরযোগ্য বলা! যায় না। 
তবে উহা দৃষ্টে এ বারের পাটের জমি সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা কর! 
যায়। গত বৎসর বাজলার বিভিন্ন জেলা এবং আসাম, উড়িষ্যা ও বিহার 
প্রদেশে মোট ৪৩ লক্ষ ২৪ হাঁজার ৫০ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। 
এবারের সরকারী পূর্বাভাবে পাটের জমির পরিমাণ ২২ লক্ষ ১২ হাজার 
৬০০ একর অনুমিত হইয়াছে । এবার 'যে স্থলে গতবারের তুলনায় পাঁচ আনা 
পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করা স্থির হইয়াছিল সে স্থলে আট আনারও 
বেশী জামিতে পাটের চাষ হইয়াছে, ইহা আশঙ্কার কথা । ২ 

গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় ও কলিকাঁতার 
অন্ত:পাতী চটকল এলাকায় মোট ৯৪ লক্ষ ৬০ হাজার বেল পাট আমদানী 
হৃইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ওঁ সময় মধ্যে পাট আমদানী হইয়াছিল ১ কোটি 
৩১ হাজার বেল)। 

আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে কান্ত কারবার প্রায় বিশেষ কিছুই 
হয় নাই। ফাটকা বাজারের সঙ্গে পাকা বেল বিভাগেও এ সপ্তাহে দরের 
বেশ একটু উঠানামা লক্ষিত হইয়াছে। 

‘থলে ও চট 

গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে থলে ও চটের দর কিছু চড়া লক্ষিত 
হইয়াছে। গত €ই জুলাই বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ১৮॥* আনা ও 
১১ পোর্টার চটের দূর ২৩/০ আনা ছিল। অন্য বাজারে তাহা যথাক্রমে 
১৯২ টাকা ও ২৪২ টাকা দড়াইয়াছে। 


পাট চাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ 
৬ এত সপ্তাহের “আধিক জগতে” পাটের জমির প্রাথমিক পূর্ববাভাষের 
কতকাংশ প্রকাশ করা হইয়াছিল। এ সপ্তাহে বাকী অংশ উদ্ধত, করা 
হইল £-- | 


জেলা & গত বৎসরের মি “এবারের জমি 
৬ *.' (একর) (একর) 
হুগলী 1 , ৩৫,০০০ ২০,৪৫০ 
বাজ্জসাহী ১,২৭,৪০০ ৭১,২৫০ 
ফরিদপুর ৩,৩৯,০০০ ১,৩০,০০৬ 
যশোহর ১,০৮,৯০০ ৮০,৫০০ 
বিহার ২,৮২,২০০ ২,৩৭,৪০০ 
বীরভূম ও বীকুড়া 7 ৩০৩ 
সোণা ও রূপা 
: কলিকাতা, ১১ই জুলাই 


গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বাইয়ের সোণার বাজারে 


' সোণার দরে বিশেষ উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা, 


অলপ্লাবন এবং বর্তমান বুদ্ধের নানার্ূপ সংবাদ সোপার বাজারের ক্রয় বিক্রয়ের 
উপর অনেকটা অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিযাছিল। বোশ্বাইয়ের বাজারে 
প্রতি তোলা পোণার দর ৪২1/০ আনা এবং প্রতিটা গিনির মূল্য ২৮৷/০ 
ছিল। কলিকাতাব বাজারে প্রতি তোলা পাকা সোণার দর ৪২1০ আনা, 
বভালবার প্রতি তোল! ৪২৬০ আনা! এবং প্রতিটা গিনির দর ২৮৮৬ পাই 
ছিল। লগুনে প্রতি আউন্স সোণার দর ছিল ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং। 
রূপা ৰ 

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই্মর রূপার বাজারে রূপার দরে বিশেষ 
উঠানামাব ভাব দেখা যায়| এসপ্তাহের বৃহস্পতিবারে রূপার দরে কতকটা 
বৃদ্ধির ভাব দেখা গিয়াছিল ; কিন্তু এইরূপ উন্নত অবস্থা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় 
নাই। বোক্সাইয়ের বাক্রারে ২০ হাজারের উপর রৌপ্য বার মনু থাকায় 





পারে নাই। প্রচুর বৃষ্টি হওয়ার জন্ত বোন্বাইয়ের রূপার বাজারে কাজকারবার 
অনেকটা ব্যাহত হইয়াছে । এ সপ্তাহে বোস্বাইয়ের রূপার বাজারে মোটা- 
মুটা মন্দার ভাব বলবৎ ছিল। 

'কলিকাতার রূপার বাজারে প্রতি একশত ভরি রূপার দর ৬৩।* আনা 
এবং খুচরা প্রতি একশত ভরি রূপার দর ৬৩/০ আনা ছিল। লণ্ডনে প্রতি 
আউন্স স্পট রূপার দর ২৩৯ পেন্সে এবং নিউইয়র্কে প্রতি আউন্ন স্পট রূপার - 
দর ৩৪$ সেণ্টে অপরিবন্তিত ছিল। 


কলিকাতার বাজার দর 


বাংলা সরকারের মার্কেটিং (বাজার) বিভাগ হইতে ৭ই জুলাই তারিখে 
কলিকাতার বাজারে কৃষিজাত দ্রব্যাদির যে চলতি পাইকারী দর প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাব বিবরণ দেওয়া হইল। বন্ধনীর মধ্যে যে দর দেওয়া হুইল, 
তাহা ৭ই জুলাইয়ে পূর্ববর্তী সপ্তাহের | ইহা ছাভা কলিকাঁতার বাছ্ধারে 
৭ই জ্বলাই তারিখে গবাদি পশু যেরূপ যুল্যে বিক্রয় হইয়াছে তাহার দরও 
মোটামুটি দেওযা হইল :_ 


কবিজাত ভ্রব্যাদির দর__গম(চান্দৌসী) মণপ্রতি--৪1০ (81৩৬ পাই )) 
এগমার্ক চাকী আটা মণপ্রতি--৫1০ (৫1০); ময়দা মণপ্রতি-_৬।০ 
(৬৪৮০); ধান (বাকৃতুলসী) মণপ্রতি-_৪1%০ হইতে ৪1০ (৪19০ হইতে ৪৫০); 
ধান (মোটা) মণপ্রতি--৩৪০ হইতে ৩৮৬০ (৩৪০০) ; ধান (পাটনাই) মণ- 
প্রতি_৩৷/০ আনা হইতে ৪1* ( ৩৮/০ হইতে ৪1০ )$ চাউল (বাক্তুলপী) 


'মণপ্রতি-9॥০ (৭০) ; চাউল (পাটনাই) মণপ্রতি--৬৪০__৭২ (৩০২) 


চাউল (মোটা) মণপ্রতি-_৬২ (৬২) ; সরিষার তৈল মণপ্রতি_ ১৩০-১৪২ 
(১৩৪০-১৪৯)$ ঘি (সাধারণ) মণপ্রতি_-৫০২ হইতে ৭২ (৪৭২হইতে ৬৯); 
ঘি (শ্রেণী বিভাগ করা) মণপ্রতি ৬৩২ হইতে ৬৮২ (৬৩২ হইতে ৬৮২) 5 
চিনি ১নং যণপ্রতি-_-১।০ (১০1০) ) চিনি ২নং মণপ্রতি--১০২(৯৪০); গোছুপ্ধ 
টাকাপ্রতি--€সের ; ডিম (মুরগী) প্রতি কুড়ি হইতে 1/০ (/ হইতে/৮%০) 
ডিম (হাস) প্রতি কুড়ি-1১/ (৬০ হইতে ॥০) ; আনু (নৈনীতাল) মণপ্রতি 
৪২ হইতে ৪1০ (৪৫০ হইতে ৪৪০) আনু প্রতি সের-_%* হইতে ৬ পাই 
(%* আশা হইতে %৬ পাই); মাছ -(ইলিশ) মণপ্রতি--১০২ হইতে ১২২ 
(১৫২-১৮২); মাছ (রোহিত) মপপ্রতি-২২২ হইতে ২৫২ (২২২ হইতে 
২৫২) ) মাছ (চিংভী) মণ প্রতি_-১৮২ হইতে ২২২ (১৬২ হইতে ১৮২) 
ফল ( কলা, বড় সবরী) প্রতি ডজ্বন-1০ হইতে ।%০ (০ আনা হইতে 1/০); 
বলা (সিঙ্গাপুব) প্রতি ডজ্জন ৩০ আন! হইতে 1০ (৮৬ পাই হইতে ৬ পাই), 
আপেল (নৈনিতাল) টাকা প্রতি ১৬টী হইতে ১৮টা (১২টা হইতে ১৬টি); আম 
(ভাগলপুবী) টাকা প্রতি_-১২টা হইতে ১৮টী (১৬টী হইতে ১৮টি); কমলা 
লেবু (দাচ্জিলিং) টাকা প্রতি--১২টি (৯২টি হইতে ২০টি) ; আনারস (আসাম) ' 
প্রতি কুডি_৪২ হইতে ৫২ (৪২ হইতে ৫২) আনারস (দেশী ) 
প্রতি কুড়ি -১॥* হইতে ২২ (১০ আনা হইতে ২২ ) গবাদিপশুর দর 
দিন ৮ সের দ্ধ দেয় এইরূপ প্রতিটি গাভী--১৮২ ; দিন ৬ সের দুধ দেয় 
এইরূপ প্রতিটি গাতী--৯০২ 3 দিন ১২ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটি মহিষ . 
_-১৮০৯$ দিন ১০ সের দুধ দেষ এইরূপ প্রতিটি মহিষ--১৪৫২। | 


৮,৩০,০০০ টাকার উপর 
আদায়ীকৃত মুলধন 


রূপার চাহিদা সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া রেভী রূপার দর || fi 


প্রতি একশত তোলায় ৬৩২ টাকার অধিক বৃদ্ধি পায় নাই | সোপার দামের |] | 
চডতির ভাব রূপার বাজারে কোনরূপ অন্থকূল আবহাওষা স্ষ্ি করিতে হি 








কার্ধ্যালয়--১২২নং বনুবাস্তার স্ট্রীট 


'বসা-বানিজ-িন্স- অর্থনীতি বিষয়ক 














সম্পাদক- আষতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 
75 
৪র্থ বর্ষ | কলিকাতা ২১শে জুলাই, সোমবার ১৯৪১ ১২শ সংখ্যা 
= বিষয় সূচী =" ৬ 
বিষয় পৃষ্ঠা বিষয় ', পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৩৮১-৮৩ আথিক ছুন্য়ার খবরাখবর ৩৮৮-৯৪ 
পাটের মূল্যহ্বাসে প্রধান মন্ত্র ৩৮৪ কোম্পানী প্রসঙ্গ ৩৯৫-৯৬ 
ভারতীয় ভেষজ শিল্প ৩৮৫ বাজারের হালচাল ৩৯৭-৪০৪ 
ব্যাঙ্ক কন্মচারীর বেতন সমস্তা ৩৮৬-৮৭ 











মিঃ আর্থার যুরের শুভেচ্ছা 
‘ষ্টেটসম্যান’ পত্র সব সময়েই ভারতবাসীর আশা আকাজ্ষাব 
/ বিরুদ্ধাচরণ করিলেও বর্তমান যুদ্ধ আরস্ত হইবার পর হইতে উহার 
সম্পাদক মিঃ আর্থার মুর ভারতবাসীকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার 
দিয়া এই যুদ্ধে ভারতবর্কে ইংলগ্ডের সহকারী হিসাবে পরিণত 
করিবার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে প্রচারকার্ধ্য চালাইতেছেন। সম্প্রতি 
লগুনে একটা বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন-_“ভারতবর্ধ একট ঘুমন্ত দানব । 
অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় এ দেশ আজ পর্য্যন্ত ইংলগুকে কিছুই সাহায্য 
করে নাই। এই দানবকে জাগাইতে হইলে আমাদিগকে কালবিলম্ব 
ব্যতিরেকে ভারতবর্ষকে অস্ট্রেলিয়ার ন্যায় গপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন 
প্রদান করিতে হইবে। আজ আমাদিগকে ভারতবর্ষ ও সমগ্র 
জগতের নিকট একথা প্রমাণ করিতে হইবে যে, আমরা কেবল . 


জগতের স্বাধীন দেশগুলির স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই যুদ্ধ করিতেছি না 


, আমরা জগতের পরাধীন দেশগুলিকেও স্বাধীন করিয়া এক নূতন 
গাত কটি করিবার অন চেষ্টা করিতেছি? 

"মিঃ আর্থার মুরের এই অভিমত যে দূরদর্সিতামূলক তাহাতে সন্দেহ 
"নাই। কিন্ত তাঁহার এই মতের মূল্য কতটুকু? কিছু দিন পূর্বে 
টাইমস’ পত্রে তিনি যে চিঠি দেন ততুত্তরে “ক্যাপিটাল* পত্র 
'বলিয়াছিলেন_-“ভারতবাসী যদি মনে করে যে, মিঃ আর্থার মুরের মত 
ইংরাজ্দেরই মত, তাহা হইলে তাহারা ভূল করিবে? ভারতবর্ষের 
বৃটাশ বণিক সম্প্রদায় তাহার এই ধরণের অভিমতের তীব্র প্রতিবাদ 


করিয়া বৃটাশ গবর্ণমেণ্টের নিকট, বিবৃতি EE জা 
একথা কে না জানে, বূটাশ বণিকদের কথা মতই ভারতের শাসননীতি 
স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় মিঃ আর্থার মুরের শুভেচ্ছা 
হইতে কেহ যদি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাঙ্িত হইয়া উঠেন তবে তিনি 
ভুল করিবেন । 
ভবানীপুর ব্যাঙ্কের বিপত্তি 

কতিপয় “প্রতারক ব্যক্তি পরস্পরের সহিত যোগসাজোসে 
ভবানীপুর ব্যাঞ্ষিং কর্পোরেশন হইতে ১২ লক্ষ টাকা উঠাইয়া 
লওয়াতে এবং ইহা লইয়া মামলা মোকদ্দমার স্থষ্টি হওয়াতে গত 
পুর্ব সপ্তাহে ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের মনে ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে ত্রাসের 
স্থষ্টি হইয়াছিল এবং উহার ফলে অনেক আমানতকারী ব্যাঙ্ক হইতে 
আমানতী টাকা উঠাইয়া লইবার লন্ত ভিড় জমাইয়াছিল। ব্যাঙ্ক 
কর্তৃপক্ষ আমানতকারীদের দাবী পুরাপুরিভাবে মিটাইয়া দেওয়ার 
ফলে বর্তমানে এই আতঙ্কের অবসান হইয়াছে এবং ব্যাঙ্কে যথারীতি 
কাজকারবার চলিতেছে । ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ক্ষেত্রে এই 
ধরণের,:ঘটনা' নূতন নহে। ইতিপূর্কেও অনেক ব্যাঙ্কের আমানত- 


কারিগণ অযথা :ভীতিগ্রন্ত হইয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইয়াছে 
এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ উহাদের দাবী মিটাইয়া দেওয়ার ফলে উহারাই 
পুনরায় নিশ্চিন্ত মনে ব্যাঙ্কে টাকা আমানত রাখিয়াছে। তবে ২১টা 
ব্যাঞ্চ এই ধরণের হুজুগের সময়ে আমানতকারীদের দাবী পূরণের 
জন্য নগদ টাকা সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হওয়ার দরুণ যে ফেল না 
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পড়িয়াছে, এরূপ নহে। ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের 
পরিচীলকবৃন্দ বর্তমান পরীক্ষায় যশের সহিত উত্তীর্ণ হইয়! তাহাদের 


পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন__এজন্য আমর! তাহাদিগকে অভিনন্দন . 
জ্ঞাপন করিতেছি । 
' ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন বাক্গলা দেশের এ কটা বু পুরাতন 


_ ব্যাঙ্ক এবং উহা বাঙ্গালী পরিচালিত সর্ববৃহৎ ৫টা ব্যান্ের অন্যতম । 
গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে উহাতে সাধারণের আমানতী, টাকার 
পরিমাণ ছিল সাড়ে বিরানব্বই লক্ষ টাকা এবং এই টাকা নিরাপদ, 
লাভজনক ও সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় দাদন করা ছিল। 
এঁ তারিখে ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ছুই লক্ষ টাকা । 
এতঘ্যতীত উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে মজুদ তহবিল, দাদনী 


তহবিলের ঘাটতি পূরণ তহবিল এবং অনাদায়ী হইতে পারে এরূপ ' 


দাদনী তহবিলের ক্ষতিপূরণের জন্য স্থষ্ট তহবিলে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা 
মজুদ ছিল । মূলধন ও মজুদ তহবিলের এই ৭ লক্ষ টাকাও ব্যাঙ্ক কর্তৃক 
নিরাপদ ভাবে নিয়োজিত রহিয়াছে । অত্রাবস্থায় ব্যাঙ্কের যদি কয়েক 
লক্ষ টাকা' (ব্যাঙ্কের তরফ হইতে একটী বিবৃতিপত্রে বল! হইয়াছে 
যে, সম্প্রতি ব্যাঙ্কের ১২ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে । কিন্তু আমর! 
অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইলাম যে, শেষ পর্যস্ত ক্ষতির পরিমাণ 
কিছুতেই ৫1৬ লক্ষ টাকার বেশী হইবে না) ক্ষতিও হইয়া থাকে তাহা 
হইলেও উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহাম্বিত হইবার কোন কারণ নাই। 
এই ক্ষতির টাকা ব্যাঙ্কের অংশীদারদের প্রাপ্য লভ্যাংশ বা আমানত- 
কারীদের প্রদত্ত টাকার উপর কোনও প্রকারে হাত না দিয়া অনায়াসে 
ব্যাঙ্কের বিবিধ শ্রেণীর মজুদ তহবিল ও লাভ হইতে পূরণ করা যাইতে 
পারে । ভবানীপুর ব্যান্কিং কর্পোরেশনের পেছনে কলিকাতা সহরের 
ফে্সমন্ত বনিয়াদী ও ধনবান ব্যক্তি রহিয়াছেন, তাহারা ইচ্ছা করিলে 


শেয়ার বিক্রয় করিয়াও এই ক্ষতির ঝুকি অনায়াসে সামলাইয়া ল্তে , 


পারেন! মোটের উপর ভবানীপুর ব্যাঙ্কের স্তায় এত বড় ব্যাঙ্কের 
৫৬ লক্ষ টাকা! ক্ষতির 'জস্ত উহার আমানতকারিগণ যে এরূপ ভীত 
সন্ত্রস্ত হইয়। পড়িয়াছিলেন, তাঁহা হইতে উহাদের অনজ্ঞতাই প্রমাণিত 
হইতেছে । 'বাঙ্গলা দেশে অবশ্রান্তীপ্রচারকার্ধ্য দ্বারা যতদিন পৰ্য্যন্ত 
ব্যবসা বানিজ্য সম্পর্কে একটা বিচারবুদ্ধিসম্মত জনমত স্থষ্টি করা 
না যাইবে, ততদিন কেবল ভবানীপুর ব্যাক্কিং কর্পোরেশনকে নহে__ 
বাঙ্গলার ছোট বড় সমস্ত ব্যাঙ্ধকেই সময়ে সময়ে এই ধরণের বিপত্তির 


সম্মুখীন হইতে হইবে । 
এই প্রসঙ্গে ভবানীপুর বযাক্কিং কর্পোরেশনের, পরিচালকদের 


নিকটও আমাদের কিছু বক্তব্য রহিয়াছে। আমাদের ধারণা যে, 
পরিচাঁলকবর্গ অত্যন্ত রক্ষণশীল মনোভাবসম্পন্ম এবং বর্তমান যুগের 
বিবিধ সমস্তা সম্বন্ধে তাহারা সম্যক সচেতন নহেন। নচেৎ 
ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন অনেক দিন পূর্বেই একটা 
তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়া উহার ব্যবসার অনেক বেশী 
প্রসার করিতে সমর্থ হইত। বর্তমানের এই তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে 
উহারা যদি ব্যাঙ্কের পরিচালন! পদ্ধতির আমূল সংস্কার সাধন করিয়া 
উহাকে একটা খাঁটী কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক হিসাবে চালিত করিতে অগ্রসর 
হন, তাহা হইলে উহাতে কেবল ব্যাঙ্কের নহে, দেশবাসীরও অশেষ 
উপকার সাধিত হুইবে। অগা -করি, আমরা যে প্রকার মনোভাবে 
উদ্ধদ্ধ হইয়া এই কথা বলিলাম, ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাহা উপলদ্ধি করিতে 


সমর্থ হইবেন । 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীর কর্তব্য 
নাথ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে এন দালাল সম্প্রতি 
একটা প্রবন্ধে এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ব্যাঙ্কের স্বার্থ 





সংরক্ষণ করতঃ অর্থ বিনিয়োগ করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে খাতকগণকে 
সমৃদ্ধিশালী করিয়া যিনি ব্যাঙ্ক ব্যবসায় পরিচালিত করেন তিনিই 


প্রকৃত ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী। বাঙ্গলা দেশের প্রত্যেক ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীকেই, : 
মিঃ দালালের এই সারগর্ভ উক্তিটী বারংবার চিন্তা করিয়া দেখিতে, 


আমরা অনুরোধ করিতেছি। বাঙ্গলা দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসা এখনও মূলতঃ 
মহাজনী ব্যবসাই রহিয়া গিয়াছে ।. খাতক টাকা লইয়া উহা কি 


ভাবে খরচা করে এবং খণলন্ধ অর্থ দ্বারা খাতকের আর্থিক: অবস্থার ' 
উন্নতি কি অবনতি ঘটিতেছে তৎসম্বন্ধে খোঁজ খবর রাখা কোন মহাজন: 


কোন দিন কর্তব্যের মধ্যে গণ্য করেন নাই। কি ভাবে খাতকের 


‘নিকট হইতে সব্োচ্চহারে সুদ আদায় করা যায়, উহাই ছিল 


তাহাদের প্রধান লক্ষ্য। উহার ফলে আজ মহাজনগণ কেবল সুদ 
নহে-_-আসলও হারাইয়াছেন । কেননা মহাজনগণ যদি কেবল 
কৃষকের আয়বৃদ্ধিজনক কাজের জন্য খণদান করিয়া এই কাজে 
উহাদিগকে সতত উপদেশ দিতেন, ভাহা হইলে উহার ফলে কৃষকের 
পক্ষে খণ পরিশোধ করা দিন দিন সহজতর হইয়া উঠিত। তাহা 
হইলে এদেশে খণসাঙ্গিশী আইন, মহাজনী আইন ইত্যাদি পাশ 
করিবার কোন প্রয়োজনই হইত না। বাঙ্গলা দেশের ব্যাঙ্ক 


ব্যবসায়িগণও বর্তমানে অনেকটা মহাজনদের মনোভাবে আচ্ছন্ন ' 


রহিয়াছেন। যে ব্যক্তি ব্যবসায়ের জন্য ব্যাঙ্ক হইতে টাকা কর্জ্ 
করিতেছে, তাহার পক্ষে এ পরিমাণ টাকায় ব্যবসা পরিচালনা করা 
সম্ভব হইবে কিনা, খাতক যে হারে সুদ দিবার প্রতিশ্রুতি দিতেছে, 
ওঁ হারে সুদ দিলে তাহার ব্যবসা টিকিয়া থাকিবে 'কিনা ইত্যাদি 
বিষয় চিন্তা করা অনেক ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীই কর্তব্যের ভিতর গণ্য করেন 


, না। খাতককে কত কম টাকা দিয়া সন্তুষ্ট করা যায় এবং তাহার. 


নিকট হইতে কত বেশী সুদ আদায় করা যায়, উহাই যেন ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ীর প্রধান লক্ষ্য। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের এই প্রকার 
মনোভাবের পরিবর্তন না হইলে বাঙ্গলা দেশে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প 
কোন দিন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিবে না। আর বাঙ্গলায় 
যদি বাঙ্গালীর চেষ্টা ও উদ্যোগে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ 
গড়িয়া না উঠে, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালী ব্যাঙ্কসমূহ 
উহাদের নিকট গচ্ছিত অর্থ নিরাপদ ও লাভজনক উপায়ে দাদন 
করিবার কোন ক্ষেত্র খজিয়া পাইবে না। কলিকাতা সহরে 
ইউরোপীয় ও অবাঙ্গালীদের যে সমস্ত বড় বড় ব্যাঙ্ক রহিয়াছে, 
তাহাদের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে, 
প্রত্যেকটী ব্যাঙ্ক এক বা একাধিক বৃহদাকার সওদাগরী অফিসের 
সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। 
অধিকাংশ উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক প্রদান করে এবং এক একটা 
ব্যাঙ্কের লাভের অধিকাংশ উহার সহিত সংশ্লিষ্ট এক বা একাধিক 
সওদাগরী অফিস হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। এইভাবে হস্তস্থিত 


* অর্থের অধিকাংশের বিনিয়োগ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকার" দরুণ ব্যাঙ্কসমূহ 


বাহিরের খাতকদের নিকট অপেক্ষাকৃত লাভজনক সর্ভ দাবী করিতে 


পারে। বাঙ্গলা দেশে ব্যাঙ্ক আছে এবং উহার ক্রমেই প্রসার হইতেছে । , 


কিন্তু বাঙ্গলায় ব্যবসা বাণিজ্য বা শিল্প সেই অমুপাতে গড়িয়া উঠিতেছে* 


না। বাঙ্গলায় ব্যাঙ্কসমূহকে জনহিতের তাগিদে নহে-_নিজেদের ' 
স্বার্থের জন্যই অপেক্ষাকৃত কম সুদে প্রয়োজনান্ুরূপ মূলধন সরবরাহ ; 


করিয়। এবং অন্ত দরশভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া বাঙ্গলা..দেশেঃ 


'. ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইবে। মিঃ দালালের; 


উক্তির উহাই প্রকৃত তাৎপৰ্য্য বলিয়া আমরা 'মনে করিতেছি '; 
উহা RT তাহাতে সন্দেহ নাই । ' 


এইসব অফিসের প্রয়োজনীয় মূলধনের , 


২১শে জুলাই, ১৯৪১ ] 
ফ্াঁউড কমিশনের রিপোর্টের জের 


বাঙ্গলা দেশে ভূমিরাজন্ব সম্পর্কিত বিলিব্যবস্থা সম্বন্ধে ফ্লাউড 
, কমিশনের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তদ্বিষয়ে সুপারিশ করিবার জঙ্য 
একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে বাঙ্গলা সরকার মিঃ সি ডব্লিউ গার্ণারকে 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন ।. সম্প্রতি মিঃ গার্ণারের সুপারিশসমূহ প্রকাশিত 
'হইয়াছে। ফ্লাউড কমিশন নির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণ দিয়া বাঙ্গলা দেশের 
ভূম্যধিকারী ও জোতদারদের স্বত্ব ক্রয় করিয়া লইবার যে 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন মিঃ গার্ণার তাহা সমর্থন করিয়াছেন। তবে 
তাহার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব এই যে, ভূম্যধিকারী ও জোতদারদের আয় 
হইতে উহাদের দেয় খাজনা বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাকে 
নিট লাভ বলিয়া গণ্য করিয়া পরে তাহার ১৫ গুণ পরিমিত টাকা ক্ষতি- 
‘ পুরণ হিসাবে প্রদান করা হউক | তবে এই টাকা নগদ হিসাবে না দিয়া 
গবর্ণমেট্ট তজ্জন্য ক্ষতিপূরণ প্রাপককে বণ্ড লিখিয়া দিতে পারিবেন। 
সংবাদপত্রে মিঃ গার্ণারের রিপোর্টের -যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে এই ধরণের বগ্ডের বা খতের টাকা কত বৎসরের 
মধ্যে শোধ করা হইবে এবং উহার উপর কি হারে সুদ দেওয়া হইবে 
তাহার উল্লেখ নাই। উীহার পূর্ববাহ্নেই মীমাংসা হওয়া দরকার । 
মিঃ গার্ণার আধি বা বর্গাদারদের নিকট হইতে ফসল আদায় 
করিবার ব্যাপারে উদ্ধতন জোতদার বা ভূম্যধিকারীর যে অধিকার 
আছে তাহার বিলোপ করিবার বিপক্ষে অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন । 
ভূম্যধিকারীদের ও জোতদারদের স্বস্থ বিলোপ করিবার বদলে কৃষিজাত 
আয়ের উপর আয়কর ধার্য করিবার যে প্রস্তাব রহিয়াছে, তাহা 
কাধ্যে পরিণত করা হইলে যাহাতে বৎসরে ৫ হাজার টাকার নিম্ন 
আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর কোন আয়কর ধার্য করা না হয় তজ্জন্যও 
তিনি অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাহার এই সব মত দেশবাসীর 
সমর্থন লাভ করিবে আশা করা হয়। 
বাঙ্গলা সরকার মিঃ গার্ণারের সুপারিশসমূহ সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত 
করিবেন তাহা এখন বলা কঠিন। তবে ইতিমধ্যে শুনা যাইতেছে যে, 
বাঙ্গলা সরকার কৃষ্জাত আয়ের উপর আয়কর ধাধ্য করিবেন । 
তাহা হইলে কি বাঙ্গলা সরকার ভূম্যধিকারী ও জোতদারদের স্বত্ব ক্রয় 





_/ করিয়া লইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন ? এই সম্পর্কে মিঃ গার্ণারের 


একটা অভিমত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এরূপ বলিয়াছেন যে, ভূম্য- 
ধিকারী ও জোতদারদের স্বত্ব বিলোপ করিলে উহার ফলে ভূমিরাজন্য 
-বাবদ গবর্ণমেন্টের আয় বাড়িবে না-__বরং কমিবার আশঙ্কা রহিয়াছে । 
ট্যাক্স বৃদ্ধির আশঙ্কা 

ভারত সরকারের চলতি বৎসরের প্রথম মাসে অর্থাৎ গত এপ্রিল 
মাসে আয়ের তুলনায় ৬ কোটা টাকা অধিক ব্যয় হইয়াছে বলিয়া 
‘সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরে গত ৩০শে জুন তারিখে একটী প্রবন্ধে 
আমরা দেশবাসীর উপর নুতন ট্যাক্সভার পতিত হইবার আশঙ্কা 
প্রকাশ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি ভারত সরকারের চলতি বৎসরের 
দ্বিতীয় মাসের অর্থাৎ গত মে মাসের যে আয়ব্যয়ের হিসাব প্রাকাশিত 
‘হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, দুই মাসে গবর্ণমেণ্টের মোট 
ঘাটতির পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১০ কোটা ৭৫ লক্ষ টাকা । সামরিক 
ব্যয় অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়ার জন্যই ভারত সরকারের রাজন্বের 
এরূপ, ছুরবস্থা ঘটিয়াছে। যে প্রকার দেখা যাইতেছে তাহাতে 
চলতি বৎসরে ভারত সরকারের তহবিলে ৬০৭০ কোটী টাকার “মত' 
", ঘাঁটতি দাড়াইবে। 
” ' এই ' সম্পর্কে ক্যাপিট্যাল' পত্রের সিমলাস্থিত সংবাদদাতা 
বিশেষজ্ঞ মহলে অনুসন্ধান করিয়া এরূপ জানাইয়াছেন যে, আগামী 


আধিক জগৎ 


.পরিণত হয়। 


৩৮৩ 





অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা! পরিষদের অধিবেশনে একটা" 
অতিরিক্ত বাজেট উপস্থিত করা হইবে । এই বাজেটে দেশের উপর ' 
কি ভাবে নূতন নূতন ট্যাক্স ধরা হইবে তাহার এখনও কোন 
আভাষ পাওয়া যায় নাই। তবে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট বিদেশ 
হইতে এদেশে পণ্যপ্রব্যের আমদানী অনেকটা সঙ্কুচিত করিয়া 
দেওয়াতে ইতিমধ্যেই ভারত সরকারের শুক্ক বিভাগের আয় কমিয়া 
গিয়াছে । এরূপ অবস্থায় আমদানী জিনিষের উপর শুদ্ধ বৃদ্ধি দ্বারা 
গবর্ণমেন্টের আয় বুদ্ধির কোন উপায় নাই! কাজেই গবর্ণমেন্টকে 
আয়কর ও ডাকমাশুল বুদ্ধি, উৎপাদনকর ধার্য্য ইত্যাদি দ্বারা আয় 
বৃদ্ধির চেষ্টা দেখিতে হইবে। ব্যয় সঙ্কোচের জন্য উহারা সরকারী 
কন্মচারীদের বেতন হাসের আশ্রয়ও গ্রহণ করিতে পারেন। গত 
১৯২৯ সালে বিশ্বব্যাপী মন্দা আরম্ভ হইবার পরে যখন সরকারী 
রাজস্বের অত্যধিক দুরবস্থা ঘটিয়াছিল তখন তাহারা এই পশ্থার 
আশ্রয় লইয়াছিলেন। যাহা হউক, দেশবাসীর উপর যে শীন্বই নূতন 
ট্যাক্সের বোঝা পড়িতেছে তাহা স্থুনিশ্চিত | 
ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের উন্নতি 


গত মার্চ মাসে যে সরকারী বৎসর, শেষ হইয়াছে তাহাতে 
ভারতীয় বস্ত্রশিল্লের অবস্থা সম্বন্ধে সম্প্রতি মোটামুটি বিবরণ জান! 
গিয়াছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষের সমস্ত কাপড়ের কলে 
মোট ৪২৬ কোটী ৯৩ লক্ষ গঞ্জ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল । ১৯৩৯-৪০ 
সালে উহার পরিমাণ কমিয়া ৪০১ কোটী ২৪ লক্ষ গজে পরিণত হয়। 
সুখের বিষয় যে, ১৯৪০-৪১ সালে ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে 
উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া ৪২৫ কোটা ৮৬ লক্ষ গন্ধে দীড়াইয়াছে। 
তবে আলোচ্য বৎসরে কাপড়ের কলগুলিতে উৎপন্ন স্থতার পরিমাণে 
কিরূপ ইতর বিশেষ হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই। 

আমদানী ও রপ্তানীর দিক হইতেও আলোচ্য বৎসরে ভারতীয় 
বন্ত্রশিন্নের বিশেষ উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে । গত ১৯৩৮-৩৯ 
সালে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ৬৪ কোটী ৭১ লক্ষ গঞ্জ বস্ত্র আমদানী 
হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে উহা কমিয়া ৫৭ কোটী ৯১ লক্ষ গজে 
১৯৪০-৪১ সালে উহা আরও কমিয়া ৪৪ কোটা ৭০ 
লক্ষ গজে দাড়াইয়াছে। রপ্তানীর হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৩৮-৩৯ 
সালে যে স্থলে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ১৯ কোটী ৭৭ লক্ষ গঞ্জ 
বস্তু রপ্তানী হইয়াছিল, সেই স্থলে ১৯৩৯-৪০ সালে ২২ কোটা ১৩ লক্ষ 
গজ এবং ১৯৪০-৪১ সালে ৩৯ কোটী ১০ লক্ষ গজ বস্ত্র ভারতবর্ষ 
হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। “বর্তমানে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে 
আমদানী বস্ত্র এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী বস্ত্রের পরিমাণ 
প্রায় সমান হইয়া দাড়াইয়াছে। উহার তাৎপর্য এই যে, বস্ত্রে 
ব্যাপারে এক্ষণে ভারতবর্ষ প্রায় স্বাবলম্বী * হইয়া দাড়াইয়াছে। 
তবে উৎপাদনের মত ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে আমদানী স্থৃতা এবং 
ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী স্ৃতার হিসাব এখনও জানা যায় 
নাই । 

ভারতবষে'র কাপড়ের কলগুলিতে উৎপাদনের পরিমণি বৃদ্ধির 
একটা সুফল এই দাড়াইয়াছে যে, এই সব কলে ক্রমেই অধিক পরিমাণে 
ভারতীয় তুলার কাটতি হইতেছে। গত ১৯২৯-৩০ সালে ভারতীয় 
কাপড়ের কলসমূহ মাত্র ২২ লক্ষ ৪৮ হাজার বেল ভারতীয় তুলা 
ব্যবহার করিয়াছিল । কাপড়ের কলে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে ১৯৩৯-৪০ 
সালে ভারতীয় কলসমূহে ৩০ লক্ষ ৩০ হাজার বেল ভারতীয় তুলা 
ব্যবহৃত হয়। ১৯৪০-৪১ সালে ভারতীয় কলে ৩২ লক্ষ ৯৭ হাজার 
বেল ভারতীয় তুলা ব্যবহৃত হইয়াছে । উহাতে ভারতীয় তুল! 
চাষীর অনেকটা সুবিধা হইতেছে । তবে ভারতবর্ষকে এখনও উহার 
উৎপন্ন তুলার শতকরা ৪০ ভাগের বিক্রয়ের জন্য বিদেশের উপর 
নির্ভর করিতে হয়। কাজেই ভারতীয়শ্রকাপড়ের কলগুলিতে আরও 
অধিক পরিমাণে ভারতীয় তুলা ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক ৷ উহার 
স্থযোগ সুবিধাও রহিয়াছে । কারণ ভারতবর্ষে জনসংখ্যা যে প্রকার 
দ্রুতগতিতে বৰ্ধিত হইতেছে তাহাতে এদেশের অধিবাসিগণ কর্তৃক 
গড়পরতায় মাথাপিছু ব্যবহৃত কাপড়ের পরিমাণ না বাডিলেও 
ভারতবর্ষে উৎপন্ন কাপড়ের পরিমাণ প্রতি বৎসর অন্ততঃ শতকর! 
১ ভাগ করিয়া বন্ধিত হওয়া আবশ্যক ৷ 


*াজেল্ল স্যুন্যহু তেন ওমান 
স্বনল্রী 


পাটের বাজারে নানাবিধ গুজব স্থ্টি হওয়ার ফলে গত জুন 
মাসের শেষ সপ্তাহে ফাটক! বাজারে পাটের দর ৭১২ টাকা পর্য্যন্ত 
উঠিয়াছিল। কিন্তু উহার পরেই পাটের মূল্য কমিতে আরম্ভ করে এবং 
গত সপ্তাহের প্রথমভাগে উহার দর দাড়াইয়াছিল ৬* টাকার কাছা- 
কাছি। ছুই সপ্তাহ, কালের মধ্যে পাটের দর বেলপ্রতি দশ এগার টাকা 
কমিয়া যাওয়ার ফলে বাজারে একটা নিরুৎসাহের ভাব স্থষ্টি হইয়াছে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে মফঃম্বলেও পাটের বাজার নামিয়া গিয়াছে । বর্তমান 
বৎসরে গত বৎসরের তুলনায় অনেক কম পাটের চাষ হইয়াছে । 
প্রাকৃতিক দুৰ্য্যোগে অনেক স্থানে পাট ফসলের ক্ষতিও হইয়াছে । 
এরূপ অবস্থায় পাটের মরশুমের প্রাক্কালে এইভাবে পাটের মূল্য 
কমিয়া যাওয়াতে কৃষকদের মধ্যে হাহাকার উঠা খুবই স্বাভাবিক ৷ এই 
অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গলা সরকারও বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন । 
ইতিমধ্যে বাঙ্গলা৷ সরকারের তরফ হইতে একটা বিবৃতি দিয়া তথ্য- 
তালিকার সহায়ে এরূপ প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে, পাটের 
ভবিষ্যৎ যেরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া ফাটকাওয়ালারা প্রতিপন্ন করিতে 
চেষ্টা করিতেছে, তাহা তত খারাপ নহে। সম্প্রতি বাঙ্জলার প্রধান 
মন্ত্রীও এই সম্পর্কে একটী বিকৃতি দিয়াছেন। তিনি তথ্যতালিকার 
ধার দিয়াও যান নাই। তাহার বিবৃতির মন্ এই যে, পাটচাষী 
ড্তান্তাতে অধিক মূল্যে পাট বিক্রয় করিতে পারে তজ্জন্য উপযুক্তরপ 
বিলিব্যবস্থা' করিতে বাঙ্গলা সরকার বদ্ধপরিকর, ফাটকাওয়ালা ও 
পাট ব্যবসায়ীদের কারসাঞ্জির ফলেই পাটের মূল্য এরূপভাবে নামিয়া 
যাইতেছে, গবর্ণমেণ্ট*এই ধরণের অনাচার সহা করিবেন না-_স্ুতরাং 


পাটচাষী যেন এখন পাট বিক্রয় না করিয়া কিছুদিন অপেক্ষা করতঃ" 


তাহা বিক্রয় করে৷ ' bd 

প্রধান মন্ত্রী পাটের মূল্য হ্রাসের জন্য ফাটকাওয়ালা ও পাট 
ব্যবসায়ীদিগকে যে ভাবে দায়ী' করিয়াছেন তাহার সহিত আমরা 
একমত নহি। আমাদের সুনির্দিষ্ট অভিমত এই যে, বর্তমানে বাজারে 
চাহিদার তুলনায় পাটের যোগান অত্যধিক বেশী হওয়ার জন্যই 
পাটের মূল্য এইভাবে নামিয়া. যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় কৃষক 
যদি ২৪ মাস অপেক্ষা করিয়াও পাট বিক্রয় করে তাহা হইলেও যে 
উহার জন্য সে অধিক মূল্য পাইবে তাহাতে সন্দেহ আছে। 
পাটের চাহিদা ও যোগান সম্বন্ধে তথ্য তালিকা উদ্ধৃত করিলেই 
আমাদের এই সিদ্ধান্তের যুক্তিযুক্ততা প্রমাণিত হইবে। গত বৎসর 
জুলাই মাসে যখন নূতন পাট বাজারে বাহির হয় সেই সময়ে ২০ লক্ষ 
বেল কাচা পাট এবং ৯ লক্ষ বেল পরিমিত কাঁচা পাট হইতে প্রস্তুত 
থলে ও চট চটকলগুলির হাতে মজুদ ছিল। কাজেই এঁ সময়ে একমাত্র 
চটকলসমূহের হাতেই ২৯ লক্ষ বেল পাট মজুদ ছিল বলা চলে। 
উক্ত সময়ে মফঃস্বলের কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী, সহর অঞ্চলের 
আড়তদার, মহাজন, বেলার, শিপার এবং বিদেশের চট কলসমূহের হাতে 
খুব কম করিয়া ধরিলেও ১০1১১ লক্ষ বেল পাট মজুদ ছিল। কাজেই 
গত বৎসর জুলাই মাসে পূর্ব পূর্বব বৎসরের উৎপন্ন পাট হইতে প্রায় 
৪০ লক্ষ বেল পাট (থলে ও চট সহ) মজুদ ছিল। ইহার উপর 
গত বৎসর সরকারী বরাদ্দ অনুসারে ১ কোটা ২৫ লক্ষ বেল পাট 


উৎপন্ন হইয়াছে । কাজেই পূর্ব পূর্ব্ব বৎসরের মজুদ পাট লইয়া 
গত বৎসর মোট পাটের যোগান ছিল ১ কোটা ৬৫ লক্ষ বেল। 
এই ১ কোটী ৬৫ লক্ষ বেলের মধ্যে চটকলসমূহ গত বৎসর অর্থাৎ 
গত ১৯৪০ সালের জুলাই মাস হইতে গত জুন মাস পর্য্যস্ত এক 
বৎসরে ৪৮ লক্ষ বেল পাট খরচ করিয়াছে বলিয়া কেন্দ্রীয় জুট কমিটী ' 
সম্প্রতি একটা পুস্তিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। গত জুন মাস পর্য্যন্ত 
এক বৎসরে বিদেশে কি পরিমাণ পাট রপ্তানী হইয়াছে, তাহার 
সঠিক বিবরণ এখনও জানা যায় নাউ । তবে গত বৎসর ১২ লক্ষ 
বেল পাট বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে । 
এই ১২ লক্ষ বেল পাটই গত বৎসরে বিদেশী চটকলসমূহ খরচ 
করিয়াছে এবং উহাদের হাতে বর্তমান জুলাই মাসের প্রথম ভাগে 
কোন পাট অবশিষ্ট ছিল না-_-একথা ধরিয়া লইলেও গত বৎসর সমগ্র 
জগতের প্রয়োজনে ৬০ লক্ষ বেলের বেশী পাট খরচ হয় নাই-_একথ. 
বলা যাইতে পারে। আমরা উপরে বলিয়াছি যে, গত বৎসর গত 
পর্ব বৎসরের মজুদ পাট লইয়া বাজারে মোটমাট ১ কোটী ৬৫ লক্ষ 
বেল পাটের যোগান ছিল। উহার মধ্যে গত বৎসরে ৬০ লক্ষ 
বেল পাট যদি খরচ হইয়া থাকে তাহা! হইলে বর্তমান জুলাই মাসের 
১লা তারিখে দেশী ও বিদেশী চট কল, বেলার, শিপার, আভডতদাঁর, 
মহাজন, মধ্যবিস্তশ্রেণী ও কৃষকের হাতে কাচা পাট এবং পাটজাত 
থলে ও চট মিলিয়া মোটমাট ১ কোটা ৫ লক্ষ বেল পাঁট মজুদ ছিল, 
একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে । 

উহা হইতে বর্তমান বৎসরের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হইবে । 
বর্তমান বৎসরে যে জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে তাহা গত বৎসরে 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক বরাদ্দকৃত জমির অদ্ধেকেরও বেশী। তবে গবর্ণমেন্ট 
এখন বলিতেছেন যে, গত বৎসরে পাটের জমি সম্বন্ধে তাহারা যে 
হিসাব দিয়াছিলেন প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা' অপেক্ষা অনেক বেশী জমিতে 
পাটের চাষ হইয়াছিল। সেই হিসাবে গত বৎসরের তুলনায় 
বর্তমান বৎসরে শতকরা ৩১ ভাগ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে 
বলিয়া দেখা যাইতেছে । এবার অনেক স্থলে বন্যার' জন্য পাট 
ফসলের কিছু ক্ষতি হইয়াছে । এই সব কারণে এবার গত বৎসরের, 
তুলনায় শতকরা ২৮২৯ ভাগ মাত্র পাট জন্মিবে উহাও যদি ধরিয়া 
নেওয়া যায়, তাহা হইলে এবার মোট ৩৫ লক্ষ বেল পাট জন্মিবে 
বলা চলে। উহার সহিত গত ১লা জুলাই তারিখে মজুদ ১ কোটী 
৫ লক্ষ বেল পাট যোগ করিলে চলতি বৎসরে মোট পাটের যোগান: 
দাড়াইতেছে ১ কোটা ৪ লক্ষ বেল। পূর্বে বলারহইয়াছে যে, গত 
বৎসর সমগ্র পৃথিবীর প্রয়োজনে ৬০ লক্ষ বেলের; বেশী পাট খরচ 
হয় নাই। এবার উহা অপেক্ষা বেশী পাট তেঁ খরচ হইবেই না, 
বরং আমেরিকার যুক্তরাজ্য, জাপান প্রভৃতি দেশ যুদ্ধে জড়াইয়া 
পড়িলে থরচযোগ্য পাটের পরিমা্-কমিয়া অর্ধেকে পরিণত হইতে 


'প্রারে। যাহ'হউক, বর্তমান বৎসরে গত বৎসরের সমান পাট খরচ .. 


হইলেও বাজারে চাহিদার তুলনায় যে মোয়া ছুই গুণ অপেক্ষা বেশী ' 
পাঁটের যোগাঁন রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ কি? ক) পু 


(৩৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





ভ্ভাল্পসত্ভীম্ম ভে স্বজ্ঞ শিল 


ভারতীয় জনসাধারণ এত দরিদ্র যে, এদেশের ৪০ কোটী 
অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই বিনা চিকিৎসায় বিনা ওষধে 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যাহারা ওঁষধ ব্যবহার নুরে তাহাদের মধ্যেও 
অনেকে অকৃত্রিম ও প্রয়োজনানুরূপ ধধ ব্যবহার করিতে পারে না । 
' এদেশে কবিরাজী, হাকিমী, এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, বাইয়ো- 
কেমিক প্রভৃতি বহু প্রকারের চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে বটে। 
কিন্তু এই সব চিকিতওসারত ব্যক্তিগণ কিভাবে ওুষধ প্রস্তুত করেন অথবা 
কোথা হইতে উহা সংগ্রহ করেন, তাহার খোঁজখবর লইবার কোন 
ব্যবস্থা নাই । ফলে অনেকে বিষতুল্য পেটেণ্ট ওষধ খাইয়া অকালে 
মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে । বিদেশ হইতে এদেশে সর্বজনবিদিত 
যে সমস্ত গঁষধধ আমদানী হইতেছে তাহ! রও বিশুদ্ধিতা পরীক্ষা করিয়া 
তৎপর তাহা জনসাধারণকে ব্যবহার করিতে দিবার কোন ব্যবস্থা 
এদেশে নাই । ফলে কুইনাইনের নামে চকের গুড়া বিক্রীত হইতেছে 
এবং বহুমূত্রের রোগী ইনসুলিনের নামে বিষাক্ত দ্রব্য ইনজেকশন 
লইয়া, মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এই সেই দিন বাঙ্গলা৷ সরকারের 
তরফ হইতে একথা ঘোষণা করা হইয়াছে যে, কলিকাতার ওঁষধালয়- 
গুলিতে যে অলিভ অয়েল বিক্রয় হইতেছে তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
ভেজাল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। মোটের উপর ওঁষধের নামে 
দেশে প্রস্তুত এবং বিদেশ হইতে আমদানী বিষ ব্যবহার করিয়া 
এদেশের কত লোক যে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই ৷ 

এই সমস্ার প্রতিকার করিতে হইলে ভারতবর্ষের বনে জঙ্গলে 
যে সমস্ত অগণিত ভেষজদ্রব্য জন্মে তাহা খুজিয়া বাহির করিবার, 
যে সমস্ত ভেষজ দ্রব্য এদেশে জন্মে না তাহার চাষ করিবার এবং 
যথাযথরূপে শিক্ষিত ব্যক্তিদের ছারা এই সমস্ত ভেষজদ্রেব্য হইতে 
নির্দিষ্ট উতকর্ষতাসম্পন্ন ওষধ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে । 
কেবল তাহাই নহে এদেশে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ওঁষধের নামে বিষ 
ছড়াইয়া এবং ব্যবসায়িগণ বিদেশ হইতে ওষধের নামে বিষ আমদানী 
' করিয়া যাহাতে দেশের লোকের মৃত্যুর কারণ হইতে না পারে, তাহারও 
প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে ৷ এরূপ ব্যবস্থা হইলে আরও 
সুফল এই হইবে যে, বর্তমানে খঁষধের জন্য বিদেশের উপর ভারতবর্ষের 
পরনির্ভরতা বিদুরিত হইবে, এজন্য ভারতবর্ষ হইতে প্রতিবত্সর যে 
কোটী কোটা টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে তাহা বন্ধ হইবে, দেশের 


জনসাধারণ অপেক্ষাকৃত অপ্লমুল্যে ওঁষধ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে . 


এবং ভেষজ-শিল্পের মারফতে দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষিজীবী ও শিক্ষিত 
ব্যক্তি অর্থোপার্জনের সুযোগ পাইবে। এই শিল্পের মারফতে দেশের 
কোটী কোটা টাকার মূলধনও লাভজনকভাবে নিয়োজিত হইতে 
পারিবে। : 

ভারতবর্ষে ওঁষধ সম্পর্কে যে অনাচার চলিতেছে পৃথিবীর অন্যান্য 
দেশেও যে তাহা ছিল না একথা নহে। কিন্তু এ সব দেশের গবর্ণমেন্ট 
বহু'পূর্ব্বেই আইন করিয়া বিদেশ হইতে ভেজাল ওঁষধ আমদানীর পথ 
রুদ্ধ করিয়াছেন এবং দেশের.অধিবাসিগণকে নিদ্দিষ্ট উৎকর্ষতাসম্পন্ন ওষধ 


বিক্রয় করিতে বাধ্য করিয়াছেন । এঁর দেশের গবর্ণমেন্ট ওঁষধ সম্বন্ধে, 


গবেষণা এবং ওঁষধ প্রস্তুতের কাজে নানাভাবে সাহায্য করিয়া দেশকে 
এই ব্যাপারে অল্পবিস্তর স্বাবলম্বীও করিয়া তুলিয়াছেন। ভারতবর্ষের 
. হ্‌ id হী 


'করিবে বলিয়া আমরা আশা করি। 
“জনসাধারণও এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া উহার সুফল ভোগ 


রাজশক্তি অন্য দশপ্রকার জনহিতকর ব্যাঁপারের স্তায় এই ব্যাপারেও 
উদাসীন। দেশের অভ্যন্তরে যে সমস্ত পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ 
চিকিৎসা পদ্ধতি রহিয়াছে তাহাতে কোন উৎসাহ না দিয়া উহার! 
বরাবর ব্যয়বহুল এলোপ্যাথিক চিকিৎসাপদ্ধতির পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া 
আসিতেছেন। উহার ফলে ইংলণ্ডের ভেষজ শিল্পীগণের পক্ষে 
ভারতের বাজারে বৎসর বৎসর কোটী কোটা টাকা মূল্যের' উষধপত্র 
ও চিকিৎসার বিবিধ সাজসরঞ্জাম বিক্রয় করা সহজ হইয়াছে বটে। 


কিন্তু উহা দ্বার! ব্যয়ের তুলনায় খুব কম সংখ্যক ব্যক্তিই উপকৃত 
হইতেছে । এদেশে বিদেশ হইতে কুইনাইনের নামে চকের গুড়া, 
ইনসুলিন ও আরও কত কিছুর নামে বিষ আমদানী হইয়া দেশের 
বহুব্যক্তি মৃত্যুপথে ধাবিত হইলেও তাহার সময়োচিত প্রতিকার করা 
পধ্যন্ত উহার! কর্তব্যের মধ্যে গণ্য করেন নাই। ভারতবর্ষে ওঁষধের 
ব্যবহার সম্বন্ধে গত ১৯৩০ সালে ভারত সরকার যে তদন্ত কমিটী 
বসান তাহাতে ওষধ সম্বন্ধে উপরোক্ত অনাচারের কথা প্রকাশিত 
হয়। কিন্ত দেশের এই প্রকার একটী জীবনমরণ সমস্যা সম্পর্কে 
সমস্ত ব্যাপার অবগত হওয়া সত্বেও ১৯৪০ সালের পূর্বের এই ব্যাপারে 
একটী আইন পাশ করিবার গবর্ণমেন্টের সময় হয় নাই। কিন্তু উহা 
পাশ হওয়া সত্বেও এখন পর্য্যন্ত ওষধ আমদানী ও বিক্রয় এবং ওঁষধ 
প্রস্তুত সম্পর্কে পূর্বোক্ত অনাচারসমূহের অবসান হয় নাই। ফলে 
এখনও দেশবাসী পর্্যাপ্তরূপে ওষধ পাইতেছে না এবং ভেজাল ওঁষধ 
খাইয়। মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে । 

যাহা হউক কোন বিশেষ শ্রেণীর চিকিৎসা পদ্ধতির পক্ষে, 
ওকালতি করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। এদেশের অধিবাসীদের বহু 
প্রকার রুচি, প্রকৃতি এবং সংস্কার অনুযায়ী বহু প্রকার চিকিৎসা 
প্রণালী বলবৎ থাকিবেই। কিন্তু যে--যে প্রকার ট্রিকিৎসা প্রণালীরই 
অন্ুরক্ত হউক না কেন, তাহার পক্ষে যথাসম্ভব অল্প ব্যয়ে অকৃত্রিম 
ওঁষধ পাইবার ব্যবস্থা হওয়া অবিলম্বে আবশ্যক । আর এই ব্যাপারে 
গবর্ণমেন্ট যদি তাহাদের কর্তব্য সম্বন্থে অবহিত না হন, তাহা হইলে 
জনসাধারণকে অগ্রণী হইয়া তাহার প্রতিকার করিতে হইবে। বড়ই 
সুখের বিষয় যে, ইতিমধ্যেই এই ব্যাপারে সাধারণের মধ্যে" আগ্রহের 
লক্ষণ দেখা যাইতেছে । সম্প্রতি আমর! মিঃ জে, সি ঘোষ, বি এস-সি 
(ম্যাঞ্চে্টার ) প্রণীত “ইপ্ডিজেনাস ড্রাগ ইণ্ডাষ্্রী ইন ইণ্ডিয়া” নামক 
যে একখানা পুস্তক পাইয়াছি তাহা হইতে একথা বলিতেছি। 
মিঃ ঘোষ ভেষজ শিল্প সম্বন্ধে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাহার প্রণীত 
“ইপ্ডিজেনাস ড্রাগস অব ইগ্ডয়া_ দেয়ার সায়েন্টিফিক কাশ্টিন্ভভশন 


' এণ্ড ম্যানুফেকচার” নামে একখানা পুস্তক দেশ বিদেশে বিশেষভাবে 


সমাদৃত হইয়াছে । কলিকাতাস্থ স্কুল অব কেমিক্যাল টেকনলজি 
নামক একটা মারফতে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি 
এদেশে ওঁষধের উপযোগী গাছগাছড়ার চাষ, ওঁষধ প্রস্তুত সম্বন্ধে 
শিক্ষাদান এবং ওষধ প্রস্তুতের ব্যাপারে বিশেষভাবে প্রচারকার্ধ্য; 
করিয়াছেন। সম্প্রতি কাশীমবাজারের মহারাজার বদাশ্ততায় উক্ত 
স্কুল অব কেমিক্যাল টেকনলজ্ির অধীনে মধুপুরে একটা উদ্ভান 
সংগ্রহ করা হইয়াছে । এই উদ্যানে ওষধির চাষ এবং ওঁষধ প্রস্তুত 
সম্বন্ধে গবেষণা ও শিক্ষাদান সম্পর্কে ব্যবস্থা করা হইতেছে। 
দেশে ওষধ প্রস্তুতের সমস্যা’ যে প্রকার একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার 
তাহাতে মিঃ ঘোষের এই উদ্যমে দেশবাঁসী মাত্রেই পৃষ্ঠপোষকতা 
যাহাতে দেশের দরিদ্র 


করিতে পারে মিঃ ঘোষ মধুপুরে তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
তাহার এই উদ্যম যে সর্ববথা প্রশংসনীয় ও সমর্থনযোগ্য, তাহাতে 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 





'স্ব্যা্সিি ক্ৰম্স্ূচাত্রীব্র লেতন 


নস্সস্থ্যা 
[ শ্রীগোবিন্দ চন্দ্ৰ ভট্টাচার্য্য ] 





ব্যাঙ্ক কর্মচারীর স্বপ্পবেতন সম্পর্কে তাহাদের দারুণ ক্ষোভ ও 
অসন্তোষের কথা শুনা যায়। কিন্তু কি কারণে বাঙ্গালীর ব্যাঙ্ক 
সম্তোষজনক বেতন ও ভাতাদি প্রদান করিতে পারেনা, সে বিষয়ে 
কাহারো অভিমত পাওয়া কঠিন। সম্প্রতি এ প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আমরা 
আলোচনা করিতেছি । 

বাঙ্গলাদেশে অতি অল্পকাল যাবত বাঙ্গালী ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে হাত 
দিয়াছে। বিগত ১০ বৎসর পূর্ব্বেও এদেশে মহাজনী অথবা লগ্মী 
কারবারে দেশবাসী আকৃষ্ট ছিল। তখন বাঙ্গালীর ব্যাঙ্ক নামধেয় 
লোন কোম্পানীকেও বাধ্য হইয়া লগ্নীকারবারই করিতে হইত। 
এঁ সকল ব্যাঙ্ক বা লোন কোম্পানীর মুষ্টিমেয় অংশীদার থাকিত। 
মুষ্টিমেয় অংশীদার লইয়া ব্যাঙ্কিং ব্যবসা কখনও চলিতে পারে না । 
সে কালে মুষ্টিমেয় অংশীদারবিশিষ্ট কোম্পানীগুলি লগ্নী কারবার 
করিয়া প্রচুর অর্থ সুদ বাবদে পাঁইত এবং অত্যুচ্চহারে লভ্যাংশ 
তাহাদের সেই মুষ্টিমেয় অংশীদার্গণকে বণ্টন করিয়া দিত। তখনকার 
লোন কোম্পানী অথবা ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপন, রিজার্ভ ফাণ্ড ও 
অপরাপর ফাণ্ড গঠনের তেমন প্রয়োজন ছিল ন1। কালক্রমে বঙ্গ 
দেশের মহাজনী ব্যবসার অস্তধণন হওয়ার সঙ্গে এ সকল ব্যাঙ্ক বা 
লোন কোম্পানীর অস্তিত্ব লোপ পাইতে লাগিল । ইহাদের মধ্যে কোন 
কোন ব্যাঙ্ক অন্যান্য বৃহৎ ব্যাঙ্কের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া সিডিউল ভুক্ত 
স্ব্লস্করপে অংশীদারগণের স্বার্থ বাচাইয়া রাখিতেছে। এভিন্ন অপর 
কয়েকটি ব্যাঙ্ক তাহাদের বহুদর্শী ও বিচক্ষণ পরিচালকের হস্তে 
পরিচালিত হইয়া ক্রমে ক্রমে আধুনিক পাশ্চাত্য ব্যাঙ্কিং পন্থার 
্বর্তনক্রমে বৃহৎ ধ্যাঙ্করূপে পরিণত হইতে সক্ষম হইতেছে । কিন্ত 
পুরাতন মহাজনী যুগের ব্যাঙ্ককে রূপান্তরিত করিয়া কমাপ্সিয়েল ব্যাঙ্কে 
পরিণত করিতে:যে.কিরপ ক্ষতি" স্বীকার করিতে হয় তাহা ভুক্তভোগী 
পরিচালক ব্যতীত অপর কাহারো বোধগম্য হইবে না । উক্ত প্রকারের 
ব্যাঙ্কের পক্ষে মুনাফা কর! বঙ্গদেশে কঠিন। ভজ্জন্তই ব্যাঙ্কের প্রধান 
অঙ্গ বা ব্যাঙ্কের নিজন্ব কর্ম্মচারীকে সস্তোষজনক বেতন দেওয়া 
যাইতেছে না। | 

' এই সকল কারণ ব্যতীত, বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক কর্মচারীকে উচ্চ বেতন 
প্রদান করার অক্ষমতার আরও যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে । যে সকল 
বৃহৎ বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক অধুনা বিপুলভাবে ব্যবসা বিস্তার করিয়া কাধ্য 
পরিচালনা করিতেছে, তাহাদের পক্ষেও উপযুক্তরূপ মুনাফা করা কঠিন । 
কারণ এপর্য্যস্ত বাঙ্গালীর একটা ব্যাঙ্ক. তাহার ব্যবসা বিস্তৃতি 
অনুপাতে মুলধন সংগ্রহ করিয়া ব্যবসাকাধ্য পরিচালনা করিতে পারে 
নাই। যে কয়েকটি ব্যাঙ্ক অধিক পরিমাণে আদায়ীকৃত মূলধন 
সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে, তাহাদেরও আদায়ীকৃত মূলধনের অনেক গুণ 
অধিক টাকা জনসাধারণ হইতে আমানত লইয়া ব্যবসা করিতে হয় । 
এরূপ আমানতি টাকা সুর দেওয়ার অঙ্গীকারে গ্রহণ করার পর যখন 
ব্যাঙ্ক অধিক সুদ ধার্যযক্রমে দাদন করে তখন সুদের চাপেই অনেক 


টাকা আটক হইয়া পড়ে। কাজেই আমানতকারীর টাকা সুদে. 


আসলে প্রত্যর্পণ করার পূর্বের, উহা! দাদন করিয়া ব্যাঙ্ক যে মুনাফা 
করিতে পারে, সেই মুনাফা সম্পূর্ণ ব্যাক্কিংসম্মত নহে । অধিকস্ত কেবলমাত্র 
আমানতি টাকার জোরে, অর্থাৎ অপরের গচ্ছিত অর্থে ব্যবসা রুরিলে, 


সে ব্যান্ককে স্বাধীন পন্থায় দাদন করিয়া উপযুক্ত মুনাফা করিতে ও 
বিশেষ বেগ পাইতে হয়। বাঙ্গলার নবীন ব্যান্কিং ব্যবসার যুগে 
বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের পক্ষে কেবলমাত্র আমানতি টাকার মাতববরীর মোহ 
পরিত্যাগ করা বিধেয়। ইহাতে আমানতকারীকে অধিক সুদ দেওয়া, 
অংশীদারকে উচ্চহারে লভ্যাংশ দেওয়া এবং ব্যাঙ্ক পরিচালনার 
ব্যয়সাধ্য কাৰ্য্য সঙ্কুলন করিয়া ব্যাঙ্ক কর্মচারীকে সম্তোষজনক পারিশ্রমিক 
প্রদান করা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু ব্যাঙ্কের প্রকৃত 
মঙ্গলকামী যাহারা, একমাত্র ব্যাঙ্কের উপর জীবিকা নির্ভর করেন, 
তাহারাই ব্যাঙ্কের কর্মচারী । যতদিন বাঙ্গালীর ব্যাঙ্কে উহার ষোল 
আনা ব্যবসা বিস্তৃতির অনুপাতে শেয়ার বিক্রয় দ্বারা উপযুক্ত পরিমাণে 
মূলধন সংগৃহীত না হইবে, ততদিন ব্যাঙ্ক কর্মচারী ও ব্যাঙ্ক পরিচালক 
কাহারও উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাওয়ার সম্ভাবনা কম। বাঙ্গালী 
ব্যাঙ্কের প্রচুর প্ররিমাণে আদায়ীকৃত মূলধন সংগৃহীত না হইলে, 
কোন ব্যাঙ্কই দেশ ও জাতির বিবিধ শিল্প বাণিজ্যের পোষকত! করিতে 
পারিবে না। বাঙ্গালী যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিয়া যাইবে । 
যদি কোন ব্যাঙ্ক উহার প্রকৃত মুনাফার অনুপাতে ব্যয় নিব্বাহ করে, 
তবেই সেই ব্যাঙ্ক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে । 
যদি আয়ের উর্দ্ধে “ভবিষ্যতে আয় অধিক হইতে পারে” এরূপ ভরসা 
করিয়া ব্যবসাকাধ্য চালাইতে অধিক ব্যয় করিতে হয় কিংবা ব্যাঙ্ক 
পরিচালক ও কর্মচারিগণকে ব্যাঙ্কের মুনাফার অধিক পরিমাণে 
পারিশ্রমিক প্রদান করিতে হয়, তাহ! হইলে সেইরূপ ব্যাঙ্কের মূল- 
তহবিল বা মেরুদণ্ড হাল্কা হইয়া ক্রমে ক্রমে ব্যাঙ্কের ব্যবসা 
বিপর্যয় ঘটে । এইরূপ দৃষ্টান্ত দেশের অনেক ক্ষেত্রে দৃষ্ট হয় । 
অতএব বাঙ্গালীর তরুণ ব্যাঙ্কসমূহে চাকুরী ছারা যদি অস্তোষ- 
জনক বেতন ও ভাতাদি পাওয়ার আশা -করিতে হয়, তাহা হইলে 
সর্বাগ্রে ব্যাঙ্কটিকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা কর্তব্য । 
যে কাধ্য দ্বারা ব্যাঙ্কের প্রকৃত উন্নতি হয়, সেরূপ কাধ্য বাঙ্গালী 
ব্যাঙ্কের কর্মচারী, অংশীদার, আমাঁনতকারী ও ডাইরেক্টর এবং 
অন্যান্য ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে সযত্বে গ্রহণ করা কর্তব্য । 
ব্যাঙ্ক কম্মচারিগণের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে, তাহারা অফিস 
আদালত কিম্বা জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটা প্রভৃতি সেরেম্তার 
কেরাণীর ন্যায় কাধ্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং কেবলমাত্র ব্যাঙ্কে হাজির 
থাকিয়া কর্তব্য সমাপন করিলেই হয়। কিন্তু বাঙ্গালীর তরুণ ব্যাঙ্কিং 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই নিয়ম বর্তমানের ব্যাক্কিং ব্যবসার সময়োপযোগী 
নহে। বাঙ্গালী এইমাত্র ব্যাঙ্ক গড়িতে উগ্ভত হইয়াছে। এই 
গড়িবার যুগে ইহার উদ্যোক্তা ও কর্ম্মচারী এবং ব্যাঙ্ক সংস্থষ্ট 
ব্যক্তিগণকে ব্যাঙ্কের সর্ব্ববিধ ব্যবসা! সংগ্রহের জন্য ঝাঁপিয়া পড়িতে 
হইবে। বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের ্বল্লবেতনভোগী কণ্মচারিগণ অর্থের 
প্রয়োজনে টিউসনী করেন কিংবা বিভিন্ন কার্যে দিনের অবশিষ্টাশ 
কর্তন করেন। তাহাতে ছু'পয়সা উপায়ও হয়। কিন্তু সে উপায় 
ব্যাঙ্কের বাহিরে ব্যাঙ্কের সর্ব্ববিধ কার্য্যের উন্নতির জন্য আমানত 
সংগ্রহ, শেয়ার বিক্রয় অথবা ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণকে ব্যাঙ্কের সংশ্রবে 
কাৰ্য্য করার নিমিত্ত যুক্ত করিলে ব্যাঙ্কের ব্যবসা বৃদ্ধি হইবে এবং 
তৎসঙ্গে স্থায়ীভাবে কন্মচারিগণের আর্থিক উন্নতি হওয়াই সম্ভবপর ৷ 





২১শে জুলাই, ১৯৪১ ] 


আঘিক জগৎ 


৩৮৭ 





ব্যাঙ্ক কর্মচারীকে পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী ও ধৈর্য্যাবলম্বী হইতে হইবে। 
ব্যাঙ্কের ব্যবসা অতীব কঠিন, ইহাকে যত সহজ মনে করিয়া বাঙ্গালী 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উদ্যত হইয়াছিল, উহা তত সহজ নহে। 
এই জন্যই বহু ব্যাঙ্ক বন্ধ হইয়াছে এবং অনেক ব্যাঙ্ক হস্তান্তরিত 
হইয়াছে । এই কঠিন ব্যবসাতে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের 
দ্বারা সাফল্য লাভ করিতে হইবে । ইহা প্রত্যেক ব্যাঙ্ক কর্মচারী ও 
তৎসংস্থষ্ট ব্যক্তির প্রতিযুহূর্তে স্মরণ রাখিয়া কর্তব্য সমাপন করিতে 
হইবে। বাঙ্গালীর জাতীয় ব্যাস্কিং প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যমণ্তিত করার 
জন্য যে সকল ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী ও সংস্থষ্ট ব্যক্তি পশ্চাৎপদ হন, তাহারা 
তাঁহাদের কর্তব্যহীনতা ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় প্রদান ফরেন। 
অনেকেই আপাততঃ “আমার, তেমন কিছু হইতেছে না” ভাবিয়া 
নিরুৎসাহিত হন। উহা! বুদ্ধিমান ও অধ্যবসায়ী ব্যাঙ্ক কর্মচারীর 
কর্তব্য নহে। 

এই প্রসঙ্গে আমরা কেবলমাত্র ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারিগণের ব্যাঙ্কের 
ব্যবসা বৃদ্ধি করার বিষয়ে আলোচনা করিলাম | ইহাও বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য যে, কোন কোন বৃহৎ ব্যাঙ্ক পরিচালক নিজ নিজ 
পারিশ্রমিক তাহাদের যোগ্যতার ও অভিজ্ঞতার দিকে লক্ষ্য না' করিয়া 
অপরিমিতভাবে গ্রহণ করেন। এইরপে ব্যাঙ্ক পরিচালক অত্যধিক 
অর্থ গ্রহণ করিলে ব্যাঙ্কের সাধারণ কর্ম্মচারিগণের প্রধান কাধ্য- 
কারকের প্রতি শ্রদ্ধা নষ্ট হয়। ইহাতে দেশবাসীরও শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়া 


ব্যাঙ্কের উন্নতির পথ বাধাপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক ' 


কর্মচারীর ন্যায় ক্ষুদ্র বৃহ সর্ধবশ্রেণীর ব্যাঙ্ক পরিচাঁলকেরও স্বার্থ- 
ত্যাগী হইতে হইবে। এই বিষয়ে যাহারা উদাসীন থাকিবেন, 


তাহাদের দ্বারা ব্যাঙ্কের অবনতি ঘটিয়া দেশ ও জাতির শিল্প - 


ব্যবসাদিরই অনিষ্ট হইবে। স্বার্থত্যাগী হইয়া জাতীয় ব্যাঙ্ছ সুদৃঢ় 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা, ব্যাঙ্ক কর্মচারীর পক্ষে কর্তব্য বটে--কিন্ত 
এই ব্যাপারে ব্যাঙ্ক পরিচালকের দায়িত্বও কম নহে। 


[ পাটের মৃল্যহ্থাসে প্রধান মন্ত্রী ] 
বর্তমানে কেবল যে চাহিদার তুলনায় বাজারে অনেক বেশী 


পাটের যোগান রহিয়াছে এরূপ নহে । বিদেশে কাচা পাট রপ্তানী'অনেক . 


কমিয়া যাওয়াতে চটকলসমূহই এক্ষণে পাটের প্রায় একমাত্র ক্রেতা 
হইয়া দীড়াইয়াছে। গত বৎসর জুলাই মাসে উহাদের হাতে কাঁচা পাট 
-এবংথলে ও চট লইয়া মোট ২৯ লক্ষ বেল পাট মজুদ ছিল-_উহা উপরে 
বলা হইয়াছে । গত বৎসরে উহারা আরও ৭০ লক্ষ বেল পাট খরিদ 
"করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ । এই ৯৯ লক্ষ বেল পাটের মধ্যে চটকলগুলির 
হাত দিয়া গত বৎসরে ৪৮ লক্ষ বেল পাট মাত্র খরচ হইয়াছে । 
কাজেই গত ১লা জুলাই তারিখে উহাদের হাতে ৫১ লক্ষ বেল অর্থাৎ 
'উহাদের সম্বৎসরের খরচের হিসাবে প্রায় ১৩ মাসের খরচের উপযুক্ত 
পাট মজুদ ছিল। যেখানে বাজারে চাহিদার তুলনায় সোয়া ছুই 
গুণ অপেক্ষাও বেশী পাট মজুদ রহিয়াছে এবং পাটের প্রায় একমাত্র 
ক্রেতা চটকলসমূহের হাতে ১৩ মাসের খরচের উপযুক্ত পাট 
জমিয়া আছে, সেখানে যে জলের দরে পাট বিক্রয় হইবে 
তাহাতে সন্দেহ কি? এজন্য পাটকলওয়ালা ও পাটব্যবসায়ীকে 
দোষ দেওয়া নিরর্থক । উহা! অর্থনীতিক ক্ষেত্রের একটা অবশ্যস্তাবী 
পরিণতি । এই ব্যাপারে যদি কাহাকেও দোষ দিতে হয় তাহা হইলে 
প্রধান মন্ত্রীর নিজেকে এবং মন্ত্রিভাস্থ তাহার সহকম্মিগণকেই দোষ 
“দেওয়া উচিত। গত ১৯৪০-৪১ সালের পাট ফসল বাধ্যতামূলকভাবে 


যন্ত্রপাতি ও সকল প্রকার মেসিন, কলকজা! 
ও রেলের 


কারখানা ঃ বেলুড় 


৭৮৬ ও ৪৯৯০ 





নিয়ন্ত্রণ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাহা পরিত্যাগ 
করিবার ফলেই পাটচাষী আজ এত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে চলিয়াছে। 
গবর্ণমেণ্টের এই নির্বদ্ধিতার কুফল এবার নহে- আগামী বসরেও 
পাটচাষীকে ভোগ করিতে হইবে । কেননা, চলতি বৎসরের শেষেও 
যে বহু পাট বাজারে মজুদ থাকিয়া যাইবে, তাহা! বেশ বুঝা 
যাইতেছে । 

প্রধান মন্ত্রী আশ্বাস দিয়াছেন যে, তিনি পাটের মূল্য কমিতে 
দিবেন না এবং এই উদ্দেশ্যেই যে তিনি পাট বিক্রয়ের উপর 
ট্যাক্স বসাইতেছেন তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার 
এই মন্তব্যে ফাটকা বাজারে সাময়িকভাবে পাটের মূল্য 
বেল প্রতি ২৪ টাক! চড়িলেও আমাদের কাছে উহা 
নিতান্ত নিরর্থক বলিয়াই মনে হইতেছে। যেখানে বাজারে 
চাহিদা অপেক্ষা ৮০ লক্ষ বেল বেশী পাট জমিয়া আছে, সেখানে 
গবর্ণমেন্ট যদি বাজার হইতে অন্ততঃ ৬০ লক্ষ বেল পাট তুলিয়া তাহা 
গুদামজাত করিয়া রাখেন তাহা হইলেই বর্তমান বৎসরে পাটের 
উপযুক্তরূপ মূল্য হইতে পারে । এই কাজের জন্য অন্ততঃপক্ষে ৫ 
কোটী টাকার প্রয়োজন । পাটের উপর ট্যাক্স বসাইয়া ৫০ লক্ষ 
টাকা আদায় করিয়া তদ্দারা পাটের মূল্য বৃদ্ধির পক্ষে কার্ধ্যকরীভাবে 
কিছুই করা সম্ভব নহে। প্রধান মন্ত্রী যদি সত্যসত্যই পাটচাষীকে 
বর্তমান বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে চাহেন, তাহা হইলে ৫ কোটা 
টাকার কোন পরিকল্পনা লইয়া কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। নচেৎ 
তাহার কথায় পাট ধরিয়া রাখিয়া পাঁটচাবী আরও অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত 
হইবে । 


| রি ্‌ 
ইউনাইটেড আয়রন াৎ 
ইঞ্জিনিয়ারিং বু নি; নি; 


লৌহ ও ইস্পাতের যাবতীয় যন্ত্রপাতি 
তৈয়ারী 








ও,০মে 


বে এ 


লৌহ 
বিংশ শতাব্দির 
শক্তিমন্ত 


জর্বপ্রকার 
সরঞ্জাম নমুনা ও মাপ অনুযায়ী 


নিখুঁতভাবে ভৈয়ারী হয়। 


৪ বত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ 
হইবার পরে প্রতিষ্ঠিত 
বৃহত্তম ইঞ্জিনিয়ারিং 
কারখান।। 


2255. * বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। 


ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন 
: ১০০নং ক্লাইভ ষ্টরীট, গ্রাম ঃ 
কলিকাতা । বায়াস্‌” ও এভারগ্রীন 












মহীশূর রাজ্যে স্ব উৎপাদন 

১৯৪১ সালের জুন মাসে মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত কোলারের চারিটি 
স্বর্ণ খনি হইতে ২৩ হাজার ৯ শত ৪০ আউন্স পাকা সোণা পাওয়া গিয়াছে | 
১৯৪১ সালের এপ্রিল ও মে মাসে যথাক্রমে ২৩ হাজার ৪ শত ৮ আউন্স 
ও ২০ হাজার € শত ৪ আউন্স পাকা গোণা কোলার স্বর্ণধনিসমূহ হইতে 
পাওয়া গিয়াছিল। ইহার মধ্যে মহীশূর স্বর্ণবনি হইতে ৭ হাজার'২ শত 
৬৭ আউন্দ পাঁকা সোণা, চ্যাম্পিয়ন রীফ হইতে € হাজার ৮ শত ৫১ আউন্স, 
ওরিগাম হইতে ৪ হাজার & শত ৭ আউন্দ ও নন্দীদুর্গ হইতে ৬ হাজার 
৩ শত ৫৫ আউন্স পাকা লোপা পাওয়া গিষাছে | 

বালির বস্তার অডণর 

, প্রকাশ, ভারত সরকার ভারতীয় পাটকল সক্তঘের নিকট ৩ কোটা 
বালির বস্তার একটা অর্ডার দিয়াছেন। ইহার মধ্যে অর্ধেক সংখ্যক 
বালির বস্তা আগষ্ট মাসে এবং বাকি অর্ধেক সেপ্টেম্বর মাসে যোগান দিতে 
হইবে । এই সকল বালির বস্তার মূল্য ৩ কোটী ৩ লক্ষ টাকা হুইবে বলিয়া 
অন্গমিত হইতেছে। 

কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব 

ভারত সরকারের সর্বশেষ মাসিক আয়-ব্যয়ের হিসাৰ সংক্রান্ত বিবরণীতে _ 
(রেলওয়ে এবং ডাক ও তার বিভাগের বিষয় বাদ দিয়া) জানা যায় যে, 
১৯৪১ সালের এপ্রিল ও মে এই ছুই মাসে ভারত সরকারের রাজস্ব বাবদ 
আয়ের তুলনায় ব্যয় ১০ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা বেশী হুইয়াছে। এই ছুই 
মাসে রাজত্ব বাবদ আয় পূর্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের চেয়ে ২ কোটী টাকা 
বেশীন্হইয়াছে এবং শান পরিচালনার ব্যয় পুর্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের, 
তুলনায় ৭৫ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে; কিন্ত এই ছুই মাসে পূর্ববর্তী বৎসরের, 
অনুরূপ সময়ের চেয়ে দেশরক্ষা বাবদ ব্যয় ২ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি | 
পাইয়াছে। চাহি 

- ইরাক হইতে তুল! আমদ্ানীর অনুমতি 

ভারত সরকার ইরাক হইতে ভাস্কুত এই সর্ভে কাচা তুলা আমদানী 
করিবার অনুমতি দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এ তুলা যেন অপর কোন 
দেশ হইতে পূর্বে তথায় (ইরাকে) আনীত না হইয়া থাকে। সুতরাং 
“গেজেট অব. ইত্ডিয়ায়”, প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা আমদানী বাণিজ্য | 
নিয়্রণ আইন অনুযায়ী প্রদত্ত লাইসেন্স সংশোধন করা হইতেছে। 

সিংহল সরকারের নৃতন ট্যাক্স 

সম্প্রতি স্তার জয়তিলক সিংহল ব্যবস্থাপক সভায় ১৯৪১-৪২ সালের 
বাজেট পেশ করিয়া বলেন যে, এই বাজেটের বারাদ্দ অম্সারে এই বৎমরে 
২ কোটী ২ লক্ষ ৭৮ ছাঁজা'র টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অঙ্গমিত হইতেছে। 
এই ঘাটতি পূরণ করিবার জ্রন্ত নিম্নরূপ ট্যাক্স ধার্য করা হইবে :-_প্রত্যেক 
পাউণ্ড চায়ের রপ্তানীর উপর ১1০ সেপ্ট, প্রতি পাউণ্ড রাবার রপ্তানীর উপর 
২৫০ সেন্ট, ক্বষ্টসীস ( পেন্সিল নিশ্মাণের জন্ত ব্যবহৃত হয়) রপ্তানীর উপর 
প্রতি হন্দরে (এক হন্দরে প্রায় এক মণ সাড়ে চৌদ্দ সের) ১ টাকা করিয়া 
এবং অতিরিক্ত মুনাফার উপর শতকরা ৫০ ভাগ কর। কৃষিসংক্রান্ত ও. 
কৃষ্ণসীম উৎপাদনের ব্যাপারে অতিরিক্ত মুনাফা কর বসান হইবে না। 

টীনে সংরক্ষিত ভারতীয় ফল ও শাকসজী 

গ্রেট বুটেনে টানে সংরক্ষিপ্ঞ ভারতীয় ফল ও শাঁকসক্জরীর চাহিদা দেখা 

ষাইতেছে। | 
উদ্ধ ত্ত গম 

ওয়াশিংটনে আঁহৃত আন্তর্জাতিক গম চাষ সম্মেলনে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে 
মিঃ সামনার ওয়েলস্‌ বলেন যে, আগামী বৎসরে পৃথিবীতে ১ শত কোটা 
বুসেল (প্রায় ত্রিশ সেরে এক বুসেল') গম উদ্ধত রহিবে বলিয়া আশা করা 
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যায়৷ এই উদ্ধত্ত গমের জন্য জগতের বাজারে এক বিরাট সমস্তার উদ্তক 
হইবে। এখন হইতেই এই সমস্তা সমাধানের জন্ত চেষ্টিত হওয়া উচিত । 
গ্রেটবৃটেন, কানাডা, মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া ও আর্জেন্টাইন গবর্ণমেণ্টের 
প্রতিনিধিবৃন্দ এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন । 
তাত শিল্পের জন্য সাহায্য 

বর্তমান বৎসরে আসাম প্রদেশে তাত শিল্পের উন্নয়নের পন্ত ভারত 

সরকার ২৪ হাজার টাকা সাহায্য প্রদান ফরিবেন। 
জাপানে যাভা চিনি 

প্রকাশ, জুলাই মাস হইতে অক্টোবর মাসের মধ্যে জাপানে ১ লক্ষ টন 

যাতা চিনি ওলনাজ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে রপ্তানী কর! হইবে। 
বন্ধকী ব্যবসায়ীদের সভা 

গত ১৩ই জুলাই রবিবার কলিকাতা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে 
ক্যালকাটা পন ব্রোকাস' এও বুলিয়ান মার্ছেপ্টস্‌ এসোসিয়েশনের (কলিকাতা, 
বন্ধকী ব্যবসারী ও স্বর্ণকার সমিতি) উদ্যোগে একটি বিশেষ সভার অধিবেশন 
হইয়া গিয়াছে। স্যার হরিশঙ্কর পাল কে টি, এম এল এ, সভাপতির আসন 
গ্রহণ করেন। বঙ্গীয় মহাজনী আইন বিধিবদ্ধ হইবার ফলে কলিকাতায় 
পোদ্দার সম্প্রদায়ের যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে, সভায় প্রধানত: 
তাহা লইয়াই আলোচনা হয়। এই প্রসঙ্গে গবর্ণমেণ্টের নিকট একটি 
স্বারকলিপি প্রেরণের এক, প্রস্তাব গৃহীত হয়| 'আধিক জগৎ সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচার্য্য অধ্যাপক শ্রীবিনয়েন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, ডাঃ 
নলিনাক্ষ সান্াল, শীউপেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীবিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, এডভোকেট 
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হেড সা ফি প্লেস, দা - 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিভিউলভুক্ত 


পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
কিন্তু ভাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্বার। শেয়ার ক্রয় 
না। যেসকল ব্যক্তি 


অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমুহু ইচ্ছা করেন, তাহার! 
দি হা কিন্বা বে কোন শাখা অফিসে পত্র 
খুন। 


চলতি ছিসাঁব--দৈনিক ৩০০২ টাক! হইতে লক্ষ টাকা উদ্বৃতের 
উপর বাধিক শতকরা ॥* হিসাবে দু দেওয়া হয়। ্বা্মালিক সুদ ২৯ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না । 
সেভিংস্‌ ব্যান্ক হিসাব--বাধিক শতকরা ১1০ টাকা হারে হুদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসার হইতে, 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানাত্তর করা যায়। 
স্থায়ী আমানত ১ বৎসব বা কম সময়ের জন্য লওয়া হয়। 
ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সম্তোষনক জামীনে ' 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 
গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 
অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাস্কসংক্রাস্ত সকল কাজ করা হয়। 
শাখা -_ নারায়ণগঞ্জ ও বড়বাজার ( কলিকাত!)। 

ডি, এফ, স্তাণ্ডাস? জেনারেল ম্যানেজার 
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শ্রীবিনয়েন্্র প্রসাদ বাগচী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত 
মছাত্রনী আইনের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনকালে সুচিন্তিত মতামত 


প্রকাশ করেন। সভাপতি মহাশয় তাহার নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় গবর্ণমেন্টকে' 


উক্ত আইনের আশু সংশোধনের দাবী জাঁনাইতে পরামর্শ দেন। প্রসঙ্গত: 
তিনি মহাত্রনীর ক্ষেত্রে নানা রকমের অনাচারের কথাও উল্লেখ করিয়! দুঃখ 
প্রকাশ করেন। সভাস্তে সমবেত অতিথিগণকে প্রচুর জলযোগে আপ্যায়িত 


করা হয়। 
আমেরিকা হইতে ইস্পাত আমদানী 

সরবরাহ বিভাগের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, এষাবত মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
ব্যক্তিগতভাবে ইস্পাতের অর্ডার দিবার যে স্থযোগ ছিল, যুক্তরাষ্ট্রের 
গবর্ণমেন্টের অনুরোধে উহা রহিত করা হইয়াছে । স্বতরাং ১৫ই জুলাই-এর 
পর ওঁরূপ কোন অর্ডার দিলে ইম্পাত কণ্টোলার তজ্জন্ত আমদানী লাইসেন্স 
মণ্ুর করিবেন না। কোন ব্যক্তি বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আমেরিকা 
হইতে ইস্পাত আমদানী করিতে ইচ্ছুক হুইলে তাহাদিগকে সমস্ত বিবরণ 


সহ এবং আমদানীর যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়া! ৭নং ওয়েলেসলী ট্্রীটে 


ডেপুটি ষ্টীল কণ্ট্শলারের নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিতে হইবে | 
চুণণকারে গোমাংস 

গোমাংস চূর্ণাকারে রক্ষা করিবার প্রণালী অস্ট্রেলিয়ায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
“অস্ট্রেলিয়ান মিট কাউন্সিলের” তৃতপূর্ব সভাপতি মিঃ জে বি ক্র্যামসী 
বলেন, যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হইলে এইরূপ ব্যবস্থার ফলে ইংলণ্ডে মাংসের অভাব 
পূরণ হইবে। এই গুড়া গোমাংস সাধারণ ভ্রাহাজ্ত বা বিমানযোগে 
অনায়াসে চালান দেওয়া যায়! ঠাণ্ড! রাখিবার জন্য শৈত্যযন্ত্রাদির ব্যবস্থারও 
কোন প্রয়োজন পড়ে না। অধিকস্ত কাটা মাংস পাঠাইতে যতটুকু জায়গার 


দরকার, চূর্ণ মাংস পাঠাইতে তাহার অপেক্ষা অনেক কম জায়গার 


প্রয়োজন হয়। 


ডাঃ ব্রহ্মচারীর বদান্যত। 


বাঙ্গলা দেশে চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণাকার্যের প্রসারকল্পে স্তার উপেন্্র _ 


নাথ ব্রহ্মচারী কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়কে বিশ হাজার টাকা মূল্যের শতকরা 


তিন টাক! সুদের কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। প্রতি এক বৎসর & 


অন্তব যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মেডিকেল ছাত্র বলিয়া গণ্য হইবেন, তীহাকেই গবেষণার 
অন্ত উপরোক্ত বৃত্তি দেওয়! হইবে । 
তামাক চাষের পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা 


বর্তমান মহাযুদ্ধে সৈগ্কদের জন্য তামাক ও সিগারেটর চাহিদা অত্যন্ত, 


বৃদ্ধি পাওয়ায় যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমে্ট তামাক চাষ বাড়াইবার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। এ পর্যন্ত ঝাসী সবকারী ক্রযিক্ষেত্রে ৩ শত একর জমিতে 
তামাকের চাষ হুইত। এক্ষণে গবর্ণমেন্ট ব্যক্তিগত কৃষিক্ষেত্রগুলির আরও 
৬ শত একর জমিতে তামাক চাষ করাইবাঁর সঙ্কল্প করিয়াছেন। সমুদয় 
তামাক নির্ধারিত মূল্যে ক্রয করিবার জন্ত চিরগাঁও তামাকের কারখানার 
সহিত বন্দোবস্ত করা হইয়াছে । তামাকের চাষ বাড়াইবার জন্য গবর্ণমেপ্ট 
প্রথমিক ব্যয় হিসাবে ২ লক্ষ ৪৫ হাজার ৪ শত ৯৮ টাক! মঞ্জুর করিয়াছেন । 
এতদুদ্দেশ্টে একটি পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাও প্রস্তুত হইয়াছে । 
| মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাঃ পুনর্গঠন বিল 
১৯৪১ সালের মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাষ্ট (সংশোধন) বিল সম্পর্কে কলিকাতা 
মাভোয়ারী চেম্বার অব কমার্স বাঙলা সরকারের বাণিজ্য বিভাগের নিকট 
অভিমত জ্ঞাপন প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে, কোন বন্দরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
ব্যবসায়ীদের স্বার্থ নির্ধারণ কালে একথা স্বরণ রাখা আবশ্যক যে, বহুসংখ্যক 
অ-ভারতীয় আমদানীকারী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ভারতীয় ব্যবসায়ীদের জন্যই 
মাল আমদানী করিয়া থাকেন। পূর্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধিত হইতেছে 
বলিযা আনন্দ প্রকাশ করিয়া উক্ত চেম্বার এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, ভারতীয় ব্যবসাফ়ীদের জন্ত আরও আসন নির্ধারণ করা উচিত ছিল। 
পাট চাষের প্রাথমিক পুর্বাভাষ 


HM 





শত একর জমিতে পাট চাষ হইয়াছে { নিম্নে পৃথকভাবে ইহার হিসাব 














দেওয়া হইল £ঃ- 
প্রদেশ বা ১৯৪০ সালের ১৯৪০ সালে ১৯৪১ সালে ১৯৪০সালের 
দেশীয় আবাদী অমির যাহা রেকর্ড লাইসেন্স চুড়ান্ত, 
রাজ্যের নাম পরিমাণ করা প্রাপ্ত হিসাবের সহিত 
হইয়াছিল ১৯৪১ সালের 
প্রাথমিক 
হিসাবের 
প্রথমিক চুড়ান্ত পার্থক্য 
একর একর একর একর 
বাঙ্গল। ৩৩৯০৮৫০  ৩৬০৭০৫* ৪৯৩৮৮৫০ ১৬৩৩৯০০ 
(১৯৪১ সালের 
অনুমানিক 
হিসাব) 
কুচবিহার ৪৫৬০০ ৪৫১০৪ ৩৮৬০০ — ৬৫০০ 
ত্রিপুরারাজ্্য ১৮০০০ ১৮০০০ ৯৭০০৩ / — ১০০০ 
"বিহার ২৮২২০০ ২৮২২০০ ২৩৭৪০০  -__৪৪৮০০ 
উড়িষ্যা ২৮৪০০ ২৮৪০০ ১৫৭০০, -_১২৭০০ 
আসাম ৩৪৭৭০০ ৩৪৩৪০০৯ ২৭০০০০ —৭৩৪০০ 
মোট ৪১১২৭৫০ ৪৩২৪১৫০ ২২১২৬০০ 
*সংশোধিত : 
অরুষি জমি তদন্ত কমিটির রিপোর্ট 


অকৃষি ( কৃষিকার্ষ্যের উপযোগী নহে এইরূপ) জমি তদন্ত কমিটির 
রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে । এই প্রদেশের অকৃষি অমির প্রজাদের 
অধিকার সম্পর্কে তদন্ত করিয়া কি ভাবে ভূয্যধিকারীর খেয়াল অনুযায়ী 
প্রজাদের উচ্ছেদ সাধন রদ করা যায়, তৎ্সম্পর্কে সুপারিশ করিবার অন্য 
১৯৩৮ সালে এই কমিটি নিধুক্ত হয়। প্রথমে কমিটির সভাপতি ছিলেন 
মিঃ ডব্লিউ এইচ, নেলসন! তিনি অবসর গ্রহণ করিলে মিঃ ই এন ব্রাণ্ডি 
সভাপতিত্ব করেন। ডাঃ রাধাবিনোদ পাল কমিটির অন্ততম শদন্ত ছিলেন । 
= কাকা কুক কিস ক ক্লক 


কুমিল্লা ইউনিয়ন. ব্যাঙ্ক 
নিলিম্মিত্টত্ভ, 
রেজিঃ অফিদ £ কুমিল্লা 


কলিকাতা অফিস £ , 

১৯ ক্লাইভ ্্রীট, ২২৫, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, 
১৩৯বি, রসা রোড, 

অন্যান্য অফিসসমূহ £ ও 
৯। বরিশাল ৬ চট্টগ্রাম ১১। গৌহাটি ১৬। নওগাও 
২ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৭! ঢাক! ১২। জ্বোড়হাট ১৭। পাবনা 
৩। ভৈরব বাজার ৮। ডিক্রগড় ১৩। ময়মনসিংহ ১৮। পুরাণবাজ্জার 
৪। বক্সিরহাট ৯। ডিগবয় ১৪। নারায়ণগঞ্জ ১৯। রাজসাহী 
৫। চাদপুর ১০। যুবড়ী ১৫ নিতাইগঞ্জ ২০। তিনম্থকিয়া 


বৃহত্তম আদায়ীকৃত মূলধন ও আমানত জম| সম্বিত 


স্থাপিত--১৯২২ 
















ডলার ভব 


ইিযেইের__ভাঃ এস, বি, দবত্ব এম-এ, পি-এইচ-ডি 
RA লণ্ডন, বার-এ্যাট-ল | 






৩৯০ 


আৰ্থিক জগৎ 


[ ২১শে জুলাই, ১৯৪১ 





কিন্তু হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হইবার পর জান্থয়ারী মাস হইতে তিনি আর 
উহাতে যোগ দেন নাই এবং রিপোর্টে তীহার স্বাক্ষর নাই। ২৪ পরগণার 
স্পেশাল ল্যাণ্ড একুইজিশন অফিসর মিঃ ডি গুপ্ত কমিটির সেক্রেটারী এবং 
নিশ্নলিখিত ব্যক্তিগণ ইহার সদন্ত £_ মিঃ আবদুল লতিফ বিশ্বাস, মহমদ 
মহুমীন আলি, সফিকুদ্দীন আহম্মদ, মফিুন্দীন আহম্মদ, আবছুল কাসেম, 
আবদুল হামিদ চৌধুরী, মহম্মদ ইবরাহিম, বন্ছুবিহারী মণ্ডল, দেবেন্দ্রনাথ দাস, 
মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, হামিদুর্দীন আহম্মদ ও ডাঃ মফিজুদ্ধীন 
আহন্মদ। প্রেসিডেন্ট মিঃ ব্লাণ্ডি, মিঃ ডি গুপ্ত, মহারাজা শশিকাসন্ত আচাধ্য 
চৌধুরী ও আরও পাঁচ জন টিটি মন্তব্য 
করিয়াছেন। 
আফগানিদ্থানে বন ব্যবসায়ের লাভ নিয়ন্ত্রণ 

বস্তু ব্যবসারীরা যাহাতে ক্রেতাদের নিকট অধিক মূল্যে বস্ত্র বিক্রয় 
করিয়া অতিরিক্ত মুনাফা না করিতে পারে, সেই উদ্দেস্তে আফগানিস্থান 
সরকার বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ' - 

বূটেনে ভারতীয় দ্রব্যের চাহিদা 

লগুনস্থ ভারতীয় বাণিজ্য দূতের রিপোর্টে প্রকাশ, বৃটেনের বাজারে 
ধিক্রয়ের জন্য ভারতের শুষ্ক ফল, শাকশজী ও অপরাপর থাস্তদ্রব্য সম্পর্কে 
একটি বিশিষ্ট বৃটিশ প্রতিষ্ঠান -খোঁজখবর 'লইতেছেন। ভারতবর্ষ হইতে 
বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রুশ ক্রয়ের জন্যও কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোজ 


লইতেছেন। 
| বৃটেনে ভারতীয় ভামারের কাটি 

ভারতবর্ষে উৎপর 'ভাঞ্জিনিয়া” শ্রেণীর তামাক বিদেশে ক্রমেই সমাদৃত 
হইতেছে । গত ১৯৩৪-৩৫ সালের পর হইতে বৃটেনে এই শ্রেণীর তামাকের 
রপ্তানী খুবই বাডিয়! গিয়াছে । গত ১৯৩৪-৩৫ সালে বৃটেনে ৯৩ লক্ষ 
পাউণ্ড পরিমাণ ভারতীয় “ভার্জিনিয়া” তামাক কাটতি হইয়াছিল! ১৯৩৯ 
সালে মেই স্থলে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড তামাক কাটতি হইয়াছে। এই 
৬ কোটি €০ লক্ষ পাউণ্ড তামাকের মূল্য ২০ লক্ষ পাউণ্ড। ভারতবর্ষকে 
"বর্তমানে বিদেশ হইতে তামাক ও সিগারেট বিশেষ কিছুই আমদানী, করিতে 
হয় না। এদেশে যে সিগারেট ব্যবহৃত হয় তাহার মধ্যে হাজারকরা পনরটিই 
শুধু বাহির হইতে অটুম্দানী হয়। ভারতের বাজারে বিভিন্ন ধরণের ছাপবুক্ত 
এম সকল সিগারেট বর্তর্মীনে বিক্রয় হইতেছে তাহার শতকরা ৯৮ ভাগই 
এদেশে প্রস্তুত হইয়া থাকে । 

কানাডার জীবন বীমা ব্যবসায় 

গত ১৯৪ সাঁলে,কানাডায় নৃতন জীবন বীমার পরিমাণ দাড়াইয়াছে 

£৯ কোটি ২ লক্ষ ৫ হান্ছার ৫৩৪ ডলার | ১৯৩৯ সালের তুলনায় আলোচ্য 


বসবে নূতন জীবন বীমার পরিমাণ শতকরা ০:৩ ভাগ বাডিয়াছে। 
f= ডু 


বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬/০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 


| স্‌ ৯৯৩৯ সালে শতকরা! ৬1০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ শিয়াছে। 





লবণ কিন্তে বাজলার কোটা টাকা বস্তার স্রোতের মৃত চলে ষায়—_ 
বাঙ্গলার বাহিরে । এ শ্োতকে বন্ধ করবার তার নিয়েছে, 
ৰ আপনাদের প্রিয় নিজস্ব *পাইওনিয়ার” . 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক । 


BSNS ._ ম্যানেজিং এজেণ্টস | 











ESL LE 
রে নি 
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f ভাড়া ও অঙ্কান্ত বিবরণের জন্ত আবেদন করুন :__ 


গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কানাডায় মোট চলতি 
বীমার পরিমাণ ছিল ৬৯৭ কোটি €৩ লক্ষ ১৮ হাজার ৩৪৬ 'ডলার !,” এই 
চলতি বীমার মধ্যে কানাডার বীমা কোম্পানীসমূছের অংশ ছিল ৪৬০ কোটি 
৯২ লক্ষ ১৩ হাজার ৯৭৭ ডলার এবং বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বীমা- 
কোম্পানীসমূহের অংশ ছিল ২৩৬ কোটি ৬১ লক্ষ ৪ ছাঁজার ৩৬৯ ডলার । 


পৃথিবীর উচ্চতম রেলপথ 
পেরুর কেন্দ্রীয় রেলপথটিই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উচ্চতম ।' এই 
বেলপথের কোন কোন স্থানের উচ্চতা সমুদ্রতীর হইতে প্রায় ১৫ হাজার 
৮০০ ফুট | মোট ৪১টি সেতুর উপর দিয়া ও ৬১টি টানেলের ভিতর দিয়া 
এই রেলপথটি অগ্রসর হইয়াছে। 


ডাক টিকিট সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত 
_ প্রকাশ; গবর্ণম়েন্ট এই সিদ্ধান্তে উপমীত হইয়াছেন যে, এখন ২ আনা, 
৩২ আনা, ৪ আনা, ৮ আনা ও ১২ আনা মূল্যের যে চিত্র সমন্বিত টিকিট 
প্রচলিত আছে, তাহা অতঃপর আর মুদ্রিত হইবে ন! ; তৎপরিবর্তে উক্ত 
মূল্যের সাধারণ আকারের টিকিট প্রচলিত হুইবে। পাঁচ পয়সা দামের 
চিত্রবিরহিত সাধারণ আকারের নূতন টিকিট ইতিপূর্েই বাহির করা 
হইয়াছে। দশ পয়সার টিকিট ব্যতীত নূতন নক্সার অন্তান্থ টিকিট কতক- 
গুলি বড় বড় সহরে ১৫ই যে হইতে বিক্রয় করা হইতেছে। 
যুক্তরাষ্ট্রে তুলা ফসল 

মান যুক্তরাষ্ট্রে কি বিভাগ হইতে লঙ্গুতি যে বিবৃতি প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহাতে গত ১লা জুলাই প্র দেশে তুলা ফসলের জন্ত মোট আবাদী 
জমির পরিমাণ ২ কোটি ৩৫ লক্ষ ১৯ হাজার একর বলিয়! অন্থমিত .হইয়াছে। 
পূর্বব বৎসর ওঁ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তূলা ফসল বাবদ মোট আবাদী জমির 
পরিমাণ ২ কোটী €০ লক্ষ ৭৭ হাজার একর অন্থমিত হইয়াছিল। সেই 
হিসাবে তুলার জমি এবার শতকরা ১৩ ভাগ হাঁস পাইয়াছে। 


ভারতীয় বীমা সমিতির অভিযোগ 

গত ১৪ই জুলাই তারিখে ভারতীয় বীমা সমিতির ( ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেদ্প 
এসোসিয়েশন ) এক প্রতিনিধি দল ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব স্তার 
রামস্বামী মুদ্বালীয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। লয়েডস্‌ ও অপরাপর 
বিদেশী এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কসমূহের অন্তায় প্রতিযোগিতা ও কমিশন সংক্রান্ত 
কডাকড়ির দরুণ বীষা কোম্পানীগুলির যে সব অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে, 
তাহা গবর্ণমেপ্টকে জানাইফা উহার প্রতিকারের উদ্দেশ্যেই এই প্রতিনিধি 
দল প্রেরিত হইয়াছে। গবর্ণমেপ্ট বীমা কোম্পানীসমূহের অস্থবিধাগুলি 
সম্যক বিবেচনা করিয়া যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন- বাণিজ্য সচিব - 








মি ফোন কলি? ৫২৬৫ নকল 
gl , ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের বা বসবে নিত 
হী ভারতের বন্দরসমূহে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । 
জাহাজের'নাষ জাহাজের নাম টন 
|| এস, এস, জলবিহার ৮৫০ এস, এস, জলবিজয় ৭,১০০ | 
A ? » জলরাজন ‘৮,৩০০ » » জলরশ্মি ৭,১০০ 
9. 5 জলমোহন ৮১৩০৩ nn জলরত্ব ৬১৫০৩ 
? » অলপুত্র ৮,১৫০ ?» » অলপ ৬,৫০০ ই 
? ? জলকৃষ্ণ চি? ॥ » জলমণি ৬১৫০০ | 
2229 জলদুত ৮১০৫০ 4 জলবালা ৬১৩০৪ 
» » জলবীর ৮,০৫০ i 
| ॥ » জলগঞ্কা ৮,০৫০ 23 22 না ৪১০০০ ূ 
অলযমুনা ৮,০৫০ *” * ছলছু ৪,০০০ 
৮.৮ জলপালক ৭,০৪০ ৮ ৮ এল হিন্দ ৫১৩০০ 
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আধিক জগৎ 


৩৯৩ 








এই টনি এবং ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ 
আপনার বর্তমান আয় বন্ধ হয়ে গেলেও আপনাকে চালাতেই 
হবে। সুতরাং যতটুকু বেশী আজ আপনার আছে তার হিসাব 
ক'রে এখন থেকেই কিছু কিছু জমাতে থাকুন । | 
ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করুন £ 
ভিন দিতি 
উপরই নির্ভর করে। - 


হি dade oo ba hel লাভ 


সিকিম ও ভারতের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন 
সিকিম প্রদেশের কালিম্পং এবং রংপুর মধ্যে ৮ মাইল দীর্ঘ একটা ঝুলানে! 
রাস্তা নিম্মীণের পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে । রাস্তাটি নির্মাণ করিতে অন্যুন 
১ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে এবং উহার ফলে কেবল বৃটিশ ভারতের সহিত 
সিকিম রাজ্যের সংযোগই স্থাপিত হইবে না, এই উভয় স্থানের মধ্যে 
অপেক্ষাক্কত ভ্রতগতিতে যানবাহন এবং লোকজন চলাচলও সম্ভব হইবে। 


ফার্মেসী কলেজ স্থাপনের পরিকল্পন! 
_ একটা ফার্মেমী কলেজ স্থাপন সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার যে কমিটি নিয়োগ 
"করিয়াছিলেন, তাহার রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করা.হইয়াছে। এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত কলেন্গ স্থাপনের জগ্ত আমেদাবাঁদের ডাঃ আঙ্কেল 
সরিয়া বাঙ্ছলা সরকারকে ২ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। কমিটি যে 
পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা কার্যকরী করিতে এককালীন ৪1০ লক্ষ 
"টাকা ও বাঁধিক €* হাঁজার টাকা ব্যয় হইবে। প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার 
এক্ষণে উক্ত কমিটির প্রস্তাব বিবেচনা করিতেছেন । 
ভারত-রন্ধ চুক্তিত্তে ব্যবসায়ী মহলে অনন্তে য 
উপজীবিকা সংগ্রহের বা স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে বহ্ধদেশে 
ভারতীয়দিগের প্রবেশ নিযন্ত্রণ সম্পর্কে উভয়দেশের সরকারের মধ্যে ষে চুক্তি 


স্বাক্ষরিত হইয়াছে তৎসম্পর্কে কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স” 


ভারত সরকারের নিকট এই মর্ম্মে এক তার প্রেরণ করিয়াছে যে, ভারতীয় 
জনসাধারণকে ও ব্যবসায়ী মহল্কে কোনরূপ মতামত প্রকাশের স্থযোগ না 
দিয়া এক অশোভন ব্যস্ততার সহিত ভারত-ব্রহ্ম চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। 


Gil 5৪ 


o এ 
০০ 





মাদ্রাজের দক্ষিণ ভারত বণিক সঙ্ঘঞ অনুরূপ মন্তব্য করিয়! জানাইয়াছেন যে, 
্হ্মদেশে যে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হইয়াছে, তাহাতে বে-সরকারী সদস্ত 
না থাকাষ ভারতের জনসাধারণ নিরাশ হইয়াছে। ' বাক্সটার রিপোর্ট এবং 
ব্র্দেশে যে গোপন আলোচনা হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ না 
করিয়া এবং দেশবাসীকে তাহাদের মতামত জ্ঞাপনের সুযোগ না দিয়া এই 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সঙ্গত হইবে না। চুড়ান্ত চুক্তি 
নিষ্পন্ন করিবার পূর্বে আবশ্যক সংশোপ্ুনাদির সুযোগ দেওয়া না হইলে দেশে 
নানারপ আন্দোলন দেখা দিতে পারে | E 


দোকান কর্মচারী আইন সম্পর্কে নিয়মাবলী 
প্রকাশ, নিয়লিখিত দিবসগুলিতে জনসাধারণের চিত্তবিনোদন বা আমোদ- 

প্রমোদ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে অতিরিক্ত সময় কাঁজ করিবার ব্যবস্থা করার 
উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকার দোকান কর্মচারী আইন সম্পর্কিত নিয়মাবলী 
সংশোধন করিবেন বলিষা স্থির করিয়াছেন £__অক্ষয়তৃতীযা, বকরঈদ, বসস্ত 
পঞ্চমী, চেত্র সংক্রান্তি, দেওয়ালী; দুর্গাপূজা, ফতেহা দোয়াজদাহম, হোলি, 
পহেলা বৈশাখ, ঈদ্লকেতর, : অগদ্ধাত্রী . পৃজ্া, রামনবমী, রমজান, রথযাত্রা, 
বড়দিন ও ইংরাজী নরবর্ধ। ২ 

_. বিশ্ববিষ্ঠালয়ের নিব্ব ণচকমণ্ডদীর ভাঁলিকা 

বাঙ্গল। সরকার কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিষ্ঠালয়কে উহাদের নির্বাচক- 
মণ্ডলীর (বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ সম্পর্কে) নূতন তালিকা প্রণয়নের দন্ত অনুরোধ 
জানাইয়াছেন। ১৯৪১ সালের ১৪ই আগষ্ট পুরাতন তালিকার মেয়াদ শেষ 
হইবে। 


৩৯২ 


আথিক জগৎ 
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বৃত্তি সম্পর্কিত করের সর্বোচ্চ হার বাধিক &০২টাকা ধাধ্য করার উদ্দেশ্যে 
হার এফ. ই জেমস্‌ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে বিল উত্থাপন করিয়াছেন, 
তাহা আইনে পরিণত হইলে কলিকাতা কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রায় তিন 
লক্ষ টাকা লোকসান হুইবে। কর্পোরেশন কর্তৃক নিযুক্ত স্পেশাল কমিটিতে 
সাক্ষ্যদান কালে কর্পোরেশনের চীফ একাউণ্ট্যাণ্ট উপরোক্ত মন্তব্য করেন। 

বাজলার স্বাস্থ্য সংবাদ 

গত ১৪ই জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বাঙ্গলা দেশে মোট 
৪৮২ জন কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছিল; তন্মধ্যে কলিকাতায় ২২৫ জন, 
হাওড়ায় ৭৩ জন, এবং বাখরগঞ্জে ৪০ জন। উক্ত সপ্তাহে মোট ১৮৭ জন, 


বসস্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছে» তন্মধ্যে ১০৭ জন বাখরগঞ্জে এবং ৮* জন. ঃ 
শতকরা ৭৮৫ জন হিসাবে ছিল 1 ১৯৪১ সালের আদমন্মারীতে মুসলমান- 


দের সংখ্যা দাড়াইয়াছে শতকরা প্রায় ৮১ অন। 


বর্ঘমানে । ' দার্জিলিংএ ৯৫ জন ইনক্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হইয়াছে । 
| মিঃ ডি এন ঘোষের নুতন প্র 
বাল] সরকারের 'শিল্প বিভাগের প্রচার ও সংখ্যাতত্বের ভারপ্রাপ্ত 
অফিসর (্যাটিস্টিক্যাল এণ্ড ইন্টেলিজেন্স অফিসার). মিঃ ভি এন ঘোষ 
বঙ্গীয় শিল্প জরীপ কমিটির সহকারী সম্পাদক (গ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী) নি 
হুইয়াছেন। . 
বাঙ্গল। সরকারের চীফ সেক্রেটারী 
বাঙলা সরকারের চীফ সেক্রেটারী মিঃ ই এন ব্লাণ্ডি অবকাশ গ্রহণ 
' করায় রাজসাহী বিভাগের কমিশনার মিঃ এ জে ভ্যাশ গত ১৪ই ভুলাই 
হইতে বাজলা৷ সরকারের চীফ সেক্রেটারীর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন । 
আসামে তামাকের চাষ 
আসামের অন্তর্গত জোড়হাট এবং অন্থান্ত স্থানে “তাজ্জিনিয়া” শ্রেণীর 
তামাক চাষের উপযুক্ত জমি প্রচুর পরিমাণে আছে । তামাক সংক্রান্ত 
শিল্পের যাহাতে উন্নতি করা যায়, সে বিষয়েও আসামে চেষ্টা চলিতেছে। 
তামাক শীতকালে চাষ হুইয়া থাকে এবং যে সকল জমিতে পাট চাষ কর! 
হয়,” সেঁ সকল জমিতেও তামাকের চাষ করা যাইতে পারে। 
কলিকাতা ও হাওড়ার জনসংখ্য। 
১৯৪৯ লালে কলিক্]ুতা সহরের যে আদমন্্মারী লওয়া হইয়াছে, 
_ তৎসম্পুরকিত এক পূর্ববাভাবে স্ভনন! যায়, কলিকাতা সহরের হিন্দু জনসংখ্যা 
১৯৩১ সালের তুলনায় শতকরা প্রায় ৮৬ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে 
হিন্দুদের লোক সংখ্যা ১৫ লক্ষের অধিক দাড়াইয়াছে ; ১৯৩১ সালের লোক 
গণনায় ও সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষাধিক । মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ৬০ জন 


হিসাবে জনসংখ্যা বাডিয়াছে। বর্তমানে কলিকাতায় মুসলমানদের সংখ্যা প্রাক 


€ লক্ষ হইয়াছে ; ১৯৩১ সালে ও সংখ্যা ছিল প্রীয় ৩ লক্ষ । ১৯৩১ সালের 
886 LR LE MC &০২জন ) 





_ল্বাঁকল ভিলভ 
হেড অফিস-_-৯-এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা 
উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক_প্রতি বৎসর 
ইন্কাম-ট্যাক্স বাদে শতকরা ৬ টাকা লভ্যাংশ 
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বিতরণ করিতেছে। 
শ্যামবাজার সিন্মাজগঞ্জ নৈহাটা 
দক্ষিণ কলিকাতা দিনাজপুর ভাটপাড়া 
হেয়ার প্রীটা ৮“ রংপুর বেনারস 
সুদের হার ও'অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 
জানান হইয়া থাকে । 
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১৯৪১ সালে তাহা কমিয়া ৪৯০ জনে দ্রাড়াইয়াছে।, "১৯৩১ সালের লোক A 
গণনায় মুসলমান রমণীর সংখ্যা ছিল প্রতি হাজার পুরুষ পিছু :৩৫৪ জন ;' 
১৯৪১ সালে এ সংখ্যা হইয়াছে ৩৩০ জন। কলিকাতায় শিখ অধিবাসীর' 
সংখ্যা, পুরুষ ৬ হাজার জন এবং নারী ২ হাজ্জার ৫ শত জন দাড়াইয়াছে। 
কলিকাতায় জৈনদের সংখ্যা মোট প্রায় ৬ হাজার ৬ শত জন হইয়াছে-_ '' 
তাহার মধ্যে পুরুষদের সংখ্যা নারী সংখ্যার দ্বিগুণ । কলিকাতায় ফিরিঙ্গিদের 
সংখ্যা ২০ হাজারের অধিক দ্বাড়াইয়াছে--এক্ষেত্রেও পুরুষের সংখ্যা নারী 
সংখ্যার অধিক। হাওড়ার মোট জন সংখ্যা ১৯৪১ সালে প্রায় ৩ লক্ষ ৭৯ 
হাজার জন' দীড়াইয়াছে-_তম্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ ১১ হাজার জন 
এবং মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ৬৫ হাজার জন । 

১৯৩১ সালে নোয়াখালী কিলার মোট জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানগণ 


বগুভা, রংপুর, পাবনা, 
খুলনা, বীরভূম, বাকুড়া, মেদিনীপুর এবং দাঞ্জিলিংয়ে মুসলমান জনসংখ্যা 
শতকরা একেরও ভগ্নাংশ মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাজসাহী, দিনাজপুর এবং 
বর্ধমান জিলায় মৃসলমানদের জনসংখ্যা শতকরা প্রায় ১ জন হিসাবে হাসপ্রাপ্ন 


১, হইয়াছে । ১৯৩১ লালে মুশিদাবাদ জিলায় মুসলমানগণের সংখ্যা মোট 


জনসংখ্যার শতকরা ৫৫'৫৬ ভাগ ছিল; ১৯৪১ সালের আদমস্থমারীতে 
তাহাদের সংখ্যা হইয়াছে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬৫ ভাগ। 
অষ্টরেলিয়ার সহিত ভারতের বাণিজ্য 
ভারত সরকারের যে বাণিজ্য প্রতিনিধি অষ্ট্রেলিয়া আছেন তিনি 
সংবাদ দিয়াছেন যে, ভারতীয় কাপড়ের কলওয়ালাদের মধ্যে কেহ কেহ 
অ্ট্রেলিয়ায় স্ব স্ব এজেণ্ট পাঠাইয়াছেন। ভারতীয় কাপড়ের কলের 
মালিকগণ যদি তাহারা কি পরিমাণ বস্ত্রার্দি অষ্ট্রেলিয়ায় যোগান দিতে. 
পারিবেন তাহা পূর্বে জানাইয়! দেন, তাহা হইপে অষ্ট্রেলিয়া হইতে অর্ডার, 
পাঠাইবার সুবিধা হয়। 
অস্ট্রেলিয়া হইতে ভারতে বস্ত্রের অর্ডার 
বিছানার প্রয়োজনীয় “টিকিং' প্রভৃতি কয়েক প্রকারের প্রায় ১০ জক্ষ- 
“গজ বস্ত্র সরবরাহের অর্ডার অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারত সরকারের সরবরাহ 


বিভাগের হাতে পৌছিয়াছে। 
৯ গোয়ালিয়র রাজ্যের বাজেট 

গোয়ালিয়র রাজ্যের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটে রাজস্ব বাবদ ২ কোটি 
৫৭ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা আয় হইবে বলিয়া অন্থমিত হইয়াছে, ১৯৪০-৪১ 
সালে রাজ্রস্ব বাবদ আয়ের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৪৭ লক্ষ ৬৪ হাঁজার 


টাকা । ১৯৪১-৪২ সালে ২ কোটি ৪৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে 
বলিয়া ধরা হুইয়াছে ; ১৯৪০-৪১ সালে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৩৯ 
লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা। 


ও ভিিড্ীন্দ ৪ সবার 


এলায়েড ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক লিঃ | 


সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য্য করা হয় 
কলিকাতা ব্যান্কাস” 
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 
৮৮8 


শ্রীহরেশ চন্দ ভট্টাচার্য্য, এম,এ 
জেনারেল ম্যানেজার ₹- ' 
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২১শে' জ্ঞলাই, ১৯৪১ ] 
হুগলী-চু'চূড়া মিউনিসিপ্যালিটীর ব্যয় 
হুগলী-চু'চুড়া মিউনিসিপ্যালিটার এক বিবরণীতে প্রকাশ যে, ১৯৩১-৪০ 
সালের শেষ ভাগে এই মিউনিলিপ্যালিটার হাতে ১৪ হাজার ২০ টাকা 
উদ্ধৃত ছিল। এই বৎসর মিউনিসিপ্যালিটা শিক্ষার জন্তু ১২ হাজার ৬৬ টাকা, 
রাস্তাঘাট প্রভৃতি পরিষ্কারের জন্য ৪৪ হাজার ২ শত ৮৯ টাকা, পয়ঃপ্রণালীর 
জন্ত১২ হাজার ২ শত ৭০ টাকা, রাস্তায় আলো দিবার জন্ত ২০ হাজার ৬ শত 
২১ টাকা এবং সাধারণ কর্ম্মপরিচালনার জন্ত ১০ হাজার ২ শত ৯৫ টাকা 
ব্যয় করিয়াছে । ইহা ছাডা কলের জল সরবরাহ করিবার জন্য ৭৪ হাজার 
'১,শত ১৮ টাকা এবং অন্তান্ত জনহিতকর কার্ষ্যের জন্য উক্ত মিউনিসিপ্যালিটা 
২১ হাজার ৩ শত ৮৮ টাকা আলোচ্য বৎসরে ব্যয় করিয়াছে । 
কলিকাতা! করপোরেশনেরু কর্মচারীদের মাগী ভাতা 
কলিকাতা করপোরেশনের সদস্ত মিঃ হরিদাস চৌধুরী এবং মিঃ জিয়াদ্দিন 
আহন্দ করপোরেশনের কর্তৃপক্ষের নিকট এই মর্খ্ে একটা প্রস্তাব পেশ 
করিয়াছেন যে, করপোরেশনের অধস্তন কর্ম্মচারিবৃন্দ যাহারা মাসিক ৩০২ 
* টাকার কম বেতন পায় তাহাদের মাথাপিছু মাসিক ৪২ টাকা করিয়া 
মাগী ভাতা দেওয়া হউক। 
কৃষি আয়কর বিল সম্পর্কে তদন্ত 
বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আসন্ন অধিবেশনে 
উত্থাপনের জন্ প্রস্তাবিত কৃষি আয়কর বিলের প্রধান দুইটি বিষয় সম্পর্কে 
তদন্ত করার অন্ত ফাইনাদ্দ বিভাগের একজন কর্মচারীকে বিশেষভাবে 
নিধুক্ত করা হইয়াছে | উক্ত বিল পরিষদের আগামী অধিবেশনে উপস্থাপিত 
করা হইবে মাত্র ; পরবর্তী অধিবেশনে উহা বিবেচনা করা হুইবে। উক্ত বিলের 
আওতা হইতে কোন ধরণের কৃষিজাত দ্রব্য বাদ দেওয়া যাইতে পারে এবং 
ধাৰ্য্য করের হার কিরূপ হইবে তাহাই তদন্ত করার জঅন্ত' উক্ত কর্মচারীকে 
নিয়োগ করা হুইয়াছে। 


আধিক জগৎ 





শিল্প সম্পর্কে গবেষণা- 

ভ্যাকুয়াম ও কমপ্রেসার পাম্প প্রস্তুত করা সম্পর্কে গবেষপা করার জন্য 
ভারত সরকারের, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা বোর্ড ডাঃ মেঘনাদ সাহাকে 
অনুরোধ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে । এই সম্পর্কে ডাঃ সাহার অধীনে 
ছুইজন সহকারী গবেষক ৮ মাস ধরিয়া কাৰ্য্য করিবেন। উক্ত বোর্ড 
ডাঃ এস সি রায় ও ডাঃ বি সি রায়কে ভারতে চশমার গুণাগুণ পরীক্ষা করার 
উপায় এবং রঙ শিল্পের উন্নতি সাধনের 9 নির্ধারণ করার জন্তও অনুরোধ 
করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ । 

গুষধ প্রস্তুত নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়ন 
বধ প্রস্ততকারকের ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তিদের উপযুক্ত শিক্ষা লাভের'ব্যবস্থা 
করিবার অন্ত ভারত সরকার নিখিল ভারত ভৈষজ্য আইনের অনুরূপ নিখিল 
ভারত-কফার্শেসী বিল প্রণয়নে উদ্োগী হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। 
উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ ওঁষধ প্রস্তুত, বিক্রয় বা সংমিশ্রণ 
করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যেই বিলটি রচিত হুইবে। , ১৯৩০-৩১ : সালে 
ভারত সরকার যে ভৈষজ্য তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহারা সুপারিশ 
করিয়াছিলেন যে, তৈবজ্য আইনের সঙ্গে সঙ্গেই ওঁবধ প্রস্তুত আইন প্রণয়ন 
করা আবশ্যক। তাহাদের সুপারিশ অনুসারেই গবর্ণমেণ্ট এই নূতন আইন 
প্রণয়নে উদ্ভোগী হইয়াছেন 
ররোদ। রাজ্যে কুটীর শিল্পের সাহায্য 

বরোদা রাজ্যে ক্ষুদে এবং কুটীর শিল্প উন্নয়নের জন্ত বরোদা রাজসরকার 
বিশেষভাবে সাহাষ্য দান করিতেছেন। যে. সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান কারখানা 
আইনের আমলে আসে না তাহাদিগকে ' শতকরা ৩২ টাকা সুদে « হাজার 
টাকা পর্যন্ত ধার দেওয়া হইবে । .১ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ধণ পরিশোধ 
করিবার অন্ত ৮ বৎসর সময় দেওয়া. হইবে এবং ১ হাজার টাকার উপরে 


যে খণ দান করা হইবে তাহা বার রৎসবের যেয়াদে পরিশোধ করা চলিবে । 


শী. 


ছ’তলার ওপর অফিসে .পৌছতে বৃদ্ধ ঠাকুর- 


দাদাকে সি'ড়ী ভাঙ্গতে হতো একশর-ও বেশী 


আর তার সঙ্গে ছিল যাদের কাজ তাদেরও সে 


কষ্ট স্বীকার করতে হতো। আর এও আপনি 
ভাল করেই জানেন যে, লিফট. যেদিন খারাপ 
হয়, সেদিন সিঁড়ী ভাঙ্গতে কি বিরক্তিই না লাগে? 
সময় ও শক্তির অপব্যয় বাচাবার জন্তে আজকাল 
প্রত্যেক নতুন বাড়ীতেই লিফট খাটানো হচ্ছে। 


যত রকমে সম্ভব 





৩৯৩ 


৩৯৪ 





আধিক জগৎ 


[ ২১শে জুলাই, ১৯৪১ 








বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বিল কমিটির বৈঠক 

বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে যে সকল সমালোচনা হইয়াছে তৎ- 
সম্পর্কে বাঙলা সরকারকে পরামর্শ দানের জঙ্ঠ গবর্ণমেপ্ট যে কমিটি নিয়োগ 
করিয়াছেন, গত ১£ই জুলাই বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রীর সভাপতিত্বে সরকারী 
দণ্তরথানায় উক্ত কমিটির এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। প্রাথমিক আলোচনার 
পরে কমিটির বৈঠক আগামী ৭ই আগষ্ট পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে । 
কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিস্তালয়ের ভাইস্-চেন্সেলারদ্ব়, ডাঃ বিসিরায়, 
স্তার যছুনাথ সরকার, অধ্যক্ষ বি এম সেন, ডাঃ ডব্লিউ এ জেক্ষিন্সূ, 
রেঃ এ ক্যামেরন ও ডাঃ এম হাসানকে লইয়! উক্ত কমিটি গঠিত হইয়াছে । 

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নিয়ন্ত্রণ 

বাঙ্গলা সরকার সম্প্রতি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের 
 উদ্দেস্তে জেনারেল কাউন্সিল এও ষ্টেট্‌ ফ্যাকাল্টি স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
যাহারা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শান্তর শিক্ষা করিবেন তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট 
পাঠ্যের মান স্থির করা বা অন্থমোদিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্যে 
তাহাদের পরীক্ষা গ্রহণ করা, উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রিগপকে ডিপ্লোমা দেওয়া, ব্যবসায়ী 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের নাম রেজেট্রহুজ করা বা তাহাদের 
লাইসেন্স মঞ্জুর করা৷ প্রভৃতির দায়িত্ব এখন হুইতে উক্ত কাউন্সিল এগ ষ্টেট, 
.ফ্যাকাল্টির হাতে যাইবে-_এইবপ স্থির সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। 

১৯৪০-৪১ সালে চটের উৎপাদন 

গত ১৯৪০ সালের জুলাই মাস হইতে ১৯৪১ সালের জুন মাস 
পর্য্যস্ত ভারতীয় চটকল সমিতির অন্তভূক্ত চটকলগুলিতে মোট ৯ লক্ষ ৮৩ 
হাজার ৯৯৫ টন পরিমিত চট ও থলে ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ববৎ্সর 
চটকলগুলির মোট উৎপাদন দীড়াইয়াছিল ১২ লক্ষ ৬৩ হাজার ১৭১ টন । 

গত জুন মাস পৰ্য্যন্ত এক বৎসরে চটকলগুলি মোট ৫৫ লক্ষ ১০ হাজার 
বেল পরিমাণ পাট ব্যবহার 'করিয়াছে। পূর্ব বৎসর কলগুলিতে মোট 
৭০ লক্ষ ৭৪ হাজার বেল পরিমাণ পাট ব্যবহৃত হইয়াছিল। 
22: বঙ্গীয় মহাজনী আইন [ও 

প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার বঙ্গীয় মহাজনী আইন সংশোধন 'করিব্ছর 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মহাজনী আইন আমলে আসার পর যে সকল মোকদ্দমা 
হাইকোর্টে দায়ের ₹ইয়ূছে, এ সকল মামলার সিদ্ধান্ত অমুসারে মহাজনী 


+ আইনের সংশোধন করা হইবে | কি ভাবে আইনের সংশোধন কর; হইবে, 


তাহা বাক্গলার মগ্ত্রিমগলীর এক সঙ্ক্ম স্থিরীকৃত হইয়াছে। উহাকে ভিত্তি 
করিয়া সংশোধন আইনের খসড়া রচনা করিবার জন্ভ আইন প্রণয়ন 
বিভাগকে (লেজিসলেটিভ ডিপার্টমেন্ট) নির্দেশ দেওযা হইবে | 

ত্রিপুরার মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর তাহার রাক্গ্যে আশ্রয় গ্রহণকারীরা 
যাহাতে তাহাদের কুটির শিল্প পুনর্গঠন করিয়া জীবিকা অঞ্জন করিতে পারে, 


তছুদেস্ডে শিল্প-ধণ হিসাবে ৪০ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। 








] মিত্র মুখাজ্জি 





কাচা পাটকর বিল 
বান্দলা সরকারের অর্থনৈতিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ এইচ এস 
সুরাবদ্দা ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে বন্ধীয় কাঁচা পাট কর বিল 
উত্থাপন করিবেন প্রকাশ, তিনি এরূপ প্রস্তাব করিবেন যে, বিলটি নিয়ন- 
লিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত একটি সিলেক্ট কমিটি সমীপে উত্থাপন 
করা হউক £:-_মৌলবী মহম্মদ ইস্মাইল, খানবাহাদুর মৌলবী ছাসেমালী 


খান, যৌলবী এম মোগ্লেম আলী মোল্লা, মৌলবী মহম্মদ ইসাক, মিঃ ইউন্ফ 


মীর্জা, মিঃ এম এ এইচ ইস্পাহানী, খান বাহাদুর এ এম্‌ এল্‌ রহমান, 
মিঃ আবুল হোসেন আহম্মদ, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, মিঃ আই জি 
কেনেডি, মিঃ জে আর ওয়াকার, মিঃ সৈষদ জালালুদ্দীন হাসেমী এবং 
প্রস্তাবক স্বয়ং । আরও প্রকাশ যে, উক্ত কমিটিকে ১১ই আগষ্ট তারিখের 
মধ্যে তাহাদের রিপোর্ট দাখিল করিতে বলা! হইবে । 
অর্থনৈতিক তদন্ত বোড” 

অর্থনৈতিক তদন্ত বোডে'র বিশেষ কমিটি প্রধানতঃ যে সকল বিষয়ে 
বাঙ্গলা সরকার সমীপে সুপারিশ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে . 
একটি হইতেছে কৃষিজাত দ্রব্যাদি রাখার জন্ত বে-সরকারী মাল মন্জুতের 
গুদাম প্রৃতিষ্ঠা। লাইসেন্সের মারফত সরকার এই সকল গুদাম নিয়ন্ত্রণ 
করিবেন | উক্ত কমিটি এই মৰ্ম্মে আর একটি সুপারিশ করিবেন যে, 
সরকারের সমবায় বিভাগকে অধিকতর সংখ্যায় বিক্রয় সমিতি (মাল মজুতের 
গুদীমসহ) স্থাপন করিতে হইবে । 

দেশরক্ষা পরামর্শ পরিষদ 

গত ১৭ই জুলাই সাংবাদিক বৈঠকে ভারতের জল্গীলাট স্যার আর্চ্চিবল্ড 
ওয়াতেল ঘোষণা করেন যে, কেন্দ্রীয় আইন সভার নিম্নোক্ত সদম্তগণ দেশরক্ষা 
পরামর্শ পরিষদের সদন্ত হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন: 

রাষ্ট্রীয় পরিষদের চারিজন সদস্ত-_লাল! রামশরণ দাস, মিঃ ভি ভি 
কালীকর, স্তার মহক্মদ ইয়াকুব ও সর্দার ভুট্টাসিং। কেন্দ্রীয় পরিষদের ছয় 
জন সদস্ত-_মিঃ যমুনা দাস মেটা, স্তার হেনরী গিভনী, মিঃ এল সি ব্যাস্‌, 
লেঃ কর্ণেল এম এ রহমান, গ্তার কাওয়াসভ্জী জাহাঙ্গীর ও ক্যাপ্টেন দলপৎ 
সিং। স্যার ওয়াভেলের ঘোষণায় আরও প্রকাশ, বর্তমান ডাক ও তার 
বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল স্তার গুরুনাথ বিউর আই সি এসৃ-কে দেশরক্ষা 
বিভাগের 'এ'ডশনাল সেক্রেটারী নিযুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! 
হইয়াছে। স্তার গুরুনাথ বিউর পরিষদের দেশরক্ষা বিভাগের মুখপাত্র থাকিবেন 
এবং দেশরক্ষা পরামর্শ পরিষদের সেক্রেটারী হইবেন। আগামী ৩১শে জুলাই 


, .. উক্ত দেশরক্ষা পরামর্শ পরিষদের প্রথম অধিবেশন হইবে । 


বঙ্গীয় পত্তনি তালুক সংশোধন বিল 


স্তার বি, পি, সিংহ রায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে 
বঙ্গীষ পত্তনি তালুক বিধান (সংশোধন) বিল ১৯৪১’ নামক একটী বিল 


উত্থাপন করিবেন । 
এণ্ড কোং 








Il 2 [Ne এক্সচেঞ্জ ছা াপিভ--১৮৮৪ সাল 
লা ভিনভ্বিতউত ||| খত গলা তর আসা 
হেড অফিস-_ ক্লাইভ রো, কলিকাত।। | # . হইবেন। 
খ্যাতনামা ব্যবসায়ী মেসার্স রাহা ব্রাদাসের পরিচালনাধীনে কোম্পানীর কাগজ বা 
প্রগতিশীল জাতী প্রতিষ্ঠান । গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প 
j সকল অফার ব্যাডিং কাৰ্য্য করা হয় সুদে টাকা ধার দেওয়া হয়। 
ণ _অন্ান্ত শাখা সরে? রা সুবিধার্থ 
মালদহ, শিলং শক” বৃহস্পতিবার সারাদিন এবং 
ll তা ডে টে রবিবার বেলা ১টার পর হইতে 
[| বালী, দেওঘর, VSN Sees দোকান বন্ধ রাখা হইতেছে । 
I রোহনপুর, টেলিগ্রাম-_সেফ ৰণ্ড বিনীত-_ 
নাটোর Il is ভ্রীপার্ববতীশঙ্কর মিত্র 
L jl টি ম্যানেজিং পার্টনার 








তক্কষাম্পানী ওএত্নজ 





মোহিনী মিলসূ লিঃ 
১৯৪০ সালের কাধ্যবিবরণী 
সম্প্রতি আমবা কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলস্‌ লিমিটেডের গত ১৯৪০ সালের 
'একথণ্ড রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর 
১নং মিলে ৩ মাস কাল শ্রমিক ধর্ম্মঘট চলিয়ীছিল এবং উহার ফলে 
‘কোম্পানীর কাজের বিদ্ন ঘটিয়াছিল*। তাহ! ছাড়া যুদ্ধের জন্ত বস্ত্র উৎপাদনের 
খরচপত্র বৃদ্ধি পাঁওয়াতেও কোম্পানীকে অনেকটা অন্ুবিধা ভোগ করিতে 
হয়। উহা! লত্বেও-মোহিনী মিলস্‌ লিমিটেড আলোচ্য বৎসরে ভালরূপ লাভ 
দেখাইয়া কোম্পানীর অংশীদারদিগকে পূর্বববারের তুলনায় অধিক লভ্যাংশ 
দিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা এই কোম্পানীর 90 কৰ্ম্মকুশলতারই 
পরিচায়ক সন্দেহ. নাই । 
আলোচ্য বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর হাতে ৭ লক্ষ ৭০ হাজার ৮৩২ 
টাকার বস্ত্র ও সুতা মজুত ছিল। উহা ছাড়া আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর 
মিলে ৪* লক্ষ ৩৮ হাজার ৭৭৩ টাকার বস্ত্র ও হত] প্রস্তুত হয়| এ সমস্তের 
মধ্যে এবার ৩৯ লক্ষ ৩১ হাজার ১৫ টাকার বস্ত্র ও ৯৭ হাজার 


১৮৬ টাকার স্বতা বিক্রয় হুইয়াছে। পূর্ব বৎসর কোম্পানীর বস্ত্র ও স্থতা , 


"বিক্রয়ের পরিমাণ দ্বাড়াইয়াছিল যথাক্রমে ২৭ লক্ষ ১৩ হাজার ৯৪৩ টাকা 
'ও ২৮ হাজার ৪৬০ টাকা । এই বৎসর মিলের জন্ প্রয়োজনীয় তুলা, স্থতা 
'প্রভৃতি ক্রয়, আসবাব পত্রের সংস্কার ও উন্নতিবিধান, পরিচালনা ব্যয় ও 
কমিশন ইত্যাদি বাবদ ব্যয় বাদ দিয়া শেষ পর্য্যন্ত কোম্পানীর ৩ লক্ষ ৮৮ 
হাঁজার ৭৭৯ টাকা মুনাফা হয়। উহার সহিত পূর্ব বৎসরের উহ্ব,তত লাভ 
২০ হাজার ৫০৫ টাকা যোগ করিয়া ও তাহ? হইতে মিলের ইমাবত, যন্ত্রপাতি 
"ও সাজসরঞ্জামের মৃল্যাপকর্ষ বাবদ ২ লক্ষ ৪ হাজার ৪৯৯ টাকা বাদ দিয়া 
কোম্পানীর লাভ দাড়ায় ২ লক্ষ ৪ হাজার ৭৮৫ টাকা । এ টাকা 
"হইতে ১ লক্ষ ৪ হাজার ৯৯৮ টাকা নিয়োগ করিয়া কোম্পানীর অংশীদার- 
-দ্িগকে শতকরা ৭া০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে । বাকী 
টাকা হইতে ৩৮ হাজার ৭৫ টাকা ডিবেঞ্চার খণ পরিশোধ তহবিলে, 
"২১ হাজার টাকা লভ্যাংশ সমীকরণ তহবিলে, ১৮ হাজার ২৫ টাকা মঙ্জুত 
তহবিলে ও ২২ হাজার ৬৮৬ টাকা পরবর্তী বৎসরের হিসাবে জের টানা 
হইবে। 

বর্তমানে মোহিনী মিলস্‌ লিমিটেডের ১নং মিলের মত নূতন ২ নং 
মিলটিতেও পুরাদমে কাজ হইতেছে। আলোচ্য বৎসরে ২ নং মিলে 
শ্রমিকদের জন্ত অতিরিক্ত বাসভবন নির্মাণ করিয়া দেওয়া হইয[ছে | তাহা! 


ছাডা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজ সরঞ্জামের দিক দিয়া মিলটিকে সুসমৃদ্ধ করা? 
হইয়াছে! আমর! মোহিনী মিলস লিমিটেডের উত্তরোত্তর স্ীবৃদ্ধি কামনা করি৷ 
দাশ ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ১২ই জুলাই শিলিগুড়িতে দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটী শাখা 
আফিস স্থাপিত হইয়াছে। দাঞ্জিলিংএর সরকারী উকীল শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ 
সান্যাল এয-এ, বি এল মহাশয় এই শাখা আফিসটির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন 
করেন। স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন । 
সভাপতি শ্রীযুক্ত সান্যাল ১৯৩৮ সালে ভারতীয় কোম্পানী আইনের 
সংশোধনের পূর্বে বাঙ্গলার দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা কি ছিল এবং উক্ত 
আইন সংশোধনের ফলে বর্তমানে অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থায় ‘সিডিউন্ড' 
্যাঙ্কসমূহের উদ্ভব হইয়া অবস্থার কতদুর উন্নতি হইয়াছে তাহা আলোচনা 
করেন। পরিচালকবর্গের ও আমানতকারীদের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা 
ও বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করিয়া অতঃপর বক্তা কর্ম্মবীর আলাযোহন 
দাশের আদর্শ অনুযায়ী বাঙ্গালী জাতিকে এক্ষণে ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা 
জাতিগত স্বার্থের প্রতি সমধিক সঙ্জাগ হইতে পরামর্শ দেন। উক্ত ব্যাঙ্কের 
স্থানায় শাখার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বৈস্তনাথ চক্রবর্তী মহাশয় সমাগত 
ভদ্রলোকদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে পর সভার কার্য) সমাপ্ত হয় । 

ভবানীপুর ব্যাঙ্কিৎ কর্পোরেশন লিঃ 

গত ১৩ই জুলাই মিঃ রমাপ্রসাদ যুখাঞ্জির সভাপতিত্বে ভবানীপুর 
ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের আমানতকারীদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত 
সভায় নিয়লিখিত কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে £-(১) ভব্ুনীপুর 
ব্যাক্কিং কর্পোরেশনের আমানতকারীদের এই সভা ব্যাঙ্কের উপর তাহাদের 


"আস্থা জ্ঞাপন করিতেছে এবং ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ যে আমান্তকারীদের কয়েক- 
জন প্রতিনিধি নিয়া একটি পবামর্শ সমিতি গঠন ব্্বরতে সম্মত হইয়াছেন, 
(২7 এই সভা আমযানতকারীদের--- 


তাহাতে শস্তোব প্রকাশ করিতেছে । 
পক্ষ হইতে মিঃ রমাপ্রসাদ মুখাজ্জি, মিঃ ক্ষিতীশচন্ত্র বিশ্বাস, মিঃ কালীমোহন 
সেন, মিঃ অনাদিনাথ রায়, মিঃ নলিনীচন্ত্র দত্ত, মিঃ তৃপ্তি কুমার রায় চৌধুরী 
এবং মিঃ রাজেন্্রনাথ মণ্ডলকে নিষা একটি পরামর্শ সমিতি গঠনের প্রস্তাব 
করিতেছে এবং ব্যাঙ্কের পরিচালকদিগকে ব্যাঞ্কের ভবিষ্যৎ কার্ধ্য নিয়ন্ত্রণ 
বিবয়ে এই সমিতির পবামর্শ গ্রহণ করিতে অমুরোধ করিতেছে । (৩) এই সভা 
উপরোক্ত পরামর্শ সমিতিকে এক মাস মধ্যে আমাঁনতকারীদের এক সভায় 
ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট পেশ করিতে অন্ুবোধ করিতেছে । (৪) ব্যাঙ্কের 


আগামী বাধিক সভা না হওয়া পর্য্যন্ত এই পরামর্শ সমিতির কান্দ চালান 
পারে। 
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অগ্রদূত 


1মোহিনী মিলস লিঃ 


| বাংলার বস্তু শিণ্পের_ 


El জনপ্রিয়তার কারণ 
বোধগম্য হইবে। 
ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ £=- 
, সন্ধা পরেও কোং 
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া) 


Fis 


EEE == =n! 








১নং মিল সি নং মিল tt 
ছি নীরা | এই | (২৪পরগণ।') | [£ 


সতর্ক হউন-- fl 
সমাগত প্রখব গ্রীগ্মকালে' উষ্ণ ও আন্র বায়ুমগ্ুলী আপনার li 
Radio Reception বিশেষ বিস্র জন্মাইবে। j 
আপনার উচিত অনতিবিলম্বে আপনার 
রেডিও সেটটী 
(তাহা যে কোন মেকারেবই হউক না! কেন) 
বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক মেরামত করাইয়া লওয়া। 

অত্যন্ত মূল্যবান ও আধুনিক যন্ত্রাবলী সম্বলিত অভিজ্ঞ Radio 

Engineers ও Mechanic দ্বারা পক্ষালিত আমাদের Service 
॥ 


|| Department আপনাকে সাদরে আহ্বান জানাইতেছে। 


জেনারেল রেডিও এণ্ড মিউজিক্যাল 


এম্‌পোরিয়াম্‌ 
প্রোঃ দি জি, এস্‌, এম্পোরিয়াম্‌ লিমিটেড, 
ও এ, চিন এভেনিউ € সাউথ ) কলিকাতা । 


৩৯৬ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২১শে জুলাই, ১৯৪১ 





ত্রিপুর! মডার্ণ ব্যাঙ্ক 
গত ১৬ই জুলাই ক্রিপুবা মডাৰ্ণ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান রাণা বোধজজ 
বাহাদুর এফ আর জি এস মহাশয়ের উপস্থিতিতে ব্যাঙ্কের কলিকাতাস্থ 
অফিসে এক প্রীতিসম্মেলন অনুষিত হইযাছে। সভায় ব্যাঙ্কের কার্ধ্যপ্রণালী 
ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্যের কর্ম্মকুশলতা বিশ্লেষণ 
করিয়া ডাঃ অবিনীশচন্্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত 
যতীন্দর নাথ ভষ্টাচার্য্য, শ্রীবুক্ত বিরজানাথ ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীবুক্ত হেমেন্দ্রনাথ 
- চৌধুরীও ব্যাঙ্কের ক্রমোত্নতি উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন। ব্যাঙ্কের স্থানীয় 
. এজেন্ট শ্রীযুক্ত পরিমল সোম সমাগত 05858 আদর আপ্যায়নে 
পরিতুষ্ট করেল। 
« কুমিল্লা ইলেকৃ টুক সাগ্লাইলিঃ 
₹ সম্প্রতি কুমিল্লা ইলেক্টি,ক সাপ্লাই লিমিটেডের গত ১৯৪০ সালের যে 
 কাধ্যবিবরপী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আলোচ্য বৎসরে এই 
. কোম্পানীটির উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব বৎসর ১ লক্ষ 
৪২ হাজার ৩৪০৫ ইউনিট বিদ্যুৎ বিক্রয় হয়। এ বৎসর ১ লক্ষ ৬৮ হাজার 
৯৯৩ ইউনিটের উপর বিদ্যুৎ বিক্রয় হইয়াছে। পূর্ব বৎসর কোম্পানীর 
মোট আয় হয় «০ হাজার ১৬৪ টাকা। আলোচ্য বৎসরে আয়ের পরিমাণ 
৫৮ হাজার ৪৯১ টাকা দীড়ায়। ক্ষয়পূরণ বাবদ এবার ১০ হাজার ৪৫৫ 
টাকা বাদ দেওয়া হুইয়াছে।. অন্তান্ত খরচপত্র বাদে পূর্ব বৎসরের ৪১৫ 
টাকা উদ্বত্ত সহ কোম্পানীর নিট লাভ দাডাইয়াছে ১৯ হাজার ৮ টাকা । 
. উহা হইতে ১০ হাজার ৮৬০ টাকা নিয়োগ করিয়া কোম্পানীর অংশীদার- 
দিগকে শতকরা ৬ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হুইয়াছে। বাকী 
১৪৮ টাকা আগামী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইবে। সুবিখ্যাত কুমিল্লা 
্যাক্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড ম্যানেজিং একেন্টস্রূপে এই কোম্পানীটির 
কাৰ্য্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। উহাদের সুপরিচালনায় কোম্পানীটির উত্তরোত্তর 
উন্নতি আশা করা যায়। 
২... সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ ) 
গত ৩০শে জুন পৰ্যন্ত ছয় মাসে পূর্বেকার উদ্ধত্ত লাভ লইযা দেন্ট্াল 
ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার স্ট্ট লাভ দাড়াইযাছে ২৯ লক্ষ ৮ হান্ধার ১৪৫ টাকা। 


= উঁহা হইতে ৫ লক্ষ ৪ হক্জার ৩৯৬ টাকা নিয়োগ করিযা অংশীদারদিগকে 


শতকরা বাধিক ৬ টাকা হারে মধ্যবর্তী লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে'। 
বাকী ১৬ লক্ষ ৩ হাজার ৭৪৯ টাক। স্সিরবর্তী হিসাবে কের টানা হইয়াছে । 


ন্যাশনেল সিকিউরিটি ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
অগ্নি বীমার ব্যবস্! চালাইবার 'জগ্ত সম্প্রতি পাঞ্জাবে ন্যাশনেল 
সিকিউরিটি ইম্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড নামে একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত 
'হ্ইয়াছে। এই কোম্পানীর আদায়ীরুত মুলধন ৩ লক্ষ. টাকা»| মিঃ এইচ 
ডি বাসুদেব এই কোম্পানীর ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর ও মিঃ ডি ডি বাস্থদেব 
উহার পেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। ' 


গ্রেট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ 

সম্প্রতি ৯৭নং ক্লাইভ শ্রী কলিকাতায় গ্রেট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের 

কেন্দ্রীয় আফিস স্থাপিত হইয়াছে । 
বাজলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 

ইণ্ডিয়া জুট বেলিংস্‌ লি:_ডিরেক্টর মিঃ ফুলটাদ শরাজী। 
অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা । ব্যবসা--পাঁট বেলবন্দী করা ও পাট 
হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর জিনিষ তৈয়ার করা। রেঞিষ্টার্ড অফিস-_৬৮ নং 
নলিনী শেঠ রোড, কলিকাতা । 

ইণ্ডাট্রীয়াল ক্যামিকেলক্ষর্পোরেশন লিঃ_-ডিরেক্টর মিঃ অনা 
পোদ্দার । অন্থমৌদিত মূলধন & লক্ষ টাকা । রাসায়নিক দ্রব্য ও ওষধ ইত্যাদি 
বিক্রয় । রেজিষ্টার্ড অফিস-_৫ নং ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা । 7 

ইণ্ডিয়ান ষ্টোস” সাপ্লীই কোং লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ কিশেনলাল 
পোদ্দার । অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাঁক1| কণ্ট্/ক্টার ও মাল সরবরাহের 
ব্যবসা | ব্রেভিষ্টার্ড অফিস__-৫ নং ডালহোসী স্কোয়ার, কলিকাতা । 


[চটাগাং পটারিজ লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ বি এন পাল। অন্ছমোদিত 
মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা নানা রকমের মৃত্দ্রব্য তৈয়ার। রেজিষ্টার্ড 
অফিস--যতীন্্র মোহন এভেনিউ, চট্টগ্রাম । 

লিওনার্ডস্‌ লিঃ ডিরেক্টর মিঃ পি রায়। অন্থমোদিত মূলধন 
&* হাজার টাকা! জেনারেল মার্চেপ্টস্‌। রেজিস্টার্ড অফিস--৫ নং 
ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা! । | 

ক্যালকাট। ফানিসার্স” ওয়ার্কস লিঃ_-ডিরেক্টার মিঃ নি 
অন্থমৌদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা--আঁসবাবপত্র নিৰ্ম্মাণ ও বিক্রষ। 
রেজিষ্টার্ড অফিস--২৭২ নং বলরাম ঘোষ গ্রীট, কলিকাতা | 

পোদ্দার ট্রেডিং কোং লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ কেদারনাথ পোদ্দার 
অনুমোদিত মূলধন € লক্ষ টাকা। ব্যবস্ধা শেয়ার ক্রয় ও মজুত। রেজিষ্টার্ড 
আফিস--৩৭ নং বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা । 

জ.ট ট্রেডাস“লি:--ডিরেক্টর মিঃ নিৰ্ম্মল কুমার সরোগী। অন্থযোদিত 
মূলধন ১লক্ষ টাক! । ব্যবসা-_চট ও থলে প্রভৃতি তৈয়ার, খরিদ এবং আমদানী 
ও রপ্তানী । রেঞ্জিষ্টার্ড আফিস-_২১নং আর্শ্মিনিযান ষ্টরীট, কলিকাতা । 

ন্যাশনেল কমাস” হাউস্‌ লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ এইচ. পি আ্য্য 
অন্তমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যব্সাঁ-চা, কফি, সিঙ্কোন! প্রভৃতির 
চাষ ও বিক্রয় । 

সেন্টাল্ত (প্রভিডেন্ট সোসাইটি লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর, 
মিঃ প্রফুল্ল কুমার বন্থু। অন্থমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। প্রভিডেন্ট 
বীমার ব্যবসা । 

কোষ্টেল ইণ্ডাষ্রীয়াল কর্পোরেশন লিঃ__ডিবেক্টর মিঃ অমরেন্দর 
মোহন নাহাঁ। জমি ক্রয় বা ইজারা লইয়া চাষাবাদের ব্যবস্থা । 


ইউনাইটেড সাপ্লাই এজেন্দী লিঃ _ডিরেউর মিঃ যেথরাজ 


পাচিদিয়া। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্রোকাস? মার্চেন্টস্‌, 
ব্যাঙ্কাস/ ম্যানুফ্যাকচারার্স। রেজিষ্টার্ড আফিস--৩০ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, 
কলিকাতা 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


ঢাকা ইলেকৃটি,ক সাপ্লাই কোং লিঃ-_গত ১৯৪০ সালের হিসাবে 
শতকরা ৭॥০ আনা। পূর্ব্ব বৎসরও এ হারে লভ্যাংশ দেওয়া! হয়| বিস্র! 
ষ্টোন এণ্ড লাইম কোং লিঃ_গত ১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ পর্যযস্ত ছয় 
মাসের হিসাবে শতকরা ২৭৪০ আনা । পূর্ব ছরমাসেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হয়। অরিয়েণ্ট পেপার মিলস লিং_গত ১৯৪১ সালের 
৩৯শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৫ টাকা। পূর্ব ছয় মাসের 
হিসাবে কোন লত্যাংশ দেওয়া হয় নাই। ছকুমর্টাদ ইলেক্‌টি,ক ষ্টীল কোং 


' লিঃ _গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা € টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের কোন 


লভ্যাংশ দেওয়া হয় নাই। 


বেঙ্গল ইন্দিওরেন্স 


এণ্ড 


রিয়াল প্রপার্টি কোং লিঃ 
হেড অফিস £ঃ_২নং চাচ্চ লেন, কলিকাতা 
প্রতি বৎসর £ বোনাস প্রতি হাজার 
আজীবন বীমায় ১৬২, মেয়াদী বীমায় ১৪২ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
শ্রীঅমর কৃষ্ণ ঘোষ 
ডিরেক্টর, লোকাল বোর্ড ইষ্টার্ণ এরিয়! রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া 


ৰ 








J 


|] এর লা SFC নর 


ৃ 
. 








টাকা ও বিনিময় > SE a CN NS ani Rt Lett a, a গত জি সির? 
কলিকাতা, ১৮ সি উল 
এসপ্তাহেও টাকার বাজারে পূর্বের HEE ios Cs | ®্ i মি 
ব্যাঙ্কসমূছের মধ্যে কল টাকার কাজকারবার একরূপ হয় নাই বলিলেই চলে। 
কলিকাতা, বোদ্বাই ও মাদ্রাজের বাজারে কল টাকার সুদের হার যথাক্রমে ছিটে 
£ আনা, 1০ আনা ও ॥০ আনায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে। স্বল্প মেয়াদী পু 
খের প্রাচুর্য্য, টাকার চাহিদার অভাব, টাকার অত্যন্ত স্বচ্ছলতা--এক কথায় 
ইহাই আলোচ্য সপ্তাহের টাকার বাজারের প্রকৃত অবস্থা । ৃ 
বিনিময় বাজারের অবস্থা তুলনায় ভাল বলা যায়। আলোচ্য সপ্তাহে পর 
বাজারে কিয়ৎপরিমাপ রপ্তানীর বিলের আমদানী হইয়াছিল । তে 2 
গত ১৫ জুলাই তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী চি 
বিলের জন্ত টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। বাজে নেভাল টু ! শাখা-৯২২, ক্লাহভ রো। 1 
| ও কর্ম্মতৎপরতা $$ দক্ষতা স্থাপিত J 





পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ ০ হাজার টাকা। পূর্ববর্তী সপ্তাহে নত 
সৌজন্ই ১৯২৩ 


5 রা টিনা CO (কুমিল্লা । Ht 
আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৪৯ পাই ও এ | 
৯৯৭ পাই দরের শতকরা ৪২ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। অল্প দরের যানে ভাইরে 2৯4৬, kh aban Lt 

টেণ্ডার সব অগ্রাহা করা হয়। মোট ২ কোটা টাকার টেগার গৃহীত হইয়াছে টি 











এবং উহাদের বাধষিক শতকরা সুদের হার ৮/৮ পাই নির্ধারিত হুইয়াছে। পটল িটি 

আগামী ২২শে জুলাই তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী এত PY: ( ১ 

বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেপার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত LL ESS EE : 

লা নিয়মিত কো রর নট ৃ [ 
গত *ই জুলাই হইতে ১৪ই জুলাই তারিখের মধ্যে তিন মাসের মেয়াদী , জমিয়া ক্রমশ বিষক্তিয়ার স্থষ্টি করে। তাহার ফলে দৈনন্দিন 

৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার ইন্টারমিডিয়েট ট্রেলারী বিল বিক্রয় হইয়াছে কতব্য সম্পাদনে ক্লান্তি আসে ; ক্রমে জটিলতর রোগ 

পূর্ববর্তী সপ্তাহে ওরা অ,লাই হুইতে ৭ই জুলাইয়ের মধ্যে এ ক্ষেত্রে বিক্রয়ের আসিয়া দেহযন্ত্রকে বিকল করিয়া তে্তল। প্রতিদিন 


রিষ্ার্ড ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ১১ই জুলাই যে সপ্তাহ || পান করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া দেহ 


মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। | প্রাতে জলের সহিত সোভারস্ম্ায় ‘এফারসল'  - 
এ মন সুস্থ, সতেজ ও নির্মল হয়। 







২৫৮ কোটি ৭১ লক্ষ ২১ হাজার টাকা ; ইহার পূর্ববর্তা সপ্তাহে চলতি নোটের | 
মোট পরিমাণ দ'ড়াইয়াছিল ২৫৮ কোটি ৭৮ লক্ষ ৩০ ছাজার টাকা। | রেঙ্গল রেস জপ হর্্সিউটেব্ছুল ওআকস লিঃ 
আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হইয়াছে ৯২ লক্ষ টাকা; বলিব: টন ূ 


পুর্ব সপ্তাহে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৪ কোটি টাকা। এই দর 
সপ্তাহে ভারতবর্ষের বাহিরে রিজার্ভ ব্যান্কের অর্থের পরিমাণ ৪৩ কোটা ৯ লক্ষ y + 
২ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে এই অর্থের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৪৬ $ 
কোটা ৪৮ লক্ষ ৎ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ ঃ 
্যাঙ্কসমূহের আমানতের পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছে ২৮ কোটি ৬২ লক্ষ £২ হাজার জত্রীধৃত মহারাজ মাণিক্য বাহান্ধুর কে, সি, এস্‌, আই, ত্রিপুরা 
টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উক্ত আমানতের পরিমাণ ছিল ৩২ কোটি ৬২ লক্ষ. -  হেভ অফিস £:_ আখাউড়া, এ, বি, আর, 
৯৬ হাজার টাকা। রিজার্ভ ব্যান্কে আলোচ্য সপ্তাহে কেন্দ্রীয় সরকারের | ব্রাঞ্চ : আগরতলা ভ্রাহ্মণবাড়ীয়া, শ্রীল, শিবসাগর, দুমছুম। 
আমানতের পরিমাপ দ্বাড়াইয়াছে ১৪ কোটি ৯*. লক্ষ ৭৩ জার টাকা । ys | ডিব্ৰুগড়, কুমিল্লা, মৌলবীবাজার, হাইলাকান্দী, তেজপুর, উত্তর 
পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৯২ কোটি ১৭ লক্ষ ৩: হাজার টাকা। $ 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ, ব্যাঙ্কে অন্যান্য গবর্ণমেক্টের আমীনতের পরিমাণ 
হুইতেছে ৪ কোটি ৪৭ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী: সপ্তাহে উহার মু 
পরিমাপ দীড়াইয়াছিল € কোটি ২ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা | আলোচ্য সপ্তাহে $ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকারের আমানতের মোট পরিমাপ হইতেছে ২ কোটি | 
৯৯ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা) পূর্ব সপ্তাহে সে ক্ষেত্রে মোট প্রিমাণ ছিল | 
২ কোটি ৪১ লক্ষ ৩ হাজার টাকা; A 
এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :_ 










লক্দদীপুর, ডেকিয়াজুলী। 
প্রস্তাবিত শাখা--ময়মনসিংহু । 


LL co Sc abe hE HL HS 





টেলিঃ হুত্তি ( প্রতি টাকায়) শি ৫3$.পে 
এ দৰ্শনী 5s ১শি ৫3৬ পে 


ডি এ ৩ মাস a ১শি ভ্তহ পে 
ভলার (প্রতি ১০* ডলারে ) ৩৩৩1০. 
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রি oea 


৩৯৮ 


আধিক জগৎ 


[ ২১শে জুলাই, ১৯৪১ 











কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ১৮ই জ,লাই 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বর্তমান মহাযুদ্ধের জটিল 
পরিস্থিতি কতকটা অনিশ্চয়তার ভাব সৃষ্টি করিয়াছে | এ সপ্তাহের প্রথম 
ভাগে বাজারে যে কিছু উন্নতির লক্ষণ দেখ! গিয়াছিল, তাহা জাপানের 
মন্ত্রিসভা পদত্যগ করায় এবং জাপান ভিসি গবর্ণমেন্টের নিকট ইন্দোচীনের 
নৌঘাটি সমর্পণ করিবার দাবী জানাইয়াছে এইরূপ সংবাদে অনেকটা ব্যাহত 
হইয়াছিল। যাহা হউক, ইঙ্গ-রুশ সন্ধি, সিরিয়ায় যুদ্ধ বিরতির চুক্তি এবং 


' মাকিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আইসল্যাওড দখল প্রভৃতি সংবাদ এ সপ্তাহের শেষ 
তিনদিনে বাজারে অনেকটা! অঙমুকূল অবস্থার সৃষ্ট করিয়াছিল। বর্তমানে 


যুদ্ধের ব্যাপারে আন্তর্জীতিক পরিস্থিতিতে যেরূপ অনিশ্চিয়তার লক্ষণ দেখা 
যাইতেছে, তাহাতে শেয়ার বাক্ষারের কাজ্তকারবারে বিশেষ একটা সতর্কতার 
ভাৰ পরিলক্ষিত হইতেছে । কিন্তু এইরূপ, অনিশ্চয়তার মধ্যেও বিভিন্ন 
বিভাগের শেয়ারের দরে উর্ধগতি দেখ! গিয়াছে এবং বেচাকেনার পরিমাণ 
বাড়িয়াছে। পাটকলের শেয়ার ক্রয় করিবার জন্ত আগ্রহের স্ষ্টি হইয়াছে। 
গবর্ণষেণ্ট কাপডের কলগুলিকে বিস্তর অর্ডার দেওয়ার জন্ত কাপড়ের কলের 
শেয়ার কিনিবার দিকে ঝৌক বাড়িয়াছে। কাপড়ের কলগুলি বিশেষ 


লাভবান হইতেছে, এই আশায়ই কাপড়ের কলের শেয়ারের চাহিদা! বৃদ্ধি : 


পাইয়াছে। 
কোম্পানীর কাগজ 


এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বিভাগে বিক্রেতার সংখ্যা খুব কম '- 
ছিল এবং বেচাকেনার, ব্যাপারে অস্থবিধার ভাব দেখা গিয়াছিল | ৩॥০ । 


টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ৯৬২ টাকায় অপরিবন্তিত অবস্থায় 
ছিল। ৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ছিল ৮২৬০ আনা। মেয়াদী 
খণসমূহের মধ্যে ৩২ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৫/৬ পাই; 
৩০ টকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ১০৩৮০ আনা ) ৪২ টাকা সুদের 


১৯৬০-৭০ সালের ' কাগজ ১১০২ টাকা এবং ৫২ টাকা স্থদের ১৯৪৫-৫৫, 


সালের কাগজ ১১১৩/* আনায় ক্রয় বিক্রয হইয়াছে । 
'* সক্রাপড়ের কল 
কাপডের কলের শ্য়োর বিভাগের বেচাকেনায় বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা 
পরিলক্ষিত হয এবং কাণপুরে কাপড়ের কলে শ্রমিক ধর্মঘট হওয়া সত্বেও 
ইহার শেয়ারের দরে উর্ধগতি দেখা যায়। ডানবারের দর ২৩০২ টাকা 
_ হইতে ২৪১০ আন; পৰ্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কাঁপপুর ৮৩০ আনা, নিউ 
ভিক্টোরিয়া ৩/০ আনা, 'এলগিন ২৩।/০ আনা, কেশোরাম ৬৪০ আনা, 
বেঙ্গল নাগপুর ১৬০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে । | 
কয়লার খনি 


কা বির মর কল বির যাগ মনা ভাষ পানিত হয়, 
COE EN EET নাই'। এমালগেমেটেড 
এ রি সিডনি 





PATRONS 


Raja Aditya Pratap Singh Deo, 
« Ruler, Seraikella State. 


E . হেড অফিন--১০২৷১, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলকাতা । 


D Raja Bikram Bahadur, Singh, 
| রঃ Ruler, Khuiragarh State. 
| Raja Kishore Chandra Deo, " 
] Ruler, Athmallik State. 
Mr. N.. C. Sen, Bar-at-Law, 


Ex-Mayor, Calcutta. 
শ্যামবাজার ব্রার ' 
, ১৭নমং আর, জি, কর রোভ। 
সক প্রকার ব্যাফিৎ কার করা হয়। 








২৪০ আনা, বেঙ্গল ৩৫৪২ টাকা, বরাকর ১৩০ আনা, ধেমোমেইন ১৩৮০ 
আনা, তালচেড় ১/%০ আনা, ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৯২ টাকা, ভালগোঁড়া €৩* 
আনা এবং দেওলি ১০%/০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে । 
পাটকল 
চটের দাম বৃদ্ধির জন্ত পাটকলের শেয়ার ক্রয়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছিল 
এবং শেয়ারের দরও চড়িয়াছিল। হাওডার দর ₹৩॥* আনা হইতে ৫৪॥%০ 


, আনা পধ্যস্ত উঠিয়াছিল। এংলো ইণ্ডিয়া ৩৫৪২ টাকা, ইণ্ডিয়া ৩৫৩২ টাকা, 
। আদমজী ২৭০০ আনা, আগরপাড়া ৩০৪০ আনা, মেঘনা ৪৬২ টাকা, 


কামারহাটী ৫১৫২ টাকা, কাকনারা ৪২৪২ টাকা, ক্রেইগ ২৬০ আনা, 
প্রেসিডেন্দী ৫1০ আনা এবং ওয়েভালি ৩«* আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 
চা-বাগান 
এই বিভাগে' বিশ্বনাথ ২৬1০ আনা, হাণ্ডাপাড়া ৩৪২২ টাকা, হাতীক্ষীরা 
১৯৪৩ আনা, হুলদীবাডী ২১।০ আনা, লুবা ৪৮০ আনা, নিউ সমনবাগ ২৪২ 
টাকা, তেজপুর ৮৮০ আনা এবং তুকভার ১১1%* আনায় বিকিকিনি হয় । 


চিনির কল 
চিনির কলের শেয়ারের কাঁজকারবার ভাল ছিল। কেরু ১১//০ আনা, 
কাঁণপুর ১৯০ আনা, চম্পারণ ১৫৮০ আনা, নিউ সাভান ৯%, আনা, রাজা 
১৮1০ আন! এবং রামগড় কেইন ৯০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে । 


ইঞ্জিনিয়ারিং 

এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ সপ্তাহের প্রথমভাগে ৩২২ টাকায় 
আরম্ভ হইয়া সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় ৩২৪০ আনা. পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল 
কিন্তু সপ্তাহের শেষের দিকে আবার ৩২৮০ আনায় নামিয়া যায়। ষ্টীল 
করপোরেশন ২০।%০ আনা পধ্যস্ত উঠিয়া আবার ১৯৪০ আনায় নামিয়াছে। 
বার্ণ এণ্ড কোং ৪০৩০ আনা, হুকুমটাদ ষ্টিল ১৪/০ আনা, ইণ্ডিয়ান 
গ্যালতেনাইজিং ২৯/০ আনা, আর্থার বাটলার ১২২ টাকা, কুমারধূবী ৪4০ 
আনা, বুটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ১০।%০ আনা, সারণ ৬%০ আনা, স্তাশনাল 


. আয়রণ ৯০ আনা, ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাপ্তার্ড ওয়াগণ ৬৪7০ আনা এবং ইণ্ডিয়ান ষ্টিল 


.ওয়েয়ার প্রভাক্টস ৫৫২ টাকায় বেচাকেনা হুইয়াছে। 
বিবিধ 


বিবিধ শেয়ারের মধ্যে ওরিয়েপ্ট পেপার ১৩/০ আনা, ইণ্ডিয়! পান্ন 
১৪৮ টাকা, মহীশূর পেপার ১৫1৮০ আনা, টাটাগড় পেপার ১৮৮০ আনা, 
বান্দা করপোরেশন ৪0/০ আনা, ইণ্ডিয়ান কপার ২1০ আনা, কনসোলিডেটেড 
টিন ২৮/০ আনা, টেভয় টান ১২ টাকা, ভালমিয়া সিমেন্ট ১৩২ টাকা, 


' এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল ১৮৮০ আনা, বরারি কোক ২৪/০ আনা, বৃটীশ 


সিলোন করপোরেশন ৪২ টাকা, ডানলপ রবার ৪১২ টাকা, ইণ্ডিয়ান কেবলূস্‌ 
২৩।০ আনা, ইণ্ডিয়ান রবার ম্যামুফ্যাকচারারর্স ২৯০ আনা, রোটাস ইগ্াস্্রীজ 
২২০ আনা, ক্যালকাটা ষ্টিম ১৯৫২ টাকা, মেদিনীপুর জমিদারী ৭২২ এবং 


চিনা ই বিসুটস ১০/%০ আশায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 





২১শে জুলাই, ১৯৪১] 


এ সপ্তাঙ্থে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে ৫ 
কোম্পানীর কাগজ 
৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১১ই জুলাই-__৯৬২ ৯৬/০ ) ৯২ই-- 
৯৬২ 3 ১৪ই--৯৬২ ৯৬%* $ ১৫ই--৯৬৯ ৯৬1০ 7 ১৬ই--৯৫৪৩/০ ৯৬৪০ ) 
১৭ই--৯৬২ ৯৬৮০ | ৩২ স্থদের ধরণ (১৯৬৩-৬৫) ১১ই জুলাই-__-৯£৩/০ ; ১২ই 
৯৫/০ ৯৫৩০ 3 ১৫ই--৯৫২ ৯৫৮০ ) ১৬ই--৯৫/০ ৯৫৩০ ১ ১৭ই--৯৫/০ 
৯৫৬০ | ৩৯ সুদের খণ (১৯৫১-৫৪) ১১ই ভুলীই-_৯৯/০,; ১৪ই--৯৯%/ 
১৫ই--৯৫৮৩/০ ১০১২1 ৩৯ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১১ই জুলাই 
১০১৪০ ১০২২ 3 ১৪ই--১০১৪৩/০ ) ১৫ই--১০১৪৮০ 5 ১৬ই--১০২৩/০ $ ১৭ই 
৯০২৩০ ; ৩1০ সুদের ধণ(১৯৫৪-৫৯)১১ই জুলাই-__-১০২1%০ ; ১২ই--১০২$/০ | 
-৪২ সুদের খণ (১৯৬০-৭০) ৯৯ই ভুলাই--১০৯৭০ ; ১৫ই--১০৯৪৮০ ) 
-১৬ই--১১০২ | ৫২ স্থদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ১১ই জুলাই--১১১৪০ ১১১৩ 
১২ই--১১০1%০ ১৯১৩০ ১ ১৪ই--১১১1৩০ ; ১৫ই-+১৯১৩০ ১১১//০ 
-১৬ই-7১৯১]০ ১১১০/০ ; ১৭ই--১১১৩০ ১১১৪০ | ৩০ সুদের খপ 
(১৯৪৭-৫০) ১২ই জুলাই--১০৩৩/০ ; ১৫ই---১০৩২ 3 ১৬ই--১০৩%* | 
৩২ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৯-৫২) ১৪ই ভুলাই-_৯৯৮০ | 
. ইউ, পি, বগ (৯৪৪) ১৪ই জুলাই _-১০৬৮০। ৩৯ সুদের কোম্পানীর কাগজ 
, ১৫ই জুলাই_-৮২।৮০) ১৬ই--৮২০ ৮২1৬০ | ৩২ সুদের পাঞ্জাব বগ 
(১৯৪৯) ১৫ই জুলাই-_৯৯/৮০। ৪1০ সুদের খণ (১৯৫০-৬০) ১৫ই জুলাই 
১১৩৩০ | 





ব্যাঙ্ক 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১২ই জ,লাই-_১*৩২ 3 ১৪ই--১০২1০ ৯৪২০) ১৫ই-_ 
৯০২২ ১০৩০) ১৬ই--১০২০ ১০৩]০। সেপ্টাাল ব্যাঙ্ক ১৬ই জুলাই 
৪৫1৮ ৪৬২ ) ১৭ই-_৪৫|০ ৪৬২1 ইম্পিরিয়াল ই বিখ্যাত 
১৭ই জুলাই--১,৬০০ ১৬০৮২ | 
| রেলপথ 
দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ে (অভি) ১১ই জলা ই--৬৫২১ 5 নি 
৬৫২ | আড়া-সাসারাম রেলওয়ে ১২ই জলাই-৬৫২। মযুবভঞ্জ বেলওয়ে 
১৬ই প্ুলাই-_৭৫২ ৭৬২ | বীকুড়া দামোদর রেলওয়ে ১২ই জুলাই-_৯৫॥০ | 
-ডিহিরি রোটাস রেলওয়ে ১৭ই জলাই--১০৮০। দার্জ্জিলিং হিমালয়ান 
.রেলওয়ে, (প্রেফ), ১২ই জ,লাই--১০১। কাটাথাল লালাবাজার রেলওয়ে 
১৪ই জুলাই-_৯৪২ ৯৫২ সাহাদার! (দিল্লী) সাহারাণপুর রেলওয়ে ১৪ই 
জ,লাই--০৬২২ ১৬৫২। বারাসত বসিরহাট রেলওয়ে ১৫ই অ.লাই__৪ ১০ 
৪২২ 
বেণারস কটন এণ্ড সিক্ক ১১ই জ,লাই--৩1%০ ৩) 
-১৫ই--৩7/০ ; 
'জ.লাই--১৪1%০ ১৬%০ ; 
এ 


১৪ই-_৩৩/০ ; 


১৬ই-__৩৩/০) ১৭ই-_৩1৮* ৩॥/০। বেঙ্গল নাগপুর ১১ই 
১২ই--১৫৪%০ ১৬%০ ; ১৪ই--১৬৭ ১৬৮০) 


20 


১ রি ই ১৬]০ | 






সব কলমের: জন্য-_সব রঙের পাইবেন। 


সকল দোকানেই বিক্রয় হয়। 


০ত্দ- শ্বি কত্ত ও ল্কাছ 
 িনিীভি | 





আধিক জগৎ 


৫২ সুদের ' 


=] ৪/০ ৪॥০। কনসোলিটেড টান ১১ই ই ২৩০; 
হল ইস ছি চলল চা 


ন্যাশন্যাল সিকিউরিটি । 
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৩৯৯ 
টেক্সটাইল ১১ই জলাই--৭1/০ ৮ 3 ১২ই--৭8০ ৮/০ | .১৪ই-:৭8%০ ৮1০ 
১৫ই-৭%/০ ৮1০ ঠ ১৬ই-৭%/০ ৮০০ ৮ ৯৭ই--৮এ০। ঢাকেশ্বরী কটন 


১১ই জ.লাই--১৪1৩০ ১৫২ $ ১২ই--১৪২, ১৪ই--১৫২ ১৫০1. ভানবার 
১১ই জ,লাই-_২২৭২ ২৩৯২ 5 ১২ই--২২১॥০ ২২৯২; ১৪ই-__২৩০২ ২৩৬২ 
১৫ই-_২৩৭২ ২৪১০ ; ১৬ই-__২৩৫২ ২৪০) ১৭ই-_২০৩২ ২৩৭॥০। 
এলগিন মিলস '১১ই জুলাই-_২২৪৩০১ ১৪ই--২২৮৮০ ২৩।%০ 5. ১৫ই-- 
২৩1০ ২৩1০ ১৬ই__২২৮%০ ২৩1৮) ১৭ই-_২৩২ ২৩/৮০। কেশোরাম 
১১ই জ.লাই-_-৭1%০ ৮৯ $ ১২ই--৭॥০ ৮/০ 3 ১৪ই-__৭%০ ৮*3 ১৫ই 
৭৮০০ ৮1০) ১৬ই--৭৮৩/০ ৮০১০; ১৭ই---৭৮০/০ ৮৩০; (প্রেফ) ১৪ই 
জ.লাই--১৪০২। মোহিনী মিলস, ১১ই অ,লাই__১২৫০ | ' বঙ্গলক্মী ১৭ই 
ভুলাই--৪৭২।, নিউ ভিক্টোরিয়া (ডি) ৯১ই জুলাই__২//০ ২৮/০ ; 
১২ই-২।৩০ ২৪৮০ 3 ১৪ই--২৪০ ৩/০ ; ১৫ই--২%%০ ৩৪০ ; ১৬ই-- 
২৮/০ ৩৬০ 3 ১৭ই-_-৩২ ৩০ 9 (প্রেফ) ১৫ই জুলাই-_৫ঘ* ; ১৭ই--৫দ০ 


৬1/০। বাউরিয়। ১৫ই জ,লাই_-৩*০২ ; ১৬ই-২৯৮২। ' বাসস্তী ১৫ই 
জুলাই-_৩৩/০ ) ৯৬ই--৩০/০ ৩1০ ১ ১৭ই-_৩1০। ' 
কয়লার থনি 
বেঙ্গল ১১ই জ.লাই_-৩৫৬ ৩৫৮২ 3 ১৪ই--৩৫৯২ ৩৬০২1 ১৫ই-- 


৩৫৭২) ১৬ই--৩৬১২ ৩৬৪২) ১৭ই--৩৫২২ ৩৫৪২ বরাকর ১১ই 
জ,লাই--১২৪০ ৯৩1০) ১৫ই--১২৪০ ১৩৪০ ) ১৬ই--৯৩৪০ 5 ১৭ই--১৩1০ 
(প্রেফ) ৯৬ই জ,লাই-_-১৫*২। সেপ্টাল, কুরকেণ্ড ১১ই জ.লাই-_-১৪৬* 
১৪৮০ ) ৯২ই--১৪৬০ ১৪1৬০ ; ১৭ই-১৪৩/০ ১৪1০। ভুলানবাড়ী ১৬ই 
জুলাই-_১১৮০ ; ১৭ই--১১৮০ ১২1০ । ধেমো মেইন ১৯ই জুলাই ১২১০ 
১২৪৮০) ১৫ই--১২৪৮০ ১৩০ 3 ১৬ই--১৩%০ ১৩1০) ১৭ই-_-১৩|০। 
ওরিয়েন্টাল ১১ই জুলাই-_১৫।০,| নাজিরা ১৫ই জুলাই-_৮৮%০ ৮৩০ ; 
১৬৯--৮1৮০ ৮৪০ । রাণীগঞ্জ ১১ই জুলাই--২৪1০ ২৪॥০ ; ১২ই-_২৪৭০ 
২৫২, ষ্যাগার্ড ১৬ই জুলাই-২০২) ১৭ই--১৯০ ২০০/০।' রেওয়া 
১১ই জুলাই-__২১২ ২১/৮০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ১৫ই জুলাই_২৮২ ২৯০ 
১৪ই-২৯২। সে ১৯ই জুলাই--১২০ ১৩২ ১২ই--৯২৮০ ১৩২9 
৯৪ই--১২৪* ১৩২১ ১৫ই--১৩৪০ ১৩০ ! ১৬ই-_ ১৩০/৯৪ ১৩০০ ; ১৭ই-_- 
১৩২ ১৩/০ । বোরিয়া ১২ই জুলাই_-১৫৷০ ; 
১২ই জুলাই--৯%০ ; ১৪ই_-৯|০ ১৩%০; 
হরিলাদি ১২ই জুলাই--১২৭০ 3 ১৬ই-_-১৩৮%০ | 
৩৪৮০ ৩৪৪৮৩ | ইউনিয়ন ১২ই জুলাই_-৩০॥০ ১ 3: ১৪৩91০ |" এমাঁল- 
গেমেটেড ১৪ই জুলাই__২৪1০ ২৪1০) ১৫ই-২4২$ ১৬৪২৪০ । 
বোকারো এণ্ড রামগড় ১৪ই জুলা ই--১৪৪গ০ ; ১ ১৭ই--১৫]০ ১৫০ | 

| খনি ৰ 

বার্ম্মা করপোরেশন ১১ই জুলাই--৪//5 ৪8০) ১২ই— ৪০/০ ৪4০ ; 
১৪ই--81/০ ৪০ 3 ১৫ই--৪1%০ 8Wo ; ১৬ই-_-88%০ ৪%/০ ; ১৭ই-_ 
টি 


১৪ই--১৫৪০ | 
১৫ই -:১০1/০ ১০/০ | 


ইকুইটেবল ১৬ই জুলাই 








আমাদের সেভিংস এবং ফিক্সড ডিপোজিটরগণ ৭৫০২ বা ১৫০০২ 

টাকা জমা রাখিলে কোন প্রিমিয়াম না দিয়াও ৫০১২ টাকার বাঁ 

১০*০২ টাকাব জীবনবীমাপত্র পাইবেন । বলা বাহুল্য এই বিশেষ 

সুবিধা, ই আমানতের “সাধারণ সুদ দেওয়া! হুইয: থাকে । 
বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন £__. 


যা হিতে 'ক্গিকাতী। 
হেড অফিসে বা শাখা সমূহে নিজে প্রস্তাবপ্র সহি করিলে 


ডাক্তারী পরীক্ষা লাগে না। , : 
কোন £ কলি: ৪৫৫, ৬৩০৭ গ্রাম £-্জাতিকল্যাণ” 


শাখাসমূহ £_ চট্টগ্রাম চেতলা, কালীপুর। . bs. 











দেউলি 


৪৩ 





২৪গ০ ১ ১৫ই-২7/০ ২৪৮০ 3 ১৬ই-২৪%০ ২৮/০ ; ১৭ই-15০ ২৪০ | 
ইত্ডিয়ান কপার ১১ই ভুলাই--২০ ২৩/০$ ১২ই-_২৩/* ২৮০ $ ১৪ই-_- 
২৩০ ২1/০ 3) ১৫ই--২৩/০ ২1%* 3 ১৬ই-২০০ $ ১৭ই--২%০ ২1/০1 
করাপুরা ডেভেলপ ষেণ্ট ১১ই জুলাই-_৮1০ ৮1০; ১২ই--৮/%০ । 
কাগজের কল 

ওরিয়েপ্ট পেপার ( অভি ) ১১ই জুলা ই-_-১২1/০ ১২1০ ; ১২ই-_ ১২১০ 
১২৩০ ) ১৪ই--১২1০ ১৩/০ ; ১৫ই--১৩%০ ১৪২ $ ১৬ইঁ_১৩০/০ ১৩/০ ; 
-১৭ই--১৩|০ ১৩।০ (ওল্ড প্রেফ ) ১৪ই জুন_-১০৭॥* ১০৮০০ ) ১৬ই-_ 
১০৮২ । শ্রীগোপাল পেপার ১১ই জুলাই--১১/০ ১১০০ 3 ১৪ই--৯১/০ 
১১%০ $ ১৬ই--৯১৫৮০ ১২1৩০ ( প্রেফ ) ১৭ই-_-১১৩॥০। টাটাগড পেপার 
(প্রেফ অভি) ১১ই' জুলাই_-৫1/০ 3 ১২ই-_৫1০ ৫15.) ১৬ই-_-৫0%০ ; 
( সেকেও প্রেফ) ১৫ই জুলাই--১১৬২ 3 ( অভি ) ১১ই জুলাই--১৮ ৯৮৯ ) 
১২ই--১৮%০ ১৮০; ১৪ই--১৮%০ ১৮৮০ ; ১৫ই--১৮]৭ ১৮/০ ) 
১৬ই-_-১৮]০ ১৮]%০ ১ ১৭ই-_-১৮1০ ১৯২। মহীশূর পেপার ১৪ই জুলাই_- 
১৪%/০ ১৫/০ 3 ১৫ই--১৪৮৮০ ; ১৬ই-১৪৪৩/০ ১৫৩০ $ ১৭ই-_-১৫%০ 
১৫/০ | ষ্টার পেপার ১৪ই জুলাই_-১৯২ ১৫ই--৯০৪০, ১১৮০ 3 
৯৬ই--১০৮%০ ১১1৮০ ১ ১৭ই--১১৩০ ১১/৬০। ইত্ডিয়ান পেপার পাল্প 


১৬ই জুলাই _-১৪৮ | 
সিমেণ্ট 


ডালনিয়। সিমেন্ট (অভি) ১২ই ভুলাই_-১২দ%০ ; ৯৪ই-_-৯২1%০ 
১২৮০ 8 ১৫ই--১২৮/০ ১০৯ 5 ১৬ই-_১২৮০ ১৩৯ 5 ১৭ই--১২॥০ (প্রেফ) 
১৪ই জুলাই--১১৬২ $ ১৫ই--১১৬২ ১৯৭২। বেঙ্গল পটারীজ ১৪ই 
ভুলাই_-৮।০ ৮০ ) ১৫ই-৮/৮০ ৯২ | 

ইলেকট্রীক 

বেনারস ইলেকট্রীক ১১ই জুলাই--১৪২ ) ১৬ই--১৪।০ ১৪1০। 
"আপার গ্যাঞ্জেস ১৬ই জুলাই--১২৮০। পাটনা ইলেকট্রীক ১১ই জুলাই 
Hel ১৭%০ ; ডিও ঃ রা মধুরা ইলেকট্রীক, ১ হই 


1 


[| য্যাস্কুইটা বাদ দিয়াও ১৯৪০ সালে টাকারও 
|] মৃতন কাৰ্ষ্যের পরিমাণ * ** ৬৬,৫০০,০০০ অধিক 


চু টাকার J 
i ৬,৬৭,০০০ টাকাও মৃতু মারি ছা 
উত্তরাধিকারী- 


ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয় লাইফ 


ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিং, সীতারা। 


টি মেসার্স দাশরায় এণ্ড কোং 
| ‘চিফ এজেন্ট £-- 
J বাংলা, বিহার ও আসাম। 





আর্থিক জগৎ 


| নণ্ডবিংশতিত্ম বাৎসরিক বিবরদীর বৈশিষ্ট্য | 


দাবী এবং | 


আমরা বিশ্বাস করি যে ব্যবছার্ধ্য দ্রব্যের নির্দোষ, হিতকর উপাদান ও উ 
কারিতাই সর্ধাগ্রগণ্য এবং আমরা জানি যে ক্রেতাঁগণ গুণেরই সমাদর 


২৫নং সোয়ালে। লেন, | 


[ ২১শে জুলাই, ১৯৪১ 


জুলাই_৮২। মির্জাপুর ইলেকট্রীক ১৪ই জুলাই_-৪1০) ১৬ই-_৪০ 
৪1০ । রাঁওয়ালপিপ্ডি ইলেকউ্রীক ১৪ই জুলাই-_২৬]*। সাক্গাহানপুর 
ইলেকট্রীক ১৪ই জুলাই-_৬॥০। বেরিলি ইলেকট্রীক ১৫ই জুলাই 
১২/০ 3 ১৬ই--১২1%০ ৯২৪৮০ ; ১৭ই--১২%০ 1 
পাটকল 

আদমজী (প্রেফ ) ১১ই জুলাই--১৫৭২ ; ৯৫ই-_২৬%৭ ২৭1০ ) ১৬ই--- 
২৬।৮০ ২৭৮০। আগভপাড়া ১১ই জুলাই_২৯%০ ৩৮৮০; ১২ই--৩০২ 
৩০1০ ) ১৪ই--৩০২ ৩০%০ 3 ১৫ই--৩০৪৮০ ৩১৫০ $ ১৬ই--৩০৪৮৮%০ ৩১1০ 3 
১৭ই-_৩০৮০ ৩১|০ | এলায়েন্স ১১ই জুলাই--২৮৫২ ; ১৪ই-_-২৯৭২ ; 
১৬ই-_২৯৭, ৩০০৬ 5 ১৭ই--২৯৬|০। এংলো ইতিয়া ১১ই জ্বলাই 
৩৪৩২ ৩৪৮৯) ৯২ই--৩৪৮২ ৩৫$২ 3 ১৪ই--৩৪৮২ ৩৫০২ ১৫ই-- 
৩৫০২ ৩৫৩২ 3 ১৬ই--৩৫১২ ৩৫৪২1 বালি (প্রেফ ) ১১ই জুলাই-_১৬১২ 
১৬৩২ ) (অভি) ১৪ই--২৪৯২ ২৪৩২ 3 ১৫ই--২৩৯২ ২৪৯২ ১৬ই-- 
২৩৯৯ ২৪০২ 5 ১৭ই--২৩৯২। বরানগর ১১ই জুলাই-_-১০৬২ 5 ১২ই-- 
১০৫২3 ১৬ই--১*৭৯ ৯০৯২ ভালহোৌসী ১৫ই জুলাই__৩২৩২। বিরল! 
১১ই ছুলাই_২৮৮০ ) ১৫ই--২৮1০ ২৯1০ ) ১৬ই-_-২৯/%০ ; ১৭ই-_২৯1%০ 
২৯/%০ | বজবজ্ঞ ১১ই জুলাই--৩৬২২ ৩৬৩৬ 3. ১৬ই--৩৭০২ ৩৭৩৬,“ 
(প্রেফ) ১৫ই জুলাই--১৭৯৷০। ক্লাইভ ১১ই জুলাই--২৪২ ২৪ » 
১২ই--২৪৬/০ ২৪1০ ; ১৪ই--২৪৩/০ ২৫০ ) ১৫ই = ২৫২ 
২৫%০ 3 ১৬ই-২৫৮%০ ২৫০ ; ১৭ই--২৫1০ ২৫1০ ( প্রেফ ). 
১১ই জুলাই_১৪০৷ ১৪১২ | চিতভলসা ১২ই জুলাই_১০॥০ 
১০॥০০ ; ১৫ই--১২1০ ১২7৮০ 7; ১৬ই--১২1০1 ডেণ্টা ১১ই 
জুলাই--৪১৪২ ১৪ই--৪১৮৯)  ১৫ই--৪২৬২ ৪২৮৫০) 








৪১৮3 


১৬ই--৪২৮]০ ৪২৯২) ১৭ই--৪১৭২ ৪৩০1০ । গ্যাঞ্জেস ১১ই জুলাই-_ 
২৭৭২ ) ১৭ই-_২৯৫২ ৩০০২ | এম্পায়ার ১৬ই জুলাই ২৬৭০ ; ৯৭ই__২৭২ 
হুগলী ১১ই ুলাই-_-৬১০ ৬২০ $ ১৭ই-_৬৩1০ ; (প্রেফ) ১৪ই জুলাই 
১৮৪০ ১৯২! হাওড়া ১১ই ভুলাই-_-৫২%০ ৫৩1০ ; ১২ই--৫৩২ ৫৩1০ ; ১৪ই = 











বিশ্বব্যাপী বিপ্লবচক্রের 


নিম্পেষণে ব্যবসা বাণিজ্য সঙ্কটাপন্ন | কাচা মাল কি 
সাজ সরঞ্জাম হুর্ঘুল্য বা ছুপ্রাপা হওয়ার ফলে, কোনও ্ 
প্রকার পণ্য প্রস্তুত করাই সমস্তা-সঙ্কুল! 


সবার বেশী বিপন্ন প্রসাধন দ্রব্যাদি প্রস্তুত করার ব্যবসা" 


বর্তমান সঙ্কটে প্রসাধন শিল্পের বাচিয়া থাকিবার একমান্র 
পথ বিক্রয় দ্র বদ্ধিত করা অথবা কৃত্রিম ও হীন 
শ্রেণীর উপকরণ ভেজাল দিয়া মালের পড়তা কমানো । 
জিনিষের গুণ, যশ ও উপকারিতা বিসর্জন দিয়া" 
ক্রেতাকে প্রতারণা করা। 


ওই আপাতমধুর পরিতাপময় পথে কোনও সন্াস্ত 


ব্যবসায়ীই চলেন না--আমরাও সেই পথে চলিব না। 
ভারতের সর্বত্র সমাদৃত 


“হিমকল্যাণ কেশ তৈল” 
এর যশ ও সুবিদিত গুণ গৌরব অক্কুঃ রাখিয়া, বর্ত্তমান 
পড়তার অনুপাতে, আগামী ১লা আগষ্ট হইতে উহার 
বিক্রয় মূল্য সামান্ত বন্ধিত কর! হইল। গত্যন্তর নাই । 


জিসক্কলন্যাল ওন্সান্কভ্ল 


৩, শিবশঙ্কর মল্লিক লেন, কলিকাতা । 
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"আর্থিক জগৎ 


সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছেন! বরং সম্ভবপর চাহিদা ও সম্ভবপর যোগানের 


[ ২১শে জুলাই, ১৯৪১ 
পাটের বাজার, 


কলিকাতা, ১৯শে জুলাই 
এ সপ্তাহের শেষভাগে বাজারে পাটের দরের একটা উন্নতি লক্ষিত 
হইয়াছে। গত ১২ই ভুলাই আমরা যখন পাঁটের বাজারের সমালোচনা 


.করিয়াছিলাম তখন এঁ তারিখে কলিকাতার ফাটকা বাজারে পাটের সর্বোচ্চ 


দর ছিল ৬২০ আনা । এসপ্তাহে গত ১৪ই ও ৯৫ই জুলাই বাজারে পাটের দর 
সে তুলনায় আরও নামিয়া যায়। তৎপর পাট সম্পর্কে প্রথমতঃ সরকারী 
বিবৃতি ও দ্বিতীয়তঃ স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে, 
বাজারে নূতন করিয়া একটা উৎসাহ তৎপরতার ভাব স্ষ্ট হয়। পাটের-দরেরও 
উন্নতি দেখা যায়, যদিও সর্বোচ্চ দ'র শেষ পৰ্য্যন্ত সম্পূর্ণ বজায় থাকে নাই। 
গত ১৭ই জুলাই পাটের দর উর্দ্ধে ৬৫৪০ আনা উঠিয়াছিল। অস্ত বাজারে 
পাটের দর সর্কোচ্চে ৬€ টাকা হইয়া ও নিম্নে ৬৪1৮০ আনা হইয়া শেষ পর্যন্ত 
৬৪৪ আনায় বাজার বন্ধ হইয়াছে । নিয়ে ফাটকা বাজারের এ সপ্তাহের 


‘বিস্তারিত দর উদ্ধত করা হইল :_ 
তারিখ ' সর্ধোচ্চ দর সর্বনিয় দর বাজার বন্ধের দর 
১৪ই জুলাই ৬০৪৩ ৫৮৪০ ৫৯৮৩ 
১৫ই১ ৬১1০ tao ৬১%০ 
১৬ই.5 ৬৪০/০ ৬১৪০ ৬৪৮০ 
১৭ই , ৬৫৮০০ ৬৩1৮০ ৬৩]০ 
১৮ই , ৬৪0০ ৪৩২ ৬৩1০ 
১৯ই১ ৬৫২ ৬৪1%০ ৬৪1০, 


বাঙলার প্রধান মন্ত্রী গত ১৬ই জুলাই এক বিবৃতি প্রসঙ্গ পাট চাষীদের 
অন্ত তাহার পরিপূর্ণ দরদ প্রকাশ করেন এবং এবার পাটের মুল্য চড়ান 
সম্পর্কে তিনি উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া সন্কর ঘোষণা 
করেন। এবার নিয়ন্ত্রণকাধ্য চালাইবার ফলে পাটের চাষ গতৃবারের 
তুলনায় শতকরা ৩১ ভাগের মত দীড়াইয়াছে। তাহা ছাড়া, দৈবদূর্বিপাক 
হেতুও এবার পাটের উৎপাদন কম হইবে বলিয়া বুঝা যাইতেছে। এই 
অবস্থায় এবার পাটের দর নামিয়া যাওয়ার কোন কথা নাই বলিয়াই' প্রধান 
মন্ত্রী মনে করেন। পাট ব্যবসায়ীরা ও ফাটকাওয়ালারাই তাহাদের স্বার্থ 
মিদ্ধির জন্ত সময় বুঝিয়! পাটের দর নামাইয়া দিয়া থাকে। এইরূপ কারসাজী 
ব্যর্থ করিবার ও পাটের দর চড়া রাখিবার জন্ত বাঙ্গলার মন্িসভা উপযুক্ত 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন । আর সেই বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের সুবিধার্থ 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে কাচা পাটের উপর কর 
নির্ধারণের জন্য একটি বিল উপস্থাপিত করা স্থির হুইয়াছে। প্রধান মন্ত্রীর - 
এইরূপ ঘোষণার ফলে পাটের বাজারে স্বভাবতঃই একটা উৎসাহের ভাব সৃষ্ট 
হয় এবং পাটের দরও তেজী হইয়া উঠে। কিন্তু পাটের বাজারের গর তেজী 
ভাব নিতান্ত সাময়িক বলিয়াই আমরা মনে করি। পুর্ব্ব বৎসরের অতিরিক্ত 
উৎপাদনের জন্ত ইতিমধ্যে এত বেশী পাট উদ্ধত দাড়াইয়াছে যে, এবৎসর 
পাটের চাষ নিয়ন্ত্রিত হওয়! সত্বেও পাটের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হুইয়। উঠার কোন 
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২১শে জুলাই, ১৯৪১ ] 


কথা ভাবিয়া পাটের দূরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশ হওয়ারই যথেষ্ট কারণ 
আছে (বৰ্তমান সংখ্যা ‘আৰ্থিক জগতে” একটি স্বতম্ প্রবন্ধে আমরা এ সম্পর্কে 
বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি )। 





ভারতীয় চটকল সমিতির প্রকাশিত হিসাব দৃষ্টে জানা যায়, গত ১৯৪০ 


সালের জুলাই মাস হইতে চলতি ১৯৪১ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে 


' চটকলসমূহ মোট ৫৫ লক্ষ ১০ হাঁজার বেল পাট ব্যহার কবিয়াছে এবং মোট 















৯ লক্ষ ৮৩ হাজার ৯৯৫ টন পরিমিত চট ও থলে প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছে । 
পুর্ব বৎসর চটকলগুলি ৭০ লক্ষ ৭৪ হাজার বেল পাট ব্যবহার করিয়াছিল ও 
১২ লক্ষ ৬৩ হাজার ১৭১ টন জিনিষ প্রস্তুত করিয়াছিল । | | 

আলগা পাটের বাজারে ও পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে বেচাকিনা 
হইয়াছে শামান্তয । পাটের দর সম্পর্কেও উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন লক্ষিত 
হয় নাই । 

থলে ও চট ৃ 

_ গত সপ্তাহে ৩ কোটি গজ পরিমাণ থলের অর্ডার আসায় এবং এ সপ্তাহে 
সিরিয়া হইতে যুদ্ধবিরতির খবর প্রচারিত হওয়ায় থলে ও চটের বাজারে 


দরের তেজীভাব লক্ষিত হইয়াছে । গত ১১ই জুলাই বাজারে ৯ পোর্টার চটের ' 


দর ১৯২ টাকা ও ১১ পোর্টার চটের দূর ২৪২ টাকা ছিল। গতকল্য বাবারে 
তাহা যথাক্রমে ১৯৪০ আনা ও ২৫ টাকা দীড়ায় । 


সোণা ও রূপা! 


কলিকাতা, ১৮ই জুলাই। 


"আলোচ্য সপ্তাহে বোদ্বাইয়ের সোণার বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত 
হুইয়াছে। 'সোণা ক্রয়ের জন্য আগ্রহ দেখা যায় নাই। এ সপ্তাহে 
বোস্বাইয়ে্ম বাজারে প্রতি তোলা রেডী সোণার্‌ দর ৪২০ আনার অধিক 
বৃদ্ধি পায় নাই। বোশ্বাইয়ের বাজারে গিনি সোণারও বিশেষ কোন চাহিদা 
‘ছিল না। গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে 


সোপার দরে নিম্নগতি দেখা গিয়াছে । কলিকাতার বাজারে প্রতি তোলা, 


পাকা সোণাঁর দর ৪২৩০ আনা, বড়ালবার প্রতি তোলা ৪২৮০ আনা এবং 
প্রতিটী গিনির দর ২৮৷%০ আনা ছিল। লগুনে প্রতি আউন্স সোণার দর 
হি ৮ কার ৮ টি 


WHY WORRY ABOUT 


BLACK OUT 


YOUR VALUABLES WILL BE 
SAFE IF PLACED, IN THE 
CALCUTTA SAFE DEPOSIT 


VAULT 
MR PROOF 


CALCUTTA SAFE DEPOSIT CO., LTD. 


SECURITY HOUSE :: CLIVE STREET :: CALCUTTA. 
PHONE ; CAL. 6477 


১২১ এ, বি, সি হাজর! রোড, কলিকাত। ৷ 
ফোন সাউথ ১০৫১ 

বর্তমান যুদ্ধের অনিশ্চিতকর অবস্থায় জনসাধারণকে সর্বপ্রকার 

জিনিযাদি সরবরাহার্থ এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইর়াছে। মাত্র দুই মাস 

কাল পূৰ্ব্বে প্ৰতিষ্ঠিত হইলেও এই কোম্পানী সাধারণের নিকট হইতে 

আশাতিরিক্ত সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা পাইতেছে। কোম্পানীর অসংখ্য 

গ্রাহক ও বব ও নিকৰ সুবিধাৰ শী্ই মযমনসিংহ * শাখা খোলা হইবে | 


আধিক জগৎ 


" দ্রও ভাল ছিল! 


৪০৩ 





রূপা রা 
আলোচ্য সপ্তাহে বোশ্বাইয়ের রূপার বাজারে রূপার দরে নিম্নগতি, 


পরিলক্ষিত হয় এবং প্রতি ১ শত ভরি রেডী রূপার দর ৬৩২ টাকায় 
অপরিবন্তিত ছিল। রূপার দরে এইরূপ মন্দার ভাব থাকা সত্বেও রূপা 
ক্রয়ের জন্য বিশেষ কোন চাহিদা দেখা বায় নাই এবং রূপা বিক্ররেয় পরিমাণও 
বাড়ে নাই। জুলাই এবং আগষ্ট মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ভে রূপার দরে 
অতি সামান্ত উর্ধগতি দেখা গিয়াছে । 

কলিকাতার রূপার বাজ্জারে প্রতি একশত ভরি রূপার দর ৬৩1০ আন! 
এবং খুচরা প্রতি একশত ভরি রূপার দর ৬৩1০ ছিল! লণ্ডনে প্রতি আউন্স 
স্পট রূপার দর ২৩৯ পেন্স এবং নিউইয়র্কে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ৩৪৪ 


সেণ্ট ছিল। 
চায়ের বাজার 
কলিকাতা, ২৮ই জ,লাই 


গত ৯৪ই এবং ৯৫ই জ.লাই চায়ের ৬নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয । 

বপ্তানীযোগ্য চা--১৯৩৯-৪০ সালের মরশুমের পর গত ১৪ই জুলাই 
রপ্তানীযোগ্য চায়ের সবচেয়ে বেশী পরিমাণ বিক্রয় হুইয়াছে। যে সকল 
স্থানে চা উৎপন্ন হয় সেই সকল অঞ্চলের প্রায় সব জায়গার চা বিক্রয়ার্থ 
উপস্থিত করা হইয়াছিল, এবং এই সকল চা মোটামুটী উৎরু্ট ধরণের ছিল. | 
পাতা চায়ের বিক্রয় ছিল সর্বোচ্চ | গু'ড়া ‘অরেঞ্জ পিকো” শ্রেণীর চায়ের 
€েনিং শ্রেণীর চায়ের কোন চাহিদা ছিল না: 

ভাতে ব্যবহারোপযোগী চা__সবুজ.এবং গুড়া চায়ের দর তেজী ছিল। 
অন্ান্ত শ্রেণীর চায়ের মধ্যে ফেনিং? শ্রেণীর চায়ের দর যোটামুটা ভাল ছিল 
এবং দাঞ্জিলিং শ্রেণীর চায়ের দরে মন্দার ভাব দেখা' গিয়াছিল ; ১৯৪৯ 


সালের জুন মাসে ৪ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড চা! উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত 
হইতেছে | গত বৎসরে অনুরূপ সময়ে এইরূপ উৎপন্ন চায়ের পরিমাপ ছিল 
৪ কোটী ৯০ লক্ষ ২০ হাজার পাউণ্ড | 





টিজার 


ৰ যে ইস্পাত দেখিতে পাই, প্রকৃতি ঠিক সেভাবে 

EE তাহ! গডিয়া রাখে না। লৌহের খনি বহ 
টিতে হইয়া পড়িয়া থাকে। লৌহের খনি 
আবিষ্কৃত হওয়ার পরে উহা খনি হইতে উদ্ধার করিয়া 
কারখানায় প্রেরিত হয়। শিল্পের বাহকরূপে লৌহ খনি 
এইভাবে তাহার স্থান অধিজ্ার করিতে আরম্ভ করে। 








টাটা আয়রণ এন্ড উল কোম্পানী লিট ক্রি 
হেড, সেলস্‌.অফিস £--১০২1এ, ক্লাইভ স্ত্রী, কলিকাতা । 


T. N. 1741 


8°8 


. আখির জগৎ 


ৰং 


'[ ২১শে জুলাই, ১৯৪১ 





কোটা-রপ্তানীযোগ্য চায়ের কোটার দূর ছিল পাউণ্ড প্রতি 1৮৩পাই ; 
আভ্যন্তরীণ কোটার দর ছিল পাউণ্ড প্রতি /৫ পাই হইতে /৬ পাই পর্য্যন্ত | 
আভ্যন্তরীণ কোটার জন্তু পাতা চা ২৯শে জুলাই এবং গুঁড়া চা ২২শে জুলাই 
বিক্রয়ার্থ উপস্থিত কর! হইবে। 
তুল! ও কাপড়, 
কলিকাতা, ১৮ই জুলাই 
আলোচ্য সপ্তাহে বোহ্বাইএর তুলার বাজার পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় ভাল 
বলিতে হইবে । অবস্ত তুলার দ্র সম্পর্কে ভবিষ্যৎ ' বাণী করিবার মত 
সুনিশ্চিত অবস্থা এখনও দেখা দেয় নাই। তুলার ফলন সম্পর্কে এখনও সঠিক 
ও বিস্তারিত সংবাদ পাওয়]'যায় নাই। বড়বৃষ্টি ও প্লাবনের ফলে বোরোচ 
তুলার যে পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ রটিয়াছিল, আসলে ক্ষতি 
সেরূপ মারাত্মক নহে | সুতরাং বোরোচ এপ্রিল-মে তুলার দরে যে চডতির 
ভাব দেখা গিযাছে তাহার কারণ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে তুলার চাহিদা! বৃদ্ধির 
সম্ভাবনা । রুশ-াশ্মান ও. সুদুর প্রাচ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে জাপানের অনিশ্চিত 
মতিগতি সত্বেও ১৭ই জুলাই তুলার বাজার তেজী হইয়া উঠে। কিন্ত 
টোকিও হইতে কোন স্পষ্ট সিদ্ধান্তের খবর না পাওষা৷ পর্য্যন্ত তুলার বাজারে 


একটা অনিশ্চয়তার ভাব থাকিবে বলিয়া মনে হয় এবং : ইতিমধ্যে তুলার দর. 


আ'র চড়িবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। তুলার দর পড়িয়া যাইবে এরূপ 
আশঙ্কারও কোন কারণ দেখ! যাইতেছে না। মোটকথা, তুলার বাজারের 
অবস্থা বেশ আশাপ্রদ, অবস্ত যদি ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে 
নূতন কোন প্রতিকূল পরিস্থিতির উত্তব না হুয়। - ,আলোচ্য সপ্তাহে বোরোচি 
এশ্রিল-মে'র দর ১০২ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

' তুলার বাজারে ' দরের উঠানামা ও অনিশ্চিত আন্তজাতিক পরিস্থিতি 
কাপড়ের বাজারে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। 
সুদুর প্রাচ্যে জাপান ও মিত্রশক্তির মধ্যে সংঘর্ষ বাধিলে কাপড়ের বাজারের 
অবস্থা বরং ভালই হইবে বলিয়া মিল মালিক মহলের দৃঢ ধারণা । সম্প্রতি 
বোম্বাই ও অন্তান্ত স্থানে ও ঝঙবুষ্টির ফলে রেল ও অন্যান্য যানবাহন 
= চ্রু্লের পথে যে বির সথকিক্ষ্্‌য়াছে তাহাতে কাপড়ের বাজারে কিঞ্চিৎ 
নৈরাস্তের সুটি করিয়াছে । অবশ্য এরূপ অবস্থা সাময়িক। টোকিও হইতে 
জাপানী মগ্রিসভার পুনর্গঠন, সংবাদে লা ও সুতার বাজারে কিছু প্রভাব 
বিস্তার করিবে বলিয়া মনে হয়। . কানপুর কাপড়ের ক্লসমূহের শ্রমিক 
ধর্মঘটের সংবাদও এই প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । কাপড়ের যোগান 
কম হইলে উহার দর স্বভাঁবতঃই বৃদ্ধি পাইবে । মফঃস্বল হইতে কাপডের 
চাহিদা খুব বৃদ্ধি পায় নাই। ছাপা শাড়ী ও সৌখীন বন্ত্রাদির চাহিদা অবস্ত 
বৃদ্ধি পাইতেছে। জাপানী বসন্তের দরে চড়তির ভাব বজায় থাকায় দেশীয় 
বস্তু ব্যবসান্ীদের পক্ষে তাহা সুবিধাজনক হইয়াছে। বাজারে বিলাতী 
বন্জ ন৷ থাকায়ও ভারতীয় বঙ্ক্ের দর বৃদ্ধি পাইয়াছে। সৃতার বাজারে একট! 
বম ছে 





কলিকাতার বাজার দর 


বাঙ্গলা সরকারের যারেটাং বাজার) বিভাগ হইতে ১৪ই জুলাই তারিখের 


কলিকাতার বাজারে কৃষিপ্রাত দ্রব্যাদিব যে চলতি দরের তালিকা প্রকাশিত 


হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিববণ দেওযা হইল। ইহা ছাড়া প্র তারিখের 
কলিকাতার বাজারে গবাদি পশুর চলতি দরও দেওয়া হইল :- 

গম প্রভৃতি__গম (চান্দৌসী) প্রতিমণ--৪॥/০ আনা ; 'এগমা্ক চাকী 
আটা প্রতিমণ_:৫1১০ আনা। ধান--বাক্তুলসী প্রতিমণ--৪৷০০ হইতে 
৪1০ আনা ; পাটনাই ধান প্রতিমণ_-৪৮%০ হুইতে 91০ আনা; মোটা, 
ধান প্রতিমণ_৩৷/০' হইতে ৩০ আনা। চাউল-_বাকৃতুলসী প্রতিমণ__ 
৬৮৮০ আনা হইতে ৭1০ আনা ; পাঁটনাই চাউল প্রতিমণ_-৬৮* হইতে ৭/০ 
আনা ; মোটা চাউল প্রতিমণ-_-%০ হইতে ৬০ আনা। সরিষার তৈল 
সাধারণ শ্রেণীর প্রতিমণ--১৩1* আনা হইতে ৯৪1০ আন! ; 'এগমার্ক” শ্রেণীর 
প্রতিমণ_-১৫1০ আনা। ঘি--সাধারণ শ্রেণীর প্রতিমণ--৫০ টাকা হইতে 
৭০২ টাকা) “এগমার্ক প্রভিযণ_-৬৩২ হইতে ৬৮২ টাকা । চিনি--১নং 
প্রতিমণ--১০1০ $ ২নং প্রতিমণ ১০২ টাঁকা। গোদুপ্ধ- টাকায় ৫ সের। 
ডিয়--প্রথম শ্রেণীর যুরগীব ডিম এক কুডি-_॥০ আনা; দ্বিতীয় শ্রেণীর 
এক কুড়ি--1%০ আনা) তৃতীয় শ্রেণীর এক কুডি--]/০ আনা ) চতুর্থ শ্রেণীর 
এক কুড়ি--|4/০ আনা ; সাধারণ শ্রেণীর মুরগীর ডিম. এক বি 
আন! হইতে ॥/* আনা) সাধারণ শ্রেণীর হাঁসের ডিম এক কুডি- 1০ 
আনা। আলু-_দেশী নৈনিতাল প্রতিমণ-__৫1%০ আনা ; প্রতিসের ৮৩ 
পাই হইতে ৮৯ পাই। মাছ--ইলিস প্রতিমণ--১৫।০ আনা 3 /বোহিত 
প্রতিমণ-২৬২ টাকা ; চিংভী প্রতিমণ__-১৮২ টাকা । ফল-_সবরীকলা। 
প্রতি ডজন--।৬পাই ; সিঙ্গাপুরী কলা প্রতি ডপ্জন_-৬৬ পাই; আপেল 
(নৈনিতাল) টাকায় ১২টী হইতে ১৮টী ; আম (লেংড়া) টাকায় ১২টী, আম 
(ফজ্জলী) টাকায় ৮ হইতে ১০টা, কমলালেবু (আমেদনগর) টাকায় ১২ হইতে 


. ৯৬টী, আনারস (আসাম) টাকায় ৩টী হইতে ৫টী ; আনারস (দেশী) টাকায়, 


১২টী | গবাদি পশু--দিন ৮ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটা গাভী--১০৮২ 
টাকা, দিন ৬সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী গাভী-7৯৮২ টাকা, দিন ১২ সের 


" দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটা মহিষ--১৮৫২ টাকা, দিন ১০ সের LD দেয় এইরূপ, 


প্রতিটী মহিয-_১৫০২ টাকা । 


:.'" খৈলের বাজার . 
নি কলিকাতা, ৯$ই জুলাই” 


রেডির খৈল- আলোচ্য সপ্তাহে রেড়ির খৈলের বাজার তেজী ছিল। '£ 


মিলসমূহ প্রতি মণ রেডির খেল ২া৮* আনা হইতে ২॥* আনা দরে বিক্রয় +" 
করিতে প্রস্তুত ছিল। আড়তদাঁরের! প্রতি দুই মণী বস্তা খেল (বস্তা প্রতি 
প্রত্যেকটী থলের জন্য ।০ আনা অতিরিক্ত ধাধ্য করিয়া ) ৫৮০ আনা হইতে 
৬২ টাকা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। খৈলের চাহিদা ভাল ছিল ;. 
কিন্ত খেলের আমদানীর পরিমাপ বাজারে কম ছিল। 

'সরিবার খৈল-__এ সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজার তেজী ছিল 
মিলসমূহ প্রতি মণ সরিষার, খেল ১//০ আনা হইতে ১৩০ আনা দরে বিক্রয় 
করিতে প্রস্তুত ছিল। অপরদিকে আড়তদারেরা প্রতি ছুই মণী বস্তা খৈল: 
(বস্তা প্রতি প্রত্যেকটা থলের জন্য অতিরিক্ত | আনা ধার্য করিয়া ) ৩/%০. 
আনা /হইতে ৩/%০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয়: 

খরির্ারেরা সরিষার খৈল ক্রয় করিতে আগ্রহ দেখাইয়াছিল। সরিষার, 
বু র কোনরূপ রপ্তানী বাণিজ্য হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। 


এ ৯ সস এ ওএস 


_্রকুসাত নি্ভ্চস্বশীন্ন জ্দাীন্ল কোন 





. ফোন- বডবাজার। ৬৩৮২ 





ARTHIK JAGAT 


কার্য্যালয়_১২২নং বহুবাজার ষ্টীট 

















সম্পাদক--শ্ৰীষতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 
৪র্থ বর্ষ কলিকাতা ২৮শে জুলাই, সোমবার ১৯৪১ ১৩শ সংখ্যা 
= বিষয় সূচী = 

বিষয় পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৪০৫-৭ আঘিক দুনিয়ার খবরাখবর ৪১৩-১৮ 
বাঙ্গলায় ধান চাউলের সমস্যা! ৪০৮ পুস্তক পরিচয় ৪১৮ 
বঙ্গীয় মহাঁজনী আইনের সংশোধন ৪০৯ কোম্পানী প্রসঙ্গ ৪১৯-২০ 
৪১০-১২ বাজারের হালচাল ৪২১-২৮ 


কৃষি বতিভূত জমিতে প্রজার স্বত্বাধিকার 
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.  বড়লাটের শাসন পরিষদের সম্প্রসারণ 

বড়লাটের শাসন পরিষদে সম্প্রতি যে কয়েকজন নুতন ভারত- 
বাসীকে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং সামরিক ব্যাপারে গবর্ণমেন্টকে 
‘উপদেশ’ দিবার জন্য যে কমিটী গঠন করা হইয়াছে তাহার বিন্দুমাত্র 
রাজনীতিক গুরুত্ব নাই। বড়লাট যে শ্রেণীর ব্যক্তিকে শাসন 
পরিষদে গ্রহণ করিয়াছেন এব২ যে শ্রেণীর, ব্যক্তি দ্বারা সামরিক 
ব্যাপারের জন্য উপদেষ্টা কমিটী গঠন করিয়াছেন সেই শ্রেণীর ব্যক্তি 
লইয়া গত বৎসর আগষ্ট মাসেই এই ভাবে শাসন পরিষদ সম্প্রসারিত 
ও উপদেষ্টা কমিটী গঠিত হইতে ' পারিত। ভারতবর্ষের ৪০ কোটী 
অধিবাসীর মধ্য হইতে বড়লাট শাসন পরিষদের জন্য এক ডজ্জন 
এবং উপদেষ্টা কমিটীর জন্য ২৩ ডজন ভারতবাসীকে নিজের কাজে 
লাগাইতে সমর্থ হইবেন না, উহা মনে করাই বাতুলতা মাত্র। শাসন 
পরিষদের সম্প্রসারণের ফলে ভারতবর্ষের শাসন ব্যাপারে এক বিন্দুও 
নুতন ক্ষমতা ভারতবাঁসীর হাতে আসে নাই এবং উপদেষ্টা কমিটা 
গঠনের জন্য সামরিক বিভাগে ভারতবাসীর বিন্দুমাত্রও প্রভাব 
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পুর্বে বড়লাটের শাসন পরিষদের ৩ জন 
ভারতীয় সদস্তের হাতে যে একটু সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল 
নূতন ব্যবস্থা মতে তাহাই এখন ৮ জনের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া 
হইল। উহার ফলে পূর্বে যে স্থলে পরিষদের ভারতীয় সদস্যদের 
বেতনের জন্য বৎসরে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা খরচ হইত, সেই স্থলে 
এখন বৎসরে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা খরচা হইবে। নুতন শাসন 








| 
পরিষদে ভারতবাসীর সংখ্যাধিক্য হইয়াছে বলিয়া ভারতবাসীকে ধাপ্পা 
দেওয়ার চেষ্টা হইতেছে । কিন্তু যপ্তদিন পর্য্যন্ত শীসনতন্ত্রগত সমস্ত 


ব্যাপার শাসন পরিষদের ভারতীয় ও অভারতীয় সদস্যদের 
অধিকাংশের ভোটের দ্বারা নিদ্ধারিত না হইবে এবং যতদিন পধ্যস্ত 


পরিষদের সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত বড়লাটের পক্ষে গ্রহণ কর! বাধ্যতামূলক 
না হইবে ততদিন পর্যন্ত শাসন পরিষদে ভারতীয়দের সংখ্যাধিক্যের, 
আধ পয়পাও মূল্য নাই। পু 
কাপড়ের মুল্য বৃদ্ধি ১ 

বর্তমানে যুদ্ধের জন্য এদেশে ইংলণ্ড ও জাপান্‌ উভয় দেশ হইতেই 
বস্তু ও সুতার আমদানী উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়া গিয়াছে। এদিকে 
ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলির মধ্যে অনেকগুলি কল সামরিক 
বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় বস্ত্র প্রস্বতে ব্যাপৃত হইয়া! পড়িয়াছে। 
অধিকস্ত ভারতবর্ষের নিকটবর্তী ব্ৰহ্মদেশ ও অন্যন্য দেশেও জাপান 
ও ইংলণ্ড হইতে বস্তু আমদানী কমিয়া যাওয়াতে এ সব দেশে 
ভারতীয় বস্ত্র ও সুতার রপ্তানী অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সব 
কারণে ভারতবর্ষে প্রয়োজনের তুলনায় বস্ত্বের যোগান কমিয়া 


যাওয়ায় যুদ্ধের পূর্বববন্তাঁ সময়ের তুলনায় বর্তমানে ভারতবর্ষে মিলের 


কাপড়ের দর জোড়া পিছু ১/০০ আনা হইতে ১০ আনার মত বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। সুতার দর বৃদ্ধির জন্য তাঁতের কাপড়ের মূল্যও অনুরূপ 
ভাবে বুদ্ধি পাইয়াছে। এজন্য দেশের জনসাধারণের যে বিশেষ 
কষ্টের কারণ হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য । সম্প্রতি ভারত সরকার 


৪০৬ 


আধিক জগৎ 


[ ২৮শে জুলাই, ১৯৪১ 








এই অবস্থাকে আরও শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছেন। গভ'সন্তাহের 
“ইন্ডিয়া গেজেটে” উহার! জাপান হইতে আমদানী কাপ্পা সুতা, 
কৃত্রিম রেশমের সুতা, কার্পাস বস্ত্র, কৃত্রিম রেশমের বস্ত্র ইত্যাদি সমস্ত 
জিনিষের উপরই আমদানী শুল্ক বদ্ধিত হইল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন । 
এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার বাজ্জারে মিল ও তাতের কার্পাস 
এবং কৃত্রিম রেশমের বস্ত্রের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে । 
ভারত সরকার জাপানের সহিত ভারতের ‘প্রতিকূল বাণিজ্যের' 
প্রতিকারের জন্যই এই ভাবে শুক্ষ বৃদ্ধি করিয়াছেন বলিয়া মন্তব্য 
করিয়াছেন। কিন্ত যে সময়ে কাপড়ের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির জন্য দেশের 
দবিদ্র জনসাধারণকে বিশেষভাবে বিব্রত হইতে হইয়াছে সেই সময়ে 
ভারতের প্রতিকূল বাণিজ্যের প্রতিকারের জন্য এত ব্যগ্র না হইলে 
কি চলিত না? ইতিপূর্বে অনেকবার অনেক দেশের সহিত ভারতের 
বাণিজ্য প্রতিকূল হইয়াছে-_অর্থাৎ এ সব দেশে ভারতবর্ষ হইতে যে 
পরিমাণ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে তাহার তুলনায় এ সব 
দেশ হইতে বেশী টাকার মালপত্র ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে । 
কিন্তু সেই সময়ে ভারত সরকারকে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে 
দেখা যায় নাই ৷ 
লবণ শিল্প সম্বন্ধে তদন্ত 
বাঙ্গলা দেশে লবণ শিল্পের সম্ভাবনা বিষয়ে বাঙ্গলা সরকারের 
শিল্প জরীপ কমিটী তদন্ত করিবেন শুনিয়া আমরা বিন্দুমাত্রও উৎফুল্ল 
হই নাই। ৮1১০ বৎসর পূর্বের যখন স্থির হয় যে, ভারত সরকার 
অতিরিক্ত লবণ শুষ্ক হইতে প্রাপ্ত টাকার কতকাংশ বাঙ্গলায় লবণ 
শিল্পের প্রসারে সাহায্যের জন্য বাঙ্গলা সরকারের হাতে প্রদান 
করিবেন, সেই সময় হইতে বাঙ্গলা দেশে প্রতিষ্ঠিত লবণ কোম্পানী- 
গুলিকে সাহায্যের জন্য দেশবাসী দাবী জানাইয়া আসিতেছে । 
কিন্তু বাজলা সরকার এই বাবদ ভারত সরকারের নিকট শ্হইতে 
লক্ষাধিক টাকা পাইলেও উহার এক কপর্দকও লবণ শিল্পের সাহায্যের 
জন্য ব্যয় করেন ধ্থাই__ কেবল তাহাই নহে, বাঙ্গলা সরকারের 


সেচ বিভাগ লবণ কোম্পানীগুলিকে নানাভাবে বিব্রত করিবার চেষ্টা 


করিয়াছে। এই সব কারণে কাঙ্গলা দেশ লবণ শিল্পে আজ পধ্যস্ত 
কিছুই অগ্রসর হয় নাই--অথচ এই কয় বৎসরের মধ্যে ব্রহ্মদেশের 
গবর্ণমেন্টের সাহায্যে উক্ত দেশ লবণের ব্যাপারে একপ্রকার স্বাবলম্বী - 
হইয়াছে। বর্তমানে বাঙ্গলায় লবণ শিল্পের সম্ভাবনা বিষয়ে শিল্প 
জরীপ কমিটীর তদন্তের ফলে কি সুফল হইবে তাহা আমরা বুঝিতে 
পারিতেছি না। ইতিপুর্ধ্বে ঝুঙ্গলা সরকারের নিযুক্ত একাধিক 
বিশেষ্দ ব্যক্তি বাঙ্গলায় লবণ শিল্প সাফল্যের সহিত পরিচালন! 
করিবার সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । 
কিন্তু বাঙ্গলা সরকার উহাদের অভিমত গ্রহণ করিয়া এই শিল্পের 
সাহায্যে অগ্রসর হন নাই। এক্ষণে শিল্প জরীপ কমিটার তদস্তের 
ফলে বিশেষঙ্ঞ ব্যক্তিদের মত যদি সমর্থিত হয়, তাহা! হইলেও বে 
বাঙ্জলা সরকার লবণ শিল্প সম্বন্ধে উহাদের কর্তব্যে অবহিত হইবেন 
এবং এজন্য অর্থসাহায্য, বিনামূল্যে ভ্ালানী কাঠ প্রদান, লবণ 
চালানের ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রকার সাহায্যে অগ্রসর হইবেন তাহার কি 
সম্ভাবনা রহিয়াছে? ft 
কাটুনী সঙ্ঘের বিরুদ্ধে মিথ্যা উক্তি 

কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপুরর্ব মেয়র মিঃ সিদ্দিকী বেফাস কথা 
বলিতে একজন ওস্তাদ ব্যক্তি। গত বৎসর বৌবাজারস্থিত “রিফিউজ' 
নামক স্ুপ্রসিদ্ধ অনাধাশ্রম সম্বন্ধে তিনি এপ এক মন্তব্য 
করেন যাহার ফলে প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হককে এই প্রতিষ্ঠানের 


বাষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়া তাহার মন্তব্যের প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে হইয়াছিল। সম্প্রতি তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের এক 
সভায় নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘ সম্বন্ধে এরূপ এক মন্তব্য করিয়া 
বসিয়াছেন যে, উহ! জাপান হইতে মোট! কাপড় আমদানী করত: 
তাহা খন্দর বলিয়া চালাইয়া থাকে। কাটুনী সঙ্ঘের মত একটা 
সৰ্ব্বজন শ্রদ্ধাভাজন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে উহা অপেক্ষা মারাত্মক 
অভিযোগ আর কিছু 'হইতে পারে না। এই অভিযোগের উত্তরে 
সভ্বের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ চৌধুরী সংবাদপত্রে একটা 
বিবৃতি দিয়া এরূপ জানাইয়াছেন যে, বর্তমানে সজ্ঘবের অধীনে ২ লক্ষ 
৮০ হাজার কাটুনী রহিয়াছে এবং উহার! যে নিয়মিতভাবে সূত! 
ও খন্দর সরবরাহ করিয়া সঙ্ঘ হইতে নির্দিষ্ট হারে পারিশ্রমিক 


' পাইতেছে তাহা মিঃ সিদ্দিকী ইচ্ছা করিলে স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া 


দেখিতে পারেন। মিঃ সিদ্দিকী যে অভিযোগ করিয়াছেন মিঃ চৌধুরীর 
বিবৃতির পরেও বদি তাহা সত্য বলিয়া মনে করেন তবে জনসাধারণের 
নিকট তিনি উহার স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করুন। আর তিনি যদি 
বুঝিতে পারেন যে, তাহার উক্তি মিথ্যা তাহা হইলে ভদ্রতার খাতিরে 
কাটুনী সঙ্ঘের নিকট তাহার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। অবশ্য 
কাটুনী সঙ্ঘ সমগ্র ভারতে প্রায় ৩ লক্ষ দরিদ্র বাক্তির যে'ভাবে অন্ন 
সংস্থান করিতেছে এবং দেশবাসীর যেরূপ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ 
হইয়াছে তাহাতে মিঃ সিদ্দিকীর ন্যায় ব্যক্তির মিথ্যা উক্তি দ্বারা উহার 
কোন ক্ষতি হইবে না এবং তিনি ক্ষমা প্রার্থনা না করিলেও উহা 
উহার পূর্ব্বগৌরব বজায় রাখিতে সমর্থ হইবে । 

সম্প্রতি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা হইতে দুইটী বিষয় খুব বড় করিয়া জনসাধারণের চক্ষে ধরা 
পড়ে । প্রথমতঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার ক্রমেই অধিক সংখ্যায় 
একস্থানে এবং অল্প সংখ্যক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হইতেছে এবং 
দ্বিতীয়তঃ এই ব্যাঙ্কের মারফতে গবর্ণমে্ট ক্রমেই অধিক পরিমাণে 
লাভ করিতেছেন । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে যাহাতে 
উহার শেয়ার একই অঞ্চলে অল্পসংখ্যক ব্যক্তির করায়ত্ত হইতে না 
পারে তজ্জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে শেয়ার বিক্রয় সম্বন্ধে নানা বিধি- 
নিষেধমুলক বিধান রচিত হইয়াছিল । কিন্তু ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার 
সময়ে উহার বেশী সংখ্যক শেয়ার করায়ন্ত করিতে সমর্থ না হইলেও 
বর্তমানে বোম্বাই অঞ্চলের শেয়ার হোল্ডারগণ অন্যান্য অঞ্চলে বিক্রীত 
শেয়ার স্বনামে ও বেনামে ক্রয় করিয়া লইয়া ক্রমেই অধিক সংখ্যক 
শেয়ার নিজেদের করায়ত্ত করিতেছেন । গত কয়েক বৎসর ধরিয়াই 
এই অবস্থা চলিতেছে এবং উহার বিরুদ্ধে সতর্কতা হিসাবে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন করা হইলেও তাহাতে কোন সুফল হয় নাই। 
গত ১৯৩৯-৪০ সালের শেষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ৫ লক্ষ শেয়ারের মধ্যে' 
২ লক্ষ ১০ হাজার ৫১৫টা শেয়ারই বোম্বাই অঞ্চলের ১৯৮১৫ জন 
শেয়ার হোল্ডারের করায়ত্ত ছিল+ ১৯৪০-৪১ সালের শেষে দেখা 
যাইতেছে যে, ব্যাঙ্কের ২ লক্ষ ১২ হাঁজার ৮২৩টা শেয়ার বোম্বাই 
অঞ্চলের ১৯ হাজার ৭২ জন শেয়ার হোল্ডারের হস্তগত হইয়াছে । 
এইভাবে চলিলে কালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বোশ্বাইয়ের মুষ্টিমেয় ধনী 
ব্যক্তির করায়ত্ত হইবে এবং উহার কার্য্যপ্রণালী মাত্র বোম্বাইয়ের 
মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই পরিচালিত হইবার 
আশঙ্কা হইবে । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যখন স্থাপিত হয় সেই সময়ে উহাকে 
একটা সরকারী ব্যাঙ্ক হিসাবে স্থাপন করিবার জন্য কংগ্রেসের তরফ 
হইতে দাবী উপস্থিত করা হইয়াছিল। কিন্ত সরকারী অর্থে এই 
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ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইলে আইন সভায় যখন যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হইবেন 
তখন সেই দলের থামখেয়ালীমত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নীতি ও কর্মপন্থা 
নিদ্ধীরিত হইবে এবং উহার ফলে দেশের সমগ্রিগত স্বার্থের হানি 
হইবে---এই অজুহাত দেখাইয়া উহাকে সরকারী ব্যাঙ্ক হিসাবে গঠিত 
না করিয়া অংশীদারের ব্যাঙ্ক হিসাবে গঠন করা হইয়াছিল । কিন্ত 
এক্ষণে যে ভাবে এই ব্যাঙ্কটা দেশের এক অঞ্চলের মুষ্টিমেয় ব্যক্তির 
হাতে চলিয়া যাইতেছে তাহাতে উহার কুফল আরও বেশী হইবে 
বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপনের সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক চা ৪৭ ধারা 
অনুসারে উহার অংশীদারগণের প্রাপ্য লভ্যাংশের পরিমাণ সীমাবদ্ধ 
করিয়া দেওয়া হয় এবং অংশীদান্মিগণকে লভ্যাংশ দিয়া যাহা অবশিষ্ট 
থাকিবে তাহা গবর্ণমেন্টের প্রাপ্য বলিয়া নির্ধারিত হয়। এই 
বিধানের উদ্দেশ্য ছিল যে ব্যাঙ্কের অংশীদারগণ যদি উহার লাভ হইতে 
ইচ্ছামত লভ্যাংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন তাহা হইলে ব্যাঙ্কের 
কাধ্যপ্রণালী দেশের সমষ্টিগত স্বার্থ অপেক্ষা অংশীদারদের লাভের 
দিকে অধিক লক্ষ্য রাখিয়া পরিচালিত হইবে এবং উহার ফলে 
দেশবাসীর সমষ্টিগত স্বার্থ ক্ষুণ্ন হইবে । কিন্তু এক্ষণে দেখা "যাইতেছে 
যে, ব্যাঙ্কের অংশীদারগণ তাহাদের শেয়ারের জন্য শতকরা বাষিক 
৩০ টাকার বেশী লভ্যাংশ না পাইলে গবর্ণমেণ্টের লাভের পরিমাণ 
অত্যধিকভাবে বাড়িয়া যাইতেছে । গত বৎসর জুন মাসে ব্যাঙ্কের 
যে অর্ধ বৎসর শেষ হয় তাহাতে উহার মোট ২৯ লক্ষ ২৮ হাজার 
টাকা লাভ হইয়াছিল এবং উহার মধ্যে অংশীদারগণকে লভ্যাংশ 
হিসাবে ৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা দিয়া বাকী ২০ লক্ষ ৫৩ হাজার 
টাকা গব্ণমেন্ট গ্রহণ করিয়াছিলেন ৷ কিন্তু এবার জুন মাসে যে এক 
বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্যাঙ্কের লাভ হইয়াছে ২ কোটী ৭৯ 
লক্ষ ২৬ হাজার টাকাঁ। উহার মধ্যে ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা 
অংশীদাঁরগণকে লভ্যাংশ হিসাবে দেওয়া হইয়াছে এবং বাকী ২ কোটী 
৬১ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন । 
সমষ্টিগত স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যাহাতে. উহার অল্প 
সংখ্যক অংশীদারের স্বার্থের জন্য পরিচালিত না হয় তজ্জন্য ব্যাঙ্কের 
৪৭ ধারায় উহার অংশীদারগণের প্রাপ্য লভ্যাংশের পরিমাণ সীমাবদ্ধ 
করিয়া দেওয়া ভালই হইয়াছে । কিন্তু গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং উহাদের 
লাভের পবিমাণ বৃদ্ধি করিবাব জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দেশের সর্ব্বোচ্চ 
স্বার্থসাধনে প্রতিনিবৃত্ত করিতেছেন কিনা তাহাও একটা চিন্তনীয় 
বিষয়। 

্রক্মদেশে ভারতীয়ের প্রবেশ 

ব্ৰহ্মদেশ ইংরাজ অধিকারে আসার পর চাকুরী, আইন চিকিতসা 
প্রভৃতি ব্যবসা, দীদনী কারবার, কলকারখানা স্থাপন, আমদানী ও 
রপ্তানী বাণিজ্য, মজুবী ইত্যাদি ব্যাপদেশে বহু ভারতবাসী উক্ত দেশে 
গগন করে। ত্রহ্মদেশের অধিবাসিগণ তখন এই সব কাজে তেমন 
অভিজ্ঞ" ছিল' না বলিয়া বর্তমানে উক্ত দেশের আবাদী জমি, চাকুরী, 
ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি কিছুতেই ব্রহ্মবাসীর তেমন আধিপত্য নাই। 
ইদানীং ব্রহ্মবাসিগণ শিক্ষিত হইয়াছে এবং চাকুরী, ব্যবসা বাণিজ্যে 
আত্মনিয়োগ করিতে চেষ্টা করিতেছে । কিন্তু ভারতবাসীর জন্য 
উহাদের জীবিকানির্ব্ধাহের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রই অগ্বিস্তর অবরুদ্ধ! 
এজন্য ইদানীং ব্রহ্মদেশে ভারতীয় বিদ্বেষ প্রবলাকার ধারণ করিতেছে 
এবং ব্রহ্মবাসপী ও ভারতীয়ের মধ্যে দাক্গাহাঙ্গামার ফলে বহু 
রক্তপাত ও জীবনহানিও ঘটিয়াছে। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া 
ব্রহ্মদেশে ভারতবাসীর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য উভয় দেশের গবর্ণমেন্টের 
মধ্যে আলোচনার ফলে সম্প্রতি একটা চুক্তিপত্র স্থির হইয়াছে । 
উক্ত চুক্তির সর্ত আগামী ১লা অক্টোবর তারিখ হইতে বলবৎ হইবে । 
নুতন চুক্তি অনুযায়ী ১লা অক্টোবরের পরে ছাড়পত্র না লইয়া 
কোন ভারতবাসী ভ্রহক্মদেশে প্রবেশ করিতে পারিবে না । যাহারা 
এ তারিখের পরে ত্রহ্মদেশে বেড়াইতে যাইবে তাহারা 
৩ মাসের বেশী এবং বিশেষ অনুমতি লইয়া এক বৎসরের অধিক 
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আধিক জগৎ 





দেশের . 
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কাল উক্ত দেশে থাকিতে পারিবে না। যাহারা উক্ত দেশে অধ্যয়ন 
করিতে ‘যাইবে তাঁহাদিগকে ৫ বৎসর এবং যাহারা বিশেষ শ্রেণীর 
অন্তুমতি' লইয়া ব্ৰহ্মদেশে মজুরী করিতে যাইবে তাহারা ৩ বৎসর 
পর্য্যন্ত ব্ৰহ্মদেশে থাকিতে পারিবে। ব্রহ্মদেশে প্রবেশ ও অবস্থানের 
এই সব নিয়ম ছাঁড়া নূতন চুক্তিতে ছাড়পত্রের জন্য ফি, ব্রহ্ম দেশে 
অবস্থানের জন্য বাধিক টাদা, পোস্যবর্গের জন্য খরচার ব্যবস্থ!। ইত্যাদি 
আরও অনেক কড়াকড়ি নিয়ম কর! হইয়াছে । 

নৃতন চুক্তির ফলে ব্রহ্দেশে ভারতবাসীব পক্ষে অবাধে প্রবেশ 
করিয়া তথায় ইচ্ছামত বসবাস এবং চাকুরী, ব্যবসা, কৃষিকার্ধ্য, দাদনী 
কারবার ইত্যাদি পরিচালনা বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু উহাতে 
ভারতবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও দেশের দূরদর্শী ব্যক্তিমাত্রই নৃত ন 
চুক্তি সমর্থন করিবেন। ব্রহ্মদেশে একটী বিশেষ সংস্কৃতি ও ধর্ম 
রহিয়াছে । উহার বিশুদ্বিতা রক্ষী করিতে এবং ব্রন্মবাসীকে শোষণের 
হাত হইতে উদ্ধার করিতে নূতন চুক্তির মত একটা চুক্তি অপরিহার্য্য 
ছিল। স্বার্থবুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া কেহ যদি এই চুক্তির 
বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষে ইংরাজ জাতির শোষণের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার মতও তাহার কোন নৈতিক অধিকার 


না। 
ইংলণ্ড ও আমেরিকার দেনাপাঁওনা - 

গত ১৯১৪ সালে ইউরোপে যে মহাযুদ্ধ আরস্ত হয় সেই সময়ে 
ইংলণ্ড সমরব্যয় সঙ্কুলনের জন্য আমেরিকার নিকট হইতে ৮৪ কোটা 
২০ লক্ষ পাউণ্ড (১১১২ কোটী ৬৬ লক্ষ টাকা) খণ গ্রহণ করিয়াছিল | 
যুদ্ধ বিরতির পরে সুদে আসলে এই খণের পরিমাণ দাড়ায় ১৩৬ 
কোটী পাউণ্ড । উহার মধ্যে ইংলণ্ড ৩৩ কোটী পাউণ্ড পরিশোধ 
করিয়াই বাকী খণ পরিশোধ করিতে অস্বীকার করে। আমেরিকা 
এইভাবে উহার প্রদত্ত খণের ১০৩ কোটী পাউণ্ড (১৩৭৩ কোটী 
টাকা ) হইতে বঞ্চিত হওয়াতে আমেরিকার আইনসভায় এই মর্মে 
একটা আইন পাশ হয় যে, ভবিষ্যতে যুদ্ধ বাধিলে আমেরিকা! 
ইউরোপের কোন দেশকে নগদ হিসাবেই হউক আর মালপত্রের 
দ্বারাই হউক কোন টাকা ধার দিবে না। উহাই জনসন আইন নামে 
খ্যাডু। আমেরিকাতে এই আইন বলবৎ থাকার জন্য বর্তমান 
যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় ইংলগুকে আমেরিকা হইতে নগদ মূল্য দিয়! 
এবং বৃটীশ সাস্রাজ্যভূক্ত কতিপয় স্থান ইজারা দিয়া সমর সরঞ্জাম ক্রয় 
করিতে হইয়াছে । কিন্তু শেষ পর্য্স্তুইুংলঞ্গুর পক্ষে এইভাবে 
নগদ মূল্যে মালপত্র ক্রয় করা অসম্ভব হইয়া উঠায় প্রেসিডেন্ট ”* 
প্ট “লীজ এণ্ড লেও” অইন নামে একটী বিধান জারী 
করিয়াছেন। এই বিধান অনুসারে ইংলণ্ড এক্ষণে আমেরিকা হইতে 
বিনামূল্যে যে সমস্ত জাহাজ, বিমানপোঁতি ইত্যাদি পাইতেছে যুদ্ধ 
বিরতির পরে ইংলগুকে তদনুরূপ জিনিষ, আমেরিকাকে ফিরাইয়! 
দিতে হইবে। কিন্তু এই বিধান বলবৎ হইবার পূর্ব্বে ইংলণ্ড 
আমেরিকা হইতে যে সমস্ত সমর সরঞ্জাম পাইয়াছিল তজ্জন্ত এখনও 
আমেরিকার ৪২॥ কোটা ডলার (আমাদের দেশের হিসাবে প্রায় ১৩০ 
কোটী টাকা) পাওনা হইয়াছে? এই পাঁওনার বদলে, সম্প্রতি 
বৃটীাশ গবর্ণমেন্ট ১০৭টী আমেরিকান কোম্পানীতে ' ইংলণ্ডের 
অধিবাসিগণ কর্তৃক ক্রীত সমস্ত শেয়ার, আমেরিকাতে ইংলণ্ডের 
অধিবাসীদের অর্থে প্রতিষ্ঠিত ৪১টা বীমা কোম্পানীর সমস্ত শেয়ার 
এবং ইংলগ্ডের যে ৪১টী বীমা কোম্পানী আমেরিকাতে ব্যবসা চালায় 
তাহাদের সমস্ত আয় আমেরিকান গবর্ণমে্টের নিকট বন্ধক 
দেওয়া হইয়াছে ।, এই সমস্ত বন্ধকী সম্পত্তির মধ্যে প্রথম ছুই শ্রেণীর 
বন্ধকী সম্পত্তির বাজ্রার মূল্যই ৫০ কোটী ভলার। স্থির হইয়াছে 
যে আমেরিকা উহার ৪২॥ কোটী ডলার পাঁওনার জন্য শতকরা বাৰিক 
৩ ডলার হিসাবে সুদ পাইবে এবং ১৫ বৎসরের মধ্যে ইংলগুকে আসল 

টাকা শোধ করিতে হইূবে। 
বিগত ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধেআমেরিকা কোন সম্পত্তি বন্ধক 
না রাখিয়া ইংলগুকে টাকা ধার দিয়া ১৩৭৩ কোটী টাকা হইতে 
বঞ্চিত হইয়াছিল। সেই শিক্ষার ফলেই এবার উক্ত দেশ ইংলগ্ডের 
সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া উহাকে টাকা ধার দিতেছে । দেখা যাইতেছে 
যে সাধারণ খাতক ও মহাজনের মধ্যে যেরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান, 
আন্তজ্জাতিক ক্ষেত্রে খণদানের ব্যাপারেও তাহাই বলবৎ হইতেছে । 


ল্বাক্রতলাস্্ শ্বান চাউলেল্ 
তস্য! 





বর্তমান সময়ে বাঙলা দেশে চাউলের মূল্য যে প্রকার অস্বাভাবিক 
ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার প্রতিকারকল্পে বাঙ্গলা সরকার 
আপাততঃ কি করিতে পারেন, তৎসম্বন্ধে গত ৭ই জুলাই তারিখের 
“আধিক জগতে” “চাঁউল-সমস্তা ও বাঙ্গলা সরকার' শীর্ষক একটা প্রবন্ধে 
আমরা আলোচনা করিয়াছি। এই প্রবন্ধের উপসংহারে আমরা 
এরূপ অভিমত প্রকাশ করি যে, বাঙ্গলায় চাউলের সমস্তা একটা 
সাময়িক সমস্তা নহে-__এই প্রদেশে জনসংখ্যা দিন দিন বাঁড়িতেছে 
কিন্তু তদনুপাতে ধানের জমির পরিমাণ বা জমিতে ফলন কিছুই 
বাঁড়িতেছে না-_এরূপ অবস্থায় বাঙ্গলায় ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য 
যদি কোন সুপরিকল্পিত ও দীর্ঘদিনব্যাপী কর্মপন্থা অবলম্িত না হয়, 
তাহা হইলে এই প্রদেশে বরাবরই বর্তমানের ন্যায় চাউলের দুর্ভিক্ষ 
থাকিয়া যাইবে। বর্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়টী একটু বিস্তৃতভাবে 
আলোচনা করিতেছি। 

একথা বোধহয় অনেকেই অবগত আছেন যে, বাঙ্গলা দেশে 
প্রতি বৎসর যে পরিমাণ ধান উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারা এই প্রদেশের 
অধিবাসীদের সম্বৎসরের খোরাকী চলে না। বাঙ্গলা সরকারের 
অর্থনীতিক তদস্ত বোর্ডের সেক্রেটারী মিঃ এন সি চক্রবর্তী কিছুদিন 
পুরে বাঙ্গলায় চাঁউলের সমস্তা ( The Problem of 0০0821%5 
Rice 94715 ) শীর্ষক যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে এই বিষয়টা 
বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে । মিঃ চক্রবর্তী বলেন যে, গত 
১৯৩১ সালে বাঙ্গলা দেশের ৫ কোটা ১ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ভাত 


খাইয়া জীবনধারণ করে এরূপ লোকের সংখ্যা ছিল ৪ কোটী ৮০ * 


লক্ষ । উহাদের প্ররষ্ঠত্যকের জন্য বৎসরে গড়পরতায় কিঞ্চিদধিক 


্ীমণ ধান্তের (৬ মণ টাঁউল) প্রয়োজন হয় এরূপ ধরিলে 


১৯৩১ সালে বাঙ্গলা দেশের উপরোক্ত ৪ কোটি ৮০ লক্ষ 
অধিবাসীর খোরাকীর জন্য ৪৬ কোটা ৪৫ লক্ষ মণ ধান্যের 
প্রয়োজন ছিল। কিন্ত ১৯৩১ সালের পর প্রত্যেক বসরই বাঙ্গলা 
দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এরূপ অবস্থায় মিঃ চক্রবর্তীর 
মতে গত ১৯৩৮ সালে বাঙ্গলার আনুমানিক ৫ কোটা ৪০ লক্ষ 
অধিবাসীর খোঁরাকীর জন্য ৪৮ কোটী ৬০ লক্ষ মণ ধান্তের প্রয়োজন 
ছিল। শ্রতদ্যতীত বাঙ্গলায় বীজের জন্য প্রত্যেক বৎসর ১ কোটা 
৪০ লক্ষ মণ ধান্তের প্রয়োজন হয়। কাজেই এ বৎসরে বাঙ্গলায় 
ধান্যের মোট প্রয়োজন ছিল ৫০ কোটী মণ। কিন্তু কৃষি বিভাগের 
হিসাবে দেখা যায় যে, বাঙ্গলায় গড়পরতায় প্রতি বৎসর ৩৬ কোটা 
৯০ লক্ষ মনের বেশী ধান্ জন্মে না। সুতরাং গত ১৯৩৮ সালেই 
বাজলাদেশে উহার প্রয়োজনীয় ধান্যের তুলনায় ১৩ কোটা ১০ লক্ষ 
মণ কম ধান্য উৎপন্ন হইয়াছিল। মিঃ চক্রবর্তর এই বরাদ্দের পরে 
আরও তিন বৎসর কাল অতীত হইয়াছে। এই তিন বৎসরে 
বাঙ্গলায় ভাত খাইয়া জীবনধারণ করে এরূপ্‌ লোকের সংখ্যা অন্ততঃ 
১১1১৩ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে এব উহাদের জন্য আরও অন্ততঃ ১ কোটা 
মণ ধান্তের প্রয়োজন হইয়াছে । এরূপ অবস্থায় বর্তমানে বাঙ্গলায় প্রয়ো- 
জনের তুলনায় ১৪ কোটা মণ কম ধান্য উৎপন্ন হইতেছে বলা চলে । 
কিন্ত সমস্যার এখানেই শেষ নহে। বাঙলা দেশে জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন ধান্তের প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইতেছে, 


সেইরূপ অন্থদিকে বাঙ্গলায় ধান্তের ফলন দিন দিন হাস পাইতেছে 
খান বাহাদুর আজিজ্ঞুল হক তাহার প্রণীত ম্যান বিহাইও দি প্লাউঁ 
নামক পুস্তকের ৪৯ পৃষ্ঠায় যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে 
দেখা যায় যে, বাঙ্গলায় গত ১৯০৬-৭ সালে প্রতি একর জমিতে গড়ে 
১২৩৪ পাউণ্ড (১৫ মণের কাছাকাছি ) ধান্য উৎপন্ন হইযাঁছিল । 
সেই স্থলে গত ১৯৩০-৩১ সালে প্রতি একর জমিতে গড়ে ১০০২ 
পাউণ্ড (১০1০ মণ) ধান্য উৎপন্ন হয়। ১৯৩৫-৩৬ সালে উহা কমিয়া 
প্রতি একরে উৎপন্ন ধান্ের পরিমাণ দাড়ায় ৭৬৫ পাউণ্ড অর্থাৎ ৯ 
মণের কিছু উপর। এই বিবরণ হইতে বাঙ্গলা দেশে ধান চাউলের 
সমস্ত! কি প্রকার শোচনীয় হইয়া দ্রাড়াইয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা 
যায়। বাঙ্গলা বর্তমানে ধান চাউলের জন্য ক্রমেই ব্রহ্মদেশের উপর 
অধিকতর নির্ভরশীল হইয়া উঠিতেছে। উহার অবশ্যম্তাবী ফল 
হিসাবে গত, কয়েক বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলায় চাউলের মূল্য ক্রমাগত 
চড়িতেছে। বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ধান্য ও চাউল তদন্ত 
কমিটার ( Bengal Paddy & Rice Enquiry Committee ) 
রিপোটের ২৪ পৃষ্ঠায় দেখা যায় যে, গত ১৯৩৩-৩৪ সালে এই 
প্রদেশে সাধারণ শ্রেণীর প্রতি মণ বালাম চাউলের গড়পরতা 
মূল্য ছিল ২।/০ আনা । উহা ১৯৩৪-৩৫ সালে ৩ টাকায়, ১৯৩৫-৩৬ 
সালে ৩০ আনায়, ১৯৩৬-৩৭ সালে ৩॥০ আনায় এবং ১৯৩৭-৩৮ 
সালে ৩।%০ আনায় পরিণত হয়। উহার পরে চাউলের মূল্য কি 
ভাবে বদ্ধিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ নিশ্য়োজন। দেখা যাইতেছে 
যে, যুদ্ধের পূর্ববর্তী স্বাভাবিক সময়েও বাঙ্গলায় বৎসরের পর বৎসর 
চাউলের মূল্য চড়িতেছিল। উহার অবশ্যস্তাবী প্রতিক্রিয়া হিসাবে 
ইতিমধ্যেই বহুলোক দুই বেলার পরিবর্তে এক বেলা, 
পেট ভরিবার পরিবর্ত্তে আধ পেটা থাইয়া, কোনওরূপে জীবন 
ধারণ করিতেছে। কিন্তু অবস্থা দিন দিন যে প্রকার জটিল, 
হইয়া উঠিতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গলার অধিবা সিগণ 
এক বেলারও অন্ন জুটাইতে পারিবে কিনা সন্দেহ । 
যে দেশে খাগ্ঠাভাব এত বেশী এবং যে দেশে এই সমস্ত! দিন দিন 
অধিকতর জটিল হইয়া উঠিতেছে, সেই দেশের গবর্ণমেন্ট যদি উহার 
স্থায়ী প্রতিকারব্যবস্থা অবলম্বন না করেন, তাহা হইলে তাহারা 
বিপ্লব ও নিজেদের মরণই ডাকিয়া আনিবেন। বাঙ্গলায় এই সমস্তার 
প্রতিকারের জন্য ব্যাপক ও দীর্ঘদিনব্যাপী কর্মপন্থা অবলম্বন করা; 
আশু প্রয়োজন | 

বাঙ্গলা সরকার কি উপায়ে চাউলের ব্যাপারে বাঙ্গলাদেশকে 
স্বাবলম্বী করিতে পারেন ? বাঙ্গলায় বর্তমানে আবাদযোগ্য জমির 
অধিকাংশ আবাদী জমিতে পরিণত হইয়াছে । এই প্রদেশে যে জমি 
আবাদ হইতেছে তাহারও শতকরা ৯০ ভাগ জমিতে ধান্যের চাষ 
হইতেছে । বাকী ১০ ভাগ জমিতে মাত্র পাট, সরিষা, কলাই, তামাক 
ইত্যাদির চাষ হইয়া থাকে। এই প্রদেশের অধিবাঁসিগণকে কাপড়, 
লবণ, কেরোসিন, তামাক, গৃহনিন্মাণের সরঞ্জাম ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় 
দ্রব্য সংগ্রহের জন্য কিছু কিছু জমিতে অবশ্যই পাট জাতীয় অর্থকরী 
ফসলের চাষ করিতে হইবে । এদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বাঁড়ীঘর, 

(৪১২ পৃষ্ঠায় জব্য ) 





গত বৎসর ১লা সেপৌম্বর তারিখে বঙ্গীয় মহাজনী আইন 
( The Bengal Money Lenders Act ) বলব হওয়ার পর 
এক বৎসর কালও অতিবাহিত হয় নাই । কিন্তু ইতিমধ্যেই উক্ত 
" আইনের বনু গলদ ধরা পড়িয়াছে এবং হাইকোর্টের একাধিক 
বিচারপতি এই আইনের বিভিন্ন ধারার সম্পর্কে নানাপ্রকার অপ্রিয় 
মন্তব্য করিয়াছেন। প্রকাশ €য, বাঙ্গলা সরকার এজন্য উক্ত 
আইনের রদবদল করিতে সঙ্কল্প স্থির করিয়াছেন। 

বাঙ্গলা সরকার মহাজ্জনী আইনের কিভাবে রদবদল করিতে 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহ! উক্ত আইনের সংশোধক বিল প্রকাশিত না 
হওয়া পর্য্যস্ত বুঝা যাইবে না। ইত্যবসরে এই .আইন সম্বন্ধে 
আমাদের অভিমত গবর্ণমেণ্ট সকাশে উপস্থিত করিতেছি । প্রথমেই 
বলিয়া রাখা ভাল যে, আমরা এই আইনের মূলনীতির বিরোধী নহি। 
বর্তমান আইনে সুদের সর্বোচ্চ হার নির্দেশ করিয়া দেওয়াতে এবং 
মহাজ্জন কোন অবস্থাতেই স্থদেআসলে আসলের দ্বিগুণ পরিমিত 
টাকা আদায়ের অধিকার পাইবে না বলিয়া স্থিরীকৃত হওয়াতে 
এদেশের বহু খগগ্রস্ত ব্যক্তি খণভার হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে । 
সেই হিসাবে এই আইনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল এবং আছে 
উহা বল! যাইতে পারে৷ কিন্তু এই আইনে অনেক ক্ষেত্রে অনাবস্যক- 
রূপে মহাজনদের পক্ষে এরূপ বিরক্তিকর বিধান স্থষ্টি করা হইয়াছে 
এবং পাওনা টাকা আদায় সম্বঙ্মে এরূপ অন্যায় বিধান দেওয়া হইয়াছে, 
যাহার, ফলে বাঙ্গলায়, দাদনী কারবার বর্তমানে একরূপ উঠিয়া 
গিয়াছে। খাতককে মহাজনের হাত হইতে রক্ষা করা যেরূপ 
প্রয়োজন, খাতক যাহাতে বিপদের সময়ে টাকা ধার পাইতে 
পারে . তাহার ব্যবস্থা .করাও সেইরূপ' প্রয়োজন । কিন্তু বর্তমান 
আইনে খাঁতকের সুবিধার দিকে এরূপ অত্যধিক জোর দেওয়া 
হইয়াছে, যাহার ফলে দেশে দাদনী কারবার বন্ধ হইয়া খাতকেরই 
অধিক অনিষ্ট হইতেছে । এই বিষয়টার প্রতি ইতিপূর্বের আমরা 
একাধিকবার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছি। বর্তমানে দাদনী 
কারবার বন্ধ হওয়ার জন্য দেশের আবাদী জমি অকৃষকের হাতে চলিয়া 
যাইতেছে, জনসাধারণের খরচের পরিমাণ কৃত্রিমভাবে সঙ্কুচিত হইবার 
ফলে মজুর ও বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের আয় উল্লেখযোগ্যভাবে 
কমিয়া গিয়াছে এবং জনসাধারণ আয়বৃদ্ধিমলক কাজে হাত দিতে 
পাঁরিতেছে না । উহার সমষ্টিগত প্রতিক্রিয়ায় দেশের আধিক অবস্থা 
ক্রমেই অধিকতর শোচনীয় হইতেছে । গবর্ণমেন্টই হউক আর 
জনসাধারণই হউক, কাহারও পক্ষে খণ গ্রহণ না করিয়া কোনও বড় 
রকম জাতিগঠনমূলক বা আয়বৃদ্ধিজনক কাজে হাত দেওয়া সম্ভব 
নহে । যে দেশে খণ পাওয়া যায় না, সেই দেশে কৃষি শিল্প বাণিজ্য 
কিছুরই উন্নতি হইতে পারে না। বাঙ্গলায় মহাজনগণ খণদান না 
করিলে এই প্রদেশে লক্ষ লক্ষ একর অনাবাদী ও জঙ্গলাকীর্ণ জমি 
শস্ত-শ্যামল কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইতে পারিত না এবং দেশে 
জনসাধারণের চেষ্টায় এত বিদ্যালয়, হাসপাতাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত 
হইত না। বাঙ্গলা সরকার খণ না পাইলে বাঙ্গলার কৃষকগণকে 
কৃষিঝণ দিয়া সাহায্য করিতে পারিতেন না। ভারত সরকার যদি 
খণ না পাইতেন তাহা হইলে এদেশে রেলপথ, সেচকার্য্য, ডাক- 
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বিভাগ, রাস্তাঘাট ইত্যাদি কিছুরই প্রপার হইত না। ব্যবসায়ী 
সমাজ খণ না পাইলে দেশে আজ এত কলকারখানা স্থাপিত হইয়া 
লক্ষ লক্ষ বেকার ব্যক্তির অন্নসংস্থানের পথ হইত না। বাঙ্গলায় 
কৃষক, ব্যবসায়ী, মধ্যবিত্ত সমাজ, জমিদার সকলেরই খণের প্রয়োজন 
আছে এবং মহাজ্রনী আইনের ফলে বাঙ্গলায় মহাঁজনী কাববার 
উঠিয়া যাওয়াতে সকলেরই ক্ষতি হইতেছে । 

সুতরাং মহাজনগণ যাহাতে খাতকের সর্বনাশ সাধন না করিতে 
পারে, তম্মত ব্যবস্থা বজায় রাখিয়া মহাজনী আইনের 'যে সব ধারার 
অনাবশ্টক কঠোরতার জন্ত মহাজনগণ দাদনী ব্যবসা হইতে সরিয়া 
দাড়াইয়াছে, সেই সব ধারার সংশোধন করাই বাঙ্গলা সরকারের কর্তব্য 
হইবে। এই প্রসঙ্গে আমরা বিশেষভাবে উক্ত আইনের ২৫, ২৭, ৩০, 
৩৪ ও ৩৫-_এই কয়টী ধারার কথা উল্লেখ করিতে পারি । উক্ত আইনের 
২৫ ধারায় প্রতি বৎসর খাতককে তাহার নিকট পাওনা টাকা সম্বন্ধে 
সুনির্দিষ্ট ফরমে একটা বিবরণ দেওয়া প্রত্যেক মহাজনের পক্ষে 
বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে এবং ২৭ ধারায় বলা হইয়াছে যে, মহাজন 
যদি এই বিধানের ব্যতিক্রম করে তাহা হইলে সে প্রদত্ত টাকার সুদ 
বা খরচা ডিক্রী পাইবে না । এই বিধান অত্যধিক কঠোর বলিয়াই 
মনে হয়। মহাজন যাহাতে খাতকের অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করিতে 
না পারে তজ্ঞন্য টাকা দাদন করার সময়ে খাতককে প্রদত্ত টাকা ও 
সুদের বিবরণ সহ একটা বিবৃতি দেওয়া তাহার পক্ষে বাধ্যতা- 
মূলক. করা যাইতে পারে। কিন্তু খাতক না চাহিলেও মহাজনকে 
বদর বৎসর একটা বিবৃতি দিতে হইবে এবং এই বিবৃতি না দিলেই সে 
সুদ ও মামলার খরচা ডিক্রী পাইবে না, উহার ন্তোন অর্থই হয় না। 

প্রচলিত আইনের ৩০ ধারায় বলা হইয়াছে যে, কোন মহাজন” 
স্বদে-আসলে আসলের দ্বিগুণ প্রমাণ বেশী টাকা আদায় করিতে 
পারিবে না। উহার যৌক্তিকতা আছে। কিন্তু টাকার বাজারের 
অবস্থা নিরিরবশেষে সব সময়েই সুদের সর্ব্বোচ্চ হার রেহানী খতে 
শতকরা বাধিক ৮ টাকা এবং রেহানী ভিন্ন অগ্য খতে শতকরা বাঁধিক 
১* টাকা হইবে বলিয়া এই ধারায় যে বিধান দেওয়া হইয়াছে তাহার 
কোন যৌক্তিকতাই নাই। টাকার বাজারের অবস্থা অনুযায়ী সুদের 
এই হারে তারতম্য হওয়া আবশ্যক ৷ নচেৎ যে সময়ে মহাজন ৫কাম্পা- 
নীর কাগজে বা কলকারখানার শেয়ারে টাকা খাটাইয়া শতকরা বাৰিক 
৬৭ টাকা সুদ আদায় করিতে সমর্থ হইবে, সেই সময়ে সে কখনও ৮1১০ 
টাকা সুদে সাধারণের মধ্যে টাকা দাদন করিতে অগ্রসর হইবে না । 
প্রচলিত আইনের ৩৪ ধারায় ডিক্রীর টাকা আদায়ের জন্য আদালতকে 
২০ বৎসর পর্যন্ত কিস্তি দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । ৩৫ 
ধারায় বলা হইয়াছে যে, কোন খাতক যদি কোন কিস্তির টাকা না দেয় 
তাহা হইলে মহাজন খাঁতকের সম্পত্তি হইতে মাত্র কিস্তির টাকার 
সমপরিমাণ মূল্যের সম্পত্তি নীলাম করাইতে পারিবে । এই নীলাম 
যদি কিস্তির টাকার সমপরিমাণ মূল্যে ডাক না হয় তাহা হইলে 
তজ্জন্য মহাজনের ক্ষতিপূরণের কোন ব্যবস্থা নাই। অধিকন্তু কিস্তি 
খেলাপ করিলে খাঁতকের সম্পত্তি নীলাম সম্বন্ধে অনেক বিধি নিষেধ 
সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই সব বিরক্তিকর ও ক্ষতিজনক ব্যবস্থার 

(৪১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 


am 


৮৮৮৫ 


ক্রুল্নিন্বক্ছিত্ভুত্ভি জন্মিত্তে ওরাল 
স্তস্বা মক্কার 


বাঙ্গলাদেশে ভূম্যধিকারীকে খাজানা দিবার সর্তে কৃষিকার্ধ্যের 
জন্য যে জমি ব্যবহৃত হয় তাহাতে কৃষকদের স্বত্ব-স্বামিত্ব বঙ্গীয় 
প্রজান্বত্ব আইনে সুনির্দিষ্ট করা হইয়াছে । এই আইনে কৃষককে 
কৃষিকাধ্যের জঙন্ক ব্যবহৃত জমি ইচ্ছামত পুরুষামুক্রমে ভোগদখল ও 
দান বিক্রয়, করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, ভূম্যধিকারীকে 
খামখেয়ালীভাবে জমির খাজানা ধার্য্য ও বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা হইতে 
বঞ্চিত করা হইয়াছে, জমিতে পু্ষরিণী খনন ইমারত নিৰ্ম্মাণ জমির 
উপরিস্থিত বৃক্ষ কর্তন ইত্যাদি ব্যাপারে প্রজার উপর যে বিধিনিষেধ 
ছিল তাহা অপস্থত হইয়াছে, জমি হস্তান্তর কালে যে নজরান৷া ও 
অগ্রক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে এবং প্রজ্জার নিকট 
হইতে কোনও প্রকার আবওয়াব গ্রহণ করা দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া! 
গণ্য হইয়াছে । কিন্তু বাঙ্গলা দেশে কৃষিকার্য্যের জন্য ব্যবহৃত জমির 
দখিলকার প্রজাকে এই সমস্ত অধিকার দেওয়া হইলেও এবং মৌরসী 
মোকররী ত্বত্বে জমির উপর বসবাসকারী প্রজাকে তাহার 
বাসস্থান সম্পর্কে অনুরূপ অধিকার দেওয়া হইলেও এই প্রদেশে 
নির্দিষ্ট খাজানা দিবার সর্ভে সহর, বাজার ও পল্লী সঞ্চলে বসবাস, 
ব্যবসাকাধ্য পরিচালনা, কলকারখানা স্থাপন, মাছ ধরা এবং অন্যান্য 
কৃষিবহিভূতি কাজের জন্য যে জমি ব্যবহৃত হয় তাহাতে অবস্থিত 
প্রজার স্বত্বাধিকার কোন আইন দ্বারা সুনির্দিষ্ট নাই । এজন্য 
ভূম্যধিকারী এই সব জমির জন্য ইচ্ছামত নজরানা গ্রহণ ও খাজনা 
ধাৰ্য্য ও বৃদ্ধি করিতে পারেন এবং প্রজাকে যে কোন সময়ে জমি 
হইতে উচ্ছেদ করিতে পারেন। জমিতে বসবাস ও ব্যবসাদির জন্য" 
ইমারত নির্মাণ, বুর্জী খনন ইত্যাদিতেও প্রজার কোন অধিকার 
“দাই | এই ধরণের জমিসইস্তাস্তরিত হইলে নূতন প্রজাকে জমিতে 
ভোগ দখলের অধিকার দেওয়াও ভূম্যধিকারীর ইচ্ছাধীন । 
এই সব কারণে বর্তমানে সহর, বাঁজার ও পল্লী অঞ্চলে বসবাস, ব্যবসা 
পরিচালনা এবং কলকারখানা স্থাপনের জন্য জমি সংগ্রহ একটা 
অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যাপান্প হইয়া দাড়াইয়াছে। অধিকন্তু জমির উপর 
অধিকারে অনিশ্চয়তার জন্য অনেকেই সাহস করিয়া জমির উপর 
ইমারত ইত্যাদি নিৰ্ম্মাণ করিতে সাহস পাইতেছেন না। এজন্য 
সহরগুলির উন্নতি এবং দেশে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসার 
বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে । বাঙ্গলা সরকার এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য 
গত ১৯৩৮ সালের আগষ্ট মাসে মিঃ ই এন রাণ্ডি আই সি এসকে 
সভাপতি করতঃ অন্য ১৪ জন সদস্যসহ “কৃষিবহিভূ্ত জমির প্রজাদের 
অধিকার সম্বন্ধে তদন্ত এবং ভূম্যধিকারী যাহাতে ইচ্ছামত প্রজ্জীকে 
উচ্ছেদ করিতে না পারে” তদ্বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য একটী কমিটী 
(Non-Agricultural Land Enquiry Committee) গঠন 
করেন। সম্প্রতি এই কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। 

উক্ত কমিটী কৃষিবহিভূ্তি জমির (Non-Agricultural Land) 
যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কমিটার 
মতে আদতে যে উদ্দেশ্যেই জমি ইজারা দেওয়া হউক না কেন, এ জমি 
যদি বর্তমানে কৃষিকার্ধ্য ও উদ্যানের জন্য ব্যবহৃত না হয় তাহা 
হইলে উহা এবং যে জমি কৃষিকার্ধ্য ও উদ্যানের কাজ ব্যতীত অন্য 
কাজের জন্য ইজারা লওয়া হইয়াছিল তাহা বর্তমানে যে কাজের 


জন্যই ব্যবহৃত হউক না কেন তাহা কৃষিবহিভূ'ত জমি বলিয়া গণ্য 
হইবে | তবে বাসগৃহের জন্য ব্যবহৃত যে জমিতে ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় 
প্রজান্বত্ব আইনের ১৮২ ধারা প্রযোজ্য এবং দার্জ্জিলিং জলপাইগুড়ি ও 
চট্টগ্রাম জেলার যে সমস্ত জমিতে চায়ের আবাদ ও চা প্রস্তুত হয় 
তাহা কৃষিবহিভূত জমি বলিয়া গণ্য হইবে না। কমিটী তাহাদের 
দ্বারা নিদ্ধারিত “কৃষিবহিভূর্ত জমি" নিম্নলিখিত ৪টী ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন যথা (১) বসবাসের জন্য ব্যবহৃত জমি (২) ব্যবসায়ের 
জন্য ব্যবহৃত জমি (৩) কলকারখানা স্থাপনের জন্য ব্যবহৃত জমি 
এবং (৪) উপরোক্ত ৩ শ্রেণীর কাজ ছাড়া অন্য কৃষিবহিভূ্তি কাজে 
ব্যবহৃত জমি।. এই ৪ শ্রেণীর জমির মধ্যে প্রথম শ্রেণীর জমি 
সম্বন্ধে কমিটী শ্রেণীভেদে এরূপ নির্দেশ দিয়াছেন যে, (ক) উক্ত 
জমি লিখিত চুক্তিমূলেই হউক আর চুক্তি না করিয়াই হউক যদি এক 
বৎসরের অনধিককাল প্রজার দখলে থাকিয়া থাকে তাহা হইলে উহাতে 
প্রচলিত ব্যবস্থাই বলবৎ থাকিবে । (খ) এই জমি যদি কোনও 
চুক্তি না থাকা সত্বেও ১৮৮২ সালের পূর্ব হইতে প্রজার দখলে থাকিয়া 
থাকে তাহা হইলে উহাতে প্রজা ওয়ারিশানক্রমে চিরস্থায়ী দখিলকার 
হইবে এবং প্রজ্ঞা এই স্বত্ব অবাধে বিক্রয় করিবার অধিকারী হইবে। 
(গ) এই জমি কোনও চুক্তি না করিয়াও ১৮৮২ সালের পরবর্তীকালে 
যদি প্রজার দখলে আসিয়া এক বৎসরের অধিক কাল তাহা বলবৎ 
থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে উহাতেও প্রজ! ওয়ারিশানক্রমে চিরস্থায়ী 
দখিলকার হইবে। তবে এই শ্রেণীর জমি দান বা বিক্রয়স্ত্রে 
হস্তান্তরিত হইলে এ সময়ে ভূম্যধিকারী স্যায্যমত নজরানা পাইবেন 
এবং জমির কোন অংশীদার থাকিলে তাঁহারা ও জমির আশে পাশের 
জমির মালিকগণ উহা অগ্রক্রয়ের অধিকার পাইবেন । এই শ্রেণীর 
জমির দখিলকারগণ যদি জমি বসবাস ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহার 
করেন তাহা হইলে ভূম্যধিকারী তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন 
(ঘ) এই শ্রেণীর যে জমি লিখিত চুক্তিমূল্যে এক বৎসরের অধিক- 
কাল যাবৎ প্রজার দখলে রহিয়াছে অথবা চুক্তির মেয়াদ অতিক্রাস্ত 


হইবার পরেও যে জমি প্রজা ভূম্যধিকারীর সম্মতি বা সম্মতি . 


ব্যতিরেকে ভোগ "করিতেছে তাহাতেও প্রজার ওয়ারিশানক্রমে স্থায়ী 
অধিকার বস্তিবে। তবে এই জমি হস্তান্তর কালে উপরোক্ত “গ” 
ধারায় উল্লিখিত জমির উপর প্রযোজ্য সর্ত উহাতে৪ বলবৎ হইবে। 
(উ) এই শ্রেণীর যে জমিতে প্রজ্ঞা লিখিত চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট 
সময়ের জন্য ভোগদখলকার আছে তাহার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে 
তাহাতে প্রজার ওয়ারিশানক্রমে স্থায়ী অধিকার বন্তিবে। তবে উহা! 
হস্তাস্তরিত হইলে এই জমির জন্য আদালত যে পরিমাণ নজরানা 
সাব্যস্ত করিয়া দিবেন তাহা নূতন প্রর্জাকে প্রদান করিতে হইবে। 
এই জমি যদি অভীপ্সিত উদ্দেশ্য অর্থাৎ বসবাস ছাড়া অন্য কাজে 
ব্যবহৃত 'হয়, তাহা হইলে ভূম্যধিকারী উহা হইতে প্রজাকে উচ্ছেদ 
করিতে পারিবেন । পু 

ব্যবসায়ের জন্য যে জমি ব্যবহৃত হইতেছে তৎসম্বন্ধে কমিটার 
নির্দেশ এইরূপ--(ক) যে জমি কোন লিখিত চুক্তি ব্যতিরেকে ১৮৮২ 
সালের পূর্ব হইতে ব্যবসায়ী দখল করিতেছে তাহাতে তাহার ওয়া- 
রিশ্বানক্রমে স্থায়ী অধিকার বর্তিবে এবং সে উহা ইচ্ছামত দান 
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দেওয়া হইবে। 


২৮শে জুলাই, ১৯৪১ ] 


আধিক জগৎ 
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বিক্রয় করিতে পারিবে। 'ভুম্যধিকারী এই জমি হস্তান্তর কালে 
আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট মূল্যে উহা অগ্রক্রয়ের অধিকার পাইবেন। এই 
শ্রেণীর জমি যদি ব্যবসায় ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে 
উহা হইতে ভূম্যধিকারী প্রজ্জাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন। (খ) 
এই শ্রেণীর যে জমি কোন লিখিত চুক্তি ছাড়া ১৮৮২ সালের 
পর্বর্তী কালে ব্যবসায়ীর দখলে আসিয়াছে তাহাতেও উপরোক্ত ‘ক’ 
ধারার ব্যবস্থা বলবৎ হইবে। (গ) যে জমি লিখিত চুক্তিমূলে 
অনির্দিষ্ট কালের জন্য প্রজাকে ভোগ দখল করিতে দেওয়া হইয়াছে 
তাহাতেও উপরোক্ত ‘ক’ ধারার বিধান বলবৎ হইবে । (ঘ) যে জমি 
লিখিত চুক্তিমূলে নিদ্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে পত্তন 
' দেওয়া হইয়াছে তাহাতে চুক্তির গ্রেয়াদ বলবৎ থাকা পর্য্যস্ত উপরোক্ত 
“ক? ধারার বিধান বলবৎ থাকিবে। চুক্তির মেয়াদআস্তে উহার 
দখিলকার আদালত কর্তৃক ধাধ্য ন্যায্য সর্তে পুনঃ পুনঃ (in 
successive Tenewals) উহা! ভোগ-দখল করিবার অধিকার 
পাইবে । উহাই ব্যবসায়ের জন্য পত্তনীকৃত জমি সম্বন্ধে কমিটার 
স্ুপারীশ | কলকারখানা স্থাপনের জন্য যে জমি পত্তন লওয়া 
হইয়াছে তৎসম্বন্ধে কমিটী হুবহু ব্যবসায়ের জন্য পত্তনীকৃত জমির 
অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সুপারীশ করিয়াছেন । বসবাস, 
ব্যবসায় এবং কলকারখানা স্থাপন ছাড়া অন্যান্য ভাবে কৃষি-বহিভূতি 
কাজে ব্যবহৃত জমির মধ্যে জলমহাল সম্বন্ধে কমিটী কোন সুপারিশ 
করেন নাই। কারণ এই সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট একটী পৃথক আইন 
প্রণয়ন করিতে স্কর্প করিয়াছেন। জলমহাঁল ছাড়া অন্তান্ত জমি 
সম্বন্ধে ব্যবসায়ের জন্য ব্যবহৃত জমির অনুরূপ ব্যবস্থা হউক-উহাই 
কমিটার অভিমত । কমিটার আরও অভিমত এই যে, কৃষি-বহিভূতি 
যে জমিতে প্রজা ওয়ারিশানক্রমে স্থায়ী অধিকার পাইবে সেই 
জমিতে ইচ্ছামত বাসগৃহ নিৰ্ম্মাণ, পুকুর খনন এবং জমির উপরিস্থিত 
বৃক্ষ কর্তন সম্বন্ধে প্রজার অবাধ অধিকার জন্মিবে। তবে কমিটী 
এরূপ নির্দেশ দিয়াছেন যে, কোন প্রজা তাঁহাদের (কমিটীর ) নির্দেশ 
অনুযায়ী অধিকার পাওয়ার পর সে যদি তাহার অধিকৃত জমি অস্ত 
কাহাকেও পত্তন (5০15-15232 ) দেয়, তবে সে আপনা হইতে জমির 


_ উপর সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে । 


কমিটার এই সমস্ত সুপারীশ সম্বন্ধে উহার অনেক সদস্ত ভিন্নমত 
প্রকাশ করিয়্াছেন। খান সাহেব হামিছুদ্দীন আহম্মদ, মৌলবী 
আবদুল লতিফ বিশ্বাস ও মৌলবী মফিছুদ্দীন আহম্মদ এরূপ ভিন্ন 
মত দিয়াছেন যে, ব্যবসায়ের জন্য ব্যবহৃত “ঘ' শ্রেণীর জমির দখল 
.সন্বন্ধে মেয়াদ শেষ হইলে এই শ্রেণীর যে জমি সেলামী দিয়া সংগ্রহ 
করা হইয়াছিল তাহাতে উহার দখিলকারকে হ্যাষ্যমত নজর 
,সেলামী লইয়া চিরস্থায়ী অধিকার দেওয়া হউক ৷ মৌলবী সফিরুদ্দীন 
আহম্মদ এরূপ বলেন যে, বসবাসের জন্য গৃহীত ও’ শ্রেণীর এবং 
ব্যবসায়ের জন্য গৃহীত “ঘ' শ্রেণীর জমির পত্তনের মেয়াদ শেষ হইলে 
গ্রজাকে ন্যাষ্যমত নজর দিয়া উহা পুনরায় পত্তন লওয়ার মাত্র অধিকার 
দেওয়া হইয়াছে । তাহার মতে উক্ত ব্যবস্থায় এই শ্রেণীর জমির 
উপর প্রজার অধিকার চিরদিন অনির্দিষ্ট থাকিয়া যাইবে এবং 
উহাদিগকে চিরদিন ভূম্যধিকারীর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া 
থাকিতে হইবে । এই অবস্থায় এরূপ ব্যবস্থা হউক, যাহাতে কোন 
প্রজা এই শ্রেণীর জমিতে দশ বৎসরের অধিককাল পর্যন্ত দখিলকার 
থাকিলে তাহাকে ওয়ারিশানক্রমে স্থায়ী ও হস্তান্তরযোগ্য স্বত্ব 


খান বাহাছুর মহম্মদ ইব্রাহিম বলেন যে, 
ভূম্যধিকারিগণ বরাবর উচ্চহারে সেলামী আদায় করিয়া আসিয়াছেন__ 


কাজেই এখন উহাদিগকে আর সেলামী দেওয়ার ব্যবস্থা করিবার 
কোন হেতু নাই। তিনি প্রতিবেশীকে অগ্রক্রয়ের অধিকার দেওয়ারও 
বিরোধী । তিনি আরও বলেন যে, কোন প্রজা যদি এরূপ কোন 
ভাবে তাহার দখলীকৃত জমি ব্যবহার করে, যাহাতে যে উদ্দেশ্যে 
এই জমি পত্তন দেওয়া হইয়াছে ভবিষ্যতে সেই উদ্দেস্টে ব্যবহার 
করিবার, পক্ষে উহাতে বাধা না জন্মে তাহা হইলে এ প্রজাকে উচ্ছেদ 
করা হইবে না। ময়মনসিংহের মহারাজা শশীকাস্ত আচার্য্য চৌধুরী 
উক্ত রিপোর্টের মূল সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একটা সুদীর্ঘ রিপোর্ট 
দিয়াছেন। প্রথমতঃ কমিটা যে ভাবে কৃষিবহিভূ্তি জমির সংজ্ঞা 
নির্দেশ করিয়াছেন, তিনি সেইভাবে উহার সংজ্ঞা নির্দেশে প্রস্তুত 
নহেন। দ্বিতীয়তঃ কমিটার আলোচ্য বিষয় ছিল, প্রজ্ঞা যাহাতে জমি 
হইতে খামখেয়ালীভাবে উচ্ছেদ না হইতে পারে। এই অবস্থায় 
কমিটী প্রজ্াকে ওয়ারিশানক্রমে স্থায়ী অধিকার দেওয়া এবং জমি 
হস্তান্তর করা সম্পর্কে যে সমস্ত অধিকার দিবার সুপারিশ করিয়াছেন 
তাহা তিনি অবান্তর বলিয়া মনে করেন। তাহার প্রধান সুপারীশ 
এই যে, কোন জমিতে প্রজা যদি ২০ বৎসরের অধিককাল দখিলকার 
থাকিয়া থাকে, এই জমি যদি ভূম্যধিকারীর নিজের বা তাহার 
পুত্রকন্তার জন্য প্রয়োজন না হয়, এই জমির উপর প্রজাকে স্থায়ী 
অধিকার দিলে যদি ভূম্যধিকারীর সম্পত্তির বিলিব্যবস্থায় ব্যাঘাত না! 
ঘটে এবং প্রজা যদি বারশ্বার খাজনা বাকী না রাখে, তাহা হইলেই 
ভূম্যধিকারী নির্দিষ্ট সেলামী লইয়া নির্দিষ্ট খাজনায় এই জমিতে 
প্রজাকে স্থায়ীভাবে অধিকার প্রদান করিবেন । 
আমাদের মনে হয় যে, কমিটীর মুল সুপারীশ সম্বন্ধে যে সমস্ত 
ভিন্নমত প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে কতকগুলি প্রজার উপর 
এবং কতকগুলি ভূম্যধিকারীর উপর পক্ষপাতছুষ্ট। কুষি-বহিভূত 
জমিতে প্রজার সুনির্দিষ্ট অধিকার না থাকার জন্য এদেশে সহর- 


“সমূহের উন্নতি এবং ব্যবসা ও শিল্পের প্রসার বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে__উহা 


আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। বর্তমানে সহর, বুজার ও পল্লীঅঞ্চলের 
জমি অল্পসংখ্যক ব্যক্তির হস্তগত -_অথচস্লহরে, বাজারে ও পল্লীতে 
বাসগৃহ নিশ্মাণের “জন্য বহুব্যক্তির পক্ষে জমি অত্যাবশ্যক । এই 
অবস্থায় প্রচলিত আইনে যাহাই থাকুক না কেন, এই শ্রেণীর জমিতে 
প্রজাগণকে স্থায়ী অধিকার দেওয়া বাঞ্নীয়। বহু ব্যক্তিকে বঞ্চিত 
করিয়া অল্প সংখ্যক ব্যক্তির একাধিপত্য বজায় রাখা যুক্তিযুক্ত নহে। 
সেই হিসাবে কমিটার মূল সিদ্ধান্তগুলি আমরা মোটামুটিভাবে 
সমর্থন করি। তবে এইসব সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কমিটার সভাপতি 
মিঃ ব্লাপ্ডি এবং সেক্রেটারী মিঃ গুপ্ত যৈ ভিন্নমত লিপিবদ্ধ কর্রিয়াছেন 
তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া আমাদের মনে হয়। মিঃ রাণ্ডি এবং 
মিঃ গুপ্ত বলেন যে, বাসগৃহের জন্য লিখিত চুক্তিপত্র ব্যতিরেকে 
সংগৃহীত জমি (উপরি লিখিত গ ও ঘ শ্রেণীর জমি) এক বৎসরের 
অধিককাল সময় প্রজার দখলে থাকিলেই যদি প্রজাকে ওয়ারিশান- 
ক্রমে স্থায়ী অধিকার দেওয়া হয় এবং সর্তাধীনভাবে তাহাকে যদি 
এই জমি হস্তান্তরের অধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহাতে 
বর্তমানে যাহারা এই শ্রেণীর প্রজ! রহিয়াছে তাহাদের, সুবিধা হইবে 
বটে__কিন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ হইলে ভবিষ্যতে আর কেহ বসবাসের 
জন্য এইভাবে জমি পত্তন পাইবে না।* এরূপ অবস্থায় এই শ্রেণীর 
জমি ছাদশ বৎসরের অধিককাল প্রজার দখলে না থাকিলে তাহাকে 
স্থায়ী অধিকার দেওয়া বাঞ্চনীয় হইবে না। বসবাসের জন্য ব্যবহৃত 


ভি’ শ্রেণীর জমির দখিলকারগণকে চুক্তির মেয়াদঅস্তে জমিতে 
ওয়ারিশানক্রমে স্থায়ী ও হস্তাস্তরযোগ্য অধিকার দেওয়ার বিষয়ে 
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যে সুপারীশ করা তইয়াছে মিঃ ব্রাণ্ডি ও মিঃ গুপ্ত তাহাও সমর্থন 
করেন নাই । তাহারা বলেন যে, ব্যবসায়ের জন্য ব্যবহৃত “ঘ' শ্রেণীর 
জমির প্রঙ্গাগণকে চুক্তির মেয়াদঅস্তে পুনঃ পুনঃ পত্তন লইবার যে 
অধিকার দেওয়া হইয়াছে এই শ্রেণীর জমির প্রজাগণকেও তদনুরূপ 
অধিকার দেওয়া হউক | মিঃ ব্রার্ডি এবং মিঃ গুপ্তের এইসব যুক্তি 
ও অভিমত আমরা সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করি। তাহাদের এই 
সুপারীশসহ যদি কমিটার মূল সুপারীশগুলি আইনে পরিণত হয় 
তাহা হইলে বর্তমানে সহর, বাজার ও পল্লীঅঞ্চলে বসবাস, ব্যবসা- 
কাৰ্য্য ও কলকারখানা স্থাপনে যে অন্তরায়ের স্থষ্টি হইয়াছে এবং 
এজন্য সহরগুলির উন্নতি ও শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারে যে ব্যাঘাত 
জন্সিতেছে তাহার প্রতিকার হইবে 'বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। 





(বাঙ্গলায় ধান চাউলের সমস্তা ) 

স্কুল, খেলার মাঠ, রাস্তাঘাট ইত্যাদির প্রয়োজনৈ ক্রমেই অধিক 
পরিমাণে আবাদী জমি অনাবাদী জমিতে পরিণত হইবে। সুতরাং শত 
চেষ্টা করিলেও বাঙ্গলায় ধানের জমির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যরূপে বদ্ধিত 
করা সম্ভবপর নহে । এরূপ অবস্থায় বাঙ্গলায় ধানের জমিতে ফলন 
বৃদ্ধি করিবার জন্য যথোপযুক্ত চেষ্টা কর! ছাড়া বর্তমানে গত্যন্তর নাই । 
স্পেনে প্রতি একর জমিতে গড়পরতায় ৫৫৪২ পাউণ্ু, ইটালীতে 
৪৭৪৩ পাউণ্ড, মিশরে ৩১৭৯, পাউণ্ড এবং জাপানে ২৯৮৮ পাউণ্ড 
(ধান্য ও চাউল তদন্ত কমিটার রিপোর্ট ৭১ পৃঃ ) ধান্য জন্মে। কিন্ত 
বাঙ্গলায় প্রতি একরে গড়ে ৭৬৫ পাউগ্ডের অধিক ধান্য উৎপন্ন হয় 
না। বাঙ্গলাদেশে ধান্যের' ফলন বর্তমানের তুলনায় ৫৬ গুণ বন্ধিত 
না হউক, উহা! অন্ততঃ যদি দেড়গুণও (শতকরা ৫০ ভাগ ) করা যায় 
তাহা হইলে বাজলা দেশের অধিবাঁসিগণ ছু'বেলা পেট ভরিয়া খাইয়াও 
প্রত্যেক ‘বৎসর বাঙ্গলার বাহিরে চাউল রপ্তানী করিয়া অর্থাগম 
করিতে সমর্থ হইবে । 

'বাঙ্গলায় কি স্ভাবে ধান্যের ফলন বৃদ্ধি করা ' যায়, তাহার 
খানে উল্লেখ' নিশ্রয়োজন। 'সেচকাধ্য, ফসলের ক্ষতি নিবারণ, 
উৎ্কৃষ্টতর বীজের ব্যবস্থা, জমিতে ' সার প্রয়োগ ইত্যাদি বহুবিদিত 
পন্থার কথা সকলেই এক নিঃশ্বাসে বলিয়া, দিতে পারেন। পথ 
জানাই আছে; কিন্তু কাজ করিবার কেহ নাই। 'বাজলার প্রধান 
মন্ত্রী মন্ত্রিত্ব গ্রহণকালে দেশবাসীর “ডালভাতের, সমস্তার সমাধান 
করিবেন ' বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে তাহার 
মন্্িত্বের আমলেই বাঙ্গলায় ভাতের সমস্যা একটা জীবনমরণ সমস্তা- 
রূপে দেখা দিয়াছে । তিনি যদি উহার সমাধানের জন্য কিছুমাত্র 
আগ্রহাদ্বিত হন তাহা হইলে বাজলাদেশকে কিভাবে ধান চাউলের 
ব্যাপারে স্বাবলম্বী করা যায় তথ্বিষয়ে পরামর্শ দানের জন্য অবিলম্বে 
তাহাকে একটা বিশেষজ্ঞ কমিটী গঠন করিতে হইবে। ইতিপূর্বে 
তিনি যে ধান চাউল তদন্ত কমিটী গঠন করিয়াছিলেন তাহারা ব্ৰহ্মদেশ 
হইতে আমদানী চাঁউলের উপর শুক্ক বসাইবার পরামর্শ দিয়াই কর্তব্য 
শেষ করিয়াছেন । উহা সমস্যার সমাধান নহে--বরং উহাকে জটিলতর 
করিবার চেষ্টা মাত্র। এই ধরণের কমিটীর কোন প্রয়োজন নাই । 
প্রধান মন্ত্রীকে এরূপ একটা কমিটী গঠন করিতে হইবে যাহা একটা 
পঞ্চবার্ষিকী কি সপ্তবাষিকী গরিকল্পনা দ্বারা বাঙ্গলা দেশকে ধান 
চাউলের ব্যাপারে স্বাবলম্বী করিবার জন্য সুনিশ্চিত পন্থার নিদেশ 
দিতে পারিবেন। এই কমিটীর রিপোর্ট ছয় মাসকাল সময়ের মধ্যে 
পাওয়া যাইতে পারে। উক্ত রিপোর্টের প্রস্তাবমত কাধ্যে অগ্রসর 


আধিক জগৎ 
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হইতে হইলে বাঙ্গলা সরকারের সেচবিভাগ, কৃষিবিভাগ, সমবায় 
বিভাগ, শিল্পবিভাগ ইত্যাদিকে একযোগে কাধ্য করিতে হইবে 
এবং এজন্য গবর্ণমেণ্টকে এক কি দেড় কোটা টাকার আধিক 
দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। গবর্ণমেন্টের সমস্তগুলি বিভাগ যদি 
একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া পরস্পরের সহিত সহযোগিতা। 
করে এবং বাঙ্গলা সরকার যদি প্রয়োজনীয় অর্থবিনিয়োগে অগ্রসর' 
হন, তাহা হইলে ৫ বৎসর কালের মধ্যে বাঙ্গলাদেশকে যে ধান 
চাউলের ব্যাপারে স্বাবলম্বী করিয়া তোলা যাইতে পারে তাহাতে 
আমাদের কিছুমাত্র ' সন্দেহ নাই । গবর্ণমেন্ট এরূপ কোন কর্মপন্থা" । 
গ্রহণ করিবেন-_ন! দেশে বিপ্লব ডাকিয়া আনিবেন ? 


2১০৯৯ 
(বঙ্গীয় মহাজনী আইনের সংশোধন ) 


মধ্যে কোন ব্যক্তিই হাতের টাকা দাদন করিতে অগ্রসর হইতে; 
পারে না। বর্তমান আইন সংশোধন করিয়া কিস্তির মেয়াদ সর্ব্বোচ্চে 
৫ বৎসর ধাধ্য করিলে এবং কিস্তি খেলাপ হইলে তজ্জন্ত মহাজনকে- 
খাতকের সম্পত্তি নীলামের অবাধ অধিকার দিলে বর্তমান অবস্থার 
উন্নতি ঘটিতে পারে। বর্তমান মহাজনী আইনের ৩৬ ধারায় বহু 
পূৰ্ব্বে নিষ্পত্বিকৃত দাদনী টাকার সম্বন্ধে পুনর্ক্বিচারের যে ক্ষমতা দেওয়া 
হইয়াছে তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক ও অবিচারমূলক। এই ধারাঁটা 
সম্পূর্ণভাবে বাতিল হওয়া আবশ্যক । 

আমাদের .মনে হয় যে, মহাঁজনী আইনের উপরোক্ত ধারাঁগুলি 
যদি এইভাবে সংশোধিত হয় তাহা হইলে উভয়কুল রক্ষা পাইবে ৷ 
উহার ফলে খাতকও প্রয়োজনের সময়ে টাকা পাইবে এবং মহাজনও 
নিশ্চিন্তমনে টাকা ধার দিতে পারিবে । * 


COON CET nt ONE COE CECE CI CORO MLN NLU CEKCET 1011 
ধারণার সাই “ওরিয়েন্টাল ভারে 
জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠাসন দিয়াছে । 


৩১-১২-৪০ পৰ্য্যন্ত ৃঁ 
চলতি বীমার পরিমাণ ৮৩ কোটি টাকার উপর। 
ভহবিল ২৭: কোটি টাকার উপর। 
বার্ষিক আয় ' 8¥ কোটি টাকার উপর। 


সর্বাপেক্ষা লোভনীয় বীমা পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণী 
সমেত আমাদের নিয়মাবলীর জন্য অন্ুগ্রহপূর্ব্বক 


ওরিয়েপ্টাল 
গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ 


এসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ। 
২নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা 
ফোন নং--কলিঃ ৫০০ 


হেড অফিস--বোম্বাই ১৮৭৪ সালে ভারতবর্ষে স্থাপিত । 
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আলিক দুলিল্সান্র আন্বল্লা্খন্বল, 





বরহ্ম-ভারত চুক্তির সর্ভাবলী 


স্থায়ীভাবে বসবাসের অথবা জীবিকা সংগ্রহের উদ্দেষ্যে ব্রহ্মদেশে 
ভারতীয়গণের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ও হাস করা সম্পর্কে ভারতবর্ষ ও বন্ধদেশের 


মধ্যে সম্প্রতি যে চুক্তি হইয়াছে তাহার পূর্ণ বিবরণ এবং তৎসপ্পকে" উভয় 


দেশের সরকারের মন্তব্য ও ব্যাখ্যা" গত ২১ শে জুলাই তারিখে প্রকাশিত 
হইয়াছে। আগামী ১লা অক্টোবর হইতে এই ব্রহ্ম-ভারত চুক্তি কার্ধ)করী 
হইবে এবং পাঁচ বৎসর পধ্যস্ত উহ! বলৱৎ থাকিবে | এই চুক্তি অনুসারে 
উপযুক্ত ছাড়পত্র বা পাসপোর্ট ব্যতীত কোন তারতীষ ব্রঙ্গদেশে প্রবেশ 
করিতে পারিবে না। যদি কোন ভারতীয় প্রমাণ করিতে পারে যে, ১৯৩২ 
সালের ১৫ই জুলাই হইতে ৯ বৎসরের মধ্যে ৭ বৎসর কাল সে ব্রঙ্গদেশে 
বাস করিয়াছে তাহা হইলে ভারত ও ব্রহ্মদেশে যাতায়াত সম্পর্কে তাহার 
অবাধ স্বাধীনতা থাকিবে । অধিকন্তু ব্যবসা, সম্পত্তি প্রভৃতির মালিকানার 
ব্যাপারে তাহার অধিকার কোন প্রকারে ক্ষু্ হইবে না| যাহার! ব্রচ্ছদেশে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং যাহাদের ব্রদ্গদেশে স্থায়ী স্বার্থ আছে তাহার! ইচ্ছা 
করিলে ব্রহ্মদেশের স্থায়ী বাসিন্দার' অধিকার পাইবে । ২১শে জুলাই হইতে 
সাধারণ ভারতীয় শ্রমিকদের ব্রহ্মদেশে গমন বন্ধ করা হইয়াছে | তবে ব্রঙ্গ ও 
ভারত সরকার পারস্পরিক আলোচনায় যেরূপ স্থির করিবেন সেইরূপ সংখ্যক 
শ্রমিক ব্রদ্ষদেশে যাইতে পারিবে। বঙ্গ সরকার ইউরোপীয়, ভারতীয় ও 
ব্রহ্গদেশবাসীদের লইয়া একটি ইমিগ্রেশন বোর্ড গঠন করিবেন । 
ভারতীয়দিগের ব্ঙ্গদেশে আগমন ও বসবাস সম্পর্কিত বিষয় বিব্চনাব 
উদ্দেষ্যে ব্ৰহ্ম সরকার ১৯৩৯ সালের ১৫ই "জুলাই তারিখে মিঃ জেমস 
ব্যাক্সটারকে নিযুক্ত করিয়াছেন! গত বৎসর অক্টোবর মাসে মিঃ ব্যাক্সটার 
রিপোর্ট প্রদান করেন । উক্ত রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী ব্রহ্ম সরকার ভারত 
সরকারের একটি প্রতিনিধিদলকে ব্রঙ্গদেশে আমন্ত্রণ করেন। ব্রহ্ধ-ভারত 
চুক্তির সঙ্গে উক্ত ব্যাক্সটার রিপোর্টও গত ২১শে জুলাই তারিখে প্রকাশিত 


হইয়াছে। 
বড়লাটের সম্প্রসারিত শাসন পরিষদ ' 
গত ২১শে জুলাই তারিখের একটি সরকারী ইস্তাহারে বড়লাটের শাসন 
সম্প্রসারণ এবং জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদ গঠনের সংবাদ ঘোষিত হুইয়াছে। 
সম্রাট বড়লাটের শাসন পরিষদের জন্য নিম্নলিখিত পাচ জন নূতন সদস্তের 
নাম অন্থমোদন করিয়াছেন £_-সরবরাহ সচিব স্তার হোরমুসজী পি মোদী 
কে বি ই, এম-এল-এ (কেন্ত্রীয়)-) প্রচার সচিব_-মাননীয় স্তার আকবর 
হায়দরী, প্রিভি কাউন্সিলর ; অসামরিক দেশরক্ষা সচিব__মিঃ ই রাঘবেন্্র রাও; 
শ্রম সচিব_মাঁলিক স্যার ফিরোজ খাঁ মুন কে-সি-আই-ই এবং প্রবাসী 
ভারতীয় সংক্রান্ত বিভাগের সচিব--মিঃ এম এস আনে এম-এল-এ (কেন্ত্রীয়)। 
সার মহম্মদ জাফরুল্া থা এবং স্তার গিরিজা শঙ্কর বাজপেয়ী তাহাদের নৃতন 
পদে যোগ দিলে তাহাদের শুন পদে নিয়োগের আন্ত সম্রাট নিম্নলিখিত ছুই 
জনের নাম অনুমোদন করিয়াছেন £-আইন সচিব--্তার সুলতান আমেদ 
এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগীয় সচিব-_মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার । 
জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদ 
বড়লাটের সুপারিশ অনুযায়ী একটি জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদ গঠনের 
অন্থমতি পাওয়া গিয়াছে । নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদের 
সদন্ত মনোনীত হইয়াছেন £ বৃটিশ ভারত-_ডাঃ আম্বেদকর, মৌলবী সৈয়দ 
স্তার মহম্মদ সাছুল্লা, শ্তার মহম্মদ আহম্মদ সৈয়দ খা, কুমার রাজ! স্তার' 


, মুথিয়া চেট্রায়ার, দ্বারভাঙার মহারাজাধিরাজ, মিঃ মাধব রাও, দেশমুখ,' 


মিঃ বীরেন মুখার্জি, লেঃ সদ্দীর নৌনেহাল সিংমান, বেগম শা নওয়াজ, 


1 লেঃ কর্ণেল স্তার হেনরী গিডনী, শ্তার কাওয়াসজী জাহাজীর, খাল্লিকোটের, 
1 রাজা বাহাছুর,'মালিক খুদ্রাবক্স খা, মিঃ'যমুনাদাস মেটা, মিঃ জি বি মর্টন, 


ত 


স্তার সেকেন্দার হায়াৎ খান, রাও বাহাদুর এম সি রাজা, অধ্যাপক 
ই, আমেদ শা, খান বাহাদুর আল্লাবক্স, শ্তার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব,. 
মিঃ এ কে ফঞ্জলুল হক, স্তার মহম্মদ ওসমান | দেশীয় রাঞ্যের সদস্তদের 
নাম পৃথকভাবে প্রকাশিত হইবে । আগামী মাসে উক্ত জাতীয় দেশরক্ষা 
পরিষদের প্রথম অধিবেশন হইবে। 


সরবরাহ বিভাগের কণ্টেশলার 
বাঙ্লার সরবরাহ বিভাগের কণ্টোলাব কর্ণেল জে পি ম্যারিয়ট অবকাশ 
গ্রহণ করায় তাহার স্থপে মিঃ এম পি গান্ধীকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। 


পাঞ্জাব সরকারের বাজেট 


পাঞ্জাব সরকারের ১৯৪০-৪১ সালের বাজেটে ২৮ লক্ষ টাকা ঘাটতি 
পড়িবে বলিয়া অগ্থুমিত হইয়াছিল) কিন্তু বর্তমানে পাঁঞ্জাব সরকারের 
১৯৪০-৪১ সালের আয়-ব্যয়ের যে চূড়ান্ত হিসাব বাহির হইয়াছে তাহাতে 
দেখা যায় যে, শুধু রাজপ্ব বাবদই পূর্ব বরাদ্দের তুলনায় ৬৬ লক্ষ টাকা বেশী 
আয় হইয়াছে। ২৮ লক্ষ টাকা ছুভিক্ষের জন্য, ৫ লক্ষ টাকা বিমান আক্রমণ 
প্রতিরোধ পরিকল্পনা প্রভৃতি কার্যের অন্ত অতিরিক্ত ব্যয় করিয়াও ৬৬ লক্ষ 
টাকা উদ্ধত রহিয়াছে । ১৯৪০-৪১ সালের প্রাথমিক বাজেট বরাদ্দে 
১৯ কোটী ৭৪ লক্ষ টাকা আয় এবং ১২ কোটী ২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে 
বলিয়া অনুমিত হইযাছিল এবং সংশোধিত বাজেট বরাদ্দে ১২ কোঁটী ৬৩ লক্ষ 
টাকা আয় এবং ১২ কোটা ৩৯ লক্ষ ব্যয় ধরা হইয়াছিল। বর্তযানে যে চুডান্ত 
হিসাব বাহির হইযাছে তাহাতে ১৯৪*-৪১ সালের বাজেটে আয়ের পরিমাণ 
ঈাডাইয়াছে ১২ কোটী ৮৬ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হইয়াছে ১২ কোটী ২০ লক্ষ 
টাকা। 


২২ ২ ১, ৬৯৮, ত) ট ৪৪ 
১/২৬৮৪৪৫৬৯৫৬৫ Semen aE 


| খামানের নিম কারখানার প্রস্থত একমাত্র খনি স্বগত মাসাপ্রকার আযুসিখ ফিাইনেরট 
| বলার সর্বদা! বিক্রন্র্ধে মগ থাকে ও অর্কার দিলে ২৪ খণ্টার মধ্যে ₹তরারী করিয়া 5 
| দেখা চয় । 





১১৪ 





আধিক জগৎ 


[ ২৮শে জুলাই, ১৯৪১ 





ভারতীয় শুন্ধ বিভাগের আয় 
১৯৪১ সালের জুন মাসে সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং স্থলপথ বাণিজ্যের উপর 
শুষ্ক বাবদ (লবণ শুষ্ক বাদ দিয়া) বুটাশ ভারতে ৩ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা 
আদায় হইয়াছে | ১৯৪০ সালের জুন মাসে ৩ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকা এইরূপ 
শুষ্ক বাবদ আদায় হইয়াছিল | মোটর স্পিরিট, কেরোসিন, চিনি, দেশলাই 
প্রভৃতি জিনিষের উপর উৎপাদনকর বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪১ সালের 
জুন মাসে ৭৭ লক্ষ টাকা আয় করিয়াছেন; ১৯৪০ সালের জুন মাসে এইক্ল্প 
আয়ের পরিমাণ ছিল ৬৪ লক্ষ টাকা । ১৯৪১ সালের এপ্রিল হইতে জ.ন-- 
এই তিন মাসে বাণিজ্য শুন্ক এবং উৎপাদন কর বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার 
১৩ কোটী ৬৯ লক্ষ টাকা আয় করিয়াছেন; ১৯৪০ সালের অনুরূপ সময়ে 

এইরূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ১২ কোটা ৫০ লক্ষ টাকা । 

কৃষি সম্বন্ধে শিক্ষা 

বাংলাদেশে কৃষি বিষয়ে শিক্ষালাভ ও গবেষণা চালাইবার ব্যাপারে কিরূপ 
সুযোগ সুবিধা আছে এবং উচ্চ ও মাধ্যমিক ইংরেজী বিগ্তালয়সমূহে কুবি 
সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিবার কোনরূপ ব্যবস্থা আছে কিনা এই সকল বিষয় 
অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিবার জন্ত বাংলা সরকারেব কৃষি ও শিল্প বিভাগ 
একটা বিশেষ কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই কমিটীর 


সত্য হইবেন £--মিঃ ফজলুর রহমান এম্‌, এল, এ (সভাপতি), অধ্যাপক 3 


জে, এন্‌, মুখাজ্জি (কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয় ), ডাঃ এ, টি, সেন (ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় ), ডাঃ কুদরত-ই খুদা এবং ঢাকা কৃষি বিস্তালয়ের অধ্যক্ষ 
(এই কমিটার সম্পাদক )। 

বাংলা সরকার শন্তবীজ্জ সরবরাহ করিবার এবং কৃষি বিষয়ে গবেষণার 
জন্ত অতিরিক্ত কেন্দ্র স্থাপন করিবার নিমিত্ত কিরূপ পদ্থা অবলম্বন করা 


যায় তদুদ্দেশ্যে আরও একটা বিশেষ কমিটী গঠন করিয়াছেন। নিয়লিখিত | 
ব্যক্তিগণ এই কমিটার সভ্য হইয়াছেন :-_মিঃ হামিদুল হক্‌ চৌধুরী এম্‌, এল, | 
সি সেভাপতি), কৃষি বিভাগের ডিরেক্টার ; দিঘাপাতিয়ার কুমার সনৎ কুমার || 
রায় চৌধুরী, মিঃ জি, মরগ্যান সি, আই, ই, এম্‌, এল, এ; মিঃ আব্দার রসিদ | 
খান, এম্‌, এল, এ; দৌলতপুর কৃষি বিদ্ধালয়ের অধ্যক্ষ এবং পশ্চিম অঞ্চলের | 


কৃষি বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টার (এই কমিটীর সম্পাদক )। * 
- বাংলার লবণ শিল্প 


বাংলা লরকারেমু শিল্প জরীপ কমিটী বাংলা দেশের লবণ শিল্প সন্ধে || 
_তঁথ্যামুসন্ধানের জন্য এবং এইশশিল্লের বিভিন্ন সমস্তার বিষয় অবগত হইবার || 


উদ্দেশ্যে একটী নির্ঘারিত বশ্মপন্থা অবলম্বন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 
- গু 
বাংলা সরকার এই কমিটাকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, বাংলা দেশে লবণ 


শিল্পের উন্নয়নের জন্য কি ভাবে সরকারী সাহায্য বিতরণ করা যাইতে পারে 
সে সম্বন্ধেও যেন উক্ত কমিটী অনুসন্ধান করেন । 


বরোঁ। রাজ্যের বাণিজ্য বিভাগ 


বরোদা রাজ্যের বাণিজ্য বিভাগের ১৯৩৯-৪০ সালের বাধিক বিবরণীতে 1 
প্রকাশ যে, আলোচ্য বৎসরে এই রাজ্যের অন্তর্গত ওখা বন্দরে ৯ শত ৮৩ || 
খানি *উপকুপগামী এবং সমুদ্রগামী জাহাজ উক্ত বন্দরে আসাযাওয়া | 
করিয়াছিল। পূর্ব বৎসরে এইরূপ্‌ যাতায়াতকারী জাহাজের সংখ্যা ছিল মি 
> হাজার ৫৭ খানি। আলোচ্য বৎসরে ওখা বন্দরের মারফতে বরোদা | 
রাজ্যে ৮৪ হাজার ৪ শত ৫৫ টন মাল আমদানী হইয়াছিল এবং ১৯ লক্ষ | 
৫২ হাজার ৯ শত ৫৩ টন মাল বরোদা রাজ্য হইতে বাহিরে রপ্তানী চুব 


হইয়াছিল! পুর্ব বৎসরে এইরূপ আমদানী ও বপ্তানীর পরিমাণ ছিল 


যথাক্রমে ৬৫ হাজার € শত ৪৬ টন এবং ১ লক্ষ ৯ হাজার ৬ শত ৩৬ টন। ঢা 
আলোচ্য বৎসরে ওখা বন্দরের রাজস্ব বাবদ ৩ ,কোটা ১৭ লক্ষ ১ শত ৩৩ ঢু 


টাকা আয় হইয়াছিল এবং এই বন্দরের কার্য্যপরিচালনার জন্ ব্যয় হইয়াছিল 
২ লক্ষ ৪৮ হাজার ১ শত ১৫ টাঁকা। ১৯৩৯-৪০ সালে বরোদ! রাজ্যের 
অন্তর্গত বিভিন্ন বৈদ্যুতিক কারখানাসমুহ হইতে ৫৫ লক্ষ ৭ হাজার ৩ শত 
১২ ইউনিট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইযাঁছিল--হহার মধ্যে ২৯ লক্ষ ৬ৎ হাজার 
৩ শত ৭২ ইউনিট আলোর জন্ত, ২৪ লক্ষ ১০ হাজার ১ শত ইউনিট শিল্প 
কাধ্যে এবং ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪ শত ৩০ ইউনিট কৃষিকার্ষের জন্ত ' খরচ 
হইয়াছিল। | . . 











ওনিয়ার ঢাঁনফ্যাঁকচাঁরীৎ 
কোম্পানী লিমিটেড, 


বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
শতকরা ৬1০ ও ৩1০ হারে 


১৯৩৯ সালে লভ্যাংশ দিয়াছে । 





লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্তার শ্রোতের মত চলে যায় 
বাঙ্গলার বাহিরে । এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক । 
বি, কে, মিত্র গণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 


EE NEES DE === 








ল্নিনিচেভ 


মিল :ঃ_হালিসহর, চট্টগ্রাম ££ অফিস : ষ্টেশন রোড , চট্টগ্রাম 
যন্ত্রপাতি বসান 


মিলের গৃহাদির সকল 
নির্মাণ-কা্য শেষ 
হইয়াছে হইতেছে ॥ 


এ -_শীগ্রই কাপড় বয়নের কাজ আরন্ত কর! হইবে || 
॥ এই বৃহৎ জাতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানে সকলের সহানুভূতি | 
ও সহযোগিতা প্রীর্থনীয়। 

কে, কে, সেন 
ম্যানেজিং এজেণ্টগণের পক্ষে 


প্রকার 


১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার উপর 





| জীবন বীমা তহবিলে ৬৬ভানেনেও উপর কোম্পানীর 
০ শোনানো ভি €১ 
শতকরা ৩॥০ আ্দে 
১:৪7. 
৬ দাশ টাকা 


> 





২৮শে জুলাই, ১৯৪১ ] 


আধিক জগৎ 


৪৯৫ 





, ভারত সরকারকে অনুরোধ করিবেন বলিয়া প্রকাশ । 


ডিফেখ্স মে 
নিকটতম পোষ্ট অফিস | 


¥ 








তন 


থেকে বিস্তৃত বিবরণ জেনে নিন 





পরি ওই 


চেনে একথাও» হী ও 
82 ক উক্ত টি 











তিব্বত হইতে ভারতে সোহাগ! আমদানী 
বর্তমানে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর তিব্বত হইতে প্রায় ৬ হাজার হইতে 
৭ হাজার হন্দর ( এক হন্দরে প্রায় ১ মণ সাডে চৌদ্দ সের) অপরিশোধিত 
সোহাগা আমদানী হইয়া থাকে । এইরূপ অপরিশোধিত সোছাগা হইতে 
প্রায় ৫ হাজার হইতে ৬ হাজার হন্দর পধ্যস্ত বিশুদ্ধ সোহাগা প্রস্তুত করা 


ln চীনদেশে তুল! উৎপাদনের পরিমাণ 

১৯৪ সালে চীন দেশে ( মাঞ্চুরিয়া ধরিয়!) ২০ লক্ষ ৩০ হাজার বেল 
(পাঁচ শত পাউণ্ডে এক বেল) তুলা উৎপন্ন হইয়াছে। চীন-জাপান যুদ্ধ 
‘আরম্ভ হইবার পূর্বে চীনে গড়ে বৎসরে ৩০ লক্ষ বেল তুলা উৎপন্ন হইত। 
১৯৩৬ সালে ৩০ লক্ষ ৭* হাজ্জাব বেল তলা চীন দেশে উৎপন্ন হইয়াছিল । 

কাছাড় ও শ্রীহটে অননক 

সুরমা উপত্যকায বস্তার ফলে শ্রীহট্রে অনক দেখা দিয়াছে। ব্ৰহ্মদেশ 
হইতে চাউল আনয়নের উদ্দেগ্ঠে জাহাজ সংস্থানের জন্য আসাম সরকার 
এই মৰ্ম্মে এক প্রেস 
নোট প্রকাশ করা হুইযাছে যে, আসাম হইতে রপ্তানী বন্ধ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে বহ লোক অনুরোধ জানাইতেছেন ) কিন্তু এই ছুইটি প্রশ্নের সহিত 
গুরুত্বপূর্ণ অর্থ নৈতিক সমস্তা বিজ্রড়িত। অধিকত্ব, উক্ত পরিকল্পনা ভারত 
সরকারের সন্মতিসাপেক্ষ । কাছাড ও শ্রীহট্ট জেলার বন্তা সম্পর্কে সরকার 
বীজ সংগ্রহের দন্ত ৩ লক্ষ ৬৭ হাজার ৫ শত টাকা খণ এবং ৯৫ হাজার টাকা 
খয়রাঁতী দান করিয়াছেন। এতদ্যতীত আরও টাকার প্রয়োজন হইবে। 
এই উদ্দেন্তে সাহায্য কমিটি গঠন করা হইয়াছে । কাছাড ও শ্রীহ্ট জেলায় 
'অনাবাদী জমি নীলাম জানুয়ারী পর্যন্ত স্থগিত রাখা হইযাছে। | 

আমেরিকায় শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন হাস 

নাগরিকদিগের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের 
ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মিঃ লিও হেগ্ডারসন মোটর গাড়ী, রেফ্রিজারেটার, বাস- 
গছ ও লঙ্জির সবপ্রামাদি নির্মাণ শতকরা ৫০ ভাগ হাস করিবার একটি 
পরিকল্পন! প্রস্তুত করিয়াছেন । অন্তান্ত শিল্প সম্পর্কেও এইরূপ ব্যবস্থা করা 
হইবে বলিয়া! জানা গিয়াছে । গত বৎসরের তুলনায় আগামী তিন মাসে 
প্রথমতঃ শতকবা ২০ ভাগ মোটরগাড়ী নিৰ্ম্মাণ হাস করা হইবে । ইস্পাত, 
নিকেল, রবার প্রভৃতি কাচা মালের অভাবের জন্তই এই পরিকল্পনা করা 


হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের এজেণ্ট জেনারেল 
সিমলা হইতে একটি সরকারী ইন্তাহারে . প্রকাশ, বড়লাটের শাসন 
পরিষদের সদস্ত স্তার' গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের 


পক্ষে এজেণ্ট জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন। যুদ্ধের বিশেষ জরুরী অবস্থায় 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্টও ভারতের জন্ত একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবেন 
এবং তীহার নাম পরে প্রকাশিত হইবে। স্তার গিরিজ্ঞাশঙ্কর বাজপেয়ী শরৎ 
কালের প্রথমভাগে তাহার নূতন কাঁধ্যভার গ্রহণ করিবেন। 
রুশিয়া ও বুটেনের মধ্যে হীরক ও প্ল্যাটিনাম বিনিময় 
সম্প্রতি গ্রেট বৃটেন ও সোভিয়েট রুশিয়ার মধ্যে হীরক ও প্ল্যাটিনাম 
বিনিময় হইয়াছে। হীরকগুলি সোভিয়েট রুশিয়ার শিল্প কারখানার উদ্দেষ্তে 
বৃটেন কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছে এবং গ্রেট বৃটেনে বোমা ও গোলা প্রস্তুতের জন্ত 
রুশিয়া গ্ল্যাটিনাম প্রেরণ করিয়াছে। বিমানপোতের সাহায্যে এই বুহ মুল্য 
পণ্যসম্ভারের বিনিময় হইয়াছে। প্রকাশ, এমন মুল্যবান বস্তসস্তার আর 
“কোন যানবাহন কখনও বহন করে নাই। 
" মহাষ্‌দ্ধে ভারতের শিল্প কির | 
সম্প্রতি স্তার মহম্মদ জাফরুল্পা খান কর্তৃক প্রদত্ত এক বেতার বক্তৃতায় 
প্রকাশ, বর্তমানে ভারতের ২৫০টি ঝ্রেসরকারী ব্যবসাধী কারখানা ও ২৩ টি 
রেলওয়ে কারখানা ভারতীয় সামরিক কারখানাগুলির সহিত সহযোগিতা 
করিতেছে । এই সকল কারখানায় বর্তমানে ৭ শত প্রকারের সামরিক 
প্রয়োজনের দ্রব্যাদি, প্রস্তুত হইতেছে । ৫9 টি, কোম্পানী কলকাঁরথানার 
জিনিব তৈয়ার করিতেছে । যুদ্ধের পূর্বে ভারতের প্রায় সমস্ত যন্ত্রপীতিই 
বিদেশ হইতে আমদানী হইত। যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিতে যে সকল কল- 
কজা দরকার এবং যেরূপ বিশেষজ্ঞ দরকার ভারতে তাহার কোনটাই নাই। 
তথাপি ৫৪ টি কোম্পানীকে নানাবিধ যন্ত্রপাতি তষার করিবার “লাইসেন্স 
দেওষা হুইয়াছে এবং বেশ সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে। ভারতের 
একটি কোম্পানী ৩৪ হাজাব ৪ শত মাইল তামার বৈদ্যুতিক তাঁর ও ১৬ 
হাজার মাইল টেলিফোনের তার প্রস্তুত করিতেছে । রেলওয়ে লাইন ও 
মালগাড়ী প্রভৃতিও পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে নির্দ্মিত হইতেছে। 
আসামের চা-বাগান অঞ্চলসমুহের জনসংখ্য। 
১৯৪১ সালের আদম-সুমারী অনুসারে আসামের চ1-বাগান অঞ্চলসমূহের 
(খনি অঞ্চলগুলি সহ) অধিবাসীদের মোট সংখ্যা ১১ লক্ষ ৩৪ হাজার জন। 
তন্মধ্যে পুরুষ ৬ লক্ষ ৬ শত £৩ জন এবং স্বালোক ৫ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩ শত 


৮১ জন : 
| আসামে স্ত্রীলোকের সংখ্য! হাস 
আসামের ১৯৪১ সালের আদমন্থ্মারীর বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। 
তন্থষ্টে জান! যায়, আসামে স্ত্রীলোকের সংখ্যা গত দশ বৎসরে হাস 
পাইয়াছে। ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করিয়া যে সৰ সম্প্রদায় গঠিত, বিশেষ 
করিয়া তাহাদের মধ্যেই স্ত্রীলোকের সংখ্যা এবার অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে । 


Ue 


আধি 


৪8১৬ 





তপশিলভুজ জাতিদের বাদ দিলে হিন্দুদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের 
সংখ্যার অপেক্ষা ২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৯ শত ৩০ জন কম। কিন্তু তপশিলতুক্ত 
জাতিদের মধ্যে স্ত্রীলোক পুরুষের অপেক্ষা ৪২ হাজার ১ শত ৮ জন কম। 
মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও স্ত্রীলোকের সংখ্যা > লক্ষ ৮৯ হাজার ৪ শত 
৫৫ জন কম। খৃষ্টানদের, মধ্যেও স্ত্রীলোকের অপেক্ষা পুরুষ ২ হাজার শত 
৮২ জন বেশী । আসামের পল্লী অঞ্চলের জনসংখা ৯৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ২ 
শত ৩ জন এবং সহর অঞ্চলের অধিবাসীদের সংখ্যা ৪০ লক্ষ € হাজার ৩ শত 
২৮ জন । আসামে যাযাবর বা ভ্রাম্যমান সম্প্রদায়ের মোট সংখ্যা দীভাইয়াছে 
২১ হাজার ৪ শত ৭৮ জন। 
ব্রাজিলে কাফির চাষ 
১৯৪০-৪১ সালে ব্রাজিলে ২ কোটী ৮ লক্ষ ৫০ হাজার বস্তা কাফি উৎপন্ন 
হইবে বলিয়! অঙ্গুমিত হইয়াছে । | 
কানাডায় কয়ল! উত্তোলন 
১৯৪* সালের জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে কানাডায় 
৩৯ লক্ষ ৯৯ হাঁজার ৬ শত ৫১ টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছিল। এইরূপ 


কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ ১৯৩৯ সালের অনুরূপ সময়ের উত্তোলিত কষলার ' 


তুলনায় শতকরা ৬ ভাগ বেশী দ্রাডাইযাছে।. কানাডার অন্তর্গত বিভিন্ন 
প্রদেশের কয়লার খনি হইতে ১৯৪০ সালের জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে 
যে পরিমাণ কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে তাহাব বিবরণ দেওয়া গেল £_ 
নোঁভাস্কসিয়া ১৯ লক্ষ ৮৩ হাজ্জার € শত ৪২ টন, এলবার্টা ১২ লক্ষ ৯৯ হাজার 
৮ শত ৬১ টন, বৃটীশ কলখিয়া ৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ৩ শত ৭৩ টন, স্তাসকাট- 
চিওয়ান ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৫ শত ৩২ টন এবং নিউ ব্রাক্পউইক ১ লক্ষ ২৪ 
হাজার ৪ শত ৩৩ টন। ১৯৪০ সালের দ্কুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে 
, ৬৯ লক্ষ ২২ হাজার ৩ শত ৩১ টন কয়লা কানাডায় আমদানী হইয়াছিল 
. মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে গ্রেট টেনের জন্য তুলা ও তামাক 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইজারা এবং খণদ্ান বিল পাশ হইবার পর এই আইনের 
একটু বিধান মতে জানান আক্রমণে গ্রেট বৃটেনের ষে সকল লোক ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছে তাহাদের সাহায্যের জন্য ৭৫ হাজার বেল তুলা, ৩ কোটা* পাউণ্ড 
তামাক এবং ২৫ লক্ষ ৪৪ হাঁজার বুসেল ( এক বুসেলে প্রায় ত্রিশ সের) 
শহা দি শীঘই মাকিন ভরাট হইতে গ্রেট বৃটেনে প্রেরণ করা হইবে। 


ভারতে রাবার শিল্প 
১৯৪০ সালে ভারতীয় কারখানঞ্সমূহ ১১ হাজার ৪৭ টন রাবার বিভিন্ন 


কাজের জন্ত ব্যবহার করিয়াছে । ১৯৩৯ সালে এইরূপ ব্যবহৃত রাবারের 
পরিমাণ ছিল ৬ হাজার ৯ শত ৫২ টন। 
সমর খণ 


১৯৪১ সালের €৫ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে দ্বিতীয় 
দফা দেশরক্ষা বাবদ খণ প্রাপ্তিব পরিমাণ দাডাইয়াছে ৫ কোটী ২৭ লক্ষ 
৭৩ হানার ৯ শত টাকা। ১৯৪১ সালের €ই জুলাই পধ্যন্ত বিনাস্দী 
দেশরক্ষা বণ্ডের জন্ত ২ কোটী ৪৩ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা, ৩২ সুদের দ্বিতীয় 


দফা! দেশরক্ষা বাবদ ১৬ কোটা ৭১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৮ শত টাকা এবং পোষ্ট | 


অফিস মারফতে দশ বাৎসরিক ডিফেন্স সার্টিফিকেট বাবদ ৩ কোটা ১ লক্ষ 
৪৫ হাজার টাকা খণ পাওয়া গিয়াছে। ১৯৪১ সালের ৫ই জ.লাই পর্য্যন্ত ॥ 
সকল প্রকার দেশরক্ষা বাব্দ ভারতীয় খণের পরিমাণ হইতেছে মোট 
৬৭ কোটী ২ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা । 


কুচবিহারে কুটীর শিল্প 


কুচবিহার রাজ সরকার উক্ত রাজ্যে কুটীর শিল্পের উন্নয়নের অন্ত 
পল্লীবাসীদিগকে কীসা, পিতলের বাসন, সাবান প্রস্তুত প্রণালী এবং 
পাট বয়ন, বিডি প্রস্তুত, সুতা কাঁটা, শুঁটী পোকার চাষ, গেঞ্জী ও মোজা 
বোনা প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিতেছেন। ইহা 
ছাড়া পল্লীঅঞ্চলে ভ্রাম্যমান শিক্ষা-প্রদর্শনী প্রেরণ করিবার ব্যবস্থাও করা 
হইয়াছে ।' কুচবিহার সহরে একটা স্থায়ী শিল্প পরদর্শনীও স্থাপন করিবার 
চেষ্টা চলিতেছে। 





রা 1 


[ ২৮শে জুলাই, ১৯৪১ 


[লালু Em IE: 


মিদধিযা টিম নেভিগেশন কোংলি, 


ফান: কলি 2 ৫২৬৫ টেলি :--“জল্নাথ” 

নার, ব্ৰহ্মদেশ ও সিংহলের উপকূলবর্তী বন্দরসমূহে নিয়মিত 

মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দরসমূহে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । 








যি | 


ue 
, জাহাজের নাম জাহাজের নাম টন 
এস, এস, জলবিহারা ৮,৫৫০ এস, এস, জলবিজষ ৭১০০ দি, 
রখ 
1333 জলরাজন ৮১৩০০ ৭7. 93 জ্রলব্নশ্মি ৭,১০০ : 
225? জলমোহন ৮১৩০০ 29১ অলরতন ৬,৫০০ f 
2528 জলপুত্র ৮,১৫০ 2: জলপদ্প ৬১৫০০ 
1333 অল্কৃষঃ ৮১০৫০ ১9 জলমযণি ৬১৫০০ র্ 
2 জলবীর a e 2) ” জলবাল৷ ৬,০০০ f 
৮১০৫০, 
2157 
55 2 অল? এ ৮,০৫০ 2522 গেলতব্হ্‌ 8,000 
299 জলদুর্গী ৪,০০৩ টি 
1993 ৮১০৫০ : 
» » জলপালক ৭১০৪০ ১৮ এল হিন্দ ৫.৩০০ 
” » জলত্যোতি ৭১১৫০ এল মদিনা ৪,০০০ 


ভাডা ও অন্ঠান্ত বিববণের জন্ত আবেদন ককন : 2 
ম্যানেজীর--১০০, ক্লাইভ প্রীট, কলিকাতা । 
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হললআ মানতে রর ল্্্ 
সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য আদর্শ জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


(দি মা ব্াক্ক অব ইট! লিঃ। 


হেড অফিস ঃ চট্টগ্রাম, কলিকাতা অফিস ৯২ বি ক্লাইভ রো 


এই ব্যান্ক সম্পূৰ্ণ নিরাপত্তা ও সকল প্রকার সুযোগ 
সুবিধার জন্য সর্বত্র অৰ্জ্জন করিয়া আসিতেছে। 
স্থায়ী আমানতের সুদ :_-৪ হইতে ৭২ টাকা। সেভিংস ব্যাঙ্কের সনদ ৩ | চেকে 
টাকা উঠান বায়। চলতি (০১৮৮৫ ) হিসাব £--২২ টাকা । ৫ বৎসরের ক্যাশ 
সার্টিফিকেট ৭৫২ টাকায় ৯**২ 7 *1* টাকায় ৯*২ টাকা । 
বিস্তৃত বিবরণের অন্ত পত্র লিখুন বা ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ ককুন। ( 
শাখাসমুহ-_কলিকাতা, ঢাকা, চক্বাজার (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ, 
রেঙ্গুন, বেসিন, আকিয়াব, সাতকানিয়া, ফটাকছডী, পাহাড়তলী । 
সর্বত্র শেয়ার বিক্রীর জন্য এজেণ্ট আবশ্যক । 
শেয়ারের লভ্যাংশ দেওয়া হহতেছে। 
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টা ও লিঃ 
খাঁটি ভারতবাসী কর্তৃক স্থাপিত ভারতীয় জীবন বীম! 
অফিসগুলির সর্ব পুরাতন এই প্রতিষ্ঠান ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে 
স্থাপিত হইয়া ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট পঞ্চাশ 
বৎসরে পদার্পণ করিবে। সুতরাং ভারতবাসী কর্তৃক 
স্থাপিত ভারতীয় বীম! প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ইহাই 

সর্বপ্রথম ‘সুবর্ণ জয়ন্তী” উৎসব সম্পন্ন করিতেছে। 
অর্ধ শতাব্দী যাবত সমাজ সেবার অন্ুপ্রেরণ! লইয়া 
এই প্রতিষ্ঠান বীমাকারীর গচ্ছিত ধনের রক্ষক হইয়া 
মেয়াদাস্তে তৎপরতার সহিত বীমাকৃত অর্থ প্রদান করিষা 
পরিবারের অন্ন সংস্থানেব ব্যবস্থা করিয়াছে ও পরিশেষে 
গুণগ্রাহী পরিবার হইতে নূতন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছে। 
এই গৌরবময় গ্রাপীন প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিষা 


লাভবান হউন । 
' ব্যয়ের হার ১৭ 


হিন্দু মিউচুয়াল হাউস 
চিন্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা 
ই ES চস চল 


২৮শে জুলাই, ১৯৪১ ] 


মি 


আঁথিক জগৎ 





যুদ্ধের জন্য সাজসরঞ্জায়, গয়। 

 ভারতগবর্নেন্ট গত ১৯৪, -৪৯ সালে সরকারী মাল সববরাহ বিভাগের 
মারফতে ৭৬ কোটী টাকারও বেশী মূল্যের মালপত্র ক্রয় করিয়াছেন। 
যুদ্ধের প্রয়োজনেই বেশীর ভাগ মাল ক্রয় করা হইয়াছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে 
যে সমস্ত মাল ক্রয় করা হইয়াছে, তন্মধ্যে কযেকটীর পরিমাণ (মূল্যের দিক 
দিয়া) নিপ্নে দেওয়া হইল £- বস্ত্র ১৫ কোটী ১০ লক্ষ টাকা, তবু প্রভৃতি 
৭ কোটি ৮ লক্ষ টাকা, পাটজাত জিনিৰ ৩ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা, ইস্পাত ৩ 
কোটি ৬ লক্ষ টাকা, লোহাঁলকর ২ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা, মোটরযান ও 
কঙ্গকজা ১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা, কম্বল ১ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা, জাহাজ ও 
জাহান তৈয়ারের সরঞ্জাম ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি ৯৭ 
লক্ষ টাকা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ৮৭ লক্ষ টাকা । 

সরকারী সরবরাহ বিভাগের মারফতে ১৯৪০-৪১ সালে অগ্ঠান্ত জিনিষের 
মধ্যে ৫ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকার খান্ত সাগগ্রী.৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার তৈল 
ও পেট্রোল, ২ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকার চামডা ও চামভার জিশিষ, ১ কোটি 
৬২ লক্ষ টাকার কাঠ ও বাশ এবং ৬৫ লক্ষ টাকার সাবান ও রাঁসাষনিক 


দ্রব্য প্রভৃতিও ক্রয় করা হইয়াছে । এই সমস্ত জিনিষের মধ্যে স্বাভাবিক | 
প্রয়োজনে ও যুদ্ধের প্রয়োজ্নে কি কি পরিমাণ জিনিষ ক্রয় করা হইয়াছে ' i 


তাহার আলাদা! বিবরণ পাওয়া যায় নাই। 
ভারতে প্রাদেশিক নির্বাচন 

পাল'মেণ্টে শীঘ্রই ভারতের প্রাদেশিক আইনসভাসমূহের নির্ববাচন 
স্থগিত রাখা সম্পর্কে থোষণা করা হইবে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । এই 
সম্পর্কে দুইটি প্রস্তাবের কথা শুনা যাইতেছে। প্রথম প্রস্তাব হইতেছে এই যে, 
যতদিন যুদ্ধ চলিবে ততদিন এবং তৎপর এক ব্সরকাল নির্বাচন স্থগিত 
রাখার ঘোষণা করা। দ্বিতীয় প্রস্তাব হইতেছে, বডলাটের স্তায় প্রাদেশিক 
গবর্ণরদিগকেও প্রতি বৎসর নির্বাচন স্থগিত রাখার ক্ষমতা দেওয়া! । 
পালণমেন্টের সদশ্তগণ শেষোক্ত প্রস্তাবের পক্ষপাতী এবং বিশিষ্ট আইন 
ব্যবসায়িগণও উহার সমর্থক বলিয়া প্রকাশ । 

বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদনের হিসাব 

১৯৪০-৪১ সালে ভারতে কোন কোন শিল্পে কি পরিমাণ পণ্যের উৎপাদন 
হইযাছে সম্প্রতি বোম্বাইএর “কমার্স” পত্রিকায় তাহার এক বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে । উক্ত বিবরণ হইতে নিয়ে ভারতীয় শিল্পের ১৯৪০-৪১ 
সাল ও ১৯৩৯-৪০ সালের উৎপাদনের এক তুলনামুলক হিসাব প্রদত্ত হইল £-_ 


পণ্য পরিমাণ ১৯৩৯-৪০ ১৯৪০-৪১ 
বস্ত্র দশলক্ষ গজ হিসাবে ৪১০১২ 8,২৫৯ 
পাট টন ১,২৭৬,৯০০ ১,০৯৯,২০০ 
লৌহ্‌ ও ইস্পাত £ 
(১) ঢালাই লোহা 1 শু ১,৮৩৭,৬০০ ১,৮৯৫,৮০০ 
(২) ইম্পাতের টুকরা ৪ লি ১,০৭০,৪০০ ১,২১৬,৬০০ 
€৩) ইস্পাত নির্িত দ্ৰব্য 3) ৪ ১,০৬৫,৬০০ ১,১৭৮,৪০০ 
চিনি' হন্দর y ১,২৪১,৬০০ ১,০৮২,৫০০ 
কয়লা টন » ২৫,০৫৬,০০০ ২৫,৮১৫,০০০ 
চা দশলক্ষ পাউণ্ড হিসাবে ৩৮৫ ৩৮৫ 
কাগজ হন্দর ৮ ১,৩৯৮,৬৯০ ১,৬৭৫,০৭০ 
রাসায়নিক দ্রব্য £ 
(১) সালফিউরিক এসিড হুন্দর ৬০৮,১৮০ ৭১৪,৯৯০ 
(২) সালফেট্‌ অব i ২০,০৮৯ ২৬,১৩৭ 

এ্যাযোনিয়া ll ২০,০১৯ ২৬,১৩৭ 
দেশলাই দশলক্ষ গ্রোস্‌ হিসাবে ২২ ২৪ 
কেরোসিন দশলক্ষ গ্যালন হিসাবে ২৮ ৩৭ 
পেট্রোল RAN ২১ ২০ 
ময়দা" » ১৬,১৫৭,৬৯০ ১৫,৮৪৩,৮৫০ 

যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে চিনির উৎপাদন 


প্রকাশ, ১৯৪০-৪১ সালের মরশুমে যুক্ত প্রদেশে এবং বিহারে চিনি 
উৎপাদনের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৭ লক্ষ €৬ হাজার টন। 
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কারেণ্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১২ টাকা 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩২ 
টাকা । চেক দ্বারা টাকা উঠান যায় ! ফিক্সড. 
ডিপজিট ৬ যাস বা তদুর্ধী সুদ শতকরা 
৩/০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পথ্যস্ত। উপযুক্ত 


| 
ঢা 
সিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হ্য়। 
ব্রাঞ্চ_কলেজ গ্রীট, সিনাই ওর 
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| ৩ চু 
সর্বত্র বঙ্গ বিহার ও আসামের চিফ. এজেণ্টস্‌ 
টা এম্‌পি এণ্ড কোং 
| রং ৪২-এ, ওয়াটারনু রী, কলিকাতা [| 
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ইউনাইটেড আয়রন রী 
_ ইঞ্জিনিয়াৰিংউযাকর্ লিঃ 







জুটমিলের লুম, লেদ ও 
যন্ত্রপাতি ও সকল প্রকার মেসিন, রুলকন্জা 
ও রেলের সর্বপ্রকার 
অরগ্রাম নমুনা ও মাপ অনুযায়ী 


নিখুঁতভাবে তৈয়ারী হয়। 




















৪১৮ 


আর্থিক জগৎ 





মানব কল্যাণে সোভিয়েটের অবদান 

বর্তমান রুশ-জ্ার্ম্মাণ যুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি পরিপূর্ণ সহানুভূতি 
জ্ঞাপন করিয়া আচার্য্য স্তার প্রফুল্চন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুবী, 
ডাঃ নরেশচন্্র সেনগুপ্ত, ডাঃ ভূপেন্ত্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্ৰ গুপ্ত, অধ্যক্ষ 
রবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ,' ডাঃ কালিদাস নাগ ও ডাঃ বীরেশচন্দ্র গুহ প্রমুখ 
বাঙলার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সম্প্রতি একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। এই 
বিবৃতিতে সাম্যবাদীদের আমলে রাশিয়ার অভাবনীয় উন্নতির ইতিহাস 
বৰ্ণন করিষা ভারতবাসীর পক্ষ হইতে সোভিয়েট রাশিয়ার জন্ত শুভকামনা 
জানান হইয়াছে। নিম্নে এই বিবৃতির কতকাংশ উদ্ধত করা হইল: 
“সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর নাৎসী আক্রমণ পৃথিবীর ইতিহাসে এক নূতন 
অধ্যায়ের সুচনা করিয়াছে । এই সঙ্কটকালে নৈতিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 
সোভিয়েট ইউনিয়নের বিপুল কীন্তির প্রতি সর্বসাধারণের মনোযোগ 
আকর্ষণ কবা আমরা! একান্ত কর্তব্য মনে করি | “জার” আমলের কুশীসনের 
যে কুৎসিত উত্তরাধিকার সোতিয়েট ইউনিয়নকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল 
, এবং তারপর সগ্ভোজাত সোভিয়েটের বিরুদ্ধে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রের 
যে মারাত্মক আক্রমণ চলিয়াছিল তাহা যখন স্মরণ করা যায় তখন 
সোভিয়েটের বর্তমান কীন্তিকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। 
সৌভিয়েট ইউনিয়নে সমস্ত কারখানা, খনি, রেলওয়ে, জাহাজ, জমি ও 
ব্যবসায় বাণিজ্য বর্তমীনে জনসাধারণের সম্পত্তি। দেশের অর্থ-নৈতিক ও 
সামাজিক জীবন সকলের মঙ্গলের জন্য পরিকল্পিত__কয়েকজ্রন লোকের 
মুনাফার জন্ত নয়। সেখানে সকলেরই শিক্ষার সমান সুযোগ) প্রত্যেককে 
সতেরো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্কুলে পড়িতে হয়। বিশ্ববিস্তালয়ের ছাত্রগণ 
সরকারী ব্যয়ে অধ্যয়ন করে। সকলের জন্ত কাজের ব্যবস্থা আছে। 
সোভিয়েট ইউনিয়নে কোনও বেকার নাই। অন্ত সমস্ত স্থানে বার বার 
যে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়া থাকে, রাশিয়ায় তাহা লুপ্ত হইয়াছে । সর্ববা- 
“ধিক খাটুনির সমর দিনে আট খণ্টা,_গড়ে দিনে সাত ঘণ্টার কম। সকলের 
ভজন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। শ্রমিকেরা পীড়িত অবস্থায় পৃরা 
মজুরী পায ; এতন্যতীত তাহারা প্রতি বৎসর বেতনসহ ছুটা*পায়।, 
সোভিয়েট ইউনিয়নে নারী ও শিশুর যেরূপ যত্র লওয়া হয় জগতে আর 
কোথাও সেরূপ যত্ব লওুয়া হয় না। যেখানে একদিন কুসংস্কার ও ধর্ম্মতান্ত্রিক 
প্রক্রিয়ার রাজত্ব ছিল সেখানে আজ এক নৃতন মানবজীবনের সঞ্চার 
হইয়াছে । সোভিয়েট ইউনিয়নের ১৮৫টি জাতি ও ১৪৭টি ভাবার মধ্যে 
কোন বিশেষ জাতি বা ভাষার কৃত্রিম প্রাধান্ত নাই। সোভিয়েট ইউনিয়ন 
চায় সমগ্র জতিকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া সমুন্নত করিয়! তুলিতে । 
উহা সকলকেই সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ দিতে চায়। কুডি বৎসরে 
প্রবল বাধাবিদ্ন সত্বেও সোভিয়েট ইউনিয়নের জনসাধারণ এক নূতন সভ্যতার 
সৃষ্টি করিয়াছে। সেই সভ্যতা যখন আজ বিপন্ন তখন আমরা বছ যুগব্যাপী 
অন্নাভাবে জীর্ণ, হীনতায় নিমজ্জিত ,ভারতবাসীরা নিরুদিপ্ন থাকিতে পারি 
না। আমরা অসহায় ও পরাধীন তথাপি শোতিয়েটকে অন্ততঃ আমাদের 
শুভকামনা প্রেরণ 
তাহার বিরুদ্ধ শক্তিপুপ্রকে পরাভূত করিয়া আপনাকে স্থপ্রতিষ্ঠ করিবে, . 
সেই দিনের জন্ত আবরা অপেক্ষা করিয়া থাকিব ।” 


মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বুটেনকে খণদান 


' লগ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক গ্রেট বুটেনকে ৪২ 
কোটি ৫০ লক্ষ ডলার খণ দানের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। উক্ত পুণের 
সুদের হার শতকরা বাধিক ৩ ডলার। ইজারা ও খপদান বিল পাশের পূর্বে | 


সমরোপকরণ সরবরাহের জন্ত বৃটেন যে চুক্তি করে, সেই চুক্তির অর্থ | 


পরিশোধের জন্য বুটেনকে বিনিময় উপযোগী অর্থ সরবরাহ করাই এই | 
খণদানের উদ্দেপ্ত |] ১৫ বৎসরাস্তে এই খণ পরিশোধ করিতে হইবে । তবে 


3৫ বৎসরের শেষে যদি মোট খণের ছুই তৃতীয়াংশ শোধ হইয়াছে দেখা যাঁয়,' 


তাহা হইলে বৃটিশ সরকার ইচ্ছা করিলে খণ পরিশোধের জন্ত আরও € বৎসর 
অতিরিক্ত সময় লইতে পারিবেন। | 


করিতে পারি। সোভিয়েট ইউনিয়ন যে দিন | 


[ ২৮শে জুলাই, ১৪৯১. 
পুত ক্ক পশ্রিভন্ম 


Life Assurance: What an Aiden should know-—মিঃ 
বি, এন সেন এম-এ বিল, এসি আই আই প্রণীত! লেখক কর্তৃক ৩/১নং 
ব্যাঙ্কশাল ষ্রীট হহৃতে প্রকাশিত। দাম-_-আড়াই টাকা । 


এদেশে জীবন বীমার প্রচলন বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের পক্ষে 
বীমা সম্বন্ধীয় তথ্য ও খুঁটিনাটি জানিবার প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়াছে। 
ষে সব লোক বীমার দালালরূপে জীবিকা সংস্থানের সুযোগ দেখিতে চান 
তাহাদের পক্ষে বীমা ব্যবসায়ের মূল তথ্যাদি ও বীমা কোম্পানীর কার্ধ্যপ্রণালী 
সম্পর্কে ভালরূপ জ্ঞানলাভ করা একাস্ত আবশ্তক বলিলেও অত্যুক্তি করা 
হয়না । সুপরিচিত বীমাকন্্ী ও শ্বীমা বিশেষজ্ঞ মিঃ বি এন সেন সেই 
আবশ্যকতা মিটাইবার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বর্তমান গ্রগ্থথানি রচনা 
করিষাছেন। উহাতে প্রথমতঃ জীবনবীমা কি এবং তাহার সার্থকতা 
কি তাহা দেখান হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ আজীবন বীমা ও মেয়াদী বীমার 
বিভাগ অনুসারে প্রচলিত বিবিধ প্রকারের বীম! পলিসির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা 
'করা হুইয়াছে। তৃতীয়তঃ প্রিমিয়াম, বোনাস, ভেলুয়েশন, পলিসি প্রত্যর্পণ 
প্রভৃতি সম্পর্কে বীমা কোম্পানীসমূহের নিয়ম ও অন্ুস্থত কার্য প্রণালী 
আলোচনা করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বীমা পলিসি 
বিক্রয় সম্পর্কে বিশেষভাবে এজেন্টদের জ্ঞাতব্য কতকগুলি বিষয় সংযোজিত 
হইয়াছে। সমস্ত বিষয়েই বর্তমান লেখকের কার্যকরী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা 
রহিয়াছে । আর তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া সমস্ত বিষয়ই. তিনি নিপুপ- 
ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই পুস্তকটি পাঠ করিলে: বীমার এজেপ্টগণ 
বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন। উহা বীমা সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষিত 
সমাজের জ্ঞানের পরিধি বাড়াইতেও সাহায্য করিবে বলিয়া আমাদের 
বিশ্বাস। আমরা এই পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করি | 





| 





পা কিন্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র 
| 
চলতি হিসাব--দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্তের 
| উপর বার্ষিক শতকরা ॥০ হিসাবে জর দেওয়া হয়। বাগ্মাসিক সুদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
সেভিংস্‌ ব্যাস্ক হিপাঁব-_বাধিক শতকরা ১॥০ টাকা হারে আুদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্ডে টাকা স্থানান্তর করা যায়। 
স্থায়ী আমানত ১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য লওয়া হয় 
ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সম্তোষজ্কনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
||: হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদাষের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 
গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়যাবলী ও সর্ভ 
অঙুসন্ধানে জানা! ষায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হুয়। 

শাখা _নারায়ণগঞ্জ ও বড়বাজার (কলিকাত! )। 

ডি, এফ, স্তাপ্তাস? জেনারেল ম্যানেজার ' 


ডিন নি hen IE EES REESE 


মা 





টি 52] 


লা 





এক্কাম্পানলী ওতলহ্দ 


বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ 
১৯৪০ সালের কাধ্যবিবরণী 

সম্্রতিআমরা বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্দ সোসাইটির গত 
১৯৪০ সালের একখণ্ড রিপোর্ট সমালোঁচনার্থ পাইয়াছি। এই রিপোর্ট 
'দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ১ কোটি ৭৪ লক্ষ ৬* হাজার 
টাকার নৃতন বীমার অন্ধ মোট ১৬ হাজার ২৬৮টি প্রস্তাব পাইয়াছিল। 
উহার মধ্যে ৯ হাজার ৬৬৪টি প্রস্তাবে শেষ পর্য্যন্ত ১ কোটি ৫১ লক্ষ ৩২ 
হাজার টাকার নৃতন বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে । এই নূতন বীমাব 
অন্ত কোম্পানীর প্রিমিয়াম আষ বৎসরে ৮ লক্ষ ৭ হাজার ৬৬৬ টাকা হারে 
বৃদ্ধি পাইবে । এবারকার'নুতন বীমা লইয়া বৎসরের শেষে কোম্পানীর মোট 
চলতি বীমার পরিমাণ' দীড়াইযাছে ১১ কোটি ৯০ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। 

গত ১৯৩৯ সালে বোম্বে মিউচুযাল সোসাইটির নূতন বীমার পরিমাণ 
২ কোটি টাকার কিছু উপর দড়ইয়়াছিল । সে হিসাবে আলোচ্য বৎসরে 
“কোম্পানীর নৃতন কাজের পরিমাণ কতকটা হাস পাইয়াছে। ইহা! পরিতাপের 
বিষয় হইলেও ইহাতে বিস্মিত হওয়াব তেমন কোন কারণ নাই। যুদ্ধের 
অন্ত নানারূপ প্রতিকূল অবস্থা স্চিত হওয়ায় ইতিমধ্যে দেশে অনেক 
কোম্পানীরই নৃতন কাজের পরিমাণ হাস পাইয়াছে। বুদ্ধের প্রাথমিক 
'আতঙ্ক ও. অনিশ্চয়তা মন্দীভূত হইয়া আসিলে বীমা কোম্পানীগুলির নূতন 
কাজের পরিমাণ আবার বাডিতে আরম্ভ করিবে। বোম্বে মিউচুফ়ালের 
মত সুপরিচালিত ও স্থপ্রতিষ্ঠ কোম্পানী সম্পর্কে সেরূপ ভরসা আমরা খুবই 


‘পোষণ করিতে পারি । 
আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ৫৭ লক্ষ ৫৮ হাজার ৮০০ টাকা, 


দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ৮ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা ও অন্তান্ত 
ধরণের আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দাড়ায় ৭০ লক্ষ ৪৮ হাজার 
টাকা। এবার পলিসিগ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ ৮ লক্ষ ১১ হাজার ৫০০ টাকা ও 
পলিসির মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়! বাবদ ২ লক্ষ ৬৫ হাজার ৬০০ টাক] দাবী হয়। 
কমিশন বাবদ কোম্পানী ৮ লক্ষ ২১ হাজার ৮০০ টাকা ব্যয় করে। কার্য্য- 
পরিচালনা বাবদ ব্যয় ও অন্তান্ত ধরণের ব্যয় বাদে বাকী টাকা কোম্পানীর 
জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। বৎসরের প্রথমে প্র তহবিলের 
পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৬৪ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা । বৎসরের শেষে 
তাহ! বৃদ্ধি পাইয়া ২ কোটি ৮লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা দীড়ায়। গত 
১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪০ সালে বোম্বে মিউচুয়াল কোম্পানীর বাতিল 
“বীমার সংখ্যা ও কাধ্যপরিচালনা বাবদ ব্যয় এই উভয়ই উল্লেখযোগ্য মাত্রায় 
হাঁস পাইয়াছে, ইহ! সুখের বিবয়। পূর্ব্দ বৎসর কোম্পানীর বাতিল বীমার 
-সংখ্যা দাড়াইয়াছিল শতকরা ৬৮৫ ভাগ ও কার্যপরিচালনা বাবদ কোম্পানী 
-ব্যয় করিয়াছিল প্রিমিয়ামের আয়ের শতকরা ২৭৬১ ভাগ । আলোচ্য বৎসরে 
‘তাহ! কিয়া যথাক্ৰমে শতকরা ৬২৯ ভাগ ও শতকরা ২২৮৩ ভাগ 
দীড়াইয়াছে। এসমস্তই কোম্পানীর পরিচালকদের সতর্ক কাধ্যনীতি ও 
র্ম্মকুশলতার পরিচায়ক বলা যাইতে পারে | 
বর্তমান কাধ্যবিবরণীতে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বোম্বে মিউচুয়াল 
“লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর মোট দাষ দেখানো হইয়াছে ২ কোটি ২২ লক্ষ 
৮২ হাজার টাকা । প্র প্রকার দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর 
হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ £_ 
ভারত, সরকারের সিকিউরিটি ৬৪ লক্ষ ২ হাঞ্জার টাকা, প্রাদেশিক 
সরকারের সিকিউরিটি ৪ লক্ষ ১১ হাজার টাকা, ভারতীয় মিউনিসিপ্যালিটি, 
পোর্ট ট্রাষ্ট ও ইমপ্রভমেণ্ট ট্রাষ্ট সিকিউরিটি ৪০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা, 
রেলওয়ে ডিবেধ্চার ৮ লক্ষ ৪৪ হাজার ৮১৭ টাকা, অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানের 
ভিবেঞ্চার ১০ লক্ষ ৭ হাজার ৬৭০ টাকা, ভারতে পলিসি বন্ধকে দাদন ২২লক্ষ 





১৯ হাজার টাকা, ভারতে জমিবাড়ী বন্ধকে দাদন ১৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ও 
ভারতে জমি বাড়ী ২৬ লক্ষ ৩৪ হাজার ৭৮০ টাকা । এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে 
কোম্পানীর তহবিল যে নিরাপদমূলক বিধিব্যবস্থায নিয্নোজিত রহিয়াছে 
তাহা বুঝা যায়। আমরা এই কোম্পানীটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা! 


করি। 
পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ 
১৯৪০ সালের কাধ্যবিবরণী 

পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৯৪০ সালের কার্যবিবরণী দৃষ্টে 
বিভিন্ন দিক দিয়া এই ব্যাঙ্কটির উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। 
ইতিপূর্বে নানা স্থানে এই ব্যাঙ্কের ১৩টি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছিল । 
আলোচ্য বৎসরে চট্টগ্রামে ও আসামের শিলচর, গৌহাটী, নওগা ও জোড়- 
হাটে ৫টি নূতন শাখা আফিস গড়িয়া উঠিয়াছে। ও সমস্ত শাখা আফিসের 
মারফতে দিন দিনই ব্যাঙ্কটির কা্্যধারা বিশেষভাবে প্রসারিত হুইতেছে। 
গত ১৯৩৯ সালে ব্যাঙ্কের আদায়ীরুত মূলধন ও মজুত তহুবিলেব সমষ্টিকত 
পরিমাণ ছিল ৬ লক্ষ ৪৩ হাজার ৭৩৪ টাকা । ১৯৪০ সালের শেষে তাহা! 
বাড়িয়া ৭ লক্ষ ২১ হাজার ২৮০ টাকা হইয়াছে। পূর্ব বৎসর ব্যাঙ্কে 
সাধারণের আমানতের পরিমাণ ছিল ২৬ লক্ষ টাকা । আলোচ্য বৎসরে 
তাহা শতকরা ৩৩ ভাগ পরিমাণে বাডিয়। ৩৩ লক্ষ টাকার যত দীডাইয়াছে। 
অল্প সময়ের মধ্যে শেয়ার মূলধন ও আমানতী জমা প্রভৃতির এইরূপ বৃদ্ধি, 
পাইওনীয়ার ব্যাঙ্কের পরিচালকদের পক্ষে প্রশংসার কথ! । বর্তমান বুদ্ধ" 
কালীন অবস্থায়ও ব্যাঙ্কটির অব্যাহত উন্নতি উহার উত্তরোত্তর জনপ্রিয়ভ্তাই 
স্থচিত করিতেছে। 
* আদারীককত মূলধন, আমানতী জমা ও মুত তহবিল বাবদ উপরোক্ত 
দায় এবং অন্ঠান্ দফার দায় লইয়া গত ৩১শে ডিসেম্বর ভবারিখে ব্যাঙ্কের 
দায় দেখানো হইয়াছে ৫৯ লক্ষ ৯৮ হাজারী৬০০ টাকা। প্রব্বপ দায়ের 
বদলে উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান 
দফাগুলি এইরূপ £ঃ--ধণ, ক্যাশক্রেডিট ও ওভারড্রাফট ২২ লক্ষ ১৭ হাজার 
টাকা কোম্পানীর কাগজে দাদন ১ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা, যৌথ 


কোম্পানীর শেয়ার ২ কোটি ১৮ লক্ষ ৫০ টাকা,, শাখা আফিদসমূহের 
নিকট প্রাপ্তব্য ১৬ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা, আদায়যোগ্য বিল ১ লক্ষ ৪৬ 
হাঙ্গার টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে নগদ ৯ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। এ সমস্ত 
বিবরণ দৃষ্টে ব্যাঙ্কের তহবিল যে ভালরূপ বিিব্যবস্থায় নিয়োজিত রহিয়াছে 








. সুদে টাকা ধার দেওয়া হয়। 
করো ডু সর্বসাধারণের সুবিধার্থ প্রতি| : 
সস বৃহস্পতিবার সারাদিন এবং 
রবিবার বেলা ১টার পর হইতে 
দোকান বন্ধ রাখা হইতেছে । 
__ বিনীত 
শ্রীপার্ববভীশঙ্কর মিত্র 
ম্যানেজিং পার্টনার 
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আর্থিক জগৎ 


[ ২৮শে জুলাই, ১৯৪১ 





তাহা বুঝা যায়। ব্যাঙ্কের মোট তহবিলের একটা উপযুক্ত অংশ যেভাবে 
নগদে ও সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় রাখা হইয়াছে তাহাতে 
উহার বিশেষ নির্ভরযোগ্যতাও প্রমাণিত হয । 
আলোচ্য বৎসরে দাদনী তহবিলের সুদ, কমিশন ও ডিস্কাউপ্ট প্রভৃতি 
দফায় ব্যাঙ্কের মোট ২ লক্ষ ৯৬ হাজার ৩২২ টাকা আয় হয়। উহা হইতে 
প্রয়োজনীয় খরচপত্র নির্বাহ করিয়া এ বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের নিট লাভ 
দীড়াইয়াছে ১৯ হাজার ৬৫৯ টাকাঁ। অতিরিক্ত লাভের দিকে ঝোঁক 
না দিয়া নিরাপদমূলকভাবে তহবিল দাঁদন এবং বেশী পরিমাণ অর্থ নগদে 
ও সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় সংরক্ষণ করা প্রভৃতি দিকেই এবার 
পরিচালকদের মনোযোগ বিশেষভাবে নিবদ্ধ হইয়াছিল। নতুবা তাহারা 
ইচ্ছা করিলে এবার আরও বেশী লাভ দেখাইতে পারিতেন। অত্যধিক 
লাভের চেয়ে'বর্তমান সময়ে তহবিলের নিরাপত্তা রক্ষার দিকে পরিচালকদের 
এই সতর্ক দৃষ্টি খুবই প্রশংসনীয় । এবারকার নিট লাভ হইতে ব্যাঙ্কের 
অংশীদারদিগকে শতকরা ৭1০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে। 
গত & বৎসর যাবৎ অংশীদারদিগকে সমভাবে শী হারে লভ্যাংশ দেওষা 
হইতেছে। উহা এই ব্যাঙ্কটির জয়যাত্রার 'পরিচায়ক। আমরা এই 
পরিচালিত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর প্রীবৃদ্ধি কামনা করি । 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়! 
সম্প্রতি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার গত ৩১শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের 
কাধ্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ওঁ কাধ্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, 
আলোচ্য ছয় মাসে পূর্বেকার ৩৮ লক্ষ ৬০ হাজার ৬০০ টাকা উদ্বত্ত লইয়া 
ব্যাঙ্কের নিট লাভ দাঁভাইয়াছে ৮০ লক্ষ ৭১ হাজার ৬০* টাকা । উহা হইতে 
৩৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা দিয়া অংশীদারদিগকে শতকরা ১২ টাকা হারে 
লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছে। ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৭০০ টাকা পেন্সন 
তহবিলে নিয়োগ করা হইয়াছে এবং বাকী ৪৫ লক্ষ ৬১ হাজার ৯০০ টাকা 
পরবর্তী হিসাবে জের টান! হইবে। 
ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ 
*গত ১১ই জুলাই শিবসাগরে ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি 
শাখা আফিস স্থাপিত হয়। শ্রীযুক্ত কে চালিহা এম-এল-এ (সেণ্টান) 
এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বর্তমান ব্যাঙ্কেব, অন্ততম ডিরেক্টর 
শ্মমঃ পি এন ব্যানাঙ্জি এক বক্ধুতায় ব্যাঙ্কটির উন্নতির ইতিহাস বিবৃত করেন। 
মিঃ চাঁলিহা বক্তৃতা প্রসঙ্গে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির অন্য দেশে ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ের প্রসার কামনা! করেনখ। আগামী ১৫২০ বৎসরে শিবসাগর 
অঞ্চলে লোকের আথিক অবস্থার সমধিক উন্নতি দেখা যাইবে এবং 
তাহাতে এই স্থানে নূতন নূতন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সার্থকতা প্রমাণিত হইবে 
বলিয়া তিনি মনে করেন । বর্তমান ব্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্কটি শীঘ্রই রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত হইবে বলিয়া তিনি আশা প্রকাশ করেন। 
ন্যাশনেল সিকিউরিটী ব্যাঙ্ক লিঃ 
চামরা অবগত হইলাম * চলতি বৎসরে প্রথম ছয় মাসে হর 
সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ১৫ হাজার টাকার উপর লাভ দীভাইয়াছে। 
স্াশনেল সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মত একটি নৃতন ব্যাঙ্কের পক্ষে 
অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ লাভ দেখাইতে সমর্থ হওয়া প্রশংসার কথা সন্দেহ 
নাই। 
এসো সিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ 
ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ও এসোসিয়েটেভ ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা 
লিমিটেডের যুক্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর মান্যবর রাজ! রাণা বোধজঙ্র বাহাদুর 
এফ আর জি এস গত ১৯শে জুলাই ওঁ ব্যাঙ্কের কলিকাতা শাখা পরিদর্শন 
করেন । কলিকাতা আফিসের এজেণ্ট মিঃ সুধীর কুমার চ্যাটার্জি তাহাকে 
বিশেষভাবে সম্দ্ধিত করেন।” তীহাকে ও সমাগত ব্যজিদিগকে অলযোগে 


আপ্যায়িত করা হয়। 
| ' আৰ্য্য ইন্সিওরেল কোৎ লিঃ 

মিঃ মণীন্্র ভূষণ দত্ত সম্প্রতি আৰ্য্য ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে যোগদান 
করিয়াছেন (বিজনেস ম্যানেজার হিসাবে) জানিয়া আমরা আনন্দিত 


হইলাম। মিঃ দত্ত দীর্ঘকাল ইউনাইটেড £ইত্তিয়া ইদ্দিভুরেন্দ কোম্পানীতে ' 
দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার কর্ণকুশলতার গুণে 'বীলা, বিহার, “ 
উডিষ্যা ও আসাম অঞ্চলে ইউনাইটেড ইপ্তিয়ার কার্য্য ভাল্‌রূপ প্রসারিত, 
হইয়াছিল। বর্তমানে তিনি আধ্য ইন্দিওরেম্স *কাম্পানীতে যোগদান 
করাতে তাহার চেষ্টা্ৎএই কোম্পানীর ভালরূপ উন্নতি দেখা যাইবে বলিয়া, 
আমরা আশা করি) 
সুক্ক,র বিস্কুট ম্যানুফ্যাকচারিৎ কোৎ 

মিঃ কিষণ চাদ সুপরিচিত ছুকুর বিস্কুট ম্যাহুফ্যাকচারিং কোম্পানীর 

কলিকাতা শাখার কাধ্যভার গ্রহণ করিয়াছেশ। 
বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 

বেঙ্গল জ:ট জাপ্লাই কোং (েণ্ডিয়া) লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ গজরাজ 
গাঙগওয়াল। অন্থমোদিত মূলধন ১৫ লুক্ষ টাক | পাটের ব্যবসা ৷ রেজিষ্টার্ড 
আফিস-_*৮ নং নলিনী শেঠ রোড, কলিকাতা | 

অমর টেক্সটাইলস্‌ লিঃ ডিরেক্টর মিঃ আর এন: ভঙ্জনাগরওয়ালা ॥ 
অনুমোদিত মুলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা--বন্ত চট প্রভৃতি বিক্রয় ৷ রেজিস্টার্ড 
আফিস--১২নং নূরমল লোহিয়া লেন, কলিকাতা । 

ইন্ডিয়ান ইলেক্টেণড ম্যানুফ্যাকচারিং লিঃ_-ডিরেক্টর মিঃ ই. 
আর ক্রোমার। অনুমোদিত মূলধন ২* হাজার টাকা। রেছি্টার্ড 
আফিস--১১নং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট, কলিকাতা । ' 

গ্রাহাম ট্রেডিং কোং হেয়) লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ জে ভারিউ 
এণ্ডাস'ন। অনুমোদিত মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা । রেজিষ্টার্ড আফিস--৬নং, 
লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা ৷ 

ভারত হোসিয়ারী মিলস্‌ জি:-_ডিরেক্টর মিঃ টি চক্রবর্তী । ব্যবসা 
হোসিয়ারী দ্রব্য প্রস্তুত করা। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা । 
রেজিস্টার্ড আফিস-_১৭এ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ (সাউথ), কলিকাতা । 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

হোগ্রাজলি (আসাম) টি কোং লিঃ_গত ১৯৪০ সালের হিসাবে: 
শতকরা ১২৪০ আনা । কোদাল! লিঃ__গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা 
১৫ টাকা । ভলকান ইন্দিওরেন্স কোং লিঃ_গত ১৯৪০ সালের, 
হিসাবে শতকরা ৫ টাকা | বড়োয়! টিম্বার কোং লিঃ_গত ৩১শে মার্চ 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা ১২ টাকা। পূর্বব বৎসরের হিসাবেও, 
উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল লিঃ. 
গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা ৯ টাকা । পূর্ব্ব বৎসর, 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ৬ টাকা । বিসরা ষ্টোন এণ্ড লাইম: 
কোং লিঃ গত ৩১শে মার্চ পৰ্য্যন্ত ছয়মাসের হিসাবে শতকরা! ২৭ আনা ।”-- 


CEA LA on Al har iy হইয়া ছিল। 
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'কুমিনন| ব্যাং বর্গোৱেগন দি 


হেড অফিস- কুমিল্লা (বেঙ্গল) হ্থাপিত_১৯১৪ 7 
॥ কলিকাতা-_লক্কৌ _কানপুর--দিলী_বোছে || 
শাখা ও” প্রঁজেন্দী অফিসসমূহ | 
দক্ষিণ কলিকাতা, ঝড়বাঁজার, হাইকোট; ঢাকা, চকবাজার, 
নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বরিশাল, i 
চাদপুর, পুরাণবাজার,হাজ্জিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এ, ডিব্ৰুগড়, | 
কটক, বাজার ত্রাঞ্চ (কুমিল্লা), চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি। 
এজ্জেণ্ট--নিউ ্ট্যাপ্তার্ড ব্যাঙ্ক লিং, শিলচর, সিলেট, ছাতক, শিলং, 
তিনস্ুকিয়, বর্ধমান, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, ফরিদপুর, 
খুলনা, আসানসোল, জোড়হাট, রচী। 
ভারতবর্ষের সর্বত্র অপরাপর প্রধান প্রধান ব্যবঁসা- 
কেন্দ্রের সহিত সংশ্লিষ্ট । L 
ফরেন এক্সচেঞ্জ (ডলার হু) ও সকল প্রকার ব্যান্ধিং | 
কার্য নিপুণতার সহিত করা হুয়। ' 
লণ্ডন এজেণ্ট :ওয়েঃমিন্ধার ব্যাঙ্ক লিঃ। 0 
Es i EEN 
























২, | 7 স্বাজাতন্ন্স হালচাল 





টাকা ও পেল 
' কলিকাতা, ২৫শে জ.লীই 
আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতার টাকার বাঁজারেব আলোচনায সর্বপ্রথম 


উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, গত সপ্তাহ হইতে ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের 
বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওযা হইয়াছে । এবং আগামী সপ্তাহ হইতে তিন মাসের 
মেয়াদী ট্রেজারী বিলের টেগাবের পরিমাণ ২ কোটি টাকার স্থলে ১ কোটি 
টাকা করা হইবে। ইহা হুইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, গবর্ণমেপ্ট অচিরেই 
নূতন খণ গ্রহণের জন্ত প্রস্তুত হইতেছেন। 

টাকার বাজ্জারে পূর্বববৎ মন্দার ভাব বিরাজ করিতেছে। কাজকারবারের 
পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইয়া বরং হ্রাস' পাইতেছে। কলিকাতা, বোম্বাই ও 
মাদ্রাঞ্জের বাজারে ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার পূর্ব্ববৎ 
যথাক্রমে ॥০ আনা, 1* আনা ও ॥০ আনায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে | স্ুদূব 
প্রাচ্যে জাপানের চুডাস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্ভাবনা সত্বেও কোম্পানীর কাগজের 
বাজার বেশ তেজী ছিল। বিনিময় বাজারের অবস্থার গত সপ্তাহের, তুলনায় 


অবনতি ঘটিয়াছে। রপ্তানী বিলের আমদানী একরূপ ছিল না বলিলেই চলে। ৪২ 

গত ২২শে জুলাই তারিখ তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী | 
উহাতে মোট আবে্দেনের | 
পরিমাণ দরভাইরাছিল ৪ কোটি ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা | উক্ত আবেদন 4 
সমূহের মধ্যে ৯৯৫৯ পাই ও তদুর্ঘ দরের সমুদয় এবং ৯৯দ৬. পাই দূরের শতকরা রা 


বিলের জন্ভ টেগ্ডার আহ্বান কর! হইয়াছিল । 


প্রায় ২২ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট ২ কোটির টাকার টেপ্তার 
গৃহীত হইয়াছে এবং উহাদের বাধিক শতকরা সুদের হার ॥/৩ পাই নির্ধাঠিত 
হইয়াছে। আগামী ২৯শে জুলাই তারিখে তিন মাসেব মেযাদী ১ কোটি 
টাকার ট্রেজারী বিলের টেগার গৃহীত হইবে । যাহাদের টেওার গ্রহণযোগ্য 
বলিয়া বিবেচিত হইবে ১লা আগষ্ট তারিখের মধ্যে তাহাদিগকে টাকা দিতে 
হইবে। অন্ঠান্ সর্তাবলী পূর্ববৎ। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ১৮ই জুলাই তারিখে 


ই ট I 
যে সপ্তাহ .শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষে চলতি নোটের মোট | কলিকাতার অফিস- মেন অফিস--১০০নং ক্লাইভ গ্রীট । 


পরিমাণ ছিল ২৫? কোটি ৮৩ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে চলতি মার্কেট শীখা--১০ নং লিওসে ষ্্রীট, কড়বাজার শাখা--৭১ নং ক্রস স্ট্রীট, 


নোটের পরিমাণ ছিল ২৫৮ কোটি ৭৯ লক্ষ ২১ হাজার টাকা । আলোচ্য 
' সপ্তাহে গবর্ণমেন্টেকে ধার দেওয়া হইয়াছে ১২ লক্ষ টাকা ; পূর্ব সপ্তাহেও 
এই ধারের পবিমাণ ছিল ১২ লক্ষ টাকা । এই সপ্তাহে ভারতবর্ষের বাহিরে 
রিজার্ভ, ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাডাইয়াছে ৪২ কোটি ৮৭ লক্ষ ৫ হাজার 
টাকা ; এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সপ্তাহের মোট পরিমাণ ছিল ৪৩ কোটি ১ লক্ষ ২ 
হাজার টাঁকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্ত ব্যাঙ্কসমূহের 
আমানতের পরিযাঁণ দঁডাইয়াছে ৩০ কোটি ১ লক্ষ ৫২হাক্সার টাকা; 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে এই আমাতের পরিমাণ ছিল ২৮ কোটি ৬২ লক্ষ ৫২ হাজার 
টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের 
পরিমাণ দীভাইয়াছে ১৪ কোটি ৯৪ লক্ষ ৩ হাজার টাকা) পূর্ব সপ্তাহে 
কেন্দ্রীয় সরকারের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি ১০ লক্ষ ৭৩ 
হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ত সরকারের 
আমানতের মোট পরিমাণ হইতেছে ৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা এবং 
ব্রহ্ম সরকারের আমানতের পরিমাণ ২ কোটি ৫৯ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা; 


পূর্ববর্তী সপ্তাহে অন্তান্ত সরকার ও ব্রহ্ম সরকারের আমানতের মোট পরিমাণ 
দীড়াইয়াছিল যথাক্রমে ৪ কোটি ৪৭ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা এবং কোটি 
১৯ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা । 
এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল £- 
টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায় ) ১শি ৫২৬ পে 
এ দর্শনী টি ১শি৫২$পে 
ভি এ ৩ মাস 55 ১শি ৬ভাহ পে 
ডলার (প্ৰতি ১০০ ডলারে ) ৩৩৩1০ 


৫. 











দি মেট লি 


Ee ONE ১৯১১ সাল 


অনুমোদিত মূলধন ৩১৫ ০১০ ০১৩০ ৩৭ টাকা 
বিক্রীত মূলধন ৩,৩৬/২৬১৪০০২ WY 
আদাযীরুত মূলধন ১,৬৮,১৩,২ ০০, 
রিজার্ভ ও অন্তান্য তহবিল ১২৪১০২১০০০৯ রি 


১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 
ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ ৩২,৪৯,৮৮১০০৯২ 
হেড অফিস-_-এস্প্রযানেড রোড, ফোর্ট বোন্বে। 
সমগ্র ভারতবর্ষে ১৪০্টী শাখা এবং পে অফিস আছে। 
জেনারেল ম্যানেজার-_মিঃ এইচ, জি, ক্যাপ্টেন জে, পি 
--ডিরেক্টরগণ 

স্তার এইচ, পি, মোদী, কে; বি, ই, চেয়ারম্যান 

দি রাইট অনারেবল নবাব স্তার আকবর হায়দরী, 





কে,টি,পি,সি | 

আরদেশীর বি, ডুবাস এস্কোয়ার হরিদাস মাধবদাস এস্কোয়ার | 
{ দীনেশা ডি, রোমার 5 বিঠলদাস কানজী 5° 
নুরমহন্মদ এম, চিনয় 5 - বাপুজী দাদাভাই লাম », | 
ধরমসি যমুলরাজ খাটাউ ,  স্তার আরদেশীর দালাল কে, টি | 


লণ্ডন এজেন্টস- মেসার্স” বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং 
মেসার্স মিডল্যাও ব্যাঙ্ক লিঃএ 
নিউইয়র্ক এজ্েপ্টস__দি গ্যারা্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 


সর্বব প্রকার ব্যাঙ্কিং কাঁধ্য কর! হয়। 
সর্ভতাবলী পত্র লিখিয়ু. জানুন । 


স্তামবাক্জার শাখা__-১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ত্রী, ভবানীপুর শাখা__৮এ, 
রসা রোড। বাজল! ও বিহারস্থিভ শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
জলপাইগুড়ী, জ্ঞামসেদপুর, মজ:ফরপুব, গয়া, ছাপরা, জযনগর, 
সীতামারি, টি 2৬ পা 88835 ও কিষাণগঞ্জ। 


নিয়মিত টিবি: 
জমিয়া ক্রমশ বিষক্রিয়ার স্য্টি করে । তাহার ফলে দৈনন্দিন 


কত'ব্য সম্পাদনে ক্লান্তি আসে ; ক্রমে জটিলতর রোগ 
আসিয়া দেহ্যন্ত্রকে বিকল করিয়া তোলে । প্রতিদিন 
পরাতে জলের সহিত সোডার ন্যায় 'এফারসল' 


পান করিলে কোষ্ঠ পরিক্ষার হইয়া দেহ | 
| মন সুস্থ, সতেজ ও নির্মল হয়। ্ 
| বেঙ্গল রোনিক্যাল জাত ফর্মাসিভাটক্যাল ওআকঁস লি 


আল পক 


( 


| 


{{ শতকরা বাধিক ১৫২ হারে ক্রমাগত ৯ বৎসর যাবৎ ডিভিডে্ড 


i 


৪২২ 


আধিক জগৎ 


| ২৮শে জুলাই, ১৯৪১ 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ২৬শে জুলাই 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের অবস্থা অনেকটা 
নৈরাশ্তব্যাঞ্জক ছিল। এ সপ্তাহে সোমবার এবং মঙ্গলবার শেয়ারের দরে 
কতকটা উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়াছিল-_কিন্তু ইহার পরে বাজারে 
প্রতিক্রিয়ার ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং শেয়ারের দরে বিশেষ উঠানামা হইতে 
থাকে। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি শেয়ার বাঞ্জারের এইরূপ অনিশ্চিত 
অবস্থার জন্য অনেকাংশে দায়ী বলা যাইতে পারে। ইন্দো-চীন ব্যাপারে 
ভিসি সরকার জাপানের দাবী মানিয়! লইয়াছে এই সংবাদে শেয়ার বাজারের 
উপর একটা প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। যাহা হউক সপ্তাহের শেষ 
ভাগে শেয়ার বাজারের অবস্থায় কতকটা স্থিব লক্ষণ দেখা যাইতেছে । 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেন জাপানের সম্পত্তি আটক করিবার অন্ত যেরূপ 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন তাহাতে শেয়ার বাঁজারের কোন কোন বিভাগে 


দরের অবনতি হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। কিন্ত 
রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতির জন্য শেয়ার বাজারে অনিশ্চয়তার ভাব 
বজ্জায় থাকিবে বলিয়াই আশঙ্কা করা যাইতেছে । 

কোম্পানীর কাগজ ' 


এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বিভাগে স্থির অবস্থার তাৰ পরিলক্ষিত 
হয় এবং কোম্পানীর কাগজ বিক্রেতার সংখ্যা খুব কম দেখা গিয়াছিল। 
৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজের দর সপ্তাহের বেশীর ভাগ সময়ই ৯৬২ 
টাকায় অপরিবন্তিত ছিল কিন্তু সপ্তাছের শেষের দিকে ৯৫৪৩০ আনায় 
নামিয়া গিয়াছে । মেয়াদী খণসমূহের মধ্যে ৩২ টাকা সুদের ১৯৪৩-৬৫ 
সালের কাগজ ৯৫%০ আনা, ৪২ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ 
৯১০1০ আনা ; ৪২ টকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগন্জ ১১১০০ আনা ; 
৪২ টাকা সুদের ১৯৫৫-৬০ সালের কাঁগজ ১১৩1%/০ আনা ; ৩২ টাকা সুদের 
১৯৪৬ সালের দেশরক্ষা বাবদ খণপত্র ১০২৮০ আনা এবং ৩২ টাকা সুদের 
১৯৪৪-৫২ সালের খণপত্র ৯৯০ আনায় বিকিকিনি হইযাছে। প্রাদেশিক 
খণপত্রসমূহের মধ্যে ৪২ টাকা সুদের ৯৯৪৮ সালের পাঞ্জাব খণ * ১০৫৮০ 
আনা $ ৩২ টাকা সুদের ১৯৫২ সালের পঞ্জাব খপ ৯৯২ টাকা এবং ৩২ টাকা 
আজ এফ, পি খণ*৯৮%০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে |" 

ৃ কাপড়ের কল 

কাঁপডের কলের শেয়ার বিভাগের কর্ম্মতৎপরতার ভাব পরিলক্ষিত হয়। 
ভানবার ২৩৭২ টাকা, কেস্পোরাম ৭৮১০ আনা, নিউ ভিক্টোরিযা ৩1০ আনা, 
কাণপুর টেক্সটাইল ৮/০, বেঙ্গল নাগপুর ১৬/০ আনা, বাউরিয়া ২৮২২ টাকা 
এবং এলগিন ২৩০ আনার বেচাকেনা হইয়াছে । 


দি জ্পুত্ৰা সভা ন্যাক্ষ্ লিও 


পৃষ্ঠপোষক 
জীজীধুত মহারাদ্র মাণিক্য বাহাছুর কে, সি, এস্‌, আই, জিপুরা 
হেড অফিস :_ আখাউড়া, এ, লি, আর, 
ব্রাঞ্চ :_ আগরতলা, ত্রাহ্্মপবাড়ীয়া, ভ্রীমজলে, শিবসাগর, দুমদুম। 
ডিব্ৰুগড়, কুমিল্লা, মৌলবীবাঁজার্র, হাইলাকান্দী, ভেজপুর, উত্তর 
লক্ষ্মীপুর, করিমগঞ্জ, ঢাকা, কুঠি, হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা, শিলচর 
বদরপুর,বাজিতপুর, মঙ্গলদই, আজমীরিগঞ্ঃ 
গোলাঘাট, কিশোরগঞ্জ । 
সাব ব্রাঞ্চ :-সমসেরনগর, কুলাউড়া, চকবাজার (ঢাক!) 


লক্ষ্মীপুর, ঢেকিয়াস্তুলী । 


প্রস্তাবিত শান্তা ময়মনসিংহ | 





আপ কত পু A NTS TS EE 


দেওয়া হইতেছে । 
কলিকাতা ত্রাঞ্চ-_৬ ক্লাইভ গ্রীট। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টার-_ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য | 
এ 1 জব ১ 


এ) Xe CY 


কয়লার খনির শেয়ার বিভাগে বেঙ্গল ৩৫৯২ টাকা, সেপ্টণল কুরকেও 
১৪॥* আনা, এমালগেমেটেড ২৫|০ আনা, ইকুইটেবল ৩৫৪০ আনা, ধেমো 
মেইন ১৩৪০ আনা, রাণীগঞ্জ ২৬1৮০ আনা, ইউনিয়ন ৩০1০ আনা, নিউ 
মানভূম ৩৯৪০ আনায় কাঁজকারবার হইয়াছে। 
পাটকল 
পাটকলের শেযার দরে এ সপ্তাহের প্রথম ভাগে যেরূপ ভর্ধগতি দেখা 
গিয়াছিল তাহা বেশী সময় বজায় থাকে নাই। বর্তযানে পাটকলের 
শেয়ারের দর কতকটা নিয়াভিমুখী হইয়াছে। হাওড়া ৫৪২ টাকা, এংলো 
ইণ্ডিয়া ৩৬২২ টাকা, কামারহাটী ৫২৯২ টাকা, কাকনারা ৪৩২০ আনা, 
ইণ্ডিয়া ৩৭২২ টাকা, রিলায়েন্স ৫৮৪০ আনা, ক্লাইভ ২৫২ টাকা, বেঙ্গল জুট 
১৬/০ আনা, বিড়লা ২৯/০ আনা, হুকুমদাদ ১২৮০, নদীয়া ৬৭২ টাকা 
এবং মেঘনা ৪৫৮/০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । 
চা বাগান 
চা বাগানের শেয়ার পর্যাপ্ত পরিমাণে বিক্রয় হইয়াছিল। সোনাই 


রিভার ১৭২ টাকা, তেজপুব ৮২ টাকা, বানারহাট ৪২৩২ টাকা, হস্তপাডা 
৩৮৫২ টাকা, মনাবাড়ী ২২৬০ আনা এবং গঙ্গারাম ৩৮০২ টাকায় বেচাকেনা 


হুইয়াছে। 
চিনির কল 


এই বিভাগে বলরামপুর ৮৮০ আনা, বুলাণ্ড ১৭৪০ আনা, মারীক্রয়ারী 
১৮০ আনা, রাজা ১৮1৩০ আনা, সমস্তীপুর ৮৮০ আনা, নিউগাভান ৯২ টাকা 
কেরু ১০৪০ আনা, পাঞ্জাব সুগার ১৬০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। 

ইঞ্জিনিয়ারিং 

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩১%/০ আনা হইতে ৩৩০ 
আন, ষ্টিল করপোরেশন ১৯1৩০ আনা হইতে ২০/০ আনা, বার্ণ এণ্ড কোং 
৪০৩/০ আনা হইতে ৪০৭৷* আনা. হুকুমর্টাদ ষ্টিল ১৪২ টাকা, ইণ্ডিয়ান 
ষ্যাণ্ডার্ড ওয়াগন ৬৫২ টাকা, ইণ্ডিয়ান ষ্টিল ওয়েয়ার প্রভাক্টস €৬২ টাকা, 
কুমারধুবী ৪/০ আনা, ইণ্ডিয়ান মেলেবেল কাষ্টিং ৮/০ আনায় বেচাকেনা 


হইয়াছে। বিবিধ - 


বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বার্মা কর্পোরেশন ৪1/০ আনা, ইন্ডিয়ান কপার 
২০০ আনা, কনসোলিডেটেড টীন ২॥০ আনা, ডালমিয়া ১৩ আনা, টীটাগর 
পেপার ১৯%০ আনা, ওরিয়েণ্ট ১৩৪০ আনা, মহীশূর পেপার ১৫1০ আনা, 
ইণ্ডিয়ান পাল্প.১৪৮।০ আনা, শ্রীগোপাল ১২।৮* আনা, এলকালী এণ্ড কেমি- 
ক্যাল ১৯ টাকা, বরাবিকোঁক ২৬০ আনা, ইণ্ডিয়ান রবার ম্যান্থফ্যাকচা” 


২৮1০ আনা, ইণ্ডিয়ান কেবেলস ২৩০ আনা, মেদিনীপুর জমিদারী ৭৩০ - 


আনায় ক্রষ বিক্রয় হইয়াছে । 





২২নং ক্যানিং কাট | 


ফোন ক্যাল £ ৬৫৮৮, 


বিক্রীত মূলধন 
৮১৭৮০০০২ টাকার উপর 
আদায়ীকৃত মূলধন 
৬,৯১০০০২ টাকার উপর 








২৮শে জুলাই, ১৯৪১ ] 


এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়াব বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে: 
কোম্পানীর কাগজ 

৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৮ই জুলাই-_৯৫৪/০ ৯৬/০ ) ১৯শে_ 
৯৫1৮০ ৯৬২) ২১শে-৯৬২ ৯৬৮০) ২২শে--৯৬৯ 3 ২৩শে--৯৫৮/* 
৯৬২3 ২৪শে--৯৫৪৩০ ৯৬২1 ৩২৮ মদের কোম্পানীর কাগজ - ১৮ই 
ভুলাই_-৮২%০ ; ১৯শে--৮২০। ৩২ সুদের খণ (১৯৫১-৫৪) ১৮ই 
জুলাই-_৯৯%/০। ৩২ সুদের ডিফেন্স বণ্ড ( ১৯৪৬ ) ১৮ই জুলাই--১০১%৮০ 
১০২৮০ 3 ১৯শে--১০১৪৭ ; ২১শৈ-১০১০%০ 3) ২২শে-১০২%০ 3 
২৪শে--১০১৪৩/০ | ৩২ সুদের খণ (১৯৬৩-৪৫) ১৮ই জুলাই-_৯৫৮%০ ; 
২১শে--৯৫ ৯৫%০ 7 ২২শে--৯৫৮%০ 7 ২৩শে-৯৫২ ৯৫%০ ; ২৪শে_ 
৯৫%০। ৫২ সুদের খপ (১৯৪৫-৫৫) ১৮ই জ,লাই--১১১/০ ৯৯১১) 
১৯ শে--১১১॥০ 3 ২১শে১১১৩০ ৯ ২২শে-১১৩1৮০ 3; ২৩শে১০১৭ 
৯১১০1 ৩২ সুদের ইউ, পি, খণ (১৯৬১-৪৬) ১৮ই জুলাই-_৯৫1০ 
৯৫০ । ৪২ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৪৮) ১৮ই জ,লাই-_-১০৫৪%০ ১ ২৩শে- 
৯০৫৪০ | ৩২ মদের পাঞ্জাব বগু (১৯৫২) ১৮ই জ,লাই-_৯৯৩০ ; ২২শে-- 
৯৯৪০) ২৩শে--৯৯২। ৩০ সুদের খণ (১৯৪৭-৫০ ) ১৯শে জ,লাই__ 
১০৩২ ৯০৩৩০ ) ২২শে--১০২৪৩০ ১৭৩৩০ | ৪1০ সুদের খণ ( ১৯৫৫-৬০ ) 
১৯শে ভুলাই_-১৯৩1০) ২২শে--১১১1৮০ 2 ২৪শে-১১৩৮০। ৪২. 
সুদের খণ (১৯৬০-৭০) ১৯৮ জ,লাই-_১০৯৭৬/০ ১১০1/০ ১ ২১শে = 
১১০/০ ১১০1%০ 7 ২২শে--১১০৯ ১১০1%০ , ২৩শে-১১০৩/* ১১০1৮০ ; 
২৪শে--১১০।/০ ১১০1০০ | ৩২ সুদের এন, ডব্লিউ, এফ, পি (১৯৫২) ২২শে 
অ,লাই--৯৮৮০ | ৩২ স্থদের ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ২৪শে জুলাই 


৯৯৮০ | 
| | ব্যাঙ্ক 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ( সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত ) ১৮ই জুলাই ১১৬৯০ $ ১৯শে_ 
N53 ২৩শে=- 
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১৫৬২২ ( কন্টি ) ২১শে জুলাই--৩৮৪।০ ) ২২শৈ-_৩৮৬]০ 7 ২৩শে-৩৮৫২ 
৩৮৭২ | রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৮ই ভুলাই__-১০হ* ১০৪২ $ ১৯শে--১০২০ ; 
২১শৈ--১০২২ ৯০৩২ 3 ২২শে--১০২দ০ ১০৪৪০ ) ২৩শে--১১৩৪০ ১০৪৪০ ; 
২৪শে--১০৩২ ৯০৪1০ | ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়া_ ২৪শে জুলাই-_-১৪৪/% | 
রেলপথ 

বারাসত বসিরহাট রেলওয়ে ৯৮ই জুলাই__৪৩২1 ডিহিরী রোটাস 
বেলওয়ে ২২শে জুলাই--৯৯২। হোসিয়ারপুর দোরাব রেলওয়ে ২২শে 
জ্ঞ লাই __ ১০২০ ১০৩০ | মধমনসিংহ-ভৈরববাক্জাব রেলওয়ে ২২শে 
ভ.লাই_-১০৪২ ১*৫২। হাওড়া আমতা রেলওযে ২৪শে জুলাই-_-৯৬২। 

কাপড়ের কল 

বেনারস কটন এণ্ড সিচ্ক ১৮ই জুলাই_৩৷/০ ৩1৬৭ ) 5 
২২শে--৩1৮০ ) ২৩শে--এ॥/০ | মুযের মিল (প্রেফ) ২২পে জুলাই_-৭৫ ২ 
বেঙ্গল নাগপুর ১৮ই জুলাই--১৫৪০ ; ৯৯শে--১৫৪৮০ ৯৬৪০; ২১শে-_ 
১৫%%০ ১৬।* )২২শে--১৬%০ ১৬1০ ) ৯৩শে-_-১৬২ ১৬৮০ ; ২৪শে_-১৫%০ 
১৬০০ | কাণপুর টেক্সটাইল ১৮ই ভুলাই-_৮৩/০ ১ ১৯শে--৭55* ৮1০) 
২৯শে--৮৯২ ৮1/০ 3 ২২শে--৮/০ ৮1৮০ ) ২৩শে--৮৮৭ ৮1৮০ ) ২৪শে_ 
৮/০। ডানবার ১৮ই জুলাই--২৩২২ ২৩৫২) ৯৯শে--২৩২৯ ২৩৭২ 
২১শে-২৩৫২ ২৩৮০ ) ২২শে-২৩৭॥০ ২৪১॥* ) ২৩শে-২৩৬২ ২৩৮৯ 3 
২৪শে-_২৩২২ ২৩৭২1 এলগিন মিল ১৮ই জুলাই__২৩২ ২৩1৮০) ২১শে 
-২৩%০ ; ২২বে_ ২৩৮০ ; ২৩শে-২৩1/০ ২৩৮০) ২৪শে-২৩৩/০ 
২৩০ | কেশোরাম ১৮ই জুলাই--৭5০ ৮%* ১, ১৯শে--৭8৮০ ৮০ ; 
২১শে-৭5৩০ ৮৯ 5 ২২শে-৮/০ ৮1০ 3 ২৩তে--৮৯ ৮1০) ২৪শে--৭৮/০ 
৭75০ ) (প্রেফ)২১শে জুলাই_-১৪২২। নিউ ভিক্টোরিয। (অভি) ১৮ই 
জুলাই ৩1০ 7 ১৯শে--৩/০ ৩|০ ; ২১শে--৩।০ ৩॥/০ ) ২২শে--৩।৩/০ 
৩|০/* ) ২৩শে__৩1৮০ ৩/%০ ; ২৪শে_৩1০ ৩1০ ) (প্রেফ) ১৮ই জুলাই 
৬২ ৬৮০ ) ১৯শে--৬৩/০ ৬1০) ২১শে--ড1০ ) ২২শে-৬।০ ৬14০) ২৩শে 
--৬1/০ ৬1/০ ) ২৪শে-_৬1০ ৬1৬০ | 


২১শে-_৩1/০ 


উপ আরে 


SEC SEEE LACIE এটা 








আজকালকার দিনে চোর ভাক্কাতু আঁহুঞনে্ন্র হাত হইতে রক্ষা 
পাইতে হইলে জি, রায় এণ্ড কোর ৫ছ্মচ্নিনেল প্রস্তুত লোহার সিঙন্ধুক, আলমারী 
ক্যাবিনেট, ক্যাসবাক্স ভ্রং রুম ডোর এবং কল ও তাল! ব্যবহার করুন। 


আমাদের আলমারীর বিশেষত্ব এই যে, কোনও রাসায়নিক দ্রব্য দিয়া” ৰ 





যদি ০৫৮ (কল) গালাইয়| ফেলে তবুও ইহা! খুলিবে না। 





ASL IE TEEN 


ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন জি, বায় 





কোং ৭০৷১, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা । 
) ফোন ঃ কলিঃ ১৮৩২। 


এ রে 


ও 


টিটি egy বেশ, Ceri Na Le Be ই ইত oS 


৪২৪ 


৯ 


আধিক জগৎ 


[ ২৮শে জুলাই, ১৯৪১ 








ভালগোড়া ১৮ই জুলাই--৫1* ; ২১শে৪৮৩০ ; ২২শে-৫ছি। 
বোকারো এগ রামগড ১৮ই জুলাই__-১৫২ ১৫1/০ ) ২১শে১৪৪০ ১৫৩ 
২৪শে--১৫]০ | বেঙ্গল ১৮ই জুলাই__-৩৪৯২ ৩৫৪২ ) ১৯শে-৩৫০৯ ৩:৪২ 
২৩শে-৩৫৬৯ 3 ২৪শে--৩৫৪৯ 
বোরিয়া ১৮ই জুলাই__ 


২১শো তি পথ 3 ২২পে-৩৫৬৯ ৩৬০॥০ 3 
৩৯২ বেঙ্গল ভাতদী ১৮ই জুলাই-__২৮০। 
১৬২ ১৬।* 3 ২২শে--১৬।০ ) ২৪শে--১৬|০।, বডধেমো ১৮ই জুলাই 
৪4/০ 81/০ ) ২২শে-৪1০ ; ২৩শে--৪/০ ৪1/০ $ ২৪শে-_৪/০ ৪৩/০। 
ইকুইটেবল ১৮ই জুলাই_-৩৫২ ৩৫1৮০) হ২শে_৩৫|০ ৩৫৪০ | ধেমো- 
মেইন ১৯শে স্কুলাই_ ১৩০) ২১শে--১৩প০ ১৩1৮০) ২২শে--১৩৮০ ; 
২৪শে--১২৮৮০ ১৩৮০ | বরাকর ১৯শেজুলাই --১৩%০ ; ২৪শে__-১২৭%০ 
১০৯) (প্রেফ) ২২শে ছুলাই-__১৫০২ ; সেপ্টাল কুরকেও (প্রেফ) ১৯শে 
ুলাই--১১৬২ ; (অভি) ২৩শে জুলাই-_১৪%০ ) নর্থ দামুদা ৯৮ই জুলাই-_ 
৫1০ ৫৮০; ১৯শে জুলাই-_৫৮/০ ; : ২৩শে-€1৩০ 80০) নিউ 
বীরভূম ১৯শে জুলা ই--১৫।০ ; ২৪শে--১৪।/০ ;' লাকুরকা ২১শে জুলাই 
--১০।৩৬০ ১ রাণীগঞ্জ ২৩শে জুলাই-২৪২ 3 ২৪শে--২৫$৮০ ২৬1৮০ ; 
ইউনিয়ন ২৩শে জুলাই--৩০1০ ; ২৪শে-_৩০]০ ৩৯০ | 
খনি 
বার্মা করপোরেশন ১৮ই জুলাই--৪1/০ ৪৮০ ; ১৯শে--88৮০ ; ২১শে__ 
81/০ ৪/০ 5 ২২শে--81%০ ৪৮৬৩/০ ) ২৩শে--৪/০ 88০3) ২৪শে-__81৩)০ 
ইণ্ডিয়ান কপার ১৮ই জুলাই__২১/০ ২1প* ) ৯৯শে-২৩০ ২1৮০ 
২১শে--২৮%০ ২৮০ ; ২২শে--২/০ ২1/০ 3) ২৩শে-২৮০ ২1০3 ২৪শে 
২/০ ২।০) কনসোলিভেটেড টান ১৯শে জুলাই-২৪ ২৭৮০ 3 ২১শে 
২//০ ) ২২শে-২৪০০ ২৮৮০ ) ২৩শে-২।০ 3 ২৪শে-২1৩/০ ২।/০ | 
কাগজের কল 
ওরিয়েন্ট পেপার (ডি) ১৮ই জুলাই--১৩1/০ ১৩৮০০ ; 
১৩৮০ ) ২১শে ১৩।%০ ১৩৪০ ; ২২শে--১৩]০ ৯৪২ 3 ২৩শে--১৩1/* ১৩/০ 
২৪শে ১৩1৮০ ১৩৮০ ; (ওল্ড প্রেফ) ১৮ই জুলাই--১১০]০। মহীশূক পেপার 
২২শে জুলাই-7১৫%০ ১৫।৮০ ; ২৩শে__-১৫২ ১৫।০| শ্রীগোপাল পেপার 
১৮ই ভুলাই--১২৭০ ১২৩০ ২১শে--১২৩০ ১২1৮০ } ২২শে--১২৩/০) 
ইঠশে--১২1* ২৪শে- ১৮০ ১২৪০ 5 (প্রেফ) ২১শে জুলাই-_-১১৫২ | 
ষ্টার পেপার ১৮ই জুলাই_১১৷/* ১১॥৩০ 3 ১৯শে--১১॥০ ১১০০; ২১শে_ 
১১1৮০ ১১4০ 5 ২২শে- ১১০ 3 ২৩শে-_-১১1/০ 3 ২৪শে--১১০, 


১24 


৪০ ; 


১৯শে- ১৩০ 


১১০ । 










৯১৬ এবং 





১৪৬২ ul 
শাখা: 
লেক মার্কেট (কলিঃ), বর্ধমান আসানসোল 
সম্বলপুর, (উডিষ্মা) 


< লভ্যাংশ £---১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৮ সালে 
ৰ আয়কর বজ্ভিতি শতকরা 
বাধিক ৫২ দেওয়া হইয়াছে । 





এ 


টাটাগড পেপার (অভি) ১৮ই জুলাই --১৮1০ ১৮৮০ | ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প 
১৯শে জ,লাই--১৪৭২ 3 ২১শে-_১৪৭ 5 হ২শে-১৪৯২ ৯৫০৯ $ ২৩শে- 
১৪৭1০ ১৫০২ | টাটাগড় পেপার ১৯শে জ,লাই__-১৮৫০ ১৮৮৩০ 3 ২১শে 
২২শে--১৮৪০ ১৯1/০ 3 ২৩শে--১৮৪৭ ১৯০ $ ২৪শে--১৮% 
১৯%* ; (সেকেণ্ড প্রেফ) ১৯ই জুলাই__১১৯॥০ ) ২২শে-১১৭২) (ফোর্ট 
প্রেফ) ২২শে জুলাই--২০০২ ) (প্রেফ অডি) ২১শে জ,লাই_-81%০ 819০ | 
সিমেণ্ট 

ভালমিয়া সিমেন্ট (অভি) ১৮ই জ,লাই__১২১/০ ১৩৪০ ; ১৯শে-১৩1প০ 
১৩০৭ 3 ২১শে--১৩৭ ১৩।৮০ $ ২২শে--১৩]০ ১৩৪০ 3 ২৩শে--১৩৯ ১৩৫৭ 
২৪শে-_-১২৪০ ১৩1০ 5 (প্রেফ) ১৮ই জ.লাই_-২১৭২ ১১৮২) ২১শে ১১৭৯ 
১১৯২ ও ২২শে--১১৮৯ ১১৯৬০ 5 ২৩শে১১৭৯ ১১৯৯) ২৮শে১১৭৯ ও 
(ডেফার্ড) ১৮ই জুলাই_-২৪০ ) ২১শে* ২1৮০ 3 ২৩শে--২৮/০ ৩৯। 

ইলেকট্র ক 

মধুরা ইলেক্টা।ক ১৮ই জুলাই--৮২ ৮1০। বেরিলি ইলেক্টিক ২২শে-_ 
১২০। বেনারস ইলেক্টী,ক ২৩শে জুলাই _-১৪২ ১৪/০ 3 ২৪শে--১৪1০ 
১৪০ | আপার গ্যাঞ্জেস ২৩শে জুলাই-_-১২%০। কটক ইলেক্টু,ক ২৪শে, 
জুলাই_-১০৪৮০ | মজ:ফরপুব-ইলেক্টীক ২৪শে জুলাই-_১২০' ১৩1%০ 
রাওয়ালপিত্ডি ইলেক্টী,ক ২৪শে ্ুলাই_২৬০ |_ইউ, পি, ইলেক্টা,ক ২৪শে - 


জুলাই--১৮৭২ ১৮৮২ | 
পাটকল 

আশগরপাড়; ১৮ই জুলাই-_৩১০ ৩১/০ 3 ২২শে-_৩১২ ৩১1০ 5 ২৩শে-_ 
৩১২ ৩১|০। এংলোইণ্ডিযা ১৮ই জুলাই__৩৪৮২ ৩৫২২ ১৯শে-_৩৪৯২ 
৩৫৬২) ২১শৈ--৩৫২২ ৩৫৬৯ 3" ২২শে--৩৫৬২ ৩৬২২) ২৩শে--৩৫১২ 
৩৫৬২ ) ২৪শে_৩৪৪২ ৩৫২২ 5 (প্রেফ) ২২শে ভূ.লাই--১৭০২। অকল্যাণ" 
১৮ই জুলাই-_-১৮২২ ১৮৬|০ ) (প্রেফ) ২৪শে জুলাই--১৪৯২ | বেঙ্গল ১৮ই 
জ.লাই_-১৬|০ ১৬০ 3 ১৯শে--১৬1০ ১৬৪৩) ২২শে--১৭০) ২৪শে__. 
১৬৮/০ | বিরলা ১৮ই জুলাই-_২৯1০ ২৯০) ২২শে--২৯৪০ ৩০২ ২৩শে 
২৯//০ ) (প্রেফ) ২১শে-_জ.লাই-_১৩০|০ ১৩৩৷০। সোভিয়ট ১৮ই জ,লাই 
২০৬২ 7 ২২শে--২১৪২ ৪ ২৩শে২১৩ 3 ২৪শে-২০৪॥০ ২০৬ | চিতা- 
ভলসা ১৮ই অ.লাই--১২1০ ১২।* ১৯শে ১২০ 3 ২২শে--১২|০ ১৩৮০) 
২৩শে--১২৮০ ১৩৮৩ ) ২৪শে-১২৪০ ১৩1০ 5 (প্রেফ) ১৯শে জুলীই--১৩১৯১- 
ক্লাইভ ১৮ই জুলাই--২81%০ $ ১৯শে-_২৪৪০ ২৫০ 3 ২২শে--২৫1/০ ২৬২ 
২৩শে__২৫1%০ ; ২৪শে--২৪৮%০ ২৪%০। এম্পায়ার ১৮ই জ.লাই--২৬০ 
ঢালা fT TO 


দি ন্যাখনান মার্কেটাইল: | 


ইন্সিওরেন্স কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ | 
হেড অফিস :--৮নং ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 


১৮7০ ১৯%০ ) 











সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 


| জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 






উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী । 
| ২ রাহা ব্রাদার্ন 
কাথা কনার হি টেলিগ্রাম__পটিপটো” ম্যানেজিং এজে 

ৃ ত্র শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেন্ট আবশ্যক । 27755525851 


উপীলহিলৎ ইইন্মচিনগুন্ক্েভন ক্কোল্পান্ী জিনিসে উরি ] 
ভুকুমটাদ লাইফ এস্্যরেন্স কোম্পানীর সহিত তিনি A 

আদাষী মূলধন : ২ লক্ষ টাকা; 

৪০ লক্ষ টাকা; লাইফ ফণ্ড ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। 


» ম্যানেজার, কলিকাতা শাখা । ২৮৫নং বৌবাজার স্ত্রী, কলিকাতা । 











৩১/১২1৪০ সাল পর্যযস্ত আথিক অবস্থা | সি সী 
বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন 2 এ, এন্‌, 





সি 


4 


॥ 


ৰ টাক খাটাবার 


২৮শে জুলাই, ১৯৪১] 


আঘথিক জগৎ 


৪২৫ 





২২শে--২৭1৩/০ ২৭৮০ | ফোটশরষ্টার ১৮ই জুলাই--৫৩৫২ ২২শে-_৫৪৩র ২৯শে 
£৩২৩; ফোর্ট উইলিয়ম ১৮ই জুলাই-২৪৫২) ২৫০২ ১৯শে--২৫০৯ ;২ ৯শে 
২৫২২ 5 ২২শে--২৫১২ 3 ২৩শে_ ২৫৪২ 3 ২৪শে--২৪৯২ ২৫২২) (প্রেফ) 
২৩শে জুলাই--১৭৪1০ | গ্যাঞ্জেস ১৮ই জ্কুলাই__২৯৩২ ২৯৭২ ) ২১শৈ_ 
২৯৪২ ২৯৮৯) ২৩শে--২৯৫২ ২৯৬২1 গৌরীপুর (প্রেফ) ১৮ই জুলাই 
১৫৫২ ১৯শে--১৫২৯ ও ২৩শে--১৫৪২ ৯৫৬২ (অভি) ২১শে জুলাই-৬৯৬২ 
৬৯৮২) ২২শে-_৭০৫ ৭০৯০ ; ২৪শে-_-৬৯৪॥* | হেষ্টংস (প্রেফ) ১৮ই 
১৯শৈে-১৩৭৭ ১৩৮ 5 ২১শে-১৩৭1০ ১৩৯1০ ; 
২২শে--১৩৯॥০ | হাওড়া ১৮ই জুলাই--€৩॥০ ৫৪1০ 3 ১৯শে--৫৩৮০ 
৫৪0%০ 3 ২১শৈ--৫৪২৬ ৫৪৮০ 3 ২২শে-৫৪1৮%০ ৫৫1৭ ) ২৩শে--৫৪|০ ; 
৪৫২) ২৪শে--৫৩।০ ৫৪%০। হুকুমচাদ ১৮ই জুলাই_-১২1/০ ১২৫০ ; 
১৯শে--১২1০ ৯২1৮০ 3 ২১শে১২০ ; ২২শে-১২1৮* ১হ1৮০ ; ২৩শে 
১২]০ ১২০/০ ) ২৪শে--১২২ ১২০) (প্রেফ) ১৮ই জুলাই--১৪০২ 9 
২২শে--১৪০২ ১৪১২ ২৩শে--১৪১২। ইত্তিযা ১৮ই জুলাই__৩৫২২) 
১৯শেশত৫৭ ৩৫৬৯২ ১ 
২৪শে--৩৫৮২ ৩৬৩২। কামারহাটী ১৮ই জুলাই--৫১২২ ৫১৩২ ১৯শে-_ 
] ৫২৯২ 3 ২৩শে-- 
৫২০২ ৫২৬২) ২৪শে--৫১০২ ৫১৮২ কাকনাভা ১৮ই জুলাই--৪২০২ 
৪২৪ ১৯শে-_- ৪২২৭ ৪২৬]০ 3 ২১শে--৪২৮৯ 5 ২২শে-৪৩২1০ 3 ২৩শে 
৪২৭০ | কিনিসন ১৮ই জুলাই__ ৫৯৫২ ; ২৩শে--৫৮৫২ ৫৯০২। নিউ 
সেপ্টাল ২২শে-_ছুলাই__৩২২২ ২৩শে_ ৩২০২ ৩২৮২) ২৪শে--৩১৭২ 
৩২৪২1 মেঘনা ১৮ই জুলাই--৪৫॥০ ৪৬০ ; ১৯শে--৪৬|০ ৪৬৭০) 
২২শে-8৩॥০ ২৩শে--৪৬1%০ ৪৭২ ) ২৪শে--৪ ৫১ 
নস্করপাড়া ১৮ই জুলাই-_১৮৪৮০ ) ১৯শে--১৮1%০ ১৮০ ; ২২শে-_-১৮1০ 
১৮৭০ | প্তাশনাল ১৮ই জুলাই__২৩1/ ২৩৪০; ২২শে-২৩%০ ২৪২3 
২৩শে-২৩।৮০ ২৪% ; ২৪শে--২৩%০ ২৩1৮০ | নেলিমালশ ১৮ই জুলাই 
১৯শে--১০|০/০ 3 ২২শে-_-১০|০/০ ১ হ৪শে-১০1০ ১০০ | 
নদীয়া ১৮ই জুলাই--৬৪৪ ৬৫০ ) ২১শে-_৬৬া০ 
২২শে--৬৭|০ ৬৮৯২) ২৩পে৬৭৯। ওরিয়েন্ট ১৮ই জুলাই 
২*৬০ ২০৮) ২২শে-২১০]৭ 5; ২৩বে- ১৩৯) ২৪শে-২০৪]০ ২০৮০ | 
প্রেসিভেন্সী ১৮ই জুলাই--৫৩/০ ৫1/০ ) ১৯শে--81/০ €1৩০ ; ২১শে_- 
৫1০7 ২২শে-7৫1%০ ৫4০3 ২৪শে-_-&০%০ 
রামেশ্বর ১৮ই জুলাই-_৬৩০ ৬1৬০ ; ১৭ই--৬1৩০ ৬৮/০ ) ২৯শে-_৬]০ 
৬৮০০ ; ২২শে--৬৭০ ৭1৮০ ; ২৩শে--৬৪৬/০ ৭৩৬৯1 রিলায়েন্স ১৮ই 
জুলাই_-£৮।০ ২১শে--৫৮1০ ৫৮৪০ ) ২২শে--£৭%০ ৫৮৮০ ) ২৩শে-৫৮1০ | 
এলবিষন ১৯শে জ.লাই-_২১৭২ ২২শে-২১৭৭ 3 ২৪শে-২হ*৯॥০ (প্রেফ) | 
২২শে গ্ুলাই_-১৬৮২। আলেকজে গ্1-( প্রেফ ) ১৯শে জ,লাই_-১৩০২ 3 
২৪শে_-১৩৩]০। বালি ১৯শে জুলাই--২৪০২ ২৪১২) ২২শে--২৪২"২ 
২৪৬০ ; ২৩পে--২৪০৯ 3 ২৪শে _২৩৬২ ২৪১ ( প্রেফ ) ২৯শে জ,লাই__ 
২৩শে--১৬৫৯।  বরানগব ১৯শে জুলাই__১০৯২ 3 ২২শে_ 


জুলাই-_-১৩৬া০ ১৩৭1০ ) 


২২শে--৩৭০৯ ৩৭২২) ২৩শে--৩৪১৫৯ ৩৭১২) 


«১৪২ ৫১৮২) ২১শে-৫৯৫২ ৫২৩৬ 3 ২২শে--৫২০২ 


৪৭০ 


৯০/০ ১৯1/০ ) 
2৯(4-__৬৫॥০ ৬৭৮৪০ 3 


৬৭1০ ) 


২৩শে--৫1০ ৫14০3 ৫1০ | 





বেলভেডিয়র ১৯শে জুলাই--৪০৬২ 
৪০৮০) ২৩শে--৪০৫২1। বজবজ ১৯শে জুলাই-_৩৬৯২ ৩৭৬২ ) ২১শৈ 
৩৭২২ ৩৭৬২ ২৪শে-৩৬*২ ৩৬২২ (প্রেফ ) ২২শে জুলাই_-১৭৭২। 
ডালহৌসী ১৯শে ভুলাই-__ ৩৪৯1০ ; ২১শে--৩৩৯]০ | ইউনিয়ন ১৯শে 
জুলাই_-৪৩১২) ২২শে-৪৪২৪০ ৪৪৭০) ২৪শে--৪৩০২ | ওয়েভালি 
১৯শে জ.লাই_-৩/০ ৩//০ $ ২১শে-৩1/০ ) ২২শে-৩1০গ 
২৩শে--৩1৮০ ৩া/০ ; ২৪শে_-৩।০ ৩%০ | কেলিডোনিয়ান ২১শে জুলাই 
৩৯৮৯ ৪০১৯) ২২শে -_-৪০৩]* ) ২৩শে-- ৪০৯২ ৩০৪০ | ডেল্টা (অভি) 


২১শে জ,লাই-__৪২৮২ ৪৩১২ ) ২২শে--৪২৮২ ৪৩৬২) ২৩শে--৪৩২২ 5 
২৪শে__৪২৮২ ৪৩০০ । হুগলী ( প্রেফ ) ২১শে জুলাই__২০২। 


কেমিক্যাল 

 এলকালি এণ্ড কেমিক্যাল (অভি) ১৮ই জুলাই--১৮২ ১৮৪০ ; ১৯শে 
১৮৯ ১৮৮2/০ 3 ২৩শে-১৮৮%০ ১৯২) ২৪শে--১৮1/০ ১ (প্রেফ) ১৮ই-- 
১২৩]০ 3 ২২শে--১২৩৯ ১২৪২ $ ফ্রান্ধরস ১৮ই জুলাই--৫1০ ৫0০ ) 
স্মিথ ষ্্যানিস্ট্িট (অডি) ১৯শে জুলাই__-৩৮%০ ৩৪০ $ ২১শে-৩%%০ ৪২ | 

ডিবেঞ্চার 

৫1০ সুদের ( ১৯৩৪-৪৭ ) ডালমিয়া সিযেণ্ট ১৮ই জুলাই ১০৪০ ১০৫২ 
২1০ সুদের (১৯৪১-৫০) বামনগর কেন এণ্ড সুগার ২০শে জুলাই ১০০২ ; 
৫২ সুদের (১৯৩৮-৪৮) ষ্টার পেপার ১৮ই জুলাই__-১*৩৪০ ; ৪1০ সুদের 
(১৯৩৮-৫০) রোটাস ইত্ডাস্ীজ ২৪শে ভুলাই_-১০৪৪%০ ; ৫২ সুদের (১৯১৫- 
৪৫) ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেসন ১৯শে জুলাই--১০৪২) ৪1০ অদের 
(১৯৩৬-৪৬) টাটাঁগড পেপার মিল ১৯শে জুলাই--১০২৭০ ১০৩|০ ; ৫1০ সুদের 
(১৯৩৯-৪৭) ভালমিষা সিমেণ্ট ১৯শে জুলাই__-১*৪৪০ ১০৫২) ৪8০ নদের 
(১৯৩৭-৫৭) বেঙ্গল পেপার ২৪শে ন্থুলাই_-১০৫২ ১০৫1০) ৪২ সুদের 
(১৯৩৬-৬১) ইত্ডিযান আষরণ এণ্ড ষ্টীল ২২শে ভুলাই--+৯২) ৪২ সুদের 
(১৯৪৩) রেঙ্গুন পোর্টটরাষ্ট ২২শে জুলাই_-১০৩1০ ; ৫1০ সুদের 
৫০) রোটাস ইণ্ডাষ্্রীজ ২২শে জুলাই__১০৪৷০। 

t চিনির কল ih 

বলরামপুর ১৮ই জুলাই--৮%০ ; ২১শে--৮৩০ ৮/০ ; হ৩শে--৮০ 
৮1৮০ ) ২৪শে-৮।০০ ; বুল্যাণ্ড ১৮ই জ,লাই_-১৭৫০ ১৭০3) ২৩শৈ- 
১৭৪০ ১৮৮০) কেরু এণ্ড কোং (অ্ডি) Su জুলাই_-১০%/০ ; তৰে 
১০৮০ ১১%০ ; (প্রেফ) ২২শে-_১২২২ 5 নিউসাভান ১৮ই জ,লাই__ 
রাঁজা ২৩শে জঅ,লাই-_-১৮%০ ৯৮1৮০ ; 
২৪শে--১৮৯ ১৮/৩০ ; প্রতাপপুর (অভি) ১৮ই জুলাই_-খ০ ৮০) ২১শে 
fan A ২শে০ ৮০ (প্রেফ) ২১শে জ,লাই--১৬% ১৭২ ৪ 
২৩শে_ ১৬1০ ; ভায়ার মিকিন ক্রয়ারীজ ১৯শে * জুলাই__৭1% Aloe 5 
২২শে--৭%০ ৭1০) কাণপুর (অডি) ২১শে জুলাই--১৯০ ১৯০) 
(প্রেফ) ২২শে-+১৭৮২) চম্পারণ ২১শে জুলাই ১৪০ ১৫1০ 3 ভারত 
২৪শে জুলাই__৭0%* $ রামগড় কেন এণ্ড সুগার (অভি) ২১শে লাই 
৯/০১ সমস্তীপুর ২৩শে অ.লাই--৮দ০ $ ২৪শে-_৮1০ ৮৮০ | 


১০৯৯3 ২৪শে--১*২৯ ১০৭ 1 


৩1% ৩) 


€১৯৩৮-৪৫- 


৯1০ 21০ 3 ২৩শে--৮৪০ ৯৮০) 
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--আমরাঁ_- 


বার্ষিক ৬. সুদে ১ বৎসরের 
জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ করি। 


সা সি ক্কু 





তন্বহ্লল হেশল্লাল্র ডিলনাস 


৬ 


ইহার পুর্ণ ত 


বিনামুল্যে নমুনা কপি দেওয়া হয়। 


“সি্তিক্কেডউ ভিলল্িটেজ্ভ 


হেড অফিস--৩ ও ৪নং হেয়ার ষ্টরীাটট কলিকাতা। 
ভারতের সর্ধত্র শাখা ও এজেন্সী অফিস আছে । 


লস হল লা DEAE EE — AES ESS হও চলল হল 


স্ববণ সুযোগ ! 


(০ 








রী 
সকল রকম বাজার চলিত বা অচলিত 


সর | 
শেয়ার, গ্রভর্ণমেন্ট পেপার, ষ্টক, 


সিকিউরিটি, ডিবেন্চার ইত্যাদি ক্রয় 
এবং বিক্রয় করি। 





৪২৬ 


আর্থিক জগৎ 





ইঞ্জিনিয়ারিং 


ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ১৮ই জুলাই-__-৯1%০ ; ২১শে-৯%০ 3 ২৩শে_ 
৯৮০ ৯/৩/০। বার্ণ এণ্ড কোঁং ১৮ই জুলাই-_৪০৩২ ১৯শে-৪০২২ $ ২১শে _ 
৪২০ ৪০৪1০ ; ২২শে--৪০৩|০ ৪০৭1০ ) ২৩শে--৪০২২ ৪০৭1০ ) ২৪ 
৪০০২ ৪৩০ ) (প্রেফ) ১৯শে জুলাই--১৭৫২ | হুকুম্াদ ষ্টীল অেন্ডি)১৮ই 
জুলাই_-১৪২ ১৪1%০ ; ১৯শে--১৪গ০ ; ২১শে ১৪৯ ৯৪৮০) ২২শে 
১৪২ ১৪1%* 3 ২৩শে--১৩৪০ ১৪1০ 3) ২৪শে--১৩1প০ ৯৪৯ | ইণ্ডিয়ান 
আযরণ এণ্ড টল ১৮ই জুলাই_৩১৮১J০ ৩২/০ ৩২০/০ ৩২9০ ; ১৯শে-_৩২০/ 
, ৩২০০ ৩২1০ ৩২1/০ ৩২1৮০ ৩২1৮০ ; ২১শেঁঁ_৩২১০ ৩২1০ ৩২1/০ ৩২০ 
২২শে--৩২৪০ ৩২৮০/০ ৩২৪৬০ ৩৩২ ৩৩৩০ ৩৩1০ 5 
৩২1৩/০ ৩২1৩০ ১ ২৪শে--৩১৩/০ 
৩১৮৩০ ৩২২ ৩২%০ | ইত্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়েষার প্রডাক্টস (ডেফার্ড) ১৮ই 
জুলাই-_-৩৬া০ ৩৪৮০ $ ১৯শে ৩৬৪০৭) ২১শেহ৭1০ 7 ২২শে- ৩৭২ ৩৭1০ 9 
২৩শে-_-৩৬৪০ ) (অণ্ি) ২২শে জুলাই__৫৫1০ ৫৬২ | কুমারধূৰী ইঞ্জিনিয়ারিং 
(প্রেফ) ১৮ই জুলাই--১৩৬২ ১৩৭ $ হ২শে--১৪৯২ ১৪২1০ ) (অভি) ২১শে 
জুলাই_৪1৮ ৪1০ ) ২২শে-_৪॥০ ; ২৪শে_81০| স্তাশনাল আয়রণ এণ্ড 
ষ্টীল ১৮ই জুলাই__৯%০ ৯1০) ১৯শে--৯1/০ 7 ২৪শে-৮৮৮০ ৯1০1 
হ্বীল করপোরেশন (অর্ডি) ১৮ই জুলাই-_১৯%৪/০ ২০/০ ২০%০ ২০০ ২০1%০ ; 
১৯শে- ২০৯ ২০%০ ২০৩/০ ২০1/০ ) ২১শে--১৯৪৮০ ১৯৪৩০ ২০২ ২০/০ 
২২০ ) হ২শে-২০।০ ২০1/০ ২০1০ 3 ২৩শে--১৯৪৩০ ২০৯ ২০০০ ) 
২৪শে-_১৯1৩/০ ১৪০ ১৯/০ ১৯৪০ ১৯%/* ১৯৮০ ২০/০ ২০1/০ ; (প্রেফ) 
১৮ই জুলাই_-১২০২) ১৯শে--১২০৯) ২২শে-১২১২ 7 ২৩শে-১১৯৬ 
২৪শে--১২০৮০ | ইণ্ডিয়ান স্টিল এণ্ড ওয়েষার প্রভাক্টস ২৪শে 
জুলাই__-৫৫1০ ৫৬২। বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ২১শে জুলাই-_১০1/০ ; 
২২শে-১০1৩/০ ১০৪০ ) ২৩শে--১০1%০ ১০৪৮০ | ইত্ডিষান ষ্ট্যাঙার্ড ওয়াগণ 
(প্রেফ) ২২শে জুলাই--১৬৭২ (অভি) ২৩শে জ,লাই-_-৩৫  ২৪শে-৫২ 3 
মার্শালস ২২শে জ.লাই__২২ ২০/০। 
রা চা-বাগান ' g 
বিশ্বনাথ ১৮ই জুলাই -২৭২ ২৭1০ 9 
১২1০ 3 ২৪শে-১২1০ ১২৫০ ; ধুনসেরী (প্রেফ) ১৮ই ভ,লাই__৩।০ আ০ 5 
হইসস্া_২1%০ ২০) '২৩শে-_২/০ ২৩০) ভাঁফলাঘর ১৮ই জুলাই 
১২1০) ৯৯শে--১২৪০ ১৩৯) ২৪শে--১২৪* ৯৩৯৪ গেইলী ১৮ই জুলাই 
১৬1৮০ ১৮০ ; ২১শে--১০1০ ১০৪; ২৪শে--১০|৷০ ১১২; হগুপাড়া 
১৮ই জলাই-_৩৮০২ ৩৮৭৯) ২২শে--৩৮৫২ $ ঢোলাখাট ২২শে জুলাই 
হাসিমারা ১৮ই জ,লাই_-৪৪৮9০ ৪৫২) ২২শে-৪৫]০ 7; ২৩শে 
ডৌরাঁচেডা ২২শে জ.লাই-_১১৪০০২৪০ $ 
২৩নৌ ১২৩৭ ১২1৮০ ১ ২৪শে--৯২৩/০ ১২০ ৪. হাতীক্ষীরা ১৮ই জ.লাই 
--১৯০ টি ২২শে২০1০ ২০৭০ $ টা ২7৮০। হুলদীবাড়ী 
সুদৃঢ় রিকি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
দ্রুত উন্নতিশীল বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক 
ইজ্লীন্ন ন্যাশ্ণন্যানন ল্যান 


হেড অফিস--১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাত|। 
নিম্নলিখিত হিসাব নিভুলিভাবে প্রমাণিত করে যে এই ব্যাঙ্কে 
ূ 


২৩শে- ৩২1০ ৩২1৮০ 
৩গা০ ৩১/০ ৩১1৮৭ ৩১৪০ ৩১৪৮০ 


১২০০ ১২১৯) 


ই৪1০3 


_8৫॥০ ৪৬৮০ ) ২৪শে 8৫৪০ ; 





আমানত 
আদারী যুলধন ও- ব্রিজার্ভ-_৫১২২,৭৯*৬ কাধ্যকরী মূলধন প্রাষ-_১১,**,** ২. 
গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শ্রেষার-_৭৯,২৬৭২ 
নগদ তহবিল, সিকিউরিটা ও শেয়ার (৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪* তারিখে) ২,৫৫,৫৯৯, 
চলতি হিসাব সুদ শতকর! ১]* সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব ৩.. স্থায়ী আদানত ৩[-হইতে ৬ ২ 
সেতিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সপ্তাহে দুইবাব চেকে টাকা তোলা যায়। 


ৃ 


বাঞ্চ ঃ দক্ষিণ কলিকাতা, শেওওড়াকুলি, সিউড়ি, রামপুরহাটি, 


হাওড়া, ডালটন্গঞ্জ, বেনারস» ঢাকা» চক্বাজ্জার 


4 
$ ঢোকা), ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা, মোহনগঞ্জ, ঢু 
ঢু সিরাজগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও শিলং 

এস্‌, কে, গঙ্গোপাধ্যায়, সেক্রেটারী । | |) 
fe খান আত খন FED TED CID CE > 4500১ ED CE: E> 


আরকুতিপুর হ৩শে জ.লাই_" 


J 
2% 
রাম: 
করা নিরাপদ ৪ 
J 
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[ ২৮শে জুলাই, ১৯৪১ 
১৮ই জুলাই__২৯৪০ ; ২১শে-২১৪০ ২২৯ ২৩শে২২।০। জুতলিবাড়ী 
১৮ই জ.লাই__১৫৪০ ১৬৭) ২১শৈ-১৬1০ ১৪০; হঠশেন ভান ও 


নর্থওয়েস্টার্ণ কাছাড ১৮ই জলাই--২২৭ $ গঞ্গারাম ২৪শে জুলাই ৩৮০৯ 
উডলাবাভী ১৮ই জুলাই--২২৮০ ; ২২শে-_২৪॥* ; বেউজান ২১শে জুলাই 
২৮|০ ; সক্গীও ১৮ই জ.লাই _-১০1০ 3 ১৯শে--১০%০ 5 ২৪শে-১০৭। তেজপুর 
(প্রেফ) ১৮ই জলাই_-১৪২ ১৪1০) ২৪শে--১৪।০ ১৪০ ; (অভি) ১৯শে 
জ.লাই_-৮২ ; ২১শে--৮৮০) হ৩শে- ৭1০ ৮৯ ২৪শে-ণা৮০ ৮৯। 
তুক্ভাঁব ১৮ই জ.লাই _-১২/০ ১২1/০। হ্যান্সকোয়া ১৯শে জ,লাই-_১*৮ 
২১২। মহিমা ১৯শে জ.লাই--৮1০ ৮৮০; ২১শে- ৮১০ ৮৩০, 
২২শে--৮1১/০ ৮15০ 3 ২৩শে--৮৭৫০ 3 নিউ চুমতা ১৯শে জ,লাই__ 
৪০1০ $ ২২শে--৪০1%০ | কতেমা ১৯শপে জ,লাই--৯1%০ ৯৮০ ১ ২১শে-- 
৯৮০ | টাইরুণ ১৯শে জলাই--১২1%* ১২1৮০ ; ২১শেঁ- ১২০ ১৩1০। 
চ্যামং ২১শে জুলাই--৯৪০ ১০২ ২২শে-১০২ ৯১1০ ২৪শে_-৯॥/০ 
৯৮০০ ; ইষ্ট ইণ্ডিয়া ২১শে জুলাই--৯৪০ ১০২ 7 ২২--৯1৩০ ৯৮* | এথেল 
বাড়ী ২২শে জুলাই-_১১০ ১১1/০ ) হ৩শে-_১১1০ ১১1০ মনাবাড়ী ২২শে 
হ্থুলাই__ ২২৫২ ২২৬॥০। মারফুলাণি (প্রেফ-অন্ডি) ২২শে জুলাই--১৯।০ ; 
পেট্রোকোলা (প্রেফ) ২২শে জুলাই-_১৫৩ ১৫৪০ $ সাপষ ২২শে জুলাই 


১১/* ১১1০/০ $২৪শে ১১০ ১১৭০ ; টেঙ্গাপানি ২২শে জুলাই_-৯৮২ ১৮1০ 


টাঙ্গাণি ২২শে জুলাই-_৫1০ ৫॥%০ রাণাহাটি ২৩শে জুলাই--৪*৭২ ৪২৬২ 5 
টেলয়জন ২৪শে জুল।ই_-৭২ ৭1১/০ চুণান্তৃতী ২৩শে জুলাই--৪৩৭২ চণ্ডী- 
চেড়া ২৩শে ভুলাই--৬৫২ | কর্ণফুলী ২৩শে ভুলাই_-১২1%০ ; ২৪শে-_১৩দ০ 
১৪২ ) লংডিগু ২৩শে জুল!ই--১১।০ ১০৪; নিউ সিনাতোলিয়া ২৩শে জুলাই 
৪৩২]০। সোনাই রিভার ২৩শে জুলাই__১৭২ ১৭1০ | 





খনিজ লৌহ গলান। ইম্পাঁত প্রস্তুত করিতে হইলে 
প্রথমে খনিজ লৌহ্পিগুগুলিকে আগুনে গলাইরা ঢালাই 
লোহায় পরিণত করিতে হয়| 1 গলাইবার বড় 

অপরিশোধিত লৌহপিওগুলিকে চুণাপাথরের 
গলিত প্রবাহের সংমিশ্রণে এবং পাথুরে বয়লার সংযোগে উঞ্ণ করিয়া ঢালাই 
লোহা প্রস্তুত কবিতে হয়। চুশা পাথরের পরিত্যক্ত অংশ লোহার অপরি- 
শোধিত অংশের সহিত মিশ্রিত হইয়া খাদ লোহা অথবা ঝামা লোহার স্বষ্টি 
করে। গলিত ঢালাই লোহার তরলভাগ চুল্লীর তলদেশে গড়াইয়া পড়ে । 








রি প্রচারিত। 


হেড. সেলস্‌ অফিস ₹--১*২1এ, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 
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২৮শে জুলাই, ১৯৪১] 


আধিক জগৎ 


৪২৭. 





পাটের বাজার 


কলিকাতা, ২৬শে জুলাই 

পাট সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পব গত সপ্তাহের 
মধ্যভাগ হইতে পাটের বাজারে দরের একটা তেজীভাঁব লক্ষিত হয়| পাটের 
দর চভা রাখা সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রীর সঙ্কল্প অনেককে আশান্বিত করিয়া তুলে। 
কেহ কেহ এরূপ মনে করিতে থাকেন যে, কাচা পাটের উপর ট্যাক্স বসাইয়া 
যদি গবর্ণমেপ্ট ৫০ লক্ষ টাকা আদাযেব ব্যবস্থা করেন তবে ও টাকা দিয়া 
তাহাদের পক্ষে পাটের দর চডাইবাব একটা ব্যবস্থা করা কঠিন হইবে না। 
ফলে স্বভাবতঃই গত সপ্তাহের ফাটকা বাঁজারে পাটেব দূর চড়িয়া যায়। এ 
সপ্তাহে প্রথমদিকে পাঁটকলওয়ালীরা বাজার হইতে কিছু বেশী পরিমাণ 
পুবাতন পাট খরিদ করাতে পাটেব দর সেই তুলনায় আরও বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে। গত ১৯শে জুলাই আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা 
করিয়াছিলাম তখন এ তারিখে ফাটকা বাজারে পাটের সর্বোচ্চ মূল্য ছিল 
৬৫ টাকা । গত ২২শে জুলাই তাহা ৬৭।%০ আনা পৰ্য্যন্ত উঠে ; যদিও নান! 
কারণে এ দর শেষ পর্যস্ত বঙ্গায় থাকে নাই। নিয়ে ফাটকা বাজারের এ 


সপ্তাহের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হুইল £-_ 
তারিখ' সর্বোচ্চ দর নর্ধনিমদর বাজার বন্ধের দর 
২২ শে জুলাই ৬ ৭|%০ ৬৫%০ ৬৭০ 
২৩ শে ,, ৬৭]০/০ Boo ৬৫%০ 
২৪ শেন ৬৫1০ ৬৩1০ ৬১৪%/০ 
২৫ শে, ৬৫%* ৬৩৮০ ৬৩৯০ 
২৬ শে» ৬৩1০৬ ৬১%০ ৬২২ 


এ সপ্তাহের শেষ দিকে পাটের দর আবার নামিষা যাওয়ার মূলে যে সব 
কারণ নিহিত রহিয়াছে তাহার মধ্যে সুদূর প্রাচ্যে বুদ্ধের আশঙ্কাই সর্বধপ্রধান | 
জাপান ইন্দোচীনেব দিকে সামরিক অভিপান চালাইতে আরম্ভ করিযাছে | 
আব জাপানের এঁ মতিগতি লক্ষ্য করিয়া মার্কিন বুক্তরাষ্্ী ও বৃটেন যুগপৎ 
জাপানের বিকদ্ধে নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বনে সচেষ্ট হইয়াছে | এইরূপ 
“অবস্থা বাজারে একটা বিরূপ প্রতিক্রিষা সঞ্চারিত হইয়াছে! মাকিন 


খুক্তবা্্র ও অন্তান্স দেশে অদূব ভবিষ্যতে পাট ও চট চালান দেওষা খুবই 
কঠিন হইবে, এই আশক্কায় বাজারে পাটের দর ন।মিয়। যাইতেছে ! অগ্ঠ ফাটক! 
বাজারে পাটের দর সর্ববোচ্চে ৬৩৮০, আনার বেশী উঠে নাই ! অপরদিকে 
তাহা ৬১৮০ আনা পৰ্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল। : 
এ বৎসর বাজারে পাটের মোট যোগান কিরূপ দাড়াইবে এবং 
কাটতি সম্ভাবনাই বা কিরূপ তৎসম্পকের্ 'ক্যাপিটল' পত্র সম্প্রতি একটি 





|=মোহিং 

নং 
[= কুষ্টিয়। নেদীয়া) 
|. 


বরাদ্দ প্রকাশ করিযাছেন। এ পত্র বলিতেছেন_গত বৎসর পাটকলগুলি 
২০ লক্ষ বেল মুত পাট লইয়া কার্ধযাবস্ত করিয়াছিল এবং অতিরিক্ত মোট 
৭০ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করিযাছিল। গত বৎসর পাটকলগুলি মোট 
৫৫ লক্ষ বেল পাট খরচ করে। ফলে বৎসরের শেষে অর্থাৎ গত জন মাসের 
শেষে তাহাদের মজত পাটের পরিমাণ দীভাঁর ৩৫ লক্ষ বেল । এইরূপ 
মজত পাট ছাডা গত জন মাসের শেষে কলিকাতার বিভিন্ন গুদাযে ১৫ 
লক্ষ বেল ও মফঃস্বলে ৩০1৪০ লক্ষ বেল পাট অবিক্রীত ছিল। এ বৎসর 
দেশে’ অন্ততঃপক্ষে ৬০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা! রহিয়াছে, 
যদিও কেহ কেহ উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ৮০ লক্ষ বেল দাডাইবে বলিয়! 
মনে করিয়াছেন। উহাতে পাটকলের মজুত পাট যোগ না করিয়াও 
এ বৎসর পাটের মোট যোগান কমপক্ষে ১ কোটী € লক্ষ বেল এমন কি 
১ কোটি ৩৫ লক্ষ বেল পর্যন্ত দাডাইবে বলিযা বরাদ্দ করা যাইতে পাবে। 
অপরদিকে প1টকলগুলি যদি বর্তযানেব স্তায় সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্ট। হিসাবে কাজ 
চালাইতে থাকে তবে তাহাদের দিক হইতে আমরা এবার ৬০ লক্ষ বেলের 
বেশী পাটের চাহিদা আশা করিতে পারি না। বিদেশে রপ্তানীর জন্ত পাটের 
চাহিদাও এবার ১২ লক্ষ বেলের বেশী হইবার সম্ভাবনা নাই। কাজেই দেখা 
বায়, পাটকলগুলিব যজন্ত পাট বাদ দিলেও এবার বাজারে পাটের যে 
যোগান হইবে তাহাতে পাটকলগ্ুলির দেড় বৎসবের ত বটে-ই হ্যত ছুই 


বৎসরেরও চাহিদা মিটান যাইবে | এই অবস্থা আলোচনা করিলে পাটের 
বর্তমান দর ভালই বলিতে হইবে । 
থলে ও চট, 


গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে বাজারে » পোর্টার চটের দর কিছু 
বাড়িয়াছে ;অপরদিকে ১১ পোর্টার চটের দর কিছু হ্রাস পাইয়াছে। গত 
১৮ই জ,লাই বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ছিল ১৯৪০ আনা ও ১১ পোর্টার 
চটের দর ছিল ২৫ টাকা। গতকল্য বাঁজারে তাহা যথাক্রমে ২০/০ আনা 
ও ২৪/%০ আনায় দড়াইযাছিল। 
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নং 
এই মিলের 1 (২৪পরগণ।) 


না রি কারণ ll 
ব্যবহারেই বোঁধগম্য ইইবে ৰ 






৪২৮ 


আধিক জগৎ 


[ ২৮শে জুলাই, ১৯৪১ 





সোণা ও রূপা 


কলিকাতা, ২৫শে জ.লাই 

আলোচ্য সপ্তাহে সোণাব দর নিয্বপ ছিল £-- 

বোম্বাই-_রেডী সোণা প্রতি ভরি ৪২৩৩ পাই হইতে ৪২৩/৬ পাই; 
আগষ্ট ডেলিভারী সোণা প্রতি ভরি_-৪২০ আন! ; সেপ্টেম্বর ডেলিভারী 
সোণা প্রতি তরি--৪২।৬ পাই হইতে ৪২1৯ পাই। 

কলিকাতী--পাকা সোণ! প্রতিভরি ৪২৩* আনা) 
গ্রতিতরি-_৪২৮০ আনা ) প্রতিটী গিনি--২৮।%৩ পাই) 

জগুন_ প্রতি আউন্ন পাকা সোণা-৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং। 


রূপ! 

এ সপ্তাহে রূপার দর নিম্নরূপ ছিল := 

বোম্বাই- রেড়ীরূপা প্রতি একশত তরি-_-৬৩২ টাকা; আগষ্ট 
ডেলিভারী প্রতি একশত তরি রূপা-৬৩২ টাকা ৬ পাই) সেপ্টেম্বর 
ডেলিভারী প্রতি একশত ভরি রূপা-_-৬৩/৬ পাই । 

কলিকাতা--প্রতি একশত তরি ব্ূপা--৬৩৮%* আনা ) 
প্রতি একশত ভরি-_-৬৩/৮* আনা | 

লগ্ুন_ প্রতি আউন্স স্পট রূপা ২৩১৩ পেন্স। 

নিউইয়র্ক-প্রতি আউন্স স্পট রূপা_-৩৪৭ সেণ্ট। 

ভারতে ক্লষিপণ্যের দর 

ভারত সরকারের কৃষিপণ্য মার্কেটাং (বাজার সংক্রান্ত ব্যাপারের) পরামর্শ 
দাতা ১৯৪১ সালের ১৯শে জুলাই, শনিবার যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহার 
সেই সাপ্তাহিক বিবরণীতে ভারতের বিভিন্ন স্থানের কৃষিপণ্যের বাজার দর 
সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানাইতেছেন £-- 

গাম--ভারতীয় গমের বাজার আলোচ্য সপ্তাহে তেজী ছিল এবং সকল 
শ্রেণীর গমের দরই বুদ্ধি পাইয়াছিল। আস্তঃগ্রাদ্দেশিক কাজকারবারের 
উন্নত লক্ষণ এবং উত্তর ভারতের অনুকুল প্রাকৃতিক আবহাওয়া গমের ক্রয় 
বিক্রট্মর এইরূপ উন্নত অবস্থার কতকটা কারণ বলা যাইতে পারে |* গমের 
বাজ্জারের ভবিষ্যত আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়। করাচীতে রেভীগম মশপ্রতি | 
গং পাই, জুলাই ও সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারী দেওয়া সকতর্ যথাক্রমে ০৫ 
সহ এবং ৬ পাই যণপ্রতি বুদ্ধি পাইয়াছিল-_বেডী গম মণপ্রতি ৪/৮পাই, | 
জুলাই ৪/৭ পাই এবং সেপ্টেম্বর ৪৮১৯ পাই দরে বাজার বন্ধের সময় রে 
হইয়াছিল। বাজার বন্ধের দিকে কলিকাতায় গমের দর ছিল মণ প্রতি রেডী- 
কাণপুর ৪9 আন! ) রেডী পাঞ্জাব ৪৩০ আনা ; মে এবং সেপ্টেম্বর কাশপুর 
৪৮৮৩ পাই। বোম্বাইয়ের বাজারে গমের দর ছিল মণ প্রতি রেডী করাচী 
বাংনথা ৪১১ পাই; জানুয়ারী ৪৮%৩ পাই ; মে ৪৬১০ পাই ) এবং সেপ্টেম্বর 
8/৬ BL | কাণপুরের বাজারে গমের দর ছিল মণপ্রতি 05555 রেডী দারা 


বড়ালবার 


থুচরা রূপা 


| দি ন্যাশনাল ল কেমিক্যাল এণ্ড 


(ইহিভল্সা ) 


হেড ০ কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্, কলিকাতা । কারখানা-_গুরুবাই (চিন্কা ), নৌপদা--(মাদ্রাজ) বাজারে লবণ চলিতেছে । 


অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য বেতল 


৫৯৩ ৫৯-৫৩ 


-===-যুদ্বের সময়ে_ 
জ্ঞীশন শ্ৰীীসাই একলা ন্ল্লালঙ্ক লকোলন্ন 


| ন্যাশনাল সিটা 
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৪1০ আনা এবং রেডী সরবতী ৪৩৩ পাই । হাপুরে গমের দর ছিল মণপ্রতি 
রেডী আলগা ৩০ আনা, রেডী ৩।১/৫ পাই ; ভান ৩1৬১১ পাই ; মংশির 
৩5৯১ পাই ; লায়ালপুরে গমের দর ছিল মণ প্রতি-_রেভী ৩/৯ পাই এবং 
আম্জ ৩।৮১ পাই। আলোচ্য সপ্তাহে করাচী সহরে ৮৩ হাজার টন, 
বোম্বাইষে ২২ হাজার টন, লায়ালপুরে ৭ হাজার টন এবং হাপুরে ৩২ হাজার 
টন গম মজুদ ছিল। 

চাউল-_এসপ্তাহে বিভিন্ন চাউল বিক্রয়ের কেন্দ্রে চাউলের দর ধীবে 
ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে। কাণপুরে সাধারণ শ্রেণীর চাউলের দর মণপ্রতি 
গত সপ্তাহের তুলনায় ।০ আনা বৃদ্ধি পাইয়া €॥০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। 
দিল্লীতে শিয়ালকোট সেলা (বাসমাতি) শ্রেণীর চাউল মণপ্রতি | আনা 
বৃদ্ধি পাইয়া! »॥০ আনায় দীড়াইযাছিল। কলিকাতার বাজ্জারেও চাউলের 
দরে উর্ধগতি পরিলক্ষিত হয়। ব্রার বন্ধের দিকে কলিকাতায় চাউলের 
দর ছিল মণপ্রতি-_সীতা ( পাটনাই সাদা )--৭৪০ আনা, পাটনাই সিদ্ধ 
৭০০ আনা, বালাম-_৬া০ আনা ) নাগরা__৭২ টাকা ; সরু কলছাটা রেঙ্গুন 
চাঁউল--৫৮/০ আনা, মিলচর রেঙ্গুন চাউল-_৫৮%০ আনা । 

তিজি-_-তিসির বাজারও আলোচ্য সপ্তাহে তেজী ছিল। বোষ্বাইয়ে 
রেডি তিসির দর মণপ্রতি |৫ পাই বৃদ্ধি পাইয়া ৫৮/১১ পাই দীভাইয়াছিল ॥ 


মে এবং সেপ্টেম্বরের দর ছিল যথাক্রমে মণপ্রতি ৬/৩ পাই ও ৬৩ পাই .- 


কলিকাতাঁর বাজারে রেডী তিসির দর ছিল মণপ্রতি ৫৮/৬ পাই এবং মে ও 
সেপ্টেম্বরের দূর ছিল যথাক্রমে ৬৬০ আনা ও ৬/০ আনা। কাণপুরে 
কলসযূহ প্রতিমণ তিসির তৈল ১২০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। 
বোগ্বাইয়ের বাজারে ২৫ হাজার টন তিসি মজুদ ছিল। 
চীনীবাদীম-_চীনাবাদামের বাজার আলোচ্য সপ্তাহে স্থির ছিল । 
বোদ্বাইয়ের বাজারে চীনাবাদামের দর ছিল মণপ্রতি বেডী--৪॥৩৪ পাই ১ 
ফেব্রুয়ারী_-৫1%৭ পাই ; সেপ্টে্বর--৫/৭ পাই; মাদ্রাজে রেডী “চীনা, | 
বাদামের দর ছিল মণপ্রতি ৪/২ পাই এবং প্রতিমণ চীনাবাদাম তৈলের' দর. 
ছিল বাজার বন্ধের দিকে ১০/৩ পাই। বোম্বাইয়ের বাজারে ৩৩ হাজার 
টন চীনাবাদাম মজুদ ছিল। 
182185518558553118:171788155855515515815812848াট জল 
ছি ৫্বত্টল €ক্ষাম্পীলী লিনও | 
১২১ এ, বি, সি হাজর। রোড, কলিকাতা । 
ফোন সাউথ ১০৫১ 
বর্ত্তমান বুদ্ধের অনিশ্চিতকর অবস্থায় জনসাধারণকে সর্বপ্রকার 
জিনিষাদি সরবরাহার্থ এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মাত্র ছুই মাস 
কাল পূৰ্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেও এই কোম্পানী সাধারণের নিকট হইতে 
আশাতিরিক্ত সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা পাইতেছে। কোম্পানীর অসংখ্য 


| গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকের সুবিধার্থ শীঘ্রই যযনসিংহ শাখা খোলা হইবে। 
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সাময়িক গম. 


কাপড়ের মূল্যব্দ্ধির প্রতিকার 
কাপড়ের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের তরফ 


__ হইতে একটা বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে ।' এই বিবৃতিতে বলা 


হইয়াছে যে, যুদ্ধের পূর্ব্বের তুলনায় গত জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময় 
পর্য্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর বস্ত্রের দর শতকরা ৭০ হইতে ৮০ ভাগ চড়া 
ছিল। তুলা, কাপড়ের কলের সরঞ্জাম ও রঞ্জন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি 
' এবং কাপড়ের অত্যধিক চাহিদাই উহার কারণ বলিয়া বাঙ্গলা 
সরকার উহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু এক্ষণে প্রাচ্য ভূখণ্ডে 
যুদ্ধের সম্ভাবনার ফলে “ফাটকাওয়ালারা" মজ্তু কাপড় বিক্রয় করিতেছে 
না এবং কৃত্রিম উপায়ে কাপড়ের মূল্য চড়াইয়া দিতেছে। বাঙ্গলা 
সরকার জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা এই ধরণের অনাচার সহ্য করিবেন 
না এবং প্রয়োজন হইলে কৃত্রিম উপায়ে যাহাতে কাপড়ের মুল্য বৃদ্ধি 
পাইতে না পারে তাহার প্রতিকার পন্থা অবলম্বন করিবেন। 

. বাঙ্গলা সররারের এই অভিপ্রায়ের প্রতি আমাদের সহানুভূতি 
আছে। কিন্তু বর্তমানে কাপড়ের মূল্য যে ভাবে চড়িয়াছে তজ্জন্ত 
'ফাটকাওয়ালারা” কতদূর দায়ী তাহা বিবেচ্য বিষয়। আমর! 
ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, ইংলণ্ড ও জাপান হইতে ভারতে বস্ত্রের 
আমদানী হাস, জাপানী বন্তের উপর শুক্ক বৃদ্ধি, ভারতীয়, কাপড়ের 
কলগুলির মধ্যে অনেক.কল' যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহে ব্যাপৃত থাকার 
দরুণ ভারতে সাধারণের ব্যবহার উপযোগী বস্ত্র যোগান হাস এবং 
ভারতীয় কলে গর্ত বস্ত্র ক্রমেই অধিক পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী 





: 2 ” 
হওয়ার ফলেই বস্ত্রের মূল্য আজ এত চড়িয়া গিয়াছে। এই সমস্তের 
প্রতিকার করা বাঙ্গলা সরকারেরপ্সাধ্যায়ন্ত নহে। একমাত্র ভারত 
সরকারই উহার প্রতিকার করিতে পারেন। ইতিমধ্যে উহার একটা 
ক্ষীণ আশাও দেখা যাইতেছে । সিমলার সংবাদে প্রকাশ যে, কাপড়ের 
মূল্যবৃদ্ধির প্রতিকারকল্পে ভারত সরকার ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে 
কাপড় রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিবার সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন। ব্রহ্মদেশ, 
পূৰ্ব্ব আফ্রিকা, মালয়, ইরাক প্রভৃতি অঞ্চলে ইংলগুজাত ও জাপানী 
বস্ত্রে আমদানী কমিয়া যাওয়ার ফলে ইদানীং ভারতবর্ষ হইতে এ ' 
সব দেশে কাপড়ের রপ্তানী ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। গত 
১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষ হইতে ২২ কোটী ২৩ লক্ষ গজ বস্তু বিদেশে 
রপ্তানী হইয়াছিল--সেই স্থলে ১৯৪০-৪১ সালে ৩৯ কোটা ১০ লক্ষ 
গজ বস্ত্র রপ্তানী হইয়াছে । চলতি বৎসরে এই রপ্তানীর পরিমাণ 


, আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। গবর্ণমেন্ট ভারতীয় 


কাপড়ের কলগুলিকে সমর সরঞ্জাম সরবরাহের দায়িত্ব হইতে মুক্তি 
দিতে পারেন না। বিদেশ হইতে কাপড় আমদানীর ব্যবস্থা করা 
সম্ভবপরও নহে, সমীচীনও নহে। কাজেই বর্তমান অবস্থায় বস্ত্রের 
মূল্যবৃদ্ধির প্রতিকারের জন্য ভারতবর্ষ ইইতে বিদেশে বস্ত্রের রপ্তানী 
বন্ধ করিয়া দেওয়াই একমাত্র পন্থা । উহাতে ভারতীয় কাপড়ের 
কলগুলিরও আপত্তি করিবার কোন ন্যায়সঙ্গত হেতু নাই। কারণ 
বর্তমানে তুলার দর যে হারে রহিয়াছে তাহার তুলনায় বস্ত্রের দরের 
হার অনেক বেশী। কাজেই রপ্তানী বন্ধ হইলে উহাদের লাভের 


৪৩০ 





পরিমাণ সঙ্কুচিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই। বাঙ্গলা সরকার মাত্র 
ফাটকাওয়ালাদিগকে ধমক দিয়া কর্তব্য শেষ না করিয়া যদি এই 
বিষয়ে ভারত সরকারের উপর চাপ দেন, তাহা হইলে সমস্যার মীমাংসা 
অনেক সহজ হইবে । 
কলিকাতায় পেলের ব্যবহার মি 

যুদ্ধরত দেশসমূহে যাহাতে যুদ্ধ সরঞ্জাম অথবা সাধারণের জীবন- 
ধারণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর অভাব না ঘটে, 
তজ্জন্য এ সব দেশের গবর্ণমেণ্ট প্রায় প্রত্যেক শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যেৰ 
ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিয়া দিয়াছেন। ইংলণ্ডে বর্তমানে এরূপ কড়াকড়ি 


ব্যবস্থা অবলম্থিত হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি হাতে অর্থ থাকা সন্বেও. 


গবর্ণমেণ্ট কৰ্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত ময়দা, মাংস, ফল, 
সিগারেট প্রভৃতি জিনিষ পর্য্যন্ত ক্রয় করিতে সমর্থ নহে। জার্মানী 
ও উহার দলভুক্ত দেশসমূহে এই ধরণের কড়াকড়ি আরও বেশী 
হওয়াই সম্ভব৷ ভারতবর্ষ এতদিন পর্য্যন্ত এই প্রকার নিয়ন্ত্রণনীতি 
হইতে যুক্ত ছিল। এখনও হাতে অর্থ থাকিলে ভারচুতবাসী ইচ্ছামত 
ভোজ্য, পানীয়, পরিচ্ছদ, বিলাসসামগ্রী ইত্যাদি ক্রয় করিতে 
পারে। কিন্তু এক্ষণে পেট্রলের ব্যাপারে ভারতবর্ষও এই নিয়ন্ত্রণ- 
নীতির প্রভাবাধীন হইল। গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন, আগামী ১৫ই 
আগষ্ট তারিখ হইতে কোন ব্যক্তি গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ 
অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পেট্রল ক্রয় করিতে পারিবে না। এই 
বিষয়ে গবর্ণমেন্টের ইন্তাহার হইতে মনে হয় যে, মাল ও যাত্রীবহন 
কার্যে নিযুক্ত বাস, ট্যাক্সি ও লরীসমূহকে প্রয়োজনাস্থরূপভাবে 
পেট্রল ক্রয় করিবার “কুন্য অধিকার দেওয়া হইবে। কিন্তু সাধারণের 
| ব্যবহৃত মোটর গাড়ীর জন্য যে পরিমাণ পেট্রল দেওয়া হইবে বলিয়া 
ঘোষশী করা হইয়াছে তাহা নিতান্ত অপর্য্যাপ্ত । এই ধরণের গুঁড়ীকে 


শ্রেণীভেদে মাসে মাত্র ২ হইতে ১২ গ্যালন পেট্রল দিবার ব্যবস্থা 


হইতেছে । এরূপ ব্যবস্থায় কলিকাতা সহরের অধিকাংশ মোটর 
. '্গীড়ীর মালিকগণ মাঁসে ৬ হইতে ১০ গ্যালনের বেশী পেট্রল পাইবেন 
না। অথচ যে সমস্ত মোটরগাড়ী প্রাইভেট বা সাধারণের ব্যবহ্থত 
গাড়ীর সংজ্ঞায় পড়িবে সেইসব গাড়ীর মধ্যে অধিকাংশ গাড়ীই ব্যবসা- 
গত প্রয়োজনে চালিত হইয়া থাকে এবং এই সব গাড়ীর মালিকের 
মধ্যে অনেককেই প্রত্যহ কমপক্ষে দেড় বা ছুই গ্যালন পেট্রল খরচ 
কৰ্ধিতে হয়। এক্সপ অবস্থায় কোন প্রাইভেট গাঁড়ীকেই যদি মাসে 
১২ গ্যালনের বেশী পেট্রল ন! দেওয়া হয় এবং সহরের অধিকাংশ 
গাড়ীক্রেই যদি মাসে ৬ হইতে ১০ গ্যালন পেট্রল লইয়া সন্ত 
থাকিতে হয় তাহা হইলে সহরের ব্যবসা বাণিজ্য বিশেষভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কর্তৃপক্ষ এই বিষয়টা বিশেষভাবে বিবেচনা 
করিয়া দেখিতে পারেন । 

বেঙ্গল কো-অপারেটীভ ইন্সিউরেন্স টা 

বেঙ্গল কো-অপারেটীভ ইন্সিউরেন্স সোসাইটী ভারতীয় সমবায় 
আইন অনুসারে রেজেষ্টরীকৃত এবং বাঙ্গলার সমবায় বিভাগের 
অনুগ্রহৃভাজন ব্যক্তিগণ কর্তৃক উহা পরিচালিত হইতেছে । আমরা 
অবগত হইলাম যে, এই কোম্পানীর সম্প্রতি যে প্রথম ভ্যালুয়েশন 
হইয়াছে তাহাতে কোম্পানীর তহবিলে বহুল পরিমাণ টাকা ঘাটতি 
 গুঁড়িয়াছে বলিয়া স্থিরীকৃত হওয়ায় কোম্পানীর পলিসিগ্রাহকদের 
এক সভায় কোম্পানীতে উহাদের প্রাপ্য টাকার পরিমাণ কয়ইয়া 


অর্ধেকে পরিণত করিবার জন্য একটা প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছিল ।" 


প্রকাশ যে, পলিসিগ্রাহকগণ এই প্রস্তাবে সম্মতি দেন নাই ' এবং 


আধিক জগৎ 


[ ৪ঠা আগষ্ট, ১৯৪১ 





কোম্পানীকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে একমাস কালের মধ্যে অন্ত কোন 
পন্থা অবলম্বনের জন্য একটা প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন । 

বেঙ্গল কো-অপারেটাভ ইনসিউরেন্স সোসাইটা একটা অল্প দিনের 
কোম্পানী । পরিচালকদের অকর্মণ্যতার জন্য উহার ব্যবসার কিছুমাত্র 
প্রসার হয় নাই। কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত এই ক্ষুদ্রাবয়ব কোম্পানীর 
জন্য সমবায় বিভাগের অনুগ্রহপুষ্ট ব্যক্তিদের বেতন, এলাউন্স, রাহা- 
খরচ, বাড়ীভাড়া, টেলিফোন ইত্যাদিতে এত অপরিমিত অর্থ ব্যয় 
করা হইয়াছে, যাহার ফলে আজ কোম্পানীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া 
উহার দরিদ্র পলিসিগ্রাহকগণের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা উপস্থিত 
হইয়াছে। কিন্ত উহার পরিচালকগণ কোম্পানীর ব্যাধির জন্য যে 
ওষধ প্রয়োগ করিতে চাহিতেছেন তাহাতে উহ! বিপদমুক্ত না হইয়া 
আরও মারাত্মক অবস্থায় উপনীত হইবে । পলিসিগ্রাহকদের প্রাপ্য . 


টাকার পরিমাণ কমাইয়া যদি অর্ধেকে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে " 


সঙ্গে সঙ্গে প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর আয়ও অর্ধেকে পরিণত হইয়া 
উহার তহবিলে ঘাটতি আরও বাড়িয়া চলিবে । বর্তমান অবস্থায় 
কোম্পানীর সমক্ষে ছুইটী পন্থা রহিয়াছে । উহার পরিচালকগণ 
ইচ্ছা করিলে শেয়ার বিক্রয় দ্বারা উপযুক্ত 'অর্থ সংগ্রহ করিয়া 
কোম্পানীর ঘাটতি পূরণ করিতে পারেন। অথবা এই কোম্পানীর 
কাজ অন্য কোন বীমা কোম্পানীতে হস্তান্তরিত করিতে পারেন । 
তবে প্রথমোক্ত পন্থায় কার্য করিলে কোম্পানীর ব্যয় খুব বেশী 
পরিমাণে কমাইতে হইবে । এই ধরণের একটা কোম্পানীর পক্ষে 
বাড়ী ভাড়া বাবদ ৩০1৪০ টাকা এবং উহার প্রধান অফিসারের বেতন 
হিসাবে ৭০৭৫ টাকার অধিক ব্যয় করিবার সামর্থ্য নাই । 
পন্থায় কাৰ্য্য করিলে পলিসিগ্রাহকগণকে তাহাদের প্রাপ্য টাকা এক 
সঙ্গে গ্রহণ না করিয়া দীর্ঘ দিনের কিস্তিতে গ্রহণ করিবার সর্তে রাজী 
হইতে হইবে । আমাদের মনে হয় যে, পলিসিগ্রাহকগণ 'সর্বনাশে 
সমুপন্নে"_এই ব্যবস্থায় আপত্তি করিবেন না এবং এই ব্যবস্থামতে 
অন্য কোন বীমা কোম্পানী এই“£কাস্পানীর ডি বীমার দায়িত্ব 
গ্রহণ করিতে রাজী হইবেন। 1 

বেঙ্গল কো-অপারেটাভ ইনিউরেপ: শঁতাই নিটল 
বর্তমানে যেরূপ মতিগতি দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে, শেষ 
পর্যন্ত উহার পলিসিগ্রাহকগণ সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। বাঙ্গলায় 
সমবায় ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়া সহত্র সহত্ব ব্যক্তি আজ পথে বসিবার 
উপক্রম হইয়াছে । এক্ষণে সমবায় বীমা কোম্পানীতে বীমা করিয়াও 
বহু ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে । এরূপ অবস্থায় 
ভবিষ্যতে বাঙ্গলাদেশে কেহ যদি কোন সমবায় সমিতির ধারেকাছেও 
না যায়, তাহা হইলে তাহাতে দোষের কিছু হইবে না। 

মিঃ দালালের প্রস্তাব 

নোয়াখালীর বন্যা ও ঘূিবাত্যাক্রিষ্ট জনসাধারণের সাহায্যার্থ 
নাথ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে এন দালাল বাঙ্গলার মন্ত্রী, 
সভার সমক্ষে যে প্রন্তাব উত্থাপন. করিয়াছেন তাহা আমরা থুর 
সমীচীন ও সময়োচির্ত বলিয়া মনে করি। নোয়াখালী সহর নদীতে 
ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বাল! সরকার উক্ত জেলার প্রধান কেন্দ্র বেগমগঞ্জ 
অঞ্চলের একটা স্থানে স্থানান্তরিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং 
এজন্য ৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয় নির্ধারিত , হইয়াছেন মিঃ দালাল 
গবর্ণমেন্টকে এই কার্যে অরিলম্বে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য অনুরোধ 
জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, গবর্ণমেন্ট যদি এই স্থানে 
একটী সহর নিন্ীণে ৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন, তাহা ..হইলে উহাতে 
বাড়ীঘর নির্ম্মাণের জন্য জনসাধারণ অস্ততঃপক্ষে আরও তিন লক্ষ টাকা 


দ্বিতীয় . 


৪ঠা আগষ্ট, ১৯৪১ ] 


শী 


ব্যয় করিবে। উহার ফলে ৪1৫ হাঁজার ব্যক্তি ২৩ বৎসরের জন্য 
'জীবিকানির্ব্বাহের সমস্যা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে। 

পৃথিবীর সকল দেশেই অজন্মা, বন্যা প্রভৃতি কারণে জনসাধারণ, 
বিপন্ন হইলে তাহাদের সাহায্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট রাস্তা নিম্মীণ, 
.সেচকার্য্য ইত্যাদি কাজ আরম্ভ করেন এবং এই সব কাজে নিযুক্ত 
থাকিয়া! জনসাধারণের মধ্যে বহু ব্যক্তি জীবিকানিবর্ধীহের উপায় 
করিতে পারে । ভারতবর্ষেও গবর্ণমেন্ট কর্তৃক এই নীতির উপকারিতা 
স্বীকৃত হইয়াছে । জনসাধারণকে সাহায্যের উহাই প্রকৃষ্ট পন্থা। 
ভিক্ষা দ্বারা উহাদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা পণুশ্রম ও অর্থের অপচয় 
মাত্র। বাঙ্গলা সরকার যখন বেগমগঞ্জ অঞ্চলে একটা সহর নির্মাণে 
'সঙ্কল্পবদ্ধ তখন উহা আরম্ভ করিষ্ত দেরী না করিয়া এখনই এই 
কার্যে হস্তক্ষেপ করা কর্তব্য । উহাতে গবর্ণমেন্টেরও কাজ হইবে 
£ এবং কয়েক সহস্র দুর্গত ব্যক্তিও অম্নসংস্থানের উপায় করিতে 
পারিবে । আমরা আশাকরি, বাঙ্গলার মন্ত্রিসভা মিঃ দালালের 
এই প্রস্তাব অবিলম্বে কাৰ্য্যে পরিণত করিবার জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিবেন। 





শিল্প সম্বন্ধে গবেষণা! 

বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নূতন 
-নৃতন শিল্পদ্রব্য আবিষ্কার, শিল্পদ্র ব্য প্রস্তুতের যন্ত্রপাতির উন্নতি সাধন, 
প্রচলিত শিল্পদ্রব্যের উতকর্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদির জন্য গবেষণাকার্য্যে 
"বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেন্ট যে প্রকার মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন 
এবং এই ব্যাপারে বে-সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ যে ' ভাবে 
গবর্ণমেন্টের সহযোগিতা করিয়াছে তাহার সহিত ভারতবর্ষের তুলনা 
করিলে ভারতীয় শিল্পগবেষণা একটা ছেলেখেলা বলিয়া মনে 
হইবে । এদেশের গবর্ণমেন্ট কোন দিনই দেশের শিল্পের প্রসারে 
"আন্তরিকভাবে সাহায্য করেন নাই এবং এজন্য গবেষণাকার্যে 
উপযুক্তরূপ অর্থ সাহায্যে অগ্রসর হন নাই। গত ১৯৩৫ সালে 
ভারত সরকার যে ইগ্ডাস্িয়াল ন্যয়, ব্যুরো গঠন করেন তাহারও 
উদ্দেশ্য ছিল গবেযষ়ণাকার্য্যে ব্রেক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত 
সহযোগিতা করা মাত্র। বর্তমান: আরম হইবার পরে গবর্ণমেণ্ট 
দেখিলেন যে এদেশে যুদ্ধ পরিচালনার কাধ্যে প্রয়োজনীয় বহু প্রকার 
শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হইবার সুযোগ রহিয়াছে, কিন্তু গবেষণার অভাবে তাহা 
কার্যে. পরিণত হইতেছে না। তখন উহারা প্রাণের দায়ে বোর্ড অব 
সায়েন্টিফিক এণ্ড ইত্ডাষ্তিয়াল রিসার্স নামে একটা কমিটী গঠন 
করেন। কিন্তু উহারও মূলগত উদ্দেশ্য দেশে যাহাতে সমর. সরঞ্জাম 
অধিকতর পরিমাণে প্রস্তুত হইতে পারে তজ্জন্য পরামর্শ দেওয়া 
দেশে শিল্পের প্রসার উহার উদ্দেপ্ত নহে। যাহা হউক, ভারতবর্ষে 
পর্যাপ্ত পরিমাণে সমর সরঞ্জাম পাওয়ার সুবিধা থাকা সত্বেও বর্তমান 
যুদ্ধে গবর্ণমেন্ট এদেশ হইতে প্রয়োজনের তুলনায় যুদ্ধ সামগ্রী 
প্রাইতেছেন, না দেখিয়া গবেষণাকার্ষ্যে তাহাদের একটু কর্তব্যবুদ্ধি 
'জাগ্রত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সম্প্রতি জারী. ‘গিয়াছে যে, ভারত 
‘সরকার এদেশে শিল্প সম্বন্ধে গবেষণার জন্য ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল 
অব এগ্রিকালচারেল রিসাসে র অনুরূপ একটা ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল 


অব হত্তীষ্বিয়াল রিসার্স গঠন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। প্রকাশ 
যে, আগামী অক্টোবর মাসের শেষভাগে দিল্লীতে ভারতীয় ব্যবস্থা 
পরিষদের যখন অধিবেশন বসিবে সেই সময়ে গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত 
উদ্দেশ্যে একটা আইন পাশ করাইয়া লইবেন । আরও প্রকাশ যে, 
কৃষিগবেষণা সমিতির ন্যায় শিল্প গবেষণা সমিতিও সরকারী ও 
বে-সরকারী সদস্য লইয়! গঠিত হইবে এবং শিল্পের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে 
গবেষণার ভার বিভিন্ন প্রকার সাব কমিটীর )উপর অপিত হইবে। 


আধিক জগৎ 


৪৩১ 





ভারত সরকার এদেশে যে সামান্য ২1৪টা জনহিতকর উদ্যমে 
ব্রতী হইয়াছেন তাহার মধ্যে কৃষিগবেষ্ণা সমিতি অন্যতম । এই 
সমিতির গবেষণার ফলে দেশের অনেক স্থানে উন্নততর শ্রেণীর ফসল 
উৎপন্ন হইয়া এবং জমির ফলন বুদ্ধি পাইয়া কৃষক সমাজের আয় 
বহু কোটা টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহাদের গবেষণার জন্য পোকার 
উপজ্রব এবং ফসলের রোগ নিবারিত হওয়াতেও কৃষক বহু কোটী 
টাকার ক্ষতি হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে । শিল্প গবেষণা 
সমিতিও যদি উহার অনুরূপভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় তাহা 
হইলে এদেশে যে শিল্পোন্নতির পথ সুগম হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
কিন্তু এই নূতন সমিতির ব্যয়ের জন্য গবর্ণমেন্ট কিরূপ পরিমাণ অর্থের 
সংস্থান করেন তাহার উপরই উহার সাফল্য বিশেষভাবে নির্ভর 
করিতেছে । 

ইণ্ডিয়ান মেসিনটুল ম্যান্ুফেকচারিৎ কোং লিঃ 

ইণ্ডিয়ান মেসিন টুল ম্যান্থফেকচারিং কোং লিঃ গত ১৯৩৭ সালে 
রেজেষ্টরীকৃত হইয়া ১৯৩৮ সাল হইতে কাজ আরম্ভ করে। এই 
অল্প সময়ের মধ্যে উক্ত কোম্পানী উন্নতির পথে অনেক দূর অগ্রসর 
হইয়া উহার অংশীদারগণকে লভ্যাংশ প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছে। 
অন্যত্র উক্ত কোম্পানীর গত মার্চ মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাব- 
পত্রের যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে সকলেই 
উহার আধিক অবস্থা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন । 

ইণ্ডিয়ান মেসিনটুল ম্যান্ফেকচারিং কোং লিঃ য়ে. ধরণের শিল্পে 


আত্মনিয়োগ করিয়াছে তাহা দেশের স্বার্থের দিক হইতে চুড়াস্তরূপ 


গুরুতপূর্ণ। এদেশে কারখানা স্থাপনের জন্য যে কলকজা ব্যবহৃত 
হয় তাহার প্রায় যোলআনা বিদেশ হইতে আমদানী হহয়া থাকে 
এবং এজন্য প্রত্যেক বৎসর দেশবাসীকে ১৮ হইতে ২০ কোটী টাকা 
বিদেশে প্রেরণ করিতে হয়। অথচ এদ্েশ্রে'কুলকজা প্রস্তুতের জন্য 
প্রয়োজনীয় লৌহ ইত্যাদির কোন অভাব নাই! ইদানীং এদেশে 
কলকজা প্রস্তুতের জন্য কিছু কিছু চেষ্টা আঁরস্ত হইয়াছে। কিন্ত 
কলকজা প্রস্তুতের জন্য যে সমস্ত যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয় এবং 
যাহা মেসিনটুল নামে অভিহিত হইয়া থাকে তাহা এদেশে ছুর্লভ। 
বর্তমানে. যুদ্ধের জন্য এইসব জিনিষ পাওয়া আরও কষ্টকর হইয়া 
উঠিয়াছে। ইণ্ডিয়ান মেসিনটুল ম্যান্থফেকচারিং কোম্পানী কলকজা 
নহে__-কলকজা প্রস্ততের উপযোগী লেদ, ড্রিল প্রভৃতি যন্ত্র 
কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া দেশে শিল্পের প্রসারের সর্বাপেক্ষা 
গত সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হইয়াছে! 

বড়ই সুখের কথা যে, শ্রীযুক্ত হন্তু ভট্টাচার্য্য প্রমুখ ব্যক্তিদের 
সুদক্ষ পরিচালনার গুণে এই প্রতিষ্ঠানটা অল্প সময়ের মধ্যে বিশেষ 
সুনাম অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে । উহাদের প্রস্তুত লেদ, ড্রিল 
প্রভৃতি জটিল ধরণের যন্ত্রসমূহ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে চড়াস্তরূপ সমাদর .. 
লাভ করিতেছে । সম্প্রতি ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ “এই 
কোম্পানীর কারখানায় এক লক্ষ টাকা মুল্যের যন্ত্রপাতির জন্ত 
ফরমাইস দিয়াছেন । উহা হইতে কোম্পানীর প্রস্তুত যন্ত্রপাতি যে 
সঠিক এবং কাধ্যক্ষম হইতেছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ' 

বাঙ্গলা দেশে শিল্পের প্রসার না হওয়ার একটা প্রধান কারণ 
হইতেছে যে, বিদেশ হইতে অত্যধিক চড়া মূল্য দিয়া কলকজা ক্রয় 
করিবার মত বাঙ্গালীর অর্থসঙ্গতি নাই। ইণ্ডিয়ান মেসিনটুল 
ম্যান্থফেকচারিং কোম্পানীর কার্য্যের প্রসার হইলে বাঙ্গলায় কলকজ্জা 
প্রস্তুতের শিল্প গড়িয়া উঠিবার পথ প্রশস্ত হইবে এবং উহার ফলে 
বাঙ্গালী অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে ও সহজ কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের 
সর্তে কলকজ্জা ক্রয় করিবার সুযোগ পাইবে । এরূপ অবস্থার সৃষ্টি 
হইলে বাঙ্গলায় শিল্পের প্রসারে একটা প্রধান অন্তরায় বিদ্ুরিত 
হইবে ৷ সেই হিসাবে ইণ্ডিয়ান মেসিনটুল ম্যান্থফেকচারিং কোম্পানীকে 
একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান না.বলিয়া «একটা চূড়ান্তরূপ জনহিতকর 
প্রতিষ্ঠান বলা যাইতে পারে। এরূপ একটা প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা 
করা, . দেশবাসীগাত্রেরই কর্বব্য। দেশবাসী উহাতে মুক্তহস্তে 
অর্থ “বিনিয়োগ করিলে উহার ফলে তাহারা কেবল ষে নিয়োজিত 
মূলধনের উপর ক্রমবন্ধমান হারে লভ্যাংশ পাইবেন এরূপ নহে--উহা 
ছারা 'তাহারা অন্যদিকে দেশের চিরে প্রসারেও সাহায্য করিবেন |. 


৪ হাতে সাড়িয়া,দেওয়া হইয়াছে একথা বলিয়া,ভারত সচিব য়ে সত্যের 
a 25 তাহাতে কোন সন্দেহের অবসর নাই । 


শাসন ব্যাপারে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার  চাহে। 


' কোন রাজনৈতিক মূল্য নাই? 





মিঃ এন্সেত্রীব্র ন্িক্র্ি 





মিঃ এমেরী বটাশ পার্লামেন্টে যে সর্বশেষ বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে 
২১টা নূতন কথা থাকিলেও মূলতঃ উহা তাহার পূর্ব পর্ব বিবৃতির 
অনুরূপ । পূর্ব পূর্ব বারের ম্যায় এই বিবৃতির মধ্যেও এত অর্দ্ধদত্য, 
কপটতা এবং ভারতবাসীকে ধাপ্পা দেওয়ার এরূপ অপচেষ্টা রহিয়াছে 
যাহাতে কোন, আত্মসম্মীন জ্ঞানসম্পন্ন ছাাদী, তাহার কথার 
উপর কোন মূল্য দিতে পারে না। 

ভারত সচিবের বিবৃতির স্থুলমন্্র এই যে,.বড়লাটের নুতন শীসন 
পরিষদে দেশের স্বার্থের চাবিকাঠি স্থানীয় বিভাগগুলি ( Key 
Positions ). ভারতীয় সদস্তাদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং 
শাসন পরিষদে ভারতীয়গণকে সংখ্যাধিক্য দেওয়া হইয়াছে। ' ‘ভারত 
সচিবের ন্যায় এরূপ দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত কোন ভদ্র 
ব্যক্তি যে. এরূপভাবে ধাগ্না দিতে পারেন , তাহা আমাদের 
কল্পনার মধ্যে ছিল না। শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে যাহার বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা 
নাই এরূপ র্যক্তিও একথা জানে যে, প্রত্যেক দেশের সামরিক বিভাগ, 
পররাষ্ট্র বিভাগ, রাজন্ব বিভাগ এবং যানবাহন ও সংবাদ আদান 
প্রদান বিভাগই . দেশের স্বার্থের দিক হইতে" সব্্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
বিভাগ । এই সব বিভাগ বরাবর ইংরাজদের ,হাঁতে একচেটিয়াভাবে 
সংরক্ষিত ছিল, এবং এখনও' কোন ভারতবাসীকে এই সব বিভাগের 
কর্তৃত্ব দেওয়া হয নাই । ভারত সরকারের অধীনস্থ যে কতকগুলি 
অপ্রয়োজনীয় বিভাগ এতদিন ৩ জন ভারতীয় সদস্যের হাতত রাখা 
হইয়াছিল সেই সব বিভাগের দায়িত্বই বর্তমানে ৮ জন ভারতবাসীর 


৮৪ ধ্য ভাগ করিয়া «দওয়া হইয়াছে । তবে এইবার সিভিল ডিফেন্স, 


শন ইত্যাদি কতকগুলি নূতন মুখরোচক বিভাগ স্বষ্টি করিয়া 
তাহার পরিচালনাভার ভারতবালীর হাতে দেওয়া হইয়াছে । এরূপ 
অবস্থায় দেশের স্বার্থের চাবিকাঠি স্থানীয় বিভাগগুলি ভারতীয়দের 


কিন্তু ইহা লইয়া বিতর্ক করা বৃথা। বড়লাটের শাসন পরিষদের 


সব কয়টা সদস্তপদই যদি ভারুতবাসীকে দেওয়া হইত এবং সামরিক 


বিভাগ, পররাষ্ট্র বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ ইত্যাদিও যদি ভারতবাসীর 
হস্তে হ্যস্ত হইত তাহা হইলেও উহাতে ভারতবাসী সন্তষ্ট হইত না। 
ভারতবাসী দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিবার জন্য বৃটীশ পার্লামেপ্ট, ভারত 
সচিব এবং বড়লাটের অধীনে চাকুরী চাহে না। ভারতবাসী দেশ 
বড়লাটের শাসন 
পরিষদের সদস্তগণ যতদিন পরয্ত্ত:ভারতবাসীর দ্বারা নির্বাচিত আইন 
সভার ছারা মনোনীত না হইবেন এবং যতদিন পর্য্যন্ত আইন সভার 
নির্দেশ মৃত কাজ করা তাহাদের,পক্ষে বাধ্যতামূলক না হইবে ততদিন 


‘পর্য্যন্ত শাসন পরিয়দ্ের সদস্যদের হাতে সামরিক বিভাগ ও অন্যান্য 


বিভাগের ভার ছাড়িয়া দেওযরী হইলেও এবং শাসন পরিষদে যুক্ত 
দায়িত্বসহ সর্ববাপেক্ষা যোগ্য ভারতবাসীর সংখ্যাধিক্য হইলেও তাহার 
কেননা, এরূপ ক্ষেত্রে সদস্তাগণ 
বড়লাট, ভারত সচিব, বৃটাশ পার্লামেন্ট এবং পরিশেষে, বুটাশ 
জনসাধারণের ভূত্যমাত্র হইবেন ৷, উহাদিগকে বাধ্য হইয়া ইংলণ্ডের 


¥ 


জনসাধারণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতে হইবে এবং 
উহাদের মধ্যে যদি কেহ ইংলগ্ডের স্বার্থহানি করিয়া ভারতবাসীর স্বার্থ- 
সাধনে অগ্রসর হন তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার চাকুরী যাইবে ॥ . 
সুতরাং উহারা যত যোগ্য ব্যক্তিই হউন না কেন ভারত সচিবের 
ভাষায় উহারা ye 279-_জ্ো হুকুম’ ব্যক্তি ভিন্ন আর কিছু হইতে, 
পারেন না। নবগঠিত শাসন পঞ্ধিষদের সম্বন্ধে যাহা সত্য ডিফেন্স, 
কাউন্সিল সম্বন্ধে তাহা ততোধিক সত্য ৷ বড়লাটকে ‘উপদেশ’ দেওয়াই 
উহাদের কাজ এবং বড়লাট যে উহাদের উপদেশ গ্রাহা করিয়া চলিবেন 
তাহার কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নাই ।.. . 
ভিডি ভারত পি 
যাহা বলিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমাদের উহাই সুনিশ্চিত অভিমত ৷ : , 
কিন্তু ভারত সচিব ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা আরও, ' 


‘বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ৷ তিনি একথা বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষকে 
যতদুর সম্ভব তাড়াতাড়ি ভোমিনিয়ান ষ্টেটাস প্রদান এবং বুটাশ 


সাআজ্যের মধ্যে স্বাধীন ও ইংলগ্ডের সমান মর্যাদা দেওয়া বৃটাশ 
গবর্ণমেন্টের অভিপ্রায় । কিন্তু ভারত সচিব “যতদূর তাড়াতাড়ি’ অর্থে 


‘কত বৎসর--১০, ২০, ২৫ না ৫০ বৎসর বুঝাইতে চাহেন পূর্ব পূর্ব 


বারের ন্যায় এবারও তাহা কিছু খুলিয়া বলেন নাই । এবারও তিনি 
“ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইংলণ্ডের দায়িত্ব পালন” এবং “সামরিক ব্যাপারে 
ইংলণ্ডের উপর ভারতবর্ষের নির্ভরতার” কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 
সাধারণ ভারতবাসী উহার অর্থ এই বুঝে যে, ভারতবর্ষে ইংরাজদের 
ব্যবসাবাণিজ্য ও দাদনী কারবারগত স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রস্তাবিত 
শাসনতন্ত্রে যে সমস্ত রক্ষাকবচ.রাঁখা হইয়াছে মিঃ এমেরীর ভোমিনিয়ান : 
ষ্টেটাসে তাহাই বলবৎ, থারিবে. এরুং বর্তমানে ভারতীয় সামরিক 
বিভাগ যে ভাবে ভারতবাসীর প্রভাব হইতে বহুদুরে সংরক্ষিত রাখা 
হইয়াছে তাহারও কোন পরিবর্তন হইবে না। 
ডোমিনিয়ান ষ্টেটাসের আধপয়সাও মূল্য নাই এবং ভারতবাসী . 
স্বভাবতই উহা ঘৃণাভরে উপেক্ষা করিবে। এই জন্যই পার্লামেন্টের 
শ্রমিক সদস্য ভোমিনিয়ান . ষ্টেটাসের সংজ্ঞা নির্দেশের জন্য 
মিঃ এম়েরীকে গীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। কিন্তু মিঃ এমেরী . উহার 


"কোন সত্তর দিতে সক্ষম হন নাই । 


' কিন্তু মিঃ এমেরীর পরিকল্পিত ডোমিনিয়ান স্টেটাস যাহাই হউক 
না কেন তাহাও পাইতে হইলে ভারতবাসীকে এক অপূরণীয় জর্ত 
( মিঃ এমেরীর ভাষায় এভারেষ্ট গিরি শৃঙ্গে উঠার মতই উহা অসাধ্য ) 
পূরণ করিতে হইবে। সেই সর্তটী হইতেছে_ একদিকে মিঃ জিয়।, 
এবং অন্যদিকে দেশীয়'রাজাদের সহিত কংগ্রেসের একটা বুঝাপড়া। 
মিঃ জিন্না ভারতবর্কে বহুখণ্ডে বিভক্ত করিবার দাবী উপস্থিত 
করিয়াছেন। দেশীয় রাজাগণও এই সুযোগে বুটাশ, এজেন্টদের 
নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়া নিজ নিজ রাজ্যে স্বৈরাচার সম্পর্কে সম্পূর্ণ 
স্বাধীন হইবার জন্য ব্যগ্র। উহাদের সহিত যে কোন দেশ হিতকামী 
প্রতিষ্ঠানের মিটমাট হইতে পারে না--উহা মিঃ এমেরী জানেন এবং 
জানেন বলিয়াই ভারতবাসীকে আত্মনিয়্ত্রণের অধিকার হইতে বঞ্চিত 
করিবার উপায় হিসাকে তিনি এই সর্ত উপস্থিত করিতেছেন। কেবল 
(৪৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) 


এই ধরণের _. 
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বর্তমান ফরাসী গবর্ণমে্টের সম্মতিক্রমে জাপান ফরাসী 'অধিকার- 
ভুক্ত ইন্দোচীনের সামরিক ও বিমান ঘাটিগুলি দখল করিয়া লওয়াতে 
ইংলণ্ড এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্য--উভয় দেশই জাপানের উপর 
অত্যন্ত খাপ্পা হইয়া উঠিয়াছে। উহার একটী ফল এই দাড়াইয়াছে 
যে, জাপানের সহিত গত ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে 
ভারতবর্ষের যে নূতন বাণিজ্য চুক্তি বলবৎ হইয়াছিল এবং ১৯৪০ 
সালের ৩১শে মার্চ তারিখে উহার মেয়াদ শেষ হওয়া সত্বেও যাহা 
অনির্দিষ্টকালের জন্য বলবৎ রাখা হইয়াছিল বুটাশ গবর্ণমেন্ট তাহা 
বাতিল করিয়া দিয়াছেন। এজন্য বর্তমানে জাপান ও ভারতের 
বাণিজ্য সম্পর্ক এক অনিশ্চিত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে । তবে 
এই ব্যাপারের এখানেই পরিসমাপ্তি হইবে বলিয়া মনে হয় না। 
যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে অদুর ভবিষ্যতে জাপান ও ইংলণ্ডের 
মধ্যে যুদ্ধ আরস্ত হওয়া অসম্ভব নহে। যদি এরূপ ঘটে তাহা হইলে 
জাপান ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্য সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যাইবে। 
জাপানের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য যদি বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে 
ভারতবর্ষের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে উহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে. তাহাই 
বর্তমানের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এই প্রসঙ্গে একটী উল্লেখযোগ্য 
ব্যাপার হইতেছে যে, বর্তমানে চীনের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য 
সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে এবং গত ১৯৪০-৪১ সালে জাপান 
ভারতবর্ষ হইতে যত টাকা মূল্যের মালপত্র ক্রয় করিয়াছিল চীন তাহা 
অপেক্ষাও বেশী পরিমাণ টাকার মালপত্র ভারতবর্ষ হইতে ক্রয় 
করিয়াছে। কিন্তু চীনের সমুদ্রোপকৃলবন্তাঁ অঞ্চল এক্ষণে জাপানের 
অধিকৃত। সলায় চেরি যত ভারতবর্ষের বাণিজ্যের কোন 
সুবিধা নাই। এরূপ অবস্থায় জাপান যদি ইংলগ্ডের সহিত যুদ্ধে 
জড়াইয়া পড়ে তাহা হইলে কেবল জাপানের সহিত নহে, চীনের 
. সহিতও ভারতের বাণিজ্য বন্ধ হয়া যাইবে। 
জাপান ও চীনের সহিত ভারতের বাণিজ্য যদি বন্ধ হয় তাহা 


সালে জাপান ও চীন হইতে ভারতবর্ষে ২১ কোটা ৯০ লক্ষ 
_ টাকা মুল্যের মালপত্র আমদানী হয় এবং ভারতবর্ষ হইতে উক্ত ছুই 
দেশে ২২ কোটা ৪৯ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র রপ্তানী হয়. 
১৯৪০-৪১ সালে .উক্ত ছুই দেশ হইতে ভাবতবর্ষে আমদানী এবং 
ভারতবর্ষ হইতে উক্ত ছুই দেশে রপ্তানীর পরিমাণ 'ছিল যথাক্রমে 
২৪ কোটী ৪০ লক্ষ ও ১৮ কোটী ৯৬ লক্ষ টাকা । চলতি সরকারী 
বশুসুরের প্রথম ছুই মাসে (উহার পরের বিবরণ এখনও প্রকাশিত 


হয় নাই ) উক্ত দুই দেশ হইতে ভারতবর্ষে ৫ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকার ' 


মালপত্র আমদানী হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ হইতে উক্ত দুই দেশে 
২ কোটী ২২ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে । তবে যদিও 

ইদানীং এই ছুই দেশের সহিত বাণিজ্য ভারতবর্ষের স্বার্থের দিক হইতে 
‘প্রতিকূল’ হইয়া দড়াইয়াছে, তথাপি বর্তমানে এই ছুই দেশের সহিত 

ভারতবর্ষের সমষ্টিগত বাণিজ্য ইংলণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও ত্রহ্ম- 
দেশের পরেই”সবচেয়ে বেশী । এই বাণিজ্য বন্ধ হইলে উহাতে 
ভারতবর্ষের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে “যে ব বিপুল প্রতিক্রিয়া দেখা রি 
তাহাতে সন্দেহ'নাই। ' ' 

২ 


ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে যে সমস্ত জিনিষ আমদানী ও 
রপ্তানী হইতেছে তাহার মধ্যে বিভিন্ন দেশে কোন শ্রেণীর 
জিনিষ কি পরিমাণ আমদানী ও রপ্তানী হইতেছে" তাহার 
বিবরণ বাণিজ্য বিভাগের মাসিক রিপোর্টে বর্তমানে প্রকাশ করা 
হইতেছে না। এজন্য জাপান ও চীনের সহিত ভারতের বাণিজ্য 
বন্ধ হইলে ভারতীয় বিভিন্ন পণ্যের বাজারে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে 
তাহা এক্ষণে সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা কঠিন ।' তবে গত ১৯৪০-৪১ 
সালের হিসাব হইতে তৎসম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া লওয়া যাইতে 
পারে। ' এঁ বৎসরে জাপান ও চীনে ভারতবর্ষ হইতে বেশী টাকা 
মূল্যের যে সমস্ত জিনিষ রপ্তানী হয় এবং উক্ত ছুই দেশ হইতে বেশী 
টাকা মূল্যের যে সব জিনিষ ভারতবর্ষে আমদানী হয় তাহার হিসাব 
নিয়ে উদ্ধৃত করা যাইতেছে_ 

জাপান ও চীনে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী 


তুলা ১৭ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকা 
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এই হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষে জাপান ও চীন 
টি সবচেয়ে বেশী টাকার । ' আমদানী . 
হইয়া থাকে এবং ভারতবর্ষ হইতে চীন ও জাপানে সবচেয়ে বেশী » 


হইলে উহা ভারতবর্ষের পক্ষে সমধিক ক্ষতির কথা । গত ১৯৩৯-৪০ ক্রিমাণ টাকার তুলা রপ্তানী হইয়া থাকে। এইসব আমদানী ৯৪- __" 


রপ্তানী যদি বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে ভারতীয় তুলার মূল্য : 
অত্যধিক হ্রাস পাইবে এবং ভারতবর্ষে কাপড়ের মূল্য অত্যধিক, বৃদ্ধি 
পাইবে। ইতিমধ্যেই তাহার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাইতেছে। জাপান 


ও চীন বৎসর বৎসর ভারতবর্ষ হইতে প্রায় এক কোটী টাকা মূল্যের 


পাট ও পাটজাত থলে চট প্রভৃতি ক্রয় করিয়া থাকে । এই বাণিজ্য 
বন্ধ হইলে বাঙ্গলার পাটের উপরও উহার অনিষ্টকর প্রভাব পতিত 
হইবে | ' 

জাপান ও চীনের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য বন্ধ হইলে এদেশের 
অধিবাসীদের নিত্য ব্যবহার্য আরও অনেক জিনিষের মূল্য অত্যধিক 


বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা আছে। এদেশে যে করপুর ব্যবহৃত হয় তাহার 


সাকুল্য অংশ জাপান হইতে আসিয়া থাকে। ত্রাস, বোতাম, রবারের 

জুতা, ট্রাইসাইকেল, বাইসাইকেল, আসবাবপত্র, কাচ নিম্মিত দ্রব্য, 

ষ্টেশনারী দ্রব্য, দেশলাই, রং, পোষ্টকার্ড, বিস্কুট, প্রসাধন সামগ্রী, 

খেলনা ইত্যাদি বহু দ্রব্যের প্রয়োজনও জাপানই মিটাইয়া থাকে। 

উক্ত দেশের সহিত বাণিজ্য বন্ধ হইলে এইসব জিনিষের মূল্যও 
(৪৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) 


্কাশস্ভ কন্বিিশনেনহ্ 





ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর বৎসরাধিককাল 
অতিক্রান্ত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার আজ পর্ধ্যস্ত উহার 
সম্পর্কে কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না । কমিশন 
তাহাদের রিপোর্টে বাঙ্গলা দেশের ভূমিরাজন্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে এমন 
কতকগুলি পরিবর্তন সাধনের নির্দেশ দিয়াছেন, যাহা এপ্রদেশবাসীর 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার দিক দিয়া খুবই গুরুত্বব্যপ্লুক 
বলা চলে । “এই অবস্থায় কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট 
কিরূপ কার্য্যনীতি অবলম্বন করেন তাহ! জানিবার জন্য সকলেই 
বিশেষ উত্কিত। কিন্তু এই প্রয়োজনীয় বিষয়ে গবর্ণমেন্ট এখনও 
তাহাদের মনোভাব জ্ঞাপন রুরিতেছেন না । কমিশনের সুপারিশ- 
সমূহ বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য প্রথমতঃ তীহারা মিঃ সি ডব্লিউ 
গার্ণারকে নিযুক্ত করেন। মিঃ গার্ণারের অভিমত প্রকাশিত হওয়ার 
পর গত সপ্তাহে সমস্ত রিপোর্টই আবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে 
আলোচনার জন্য উত্থাপিত হয়। এই আলোচনায় গবর্ণমেন্ট পক্ষ 
নীরব থাকায় তাহাদের মনোভাব অপ্রকাশিতই রহিয়া গিয়াছে । 
তবে এই আলোচনার ফলে ব্যবস্থা পরিষদের বিভিন্ন দলের সদস্যদের 
যে অভিমত পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ফ্লাউড কমিশনের প্রধান 
স্বপারিশগুলির' মূল্য ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে এক্ষণে অনেকটা সঠিক 
ধারণায় উপনীত হওয়া যায়। 

»ফ্রাউভ কমিশন তাহাদের রিপোর্টে যে কয়টি প্রস্তাব উপস্থিত 
করিয়াছেন তাহার মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপ * করিয়ু! 
জমিদারী ও তাুকদারীর সমস্ত স্বত্ব সরকারে খাস করিয়া ল্য়ার 
*িন্তাবই সর্ববাধিকম্উল্লেখযোগ্য ৷ এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য 
এই যে, উহার মূলনীতি সমর্থনযোগ্য হইলেও উহ! সম্পূ্ণতঃ প্রয়োগ 
করিবার সুযোগ ও সুসময় এপ্রদেশে এখনও আসিয়াছে বলিয়া 


আমরা মনে করিতে পারি না। প্রায় দেড়শত বৎসর যাবত এদেশে * 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলবৎ রহিয়াছে। উহার ফলে দেশের গবর্ণমেণ্ট 


হইয়া কৃষক ছাড়াও ভূমির উপর নির্ভরশীল এক শ্রেণীর লোকের 
সংখ্যা অহেতুকভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। দেশের কৃষি-ভূমির 
প্রয়োজনীয় উন্নতি সাধন সম্পর্কে প্রকৃত দায়িত্ব গ্রহণের গরজ কাহারও 
' বিশেষ নাই। ফলে সমগ্র প্রদেশের প্রধান অবলম্বনন্বরূপ যে কৃষি 
তাহার উন্নতি সাধনের প্রশ্ন ক্রমাগতভাবে অবহেলিত হইতেছে । 
এইরূপ অবস্থায় দেশের ভূমি সরকারে খাস করিয়া লওয়া, চাষীদের 
ভিতর তাহা পুনর্ব্বণ্টনের ব্যবস্থা করা এবং সরকারী প্রচেষ্টায় তাহার 
, সম্যক উৎকৰ্ষতা বিধান প্রভৃতি ধরণের প্রস্তাব খুবই বিবেচনার যোগ্য । 
উপরোক্ত প্রণালীতে জগতের অনেক উন্নতিশীল দেশে ইতিমধ্যে 
কৃষি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য সুফলও পাওয়া গিয়াছে ৷ কিন্ত এদেশে 
এরূপ যুগোপযোগী প্রস্তাব কার্যকরী করার পক্ষে একটা বড় 
প্রতিবন্ধক এই যে, এদেশের গবর্ণমেন্টকে প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেন্ট 
বলা চলে না--উহা জাতীয় কল্যাণ সাধনের সুমহান আদর্শ 
দ্বারা উদ্ধদ্ধও নহে। ক্লাউড কমিশন বলিয়াছেন--চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
লোপ করিয়া ভূমির স্বত্ব সরকারে,খাস করিয়া লইলে দেশের 


গবর্ণমেন্ট, ও প্রজা-সাধারণের ভিতর একটা প্রয়োজনীয় 
যোগন্ুত্র স্থাপিত হইবে এবং গবর্ণমেন্ট তখন উপযুক্ত 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া কৃষির আবশ্যকীয় উন্নতি সাধন 
করিতে পারিবেন। কিন্তু কমিশন এরূপ আশা করিলেও দেশের 
লোকের পক্ষে সেরূপ আশা পোষণ করা কঠিন।, ব্যবস্থা পরিষদের 
আলোচনায় কংগ্রেসীদল ও কৃষ্মক প্রজাদল ফ্লাউড কমিশনের 
সুপারিশসমূহের মূলনীতির প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান 
গবর্ণমেন্টের আমলে উহা যথাযথ কার্যে পরিণত করা হইবে এবং উহা 
বারা. সত্যই সুফল পাওয়া যাইবে এরূপ ভরসা! তাহারাও দিতে 
পারেন নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ' বলব থাকা সত্তেও 
এদেশের তুমি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব গ্রহণের ও নানা বিধিব্যবসথা 
দ্বারা কৃষির উন্নতি সাধনের সুযোগ যে গবর্ণমেন্টের না ছিল তাহা + 
নহে; কিন্তু তাহারা সে দায়িত্ব ও কর্তব্য কতদুর পালন করিয়াছেন? 
সকল অঞ্চলের কৃষকদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান দুরের কথা, থাসমহলের 
প্রজাদের সুখ সুবিধা বৃদ্ধিরও কোন সুবন্দোবস্তু তাহারা আজ পর্য্যন্ত 
করিতে পারেন নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এলাকাধীন অঞ্চলসমূহে 
চাষীর! যে খাজ্সানা দিয়া থাকে খাসমহলে খাজনার হার তাহার 
তুলনায় অনেক বেশী । অথচ জমির সেচ ব্যবস্থা, উন্নত শ্রেণীর 
ফসল চাষের বন্দোবস্ত ও উৎপন্ন ফসল বিক্রয়ের ব্যবস্থা প্রভৃতি 
সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিধান কিছুই সেখানে অবলম্বিত হয় নাই। 
কৃষির উন্নতি সম্পর্কে যে স্থলে গরর্ণমেন্ট ক্রয়াগতভাবে 
উপেক্ষা ও উদাসীনতার ভাব দেখাইয়া আসিতেছেন সেস্থলে 
দেশের জমিদারী ও তালুকদারী হাতে লওয়ার সুবিধা দিলেই 
তাহারা রাতারাতি প্রজাদরদী ও দেশদরদী হইয়া উঠিবেন এরূপ 
আশা করা যায় না। বরং তাহাতে অত্যাচার ও“অবিচারের পথই 
অনেকদূর প্রসারিত হইবে বলিয়া মনে হয়। বিশেষ করিয়া বর্তমান 
গবর্ণমেন্ট সম্পর্কে এরূপ আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ আছে। এই অবস্থায় 


-- -ই, প্রজা-সাধারণের ভিতর প্রয়োজনীয় যোগসূত্র স্থাপনের অস্ুবিধ্ী ভূমির স্বত্ব সরকারে খাস করিয়া জনকল্যাণের ব্যবস্থা করিতে 
০ হইতেছে । দেশের ভূমি সম্পর্কে অসংখ্য ধরণের স্বত্বাধিকার স্ষ্ট 


হইলে প্রকৃত সুদিনের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যস্তর নাই । 
জমিদারী ও তালুকদারী প্বত্ব কিনিয়া লওয়ার আধিক 


“বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে ফ্লাউড কমিশন তাহাদের রিপোর্টে যে পরিকল্পনা 


পেশ করিয়াছেন তাহাও অনেক দিক দিয়াই আপত্তিজনক । 
স্বেচ্ছাচারীভাবে জমিদার ও তানুকদারদের একটা প্রাপ্য 
সাব্যস্ত করিয়া ৬০ বৎসরের মিয়াদী খত ছারা যে ভাবে তাহাদের 
পাওনা পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে অনেক ভূম্যধিকারীর 
পক্ষেই তাহা মানিয়া লওয়া কঠিন হইবে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা 
পরিষদে ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট আলোচনার সময়ে জমিদার শ্রেণীর 
সদস্যের! ত বটেই অনেক জাতীয়তাবাদী নেতাও ইহার অসঙ্গতি 
প্রদর্শন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন। জমিদারীসমূহ সরকারে খাস 
করিতে হইলে তল্ন্য একটা ক্ষতিপূরণ দেওয়া নূতন ভারত শাসন 
আইনের ২৯৯ ধারা অনুসারে বাধ্যতামূলক ৷ উক্ত ধারায় ক্ষতিপূরণের 
পরিমাণ সম্পর্কে কোন নির্দেশ নাই সত্য, তবু দেশের ভুম্যধিকারী- 
দিগকে তাহাদের মূল অবলম্বনম্বরূপ ভুমিত হইতে বঞ্চিত করিলে 
সে জন্য তাহাদিগকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া খুবই সঙ্গত । 


% 
রশ 


আয়ের উপর কর বসাইলে উহার ফলে সরকারী অপব্যয়ের 


৪ঠা আগষ্ট, ১৯৪১ ] 





কিন্তু সারা বাঙ্গলার জমিদার ও তালুকদারদের নিট আয়ের পরিমাণ 
৭৮ কোটি টাকা নির্ধারণ করিয়া তাহাদিগকে উহার ১০১২ গুণ 
অর্থ দিয়া বিদায় করিতে গেলে সে সঙ্গতি রক্ষিত হইবে না। 
এজন্য ব্যবস্থা পরিষদে জমিদারদের পক্ষ হইতে ও ইউরোপীয়, 
দলের পক্ষ হইতে এবিষয়ে জোর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে । 

উপরোক্ত স্কীম অনুসারে ভূম্যধিকারীদের যে প্রাপ্য নিদ্ধারিত 
হইবে তাহা নগদ না দিয়া ৬০ বৎসরের মিয়াদী খত দিয়া তাহা 
পরিশোধ করিবার যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাও . অধিকাংশের 
‘মনঃপূত হইবে বলিয়া মনে হয় না। এককালীন ভাবে সমস্ত টাকা 
পাইলে জমিদারেরা নিজের ও পরিবার পরিজনের ভবিষ্যৎ 
সংস্থান হিসাবে ব্যবসা বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন ; 
কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় তাহার কোন সুবিধা হইবে না। এ অবস্থায় 
ভূম্যধিকারিগণ যে কমিশনের পরিকল্পনা সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিবেন 
তাহা স্বাভাবিক । উহাদের ও ইউরোপীয় দলের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য 
করিয়া এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার মত সাহস বর্তমান 
গবর্ণমেন্টের আছে কি ? 

এইরূপ অবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাতিল করিয়া এ প্রদেশের 
সমস্ত জমিদারী ও তালুকদারী স্বত্ব কিনিয়া লওয়ার প্রস্তাব বর্তমানে 
অর্থহীন বলিয়াই মনে হয়। তবে কমিশন কৃষিজাত আয়ের উপর 
কর ধাধ্য করিবার যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন তাহা বাজলা 
সরকারের .পক্ষে কাধ্যতঃ গ্রহণ করা কঠিন নহে ।' বাঙ্গলা সরকারের 
ভাবগতিক লক্ষ্য করিলে এ বিষয়ে তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে 
বলিয়া মনে হয়। “কিন্ত এ দিক দিয়াও দেশের জনসাঁধরণ্রে দিক 
হইতে যথেষ্ট আপত্তি উত্থাপিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। দেশে কৃষি 
উন্নতির কাধ্য চালাইবার সুবিধার্থ ই কমিশন কৃষিজাত আয়ের উপর 
কর নিদ্ধারণ করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকার 
এরূপ কর ধার্য করিলে তৎলন্ধ আয় যে তাহারা সে উদ্দেশ্যে ব্যয় 
করিবেন তাহাতে সন্দেহ আছে।, ইতিপূর্ব্রে দেশবাসীর স্কন্ধে 
অনেক প্রকারের কর চাপান হইয়াছে। কিন্তু তৎলন্ধ আয়ের খুব 
কম অংশই জাতিগঠনমূলক, কাৰ্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে। কৃষিজাত 


“শোচনীয় গতিই অধিকতর মূর্ত হইয়া উঠিবে-_আসল কাজ 
কিছুই সাধিত হইবে না। বর্তমান মন্ত্রিসভা যতদিন শাসনযন্ত্ 
"পরিচালনা করিবেন ততদিন জাতিগঠনমূলক কার্যের জন্য সরকারী 
আয়বদধির প্রস্তাব অবাস্তর ও অর্থহীন। ' 


(ভ্বাপ-ভারত বাণিজ্যের অবসান 1) 
অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে। কেবল তাহাই নহে, প্রাচ্যদেশসমূহে 
বর্তমানে যে যুদ্ধের আশঙ্কা হইয়াছে তাঁহার ফলে মশল্লা, নারিকেল 
তৈল, সুপারি ইত্যাদি জিনিষেরও মূল্য চড়িয়া যাইতেছে। কারণ 
এই সব জিনিষ প্রাচ্যদেশসমূহ হইতেই আমদানী হইয়া থাকে। 

জাপান ও চীন হইতে এদেশে যে সমস্ত জিনিষ আমদানী হয় 
তাহার মধ্যে বিলাস সামগ্রীর সংখ্যা খুব বেশী নহে-_-এইসব দেশ 
হইতে আমদানী অধিকাংশ জিনিষই আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক 
প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এরূপ অবস্থায় এইসব জিনিষের 
দর চড়িয়া যাওয়ার অর্থ এদেশের অধিবাসীদের জীবিকানিবর্বাহের 


ব্যয় বৃদ্ধি। যে সময়ে পাট, তুলা প্রভৃতি কৃষিজাত পণ্যের মূল্য হ্রাস || 
‘হেতু জনসাধারণের্‌ আয় উল্লেখষোগ্যভাবে কমিয়া গিয়াছে, সেই সময়ে 


এইভাবে 'জীবিকানির্বাহের ব্যয় বৃদ্ধি যে জনসাধারণের অশেষ f 


. কষ্টের কারণ হইবে, তাহা বলাই . বাহুল্য 


আঁধিক জগৎ 
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( মিঃ এমেরীর বিবৃতি ) 
তাহাই নহে--তিনি এরূপ অভিমতও ব্যক্ত করিতেছেন যে, ভারতবর্ষে 
ইংলণ্ডের ন্যায় গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি চলিতে পারে না। কেননা 
প্রদেশসমূহের শাসন ব্যাপারে নাঁকি এরূপ দেখা গিয়াছে যে, মন্ত্রিগণ 
প্রাদেশিক আইন সভার নির্দেশমত কাজ না করিয়া আইন সভার 
বাহিরে উহাদের যে দল রহিয়াছে তাহাদের কথামত শাসনকার্য্য 
চালাইয়াছেন। আমরা যতদূর জানি তাহাতে ইংলগ্ডেও 
কনসারভেটাভ, লিবারেল বা শ্রমিক--যখন যে দল সংখ্যাধিক্য হইয়া 
দেশ শাসনের অধিকার পায় তখন সেই দলভুক্ত মন্ত্রিগণ পার্লামেন্টের 
বাহিরে অবস্থিত দলের নির্দেশ অনুসারে কাজ করিয়া থাকেন। যাহা 
ইংলগ্ডের ব্যাপারে দোষাবহ নহে-_ভারতবর্ষের ব্যাপারে তাহাই একটি 
অপরাধ। এজন্য ভারতবাসীকে গণতান্ত্রিক শাসনপন্ধতি হইতে 
বঞ্চিত করিতে হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষে যদি গণতান্ত্রিক শাসন 
ব্যবস্থা বলবৎ না হয় তাহা হইলে উহার পরিবর্তে কিরূপ শাসন 
ব্যবস্থা প্রবর্তিত কর! হইবে তৎসম্বন্ধেও ভারত সচিব কিছু বলিতেছেন 
না। ভারতবর্কে মিশর, ইরাক বা ট্রান্সজড্ণনের মত একটা 
রাজতন্ত্রীয় প্রটেক্টরেটে পরিণত করিয়া বুটীশ গবর্ণমেন্টের 
অন্ুগ্রহপুষ্ট কাহাকেও সিংহাসন দান, ভারতবর্ষে পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠা, 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রীদের মধ্যে অর্দ্ধেক মন্ত্রীকে লীগের মনোনীত 
ব্যক্তিগণ হইতে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান, অথবা 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের হাত হইতে সমস্ত ক্ষয়তা কাড়িয়া লইয়া প্রত্যেক 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের হাতে সামরিক বিভাগ, যানবাহন ও সংবাদ 
আদান প্রদান বিভাগ, শুষ্ক বিভাগ, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, বাট্টানীতি ইত্যাদির 
পরিচালনাভার প্রদান করতঃ ভারতবর্ষের সংহতি বিনষ্ট করা__উহাঁর, 
যে কোন একটী তাৎপর্য হইতে পারে। নিঃসন্দেহে ভারত সচিব 
ভারতবর্ষের স্বার্থের বিরুদ্ধে একটা বড় রকম ষড়যন্ত্র জাটিতেছেন। এই 
ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশহিতকামী ব্যক্তিমাত্রেরই সতর্ক হওয়া আবশ্যক ৷ 

কন SEEM কস নু 
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।কুমিলা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক 
শা 





রেজিঃ অফিস £ সপ স্থাপিত_-১৯২২ 
হা অফিস £ 
২২৫, কাশ ্্ীট, 
হি রস! রোড, 
অন্যান্য অফিসসমূহ £ 
১ বরিশাল ৬। চট্টগ্রাম ৯১। গোছাটি ১৬। নওগাও 
‘২ বাঙ্ণৰাড়ির। *। ঢাক! ১২। জোড়হাট, ১৭। পাবনা 


৩। ভৈরববাজার ৮। ডিব্ৰুগড় ১৩। ময়মনসিংহ ৯৮। পুরাশবাজার (এ 
৪1 বস্মিরহাট ৯ ডিগবয় ১৪। নারায়ণগঞ্জ ১৯ রাজসাহী 


€। টাদপুর  ১০। ধুবডী  ১৫। নিতাইগঞ্জ ২০। তিনম্থকিয়া 


বৃহত্তম আঁদায়ীকৃত মূলধন ও আমানত জমা সমন্বিত 
বাঙ্গালী পরিচালিত সর্ধরৃছৎ ব্যাঙ্ক । 
ডলার এক্সচেঞ্জের কার্য করিবাৱ জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব 


ইণ্ডিয়! কর্তৃক বিশেষভাবে লাইসেন্স প্রাপ্ত । 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ডাঃ এস, বি, দ্বত্ত এম-এ, পি-এইচ-ডি 
(ইকন) লণ্ডন, বার-এ্যাট-ল। 









প্রয়োজনীয় সমর সরঞ্জামের নযুন। 
যুদ্ধের জন্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট সরকাবী সরবরাহ বিভাগের মাবফতে 
বর্তমানে অনেক প্রকার সাজ সরঞ্জাম ক্রয় করিতেছেন। এই সকল, 
সাজ সরঞ্জামের ভিতর অনেক গুলি এ দেশেই উৎপন্ন হইতেছে ; আবার কতক 
প্রকারের জিনিব বাহির হইতে সংগ্রহ করিতে হইতেছে। প্রয়োজনীয় 
সাজ সরপ্লামের মধ্যে এদেশে কি সমস্ত জিনিবের জোগান পাওয়ার অস্থবিধা 
হইতেছে এবং যুদ্ধের জন্য কি সমস্ত জিনিষ তৈয়ারের ব্যবস্থা করিয়া এদেশীয় 
শিল্প ব্যবসায়ীদের পক্ষে লাভবান হওয়ার সুযোগ রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে 
সাধারণের অবগতির জ্রন্ত ভারত সরকারের মাল সরবরাহ বিভাগ কলিকাতা, 
মান্রাজ, বোস্বাই, করাচী, লাহোর ও কাণপুধ এই ছযটি কেন্দ্রে ছয়টি নমুনা 
প্রদর্শনী খুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন! এই সব প্রদর্শনীতে নিয্নোদ্ধৃত তিন 
প্রকারের নমুনা দেখাইবার ব্যবস্থা করা হইবে £--৫১) যে সমস্ত জিনিব যুদ্ধের 
সাজ সরঞ্জাম হিসাবে প্রয়োজনীয়; অথচ যাহা এদেশে বর্তমানে 
প্রস্তুত হয় না । (২) এদেশে উৎপাদিত যে সমস্ত ভ্িনিষের পরিমাণ এখনও 
প্রকৃত চাহিদা মিটাইবার পক্ষে অন্থুপযুক্ত। (৩) পূর্বের সমরাস্ত্র নির্ম্মাণের 
কারখানায় প্রস্তুত হইত কিন্ত ূরভমানে দেশের ব্যবসায়ী সম্পরদায়ও প্রস্তুতের 
ব্যবস্থা করিতে পারে এরূপ জিনিষ। , 
নো ইলা রানির 
দেশরক্ষা ও সামরিক প্রয়োজন এবং বিশেষ জরুরী অবস্থায় অসামরিক 
= প্রয়োজন ব্যতীত ভারতে উৎপন্ন লৌহ ও ইস্পাত যাহাতে অন্ত কোন 
উদ্দেশে ব্যবহৃত না হইতে পারে তদুদেস্তে ভারত সরকার লৌহ ও 
, ইস্পুতর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে নূতন আদেশ জারী করিয়াছেন তাছ 
১লা আগষ্ট তারিখ হইতে আমলে আসিয়াছে । উক্ত আদেশ “অনুসারে 
ঘোষণা করা হইয়াছে যে, টাটা কোম্পানীর সেলস্‌ ম্যানেজার এবং বর্তমানে 
সরবরাহ সপর্কে গবর্ণমেন্টের উপদেষ্টা মিঃ জে লি মাহীন্দ্র লৌহ ও 
ইস্পাত কণ্ট্যোলার নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রধান প্রধান ইস্পাত, কোম্পানী, 
মজুতকারী এবং জাহাজ নির্শ্মাতা স্রেম্পানীগুলির প্রতিনিধিগণ মিঃ মাহীন্দ্রে 
দৈনন্দিন কর্তব্য পালনে তাহাকে পরামর্শ দিবেন। কণ্ট্বোলারের 
সভাপতিত্বে যে বোর্ড গঠিত হইবে তাহা গবর্ণমেন্টকে লৌহ ও ইস্পাত 
সম্পর্কে পরামর্শ দিবেন ।. যাহাতে কেহ বিনা লাইসেদ্সে এই ছুই প্রকার 


5 আবী মজুত নকত্িতে পারে এবং লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবহার 'নিয়স্ত্রিত 


হইতে পারে তাহাই এই আদেশের উদ্দেশ । 
, শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য বিরাট যৌথ কোম্পানী গঠন 
ভারত সরকারের নিযুক্ত বোর্ড অব. সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্রীয়াল রিসার্চ 
. কিছুকাল পূর্ব এরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন যে, নূতন শির প্রতিষ্ঠার কতক- 


. গুলি পরিকল্পনা তাহাদের হাতে রছ্যাছে এবং এদেশের শিল্পোস্কোগীরা | :. 
(৪১4. নিখুঁতভাবে তৈয়ারী হুয়। 


' ইচ্ছা! করিলে তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারেন। এইরূপ বিজ্ঞপ্রি প্রকাশন 
হওয়ার পর কিছুকাল অতিক্রান্ত হুইয়ীছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় উক্ত পবিকল্পনা- 


সমূহ কার্যে পরিণত করা সম্পর্কে শিল্পোগ্তোগীদের নিকট হইতে উপযুক্ত 


সংখ্যক আবেদন এখনও পাওয়া যাইতেছে নাঁ। প্রকাশ, এই অবস্থা লক্ষ্য 
করিয়া সম্প্রতি ফেডারেসন অব্‌ ইণ্ডিয়ান চেঙ্বারর্স অব. কমার্স উক্ত বিষয়ে 
একটা কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনে সচেষ্ট হইয়াছেন | বোর্ড অব. সায়েন্টিফিক 
এণ্ড ইওডাীয়াল রিসার্চ তাহা্রের গবেষণা দ্বারা যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠার 


পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা কি তাবে কার্যে সার্থক করিয়া তোলা | 


যায় তৎসম্পর্কে একটি স্বীম প্রস্তুত করিবার জন্ত শ্তারশ্রীরাম ও মিঃ কন্তরভাই 


_ লালভাইয়ের উপর ভার দেওয়া হইয়াছে । প্রকাশ, চলতি মাসের মধ্যভাগে" 
| দিল্লীতে ফেডারেশন শব ইত্তিয়ান চেম্বার্স অব্‌ কমার্স এণ্ড ইণ্ডা্ীর এক. 


বিশেষ অধিবেশনে ১ কোটি টাকা যুলধন- লইয! -সর্বভারতীষ -ভিত্তিতে' 


একটি যৌথ কোম্পানী গঠন করার প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে। এই 


কোম্পানী সমস্ত প্রদেশ হইতে শেয়ার মূলধন সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত শিল্প 
প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যবস্থা করিবে। 


মাকিন ও বৃটেন কর্তৃক জাপ সম্পত্তি আটক 
জাপান ফরাসী ইন্দো-চীনের খাটি অধিকার করায় মাফিন যুক্তরাষ্ট্র 
ও গ্রেট বৃটেন জাপানের অর্থ ও সম্পত্তি আটক করিয়াছেন। পাল্টা জবাবে, 
জাপ সরকারও জাপানে সমস্ত মাফিন ও বৃটিশ ধনসম্পত্তি আটক করিয়াছেন । 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের হিসাব অন্সারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
জাপ ধনসম্পত্তির মোট পরিমাণ প্রায় ১৩ কোটি ভলার। অপর পঙ্ষে 
জাপানে মার্কিন ধনসম্পত্তির, পরিমাণ ২১৭ কোটি.ডলার | 
কেন্দ্রীয় পাট কমিটির সিদ্ধান্ত 
গত ২৬শে জুলাই কেন্দ্রীয় পাট কমিটির সর্বশেষ অধিবেশন হইয়া 
গিয়াছে উক্ত কমিটির অধিবেশনে পাটের আঁশের উন্নতি, পাটের যে 
অংশ অব্যবহার্য্য বলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয় তাহার রাসায়নিক ব্যবহার 
সম্বন্ধে গবেষণা, প্লাষ্টিক নিয়োগের পর উহার আঁশের যে অবস্থা হয় সেই 
অবস্থা বিষয়ে নরানারূপ পরীক্ষা প্রভৃতি কয়েকটি পরিকল্পনা সাময়িকভাবে 
গৃহীত হইয়াছে। রোর্ড অব সায়েনটিফিক এড ইণ্ডাটয়াল রিসার্চ, ইণ্ডিয়ান 
রিসার্চ ইনষ্টিটিউট ও রিশ্ববিস্তালয়ের মধ্যে কাহারা কোন্‌ কোন্‌ কার্য্যভার 
গ্রহণ করিবেন তাহা স্থির করিবার অন্ত একটি সাব কমিটি গঠিত হইয়াছে। 
ভার এস্‌ ভাটনগর/ ডাঃ এইচ কে সেন, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক ডাঃ 
বীরেশ গুহ প্রমুখ নয়ন সভাও নির্বাচিত হইয়াছেন। টেকনোলজিক্যাল 


| এ লি 
ইউনা ই টেড আয়রন এ্াৎ 
্জিনি়ারিং কম লিঃ 
















জরঞ্জাম নমুনা ও মাপ অনুযায়ী ' 


৭৮৬ ও ৪৯৯০ - 





৪ ঠা আগষ্ট, ১৯৪১ ] 
রিসার্চ এক্স্টেনসনের কর্ম্মনীতি স্থির করার ভারও এই কমিটির উপর অপিত 


হইয়াছে। উপরোক্ত গবেষণাদির ফলাফল ভবিষ্যতে কিরূপে বর্ধনীতি 


নিয়ন্ত্রিত করিবে সে কথাও. আলোচিত হইয়াছে। রঞ্জনরশ্মীর সাহায্যে 
কৃত্রিম রেশম ও পশমের আশ সম্বন্ধে যে সকল বিশেষ প্রয়োজনীয় তথ্য 
প্রত্যয়ীভূত হইয়াছে উহার সাহায্যে পাটের আঁশ সম্বন্ধেও সেইর্ূপ' অনেক 
'জ্ঞাতব্য বিষয় ধরা পড়িবে আশা করিয়া যে বম্মপস্থ নির্ণয়ের প্রস্তাব ডাঃ বি 
বি রায়এর সহিত পরামর্শ করিয়া ডাঃ মেঘনাদ সাহা গত জানুয়ারী মাসে 
উত্থাপন করিয়াছিলেন, সেই প্ররস্তাবটিও পুনরায় আলোচনান্তে গৃীত 
হুইয়াছে। সকল দিক হইতে বিচার বিশ্লেষণ ও পরীক্ষাদি দ্বারা পাট 
সম্পৰ্কীয় সমক্তাগুলির সমাধান করাই কমিটির উদ্দেশ্য । 
আশুতোস্ মিউজিয়াম 

কলিকাতা বিশ্ববিস্যালয়ের আশুতোষ মিউদ্দিয়াম যাহাতে ছাত্র 
সম্প্রদায় ব্যবহার করিতে পারে তজ্জন্ত জনৈক অভিজ্ঞ অধ্যাপকের নেতৃত্বা- 
ধীনে বিভিন্ন কলেজ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ছাত্রদের মিউজিয়াম দেখাইবার 
। একটি পরিকল্পনা করা হয়। জুলাই মাস হইতে উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী 
।কর! হইয়াছে । ্ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার 
.. গত ১৯৪০ সালের দ্কুন মাসের তুলনায় ১৯৪১ সালের জুন মাসে 
ভারতের কোন কেন্দ্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার ও শেয়ার ক্রেতার সংখ্যা 
কিরূপ দীভাইয়াছিল নিয়ে তাহার বিবরণ উদ্ধত করা হইল £ 

কেন্দ্রের নাম ১৯৪০ ১৯৪১, 














শেয়ারের শেয়ার শেয়ারের শেয়ার ক্রেতার 
সংখ্যা ক্রেতার সংখ্যা সংখ্যা 
. লন সংখ্যা | 

বোম্বাই ২,১০,৫১৫ ১৯,৮১৫ ২,১২,৮২৩ ১৯,০৭২ 
কলিকাতা ১,১৯,৬৭১ ১২,৮৪৯ ১,২১,৫০১ ১২,২৪৬ . 
দিল্লী ৯১,০৬৩ ১৩১৭১৯ ৮৭,১৬৮ ১২,৮১৩ 
মাদ্রাজ ৬০,২৪৯ ৮,২৩৭ ৫৯৮২৬ ৭৯৭৩ 
রেঙ্গুন ১৮,৫০২ ১,৪৩৭ -১৮১৬৮২ ১,৩৬৪ 
মোট €০১০৩১০০০ ৫৬,০৫৭ ৫১০০১০০৯ €৩,৪৬৪ 


বর্ধমান জিল! বোর্ডের কার্যবিবরণী 
১৯৩৯-৪০ সালের বর্ধমান জিলাবোর্ডের কা্শ্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, 
আলোচ্য বৎসরে উক্ত জিলাবোর্ড ১ লক্ষ ২৪ হাঁজার ৭ শত ২২ টাকা 
শিক্ষার জন্য ব্যয় করিয়াছেন। ইহ! ছাড়! ৩৪ হাজার ৬ শত ৯০ টাকা 
সাধারণ কার্যযপরিচালনার অন্ত, ২৮টী দাতব্য চিকিৎসালয়ের অন্ত ৬৬ হাজার 
৩ শত ৬ টাকা, বিনামূল্যে কুইনাইন বিতরণের জন্য ৬ হাজার ২ শত ৫০ টাকা 
এবং জনস্বাস্থ্যের জন্ত ৭৭ হাজার ৫৮ টাকা জিলাবোর্ডের ব্যয় হইয়াছে। 


| মিত্ৰ খানি এণ্ড কোং 


ডি সাল 








সুদে টাকা ধার দেওয়া হয়। | 
& সর্বসাধারণের স্ুবিধার্থ প্রতি] | 


রি বৃহস্পতিবার সারাদিন এবং | 


আধিক জগৎ 


৪৩৭ 


বাঙ্গলার কাগজ শিল্প 
সম্প্রতি কলিকাতার. ক্মাশিয়াল মিউজিয়াম হলে অধ্যাপক বিনয় 


সরকারের সভানেতৃত্বে একটী সভার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে । এই সভায় 
বাঙ্গলার বর্তমান কাগজ শিল্পের অবস্থা এবং কি ভাবে এই শিল্পের উন্নয়ন ও 


প্রসার বৃদ্ধি করা যায় তদ্বিযয়ে আলোচনা হইয়াছিল! অধ্যাপক সরকার 
এবং শ্রীবুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী বাঙ্গলায় কাগজ শিল্পের সম্ভাব্যতার বিষয়ে 
বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, বাঙ্গল! দেশে কাগজ্জ শিল্পের উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ 
সুবিধ! বর্তমান এবং কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য এখানে কাচামালেরও” অভাব 
নাই। কুটার শিল্প হিসাবেও কাগঞ্জ প্রস্তুত করিবার স্থযোগ আছে এবং 
এইরূপ প্রচেষ্টা দ্বারা বেকার সমস্তারও কতকটা সমাধান হইতে পারে। 
বাঙ্গলায় যে সকল কাগজের কল আছে তাহার! যাহাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- 
গুলিকে ও ছাব্রদিগকে একটা নিদ্দিষ্ট সুবিধা দরে কাগজ যোগান দেয় সেইজন্ত 
কাগজ কলের মালিকদিগকে অবহিত করিবার জন্ত একটা প্রস্তাব পাশ হয় 
এবং এই প্রস্তাবটাকে কাধ্যকরী করিবার জন্ঠ উক্ত সভায় একটা সাঁব-কমিটী 
গঠিত হয়। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা 
নিউইক্র্কস্থ ভারত সরকারের ট্রেড কমিশনার ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসের 
যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন তন্ষ্টে জানা যায়, আমেরিকায় পাটের যথেষ্ট 
চাহিদা থাকা সত্বেও জাহাজ সংস্থানের অভাবে সরবরাহ করা সম্ভবপর 
হইতেছে না। প্রেসিডেপ্ট রুজতেপ্টের গত ৩০শে এপ্রিল তারিখে প্রদত্ত 
আদেশামুসারে. মোট ২০ লক্ষ টনের জাহীজ বুদ্ধোপররণ .সরবরাহ কার্য্যে 
নৃতনভাবে নিযুক্ত হইবে এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় কলিকাতা হইতে 
যুক্তরাষ্ট্রে যে সকল জাহাজ পণ্য বহন করে সেগুলি পাওয়া! যাইবে কিনা 
সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দেয়।. চা সম্পর্কেও প্র একই কথা। 
কলিকাতা ও কলম্বো হইতে যে সকল মালবাহী জাহাজ রওনা হইবে, 
তাহাতে চা-এর প্রয়োজনানুযায়ী স্থানের অভাব হুইবে বলিয়া যনে হয। 
মালবাহী জাহাজের অভাব সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরে অনুভূত হওয়ায় ভাড়া 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। যে সকল দ্রব্য বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া; গ্রীস 
‘প্রভৃতি দেশ হইতে আমেরিকায় প্রেরিত হইত, ভারতবর্ষে সেগুলি পাওয়ার 
সম্ভাবনা থাকিলে অবস্তই যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী হইতে পাব্রিবে। টি 
আসামে রাভাঘাট নির্মাণে ব্যয় by 

আসামে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের জন্ত ১৯৩৮-৪৫ সালের রাস্তাঘাট উন্নয়ন 
পরিকল্নাম্্যায়ী কেন্দ্রীয় রাস্তা নিৰ্ম্মাণ তহবিল হইতে ৩৩ লক্ষ ১৯ হাজার 
৬ শত ৯৭ টাকা ব্যয় করিবার জন্য ভারত সরকার অঙ্ুমতি দিয়াছেন। 
ইহার মধ্যে আসামে রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য ২০ লক্ষ ৬০ হাজার ২ শত 


৩৭ টাকা এবং দুর্ম্মাভ্যালিতে ১২ লক্ষ ৫৯ হাজার "৪ শত ৬০ টাকা ব্যয্িত 


হুইবে। ১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত রাস্তাঘাট “নিন্দীণের ব্যাপারে 
১২ লক্ষ ৬৮ হাজার ৬ শত ৮০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে ; বাকী রাস্তাঘাট 
নিৰ্ম্মাণ ১৯৪৪-৪৫ সালের শেষ ভাগে' সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশ্মী করা 
যাইতেছে ৷ 





৪৩৮ টি | 8 Co টিটি 





ৰ 8৮85 ৬৮ হাজার গজ বস্তু | লন মাত্র | 
‘ প্রস্তুত হইয়াছে। মহীশূরের বিভিন্ন কলে হুতাঁ কাটার পরিমাণ দাড়াইয়াছে | ওনিয়ার ডক | 
: .২০,লক্ষ ৬* হাজার পাউণ্ড । চিনি উৎপাদনের পরিমাণ দ্বাড়াইয়াছে | কোম্পানী লিমিটেড, Y 
* এই মাসে ০ হাজার ৩ শত ২৬ টন এবং দিয়াশলাই প্রস্তুত হইয়াছে ১১ শত . | 
টা 77 
ছাগল্রে চামড়া শোধন করা হইয়াছে। এই মাসে মহীশূর রাজ্যের সরকারী [| 78195১৬, ৬1০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
রেলওয়ের আয়ের পরিমাপ দাড়াইয়াছে ৮ লক্ষ ৬৮ হাজার ১ 'শত.টাকা। | রঃ 
এপ্রিল মাসে ২ কোটী ৫১ লক্ষ ৪০ হাজার ইউনিট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন : 
করা হইয়াছে এবং ২ কোটি ৭১ হাজার ৮ শত ৬৬ ইউনিট বৈতিক শক্তি 
খরচ হইয়াছে '; 
আমেরিকায় দেশরক্ষ। শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা 


আমেরিকার দেশরক্ষা সৃম্প্কিত বিভিন্ন শিল্পে বর্তমানে ২৭ লক্ষ শ্রমিক | লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বস্তার স্রোতের মত চলে যায় 
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কাজ করে।' এক বৎসর পূর্বের এ ক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪ লক্ষ। [| বাঙ্গলার বাহিরে। এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আগামী বরে উক্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূছে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ৫৭ লক্ষের আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
বেশী হইবে বলিয়া অনুমান ক্রা হইয়াছে । || অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবস্ঠক। 
ৰ | এ বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 
যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি: EAE EEE ===) 


এক সরকারী বিবরণী দৃষ্টে জান! যায় যে,: যুক্ত প্রদেশ ও বিহারে ১৯৪০-৪১ 
সালের উৎপন্ন'চিনির পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৭ লক্ষ ' ৫৬ হাজার টন। এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, গবর্ণমেণ্ট ৭ লক্ষ ২০. হাজার টন. চিনির উৎপাদন আশা 
করিয়াছিলেন। সেই তুলনায় উৎপাদনের .পরিমাগ ৩৬ হাজার টন অধ্কি 
হইয়াছে। 

১ ঞলা্শ্রকাশ, ঢাকা জিলার শতকরা ৮০টী তাঁতের কাধ্য বদ্ধ হওয়ায় প্রায় 

৫০ হাজার তাঁতী বেকার হইয়াছে । ইহার কারণ গত পাঁচ মাসে সুতার 
দাম পুতি ক্রু বৃদ্ধি পাইয়া: প্রতি বাণ্ডিল ৪০.আনা হইতে বাড়িয়া ১২ 
টাকায় উঠিয়াছে। ' কাপড়ের দাম সুতার দরের অন্থপাতে না বাড়ীর জন্য, 
এইরূপ বিপর্যয়ের স্থষ্টি হইয়াছে । এই সমস্তার যাহাতে সমাধান করা যায়, 
ভদেস্তে সম্প্রতি টাক৯ জিলার তাঁতিগণের পক্ষ হইতে 'একটী প্রতিনিধি 

দল বাংলা সরকারের কৃষি ও শিল্প” বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় মিঃ তমিজুদ্দিন 
খান-এর সঙ্গে দেখা করিয়া তাহার নিক্তট খয়রাতি দান, মুলধন বাবদ শিল্প 
খণ, কৃতাঁর মুল্য নিয়ন্ত্রণ এবং কাপড়ের কলগুলিতে কতকগুলি ধরণের শাড়ী 
455 
করিতে এক আবেদন জান্মুইয়াছেন,। 

১১. -দাহাজ ক্ষতির হিসাব 


১৯৪১ সালের, জুন মাসে বৃটাশ, মিত্রশূক্তি ও নিরপেক্ষ দেশসমূহের 
সওদাগৰী জাহাজ ক্ষতির পরিমাণ্‌.৭১ খানি দাড়াইক়্াছে এবং এই জাহাজ- 
গুলি মোট ৩ লক্ষ ২৯ হাজার ২ শত ৯৭ টনের। বর্তমান বুদ্ধের আরস্ত 
হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত সওদাগরী জাহাজ ক্ষতির পরিমাণ হইতেছে মোট 
৭১ লক্ষ ১৮ হাজার ১ শত.২২ টনের--১,হাঁজার,. ৭, শত ৩৮ খানি | ইহার. 
মধ্যে মোট ৪৬ লক্ষ € হাঁঞ্জার ' ১ শত,৩২ টনের বুটাশ জাহাজ ১ হাজার 
৭৮ খানি, মোট ১৪ লক্ষ ৯৮ হাজার ৪৭ টনের মিত্রশক্তির জাহাজ ৩ শত 
৩৪খানি এবং মোট ১০ লক্ষ ১৪ হাজার ৯ শত ৪৩ টনের ৩ শত ২৬ খানি 
নিরপেক্ষ দেশসমূহের জাহাজ ধরা হইয়াছে। ভূন মাসে যে ৭৯ খানি জাহাজ 
পোয়। গিয়াছে তাহার মধ্যে মোট ২ লক্ষ ২৮ হাজার ২ শত ৮৪ টনের, 
৫২ খানি বুটীশ জাহাজ, ৮২ হাজার ৭ শত ২৭ টনের ১৯ খানি মিত্রপক্ষীয়. 
জাহাজ এবং ১৮ হাজার ২ শত ০৫ টনের ৪ থানি নিরপেক্ষ দেশসমূহের 


জাহাজ আছে। 
৷ বাংলার যৌথ কোম্পানী ' 

১৯৪১ সালের মে মাসৈ "বাংলা দেশে মোট ৩ a কোম্পানী: 

১ কোটা ৩৭ লক্ষ ২০ ছার, টাকা যত ইন ৮০০৮ 

ইইয়াছে। i St Se. 
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এখন এগারোটা বাজে; বেলা নণ্টা' থেকে ক্রমাগত খেটে 


তিনে লোকটির উৎসাহ যেন মিইয়ে এসেছে,_মনের একাগ্রতা যেন 
0 গেছে কমে'। আবার সতেজ হয়ে ওঠ্বার জন্য ওর এখন 


£2 প্রয়োজন এক পেয়ালা সুস্বাহ্‌ গরম চা। যার! হাতের 

:  ক্রিম্বা মাথার কাজ করে তাদের প্রত্যেকের পক্ষেই_ব্রেলা .---_ 
এগারোটার সময় চা না হলেই নয়। চা শরীরের ক্লান্তি 
দূর করে, মনে উৎসাহ বাড়ায় এবং কর্মপক্তি বজায় রাখে। 


মেয়ে 
২)৮৫ 





ইত্ডিযান্‌ টা যার্কেট, এক্স, 


এক তত 88 = ডি তি = ~~ 


88০. 


যুক্তপ্রবেশে ইক্ষু চাষের উন্নয়ন 
১৯৪০ সালের ৩০শে জুন তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সে বৎসরের 
যুক্ত প্রদেশের ইক্ষুচাৰ উন্নয়ন পরিকল্পনার যে বাধিক বিবরণী বাহির হইয়াছে 
তাহাতে প্রকাশ যে, আলোচ্য বৎসরে যুক্তপ্রদেশের পশ্চিম অঞ্চল হইতে 
" ইক্ষু উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিসমূহ চিনির কলগুলিতে ৪ কোটী ৩৪ লক্ষ 
_ ৬৭ হাজার টাকা মূল্যের ৭ কোটা ৫৮ লক্ষ ৩৮ হাজার মণ ইক্ষু যোগান 
দিয়াছিল। 'এই সকল সমবায় সমিতিগুলির কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ 
ছিল আলোচ্য বৎসরে ১২ লক্ষ ৭০ হাজার ১ শত ৪৯ টাকা। আলোচ্য 
বৎসরে এই প্রদেশের পূর্ব অঞ্চলে ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৪ শত ৭ একর জমিতে 
উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ইক্ষু চাষ হইয়াছিল এবং সমবায় সমিতিগুলি হইতে ইক্ষুচাষী- 
দিগকে ১৫ লক্ষ ৫৩ হাজার ৪ শত ৪ টাকা দাদন দেওয়া হুইয়াছিল। 
আর্জেন্টাইন ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য 
যুদ্ধের সময় বিশেষ কাঁজে লাগে এমন কতকগুলি খনিজ ধাতব দ্রব্য 
প্রচুর পরিমাণে খরিদের জন্য মাকিন যুক্তরাষ্ট্র আর্জেপ্টাইনের সঙ্গে আলোচনা 
চালাইয়াছেন। মেক্সিকো, চিলি, ব্রাজিল এবং বলিভিয়ার সঙ্গেও মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা চলিতেছে। 


আবন্ড্রনা হইতে জ্বালানি গ্যাস প্রস্তুত 
খরকুটা, শুষ্ক পাতা, শুকনে! কাদা, গোময় প্রভৃতি পল্লীর আবর্জনা 
হইতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কিতাবে জ্বালানি গ্যাস প্রস্তুত করা বায় সেই 
সমন্ধে দিল্লীতে ভারত সরকারের কৃষি গবেষণাগারে পরীক্ষামূলক কার্ধ্য 
চলিতেছে । 
বিমান হানায় বৃটেনের হতাহতের সংখ্যা 
সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে, গত বৎসর জানুয়ারী মাস হইতে এই 
35 জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত বিমান হানায় আমুমানিক ৪১ হাজার ৯ শত 
বৃটিশ বে-সামরিক প্রজা নিহত ও ৫২- হাজার ৬ শত" ৭৮ জন আহত 


হইয়াছে। 
ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প 

সম্প্রতি রায় বাহাদুর চুনীলালের নেতৃত্বে ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রস্তুতকারক 
জুজ্ঘ, ভারতীয় চলচ্চিন্তু বিতরণকারী সঙ্ব এবংভারতীয় ‘চলচ্চিত্র সমিতির 
&কটি প্রতিনিধি দল বোষ্বাইয়ে ভারত সরকারের অর্থ-সচিব স্তার cn | 
রাইসম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি দল চলচ্চিত্র উৎপাদন 
ব্যাপারে বর্তমানে পূর্বাপেক্ষা ব্যয় যে প্রায় শতকর! ৪০ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে 
সেই বিষয়ের প্রতি অর্থ-সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রতিনিধি দল 
চলচ্চিত্রের জন্ত যে সকল, যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয় ও আলোকচিত্রের জন্ত 


_ এসকল রুসা়নিক দ্ৰব্য দরকারী তাহার উপর আমদানী শুক রহিত 


করিবার জন্য, এবং ঢ এবং অতিরিক্ত মুনাফা কর হইতে চলচ্চিত্র শিল-পতিদিগকে 
রেহাই দিবার নিমিত্ত অর্থ-সচিবকে অনুরোধ করেন। প্রত্যুত্তরে | 
অর্থ-সঁচিব উক্ত প্রতিনিধি দলের প্রস্তাবগুলি সহানুভূতি সহকারে বিবেচনা 
করিবেন বলিয়' আশ্বাস দেন এবং অতিরিক্ত মুনাফা কর ব্যাপারে ব্যক্তিগত 
ভাবে তাহাদের বিষয় কেন্দ্রীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট উপস্থিত করিতে 
উপদেশ দেন . 
বিভিন্ন জিলায় বাংল। সরকারের সাহায্য 
বাংলা সরকার মেদিনীপুর, খুলনা, জলপাইগুড়ি, বীরভূম, মুশিদাবাদ 
বং দাঞ্জিলিং জিলায় বিভিন্ন জনহিতকর কাধ্যের জন্য ১৩ হাজার ২ শত 
5 মঞ্জুর করিয়াছেন । 
বরিশাল জিলায় নলকুপ খনন 
বরিশাল জিলার বন্যাবিধ্বস্ত, অঞ্চলে নলকূপ খনন করিবার জন্ত বাংলা 
KS A LOU i এই সকল অঞ্চলে অস্ততঃপক্ষে 
৮০টি নলকুল বসান হইবে । 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে লুমিনিয়াম সংগ্রহ: 
' সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এলুমিনিয়াম সংগ্রহ করিবার জন্ত যে আন্দোলন 
আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে প্রথম দিলেই প্রচুর পরিমাণে এনুমিনিয়ামের 


আর্থিক জগৎ 





=] হইয়াছিল । 


[ €ঠা আগষ্ট, ১৯৪১ 





পাত্র প্রভৃতি সংগৃহীত 'হইয়াছে। আশা করা যাইতেছে যে,৪ কোটি 


" পাউণ্ড পরিমাণ এনুমিনিয়াম সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে। 


মাকিন ঘ্ক্তরাষ্ট্রে ভুলা, গম ও তিসির চাষ 
১৯৪১ সালের বর্তমান মরতুমে মান যুক্তরাষ্ট্রে ২ কোটি ৩৫ লক্ষ 


* ১৯ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে বলিয়া অন্গমিত হইতেছে ; 


১৯৪০ সালে তুলা [চাষের জমির পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৩৮ লক্ষ ৬৯ 
হাজার একর । ১৯৪১ সালেরঃবর্তমান মরশুমে ৫ কোটি ৬৭ লক্ষ ৮৩ হাজার 
একর অমিতে গম.*এবং ৩২ লক্ষ ২৮ হাজার একর জমিতে তিসির চাফ 
হইযাছে বলিয়া! অনুমিত হইতেছে । ১৯৪১ সালের এই মরশুমে ৯২ কোটি 
৩৬ লক্ষ ১৩ হাজার বুসেল ( এক বুসেল প্রায় ত্রিশ সের) অর্থাৎ (২ কোটি 
৪৭ লক্ষ ৪০ হাজার টন গম) এবং ৩ কোটি ১৮ হাজার বুসেল (৭ লক্ষ 
৫০ হাজার টন) তিসি উৎপন্ন হইবৈ বলিয়া! অনুমান করা হইতেছে । 
১৯৪০ সালে ৫ কোটি ২৬ লক্ষ ৮* হাজার একর অমিতে গমের চাষ ও. 
গমের ফলন ৭২ কোটি ৮৬ লক্ষ ৪৪ হাজার বুসেল (১ কোটি ৯৫ লক্ষ ১৭ 
হাজার টন) এবং ৩১ লক্ষ ৬৮ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ ও তিসির, 
ফলন ২ কোটি ৮৮ লক্ষ ১ হাজার বুসেল ( ৭ লক্ষ ২০ হাঁজার টন ). 


ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল 

শ্তার গুরুনাথ বিউর আগামী ১লা সেপ্টেম্বর দেশরক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত 
সেক্রেটারীর কাঁধ্যভার গ্রহণ করিবেন। স্তার গুরুনাথ বিউর গত ২১শে 
জুলাই মিঃ ডব্লিউ এইচ সোবার্টকে ভারতের ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর 
জেনারেলের কাধ্যতার বুঝাইয়া দিয়া পাচ সপ্তাহের ছুটি লইয়াছেন। 

সিটি কলেজের বাণিজ্য বিভাগ 

এই বৎসর হইতে কলিকাতা সিটি কলেজ বাণিজ্য বিভাগ প্রাতঃকালে 
বি-কম্‌ ক্লাশ খুলিয়াছে। যাহাদের পক্ষে দ্বিপ্রহরে বা রাত্রিকালে কলেজে 
অধ্যায়ন করা সম্ভবপর নহে তাহারা এই প্রাতঃকালীন ক্লাশে যোগদান, 
করিয়া পড়াস্তনা কবিতে পারিবেন। প্রীতঃকালে ৬-৩০ মিনিট হইতে. 
১০-৩০ মিনিট পর্য্যন্ত. ক্লাশ খোলা থাকিবে | 
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রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 


| _ স্যান্ধ লিমিটেড 

{ “পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্বারা শেয়ার ক্রয় 
করিবার জন্য অনুরোধ করা না। যে সকল ব্যক্তি 
অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমুহ পাইতে ইচ্ছা করেন, ভাহারা 


ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিন্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র 


উপর বাধিক শতকরা [০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। বাগ্াপিক সুদ ২২ 
[] টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 

[] সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব-_বাধিক শতকরা ১1০ টাকা হারে সুদ 
| দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 





Ld 


সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্ত্তে টাকা স্থানাস্তর করা যায়। 
স্থায়ী আমানত ১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য লওয়া হয় 

[] ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সম্তোষজনক জামীনে 
| পাইবার ব্যবস্থা আছে। 


"| 


সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 
গাঠরী গ্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত. রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 


ডি, এফ, স্তাগাসঃ জেনারেল ম্যানেজার 
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sl শাখা নারায়ণগঞ্জ ও বড়বাজার ( কলিকাত!)। 


অনুসন্ধানে জান! যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রাস্ত সকল কাজ করা হয়। | 


| 
| 
রাত] 
ূ 
ূ 
| 
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। 


জীবনযাত্রী সহ, করে 
আজ আপনি ভুলে গেলেও খুব'রেলী।দিনের কথা নয়, 
গাড়ীতে" করেই” সংবাদ চলাচল করতো ; সামান্য 


বোম্বে থেকে'ক'লকাতায় আসতেই সময় লাগতো 
সপ্তাহের পর, সপ্তাহ । ইলেকুটি,সিটির কল্যাণে 
আজ.এসবের।রীতি।বদলে গিয়েছে ; টেলিফোন, 


টেলিগ্রাফ ও:রেডিওর'সাহায্যে যে কোন সংবাদ মা 


এখন মাত্রএকটি,ঘন্টা সময়ের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীতে 
ছড়িয়ে পড়ছে ।, আর টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের 
সহায়তায় এখন. এরবেলায় যত: কাজ: করা যায় 
আগে তা বোধ হয়,এক মাসেও হয়ে উঠতো না। 


যত৷ রকমে" সম্ভব 


89৯, 


কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপৃণাই 


-. লৌহও ইস্পাতের,ক্রয়বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ, 
সিষলাহইতে-সরবরাহ, রিভাগী। ভারতের লৌহ ও. ইস্পাত; বেচাকেনা 
সম্পর্কে” এরটি, প্রেস নোট, প্রকাশ' করিয়াছেন । উহাতে প্রকাশ, বর্তয়ানে' 
মহাযুদ্ধের: প্রয়োজনে. লৌহ ও ইস্পাতের আবশ্যকতা এত বেশী বৃদ্ধি 
পাঁইয়াছে.যে, অনাবশ্তক ব্যাগ্রারে যাহাতে লৌহ বা ইস্পাতের অপচয় ন! 
ঘটে, অথচজন্নসাধারণ/তাহাদের'প্রয়োজ্কনীয় কাজে এ সকল জিনিষ ব্যবহার, 


করিতে;পাতরন, সেই: উদ্দেস্তে ভারত সরকার, লৌহ ও ইন্প্ৃত,বিকিকিনি), 1 
নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৯৪১ সালের ১লা আগষ্ট হইতে এই নিয়ন্ত্রণ 


ব্যবস্থা কাঁ্ধ্যকরী হইয়াছে।. অতঃপর কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দিষ্ট: আফিসের: 
নিকট হইতে লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র না. লইয়া, কেহ লৌহ বা ইস্পাত, 
ক্রয়রিক্রয়.করিতে'পাঁরিবে না । বিভিন্ন প্রয়োজনে লাইসেন্স দেওয়ার: ভার 
বিভিন্ন অফিসের উপর স্তত্ত হইয়াছে। কোন বিভাগের মারফৎ কতটা. লৌহ 
ও ইস্পাত বেচাকেনার. লাইসেন্ন!দেওয়া' হইবে তাহা স্থির করিবেন মাষ্টার 
জেনারেল অব দি অর্ভন্তান্স। লৌহ, ইস্পাত, গোহার পাত, লোহার বণ্ট্‌ ক্র, 
গ্যালভেনাইজভ সীট, লোহার: তার ইত্যাদি লৌহ. ও. ইস্পাতের বিভিন্ন 
প্রকার দ্রব্য সম্পর্কে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইবে। লৌহ ও ইস্পাত 
উৎপাদর.কারখানাগুলি, ও উহার বিক্রেতারা আয়রণ এণ্ড টীল কণ্ট্বোলারের 
লাইসেন্স ব্যতীত কাহারো নিকট জিনিষ বিক্রয় করিতে পারিবে না। 


সিংহলের রাবার রপ্তানী 

১৯৪০ সালে সিংহল হইতে বিভিন্ন দেশে যোট ৮৯ হাজার ৮ শত ৮৯ 
টন বাবার রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালে সিংহল হুইতে এইরূপ: রাবার 
রপ্তানীর.পরিমাপ ছিল ৮০ হাঁজার ২ শত ৪৩ টন। ১৯৪০ সালে এবং ১৯৩৯ 
সালে সিংহল হইতে বিভিন্ন দেশে রপ্তানী রাবারের মূল্য বাবদ সিংহলের 
আয় হইয়াছিল যথাক্রমে ৯১ কোটি ৩১ লক্ষ ১২ হাজার ১ শত ১৩ টাকা 
ও ৬'কোটী, 3৫ লক্ষ -৬৩ হাজ্জার ৭ শত ৩১ টাকা। .. 

৪ 





- সাফল্য অঞ্জন করিয়াছে । 
ব্যাঙ্কের আমানতী অর্থের পরিমাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের জরুরী * অবস্থা I 


অফিসে 
| ইলেকা্ৰিক-ব্যবহার করুন 
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ভারতীয় ক্রয় কমিশন 
সিমলার, সংবাদে প্রকাশ, স্যার যণ্য,থম চেট্টি ভাৱতীয় ক্ৰয় মিশনের 
প্রধান, অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতীয় ট্রেড কমিশনার মিঃ এইচ এঁস্‌ 
মালিক উক্ত কমিশনের সেক্রেটারীর কর্ট্য করিবেন। 


ভারতের ব্যাঞ্কিৎ ব্যবসায়ের উন্নতি 
১৯৩৯-৩১৯৪০ সালের ভারত ও বহ্মদেশের ব্যান্কিং ব্যবসায় সম্পর্কে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন তদ্দষ্টে রানা যায় যে, যুদ্ধের ফলে" 
উদ্ভূত বিশেষ অবস্থার মধ্যেও সকলেই সতক তার সহিতঞ্পশ্ললায় চালাম 
বিশেষতঃ ১৯৪০ সালে প্রায় সকল শ্রেণীর 





সত্বেও সিডিউল: ব্যাঙ্কসমূহের আমানতের পরিমাণ ১৯৩৯ সালের 
২৫৫ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪০ সালে 
২৮৭ কোটি ৭০ লক্ষ টাকায় পৌছিয়াছে। সিডিউল ব্যাঙ্কসমূহের এই উন্নতির 
ফলেই সমস্ত ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের গতি পরিবন্তিত হইয়াছে। ১৯৪০ সালের শেষে 
সিডিউল ব্যাঙ্ক ও সিডিউল ব্যাস্কসমূহের শাখা আফিসের সংখ্যা ছিল ১৩৪৮টা। 
ব্যাক্কিং প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন অসাফল্য দেখা যায় নাই। 
সিডিউলভুক্ত হয় নাই এইরূপ ৬০টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ক আলোচ্য বর্ষে তাহাদের 
কাজ বন্ধ করে.। ইহাদের প্রদত্ত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৬ লক্ষ ৮২ হাজার 
টাকা । ১৯৪০ সালের শেষে যৌথ ব্যাক্ষিং প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা ছিল ১*০২। 
ইহার মধ্যে সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিন্ু ৬২টি এবং সিডিউলভূত্ত নহে 
এরূপ ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৯৪০টি । ইহার মধ্যে ২৬০টি ব্যাঙ্কের প্রদত্ত 
মূলধন ও মজুত তহবিলের পরিমাণ ছিল ৫০ হাজার টাকার উর্দ্ধে । অবশিষ্ট 
৬৮০টি ব্যাঙ্কের প্রদত্ত মূলধনের পরিমাণ ৫০ হাজার টাকার কম। ৩১৮টি 
সমবায় ব্যাঙ্ক আলোচ্য বর্ষে কাজ চালায়! ইহাদের প্রদত্ত মূলধন ও মজুত 


. তহবিলের পরিমাণ এক লক্ষ টাকার .উদ্ধে ছিল। 


পাটি 


এরর 
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১৯৪১ সালের ২১শে জুন হইতে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত (দশ দিনে) গত ৩১শে জুলাই ইণ্ডিয়া গেজেটে ভারত সরকার পেট্রোলের ব্যবহার 
ভারতের সরকারী রেলওয়েসমূহের মোট আয় হইয়াছে ৩ কোটা ৩১ ক্ষ নিয়ন্ত্রণ করিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন। এই আদেশ অমুসারে কোন 
টাকা । এই আয়ের পরিমাণ পূর্ক্ম বৎসরের অনুরূপ সময়ের আয়ের তুলনাষ ব্যক্তি রেশনিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মঞ্চুরীকৃত স্পেশাল, সাধারণ বা অতিরিক্ত কুপন 
৬৮ লক্ষ টাকা বেশী | ১৯৪১ সালের ১লা৷ এপ্রিল হইতে ১৯৪১ সালের ৩০শে ব্যতীত কোন পেট্রোল ব্যবসায়ী বা সরবরাহকারীর নিকট হইতে পেট্রোল 
জুন পর্য্যন্ত ভারতের সরকারী রেলওয়েসমূহের মোট আয়ের বিস্তৃত বিবরণ ক্রুর করিতে পারিবেন না। কতিপয় সামরিক ও অসামরিক বিভাগ, 
দেওয়া হইল := __ মিউনিসিপ্যালিটি, খ্যাঞ্থলাম্প, ভ্রাম্যমান হাসপাতাল, স্কুলের বাসের জন্ত 
রেলওয়ে | ৷ মোট আয়. স্পেশাল কুপন মঞ্জুর করা হইবে। জনসাধারণের জলন্ত মোটর গাড়ী এবং 

| (১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল . মোটর বোটে ব্যবহারের জন্য সাধারণ কুপন মঞ্জুব কর! হুইবে। আগামী 
হইতে ৩০শে জুন পর্যন্ত) ১৫ই আগষ্ট হইতে বাল! দেশে এই নিয়ন্্রণাদেশ প্রবর্তিত হইবে। ইতিমধ্যে 





এবি, | ৪,৮০০,০০০ কেছ যাহাতে পেট্রোল মজুত করিতে না পারে তজ্জষ্ঠ প্রত্যেক তৈল ব্যবসায়ী 
বিএন, ৩8,৭০০,০০০ প্রতিষ্ঠানকে বাজারে পেট্রোল বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। 
বি, বি, এণ্ড সি, আই | ভাগ ব্যক্তিগত মোটর গাভী সম্পর্কে নিক্পোক্ত হারে পেট্রোল ক্রয়ের পরিমাণ 
ই, বি, 7৫০৭৮ নির্ধারিত হইবে। তিন বা তন্িয্ন অশ্বশক্তিবিশিষ্ট মোটর গাড়ীর জন্য প্রতি 
ই, আই, ০ 72 মাসে ২ গ্যালন ; তিন অশ্বশক্তির অধিক কিন্তু চার অশ্বশক্তির অনধিক প্রতি 
জি, আই, পি ৪৬,৪০০” মাসে ৩ গ্যালন ; চার অশ্বশক্তির অধিক কিন্তু সাত অশ্বশক্তির অনধিক প্রতি 
এম, এণ্ড এস, এম | ২৩,৫০০,৫০০ মাসে ৫ গ্যালন ; সাত অশ্বশক্তির অধিক কিন্তু নয় অর্থশক্তির অনধিক প্রতি 
এন, ডু ৯৮৮০০৮*** মাসে ৬ গ্যালন ; নয় অশবশক্তির অধিক কিন্তু বার অশ্বশক্তির অনধিক প্রতি 
এস,আই 84 2৬,০০০,৭০০ মাসে ৮ গ্যালন ; বার অশ্বশক্তির অধিক কিন্তু পনের অশ্বশক্জির অনধিক 
ত্রিছত এও লক্ষৌ-বেরিলী ॥ _ ৬,৩০০,*০* প্রতিমাসে ৯ গ্যালন ; পনের অশ্বশক্তির অধিক কিন্তু উনিশ অশ্বশক্তির অনধিক 
অন্যান্থ রেলওয়ে | ১,৬০০,০০০ প্রতিমাসে ১০ গ্যালন ; এবং উনিশ অঙ্বশক্তির অধিক মোটর গাড়ীর জন্য 


, প্রতিমাসে ১২ গ্যালন পেট্রোল ধাধ্য হইয়াছে । কলিকাতা ও সহরতলী 
মোট ২৯৫,৯০০,০০০ অঞ্চলের মোটর মালিকগণকে কলিকাতায় রেশনিং অফিসের মিঃ পি ডি এল 


ভারতে সরকারী রেলওয়েসমুহের ব্যয় কেলীর নিকট হইতে এই নিয়্ত্রণাদেশ সংক্রান্ত নির্দেশ গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া 
১১৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪১সালের ৩১শে মে পর্যন্ত ভারতের হইয়াছে । ৭৭ বি, পার্ক স্ট্রীট রেশনিং অফিসারের কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে । 

. এর কার পরিচালনার জত ব্যয়ের বি বিবরণ দেওয়া হইল :-- প্রতাপচন্্র শেঠের ক্মূতি বাধিকী 
নিত ব্যয় গত ২৮শে জুলাই উণ্টাডিঙ্গিতে লিলি বিষ্ণু কোম্পানীর কারখানাষ 
¢ (১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল প্রতাপ ভবন সংলগ্ন নবন্মিত গৃহে স্বর্গাষ প্রতাপচন্্র শেঠের তৃতীয় স্বৃতি 
- হইতে ৩১শে মে পর্যন্ত) বাধিকী অনুষ্ঠিত হয। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত ফণীন্রনাথ ব্রহ্ম সভাপতির 
এ ২১২০০,০০০* আসন গ্রহণ করেন। সভায় শ্রীযুক্ত সুপ্রসন্ন বন্্যোপাধ্যা, অধ্যাপক 
বিএ ১০,৯০০,০০০ মন্মথমোহন বস্তু, পণ্ডিত অশোক নাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত 
বিবি, এও সি, আই * 0৮৯১৬০০১০০০ সত্যেন্দ্ৰনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্্রনাথ ভাদুড়ী 
ই, বি, . ৭,২০০,০০০ ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী ব্যবসায় ক্ষেত্রে স্বগীয় প্রতাপচন্জরের অবদান 
ই' আই, | ১৯,৩০০,০০০ "মরণ ও তাহার অসামান্ত গুণাবলীর আলোচনা করিয়া তাহার স্বৃতির উদেশ্যে 
দি, আই, পি . | ১২,৪০৯,০০০ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। কর্ম্মবীর প্রতাপচন্দ্র তাহার একনিষ্ঠ ভ্রাতা বিনয় 
এস্‌, এও এস, এম চিএ ৬,০০০,০০০ কৃষ্ণের সূঁহরোগিতায় লিলি বিস্কুট কোম্পানীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। এই 
তিন ll | ১৪,৭০০,০০০, প্ৰতিষ্ঠানত’ ছাপার রকমের বিস্কুট ও বালা আজ গুণে ও গৌরবে ধনী 


৪,৮০০১৯০০, [রিড সে অসামান্য সমাদর লাভ করিয়া দেশের অর্থ দেশে রাখিতে 
১,৪০০,০০০ সৰ্/হইয়াছে। কোম্পানীর অন্ততম স্বত্বাধিকারী প্রীযুক্ত বিনয়ক্বষ্ণ শেঠ 
৩.০০০,০০০ “ক বু ্টভাপতিকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করেন। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্্র শেঠ, 
— — পি অৰ তয়ের শেঠ ও শ্রীযুক্ত অনস্ত কুমার বস্থ সমবেত ভত্্মছোদয়গণকে 
মোট ৮৮,৮০০,০০* আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট কবেন। 








ন্যান্ট লিন =! 
৬নং ক্লাইভ ষ্টরীট, ফোন কলিঃ ১৮৭৫ ‘ 









খ্যাতনামা ব্যবসায়ী মেসার্স রাহ! ত্রাদাসের পরিচালনাধীনে 
প্রগতিশীল জাতীষ প্রতিষ্ঠান । 


আমানত মানেই দারিদ্র্যের অবসান 
- সকল প্রকার ব্যাঞ্কিং কাৰ্য্য কর! হয়। 
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হ্কোস্পান্নী ওবচনঙ |, 





হিরা ইউনিয়ন” বাক লিঃ" " মাত্র চারি বৎসর | কিন্ত এই অল্প সময়ের মধ্যেই উহা একটি উন্নতিশীল ও 
১৯৪৭ সালের রিপোর্ট নির্ভরযোগ্য বীমা প্রতিষ্ঠানে পরিণত.হইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে কোম্পানী 


নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বাঙ্গলা দেশের একটা দ্রুত উন্নতিশীল ব্যাঙ্ক! মোট ১০ লক্ষ ৪ হাজার টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল। . আলোচ্য 
গত ১৯৩৬ সালে এই ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন ও মজুদ তহবিলের কাধ্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, এ বৎসর ১৩ লক্ষ ৪৩ হাঁজার ৮০০ টাকার নৃতন 
পরিমাণ ১৪ হাজার টাকা এবং উহাতে সাধারণের আমানতী টাকার পরিমাণ বীমার ভন্র ৮৯৪টি প্রস্তাব পাইয়া শেষ পর্য্যন্ত কোম্পানী ৭০৮টি প্রস্তাবে, 
> লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা মাত্র ছিল ! ৯৯৪০ সালের শেষে উহার আদায়ীকৃত মোট ১০ লক্ষ ৬১ হাজার টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে ।, 
মূলধন ও মজুদ তহবিল ৬ লক্ষ ৫৯ হাজার এবং উহাতে সাধারণের আমানভী যুদ্ধকালীন অবস্থায় বর্তমানে €সস্থলে অনেক বীমা কোম্পানীরই নুতন, কাজের. 
টাকার পরিমাণ প্রায় ২১ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। সামান্য ৪ বৎসর পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে, সে স্থলে ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া তাহার নূতন 
কালের মধ্যে এরূপ উন্নতি সচরাচর বড় একটা দৃষ্টিগোচর হয় না। কাঁজের পরিমাগ বজায় রাখিয়াছে, এমন কি তাহা কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি 
নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের এই অনন্তসাধারণ উন্নতির জন্ত আমরা উহার কৃবিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা এই কোম্পানীর পরিচালকদেব পক্ষে খুবই, 
ম্যানেজিং ডিরেক্টব মিঃ এস সি পাল ও অন্তান্ত পরিচালকগণকে আস্তরিক প্রশংসার কথা। রর 

- অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ৯৫ ছাক্রার ৫৪৩ টাকা, .দাদনী 

আলোচ্য ১৯৪০ সালেব শেষে ব্যাঙ্কের আদামী মূলধন ৬ লক্ষ ১৫৬ টাকা, তহবিলের স্থদ বাবদ ৬ হান্দার ৩৩৩ টাকা ও অক্থান্ত ধরণের আয লইয়া 
মজুদ তহবিল ৫৮ হাজার ৮১৭ টাকা এবং ব্যাঙ্কে সাধারণেব আমানত কোম্পানীর মোট ১ লক্ষ ২ হাজার ৩৬৪ টাকা আয় হ্য। অপর দিকে 
হিসাবে গচ্ছিত ২০ লক্ষ ৭১ হাজার ৯১৫ টাকা লইয' উহার মোট কাধ্যকরী এবার পলিসিগ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ ১৪ হাজার ৭২৪ টাকা দাবী দাড়ায। 
মূলধনের পরিমাণ দীডাইযাছে ২৮ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬১০ টাকা। বৎসরের কমিশন বাবদ ১২ হাজ্জার ৭৬১ টাকা ও কার্য্যপুরিচালন! বাবদ ২৪ হাজার 
শেষে এই টাকা বে ভাবে নিয়োজিত ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি ২৫০ টাকা কোম্পানী ব্যয় করে। অন্তান্ত খরচ বাদে বাকী টাকা জীবন 
এইরূপ -_হস্তস্থিত নগর ও অন্ত ব্যাঙ্কে আমানত ৬ লক্ষ ২১ হাজার ৯৪ বীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হর। বৎসরের প্রথমে এঁ তহবিলের পবিমাণ' 
টাকা, কোম্পানীর কাগজ ও শেষার ৫ হাজার ২৬৪ টাকা, দাদন ১০ লক্ষ ছিল ৯৬ হাজার ৫৪৬ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ১ লক্ষ -৪২ 
৩১ হাজার ৬ টাকা, ব্যাঙ্কের শাখা অফিসসমুহেস্থিত » লক্ষ ৯২ হাজার ২৯৯ হাজার ২৫০ টাকা দ্বাডাইয়াছে। সস এ 
টাকা, ডিসকাউন্ট করা চেক.ও ড্রাফট ২৯ হাজার ২০৬ টাকা, আদায়যোগ্য.. বর্তমান কার্ধ্গুববরণীতে আদারীরুত মূলধন বাবদ ৯০ হাজার টি 
বিল ৯৩ হাজাঁব ৫৫৭ টাকা | এই হিসাব হইতে বুঝা যাইতেছে জীবন বীমা তহুবিল বাবদ ১ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা ও অন্ান্ত প্রকারের ্রায় 
যে, ব্যাঙ্কের টাকা নগদ ও সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য লইয়া গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানীর মোট দায় দেখানো হইয়াছে 
করিবার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এরূপ অবস্থায় নিয়োজিত করা হইয়াছে, যাহাতে ২ লক্ষ ৬২ হাজার ৬৯৩ টাঁকা। এরূপ দাষের বদলে উপরোক্ত তারিখে 
উহা যে কোন সমরে 'আমানতকারীদের যে কোন প্রকার দাবী অনায়াসে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান দফাগুলি, এইক্সপ :__কোম্পানীর 
‘শোধ করিতে পারে। ং কাগজে দাদন ২ লক্ষ ৭ হাজার টাকা, আদায়যোগ্য প্রিমিয়াম ১* হাজার” 

আলোচ্য বর্ষে ব্যাঙ্কের সমস্ত খরচ] বাদে মোট ৪৫ হাজার ৯৪৩ টাকা ৩৪৭ টাকা, ব্যাঙ্কের স্থায়ী ও চলতি স্তামানত ১৯ হাজার ৫১০ টাকা, 
লাভ হইয়াছে। উহা হইতে প্রেফারেন্স শেয়ারের মালিকগণে পা যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ৫ হাজার ৯০০ টাকা। কোম্পানীর মোট তহবিলের 
_ লভ্যাংশ দিয়া যে টাকা অবশিষ্ট রহিযাছে তাহা হইতে ১১ হার. মধ্যে ২ লক্ষ ৭ হাজ্জার টাকাই কোম্পানীর কাগজে নিয়োজিত রহিয়াছে; 
টাকা মজুদ তহবিলে ন্যস্ত করা হইয়াছে এবং বাকী টাকা হইতে হা? “ইহাতে কোম্পানীর দাদনী তহবিলের নিরাপত্তা ও কোম্পানীটির নির্ভর- 
সাধারণ অংশীদীরগণকে আষকরমুক্ত শতকরা বাধিক ৭০ টি Rin ধোগ্যতা প্রমাণিত হয়। ব্যয়ের হার উল্লেখযোগ্যরূপ এ্রাখিয়া ও 


লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছে । ০ 75 বৃদ্ধি করিয়া / 
আলোচ্য বর্ষে নোয়াখালী স্বদেশী ঠ্টোরন এণ্ড লোন কোম্পানী নামক বং সতর্কতাব সহিত তহবিল দাদন করিয়া ইন্সিওরেন্ন অব ইট্িয়া 


একটা প্রতিষ্ঠান নোয়াখালী ইউনিবন তের অন্তর জা হইয়াছে। বহসনের প্রথম চারি বৎসরেই একটা উজ্জল আদর্শ স্থাপন করিয়াছে । আমরা এই 


শেষে ব্যাঙ্কের কলিকাতাস্থ হেড অফিস ছাড়া বাঙ্গলা, বিহার ও সংযুক্ত 
প্রদেশে ১৭টী শাখা ছিল। কলিকাতায় ১০ নং ক্যানিং ষ্টরীটে উহার হেড সুপরিচালিত তকণ বীম) প্রতিষ্ঠানটি উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। 


টড রি | আমরা এই ব্যাঙ্কটার উত্তরোত্তর আরও উন্নতি , বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সির্তিকেট লিঃ 
| ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিঃ গত ৩৯শে জুলাই ভিক্টোরিয়া হাউসের সম্ুখস্থ চৌরঙ্গী স্কৌয়ারে আচার্য্য 
১৯৪০ সালের রিপোর্ট ্রফুল্লচন্ত্র রায়ের পৌরোহিত্যে বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিপ্ডিকেট লিমিটেডের 


সম্প্রতি আমরা কুমিল্লার ইন্সিওরেন্দ অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের গত ১৯৪০ নিজন্ব ভবনের ভিত্তি স্থাপন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে কলিকাতাঁর 
সালেব কার্ধ্যবিববণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই কোম্পানীটির বয়স অনেক বিশিষ্ট ডি 9818 করেন। আচার্য্য 'প্রফুল্লচন্দর রায় তাঁহার 





ন্‌ জীবন ন্বীসাই টিসি ভিলা কোলন 


ন্যাশনাল সিটী ইনসিওরেন্স লিমিটেড 


১৩৫ নং 8 টী ট, 888 ESL এজেন্ট ও অর্ানাইজার জবস্তুক। ] 
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বক্তৃতায় বলেন--“বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিগ্ডিকেট যে ধরণের ব্যবসায়ে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছে বাঙ্গলা দেশে তাহার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। 
বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগ হুইতে গত ১৯৩৭-৩৮ সাল পর্য্যন্ত, বাঙ্গলায়, 
ব্যবসা ও শিল্প বাণিদ্যের জন্কু প্রতিষ্ঠিত যৌথ কারবার পতন হেতু বাঙ্গালী 
সমাজের ৪০ কোটি টাকার অধিক পরিমাণে মূলধন বিনষ্ট হুইয়াছে। বাঙ্গালী 
সমাজের অর্থ, যাহাতে পূর্বের স্কায়' অপচয় হইতে না পারে তৎপ্রতি 
আমাদের, লক্ষ্য রাখিতে হইবে.। পৃথিবীর উন্নততর দেশসমূহে জনসাধারণের, 
সঞ্চিত অর্থ যাহাতে,নিরাপদ ও. লাভক্রন্ক: কাজে নিয়োজিত, হইতে. পারে: 
তজ্জন্য,উপদেস'টিবার,ব্ছ বিশ্লাস্ভাজন প্রতিষ্ঠান রহিযাছে,। উহার ফলে, 
এসব দেশে। সাধারণের সঞ্চিত, অর্থের: খুর কমই; অপচয়, হইয়া থাকে,। 
রোগে যের?; বহুদশী চিকিৎসতরুর;উপূদেশি প্রয়োজন-__মাম্ল) মোকক্দমায় 
যেমন/অভিজ্ঞ জাইন ব্যবসা যীরপরামর্শ আবশ্তরু, সেইরূপ সঞ্চিত অর্থ'দাদনের 
ব্যাপারেও. জনসাধারণের, এই, সব প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ গ্রহণ, বাঞ্ছনীয়। 
বাহগ্যা দেশে বর্তমান যুগসন্ধিক্ষণে এই-ধরণের প্রতিষ্ঠানের রিশেষ প্রয়োক্দন 
রহিয়াছে এবং বেঙ্গল পেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিমিটেড এই' ধরণেরই 
একটি প্রতিষ্ঠান। এই: প্রতিষ্ঠান অল্প 'সময়ের মধ্যে ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জন 
করিয়াছে। তাহাদের এই নবনিম্মিত ভবন বাঙ্গালী জনসাধারণের সঞ্চিত 
অর্থ, কিরূপে বাঙ্গালীর পরিচালিত বিশ্বাসযোগ্য শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের 
সাহায্যে লিয়োছিত হয় তাহার পঞ্চ প্রদর্শক হইবে বলিয়া আমি আশা করি। 
তাহাদের সমস্ত কার্য জাতীয় কল্যাণে নিয়োজিত হউক আজিকের দিনে 
ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।” 

ভাঃ,পঞ্চানন নিয়্যেগী, শীযুজকযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এবং আীবুক্ত বসস্তলাল 
মুরারূক] প্রতিষ্ঠানের, শুভ, কামনা! করিয়া বক্তৃতা করেন। সিত্তিকেটের 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীধুজ,এন চ্যাটার্জি, সমায়ত, ভন্রমহোদয়গণকে, আদর 


৯ স্গ্জ্জিকপ্যায়নে পরিতুষ্ট করেন |. 


আৰ্য্যস্থান ইন্সিওরেস কোং লিঃ 

স্বড়লাটের শাসন পরিষদের নব মনোনীত সদন্ত মাননীয় মিঃ নুলিনীরঞ্জন 
সরকার গত ১লা আগষ্ট তারিখে আধ্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর হেঁড 
অফিস পরিদুর্শন কচুরন। মিঃ সরকার, 'আধ্যস্থানের” ১৫নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, 
গ্কলিকাতাস্ ভবনে উপস্থিত হইলে উক্ত, কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের, 
চেয়ারম্যান খান বাহাদুর এম.এ,ম্যুমিন, জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এস সি. 
রায় এবং. সেক্রেটারী মিঃ পি কে বন্থ তাঁহাকে বিশেষভাবে সম্বন্ধিত করেন।, 
মিঃ টকা দত বায ছা লতা টিনটিন িাযানাহা 
অফিস বন্ধ রাখা হয়। *' 
ওভারল্যাপ্ত ব্যাঙ্ক. লিঃ 
১৯৪* সালের কার্যবিবরণী ' 
_ শুতারল্যাও ব্যাঙ্কের গত ১৯৪০ সালের কার্যবিবরণী দৃষ্টে এই নূতন 
ব্যাঙ্কটির উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়] তিন বৎসর 5288 


hud পাই 


টাক! খাটাবার 


আধিক জগৎ 


[ ৪ঠা আগস্ট, ১৯৪১ 


কাৰ্য্য সুরু হওয়ার পর ক্রমে কলিকাতায় ও-মফ:স্বলে উহার কতকগুলি শাখা 
আফিস গড়িয়া উঠিয়্াছে। এই সকল আঁফিসের মারফতে ক্রমে ক্রমে 
সর্বত্রই উহার কাঁধ্যধারা প্রসারিত হইতেছে। গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 
ও ব্যাঙ্কটির আদায়ীক্কৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল & লক্ষ ৪ হানার টাকা। সাধা- 
রণের মোট আমানতের পরিমাণ ২ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা দাড়াইয়াছিল। 
নানা শ্রেণীর মন্ভুত তহবিলে ব্যাঙ্কের মোট ৯৭ হাজার ৯০০ টাকার উপর 
নিয়োজিত ছিল | এই সমস্ত, বিবর্ণ দৃষ্টে,এই নূতন ব্যাক্লটির উন্নতি সম্বন্ধে 
খুবই আশা পোষণ করা যায়।।, 

উপরোক্ত, শ্রেণীর দায় ও অন্তান্ত। ছোট থাট' দায়'লইয়! বর্তমান: কার্য্য- 
বিবরণীতে গত'৩১শে ভিসেম্বর' তারিখে ব্যাঙ্কের মোট দায় দেখানো হইয়াছে 
৯ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা এ-প্রকার দায়ের'ব্দলে উক্ত. তারিখে ব্যাঙ্কের 


1 যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান ভীধান' দফাগুলি এইরূপ :-- প্রদত্ত খপ 


ও ওভার ড্রাফট, ৭ লক্ষ ৭৫ হাজার ৭১৫ টাকা । যৌথ কোম্পানীর" শেয়ার 
€ হাজার ১৩৫ টাকা, আসবাবপত্র ৬ হাজার, ৪৪৭ টাকা! হাতে. ও ব্যাঙ্কে 
৯৯ হাজার ৬০'টাঁকা'। এই সমস্তবিবরণ দৃষ্টে ব্যাঙ্কের তহবিল. ভালভাকে 
নিয়োজিত রহিয়াছে বলিয়া বুঝা যায়৷ 

আলোচ্য বৎসরে ওভারল্যাগ্ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মোট" ৯ হাজার ৭৩৪ 


. টাকা আয় হয়। প্র টাকা হইতে প্রয়োজনীয় ব্যয় নিৰ্ব্বাহ করিয়া ব্যাঙ্কের 7 


নিট লাভ হয় &১২ টাকা । উহা হইতে এ বৎসরের হিসাবে ব্যাঙ্কের 
অংশীদারদিগকে শতকরা! ৩ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে । কতিপয়, 
সঙ্গতিপন্ন জমিদার ও ব্যবসায়ী উৎসাহ তৎপরতার সহিত ্রব্যাঙ্কটি , 
পরিচালনা করিতেছেন। তাহাদের কর্ধকুশলতায় দিন দিনই এই ব্যাঙ্কটি 
উন্নতির পথে অগ্রসর, হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা | 
কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক 
গত ২৭শে জুলাই তারিখে কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক ভেড়ামারায় উহার 
একটি শাখা স্থাপন করিয়াছেন। স্থানীয় সার্কেল অফিসার মিঃ এস জেড 
রহমান শাখাটির উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ 
উপস্থিত ছিলেন। ভেড়ামারা একটি, ব্যবসাবহুল স্থান। উক্ত স্থানে একটা 
ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়াতে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বিশেষ সুবিধা হইবে আশা করা, 


যায়। এই শাখার উদ্বোধন উপলক্ষে ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত মণীন্দর 
নাথ মৈত্র ভেড়ামারা গমন,.করিয়াছিলেন। - 


Oo পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ 
“২ গৃতু, ২৮শে, জুলাই তারিখের “আর্থিক জগতে” পাইওনীয়ার ব্যাঙ্কের, 


ডঃ 


- 


বি আলোচনায় মুদ্রাকর প্রমাদবশতঃ যৌথ কোম্পানীর শেয়ারে ও. 
" ব্যাঙ্কের দানের পরিমাণ ২ কোটি ১৮ লক্ষ ৫৫০ টাকা বলিয়া ছাপা হইয়াছে. 


আসলে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বিভিন্ন যৌথ কোম্পানীর শেয়ারে এ 
ব্যাঙ্কের মোট দাদনের পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৫৫০ টাকা | 


| টাকা খাটাবার 15255555577) সুযোগ ॥ | 


_আঁমরাঁ_. 
বার্ষিক ৬২ আুর্দে ১ বৎসরের ' 
জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ করি। 


= 
l 


লা সি ক্ক 


হল শৌল্লাল্র ভিলা 


! ং 


ইহার পূর্ণ বিবরণ 


ভারতের সৰ্ব্বত্ৰ শাখা ও. এজেন্সী 


হৃবণ সুযোগ !! 






[ _আমরাঁ 


শো আল সকল রকম বাজার চলিত বা অচলিত 


শ্বান্কেউ জিকো |শেয়ার, গভর্ণমেন্ট পেপার, ষ্টক, 
পাইবেন। বার্ষিক মুল্য ৩২ টাক! সিকিউরিটি, ডিবেল্চার ইত্যাদি ক্রয় 
বিনামুল্যে নমুনা! কপি দেওয়া হয়। ES এ 


হেড অফিস--৩ ওঁ ৪নং হেয়ার ট্রাট, কলিকাতা । 


_{সিহিঙক্কেড লিসিডেড 


অফিস আছে । " 





fl | রাস সস 
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টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, ১লা আগষ্ট . 

আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতার, টাকার বাজার সম্পর্কে বলিবার মত 
নূতন কিছু নাই। টাকার বাজারে পূর্বববৎ মন্দার ভাব বিরাজ'করিতেছে। 
কাজকারবারের পরিমাণ হাস পাইয়াছে। কলিকাতা ও বোস্বাইএর বাজারে 
ব্যাঙ্কসযূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হাঁর যথাক্রমে ॥০ আনা! ও 1০ আনায় 
অপরিবন্তিত রহিয়াছে। পূর্বের ন্যায় এবারও টাকার বাজারে একটানা 
স্বচ্ছলতা পরিলক্ষিত হয়৷ 

বিনিময় বাজারের অবস্থা পূর্ববর্তী সপ্তাহের তুলনায় ভেরি 
হুইবে। এই সপ্তাহের বিনিময় বাজারে রপ্তানী বিলের আমদানী পূর্বাপেক্ষা 
বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে জাপানী মুদ্রা ইয়েনের কাজকারবার 
নিয়ন্ত্রিত হওয়! সত্বেও ডলার ও ষ্টালিং এর কাজকর্দ্ের পরিমাণ সম্তোষজনক 
হওয়ায় বিনিময়বাজার এবার গত সপ্তাহের অবনতির ভাব কাটাইয়া 
উঠিতে পারিয়াছে, একথা বল! চলে। 

গত ২৯শে জুলাই তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার 
ট্রেঞ্জারী বিলের জন্তু টেপ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট 
আবেদনের পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছিল ২ কোটি ২৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা । উক্ত 
আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৩ পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯%/ আনা দরের শত 
করা প্রায় ৭২ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । মোট ১ কোটি টাকার টেপ্তার 
গৃহীত হইয়াছে এবং উহাদের বাধিক শতকরা সুদের হার 8৩৯ পাই নির্ধারিত 
হুইয়াছে। আগামী ৫ই আগষ্ট তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার 
ট্রেজারী বিলের টেপ্তার গৃহীত হইবে। যাহাঁদের টেপার গ্রহণযোগ্য বলিয়া 
বিবেচিত হইবে আগামী ৮ই আগষ্ট তারিখের মধ্যে তাহাদিগকে টাকা দিতে 
হুইবে। অন্যান্য সর্ভাবলী পূর্বববৎ। . 

গত ১লা আগষ্ট 'তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৭৫ লক্ষ টাকার বেঙ্গল 
ট্রেজারী বিলের জন্য 'টেণ্ডার আহ্বান করা হুইয়াছিল। উহাতে .মোট 
. আবেদনের পরিমাণ দড়াইয়াছিল ১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা। এই আবেদন" 
: গুলির মধ্যে ৯৯%/০ আনা দরের সমুদয় আবেদন এবং ৯৯৭৯ পাই দরের 
শতকরা প্রায় ৬৯- ভাগ" আবেদন গৃহীত হইয়াছে । মোট ৭৫ লক্ষ টাকার 
টেগ্ডার গৃহীত হয় এবং উহাদের বার্ষিক শতকরা 'সুদের হার ৮/০ আনা 
ধাৰ্য্য হইয়াছে । - 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ২৫শে জ্‌.লাই কি জিপ সাপ ঢাক লিঃ 


তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইযাছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের 
মোট পরিমাণ ছিল ২৫৪ কোটি ৩৮ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা  পুশ্ধবরতী সপ্তাহে | 
চলতি নোটের পরিমাণ দাডাইয়াছিল ২৫৫ কোটি ৮৩ লক্ষ ৩২ হাঁজার 
টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণষেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছে ৯০ লক্ষ টাকা; 
পূর্ব সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ১২ লক্ষ টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল। এই 
সপ্তাহে ভারতবর্ষের বাহিরে রিজ্জার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাড়াইয়াছে 
৪৩ কোটি ১৮ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা; পূর্ব সপ্তাহে এক্ষেত্রে মোট পরিমাণ 
ছিল ৪২ কোটি ৮৭ লক্ষ ৫ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে 
অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতেব পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৩০ কোটি ৬০ লক্ষ ৪৮ 
হাঁজার টাকা পূর্ব সপ্তাহে এই আমানতের পরিমাণ ছিল ৩০ কোটি ১ 
ক্ষ ৫২ হাজার টাকা! আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের 
পরিমাণ হইতেছে ১৭ কোটি ১০ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা ; 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি ৯৪ লক্ষ ৩ হাজার টাকা । 
এই সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য গবর্ণমেন্টের ও ব্রহ্ম সরকারের আমানতের 
পরিমাণ দাড়া ইয়াছে যথাক্রমে ৬ কোটি ২১ লক্ষ ১২ হাঁজার টাক ও ৩ কোটি 
৫ 


|. 


২৭ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা? পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উক্ত ছুই খাতে যথাক্রমে ৪ 
কোটি ৯৭ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা ও ২ কোটি ৫৯ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা। 


এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল £-_. 


টেলি: হুণ্ডি (প্রতি টাকায় ) “ ১শি৫$$পে 
এ দর্শনী রা ১শি ৫3$ পে 
ডি এ ৩ যাস রর ১শি ৬্হ পে 
ভলার (প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩৩৩1০ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১ল! আগষ্ট 


আলোচ্য সপ্তাহের বেশীর ভাগ সময়েই কলিকাতার. শেয়ার. .বাঁজারে 
বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারের দর অপরিবন্তিত অবস্থায় ছিল; কিন্তু সপ্তাহের 
শেষ দিকে শেয়ারের দরে কতকটা উর্ধাগতির লক্ষণ, দেখা গিয়াছে। 
রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতির ভন্ত বাজারে অনিশ্চয়তা ও. সতর্কতার ভাব 
পরিলক্ষিত হইয়াছিল, এবং শেয়ারের কাজকারবারের পরিমাণ সীমাবদ্ধ 
ছিল। যাহাহউক এ সপ্তাহে প্রত্যহই শেয়ারের ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ 
মোটামুটি সস্তোবজনক হইয়াছে । | 


কোম্পানীর কাগজ 


এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বিভাগে স্থির ভাব দেখা গিয়াছিল এবং 
কোম্পানীর কাগজের দর সঙ্ীর্ণ গণ্ডির মধ্যে উঠানামা করিয়াছিল। ৩০ 
টাক] হুর্দের কোম্পানীর কাগজ ৯৬২ টাকায় বলবৎ ছিল। যেয়াদী ধ্রণ- 
সমূহের মধ্যে ২৪০ আনা সুদের ১৯৪৮-৫২ সালের কাগজ ৯৭৪০ আনা; 
৩২ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ্ত ৯৫1/০ আনা 7৭ টাকা সুদের 
১৯৪৯-৫২ সালের কাগজ ৯৯০ আনা ১%২ মদের ১৯৪৫-৫৫ সালের * 
কাগজ ১১১৮০ আনা ) ৪২ সুদের ১৯৬০* সালের কাগজ ১১০৩০ আনা 
এবং ৩২ সুদের ১৯৪৬ সালের ভিফেপ: ‘বণ্ড ১০১৪%০ আনায় বেচাকেন! 
হইয়াছে। প্রাদেশিক খপপত্রসমূহের মধ্যে ৩২ টাকা সুদের ১৯৬১-৬৬ 
' সালের ইউ, পি, লোন ৯৫২ টাকা এবং ৩২ সুদের ১৯৪৯ সালের ইউ, পি, 
লোন ৯৯॥০ আনায ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। নী - 

জা 


পৃষ্ঠপোষক ₹_ 
জী্রীধৃত মহারাজ মাণিক্য বাহাছুর কে, সি, এস্‌, আই, ত্রিপুরা 
হেড অফিস £:-- আখাউড়া, এ, বি, আর, 
:-_আগরতন!, ব্রান্গণবাড়ীয়া, শরীফ, শিবসাগর, দুমদুমা 
ভিক্রুগড়, কুমিল্লা, মৌলবীবাজাপ্স, হাইলাকান্দী, তেজপুর, উত্তর 
লক্ষ্মীপুর, করিমগঞ্জ, ঢাকা, কুঠি, হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা, শিলচর 
বদরপুর,বাজিতপুর, মঙলগলদই, আজমীরিগঞ্জ, 
গৌলাঘাট, কিশোরগঞ্জ । 
সাব ব্রাঞ্চ :-_-সমসেরনগর, কুলাউড়া, চকবাজার (ঢাকা) 
লক্ষীপুর, ঢেকিয়াস্কুলী | 
প্রস্তাবিত শাখা--ময়মনসিংহ। 
শতকরা বাধিক ১৫২ হারে ক্রমাগত ৯ বৎসর যাবৎ ডিভিডেও 


দেওয়া হহুতেছে । ৰ 
0) 
SAME SEE J 


৫৯২ 5 


কলিকাতা ব্রাঞ্চ--৬ ক্লাইভ গ্রীট। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার- শ্রীহরিদাস ভুট্টাচার্বয 


চি পে) রে 


সহি 


88৬ | - আর্থিক জগৎ [ ৪ঠা আগষ্ট, ১৯৪১ 


k কাপড়ের কল এসপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :_ 

এ সপ্তাহের কাপড়ের কলের শেয়ারের ভালরূপ চাহিদা দেখা 'গিয়াছে। কোম্পানীর কাগজ 
ভানবার এবং নিউ তিক্টোরিয়ার দর তেজী ছিল। ভানবার এবং নিউ ৩৫ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২€শে জুলাই-_-৯৫৮৬০ ৯৬৮০ ; ২৬শে-_ 
ভিক্টোরিয়ার,শেক্সারের দর যথাক্রমে ২৫০২ টাকা হইতে ২৫৩ টাকা এবং ৯৬২) ২৮শে--৯৬২ 3 ২৯শে-৯৫৭০ ৯৬1/০ ৩০শে--৯৫৪১০ ৯৬৮০ ) ৩১শে 
৪২. হইতে ৪৮০ আনার মধ্যে উঠানামা করিয়াছিল | মুইয়ারের শেয়ারের ৯৫৮০০ ৯৬/০ | ৩৯ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৫শে ভুলাই--৮২/০ 3 
' চাহি! খুব বেশী ছিল এবং সোমবার ইহার দর ৩১০২ টাকায় আরম্ভ হুইয়া ২৮শে--৮২/ ; ২৯শে-৮২৮০ ৮২/০ ; ৩০শে-৮২1৩০। ৩২ মদের 
আজ ৩২৩০ আলা পধ্যস্ত উঠিয়াছে | ডিফেন্স বড (১৯৪৬) ২৫শে জুলাই__-১০১৪%০ $ ২৮শে--১০১৭%০ 7 ২৯শে__ 
কয়লার খনি ১০১৮/০ ১০১৮৬/০ 7 ৩০শে--১*৯৪৮০ 5 ৩১শে--১০১৪৮০ | ৪২ সুদের 
কয়লার খনির শেয়ারের দর ভাল ছিল, যদিও কাজকারবারের পরিমাপ খণ (১৯৬*-৭০) ২৫শে জুলাই_-১১০৮%০ ৯১০1০) ২৬শে--১১০1/০ ২৮শে 
ছিল কম। ' বেঙ্গল ৩৪৬২ টাকা, বরাকর ১৪/০ আনা, ভূলানবারি ১৩॥০ ৯৯০1/০ ) ২৯শে--১৯০৬০। ৫৯ সুদের খপ (১৯৪৫-৫৫) ২৫শে জুলাই 
আনা, রাণীগঞ্জ ২৭০ আনা, বোকারো এণ্ড রামগড় ১৫।০ আনা এবং ওয়েষ্ট ১১৯০ ১১১৮০ 3 ২৮শে-৯১১০৮০ ২৯শে__১১১৷৩৪-১১১॥/০ ; ৩*শে-- 
জামুরিয়া ২৯২ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে । | ১১১৩০ ) ৩১শে--১৯১৫৮০ | ৩৯ সুদের খণ (১৯৬৩-৬৪) ২৫শে জুলাই 
পাটকল ২ ৯৪৪৩০) ২৮শে--৯৫২ ৯:৩০ ) ২৯শে-৯৫/০ ৯৫০ 5 ৩০শে-৪৫৩০ 


এ সপ্তাহে পাটকলের শেয়ারের দর বিশেষ তেজী ছিল।, হাওড়া €৫০ ৫/৭1 ৩৯ সুদের খপ (১৯৫১-৫৪) ২৫শে ভুলাই--৯৯/%০ ৯৯৮/০ 


আনা পৰ্য্যন্ত উঠিয়া ৫৩৮০ আনা পর্যন্ত নামিয়াছিল। এংলো ইত্ডিয়া ২৮শে-৯৯০। ২৮০ সুদের .ধণ (১৯৪৮-৫২) ২৯শে জুলাই-_৯৭৪৩০ ; ৩০শে 
৩৫৫২ টাকা, কামারহাটা ৫২০২ টাকা, কাঁকনারা ৪২৭৪০ আনা, ইণ্ডিয়া _-৯৭%০1 ৩২ টাকা! সুদের ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ২৯শে ছুলাই--৯৯%%*? 








৩৬৩২ টাকা এবং কেলভিন ৫০৪২ টাকায় বিকিকিনি হুইয়াছে। ৩০শে-_৯৯/%* | ৩২ স্থদের ইউ, পি, খপ ( ১৯৫২ ) ২৯শে জুলাই_-৯৯২) 
চা-বাগান ৩২ সুদের ইউ, পি, খণ (১৯৬১-৬৬) ৩০শে জুলাই--৯৫২ । ৩২ সুদের পাঞ্জাব 
চা বাগানের, শেয়ারের ভাল চাহিদা দেখা গিয়াছিল কিন্তু শেয়ার ₹ও (৯৪৯) ০০শে ক্ুলাই-৯৯৷০। 


বিক্রেতার সংখ্যা ছিল খুব কম। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ২৫শে জুলাই--১,৫৬৭২ ২৯শে_ 


* চিনির কল | | ১৫৫৬২ ৯৫৬৪২ (কটি) ২৯শে জুলাই ৩৮৬২ ) ৩১শে--৩৮৩২ 1 রিজার্ভ 
চিনির কলের শেয়ায়ের দূর ভাল ছিল। কেরুর শেয়ার ১২1৩০ আনা ব্যাঙ্ক ২৫শে ভুলাই--১০৩৫০ ১০৪০ 3 ২৬শে--১০৩।* ১০৪]০) ২৮শে__ 
পৰ্য্যন্ত উঠিয়াছিল 1 নিউ সাভানের শেয়ারের প্রচুর পরিমাণে কাজকারবার ১০৩২ ১০৪৮০ ) ২৯শে--১০৩০ ১০৫১ ৩০শে--১০৪২ ১০৫৪০; ৩১শে- 
হইয়াছে এবং ইহার শেয়ারের দর ৯/%* আনা হইতে ১০1৮০ আনা পর্য্যন্ত ১০৩০ ১০৬২ । ৃ রর 
য়াছে। চম্পারণ ১৫1০ আনায় আরম্ভ হইয়া ১৬/০ আনা পর্যন্ত রেলপ 
সাহাদারা সাহারণপুর রেলওয়ে ২৬শে . ১৬৮৭ ১৪৯২ 3 
উঠিয়াছিল ; কিন্তু পরে ১৪দ০ আনা পর্ধাস্ত নামিয়া যায়। আজ বাজার : 1 রঃ ছা 


২৮শে--১৭০২ ১৭১২ 3 ৩০শে--১৭১২ 8 ৩১শে-১৭১৫০। দাৰ্জিলিং 
বন্ধের দিকে পুনরায় ১৬%* আন! পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। | ২ Ke i 
৪ ৃ রা হিমালয়ান রেলওয়ে (প্রেফ) ৩০শে ভুলাই-_১ ০৩|০। 


ইণ্ডিয়ান আফুর্ণ এবং ষ্টিল করপোরেশনের শেয়ারের দরে বিশেষ কোন বাসন্তী ২৫শে জুলাই__৩/%০ ৩৫০ ; ২৮শে-_৩%০; ২৯শে__৩%০ ৩৭০০ ; 


> 


* পরিবর্তন হয়, নাই। বাজারি, বন্ধের দিকে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টিল ৩০শে-_৩%৩/০ ৪1০ ; ৩১শে--81%০ ৪৪০; (প্রেফ) ২৮শে ছুলাই__৪/০ 
করপোরেশনের শেয়ারের দর ছিল বথাক্রমে ৩২৩০ আনা ও ২০২ টাকী। ৪৮০ ) ৩৫শে--৫৮%০ ৬/০ ; ৩১শে__ডা০ ৬৪৮০ । বেণারস, কটন এণ্ড পিঙ্ক 
, বাৰ্ণ এণ্ড কোং ৪১৩ টাকা, হুকুষচাদ ৯৪১ আনা, বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং শে জুলাই_৩১০ ৩|৩০ ) ২৮শে--০৮/০ ৪1/০ } ২৯শে-৪1০ ৫০/০; 

১০॥%* আনায় বেচাকেনা হয়। ৩০শে--৪1/০ ৫১০ ; ৩১শৈ_-৪%/০ ৫১/০,|. বেঙ্গল নাগপুর ২৫শে জুলাই 
- রি বিবিধ ' J ,5৬1/০ ) ২৮শে-- ১৫1৩০: ১৭1০) ২৪শেঁ-_১৬॥০ ১৭৮৩ 77 ৩০শৈ---১৬৪৩/৩ 
সি , বিবিধুপ্ঞ্ুরের মধ্যে বরারিকোক ২৬৪০ আনা' এবং ইণ্ডিয়ান কেবেল ১৭/০ ) ৩১শে-_১৬দ০ ১৭৫ ।'কাপপুর টেক্সটাইল ২৫শে জুলাই--৮।০ ৮৬০ $ 
, ২৫৮৩/০ আনা পর্য্যন্ত ,উঠিয়াছিল। টাটাগড় পেপারের দর ১৮৪৩০ আনা ২৬শে--৮1০ ৮1০ ) ২৮শে--৮|০ ৯/০ ) ২৯শে-৮1%০ ৯২; ৩০শে--৮1%০ 
হইতে ১৯/০ আনা পর্য্যন্ত চড়িয়াছিল। বুটানিযা বিস্কুটের শেয়ারের ৯/০ ; ৩১শে--৮৫০ ৯২. ডানবার ২৫শে জুলাই__২৩৮২ ২৪১২ ) ২৪শে_ 
চাহিদা খুব বাডিয়া তি এবং দর ১০৭॥০ আনা পর্য্যস্ত উঠিয়াছিল। ২৩৬৬ ২৩৯২ 3 ২৮শে-২৪২২ ২৫১৯- ২৯শে-২৪৬২ ২৫১৯১ ৩০শে_ 
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=== ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব_ ইণ্ডিয় লিমিটেড == 


হেড অফিস ঃ ৩ ও ৪নং হেয়ার ফ্রীট, কলিকাতা । 
- স্থায়ী আমানতে টাকা গচ্ছিত রাখিবার 
অভি লিক্ক্লাস্পদ ও্রভিজ্জীন্দ 
এবং কলিকাঁতাঁর একটা উচ্চশ্রেণীর | 1 
__ বিল্ডিং সোঁশাইটী _— 
বান্বিক্ক ৬৬২ সকলে le 
পানি লজ্জা সত 2 আনন্ত 
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২৪৭২ ২৫৩২) ৩১শে_ ২৪৮২ ২৫১২1 এলগিন মিলস্‌ (অডি) ২৫শে 
জুলাই -- ২৩২ ২৩াগ০)  ২৮শে _-২৩7৮০ ২৫২ হ৯শে __ ২৪৮০ 
২৫%০ 3 ৩০শে২৪॥০ ২৫২ 3 ,৩১শে-২৪৪০ ২৫1০ | কেশোরাম 
২৫শে ভুলাই--৭5/০ ৮1/০ ; ২৬শে-৮২ ৪০) ২৮শে-৮এ০ 
৮৪%০ ; ২৯শে_-৮1/০ ৮৮০ ) ৩০শে--৮॥০ ৮৮/০ ) ৩১শে--৮/%০ ৮৪০ | 
নিউভিক্টোরিয়া ২৫শে জুলাই-_৩৫০ ৩৭/০ ; ২৬শে_ আাঁত ০ ১ ২৮শে- 
৩1৮০ ৪৯ ১ ২৯শে--৩1০৪/০ ; ৩০শে--৩৪৮০ ৪৮০ 3 ৩১শে--৩৮/০ 
৪৮*। বাউরিয়া ২৬শে জুলাই__২৮৫২ ) (বি প্রেফ) ৩৯শে জুলাই_-৯১২ 
৯৩২ | বঙ্গলক্া ২৮শে জূলাই__€৫২২ ৫৮৯ 3 ২৯শে৫৮৯ 3 ৩০শে--£৮২ 
৬৩২) ৩১শে--৬০২ ৮৩২ । ঢাকেশ্বরী ২৮শে জুলাই__-১৫1৩/০ ১৬1%০ 3 
২৯শে- ১৪1৭ ১৬৪০ ; ৩০শৈ--১৬দ৮৩ ১৭২। 


বেঙ্গল ২৫শে জুলাই--৩৫৭২ ; ২৬শে--৩৫৮২ ৩৬৩২ ২৮শে--৩৬২২ 
৩৬৪৯ ২৯শে--৩৬২২) ৩০শে--৩৬২২ ৩৬৫২3 ৩১শৈ--৩৬৩২ ৩৬৬৯ | 
বরাকর ২শে জুলাই-_-১৩।%০ ১৩%%০ ) 
১৩/০ ১৩৪৮০) ৩০শে--১৩/৮০ 
১৪/০ ; ৩১শৈ১৩৪০ 


১৪/০ 3 ৩১শে-_১৩॥০ ৩০শে-- 
১৪/০। ধেমোমেইন ২৫শে জুলাই 
২৬শে--১২৪০ ১৩২ 3 ২৮শে--১২]৩০ ১৩২ 3 ২৯শে-_১২/ 
১৩/০ ; ৩০শে--১২৩০ ১২৪৮০ ১ ৩১শে_-১২০ ১২৪/০। রাণীগঞ্জ ২৫শে 
ভুলাই__ ২৫৪০ ২৬1৮০ ; ২৬শে__২৬1%০ ২৭1৯ ) ২৯শে_ ২৬১০ ২৭৷০ ; 
৩০শে-২৭%০ ২৭%০ ১ ৩১শে_-২৭1০। সেণ্ডণ ২৫শে জুলাই--১২৭০ ৯৩২ 
৩০শে_ -১৩/০ ১৩1৮০ 1 পেঞ্চভেলী ২৯শে জুলাই_৩২৷০ | ওয়েষ্ট জাযুরিয়া 
২৫শে জুলাই-__২৮৪৬০ ২৯।০) ৩১শে--২৮]৬০ ২৯২ । ইষ্ট ইণ্ডিয়ান 
২৯শে ছুলাই--১৬%০ ১৭২। রেওয়া ২৫শে জুলাই - ২২৷%০। 
ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৮শে জুলাই -_ ২৮৮০ ২৯২) ৩০শে-_ ২৮৮০০ 
২৯।০। . বোকারেো| এণ্ড রামগড় ২৬শে জ্‌লাই--১৫৷০ ; ২৮শে- 
১৫1৮০ ১৫০ ) ২৯শেঁ-১৫[/০ ১৫৪০ ; ৩০শেঁঁ১৫॥০ ; ৩১শেঁ_১৫|০ | 


১৩7৮০ 
১২৪৮০ ১৩1০ $ 





ll মহারাজা শশীকান্ত আচার্য্য, এম, এল, এ, ময়মনসিংহ । 

L খান বাহাদুর মহম্মদ আলী, এম, এল, এ, দি প্যালেস, বগুড়া । 
মিঃ প্রমোদচন্ত্র রায়চৌধুরী, জমিদার আঠারবাভী ষ্টেট, ময়মনসিংহ 
মিঃ এ, কে, সেন, ডাইরেক্টর, দি স্তাশনাল এজেক্দী কোং লি 

: ২৮, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা । 

Nl রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, জমিদার, নেহালিয়া, যুপ্দাবাদ। 


প্রফারেন্স শেয়ারে এই বৎসর শতকবা ৭ টাকা লভ্যাংশ ও 
উরনারী শেয়ারে শতকবা ৬২ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে 


বিস্তৃত EEE জন্য লিখুন 8 


[ | কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট আবশ্যক | 


টেলিগ্রাম--সপ99. কলিকাতা | 


2 


a 


আথিক জগৎ 


২৬শে--১৩1০ 3 ২৯শে . 


দি ম্যানেজিং এজেণ্টম_ছঞ্ঙো ভরাউিস্প ইুঞ্জিনি সাপ” 


এ-৩, ক্লাইভ ,বিল্ডিৎস্্‌, কলিকাতা। 
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বোরিয়া ২৬শে জ্‌লাই--১৬।০) ৩০শে--১৭২। সেন্ট্রাল কৃরকেওড ৩০শে 
জ,লাই_-১৪৮০০ ১৫০০ ; ৩১শে--১৫%০ | ভুলানরারি ২৬শে জ.লাই__ 
১২৪০ ১৩২ 3 ২৮শে-৯ইঘ ৯৩1০ ) ই৯শে-১৩৭০ ১৩০০ ও ৩০শে--১৩1৩০ 
১৩৮০/০ ১ শ১শে--১৩এ০ ১৩৪০ ১ নিউবীরভূম ২৬শে জুলাই--১৫৮০ ; ৩১শে 
ইকুইটেবল ২৮শে জুলাই__৩৫/০ ৩৬/০ 5 ২৯শে ৩৫1০ 
৩১শে ৩৫ ৩৫৪৮০ | খনি 


বারা করপোরেশন ২৫শে ভুলাই--৪1%০ ৪8% ; 


১৬০ ১৬%০ | 
৩৫11%০ 


3 


২৬শে-৪,/০ ৪81০ 3 


২৮শে-_৪%০ ৪1১০; ২৯শে --৪৮%০ 81৮০ ) ৩০শে-_-৪৮%০ 88০ ; ৩১ 
৪৮০ ৪1৮০। ইত্তিয়ান কপার ২৫শে জুলাই-_২/০ ২৩০ ; ২৬শে-২৯ - 
২৮০ $ ২৮শে_২/০ ২৩০) ২৯--২/০ ২1০) ৩০শে--২/০ ২৩০; 


৩১শে_২/০। কনসোলিডেটেড টিন ২৬শে জুলাই__২।প০ ২৮০ | করাণপুরা 
ডেভেলপ মেন্ট ২:শে জুলাই--৮২ ৮1৮০ ) ৩৫শে-_৮॥০ ৯/০ | 
কাগজের কল 
বেঙ্গল পেপার ২€শে জুলাই__-১২৭২ 3 ২৬ে--১২৮২ ১২২! ওরিয়েণ্ট 
পেপার (অর্ডি) ২৫শে জুলাই-_১৩৷/০ ১৩৮০/০ ; ২৬শে--১৩১০ ১৩৮০০ 5 


২৮শে--১৩/৮০ ৯৪৯) 5 ২৯শে--১৩1০ ১৩॥৩/০ 3 ৩০শে--১৯/০ 5 ৩১শে = 


১২/০ ১৪%/০।' শ্রীগোপাল পেপার ২৫শে জুলাই--১২%০ ১২1৮০ ; 
২৮শে--১২০ ) ২৯শে__১১|০ ১২॥০ 3 ৩১শে--১২1/০ ১২৩০ ; (প্রেফ) 
২৮শে জুলাই__১১৬২ 5 ২৯শে--১১৫২ 5 ৩০শে--১১৬]০ 3 ৩১শে-১১৫৭ 
১১৭৯ । ষ্টার পেপার ২৫শে জুলাই--১১০ ১৯০ 3 ২৮শে-১১1/০ ১১1৩০ 5 
২৯শে--১১1৬০ ১১৮০ ; 
টীটাগড পেপার (অনি) ২৫শে জুলাই-_-১৮%৩/০ ' ১৯০7) ২৬শে--১৮৮/০ 
১৯৩০; ২৮শে--১৮দ%০ ১৯1৩০) ২৯শে--১৮৪৩/০ ১৯%৯ 3 ৩০শেশন 


মহীশূর পেপার ২৫শে জুলাই-- 


১৮৪৮০ ১৯৪৩ ; ৩১শে--১৯%০ ১৯৪/০ | 


৩০শে--১১৩/০ 5১০; ৩১শে--১১/০ ১১৪০ |, 


১৫২ 3 ২৮শে -১৫%০ ১৫।%০ 3 ২৯শে--১৫৯ ১৬৯; ৩০৮১৪ ১ টি রা, 


ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ২৯শে জুলাই--১৪৮৯ ১৫১২ 
৩১শে 7১৪৮১ ১৪৮০ | 


৩১শে--১৬৯। 
৩০শে-১৪৮০ ১৪৯০ ) 


7-৮/৯/৮৭৮৯৭7-৮৮৯৯৮৯ 
| দি ইন মেশিন টুল ম্যাুষযক্চারিং কোং লিঃ. 


|. | _ ডাইরে্ররগণ £_ 


মিঃ নৃপেন্তরনাথ বস্তু, ষ্টক ব্রোকার, ভাইরেক্টর, দি শীতলপুর 
সুগার ওয়ার্কস, লিঃ, ৬৪, মিকদারবাগাঁন স্ৰী প্ৰাপ্ত ৷“ J 
মিঃ আই, বি, ভট্টাচাৰ্য্য (এক্স-অফিসিও) মাৰ্চেন্ট ও ইঞ্জিনিয়ার 
ডাইরেক্টর, দি ক্যালকাটা! ইলেকটি,ক্যাল ম্যান্ঃ কোং লিঃ ৮ 
» মেসার্স বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ 
এ-৩, ক্লাইভ বিন্ডিংশ, কলিকাতা। 


ji প্রায় ১,০০,০০০ লক্ষ টাকারও অধিক 
গভর্ণমেণ্ট অর্ডার হাতে মন্তুত আছে 


টেলিফোন--কলিঃ ১৮১৭ | 


SEE ne EEE CHE 


t 


পিট 


88৮ 


আধিক জগৎ 


[ ৪ঠা আগষ্ট, ১৯৪১ 








সিমেন্ট 

ভালমিয়া সিমেন্ট (অভি) ২£শে জুলাই-_১২৪০ ১২৮০০ 7 ২৯শে--১২1প০ 
১২দ০ 7 ৩১শে--১২৮০ 3 (প্রেফ) ২৮শে জুলাই--১১৮৯ ১২০৯ ; ২৯শে- 
১১৯২ ১২১৮১ 5 ৩১শে--১১৯৯ (ডেফার্ড) ২৯শে জুলাই-২%/০ ২৮%০ 3 
৩০শৈ-২%০ ২৮৮০ ; ৩১শে--২৪/০ 1 বেঙ্গল পটারীত্ক ৩০শৈ--৯০ | 

ইলেকট্র ক 

কটক ইলেক্টীক ২৫শে জুলাই--১১%০ $ ৭৮শে--১০৮* ; ৩০শে 
১১২ ১১/০ $ ৩১শে১১৭ ১১৮০ । বেণারস ইলেক্টা,ক ২৬শে জুলাই 
১৪৪০) মির্জাপুর ইলেক্টীক ২৮শে জুলাই--৪৪%০ ) ২৯শে--৫/০ | 
আগ্রা ইলেকটা,ক '২৯শে জুলাই--১৩৯১, ১৪০২1 লাহোর ইলেকটা,ক 
(এ) ৯শে জুলাই-২৭৫]০। অব্বলপুর ৩০শে জুলাই-_-১৬২ ৯৬1০ । 


আগরপাডা ২৫শে জুলাই__৩১২ ৩১//* ; ২৮শে--৩১%০ ; ২৯শে-- 
*০দ৩/)০ ৩৩শৈ--৩১/৩ ৩১শে-২৯/৩০ 
এংলো ইণ্ডিয়া ২৫শে স্কুলাই ৩৫১২ ৩৫৩৯ ; ২৬শে-_৩৫১২ ৩৫২২ $5 
২৮শে-_ ৩৫ ১৯ ৩৫৪২ 3 ২৪শে--৩৫১২ ৩৫৩২) 3 ৩০ শে-_৩৫০২ ৩৫৪২ $ 


৩১|/০ ; ৩১1%০ 3 ৩১৯ | 


৩১শে-৩৪১৭ ৩৫৫২1 
২৪৩|৭ ; ২৮শে-_ ২৪০২ ২৪১৪০ ) ২৯শে--২৩৭২ ২৪১০ ; ৩১শে-২৪২৬ |] 
বেঙ্গল জুট ২৫শে জুলাই-_-১৬1%০ ১৬৪০ ) ৩১শে--১৬1%০ | এলবিয়ন 
২৮শে জুলাই__২০৮২। বিরল! ২৫শে জুলাই--২৯৷০ ২৯০) ২৮শে-_ 
২৯/০ ২৯০) ২৯শে--২৯%০ ২৪।০ $ ,৩০শে--২৮৪%৯ ; 
২৯০০; (প্রেফ) ২৫শে . হুলাই--১৩১২ ১৩৩২. ৩১শে--১৩২৯ ১৩৮|০ । 
নেলিমার্লা ২৮শে জুলাই_-১০1০ ; ৩১শে-১১৭ ১১1৮০ । ক্লাইভ ২৫শে- 
২৫/০ ২৬/০ ; ২৬শে- ২৫৪৮০ ২৬৮০ ; ২৮শে-৬।০ ২৬॥০ 3 ২৯শে-- 
৩০শে- ২৫1৮০) ৩১শে--২৫৷৩১০ ২৬৪৮০ | ডেল্টা 
২৫শে জুলাই-_৪৩৪২ ৪৩৬২ ১.৩১শৈ-৪৩৪২ | চাপদানী ৩০শে জুলাই 
--১৭৩ ১৭৪২ । এম্পায়ার ২৫শে জুলাই ২৮৯ 3 ২৬শে-_২৭।৩/০ ২৭৪৩০ ) 
২৮শে-২৭৪৮০ ২৭০ | ফোঁট উইলিয়াম ২৫শে জুলাই-_২৫০২ ২৫৪২ $ 
২৬শে ২৫০ 5 ৩১শে 2২৪৯২ ২৫০২ 1 ফো্টগ্লষ্টার ২৫শে 
জুলাই_৫৪৪২ 3 ২৯শে--৫৩২২) ৩১শে-৫৩৩২) । " গৌরীপুর হ৫শে 
জুলাই__৬৯৭২ 3 ২৬শে--৬৯৪২ 3 *২৮শে-৬৯৬৯ 3 ৩১শে৬৯৩৪০ 
৬৯৫২ | সেতিষট ২৬শে জুলাস্ট্র--২০৬২ ২০৯০ ; ২৮শে--২০৪|০ | 
হাওড়া ২৫শে জুলাই--৫৩/৮৭ ৫৪8০ ; ২৬শে--৫৩৮০ ৫৪0০ ) ২৮শে- 
২৪শে-_৫৩॥০ ৫81/০ ; ৩০শে--€৪%০ ৫৪৮০ - 
৩১শে--৫৪%০ ৫৫৪০ | ,হুকুমচাদ ২৫শে ভুলাই--১২%* ১২1৮০ ১ ২৮শে- 


২৬%৩ 3 


৫৩1৮০ ৫৪8৭ 3 


- ৯২ 2২০ 3 SL ২ ১২/০ 5 ৩০ শে ১২৩০ ১২+; ৩১শে-১২০/০ 


১২০৮০ (প্রেফ) ২৫শে জুলাই__১৪০1০ ১৪২২ ; ২৮শে--১৪৩২ 3 ২৯শে 

১৪৩২ ১৪৬২ ৩১শে-১৪৫২ ১৪$২। ইণ্ডিয়ান ২৫শে জুলাই-_৩৬১২ 
ভি. 

3 ২৮শে--৩৬২৯ 3 ২৯শে--৩৬১২ ৩৬৩২ $ 


৩৬৪1০ ) ২৪শে-_৩৬০ ৩৬৮]০ 





হেড অফিস__১০২1১১ ক্লাইভ ষ্টীট, কলকাতা । 
07201 0 পপপাা 
Raja Aditya Pratap Singh Deo, 
Ruler, Seraikella State, 
Raja Bikram Bahadur Singh, 


Ruler, Athmallik State. 


Mr. N. C. Sen® Bar-at-Law, 
Ex-Mayor, Calcutta. 





শ্যামবাজার ব্রাঞ্চ 


১৭ নং আর, জি, কর রোড। | 





বালি ২৫শে ভুলাই-_২৩৭২ 3 ২৬শে_২৪৯২, 


৩১শে--২৮৷১/০ 


Ruler, Khairagarh State. hi 
Raja Kishore Chandra Deo, al 








৩০শে--৩৬২২ ৩৬৩২ 3 কামারহাটী ২৫শে 
জুলাই--৫১৭২ ৫২১২) ২৪শে--৫১৫২ ৫২০২) ২৮শে__৫১৮ ৫২৪৭ 5 
২৯শে--৫১৮২ ৫২০ 3 ৩*শে-৫১৭৯ 5 ৩১শে-৫১৫৭ ৫২৩২1 কাকনারা॥ 
২৫শে জুলাই_-৪২২%০ ) ২৮শে--৪২৭/০। নস্করপাঁড়া ২৫শে ভুলাই 
১৮০ ১৮৪৩০ ৩০শে-১৮৯ ১৪০ 3 ৩১শে১৮০ | ন্যাশনাল ২৫শে 
জুলাই__২৩%০ ২৪২) ২৯শে-২৩1/০ ; ৩০শে__২৩/০ ; ৩১শে- ২৩া৮০ 
২৪২ | ' কেলভিন ২৮শে জ.লাই__*০১২ ৫০৪২1 নদীয়া২৫শে জ.লাই-_ 
৬৬1০ ৬৬০ 3 ২৬শে_ ৬৬1%০ ; ৩০শে- ৬৫০ ৬৪1০ ) ৩১শে--৬৬৯ ৬৬1০ | 
গ্যাঞ্জেস ২৬শে জুলাই-_২৯৭৯। ওরিয়েন্ট ২৫শে জ,লাই-_২০৭২:১১০1০ ৯ 
২৯শে-২০৫২ ৩*শে-২০৪২- ২০৭০ 3 ৩১শে-২০৯॥০ ৮ 
রিলায়েন্প_২৮শে জুলাই--৫৮৯ ৫৮৫৮০ ; ৩০শে--৫৭/৮০ | ওয়েভালি, 
২৫শে জ.লাই-_৩1৩০) ২৮শে--৩1০.£৯শে-৩৬০ (প্রেফ )২৮শে জুলাই 
৬৩২ $ ২৯শে-৬৪২ ৩০শে_৬৪২ | . লোধিয়ান ৮ ভুলাই-__২৫৪২ 
২৫৫৪০ | মেঘনা ২৮শে-রুলাই__৪৬০ 3 ৩*শেঁ-__৪৬॥০ 8৬৮০ $ ৩১শে- 
৪৭২ 8৭০ | কিনিসন ২৫শে জুলাই_-৬০০২ | বরানগর ২৬শে জুলাই-_- 
৯০৭২২ ১০৯৯) ২৯শে--১*৭৯৯০৯৯২| 


৩১শে--৩৬১৯ ৩৬৮৯৭ | 


২০৬০ 3 


লিষ্টার এন্টীসেপ-টাক '(প্রেফ) ২৫শে জুলাই--৯৫২ ৯৬২) ২৬শে 
৯৭২ ৯৮৯ ) ২৮শে--১০০৯ 3.২৯শে--৯৮৯ ৯৯২1 এলকালী কেমিক্যাল। 
(অডি)-২৬শে জুলাই _১৮৷০০ ১৮০/০ ; ২৮শ্রে--১৮৪০ ১৮৮%০ ; ২৪৯শে-- 
৩১শে--১৮/৮০ ১৯1০ ১ (প্রেফ) ২৮শে জুলাই-_ 
১২২1০ ১২৩০ 3 ৩১শে--১১৯২ ১২০২1 বেঙ্গল কেমিক্যাল (অভি) ২৬শে-- 
৪০০২২ ৪০২২) ২৮শে-_৪০০৯ ৪০২]০ 5 ৩*শে--৪*২২ ৪০৫২ | বেঙ্গল; 
এরিয়েটং গ্যাস ৩০শে জুলাই-_-৬৭২ ; ৩১শে-_৬৮৯ | 


১৯৮০ ; ৩০শে--১০1০) 


০ সুদের (১৯৬১-৬৬) রেঙ্গুন মিউনিসিপ্যাল ২৮শে জুলাই-_১০০1/০ ৮ 
৩৫০ সুদের (১৯৬৫) ক্যালকাটা ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ৩০শে জুলাই--৯৯২। 
৪॥০ সুদের (১৮৩৬-৮৬) ক্লাইভ বিল্ডিংস ৩০শে জুলাই ১.২২ | ৪২ স্দের 
(১৯৫১) ক্যালকাটা পোর্টটরষ্ট ৩১শে জুলাই--৯৭॥০ | ৪।* সুদের (১৯১৬-- 


, ৫৬) এসোসিয়েট হোটেল ৩১শে জুলাই_১০৬৷০। 


৯ ব কল 
কেক এণ্ড কোং (অভি) 2 ১১২3 ২৬শে _১০৪০- 
১১২৪ ২৮শে--১০৮৮০ ১১০১ ২৯শে--১১]০ ১১৮/০) ৩০শে_ ১১১০ ১২1%০ 
৩১শে--১২২ ১২৫০) 
মারী ক্রয়ারী ,২৫শে জুলাই-__-১৪০ ১৪৪০ 3 ২৬শে--১৪॥০। রাজা, 


২৫শে জুলাই-_১৮।০ ১৮০ ) ২৮শে--১৮1০ ১৮০০) ২৯শে ০৮1০. ১৮০ 3 

















EAE. 2৯2272৯1777 


পিন্ধিয়া টিম নেভিগেগন কোংলি, 


ফোন রুল ৫২৬৫ টেলি £ _“জল্‌নাথ” 


, ব্ৰহ্মদেশ ও সিংহুলের উপকূলবর্তী বন্দরসযূহে নিয়মিত 
মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দরসমূহে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । 


Es 
- 





জাহাজের নাম টন জাহাজের নাম টন 
এস, এস, জ্বলবিহার ৮১৫৫০ এস, এস, অলবিজয় ৭,১০০ 
ভ্রলরাজ্রন ৮,৩০০ 33 33 জলরশ্মি ৭,১০০ ; 
জ্বলমোহ্ন ৮১৩০০ 55 জলরত্ ৬১৫০৩ 
জলপুত্র ও 22 25 জল্পদ্ধু ৬১৫০৩ ; 
j ও 1993 জ্লমণি | ৬১৫৩০ |||. 
3339 জলদূত ৮১০৫০ , ১» জলবালা . রি ৃ 
2595 জলবীর ৮১০৫০ EA অলতরঙ উর 
জলগঙ্গ। ৮,০৫০ 
293 I রি রি 
5525 জলযমুন। ৮১০৫০ +% 59 
» ৮ জলপালক ৭১০৪০ 5৮ এল হিন্দ ৫.৩০০ bY 
32 93 জলজ্যোতি ৭5১৫৩ এল মদিনা ৪,০০০ { 
ভাড়া ও অন্তান্ত বিবরণের জন্য 'আবেদন করুন :_ 
ষ্্ীাট, কলিকাতা। . 


(প্রেফ) ৩০শে জুলাই--১২২/০ ৩১শে ১২০২ ॥ ++ 
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৪ঠা আগষ্ট, ১৯৪১ ] 








ব্যবসা, নানি খাটিয়েযে ভাঁবেরই 
হোক না আপনার বর্তমান উপার্জনের প্রকৃতি, কোন 
মতেই আপনি নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাগ্যের খেলা খেলতে 
সাহস পাবেন না। জ্বীবনের একটা দৃঢ় ভিত্তি আপনাকে 
করে নিতেই হবে এবং এই উদ্দেশ্তে ডিফেন্স সেভিংস্‌ 
সার্টিফিকেটে টাকা খাটানোর যত নিবাপদ উপায় আর 
নেই। যে কোন পোষ্ট অফিলে ১০২ টাকায় কিনতে 
পাওয়া যায় এবং দশ বছরেব শেষে প্রত্যেকটির অন্য 
লাভ হয় ৩/০ আনা । এর জন্তে ইনকাম ট্যাক্স লাগে না 
ও যে কোন সময়ে দরকার হলেই প্রাপ্য সদ শুদ্ধ টাক! 
ফিরৎ দেওয়া হয়। 





৯ এখন থেকেই সঞ্চয় করতে 
£)- সুরু করুন | এক সঙ্গে ১০২ 


বে -\p টাকা দিয়ে সার্টিফিকেট 


কিনতে যদি আপনার শ্বস্থবিধা হয় আপনি 1০ আনা, 


1০ আনা ও ১২ টাকা দামের ডিফেন্স সেভিং ষ্ট্যাম্প 


পোষ্ট অফিস থেকে আপনি বিনামূল্যে পাবেন। তারপর 
যখন আপনাব কার্ডে ১০২ টাকার ষ্র্যাম্প জম্বে তখন বু 
একটি ডিফেন্দ লেডিস সার্টফিকেটের সঙ্গে সেটি 


আপনি বির তল) 


কিনে কার্ডে লাগাতে থাকুন। কার্ডখানি যে কোন 





৩১শে-১৮৪০ ১৮৪০ ।  সমস্তীপুর ২৬শে জুলাই--৮1%০ ৮৮০০ 3 ২চাশে- ৩১/০ ৩১৪৩/০ ৩২২ 3 ৩১শেঁ--_৩১|৷০ ৩১০০ ৩১৪৮৪ ৩১৮০/০ ৩২৩০ ৩২|০। 
চাও ৯৯) ২৯শে শত) ৩০শে-_৮৮৩০ ৯1০; ৩১শে-_-=%০ ৯৩০।  হইত্ডিয়ান ষ্টিল এণ্ড ওয়েয়ার প্রভাক্টস (অভি) ২৫শে জুলাই-_৫৫৮০ ৫৬1০ £ 
বলরামপুর ২৮শে জুলাই--৯%০ ৯1৮০ ॥ ২৯শে- ৯ 8 ৩০শে--৯০০ 8০ 3 ৩০শে-_-৫81০ €৬২ ; ৩১শে-৫৬২ ৫৬1০ ; (ডেফার্ড) ৩১শে ge 
৩১শে-৯০ ৯॥০। কাণপুর ২৮শে জূলাই_-১৯॥০ ২০1০ ; ২৯শে--১৯৫০০ ষ্টিল করপোরেশন (অভি) ২৫শে জুলাই-.১৯৮/০ ১৯৪০০ ২২০০ ২০০ পা 
২০০ 3 ৩০শে--২০৩/০ ২০৪%০ ) ৩১শে--২৭া০ ২১২! ভারত ৩১শে জুলাই ২৬শে_-১৯।%০ ১৯০ ১৯৪০ ২৮শে--১৯1%০ ১৯০; ২৯শে- ১৯1৮০, 
--৮1০ } চম্পারণ ২৮শে জঅ.লাই-__১৫।০ ১৫০৮০ ) ২৯শে--১৪৮০ ১৫৪৩০ ; ১৯0০০ ১৯৪০ ২০২) ৩০শে-১৯৮০ ৯০ ; ৩১শে--১৯/০ ১১9০ 
৩০শে--১৫৪৮০ ১৬1৩০ 3 ৩১শে-১৫দ০ ১৬/০ | নিউ সাভান ২৮শে ১৯০০ ১৯%/০ ২০২) (প্রেফ) ২৫শে ভ্ুলাই-_১২০২ ১২১২ 3 ২৬শে- 
জ.লাই--৯।%০ 3 ২৯শে--৯৩০ ৯৪৮০ 3 ৩০শে--৯1%০ ১০০ | রামগড় ১২০২3 ২৮শে--১২০২)  ২৯শে--১১৯০ ১২০০ ১২০৪০ ১২১০ । 
কেন এও সুগার (অভি) ২৮শে জুলাই_৯/০ 3 ২৯শে--৯1/০ ; ৩ৎশে-৯৮০  ইত্ডিয়ান মেলেবেল এণ্ড কাষ্টীং (ডেফার্ড) ২৫শে ভুলাই-_২া/০ ২1০০ ১" 
৯1০) ৩১শে--৯1০ ৯৪০ | রাইয়াম ২৮শে জঅ.লাই-_১৮৪%০ 2 ৩০শে-১৯%০ ২৮শে ২1৮০ ২/৮০ 2 ৩০শে৮।* ৮/০ 3 ৩১শে- ২৮০ ২৮০ ; (অণি) 
SE ETT TERETE ELT Rt জুলাই--৮০ ; ২৯শে--২।০ ২॥*। বুটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ২৬শে 
জ,লাই__৮৪০০ ৯৩/* ; ৩১শে--=৷০ ৯৩০ ) (প্রেফ) ৩০শে জ.লাই--১৭৮০ জুলাই---১০৮/০ $ ২৯শে--১০]৭ ১০৪০ ; ৩০শে--১০।০ ১০৪০) ৩১শে-- 
৩১শে-১৬৪প০ ১৭1০ | ১০৪৮০ ১০৮০০ | ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড গ্রীল ২৬শে জুলাই-_৯২ ; ২৮শে 
5 ইঞ্জিনিয়ারিং —buo aoe; ২৯শে-_-৯২ ৯০) ৩০শে- ৯৩০ ৯1৩০ s ৩১শে-_৯%০ 
| নি টি রে টা ইতর ৯1০1 ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ২৮শে জুলাই--৯%০ ৯1%০ 3 ২৯শে৯০ | 
২৯শে--৪০২]* ৪০৭8০ 3 ৩০শে-৪০৬২ ৪১০]* ; ৩১শে_ ৩০৭২ ৪ | 
হুকুম্টদ ষ্টীল (অভি) টি 2 রা হী মগ কুমারধূবী ইঞ্জিনিয়ারিং (অভি) ২৮শে ভুলাই-*-৪1০ ৪1০০; (প্রেফ) ২৮শে 
জুলাই--১৪৯২ | বৃটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ৩০শে জুলাই _-৯/০ ৯৪০ ; 


১৪৮%০ ) ২৯শে-_-১৪%০ ১৪]* ) ৩১শে--১৪২ ১৪1৩০ | ইণ্ডিয়ান আয়রণ 
এগ ছিল ২৫শে জুলাই-_-৩১%৩/০ ৩২২. ৩২/০ ৩২৮০ ৩২৩/০ ৩২1৮০ ৩২1৩/০ 3 ৩১শেঁ-৯॥০ ৯৮/০ 1 সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ৩০শে ভুলাই--৫%/০ ৬53 


২৬শে-_৩১/০ ৩১৫০ ৩১/০ ৩১৫৮০ ৩১৮০ ৩৯%/০) ২৮শে-_৩১৩/০ ৩৯০ ৩১শে৫৮০০ ৬1০1  ইত্িয়ান গ্যালভেনাইজিং ৩১শে জুলাই__২৮%০ 
৩১1৮০ ৩১1৬০ ৩১৪০০ ৩১৫৩০ ১ ২৯শে ৩১৪৮০ ৩১০৩০ ) ৩*শে--৩১/৮০ ৩০২ । ইণ্ডিয়ান ষ্যাপ্ডার্ড ওয়াগণ (অভি) ৩১শে ভুলাই--৬৫২ ৬৫1০ । 


৬ 


8৫০ 





চা বাগান 

বিশ্বনাথ ২৫শে জুলাই-২৭1০ ২৭৫০1 চণ্ডীচেড়া ৩১শে জুলাই 
৬৪০ ৬৫, ডৌরাচেড়া ২৫শে ভুলাই__১২1০ ১২1%০ 3 ২৯শে--১২1০ 
১২৮০ 3 ৩০শে--১২1%০ ১৩৯ । ডাফলাঘর ২৫শে জুলাই-_-১২%০ ১২৮/০ ; 
২৮শে--১৩২ 8. ৩০শে--১২॥০  ১২৮/০ 3 ৩১শে ১৩৯ ১৩০০ । 
এথেলবাড়ী ২৫শে জুলাই _- ৯১৪০;  ২৯শে _- ১১০০ ১১৪০) 
৩০শে--১১দ০ - ৩১শে-১১৪০ | হও্ডপাড়া ২ধশে স্ুলাই__-৪০০২। 
সেপয় ২৯শে জুলাই--১টা০ ১১৪০। পেট্রোকোলা ২৫শে স্কুলাই 
--৯৪৫২ ৯৫০২1 বাণারহাট ২৯শে জুলাই-_-৪২৯২। হাতীক্ষীরা 
২৫লেঁ ভুলাই-_২০।৮০ 3 ২৯শেঁ_২০1০ ২৮০1 বেটজান ৩০শে জুলাই 


আধিক জগৎ 


_ ২৯1০ ২৯০ ইষ্টাৰ্ণ কাছাড় ২৫শে আুলাই--৮1০ ৮1৮০) ৩৭শে৯৯' 


21০1 ধুনসেরী ৩১শে জ,লাই-_২/৮০ ৩২ | পুলদীবাড়ী ২৫শে জুলাই 
২২২ ২২1০। হাসিমারা ৩০শে অ.লাই--৪৫২। তেজপুর ২৬শে অ.লাই-_ 
৭৮০ ৮২) ২৮শে--৭5/০ ৮০/০ 3 ৩১শে৮৯ ৮০) (প্রেফ) ২৯শে জুলাই 
১৪০ ১৪০ | সেপ্টাঁল কাছাড় ২৮শে জ,লাই_-৬৫২ ৬৬) ৩০শে_ 
৬৫১২1 ইষ্ট ইণ্ডিয়া ২৮শে জ্লাই_০ ৯॥০ ; ২৯শে--৯।০ 3৮০ 3 ৩১শে 
_৯প০ ১০০/০। সকগাও ২৮শে জলা ই--১০২ ১০1%০ 3 ৩১শে--১০%০ 


১০1৮০ | 
কলিকাঁত', ২রা আগষ্ট 


সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধের আসন্ন সম্ভাবনা দেখা যাওয়ায় গত সপ্তাহের শেষ 
দিকে পাটের বাজারে একটা অবসাদের ভাব সৃষ্ট হয়। ফলে কলিকাতার 
ফাটকা বাজারে পাটের দর পড়িয়া গিয়া সর্ধোচ্চে ৬৩1%০ আনা ও সর্ব্বনিয়ে 
৬১৮০ আনা দীড়ায়। এ সপ্তাহের প্রথমদিকে বাজারে পাটের দর আরও 


বেশী পরিমাণে নামিয়া যায়। গত ২৬শে জুলাই ফাটকা বাজারে পাটের. 


জজারাটিজিজজ্তত ]০/ আনার বেশী চড়ে নাই । অপরদিকে তাহা নিয়ে €৮॥* আন! 


পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল। যাহ' হউক পাটের দর ৩1৪ দিন গ্রর্নপ নীচু স্তরে 
বজাফুথাকিয়া এ সপ্তাহের শেষ দিকে তাহা আবার কিছু পরিমাণে তেজী 
হইয়া উঠিয়াছে। বৃটেন ও মাফিন বুক্তরাষ্্র জাপানের বিরুদ্ধে যুগপৎ 
কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করাতে প্রথমে উহাকে একটা বেশী রকম 
রাজনৈতিক ঘনৎটান্ত সুচনা বলিয়াই অনেকে মনে করিয়াছিল। কিন্তু পবে 
অবস্থার জটিলতা! সে অন্থুপাতে অনেকটা কম বলিয়াই অস্থভূত হইয়াছে। 
সে জন্যই বাজারে চট ও থলের মুত্যু হ্রাস পায় নাই । , বরং তাহা কিছু 
তেজীই দেখা গিয়াছে । চট ও থলের মুল্যের এই তেজীভাব পাটের 
বাজারে নূতন করিয়া উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছে। সে কারণে এ সপ্তাহের 
শেষ দিকে ফাঁটকা বাজারে পাটের দরও আবার ৬৩২ টাকার উর্দ্ধে 
“~উঠিয়ঁছে | শবুত্রে, ফাটকা বাজারের এ সপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া 


তারিখ সৰ্ব্বোচ্চ দর সর্ব্বনিষ্ন দর বাজার বন্ধের দর 
২৮ শে জুলাই ৬০1%০ tuo ৬০২ 
২৯ শে, ৬১1০ ৬০1%০ 





ঢজ্ত- স্বি=ডি- .. : 
নারকোলা! ই 
I 91. সানে ও প্রসাধনে নিত্য ব্যবহার্য্য। * 
| কেশের অহিতকারী কোন 
উপাদান নাই। 
সকল বড় দোকানেই পাইবেন । 
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৩০ শে» ৬১1%০ ৬০]%০ ৬০1৮০ 

৩১ শে, ৬২৪০৯ ৬০৮০ ৬২৮০ 
. ১লা আগষ্ট ৬া* * ৬১1০ ৬২২. 

খরা 5 ৬৩০ ৬২০ ৬২৪০ 


মফঃস্বলে, আবহাওয়ার বর্তমান অবস্থা নূতন পাট ফসলের অন্ুকূপ 
বলিয়া মনে হইতেছে। নীচু জমির পাট অধিকাংশ স্থলেই কাটিয়া ফেলা 
হুইয়াছে। উঁচু জমির পাট ফসলের অবস্থা -সম্পর্কে গত এক পক্ষকালের 
মধ্যে সমূহ উন্নতি দেখা গিয়াছে। এখনও উঁচু জমির পাট বেশী পরিমাণে 
কাটা আরম্ভ হয় নাই। কোন কোন জেলায় আউস ধান কার্টিবার সময় 
হইয়াছে বলিয়া পাট কাটা সম্পর্কে স্বভাতঃই কিছু বিলম্ব হুইতেছে। 
সমস্ত অঞ্চলে উপযুক্ত মাত্রায় পাট কাটা হইয়াছে সে সমস্ত অঞ্চল হইতে 
এখনও বেশী পরিমাণ পাট বিক্রয়-কেন্ত্রে আসিতেছে না । সরকারী নির্দেশ 
মত অনেক কৃষকই ভবিষ্যতে বেশী মূর্া পাওয়ার আশায় পাট ধরিয়' রাখার 
চেষ্টা করিতেছে। 

নানি অনেকটা স্থির দেখা গিয়াছে। 
গত কল্য নূতন পাট প্রথম শ্রেণী প্রতিমণ ১৩ টাকা ও মাঝারী 
শ্রেণীর পাট প্রতিমণ ১১ টাকা দরে বিক্রয় হুইয়াছে। পাকা বেল 
বিভাগে ফাষ্ট পাটের দর প্রতি বেল ৫১ টাকা ও 'লাইটনিংস্‌* পাটের দর 
প্রতি বেল ৪১ টাকা দীড়াইয়াছিল | 

থলে ও চট 

সুদূর প্রাচ্যে রাজনৈতিক ঘনঘটা সত্বেও এ সপ্তাহে চট ও থলের দর 
বেশ স্থির দেখা গিয়াছে। গত ২১শে জুলাই বাজারে ৯ পোর্টার চটের 
দর ২১৮০ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দর ২৪1০ আনা ছিল।' অদ্য বাজারে 
-তাহা যথাক্রমে ২০।০ আনা ও ২৪/%০ আনা দাড়াইয়াছে। 


সোণা ও রূপা 
কলিকাতা, ১লা, আগষ্ট 


আলোচ্য সপ্তাহে বোঙ্াইয়ের সোণার বাজারে গোণার দরে নিয়গতি 
পৃরিলক্ষিত হইয়াছে এবং প্রতিভরি সোপণার দর ৪২%০ আনা হইতে ৪২/০ 
আনায় নামিয়াছে। সুদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বোস্বাইয়ের 
বান্ধারে সোণার দরের এইরূপ..অবনতির কাঁবপ বলিয়! মনে হয়।, এগপ্যাহের 


০ 


নী 


সোমবারে বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিভরি রেডী সোণার দর ৪১০৬ পাই 


পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল, পরে. বুধবারে ৪২/০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। 


বোম্বাইয়ের বাজারে আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রতি 
ভরি সোণার দর ছিল যথাক্রমে ৪২/৬, পাই এবং ৪২/৩ পাই । কলিকাতার ' 


বাজারে প্রতি তোলা পাকা সোণার দর ৪২১ টাকা, বডাল বার প্রতি তোলা 


৪১৮১/০ আন? এবং প্রতিটী গিনির দর .২৮৮০ আনা ছিল। লণ্ডনে প্রতি. 


আউন্স সোণার দর ছিল ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং। 
রূপা. 


আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের রূপার বাজারে রূপার দরে কিঞ্চিৎ, 


উঠানামার লক্ষণ দেখা শিয়াছে। এসপ্তাহে বুধবারে বোদ্বাইযে রেডী রূপার 


০ রাম 
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দর প্রতি একশত তোল! ৬২৭৮০ আনা, আগষ্ট মাসে ডেলিভারী দেওয়া সর্ত্ে 
প্রতি একশত তোলা রূপার দর ৬২৪০ আনা এবং সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারী 
দেওয়ার সর্তে প্রতি একশত তোলা রূপার দর ৬২৮৬ পাই ছিল। বৃহস্পতি- 
বারে বোম্বাইয়ের রূপার .বাঞ্জারে আরও মন্দার ভাব দেখা গিয়াছিল। 
এই দিন রেডী রূপার দর প্রতি একশত তোলা ৬২৮/০ আনায় নামিয়াছিল 
পরে ৬২৮৬ পাই পর্য্যন্ত, উঠিয়াছে। কলিকাতার রূপার 'বাঁজারে প্রতি 
একশত তোলা রূপার দর ৬৩৮০ আনা, এবং খুচরা প্রতি একশত তোলা 
রূপার দরু ৬৩%০ আনা ছিল। লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ২৩২ 
* পেন্স নিউইয়র্কে প্রতি আউঞ্”পট রূপার দর ৩৪% সেন্ট ছিল। 


তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ১লা আগষ্ট 
আলোচা সপ্তাহে বোম্বাইএর তুলার বাজারে বিশেষ মন্দার ' ভাব লক্ষিত 

হয়। তুলার দরের ঘন ঘন উঠানামা হওয়ায় বাজারে একটা, অনিশ্চয়তার 
আবহাওয়ার সুষ্টি হয। সপ্তাহের শেষের দিকে বাজারের অস্পষ্ট অবনতি 
ঘটে। প্রথম দিকে ওমরার দব নামিয়া গেলেও বোরোচের মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি 
পায়। কিন্তু পরে বোরোচ জুলাই-আগষ্ট ২৫৫॥০ আনা হইতে ২৪০০ 
আনায় নামিয়া আসে। ওমরার দরও ২১১০ আনা হইতে হাস পাইযা 
১৯৭৫০ আনায় আসিয়া দাঁড়ায় । এই আকস্মিক ও অস্বাভাবিক মুল্য, হাসের 
মূলে রহিয়াছে মাফিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেনের অন্ত নীতি অনুসারে 
ভারত সরকাব কর্তৃক জাপানী ধনসম্পত্তি আটক জাপান ভারতীয় তুলার 
প্রধান ক্রেতা --বিশেষতঃ জাপান ব্যতীত ওমরার আর কোন রিদেশী ক্রেতা 
নাই। এরূপ অবস্থায় ওমরার ক্রুত মূল্য হ্রাস একরূপ অবধারিত। '*নিউ- 
ইখর্কের বাজারে চডতির সংবাদ সত্বেও আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তুল।ব 


বৃদ্ধি পাইবে। এই অবস্থার সুযোগ লইরা কোন কোন ব্যবসায়ী কাঁপভ 
মজুত রাখিয়া কৃত্রিম উপায়ে মূল্য বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন এই মর্ম্মে 
বাঙ্গলা সরকার এই সপ্তাহে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া উক্ত ব্যবসায়ী, 
মহলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন | 


চিনির বাজার 


কলিকাতা, ১লা আগষ্ট। 

কলিকাতা--আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চিনির বাক্তারে যদিও চিনির দরে 
বিশেষ কোন উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় নাই, তবুও চিনির জন্য চাহিদা 
ভালই দেখা গিয়াছিল। গত ২৩শে জুলাই সিশ্ডিকেট মজুদ চিনির যে 
শতকরা দশতাগ বাজারে বিক্রয়ার্থ বাহির করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, 
তাহা সিশ্ডিকেট কর্তৃক নির্দিষ্ট দরের চেয়ে মণ প্রতি /০ আনা হইতে %০ 
আনা পৰ্য্যন্ত অধিক মূল্যে বিক্রঘ হইয়াছিল বলিয়া চিনির চাহিদা বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। ভারত সরকার ২ লক্ষ টন চিনি বাহিরে রপ্তানীর জন্য ক্রয় 
করিবেন এইরূপ সংবাদ, বিহার এবং ুক্তপ্রদেশে আগামী মরশুমে ইক্ষুর 
উৎপন্ন কম হইবে এইরূপ আশঙ্কার ভার, কাঞ্চিযার, সিংহল ও ইরাকে 
ভারতীয় চিনির চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এইরূপ সংবাদ প্রচারিত হওষায় এবং 
বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতির অনিশ্চিত অবস্থা প্রভৃতি নানারূপ কারণে এসপ্তাছে 


চিনির চাহিদী বাডিয়াছিল বলা যাইতে পারে । বাক্গলার চিনির কলের 


বাজাযেঁ এতটুকু আশার সঞ্চার হইতে পারে নাই। ' অন্তরার (১লা আগস্ট)... 


তারিখের নিম্নরূপ দর হইতেই তুলার বাজারের গভি-প্রকৃতি বেশ বুঝা 
যাইবে £_বেঙ্গল 
১১৯1০ আনা, বোরে 
২৭০* আনা] 


1চ জুলাই-আগষ্ট ২৩৯২ টাকা এবং বোরোচ এপ্রিল-্মে 
ঞ ক সি 


চে 
৪ £ 


কাপড় Le 
জাপানের যনসম্পত্তি আটক করার সংবাদ পাইয়া স্থতার দর আকস্মিক 
তাবে শতকরা ১০২ টাক! বৃদ্ধি পায়। কলিকাতা ও বোম্বাইএর কাপডের 


-আামুয়ারী ১৪২॥০ আনা ওমর! ডিসেম্বর-জানুয়ারী . 


বাজারে সর্ব বিভাগে এবার বিশেষ চডতির ভাব লক্ষিত হয়। সুদূর প্রাচ্যের ' 


আস্তজ্জাতিক পরিস্থিতিই ইহার একমাত্র না হইলেও প্রধানতম 'কারণ। 
দেশী বন্তের চাহিদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পাইতেছে। কাপড়ের চাহিদার 
তুলনায় সরবরাহ কম। সুতবাং তুলার বাজারের মন্দার ভাব সুতা ও 
কাপডের বাজারের মূল্য বৃদ্ধির উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারিবে না । . 
জাপানেব সঙ্গে ভারতেব স্বাভাবিক বাণিজ্য সম্পর্ক বজায় না থাকিলে 
স্বভাবতঃই জাপানী বন্ত্রাদির অভাবে দেশীয বস্ত্রের আরও চাহিদা তথা মূল্য 
[দি ন্যাশনাল মার্বটাল 1 


দি ন্যাধনান মার্কেন্টাইল 


ইন্সিওরেন্স কোং ( ইণ্ডিয়া) লিঃ 
হেড অর্ফিস £_-৮ন্‌ৎ ক্যানিং ষ্টীটট কলিকাতা 


ক 
Ed 


সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও' আধুনিক 
জীবন বীমার নিয়মাবলী, সম্বলিত একটি 






উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী ৷ 
Lo রাহা ব্রাদার্স” \ 
টেলিগ্রাম "টিপটো” ২ _ ম্যানেজিং এজেন্ট [1 


উৎপন্ন চিনি বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং জানুয়ারী মাসে 
ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতিমণ চিনির দূর ছিল ১০1০ আনা হইতে ১১২ 
টাকা পধ্যস্ত। যদি সিস্ডিকেট মজুদ চিনি বাজারে বিক্রয়ের জন্য অধিক 
পরিমাণে বাহির না করে, তাহা হইলে চিনির বাজারে উন্নত অবস্থা দেখা 
যাইবে বলিয়াই আশা করা যাইতেছে । কলিকাতার, বাজারে এ সপ্তাহে 
প্রায় ১ লক্ষ বস্তা ভারতীয় চিনি মজুদ ছিল। ০ 
ছিল। 

মতিপুর--১১২ 3 রাইয়াম_১০॥০ আনা 3 চম্পারণ--১০]০ আনা ও 
মারোয়া--১*।০ আনা ; পলাশী--১০॥০ আনা; তমকোহী-_-১০।০ আনা; 
নিউসাভ্মান--১০।০ আন৷ ; সমস্তীপুর--১০৮৬ পাই ; পুরসা-__১০৮% আনা 
জাফা--১০৮০ আনা ; রোটাস--৯॥০ আনা ; হাতোয়া-_-৯।০ আনা ! 
চায়ের বাজার * 

* কলিকাতা, ১লা আগষ্ট 

গত ২৮শে এবং ২৯শে জুলাই চায়ের ৮ নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়| 

রপ্তানীযোগ্য চা--আলোচ্য সপ্তাহে যে সকল শ্রেণীর চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত 
করা হইয়াছিল তাহা প্রায়ই উৎকৃষ্ট ধরণের | শুধু আসামের চা একটু 
নিকষ্ট'ধুরণের ছিল | ডুযার্স হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চা আমদানী হইয়াছিল | 
বাজারে চায়ের দরে উর্ধগতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল এবং * পাউণ্ড প্রতি ১/০ 
আনার কমে কোন প্রকার চা বিক্রয় হয় নাই । চারের দর পাউণ্ড প্রতি 
১/৮* পৰ্য্যন্ত উঠিয়াছিল | উৎকৃষ্ট শ্রেণীর “পিকো' চা পাউণ্ড প্রতি ১০, 





১২, ২ ক্লাইভ ফ্রী রহ 


কারেন্ট একাউন্ট সুদ শতকরা ১২ টাকা 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩২ 
টাকা ! চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়। ফিক্সড, 
ভিপদ্ধিট ৬ মাস বা তার্মী সুদ শতকরা 
৩৷০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পৰ্য্যন্ত । উপবুক্ত 
শিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়। ূ 


ব্রাঞ্চ _-কলেজ ট্রাট,.খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ধমান। 
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ভারতে ব্যৰহারোপযোগী চা-_এই বিভাগে সবুজ্জ চা এবং গুড়া চায়ের 
ভাল চাহিদা দেখা গিয়াছিল }' . অন্যান্য শ্রেণীর চাও পর্যাপ্ত পরিমাণে 
বাজারে বিক্রয়ার্থ আসিয়াছিল টি চি 


কোটা_ রপ্তানী কোটা বিভাগে ভাল কাজকারবার হইয়াছিল এবং 
চায়ের দর ছিল পাউণ্ড প্রতি ॥/৩ পাই হইতে ৮/৬ পাই পর্যন্ত! 
আভ্যন্তরীণ কোটা পাউণ্ড প্রতি ৬. পাইতে /৮ পাই দরে বেচাকেনা 


' হইয়াছিল। ; 


কলিকাতা, ১লা আগষ্ট 


আলোচ্য সপ্াহে স্থানীয় চামড়ার বাজারে শুকনো এবং আড্্র “লবণাক্ত 
ছাগলের চামড়ার তাল চাহিদা দেখা গিয়াছিল। বর্ষার জন্ত শুকনো 
লবণাক্ত ছাগলের চামড়া খুব কম পরিমাণে বাজারে আমদানী হুইয়াছিল। 
গরুর চামভার আমদানী কম ছিল এবং ইহার বাজারও ছিল খুব মন্াা। 
চামডার দর নিম্নরূপ ছিল ৫ 

EERE OE EE ৪৫২ টাকা 
হইতে ৬০২ টাকা । ঢাঁকা-দরিনাজপুর ৩৬ হাজার ৯ শত টুকরা ৭*২. টাকা 
হইতে ১০৭২ টাকা ; আর্দ্র লবণাক্ত ৬৪ হাজার ১ শত টুকরা ৭৭২ টাকা 
হইতে ১২৫২ টাকা । 

গরু ও মহিষের চামড়া--দারভাঙ্গা-গয়া আসেনিক শুকনো ২ শত 
টুকরা ৬০ আনা, দারভাঙ্গা-পৃণিয়া সাধারণ ৪ হাজার টুকবা ৫০ 
আনা হইতে ৬।* আনা) রীচি সাধারণ ৩ শত টুকরা ৪২ টাকা, ঢাঁকা- 
দিনাজপুর লবণাক্ত ৫ শত টুকরা ৫৮৮০ আনা; আর্ররলবণাক্ত '৩ হাজার 


৮ শত টুকরা ৩৩ পাই হইতে ৬৯ পাই) কসাইখানার আন্র-লবপাজ্' ৪ 


২ হাজার € শত টুকরা (প্রতি কুড়ি হিসাবে) ১১৫২ টাকা হুইতে ১২৫২ 


জারি 


কলিকাতা, ১লা "আগষ্ট, 


রেড়ির খৈল-_-আলোট্য সপ্তাহে রেড়ির খৈলের বাজ্জার তেজী ছিল। 
মিলসমূহ প্রতিমণ রেড়ির খৈল ২৮০ আনা হইতে ২৮%০ আঁনা দরে বিক্রয় 
করিতে প্রস্তুত ছিল। আঁড়তদারগণ প্রতি ছুইমণী বস্তা খেল (বস্তা প্রতি চুঁ 
প্রতিটা থলের জন্ত ।০ আনা অতিরিক্ত ধাধ্য করিয়া) ৫৮০ আনা হইতে 
৬%০ আন! দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় বাজারে খৈলের 
চাহিদা স্থির অবস্থায় ছিল। cr 


সরিষার খৈল-_এ* সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজার স্থির ছিল। 


শ্লসমূু প্রতিমণ-্ুরিষার খৈল ১/৮০ আনা হইতে ১৪০ আনা দরে বিক্রয় 


না 


করিতে প্রস্তুত ছিল। অপরপক্ষে আড়তদারগণ প্রতি ছুইমণী বস্তা খৈল || 
( বস্তা! প্রতি প্রতিটা থলের জন্ত ।০-আনা অতিরিক্ত ধার্য করিয়া) ৩০ | 
আনা হইতে ৪২ টাকা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। অল্প পরিমাণ | 
“সরিষার খৈল বাজারে মজুদ ছিল। সরিষার খৈলের কোনরূপ রপ্তানী 
রা হইয়াছে বলিয়া জানা যার নাই। 


কলিকাতার বাজার দর 


বাংলা সরকারের মার্কেটিং (বাজার) বিভাগ হুইতে২৮শে জুলাই ||: 
তারিখের কলিকাতার বাজারে ক্ৃষিজাত দ্রব্যাদির যে চলতি পাইকারী দর VA 


প্রকাশিত হুইয়াছে, তাহার বিবরণ দেওয়া হইল :- 


৮2 ক 


আধিক জগৎ 





Il ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 


া গলাসাগর, আগরতলা, রা কমলপুর, জীমঙ্গল, সমনেরনগর, ভানুগাছ, 
2, ঢাকা, নৰ্থ লখিম্পুর, মারাণগঞ্র, বাজার চাকা), জোড়হাট ৬০ 


[ ৪ঠা আগষ্ট, ১৯৪১ 





কৃষিজাত ভ্রব্যাদ্দির দর--গম (চান্দৌসী) প্রতিমণ__৫২) বিশেষ; 
শ্রেণীর ‘এগমার্ক' আটা প্রতিমণ-৬+৮০ আনা ; ‘এগমার্ক' চাকী আটা, 
প্রতিমণ_-৫৮৩০ আনা; ধান (বোক্তুলসী) প্রতিমণ-_81/* হুইতে ৪০/০ 
আন! ; ধান (পাটনাহ) প্রতিমণ_-৪%০ আনা ‘হইতে ৪1০ আনা ; ধান 
(মোটা) প্রতিমণ-__৩৮%০ আনা) চাউল (বাকতুলসী)-_প্রতিমণ-_-৭॥* আনা 


চাউল (পাটনাই) প্রতিযণ--৬৮/০ আনা হইতে ৭/৮৬ পাই ; চাউল (মোটা) 


প্রতিমণ_-৬1০ আনা ; সরিষার তৈল (এগমার্ক" শ্রেণী) প্রতিমণ-__১৫॥* আনা 
এবং খুচরা (আভাই সের টীন)--১%০ আনা ; সাধারণ শ্রেণীর ঘি 'গ্ুতিমণ 
৫০৭ টাকা হইতে ৭২ টাকা ; ঘি (এগমার্ক শ্রেণী) প্রতিমণ-_-৬৪২ টাকা 
হইতে ৬৯২ টাকা ) চিনি ১নং প্রতিমণ-_-১০৮০ আনা ) চিনি-২নং প্রতিমণ___ 
১।৮* আনা ; গোছুগ্ধ টাকা প্রতি__€ সের ; মুরগীর ভিম--(ক) শ্রেণী প্রতি 
কুডি--৮০ আনা, (খ) শ্রেণী প্লতিকুড়ি-॥৮: আনা) (গ)' 
শ্রেণী প্রতিকুড়ি- 1৮০ আনা, (ঘ) শ্রেণী প্রতিকুড়ি--|০ আনা, সাধারণ 
মুরগীর ডিম'- প্রতিকূড়ি -7/০ আনা, সাধারণ হাসের ডিম 
প্রতিকুডি ০ আনা) আলু (দেশীয় নৈনিতাল) প্রতিমণ--৭8০আনা ১ 
আনু প্রতিসের (খুচরা)--৬৩ পাই হইতে ৬/৬ পাই ; ইলিশ মাছ প্রতিমণ 
৯২২ টাকা হইতে ১৫২ টাকা ; রোহিত মাছ প্রতিমণ--২৫ টাকা হইতে, 
২৮২ টাকা) চিংভীমাছ প্রতি মণ__১৫২ টাকা হইতে ১৮২ টাকা; 

' ফল+_সবরী কলা প্রতিভজন-_1 পাই ; সিঙ্গাপুরী কলা প্রতিডজন-__ 
(ধূচরা)-৮৬ পাই ; আপেল (নৈনিতাল) প্রতি টাকায়--১৪টা এবং ১৫০টী 


আপেল পূর্ণ ঝুড়ি_-১৯২ টাকা) ফজলী আম ৩৫টী (ঝুডিতে)--৩॥০ আনা, 


এবং প্রতি টাকায় ভটা হইতে ৮টী) আম ব্রোথুয়া) ১২০টী কুড়িতে)-_২॥০ 
আনা এবং প্রতি টাকায় ২৫টী হইতে ৩০টী, কমলালেবু দার প্রতি' 
৪ ডজনু_২৷০ আনা আনা. হইতে ২1০ আনা এবং প্রতি টাকায় ১২টা) 


সম) ১৪০টী২৫২ টাকা হইতে ৩০২ টাকা এবং প্রতি টাকায় জা ডে 


তটী £ "আনারস ১০০টী--৭০ আ প' এবং প্রতি টাকায় ৮টী হইতে*১২টা | 

ভারতের,কাপডের কলগুলিকে পূর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ আলানি তেল 
ব্যবহারের জন্য অন্থরোধ জানান হইয়াছে। ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে 
বার্ষিক ২ ডি 

















নার যা শিপু দি GRE: উন 
পে 


[ব্যাঙ্ক অব. ত্রিপুর | লিঃ 


শতকরা,.১০২ ডিভিডেগু দেওয়া হইতেছে। 


০০০ শ্রীব্রজেজ্দকিশোর দেববর্মমা 
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আধুনিকতার অন্ততফ নিদর্শন | ইহার বহুল প্রচার যেমন আপনার 
|| অর্থ রক্ষার সহায়ক ; প্রাপকপক্ষে নিজ হিসাবে জমা দেওয়ারও ক: ণ্গ। | 


ফোন--বিডবাজার, ৬৩৮২ 








কার্য্যালয়-_১২২নং বহুবাজার উট 


ARTHIK JAGAT 
'বুব্বতআ-বানিভ- -তিন- অর্থনীতি বিষয়ক, 
স্বান্যা হুশ তরল 
সম্পাদক:_শ্রীধতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 





কলিকাতা ১১ই আগষ্ট, 
টি 





সোমবার ১৯৪১ 








ভারতীয় বহিরদিজ্যের শোচনীয় অধনতি 











শাসন পরিষদে অদল বদল, 

বড়লাটের নূতন শাসন পরিষদ কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পুর্ব্বেই 
. উহাতে নানাবিধ অদল বদলের কথা শুনা যাইতেছে। প্রকাশ যে, 
ভারত সরকারের যানবাহন বিভাগের সদস্ত স্তার এণ্ড, ক্লো আগামী 
অক্টোবর মাসে ছুটী লুইতেছেন। ছুটার পরে তিনি আসামের 
গবর্ণর পদে অভিষিক্ত হইবেন। কাজেই আগামী অক্টোবর মাসেই 
বড়লাটের শাসন পরিষদে তাহার স্থলে একজন নূতন ব্যক্তিকে গ্রহণ 
করিতে হইবে | প্রকাশ যে, এই পদে একজন ভারতবাসীকে গ্রহণ 
করিয়া-_ভারতীয় সদস্তগণকে গবর্ণমেণ্টের জরুরী বিভাগঞুলির দায়িত্ব 
দেওয়া হয় নাই বলিয়া যে অভিযোগ করা হইতেছে তাহা খণ্ডনের 
চেষ্টা করা হইবে। আরও প্রকাশ যে, নব নিযুক্ত সদস্তগণের মধ্যে 
একজন কিছুদিন কাজ করিবার পরই অবসর গ্রহণ করিবেন এবং 
তৎস্থলে বাঙ্গলাদেশ হইতে আরও একজন সদস্য গ্রহণ করা হইবে । 

যানবাহন ভিভাগের মন্ত্রিত্ব একজন ভারতবাসীকে দেওয়া 
হইলেও এবং বাঙ্গলা দেশ হইতে একজনের পরিবর্তে দুইজন সদস্ত 
গ্রহণ কর! হইলেও উহাতে অবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হইবে না। 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসী কর্তৃক 
নির্বাচিত আইন সভার বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিগণ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের 
মন্ত্রিপদে মনোনীত না হইবেন এবং যতদিন পর্য্যন্ত ব্যবস্থা পরিষদের 
মত মানিয়া চলা এই সব মন্ত্রীর পক্ষে বাধ্যতামূলক না হইবে, ততদিন 
পর্যন্ত যে বিভাগই ভারতবাসীর হাতে দেওয়া হউক না কেন এবং 


যতঙ্গন মন্ত্রীই গ্রহণ করা হউক না কেন, তাহাতে ভারতবাসী সন্তুষ্ট 
হইবে না। ভারতবর্ষ ইংলগুবাসীর মনোনীত ব্যক্তিগণ__উহারা 
ভারতবাসী অথবা ইংরাজ যাহাই হউন না কেন- তীহাঁদের দ্বারা শাসিত 
হইতে চাহে না। ভারতবর্ষ ভারতবাসীর মনোনীত ও ভূত্যস্থানীয় 
ব্যক্তিদের (উহার! ইউরোপীয় বা ভারতীয় যাহাই হউন নু কেন) বার 
শাসিত হউক, উহাই দেশের রাজনীতিক আদর্শ । 
নুতন ট্যান্সের আশঙ্ক! 
সামরিক প্রয়োজনে অপরিমিত অর্থব্যয় হেতু ভারতসরকারের 
তহবিলে কি ভাবে ঘাটতি পড়িতেছে এবং এই ঘাটতি পূরণের জন্য :" 
অদূর ভবিষ্যতে দেশবাসীর উপর নৃতন ট্যাক্স বসিবার কিরূপ আশঙ্কা 
রহিয়াছে তত্প্রতি আমরা একাধিকবার দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট 
করিয়াছি। সম্প্রতি জাপানের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য এক 
প্রকার বন্ধ হইয়৷ যাইবার উপক্রম হইয়াছে এবং ভারতসরকার 
এদেশে পেট্রলের ব্যবহার কমাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন । 
জাপাঁন হইতে ভারতে যে সমস্ত জিনিষ আমদানী হয় তাহার উপর 
অত্যধিক হারে আমদানী শুক্ক আদায় করা হইয়া থাকে । পেট্রলের 
উপরেও গবর্ণমেন্ট প্রতি গ্যালনে ॥ আনা করিয়া আমদানী ও 
উৎপাদন শুক্ক আদায় করিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় এক্ষণে 


জাপান হইতে আমদানী যদি বন্ধ হয় এবং পেট্রল বিক্রয়ের পরিমাণ 


যদি কমিয়া যায় তাহা হইলে গবর্ণমেন্টের রাজদ্বের সমূহ ক্ষতি 
হইবে। এই সব কারণে গবর্ণমেপ্টের পক্ষে দেশবাসীর উপর 
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নৃতন ট্যাক্স ধাধ্য করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিম়াছে। প্রকাশ যে, 
, এজন্য কেন্দ্রীয় পরিষদে শীভ্রই একটী অতিরিক্ত বাজেট উপস্থিত 
করিয়া নৃতন ট্যাক্স ধার্য করিবার ব্যবস্থা হইবে । 

গবর্ণমেন্ট কোন কোন দিকে ট্যাক্স বুদ্ধি করিবেন তাহার 
নির্ভরযোগ্য বিবরণ এখনও কিছু প্রকাশ হয় নাই। তবে শুনা 
যাইতেছে যে, লবণের উপর শুক্ক বৃদ্ধি করা হইবে এবং কাপড়ের 
উপর উৎপাদনশুক্ক ধার্য্য হইবে। কেহ কেহ পেট্রলের উপর 
শুক্ববৃদ্ধির কথাও বলিতেছেন। এদিকে এক হাজার টাকা আয়ের 
উপর আয়কর ধার্য হওয়া এবং আয়করের হার বৃদ্ধি কবার 
কথাও কেহ কেহ উল্লেখ করিতেছেন। এই সব নূতন ট্যাক্স যদি 
ধার্য হয় তাহা হইলে দেশের জনসাধারণকে বর্তমান ছুণ্মঃল্যের উপর 
আরও অধিক মূল্য দিয়া কাপড় ও লবণ ক্রয় করিতে হইবে এবং 
পেট্রলের মূল্যবৃদ্ধি ও আয়করবৃদ্ধি হেতু দেশের ব্যবসা বাণিজ্য আরও 
ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কিন্তু এজন্য ‘হা হতোম্মি করিয়া লাভ নাই । 
সামরিক প্রয়োজনে গবর্ণমেন্টকে অর্থ ব্যয় করিতেই হইবে এবং 
দেশবাসীর ক্ষমতা থাকুক আর নাই থাকুক তাহাদিগকে উহ! 
যোগাইতেই হইবে । 

ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সংস্কার 

ভারতবর্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্যান্ত 
শ্রেণীর ব্যাঙ্ক ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কোন পৃথক আইন 
নাই। নুতন ভারতীয় কোম্পানী আইনের ১০ক অধ্যায়ে ব্যাঙ্ক 
সম্বন্ধে যে কয়টা ধারা সম্মিবিষ্ট হইয়াছে তন্দারাই বর্তমানে ভারতীয় 








ব্যুক্ণুর্যবসা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে । কিন্তু এই সব বিধান ব্যাঙ্ক ব্যবসার 


মত একটা ব্যাপক ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। 
এজন্য, এদেশে একটা ব্যাঙ্ক আইন প্রণয়ন করিবার উদ্দেশ্যে গত 
১৯৩৯ সালে ভারত সরকার দেশবাসীর সমক্ষে একটা আইনের 
খসড়া উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং আমরা এ সময়ে এই আইনের 
বিভিন্ন বিধান সম্বন্ধ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম | কিন্ত 
এই আইনের খসড়া প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরেই যুদ্ধ আরম্ত 
হওয়াতে উহা! আপাততঃ স্থগিত আছে | ' 

প্রকাশ যে, ব্যাঙ্ক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিকল্পিত আইন প্রণয়ন 
আপাততঃ স্থগিত রাখা হইলেও ভারত সরকার ব্যাঙ্ক পরিচালনা 
শাম্পর্কে কতকগুলি অসুবিধা দূরীকরণের জন্য ভারতীয় কোম্পানী 
আইনে সন্নিবেশিত ব্যাঙকসক্রাস্ত বিধানগুলির কিছু রদ বদল করিতে 
সঙ্কল্প করিয়াছেন । গত জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বোম্বাইয়ে 
রিজার্ভ ব্যাক্কের কেন্দ্রীয় বোর্ডের যে সভা হইয়াছে তাহাতে এই 
বিষয়টা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছিল। এই আলোচনার ফলে 
- ভারত সরকার ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে ভারতীয় 
কোম্পানী আইনের ১০ক অধ্যায়স্থিত বাঙ্ষসংক্রান্ত বিধানগুলির 
পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে একটা সংশোধক বিল আনয়ন করিবেন বলিয়া! 
জানা গিয়াছে । 

বর্তমানে ব্যাঙ্কসংক্রাস্ত ব্যাপারে প্রধান অসুবিধার স্থষ্টি হইয়াছে 
ব্যাঙ্কের সংজ্ঞা লইয়া ৷ ভারতীয় কোম্পানী আইনে, যে কোম্পানীর 
প্রধান ব্যবসা চলতি হিসাবে ও অন্যান্য ভাবে টাকা আমানত গ্রহণ 
এবং যাহাতে আমানতী টাকা চৈক, ড্রাফট ইত্যাদি দ্বার! তুলিয়া লওয়া 
যাইতে পারে, সেই কোম্পানীকেই ব্যাঙ্ক বলিয়া গণ্য কর! হইয়াছে! 
কিন্তু টাকা আমানত গ্রহণ কোন কোম্পানীর ‘প্রধান ব্যবসা” কিনা 
এবং উহা ব্যাঙ্ক কিনা তাহার বিচারের ভার দেওয়া হইয়াছে 
আদালতের উপর | উহার ফলে অনেক ব্যাঙ্ক উহাদের প্রধান ব্যবষ! 
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টাকা আমানত গ্রহণ নহে--এরূপ বলিয়া ব্যাস্কসংক্তান্ত বিধিনিষেধ 
এড়াইয়া চলিতে সমর্থ হইতেছে । প্রকাশ, যে কোম্পানী চলতি ও 
অন্যান্য হিসাবে টাকা আমানত গ্রহণ করে এবং যাহা আমানতী টাকা 


চেক ও ড্রাফট দ্বারা তুলিয়া লওয়া যায়, সেই, কোম্পানীই যাহাতে 


ব্যাঙ্ক বলিয়া গণ্য হয় এবং ব্যাঙ্কসংক্রান্ত বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে 
বাধ্য হয় তজ্জন্ফ সংশোধন আইনে বিধান দেওয়া হইবে! এই 
বিধানটা দেশবাসীর 'সমর্থন লাভ করিবে আশা করা যায়। কিন্তু 
ব্যাঙ্কের পরিচালনাসংক্রান্ত ব্যাপারেও সংশোধন আইনে কোন কোন 
বিধান প্রণয়ন করা হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে । এই বিধান গুলি কি 
তাহা এখনও কেহ অবগত নহে । এই সম্পর্কে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের 
মতামত গ্রহণ করিবার পর তৎপরঞ্তাহা আইনে পরিণত করাই কি 


যুক্তিসঙ্গত পন্থা নহে ? 
- কৃত্রিম রেশম শিল্প 

ভারতবর্ষে একমাত্র কৃত্রিম রেশমের তা হইতে বস্ত্র প্রস্তুতের 
জন্য শতাধিক কাপড়ের কল রহিয়াছে এবং কার্পাসজাত সুতা হইতে 
বস্ত্র" প্রস্তুতের জন্য দেশে যে সব কাপড়ের কল আছে তাহারও 
অনেকগুলিতে কৃত্রিম রেশমের সুতা দ্বারা বস্ত্র বয়ন করা হইয়া থাকে । 
বর্তমানে এদেশে ৬1৭ হাজার বিদ্যুৎ পরিচালিত তাতে কৃত্রিম রেশমের 
বস্ত্র প্রস্তুত হয় এবং এই শিল্পে এক হইতে দেড় কোটী টাকা মূলধন 


নিয়োজিত আছে। .এতঘ্যতীত এদেশে অনেক তাঁতীও হস্তচালিত 


তাতে কৃত্রিম রেশমের সুতা হইতে বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে। কিন্তু 
এদেশে কৃত্রিম রেশমের সুতার এত চাহিদা থাকা সত্বেও এবং এই 
চাহিদা দিন দিন বদ্ধিত হইতে দেখিয়াও কেহ আক্জ পর্য্যন্ত কৃত্রিম 
রেশম প্রস্তুতের জন্য কারখানা স্থাপনে মনোনিবেশ করেন নাই। 
এজন্য ভারতের প্রয়োজনীয় কৃত্রিম রেশমের চাহিদা এতদিন জাপানই 
সিটাইয়া আসিয়াছে। বর্তমানে যুদ্ধের জন্য কৃত্রিম রেশমের মূল্য 
অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এদিকে জাপান হইতে কৃত্রিম 
রেশমের আমদানী বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে । এজন্য 
দেশে যাহারা কৃত্রিম রেশমের শিল্প পরিচালনা করিতেছিলেন তাহারা 
মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছেন। যে প্রকার দেখা যাইতেছে তাহাতে 
আগামী কয়েক মাসের মধ্যে দেশের সমস্ত কৃত্রিম রেশমের কারখানা 
বন্ধ হইয়া যাইবে । 


গত বৎসর জুলাই মাসে 'বাঙ্গলায় কৃত্রিম রেশম শিল্পের স্বযৌগ : 


সম্ভাবনা? শীর্ষক একটা প্রবন্ধে এই শিল্পের প্রতি আমরা দেশবাসীর 
দৃষ্টি আক্ুষ্ট করিয়াছিলাম। কিন্তু উহাতে আশানুরূপ কোন সাড়া 
পাওয়া যায় নাই। বর্তমানে. যেরূপ অবস্থার স্থষ্টি হইয়াছে 
তাহাতে পুনরায় এই শিল্পের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট কর! আমরা 
কর্তব্য বোধ করিতেছি। কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের জন্য দেবদারু; 
পাইন ইত্যাদি নরম কাঠ, তুলা, ঘাস, বাঁশ ইত্যাদি কাচা মাল 
হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গলা এবং উহার আশপাশে এই সব 
জিনিষের অফুরন্ত যোগান রহিয়াছে । এই শিল্পের জন্য মাৎগুড়, 
সাঁজিমাটা, সালফিউরিক এসিড, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি যে সমস্ত 
জিনিষ আবশ্যক তাহাও বাঙ্গলায় দুপ্রাপ্য নহে। বাঙ্গলায় এই 
ধরণের একটা কারখানা চাঁলাইতে শিক্ষিত কারিগর, মজুর ইত্যাদিরও 
অভাব নাই। প্রত্যহ দেড় টন হইতে ছুই টন পৰ্য্যন্ত কৃত্রিম রেশম 
প্রস্তুতের উপযোগী একটী কারখানা বসাইলে তাহা লাভজনক হইতে 
পারে এবং এই ধরণের কারখানার জন্য জমি, বাড়ী, যন্ত্রপাতি সংগ্রহ 
ও কারখানার কাধ্য পরিচালনার্থ সর্ব্বদাকুল্যে $৫ লক্ষ টাকা 
মূলধনই যথেষ্ট । বাঙ্গলায় মূলধন সংগ্রহ করা কঠিন হইলেও এই 
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পরিমাণ মূলধন কিছুতেই সংগ্রহ করা যাইবে না--উহা আমরা মনে 
করিতে পারি না। বাঙ্গলার শিল্লোগ্ঠোগী ব্যক্তিগণের দৃষ্টি বর্তমানে 


কার্পাস শিল্পের দিকে অত্যধিক নিবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়াই উহার! . 


এই শিল্পটীর প্রতি মনোযোগ দ্রিতেছেন না। অথচ এই শিল্পের 
প্রসারের পক্ষে বাঙ্গলায় যেরূপ সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে, সেরূপ 
সুবিধা! খুব কম শিল্পেরই আছে । বাঙ্গল! দেশ অনেক প্রকার নূতন 


, নুতন শিল্পে ভারতবর্ষের অন্যান্ প্রদেশের পথপ্রদর্শক হইয়াছে । কৃত্রিম 


রেশম শিল্পের দিকে কি কোনদিনই বাঙ্গলার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে না? 
স্থাবর সম্পত্তির বীম! | 

বিমান আক্রমণ ও যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট অন্যান্তা কারণে বাড়ীঘর, কারখানা 
ইত্যাদি বিনষ্ট হইলে উহার মালিক যাহাতে সর্বস্বান্ত না হয় তজ্জন্তয 
ইংলগ্ডে অনেক পূর্বেই গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে একটা বীমাব্যবস্থা 
বলবৎ হইয়াছে । ভারতবর্ষে গুদীমজাত মালপত্রের সম্পর্কে এরূপ 
একটা বীমা ব্যবস্থা বলবৎ হইলেও আজ পর্য্যন্ত স্থাবরসম্পত্তি 
সম্পর্কে কোন বিলিব্যবস্থা হয় নাই। অথচ ভারতবর্ষের বড় বড় 
সহরে এরূপ বহু ব্যক্তি রহিয়াছেন ধাহাদের বাড়ীঘর, কলকারথান! 
ইত্যাদি যাবতীয় সম্পত্তি সহরের অভ্যন্তরেই অবস্থিত এবং বিমান 
আক্রমণ বা যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট অন্য কারণে এই সব সম্পত্তি বিনষ্ট হইলে 
উহাদের বাচিয়া থাকিবার কোন উপায় নাই। এই কারণে 
ভারতবর্ষের সর্বত্র স্থাবর সম্পত্তির জন্য একটা বাধ্যতামূলক বীমা 
ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য ভারতবর্ষস্থিত ইউরোপীয় বণিক সমাজের 
প্রতিনিধি সভা এসৌসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্স ভারত সরকারের 
নিকট যে দাবী জানাইয়াছেন, তাহা দেশবাসীর সমর্থন লাভ করিবে 
বলিয়া আমরা আশা করি। এরূপ ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক না করিয়া 
উপায় নাই। কেননা এই ব্যবস্থা অনুযায়ী খুব বেশী সংখ্যক 
ব্যক্তি যদি উহাদের সম্পত্তি বীমা করিতে অগ্রসর না হয়, তাহা হইলে 
নি বিপুল পরিমাণ আথিক দায়িত্ব ঘাড়ে লইয়া কাজ করিতে 

| 


এসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমাসে'র সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব এই যে, 
(১) স্থাবর সম্পত্তির বীমার জন্য একটা কাধ্যক্রম দেশবাসীর সমক্ষে 


উপস্থিত করত: দেশের লোকের মতামত জানিয়া তৎপর তাহা. 


আইনে পরিণত করিতে হইবে, (২) বীমার প্রিমিয়াম যথাসম্ভব 
কম করিয়া ধার্য্য করিতে হইবে, (৩) গবর্ণমেপ্ট কি ভাবে এই আইন 
কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবেন পুর্ব হইতেই তাহা! দেশবাসীকে 
জানাইয়া দিতে হইবে, (৪) এই পরিকল্পনার মধ্যে কলকারখানা, লঞ্চ, 
টাগ ও ছোট ছোট জলযানকে অন্তভূক্ত করিতে হইবে, (৫) যুদ্ধের 
পরে আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গব্ণমেন্ট যাহাতে এই পরিকল্পনা বলবৎ ন! 
রাখেন তৎসম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে। এসোসিয়েটেভ চেম্বার 
অব কমাস" সতর্কতা হিসাবে গবর্ণমেন্টের নিকট যে সব আর্ত পেশ 
করিয়াছেন তাহা খুব যুক্তিযুক্ত বলিয়া আমরা মনে করি। তবে 
সমগ্র দেশে এই ব্যবস্থা বলব না করিয়া ভারতবর্ষের যে সমস্ত 


'সহরে বিমান আক্রমণের আশঙ্কা খুব বেশী প্রথমতঃ সেই সব সহর 


লইয়া কাজ আরম্ত করা সমীচীন কিনা তাহা! একটা বিবেচ্য বিষয়। 
যেখানে বিমান আক্রমণের কোন আশঙ্কা নাই সেখানেও যদি বাধ্যতা- 
মূলক ভাবে, বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তাহা হইলে উহা দ্বারা 
অনেককে উৎপীড়িতই করা হইবে । 
বিদ্যুৎ ব্যবহারে ৰিপছ 

বেতার যন্ত্রসংশ্লিষ্ট বৈদ্যুতিক তারের স্পর্শে নির্মল কুমার ঘোষ 
নামক বালীগঞ্জের জনৈক ভদ্রলোক ও তীয় পত্নী সম্প্রতি মৃত্যুযুখে 
পতিত হইয়াছেন । একজন উপাজ্জনশীল সুস্থকায় ব্যক্তি ও তাহার 
স্ত্রী পাঁচটি সম্ভান রাখিয়া এইরূপ আকস্মিক দুর্ঘটনায় অকালে পরলোক 
গমন করিলেন, ইহা সাধারণের নিকট খুবই শোচনীয় বলিয়া মনে 
হইবে । তাহা ছাড়া অন্য যে কারণে অনেকেই এই ব্যাপারে বিশেষ 
আতঙ্কিত হইবেন তাহা এই যে, দক্ষিণ কলিকাতায় বৈদ্যুতিক তার 
সংস্পর্শে এরূপ বিপদাপদ প্রায় প্রতি বৎসরই দুই একটি করিয়া 


সংঘটিত হইতেছে । আধুনিক যুগে নাগরিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 


বিছ্যতের ব্যবহার দিন দিনই খুব বৃদ্ধি পাইতেছে। রেডিও, 
আলো, পাখা, টেলিফোন প্রভৃতির জন্য বিদ্যুৎ বর্তমানে বিশেষভাবে 


প্রচলিত হইয়াছে। ধনী গৃহস্থদের ঘরে রন্ধন ও কাপড় কাচা প্রভৃতি 
কাজেও বর্তমানে বিদ্যুতের ব্যবহার লক্ষ্য করা যাইতেছে | বিছ্যুৎ- 
শক্তিকে এ ভাবে মানুষের দৈনন্দিন কাজে লাগান সকল দিক দিয়াই 
হিতকর সন্দেহ নাই। কিন্তু এভাবে বিছ্যতের ব্যবহার বাড়াইতে 
গিয়া মানুষের জীবনের নিরাপত্তা যাহাতে ক্ষুণ্ন না হয় সে বিষয়েও 
বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন | সেজন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা 
সম্পর্কে যাহাতে কোনরূপ গলদ না থাকে তাহা দেখা 
দরকার | বর্তমান দুর্ঘটনা নিয়া বৈছ্যতিক তার স্পর্শে দক্ষিণ 
কলিকাতায় এপধ্যন্ত কয়েকটা দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে | ইহাতে 
কলিকাতার এঁ অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে গলদমূক্ত 
কিনা তদ্বিষয়ে লোকের মনে ক্রমেই একটা সন্দেহের সৃষ্টি হইতেছে 1 
কেহ কেহ এরপও বলিতেছেন যে, কলিকাতার বিহ্যৎ কোম্পানী 
অধিক লাভের স্ববিধার্থ ডি সি কারেণ্টের বদলে দক্ষিণ কলিকাতায় 
এ সি কারেন্ট বলবৎ রাখাতেই উপরোক্ত ধরণের দুর্ঘটনা ও বিপদাপদ 
ঘটিতেছে | ইহা কতদূর সত্য তাহা আমরা অবগত নহি | তবে 
দুর্ঘটনা যেস্থলে সত্য সত্যই ঘটিতেছে এবং .বিদ্যৎ সরবরাহের 
সুব্যবস্থা সম্পর্কে লোকের মনে যেস্থলে সন্দেহ জাগ্রত হইয়াছে, 
সেস্থলে প্রকৃত ব্যাপার লোক সমক্ষে প্রকাশ করা বিছ্যৎ কোম্পানীর 
পক্ষে সঙ্গত বলিয়াই আমরা মনে করি? সম্প্রতি যে 
দুর্ঘটনা হইয়াছে তাহা প্রকৃতপক্ষে বিদ্যুতের ব্যবহার সম্পর্কে 
প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বনের অভাবে ঘটিয়াছে কিংবা বিদ্যুৎ 
সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ন নিরাপদমূলক না হওয়ার দরুণই, উহ ঘটয় ছে, 
তৎসম্পর্কে একটা তদন্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়! তদন্তের ফলে যদি এ সি 
কারেন্টের প্রচলনই এরূপ দুর্ঘটনার কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তবে 
তাহার বদলে দক্ষিণ কলিকাতায় ডি সি কারেন্ট বলব করা সম্বন্ধে 
উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা বিদ্যুৎ কোম্পানীর পক্ষে কর্তব্য হইবে। 
চট্টগ্রাম ন্যাশন্যাল কটন 


আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে, চট্টগ্রামস্থূ নয ৷ 


কটন মিলের জন্য প্রয়োজনীয় ইমারত নির্ম্মাণের কাজ শেষ হইয়াছে 
এবং উহাতে প্রিপারেটরি, সাইজিং, ডাইং ও ফিনিশিং মেশিন_বসান 
হইয়াছে। বর্তমানে মিলের বাড়ীতে ১২০টী তাত বসাইবাঁর কাজও 
প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে । আগামী সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ভাগে 
উক্ত মিলের বয়ন বিভাগের উদ্বোধন 'হইবে এবং পূজার বাজারে এই 
মিলে প্রস্তুত বস্তাদি বাজারে বাহির হইবে। গ্রিল কর্তৃপক্ষ স্থির 
করিয়াছেন যে, মিলে প্রথম হইতে ছুই দল শ্রমিকের সাহায্যে কাজ 
চালাইয় ধুতি, সাড়ী, বিছানার চাদক, মাঁকিনের থান এবং ব্রহ্মদেশে 
ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ' 'উড়িয়৷ ধুতি' প্রস্তুত করা হইবে। মিল 
কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই মিলে প্রস্তুত এই সব জিনিষ বিক্রয়ের সুব্যবস্থা 
করিয়াছেন। ও 

চট্টগ্রাম শ্যাশম্যাল কটন মিল কিঞ্চিদধিক ছুই বৃৎসর কালু কইল" 
রেজেষ্টরীকৃত হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে মিল কর্তৃপক্ষ 
৬॥০ লক্ষ টাকারও অধিক টাকার শেয়ার বিক্রয় করিয়া সোয়া তিন 
লক্ষ টাকার মত সংগ্রহ করতঃ উহার' সাহায্যে উপরোক্তরূপভাবে 
মিলের কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার করিয়াছেন। বয়ন বিভাগের জন্য এক্ষণে 
মিল কর্তৃপক্ষের আর কোন মূলধনের প্রয়োজন নাই । তবে উহার! 
শীঘ্রই যাহাতে মিলে ৭ হাজার টাকু বসাইয়া উহাতে সূতা কাটার 
ব্যবস্থা করিতে পারেন তজ্জন্য শেয়ার বিক্রয় করিতেছেন। কর্তৃপক্ষ 
আশা করেন যে, আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে উহারা আরও ৩1০ লক্ষ 
টাকার শেয়ার বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবেন । 

বাঙ্গলা দেশে কাপড়ের কল স্থাপনের জন্য এই পর্য্যন্ত তিন 
শতাধিক কোম্পানী রেজেষ্টরীকৃত হইয়াছে । কিন্তু উহার মধ্যে 
অধিকাংশ কোম্পানীই মূলধন সংগ্রহ করিয়া অভীপ্নিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির 
পথে কিছুমাত্র অগ্রসর হইতে পারে নাই । চট্টগ্রাম ম্যাশগ্তাপ কটন 
মিল যেরূপ অল্প সময়ের মধ্যে আ* লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করিয়া 
কলের জন্য জমি, বাড়ী ও আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিতে সমর্থ 
হইয়াছে.তাহার দৃষ্টান্ত এদেশে বিরল । কলের কর্ণধার মিঃ কে কে 
সেনের প্রতিপত্তি, কার্য্যকূশলতা৷ এবং ব্যবসা-বুদ্ধিই উহার কারণ। এই 
মিলটার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জল । দেশবাসী উহাতে পৃষ্ঠপোষকত! 
করিলে যে খুব লাভবান হইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 





-্লববীত্রলাহ' 





গত ৭ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হইয়াছে! 

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। রবীন্দ্রনাথ ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষী ৷ কিন্ত 
বাঙ্গালীর কাছে__আমাঁদের কাছে তাহার আসল পরিচয়__তিনি 
আমাদের ঘরের লোক আমাদের মনের মানুষ । গত অর্- 
শতাব্দীর বাঙ্গলার ইতিহাসের সঙ্গে--বাঙ্গালীর শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
ক্রমবিকাশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্থষ্টি তথা রবীন্দ্রনাথের জীবন 
অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। রবীন্দ্রনাথকে কবি, দার্শনিক, সমালোচক, প্রাব- 
ন্ধিকক ওপন্যাসিক, সমাক্ত-সংস্কারক, শিক্ষাব্রতী-_-কোনরূপেই 
বিচ্ছিন্ন করিয়া' দেখিবার উপায় নাই। রবীন্দ্রনাথ জাতীয় জীবনের 
মর্মামূল পর্য্যন্ত 'শুড়িয়া রহিয়াছেন। আজ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে 
তাই বাঙ্গালীর শোকের যেন ভাষা নাই! 

রবীন্দ্র-প্রতিভার মূল্য নিরূপণের দিন আজ নয়। এই 
সর্ববতোমুখী মনীষার সঠিক মূল্য যাচাই করা পঙ্গু, পরাধীন, অবসন্ন 
একটা জাতির পক্ষে বোধহয়, সম্ভবপরও নয়। আজ সত্য বিচ্ছেদ 
বেদনার মধ্যে যে অভাবটা আমরা সবচেয়ে বেশী অন্ুভব করিতেছি 
তাহা সাময়িক প্রয়োজন দ্বারা সীমাবন্ধ। কথাটা খোলাসা 
করিয়া বলা দরকার। পরাধীনতা অমর নয়। ভারতের একটানা 


ঞআ্প্্ড নী রও মৃত্যু আছে | আজ হউক, কাল হউক আমরা স্বাধিকার 


লাভ করিব, বিশ্বের দরবারে জাতি হিসাবে স্বপ্রতিষ্ঠ হইব | আমাদের 
কাছেস্পূর্ণ” রবীন্দ্রনাথ সেইদিনই প্রকটিত হইতে পারেন।, আজ 
‘ভগ্নাংশ’ রবীন্দ্রনাথকে_ জাতীয়তাবাদী রবীন্্রনাথকেই আমরা বড় 
করিয়া দেখিব 1 আজ তাই'বার বার মনে পড়ে শুধু বিদ্রোহী 
রখীন্দ্রনাথকে-_মনে পড়ে বঙ্গভঙ্গ যুগের চারণ-কবি রবীন্দ্রনাথকে ; 
জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে মূৰ্ম্মাহত ঝষি রবীন্দ্রনাথকে ; হিজলী 
বন্দিশালায় নির্বিচারে গুলীচালনায় বিক্ষুর্, বিচলিত, দার্শনিক 
রবীন্দ্রনাথকে ; মিস্‌. র্যাথবোনের অশিষ্ট চিঠির জবাবে রোগশয্যায়, 
জরাজীর্ণ কাতর, নিক, তেজন্বী বিশ্বপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথকে | আজ 
অশীকিএর বৃদ্ধ কুবিকে হারাইয়া আমরা যে গভীর শোক ও অপুরণীয় 
ক্ষতির ভাবনায় মুহামান তাহার প্রধানতম কারণ এই যে, নিরন্তর 
জাতিত্ন হইয়া বিশ্বের দরবারে ন্যায় বিচারের দাবী জানাইবার, শোষিত 
জনগণের পক্ষ হইতে ক্ষমতামত্ত শাসিতের কাছে বাঁচিবার অধিকার 
ঘোষণা করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ মুখপাত্র' চিরতরে নীরব হইয়া গেল। 
ভরসা এই) রবীন্দ্রনাথের আজীবনের সাধনা ব্যর্থ হয় নাই ; 
তাহার প্রেরণা, তাহার তেজন্বিতা, তাহার বলিষ্ঠ চিন্তাধারা জাতীয় 
জীবনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। ব্যষ্টি রবীন্দ্রনাথের এই 
সমষ্টিগত রপাস্তরই আন্ত আমাদের জাতীয় উত্তরাধিকার। তাই 
তো! তিনি মহাকবি । তাহার কাব্য ও সাহিত্য এবং তাহার সমসাময়িক 
সমাজ-জীবন এক অবচ্ছিন্ন ধারায় বহিতে সুরু করিয়াছে । 
শোকসন্তপ্ত দেশবাসীর কাছে ইহাই আজ মস্ত বড় সাস্ধনা। 
রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব এক যুগ-সদ্ধিক্ষণে । ভারতের সামস্ত- 
তান্ত্রিক কাঠামোর উপর বৈদেশিক শাসন ব্যবস্থার শক্ত ভিত, নড়িয়া 
উঠিয়াছে।, কায়েমী স্বার্থের সতর্ক ব্যবস্থার ফাটল দিয়া পাশ্চাত্য 
সভ্যতার আলে! আসিয়া এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক অংশকে 
চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। একদিকে ক্ষুধিত, নিপীড়িত, কুদংস্কারাচ্ছন্, 


ও মধ্যযুগীয় ভাবধারায় পরিপুষ্ট ভারতবর্ষ ; আর একদিকে উদ্ুন্ 
বঞ্চিত, গণতান্ত্রিক আদর্শের আকস্মিক প্লাবনে দিশাহারা দেশ। এই 
উভয় সঙ্কটের মাঝখানে সুরু হইল সব্যসাচী রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবন । 
একদিকে তিনি ভারতের স্বাধীনতার দাবী জানাইয়াছেন, দেশবাসীকে 
কুসংস্কারের অচলায়তন ভাঙ্গিয়া ইউরোপীয় সভ্যতার সুফলগুলি 
আয়ত্ত করিবার জন্য সচেতন করিতৈ চাহিয়াছেন-_-আর একদিকে 
তিনি ভারতের অতীত এঁতিহা, অতীত সম্পদ-_এক কথায় ভারতের 
প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন। বিগত 
অন্ধ শতাব্দী ধরিয়া রবীন্দ্রনাথের অশ্রান্ত লেখনী আমাদের 
মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তির উপর আঘাতের পর আঘাত হানিয়াছে । 
বহু প্রচলিত বিধিবিধান ও অসংখ্য অর্থহীন অন্থশাসন 
যে আমাদের জাতীয় জীবন পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে__ আমাদের 
অগ্রগতির পথে ছুত্তর বাধার স্থষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, এই বোধ ও 
এই বিদ্রোহাত্মক চিন্তাধারার জন্য বাঙ্গালী রবীন্দ্রনাথের কাছে 
যতখানি খণী এত আর কাহারও কাছে নয়। রবীন্দ্রনাথ তরুণ 
বাঙ্গলাকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখাইয়াছেন। তাহারই ফলে 
পথ অনেকখানি সুগম হইয়াছে, বাধা অনেকটা সহজ হইয়া 
আসিয়াছে । পায়ের শিকলের অপেক্ষাও মনের শিকল বড় বিপদ 1 
রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলার সেই প্রধান বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন? 
দিয়াছেন বলিয়াই শুদ্ধ মন ও বলিষ্ঠ চিন্তার অভাব আজ ত্রিশ চল্লিশ 
“বৎসর পূর্বের ম্যায় আর পর্ববতপ্রমাগ নয়। এক কথায় রবীন্দ্রনাথ 
আমাদের জাতীয় অভ্যুন্নতির পটভূমিকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। 
এইদিক হইতে বিচার করিলে স্বীকার করিতে হইবে, আজ শিল্প, 
বাণিজ্য শিক্ষা রাজনীতি--সব দিকেই যে একটা সাড়া পড়িয়া 
গিয়াছে; ইহার পিছনে রবীন্দ্রনাথের পরোক্ষ দান বড় কম নয়। যে 
অনুকূল আবহাওয়ার স্ষ্টি না হইলে একটা জাতির সর্ধাঙ্গীন 


অগ্রগমনের ইতিহাস রচনা হয় না--কবি রবীন্দ্রনাথ সেই উদার, . 


আঁবেষ্টনের অন্যতম প্রধান আটা । 


বাঙ্গলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান শুধু অক্ষয় নয়, চিরকাল পরম, 


বিস্ময়ের, বিষয় হইয়াও থাকিবে । তাহার হাতে একটা ভাষা ও. 
সাহিত্যের যেন এক শতাব্দীর ক্রমবিকাশ হইয়! গিয়াছে। পৃথিবীর 
আর 'কোন দেশের আর কোন ভাষা ও সাহিত্যের এতখানি 
উন্নতি শুধু একজন মনীষীর দ্বারা সম্ভব হইয়াছে বলিয়া আমাদের 


জানা নাই। কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, পত্র- 


সাহিত্য, নৃত্য, সঙ্গীত, অভিনয়, ভাষাতত্ব, ছন্দতত্ব, জীববিদ্যা, পদার্থ 
বিজ্ঞান প্রভৃতি সাহিত্যের এমন কোন বিভাগ ও এমন কোন বিষয়, 
নাই, জীবনের এমন কোন দিক নাই যাহা রবীন্দ্রনাথের ভাবান্ুবেগ, 
ও চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট হয় নাই । জান্মাণ মনীষী গ্যাটে 
ছাড়া পৃথিবীর ইতিহাসে এমন সর্বতোমুখী প্রতিভা আর কোন 
কালে দেখা যায় নাই। 

রবীন্দ্রনাথকে সমগ্র পৃথিবী স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বলিয়াই 


আজ বাঙ্গলা সাহিত্য বড় নয়, রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন. 


বলিয়াই বাঙ্গলা ভাষা সমৃদ্ধ নয়; বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের সাধনায়, 
(৪৫৭ পৃষ্ঠায় ব্য ) 





ছুই বৎসরকাল পূর্বে বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগ হইতে 
বাঙ্গলায় লিমিটেড কোম্পানীর অবস্থা সম্বন্ধে যে পুস্তক প্রকাশিত 
হয়, তাহা হইতে বিগত ১৯৩৫-৩৬ সাল পৰ্য্যন্ত ৩০ বৎসর কালের 
মধ্যে বাঙ্গলা দেশে ২১২৫টী লিমিটেড কোম্পানী লিকুইডেশনে 
যাওয়ার জন্য এইসব কোম্পানীর অংশীদারদের প্রায় ৪১ কোটা টাকা 
ক্ষতি হইয়াছে_একথা জানিতে পারিয়া বাঙ্গলা দেশ বিস্মিত 
হইয়াছিল । এই ব্যাপার লইয়া বিভিন্ন সংবাদপত্রে অনেক 
আলোচনাও হইয়াছিল। কিন্তু ভাববিলাসী বাঙ্গালী জাতির উহাতে 
বিন্দুমাত্র চৈতন্য সম্পাদিত হয় নাই। শেয়ার বিক্রয়কারী এজেন্টের 
কথায় লুব্ধ হইয়া নিজের কষ্টার্জিত অর্থ দ্বারা শেয়ার ক্রয়ের পূর্বে 
কোম্পানীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্বন্ধে একটু খোভ্র-খবর 
লওয়ার প্রয়োজন আছে বলিয়া এদেশে কেহ মনে করে না। এক 
একটা কোম্পানীর অবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করিয়া 
লইতে যে সামান্য বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন আছে, তাহা অর্জন করিবার 
মত একটু কষ্ট স্বীকার করিতেও কেহ প্রস্তুত নহে। উহার ফলে 
এখনও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, অনেক লিমিটেড কোম্পানী 
অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট হইতে শেয়ার, আমানত, প্রিমিয়াম ইত্যাদি 
হিসাবে টাকা আদায় করিতেছে-_অথচ ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে ধাহাদের 
সামান্য একটু জ্ঞান আছে তাহারাই একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারেন 
যে, এইসব কোম্পানীর ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অনিশ্চিত। সাধারণের কাছে 
এই সব কোম্পানীর নাম প্রকাশ করিতে গেলে তাহাতে বিপদ 
আছে। . কাজেই কোন কোম্পানীর নাম উল্লেখ না করিয়া শেয়ার 
ক্রয় কালে কোম্পানী সম্বন্ধে কি কি বিষয় বিবেচনা করা উচিত, 
তৎসম্বন্মে সাধারণভাবে আমরা ২1৪ কথা উল্লেখ করিতেছি । 

আমাদের দেশে অনেকেই এক একটা লিমিটেড কোম্পানীর 
ডিরেক্টরদের নাম দেখিয়া এ কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিয়া থাকেন। 
_ এইসব নাম দেখিয়া শেয়ার ক্রেতাগণ মনে করেন যে, ‘অমুক’ ‘অমুক’ 
ব্যক্তি যখন কোম্পানীর ডিরেক্টর রহিয়াছেন তখন নিশ্চয়ই কোম্পানীর 
ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্রল। কিন্তু বাজল৷ দেশে যে সমস্ত “বড়” লোক 
কোম্পানীতে ডিরেক্টর হন, তাহারা অনেকেই ডিরেক্টর হইবার 
যোগ্যতালাভের পক্ষে যে পরিমাণ শেয়ার ক্রয় করা আবশ্যক, তাহা 
পর্য্যন্ত ক্রয় করেন না। কোম্পানীর পরিচালকগণ উহাদের নাম 
ভাঙ্গায়! খাইবার উদ্দেশ্যে উহাদিগকে উপযুক্ত পরিমাণ শেয়ার দিয়া 
কোম্পানীর ডিরেক্টর করিয়া থাকেন। উহার ফলে ডিরেক্টরগণ 
ডিরেক্টর বোর্ডের প্রত্যেক সভায় ১১৫ টাকা ফি পান 
এবং কোম্পানীর খরচে সংবাদপত্রে উহাদের নাম জাহির হইয়া 
থাকে। উহাতেই উহার! সন্তষ্ট। 'কোম্পানীর কাজ কি ভাবে 
চলিতেছে, পরিচালকগণ শেয়ার হোল্ডারদের অর্থ আত্মসাৎ 
করিতেছেন কিনা, কোম্পানীর কার্য্যের যথাযথভাবে উন্নতি হইতেছে 
কিনা, এই সম্বন্ধে উহারা কোন খোঁজখবর নেন না। পরিচালকদের 
কার্ধ্যপ্রণালী হৃদয়ঙ্গম করিবার মত বিগ্যাবুদ্ধিও অনেকেরই নাই। 
যদি কাহারও এরূপ যোগ্যতা থাকে এবং অংশীদারদের শ্বার্থরক্ষার 
জন্য উহাদের মধ্যে কেহ যদি পরিচালকদের কাজে হস্তক্ষেপ করিতে 
চাহেন, তাহা হইলে উহার! পরবস্তীবারে ডিরেক্টর নির্ব্বাচিত .হন না। 

২ 


কারণ ডিরেক্টর নির্র্বাচনের জন্য যে ভোটাভুটি হয় তাহার অধিকাংশ 
ভোট সব সময়ই পরিচালকদের হস্তগত থাকে। মোটের উপর, 
বাঞ্গলা দেশের লিমিটেড কোম্পানীর ডিরেক্টরদের মধ্যে অধিকাংশ 
ব্যক্তিই চতুর ও স্বার্থপর কোম্পানীপরিচালকদের হাতের পুতুল 
মাত্র! এরূপ অবস্থায় মাত্র ডিরেক্টরের নাম দেখিয়া যাহারা 
কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিতে অগ্রসর হয় তাহাদের মত নির্ব্বোধ 


কেহ নাই। বাঙ্গলায় গ্রেট ইণ্ডিয়া ইনসিউরেন্স কোম্পানী যখন 


ফেল পড়ে সেই সময়ে বাঙ্গলা দেশের ৮1১০ জন স্বনামখ্যাত ব্যক্তি 
উহার ডিরেক্টর ছিলেন। কিন্তু উহারা কোম্পানীকে রক্ষা করিয়া 
উহার অংশীদার ও বীমাকারীদের স্বার্থরক্ষা করিতে পারেন নাই বা 
করেন নাই। উহা হইতেও ডিরেক্টর বোর্ড সম্পর্কে বাঙ্গালী 
জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণার .যে অপনোদন হইতেছে না, উহা 
আশ্চর্যের বিষয় । EL 

কোম্পানী লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছে__উহা৷ দেখিয়াও অনেকে 
নিধিবচারে শেয়ার ক্রয় করিতে অগ্রসর হুইয়! থাকেন । কিন্তু উহারা 
জানেন না যে, যে কোম্পানীর এক পয়সাও লাভ হয় না-_হিসাবের 
মারপ্যাচ দ্বারা ভাহাতেও লাভ দেখাইয়া অংশীদারগণকে ডিভিডেগু 
প্রদান করতঃ অনেক কোম্পানীর পরিচালকগণই শেয়ার বিক্রয়ের 


চেষ্টা করিয়া থাকেন। প্রত্যেক কোম্পানীর প্রথম অবস্থায় আম” 


মূলধনের পরিমাণ কম থাকে এবং এই মূলধনের উপর ৫৭ কি ১০ 
টাকা লভ্যাংশ দিতে বেশী কিছু টাকার দরকার হয় না। »আর 
গ্রীত্যেক কোম্পানীর প্রাথমিক মূলধনের অধিকাংশ পরিচালকগণই 
সরবরাহ করেন * বলিয়া এই লভ্যাংশের টাকার বেশীর ভাগ 
পরিচালকগণেরই হস্তগত হইয়া থাঁকে। এরূপ অবস্থায় বে 
কোম্পানীর লাভ হয় না__হিসাবের, মারপ্যাচ দ্বারা তাহাতে লাভ 
দেখাইয়া অংশীদারগণকে ৫৭ টাকা করিয়া লভ্যাংশ দিলে তাহাতে 
পরিচালকদের কোন ক্ষতি নাই। বরং লাভ আছে-__এই জন্য যে 
অজ্ঞ জনসাধারণ কোম্পানী লভ্যাংশ দিতেছে দেখিয়া উহার শেয়ার 
ক্রয়ের জন্য ব্যগ্রা হইয়া উঠে । অথচ লিমিটেড ক্োম্পানীব্র-হিাব- 7 
পত্র সম্বন্ধে যাহাদের সামান্য - কিছু জ্ঞান আছে, তাহারাই জানেন 
যে কোম্পানীর ক্ষতি হইলেও উহার ব্যয়ের অধিকাংশ প্রাথমিক ও 
অর্গেনাইজেশন ব্যয়, শেয়ার বিক্রয়ের কমিশন, ডেভেলপমেন্ট 
একাউন্ট ইত্যাদি হিসাবে কোম্পানীর সম্পত্তি বলিয়া প্রদর্শন 
করতঃ এবং কোম্পানীর সম্পত্তির অধিকতর মূল্য নির্ধারণ ও 
উহার কম, করিয়া মূল্যাপকর্ষ ধরিয়া যে কোন কোম্পানী- 
পরিচালক উহাকে একটী লাভজনক কোম্পানী বলিয়া 
প্রতিপন্ন করিয়া ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করিতে পারেন। এরূপ 
ব্যাপার অহরহঃই এদেশে চলিতেছে । এদেশে অনেক কোম্পানী 
শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কয়েক বৎসর পধ্যন্ত হিসাবের মারপ্যাচ দ্বারা 


উহার অংশীদারগণকে ভালরূপ . ডিড়িডেণ্ড দিয়া শেয়ার বিক্রয় 


করিয়াছেন এবং প্রয়োজন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লভ্যাংশের 
পরিমাণ কমাইয়া, দিয়াছেন__এরপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। উহার 


3.-488 (৪৫৯ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 


ভ্ঞান্সভীন্স বভ্ছিক্জালিত্জেল্ল 


০্পোচ্লীন্স অআন্বলভ্ভি 





চলতি সরকারী বৎসরের জুন মাস পর্য্যন্ত প্রথম তিন মাসে 
'ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে 
উহার শোচনীয় অবনতিই প্রমাণিত হইতেছে । গত ১৯৩৯-৪০ 
‘সালে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ১৬৫ কোটী ২৮ লক্ষ টাকার মালপত্র 
আমদানী হইয়াছিল, কিন্তু এ বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে ২১৩ কোটী 
৫৭ লক্ষ টাকার মালপত্র বিদেশে রপ্তানী হয়। ১৯৪০-৪১ সালে 
বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে 
রপ্তানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৫৬ কোটী ৫৭ লক্ষ টাকা ও :১৯৮ 
কোটী ৬৭ লক্ষ টাকা । কাজেই যুদ্ধের প্রথম'ছুই বৎসরে বিদেশ হইতে 
ভারতবর্ষে যে পরিমাণ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে তাহার 
তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে অনেক বেশী টাকা মূল্যের মালপত্র 
রপ্তানী হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য বৎসরের প্রথম তিন মাসের 
হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানীর 
তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী বেশী হওয়া দূরে থাকুক 
বরং কম হইতেছে । এই তিন মাসে বিদেশ হইতে এদেশে মোটমাট 
৫২ কোটী ৩৪ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী হইয়াছে__কিন্ত 
এই তিন মাসে ভারতবর্ষ হইতে মাত্র ৪৩ কোটা ৭০ লক্ষ টাকা 
মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে। অর্থাৎ তিন মাসের মধ্যে 


_্ররী্গীর তুলনায় আমদানীর আধিক্য হইয়াছে ৯ কোটী ৬৪ লক্ষ 


টাকা । এইভাবে চলিলে পুরা এক বৎসরে ভারতীয় বহির্ববাণিজ্যে 
8584 
মত খণী হইবে। 

তবে ভারতবর্পেরে সহিত বিদেশের ' দেনাপাওনীর হিসাব মাত্র 
'মালপত্রের আমদানী রপ্তানী দ্বারা নির্ধারিত হয় না। উহার সহিত 
স্বর্ণ ও রৌপ্যের আমদানী রপ্তান্টুর হিসাবওবিবেচনা করা আবশ্যক ৷ 
কিন্ত বর্তমানে ভারতবর্ষে স্বর্ণ ও রৌপ্যের আমদানী রন্তানীর কোন 
হিসাব প্রকাশিত হয় না। কাজেই পণ্যভ্রব্যের আমদানী রপ্তানীতে 
ভারতবর্ষ বিদেশের “নিকট যে পরিমাণ টাকার জন্য খণী হইতেছে 
_ স্বিরধীশ্যাারা কাহা শোধ হইতেছে কিনা এবং হইলেও কতটা শোধ 
হইতেছে তাহা বুঝা কঠিন। এই প্রসঙ্গে আরও একটী বিষয় 
উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমানে সামরিক প্রয়োজনে গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে 
ভারতবর্ষে যে মালপত্রের আমদানী 'রপ্তানী হইতেছে তাহারও হিসাব 
বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাবের অস্তভু ক্ত কর! হইতেছে না । এই দিক 


দিয়া ভারতবর্ষের অবস্থার কতটা উন্নতি কি অবনতি ঘটিতেছে তাহা এ 


বলা কঠিন। আপাততঃ মাত্র মীলপত্রের" হিসাব হইতে যাহা বুঝা 
যাইতেছে, তাহাতে ভারতীয় বহির্ববাণিজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে অনেকেই 
নিরাশ হইবেন । 

' কিন্তু বর্তমানে বিদেশে ভারতীয় কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানী ষে 
ভাবে কমিয়া যাইতেছে তাহাই সর্বাপেক্ষা আতঙ্বজনক, ব্যাপার । 
চলতি সরকারী বৎসরের প্রথম . তিন মাসে গত বৎসর এই (তিন 
মাসের তুলনায় বীজশস্তের রপ্তানী ২ কোটা ৩৭ লক্ষ টাকা, তুলার 
রপ্তানী ২ কোটা ৩৮ লক্ষ টাকা, পাটের, রপ্তানী ১ কোটা ৭৫ লক্ষ 
টাকা এবং চামড়ার রপ্তানী ২ কোটা ৩ . লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে। 
এই তিন মাসে পাটজাত থলে ও চটের রপ্তানী ৬ কোটী ৪১ লক্ষ 


টাকা হ্রাস পাইয়াছে এবং উহার ফলে দরিদ্র পাটচাষীই ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছে । এই সময়ের মধ্যে তামাকের রপ্তানী ৫০ লক্ষ টাকা, 
কয়লার রপ্তানী ৩১'লক্ষ টাকা, খৈলের রপ্তানী ২৪ লক্ষ টাকা এবং 
পশমী জিনিষের রপ্তানী ১৮ লক্ষ টাকা কমিয়াছে এবং উহার ফলেও 
দেশের কৃষক ও শ্রমিকসমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । মোটের: উঃ 
ভারতবর্ষের জনসাধারণের স্বার্থের দিক হইতে চলতি বৎসরের প্রথম 
তিন মাসের রপ্তানীবাণিজ্য যে অত্যন্ত নৈরাগ্তজনক, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। 

এই তিন মাসে ভারতবর্ষের আমদানী বাণিজ্যের অবস্থাও 
সন্তোষজনক হয় নাই। গত বৎসর ভারতবর্ষের অধিকাংশ 
স্থানে ধান্য ফসল ভালরূপে না হওয়াতে এদেশে চাঁউলের 
মূল্য বর্তমানে অত্যধিক চড়িয়া গিয়াছে । কিন্তু আলোচ্য 
তিন মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে শস্ত ডাল ও ময়দার দফায় 
(উহার মধ্যে (ধান চাউলের আমদীনীই বেশী ) আমদানী ১ কোটা 
৬৯ লক্ষ টাকা কম 7 অথচ মদ, কেক বিস্কুট প্রভৃতি 
জিনিষের ১৭॥ লক্ষ টাকা করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাপানে 
রপ্তানী হ্রাসের জন্য ভারতীয় তুলা! বর্তমানে বিক্রয় হইতেছে না। 
কিন্তু আলোচ্য তিন মাসে বিদেশ হইতে তুলার আমদানী ১ কোটা 
৯২ লক্ষ টাকা বাড়িয়া গিয়াছে। যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষে বহুবিধ 
শিল্পের প্রসার এবং নূতন নূতন আরও অনেক শিল্পের প্রতিষ্ঠার 
সুযোগ সম্ভাবনা হওয়াতে এদেশে রাসায়নিক দ্রব্য এবং কল-কজার 
চাহিদা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্ত আলোচ্য তিন মাসে এই সব 
জিনিষের আমদানী" তো বাড়েই নাই বরং রাসায়নিক দ্রব্যের 
আমদানী ১২ লক্ষ টাকা এবং কলকজার( আমদানী ৩১ লক্ষ টাকা 
কমিয়া গিয়াছে । এই তিন মাসে বৈছ্যতিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির 
আমদানীও ২৭ লক্ষ টাকা কমিয়াছে। এদিকে ' আলোচ্য তিন 


মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে মোটর গাড়ীর আমদানী ২ কোটী 


৮০ লক্ষ টাকা, কার্পাসজাত বস্তুর ও সৃতার আমদানী ৪৭ লক্ষ টাকা, 
পশমী বসন্তের আমদানী ৩৮ লক্ষ টাকা এবং কৃত্রিম রেশম ও অন্যান্য 
শ্রেণীর বস্ত্রেরে আমদানী ৮৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই. সব 
হিসাব হইতে মনে হয় যে, রপ্তানীর ন্যায় ভারতীয় আমদানী বাণিজ্যের 
গতিও ভারতবাসীর স্বার্থের প্রতিকূল পথে ধাবিত হইতেছে। . 

ভারতবর্ষের সহিত বর্তমানে ইংলণ্ড, ব্রহ্মদেশ, চীন ও জাপান 
বং আমেরিকার যুক্তরাজ্য-_এই চারিটী দেশের সহিতই বেশী টাকা 
মূল্যের পণ্যদ্রব্যের আদান প্রদান হইয়া থাকে। বর্তমান বৎসরে 
দেখা যাইতেছে যে, একমাত্র ইংলণ্ড ব্যতীত আর সকল দেশের 
সহিতই ভারতবর্ষের বাণিজ্য ‘প্রতিকূল’ হইয়া দীড়াইয়াছে ; অর্থাৎ 
"এ সব দেশ ভারতবর্ষে যে পরিমাণ টাকার মালপত্র বিক্রয় করিতেছে 
তদন্ুপাতে ভারতবর্ষ হইতে মালপত্র ক্রয় করিতেছে না। আলোচ্য 
'তিন মাসে ইংলগু হইতে ভারতবর্ষে ৯ কোটা ১৬ লক্ষ টাকার 
মালপত্র আমদানী হয় এবং ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে ১১ কোটী ১৫ 
লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র রপ্তানী হয়। কিন্ত এই তিন মাসে 
ব্্মদেশ ভারতবর্ষে ৯ কোটী ৫৭ লক্ষ টাকার মালপত্র বিক্রয় 
করিলেও ভারতবর্ষ, হইতে মাত্র ৩ কোটী ৪২ লক্ষ টাকার মালপত্র 


[A 
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ক্রয় করিয়াছে । এই তিন মাসে চীন ও জাপান ভারতবর্ষে ৮ কোটা 
১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র বিক্রয় করিলেও ভারতবর্ষ হইতে 
৩ কোটী ৩০ লক্ষ টাকার বেশী মালপত্র ক্রয় করে নাই। আমেরিকার 
যুক্তরাজ্য এই তিন মাসে ভারতবর্ষে ১০ কোটী ১৪ লক্ষ টাকার 
মালপত্র বিক্রয় করিয়াছে এবং ভারতবর্ষ হইতে ১০ কোটী ১১ লক্ষ 


টাকার মালপত্র ক্রয় করিয়াছে। অথচ যুদ্ধের পূর্ব্বে আমেরিকা বরাবরই 


ভারতবর্ষে বিক্লীত মালপত্রের তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে ৩।৪ কোটী 
টাকার বেশী মুলোর মালপত্র ক্রয় করিত। 

মোটের উপর কি' ভারতবর্ষের সমষ্টিগত বাণিজ্য, কি আমদীনী 
ও রপ্তানীকৃত বিভিন্ন জিনিষের গতি ও প্রকৃতি এবং কি বিভিন্ন দেশের 
সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্শর্ক--সকল দিক হইতেই চলতি 
বৎসরের প্রথম তিন মাসে ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যের শোচনীয় 
অবনতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে । উহার সময়োচিত প্রতিকার,না হইলে 
দেশবাসীর দারিদ্র্য ও ছুখছুর্দশা আরও বৃদ্ধি পাওয়া যে অপরিহার্ষ্য 
হইয়া উঠিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 


(শেয়ার ক্রয়ে সতর্কতা ) 


করিয়াছিলেন তাহারা ব্যর্থকাম হইয়াছেন। এরূপও দেখা গিয়াছে 
অনেক কোম্পানী এই ভাবে লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়া শেয়ার বিক্রয় 
করতঃ তঃপর লিকুইডেশনে গিয়াছে । সুতরাং কোম্পানী লভ্যাংশ 
'ঘোষণ] করিলেই উহার শেয়ার ক্রয়" করা যে-লাভজনক তাহা মনে 
করাডুল। এই ক্ষেত্রে কোম্পানীর, প্রকৃত-লাভ হইতে লভ্যাংশ 
“দেওয়া হইতেছে-_না শেয়ার ক্রেতাগণকে প্রলোভিত করিবার অন্য 
হিসাবের মারপ্যাচ দ্বারা দেউলিয়া দশাপন্ন কোম্পানীকে লভ্যাংশ 
প্রদানকারী কোম্পানী বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইতেছে, তাহা বিশেষ 
গাবে বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক । 

অনেক সময়ে দেখা যায় যে, কোন কোম্পানীর নিজন্ব বাড়ী 
নির্মিত হইতেছে দেখিয়াই শেয়ার ক্রেতা উহার সম্বন্ধে একটা উচ্চ 
ধারণা করিয়া বদেন। কিন্তু এই বাড়ী নিম্মাণের টাকা কি ভাবে 
_. সংগ্রহ হইতেছে, বাড়ী নিৰ্ম্মাণ করিতে গিয়া ব্যাঙ্কের কাছে 
অংশীদারদের সমগ্র স্বার্থ চিরতরে বাঁধা পড়িতেছে কিনা, এই ক্ষেত্রে 
তাহা বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় একটা 
বীমা কোম্পানী উহার নিজন্ব বাড়ী প্রস্তুত করিয়া খুব হৈ চৈ 
করিয়াছিল এবং উহার ফলে বহু ব্যক্তি নির্ভয়ে উহাতে বীমা 
করিয়াছিল। কিন্ত আজ কেবল কোম্পানীর সেই বাড়ী দেনার 
দায়ে বিক্রয় হইয়া যায় নাই--কোম্পানীতে বীমাকারীদের 
স্বার্থও বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই সব ব্যাপার হইতে 
জনসাধারণের একটু চৈতন্য হওয়া আবশ্যক । ' 
_ লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় কালে শেয়ার ক্রেতাদের 
আরও অনেক বিবেচ্য বিষয় রহিয়াছে । সেই সম্বন্ধে বারাস্তরে 
আমরা আলোচনা করিব 1 


( রবীন্দ্রনাথ ) 
বাঙ্গলা ভাষা আজ দেশ-বিদেশের সুগভীর চিন্তাধারার ধারক ও 
বাহক হইয়াছে । আজ বাঙ্গলা ভাষায় যে রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক, 
, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি নান! বিষয়ক প্রবন্ধাদি রচনা করা সম্ভবপর 


হইতেছে তাহার মূলে রহিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ । সংস্কৃত ভাষার | 


_ আধিক জগৎ 


৪৫৯ 


অনাবশ্যক বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া বাঙ্গলাকে রবীন্দ্রনাথই এক স্বয়ং- 
স্বতন্ত্র ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আজ বাঙ্গলা ভাষা 
একাধারে কাব্য ও রাজনীতির ভাষা, বিজ্ঞান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের 
ভাষা । বাঙ্গলা ভাষার এখনে বিস্তর দৈন্য আছে স্বীকার করি। 
বহু বিদেশী বস্তু ও বিষয়ের 'ভাব বহন করিতে তাহা এখনো সম্পূর্ণ 
সক্ষম হইয়া উঠে নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভাষাকে সংস্কৃতের বন্ধন ও 
ইংরাজীর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়া যে শক্তি ও মর্ধ্যাদা দিয়া 
গেলেন, তাহাতে বাঙ্গলা ভাষার একটা পরনিরপেক্ষ নিজন্ব এঁতিহৃ 
সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে । এই ভাষা এখন প্রয়োজনের তাগিদে অনেক 
কিছুই বহন করিতে সক্ষম হইবে । ইহাই তো প্রকৃত জাতীয়তা 
রবীন্দ্রনাথের এই স্বাদেশিকতা আজ বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ অনুপ্রেরণা । 

এই ক্ষুদ্ৰ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দেওয়ার 
ধৃষ্টতা আমাদের নাই । পূর্ব্বেই বলিয়াছি সেরূপ ব্যাপক প্রচেষ্টার 
সময় আজও আসে নাই। আজ আমরা সমস্তাপ্রপীড়িত, বিক্ষুব্ধ, 
বঞ্চিত। দেশব্যাপী দারিব্রয, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও অপমানের 
মাঝখানে বিদ্রোহী রবীন্রনাথকেই আজ আমাদের বড় বেশী 
প্রয়োজন। জাতীয়তাবাদের আজীবন পুক্তারী রবীন্দ্রনাথের আশা 
ও আদর্শ সমগ্র দেশবাসীর মনে-্প্রীণে আরও সঞ্চারিত হউক 
তাহা হইলেই অকপটে বলা চলে, রবীন্দ্রনাথ মরেন নাই । এরূপ 
উক্তি দার্শনিক ব্যাখাও নয়, কাব্যিক ভাবান্থুবেগও নয় বা পরম 
ক্ষতির মুখে একটা ফাঁকা সাস্বনাও নয়। সত্যই কৰি রবীন্দ্রনাথের 
মৃত্যু নাই। 


ূ লি - 


ইঞজিনিযাৰিং'়ারগ নি; 


লৌহ ও ইস্পাতের যাবতীয় যন্ত্রপাতি 
তৈয়ারী 





নিখুঁতভাবে ভৈয়ারী হয়। 


৭৮৬ ও ৪৯৯০ 





০০ জহর 





মেসার্সএ ভি টমাস এণ্ড কোং লিমিটেড নামক সুপরিচিত ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ভিরেক্টর মিঃ এ ভি টমাস সম্প্রতি কোচিনে এক 
বন্তৃতায় ভারতের উপকূল বাণিজ্যের .জন্ঠ যন্ত্রচালিত নৌকা ব্যবহারের 
প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, যুদ্ধের জন্ত বর্তমানে যেরূপ বেশী 
সংখ্যায় জাহাজ বিনষ্ট হইতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে সামুদ্রিক বাণিজ্যের জন্য 
উপযুক্ত সংখ্যক জাহাজ পাওয়া খুবই কঠিন হইবে । কাজেই এখন হইতে 
যদি পাঁচ শত হইতে এক হাজার টন পরিমিত যন্ত্রচালিত নৌকার ব্যবহার 
আরম্ভ করা যায় তবে সকল দিক দিয়াই বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। 
ভারতবর্ষে বাঙ্টারিক উপকূল বাণিজ্যের পরিমাণ বিপুল। এ দেশে বড় বড় 
নৌকা তৈয়ারের উপযুক্ত কাঠ বিস্তরই রহিয়াছে । কাজেই যন্তরটালিত 
নৌকা ব্যবহারের ক্ষেত্র সুবিস্তত। জাহাজের তুলনায় যথাসম্ভব বেশী 
পরিমাণে এরূপ নৌকা ব্যবহারের সার্থকতা এই যে, উহার নির্মাণ খরচ 
কম এবং তাহাতে চলাচল করাও সুবিধাজনক । 

মাথাপিছু ভূমি রাজস্ব ও আয়কর 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমানে মাথাপিছু ভূমি রাজস্বের পরিমাণ 
বিভিন্নরূপ দ্রাড়াইয়াছে। বর্তমানে বাঙলা প্রদেশে গড়ে অনপিছু ॥%০ 
আনা হারে ভূমি রাজস্ব আদায় হইতেছে । অপরদিকে মাদ্রাজ ও বোসশ্বাইযে 
উহা যথাক্রমে ১/০ আনা ও ১৮/০ আনা । দেশীয় বাজ্যগুলির মধ্যে 
জনপিছু ভুমি রাজস্বের হার হায়দরাবাদে ১৮০ আনা, মহীশূরে ১৭০ আনা, 


স্স্্স্র্বাুরে 1৩/০ আনা, বরোদায় ৩/০ আনা, কোচিনে ১ টাকা, ইন্দোরে 
৪০ আন ও বিকানীরে ৮৩০ আনা । বৃটিশ ভারতে গড়ে মাথাপিছু ॥/৮' 


পাইন্ছারে আয়কর আদায় হইতেছে । মহীশৃর রাজ্যে তাহার পরিমাণ 
1৮১১ পাই । ব্রিবাস্কুর, বরোদা ও কাশ্মীরে তাহা যথাক্রমে ৩৩ ' পাই, ৭১ 
পাই ও ১/০ আনা ফঁড়াইয়াছে। ভুমি রাজস্ব ও আয়কর সংক্রান্ত 
*উপরোজ বিবরণ পীঠ করিবারু,সময় ইহা মনে রাখা দরকার যে, মাথাপিছু 
ভূমি রাজস্ব ও আয়করের পরিমাণ বেশী থাকিলেই উহা! দ্বারা লোকের 
অপেক্ষাকৃত দুঃখ দুৰ্দশা প্রমাণিত হয় না। নানাভাবে জাতীয় আয়ের 
পরিমাণ বুদ্ধি করিয়া লোকের নিকট হইতে বেশী পরিমাণ কর আদায় করা 
আধুনিক যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অবলদিত নীতি হইয়া ধড়াইয়াছে। সেজন্ত 
_ নপিছু আদাষী করের পরিমাণ বেশী হইলে অনেক ক্ষেত্রে তাহা লোকের 
শক ও সানর্র পরিচায়ক খণিয়াই সনে করিতে হইবে। 
বরোদ। রাজ্যের শিল্পোন্নতি : 

শাত ১৯৩৯-৪০ সালে বরোদী! রাজ্যে চলতি কারখানার সংখ্যা ছিল 
১৪০টি এবং গর সকল কারখানায় কম্মরত লোকের সংখ্যা ছিল ৩৭ হাজার 
১৪৩ জন । পূর্বে কারখানায় কর্মরত লোকের সংখ্যা ৩৪,৩১৫ জন ছিল । 

আলোচ্য বৎসরের শেষে বরোদা রাজ্যে চালু কাপড়ের কলের সংখ্যা 
ছিল ১৬টি। গর সকল কলে ৮ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা মূল্যের বস্ত্র উৎপন্ন হয়। 
পূর্ব বৎসর মাত্র ১ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকার বন্ধ উৎপর হইয়াছিল। 

 মহীশুর রাজ্যে শিল্পের অবস্থা 

১৯৩৯-৪০ সালের মহীশূর রাজ্যের শিল্পের অবস্থার বিষয় যে বিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে ত্দষ্টে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে মহীশূরে ২২৫টী 
কারখানায় সম্বৎ্সরে এবং €২টী কারখানায় বৎসরের কোন কোন: সময়, কাজ 
হইয়াছে । ১৯৩৯-৪০ সালে এঁই সকল কারখানায় কর্ম্মরত শ্রমিকের সংখ্যা 
ছিল ৩* হাজার ৪২ জন ; ১৯৩৮-৩৯ সালে এইরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত শ্রমিকের 
সংখ্যা ২৬ হাজার ৮৯ জন দীঁড়াইয়াছিল। ত্রৈ-বাধিকী শিল্প, উন্নয়ন 
পরিকল্পনান্গ্যায়ী মধীশূর সরকার, পল্লী এবং কুটার শিল্পের উন্নতির অন্ত 
আলোচ্য বৎসরে ৪৩ হাজার ৩ শত টাকা খরচ করিয়াছেন ।' ১৯৩৯-৪০ 


সালে মহীশূরের অন্তর্গত বানিভাল কেন্দ্রে ৫ হাজার ৬ শত ৭৫ টাকা ' 


মূল্যের ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৪ শত ৩৬ বর্গ গজ খাদী প্রস্তুত হইয়াছিল। 
১৯৩৮-৩৯ সালে খাদী প্রস্তুতের পরিমাণ ছিল &৮ হাজার ৯ শত ২৪ টাকা 
মূল্যের ১ লক্ষ ১২ হাজার ২ শত ৯ বর্গ গজ। ১৯৩৯-৪০ সালে মহীশূর 
সরকারের বিভিন্ন বিভাগ হইতে ১৬ হাজার ৮ শত ৯৫ টাকা মুল্যের খাদী 
খরিদ করা হুইয়াছিল'। মহীশুর রাজ্যের অন্তর্গত বেলগোলা নামক স্থানে 
বাইক্রোমেট প্রস্তুত করিবার জন্য একটা কারখানা স্থাপন করিবার খরচ 
বাবদ মহীশূর সরকার ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। 


রাস্তা চলাচলের সময় আকস্মিক দুর্ঘটনা 
গত ১৯৩৮ সালে মাঞ্চেষ্টীর সহরের রাস্তাসমূহে ৩ হাজার ৯৯৪টি দুর্ঘটনা 
সংঘটিত হয়। গত ১৯৩৯ ও ১৯৪০ সালে ্রীরূপ দুর্ঘটনার সংখ্যা দড়ায় 
যথাক্রমে ৩ হাজার ২১৪টি ও ২ হাজার ৭৮৫টি । 


উৎপাদন শুষ্ক বাবদ ভারত সরকারের আয় 

গত ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় ১৯৩৯-৪০ সালে উৎপাদন শুক্ষের দফায় 
ভারত সরকারের আয় ২ কোটি টাকা পরিমাণে হাঁস পাইয়াছে। উত্তর 
ভারতে বেশী পরিমাণ চিনি অবিক্রিত থাকিয়া যাওয়ায় এবং আসাম প্রদেশের, 
ভিগবয়ে শ্রমিক ধর্মঘট হেতু পেট্রোলের উৎপাদন হাস পাওয়ায় আয় ওঁরূপ- 
ভাবে হ্ৰাস পাইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে উৎপাদন শুন্ক বাবদ শর্ধরা শিল্প 
হইতে ২ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা, দিয়াশলাই শিল্প হইতে ২ কোটি ২৫ লক্ষ 
টাকা, পেট্রোল হইতে ১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা, কেরোসিন হইতে ৫০ লক্ষ 
টাকা ও ইস্পাত শিল্প ( টুকরা ইস্পাত ) হইতে ৪২ লক্ষ টাকা আয় 
হইয়াছে। 
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: নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যান্ধ দি 

£ অলললললস্থীপিত ১৯২৯ 

(রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত ) 

লু _হেড আফিস-_ 
ই. ১০নং ক্যানিং ফ্ৰীট, কলিকাতা । "টু 
B লু 
1... _্ান শাখা 
চু হানি রোড (হডত্দি) নোয়াখালী 14 দৌলতগঞ্জ নী 
= দক্ষিণ কলিকাতা যোণাপুর [টি চাদপুর ই 
E তে ফেণী ভি পুরাণবাজার ) & দূ 
ই চট্টগ্রাম চি পাটনা 
ঢু ভৈরব রি রাচী চ 5 
5 বেনারস' (ইউ, পি) কিশোরগঞ্জ দল ৯৭) লিপ টি শত! 8 
5 El 
£ [১৯৩৭ হইতে শতকরা! 4, হিসাবে (আয়কর হিসাবে ( 
মুক্ত) লভ্যাংশ দেওয়া 1 এ 
নু 
: একটী ক্রমোন্নতিশীল বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান ন্‌ 
টু Ter ম্যানেজিৎ ডাইরেক্টর দু 
৪. এম, সি, পাল 
EE EEE তিন টি 





১১ই আগষ্ট, ১৯৪১ ] 


আধিক জগৎ 


৪৬৯ 








ভারতে সমর খণের পরিমাণ 
১৯৪১ সালের ৩১শে মে পর্য্যন্ত দেশরক্ষা। বাবদ বুটা-ভারতীয় ১১টা 
প্রদেশ, দেশীয় রাঞ্জ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শাসিত অঞ্চলসমূহ হইতে 
যে পরিমাণ খণ পাওয়া গিয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল £-_ 
প্রদেশ ধণের পরিমাণ 
বাঙ্গলা ২৪১৯৫১৩২৮৩৭ 
বিহার 
উড়িষ্যা 
আসাম 
যুক্তপ্রদেশ 


৪১১৫৯৬০ ২ 
৬,৭৭,৩৪০ 
৭,০০,৩২০ 

২,২৬,২৬,৯৭৬ 
৩,৬৫,০৫,২ ০৬ 
উত্তর পশ্চিম সীমাস্তপ্রদেশ Ze ১৯,৮৮,৭৮৭ 
২০,৮৮,৭৮,৮০৮ 
২৯,১৯,২১৬ 
৬৬,৪২,৮৩৬ 
২,৩২,০৩,৮৫ ৯ 


দেশীয় রাজ্য ও ভারত সরকার শাসিত অঞ্চল ১০৮৫১৮৭১৪৮৮ 








৫ ৭১৬৪১২৩১৪৭৫ 
,  ঘ্রিবান্থুরে চায়ের উপর রপ্তানী শুষ্ক 

ত্রিবান্তুর রাজ্য ' হইতে প্রতি ১০০ শত পাউণ্ড চায়ের রপ্তানীর উপর 
বর্তমানে যে ১॥* আনা স্তক্ক নির্ধারিত ছিল, সেই স্থলে রপ্তানী শুক্ক বৃদ্ধি 
করিয়া ২৯ ধাধ্য করা হইয়াছে। 

কানাডার আমদানী বাণিজ্য 

১৯৪১ সালের জাম্থুয়ারী হইতে এপ্রিল, এই চারি মাসে কানাডায় 
আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ দড়াইয়াছে ৪০ কোটা ২০ লক্ষ ডলার | ১৯৪০ 
সালের অমুরূপ সময়ে এইরূপ আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৩০ কোটা 
৪০ লক্ষ ভলার। ১৯৪১ সালের প্রথম চারি মাসে বুটাশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন 


দেশ হইতে কানাডায় আমদানীর পরিমাণ ছিল ৯ কোটী ১০ লক্ষ ডলার। | 


১৯৪* সালের অনুরূপ সময়ে এইরূপ আমদানীর পরিমাণ দীঁড়ায়াছিল 
৭ কোটী ২০ লক্ষ ডলার | 
বরোদ। রাজ্যের আধিক অবস্থা 

বরোদা রাজ্যের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটে ২ কোটী ৫৫ লক্ষ ৩ হাজার 
_ টাকা আয় এবং২ কোটী ৪৯ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া 
অনুমিত হইয়াছে। বাজেটে যে সকল ব্যয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহার 
মধ্যে রেলপথ, সেচ বিভাগ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবার জন্য ১২ লক্ষ ৮৬ 
হাজার টাকা, যন্ত্র শিল্প ও কুটার শিল্প উন্নয়নের জন্ত ১০ লক্ষ € হাজার টাকা! 
এবং পল্লী সংস্কার ও কৃষকদিগকে খণদাঁন করিবার জন্ত আলোচ্য বৎসরে 
১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ব্যয় করা হইবে। ইহা ছাডা আলোচ্য বৎসরে 
শিক্ষা বিভাগের জন্ত ৯ লক্ষ ২* হাজার টাকা ও চিকিৎসা বিভাগের জন্ত 
১ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর কর! হইয়াছে এবং ইক্ষু চাষের 
উন্নয়ন, গবাঁদি' পশুপালন ও গবাদি পশুর খান্যের জন্ত &০ হাজার টাকা ব্যয় 
অন্থমোর্ন করা হুইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালের এক হিসাবে দেখা যায় যে, 
এই বৎসরের শেষে বরোদা সরকারের নগদ সম্পত্তির মধ্যে € কোটা ৩৩ 
লক্ষ টাক! রেলপথে, ৩৭. লক্ষ টাকা বৈদ্যুতিক কারখানায়, ৪৭ লক্ষ টাকা 
ওবা বন্দর নির্ম্মাণের ব্যাপারে এবং ১৬ লক্ষ টাকা অন্তান্ত শিল্পে মূলধন 
বাবদ খাটান হইয়াছে। 

সমর খণ ৃ 

১৯৪১ সালের ২৬শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে দ্বিতীয় 
দফা দেশরক্ষা খণ বাবদ ৩ কোটী ৬১ লক্ষ ১ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে । 
১৯৪১ সাঁলের ২৬শে জুলাই পৰ্য্যন্ত খণ প্রাপ্তির পরিমাণ দ্বাড়াইয়াছে--বিনা- 
সুদী দেশরক্ষা বণ্ডের জন্য ২ কোটা ৪৪ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা, শতকরা ৩২ 
টাকা সুদের দ্বিতীয় দফা দেশরক্ষা ধণ বাবদ ২১ কোটা ২৬ লক্ষ ৪ হাজার 

৩ 





টাকা এবং পোষ্ট অফিস মারফতে দশ বাৎসরিক ডিফেন্স সার্টিফিকেট বাবদ 
৩ কোটা ১৮ লক্ষ ৮ হাজার টাকা ১৯৪১ সালের ২৬শে জুলাই পর্যন্ত 
দেশরক্ষা বাবদ সকল প্রকার ভারতীয় ধণের মোট পরিমাণ হইতেছে ৭১ 
কোটী ৭৪ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা । 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদ 

আগামী ২১শৈ অক্টোবর, মঙ্গলবার নয়া দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের 

অধিবেশন হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। 
চাঁউলের মুল্য হ্রাস 

চাউল ও ধাঙ্কের মূল্য সম্পর্কে কিছুদিন পূর্বে বাংলা সরকার এক 
ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছিলেন যে, স্বাভাবিক ও সঙ্গত কারণেই 
মৃল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে এবং এই ব্যাপারে ধান চাউলের সর্বনিয় দর ধার্য্য করা 
গবর্ণমেশ্টের পক্ষে অনাবস্তক। সম্প্রতি বাংলা সরকারের প্রচার বিভাগের 
ডিরেক্টর একখানি ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে, গবর্র্মেপ্ট 
বরাবরই এ বিষয়ে তীক্ষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন এবং সকল প্রকার সম্ভবপর 
উপায়ে ধান চাউলের মূল্যের সমতা রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন । ইস্তাহারে 
আরও জানান হইয়াছে যে, বাংলা দেশের কোন কোন জিলায় আউস ধান 
কাটা হইতেছে এবং বাংলা সরকারের অমুরোধে ব্রহ্ম গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 
আকিয়াৰ হইতে চাউল রপ্তানীর উপর যে নিষেধাজ্ঞা প্রবর্তিত হইয়াছিল 
তাহা প্রত্যাহৃত হওয়ায় কলিকাতা! তথা বাংলার মজুদ চাঁউলের পরিমাণ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইহার দরও কিছু কিছু কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। 
এসময়ে ব্যবসায়ীরা যাহাতে অত্যধিক লাভ না করিতে পারে তগ্প্রতি 
বাংলা সরকার বিশেষ নজর রাঁখিয়াছেন। 'লাভের সর্বোচ্চ অঙ্ক শতকরা 
€ টাকা ধার্য হইয়াছে এবং উহার অতিরিক্ত লাভ অত্যধিক লাভের 
পর্য্যায়ে পড়িবে বলিয়া ব্যবসায়ীদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হ্ইয়াছে। 
বিক্রেতারা অসঙ্গত মূল্য দাবী করিতেছে বলিয়া সন্দেহ হইলেই ক্রেতারা 
যফঃস্বলে স্থানীয় কর্মচারীদের নিকট এবং কলিকাতায় চীফ কন্ট্রোলার অব 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 

পুনরায় ন! জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 

কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্বারা! শেয়ার ক্রুয় 

করিবার জন্য অনুরোধ কর! হইতেছে ন।। * যে সকল ব্যক্তি 
পাইতে ইচ্ছ! 


] 
| 
| 
হেড অফিস--৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা 


অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমুহ করেন, 
নি হেড অফিসে তয় লেগে নার অফিসে পত্র 
খুন। 
চলতি হিসাব--দৈেনিক ৩০০২ টাকা মিহির টাকা টা 
উপর বাধিক শতকরা | হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাখ্যাসিক সুদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব__বাধিক শতকরা ১০ টাকা হারে আুদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়! অন্ত হিসাব হইতে 
সেতিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানাস্তর করা যায়। 
স্থায়ী আমানত ১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য লওয়া হয়। 
ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
ন পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 
গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা ষ্হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 
[] অন্তসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 
শাখা নারায়ণগঞ্জ ও বড়বাজার (কলিকাত।)। 
শীঘ্রই শ্যামবাজার শাখা খোল! হইবে। 
ডি, এফ, স্যাশ্ডান; জেনারেল ম্যানেজার 
EE EEA ME 


॥ 





৯ 


করেত 


৪৬২ ' 





ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে ' বলিয়া ইস্ভাহারে জানান: হহয়াছে। হরা 
আগষ্ট, শনিবার কলিকাতার বাজারে বাজার চলতি কয়েক প্রকার চাউলের 
দর মণ প্রতি নিয্নর্প ছিল বলিয়া ইস্তাহারে উল্লেখ করা হইয়াছে £__ 


রেঙ্গুন চাউল (সম্পুর্ণ সিদ্ধ) প্রতিমণ--৫|০ আনা। 
০ (আতপ) » 701০ আনা । 
কোকোনদ (মোটা) » _£1০ আনা । 
কটক (,,) >> __৫॥০ আনা। 
বাংলা রি %7৬৯ টাকা 1' 


খুচরা দর হিসাবে, পূর্ব্বোক্ত দর হইতে ক্ষেত্র বিশেষে মণ করা ৩/০ হইতে 
।০ আনা অধিক লওয়া যাইতে পারিবে বলিয়া ইস্তাহারে জানান হইয়াছে! 


সাবান প্রস্ততকারকদের অতুবিধ। 

সম্প্রতি ‘ইণ্ডিয়ান সোপ জার্ণাল” নামক পত্রিকার অষ্টম বার্ষিকী 
উৎসবের জন্য আতুত এক সভায় মিঃ জি, এল, মেটা, তাহার বক্তৃতায় 
ভারতীয় সাবান প্রস্তুতকারক সম্প্রদায় বর্তমান মহাযুদ্ধের দরুণ বিদেশ 
হইতে সাবান প্রস্তুতের আনুষঙ্গিক রাসায়ানিক দ্রব্যাদি আমদানীর অভাবের 
জন্য যে সকল অস্থব্ধা ভোগ করিতেছেন তাঁহার সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। 
তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিদেশী 'শল্পপতিগণ ভারতে সাবান কারখানা! স্থাপন 
করায় এবং তারতীয় সাবান প্রস্ততকারকদের সহিত প্রতিযোগিতা করায় 
ভারতীয় সাবান শিল্পপতিগণ যে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন তাহার উপর 
জোর দেন। যাহাতে সাবান প্রস্তুতের জন্য উৎকৃষ্ট ধরণের কাচা মাল 
সুবিধা পাওয়া বায় এবং উপযুক্তরূপ প্রচারের দ্বারা বাক্গারে 


ভারতীয় সাবানের কাটতি বৃদ্ধি করা যায়, তদ্বিষয়ে অবহিত হইবার জন্য 


মিঃ জি, এল, মেটা, ভারতীয় সাবান প্রস্ততকারকদের পরামর্শ দেন। 


__, = মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে রেশমের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ 


যুক্তরাষ্ট্রে রেশমের স্বল্লতাবশতঃ এবং জাপান হইতে রেশম || 


আমদানী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইবার আশঙ্কায় মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে রেশমের ব্যবহার 


নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে। বর্তমানে যে পরিমাণ বেশম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মজ ৰ 


আছে তাহা সামরিক ব্যবহারের জন্য রক্ষিত হইবে । ১৯৪১ সালের ১লা 
ভ,লাই নাকিন বুক্তরষ্টের কারখানা ও গুদামসমূহে মাত্র ৮০ হাজার বেল 
রেশম মজুদ ছিল। সাধারণতঃ প্রতি সপ্তাহে € হাজার বেল রেশম মার্কিন 
রা নানা প্রকার কাধ্যে ব্যবন্ধত হইয়া থাকে। 
গত মহাযুদ্ধে আহত ব্যক্তিদের পেন্সন্‌ 

১৯১৪-১৮ সালের মহাধুদ্ধে গ্রেট বৃটেনের যে সকল লোক আহত হইয়াছে 
এবং যাহাবা! যুদ্ধে মারা গিয়াছে তাহাদের পরিবারবর্গের পেনসনের জন্য 
অপৰ্য্যন্ত মোট ১৩৯ বে কোটী ৯০ লক্ষ পাউণ্ড পেনসন বাবদ দেওষা হইয়াছে। 
বর্তমানে এইরূপ পেনসন তোগকারীদের সংখ্যা হইতেছে ৮ লক্ষ ১৮ হাজার 
, জন। ৪ শত ৪৬ জন পেনসনভোগী, তাহাদের ১৫ হাজার ৫ শত পাউণ্ড 
পরিমাণ পেনসনের দাবী প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং ইহা ছাড়া পেনসন্‌- 
ভোগীরা ৫ লক্ষ ৩৪ হাজার পাউণ্ড সমর খণ বাবদ প্রদান করিয়াছেন । 


রেঙ্গুন চাউলের মুল্য হাস 
সুদূর প্রাচ্যের পরিস্থিতি জটিল আঁকার ধারণ করায় রেঙ্গুন চাউলের 
দর বিশেষভাবে হাঁস পাইয়াছে সাইগন (থাইল্যাও) হইতে চাউল ক্রু 
সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যাওয়ায় এবং ম্যানিলার (ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে) ক্রীত 
চাউলের পরিমাণ হাস পাওয়ায় দর নামিয়া আসিষাছে। এই প্রসঙ্গে আরও 
উল্লেখযোগ্য যে, জাপান ব্রহ্মদেশের চাউলের অন্ততম প্রধান ক্রেতা । 


কেন্দ্রীয় সৈন্য সংগ্রহ বোড়ে'র হিন্দু সদপ্ত 
, গত খরা আগষ্ট বড়লাট মান্রাজ্ঞের ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্তার এ পি পান্মকে 
কেন্দ্রীয় সৈন্য সংগ্রহ বোর্ডের সদন্ত মনোনীত করিয়াছেন। এই প্রসক্তে 
উল্লেখযোগ্য উক্ত বোর্ডে একজন হিন্দু সদশ্ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাইয়া 
এক পক্ষ কাল পূর্বে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক 
ডাঃ পি বরদাজলু নাইডু বড়লাটকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। 


আথিক' জগৎ 
প্রাইস-এর নিকট জানাইলে উক্তরূপ বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে যথোচিত :' 


[ ১১ই আগষ্ট, ১৯৪১ 
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শ্বান ও ১ কান রোগে আশু ফলপ্রদ 
হু-নির্বাচিত উপাদানে প্রস্তুত 'এই 
সুথসেব্য ওষধের কয়েক মাত্র! ব্যবহার 
| করিলেই সঞ্চিত কফ সরল হুইয়া! নির্গত 
রর হয় এবং অচিরে শ্বাসঘন্ত্র হুন্সিপ্ধ হয়। 


হেস্জ রেিব্যালে জপ ফর্সাসিউটিকসল ওআকস কিঃ 
কলিবসঅ :: বোমা 
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পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাটের চাহিদা 


ভারতের কেন্দ্রীয় পাট কমিটি জুলাই মাসে যে বুলেটিন প্রকাশ্‌ 
করিয়াছেন, তাহাতে জাপানের প্রধান চটি, চটকলের কথা! উল্লেখ করা, 
হুইয়াছে। রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, উহার মধ্যে একটি চটকলে 
ফরমোসায় উৎপন্ন পাট ব্যবহৃত হয়। জাপানে ও মাঞ্চকোতে পাটের 
পরিবর্তে অন্তান্ত দ্রব্যাদি চাষের বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে । গম, ধাস্ত, যব, 
ছোলা, বাপি প্রভৃতি বস্তাবন্দী করিবার কাজে চটের থলিয়ার পরিবর্তে 
ছোবড়ার তৈয়ারী থলিয়া ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে | দক্ষিণ আমেরিকার 
ব্রেজিলে কিছুকাল যাবৎ চটকলের কাজ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ব্রেজিলে উৎপন্ন পাট ও পাটের পরিবর্তে অপরাপর দ্রব্যের ব্যবছার ক্রমেই 
বৃদ্ধি পাইতেছে। ব্রেজিল সরকার চটকলসমূহে ক্যারোয়ার আঁশ নামে 
এক প্রকার জিনিষ পাটের সহিত ব্যবহার করিবার জন্য বাধ্যতামূলক নিয়ম 
প্রবর্তন করিয়াছেন। যাক্ষিন যুক্তরাষ্ট্রে থলিয়া তৈয়ারীর কাজে পাটের 
ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের অন্ঠ প্রতিনিধি পরিধদের সদন্ত মিঃ ফুলমার সম্প্রতি একটি 
বিল উত্থাপন করিয়াছেন। এই প্রস্তাবিত বিলে পাটের উপর ট্যাক্স ধাধ্যের 
সুপারিশ করা হইয়াছে । আর্জেণ্টাইনে চটের থলিয়ার অভাব ও দর বৃদ্ধি 





সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ শুনা যাইতেছে । কাঠকয়লার উৎপাদনকারীরা . 


একযোগে এই আবেদন ভানাইয়াছেন যে, চটের থলিয়ার অত্যধিক দর 


EN TNE TU OT 


লিগা ARYOPLANTS’, হারল 


বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট 


আথিক জগৎ 


৪৬৩ 





পেটোল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের ফল 
আগামী ১৫ই আগষ্ট হইতে ভারতে পেট্রোল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের 
পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইবে। এই নিয়ন্ত্রণের ফলে প্রতি মাসে ভারতে 
ব্যবহৃত পেট্রোলের পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগ হাস পাইবে বলিয়া আশা 
করা যায়। অবশ্ত পেট্রোল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য থাকিবে 
শতকরা ২৫ হইতে ৩০ ভাগ পর্য্যন্ত হাস করা। 
জন-স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর 
বাজলা সরকারের জনন্বাস্থ্য বিভাগের সহকারী. ডিরেক্টর ডাঃ বি সি 
মুখাক্জী উক্ত বিভাগের ডিরেক্টর নিযুক্ত হুইয়াছেন। প্র বিভাগের ডিরেক্টর 
লেঃ কর্ণেল এ সি চ্যাটার্জিকে যুদ্ধের কার্য্যে নিযুক্ত কর! হইয়াছে। 
জাপানের ধনসম্পত্তি আটকের দরুণ জাপ-ভারত বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় 
এবং পেট্রোলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে 
শুষ্ক বিভাগের আয় তথ! কেন্দ্রীয় সরকারের আয় বিশেষভাবে .হাস পাইবে। 
এই দুইটি ব্যাপারে রাজস্বের যে ঘাটতি দীড়াইবে অর্থ-সচিব কি উপায়ে 
তাহা পূরণ করিবেন তাহা এখনও জানা যায় নাই। প্রকাশ, ভারত সরকার 
একটি অতিরিক্ত বাজেট উত্থাপন করিয়া নৃতন ট্যাক্স ধার্য্ের ব্যবস্থা করিবেন। 
রাজস্বের ঘাটতি পূরণের বিভিন্ন পদ্থার মধ্যে আয়-করের হার বৃদ্ধির কথাটাই 
998 
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লিঃ 


হেড অফিম_- ও ৪ললৎ হহুন্সাল্ল উ্লীউ, হুহিনন্কীভা& 


আমাদের নিজস্ব বাড়ীর লির্মাণকার্ষ্য চলিয়াছে । 


শাখাসমূহ _ মাদ্রাজ, লাহোর, বেনারস, পাটনা, ৪ 
 ভাগলপুর, দার্জিলিং, জামশেদপুর, ডিব্ৰুগড়, কুমিরা। | 


অনুমোদিত মূলধন বিক্রীত মূলধন 
২৫ লক্ষ টাকা '৮৫০০০০২ টাকা 


আচার্য্য হ্তার পি, সি, রায় কর্তৃক এই বাড়ীর ভিত্তি স্থাপন করা হুইয়াছে। 
আমরা সকলপ্রকার বাজার চলতি শেয়ার, ডিবেঞ্চার কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদি ক্রয় 
আমাদের “Monthly Share Market RePort"এর অন্য লিখুন ; বার্ষিক মুল্য ৩ টীকা । লিখিলেই নম নযুন! পাঠান হয়। 





৪৬৪ 





অতিরিক্ত পেটেল ব্যবহারের অনুমতি 

বালা সরকারের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর জানাইতেছেন, নির্দিষ্ট | 
পরিমাণ পেট্রোলের উপর অতিরিক্ত পেট্রোল ব্যবহারের অন্থমতিলাভ সম্পর্কে | 
জনসাধারণের পক্ষ হইতে অনুসন্ধান করা হইতেছে ; তাহাদের সুবিধার 
অন্ত জানান যাইতেছে £ পেট্রোল ব্যবহারকারীকে কি পরিমাণ 
অতিরিক্ত পেট্রোল দেওয়া যাইতে পারে তাহা স্থির করিবেন নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট 
কর্তৃপক্ষ । একবারে মাত্র এক মাসের ব্যবহার উপযোগী অতিরিক্ত কুপন 
দেওয়া হইবে। প্রকৃত প্রয়োজন নির্ধাগণের জন্ত এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 
ব্যক্তিগত ব্যবহারের জ্রন্ত কতটা পেট্রোল প্রয়োজন তাহা নির্ধারণের উদ্দেশে 
ব্যবহারকারীকে গত এক বৎসরে প্রতি মাসে গড়ে কোন গাড়ীতে কি পরিমাণ 
পেট্রোল ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা আবেদনপত্রে (‘কে’ ফরমে ) উল্লেখ করিতে 
বলা হইতেছে। মোটামুটি একটা হিসাব দিলেই চলিবে। নির্ধারিত 
সাধারণ পরিমাণের দ্বারা কেন প্রয়োজন মিটিবে না এবং অতিরিক্ত পেট্রোল 
কেন প্রয়োজন হইবে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে। প্রকৃতই প্রয়োজন 
রহিয়াছে কিন] তাহা বিবেচনা করিয়া অতিরিক্ত পেট্রোল ব্যবহারের সুযোগ 
দেওয়া হইবে। ব্যক্তিগত সুবিধা অপেক্ষা জনসাধারণের সুবিধার প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়াই ব্যবস্থা অবলঘিত হইবে । সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে 
স্থবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণী বলিষা গণ্য করা হইবে না। সমগ্র পেট্রোল সরবরাহের 
মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ অতিরিক্ত দাবী পূরণের জন্য রিজার্ভ রাখা হইয়।ছে। 
আশা করা যায় ব্যবহারকারীরা পরবস্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্চন্ত রক্ষা 
করিয়া চলিবে এবং কেবলমাত্র নিতান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত 


ত . , 
পট্টোল চাহিবে। নিন SF 

১৯৪০ সালে ভারতে নিখিল ভারত চরকা সঙ্বের অনুমোদিত খদ্দর ৭৬ 
লক্ষ টাকা বিক্রয় হইয়াছে ; ১৯৩৯ সালে ৬৫ লক্ষ টাকার 'খদার বিক্রয় 
হুইয়ুুিল। আলোচ্য বৎসরে কাটুনির সংখ্যা দড়াইয়াছে মোট ২ লক্ষ 
৪৩ জন_ ইহার মধ্যে হিন্দু ১ লক্ষ ৪* হাজার জন! মুসলমান ৫১ হাজার 
জন এবং অবশিষ্ট কাটুনিগণ হরিজন ও অন্তান্য সম্প্রদায়ভূক্ত । বাংলায় ১১ 


হাজার জন কাটুনি আছে-_তন্মধ্যে হিন্দু ২ হাজার ২ শত জন এবং যুদলমান 
৮ হানার ৮ শত জন | 

মাঁড়োয়ারী চেম্বার অব কমার্স, : 
* সংপ্রতি বাংলা পীরকার বস্ট্রের মূল্য বৃদ্ধির সম্পর্কে যে বনি 


করিয়াছেন, সেই বিবৃতির সমালোচনা করিযা মাঁভোয়ারী চেম্বার অব কমার্স 


বলিয়াছেন যে, কলিকাঁতার বন্ধের ধাজাবে কোনরূপ “ফাটকা” নাই এবং 
উক্ত ব্যবসায়ে ভবিষ্যতের বাজার নিয়া কোনরূপ “স্পেকুলেশন” করিয়া 
বেচাকেনার পন্ধতিও' নাই। মাড়োয়ারী চেম্বার অব কমার্স আরও 
বলিয়াছেন যে, কলিকাতার বাজারে ভারতীয় বা জাপানী বন্ত্ের মজুতের 
পরিমাপশ্পা্থান্ত । *কলিকাতার বাজারে বোদ্বাইয়ের তুলনায় অপেক্ষাকৃত 
অল্প পরিমাণে জাপানী বস্ত্রের বেচাকেনা হইয়া থাকে এবং বিগত কয়েক 
যাসে* হাজার হাজার গাঁইট জাপানী বস্ত্র কলিকাতার বাজার হইতে 
বোস্বাইয়ে চালান দেওযা হইয়াছে । মাডোয়ারী চেম্বার অব কমাস এর মতে 
বর্তমানে ভারতবর্ষের বন্ধের বাজার বোশ্বাই ও আমেদাবাদের উপর নির্ভর 
করে। অতএব, ভারত গবর্ণমেন্টের সহিত আলোচনা না করিসা যদি বাংলা “ 
সরকার কোন প্রকার পন্থা অবলম্বন করেন তাহা হইলে পৃজার বাদ্জারে 
বাজলায় বন্ত্-সক্কট দেখা দিবে | 
ভারতীয় কাপড়ের চাহিদা! 
১৯৪১ সালের জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে অষ্ট্রেলিয়া, মালয়, 
নিউজিল্যাণ্ড, এবং সিংহল প্রভৃতি স্থান হইতে ৮০ লক্ষ গজ কাপড় সরবরাহের 
জন্য ভারতে অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। { 
মধ্য প্রাদেশিক সরকারের আধিক অবস্থা 
মধ্যপ্রদেশ এবং বেরার সরকারের ১৯৪০-৪১ সালের বাজেটের চুডাত্ত 
হিসাবে দেখা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে উক্ত সরকারের ৫ কোটী ২৬ লক্ষ 
৩৫ হাজার টাকা! আয় হইয়াছে এবং ৪ কোটী ৯৬ লক্ষ ৮৪- হাঁজার'টাকা ব্যয় 
হুইয়াছে। ১ কোটী ৪৫ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা বাজেটে উদ্ধ ত্ত রহিয়াছে । 





[ ১১ই আগষ্ট, ১৯৪১ 












মিল :_ছালিসহর, চট্টগ্রাম :: অফিস £_ষ্টেশন রোড , চট্টগ্রাম 


মিলের রি সকল প্রকার 
৮ শেষ যন্ত্রপাতি বসান 
হইতেছে 


__ নিই কাপড় বনের বেলি 
ও এই বৃহৎ জাতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানে সকলের সহানুভূতি | 
ও সহযোগিতা! প্রীর্থনীয়। 








২২নং ক্যানিং ফ্ীট 


ফোন ক্যাল £ ৬৫৮৮ 













রর বিক্রীত মুলধন 
৮১৭৮১ ০০০৯ টাকার উপর 


" শাখাসমূহ ৮. 
বন্দরবাজার ( দিলেট ) 
শিবচর £, শিলং: 11 
' করিমগঞ্জ ?' কিশোরগঞ্জ ঃ র. 
হবিগঞ্জ £ মৌলভীবাজার £, 


7৬ 





কলিকাতা অফিস £ 
৯নং ক্লাইভ রো, 


ফোন £ কলি £ ৪৫৬৫ 


ছেড অফিস £ সিলেট 
ফোন £ সিলেট ২৮ 


আর 455 এ 400 HED FED < ও < হস 


9 
! 
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পাশা 


7 আধিক জগৎ 
ডি ফেল্গে ন সেভিং ষ্টা ট্যান্প কিনে 


নি Paine a0 HL টাকা মূল্যের 
' সেভিং ষ্্যাম্প কিনতে পাওয়া যায় এবং বিনামুল্যে একটি 
কা” পাওয়া যায়! ফ্রাম্প কিনে কাডের ওপর জমাতে 
থাকুন। কার্ডে দশটাঁকা মূল্যের ফ্টাম্প জমলে পোষ্ট 











তিন টাকা ন-আনা 
উপায় করে। 


অফিস থেকে এই কার্ডের বদলে একটি দশ টাকা মুল্যের 
ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট পাবেন। 
আপনার হয়ে টাকা উপায় করতে থাকবে। 


এই সার্টিফিকেট 


আজই সেভিংস কার্ড চেয়ে নিন, 


সর্বাধিক পেট্রোল ব্যবহার 


সিমলার এক সংবাদে ভারত সরকার কর্তৃক পেট্রোলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ 


ব্যবস্থায় কঠোরতা অবলম্বনের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। কোন ব্যক্তি দৈনিক 
যাব্র এক গ্যালন পেট্রোল খরচ্‌ করিতে পারিৰেন। এমন কি প্রাদেশিফ 


প্রধান মন্ত্রীর স্তায় ব্যক্তিকেও এই নিয়ম মানিয়া চলিতে হুইবে। শুধু 
দেশরক্ষা বিভাগের সদপ্তবৃন্দ এই নিয়মের আওতায় পড়িবেন না। পেট্রোল 


খ্যবহার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এই কঠোর ব্যবস্থা শীত্রই প্রবন্তিত হইবে। বর্তমানে . 
'এই ' নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আধিক দিক বিবেচনা কবর! হইর্ডেছে | কেনু না, এই 


‘পরিকল্পনা ' কার্য্যকরী হুইলে কেন্দ্রীয় রাজন্থের ক্ষতি: ছাড়াও প্রাদেশিক 
সরবারপমূহ্রেও আধিক ক্ষতির সম্ভাবনা .রহিয়াছে। . 
-, ভারত ব্রহ্ম সাধারণ নির্বাচন 

লর্ড সভায় ভারত ও ব্রহ্ম নির্বাচন স্থগিত বিলের "দ্বিতীয় দফার 


আলোচনা উত্থাপন করিয়া সহকারী ভারত ও ব্রহ্ম সচিব ডিউক অব ডিতন্ন- 


শায়ার বলেন যে, সুদূর প্রাচ্যের ঘটনাবলীর ক্রুত. পরিবর্তনের ফলে ব্ৰহ্মদেশ 
শীঘ্রই যুদ্ধের সম্মুখীন হইয়া পড়িতে পারে ॥ এই বিলে গবর্ণরকে যুদ্ধ সমাপ্তির 
পর একবৎ্সর পর্য্যন্ত ভারত ও ব্রহ্মদেশের আইন সভায়মূহের আযুক্কাল বৃদ্ধি 
করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ভারত সম্পর্কে ডিউক অব ডিতনশীয়ায় 
বলেন যে, ভাতে বর্তমানে নির্ববীচনপর্ধ্ব অনুষ্ঠিত হইলে সাম্প্রদায়িক গোল- 
যোগ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে; অধিকন্ত ভারতবর্ষ বর্তমানে যে বিরাট 


যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত আছে তাহা ব্যাহত হইবে। বন্মদেশে সাম্প্রদায়িক - 
গোলযোগ নাই বটে; কিন্ত তথাকার অবস্থা নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপযোগী : 


খাঁকিবে কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বল' যায় না। 


গত হই আগষ্ট তারিখে ইণ্ডিয়ান ছুট মিলস্‌ এসোপিয়েশনের কমিটির 
এক সভায় চটকলসমূহের কাধ্যকাল সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা হুইয়া 
গিয়্াছে। গত জুলাই মাসে যে পরিমাণ জাহাজ সংস্থানের আশা করা 
গিয়াছিল কাধ্যকালে তদন্ুরূপ না হওয়ায় এবং চটকলসমূহের হাতে মজুত 
পাটের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় উক্ত কমিটি এই সিন্ধান্ত করিয়াছেন যে, 
আগামী সেপ্টেম্বর মাসের সকল সপ্তাহেই কাজ হইবে এবং কাৰ্য্যকাল সপ্তাহে 
৪৫ ঘণ্টা নির্দারিত হইয়াছে। অবগ্ত বর্থমান মাসের (আগষ্ট) শেষভাগে 
‘অবস্থা সম্যক বিবেচনা করিয়া বদি কমিটি সঙ্গত মনে করেন তাহা হইলে 
কাৰ্য্যকাল বৃদ্ধি করা যাইবে। ইতিমধ্যে কোনরূপ অক্ুরী অবস্থার উদ্ভব 
ন৷ হইলে কমিটি আশা করেন যে, সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্টা কাধ্যকাল ১৯৪১ সালের 
শেষ পর্য্যন্ত বজ্ায় রাখা সম্ভব হইবে এবং মাসের সবগুলি সপ্তাহেই মিলের 
‘কাজ চলিতে থাকিবে। 

৪ 





টা 
গত ৪ঠা আগষ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদে যে নূতন ট্যাক্স 
বিল পাশ হইয়াছে “তাহাতে মোট ৩২? কোটি ৬০ লক্ষ ডলার আয় হইবে। 
তন্মধ্যে ব্যক্লিগত আয়ের উপর, হইতে প্রায় ৮২ কোটি ঈ* লক্ষ ডলার, 


'কর্পোরেশনসমূহের মারফণ্খ অন্যুন ১৩৩ কোটি ২০ লক্ষ ডলার এবং বিভিন্ন 


পণ্য হইতে শুক্ক বাবদ প্রায় ৮৮ কোটি ডলার পাওয়া যাইবে। 


বঙ্গীয় চাষী-থাতক আইন 

গত ৫ই আগষ্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গীয় চাঁী থাতক (দ্বিতীয় 
যংশোধন ) বিল পাশ হইয়াছে। বিলের উদ্দেশ্য প্রকরণে বলা হইয়াছে 
যে, ১৯৩৫ সালের বঙ্গীয় চাষী খাতক আইনের ধারাগুলি আইন সভায় 
আলোচিত হওয়ার সময় জমিদার ও মহাজনদিগেরমনে নানা আশঙ্কার 
উদয় হয়ঃ তনঞ্জন্ত অনেকে বাহাল মোকন্মায় তাড়াতাড়ি ডিক্রী পাইতে 
এবং ওঁ ডিব্রাগুলি সঙ্গে সঙ্গে জারী করিতে সচেষ্ট হন। ইহার ফলে কোন 
খণসাঁলিশী বোর্ডের সাহায্য পাইবার পূর্বেই বহু খাতকের সম্পত্তি ভিক্রীর 
দায়ে বিক্রয় হইয়া যায়। কতকগুলি মোকদমায় উক্ত আইনের ৩৪ ধার! 
মতে নোটিশ জারী করা সত্বেও দেওয়ানী আদালত ডিক্রী আদায় বাবদ জমি 
বিক্রয় গ্রাহ্য করেন। বর্তমান বিলের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছেস্ঞ্্রন্ন একটি 
পদ্থা উদ্তাবন করা যাহাতে উপরোক্ত প্রকার বহু সম্পত্তি ভিক্রীর মালিককে 
উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরে পূর্বের অধিকারীদিগের হাতে ফ্রিরিয়া 
আসিতে পারে। 


বাঙ্গল। সরকারের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার প্রতিবাদ 

কলিকাতার ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমা” বাঙ্জলার পণ্যমুল্য নিয়ন্ত্রণ 
বিভাগের প্রধান কর্ধৃকর্তীর নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়া জানাইয়াছেন 
যে, ওঁষধপত্রাদির উর্দ্ধতন মূল্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে তিনি ইউরোপীয় ওষধ 
ব্যবসায়ীদিগকে শতকরা ৯০২ টাকা অতিরিক্ত দর গ্রহণের অস্থমতি 
দিয়াছেন। উক্ত স্ব এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীর প্রতিবাদ জানাইতেছেন। 
দর নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ইউরোপীয় ও ভারতীয় ব্যবসায়ীর মধ্যে জাতিগত পার্থক্য 
সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গলা সরকার ষে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন ইণ্ডিয়ান 
চেম্বার অব.কমার্স তাহার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। 
১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বলে একথা বলা যায় যে, এই ধরণের 
ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অসঙ্গত। bh চেম্বার অব কমার্স 





আধিক 


8৬৬ 


ভারত সরকারের বাণিজ্যসচিব 

ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব স্তার রামস্বীমী মুদালিয়ার গত ই , 
আগষ্ট বুধবার কলিকাতায় পৌছিলে সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ আমদানী- ' 
কারকদের একটি প্রতিনিধিদল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এ শ্রেণীর 
কাগজ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। রঙ ও বাণিশ উৎপাদকদিগের 
একটি ডেপুটেশনও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া :লিয়োপোন আমদানী 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। গত ৬ই আগষ্ট তারিখ অপরাহে ভারতীয় 
জাহাঁজীদিগের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের সভাপতি 


ও জাহাজ কোম্পানীগুলির প্রতিনিধিদের সহিত তাহার প্রাথমিক আলোচনা! 
হইয়াছে । ভারতীয় জাছাজীদিগের রাসের অন্য একটি উপনিবেশ স্থাপন 


সম্পর্কে কমিটি সম্প্রতি যে রিপোর্ট দিয়াছেন, রা আগষ্ট তাহা আলোচনার 
জন্তু যে অধিবেশন হইয়াছে তাহাতে বাণিজ্য সচিব উপস্থিত ছিলেন। 


ভারত ও আফগানিস্থানের মধ্যে বাণিজ্য 

পেশোয়ারের ব্যবসায়ী মহলের মতে সুদুর প্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতির 
ফলে জাপান এবং আফগানিস্থানের মধ্যে বাণিজ্যের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা 
দেখা দিয়াছে। উভয় দেশের মধ্যে একটা বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাবনা 
আপাততঃ সুদূরপরাহত বলিয়াই মনে হয়! কারণ সুদূর প্রাচ্যের 
পরিস্থিতির আরও কোন 'পরিবর্তন'ঘটিলে আফগানিস্থানে মালপত্র সরবরাহ 
করিবার পক্ষে জাপানের কৌন নিরাপদ পথ থাকিবে না। যুদ্ধকালীন 
প্রয়োজনের জন্ত রাশিয়াকেও হয়তো আফগানিস্থানে তাহার রপ্তানী বণিজ্য 
হাস করিতে হইবে। ইহার ফলে ভারতীয় শিল্পগুলির পক্ষে আফগালিস্থানের 
বাজার দখল করিয়া ,বসিবার সুযোগ ও সম্ভাবনা 'আছে। সুতরাং 'ভারত 
ও আঁফগানিস্থানের মধ্যে একটা বাণিজ্য 'চুক্তি সম্পাদনের ইহাই উপযুক্ত 
* সময় বলিয়া মনে হয়.এবং উহাতে উভয়েরই সুবিধা হইতে পারে। প্রকাশ, 
প্রত্বৎসর প্রায় চার কোটি আফগানী মুদ্রার জাপানী মাল বিশেষতঃ 
জাপানী বস্সাদি আফগানিস্থানে আমদানী হইয়া থাকে । পক্ষান্তরে গত 
বৎসর রুশ-আফগান বাণিক্য চুক্তির ফলে আফগানিস্থান এবং রাশিয়ার 
মধ্যে যৈ মাল আমদানী ও রঞ্টানী হইয়াছে তাহার মোট মূল্য প্রায় এক 
কোটি ঘাট লক্ষ আফগানী মুদ্রা হইবে । 

* সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ রিধান" 

ভারত রক্ষা আইনের ৯৬ ধারায়,বিধান আছে যে, যদি 'কোন সম্পত্তি 
কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট* কর্তৃক স্থানাস্তরিত, বিধ্বস্ত, 'অকেজো 
হয় অথবা ব্যবহৃত হয়, কিংবা উপরোক্ত কোন গবর্ণমেণ্টের শিয়ন্ত্রণাধীনে 
রাখা হয়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত ধারা অমুসারে সম্পত্তির মালিককে ক্ষতিপূরণ 
দিতে হইবে। বাঙ্গলা, সরকার এই আইন অনুসারে ক্ষতিপূরণ দানের 
প্রণালী নুচ্লরকে নিম্োক্ত আদেশ জারী করিয়াছেন £_ষথাসত্বর কালেক্টরের 


নিকট লিখিতভাবে ক্ষতিপূরণের দাবী জানাইতে হইবে । কোনও সম্পতি | 


॥ বাঞ্চ :_ আগরভলা, ত্রাক্মণবাড়ীয়া, জ্ীমঙ্গল, শিবসাগর, দুমতুম! A 








০ সুদে টাকা ধার দেওয়া হয়। 
নহি সর্বসাধারণের সুবিধার্থ প্রতি 
ঠা gp TED “বৃহস্পতিবার সারাদিন এবং 


টি. রবিবার বেলা ১টার পর হইতে 
৩. গুস্তশুতোন্র লুন্াত্তী কেও . দোকান ৩ হইতেছে। || 





্রপার্ববতীশক্কর মিত্র 
ম্যানেজিং পার্টনার 





| 
1 
I ; 


জগৎ ১১ই আগষ্ট, ১৯৪১ 


প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক স্থানান্তরিত, বিধ্বস্ত বা অকেজো করা হইলে 
‘কিংবা অপর কোন রকমে সরকারী "নিয়ন্ত্রণাধীন হইলে তাহার ক্ষতিপূরণের 
পরিমাণ সম্বন্ধে ষদি-গবর্ণমেন্ট ও সম্পত্তির মালিকের মধ্যে মতৈক্য হয় এবং 
নির্দিষ্টভাবে মেরামত করিয়া উক্ত সম্পত্তি মালিককে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে 
ইহা স্থির হওয়ার পরেও যদি এই মণ্মে আরও ক্ষতিপূরণ দাবী করা হয় যে, 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মেরামত করিয়া উক্ত সম্পত্তি,ফেরৎ দেওয়া হয় নাই, তাহা 
হইলে মালিককে সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করার পর যথাসত্বর কালেক্টরের নিকট 
লিখিতভাবে আবেদন করিতে হইবে। প্রার্দেশিক সরকার ও সম্পত্তির মালিকের 
মধ্যে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পর্কে 'মিটমাট না হইলে গবর্ণমেণ্ট সালিশ নিযুক্ত 
করিবেন। সালিশ কোন দাবী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ঘোষণার পূর্বে কালেক্টরকে 
উক্ত দাবী সম্পর্কে বিবৃতি দানের সুযোগ দিবেন। 


ইণ্ডিয়ান মাইন্সিং ফেডারেশন 

গত ২৬শে জুলাই তারিখে মিঃ এস, সি, ঘোষের সভাপতিত্বে ইণ্ডিয়ান 
মাইনিং ফেডারেশনের এক সাধারণ সভায় নিঃলিখিত ব্যক্তিগণ ১৯৪১ সালের 
জন্য উক্ত ফেডারেশনের কাধ্যকরী সমিতির সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন £-- 
'মেসান এন, এইচ, ওর! ; এইচ, কে, নাগ ; এস, লি, ঘোষ ; কে, দত্ত 5 বি, 
এন, সান্যাল ) বি, এন, মণ্ডল ; পি, পি, মুখাঞ্জি ; পি, বস্তু ) এ, ফারকুছার ; 
এস, 'বি, ভসিংকা:$ এম, এন, মুখার্জিও অযূতলাল চনচনি' রামশরণ দাস ; 
রাও বাহাঁছুর ডি ডি থ্যাকার (পদাধিকার বলে) এবং রায় বাহাদুর এইচ, 
পি, ব্যানাঞ্জি ( পদাধিকার বলে)। মাইনিং ফেডারেশনের ৪ঠা আগষ্টের 
কাধ্যরুরী সমিতির সভায় সর্বসম্মতিক্রমে মিঃ এন এইচ ওঝা, এম্‌ আই, 
এম্‌ ই এবং মিঃ এইচ কে, নাগ, এম্‌, এম্‌, জি, আই, যথাক্রমে ফেডারেশনের 
সভাপতি এবং সহ-সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। 


কানাডায় ভারতীয় টেড কমিশনার 
মিঃ আহুজ্ঞা কানাডায় ভারতীয় ট্রেড কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া 
‘জানা গিয়াছে তিনি পূর্বে ছামবুর্গের ট্রেড কমিশনার ছিলেন এবং বর্তমানে 
ভারতবর্ষে আছেন। দক্ষিণ আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকা এবং, কানাডায় 
প্রস্তাবিত ট্রেড কমিশনারের পদ সুষ্টর পর এই প্রথম নিয়োগ । 


বোম্বাই প্রদেশে সমবায় অন্দোলন 
বোম্বাই প্রদেশের ১৯৩৯-৪০ সালের সমবায় অন্দৌলনে ক্রমোন্নতি লক্ষিত 
হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে সমবায সমিতিগুলির সংখ্যা ছিল € হাজার ২ 
শত ৮৯ টী এবং ইহার সভ্যসংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ ৩১ হাজার ৩ শত ৪৬ জন। 
এবৎসর এই সকল সমবায় সমিতিগুপির শেয়ার বিক্রয়লন্ধ মূলধন ২ কোটী __ 
৫২ লক্ষ টাকা এবং মজুদ ও অন্তান্ত তহবিলের পরিমাণ ২ কোটী ৪৮ লক্ষ 





A 


পৃষ্ঠপোষক £- A 
ভরঞ্জীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, এস্‌, আই, ত্রিপুরা i 
| হেড অফিস ১৮৪ আখাউড়া, 4, বি আর, 





ভিক্রগড়, কুমিল্লা, মৌলবীবাজার, হাইলাকান্দী, তেজপুর, উত্তর | 
লক্ষ্মীপুর, করিমগঞ্জ, ঢাকা, কুঠি, হুবিগ্বঞ্জ, নেত্রকোণা, শিলচর 
বছরপুর,বাজিতপুর, মঙলদই, আজমীরিগঞ্জ, 
খৌলাঘাট, কিশোরগঞ্জ । 
সাব ব্রাঞ্চ : সমসেরনগর, কুলাউড়া, চকবাজার (ঢাকা) 
লক্ষ্মীপুর, ঢেকিয়াভুলী। 
প্রস্তাবিত শাখা_-অয়মনসিংহ। 
শতকরা বাধিক ১৫২ হারে ক্রমাগত ৯ বৎসর যাবত ডিভিডেগ্ু 
দেওয়া হইতেছে । | 
কলিকাতা ত্ৰাঞ্চ-৬ ক্লাইভ ট্রীট ৷ 


চি 
চু 










সাউণ্ড ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়। লিঃ 
১৯৪০ সালের রিপোর্ট 

সম্প্রতি আমরা চট্টগ্রামের সাউণ্ড ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়া লিমিটেডের গত 
১৯৪০ সালের একথণ্ড রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই রিপোর্ট দৃষ্টে 
আলোচ্য বৎসরে নানাদিক দিয়া ব্যাঙ্কটির উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য. করা 
যায়। গত ১৯৩৯ সালে ব্যাঙ্কের আত্ময়ীরুত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৯৩ 
হাজার ৬০০ টাকা । ১৯৪০ সালে তাহা বাড়িয়া > লক্ষ ১০ হাজার টাকা 
হইয়াছে । পুর্ব বৎসর প্র ব্যাঙ্কে সাধারণের আয়ানতী টাকার মোট 
পরিমাপ ছিল ২ লক্ষ'৪৩ হাজার টাকা । .এবৎসরে তাহা ৩ লক্ষ '৫৩ হাজার 
০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের জন্ত বর্তমানে নানারাপ প্রতিকূল 
সুষ্ট হওয়ায়'দেশে অনেক ব্যাঙ্কের কাজ কারবার সঙ্কুচিত হইয়া 
পড়িয়াছে। এই অবস্থায় সাও ব্যান্ক অব. ইত্ডিয়ার মত একটি নূতন 
ব্যাঙ্ক এবার উহার আদায়কৃত যুলধন ও আনামতী অমা ভালরূপ বৃদ্ধি 
করিতে সমর্থ হইয়াছে উহ! এই ব্যাঙ্কের পরিচালকদের কর্ম্মকুপলতার 
পরিচায়ক সন্দেহ নাই। 







আদায়ীকৃত মূলধন ও আমানতী জমার দফায় উপরোক্ত দায় এবং ্্চ 


'অন্তন্তি ধরণের ছোঁটথাট দায় লইয়া গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কের 
মোট দায় দেখানো হইয়াছে ৫ লক্ষ ২ হাজার টাকা। উহার বদলে এ 
তারিখে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ : 
হাতে ও ব্যাঙ্কে ২ লক্ষ টাকা, খণ, ওভারড়াফট, ক্যাশক্রেভিট ও বিল ১ লক্ষ 
৯৫ হাজার ৫০০ টাকা, আসবাবপত্র ২৩ হাজার ৩৯৬ টাকা এবং আদায়যোগ্য 
বিল ১৫ হাজার ২৬৫ টাকা। 

আলোচ্য বৎসরে কারবার চালাইয়া সাউগ্ড ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়ার মোট 
২৭ হাজার ৪৫৯ টাকা আয় হয়। এরূপ আয় হইতে প্রয়োজনীয় খরচপত্র 


নির্বাহ করিয়া ব্যাঙ্কের নিট লাভ দাডায় ১ হাজার ২৮৯ টাকা । উহা! হইতে. 


৮৩৯ টাকা ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলে স্তস্ত করা হইবে। বাকী টাকা দ্বারা 
ব্যাঙ্কের অংশীদারদিগকে শতকরা ৩ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির 
- হইয়াছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের কতিপয় বিশিষ্ট জমিদার ও ব্যবসায়ী এই 
ব্যাঙ্কের পরিচালকবোর্ডে রহিয়াছেন । শ্রীধুক্ত বিনোদ বিহারী সেনগুপ্ত, 
জনারেল ম্যানেজজাররূপে উহার কার্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। উহাদের 
উদ্তোগশীল কর্ম্মতৎপরতায় সাউপ্ড ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়ার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি 
সাধিত হউক, ইহাই আমাদের কামনা । 
বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিঃ 
১৯৪০ সালের রিপোর্ট 

১৯৩৬ সাল হইতে উচ্চতর জীবন বীমার কাজ আরম্ভ করিবার পর হইতে 
বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেদ্দ কোম্পনীটির উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যাইতেছে । 
সম্প্রতি আমরা এই কোম্পানীর গত ১৯৪০ সালের ।ষে কাধ্যবিবরণী 
পাইয়াছি, তাহা দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ৫ লক্ষ ৭০ 


হাজার ৫০০ টাকার নুতন বীমার 888 শেষ পর্য্যন্ত এবার ৪ লক্ষ 








ত্জীন্বন্ন যান লি নিল্লাপল দ্বীন 


ইনসিওরেন্ম লিমিটেড টড | 


, ১৩৫ লং ২ ক্যা িং রী, 83984 


৬২ হাজার টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। ওঁ নূতন বীমা লইয়া 
বৎসরের শেষে কোম্পানীর মোট চলতি বীমার পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১১ লক্ষ 
২৬ হাজার ৩১৭২ টাকা। 

আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ৪২ হাজার ৫৮৬ টাকা, দাঁদনী 
তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ১ হাজার ৪৪২ টাকা ও অন্তান্ত আয় লইয়া 
কোম্পানীর মোট ৪৪ হাজার ২৩৮ টাকা আয় হয়। এবার পলিসিগ্রাহকদের 
মৃত্যু বাবদ ২ হাজার ৮০৬ টাকা দাবী দাড়ায় । এজেণ্টদের কমিশন বাবদ 
কোম্পানী ৭ হাজার ৮৩০ টাকা ও কাঁধ্যপরিচীলনা বাবদ ২৩ হাঁজার ৫৮৪ 
টাকা ব্যয় করে। অন্তান্ত খরচ বাদে বাকী টাকা কোম্পানীর জীবনবীমা 
তহবিলে স্তত্ত করা হ্য়। বৎসরের প্রথমে ও তহবিলের পরিমাণ ছিল ৫ 
হাজার ৭৭৬ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৩ হাজার ৪৯৮ 
টাকা দ্বীড়ায়। এক বৎসরে জীবন বীমা তহবিলের শতকরা ১৩০ ভাগ 
বৃদ্ধি খুবই উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই। 


বর্তমান কার্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, আলোচ্য বৎসরে আদায়ীকৃত যূল- 
ধনের পরিমাণ ভালরূপ বৃদ্ধি পাইয়া কোম্পাঁনীটির আর্থিক সংস্থান অধিকতব 
হইয়াছে । গত ২৯৩৯ সালের শেষে কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধনের 
পরিমাণ ছিল ৪৩ হাজাব 9০৪ টাকা । ১৯৪০ সালের শেষে তাহা শতকরা! 
১৫০ ভাগ পরিমাণে বাড়িয়া মোট ১ লক্ষ ৩ হাজার ৭৭১ টাকা দাডাইয়াছে। 


'জীবন বীমা তহবিল, আদায়ীকৃত মূলধন ও শন্তান্ত ধরণের দায় লইয়া গত 


৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর মোট দায় দেবীনো 
হইয়াছে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা! ও দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে 


‘কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার মধ্যে ১ লক্ষ ৬ হাঁজীর টশকাই 


সরকারী পিকিউরিটিতে নিয়োজিত ছিল। দাদনী তহবিলের নিরাপত্তা রক্ষা 
ও সম্ভাবিত ক্ষতি পূরণের জন্য কোম্পানী € হাজার ৮৩৮ টাকার একটি 
মন্কুত. তহবিল গঠন করিয়াছে । শ্রীযুক্ত দেবদাস রায়, ষ্লীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ, 
রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত শিশির আচার্য্য চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিগণ যেরূপ উৎসাহ 
ও উদ্ধমের সহিত কোম্পানীর কার্ধ্য শিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, তাহাতে এই 
কোম্পানীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে বেশ আশা ভরযা পোষণ কর! যাঁয়। 
৯এ ক্লাইভ স্রীট, কলিকাতায় এই কোম্পানীর হেড আফিস অবস্থিত । 
আধ্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোৎ লিঃ 

আধ্যস্থান ইশ্সিওরেন্স কোম্পানীর সভাপতি আচার্য *্প্রফুপ্রচ্রীশ্রায়ের 
একাশীতম জন্মতিধি উপলক্ষে গত শুরা আগষ্ট আর্যাস্থান ইন্সিওরেন্স 
বিন্ডিংসএ একটি সম্বর্ধনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে একটি গ্রক্ষোর্ঠ 


'প্রাচ্য প্রথামুযায়ী আল্পন!; আত্মপল্পব ও পত্ৰপুষ্পাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হ্য। 


আঁচাধ্যদেব উপস্থিত হইলে মহিলাগণ শঙ্ঘধবনি করেন। তিনি পুষ্পসজ্জিত 
বেদীর উপর উপবেশন করিলে তাহাকে মাল্যভূষিত করা হয়। তৎপরে 


তাহাকে একজোড়া খন্দবের ধুতি ও চাদর এবং একটি শাকসঞ্জির ডালি 


উপহার দেওয়া হয়। অভ্যর্থনা সঙ্গীত গীত হুইলে পর কোম্পানীর 
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প্ৰতিপত্তিশালী এজেণ্ট ও অর্গানাইজার আবশ্যক । 
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একটি ইংরাজি কবিতা পাঠ করেন ও কোম্পানীর কক্সিবৃন্দের পক্ষ হইতে 
শ্রীবুক্ত সতীশচন্ত্র ঘোষ একটি অভিনন্দন পাঠ করেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণকে 
পরিশেষে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার 
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্্র রায় ও. তদীয় পত্রী শ্রীযুক্ত প্রতিমা রায় এবং সেক্রেটারী 
শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার বসু ও সহকর্মী, শ্রীযুক্ত সুনীলরঞ্জন সেন মহোদয়গণের 
চেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হয়৷. i 
ফেডারেল ইণ্ডি য়া এসিওরেন্স কোং লিঃ 
গত ৩ৎশে ভুলাই রাজসাহীতে ফেডারেল ইত্তিয়া লাইফ এসিওরেন্স 
কোম্পানীর উত্তরবঙ্গের অর্শেনাইজেসন আফিসের প্রতিষ্ঠা উৎসব সুসম্পল্ন 
হইয়াছে। রাজসাহীর জমিদার খ্যাতনামা আইনজীবী, শ্রীযুক্ত সরল কুমার 
ঘোষ এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। কোম্পানীর অর্ণেনাইজেসন 
ম্যানেজার শ্রীযুক্ত এস এন ব্যানার্জি তাঁহার. বক্তৃতায় বলেন সে, আডাই 
বৎসরের মধ্যে ‘ফেভারেল ইণ্ডিয়া’ যে অভাবনীয় উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা 
বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । গত ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৯ সালে কোম্পানীর 
চলতি বীমার পরিমাণ প্রায় দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। জীবনবীমা তহবিলের 
পরিমাণ শতকর! ৩৩ গুণ বাড়িয়াছে। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় অনেক বিশিষ্ট 
ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। 
কলিকাতা ল্যাণ্ড টাই লিঃ ' 
, আমরা , কলিকাতা ল্যাও ট্রাষ্ট লিমিটেডের ১৯৪০ সালের কার্্য- 
বিবরণী ও আন্মব্যয়ের হিসাব আলোচনার জন্ত পাইয়াছি। এই কার্ধ্য- 


বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই কোম্পানীর আদায়ী ;" 
' মুলধন দঁড়াইফ্লাছে ২৯,১১৭২ টারা। আলোচ্য বৎসরে ট্রাষ্টের নিট লাভ 


হহযীছে ২,০২৭ টাঞ্ষা (আদায়ী মুলধনের প্রায় শতকর] ৭ ভাগ)। উহা 
হইতে কোম্পানী অন্তান্ত বৎসরের সভায় এবারও অংশীদারদের শতকরা 
€ টকা হারে লভ্যাংশ বিতরণ করিয়াছে। আদারী মূলধনের পরিমাণ 
তেমন বেশী না.হইলেও কলিকাতায়-_৩২ নং চিত্বরঞ্ন্ব এতেনিউতে ‘এই. 
কোম্পানীর নিজস্ব বাড়ী “ট্রাষ্ট হাউস” অনুসন্ধানীর বিস্ময় উদ্রেক করিবে 


* সন্দেহ নাই। ইছার জমি ও বাড়ীর মূল্য এক লক্ষ টাকারও-উপরে। 


ব্যবসায়ী মহলে সুপরিচিত প্রীযুত যোগেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অসাধারণ 
ব্যবসায়িক প্রতিভার গুণেই যে ইচ্ছা সম্ভব হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই । 


কলিকাতা! ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট লিমিটেড - প্রধানতঃ কলিকাতায় বাড়ী ভাড়া 


করিয়া দেওয়া, বাড়ী ভাড়া আদায় এবং বাড়ীর মালিকের পক্ষ হইতে 
বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতি সাধন এবং জমি ও বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের 
কাজিয়া থাক্রে। এরূপ কাজে কলিকাতা ল্যাও ট্রাষ্টই পথ প্রদর্শক । 


যোগেশ বাবুর সুদক্ষ পরিচালনার গুপে তাহার কলিকাতা বিজ্ডার্স 


ষ্টে্গ'লিঃ এবং ষ্ট্যাপার্ড কেবিনেট কোম্পানীর ন্তায় কলিকাতা ল্যাগড ট্রাষ্ট 
লিমিটেডও উত্তরোত্তর শ্রীৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে বলিয়া আমাদের বিশবাস। 
সিটাডেল ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত খরা আগষ্ট বড়বাঙ্জারে (কলিকাতা) সিটাডেল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের 
একটি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। স্তার হুরিশঙ্কর পাল কেটি ও 
আফিসের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। সভায় অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি 
যোগদান করিয়াছিলেন। প্রথমে ব্যান্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ সি এন 
মুখার্জি সমবেত ব্যক্তিবর্গকে সর্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং আধুনিক ব্যাক্ষিং 
সম্বন্ধে সময়োচিত বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর ব্যাঙ্কের হেড আফিস 


ম্যানেজার মিঃ ক্রে বি ঘোষ দত্তিদার ও ব্যাঙ্কের বঝড়বাজার শাখার এজেণ্ট - 


মিঃ রাজেন্দ্রনাথ মণ্ডল বর্তমান» প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হওয়ার ইতিহাস ও 
তাহার উন্নতির বিবরণ বর্ণনা করেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল বক্তৃতা 
দিতে উঠিয়া এদেশে ব্যাঙ্ক খ্যবসায়ের সমস্তা আলোচনা করেন। তিনি 
সিটাডেল' ব্যাঙ্কের উন্নতি দেখিয়া ও ওর ব্যাঙ্কের পরিচালকদের উদ্ভোগশীলতা 


এবং কর্ম্মকুপলতা লক্ষ্য করিয়া সন্তোব প্রকাশ করেন এবং দেশের লোক ' 


অধিক মাত্রায় উহার সহিত সহযোগিতা করিবেন বলিয়া আশা করেন। 


আর্থিক ঈগৎ 


মহোদয়ের সহধর্মিণী বেগম হামিদা মোমিন ও শ্রীযুক্ত রাজা ভূপেন্দ 
নারায়ণ সিংহ বাহাদুর আচীধ্যদেবকে শ্রন্ধী ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেন, 
কোম্পানীর সহকারী ম্যানেজার শ্রীধুক্ত জে কে বর্মণ এই উপলক্ষে রচিত: 


এন চ্যাটাজ্জি। , অনুমোদিত যূলবন--১ লক্ষ টাকা-। 


| অনুমোদিত য়ূলধন--২৫ লক্ষ টাকা। 
প্ৰ, কলিকাতা ! 


[ ১১ই আগষ্ট, ১৯৪১ 


সেণ্টণল ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়া লিঃ 
শ্তার এইস, পি মোদী বডলাটের শাসন পরিষদের সদস্ত মনোনীত হওয়ায় 
মিঃ হরিদাস মাধব্দাস তৎস্থলে সেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়া লিমিটেডের 
ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান মনোনীত হুইয়াছেন। শেশ্টালুব্যাক্ক অব্‌ 
ইণ্ডিয়ার জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এইচ সি ক্যাপটেন উক্ত ব্যাঙ্কের 
ম্যানেজিং ভিরেক্টরের কাধ্যতার গ্রহণ করিয়াছেন । 
বাজলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 
বেঙ্গল এগ্রিকালচারেল কর্পোরেশন লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ ফুলদ্দাদ 
ক্রিভুবন। ব্যবসা--জমিবাডী ক্রয় ও ইজারা গ্রহণ। অন্থমোদিত মূলধন 
২ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস--৮।১নং দ্ূপ্টাদ রায় ছ্ীট, কলিকাতা । ' 
গঙ্গা রামপুর ভিলেজ লোন কোং ল্িঃ-ডিরেক্টর মিঃ যোগেশচন্্ 


সরকার ।' ব্যবসা-ণ প্রদান। এ্মম্থমোদিত লবন ২* হাজার টাকা। 
(রেজিস্টার্ড আফিস- গঙ্গারামপুর, বর্ধমান... 


মাধব ট্ৰেডিং কোং লিঃ_ডিরেক্র মিঃ টম সেন। ব্যবসা__পাউ 
ও চট প্রভৃতি ক্রয় এবং বিক্রয়। অনুমোদিত .মূলধন ১ লক্ষ টাকা 
রেজিস্টার্ড আফিস্--১২৬নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাত! | , , ২ 3 

গ্লোব ক্যামিকেল এণ্ড ইণ্ডাট্রাজ্জ লিঃডিরেইর মিঃ এ 
ব্যবসা--ওষধ শুর 
১৫৯বি, রসা. রোড, ' 





রাসায়নিক দ্রব্যাদি তৈয়ার । 
রুলিকাতা ৷ | পরার 
কোল মার্কেটিং কোং অব. ইণ্ডিয়া! লিঃ__ডিরেউ্টর মিঃ এ লেসলি.। 
রেজিষ্টার্ড আফিস্_ওনং সিনাগগ 
ব্যবসা--খনি পরিচালনা ও কয়লা উত্পাদন | . 
' জয়পুরিয়া ব্রাদার্স লি:--ডিরেক্টর মিঃ শেঠ -মজতুরাম জর়পুরিয়া । 
অনুমোদিত মূলধন-_২০ লক্ষ টাকা । রেডিষ্ার্ড আফিদ--পি ২৩ বিবেকানন্দ 
বড, কলিকাতা । ব্যবসা-_এজেজ্সী। ' 
ইণ্ডিয়া জুট ট্রেডিং কোং লিঃ-ডিরেক্টর মিঃ সি এল বাজোরিয়া। 
অনুমোদিত মূলধন _€ লক্ষ টাকা। 'রেনি্টার্ড আফিস-_৮৷৯ নং কলেজ 
স্কোয়ার, কলিকাতা । পাটেরুব্যবা| 


রেজিস্টার্ড , আফিস 


$ 
স্সুষ্টী পুগাপেক্ষচা ল্যান ঘহপ্লাচছে। 
পত্র লিখিলে আমাদের 'নৃতন গৃভন ডিজাইন সম্বিত ফি ওলা 
] ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাঠান হয় । 








টাকা ও বিনিময়: 


কলিকাতা, ৮ই আগষ্ট 


কলিকাতার টাকার বাজারে আলোচ্য, সপ্তাহেও পূর্বাবৎ মন্দার ভাব 
লক্ষিত হয়:। - পূর্ব স্তায় টাকার বাজারে একটানা স্বচ্ছলতা দেখা ঘায়। 
ব্যান্ধসমূহের মধ্যে কল .টাকার 'স্থদের হার 'কলিকাতার, বাজারে 1০ আনা 
এবং বোধ্বাইএর. বাঞ্চারে .।০ আনায় অপরিবন্তিত রহিয়াছে। কিন্তু খপ 
গ্রহণকারী: একপ্রকার “ছিল :না বন্ধালেই চলে। . টাকার বাজারের এই 


মন্দারতাবের, অন্ততম সুস্পষ্ট প্রযাণ এই যে, তিন মাসের মেয়াদী. ট্রেজারী ্‌ 


বিলের বাধিক শতকরা"সুদের হার পূর্ব সপ্তাহের 7০৯ পাই হইতে, নামিয়া! 
এবার /৪ পাইতে আপিয়াদাড়াইয়াছে | , , 

অবশ্য বিনিময় বাজারের অবস্থা পূর্বের তুলনায় বেশ সস্তোবজনক বলিতে 
হইবে এই অঙ্ুকুল অবস্থার মূলে. রহিয়াছে বোস্বাইএর। বাজারে স্বর্ণের 
বিকিকিনি, ভারতীয় ব্যবসারী মহলের নিকট হইতে বাজারে বেশ কিছু 
রপ্তানী বিলের আমদানী এবং..সর্ক্লোপরি জাপানী ব্যাক্কসমূহের সঙ্গে কাজ 
কারবার বন্ধ। বর্তমানে আন্তত্জাতিক-পরিস্থিতি ক্রমেই যেরূপ জটিল হইতে 
জট়িলতর-হইয়া উঠিতেছে এবং জাহাজ. চলাচলের ব্যস্থা যেক্ূপ বিদ্লবহুল 
হুইয়],পড়িতেছে তাহাতে বিনিময় বাজারের এই. তেজীর ভাব .যে কৃতকাল 
বজ্জায় খাকিবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।., E 

'গত &ই আগষ্ট মলবার তিন:নানের মেরী ১ কোটি টাকার ফেনী 
বিলের ঘন্ত টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাছাতে, মোট .আরেদীনের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৩ কোটি.৩৩ লক্ষ €০ হাজার টাকা.। উক্ত আবেদন- 
গুলির মধ্যে ৯৯/৯ পাই দরের, সমুদয় এবং, ৯৯৭৬ পাই দরের শতকরা! প্রায় 
৫৪ ভাগ-আবেদন গৃহীত হইয়াছে। নিম্নতর মূল্যের,আবেদনসৃমূহ অগ্রাহথ 


করা হইয়াছে । মোট ১ কোটি টাকার টেশ্ডার গৃহীত হইয়াছে এবং উহাদের | 
বাধিক শতরুরা .স্থদের হার 14৪ পাই. নির্ধারিত হইয়াছে। আগামী ১২ই | 


আগষ্ট মঙ্গলবার তিন,মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেগার | 


গৃহীত,হইয়াছে।.“ যাহাদ্রে:টেওার গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে,তাহাদিগরে | 
১৫ই আগষ্ট শুক্রবারের মধ্যে অথবা যে স্থানে এই তারিখ ছুটির দিন থাকিবে & 
সেখানে ৯৪ই আগষ্ট বৃহস্পতিবারের মধ্যে Ll প্রদান | করিতে হইবে। || 


অন্যান্ত সর্ভীবলী পুর্ব? ' ' রঃ 


" গত ১লা আগষ্ট তাঁরিখে' তিন মাসের রী ৭৫ " লক্ষ ' OEE এ 


| 


আবেদনের পরিমাণ ছিল ৯ কোটি ২২ লক্ষ টাকা। উক্ত আবেদনপমূহের |] 


ট্রেজারী -বিলের অন্ত টেগার আহ্বান ক্রা হইয্াছিল। উহাতে মোট 
মধ্যে ৯৯৮০ আনা দরের' সমুদয় এবং ৯৯৭৯ পাই দরের শতকরা প্রায় ৬১ 
ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে।: মোট ৭৫ লক্ষ টাকার টেগ্ডার গৃহীত, 
হইয়াছে এবং উহাদের বাখির শতকরা হুদের হার ৮/* আনা ধার্য হইয়াছে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ১লা আগষ্ট,তারিখে ষে 
সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে . চলতি - নোটের মোট পরিমাণ 
ছিল ২৫৫ কোটি ২২ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা) পূর্ব সপ্তাহে এই চলতি নোটের 
"মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ২৫৪ কোটি ৩৮ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা । এই 
সপ্তাহে গবর্ণমে্টকে ধার দেওয়া হইয়াছে ১৫ লক্ষ টাকা; ূর্ববসতী সপ্তাহে, 
এই ধারের পরিমাণ ছিল ১* লক্ষ টাকা. আলোচ্য সপ্তাহে ভারতবর্ষের 
, বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ. দাড়াইয়াছে . ৪৪ কোটি, ০৫ লক্ষ 
৩৩ হাজার টাকা) পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ" ‘ছিল ৪৩ কোটি ১৮ লক্ষ 
"২৩ হাজার টাকা । এই সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৩০ কোটি ৪৫ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উহার পরিমাণ ছিল ৩০ কোটি ৬০ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা । এই সপ্তাহে 
- রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট আমানতের পরিমাণ হইতেছে 
৫ 





I 
EE; শ্তমবাজার শাখা-_১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস ট্্ীট, ভবানীপুর শাখা--৮এ, UL 





১৮ কোটি ৮০ লক্ষ ৮৩ হাজার. টাকা ;' পূর্ববর্তী সপ্তাহে এক্ষেত্রে মোট 


পরিমাণ ছিল ১৭ কোটি. ১০ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা।: আলোচ্য সপ্তাহে 

রিজার্ভ. ব্যাঙ্কে .অন্তান্ত গবর্ণমেন্ট ও ব্রহ্ম গবর্ণষেণ্টের আমানতের পরিমাণ 

দীড়াইয়াছে যথাক্রমে € কোটি ৯১ লক্ষ ৯৬ হাজার টাক] ও ২ কোটি ৫৪ লক্ষ 

৯৪ হাজার টাকা ; "পূর্ববর্তী সপ্তাহে উক্ত' ছুই খাতে যথাক্রমে ৬ কোটি 

২১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা ও ৩ কোটি ২৭ লক্ষ »২ হাজার টাকা ছিল। 
এ.সপ্তাহে.বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল £_- . 

১, ১শি ৫৬ পে 


- . টেলি: হুপ্ডি 25 
এজ অলী te RE ১শিএ২$ পে 
ডি.এ৩মায় | : ১শি ভ্ভহ পে 
ডলার, .. (প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩৩৩1০ 
কোম্পানীর, কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ৮ই আগষ্ট . 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বানা 
কারবার হয় নাই। গতকল্য (বৃহস্পতিবার ) রাখী পুণিমার জন্ত বাজার 
ছুটি দেওয়া হইয়াছিল--আজ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর নিমিত্ত তাহার 
যত 88১50885585 


হা CP» 


দি দে বাম বইঃ 





এ SE HUE ১৯১১ সাল 
হি মুলধন ৩,৫০,০ 0,000 হা 
কিক্রীত মূলধন ৩,৩৬/২৬,৪০০২ ৩০ 7; 
আদীয়ীকৃত মূলধন ১৬৮১১৩২০০৭২ রঃ 
দল ৭০ ১১২৪১০২১০০২ 
১৯৪০ সালের*৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ৷ ' 


ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ , ৩২,৪৯/৮৮,০০*২ টাকা ধাঁ 
হেড অফিস-_এস্রযানেভ রোড, ফোর্ট বোদ্ে।' 
সমগ্র ভারতবর্ষে ১৪০্টা শাহ! এবং পে অফিস আছে। 
জেনারেল ম্যানেজার-_মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন জে, পি 
_ডিরেররগণ 
স্তার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান 
দি রাইট অনারেবল নবাব স্যার আকবর হায়দরী,  ' 
কে,টি,পি,সি 
| আরদেশীর বি, ডুবাস এক্কোয়ার হরিদাস মাধবদাস এক্ষোয়ার | 
বিঠলদাস 









Ll 


দীনেশা ডি, রোমার ৮ কানজী » 
নূরমহম্মদ এম, চিনয় ৮ .. বাপুজী দাদাভাই লাম » বা 
ধরমমি রাজ খাটাউ = ... তার আরদেশীর দালাল কে: টি || 


লণ্ডন ডি বাল বাসি: এবং 
মেসার্স মিডল্যাপগ ব্যাঙ্ক লিঃ। 4 


ছু নিউইয়র্ক এজেন্টস-.দি গ্যারাটি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 


সর্বব প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাৰ্য্য করা হয়।' 


সর্ভীবলী পত্র লিখিয়া জানুন। 
কলিকাতার অফিস-_ মেন অফিস--১০০নং ক্লাইভ স্্ীট |: নিউ 
মার্কেট শাখা--১০ নং লিওসে স্ট্রীট, বডুবাজার শাখা--৭১ নং ক্রস রী, 


রসা রোড। বাঁজলা ও বিহারস্থিভ শীখাঁ_ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, |] 


জলপাইগুড়ী, জামসেদপুর,' মজঃফরপুর, গয়া, ছাঁপরা, জয়নগর, 


টাউন বেভিয়া মধুবণী, থাগারিয়া, টি ও কিষাণগঞ্জ। | 





8০ 


বিভাগের শেয়ারের ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারে স্থির ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং 
বেচাকেনার পরিমাণও কোন কোন স্থলে বৃদ্ধি পাইয়াছে । বাজারে মোটের 
উপর একটা আশার লক্ষণ দেখা যাইতেছে । বদি সুদূর প্রাচ্যের বর্তমান 


রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোনরূপ ভরটিল আকার ধারণ না করে, তাহা হর 
শেয়ার বাজারের অবস্থার.উন্নতি হইবে বলিয়াই মনে হয়। 


কোম্পানীর কাগজ 

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বিভাগে তেজীর ভাব দেখা 
গিয়াছে। ৩৫০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৬২ টাকা এবং ৩২ টাকা 
সুদের কোম্পানীর কাগজ ৮২/০ আনায় বিকিকিনি ইইয়াছে। মেয়াদী 
খণসমূহের মধ্যে ৩২ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬ ৫ সালের কাগজ ৯৫০ আনা) 
৩২ টাকা সুদের ৯৯৪৬ সালের ডিফেন্দ বও ১০১৩০ আনা, ২৭০ আনা 
সুদের ১৯৪৮-৫২ সালের কাগজ্জ ৯৭০ আনা, ৩/০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ 
সালের কাগজ ১০৩/০ আনা, ৪২ সুদের ১৯৪৩ সালের কাগন্দ ১০৪1/০ 
আনা, ৫২ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১১১৪০ আনা ' এবং 
৪০ টাকা সুদের ১৯৫৫-৬০ সালের কাগজ ১১৩৭০ আনায় হস্তান্তরিত 
হইয়াছে। প্রাদেশিক খপপত্রসমূহের মধ্যে ৩২ সুদের ১৯৫২ সালের 





মাদ্রাজ খণপত্র »*া/০ আনা এবং€ টাকা হ্থদের ১৯৪৪ সালের ইউ, পি, 


খণপত্র ১:৬॥* আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 
| কাপড়ের কল 
এ সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ার বিভাগে বিশেষ কোন কর্ম্মতৎপরতা 
ছিল না) কিন্ত গত সপ্তাহে এই বিভাগে যে তেজীর ভাব দেখা গিয়াছিল 
তাহা বলবৎ রহিয়াছে। বাউরিয়া ৩২০২ টাকা, কাপপুর টেক্সটাইল ৮৮০০ 


আনা, মুইয়ের মিল ৩১৯২ টাকা, এলগিন মিল ২৫%০ আনায় বেচাকেনা 


l 


এই সপ্তাহে পাটকলের শেয়ার বিভাগে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা! পরিলক্ষিত 
হইয়াছে এবং কাঁজকারবারের পরিমাণও ভাল হইয়াছে! পাটকলের 
শেয়ারের দরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতীয় পাটকল সক্ঘ সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্টা 
করিয়া ঞাটকলের কাজ চালাইবার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন--তাহাতে পাট- 
কলের শেয়ারের দরে অনুকুল অবস্থার স্থষ্টি হইয়াছে। আদমজী ২৬৭০৫ 
আনা, আগপাডা ৩০২ টাকা, এ্যংলো ইণ্ডিয়া ৩৫৪২ টাকা, হাওড়া ৫৬1০ 
জ্নানা, কামারহাটা ২৫ টাকা এবং কাকনাড়া ৪২২ টাকায় বিকিকিনি 


হইয়াছে। 
চিন্রি কল 


৷ আলোচ্য সপ্তাহে’ চিনির কলের শেয়ারের ভালরপ চাহিদা ছিল। রী 
বলরামপুর ১০০ আনা পর্যন্ত উঠিয়াছিল। চম্পারণ ১৬/* আনা, নিউ- 
সাভান ১০০ আনা এবং প্রতাপপূ ১১২ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে । 









লা 


এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫০ এল, এস, জলবিজয় ৭৯১০০ 
=) 29°99 জলরাজন ৮১৩০৩ [ জলরশ্ি - ৭,১০০ 
» »? জলমোহন ৮,৩০০ 29: 22 .অলরতব ৪ 
»% জলপুত্র ৮,১৫০ » » হদলপঙ্গু ৬১৫০০ 
232? অলক ৮১০৫০ 255 জলমণি ৬১৫০০ 
» » অল্দুত HSE » » -জলবালা ৬১০০০ 
জলবীর্‌ ৮,০৫৩ 
iE জলগঙ্গা চ ১৪০ 2৯5? জলতরঙ 8,0০০ 
99 2 রদ 8.000 
hd 1399 জলচুং ’ 
1: %? জলযমুনা ৮,০৫০ 
জলপালক ৭১০৪০ » ৮ এলহিন্দ : ৫৩০০ 
2552 
2522 জলজ্যোতি ৭১১৫০ 2552 মদিন! 8,00৬ 
ভাড়া ও অন্তাঙ্ত বিবরণের জন্ত আবেদন করুন £-- 


আধিক জগৎ 


.৯লাতআগ্ট--৯৯৯ ; ৪ঠা-_৯৯1%০ | 


[ ১১ই আগষ্ট, ১৯৪১ 


চা-বাগান 

এসপ্তাহের চাবাগানের শেয়ারের ভালরূপ চাহিদা দেখা গিয়াছিল। 

. বাণারহাট ৪৩৭০ আনা এবং ভোরাচেড়া ১৩২ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে? 
ইঞ্জিনিয়ারিং 

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণের দর ৩২০০ আনা পর্য্যন্ত 
উঠিয়াছে! ষ্টাল করপোরেশনের দর ২০২ টাকায় স্থির ছিল। বার্ণ এণ্ড 
কোম্পানীর শেয়ারের ভালরূপ চাহিদা ছিল এবং ইহার দর৪১৪২ টাকা পর্য্যন্ত 

| : বিবিধ 

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে ক্যালকাটা ট্রামের শেয়ারের দর ১৮৪০ আনা 
পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইপ্নাছিল এবং ইণ্ডিয়ান কেবেল ৩০২ পর্য্যন্ত চড়িয়া পুনরায় ২৪ 
টাকায় নামিয়া গিয়াছিল। ইহা ছাড়া টাটাগড় পেপার-১৯|০ আনা, ভানলপ 
রবার ৪১৫৭ আনা, এলকালী কেমিকমুল ১৯1৮০ আনা এব ইণ্ডিয়া পেপার 
পাল্প ১৫৩|* আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 

তাতে রিকভার সের বারে নিম ~~ 

কোম্পানীর কাগজ 

ওা* সুদের কোম্পানীর কাগন্ধ ১লা আগষ্ট--৯৫%/০ ৯৬1৫) ইরা 
৯৫৪০ ev | 85l—athde ৯৬%৩ ) ৫ই৮-৯৬২ 3 ৬ ইন 2৬90 | 
৩২ সুরের কোম্পানীর কাগজ ১লা আগষ্ট_-৮২/০ 3 ৪ই-৮২1/51 ৩২ 
সুদের খণ (১৯৫১-৫৪) ১লা আগষ্ট ৯৯৪৬০ ৪ঠা_-৯৯দ০। ৩২ সুদের 
ডিফেন্স বগ: (১৯৪৬) ১লা আগষ্ট --১০১৪%০ ১০২২১ ইরা -১*১/০০ 
১০১৪/০ ) 8ঠ1--১১৩/০ ; ৫ই--১০১৪৮%০ ১০১৮%৩/৩ ; ৬ই--৯০১৩/০ | 
৩৯ সুদের ডিফেন্স বন্ড (১৯৪৯-৫২) ১লা আগষ্ট--৯৯৮৮%০ ৯৯৪৩ ; ৪ঠা-- 
৯৯%/০ | ৩২ সুদের খপ (১৯৬৩-৬৫) ১লা আগই-_৯৫১/০ ; ২রা--৯৪%৩/০ 
৯৫৮০ ) ৪ঠা--৯৫%০ 5 ৫ই--৯৫৮%০ 7 ৬ই--৯৫২ ৯৫%০1 ৩৪০ দুদের 
থুণ (১৯৪৭-৫০) ১লা আগষ্ট_১০৩/০  ৯০৩1/০ ১ ৫ই---১০৩1০ ১০৩1/০। 
৪২ সুদের-খণ (১৯৬০-৭০) ১লা আগষ্ট-:১১৭০। ৫২ সুদের ধণ (১৯৪৫- 
৫৫) এ১লা আগষ্ট--১১১৯1০ ১১১৮০) ৪ঠা-_১১১॥০ ১১৯৮০ ৫ই-- 
১২১১/০ ১৯১॥০ | ৫২ স্ুদের:ইউ, পি; বণ্ড (১৯৪৪) ১" আগ্রষ্ট--১০৬%%০ ; 
৪ঠা--১০৭২ ) ৫ই--১০৬৪০ ১০৭৮০ | ৩২ হুদের ইউ, পি). বগু. (১৯৫২) 
৩২ সুদের পাঞ্জাব বগ্ত (১৯৫২). ৪ঠা 
'আগ্ট_-৯৯//০। ২৮০ সুদের খপ. (১৯৪৮-৫২) ৪851 আগষ্ট--৯৭1৩/০। 
৪২ সুদের খণ (১৯৪৩) €ই আগষ্ট টা { সহ সুদের মজ্রাজ খণ (১৯৫২) 
ই আগষ্ট_৯৯/%০ | ২ 

ব্যাঙ্ক 


 ইনপিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীক্বত ) লা আগষ্ট ২৫০২) ২ ২রা-. 
(১৪৫৫৮২ 5 কেন্টি) ১লা আগষ্ট--৩৮২৯ ৩৮৫৯ এলাহাবাদ (প্রেফ) ঙ্ই 


বাঙ্গলার গৌরবস্তন্ত £_ 
বাতির ন্ট মযানৃফ্যাকচারীৎ 
| ১৭ নং ম্যাজে। লেন, কলিকাতা i 
-  ' বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । - 
১৯৩৮ সালে শতকরা! ৬1০ ও ৩৭ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে . . 
| 


| ২৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 





.“ল্বপূ-কিনৃতে বাঙ্গলার কোটী টাকা বস্তার স্রোতের মত চলে যায়-_ 
বাঙলার বাহিরে । এ শ্োতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক । 
বি, কে, মিক্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টসূ_ 












১১ই আগষ্ট, ১৯৪১ ] 





'আগষ্ট--১৫৭২। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১লা আগষ্ট_-১০৪২ ১০৬২ 9 রা-_১০৫২ 


১০৮7০ ৪ঠা- -১০৫২ ৯৩৬1০ ; &ই--১০৪৮%০ ৯০৬০ $ ৬ই--১০৫॥০ 


৯০৭২ ] 
রেলপথ 
হাওড়া আমতা রেলওয়ে ১লা আগষ্ট--৯৮]০| ময়মনসিংহ ভৈরব- 
বাজার রেলওয়ে ১লা আগষ্ট--১০৫২ ১০৬২। আঁড়া সাসারাম রেলওয়ে 
এঠা আগষ্_-৮৮২ ৬৯২। -সাহাদারা-দিললী-াহারাণপুর রেলওয়ে ৫ই আগষ্ট 
১৭৪৯ ১৭৫২ - 


বাসন্তী ১লা আগষ্ট--8০ €1০ ; ২রা-_-£%০ ৬৮০ ) ৪ঠা--৫1%ৎ ৬1০ 
৫ই--৫1/০ ৬২) ৬ই--৪)০/০, ৫1০3 (প্রেফ) ১লা--৪০ ; ২রা-_৬৮০ 
এপ 3827০ ৭1০ 37 ৫ই--৭1০ 485) ৬ই-_াঁও ৮/০। বেনারস 
কটন এণ্ড সিক্ক ১লা' আগষ্ট__৪8০ ৪4৩/০ 3 ২রাশ-81৮০ ৪৪৮০ ; ৪ঠা- 
81/০ 810-3 ৫ই---৪1৬০ ৫২ ও ৬ই--87%০ ৪%০'। ' ঢাকেশ্বরী ভই আগষ্ট 
১৭1০ ১৭॥০। বাউরিয়া (ডি): ১লা আঁগষ্ট--২৯৫২ $ ৪ঠা--৩০২ ; 
ই-২৯৫]০ ২৯৯২, ৬ই--৩০২২ ৩০৪২১ (বি! প্রেফ) ১লা--৯২২ 
৫২) ৪ঠা--৯৩৯ 3 ৬ই-৯২২ ৯৩৯৭ বেঙ্গল নাগপুর ২রা আগষ্ট 
৯৪০ ১৭৯) ৬ই--১৪৮/০ ১৭/৪ | কাণপুর টেক্সটাইল ১লা আগ্ট-:৮7/০ 
৮৮/০ ) ২র।--৮৪৩০ €ই_৮॥০ ৯২ 31 ভই--৮॥০ ৮7৮০ বঙ্গলক্ষ্মী '৫ই 
আগষ্ট_-"৬৩২ ৬৪২ | ডানবার ১লা! আগষ্ট--২৪৫২ ২৪৯২) ৪ঠা--২৫০২ 
২৫১২ ) &ই--২৪৭২) ৬ই--২৪৪২ ২৪৭২। ' এলগিন মিল ১লা আঃ 
২৫৮০ ২৫1৮০) ২রা--২৫৮%০ ২৫1৮০) ৪ঠা-২৫৩/০ ২৫7৮০ ) €ই_ 
২৪৮৩০ ২৫০০ ৬ই--২৫৯২ ২৫1০| কেশোরাম ১লা আঃ--৮প০ 
৮/০ ) ২রা_পাঁ০ ৮৪০ ) 8ঠ1-৮1৮০ ) ৫ই--৮1%৭ ৮/০; ৬ই--৮1%০ 
৮৩*। মোহিনী মিল ১লা আ£--১৪২ ; ৪ঠ| --১৫৭%০ ১৬২ ৫ই--১৫২। 
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পাছত 


পাইতে হইলে জি, ৃ 
ক্যাবিনেট 


ডোর 


॥ ক্যাঁসবাক্স কউ রুম । 





আধিক জগৎ 


81/০ 3 





| ভ্াক্কাত- .আশুঞল্লেজ্জ্ হাত 
রায় এণ্ড,কোংর সিনে প্রস্তুত লোহার. সিন্ধুক, 


87১ 





নিউ ভিক্টোরিয়া (অভি) ১লা আঃ--৩॥%০ ৪%/০ ; ২রা--৩৪%০ -8/০ £ 
8ঠ1--৩%%০ 8/0 ; ৫ই--৩৪৩/০ ৪/০ ১ ৬ই-_৩%/০ ৪২ 3 (প্রেফ) ১লা আঃ 
-৮৮151০ ৬৮৮০ | 
কয়লার খনি 

বেঙ্গল ১লা আগ্ট--৩৬৩২ 3 ৪ঠা--৩৬৪২ ৩৬৬২ ) ৫ই--৩৮২৯ ৩৬৩৯ 9. 
৬ই--৩৬২২ ৩৬৫২ | বোকারো এও রামগড় ১লা আগষ্ট _-১৫৭০ $ ৪ঠা-- 
১৪1 বোরিয়া ১লা আগস্ট--১৭1৩/০ ১৭1 ১ €ই ৯৬89 ১ ভই ১৭২! 
বরাকর ১ল। আগষ্ট_১৩৷০০ ১, ৪ঠা--১৩॥৩০ ১৪৬০ । ধেযোমেইন ১লা 


আগষ্ট -১২1৮০, ১২7৮০ ; ৪ঠ৯২৮০ ১২৪০ 5 €ই--৯হ৩০ ৯২৬০) 


৬ই--১২৩০ ১২০ | ইকুইটেবেল ১লা আগষ্ট __৩৪৮৩০ ৩৫1/০ ; ৬ই-_-৩৬২ 1 
কাটরাস ঝরিয়া.«ই আগষ্ট--২৬]০। ঘুসিক এপ মুল্লিয়া ১লা আগস্ট__81%০ ) 


- ৫ই--৪1%০ 8%/০ ; ৬ই-:81০ ৪1%০ | 'ভুলানবাড়ী ৪ঠা আগষ্ট--১৩ ০/০ | 
স্থরিলার্দি ১লা আগষ্ট -১২৮৬* ৯৩২ 3 ভই--১৩া* ১৩॥*। বড়ধেমো ওই 


আগষ্ট--৪॥০। কালাগাহাড়ী ১লা আগষ্ট--১২৬ ১২০) রা--১২৮০ 3 
৪ঠা--১৩২ ৯৩০ $ ভই ১৩০ | নিউবীরভূম ১লা আগষ্ট-__-১৬ ৪০ ১৬৮৮৯ 3 
৫ই--১৬1৮০ ১৭২ ) &ই--১৬1০ ১৬৪০ | নিউমানভূম ১লা আগষ্ট--৪২।০ ; 
৫ই--৪২/০ ৪২৫০ ) ৬ই_-৪২৪০ ৪৩২ | ষ্ট্যাপ্ডার্ড ৪ঠ1 আগস্ট--২০ ৪০ ২১০ । 


_ রেওয়া >লা আগষ্ট ২৪২) ৪ঠাঁ_২৩॥০ ২৪%/০ ; ৫ই--২৪২ ২৪1০] 
'ভালগোড়া ১লা আগষ্ট_৫/০ ৫1/০ ) ২রা--৫২ ৫1%০ 7 €ই-৪%৩০ ৫৮০ ; 


৬ই--৫%* €৮০। ইউ ইণ্ডিয়া ৬ই আগষ্ট--১৭%০ ১৭1৮০ । ওয়েষ্ট জামুরিয়া 
খরা আগষ্ট_২৯৷০ ; ৫ই-২৯২। নাজিরা ৪ঠা আগ্-৮৬০ ; ৬ই-- 


৮৭%৩ ৪9/০ | , 
বান্দা করপোরেশন ১লা আগষ্ট--৪৩/০ 81৬/* ; ২রাঁ-81০ ; ৪ঠা-_৪81০ 
৫ই--৪81/০ ৪1০ 7 ৬ই--৪1০ 81০ | ইণ্ডিয়ান কপার ১লা আগষ্ট 












5 








এবং কল ও তালা ব্যবহার 


আমাদের আলমারীর বিশেষত্ব এই যে, কোনও রাসায়নিক দ্রব্য দিয়া 
যদি 7:০০. (কল) গালাইয়া ফেলে তবুও ইহ! খুলিবে না৷ 


শালার পর পি জি, বায় এ কোং ত 





8৭২. 
২/০ ২৪ ) ২বী--২/০ ২০০ ; 8ঠা__হ৮০২৩/০ €ই--২০০ ) ৬ই--২%০। 
কনসোলিডেটেভ টান' «ই আগষ্--২৩।০ ২1৮০ $-৬ই--২1০ 1 করাপপুরা 


ডেভলপমেন্ট ৬ই আ+--৯২ শা০। 4 
কাগজের কল 

ইণ্ডিয়া পেপার:পাল্প.১লা আগষ্ট--১৫৯২ $২রা--১৫০০ ১৫৯০ ; ৪ঠা 
৯৫১২ ১৫৩৯১ €ই --১৫২২-১৫৪২৪ হই--১৫৩৯ ১৫৬২1 + মহীশূর. পেপার 
১লা আঃ--১৬২ ১৬1০ 5 ৪ঠা--১৬৷%৫ ১৭/০ 5 ৫ই-১৬7৬/০ ১৭1০ ; ৬ই-- 
১৭1০ ১৭০1 ওরিয়েশ্ট পেপার (অভি): ১লা -আ+--১৩৮/০ ১৪%০:* €ই 
১৩৪০ ১৪০৫; - ৬ই:_১৩৮/০-১৪%০-;.-(নিউপ্রেফ্‌) রা. আ:--১০৭২ | 
প্রীগোপাল পেপার ৯লা,আইল১২1৮০,১২৮/০ 3 ৪ঠ--৯২1%5 ২৩২১ £ই 
১৩৯ ১৬ই--১৩২১৩/৭ 3. (প্রেফ) ৫ই আ+২-১১৬২.১৯৭২। ষ্টার ,পেপাব 


এলা আঃ--১১৷০০;'৪ঠা| ১১৫৮৮ ১১৪০৫ ; €ই-_১১॥%/০ ১১৪০ ১. ই--১১া) 


(প্রেফ) ২য়! আইঃ--১২০২৭ ১ টাটাগড় পেপার (অভি) ১ল!- আঃ-_-১৯০ 3 
হরা--১৯1৮%০ ৯1৮৮1) ৪ঠা-০১া৬ ২০/০ 3 ৫ই--৯৯1%০ ২০২ ,৬ই-- 
১৯০ .১৯৪৩/০, ১ -(প্রেফ অভি) ৬ই আঃ--£1০.৫০০ | : বেঙ্গল পেপার ৪ঠা আঃ 
১২৮২ 3 ER ১৩৯ - মণ্ট ৪ এ ৬ 

বেঙ্গল পটারীদ্' রী আগত ৷ ভালমিয়া সিমেন্ট অি) ১লা আঃ__১৩/০১ 


৪ঠা_-১৩০%/০3। £ইঁ--১৩/ ১৩০ '; 3৪১৩০ ; ; (ডেফার্ড) ১লা আঃ ২%* 
৩২) €ই-২৮০ ; 2 ৩/০ । ' রিলায়ে্ ফায়ার বৃক্ম ১ল! 'আঃ-_ 


১৯০০ Yoke । | শিক, 

রা চলা আগষ্ট_১০৷০ ১০%০। আগ্রা ইলেকটীক 
৪ঠা, আঃ --১৪২২'।  বেনারস ইলেক্টীক ই আঃ-_১৪দ১০ ১৫৬০। 
ির্াধুর হরেক ক লা" 


. ' আগভপারা ১লা জগত ৩১০) ১ ২রা_৩০৮%০ ৩*1%০ ; ৫ই-_ 
৩০1 ৩০৪ 3 ৬২৩৭০) $,(প্রেফ) ভই আঃ-১৫৯১। এলায়েন্স ১ লা আঃ 





aL কোং লিঃ : 
বরোদার মিউচুয়েল লাইফ এসিওরেন্স কর্পোরেশন, 
লিঃ ইহার সমস্ত বীমার কার্য্য ‘ফেড়ারেল ইগ্ডিয়ার, 
‘নিকট হস্তাস্তরিত করিয়া দিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে । 
এই কোম্পানীর সহিত আরো ১২টা বীমা কোম্পানী 
" "একত্রীভূত হইয়াছে। 
বিভব বিবরণের অন্য লিখুন ৫_ 


টেরীটবিয়েল অফিস: 
২, 96৯3 কলিকাতা । 


।. ০৮ পৃষ্ঠপোষক্গণ 83 ! 
রাজা ক্ককচন্জর. ‘সিংহ মান্ধাতা (নয়াগড় ্েটের অধীর ).মিঃ' | 
জনাৰ্দ্দন নন্দ বি, এ; ( দেওয়ান বার নয়াগড় ষ্টেট ) রাউথরায় ' || 


সাহেব ্রীপ্রীবামচত্র, ভঞ্জদেও. (অযুর টেট) লাল সাহেব (| 
নিমা ইচন্দ্র ভঞ্জদেও ( মযুরভঞ্জ টেট ) রায় নির্ম্মল্শিব ব্যানার্জি. | 
বাহাদুর এম, বি, ই, (চেয়ারম্যান বোর্ড অব ডিরেক্ট”) 
: হেড অফ্সি--২, ভালহৌসি স্কোয়ার ৷ ০4 


ফোন কলিঃ ৬৩*৭১ 8৫৫, ৫১৩৮ .. গ্রামঃ “জাতীয় কল্যাণ” ll 
পাদ চটি শীপুর, চেতলা। চট্টগ্রাম । । 
স্পা লে টি দে 


আধিক জগৎ 


১২1০ ১২০০; 


১৮৮০, ৬ই_-১৭॥%০ ;' 


[ ১১ই আগষ্ট, ১৯৪১ 





২৯২৯ ২রা-২৯৬৯ ২৯৭০ 5 &ই--২৯৬২ ৩০১২) ই ৩১৫২1) 
এংলে! ইণ্ডিয়া ১লা আ$২-৩৫৪২ ৩৪৯২ ৪ঠা-_-৩৫৬২ ৩৬০২) ৫ই__৩৫৪২, 
৩৫৯২ ) ৬ই--৩৫৪২। বরানগর ১লা আঃ--১০৯২ ১১০২) খরা--১১১২ 
৪ঠা--১০৯* ১১৩৯২) ৬ই--১১০২।, বিরলা ১লা আ:__২৯৮%০ ) রা 
২৮৮/* ২৯৮০ ; €ই-২৯২9 ঃ-৬ই-২৮৪০। চিতভলসা ১ল্রা-+১৫1৭ ১৫০ ; 
হর]--১৫7৮০ ১৫৪৩০ 3 ঠা ১৫1৮০ ১৬২ ও ৬ই--১৫%/০ ১৬/০ | ক্লাইভ, 
১লা আঃ২৬৮০ ২৭০) হরা-২৬৪০ ২৭9০3 ৪ঠা- ২৭৮০ ২৭/০; €ই 
২৬৮%৩ ২৭1%০ 3 ৬ই__২৬৪০ ২৭২1 ডেণ্টা স্লা আ$--৪৩৯ ৪৪১২ 
২রা--৪৪০২ ৪৪২1০ ; 8ঠ1--9881০ ৪৪৫২ $:৫ই--৪৩৭২ ৪৪৪২3 ৬ই— 
1৪৪৩৯! ফোরটমষ্টার »লা আঃ৪০২ 5, ৪ঠ]-_ ৫৫৬৯9 €ই৮-৫৪৪২ $ ৬ই 
৫৪৩, । হাওড়া ১লা আঃ-_৫৫১ ৬২) ২রা--£৫1০ ৫৪1০) 
৫৬৪৮০ $ 


81-28৫55 
৫৫৫৮০. €৬দ৫ 3০৫ুই--৫৫৮ ৫৪1৮1 - হুকুমচাদ ১লা আঃ 
হা ৯২০ ৪ঠা_-১২৪০, ৯২৪৭১ 1৫ই--১২1/০ 
|. ইণ্ডিয়া ১লা আঃ-_৩৪৮ ৩৭৬৯ )-২রা--৩৭২৯ ৩৭৯৯1 ৪ঠা-- 
৩৫৯২ ৩৭৪৯ 3 ৫ই-_৩৬৬7০ (৩৭৪৩ 5 -৬ই--৩৬৭২ ৩৭২২ 5. €ই_৩৬৬০ 
৩৪৪২.) ৬ই--৩৬৭২ ৩৭২২ | কামারহাটী ইলা আগ্ব৫২০২ ৫২৭২-২ 
ETERS ৫২৫৯3 ৪ঠা-৫২৫২ ৫২৯২.) €ই- ৫২২ ৩০২ 5 ৬ই-_৫২ 
&২৫১/: মেঘনা! ১লা আঃ--৪৮।৮০ ৫*৯ 3 ৪ঠা-৪৯)০ ৫০২3 $ই--8৮% 
৪৯০ | কাকনারা ২রা আঃ-৪২৫৯৩ ৪ঠা-৪২৭০ ; ৫ ৫৪২৭১ ভই--৪২২২, 
৪২৩ |. নস্করপাঁড়া ১লা অ!ঃ--১৮৷%০, ১৮৮০ ; ৪ঠা-৯৮০ ১৪০ ; ৫ই 7১৪1০ 
স্কাশনাল ১লা, আঃ--২৩॥৪ ২৪৷০.; .২র--২৪৯ 
২৪1০ 5, ৪ঠা-__২৪%০ ২৪1৮০) ,৫ই--২৪২ ২৪1০7 ৬ই৮-২৩৪০ ২৪1০ ; 
নিউ সেণ্ট্াল ১লা আঁঃ-_৩২৭২ 5, ২রা_৩২৫২ 5 ' ৪ঠা৩৩০৯ ৩৩২২ 3 
নদীয়া, ১লা আঃ--৬৭২ 3, ২রা_৬৭২ 3 ৫ই--৬৭২ ৬৭8৭.১- প্রেসিডেন্দী 


১২1৮০ 







লা আঃ-_৫৷০ ৫৮০ ) ২রা_৫]*.৫%/০,) ৪ঠ--৫1%০ “tuo; Eo 


৪, ৬ই--€1/০ ৫%/০ ; ্যাপ্তার্ড ১লা আ:-_ ২৯০২ ; ৫ই-২৮৭২ 
২৯৩২3 ৮২২৮২ ২৯০২ 5 ওয়েভাগি ১লা. আঃ-৩1/০ এপ ? ইরা 





ফোন £ কপিঃ ৫১৩০ (৪ লাইন) 






১১ই আগষ্ট, ১৯৪১] 





৩৮০ ; ৫ই-_-৩৮০ ৩/০ ১ (প্রেফ) ১লা আঃ-_৬৫২ ৬৬২ ৮” বেলভেডিয়র 
৪ঠা আঃ--৪০৬১) অকল্যাও ২রা আঃ--১৮৩৯ 5 ৫ই--১৮১২ ১৮৭২3 
৬ই--১৮২২ 7 বালি রা আঃ২৪৪২) ৬ই--২৪০২ ২৪০॥* ) (প্রেফ) 
৫ই আঃ--১৯৭২ ১১৮২ ৪ ব্জবজ ২রা আঃ--৩৬৮৯ ৩৭৬২3 ৪ঠা-_৩৭৫২ 
৩৭৮২ ১ সেভিয়ট ২রা আঃ--২০৩২ $ ভালহৌপী ৬ই আঃ__৩৩৯২ ৩৪০২) 
এম্পায়ার ২রা আঃ_-২৭৪০ ২৮০ ১ ৫ই--২৮॥০ 3) নেলিমার্লা খরা আঃ 
১১০ ১১1%০ ; 8ঠা--১১]০ ১ ১১০ | 

, কেমিক্যাল 
এলক্যালি কেমিক্যাল (অর্ডি) ১লা আঃ--১৮৪০ ; ২রা-১৯০ ; ৪ঠা 
১৯২ ১৯০০ 5, (প্রেফ) ৬ই আঃ-১২২২3 বেঙ্গল এরিয়েটিং গ্যাস ১লা 
আঃ-_৬৭ ৭০২ 3 ২রা--৬৯২ ৭১২ 3 8ঠ--৭১২ ৭০৯3 ৫ই--৭১২ ৭২ 
৬ই--৭১২ ৭২২) ক্রাঙ্করস ১লা আঃ-*৫৷০ ৫%০ | 
ডিবেঞ্চার 
৩।০ সুদের (১৯৬১-৬৬) রেঙ্গুন মিউনিসিপ্যাল ১লা আগষ্ট-_১০০০। 
৬. (১৯২৫) সুদের ক্যালকাটা পোর্টট্াষ্ট ৫ই আঃ--১২০। 
চিনির কল 
বলরামপুর ১লা আ$--৯০) খরা--১০৮০$ ৪ঠা--১০৬ ১০০০ ) 

৫ ই-_-৯৪৮০ ১০1/০ ১ ৬ই-_-৯%৮%০ ৯০৩/০ | ভারত ১লা আঃ--৮৫০ ৯৮০ 3 
€ই--৯|০ ৯৩/০ । কেরু এও কোং ১লা আঃ--১২।০ ১২৮০ 3 ২রা--১২৩০ 
১২৪০ 3 ৪ঠা--১২২ ১২॥০ ১ ৫ই--১২/* ১২০3 ৬ই--১২%৪ ১২৷%০ $ 
(প্রেফ) ১লা আঃ--১২২॥০। ৬ই--১২২২ ১২৫২ কাণপুর ১লা আঃ 

২০৪০ ২১]* | চম্পারণ ১লা আঃ--১৬।০ 3 ২রা 7১৬০০ ১৬৪০) ৫ই-- 
১৬৩০ ১৬৩০ ; ৬ই-_-১৫৮%* ১৬1৮০ | নিউ সাভান ১লা আঃ--১০২ 
১১৮০ ; ২রা-_১০॥০ ১১৯ 3 ৪ঠা-১৪০ ১১/০; ৫ই--১০1০ ১১/০; 

৬ই--১০০ ৯৯২। প্রতাপথূর ১লা আ$ঃ৯1০) ২রা-৯৪০ ১০২; ৪ঠ 

২১০৪০ ১১২3 (প্রেফ) ১লা আঃ--১৭০ ) হরা-_১৭৷০ ) 
৯৮৪০ ১ ৫ই-_১৮০ ১৮৪০ 3 ৬ই---১৮%০ ১৯|০। রামনগর কেন এগ 
সুগার (অভি) ১লা আগ:_৯1৮০ ৯৮০) ৪ঠা-_-৯1%০ ১০/০ 3. ৫ই-৯৪০ 
১০২ 3 ৬ই--১০%০ ১০/০ | সমস্তীপুর ১লা আঃ--৯০ ১০০) রা 

৯1৮০ ৯৭৮০ 5 8ঠ1--81৩০ ৯৪৪০ ) €ই--৯1/০ ১০২ ) ভই-_-৯1/০ ৯1৩/০। 

রাজা খরা আঃ--১৯২ ১৯1০ ) ৪ঠা--১৮৭৩/০ ১৯1০ 5 ৫ই--১৮৮/০ ১৯%০ | 

বুলাগড ৪ঠা আঃ--১৮৪০ ১৯০ ) ৬ই--১৮1%০ | রি 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
আর্থার বাটলার ১লা আঃ--১১॥০ ; (প্রেফ) ৬ই-_-১৪1০ ; 
বিল্ডিং এও আরয়ণ ১লা আঃ_না৮* ৯৮০ ; ২রা--১০।০) 





বুটানিয়! 
হি 







রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নির্ধারিত বাজার দরে 
২ লক্ষ ২ শত ৪৭ টাকা আট আনা 
















১৯৪১ সালের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত মোট সম্পত্তির শতকর। 
৭০ ভাগ এবং জীবন বীমা তহবিলের শতকরা ১১৫ 
ভাগ কোম্পানীর কাজে ষ্যপ্ত আছে। 


আথিক জগৎ 


৪৭৩ 





৪ঠা_-১৮1০ - 


' বেটজান ২রা আঃ-_৩০২। 










| দক্ষিণ কলিকাতা, বড়বাজার, হাইকোট? ঢাকা 


] ভারতবর্ষের সব্বত্র অপরাপগ্ন প্রধান প্রধান ব্যবসা 


fr 75517 


বার্ণ এও কোং (অডি) ১লা আঃ--৪১০২ ৪১৩২ ) 
২র1--৪১০৯ ৪১২২) ৪ঠা--৪১৩২ ৪২০৯) ৫ই--৪১৮২ ৪২০২3 ভই 
৪১৪২ ৪২০২1 হুকুষটাদ ষ্টীল (অনি) ১লা আঃ_-১৩৮০/০ ১৪1৮০ ; ৪ঠা__ 
১৩৪৮০ ১৩৮৩০ ) ৫ই--১৪২ ১৪1৮০ 3 ৬ই--১৪1০ ১৪1৮০ | ইণ্ডিয়ান 
গ্যালভেনাইজিং ১লা আঃ__২৯%০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১লা 
আঃ_৩১৪৩/০ ৩২২ ৩২/০। ২রা--৩২/০ ৩২০ ৩২৩০ ৩২1০ ৩1৩০ 


১০)%০ ১ ৬ই--১০।০ ) 


৩২৪০ ৩২৮০ ;8ঠ1--০১5৩/০ ৩২/০ ৩২৮০ ৩২1/০ ৩২1৮০ ৩২/০ 3 ৫ই-- 


৬ই-_-৩১৪১/০ ৩২%০ ৩২০ 


৪ঠা-_ 


৩১%৩/০ ৩২২ ৩২1০ ৩২1/০ ৩২/০ ৩২1%০ 3 


৩২1৮০ | ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাঙার্ড ওয়াগণ (অডি) ১লা আঁঃ-৬৫1০ ; 


৬৫০ ৬৭২) ৬ই--৬৯২। ইত্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়েয়ার প্রডাক্টস্‌ (অভি) 


লা আঃ-_৫৬০ | ৪ঠা-_৫৬৷০ ৫৭২ 3 ৫ই--৫৭২ ৫৮২ $ ৬ই--৫৭]০ 


‘Es (ডেফার্ড) £ই আঃ--৩৭* 3 ৬ই-_৩৭]০ ৩৮1০ 2 (কণ্টি) €ই আঃ 


৮1০ ৮%/০'। কৃমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং (অভি) ১লা আঃ_-81০ ) ২রা_-81/০ ; 
£ই-81/০ ৫0০ ) ৬ই--৫/* ৫৮/০; (প্রেফ) ৫ই আঃ--১৪২২) ৬ই-- 
১৪৪২ ১৪৬২ | স্তাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১লা আঃ--৯1৬০ ; ৬ই-- 
৯০ ৯/০| ষ্টীল করপোরেশন (অডি) ১ল' আগষ্ট--১৯/৮%০ ২০০০ ) 
২রা-২০২ ২০/০ ২০৮০ ২০1/০ ২০1%০) ৪ঠা--১৯৮%০ ১৯৪৩০ ২০/০ 
২৪/০; ৬ই--২০২ ২০1০ ২০1/০ ২০1৮০ ) (প্রেফ) ১লা আ+ঃ১২০২ 
১২১॥০ 3 ২রা--৯২০৯ 3 ৫ই--১২১২ ১২২২3 বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং 
খরা আঃ--১০৪০ ১১৪০) 8ঠ1--১১॥০ ১১৪০ ; ৫ই--১১1০ ১১৪৮০ ১ 
৬ই--১১৫০) ইন্ডিয়ান মেলেবেল এণ্ড কাষ্টরীং (ভেফার্ড) ৪ঠা আঃ-_২৮০ 
২৮০ ) ৬ই-_-২%০ ২৪৮০ (অভি) €ই আঁঃ--৮৷০০ ৮৪৮০ ; 'ব্রেথওয়েট 
এণ্ড কোং ৫ই আঃ__৯1০ ৯৪০ 5 ৬ই-_৯/৩ ১০|/* | 
চা বাগান ' 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১লা আগষ্ট_-॥॥%০। ইষ্টাৰ্ণ কাছাড় ১লা আঃ_৯২ ৯০) 


৪ঠা_-৯৮০ | হানসকোয়া ১লা আঃ--১০1০ ১০৮+ ; ৫ই- ১০১১২ ; 
৬ই-_-১০৪%৩ ১১২। হাসিমারা ১লা আঃ-_-88%* ; ৬ই---৪৫॥* ৪৬1%০ | 
চুনাভূতি ৬ই আঃ--৪৪২২ ৪৪৪1০| সেপয় ১লা আঃ-_-১১৫%০। সোনাই 
“রিভার ৬ই আ:--১৮৯ ১৮1০ । তেজপুর ১ল! আঃ--৮২ ৮%৩ ) ত্রা-_৮০* 

৮০ ; 8ঠ1--৮1০ ৮/০ ) ৫ই--৮1%০ ৮/০ ১ ৬ই--৮1/০ ৮৩০ 5 (প্রেফ) 
১লা আঃ--১৪1%০। টাঙ্গানী ৬ই আঃ__1৮০। বাধার হাট (অর্ডি) ২রা 
আ:--৪৩২৪০ ) ৬ই--৪৩৫২ ৪৩৭%০ ; (প্রেফ) ৬ই আঃ--১৭০২ ১৭১২। 
রাজন$ঞর ৬ই আঃ ৭৮০, ৮০1  সরুগীও 
খরা আঃ--১০৩০ ১০৩০ ; ৫ই--১০৩/০ ১০1০) ৬ই--১০1০ ১০1০ জয়বীর 
পাড়া ২রা আ:-_২০%০ ২*/০। আঁরকুটীপুর ৪ঠ1 আঃ--১৩]০। বাণারহাট 
(প্রেফ) নি আঃ 2 জি 














ঢাকা, চকবাজার, 
নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিভাইগঞ্জ, বরিশাল, ঝালকাটি, 
চাদপুর, পুরাণবাঁজার, হাজিগঞ্জ, ব্রাক্গণবাড়িয়া এ, ডিক্রগড়, 
কটক, বাজার ব্রাঞ্চ কুমিল্লা), চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি । 
এজেণ্ট_নিউ ধ্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিং, শিলচর, সিলেট, ছাতক, শিলং, 
তিনন্ুকিয়া, বর্ধমান, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, ফরিদপুর, 
খুলনা, আন্বানসোল, জোড়হাট, র'াচী। 














কেজ্দের সহিত সংশ্লিষ্ট। tl 
) ও সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং ||: 







লণ্ডন এজেন্ট £ঃ_ওয়ে৪মিন্ধার ব্যাঙ্ক ! লিঃ। j 
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| বিবিধ | 
বরারি কোক ১ল! আঃ--২৪|০ ২৬০) ৫ই__২৬৪* ২৭২1 
- সিয়েট হোটেল (প্রেফ) ১লা আ$--৯৫৯ ৯৬২ 9. ২রা--৯৪২ 3 ৪ই--৯৬২ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১১ই আগষ্ট, ১৯৪১ 





i | বি, আই, কর্পোরেশন (অভি), ১লা আঃ-81/5,81%০ ১.২র1--84৮০ ; 


৪৮০ 5 ৫ই-_-৪৪০ sue ; $ই--৪দ ৪৮৮০ | ডানলপ রবার (অ্ি) ১লা আঃ 


৪১৯3 €৫ই--৪১॥০ ৪২৩" (সেকেপ্ প্রেফ) ১লা আ$-১২০২ ১২১৪০. 


২রা--১২২২। গ্যাঞ্জেস রোপ ১লা আঃ ২৬৭৪০ .২৬৯২) ৫ই-২৬৪২। 
. ইণ্ডোবাৰ্দ্মা পেট্যেলিয়াম ৬ই আঃ--১১৮২ ১২০৫০ । ইন্ডিয়ান কেবেলস ১লা 

£-২৪৷/০ ২৬৮৮০ ) ২রা-২৮1০ ২৮৪৩ 3 ৫ই-_২৮1০ ২৮1৮০ ; ৬ই-- 
২৮1০ ২৮০০ | রোটাঁস ইগ্ডাগত্রীজ (প্রেফ) ১লা আ$--১৬১ ১৬৬২ 3 ইরা 
১৬২৯ ৯৪৬।০ | কুবি জেনারেল ইনসিওরেন্ল ওই আ:--৮২ ৮৮৭। ইণ্ডিয়া 
. জেনারেল নেভিগেশন (অভি) ৯লা আঃ--৮৭২ ৮৮২ । হিমালয়ান এমুরেন্স 
৬ই আঃ--১৬৷০। হুমায়ন প্রপার্টস (প্রেফ) ২র/ আঃ--১০1% ) €ই--১০৪০ 
. ৯৯৯ ৯.৬ই-_১০|*। মেদিনীপুর জমিদারী ৫€ই আঃ-_৭০০ ৭১০। 


কলিকাতা, ৯ই আগষ্ট 


নারে পাটের বাজারে 
জল্পনা কল্পনা চলিতেছে; এবং সেই জরনা কল্পনার সঙ্গে পাটের দরেরও 
উঠানামা ঘটিতেছে।'জাপান ইন্দোচীনে বিমান ও নৌ-ঘাটী স্থাপন করিবার 
“পর বৃটেন ও মাফিন যুক্তরাষ্্র জাপানের বিরুদ্ধে যুগপৎ কয়েকটি, ব্যবস্থা 
অবলম্বন. করে। উহার পর কুয়েকদিন জাপানের পক্ষ হইতে নূতন কোন 
অভিযানের নমুনা দেখা যায় নাই। অবস্থার জটিলতা এইভাবে প্রশমিত 
হওয়ায় পাটের বাজারে নূতন করিয়া আঁশাভরসার ভাব স্ুষ্ট হয়। ফলে 
এ সপ্তাহের প্রথম দিকে বাজারে পাটের দূর চড়িয়া ৬৪%০ আনা পর্যন্ত 
", উঠে কিন্তু পরে সুদূর প্রাচ্যে রাজনৈতিক অবস্থার গতি প্রতিকূল হইয়৷ 


| ধড়াইবার ফলে বাজারে পাটের মুল্য আবার পড়িয়া যাইতে আরম্ভ করে। “* : 
গতকল্য (৮ই আগষ্ট ) বাজারে পাটের দর সর্ক্বোচ্চে ৬১॥০ আনা ও সর্বনিম্ন ' 


৬০1১ আনায় দীডাইয়াছিল। অন্ত বাজারে পাটের দর সর্ধবোচ্চে ৬০০ 
আনার বেশী চড়ে নাই এবং অপুরদিকে তাহা ৫৯৮০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া 
. গিয়াছে। ' হুদুর প্রাচ্যের অবস্থা সম্পর্কে অন্যকার সংবাদপত্রে যে খ্রর 
“প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে বুঝা যায়, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থাইল্যাওড 
অধিকারের বিরুদ্ধে জাপানকে সতর্ক করিয়া দেওয়া সত্বেও . জাপানী সৈন্তর। 
খাইল্যাণ্ডের দিকে অভিযান সুরু করিয়াছে। এদিকে সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশে 
অবস্থিত বৃটিশ সৈন্তবাহিনীও জাপানের অভিযান আশঙ্কায় প্রস্তুত হইয়! 


রহিয়াছে। ইহাতে থাইল্যাপ্ডকে কেন্দ্র করিয়া সুদূব প্রাচ্যে অচিরেই [সাল 


বাবার ক্ষণ রেখা বাইতেছে। দ্ধ ৪ ভারত ইট fe ও 


- আস লন বাদীর উন্ততিষটল 
স্পর্ণ নতিকৌন না লন শ্রভি্ান 


দি মা ব্যান্ধ অব ইণ্ডিয়া লিঃ 


হেড অফিস চট্টগ্রাম, কলিকাতা অফিস ১২ বি ক্লাইভ রো 


লিড দত প্রকার স্থযোগ 
রর জন্য অৰ্জ্জন করিয়া আসিতেছে । 


৫ স্থায়ী আমানতের সদ ১৪৭ ক ৭২ টাকা! সেভিংস ব্যাঙ্কের হুদ ৩২ চেকে 

ভু টাকা উঠান যায়। চলৃতি (০৮/৮০6 ) হিসাব £ত-২৬ টাকা । ৫ বৎসরের ক্যাশ 

' ঘি সার্টিফিকেট ৭৫২ টাকায় ১-২; +8৬ টাকায় ১:২ টাকা । 

8 বিস্তৃত বিবরণের ভন্ত পত্র লিখুন বা ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করুন 

শীখাসমুহ--কলিকাতা, .ঢাকা, চকবাজার (ঢাকা ), নারায়ণগঞ্জ 
রেসুন, বেসিন, আকিয়াব, সাতকানিয়া, ফটাকছড়ী, পাহাড়তলী । 
.অর্ব্বজ:শেয়ার বিক্রীর জঙ্য এজেণ্ট, আবশ্যক । 

শেয়ারের লভ্যাংশ বেওয়া হইতেছে। 


কিছুই হয় নাই। 


৫ ৮ 


থলে চালান দেওয়ার বিশেষ অন্বিধা ঘটিবে। এই অবস্থায় বাজারে যে 


[নী ‘পাটের দর হ্রাস পাইবে তাহা ম্বাভাবিক। নিয়ে ফাঁটকা বাজারের 


“এ সপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল ₹-- ৬.৬ 

তারিখ সর্বোচ্চ দর রনি দ দর বাজার বন্ধের দর 
৪ঠা আগষ্ট ৬৩০ ৬২০ ৬৩|]০ 

7 ৫ই ১, ‘ ৬৪০ ৬৩২ ৬৩৮৮০ 
৬ই » ৬৩1%০ 1 :৬২।%০ ৬২1%৩ 
এই . (বাজার বন্ধ ছিল ) i 
৮ই , ৬১৪০ ৬০1৭০ ৬৯৮০ 
৯ই রি ৬০৩৩ ৫৯৩/০ ৫৯৮০ 


মফস্বল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় গ্রামাঞ্চল হইতে সহর কেন্দ্রে 
, এখনও নূতন পাট বিশেষ কিছুই আমদানী হইতেছে না। বর্তমানে অনেক- 
স্থলেই কৃষকেরা আউস ধান কাটা বিয়া ব্যস্ত আছে। পাট কাটা সঙ্বন্ধে 
তাহারা তেমন মনোযোগ দিতে পারিতেছে না। যে সমস্ত অঞ্চলে পাট 
।কতক পরিমাণে কাটা হইয়াছে সেই সব অঞ্চলেও লোকে অধিক মূল্যের 
আশায় পাট ধরিয়া রাখিবারই চেষ্টা করিতেছে। 

পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে রপ্তানীকাঁরকের! পাটক্রয় সম্পর্কে বিশেষ 
কিছু আগ্রহ দেখায় নাই। ফাষ্ট পাট প্রতি বেল ৫১২ টাকা ও লাইটনিং 
শ্রেণীর পাট প্রতি বেল ৪১২ টাকা দরে পাটকলওয়ালাদের সহিত সামান্ত 
পরিমাণে কারবার হইয়াছে। আলগা পাটের বাজারে বিকিকিনি বিশেষ 


“থলে ও চট 

থলে ও চটের বাক্জারে এ সপ্তাহে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষিত 
হয় নাই। গত ৯লা আগষ্ট বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ২০০ আন! 
৩-১১ পোর্টার চটের দর" ২৪৮০ আনা ছিল। গতকল্য বাজারে তাহা 
যথাক্রমে ১৯৮০ আনা ও ২৪৪০ আনা দাড়াষ। | 


' সোণা ও বূপা 
এ কলিকাতা, ৮ই আগষ্ট 


_, আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বাইয়ের সোণার বাজারে কোনরূপ স্থির ভাব দেখা 
যায় নাই।: সপ্তাহের প্রর্থম ভাগে যদিও সোণার দরে সামান্ত কিছু উর্ধগতি 
পরিলক্ষিত হইয়াছিল. কিন্তু তাহা সপ্তাহের শেষভাগে বজায় থাকে' নাই। 
'বোস্বাইয়ে রেডী সোণার দর ভরি প্রতি ৪২৬০ আনায় উঠিয়া আবার সপ্তাহের 


'শেষে ৪২/৬ পাইতে নামিয়া 'গিয়াছে। কলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি 





পাকা-সোণার দর ৪২/০ আনা, বড়ালবার প্রতি ভরি ৪২২ টাকা এবং 
প্রতিটা গিনির দর ২৮//০ আনা ছিল। লগ্নে প্রতি আউন্স পাকা সোণার 
দর ছিল ৮'পাঃ ৮ শিলিং। 


লাইফ এসিওরেন্স লিঃ “ 
খাঁটি ভারতবাসী কর্তৃক স্থাপিত ভারতীয় জীবন বীমা 
অফিসগুলির সর্ব পুরাতন এই প্রতিষ্টান ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে 
স্থাপিত হইয়া ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট পঞ্চাশ 
বৎসরে পদার্পণ করিবে। . সুতরাং তারতবাসী কর্তৃক 
স্থাপিত ভারতীয় বীমা প্রতিষানগুলির মধ্যে ইহাই 
সর্বপ্রথম “সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন করিতেছে। 

অর্ধ শতাব্দী যাবত সমাজ সেবার অনুপ্রেরণা লইয়া 

এই প্রতিষ্ঠান বীমাকারীর গচ্ছিত ধনের রক্ষক হইয়া 
মেয়াদাস্তে তৎপরতার সহিত বীমাক্কত অর্থ প্রদান করিয়া 
পরিবারের অন সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছে ও পরিশেষে 
গুণগ্রাহী পরিবার হইতে নূতন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছে। 
4: এই গৌরবময় প্রাচীন প্রতিষ্ঠানে. যোগদান করিয়া 
h, লাতবান হউন। 

Ee ব্যয়ের হার--২১'৭ 


চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা 








১১ই আগষ্ট, ১৯৪১ ] 


আধিক জগৎ 


8৭৫ 








রূপা 


চাঁউল-_রূপশাল (কলছীণটা)--৭।০ আনা ; কাটারিভোগ--৭1 আনা 3 


আলোচ্য সপ্তাহে বোস্াইয়ের রূপার বাজারে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য কাজ - ২৩ নং পাটনাই--৭/৬ পাই ৭৮০ আনা; আতপ কাটারিভোগ--৮গ* $ 


কারবার হুয় নাই। রূপার চাছিদা খুব কম ছিল এবং রূপার দর সঙ্থীর্ণ গণ্ভীর 
মধ্যে উঠানামা করিয়াছিল বোসঙ্বাইষে প্রতি একশত তোলা.রেডী রূপার 


কামিনী আতপ--৭1০ আনা ৭০ আন] । 
রেনুণ--আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুণের ধান ও চাঁউলের বাজারে মন্দারভাব 


দর ৬২%/০ আনা এবং সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারী দেওযাব সর্তে প্রতি একশত দেখা গিয়াছিল । বিভিন্ন প্রকাব প্রতি একশত ঝুড়ি (এক ঝুভিতে ৭৫ নটি 


তোলা রূপার দর ৬২৪৮৬ পাই ছিল। কলিকাতার রূপার বাজারে প্রতি ' 
একশত তোলা রূপার দর ৬৩/%০ আনা এবং খুচরা প্রতি একশত তোল 
রূপার দর ৬৩1৮০ আনা ছিল.। লগুনে সপ্তাহের প্রথম ভাগে প্রতি আউন্স 
স্পট রূপার দর ছিল ২৩২ পেন্স, কিন্তু সপ্তাহের শেষ ভাগে ২৩৩ পেন্সে 
নামিয়া গিয়াছে। নিউইয়র্কে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ছিল ৩৪৪ সেন্ট। 


{ তুল! ও কাপড় 


কলিকাতা, ৮ই আগষ্ট 
গত সপ্তাহের বোদ্বাইএর তুলার বাজারের যে আকস্মিক অবনতির কথ 
'আমরা উল্লেখ 'করিয়াছিলাম আলোচ্য সপ্তাহে বাজারের অবস্থা তদপেক্ষা 
কিঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করিয়াছে | ইহার প্রধান কারণ এই যে, জাপান, কর্তৃক 
ইন্দোচীনে ঘাটি স্থাপন লইয়া যে সংঘর্ষ বাধিবার শঙ্কা দেখা দিয়াছিলঃ 
আপাততঃ তাহার সম্ভাবনা দেখা যায় না। অবশ্ত সুদূব প্রাচ্যের অবস্থা 
এখনও অস্পষ্ট ; স্থৃতরাং তুলার বাজারের আবহাওয়াও অনিশ্চিত । জাপানের 
সঙ্গে গ্রেট বৃটেনের বুদ্ধ না বাধিলেও জাপানী ধনসম্পত্তি আটক করার ফলে 
ব্যবসা বাণিজ্যের সম্বন্ধ ও জাহাজ সংস্থানের ব্যবস্থা যেরূপ অবস্থায় আসিয়া ' 
দীড়াইয়াছে তাহাতে তুলার বাজারের ‘সম্মুখে কোন আশার আলো দেখা 
যায় না। এই সব কারণেই তুলা উৎপাদক অঞ্চলসমূহ হুইতে প্রাকৃতিক 
দুর্যোগের সংবাদ পাওয়া সত্বেও ওমরার দরে এতটুকু চভতির ভাব দেখা যায় 
নাই। আলোচ্য সপ্তাহে বোরোচ এশ্রিল-মে ২৭০ আনা, বোরোচ,, ' 
জুলাই-আগষ্ট ২৩৪২ টাকা, ওমরা ডিসেম্বর-জানুয়ারী ২০৩২ টাকা এবং 
'বেঙ্গল ডিসেম্বর-জাহুয়ারী ১০৩1০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। পুর্ব সপ্তাহে 
উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ২৭০০ আনা, ২৩৯২ টাকা, ১১৯০ আনা এবং' 
১৪২1০ আনা! 
ভারত সরকার কর্তৃক জাপানের ধনসম্পত্তি আটকের আদেশ দেওয়ার 
ফলেই সুতা ও কাপড়ের মূল্য আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তুলার 
বাজারের অবনতি সত্বেও কাপডের ক্রয় বৃদ্ধি পায় এবং ব্যবসায়ী মহল বেশী 
লাভের আশায় কাপড় মুত করিবার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে । কাপডের 
বাজারের বর্তমান চড়তির ভাব শিখিল হইবারও কোন সম্ভাবনা নাই। 
কননা, ভারতের বাজারে জাপানী বস্তের আমদানী প্রায় বন্ধ হইয়াছে এবং 
তীয় কাপড়ের কলগুলিও যুদ্ধের সরবরাহেই সমধিক ব্যাপৃত রহিয়াছে। 


ধান ও চাউলের বাঁজার 


নিম্নরূপ ছিল £-_ 


টি কুমরাগোড়া যোটা--৩/৮০ আনা ; ৩১০ আনা। 


কলিকাতা, ৮ই আগষ্ট (| 
কলিকাতা--আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজারে মী 
পাটনাই ধান ও চাউলের চাহিদা ছিল | . প্রতিমণ ধান ও চাউলের দর | 





থাকে) ধান ও চাঁউলের দর নিষ্নব্ূপ ছিল ঃ — 
চাউল_খানানটো চলতি--৩৭৯২ ; আগষ্ট_-৩৬৯২ ; সেপ্টেম্বর__ 


৩৭৯২ 3 অক্টোবর-_৩৮০২। 


আতপ চাউল- মোটা __ ৩৫৮৯ ৩৬৫২) সরু-_৩৮৫২ ৩৯৫৯ 
টেবিয়ান_-৪৩০২ ৪৪০২) স্ুগন্ধি--৪২০২ ৪৪*২) কুলফি_-৪১০২ 
৪২০২  ম্যাগডালে-_-৪৩০২ ৪৭*২ ; ভাঙ্গা ২৫৫ ২৭০২ 

সিদ্ধ চাউল--লম্বা_৩৯৭২ ৪০৫২ 5 শীলচক্র__ ০৮৫২ ৩৯৫২) সমসিদ্ক 


। 7৩৭৫৯ ৩৮০২) ভাঙ্গা ২ ৭০২২ ৩০০২ | 


ধান্-_লাসিম শ্রেণী_-১৪০২ ১৪৫২) মাঝারি--১৫৫ ৯৫৭২ । 


চিনির বাজার . 


। কলিকাতা, ৮ই আগষ্ট। 

কলিকাতা আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে; স্থানীয় চিনির বাজার 
,বিশেব তেজী ছিল এবং কোন কোন শ্রেণীর চিনির দর সিপ্িকেট কর্তৃক 
নির্দিষ্ট যূল্যের চেয়ে. মণপ্রতি 1/০ আনা হইত্ে-।৮০ আনা পর্যন্ত বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। কিন্তু সিপ্ডিকেট মঞ্জুদ চিনির" শতকরা বিশ ভাগ বাজারে 
বিক্রয়ার্থ বাহির করিবার অস্থুমতি দেওয়ার পর বাজারে চিনির দরে বিরূপ 
প্রতিক্রিয়ার স্ত্টি হয় এবং চিনির দর সিত্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের 

স্তরে নামিষা আসে । মাত্র কয়েকটা বিশেষ শ্রেণীর চিনি স্বল্প পরিমাণে . 
সিতিকেট কর্তৃক মির্দি মূল্যের চেয়ে মণ প্রতি ৪০ আন। হইতে এ/০ আনা 
পর্য্যন্ত অধিক দরে বিক্রীত হইযাছিল। চিনির দর কমাইবার জন্ত সিণ্ডিকেট 

যে সংবাদ প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে চিনির দর বৃদ্ধি শাইবে 
না'বলিয়াই বাজারের দৃঢ় ধারণা । সংবাদ রটিয়াছে যে, শীঘ্রই সিত্তিকেট মজুদ 
চিনির আরও কতক্লাংশ বাজারে বিক্রয়ার্থ বাহির করিবার অনুমতি দান 
করিবে এবং তাহা হইলে বাজারে চিনির দরে,আরও মন্দাষ্ ভাব পরিলক্ষিত, 
হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। এ সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে 
প্রায় ৮* হাজার বস্তা ভারতীয় চিনি* মনুদ ছিল। চিনির দর প্রতিমণ 
নিন্নরপ ছিল £--মতিপুর--১১%০; পলাশী--১০৷/০ আনা ; রাইয়াম_ 
পাই; চম্পারণ_-১০।%৩ পাই) তমকোহী--১০%০ আনা ঃ 
পুরশা--১০।* ; জাফা--১০1০ আনা ) সমস্তীপুর--১৪।০ আনা ; হাতোয়া = 
৯৪০ আনা; হারখোয়া শর আনা। . 


১০]%৩ 


এ 
১২১ এ, বি, সি হাজরা রোড, কলিকাতা! । 
ফোন সাউথ ১০৫১ "- 


বর্তমান বুদ্ধের অনিশ্চিতকর অবস্থায় জনসাধারণকে সর্বপ্রকার 


- |] জিনিষাদি সরবরাহার্থ এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মাত্র ছুই মাপ 
ধান--২৩ নং পাটনাই--৪৷/০ আনা, ৪0/৬ পাই.) রূপশাল--৪1/৬ পাই | 
: $ {| কাল পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেও'এই কোম্পানী সাধারণের নিকট হইতে 
81%০ আন৷ ; কাটারিভোগ--81%০ আনা; দাদশাল--৪|০ ৪/০ আনা; (| h 
মাই-৪/০ আনা ; ৪৮০ আনা ; ছোগলা_ ০ আনা; ষশোয়া | 
হাযাই পি রত রি i ESA ASU Reb হইবে । fl 


আশাতিরিক্ত সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা পাইতেছে। কোম্পানীর অসংখ্য 


i =z Ut = 





আঁদায়ী মূলধন £ ১ লক্ষ ৭ হাজার টাকা; 
৪০ লক্ষ টাকা; 


এ, এন্‌, ব্যানাঙ্জি, ম্যানেজার, কলিকাতা শাখা । 


৩১১২1৪০ সাল পৰ্য্যন্ত আর্থিক ভিন সু বীমা £ 
বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন 2 





ভিপোছ্িট :-- ইজ ঢা, 
লাইফ ফণ্ড £ ওহ 2 বাতা 


২৮৫নং বৌবাভ্রার স্বীট, কলিকাতা ৷ 





8৭৬ 


আথিক জগৎ 


[ ১১ই আগষ্ট, ১৯৪১ 





খৈলের বাজার 


... * কলিকাতা, ৮ই আগষ্ট 
রেড়ির খৈল- আলোচ্য সপ্তাহে রেড়িরখৈলের বাজার তেজী ছিল। 
' মিলসমূহ প্রতিমণ রেড়ির খৈল ২৮/০ আনা হইতে ২/৩০ আন! দরে বিক্রয় 


. করিতে প্রস্তুত ছিল। আড়তদারগণ প্রতি ছুইমণী বস্তা খৈল (বস্তা প্রতি' 


প্রতিটী থলের জন্ত।* আনা অতিরিক্ত ধার্য্য করিয়া) ৬%০" আনা হইতে 
৬০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় বাজ্জারে মজুদ খৈলের 
পরিমাণ সীমাবদ্ধ ছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা তাহাদের প্রয়োজন মত খৈল 
ক্রয় করিয়াছে । 

সরিষার খৈল-_এ সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত 
হইয়াছে । মিলসমূহ প্রতি মণ সরিষার খৈল ১/০ আনা হইতে ১৬০ আনা 
দরে বিক্রষ করিতে প্রস্তুত ছিল। অপরপক্ষে আড়তদারগণ প্রতি দুইমপী বস্তা 
খৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটা থলের জন্ত 1০ আনা অতিরিক্ত ধার্য্য করিয়া) 
৩1%০ আনা হইতে ৩৪০ টাকা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। 
স্থানীর খরিদ্দারের! অল্প পরিমাণে সরিবার খৈল ক্রয় করিয়াছে। সরিষার 
খৈলের কোনরূপ রপ্তানী বাণিজ্য হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। 


চামড়ার বাজার 


| আলোচ্য সপ্তাহে ছাগল:ও গরুর চামড়ার বিশেষ চাহিদা দেখা গিয়াছিল 
| এবং চামডার 'দরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বাজারে চামড়ার আমদানী ছিল 
খুব কম। চামড়ার দর নিষবপ ছিল £_ 

ছাগলের 'চামডা_পাটনা ২২ হাজার ৪ শত টুকরা ৫০২ টাকা হইতে 
৭০২ টাকা. ঢাকা-দিনাজপুর ৩২ হাজার ৫ শত টুকরা ৮০২ টাকা হইতে 
১:%% টাকা ; আর্দ্র লবণাজ্ত ২৭ হাজার ৯ শত টুকরা ৮০ টাকা হইতে 
৯২৪১ টাকা পৰ্য্যন্ত । 

গরু ও মহিষের চামড়া--আগ্র! আর্সেনিক শুকনো ১ হাজার ৯ শত 


কলিকাতা, দই আঁগষ্ট , 


৫০ টুকরা '১১২ টাকা হইতে ১১৫০ আন! ; দারভাঙ্গা- -রাচি আর্সেনিক শুকনো 


৯ শত টুকরা ৫॥* হইতে ৬২ টাকা; দারভাঙ্গা-পুণিয়' সাধারণ ৪ শত 
টুকর। ৪1০ আনা হুইতে £॥০ আনা ) বাঁচি সাধারণ ২ শত টুকরা 8০ আনা। 
* ঢাকা দিনাজপুর লবণাক্ত ২ শশ্ত টুকরা ৬৯ টাকা ; আত্র-লবণীক্ত ১ হাজার 
২ শত টুকর| ৬৩ পাই হইতে ৩৯পাই ; কসাইখানার আন্র-লবণাক্ত ২ শত 
ট.করা 1 (প্রতি কুড়ি হিসাবে ) ১২৫২ টাকা । 


চায়ের বাজার 
Ei * কলিকাতা, ই আগষ্ট 
গত টা এবং ই টা চায়ের ঈনং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়। 





উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহা উৎকৃষ্ট ধরণের ছিল। বাজার খোলার দিকে 
চায়ের দরে বিশেষ মন্দার ভাব দেখা গিয়াছিল, পরে কিছু সময় দর তেজী 
ছিল-_কিস্ত বাজার বন্ধের দিকে চায়ের দরে পুনরায় নিম্রগতি পরিলক্ষিত 
হইয়াছিল ।' ‘পাতা’ চায়ের দরে স্থির অবস্থা-বর্তমান ছিল-_'পিকো” শ্রেণীর 


‘চা! পাউণ্ড প্রতি পূর্ব সপ্তাহের চেয়ে ৬ পাই কম দরে বিক্রয় হইয়াছিল । 
' মাঝারি রকমের গুঁড়া চা পাউণ্ড প্রতি / আনা হইতে /৬ পাই এবং 


€ফেণিং' শ্রেণীর চা পাউণ্ড প্রতি /০ আনা হইতে ০০ আনা পর্য্যন্ত পূর্ব 
সপ্তাহের চেয়ে.কম দরে বেচাকেনা ,হইয়াছিল্‌। 

ভারতে ব্র্যবহারোপযোগী চা গুড়া চায়ের খুব চাহিদা ছিল এবং ইহার 
দর পাউণ্ড প্রতি 1/০ আনা পর্যন্ত উঠিয়াছিল। সবুজ এবং অন্ঠান্ত শ্রেণীর 
চায়ের এই বিভাগে কোন কাঞ্জ কারবার হয় নাই। 

কোটা- রপ্তানী কোটা বিভাগে চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি, ৮০ 
পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ভাগ কোটা গে জর ছিল পাও 
প্রতি /৮ পাই। ' } 


, অস্ট্রেলিয়ায় বিমানপোত নিৰ্ম্মাণ 
১৯৪১ সালের ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ায় সামরিক কার্য্যের 
১ হাজার বিমানপোত নির্মিত হইবে বলিয়া আশ! করা যাইতেছে । 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে দেশরক্ষা। বাবদ ব্যয় 
জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের অস্র-শস্্র নির্শ্মাণের নগদ ব্যয় ঠিক একশত কোটি 
ডলারে দীডাইয়াছে | বিগত মহাযুদ্ধের পর এই বাবদ এত টাকা আর 
কখনও ব্যয় হয় নাই। গত মে মাসে ব্যয় হইয়াছিল ৯০ কোটি ৩৭ লক্ষ 
ভলার। জুলাই মাসে ইজারা ও খণ আইনে মোট ৩ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার 
ব্যয়িত হইয়াছে । সরকারী কর্মচারীরা অনুমান করেন যে, এক বৎসর পর 





-দেশরক্ষা বাবদ মাসিক ব্যয় ২০০ কোটি ডলারে দ্বাড়াইবে। 


চিনির কল-সঙ্ঘের অধিবেশন 


আগামী ১৭ই আগষ্ট দিল্লীতে ভারতীয় চিনির কল সঙ্ঘের বাধিক 
সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। চিনির ব্যবসায় সংক্রান্ত বিভিন্ন 
গুরুত্বপূর্ণ সমস্তা সম্পর্কে উক্ত সভায় জরুরী আলোচনা হইবে | 


সিংহলে ভারতীয়দের বসবাসের সমস্ত! 


ভারতবাসীদের সিংহলে গমন ও তথায় বসবাস স্থাপন এবং অঙ্াঙ্ক- 
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্পর্কে পুনরায় নূতন করিয়া আলোচনা! চাঁলাইবার উদ্দে 
ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা সিংহলের কখন জুবিং 
জনক হইবে তাহা জানাইবার অন্ত ভারত সরকার সিংহল সরকারের নিক 


বপ্তানীযোগ্য চা_আলোচ্য সপ্তাহে যে সকল শ্রেণীর চা বিক্রয়ার্থ এক অন্থরোধ-পত্র প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। 





__ নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


= ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল 


৮নং ক্লাইভ উ্রীট, কলিকাতা | 


ফোন £ কলি; ৯১৬ এবং ১৪৬২ 










| শাখা 
লেক মার্কেট (কলিঃ) বর্ধমান, 
”“"আসানসোল, ঝারসুগুদ। 

ই 





উজ বঙ্গলব্ষী ইনি 


হত মূলধন ১,৫৫,৮৬০, । 
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লভ্যাংশ 
১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ 
সালে আয়কর বঞ্জিত শতকর! 
বার্ষিক ৫২ দেওয়া! ১১3 















কার্যযালয়--১২২নং বহুবাজার প্টীট 


টী 


কৰবাৰ চিজ -শশণীত বিষম 




















টেলিফোন কোম্পানীর অনাচার 


_ কলিকাতার টেলিফোন কোম্পানী উহার গ্রাহকদের নিকট হইতে: 
 স্যাষ্য পাওনার-তুলনায় বেশী পরিমীণ-টাকা আদায় করিয়া থাকেন: 
বলিয়া অনেকদিন ধরিয়া একটী অভিযোগ শুনা যাইতেছে এবং. 


ইহা লইয়া সংবাদপত্রে সময়ে সময়ে অনেক আলোচনাও হইয়াছে। 


সম্প্রতি ' এই ব্যাপারের একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ, আমাদের হস্তগত, 


হইয়াছে। ‘গত ডিসেম্বর মাসে টেলিফোন কোম্পানীর বিল দেখিয়া 
হুগলী ব্যাঙ্কের: কর্তৃপক্ষের মনে ধারণা জন্মে যে, তাঁহাদের উপর 


টেলিফোনের জন্য যত টাকার বিল হওয়া সঙ্গত তাহার, তুলনায়, 
“অনেক বেশী পরিমাণ টাকার বিল হইতেছে | এজন্য ব্যাঙ্কের: 


কর্তৃপক্ষ জানুয়ারী মাসে ব্যাঙ্ক হইতে মোট কতগুলি ‘কল’ করা 
হইয়াছে তাহার একটা হিসাব সংগ্রহ করেন। জানুয়ারী মাসের 
বিল আসিলে দেখা যায় যেও ব্যাঙ্ক হইতে যদিও সারা মাঁসে ১১৭২টা 
‘কল’ করা হইয়াছে তথাপি টেলিফোন কোম্পানী ব্যাঙ্কের উপর 
১৬৫৭টা ‘কলের : জন্য বিল, করিয়াছেন ..এবং এইভাবে ৪৮৫টা 
অতিরিক্ত কলের জন্য.বিল হওয়াতে ব্যাঙ্কের উপর ন্ভাষ্যমত যত 


টাকার বিল হওয়া উচিত তাহা অপেক্ষা ৪০০ আনার অতিরিক্ত 


বিল করা হইয়াছে। এই ব্যাপার লইয়া ব্যাঙ্কের সহিত টেলিফোন 
কোম্পানীর পত্রালাপ হয় এবং উহার. ফলে. ফেব্রুয়ারী মাসে দেখা 
যায় যে, ব্যাঞ্ষের, হিসাবের তুলনায় টেলিফোন কোম্পানী ব্যাঙ্কের 
উপর ২৯৭টা অতিরিক্-কলৈর :স্রম্য  ২৪%০ -আঁনা অতিরিক্ত চার্জ্জ 


. করিয়াছেন"! বিজন কির EE TEED পরিমাণ ৰ 


প্রায় অৰ্দ্ধেক কমিয়া যাওয়া সত্বেও* টেলিফোন কোম্পানীর সহিত. 
বাদান্থুবাদ হইতে বিরত হন নাই । ফলে মার্চ মাসে ব্যা্কের 
হিসাবের তুলনায় ২০৮টী, এপ্রিল মাসে ১৭৯টী, মে মাসে ৫৯টী,' 
জুন মাসে ২৬টা এবং জুলাই মাসে মাত্র, $টা অতিরিক্ত “কলের” 
জন্য বিল হইয়াছে এবং জুলাই মাসে ব্যাঙ্কে উহাদের ন্যায্য দেনার 
তুলনায় টেলিফোন কোম্পানীকে মুত্র সাড়ে দশ আনার, মত 
অতিরিক্ত অর্থ দিতে হইয়াছে। . . 
' হুগলী ব্যাঙ্কের ব্যাপারে যাহা ঘটিয়াছিল কলিকাতাস্থ অন্যান্য 
অনেক আফিসের ব্যাপারে তাহা এখনও ঘটিতেছে, উহা অনুমান করা: 
কঠিন নহে। যাহারা টেলিফোন" রাখেন তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ 
ব্যক্তি কখনও ‘কলের’ কোন হিসাব রাখেন না। টেলিফোন 
কোম্পানী এই সুযোগে যত ইচ্ছা কল 'লিখিয়া লইয়া উহার 
গ্রাহকদের নিকট হইতে ন্যায্য প্রাপ্যের তুলনায় অনেক বেশী টাকা. 
আদায় করিয়া থাকেন। টেলিফোন কোম্পানীর. ন্যায় একটা 
সুপ্রতিষ্ঠ এবং ইউরোপীয় -*পরিচালিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান উহার 
গ্রাহকগণকে এরূপভাবে প্রতারণা করিতে পারেন, হুগলী ব্যাঙ্কের 
অভিজ্ঞতার পূর্বের উহা বোধহয় কেহ বিশ্বাসই করিতেন না ।. যাহা ' 
হউক বর্তমানে টেলিফোন কোম্পানী খাস ভারত সরকারের 
পরিচালনাধীনে যাইতেছে । উহা সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবার 
পর উহার দ্বারা যাহাতে গ্রাহকগণ অনুরূপভাবে প্রতারিত নাহয় 
তৎপ্রতি- বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া গবর্ণমেন্টের পক্ষে কর্তব্য হইবে 
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_ বাঙ্গলা সরকার গত ৩০শে জুলাই তারিখে কাচা পাট বিক্রয় কর 


বিল নামে যে আইনের খসড়া ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করিয়াছিলেন 
তাহার বিচারভার একটী নির্ববাচিত কমিটার হাতে দেওয়া হয়। 


গত ৮ই আগষ্ট তারিখে উক্ত কমিটীর রিপোর্ট পেশ করার কথা “অক্টোবরের 


“ছিল। এই রিপোর্ট সম্ভবতঃ পেশ করা হইয়াছে। কিন্তু এই বিলে 
বাঙ্গলা সরকার যে একটা উদ্ভট ধারা সন্নিবিষ্ট = করিয়াছেন তাহা 
অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট করে নাই। এই ধারাটীর মৰ্ম্ম হইতেছে যে, 
ভবিষ্যতে বাঙ্গলা সরকারের অনুমতি না লইয়া বাঙ্গলা দেশে কেহ 
চটকল স্থাপন করিতে পারিবে না। পাঠকবর্গের বোধহয় স্মরণ 


আছে যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চটকলওয়ালা সমিতির তরফ হইতে . 
গবর্ণমেন্টের সমক্ষে এই মৰ্ম্মে একটা দাবী, উপস্থিত করা হয়'যে, : 


বাঙ্গলা দেশে কেহ যেন আর চটকল স্থাপন করিতে না পারে। কিন্ত 
এই দাবী গৃহীত হইলে বাঙ্গলার পাটচাষী সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয় 
চটকলওয়ালাদের ক্রীড়নক্‌ হইয়া দ্বাড়াইবে বলিয়া ভারত সরকার 
এই দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গলা 
‘সরকার নিজেই ইউরোপীয়দের এই দাবী পূরণের ভার গ্রহণ 
করিতেছেন। ; না 

র পাট বাঙগলীর একটা বড় রকম সম্পদ । কিন্তু পাট হইতে থলে 
চট ইত্যাদি প্রস্তুতের দায়িত্ব প্রায় একচেটিয়া ভাবে ইউরোপীয়দের 
হাতে শ্যস্ত রহিয়াছে । এজন্য বাঙ্গলার পাট সম্পদের অধিকাংশ 
ইউরোপীয়দের হস্তগত হইতেছে ।. ইদানীং ভারতবাসী এই শিল্পে 
প্রবিষ্টঞইতেছে দেখিয়া এবং ইউরোপীয় চটকলওয়ালার! ভারতীয় 
চটকলগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় অক্ষম হইতেছে বলিয়া কোন 
ভারতবাসী যাহাতে. আর চট্টকল স্থাপন করিতে না পারে তজ্জন্ত 
ইউরোপীয় চটকলসমূহ উপরোক্তরূপ. দাবী - করিয়াছিল । ভারত 
সরকারের স্থবিবেচনার ফলে এই দাবী প্রত্যাখ্যাত হয়। কিন্ত 
এক্ষণে বাঙ্গলা সবুকার যেরূপ. মনোভাব দেখাইতৈছেন তাহাতে 
_ ইউরোপীয়দের উপরোক্ত উদ্দেশ্য সফল. হইতে আর কোন বাধা 
' থাকিবে না। যেখানে চটকলওয়ালা ও শিপারগণ কর্তৃক ক্রীত 
পাটের, উপর ট্যাক্স বসাইয়! অর্থ সংগ্রহ করাই গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য 
সেখানে নূতন চটকল স্থাপন করিতে হইলে গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে 
মঞ্জুরী লইতে, হইবে এরূপ একটা উদ্ভট বিধানের কি প্রয়োজনীয়তা 
থাকিতে পারে, তীহা' আমর! হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। উহার 
উদ্দেশ্য চটকলওয়ুুলাদের মনস্তৃষ্টি-না দেশের শিল্প বাণিজ্যকে 
সম্পূর্ণভাবে হাতের মুঠার মধ্যে আনিবার “অপচেষ্টা? আমরা আশা 
করি যে বিলটা যখন ব্যবস্থা প্ররিষদের ঘধিবেশনে পাশ করাইয়া 


লইবার চেষ্টা করা হইবে সেই সময়ে :পাটচাষীর প্রতিনিধিবর্গ এই. 


| ব্যাপার: গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত মনোভাব কি তাহা জানিবার জন্য চেষ্টা 
করিবেন। 


*পণ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মুল্য বৃদ্ধি .. 
_ ভারত সরকারের বাণিক্গ্য বিভাগ হইতে কলিকাতায় পণ্যদ্রব্যের 
পাইকারী মূল্যের জুলাই মাসের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 
হইতে পণ্যমূল্যের গতি দেখিয়া আমরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছি। গত 
১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হয় সেই 
সময়ের, তুলনায় সর্ধ্শ্রেণীর ,পণ্যদ্রব্যের গড়পড়তা মূল্য গত জুলাই 
মাসে শতকরা ৫৯ ভাগ বেশী ছিল,বলিয়া* সরকারী হিসাবে প্রকাশ 
করা হইয়াছে। . পরণ্যদ্রব্যের এই প্রকার মূল্য বৃদ্ধিতেই আমরা এত 
আতঙ্কগ্রস্ত হইতেছি না--মূল্যের হার মাসের পর মাস যে প্রকার 
দ্রুতগতিতে 'বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাই সর্ববাপেক্ষা অধিক আতঙ্কের 
কথা । ' গত ফেব্রুয়ারী মাসে ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসের তুলনায় 
কলিকাতায় পণ্যন্রব্যের গড়পড়তা মূল্য ছিল শতকরা ১৯ ভাগ বেশী । 
‘ উহা মার্চে, ২৩ ভাগ, এপ্রিলে ২৭ ভাগ, মেতে ৩০ ভাগ, জুনে ৩৮ 
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আর্থিক জগৎ - 
*, ভাগ এবং জুলাইতে ৪৯ ভাগ বেশী হইয়াছে। উহা হইতে বুঝা 


[ ১৮ই আগষ্ট, ১৯৪১ 








যাইতেছে: যে, পণ্যপ্রব্যের মূল্য কেবল যে মাসের পর মাস- বাড়িয়া 
যাইতেছে এরূপ নহে-_এই বৃদ্ধির হারও দিন দিন বেশী হইতেছে। “ 
জুনের তুল্নায় জুলাই মাসে বৃদ্ধির হার ১১ পয়েন্ট বেশী হইয়াছে । 
-গত ১৯৩৯ সালের নবেম্বর মাসে ফাটকাওয়ালাদের কাধ্যকলাপের জন্য 
তুলনায় পণ্যমূল্য ১৩ পয়েন্ট বৃদ্ধি পায়। উহার 


পরে গত জুলাই মাস ব্যতীত আর কখনও এক মাসের মধ্যে এই 


ভাবে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পায় নাই। এবার পণ্যমুল্যের সমষ্টিগত হার 
২১ শ্রেণীর পণ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য এরূপভাবে বাড়ে নাই। জুন মাসের 
তুলনায় জুলাই মাসে খাস্ভশস্, ভাল, চিনি, চা, সরিষা, কার্পাস ও 
অন্যান্য জাতীয় কাপড় ও সুতা, ধাতুদ্রব্য ইত্যাদি সমস্তের মূল্যই দ্রুত 
গতিতে বুদ্ধি পাইয়াছে। ' - | 
: ভারতবর্ষে বর্তমানে পণ্যমূল্য” এইরূপ অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধির 
কারণ ফাটকাওয়ালাদের কাধ্যকলাপ নহে। যুদ্ধের জন্য বিদেশ , 
হইতে আমদানী হ্রাস এবং দেশে উৎপন্ন ব্রব্যসামগ্রীর মধ্যে বছল : 
পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী যুদ্ধের প্রয়োজনে নিয়োজিত হওয়ার দরুণ 
বাজারে পণ্যের যোগান হাসের জন্যই বর্তমানে পণ্যমূল্য এইভাবে 
বাড়িতেছে। এই বিষয়টী আমরা অন্যত্র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 
আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু বাজারে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের তুলনায় '- 
জনসাধারণের হাতে অধিকতর পরিমাণে অর্থের আমদানী-_ইংরাজী 
ভাষায় যাহাকে ইনফ্রেশন বলা হয়--তাহা৷ এইভাবে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির ' 
কারণ কিনা তাহাও একটা চিন্তার বিষয়। বর্তমানে যুদ্ধের জন্য * 
দেশে সহস্র সহস্র ব্যক্তির চাকুরীর সংস্থান হওয়াতে উহাদের হাতে 
বেতন, ভাতা ইত্যাদি হিসাবে অর্থাগম হইতেছে । গবর্ণমেণ্ট দেশের 
অভ্যন্তরে যুদ্ধে ব্যবহার্য যে সমস্ত মালপত্র ক্রয় করিতেছেন তজ্জম্তও 
দেশবাসীর হাতে কোটী কোটা টাকা মজুদ হইতেছে। কিন্ত দেশের ' 
লোকের হাতে প্রচলিত টাকার পরিমাণ এইভাবে বাড়িয়া গেলেও 
দেশে বিক্রুয়যোগ্য পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ বাঁড়িতেছে না--বরং উহা 
কমিয়া যাইতেছে । কাজেই ভারতে এইভাবে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য ' - 
55555 অর্থের সরবরাহ একটা কারণ হওয়া 
নয়। 


বিগত মহাযুদ্ধের পরে এই ইনফ্রেশনের জন্য জার্মানীর কোটী 
কোটী লোক কি ভাবে সর্বস্বান্ত হইয়াছিল তাহা বোধহয় অনেকের 
স্মরণ আছে। বৃটাশ 'গবর্ণমেন্ট এই ভয়ে বর্তমান যুদ্ধের সূত্রপাত 
হইতেই উক্ত দেশের অধিবাসীদের হাতে যাহাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত 
অর্থ মজুদ হইতে না পারে তঙ্জন্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়াছেন। ইদানীং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্টও এই ভয়ে - 
উক্ত দেশে প্রয়োজনাহ্থুরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন । .ভারত 
সরকারও যে এই বিষয়ে কতকটা অবহিত তাহা ইদানীং রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক কর্তৃক দেশে প্রচলিত নোটের সঙ্কোচ হইতে কতকটা হৃদয়ঙ্গম 


করা যায়। কিন্তু কোন দেশে একবার ইনফ্লেশনের জন্য পণ্যমূল্য 


বৃদ্ধি আরম্ভ হইলে তাহাকে আয়ত্তের মধ্যে রাখা খুব কঠিন। 


ভারতবর্ষের অবস্থা কি গবর্ণমেণ্টর আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে ?. 


নচেৎ, এক মাসের মধ্যে পণ্যমূল্য ১১ পয়েন্ট বাড়িয়া যাইবার কারণ 
কি? রি 


নুতন ব্যাঙ্ক আইন 


গত সপ্তাহে ‘ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সংস্কার’ শীর্ষক মন্তব্যে আমরা এরূপ 
যে, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে 
ভারতীয় সংজ্ঞা নির্দেশ ও পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যাপারের 


. উন্নতিবিধানের জন্য একটী আইনের খসড়া গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে. 


উপস্থিত করা হইবে। এই সম্পর্কে সিমলা হইতে ইউনাইটেড . 
প্রেসের সংবাদদাতা একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন । 
উক্ত সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী, 
অধিবেশনে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন করিয়! রিজার্ভ. 
ব্যাঙ্ক যাহাতে তালিকাভুক্ত ব্যাক্কগুলির হিসাবপত্র পর্যালোচনা ' 
করতঃ উহাদের, আর্ধিক অবস্থা ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে পারেন, তজ্জন্ত উক্ত ব্যাঙ্ককে ক্ষমত! দেওয়া হইবে । 
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রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেবল তালিকাভূক্ত নহে-_ভারতবর্ষের চি 
সমস্ত কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের হি পর্যালোচনা করিয়া উহা 


সম্তোষ্জনক বিবেচিত না হইলে, কি ভাবে ব্যাঙ্ক উহার গলদ কাটাইয়া * 


উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে, তদ্বিষয়ে পরামর্শ ও সাহায্য প্রদান 
করেন-_ আমরা এই নীতির সমর্থক । উহার কারণ এই যে, 
ব্যাঙ্কের কার্য্যপ্রণালী কোন বাঁধাধরা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা 
সম্ভবপর নহে। আইন দ্বার! ব্যাঙ্কের মূলধনের পরিমাণ, দ্াদননীতি, 
ব্যাঙ্কেস্থিত নগদ ও নগদে পরিবর্তনযোগ্য টাকার হার ইত্যাদি বিষয় 
মোটামুটিভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে বটে । কিন্তু ব্যাঙ্কের প্রত্যেকটা 
দাদন যাহাতে নিরাপদ হইতে পারে, তৎপক্ষে কোন প্রকার আইনই 
পৰ্য্যাপ্ত নহে। এরূপ অবস্থায় ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসাকে নিরাঁপদ- 
ভাবে পরিচালিত করিতে হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে উহাদের উপর 
খবরদারী করিবার দায়িত্ব না দিয়া উপায় নাই । আমেরিকায় ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ে এই নীতি অবলম্বনেই কাজ হইতেছে এবং উক্ত দেশের 
ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৪ ধারায় উহা সুনির্দিষ্ট কর! 
হইয়াছে । উক্ত ধারার মর্ম এই যে, ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
তালিকাভুক্ত প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে উহার দাদনের পরিমাণ ও দাদন 
পদ্ধতি সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য নিয়মিতভাবে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কে 


যদি এরূপ ধারণা হয় যে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহ ঝুঁকিদার ব্যবসায়ে 
অর্থ বিনিয়োগ করিতেছে তাহা হইলে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহা 
ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের গোচরে আনয়ন করিবেন । ফেডারেল 
রিজার্ভ বোর্ড এই ব্যাপারে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের বক্তব্য শুনিয়া যদি 
সন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে উক্ত ব্যাঙ্ক যাহাতে প্রয়োজনের সময়ে 
‘ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে কোন সাহায্য না পায়, তুপক্ষে 
আদেশ জারী করিতে পারিবেন । 

দেখা বইিভেছে যে, ভালিকাডুক কোন বাঁ উহ্থার কার্য্য- 
দীন: কেহ হে সাহা পা জা 
হইয়া উঠিতেছে কিনা তাহা জানিবার জন্যই উহাদের উপর কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের খবরদারীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে । কেননা কোন ব্যাঙ্ক 
সাহায্যের উপযুক্ত এরূপ সুস্পষ্ট ধারণা না থাকিলে উহাকে 
প্রয়োজনের সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কিছুতেই সাহায্য করিতে পারেন 
না। সুতরাং আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ আইনের উপরোক্ত ৪ 
ধারার পক্ষে একটা খুব বড় রকম যুক্তি রহিয়াছে । আমাদের দেশেও 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির বিপদের সময়ে উহার সাহায্যে 
অগ্রসর হইবেন-_এই ধারণা হইতেই আমরা উপরোক্ত ধরণের একটা 
ধানের সমর্থন করিতেছি । কিন্তু নিতান্ত ছুঃখের বিষয় যে, রিজার্ভ 
তালিকাভুক্ত ব্যাঞ্কগুলির ৪০1৫* কোটা টাকা সর্বব সময়ের জন্য 
সুদে গ্রহণ করিয়া উহা খাটাইতে. সমর্থ হইলেও আজ পর্যন্ত 
লিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে উহাদের প্রয়োজনের সময়ে সাহায্যের 
ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কিছুই কাজ করেন ' নাই । রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক সময়োচিত সাহায্য করিলে ত্রিবান্ধুর হ্যাশন্তাল এণ্ড 


ন ব্যাঙ্কের মত এতবড় একটী তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়া 
ভু 


আজ দেশের সহস্র সহস্র ব্যক্তির এরূপ ক্ষতি হইত না। যাহারা 
তালিকাভুক্ত ব্যাক্কগুলির আমানতের একটা অংশ বিনাস্ুদে গ্রহণ 
করিয়াই খালাস এবং এই সব ব্যাঙ্ককে সময়োচিত সাহায্য ও উপদেশ- 
দানের ব্যাপারে যাহারা নিধ্বিকার, তাঁহারা কোন যুক্তিতে উহাদের 
হিসাব নিকাশ তলপ করিতে অধিকারী, তাহা আমরা বুঝিতে 
পারিতেছি না । উহার ফলে তালিকাভূক্ত ব্যান্কগুলি বিন্দুমাত্র 
উপকৃত হইবে না-- বরং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কোন তালিকাভূক্ত: ব্যাঙ্কের 
হিসাব নিকাশ তলপ করিলেই উহা কানাঘুষায় প্রকাশিত হইয়া 
ব্যান্কের সর্বনাশের পথ প্রশস্ত হইঢব। এরূপ অবস্থায় দেশের 


ব্যাঞ্চ ব্যবসায়ী মাত্রেই প্রস্তাবিত বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন বলিয়া . 


আমরা মনে করি । 

ৰ ইল-আমেরিকান নববিধান 

বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পরেই যুদ্ধশেষে পৃথিবীর 
রাজনীতিক ও অর্থনীতিক বিলিব্যবস্থার কিরপভাবে পরিবর্তন কর! 
তাঁহাদের অভিপ্রায়, তাহা জাম্নানীর তরফ হইতে জগৎ সমক্ষে ঘোষণ! 


পেশ করিতে হইবে । এই সব তথ্য হইতে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাক্কের 


করা হইয়াছিল। উহা হিটলারী নববিধান বলিয়া খ্যাত। জান্মানীর 
এই নব পরিকল্পনার স্থল মর্্ম হইতেছে এই যে (১) জান্মান অধিকৃত 
ইউরোপে, একটা নির্দিষ্ট অর্থনীতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইবে, 
(২) এই সব দেশের, যেখানে যেরূপ ধরণের শিল্পের অধিকতর সুযোগ 
রহিয়াছে, সেখানে সেইরূপ শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইবে, (৩) সমগ্র 


অঞ্চলের জন্ত একই ধরণের মুদ্রানীতি, বাট্টানীতি ও বিক্রয় ব্যবস্থার 


প্রবর্তন করা হইবে, (৪) কৃষির উন্নতিবিধান ও কুষিজাত পণ্যের 
বিক্রয়ের সুব্যবস্থা হইবে এব” (৫) কৃষিপ্রধান দেশগুলিতে শিল্প প্রতিষ্ঠান 
স্থাপনে বাধাদীন করা হইবে । 

সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও ইংলপ্ডের পক্ষ হইতেও প্রেসিডেন্ট 
রুজভেপ্ট এবং মিঃ চাচ্ছিল যুদ্ধান্তে তাহারা রাজনীতিক ও অর্থনীতিক 
ব্যাপারে কিরূপ নববিধানের প্রবর্তন করিবেন, তাহা ঘোষণা 
করিয়াছেন । উহার মন্দ এই যে, (১) তাঁহারা কোন দেশকে অধিকার- 
ভুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন না, (২) কোন দেশকে যদি উহার 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্ত দেশের অধীন করা হয় তাহা হইলে উহাতে 
তাহারা সম্মতি দিবেন না, (৩) পৃথিবীর সকল দেশের অধিবাসীরই 
নিজের ইচ্ছামত শাসনব্যবস্থা স্থির করিবার অধিকার তাহারা স্বীকার 
করিবেন এবং যে সব দেশ জবরদস্তিমুলকভাবে পরাধীন হইয়াছে 
সেই সব দেশকে তাহারা স্বাধীন দেখিতে চাহেন, (৪) প্রত্যেক 
দেশের অর্থনীতিক উন্নতির জন্য ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে এবং 
কাচামাল প্রাপ্তির পক্ষে সমানাধিকার দেওয়া হইবে, (৫) প্রত্যেক 
দেশের অর্থনীতিক উন্নতির জন্য সকল দেশ যাহাতে মিলিয়া মিশিয়াৎ 
কাজ করিতে পারে তঞ্জম্য চেষ্টা করা হইবে, (৬) নাৎসী জবরদস্তির 


" অবসানে পৃথিবীর সকল দেশই যাহাতে শাস্তিতে বাস করিতে পারে, 


তঞ্জন্ ব্যবস্থা করা হইবে, (৭) এইরূপ শান্তি স্থাপিত হইলে সকলকেই 
বিনাবাধায় সমুদ্রের মধ্য দিয়া চলাচল করিতে দেওয়া হইবে এবং 
(৮) সমস্ত জাতিই যাহাতে নিরস্ত্র হইয়া বলপ্রয়োগ হইতে বিরজ্ঞয়, 
তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে |, y 

জার্ম্মানী এবং এংলো-আমেরিকান নববিধানের ধারাগুলি 
পৰ্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, হের হিটগ্লার 
ইউরোপের বহিতু ত দেশগুলি সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব করেন নাই এবং 
সমগ্র ইউরোপকে একই প্রকার আর্থিক পরিকল্পনার মধ্যে সুসংহত 
করাই তাহার মূলগত অভিপ্রায় । কিন্তু প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট, ও 
মিঃ চাচ্চিল যে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে সমগ্র জগৎকে 
অস্তভূক্তি করা হইয়াছে এবং বিবাদ বিসুদ্বাদে লিপ্ত না হইয়া পৃথিবীর 
সকল জাতিই যাহাতে স্বাধীনভাবে নিজেদের অর্থনীতিক উন্নতি- 
সাধনে সমর্থ হয় তজ্জন্ত অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা হইয়াছে । 


নিঃসন্দেহে হিটলারী পরিকল্পনা অপেক্ষা , রুজ্ভেস্ট-চাচ্চিলের 
পরিকল্পনা উৎকৃষ্টতর ৷ কিন্তু ভারতবর্ষের উহাতে কতটা সাস্বনার 
বিষয় আছে তাহা সন্দেহের বিষয় | বুটাশ রাজনীতিকগণ এক. 
বৎসর পূর্বেই ভারতবর্ধকে একথা জানাইযাছেন যে, ভারতবর্ষে, 
কিরূপ ধরণের শাসনপদ্ধতি প্রবস্তিত হইবে, ভারতবাসীই তাহা স্থির 
করিবার মালিক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহারা এরূপ কথাও বলিয়াছেন . 
যে, ভারতবর্ষে যেরূপ শাসনতৃল্পই প্রবর্তিত হউক না কেন, ভারতের” ' 
অর্থনীতিক বিলিব্যবস্থা ও সামরিক বিভাগের. দায়িত্ব ইংরাজদের 
হাতে থাকিবে এবং ভারতবর্ষে নূতন কোন শাসনতন্ত্র প্রবপ্তিত 
করিবার পূর্বের ভারতের সমস্ত দল ও অঞ্চলকে তদ্বিষয়ে একমত হইতে 
হইবে। উহারা একথাও বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের মত দেশে 
গণতান্ত্রিক কোন শাসনব্যবস্থা প্রবন্তিত হইতে পারে না। এই 
সব কথা মনে করিলে রুজ্রভেপ্ট-চাঙ্চিলের নববিধানের তৃতীয় দফায় 
প্রত্যেক জাতির দেশশাসন ব্যাপারে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে . 
বলিয়া যে কথা বলা হইয়াছে, ভারতবর্ষের সম্পর্কে তাহার কোন অর্থ 
হয় না। তারপর ‘প্রত্যেক জাতি অর্থে হারা কি বুঝাইতে চাহেন, 
তাহাও খোলাসা হওয়া দরকার ; কারণ অনেক ইংরাজ রাজনীতিকই 
ভারতবাসীকে একটা পৃথক জাতি না বলিয়া ইংরাজ জাতির একটা, 
লেজুড় বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন । “জাতির” অর্থ যদি উহাই হয়, 
তাহা হইলে ? ক্ুজরভেপ্ট-চাচ্চিলের নববিধান দ্বারা ইংলগ্ুই উপকৃত 
হইবে--উহা দ্বারা ভারতবাসীর অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটবে না । ' 


স্প আব-সনন্বন্যাশ্ী লুজ 


_ গত বৎসর হের হিটলার একটা বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, Churchill 
wanted a ten 5691. 21 and heé has now got it— 
চাচ্চিল একটী দশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধ চাহিয়াছিল, সে এখন উহা! 
পাইয়াছে। হিটলারের বক্তৃতার বসরাধিককাল পরে এক্ষণে ইটালীয়ান 
সংবাদপত্রসমূহও ঘোষণা করিতেছে যে, বর্তমান যুদ্ধ দশ বৎসরকাল 
স্থায়ী হইকে। যাহারা বর্তমান যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে বলিয়া 
ঘোষণা করিতেছেন তাহাদের উদ্দেশ্য কি, উহাদের এই ধারণা কতদূর 
সতা এবং দশবসর কাল ধরিয়া যুদ্ধ চলিলে যুদ্ধরত দেশগুলির 


কিরূপ অবস্থা ঘটিবে তৎসন্বন্ধে গবেষণা করার আমাদের কেনি ইচ্ছা, 


নাই। যুদ্ধ যদি দশ বহসরকাল ধরিয়া চলে তাহা হইলে ভারতবর্ষের 
অধিবাসীদের ' কিরূপ দুরবস্থা ঘটিতে. পারে এবং এই ছুরবস্থার, 


. প্রতিকারের, জন্য সময়োচিত কোন ব্যবস্থা করা সম্ভবপর কিনা তাহা 


আলোচনা করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য | 

পৃথিবীর যে সমস্ত দেশ বর্তমানে যুদ্ধে লিপ্ত রহিয়াছে তাহার 
মধ্যে একমাত্র ইংলণ্ড ছাড়া আর কোন দেশেরই আভ্যন্তরীণ অবস্থা 
সম্বন্ধে আমরা কিছু অবগত নহি। ইংলগ্ডেতর দেশসমূহের মধ্যে 
যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতেছে বা আহত ও বন্দী হইতেছে. তাহাদের 
অবস্থ্ণ হৃদয়ঙ্গম করা যাইতেছে বটে, কিন্তু এসব দেশের যে সমস্ত 
কোটী কোটী অধিবাসী যুদ্ধের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নহে তাহারা 
কিভগুবে জীবন্যাত্রা নির্বাহ করিতেছে এবং বিভিন্ন দেশের রাজশক্তি 
উহাদিগের ভরণ-পোষণের কিরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন তাহার খুব 
কম সংবাদই.এদেশে আসিয়া পৌছিতেছে। কিন্তু ইংলণ্ডের ব্যাপারে 
দেখা যাইতেছে* যে, রীজশক্তি একদিকে যেমন যুদ্ধসরঞ্জাম ও সৈন্য 
সংগ্রহে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন সেইরূপ অন্যদিকে দেশে যাহাতে 
পণ্যদ্রব্যের মূল্য .অত্যধিক চড়িয়া না যায় এবং জনসাধারণ যাহাতে 
জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় ভ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিতে 
পারে .তজ্জন্ত তাহারা কোন চেষ্টার ক্রুটা করিতেছেন না। যুদ্ধের 
ফলে ইংলগ্ডের অধিবাসিগণ. বর্তমানে বহুপ্রকার ভোগ্য ও বিলাস 
সামগ্রী. হইতে বঞ্চিত হইয়াছে বটে এবং উহাদের জীবনধারণের 
পত্রে অত্যাবশ্তকীয় বহু জিনিষের পরিমাণও সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে বটে, কিন্ত যুদ্ধ যতদিনই চলুক না কেন দেশের জনসাধারণ 
যাহাতে সব সময়েই বাচিয়া থাকিবার উপযুক্ত পরিমাণ ভোজ্য, পানীয়, 
পরিচ্ছদ ও গৃহ-সরঞ্জাম পাইতে পারে তাহার কোন ব্যতিক্রম হইতেছে 
না । রাজশক্তি' শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা এবং 'দেশের 
জনসাধারণের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ 
এই ছুইটী কর্তব্যের মধ্যে কোনটীকেই উপেক্ষা করিতেছেন না। 

বর্তমান যুদ্ধে যোগদান সম্বন্ধে ভারতবাসীর জনমতের প্রতিনিধি- 
গণের, কোন, মতামত' গ্রহণ করা হয় নাই। যাহা হউক, ভারতবর্ষ 
বর্তমানে একটা যুদ্ধরত দেশ এবং যুদ্ধরত দেশ বলিয়াই এদেশকে 
বর্তমানে সামরিক ব্যয় সঙ্কুলানের জন্ত বৎসরে :২৭ কোটী টাকার 
নূতন ট্যাক্স ও ১০* কোটা টাকার নূতন খণের বোঝা মাথা পাতিয়া 
গ্রহণ করিতে হইয়াছে। যুদ্ধ যতই দীর্ঘদিন স্থায়ী হইবে ততই 
এই. ট্যাক্সের ও খণের বোঝা বড় হইয়া উঠিবে।" এদিকে উত্তর- 
আফ্রিকা) আবিনিনিয়া গ্রীস, সিরিয়া প্রভৃতি দেশের: যুদ্ধে ইতিমধ্যেই 





অনেক ভারতবাসী হতাহত হইয়াছে এবং ‘যুদ্ধ যদি পারস্য, ইরাক, 
শ্যাম, ব্ৰহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃতিলাভ করে তাহা হইলে আরও 
বহু ভারতবাসীকে এই যুদ্ধে প্রাণ দিতে হইবে | 

ভারতবর্ষ যখন যুদ্ধরত দেশ তখন এই যুদ্ধে জয়লাভ করিবার . 
জন্য ভারত সরকার যে ভারতবাসীর জীবন ও সম্পত্তি গ্রহণ করিবেন, 
তাহা বলাই বাহুল্য ।' কিন্তু এদেশে যাহারা যুদ্ধে যোগদান করে, 
নাই বা যাহাদের যুদ্ধে যোগ দিবার কোন ক্ষমতা নাই, সেই 
কোটী কোটা জনসাধারণের জীবিকানিব্বাহের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়; 
থাছ্যসামগ্রী ও পরিচ্ছদ সরবরাহের জন্য গবর্ণমেন্টের যে আর 
একটা বিরাট দায়িত্ব রহিয়াছে, গবর্ণমেন্ট তাহার . কতটুকু 
পালন করিতেছেন? বর্তমান যুদ্ধের এখনও ছুই বৎসরকাল. 
অতীত হয় নাই। কিন্তু, এই ছুই বৎসরের মধ্যে মান্ুর্ষের 
জীবনধারণের পক্ষে. অপরিহার্ধ্য চাউল, কাপড়, লবণ, কেরোসিন, 
মসল্লা, গৃহ-সরঞ্জাম ইত্যাদি সমস্তই অগ্নিমূল্য হইয়াছে । ছুই বৎসরেই 
যখন এই অবস্থা তখন এই যুদ্ধ আরও ২1৪ বৎসর চলিলে' এই সব 
জিনিষের মুল্য কিরূপ চড়িবে এবং উহার ফলে জনসাধারণের কিরূপ 
অবস্থা ঘটিবে, তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিতেছেন? 

ভারতবর্ষে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় যে সমস্ত জিনিষ বিদেশ 
হইতে আমদানী হয়, তাহার মধ্যে অধিকাংশই বিলাস-সামগ্রী । 
যুদ্ধের জন্য অধিকাংশ দেশ অন্য কাজে ব্যাপৃত হওয়ার দরুণ এ সব 
জিনিষের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। গবর্ণমেন্ট উহার প্রতিকারে 
অক্ষম | আর গবর্ণমেন্ট যদি মোটর, গাড়ী, মদ,- এসেন্স, সিগারেট 
বা এতজ্াতীয় জিনিষের মূল্যহ্রাসের জন্য কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে না পারেন তাহাতে দেশবাসীর কোন ক্ষতিও নাই। 
কিন্তু যে সমস্ত জিনিষ দেশের জনসাধারণের জীবনধারণের পক্ষে 
অপরিহার্য এবং যাহা দেশের ভিতরেই উৎপন্ন হইতে পারে, সে 
সব জিনিষের ব্যাপারে গবর্ণমে্ট -ইচ্ছা করিলে অবশ্যই জনসাধার 
সাহায্য করিতে পারেন । আমরা একথা বলি না যে, প্রয়োজন 
কাচামাল ও আনুষঙ্গিক সাজসরঞ্জামের মূল্য এবং মজ্জুরীর হার. বৃদ্ধির 
দরুণ 'জনসাধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় কাপড়, লবণ, কেরোসিন 
ইত্যাদির মূল্য যতটা চড়িয়াছে গবর্ণমেন্ট জোর করিয়া তাহা কমাইয়া. 
দিতে পারেন! এরূপ করিলে দেশে এই সব জিনিষের উৎপাদনের ' 
পরিমাণ কমিয়া গিয়া অবস্থা আরও জটিল হইবে। কিন্ত পর্য্যাপ্তরূপ 
উৎপাদনের অভাবে পণ্যদ্রব্যের মূল্য যতটা চড়িয়াছে বা চড়িতেছে,. ' 
গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলেই তাহার প্রতিকার করিতে পারেন। 

ৃষ্টাস্তত্বরূপ কাপড়ের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে । ভারতবর্ষে 
বর্তমানে ৩৮৮টী কাপড়ের কল রহিয়াছে এবং আরও ৩৪টী কলে” 
বস্ত্র বয়নের উপযোগী যন্ত্রপাতি বসান হইতেছে" এদেশে 
তুলার কোন অভাব নাই । কিন্তু এই সব কল নানা অস্থুবিধার জন্য 
পুরা সময় কাজ করিতেছে না| ' কোন স্থানে মূলধনের অভাব,. 
কোন স্থানে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সংগ্রহে অসুবিধা এবং কোন 
স্থানে বিলিব্যবস্থার ক্রুটী-_এই সব কলের কাজে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি 
করিতেছে । গবণমেন্ট যদি যুদ্ধ পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে দেশের 

(৪৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 



















লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ার ক্রুয় করিবার পূর্বের কি কি বিষয়ে 
সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক তৎ্সম্বন্ধে গত সপ্তাহের ‘আধিক- 
জগতে’ “শেয়ার ক্রয়ে সতর্কতা” শীর্ষক একটা প্রবন্ধে আমরা কিছু 
আলোচনা করিয়াছিলাম। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমাদের এই 
প্রবন্ধ দেখিয়া কেহ কেহ মনঃক্ষুণ হইয়াছেন । উহাদের বক্তব্য এই 
যে, বাঙ্গলা দেশে শেয়ার বিক্রয় করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের 
জন্য অর্থ সংগ্রহ করা একটা ছুরূহ ব্যাপার-_ এরূপ অবস্থায় যদি 
উপরোক্ত ধরণের প্রচারকার্ধ্য হয়, তাহা হইলে বাঙ্গলায় লিমিটেড 
কেস্পানীর মারফতে ব্যবসা-বানিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা 
অসম্ভব হইবে । 

ধাহারা এই প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাহাদের নিকট 
আমাদের বক্তবা এই যে, বাঙ্গালী জনসাধারণকে লিমিটেড কোম্পানীর 
শেয়ার ক্রয়ে প্রতিনিবৃত্ত করিয়! বাঙ্গলায় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির 
পথ রুদ্ধ করা আমাদের আদৌ ইচ্ছা নহে। গত তিন বৎসরেরও 
অধিক -কাল ধরিয়া বাঙলা দেশে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য 
আমরা কত প্রচারকার্য্য করিয়াছি এবং ধাহারা নানা প্রতিকূল 
অবস্থার মধ্য দিয়া' সততা ও নিষ্ঠার সহিত দেশে শিল্প ও বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার জঙ্য চেষ্টা করিতেছেন, তাহাদিগকে সকলেই 
যাহাতে সাধ্যমত মূলধন দিয়া সাহায্য করেন তজ্জন্য দেশবাসীকে 
' কতবার এঁকাস্তিক অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছি, তাহা ‘মাধিক জগতের’ 
ফাইল খুলিলে যে কোন, ব্যক্তি উপলব্ধি করিতে পারেন। কিন্তু 
একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, কতিপয় অনভিজ্ঞ, অদূরদর্শী ও 
অসাধুপ্রকৃতি ব্যক্তির কাধ্যকলাপের ফলে অভিজ্ঞ, অধ্যবসায়ী ও সততা- 
সম্পন্ন বহু ব্যক্তির পক্ষেও শেয়ার বিক্রয় দ্বার! অর্থ সংগ্রহ কর! অসম্ভব 
হইয়া উঠিয়াছে এবং উহার ফলে দেশে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি চূড়াত্ত- 
রূপে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে । সুতরাং যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা পারচালিত 
প্রাতিঠানগুলির শেয়ার ক্রয় করিয়া উহাদিগকে সাহায্য করার জন্য 
দেশবাসীকে অনুরোধ করা আমাদের যে প্রকার কর্তব্য, সেইরূপ 
অযোগ্য ও অসাধু ব্যক্তি যাহাতে দরিদ্র শেয়ার ক্রেতাদের অর্থ লইয়া 
ছিনিমিনি না খেলিতে পারে তৎপক্ষে দেশের জনসাধারণকে সতর্ক 
করাও সেই প্রকার কর্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। আমাদের 
দৃঢ় বিশ্বাস যে, দেশের জনসাধারণ যদি কোম্পানীর কাধ্যপরিচালনা 
সংক্রান্ত বিবিধ ব্যাপারের তীৎপর্ধ্য উপলব্ধি করিয়া তৎপর উহার 
শেয়ার ক্রয়ে অগ্রসর হয় তাহা! হইলে যোগ্য ব্যক্তিদের পক্ষে মূলধন 
সংগ্রহ করা খুব সহজ হইবে এবং দেশে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি দ্রুততর 
হইবে। এই প্রকার দায়িত্ববোধ লইয়া ২৪ জন ব্যক্তির বিরাগ- 
ভাজন হওয়ার আশঙ্কা সন্বেও আমরা গত সপ্তাহে কোম্পানী 
পরিচালনা সংক্রান্ত কতিপয় ব্যাপারে সাধারণভাবে কিছু অপ্রিয় 
মন্তব্য প্রকাশ করিতে বাধ্য হই। “আঘধিক জগতের’ ন্যায় একখানা 
পত্রিকা--দেশে ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প, অর্থনীতি ইত্যাদি ব্যাপারে 
বিচারবুদ্ধিসম্মত জনমত গঠন করাই যাহার ব্রত-__-তাহাও যদি এই 
প্রকার একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে নীরব থাকে, তাহা হইলে উহার 
বাচিয়া থাকার পক্ষে কোন প্রয়োজন নাই । আমরা আশ! করি, 
দেশবাসী আমাদের এই প্রকার মনোভাব সমর্থন করিবেন । 
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গত সপ্তাহে আমরা বলিয়াছিলাম যে, কোন কৌম্পানীর 
ডিরেক্টর বোর্ড বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ দ্বারা গঠিত হইলে, এই কেম্পানী 
লভ্যাংশ ঘোষণা করিলে অথবা কোম্পানীর নিজশ্ব বাড়ী নিম্মিত 
হইলেই উহা যে শেয়ার ক্রেতাদের দিক হইতে নিভরিযোগ্য 
কোম্পানী তাহা বলা চলে না.। উহার অর্থ এই নহে যে-যে 
কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ রহিয়াছেন, যাহা 


'অংশীদারগণকে লভ্যাংশ দিতেছে অথবা যাহার নিজন্ব বাড়ী রহিয়াছে 


সেই কোম্পানী বিশ্বাসযোগ্য নহে। এক একটা কোম্পানীর 
পরিচালক বোর্ডে অভিজ্ঞ, দায়িত্বশীল ও বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ডিরেক্টর 
থাকা নিতান্তই আবশ্যক ! যৌথ কোম্পানীতে ডিরেক্টরগণই 
উহার অংশীদারদের ন্বার্থরক্ষার  প্রতিভূ। উহাদের স্থান অনেকটা 
আইন সভার সদস্যদের ন্যায় এবং কোম্পানী পরিচালক অনেকটা 
মন্ত্রীর মত। আইনসভাতে জনসাধারণের যে সমস্ত প্রতিনিধি 
থাকেন তাহার! যদি অভিজ্ঞ, দায়িত্বশীল ও বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন 
হন, উহারা যদি মন্ত্রীদের অম্ু গ্রহ নিএঁহে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া সতত 
জনসাধারণের স্বার্থরক্ষায় তৎপর থাকেন, তাহা হইলে মন্ত্রীদের 
পক্ষে জনসাধারণের স্বার্থের ক্ষতি করা এবং তাহাদের প্রদত্ত ট্যাক্সের 
অপব্যবহার করা অনস্তব। সেইরূপ কোম্পানীর ডিন্রেুরবর্গ 
প্ৰতিপত্তিশালী ব্যক্তি হইলে এবং তাহার! বিবেকবুদ্ধি বজায় রাখিয়া 
কাজ করিলে কোম্পানী পরিচালকের পক্ষেও অংশীদারদের স্বার্থের 
হানি করা অসম্ভব। কাজেই শক্তিশালী ডিরেক্টর বোর্ড কোম্পানীর 
একটা শক্তিরই পরিচায়ক । কিন্তু নিতান্ত ছুঃখের বিষয় যে, বাঙ্গলা 
দেশে যাহারা লিমিটেড কোম্পানীর ডিরেকউন্রপদ গ্রহণ করেন 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের 'দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সম্যক 
অবহিত নহেন । অনেক সময়ে অক্জীদারদের স্বার্থ অপেক্ষা ব্যক্তিগত 
স্বার্থই উহাদের কাছে অগ্রগণ্য হইয়া থাকে। এবপ অবস্থায় 
কেবল ডিরেক্টরদের নাম দেখিয়াই কোন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় 
করিলে তাহাতে বিপদের আশঙ্কা আছে৷ *কোম্পানী লাভঙ্গনক 
হইতে পারে যদি এরূপ সম্ভাবনা থাকে, উহার পরিচালকপদে যদি 


অভিজ্ঞ, কন্ম্ঠ'ও সততাসম্পন্ন ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকেন, পরিচালকের 


যদি কোম্পানীর প্রয়োজনীয় মূলধন যথাসম্ভব অল্পব্যয়ে সংগ্রহ 
করিবার ক্ষমতা থাকে এবং যথাসম্ভব মিতব্যযিতার সহিত যদি 
কোম্পানীর কাৰ্য্য পরিচালিত হয়, তাহা হইলে সেই কোম্পানীর 
ডিরেক্টর বোর্ডে কোন নামজাদা ব্যক্তি না থাকিলেও এবং উক্ত 
কোম্পানী একটী লভ্যাংশ প্রদানকারী কোম্পানী না হইলেও নির্ভয়ে 
তাহার শেয়ার ক্রয় করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে কোম্পানী যে 
ধরণের ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছে তাহাতে যদি বেশী লাভের 
সম্ভাবনা না থাকে, কোম্পানীর পরিচালক যদি অভিজ্ঞ ও সততা- 
সম্পন্ন না হন, কোম্পানীর ক্লাজ চালাইবার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন 
অন্পব্যয়ে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করার মত' তাহার যদি ক্ষমতা 
না থাকে এবং কোম্পানীর কাজ যদি মিতব্যয়িতার সহিত পরিচালিত 
না হয়, তাহা হইলে উহার পরিচালকবোর্ডে নামজাদা ব্যক্তিগণ 
থাকিলেও এবং উহা! লভ্যাংশ ঘোষণা করিলেও এ কোম্পানীর শেয়ার 
(৪৮৩ পৃষ্ঠায় টব ) 





ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসা সম্পর্কে গত ১৯৩৯ ও ১৯৪০ 
সালের বিবরণ সম্বলিত করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া সম্প্রতি যে 
রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা খুবই সময়োচিত হইয়াছে। এতদিন 
ভারত সরকারের কমাশ্রিয়াল ইন্টেলিজেন্স এণ্ড ট্ট্যাটিসটিজ্স বিভাগ 
হইতে এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসা সম্পর্কে একটি করিয়া রিপোর্ট প্রকাশ 
করা হইতেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই রিপোর্ট প্রস্তুত করা সম্বন্ধে 
প্রতি বসরই এত বেশী বিলম্ব করা হইয়াছে যে, উহা প্রকাশ হওয়ার 
পর উহার উপযোগিতা বিশেষ কিছুই থাকে নাই। গত জুন মাসে 
উক্ত বিভাগ ১৯৩৮ সালের যে-রিপোর্ট বাহির করিয়াছেন তাহা এ 
বিষয়ে একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত । এই অবস্থায় রিজার্ভ ব্যাস্ত অব ইণ্ডিয়া 
এখন হইতে দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসা সম্পর্কে বাধিক রিপোর্ট প্রস্তুত 
করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইতিমধ্যেই তাহারা ১৯৩৯ 
ও ১৯৪০ সালের রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। 

তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রকাশিত বর্তমান রিপোর্ট দৃষ্টে আমরা 
একটি বিষয়ে নিরাশ হইয়াছি। ভারত সরকারের কমাগ্রিয়াল এণ্ড 
ইণ্টেলিজেন্স বিভাগ হইতে পুর্বে যে রিপোর্ট প্রকাশ করা 
হইত, তাহাতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের বিবরণ হিসাবে সমষ্টিগতভাবে 
দেশের প্রধান প্রধান শ্রেণীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্ধ্যধারাই 
কেবল অস্তভু ক্ত করা হইত। ফলে এ রিপোর্ট পাঠে দেশের ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায় সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিবরণ পাওয়া অসম্ভব ছিল। রিজার্ভ 
্যা্বর্তমান রিপোর্টটি প্রকাশ করিতে গিয়া সেদিক দিয়া বিশেষ 
কোন উন্নতি দেখাইতে পারেন নাই, ইহা দুঃখের বিষয়। এদেশে 

কুঠি, নিধি চি প্রভৃতি, নামীয় দেশীয় ব্যান্কসমূহ ও মহাজনী 
* প্রতিষ্ঠানসমূহের মারফতে প্রতি বৎসর বিপুল পরিমাণে টাকার লেন- 
দেন হইতেছে। কিন্তু বর্তমান ঝিিপোর্টে এই সকল দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহের 
বিবরণ একেবারেই ধরা হয় নাই। এদেশে অনেক যৌথ প্রতিষ্ঠান 
আছে যাহার! অন্য ব্যবসার জন্য লোকের নিকট হইতে টাকা 
আমানত গ্রহণ . করিয়া থাকে। দৃষ্টান্তত্বরূপ অনেক কাপড়ের 
- কলের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সব প্রতিষ্ঠানের 
আমানতী কারবার ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অন্তভূক্ত হইলেও রিজ্ঞার্ড ব্যাঙ্কের 
বর্তমান রিপোর্টে তাহা বাদ দেওয়া হইয়াছে । তাহা ছাড়া 
বর্তমান সময়ে দেশে যে সোয়া লক্ষ সংখ্যক সমবায় সমিতি রহিয়াছে 
তাহাও বর্তমান রিপোর্টের বহিভূতি রাখা হইয়াছে । উপরোক্ত তিন 
শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের মারফতে ব্যাস্কিংএর যে কার্য হইতেছে তাহা 
এইভাবে বাদ যাওয়ার ফলে বর্তমান রিপোর্ট হইতে এদেশের ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায় সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়ার উপায় নাই। পরবর্তী 
রিপোর্ট প্রস্তুত করিবার সময়ে এ গলদ ও অসম্পূর্ণতা যথাসম্ভব 
পূরণ করা বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ অবহিত হইবেন বলিয়া 
আমরা, আশা করি । ৫ 

বর্তমান রিপোর্টে এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে আলোচনা 
করিতে গিয়া প্রথমত: রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও বিনিময় 
ব্যাঙ্ক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ 
মোটামুটিভাবে দেশের যৌথ ব্যাক্কসমূহের  তথ্যতালিকাও উহার 
অন্তভূক্ত করা হইয়াছে । এ সমস্ত বিবরণ হইতে গত ১৯৪০ 





সালে ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অবস্থার যে পরিচয় পাওয়া 
যায়, তাহ! অনেক দিক দিয়াইপ্বিশেষ সম্তোষজনক। ১৯৪০ সালের 
শেষে ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যান্কের সংখ্যা 
দাড়াইয়াছিল মোট ৬২টি এবং হেড অফিস ও শাখা .মিলাইয়া সমস্ত 
শ্রেণীর ব্যাঙ্কের মোট আফিসের সংখ্যা দাড়াইয়াছিল ২ হাজার ৭৪টি । 
১৯৩৯ সালের শেষে এই সব ব্যাঙ্কের হাতে সাধারণের মোট ২৭৪ 
কোটি ৯০ লক্ষ টাকা আমানত ছিল। ১৯৪৭ সালের শেষে তাহ! 
বাড়িয়া ৩০৯ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে। পুর্ব বৎসর 
ক্লিয়ারিং হাউসের মারফতে ২২১৫ কোটি টাকার চেক ভাঙ্গান 
হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে সেই স্থলে ২২৫২ কোটি টাকার চেক 
ভাঙ্গান হইয়াছে । এ সমস্ত হইতে এবার ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উল্লেখ- 
যোগ্য উন্নতি সাধিত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। 

পৃথকভাবে . বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাঙ্কের বিবরণ আলোচন! 
করিলেও আলোচ্য বৎসরে এঁরূপ উন্নতিই প্রত্যক্ষ করা যায়। 
১৯৪০ সালে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের মোট শাখা আফিসের সংখ্যা 
দাড়াইয়াছে ৩৯০টি । এবার এই ব্যাঙ্কে সাধারণের মোট আমানতের 
পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৯৬ কোটি ৩ লক্ষ টাকা । ১৯৩৮ সালে এই 
ব্যাঙ্কে মোট আমানতের পরিমাণ ৮১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা ছিল। 
এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক বা বিনিময় ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত বিবরণ দৃষ্টে জানা যায়, 
১৯৩৯ সালে এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কের মোটসংখ্যা যে স্থলে ছিল ১৮টি, 
১৯৪০ সালে তাহা বাড়িয়া ২০টি দাড়াইয়াছে। বিনিময় ব্যাঙ্কের : 
শাখা আফিসের সংখ্যাও এবার ৯৯টি হইতে বাড়িয়া ১০১টি হইয়াছে। 
এ সকল ব্যান্ধে পূৰ্ব্ব বৎসর সাধারণের আমাঁনতী জমার পরিমাণ ছিল 
৭৪ কোটি ৮ লক্ষ টাকা । আলোচ্য বৎসরের শেষে তাহা - বাড়িয়া 
৮৫ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা হইয়াছে । . 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের নিয়ম অনুসারে পূর্বের আদায়ীকৃত মূলধন 
ও মজুত তহবিল মিলাইয়া ৫ লক্ষ টাকা হইলেই যে কোন 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত হইতে পারিত। কিন্তু বর্তমানে 
ব্যবস্থা সম্পর্কে কড়াকড়ি হওয়ায় উপযুক্তরূপ অর্থসঙ্গতি দেখাইয়া 
অনেক ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত হইতে পারিতেছে না । 
বৃটিশ ভারতে শাখা আফিস না থাকার দরুণও দেশীয় রাজ্যের 
কতকগুলি ব্যাঙ্ক তালিকাভুক্ত হইতেছে ন1। তাহা ছাড়া, কতিপয় 
ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিয়াও তালিকাভুক্ত শ্রেণীর বহিভূত থাকিয়া 
যাইতেছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বর্তমান রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়, ১৯৩৯ 
সালের শেষে ভারত ও ব্রহ্মদেশে তালিকাভুক্ত হইবার উপযুক্ত মোট 
ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৫১টি। ১৯৪০ সালের শেষে তাহা ৫৮টি পর্য্যন্ত 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহার মধ্যে ৪১টি ব্যাঙ্ক বর্তমানে তালিকাভুক্ত আছে। 
আলোচ্য বৎসরে উপরোক্ত ৫৮টি ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতের 
পরিমাণ ১০০ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা হইতে বাড়িয়া ১১৩ কোটি ৯৮ 
লক্ষ টাকা দ্রাড়াইয়াছে। যে সব ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন ও 
মজুত তহবিলের সমষ্টিকৃত পরিমাণ ৫০ হাজার টাকা হইতে ৫ লক্ষ 
টাকার মধ্যে, আলোচ্য রিপোর্টে তাহাদের বিবরণও সন্নিবেশিত 
হইয়াছে । অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে হইলেও এঁ সব বিবরণ 
হইতে নানাদিক দিয়া ব্যাঙ্কসমূহের উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। 








- ১৮ই আগষ্ট, ১৯৪১] 





তাহা ছাড়া, ৫০ হাজার টাকার নিম্ন পরিমাণ মূলধন ( মজুত তহবিল 
সহ) সম্বিত মোট ৪০০টি ব্যাঙ্কের বিবরণও বর্তমান রিপোর্টের 
অন্তভূক্ত করা হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরে এ সকল ব্যাঙ্কে সাধারণের 


আমানতী জমার পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা । 

এদেশে প্রতি বৎসরই কিছু সংখ্যক ব্যাঙ্কের কাজ বন্ধ হইয়া থাকে । 
আলোচ্য বৎসরে এদিক দিয়া অবস্থার কতকটা উন্নতি দেখা গিয়াছে, 
ইহা সুখের বিষয়। গত ১৯৩৯ সালের ১০ লক্ষ টাকা আদায়ীকৃত 
মূলধনসমদ্থিত মোট ৮০টি ব্যাঙ্ক কাজ বন্ধ করিয়াছিল। ১৯৪০ 
সালে সে স্থলে ৬ লক্ষ টাকা মূলধনসমদ্থিত মোট ৬০টি ব্যাঙ্কের কাজ 
বন্ধ হইয়াছে। 

১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাঁধিবার পত্র এদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে অনেকে নানারপ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রথম 
প্রথম ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে কোন কোন দিক দিয়া কিছু অবনতির 
লক্ষণও প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু ১৯৪০ সালে ভারতে ব্যাঙ্কের 
সংখ্যা বাড়িয়াছে এবং ব্যাঙ্কসমূহে সাধারণের আমানতী জমার 
পরিমাণও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের অনিশ্চিত 
অবস্থায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহ যদিও লাভজনকভাবে টাক! দাঁদনের 
বিশেষ সুবিধা পাইতেছে না তথাপি ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখার 
ব্যাপারে লোকের ক্রমবদ্ধমান আস্থার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। 


ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে উহ! খুব ভরসার কথা সন্দেহ নাই । 


(শেয়ার ক্রয়ে সতর্কতা (২)) 

ক্রয় করা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ এরূপ কোম্পানী অদূর ভবিষ্যতে 
উহার দেয় লভ্যাংশের পরিমাণ কমাইতে এমন কি লিকুইডেশনে 
যাইতে বাধ্য হওয়া বিচিত্র নহে! গত সপ্তাহে আমরা এই সম্পর্কে 
যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার উহাই তাৎপর্য! আশা করি দেশের 
দূরদর্শী ব্যক্তিগণ আমাদের এই সব কথার যুক্তিযুক্ততা স্বীকার 
করিবেন । 

পাঠকবর্গ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, কোন কোম্পানীর পক্ষে 
ভবিষ্যতে লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা, উহার পরিচালকগণ 
অভিজ্ঞ ও সততাসম্পন্ন কিনা এবং কোম্পানীর মূলধন সংগ্রহ ও 
পরিচালনাকাধ্য অগ্পব্যয়ে সম্পন্ন হইতেছে কিনা তাহা বুঝিবার 
উপায় কি? আগামী সপ্তাহে আমরা এই সব বিষয়ে আলোচনা 

করিব। 


(দশ বতদরব্যাপী যুদ্ধ) 
জনসাধারণের নগ্নতা নিবারণও একটা অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে গণ্য 
করেন, তাহা হইলে তাহারা অনায়াসে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলি 
হইতে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তু সংগ্রহ করিয়াও দেশবাসীর 
'পরিচ্ছদের অভাব মিটাইবার জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণ বন্ত্র সরবরাহের 
ব্যবস্থা করিতে পারেন। কাপড়ের ন্যায় লবণ আর একটী জীবন- 
ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ। ভারতের উপকূলবর্তী স্থানে 
সমুদ্রের জলে লবণের অফুরন্ত ভাণ্ডার রহিয়াছে । সমুদ্রের জল 
"হইতে লবণ প্রস্তুত করিতে তেমন জটিল ধরণের যন্ত্রপাতিরও প্রয়োজন 
নাই। কিন্ত দেশের জন্য প্রয়োজনীয় লবণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন 
হইতেছে না। গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে ২৩ মাসের মধ্যে দেশে 
পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণ লবণ সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে পারেন । চাউল, 
কেরোসিন, মসল্লী ইত্যাদি সম্বন্ধেও একথা সত্য । 

আমাদের বক্তব্য এই যে, বর্তমানে যুদ্ধের জন্য জনসাধারণের 
'জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় ত্রব্যসামগ্রী দিন দিন যে প্রকার 


আধিক জগৎ 


৪৮৩ 





ছুপ্পরাপ্য হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে দেশে যাহাতে এই সব জিনিষের 
উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় তঙ্জন্য একটা 
ব্যাপক ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনামত কান্দ আরম্ভ করিবার সময় 
আসিয়াছে । এই ব্যাপারে গবর্ণমেন্ট, শিল্পপরিচালক, মূলধন 
সরবরাহকারী, পণ্যবিক্রেতা, যানবাহনের মালিক, বিছ্যুৎ 
সরবরাহকারী ইত্যাদি সকলের সহযোগিতা আবশ্যক .হইবে। 
গবর্ণমেন্ট অগ্রণী হইলে উহাতে অন্য সকলের সহযোগিতা পাওয়া 
কঠিন হইবে না। আর গবর্ণমেন্ট যদি জনসাধারণের জীবনধারণের 
পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্র অল্পমূল্যে সরবরাহের জন্য .কোন 
কাধ্যনীতি অবলম্বন করেন এবং দেশের শিল্পপরিচালক, মূলধন 
সরবরাহকারী ইত্যাদি যদি স্বার্থবশে উহাতে সহযোগিতা না করেন, 
তাহা হইলে গবর্ণমেন্টের পক্ষে পণ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী ও উহাতে 
সাহায্যকারী সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে খাস করিয়া লওয়া কর্তব্য হইবে । 
যদি এরূপ অবস্থা ঘটে তাহা হইলে উহাতে গবর্ণমেন্ট জনসাধারণের 
পূর্ণ সহামুভূতিই পাইবেন । কিন্তু গবর্ণমেন্ট কি তাহাদের এই দায়িত্ব . 
সম্বন্ধে অবহিত হইবেন ? 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন - 
তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের হিসাবপত্রাদি পরীক্ষা করিয়া উহাদের 
আধিক অবস্থা ও নিরাপত্তা নির্ণয়ের উদ্দেষ্ধে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ক্ষমতা প্রদানের 
জন্য কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী শরৎকালীন অধিবেশনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন 
সংশোধনের এক প্রস্তাব উত্থাপন করা ছইবে। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
গবর্ণর স্তার জেমস্‌ টেলর যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতেও উক্ত বিষয়ের আভাষ 
পাওয়া গিয়াছে। স্যার টেলর সম্ভবতঃ উক্ত আইন সম্পর্কিত আলোচনার 
জন্তই গত ১২ই ও ১৩ই আগষ্ট সিমলাঁয় অর্থসচিব ও আর জনকয়েক বিশিষ্ট 
'বাজকর্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ বি ] 
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২। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৭। ঢাকা ৯২ | জোড়হাট ১৭। পাবনা 


৩! ভৈরববাব্ধার ৮! ডিক্রগড 
৪ বন্ধিরহাট ৯। ডিগবয় 
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১৩। ময়মনসিংহ ১৮। পুরাণবাজ্জার 
১৪। নারায়ণগঞ্জ ১৯। রাছসাহী 
১৫ নিতাইগঞ্জ ২০। তিনম্থকিয়া 


বৃহত্তম আদীয়ীকৃত মুলধন ও আমানত জমা সমন্বিত 
বাঙ্গালী পরিচালিত সর্ববৃহৎ ব্যাঙ্ক । 


ডলার এক্সচেঞ্জের কার্থ্য করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব 
ইণ্ডিয়া কর্তৃক বিশেষভাবে লাইসেন্স প্রাপ্ত । 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ডাঃ এস, বি, দত্ত এম-এ, পি-এইচ-ডি 
(ইকন) লণ্ডন, বার-এ্যাট-ল | 
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পাট চাষীর প্রতি সরকারী উপদেশ 

বাঙলা দেশের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান ক্ট্দোলার তীহার এক 
বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, ১৯৪১ সালের পাটচাষ স্ুুনিয়স্ত্রিত হইয়াছে । 
১৯৪০ সালে অত্যধিক পাট উৎপন্ন হওয়া সত্বেও পাটের যোগান ও চাহিদা! 
একরূপ সমতায় আসিয়া পৌছিবে এবং পাটচাধীরা পাটের বাবদ স্থায়ী ও 
উচ্চমুল্য পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। কিন্তু ইহা সত্বেও পাট চাষীদের 
সতর্ক হওয়া উচিত যে, ১৯৪০ সালের পাট এখনও নিঃশেষিত হয় নাই এবং 
বাজারেও পাটের অতাব নাই| ইহা ছাড়া পাটের গুণাগুণের উপর 
ভবিষ্যতে পাটের চাহিদা অনেকটা নির্ভর করিবে। সুতরাং পাটচাষীদের 
উৎকৃষ্ট ধরণের পাট জন্মাইবার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া দরকার এবং 
পাটের 'গুণাগুণের তারতম্য অনুযাষী উৎপন্ন পাটের শ্রেণী বিভাগ করা 
উচিত । পাট চাষিগণ যাহাতে এককালীন সমস্ত' পাট স্থানীয় বাজারে 
বিক্রয়ার্থ উপস্থিত না করিয়া বাজারের চাহিদ! অনুসারে অল্প অল্প পরিমাণে 
ক্রমান্বয়ে পাট বিক্রয় করেন, তত্বিবয়েও তাহাদের অবহিত হওয়া বিধেয়। 
পাট বিক্রয় করিবার সময় পাটচাধীদিগের এ তথ্যও জান। দরকার যে, মফ:ম্বল 
বাজার হইতে কলিকাতা বাজারে পাটের মুল্য প্রতিমণ ॥: আনা হইতে 
১০০ আনা বেশী। সুতরাং তাহারা পাট বিক্রয়কালীন কলিকাতার দর 
হইতে তাঁহাদের বিক্রয়ের দর এই হিসাবে যেন কম করিয়া ধরেন। 
পাটচাষিগণ যাহাতে পাটচাষ ও পাট বিক্রয়সংক্রাস্ত নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ের 
খবরাধনঙ্গ ভালরপে জানিতে পারেন সেইজন্য পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ 
হুইতে মাঝে মাঝে সময়োপযোগী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হইবে এবং স্থানীয় 
পাঁটচাষ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কর্মুচারিবৃন্দ পাটচাষীদের সংশরবে আসিয়া 
উপবুক্তরূপ পরামর্শ দান করিবেন। 


পশুচিকিৎস সম্বন্ধে শিক্ষাদান 

» যাহাতে গ্রাম্য চান্দীদের গবাদি, পশুর নানারূপ ব্যাধির প্রাথমিক চিকিৎসার 
বলোৰ নয! যায় ততশ্বন্ধে বাংলা সরকার একটি পরিকল্পনা করিয়াছেন। 
এই পরিকল্পনান্যায়ী বড় বড় কক্ষেকটী থানার এলাকা হইতে কয়েকজন 
গ্রামবানীকে পাচমাঁপ পশুচিকিৎসার বিষয় শিক্ষা দান করা হুইবে! ইহার 
পর এই সকল লোকর্দিগকে গ্রামে যে সকল পশুচিকিৎসা কেন্দ্র খোলা 
হইবে তথায় ছুই বৎসরের জন্য কার্যে নিযুক্ত করা হইবে । ১৯৪১-৪২ সালে 
২০ জন লোককে এইক্লপ পশুচিকিৎসা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং এই- 
রূপ পরীক্ষামূলক কার্যে যদি সুফল পাওয়া যায় তবে পরে আরও অধিক 
সংখ্যক লোককে পশু চিকিৎসা* সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং পশু 
চিকিৎসার অন্ত উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে | 

বাংলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ 
৯৯৪১ সালের ১২ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে দেই সপ্তাহে 

* বাংলা দেশে ৭০৩ জন লোক কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে 
বীরভূষে ১০৭জন, মুশিদাবাদে ১৪৬জন, বাখরগঞ্জে ১৬২জন এবং নোয়াখালীতে 
৮৩ জন। এই সপ্তাহে মোট ১৭৭ জন লোক কলেরা রোগে মারা 
গিয়াছে। ইহার মধ্যে চট্টগ্রামে মৃত্যুর সংখ্যা দাড়াইয়াছে ৬৮ জন । আলোচ্য 
সপ্তাহে চব্বিশ পরগণায় ৯৬ জন ইনয্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। 


শ্রমিক ক্ষতিপূরণু বিল 


গত ১২ই আগষ্ট মঙ্গলবার বীর ব্যবস্থাপক সভায় সংশোধিত শ্রমিক. 


ক্ষতিপুবণ বিল ও (চা-বাগানের ) প্রস্থতিকল্যাণ বিল সিলেক্ট কমিটিতে 
প্রেরিত হইয়াছে । মিঃ এইচ এস জুরাবদ্দী সংশোধিত শ্রমিক ক্ষতিপূরণ 
বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন যে, শ্রমিক 
ক্ষতিপূরণ আইন অনুযায়ী মামলায় সস্তায় ও সম্তোষজনকতাবে চিকিৎসকের 
অভিমত সংগ্রহের জন্ত বিলটি উখাপিত হইয়াছে । অনেক সময় শ্রমিকের 








| ৭৬৮ ও ৪৯৯০ কলিকাতা । 


নে 


অক্ষমতার প্রক্কৃতি ও প্রকারভেদ লইগ্না ছুই পক্ষে তুমুল বিতর্ক হয় এবং 
উভয় পক্ষ হইতেই ডাক্তারের মত জানান হয়, ফলে মামলায় অযথা বিলম্ব 
ও অর্থব্যয়বাহুল্য ঘটে। বহু ক্ষেত্রে শ্রমিকেরা মালিকের সহিত ডাক্তারের 
সাক্ষ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। এই অসুবিধার প্রতি- 
কারের ত্রন্ত ইংলণ্ডের প্রচলিত প্রথার প্রস্থকরণে সরকারী মেডিক্যাল 
রেফারী অর্থাৎ মধ্যস্থ একজন ডাক্তাবু রাখা যুক্তিসঙ্গত। আশা করা যায়, 


ইহাতে ব্যয় হাঁস হইবে এবং মামলা শেষ হইতে সময়ও অনেক কম 


লাগিবে। | 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রা সম্প্রসারণের আশঙ্কা 

মুদ্রা সম্প্রসারণ বন্ধ করিবার জন্ক প্রেসিডেন্ট রুজভেন্ট ফেভারেল রিজার্ভ 
বোর্ডকে কিস্তিবন্দীতে দেয় খণদানের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের অন্ত সর্বপ্রকার 
আইনানুগ ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা দিয়াছেন। 

ভারতে মোটর শিল্প 

ভারতে মোটর নির্মাণ শিল্প প্রতিষ্ঠার অন্ততন প্রধান উদ্ভোক্তা শরীযুক্ত 
বালটাদ হীরার্টাদ পাঁলণমেণ্টের সদশ্বৃন্দের নিকট তারবার্তাযোগে 
জানাইফ়াছেন, “মোটর গাডী নির্ম্মাণের যে পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছে, 
ভারত সরকার এখনও তাহা অনুমোদন করেন নাই।” শ্রীধুক্ত বালচাদ চারি 
সপ্তাহকাল ভারত সরকারের সহিত আলোচনা করিয়া সিমলা হইতে 
ফিরিয়া আসিয়াছেন। উক্ত প্রেরিত তারবার্তায় শ্রীযুক্ত বালটাদ ইহাও 
বলিয়াছেন যে, মোটর শিল্প সম্পর্কে ভারত সরকারের কোনও অন্থবিধার 
কারণ নাই। ডলার মুদ্রা বিনিময় ব্যাপারে যে প্রধান অসুবিধা ছিল তাহা 
ইজারা ও খণদান বিল কার্যকরী হইবার পর দুরীভূত হইয়াছে । ভারত 


ইউনাইটেড আয়রন এ 
ইঞ্জিনিয়ারিং যাব লিঃ 


লৌহ ও ইস্পাতের যাবতীয় যন্ত্রপাতি 
অন্যতম কাঁরখান!। 
মীলবোট, ট্রলার, ক্রেন, শিকল, ie 
জুটমিলের জুম, লেদ, সাইকেল ও মোটরের 
বাতি, সকল প্রকার মেসিন, কলকন্জ। 
ও রেলের প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার 
সরঞ্জাম নমুনা ও মাপ অনুযায়ী 
নিখুঁতভাবে তৈয়ারী হয়। 















ম্যানেজিং 


যানি, ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন 


ফোনঃ কলি £ : 
বায়াস” ও এভার গ্রী 
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সরকার যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহা মানিয়া লইয়া সর্ধপ্রকার সর্ত 
পুবণ করিতে সম্মত হওয়া সত্বেও ভারত সরকার প্রস্তাবিত পরিকল্পনা 
অনুমোদন করিতেছেন না। উপসংহারে শ্রীযুক্ত বালচাদ বলিতেছেন যে, ভারত 
সরকারের সম্মতিদানের ব্যাপারে কোথায় এবং কেন যে গলদ বহিয়াছে, 
তিনি তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না এবং উক্ত পরিকল্পনাকে 
কাধ্যকরী করিবার জন্য তিনি ভারত সচিবের অফিসের উপর চাপ দিবার 
সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছেন | 
বঙ্গীয় মহাজনী আইনের পরিশিঃ 

এইরূপ জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গলা সরকার বঙ্গীয় মহাজনী আইন অনুসারে 
অনুমোদিত ব্যাঙ্কের তালিক1 সম্পর্কে উক্ত আইনের ৩" ধারা অঙমুসাবে 
বিধানাবলী রচনায় উদ্যোগী হুইয়াছেন। যে সকল ব্যান্ককে উক্ত আইনের 
আওতা হইতে মূলতঃ বাদ দেওয়া হয় নাই, সে সকল ব্যাঙ্ককে উক্ত আইন 
অনুসারে অন্থমোদিত তালিকাভুক্ত র্যাঙ্ক বলিয়া ঘোষণা করিবার অন্ত 
গবর্ণমেপ্টকে ক্ষমত। প্রদান করা হুইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই ধার! 
অনুসারে এখন পধ্যস্ত কোনও বিধানাবলী রচনা করেন নাই এবং ও সকল 
ব্যাঙ্ক এই ধারার স্থযোগ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান 
চেম্বার অব কমাসের কার্যকরী সমিতি এক স্বারকলিপি প্রেরণ করায় 
গবর্ণমেপ্ট বর্তমানে জানাইয়াছেন যে, উক্ত আইনের ৩ ধারা অনুসারে 
বিধানাবলী রচনা করার জন্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। 

ভারতবর্ষে মেষের সংখ্য। 

গত ১৯৩৯ সালে গৃহপালিত পশু সম্পর্কে যে গণনাকার্ধ্য করা হয়, তাহার 
ফলে ভারতবর্ষে মেষেব সংখ্যা দাড়াইয়াছিল, ২ কোটি ৫০ লক্ষ। বিভিন্ন 
প্রদেশের মধ্যে মাদ্রাজে মেষের সংখ্যা ১ কোটি ২* লক্ষ, পাঞ্জাবে ৪৫ লক্ষ, 
বুক্তপ্রদেশে ২০ লক্ষ, বোম্বাইয়ে ১৫ লক্ষ, বেলুচিস্থানে ১৫ লক্ষ ও বিহাবে 
মেষের সংখা ১০ লক্ষ ছিল। তাঁরতবর্ষেব মেষসমূহ হইতে বাৎসরিক পশম 
উৎপাদনের পরিমাণ ৮ কোটি ৭০ লক্ষ পাউগু। 


পশমের আমদানী ও রপ্তানী 

গত ১৯৩৬-৩৭ সালে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ৬৮ লক্ষ পাউণ্ড পরিমাণ 
(উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ) পশম আমদানী হইয়াছিল। ১৯৩৭-৩৮ সালে ও 
১৯৩৮-৩৯ সালে আমদানীর পরিমাণ দীডায় যথাক্রমে ৮২ লক্ষ পাউণ্ড ও 
৭৩ লক্ষ পাউপ্ত। . উপরোক্ত তিন'বৎসরে আমদানীকৃত পশম ও পশমজাত 
দ্রব্যের বাষিক মূল্য ছিল ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। উপরোক্ত তিন বৎসরে 
ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে গড়ে. বাৎসরিক ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার পশম ও 
- পশমজাত জিনিষ রধ্যানী হয়। 

বাঙ্জালোরে সাবানের কারখানা 
বাঙ্গালোরে যে সরকাবী: সাবানের কাবখান রহিয়াছে তাহার পরিচালনা 
ভার একটি যৌথ- কোম্পানীর উপর ন্স্ত করা স্থির হইষাছে। প্রকাশ, 
"১২ লক্ষ টাকা অনুমোদিত মূলধন লইয়া যৌথ কোম্পানীটি গঠিত হইবে। 
কলিকাতায় সিভিক গার্ড বা নগররক্ষীর সংখ্যা 

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক - সভায় এক সদস্তের প্রশ্নের উত্তরে স্তার' 
নাভীমুদ্রীন জানাইয়াছেন যে, কলিকাতা! সরে মোট সিভিকগার্ড বা নগর 
রক্ষীর সংখ্যা দীড়াইযাছে ৫ হাজার ৩৮৩ জন। গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত 
কলিকাতায় সিভিক গার্ডদের "বাবদ মোট সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ 
দীড়াইয়াছে ৫৪. হাজার ৭৬১ টাকা। 

আমদানী নিয়ন্ত্রণ ও দেশীয় বস্তর-শিল 

এদেশে জাপানী দ্রব্যের আমদানী নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে ভারতীয় 
বস্তু শিল্পের সন্মুখে কোন কোন দিক দিয়া বিশেষ অন্্বিধার স্থ্টি হুইয়াছে। 
‘ফলে ভারত সরকারের নিকট নানা স্থান হইতে আবেদন নিব্দেনও 
উপস্থাপিত হইতেছে দক্ষিণ ভাবতের বস্তু নির্মাতাদের পক্ষ হইতে বলা 
হইয়াছে যে, জাপানী দ্রব্যের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করার ফলে কাপড়ের কল 
ও হস্তচালিত তাতের অন্য প্রযোজনীয় বং পাওয়া কঠিন হইবে। উপযুক্ত 
পবিমাণ রংয়ের যোগান পাওষার অভাবে কেবলমাত্র তিনাভেলী জেল্াতেই 
দশ হাজাব তাঁতি বেকার হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। এই অবস্থায় 

৩ 


আধিক জগৎ 





| হেড অফিস_৭নং ওয়েলেস্গুলি প্লেস, কলিকাতা 
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গবর্ণমেন্টের পক্ষে হয় স্থানীয়ভাবে রং তৈয়ারের সুব্যবস্থা করা অথবা 
আমেরিকা হইতে বেশী পরিমাণে রং আমদানীর ব্যবস্থা করা কর্তব্য। 
অমৃতসহরের টেক্সটাইল ম্যান্থফ্যাকচারাস” এসোসিয়েশনের ' সেক্রেটারী 
মিঃ দেওয়ান মেহরী গবর্ণমেপ্টকে জানাইয়াছেন যে, আমদানী নিয়ন্ত্রণের 
ফলে ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় স্থতা প্রভৃতির যোগান না. পাইয়া গত ১লা 
আগষ্ট হইতে অমৃতসহরে ছয়টি কাঁপডের কল.কাজের সময় কমাইয়! দিয়াছে। 
উহাতে ১ হাজার. শ্রমিকের কাজ গিয়াছে। আশঙ্কা কর! যাইতেছে, 
ভবিষ্যতে কাজের সময় আরও হাস পাইবে এবং ৫০ হাজারের মত, শ্রমিক 
কর্মহীন হইবে । কাপড়ের, কলগুলিকে রীতিমত চালু রাখিতে হইলে 
গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সভা উৎপাদন ও তাহার প্রয়োজনীয় যোগানের ব্যবস্থা! 


করা কর্তব্য । ও 
বাঙ্গলায় আটক বন্দীর সংখ্য 
সম্প্রতি বঙ্গীষ ব্যবস্থাপক্ক সভায় মিঃ লপিতচন্দ্র দাসের এক প্রশ্নের উত্তরে 
খাজা স্তার নাজিযুদ্দীন জানাইয়াছেন যে, গত ৩০শে জুন পর্যন্ত বাঙ্গলায 
মোট ১ হাজ্জার ২১৪ জনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে । দেশরক্ষা 
আইন অন্থসারে এপর্যন্ত ১ হাজার ২১১ জন দণ্ডিত হইয়াছেন! 


ভারতবর্ষে ফল ও দ্প্ধ সংরক্ষণ শিল্প 

ভারত সরকারের সরব্রাহ বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, দেশরক্ষা 
বাহিনীসমুহকে খাগ্চ যোগান দিবার জন্য ভারতে সহজলভ্য থাস্তপ্রব্য টীনে 
সংরক্ষণ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে । ক্রেতার অভাবে ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর 
বহু ফল নষ্ট হয়) কিন্তু এই সকল ফলের অধিকাংশই টীনজাত করিবার 
উপযোগী | বর্তমানে ' নানা প্রকার ফল ও ক্ষল হইতে প্রস্তুত মোরব্রা টান- 
জাত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। টীনে সংরক্ষণ করিবার উপযুক্ত এবং 
সৈশ্থদলের প্রয়োজনীয় ফল উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে এবং কাণ্বীরেই বেশী 


"উৎপন্ন হয়। ফল ছাডা শাকশজ্জীও যাহাতে টীনজাত করা যাষ তাহাব অন্তও 


চেষ্টা চলিতেছে । ভারতবর্ষে সামান্ত যে কষেকটী মাত্র 'ক্যানিং। স্বী ফল 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 
পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
কিন্তু ভাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্বারা শেয়ার ক্রয় 


করিবার জন্য অনুরোধ কর! না? যেসকল ব্যক্তি 
অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমূহ করেন, তাহার! 
ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিন্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র 


লিখুন। 
চলতি হিসাব-_দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে ল লক্ষ টাকা উদ্ধত্তের 
উপর বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাগ্মাসিক সুদ ২২ 
টাকার কম হুইলে দেওয়া হয় না! 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাঁব__বাধিক শতকরা ১1০ টাকা হারে . 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায। জাতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে স্থবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানান্তর করা যায়। 
স্থায়ী আমানত ১ বৎসব বা কম সময়ের জন্তু লওয়া হয়! 
ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ ্লাদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 
{ গাঠরী প্রস্থৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাজা হব। নিয়মাবলী ও. স্তব 
অনুসন্ধানে জান! যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত সকল কাজ কর! হষ। 
শাখা নারায়ণগঞ্জ ও বড়বাজার (কলিকাত। )। 
শীঘ্রই শ্যামবাজার শাখা খোলা হইবে। 


ডি, এফ, স্তাপ্ডান? জেনারেল ম্যানেজার 
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টীনজাত করিবার কারখানা আছে, তাহা সৈষ্তদলের জন্ত চীনজাত খ্যত্তদ্রব্যাদি 
যোগান দিবার পক্ষে উপযুক্ত বা পর্য্যাপ্ত নহে। তবে এগুলিতে 'জ্যাম* 
“মারম্যালেড” প্রস্তুত এবং টমেটো ও অন্তান্ত শাকশব্দী টানজাত করা 
যাইতে পারে। এই সকল কারখানাগুলির প্রসার বরার বিষয় বিবেচনা 
করা হইতেছে! সরবরাহ বিভাগের উদ্যোগে আলুর নির্য্যাস প্রস্তুত করিবার 
জন্য ও গোল্ডেন সিরাপ উৎপন্ন করিবার উদ্দেসশ্তে দুইটি নূতন কারখানা 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কৃত্রিম মাখন (মার্মারিণ), ময়দা, জই চুর্ণ- ওটমিল), 
সরিষা, টেপিওকা (সাও প্রভৃতি হারা! প্রস্তুত খাস্ দ্রব্য) প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার 
উপযুক্ত ক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং দুগ্ধ টীন্জাত করিবার নিমিত্ত 
কারখানা! স্থাপন করিবার বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে । 


দেশলাইয়ের বাক্সের উপর ট্যাক্স 

॥ কেন্দ্রীয় রাজস্ব বোর্ডের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ভারত সরকার ৫০টি 

কাঠিপূর্ণ দেশলাইয়ের বাক্সের উৎপাদন ও বিক্রয়ের জন্য বিশেষ সুবিধা- 
দানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বর্তমানে ৪০, ৬০ ও ৮০ টী কাঠিপূর্ণ বাক্সের 
উপর উৎপাদন শুল্ক ধাধ্য রুরিবার ব্যবস্থা আছে। বাক্সে যদি ইহার মাঝা- 
মাঝি সংখ্যক কাঠি থাকে, তবে পরবর্তী উদ্ধতন সংখ্যার হিসাবে তাহার 
অন্ত উৎপাদনকর দিতে হয়। ৫০টী কাঠিপূর্ণ বাক্সের অন্ত আলাদা শীল 
করিবার কাগজের ফিতা সরবরাহের বন্দোবস্ত করিতে পারিলেই ৪০ টীর 
অধিক কিন্তু ৫০ টার অনধিক কাঠিপুর্ণ দেশলাইয়ের বাক্সের উপর হুবিধাজনক 
কর ধার্য করিবার ব্যবস্থা অবলঙম্বিত হইরে। ২০শে সেপ্টেম্বরের মধোই 
এইরূপ ফিতা সরবরাহ করা সম্ভবপর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এইরূপ 
দেশলাইয়ের বাক্সের উপর গ্লোস প্রতি 1০ আনা উৎপাদনকর ধাধ্য করা 
হইবে । 


ভারতের সরকারী রেলওয়েসমুহের আয় 

১৯৪১ সালের ১৯ই জুলাই হইতে ২০শে জুলাই পধ্যগ্ত দেশদিনে) 
তারক সরকারী রেলওয়েসমূহের মোট আয়ের পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছে ২কোটি 
৯৮ লক্ষ টাকা ; এই আয়ের পরিমাণ হইতেছে ১৯৪০ সালের অনুরূপ সময়ের 
তুলনা ৩০ লক্ষ টাকা বেশী। ১৯৪১ মালের ১লা এপ্রিল হইতে ২০শে 
জুলাই পৰ্য্যন্ত ভারতের সরকারী রেলওয়েসমূহের আয় হইয়াছে ৩৫ কোটী 
৯২ লক্ষ টাকা এবং এই আয়ের পরিমাণ ১৯৪০ সালের অন্নুক্পপ সময়ের 
* চেয়ে ৩ কোটী ৬৯গ্লক্ষ টাকা বেশী | 

বোম্বাইয়ের পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ 

১৯৩৮ সালে বোম্বাই সরকাঁরম্পন্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্ত তাট- 
গড়ে যে জলপ্রবাহজাত বিদ্যুৎ উৎপাদন করিবার পরিকল্পনা মঞ্জুর করিযা- 
ছিলেন তাহার কার্ধ্য সম্প্রতি আরম্ভ. হইয়াছে। বিদ্যুৎ বিভির অঞ্চলে 


যোগান ও পৌছাইয়া দিবার জন্ত ছটা খাট নির্মিত হইয়াছে। এই সকল 
বিদ্যুৎ যোগান দিবার কেন্দ্র হইতে জল উত্তোলন করিয়া সেচকাধ্য চালান, 





আঁর্ঘিক জগৎ 


{ Department আপনাকে সাদরে আহ্বান জানাইতেছে। 


1 ১৮ই আগষ্ট, ১৯৪১ 


পল্লী অঞ্চলে কৃষিকাধ্যের ব্যবস্থা করা এবং আলো লরবরাছেরে জন্য বন্দোবস্ত 
করা হুইয়াছে। j 
পেট়োল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে অসুবিধা 
গত ১২ই আগষ্ট বেঙ্গল বাস সিণ্ডিকেটের পরিচালন কমিটির উদ্বোগে 
অনুষ্ঠিত এক সভায় মোটর গাডীর সাজসঞ্জাম ও অতিরিক্ত অংশসমূহের 
মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায়, পেট্রোলের দর চড়িয়া যাওয়ার ফলে এবং 
পেট্রোলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের দরুণ বাস চালনায় যে সকল অন্থবিধা ভোগ 
করিতে হইতেছে তঁৎ্সম্পর্কে সিপ্তিকেটের্‌ সভ্যগণ আলোচনা করেন। 
তাহারা বলেন যে, প্রত্যেক বাসকে দৈনিক চার গ্যালন করিয়া পেট্রোল 
দেওয়া হইলে উহার ফলে প্রায় দেড় হাজার ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টর বেকার 
হইয়া-পড়িবে। এ্যতীত বাসশিল্প ও বাস ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্তান্ত বনু 
লোক তাহাদের জীবিকানির্ধাহের উপায় হইতে বঞ্চিত হইবে | সিঙিকেট 
বর্তমানে মাসিক টিকেট ব্যবস্থ' রফ্টিতি করিতে বাধ্য হইবেন। 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে খাস্ভজব্য সঞ্চয় . . 
নিউ ইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ, মার্কিন যুক্তর্যষ্ট্রের গবর্ণমেন্ট প্রচুর পরিমাণে 
খাচ্যসন্ভার মন্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই খাগ্বদ্রব্য মহাযুদ্ধের 
পরে ইউরোপ, চীন ও অন্তান্ত দুঃস্থ অঞ্চলে প্রেরণ করা হইবে। আরও 
প্রকাশ যে, পশ্চিম গোলার্ধে একটি “আন্তর্জাতিক শশ্তাগার” স্থাপনের 
পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইতেছে] মারিন খুক্তরাষ্ট্, আর্জে্টিনা, কানাডা 
ও অস্ট্রেলিয়াতে 25985787755 


নৃতন বাঙ্গল! সাপ্তাহিক . 
বাঙ্গলার' বিখ্যাত সাংবাদিক শ্রীধুক্ত সত্যেন্্রনাথ মজুমদার পাঁচ শত 
টাকা জামানত দিয়! নূতন বাঙ্গলা সাণ্তাহিক 'অরণির' নামজারী লইয়াছেন। 
পত্রিকাটিতে নিয়মিতভাবে রাজনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কীয় বিভিন্ন 
বিষয়ের আলোচনা থাকিবে । পত্রিকাটি কোন দল বিশেষের মুখপত্র হইবে 
না, স্বাধীনভাবে মতামত প্রচার করিবে। আগামী ২২শে আগষ্ট “অরপির 
প্রথম সংখ্যা বাহির হইবে! ৯২২নং বহুবাজার ষ্্রীটে 'অরপির' কার্য্যালয় 


স্থাপিত হুইয়াছে। 

কৃষি গবেষণা সমিতির উদ্যম 
১৬ ভারত সরকারের কৃষি. গবেষণা সমিতি ( ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব 
এগ্রিকালচারেল রিসার্চ) বিভিন্ন দিকে গবেষণাকাধ্য চালাইবার দন্ত 
কতকগুলি নূতন 'পরিরুল্পনা .রচনায় ছাত দিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া 
গিয়াছে। ভারতের কৃমির ব্যাপক উন্নতির উদ্দেস্তে উক্ত বিভিন্ন পরিকল্পনায় 
নিম্নোক্ত বিষয় ও সমন্তাগুলি স্থান পাইয়াছে £-নাগপুরের 
উন্নতি; বোশ্বাই, যুক্তপ্রদেশ, মধ্য-প্রদেশ ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের গ্রামাঞ্চ 
কবিকাধ্যের ভজন্ত গো-মহিযাঁদি পত্তর রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত উন্নতি ; 
দেশের মরু অঞ্চলে গবাদি পশুর 198 ও আহাধ্য বুক্ষাদি 









সমাগত প্রখর গ্রীষ্মকালে উষ্ণ ও আর্দ্র রাছুমণ্ডলী আপনার 
Radio Reception বিশেষ বিন্র অআন্মাইবে। 
আপনার উচিত অনতিবিলম্বে আপনার | 


রেডিও সেটটা 


(তাহা যে কোন মেকারেরই হউক না! কেন) 
বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক মেরামত করাইয়া লওয়া। 
অত্যন্ত মূল্যবান ও আধুনিক যন্ত্রাবলী সম্বলিত অভিজ্ঞ Radio 
Engineers S Mechanic দ্বারা পরিচালিত আমাদের Service 


Kl 


জেনারেল রেডিও এণ্ড মিউজিক্যাল 


এম্‌পোরিয়াম্‌ 
প্রোঃ দি জি, এস্‌, এম্‌পোরিয়াম্‌ লিমিটেড, 
5৭-এ, চিত্তরপ্জন এভেনিউ (সাউথ ) কলিকাতা । 





১৮ই আগষ্ট, ১৯৪১] 
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 সাটকিকেট কিনুন 


২ টাকায় ৩/ আনা লাভ 


$s be EAR অফিস থেকে কেন! 
রি যায়। এ চুবি যাবাব তয় নেই বা কোন কারণেই এর 
দাম কমে না বলেই টাকা জমানোর আদর্শ উপায় হচ্ছে 





পোষ্ট অফিস থেকে এই 
ব্লকম একখানি কার্ড আপনি 
চাইলেই বিনামূল্যে পাবেন। 


এই সেভিংস্‌ সার্টিফিকেট কেনা । 
করতে সুরু করুন 
সার্টিফিকেট কিনতে যদি আপনার অসুবিধা হয় 
আপনি ।০ আনা, ॥০ আনা ও ১২ টাকা দামের 
ডিফেন্স সেভিং ্র্যাম্প কিনে কার্ডে লাগাতে 
=” থাকুন! কার্ভখানি ষে'কোন পোষ্ট অফিস থেকে 
আপনি বিনামূলো পাবেন। 
আপনার কার্ডে ১০২. 
একটি ডিফেন্দ, সৌউংস্‌ সার্টিফিকেটের সঙ্গে 
সেটি বদল করে নিন 


এখন থেকেই সঞ্চয় 
একসঙ্ষে ১৭২ টাঁকা দিয়ে 


তারপর যখন 
টাকার ষ্ট্যাম্প জম্বে তখন 





GI 36 Pe 





যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ; বরোদা রাজোর বৃক্ষ ও তৃণগুল্মশৃষ্ক বিস্্ণ প্রাস্তরগুলিকে 
,গোঁচারণের উপযোগী কর! ; বেলুচিস্থানে উন্নত ধরণের পশম উৎপাদন; 
- কাঙড়া উপত্যকায় পার্বত্য গবাদি পশুর মধ্যে শঙ্করজাত নৃতন বংশধরের 
সৃষ্টি করা ; বাংল! দেশে হাস মুরগী প্রভৃতির বিভিন্ন ব্যাধি সম্পর্কে গবেষণা; 
শীমাস্ত প্রদেশে ছাল ছাডান ও চামড়! তৈয়ারীর প্রণালী সম্পর্কে নৃতন শিক্ষা 
ব্যবস্থা এবং কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ সহরে জীর্ণশীর্ণ গরুর উদ্ধার ও 
বিবি সম্পর্কে তথ্যাহ্থসন্ধান.। 
[চীন উৎপাদন 
১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে '১৭ হাজার ১ শৃত'টন টীন সমস্ত পৃথিবীতে 
“উৎপাদিত হইয়াছে বলিয়া অস্থমিত হইতেছে। ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে 


' সমস্ত পৃথিবীতে টীন উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২১ হাজার ৯ শত টন।” 


১৯৪১ সালের জানুয়ারী হইতে এশ্রিল__-এই চারি মাসে ৭৩ হাজার ৮ শত 

" টন টান উৎপাদিত হইয়াছে) ১৯৪০ সালের অনুরূপ সময়ে টান উৎপাদনের 
" পরিমাণ ছিল ৬৭ হাজার টন। 

মাত্গুড় 

মাৎগুড হইতে যে সুরাসার প্রস্তত হয় তাহা হইতে .ক্ৃত্রিম উপায়ে 

যোটর“ম্পিরিট উৎপাদন করা যায় এবং ইহা দ্বারা পেট্রলের কান্ত চলিতে 

-পারে। ভারতবর্ষে বরে ২ লক্ষ টন উদ্ধত মাৎগুড পাওয়া বায় এবং 

এক টন মাৎগুড় হইতে ৬০ গ্যালন ( এক গ্যালুনে প্রায় সাড়ে তিন সের) 

স্পিরিট তৈয়ারী হইতে পারে--অতএব বৎসরে মাৎগুড় হইতে প্রস্তুত 

-ম্পিরিটের পরিমাণ দাড়ায় ১ কোটী ২০ লক্ষ গ্যালন। ভারতে বৎসরে 

প্রায় দশ কোটী গ্যালন মোটর স্পিরিট খরচ হয়। সুতরাং মাৎগুড় হইতে 


প্রাপ্ত ১ কোটী ২৪ লক্ষ গ্যালন স্পিরিট. যে পরিমাণ 'পেট্রল ভারতে খরচ 
হয় তাহার প্রয়োজনের একটা বিশিষ্ট অংশ পুরণ করিতে পারে। 
কলিকাতায় সাইকেল রিক্সা 
প্রকাশ, কলিকাতার কোন কোন রাস্তায় সাইকেল রিক্মা চালান 
বিপজ্জনক বলিয়া বাংলা সরকার এইরূপ সাইকেল রিক্সার চলাচল বন্ধ 
করিয়া দিবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। অত্র, যাচারা সাইকেল 
রিন্প' ক্রয় করিতে চান তাহাদের "পক্ষে 'বাংলা সরকারের সাইকেল রিক্সা 
সম্বন্ধে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যস্ত অপেক্ষা করা বিধেয়। 
পাঞ্জাবে রাস্তা নির্মাণ ' 
পাঞ্জাব সরকারের পূর্ত রিভাগের ১৯৩৯-৪০ গ্লালের ্রার্্যবিবরণীতে 
প্রকাশ যে, আলোচ্য বৎসর পর্য্যন্ত এই বিভাগের তত্বাবধানে -৩ হাজার ৬ শাত 
৯২ মাইল পাকা রাস্তা এবং ১ হাজার ৭ শত ৪৫ মাইল কাঁচা রাস্তা নির্মিত 
ও রক্ষিত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে রাস্তাঘাট মেরামত, রাস্তার দুই 
পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ এবং সেতু নিৰ্ম্মাণ প্রভৃতি কার্যে ৩£ লক্ষ ৭ হাজার ৯ শত 
৮০ টাকা ব্যয় হইযাছে। ৯১৯৩৯-৪০ সালের পূর্ত 'বতাগের যাবতীয় কার্যের 
জন্য মোট ৯২ লক্ষ টাকা খরচ হুইয়াছে। এই বৎসরে রাস্তাঘাট নির্মাণের 


" জন্ত পাঞ্জাবের বিভিন্ন জিলাবোর্ডগুলিকে পাঞ্জাব সরকারের তহবিল হইতে 


৩ লক্ষ ৫ হাজার ৭ শত ৩২ টাকা সাহায্য ড্ওয়া হইয়াছে। 
বর্দঘমানে কষিখণ 
বাঙ্গলা সরকার বর্ধমান ্রিলায় ৫০ হাজার টাকা কবিধণ (প্রদান করার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া বাঙ্গলা সরকার উক্ত জিলায় ৩ হাজার 
টাকা খয়রাঁতি দান বিতরণ করাও মঞ্জুর করিয়াছেন। 


$৮৮ 





গুদাম-ঘরের কাৰ্য্য নিয়ন্ত্রণ 
কলিকাতাযষ আলোক নিযন্ত্রণের জন্ত যাহাতে মালবাহী গরু ও মহিষের 


গাড়ীর যাতায়াতে সুবিধা! হয় তদুদ্দেপ্যে পোর্ট কমিশনাস এবং রেল কর্তৃপক্ষ 
তাহাদের গুদাম হইতে মাল চালান দেওযার ব্যাপারে খুদাঘঘর পূর্ব্বাপেক্ষা 
আগে ধুলিবার এবং বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই অন্ত ইষ্ট 
ইত্ডিয়ান রেলওয়ের হাওড়ার গুধার্ম-ঘর ভোর ৯ টার সময় খুলিবে এবং বিকাল 
& টার সময বন্ধ হইবে। এই নিষম ১লা আগষ্ট হইতে তিনমাস পর্য্যন্ত 
বলবৎ থাকিবে । পোর্ট কমিশনাসের জেটা হইতে ভোরে ৮ টায় মাল 
চালান দেওয়া আরস্ত করা হইবে। কিন্তু জেটা বন্ধ করার সময় পূর্ব 
সন্ধ্যা ৬টা পৰ্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে । 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্যাক্স বৃদ্ধি 

মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রে দেশরক্ষা বাবদ ব্যয বৃদ্ধিব জন্য নূতন কর বসাইবার 
একটি প্রস্তাব হইয়াছে। এই প্রস্তাবে যাহাদেব আয় কম বলিয়া আয়কর 
হইতে রেহাই পাইতেছে তাহাদের উপর আযকর বসাইবার জন্ত বিবাহিত 
ব্যক্তিদিগের উপর যে হারে কর ধাৰ্য্য করা আছে তাহা এবং করপোরেশন ও 
অন্তান্ত ট্যক্সের হার বৃদ্ধি করিবার বিবষ এই প্রস্তাবে বলা হুইষাছে। ৩২০ 
কোটী ৬০ লক্ষ ডলার (৮০ কোটী ১৫ লক্ষ পাউণ্ড) ট্যাক্স বাবদ আয়ের যে 
বরাদ্দ করা হইয়াছে যাহাতে তাহা বাডাইয়া ৩৫০ কোটা ডলারে পরিণত করা 


যায় সে সহন্ধেও প্রস্তাবে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। বর্তমান, বাজেটে ব্যয়ের . 


পরিমাণ ১৪ শত কোটি ডলার পর্য্যন্ত দাডাইয়াছে বলিয়াই এইবপ অতিরিক্ত 
কর বসাইয়া খরচ নির্বাহ করিবার জন্ত ব্যবস্থার প্রযোজন, হইয।ছে। 


বিহারে চাউলের অভাব 

বিহারে শীঘ্রই চাউলের অভাব দেখা যাইবে বলিয়া ব্যবসাধী মহলে 
একটা আতঙ্কের স্ষ্টি হইয়াছে। ব্র্মদেশ হইতে বিহাবে খুব সামান্ত পরিমাণে 
চাউল্ঞজামদানীর জন্য চাউলের এইরূপ অভাবেব কাঁরণ বলিয়া ব্যবসায়ী 
মহল মনে করিতেছেন। যাহাতে নেপাল হইতে চাউল আমদানী করা যায় 
তাহার চেষ্টা চলিতেছে । যাহাতে বিহার সরকার পর্্যাপ্ত পরিমাণে চাউল 
মজুদ করিবার ব্যাপারে ব্যবসায়ীদিগকে সাহায়্য করেন ও চাউলের নির্দিষ্ট 
দর বাঁধিয়া দেন সেই' জন্য ব্যবসায়ী মহল গবর্ণমেন্টকে অন্থরোধ করিতে 
মনস্থ করিয়াছেন। | ; . 

সি _- স্বর্ণ উৎপাদনের পরিমাণ 

১৯৪০ সালে পৃথিবীতে বিশুদ্ধ, স্বর্ণ উৎপাদনের পরিমাণ দীভাইয়াছিল 
৪ কোটী ২ লক্ষ আউন্স ; ইহার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় ১ কোটী ৪০ লক্ষ 
আউন্স, কানাডায় €০ লক্ষ ৩ হাজার আউন্স 'এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪০ লক্ষ 
৮ হাজার আউন্স বিশুদ্ধ স্বর্ণ উৎপাদিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে সোভিযেট 
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[মি টি নেতিগেখন কোং লন 
না ০ টি 2৫২৬৫ -- | 
রা জাহাত এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দরসযূহে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে। j 
জাহাজের নাম টন, জাহাজের নাম, (টন ই 
॥ এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫০ এস, এস, ৭১০০ = 
1, » ভ্লরাজন ৮,৩০০ ৮ » জলরসশ্মি ৭,১০০ 
| 393 অলমোহন ৮১৩০০ " » » আলরুতু ৬১৫০০ 
এ জলপুত্র ‘৮,১৫০ 393 জ্রল্‌্পদু ৩১৫০৩ 
2৯ জলকৃষ্ণ ণ ৮১০৪০ ১ » জলমণি ৬,৫০০ 
IE অত b রি 252 অলবালা ৬১০০০ 
2) 52 জলবীর ৮,০৫০ রঃ ০ হিট 

3393 জলগঙ্গ। না ৫ জলছুৰ্গ তি 
| রঃ ৯ রত 5) 53 এল হিন্দ ৫,৩০০ | 
» জলজ্যোতি 9,১৫০ এল মদিনা Bis de 
| ভাডা ও অন্তান্ত বিবরণের জন্ত আবেদন করুন :__ 
| ম্যানেজার--১০০, ক্লাইভ ্রীট, কলিকাতা ! ] 





আধিক জগৎ 
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| লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্তার স্রোতের মত চলে যায়-- 





রাশিষাব স্বণ উৎপাদনের সঠিক তথ্য অবগত হওয়া না গেলেও সোভিযেট 


রাশিয়া স্বর্ণ উৎপাদনে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়া অনুমিত 


হইয়াছে। 
মুল্য নিয়ন্ত্রণ 
প্রকাশ, ভারত সরকাবের উদ্ভোগে শীঘ্রই মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে কি 
পন্থা অবলম্বন করা যায় তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য একটী আস্তঃ- 
প্রাদেশিক সম্মেলন আহত হইবে। জাঁপ-ভারত বাণিজ্য বন্ধ হইবার পর 
যে সকল পণ্যের মুল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাদের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ত 
উপধুক্ত ব্যবস্থা করা এই সম্মেলনের একটী বিবেচ্য বিষয় হইবে। 
আপোষ-মীমাৎসার পথে 
কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল সংশোধন বিল বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের 
বিভিন্ন বিরোধী দলের সম্মতিক্রমে পুনরায় আগেকার সিলেক্ট কমিটির হস্তে 
দেওয়া হইয়াছে।. এই কমিটিতে” পূর্ববর্তী সদস্তগণ ব্যতীত পরিষদের 
বিভিন্ন বিরোধী দল হইতে আরও পাচ জন নূতন জদস্ত গ্রহণ করা হুইবে। 
সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, বহু বিতর্কমূলক মাধ্যমিক শিক্ষা বিল সম্পর্কেও 
অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের চেষ্টা চলিয়াছে। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একটি 
পরিবদ্ধিত বিশেবজ্ঞ কমিটি এই বিল সম্বন্ধে পুনরালোচনা ও পুনর্বিবেচন! 


-কধিবেন।, কমিটির উপর যে সর্ত্ব- আরোপ করা হইয়াছে, তাহা সংক্ষিপ্ত 


ও সুস্পষ্ট । সর্তটি এই যে, কমিটিকে একটি সর্বববাঁদীসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত, 
হইতে হইবে। 


_ বঙ্গীয় ভূমি রাজস্ব নিলো রিপোর্ট আলোচন! 

, গত ১১ই আগষ্ট তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে রাজস্ব- 
সচিব শত র-বিজক় প্রসাদ সিংহ রায়ের প্রস্তা বক্রমে বঙ্গীয় ভূমি-রাজস্ব কমিশনের 
নুপারিশসমূহ সম্পর্কে আলোচনা হয়1--.বিভিন্ন দলেব ৬ জন সদন্ত আলো- 
চনায় যোগদান করেন। . আগামী ১৯শে আগষ্ট পুনরায় আলোচনা হইবে। 
রাল্রস্ব সচিব প্রস্তাব উত্থাপন প্রসঙ্গে বলেন যে, গবর্ণমেন্ট তাহাদের কাধ্য- 
পদ্ধতি নির্ধারণের পূর্ব্বে বঙ্গীয় ভূমি-রাজন্ব কমিশনের সুপাবিশসমূহ সম্পর্কে 
সদ্তদের অভিমত জানিবার উদ্দেশ্যে এই আলোচনার প্রস্তাব করিতেছে । 

প্রথম ডেপুটি কর্ণকর্তা শ্রীযুক্ত শৈলপতি চট্টোপাধ্যায়কে কলিকাতী 
কর্পোরেশনের ১নং সাভিসেস্‌ ষ্যাত্রিং কমিটি ১ল' সেপ্টেম্বর হইতে ২৩শে 
ডিসেম্বৰ পৰ্য্যন্ত শ্রীযুক্ত জে সি মুখার্জির স্থলে অস্থায়ীভাবে প্রধান কর্মকর্তা 


-নিষোগের স্পাবিশ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উক্ত সময়ের পর তাহারা 
শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়কে মাসিক ২০০০১ টাকা বেতনে পাঁচ বৎসরের জন্ত 


প্রধান কর্মকর্তা নিয়োগের সুপারিশ করিবার সিদ্ধাত্তও গ্রহণ করিয়াছেন । 
এই গ্ুপারিশ অতঃপর অনুমোদনের জন্তু কর্পোরেশনের কাউন্সিলে উত্থাপি 


বাঙ্গলার বাহিরে । এ শ্রোতকে বন্ধ করবার তার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 

অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক | 

বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 


লগা === 
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জীবনযাত্র। সহজ করে 


ভেবে দেখুন বাড়ীতে একটি ইলেক্টিক কেৎলি থাকার 
মত সুবিধে আর কি হতে পারে ? চা-খাওয়ার অভ্যাস 
একটি নৈমিত্যিক ব্যাপার-_কিস্ত সাধারণ কেৎলিতে 
করে উনোনের পড়ন্ত আঁচে চা তৈরী করা এক অত্যন্ত 
বিরক্তিকর কাজ । হঠাৎ কোনদিন দেরী ক'রে বাড়ী 
ফিরে শোবার আগে এক পেয়াল! চা-ই যখন আপনি 
মনে মনে কামনা করছেন তখনই দশ মিনিটের মধ্যে 
এক পেয়ালা গরম চা খেতে খেতে আপনি বুঝতে 
পারবেন বাড়ীতে একটি ইলেক্টিকফ কেংলি থাকার 


সুবিধে কত! - 


যত রকমে সম্ভব 
বাড়ীতে 


ইলেক্‌টিক ব্যবহার করুন। 








মাগ্যি ভাতার সিদ্ধান্ত 

আমেদবাদের এক সংবাদে প্রকাশ, কাপডের কলের শ্রমিক সঙ্ঘের 
দাবী অনুসারে মিলে মালিকগণ শ্রমিকদের শতকরা ৫২ টাকা মাগ্যি ভাতা 
বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শিল্প ও বাণিদ্যের উন্নতি হওয়ায় মিল মালিক 
সমিতি ও শ্রমিক সঙ্বের মধ্যে একটা নুতন চুক্তি হইবে এবং উভয় সঙ্ের 
্বাক্ষরযুক্ত এ চুক্তিপত্র ইণ্ডাট্রযাল কোর্টে পেশ করা হইবে । 

বঙ্গ! ক্লিনিকের স্থান নির্ধারণ । 
টিউবারকিউলসিস্‌ বা যক্ষা ক্লিনিকসমূহের স্থান নির্ধারণ সম্পর্কে মত 
অন্য নিখিল ভাগত যক্ষা সমিতি যে কমিটি গঠন করিষাছিলেন, 
সেই কমিটি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সর্বাপেক্ষা জনবহুল এলাকার 
মধ্যে অথবা যথাসম্ভব উহার নিকটেই ক্লিনিক স্থাপন করা উচিত। জ্ঞানা 
গিয়াছে যে, যন্ষ্মা ক্লিনিকের স্থান নির্দারণ সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারসমূহ 
বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন । বাঙ্গলা সরকার দাজ্জিলিং জেলায় যক্ষা 
রোগীদের জন্ত একটি স্তানাটোরিয়াম বা স্বাস্থ্যাবাস স্থাপনের প্রস্তাব 
অনুমোদন করিয়াছেন। 'আলপাম গবর্ণমেণ্টও শিলং সহরের নিকটে 
ঝানুপাড়াতে একটি ঘষা স্তানাটোরিয়ামের স্থান নির্দারণ করিয়াছেন এবং 
এই সম্পর্কে ইতিমধ্যেই ৯০ হানার টাকা প্রদান করিয়াছেন। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাভ 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়ার সপ্তম বাধিক সাধারণ সভায় অংশীদারগণের 
নিকট বক্তৃতা প্রসঙ্গে উক্ত ব্যাঙ্কের গবর্ণর স্তার জেমস বি টেলর বলেন যে, 
আলোচ্য বর্ষে (১৯৪০) ব্যাঙ্কের নীট মুনাফার পরিমাণ বিশেষভাবে বুদ্ধি 
পাইয়াছে। ১৯৪০ সালের ৩০শে জুনের শেষে যাগ্রাষিক হিসাবে দেখা 
গিয়াছে ঘে, পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় এই সময় মুনাফার পরিমাণ ২৯ লক্ষ 
টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া মোট 
২ কোটি ২৯ লক্ষ টাকায় পৌছিয়াছে। এরূপ লাভ দ্ীড়াইয়াছে বলিয়াই 
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কেন্দ্রীয় সরকারকে ২ কোটী ৬২ লক্ষ টাক! ধার দেওয়া সম্ভবপর ভুয়াছে। 
যুদ্ধৈর ফলে ভারতে যে বিভিরমুখী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে ও হইতেছে 
তাহার ব্যয় সঙ্থু্ানের ভন্ টাকা খাটাইবার যে সকল নৃতন ক্ষেত্র তৈয়ারী 
হইয়াছে তাহাতে প্রভূত অর্থ বিনিয়োগ কৰ্বিতে পারায় ধ্যাঞ্কের এরূপ লাভ, 
দাডাইযাছে। স্তার টেলর আরও বলেন যে, বৃটিশ সরকার ভারতের নিকট 
হইতে যে সকল দ্রব্য ক্রয় করিতেছেন গুহার পাওনা ষ্টাপিংএ পরিশোধ 
কবা হইতেছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ্টালিংএর পরিবর্তে ভারত সরকাবকে টাকা 
প্রদান করাতে ব্যাঙ্কের লাভের যাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছে। টাকা ও ষ্টালিংএর 
মুশৃঙ্ঘস বিনিময় ব্যবস্থার দরুণই ষ্টালিং খণ পরিশোধ করিয়া তাহীরা 
সরকারকে কাধ্যকরী সহায়তা দানে সক্ষম হইয়াছেন। * 


পরিষদে বঙ্গীয় বাজার নিয়ন্ত্রণ বিল | 
গত ১৩ই আগষ্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক উত্থাপিত 
সিলেক্ট কমিটির বিপোর্ট সম্বলিত বঙ্গীয় বাজার নিয়ন্ত্রণ বিল (১৯৪১) সম্বন্ধে 
প্রথম দফা আলোচনা হইসা গিয়াছে । বিরোধী দল হইতে সিলেক্ট কমিটির 
রিপোর্টসম্কলিত বিলটি পুনরায় সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করিবার দাবী 
জানাইয়া বলা হয় যে, মূল বিলের যে উদ্দেশ্য ঘোষিত হইয়াছিল, সিলেক্ট 


' কমিটির রিপোর্টসম্বলিত বিলে সেই উদ্দেস্তের পাঁমান্তমাত্র অংশই সিদ্ধ 


হইয়াছে । এই বিলের দ্বারা কৃষকদের কোন উপকারই হইবে না। কারণ 
বিলে কৃষিজীবিগণের পণ্যন্্ব্যের যথোচিত মূল্য পাইবার কোনরূপ ব্যবস্থা 
করা হয় নাই! মূল বিলের উদস্ প্রকরণে বল! হইয়াছিল যে, জনসাধারণের 
স্ুবিধার্থ বাজারসমূহের উন্নততর অবস্থা আনয়নের জন্য এবং ক্রেতা ও 
বিক্রেতা সাধারণকে বিশেষ করিয়া কৃর্ষকগণকে বাজারসমূহে. প্রচলিত 
অন্তায়মূলক “তোলা” দান প্রথা ও অন্তান্ত অসঙ্গত ব্যবস্থার হাত হইতে 
রক্ষার উদ্দেশ্যে এই বিল উপস্থিত করা হইয়াছে । ইছাও বল! হইয়াছিল 
যে, উক্ত বিলে বাজারসমূহে মালিকদের প্রাপ্য বাজার-খাজন ও অন্তান্ত 


৪৯০ 


ফী'র প্রকরণ ও হার নির্ধারণ করার, অস্তায় ও অত্যাচারমূলক “তোলা? 
উঠাইবার ব্যবস্থা বন্ধ করার, দ্রব্যাদির নির্ভরশীল বাজার দর প্রকাশ করার, 


'- বাজ্জারসমৃহে সুনির্দিষ্ট বাটখারা ও অগ্রান্ত ওজনাদি রাখার ব্যবস্থা এবং ' 


বাজারগুলির স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থাদি প্রবর্তন করার সংস্থান করা হইয়াছে । 
বন্তের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে বালা সরকার 
গত ১২ই আগষ্ট তারিখে বাঙ্গল! সরকারের প্রচার বিভাগ জনসাধারণের 
অবগতির জন্য জানাইতেছেন ৫--প্রায় এক সপ্তাহ পুর্বে বাঙ্গলা সরকার 
জুলাই মাসের মাঝামাঝি হইতে বন্ধের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে একটি 
বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, অবস্থার যদি শীঘ্র কোন প্রকার উন্নতি 
না হয় তাহা হুইলে গবর্ণমেপ্টের পক্ষ হইতে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। 
যাহাতে খুচরা বিক্রেতাগণ প্রচুর পরিমাণে মাঁল পাইতে পারেন সেই অন্ত 
পাইকারী বিক্রেতাদিগকে এবং. আমদানীকারকদিগকে সমস্ত মাল বিক্রয় 
করিয়া দিতে পরামর্শ দেওয়া হুইয়াছিল। ইহার ফলে সাধারণ কয়েক 
প্রকার বস্ত্র পাইকারী দর হাস পাইয়াছিল। কিন্ত সরকার দুঃখের সহিত 
জানাইতেছেন যে, মূল্য নিতান্তই সাময়িকভাবে হাঁস পাইয়াছিল এবং 
পুনরায় উহার বুদ্ধির লক্ষণ দেখা যাইতেছে । বন্ধের মূল্য বৃদ্ধির মুলে যে 
অর্থনৈতিক কারণ কিছু রহিয়াছে গবর্ণষেন্ট তাহা স্বীকার করেন; কিন্ত 
এই সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের অভিমত এই যে, বর্তমানে মালের স্বল্পতার সুযোগ 
লইয়া বিক্রেতাঁগণ কৃত্রিমভাবে বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। মালও 
যথেষ্ট গুদামজাত করা হইতেছে এবং পূর্বের মূল্যের সহিত বর্তমান মূল্যের 
কিছুমাত্র সাদৃশ্যও নাই। গবর্ণমেন্ট বিক্রেতাদিগকে পুনর্ধবার সতর্ক করিয়া 
দিতেছেন যে, স্বাভাবিক ব্যবসায়িক সর্তগুলি' পুনরায় গ্রহণ না করা হইলে, 
গবর্ণমেন্ট কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন। গবর্ণমেন্ট বাজারের 
অবস্থার প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতেছেন এবং সর্বভারতীয় ভিত্তিতে মুল্য নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে ভারত সরকারের সহিত আলোচনা - চালাইতেছেন। গবর্ণমেপ্ট 
বিশ্বাস ক্দন যে, বস্তরের মূল্য হ্রাস পাইবে। ইতিমধ্যে জনসাধারণকে 
বন্ধ ক্রয় যথাসম্ভব স্থগিত রাখিতে পরামর্শ দেওয়া হইতেছে। জনসাধারণের 
স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া সরকার প্রয়োজন হইসে যে কোন ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিবেন । 
ভারত সরকারের ভিত 
ভারত সরকারের ১৯৪১ সালের এপ্রিল এবং মে মাসের" আয়ব্যয়ের এক 
হিসাবে (রেলওয়ে এবং ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগের আয়ব্যয় বাদ দিয়া) 
প্রকাশ যে, এই ছুই মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব বাবদ আয়ের চেয়ে 
ব্যয়ের পরিমাণ ১০ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা বেশী দাড়াইয়াছে। ১৯৪১ সালের 
এই দুই মাসে পূৰ্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের তুলনায় রাজস্ব বাবদ ২ কোটী 
টাকা বেশী আয় হইয়াছে এবং শাসনক 
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বিরল এস্‌, আই, ত্রিপুরা 
হেড অফিস £__ আখাউড়া, এ, বি, আর, 
ব্রাঞ্চ :_ আগরতলা, ব্রা্গণবাড়ীয়া) শ্রীমঙ্গল, শিবসাগর, দুমতুম ! : 
ডিব্ৰুগড়, কুমিল্লা, সৌলবীবাজার, হাইলাকান্দী, ভেজপুর, উত্তর 
লক্ষ্মীপুর, করিমগঞ্জ, ঢাকা, কুঠি, হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা, শিলচর, | 
বদরপুর,বাজিতপুর, মজলদই, আজমীরিগঞ্জ, 
গৌলাঘাট, কিশোরগঞ্জ । 
সাব ব্রাঞ্চ :-_সমসেরনগর, কুলাউড়া, চকবাজার (ঢাকা) 
লক্স্মীপুর, চেকিয়াজুলী । 
প্রস্তাবিত শাখা--ময়মনজ্িংহ । 
শতকরা বাধিক ১৫২ হারে ক্রমাগত ৯ বৎসর যাবৎ ডিভিডেগু , 


সু পপ কু ০ 


সরে 


প্র 
তে 


কলিকাতা ব্রাঞ্চ-_৬ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার- প্রীহরিদাস 


এ সত তে নেজিং ডিনার জীহরিদাস চার, || 


আধিক জগৎ 


শাসনকাধ্য পরিচালনার ব্যয়তারও ৭৫ লক্ষ” 


দেওয়া হইতেছে! - 
)) 


[ ১৮ই আগষ্ট, ১৯৪১ 





টাকা কমিয়াছে, কিন্তু এই দুই মাসে দেশরক্ষা বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ পূৰ্ব্ব 
বৎসরের অনুরূপ সময়ের চেয়ে ২ কোঁটী ৭৫ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। ; 


শিল্প ও বিজ্ঞানের যোগাযোগ 

গত ১২ই আগষ্ট অপরাহে আপার সাকু'লার রোডস্থ বিজ্ঞান কলেজ 
ভবনে ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ এসোসিয়েশনের ৬ষ্ঠ বার্ষিক সভা হুইয়াছে। 
ডাঃ এস সি লাহা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন 
সরকার প্রধান অতিথিরূপে এবং অন্তান্ত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় 
উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরগ্রন সরকার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, 
আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে বাস্তবক্ষেত্রে পুরাপুরি প্রয়োগ করিবার 
কোন উপযুক্ত পন্থা যে আমাদের দেশে নাই তাহা দুঃখের সহিত স্বীকার 
করিতে হইবে। বিজ্ঞানের ছাত্রের! অনেক সময় উপজীবিকা হিসাবে 
আইন ও অন্তান্ত ব্যবসা গ্রহণ করে [ এরূপ ব্যাপার জাতীয় ক্ষতিশ্বরূপ । 
বাস্তব সমস্ত সমাধানকল্পে বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনুশীলনে সহায়তা ও উৎসাছ- 
দায়ক পারিপাশ্িকের অভাবই ইহার জন্ত মুলতঃ দায়ী। বিজ্ঞান ও শিল্পের 
মধ্যে ব্যবধান প্রগতিশীল অন্তান্ত দেশ অপেক্ষা আমাদের দেশে অনেক বেশী 
ব্যাপক । আমাদের ব্যবসায়ীরা তাহাদের উৎপাদন কার্য্যের প্রতিটি পদক্ষেপে 
বিজ্ঞানের মূল্য এখনও সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। 


জাপানী ও চীন। পণ্যদ্রব্য 

ভারতে জাপানী সম্পত্তি আটক করা সম্পর্কে যে আদেশ জারী, কর! 
হইয়াছে, সেই আদেশের কতকগুলি ক্রি ব্চ্যিতির প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের 
মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়। এই সকল ক্রুটি বিচ্যুতি দূর করার জন্য 
ভারত সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ভারত সরকার এক্ষণে এই 
মৰ্ম্মে এক আদেশ জারি করিয়াছেন যে, ভারতে ব্যবহারের জন্তই হউক 
আর বিদেশের কোন বন্দরে প্রেরণের জন্থই হউক, জাপান ও চীন সাম্রাজ্য 
হইতে কোন মাল আমদানী করা:হুইয়া থাকিলে আমদানীকারককে প্রমাণ 
করিতে হইবে যে, আমদানীককত দ্রব্যাদির সম্পূর্ণ মূল্য তিনি এমন কোন এক 
একাউপ্টে জম! দিয়াছেন যে, একাউন্টে জমা অর্থ বর্তমানে ভারতে আটক 
করা হইয়াছে। শ্ুন্ধ আদায়কারী এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ না হওয়া পর্য্যন্ত 
কোন মাল খালাস করা যাইবে না। অবশ্ত মাল খালাসের জন্ত ভারত 
সরকারের অমুমতিপত্র দেখাইতে পারিলে জাহাজ হইতে মাল খালাস 
করিতে দেওয়া হইবে । আমদানীক্কত দ্রব্যের কোন অংশের মূল্য ২৬শে 
জুলাই তারিখের পূর্বে পরিশোধ করা হইয়া থাকিলে ও অংশ সম্পর্কে 
বর্তমান আদেশ কাধ্যকরী হইবে না । "চীন হইতে স্থলপথে কোন পণ্যদ্রব্য 
বহ্ধদেশে আমানতী করিয়া সেখান হইতে গুলি বুটিশ ভারতের বন্দরে 
আমদানী করা হইয়া থাকিলে এ সকল পণ্য সম্পর্কেও বর্তমান আদেশ 
প্রযোজ্য হইবে | 





হেড অফিস-__৯-এ, ক্লাইভ সীট, কম্তিকাতা। 


উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক_ প্রতি বৎসর 
ইন্কাম-ট্যাক্স বাদে শতকরা ৬৷* টাকা লভ্যাংশ 





বিতরণ করিতেছে । 
শ্যামবাজার' সিরাজগঞ্জ নৈহাটী 
দক্ষিণ কলিকতি। দিনাজপুর - .ভাটপাড়া 
হেয়ার গ্রীট 1 রংপুর বেনারস 
সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে. 
| জানান হইয়া থাকে। 
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চ্ক্োস্পান্দী ওতনঙ্গ 





ইণ্ডিয়ান মেসিন টুল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ 
মেসিন টুল অর্থাৎ কলকজা! প্রস্তুতের উপযোগী যন্ত্রপাতি নির্মাণের 
উদ্দেস্ত নিষা গত ১৯৩৭ সালে এই কোম্পানীটি গঠিত হওষার পর হইতে 
'নানাদিক দিয়া উহার উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা যাইতেছে । সম্প্রতি 
এই কোম্পানীব গত ১৯৩৯ সালেব ডিপেম্বর হইতে গত মার্চ পর্য্যন্ত সময়ের 
হিসাবপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই হিপাবপত্র দৃষ্টে জানা যায়, গত ৩১শে 
মার্চ পথ্যস্ত কোম্পানীর আদায়ীরুত যুলঞ্জনের পরিমাণ দাডাইয়াছে ১ লক্ষ 
৩৮ হাজার ৪৩৪ টাকা। আদায়ীক্কৃত যূলধন বাবদ উক্ত দাষ এবং অন্তান্ত 
শ্রেণীর ছোটথাট দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায় দীভাইয়াছে > লক্ষ ৭৩ 
হাজার ২২৯ টাকা | এইরূপ দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে নানাদিক 
দিয়া কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ £_- 
কারখানার সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি (23201019675) ৫৬ হাঁজর ৪৩৩ টাকা, 
বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম > হাজার ৭৫২ টাকা, আসবাবপত্র ১ হাজার ৩০০ টাকা 
কলকন্া (প,০০1 and Implements) ১ হাজার ৬৮২ টাকা, মঙ্তুত তৈয়ারী 
মাল ৬৯ হাজার টাকা, ,হাতে ও ব্যাঙ্কে ৩০ হাজ[ব ৩৫৬ টাকা! পূর্বের 
তুলনায় আলোচ্য সময়ে যন্ত্রপাতি, কলবজা ও আসবাবপত্র উল্লেখযোগ্য 
পরিমাণে বুদ্ধি করিয়া কোম্পানীর কারখানা সুসজ্জিত ও সমুন্নত করিযা 
‘তোলা হইধাছে। যন্ত্রপাতি ও কলকজ1 যথাক্রমে ৩০ হাক্ধার ৫৫৭ টাকা 
"ও ১ হাজার ৭৫২ টাকা প'রমাণে বাড়িয়াছে। এই সমন্তের ফলে কোম্পানীর 
কারখানা সকল দিক দিয়াই অধিকতর কাধ্যক্ষম হুইষা দীড়াইয়াছে | 
গড়িয়াহাট রোডে একটি নূতন কারখানা তৈয়ার হওয়াতে কোম্পানীর 
কাধ্যধারা ভবিষ্যতে আরও প্রসার লাভ করিবে সন্দেহ নাই। 
গত ১৯৩৯ সালেব ডিসেম্বর মাসের প্রথমে কোম্পানীর হাতে ২৩ হাজার 
৯১৪ টাকার মাল মন্গুত ছিল। আলোচ্য সময়ে কোম্পানী ৫১ হাজ্জার 
১৪৩ টাকার মাল তৈয়ার করে । এই সমস্ত মালের মধ্যে এবার ১৪ হাজার 
৩১ টাকার মাল বিক্রয় হুইষাছে। উপরোক্ত আয় ও অন্যান্য 
ধরণের আয় হইতে দৈনন্দিন খরচপত্র নির্বাহ করিয়া এবং যন্ত্রপাতির ক্ষয- 
পূরণ বাবদ ২ হাজার ৪৩৫ টীকা নিয়োগ করিয়া আলোচ্য সময়ের শেষে 
কোম্পানীর নিট লাভ দ্রা্ডায় ৯»"হাঞ্জার ২৭ টাক1। পূর্বেকার উদ্থ তত 
১ হাজার ৯১ টাকা যোগ করিয়া উহ! ৯০ হাজার ১১৮ টাকা হুয়। এই 
কা হইতে প্রেফারেন্স শেষারের হিসাবে শতকরা ৭ টাকা ও অডিনারি 
শেয়ারের হিসাবে শতকরা ৬ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে। 
লভ্যাংশ দিয়! যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা পরবর্তী হিসাবে জের টানা 
হইবে | “এ ৩নং ক্লাইভ বিজ্ডিংস, কলিকাতায় এই কোম্পানীর আফিস 
'অবস্থিত। আমরা এই 998 ও সুপ্রতিষ্ঠ কোম্পানীটির উত্তরোত্তর 
শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। 
হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ 
কর্ধচারীদের বেতন প্রদান ও অন্ঠান্ত, প্রয়োজনে বিভিন্ন ব্যবসা 
-প্রতিষ্ঠানকে ব্যাঙ্ক হইতে প্রায়ই টাকা পয়সা উঠাইয়! আনিতে হয়। অন্ত 
ভাবেও লোক দ্বারা নগদ টাকাব চলাচল করাইতে হয়। কিন্ত এইভাবে টাকা 





চলাচঙ্গ করা অনেক সময়েই নিরাঁপদজনক নহে। সম্প্রতি দিবাতাগে 
কতকগুলি ডাকাতি সংঘটিত হইয়া কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের টাকা লুষিত 
হওষায় ইহা বিশেষ ভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। এইরূপ ছূর্তিপাকের 
অন্ত ভবিষ্যতে যাহাতে কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয, 
সে জন্য সুপরিচিত হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ ( হেড আফিপ__-৪৩ নং ধর্ম্মতলা গ্রীট, 
কলিকাতা) সম্প্রতি একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা 
অনুসারে যে কোন ব্যক্তি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান উক্ত ব্যাঙ্কের সহিত 
যোগাযোগ রাখিয়া চেক দ্বারা যে কোন পরিমাণ নগদ টাকা আফিসে বসিয়াই 
পাইতে পারেন। সেলন্ত কোন দারওয়ান নিয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই । 
কেবল মাত্র অর্ডার পাঠাইয়া দিলেই ব্যাঙ্ক সেই অর্ডার মত টাকা পৌছাইয়া 
দিবার দায়িত্ব গ্রহণ কবিবে। চলাচলের সময় টাকা অপহৃত বা লুঠিত হওয়া 
সম্বন্ধে ব্যাঙ্কই দায়ী থাকিবে | সেন্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কোনদিক 
দিয়াই ক্ষতিগ্ৰস্ত হইতে হইবে না । টাকা নিরাপদে পৌছাইয়া দেওয়ার 
বদলে ব্যাঙ্ক একটা ফি পাওষাঁর অধিকারী হইবে। হুগলী ব্যাঙ্কের এই 
পরিকল্পনা সাধারণের নিকট আদৃত হুইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা । 


ইগ্তার্ণ কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 


সম্প্রতি ফেণীতে ইষ্টার্ণ কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা অফিস 
স্থাপিত হইযাছে। বাঙ্গলা সরকারের বিচার বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় নবাব 
মুসারফ হোসেন এই শাখা আফিসটির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ব্যাঙ্কের 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ অনাথ বন্ধু মজুমদার নবাব বাহাদুরকে সমর্দস্ষ জ্ঞাপন 
কবিয়া একটি অভিনন্দন পাঠ করেন। নবাব বাহাদুর একটি সময়োচিত 
বক্তৃতায় দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সার্থকতা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 


“দেশের ধনীলোকদের ধন বৃদ্ধির সুবিধার্থ ব্যাঙ্ক নী চালাইয়া যাহাতে দরিজ্র 


জনসাধারণেব উপকার হইতে পারে সেদিকে লক্ষ্য বাখিয়াই ব্যাঙ্ক ব্যবস। 

চালান উচিত। প্রত্যেক খাঁটী ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীর পক্ষে, এইভাবে ব্যাঙ্কের 
কার্য পরিচালনা করা কর্তব্য, যাহাতে দেশীয় শিল্পের উন্নতি বিষয়ে সাহায্য 
হয়। তিনি বলেন, এই ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ মজুমদারের সহিত 
তাহার দীর্ঘদিনের পরিচয় রহিয়াছে! “তিনি আশ] করেন, মিঃ মজুমদারের 
সুদক্ষ পরিচালনায় ওঁ ব্যাঙ্কটি দেশবাসীর সহযোগিতা পাইয়া উত্তরোত্তর 
শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে । 


বেঙ্গল কমার্শিয়াল এণ্ড এগ্রিকালগরেল্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ 
গত ১১ই আগষ্ট বেঙ্গল কমাশিয়াল এণ্ড এগ্রিকালচারেল ব্যাঙ্কের 
আলিপুর ডুয়ার্স শাখার উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় অন্থায়ী 


মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পি কে বড়ুয়া এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য ' করেন। 


মিঃ বড়ুয়া 'একটি নাতিদীর্ঘ' বক্তৃতায় আধুনিক কালে ব্যাঙ্কের বিশেষ 
প্রয়োজনীয়ত! ব্যক্ত করেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেঙ্গার মিঃ হুরিশঙ্কর সরকার 
উপস্থিত ভদ্রমহ্োদয়গণকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন ও তাহাদিগকে 
জলযোগে আপ্যায়িত করেন। এই অনুষ্ঠানে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান 


| জীবন কসাই এ্ৰৰুসাত ভি | 
ন্যাশনাল সিটি ইনসিওরেন্স লিমিটেড 


প্রতিপত্তিশীলী এজেণ্ট ও অর্গানাইজার আবশ্যক ৷ 





৪৯২ 


আধিক জগৎ 


[ ১৮ই আগষ্ট, ১৯৪১ 








ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ 
বড়বাজার অঞ্চলের জনসাধারণ ও বহু বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর উপস্থিতিতে 
গত ১১ই আগষ্ট ক্যালকাটা! স্তাশনাস ব্যাঙ্কের বড়বাজার শাখার উদ্বোধন 
কাৰ্য্য ুসম্পর হইয়াছে । শ্রীযুক্ত রাজেন্্র সিংহ দিংঘী এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব 
করেন। সভাপতি মহাশয় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় বাঙ্গলা দেশের শিল্প ও 
বাণিজ্যের প্রসারের জন্য ব্যাঙ্ক ব্যবসার অপরিহার্ধ্য প্রযোজ্রনীযত! উল্লেখ 
করেন। সভাপতিকে ধন্তবাদ জ্ঞাপনের পর জলযোগাস্তে অনুষ্ঠান সমাপ্ত 
হয়। 
জুবিলি ওভারসীজ ব্যাঙ্ক অব ইপ্ডিয়। এণ্ড বার্ম্মা লিঃ 
সম্প্রতি সাতকানিষায় চট্টগ্রামের জুবিলি ওভারসীজ- ব্যাঙ্ক লিমিটেডের 
একটি শাখা অফিস স্থাপিত হইয়াছে । চট্টগ্রামের সুপরিচিত মৌলভী 
রফিউদ্দিন আহম্মদ সিদ্দিকী এম এল এ সাহেব উহার উদ্বোধন ক্রিষা 
সম্পন্ন করেন। ব্যাঙ্কের উপকারিতা ও কার্ধ্যপ্রণালী বর্ণনা করিষা সভাপতি 
সাহেব ও সমাগত ভদ্রমগ্ডলী বক্তৃতা প্রদান করেন এবং তাঁহারা এই ব্যাঙ্কের 
সহিত সকলকে সহযোগিতা করিবার জন্য আহ্বান করেন। ব্যাঙ্কের 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর মৌলভী আহম্মদ ছাগীর চৌধুবী বি এল সাহেব একটি 
সময়োচিত বক্তৃতায় ব্যাঙ্কটির ক্রমোন্নতির ইতিহাস বর্ণনা করেন। 
গ্রেট অশোক এসিওরেন্স কোং লিঃ 
কলিকাতার আৰ্য্য ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সহিত পাটনার গ্রেট অশোক 
এসিওরেম্স কোম্পানীকে একত্রীকরণের প্রস্তাব কলিকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক 
অনুমোদিত হইয়াছে । 
বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 
ইণ্ডাষ্্রীয়াল এডভান্সমেণ্ট লিঃ _ডিরেউর মিঃ রামেন্দ্রচন্্র রায়। 
অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা । এজেন্দীর ব্যবসা । রেজিষ্টার্ড আফিস-_ 
হিন্দুস্থান ভ্িন্ডিংস্‌ ২ ই, হগ ষ্্রী, কলিকাতা । 


ক্যালকাটা আয়রণ সিগ্ডিকেট লিঃ__ডিবেক্টর মিঃ বি কে, মুখাঞ্জি | 


রেজিস্টার্ড আফিস--১৭ নং মহধি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা ! 


ক্যালকাটা ক্লথ এজেন্সী লিঃ ডিরেক্টর মিঃ বিহারীলাল নাথ । * 


অনুমোদিত মুলধন ২০ হাঞ্জার টাকা । ব্যবসা--বস্তু ক্রয় ও বিক্রয় | রেজিস্টার্ড 
আফিস- জলপাইগুড়ি এ. 

এজেপ্টস্‌ এণ্ড কণ্টাক্টাস লিঃ ডিরেক্টর মিঃ মতিলাল প্রহলাদকা। 
অমুমোদিত মূলধন ৯ লক্ষ টাঁকা।. ঞ্ৰেঞ্জিষ্টার্ড আফিস--১১৯এ, চিত্তরঞ্জন 
এভেনিউ, কলিকাতা । | 


এ কে সর কার লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ রবীন্দ্রনাথ সরকার | অন্থুমো দিত 


AE ১ লক্ষ টাকা | রেজিষ্টার্ড আফিস_-১০ নং হ্থাষ্টিংস i কলিকাতা । 





চেক ব্যবহার 


আধুনিকতার অন্ততম নিদর্শন | ইহার বহুল প্রচার যেমন আপনার 
অর্থ রক্ষার সহায়ক ; প্রাপকপক্ষে নিজ হিসাবে জমা দেওয়ারও সুযোগ । ॥ 


শতকরা ১০২ ভিভিভেশু দেওয়া হুইতেছে। 
এ ম্যানেজিং ডিতে্টর£ মহারাজ কুমার ভ্রীত্রজেন্্রকিশোর দেববর্ম্ধা 







গঙ্গাসাগর, আগরতলা, কৈলাসহর, কমজপুর, শ্রীমঙ্গল, সমসেরনগর, ভানুগীছ, 
আলমীরিগঞ্, ঢাকা, নর্থ লধিম্পুর, নারায়ণগঞ্জ, চকবাজার (ঢাকা), জোড়হাট (আসাম) 


ইণ্ডিয়া ক্যামিকেল ইণ্ডা্্রীজ লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ মিশ্রিলাল 
বাবনা। অন্থমোদিত মূলধন_-১০ লক্ষ টাকা। রেজিস্টার্ড আফিস-_ 
১৮৮নং মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা । ব্যবসা--ওষধ ও রাসায়নিক 
দ্রব্য প্রভৃতি বিক্রয়! 

বিজয় মাইকা কোং লিঃ ডিরেক্টর মিঃ মাখনলাল জোহারমল । 
অস্থমোদিত মূলধন--৫ লক্ষ টাকা। রেনিষ্টার্ড আফিস--২১৯ নং চিত্তরঞ্জন 
এভেনিউ, কলিকাতা ৷ 

বিএন কুমার এণ্ড কোং লিঃ__ডিবেক্টর মিঃ ইউ পি কুমার। 
অনুমোদিত যূলধন-_১ লক্ষ টাঁকী। রেজিষ্ার্ড আফিস--৬ নং রাজা উ.ডমন্ট 

ট, কলিকাতা । ব্যবসা- যন্ত্রপাতি ও ধাতুদ্ৰব্য প্ৰভৃতি ক্রয় ও বিক্রয়। 

ব্যাটারী হাউস্‌ লিঃ ডিরেক্টর মিঃ স্ুরেশচন্্র পাল। অনুমোদিত 
মূলধন-__-১ লক্ষ টাকা । রেজিস্টার্ড আগস-_২৪নং মদনমোহন বসাক রোড, 
টাকা। ব্যবসা ব্যাটারী ও তাহার আহুষঙ্গিক অংশাদি তৈয়াঁব | 

এসিয়াঁটিক ইঞ্জিনীয়ারিং কোং লিঃ_ডিরেক্টর মৌলবী মহম্মদ 
আমিন। অনুমোদিত যূলধন--€৫ লক্ষ টাকা ; রেজিস্টার্ড আফিস--পি ২০নং 
মিসন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা । 

ইণ্ডিজেনাস্‌ প্রডাক্টসূ এণ্ড ক্যামিকেলস্‌ লিঃ-_ডিরেক্টর মিঃ এ 
গুহ) অনুমোদিত মূলধন-_-৫ লক্ষ টাক! | রেজিস্টার্ড আফিস--৫০ ষ্টাফেনস 
হাউস, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা | কাঠ, কাঠের তৈযোরী বিভিন্ন 
রকমের আসবাব প্রভৃতির ব্যবসা । 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

কাকনাড়া কোং লিঃ__গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শত- 
করা ১২৫০ আনা ! পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবেও ওঁ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয় । 
কামারহাটা কোং লিঃ_গত ৩,শে জুন পধ্যস্ত ছয়মাসের হিসাবে শতকরা 
১৫২ টকা । পূর্ব ছয় মাসের হিসাবেও ওঁ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। 
বেলভেডিয়ার জুট মিলস্‌ কোং লিঃ__গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
হিসাবে শতকরা ১২]০ আনা । পূর্ববর্তী ছয় মাসেব হিসাবেও উপরোক্ত 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। ব্রিটানিয়া বিস্কূট কোং লিঃ--গত ৩১শে 
মার্চ পর্যন্ত ছ্য মাসের হিসাবে শতকরা ২॥* আনা । পূর্ব ছয় মাসেও 
উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। নিউ সেপ্টল জট মিলস্‌ কোং 
জিঃ__গত ৩*শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসেব হিসাবে শতকরা ১০ টাকা। পূর্ব 
ছয় মাসে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ৮ টাকা। কাট্রাস্বরিয়! 
কোল কোং লিঃ__গত জানুয়ারী পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৭০ 
আনা। পূর্ব ছয় মাসের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল শতকরা 
১০২ টাঁকা। 


ভা] এগ এ বে রে যারা পুর 









ত্রিপুরেশ্বর শ্রীগ্রীযুত মহারাজ। মাণিক্য বাহাদুর, কে-সি-এস-আই ॥ রর 















টাকা ও বিনিময় 

কলিকাতা, ১৫ই আগষ্ট 

কলিকাতার টাকার বাজারে পূর্বববৎ মন্দার ভাবই চলিতেছে । বৎসরের 

এই সময়ে বরাবরই এরূপ মন্দার ভাব থাকে এই যা ভরসা। ব্যাঙ্কসমূহের 
মধ্যে কল টাকার সুদের হার পূর্বের তায় নাম মাত্র ॥ৎ আনায়ই অপরিবপ্তিত 
» রূহিয়াছে। তৎসত্বেও কোনরূপ কাজকারবার হয় নাই। বড় বড় ব্যান্কগুলি 
কেবল দীর্ঘ কালের মেয়াদী আমানত জমা লইতেই আগ্রহশীল ; স্বল্লমেষাদী 
আমানত গ্রহণের দিকে উহারা আদৌ সচেষ্ট নয়। ট্রেজারী বিলসমৃহের 
জন্য যে টেণ্ডার আহ্বান করা হয তাহাতে আবেদনের পরিমাণ ক্রমেই হাস 


পাইতেছে। 
গত সপ্তাহে বিনিময় বাঙ্জারের অবস্থা আমরা তুলনায ভালি হিলৰ 


আলোচ্য সপ্তাছে সেই অবস্থার আঁর বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। কাজ- 
কারবার সা'মান্তই হইয়াছে । বাজারে পাট ও থলের রপ্তানী বিলের আমদানী 
প্রায় ছিল না বলিলেই চলে । অবশ্য চা রপ্তানী বিলের পরিমাণ পূর্ববাপেক্ষা 


বুদ্ধি পাইযাছে। 
গত ১২ই আগষ্ট তারিখ মঙ্গলবার তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার 


ট্রেঞ্জারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল । উহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ২ কোটি ৫৯ লক্ষ ২৫ হাঞ্জার টাকা । উক্ত আবেদন- 
গুলির মধ্যে ৯৯৭৮৩ পাই দরের সমুদষ এবং ৯৯৭০ দরের শতকরা ৭১ ভাগ 
আবেদন গৃহীত .হইয়াছে। নিম্নতর মুল্যের আবেদনসমূহ অগ্রাহ করা 
হুইয়াছে। মোট ১ কোটি টাকার টেওার গৃহীত হইয়াছে এবং উচ্থাদের 
বার্ষিক শতকর! সুদের হার ॥* আনা নির্জারিত হইয়াছে।- আগামী ১৯শে 
আগষ্ট মঙ্গলবার তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজ্ঞারী বিলের টেণডার = = 
গৃহীত হইবে। যাহাদের টেপ্তার গ্রহণযোগ্য বলিয়৷ বিবেচিত হইবে 
তাহাদিগকে ২২শে আগষ্ট শুক্রবারের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্তান্ত 
সর্তীবলী পূর্ব । 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ৮ই আগষ্ট তারিখে যে 


সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ , 
ছিল ২৫৯ কোটি ৫৭ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা; পূর্ব সপ্তাহে এই চলিত নোটের , 
পরিমাণ ছিল ২৫৫ কোটি ২২ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 
গবর্ণমেপ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছে মোট ৫ লক্ষ টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ১৫ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে 
ভারতবর্ষের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৪৪ কোটি 
৭৪ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা; পুর্ব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে উক্ত অর্থের 
পরিমাণ ছিল ৪৪ কোটি ৫৫ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। এই সপ্তাহে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কে অন্তান্ত ব্যাঙ্কের মোট আমানতের পরিমাণ দ্বাড়াইয়াছে ৩২ কোটি 
৩৫ লক্ষ > হাজ্জার টাকা ; পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩০ কোটি ৪৫লক্ষ 
৩৬ হাজার টাকা । এই সপ্তাহে রিজার্ভ, ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট 
আমানতের পরিমাণ দ্বীড়াইযাছে ১৩ কোটি ৮৫ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা; 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৮ কোটি ৮০ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ত গবর্ণমেপ্ট ও ব্রহ্ম গবর্ণমেন্টের 
আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ৪ কোটি ৩৬ লক্ষ ১৪ হাজার 
টাকা ও ২ কোটি ১* লক্ষ ২৭ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে অন্ান্ত 
গবর্ণমেন্ট ও ব্ৰহ্ম গবর্ণমেণ্টের আনামতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫ কোটি 
৯১ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা ও ২ কোটি ৫৪ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা । 
এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল £_- 


টেলিঃ হুপ্ডি (প্ৰতি টাকায় ) ১শি ৫$$ পে 
ও দশনী 5 ১শি ৫২৬ পে 
ডি এও মাস 29 ১শি ৬হ পে 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে ) -৩৩৩]০ 
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কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১৫ই আগষ্ট 

আলোচ্য সপ্থাহের বুধবার পর্য্যন্ত কলিকাতা'র শেয়ার বাজারের অবস্থায 
কতকটা অনিশ্চয়তার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল-_কিন্ত ইহা সত্বেও বাঁজাবে 
কোনরূপ মন্দার লক্ষণ দেখা যায় নাই. আুদূর প্রাচ্যের জটিল রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি এবং ইউক্রেনের দক্ষিণাংশে জান্মীণ বাহিনীর জত অগ্রসর হওয়ার 
সংবাঁদ শেয়ার বাজারের উপর কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি করিয়াছিল 
এবং কোন কোন বিভাগের শেয়ারের দর সঙ্কীর্ণ গপ্ডির মধ্যে উঠানামা 
করিয়াছে । যাহা হউক মিঃ চার্চিল ও মিঃ কুত্মভেণ্টের যুক্ত ঘোষণার 
ফলে বাজার আবার তেজী হইয়া উঠিয়াছে এবং কাঁজকারবারও ভাল 
হইয়াছে। বৃহস্পতিবার দিন শেয়ার বাজার বন্ধ ছিল। সুতরাং মিঃ চার্চিল 
এবং হিঃ রু্রভেণ্ট বৃটেন এবং মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে তাহাদের 
সমরনীতি সহম্ধীয় আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়া যে যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহা শেয়ার বাজারের অবস্থার উপর আরও কতটা অনুকূল প্রভাব বিস্তার 
করিতে সক্ষম হইবে তাহা সম্যকরূপে এখনও বুঝা যাইতেছে ন! | এসপ্তাহে 
চা-বাগানের শেয়ারের ভাল চাহিদা দেখা গিয়াছে। 

কোম্পানীর কাগজ 

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বিভাগে স্থির অবস্থা দেখা 
গিয়াছে। ৩০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৬২ টাকায় অপরিবর্তিত 
রহিয়াছে। মেয়াদী খণসমূহের মধ্যে ৩২ টাকা সুদের ১৯৫১-৫৪ সালের 

কাগজ ১০০২ টাকা; ৪ 'টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের কাগজ ১২ই২ টাকা ; 


[ডোমিনিয়ন নিয়ন ইলসিওরেন 
| 











BLE 


১৫নং ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা। 


ফোন £ কলিঃ ৫১৩০ ( ৪ লাইন ) 
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৪২ সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ্ধ ১১০৮০ আনা ; ৫২ টাকা হুদের 
১৯৪৫-৫৫,সালের কাগজ ১১১৬০ আনা এবং ৩ টাক! সুদের ১৯৪১ সালের 
কাগজ--১০০১/০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে। 
কাপড়ের কল 

এসপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ার বিভাগে স্থির অবস্থা বলবৎ রহিয়াছে। 
ডানবার ৪৫1০ আনা, এলগিন ২৫%০ আনা! এবং কাণপুর টেক্সটাইল ৮৪৮০ 
আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । 
i কয়লার খনি 

এই সপ্তাহে কয়লার খনির শেয়ারের বিশেষ কোন চাহিদা ছিল না। 
বেঙ্গল ৩৬৫২ 5 ধেমোমেইন ১২৪০ আনা এবং ইকুটেবল ৩৫॥০ আনায় 
বিকিকিনি হইয়াছে । কন ূ 


পাঁটকলের শেয়ার বিভাগে ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ সন্তোষজনক হইয়াছে । 
এই বিভাগের শেয়ারের দর নক্ীর্ণ গও্ডীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছিল। 
আদমজী ২৬।০ আনা, এলবিয়ন ২১০২, এংলো-ইত্ডিয়া ৩৫৫১ হাওড়া ৫৫০ 
আনা, হুকুমর্ঠাদ- ১২০০ আনা, নদীয়া ৬৫1০ আনা এবং কামা |রহাটা ৫৬০২ 


টাকায় হস্তান্তর হইয়াছে। », 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
এই বিভাগে বার্ণ কোম্পানীর শেয়ারের দর ৪২২ টাকা পধ্যস্ত 
উঠিয়াছিল। ইণ্ডিয়ান আায়রণ এগ স্টীল করপোরেশনের শেয়ারের সর্বিষ্ 
দর যথাক্রমে ৩১৮০ আনা ও ৯৯/* আনা এবং শর্কোচ্চ দূর ৩২০ আনা 
ও ২০/০ আনা ছিল। ্ 
চিনির কল 
চিনির কলের শেয়ারের বিভাগে মন্দার ভাব দেখা গিয়াছে। বুলাণ্ড 
১৮৪০ আনা, কের এণ্ড কোং ১১৪৩০ আনা| এবং চম্পারপ ১২/%০ আনায় 
বেচাকের্ন্হিইয়াছে। | 
চা-বাগান 
চা-বাগানের শেয়ারের কাঁজকারবার খুব প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে। 
" বাণারহাট ৪৩৬০ আনা, দিমাঁকুসি ২৮॥০ আনা, পেট্রাকোলা ৯৪৫২ টাক, 
এবং নর্থ ওয়েষ্টার্ণ কাছাড়' ২৩৬২ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
, ij বিবিধ J 
বিবিধ শেয়ারের মধ্যে ক্যালকাটা ট্রামের : শেয়ারের দর ১৮॥* আন! 
পর্য্যন্ত চড়িয়া ১৭/০ আনার নামিয়া গুগিয়াছে । টাটাগড় পেপার ২০০০, 
ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ১৫৩৫০ আনা, বরারি কোক ২৭৷০ আনা এবং ০০৫ 
কেবেল ২৮৪* আনায় বেচাকেন। হইয়াছে | 
এ সপ্তাহে কলিকাতা রুশেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £-_ 
১. কোম্পানীর কাগজ 
৩॥* সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯ই আগষ্ট -৯৭%০ ৯৬%০ ) ১১ই-- 
উই ৯৬৮০3 জন ৯৬/০ | টি 


হি 2 3 





হেড অফিস--১০২৷১, ক্লাইভ টা, কলকাত।। 

শপীপাপস্পপাাপশা LA TRON 5 পেশী 

Raja Aditya Pratap Singh Deo, 
Ruler, Seraikella State. 


[২515 Bikram Bahadur Singh, 
Ruler, Kbairagarh State. 


Raja Kishore Chandra Deo, 
Ruler, Athmallik State. 


Mr. N. C. Sen, Bar-at-Imvw, 
e Ex-Mayor, Calcutta. 


শ্যামবাজার ব্রাঞ্চ 


১৭নং আর, জি, কর রোড। 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। 
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[ ১৮ই আগষ্ট, ১৯৪১ 


সুদের কোম্পানীর কাগজ *ই আগষ্ট_৮২দ* | ৩২ সুদের আসাম খণ 
(১৯৫২) ১১ই আগষ্ট--৯৮।০ ) ১২ই-__-৯৮।০ ; ১৩ই-_-৯৮1৮০ | ৩২ সুদের 
ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ৯ই আঃ--১০১%/০ ১ ১১ই--১০১৮/০ ১০১%/০ ১ 
১৩ই-_-৯০১৪%০ ১০২/০ | ৩২ সুদের ধণ (১৯৫১-৫৪) ১২ই আঃ-_৯৯৪৩/) 
১৩ই-_-৯৯৮০ ১০০২1 ৩২ সুদের খণ (১৯৬৩-৬৫) ৯ই আ+--৯৫%০ ৯৫৩০ ) 
১১ই--৯৫৯ ৯৫৩০ 3 ১২ই--৯৫%০ | ৩২ সুদের পাঞ্জাব বও (১৯৪৯) ১১ই 
আঃ ৯৯1৮০ | ৩৯ পদের পাঞ্জাব বগু (১৯৫২) ৯ই আঃ--৯৯৷০ ) ১১ই-_ 
৯৯৩০ ৯৯/০ ১ ১২ই--৯৯1০) ৯৩ই-_-৯৯/৮%০ | ৩২ স্বদের মাদ্রাজ খণ 
(১৯৫২) ১১ই আং-৯৯/৩/০) ১২ই--৯৮দগ০ 5. ১৩ই-_৯৯০। ৩২ সুদের 
ইউ, পি, বণ্ড (১৯৫২) ৯১ই আঃ--৯৯২ ৯৯/* 3 ১২ই--৯৯1০ ৯৯1/০ | 
রঃ সুদের ইউ, পি, খণ (১৯৬১-৬৬) ১১ই আঃ-৯৫৭০ 3 ১২ই--৯৫]০ ৯৫৮০৭] 
০ সুদের খণ (১৯৪৭-৫০) ৯ই আু:--১০৩০ ১০৩1০। ৪২ সুদের খণ 

হি =ই নার ১১০৪৮%০ ; ১২ই-_১১০॥০ ১১০০ 3 ১৩ই-৮ 
৭ সুদের ধণ (১৯৫৫-৬০) ১১ই আঃ--১১৩৭%০ | 
€ সুদের খণ হা ৯ই আ$-১১১৫০ ১১১1/০ ১ ১২ই-+১১১1০০ 
১১১/০ ১১১০/০ )  ১৩ই--১১১/৩/০ ১১১০ |. ৫২. সুদের খণ 
(১৯৫৪-৫৯) ১১ই আ:--১০২/৮০ ১০২৪০ 1] ৫৯ সুদের ইউ, পি, বণ্ড (১৯৪৪) 
১১ই আগষ্ট--১০৬৮০ ১০৬৭%০। ৩০ সুদের খণ (১৯৪৪-৫৯) ১৩ই আঃ 

১০২৮০ ১০২৪০। ৩২ সুদের ডিফেন্স বড (১৯৪৯-৫২) ১৩ই আঃ 
৯৯৮৮০ | 








ব্যাঙ্ক 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ( সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত ) ৯ই আগষ্ট--১, ৫৬০২ ১৫৬৮২) 
১২ই--১,৫৬০৯ ১৫৬৮৯ | সেপ্টাল ব্যাঙ্ক ৯ই আঃ__-৪৮%০ ৪৯২ ) ১২ই-_ 
৪৮০ ৪৮৭%০ ১ ১৩ই--৪৭৪০ 1 রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৩ই আঃ_-১০৬২ ১০৮২। 
রেলপথ 
বারাসত বস্রহাট ১১ই আগ্--৫২২ ; ১২ই--৫৫২ ৫৪২3 ১৩ই-- 
৫৬৯ ৫৮ | ডিহিরি-রোটাস ৯ই আঃ--১১॥০ 3 ১১ই--১৯৫০১ ১২ই-- 
১১০3 ১৩ই--১১%০ ১১৮০ বক্তিয়ারপুর-বিহার ১১ই আগষ্ট-_ ৫৮২ 
৬০২) ১৩ই--৫৯২। সাহাদারা (দিল্লী). সাহারাণপুর ৯ই আঃ ১৭৪২ 
১৭৫২) ১১ই--১৭৫২ ১৭৬২) ১২ই--১৭৬২। মৈমনসিংহ-তৈরববাজার 
(গৌর) ১৩ই আঃ-_১০৮৯ ১০৯২। 
কাপড়ের কল 
বাসন্তী (অডি) ৯ই আগষ্ট _৪8%* €২ 3 ১১৪-৪০ ৫২১ 3 
৪4৮০ ) ৯৩ই--81৩০ ৫২ ) (প্রেফ) ৯ই আঃ--91%5 ৭৮০ 3 ১২ই--৬৭%০ 
৭1%০ ১ ১৩ই--৬|৮ ৬৭০ | বেনারস কটন এণ্ড সিক্ক ৯ই আঃ-_৪1০ ৪৮০ ) 
৯৯ই--৪1৩/০ ) ১২ই--8/৩/০ 8৮%০। বঙ্গলঙ্্মী ১১ই আঃ ৬৩২ ৬৬২ 
১২ই--৬৩1০ ৬৪২। বেঙ্গল নাগপুর ১১ই আঃ-_-১৬।৮০ ১৬৪৮০ ) ১২ই--- 
১৬/০ ১৬%/০ ; BINA এ os প্রেফ) »ই আঃ--২৩২২ ; 





শি EY ০২1১ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট 
কলিকাতা । 


পু থা সমুহ 
টালা, দমদম, বরানগর 
আলমবাজার। 


পুষ্ঠপোষ ক-_কুসার বিশ্বনাথ রায় 


০০৯০ কয 
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(বি? প্রেফ) ১৩ই আঃ--৯০২ ৯২২1 কাণপুর টেক্সটাইল ১১ই আঃ-৮০ 
৮1৮০3 ২২ই-৮%০ ৮/%০ | ডানবার ৯ই- আঃ--২৪১২$ ১১ই- ২৪২২ 
২৪৫২ 7 ১২ই--২৪২০ ২৪৫|০) ১৩ই-২৪৬২। এলগিন ১২ই আ:২৫% 
৫1৮০ | কেশোরাম ৯ই আ$ঃ--৮1/০ ৮৪০) ১১ই--৮৮%০ ৮০০ $ ১২ই-- 

৩০ ৮৮/০ ) ১৩ই--৮৪০ ৮॥* | মোহিনী ১১ই আঃ--৩৮৷*। যুইয়ের 
মিল ১১ই আঃ-_৩২১৷০ ) (প্রেফ) ১৩ই আ:৭৯২ ৮০৯ | না 
(অভি) ৯ই আঃ ৩৩০ ৩৮/০ ; ১২ই-_-৩1%০ ৩৮/০ ; ১৩ই--৩1%০ ৩৮০ | 
বেঙ্গল ৯ই আগষ্ট_৩৬২২ ৩৬৫২) ১১ই--৩৬৪২ ৩৬৬২) ১৩ই-- 
৩৬২]০। ভালগোড়া *ই আ+--৫২$ ৯১ই--৫1%3 ৯২ই--৫৯ 81253 
১৩ই--৫২ ৫1০1 বোরিয়া ১২ই আঃ--১৭২ ১৩ই--১৬া০। বডধেমো 
৯ই আ$--81%০ ) ১১ই--৪1৮০ ৪0০; ১২ই-7৪1০ 80৮০ 3 ১৩ই--৪1৮/০ 
80/০1 বরাকর ডি) ১১ই আঃ--১৪%০ ; ১৩ই--১৩]০ ১৩%/০ ; (প্রফ) 
৯ই আঃ--১৫৩২ |. ধেমোমেইন ৯ই আঃ_-১২৮%০ ১২৮০) ১১ই--১২* 
১২৮০) ১৩ই--১২৬০। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ১২ই আঃ--১৭২ ১৭1%০ | ইকুই- 
টে বল নই আঃ--৩৬1০ ) ১১ই--৩৬২ ৩৬1০ 3 ১২ই--৩৫৭০ ৩৩1০ | মুু.ল- 
[র ৯ই আ:-১০15 ১০৮০ |. নাদ্ধিরা ৯১ই আ$--৯৩/০ ৯1৮০ নিউ 
ভূম ১১ই।আ€--১৬৩/০ ১২ই--১৬1০ ১৬1০) ১৩ই--১৬৩/* ১৬০ । 
/নিউমানভূম ১১ই আ+--৪২৮/০ ) ১২ই--৪২৪০ | নর্থ'দামুদা ১১ই আঃ 
4৪৮০1 পেঞ্চভেলী ১২ই আঃ--৩৩৷০ 3 ১৩ই--৩৩৪০। রানীগঞ্জ ১২ই 
আঃ-_-২৫%/০ ২৬/০। শিবপুর ১১ই আঃ_২১1০ ২১৫০। 1 ১২ই 
আঃ--১৩র ) ১৩ই--১হ০ ১৩২ | ইউনিয়ন ১১ই আঃ--৩০1/০ ৩০%০ ; 
ওয়েষ্ট জামুরিয়! ৯২ আঃ--২৮৮৩০ ২৯০; ৯১ই- ২৮৪৩ 


- খনি 

বারা করপোরেশন *ই আগষ্ট_-৪%০৪1৩/০ ; ১১ই--৪%/০ 81%০ ; ১২ই 
৪৩/* ৪|/০ $ ১৩ই--৪/০ ৪|/* | ইত্ডিয়ান কপার ৯ই আঃ_২/০ ২০০; 
১১ই-২/০ ২০) ১২ই--২/০ ২৬০) ১৩ই--২/০ ২1০।  টেভয় টান ১২ই 

£--১/০1| কনসোলিডেটেড টীন- ১৩ই আঃ--২%০ ২৫০ | 

কাগজের কল 

ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ১১ই আগষ্ট _-১৫৪২ ; ১২ই--১৫২০) ১৩ই-- 

৪ i, | মহীশূর পেপার ৯ই আঃ__১৭।০ ১৭০ ; ১৯ই-_-১৭|০ ১৭৮০ ; 







১২ই-৩০০। 
২৯৮০ | 






রী অফিস £--গ্েশন রোড, রা | 


ইহাই জর্ববপ্রথম ও সর্বধবৃ প্রতিষ্ঠান । 
শৃতকর। ৩% হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইতেছে। 

টু চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটি-অফিসের সম্মুখে কোম্পানীর 

গু আ্বতস্পভ্তি স্নানে 

আমুর্ষেদীয় ওষধ, তৈল, স্বত, মোদক, আসব, অরিষ্ট প্রভৃতি প্রস্তুত 

|. ও সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। সর্বসাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনীয়। 


চেয়াবম্যান--গ্রীযুক্ত দ্বাস, এম্‌, এ! 
EE EE EN লি 








ঢু গৃহীত মূলধন ১৫৫৮৬০২। 


EE ও 


বপন FED CED CEES হন খত 








ব্রাঞ্চ_কলিকাতা, ঢাক! ও কক্সবাজার । এজেন্দী সর্ব্বজ্র। ' ॥ 
এই কোম্পানী যাবতীয় লতা, পাতা, ফল, ফুল, মূল, ছাল ইত্যাদি ভৈষজ্য |! 
দ্রব্য আমদানী রপ্তানী করিতেছে । দেশের অরণ্য ও পল্লীভৈষজ্্য ব্যবসায়ে 





] | 
1 


9 এনে এ থপ < বা পপ > এ সপে বস এব খা বস ES 


-_ ঞ্ান্ল্মাভ্জ নিক্ভল্রশ্নীভ জ্াভীন্ 


দি বঙ্গলক্ষী ইন্সিওরেনদ ভি 


৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 


উচ্চ কমিশনে এজেণ্টস্‌ ও অর্গানাইজার আবশ্যক | 
খে এ খত CE TE E> TE CE এস থ ৯458৯ খু খত খত খা CE বত 








১২ই--১৭1৮০ ১৭৮০/০ ) ১৩ই-_-১৭|* ১৭৮০ 1 ওরিয়েণ্ট পেপার ৯ই-আঃশ- 
১৩৪৭ ১৪/০ 3 ১১১৩৪৮০১৪1০) ১২ই-১৩৪/০ ১৩৪৮০ ; ১৩ই-৩ 
১৪৮৯ ১৪1০ | শ্রীগোপাল পেপার ১১ই আঃ--১২॥০ ১৩%০ $ ১২ই-- 
১৩/০ ১৩০ 5 ১৩ই--১২৮০-১২৪/০ ; (প্রেফ) ১২ই আঃ-_১১৭২ ১১৮২ । 
ষ্টার পেপার ৯ই আ$--১২/৯ ১২৮০ } ১১ই--১২০০ ; ১২ই-১১%/০ ; 
১৩ই--১১॥* ১২%০ ; (প্রেফ) ১১ই আঃ--১০১২ ১০২৪০ 3৮ ১২ই--১০২২ 5 
১৩ই-_১০২২ টাটাগড় পেপার (অডি) ৯ই আঃ--১৯//০ ২০২ 3 ১১ই--১১% 
২০২১ ১৩ই--১৯৫৭ ২০1০ ) ফোর্ট প্রেফ) ১১ই আঃ_২০৫২) (সেকেও 
প্রেফ) নই আঃ--১৯৮২ ) ১২ই--১২০৯ ১২১৯) (প্রেফ অভি) ১২ই আঃ 
tho ৫8৩০ 5 ১৩ই-৫%৮০ tudo | 
সিমেণ্ট 

ডালমিয়া সিমেন্ট (অভি) ৯ই আগষ্ট--১৩1০ ১৩০ 3 ১১ই-১৩৫০ 5 
১২ই--১৩২ ১৩০; (প্রেফ) =ই আঃ১২২২) ১২ই--১১৯২ ১২২২৪ 
(ডেফার্ড) ১৩ই আঃ-২)॥১০। 
. বেনারস ইলেক্টা,ক ১২ই আঃ-১৫২ ১৫|০। কটক ইলেক্টী,ক 
১২ই _ ১১1০ মির্জ[পুর ইলেকটিক মই আগষ্ট = 
৫1০) ১৩ই--৫|/০ ৫।%* | বাওয়ালপিপ্ডি' ইলেকটী,ক ১১ই আঃ-২৬২ ৪ 
১২ই--২৬৷০। সাজাহানপুর ইলেকটী,ক ৯ই আঃ--*৭]* 


পাটকল 
আদমজী ১১ই আগষ্ট-_২৬/%০ ২৭২) ১২ই৮-২৬1০) ১৩ই--২৬|০। 
আগরপাড়া ৯ই আঃ--৩০॥০ ৩০1%* ; ১১ই---£০ ৩০॥০ ১ (প্রেফ) ১১ই 
আঃ--১৬১৯ ১৬২২। এলায়েন্স ৯ই আঃ-_৩১৮২ 3 ১৩ই--৩০৬২। 
এংলো-ইত্ডিয়া ই আ+--৩৫২২) ১২ই--৩৫৫৬ ৩৫৬২3 ১৩ই--৩৫১৯ 
৩৫৩২ । অকল্যাণ ৯ই আঃ--১৮৩1০ ; বালি ৯ই আ$--২৪০॥০ ২৪৬৯ $ 
১৩ই--২৩৭২ ২৪০২ 5 (প্রেফ) ১২ই আঃ-_১৬৬২ 3 7 ১৩ই--১৬৫২ ১৬৭২1 


১১০ | 


‘বিরলা =ই আঃ--২৮৪০ ) ১২ই--২৮৷/০ ; (প্রেফ) ১২ই আঃ_:১৩৪৫০। 


ব্জব্ল =ই আঃ-_৩৪৮৯ 3 ১১ই--৩৬৪২- ৩৬৮) ১৩ই--৩৬৭২ শু) 
সেভিয়ট ১২ আ$-১৯৯৯ ২**২3 (প্রেফ) ১১ই আ+--১৭৩২ 3 ১২ই-- 
১৬৯।০ ১৭০1০ | 


ক্লুইভ ১১ই আঃ-_২৪u॥%০ ২৭/০; ১২ই-_২৬1%* ; £ 
ডেট ১১ই ইউর 5 AE উট ; 


স্পা ২৬/০ ) 





হেড অফিস- ক্লাইভ রো, কলিকাত]। | 
খ্যাতনামা ব্যবসায়ী মেসার্স রাহা ভ্রাদাসের পরিচালনারীনে | 
প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান। 

সকল প্রকার ব্যাস্ধিং কার্ধ্য কর! হয়। 


| 

ফোন 7 
কলি: ১৮১৮ 

I 

I 

| 


টেলিগ্রাম সেফ বু 
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ও ভিজা 


আদায়ীকৃত মূলধন ১,০৩,৫২৪ 





৪৯৬ 


আধিক জগৎ 


[ ১৮ই আগষ্ট, ১৯৪১ 





১৪ই_-৪২৪৯ ৪২৮২1 এম্পায়ার =ই আঃ__২৮২ ২৮1০। গৌরীপুর ৯২ই 


হাওড়া ৯ই আঃ--৫৫[/০ ৫৩1০ ; ১১ই-- ৫৫৮০/০ ৫৬1০ ) 
১৩ই--£৫॥০ ৫৬1০ | হুকুম্ঠাদ (অভি) ১৯ই আঃ 
১1, § ১২ই--১২৬০ ১২৪০3 ১৩ই--১২%০ ; (প্রেফ) ১১ই আঃ--১৪৪|০ 
১৪৬০ 3 ১৩ই--১৪৩২ ১৪৪২। ইন্ডিয়া ১২ই আঃ--৩৬০২। কামার- 
হাটা ৯ই আঃ--&২৭২ ৫২৬২3 ১১ই--৫২০২ ৫২৭২ ) ১২ই--৫২০২ ৫২৬২) 
১৩ই-__৫২০৯ ৫২৪২ ) (প্রেফ) ১১ই আঃ--১৫৬২1। কাকলারা ১১ই আঃ 
8২০২ ১২ই ৪২১২ ১৩ই-৪২০২। কেলভিন ১১ই আ:--৪৯৮২ 
৫০৪২) ১৩ই--£০০২ ৫০২৪০) লরেন্স (অডি) ১১ই আ:--৪০৯২) 
প্রেফ) ১১ই আ+--১৫০২ ১৫১২1 মেঘনা ৯ই আঃ-৪৭1%০ ৪৮৪০ ) 
১১ই-_৪৭৪ ৪৮৪৯) ১২ই-:৪৭1০ ৪৮২। ভ্তাশনাল ৯ই আ:-২৪%০) 
১২ই-_২৩%০ ২৪1০ ) ১৩ই--২৩1%০ ২৩৮০ ; (প্রেফ) ১২ই আঃ--১৭৭২। 
নদীয়া »ই আ:--৩৬২) ১১ই--৬৫|* ৬৬৪০) ১২ই--৬৫২ ৬৬৮০ ) ১৩ই-_ 
৬৫1০ ৬৬1০1 রিলায়েন্স ১১ই আঃ--৫৭৮%০ ৫৮৮০ ; ১২ই--৫৮]০ | ইউনিয়ন 
১১ই আ$--৪৩৪২ ১৩২৪৫ | ওয়েভালি (প্রেফ) ১১ই আঃ; 
১৩ই-_-৬৪২ ৬৫1০ | নি 
কেমিক্যাল ' 

এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (অভি) ১১ই আগষ্ট--১৭%০ ১৯1০ 3 ১২ই-- 
১৮৭/০ ১৯২) ১৩ই--১৯%০ ১৯৩০ 5 (প্রেফ) ১২ই আঃ-১২২২ ; ১৩ই- 
১২২1০) ফ্রাঙ্করস ১২ই আঃ-_-৬২। 


ডিবেঞ্চার 
* সুদের রসুন মিউনিসিপ্যাল *ই' আগষ্ট_-১০০॥০ ; ১১ই 
_-১০০৮০ ; ৩০ সুদের (১৯৩৫) ক্যালকাটা ইম্প্রতমেপ্ট ট্রাষ্ট ১১ই আঃ 
৯৯০ allo | Cc সুদের (১৯৪৪-৪৬) নবাবগঞ্জ সুগার ১২ই আঃ --১০০| | 
£৩ সুদের (১৯৪৪-৪৬) পাঞ্জাব সুগার-_১০০৷০ | 


চিনির কল 


বস্তী ই আগষ্ট_১৮৮২ ; বুলা নই আ:--১৮॥০ ১৮৪০) ১৯ই-- 
১লী০ ১৮৮০ ; কেরু এও কোং এই আঃ__-১২%০ 5 ১১ই--১১৪০ ১২০3 
১২ই_-১১৮০ ১২1৮০ 5 (প্রেফ) ১২ই আঃ-_>৯২৬২ ১২৭২ 3 কাণপুৰ ১১ই 
আ_২০৪০ 3 চম্পারণ ১২ই আঃ-_-১৫৪০) ১৩ই--১৫।%০ | দেওরিয়! 
১২ই আঃ ১০১ ভায়ার মিকিন ক্রয়ারি ৯ই আঃ-_৯॥০ ১০২ 3 ১১২ 
৯৪০ ১০৮০ ) মারীক্রয়ারী ৯ই আ:--১৫॥০ ) ১১ই--১৫২ ১৫০ ) ১৩ই-- 
১৫1৮০ 3 নিউ সাভান ১২২ আঃ--১২৷%০ ; ১৩ই--১০%০ ; পাঞ্জাব 
" (অডি) ১১ই আঃ--১৮৪২) প্রতাপপুর ১৯ই আঃ--১৪২ ১০৮০) (প্রেফ) 
১২ই আঃ--১৮৮%০ ) রাজা ৯ই আঃ-_১৮০ ; সমস্তীপুর ৯ই আগষ্ট 
৯1%০ ৯৪০ ) ১২ই-১৯৩/০ ale 5 ১৩ই--৯।০; শ্ৰীকৃষ্ণ জ্ঞানোদয় (প্রেফ) 
১১ই আগ্ট-১১৩২ ১১৪২) ১২ই--১১৭২ ) ১৩ই--১১৮৯ ১২৯৯ 
ভ্ীসীতারাম ১২ই আগষ্ট--১০%০ ; রামগড় কেন এণ্ড সুগার (অভি) ১৩ই-_ 


'আ--৬৯৩1০ । 
১২ই-__-৫8০ ৫৬1৮০ ১ 


ইঞ্জিনিয়ারিং 


বেথওয়েট এণ্ড কোং ৯ই আগষ্ট ৯৮০ ১০২ 3 ১১ই--৯দ৮০ ১০৮০ ; 
১৩ই--৯৪%০ | বুটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ১১ই আঃ--১০২ ১০1০০ ; 
১২ ই--১০1/০ ১০1০ ; ১৩ই--১০1৩০। বুটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ৯ই আঃ 
১১1০০ ১১৮০ ) ১৯ই--১১৩০ ১২২ 8 ১২ই--১১/০ ১১৮০/০! বার্ণ এ 
কোং (অডি) ৯ই আ:৪১৫২ ৪১৭৪০) ১১ই_৪১৭ ৪২৩২) ১২ই-- 
৪১৮২ ৪২১]০ ) ১৩ই--৪১৭২ ৪২৩]০। হুকুমটাদ ্ীল (অভি) ৯ই আঃ 
১৪1০) ১১ই--১৪1%০ ১৪/০ 3 ১২ই--১৪৩/০ ১৪%/০ $ ১৩ই-_-১৪1%০ 
১৪1১০ |: ইণ্ডিয়ান গ্যালভেনাইজিং ৯ই আঁঃ__২৯1০ ৩০২) ১১ই--২৯1০। 
ইত্ডিয়ান আয়রণ এও ষ্টীল ৯ই আঃ_-৩১%০ ৩১৪০ ৩১/০ ৩১॥%০ ৩২২ 
৩২৮০ $ ১১ই-_-৩১15০ ৩১৪০ ৩১%/০ ৩১৪%০ ৩১৮৩/০ ৩২২ ৩২1 ৩২1/০ 5 
১২ই--৩১]০/০ ৩১৪০ ৩১৮/০ ৩১/০ ৩২%০ ; ১৩ই--৩১/০ ৩১॥০ ৩১/০ 
৩২।০ | ইণ্ডিয়ান মেলেবেল কাষ্টীং (ডেফার্ড) ১১ই আঃ-_২৮০ ২৪০ ; ১২ই 
২৮০ ; ৯৩ই-_২৭/০। ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাপ্তার্ড ওয়াগণ (অডি) ৯ই আঃ 
৬৮|০ ৬৯০ ; ১১ই--৬৯॥০ ৭০|* ) ১৩ই-__৬৯২ ৬৯০1 ইত্তিয়ান স্টীল এও 
ওয়েয়ার প্রভাক্টস (অডি) ৯ই আঃ--৫৭|৷০ ৫৮২ 5 (ডেফাডঠ ৯ই আ$ঃ__৩৭৪০ 
৩৮৯। কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং (অডি) ৯ই আঃ_-€1০ ৫) ১১ই--৫ 
৫1৩০ ) ১২ই--৫৩/০ ৫1%০ ) ১৩ই--€1* ৫॥০ ; (প্রেফ) ৯ই আঃ-_-১৪৩ 
১২ই--১৪৫২। ভ্তাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৯১ই আঃ--৯/০ ৯1০ ) ১২ই-_- 
৯৩০ ৯1/৭ ) ১ ৩ই_-৯৩/০ ৯1০ | ষ্টিল করপোরেশন (অভি) *ই আঃ--১শা০ 
১৯%/০ 3 ১১ই--১৯%%০ ২০%০ 3 ১২ই--১৯৩/০ ২০%০ ; ১৩ই-_-১৯৭/৯ 
২০/০ ; (প্রেফ) ৯ই আ+--১২০|০ $ ১১ই--১২০২ ১২*|০ ) ১২ই--১২০1০ 
১২১॥০। সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ১২ই--৬%০ ৬0০। আর্থার বাটলার (প্রেফ) 
১৩ই আঃ--১৪]৮%০ | | 














চা বাগান 

আরকুতিপুর ১১ই আগষ্ট_-১৩৮০ ১৩৪০3 ৯২ই--১৩॥০ ১৩৪০ ৯ 
বাণারহাট (প্রেফ) ১২ই আঃ--১০৮০, ১৭০২) (অভি) ১৩ই আ$ঃ--৪৩৩২৬ 
বেটজান ১১ই আঃ_-৩০%০) বিশ্বনাথ ১২ই আঃ-১২৭৪০ 
২৮২) দেশাই এণ্ড পার্ধতীয়া ১২ই আঃ-_২২০ ২২৭*) এলেনবাড়ী 
৯২ই আঃ--৩৩৫২ ৩৩৭৯ 3 ৯৩ই--৩৩০২ 3 স্থান্সকোয়া ১১ই আঃ-_-১০৪%০ 
হ্তপাড়া ১১ই আঃ৩৯৮২ ৪০০২ ৯২ই--৩৯৭২ ৪০০২ ১ 
হাতীক্ষীরা ১১ই আঃ--২০॥০ ২১২; ১২ই-২০1৭ ২০|*) হুলদীবাড়ী, 
১১ই আঃ-২২৮৮* ; ৯২ই--২৩%০ $  পেট্রাকোলা ৯ই আঃ--৯৪৫২ 
৯৫০২) ১২ই--৯৫২২ 3 ১৩ই--৯৪৫২) রঙ্গমতী ১১ই আঃ২৭৫ - 
১৩ই--২৭৬1০) সেপয় ১২ই আগষ্ট -১১৫০) ১৩ই-১১৮০ ; সঃ 
১২ই আগস্ট--১০|০ ১০৩০ 3 ১৩ই--১০1৩/০ ১০৪০ $ সিঙ্গেল ১২ই ৎ 
৭০1০) ১৩ই--৭১২ ৭৩২3 তেলিয়াপাড়া ১১ই আগষ্ট_-৪২৮৯ 3 ১৬, 
৪২৮২) তেজপুর ১২ই আগষ্ট_৮%০ ৮৩০) ১৩ই-৭5/০ ৮9০ | 


৪৩৫]০ 3 


লিডো ১১ই আগষ্ট_২০৯২ ২১০০ ) ১৩ই--২১*২। 





কলিবাউ। গ্নেজ ডিপোজিট 


ক্ষাম্পাঁলী লিন্সিচতেভ 
সিকিউরিটি হাউস, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা। 
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২ন্‌ং 
এই মিলের [EE (২৪পরগণা) 


বন্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ 
বোধগম্য হইবে। 

ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ £:_- 

সন্ধা এণ্ড কোং 


পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া) 
ESE EES ES ই ইসি লে সেল 2 FE 








৷ ১৮ই আগষ্ট, ১৯৪১ ] 





বিবিধ 

বি, আই, করপোরেশন ৯ই আগষ্ট-81৮০ ৪৮৮০5 ১১ই-৪1%০ ৪৪০ ) 
১২ই--81/০ ৪৭০ ১ ১৩ই--৪1/০ ৪৪০1 ডানলপ, রাবার (অভি) ৯ই আঃ 
--৪১/%০ ৪১/৮০ ) (সেঃ প্রেফ ) ১১ই আগ্ট--১২২২। ইগ্ডয়ান কেবলস 
৯ই আগষ্ট--২৮]০ ২৮॥* 3 ১১ই--২৮/০ ২৮1৩০) ১২ই--২৮৮০ ২৮1০ ; 
১৩ই-_২৮1৮* ২৮৪০ | বরারি কোক ১১ই আগষ্ট_২৭২ ২৭৪০ 3 ১২ই- 
২৭৮০ ২৮২) ১৩ই-২৬৪গ০ ২৮৪ | বেঙ্গল এরিয়েটিং গ্যাস ৯ই আগষ্ট 
৭১২ ৭৩২ 3 ১১ই--৭১২ ৭২২) ১২ই--৬৯২ ৭৯২। ন্তাশনাল ইণ্ডিয়ান 
লাইফ উন্সিওরেন্দ ১৯ই আগষ্ট--৬৫*২ ৬৫৫২) ১২ই--৭০০২ ৭০৪২ 
রোটাস ইত্ডাই্রীজ (অর্ডি) ১১ই আগষ্ট--২২%*) (প্রেফ) ৯ই আঃ--১৬৬২ 
১৭১২) ১১ই--১৭১২) ১২ই--১৭০৯ ১৭১২) ১৩ই--১৬৯২ ১৭৫২। 
ক্যালকাটা ট্রামওয়েত ৯ই আগষ্ট-৯৭৮%০ ১৮০) ১৯ই--১৭॥০ ১৮৯3 
১২ই-_১৭1০ ১৭৮০ 5 ১৩ই--১৭২ ১৭%০। ইপ্তিয়ান জেনারেল নেভিগেশন 
(অভি) ১১ই আগষ্ট _৮৮॥০ ৮৯০; ১২ই--৮৮৯ ৯০৬ $ ১৩ই--৯০২। 
বেঙ্গল আসাম ষ্টামসীপ (অনি) ১২ই আগষ্ট--২£২1? ২৫৪২। ইত্তো বানা 
পেট্রোল (প্রেফ) ১১ই আগষ্ট--১১৮॥০ ১১৯২ { হুগলী ফ্লাওয়ার ১১ই আঃ 
১৩৮০) ১২ই--১৩০ ১৩০ 3 ১৩ই--১৩]০। এসোপিয়েট হোটেল 
(অদি) ১১ই আগন্ট_৪২; ১২ই--৩%০ ৪২) (প্রেফ) ৯ই--৯৭২$ ১২ই 
_-৯৮২ ৯৯২ | মেদিনীপুর জমিদারী ৯ই আগষ্ট_-৭২২। বুরোয়া টান্বার 
১১ই আগষ্ট_-১৫1%* ১৫1০০ ) ১৩ই--১৫1%০ ১৫৮০ | 


পাটের বাজার 
কলিকাতা, ১৬ই আগষ্ট 
গত সপ্তাহে i ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থাইল্যাণ্ড সম্পর্কে জাপানকে সতর্ক 
করিয়া দেওয়ার ফলে সুদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক অবস্থা খুব জটিল হইযা 
দাডায়। যুদ্ধ বাধিলে বিদেশে পাট ও চটের রপ্তানী বাধাপ্রাপ্ত হইবে এই 
আশঙ্কায় বাজারে পাটের দর কিছু নামিয়া ষায়। কিন্ত এসপ্তাহে সেদিক 
দিয়া অবস্থার কতকটা উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে । থাইল্যাণ্ড সম্বন্ধে জাপান 
বর্তমানে অনেকটা নিম্পহভাব দেখাইতেছে। ফলে আসন্ন অভিযানের 
সম্ভাবনাও হাস পাইরাছে। ইহাতে পাটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নূতন করিয়া 
আশা তরসার ভাব সৃষ্ট হইয়াছে । বাজারে পাটের দরও সে কারণে কিছু 
চভিয়াছে। গত »ই আগষ্ট আমবা যখন পাটের সমালোচনা করিয়াছিলাম, 
তখন গ্ৰ তারিখে ফাটক] বাজারে পাটের দর সর্্বোচ্চে ৬০৩০ আনা ও সর্বব- 
নিম্নে ৫৯১/০ ছিল । অন্য বাজারে পাটের সর্ধ্বোচ্চ দর ৬৩%৮* আনা পর্য্যস্ত 
উঠিয়াছে। অপরদিকে তাহা ৬২1%০ আনার নীচে যায় নাই। নিয্নে ফাটক! 

বাজারের এসপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল ৫ 


তারিখ সর্বোচ্চ দর. সর্ধনিয় দর বাজার বন্ধের দর 
১১ই আগষ্ট ৬১1%০ ৬০1%০ ৬১০০ 
হই ৯. ৬১০ ৬০২. ৬১৩ 

১৩ই ৪ ৬১০ ৬০1%০ ৬১1%০ 


শ্বাস “ও কাঁদ রোগে আশু ফলপ্রদ 
সু-নির্বাচিত উপাদানে প্রস্তত এই 
সুখসেব্য ওষধের কয়েক মাত্রা ব্যবহার 

; করিলেই সঞ্চিত কফ সরল হইয়া নির্গত 

+ হয় এবং অচিরে শ্বাসযন্ত্র সুস্সিন্ধ হয়। 


রেসল রোম্ক্যলে আহু ফর্মাসিডটিকযল ওতআকস লিঃ 
কলিবদতা :: ব্মট 


প্র লাল EMP ESE = ক EE WE FE EEE = PE লস 
তত 





আধিক জগৎ 








8৯৭ 
১৪ই » (জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বাজার বন্ধ ছিল) 
১৫ই তু 33 33 be 33 
১৬ই 5 ৬৩৪%০ ৬২1৮ ৬৩]%০ 


সুদূর প্রাচ্যের অবস্থা সম্পর্কে একট! উন্নতি লক্ষিত হওয়ায় পাটের দর 
তেজী হইয়া উঠিযাছে। কিন্ত বপ্তানীকারকদের দিক.হইতে কিংবা পাট- 
কলওয়ালাদের দিক হইতে পাটক্রয়ের তেমন কোন আগ্রহ এখনও দেখা 
যাইতেছে না। পাটকলগুলিতে বর্তমানে উপযুক্ত পরিমাণ পাট মজুত 
রহিয়াছে । কাজেই চটের ভালরূপ্‌ চাহিদা না দেখিলে পাটকলওয়ালারা 
পাটক্রযের উপর জোর দিবেন বলিয়া মনে হয় না । 

চটকলসমূহের মোট উৎপাদন সম্পর্কে জুলাই মাসের বিবববণ সম্প্রতি 
প্রকাশিত হইযাছে। এই বিবরণ দৃষ্টে জানা ধায়, আলোচ্য মাসে চটকল- 
গুলিতে সর্বসমেত ৯৮ হাজার ৩৮৪ টন চট ও থলে উৎপন্ন হইয়াছে। গত ' 
জুন মাসে চটবলগুলিতে মোট ৮৮ হাজার ৪৪৬ টন পরিমিত চট ও থলে 
উৎপন্ন হইয়াছিল। সে হিসাবে জুলাই মাসে উৎপাদনের পরিযাণ উল্লেখযোগ্য 
পরিমাণে বাডিয়াছে, ইহা লক্ষ্য করিবার রিধয়। 

আলগা পাটের বাজারে এসপ্তাহে ' সামান্ত পরিমাণ কাঁজকারবার 
হইয়াছে। বাজারে ইত্তিয়ান জাত যিডল শ্রেণীর পাট প্রতিমণ ১১1০ 
আনা ও বটম শ্রেণীর পাট ৮1০ আনা দীভাইয়াছে। পাকা বেল বিতাগে 
রপ্তানীকারকেরা পাট ক্রয় বিষয়ে কোন আগ্রহ দেখায় নাই। বাজারে ফাষ্ট 
ও লাইটনিং শ্রেণীর পাট প্রতি বেল যথাক্রমে ৫১ টাকা ও ৪১ টাকা 


দাভাইয়াছিল। 
থলে ওস্চট 
এসপ্তাহে থলে ও চটের বাজার গত সপ্তাহের তুলনায় তেভী দেখা 
গিয়াছে। গত ৮ই আগষ্ট বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ১৯%০ আনা ও 
১১ পোর্টার চটের দর ২৪৪০ আনা ছিল। গতকল্য বাজারে তাহা যথাক্রমে 
১৯৪৮০ আনা ও ২৫ টাকা দাড়ায়। 


সোণা ও রূপা 
কলিকাতা, ই আগষ্ট 


* সুদুর প্রাচ্যের অনিশ্চিত জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি বোষ্বাইয়ের 
সোণার বাজারে, বিশেষ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। আলোচ্য 
সপ্তাহে বোম্বাইয়ের সোণার বাজারে এই জন্তই অতিশয় মন্দার তাক 
ক্ষত হইয়াছে | বোধ্বাইয়ে রেডী সোপার দর দীড়াইয়াছে ভরি প্রতি ' 
৪২/৩ পাই। কলিকাতার বাজারে প্রতিভরি পাকা সোপার দর ৪২/০আনা, 
বড়ালবার প্রতিভরি ৪২২ টাকা এবং প্রতিটা গিনির দূর ২৮1/০ আনা ছিল। 
লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোণার্‌ দর ছিল ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং। 
রূপ 
আলোচ্য সপ্ত।হে বোস্বাইয়ের রূপার বাজারের সম্বন্ধেপবিশেষ কোন উল্লেখ- 
যোগ্য বিষয় বলিবার নাই। এই সপ্তাহের মঙ্গলবারে প্রতি একশত তোলা! 
রেডী রূপার দর ৬২/%০ আনায় নামিয়া গিয়াছিল আজ আবার ৬২৮০ আনা 





শাখা দক্ষিণ কলিকাতা--৩১, রস রোড, খোয়াই তরপুরারাজ্য) | 
আঠারবাড়ী, নান্দিনা, গোপালপুর, জামালপুর ( ময়মনসিংহ) 
চেয়ারম্যান * শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, 

জমিদার, আঠারবাড়ী এষ্টেট। 


জি, চৌধুরী, জেনারেল ম্যানেজার 
Es 55555757777 17555555775) 55727777117 
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৪ 


আথক জগৎ 


[ ১৮ই আগষ্ট, ১৯৪১ 








পর্য্যস্ত উঠিয্লাছিল। কলিকাতার রূপার রাদ্দারে প্রতি একশত তোল! রূপার 
দর ৬৩০০ আনা এবং খুচরা প্রতি একশত তোলা রূপার দর ৬৩৮০ আনা 
ছিল। লঙগুনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ছিল ২৩৪ পেন্স। 


তুলা ও কাপড় . | 
কলিকাতা, ১৬ই আগষ্ট 


গত সপ্তাহে বোদ্বাই ও কলিকাতার কাপড়ের বাজ্জার বেশ তেজী ছিল। 
কিন্ত আলোচ্য সপ্তান্কে কাপড়ের বাজারের সকল বিভাগেই মন্দার" ভাব 
‘লক্ষিত হয়। তুলার বাজারের আকস্মিক অবনতি ও সুদূর প্রাচ্যের অনিশ্চিত 
পরিস্থিতিই ইহার প্রধান কারণ । আন্তর্জাতিক অবস্থা কিরূপ দাড়ায় তাহার 
জন্ত,অপেক্ষা করিয়া থাকাই ব্যবসায়ী মহল যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছে । ফলে 
ভবিষ্যৎ বাজার সম্পর্কে জল্পনা" কল্পনার উৎসাহ আদৌ লক্ষিত হয় নাই । 
আডতদারগণ মজবুত মাল হাতছাড়া করিয়া যথাসম্ভব উচ্চমূল্যে বিক্রয় 
. করিয়া ফেলিতেছেন। এবার গত সপ্তাহের দরের অপেক্ষা অনেক অল্প 
দরে বিস্তর মাল বিকিকিনি হইয়াছে । 
কাপড়ের বাজারে এরূপ হঠাৎ মন্দার ভাবে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই । 
কেন না, কাপড়ের বাজারে সম্প্রতি যে আকস্মিক চডতির ভাব দেখা গিয়াছে 
উহার মূলে অনেকখানিই কৃত্রিম, উপায়ে মূল্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টা রহিয়াছে। 
এই অস্বাভাবিক অবস্থা বেশী দিন বজায় রাখা যে সম্ভব নয় তাহার প্রমাণ 
আলোচ্য সপ্তাহের সুস্পষ্ট মন্দার ভাব । অবশ্য কাপড়ের দর খুব বেশী হাস 
পাইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, আস্তর্জীতিক জটিল অবস্থার ফলে ভারতের 
বাজারে বিদেশী বস্ত্াদির সঙ্গে প্রতিযোগিতার প্রশ্ন এখন প্রায় নাই বলিলেই 
চলে--যাহা আছে তাহাও যৎসামান্ত | সুতরাং ব্যবসায়ী ও ' বিক্রেতাদের 


সপ্তাহের চেয়ে নিশ্গতি দেখা গিষাছিল । ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে ৬ 


কোটি ৬০ লক্ষ ৫ হাঁজার পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; 
১৯৪০ সালের জুলাই মাসে চা উৎপন্নের পরিমাণ ছিল & কোটি ৬০ লক্ষ 
৫ হাজার পাউণ্ড ৷ - 

রপ্তানী কোটা- রপ্তানী কোটা বিভাগে চায়ের খরিদ্দাঁরেরা চা ক্রয় 
করার ব্যাপারে কোনরূপ আগ্রহ দেখায় নাই ৷ পূর্ব সপ্তাহের চেয়ে আলোচ্য 
সপ্তাহে এই বিভাগে প্রতি পাউণ্ড চায়ের দর ॥৯ পাই হইতে,,॥০ আনায় 
নামিয়া গিয়াছে । বাজ্জার বন্ধের সময়ও চায়ের দরে মন্দার লক্ষণ দেখ! 
গিয়াছে এবং পাউণ্ড প্রতি ॥/* পাই দরে চায়ের সামান্ত কাজকারবার ' 


| . 
আভ্যন্তরীণ কোটা-এইবিভাগে চায়েব দর ছিল পাউণ্ড প্রিত 
/৮ পাই এবং চায়ের বেচাকেনা-ছিল অতি সীমাবদ্ধ । 


চিনির বাজার . 
i ' ৬ : কলিকাতা, ১৫ই আগষ্ট 

কলিকাতা-ছুই সপ্তাহ পূর্বে স্থানীয় চিনির বাজারে যেরূপ 
কর্ম্মতৎপতা ও তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাছে সেরূপ 
অবস্থা আর নাই। এ সপ্তাহে কলিকাতার চিনিব বাজারে বিশেষ মন্দার 
ভাব দেখা গিয়াছে । চিনির দর নিম্নাভিমুখী হইয়াছে এবং সিগিকেটের 
নির্ধারিত দরের চেয়ে চিনির মূল্য মণ প্রতি ৬ পাই হইতে /০ আনা পর্য্যন্ত 
নাষিয়া গিধাছে। চিনির চাহিদা থুবই কম দেখা গিয়াছে এবং এরূপ 
অবস্থায় আডতদারেরা নিজেদের বিশেষ বিপন্ন মনে করিতেছে | বাজারে 
শীত্রই আরও চিনি আমদানী হইবে এবং এরূপ অবস্থা চিনির দর আরও 


তথা দেশবাসীর কাপড়ের চাহিদা মিটাইবার তার এখন একমাত্র ভারতীয় .কমিয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। সাধারণতঃ আগষ্ট মাসের 
মিলসমূহের উপর । অধিকন্ত, বড় বড় কাপড়ের কলগুলিরও অধিকাংশই শেষ ভাগে সময়ে আবপ্তকীয় চিনির জন্য বাজারে চিনি ক্রয়ের 
বর্তমানে যুদ্ধের সরবরাহ লইয়া ব্যস্ত; এরূপ অবস্থায় অর্থনীতির চাহিদা পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, অতএব আগষ্ট মাসের শেষভাগে চিনির বাজারের অবস্থা 
ও যোগানের নিয়মাস্থুসীরে বন্্যূল$ঈবিশেষ হাস পাইবার স্মাশা নাই বলিয়াই কিরূপ দাডাইবে তাহা এখনও সঠিক করিয়া বলা যায় না। তবে যতটা 
মনে হয়। বরং আলোচ্য সপ্তাহে যে মন্দার ভাব দেখ! গিয়াছে, তাহ! মনে হইতেছে তাহাতে. চিনিব বাজারে শীঘ্র কোন উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইবে 
কাটিয়া গিয়া শীন্তই কাপড়ের বাজার আবার তেঞ্জী হইয়! উঠিবার যথেষ্ট বলিয়া আশা করা যায় না। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রায় 
সম্ভাবনা রহিয়াছে । তুলা ৮৫ হাজ্ঞার বস্তা ভারতীয় চিনি মঞ্জুদ ছিল। চিনির দাম মণ প্রতি নিম্নরূপ 
Ed ছিল I 
গত সপ্তাহের তুলার বা্দারের অবস্থা অত্যন্ত মন্দা ছিপ। এবার অবস্থা মতিপুর--১০%/০ আনা ; পলাশী--১০॥৪ পাই ; চম্পারণ--১০॥০ আনা ) 
তাহার অপেক্ষাও খারাপ হইয়াছে। জাপানের সঙ্গে বাণিজ্য সম্বদ্ধ স্থাপিত রাইয়াম_-১০1৬৬ পাই ; মাড়োয়ার--১০৷/৬ পাই ; পুরশা--১০৪০ আনা) 
হইবার আনুুবিশেষ তরসা নাই বলিয়াই তুলার ৰাজ্জারে নৈরাশ্ডের সৃষ্টি জাফা_-১০৮০ আনা ; গোপালপুর _-১০২ ; হাতোয়া-_-৯//০ আনা। 
হইয়াছে] কেন না জাপান ভারতীয় তুলার অন্তম প্রধান ক্রেতা ৷. 
তুলা' উৎপাদক অঞ্চলসমূহ হইতে সন্তোষজনক আবহাওয়ার সংবাদও তুলার 
বাজারের উপর কিঞ্চিৎ প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । জাপানের 
সঙ্গে রপ্তানী বাণিজ্য বদি একেবাঝেই বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে ছোট 
আঁশযুক্ত তুলা লইয়া এক দুরূহ সমৃস্তার সম্মুখীন হইতে হুইবে। বোম্বাইএর 
'বাজারে বোরোচ জুলাই-আগষ্ট এর দক্চৎ টাকা হাস পাইয়া ২২৭২ টাকায় 
| 288 পাইয়া ৬৫২ টাকা ' 
ইয়াছে। 


j চায়ের বাজার 
৫ কলিকার্তা,.১৫ই আগষ্ট 


ছি ৬ 
* গত ১১ই ও ১২ই আগষ্ট তারিখে চায়ের ১০নং নীলাম বিক্রয় সম্পর হয় । 
রপ্তানীযোগ্য চা-এই বিভাগে যে সকল শ্রেনীর চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত 
করা হইয়াছিল তাহা মোটা মুটা উত্কষ্টধরপের | বিক্রয় আরস্ভের পর যদিও 
চায়ের দরে বৃদ্ধির ভাব দেখা গিয়াছিল, কিন্ত আলোচ্য সপ্তাহে ক্রেতার At) 
খ্যা ছিল কমণ সুতরাং বাজার খোলার প্রথম দিকে চায়ের দর স্থির টী 
' অবস্থায় থাকিলেও, বাঞ্জার রন্ধের সময় চাঁষের মূল্য বাজার আরম্ভ হওয়ার | টী 
দিকের তুলনায় পাউণ্ড প্রতি /০ আনা হইতে /৬ পাই পর্য্যন্ত নামিয়া । জা ১ 

গিয়াছিল। “ফেনিং' শ্রেণীর চায়ের দর বিশেষ নিয্নাভিমুখী ছিল এবং হা 

ইহার মূল্য পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনাষ পাউণ্ড প্রতি ৮*আনা কমিয়া গিয়াছিল ৷ ৮21818411৮৯ 51। 

ভারতে ব্যবহারোপযোগী চা_সবুজ চাষের চাহিদা খুব বেশী ছিল 
এবং ইহার দরও বিশেষ তেজী ছিল। গুড়া চা পাউণ্ড প্রতি 1৮০ এবং কোন 
কোন স্থলে ইহার চেয়ে সামান্য বেশী দরে বিক্রয় হইয়াছিল। অন্তান্ শ্রেণীর 
চায়ের দব তেজী ছিল | “ফেনিং, এবং “দার্জিলিং, শ্রেণীর চায়ের দরে পূর্বব 








ফোন- বডবাজার, ৬৩৮২ 





কার্ধ্যালয়__১২২নং বহুবাজার ষ্টরীট 

















সম্পাদক--আীষতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচার্য্য 
৪র্থ বৰ্ষ | | কলিকাতা ২৫শে আগষ্ট, সোমবার ১৯৪১ ১৭শ সংখ্যা 
= বিষয় সূচী = 
বিষয় পৃষ্ঠা বিষয়, ফী পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ 8৯৯-৫০১ আথিক দুনিয়ার খবরাখবর ৫০৬-৫১৪ 
শর্করা শিল্পের সমস্যা ৫০২ কোম্পানী প্রসঙ্গ ৫১৫-১৬ 
শেয়ার ক্রয়ে সতর্কতা (৩) ৫০৩ বাজ্বারের হালচাল ৫১৭-২৪ 














ভারত সচিবের নুতন প্রস্তাব 

‘ক্যাপিটাল’ পত্রের সিমলাস্থিত সংবাদদাতা একটা অতি গুরুত্পূর্ণ 
সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। এই সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত ' সচিব 
ভারত সরকারের নিকট কতকগুলি প্রস্তাব করিয়াছেন। 
ই সব প্রস্তাবের মৰ্ম্ম হইতেছে যে, (১) ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে 
আমদানী যতদুর সম্ভব কমাইয়া দিতে হইবে, (২) যে সব জিনিষ 
আমদানী না করিলে কিছুতেই চলে না সেই সব জিনিষের আমদানীর 
বেলায় যাহাতে পাউণ্ডের হিসাবে মূল্য পরিশোধের সর্তে মালপত্র 
আমদানী হয় এবং পারতপক্ষে যাহাতে ডলারের হিসাবে মূল্য 
পরিশোধের সর্তে মালপত্র আমদানী না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
আমদানীর জন্য লাইসেন্স দিতে হইবে, (৩) ভারতবর্ষে বর্তমানে 
বিদেশ হইতে আমদানীকৃত যে সমস্ত মালপত্র মজুদ আছে তাহার 
ব্যবহার যাহাতে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে 
হইবে, দৃষ্টান্তম্বরূপ ইস্পাত যাহাতে অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহৃত 
না হয় তশুপ্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে, (৪) আয়করের হার যাহাতে 
ইংলণ্ডের হারের কাছাকাছি হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং 
(৫) বিলাস দ্রব্যের জন্য অর্থব্যয় না করিয়া সকলেই যাহাতে তাহাদের 
সঞ্চিত অর্থ-সমরধণে.নিয়োজিত, করে তৎপক্ষে খুব জোর প্রচারকার্ধ্য 
. চালাইতে হইবে। 






ভারত সচিবের এই সব প্রস্তাবের প্রকৃত তাৎপৰ্য্য কি এবং 


_ দেশের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে এই সব'ব্যবস্থার কিরূপ প্রভাব পড়িবে 


তাহা এক কথায় বলা কঠিন। তবে ডলারের হিসাবে মালপত্র ক্রয় 
বন্ধ করা হইলে আমেরিকার যুক্তরাঞ্জ্য হইতে ভারতে শিল্পের জন্য 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামঞ্রী আনা আরও কঠিন হইবে । ভারত সচিবের . 
তৃতীয় প্রস্তাবে অপ্রয়োজনীয় ( non-essential ) কাজে ইস্পাতের 
ব্যবহার নিষিদ্ধ হইলে এদেশে যুদ্ধের সময়ে কাহারও পক্ষে বসবাস 
করিবার জন্য বাড়ী নিৰ্ম্মাণ করা অসম্ভব হইবে । কিন্তু ভারত 
সচিবের চতুর্থ প্রস্তাবটাই সবচেয়ে ্লারাত্বক। ইংলণ্ডে বর্তম্বুনে 
উর্দ্ধতন স্তরের আয়ের উপর প্রতি ২০ শিলিংয়ে ১৯৷ শিলিং আয়কর 
আদায় করা হইতেছে।' ভারতবর্ষে বড় বড় ব্যবসা ও শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের লাভ এবং ধনী ব্যক্তিদের আয়ের শতকরা ৯৭॥ ভাগ 
যদি এইভাবে আয়কর হিসাবে গ্রহণ' করা হয় তাহা হইলে দেশে 
কিরূপ অবস্থা ঘটিবে তাহা সহজেই অনুমেয় । 
গলিত নর 
উপযোগী হয় তজ্জন্য ধনী বক্তিদের জীবনযাত্রার আদর্শ খবর্ব এবং 
দরিদ্র ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার আদর্শ উন্নততর করিবার জন্যই ভারত 
সচিব এই সব প্রস্তাব করিয়ান্ছন। কিন্ত ট্যাক্সের বোঝায়: দেশের 
ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প বিনষ্ট হইলে দেশের. দরিদ্র জনসাধারণের 
জীবনযাত্রার আদর্শ কিরূপে উন্নততর হইবে তাহা বুঝা কঠিন। 
প্রকাশ যে, ভারত সরকার ভারত সচিবের এই সব প্রস্তাব বিশেষ 


: ভাবে বিবেচনা করিতেছেন এবং এই বিষয়ে শীন্রই তাহাদের সিদ্ধান্ত 


প্রকাশিত হইবে। এই সঙ্গে আরও প্রকাশ যে, অতিরিক্ত লাভকর 


/ 
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এবং আয়করের হার সম্পর্কে ভারত সরকার শীত্রই কলিকাতা 
গেজেটে ২টা নূতন বিলের খসড়া প্রকাশ করিতেছেন । 
| ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে শনির দৃষ্টি 

ভারতবর্ষে যখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়, সেই সময়ে অনেকে 
আশা করিয়াছিলেন যে, অন্তান্ত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যেভাবে দেশের 
ব্যাঙ্ক ব্যবস! ও সাধারণভাবে অর্থনীতিক উন্নতির চেষ্টা করিয়া থাকে, 
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যা্কও সেইরূপ চেষ্টা করিবেন । কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
গত কয়েক বৎসরের কাধ্যকলাপ হইতে এক্ষণে উহ! বেশ বুঝা 





মজুদ তহবিলের পরিমাণ বাজার মূল্য অনুযায়ী (Exchange value) * 
৫ লক্ষ টাকা বা ততোধিক না হইবে, সেই ব্যাঙ্ককে তালিকাভূক্ত 
ব্যাঙ্ক করা হইবে না এবং যে সব ব্যাঙ্ক হিসাবের মারপ্যাচ ছারা 
“উহার মজুদ তহবিল ও আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকার 
অধিক বলিয়া দেখাইয়া তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়াছে, সেই 
: সব ব্যাস্কের মজুদ তহবিল ও আদায়ী মূলধনের বাজার মূল্য বর্তমানে 
যদি ৫ লক্ষ টাকার কম হয়, তাহা হইলে এ সব ব্যাঙ্কের নাম তালিকা 
হইতে কাটিয়া দেওয়া হইবে। 

০. এদেশে কোন কোন ব্যাঙ্ক হিসাবের মারপ্যাচ দ্বারা উহার আদায়ী 


যাইতেছে যে, ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উন্নতি নহে-_ব্যাঙ্ক ব্যবসায়কে মূলধনের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকার বেশী বলিয়া দেখাইয়া! তালিকাভুক্ত 


দাবাইয়া রাখাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য । রিজার্ভ ব্যাঙ্কে তালিকাভুক্ত 
ব্যাঙ্গগুলির 'আমানতী টাকা সম্বন্ধে ক্ষতিকর ব্যবস্থা, প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক 
- আইন এবং তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি সম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মনোভাব 
হইতেই আমরা একথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যখন স্থাপিত হয় সেই সময়ে এরূপ নিয়ম করা হয় যে, 


ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়াছে উহা সত্য । এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কের ৫ লক্ষ টাকার 
শেয়ার বাজারে বিক্রয় করিতে* গেলে উহার মুল্য যে ৫ লক্ষ টাকার « ' 


কম হইবে এবং .অনেক ক্ষেত্রে যে উহার এক প্রকার কিছুই মূল্য : .. 


হইবে না, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন ব্যাঙ্কের 
' শেয়ারের বাজার মূল্য কত তাহা রিজার্ভ. ব্যাঙ্ক কিভাবে স্থির 
সকরিবেন ? বাঙ্গালী পরিচালিত যে সমস্ত তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক দেশের 


তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে উহাদের চলতি আমানতের শতকরা € ভাগ. জনসাধারণের অশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে এবং যেসব 
এবং স্থায়ী আমানতের শতকরা ২ ভাগ রিজার্ভ ব্যাক্কে বিনাস্থুদে জমা ব্যাঙ্কের প্রতি একশত টাকার শেয়ার সাধারণের নিকট একশত টাকা . 
রাখিতে হইবে । কোন ব্যাক্ক এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে উহাকে অপেক্ষাও অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে ব্যাঙ্ক কর্তপক্ষগণ সমর্থ 


হইতেছেন, সেই সব ব্যাঙ্কের শেয়ারও কলিকাতার শেয়ার বাজারে 
জরিমানা হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে আমানতযোগ্য টাকার উপর নিয়মিতভাবে বিকিকিনি হয় না। বাঙ্গালী ব্যান্ক পরিচালকগণ যে 


অতিরিক্ত হারে সুদ দিতে হইবে বলিয়াও তখন বিধান দেওয়া হয়। উহাদের শেয়ার, শেয়ার বাজারে বিক্রয়যোগ্য (4০৫) শেয়ারের 
তালিকাভুক্ত ব্যাক্কসমূহ নেইৎ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে যাহাতে তালিকাভুক্ত করিয়া উহাতে বিকিকিনির জন্য দেন না তাহার অন্য কারণ ' 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে আমানতী টাকা দ্বারা প্রয়োজন মিটাইতে পারে, তজ্জন্তই রহিয়াছে । এরূপ অবস্থায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কোন ব্যাঙ্কের শেয়ারের বাজার 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে উহাঁদিগকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং কেহ 
যাহান্চে এই ক্ষমতার অপব্যবহার না করে, তজ্জন্য উহাদের উপর 
জরিমানা হিসাবে অতিরিক্ত সুদ ধার্য্য করার ব্যবস্থা হয় । মোটের 
উপর 'সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে এরূপ একটা মনোভাব লই য়াই 
এই সব বিধান রচনা করা হইয়াছিল । 

কিন্তু ব্যাহ্কসমূহ প্রয়োজনের সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে উহার আমানতী 
টাকা-_যে টাক$ঠর উপর ব্যাস্কসমূহ এক পয়সাও সুদ পায়না, তাহা 
ব্যবহার করিবে__ উহা অল্পদিনের, মধ্যেই কর্তৃপক্ষের অসহনীয় মনে হয় 
তজ্জম্য কয়েক মাস পূর্ব্রে কার্য্যক্ত এই মৰ্ম্মে একটা আইন পাশ করা 
হইয়াছে যে, কোন তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক উতার যত বড় বিপদ উপস্থিত 
হউক না কেন, কোন সময়েই রিজ্বার্ড ব্যাঙ্ক হইতে উহার আঁমানতী টাকা 
উঠাইয়া লইতে পারিবে না। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থাতেও 
সন্তুষ্ট হেন বলিয়া মনে হইতেছে। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বাধিক 
সভাতে উহার গবর্ণর,স্তার জেমস টেইলার এই বলিয়া দুঃখ করিয়াছেন 
যে, তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে নেহাৎ যত টাকা না 
রাখিলে চলে না, তদতিরিক্ত কোন টাকা গচ্ছিত রাখিতেছে না। 
উহাতে মনে হয় যে, তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি যাহাতে উহাদের আমানতী 
টাকার আরও একটা বড় অংশ সব সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে 
বাধ্য হয়, ভজ্জম্য আইন প্রণয়নে কর্তৃপক্ষ চিন্তাভাবনা করিতেছেন । 
এই ধরণের আইনের ফলে তালিকাভুক্ত ব্যা্কগুলির আমানতী টাকার 
১৫২০ ভাগ যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বিনান্ুদে ফেলিয়া রাখা বাধ্যতামূলক 
হয়, তাহ! হইলে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষেদের পক্ষে বাকী ৮০।৮৫ ভাগ আমানত 
ভ্বারা উহাদের আমানতকারী ও অংশীল্পারদের নিকট দায়িত্ব যথাযথ- 
ভাবে প্রতিপালন করা অত্যস্্ কষ্টকর হইবে। .. 

তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের অপসারণ 


কিন্তু স্তার জেমস টেইলার তাহার বক্তৃতায় তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক 


মূল্য কত, তাহা কি ভাবে স্থির করিবেন, "তাহা আমরা ধারণা করিয়া 
॥ উঠিতে পরিতেছি না । | 
এই সম্পর্কে আরও ভাবিবার বিষয় রহিয়াছে। বর্তমানে 
যে সব ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত হইবার জন্য আবেদন 
করিয়াছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি উহাদের হিসাব পত্র পর্য্যালোচন! 
করিয়া এরূপ বুঝেন যে, উহাদের আদায়ী মূলধন ও মজুদ তহবিল 
হিসাবে প্রদশিত সম্পত্তির বাজ্বার মূল্য ৫ লক্ষ টাকার কম, 
তাহা হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহাদিগকে তালিকাভুক্ত না করুন 
। ক্ষতি নাই। উহ! জনসাধারণ জানিতেও পারিবে না এবং এজন্ত 
" এই সব ব্যাঙ্কের উপর সাধারণের আস্থাও কমিবে না। কিন্তু আজ 
যে ব্যাঙ্ক তালিকাভুক্ত রহিয়াছে কাল যদি উহাকে তালিকার বহিভূত 
করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে উহার উপর সাধারণের আস্থা 
একেবারে বিলুপ্ত হইবে এবং এজন ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়া 
বিচিত্র নয়। স্থতরাং বর্তমানে যে সব ব্যাঙ্ক তালিকাভুক্ত আছে 
সব ব্যাঙ্কের সম্পত্তি পর্য্যাপ্ত বিবেচিত না হইলে উহা আরও অধি 
শেয়ার বিক্রয় করিয়া! এবং মজুদ তহবিলে আরও অধিক অর্থ ন্যস্ত 
করিয়া যাহাতে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাজার মুল্য অনুযায়ী 
৫ লক্ষ টাকার শেয়ার ও মজুদ তহবিল দেখাইতে সমর্থ হয় রিজার্ভ : 
ব্যাঙ্ক এজন্য ব্যবস্থা করিতে পারেন। উহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কেরও 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে এবং ব্যাঙ্কসমূহও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। আমাদের 
দৃঢ় বিশ্বাস যে, বাঙ্গলায় যে দশটা তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক রহিয়াছে তাহার 
কোনটাই এই ব্যবস্থায় আপত্তি করিবে না| কিন্তু এখানেও আমরা 
উপরোল্লিখিত প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতেছি । শেয়ার বাজারে বিক্রয়- 
যোগ্য শেয়ার বলিয়া গণ্য হওয়া বাধ্যতামূলক না করা হইলে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক কি ভাবে এক একটা ব্যাঙ্কের শেয়ারের বান্দার মূল্য স্থির 
করিবেন? উহা কেবল তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির সম্পর্কে একটা! 
সমস্ত) নহে--যে সব ব্যাঙ্ক ৫ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করিয়া 
' তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক হইতে চাহে সেই সব ব্যাঙ্কেরও উহ! একটা 
বটে। | 
গেঞ্জি মোজা শিল্পের বিপদ 
বাঙ্গলা দেশ ভারতবর্ষে গেঞ্জি মোজা জাতীয় শিল্পের ( Hosiery 


গুলি সম্বন্ধে যে আর একটী কথা বলিয়াছেন তাহা অধিকতর মারাত্মক! 17009 ) পথ প্রদর্শক এবং এখনও বাঙ্গল! এই শিল্পে ভারতের 


' তিনি বলিতেছেন যে, এখন হইতে যে ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন ও 


অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক উন্নত। বাঙ্গলায় এই শিল্পে ৩৩৫ 






.. ২৫শে আগষ্ট, ১৯৪১ ] 


লক্ষ টাকা মূলধন খাটিতেছে এবং উহার মারফতে ৪॥ হাজার কম্মীর 
জীবিকা সংস্থানের পথ হইতেছে । কিন্তু বর্তমানে এই যুদ্ধের 
বাজারে বাঙ্গলার গেঞ্জি মোজা শিল্প বিশেষভাবে বিপন্ন হইয়া 
পড়িয়াছে। এই সম্পর্কে উক্ত শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট জনৈক 
ভদ্রলোক আমাদের নিকট যে পত্র ংদিয়াছেন তাহার সারাংশ নিয়ে 
উদ্ধৃত করিতেছি-__“বাঙ্গলায় গেঞ্জি ও মোজা প্রস্ততে ব্যবহার্য সুতার 
পাইকারী বিক্রেতাগণ সৃতার মূল্য অত্যধিক চড়াইয়া দিয়াছে । যে 
তা সুতার 'কলের মালিকগণ প্রতি পাউও ১০ হইতে ১১ আনা 
দরে বিক্রয় করিতেছেন সেই সুতা পাইকারগণ এক টাকা হইতে এক 
টাকা দুই আনা দরে বিক্রয় করিতেছে । অথচ গেঞ্জি মোজার জন্য 
-ব্যবহাধ্য সৃতার অধিকতর চাহিদা, তুলার মূল্য বৃদ্ধি বা তুলার অভাব 
এরূপ কোন অজুহাতই উহাদের নাই।. পাইকারদের এইরূপ 
অত্যধিক লোভের ফলে বাঙ্গলার অনেক ছোটখাট গেঞ্জি মোজার কল 
কারবার গুটাইতে বাধ্য হইতেছে। কারণ যে ভাবে সুতার দর 
চড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে সেই অনুপাতে গেঞ্জি ও মোজার মূল্য 


কিছুতেই চড়ে নাই । বিশেষতঃ যে সব গেঞ্জি মোজার কল বহুল . 


পরিমাণে স্ৃতা ব্যবহার করে তাহারা পাইকারী হিসাবে মাল ক্রয় 
করিতে সমর্থ বলিয়া ছোট কলের তুলনায় শতকরা ৬০৭০ টাকা 
কম দরে স্থৃতা কিনিতে সমর্থ হইতেছে । উহাদের সহিত বর্তমানে 
ছোট কলগুলির প্রতিযোগিতার কোন উপায় নাই। এতছ্পরি 
গেঞ্জি মোজার কলে যে স্ৃচ ও অন্তান্য সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয় তাহার 
মূল্যও অত্যধিক চড়িয়া গিয়াছে ।” 

যুদ্ধের জন্য বাঙ্গলার গেঞ্জি মোজার শিল্পে যে সমস্ত সমস্তার উদ্ভব 
হইয়াছে তাহার কতকগুলির প্রতিকার হওয়া সম্ভব নহে। যেমন 
সৃতা ও রঞ্জন দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী হয় বলিয়া এইসব 
জিনিষের মূল্য তেমন ভাবে হ্রাস কর! অসম্ভব । কিন্তু গেঞ্জি মোজার 
কলে ব্যবহার্য সুতার পাইকারী বিক্রেতাগণ উহাদের ছুনিবার লোভ 
বশত: সুতার মূল্য যে ভাবে শতকরা ৭০1৮০ টাকা চড়াইয়া দিয়াছে 
বলিয়া পত্রপ্রেরক অভিযোগ করিয়াছেন তাহা যদি সত্য হয়, তাহা 
হইলে এই ব্যাপারে অবিলম্বে বাঙ্গলা সরকারের হস্তক্ষেপ করা 
উচিত। বাঙ্গলা সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের এইদিকে এখনও 
দৃষ্টি পতিত হয় নাই-_উহ1 আশ্চর্য্যের বিষয়। ' 


শিল্পোন্নতি ও বাঙ্গল। সরকার 
বাঙ্গলা দেশে শিল্পের উন্নতির জন্য গত ১৯৩১ সালে শিল্পে 
সরকারী সাহায্য আইন নামে একটা আইন পাশ হইয়াছিল। এই 
আইনের ১৯ ধারায় এরূপ বিধান দেওয়া হয় যে, বাঙ্গলায় শিল্পোন্নতির 
জন্য বাঙ্গলা সরকার বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিম্নলিখিত মত 


সাহায্য করিবেন (১) মূলধনের জন্য কম সুদে খণদান (২) ব্যাঙ্ক, 


হইতে ক্যাশ ক্রেডিট, ওভার ড্রাফট ও অগ্রিম দাদনের ব্যবস্থা (৩) 
শিল্প-প্রসারের উদ্দেশ্যে স্থাপিত কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ক্রয় 
(৪) এই সব কোম্পানীর প্রেফারেন্স শেয়ার ও ডিবেঞ্চারের সুদের 
জন্য জামীন হওয়া (৫) উহাদের অংশীদারগণকে একটা সর্ব্বনিয্ন 
লভ্যাংশের প্রতিশ্রুতিদান (৬) সুবিধাজনক সর্ভে জমি, কাচামাল, 
ভ্বালানীকাঠ, জল ইত্যাদি সরবরাহ (৭) গবেষণা ও -কলকন্জা ক্রেয়ের 
"জন্য অর্থ সাহায্য এবং (৮) কিস্তিবন্দীতে মূল্য পরিষদের সর্তে কলকজা 
সরবরাহ । 

এই আইন পাশ হইবার পর সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষকাল অতিবাহিত 
হইয়াছে । এই সময়ের মধ্যে বাঙ্গলা সরকার কোন কোন শিল্প 
প্রতিষ্ঠানকে কিছু টাকা ধার দিলেও ছুই হইতে আট দফায় উল্লিখিত 
অন্ান্ত ব্যাপারে কোন শিল্প প্র কোনও প্রকার সাহায্য 
করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। গবর্ণমেন্ট বিভিন্ন শিল্প 
প্রতিষ্ঠানকে মূলধন হিসাবে যে টাকা ধার দিয়াছেন তাহার পরিমাণও 
অতি নগণ্য । এ টাকারও একটা মোটা অংশ গবর্ণমেন্টের তহবিল 
হইতে প্রদান না করিয়া চাদালন্ধ অর্থ হইতে প্রদান করা হইয়াছে। 

শিল্পে সরকারী সাহায্য আইন অম্ুসারে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য 
করিবার বিষয়ে পরামর্শদানের জন্য বোর্ড অব ইণ্ডাষ্িক্ত নামক 
যে কমিটা 
এএকটী' সংবাদ উপলক্ষ্য করিয়াই আমরা এই সব কথা 


আর্থিক জগৎ 


৫০১ 





রহিয়াছে সম্প্রতি উহার তরফ হইতে প্রকাশিত" 


বলিতেছি। এই সংবাদে শিল্পের প্রসারের জন্য কতজন সরকারের 
সাহাব্যপ্রার্থী হইয়াছিল, বোর্ড কতগুলি আবেদন সম্বন্ধে বিবেচনা 
করিয়াছেন, এই সব আবেদনের মধ্যে কতগুলি আবেদন প্রত্যাখ্যান 
করা হইয়াছে এবং বৎসরের শেষে কতগুলি আবেদন বিবেচনাধীন 
ছিল ইত্যাদি বিষয় সবিস্তারে বর্ণনা করা হইলেও গবর্ণমেণ্ট 
গত বৎসর শিল্পের প্রসারের জন্য মোট কত টাকা খণ দিয়াছেন 
তাহার কথা কিছু উল্লেখ করা হয় নাই; বোধহয় উল্লেখ 
করিবার মত কিছু ছিলও না। গত ১২ বৎসর কালের মধ্যে 
বাঙ্গলা সরকার শিল্পে সরকারী সাহায্য আইন অনুসারে মোট 
কত টাকা খণ দিয়াছেন, উক্ত আইনের ১৯ ধারায় উল্লিখিত 
অন্যান্য ব্যাপারে গবর্ণমেন্ট কি প্রকার সাহায্য করিয়াছেন, সরকারী 
সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলি শিল্পের প্রসারে কতদূর কৃতকাৰ্য্য 
হইয়াছে, এই স্ব প্রতিষ্ঠানে বৎসরে মোট কত টাকা মূল্যের 
শিল্পপ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে এবং উহাতে মোট কতজন লোকের 
কর্মসংস্থান হইতেছে ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করিয়া গবর্ণমেন্ট যদি 
একটা বিবৃতি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে এই ব্যাপারে সকলের 
চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইবে । 
'অরণি' 

বাঙ্গলার স্বনামখ্যাত সাংবাদিক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ 
মজুমদার “অরণি” নামে একখানা রাজনীতি ও সংস্কৃতিমূলক সাপ্তাহিক 
পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন এবং গত ২২শে আগষ্ট তারিখে উহার 
প্রথম সংখ্যা বাতির হইয়াছে । বাঙলার সংবাদপত্র জগতে এই 
নূতন সাপ্তাহিকখানিকে আমরা অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতেছি । 
সত্যেন্দ্রনাথের লেখনীর নুতন প অনাবশ্যক। বাঙ্গলায় 
লক্ষ লক্ষ সংবাদপত্র পাঠক বহু বৎসর ধরিয়া তাহার পরিচয় 
পাইয়াছেন | অৃষ্টের পরিহাসে অথবা ভাগ্যবিডম্বনায় সত্যেন্দ 
নাথ কয়েক মাস পূর্বের বাঙ্গলার সংবাদপত্র গুগত হইতেঞ্এক প্রকার ' 
অবসর লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন--যে লেখনী দেশের লক্ষ লক্ষ 
লোককে উন্মাদনা দিত তাহা স্তব্ধ হইয়াছিল। কিন্ত সত্যেন্দ্রনাথ 
পরাজয় মানিয়া লইবার ব্যক্তি নহেন। এই জন্যই “অকুরণির” মধ্য 


* দিয়া আজ তিনি পুনরায় পাঠকসমাঞ্জে আত্মপ্রকাশ করিলেন। 


প্রাচীনকালে খধিগণ অরণি কাষ্টের ঘর্ষণ হইতে উদ্ভূত অগ্নি দ্বারা 
হোমাগ্নি প্রজ্জলিত করিতেন, সত্যেন্দ্রনাথ আন্ত 'অরণি দারা মই 
মহানব্রত গ্রহণ করিলেন। “অরণির' উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া 
সত্যেন্দ্রনাথ বলিতেছেন, “অরণি বাজার চলন কোন ধারাকে 
অনুসরণ করিবে না। ছবি, রঙচঙ ও প্রসাধন নৈপুণ্যে পাঠক 
পাঠিকাদের মন ভুলাইবার পথ আমি পরিহার করিয়াই চলির। 
ফাটকা বাজার ও সিনেমা, ঘৌঁড়দৌড় ও খেলার মাঠের ক্ষণিক 
উত্তেজনার ও আত্মবিস্থৃতির অনুকরণ করা ‘অরণির’ উদ্দেশ্য নহে। ' 
সাহিত্য, রাজনীতি, শিল্পকলা, সামাজিক উন্নতি, ব্যবসা-বাণিজ্য 
প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন বিভাগে বাঙ্গালীর অভ্যুদয় উন্নতির পথের 
অতি স্বল্প পরিমাণ বাধাও যদি ‘অর্ণি’ অপসরণ করিতে পারে তাহা 
হইলেই ‘অরণির’ ব্রত সার্থক হইবে” 

তারপর সতেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন-_“প্ঘদেশ ও বিদেশে আজ ছুর্দিনের 
দুর্যোগ নামিয়াছে । অতীত ও বর্তমানের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও 
সভ্যতার বনিয়াদ আমাদের চক্ষুর সমক্ষে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে । কোন 
প্রাচীন ও পরিচিত ব্যবস্থার মধ্যে এই পুরাতন পৃথিবীতে আমর! 
মাথা গুজিবার ঠাই খুজিয়া পাইতেছি না। সমষ্টিযুক্তির দুরাকাঙ্ক্! 
লইয়া যে রাষ্ট্রীয় সাধনায় বাঙ্গালী দুর্গমপথের যাত্রী হইয়াছিল 
সে সাধনা আজ বিপৰ্য্যস্ত, ছত্রভঙ্গ । জাতীয় এক্যের উপর সে আর 
বিশ্বাস রাখিতে পারিতেছে না। বিদ্বেকলুষিত সাম্প্রদায়িকতা ও 
প্রাদেশিকতার দিকে সে অসংযতভাবে ঝু'কিয়া পড়িতেছে। ইহার 
বেদনা ও গ্লানিতে যাহাঁদৈর চিত আলোড়িত, সন্ত্রমভরে আমি 
তাহাদিগকে অরণির এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আহ্বান 
করিতেছি 1৮ 

সতেন্্রনাথের এই আবেন দেশবাসীর মন্মস্পর্শ করিবে বলিয়াই 
আমরা বিশ্বাস করি।' 'অরণি' হইতে উদ্ভূত অগ্নিকণা জাতির 
সামাজিক, রাষ্ট্রীক ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমস্ত আবজ্জনাকে 
করুক-__উহাই আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি । 


ক ছি? 





স্পন্কল্বা শিল্পত সমস্য 





১৯৩২ সালে বিদেশাগত চিনির উপর . রক্ষণস্তুক্ক প্রবর্তিত হওয়ার 
পর প্রথম কতিপয় বৎসর ভারতে শর্করা শিল্পের সন্তোষজনক উন্নতি 
লক্ষ্য 'করা গিয়াছিল। কিন্তু ছুঃখের 'বিষয় নানারূপ গলদ ও 
অব্যবস্থা প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে বর্তমানে এই শিল্পের সমক্ষে একটা 
সঙ্কট মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। চিনির কলের সংখ্যা অপরিমিত হারে 
বাড়িয়া যাওয়ার ফলে ও চাহিদ! অন্থুযায়ী চিনির উৎপাদন 'নিয়ন্ত্রিত 
না হওয়ার ফলে, প্রায় প্রতি বৎসরই প্রভূত পরিমাণ চিনি অবিক্রিত 
থাকিয়া যাইতেছে । উহাতে চিনির কলওয়ালারা বিশেষভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। রক্ষণশুক্ব প্রবর্তিত হওয়ার সময় দেশের লোক 
আশ। করিয়াছিল যে, উহার, ফলে দেশে উপযুক্ত সংখ্যক চিনির কল 
স্থাপিত হইবে এবং অল্সব্যয়ে চিনি উৎপাদন করিয়া সাধারণের 
ভিতর তাহ! সম্তা দরে বিক্রয় করা সম্ভবপর হইবে। কিন্ত'দেশে উপযুক্ত 
সংখ্যক চিনির কল গড়িয়া উঠা সন্বেও আজ পর্য্যন্ত সস্তা দরে চিনি 
কিনিবার কোন সুযোগই দেশেরু লোক পায় নাই। বরং রক্ষণণ্ুক্ক 
না থাকিলে যেস্থলে লোকে মণপ্রতি তিন টাকা দরে জাভা চিনি 
কিনিতে পারিত, সে স্থলে তাহাদিগকে আজ দশ টাকা দরে দেশী চিনি 
. কিনিতে হইতেছে । বলা বাহুল্য, দেশী চিনির দর চড়া থাকাতে 

উহার কার্চীতর সুবিধাও কিছুমাত্র বাঁড়িতেছে না। আর সে. কারণেও 
দেশীয় কলের উৎপন্ন চিনি অধিক পরিমাণে উদ্ত্ত থাকিয়া যাইতেছে । 
ভারতীয় স্কর্করা শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া এই ভাবে সকল দিক দিয়াই 


জটিল সমস্যার সুষ্টি হইয়াছে। কলের মালিক, ইক্ষুচাষী ও চিনির * 


খরিদ্দার প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকদের বিহিত স্বার্থ রক্ষার জন্য এই 
সমস্তার সুসঙ্গত সমাধান অবিলম্বে প্রয়োজন । এই অবস্থায় 
ইণ্ডিয়ান সুগার মিলস এসোসিয়েসনের বার্ষিক সভার সভাপতিরূপে 
মিঃ আর এল নোপানী শর্করা শিল্পের বর্তমান সমস্যা ও তাহার 
সমাধানের উপায় আলোচনা করিয়া সম্প্রতি যে অভিভাষণ প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহা খুব সমুয়োচিত বলিয়াই আমরা মনে করি। 

মিঃ নোপানীর ,মতে ভারতীয় শর্করা শিল্পে বর্তমানে অতি 
উৎপাদনের যে মারাত্মক গলদ দেখা গিয়াছে, ভারত গবর্ণমেন্টের দিক 
হইতে*উপযুক্ত নিয়ন্ত্রনীতি অবলম্বনের অভাবই তাহার প্রধান 
কারণ। ১৯৩২ সালে রক্ষণ শুস্ক প্রবর্তিত হওয়ার পর হইতে দেশে 
ক্রমাগতভাবে চিনির কল গড়িয়া তোলা হইয়াছে । এখনও 
প্রতি বৎসরই কয়েকটি করিয়া কল স্থাপিত হইতেছে। কিন্তু 
উৎপন্ন চিনি কাটতির সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই বৃদ্ধি 
সাধিত না হওয়াতে শর্করা শিল্পে স্বভাবতই আজ অতি 
উৎপাদনের সঙ্কট আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সঙ্কট দূর করিতে 
হইলে ভারত গব্ণমেণ্টের পক্ষে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে দেশের 
শর্করা শিল্পকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা একান্ত কর্তব্য । 
গবর্ণমেন্ট যদি এদেশে চিনিরু চাহির্দী ও উৎপাদন সম্পর্কে 
সতত ওয়াকিবহাল থাকেন এবং দেশের শর্করা শিল্পের ভবিষ্যৎ 
প্রসার সেইভাবে সীমাবদ্ধ রাখিবার সুবন্রোবস্ত করেন, তবে 
ভবিষ্যতে দেশে চিনি উৎপাদনের মাত্রা এরূপ অন্থুচিতভাবে 
বাড়িয়া যাইতে পারিবে না। দেশে চিনির অতি উৎপাদন রোধ 


করিবার জন্য সর্বভারতীয় ভিত্তিতে শর্করা শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করা - 


সম্পর্কে মিঃ নোপানীর উপরোক্ত প্রস্তাব খুবই সময়োচিত। কিন্তু 
ইহা সমর্থন করিবার পূর্বে ' বাঙ্গলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রভৃতি 
প্রদেশের শর্করা শিল্প সম্পর্কে কিরূপ নীতি অনুস্থত হইবে তৎসম্বন্ধে 
খোলাখুলিভাবে সমস্ত বিষয় আমাদের পক্ষে জানা প্রয়োজন । রক্ষণ- 
শুক্ক প্রবর্তিত হওয়ার পর বিহার ও যুক্তপ্রদেশের ব্যবসায়ীর! তাহার 
সুযোগ গ্রহণ করতঃ অত্যধিক সংখ্যায় কল গড়িয়া তুলিয়াছে। 
উহার ফলে দেশে আজ চিনির অতিরিক্ত উৎপাদন দেখা গিয়াছে। 
বাঙ্গলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রভৃতি কয়েকটি প্রদেশে ইচ্ষুচাষের দিক 
দিয়া ও অন্য কতিপয় দিক দিয়া শর্করা শিল্পের বিস্তর সুযোগ সম্ভাবনা 
রহিয়াছে । কিন্ত এ সব প্রদেশে আজও উপযুক্ত সংখ্যায় চিনির 
কল গড়িয়া উঠে নাই। এই অবস্থায় সর্বভারতীয় ভিত্তিতে শর্করা 
শিল্প নিয়ন্ত্রণের কোন কাধ্যনীতি গৃহীত হইলে বাঙ্গলা, মাদ্রাজ ও 
বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের কথা বিহার ও যুক্তপ্রদেশের সহিত সমভাবে 
বিবেচনা না করিয়া পৃথকভাবে রিবেচনা করা সঙ্গত। বিহার ও 
যুক্তপ্রদেশে ইতিমধ্যে যেরূপ অধিক সংখ্যায় কল স্থাপিত হইয়াছে, 
তাহাতে আগামী কতিপয় বৎসর এ সব প্রদেশে নুতন কল স্থাপনের 
কাজ একেবারে বন্ধ রাখিতে হইবে । অদূর ভবিষ্যতে নূতন কল 
স্থাপনের যাহা কিছু সুযোগ আসিবে বাঙ্গলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই 
প্রভৃতি প্রদেশকেই তাহা দিতে হইবে। এই ভাবে কার্য্যধারা 
অবলম্বনের ব্যবস্থা হইলেই তাহা সমর্থনযোগ্য হইতে পারে । 

দেশের বর্তমান কলসমূহে যে চাহিদাতিরিক্ত চিনি উৎপন্ন হইতেছে, 
তাহা বিক্রয়ের জন্য মিঃ নোপানীর মতে একদিকে রপ্তানী বাণিজ্যের 
প্রসার ও অন্যদিকে চিনির দাম যথাসম্ভব হ্রাস করার দিকেই সকলের... 
সমবেত চেষ্টা নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন । ভারতে বর্তমানে যে 
সমস্ত চিনির কল রহিয়াছে, তাহাতে বৎসরে মোট ১৪ লক্ষ 
টন চিনি উৎপন্ন হইতে পারে। . এদেশে বর্তমানে ৯ লক্ষ 
টনের মত কলের চিনি কাটতির সুবিধা রহিয়াছে। কাজেই 
বর্তমান চিনির কলগুলিকে লাভজনকভাবে চালু রাখিতে হইলে 
প্রতিবৎসর যাহাতে আরও তিন লক্ষ টন হইতে ৫ লক্ষ টন চিনি 
কাটতি হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশের লোক, চিনির 
কলের মালিক ও গবর্ণমেন্টের সমবেত চেষ্টা নিয়োজিত হইলে তাহা 
কিছুমাত্র কঠিন নহে বলিয়াই মনে হয়। ভারত গবর্ণমেন্ট ১৯৩৭ 
সালের আন্তর্জাতিক শর্করা চুক্তি অনুযায়ী সমুদ্রপথে ভারত হইতে 
চিনির রপ্তানী বন্ধ রাখায় এতদিন ভারতীয় চিনির কলওয়ালারা . 
বাহিরে চিনি বিক্রয়ের সুবিধা হইতে অহেতুকভাবে বঞ্চিত হইয়াছে । 
এক্ষণে বুদ্ধের জন্য ১৯৩৭ সালের সেই আন্তর্জাতিক শর্করা চুক্তি 
স্বাভাবিকভাবেই বাতিল হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় গবর্ণমেন্ট 
যদি এখন হইতে বাহিরে চিনি রপ্তানীর সুযোগ দেন তবে প্রতি 
বৎসর কমপক্ষে ২৩ লক্ষ টন চিনি বিদেশের বাজারেই কাটতি হইতে 
পারে। 


" ভারতবর্ষে বর্তমান সময়ে অন্যান্য দেশের তুলনায় জনপ্রতি খুব 


কম চিনি ব্যবহৃত হইতেছে । এই অবস্থায় চিনির কলের উৎপাদন 
খরচ হ্রাস ও কম মূল্যে চিনি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিলে, এদেশে 
(₹০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 










০শ্শম্সান্্র ভ্রুন্সে তন ভি। (৩) 





গত সপ্তাহে আমরা _বলিয়াছিলাম, কোম্পানী লাভজনক হইতে 
পারে যদি এরূপ সম্ভাবনা থাকে, উহার পরিচালক পদে যদি অভিজ্ঞ, 
কর্মঠ ও সততাসম্পন্ন ব্যক্তি অধিষ্ঠিত. থাকেন, কোম্পানীর জন্য 
প্রয়োজনীয় মূলধন যথাসম্ভব অল্পব্যয়ে সংগ্রহ করিবার ' মত 
পরিচালকের যদি ক্ষমতা থাকে এবং যথাসম্ভব মিতব্যয়িতার সহিত 
যদি কোম্পানীর কার্য পরিচালিত হয, তাহা হইলে সেই কোম্পানীর 
শেয়ার নির্ভয়ে ক্রয় করা যাইতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়টী 
আলোচনা করা যাইতেছে । 

প্রথমতঃ কিরূপ কোম্পানীর লাভজনক হইবার সম্ভাবনা আছে 
তাহা বলা যাইতেছে । অংশীদারদের দিক হইতে এক এক শ্রেণীর 
ব্যবসায়িক প্রচেষ্টার সাফল্য স্থান ও কালের উপর বিশেষভাবে 
নির্ভরশীল । সকল স্থানে সকল শ্রেণীর ব্যবসা সাফল্যমণ্ডিত হইতে 
পারে না। যে স্থানে যে ধরণের ব্যবসা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার 
পক্ষে অনুকুল অবস্থা নাই, সেখানে এ ব্যবসাতে অর্থবিনিয়োগ 
করিতে যাওয়া উচিত নহে। আবার যে সময় যে ব্যবসার পক্ষে 
প্রতিকূল, তাহাতেও সেই সময়ে যোগ দেওয়া উচিত নহে । বর্তমানে 
রেল কোম্পানীর ভাড়া নিদ্ধীরণমূলক নীতির ফলে বাঙ্গলায় তৈলের 
কলগুলি অংশীদারগণকে লভ্যাংশ দিতে পারিতেছে না। অতিরিক্ত 
উৎপাদন এবং আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার জন্য বাঙ্গলার গেঞ্জী মোজার 
কলসমূহ তেমন লাভজনক হইতেছে না। পলিসিগ্রাহকগণকে 
লাভের অধিকাংশ বোনাস হিসাবে প্রদান করিতে হয় বলিয়া বাঙ্গলার 
বীমা কোম্পানীর মধ্যে ২১টা ব্যতীত আর কোনটাই অংশীদারগণকে 
লভ্যাংশ দিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক, কাপড়ের 
কল, রাসায়নিক কারখানা, বিদ্যুৎ কোম্পানী প্রভৃতির মধ্যে অনেক - 
কোম্পানীই অংশীদারগণকে বেশ ভালরূপ লভ্যাংশ দিতে সমর্থ 
হইতেছে । কোম্পানী নির্বাচনকালে শেয়ার ক্রেতাগণের এই সব 
ষয় লক্ষ্য করিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করা উচিত। কিন্তু উহার অর্থ 
ই নয় যে, কোন নূতন ধরণের ব্যবসার উদ্দেশ্যে কেহ লিমিটেড 
1ম্পানী গঠন করিলে তাহাতে কাহারও শেয়ার ক্রয় কর! উচিত 
নহে। কোম্পানীর পেছনে যদি অভিজ্ঞ, কর্মঠ ও সততাসম্পন্ন 
ব্যক্তি থাকেন এবং উহারা যদি কোম্পানীর প্রয়োজনীয় মূলধন 
সংগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব মিতব্যয়িতার সহিত 
করিতে পারেন, তাহা হইলে নানা প্রতিকূল অবস্থা কাটাইয়া নৃতন 
ধরণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও আংশীদারগণকে ভালরূপ লভ্যাংশ দিতে 
পারে। 

সুতরাং শেয়ার ক্রয়কালে কিরূপ ব্যক্তি কোম্পানীর পরিচালনা 
ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাহা একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। কারণ 
ব্যবসার সাফল্যের পক্ষে চুূড়ান্তরকম অনুকুল অবস্থা এবং মূলধনের 
প্ৰাচুৰ্য্য থাকা সব্বেও পরিচালকের দোষে এক একটী কোম্পানীতে শেয়ার- 
ক্রেতাদের সমূহ ক্ষতি হইতে পারে। বাঙ্গলায় বস্ত্রশিল্পের প্রসারের 
পক্ষে চূড়ান্তরূপ সুযোগ সুবিধা থাকা সব্বেও এবং অংশীদারগণ পর্যাপ্ত 
পরিমাণ মূলধন প্রদান করিলেও পরিচালকদের দোষে বাঙলার অন্ততঃ 
তিনটী কাপড়ের কলের অংশীদারদের ৪০ লক্ষ টাকার মত ক্ষতি হইবার 
উপক্রম হইয়াছে! কোন স্থানে অভিজ্ঞতা, কোন স্থানে কর্ম্মতৎপরতা 
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কার্্যপরিচালনা ' 


এবংকোন স্থানে সততার অভাব হেতুই এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। সুতরাং 
কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিবার পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি 
বিবেচনা করা বিশেষ প্রয়োজন (১) যে ব্যক্তি বা যাহারা কোম্পানীর 
পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের কোম্পানীর অভীগ্সিত 
ব্যবসায়ে পূর্বববরন্তা কোন অভিজ্ঞতা আছে কিনা (২) পুরের্ব উহার! 
কোন লিমিটেড কোম্পানী স্থাপন করিয়া তাহাতে অকৃতকাধ্ধ্য 
হইয়াছেন কিনা এবং (৩) পূর্ব্বে উহার! কোন লিমিটেড কোম্পানীর 
ব্যাপারে সততার অভাব প্রদর্শন করিয়াছেন কিনা । বাঙ্গলা দেশে 
এরূপ ব্যাপার দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি একাধিক কোম্পানী 
লিকুইডেশনে দিয়া পুনরায় নূতন কোম্পানী ফাদিয়া অংশীদারদের 
দ্বারস্থ হইতেছেন । কোম্পানী সম্পর্কিত ব্যাপারে চুড়ান্তরূপ 
অসাধুতার পরিচয় দিয়া তজ্জন্য কারাদণ্ড ভোগের পর সেই ব্যক্তি 
পুনরায় কোম্পানী ফাদিয়া বসিতেছেন- -এরাপ দৃষ্টান্তও বাঙ্গলা দেশে 
বিরল নহে। মোটের উপর অনেক কোম্পানীই উহার পরিচালকদের 
অভিজ্ঞতার অভাব, অকর্ণ্যতা -ও তরস্বাধৃতা_এই তিনটার কোন 
একটা অথবা উহার মধ্যে ছুইটী বা তিনটার সমবেত কারণে ফেল 
পড়িয়া থাকে । নুতরাং কোন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিবার 
পূর্বের উহার পরিচালক পদে যে বা যাহারা অধিষ্ঠিত আছেন, তাহাদের 
জীবনের পূর্ববর্তী ইতিহাস প্রত্যেকেরই বিশেষভাবে পর্যালোচনা 
করিয়া দেখা আবশ্যক । 

কোম্পানীর জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন যথাসম্ভব অন্পব্যয়ে 
প্রয়োজনানুরূপভাবে সংগৃহীত হওয়া এবং মিতব্যয়িতার সহিত 
কোম্পানীর কার্য্য পরিচালিত হওয়াও কোম্পানী পরিচালকের 
অভিজ্ঞতা, কা্ধ্যদক্ষতা ও সততার উপর নির্ভরশীল অনেক সময়ে * 
দেখা যায় যে-_-যে কোম্পানীর জন্য দলা লক্ষ টাকা মূলধনের প্রয়োজন, 
সেই কোম্পানীর পরিচালক ১০ বৎসরের চেষ্টাতেও শেয়ার বিক্রয়’ 
করিয়া ৫০ হাঁজার টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই । এরূপ কোম্পা- 
নীর শেয়ার ক্রয় করা, আর ভস্মে ঘৃত নিক্ষেপ কুরা একই কথা। আবার 
এরূপও দেখা যে, কোন কোম্পানীপরিচালক শেয়ার বিক্রয় দ্বারা 
এক লক্ষ টাকা আদায় করিতে শেয়ার বিক্রয়ের এজেপ্টদের কমিশন, 
বিজ্ঞাপন ইত্যাদিতে ৩০1৪০ হাঁজার"টাকা খরচ করিয়াছেন। কেহ 
বা যে কোম্পানীর কাজ চালাইতে ১০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন, 
সেই কোম্পানীর জন্য শেয়ার বিক্রয় দ্বারা সামান্য অর্থ 
সংগ্রহ করতঃ; বাকী টাকার কতকাংশ সংগ্রহের জন্য কোম্পানীতে 
অংশীদারদের স্বার্থ চিরতরে ব্যাঙ্কের নিকট বাঁধা দিয়াছেন। এরূপ 
ক্ষেত্রে উহা প্রমাণিত হইতেছে যে, কোম্পানী পরিচালনার পক্ষে 
যে পরিমাণ মূলধন প্রয়োজনীয়, তাহা অল্পব্যয়ে ও প্রয়োজনান্থুূপভাবে 
সংগ্রহ করিবার মত ক্ষমতা উহার পরিচালকদের নাই । এই ধরণের 
কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিলে, ৮5 
হওয়াই অধিকতর সম্ভবপর ৷ টু 

কোম্পানীর পরিচালনাব্যয় সম্বন্ধেও না বিশেষ 
অবহিত হইয়া কাজ করা উচিত। কোম্পানীর পেছনে অভিজ্ঞ 
ব্যক্তি থাকিতে পারেন, উহার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন অংগ্রহেও 

(৫০৫ পৃষ্ঠায় ষ্টবা ) 





ক্ৰস্বিজ্ঞাভ আস্মেত্ব ভূপ ত্র ক্র 
[ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, এম এল সি ] 


দেশের বর্তমান অবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাতিল করিয়া আয় হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। ইহা সত্য যে, এই অর্থ গবর্ণমেন্টের 
এই প্রদেশের সমস্ত জমিদারী ও তালুকদারী স্বত্ব কিনিয়া লওয়ার তহবিলেও মজুত হইতেছে না। প্রজাদিগকে এই ফি এখন না দিতে 
প্রস্তাব অর্থহীন বলিয়া আপনারা স্বীকার করিয়াছেন । কিন্তু কৃষিজাত হওয়ায় তাহারাই এই ৪০ লক্ষ টাকার উপস্বত্ব ভোগ করিতেছেন। 
আয়ের উপর করধাধ্য করিবার যে প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে গবর্ণমেণ্টের সমুদয় আয় জনসাধারণের হিতার্থেই ব্যয় হইবার কথা। 
তাহা “বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে কার্ধ্যতঃ গ্রহণ করা কঠিন নহে”বলিয়া এই ক্ষেত্রে প্রজাবৃন্দ গবর্ণমেণ্টের মারফত এই ৪০ লক্ষ টাকার সাহায্য 
আপনাদের বিশ্বাস । অবশ্য আঁপনারা এই কৃষিজাত আয়ের উপর পাইতেছে না বটে--কিন্তু সাক্ষাৎভাবে তাহারা ইহা হইতে উপকৃত , 
কর বসাইবার পথে একটি বিশেষ অন্তরায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। হইতেছে। সুতরাং হস্তান্তর “ফি” তুলিয়া দয়! অন্ততঃ পরোক্ষভাবে 
আপনাদের মতে এই আয়কর বসাইয়া যে অর্থাগম হইবে তাহা যে গবর্ণমেপ্ট জমিদারদিগের আয়ের উপর ট্যাক্স বসাইয়াছেন তাহা 
কৃষির উন্নতির জন্য ব্যয় করিবার বিশেষ বন্দোবস্ত না করা পর্য্যন্ত কি অমূলক? প্রস্তাবিত বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হইলে 
বাঙ্গলার জনসমাজ ইহার আপত্তি করিবে। জমিদারদের যে ক্ষতি হইবে তৎসম্বন্ধেও অনুরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা 

বাস্তবিকপক্ষে কৃষিজাত আয়ের উপর কর বসাইবার বিরুদ্ধে যাইতে পারে । 
আরও অনেক কথা বলিবার আছে। অবশ্য জনসাধারণের আপত্তির :  প্রজান্বত আইন পাশ হওয়ায় এবং অগ্যান্তভাবে জমিদারদিগের 
যে কারণ আপনারা দেখাইয়াছেন, সে সম্বন্ধেও অনেকের স্পষ্ট ধারণা বিরুদ্ধে প্রজাবৃন্দের মধ্যে উত্তেজনার স্থষ্টি হওয়ায় অধিকাংশ জমিদার 
আছে বলিয়া মনে হয় না। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে নুতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন ও তালুকদারের বাৎসরিক মায় অনেক পরিমাণে কমিয়! গিয়াছে। 
করিবার পূর্বের বাঙ্গলা সরকারের, আয় বার্ধিক ১০ কোটি টাকার রীতিমত খাজনা আদায় হওয়া দূরের কথা, অনেক ক্ষেত্রে অর্ধাংশ 
উপরে ছিল না । বর্তমানেেই আয় ১৪ কোটির উপরে উঠিয়াছে। আদায় করাও কষ্টসাধ্য হইয়াছে । এ যাবত এক তরফা আইনই পাশ 
কিন্ত এই আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনহিতকর কার্যে গবর্ণমেন্টের হইয়া আসিয়াছে । প্রজাদিগের দেয় খাজনা রীতিমত আদায় 
তৎপরতা কিছু বাড়িয়াছে কি? জনসাধারণ গবর্ণমেন্টের এই আয় করিবার কোন ব্যবস্থাই গবর্ণমেণ্ট করেন নাই। এই অবস্থায় 
বৃদ্ধি হইতে সত্যিই কোন উপকার পাইয়াছে কি? কৃষিজাত আয়ের আবার কৃষিজাত আয়ের উপর কর বসাইলে ন্যায়ের মাত্রা পরিপূর্ণ 
উপর কর বসাইতে অনুমতি দিবার পূর্বে বাঙ্গলার জনসমাজ এই হইবে। 
প্রশ্ন ভুল করিয়া উত্থাপন করিলে সকলেরই কল্যাণ হইবে । .  কৃষিজ্জাত আয়ের উপর কর বসাইবার প্রস্তাব সম্বন্ধে আরও 

সাধারণভাবে অঙ্ঞিত আয়ের উপর.কর বসাইয়া গবর্ণমেন্ট , একটি বিষয় উপস্থিত করিতেছি। কিছুদিন পূর্বে ক্লাউড কমিশন 
অনেক দিন যাবতই অর্থাগম করিয়া আসিতেছেনু। কিন্ত কৃষিজাত গবর্ণমে্টের নিকট যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, তাহাতে ইহার 

* আয়ের উপর কোঁন কর এতদিন প্রবর্তন করা হয় নাই। সুতরাং, অধিকাংশ সভ্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলিয়া দিয়া জমিদারী গুলি 

অনেকেরই ধারণা যে, এইভাবে এই আয়কে অব্যাহতি দিলে জমিদার, গবর্ণমেন্টকে একটি নির্দিষ্ট হারে কিনিয়া লইবার জন্য সুপারিশ 
« তালুকদার প্রভৃতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হইবে। কিন্তু এইরূপ করিয়াছেন। এই সূত্রে জমিদারীর মূল্য নির্ধারণ করিবার সময় 
ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক | জমিদারগণ গবর্ণমেন্টকে প্রতিবৎসর যে খাজনা আদায়ের খরচা, গবর্ণমেন্টকে দেয় রাজস্ব, সেস্‌ প্রভৃতি 
রাজস্ব প্রদান করিয়া, থাকেন, তাহাই প্রকৃতপক্ষে আয়কর বলিয়া বাদ দিয়া কেবলমাত্র জমিদারদিগের নিট আয়ই বিবেচনা ক 
ধরিয়া লওয়া আইন ও ন্যায়সঙ্গত কিনা এই প্রশ্ন আমি এখানে উচিত হইবে বলিয়া কমিশন ফতোয়া দিয়াছেন গরমে 
উত্থাপন করিব,না। পথকর” ও «পাবলিক্‌ কর” হিসাবে যে অর্থ কমিশনের সুপারিশ এখনও গ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্ত ইহা 
জমিদারদিগের নিকট হইতে বধ্যতামূলকভাবে প্রতি বৎসর আদায় অগ্রাহ্াও করেন নাই। হয়ত বা কিছুদিন পরে জমিদারী ক্রয় করিয়া 
করা হইয়া থাকে, তাহাও বস্তুতঃ তাহাদের আয়ের উপর কর হিসাবে লইবার প্রস্তাব তাহারা গ্রহণ করিতেও পারেন। যাহা হউক, এই 
গ্রহণ করাই উচিত কিনা সে প্রশ্নও স্থগিত রাখিতেছি। ভুমি-রাজন্ব সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের নীতি পাকাপাকিভাবে নির্দিষ্ট হইবার পূর্বের 
এবং এই দুইটি ‘সেস’ বহুদিন হইতে প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে। 'কৃষিজ্জাত আয়ের উপর কর বসাইলে জমিদার ও তালুকদারদিগের 
সুতরাং এইগুলির নৃতনত্ব না থাকায় এইগুলি যে বান্তবিকপক্ষে নিট আয় আরও কমিয়া যাইবে এবং পরে জমিদারী ক্রয়ের 
আয়ের উপর কর হিসাবেই গ্রহদীয়, অনেকে তাহা ভুলিয়াও থাকিতে ব্যবস্থা করিলে, তাহারা আরও কম মূল্য পাইবেন। নানা 
পারেন। কিন্তু আজ কয়েক বৎসর হইল নূতন যে শিক্ষাকর স্থাপন ভাবে এবং নানা আইন পাশ করিয়া জমিদারদিগের নিট 
করা হইয়াছে, তাহা ধনবিজ্ঞানের তুলাদণ্ডে আয়কর বলিয়া ধার্ধ্য আয় ক্রমশঃ কমাইয়া লইয়া পরে জমিদারীগুলি ক্রয় করিবার নীতি 
ন! হইলেও বস্তুতঃ তাহা যে এ পৰ্্যায়ভুক্ত তাহা অস্বীকার করিলে ঘোষণা করিলে জমিদারদিগের উপর কতখানি অন্যায় করা হইবে, 
চলিবে কেন। তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিতেছেন কি? 


আরও একটি বিষয় এই সূত্রে উত্থাপনীয় বলিয়া মনে হইতেছে । সিমলা হইতে এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, কাপড় ও চাউলের 
১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত জমিদার এবং তালুকদারগণ জমি হস্তান্তরের মুল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা. যাইতেছে। স্মতরাং কেন্দ্রীয় 
জন্য ‘ফি’ বাবদ বার্ধিক প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা আয় করিতেন । ১৯৩৮ সরকার মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্ত শীঘ্রই আর একটি সম্মেলন আহ্বানের বিষয় 
খৃষ্টাব্দে প্রজ্ঞান্বত্ব বিষয়ক আইন পাশ করিয়া গবর্ণমেন্ট ই'হাদিগকে এই চিন্তা করিতেছেন । 








২৫শে আগষ্ট, ১৯৪১7 


(শর্করা শিল্পের সমস্তা ) 
চিনির ব্যবহার বর্তমানের তুলনায় কমপক্ষে দয 
বাড়ান যাইতে পারে । বর্তমান অবস্থায় কি ভাবে চিনির কলের 
উৎপাদন খরচ হাঁস করা সম্ভবপর হইতে পারে মিঃ নোপানী তাহার 





বক্তৃতায় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন) 


নানারপ ট্যাক্সের জন্য দেশের চিনির কলগুলি বর্তমানে বিশেষভাবে 
ভারগ্রন্ত হইয়া রহিয়াছে । চিনির পড়তা হাস করিবার সুযোগ 
দিতে হইলে এ সব কর লাঘবের ব্যবস্থা সঙ্গত ৷ দেশীয় শর্করা শিল্পের 
অনুকূলে রক্ষণশ্ুক্ক ধাধ্য করিবার ছুই বৎসর পরই দেশে কলের 
চিনির উপর প্রতি হন্দরে ১/০ আনা হারে উৎপাদন শুক্ক বসান হয়। 
পরে এ শুক্ক৩ টাকা পর্য্যস্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে । উৎপাদন শুল্ক 
ছাড়া গত কতিপয় বৎসর যাবত বিহার ও যুক্তপ্রদেশে চিনির 
কলগুলির নিকট হইতে ইক্ষুক্রয় বাবদ একটা সেসও আদায় করা 
হইতেছে । এই সেস বাবদ গড়ে প্রতি মরশুমে কলগুলিকে ৯০ 
লক্ষ টাকার মত দিতে হইতেছে । তাহা ছাড়া, সমবায় ইক্ষু সরবরাহ- 
কারী সমিতিগুলির জন্যও একট! কমিশন নিদ্ধারিত রহিয়াছে । শর্করা 
শিল্পের কল্যাণের জন্য মি: নোপানী এই সব কর সম্বন্ধে একটা 
পুনর্বিবেচনা দাবী করিয়াছেন। তাহার এই দাবী শর্করা শিল্পের 
বিহিত স্বার্থের দিক হইতে যে খুবই সঙ্গত তাহাতে সন্দেহ নাই। 
চিনি উৎপাদনের গড়পড়তা খরচের অধিকাংশই ইচ্ষুর অন্য 
ব্যয়িত হইয়া থাকে । শ্যাষ্য দামে উৎকৃষ্ট ধরণের ইক্ষুর যোগান 
পাওয়া সম্ভবপর হইলে চিনির পড়তা মূল্য হাস করা কঠিন নহে। 
সেজন্য মিঃ নোপানী তাহার অভিভাঁষণে উন্নত-ধরণের ইক্ষুচাষের 
ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ জোর দিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, জগতের 
প্রায় সমস্ত ইক্ষু-উৎপাঁদনকারী দেশসমূহে বর্তমানে ইচ্ষুচাষ সম্পর্কে 
ভালরূপ গবেষণার ব্যবস্থা হইয়াছে । তাহার ফলস্বরূপ সর্বত্রই 
কম খরচে প্রচুর পরিমাণ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ইক্ষু উৎপাদন সম্ভবপর 
হইতেছে । কিন্তু এদেশের গবর্ণমেন্ট সে বিষয়ে এখনও প্রয়োজনানুরূপ 
তৎপরতা দেখাইতেছেন না । ফলে এদেশে এখনও উন্নত শ্রেণীর ইক্ষুর 
প্রচলন তেমন কিছু বাড়ে নাই। একরপ্রতি উৎপাদন কম বলিয়া 
'দেশী ইক্ষুর জন্য মণপ্রতি উৎপাদন খরচও বেশী। ফলে ইক্ষু 
বিক্রয় করিয়া চাষীরাও বিশেষ কিছু লাভবান হয় না এবং তাহা 
ব্যবহার করিয়া কলসমূহেরও বিশেষ মুনাফা থাকে না। প্রথম 
যখন চিনির উপর প্রতি হন্দরে ১/০ আনা করিয়া উৎপাদন শুস্ক 
বসান হয় তখন গবর্ণমেন্ট প্রতি হন্দরের ট্যাক্স হইতে ইক্ষুর গবেষণা 
ও উন্নতির জন্য এক আনা করিয়া দেওয়ার নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। 
এদেশে ইক্ষুর গবেষণা চালাইবার পক্ষে ইহা খুবই সামান্ত। দুঃখের 
বিষয় বর্তমানে শুক্কের হার ৩ টাকা করা সত্বেও গবর্ণমেন্ট তাহা বুদ্ধি 
করা প্রয়োজন মনে করিতেছেন ন1। প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ যে সেস 
আদায় করিতেছেন তাহার খুব কম অংশই ইক্ষুর উন্নতি বাবদ 
নিয়োগ করা হইতেছে । দেশে ইক্ষুচাষের প্রকৃত উন্নতিসাধন 
করিতে হইলে তন্ন এখন হইতে আধকতর চেষ্টা ও অর্থব্যয় সঙ্গত। 
এদেশে শর্করা .শিল্পের বর্তমান দুর্দশা দুর করিয়া তাহার প্রকৃত 
কল্যাণের পথ প্রশস্থ করিতে হইলে মিঃ নোপানীর উপরোক্ত 
ধরণের মন্তব্য গবর্ণমেন্টের পক্ষে সৰ্ব্বথা বিবেচনার যোগ্য । আর 
‘সে অনুসারে কাজ করিবার জন্য মিঃ নোপানী সর্বভারতীয় ভিত্তিতে 
একটি শর্করা নিয়ন্ত্রণ কমিটি গঠন করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, 
তাহাঁও সমর্থন করিবার বিষয়। তবে এই প্রসঙ্গে আমরা ইহা 
বলিতে চাই যে শর্করা শিল্পে বর্তমানে যে, সব গলদ প্রকাশ পাইয়াছে 


আধিক জগৎ 
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সুপরিকল্পিত ধরণের সরকারী কার্ধ্যনীতির অভাবই ঠাঁহার 
জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী বটে। কিন্তু সে বিষয়ে চিনির কলওয়ালা- 
দেরও যে দোষ-ক্রটি যথেষ্টই রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । চিনির 
কলওয়ালারা যদি সমবেত প্রচেষ্টায় ও সুসংহতভাবে শর্করা শিল্পের 
উন্নতিসাধনে যত্বপর হইতেন এবং অতিরিক্ত লাভের দিকে ঝোৌক 
না দেখাইয়া তাহারা যদি যথাসম্ভব সন্তাদরে চিনি বিক্রুয়ে সচেষ্ট 
হইতেন, তবে শর্করা শিল্প আজ এত বড় সঙ্কটের সম্মুখীন হইত না। 
কাজেই গবর্ণমেন্ট যদি সব্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি শর্করা নিয়ন্ত্রণ 
বোর্ড গঠন করেন, তবে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এ কমিটির পক্ষে 
চিনির কলওয়ালাপধিগের কাধ্যধার! 9 ব্যবস্থাও খুবই 
প্রয়োজন হইবে । 
[ শেয়ার ক্রয়ে সতর্কতা (৩) ] 

উহাদের ক্ষমতা থাকিতে পারে। কিন্তু কোম্পানীর কার্ধ্য 
পরিচালনার ব্যাপারে উহার! যদি অমিতব্যয়িতার পরিচয় দেন, তাহা 
হইলে কোম্পানীর ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অনিশ্চিত হইতে বাধ্য । যে 
কোম্পানীর পক্ষে উহার পরিচালককে মাসে ছুই শত টাকার বেশী 
পারিশ্রমিক দেওয়া সম্ভবপর নহে, সেই কোম্পানীর পরিচালক যদি 
নিজের এবং নিজের আত্মীয়-স্বজনের বেতন, ভাতা, এলাউন্দ, 
রাহাখরচ ইত্যাদিতে মাসে হাজার টাকা খরচ করেন, তাহ! হইলে 
উহা হইতে উহার অংশীদারগণের পৃক্ষে লভ্যাংশ হিসাবে কিছু 
পাওয়ার আশা স্ুদুরপরাহত । এরূপ কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় 
করা যুক্তিযুক্ত নহে। 

কেহ কেহ হয়তঃ বলিবেন যে, বাঙ্গলা দেশে অনেক অখ্যাত ও 
অনভিজ্ঞ ব্যক্তি লিমিটেড কোম্পানীর মারকতে উপযুক্তর্নস জীর্থ সংগ্রহ 
করিয়া সাফল্যের সহিত ব্যবসা পরিচালনা করতঃ উহার অংশীদার- 
গণকে ভালরূপ লভ্যাংশ দিতে সমর্থ হইয়াছেন। এরূপ, অবস্থায় 
কোম্পানী পরিচালক অর্থবান, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং সুপরিচিত ব্যক্তি 
না হইলেই যে তাহার প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করা উচিত 
নহে-_ইহার কোন যৌক্তিকত! নাই। *আমরা উহ্ী স্বীকার করি যে* 
অনেক অনভিজ্ঞ, অখ্যাত ও দরিদ্র ব্যক্তিও নিজের অসামান্য 
কর্ম্মক্ষমতার গুণে কোম্পানী প্রতিষ্ঠায় প্রশংসনীয় সাফল্য প্রদর্শন 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উহাদিগকে আমরা আমাদের শ্রদ্ধা 
নিবেদন করি। কিন্তু এদেশে অনেকেরই ব্যবসায়িক চেষ্টা একটা 
জুয়াখেলার মত। কপাল ঠুকিয়া উহারা ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ 
করেন। ভাগ্য গুণে উপযুক্তরূপ অর্থ হাতে আসিলে উহারা নানা ভুল- 
ক্রুটীর মধ্য দিয়া শেষ পর্ধ্যস্ত সাফল্যের পথে অগ্রসর হন। *আর 
যদি অর্থ না আসে অথবা অর্থ আসা সত্বেও উহারা যদি মারাত্মক 
রকম ভুল করিয়া বসেন, তাহা হইলে কোম্পানী ফেল পড়িয়া 
অংশীদারদের ক্ষতি হয়। কিন্তু যে কয় বৎসর কোম্পানীর অস্তিত্ব 
থাকে সেই কয় বৎসরে উহারা নিজেদের ঘর গুছাইয়া লইতে সমর্থ . 


হন। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে কোম্পানীর পতনের ফলে কোম্পানী 


পরিচালকও সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু উহাতে অংশীদার- 
দের সাস্বনা লাভের কোন কারণ নাই । ছুঃসাহসে ভর করিয়া বন্ধ 
ব্যক্তি সমূদ্রে ঝাপ দিলে ২৪ জনই কুলে পৌছিতে পারে এবং বাকী 
সকলে প্রাণ হারায় ৷ উহাদের সহিত অংশীদারগণের ডুবিয়া মরার 
কোন সার্থকতা নাই। ব্যবসায়ে সাফল্যের পক্ষে Enterprise বা 
দুঃসাহসিকতা একটা বড় গুণ বটে। কিন্তু যাহারা নিজে কোন 


স্বাৰ্থত্যাগ না করিয়া পাথরের দেয়ালে অংশীদারগণকে মাথা হুকিয়া 
মারিতে চান, তাহারা দেশবাসীর কি সহানুভূতি দাবী করিতে পারেন ? 


লৌহ ও ইস্পাতের আমদানী নিয়ন্ত্রণ 

যে সকল শ্রেণীর লৌহ. ও ইম্পাতের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হুইয ছে 
তাহার তৈষারী কোন ভ্ুব্যের জন্ ১৯৪১ সালের লৌহ ও ইম্পাঁতের সরবরাহ 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থানথযায়ী নৃতণ রোন লাইসেন্সের প্রয়োজন হইবে না। গ্রামোফন, 
সিদ্ধুক, বোতলের ছিপি খুলিবাঁর যন্ত্র, মুভি, তালা, দরজার ও কপাটেক খিল 
প্রভৃতির অন্ত কোন লাইসেন্সের প্রয়োজন হইবে না। এই সকল দ্রব্যের 
ব্যবসায়ীদেরও কোন লাইসেন্সের প্রয়োজন হইবে না| ১৯৪১ সালের 
লৌহ ও ইস্পাতের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের আদেশ উৎপন্ন ভ্রব্যাদির মন্তুত ও 
বিক্রয়ের উপর প্রযোজ্য হইবে না, কেবলমাত্র নিয়ন্ত্রণ আদেশের দ্বিতীয় ধারাষ 
বর্ণিত দ্রব্যাদির বিক্রয় ও মুতের সম্পর্কে এই আদেশ প্রযোজ্য হইবে। 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অধীন লৌহ ও ইস্পাঁতেব বহিরাগত আমদানী এই আদেশের 
দ্বারা কোন মতেই ব্যাহত হইবে না। কলিকাতার ইম্পাতের আমদানীর 
কন্ট্রোলার অথবা ডেপুটি কন্ট্রোলারবৃন্দ লাইসেন্স ইন্ু দ্বার! বৃটেন, মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রহ্মদেশের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিবেন! দেশীয় রাজ্য হইতে 
আমদানী কোন বৃটিশ ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে না। নিয়ন্ত্রণ 
আদেশের দ্বিতীয় ভাগে বণিত দ্রব্যাদি কখনই ভারতবর্ষে আমদানীকারকের 
হাতে পৌছিবামাক্র লৌহ ও ইশণাতের নিয়ন্ত্রণ আদেশের আমলে আসিবে। 
' এই আদেশে বণিত সর্ব অনুযায়ী লাইসেন্স বা লিখিত আদেশ ব্যতীত কোন 
মতেই এই সকল দ্রব্যের স্বত্ব কিন্বা বিক্রয়ের অধিকার পাওয়া যাইবে না। 
আদেশের ৪র্থ ও €ম ধারায় শিল্প দপ্তর এক মাসে একজন ক্রেতার পক্ষে যে 
লৌহ ও ইম্পাত ক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন, শুধু রা 
দেনেই লাইসেন্স বা লিখিত আদেশের প্রয়োজন হইবে না 


» কাপড়ের কলের শ্রমিকদের দৃর্ম্ম,ল্য ত 

খাগ্চদ্রব্যের ও অপরিহার্য্য অন্তান্ত জিনিষেব ঝা বৃদ্ধি বিবেচনায় বঙ্গীয় 
কল-মালিক সঙ্ঘের কার্ধাকরী সমিতি উহার অস্তভূ ক্র প্রত্যেক সভ্যকে 
নিম্নলিখিত হারে "মাগগী ভাতা দেওয়ার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন ২_পূরা 
কাজ করিষা মাসে ২*২ টাকা পর্য্যস্ত উপার্জকারীদিগকে টাকা প্রতি ছুই 
আনা হারে ; ২০২ টাকার অধিক ওঁ অনধিক ৫০২ টাকা উপার্জনকারীদিগকে 
টাক! প্রতি ছয় পয়সা হাবে ; ৫০২ টাকার অধিক ও ১ শত টাকার অনধিক 
উপার্জনকারীদের টাকা প্রতি একআনা হারে। অবিলম্বে ব' যথাসম্ভব 
শীঘ্র উপরোক্ত হারে শ্রমিকদিগকে ভাতা মঞ্জুর করিতে অনুরোধ জানান 
Ne মিল মালিক সঙ্বের এই সিদ্ধান্তে কাপড়ের কলসমূহের প্রায় 

* হাজার শ্রমিকের উপকার হইবে । 

ভারতীয় ওঁধধ ক্রয়ের আশ্বাস 

ভারতীয় রাসায়নিক পণ্য উৎপাদক সমিতির পক্ষ হইতে বৃহস্পতিবার 
অপরাহে লেঃ জেনারেল স্তার জি জালিকে একটি চা-চক্রে আপ্যায়িত কবা 
হয! সম্বর্ধনীর প্রত্যুত্বরে স্তাব জি জালি এরূপ আশ্বাস দেন যে, এদেশে 
উৎপন্ন সকল ওঁষধ ও চিকিৎসার সাজসরঞ্জাম গবর্ণমেন্ট তাগতবর্ষ হইতেই 
ক্রয় করিতে ইচ্ছুক ; যে সকল জিনিষ ভারতে প্রস্তুত হয় না বা নিকট 
- ভবিষ্যতে প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা নাই, কেবলমাত্র তাহাই সরকার বিদেশ 
হইতে আমদানী করিতে চাহেন। 

অতিরিক্ত পেট্রোলের ব্যবস্থ! 

কলিকাতার পেট্রোল নিয়ন্ত্রণের গারপ্রাপ্ত মিঃ পি ডি কেলী 
জানাইতেছেন :__আগামী ১লাঁ সেপ্টেম্বর হইতে ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্য্যস্ত 
সেপ্টেম্বর মাসের অতিরিক্ত পেট্রোলের জন্য আবেদন দাখিল করা চলিবে। 
পোষ্ট আফিসের মারফতও দরখাস্ত প্রেরণ করা চলিবে, তবে ৪ঠা সেপ্টেম্বর 
বেলা শুটার মধ্যে দরখাস্ত পৌছান,চাই। প্র দিন-বেলা ৪ ঘাঁটকার মধ্যে 
নিয়ন্ত্রণ আফিসের বাক্সেও দরখাস্ত ফেলা চলিবে। দরখাস্তের সঙ্গে ষ্্যাম্পসহ 





খাম পাঠাইতে হইবে । রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট পাঠাইবার কোন গ্রযোজন 
নাই। দরখাস্ত বাছাই করার সুবিধাব জন্ত খামের উপর কি প্রকার গাড়ী 
(মোটর সাইকেল, মোটর গাড়ী, মোটর বোট ইত্যাদি) তাহা উল্লেখ 


করিতে আবেদনকাঁবীদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে । খাম না থাকিলে 
দরখত্তের উপরে উহা লিখিতে হইবে | 


তুল! চাষের পূর্র্বাভাষ 

ব্যবসা বাণিজ্যের সংবাদ সরবরাহ বিভাগ ১৯৪১-৪২ সালের নিখিল 
ভারতীয় তুলা চাষের পূর্ব্বাভাষ প্রদান প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে, আলোচ্য 
বর্ষে ভারতবর্ষে তুলা চাষের জমির মোট পরিমাণ দ'ড়াইয়াছে ১২ হাজার 
৪৭৫ একর । ইহার বেঙ্গল তুলার চাষের জামির পরিমাণ ২ হাজার ৪৮৬ 
একর 3 “আমেরিকান" ২ হাজার ৩৩৩ একর ; "ওমর।” ৪ হাজার ৬৯৫ একর, 
এবং অপরাপর শ্রেণীর তুলার চাষের জমির পরিমাণ ২ হাজার ৯৬১ একর । 
গত বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসর চাষের জমির পরিমাণ শতকরা প্রায় 
৭ ভাগ হাস পাইয়াছে। 

গ্যাসের সাহায্যে বাস চালনা 

আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা কার্য্যকরী 
করা হইবে বিধায় হায়দরাবাদ ও পেকেন্দরাঁবাদের অধিকাংশ প্রাইভেট 
বাস্‌ গ্যাসের সাহায্যে চালান হইবে বলিয়! সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । বাস 
মালিকগণ তাহাদের গাড়ীগুলিকে গ্যাস-উৎপাদক যন্ত্র দ্বারা সম্ভিত করার, 
সম্ভাব্যতা সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনা করিতেছেন । হায়দরাবাদ রাজ্যের 
বন-বিভাগ ইতিমধ্যেই ডিপো হইতে বিক্রয়-কেন্দ্রে কাষ্ঠ প্রেরণের জন্ত 
গাড়ীগুলিতে পেট্রোলের পরিবর্তে গ্যাস ব্যবহার আর্ত করিয়া দিয়াছেন। 


HIM OOOO URN OOK NCCE CEE CEO I COOOL 
জনসাধারণের আস্থাই “ওরিয়েণ্টাঁল”কে ভারতের 
জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠাসন দিয়াছে। 


HTC যাকে) 


৩১-১২-৪০ পৰ্য্যন্ত 
চলতি বীমার পরিমাণ ৮৩ কোটি টাকার উপর। 
তহবিল ২৭: কোটি টাকার উপর । 
বার্ষিক আয় 


৪8 কোটি টাকার উপর। 





সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয় বীমা পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণী 
সমেত আমাদের নিয়মাবলীর জন্য অনুগ্রহপূর্ববক 
নিম্নোক্ত ঠিকানায় লিখুন £-- 
দি ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী, 


ওরিয়েপ্টাল 
গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ 


এসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ। 
লং ক্লাইভ রো, কলিকাত। 
ফোন নং--কলিঃ ৫০০ 
হেড অফিস-_বোম্বাই ১৮৭৪ সালে ভারতবর্ষে স্থাপিত । 
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২৫শে আগস্ট, ১৯৪১]. 
. হাসপাতালের রোগীদের সহিত সাক্ষাতের সময় 





বালা সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে জানান হইয়াছে যে, কলিকাতার 


নিঙ্নলিখিত সরকারী, হাসপাতালসমূহে রোগীদের সহিত তাহাদের আত্মীয়- 
স্বপন নিয়োক্ত নির্দিষ্ট সময়ে দেধবাসাক্ষাৎ করিতে পারিবেন :__সোমবার 
হইতে শনিবার পর্যস্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, কারমাইকেল 
হাসপাতাল, প্রেসিজেন্দী জেনারেল হাসূপাতাল, ট্রপিক্যাল রোগের 


হাসপাতাল, শস্ত,নাথ পণ্ডিত হাসপাতাল এবং ক্যাম্বেল হাসপাতালে দেখা 


করিবার সময় বৈকাল, সাড়ে চারটা হইতে ছয়টা পধ্যন্ত, আর রবিবার 

দিবসে বৈকালে চারটা. হইতে ছয়টা পর্য্যস্ত ও ক্যাম্বেল হাসপাতালে বেলা 

১৯টা হইতে ৯২টা' পর্য্যস্ও দেৱা কর] যাইবে। .জেনারেল হাসপাতালে 

দখা করার সময় বেলা ১টা হইতে ওটা যতদিন পৰ্য্যন্ত কলিকাতা 

সহে আলোক-নিয়ন্ত্রণ,.ব্যরস্থা থাকিবে. ততদিন কেবলু. পূর্ব্বোক্ত- সময়ে 
রোগীদের সহিত পান্দাতের ব্য বলবৎ থাকিবে। 


সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ . 

পুর্বপ্রকাশিত এক সরকারী ইস্ভাহারে- বলা হইয়াছিল যে, গত ৩১শে 
মে তারিখে সংবাদপত্রের কাগজ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে আদেশ জারী কবা 
হইয়াছিল, তদন্থুসারে সংবাদপত্র ব্যতীত অন্ত কাহারও নিকট এই কাগজ 
বিক্রয় করা.চলিকে না । ইহাতে কাগজের' ব্যবসায়িগণ বিশেষ অসুবিধায় 
পড়ে, কারণ তাহাদের নিকট সংবাদপত্রের যে সমস্ত কাগজ মজুত আছে, 
তাহার কতকাংশ সংবাদপত্রের পক্ষে ব্যবহারের অযোগ্য । ভবিষ্যতে 
সংবাদপত্রের কাগজ আম্দানী ভার সংবাদপত্রের উপরই থাকিবে। এই 
সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার কাগজ বিক্রয় সম্পর্কিত 
নিধেধাজ্ঞা তুলিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তকে 
কার্ধ্যকরী করিবার জত লাধারিপতাবে অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে । 

_ ভারত-ব্রহ্ম চুক্তিতে অসন্তোষ 

গত: ১৫ই আগষ্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় -একটি বে-সরকারী প্রস্তাব 
গ্রহণ করিয়া ব্ৰহ্মদেশে ভারতীয়দের বসবাস সংক্রান্ত চুক্তিৰ ধারাগুলি অত্যন্ত 


Et 


আপত্তি্জনক- ও বৈষম্যমূলক বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এই চুক্তি : 


অস্থমোদিত ও কাধ্যরুরী হইবার পূর্ব আপতিগুলি 'সম্যক বিবেচন! করিয়া 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের ' জন্ত সভা -তারত সরকারকে অনুরোধ 
জানাইয়াছেল। ভারতীয় সন্ভগণ বক্তৃতা প্রসঙ্গে আক্ষরিক পরীক্ষা, 
উচ্চহথারে বসবাস ও প্রবেশ মুল্য, রেজিস্ট্রেশন প্রভৃতি চুক্তির ধারাগুলি 
অনুমোদন করেন। শ্বেতাঙ্গ সদশ্গণের মুখপাত্র জনমত আলোচনা না 
য়া এই চুক্তি করিবার জন্ত তারত সরকারের সমালোচনা করেন। 
নি আরও খঞ্লেন যে; ভাবত সরকারের এই বিষযে ঝটিকা বেগে ব্যবস্থা 
বলম্বন করায় াঁরতবাসীদের দু্দপা! বৃদ্ধি পাইবে । 


' বাঙ্গলার সেন্দাস তালিকা 

বাংলা দেশের ডিএ তালিকা প্রণয়নকার্ধ্য চি শেষ হয় 
নাই। এরূপ অনুমান করা হইতেছে যে, ত্রিপুরা.ও কুচবিহার রাজ্য বাদে 
বাঙ্গলা দেশের জনসংখ্যা ৬ কোটির অধিক হইবে! মুসলমানদের জনসংখ্যা 
* কোটি ৩০ লক্ষ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা - ৫৪৮ 'ভাগ বলিয়া 
অন্থমিত হইতেছে।' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ১৯৩১ সালের লোকগণনায় 
মুসলমানদের জনসংখ্যা শতকরা ৫৪৮ ভাগ ছিল। গত ১৫ই আগষ্ট তারিখে 
সংবাদপত্র প্রতিনিধিবর্ধের সহিত সাক্ষ[থকারকালে বাঙলার সেন্সাস স্থবপারিন- 
টেশ্ডেন্ট মিঃ আর এ ডাচ হিন্দুদের সংখ্যা সম্পকে “বলেন যে, বহু সংখ্যক হিন্দু 
এই বৎসরের আদমন্মারীতে জাতির কথা লেখান নাই | ফলে জাতি হিসাবে 
প্রকৃত সংখ্যা প্রদান করাও অসম্ভব হইয়াছে। তপশীলতুক্ত হিন্দুদের সঠিক 
সংখ্যা প্রদান করাও অসম্ভব হইবে বলিয়া মিঃ ডাচ অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন। আরও প্রকাশ যে, বাঙ্গলা সরকারের নির্দেশে বাঙলার 
সেন্সাপ আফিস কলিকাতা ও হাঁওডা সহরের বেকার পুকষের সংখ্যা নির্ণয়ের 
কাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। পুজার পূর্বেই আদমন্থুমারীর কার্যাবলী 
সমাপ্ত হইবে বলিয়া আশা করা যাক । 
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= 


আধিক জগৎ. 





সৌভাগ্যবশতঃ অতি অল্প লোকই" 
। হাতী পুতে পারেন এবং সেই . 
' জন্যই এই সশাস্ত : ও সুবিশাল 
' প্রাণীর বাজার দর হঠাৎ যদি 


কমে’ তাহলে হয়তো চারিদিকে 


৫৭ 





" কাল তা কাগজমাত্রে পরিণত । 


তাই, যিনি বিচক্ষণ তার এমন 
* একটা জায়গা খোঁজা উচিত 
যেখানে টাকা পরিপূর্ণ নিরাপদে 
রাখা যেতে পারে' অথচ একটা 


. যষে' জিনিষ 


হাহাকার না পড়েও যেতে পারে। ন্যায্য আয়ও থাকে। এই যুগ-' 
কিন্তু এই অনিশ্চয়তার দিনে আল্ “বিবর্তনের আমলে _সেই রকম 
দামী-কাল তা একটিমাত্র জায়গা হচ্ছে ভালো! 
মাটি, আজ ফা ভালো শেয়ার দেশীয় ব্যাঙ্ক যথা-- 


কান চা টা 





স্থায়িত্বে, নির্ভরতায় ও জনপ্রিয়তায় এই প্রতিষ্ঠান বহুদিন বিখ্যাত 


ক্যালকাটা! কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক শেডিউল্ড্‌ ব্যাঙ্কের অন্তভূতি। 
অল্প সময়ে বেশী লাভের প্রত্যাশী না করে’ এ'র। অত্যন্ত 
সতর্কতার সঙ্গে দাদন-নীতিব পবিচালন! করেন--এবং 
এ-ই হচ্ছে এই: প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান উন্নতির কাবণ। 


li হেড মফিগ 2 ক্মাগিয়াল হাউস, ১৫, ক্লাইভ টি কলিকা fl 


ঘড়বালাব, হাওডা, নারাষপগরর, বাঁবশাল, ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি, চট্টগ্রাম, বংপুর, দিনাজপুর, 
যালদহ, পাটনা, ভাগলপুব, বেক্পল, আমসৌপুব, বাচি, গয়া, মজযক্ষবপুব, টাইবাসা, 
শিলং, জৌরহাট, ইন্ফল ( মণিপুর ), ভেলপুব, গৌহাটী, লক্ষ, “বেনাবল, যাত্রাজ্জ, বেছুন, 
১ কোয়লালাম্পুক, ইপো ক্লাং ও ভারতবর্ষ, ্রচ্চদেশ এবং মালয় বাজোব সর্বত্রই শাধা আছে) 








. ৫০৮ | আথিক জগৎ 





টি শ্রীযুক্ত সরকারের সম্বর্ধনা 
কলিকাতার বেঙ্গল ন্কাশনেল চেম্বার অব কমাসে'র সভাপতি ও কার্য্য- 
নির্ব্মাহক সমিতি গত ২২শে আগষ্ট তারিখে বড়লাটের সম্প্রসারিত শাসন 


পরিষদের নবনিযুক্ত সমস্ত শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্রন সরকারকে ফার্পো রে' স্কোরাতে || 
এক ভোদসভায় সম্বন্ধিত করেন। এই উপলক্ষে ষেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি | 
উপস্থিত ছিলেন তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত বক্তিবর্গের নাম উল্লেখযোগ্য || 


কাশিমবাজারের মহারাজা, মিঃ মুকুন্দ বিহারী মল্লিক, মিঃ পি ডি রায়কত, 
শ্তার মহশ্মদ আজিজুল হক্‌, মিঃ অধ্িলচন্র দত্ত, মিঃ ফেয়ারওয়েদার, স্তার টি 
এল্ডারটন, মিঃ সি ডাল্লিও গার্পার, মিঃ বি এম বিড়লা, মিঃ এস সিংহ, মিঃ 
এস এস ভাটনগর, স্তার ডেভিড এজ্রা, তার বদ্রিদাস গোয়েক্কা, স্তার হরিশঙ্কর 
পাল, মিঃ জে সি মুখার্জি, ডাঃ এন এন লাহ, ডাঃ এস সি লাহা, মিঃ সি এস 
মুলান, মিঃ ডাব্লিউ সি ওয়া সূওয়ার্থ, মিঃ তুষার্কান্তি ঘোষ, মিঃ এফ রুণী, 
মিঃ ডি সি ঘোষ, ডাঃ মেখনার্থ সাহী,১ভাঃ এস কে মিত্র, কুমার কে সি 


মিঃ এস আর ভাভা, মিঃ জ্রে জোম্প, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, মিঃ 
গিরীন্রনাথ মিত্র, মিঃ বি এন রায়চৌধুরী, মিঃ জি ভাব্লিউ টাইযন ; মিঃ 


আলামোহন দাস, মিঃ নবকুমার সিংহ ধুধুরিয়া, মিঃ জে এন সেনগুপ্ত, hl 
মিঃ সুধীশ রঞ্জন বিশ্বাস, মিঃ এল সি মঞ্ধুম্দার, মিঃ সি এল বাঙ্গেরিয়া, ' 
মিঃ এস কে সেন, মিঃ এ সি সেন, মিঃ সাধনচন্তর রায়, মিঃ বি এপ মদ্ধুমদ!র, | 
মিঃ এইচ পি বাগারিয়া, মিঃ মাখন লাল সেন, মিঃ সত্যেন্রনাখ মঞ্গুমদার, | 


মিঃ এম জি ভগৎ, মিঃ ছুর্গাপ্রসাদ খৈতান, মিঃ এন কে মজুষদার। 
বাংলার জিলাবৌঁড় সমুহের কাৰ্য্য বিবরণী 


১৯৩৯-৪০ সালের বাংলার ছিলাবোর্ডসমূহ্র কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, 
আলোচ্য বৎসরে জিলাবোর্ডসমূহের মোট-১ কোটি ৬৫ লক্ষ ৫৪ হাজার | 
টাকা -আয় এবং ১ কোটি ৫৪ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে; পূৰ্ব্ব Hl 
বৎসরে মেঁষ্টি আয়ের পরিমাণ ছিল ১ কোটি €৯-লক্ষ ২৪ হাজার টাক! এবং , 
ব্যয় হইয়াছিল ১ কোটি ৫৬ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। ১৯৩২-৪০ সালে শিক্ষা = 
বিভাগে জিলাবোর্ডগুলির আয়. হইয়াছিল ৮ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা এবং Tr 
ব্যয়ের পৃরিমাগ 'দাড়াইয়াছিল ২৩ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা") পূর্ব বৎসরে এইরূগ্দ |]! 
আয়বায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ॥ দক্ষ ৩৮ হাঞ্জার টাকা এবং ২৬ লক্ষ ॥| 
2 হাজার-টাকা। আলোচ্য বৎসরে জনস্বাস্থ্য বিভাগে ১৯ লক্ষ ৬১ হাজার | 
টাকা আয় এবং ৪২ লক্ষ ১৬ হাতার টাকা ব্যয় হইয়াছে; পূর্বব বৎসরে ১৯ (রঃ 
লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা আয় এবং ৪২৪শক্ষ ১১ হাজ্ার:টাকা ব্যয় হইয়াছিল। |: 
১৯৩৯-৪০ সালে দিলাবোর্ডগুলির অধীনে ৭২১টা দাতব্য চিকিৎসালয় এবং |. 


৬০৪টী সাতায্যপ্রাপ্ত চিকিৎশালয় ছিল পূর্ব বৎসরের এইরূপ চিকিৎসাল্য়- 


গুলির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭১৩ টী এবং ৯০৪ টী। রাস্তাঘাট নির্শ্মাণ প্রভৃতি || 
ব্যাপারে জ্রিলাবোর্ডগুলির ব্যয় হইয়াছে ৬৭ লক্ষ ৮ হাজার টাকা; পূর্ব |]: 
১৯৩৯-৪* সালে জ্বল | - 
সরবকাহ করিবার জন্তু জিলাবোর্ডসমূহ ৮ লক্ষ ৭ হাজার টাকা খরচ করিয়াছে; | 


বঢুসরে ব্যয় হইয়াছিল ৬৮ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। 


পূর্ব বৎসরে এই বাবদ ৮ লক্ষ ৬৪ হাতার টাকা ব্যয় হইয়াছিল । 
5... ভারত সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি 


কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৪১ সালের জুন মাসের আয় ব্যয়ের যে হিসাব ' 
(রেলওয়ে, ডার্ক ও টেলিগ্রাফ বিভাগের আয় ব্যয় বাদ দিয়া) প্রকাশিত হইয়াছে || 
তাহাতে জানা যায় যে, ভুল মাসে ভারত সরকারের রাজস্ব বাবদ আয়ের “শু 
তুলনায় ব্যয় ৬ কোটা টাকা বেশী হইয়াছে। ১৯৪১ সালের প্রথম তিন মাসে || 
(মার্চ, এপ্রিল এবং মে) কেন্ত্রীয় সরকারের রাজস্ব বাবদ আয়ের চেয়ে ১৬ | 
কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা! বেশী ব্যয় হইয়াছে 5 পূর্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ে হা] 


রূপ অতিরিক্ত ব্যয়ের.পরিমাণ ১২ কোটী ২৫ লুক্ষ টাকা । 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্রেশরক্ষ! বাবদ ব্যয় 


সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৭৫৭ কোটি ৭৫ লক্ষ ডলার দেশরক্ষার জন্ত ব্যয় | 
করিবার উদ্দেশ্যে একটা বিল পাশ হইয়াছে। ইহা ছাড়া যুদ্ধের জন্ত ট্যাঙ্ক রী 
এবং অন্তান্ত বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত আরও ৭৫ কোটি ডলার “IE 


খরচ করিবার বরাদ্ধ করা হইয়াছে। 








' ত্রাঞ্চ-_-কলেজ ট্রিট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বৰ্দ্ধমান । 
মল্লিক, মিঃ সুশীল সেন, মিঃ সি এস রঙ্গস্বামী; খানবাহাছুর এম এ মোমিন, ন = 


শ্বাস ও কাস রোগে আশু ফলপ্রদ 


|  'করিলেই সঞ্চিত কফ সরল হইয়া নির্গত J 
হয় এবং অচিরে শ্বাসযন্ত্র সুস্সি্ধ হয়। 


[ ২৫শে ১৯৪১. ০ 















“রা ভ ঞ্ীট, কলিকাতা 
কারেন্ট একাউন্ট জুদ শতকরা ১২ টাকা 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট হুদ শতকরা ৩ 

" ট্টাকা। চেক দ্বারা টাক! উঠান যায়! ফিক্সড, 
ডিপজিট ৬ যাস বা তদূর্ধ সুদ শতকরা ' 
৩৪০ টাকা হইতে-৫২ টাকা পৰ্য্যন্ত । ; উপযুক্ত * 
সিকিউরিটাতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


হুনির্বাচিত উপাদানে প্রস্তুত “এই 
সুখসেব্য ওঁষধের কয়েক মাত্র! ব্যবহার 


ভাতের কাপড় ব্যবহার করিয়া মৃতপ্রায় ভাভীকুল 
তথা বাংলার জগৎবিখ্যাত তাতশিল্পকে রক্ষা করুন । 
iB মিলের দরে তাতের কাপড়। 
( 6 সর্বপ্রকার ডিজাইনের ফ্যান্দি ধুতি ও সাড়ী। 


® EEL SLES LAUR Ra a 
ii bl nbs ele sel Bd বিক্ৰয় করি। ||. 


২৫শে আগষ্ট, ১৯৪১. 
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চিনির মুল্য হাস করিবার উপদেশ 

১৭ই আগষ্ট দিল্লীতে মিঃ আর, এল, নোপানীর সভাপতিত্বে ইণ্ডিয়ান স্থগার 
মিলস এসোসিয়েশনের যে'নবম বার্ষিক সভা হয় তাহাতে তিনি ভারতবর্ষের 
মত দরিদ্র দেশে চিনির কাটতি বাড়াইতে হইলে যে চিনির মূল্য হাস করা 
দরকার তৎসহদ্ধে তাহার, বক্তৃতায় উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে, 
১৯৩০ সালে টেরিফ বোর্ড ভারতীয় শর্করা শিল্পকে ১৫ বৎসরের অন্য সংরক্ষণ 
শুদ্কের সুবিধ! দেওয়ার সুপারিশ করার সময় এইরূপ ধরা হইয়াছিল (যে, এই 
১৫ বৎসরের মধ্যে শর্করা -শিল্প -এমন একটী উন্নত স্তরে পৌছাইতে পারিবে 
যে, পরে সংরক্ষণ শুক ছাড়াই এই শিল্প নিজের পায়ে দীড়াইতে পীরিবৈ। 
কিন্তু যদিও এইরূপ সংরক্ষণ শুক্কের মেয়াদ আর মাত্র ৫ বদর আছে, তবুও 
শর্করা শিল্পের বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। বিদেশ হইতে আমদানীকুত 
চিনির সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিতে হইলে ভারতে চিনির উৎপাদন মূল্য 
হাস করিতে হইবে। .মিঃ নোপানীর মতে .প্রতিবৎসর কৃত্রিমভাবে চিনির 


উৎপাদন নিয়ন না'করিয়া যদি চিনির কলগুলি তাহাদের উৎপাদন মূল্য 


হ্রাস করে তাহা. হইলে 'অনসাধারণ, গবর্ণমেন্ট, ইক্ষুর উৎপাদনকারী এবং 
চিনির কলমালিকগণের স্বার্থ, সংরক্ষিত হয়। যাহাতে ভারত সরকার চিনির 
উপর ডংপাদন শুল্ক কমাইয়া. দেন এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ ‘সেস’ 
টি একেবারে উঠাইয়া দেন তদ্বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে তাহার রক্ততায় 


জোর দেন। 
- সামুদ্রিক বাণিজাপুবের আয়, ূ 

- ১৯৪১ সালের ছুপাই মাসে বৃটিশ ভারতে সামুক্রিক রর পুন্ধ এবং 
স্থলপথে বাণিজ্য শুদ্ধ বাবদ (লবণ শুক বাদ দিয়া) ৪ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা 
আদায় হইয়াছে ১৯৪০ সালে উক্ত সময়ের তুলনায় এইরূপ আদায়ের 
পরিমাণ ১ কোটি টাকা বেশী দীড়াইয়াছে, আলোচ্য মাসে “পেট্রল, 
কেরোসিন, চিনি, দেশলাই প্রস্থৃতি হইতে উৎপাদন কর বাবদ মোট ৯৭ লক্ষ 
টাকা আদায় হইয়াছে; পূর্ব ব২সরের অহরূপ সময়ে এইরূপ আদায়ের 
' পরিমাণ হি £৯ লক্ষ টাকা । 


০০ বিংশ 
নিখুতভাবে তৈয়ারী হয়। 


৭৮৬ ও ৪৯৯০৩ 













বাংল! দেশ হইতে কম্বল সব্রবরাহ . , 
- ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ ৭ হান্দার € শত খানি তাঁতেবোন! 
কম্বলের অন্ত বাংলা দেশে যে অর্ডার দিয়াছিলেন, তাহা নির্দিষ্ট সময়ের দুই 
যাস পূর্বেই যোগান- দেওয়া হইয়াছে ।. ২ হাক্ষার ৫ শত কম্বলের জন্ত 
অতিরিক্ত আর যে একটা অর্ডার পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে ১ হাজার 
খানি ক্ল ইতিপূর্কেই সরবরাহ করা হইয়াছে। উক্ত ছুইটী অর্ডারের 
কম্বলের মুল্য হইতেছে ৭৫ হাজার টাকা। প্রকাশ, ১৯৪২ সালের মার্চ মাসের 


মধ্যে যোগান দিবার -সর্ভে'সরবরাহ বিভাগ বাংলা দেশে আরও ৩০ হাজার 
খানি.ক্্লের একটী অড়র দিয়াছেন। 


কলিকাতা পোর্ট কমিশনাসে'র কাধ্যবিবরণী 
= কলিকাতা পোর্ট কমিশনার্পের ১৯৪*-৪১ সালের ক্যর্য্যরিবরণীতে প্রাকাশ 
মে, আলোচ্য বৎসর কলিকাতায় সমুদ্রপথে ৭৭ লক্ষ ৪৭ হাজার ৮৯৮ টন 
পণ্যদ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী হইয়াছে ; ১৯৩৪-৪০ সালে ৯৯ লক্ষ ৬৫ হাজার 
৯১৯ টন পণ্যক্রব্য আমদানী এবং রপ্তানী হুইয়াছিল। পূর্ব বৎসরের! 
তুলনায় আলোচ্য -বৎসরে এইরূপ আমদানী ও রন্তানীর পরিমাণ শতকর 
২২ . ভাগ , কম .দঁড়াইয়াছে।' ইহার মধ্যে আমদানী যোট 
৬ লক্ষ ২৫ হাজার ৮২২ টন ত্রাস পাইয়াছে) উহার ভিতরে বিভিন্ন 
খাতে যে সকল পণ্যদ্রব্যের আমদানী কমিয়াছে তাহার মধ্যে চাউল 
৯লক্ষ ১৬ হাজার ২৬১ টন, লবণ ১ লক্ষ ১৩ ছাজ্জার ২৯৫ টন, ইস্পাত ৫২ 
হাজার ৪৯৩ টন, তুলাজাত বস্্রদি ৩৯ হাজার ৬৫৭ টন, পেটুঙ্গ ২০ হাজার 
৯২৯ টন, এবং যঙ্ত্রপাতী ১৩ হাজার ১৪৭ টন। পূৰ্ব্ব বৎসরের তুলমায় 
৯৪০-৪১ সালে রপ্চানীর পরিমাণ ১৫ লক্ষ, ৯২ হাজার ১৯১ টন হাস 
পাইয়াছে এবং বিভিন্ন খাতে রপ্তানী কমিয়া যাইবার পরিমাণ হইতেছে 
কয়লা ৮ লক্ষ ৩৬, হাজার €৩৫ টন, পাট ৩ লক্ষ ১৯ হাজার ৮৪০ টন, চট ও. 


টা হাজার ১৮৮ টন, ম্যাঙ্গানিজ ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৮৬৩ টন, 


বং ঢালাই. লোহা ৫০ হাজার ৩৪৮ টন। আলোচ্য বৎসরে ৭৭ লক্ষ, 
হালা ২৪৪ আমি» হালা ১১৬ খানি মালবাহী আহা কলিকাতা 


I 
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8৮১ | আধিক জগৎ 





[ ২৫শে- আগষ্ট, ১৯৪১ 





বন্দলে পৌছিয়াছিল; পূর্বব্সরে ৭৬ লক্ষ ৬৪ হাঁজর তে সম্বলিত (নল 


১ হাজার ৩৮৩ খানি মালবাহী জাহাজ আসিয়াছিল। ১৯৪০-৪৯ সালে 


পোর্টের রেভিনিউ একাউন্টে লাভ হইয়াছে এবং রি | 


হাজার €৪৯ টাকায় পরিণত কর! সম্ভব হইয়াছে। 
- বিদেশ হইতে পণ্য আমদানী 
ভারত সরকারের এক অতিরিক্ত 'গেঞজ্জেটে ঘোষিত হইয়াছে যে, বহু 
সংখ্যক পণ্য আমদানী-নিয়ন্ত্রণ তালিকার অস্তভূক্ত হইযাছে। ও সকল 


' পণ্যকে ‘এ ও ‘বি? এই দুই শ্ৰেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে।, ইতিপূর্কেই ' 


যে সমস্ত পণ্য নিয়ন্ত্র তালিকার অন্তত কত হইয়াছে গেইগুলি “এ” তালিকার 
মধ্যে পড়িয়াছে ; “বি” তালিকার মধ্যে বহুসংখ্যক নৃতন পণ্য পড়িয়াছে-. 
রং সংবাদপত্রের কাগজ, এলুমিনিয়াম ইত্যাদি কয়েকটি পণ্য ব্যতীত অপরা- 


পর যে-সকল পণ্যে উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ রহিয়াছে, ভারতীয় 'স্বার্থের 


গুরুতর ক্ষতিসাধন না করিয়াও এগুলির আমদানী হাস করা যাইতে পারে | 


ধর সকল পণ্যের আঁমদানীকারীদের পূর্ব 'অমিদানীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই 


উহাদের আমদানীর পরিমাণ ধার্য্য- করিয়া দেওয়া 'ছুইয়াছৈ। 'এই সকল 





মিল :__হালিসহর, চট্টগ্রাম £:: অফিসঃ :_ষ্টেশন রোড, চট্টগ্রাম 


Ge সকল প্রকার 5 
| পপ শেষ রা বসান 
হইতেছে 


শীঘ্রই কাপড় বয়নেরু রদ 


| বি ESAS 


ও সহযোগিতা প্রার্থনীয় । 
কে; কে, সেন, 
ম্যানেজিং নি 


পণ্য" ‘এ’ তালিকার অস্তভূক্ত। যন্ত্রপাতি ও' কর্পকজা ইত্যাদি আমদানী [++ ৭... 


পণ্য ‘বি’ তালিকার অন্তভূক্ত হইয়াছে | কেবলমাত্র আধিক প্রশ্ন নহে, 
মাল সরবরাহের প্রশ্নের দিক হইতে বিশেষতঃ মাল সরবরাহ কাউন্সিল 
_-প্রধানতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মাল রপ্তানী সম্পর্কে অতিমাত্রায় কভাকড়ি, 
আরস্ত করায় ও সকল মাল স্বেতারতের পক্ষে অত্যাশ্তক, যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেন্ট 
সরকারের নিকট হইতে তাহার সার্টিফিকেট চাহিতে আরম্ভ করায় নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইতেছে । কাজেই আমদানীকারীদের মালের 
দিকৈ লক্ষ্য না করিধা ভারতবর্ষের ব্যবহারের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য করিয়াই 
এ সৰ্ককী মাল আমদাশীর সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে । এজন্ত বিভিন্ন 
আমদানীকারকের দাৰী সম্পর্কে মীমাংসী করিবার জন্ত & সকল “বি” 
শ্রেণীভুক্ত পণ্য আমদীনীর লাইসেন্স দানের ক্ষমতা একজন মাত্র কর্তৃপক্ষের 
হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে। বাণিজ্য বিভাগের অধীনে এজন্ত একজন প্রধান 
আমদানী নিয়ন্ত্রণ অফিসার নিয়োগ করা হইয়াছে। মিঃ kDa হে 


হইয়ছছে 
লি ্ 'বঙ্গীয়'বাঞ্জার নিয়ন্ত্রণ বিলি 


বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের গত ২৫শে.আগষ্ট তারিখের অধিবেশনের প্রথম | 


দিকে বঙ্গীয় বাজার নিয়ন্ত্র বিল (১৯৪১) গৃহীত হয়। কৃষিমন্ত্রী মিঃ তমিজুদ্রী 


খাঁ এই বিল উত্থাপন করিয়াছিলেন ।' বাজার নিয়ন্ত্রণ বিলের উদ্দেশ্ত-প্রকরণে || 


বলা হইয়াছে, জনসাধারণের স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া এই প্রদেশের 


'বাজারসমুহের অবস্থ! অধিকতর উন্নত করা এবং ক্রেতা বিক্রেতাদের, বিশেষ টি = 


করিয়া-কৃষিপণ্য বিক্রয়কারী কষকগণকে বাজারসমূছে « প্রচলিত তোলা উঠান 


গ্রৃতি অপপ্রথা ও নন্তান্ত অসঙ্গতু ব্যবস্থার হাত হইতে রেহাই দেওয়াই [| | 
উক্ত বিলের লক্ষ্য। এই প্রস্তাবিত আইন অনুসারে বাজলার সমস্ত বাজার [[ 

রেজোক্র করিতে হইবে এবং মিউনিসিপ্যাল এল্সাকাগুলির বহিভূর্তি সমস্ত চর 
বাজারের অন্ত মালিকগণকে লাইসেন্স লইতে হইবে। বাজার লাইসেন্স || 


লইবার অন্ত দেয় ‘ফী’র পরিমাণ ৫০ টাকা। . 
মহাযুদ্ধ ও তাত শিল্প 


.  যুদ্ধারস্তের পর হইতে এই পর্য্যন্ত ১* লক্ষেরও অধিক. হস্তচালিত তাতে i 
বোনা কম্বলের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে এবং ইহানের-যোট মূল্য ৭০ লক্ষ হইতে | 
৭৫ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। যুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও 1 
' কাশীরাজ্যই অধিকাংশ অর্ডার পাইয়াছে। কারণ, তাঁতের কল প্রস্তুতের |) 
ভন্ত উক্ত স্থানগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ । ইহা হাড়া বোশ্বাই, বাঙ্গলা ও মাদ্রাজ |} 
‘এৰং হায়দরাবাদ, মহীশৃর্, যোইপুর ও কাশ্বীররাজ্যও বহু কম্বল সরবরাছের | 
‘অর্ডার পাইয়াছে। যুদ্ধের জন্ত জাল, ফিতা, নেওয়ার, সতরঞ্চি, দড়ি প্রভৃতির |} 
চাহিদা বাড়িয়াছে। ইহাদের জন্ত যদিও ষ্টোস” ডিপার্টমেন্টের তালিকাভূক্ত || 
' অনুমোদিত কন্ট্রাকটারগণের নিকটেই অর্ডার দেওয়া হয়, তবুও এই সকল | 


দ্রব্যের অধিকাংশই তাতীদের দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া লওয়া হয়| 





৮১৭৮, ০০০২ টাকার উপর 
আদায়ীকৃত মুলধন 
৬,৯১,০০০ টাকার উপর 


রিজার্ভ ব্যান্ক কর্তৃক নির্ধারিত বাজার দরে 
২ লক্ষ ২ শত ৪৭ টাকা আট আন 


১৯৪১ সালের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত মোট সম্পত্তির শতকরা! 
৭০ ভাগ এবং জীবন বীন! তহবিলের শতকরা ১১৫ 
ভাগ কোম্পানীর কাগজে ন্যস্ত আছে। 


২৫শে আগষ্ট, ১৯৪১ ] 








+০৫ ৬৯৬ 


নিকটতম পোষ্ট অফিস 
বিস্তৃত বিবরণ জানা 


থেকে. 
যাবে। 





&১১ 














বাংলায় পাট ও তুলা! উৎপাদন 

গত ১৮ই আগষ্ট বঙ্গীয় কার্পাস সমিতি ও কলিকাতা পাটের ফাটকা 
বাজারের সদশ্গণ বড়লাটের শাঁসনপরিষদের মনোনীত সাদস্ত শ্রীযুক্ত 
. নলিপীরঞ্জন সরকারকে রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেসে একটি মানপত্র প্রদান করেন। 
মানপত্রের উত্তরে শ্রীযুক্ত সর কার বলেন যে, বাংলায় যদি লঙ্কা অশের তুলার 
উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকে, তবে তিনি তাহাতে সানন্দে সম্মতি দিবেন। 
বাংলার পাট শিল্প সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, বর্তমান অবস্থায় এই প্রদেশের 
ভাগ্য সম্পূর্ণ্ূপে পাটের উন্নতির সহিত যুক্ত । উৎপাদক, ব্যবসায়ী ও শিল্প- 
ব্রতীর পারস্পরিক সম্বন্ধ রাখিয়া! পাট সমস্তার পর্যালোচনা করিতে হুইবে। 
ফাটকা বাজারের সরশ্রদিগকে তিনি বন্ধুভাবে উপদেশ দিয়া বলেন যে, 

ফাটকা বাজারে পরিষ্কার ব্যবসায় নীতি অনুস্থত হওয়া একান্ত আবশ্যক | 


ভারত-ব্রহ্ম-সিৎহল মেয়র সম্মেলন 
গত ১৮ই আগষ্ট কলম্বোর মেয়র ডাঃ আর সর্বনমূর্তির সভাপতিত্বে 
' নিখিল তারত-রহ্গ-সিংহল মেয়র সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে । 
সম্মেলনে কলিকাতার মেয়র কর্তৃক উথাপিত একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। 
এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, প্রত্যেক প্রধান সিটি কর্পোরেশনের গঠনতন্ত্র, 







নীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার পর স্থির হউক । 


ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশান বোর্ড 
আগামী ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে ৭নং চার্চ লেনস্থ ইণ্ডিয়ান টা মার্কেট 
এক্সপ্যানশীন রোর্ডের কার্য্যালয় ১০১নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানাস্তরিত হইবে। 
পর্বের টেলিফোন ও পোষ্ট বক্স নম্বর অপরিবপ্তিত থাকিবে। 


| যুক্তরাষ্ট্রের বিমানপোত শিল্প 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমানপোত শিল্প সম্পর্কে ১৯৪১ সালের যে বাধিক 
বহি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় যে, যুদ্ধ বাঁধিবার পর মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র হইতে এ পর্যন্ত ইংলণ্ডে মোট ৩ হাজার &০০ বিমানপোত প্রেরিত 
হইয়াছে। মার্কিন ফুক্তরাষ্ত্রী ১৯৪১ ও ১৯৪২ সালে যথাক্রমে ১৮ হাতার ও 
৩০ হাজার বিমানপোত নিম্নের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে । 


ইংলণ্ডের সাহায্যে মাকিন বাণিজ্য জাহাজ 
আগামী ১৯৪৩ সালের শেষভাগের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইংলগ্ডে ১ কোটি 
৪০ লক্ষ টন পরিমিত বাণিজ্য জাহাজ প্রেরণ করিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে । 
যুক্তরাষ্্র সরকার ও দেশের জাহাজ নিম্মীণ কারখানায় বৃটিশ জাহাজ মেরামত 
সম্বন্ধে সুবিধা দিবারও কথ দিয়াছেন। 
৪ 


ক্ষমতা, কর্তব্য, দায়িত্ব প্রভৃতি বিষয়, একদিকে কর্পোরেশন এবং অপরদিকে 


১৯৪০-৪১ সালে জাপানে তলার ব্যবহার 
* ১৯৪০-৪১ সালে জাপানে সর্বসমেত মাত্র ১৫ লক্ষ বেল তুলা ব্যবহৃত 
হইয়াছে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করিতেছেন । পূর্ব দুই বত্সর জাপানের 
কলসমূহ যে হারে তুলা ব্যবহার করিষাঁছিল' উহা তাহার অর্দভাগ মাত্র। 
ইংলণ্ড হইতে রেজর. ব্লেড . 
পূর্বে জার্ম্মানী প্রতিবত্পর বিপুল পরিমাণ “রেজর ব্রেড” বা ক্ষুরের ফলা 
রপ্তানী করিত। যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দেশেই জার্মদনী হইতে 
রেজর ব্লেড রপ্তানী বন্ধ হইয়া! গিয়াছে। আর এই সুযোগে ইংলণ্ডের 
রেম্র ব্লেড তৈয়ারের শিল্প বেশ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। গত বৎসর 
রেঞ্জর ব্রেড প্রস্তুতকারী ৩৩টি বৃটিশ প্রতিষ্ঠান বিদেশে প্রতিদিনের হিসাবে 
গড়ে ১১ লক্ষ ২৫ হাজার করিয়া ব্রেড রপ্তানী করিয়াছে। এক বৎসরে 
রপ্তানীরুত ব্লেডের' মূল্য দড়াইয়াছিল ৭ লক্ষ পাউণ্ড। ও 
নাসিকের সরকারী মুদ্রণালয় " 
সিমলার সংবাদে প্রকাশ, গত ১৯শ আগষ্ট তারিখে অনুষ্ঠিত এক সভায় 
সরকারী হিসাব পরীক্ষা কমিটি অর্থ বিভাগের ব্যয়বরাদ্দ পরীক্ষা করিষা 
দেখিয়াছেন। ইহাতে দেখা গিয়াছে, কোম্পানীর কাগজ ও নোট ছাপাইবার 
জন্ত নাসিকে যে প্রেস্‌ রহিয়াছে তাহার আধিক অবস্থা খুবই আশাপ্রদ। 
ডাক বিভাগের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর ষ্টাম্প, পোষ্টকার্ড ও রেজিস্ট্রেশন এনভেলপ 
মুদ্রণে ৬ লক্ষ টাকা লাভ দ্বীড়াইয়াছে। নোট ণে শতকরা ১৯ টাকা 
হিসাবে লাভ দাড়াইয়াছে। টু 
অতিরিক্ত পেটেল নিয়ন্ত্রণ 
'কলিকাতার পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ অফিসার মিঃ পি ডি এল কেলি 
জানাইতেছেন যে, অতিরিক্ত পেট্রোল 'মঞ্জর করার জন্ত আবেদন করার 
কালে আবেদনপত্রের সহিত আব্দেনকারীর নাম-ঠিকানা ও উপযুক্ত 
টিকিটসহ একখানি খামও প্রেরণ করিতে হইবে। অতিরিক্ত পেট্রোল 
মঞ্জুর করা হইল কিনা, উহা আবেদনকারীকে ও খামে চিঠি লিখিয়া জানান 
হইবে। 
বরোদ। রাজ্যে সমবায় আন্দোলন 
১৯৪০ সালের আগষ্ট মাস হইতে ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাস পর্য্যস্ত 


বরোদা রাজ্যের বে বাগ্মাসিক' সমবায় আন্দোলনের কাঁ্্যবিবরণী প্রকাশিত 


হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, সমবায় ব্যাঙ্ক এবং কৃষি ব্যাক্কগুলি হইতে 
সমবায় সমিতিসমূহকে ১ লক্ষ ২৭ হাঞ্জার ২ শত ২৩ টাকা দাদন দেওয়া 
হইয়াছে এবং উক্ত ব্যাঙ্কগুলি সমবায় সমিতিসমূহের নিকট হইতে পূর্ব পাওনা 
বাবদ ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৮ শত ৭৫ টাকা আদায় করিয়াছে। 


- কতিপয় কাউন্সিলর অভিমত প্রকাশ করেন। 


৫১২ 


সিমলার সংবাদে প্রকাশ, ভারতে নিবেন চিত ৪ প্রচলিত 
হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই উদ্দোস্তে কেন্দ্রীয় পরিষদের শরৎকালীন 
অধিবেশনে ভারতীয় মুদ্রা আইন সংশোধনের জন্ত এক সরকারী বিলি 


উত্থাপিত | 
হে ।ভূমিরাজন্ব কমিশনের রিপোর্ট” 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার গত ২০শে.আগষ্ট তারিখের অধিবেশনে ভূমি- 
রাজস্ব কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা শেষ হইয়াছে। তিন দিন 
ধরিয়া আলোচনা চলিয়াছিল এবং বিভিন্ন দভৃক্ত ২০২২ জন সদন্ত তাহাদের 
স্ব স্ব মতামত ব্যক্ত করিয়া বক্ত তা করেন। , - 
যুক্তরাষ্ট্রে পাটের উপর ট্যাক্স বসাইবার প্রস্তাব 
মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রে পাটের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিবার জ্ন্ত মিঃ ফুলযার 
নামক একজন সদস্ত প্রতিনিধি-পরিষদে সম্প্রতি একটি বিল উত্থাপন 
করিয়াছেন। এই বিলে পাটের উপর একটা আমদানী কর বসাইবার 
প্রস্তাব করা হইয়াছে । কাচ! রেশম ও কৃত্রিম তন্তু প্রভৃতির উপরও অনুরূপ 
তাবে কর বসাইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। 
আসামে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ 





| 


I | লণ্ডন এজেন্ট £_ওয়ে৪মিন্ধার ব্যাঙ্ক লিঃ। 
আসামে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ যারা 8: 


সরকারের যে রফা হইয়াছে বাঙলার কৃষিমন্ত্রী মাননীয় মিঃ তমিজ্দ্দীন খাঁ. 
- সম্প্রতি তাহা. বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে ব্যক্ত করিয়াছেন | ব্রফাগুলি এই £_ 
(১) আসাম সরকার যাহাতে পাটের জমির উপযুক্তরূপ জরীপকাধ্য সম্মধা 
করিতে পারেন সে্রন্ত বাঙ্গলা, সরকার আসাম সরকারকে বিনা সুদে 
৪ লক্ষ টাকা কর্জ্র প্রদান করিবেন | (২) আসাম সরকার ও টাকা ২০ বৎসরের 
কিস্তিতে পরিশোধ করিবেন । (৩) আসাম সরকার যথাসম্ভব শীঘ্র পাটচাষ 
নিয়ন্ত্রণ সম্পকে গর প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদে একটি বিল উপস্থিত 
 করিবেন* (৪) আগামী ১৯৪৩ সাল হুইতে আসামে কার্যযকরীভাবে 
পাটচাব নিয়ন্ত্রণের কাধ্যনীতি অবলদ্িত হইবে । (৫) বাঙ্গলায় প্রতিবৎসর 
যে পরিমাণে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত হইবে আসামও সেই পরিমাণে 
পাটচাষ শিয়স্্রণ করিবে। (৬) পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে যাহাতে বিহার 


প্রদেশেরও সহযোগিতা পাওয়া যায় তদ্বিষয়ে বাঙ্গল! টার ও আসাম ” 
টি যুক্তভাবে চেষ্টা করিবেন। 


পে্টোল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের আলোচনা! 


গত ১৩ই আগষ্ট কলিকাতা কর্পোরেশনের এক -সভায় পেট্রোলের | 


ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা লইয়া বিশেষ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। 
মেজর এস ই টি প্রস্তাব করেন যে, কর্পোরেশনের কাউদ্সিলার এবং অন্ডার- 
ম্যানদের জন্ত অতিরিক্ত পেট্রোল মপ্জরের অন্য রেশনিং কর্তৃপক্ষকে বিশেষ 


বিবেচনা করিতে অনুরোধ করা উচিত । শ্রীযুক্ত মদনমোহন বর্ম্মণ বলেন |: 


যে,ডাক্তাধগ্রণের জন্ত এবং যে সকল ব্যক্তি মোটর লরীষোগে কলিকাতার 
বাজারে শাঁকশজী আমদানী করিয়া! থাকে তাহাদিগের . অন্তও অতিরিক্ত 
পেট্রোল মঞ্জুর করা উচিত। উপরোজ দুইটি প্রস্তাবের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে 
অতঃপর মের টির 
প্রস্তাবটি অধিকসংখ্যক ভোটের জোরে গৃহীত হয়।- 

কলিকাতায় জল সরবরাহ ব্যবস্থা 

প্রতিপক্ষের কাধ্যের ফলে যাহাতে কলিকাতা সহরে জল সরবরাহ 

ব্যবস্থাদির গুরুতর ক্ষতি, না হয় এবং -ষাহাতে অন্তান্ত অবশ্য প্রয়োজনীয় 


যন্ত্রাদিও রক্ষা করা সম্ভব হয়, বালা গবর্ণমেপ্ট বর্তমানে সেই সব বিষয়ে |. 


বিশেষভাবে চিন্তা করিভেছেন। প্রতিপক্ষের অতি-রিশ্ফোরক বোমার 
সরায়ুরি আঘাত হইতে -কর্পোরেশনের্‌ অবশ্থ-প্রস্বোজনীয় যন্ত্রপাতি রক্ষা 
করার জন্ত কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে কিনা গবর্ণমেপ্ট তৎসম্পর্কে 
কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট জানিতে চাহিয়াছেন। গবর্ণমেন্ট 
জানাইযাছেন যে, কর্পোরেশন-জল সরবরাহের বর্তমান অবস্থার কোন 
বৈকল্পিক উপায় নির্ধারণ না করিয়া থাকিলে যেন এ বিষয়ে অবিলম্বে 


মনোযোগ দেন এবং কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল তৎসম্পর্কে গবর্ণমেন্টের 
নিকট রিপোর্ট প্রদান করেন। 


 আধিক জগৎ 











1 ২৫শে আগস্ট, ১৯৪১ 








হেড অফিস- কুমিল্লী (বেঙ্গল ) টি 
কলিকাতা- লক্ষৌ-_কানপুর- দিলী-বোষে | 


_- অন্যান্য শাখা ও এজেন্সী অফিসসমূহ i 
দক্ষিণ কলিকাতা, বড়বাজার, হাইকোট? ঢাকা, চকবাজার, | 
নবাবপুর, বারা ছা বরিশাল, তত 
চাদপুর, পুরাণবাজার, হাজিগঞ্জ, ত্রাক্গণবাঁড়িয়া! এ, ডিক্রগড়, 
কটক, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা), চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি । 
এজেণ্ট-_নিউ ষ্ট্যাপ্তার্ড,ব্যাস্ক লিঃ, শিলচর, সিলেট, ছাতক, শিলং, 
তিনস্ুকিয়া, বর্ধমান, ময়মনসহ, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, ফরিদপুর, 
খুলনা, আসানসৌল, জোড়হাট, রাচী। 
ভারতবর্ষের সর্বত্র অপরাপর প্রধান প্রধান ব্যবসা 
কেন্দ্রের সহিত সংশ্লিষ্ট । রি 
কিনি (ডলার ) ও সকল প্রকার ব্যান্ধিং [| 
কাৰ্য্য নিপুণতার সহিত কর! হুয়। 


তন 




















ডঃ ব্যান্কিং বর্গোৱেখন লিঃ 








মিত্র মুখাজ্জি এণ্ড কোং 


স্থাপিত--১৮৮৪ সাল 


সর্বসাধারণের সুবিধার্থ প্রতি 
j বৃহস্পতিবার সারাদিন এবং 
৬ রবিবার বেলা ১টার পর হইতে 
স্যার রত এসিড 

পাটানি মি 
ম্যানেজিং পার্টনার 








Ka, 


বিজিত বিরেন্রজ্ল। ডাহা 





২৫শে আগষ্ট ১৯৪51 আধিক জগৎ ২৫১৩ 


সমর খণ চলতি বৎসরে ২ লক্ষ ২১ হাজার ৫১০ টাকা আয় হইবে বলিয়া অর্থমিত 

১৯৪১ সালের =ই আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সধ্যাছে দ্বিতীয় হইয়াছে এবং ১১ হাজার ৪১৮ টাকা উদ্ধত থাকিবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। 
দফা দেশরক্ষা বাবদ খণ প্রাপ্তির পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৯৩ লক্ষ ১২ হাঁজার২ ' পেট্রোল চালিত রেলগাড়ী | 
শত টাকা । ১৯৪৯ সালের ৯ই আগষ্ট পর্য্যন্ত বিনাস্ুদী ডিফেন্স বণ্ড বাবদ প্রকাশ, গুদ্ররাট রেলওয়ে কোম্পানী ইহার গোধরা-ুনা-ওয়াদা লাইনে 
২ কোটি ৪৫ লক্ষ ৪৮ হাজাব টাকা, ৩২ টাকা সুদের দ্বিতীয় দফা দেশরক্ষা "চলাচলের জন্য ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে একখানি পেট্রোল চালিত রেলগাড়ী 
ধণ বাবদ ২৩ কোটি ৩৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা এবং পোষ্ট অফিস মারফতে নির্মাণ করিবেন। 


দশ বাৎসরিক ডিফেন্স সার্টফিকেট বাবদ ৩ কোটি ২৯ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা যক্ষা-রোগ সম্পর্কে ডিপ্লোমা 
পাওয়া গিয়াছে । ১৯৪০ সালের হ্কুন মাস হইতে ১৯৪১ সালের *ই আগষ্ট .. বাল সরকারের জনম্বাস্থ্য বিভাগ ঘক্ষাব্রোগ সম্পর্কে ভিপ্নোমা প্রদানের 


পর্য্যন্ত দেশরক্ষা বাবদ সর্বসষেত খণ প্রাপ্তির পরিমাণ হইতেছে ৭৩ কোটি ব্যবস্থা করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিস্তা লয়ের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন এবং 











৯৫ লক্ষ ৪৬ ছাঁজার টাকা! ইহার পাঠক্রম প্রস্তুতের উদ্দেশ্তটে একটি সাব-কমিটি নিয়োগের জন্ত বিশ্ব- 
_ আফগানিস্থান হইতে ভারতে তুলা রপ্তানী .. নিরব রাত 
১৯৪০-৪১ সালে আফগানিস্থান হইতে ভাৱতে ১০ হাজার টন তুলা - এম-এ ক্লাসে ভূগোল পাঠ প্রবর্তন 
রপ্তানী হইয়াছে। ৯. কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসে ভূগোল পাঠ প্রবর্তন 
রাশিয়ায় এলুমিনিয়মের পরিমাণ , বাঙ্গলা সরকার অনুমোদন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে! বিশ্ববিদ্কালয় 


১৯৪০ সালে রাশিয়ায় ৭৩ হাজার টন এলুমিনিয়ম উৎপাদিত হৃইয়াছিল। উক্ত বিষয়ে শীঘ্রই পাঠ গ্রহণের ব্যবস্থা করিবেন। ইতিমধ্যে পাঠ্যতালিকাও 
ইহার মধ্যে ৩২ হাজার টন নীপার অঞ্চলের কারখানাসমূহে এবং ১০ হাজার 'প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ ৷ 
উন উরাল এলাকায় উৎপাদিত হইয়াছে। সমুদ্রপথে বিদেশে প্রেরিত চিঠিপত্র 
র্‌ ‘খোয়া’ দুদ্ধ * - ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল জানাইযাছেন যে, সমুদ্রপথে 
দুগ্ধ ঘন করিয়া জমাইযা রাধিবার অন্ত যে প্রণালী এবং প্রক্রিয়া অবলম্বন পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরণের অন্ত যে সকল চিঠিপত্র ১৯৪১ সালের এনএ পির 
করিয়া থোয়া” দুগ্ধ প্রস্তুত করা হয় তাহা ৩৬ ঘণ্টার পরেই নষ্ট হইতে আরস্ত হইতে ১৭ই এপ্রিলের মধ্যে ডাকে দেওয়া হইয়াছিল প্রতিপক্ষের কা্যের 
করে। সুতরাং এই ‘খোয়া’ দুপ্ধকে কিরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বেশী দিন : ফলে গ্গুলি বিনষ্ট হইয়্াছে। 
টিকাইয়া রাখা যায় তদ্বিষয়ে ভারত সরকাঁরেব অধীনস্থ দুগ্ধ সম্বন্ধে গবেষণ!- ভারত ব্রহ্ম বাণিজ্য-চুক্তি 
কারী প্রতিষ্ঠানটা তথ্যান্থন্ধান করিতেছেন । বৎসরে প্রায় ৩১ কোটি মণ 


ভাঁরত-ত্রহ্ বাণিজ্য ও ভারত-বন্ধ দেশান্তর চুক্তির বিধানাঁবলীর প্রয়োগ 
দুগ্ধকে “খোয়া” ছুগ্ধে পরিণত করা হয় এবং ইহা দ্বারা কৃষককুলের কিছু আয়ের ঃ 


সম্পর্কে দৃষ্টি রাখার জন্য ব্রহ্ম সরকার শীত্রই ভারতে একজন এজেপ্ট নিযুক্ত 


টি কেলি সামরিক বিমানপোত নিৰ্ম্মাণ = করিবেন, এই মার্থে রেঙ্গুন হইতে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। 
বর্তমান মহাবুদ্ধ আরম্ত হইবার পর অস্ট্রেলিয়ায় সামরিক বিমানপোঁত ৃ ভারতের সহিত ইরাণের বাণিজ্য 
নির্মাণের জন্তু ৪ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ইরাণের ভারতীয় বাণিজ্য প্রতিনিধি 


ভিত -. তেহেরাণ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন । তিনি ইরাণে ভারতীয় পণ্যের 
চলতি ই রর বিশেষ করিয়া ভারতীয় বস্ত্রাদির বাজার কিরূপ তাহ! অনুসন্ধান করিয়া 
ANTE ORES UT EE ভারত সরকারকে এক রিপোর্ট প্রেরণ করিবেন। তাহার প্রেরিত তথ্যাদির 


ই এ রী 
: "17. খ্ুজেন্ট বা কর্ষিশনার নিযুক্ত করিবেন। 


জলসরবরাছের নিমিত্ত ২৯ হাজার ১২৫ টাকা, নর্দম! প্রভৃতির জন্য ৯ 
জার ৫৫৬ টাকা, রাস্তাঘাট পরিষ্কারের জন্ত ৪৭ হাজার ৪৫৭ টাকা, চট্টগ্রামে ধনবিজ্ঞাঁন পরিষদ 
ব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতালের জন্ত ৩ হাজার ৪৫০ টাকা, এবং রাস্তাঘাট গত ১৫ই আগষ্ট শুক্রবার অপরার পাচ ঘটিকার' সময় স্থানীয় 
ণর অন্ত ২৬ হাজার ৬২ টাকা খরচ করা হইবে । মিউনিসিপাযালিটীর নি সেন হলে ' চট্টগ্রাম অর্থনৈতিক ধনবিজ্ঞান পরিষদের এক 


য় টিম নেভিগেশন কোংদ্ [| 


ফোন :--কলি £ ৫২৬৫ --“জল্নাথ” 




















| ৰাঙ্গলার গৌরবস্তস্ত $= ¢ 





দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারীং 
কোম্পানী লিমিটেড, ' 
১৭ নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা 


J বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ bills 
55588 ৬1০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ 


ভারত, ব্ৰহ্মদেশ ও সিংহলের বর বন্দরসমুছে নিয়মিত 








মা এস, এস, জলবিহার . ৮,৫৫০ এস, এস, জলবিজয় _ ৭,৯০০ | 
। » » জলরাজন ৮,৩০০ ॥» » জলরশ্শি ৭,১০০ 
» ৮ জলমোহন ৮,৩০০ » » জলরত্র 55 
} 39:4 5) জলপুত্র ৮১১৫০ 7:77 জলপম্ম ৬১৫০৩ 
| » » অলকৃষ্ণ ৮,০৫০ » ৮ জলমণি ৬১৫০০ 





বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ ৃ 
EEE ভেজা চলর ES IMTAE = SSIES = SE. 
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| প্ৰুষ্ট কার সক্িপালী এন আবশ্যক । 





নি 


আধিক জগৎ 


৫১৪ 
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[ ২৫শে আগস্ট,১৯৪১ 








আচার্ধ্য প্রফুল্লচন্সের দান।”, চট্টগ্রামের প্রবীণ জননায়ক শ্রীধুত ব্রিপুরাচরণ 
চৌধুরী মহোদয় এই সভায় সভাপতিত্ব 'করেন। সভায় নিয়লিখিত তদ্র- 


খবিষ্ভবশন হয় | এই অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল “বাংলার ধনবিজ্ঞানে, | ইইনাইটিত ইণ্ডাষ্ায়ান 


সস 


গ্যারাটি ট্রাষ্ট লিঃ), শ্রীযুত বিনোদবিহারী সেনগুপ্ত (সাউণ্ড ব্যাঙ্ক অব 
ইণ্ডিয়া লিঃ) শ্ৰীযুত ব্রিপুরাচরণ চৌধুরী (মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ) শ্রীযুত 
চিন্তাহরণ সেন বি, এল ( ফরোয়ার্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিঃ) শ্রীযুত ছু 
শচীমোহন চৌধুরী বি এস সি ও শ্রীযুত, রমাপ্রসন্ন সিংহ বি এল। || 
আচাধ্যদেবের জীবনব্যাপী প্রচেষ্টায় বাংলার আধিক সংগঠন কিভাবে || 
উন্নতিলাত করিয়াছে সকলে তাহার আলোচনা করেন। চট্টগ্রামের দি [টি 


মহোদয়গণ বক্তৃতা করেন £- শ্রীধূত কালীপদ ভট্টাচার্য্য ( ফিনান্সিয়াল | 





ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট বহু ব্যক্তিও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। 
ইংলণ্ডের বাজারে ভারতীয় ফল ও শাকশজী ৮ 

ভারতের টিন-বদ্ধ ফল ও শকিশজী এবং অন্তান্ত আবস্তক খাদ্যদ্রব্য গ্রেট || 
বৃটেনের বাজারে আমদানী করা সম্পর্কে বিলাতের একটি বিশিষ্ট ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠান লণ্ডনস্থ ভারতীয় ট্রেড কমিশনারের আপিসে তথ্যান্থসম্বান 
করিতেছেন, এই মৰ্ম্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । যদি উপরোক্ত দ্রব্যাদি দি 
উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যায় এবং স্তায়সঙ্গত মূল্য ধাধ্য হয়, তাহা হইলে 
এই ব্যবসায় বিশেষ লাভজনক বলিয়া ভারতীয় টেড কমিশনার অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন । 





০ সা 


প্রাচ্যথণ্ডে পেট্রোলের অভাব I 
গত ২০শে আগষ্ট তারিখে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ 
অফিসার মিঃ রালফ্‌ ডেভিসপ্দ্বাষণা করেন যে, প্রাচ্য রাষ্ট্রসমূহে মাত্র দশ 
দিন ব্যবহারের উপযোগী পেট্রোল মজুত আছে। এই অবস্থা অত্যন্ত গুরু- 
তর বলিয়া বর্ণন৷ করিয়া তিনি বলেন যে, বর্তমানে পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে [| 
যে ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে, তদপেক্ষা কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন 
হইতে পারে। রর ৃ 
কলিকাতায় সাইকেল 'রক্মা। চালান নিষিদ্ধ 
গত ২০শে আগষ্ট কলিকাতার পুলিশ কমিশনার নিম্নলিখিত মর্শে এক _ 
ইন্তাহার প্রচার করিয়াছেন :--গবর্ণমেন্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন 
যে, জনসাধারণের নিরাপত্তা বিবেচনায় কলিকাতা ৪ সহরতলী অঞ্চলে 
* সাইকেল-রিক্সা চালান নিষিদ্ধ কুরা আবস্তুক এবং শীপ্রই তাঁরতরক্ষা আইনের 
৮৯ ধারা অনুসারে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হইবে। 
ভারতবর্ধে ভাসমান ডক 
সরবরাহ বিভাগের একটি বিবৃতিতে প্রকাশ, বৃটিশ নৌ-বিভাগের 
ব্যবহারের অন্ত ভারত সরকার সম্প্রতি ভাসমান ডক্‌ নিৰ্ম্মাণ করিতে মনস্থ 
করিয়াছেন। শীঘই এই নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইবে। 
' ভারত-বরহ্গ চুক্তি সংশোধনের অনুরোধ 
স্তার গিরিজাশঙ্কর বাত্রপেয়ী গত ১৯শে আগষ্ট সিমলায় ব্রহ্ম-ভারতীয় 
প্রতিনিধিদলের সহিত সাক্ষাৎ ফরিয়াছেন। জানা গিয়াছে যে, বন্ধদেশে 
তারতবাসীদিগের প্রবেশ ও বসবাস সম্পর্কিত ভারত-বঙ্গা চুক্তি সংশোধনের 
জন্ক ওঁ সময় প্রতিনিধিদলের পক্ষ হইতে কয়েকটা পরামর্শ দেওয়া হয়।।. 
প্রকাশ, চুক্তির মূলনীতি লঙ্ঘন না করিয়া যে সকল ধারা সংশোধন করা 
যাইতে পারে তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিতে ভারত সরকার সম্মত, 
হইয়াছেন। ও সম্পর্কে তাহারা ব্রহ্ম সরকারের নিকট শীঘ্রই পত্র লিখিবেন 
বলিয়া জানা গিয়াছে। - 
মহীশূর লৌহ কারখানার জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় 
মহীশূর রাজসরকারের যে বাণিজ্য প্রতিনিধি লণ্ডনে আছেন, তিনি 
মহীশূরের অন্তর্গত ভদ্রাবতী লৌহ কারপানফ্র জন্য বৈদ্যুতিক চুল্লী, ক্রেন ইঞ্জিন" 
প্রভৃতি যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবার অঁষ্য চেষ্টা করিতেছেন |. এই সকল যন্ত্রপাতির 
মূল্য হইবে ১ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড । 
দেশরক্ষা পরিষদের সেক্রেটারী 


সিমলার এক সংবাদে প্রকাশ, মিঃ আর এ গোপালম্বামী আই সি এস্‌ 
জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদের সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। 





ইউনাইটেত ইণ্ডাষ্টয়াল 


স্যান্ক লিসিটেভ 


ভি ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 
পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; ~ 
কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতভদ্বার! শেয়ার ক্রয় . 
রি যে সকল ব্যক্তি 
কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছ। করেন, তাহারা 
ব্যাঙ্কের বেতনে ৪ EE অফিসে পত্র 
লিখুন। 
চলতি ছিসাব-__দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে লক্ষ টাক! উদ্ধত্ের 
উপর শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। াগ্মাসিক হুদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব-_বাধিক শতকরা ১৫০ টাকা হারে আুদ LK 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যাঁয়। অন্ত হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানাস্তর করা যায়। ' 
স্থায়ী আমানত ১ বৎসর বা কম সময়ের জন্ত লওয়া হয়। 
ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সস্তোষজ্জনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আঁছে। 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা কর! হয়। বাক্স, মালের 
গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 
অনুসন্ধানে জান! যায়। সাধারণ ব্যাক্কসংক্রীস্ত সকল কাজ করা হয়। 
শাখা নারায়ণগঞ্জ ও বড়বাঁজার (কলিকাত1)। ১ 
শীঘ্রই শ্যামবাজার শাখা খোল। হইবে। 


SEES এফ, স্যাণ্ডাস, জেনারেল যা জার 
নি উল রেট ভিন 
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পু ৮ 
1 নর রানা oo 
|| অলঙ্কার নরক বিক্রযার্থ মত থাকে ও ভর্তার দিনে ২৪ স্টার মধ্যে ইতযারী করিয়া (২ 
| গেজ্লাহ্। | 





হিন্দ মিউচুয়াল লাইফ_এসিওরেন্স লিঃ 


সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব 
বাংলার ও সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় পরিচালিত বীম! প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে 


সর্বপ্রাচীন প্রতিষ্ঠান হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর স্বর্ণ . 


জয়ন্তী’ উৎসব গত ২৩শে আগষ্ট অৃপরাহে হিন্দু মিউচুয়াল হাউসে 
সাফলোর সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে | এই উৎসব উপলক্ষে সমস্ত অফিপখানি 
সূচারুরূপে পুষ্প ও প্রতিষ্ঠানের প্রতীক-চিহ্ন দ্বারা শোভিত করা হইয়াছিল। 
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্তর বিশ্বাস, সি আই ই মহোদয় এই অনুষ্ঠানে 
পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন । 

এই উপলক্ষে কলিকাতার বহু বিশিষ্ট নাগরিক ও ব্যবসায়িগণ উপস্থিত 
ছিলেন। তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য == 
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত রূপেন্দ্র কুমার মিত্র, শ্রীধুক্ত সত্যেন্্র চন্দ্র মিত্র, 
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, স্ুশীলচন্দ্র সেন, অবিলচন্ত্র দত্ত, সন্তোষকুমার 
বন, জে, এম, দত্ত ; কে এম, নায়েক; এস, এস, নাজীর ) জে, সি, দাস ; আই, 
বি, সেন ) এন দত্ত ; এস, বি, রায় চৌধুরী ; শচীন বাগচী, ব্যোমকেশ গুণ, 
' জ্ঞান ঘোষ দণ্তিদার, এস পি গুহ, প্রতাপচন্দ্র গুহরায়, ভূপতি মোহন সেন, 
বি, কে, লাহিডী ; সাবিত্রীপ্রসন্ন চ্যাটার্জী, যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, হেমেন 
প্রসাদ ঘোষ, বিজয়রত্ব মজুমদার, বিধু সেনগুপ্ত, ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল, 
- অধ্যাপক ডাঃ এস, কে, রায় ও শচীন্দ্রনাথ মিত্র ইত্যাদি । 

ডিরেক্টর বোডে'র সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বন্থ মহাশয় নিমগ্ত্রি 
অভ্যাগতদিগকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়! বলেন যে, ভারতীয় প্রতিষ্ঠান 
গলির শিশু মৃত্যুর দিনে হিন্দু মিউচুয়াল ‘স্বর্ণ জয়ন্তী’ উৎসব অনুষ্ঠান করিতে 
সমর্থ হইয়াছে, ইহা অতীব আনন্দের ও গৌরবের বিষয়। সমাঙ্ সেবার 
অনুপ্রেরণা লইয়া ৯৮৯১ খৃঃ “হিন্দু প্রভিডেণ ফও” নামে এই প্রতিষ্ঠানটি 
স্থাপিত হয়। ইহার. বর্তমান সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্্র রায় মহাশয়ের 
'কর্ধপ্রচেষ্টায় ও প্কান্তিক- পরিশ্রমে ইহা প্রথমশ্রেণীর বীমা প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত হয় ও ভারতীয় বীমাজগতে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে 
সমর্থ হয়। 

সভাপতি মহাশয় তাহার ভাষণে বলেন যে, ৪ বৎসর পুর্ব হিন্দ 
মিউচুয়ালের নূতন গৃছ প্রবেশর উৎসব উদ্যাপন করিতে আমি আমস্ত্রিত হই । 
আজ পুনরায় এই প্রতিষ্ঠানের সুবর্ণ জযত্তী উৎসবে পৌরোহিত্য করা আমার 
পক্ষে সম্মানের বিষয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই: উৎসবকে ছাটকাট করিতে 
হইয়াছে সত্য, কিন্তু আজিকার দিন হিন্দু মিউচুয়ালের ইতিছাসে একটি বিশেষ 


গৌরবের দিন। নানারূপ ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া কোম্পানী সংগ্রাম 


করিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছে এবং বর্তমানে ইহার আধিক-সঙ্গতি ও 
প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান ভারতবাসীর অন্ত এবং শুধু ভারতবর্ষেই 
' ইহ! ব্যবসা করে, সুতরাং অর্ধ শতাব্দীর কাধ্যবহুল অধ্যায় সমাপ্ত করিয়া 
আদ ইহা ‘সুবৰ্ণ জ্রয়ন্তী' উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেছি ইহা . ভারতবর্ষের পক্ষে 


গৌরবের বিষয় । এই বীমা প্রতিষ্ঠানটি অংশীদারদের প্রতিষ্ঠান নহে, কেবল- 
মাত্র বীমাকারিগণেরই সম্পত্তি । আজিকার ‘দিনে এই সমবেত অত্যাঁগতদিগকে 


দেখিয়া আমার যনে ১০ যে, এই প্রতিষ্ঠানের কাৰ্য্যকলাপ. বহু জীবনবীমা 
|: সত যাস ১:০০ রত সি TEE ক 


{ ন্যাশনাল স্চি ইনসিওরেন্স লিমিটে' লিমিটেড 


১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, 


এই প্রতিষ্ঠান _ইহার পলিসি, রত শান্তিলাভ করুন এবং. ইন্থার. প্রতিনিধিরৃন্দ উন্নতিশীল 
এবং ম্বনির্ভরশীল কর্মজীবন লাভ করুন, ইহাই কামনা করিতেছেন। 


প্রতিষ্ঠানের আদর্শরপে গ্রহণৃযোগ্য। প্রতিষ্ঠানটার কাধ্যকলাঁপ দ্রুতগতিতে 
বৃদ্ধি পাইতে থাকুক এবং ইহা বাংলা ও বাঙ্গালীর নিরস্তর গর্ব ও আনন্দের 
সামগ্ৰী হইয়া থাকুক, ইহাই আমার কামনা। 

প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ুর্ণঠন্র রায়, এম, এ, বি এল, সভাপতিকে 
ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিলে পর জলযোগান্তে সভার কার্ধ্য সমাপ্ত হয়। 

বাহ্গণবাড়িয়! ইলেকটি,ক সাপ্লাই কোৎ 

দেশে শিল্পের প্রসারের পক্ষে বিহ্যতের প্রয়োজন কত বেশী তাহা 
নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, পল্লী অঞ্চল 
দুরে থাকুক, বাঙ্গলার অনেক মিউনিসিপ্যাল সহরেও এখন পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ 


সরবরাহের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। অথচ ছোট ছোট সহরে একটা বিদ্যুৎ 
_ সরবরাহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিতে ৪০1৫০ হাজার টাকার বেশী মূলধনের 


প্রয়োজন হয় না। এরূপ অবস্থায় কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া সহরে 
কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি বাহ্ষণবাড়ীয়া ইলেকট্,ক সাপ্লাই কোং লিঃ স্থাপন 
করতঃ ওঁ সহরে যে বিদ্যুৎ সরবরাহের চেষ্টা আরম্ভ কবিয়াছেন, তাহা 
একটা প্রশংসনীয় উদ্ভম বলিয়া আমরা মনে করি। ব্রাহ্মণবাড়িয়া একটা 
ব্যবসাবহুল স্থান। উহাতে ২টা সুরকীর* কল, ২টা সিনেমা ও কতিপয় 
ছোটখাট শিল্পপ্রতিষ্ঠান রহিয়াছে । বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হইলে এই 
সহরের আশেপাশে আরও অনেক ছোটখাট শিল্পকেন্্র স্থাপিত হইয়া অনেক 


"বেকার ব্যক্তির অর্থসংস্থান হইবে আশা করা যায়। ঞ 


কোম্পানীর পরিচালকগণ আশা করেন যে, বরাহ্মণবাভীয়! সহরে বিদ্যুৎ 
সরবরাহের ব্যবস্থা হইলে মিউনিসিপালিটা, রেল কর্তৃপক্ষ, শিল্পপ্রতিষ্ঠান 
এবং সহরবাসীদের নিকট হইতে বিদ্যুৎ কোম্পানীর বৎসরে ২ হাজার 
টাকা আয় হইবে এবং খরচপত্র বাদে বৎসরে কোম্পানীর ১০ হাজার টাকার 
মত লাভ হইবে ।* এই উদ্দেশ্যে পরিচালকবর্গ প্রায় ৭॥০ হাজার টাকা 
মূল্যে একটী জমি ক্রয় করিয়াছেন এবং জামীন হিসাবে গবর্ণমেশ্টের নিকট" 
৪০ হাজার টাকা আমানত করিয়াছেন। কোম্পানীর পরিচালকমগ্ডলীতে 
অভিজ্ঞ ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি রহিয়াছেন। ' আমরা আশাকরি দেশবাসী 
এই প্রচেষ্টায় সর্ববপ্রকারে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন। 

টাটা! ক্যাঁমিকেলস. লিঃ 

টাটা ক্যামিকেলস্‌ লিমিটেডের গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের যে 
কার্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে কোম্পীনীর উন্নতির পরিচষ 
পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় খরচপত্র নির্বাহ করিয়া আলোচ্য বৎসরে 
কোম্পানীর মোট ৮৫ হাজার ২৯৪ টাকা লাভ হয়। পূর্ব বৎসরের উদ 
৯ হাজার ৪৫০ টাকা যোগ করিয়া উহা ৯৪ হাজার ৭৫৪ টাকা দাড়ায়। এই 
টাকা হইতে ৯০ হাজার টাক! কোম্পানীর ক্ষয়পূরণ তহবিলে নিয়োগ করা 
হইয়াছে ও ৪ হাজার 989 টাকা পরবর্তী হিসাবে জের টানা হুইয়াছে। 

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর কার্ধ্যধারা প্রধানতঃ লবণ তৈয়ারেই 
সীমাবদ্ধ ছিল। এবৎসর লবণ বিক্রয় করিয়া মোট ১৩ লক্ষ ৪০ হাজার ১৪ 
টাকা আয় হয়। যদিও গত বারের তুলনীয় এবার লবণ বিক্রয় করিয়া 
বেশী মূল্য পাওয়া গিয়াছে তথাপি মাল চালান দেওয়ার ভাড়া বৃদ্ধি পাওয়ার 
দরুণ লাভের মাত্রা তেমন 85285৪১- জচিনিটিরিতী 


কু পু ক 


ফোন £_ক্যাল ২৭৮ 






*_কে, পি, দালাল ম্যানেজার । 


শা 


৫১৬ 





কোম্পানীর রাসায়নিক কারখানা নির্মাণের কাজ অনেক দূর অগ্রসর 
হুইয়াছে। ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রে যে সব যন্ত্রপাতির অর্ডার দেও! হইয়াছিল 
তাহার অধিকাংশই আসিয়| পৌছিয়াছে। বাকী যন্ত্রপাতিও শীঘ্রই আসিয়া 
পৌছিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। -কারখানার ঘরবাড়ী প্রায় সমাপ্ত 
হইয়াছে। ১ লক্ষ টাকার উপর খরচ করিয়া শ্রমিকদের জন্ত দ্বিতীয় বাসো- 
পনিবেশ স্থাপন করা হইয়াছে । অপ্রত্যাশিত ধরণের কোন বিদ্ব ন! ঘটিলে 


পরবর্তী বৎসরের প্রথম ভাগের মধ্যেই রাসায়নিক কারখানাতে দ্রব্যাদি . -- 


প্রস্তুতের কাজ আরম্ভ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে । 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়া 

সম্প্রতি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্‌ ইণ্ডিয়ার গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের কাধ্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । এই বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, 
আলোচ্য বৎসরে পূর্ব “বৎসরের উদ্ব ত্ত লইয়া কোম্পানীর আয়ের পরিমাণ 
দীাডায় ২ কোটি ৬০.লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা। এবার কাধ্যপরিচালনা ব্যযন 
ও অন্তান্ত ব্যয় লইয়া ব্যাঙ্কের মোট ১ কোটি ৪৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যয় 

| কাজেই শেষ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের নিট লাভ দাড়ায় ১ কোটি ১৫ লক্ষ ৭ 
হাজার টাকা । উহা হইতে &৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা নিয়োগ করিয়! 
বাধিক শতকরা ১২ টাকা হারে অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ দেওয়। হইয়াছে, 
১ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা পেনসন তহবিলে নিয়োগ করা হইয়াছে ও ৪৫ 
লক্ষ ৬১ হাজার ৯২২ টাকা আগামী বৎসরের হিসাবে জের টান! হইয়াছে। 


ন্যাশনেল ইকনমিক প্রভিভেণ্ট ইন্সিওরেন্স লিঃ 
সম্প্রতি স্তাশনেল ইকনমিক প্রতিভেপ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর দ্বিতীয় 


 ব্রৈবাধিক ভেনুয়েশনের ফলে এই কোম্পানীর বোনাসের হার প্রতি হাজাকে, 


১০ টাকার ( পূর্বেকার হার ) স্থলে ১২০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হুইয়াছে। 


অংশীদারদিগকে শতকর! ৪1০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হুইয়াছে। 


ন্যাশনেল মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ ৃ 
গত “১৮ই আগষ্ট শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর সান্যাল এম এল এর পৌরোহিত্যে 


ন্যাশনেল মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের বরাহনগর শাখার উদ্বোধন ক্রিয়া 
সম্পন্ন হুয়। স্থানীয় অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 
.ব্যাক্কের অন্থতম ডিরেক্টর মিঃ 
. ইতিহাস বিবৃত করিধা বক্তৃতা করেন। মিঃ সত্যপ্রিয় ব্যানাজ্জি এম এল এ 
এবং মিঃ নিত্যনারণ্যণ ব্যানার্জি এই সভায় বক্ত.তা প্রদান করেন। , ব্যাক্ষের 


আর এন চক্রবর্তী ব্যাঙ্কটির ক্রমোন্লতিরূ; 


_ ম্যানেজিং ডিরেক্টর সমাগত তদ্রযমহোদস্বগণকে জলযোগে আপ্যায়িত! 


পরি 
® র্‌ 


করিবার পর সভার কাজ শেষ হয় ।* 


বেঙ্গল কমাশিয়াল এণ্ড এগ্রিকালচারেল ব্যাঙ্ক লিঃ 


গত ১১ই আগষ্ট কিশোরগঞ্জ বার এয়োসিয়েশনের সেক্রেটারী শীযুক্ত 
৮৪ “বেঙ্গল কমার্শিয়াল এণ্ড, এগ্রিকালচারেল ব্যাঙ্কের || 
> নব ><> 





০:৯০ > > নম 
'বাছলার ও বালানীর টি 
আশীর্ব্বাদ; বিশ্বাস ও সহানুভূতিতে দ্রুত উন্নতিণীল 


আঁমানতের= = 
সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য আদর্শ জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


দি মা ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ 








টাকা উঠান যায়। চলৃতি (০০০৮০6 ) হিসাব £_-২২ টাঁকা। 
সার্টিফিকেট "৫১ টাকার ১*-২॥ *॥* টাকার ১*২ টাকা। 


শাখাসমুহ--কলিকাতা, টীকা, চক্বাজার (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ ॥ 
রেঙ্গুন, বেসিন, আকিয়াব, সাতকানিয়া, ফটীকছড়ী, পাহাড়তলী । & 

সর্ধবত্র শেয়ার বিক্রীর জন্য এজেন্ট আবশ্যক । 

শেয়ারের লভ্যাংশ দেওয়| হুইতেছে। 





আধিক জগৎ 
















ণী জুত্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, এস, আই- ব্রিপুরা | J 
[| চিফ অফিস_আগরতলা । কলিকাতা অফিস-& ক্লাইভ ষ্টরীট, কলিকাতা || pf 


হেড অফিস £ চট্টগ্রাম, কলিকাতা অফিস'. ১২ বি ক্লাইভরো $ | 


তি সম্পুর্ণ নিরাপত্তা ও সকল প্রকার টা টু 
সুবিধার জন্য সর্বত্র সুনাম অঞ্জন করিয়া আসিতেছে | 
স্থায়ী আমানতের হুদ £_-৪২ হইতে * টাকা । সেভিংস ব্যাঙ্কের হদ ৩২1 চেকে & টি 
€ বৎসরের ক্যাশ & |] 


বিস্তৃত বিবরণের জন্ত পত্র লিখুন বা ম্যাগ্জারের সহিত সাক্ষাৎ করুন। | |/ 


[ ২৫শে আগষ্ট, ১৯৪১ 


তাড়াইল বাজার ( ময়মনসিংহ) শাখার উদ্বোধনকার্ধ্য সম্পন্ন করিয়াছেন। 
উকিল শ্রীযুক্ত হুর্গাচরণ বিশ্বাস ও আরও বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া 





= এই অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


শ্রীবুক্ত ইউ সি সরকার উপস্থিত ভদ্রমগ্ডলীকে জলযোগে আপ্যায়িত করিবার 
পর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। 


নিবেদিতা কটন মিলস লিঃ 


গত ১৭ই আগষ্ট বৈস্তবাঁটাতে রায় বাহাদুর সতীশচন্ত্র মুখাঞ্জি বি-এল, 
এম এল সি নিবেদিতা কটন মিলের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই উপলক্ষে 
যে সভা হয়, খান বাহাছুর এম এ মোমিন তাহাতে 'সভাপতিত্ব করেন। 
খান বাহাদুর বাঙ্গালা দেশে কার্পাস শিল্পের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এক 
নাতিদীৰ্ঘ বক্তৃতা করেন। কোম্পানীর অন্ততম ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত জ্যোতি প্রসাদ 
চৌধুরী মহাশয় সমাগত ভদ্রমহোদয়গণকে আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট 


করেন। 
বাঙ্গলায় নুতন*যৌধ কোম্পানী 

ইণ্ডিয়া ইন্ক কোং লিঃ ডিরেক্টর মিঃ এ লিসেন। অন্থমোদিত মূল- 
ধন ২০ হাজার টাকা । রেজিস্টার্ড আফিস--১৭ নং আর জরি কর রোড 
কলিকাতা । ব্যবসা_লিখিবার কালি প্রস্তুত করাঁ। . 

স্যাশনেল ইশ্ডিয়া ক্যামিকেল ইণ্ডাষ্ট্রাজ লিঃ_ডিরেক্টর মি: অমরেক্্ 
প্রসাদ বল। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা । ব্যবসা রাসায়নিক দ্রব্যাদি 
প্রস্তুত ও বিক্রয় রেজিষ্টার্ড আফিস-_যাদবপুর কলোনী, জিঃ ২৪ পরগণ| | 

: গুভস্‌ প্রডিউসাস লিঃ_-ডিরেক্টর মিঃ আত্ততোষ পাঠক | অনুমোদিত . 
মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিস্টার্ড 5 পোঃ আন্দুল মৌরী, 
জিঃ হাওড়া । 

বিহার এজেণ্টস লিঃ ডিরেক্টর মিঃ নাথমল হিন্মৎসিংক! | অন্থ- 
মোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। রেজিস্টার্ড আফিস-_-১৩৬ নং কটন সীট, 
কলিকাতা | 

পপুলার জুট ট্রেডিং কোং লিঃ_ ডিরেক্টর মিঃ এন কে জালান। 
চট ও থলে প্রস্তুত এবং পাট বেল করার ব্যবসা । মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। 
রেজিস্টার্ড আফিস-_৮।৯ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা | 

জেনিথ স্পোর্টস এণ্ড গ্রাস ওয়ার্কস্‌ জিঃ__ডিরেকঈর মিঃ চারুচন্দ্র বঙ্গ । 
অঙ্থমোদিত মুলধন ২০ হাজার টাকা । ব্যবসা কাচ ও কাচ দ্রব্য প্রস্তুত এবং 
বিক্রয়। রেজিস্টার্ড আফিশ--২১ নং ওল্ড কোর্ট হাউস স্ত্রী, কলিকাতা! । 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

আরা সাসারাম লাইট রেলওয়ে কোং লিঃ--গত ৫১শে মার্চ 
পধ্যস্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ২ টাকা? পূর্ব ছয় মাসের হিসাবেও 
এ হারে লত্য!ংশ প্রদান করা হয়। ফতোয়া ইল্লামপুর রেলওয়ে 
কোং লি:--গত ৩১শে মাৰ্চ পৰ্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১৪০ আনা । 
পুর্ধি ছয় মাসের হিসাবেও এ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। স্বাওড়া আমতা 
লাইট রেলওয়ে কোং লিঃ-গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে 
শতকরা ২ টাকা। পূর্ব ছয় মাসের হিসাবেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ 


মা ব্যান্ধ লিঃ | 


পৃষ্ঠপোৌষক-- 







এ? দন 


¥ 






বাংলা ও আসাম প্রদেশের বিভিন্ন ব্যবস। কেন্দ্রে 
ব্ৰাঞ্চ ও সাব ব্ৰাঞ্চ আছে 
' হুমদুমা, গোলাঘাট, শিবসাঁগর, ko bed 
ময়মনসিংহ ব্রাঞ্চ খোল। 


আদাঁয়ীরুত মূলধন ও রিজার্ভ বা 
৫,১৫,০০০ টাকার উর্দ্ধে। 

কাৰ্য্য ধন-_ ৰ 
kod ৩৫,০০, 000 টাকার উর্দ্ধে । 


ক্রমাগত দশ বৎসর যাবত ১৫২ টাকা হারে 
} দেওয়া ছে। 
_ সব্ধপ্রকার ব্যান্কিংকার্য্য করা হয়। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার_শ্রীহরিদাস 










| 





টাকা ও বিনিময় 


[ও -, কলিকাতা, ২২শে আগষ্ট 

উরি TE EY মন্দার ভাব 
লক্ষিত হয়। টাকার এত অধিক স্বচ্ছলতা বিগত পাঁচ বৎসর কালের মধ্যে 
আর দেখা যায় নাই । স্থায়ী আমানতের সুদের হাব নামমাত্র ॥০ আনায় 
অপরিবপ্তিত থাক! সত্বেও ব্যাঙ্কসমূহ টাকা জমা রাখিবার দিকে এতটুকু 
আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে না। এক গকথায় টাকার বাজারে একটানা 
শৈধিল্যের ভাব পরিলক্ষিত হয়। অনেকেরই অন্থমান ও অভিমত এই যে, 
দ্বিতীয় সমর-খণ গ্রহণ শীপ্রই শেষ হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ বৎসরের কিম্বা 
অন্ধুরূপ সময়ের মেয়াদী সমর-খণ গ্রহণ আরম্ভ হইবে । 

বিনিময় বাজারেও আলোচ্য সপ্তাহে উল্লেখ করার মত কোন কাজ- 
কারবার হয নাই। বোষ্বাইএর বিনিময় বাজারে কিঞ্চিৎ কর্ম্মতৎপরতার 
সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । - কিন্তু কলিকাতার বাজারে কোনরূপ আশা- 
ভরসার সর্ধার হইতেছে না । বিনিময় বাজার তেজী হইয়া উঠিবার মূলে 
ছিল রপ্তানীব অন্ত পণ্যবাহী জাহাজের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা । বর্তমানে এই 
জাহাজ সংস্থাপনের অভাব অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের জটিল পরিস্থিতির 
সন্মুখে গুরুতর সমস্তার সুষ্টি করিয়াছে । অবশ্য এদেশে জাপানী পণ্য 
আমদানীর পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া গেলে, উহার ফলে টাকার বিনিম্য মূল্য 





সম্পর্কে কিঞ্চিৎ উন্নতি দেখা পাইতে পারে। কারণ এদেশ হইতে জাপানে 4 
যে পৰিমাণ মূল্যের ভারতীষ পণ্য রপ্তানী হইযা থাকে তদপেক্ষা শক | 


মুল্যের জাপানী পণ্য আমাদের দেশে প্রতি বৎসর ll 
থাকে। 


গত ১৯শে আগষ্ট তিন মাসেব মেয়াদী এক কোটি টাকার. ট্রেজারী } থে 
বিলের টেপ্তার আহ্বান কবা হইয়াছিল । উহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ | 
'ীড়াইয়াছিল ২ কোটি ৫৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টাক! । উক্ত আবেদনগুলির || 
মধ্যে ৯৯%৩ পাই ও তদুদ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯%%০ আনা দরের শতকরা | 
মাত্র ২ ভাগ গৃহীত হইয়াছে। মোট যে এক কোটি টাকার টেপার গৃহীত | 
হইয়াছে উহাদের বাধিক শতকরা সুদের হার ।”৯১ পাই নির্ধারিত হুইয়াছে Ir 
'আগামী ২৫শে আগষ্ট তিন মাসের মেয়াদী এক কোঁটি' টাকার ট্রেজারী ঘি 


ঈলের টেণডার আহ্বান কবা হইবে। যাহাদের টেগাঁর গৃহীত হইবে 


তাহাদিগকে আগামী ২৯শে আগষ্টের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্তান্ত [ঁ 
সর্ভাবলী পূর্ব । fi 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ১৫ই আগষ্ট তারিখে 1, 
‘যে সপ্তাহ শেষ হইযাছে তাহাতে সমগ্র ভারতে -চলতি নোটের মোট পবিমাণ | 
দাড়াইয়াছে ২৫৮ কোটি ৮২ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার | 
পরিমাণ ছিল ২৫৯ কোটি ৫৭ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে | 
{{ ধরমসি মূলরাজ খাটাউ ৮ 


গবর্ণমেপ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছে মোট ৬০ লক্ষ টাকা) পূর্ব সপ্তাহে উহার ' 
পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ টাকা।. এই সপ্তাহে ভাবতবর্ষের বাহিরে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৪৪ কোটী ৯৮ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা ) ৷ 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ছিল ৪৪ কোটী ৭৪ লক্ষ ৫২ হাজার 
টাকা! আলোচ্য জপণ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের 
পবিমাণ দাড়াইয়াছে ৩৭ কোটা ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ; পূর্বব সপ্তাহে 


উহার পরিমাঁণ ছিল ৩২ কোটা ৩৫ লক্ষ ১ হাজার টাকা । এই সপ্তাহে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে | মার্কেট শাখা--৯০ নং লিওসে ্রীট, বড়বুজার শাখা-_৭৯ নং ক্রস স্ত্রী, 


১০ কোটা ৪৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ) ; পূৰ্ব্ব সপ্তাহে ছিল ১৩ কোটী ৮৫ লক্ষ 


চরহ আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট- 


সমূহ ও ব্ৰহ্ম গবর্ণমেপ্টের আমানতের পরিমাণ ঈাড়াইয়াছে যথাক্রমে ৪ কোটা 
৬ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ও ২ কোটী ৬৩ লক্ষ. ৭৫ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী 











0 


সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ যথাক্রমে ৪ কোটী ৩৬ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ও 


২ কোটী ১০ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা দাড়াইয়াছিল। 
এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল £__ 
টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকায় ) ১শি ৫২৬ পে 
এ দৰ্শনী র্‌ ১শি ৫$$ পে 
ডি এ ৩ মাস ৰ 1 ১শি ৬ভহ পে 
ডলার (প্রতি ১০০ ভলারে ) ৩৩৩০ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ২২শে আগষ্ট 
আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমতাগে কলিকাতার শেয়ার বাজারের অবস্থায় 


কতকটা স্থির ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল! কিন্তু এ সপ্তাহের মাঝামাঝি 
সময় হইতে শেষভাগ পর্য্যন্ত বাজারে বিশেষ অনিশ্চয়তার লক্ষণ দেখা 
গিয়াছে__এবং কাজকারবারের পরিমাপ কম থাকার জন্য বিভিন্ন বিভাগের 
শেয়ারের দরও কতকটা নিগ্নাভিমুখী হইয়াছে। শেয়ার বাজারের এইরূপ 
মন্দ! অবস্থার কারণ হইতেছে বর্তমান মহাযুদ্ধের অনিশ্চিত জটিল পরিস্থিতি, * 


পূর্বদিকের রণাঙ্গনে জ্রার্ম্মানির সাফল্য এবং থাইল্যান্ডে বিরাট সৈন্ত- 
সমাবেশের শংবাদ। যাহা হউক বাজারে একটা সতর্কতার ভাব বিরাজ 
করিতেছে এবং বর্ত্তমান অবস্থা লো ৰ মনে হয় না। | 

255 তত >: 
{ 


























ia 0° HSER ১৯১১ সাল 


৫ অনুমোদিত মূলধন ৩,৫০০ ০১০ ০০২ টাকা 
বিক্রীত মূলধন ৩,৩৯১২৬১৪০ ০২, এস 
*আদায়ীকৃত মূলধন ১৬৮১১৩১২০০৯ রর 
রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল *** ৯২৪১০২১০০৩২ ৮ 
8 ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 


ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ * ৩২,৪৯,৮৮০০*২ টাকা | 
হেড অফিস-_এজ্প্ল্যানেভ রোড, ফোর্ট বোম্ছে। | 
« সমগ্র ভারতবর্ষে ১৪০টী শাখা" এবং পে অফিস আছে । 
জেনারেল ম্যানেজার-_মিও এইচ, সি, ক্যাপ্টেন জে, পি 
_ডিরেক্টরগণ__ 
স্যার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান 
দি রাইট অনারেবল নবাব স্যার আকবর হায়দরী, 


ূ কে, টি, পিসি 

« আরদেশীর বি, ডুবাস এস্কোয়ার হরিদাস মাঁধবদাস এস্কোয়ার 
দীনেশা ডি, রোমার ৮  বিঠলদাস কানজী 
| নূরমহম্মদ' এম, চিনয়. ৮ বাপুজী দাদাভাই লাম » 


লণ্ডন এজেণ্টস- মেসার্স” বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং 
মেসার্স মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। 4 

! নিউইয়র্ক এজেণ্টস--দি গ্যারাটি ট্রাষ্ট কোং'অব নিউইয়র্ক | 

! ' সৰ্ব্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়। 


|... অর্তাবলী পত্র লিখিয়। জান্গন। 
i কলকাতার অফিস- মেনু অফিস্‌_-১০০নং ক্লাইভ ট্রীট। নিউ. | 
|| হামবাজার শাখা--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্্রী, ভবানীপুর শাখা--৮এ, | 
1 রসা রোড। বাঙ্গলা ও বিহারস্থিত শাখা--চঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 0 
জলপাইগুড়ী, জামসেদপুর, মজঃফরপুর, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, [| 
সীতামারিঃ বেতিয়া, মধুবণী, থাগারিয়া, তি ও ডি মি 








cw 
কোম্পানীর কাগজ: 


এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বিভাগে স্থির অবস্থা বঙল্গবৎ ছিল এবং 
কতকট' কাজ্জকারবারও হইয়াছিল । টাকার বাজারে যেরূপ স্বচ্ছলতা দেখা 
যাইতেছে, তাহাতে আশা করা যায় যে, যদি কোনরূপ অপ্রত্যাশিত বিরাট 
রাজনৈতিক পরিবর্তন না ঘটে তবে কোম্পানীর কাগজের বিভাগে বেচা- 
কেনায় এবং দরে স্থির ভার বজায় থাঁকিবে। ৩৪০ টাকা সুদের কোম্পানীর 


কাগজ ৯৬২ টাকায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে । মেয়াদী খণসমুহের মধ্যে ৩২ 
সুদের ১৯৪৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৫৮০ আনা, ৩২ টাকা! সুদের ১৯৫১-৫৪ 


সালের কাগজ ৯৯৪০ আনা, ৩৯ সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বন্ড ১*২%/০ 
আনা, আা* সুদের ১৯৪৭-৫০ 'সাঁলের কাগজ্ঞ ১০৩/০ আনা, ৪২ টাকা 
মদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১১০৮০ আনা, ৪1০ টাকা সুদের ১৯৫৫-৬০ 
সালের কাগঞ্জ ১১৪২ টাকা এবং ৫২ টাকা স্থদের.১৯৪৫-৫ সালের কাগজ 
১৯১০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । | 
| কাপড়ের কল ূ 
কাপড়ের কলের শেয়ার বিভাগে কোনরূপ কর্ম তৎপরতা দেখা যায় 
নাই, এবং ইহার শেয়ারের দরে কতকট! নিয়্লগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। 
কাণপুর ৮৭০ আনা, ডানবার ২৩৮২ এবং কেশোরাম ৭৮/০ আনায় বেচাকেনা 
'হুইয়াছে। 
কয়লার খনির শেয়ারের বিশেষ কোন চাহিদা ছিল না। এমালগেমেটেড 
৯৫২ ১ বেজল ৩৬১২ ; সেপ্টু লি" কুরকেণ্ড ১৪1০ আনা, এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১৬1০ 
' আনায় কাজকারবার হইয়াছে। ) 
টাকায় নমিয়া গিয়াছে। 
পাটকল 


পাটজাত দ্রব্যাদির দর তেজী থাকায় পাটকলের শেয়ার বিভাগে বিশেষ ১ 


মন্দার কোন ভাব দেখা যায় নাই। হওড়া ৫৫০ আনা, আগরপাডা ৩০২. 
আদমজী ২৬1০ আনা, ক্লাইভ ২৬1/০ আনা, হুকুমটাঁদ ১২৮০ 
কামারহাটা ৫১৮২ এবং কাকনারা ৪১৯1০ আনায় হস্তান্তর হইয়াছে। 


ইঞ্জিনিয়ারিং * 


এ সপ্তাহে এই বিভাগে মন্দার ভাব দেখা গিয়াছে। ইণ্ডিযান আয়রণের 4 
দর গত সপ্তাহের শেষ দিকে ৩২1০ আনা ছিল? কিন্তু এ সপ্তাহে তাহা* { 
নামিয়া ৩১/০ আদায় আসিয়া ঠীড়াইয়াছে। ষ্টিল করপোরেশনের দরও &ঁ 
১৮০ আনা পৰ্য্যন্ত নাযিয়াছে। বার্ণএণ্ড কোং ৪১৮২, আর্থার বাটলার ১২1০ 


এবং বৃটানিয়! বিদ্ডিং এণ্ড আয়রণ ১১%০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে । 
* . চা বাগান 


৫ 


চাবাগানের শেয়ারের জন্য বিশেষ চাহিদা দেখা গিয়াছে। at j 
২৬০ ; ; রাঙ্গামাটী ২৪১1০ আনা, বেটজান ৩০০ এবং হাসিমাড়া ৪৪৮৮০ 


আনা বেচাকেনা হইয়াছে। 
- বিবিধ 

করপোরেশন ২/০ আনা, ক্যালকাটা ট্রাম ১৭৮০ আনা, ভানলপ রবার ৪২।০ 
আনা, বি, আই, করপোশেন ৪1৮০ আনা এবং বুরোয়া টীন্বার ১৫/০ আনায় 
ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিজ বিকিকিনি 2 হল 

কোম্পানীর কাগজ 

৩]. সুদের কোম্পানীর কাগর্জ ১৬ই আগষ্ট_-৯৬২ ৯৬%০ ; 
৯৬২ ৯৬%০ ) ৯৬৩০) ১৯শে--৯৬২ ৯৬৩০) ২০শে--৯৬২ ৯৬৩৭ 3 
৯শে৯৬২ ৯৬৮০ । 
৮২1৩/০ 3 ২০শে--৮২/৮০ | 
১৮ই--৯৯৪০ ৯৯৭৮০) ১৯শেঈঈদত 3 ২১শে৯৯৪০ | ৩৭ আদের খণ 
(১৯৬৩-৬৫) ১৬ই আঃ-৯৫৮% ৯৫৩/০ ; ১৮ই--৯৫৩/০ ; ১৯শে--৯৫০০ ) 
২*শে--৯৫৩/০ 3 ২১শে-৯৫/০ ৯৫৩/০ | ৩৬ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) 


১৬ই আঃ-_১০১৮/০ ১০২1০ 3 ১৮ই--৯০১৪৮০ $ ১৯শে-১০৯৪/০ ১০২/০ থে এও খে এত ভি সেলস 


আধিক জগৎ 


বরারুর ১৪1%০ আনা পর্য্যন্ত চড়িয়া ১৪২ 


আলনা১ও পু 


LY 
শর 


বিবিধ !শেয়ারের মধ্যে বাসা করপোশেন ৪1/০ আনা, ইণ্ডিয়ান কপার- 


১৮ই- ? 


৩২” সুদের কেম্পানীর কাগঞ্জ ১৮ই আগষ্ট : 
৩২ সুদে খণ (১৯৫১-৫৪) ১৬ই আঁঃ--৯৯৷০; 8 


[ ২৫শে আগষ্ট, ১৯৪১ 





২০শে-_১:১৮৩০ ১০২/০ ; ২১শে--১০২০০ | ৩০ সুদের খণ (১৯৪৭-৫০) 
১৬ই আঃ-_১০৩|/০ ১০৩1%০ ; ১৮ই-_১০৩/ ; ২১শে-_১০৩৮/* ১০৩৩/০ } 
৫২ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ১৬ই আঁঃ-_১১১1%০ ১১১৮০ 3 ১৮ই--১১১1/৯ 
১৯১1%০ ) ১৯শে--১৯১০। ৪২ স্থদের পাঞ্জাব বগু (১৯৪৮) ১৬ই আঃ 
১০৫৮/০ | ৩২ সুদের ডিফেন্স ধণ (১৯৪৯-৫২) ১৮ই আঃ_-৯৯৭%০ ) ১৯শে 
_ ৯৯৪০৩ ৪০ সুদের খপ (১৯৫৫-৬০) ১৮ই আঃ--১৯৩]০ 3 ২০শে--১১৪৯৪ 
৪২ সুদের খণ (১৯৬০-৭০) ১৮ই আঁঃ-১১০1%০ ৯১০৭০ ) ১৯শে--১১০৩০ 1 
৩২ সুদের আসাম খপ (১৯৫২) ১৮ই আঁঃ-_৯৮1০ ৯৮9০) ১৯শে-৯৮০ ৯ 
২০শে-_৯৮/০ | ৩ সুদের ইউ, পি, খণ (১৯৫২) ১৯শে আ$-৯৯1০ ৯৯1০ 7 
২১শে-৯৯০। ৩২ সুদের পাঞ্জাব খণ (১৯৬২) ২১শে আঃ--৯৯৩/৯ 
৯৭1৮০] ৪ 
ব্যাঙ্ক 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৬ই আগষ্ট--১০৬॥০ ১০৮২ 3; ১৮ই--১০৬%০ ১০৭৮০ ; ১৯শে। 
২০শে--১০৭২ ১০৮০ $ ২১শে--১০৭৬ ১০৯]০ | 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১৮ই আঃ--১,৫৭৩২ $ ১৯শে --১,৫৬০২ 
১,৫৭০ ) ২০শে-7১৫৬৪২ 3 (কণ্টী) ১৮ই আঃ-_৩৮৪২ ৩৮৬২3 ১৯শে 
সেপ্ট্যাল ব্যাঙ্ক ২*শে আঃ--৪৭1০ ৪৭৪০ | 
॥. . _ নিজেই বিচার করিয়! জর 
শ্রীহর্গার' সাফল্যমণ্ডিত হওয়া অবশ্যস্তাবী 


ঠ ১। ইহা জনসাধারণের প্রতিঠান,ইহাতে ধনিকের স্বার্থ নাই | 
২] পরিচালকগণের বন্ত্শিল্প সম্বন্ধে প্রভূত অভিজ্ঞতা ও তাহাদের সুনিপুণ ও 
অত্যধিক স্বল্প ব্যয়ে নিল পরিচালনা । 

মিলের স্থান অতি চমৎকার (১** বিঘা নিন্ম জমির উপর) ই, আই, 
রেলওয়ের মেইন লাইনের পার্শ্বে কোল্নপ্পর গুড সাঁইডিং-এর সংলগ্ন, 
কলিকাতা হইতে মাত্র ১১ মাইল দূর | ' 

রেলে ও রাস্তায় মাল সরবরাহের হুবন্দোবন্ত থাকায় সরবরাহের খরচ 
অত্যন্ত কম পডিবে | 

মিলের কাজ পৃর্ণোছামে চলিতেছে এবং হন্দর ও টেকসই বস্ত্র অল্প ব্যয়ে প্রস্তুত 
হইতেছে | সুতাকাটার অন্য প্রায় ৭*** টাকু ও অন্তান্য যন্ত্রপাতি মিলে 
আদিয়া পৌহিয়াছে এবং বসাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। ্ 
মিলের সমুদয় যন্ত্রপাতি অতি আঁধুনিক এবং পৃথিবীর বিখ্যাত , কলকজা 
নির্লাতাগপের হারা প্রস্তুত এবং বিশেষ কার্য্যক্ষম | | 

ভারতের বন্ধ বয়নশিলে সবিশেষ অভিজ্ঞ মিঃ পি, সি, বানাজ্জি, গ্রীদুর্গা মিলের 
উন্নতির জন্য সমুদয় শক্তি নিয়োগ করিবেন। 


--১০৬৯ ১০৮৭ 3 


৩৮৫২ ) ২১শে--৩৮৫৯। 











) 


৩ | 








মিঃ ডি, এন, চৌধুরী 
এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর বোর্ডও সদৃ্__‘বঙ্গসরী কটম মিলস্‌ লিমিটেডের’ সেক্রেটারী 


ও এজেন্ট এবং বেঙ্গল মিল ওনার্স এসোসিয়েশনের ভাঁইস্‌-প্রেসিডেণ্ট মিঃ ডি, এন, 
চোঁধুয়ী এই বোর্ডের চেয়ারম্যান । 


দুর্গ কটন স্পিনিং এণ্ড উইভিৎ মিলস্‌ লিঃ 


সেক্রেটারীলজ ও এজেন্টস্‌--চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 
রেজিস্টার্ড অফিস--৫, ক্লাইভ ঘাঁট দ্রীট, কলিকাতা । 
মিলস্‌ £ কোন্নগর, ই, আই, আর ( হুগলী ) 
শেয়ার ও বস্তু বিক্রয়ের জন্ত সন্্রান্ত এজেন্টগণের নিকট হইতে দরখাস্ত আহবান কর! 
যাইতেছে । এই কোম্পানীর প্রেফারেন্স শেয়ার বিতরণে বঙ্গপ্রী কটন মিল লিঃ এর উঁ 
8 "শরার-হৌন্ডারদের দাবী অগ্রগণ্য হইবে! 





২৫শে আগষ্ট, ১৯৪১ ] 








রেলপথ 
ময়ুরতগ্ রেলওয়ে ২০শে আঃ ৭৭৫০ ; দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে 
(প্রেফ) ২০শে আগষ্ট_১০৫॥০। বক্তিয়ারপুর বিহার রেলওয়ে ১৬ই 
আঃ_৬০২ ৬১২3 ১৮ই--৫৮৯$ ২০শে-€৫৯২ | আমেদপুর কাটোয়া 
রেলওয়ে ২০শে আ:--৯৭২৯৮২। ময়মনসিংহ তৈরববাজ্জার রেলওয়ে (গ্যারান্টি) 
১৮ই আ:ঃ_-১০৯%৭) (রিবেট) ১৮ই আ-১*৭২ 3 + ২১শে ১০৬২ ১০৭২) 
বীকুড়া দামোদর রেলওয়ে ২০শে আ:--৯৭২ ৯৮২1 সাহাদারা দিল্লী 
সাহারাণপুর রেলওয়ে ১৮ই আঃ--১৭৬২ ) ২৯শেঁ-৯৭৬২ ১৭৭২ বর্দমান 
কাটোয়া রেলওয়ে ১৯শে আঃ-_৯৭২ ৯৮২1 বারাসত বসিরহাট রেলওয়ে 
১৯শে আ-৫৫২ ৫৭২3 ২০শে--৫৫২ £৭1০ | হোসিয়ারপুর দোয়ার 
রেলওয়ে ১৯শে আ$১০৩৯ 3 ২১শে--১০৫ | হাওড়া আমতা রেলওয়ে 
১৯শে আঃ১০৬২ ১০৪২ 
| . কাপড়ের কল 
. বাসন্তী (ডি) ১৬ই আগস্ট 81০ 3 ২৮শে 8৪1০ ৪৮০০ ) ১৯শে--81%০ 
.৪%/০ ১ ২০শে--৪৮৪ ৪৮/০ ; ২১শ--৪৷/০।  ভানবার ১৬ই আ:ঃ-_-২৪৬১ 
২৪৭২ ১৮ই-২৪৪২ 3 ,১৯শে-২৪৩২ ২৪৪1) ২০শে--২৪৪২ ২৪৫২) 
৮ ২শে-২৩৮৯। নিউ ভিক্টোরিয়া জি) ১৬ই আঃ-_-৩॥%০ ৩৮/০ 3 ১৮ই-- 
৩8৬০ ৩৮৬০ 3 ১৯শে-৩০০ ৩৪৩০ 5 ২০শে 7৩৪৭ ৩৮০ ১ ২১শেখৎ 
৩৪০ ) (প্রেফ) ১৮ই আঁঃ-৪%০ 3) ১৯শে-_&1* ৬1০) ২০শে-_৬1০ ৪1০ ! 
বেণারস কটন এণ্ড সিক্ক' ১৮ই আঃ--8/%০ ৪8০ 3 ১৯শে-৪৭০ ) ২০ শে 
৪0০ 8৪০ ; ২১শে--৪1%০ ৪8/০ | কাঁণপুর টেক্সটাইল ১৮ই আ?-৮৭% ৮০০, 
১৯শে -৮1০ ৮1১ ) ২১শে-৭দ৩/০ ৮1০ | কেশোরাম ১৮ই আঃ:--৮]০ ৮॥০ ; 
১৯শে_৬২ 3 ২০শে৮৯ ৮1০ $৪ ২১শে--৭৮/ ৮৯ | বেঙ্গল নাগপুর ১৯লে 
আঃ--১৫দগ০ ১৫৮০ ; ২০শে১৫দ০ | বাউরিয়া (অভি) ১৯শে আঁঃ__ 
ই 999৫ উঠ ১ 3 (বি’ যা) ই 


ধিক জ জগৎ তি 


৫১৪ 








৯৩২ ) ১৮ই--৯০২ ৯৩২) ১৯শে-_৯২২ ৯৪২3 ২০শে-৯২২ | 
ঢাকেশ্বরী ১৯শে আহ? ১৭০ পি ; ২০শে--১৭২ "১৭৮০1 এলগিন 
মিল (অ্ি) ১৯শে আর ২৪৫০ 3 ২৭শে--২৪ ২৪%০। | 


কয়লার খনি 

বেঙ্গল ৯৬ই আগষ্ট _-৩৬৩২ ) ১৮৪৩৬০২ ; ২১শে-৩১১২। বরাকর 
১৬ই আঃ--১৩৪০০ ১৪১ ) ১৯শে ১৩৮০০ ১৪1০ $ ২০শে-১৩৭০ ২১৪০/০ 
২১শে--১৩%/০ ১৪%০। মুগু.লপুর ১৬ই আ:ঃ-_১০//০ হাতি 
১০৮% | এমালগেষেটেড ১৮ই আঃ --২৫|০ 3 ১৯শে--২৫২ ২৫1০ 
২গশে-২৫২ ২৫]০। তুলানবারী ১৮ই আ$-১৩প০ ১৩৮০ | ওয়েষ্ট 
জামুরিয়] ১৯শে আঃ-_২৮০ ২৯/০ ঃ ২০শে_২৯২) )২১শেহিচদত ২৯৮০। 
বড় ধেমো ১৮ই আঃ-৪1%০ ৪/০ | সেপ্টাল কুরকেণ্ড ১৮ই আঃ--১৪৪০ 
১৫৯১ ১৯শে--১৪|০ ১৪1৮০ )  ২০শে-_-১৪০ ১৪৮০ ২১শে --১৩/০ 
১৪/০" কাটরাস বরিয়া ১৮ আঃ--২৬২ 5 5 ২০শে-_২৬ | নিউৰীরভূম 
১৯শে আ:--১৬:/০ নিউমানভূম ১৮ই আঃ ৪২৪০ 8৪1০ ১৯৪৫২, 
২০শে--৪৪]০ ৪৫1০ ) ২১শে--৪৫২ 8৪৫1০ | রাণীগঞ্জ ১৮ই আঃ 
২৫1০০) ১শে-২৫৮০ | সেও? ১৮ই আঃ-_-১২॥০ ; ২১শে-১২৪%০ 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ২১শ আঃ_-১৬%০ | ধেমোমেইন ১৯শে আ$--১২1৩০ ১২৮০ ; 
২০শে-১ ৯২1%০ ১২৭০০ | ইকুইটেবেল ১৯শে আ:ঃ-_৩৫1%০ ৩৫৪০) 


২০শে-৩৬১। ও 
খনি 


১৬ই | আগষ্_৪৷/০ 


8৫1%9 ) 


81০) ১৮ই--৪1/০ ৪0০) 
১৯শে-_৪1/০ 98০ 3 ২০শে--81/০ ৪1০ 3 ২১শৈ--৪1/০ 98০ | কনসোলি- 
ডেটেড টান ১৬ই আগষ্ট-_২৩/০ ; ২০শে--২%০ ) ২১শে--২%০। ইতিয়াঁন 
কপার ১৬ই আইঃ_-২/০ ; ১৮ই--২/৭ খা 2 ১৯শে-২/০ ২৩০ 5 ২০শে- 
২/০ ond 5 ও ২৩০ । ' 


বার্খা করপোরেশন 
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জিরার দিনে চো ভাক্কাত- আগুনের হাত হট রক্ষা 


পাইতে 


ক্যাবিনেট, ক্যাঁবাক্স ফ্রৎ রুম ডোর 





হইলে জি, রায় এণ্ড কোংর 2-্মহিনন্নে প্রস্তুত লোহার সিন্ধুক, আলমারী 
এবং কল ও তাল! ব্যবহার করুন। 


আমাদের আলমারীর বিশেষত্ব এই যে, কোনও রাসায়নিক দ্রব্য দিয়? 
যদি [০০৮ (কল) গাঁলাইয়া ফেলে তবুও ইহ খুলিবে ন। 


ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন জি, রায় এড কোং 





৭০1১, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 
ফোনঃ কলিঃ ১৮৩২1 





৬ 


৫২৬ 


bd 


আধিক জগৎ 


[ ২৫শে আগষ্ট, ১৯৪১. 





৬ কাগজের কল 
ইত্ডিয়ান পেপার পান্ন ১৬ই আঃ--১৫২]০ ১৮ই--১৫২২3 
১৯শে--১৫০$০ ১৫২৬ 3 ২০শে-_-১৫৩৯ ১৫৫২3 ২১শে ১৪৯৪০ ১৫১০ 1 
মহীশূর পেপার ১৬ই আঃ_-১৭)%০ ১৭1০ ; ১৮ই-_১৭1০ ১৭০ $ ১৯শে-_ 
১৬৪০ ১৬৮০/০ ) ২০শে১৭৯ ও ২১শে-১৬৪৮০ ১৭২1 ওরিয়েণ্ট পেপার 
(অভি) ১৬ই আঃ--১৩৭গ০ ১৪1০; ১৮ই--১৪২ ১৪1০) ১৯শে--১৩%৫)০ 
১৪1০ ১ ২০শে--১৩৪%০ ১৪1/০ 3 ২১শে--১৪/০ -১৪1/৭ | (ওল্ড প্রেফ) 
১৯শে আঃ-_১০৭/০ ; ২০শে১০৯/০১ ২১শে১১০২। শ্ীগোপাল; 
পেপার ১৬ই আঃ-+১৩৩০ ) ১৮ই--১৩৭ ৯৩০ ; ১৯শে ১২৮০ ১৩৩৭ ; 
৮ *শে--১৩৩০ 3 ২১শে-_>২॥৪ ১৩/০! ( প্রেফ ) ১৮ই আ:--১১৯২ 
২০শে ১১৮২ ১১৯২ | টিটাগড় পেপার (অভি) ১৬ই আঃ__১৯৭০ 
২০/০ ) ৯৮ই--১৯৪০ ২০1৮০ 5 ১৯শে-১৯]%০ ২০1৮৯ ১ ২০শে-_১৪॥%/০ 
২৪,1 (প্রেফ অভি) ৯৬ই আ+-৫8৮০ ; ১৮৬৪৩০ $ ১নশে_৫%০ 
৬২1 বেঙ্গল পেপার ১৯শে আঃ £৯২৮২ ১২৯৯ ১ ২০শে--১২৮৯ ১২৯২3 ; 
২১শেঁ_১২৮২ ১২৯২ | ষ্টার পেপার ১৯শে আ+--১১%/০ ১২/০ ; ২১শে-- 


১১৪০ ১২২ | 
৮ সিমেন্ট 
_ভালমিয়া সিমেপ্ট ( অভি ) ১৬ই আঃ :১৩%০ ১৩৮০ ; ৯৮ই- ১৩৪০ ; 

১৯শে- ১৩০১ ২১শে-_১২৭৮০ ১৩৯1 (প্রেফ ) ১৬ই আঃ--১২১২ 

৯২২২৪ ৯৮ই--৯২৯২ ১২২২) ১৯শে১২২২ ১২২০ 5 ২১শে_-১২২২ 

১২৩২ 3 (ডেফার্ড ) ১৬ই আঃ ২৮০ ৩/০ £ ১৮ই--২দ৩০ ৩/০ $ ১৯শে-- 
০১ হ১শে হিপ । বিলাস ফায়ার বুলস ১৩ই আঁঃ--১০1০ ১*দ০। 

বেঙ্গল পটারীজ ১৮ই আঁঃ-_৯॥০ ১০২) ১৯শে--৯দ* 


২১শে--১০/* | 
ইলেকটী ক 


ব্যারস্কিপুর ইলেক্টা,ক ২*শে আঃ--১৫০২। মৃজ্গাপুর ইলেক্‌টী, ক ১৬ই 
tl €1/০ | আপার গ্যাঞ্জে ইলেকৃটিক ১৯শে আঃ১২০। 


-আপনার ব্যবসায়ের প্রদারের জন্য 
কি আপনার কিছুই করণীয় নাই? 


[ চা. 
একশত পঞ্চাশ জন মার্কেটিং অফিসার বাংলার ১৫০টি 


প্রধান সহর ও মফগ্খল বাজারে এবং তাহার 

নিকটবন্তা শত শত ছোট বাজারে লক্ষ লক্ষ ক্রেতার 

সরবরাহকারী , সহস্র সহত্র' দোকানে প্রাত্যহিক 

ব্যক্তিগত চেষ্টা, এবং প্রচার দ্বারা আপনার যে-কোন৪ 
পণ্য বিক্রয় বি পারে। 


বাঙ্গালীর নুতন শরবং উদীয়মান 
শিপ্প-সম্ভীরের প্রচার ও বিক্রয় চেষ্টা 
আমাদের প্রার্থনীয় বৈশিষ্ট্য । 


এজন্য আপনার খরচ 


১৫৩1০ ১ 


১০/৩ 5 












০৯১০ ১৯ 
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3; 


ES 
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০৯২৯ 


৯: 







স্বৰ 


৯০৯৯ 


১৯০ ০৯: 









প্রতি মাসে প্রতি অফিসারের কার্যের বাবদ 
! এক টাক! হইতে ছুই টাকা মাত্র। 

A + 

A বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন ₹_ 


দি কমার্শিয়াল এজেপ্টম্‌ কর্পোরেশন, 
ক্লাইভ বিল্ভডিংস-_-পোঁষ্ট বক্স নং ২১০৫ 
কলিকাতা | 









আজমীর ইলেক্টা,ক ১৮ই আঁঃ--৯২৪০) ১৯শে_ ১৩২ | রাওয়ালপিণ্ডি 
ইলেক্‌্টা,ক ১৯শে আঃ-_-২৬/০। বেপারস ইলেক্‌টী,ক ১৮ই আঃ ১৫/০ 
১৫০; ১৯শে--১৫৯ ১৫1০ ; ২০শে--৯৪৪৪০ ১৫৩০ । পাটনা ইলেক্টীক 
১৮ই আঃ $ ২০শে--১৭৮০। কটক ইলেক্টাক >১৯শে আঃ 

2! মন্ধঃফরপুর ইলেক্টা,ক ১৮ই আঃ--১৪৷০। ভাগলপুর টিক 
১৯শে আঃ--১১৷০ ১১৷০। জব্বলপুর ইলেক্‌টু,ক ২০শে আঃ 


পাটকল 

আদমন্জী ১৬ই 27 ২৪৬৮/০ ; ২১শে__২৬1০ ; (প্রেফ ) ২১শে- 
এংলে' ইত্ডিয়া ১৬ই আঃ ৩৫৬৪০; ১৯শে 
বিরল! ১৬ই আঃ 

২৮৮০ ২৯২) ১৯শে ২৮০ ২৮৪০ (প্রেফ) ২০শে-_১৩৪২। বজবজ ১৬ই 
আঃ _৩৬৬২ 3 ১৮ই--৩৬৮৯ 3 ১৯গে৩৬২০ ৩৬৮৯৪ হ১শে 7৩৬৫২ 
ক্লাইত ১৬ই আঃ-২৬৫০ ২৬৮৮০) ১৮ই-২৬1৮০ ২৭২) ১৯শে_ ২৬1০০ 
২৬৮০ ; ২০শে_-২৮৩/০ ২৬/০ 3 ২১শে--২৬1/০ ২৬৪০ | ক্রেইগ (প্রেফ) 
১৬ই আঃ--৬১৯ ৪২৫০ (অডি) ১৮ই আঃ-_২৬/০ ২1৮০ ; ১৯শে--২৮০ ২৩০ 3 
২১শৈ-_২%* ২1%০ | ডেপ্টা ১৬ই আঃ--৪২৪২ 3 ২*শে-৪২১২ ৪২৩০1 
হাওড়া ১৬ই আঃ--৫৫দ০ ৫৬1০) ১৮ই--৫৫৩/০ ৫৫৮৮০) ১৯গে_ ৫৫৯. 
৫৫৭০ ).২০শে--£২২ ৫৫০ 3 ২১শে-৫৪৪০ ৫৫০1 হুকুম্চার ১৬ই আঃ 
--১২%০ 3 ১৯শে--১১৪৪/০ ১২/০,১ ২০শে-১২/০ ১২০০ 3 ২১শে-- 
১২২ ১২৮০ (প্রেফ) ১৮ই আঃ "১৯শে--১৪০২ ১৪৩৪০ 
২০শে--১৪১]৭ ১৪৩২১ ২১শে--১৪১৯ ১৪৩২ ইণ্ডিয়া ১৩ই আঃ 








১৬৯ | 


আঃ 
— ৩৪৮২ ৩৫০৯ 3 ২০শে_৩৪৫২) 3 ২১শে--৩৪৮৪০ | 


























কাচা লোহা হইতে ইস্পাত নির্মাণ । গলিত কাঁচা 
লোহা “বাষ্ট ফার্ণেস” হইতে অল্প অল্প বিয়া খোল! চুল্লীতে 
অথবা প্ডূপ পেণ্টে" রাখা হয় | প্রথসোক্ত ভাবে কীচা লোহার 
সঙ্গে জড়িত ময়লা দূর করিবার জন্য নালাবিধ দ্রব্য মেশান হয় 
তাহাতে ময়লার সহিত উক্ত দ্রৰ্য মিশিয়া গিয়া ইস্পাত বাহির হইয়া আসে; ডুপ 
পরপ্টে গরম বাতাসই ময়লা পরিষ্কার করে এবং কীচা লোহা ইন্পাতে পরিণত হয়। 
অতঃপর নানাবিধ ছাচে গলিত ইস্পাত ঢালিয়া লৌহ পিণ্ড তৈয়ার করা হয় [ 








জাপা . 


টাটা আয়রণ এণ্ড গ্রীল কোং লিঃ কর্তৃক প্রচারিত 
হেড, সেলস্‌ অফিস :-৯০২এ, কাই স্ট্রীট, কলিকাতা ৷ 


| T, N, 1743. 








২৫শে আগষ্ট, ১৯৪১ ] 


আধিক জগৎ | ক 


৫২৯ 





২৯শে_-৩৬০২ ৩৬৫২ | কামারহাটা 

আঃ-£১৯২ ৫২৪২ ১৮ই--৫২০২ ৫২৪২3 ১৯শেঁ ৫২০২, ৫২৩২ | 
২০পে ৫২০২ ৫২২২) ২১শে ৫১৮৯ ৫২৩৯ ল্যাম্সভাউন ১৪ই আঃ 
১৫৭৯ ১৯শে--১৫ এ (প্রেফ) ২০শে আ+--১৪১৯) ২১শে-১৪৩৯ ১৪৪৯ 
নদীয়া ১৬ই আগষ্ট-_৬৬ 3) ১৯শে--৬৪০ ৬৫1০) ২০শে--৬৪॥০ ৬৫০০ 3 
২১শে-৬৪1০ ৬৫২ । রিলায়েন্স ১৬ই আঃ-_&৭৪* ৫৮৮০ ; ১৮ই--৫৮]০ 3 
১৯শে-_৫৮1০ | আগরপাঁডা ১৮ই আঃ-_২৯//০ ৩০%০ ; হ১শে- ২৯দ০ 
৩০২ (প্রেফ) ২০শে আঃ--১৬৩২ ১৬৪২ গৌরীপুর ১৮ই আ:--৬৯৩২ 
৬৯৬1০ | কাকনারা ২০শে আঃ_-৪২০২ ৯২৩৯২) ২১শে-৪১৭ ৪৯৯৫০ 
মেঘনা ১৮ই আঃ--৪৭]০ ৪৭5৩ ; ১৯শে--৪৭1০ ৪৭৪০ | নৈহাটা ১৮ই আঃ 
--৩০২৯ 3 বরানগর ২০শে আঃ--১০৬৯২১ ২১শৈ--১০৬৯। ভ্তাশনাল 
১৮ই আঃ--২৪%০ ; ২শে-২৩গ ২৪২) ২১শে--২৩৷০ ২৩০ । 
নস্করপাড়া ১৯শে আঃ--১৭৪০ ১৮২৪ হ০শে__১৮।০। নৰ্থক্রক ১৮ই আঃ 
৩৬২) ষ্্যার্ার্ড ২ৎশে আঃ--২৭৭২ 5 ২১শে-২৮১২ ২৮৩২১ সুরা! 
বৃপ্রেফ) ১৮ই আঃ--১৩৯২ ) ১৯শে--১৩৮|০ ১৪১৯) ২০শে-১৩৯৭ ১৪০২ 
(অডি) ২১শে আঃ--১৯৩০ ১১1%০। আলেকজেও্ু1 ৯০শে আঃ-২২১২ 
২২২২1 এলায়েন্স ১৯শে আঃ--৩১৫২ ৩২১৯ (প্রেফ) ১৯শে--১২১২। 
বালি ১৯শে আঃ_ ২৩৫২ 3 ২০শে- ২৩৮০ । 


-৩৯৯২ ৪০১২'। 

এলক্যালী এণ্ড কেমিক্যাল (অভি) ১৬ই আগষ্ট --১৯|০ $ ১৮ই--১৯%০ ) 
১৯শে-১৭৭ ১৯1৩০ 3 ২০শে--১৯০ ; ২৯শে--১৯%০ ১৯৮৪০ (প্রেফ) 
১৬ই--৯২৯৫০ ) ১৯শে-১২১৯ ১২২৬ | | 

' ডিবেঞ্চার 

৫২ সুদের পাঞ্জাব সুগার ১৬ই আগষ্ট--১০১২। ৪২ সুদের ক্যালকাটা 
মিউনিসিপ্যাল-(১৯৫০) ২১শে আঁ-১০৬/৮০ | ৬২ সুদের (১৯১৬-৫৬) 
এসোসিয়েটেড হোটেল ১৮ই আঃ--১০৬২। ২ সুদের (১৯১৬) ক্যালকাটা 
পোর্ট ট্রাষ্ট ২১শে আগঃ--১০৯।০। ৫॥০ সুদের (১৯৩৫-৫০) গ্রেট ইষ্টার্ণ 
হোটেল '১৮ই আ+ঃ-১০৫॥* )  ২০শে--১০৭২ ৫1০ সুদের 
(১৯৩০-৫০) ডালহোসী প্রোপার্টি ২১শে রা ; ৩০ সুদের (১৯৫৬- 
টি ঠা রা ১৯শে আ$-৯৯।০ $ ২টশে--৯৯/০ | ৩০ সুদের (১৯৬৬- 


৩৬৬২ ১৯শে--৩৫৯৯* ; 


১০৭০, । 






গত ১৭ই আগষ্ট রবিবার বিভব (ই, টি 
মিলের নিজন্ব, জমিতে ভিত্তি স্থাপন করা হইরাছে। 


মিলের নির্ম্বাণকার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। 
অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য দক্ষ এজেণ্ট আবশ্যক । 
| আবেদন করুন-_ - - 
ম্যানেজিং এক্স ্যাশল্তাল ইন্ডিজ লিঃ 
১০ মং ওয়াটার রি টাটা 


ইউনিয়ন হ 


-স্শাখ!= 
লেক মার্কেট (কলিঃ) বর্ধমান, 
আসানসোল, ঝারহ্গুদ। | 
সম্বল্পুর 


বব 





ৰ; 







ৰ বে 


Em 


১৫ 








বেদ ০০ 





কে 
ন্‌ 








বেলভেভিয়ার ১৯শে আঃ. 


৭৬) রেঙ্গুন মিউনিসিপ্যাল ১৯শে আঃ--১০০/৮০ | ৬৯২ দে ৫১৯৪৫. থয 
শ্রীগোপাল পেপার ১৯শে আঃ--১০৪২ , ৬৯ টাকা মদের (১৯২: ২) 
নবাবগঞ্জ সুগার ২৯শে আঃ--১০২/০ 


চিনির কল 


বুলাণ্ড ১৬ই আ-১৮% ১৮৮০০ ; ১৯শে--১৮%০ ১৮৪০ ১ ২০শে 
--১৮।৮০ ১৮৭৮০ | কেরু এণ্ড কোং (অভি) ১৬ই আ$--১১]গ০ ১১০০০ 8 
১৮ই--১১৪০ ১১৪৮০ ; ১৯শেঁ ১১০ ১২/০ 3 ২০শে- ১১৪০ ১২/০ | 
মারীক্রয়ারী ১৬হ আঃ__১৫1%০ ১৫1০ 3 নিউ 
সাভান ১৬ই আঃ--১০২ 5 ১৮ই-১০২ ১০/০ ) ১৯শে _-১০%* ) ২০শে- 
১০৩/০ ১০৪০1 ২১শে-১০।০ ১১২ । প্রতাপপুর প্রেফ) ১৬ই আঃ--১৯২$ 
রাজা ১৬ই আঁঃ-১৮৷০ ১৮০০ ; ১৯শে--১৮]৭ ১৮৮০ । চম্পারণ ১৮ই 
আঃ--১৫০ ১৫%/০ 7 ১৯শে--১৫/০ ১৫/০ ; ২০শে১৫]০ ১৫৮৮০ | 
ডায়ার মিকিন ক্রয়ারী ১৮ই আগষ্ট__৯৭৮০ ১০০ ) ১৯শে- ৯৪৪০ ১০০ 
২০শে-_-১০২ ১০1/০ ) ২৯শে--১০/* ৯০/০। ভারত ১৮ই আগষ্ট_-১1৮০ 
১৯শে-_-৯%০ ; ২০শে--৯|০। রামনগর কেন এণ্ড সুগার ১৮ই আঃ৯8/০ 
১৯শে--৯৪%০ ) ২১শে--৯1৮০ ৯৭৮০ | 


ইঞ্জিনিয়ারিং 

ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ১৬ই আগঞ্ট_-১০৮%০ $ ২০শে--৯০ ১২১শে-৯/গ3 
বার্ণ এণ্ড কোং (অডি) ১৬ই আঃ ৪২২1০) ১৮ই--৪১৯২ ৪২২২১ 
১*শে--৪১৯৯ ৪২৩২ ) ২০শে--৪১৮৯ ৪২১1০) ২১শে-৪১৬া* ৪১৭৯) 
(প্রেফ) ১৬ই আ$--১৫২২ 3 ,১৮ই--১৫১/৭৯৫২৭ 3 ১৯শে--১৫)০ 3 ২*শে 
১৪৯২। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এও স্টীল >৬ই আঃ-_৩১৪৮%০ ৩১৮০/০ ৩২২ ৩২1০ 
৩২1/০ ; ১৮ই--৩১৪০ ৩১৭/০ ৩১৮১০ ৩২৯ ৩২/০ ৩২৬০ ৩২॥০ 3 ১৯শে 
৩১৪০ ৩১%/০ ৩১৯০ ৩২২ ৩২%৯ ; ২০শে--৩১৪%* ৩১%/০ ৩২১ ৩২/০ 3 


১৮ই-_-১৫15 ১৫৮/০ | 





২১শে-_-০১/৮০ ৩১1৩০ ৩১৫০ ৩১/০ ৩১৮০ ৩১।৩/০ ৩১৪০ ৩১৮/ ৩১৪% ০ 
৩৯৪৩০ ৩২২ ৩২৬০ | স্তাশনাল আয়রণ এণ্ড গ্রীল ১৬ই আঃ--৯২ ) ১৮ই--৯০ 
৯৪০) ১৯শে--৯%০ 3 ২০শে-িছ ৯৮০) ২১শে৯৯ ৯% |  হীল 


টা করপোরেশন (অভি) ১৬ই আঃ--১৯1৩০ ১৯1০ ১৯1০ ১৯1৩০ ১৯৪০ ১৯%/ 


১৯৮০০ ১৯৪০ ২০২ 3 ১৮ই-১৯1৩০ ১৯০ ১৯৪০ 3 ১৯শে ১৯1০ ১৯/০ 
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_ নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


বা অব বেঙ্গল লিমিটেড = 
৮নং ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা । | 


ফোন £ কলি £ ৯১৬ এবং ১৪৬১ 


ভ্যান 
১৯৩৬, ১৯৩৭ ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ 
সালে আয়কর বর্জিত শতকর! 
বার্ষিক ৫ দেওয়া হইয়াছে 1 


আধিক জগৎ ২৫শে আগষ্ট, ১৯৪১ ] 


৯০ ) ২০শে ১৯২ ১৯/০ ১৯৮০ ১৯/০ ১৯/০ 5; ২১শে-__ দর ছিল ৬৩৮৮০ আনা। এ সপ্তাহে গত ২০শে আগষ্ট ফাটকা বাজারে 





৫২২. 








৯ ১৮৮৮০ ১৮৭৮০ ১৯২ ১৯ ১৯৩০ ১৯৩০ ; (প্রেফ) ১৮ই - পাটের সর্ক্বোচ্চ দর ৬৫1৩০ আনায় উঠে। ২১শে আগষ্ট তারিখে সামান্ত 


দাঃ ২১২০১ ১২১০ ; ১৯শে --১২০২ 3 হ৩শে১১৯২ ১১৯০ ১২০২ 5 কিছু নামিয়! গিয়া পরদিন হইতে তাহা ‘আবার বিশেষভাবে বাড়িয়া 

/ ২১শে--১১৯২ ১১৯০ ১২০॥০। বুটাশ ইণ্ডিয়া ইলেকটীক কনস- উঠিয়াছে। ৎ২শে আগষ্ট পাটের দর সর্কোচ্চে ৬৬1৮০ আনায় উঠিয়াছিল। 

ট্রীকসন ১৬ই আগষ্ট_-৮৷০ ৮1০) ৯৮ই--৮* 5 ৯৯শে৮াত ৮]০ | অস্ত ২৩শে আগষ্ট তাহা ৬৮/০ আনা পর্যন্ত পৌছিয়াছে। মি 
বুটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ১৮ই আঃ--১০1%০ ১১/০ 3 ১৯শে-১০৪০ বাজারের এ সপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল £ রি 


১১০১ হ*শে-১৯৭ ২১শে১১৯ ৯৯৩০ | হুকুমচাদ ইলেকটাযক টাল ' তারিখ  সর্ধোচ্চ দর  লর্কনি দর . বাজার বন্ধের দর 
১৮ই আঁঃ_-১৪/০ ১৪৫০) ১৯শে--১৪২ ১৪%০ ; ২০শে--১৪৩০, ১৪]০ | ১৮ই আগষ্ট ৬৪%০ .. ৬২|০ ৬২০ 
ইণ্ডিয়ান ষ্টিল এণ্ড ওয়েয়ার প্রডাক্ট (অভি) ১৮ই আঁক৫৭1০ ৫৯৯১ ৯৯পে ১৯শে ০0 ভাত ৬২০ ৬২০ 
৫৯ ৫৯1০ 5 ২১শে- ৫৬], ৫৯) (ডেফার্ড) ১৮ই আঃ--৩৮)০ ৩৯৮০ $ ২০১০ ele ৬৪%০ ৮ 8:৮8 
১৯শে--৩৮দগ০ ৩৯৮০ 5 ২১শৈ--৩৯২ ৩৯০) ; (কটি) ৯৮ই আইঃ-_৮%০ ৯1°! ২১,৯ l ৪৪৮%০ ৬২৮০০৭ 8 
বুটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ১৯শে আঃ--১১প০ ; _২০শে_ ১১৩০ ১১৮০; ২১শে ২২,০ ৬০০ ৬ 1৬81০ ৬৬1৮০ 
--১১/%০ ১১॥%০ | | | ২৩ ০৯ ৬৮০, 7. ৬৭15 ৬৮/০ 
Y চা-বাগান. 28 | | এ সপ্তাহে পাটের দূর তেজী হইয়া উঠার মূলে কয়েকটি বিশেষ কারণ 


- বিশ্বনাথ ১৬ই আগষ্ট_২৮২: ২৮০ ; ১৯শে ২৬1০ | হাতীক্ষীরা নিহিত রহিয়াছে। প্রথমতঃ . পাঁটকলওয়ালারা এ সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য 
১৯শে আঃ__২০।০ ২০৮০০ ) ২০শে--২০।০.২১২ দিমাকুসী .১৬ই আঃ পরিমাণে পাট ক্রয় করাতে পাটের বাজারে একটা উৎসাহ সঞ্চারিত 
২৮৪০) ১৯শে- ২৯২1 এলেনবাড়ী ১৬ই আঃ ৩৩২২ 3 ৯৮ই--৩৩৭২ হইয়াছিল ৷ গত কয়েক সম্তাহ পাটকলওয়ালারা, পাট ক্রয়ে কোন আগ্রহ, 
১৯শে_৩৪০২ $ ২০শেঁ-৩৩৭২ 3 ২১শে--৩৩৩২ ৩৩৫২ | হগুপাড়া দেখায় নাই বলিয়া পাটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাজারে কেহই বিশেষ আস্থা! 
১৬ই আঃ-_৩৯৬২ ) ১৯শে-_৩৯৩৯ ৩৯৫২ 3) ২০শে--৩৯০৯ ) পেড্রোকোলা বোধ করিতে পারে নাই। এ সপ্তাহে পাটকলওয়ালারা বেশী পাট 
১৬ই আঃ_-৯৪৫]০ ; ২১শে--৯৪৫২ ৯৫০২ 5 '(প্রেফ) ১৬ই আঃ-১৫৫২৭, ক্রয় করাতে পাটের কাটতি সম্পর্কে অনেকে খুবই আশাম্বিত হইয়াছেন । 
বেটজান ২০শে আঁঃ__৩০1০; ২৯শে--৩*।০ ৩০1৮০ | এথেলবাড়ী ২০শে : বিতীয়তঃ এ সপ্তাহে চটের মূল্য বৃদ্ধি ও পাটের থলের নৃতন অর্ডার আপসিবার 
আঃ-_১১]* ১১৭০। তেজ্জপুর 3৬ই আঃ--৮২ ১ ১৮ই--৮/৮০ ; ১৯শে-- গুজবও পাটের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছে। পাঁট- 
৮৮০ 7 ২১শে--৮০০ ৮1৩০ | গঙ্গারাম ১৮ই আগষ্ট--৩৮৬২ 1 হাপিমারা_ কলওয়ালারা বেশী পরিমাণ নূতন পাট খরিদ করিতে আরস্ত করায় মফঃস্বলের 
২১শে আঃ-_-৪৫%৮০ | সেপয় ১৮ই আঃ--১১৪০ 3 ১৯শে-১২২ 3 ২০শে ব্যবসায়ীরা নূতন পাট সংগ্রহ কর! সম্বন্ধে বিশেষ তাবে জোর দিয়াছে। 
১১৭০ ১৯০ হান্পকোয়া ১৯শে আঃ--১০॥%* ১১৮০ 5 ২০শে-১১২ কিন্তু মফঃস্বলের বাজার কেন্দ্রে পাটের আমদানী এখনও বিশেষ কিছুই 


১১1০ ) ২১শে--১১/০ | - হইতেছে না । পাট কাটা সম্বন্ধে এবার বিলম্ব হইয়াছে। বেশী দর পাওয়ার 
আশায় লোকে তাহা বিক্রয় না করিয়া ধরিরা রাখিয়াছে। ঃ 
রি পাটের বাজার আলগা পাটের বাজারে পাটকলওয়ালারা এসপ্তাহে বেশী পরিমাণ পাট ক্রয় 


- কলিকাতা, জি “ করিয়াছে। ইণ্ডিয়ান জাত শ্রেণীর পাট, টপ মিডল ও বটম প্রতিমণ যথাক্রমে 
এ সপ্তাহের শেষ দিকে পাটের দরের বেশী রকম ভেজ্রীভাব লক্ষিত ১৪০ আনা, ১২* আনা ও ১০॥০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে। পাকা বেল 

£ইয়াছে। গত ১৬ই আগষ্ট আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা বিভাগে এ সপ্তাহে রপ্তানীকারকেরা প্রতি বেল €৮ টাকা হইতে ৫৯ টাকা 

করিয়াছিলাম তখন ও তারিখে কলিকাতার ফাটকা বাজারে পাটের সর্বোচ্চ “দরে ফাষ্ট শ্রেণীর নৃতন পাট ক্রয় করিয়াছে। 
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ইটাৰ্ণ JJ ব্যান্ধ লিঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেশীপরিমাণ চটের চাহিদা .হওয়ায় ও 


পাটের থলের জন্ত শীঘ্রই 81555858787 
হেড অফিস £ _১৪, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । টি a 

















বন ৰ 


ডি 

















|: = লও আত 
© সুদ আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। TE 0ক্ষভল ভিলও 
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সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সপ্তাহে দুইবার চেকে টাকা তোলা যায়। 

ব্রাঞ্চ :_দক্ষিণ কলিকাতা, শেওড়াফুলি, সিউড়ি, রামপুবহাট, হাওড়া, 
ভাঁলটনগঞ্জ, বেনীরসূ, ঢাকা, চৃক্বাজার (ঢাকা), ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, 
নেত্রকোণা, মোহনগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, চট্টগ্রাম, শিলং ও বাঁলীগঞ্জ। 


এন, কচ কি. এ এল।- 


বর্তমান যুদ্ধের অনিশ্চিতকর অবস্থায় জনসাধারণকে সর্বপ্রকার 
প্র জিনিযাদি সরবরাহার্থ এই কোম্পানী প্রতিষ্টিত,হইয়াছে। মাত্র ছুই মাস 
| || কাল পূর্ধে প্রতিষ্ঠিত হইলেও এই কোম্পানী সাধারণের নিকট হইতে 
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সহ 77৮ লিন্লিেেভ কনলতক্কালডতত .. কোন ক্যান ড55ত 
] হুকুটাদ লাইফ.এস্ুরেন্স কোম্পানীর সহিত একত্রীভূত। 

| . আদাযী মূলধন : ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টীকা)  গতর্ণযেপ্ট ডিপোজিট :- ২ লক্ষ টাকা; 

কি ং বীমা: ৪০ লক্ষ টাকা) লাইফ ফণ্ড _১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। 






এ, এম্‌, ব্যানাঞ্জি, ম্যানেজার, কলিকাঁতা শাখা ।- ২৮৫নং বৌবাজার ষ্তীট, কলিকাতা 





, বিশেষ বিররণের.জন্য, লিখুন £__ 
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হওয়ায় এ সপ্তাহে থলে ও চটের দর বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৫ই আগষ্ট 
বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ১৯% আনা ও ১১ পোর্টার চটের দর ২৫ 
টাক! ছিল। অস্ত বাজারে তাহা যথাক্রমে ২০॥০ আনা ও ২৬1০ আন! 
ঈাড়াইয়াছে। 


সোণা ও রূপা 


কলিকাতা, ২২শে আগষ্ট 

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের সোণার বান্দাবে কোনরূপ কর্ম্মতৎপরতা 

পরিলক্ষিত হয় নাই। সোণার দর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছিল। 

বোস্বাইযে প্রতিভরি রেডী: সোণার দর ছিল ৪২1৬ পাই এবং সেপ্টেম্বর ও 

অক্টোবর মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রতিভরি সোণার দর দীডাইয়াছে 

যথাক্রমে ৪২/০ আনা এবং ৪২২ টাকা । হকলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি 

পাকা সোপার দর ৪২২, বড়ালবার প্রতিতরি ৪১%৩/০ আনা এবং প্রতিটি 

গিনির দর ২৮/০ আনা ছিল।: লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর 
ছিল ৮ পাউও ৮ শিলিং। 

রূপ 

এ সপ্তাহে বোশ্বাইয়ের ব্ূপার বাজারে রূপার দরে কতকটা উঠানামার 

- লক্ষণ দেখা গিয়াছে. সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে রূপার দরে কিছু নিক্লগতি 

।রিলক্ষিত হইয়াছিল কিন্তু সপ্তাহের শেষ দিকে ইহার দর সামান্য বৃদ্ধি 

পাইয়াছে। বোস্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডী রূপার দর ছিল ৬২%/০ 


আনা এবং সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রতি 


একশত তোল! রূপার দর দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ৬২৮০ আনা এবং ৬২৮৩০ 
আনা। কলিকাতার বাজারে প্রতি একশত তোলা রূপার দর ৬৩৮০ আনা 
এবং প্রতি একশত তোলা! খুচরা রূপার দর ৬৩।%০ আনা ছিল। লণ্ডনে 


প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ২৩ এড পেদ্সে অপরিবর্তিত রহিয়াছে |. নিউ-.. 


ইয়র্কে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ছিল ৩৪ আউন্স ৷ 


তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ২২শে আগষ্ট 
সুদূর প্রাচ্যের জটিল পরিস্থিতি ও ইউরোপের পূর্বপ্রান্তে জার্মানির 


সামরিক সাফল্যের সংবাদে আলোচ্য সপ্তাহের মধ্যভাগে বোশ্বাইএর তুলার 


বাজারে মন্দার ভাব দেখা গিয়াছিল। পরে নিখিল ভারতীয় পাট চাষের 
পূর্বাভাব প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজার একটু তেজী হইয়া উঠে। 
__ অতঃপর লেনিনগ্রাভের সমুহ বিপদের সংবাদে বাজারে আবার মন্দার ভাব 
“ক্ষিত হয়। জাপানের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ সম্পর্কে 2. 
/রুণ শঙ্কার ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে । বোম্বাইএর তুলার বাজারে ২১শে 
৮ আগষ্ট তারিখে বোরোচ-এপ্রিল (১৯৪২) ২৬০1০ আন!, ওমরা ডিসেম্বর 
জানুয়ারী ২০৩২২ টাক! এবং বেঙ্গল ডিসেম্বর জানুয়ারী ১৫২ টাকায় ক্রয় 
বিক্রয় হইয়াছে। ূ | 
আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। বাঙ্গালা 


সরকার ব্যবসায়ীদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়ায় এবং বর্তমান পরিস্থিতি | ৭৭ 
আলোচনা করিবার জন্ত শীঘ্রই দিল্লীতে কলমালিকগণের সম্মেলন হইবে 
এই সংবাদে কাপড়ের মূল্য কিছু হ্রাস পাইয়াছে। সুতার বাজারেও কাপড়ের || 


বাজারের মতই মন্দার ভাব লক্ষিত হয় । 


চায়ের বাজার 
কলিকাতা, ২২শে আগষ্ট 


হিজল এবং ১৯শে আগষ্ট চায়ের ১১ নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়। 





fem FE > 


- চিনির বাজার 





ক ৯ ধু ০৫১৮৯ 





রপ্তানীযোগ্য চাঁ আলোচ্য সপ্তাহে কয়েক টু উৎকৃষ্ট বরণের 
আসামের চা এই বিভাগে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা-হইয়াছিল। চায়ের চাঁহিদা 
ভাল ছিল না এবং পূর্বব সপ্তাহের তুলনায় চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি /০ আনা 
হইতে ৮৬ পাই পৰ্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল | যাহা হউক উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 
চায়ের এবং বিশেষতঃ ‘অরেঞ্জ পিকো*র বিশেষ চাহিদা ছিল এবং হহার 
দূরও ছিল ভাল! | 

ভারতে ব্যবহারোপযোগ্রী চা--এই বিভাগে স্থির অবস্থা পরিলক্ষিত 
হুইয়াছে। চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি 1” আনায় বলবৎ ছিল। 

কোটা রপ্তানী কোটা বিভাগে কাজ্জকারবার সীমাবদ্ধ ছিল এবং বাজার 
খোলার দিকে চাযের দর পাউণ্ড প্রতি 15৬ পাই ছিল ? কিন্ত পরে চায়ের 
দর নিয্নাভিমুখী হইয়া পাউণ্ড প্রতি 1% আনায় ফ্াড়াইয়াছিল। 

আভ্যন্তরীণ কোটী-_-এই বিভাগে বিশেষ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত 
হুইয়াছিল। চায়ের পাউণ্ড প্রতি /৮ পাই ছিল। 


কলিকাতা, ২২শে আগষ্ট, 

কলিকাতা_-আলোণচ্য সপ্তাহে কলিকাতার চিনির বাজারে বিশেষ 
মন্দার ভাৰ পরিলম্ষিত হ্ইয়াছে। চিনির দর পুর্ব সপ্তাহের স্তরেই 
বলবৎ রহিয়াছে, কিন্ত পূর্বব সপ্তাহের তুলনায় কাজ কারবার অনেক 
কম পরিমাণে হইয়াছে । আডতদারের! চিনির চাহিদা কম থাকার জন্ 
চিনি খরিদ করার ব্যাপারে বিশে সতর্কত অবলম্বন করিয়াছে । মফস্বল 
হইতেও চিনি ক্রয় করার ব্যাপারে বিশেষ কোন আগ্রহ দেখা যাইতেছে ন|। 
যাহা হউক পৃজ! আসন্ন বলিয়া চিনির দরে উন্নত অবস্থা আবার ফিরিয়া 
আসিবে এইরূপ একটা বাজারে আশার লক্ষণ দেখা যাইতেছে । এ সপ্তাহে 
স্থানীয় চিনির বাজারে ১ লক্ষ বস্তা ভারতীয় চিনি মন্তু ছিল। বিজিল্ন প্রকার 
প্রতিমণ চিনির দর নিম্নন্ূপ ছিল £__ 

মতিপুর,-১*৮/০ আনা; পলাশী--১০* আনা; রাইয়াম--১০॥০ আনা 
চম্পীরণ_-১০॥০ ; লোহাট_-শা০ আনা ) লক্রি--১০1৬ পাই ; তমকোহি_- 
১০1৬ পাই ; সমস্তিপুর--১০%০ আনা ; জাফা--১০৮%০ আনা) পুরশা--১০%০ 
গোপালপুর-_১০ ১ হাসানপুর-_৯/৬ পাই ; রিঘা-৯/৯৬পাই ) সিতাবগঞ্জ--* 


১০/ আন! ) বাখহা-_-৯%৬ রি | 


হুন্সিওত্রেন্স 


হেড অফিস- চট্টগ্রাম 22 স্থাপিত--১৯৩৩ সাল । 
ভারত ও ব্রহ্গদেশের একমাত্র সম্মেলিত বীম! প্রতিষ্ঠান_* 
বাঙ্গালীর সংগঠন প্রতিভার সাফল্য গৌরবে সুদৃঢ় 
আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। 











১৯৪০ সালে বিস্তারিত বিবরণের জন্য 
টা তিন লক্ষের অধিক বীমা- মিঃ পি, বি, দত 
|| পত্র প্রদান করা হুইয়াছে। ম্যানেজিং ডাইরেক্টার। | 








! দি ন্যাশনাল কেমিক্যাল এণ্ড 


(ইহা ) লিনিচতেভ 


হেড অফিস--€নং কমার্শিয়াল বিল্ডিংস, কলিকাতা ৷ কারখানা গুরুবাই ( চিন্কা ), নৌপদা-_-মোদ্রাজ) বাজারে লবণ চলিতেছে । 
অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য বেতন ও কমিশনে সন্্ান্ত এজেন্ট আবশ্টক। 


| 
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টু নিমাইচজ্্র ভঞ্জদেও ( ময়ুরভঞ্ ষ্টেট )্ায় নির্্মসশিব ব্যানার্জি 
|| রাজাবাহাদছুর কিশোরচন্দ্র ভঙ্জদেও (দেশপাল্লা ষ্টেটের অধীশ্বর)। 


£3 ফোন কলিঃ ৬৩.৭, ৪৫৫, ৫১৩৮ 


৫২৪ 


* খৈলের বাজার 


কলিকাতা, ২২শে আগস্ট, 
রেড়ির খৈল £_আলোচ্য সপ্তাহে বেড়ির খৈলের বাজারে স্থির 
লক্ষণ দেখা গিয়াছে। মিলসমৃহ প্রতি মণ রেড়ির খৈল ২৮০ হইতে 
২৮০০ দরে বিক্রধ কবিতে প্রস্তুত ছিল। আড়তদারেরা প্রতি দুইমণী বস্তা 
খৈল (বস্তাপ্রতি প্রতিটী থলের জন্য 1০ আঁনা অতিরিক্ত বাধ্য করিয়া) 
৬২ টাকা হইতে ৬|০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় 
খরিদ্দীরেরা পর্যাপ্ত পরিমাণে খৈল ক্রয় করিয়াছে । 
সরিষার খৈল : _দরিষার খৈলের বাজার এ সপ্তাহে মন্দার ভাব 
পবিলক্ষিত হুইয়াছে। মিলসমৃহ প্রতিমণ সরিষার খৈল ১//০ আনা হইতে 
৯/%০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। অপবপক্ষের আড়তদারের! 
প্রতি দুইযণী বস্তা সরিষার খৈল (বস্তাপ্রতি প্রতিটা থলের জন্য ।০ আনা 
অতিরিক্ত ধার্ধ্য করিয়া) ৩৮০ আন: হইতে ৩৪১০ আনা দরে বিক্রয় 
করিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা কম পরিমাণে খৈল ক্রয় করিয়াছে । 
সরিষার খৈলের কোনরূপ, রপ্তানী বাণিজ্য হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। 


কলিকা তাঁর বাজার দর 


বাংলা সরকারের বাজ্জার (মার্কেটীং) বিভাগ হইতে ১৮ই আগষ্ট তারিখে 
কলিকাতার বাজারে কৃষিজাত দ্রব্যাদির ষে চলতি দর প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাঁহার বিস্তৃত বিবরণ এবং ইছা ছাড়া উক্ত তারিখে গবাদি পশ্ত প্রভৃতির যে 
বাজ্জার দর ছিল তাহাও দেওয়া-হূইল :-- | 


কৃষিজ্তাত দ্রব্যাদ্ি--আটা চান্দৌসী গ্রতিমণ__-৪৪৩০ আনা; ‘এগমার্ক 


স্পেশাল আটা প্রতিমণ--৬॥%০ আনা; ‘এগমার্ক' চাকী আটা প্রতিমণ-_ 
৫5০০) ধান-__বাক্তুলসী প্রতিমণ--৪7০ আনা ) পাটনাই ধান প্রতিমণ__ 
৪২ টাকাঁ হইতে ৪1/৬ পাই ; মোটা ধান প্রতিমণ_-৩%০ আনা ১ বাক্তুলসী 
চাউল প্রতিমণ--৭1/০ আনা 3 পাটনাই চাউল প্রতিষণ--৬৪৮* আনা; 
হইতে ৭]৮০ আনা) মোটা চাউল প্রতিষণ-_&৪০ আনা ; সাধারণ শ্রেণীর 
সরিষার-তৈল প্রতিমণ--১৪২ টাকা হইতে ১৫২ টাকা, গ্রতিটান (আড়াই 
সের) ১/০ আনা ; ‘এগমার্ক’ শ্রেণীর সরিষার তৈল প্রতিমণ--১৫৪৭ আনা ; 


" সাধারণ শ্রেণীর নি প্রতিষণ-৫৭২ টাকা হইতে ৭৪২ টাকা) “এগমার্ক 
শ্রেণীর ঘি প্রতিমণ-__-৬০ টাকা হইতে ৭২২ টাকা; ১নং চিনি প্রতিমণ-_ £& 


১০/%০ আনা ; ২ নং চিনি প্রতিয্গ__১০৩/০ আনা; গো-দুগ্ধ প্রতি টাকায় 
--৫ সের হইতে » সের.) মুরগীর ডিম প্রতি কুড়ি (ক) শ্রেণীর _॥প০ আনা, 
€খ) ॥০ আনা, (গ) ৮০ আনা 3 (ঘ) ॥০ আনা ; সাধারণ শ্রেণীর--0০ আনা 


ব্ৰহ্মদেশীয় আলু গ্রতিমণ-_৫ 





আদায়ীরুত মূলধন ও রিজার্ভ... ৫,৫০১০০০ ? ৮ 


পৃষ্ঠপোষকগণ 2 
রাজ। কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ 'মান্ঘাত1 (নয়াগড় ষ্টেটের অবীশ্বর) মিঃ 
জনার্দন নন্দ বি, এ, (দেওষান বাহাদুর নয়াগড় ষ্টেট ) রাউথরায় 
সাহেব শ্রীপ্রীদীমচত্দ্র ভঞ্জদেও (মযুরভগ্র ষ্টেট) লাল সাহেব 


বাহাদুর এম, বি, ই, চেয়ারম্যান বোর্ড অব ভিবেক্সর্€)- 


হেড অফিস :_২, ভালহোৌসি স্কোয়ার । 


প্রাম 2 “জাতীয় কল্যাণ” 
শাখাসমূহ : _কাশীপুর, চেতলা॥ চট্টগ্রাম ৷ 


আধিক জগৎ 





হইতে 7০ আনা ; হালের ডিম সাধারণ শ্রেণীর প্রতি কুড়ি_7৩/০ আনা? ঢুঁ 


[ ২৫শে আগষ্ট, ১৯৪১ 


আলু প্রতি যণ-_-€২ টাকা, প্রতি সের--০০ আনা? ইলিশ 'মাছ প্রতিমণ__- 
১৪২ টাকা হইতে ১৫২ টাকা! রোহিত যতগ্ত প্রতিমণ--২৫২ টাকা হইতে 
২৬২ টাকা); চিংড়ি মাছ প্রতিমণ--১৪২ টাকা হইতে ১৫২ টাকা; সবরী 
কলা প্রতি ডজন-_7৬ পাই হইতে ।%০ আনা ) সিঙ্গাপুরী কলা প্রতি ভঞ্জন__ 
৩০ আনা হইতে 1০ আনা ; নৈনিতাল আপেল ১২৫টা পূর্ণ প্রতি বান্ধ 
১০২ টাকা হইতে ১১২ টাকা, প্রতি টাকায়-_-১২টা) কাঞ্চন আম ১২€টা 
পূর্ণ প্রতি ঝুঁড়ি__৫০ আনা, প্রতি টাকায়-_-১৬টা হইতে ২০্টীঃ আমেদ- 
নগরের কমলালেবু €০টী পূর্ণ প্রতি ঝুডি--৩/০ আনা হইতে, ৩%%০ আনা, 
প্রতি টাকায়--১২টী ; আসামের আনারস প্রতি কুড়ি টাকা হইতে, 
৫০ আনা, প্রতি টাকাক়-_৩টী হইতে ৪টা। 

গবাদিপশুর দর-_দিন ৮ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটা গরু--১২০২ 
টাকা; দিন ৬ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটা গর্ু-_৯৩২ টাকা) দিন ১২সের 
হুধ দেষ এইরূপ প্রতিটী মছিষ--১৯৫২টাকা $ দিন ১০ সের দুধ দেয় এইরূপ 
প্রতিটা মহিষ ২৪৫২ টাকা। 

কানাডায় যুদ্ধের ব্যয় 

বর্তমান মহাযুদ্ধের জন্য কানাডার ব্যয়ের পরিমাণ হইতেছে দৈনিক ৩০ 
লক্ষ হইতে ৪০ লক্ষ ডলার পর্য্যন্ত । ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে যুদ্ধ সংক্রান্ত 
ব্যাপারে কানাডার খরচ হইয়াছে ১০ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার । ” 
সমর শিল্পের জন্য কানাডা সরকার ৫০ কোটি ডলারের বেনী মুল 
হিসাবে প্রদান করিয়াছেন। | 

ভারতে গম চাষের চুড়ান্ত পূর্বাভাষ 

১৯৪০-৪১ সালের ভারতে গম চাষের চূড়ান্ত পূর্ববাভাষে ৩ কোটি ৪৮ লক্ষ 
৬২ হাজ্জার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে এবং 
> কোটি «হাজার টন গম উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে । 
১৯৩৪-৪০ সালে ৩ কোটি ৯ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছিল 
এবং ৯ কোটি ৭ লক্ষ ৬৭ হাজ্জার টন গম উৎপন হইয়াছিল । ; 

আসামে রাস্তাঘাট নির্মাণের ব্যয় 


, ১৯৪৯ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত যে ছয় মাস শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে 
আসামে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের জন্য ২১ লক্ষ ৭৫ হাজার ২ শত ৯০ টাক! ব্যয় 
হইয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালের প্রথম ছয় মাসে ৩ লক্ষ ৮২ হাজার ৫ শত ৫৩ 
টাকা আসামে রাস্তাঘাট নিৰ্ম্মাণ করিতে ব্যয় হইবে বলিয়া! অনুমিত হইয়াছে। 


i + ৩ FO TIS ৬. টে সেন সী 
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কার্যালয়--১২২নং বহুবার্জার ষ্টাট 
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পাটের বাজার 
॥_ পাটক্ৰয়ের ব্যাপারে চটকলসমূহের বিশেষ আগ্রহ, গবর্ণমেণ্টের 

নিকট হইতে থলেব জন্য নূতন অর্ডার আসিবার সম্ভাবনায় থলে ও 
এটের মূল্যবৃদ্ধি এবং মফ:ঃস্বলে জলের অভাব হেতু কলিকাতায় পাটের 
আমদানী সন্তোষজনক না হওয়াতে গত ছুই সপ্তাহের মধ্যে পাটের 
বাজারের বিশেষ উন্নতি দেখা গিয়াছে । এইসব কারণে গত সপ্তাহে 
ফাটকা।' বাজারে পাটের দর ৭৫॥০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। 
বর্তমানে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ' নূতন থলের অর্ডারের পরিমাণ জানা 
গিয়াছে। নূতন যে ১৯ কোটী ৭০ লক্ষ থলের অর্ডার আসিয়াছে, 
তাহার মধ্যে ৪ কোটী ৭০ লক্ষ থলে আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে 
" চটকলওয়ালাগণকে সরবরাহ করিতে হইবে এবং বাকী ১৫ কোটা 
থলে সরবরাহের জন্য উহার! ১৯৪২" সালের অক্টোবর পর্য্যন্ত সময় 
পাইবে। এরূপ অবস্থায় বর্তমানে পাটের মূল্য যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, 
তাহা স্থায়ী হইবে না। বর্তমানে বিদেশে পাট রপ্তানী অসম্ভবরূপে 
'কমিয়া যাওয়ার দরুণ চটকলওয়ালারাই পাটের প্রায় একমাত্র ক্রেতা 
হইয়া দাড়াইয়াছে ৷ কিন্তু উহাদের পাটক্রয়ের তেমন প্রয়োজন নাই । 
গত ১৯৪০ সালের ১ল! জুলাই তারিখে উহাদের হাতে ২০ লক্ষ বেল 
'মাত্র পাট মজুদ ছিল। ১৯৪০-৪১ সালে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাট 
ক্রয় করিয়া চটকলওয়ালারা উহাদের হাতে মজুদ টাকার পরিমাণ গত 


১লা জুলাই তারিখে ৪৩ লক্ষ বেলে বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে ।, 


এবার সমস্ত চটকলে ৬০ "লক্ষ বেলের বেশী পাট খরচ হইবার 


না 


সম্ভাবনা নাই। আগামী ১লা জুর্লাই 'তারিখে চটকলগুলিকে 
উহাদের হাতে যদি ৪৩ লক্ষ বেল প্মটও মজুদ রাখিতে হয়, তাহা 
হইলে 'চলতি বৎসরে উহাদিগকে ৬০ লক্ষ বেলের বেশী পাট খরিদ 
করিতে হইবে না। উহার মধ্যে গত ছুই মাসে চটকলওয়ালারা 
অনেক পাট খরিদ করিয়াছে । বাকী পাট উত্বরা সারা বৎসর ধরিয়! 
আস্তে আস্তে খরিদ করিতে সমর্থ হইবে। এরূপ অবস্থায় পাটের 
বর্তমান মুল্য স্থায়ী হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই বলা চলে। 
ভবিষ্যতে পাটের অধিক মূল্য হইবে আঁশায় যে সব কৃষক পাট ধরিয়া 
রাখিয়াছে এবং যাহারা এখন' পাট কাটিতে অগ্রসর হইতেছে না, 
তাহাদিগকে এজন্য ভবিষ্যতে পস্তাইতে হইবে । 
অতীতের জন্য আইন প্রণয়ন 

বাঙ্গলার বর্তমান মন্ত্রিগুলের আমলে বহু প্রকার আইন পাশ 
হইয়াছে । এই সব ‘আইনের মধ্যে. কতকগুলি আইনে কেবল 
প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হয় নাই, কোন কোন আইনে এরূপ 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, উহা আইনে পরিণত হওয়ার অনেক 
বৎসর পূর্বেকার সময় হইতে বলবৎ হইবে। বঙ্গীয় মহাজনী আইন 
ও বঙ্গীয় কৃষক খাতক আইন সম্বন্ধে এই মন্তব্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য । 
এই 'ছুইটি আইন ছারা যে সব দেনাপাওনা বহু বৎসর পূর্বে এক- 
প্রকার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, তৎসম্বন্ধেও পুনরায় নূতন প্রকার 
সিদ্ধান্ত করিবার বিধান দেওয়া হইয়াছে। বর্তমান গলদের সংস্কার 
এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এই গলদ আত্মপ্রকাশ করিতে না পারে 





৫২৬ 


আধিক জগৎ 





তদ্বব্দেশ্যেই আইন প্রণীত হওয়া উচিত__নিতান্ত অপরিহার্ধয 
না হইলে কোন অবস্থাতেই অতীত ব্যাপার লইয়া আইন প্রণয়ন করা 
সঙ্গত, হে, এই ভারে, আইন প্রচলিত হইলে চলতি আইনের 
উপর দেশের জনসাধারণের কোন শ্রন্ধাই থাকিতে পারে না। আজ 
কোন ব্যক্তি প্রচলিত আইনের উপর নির্ভর করিয়া তাহার জীবনের 
যাহা কিছু সম্বল, তাহা কোন নির্দিষ্ট পন্থায় বিনিয়োগ করিল। কিন্ত 
১০১৫ বা ২০ বৎসর পরে কোন আইন পাশ করিয়া যদি আজিকার 
ব্যবস্থার উলটপালট করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ওঁ ব্যক্তি কোন, 
সাহসে আজ প্রচলিত আইনের উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিবে? 
উহাতে প্রচলিত আইনের উপর তাহার কি ভাবে বিশ্বাস থাকিবে ? 
মানুষ যখন দেশের প্রচলিত আইনের উপর শ্রদ্ধা হারায় তখনই রাষ্ট্রিক, 
সামাজিক ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রে বিপ্লব দেখ! দেয়। বাঙ্গলার বর্তমান 
মন্ত্রিমগ্ুলের কার্য্যের ফলে দেশবাসী প্রচলিত আইনের উপর শ্রদ্ধা 
হারাইয়াছে। উহার ফল অতি মারাত্মক হইবে । 

সুখের বিষয়, বর্তমানে কেহ কেহ এই ব্যাপারের অনিষ্টকর প্রতি- 
ক্রিয়ার কথা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। বাঙ্গলার মন্ত্রিগুল 
আইন পরিষদের ইউরোপীয় সদস্যদের ভোটের জৌরেই এতদিন 
বে-পরোয়াভাবে উপরোক্ত শ্রেণীর আইন প্রণয়ন করিতে সমর্থ" 
হইয়াছেন। কিন্ত সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কৃষক খাতক 
আইনের সংশোধনযূলক এরুটি আইনে এইভাবে অতীত সময়ের 
উপর উহা প্রয়োগ করার প্রস্তাব উঠিলে ইউরোপীয়দের তরফ হইতে 
উহাদের দলপতি মিঃ জে, বি রস মন্ত্রিগণকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া 
দিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে কোন আইনের প্রয়োগ কাল অতীতের কোন 


সময়ে 08515150100, which will have retrospective effect) 


নির্দিষ্ট হইলে ইউরোপীয় দল তাহাতে প্রবলভাবে বাধা দিবেন। 


রাজনীতিক গরজে ইউরোপীয়গণ ভবিষ্যতে এই সিদ্ধান্ত মত. 


কাজ করিতে পারিবেন কিনা তাহাতে সন্দেহ, আছে। তবে 
তাহারা যে এই ধরণের আইনের অনিষ্টকারিতা উপলদ্ধি করিতে 
* পারিয়াছেন, উহাই সুখের কথা । 
পণ্যমূল্যু নিয়ন্ত্রণ 

এদেশে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য 
ভারত সরকার একটি সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। আগামী ১৬ই 
অক্টোবর দিল্লীতে এ সম্মেলন অনুষ্টিত হইবে। গত কয়েক মাস মধ্যে 
ভারতবর্ষে চাউল, কাপড়, দেশলাই, কেরোসিন ও ওধধপন্র প্রভৃতি 
নিত্যব্যবহার্ধ্য ভ্রব্যাির মূল্য অপরিমিত হারে বাড়িয়া গিয়াছে । ফলে 
দেশের কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মধ্যবিস্তদের চরম ছুদ্দশা দেখা 
দিয়াছে। এই দুরবস্থা সম্পর্কে আমরা অনেকবার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি ৷ কিন্তু কর্তৃপক্ষ সেদিকে কর্ণপাত করেন 
নাই। এতদিন পরে এ বিষয়ে ভারত সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট 
হইয়াছে এবং তাহারা পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ইতিকর্তব্য নিদ্ধারণের 
জন্য একটি সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন, ইহা কতকটা সাস্ধনার বিষয় । 

এ দেশে বর্তমানে কোন কোন পণ্যের মূল্য যে অন্বাভাবিক রূপে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার মূলে আমরা প্রধানতঃ দুইটি কারণ লক্ষ্য 
করিয়াছি। প্রথমতঃ চাহিদা অনুপাতে কোন কোন জিনিষের উৎপাদন 
ও যোগান কম বলিয়া উহাদের, মূল্য বাড়িয়াছে। দ্বিতীয়তঃ আড়তদার 
ও পাইকারী ব্যবসায়ীদের স্বার্থপর কারসাঞ্জির জন্যও অনেক জিনিষের 
মূল্য চড়িয়াছে। প্রস্তাবিত সম্মেলন যাবতীয় নিত্যব্যবহাধ্য দ্রব্যের 
মূল্য সম্পর্কে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া উপরোক্ত কোন কারণে 
কি কি পণ্যের মূল্য চড়িয়াছে তাহা নিদ্ধীরণ করিতে পারেন এবং 


, ষ্ট্যাণ্ডার্ডাইজেশন লেবরেটারি নামে একটা গবেষণাগার স্থাপিত হয় 


তদনুষায়ী বিধিব্যবস্থার নির্দেশ দিতে পারেন। যদি আড়তদারদের 
কারসাজির ফলেই কোন পণ্যের দাম বাড়িয়াছে, বলিয়া রা যায়, 
তবে সেই পণ্যের সর্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দেওয়ী+ব্বস্থ। "করিতে ' 
হইবে। আর যদি উৎপাদন ও যোগান কম বলিয়াই. কোন - 
জিনিষের মূল্য বাড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় তবে দেশে সেই জ্িনিষের 
উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধির বিধিসঙ্গত নির্দেশ তাহাদিগকে দিতে 
হইবে । উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধির প্রশ্ন নানা কারণে বর্তমানে 
খুবই জটিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা ছাড়া কোন কোন পণ্যের 
অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধি নিবারণ করা কঠিন। দৃষ্টাস্তন্বরূপ এখানে 
চাউলের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে । এবার দেশে 
চাউল খুব কম হইয়াছে । *অথচ একদিকে মালবাহী জাহাজের 


- অভাব দেখাইয়া ব্রহ্মদেশ হইতে উহার আমদানী রোধ করা হইয়াছে 


এবং অপর দিকে সৈন্যদের প্রয়োজনে এবার কিছু বেশী পরিমাণ 
চাউল এদেশ হইতে বাহিরে রপ্তানী করা হইয়াছে। ফলে 
স্বভাবতঃই চাউলের যোগান কম হইয়া উহার দাম অতিরিক্তরূপ 
বাড়িয়া গিয়াছে । চাউলের মুল্য হাস করিতে হইলে আজ দেশে 
অধিক চাউল উৎপাদন সম্পর্কে উৎসাহ দেওয়া দরকার । সঙ্গে 
সঙ্গে চাউলের আমদানী বৃদ্ধি ও রপ্তানী হাঁস দ্বারা উহার যোগান 
বাড়াইবার ব্যবস্থাও একান্ত কর্তব্য 1 এইভাবে সকল দিক , বিবেচনা 
করিয়া যদি বিভিন্ন পণ্য সম্পর্কে সুপরিকল্পিত কার্য্যধারা অবলম্থিত 
হয় তবে এদেশে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের সুব্যবস্থা হইতে পারে । আশা 
করি প্রস্তাবিত সম্মেলন সমস্ত বিষয় নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করিবেন 
এবং তদম্থুযায়ী গবর্ণমেন্টকে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ 
দিবেন। 
ভেঙ্জাল ওষধের প্রাবল্য 

ভারতবর্ষে ওষধের ব্যবহার সম্বন্ধে গত ১৯৩১ সালে যে সরকারী 
তদন্ত কমিটি গঠিত হয়, তাহারা এদেশে ওষধের বিশুদ্ধত 1 নিরূপণের 
জন্য একটা গবেষণাগার স্থাপনের জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন | গবর্ণমেন্ট 
এই ব্যাপারে তেমন আগ্রহাদ্বিত না থাকাতে গত ১৯৩৭ সালে স্যার 
আর এন চোপরার নেতৃত্বে এই উদ্দেশ্যে বাইয়েকেমিকঢাল 


সম্প্রতি উক্ত লেবরেটারির প্রথম তিন বৎসরের গবেষণা ফলসহ এ 
রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে । উক্ত রিপোর্টে প্রকাশ যে 
হাসপাতালে যে ধরণের মিকচার ও সলিউসন ব্যবহৃত হয়, তাহার 
১৮৭টী নমুনা লইয়া তাহা পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, উহার 
ভিতর ১৩৮টার মধ্যেই ব্যবস্থামত ওঁষধ নাই । এই গবেষণাগারে 
৯৪টা পেটেন্ট ওষধ পরীক্ষা করা হয়_-উহার ভিতর অনেকগুলির 
মধ্যে কি ওষধ আছে তাহা উহার আবিষ্রর্ভাগণ জানান নাই। যে 
সব ওষধের উপর ওঁষধের উপাদানের নাম ও পরিমাণ উল্লেখ করা 
আছে, পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, সেই সব ওষধে সেই সব উপাদান 
নাই-_-অথবা থাকিলেও তাহা উপযুক্ত মত নহে । দেশী ও বিদেশী 
সমস্ত পেটেণ্ট গুষধেই এই গলদ প্রকাশিত হইয়াছে । 

ভারতবর্ষে অগণিত প্রকার পেটেন্ট 'ওষধ বিক্রয় হইয়া থাকে। 
এতব্যতীত কডলিভার অয়েল, কুইনাইন, ইনসুলিন, এড্রেনেলাইন, 
বিবিধ প্রকার সল্ট ইত্যাদি সর্বজনবিদিত ওষধও অনেকে প্রস্তুত 
করিয়া অথবা বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। 
কিন্তু এক্ষণে কর্ণেল চোপরার গবেষণাগারে গবেষণার ফলে উহা 
নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইল যে, এই সব ওষধের মধ্যে অধিকাংশই 
ভেজাল । কর্তৃপক্ষ উহার কি ব্যবস্থা করিবেন আমরা অবগত নহি। 
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তবে জনসাধারণ এই ব্যাপার হইতে সতর্ক হইতে পারেন । এদেশে 
এলোপ্যাথিক ওঁষধের উপর যখন নির্ভর করিবার কোনই উপায় 
নাই, তখন সম্ভবপর স্থলে বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় ওঁষধের, সাহায্যে 


রোগমুক্তি লাভের জন্য চেষ্টা করাই সমীচীন। এদেশে এমন 


অনেক লোক আছেন, যাহারা এলোপ্যাথিক ওষধ ছাড়া আর কোন 
ওঁষধেই বিশ্বাস করেন না ॥ কিন্তু রোগের বাড়াবাড়ির সময়ে ওষধের 


. নামে বান্ধে জিনিষ খাওয়া আর আত্মহত্যা করা একই কথা । 


য়র মুল্য 
বর্তমানে জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় দেশলা ইয়ের মূল্য যে 


১ প্রকার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তৎপ্রতি গত ১৪ই জুলাই 


তারিখের 'আঘিক জগতে’ 'দেশলাইয়ের মূল্য বৃদ্ধি’ শীষক একটা সম্পাদ- 
কীয় মন্তব্যে আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিলাম। সম্প্রতি 
জানা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষে দেশলীই প্রস্তুতের সব্বাপেক্ষা বড় শিল্প 
প্রতিষ্ঠান দি ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ম্যাচ ম্যান্থুফেকচারিং কোম্পানী দেশলাই- 
'য়ের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির প্রতিকারের জন্য খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট 
'দেশলাই বিক্রয় করিতেছেন। উহার ফলে বোম্বাইয়ের বাজারে 
দেশলাইয়ের খুচরা দর অনেকটা হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু আমরা যতদূর 


" জানি, তাহাতে কলিকাতার দেশলাইয়ের দর উহার ফলে একটুও কমে 
'' নাই। যদি দেশলাইয়ের পাইকারী ব্যবসায়ীদের কাধ্যকলাপই 


উহার এত অধিক মূল্য বৃদ্ধির কারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ 


/ উহাতে এত নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন কেন ? উহারা কি বোস্বাইয়ের দৃষ্টান্ত 
অনুসরণ করিতে পারেন না 


.  বাঙ্গলার বিভিন্ন কেন্দ্রে শিল্পের প্রতিষ্ঠা! 

. গত ২৪শে আগষ্ট তারিখের “অমৃত বাজার’ পত্রিকায় নাথ ব্যাঙ্কের 
মিঃ কে এন দালাল কর্তৃক. লিখিত “Decentralisation of 
‘Industries শীর্ষক যে একটী সময়োচিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইয়াছে, তত্প্রতি আমরা দেশের শিল্পান্ুরাগী ব্যক্তি 


' মাত্রেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি । মিঃ দালাল বলেন যে, বাঙ্গলায় 


একদিকে জনসংখ্যা! দ্রুতগতিতে বাড়িতেছে এবং অন্য দিকে জমির 
'উর্ব্বরতা শক্তি হাস পাইতেছে। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গলা দেশে যদ 


, শিল্পের উল্লেখযোগ্যরূপ প্রসার না হয়, তাহা হইলে দেশবাসীর মরণ 


স্ুনিশ্চিত। কিন্তু মিঃ দালালের মতে এই শিল্পপ্রসারের ব্যাপারে, 
কলিকাতার উপর অত্যধিক জোর না দিয়া বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চলে 
যেখানে যেরূপ শিল্পের প্রতিষ্ঠার সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে, সেখানে 
।সেইরূপ শিল্প প্রসারের দিকে মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য । তিনি 
বলেন যে, কলিকাতা ও উহার আশেপাশে বাঙ্গলার অধিকাংশ শিল্প- 


, প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীভূত হওয়ার দরুণ দেশের সমস্ত অর্থ কলিকাতায় 


“কেন্দ্রীভূত হইয়াছে এবং ব্যাক্কসমূহ শতকরা বাধিক চার আনা হইতে 


 -আট আন৷ সুদে টাকা দাদন করিতে বাধ্য হইতেছে | কিন্তু মফঃস্বথলে 


টাকার এরূপ দুভিক্ষ রহিয়াছে, যাহাতে পল্লীবাসিগণ শতকরা বাধিক 
১২ হইতে ২৪ টাকা স্থদেও টাকা ধার পাইতেছে না। এই ব্যবস্থায় 
দেশের জনসাধারণ দরিদ্র হইতে আরও দরিদ্র হইতেছে এবং কলি- 
-কাতার মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ী বিপুল অর্থের অধিকারী হইতেছে। মিঃ দালাল 
বলেন যে, মানব দেহের সমস্ত রক্ত যদি মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত হয়, তাহা 
হইলে মানুষের যে অবস্থা ঘটে, দেশের সমস্ত অর্থ কলিকাতা ও উহার 
আশেপাশে কেন্দ্রীভূত হওয়ার জন্যও দেশবাসীর আধিক অবস্থাও 
সেইরূপ শোচনীয় হইয়াছে। 
মিঃ দালাল যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা যে 
‘বিশেষ দূরদশিতামূলক তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠান- 
গুলিকে একই স্থানে কেন্দ্রীভূত না করিয়া যাহাতে যতদুর সম্ভব উহা 
.দেশের সকল স্থানে ছড়াইয়া দেওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে তাহার প্রস্তাবের 


"পক্ষে আরও যুক্তি রহিয়াছে । কলিকাতার তুলনায় মফঃস্বলে শিল্প 


ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন অনেক অল্পব্যয়সাধ্য। এই কারণেই 
বাঙ্গলার সর্ববৃহৎ ব্যাঙ্কের মধ্যে তিনটী ব্যাঙ্ক আজ উন্নতির পথে 
এতদূর অগ্রসর হইয়াছে ॥ ঢাকেশ্বরী ও মোহিনী মিলের উন্নতির 
মূলেও উহাই নিহিত রহিয়াছে । বাঙ্গলার প্রধান প্রধান বাণিজ্য- 
কেন্দ্রগুলিতে শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন . করিতে জমি ও বাড়ীর খরচা 
অনেক কম হইবে এবং পল্লীঅঞ্চলে পারিবারিক আবহাওয়ার মধ্যে 
. থাকিয়া এই সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানে অপেক্ষাকৃত অনেক কম বেতনে 


কন্মিগণ সন্তুষ্ট চিত্তে কার্জ করিতে পারিবে। বর্তমানে ঢাক) কুষ্টিয়া, 
চট্টগ্রাম, পাবনা প্রভৃতি মফ:্ষলকেন্দ্রসমূহে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান 


; স্থাপিত হইয়াছে। মিঃ দালালের ‘প্রস্তাবের ফলে যদি বাঙ্গলার 


অন্যান্য জেলাসমূহেও অনুরূপ ধরণের: 'শিল্পকেন্্র স্থাপুনের.বাপারে 
উৎসাহ ও উদ্যোগের স্থষ্টি হয়, তাহা হইলে দেশের অর্ধনীতিক্ষেত্র 
উহার প্রভাব অত্যন্ত কল্যাণজ্রনক হইবে । ' 
'রোপ্যের ভবিষ্যৎ 
বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইরার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতবর্ধে প্রত 
১০০ ভরি রৌপ্যের মূল্য ছিল ৪৫ টাক|। যুন্ধেব ফলে বর্ণনানে এই 
মূল্য বাড়িয়া ৬৩ টাকার কাছাকাছি দাড়াইয়াছে। পৃথিবীতে 
বর্তমানে চাহিদার তুলনায় রৌপ্যের উৎপাদন এত বেণী হইতে, 
যাহাতে যুদ্ধের পূর্ব্বে যখন প্রত ১০০ ভরি রৌপোর মূল্য ৪৫ টাক! 
ছিল তখনই এই মূল্য অনেকে অতিরিক্ত বলিয়। মনে করিতেন । 
রৌপ্যের এই প্রকার বেশী মূল্য থাকার একট। কারণ ছিল। আমেরি- 
কার যুক্তরাজ্যে রৌপ্যের উৎপাদন বেশী বলিয়া এবং মেক্সিকে। দেশের 
রূপার খনিগুলিতে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অধিবাসীদের খুব বেণী 
স্বার্থ থাকাতে এঁ দেশের একদল লোক জগতের বাজারে রৌপে 
মূল্য যাহাতে খুব বেশী থাকে, তক্জন্ বরাবরই চেষ্টা করিয়া ত্মাসিতেছে। 
উহাদের এই চেষ্টার ফলে বিগত ১৯৩৪ সালে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে 
সিলভার পারচেজ আইন নামে একটা আইন পাশ করা হয়। উক্ত 
আইনে স্থির হয় যে, আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কদমূহে নোট ভাঙ্গাইবার 
জামীন হিসাবে ষত স্বর্ণ মজুদ থাকিবে, ব্যাঙ্কসমূহকে তাহার এক 
চতুর্থাংশ পরিমাণ রৌপ্যও এইভাবে মুর রাখিতে হইবে। এই 
আইনের ফলে জগতের রূপার বাজবে «আমেরিকার যুক্তরাজ্য একজন 
খুব বড় ক্রেতা হইয়া দাড়ায় এবং ফলে রূপার মূল্য চড়িয়া যায়। 
কিন্তু বর্তমানে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির হাতে 
এত অধিক পরিমাণ ব্বর্ণ মজুদ হইতেছে যাহাতে উহার একচতুর্থাংশ 
পরিমাণ রৌপ্য মজুদ করিতে গিয়া আমেরিকার রূপীর অভাব 
কিছুতেই মিটিতেছে না { গত ১৯৩৪ সালে. সিলভার পারচেজ আইন 
পাশ হইবার পর এই নীতি অনুসারে যুক্তরাজ্য মোটমাঁট ৩১৩ কোটী 
৫০ লক্ষ আউন্স রৌপ্য ক্রয় করিলেও উহার পরিমাণ খুক্তরাজ্যের 
হস্তস্থিত স্বর্ণের একচতুর্থাংশের তুলনায় অনেক কম রহিয়াছে 
রূপার ক্রেত1১হিসাবে জগতের বাজারে আমেরিকার 'স্থান কিরূপ, 
তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে প্লে, গত ১৯৪০ সালে আমেরিকা 
নিজদেশে উৎপন্ন সমস্ত. রৌপ্য তো খরিদ করিয়াছেই__অধিকস্ত 
পৃথিবীর অন্য সমস্ত দেশে উৎপন্ন* রৌপ্যেরও শতকরা ৬3 ভাগ ক্রয় 
করিয়াছে। আমেরিকা যদি এই ভাবে রৌপ্য ক্রয় না করিত, তাহা 
হইলে পৃথিবীর সর্বত্র উহার মূল্য অপস্ভবরূপে কমিয়া যাইত। 
যাহা হউক, বর্তমানে ওয়াশিংটন হইতে এই মর্মে একটি সংবাদ আসি- 
য়াছে'যে, যুক্তরাজ্যের রৌপ্য ক্রয়নীতি বাতিল করিয়া কোন আইন 
পাশ করার চেষ্টা হইলে আমেরিকার গবর্ণমেন্ট তাহাতে বাধা দিবেন 
না বলিয়া উক্ত দেশের রাজস্ব সচিব মিঃ হেনরী মরগেনথু মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। আমেরিকার গবর্ণমেন্ট রৌপ্য খনির মুষ্টিমেয় মালিকের 
স্বার্থের জন্য এই ধরণের একটা অপ্রয়োজনীর ধাতু ক্রয় করিয়া দেশের 
সমষ্টিগত স্বার্থের যে ক্ষতি করিতেছেন, তাহার বিরুদ্ধে বরাবরই উক্ত 
দেশে একটা প্রতিবাদ রহিয়াছে । এই প্রতিবাদের জন্য মিঃ মরগেনথু 
উপরোক্ত অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন কিনা, তাহা জানা যায় নাই'। 
আমেরিকার আইন সভায় রৌপ্যের সহত স্বার্যসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের 
প্রভাব এত বেশী, যাহাতে শেষ পর্য্যন্ত আমেরিকার গবর্ণমেন্ট 


. বর্তমানের রৌপ্য .ক্রয়নীতি' পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবেন কিনা 


তাহাতেও সন্দেহ আছে। যাহা হউক, আমেরিকা যদি উহার বর্তমান 
রৌপ্য ক্রয় নীতি পরিত্যাগ করে. তাহা হইলে যুদ্ধের স্থিতিকাল 
পর্য্যন্ত ভারতের বাজারে উহার মূল্যে কোন উলট পালট না. হইলেও, 
যুদ্ধাবসানে উহা যে অসম্ভবরূপ হ্রাস পাইবে, তাহা নিশ্চিতভাবে বলা 
যাইতে পারে। ভারতবর্ষের অধিবাপিগণ গত ১৯৪০ সালেই ৪ 
কোটী ৮০ লক্ষ আউন্স রৌপ্য মজুদ করিয়াছে । পুর্ব পূর্ব বৎসরে 
ভারতে যে রূপা মজুদ হইয়াছে, তাহার পরিমাণও বহুকোটী আউন্স 
হইবে 1 এরূপ অবস্থায় রৌপ্যের মুল্য হঠাৎ যদি অস্বাভাবিকভাবে 
কমিয়া যায়, তাহা হইলে ভারতবাসীর সমূহ আথিক ক্ষতি হইবে । 


আমদানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সরকারী কারধ্যনীতির ধারা এদেশের 

শি বযবসায়ঙ্েতর একটা ক্ষোভ অসন্তোষের ভাব জাগ্রত করিয়া 
তুলিয়াছেন " “ভারতে অনেক "শিল্প প্রতিষ্ঠানকে উহাদের 

্যবহাধ্য সাজসরক্জাম ও কাঁচামালের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর 

করিয়া থাকিতে. 'ইয়। সেই সব প্রয়োজনীয় জিনিষের আমদানী 

সম্পর্কে নির্বিচারে বিধিনিষেধ প্রযুক্ত হইতে থাকায় দেশে বহু শিল্প 

ব্যবসার সমক্ষেই আত্ম সমূহ বিপদ দেখা দিয়াছে। প্রয়োজনীয় 

পরিমাণ সাজসরপ্তাম ও কাঁচামালের অভাবে বর্তমানে অনেক শিল্প 

কারখানায় .পুরামাত্রায় কাজ্স চালান অসম্ভব হইয়া দীড়াইয়াছে। 

যাহা কিছু মাল পাওয়া যাইতেছে তাহার মূল্যও খুব চড়া বলিয়া 

' এদেশের কারখানায় তৈয়ারী জিনিষপত্রের পড়তা দাম খুবই বেশী 
দাড়াইতেছে। ফলে দেশের পণ্য ব্যবহারকারীরা বিশেষভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত - হইতেছে । গত বৎসর মে মাসে ভারত গবর্ণমেন্ট ৬৮টি 

জিনিষের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করেন। চলতি ১৯৪১ সালের ১০ই 

মে আরও ৪৯টি জিনিষ সম্পর্কে এরূপ আদেশ জারী করা হয়। 

এখনও প্রতিমাসেই .ছু'একটি জিনিষের উপর আমদানী নিয়ন্ত্রণের 
কাধ্যনীতি প্রসারিত কর! হইতেছে।, “তাহা ছাড়া কয়েকদিন পূর্বে 

জাপানের*্সহিতি ভারতের সমস্ত আমদানী বাণিজ্যই বন্ধ করিয়া 

দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে |, ভারতবর্ষে বাহির হইতে এমন অনেক 

জিনিষ আসে যাহার আমদানী নিয়ন্ত্রিত হইলে এদেশের কোন 

মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। আমদানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সরকারী 

কার্য্যনীতি যদি সে সমস্তের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকিত, তবে তাহাতে 

“দেশের লোক কোন উচ্চবাচ্যু ,করিত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় 
গবর্ণমেন্ট আমাদানী নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সেরূপ কোন স্থবিবেচনার 

পরিচয় দেন নাই। এদেশের মুঁগত অভাব ও অসুবিধার কথা 

জানিয়াও তাহারা এমন কতকগুলি জিনিষের আমদানী নিয়ন্ত্রণ 

করিয়াছেন যাহাদের উপযুক্ত যোগান ছাড়া এদেশে কোন কোন 

ধরণের শিল্প কারখানা" পরিচালনা করা কঠিন। দেশের বিহিত 


স্বার্থের দিক হইতে"বিচার করিলে সরকারী কার্য্যনীতির এই ধার! খুব: 


শোদুনীয় বলিয়াই মনে হইবে । 
গবর্ণমেন্ট অনেকবার বলিয়াছেন এবং দেশের লোকও ইহা জানে 
যে, মুখ্যতঃ যুদ্ধের প্রয়োজনেই বর্তমানে আমদানী নিয়ন্ত্রণের এই 


কাধ্যনীতি অমুস্থত হইতেছে । এই প্রয়োজনীয়তা কোন দিক দিয়া 
কতদূর দাড়াইয়াছে এক্ষণে তাহা বিবেচনা করা. যাউক। বৃটিশ 


গবর্ণমেন্টের সঙ্গে ভারত গবর্ণমেন্টও বর্তমানে ইউরোপীয়: যুদ্ধের সহিত 
‘জড়িত 'হইয়া পড়িয়াছেন। ' ফলে- সমরায়োজনের জন্য বর্তমানে 
তাহাদিগকে বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে নানারপ সাজসরঞ্জাম 
আমদ্ানী.করিতে হইতেছে। বর্তমানে ইংলণ্ড, ইংলণ্ডের সাআজ্যভুক্ত 
'দেশ্সমূহ ও প্রধানতঃ মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতেই এ সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী 
আসিতেছে। বিদেশ “হইতে * বিপুল পরিমাণে যুদ্ধোপকরণ ক্রয় 
করিতে হইলে তাহার মুল্য পরিশৌধের বৈদেশিক সিকিউরিটি 
+ সঞ্চয় ও সংরক্ষণ নিঃসন্দেহে একটি সুবিধাজনক পম্থা। কিন্ত 
বহি ব্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের যে স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধা 
রহিয়াছে তাহাতে এদেশের পক্ষে এখনও সেজন্য কোন বিশেষ 
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কার্য্যধারা অবলম্বনের প্রয়োজন দাড়ায় নাই । আমদানী বাণিজ্য , 
কম, হইলে ও রপ্তানী বাণিজ্যের আধিক্য থাকিলে বৈদেশিক 
সিকিউরিটিতে অধিকার জন্মে এবং তাহা দ্বারা বাহিরের দায় মিটানোর 
সুবিধা হয়। সুখের বিষয় ইংলণ্ড ও তাহার সাআজ্যভূক্ত দেশগুলির 
সহিত ভারতের যে বাণিজ্য চলিতেছে তাহাতে বর্তমানে আমদানীর 
তুলনায় রপ্তানীরই আধিক্য দেখা যাইতেছে । এই অবস্থায়! 
সমরোপকরণ ক্রয়ের সুবিধার জন্য এই সব দেশ হইতে ভারতে অন্তান্য' 
জিনিষের আমদানী রোধ করিবার এখনও কোন প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত 
হয় নাই। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতীয় বাণিজ্যের বর্তমান গতি, 
আলোচনা করিলেও আমদানী নিয়ন্ত্রণের বিশেষ কোন প্রয়োজ্বনীয়তা।, 
দেখা যায় না। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব. কমাসেঁর সভাপতি 
স্যার বদ্রিদাস গোয়েস্কা উক্ত চেম্বারের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে; 
উহ] বিশেষভাবেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। সালে . 


১৯৩৯-৪০ 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে ১১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকার মাল ' 


আমদানী হইয়াছিল। অপুরুদিকে এ দেশে ভারত হইতে ২৪ কোটি ৪২ 
লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৪৭-৪১ সালে রপ্তানীর 
তুলনায় আমদানীর পরিমাণ ৩ কোটি টাকার মত বাড়িয়া যায় সত্য, 
কিন্ত আমদানী ও রপ্তানীর মাত্রা বর্তমানে প্রায় সমতুল্যই দাড়াইয়াছে। ' 
গত এপ্রিল হইতে জুন পর্য্যন্ত ৩ মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে 
১০ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছে । অপর দিকে 


।& সময়ে ভারত হইতে যুক্তরাষ্ট্রে ১০ কোটি ১১ লক্ষ টাকার মাল 
“রপ্তানী হইয়াছে ।, 


উহা হইতে দেখা যায় ভারত-মার্কিন বাঁণিজে 
গৃত ১৯৪০-৪১ সালে ভারতের প্রতিকূল আমদানী. আধিক্য বৃদ্ধি 


" পাইলেও বর্তমানে উহা বিশেষভাবে হ্রাস পাইতেছে। গত ৩ মাসে এরূপ, 


উদ্ধত্তের পরিমাণ মাত্র ৩ লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে । অনুর ভবিষ্যতে . 
রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়া স্বাভাবিকভাবেই উহা মিটিয়া যাইবে বলিয়া 

আমরা আশা করিতে পারি। কাজেই এই অবস্থায় ইংলণ্ড, ইংলণ্ডের, 
সাআাজ্যভুক্ত দেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে সমরোপকরণ আমদানীর 
স্বাভাবিক সুযোগ এখনও অন্ষুপ্ন রহিয়াছে বলা চলে। এ পর্য্যন্ত 


ভারতবর্ষে যে সমর-সরঞ্জাম আসিয়াছে এদেশ হইতে রণ্তানীকৃত- 
পণ্যের মূল্য দ্বারা সাধারণ আমদানী মালের সহিত সে সমস্তের মূল্যও 
পরিশোধ করা সম্ভবপর হইয়াছে । বিভিন্ন দেশের সহিত সমষ্টিগত 


বাণিজ্যে ভারতের অনুকূল রপ্তানী আধিক্যের পরিমাণ এখনও, 
উল্লেখযোগ্যরূপ বেশী আছে। সমরোপকরণ ক্রয়ের জন্য মাকিণ, 

যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোন দেশের সহিত বাণিজ্যের গতি যদি বাস্তবিক 
পক্ষেই প্রতিকূল হইয়া দাড়ায় তবে সেই আধিক্য হইতে উদ্ধত দায় 
বা ঘাটতি পূরণ করা কঠিন হইবে না। সুতরাং বিদেশ হইতে. 
সমরোপকরণ আমদানী করিতে গিয়া তাহার মূল্য পরিশোধের কথা, 
ভাবিয়া হতাশ হওয়ার কোন কারণ এখনও দাড়ায় নাই। সেজন্য 
ভারতে সাধারণ বিদেশী জিনিষের আমদানী কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ 
করিতে যাওয়াও বর্তমান অবস্থায় নিষ্পয়োজন। . | 

তবে ভারতের বর্তমান যুদ্ধ প্রচেষ্টা কেবল এ দেশের প্রয়োজন 
বুঝিয়াই নিয়প্ত্রিত হইতেছে না। যুদ্ধের আয়োজন ও যুদ্ধ পরিচালনা 

( £৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 











ভারতবর্ষের কাপড়ের .কলসমূহ সম্বন্ধে বোশ্বাইয়ের মিলওনার্সস 
এসোসিয়েশন হইতে যে সর্বশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে 
দেখা যায় যে, গত ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসের শেষে সমগ্র ভারতবর্ষে 
৩৩৮টী কাপড়ের কল ছিল এবং এই সব কলে মোট ১ কোটা ৬ 
হাজার টাকু ও ২ লক্ষ ৭৬টী তাতে কাজ হইয়াছিল । এই সময়ে 
বাঙ্গলায়' কাপড়ের কলের সংখ্যা ছিল $১টা এবং এই সব কলে টাকু 
ও তাতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪ লক্ষ ৫২ হাজার ৭ শত ও ১০ 
হাজার ২৬০টী। উক্ত বিবরণ প্রকাশিত হইবার পর এক বৎসর 
কাল অতীত হইয়াছে । কিন্তু এও এক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা বস্ত্- 
শিল্পে উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রসর হইতে পারে নাই। মোটের উপর 
ভারতীয় বস্ত্রশিল্পে বাঙ্গলার স্থান যে কত নগণ্য, তাহা এই বিবরণ 


হইতে সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। কিন্ত এক একটা শিল্পে 


কোন অঞ্চলের স্থান কিরূপ তাহা এই শিল্পের জন্ স্থাপিত কলের 
ও কলের সাজসরগ্রামের সংখ্যা ও পরিমাণ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে 


- নিরূপণ করা যায় না! বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত কলে উৎপন্ন শিল্প 








দ্রব্য দ্বারাই উহা অধিকতর স্পষ্টভাবে উপলক্ধি:রুরা যায়। এই দিক 
হইতে ভারতীয় বস্তরশিল্পে বাঙ্গলার স্থান কোথায়, তাহা আলোচনা 
করা যাইতেছে । 

ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে সম্প্রতি গত মার্চ মাস 
পর্য্যন্ত এক বৎসরে ভারতের বিভিন্ন স্থানের কাপড়ের কলগুলি কর্তৃক 
উৎপন্ন বস্তু ও স্ৃতার যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে 
কেবল বোম্বাই প্রদেশের তুলনায় নহে-_সংযুক্তপ্রদেশ ও মাদ্রাজের 
তুলনাতেও বাজল! দেশ বস্তুশিল্পে যে কত পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে, 
তাহা বুঝা যায়। আলোচ্য বৎসরে ভারতবর্ষের সমস্ত কাপড়ের কলে 
১৩৪ কোটী ৯০ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের স্থতা প্রস্তুত হয়। উহার 
হাধ্যে বোস্বাইয়ে ৬২ কোটা ৭৪ লক্ষ, মাদ্রাজে ১৯ কোটী ২৫ লক্ষ 


বাঙ্গলায় এই বৎসরে মাত্র ৫ কোটী ৭৮ লক্ষ পাউণ্ড সুতা উৎপন্ন 
হইয়াছে । ভারতীয় বিভিন্ন কাপড়ের কলে যে সূতা উৎপন্ন হয়, তাহার 
বেশীর ভাগ এই স্ব কলেই বস্ত্র বয়নকার্ষ্যে ব্যবন্থত হইয়া থাকে 
এবং নিজেদের প্রয়োজনে" সুতা ব্যবহার করার পর যে স্থতা অবশিষ্ট 
থাকে, তাহা এই সব কল বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে । এদেশের 
যে 'সমস্ত কাপড়ের কলে সুতা কাটার কোন ব্যবস্থা নাই তাহারা 
এবং দেশীয় তাতিগণ এই সব সুতা ক্রয় করে, অবশ্য ভারতীয় কাপড়ের 
কলে যে স্থতা' উৎপন্ন হয় তাহার কতকাংশ বিদেশে রপ্তানী হইয়া 
থাকে আবার কোন কোন কল বিদেশ হইতে আমদানীকৃত সুতা হইতে 
বস্তু বয়ন “করিয়া থাকে । যাহা হউক আলোচ্য ১৯৪১ সালের মার্চ 
মাস পৰ্য্যন্ত এক বৎসরে ভারতবর্ষের সমস্ত কাপড়ের কলে মোটমাট 
৪২৬ কোটী ৯৪ লক্ষ গজ্জ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে। উহার মধ্যে 
বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলসমূহে ২৬৯ কোটী ৫৮ লক্ষ গজ, মাদ্রাজের 
কাপড়ের কলসমূহে ৯ কোটা ৮৬ লক্ষ গজ, সংযুক্তপ্রদেশের কলসমূহে 
২৮ কোটী ৬০ লক্ষ গজ এবং বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূহে ২০ কোটা 
১ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গলার 
তুলনায় মাদ্রাজের কাপড়ের কলগুলিতে অনেক বেশী পরিমাণে - 
২ 


বং সংযুক্ত প্রদেশে ১৩ কোটা ৪১ লক্ষ পাউণ্ড সূতা উৎপন্ন হইয়াছিল ; 


সুতা উৎপন্ন হইলেও বস্ত্রের ব্যাপারে উহার স্থান বাঙ্গলার নীচে । 


উহার কারণ এই যে, মাদ্রাজ তাত-শিল্পে অনেক উন্নত বিধায় এ 
প্রদেশে উৎপন্ন স্তার বহুলাংশ উক্ত প্রদেশের তাতিগণ বস্ত্র প্রস্তত- 
কাৰ্য্যে ব্যবহার করিয়া থাকে । অধিকন্ত বাঙ্গলা দেশের তাতে যে বন্ত 
উৎপন্ন. হয় তাহাতে ব্যবহার্ধ্য স্থতারও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ 
মাদ্রাজের কাপড়ের কলসমূহ সরবরাহ করিয়া থাকে । বাঙলার 
হোসিয়ারী শিল্প সম্বন্ধে সম্প্রতি যে সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহাতে দেখা যায় যে, এই শিল্পের জন্য মাদ্রাঞ্জের একমাত্র মাদুর! 
মিলই বৎসরে ৩২ লক্ষ টাকার সুতা সরবরাহ করিয়া থাকে। এই 
অবস্থায় মাদ্রাজের কলগুলিতে বাঙ্গলার কলগুলির তুলনায় অনেক 
বেশী স্ৃতা উৎপন্ন হইলেও এ প্রদেশে উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ যে 
বাঙ্গলার তুলনায় কম হইবে, তাহার মধ্যে কোন বৈচিত্র. নাই। 
যাহা হউক বাঙ্গলা দেশ কেবল যে সুতা ও বস্ত্রের উৎপাদনের 
দিক হইতে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় পশ্চাদপদ এরূপ নহে; এই 
সব জিনিষের উৎকর্ষতা ও বৈচিত্র্যের দিক্‌, হইতেও বাঙ্গলা অনেক 
পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে । বাঙ্গালী সৌধীন জাতি_ মিহি বস্তু ছাড়া 
অন্য বস্ত্র তাহার পছন্দসই নহে। কিন্তু বাঙ্গলায় অন্যান্য প্রদেশের 
তুলনায় মিহিস্ৃতা অনেক কম পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে । আলোচ্য 


‘বৎসরে বোস্বাইয়ে ৪০ নম্বরের উর্ধে ৬ কোটা ৪৯ লক্ষ পাউস্ত এবং 


মাদ্রাজে ১ কোটা ১৫ লক্ষ পাউণ্ড সুতা উৎপন্ন হইয়াছে _সেই স্থলে 
বাঙ্গলায় এই শ্রেণীর স্তা উৎপন্ন হৃইয়াছে মাত্র ৪৬ লক্ষ ৬৯ প্রাউণ্ত। 
বাঙ্গলায় এই বৎসরে মোটমাট যে ৫ কোটা ৭৮ লক্ষ পাউগু-স্তা 
উৎপন্ন হইয়াছে তাহার মধ্যে ৪ কোটী ৬৮ লক্ষ পাউণ্ড সৃতাই ৪০ ও 
উহার নীচের নম্বরের স্ৃতা | উহার মঙ্ট্ে ৩১ হইত ৪০ নম্বরের 
সুতার পরিমাণ ৬৩ লক্ষ পাউণ্ড। এই বিবরণ হইতে মনে হয় যে, 
বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলিতে যে স্বল্পসংখ্যক টাকু রহিয়াছে তাহাও 
প্রধানত; মোটা ধরণের স্থৃতা প্রস্ততকার্য্যে নিয়োজিত রহিয়াছে। 
বৈচিত্রের দিক হইতে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পে বাঙ্গলার স্থান কত নগণ্য 
তাহা নিম্নের বিবরণ হইতে উপলব্ধি করা যাইবে। আলোচ্য ১৯৪০-৪১ 
সালে সমগ্র ভারতবর্ষে ৬ কোটী ১৮ লক্ষ গজ চাদর উৎপন্ন 
হইয়াছে কিন্তু বাঙ্গলায় মাত্র ২৫ লক্ষ গজ চাদর উৎপন্ন, হইয়াছে 
এই বৎসরে সমগ্র ভারতে ১১০ কোটা ১৩ লক্ষ গ্জ ধুতি উৎপন্ন 
হইয়াছে কিন্ত বাঙ্গলায় উৎপন্ন ধুতির পরিমাণ মাত্র ১৪ কোটি ৭৭ 
লক্ষ গজ। বর্তমানে যুদ্ধের জন্য তাবুর কাপড়ের চাহিদা খুব বাড়িয়া 
গিয়াছে। কিন্তু আলোচ্য বৎসরে সমগ্র ভারতে ১১ কোটী ৬১ লক্ষ 
গজ তাবুর কাপড় উৎপন্ন হইলেও বাঙ্গলায় এই শ্রেণীর কাপড় মাত্র 
৩৯ হাজার গজ উৎপন্ন হইয়াছে । এই বৎসরে সমগ্র ভারতে ১১০ 
কোটা ৪* লক্ষ গজ রঙ্গীন কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে কিন্ত উক্ত বৎসরে 
বাঙ্গলায় উৎপন্ন রঙ্গীন কাপড়ের পরিমাণ মাত্র ৫৭ লক্ষ গজ । ডিল, 
জিন, কেম্বি,ক, লন, লংক্লথ; ছিট ইত্যাদির ব্যবসায়েও বাঙ্গলার 
কাপড়ের কলগুলিতে উৎপন্ন বন্ত্রের পরিমাণ সমগ্র ভারতবর্ষের হিসাবে 
অত্যন্ত নিয়ে অবস্থিত। অথচ অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাঙ্গলায় এই 


. সব জ্বিনিষের চাহিদ অনেক বেশী । 


(£৪* পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 


৯1 


' রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে কিছু দিন পূর্ব্বে ভারতীয় মুদ্রানীতি 
ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রে ১৯৪০-৪১ সালের অবস্থা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট 
(090০: on Curréncy & Finance for 60০: year 
1940-41 ) প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত বৎসরে ইংলণ্ড, 
আমেরিকার যুক্তরাজ্য, জাপান প্রভৃতি দেশের অর্থনীতিক 'অবস্থা, 
ভারতীয় বহির্র্বাণিজ্য, ভারতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের উৎপাদন ও মূল্য? 
বাটার হার, বাটা নিয়ন্ত্র-নীতি, সরকারী রাজস্বের অবস্থা, সরকারী 
খণ, মুদ্রার প্রচলন, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তৃত 
বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । এই সব বিবরণের মধ্যে অনেকগুলি 
গবর্ণমেন্টের প্রকাশিত অন্যান্য রিপোর্টের -মারফতে পূর্বেই সাধারণের 
গোচরীভূত হইয়াছে । কিন্তু এই রিপোর্টে এরূপ কতকগুলি তথ্য- 
তালিকা রহিয়াছে, যাহ! সাধারণের মধ্যে তেমনভাবে প্রচারিত হয় 
নাই। 

'দৃষ্টাস্তন্বরূপ' 'প্রাদেশিক দর রাজস্বের সমষ্টিগত 
অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যতাললিকার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টে দেখা যায় যে, চলতি ১৯৪১-৪২ সালে 
ভারতবর্ষের ১১টী প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট মোটমাট ৯৫ কোটী ৩০ লক্ষ 
টাকা আয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করিয়া মোট ৯৬ কোটী ১৭ লক্ষ 
টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ ধরিয়াছেন। এই বরাদ্দ অনুসারে চলতি বৎসরে 
সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের ৮৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে। গত 
১৯৩৯-৪০ সালে সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের সমষ্টিগত ব্যয়ের 
তুলনায় সমষ্টিগত আয় ১ কোটা ৬১ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছিল । 
১৯৪০-৪১ সালের সংশোধিত হিসাব অনুসারে "সমস্ত গবর্ণমেন্টের 
উদ্ধূত্ত হওয়া দূরের থাকুক, উহাদের সমষ্টিগত আয়ের তুলনায় ব্যয় 
২৫ লক্ষ টাকা বেশী হইবে বলিয়া সংশোধিত হিসাবে প্রকাশ করা 
হইয়াছে । চলতি -বহসরে' এই ' ঘাটতির পরিমাণ ৮৭ লক্ষ টাকা 
বলিয়া ইরাদ্দ করা হুইয়াঁছে।' ১ eh Vas 

সমষ্টিগতভাবে প্রাদেশিক. নিতে আয়ের তুলনায় 
কেবল যে ব্যয়ের' পরিমাণ, ক্রমৈ ॥ বাড়িয়া :চলিয়াছে এরূপ নহে, 
উহাদের সমষ্টিগত 'খণের পরিমাণও: দিন. দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। 
গত ১৯৩৬-৩৭- সালের শেষে .উহাঁদের মোটমাট নিট খণের পরিমাণ 
ছিল ১ কোটা ৪ লক্ষ.৬৩ হাজার, টাকা । উহা ক্রমে বাড়িয়া ১৯৪০-৪১ 
সালের শেষে ১ কোটী ৩৮ লক্ষ ৩৪. হাজার. টাকায় পরিণত হয় । 
চলতি বৎসরের শেষে উহা! ,যে. আরও" রৃদ্ধি পাইবে, তাহার সুস্পষ্ট 
লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইতেছে-।; অথচ বর্তমানে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ 
ভারত সরকারের নিকট হইতে ক্রমেই - অধিক পরিমাণে টাকা 
, পাইতেছেন । ভারত সরকার আয়কর হইতে প্রাপ্ত টাকার কতকাংশ 
প্রতি বৎসর-ভারতের ১১টা প্রদেশের মধ্যে জনসংখ্যার অনুপাতে 
বণ্টন করিয়া দিয়া থাকেন। পাট রপ্তানী শুক্ক হইতে প্রাপ্ত টাকার 
কতকাংশও বাঙ্গলা, বিহার, আসাম ও উড়িম্যার মধ্যে বণ্টন করিয়া 


দেওয়া হয়। এতত্যতীত নিমেয়ারী সিদ্ধান্ত অনুসারে ভারত সরকার, 


প্রত্যেক বৎসর পাঞ্তাব, আসাম, উড়িস্তা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 
ও সিন্ধুকে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন । এই তিনু দফায় ভারতবর্ষের 
সমস্ত প্রদেশ গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারত সরকারের: নিকট হইতে 








৮ কোটা ৩৭ লক্ষ টাকা পাইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সাঁলে উহার 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৯ কোটা ২১ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। 
১৯৪১-৪২ সালে এই তিন দফায় প্রাদেশিক গবর্ণমে্টসমৃহ ৯ কোটী 
৭৪ লক্ষ টাকা পাইবেন বলিয়া বরাদ্দ হইয়াছে | 

আলোচ্য রিপোর্টে জনসাধারণ কর্তৃক পোষ্টাফিসের সেভিংস 
ব্যাঙ্কসমূহে জমা এবং পোষ্টাঙ্ষ ক্যাশ সার্টিফিকেট ক্রয় বাবদ ভারত 
সরকারের নিকট প্রাপ্য টাকার যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । গত ১৯৩৪-৩৫ সালের শেষে পোস্টাল ক্যাশ 
সারি ফিকেট বাবদ গবর্ণমেন্টের নিকট সাধারণের ৬৫ কোটা ৯৮ লক্ষ 
টাকা পাওনা ছিল। উহার পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া ১৯৪০-৪১ 
সালের শেষে ৪৬ কোটী ১৮ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে । 
ভারতবর্ষের সমস্ত পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কে গত ১৯৩৮-৩৯ 
শেষে সাধারণের ৮১ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা আমানত ছিল! ১৯৪০-৪১ 
সালের শেষে উহা কমিয়া ৫৯ কোটী ৫৭ লক্ষ টাকায় দাড়াইয়াছে। 
দেখা যাইতেছে যে, তিন চার বৎসরের মধ্যে পোষ্টাল ক্যাশ 
সার্টিফিকেট ও পোস্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কে সাধারণের মজুদ টাকার 
পরিমাণ ৪১ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ 
দেশের নিম্ন আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিগণই পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক ও ক্যাশ . 
সার্টিফিকেটে টাকা জমা রাখিয়া থাকেন। এই ধরণের মজুর্দ টাকার 
পরিমাণ প্রায় ৪১॥ কোটা টাকা কমিয়া যাওয়াতে দেশের নিয় আয়- 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দারিদ্র্যই সুচিত হইতেছে । তবে পোষ্টাল সেভিংস 
র্যাঙ্ক ও ক্যাশ সাটিফিকেটের সুদের হার কমাইয়া দেওয়ার দরুণ 
সাধারণের. এইভাবে সঞ্চিত টাকা বে-সরকারী ব্যাঙ্কসমূহে 
অপেক্ষাকৃত অধিক সুদে মজুদ হইতেছে কিনা তাহা একটা চিন্তা 
করার বিষয়। ফি 

আলোচ্য রিপোর্টে দেশের জনসাধারণের মধ্যে নোট ও টাকা 
পয়সার প্রচলন সম্বন্ধে যে তথ্যতালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা] 
অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবে। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে নোট, 
ও খুচরা মুদ্রা মিলিয়া. দেশে প্রচলিত টাকার পরিমাণ ১৩ কোটি 
৯০ লক্ষ টাকা এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে ৯ কোটী ৪৪ লক্ষ টাক! কমিয়া 
গিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের জন্য বহু ব্যক্তি সরকারী চাকুরীতে প্রবিষ্ট 
হওয়ার দরুণ এবং দেশের অভ্যস্তর হইতে গবর্ণমেন্ট বহু মালপত্র 
ক্রয় করিতে বাধ্য হওয়ায় ১৯৩৯-৪০ সালে দেশে নোট, টাকা ও 
খুচরা মুদ্রার প্রচলন ৬১ কোটী ৭২ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪০-৪১ সালে 
৫৬ কোটী ৬*. লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থাৎ ছুট বৎসরে 
দেশবাসীর হাতে অবস্থিত টাকার পরিমাণ ১১৮ কোটা ৩২ লক্ষ 
টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। চলতি ১৯৪১-৪২ সালেও দেশের লোকের 
হাতে মুদ্রার প্রচলন বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশে যে পণ্যব্রব্যের মূল্য 
এত চড়িয়া যাইতেছে দেশবাসীর হাতে অধিকতর মুদ্রার প্রচলন 
তাহার একটা কারণ হওয়া অসম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 
যে, ১৯৪০-৪১ সালে দেশে খুচরা মুদ্রার প্রচলন ৪ কোটা ২৬ লক্ষ 
টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে ! উহার মধ্যে আধুলীর প্রচলন ১ কোটা 
৫২ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা, সিকির প্রচলন ১ কোটা ২ লক্ষ ২৭ হাজার ' 
টাকা, ছুই আনীর প্রচলন ৭১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা, এক আনীর 











১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ ] 


আধিক জগৎ 





প্রচলন ৭৬ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা এবং পয়সার প্রচলন ২৩ লক্ষ 
২৭ হাজ্ঞার টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

ভারতবর্ষে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, করাচী, রেঙ্গুন, কাণপুর, 
লাহোর ও দিল্লী--এই আটটা স্থানে ক্রিয়ারিং হাউস রহিয়াছে । 
এই সব ক্রিয়ারিং হাউসের মধ্য দিয়া চেকের.মারফতে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের 
‘দেন! পাওনা মিটান হইয়া থাকে এবং সমস্ত'ক্রিয়ারিং হাউসের মধ্য 
দিয়া ষে চেকের আদান প্রদান হয়, তাহা হইতে দেশের ভিতরে 
টাকা-পয়সার লেন-দেনের বহর কিরূপ তাহা বুঝা যায় । আলোচ্য 
রিপোর্টে দেখা যায় যে, গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষের সমস্ত 
ক্রিয়ারিং হাউসের মধ্য দিয়া মোটমাট ১৯৭৪ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকার 
চেকের লেন-দেন হইয়াছিল । ১৯৩৯-৪০ সালে ২৩১৮ কোটী ৭৩ 
লক্ষ টাকার ' শ্ীবং ১৯৪০-৪১ সালে ২১৪৮ কোটী ৯৬ লক্ষ টাকার 
চেকের লেন-দেন হয় । ১৯৩৯-৪০ সালের তুলনায় ১৯৪০-৪১ সালে 
ক্লিয়ারিং হাউসের মারফতে চেকের লেন-দেন কমিয়া যাওয়ার কারণ 
এই যে, ১৯৩৯ সালের শেষে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর কয়েক মাস 
পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কাটকামূলক কাজের পরিমাণ অত্যধিকরূপে বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। বাস্তবিক পক্ষে এই বৎসরে চেকের এইরূপ 
লেন-দেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক অর্থনীতিক প্রতিক্রিয়ার 
গ্যোতক নহে। 

আলোচ্য রিপোর্ট হইতে আমরা মাত্র কয়েকটী বিষয় উদ্ধৃত 
করিলাম। সাধারণ পাঠক উহার মধ্যে আরও বনু চিত্তাকর্ষক 
তথ্য পাইবেন ৷ 

(আমদানী নিয়ন্ত্রণ) 

প্রভৃতি বিষয়ে ইংলগুকে যথাসম্ভব সাহায্য করিবার কার্য্যনীতিই 
ভারত সরকারকে অনুসরণ করিতে হইতেছে । আর এ বিষয়ে বৃটিশ 
সরকারের নির্দেশ ভারত সরকারকে সকল দিক দিয়াই প্রভাবান্থিত 
করিতেছে । মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে সমর-সরঞ্জাম ক্রয় করিতে গিয়া 
ছুই বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডের সঞ্চিত ধনসম্পদ প্রায় নিঃশেষিত 
হইয়াছে । খণ ও ইজারা আইন অঙুসারে বর্তমানে আমেরিকা 
হইতে সমর-সরঞ্জাম পাওয়ার একটা সুবিধা হইয়াছে বটে। কিন্ত 
পূর্ব্বেকার প্রায় ৪২॥ কোটি ডলারের (প্রায় ১৩০ কোটি টাকা) 
দেনা এখনও অপরিশোধিত রহিয়াছে । এই দেনা পরিশোধের 
উপায় ইংলগুকে ভাবিতে হইতেছে। তাহা ছাড়া সাম্রাজ্যতুক্ত 
.দেশগুলি যাহাতে ভবিষ্যতে সমর-সরগ্তাম ক্রয় বিষয়ে অসুবিধায় না 
পড়ে তাহার সুব্যবস্থার কথাও ইংলগুকে দুরদর্শীতার সহিত চিন্তা 
করিতে হইতেছে । এই অবস্থায় ইংলণ্ড স্বভাবতই তাহার সাম্রাজ্য- 
ভুক্ত দেশগুলিকে একত্র সংবদ্ধ করিয়া তাহাদের যুগপৎ সহযোগিতায় 
ডলার সিকিউরিটি সঞ্চয় ও সংরক্ষণ বিষয়ে তৎপর হইয়াছে । আর 
সেকারণে সব দেশেই সমরোপকরণ ছাড়া অন্য দ্রব্যসামগ্রীর আমদানী 
যাহাতে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রিত হয় তাহার উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া 
হইতেছে । যুদ্ধের ব্যাপারে ভারত গবর্ণমেন্ট বৃটিশ সরকারের সহিত 
সর্ববপ্রকারে সহযোগিতা করাই স্থির করিয়াছেন। কাজেই এই 
ব্যবস্থা তাহাকে মানিয়া নিতে হইতেছে । সেজন্য আমদানী নিয়ন্ত্রণের 
কাধ্যনীতি অবলম্বনেরও প্রয়োজনীয়তা দাড়াইয়াছে। 

কিন্ত এই ভাবে আমদানী নিয়ন্ত্রণের কার্য্যনীতি প্রয়োজন হইয়া 
দাঁড়াইয়াছে বলিয়াই যে তাহা প্রয়োগ করিতে গিয়া দেশের "শিল্প 
ব্যবসায়ের লাভ ক্ষতির দিকটা একেবারে উপেক্ষা করিয়া চলিতে 
হইবে তাহার কোন হেতু নাই { যুদ্ধের প্রয়োজনে অষ্ট্রেলিয়া, 
ক্যানাডা ও নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও বর্তমানে আমদানী নিয়ন্ত্রণের 
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কর্ম্মপন্থা অনুস্থত হইতেছে | কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয়, জী সমস্ত 
দেশের কার্য দ্বারা তথাকার জাতীয় শিল্প ব্যবসায়ের “বার্থ ক্ষুণ 
হইতেছে না । এসব দেশে আমদানী নিয়ন্ত্রণের কাধ্যনীতির সহিত 
শিলোন্নতি সাধনের প্রশ্নও বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে । দেশীয় শিল্পের 
পক্ষে কীচা মাল পাওয়ার সুবিধা ও অসুবিধা ভালরূপ বিবেচনা 
করিয়াই এসব দেশের গবর্ণমেণ্ট আমদানী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়! 
থাকেন। অধিকন্ত কোন .জিনিষের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করা স্থির 
হইলে তাহা দেশে তৈয়ার করিবার বিষয়ও তাহারা পূর্ধবানে বিশেষ 
ভাবে চিন্তাভাবনা করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষে সেরূপ সুসঙ্গত 
নীতির একাস্ত অভাব লক্ষিত হইতেছে । এদেশে সংবাদপত্রের 
কাগজ তৈয়ারের কোন ব্যবস্থা না করিয়াও গবর্ণমেণ্ট এ শ্রেণীর 
কাগজের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন! এদেশে তাত ও কাপড়ের 
কলের প্রয়োজনীয় স্থতা এবং রং উৎপাদনের সুবিধাজনক 
বন্দোবস্ত এখনও হয় নাই জানিয়াও তাহারা জাপান হইতে এ 
সমস্তের আমদানী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ফলে সকল দিক হইতে 
গব্ণমেণ্টের কাধ্যনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হইতেছে । দেশের শিল্প 
ব্যবসায়ের বিহিত স্বার্থ দেখিতে হইলে এখন হইতে আমদানী নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে একটা সুপরিকল্পিত নীতি অনুসরণ করা গবর্ণমেন্টের পক্ষে 
একান্ত কর্তব্য ৷ 
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_নিজেই বিচার করিয়া দেখুন_ 
‘অচুৰ্গার' সাফল্যমণ্ডিত হওয়া অবশ্যস্তাবী 


ইহা জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান ইহাতে ধনিকের স্বার্থ নাই! 

পরিচালকগণের বন্তরশিল্প সম্বন্ধে প্রভৃতঅভিজ্ঞতা ও তাহাদের সুনিপুণ ও 

অত্যধিক স্বল্প ব্যয়ে মিল পরিচালনা । 

মিলের স্থান অতি চমৎকার (১** বিঘা নিজন্য জমির উপর) ই আই, 

রেলওয়ের মেইন লাইনের পার্থে কোন্নগর গুডস সাইডিং-এর সংলগ্ন, 

কলিকাতা হইতে মাত্র ১১ মাইল দূর । 

৪1 রেলে ও রাস্তায় মাল সরবরাহের হবন্দোবস্ত থাকায় সর্বুরাহের খরচ 
অত্যন্ত কম পড়িবে | 

৫| মিলের কাজ পূর্ণোস্তযে চলিতেছে এবং হুন্দর ও টেকসই বস্ত্র অল্প ব্যয়ে প্রস্তুত 

হুইতেছে। হৃতাকাটার জন্য প্রায় ৭*** টান ও অন্যান্ত যন্ত্রপাতি মিলে 

আদির! পৌছিয়াছে এবং বসাইবার ব্যবস্থা হইতেছে । 

মিলের সমুদক্প যন্ত্রপাতি অতি আধুনিক এবং পৃথিবীর বিখ্যাত কলকভা 

নিশ্মাতাপণের দ্বারা প্রস্তুত এবং বিশেষ কাৰ্য্যক্ষম | 

ভারতের পনর বয়নশিল্পে সবিশেষ অভিজ্ঞ মিঃ পি, সি, বানান্জি, প্রদুর্গ| মিলের 

উন্নতির জন্ত সমুদয় শক্তি নিয়োগ করিষেন। ৬ 
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মিঃ ভি, এন? চৌধুরী 
এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর বোর্ডও কুদূ-_“বঙগ ই কটন মিলস্‌ লিমিটেডের” সেক্রেটারী 
ও এক্েন্ট এবং বেঙ্গল মিলওনার্স এসোসিয়েশনের ভাইস্‌-পরেনিভেন্ট মিঃ ডি, এন 
চৌধুরী এই বোর্ডের চেষারম্যান { 


শ্ৰীদূৰ্গা কটন টন স্পিনিং এণ্ড উইভিৎ মিলস লিঃ 
সেক্রেটারী ও এজেন্টস জ্জীধুত্রী এণ্ড কোং লিঃ 
রেকিষ্টার্ড অফিন--€, ক্লাইভ ঘাট রী, কলিকাতা । 
মিলস্‌ কোন্নগর, ই, আই, আর (হুগলী ) 
শেয়ার ও বনু বিক্রয়ের জন্য সম্্ান্ত এজে টগণের নিকট হইতে দরথাল্ত আহ্বান ' করা 
ষাইতেছে। এই কোম্পানীর প্রেফারেন্স শেয়ার বিতরণে বঙ্গ রী কটন নিলস্‌ লিঃ এর 
শেয়ার হোজ্ডারদের দাবী অগ্রগণ্য হইবে | 
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ভারত সরকারের সরববাঁহ বিভাগের এক বিজ্ঞাপ্তিতে প্রকাশ যে, সৈন্ত 





বাঙ্গলা সরকার সাহায্য করিষাছেন। ইহা ছাড়া বাঙ্গলা সবকার বরিশাল 


জিলার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে গৃহ নির্ম্মাণের অন্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা 


বাহিনীর জন্ত ভারতবর্ষে ইতিমধ্যেই ২০ হাজাবের অধিক বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য, খণ দান করিয়াছেন। 


প্রস্তুত হইতেছে এবং এই প্রকার নৃতন দ্রব্যের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। 
ভারতবর্ষে বহু ঘুদ্ধ-শিলের প্রবর্তন হইয়াছে এবং প্রিজম্যাটিক কম্পাস, দূর্বীণ 
ও অন্তান্ত বহুপ্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইতেছে। ভারতের শৈন্তদের 
জন্ত ওভারকোট,খাকী সার্ট ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার কাপভ-জামার যোগান 
ভারতবর্ষ হইতে দেওয়া হইতেছে এবং বিদেশে প্রেরিত সৈন্যদের চাহিদারও 
একটা বড় অংশ বর্তমানে ভারতবর্ষ হইতেই মিটাইতে পারা যাইতেছে । যুদ্ধের 
পূর্বের সৈশ্তবাহিনীতে ক্যাদ্িস নিশ্মিত যে সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হইত তাহার 
অধিকাংশই শণ দিযা তৈরী হইত; কিন্তু পৃথিবীর মোট শণের শতকরা ৯০ 
ভাগই রাশিয়ায় উৎপন্ন হয় বলিয়া শণের পরিবর্তে ব্যবহারের ঘন্ঠ অন্ত কোন 
জিনিষ আবিষ্কারের প্রষোজন হ্ইয়া পড়িয়াছিল | সামরিক কর্তৃপক্ষ 
কর্তৃক পরিচালিত গবেষণার ফলে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভাবতবর্ষে 
বর্ষাতি, ব্রিপল, খাকী ক্যান্ছিস ও জলবহনের থলে তৈরীর জন্ঠ পাট ও তুলার 
রাসায়নিক সংমিশ্রণে ক্যাম্বিশ প্রস্তুত করা সম্ভব হইযাছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার 


পর ভারতবর্ষে প্রায় ৫ শত এই ক্ষার দ্রব্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে যাহা ' 


হয় পূর্বে এখানে মোটেই প্রস্তুত হইত না বা হইলেও বর্তমানের স্তায় অধিক 
. পরিমাণ হইত না। এই সম্পর্কে গগলস্‌ চশমা, রবাবের দন্তানা, কাটা-চামচ, 


রাশিয়া হইতে যুক্তরাষ্ট্রে িভিনর ভ্ব্যাদির অর 


প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাশিয়া বিভিন্ন প্রকার মাল আমদানী করার 


জন্য যে অর্ডার দিষাছে, তাহার মূল্য ২০ কোটী পাউণ্ড 


ইণ্ডিয়ান সুগার ধিলস্‌ এসোসিয়েসন 
১৯৪১-৪২ সালেব জন্ঠ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ইর্তিধীন সুগার মিলস্‌ 


এসোসিষেশসের কর্মকর্তা নির্বাচিত হইয়াছেন £-- 


মিঃ ডি পি খৈতান (সভাপতি) ;, মিঃ কৃষ্ণ দেব ও মিঃ বালটাদ হীবাটাদ 
(সহ-সভাপতি) সভ্যগণ-মিঃ জে এইটকেন, মিঃ অনন্ত সুবামনিয়া, মিঃ 
কে কেবিরলা, লালা গুকশরণ লাল, লালা হরিরান্মস্বরূপ, লালা করমটাদ 
থাপার, মিঃ সি ওমেলী, মিঃ আর এল নোপানী, মিঃ এস বি জালান, 
দেওয়ান বাহাদুর কে মথন, লাল! পিররলাল মিঃ এন এ শেবোয়ানী এবং 
শেঠ কিশোরীলাল । 

হুগলী জিলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় 

১৯৪০-৪১ সালে হুগলী জিলায় প্রাথমিক বিগ্ভালয়ের সংখ্যা দাড়াইয়াছে 
১ হাজার € শত ২৮টা ) পূর্া-বৎসরে ইহার সংখ্যা ছিল: > হাজার ৫ শত ৭০টী ॥ 


আলোচ্য বর্ষে ছাত্রসংখ্যা ছিল মোট ৪২ হাজার ৪ শত ৩৯ জন, ইহার মধ্যে 


'এনামেল ও কীচের বাসন, ল্যাণ্টার্ণ, বিভিন্ন প্রকারের বাতি, বেকেলাইটের ছাত্রী ছিল ৯৬ হাজার ২ শত ৪১ জন। এ বৎসর প্রাথমিক বিস্তালয়সমৃহের 
প্রস্তুত জব্যাঁদি ও মোটর ইক্জিনের তৈল প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে অন্ত > লক্ষ ২৩ হাজার € শত ৯৯. টাকা ব্যয় হইয়াছে 


পারে। 
বাংলার কাপড়ের কলে শ্রমিকদের মাঁগগী ভাত৷ 
বঙ্গীয় মিল মালিক সমিত ইহার অন্তর্ভূক্ত মত্ত কলসমূহের 1 
অনুরোধ করিয়াছেন যে, তাহারা ধেন নিয়হারে তাহাদের শ্রমিকদের মাগগী 
ভাত! প্রদান করেন ঠ_যাহাদের আয় মাসিক ২০২. টাকা, তাহারা | 
এক মাস কাজ করিলে টাকা প্রতি /০ আনা, যাহারা ২০১ টাকার বেশী 
কিন্ত ৫০ টাকার কম মাসে বেতন পায়ঞতাহারা টাকায় /৬ পাই এবং যাহারা 
«০ টাকার উর্ধে কিন্ত ১ শত টাকার কম মাহিনা পায় তাহারা টাকায় /০ 
আনা হারে মাগ্‌গী/ ভাতা পাইবে। বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতির সিদ্ধান্ত 
অনুসারে ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত কাপড়ের কলের প্রায় ২০ হাজার 
শ্রমিক এইরূপ মাগী ভাতা দ্বারা উপক্কৃত হইবে। 
অষ্ট্েলিয়ায় সমরোপকরণ শিলের শ্রমিক 
বঞ্ডমানে অষ্ট্েলিযায় বিভিন্ন প্রকার সমরোপকরণ শিল্পে প্রায় ২ লক্ষ 
শ্রমিক নিযুক্ত আছে। বিমানপোত নিৰ্ম্মাণ ও জাহাজ নিৰ্ম্মাণ শিল্প বাদ 
দিয়া অষ্ট্রেলিয়া সরকারের পরিচালনাধীহন যে সকল কাঁরখান! রহিয়াছে, 
তাহাতে ৫৬ হাজার শ্রমিক কাজ্দ করিতেছে। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রেট বৃটেনে খাদ্য প্রেরণ 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ ১৩ লক্ষ ২৯ হাজ্জার পাউণ্ড পনির; 
৫ শত ৮০ রাক্ম ডিম এবং ২১ লক্ষ ৪ হাজার পাউণ্ড শুকনো নাসপাতি ক্রয়. 
করিয়াছেন। ইহার অধিকাংশই গ্রেট বৃটেনে প্রেরণ করা হইবে। 
বিভিন্ন জিলায় ৰাৎল! সরকারের সাহায্য 
বাঙ্জলা সরকার নোয়াখালী জিলায় ১ লক্ষ ঢাক! খয়রাতি দান, ১২- লক্ষ 
০ হাজার টাকা কৃষি খণ এবং রাস্তাঘাট প্রভৃতি নিৰ্ম্মাণ কাধ্যের জন্ত ৩৫ 
সভা বরিশাল জিলায় খয়রাতি দান বাবদ ২' লক্ষ 
৩ হাজার টাকা, কৃষি খণ বাবদ ২০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা, রাষ্াখাট ির্ম্মাণ 
বাবদ ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা এবং ত্রিপুরা জিলায় ২ লক্ষ ১১. হাজার ২ শত 
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হেড VIA SE পেস নি | 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত | 








পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 

কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতন্ার৷ শেয়ার ক্রয় 
2১৮৪১ যে সকল ব্যক্তি 
অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহার! 
রিমির হয়া অফিসে পত্র 


উপর বাধিক শতকরা * হিসাবে হুদ দেওয়া হয়। যাণ্যাপিক বদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না! 
সেভিংস্‌ ব্যান্ক হিসাব__বাধিক শতকরা ১৫০ টাকা হারে সদ 


-------22-৭41 


দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে স্থবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানাস্তর করা যায়| 


স্থায়ী আমানত ১ বৎসর ব! কম সময়ের জন্ত লওয়া হয়। 


০2০2 


ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত ট'কা.সন্তোষজনক জাধীনে 


হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা কর] হয়| বাক্স, মালের 

গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 

অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত নকল কাজ করা হয়। 
শাখা _নারারণগঞ্জ ও বড়বাজার ( কলিকাত! }। | 


শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 


শীঘ্রই শ্যামবাজার শাখা খোলা হইবে। 
ডি, এফ, স্তযাণ্ডাস , জেনারেল ম্যানেজার 








৫০ টাকা খয়রাতি দান ও কৃষি খণ বাবদ € লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা === == mE === 
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১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ ] 
. বা্গল। সরকারের বন বিভাগ 

বাঙলা সরকারে বন, বিভাগের ১৯৩৯-৪০ লালের যে কাধ্যবিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, আলোচ্য বর্ষে বন বিভাগ হইতে 
বাঙ্গলা সরকারের ৬ লক্ষ ৫৮ হাজার ৩৩ ট্যকা,লাভ হইয়াছে; পূর্বব বৎসর 
এইরূপ লাভের পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ ৪৮ হাঁজার:৪ 'শত ৯১ টাঁকা। ১৯৩৯- 
৪০ সালে বাঙ্গল! দেশে বনাঞ্চলের পরিধি ছিল ৯২.হাঁজার ১ শত বর্ণ মাইল) || 
১৯৩৮-৩৯ সালে এইরূপ বনাঞ্চলের এলাকা ছিল ১২ হাজার ২০৯ বর্ম মাইল। | 
আলোচ্য বৎ্সবে ২১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬৮৬ টাকার বনজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় রা 
হইয়াছে পুর্ব বৎসর এইরূপ বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ২০ লক্ষ ৯৮ হাজার. / ৩ সুদের হার & 
৫৯১ টাকা । সংরক্ষিত বনাঞ্চলের নদীতে মাছ ধরিবার জন্ত কর বাবদ & | 
আলোচ্য বৎসরে ১৪ হাজার ৮৯৩ টাকা আদায় হইয়াছে; পূর্ব বৎসরে স্থায়ী আমানত :'* ৪% হইতে ৬% 
এইরূপ কর বাবদ ১৫ হাজার ৬৫ টাকা অনা হইয়াছিল |. 


রিড . শিল্প সম্মেলনের অধিবেশন | 
প্রকাশ, ভারত সরকার আগামী শীত খতৃতে শিল্পসম্ষমেলনের ত্রয়োদশ 
অধিবেশন আহ্বান করিবেন। ' সন্বেল্পনের অধিবেশন আরম্ভ হইবার তারিখ (১ 
- ও বসিবার স্থান এখনও নির্ধারিত হয় নাই। ভারত সরকার উক্ত সম্মেলনে - সী 
বিবেচনা ও আলোচনার জন্ত যে সকল কাধ্যন্চী উত্থাপন! করিবেন তাহার | 
ধ্য বিভিন্ন, প্রদেশে ত1তশিলের বিষয় ও ইহার উন্নয়নের -রন্থ' সাহায্য দান, 
দীতে একটি স্থায়ী শিল্প প্রদর্শনী স্থাপন এবং শিল্প ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা 

বোর্ডের কাধ্যাবলীর আলোচনা প্রভৃতি বিষয়গুলি থাকিবে? 


0 4 রুলের যন্্রাদির বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ : 


ভারত সরকারের এক আদেশ, অন্থসারে সমস্ত কলের যত্বীদির (মেসিন টুল) ' K 
সংরক্ষণ, ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যবহার প্রভৃতি একটী সুনির্দিষ্ট নিয়স্ত্রণাধীনে থাকিবে 
এবং প্রত্যেকটা কলের যন্তরাদির জন্য ‘লাইসেন্স' লইতে হইবে। 

1 _ ভারত-সিংহল চুক্তি ূ 

+ সিমলাঁর সংবাদে প্রকাশ, সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, সিংহল | 
'সরকারেব অনুরোধে ভারত সরকাব ভারত-দিংহল চুক্তি সন্ধে ঘরোয়া ( 
আলোচনা পুনরাষ চালাইতে সন্মত হইয়াছেন। গত বৎসর নবেম্বর, মাসে 

'এই আলোচন! স্থগিত হইয়াছিল । আশা করা যায়, এবারের . আলোচনার 
[ফলে সিংহলে ভারতীয়দের প্রবেশ ও বসবাস সংক্রান্ত বিতর্কমূলক অনেক ' 
[সমন্তার সমাধান হইবে এবং একটি স্বীকৃত পন্থা স্থির হইতে পারিবে। ভারত 

_ সরকার আপাততঃ বাণিজ্য আলোচনা চালাইতে প্রস্তুত নহেন।. এই 
দালোচনা আরও পরে সুরু হইবে। পূর্ববর্তী আলোচনার সময় সিংহল 
বর্ণমেপ্টের যে মনোভাব ছিল, এখন তাহার যথেষ্ট পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া 

৮ জানা যায়| .লিংহলের .অ.ভ্যন্তরীণ-রাজনৈতিক অবস্থা হইতে এমন সকল 
‘নুতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, যাহার ফলে স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্র 
মিঃ বন্দর নায়ককে বর্তমান প্রতিনিধি- দলে স্থান দেওয়া হয় নাই। এই 
ব্যবস্থা ভারতের পক্ষে মঙ্গলনক হইয়াছে বলিয়া সকলের বিশ্বাস । ভারতীয় 
প্রতিনিধি দলে থাকিবেন £-স্তার গিরিজাশঙ্কর বাজপেরী, তার মির্জা 
ইসমাইল, মিঃ টি আর বেঙ্কটরাম শাস্ত্রী এবং মিঃ টি জি রাদারফোড+। 
মিঃ জি এস বোজম্যান এবং মিঃ বি ডি পাই পরামর্শদাতা নিযুক্ত হইয়াছেন 


মিত্রপক্ষের বাণিজ্য জাহাজের পরিমাণ 


গত ২১শে আগষ্ট তারিখে বৃটিশ নৌ-সচিব মিঃ এ ভি আলেকজেগ্ারের 
বেতার বক্তৃতায় প্রকাশ, বৃটিশ নৌবহরের পাশাপাশি মিত্রপক্ষের -১৯০ খানি 





৬নং ক্লাইভ ট্রীট, | ফোন কলিঃ ১৮৭৫ 











রণতরীর শক্তিশালী নৌবহরও জলযুদ্ধ চালাইতেছে। ইহা ছাড়া মিত্র- HA: 0৬ সু নার পাকে এ! মর ST না 
i রি ৯৭ Kg দেওৰ হয়। 
শক্তির নিয়লিখিত বাণিজ্য জাহাজ বৃটেনের সঙ্গে যুক্ত হইযাছে £ ক 1 জুস পুর্খধাপেক্ষণ জমান হইস্মাচে। 
এন জি , ১ MEL | জিখিলে আমাদের ডিজাইন সমবিত বি 
টি ৭২০ নি ডে নত এ A যদ বিনামুল্যে পাঠান হয়। এস | be 
২ ন), ফরাসী--»২ খানি (৪ লক্ষ টন), - টু পরীক্ষা প্রার্থনীয় । 


বেলঞ্জিয়ান--৫৪ খানি (২ লক্ষ টন), গ্রীক--২৪০ খানি (১০ লক্ষ টন), -&- \ দি দি 
পোলিশ-__৩২ খানি (১ লক্ষ টন) । মেতে 


৩. 





৫৩৪ আতিক জগৎ [ ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 


. ব্যাঙ্ক অব, ফ্রান্সের মজুত স্বর্ণ 
ফ্রাইন্সর পরাজয়ের পর এই সর্বপ্রথম এক সাপ্তাহিক বিবৃতিতে ব্যাঙ্ক অব্‌ 
ফ্রান্সের মজুত স্বর্ণের পরিমাণ জানান হইয়াছে । উক্ত বিবৃতিতে বলা হইয়াছে 


যে, বর্তমানে ৮৪॥ শত কোটি ফ্রাঙ্ক মূল্যের স্বর্ণ মজুত আছে। এই সম্পর্কে GAL 

মন্তব্য করিয়া বৃহস্পতিবার “ ফিনান্সিয়াল নিউজ" পত্রিকা ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্সের | ১২, রিড কলিকাত | 
এই স্বর্ণ কোথায় রহিয়াছে, তৎসম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। বিবৃতিটিতে 

দেখা যায়, ক্রাঙ্কো-জার্ম্মান যুদ্ধ বিরতি চুক্তির পূর্বব পর্য্যস্ত ফ্রান্সের যে পরিমাণ 








কারেণ্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১২ টাকা, 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট স্থদ শতকরা ৩২ 


স্বর্ণ মজুত ছিল, বর্তমানেও তাহার প্রায় সেই পরিমাণ স্বর্ণ মুত আছে। টাকা! চেক দ্বারা টাকা উঠান যায় । ফিক্সড, 


তর ৬ মাস বা তদুর্ধ সুদ শতকরা 

টাকা হইতে ৫২ টাকা পৰ্য্যন্ত উপযুক্ত 

সিকিউরিটি টাকা ধার দেওয়া হয়। 
ব্রাঞ্চ__কলেজ ছাট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ধমান । ' 


ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের পূর্বে প্রচুর স্বর্ণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করা হুইয়াছিল। || 
ওয়াশিংটন কর্তৃপক্ষ এক আদেশ জারী করিয়া এই স্বর্ণ আটক করেন। ॥ 
মার্টিনিকেও প্রচুর স্বর্ণ প্রেরিত হুইয়াছিল। বর্তমানে সেখানে এ স্বর্ণ মজুত 
রহিয়াছে । সম্প্রতি ভিসি গবর্ণমেপ্ট ও মার্কিন গবর্ণমেণ্টের মধ্যে এই মর্ম্মে 

এক চুক্তি হইয়াছে যে, মার্টিনিক হইতে কোন স্বর্ণ অপসারিত করিবার পূর্বে গন 
প্রথমোক্ত গবর্ণমেন্ট শেষোক্ত গবর্ণমেণ্টের মতামত গ্রহণ করিবেন। পরিবর্তে 
'মাকিন সরকার মার্টিনিকের অধিবাসীদের বিশেষ -প্রয়োজন হইলে যুক্তরাষ্ট্র 
আটক ফ্রান্সের স্বর্ণের কিছু অংশ ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন! ফ্রান্সের 
মজুত স্বর্ণের একটা মোটা অংশ ভাকারে অপসারিত করা হইয়াছিল । সম্ভবতঃ 
স্বর্ণ এখন ভাকারেই মজুত আছে। তবে ইহাও প্রকাশ যে, ও স্বর্ণ নাকি ৃ 










শ্বান ও কাস রোগে আশু ফলপ্ৰদ 
স্-নির্বাচিত উপাদানে প্রস্তত এই 
pA সুখসেব্য ওষধের কয়েক মাত্রা ব্যবহার ... 

ভারতে ভুলা বদির জন্তু অডণর করিলেই সঞ্চিত কফ সরল হইয়া নির্গত 


১৯৪১ সালের জুলাই মাসে অষ্ট্রেলিয়া, মধ্য প্রাচ্য, নিউজিল্যাশু, মালয়, | 
£ & ৰ 
ব্ৰহ্মদেশ, সিংহল ভি HOO COMET হয় এব অচিরে শ্বাসযন্ত্র সুস্সিদ্ধ হয়। 


বস্ত্রাদির জন্ত ভারতবর্ষে অর্ডার 'দিয়াছে। 
রি নুতন ভারতরক্ষা বিধান ন 
' সিমলা হইতে এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, ২২শে আগষ্ট তারিখে; এজ 
একটা নূতনু ভারতরক্ষ| বিধান প্রকাশিত হুইয়াছে। এই বিধানে প্রতিপক্ষীয় ? 
, আক্রমণের সময়. কোন গৃহ যাহাতে সহজে.চেনা না যায়, তদুদেপ্ডে উক্ত গৃঁহ : | 
ৃঁ সম্পর্কে যেকোন প্রয়োদনীয় ব্যবস্থা গবর্ণমেপ্ট অবলম্বন ক্লরিতে পারিবেন, 


'মার্টিনিকে প্রেরণ করা হইয়াছে । ভিসি সরকার কোন্‌ সময় তাহার মনু 
স্বর্ণের একাংশ দাৰ্শীনীতে প্রেরণ করিবেন, তাহা লইয়া জল্পনাকল্পনা 
চলিতেছে । 













: অথবা গৃহস্থামীকে ফেইরপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার আদেশ দিতে পারিবেন । 
ইহার উদ্দেস্ত হইতেছে প্রয়োজনামুসারে কোন গৃহাদির উপর কৃত্রিম আবরণ Ul 
, সৃষ্টি করা। 
| £ংলণ্ড হইতে সাইকেল রপ্তানী 
L গত ১৯৪০ সালে ইংলণ্ড হইতে বিদেশে মোট ৪৮ লক্ষ ৪৫ হাজার টু কলিকাতা অফিস ২ 

৩৫৫ পাউণ্ড মূল্যের বাইসাইকেল ও মোটর সাইকেল রপ্তানী হইয়াছে। ১, ক্লাইভ রী, ৫... ২২৫,  ক্ণওয়ালিশ চট, 
“পূর্বন বৎসরের তুলনায়, আলোচ্য বরে ৩ লক্ষ ৯৮ হাজার ৪২৩ পাউণ্ড ১.৮ 5 ৯৩৯রি, রগ রোড, ..: 

“বেশী মূল্যের বাইসাইকেল ও' মোটর সাইকেল রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৪০ সালে k AR ৯ 

ইংলকণগুর সাইকেল শিল্পে সর্বসমেত*৫* হাজার টন পরিমিত ইস্পাত ব্যবত | .. . "অন্যান্য অফিসসমূহ £ '. 
 হইয়াছে। ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪ সাঁলে ভারতবর্ষ গ্রেট বৃটেন হইতে ট ১ বরিশাল. ৬। গ্রাম, ১৯। গৌঁহাটি ১৪। নওগাও 
তিনগুণ বেশী মোটর সাইকেল ক্রয় করিয়াছে। . ২ । বাহ্মণবাঁড়িয়া ৭। ঢাকা ৯২ । জোড়হাট ৯৭। পাবনা 

ভারতে ভেজাল ওষধের প্রচলন 
ব।ইওকেমিক্যাল ্র্যাপ্ডারভাইজেসন কমিটি বর্তমানে এদেশের প্রচলিত || 

, ওঁবধপত্রের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে পরীক্ষা চালাইয়াছেন। গত ১৯৩৭ সাল হইতে Le 

১৯৪০ সাল পর্ধ্যস্ত এই লেবরেটরীতে ওষধপত্রের মোট দেড় হাজারটি নমুনা 

' পরীক্ষিত হুইয়াছে। ' এরূপ পরীক্ষাকাধ্য চালাইবার ফলে ওষ্ধপত্রের ভিতর ||| রহ 

বিস্তর পরিমাণ ভেজালদ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে । বাইওকেমিক্যাল ষ্্যাপ্ডার- LUE 
ডাইজেসন লেবরেটরীর পরিচালক কর্ণেল স্তার আর এন চোপর। ভেজাল 
" ওঁষধের বেশী রকম প্রচলন ও স্তাহার, অনিঠ্ঠকারিভার সম্পর্কে সরকারী 
কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। 

অতিরিক্ত মুনাফা কর 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে অতিরিক্ত মুনাফা কর 1 

আইন সংশোধক একট বিল উপস্থিত করা হইবে বলিয়া প্রকাশ । কিড কা সক = [= 


‘ ৩! ইতরববাজার ৮। ডিব্রুগড ১৩। ময়মনগ়িংহ ১৮। পুরাণবাজার: 
৪1 বক্সিরহাট. ৯ ডিগবয় _১৪। নারায়ণগঞ্জ. ১৯। রাজসাহী _' 
নি ১০। ধুবড়ী ৯৫ । নিতাইগঞ্ ২০। তিনম্থকিয়! 


হম আদারীকৃত মুলধন ও আমানত জমা সমন্বিত 





.. -. বাঙ্গালী পরিচালিত সর্ব্ব্হৎ ব্যাঙ্ক । 
ডলার এক্সচেঞ্জের কার্য করিবার জন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব . 
ইণ্ডিয়া! কর্তৃক বিশেষভাবে লাইসেন্স প্রাপ্ত । ৃ € 


ম্যানেজিং ডাইরেক্উটর- ডাঁও এস, বি, দত্ত এম-এ, পি-এইচ-ডি 
(ইকন) লণ্ডন, বার-এ্যাট-ল | ' 






চলা সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ ] 


আথিক জগৎ 


৫৩৫ 


hl 








মহীশুর রাজ্যের কুটির শিল্প 
মহীশূর সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কুটির শিল্প উন্নয়ন কমিটি মহীশূর রাজ্যের 
প্রতি জেলায় একটি করিয়া শিল্প মিউজিয়াম স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদন 
করিয়াছেন। কমিটি রাজ্যের সমস্ত কুটির শিল্পের স্থায়ী প্রদর্শনী 
হিসাবে মহীশূরে একটি কেন্দ্রীয় শিল্প মিউিয়াম প্রতিষ্ঠার জন্যও সুপারিশ 
করিয়াছেন। 
ইক্ষুর ছোবড়! হইতে কাগজ প্রস্তুত 
দক্ষিণ আমেরিকার মেরু দেশেব পেরামেঙ্গা অঞ্চলে গবেষণা চালাইবার 
ফলে ইক্ষুর ছোবড়া হইতে কাগঞ্জ প্রস্তুতের উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
বর্তমানে অর্ধেক কাষ্টমণ্ড ও অর্ধেক ছোবড়া সহযোগে কাগজ প্রস্তত কর! 
হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে কেবল ছোবড়া ব্যবহারেই সাধারণ কাগজ ও 
সংবাদপত্রের কাগজ প্রস্তুত করা যাইবে বলিয়া গবেষকেরা মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। be 
ভারতবর্ষে দূরবীণ নির্মাণ 
ভারত সরকারের  গাণিতিক্ষন্ত্র.. নির্মাণ আফিসে ( মাখেমেটিক্যাল 
ইন্ষ্ট[মেণ্ট আফিসে ) সম্প্রতি যন প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া 
প্রকাশ ! 
সাবানের ব্যবহার | 
জগতের বিভিন্ন দেশে গড়ে প্রতি বৎসরে জনপ্রতি নিয্নরূপ পরিমাগ 
সাবান ব্যবহৃত হইতেছে'£ হুল্যাণ্ড ১৫ সের, মার্ক্চিন যুক্তরাজ্য ১২। সের, 
. ডেনমার্ক ১২ সের, ইংলণ্ড ১০ সের, ফ্রান্স ১০ সের, জাপান ৭| সের, পোল্যাও্ড 
' ৩ সের, ভারতবর্ষ ১ ছটীক | | 
বোম্বাই প্রদেশে আদ। চাষের পূর্র্বাভাষ 


বোম্বাই প্রদেশে আদা চাষের ৯৯৪১-৪২ সালের যে প্রাথমিক 


পূর্বাতাষের সংক্ষিপ্ত বিবরণী বাহির হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে, এই 
8353353809815811555805402585088888148 চাষ 


টেলি: —‘ARYOPLANTS’, 074 















আমাদের নিজস্ব রা রিচার্জ চলিতেছে । 
আচাৰ্য্য পি, সি, রায় এই বাড়ীব ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। 


বেঙ্গল শেয়ার ডিলাস' সিণ্ডিকেট লিঃ 


হেড অফিস_৩ ও ৪7 নেল্সাল্ ক্রীউ» কলিকাতা! 


আমরা সকলপ্রকার বাজার চলতি শেয়ার, ভি ও ক কাগজ রা করি। 
আমাদের “Monthly Share Market RePort"এর জন্য লিখুন ; বার্ধিক মুল্য ৩২ টাকা। লিখিলেই নমুনা, পাঠান হয়। 
এই সিণ্ডিকেটের শেয়ার বিক্রয়ের ত্য এজেণ্ট চাই। 


হইয়া থাকে। জুলাই মাসে অতিরিভ্ঞ বৃষ্টি হওয়ায় গুজরাটে আগ চাষের 
বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে__কিন্তু অন্তান্ত স্থানে চাষের অবস্থা সন্তোব্জশক । 
ভারতে ফসফেট (ফুস্ফুরক দ্রব্য) শিল্প 
মাদ্রাজের অন্তর্গত ব্রিচিনাপল্লী জিলায় ২ হাজার ফুট মাটির নীচে প্রায় 


৮০ লক্ষ টন ফুন্ফুরক জাতীয় দ্রব্য নিহিত আছে এবং বিহার প্রদেশের অন্তর্গত 


সিংহভূম জিলায়ও ৭ লক্ষ টন এই জাতীয় খনিজ পদার্থ পাওয়া যাইতে 
পারে। কৃষিকার্যের জন্য জমির উর্বরাশক্তি বুদ্ধি করিতে এবং বিভিন্ন 


প্রকার বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুত করিতে ‘ফসফেট’ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । ইহ! 
ছাড়! 'ফস্ফরাঁস+ হইতে যে লবণ এবং এসিড পাওয়া যায় তাহা বিভিন্ন শিল্পের 


জন্য কান্ডে লাগান যায়। ভারতবর্ষ হইতে বৎসরে প্রায় এক কোটী টাক] 
মূল্যের ‘ফসফেট’ হইতে যে সার উৎপাদিত হয় তাহা বিদেশে রপ্তানী ছইয়] 


থাকে। 
যাভা হইতে চিনি রপ্তানী 

-১৯৪৯ সালের মে মাসে যাঁভা হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর ৯৬ ছাঁজার ৮ শত 
১৮ টন চিনি বিদেশে রপ্যানী হইয়াছে; ১৯৪০ সালের মে মাসে এইরূপ 
চিনি রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৮৪ হাজার ১ শত ৪৪ টন। 

বাঙ্গলা সরকারের নিকট ‘নেটের’ কাপড়ের অডণর 

জানা গিয়াছে যে, ছদ্নাববণ রূপে ব্যবহাবের জন্ত ১. লক্ষ ৬৫ হাজার 
টুকরা জালের কাপড়ের জন্ত কেন্দ্রীয় সরকার বাজলা সরকাবকে একটা 
অর্ডার দিয়াছেন। এইরূপ জালের কাপড়ের মূল্য হইবে প্রায় ১০ লক্ষ 
টাকা । সমান ছুইভাগে, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের শেষে উহা সরবরাহ 
করিতে হইবে। প্রকাশ, 'প্যারাহথট তৈয়ারীর জন্য প্রভূত পরিমাণে রেশমী 
কাপড় সরবরাহ করিতেও. বাঙ্গলা সরকারকে শীঘ্রই একটা অর্ডার দেওয়া 


হইবে। 
বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা 
গত ২৬শে আগষ্ট তারিখে কবিকাতার সরকারী দপ্তরখ্খনায় বাল! 


সরকার ও কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রতিনিধিদিগের এক সভায় বিমান 






ফোন--ক্যাল ১০৪৮, তিন 


শাখাসমূহ £-লাহোর, বেনীরস, পাটনা, ভাগলপুর, 
| কাশিয়াং, জামসেদপুর, ডিব্ৰুগড়, কুমিল্লা ও মাদ্রাজ । 





5 স্ুলনম্বল €লর 
বিক্রীত আদায়ীকৃত 
৮৩০,00০ ২৫৫,0০২ 






















প্র প্রথম যে বৎসর কাজ আরম্ভ হইয়াছে সেই বৎসরই 
টু শতকর]| বাষিক ১০২ লভ্যাংশ ( আযকর মুক্ত ) দেওয়া 
ছু হইয়াছে। দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম -অর্দাংশের (যাহা ৩১শে 
৪ নেপ্টেম্বর শেষ হইবে) কাঞ্জের উপরও ভাল লভ্যাংশ 
মু দেওয়ার আশা আছে। - - -  -. - 


প্র ১ল। সেপ্টেম্বর ১৯৪১ হুইতে আমরা শতকরা 
ঘ্&ু বার্ধিক ৫২ টাকা সুদে এক বৎসরের 
মেয়াদে স্থায়ী আমানত গ্রহণ 
“করিয়া থাকি। 





৫৩৬ আধিক জগৎ, [ ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 


স্পা 


আক্রমঞ্ণ্রে বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বনের উদ্দেপ্তে বিমান আক্রমণ প্রতিবোধক (৮০০12 
সর্বববিধ ব্যবস্থা ভ্রুত বলবৎ করার উপায় আলোচিত হইয়াছে! বাঙ্গলা 
সরকারের চীফ, সেক্রেটারী মিঃ এ জে ড্যাশ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া- 
,ছিলেন। বিযাঁন আক্রমণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যয় কি ভাবে 


সংগৃহীত হইবে, তাহাও সভায় আলোচিত হয়। “নিত 


লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ es মিল ঃ-_হাসিহর, চট্টগ্রাম £ঃঃ অফিসঃ — শন রোড, চট্টগ্রাম 
] 


লৌহ ও ইস্পাত ব্যবহার নিয়্রণ আদেশ অনুসারে ভারত সরকারের [| মিলের bl সকল প্রকার , . 
চি শেষ যন্ত্রপাতি বসান 
হইতেছে 


অন্তর্গত যে কর্তৃপক্ষের উপর অসামরিক বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে লৌহ ও ইস্পাত 
| ল্লশীপ্রই কাপড় বয়নের ক্রাজ আরম্ত.করা হইবে 


ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের ভার আছে, তাঁহারা আমদানী হাসবশভঃ গৃহ নির্দাণের 
জন্ত লৌহ ও ইস্পাত সরবরাহ কমাইবার প্রস্তাব বিবেচনা . করিতেছেন-_-এই 

এই বৃহৎ জাতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানে সকলের সহানুভূতি 
| ও সহযোগিতা প্রার্থনীয় ৷ 


মর্মে এক ইস্তাঁহীর প্রকাশিত হুইযাছে। আমদানী অত্যন্ত হাস পাওয়ায় 
কে, কে, সেন 














তাহারা সাধারণভাবে জানাইতে চাহেন যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া বাসগৃহ 
অফিসাদি বা প্রমোদগৃহ নির্মাণের জন্ত লৌহ ও ইস্পাত মোটেই পাওয়া 


যাইবে না । | 
কলিকাত। কর্পোরেশনের সমস্ত! 
ভারত সরকার কর্তৃক সম্প্রতি প্রচারিত লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ 
আদেশের ফলে ইঞ্জিনীযারিং -বিভাগের কাজ একেবারে বন্ধ হইবে বলিয়া 
কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। প্রকাশ, উক্ত 
আদেশ অনুসারে গবর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনের বাৎসরিক প্রয়োজনের একদশমাংশ 
মাত্র মঞ্জুর করিয়াছেন। কর্পোরেশনের বৎসরে প্রায় ৩৬০ টন লৌহ ও 
ইস্পাতের প্রয়োজন,.হষ | কর্পোরেশনের জনৈক প্রতিনিধি ভারত সরকারকে 
সুমন্ত বিষষ বুঝা ইয়া আবশ্যকীয় সমু লৌহ ও ইস্পাত মঞ্চুর ক্রাইবার জন্য 
সিমলা যাত্রা করিয়াছেন! | 
ভোটার তালিকার সমত! বিধান 
সর্বপ্রকান্দ নির্বাচনের জন্ত. ভোটারের যোগ্যত! নির্ধারণে একই 
প্রকারের বিধি প্রবর্তনের ও' স্থানীয় স্বায়ততণাসনসম্পন্ন- প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং 
আইন সভার ভোটার তালিকার সমতা বিধানের প্রশ্ন বর্তমানে বালা 
সরকারের বিশৈষ বিবেচনাধীন রহিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। 


আসামের আদমস্নুমারীর ফলাফল . 

* আসামের হিন্দুমহষ্সভা ও অন্থান্ত প্রতিষ্ঠান আসামের আদমসুমারীর 
সমালোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন, প্রাদেশিক সরকার হিন্দু সম্প্রদায়ের শক্তি 
হ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইচ্ছার উত্তরে আসাম সরকারের এক 
ইস্তাহারে জানান হইয়াছে, হিন্দুবা আসামের এবারের লোকগণনার ফল 
অনুসারে শতকরা ৪২টি সরকারী চাকুরী পাইবার অধিকারী হইয়াছেন। গত 
আদমন্থুমারী অন্থসারে তাহাঝু! ৪১টি চাকুরী পাইবার অধিকারী ছিলেন। , 


বঙ্গীয় বিক্রয় কর আইন 

নিম্নোক্তিকূপ এক সবকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে ₹১৯৪৯ 
সালেব" ১লা জুলাই হইতে বঙ্গীয় বিক্রয় কর আইন বলবৎ করা হইয়াছে এবং 
>লা অক্টোবর হইতে সমস্ত বিক্রয়েব উপর প্রকৃত পক্ষে কর বসান হইবে। 
উপরোক্ত আইনের ধারা অন্থসারে যে সব ব্যবসায়ী ও উৎপাদনকারীর নাম 
রেজেষ্টারী হওয়া আবশ্যক, তাহার! এঁ তারিখের পূর্বে নাম রেজেষ্টারী না 
করিলে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন। আবেদন পাইবার পর বর 
সার্টিফিকেট বিতরণের অন্ত কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিনারগণের অন্ততঃ ১৫ দিন; 
সময় লাগিবে। ম্থতরাং ব্যবসাঁয়িগণকে সত্বর আবেদন করিতে আহ্বান করা « | 








H 
« 





I কলিকাতা. অফিস 
২২নং ক্যানিৎ ফ্ীট 


৮১৭৮১০০০৩২২ টাকার উপর 
'আঁদায়ীকৃত মূলধন 
৬,৯১,০০০ টাকার উপর 
















যু মহারাজ জার বাহাদুর কে, সি, এস, আই- ত্রিপুরা । || 
চিফ অফিস-আগরতলা । কলিকাতা অফিস--৬ ক্লাইভ ষ্ট্রী, কলিকাতা | 
' বাংলা ও আসাম প্রদেশের বিভিন্ন ব্যবস। কেন্দ্রে 
J ব্রাঞ্চ ও সাব ব্ৰাঞ্চ আছে 
ছুমছুমা, গোলাঘাট, শিবসাগর, কিশোরগঞ্জ ও __ 
ময়মনসিংহ ব্রাঞ্চ খোলা হুইয়াছে। 


আদারীকুত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড 


যাইতেছে । কোন্‌ কোন্‌ ব্যবসায়ীর কোথায় ও কি প্রকারে নাম রেজেষ্টাবী | j 
করিতে হইবে, সে সব জ্ঞাতব্য বিষয়সন্বপিত পুস্তিকা বিনামূল্যে কমার্শিয়াল | l ৫,১৫,০০০ টাকার উৰ্দ্ধে | 
ট্যান্স অফিসারের অফিস হইতে, পীওয়া যাইবে |, নিয়ে কমার্শিয়াল ট্যাক্স কার্য্যকরী মুলধন-_ 


৩৫,০০,০০০ টাঁকার উর্দে 
ক্ৰমাগত দশ বৎসর যাবত ১৫২ টাকা হারে 
ভিভিডেগু দেওয়! হইতেছে। 

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিংকাধ্য করা হয়। 
ম্যানেজিং ডিরেন্তীর- গ্রীহরি 


আফিসের ঠিকানা প্রদত্ত হইল :-_২৮ বি, পোলক গ্বীট, (হেড কোযার্টাস), | 
৭৯ নং শ্যামবাজার শ্রী, ৬৫1১ বিডন সীট, ৭৮ আশ্ততোষ মুখাঞ্জা রোড, | 
৬৯1১ লোয়ার সাকু'লার রোড ও ১২ টাদমারী রোড (হাওড়া)। মফস্বলের |. 
ঠিকানাঃ-_আসানসোল, শ্রীরা মপুব, ক্বষ্ণনগর, পার্বতীপুর, রাজপাহী, ঢাকা, : 
চট্টগ্রাম ও চাদপুর । । মু 


ওলা সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ ] 


.আথিক জগৎ 


. ৫৩৭ 





_,, বাঙ্গলার কৃষি উন্নয়ন 

বাঙ্গলা সরকার, এই: প্রদেশের কৃষি উন্নয়নের জন্ত বিভিন্ন পরিকল্পনা“কাধ্য- 
করী করার উদ্দেশ্যে ১ লক্ষ ৯ হাজার ৪ শত ৮৭ টাকা! ব্যয় মঞ্জুব করিয়াছেন | 
১৯৩৯ সালের জুলাই মাঁস হইতে তিন বৎসরের জন্য *৯ হাজার ৭ শত ৫৭ 
টাকা ব্যয়ে উৎপাদন প্রণালী শিক্ষা দিবার নিমিত্ত রংপুর জিলার 
অন্তর্গত গাইবীধায়, মুশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত চৌরিঙ্গাছিয়ায় এবং ঢাকা 
. জিলাব অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জে প্রদর্শনী কেন্দ্র খোলা হইয়াছিল। আর একটা 
.পরিকল্পনান্থযাখী, ২২ হাজার ৩ শত ১০ টাকা ব্যয়ে চব্বিশপবগণা, রংপুর, 
ঢাকা এবং যুশিদাবাদে সরিষার বীজের উন্নয়ন ও চাষ করিবার ব্যবস্থা 
হইয়াছে। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাস হইতে বাঙলা দেশের উচ্চভূমিতে 
লম্বা আঁশযুক্ত তুলা উৎপন্ন করিবার চেষ্টা চলিতেছে । এই পরিকল্পনা চারি 
[বৎসর দ্ুইমাস পধ্যস্ত অনুস্থত হইবে এবং ইহাতে বাঙলা সরকারের ১৫ 
হাজার € শত ২০ টাকা খরচ হইবে। বাঁকুড়া, মেদিনীপুব, মুর্শিদাবাদ, 
নওর্গাও, মৈমনসিংহ এবং কুমিল্লায় ৬টী তুলা চাষের কেন্দ্র স্থাপন করা 
হইয়াছে । ইহ! ছাড়া বাঙলা সরকার গবাদি পশুর খাস্তশস্তের বীজ 
জন্মাইবার জন্ত ৯ হাজার টাকা ব্যয়ে একটী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন 
এবং এই ব্যাপারের জন্ত ঢাকা, ফরিদপুর, কুমিল্লা, বহরমপুর, নদীয়া, চু চুডা, 
খাকুড়া, মালদহ, রাজসাহী, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিংহ, দিনাজপুর, বরিশাল, 
যশোহর, রংপুর, বর্ধমান, হাওড়া, চব্বিশপরগণা, খুলনা, বগুড়া, পাবনা 
এবং মেদিনীপুবে কাধ্য আরম্ভ হইয়াছে। গবাদি পশুর পঙ্ক ‘জুয়ার’ 
ঘাসের বীজ উপরোক্ত স্থানের সরকারী কৃষিক্ষেত্রে উৎপন্ন করা হইয়াছে 
এবং ভুট্টা ও অন্ান্ত প্রকার ঘাসের চাষ ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত কৃষিক্ষেত্র 
ও প্রদর্শনী কেন্দ্রে কর! হইয়াছে । ৫ শত ২০ মণ গবাদি পশুর খাছ্যবীজ 
এই সকল কেন্দ্রে বিতরিত হইযাছে। 

পণ্য রপ্তানী সম্পর্কে ব্রহ্ম সরকারের নিষেধাজ্ঞ৷ 

রেঙ্গুনের এক সংবাদে প্রকাশ, সরবরাহ বিভাগীয় কণ্ট্োলার এই মর্দে 
এক নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন যে, তাহার লিখিত লাইসেন্স ব্যতীত 
ব্ৰহ্মদেশ হইতে পনেরটি বিভিন্ন দ্রব্য রপ্তানী করিতে পারা যাইবে না। 
সেফটিরেজার ও ব্লেড, সর্ধপ্রকার সাবান, টুথপেষ্ট, ঈ্যালকাম পাউডার, সো, 
সিগারেট ও তামাক, ফেস পাউডার, লিপষ্টিক, সুগন্ধি দ্রব্য, স্যামপু, হেয়ার 


ক্রীম ও ফেস ক্রীম ইত্যাদি সম্পর্কেই এই নিষেধাজ্ঞা জারী করা, হুইয়াছে। 


যাহার! ব্রঙ্গদেশ হইতে অন্তর যাইবেন, তাহাদের সহিত নিজেদের ব্যবহারের 
আবশ্যক পরিমাণ উক্ত দ্রব্যাদি থাকিলে তাহা উক্ত আইনে পড়িবে না বলিয়া 
স্তাহারে বল! টা | 

[য় কুড়ি কোটা বালির বস্তার অভ্র 

পাট রি কণ্ট্োলার ভারতীয় চটকল সমিতির নিকট ১৫ কোটী চটের 
থলিয়ার (বালির বস্ত] ) জন্ভ একটী এবং ৪ কোটী ৭০ লক্ষ বালির বস্তার জন্য 
আর একটা অর্ডার দিয়াছেন। এই ছুইটা অর্ডারের মধ্যে প্রথমটার মাল ১৯৪১ 
সালে অক্টোবর হইতে ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৯২টী মাসিক কিস্তিতে 





জোর ভিলা খালের যো যোগান, দিতে হইৰে। 


হাল ফ্যাসনের ডিঙ্গাইনের সিক্ষের সাড়ী, ঢাকাই 
ও শান্তিপুরী সাড়ী এবং 


ত্ৰেনাহ্ৰসী 
এখানেই আপনার পছন্দমত পাইবেন! 


৫৭ | বি, কলেজ স্বীট, কলিকাতা । 
ফোনঃ বি, বি) ২৭৭ 
১২ | ৮ সু 





ভারত সরকারকে সরবরাহ করিতে হইবে। দ্বিতীয় অর্ডাটির মাল ১৯৪১ _ 





উড়িয্যা প্রদেশের লোক-সংখ্যা 4 
১৯৪১ সালের আদমস্ুমারীতে বুটাশ উডিষ্যার লোকসংখ্যা.১৯৩১ সালের 
তুলনায় শতকরা ৮'৭৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। উভিষ্যার, দেশীয রাজ্যে 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে শতৃকরা ১২৯৬ ভাগ, বুটীশ উভিষ্যাব জনসংখ্যার 
মোট ৩৮ ভাগ লোক সহরে বাস করে। উভিষ্যার বৃহত্তম সহর কটকের 
লোকসংখ্যা হইতেছে ৭৪ হাজার ২ শত ৯১ জন | উডিষ্যা প্রদেশে সর্বস্ব 
২৬ হাজার ৬ শত ৭০টী গ্রাম ও সহর আছে। উডিষ্যা প্রদেশে হিন্দুদের 
সংখ্যা হইতেছে ৬৮ লক্ষ ৩২ হাজার ৭ শত ৬ জন--তন্মধ্যে ১২ লক্ষ ৩৮ 
হাজার ১ শত ৭১ জন তপশীলজাতিতুক্ত | এই প্রদেশে এংলো ইত্ডিফানদের 
সংখ্যা ৭ শত ৮৯ জন, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ৪ শত ৫৪ জন, ইয়োরোপী- 
য়ানদের সংখ্যা ৩ শত ১৮ জন, শিখদের সংখ্যা ২ শত ৩২ জন এবং জৈনদের 
সংখ্যা ১ শত ৩৯ জন দীড়াইযাছে। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে বোমার কারখান৷ 
১৯৪০ সালের নভেম্বর মাস হইতে জগতের মধ্যে সর্ববৃহৎ বোমার 
কারখানার কাজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ইলিযনয়েসে আরম্ত হইয়াছে। 
এই কারখানাটি ২৩ বর্গ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত -এবং ইহার নির্ম্মাণের ব্যয় 
পড়িয়াছে ৩ কোটা ডলার । 


বর্ধমান সহরে জল সরবরাহ 

. বাংল! সরকার বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল এলাকায় জল সরবরাহ করিবার 
জন্ত' একটী পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই পরিকল্পনান্ুযাঁধী বর্ধমান 
মিউনিসিপ্যাল এলাকায় বর্তমানে যে পরিদ্ধাণ জল সরববাহ করা হয়, তাহার 
চেয়ে জলের যোগান আরও ১ লক্ষ গ্যালন বৃদ্ধি পাইবে। ইহার জন্ত এক- 
কালীন ৭৬ হাজার ৮৮ টাকা ব্যর হইবে এবং জল সরবরাহ করিবার জন্ত যে 
কূপ খনন করা হইবে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত প্রতি বৎসর ৬ হাঙ্গার 

৯ শত টাকা খরচ পড়িবে । নি 

মাদ্রাজ পোঁট ট্রাঞ্ের কাধ্যবিবরণী 
১৯৪০-৪১ সালের মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাষ্টের কার্য্যবিবরণীতে দেখা যায় যে, 
*আলোচ্য বরে এই পোর্টের মারফত মোট ২৮ কোটী ৫৯ লক্ষ ১২ হাজার 
টাকার ব্যবসা , বাণিজ্য পরিচালিত হইয়াছে ; ১৯৩৯-৪০ সালে এইরূপ 
কাজকারবারের' পরিমাণ ছিল বর্তমান বৎসরের চেয় ৩ কোটী ৯৩ লক্ষে 
€২ হাজার টাকা বেশী । আলোচ্য বসবে .আমদানী বাণিজ্য বাবদ ১৩ 
কোটা ৯৪ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা এবং রপ্তানী বাণিজ্য বাবদ ১৪ কোটি 
৬৪ লক্ষ ১৯ হাজার টাকার কাজকারবার এই পোর্টের মারফতে হইয়াছে ; 
পূর্ব বৎসরে আমদানী ও রপ্তানী বাবদ যথাক্রমে ১৫ কোটা ৯৯ লক্ষ ৯১ 
হাজার এবং ১৬ কোটী ৫২ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকার ব্যবসা-বাণিজ্য 
চলিয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে এই পোর্ট ট্যাষ্টের৩১ লক্ষ ৮ হাজার ৪ 
শত ১* টাকা আয় হইয়াছিল; পূৰ্ব্ব বৎসরে এইরূপ আয়ের পরিমাণ 
ছিল ৩৮ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭ শত ৮৩, টাকা । আলোচ্য বৎসরে গাদ্রাজ 
ইডি 988 84515 ১৯৩৪-৪০ ৪ 80845 ৭২৪ 
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সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 
উনৎ ক্লাইভ ঘাট রী কলিকাতা । 
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আঁথিক জগৎ 


[ ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 








খানি জাহঈজ্র | ১৯৪০-৪১ সালে মাদ্রাজ বন্দরে ১৬ লক্ষ ৫৪ হাজার ৫ শত 
৩২ টন মাল নামান হইয়াছিল; পূর্ব বৎসরে জাহাজ হইতে খালাস 
করা হু ২৫ লক্ষ ৭১ হাজার ৭ শত ৭৮ টন | 
চাউল ও কাপড়ের. মুল্য 
' গত ২৭শে আগষ্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে চাউল ও কাপড়ের 
মুল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গবর্ণমেশ্টের কাধ্যনীতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে শ্রম ও 
বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রী মিঃ এইচ. এস্‌ স্থরাবন্দী বলেন যে, কাপড়ে র মূল্য 
বৃদ্ধি সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট ইতিপূর্বে দুইটি ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন। 
চীফ কণ্ট্োলার অব. প্রাইসেস্ঠ এতৎ সম্পর্কে স্বার্থসংশ্লি্ট রাবসায়ীদের সহিত 
আলোচনা করিতেছেন এবং গবর্ণমেন্ট মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্ঠ একটী সর্বভারতীয় 
কর্ম্মপন্থা গ্রহণ সম্পর্কে ভারত গবর্ণষেপ্টের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। 
চাঁউলের মজুত পরিমাণ সম্পর্কে মিঃ নুরাব্দী বলেন, গবর্ণমেপ্ট একমাত্র 
কলিকাতার বাজারেই চাউলের মজুত পরিমাণ ১ লক্ষ মণ হইতে ৯০ লক্ষ 
মণ পৰ্য্যন্ত বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হুইয়াছেন। ব্যবসায়িগণ যাহাতে অতিরিক্ত 
লাভ করিতে না পারে তজ্জন্ত কলিকাতা এবং মফ:স্বলের বাজারে চাউলের 
মূল্য সম্পর্কে নিয়মিতভাবে সরকারী অমুসন্ধানকার্য্য পরিচালিত হইতেছে । 
তাতশিলের অসুবিধা 

কৃতাঁর মূল্য, বিশেষভাবে তীাতিরা ৪০ নম্বরের যে স্তা ব্যবহার করিয়া 
থাকে তাহার মুল্য নানা কারণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথচ তদমুপাতে এই 
প্রকার স্থতায় প্রস্তুত কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি পায় নাই। এমতাবস্থাধ তাতিদের 
দুঃখছুর্দশা মোচনের উদ্দেশ্যে গলর্ণমেণ্ট বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে 
বিবেচন! করিতেছেন, কিন্তু উহা সময় সাপেক্ষ । ঢাক! জিলায় তাতিদিগকে 
অবিলম্বে সাহায্য দান করার প্রয়োজন হইয়াছে । প্রকাশ, গবর্ণমেণ্ট 
তাহাদের জন্ত এরূপ একটি ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জিল৷ ম্যাজিষ্ট্রেট 
পল্লী সমবায় খঁমিতি অথবা পল্লী সমিতির সহিত আলোচনাক্রমে যে সকল 
তঁবতি দুর্দশা গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের সংবাদ সংগ্রহ করিবেন এবং 
তাহাদের তাত ও অন্তান্ত যন্ত্রপাতির জামিনে তাহাদিগকে প্রতি মাসে বা 
প্রতি ১৫ দিন অন্তর স্তা সরবরাহ করিবেন এবং উহ্বারা একটা নির্দিষ্ট, 
সময়ের মধ্যে এই সতাষ প্রস্তুত কাপড় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা তাহার অনুমোদিত 
এজেন্টের নিকট ডেব্রিভারী দিবে। ইহার বিনিময়ে তাঁতিদিগকে দুত্তিক্ষ 
গাহায্যের অনুমোদিত হার অনুযায়ী প্রতি কাপড়ের জন্ পারিশ্রমিক দেওয়া 
হইবে । এই সকল কাপড় সরকারী শিল্প বিভাগের 'মারফৎ বিক্রয় করা 
হইবে। এই পরিকল্পনা আপাততঃ তিন মাস স্থায়ী হইবে । 

দর্্ল্য ভাতা মঞ্জুর 
মাড়োয়ারী চেম্বার অব কমাসেরি নির্দেশ অনুযায়ী, যে সকল শ্রমিক এক 


হাহ হইতে অপর 3৫85 কাপড়ের গাইট বহন করে, তাহাদিগকে বড়বাজার 


[যদ টি $-- | 

| পাইওনিয়ার সম্ট ম্যানুফ্যাকচারীং 
কোম্পানী লিমিটেড, 

১৭ নং ম্যাজে। লেন, কলিকাতা 











বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । 
দিয়াছে । 


১৯৩৮ সালে শতকরা ৬০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ 
শ দিয়াছে । 


১৯৩৯৪ 5 শতকরা! ৬1০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ 





বাঙলার বাহিরে । এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিষ নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক । 


| 
ণ লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্যার স্রোতের মত চলে যাক়-__ 
| ম্যানেজিং এজেশ্টস্‌ 


বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং 
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অঞ্চলের বস্তু-ব্যবসায়িগণ প্রতি গাইটে এক আনা করিয়া দুর্ম্মল্য ভাতা মঞ্জুর 
করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা গত ১২ই আগষ্ট হইতে বলবৎ হইয়াছে এবং 
যুদ্ধবিরতি পর্য্যন্ত উহা স্থায়ী হইবে বলিরা জানা গিয়াছে। 


পেট্রোলের অনুকল্গ জ্বালানী 

ডাঃ এ কে সাহা সোভিয়েট রাশিয়ায় থাকিয়া জ্বালানী তৈল সংক্রান্ত 
ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্ধ! শিক্ষা করিয়াছেন | পেট্রোল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 
তিনি সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, এই স্ষোগে পেট্রোলের. 
অন্থকল্প জ্বালানী ব্যবহারের চেষ্টা করা উচিত। তাহা হইলে? ভবিষ্যতে আর 
বিদেশী জালানীর উপর নির্ভর করিতে হইবে না। ভারতে যথেষ্ট পেট্রোল 
নাই, কিন্তু যথেষ্ট জঙ্গল আছে। এই: জঙ্রলা কাঠ হইতে কয়ল! তৈয়ারী 
করিয়া তাহা ব্যবহার করা যায়। &সই কয়লা হইতে উৎপন্ন গ্যাসের দ্বারা 
যদি বড় বাস এবং লরী চালান যায় তাহা হইলে প্রভূত অর্থ বাঁচিয়া যায় | 
কলিকাতা কর্পোরেশন বৎসরে ২॥ লক্ষ টাকার পেট্রোল খরিদ করিয়া 
থাকেন। তৎপরিবর্তে কাঠ কয়ল! ব্যবহার করিলে আট ভাগের এক 
ভাগ মাত্র খরচা হইবে। এই জন্য যে গ্যাস ইঞ্জিনের দরকার তাহার 
খরচ কলিকাতা কর্পোরেশনের মত একট! বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অত্যধিক 
নহে। ডাঃ সাহা! গত বৎসর কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষের নিকট 
এইরূপ ইঞ্জিনের একটি নক্সা দাখিল করিয়াছিলেন। সেই নক্সা অনুযায়ী 
ইঞ্জিন তৈয়ারী করিতে প্রত্যেকটির' দরুণ ০০ টাকার 'বেশী ব্যয় পড়িবে 


ন! বলিয়া গ্রকাশ। 

ব্যবসা বাণিক্স্যের সংবাদ সববরাহ বিভাগ ১৯৪১-৪২ সালের তিল চাষের 
প্রথম পূর্ববাভাষে জানাইয়াছেন যে, পুষ্ববস্তী বৎসরে ১৭ লক্ষ ৬৭ হাজার 
একবের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ১৫ লক্ষ ৫৮ হাজার একর জমিতে তিলের 
চাষ হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায় যে, এবারে চাষের জমির পরিমাণ শত 
করা ১২ ভাগ হ্থাস পাইয়াছে। 

রেলওয়ের সচ্ছল অবস্থ। 

১৯৪০-৪১ সালে ভারতের সরকারী বেলওয়েসমূহের প্রায় ১৮ কোটী 
৪৬ লক্ষ টাকা উদ্ধত্ত আয় হইবে বলয়! অমুমিত হুইযাছে। ইহার মধ্যে 
১২ কোটা ১৯ লক্ষ টাকা সাধারণ রাজস্ব তহবিলে দেওয়া হইবে, অবশিষ্ট 
অর্থ রেলওয়ের মন্তুত তহবিলে যাইবে । রেলওয়েসমূহের ১৯৩৯-৪০ সালে 


'৪ ‘কোটী ৩৩ লক্ষ টাকা এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে ৯ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকা! উত্ধৃত্ত 


হইয়াছিল। 
নৌবিষ্ঠ। শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের চাক,রী 
ভাফরিন’ নামক জাহাজে মোট ৩ শত ৫০ জন শিক্ষার্থী নৌবিদ্ভা শিক্ষা 
সমাপ্ত করিষাছে। তন্মধ্যে অন্ততঃ ৩ শত ৪২ 'জন রাজকীয় ভারতীয় 
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ঘা টিম নেভিগেশন কোং, 


ফান £_-কলি £ ৫২৬৫ 


7 € নি ব্ৰহ্মদেশ ও সিংহলের নি ৪ | 
মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দরসমূহে নিয়মিত || 
' যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে। | 
জাহাজের নাম টন জাহাজের নাম টন ই 
এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫০ এস, এস, জলবিজয় ৭১৯০০ দা 
2399 জ্লরাজন ৮১৩০০ 29 22 জলরশ্ি ৭,১০০ 
2952 জলমোহন ৮১৩০০ 25৮ ললবুত ৬১৫০০ 
2715 জলপুত্র ৮১৯৫০ 229 জলপদ্ম ৬১৫০০ 
88. 28 জলকৃষ্ণ . ৮১০৫০ 22152 জলমণি ৬৫০০ 
33 33 এ [দূত ৮,০৫০ 3 53 'অলবালা } গু ০০০ 
25 জল বীর ৮১০৫০ , ১ জলতরঙ্গ Saas 
2393 জলগঙ্গা ৮১০৫০ | 
ll জলষমুনা ৮১০৫৩ ২৮ অল 8099 
রা রর র্ জলপালক ৭১০8০ 2১, 29 ‘এল হিন্দ রর ৩০০৩ 
+ অজলজ্যোতি টি এল মদিনা ৪১০০৬ 
ভাডা ও 'ঘন্ঠান্ত বিবরণের অন্ত আবেদন করুন ৫ 
_ ম্যানেজার--১০০, ১৯ ক্লাইভ ইভ রা কমিকাতা। ] 











১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ ] 


আধিক জগৎ 


৫৩৯ 











নৌবহর, বেঙ্গল পাইলট সাভিস এবং বাণিঙ্য জাহাজ প্রভৃতিতে চাকুরী 
পাইয়াছে । ১৯৩৪ সাল হইতে বেঙ্গল পাইলট সাণ্িসে কাধ্যতঃ 
'ভারতীয়দিগকে নিযুক্ত করা হয। বর্তমানে ও সাভিমের মোট ৫০ জন 
- কর্মচারীর মধ্যে ১৭ জন হইতেছে ভারতীয়। 
ভারত-আফগান বাণিজ্য 

১৯৩৯-৪* সালে ভারত হইতে আফগানিস্থানে যে সকল . পণ্য্রব্য 
রপ্তানী হইয়াছিল তাহার মধ্যে শতকরা ৩৯ ভাগ ছিল তৃলাজাত বস্ত্রাদি। 
আলোচ্য বৎসরে ২ লক্ষ ৩৩ হাঁজ[র ৬ শত ৮৮ টাক। মূল্যের জুতা ভারতবর্ষ 
হইতে আফগানিহানে প্রেরিত হইয়াছিল.) ১৯৩৮-৩৯ সালে এইরূপ জুতা 
রপ্তানীর মূল্য ছিল ৯ লক্ষ.৭০ হাজার ১ শত ২১ টাকা । ১৯৩৯-৪০ সালে 
ভারত হইতে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৭ শত্ত ৮১ টাকার চামড়া আঁফগানিস্থানে 
রপ্তানী হইয়াছিল ; পূর্ব বৎসরে এইরূপ রপ্তানী মূল্যের পরিমাণ ছিল 
১ লক্ষ ৫০ হাজার ৬৩ টাকা। আলোচ্য বৎসরে আফগানিস্থান ভারত 
হইতে > লক্ষ ২৯ হাজার ৬ শত ৯৫ টাকার কাগজ আমদানী করিয়াছিল; 
পূর্ব বৎসরে এইরূপ কাগক্ক আমদানীর মূল্য ছিল ৩৯ হাজার ২ শত 


৬৩ টাকা। 
* সমর খণ 


১৯৪১ সালের ২৩শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাছে দ্বিতীয় 
দফা দেশবক্ষা খণ বাবদ ৭৮ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে । ইহা 
ছাডা ১৯৪১ সালের ৩২ টাকা স্তরের ডিফেন্স বণ্ড বাবদ প্রাপ্ত ৫ কোটী ৪৮ 
লক্ষ ২ হাজাব টাকা দ্বিতীয় দফা দেশরক্ষা বাবদ খণে রূপাস্তরিত করা হইয়াছে। 
১৯৪১ সালের ২৩শে আগষ্ট পর্য্যন্ত বিনাম্থদী ডিফেম্স বণ্ড বাবদ ২ কোটী ৪৬ 
লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা, ৩২ টাকা সুদের দ্বিতীয় দফা ডিফেন্স খণ বাবদ 
(রূপান্তরিত খণের পরিমাণ ধরিয়!) ৩০ কোটী ৬৩ লক্ষ এবং দশ বাৎসবিক 
পোষ্ট অফিসের ডিফেন্স সার্টিফিকেট বাবদ খণ প্রাপ্তির পরিমাণ দাডাইযাছে 
৩ কোটা ৪০ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা | ১৯৪০ সালের ১লা জুন হইতে ১৯৪১ 
সালের ২৩শে আগষ্ট পর্যস্ত দেশরক্ষা বাবদ সমস্ত দফায খণপ্রাপ্তির পবিমাণ 
হইতেছে সর্বসমেত ৮১ কোটী ৫৬ লক্ষ-১২ হাঁজ্জাব টাকা । 

ভারতে ইক্ষু ও চিনাবাদাম চাষের পূর্ব্বাভাষ 

১৯৪১-৪২ সালের ভারতে ইক্ষু ও চিনাবাদাম চাষের প্রাথমিক পূর্ববাভাষে 
৩৫ লক্ষ ১৬ ছাঁজার একর জমিতে ইক্ষু এবং ২৬ লক্ষ ৭৪ হাজার একর জমিতে 
চিনা বাদামের চাষ হইবে বলিয়া অন্থমিত হইয়াছে । ১৯৪০-৪১ সালে ইক্ষু 
ও চিনাবাদাম চাষের জমির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪২ লক্ষ ১৫ হাজার এবং 

+ লক্ষ ৮৪ হাক্জার একর । 
যুক্ত প্রদেশে ইন্ষু চাষের 

যুক্তপ্রদেশে ১৯৪১ সালে ৪৮ লক্ষ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে 
বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। পূর্ব বৎসরে ২৩ লক্ষ ৫৮ হাজার একর জমিতে 
ইক্ষু চাষ হইয়াছিল ৷ 


ম্ত্ৰিযুখা্জি এগ কোং] 


স্থাপিত--১৮৮৪ সাল 












বৃহস্পতিবার সারাদিন এবং 
রবিবার বেলা ১টার পর 
দোকান বন্ধ রাখা হইতেছে । 
বিনীত-_ 
জীপার্র্বভীশঙ্কর মিত্র 
ম্যানেজিং পার্টনার 





ৃ 
দি মা ব্যাঙ্ক ঘ্রব ইণ্ডিয়। এ 


|| সর্বসাধারণের স্ুবিধার্থ প্রতি 


এ 
জি, আই, পি রেলওয়ের আয় ' 
১৯৪১ সালে ১৯ই আগষ্ট হইতে ২০শে আগষ্ট পর্যন্ত (দশদিনে ) ৫২ 


লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা আয় হইয়াছে । পূর্ব বৎসরে অনুরূপ সমযে ৩৪ লক্ষ 
৮৬ হাজার টাকা আয় হইয়াছিল । 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্যাক্স বৃদ্ধি 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থিয়েটার, টেলিফোন, বৈদ্যুতিক আলোর বান্ধ ও 
অন্ঠান্ত প্রকাব আমোদ-প্রমোদের কর বৃদ্ধি করা হইবে। এইরূপ নূতন কর 
বাবদ ২০ কোটী ৯৭ লক্ষ ডলার আয় হুইবে । নুতন কর ধাৰ্য্য করার ফলে 
থিয়েটার এবং অন্তান্ত আমোদ প্রমোদের উপর বর্তমান ট্যাক্সের উপর 
শতকরা আরও দশ হইতে পনর ভাগ বেশী কর এবং টেলিফোন বিলের উপর 
বর্তমান ট্যাক্সের উপর শতকরা ১০ ভাগ বেশী কর বসান হইবে | 

ভারতে পণ্যদ্রব্যের মুল্য নিয়ন্ত্রণ 

সম্প্রতি বোম্বাইষে ভারতীয় সংখ্যা বিজ্ঞান সমিতির এক সভায় মূল্যনিয়ন্ত্রণ 
কণ্ট্োলার মিঃ কারাকা ভারতে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে একটা বক্ততা 
করেন। তিনি বলেন বে, ভারতের মত একটা কুষিপ্রধান দেশে পণ্যমূল্য 
নিষস্্রণ সমস্তা সমাধান করা একটা ছুবহ ব্যাপার। কৃষিজাত দ্রব্যাদির দর 
কিছুকাল পুর্বে খুব সম্তা থাকার দরুণ কৃষককুল তাহাদের দ্রব্যেব উপযুক্ত 
মূল্য পাষ নাই। অপরদিকে খাস্তশস্ত ব্যাপারে বোম্বাই প্রদেশের অন্তান্ত 
স্থানের উপর নির্ভর করিতে হয়। বেঙ্গুন চাউল এবং স্থানীয় চাউলের দর 
সম্বন্ধে মিঃ কারাক বলেন যে, ১৯৪০ সালের সম্বংসর এবং ইহার পরেও কিছু- 
কাল যাবৎ বোস্বাইয়ে এই সকল চাউলের দর্ব বেশী ছিল না এবং রেহ্ুন 
চাউলের আমদানীকারকেরা রেঙ্গুনের দরের তুলনায় বেশ্বাইয়ের বাজারে 
বিশেষ কোন মুণাফা গ্রহণ করে নাই ও খুচরা এবং পাইকারী দবের' মধ্যেও 
কোনরূপ লাভ করে নাই। 

কোচিন রাজ্যের বাজেট 

কোচিন রাজ্যের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটে ১ কোটা ১৩ লক্ষ ৬০ হাজার 
৬ শত টাকা আয এবং ১ কোটী ৮ লক্ষ ৯৫ হাজার ৮ শত টাকা ক্রস হইবে 
বলিয়া ধরা হইয়াছে এবং. লক্ষ ৬৪ হাঞ্জাব ৮ শত টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে 
বলিষা অনুমিত হইয়াছে । 

ই, বি, রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি * 

১৯৪১ সালে ১লা মার্চ হইতে ১০ই আগষ্ট পর্য্যন্ত ই, বি, বেলওয়ের আয় 
পূর্বব বৎসরের অনুরূপ সমযের তুলনায় ৩৪ লক্ষ ৯৮ হাজাব টাকার অধিক। 
অর্থাৎ শতকরা ১৬:৪২ ভাগ বেশী হইয়াছে । আগামী শারদীয়া দুর্গাপূজার 
ছুটি উপলক্ষে ১৯৪১ সালেব ১১ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৬ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ৪৫ 
দিনের মেয়াদে বিশেষ সুবিধাজনক সর্ত্যে (কনসেসন) রিটার্ণ টিকেট যাতায়তের 
জন্ত বিক্রয় করা হইবে কিন্তু অঙ্যান্ত বৎসরেব স্তায় এবার “অবাধ ভ্রমণ টিকিট? 
(ট্রাভেল-এজ-ইউ-লাইক) বিক্রয় করা হইবে না । ১৯৪৯ সালের ,১৭ই 
নবেশ্বরের পর কোন নন বিটাব্ণ টিকেটই কাধ্যকরী হইবে না | 

চি ১৮৭ বস অপ এ বস এস এল খাস এট” ডর 








বাজলার ও বাঙ্গালীর 
আশীর্বাদ, বিশ্বাস ও সহানুভূতিতে দ্রেত উন্নতিশীল 
-লুঁআমীনতের 
সম্পুর্ণ নির্ভরযোগ্য আদর্শ জাতীয় প্রতিষ্ঠান 





হেড অফিস £ চট্টগ্রাম, কলিকাতা অফিদ ১২বি ক্লাইভ রো 
বাংলা ও ব্রহ্মদেশের প্রধান প্রধান ব্যবস। কেন্দ্দে 
শাখা অফিস আছে। 


প্রতিদিন, প্রতিসপ্তাহ, প্রতি যাস, প্রতি বংসর তব ব্যাঙ্কের মূলধন, 
বৃদ্ধি পাইতেছে, যুদ্ধবিগ্রহ, অশাস্তি উপদ্রব এই ব্যাঙ্কের অগ্রগতি বন্ধ 
করিতে পারে নাই। ইহাই এই ব্যাঙ্কের শক্তি ও সামর্থ্যের প্রযাণ। 


পাঁচ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট ক্রয় করিয়! লাভবান হুউন। 
স্থায়ী আমানতের ও প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের সর্ব সুবিধাজনক। | 
% আধুনিক নিয়মে সর্বপ্রকার ব্যাস্কিং কার্য করা হয়। 
8 বিল্তারিত বিবরণ পত্র লিখিয়া অবগত হউন । 
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২ 
জ্বালানী গবেষণ। পরিষদ 


সম্প্রতি কলিকাতায় জালানী গবেষণা কমিটির এক অধিবেশনে কয়লার - 


জন্য ও রাসাধনিক উপাদান অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় জালানী গবেষণা 
পরিষদ স্থাপনের সন্ধে বিষদভাবে আলোচনা হইয়াছে । এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত 
অমৃতলাল ওঝা, ধাঁনবাদ খনিজ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডাঃ চালপস্‌ ফরেষ্টার, 
মিঃ এ ফার্কহার ও শ্রীযুক্ত এইচ, কে, নাগের প্রস্তাব কমিটী বিব্চেনা 
করিয়াছেন। আশা করা যায, উক্ত জ্বালানী গবেষণা পরিষদ ধান্বাদে 
, স্থাপিত হইবে । গবেষণা পরিষদ পরিচালনার, জন্ ব্যয়নির্ব্বাহ্‌, করিবার 
নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করার ব্যবস্থার বিষষও কমিটাতে আলোচিত হইয়াছে । 
ভারতের খনি হইতে. উত্তোলিত কয়লার উপর প্রতি টনে দেড পয়সা হাে 
কর স্থাপনের যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহাতে বার্ষিক প্রায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজাগ 
টাকা আয হইবে। প্রস্তাবিত গবেষণা পরিষদের কাধ্য পরিচালনার পক্ষে 
‘ উচ! পৰ্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে । 


ভারতীয় ক্রয় মিশন 
নিউ ইয়র্কের 'এক সংবাদে প্রকাশ, ভারতীয় ক্রয় মিশনেব হেড কোয়ার্টাস' 
নিউ ইয়র্ক হইতে ওয়াশিংটনে স্থানাস্তরিত করিবার কথাবার্তা চলিতেছে । 
স্তার যণ্ম,খম চেষ্টার নেতৃত্বে এই মিশনটি সবেমাত্র নিউ ইয়র্কে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। কিন্তু অন্তান্ত সমস্ত মিশনের কাৰ্য্যই ওয়াশিংটনে কেন্দ্রীভূত. 


কলিকাতার গুরুতর স্বাস্থ্য-সমস্ত 
গত ১৮ই আগষ্ট স্টবোল মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিংএ ডেপুটি মেয়র 
মিঃ ইস্পাহানীর সভাপতিত্বে যে সম্মেলন বপিয়াছিল, তাহাতে এরূপ আশঙ্কা 
প্রকাশ করা হয় যে, কলিকাতা কর্পোরেশন ময়লা বহন করার লরী, এন্ব'লেন্স 
গাড়ী এবং পরিষ্কৃত জল সরবরাহ লরীর জন্য যে পরিমাণ পেট্রোল চাহিয়া- 
ছেন ওহ; মঞ্জুর করা! না হইলে সহরের জনসাধারণের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে 
পারে এবং সহরে সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। পেট্রোল 
নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্পোরেশনের ১৯৮ খানি লরীর জন্য মাসে ১১ হাজার ৮৮০ 
গ্যালন*এবং ৯৮ খানি মোটর গাড়ীর অন্ত মাসে ২১৬ গ্যালন পেট্রোল যুব 
করিয়াছেন; কিন্তু চীফ ইঞ্জিনিয়ার প্রথম দফায় ৮৯১০ গ্যালন এবং দ্বিতীয 
দফায় ৮৬৪ গ্যালুম অধিক পেট্রোল চাহিয়াছেন। 
ভারতের অস্থায়ী হাই কমিশনার 
লগ্তনের সংবাদে প্রকাশ, সাক ফিরোজ খাঁ নুন ভারতে গমন করিলে 
তাহার স্থলে স্তার অতুল চ্যাটার্জি লণ্ডনে ভারতের হাই কমিশনারের . পদে 
অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। 


ভারতে যুদ্ধান্ত্র নিন্মীণ কারখানার প্রসার 
কিছুকাল ধরিল্সা সরকারী অস্ত্র নির্মাণ ও পোষাক প্রস্তুতকারী কারখানা- 
গুলিতে জোর কাজ চলিতেছে । এই কারখানাগুলিতে সৈম্ত বিভাগের 
অন্ত ১৪ হাজারেরও অধিক রকমের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদি প্রস্তত হয়। 
যুদ্ধের পূর্বে এই কারখানাগুলিতে গড়ে ১৭ হাজার লোক কাজ করিত) 
বর্তমানে সেইস্থলে ৪৯ হাজার লোক কাজ করিতেছে। ৪ কোটা টাকা 
ব্যয়ে অন্ত্রনিষ্ীণ কারখানাগুলির প্রসার ও তাহাদিগকে আধুনিক প্রণালীতে 
সুসজ্জিত করিবার অন্ত ভারত 'সরকারের দেশরক্ষা বিভাগ একটা ব্যাপক 
পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিল এবং তাহা চ্যাটফিল্ড কমিটার অনুমোদন লাভ 
করিয়াছিল । এই পরিকল্পনা! অন্থসারে শতকরা ২০টা কারখানা বৃদ্ধি পাইবে 
এবং নৃতন যন্ত্রাদি স্থাপনের ফলে অতি আধুনিক ধরণের কামান, কামানবাহী 
গাড়ী, গোলাগুলি, বিমানে ব্যবহৃত বোমা, হাল্কা যেসিন গান প্রভৃতি 
'যুদ্ধান্্ নিম্মিত হইতে পারিবে। 


পুল্তন্ক পত্রিভন্ম 


ফিল্ডম্যান_বীমাব্যিয়ক ইংরাজী সাপ্রাছিক পত্র। 
“মিত্র সম্পাদিত। আফিস--১৫নং ক্লাইভ সীট, কলিকাতা । 
ইন্সিওরেন্স সেলস্‌ ডেভেল্পমেণ্ট বুরো? বর্তৃক পরিচালিত ‘ফিল্ডম্যান’ | 
নামক ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রখানা অল্প সময়ের মধ্যে দেশে প্রতিষ্ঠা ও 
সুনাম অঞ্জন করিয়াছে। বীমা কোম্পানীর এজেন্টদের ভিতর বীমা বিষয়ক 
জ্ঞান প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়া এতদিন দেশে কোন পত্রিকা পরিচালিত হয় 
নাই। ফিল্ডম্যান আজ সেই অভাব পূরণ করিয়াছে। সম্প্রতি এই পত্রিকা 
উদ্যোক্তাগণ ম্তশনেল সাভিস নাশ্বার ( National Service Number ). 
নামক একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন। এই সংখ্যাটিতে জাতীয় 
কল্যাণ সাধনায় বীম! ব্যবসাঞ্জের দান নানাদিক দিয়া বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখানো হুইয়াছে। আধুনিক জগতে জীবন বীমা যে কেবল সাঁধারণকে- 
তাহাদের পরিবার পরিজন সম্পর্কিত দায়িত্ব পালনে সহায়তা করিতেছে 
তাহা নহে, উহা জাতীয় জীবনের অন্ত বহু ক্ষেত্রেও জনসেবা এবং সমাজ 
সেবার মহান ব্রত গ্রহণ করিয়াছে । লোকের সঞ্চিত অর্থ নিয়োগ করিবার 
‘পক্ষে জীবন বীমা একটি নিরাপদ শ্রেণীর দাদন হিসাবে গণ্য হইয়াছে । 
জীবন বীমা! কোম্পানীতে সাধারণের নিয়োজিত অর্থ দেশে শিল্প ব্যবসায় 
গড়িয়া তোলার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্যব্ধপ সাহায্য করিতেছে । বর্তমান 
সংখ্যায় দেশেব বিশিষ্ট জননেতা, শিক্ষাব্রতী, সাংবাদিক ও ব্যবসায়ীদের 
বাণী এবং বিশেষ প্রবন্ধাদির মারফতে জীবন বীমার সমস্ত দিক বর্ণনা 
করা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া £ফিল্ডম্যানে”র বর্তমান সংখ্যাটির জন্ভই- 
সেইসব বাণী ও প্রবন্ধাদি সংগৃহীত হইয়াছে। এই সংখ্যা ফাহাদের 
প্রবন্ধ দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্যে মিঃ এস্‌ আর এস্‌ রাঘবন, মিঃ এইচ. 
দত্ত, মিঃ জে সি দাস, মিঃ ভি এন মুখার্ি ও পি সি রায় প্রমুখ ব্যক্তিদের নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তাহা ছাড়া বৰ্তমান সংখ্যায় সময়োচিত কতকগুলি 


সম্পাদকীয় প্রবন্ধও প্রকাশ কর! হইয়াছে । এই বিশেষ সংখ্যাটিতে বীমা, 
বিষয়ক বিভিন্ন প্রকার জ্ঞাতব্য তথ্যাদ যেরূপ নিপুণভাবে সন্নিবেশিত 
হইয়াছে তাহাতে উহ বীমা কোম্পানীর এঞ্ডেপ্টদের যে খুব কাজে লাগিবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদের ভিতর ও বীমা বিষয়ে অন্ুপন্ধিৎস্থ সাধারণ, 
পাঠকদের ভিতর এই বিশেষ সংখ্যাটির বিশেষ সমাদর হইবে বলিয়! 
আশা করি। 


শ্রীশচীন্রনাথ 





(ভারতীয় বন্ত্রশিল্পে বাঙ্গলার স্থান) 

বাঙ্গলা দেশ বস্ত্রশিল্পের ব্যাপারে ধীরে ধীরে উন্নতিলাভ করিতেছে 
এবং প্রায় প্রত্যেক বৎসরেই বাঙ্গলায় একাধিক নূতন কাপড়ের 
চালু হইতেছে । বস্ত্রশিল্পে বাঙ্গলায় যাঁহারা বিশেজ্ঞ তাহাদের ম 
এই শিল্পেরপ্রসারে অধিকতর কম্মতৎপরতা দেখা যাইতেছে । ঢাকেশ্বরী 
ও মোহিনী মিলের পরিচালকগণ একটা করিয়া নূতন কল স্থাপন 
করিয়াছেন। বঙ্গশ্রীর পরিচালকবর্গ আর একট নূতন কলের কার্ধযভার 
গ্রহণ করিয়াছেন । চট্টগ্রামের খ্যাতনামা শিল্পী ও ব্যবসায়ী মিঃ কে কে” 
সেন একটী নূতন কাপড়ের কল স্থাপন করিয়াছেন এবং বর্তমান 
সপ্তাহেই উহার বয়ন বিভাগের উদ্বোধন হইবে | - বাজলার অন্তান্ত 
স্থানেও কাপড়ের কল স্থাপনে একাস্তিক চেষ্টা উদ্যোগ দেখা 
যাইতেছে। উহা! খুব শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই । কিন্তু বাঙ্গলায় প্রতি 





বৎসর যে পরিমাণ বন্ ব্যবহৃত হয়, তাহার একচতুর্থাংশও এখন পধ্যস্ত 
১ এই প্রদেশে উৎপন্ন হইতেছে না। বাঙ্গলা দেশকে বক্সের ব্যাপারে 
স্বাবলম্বী করিতে হইলে .বাঙ্গলার বন্তরশিল্প বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ, মুলধন, 
সরবরাহকারিগণ এবং বাংলার জনসাধারণের আরও একাস্তিক 
সহযোগিতা আবশ্যক । আমরা এই অনাগত ভবিষ্যতের জন্য আগ্রহ- 
ভরে অপেক্ষা করিতেছি । 














সম্প্রতি আমবা চট্টগ্রামের যহালঙ্ষমী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের একখণ্ড কাৰ্য্য বিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। 
এই ব্যাঙ্কটী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভূক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। ইতিমধ্যে 
বাঙ্গলা ও ব্রহ্মদেশের অনেক স্থানে শাখা আফিস স্থাপন করিয়া এই ব্যাঙ্কটার 
কাৰ্য্য সম্প্রপারিত করার ব্যবস্থা হইযাছেখ আলোচ্য রিপোর্ট দৃষ্টে বর্তমান 
যুদ্ধকালীন অবস্থায়ও এই ব্যাঙ্কটির উল্লেখযোগ্য ক্রমোননতির পরিচয় পাওয়া 
যায়! গত ১৯৩৯ সালেস ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে এই ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত 
মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা ও মজুদ তহবিলের পরিমাণ 
ছিল ১ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা । গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তাহা বাড়িয়া 
যথাক্রমে ৩ লক্ষ ৩২ হাজার ৬৪০ টাকা ও ১ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা! 
দাড়াইয়াছে। ১৯৩৯ সালের ও০শে সেপ্টেম্বর ওঁ ব্যাঙ্কের সাধারণের 
আমানতী জমার পবিমাণ ছিল ১৬ লক্ষ ৪৫ হাঁজাগ টাকা । গত ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তাহা! বৃদ্ধি পাইযা ১৯ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা দাড়াইয়াছে। 
পরিচালকদের উদ্মোগশীল কর্ম্মতৎপরতার গুণেই যে এই উন্নতি সম্ভবপর 
হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 

আদায়ীকৃত মূলধন আমানতী জম! ও মঙ্জুত তহবিল বাবদ উপরোক্ত দায় 
ও অন্তান্ত ছোটখাট দায় লইয়া গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কের মোট 
দায়ের পরিমাণ দেখানো হইয়াছে ২৮ লক্ষ ৬২ হাঁজাব ৭৫৮ টাকা। এ 
দায়ের বদলে উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান 
প্রধান দফাগুলি এইরূপ £-_হাতে ও ব্যাঙ্কে ১ লক্ষ ১৯ হাজার ৪৯৩ 'টাকা, 
খণ ও ওতারড্রাফট ১৫ লক্ষ ১৫ হাজার ৭২২ টাকা, জমিবাড়ী ৬ লক্ষ ৪৪ 
হাজার ৮০০ টাকা ও কোম্পানীর কাগজ ৯৫ হাজার টাকা । 

এবার ব্যাঙ্কের ৩ লক্ষ ১০ হাজার €৪৬ টাকা (পূর্বেকার ৯ হাজার ১০৮ 
টাকা উদ্ধত সহ) আয় হয়। উহা হইতে আবস্তকীয় খরচপত্র নির্বাহ করিয়া 
ব্যাঙ্কের নিট লাভ দাড়ায় ১৩ হাজার ২৭৬ টাঁকা। উহা হইতে অংশিদার- 
দিগকে শতকরা ৩ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। আমরা এই 
ব্যাস্ত প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি 

কমাশিয়াল এজেণ্টসূ কর্পোরেশন 

দেশে কোন শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের কাটতি .বাড়াইতে হইলে উপযুক্ত 
এজেণ্ট ও ক্যানভাসার মারফতে তদ্বিষয়ে বিধিসঙ্গত চেষ্টা প্রয়োজন । দেশের 
বিভিন্ন বাজার কেন্দ্রে উপযুক্ত লোকের সাহায্যে যদি জিনিষপত্র প্রচার ও 
বিক্রয়ের সুব্যবস্থা কবা যায় তবে দেশে তাহার ভালরূপ প্রচলন স্তায্যতঃই 
আশা করা যাইতে পারে। দুঃখের বিষয় এদেশের অনেক পণ্য 
উৎপাদক ও পণ্য ব্যবসায়ীই নান! কারণে সেভাবে চেষ্টাযত্ব নিয়োগ করিতে 
পারেন না । সর্বত্র নিজস্ব এজেন্টের ব্যবস্থা করিতে গেলে খরচপত্র এত 
বেশী পরে যে তাহা বহন করা অনেকের পক্ষেই কঠিন হইয়া পড়ে। এই 
অবস্থায় দেশের অনেক শিল্প ওব্যবসা প্রতিষ্ঠানই একটি উপযুক্ত এজেন্সী 
ফাৰ্ম্মের বিশেষ অভাব বোধ করিয়া আসিতেছেন। 

নবগঠিত কমাপিয়াল এজেন্টস্‌ কর্পোরেশন আজ সেই অভাব পূরণে 
উদ্বোগী ১98 জানিযা আমরা 08858 হইলাম | এই নি বাজলার 


7” ১৩৫, ক্যানিং ছ্রীট, কলিকাতা । 


কৰ্ম্বজীবন লাভ করুন, . ইহাই কামন! করিতেছেন। 


১৫০টি বাজার কেন্দে তাহাদের নিজস্ব এজেণ্ট ও প্রতিনিধি রাখিয়া বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানের আম্মুকুল্যে পণ্য প্রচার ও বিক্রয়ের কার্য্য চালাইবেন। ইতিমধ্যে 
অনেক স্থানে তাহাদের কর্মী ও এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছে বলিয়াও আমর! 
অবগত হুইলাম। এক একস্থানে এক একজন এজেন্টের মারফতে 
কর্পোরেশন যুগপৎ কয়েকটি শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালপত্র প্রচার ও 
বিক্রয়ের ভার'লইবেন | উহাতে অপেক্ষাকৃত কম কমিশনেই তাহারা মাল 
প্রচার ও বিক্রয়ের কার্য সম্পাদন করিতে পার্িবেন। ' 


কমাপিয়াল এজেন্টস্‌ কর্পোরেশনের উপরোক্ত পরিকল্পনা আমর! একটি 
লাভজনক ব্যবসা গডিযা তোলার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়াই মনে কবি। 
কতিপয় উদ্যোগী ব্যক্তির চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানটি গভিযা উঠিয়াছে। উহাদেব 
উপর নির্ভর করিলে দেশের পণ্য উৎপাদক ও পণ্য ব্যবসায়ীরা বাঙলার সুদুর 
ব্যবসা কেন্দ্রসমূহেও তাহাদেব পণ্য প্রচার ও বিক্রয়ের উপযুক্ত সুযোগ 
পাইবেন। এই অবস্থায় দেশের বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কমার্শিয়াল 
এজ্েপ্টস্‌ কর্পোরেশনের সহিত সহযোগিতা করিতে চাহিবেন ও তাহাতে 
এ নুতন প্রতিষ্ঠানটিও দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে এরূপ আশাই 
আমরা করিতেছি । কলিকাতায় ৮নং ক্লাইভ স্রাটে কমাপিয়াল এজেণ্ট 
কর্পোরেশনের আফিস অবস্থিত। 


দেশ কল্যাণ প্রভিডেণ্ট কোঁৎ লিঃ 


সম্প্রতি আমরা ৯এ ডালহোসী স্কোয়ার কলিকাতাস্থ দেশ কল্যাণ 
প্রভিডেণ্ট কোম্পানীর গত ১৯৪০ সালের এরখণ্ড রিপোর্ট সমালোচনার্থ 
পাইয়াছি। এই রিপোর্ট দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে কোন কোন দিক দিয়া 
কোম্পানীটির উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। এবৎসর প্রিমিয়াম 
বাবদ ১৩ হাজার ৩৮৮ টাকা ও অন্তান্ত ছোটখাট দফার আয় লইয়া 
কোম্পানীর মোট আয় দাড়ায় ১৪ হাজার ৫০০ টাকা। এবার পলিসি * 
গ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ > হাজার ৪৩৬ টাকা ও প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ৩০৭ টাকা 
দাবী হয়। কমিশন ও কার্য্যপরিচাললার বাবদ কোম্পানী ১১ হাজার 
৩৪৪ টাকা ব্যয় করে। অন্তান্ত ছোটখাট খবচপত্র বাদে বাকী টাকা 
কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হয় | পূর্ব্ব বৎসর এ তহবিলের 
পরিমাণ ছিল ৯১ হাজার ১৪৮ টাকা । আলোচ্য বৎসরে তাহা বাড়িয়া 
১২ হাজার ২৬৭ টাকা দ্বাড়াইয়াছে। এ 
বর্তমান কাধ্যবিবরণীতে গত ৩১শে ডিসেম্বর আদীয়ীকৃত মূলধন বাবদ 
৩ হান্দার ৬০ টাকা, জীবন বীমা তহবিল বাবদ ১২ হাজার ২৬৭ টাকা, 
দাদনী তহবিলের জন্ত মজুত ২২২ টাকা ও অন্ঠান্ত দায় লইয়া কোম্পানীর 
মোট দায় দেখানো হইয়াছে ১৬ হাজার ৮৫৭ টাকা । এই প্রকার দায়ের 
বদলে উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার মধ্যে ৮ হাজার 
৭২৫ টাকাই কাম্পনীর কাগজে নিয়োজিত ছিল। একদিকে নুতন বীমা 
আইন অমুসারে নানাক্ষপ বিধিনিষেধ প্রযুক্ত হওয়ায় ও অন্যদিকে যুদ্ধের জন্য 
কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থা! স্ষ্ট হওয়ায় বর্তমানে দেশের অনেক প্রভিডেণ্ট 
বীমা কোম্পানী সম্পর্কে উদ্বেগের কারণ দেখা দিয়াছে। এইরূপ অবস্থার 
ভিতরও দেশ কল্যাণ প্রভিডেণ্ট কোম্পানী রীতিমতভাবে তাহাদের কাধ্যধারা 
স্ব === 


_ ন্যাশনাল সিটী ইনসিওরেন্স লিমিটেড 


ফোন £-_ক্তাল ২৭৮ ৰ 


এই. ভি পলিসি হোন্ডারগণ নিরাপত্ত। ও শাঁস্তিলাভ ' করুন এবং ইহার জি উন্নতিশীল 
এবং 





৫৪২ 


প্রসারিউজ করিয়া চলিয়াছে-_ইহা এই কোম্পানীর পরিচালকদের পক্ষে 
প্রশংসার কথ! | আমর! এই কোম্পানীটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। 
ফরওয়ার্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিঃ . 

সম্প্রতি আমর! চট্টগ্রামে ফরওয়ার্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেডের গত 
১৯৪০ সালের একখণ্ড কাঁধ্যবিবরণী সমালো চনার্থ পাইয়াছি এই । কোম্পানীটি 
ভেষজদ্রব্য ও অন্ান্ত কাচা মাল আমদানী এবং রপ্তানী করিয়া ইতিমধ্যে 
একটি উল্লেখযোগ্য ধরণের ব্যবসা গডিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। বর্তযান 
কার্য বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ৬ হাজার ৯৬৬ 
টাকার জিনিষ বিক্রয় করে। এ প্রকার আয় ও অঙ্তান্ত আয় হইতে বিভিন্ন 
দিকের খরচপত্র নির্বাহ করিয়া বৎসরের শেষে কোম্পানীর নিট লাভ 
দাড়ায় ৮৪০ টাকা। এ টাকা হইতে এবার অংশীদারদিগকে শতকরা ৩ 
টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে । 

বালা দেশে বিশেষ করিয়া চট্টগ্রাম অঞ্চলে ভেষদ্ল গাছগাছড়া, ফল 
মূল ও লতা 'প্রভৃতি মূল্যবাণ প্রাকৃতিক সম্পদের যে জোগান রহিয়াছে তাহা 
সংগ্রহ করিয়া যথাযথ কাজে লাগাইতে পারিলে বেশ লাভজনক 
ব্যবসা গড়িয়া উঠিতে পারে। ফরওয়ার্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন এক্সপ ব্যবসা 
গড়িয়া তোলার ব্যাপারে সচেষ্ট হইয়াছেন ইহা সুখের বিষয় । এই কোম্পানীর 
আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৮ হাজার ৯৬২টাকা। কোম্পানীর 
জেনারেল ম্যানেজার মিঃ ফণিভূষণ গুছ ও ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান 
মিঃ নলিনী কান্ত দাস এবং অন্ত পরিচালকগণ যেরূপ উদ্ভোগশীলতার সহিত 
কোম্পানীর কাধ্য পরিচালনা *কুরিতেছেন তাহাতে এই কোম্পানীটির 
উত্তরোত্তর উন্নতি আশী করা যায়। ' 


প্রভিডেণ্ট বীম! কোম্পানীর রেজিষ্ট্রেসন নাকচ 

নূতন বীমা আইনের ৭০নং ধারা অনুসারে সুপারিণ্টেডেণ্ট অব ইন্সিওরেন্স 
সম্প্রতি নিম্নলিখিত তিনটি প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানীর রেঞিষ্টেসন নাকচ 
করিয়াছেন_-(১) হিতসাধন ইন্সিওরেন্স কোম্পানী (মাদারীপুর-_বাঙ্গলা) 
(২) অন্নপূৰ্ণা ইন্সিওরেন্দ কোং লিঃ বোঙ্গল) (৩) প্রভিডেপ্ট ব্েনারেল , 
লোন এণ্ড ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ বোঙ্ষলা)। 

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী. 
*. বেঙ্গল রিফেক্টরীজ লি? ডিরেক্টর মিঃ সাতকড়ি ব্যানাঞ্জি। 





আধিক জগৎ 


[ ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 





সেথিয়! বেলিং লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ মূলটাদ সেখিযা। ব্যবসা পাট ও 
তন্তজ্ঞাতীয় পণ্য আমদানী এবং বগডানী। অনুমোদিত মূলধন € লক্ষ টাক! 
ব্রেজিষ্টার্ড অফিস_-১০৫ নং ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রী, কলিকাতা । 

মোহীন এণ্ড কোং লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ কে সি বসাক | অন্থমোদিত 
মুলধন ২ লক্ষ টাকা । বিভিন্ন ধরণের তৈলের ব্যবসা । রেঞিষ্টার্ড অফিস-_ 
৪৪ নং বিভন রো, কলিকাতা । 

বেকার লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে ব্যানাজ্জি। অনুমোদিত 


মূলধন ২০ হাজার টাঁকা। ব্যবসা সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রকাশ ও 
পরিচালনা । রেজিস্টার্ড অফিস- ভট্টাচার্য রোড, পানিহাটি, জিঃ ২৪ - 


পরগণা |. 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

নিউ মানভূম কোল কোং লিঃ_গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
হিসাবে শতকরা ১৫ টাকা । পূর্ব ছয় মাসে লভাংশ দেওয়া হইয়াছিল 
শতকরা € টাকা | টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ. গত ৩১শে 
মার্চ প্যপ্ত ১ বৎসরের হিসাবে প্রতি সাধারণ শেয়ারে ২৯ টাকা ও প্রতি 
ভেফার্ড শেয়ারে ১৭২।৮* আনা। ক্যালিডোনিয়ান জুট মিলস কোং 
লিং__গত ৩১শে মে পযন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১২॥০ আনা। পূর্ববর্তী 
ছয় মাসেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। চেভিয়ট মিলস্‌ কোং 
লিঃ_গত ৩১শে মে পধ্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ছয় টাকা। পূর্ব্ব 
ছয় মাসেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। ডেল্টা জুট 
মিলস্‌ কোং নিঃ_গত ৩১শে মে পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা 
১৫ টাকা । পূর্ব ছয় মাসেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
লোথিয়ান জুট মিলস্‌ কোং লি:_গত ৩১শে মে পৰ্য্যন্ত ছয় মাসের 
হিসাবে শতকরা ৬ টাকা। পূর্বব ছয় মাসেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হয়। ওরিয়েপ্ট জুট মিলস্‌ কোং লি:__গত ৩১শে মে পধ্যন্ত ছয় 
মাসের হিসাবে শতকরা ৬ টাকা। পূর্ব ছয় মাসেও. উপরোক্ত হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হয়। ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন লি:-গত ১৯৪০ 


সালের হিসাবে প্রতি শেয়াবে শতকরা ৩ পেনী। 





অনুমোদিত মুলধন ১ .লক্ষ টাক1। 'ব্যবসা ফায়ারব্রিক ও টালি প্রভৃতি el 


নিৰ্ম্মাণ । রেজিষ্টার্ড অফিস--গোৌরাঙ্গন্দি পোঃ পান্ছরিয়া, জিঃ বর্দ্ধমান। 
' কমল। প্ৰিণ্টিং ওয়ার্কস লিঃ_অঙ্মোদিত মূলধন ২* হাজার 
টাকা। প্রিপ্টা এণ্ড পারিশাসএর ব্যবসা । রেজ্জিষ্টার্ড 'অফিস_২ নং 


রয়েল এক্সচেঞ্জ প্রেস, কলিকাতা । 
লাল 


কৃমি ব্যাং. কর্ণোবেশন লিঃ 


হেড অফিস- কুমিল্লা (বেঙ্গল ) পি 0 





[কলিকাতা _লক্কৌ-_কানপুর-দিলী--বোন্ে বোছে 
দাতা শাখা ও এজেন্সী 
দক্ষিণ কলিকাতা, বড়বাজার, হাইকোট? ঢাকা 
নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ,. বরিশাল, f 
চাদপুর, পুরাণবাজার, হাজিগঞ্জ, ত্রাহ্মণবাড়িয়! এ, ডিব্ৰুগড়, 
কটক, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা), চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি । 
এজেণ্ট-নিউ ষ্ট্যাপ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ, শিলচর, সিলেট, ছাতক, শিলং, 
তিনস্থকিষা, বর্ধমান, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, ফরিদপুর, 
খুলনা, আসানসোল, জোড়হাঁট, রাচী। 
ভারতবর্ষের জর্ধত্র অপরাপর প্রধান প্রধান ব্যবসা- 
কেন্দ্রের সহিত সংশ্লিষ্ট । এ 















কাৰ্য্য নিপুণতার সহিত কর! হয় । 
টন ঠন এজেণ্ট :_ওয়েঃমিন্ার ব্যাঙ্ক 









ফোনঃ কলিঃ ৭৮৬ ও ৪৯৯০ 
গ্রাম £ “বাষার্সগ ও “এভারগ্রীণ* 









Ed 





টাকা ও বিনিময়, 
| কলিকাতা, ২৯শে আগষ্ট 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাঁজাবে কোনরূপ উন্নতি লক্ষিত 
হয নাই। পূর্ব টাকাব অত্যধিক স্বচ্ছলতার ভাবই চলিতেছে। ব্যাঙ্ক- 
সমূহেব মধ্যে কল টাকার সুদের হাব তেমনি নামমাত্র ॥০ আনাষ অপরিবত্তিত 
রহিয়াছে 1 নি 

বিনিময় বাজারে এবার কিঞ্চিৎ তেদ্রীর ভাব পবিলক্ষিত হর। অবস্ত 
বাজারে রপ্তানী বিলের আমদানী তেমন আশানুরূপ হয় নাই। | 

গত ২৫শে আগষ্ট তারিখে তিন মাসের মেষাদী এক কোটি টাকার 
ট্রোরী বিলের জন্ত টেণ্ডাব আহ্বান করা হইযাছিল। উহাতে আবেদনের 
মোট পরিমাণ দাডাইযাছিল ১ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা | উক্ত আবেদন- 


' সমূহের মধ্যে ৯৯৪৮৬ পাই দবের শতকবা ৭৬ ভাগ আবেদন গৃহীত হইযাছে। 


উহার কম দবেব-আবেদনসযূহ অগ্রাহ্য হইযাছে। মোট গৃহীত এক কোটি 
টাকার বাধিক শতকর। স্ুদেব হার গডপবতা 1৮০ আনা ধাধ্য করা হুইয়াছে। 
আগামী ২রা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার তিন মাসের মেয়াদী ছুই কোটি টাকাব 
ট্রেজারী বিলের টেন্ডার আহ্বান কর! হুইবে। যাঁহাদের টেগ্ারগুলি 
গ্রহণযোগ্য বলিষা বিবেচিত ও গৃহীত হইবে আগামী €ই সেপ্টেম্বর শুক্রবারের 
মধ্যে তাহাদিগকে টাকা দিতে হইবে । অন্যান্ত সর্ভাবলী পূর্ববব। যে সব 
স্থানে শুক্রবার দিবস ছুটির দিন পড়িবে সেখানে ওরা সেপ্টেম্বর বুধবার টাক! 


দিতে হইবে । 


আগামী ১লা সেপ্টেম্বর সোমবার বাংলা সরকারের তিন মাসের এক 
কোটি টাকার ট্রেল্জাবী বিলের জন্ত টেগাঁর আহ্বান করা হইবে। কলিকাতা 
ও বোস্বাই-এর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আপিসে বেলা ১ ঘটিকার মধ্যে টেগ্ডার গৃহীত 
হইবে । যাঁহাদের আবেদন গৃহীত হইবে তীছাঁিগকে ওরা সেপ্টেম্বরে মধ্যে 
টাকা দিতে হইবে। ১ 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত হংশে 
আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চল্তি নোটের মোট 
পরিমাণ ছিল ২৫৭ কোটি ৬৯ লক্ষ ৯৫ হাঞ্জার টাকা) পূর্বববর্ত্তী সপ্তাহে 
ছার পরিমাণ ছিল ২৫৮ কোটি ৮২ লক্ষ ৫ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 
গবর্ণমেপ্টকে ধার দেওয়া হয় ১০ লক্ষ টাকা) পূর্বর সপ্তাহে ধার ' দেওয়া 
হইয়াছিল &* লক্ষ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ "হইতেছে ৪৫ কোটি ৪৫ লক্ষ ২২ হাঁজার টাকা, 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৪ কোটি ৯৮ লক্ষ ৮৫ হাজার টাক! | 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের মোট 
পরিমাণ দীাডাইয়াছে ৫ কোটী ৫৮ লক্ষ .৫৬ হাজার টাকা) পূর্ব সপ্তাহে 
উহার পরিমাণ ছিল ১০ কোটি ৪৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা । এই সপ্তাহে 
.রিজাভ' ব্যাঙ্কে অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৪১ কোটি 
৭৪ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৭ কোটি ৪ 
লক্ষ ৩৩ হাজাপ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও 


অস্তান্ত সরকারের আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ২ কোটি ৯৪ 1 


লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা ও ৪ কোটি ৪৩ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা ; পূর্ববর্তী 
সপ্তাহের উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২ কোটি ৬৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা! 
১৪৪ কোটি ৬ লক্ষ ৫ হাজার টাকা । 

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নি্নরূপ হার বলবৎ ছিল £-- 


টেলিঃ হুত্তি (প্রতি টাকায়) ১শি৫+$ পে 
ওঁ দৰ্শনী ১শি «ৰঙ পে 
ডিএ৩মাস js ১শি ডতাহ পে 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩৩৩1০ 


কোম্পানীর কাগজ কাগজ ও শেয়ার | 
| কলিকাতা, ২৯শে আগষ্ট 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারের অবস্থায় অনেকটা স্থির 
ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে! কিন্ত বাজারে শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ বিশে 
কিছু বৃদ্ধি পায় নাই! ইরাণে ইঙ্গ-রুশ যুক্ত অভিযান সপ্তাহের মাঝামাঝি 
সময়ে শেষার বাজারের কাঁজকারবারের উপর কতকট! অনুকুল প্রভাব বিশ্তার 
করিয়াছিল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত জাপানের বর্তমানে যে রাজনৈতিক 
সম্পর্কীয় আলাপ অলোচনা চলিতেছে, তাহাতে শেয়ার বাজারে কতকটা 
আশার সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া মনে হয়--কিন্তু বর্তমান যুদ্ধে রাশিয়ার যদি 
'কোনরূপ বিপৰ্য্যয় ঘটে তাহা হইলে জাপান তাহার মতিগতি পরিবর্তন 
করিতে পারে, এরূপ একট। আশঙ্কার ভাবও বাদ্জারে বর্তমান রহিয়াছে। 
শেয়ার বাজারে শারদীয়া পূজার ছুটী সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আরম্ভ 
হইবে। অতএব শেয়ার বাজারের বিভিন্ন বিভাগে আগামী সপ্তাহের শেষ- 
ভাগে যদি শেয়ারের দবে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য উন্নতির লক্ষণ না দেখা যায়, 
তাহা হইলে পুজার ছুটীর পূর্বে শেষাবের দরে কোন প্রকার উর্ধগতি দেখা 
যাইবে বলিয়া মনে হয় না। আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ার বাজারে মোটের 
চি বিশেষ কোন কাজ কারবার হয় না নাই।' 1 


১ ১৯৮: ৯৮ 


দি দেটার ব্যান্ব ইত! নি] 


হাসা তা ১৯১১ সাল 





অন্ছমোদিত মূলধন বারি ৪ টাকা 
*বিক্রীত মূলধন ৩৬১২৬,৪*০২ এ 
আদায়ীকৃত মূলধন ইনি 
রিজার্ভ ও অন্তান্ঠ তহবিল চা ১১২৪১০২+০.০ ০২ ন 
১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে * রর 


ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ ৩২,৪৯,৮৮,০০*২ টাঁকা 


হেড অফিস-_এস্প্ল্যানেড 'রোড, ফোর্ট বোন্ধে। 


সমগ্র ভারতবর্ষে ১৪০্টা শাখ। এবং পে অফিস আছে। 
জেনারেল ম্যানেজার__-মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন জে, পি 
_ভিরেক্টরগ্ণ- | 
স্তার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্বান 
দি রাইট অনারেবল নবাব স্তার আকবর হায়দরী, 
কে, টি, পি,সি * 
আরদেশীর বি, ডুবাস এস্কোয়ার হরিদাস মাধব্দাস এস্কোয়ার 
দীনেশা ডি,রোমার ০৮ বিঠলদাস কানজী রী 
নূরমহম্মদ এম, চিনয় ৯ বাপুজী দাদাভাই লাম » 
ধরমসি মূলরাজ খাটাউ »-  স্তার আরদেশীর-দালাল কে, টি 
লণ্ডন এজেণ্টস_ মেয'স' বাকলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং 


ই মেসাস' মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। 
নিউইয়র্ক নিস গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 


সর্বব প্রকার ব্যাঙ্কিংৎ কাধ্য করা হয়। 


সর্ভাবলী পত্র লিখিয়! জানুন ৷ 


কলিকাভার অফিস- মেন অফিস£-১০০নং ক্লাইভ স্রট। নিউ || 
মার্কেট শাখা-১০ নং লিগসে শ্রী, বভবাজার শাখা--৭১ নং ক্রস স্ট্রীট, 
শ্তামবাজার শাখা--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ত্রী, ভবানীপুর শাখা_৮এ, | 
্ রসা রোড। বাঙ্গলা ও বিহারস্ছিত শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, | 


জলপাইগুভী, জামসেদপুর, মজ£ফরপুব, গয়া, ছাঁপরা, জয়নগর, 
লতা, বেতিয়া, মধুবণী, খাগারিয়া, 8 ও _কিৰাণগঞ্প। 
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= রর 
bs কোম্পানীর কাগজ 

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বিভাগে,অতি সামাস্থ ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে 
এবং কোম্পানীর কাগক্জের দর মোটামুটি অপরিবন্তিত অবস্থায় রহিয়াছে। 
৩০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৬২ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে। 
মেয়াদী খণসমুহের মধ্যে ২০ আনা সুদের ১৯৪৮-৫২ সালের কাগজ ৯৭1১০ 
আনা, ৩২ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ১০২০ আনা, ৩২ টাকা 
সুদের ১৯৬৩-৩৫ সালের কাঁগজ ৯৫৬/০ আনা, ৩০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ 
সালের কাগজ ১০৩/০০ আনা, ৪২ টাকা! স্থদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ 
১১০৩০ আনা এবং ৫২ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১১১১০ 
আনায় হস্তান্তর হইয়াছে। প্রাদেশিক খণসমূহের মধ্যে ৩২ টাকা সুদের 
১৯৫২ সালের কাগজ ৯৯1০ আনা এবং ৫২ টাকা স্থদের ১৯৪৪ সালের ইউ, 
পি, বণ্ড ১০৬৮৭ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 


কাপড়ের কল 
এ সপ্তাহে কাপভের কলের শেয়ারের দূরে কতকট! উন্নতির লক্ষণ দেখা 
গিয়াছে । ভানবার ২৪৮২ টাকা, এলগিন ২৪।* আনা এবং কানপুর টেক্স 
টাইল ৮॥০ আনায় বিকিকিনি হইযাছে। 
কয়লার খনি 
কয়লা বহন করিবার রেলভাড়া কতকটা হাস পাওয়ায় এবং কয়লার কাজ 
কাঁরবারের অবস্থা কিছু ভাল হওয়ায় কয়লার শেয়ারের জন্ত চাহিদা এ সপ্তাহে 
সামান্ত কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। বেঙ্গলের দর ৩৭২২ টাকা পর্ধযস্ত উঠিয়াছে। 
বরাকর ১৪/* আনা, বোকার এণ্ড রামগড় ১৫৮৩/০ আনা, ধেমো মেইন 
১২।* আনা এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩০/০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে |. 
পাটকল ' 
সম্প্রতি পাটকলগুলি যে প্রচুর পরিমাণে বালির বস্তার জন্য অভর্ণর পাই- 
য়াছে এবং ভারতীয় চটকল সঙ্ঘ ৪৫ ঘণ্টা হইতে বাঁড়াইয়া পাটকলসমূহের 
কাৰ্য্যকাল সপ্তাহে ৫০ ঘণ্টা পথ্যস্ত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে, এই কারণে 
পাটকলের শেয়ারের চাহিদা এ সপ্তাহে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং 
ইহার ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ এবং দর উভয়ই বাড়িয়াছে। হাওড়া ৫৫০ 
আনা, এংলো-ইগ্ডয়া ৩৫৮২ টাকা, ক্লাইভ ২৭/০ আনা, .কামারহাটা ৫২৮২, 
* টাকা, হুকুমর্টাদ ১৯০ আনা, স্থাশনাল ২৩1৬০ আনা, মেঘনা ৫০1০ আনা 


এবং রিলায়েন্স, ৫৯১ টাকায় বেচাঁকেনা হইয়াছে । এ 


রা ইঞ্জিনিয়ারিং . 
এই বিভাগে বিভিন্ন শেয়ারের দর সঙ্কীর্ণ গণীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছে। 
ইণ্ডিয়ান আয়র্ণের দর ৩১৮৩০ আনা হইতে ৩২1০ আনা এবং ষ্টিল করপো- 


রেশনের দর ১৯০০ আন” ছিল। বার্ণ এণ্ড কোং ৪২০২, ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং _|' 


৯//০ আনা এবং হুমচাদ ষ্টিল, ১৪/০ আনায় কান্দকারবার হহয়াছে ॥ ১ 


{ 
J 


ED EER বলল CEE 0 CE CED EE ৫522 Hin: এ ধসে এত 





সেনটাল ক্যালকাট। 
রর ্বাঁজ ভিলভ_ 
হেড অফিস_-৯-এ, ক্লাইভ স্ত্রী, কলিকাতা 


উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক- প্রতি বৎসর 
ইন্কাম-ট্যাক্স বাদে' শতকরা ৬।* টাকা লভ্যাংশ 


বিতরণ করিতেছে। i 
| -_শীখাজমুহ_- 
শ্যামবাজার দিরাজগঞ্জ নৈহাটা 
দক্ষিণ কলিকাতা দিনাজপুর ভাটপাড়া 
হেয়ার গ্রীট রংপুর বেনারস 
সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 


* জানান হইয়া থাকে। 
ই পিস চস EER ৯ খা EE ERNE 


শে 
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চা বাগান 
চা বাগানের শেয়ারের ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য 
কিছু ঘটে নাই। . 
বিবিধ 


' বিবিধ শেয়ারের মধ্যে ভালমিয়া সিমেপ্ট ১৩॥০ আনা, টাটাগড় পেপার 
৯৯৬০ আনা, ওরিয়েপ্ট পেপার ১৩০ আনা, শ্রীগোপাল পেপার ১৩২ 
টাকা, বুরোয়া টীম্বার ১৫৭০ আনা, ক্যালকাটা ট্রাম ১৭২ টাকা, ইণ্ডিয়ান 
উড প্রভাক্টস ২৭৪০ আনা এবং বান্না করপোরেশন ৪৩০ আনায় ক্রয় বিক্রয় 
হইয়াছে। 


এ সপ্যাহে কলিকাতার শেষার বাজারে নিম্নক্ূপ বিকিকিনি হইয়াছে £__- 
কোম্পানীর কাগজ 

৩াৎ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২২শে আগষ্ট--৯৫৮/০ ৯৬২ ) ২৩শে-_ 
৯৫৪৩০ ৯৬২ 5 ২৫শে-__-৯৫৪%০ ৯৬২ 3 ২৬শে--৯৫৪/০ ৯৬৮০ ) ২৭শে_ 
৯৬২ ৯৪৩০ 5 ২৮শে--৯৬৯ ৯৬৮* 1 ৩৭ কোম্পানীর কাগজ ২২শে আঃ 
২৫শৈে--৮২1/০ ) ২৭শে-_৮২/৮%০ | ২৮০ সুদের খণ (১৯৪৮-৫২) 
২২শে আ$--৯৭1৮০ ৯৭৩/০ | ৩২ সুদের খণ (১৯৫১-৫৪) ২২শে আঃ 
৯৯৬০ ১০০২ | ৩২ সুদের খণ (১৯৬৩-৬৫) ২২শে আঃ--৯৫/০ ; ২৩শে- 
৯৫২ ৯৫০০) ২৬শে--৯৫৩/০ 3 ২৭শে--৯৫/০ ৯৫৩০ 5 ২৮শে_৯৫২ 
৯৫৩/০ | ৩২ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ২২শে আঃ--১০২/০) 
— ১০২০/০ ) ২৮শে'-১০২/০ ১০২০ | 
আ$--১০৩/০ ১০৩৷০ 


-_৮২1%০ 3 


২৬শে 
৩॥০ সুদের ব্রণ (১৯৪৭-৫০) ২২শে 
২৫শে--১০৩|০ ) ২৬শে-১*৩।৮০ ; ২৮শে- 
৫২ স্দের খণ (১৯৪৪-৫৫) ২২শে আঃ -১১১1/০ ১৯১০০ ) 
২৫শে--১০৬২২ ১১০|০ 3 ২৬শে--১১১1৩০ ১১১০ । ৫২. সুদের ইউ, পি, 
বণ্ড (১৯৪৪) ২২শে আ$--১০৬।%০ ; ২৭শে-১০৬।%/০ ) ২৮শে--১০৬%০ 5 
৪২ স্থদের খণ (১৯৬০-৭০) ২৩শে আ$--১১০॥০ 3 ২৬শে_-১১০|৩/০ ; 
২৮শে-১৯০1৭০ ১১০৩০ | ৪২ সুদের খণ (১৯৪৩) ২৫শে আঃ__-১০৩/৬/০ 
১০৪২। ৩২ সুদের ইউ, পি, খণ (১৯৫২) ২৫শে আঃ-_৯৯৩৭ ৯৯1০ ॥ 
৩২ হ্থদের ডিফেন্স ৰণ্ড (১৯৪৯-৫২) ২৬শে আ+_৯৯/০। ৩২ সুদের 


১০৩1%০ | 


পাঞ্জাব রগড (১৯৫২) ২৬শে আ$--৯৯1০।- .৩২ সুদের ইউ পি খণ (১৯৬৯- 


৬৬) ২৭শে আ$--৯৫]০ 1] ৬ 


ব্যাক: 
| ই্িরি্ান ব্যাঙ্ক (কণ্টি)  ২২শে আগষ্ট_-৩৮৪২) ২৫শে-৩৮৫২. 
হ৩শে--১০৮২ 


৩৮৭২] রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২২শে আ:১*৮২ ১১০০; ' 





১লা সেপ্টেম্বর,.১৯৪১ ] 


আথক জগৎ 


৫৪৫ 





১১০৯ 3 ২৫শে--৯০৯৯২ ৯৯০৯) ২৬শে--১০৮৯ ১০৯২3 ২৭শে--১০৮৭ 
১১১২১ ২৮শে-১০৮৪০ ১১০৯। সেপ্টাল ব্যাঙ্ক ২৭শে আঁঃ--৪৬৮০ 
৪৭1০ | 
রেলপথ 

আড়া-সাঁসারাম রেলওয়ে ২২শে আগষ্ট--৭৪২ ৭৫২) ২৫শেঁ-৭৩২ 5 
২৭শে--৭৫২1 বারাসত-বসিরহাট রেলওয়ে ২২শে, আঃ--£২৮০ ৫২৮০০ | 
ময়রতঞ্জ রেলওয়ে ২৭শে আঃ৭৬২ ৭৭২  মৈমনসিংহ-ভৈরববাজার 
রেলওয়ে (রিবেট) ২২শে, আঃ--১০৭২ ১০৮২1 ডিহিরি রোটাস রেলওয়ে 
২৭শে আঃ--১১৫০। আমোদপুর কাটোয়া রেলওয়ে ২৩শে আঁঃ ৯৯২ 
' বক্তিয়ারপুর বিহার ২৬শে আঠ--৫৯২ ৪০২! হাঁওড়া-আমতা লাইট 
রেলওয়ে ২ংশে আঃ_-১*৩২। হোসিয়ারপুর দোয়াব রেলওয়ে ২৮শে আঃ 
কালিঘাট ফলতা রেলওয়ে ২৫শে আঃ--৯ণা০ 
সাহাদ!রা (দিল্লী) সাহারাণপুর রেলওয়ে ২৫শে আঁঃ--১৭৮২ 3 ২৬শে_ 
১৭৮৯ ১৭৯২ ) ২৭শৈ--১৭৯২। 
৯৭২1 দাঁজ্জিলিং হিমালয়ান রেলওযে (প্রেফ) ২৭শে--১০৭২ ১*৮২। 

কাপড়ের কল 

বাসন্তী (অনি) ২২শে আগষ্ট--81/০ 8০) ২৫শে-_81৩/০ ৪8৩০ ; 
২৬শে-81%০ ; ২৭শে--৪4/০ ৪৮০০ (প্রেফ) ২৫৬1০ ৩]০। বেঙ্গল 
নাগপুর (প্রেফ) ৎ২শে আঁঃ--১৩৬৫০ 7 ২৮শে--১৪০২ ১৪১২ (অভি) ২৩শে 
২৬শে--১৬1* |" কাঁণপুর টেক্সটাইল ২২শে আঃ_-৭5৮%০ ৮1০) 
২৩শে--৮০ 3 ২৫শে-৭%%০ ৮1/০ ; ২৬শে--৮1০ ৮০ ) ২৭শে--৮1* ৮৪০ । 
২৮শে-৮1৮ ৮৪০ | ভানবার ২২শে আঁঃ-_২৩৭ ২৩৮৯ 3 ২৬শে--২৪৬০.) 
২৭শৈ--২৪৬২ ২৪৯॥০ 7) ২৮শে--২৪৩৯ ২৪৭০1] কেশোরাঁম ২২শে-- 
২৩শে-৭%%০ ৮৮০ ; ২৬শে--৮/০ ৮1/৩ ; ২৭শৈ--৮৮০ 


— ১০৬৬ 1 ৯৮7০ | 





শা ১৫০ 5 


৭8০ ৮%০ ; 


রি নিউ ভিক্টোরিয়া (অভি) ২ ২২শে | আঃ ও। এ, ne 3 
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আজকালকার দিনে চলা, ভান্কাশ ০ আগুনের হাত ই রক্ষা 
রা টা জি, রায় এণ্ড কোংর 2ম্মচ্নিনেন প্রস্তুত লোহার সিম্ধুক, আলমারী 


বং রুম ডোর 


| আমাদের আলমারীর বিশেষত্ব এই যে, কোনও রাসায়নিক দ্রব্য দির দ্ধ 
ERS পুল ইহা খুলিবে না৷ | 





| 
|. 
Ls 


২৫শে_ 


৩1১০ ৩৮০০ ; ২৬শে--৩/০০ ৩৮/০:১ ৭ ইচশে--৩॥০ | বেনারস্ক্িটন 
২৫শে আঁঃ_81%০ 3. ২৭শে--৪1/০ 81৩/০ ; ২৮শে-5৪]০ ৪৮/০ | বঙ্গলক্ষ্মী 
২৫শে আঁ:--৬৩২| বাউরিয়া (এ 'প্রেফ? ) ২৫শে. আঃ-_২৩৭|০ ২৩৯২ 
২৬শে-২৩৭৯ $ ২৭শে-২৩০০। ঢাকেশ্ববী ২৫শে আঁঃ-১৭1০ ১৭5০ | 
এলগিন মিল-(অডি) ২৫শে আগস্ট ২৩৪০ ২৪1০ ; ২৮শে ২৪৮০ ২৪০ । 

বেঙ্গল ২২শে আগষ্ট _৩৬*২ ; ২৩শে--৩৮৪২ ) ২৫শে--৩৬৪২ ) ২৬শে 
২৬ ৩৭৩২ । বরাকর ২২শে আঃ-_-১৩%৮০.) 
২৬শে-১৪৩/০ ১৪1/০ ) ২৭শে--৯৪৩/০ ১৪1/০ 3 ২৮শে --১৪/০ (প্রেফ) 
২২শে-_১৫৪|০ ) ২৩শে--১৫৪২ ১৫৫২ | হরিলাদি ২৮শে আঃ--১৩1/০। 
সেন্ট! কুরকেওড ২২শে আঃ--১৩৪%০ 3 ২৫শে-১৪২ ১৪1০) ২৬শে 
১৪৮০ ১৪৭৮৭ ) ২৭শে--১৪৪০ ১৪৪৮০ | ইকুইটেবল ২২শে আ$--৩৬৯ 
৩৬।০। বড় ধেমো ২৮শে আঃ-_-৮৷%/০ ৮৫০ | নর্থদামুদ্বা ২২শে আঃ--৫॥০ 
৬২) ২৬শে--৫দ৮০ ৬২ | নিউ মানভূম ২৩শে আঃ--৪৫%০ 8৫1০ ) 
২৫শে-৪৫%০ ৪৫1%০ | কাটরাস ঝরিয়া ২৫শে আঃ--২৫৮* ২৫1৮০ [ 
২৭শে-২৪৮৮০| ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৫শে আঃ-_২৮৮০০ ২৯৬০ ; ২৭শে-_ 
২৯/৮০ ৩০২ 5 ২৮শে ২৯৪০ ৩০০।  এমালগেমেটেড ২৬শে আগষ্ট-- 
২৫|০ ২৫]০। বোকারে! এণ্ড রামগড় ২৬শে আঃ--১৫৪০/০ | ধেযো 
মেইন ২৬শে আঃ--১২৮%০ ১৩০ 3 ২৭শে-_-১২৮/০ ১২৪৮০; ২৮শে-- 
১২1৩০ ১৩২1 কালাপাহাড়ী ২৬শে আঃ _:১৩1৩/০ ; ২৭শে-_-১৩)০। 

রা 

বাৰ্ম্মা করপোরেশন ২২শে আগষ্ট-_৪81/০ '81%০ 3 ২৩শে--81/০ 3 ২৫শে 
৪1%০ ৪০/০ ) ২৬শে--৪॥০ 8৮০ ) ২৮শে--৪1/০ ৪81৫] কনসোলিডেটেড 
টান ২২শে আগষ্ট-২1০) ২৫শে--২।৮০ ২৪০) হ৭শে-_২1৮০ ; ২৮শে 
টন ইণ্ডিয়ান কপার .২২শে আঃ২/০$ ২৩শে-২/ ২০০) 


৩১৮ ৩৭৪২ 3 ২৭শে- ৩৭০ 









এবং কল ও তালা ব্যবহার করুন। 
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২৫২০০) ২৬শে -২/০ ২1১ ২৭শে--২/০ ২০ 5 .২৬৮শে-২/০ 1 
কর্ণপুত্রা ডেভেলপমেন্ট ২৩শে আঃ৯৮* ; হ৮শে--৯॥/০ | বিসরা 
ষ্টোন লাইম ২৬শে আঃ-৯৪২ ৯৪০ | 


কাগজের কল 

বেঙ্গল পেপার ২২শে আগষ্ট ১২৮২ ১৯২৯২) ২৭শে-_-১২৮৯ ১২৯১! 
ইণ্ডিয়া পেপার পার ২২শে আঃ-_১৫০ ১৫১1০) ২ংশে--১৪৯০ ১৫০৯3 
২৬শে--১১॥০। মহীশূর পেপার ২২শে আঃ--১৭০) ২৩শে ১৭২ 5 
২৬শে--১৭২। ওরিয়েণ্ট পেপার (অভি) ২২শে-_আঃ-_১৩দ১০ ১৪1 3 
২৩শে--১৩৮* ১৩৪৮০ 5 ২৫শে-১৩৮০ ১৪৩০) ২৬শে১৪৯ ১৪1৮০ 5 
২৭শে--১৪/০ ১৪1/* ) ২৮শে--১৩৪%/০ ১৪1০ ; (প্রেফ অভি) ২৮শে আঃ: 
১০৯৯১ ১১০ ৪ শীগোপাল পেপার ২২শে আ£--১২৪০ ১৩২ 3 ২৫শে- ১২দগ* 
২৬শে ১৩৯ ১৩1০ 3 ২৭শে--১ ৩/০ ২৮শে- ১৩৯ 
১৩/০- (প্রেফ)২৬শে আঃ_-১১৮৭ ১১৯৯ ষ্টার পেপার ২২শে আ 3১১৪৭ 
"৯২২২ ১৫শে--১২৯ 3 ২৬শে--১১৪/০ ১২০৯ 3 ২৭্শ-১২৮/০ ১২/০; 
২৮শে ১২৯ | টিটাগড় পেপার ২২শে আঃ--১৯৷০ ১৯৮৬/০ 3 ২৫শেঁ-২০০/০ ; 
২৬শে--১৯/৮% ২০০০ ; ২৮শে--১৯/১১ ২০২ ; (প্রেফ অভি) ২৫শে আঃ 
€7%০ ৫৮০ ; (সেকেগু প্রেফ) ২৫শে আ+-১১৮৯ 3 ফোষ্টপ্রেফ) ২৮শে 


আ$--২০৩০ | 
সিমেন্ট 
ডালমিয়া সিমেন্ট জি) ২২শে আগষ্ট ১৩১ ১৩|০ | ২৫শে--১৩া০ ১৩০ 3 
oT ১৩/৮০ ) ২৮শে১২৮৮০ ১৩৫৫০ ; (ডেফার্ড) ২৩শে আঃ 
j (প্রেফ)--২৫শে আঃ-_১২৩।. রিলায়েন্স ফায়ার বৃক্স ২৫শে আঃ 
— ১০/০; ২৬শে--১০৯ ১০০ ; ২৭শে-_১০|০ ৯০৪০ 3 ২৮শে-১০1৩০ | 
ইলেকটিক 
বারাকপুর ইলেক্টীক ২২শে আগষ্ট _-১৪৪২ ১৬৫২) ২৫শে-১৭২২ 
১৭৩২। টাকা ইলেক্টিক (প্রেফ) 'ৎ২শে আঃ_-১৪৭৮০ ১৫২। কটক 
ইলেক্‌টী,ক ২৫শে আঁঃ-_১১॥০ ৷ বেনারস ইলেক্‌্ট্‌,ক ২৬শে আঃ-_-১৪৩/০ 
২৭শে--১৪৮৮* | লাহোর ইলেক্টাক (বি) ২৭শে আঃ--২৪1০ ২৬1০) 
২৮শে২৬০ ২৬৮০ ; (এ) ২৮শে আঃ-_২৭৫২ ২৭৭২৭ মৃজাপুব ইলেক্টী,ক 


২৮শৈ আঃ--1৮০ £1%০ | * মজঃফরপুর ইলেক্টা,ক ২৮শে আঁঃ--৫9/০ 
২01৮০ | 


১৩৫; ১৩17০ ; 


ডি 

শব 

এলায়েন্স ২২শে আগষ্ট-৩১*২ ৩১৪২) ২৩শে-৩১৫২ 3 ২৬শে 
৩২৮৯ ৩৩০৯ 5 ২৭শে-৩২৭২) ২৮শে-৩২৯২। এংলোইপ্তিয়া ২২শে 
৮ 3 ২৩শে_ ৩৫০২ 5 3 ২৫শে_ ৩৫৩৯ ৩৫৬২ 3 ২৬শে--৩৫৬২ (85 সর 


"৩৬১০ ২৭শে_৩৫৮৭ ৩৬৪২ ) ২৮শে-_৩৫৫২ ৩৫৯1০ অকল্যাণ্ড ২২শে 


ৃ আঃ-১৭৫২ ; ২৬শে--১৭৭২ 1. এস্পায়ার ২৫শে আঃ ২ণা।০ : ২৭শে_- ৰা 


॥ ২৭৮০ ; ২৮শে--২৪৮০। চাপদানী ২২শে আ$--১৭৩২৯ ; ২৫শে--১৭৬1০ 
। ২৬শে--১৭৮০ ) ২ধশে ৯৭৭২ ১৭৮০। ক্লাইভ ২২শে আঃ-:২৬1০ ২৬৪০ 
২৩শে- ৬০ ২৭২ 5 ২৫শে__২৬দ%০ ২৭%০ ১ ২৬শে-_২৭%০ ২৭/০ 
২৭শে--ক৭(০ ২৭৮০ ; 
৪২২|০; 


২৮শে--২৬৮%০ ২৭%০ । ডেণ্টা ২২শে অঃ-৪১৯২ 
২ হশে--৪৯৯২ 3 3 ১৫শে--৪২৬৪০ 3 ২৭শে--৪৩১২৭ ফোর্ট 
্র্ঠার ২২শে আঃ--৫৩২২ ৫৩৮৯ 5 ২৫শে-৫৪১২ | গ্যাঞ্জেস ২২শে আঃ__ 

২৯৮ ০, $ ২৫শে_৩১০২ ৩১২২ 3 ২৬শে__৩১৫২ ৩১৯৯) ২৭শে_ 
৩১৫২ $ ২৮শে--৩১৭৯ | হাওড়া, ২২শে আঁঃ-_৫৪৮০০ ; 
৫৫0০) ২৪শে-৫১/০ ৫৮০) ২৬শে_৫৬5 ৫৫৪) 
৫৬1৮০ ; ২৮শে__৫৫৪০ ৫1০1 হুকুমটার্দংংশে আঃ--১২২ ১২1/* ২৬শে 
_-১২/০ 3 ২৭শে--১২1০ ; ২৮শে-__১২৮০ ১২1০ )3২৮শে--১২৮%০ ১২1০ 
হণ্ডিয়া ২২শে আং--৩৫৫৯ ৩৬*২ 3 ২৩শে--৩৬৩৯ ৩৭০২ 5 ২৫শে--৩৭০২ 
৩৭৬১২) ২৬শে--৩৭৫৯ ৩৭৯৯৪ ২৭শে--৩৭৪৯ ৩৭৮০)  ২৮শে 
কামারহাটা ২২শে আ--৫১৫২, ৫১৮৯) ২৩শে 
২৫শে--৫২০২, ৫২২২3 ২৬শে-৫২৯২প৫২৫২ 5 ২৭শে_ 


২ওশে ৫ 


‘e২০5 


- ২৭শে-_-৫৫১॥০ | 


৫২৫৩ 5 ২৮শে-€২৩১২ ৫২৭২1 কাকনারা ২২শে আঃ 
২৩শে--৪২০২, ৫২২২ 3- ২৫শে--৪২২1০ 3 
৪৭৮০ ; ২৬শে--৪৮দ* ৪৯০; 





৪২০৯৬ $ 
মেঘনা ২২শে আঃ--৪৭২ 
২৭শে--৪৯।০ ৪৯%/০ 3 ২৮শে-৪৯০ 
€০]০ ) সেতিয়ট ২৫শে আঃ-২০*২) ২৮শে-- ২০৩/০।  নস্করপাড়া 
২২শে আঃ--১৭/৮০ ' ৭০০; ২৩শে১৭দ5০ ; ২৫শে-১৮০ ও 
২৬শে-_২৩৮০ ২৭শে--২৩%০ শ্তাশনাল ২২শে 
আঃ-২৩।৮০ ২৩০ ) ২৩শে-২৩1/০ )-২৫শে-২৩1%* ২৩০ ) ২৮শে_ 
২৩৩০ ২৩৪০ । নিউ সেপ্টুণাল ২২শে আ:-৩২০২। ওরিয়েন্ট ২৫শে আঃ 
-২*০২1 প্রেসিডেন্দী ২২শে আঃ--৫1০ 1৩০) ২৩শে--৫1৮০ ৫1%০-; 
'২৫শে--€1/5 ৫1৩০ 3 ২৬শে1/০ ৫৮/০ ) হ৭শে-৫8০:৮/০ 1: সুরা 
২২শে আঃ--১৯২ ১১1০ ) (প্রেফ) ২২শে আঃ--১৪১২) ২৫শে_-১৪২৪০ 9 
২৭শে--১৪২২। আদমজী ২৬শে আঃ ; ২৭শে-২৬1০'। আগর- 
পাডা ২৩শে আঃ--২৯/০ -২৯৪%০ ; ২৫শে-২৯।৮০ ) ২৬শে-__২৯৪০ | 
বঙ্ধ বজ ২৩শে আ$--৩৬২৯ ; ২৫শে-৩৪৪২ ৩৬৪॥০; ২৬শে__৩৭০৯ 3 
২৭শে--৩৬৮৯ ৩৭২০ । হোেষ্টিংস (প্রেফ) ২৩শে আঃ--১৪০॥০ ১৪২২ ২৬শে 
১৪৯২। নেলিমালর (প্রেফ) ২৩শে আঃ--১১৭২ ১১৮২) (অভি) ২৭শে 
- আ$--১১৮০ ১৯০ | ব্রানগর ২৬শে আঃ--১০৯২ ১৯১৯) (প্রেফ) ২৬শে 
আ$--৫০২ ৫১1০ নিউসেপ্টাঁল ২৩শে আ€--৩২২২ ৩২৪২ । নদীয়া ২৩ 
আঁ:--৬৬১ ) ২৬শে--৬৬৪৮০ ৬৭২ 7:২৭শে--১৬%০/০ ৭৮২.) "২৮শে ৬৭২ 
"৬৮০৭ আালেকজ্েণ্ডণ ২৫শে আঃ--২২০২ 5: ২৬শে- ২২৫২ ২২৬০ 
বালি ২৫শে আঃ__২৩৯২২৪১1০ ) ২৬শে-২৪১২ 3 ২৭শে-২৪০২ ২৪৩২1 
*.বেলভেডিয়ার : ২৫শে আঃ--৪০৫॥০ ) ২৬শে--৪০৪২৮8০৮॥০,. ২৭শে- 
৪০৯০ বির্লা (প্রফ) ..২৫শে, আঃ--১৩৫২ ১৩৪০ (অভি) ২৮শে 


আঃ--২৯1০।' 

এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (অভি) ২২শে আগষ্ট ১৯৮০ ১৯০০ ; 
২৬শে--১৯1০ ) ২৭শে--১৯/০ (প্রেফ ) ২৬শে আঃ--১২৪৷০ ; ২৭শে_ 
১২৩২ | বেঙ্গল কেমিক্যাল (প্রেফ ) ২শে আঃ--১৮০। লিষ্টার এনটা- 
সেপটীক (প্রেফ ) ২৮শে আঃ--১০০২ ১০২২। 


২৪০০ ) ২৪%০ | 





৪২ টাক! সুদের (১৯১২-৪২ ) ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল শে আঃ 
১০১২ | ৩।০ সুদের (১৯৫৬-৬৬) হাওড়া ব্রীজ ২২শে আঃ-_৯৯৮%০ ৯৯০০ ) 


২৭শে--৯৯০/০ 1 ৫0০ সুদের (১৯৫০) ক্যালকাটা “মিউনিসিপ্যাল ২৬ 
আঃ-_১১৭৷০। €॥* সুদের (১৯৩৯-৪৭ ) ডালমিয়া সিমেন্ট ২৬শে আ 
6 ১০৫০ | 


SS St 


০৮ টো রোজা এ 







TELE EE 


কু্মিলল। (বেঙ্গল) 
মোট সম্পত্তি ২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাক! 
মোট লাইফ ফাণ্ড ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা 


রিজার্ভ ব্যাস্ক কর্তৃক নির্ধারিত বাজার দরে 
২ লক্ষ ২ শত ৪৭ টাকা, আট আনা 
কোম্পানীর কাগজে জম! রহ্িয়াছে। 
১৯৪১ সালের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত মোট সম্পত্তির শতকর। 
৭০ ভাগ এবং জীবন বীম।' তহবিলের শতকর! ১১৫ 
ভাগ কোম্পানীর কাগজে ন্যস্ত আছে। 








লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ ] 


আধিক জগৎ 


৫৪৭ 


মর 


fe 
| 





চিনির কল 

বুদাগু ২২শে আগষ্ট-_-১৮৪০ ১৯২) ২৩শে--১৮২ ১৮!০। ভায়ার 
মিয়াকিন ক্রয়ারীজ ২২শে আও--১*৮%০ ১০1%০ 3; ২৩শে--১০1০ ; ২৬শে__ 
১০২ ৯০1%০ | মারীক্রধারী ২২শে আ$-১৫দ০ | নিউ সাভান ২২শে_ 
আট ১০০ ১০৮০ ; ২৩শে১০৪৮০ ১০৯৮০ 3 ২৫শে--১০/%০ ১১০) 
'২৬শে--১১৮০ ১১৮০ ১ ২৭শে-১১/* ১১৪/০ | প্রতাপপুর ২২শে আঃ 
৯৭ ৯৩০ । লাউথ বিছার ২২শে আঃ-_১৬২ ১৬1/০ ) ২৭শে--১৭২ 
১৭1০| বস্তী ২৩শে; আ$--১৯০৯২ ১৯১২1 কাণপুর_২৩শে আঃ 
চম্পারণ ২৩শে আ$ঃ--১৫॥০ ; ২৫শে--১৮০ ১৫৪৮০ ; ২৮শে 
১৬৫১০ ১৬২1 ভারত ২৬শে আত--৯1/০,) হ৭শে--৯২ 2০1 কেরু এণ্ড 
«কোং (অভি ) ২৬শে আঃ ১45) ১ ২৮শে-১১০। রাজা ২৬শে আঃ 
শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানোদয় ২৭পে টান | - 

ইঞ্জিনিয়ারিং ' 

আর্থার বাটলার ২২শে' আগষ্ট_১১॥%০। বুটানিয়। বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ 
২২শে আঃ--১৯৩০ ):২৫শে--১১০ ১১৮০) ২৬শে--১১/৮০ ) 
২৭শে--১৯১০ “১১/০ ; ২৮শে__-১১]০ ১১৭ | বুটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং 
২২শে আ।ঃ--১১/%০ 
€ অর্ডি) ২২শে আঁ£-১৪৮০ ১৪1৮০ ; ২৩শে--১৪|* ; ২৫শে_-১৩%০ 
২৭শে-১৪|০ 3 ২৮শৈ-১৪/০ ১৪1৮০ । 


১৯৪৮০ | 


৯৮৮০ | 


fl ॥ 
১১০ 


১৪1৮০ 7 ২৬শে--১৪/০ ১৪1৫ 3 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এও স্টীল ২২শে আঃ--৩১1%০ ৩১1১/* ৩১//০ ৩১০ 
ূ ৩১৩০ ৩২৯ ) ২৩শে--৩১॥৮%০ ৩১৪০ ; ২৫শে--৩১%/০ ৩১৬০/০ ৩১5 
EX ৩২/০ ৩২০০ ৩২৩৬/০ ; ২৬শে--৩২/* ৩২%০ ৩২৩৬/০ ৩২1০ ৩২1%০ 
৩২1১০ ৩২০ ; ২৭শেঁঁ--৩১দ/০ ৩২/০ ৩২৩/০ ৩২।০ ৩২1/০ ৩২/০; ২৮শে 
৩১৪৮০ ৩১৮৩০ ৩২২ ৩২৩০ ৩২1০ ৩২//০। ইণ্ডিয়ান 'ষ্ট্যাপ্ডার্ড ওয়াগন 
(অর্ডি) ২২শে আঃ--৩৬1০ ৬৮২ ) ২৭শে-_৬৬]৩ ( প্রেফ } ২৭শে আঃ_- 
৯৭১০ ১৭২০ । ইত্ডিয়ান ষ্টিল এণ্ড ওয়েয়ার প্রভাক্টস (ডেফার্ড) ২২শে 
আং--৩৮৪৩০ ৩৯%০ ; ২৭শে- ৩৮৪০ 
২৮শে-৩৮৪০ ৩৯০ কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং (অভি) ২২শে আঃ-- 
৪৮/০ ৫২) ২৫শে--৫১৯) ২৬শে--৫%০ €1%০ (প্রেফ) ২২শে আঃ 
১৪৪২ ১৪৫২) ২৫শে-১৪৪২) ২৬শে-_১৪৬২ | ষ্টিল করপোরেশন 
(অর্ডি) ২২শে আঃব_১৮%০ ১৮৮॥%০ ; ২৩শে--১৮/০ ১৮৪০ ১৯২১৭ 
২৫শে--১৮৮/* ১৮৭৮০ ১৮৪৩০ ১৯/০ ১৯৮০ ১৯৬/০ ) ২৬শে--১৯/০ ১৯৩/০ 


৩৯২১ হ৩শে- ৩৮দ৮%০ ৩৯1০; 


-- ১৯০ ১৯%০ ১৯০০ ) ২৭শে”৮৯৮৪৩/০ ১৪৯২ ১৪/০ ১৯৮০ ১৯০ ১৯1০১৯1/০ 
(প্রেফ). 


৯৯॥০ ১৯৮০ 3 ২৮শে-_১৮৮%০ ১৮৮০ ১৯৭ ১৯%০ ৯৯৩/০ ১৯1০ 
২৬শে আ:--১২০॥০) ২৮শে--১২০২ ১২৫০ । ষ্টিল 
প্রডাক্টস ২২শে আ$ঃ--£৩০ ৫19০ । ব্রেধওয়েট এণ্ড কোং ২৩শে আঁঃ--৯]০ 
৯৪০ 5 ২৮শে--৯০ ৯/৯! বার্ণ এণ্ড কোং ( অভি ) ২৩শে ,আঃ৪১৭২) 
' ২৫শে--৪২৯৯ 5 ২৬পে--৪২০৯ ৪২২৯২) ২৭শে--৪২১৯ ৪২৫২) ২৮শে_- - 
৪২০1০ ৪২৯২ ( প্রেফ ) ৮শে আ+--৯৭৬২। হুগলী ডকিং ২৫শে আঃ 
৩৩]০ ৩৪২) 7 ২৭শেশ৩২॥০ 1 


"১২০০ ৯২১০ 


হেড অফিস ১৩ ও ৪, হেয়ার ষ্্রীট, 





ধর 


বার্ধিক শতকরা ৩২ হইতে র্‌, 





১১/০; ২৮শে--১১/৮০ ১১1/০। 'হুকুমচাদ হ্রিল 


১২৭৫৯ ! 


| লাক 


তার উপকণ্ঠে অনেক হিসাব খোলার বিশেষ 
কলিকা ৯২ হু 


স্থায়ী আমানতে জমা রাখা হয়। 


চা-বাগান 
বানারহাট (প্রেফ) ২২শে. আ:--১৭১২ £ ২৩শে--১৬৯২ ১৭০২১ 
বীরপাড়া-_ ২২শে আঃ--২৭৫ ২৮১০ 3 ২৫খে-_২৯০৯ ২৯১1০ ) ২৭শে-- 
২৯৫২ | বিশ্বনাথ ২২শে আগষ্ট_২৭৷০ ২৭০ ; ২৩শে-২৭* ২৭০3 
২৫শে_২৭২) ২৭শে ২1০ ভৌরাচেড়া ২২শে.অ।:--৯২1%০ ১২৮৮০ $ 
২৩শে--১৩২ ১৩।০। ইষ্টাৰ্ণ কাছাড় ২২শে আঃ-৮%০০ ৯1০1 চ্যামং 
২৮শে আ:--১০1০। সোনাই রিতার,.২২শে আঃ-১৮।০ ১৮০ | এথেল 
বাড়ী ২৮শে আ+--১১৪০ ১২/০। তুকভার ২২শে আ-১২/০ ১২1০ 3 
২৫শে--১২1০। চুণাভূতি (প্রেফ ) ২২শে আঃ-১৭২২$ ২৩শে--১৬৯২ 
১৭০২1 বডপুকুরী ২৩শে আঃ-_-১০1০ ; ২৫শে--১০!০ ১০০ । ভাফলাঘর 
'২৩শে আঃ-১৩০ ১৩০1 সকগাঁও ২৩শে, আঃ-_৯দ%০ ১০1৮৯) ২৬শে 
২৮শে--১০২ ১৩।০ | হুগড়ান্কুলি ২৩শে আঃ--১৪৪০ 
-১৫1০| সেপ্টাল কাছাড়,২৫শে আঃ--৬৮২ ৬৯২) ২৬শে--৬৮২ ৭০২) 
২৮শে-৭1০ ৭১॥০। গঙ্গারাম ২৫শে আঃ৩৯০২ ৩৯২২1 কর্ণফুলি 
। ২৫শে আ:--১৪1০ ১৪০ | রী | 
বিবিধ 


বোরারি কোক ২২শে আগষ্ট_২৮/০ ২৬৪৮০) ২৫শে--২৬৪৩/০ 
২৭/০; ২৭শে ২৬৭৮১ | বি, আই, করপোরেশন (অভি) ২২শে আ- 
81/০ ৪0০; ২৩শে-81৮%০ 84০ ; ২৫শে--৪॥০ 88%* ; ২৬শে-__৪1০ 
88/০ ) ২৮শৈ-_9॥০ ক্যালকাটা টামস্‌ (অডি) ২২শে আর 
১৬৪৮০ ; ২৩শে--১৭৷/০ ; ২৫শে--১৭২, ৩১৭০০ ; ২৬শে--১৭|০ ১৭০ | 
ডানপপ, রাবার (অভি) ২২শে আঃ--৪১॥* ৪২২ (সেকেও প্রেফ ) ২২শে-- 
১১৯২ ১২০০ | ইণ্ডোবার্ল্মা পেটোলিয়াম (প্রেফ) ২৫শে আ$--১১৮২ ৪ 
২৬শে- ১১৭২ ২৭শে--১৯৮।  ইত্ডিয়ান কেবলস্‌ ২২শে" আগষ্ট 
২৭7/০। বুরোয়া টান্ার ২৫শে আগষ্ট--১৫।০ ' ১৫৪০ ) হশীশে-_১৫৮০ 
১৬/০ | টাইড ওয়াটার অয়েল ২২শে আগষ্--১৫৮%০ ; ২৩শে--১৬%০ 
২৬শে--১৫)৮০। রোটাস ইণ্ডাষ্্রীজ (প্রেফ) ২৩শে আ+--১৭১৯) ২৭শে 


" -৯০/০ ১০1০ 5 


8/০ | 


॥_১৭০৷০ ১৭৫৯ (অভি) ২৮শে আ:২৯০ ২১/%০। স্তাশনাল ইণ্ডিয়ান 


লাইফ ইন্সিওরেন্স ২৫শে আগষ্ট_-৭২৫২। গ্যাঞ্জে রোপ ২৫শে আগষ্ট 
এসো সিয়েটেড হোটেল (প্রেফ) ২৫শে আষ্ ১০০১, ১০১২ ।, 
২৭শে--৯৯॥০ ১০১২ 5 ২৮শে--৯৯1০ ; (অডি) ২৭শে আগস্ট--৩৫৬০ 


৩/%০ | ৬ 
পাটের বাজার 

' কলিকাতা, ৩০শে আগষ্ট 
এসপ্তাহে পাটের দরের অপ্রত্যাশিত উন্নতি দেখা গিয়াছে। শীঘ্রই 
পাটের থলের জন্ত একট! বড় অর্ডার আপিতেছে বলিয় গত সপ্তাহেই একটা 
জনরব ডঠিয়াছিল। ফলে গত ২৩শে অ'গষ্ট ফাটকা বাজারে পাটের দ্র 
, সৰ্ব্বোচ্চে ৬৯০ আনা পৰ্য্যন্ত উঠিয়া ছিল" এপ্তাহে সেই জনরব সত্যে পরিণত 
২8828 সঙ্গে রাত গত ২৭শে আগষ্ট নটি পাটের দর ৫০ আনায় ছি | 





কোন :_কলিঃ ১:৪৯ টু 


য়া 





স্থান 








৫৪৮ 





আধিক জগৎ 


[ ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 





নে পাটকলওয়ালাদিগকে মোট ১৯ কোটি ৭০ লক্ষ পাটের থলে 
সরবরাহ করার অর্ডার দিয়াছেন। উহ্থার মাধ্য ৪ কোটি ৭০ লক্ষ থলে 
, আগামী অক্টোবর মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত সময়ে ভারত গবর্ণমেন্টকে 
সরবরাহ করিতে হইবে। অক্টোবর মাস হইতে ১২ মাসের মধ্যে বাকী ১৫ 
কোটি থলে বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে সরবরাহ করিতে হইবে । সাধারণতঃ যে 
পরিমাণ থলের অন্ত অর্ডার আসিযা থাকে বর্তমানে সে তুলনায় অধিক 
পরিমাণ থলের ঘন্ত অর্ডার আসিয়াছে । এই অবস্থায় বাজারে একটা বেশী 
রকম উৎসাহের তাৰ সঞ্চারিত হওয়া স্বাভাবিক । কাজেই উহার ফলে 
পাটের দরের বেশী উন্নতি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই নাই । কিন্তু বর্তমানে 
পাটের দর যতদুর উর্ধে উঠিয়াছে তাহা যে ততদুর উর্ধে বজায় থাকিবে না 
তাহা অনেকটা জোর দিয়াই বলা চলে। (এসম্পর্কে বর্তমান সংখ্যায় একটি 
সম্পাদকীয় নিবন্ধে আমর] বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি)! এবৎসর 
স্বাভাবিক চাহিদার তুলনায় পাটের যোগান যেরূপ বেশী তাহাতে ১৯ কোটি 
থলের অড'র পাওয়া সত্বেও পাটের তালরূপ কাটতির সুবিধা হইবে না। 
সেই জন্তই আমর] দেখিতে পাই এসপ্তাহে নূতন অডর্ণর আসার সঙ্গে বাজারে 
পাটের দর যে হারে চডিয়াছিল শেষ পর্য্যন্ত তাহা বজায় রহে নাই। নিয়ে 
ফাটকা বাজারের এ সপ্তাহের যে বিস্তারিত দর দেওয়া হইল তাহা দৃষ্টে ইহা 


স্পষ্টতঃই বুঝা যাইবে। . 
তারিখ সর্কবোচ্চ দর সর্বনিম্ন দর বাজার বন্ধের দর 
২৫শে আগষ্ট ৭১৭০ ৬৯1০ ৭৯২ 
২৭ 233 ৭০ ৭১15০ 9১৩ 
২৮ + 5 ৭২৮০ ৬৯/০ q0|o/o 
২৯ ৩ ৭১৪০০ ৭০1৭ ৭১%%/০ 


৩০ ৪ ৩ ৭৩৪৯ ৭১/০ ৭১/০ 
নৃতনষ্পরডণার পাইয়া পাটকলওয়ালার! বর্তমানে কলের কাঞ্জের সময় বৃদ্ধি 
করা স্থির করিয়াছেন। এক্ষণে সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্ট। হিসাবে কাজ হইতেছে। 
সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম হইতে ৫০ ঘণ্টা হিসাবে কাজ হইবে । এই ভাবে 
চট ও থলের উৎপাদন বাঁড়াইবার সিদ্ধান্ত করিয়া পাটকলওয়ালারা এক্ষুণে 
অনেকটা বেশী পরিমাণে নূতন পাট ক্রয করিতে আরন্ত করিয়াছেন। ফলে 
মফঃস্বল কেন্দ্রে পাটের দাবী দাওয়া খুব বাড়িয়া গিষাছে। কিন্তু বর্তমানে 
মফঃস্বল কেন্দ্রমূছে পাটের আমদানী লক্ষিত হইতেছে খুব কম। বেশী রকম 
বৃষ্টি হওয়ার দরুণ পাটের চালান, অনেকটা বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। তাহা 
ছাড়া ভবিষ্যতে ভাল মূল্য পাওয়ার আশীয়ও অনেকে পাট ধরিয়া রাখিতেছে। 
এই ভাবে পাটের আমদানী কম হওয়ার জন্তও এ সপ্তাহে পাটের দর বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 
আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে ভালরূপ বিকিকিনি হইযাছে। ইণ্ডিয়ান 
জাত বটম শ্রেণীর পাঁট প্রতি মণ ১০ টাক" ও ডিস্ট্রিক্ট বটম শ্রেণীর পাট প্রতি 
মণ*৯/০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে । 


গিয়াছিল। ফাষ্ট শ্রেণীর পাট প্রতি বেল ৭২॥ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছিল । 
্‌ থলে ও চট 
থলে ও চটের বাজ্ধারে এ সপ্তাহে দরের উল্লেখযোগ্য তেজী ভাব লক্ষিত 
হইয়াছে । গত ২৩শে আগষ্ট বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ২০॥ আনা ও 
১৯ পোর্টার চটের দর ২৬॥* আন! ছিল-| গতকল্য বাজারে তাহা যথাক্রমে . 
২১দ০ আনা ও ২৭৪০ আনা দাড়াইয়াছিল। 


ূ সোণা ও রূপা 

৩ কলিকাতা, ২৯শে আগষ্ট 

আলোচ্য সপ্তাহে টির সোণার বাজারে বিশেষ মন্দার ভাব 
পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং সোণার দর সঙ্কীর্ণ গণ্ভীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছে। 
বোশ্বাইয়ে প্রতিতরি বেডী সোণার দর ছিল ৪২৮৩ পাই। বোম্বাইয়ের 
বাজাবে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে ডেলিভারী দেওয়াব সর্তে প্রতিভরি 
সোণার দর হইতেছে যথাক্রমে ৪২/০ আনা এবং ৪২২ টাকা ৬ পাই। 
কলিকাতার বাজারে প্রতিভরি পাকা সোণার দর ৪২০০ আনা, বডালবার 


At 
পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে পাট- |, 
কলওয়ালা ও রপ্তানীকারকদের দিক হইতে পাট ক্রয়ের খুব আগ্রহ দেখা - 


প্রতিভরি ৪২/০ আনা এবং প্রতিটা গিনির দর ২৮০০ আনা ছিল। লগ্নে 
প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর ছিল ৮ পাউও ৮ শিলিং। 
টু রূপা 
এ সপ্তাহে বোস্বাইয়ের রূপার বাজারের অবস্থা অপরিবর্তিত রহিয়াছে 
এবং প্রতি একশত তোলা রেডী রূপার দর হইতেছে ৬২৭%ৎ আনা । 
কলিকাতার রূপার বাজারে প্রতি একশত তোলা রূপার দর ৬৩/০ আনা 
এবং খুচরা প্রতি একশত তোলা রূপার দূর ৬৩1৩০ আনা ছিল । লণ্ডনে প্রতি 
"আউন্স স্পট রূপার দূর ২৩: পেন্স এবং নিউ ইয়র্কে প্রতি আউন্স স্পট রূপার 
দর ৩৪$ সেন্ট ছিল। 


তুলা ও কাপড় 
রী কলিকাতা, ২৯শে আগষ্ট 
আলোচ্য সপ্তাহে তুলার বাজারে উন্নতি লক্ষিত হয়। এই তেজী ভাবের 
যূলে রহিয়াছে পাটের বাজারের চড়তির ভাব ও কলওয়াঁলাদের তুলা ক্রয়ের 
প্রতি ঝৌক। সুদূর প্রাচ্যের রাষ্্নৈতিক পরিস্থিতি জটিল ও অনিশ্চিত 
না হইলে তুলার বাজারের আরও উন্নতি দেখা যাইত। বোরোঁচ এপ্রিল-মে 
২৬৯1০ আনায়, ওমর! ডিসেম্বর-ানুয়ারী ২১০২ টাকায় ও বেঙ্গল ভিসেম্বর- 
আমুষারী ১৫৮ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । গত সপ্তাহে বাজার বন্ধের 
মুখে উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ২৬০।০ আনা, ২০৩২ টাকা ও ১৫২২ টাকা । 
তুলার বাজারে চডতির ভাব দেখা গেলেও কাপড়ের বাজারের অবস্থা 
এবার সম্তোষজনক নয়। প্রতিযোগিতা! না থাকায় কাপড়ের কলগুলি নূতন 
কাজের দিকে তেমন আগ্রহশীল নহে। পুন্বা আসন্ন! কাপড়ের চাছিদ। 
কিরূপ হইবে তাহার উপরই বাক্ারের অবস্থা নির্ভর করিবে। জাপানী 
বস্তাদি কেহ আর মজুত করিয়া বাখিতেছে না। কাপড়ের বাজারের স্ঠায় 
স্থতাব বাজারেও এবার মন্দার আবহাওয়া বিদ্যমান ছিল। গত সপ্তাহে 
হতার যে নিয়তম দর হইয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহে একরূপ তাহাই বলবৎ 
রহিয়াছে। 


চিনির বাজার 

কলিকাতা, ২৯শে আগষ্ট, 
কলিকাতং- আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চিনির বাজারে বিশেষ মন্দাবভাক 
দেখা গিযাছে এবং চিনির কোনরূপ কার্জকারবার হয় নাই বলা চলে। 
কোন কোন চিনি ব্যবসায়ীরা সিঙ্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত দরের চেযে 
৬ পাই এবং /০ আনা কম মুল্যে চিনি বিক্রয়-করিতে প্রস্তুত ছিল; কিন্ত 
এসত্বেও চিনির বেচাবেনা ছিল না । কলিকাতার বাজারে প্রচুর পরিমাত 
চিনি আমদানী হইবার জন্য যতশীত্র সম্ভব আড়তদারেরা মজুদ চিনি বিক্রয় 


করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছে। পূর্ববঙ্গের চিনি বিক্রয়ের প্রধান 
সস এ রা: পু SEE 


শু ্তুম্পীল_ জ্াতীল্ম | 
| 
| 








EE. 5. 
০৮৬ ব্যাচ লি 


| 

| সর্বপ্রকার সস রে করা হয় 
_ কলিকাতা ব্যাক্কাস”. 
কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 

ম্যানেজিং ডিরেক্টর $= 


ৰা 
| শ্রীহরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এ, এ 
ae 








জেনারেল ম্যানেজার $= 
শ্রীনূপেক্র চরণ কবর বিএ 1 


স্ব 


চলা সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ ] 








প্রধান কেন্দ্র হইতে চিনির জন্য কোনরূপ চাহিদা দেখা যাইতেছে না । 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বাজাবে প্রায় ১ লক্ষ বস্তা ভারতীয চিনি মজুদ 
ছিল। বিভিন্ন প্রকাঁব প্রতিমণ চিনিব দর নিয়রূপ ছিল £_- 
মতিপুর-_ ১০1৩০ আনা; রাইয়াম___১০1/৬ পাই ; চম্পারণ-_১০1৩৬ 
পাই ; মারোয়াড--১০।৮৪ পাই ; লোহাট-_-১০৩৬ পাই ; রিগা_-১০৩৬ 
পাই; সকরি--১০৩/৬ পাই ; সমস্তীপুব--১০/ আনা ; সিধোলিয়া_-১০/০ 
আনা) বাফা-_-১০২ ) হাতোয়া__-৯১/৬ পাই। 
কাণপুর- এ সপ্তাহে কানপুরের চিনির বাজারে কোনরূপ কম্মতৎপরত। 
পবিল ক্ষিত হয় নাই এবং চিনির জন্তু কোনরূপ চাহিদাও দেখা যায় নাই। 
পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে মণপ্রতি চিনির দর /০ আনা নামিযা 
গিয়াছিল | কাপপুরের বাজারে বিভিন্ন প্রকার প্রতিমণ চিনির দর নিয়রূপ 
ছিল £- i 
বস্তী--১:/* আনা ; নবাবগঞ্জ--১২) ওষাণ্টারগঞ্জ--৯॥৩০ আন! ; 
ভারোযাল-_৯৮০৬ পাই ; বাবনান__৯/ আনা) বিশওয়ান--৯॥০ আনা) 
মাহোলি-_-৯0৩০ আনা, ঝারোযাল--ন1১০ আনা । 


চায়ের বাজার 


কলিকাতা, ২ ৯শে আগষ্ট, 
গত ২৫শে ও ২৬শে আগষ্ট চাঁয়েব ১২নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়। 


আথিক জগৎ 


৫৪০ 





চাউল--র্ূপশাল ( কলছাটী )--৭০ আনা; কাটাবিভোগ্ঠ৭1০ 
আনা ; ২৩নং পাটনাই--৬॥%০ আনা! ৬৪৩০ আনা। 

রেজ.ন-_আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুণের ধান ও চাউলের বাজারের অবস্থা 
স্থির: ছিল। বিভিন্ন প্রকার প্রতি একশত ঝুড়ি ( এক ঝুঁডিতে ৭৫ পাউওড 
থাকে ) ধান ও চাউলের দর নিম্নরূপ ছিল £-- 
- চাউল _থানানটো চলতি__৩৬৮২ ; আগষ্ট--৩৬৬২  সেপ্টেম্বর-_-৩৭০২ $ 
অক্টোবর-_-৩৭২২। 

আতপ চাউল-_মোট।-_৩৪০২ ৩৫০২; সরু-_৩৬৫২ ৩৭০২) টেবি- 
বিয্লান_৪১০২ ৪২৫২) স্বগদ্ধি-_৩৯০২ ৪০০২ 5 য্যাপডালে--৪৩০২ ৪৬০২) 
ভাঙ্গা--২৩৫ ২৬০২ | 

সিদ্ধ চাউল-_লম্বা--৩৯২২ ৩৯৭২ ১ মিলচর-_৪৯২ ৩৯৫২ ; সঃ সিদ্ধ 
--৩৬৭২ ৩৮০২ ) ভাঙ্গা_২৪*২ ২৬০২3 ধাঁন--নাঁসিম শ্রেণী--১৩৬২ 
১৩৭৯) মাঝারি--১৩৭৯ ১৩৬২ । 


খৈলের বাজার 


কলিকাতা, ২৯শে আগষ্ট । 

রেড়ির খেল--আলোচ্য সপ্তাহে রেডির খৈলের বাজারে মন্দার ভাব 
দেখ. গিয়াছে । মিলসমৃহ প্রতি মণ রেড়ির খৈল ২1১০ আনা হইতে ২%/০ 
আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। আডতদারেরা প্রতি ছুই মণী বস্তা 


রপ্তানীযোগ্য চা--এ সপ্তাহে এই বিভাগে কয়েক শ্রেণীর আসামের উতর খৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটি থলের জন্ত 1০ আনা অতিরিক্ত ধাধ্য করিয়া ) 


চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছিল। চায়ের দরে কোনরূপ স্থিরভাব দেখ। 
যায় নাই। এবং ইহাব দর পূর্ব সপ্তাহের তুলনায পাউণ্ড প্রতি /০ আনা! 
হইতে ৩০ আনা পৰ্য্যন্ত কমিষা গিযাছিল। 


ভারতে ব্যবহারোপষোগ্দী চাঁ_এই বিভাগে সবুজ চায়ের দর তেজী . 


ছিল। উৎকৃষ্ট ধরণ্রে গঁডা চাষের দর পূর্ব সপ্তাহের তুলনায কিছু কম 
ছিল। অন্তান্ত শ্ৰেণীৰ চাষের মধ্যে পাতা চা এবং উৎকৃষ্ট ধরণের গুডা 
চায়ের দর পাউগ প্রতি ৬ পাই হইতে ৯ পাই এবং ‘ফেনিং’ ও সাধারণ 
শ্রেণীর চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৩ পাই হইতে ৬ পাই পধ্যস্ত নামিয়া 
গিয়াছিল। 


কোটা- রপ্তানী কোটার চায়ের দর গত সপ্তাহের চেয়েও নিন্নাভিমুখী 
হইয়াছে এবং প্রতি পাউণ্ড চা ॥%০ আনা হইতে ॥/৩ পাই দরে বিক্রয় 
[ছে । আত্যন্তরীণ কোটা বিভাগে প্রতি পাউও চা /৬ পাই দরে বেচা 
1 হইয়াছে। 







ধান চাঁউলের বাজার 


কলিকাতা, ২৯শে আগষ্ট । 
কলিকাতা আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজারে | 
পাটনাই ধান ও চাউলের চাহিদা ছিল।, প্রতি মণ ধান ও চাউলের দর .॥ 


নি্ন্ূপ ছিল :_ 


ধাঁন--২৩নং পাটনাই-_৪৬৬ পাই ৪1৬ পাই) রূপশাল --৪1০ ৪1/০ বান পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেও এই রি 
আনা ; কাটারিভোগ-_৪1 আন! ৪1৬ পাই দাদশীল--৪%০ আনা ৪৩০ 


আনা; হামাই_-৪২ টাকা ৪/০ আনা ; হোগলা--৩৪৬০ আনা ৪২ টাকা) 
যশোয়া--৪ টাক! 3, কুমড়াগোড়া মোটা--৩৮০ আনা ৩/০ আনা। 
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৫৮০ আন! হইতে ৬৮০ আনা দরে বিক্রয় কথিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় 
খরিদ্দারেরা রেডিব খেল খুব কম পরিমাণে ক্রয় করিষাছে। 

সরিষার খৈল--এ সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজার তেদ্রী ছিল। 
মিলসমূহ প্রতি মণ সরিষার খৈল ১৯০ আনা হইতে ২২ টাকা ছে বিক্রয় 
করিতে প্রস্তুত ছিল। অপর পক্ষে আডতদারগণ প্রতি ছুইমণী বস্তা খৈল 
(বস্তা প্রতি প্রতিটি থলের জন্য ।০ আনা অতিরিক্ত ধার্য্য করিয়া ) ৪1০ আনা! 
হইতে ৪॥* আনা দরে বিক্রষ করিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় খৰিদ্দারের! 
সবিষার খৈল ক্রয করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছে। সরিষার খৈলের 
কোনরূপ রপানী বাণিজ্য হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। ' 


চামড়ার বাজার 
* কলিকাতা, ২৯শে আগষ্ট | 
আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজার অপরিবন্তিত অবস্থায় ছিল। 


বাজারে নূতন চামডার আমদানী ছিল ন! বলিয়া মজুত চামড়ার পরিমাণ 





৯৯১ এ, বি, সি হাজরা রোড, কলিকাত|। 
ফোন সাউথ ১০৫১ 


বর্তমান যুদ্ধের অনিশ্চিতকর অবস্থায় জনসাধারণকে সর্বপ্রকার 


আশাতিরিক্ত সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা পাইতেছে। কোম্পানীর অসংখ্য 


গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকেব স্ৃবিধার্থ শীঘ্বই ময়মনসিংহ শাখা খোল। হুইবে। 
l= নহিল্াললা্ন 


| ul 
| জিনিবাদি সরবরাহার্থ এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । মাত্র দুই মাস | 
গু 
| 


হেড অফিস__৫নং কমাণিয়াল বিশ্ডিং্, কলিকাতা ৷ কারখানা-_গুরুবাই ( চিন্কা ), নৌপদা-__মোদ্রাজ) বাজারে লবণ চলিতেছে । 


I I 
| (=5ুঞ্িস্ন| ) লিসিচেডভ, ; 
||. | 


অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্ত বেতন ও কমিশনে অল্লান্ত এজেণ্ট আবশ্যক। 
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কটা কমিষা গিয়াছিল। ছাগলের চামড়া__পাটনা ২০ হাজার ৭ শত 
টুকরা ৫৫২ টাকা হইতে ৭০২ টাকা। ঢাকা-দিনাজপুর € হাজার ৩ শত 
টুক্রা ৮৫৯ টাকা হইতে ১১০২ টাকা । আদ্র -লবণাক্ত ৩১ হাজার ৯ শত 
টুক্র! ৭৫২ টাকা হইতে ১২৫২ টাকা পর্য্যন্ত । | 

গরু ও মহিষের চামড়!--দারভাঙ্গা-পূর্ণিয়া সাধারণ > হাজার ২ শত 
টুক্রা ৫২ টাকা হইতে ‘॥০ টাকা ; রীচি সাধারণ ৬ শত টুক্বা ৫1০ আনা; 
আত্র“লবণাক্ত ৩ হাজার ৮ শত টুক্রা ৬০ হইতে /৯ পাই; কদাইখানার 
আর 85 ১১০২ টাকা হইতে 
৯৩৫৯ টাক! পধ্যস্ত। 


ইরাণে তৈল খনির ব্যবসায় 

মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান তৈল উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে ইরাণ অন্ততম 
এখানে বৎসরে প্রায় ১ কোটী টন অপরিজআ্ত পেট্রোলিষাম উৎপন্ন হয়। 
এ্যংলো-ইরাণিয়ান অয়েল কোম্পানীর চেষ্টায়ই ইরাণের তৈলখনিগুলি হইতে 
তৈল আহরণ আরম্ভ হয়| . ১৯০৯ সাল হইতে এই কোম্পানী কার্ধ্য আরম্ভ 
করে। হাফটকেল হইতে একটা নলযোগে এই তৈল পারন্ত উপসাগরের 
উপকূলবন্তী আবাদানে লইয়া আসা হয়_এইখানে এই তৈল পরিশুদ্ধ 
করিয়া ইহা বিদেশে রপ্তানী করা হয। প্রতি বৎসর এই কোম্পানী 
.ইরাণ সরকারকে যে খাজন| দেয় তাহা ইরাশের মোট রাজন্বের একটা 
.বড় অংশ। সেলামী ও কর হিসাবে এই কোম্পানী ইরাণ সরকারকে 
প্রায় ৩ কোটা ৫০ লক্ষ পাউণ্ড দিয়াছে। ইরাণের সাহ কাসপিযান 
উপসাগর হইতে পারস্ত উপস্গীর পর্য্যস্ত যে রেল লাইনটা নির্মাণ করিয়াছেন, 
এই অর্থ পাওয়ায় তাহার ব্যয় নির্ববাহে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে । ইরাণের 
* শতকরা ৬৪ ভাগ বাণিজ্যই সোভিয়েট রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও বুটাশ সাম্রাজ্যের 

_ সহিত চলিতেছে । 
বোম্বাই কাপড়কলের শ্রমিকদের মাগগী ভাত। 

১৯৪১ সালের জুলাই মাস হইতে বোম্বাই কাপড়কলের ২ লক্ষের বেশী 
শ্রমিক ৫/* আনা করিয়া মাথাপিছু প্রতি মাসে মাগী ভাতা পাইবে। 
এই জন্ত আগামী বার মাসে কাপড়ের কলগুলির ১ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা 
ব্যয় বাড়িবে। 

দক্ষিণ ভারতে চাউন উৎপন্নের পরিমাণ 


১৯৪০ সালে দক্ষিণ ভাবতে ৭. কোটী, ৮৩ লক্ষ ৪ হাজার শত ২৪ JH 
পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছিল। প্ৰক্ষিণ ভারত হইতে ভারতের বাহিরে 4 
আলোচ্য বৎসরে ৫ কোটী ৭৭ লক্ষ ৩২ ছাজার € শত €৩ পাউণ্ড চা রপ্তানী SY 
হইয়াছিল এবং ২ কোটী € লক্ষ ৭১ হারার ৯ শত ৭১ পাঁউও ভারতবর্ষে 


ব্যবহারের অন্ত বিক্রয় করা হুইয়াছিল। 
.*. ুক্তপ্রদেশে নলকুপ খনন 
ুক্তপ্রদেশে ১২ লক্ষ ৩০ 


যুজাফরনগর, এটা, সাহারাণপুর ' এবং 


ভারতের কাপড়ের কলসমূহে তুলার ব্যবহার ' 


১৯৪১ সাঁলের জুন মাসে ২ লক্ষ ৮৭ হাজার ৮ শত ১৬ বেল ( এক বেলে (ি 
৪ শত পাউণ্ড ) ভারতীয় তুলা ভারতের কাপড়ের কলপমূহে ব্যবহৃত ( 
হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২ লক্ষ ৩৫ হাজ্জার ২ শত. ৯৯ বেল তুলা বৃটাশ 
ভারতের কাপভের কলসমূহে এবং ৫২ হাজার ৬ শত ৫ ৮ দেশীয় & 


রাজ্যসমূহের কাপডের কলে ব্যবহৃত হ্ইয়্াঞ্ছ.। 
বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক ব্যবস্থা ' 


সম্প্রতি সরকারী দণ্চরখানায বাঙ্গলা সরকারেব প্রতিনিধি, বেঙ্গল চেথার i 
অব কমাসের শিল্প সাবকযিটি, অস্ত্র-নির্ম্মাণ বিভাগের ডিরেক্টার জেনারেল | 


‘আথিক জ' জগৎ 


হাজার টাকা ব্যয়ে অতিরিক্ত ৮টী বৃহৎ ঢু 
নলকুপ খনন করিবার ব্যবস্থা হঁইয়াছে। ' ইহার মধ্যে মীরাট, বুলাওসহর, ডু 
' আলিগড় জিলায় ৬০টী এবং টি. 
মোরাদাবাদ, ৰিজনৌর এবং বদাউন জিলার,২*টা: লিল খনন করা i 
হইবে। 7 ' . 


[ হলা টি ১৯৪১ 





তত দি অঞ্চলের অবস্থা কিরূপ দডাইবে ত'হা এবং শ্রমিকেরা 


" যাহাতে কাৰ্য্যে নিয়োজিত থাকিতে পারে তজ্জপ্ত যদি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন 


কর! হয় তাহাও সম্মেলনে বিবেচনা করা হইয়াছে। বিমান আক্রমণকালে 
শ্রমিকদের কি করিতে হইবে তদ্বিষয়ে কোন 'কোন ফার্ম শ্রমিকদের শিক্ষা 
দিতেছে। তাহাদের মতে বর্তমানে আরও প্রত্যক্ষ ও ব্যাপকভাবে প্রচার 
কাৰ্য্য করিবাব সময় আসিয়াছে । সরকার মনে করেন যে, শ্রমিকদের বিমান 
আক্রমণকালে কর্ম্মন্থল ত্যাগ করিয়া যাওয়া উচিত নয। শ্রমিকেরা যাহাতে 
কর্মস্থল ত্যাগ করিরা স্বজেলায় আশ্রষ ধু জিতে না যায় এবং কাজের গুরুত্ব 
উপলদ্ধি করিতে পারে তজ্জন্ত ব্যাপক প্রচারকা ধ্য কর! উচিত । 


শ্রমিক ক্ষতিপূরণ বিল গৃহীত 
গত ২৮শে আগষ্ট বঙ্গীর ব্যবস্তাপক সভায় ১৯৪১ সালের বঙ্গীয় শ্রমিক 
ক্ষতিপূরণ (সংশোধন) বিল গৃহীত হইয়াছে। শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে মেডি- 
ক্যাল বা চিকিসসা সংক্রান্ত প্রশ্ন 'লইযা বিবোধ উপস্থিত হইলে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ 
কমিশনার বিষয়টা যাহাতে সরকারী মেডিক্যাল সালিশী বোর্ডের নিকট 
উপস্থিত করেন, বিলটির উদ্দেস্ত হইতেছে সেইরূপ মেডিক্যাল সালিশী বোর্ড 
নিয়োগের ব্যবস্থা করা । এই সাপিশী বোর্ড যে রিপোর্ট করিবেন, উভষ পক্ষ 
তাহা মানিষা লইতে বাধ্য থাকিবে । গত ২৮শে আগ তারিখের আলোচনায় 
যে সংশোধন প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃতীত হয় তাহা হইতেছে এই যে, মেডি 
ক্যাল সালিশী বোর্ড যে রিপোর্ট দিবেন তাহাই বিবৃত ঘটনবলীর চুডান্ত প্রমাণ 
বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, যদি সেই বিষয়টিতে কমিশনার স্বেচ্ছায় কিংবা 
কোন পক্ষ হইতে আবেদনক্রমে সুবিচারের জন্য উভয় পক্ষ হইতে আরও 
সাক্ষ্যসাবুদ উপস্থিত কর! প্রয়োজনীয় বলিযা মনে করেন । 


চটকলের কাৰ্য্যকাল বৃদ্ধি 
ভারতীয় চটকল সমিতির সভ্যতালিকা ভুক্ত মিলসমূহ ১লা সেপ্টেম্বর হইতে 





' সাপ্তাহিক ৪৫ ঘন্টার পরিবর্তে ৫০ ঘণ্টা হিসাবে কাজ চালাইবে। গত ২৮শে 


আগষ্ট তারিখে উক্ত সমিতির এক জক্রী সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। 
সভাপতি তীহার বক্তৃতায় বলেন যে, সাপ্ধাহিক ৫০ ঘণ্টা হিসাবে কাজ 

চালাইবার এই ব্যবস্থা ১লা সেপ্টেম্বর হইতে বর্তমান বৎসরের শেষভাগ 
পৰ্য্যন্ত 5 সমিতির অভিপ্রায় । 
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অনুসন্ধান করুন । 
১২২নৎ বৌবাজার ছাট, কলিকাতা 


ফোন কড়বাজার ৬৩৮২ 
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" ন্যাশন্যাল কটন মিলের উদ্বোধন 
গত ওরা সেপ্টেম্বর তারিখে মোহিনী মিলের শ্রীযুক্ত রমাপ্রসঙ্ন 
- চক্রবত্তা চট্টগ্রামে ন্যাশম্তাল কটন মিলের উদ্বোধন করিয়াছেন । 


শাঙ্গলার, শিল্পপ্রতিষ্ঠার ইতিহাসে উহা 'একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য : 


ব্যাপার? মাত্র গত ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে ন্যাশন্যাল কটন মিল 
রেজেষ্টরীকৃত হয়। কিঞ্চিদধিক ছুই বসরকালের মধ্যে কলের 
উদ্ভোক্তাগণ ৭ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করিয়াছেন এবং কলের 
_ জন্য.উপযুক্ত জমি সংগ্রহ,করতঃ তাহাতে প্রয়োজনীয়, বাড়ীঘর নিশ্মাণ 
করিয়া ও যন্ত্রপাতি বসাইয়া 'কলের কার্্যারস্ত করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন ।' এক্ষণে কলে যে সমস্ত তাত বসান হইয়াছে, তাহাতে 
প্রত্যহ ১৫ শত জোড়া ধুতি, সাড়ী, বিছানার চাদর, লং্রথ; সার্টিং, 
মাঞ্িন ইত্যাদি তৈয়ার হইবে । কিন্ত উহা কলের আরম্ভ মাত্র) 
যুদ্ধের জন্য রুলের যন্ত্রপাতির মূল্য অত্যধিক চড়িয়া না গেলে এবং 
এই সব যন্ত্রপাতি আমদানী করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া না উঠিলে 
কলের উদ্োক্তাগণ ইতিমধ্যে উহাতে আরও বেশী সংখ্যক তাত 
বসাইয়া এবং এই সব তাতের জন্য প্রয়োজনীয় সুতা প্রস্তুতের 
উপযোগী টাকু বসাইয়া উহাকে একটা প্রথম শ্রেণীর কাপড়ের কলে 
পরিণত করিতে পারিতেন। যাহা হউক, কিঞিদিধিক ছুই বৎসর 
কালের মধ্যে কলের উদ্যোক্তাগণ কাধ্যক্ষেত্রে যতদূর অগ্রসর হইতে 
সমর্থ হইয়াছেন তাহা বাঙ্গলার শিল্পপ্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে একটী রেকর্ড 
সষ্টি করিয়াছে। কলের উদ্ভোক্তাগণ উহাতে ৩ শত তাঁত ও ২৪ 


হাজার টাঁকু বসাইতে সম্বপ্পব্ধ। উহাদের এই উদ্দেশ্য যে অদূর 
ভবিষ্যতে সিদ্ধ হইবে, তাহাতে আমানের কোন সন্দেহ নাই। 
বাঙ্গলা দেশে শিল্পপ্রতিটান স্থাপন করার পক্ষে বহুবিধ অসুবিধা 
রহিয়াছে । কিন্তু শিল্পপ্রচেষ্টার পেছনে অভিজ্ঞ ও কর্মক্ষম ব্যক্তি 
থাকিলে এই সব অসুবিধা অতিক্রম করিতে যে, কোন বেগ পাইতে 
হয় না, তাহা স্যাশন্যাল কটন মিলের ব্যাপারে প্রমাণিত হইয়াছে। 
চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ইলেকটা,ক সাপ্লাই কোম্পানী লিঃর কর্ণধার 
মিঃ কে কে সেনের কাধ্যদক্ষতার ফলেই এত অল্প সময়ের মধ্যে 
চট্টগ্রামে একটা কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইল। তাহাদের 
পরিচালনায় হ্যাশন্যাল কটন মিল যে বাঙ্গলার একটা আদর্শ কাপড়ের 
কলে পরিণত হইবে এবং উহা যে অদূর ভবিষ্যতে মংশীদারগণকে 
নিয়মিতভাবে ভালরূপ লভ্যাংশ দিতে সমর্থ হইবে, তাহা আমরা 
নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। এই কলে ইতিমধ্যেই ৫ শত কর্ম্মীর 
অন্নসংস্থান হইতেছে। মিঃ সেনের পরিকল্পনা-পূর্ণভাবে সার্থক হইলে, 
উহাতে. ৩ হাজার বেকার ব্যক্তির কশ্মসংস্থান হইতে পারিবে । 
বাঙ্গলার শিল্পের প্রসারে মিঃ সেনের এই দান অনন্সাধারণ। 
তাহার নিকট আমরা আরও অনেক কিছু প্রত্যাশা করিতেছি। 
ষ্যাশন্যাল কটন' মিলের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রামে তাঁহার উদ্ভোগে 
আরও কয়েকটী কাপড়ের কল গড়িয়া উঠিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস 
করি চট্টগ্রাম কাগজের কল স্থাপনের পক্ষেও একটা আদর্শ স্থান ।. 
মিঃ সেনের ন্যায় ব্যক্তি চেষ্টা করিলে এখানে একটা কাগজের কলও 
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রে বাঙ্গলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পসাধক হিসাবে 
এবং এই প্রদেশের মর্মাস্তিক বেকার সমস্যার একজন সমাধান 
কর্তারূপে ভগবান মিঃ সেনকে নিরোগ ও দীর্ঘজীবী করুন__আজ 
আমরা উহাই' কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি । | 
ভারতীয় বহির্ধাণিজ্যের উন্নতি 

সম্প্রতি ভারতীয় বহিব্বাণিজ্যের গত জুলাই মাসের অবস্থা 
সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে বহির্ববাণিজ্যের 
অবস্থার অনেকটা! উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। বর্তমান যুদ্ধ আরস্ত 
হইবার পর হইতে প্রত্যেক মাসেই বিদেশ হইতে ভারতে আমদানীর 
তুলনায় ভারতবর্ধ হইতে বিদেশে অনেক বেশী টাকা মূল্যের পণ্য্রব্য 
রপ্তানী হইতেছিল । কিন্ত গত মার্চ মাস হইতে এই অবস্থার ব্যতি- 
ক্রম দেখা যায়। উক্ত মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ১৪ কোটি ৫৬ লক্ষ 
টাকার মালপত্র আমদানী হয়; কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ১৩ 
কোটা ৩২ লক্ষ টাকার বেশী মালপত্র রপ্তানী হয় নাই। এপ্রিল, 


মেও জুন মাসেও এই অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই। উক্ত 


তিন মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে যথাক্রমে ১৬ কোটি ৯৬ লক্ষ, 
১৭ কোটি ৮* লক্ষ ও ১৭ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকার পণ্যপ্রব্য আমদানী 
হয়। কিন্ত এই তিন মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে যথাক্রমে 
১২ কোটি ১০ লক্ষ, ১৫ কোট. ১৬ লক্ষ ও ১৬ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকার 
মালপত্র রপ্তানী হয়। সুখের বিষয় যে, গত জুলাই মাসে ভারতীয় 
বহির্ববাণিজ্যের এই 'প্রতিকুল' গতি ‘অনুকুল’ অবস্থায় আসিয়া 
পৌঁছিয়াছ। এই মাসে বিদেশ হইতে ভারতে ১৮ কোটি ৩৯ লক্ষ 
টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে; কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে 
২১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে । ভারতীয় 
বহির্বাণিজ্যের এই অনুকূল অবস্থা যদি স্থায়ী হয়, তাহা হইলে উহা 
দেশের পক্ষে কল্যাণজনক হইবে । 

আলোচ্য মাসে গত জুন মাসের তুলনা ভারতবর্ষে শস্ত 
ডাল ও ময়দা জিনিন্ধযর আমদানী ৮৪ লক্ষ টাকার মত 
বাড়িয়াছে। ভারতবর্ষে বর্তমানে চাউলের মূল্য যে ভাবে চড়িয়াছে, 
তাহাতে এই দফায় আমদানী “বৃদ্ধি একটা খুব শুভ লক্ষণ। কিন্ত 
এই মাসে বিভিন্ন শ্রেণীর তৈলের আমদানী গত জুন মাসের তুলনায় 
৯৮ লক্ষ টাকা হাস পাইয়াছে। চাউলের হ্যায় কেরোসিনও দেশের 
জনসাধারণের পক্ষে একটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ । তৈলের আমদানী 
হ্রাস পাওয়াতে কেরোসিনের মুল্য আরও বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা 
উপস্থিত হইয়াছে । এই মাসে জুন মাসের তুলনায় বিদেশ হইতে . 


" তুলার আমদানী ৮৬ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। ভারতবর্ষে মিহি 


কাপড় ও স্তার মূল্য যে ভাবে চড়িয়াছে তাহাতে বিদেশ হইতে 
আমদানী বুদ্ধি একটা সুখের কথা । এই মাসে কলকজার 
আমদানীও ২৬ লক্ষ টাকার মত বাড়িয়াছে। বিদেশ হইতে এদেশে 
কলকজার আমদানী এক প্রকার বন্ধ হইয়া যাওয়াতে, বর্তমানে সুযোগ 
থাকা সত্বেও এদেশে শিল্পের প্রসার হইতেছে না। এরূপ অবস্থায় 
কলকজার আমদানী বৃদ্ধি একটা শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই । জুলাই 
মাসে বিদেশ হইতে বস্ত্র ও স্ৃতাঁর আমদানী জুন মাসের তুলনাতেও 
হাস পাইয়াছে। এদিকে রপ্তানী ২ কোটি টাকা বাড়িয়াছে। 
এই বিষয়টি অন্থাত্র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচিত 
হইয়াছে । 
রপ্তানীর হিসাবে দেখা যায় যে, আলোচ্য মাসে চায়ের রপ্তানী 
গত জুন মাসের তুলনায় প্রায়” ৪॥ গুণ বৃদ্ধি পাইয়া ২ কোটী ৭১ লক্ষ 
টাকায় পরিণত হইয়াছে। কিন্ত এই মাসে তুলার রপ্তানী ৪৪ লক্ষ 
টাকা, পাটের রপ্তানী ১১ লক্ষ টাকা এবং চামড়ার রপ্তানী ১৮ লক্ষ 
টাকা হ্রাস পাইয়াছে। তবে এই মাসে পাটজাত থলে ও চটের 
রপ্তানী ১ কোটি ৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই মাসে বীজ 
শস্তের রপ্তানীতে কোন ইতরবিশেষ হয় নাই। মোটের উপর গত 


এই ব্যাপারের এখানেই শেষ 'হয় নাই। 


জুলাই মাসে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্য দেশের কৃষক সমাজের স্বার্থের 
প্রতিকূল বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে । .! 
বীমা! কোম্পানীতে পলিসিগ্রাহকের ডিরেক্টার 

" বীমা কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ন্যস্ত থাকে তাহার শতকরা 
৯৫ ভাগের মালিকই উহার পলিসিগ্রাহকগণ। বীমা কোম্পানীর 
শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানীর সম্পত্তির শতকরা ৫ ভাঁগেরও মালিক 
কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। কিস্ত গত ১৯৩৯ সালের জুলাই মাস 
হইতে বর্তমান বীমা আইন প্রচলিত হইবার পূর্বের বীমা কোম্পানীর 
পরিচালনা ব্যাপারে উহার পলিসিগ্রাহকদের কোন ক্ষমতাই ছিল 
না। উক্ত ব্যাপারে কোম্পানীর অংশীদারগণই একচ্ছত্র অধিপতি 
ছিলেন । এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বর্তমান বীমা আইনের ৪৮ ধারায় 
প্রত্যেক বীমা কোম্পানীর ডিন্রেক্টরদের মধ্যে অস্ততঃ এক চতুর্থাংশ 
ডিরেক্টর পলিসিগ্রাহকগণ কর্তৃক নি্ব্বাচিত হইবেন বলিয়! বিধান 
দেওয়া হয়। কিন্তু উক্ত আইনের খুটিনাটি নিয়মাবলী প্রণয়ন হইবার 
কালে এরূপ বিধান দেওয়া হয় যে, ৫ বৎপরের অধিক বয়সের বীমা! 
কোম্পানীসমূহে যে সমস্ত পলিসিগ্রাহকের বীমার পরিমাণ ছুই হাজার 
টাকার কম, সেই সব পলিসিগ্রাহক ডিরেক্টর পদপ্রার্থী হইতে পারিবেন 
না। ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ এবং এই দেশের অধিকাংশ পলিসিগ্রাহৃকেরই 
বীমার পরিমাণ এক হাজার টাকা ও তাহা অপেক্ষা কম। এরূপ 
অবস্থায় ছুই হাজার টাকার পলিসির মালিক না হইলে কেহ ডিরেক্টর 
পদপ্রার্থী হইতে পারিবেন না, এরূপ নিয়ম করিয়া দেশের অধিকাংশ 
পলিসিগ্রাহককেই ডিরেক্টর হইয়া পলিসিগ্রাহকদের সেবার স্থুযোগ 
হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে । অধিকম্ত বীমা আইনের এবং বীমা 
আইনের নিয়মাবলীতে ভোটারের তালিকা প্রকাশ, নিরপেক্ষ ব্রিটশানিং 
অফিসার নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে কোন বিধান না দেওয়া হওয়াতে এত 
দিন পর্য্যন্ত দুই হাজার টাকার উর্ধমূল্যের পলিসিগ্রাহকগণের - 


মধ্যেও বীমা কোম্পানীর পরিচালকদের প্রভাবান্বিত পলিসি- -. 


গ্রাহক ছাড়া আর কাহারও পক্ষে পলিসিগ্রাহকের পক্ষ হইতে 
ডিরেক্টর নির্বাচনে সফলকাম হওয়া সম্ভবপর হয় নাই। ফলে ' 


বীমা আইনের ৪৮ ধারার মূল উদ্দেশ্যই পণ্ড হইয়াছে। কিন্ত 


বিজ্ঞত্তি 


আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর সোমবার “আঘথিক জগতের” ২*শ 
সংখ্যা শারদীয়া সংখ্যারূপে প্রকাশিত হহবে। 
ম্যানেজার, “আধিক জগৎ” 


বর্তমানে বীমা 

নিয়মাবলী এরূপভাবে সংশোধন করিবার প্রয়াস হইতেছে, যাহার 
ফলে ৫ বৎসরের অধিক বয়সের কোম্পানীতে ৩ হাজার টাকার 
,কম মুল্যের পলিসিগ্রাহকগণ এবং ৫ বৎসরের কম বয়সের বীম! 
কোম্পানীতে ২ হাজার টাকার কম মূল্যের পলিসিগ্রাহকগণের পক্ষে 
ডিরেক্টর পদপ্রার্থী হওয়া সম্ভবপর হইবে না। এদিকে বীম। 
আইনের নিয়মাবলীতে এরূপ বিধান ছিল যে, কোন বীমা 
কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেকউর, ম্যানেজ্জার, আইন উপদেষ্টা, 
ম্যানেজিং এজেন্ট, বীমার এজেন্ট, চীফ এজেন্ট অথবা কোম্পানীর 
কোন কম্মচারী পলিসিগ্রাহকের পক্ষ হইতে ডিরেক্টর পদপ্রার্থী 
হইতে পারিবেন না। বীমা আইনের সংশোধনের কলে এই বিধি- 


' নিষেধও অপস্থত হইয়াছে । কাজেই এক্ষণে এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণও 


পলিসিগ্রাহকদের পক্ষ হইতে ডিরেক্টর মনোনীত হইতে পারিবেন | 

এই ব্যবস্থা পলিসিগ্রাহকদের দিক হইতে অত্যন্ত অবিচারমূলক । 
যেখানে নির্বাচকমণ্ডলীকে এরূপভাবে সঙ্কুচিত করা হইয়াছে, 
কোম্পানীর পরিচালকদের সহিত ঘনিষ্উভাবে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের 
পক্ষেও যেখানে, ডিরেক্টর পদপ্রার্থী হইবার কোন বাধা রহিল না এবং. 
যেখানে প্রতিদন্ী ডিরেক্টর পদপ্রার্থাদের মধ্যে নিব্বাচক তালিকা 
প্রদান করিয়া নিরপেক্ষ রিটানিং অফিসারের দ্বার! নিব্বাচনকার্ধ্য 
সম্পন্ন করিবার কোন নিয়ম নাই, সেখানে কিছুতেই পলিসিগ্রাহকদের 
স্বার্থরক্ষায় আগ্রহশীল নিরপেক্ষ ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তির পক্ষে 
ডিরেক্টর হইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। | 





৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ ] 


আঘথিক জগৎ 


৫৫৩ 








কষিজাীত আয়ের উপর ট্যাক্স 

বাঙ্গলা সরকার এই প্রদেশে কৃষিজাত আয়ের,উপর আয়কর 
ধার্য করিতে স্থির করিয়াছেন বলিয়া ইতিপূর্বে আমরা সংবাদ প্রকাশ 
করিয়াছিলাম । সম্প্রতি এই সম্পর্কে একটী আইনের খসড়া কলিকাতা 
গেজেটে, প্রকাশিত হইয়াছে । এই আইনে কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত জমির 
জন্য প্রাপ্ত খাজানা, কৃষি হইতে প্রাপ্ত ফসল এবং কৃষিকার্্যে ব্যবহৃত 
জমির সংলগ্ন বাড়ী ঘর হইতে প্রাপ্ত আয় ইত্যাদি সমস্তই “কৃষিজাত 
আয়” বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে । কাজেই জমিদার, তালুকদার, 
জোতদার, আধিদার সকলেই এই আইনের আমলে পড়িবে । এই ধর- 
ণের আয় বৎসরে যদি ১৫ শত টাকার কম হয় তাহা হইলে. উহার জন্য 
কোন ট্যাক্স দিতে হইবে না। আয়ের পরিমাণ যদি ছুই হাজার টাকা 
হয় তাহা হইলেও উহার জন্য ট্যাক্স দিতে হইবে না। কিন্তু আয় যদি 
ছুই হাজার টাকা হইতে সাড়ে তিন হাজার টাকার মধ্যে হয় তাহা 
হইলে দেড় হাজার টাকার: উদ্ধে প্রতি টাকার জন্য বৎসরে ৯ পাই 
, করিয়া ট্যাক্স দিতে হইবে । আয়ের পরিমাণ সাড়ে তিন হাজার 
টাকার বেশী হইলে উহার উদ্ধে পাঁচ হাজার টাকার উপর বৎসরে 
প্রতি টাকায় এক আনা, তদুগ্ধ” পাঁচ হাজার,টাফার উপর_বৎসরে 
প্রতি টাকায় দেড় আনা, তদুদ্ঘ'পাঁচ হাজার টাকার উপর বৎসরে 
প্রতি টাকায় দুই আনা এবং'তদুদ্ধ টাকার উপর বৎসরে প্রতি টাকায় 
আড়াই আনা হিসাবে ট্যাক্স ধার্য হইয়াছে । তবে ছুই হাজার 
টাকার উদ্ধ আয়ের উপর যে ট্যাক্স বসিবে তাহা কোন সময়েই ছুই 
হাজার টাকার অতিরিক্ত আয়ের অর্দেকের বেশী হইবে না) ট্যাক্সের 
এই হার ব্যক্তিবিশেষ, হিন্দু একান্নবস্তাঁ পরিবার ও দেশীয় রাজাদের 
উপর প্রযোজ্য হইবে। কোন হিন্দু একান্নব্তী পরিবার যদি মাত্র 
ভ্রাতাগণ দ্বারা গঠিত হয় (ভ্রাতা অর্থে ভ্রাতুপ্ুতর, ভ্রাতুণ্ুত্রের পুত্র এবং 
ভ্রাতৃবধুকেও ধরা হইয়াছে) এবং (প্রত্যেক ভ্রাতার অংশে আয়ের 
পরিমাণ যদি ছুই হাজার বা উহার নিয়ে হয় তাহা হইলে প্রতি টাকায় 
৪ পাই এবর্ধ দুই হাজার টাকার উদ্ধে হইলে প্রতি টাকার উপর ব্যক্তি 

: বিশেষের উপর ধার্য আয়করের সম হারে ট্যাক্স ধার্য্য হইবে 
কোম্পানী, ফাৰ্শ্ম, সমিতি ইত্যাদির কৃষিজাত আয়ের উপর আয়ের 
পরিমাণ নির্ব্বিশেষে প্রতি টাকায় আড়াই আনা ট্যাক্স ধায্য করিবার 
বিধান দেওয়া হইয়াছে । . বাঙ্গলার বাহিরে অবস্থিত কোন জমি. বা 
বাড়ী হইতে যে আয় হইবে তাহাতে এই ট্যাক্স ধার্য্য হইবে না এবং 
দেবোত্বর, ওয়াকফ সম্পত্তি ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের আয় এই ট্যাক্স 


হইতে বিমুক্ত থাকিবে । 
কাগজ শিল্পে নূতন আবিষ্কার 
যুদ্ধের সুযোগে দেশীয়, কলসমূহ এবং কাগজ ব্যবসায়িগণ 
কাগজের মূল্য কি প্রকার চড় তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই 


মৰ্ম্মে মৰ্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে 
'যে কাগজের প্রতি রীমের মূল্য ছিল ৫ টাকা তাহা এখন বাজারে 
১২ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে । 

বাঙ্গলা দেশে কাগজের কল প্রতিষ্ঠার কিরূপ সুযোগ সুবিধা 
রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমরা একাধিকবার আলোচনা 
-করিয়াছি। বড়ই দুঃখের বিষয় যে এই বিষয়ে বাঙ্গালী জনসাধারণের 
‘কোন দৃষ্টি পড়ে নাই। যুদ্ধের পূর্বের বাঙ্গলায় কেহ যদি কাগজের 
কল স্থাপন করিতেন তাহা হইলে আজ তাহারা বিপুল পরিমাণে লাভ 
করিতে সমর্থ হইতেন। যাহা হউক অতীত লইয়া দুঃখ করিয়া কোন 
লাভ নাই" ভবিষ্যতে কাগজের ব্যাপারে বাঙ্গালী যাহাতে স্বাবলম্বী 
হইতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে । এই সম্পর্কে একটা 
বিষয়ের প্রতি আমরা বাঙ্গলার শিল্লোগ্যোগী ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
-করিতেছি। রোটাস ইগ্ডাপ্রিজ লিঃর কাগজ বিশেষজ্ঞ মিঃ ভি পোদ্দার 
সম্প্রতি সিংহলের বাণিজ্য বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত কাগল্জ প্রস্তুতের 
ps পদ্ধতি দেখিয়া আসিয়া এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
এই আবিষ্কারের ফলে সিংহল দেশ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাগজ প্রস্তুত- 
কারী দেশগুলির অন্যতম বলিয়া গণ্য হইবে । তিনি বলেন যে, ঘাস 
হইতে কাগজ প্রস্তুতের ব্যাপারে সিংহলে যে নূতন পদ্ধতি অবলম্বিত 
হইয়াছে তাহা খুব মৌলিক ধরণের এবং ভারতের আর কোথায়ও এই 
ধরণের পদ্ধতিতে কাগজ প্রস্তুত হয় না। তাহার মতে সিংহলের 
পদ্ধতি সমগ্র দেশে কাগজ প্রস্তুতের শিল্পকে নবরূপে বূপাস্তরিতকরিবে । 


মিঃ পোদ্দারের উল্লিখিত এই নুতন পদ্ধতি কি ভর্ীর কোন 
বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। তবে যুদ্ধের পরে বাঙ্গলায় যদি 
কেহ কাগজের কল স্থাপনে মনোনিবেশ করেন তাহা হইলে তাহার 
পক্ষে সিংহলে অবলম্থিত পদ্ধতি সম্বন্ধে সমস্ত প্রকার তথ্য সংগ্রহ 


করিয়া কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া কর্তব্য হইবে৷ 


বিজ্ঞাপনের মারফতে প্রতারণা 


সংবাদপত্রে যে সমস্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যে 
অনেক বিজ্ঞাপনে অতিশয়োক্তি, অর্দ্ধদত্য ইত্যাদির বাহুল্য থাকে। 
সংবাদপত্র পরিচালকগণ জানিয়া শুনিয়াই এই সব বিজ্ঞাপন প্রকাশ 
করিয়া থাকেন। উহার কারণ এই যে, আজকাল সংবাদপত্রের 
প্রকাশ এত ব্যয়বহুল ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে বিজ্ঞাপন 
বাদ দিয়া মাত্র সংবাদপত্র বিক্রয়লন্ধ আয়ের উপর নির্ভর করিলে ' 
কোন সংবাদপত্রের পক্ষেই টিকিয়া থাকা সম্ভবপর নহে। ভারতবর্ষে 
একমাত্র মহাত্মা গান্ধীাই তাহার “ইয়ং ইণ্ডিয়া’ ও “নবজীবন' বিজ্ঞাপন- 
বজ্জিত অবস্থায় প্রকাশ করিতেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় 
সত্যনিষ্ঠ ও আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল সংবাদপত্র পরিচালক 
পৃথিবীতে কয়জন আছেন । | 


যাহা হউক আমরা এরূপ কোন কোন সংবাদপত্র পরিচালকে জানি 
যাহারা সত্যসত্যই যে বিজ্ঞাপনে দেশবাসীর অনিষ্ট হইতে পারে 
অথবা যাহা দ্বারা দেশের লোক প্রতারিত হইতে পারে সেরূপ 
বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন না | কিন্তু বাঙ্গলা দেশে সংবাদপত্র 
পরিচালনার এই উচ্চ আদর্শ বিলুপ্ত. হইতেছে বলিয়া মনে হয়। 
ইদানীং কলিকাতার কোন কোন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা খুলিলেই “মাসে 
৭২৫ টাকা আয় করুন”, “প্রতি মাসে ৬৯৫ টাকা উপাজ্জন করুন” 
“বাডীতে বসিয়া ৭৫০ টাকা উপাজ্জন করুন”, “১০ হাজার টাকা ফ্রী” 
ইত্যাদি ধরণের বনু বিজ্ঞাপন দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে লাহোর, 
অমৃতসর, জলন্ধর প্রভৃতি স্থানের কতিপয় চতুর ব্যক্তি রয়েল ষ্টোস, 


fl লন কমাশিয়াল কোম্পানী, আমেরিকান ট্রেডিং কোম্পানী, প্যারিস 


কমাশ্রিয়াল কোম্পানী, বাঙ্গালী জ্যোতিষ আশ্রম, যোগ্রীরাজ সিদ্ধ 
আশ্রম ইত্যাদি গালভরা নাম দিয়া এই সব বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া 
থাকে । এই সব্‌ বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনদাতাদের যে ঠিকানা দেওয়া থাকে 
তাহা মিলাইলে দেখা যায় যে, একই ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার হেডিংয়ে* 
বিভিন্ন প্রকার কোম্পানীর নাম দিয়া ৫৭ রকম বিজ্ঞান মুদ্রিত 
করিতেছে । বিজ্ঞাপনের ভাষাচাভুধ্য এরূপ যে এদেশের অজ্ঞ জন- 
সাধারণের পক্ষে তাহার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করা কঠিন। এই 
ধরণের বিজ্ঞাপন ছারা বাঙ্গলা দেশের বহু ব্যক্তি যে প্রতারিত হইতেছে, 
তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় । উহ! সত্বেও আলোচ্য সংবাদপত্রসমূহ 
নির্বিচারে এই সব বিজ্ঞাপন মুদ্রিত করিতেছেন । উহা দ্বারা 
প্রতারণারই সাহায্য করা হইতেছে । দেশের স্ুপ্রতিষ্ঠ সংবাঁদপত্র- 
সমূহও যদি সামান্য অর্থের জন্য এই ভাবে দেশবাসীকে প্রতারণার 
পক্ষে সাহায্য করেন, তাহা হইলে দেশের সম্বন্ধে আশাঁভরসা৷ করিবার 
কিছুই থাকে না । এই ধরণের অনাচার অবিলম্বে বন্ধ হওয়া আবশ্যক । 


আমাদের দেশে এক শ্রেণীর বিজ্ঞ ব্যক্তি 'আছেন, ফাহারা 
সংবাদপত্রে কৌন অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থাপিত হইলে বলেন 
যে, টাকার জন্য এই প্রতিবাদ করা হইতেছে । উহার! আবার 
সংবাদপত্রে কোন মহদনুষ্ঠানের প্রশংসা বাহির হইলে, অভিমত প্রকাশ 
করেন যে টাকা খাইয়া সংবাদপত্র পরিচালক বা সম্পাদক এই প্রশংসা 
করিতেছে । এই শ্রেণীর সমালোচক আমাদের বর্তমান মন্তব্য 
পাঠ করিয়া নিশ্চয়ই বলিবেন যে আমরা উপরোক্ত শ্রেণীর বিজ্ঞাপন 
পাইনা বলিয়াই উহার নিন্দা করিতেছি । উহাদের অবগতির জন্য 
জানাইতেছি যে, আমরা এই সব বিজ্ঞাপন মুদ্রণের ভার পাইয়াছিলাম 
এবং এই সব বিজ্ঞাপন মুদ্রিত করিলে আমাদের, বৎসরে ছুই হাজার 
টাকার উপর আয় হইত | কিন্তু এই ধরণের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত করিলে 
অজ্ঞ দেশবাসীকে চূড়ান্তরূপ প্রতারণার পক্ষে সাহায্য করা হয় বলিয়া 
আমরা তাহা গ্রহণ করি নাই। এই সম্বন্ধে যদি কাহারও কোন 
সন্দেহ থাকে তাহা হইলে উপযুক্ত প্রমাণ দিয়া আমরা তাহার সন্দেহ- 
ভঞ্জন করিতে পারি। 


এদেশে জনসাধারণের পরিধেয় বস্তু ও সুতার মূল্য দিন দিন 
যে প্রকার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার কি প্রতিকার 
করা যায় তৎসম্বন্ধে অদ্য ৮ই সেপ্টেম্বর এবং আগামীকল্য ৯ই সেপ্টেম্বর 
তারিখে বোস্বাইয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আহত হইয়াছে। 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে সরবরাহ মন্ত্রী স্যার হোমি 
মোদি, বাণিজ্য সচিব স্তাঁর রামস্বামী- মুদালিয়র এবং সরবরাহ, বাণিজ্য 
ও রাজস্ব বিভাগের বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারিগণ এই বৈঠকে যোগদান 
করিবেন | ' এদিকে ভারতবর্ষের সকল অঞ্চলের বিভিন্ন কাপড়ের 
কলওয়ালা সমিতির প্রতিনিধিবর্গ এবং কোন কোন কাপড়ের কলের 
পরিচালক-স্থানীয় ব্যক্তিগণও এই বৈঠকে যোগদান করিতেছেন । 
প্রকাশ যে, উক্ত বৈঠকের ফলে ভারতীয়, বস্তর-শিল্প সম্পর্কে এক সুদুর? 
প্রসারী কর্ম্মনীতি অবলম্বিত হইবে৷ .. 

গত ১৯১৪ সালে ইউরোপে যখন, মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়, সেই সময়ে! 
ভারতবর্ষে মাত্র আড়াই শতের মত কাপড়ের কল ছিল এবং এই সব 
কলে তাত ও টাকুর সংখ্যা ছলিল যথাক্রমে ৯৬ হাজার ৮ শত এবং 
৬২ লক্ষ ৯ হাজার । উক্ত সময়ে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে প্রত্যেক 
বৎসর ৮০ কোটী টাকা মূল্যের কাপড় ও স্থতা আমদানী হইত। 
মোটের উপর উক্ত সময়ে ভারতবর্ষ বস্তরের ব্যাপারে বিদেশের উপর 
বুল পরিমাণে নির্ভরশীল ছিল। যুদ্ধ আরস্ত হইবার পরে বিদেশ 
হইতে ভারতবর্ষে বস্ত্রের আমদানী বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হয় এবং 
ফলে বস্ত্েমূল্য ক্রমশঃ চড়িয়া সাধারণের ব্যবহার্য ধুতির মূল্য প্রতি 
- জোড়া 8৫ টাকার মত দীড়ায়। উহার পরে অবস্থার বহুল পরিবর্তন' 
ঘটিয়াছে। বর্তমানে ভারতবর্ষে কাপড়ের কলের সংখ্য! দাড়াইয়াছে 
৩৮৮টা এবং উহাতে' তাত ও টাকুর সংখ্যা হইয়াছে যথাক্রমে ২ লক্ষ 
৭৬ও ১ কোটী ৬ হাজার। বন্তুশিল্পে ভারতবাসীর এই অগ্রগতির 
ফলে বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বের ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে প্রতি 
বৎসর মাত্র-১৪ কোটা টাকার বস্ত্র ও সুতা আমদানী হইত ৷ মোটের 
উপর ভারতবর্ষ এক্ষণে বস্ত্রের ব্যাপারে এক প্রকার স্বাবলম্বী হইয়াছে । 
কাজেই বর্তমান যুদ্ধে ভারতে বস্ত্র মূল্য অত্যধিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার 
কোনু সঙ্গত হেতু নাই। কিন্ত উহা সব্বেও বর্তমানে বস্ত্রের মূল্য 
অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছেণ গত ১৯৩৯ সালের ৩০শে আগষ্ট 
তারিখে-অর্থাৎ বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্বে 
সাধারণ শ্রেণীর ১০ গজ ৪৪ ইঞ্চি মাপের যে ধুতির প্রতি জোড়ার 
মূল্য ছিল ১/১/০ আনা, এক্ষণে তাহার মূল্য দাড়াইয়াছে ২৮০ আনা । 
অন্যান্য শ্রেণীর বস্ত্র এবং বিবিধ প্রকার সুতার মুল্যও এই অনুপাতে 
বঞ্ধিত হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে এই মূল্য যে আরও বাড়িবে 
তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে! 

ভারতবর্ষে বর্তমানে দেশবাসীর প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তরের চাহিদা 
মিটাইবার উপযোগী কাপড়ের কল থাকা সত্বেও এবং দেশের ভিতরে 
অন্ততঃ মোটা ও মাঝারি ধরণেরে বস্ত্র বয়নের উপযোগী পর্য্যাপ্ত 
পরিমাণ তুলার জোগান থাকা সত্বেও আজ যে বস্তু ও সুতার মূল্য 
এরূপ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাউয়াছে তাহার কারণের কথা আমরা 
ইতিপূর্ব্বে একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি । এই সব কারণ হইতেছে 
_(১) বিদেশ হইতে ভারতে বস্তু ও সুতার আমদানী হ্রাস, (২) 





ভারতবর্ষের বহু কাপড়ের কল সামরিক প্রয়োজনে তাবুর কাপড়, 
খাকী ইত্যাদি প্রস্তুতে ব্যাপৃত হইয়া পড়ার জন্য দেশবাসীর ব্যবহার্ধ্য 
ধুতি, সাড়ী ইত্যাদির উৎপাদন হাস, (৩) ব্ৰহ্মদেশ, আফগানিস্থান, 
মালয় ইত্যাদি অঞ্চলে জাপানী ও বৃটীশ জাত বসন্তের আমদানী হ্রাস 
হেতু এ সব দেশে ভারতবর্ষ হইতে অধিক পরিমাণ বস্ত্র ও সৃতার 
রপ্তানী, (৪) ভারতবর্ষে কাপড়ের কলে প্রয়োজনীয় বিবিধ সাজ- 
সরঞ্জামের মূল্য বৃদ্ধি, (৫) কাপড়ের কলের মজ্বুরদের বেতন বৃদ্ধি, 
(৬) কাপড়ের কলের উপর বিবিধ ট্যাক্স এবং (৭) যুদ্ধের সুযোগে 
কাপড়ের পাইকারগণ কর্তৃক অত্যধিক লাভের চেষ্টা। এই সব 
কারণ ছাড়া দেশে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের তুলনায় জনসাধারণের হাতে 
অধিক টাকা-পয়সার আমদানী (ইংরাজী ভাষায় যাহাকে ইনফ্লেশন 


' বলা হয়) তাহাও কাপড়ের মূল্য “বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হইতে পারে ॥ . 


' যাহা হউক, বস্তের এই প্রকার অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির ফলে দেশের 
দরিদ্র জনসাধারণের যে প্রকার দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে “তাহার 
প্রতিকারের জন্য আমরা বরাবর গবর্ণমেন্টকে অন্থরোধ করিয়া 
আসিতেছি। কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধির পক্ষে ভারতের বহু কাপড়ের 
কলের সামরিক সাজসরঞ্জাম প্রস্তুতে ব্যাপৃত থাকা, বিদেশ হইতে. ' 
ভারতে বস্তু ও সুতার আমদানী হ্রাস, কাপড়ের কলে প্রয়োজনীয়, 
রঞ্জন দ্রব্য ও অন্যান্য সাজসরপ্রামের মূল্য বৃদ্ধি, মজুরদের বেতন বৃদ্ধি, 
ট্যাক্স ইত্যাদি যে সমস্ত কারণ রহিয়াছে তাহার প্রতিকার করা৷ 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে সম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে, 
বিদেশে কাপড় ও সুতার রপ্তানী বৃদ্ধি ও পাইকারদের লাভের চেষ্টার 
ফলে কাপড়ের মূল্য যতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে গবর্ণমেন্ট অনায়াসে তাহার! 
প্রতিকার করিতে পারেন । গবর্ণমেন্ট বর্তমানে যদি ভারতবর্ষ হইতে: 
বিদেশে বন্ত্র ও সুতার রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে বস্ত্র ও. 
সৃতার মূল্য অনায়াসে হ্রাস পাইতে পারে। “যে সমস্ত মধ্য 


, ব্যবসায়ী যুদ্ধের সুযোগে বস্ত্রের ও সৃতার মূল্য অত্যধিক চড়াইয়া' 


লাভের পঙ্থা খুঁজিতেছে, তাহাদিগকে সায়েস্তা করাও গবর্ণমেপ্টের; 
পক্ষে কোন কঠিন কান্দ নহে। কিন্ত কাপড়ের মূল্য হাসের পক্ষে. 
আরও একটা বড় রকম পন্থা, রহিয়াছে । তাহা হইতেছে ভারতীয় 
কলগুলিতে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি। গত ১৮ই আগষ্ট তারিখের; 
'আধিক জগতে’ এই সম্পর্কে আমরা লিখিয়াছিলাম,-_-“বর্তমানে. 
যুদ্ধের জন্য জনসাধারণের জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য-- 
সামগ্রী দিন দিন যে প্রকার দুষ্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে তাহাতে দেশে - 
যাহাতে এই সব জিনিষের উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে 
বৃদ্ধি পায় তজ্জন্য একটী ব্যাপক ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনামত' কাঁজ- 
করিবার সময় আসিয়াছে ।**ভারতবর্ষে বর্তমানে ৩৮৮টা কাপড়ের 
কল রহিয়াছে এবং বর্তমানে আরও ৩৪টী কলে বস্ত্র বয়নের উপযোগী: 
যন্ত্রপাতি বসান হইতেছে । এদেশে তুলার কোন অভাব নাই৷. 
কিন্তু এই সব কল নানা অসুবিধার জন্য পুরা সময় কাজ করিতে 
পারিতেছে না। কোন স্থানে মূলধনের অভাব, কোন স্থানে 
প্রয়োজনীয় সাজসরপ্তাম সংগ্রহে অসুবিধা এবং কোন স্থানে 
বিলিব্যবস্থার ক্রুটী এই সব কলের কাজে প্রতিবন্ধক স্ষ্টি করিতেছে ।, 
(৫৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 













|ভ্ভাল্পভেে শোৌশ হ্ৰোস্পানীশ্ৰ অন্বজ্ছ৷ 





পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্তাঁয় ভারতবর্ষেও বর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্য 
ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের অধিকাংশ যৌথ 
কোম্পানীর মারফতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। উহার, কারণ এই 
যে বর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা করিতে 
এত অধিক মূলধনের প্রয়োজন হইয়া থাকে, যাহা ব্যক্তিগত ভাবে 
এক বা একাধিক লোকের পক্ষে প্রদীন করা প্রায়ই সম্ভবপর হইয়া 
উঠে না। দ্বিতীয়তঃ আধুনিক কালে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের 
পরিচালনা জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার দ্বারা এরূপভাবে প্রভাবিত 
হইয়া থাকে, যাহার ফলে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে এক একটা বাণিজ্য 
বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত মূলধন প্রদান করা সম্ভব 
হইলেও কেহ সম্পূর্ণভাবে নিজের মূলধনে ব্যবসা চালাইবার মত ঝুঁকি 
গ্রহণ করিতে সাহস পায় না। এই জন্যই বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র 
_ সীমাবদ্ধ দায়িত্বে বহু ব্যক্তির নিকট হইতে শেয়ার বিক্রয় দ্বারা মূলধন 
সংগ্রহ করতঃ যৌথ বা লিমিটেড কোম্পানীর মারফর্তে ব্যবসা-বাণিজ্য 
ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান পরিচালনার রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষেও 
উহার ব্যতিক্রম হয় নাই। অন্রাবস্থায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় 
ভারতবর্ষেও যৌথ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ছারা দেশের শিল্প- 
বাণিজ্যের উন্নতি সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাইতে পারে । 

দুঃখের বিষয় যে, ভারতবর্ষে সরকারী রিপোর্টগুলির মধ্যে 
অধিকাংশ রিপোর্টই সময়মত প্রকাশিত হয় না। এদেশে অনেক 
সময়েই ২৩ বৎসরের পুরাতন বিবরণ লইয়া সরকারী রিপোর্ট 
প্রকাশিত হয় বলিয়া এই সব রিপোর্ট হইতে বর্তমান অবস্থা হৃদয়ঙ্গম 
করা যাইতে পারে না। যৌথ কোম্পানীর রিপোর্ট সম্বন্ধেও এই 
_ মন্তব্য প্রযোজ্য । সম্প্রতি ভারতসরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে 
১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতে যৌথ কোম্পানীর অবস্থা সম্বন্ধে একটা 
রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে । এই সময়ের পরে সুদীর্ঘ তিন বৎসর 
অতীত হইয়াছে এবং এই সময়ের মধ্যে দেশে বহু নৃতন যৌথ 
কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে ও অনেক পুরাঁতন যৌথ কোম্পানী 
লিকুইডেশনে গিয়াছে। কাজেই আলোচ্য রিপোর্ট হইতে ভারতে 
যৌথ কোম্পানীর বর্তমান অবস্থা কিরূপ, তাহ! বুঝার কোন উপায়ই 
নাই। যাহা হউক, আলোচ্য রিপোর্ট হইতে ভারতে যৌথ কোম্পানীর 
অবস্থা বর্তমানে কিরূপ তাহা জানা না গেলেও উহা হইতে ভারতে 
যৌথ কোম্পানীর সমষ্টিগত অবস্থার উন্নতি কি অবনতি ঘটিতেছে, 
তাহার একটা ধারণা করা যাইতে পারে এবং এই দিক হইতে 
রিপোর্টার একটা মূল্য আছে। রর 

আলোচ্য রিপোর্টে দেখা যায় যে গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষে 
৫৪ কোটা ৮ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহের অনুমতি লইয়া মোট ৯৯১টা 
যৌথ কোম্পানী রেজেষ্টরীকৃত হইয়াছিল। ১৯৩৬-৩৭ সালে ১০৮ 
কোটী ৫০ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহের অনুমতি লইয়া ১১৬২টি যৌথ 
“ কোম্পানী রেজেষ্টরীকৃত হয়। এই বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, 
১৯৩৬-৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৭-৩৮ সালে যৌথ কোম্পানী 
প্রতিষ্ঠার দিকে এদেশের অধিবাসীদের আগ্রহ অনেক হাস 
পাইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, গত ১৯৩৫-৩৬ সালে ভারত- 
বর্ষে মোট ১০২৮৪টী যৌথ কোম্পানী ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতেছিল এবং উহাদের 'দকলের আদায়ীকৃত 


মূলধনের পরিমাণ ছিল ২৭৭ কোটা ৪৮লক্ষ টাকা । ১৯৩৬-৩৭ সালে 
যৌথ কোম্পানীর সংখ্যা এবং উহাদের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ 
দাড়ায় যথাক্রমে ১০৯৫১ এবং ২৮৫ কোটী ৭৬ লক্ষ টাকা। 
১৯৩৭-৩৮ সালে চলতি যৌথ কোম্পানীর সংখ্যা কমিয়া ১০৬৫৭-তে 
পরিণত হইয়াছে এবং উহাদের, সমষ্টিগত আদায়ী মূলধনের পরিমাণও 
হাস পাইয়া ২৭৯ কোটা ১৭ লক্ষ টাকায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই 
সব বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, ১৯৩৬-৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৭-৩৮ 
সালে সকল দিক হইতেই ভারতীয় যৌথ কোম্পানীর অবনতি 
ঘটিয়াছিল। আরও এক দিক হইতে এই অবনতি দৃষ্টিগোচর হয়। 
১৯৩৬-৩৭ সালে এক কোটী ও তদৃদ্ধ পরিমাণ টাকা মূলধন সংগ্রহের 
অনুমতি লইয়া ভারতবর্ষে মোট ১৯টি যৌথ কোম্পানী রেজেষ্টরীকৃত 
হইয়াছিল। সেইস্থলে ১৯৩৭-৩৮ সালে এই ধরণের তি মাত্র 
টা কোম্পানী রেজেষ্টরীকৃত হয়। 

১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষের যৌথ কোম্পানীগুলিতে আদায় 
যূলধন হিসাবে যে ২৭৯ কোটী ১৭ লক্ষ*টাকা মূলধন খাঁটিতেছিল, 
তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত 
মূলধনের পরিমাণ.নিয়লিখিতরূপ ছিল-_ব্যাঙ্ক ১৩ কোটা ৪২ লক্ষ 
টাকা, ইনভেষ্টমেট ও ট্রাষ্ট কোম্পানী ৯ কোটী ৪ ক্র টাকা, 
রেলওয়ে ও ট্রাম কোম্পানী ১৪ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকা, ইঞ্জিনিয়ারিং 
কোম্পানী ৫ কোটা ১৫ লক্ষ টাকা, বিদ্যুৎ টেলিফোন গ্যাস জলের 
ঝুল ইত্যাদি শ্রেণীর কোম্পানী ২০ কোটী ৬ লক্ষ টাকা, সিমেন্ট চুণ 
পাথর কাটা ইত্যাদি শ্রেণীর কোম্পানী ৯ কোটা ৮৩ লক্ষ টাকা, 
এজেন্সী (ম্যানেজিং এজেন্সী সমেত) ৭ কোটী*৫৭ লক্ষ টীকা, 
সিগারেট কোম্পানী ৪ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা, কাপড়ের কল ৩৭ কোটা 
২৩ লক্ষ টাকা, চটকল ২০ কোটী ২৮ লক্ষ টাকা, চা বাগান ১২ কোটা 
৮০ লক্ষ টাকা, কয়লার খনি ৯ কোটী ৬১ লক্ষ টাকা, লৌহ খনি ১০ 
কোটী ৪৮ লক্ষ টাকা, এষ্টেট ল্যাণ্ড ও বিল্ডিং কোম্পানী ১২ কোটা 
৮ লক্ষ টাকা এবং চিনির কল ৯ কোটী ৭৮ লক্ষ টাকা । ১৯৩৬-৩৭ 
সালের হিসাবের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ১৯৩৭-৩৮ 
সালে বড় বড় ধরণের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের জন্য স্থাপিত 
কোম্পানীগুলির মধ্যে ব্যাঙ্ক, ইনভেষ্টমেন্ট ট্রাষ্ট, রেলওয়ে ও ট্রাম, 
ইঞ্জিনিয়ারিং, সিগারেট, চা বাগান, কয়লার খনি ইত্যাদি শ্রেণীর 
কোম্পানীর আদায়ী মূলধন হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু বিদ্যুৎ টেলিফোন 
গ্যাস জলের কল জ্বাতীয় কোম্পানী, সিমেণ্ট চুণ ইত্যাদি জাতীয় 
কোম্পানী, সিগারেট 'কোম্পানী, কাপড়ের কল, চটকল এবং এষ্টেট 
ল্যাণ্ড ও বিন্ডিং শ্রেণীর কোম্পানীর আদায়ী মূলধন বাড়িয়াছে। 

ভারতবর্ষে যৌথ কোম্পানী রেজেষ্টরী করিবার জন্ত আইন 
প্রচলিত হইবার সময় হইতে ১৯৩৭-৩৮ সাল পর্য্যস্ত মোট ২২৬৮৯টী 
যৌথ কোম্পানী রেজেষ্টরীকুত হইয়াছে । উহার মধ্যে ১৯৩৭-৩৮ 
সালে ১০৬৫৭টা মাত্র কোম্পানী চালু ছিল। বাকী কোম্পানীগুলির 
মধ্যে কতকগুলির কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কতকগুলি 
লিকুইডেশনে গিয়াছে এবং কতকগুলি রেজেষ্টরীকৃত হইবার পর 
আদে কাজ আরম্ত“করে নাই। রিপোর্টে দেখা যায় যে, ১৯৩৭-৩৮ 


' সালে ভারতবর্ষে মোট ৬৫১টী কোম্পানী কার্য্য বন্ধ করিয়াছে এবং 


(৫৫৭ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 


রাস্তাঘাটের প্রসার ও উন্নতির সঙ্গে দেশের অর্থ-নৈতিক শরীবৃদ্ধির 


প্রশ্ন বিশেষভাবে জড়িত। উপযুক্ত শ্রেণীর রাস্তাঘাট গড়িয়া উঠিলে 
দেশের অভ্যন্তরে যানবাহনের প্রচলন বৃদ্ধি পায় । ফলে মাল আদান 
প্রদানের সুযোগ সুবিধা বাড়িয়া কৃষিশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি 
সহজসাধ্য হইয়া উঠে । আধুনিক যুগে প্রতি সভ্য দেশের গবর্ণমেণ্টই 
ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত রাস্তাঘাটের এই নিকট সম্পর্কের কথা 
বিশেষভাবে অবগত আছেন। সে জন্য উপযুক্তরূপ চেষ্টা ও অর্থ 
নিয়োগ করিয়া দেশে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রাস্তা গড়িয়া তুলিতে তাহারা 
সৰ্ব্বদাই সচেষ্ট । কিন্তু আমাদের দেশের গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে আজ 
পর্য্যন্ত যথেষ্ট উপেক্ষা ও উদাসীনতারই- পরিচয় দিতেছেন। বিভিন্ন 
উন্নতিশীল দেশের অনুকরণে তাহারা .যানবাহন বিভাগ স্থাপন ও 


পরিচালনার ক্রুটি করেন নাই সত্য ; কিন্তু উহাদের মারফতে আসল 


কাজ যাহাতে অগ্রবস্তী হইতে পারে সেরূপ কোন সুব্যবস্থা আজও 
তাহারা করিতেছেন না। ফলে রান্তাঘাটের প্রসার ও যানবাহন 
প্রচলনের দিক দিয়া ভারতবর্ষের অবস্থা আজ পর্য্যস্ত অনেক দেশের 
তুলনায়ই বেশীরকম পশ্চাৎপদ থাকিয়া যাইতেছে । ইংলণ্ডের আয়তন 
৯৪ হাজার ২৭৮ বর্গ মাইল এবং এঁ দেশে বর্তমানে ১ লক্ষ ৯০ হাজার 
মাইল ব্যঞ্ী রাস্তা রহিয়াছে । মাকিণ, যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন ৩৬ লক্ষ 
৪৮ হাজার বর্গ মাইল । এ দেশে রাস্তা রহিয়াছে সর্বসমেত ৩০ লক্ষ 
৯ হাজার মাইল। বৃটিশ ভারতের আয়তন, ১০ লক্ষ ৯৬ হাজার 
বর্গ মাইল । ইংলণ্ডের মত এদেশে রাস্তাঘাটের ব্যাপক প্রসার সাধুন 
করিতে ,হইলে এদেশে প্রায় ২৫ লক্ষ মাইল ব্যাপী রাস্তা গড়িয়া 
তোলা দরকার & কিন্ত বর্তমানে এদেশে রাস্তা আছে মাত্র 
২ লক্ষ ৮৫ হাজার মাইল ( ১৯৩৭-৩৮ )। এই ২ লক্ষ ৮&৫ হাজার 
মাইলব্যাপী রাস্তার মধ্যে, পাব. সড়ক মাত্র ৬৪ হাজার মাইল। 


. বাকী ২ লক্ষ ২১ হাজার মাইলই কাচা সড়ক। যে দেশের (বৃটিশ 


ভারতের) জনসংখ্যা প্রায় ৩৪ কোটি ও যে দেশের আয়তন ১০ লক্ষ 
৯৬ হাজার বর্গমাইল, গই স্বল্লায়তন রাস্তা, দ্বারা সে দেশের কতদুব 
প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে? উপযুক্ত রাস্তাঘাটের অভাবে এদেশে 
শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতি ব্যাহত হইতেছে । দেশের অভ্যান্তরস্থ 
কাচামাল ষ্টীমার বা রেলওয়ে ষ্টেসনে . পৌছাইতে অত্যধিক ব্যয় 
পড়িতেছে বলিয়া কৃষকেরা তাহার জন্য উপযুক্ত.মূল্য পাইতেছে না। 
অপর দিকে জনসাধারণের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি - দেশের অভ্যন্তরে 
পেঁছাইতে অধিক ব্যয় পড়িতেছে বলিয়া সকলেই বেশী দামে এ 
সমস্ত জিনিষ কিনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, তাহা ছাড়া রাস্তাঘাটের 


অভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের ভিতর পারস্পরক যোগন্থত্র 


স্থাপনের অসুবিধা হইয়াও দেশের আধিক উন্নতির পথে বিদ্ধ 
ঘটিতেছে । 

এই অবস্থায় ভারতে রাস্তাঘাটের প্রসার সম্পর্কে. অচিরেই যে 
সুসঙ্কল্পিত ধরণের চেষ্টা সুরু হর্ডয়া প্রয়োজন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের 
অবকাশ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দেশের গবর্ণমেন্ট আজও এ 
বিষয়ে তাহাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করিতেছেন না। এদেশে মোটর 


যানের উপর যে পেট্রোল ট্যাক্স নিদ্ধীরিত আছে, তাহাতে প্রতি বৎসর , 


ভারত সরকারের বিস্তর আয় হইতেছে। - অন্যান্ত ধরণের আয় হইতে 


মাত্র ৬ কোটি টাকা। 





রাস্তাঘাটের উন্নতি সম্পর্কে বিশেষ খরচপত্র না করিলেও অন্ততঃপক্ষে 
পেট্রোল ট্যাক্সের আয় তাহারা সম্পূর্ণতঃ এ বাবদ নিয়োগ করিবেন 
এ প্রত্যাশা দেশের লোক অবশ্যই করিতে পারে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট 
সেদিক দিয়া দেশবাসীকে বিশেষভাবে নিরাশ করিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান 
রোডস “এও ট্রান্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ 
আর এইচ পার্কার সম্প্রতি এক বুঁক্তৃতায় দেখাইয়াছেন যে, পেট্রোল 
ট্যাক্স হইতে ভারত সরকারের আয় ক্রমে বাড়িয়া গত ১৯৩৯-৪০ 
সালে ৯ কোটি ১১ লক্ষ. টাকা দাড়াইয়াছে। অথচ, গবর্ণমেণ্ট 
রাস্তাঘাটের প্রসার বাবদ গড়ে প্রতি বৎসর ব্যয় করিতেছেন 
পেট্রোল ট্যাক্স বাবদ প্রাদেশিক 
সরকারসমূহ ও মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতির বাৎসরিক আয়ের 
পরিমাণও ' বর্তমানে ১২ কোটি টাকার. মত ীড়াইয়াছে। 
কিন্তু উহারা এই টাকার খুব কম অংশই রাস্তাঘাটের উন্নতি বাবদ 
ব্যয় করিতেছেন । ভারত সরকার তাহাদের আয় হইতে যে ৬ কোটি 
টাকা নিয়োগ করিতেছেন, তাহাও যে সম্পূর্ণভাবে রাস্তা প্রসারের 
জন্য ব্যয়িত হইতেছে তাহা নহে | এ টাকা হারাহারিভাবে বিভিন্ন 


প্রদেশের ভিতর বন্টন করিয়া দেওয়া হয় সত্য; কিন্ত প্রাদেশিক 


সরকারসমূহ রাস্তাঘাটের উন্নতির জন্য সম্পূর্ণতঃ তাহা ব্যয় করেন না । 
নৃতন রাস্তাঘাট তৈয়ার সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারদমূহের কোন 
পরিকল্পনা নাই? যে টাকা তাহারা ব্যয় করেন, তাহাঁও অনেক 
সময়ই পুরাতন রাস্তাগুলির সংস্কার ও ছোটখাট উন্নতি সাধনেই 
ব্যয়িত হইয়া থাকে { ফলে ভারত সরকারের বন্টিত অর্থ দ্বারা রাস্তাঘাট 
প্রসারের কাজ বিশেষ কিছুই. অগ্রবর্ত্তা হইতেছে.না । 

এদেশে রাস্তাঘাটের প্রয়োজনানুরূপ প্রসার ও উন্নতি সাধন 
করিতে হইলে এইরূপ অনুপযুক্ত বিধিব্যবস্থার উপর নির্ভর না করিয়া 
সকলদিক দিয়া সুসন্ধল্লিত কাধ্যনীতি অবলম্বন করাই আজ একান্ত 
কর্তব্য | সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে পেট্রোল ট্যাক্সের সমস্ত আয়ই রাস্তা! 
ঘাটের প্রসারের জন্য নিয়োগ করিতে হইবে এবং যাহাতে প্রাদেশিক 
সরকারসমূহ এ টাকার সমস্তই সুপরিকল্পিতভাবে রাস্তার প্রসারের 
জন্য ব্যয় করেন, তাহাদিগকে সেদিকেও বিশেষ করিয়! নজর রাখিতে 
হইবে। কিন্তু কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের চেষ্টাযত্নেই এই বিরাট 
দেশে বাস্তাঘাটের সম্যক প্রসার সাধিত হইবে না। এবিষয়ে 
প্রাদেশিক সরকারসমূহকেও নিজেদের দাঁয়িতে যথাসম্ভব অর্থব্যয়ে 
প্রস্তুত হইতে হইবে । নূতন ভারত শাসন আইন অনুসারে তাহার। 
নিজ দায়িত্বে ঝণ গ্রহণ করিয়া জাতিগঠনমূলক কাজ চালাইবার 
অধিকার লাভ করিয়াছেন। সেই অধিকার আজ যথাযথ কাজে 
লাগাইবার ব্যবস্থা হইলে জাতিগঠনমূলক কার্য্য হিসাবে রাস্তাঘাট 


. প্রসারের কাজ অনেকদূর অগ্রবর্তী, হইতে পারে।, মিঃ পার্কার 


তাহার বক্ততায় প্রাদেশিক সরকারসমূহের এরূপ কর্তব্য ও দায়িত্বের, 
উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন | তিনি বলেন যে এদেশে রাস্তা' প্রসারের 
আসন্ন প্রয়োজনীয়তা যেরূপ বেশী এবং এবিষয়ে কার্ধ্যধারা অবলম্বন 
যেরূপ ব্যয়সাপেক্ষ, তাহাতে প্রাদেশিক সরকারসমূহ তাহাদের, 
বর্তমান স্বল্প আয়. নিয়া এদিক দিয়া বিশেষ কিছুই করিতে পারিবেন 
বলিয়া, আশা . করা যায় না। সেজন্য উপযুক্তরূপ খণ গ্রহণ 
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৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ ] 
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করিয়াই আজ তাহাদের পক্ষে সুসঙ্কল্পিতভাবে কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হওয়া 
প্রয়োজন । খণ গ্রহণ করিতে গেলে রীতিমত সুদ মিটাইবার ও 
সময়মত আসল টাকা পরিশোধের যে দায়িত্ব চাপিবে তাহা ভাবিয়া 
কোন কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এরূপ কার্যযনীতি অবলম্বনে দ্বিধা 
বোধ করিতে পারেন। কিন্ত মিঃ পার্কার বলিতেছেন যে, ভবিষ্যৎ 
সুযোগ সুবিধার কথা ভাবিলে এরূপ দ্বিধাসঙ্কোচের বিশেষ কোন 
কারণ থাকিতে পারে না) রাস্তীঘাটের সম্যক প্রসার সাধন করিতে 
পারিলে দেশে কৃষিশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ভালরূপ উন্নতি সম্ভবপর 
হইয়া উঠিবে | তাহাতে প্রাদেশিক সরকারসমূহের আয় বৃদ্ধিরও 
বিশেষ স্থুবিধা হষ্টবে। কাজেই উহাদের পক্ষে খণের সুদ মিটান ও 
আসল টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করা” ভবিষ্যতে মোটেই কঠিন হইবে 
না। এদেশে বাস্তাথাটের প্রসার ওউন্নতি যে স্থলে বিশেষভাবে 
প্রয়োজন হইয়া দীড়াইয়াছে, সেস্থলে মিঃ পার্কারের এসমস্ত নির্দেশ 
যে বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 


(বস্ত্রসমস্তার প্রতিকার ) 

গবর্ণমেন্ট যদি যুদ্ধ পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে দেশের জনসাধারণের 
নগ্নতা নিবারণও একটা অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে গণ্য করেন, তাহা 
হইলে তাহারা অনায়াসে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলি হইতে যুদ্ধের 
জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্ত্র সংগ্রহ করিয়াও দেশবাসীর পরিচ্ছদের 
অভাব মিটাইবার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ বস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে 
পারেন |” ও 

সুখের বিষয় যে, বোম্বাই বৈঠকে আমাদের এই সব প্রকারের অনুরূপ 
ধরণের প্রস্তাব আলোচিত হইবে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । 
এই সম্পর্কে প্রকাশ যে, ভারতের সমস্ত কাপড়ের কল পুব! সময় 
কাজ করিয়া যাহাতে সামরিক ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্ত্র 
সরবরাহ করিয়াও দেশের জনসাধারণের পরিচ্ছদের অন্য প্রয়োজনীয় 
সমস্ত বস্তু সরবরাহ করিতে পারে তৎসম্বন্ধে কি বিলিব্যবস্থা করা যায় 
তাহা এই বৈঠকে আলোচনা করা হইবে । ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে 





জানা গিয়াছে আমরা এই সব সংবাদে খুব আশ্বস্ত হগান। 
ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে যে, গবর্ণমেন্ট দেশের বন্ত্র-সমস্তার গুরুত্ব 
সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হইয়াছেন এবং উহার ঠিক ঠিক প্রতিকার 
পন্থা কি তাহাও অনুধাবন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই বৈঠকের 
ফলাফল সম্বন্ধে আমরা সাগ্রহ প্রতীক্ষায় রহিলাম | 


(ভারতে যৌথ কোম্পানীর অবস্থা ) 
উহাদের মোট আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৬ কোটা ৯০ লক্ষ 
টাকা। এই ধরণের কোম্পানীর মধ্যে ৬৮টা ব্যাঙ্ক, ৪৪টী প্রভিডেন্ট 
কোম্পানী, ২৪টা মোটর কোম্পানী, ৪৫টা ছাপাখানা, ২শুটা 
রাসায়নিক কারখানা, ৩৭টী এজেন্সী, ১৬টী কয়লার খনি, ১৮টা চিনির 
কারখানা ও ৩৫টী হোটেল থিয়েটার সিনেমা - ইত্যাদি শ্রেণীর 
কোম্পানী ছিল। আলোচ্য বর্ষে ইনভেষ্টমেন্ট ও ট্রাষ্ট কোম্পানী 
এবং সিমেন্ট চুণ ইত্যাদি শ্রেণীর কোম্পানীর কাধ্য বন্ধ হওয়া হেতুই 
অংশীদারদের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হইয়াছে । এই বৎসর যে ১১টা 
ইনভেষ্টমেপ্ট ও ট্রাষ্ট কোম্পানী ফেল পড়ে, তাহার আদায়ী মূলধন ছিল 
১ কোটী ৩৮ লক্ষ টাকা। উক্ত বৎসরে সিমেন্ট চুণ ইত্যাদি প্রস্তুতের 
উদ্দেশ্যে স্থাপিত যে ১৯টা কোম্পানী ফেল পড়ে, তাহার আদায়ী 
মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩ কোটী ৩ লক্ষ টাঁকা। 

ভারতবর্ষে বর্তমানে বহু বিদেশী ব্যক্তি টাকার হিসাবে মূলধন 
সংগ্রহের অনুমতি লইয়া লিমিটেড কোম্পানী স্থাপন করিতেছে এবং 
এই সব কোম্পানী ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির প্রবল 
প্রতিদ্বন্বী হইয়া উঠিয়াছে। দুঃখের বিষয় যে, সরকারী ম্রিপোর্টে 
এই ধরণের কোম্পানীর সংখ্যা, ব্যবসা প্রণালী এবং উহাদের দ্বার! 
নিয়োজিত মূলধনের কোন হিসাব পৃথকভাবে দেওয়া হয় নাই। 
অথচ দেশবাসীর পক্ষে উহা জানা বিশেষ প্রয়োজন । এই বিষয়ে 


দেশের বণিক সড়াসমূহের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক 
উহারা আন্দোলন করিলে এই ব্যাপারের, প্রকৃত তথ্যস্উদঘাটিত হইতে 
পারে। | 


প্রজা সংখ্যা 





/ NX 


১ই সেপ্টেম্বরের পর আর কোন 
ফোনঃ বড়বাজার ৬৩৮২ ম্যানেজার“ 












আধিক জগৎ” 
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বাংলাৱ বিশিষ্ট লেখকগণের ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, অর্থনৈতিক 
! সমালোচনা, মৌলিক গবেষণাধুলক প্রবন্ধ ও রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ ' 
ৃ হইয়া আগামী সোমবাদন ১৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৪১ 
প্রকাশিত হইঘে। '-.' “” 
ই সংখ্যার মুল্য আট আন৷_—_- 
যাঁহারা কেবলমাত্র শারদীয়া সংখ্যা লইতে চাহেন' * | 
তাহারা আফিসে উঠার মূল্য জমা দিলে, তাহাদের ০ - ত 
ঠিকানায় বই পাঠাইয়া- দেওয়া হইবে। 


৯০] 
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বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হইবে না। ৃ 
১২২নং বন্ধবাজার ফ্রী, কলিকাতা । 



















আসামের জনশিক্ষা 

আসামের জনশিক্ষা সম্পৰ্কিত ১৯৩৯-৪০ সালের সরকারী কার্যবিবরণীতে 
জানা যায় যে, পূর্ব বৎসরের স্যায় আলোচ্য বসবে ১০টী আর্ট কলেজ ছিল 
এরং ইহ! ছাড়া ৩টা ইণ্টারমিডিয়েট কলেক্জ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে-_ইহার 
মধ্যে বডপেটায় 'ছেলেদের জন্য একটি এবং মেয়েদের অন্ত গৌহাটী ও 
শ্রৃহট্রে দ্বুইটী । আলোচ্য বর্ষে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বুদ্ধি পাইয়াছে। 
কটন কলেজে' প্রত্যেক ছাত্রের জন্ত মোট ব্যয় হইয়াছে ২৮৮২ টাকা, তন্মধ্যে 
আসাম সরকার শতকরা ৭০ ভাগ ব্যয়ভার বহন করিষাছেন। মুরারিটাদ 
কলেজের প্রত্যেক ছাত্রের জন্ত মোট ব্যয় ২৯২২ টাকার মধ্যে সরকার 
শতকরা ৭৪ ভাগ ব্যয় বহন করিষাছেন। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, মধ্য 
ইংরাজী বিস্তালয় ও যধা বাংলা বিষ্ভালয়ের সংখ্যা ৬১০টী হইতে বাড়িয়া 
৬৫৮টা হইয়াছে । গবর্ণমেপ্ট হাইস্কুলের প্রত্যেক ছাত্রের জন্য ৬৯/০ 
আনা ব্যয়ের মধ্যে সরকার ৫৩২ টাকা প্রদান করিয়াছেন। বাঁলকদের 
প্রাথমিক বিগ্তালয়ের সংখ্যা ৬ হাজার ৪ শত ৮৩টী হইতে. বুদ্ধি পাইয়া 
৬ হাজার ৮ শত ৪২টীতে দাড়াইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে ছাত্রী সংখ্যা 
হইয়াছে ১ লক্ষ ৩* হাজার & শত ৪৮ জন ; পূর্ব বৎসরে ইহাদের সংখ্যা 
ছিল ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৬ শত ৫৬ জন। যুগ্লিম ছাত্রদেব সংখ্যা আলোচ্য 
বৎসরে দাড়াইয়াছে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৯ জন ; পূর্ব বৎসরে ইহাদের সংখ্যা 
ছিল ১ লক্ষ £১ হাজার ৬ শত ৯৩ জন। খাসিয়া ও জয়ত্তিয়া পার্বত্য জেলা 
ব্যতীত অন্তান্ত পার্বত্য জেলাসমূহে শরকার' ৬৪টী মিশনারী স্কুলের ভার 


গ্রহণ করিযাছেন। 
| উইকএণ্ড রিটার্ণ টিকেট বন্ধ 


' , ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ, গত ২৯শে আগষ্ট হইতে সর্বপ্রকার ] 


সাপ্তাহিক 'যাতায়াতী :টিরিট (উইকএণ্ড রিটার্ণ টিকিট) বিক্রয় বন্ধ করার জন্য 
রেলপথে ভ্রমণে "যে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে তজ্জন্ত. এইরূপ ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে ভারতীয় বণিক সমিতি (ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাস) 
ই, আই, আরের চীফ কমাশিয়াল ম্যানেজারের নিকট একখানা 
পত্র প্রেরণ করিয়াছেন । 
সাপ্তাহিক রিটার্ণ টিকিট বন্ধ করার জন্য ব্যবসায়ীদের বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতে হুইবে-_কেনন ব্র্যবসী উপলক্ষে তাহাদের রেলপথে খুব বেশী ভ্রমণ 
করিতে হয়। ইহ] ছাড়া বর্তমানে যাত্রীদেব ভাডা রেলবকর্তৃপক্ষ বৃদ্ধি 


করিযাছেন। যদি সাপ্তাহিক রিটার্ণ টিকিট ন' পাওয়া যায়, তাহা হইলে রেল 


পথে ভ্রমণকারীদের বিশেষ অস্ুবিধন ভোগ করিতে হইবে। 
তাতশিল প্রদশনী 


অন্তান্ত বৎসরের ন্যায় এবারেও হস্তচালিত তাতশিল্পের বহুল প্রচারের 


উদ্দেশ্যে কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কৌয়ারে একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা | 
হইয়াছে । ইহাতে স্থতা ও সিন্ক উভয় প্রকারের বস্তা প্রদশিত হইবে । || 
ওরা সেপ্টেম্বর হইতে এই প্রদর্শনী আরম্ভ হইয়াছে এবং ২৭শে সেপ্টেম্বর || 


পর্যন্ত চলিবে । 
সরবরাহ বিভাগকে ত্রিপল যোগান 
ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগকে ত্রিপল যোগান দিবার জন্য 


ভারতীয় পাটকল মালিক সঙ্ঘ একটা চুক্তি সম্পন্ন করিয়াছেন । এই চুক্তি | 
অনুসারে কলিকাতার কয়েকটা নিদ্দিষ্ট সংখ্যক পাটকল ত্রিপল এবং পুরু | 


পাটবস্ত্রাদি ষোগান দিবার কাধ্যভার গ্রহণ করিবে। 


পাট চাষের পুর্ববাভাষ | 


১৯৪০ সালে বার্জলার পাট ফসল সম্পর্কে য়ে পূর্ব্বাভাষ প্রচারিত 
হুইয।ছিল. তদপেক্ষ ৬ লক্ষ ৫৯ হাজার গাঁইট বেশী ফসল উঠিয়াছিল | ১৯৪০ 
সালের ১লা জ্কুলাই হইতে ১৯৪১ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে 


এই ' পত্রে উল্লেখ করা' হুইয়াছে যে, 





উৎপন্ন ফসলের যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে, তাহার পরিমাণ নিয়ে প্রকাশিত 
হইল। তুলনার সুবিধার জন্ত সরকারী পূর্বাভাষে প্রকাশিত ফসলের 
তুলনায় হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাণও বন্ধনী মধ্যে প্রদত্ত হইল £-বাঙ্গলা ১ কোটা 
১৪ লক্ষ ৬৫ হাজার গাঁইট (+৬ লক্ষ ৫৯ হাজার গাঁইট), বিহার ৫ লক্ষ ৮৬ 
হাজার গাইট (4-৩ হাজার গাঁইট), উড়িষ্যা ৫২ হাঙ্জার গাইট (--৯০হাজার 
গাইট), আসাম ৯ লক্ষ ১৯ হাজাঁপঞ্গাইট (--২৪ হাজার গাইট)। বিভিন্ন 
অঞ্চলে মোট ১ কোটী ৩১ লক্ষ ৮৪ হাজার গাঁইট (4-৬ লক্ষ ২৪ হাঁজাব 
গাঁইট)। ১৯৪০ সালে ট্বাংলায় যে সব জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে তাহার 
মোট পরিমাণ ৫৬ লক্ষ ৬৮ হাজার ৫০ একর | ইহা অপেক্ষা বর্তমানে চাষের 
জমির পরিমাণ ১৩ লক্ষ ২৪ হাজার ৮ শত একর বেশী । 


' ভারত-সিংহল আলোচন। 

ভারত সরকার যেভাবে ভারত-সিংহল আলোচনা সুরু করিয়াছেন, 
ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাসে'র কাধ্যনির্বাহক কমিটি একটি তার-বার্থায় 
ততৎসম্পর্কে ভারত সরকারের নিকট তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন । 
সমিতি বিশেষ দুঃখের সহিত ইহাও জানাইতেছেন যে, ব্রঙ্গ-ভারত 
বসবাস চুক্তির সন্তোষজনক সংশোধন ও জনসাধারণের অনুমোদন এবং 
সিংহলের সহিত আলোচনা চালাইবার পূর্ব্বে উন্নত পারিপাণ্থিক অবস্থা 
সৃষ্টির জন্য অনুরোধ জানাইয়া সন্মিলিত ভারতীয় বণিক সঙ্ঘ, দক্ষিণ 
ভারত বণিক সঙ্ব ও সাম্রাজ্য নাগরিক সঙ্ঘ যে সকল অস্থুরোধ জানাইয়। 
ছিলেন তাহা উপেক্ষিত হইয়াছে। বিদেশস্থ ভারতীয়দেব অভাব-অভিযোগ 
সম্পর্কে আলোচন! চালাইবাঁর অন্য যে নূতন দপ্তর স্ষ্টি হইযাছে তাহার 
[EEE E35 BE ০ 








৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১] 
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কর্ণধাররূপে বর্তমান শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় আশীপ্রদ 
পরিস্থিতির, জন্য অপেক্ষা করিতে পারিতেন। তাঁহার বর্তমান দপ্তরের 
ভার শীঘ্রই ধাহার উপর ন্তস্ত হইবে তাহাকে ব্যতীত এই আলোচনার 
সার্থকতা লাভ করা কষ্টকর। সমিতি দুঃখের সহিত আরও জানাইতেছেন 
যে, দুইজন বে-সরকারী সদন্ত আলোচনায় যোগদান করিলেও সরকারী 
প্রতিনিধিবৃন্দের সহিত তাহাদের নাম জভিত রহিয়াছে। ভারতীয় 
ব্যবসায়ীদের কোন প্রতিনিধি এই অলোচনায় যোগদানের জন্ত স্থান 


পান নাই। 
কাশ্মীরে পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ 
প্রীনগরের সংবাদে প্রকাশ, কাশ্মীর রাজ্যে পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
প্রবর্তিত হইয়াছে । 
আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন 
আগামী ২৭শে অক্টোবর নিউ EET সম্মেলনের 
অধিবেশন হইবে। 
যাদবপুর ক্ষন হাসপাতাল 
যাদবপুর যক্ষা হাসপাতালে অবিলম্বে ১০০টা ফ্রী বেডের- ব্যবস্থা করিবার 
জন্য বাঙলা! সরকারকে অনুরোধ করিয়া গত ২৯শে আগষ্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আলোচনায় প্রকাশ পায়, মফ:ম্বল 
অপেক্ষা কলিকাতায় যন্মার আধিক্য বেশী ; মফংস্বলে প্রতি পাঁচটি পরিবারে 
অস্ততঃপক্ষে একজন এই জাতীয় কোন না কোন রোগে ভূগিতেছে। 


বিমান আক্রমণে হতাহতদের তদারক 

বিমান আক্রমণে মৃত ব্যক্তিদের শব স্থানাত্তরের ও সৎকারের ব্যবস্থা 
সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার একটি পরিকল্পনা বিবেচনা করিতেছেন। প্রকাশ, 
যুদ্ধ সম্পৰ্কিত আক্রমণে মৃত বেসামরিক ব্যক্তিদের সংখ্য! নির্ণয় ও হতাহতদের 
সংবাদ দান সম্পর্কে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের অন্ত সরকার পরামর্শ দিয়াছেন । 
কলিকাতা কর্পোরেশনকেই উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার দেওয়া হইবে 
বলিয়া গ্রকাশ। হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগণা, জেলার যে সকল মিউনিসি- 
প্যালিটির এলাকায় বিমান আক্রমণের আশঙ্কা আছে, সেই সকল এলাকা 
সম্পর্কেও গবর্ণমেপ্ট একটি পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন । 


কাফির বাজার সম্প্রসারণ অভিনান্ন 
১৯৪০ সালের কাফির বাজার সম্প্রসারণ অর্ভিনান্সের মেয়াদ ১৯৪১সালের 
৩১শে আগষ্ট উত্তীর্ণ হইয়াছে । সেই জন্ত গত ২৮শে আগষ্ট একটি সংশোধন 
অ্িনান্স জারী করিয়া ভারত সরকার উহার আযুফাল ১৯৪২ সালের ৩০শে 
জুন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছেন। স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের অনুরোধে আইন প্রণয়ন 
সাপক্ষে গবর্ণমেন্ট বর্তমানে এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
বাক্ল। ও আসামের রেলপথ রী 
সিমলা হইতে সরকারীভাবে ঘোবণা করা হইয়াছে যে, ১৯৪২ সালের 
১লা জানুয়ারী তারিখ ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে ও আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে নামক 
দুইটি রেবাওয়ে সংযুক্ত হইবে এবং সেই সংযুক্ত রেলওয়ের নাম হইবে বেঙ্গল 
এগ আসাম রেলওয়ে । গত ২৮শে আগষ্ট পাবলিক একাউণ্টস্‌ কমিটিতে 
" জানান হয় যে, ১৫ লক্ষ পাউণ্ড মুল্য দিয়! সরকার আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের 
অবশিষ্ট অংশগুলি ক্রয় করিবেন। হ্টার্ণ বেল্ল রেলওয়ের সহিত উহা ব্‌ | 
করার ফলে পরিচালনার ব্যয় হাস পাইবে। 


৫* লক্ষ পাউণ্ড অভ্র সরবরাহ 
প্রকাশ, ছয় মাসের মধ্যে নির্ধারিত হারে পঞ্চাশ লক্ষ পাউও অত্রের 
টুকরা সরবরাহের জন্য চুক্তিবদ্ধ হইতে মাকিন যুক্তরাষ্ীয় গবর্ণমেন্ট ভারত 
গবর্ণমেপ্টকে অন্থরোধ জানাইয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেন্ট যে মূল্য 
প্রস্তাব করিয়াছেন, ভারতে প্রচলিত মূল্য অপেক্ষা তাহা কম বলিয়া প্রকাঁশ।. 
বুক্তরাষ্ট্রীষ সরকারের প্রস্তাবিত মূল্য অনুযায়ী অভ্র সরবরাহের জন্য ভারতে 
প্রচলিত মুল্য হাস করার সম্ভাবনা সম্পর্কে ভারত সরকারের ও অত্র ব্যবসায়ি-: 


) 


গণের প্রৃতিনিধিবৃন্দের মধ্যে ছুই দিনব্যাপী এক সভায় বিশেষ আলোচনা ; 


হইয়া গিক্সাছে। 


৩ 


পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ ৮ 

গত ৩০শে আগষ্ট সিমলায় সরকারী গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় 
মোটর স্পিরিট নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুযায়ী এক বিশেষ বিধান প্রকাশিত . 
হুইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে :_ “কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা এই সম্পর্কে 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষ দেশরক্ষা সম্পর্কিত আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিষয়ক 
কিংবা অপর কোন জরুরী কার্যে রত কোন ব্যক্তিকে তাহার কার্ধ্য নির্ববাহের 
পথে যথেষ্ট পরিমাপ 'পেট্রোলের জন্ত অতিরিক্ত কুপন দিতে পাঁরিবেন। * 
প্রকাশ, ভারত সরকার পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পন| অনুযায়ী পেট্রোলের যে 
পরিমাণ নির্ধারিত করিয়াছেন, তাহা সর্বোচ্চ পরিমাণ নহে। স্বীকার করা 
হইতেছে যে, যাত্রী ও মালবহন প্রভৃতির উদ্দেশ্যে এবং ডাক্তার প্রমুখ 
পেশাদার বাক্তিদের স্কায্য দাবী পূরণ হওয়া উচিত। ইহা বিবেচনা করিয়া 
পরিমাণ নির্ধারিত হইয়াছে | সংশ্লিষ্ট এলাকার পেট্রোল নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের 
নিকট দরখাস্ত করিলে অত্যাবশ্তক যানবাহন, কৃষি ও শ্রমশিল্পের অন্য 
তাহাদের স্তায়সঙ্গত দাবী পূরণ করিতে হইবে। 

ল্”সভায় ভারত-বরহ্ম নির্ধাচন প্রসঙ্গ 

গত ৩১শে জুলাই লড সভায় যে ভারত-বরহ্ম (নির্বাচন স্থগিত) বিল 

উত্থাপিত হইয়াছে, তাহার মর্ম নিয়োক্তরূপ বলিয়া জানা গিয়াছে £-_ 


প্রথম ধারার প্রথম উপধারা_-১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৬১ 
ধারার (২) উপধারায় যে ব্যবস্থাই থাকুক না কেন, ভারতের প্রত্যেক 
প্রদেশের প্রথম নির্বাচিত ব্যবস্থা পরিষদ যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বার মাস 
পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে, অবশ্য যদি ইতিমধ্যে উক্ত আইনের ৬২ ধারার (২) 
উপধারা অনুসারে এগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া না হয়। দ্বিতীয় উপধার! = 
১৯৩৫ সালের ব্রহ্ম শাসন আইনের ১৮ ধারার (৪) উপধারায় যে ব্যবস্থাই 
থাকুক না কেন, প্রথম নির্বাচিত প্রতিনিধি পরিষদ যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ১২ 
মাস পর্যস্ত যথারীতি বজায় থাকিবে, অবশ্য যদি ইতিমধ্যে পৃর্ধোক্ত ধারার 
(২) উপধারা অনুসারে উহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া না হয়। তৃতীয় উপধাঁ-_-এই 
ইনাই টে ইসা ন | 


ভু ইণ্ডাষ্টৰীয়াল 

















ন্্যাঙ্ছ লিসিটেভ্‌ | 


তাস 


হেড অফিস__৭নৎ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 
পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এভন্বার1 শেয়ার ক্রয় 
করিবার জন্য অনুরোধ করা না। যেসকল ব্যক্তি 


ূ 


হুল 


অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমুহ ইচ্ছা করেন, তাহার! 
দিন রি তাত অফিসে পত্র 
| 


চলতি হিসাব-_দৈনিক ৩০০২ টাকা হুইতে লক্ষ টাকা উদ্ধত্তের 
উপর বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। বাগ্মাসিক হুদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব-_বাধিক শতকরা ১॥০ টাকা হারে সুদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানাস্তর করা ষায়। 
স্থায়ী আমানত ১ বৎসর ৰা কম সময়ের জন্য লওয়া হয়। 

ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাক! সত্তোষজ্নক জামীনে 
পাবার ব্যবস্থা আছে। 

সিকিউরিটি, শেয়ার প্রন্কুত কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদাষেরএব্যবস্থা করা হয়| বাক, মালের 
(( গাঠরী প্রসৃতি নিবাপদে গচ্ছিত রাখা হুয়। নিয়মাবলী ও সর্ব 
[] অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাক্কসংক্রান্ত সকল কাঁজ করা হয়। 


শাখা _লারায়ণগঞ্জ ও বড়বাজার (কলিকাত। )। 
ডি, এফ, স্যাণডাস? জেনারেল ম্যানেজার 


শীঘ্রই শ্যামবাজার শাখা! খোল! হইবে। 
EE EEE ঢল 
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ধারায় « রা, অর্থে যতদিন পর্য্যন্ত ১৯৩৯ সালের জরুরী 


ক্ষমতা ( দেশরক্ষা ) আইন প্রবর্তিত থাকিবে, ততদিন বুঝাইবে | দ্বিতীয় 
ধারা_-এই আইন তারত-ব্রহ্ম (নির্বাচন স্থগিত) আইন ১৯৪১ সাল নামে 


অভিহিত হুইবে।, 
“পেট্রোল নিয়ন্ত্রণে অসুবিধা " 


গত ২৯শে আগষ্ট ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
শাখা -ও কলিকাতা শাখা এবং কলিকাতা ‘মেডিক্যাল ক্লাবের উদ্ভোগে 


অনুষ্ঠিত কলিকাতা ও সহরতলীর চিকিৎসা ব্যবসায়ীদের এক সভায় এইরূপ্‌ 
অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, আগষ্ট মাসে সহরের ডাক্তারদিগের পক্ষে 
অতিরিক্ত পরিমাঁণে পেট্রোল' ব্যবহারের যে অন্মতি দেওয়া হইয়াছে, তাহা 
যথোপযুক্ত হয় নাই। গৰ্্ষেন্টের' পেট্রোল নিয়স্ত্রণ্রে ফলে যে অস্থবিধা 
হইতেছে, তাহার আলোচনা! প্রসঙ্গে সভায় বলা হয় যে, মাত্রাজ ও আরও 
কয়েকটি প্রদেশে ডাক্তারগণ স্বভাবতঃ যে পরিমাণে পেট্রোল ব্যবহার করিয়া 
থাকেন, ভাঁহাদিগকৈ' ' সেই' বাতির পেট্রোল ব্যবহীরের অনুমতি দেওয়া 
হইয়াছে। 
আসামে তুলার চাষের পূর্্াভাষ *_' 

১৯৪১-৪২ সালে আসামে তুলার চীষের প্রাথমিক পূর্ববাভাষে প্রকাশ, 
যে, আলোচ্য বৎসরে ৩৭ হাজার ৯ শত একর অমিতে তুলার চাষ হইবে 
বলিয়া অম্থমিত' হইয়াছে; পূর্ব্ব বৎসরে ৩৪ হাজার ৭ শত' একর জমিতে 
তুলার চাষ হইয়াছৈ' বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল ৷ গাড়ো পাহাড়ে তুল! 
চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ' 


নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যবিররণী 

১৯৪১ সালের ৩:শে জুন যে বৎসর শেষ হইয়াছে: সেই সময়ের নাগপুর: 
বিশ্ববিস্বালয়ের কার্ধ্যবিবরধীতে প্রকাশ যে, ১৯৪১ সালে ৩ হাজার .২ শত- 
৬৯ জন পঞ্টুক্গার্থী বিভিন্ন পরীক্ষা দিবার জন্য তাহাদের নাম রেজে্টি 
করিয়াছিল। ইহার মধ্যে ৩শত ৪ জন মহিলা পরীক্ষার্থিনী ছিল এবং 
ইহাদের মধ্যে ১ শত ১৭ জন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা, ৪ জন বি, এ পরীক্ষা, 


৩ জন বি.এ, সি পরীক্ষা এবং একজন এল,এল, বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল । 


অনুন্নত শ্রেণীর যে ৮২ জন পরীক্ষার্থী ছিল তাহাদের মধ্যে ২৬ জন পাশ 
হইযাছে। আলোচ্য বৎসরে বিশ্ববিগ্তালয়ের ‘ট্রেনিং কোরে? ৪ শত ১৪ 
'জন ছাত্র গৃহীত হইয়ছিল। 
সাবান প্রস্তুত শিক্ষা! 

আসামে কয়েকজনকে সাবান প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্ত নওগায়ে 
আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর হইতে একটা শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হইবে। যাহাতে 
শিক্ষার্থীরা নিজেরাই স্বাবলম্বী হইয়া ছোটখাট সাবানশিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়! 
তুলিতে পারে সেই জন্তই এইরূপ পরিকল্পনা করা হইয়াছে 


01 fa} | 








মিনি টিম নেভিগেশন কোংল্| 


ফোন :₹--কলি £ ৫২৬৫ টেলি :জল্নাথ” [| 


ভারত, ব্রহ্মদেশ 'ও সিংহলের উপকূলবর্তী বন্দ্রসমূহে নিয়মিত | 
| মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দরসমূহে নিয়মিত } 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে! 
জাহাজের নাম টন জাহাজের নাম টন 
এস, এস, জলবিহার _, ৮,৫৫০ এস, এস, জলবিজয় . ...৭,১০০ 
19 রি জলরাঙ্জন ৮১৩০০ 2৮ জলরশ্মি ৭১১০৩ 
» ১, জলমোহন' ৮৩০০: % ৮ জলরব্ু ৬,৫০০ 
33 25: জলপুত্র- ৮7 ৮,১৫০ এ ক জল্পন্প ৬১৫০৩ 
23 19 ভলকৃষ্ণ ৮১০৫০ 3 জলমণি ৬১৫০৩ 
1৮৮ জলদুতি ৮৫০৫০ ১১, জলবালা Cae 
i 3399 ্রলবীর ৮,০৫০ রে জুলতরঙ্গ হন 
জলগঙ্গা ৮১০৫০ 
| ya জলযমুনা ৮2০৫০ 22-32 জলছুৰ্গা ৪১০০৩ 
রম প্র জলপালক ৭১০৪০ 22152 এল হিন্দ ৫২৩০৩ 
1299 রি  জলজ্যোতি শি ১৫০ ' এল মদিনা ৪১০০০ 
গলি — 
ম্যানেজার_১০০, ক্লাইভ প্রা, কলিকাত!। 
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সৈন্য বিভাগের জন্য ভারতীয় বিস্কুট 
বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অর্ডার অন্গযায়ী ভারতবর্ষ হইতে ৭ লক্ষ ৭৫ হাজার 
পাউগ্ডের অধিক (৯ হাজার ৬ শত ৮৭ মণ) বিস্কুট সৈন্ত বিভাগের অন্ত 


সরবরাহ করা হইয়াছে। 
মধ্য প্রদেশে কম্বলের অডর্ণর 


 অধ্যপ্রাদেশিক সরকারের শিল্প. বিভাগ এপর্য্যন্ত যুদ্ধের জন্তু ভারত 
সরকারের ষ্টোর বিভাগকে ২৪ হাজার ৩ শত ৮৮ টাকা মূল্যের পশমী কম্বল 
যোগান দিয়াছে। ইহা ছাড়া ১৯৪১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে' ২১ 
হাজার টাকা মূল্যের কম্বল যোগান দিবার আর একটী অর্ডার মধ্যপ্রার্দেশিক 
সরকারের শিল্প বিভাগ গ্রহণ করিয়াছে । , 

অফিস সংক্রান্ত কাঞ্জের সময়ের পরিবর্তন 

বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্শ “কলিকাতায় সওদাগরী অফিসসমূহের 
কার্য্যের সময় সকাল ১০টা হইতে সন্ধ্যা ৫-৩০ মিনিটের পরিবর্ডে যাহাতে 
সকাল ৯টা অথবা ৯/টা হইতে অপরাহ ৪-৩০ মিনিট অথবা ৫টা পর্য্যন্ত 
হয় তাহার অন্ত একটা প্রস্তাব করিয়াছেন। বেঙ্গল চেম্বার অব-কমাসের 
মতে এই নিয়ম ৯৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর হইতে বহাল হওয়া উচিত। 

রা চীনে রাস্তাঘাট নির্মাণ 
| "চীন-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর স্বাধীন চীনে € হাজার ৩৯ 
কিলোমিটার ' (১১ শত গজে এক কিলোমিটার ) পরিমিত রাস্তা নিশ্মিত 
হইয়াছে . ১৯৪১ সালের জাুয়ারী মাসে ৪ হাজার ৯ শত » কিলোমিটার 
রাস্তার নির্ম্মাণকার্য্য চলিতেছিল এবং ১০ হাজার ৯ শত ২৭ কিলোমিটার 
রাস্তার সংস্কার সাধন করা হইয়াছিল { ১৯৪০ সালে রাস্তাঘাট সংরক্ষণের 
জন্য ৮০ লক্ষ ডলার ব্যয় হইয়াছিল। * 
শণ হইতে সিগারেটের কাগজ প্রস্তুত 

আমেরিকায় সাত বৎসর গবেষণার ফলে শণ হইতে সিগারেটের জন্য 
ব্যবহৃত কাগজ প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে। পূর্বে ১ কোটী ডলার মূল্যের 
সিগারেটের কাগজ ফ্রান্স ' এবং বেলজিয়ামের কাগজের কলসমূহ হইতে 
প্রস্তুত হইয়া আমেরিকায় প্রেরিত হইত ' এই সকল কলে সিগারেটের 
কাগজ ছির শণের বস্তরাদি হইতে প্রস্তুত হইত ৷ 

কানাডায় বেকার বীমা 

_ কানাডায় নুতন বেকার বীমা, আইন প্রব্তিত হওয়ার ফলে প্রায় €০ 
লক্ষ লোকের সুবিধা হইবে। .-মালিক ও কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে বৎসরে 
বেকার বীমার প্রিমিয়াম বাবদ প্রায় ৬ কোটী টাকা আদায় হুইবে বলিয়া 
অনুমিত হইয়াছে । কর্প্রার্থাদের কাজ সংস্থান করিয়া দিবার জন্ত যে সকল 
সহরে ১০ হাজাবের ভিজা হলি 
কর! হইবে। 


টি তি ইল টি হর করা 


বাঙ্গলার গৌরবস্তস্ড £-- 


দি ইহ সল্ট রর 


5 ডি 


বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হাঁরে লত্যাংশ দিয়াছে । 
18468 ৬1০ ও ৩০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
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' লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্তার জআোতের মত চলে যায় 
বাঙ্গলার বাহিরে।' এ স্বোতকে বন্ধ করবার ভার 'নিয়েছে 
আপনাদের: প্রিয়. নিজস্ব ,পপাহওনিয়ার”?-. 
কানাডা জে ৬ 
বি” কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 
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* লোকটি যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এতে ওর নিজের 
ণী কোনো অপরাধ নেই। আঙ্জ থেকে.লোকটি বেলা 
@ এগারোটায় এক পেয়ালা আর বেলা চারটেয় এক 
পেয়ালা চা খেতে আরম্ত' করুক্_আবার ও 
কাজের লোক হয়ে উঠবে; আর একে অবসন্ন, 

: উৎসাহুহীন দেখতে পাবেন না-_বরৎ সারাদিন ওকে 


' দেখবেন উৎসাহী আর তৎপর। চা মভিষ্ককে ' 
সতেজ রাখে আর কর্মশক্তিতে প্রেরণ! জাগায়। 


_ সংখ্যায় প্রকাশিত হইযুছে। 


৫৬২ 


' [৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 








\ পাটের রপ্তানী 

১৯৪০ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯৪১ সালের ২১শে জুলাই পর্য্যন্ত 
৯১ লক্ষ ৯৪ হাজার বেল পাট কলিকাতা এবং তৎপার্শববর্তা পাটকল অঞ্চল- 
সমুহে আমদানী হইযাছিল, পূর্ব্য বৎসরে এইরূপ পাট আমদানীর পরিমাণ 
ছিল ৯৮ লক্ষ ৯৫ হাজার বেল। ১৯৪০ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯৪১ 
সালের ২১শে জুন পর্য্যন্ত কলিকাতা এবং চট্টগ্রাম হইতে ২৩ লক্ষ ১৬ হাজার 
বেল কীচা' পাট বাহিরে রপ্তানী হইয়াছিল; পূর্ব্ব বৎসরে এইরূপ পাট 
রপ্তানীর পরিমাপ দাড়াইয়াছিল ৩* লক্ষ ৩১ হাজার বেল। ১৯৪১ সালের 
এপ্রিল মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৪ হাজার ৭ শত ৭২ টন কাচা পাট এবং 
১৫ হাজার ১ শত ৩১ টন পাটের থলে আমদানী করিয়াছিল; পুর্ব বৎসরের 
অনুরূপ সময়ে এইরূপ আমদানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫ হাজার ১ শত 
৬৫ টন এবং ৮ হাজার ৭ শত ৫৫ টন। আর্জেণ্টাইনে চটের থলের বিশেষ 
অভাব দেখা যাইতেছে; এই জন্য আর্জেপ্টাইন গভর্ণমেপ্ট ভারতবর্ষ হইতে 
পাটের থলে নেওয়ার অন্ত চারিখাঁনি আর্জ্জেণ্টাইনের জাহাজ ভারতে প্রেরণ 
করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। | 

সরবরাহ বিভাগের নূতন শাখা 

সিমলা হইতে প্রকাশিত সরকারী ইস্ডাহারে বলা হুইয়াছে, গত ১লা 
আগষ্ট হইতে সরবরাহ বিভাগে যে ক্রয়-বিক্রয় শাখা খোলা হইয়াছে, যতদিন 
যুদ্ধ চলিবে ততদিন তাহা বজায় থাকিবে। যতদিন যুদ্ধ চলিবে ততদিন 
কণ্টক ভিরেক্টরেট এবং ভারতীয় ষ্টোর্সবিভাগের কোন পৃথক সত্তা থাকিবে 
না--তাহার পরিবর্তে একটি নুপ্ধর শাখা গঠন করা হইতেছে। | 


₹ বঙ্গীয় পরিষদে ্রক্ম-ভারত চুক্তির প্রতিবাদ 


ব্রহ্ধদেশে ভারতীয়দের বসবাস সম্পঞ্চিত চুক্তিটি ভারতীয়দের স্বার্থের ' 


পরিপন্থী বীঁপয়া মত প্রকাশ করিয়া এবং অতি সত্বর উক্ত চুক্তি সংশোধন 
করার প্রয়োজনীয়তা! বিবৃত করিয়] গত ২রা সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থা 'পরিষদে 
একটি বিশেষ প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরিষদের বিরোধী দল হইতে প্রস্তাবটি 
সমর্থন কাঁরয়া বলা হয় যে, উক্ত চুক্তির ধারাসমূহ পাঠ করিলে এই সিদ্ধান্তে 
উপস্থিত না হইয়া পারা যায় না যে, এই চুক্তি সাম্রাজ্যবাদের ভেদনীতির 
অপর একটি দৃষ্টান্ত & 
কষিজাত আয়ের উপর কর 
বাঙলা প্রদেশের সমুদয় জঙ্গি এবং গৃহাদি হইতে প্রাপ্ত কৃষিজাত 
আয়ের উপর কর ধার্য্যের উদ্দেশ্যে “বঙ্গীয় কৃষিজাত আয়কর বিল” নামক 
একটি সরকারী বিল গত ২রা সেপ্টেম্বর কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত 
বিলটি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বর্তমান 


অধিবেশনেই উত্থাপিত হইবে, এরূপ প্রস্তাব হইযাছে। বিলে এরূপ বিধান 
oe স্াজিজা েজা 


ন্যাধন্যান গিকিউরিট ব্যান্ক লিঃ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক অনুমোদিত 


বিক্রীত মূলধন - 1র উপর 
আ.দায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ... ৫,৫০,০০০ ৮ ৮ 

া ষকগণ 2-- 

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ মান্ধাত। (নয়াগড় ষ্টেটের অধীশ্বর ) মিঃ 

জনাৰ্দ্দন নন্দ বি, এ, ( দেওয়ান বাহাদুর নয়াগড় ছেট ) রাউখরায় 

সান্ছেব আীশ্রীদামচন্দ্র ভপ্তীদেও (ময়ুরতঞ্ রেট) লাল সাহেব 

নিমাইচজ্জ ভঞ্জদেও (সয়ূরভঞ্জ টেট ) রায় নির্ম্মলশিব ব্যানার্জি 
| বাহাদুর এম» বি, ই, ( চেয়ারমঠিন্‌ বোর্ড অব ডিরেক্টরস ) 
বাজাবাহাছুর কিশোরচন্দ্র“ভঞ্জ দেও (দেশপাল্লা ষ্টেটের অধীশ্বর)। 


হেড অফিস £২, ভালহৌসি স্কোয়ার ৷ 
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ফোঁন কলি ৬৩*৭। ৪৫৫, ৫১৩৮ গ্রার্ প্জ্রাতীয় বল্যাণ” 


শাখাসমূহ £_কাশীপুর, চেতল', চট্টগ্রাম । 
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আথিক জগৎ 


করা হুইয়াছে যে, দুই হাজার টাকার অতিরিক্ত কৃষিজাত আয়ের উপর 
এই কর ধার্য্য হইবে; কিন্তু উহার পরিমাণ কখনও মোট কুষিজাত আয়, 
ও যে আয়ের উপর কর ধার্য্য হইবার যোগ্য, এতদুভয়ের বিয়োগ ফলের 
অর্দ্ধেকের অধিক হইতে পারিবে না। বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ বর্ণনা 
প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, এই প্রদেশের ক্রমবর্ধমান ব্যয় সঞ্ুলানের জন্ত 
এরূপ কর ধার্য্য করা স্তায়সঙ্গত বলিয়া গবর্ণমেণ্ট এই কর বসাইবার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিয়াছেন। আরও বলা হইয়াছে যে, ১৯২২ সালের. আয়কর 
আইনে কর ধার্য্যের বেলায় যেরূপ শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে, আলোচ্য 
বিলে করের হার নির্ণয় অতটা সোন্দাস্থজিতাবে. করা হয় নাই। এই করের 
উপর সুপার ট্যাক্সও থাকিবে না। 
কলিকাতায় ফার্মেসী কলেজ 

অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারী এটিষ্টাণ্ট সার্জন ও আমেদাবাদের বিশিষ্ট 
চিকিৎসক ডাঃ ডি, ই আক্কেলসারিয়া ১৯৩৮ সালে কলিকাতায় একটি ফার্সেসী 
(ওষধ প্রস্তত, সংমিশ্রণ ও ব্যবহার) কলেজ্দ স্থাপনের জন্ত বাঙ্গলা 
গবৰ্ণমেণ্টকে দুই লক্ষ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন। গবর্ণমেন্ট এই অর্থ গ্রহণে' 
সম্মত হইয়া একটি ফার্মেসী কলেজের পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং তৎসম্পর্কে 
গবর্ণমেপ্টকে পরামর্শ দিবার জন্য কর্ণেল শ্তার আর এন চোপরার সভাপতিস্থে 
একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করিয়াছেন । 


জাহাজ নাশের পরিমাণ 
যুদ্ধ ঘোষণার দ্বিতীয় বাধিকী উদ্যাপন উপলক্ষে লণ্ডনে যে বক্তৃতা’ 
ও প্রচারের ব্যবস্থা. হইয়াছিল, তাহাতে জানা যায়, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর 
৪* লক্ষ ৭ হাজার টন জার্মান, ইতালীয় ও শুন্তান্ত বিপক্ষের জাহাজ ধৃত 
কিংবা জলমগ্ন হইয়াছে। গত জুন মাসের শেষ পধ্যস্ত বৃটিশ, মিত্র ও. 
নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ১,৭৩৮টি (৭১ লক্ষ ১৮ হাজার ১২২ টন )' জাহাজ নষ্ট 
হইয়াছে। তন্মধ্যে গ্রেট বৃটেনের ১,০৭৮টি ( ৪৬ লক্ষ ৫ হাজার ১৩২ টন ), 
মিত্র পক্ষের ৩৩৪টি (১৪ লক্ষ ৯৮ হাজার ৪৭ টন) এবং নিরপেক্ষ রাষ্ট্র 
৩২৬টি (৯০ লক্ষ ১৪ হাজার ৯৪৩ টন ) জাহাজ খোয়া গিয়াছে । 
যে সকল কর্মচারীর বেতন ৭৫২ টাকা অথবা তাহার কম, তাহাদের 
জন্ত যুদ্ধভাতা বাবদ মাসিক ২২ টাকা মঞ্জুর করিয়া করাচী মিউনিসিপ্যাল 
কর্পোরেশন ষে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, সিদ্ধু গবর্ণমেন্ট তাহা অন্ছযোদন 
করিয়াছেন | ১৯৪১ সালের ১লাজুন হইতে এই ভাতা মঞ্জুর কর! 
হইয়াছে। 


৯ 
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ফোন :কলিঃ২২৬০(ওলইন) 


₹ কিস্রিত বিরল পর দিন রা ফেন করেন « 
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7... গমের মূল্য বৃদ্ধিতে আশঙ্কা 9 
* প্রকাশ, ভারতে গমের মুল্য চড়িয়া যাওয়ায় ভারত সরকার অন্তান্ক 
দেশ হইতে গম আমদানী করার প্রশ্ন সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন। ইহার 
ফলে গমের উপর যে আমদানী শুল্ক ধার্য্য আছে তাহা ভারতীয় শুষ্ক আইনের 
ক্ষমতা বলে ভারত সরকার হাস করিতে পারেন। 

খনিজ সম্পদ সম্পর্কে গবেষণার আবন্তকতা 

গত ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতার সিকিউরিটা হাউসে ভারতীয় ভূতত্ব, 
খনিজ ও ধাতুবিস্তা বিষয়ক সমিতির ( ইণ্ডিয়ান জিওলজিক্যাল, মাইনিং 
মেটালাপ্রিক্যাল সোসাইটী ) ১৭শ বাৰিক সাধারণ সভায় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন 
. সরকার এক বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, খনিজ পদার্থকে শিল্পের 
' ক্ষেত্রে ব্যবহার কর! সম্পর্কে গবেষণা স্তরিবার জন্ত ইউরোপ ও আমেরিকার 
. স্যায় ভারতেও একটা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত সরকারের 
মতে ভারতীয় খনিজ সম্পদকে এখনও 'কাজে লাগান হয় নাই) সুতরাং 
' খনিজ পদার্থ দ্বারা উৎপাদিত যে সকল দ্রব্যাদি এখনও বিদেশ হইতে ভারতে 
আমদানী হয়, সেই সকল দ্রব্য এদেশেও প্রস্তুত হইতে পারে। শ্রীযুক্ত অমৃত 
লাল ওঝা কয়লা শিল্পের যে এখন পর্যন্তও বিশেষ উন্নতি সাধিত হয় নাই 
সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 

_ বিহারের লোক সংখ্যা 

লোক গণনার চুডাস্ত হিসাব অন্ুুপাঁরে বিহারের মোট লোকসংখ্যা 

দাড়াইয়াছে ৩. কোটা ৬৩ লক্ষ ৪* হাজার ১ শত ৫১ জন। তন্মধ্যে ১ কোটা 


৮২ “লক্ষ ২৪ হাজার ' ৪ শত ২৮ জন হইতেছে পুরুষ এবং ১ কোটী ৮১ লক্ষ . 


১৫ হাজার ৭ শত ২৩ জন স্ত্রীলোক । , 
ব্টীশ অধিরুত আফ্রিকায় তুলার চাষ 


১৯৪০ সালে নাইগেরিয়ায় ৪ হাজ্বার ৭ শত ২৪ টন তুলাবীজ বপন 


করা হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে উগপ্ডায় ৪ শত পাউণ্ডের ৩-লক্ষ বেল ' 


"তুলা উৎপন্ন হুইয়াছিল। ১৯৪০ সালে ইংরেজ অধিকৃত মিশরীয় সুদানে ৪ শত 
পাউণ্ডের ২ লক্ষ ৯০ হাজার বেল তুলার চাব হইয়াছিল এবং, টাঙ্গানাইকায় 
তুলা উৎপন্নের পরিমাণ ছিল ৫৫ হাজার বেল। . 
গ্রেট বটেন হইতে তুলাজাত বস্ত্র রপ্তানী 

১৯৪০ সাঁলে গ্রেট বৃটেন হইতে ৩ কোটী ২১ লক্ষ ৮৫ হাঁজার পাউণ্ড 
মূল্যের তুলাজাত বন্ত্রাদি বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল } ১৯৩৯ সালে এইরূপ 
রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৩ কোটী ১৯ লক্ষ ৮৩ হাজার পাউণ্ড । 

যুদ্ধের সন্ত ব্যব্হারোপযোগী যে সকল খনিজ দ্রব্যাদি ভারতে পাওয়া 
যায় তাহার! মূল্য ১৯১৪-১৮ সালে ছিল ৯৬ লক্ষ :৭৭ হাজার ৬ শত ৪৭ 
পাউণ্ড ) ১৯৩৪-৩৮ সালে ইহার মূল্য দাড়াইয়াছে ১ কোটী ২৮ লক্ষ ৭ 
হাজার ৬ শত ১১ পাউণ্ড | ভারতে যে সকল সাধারণ খনিজ পদার্থ আছে, 
' তাহার মৃল্যও ১৮১৪-১৮ সালের ৯৮ 'লক্ষ ৬০ হাজার ১ শত ৮৫ পাউণ্ড 
হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৩৪-৩৮ সালে ১: কোটী ৩৬ লক্ষ ৯ হাজার ৮ শত 
৪৪ পাউণ্ডে দাডাইয়াছে।. 
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EL | টেলিগ্রাম_-টিপটো” 


পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের তুলা রপ্তানী */ 
১৯৪০ সালের ১লা আগষ্ট হইতে ১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিদেশে ৭ ‘লক্ষ ৮৪ ছাজার বেল তুলা রপ্তানী 
হইয়াছিল । ভারত হইতে অনুরূপ. সময়ে বিদেশে ৪৭৮ পাঁউণ্ডের ১৯ 


‘লক্ষ ৫০ হাজার বেল তুলা রপ্তানী হইয়াছিল । ' ১৯৪০ সালের ১লা আগষ্ট 


হইতে ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত পেরু, হইতে বিদেশে ৪৭৮ 
পাউণ্ডের ১ লক্ষ ৪৯ হাজার বেল তুলা রপ্তানী হইয়াছিল । ১৯৪০ 'সালের 
১লা আগষ্ট হইতে ১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চচ পর্য্যন্ত পৃথিবীর প্রধান প্রধান 
দেশগুলি হইতে এ সকল স্থানের বাহিরে যে তুলা রপ্তানী হইয়াছিল তাহার 
পরিমাণ দ্বাড়াইয়াছে মোটামুর্টি ৩১ লক্ষ ৪৮ হাজার বেল। পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশ হইতে ওঁ সকল দেশের বাহিরে ১৯৩৯-৪০ সালে ৮৩ লক্ষ ৬৭ হাজার 
বেল তুলা রপ্তানী হইয়াছিল । 

১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালের রিজার্ভ . ব্যাঙ্কের কার্যবিবরণী দৃষ্টে 


ভারতের সমবায় ব্যাঙ্কসযূহের বিষয়ে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ অবগত হওয়া 


সায়। ভারতের সমবায় ব্যাক্কগুলিকে ছুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; 
যথা £__(ক শ্রেণী), এই সকল ব্যাঙ্কসমূহের আদায়ীকৃত মূলধন এবং মজুদ 
তহবিল সহ & লক্ষ বা ততোধিক অর্থ আছে) (খ শ্ৰেণী) এই ধরণের 
সমবায় ব্যাঙ্কগুলির যূলধন এবং মজুদ তহবিল বাদ অর্থের পরিমীণ হইতেছে " 
১ লক্ষ টাকা হইতে « লক্ষ টাকার মধ্যে | ১৯৩৯-৪০ সালে (ক) শ্রেণীর 
সমবায় ব্যাক্কগুলির সংখ্যা ধাভাইয়াছে ৪১টু; পূর্ব বৎসরে এইগুলির সংখ্যা 
ছিল ৪৩টী। সমবায় ব্যাক্কগুলির সংখ্যা কমিযা গেলেও আলোচ্য বৎসরে 
ইহাদের আদায়ীরুত মূলধন ২ কোটী ৪৩ লক্ষ ২১ হাজার টাকা 
এবং মজুদ তহবিল ৩ কোটী ৫ লক্ষ ১ হাদ্ধার টাকা হ্ইয়াছে; পূর্ব 
বৎসরে আদায়ীকৃত মূলধন এবং মজুদ তহবিলের পরিমাণঞ্ছল যথাক্রমে 
২ কোটী ৪০ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা এবং ২ কোটী ৯৪ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা । 
() শ্রেণীর সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের সংখ্যা হইতেছে ৯৯৩৯-৪০ সালে ২৭৭টী ; 
পূৰ্ব্ব বৎসরে ইহাদের সংখ্যা ছিল ২৬৯টা। এই সকল ব্যাঙ্কগুলির আলোচ্য 
বৎসরে আদায়ীক্ৃত মূলধনের পরিমাণ ২ কোটী ৬১ লক্ষ ৪৩ হাজার টাক! 
এবং মজুদ তহবিলৈর পরিমাণ ও কোটা ৬ লক্ষ ৪০ হাঙর টাকা দাঁড়াইয়াছে+, 
পূর্ব বৎসরে আদায়ীকৃত মুলধন এবং মজুদ*তহবিলের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
২ কোটা ৫০ লক্ষ ৮ হাজার টাকা এবং২ কোটী ৮৪ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা। 


ভারতবর্ষে অসামরিক বিমান খাটি 
ভারতবর্ষে অসামরিক বিমান খাটি স্থাপনের কাধ্য ১৯৩৫ সাল হইতে 
আরম্ভ হইয়াছে এবং ভিজাগাপট্রম, আসানচোল, পুণা, মূলতাঁন এবং 
বোম্বাই-কলিকাঁতা বিমান যাতায়াতের পথে আরও তিনটা প্রধান বিমান 
স্বাটি নিন্সিত হইয়াছে । ১৯৪১ সাল হইতে ১৯৪৩ সাল__এই ছুই বৎসরে 
অসামরিক বিমান খাটিগুলির উন্নয়নের জন্য ২ কোটা টাকা ব্যয় বরাদ্দ “ক্র 
ইহার মধ্যে £০ লক্ষ টাকা চলতি বৎসরে খরচ হইবে। তন 





ইন্সিওরেন্স কোং (ইত্ডিয়া) লিঃ 
হেড অফিস ₹-৮ন্‌হ ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাত। ॥ 


কফ 


ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক. 










টিলা রাহা বাদন | 
ম্যানেজিং এ 


৫৬৪ 


বিমান-ধীটি শি করা রা ছাড়াও বর্তমান বিমান স্বাটগুলির উন্নতি সাধন 
করিবার অন্ত বহু অর্থ ব্যয় করিবার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । লাহোর, 
এলাহাবাদ, কাণপুর, জেকোবাবাদ, বোম্বাই এবং মাজ্ঞাজের বিযান-ঘাটিগুলির 
নুতন করিয়! সংস্কার সাধন করা হুইয়াছে। বোষ্াই-কলিকাতা৷ বিমানপোত 
যাতায়াতের পথে নাঁগপুর, রাইপুর এবং কটকে তিনটা খাটি স্থাপন করিবার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হুইয়াছে। কোচিনে ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটা বিমান 
খাটি নিষ্মাণের প্রস্তাব চইয়াছে। দমদম এবং মাদ্রাজ বিমান-ধাটির উন্নতি 
বিধান করার জন্য কার্ধ্য চলিতেছে । 


মহীশুরে তুল! নিয়ন্ত্রণ বিল 
তুলা চাষীদের তুলা বিক্রয় করিবার সুযোগ সুবিধা দিবার জন্ত মহীশূর 
রাজ সরকার আরউইন খাল অঞ্চলে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ব্যয়ে বীজ. 
হইতে তুলা ছাড়াইবার একটী কারখানা স্থাপন করিবার মনস্থ করিয়াছেন। 
উক্ত এলাকায় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তুলার চাষ, তুলা চালান দেওয়া এবং বীজ 
ছাড়ান প্রকৃতি কার্ধ্য নিয়ন্ত্রণের, অন্ত মহীশূর সরকার শীঘ্রই উহার শাসন 
পরিষদে একটা বিল পেশ করিবেন। 


ব্রিবাঙ্ছুর হইতে সুত! রপ্তানী বন্ধ 

সম্প্রতি ব্রিবান্ুর রাজ সরকার সুতার সর্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দিয়াছেন। 
কোন কোন স্থতা-ব্যবসায়ী এই জন্ ত্রিবান্ধুর রাজ্যের বাছিরে হুতা রপ্তানী 
করিয়া লা করিবার চেষ্টা করিতেছে। এইরূপভাবে হুতা বাহিরে যাওয়ায় 
ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে সুতার অভাব দেখা দিয়াছে এবং তাঁতিরা এই অন্ত বিশেষ 
অস্থবিধা ভোগ করিতেছে। এইক্প* ব্যাপারের নিমিত্ত ত্রিবান্ধর সরকার 
এক আদেশ জারী করিয়া ব্রিবাঙ্কুর রাজ্যের বাহিরে সুতা রপ্তানী করা 
নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং স্ুৃতা নিয়ন্ত্রণ কমিটী যাহাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে 
তা সুবিধা দরে তাতিদের যোগান দিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা 


করিয়াছেন । 

বেভিন শিক্ষার্থীদের প্রথমদল কয়েক মাস হইল বিলাতে পৌছিয়াছে। 
কয়েক সপ্তাহ হয়, ভারতবর্ষ হইতে বেভিন শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় দলও ইংলণ্ডে 
পৌঁছিয়াছে। সম্প্রতি স্তাশনাল সার্ভিস লেবার ট্রাইবুনালগুলিকে শিক্ষার্থীদের 
তৃতীয় দল নির্বাচন করিত বলা হয়াছে। বেতিন শিক্ষা পরিকল্পনা 
অন্থসারে ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় ১৮ বা অনুৰ্ধ বয়সের যুবকদের বিশেষ 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পূর্বে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল যে, শিক্ষাকালে 
শিক্ষার্থীরা আগাগোডাই মাসিক ১৮২ টাকা হইতে ২৪২ টাকা হিসাবে 
হাতখরচ পাইবে। বর্তমানে এইরূপ বাধ্য করা 'হুইয়াছে যে, শিক্ষার্থীরা 
প্রাথমিক শিক্ষান্তে সাপ্তাহিক «৯ শিলিং হিসাবে বেতন পাইবে। . ইহা 
হইতে তাহাদের খাওয়া ও*বাসা খরচ দিতে হইবে । শিক্ষার্থীরা বিলাতের 
উপযুক্ত পোষাক, জাহাজে থাকা কালীন মাসিক" ২০২ টাকা হিসাবে রাহ! 
খরচ এবং জাহাজ বন্দরে অবস্থানকালীন দৈনিক ৯২. টাকা হিসাবে ৭২ 
টাকা অবধি ভাতা পাইবে। বেভিন দলে যোগদানেচ্ছুদের মধ্যে যাহাদের 
নির্বধাচকমণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে তাহাদের যাতায়াতের খরচ 
দেওয়া হয়। ভারতবর্ষ হইতে অনুপস্থিত থাকাকালীন বিবাহিত শিক্ষার্থীদের 
স্ত্রীদের মাসিক ৩৫২ টাকা হিসাবে “বিচ্ছেদ' ভাতা দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া! 
শত্রুপক্ষের আক্রমণের ফলে কোন শিক্ষার্থীর মৃত্যু হইলে অথবা সে অকর্মপ্য 
হইয়া পড়িলে নুরের ক্ষতিপূরণ আইনের বরণে তাহাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার 
ব্যবস্থা কর! হুইবে। 

সংক্রামক ব্যাধির হাসপাতাল ' 


কলিকাঁতাঁর উত্তরাঞ্চলে এবং দক্ষিণাঞ্চলে একটি করিয়া সংক্রামক 


ব্যাধির হাসপাতাল স্থাপন সম্পর্কে স্থান নির্ববাচণের। প্রশ্ন আলোচনা করার , 


অন্য গত ওরা, সেপ্টেম্বর রাইটার্স বিল্ডিংএ বাঙ্গল] সরকার ও কর্পোরেশন 

প্রতিনিধিদের মধ্যে এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, উত্তরাঞ্চলের অন্ত 
পাতিপুকুরের নিকটে গবর্ণমেন্ট একটি স্থান নির্বাচন করিয়াছেন। 
দক্ষিণাঞ্চলের অন্য এখনও কোন স্থান নির্বাচিত হয় নাই । 


* 
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মৌভাগ্যবশতঃ অতি অল্প লোকই 
হাতী পুষতে পারেন এবং সেই 


জন্যই এই সুশাস্ত ও সুবিশাল . 


প্রাণীর বাজার দর হঠাৎ যদি 
কমে’ তাহলে হয়তো' চারিদিকে 
হাহাকার না পড়েও যেতে পারে। 


_ কিন্তু এই অনিশ্চয়তার দিনে আজ : 


যে জিনিষ দামীঁকাল তা 
০০০০৪ 


[ ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 





কাল, তা কাগজমাত্রে “ পরিণত 
তাই, যিনি' বিচক্ষণ তার এমন। 
একটা জায়গা খোঁজা উচিত 


' যেখানে টাকা পরিপূর্ণ নিরাপদে 


রাখা যেতে পারে অথচ একটা 
স্যায্য আয়ও থাকে। এই যুপ- 


বিবর্তনের আমলে সেই রকম 
একটিমাত্র জায়গা হচ্ছে ভালো! 
০৬ 


ক্যাকাকাটা 
কহার্শিয়াল 
ব্যাক লায়িটেড 


স্থারিতে, নির্ভরতায় ও জনপ্রিয়তায় এই প্রতিষ্ঠান বহুদিন বিখ্যাত 
ক্যালকাটা কমািয়াল ব্যাঙ্ক শেডিউল্ড্‌ ব্যাঞ্চের অস্তভূতি। 
অল্প সময়ে বেশী লাভের প্রত্যাশ। না৷ করে এরা অত্যন্ত 
এ-ই হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানের ক্রমবদ্ধমান উন্নতির কারণ। 


হেতঘফিম £ ক্াময়াল হাউ, ১৫, ইত টু কলিকাতা 


EPEC CEE TENE TTT EE 


মালদহ, পাটনা, তাগলপুব, বেন্সল, জামনেদপুর়,. 





যাচি, পরা, মজঃফবপুর, টাইবাদা 


শিলং, জোরহাট, ইন্ছল ( মণিপুর ), তেদপুর, গৌহাটী, লক্ষৌ, বেনারস, মাত্রা, বেগুন, 
কোয়ালালাম্পুক্জ ইপো, জাং ও ভারত, বরছদেশ এবং মালয় রাছোর সর্বত্রই শাখা আছে। 


> 
. EERE EERE 2 
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৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১] 


বিমান আক্রমণ সতক তার ব্যবস্থা 
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের উপর ন্তপ্ত ক্ষমতা বলে বাঙ্গলা সরকার বিমান 
আক্রমণ সতর্কতা সার্ভিসের নিয়মাবলী রচনা করিয়াছেন। যে সকল 
এলাকায় বিমান আক্রমণ সতর্কতা সার্ভিসের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার 
প্রত্যেকটিতে একজন কণ্টেলারের উপর উক্ত সার্ভিসের ভার থাকিবে এবং 
তিনি উহার সংগঠন, লোক সংগ্রহ, টেনিং ও সাজসরঞ্জামের জন্ত উহার কাধ্য 
সম্পর্কে নির্দেশ প্রদানের জন্ দায়ী খাকিবেন। যে সকল এলাকায় বিমান 
আক্রমণ সতর্কত। সার্ভিসের ব্যবস্থা হুয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতে কণ্ট্যোলার 
. যে কয়টি উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবেন, সেই কয়টি রিপোর্ট সেপ্টাঁল এরিয়া, 
সাব এরিয়া, ডিভিশন, গ্রুপ, পোষ্ট এরিয়া ও সেন্টারে বিভক্ত থাকিবে | উক্ত 
সার্ভিসের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকিবে ৫১) যোগাযোগ রক্ষার 
কাধ্য। রিপোর্ট সেন্টার, সার্ভিস ও দৌত্য কার্য নিয়ন্ত্রণ উহার অন্ততুক্ত 
থাকিবে | (২) ওয়ার্ডেন সার্ভিস। (৩) :উদ্ধারকার্য্য। (৪) হতাহতদের 
সম্পৰ্কিত কার্ধ্য । (৫) জীবাগুশোধন কাৰ্য্য ও (৬) লোকজন স্থানাস্তর- 
করণ কাধ্য। বিমান আক্রমণ সতর্কতা সার্ভিসে ,ধাহারা কাজ করিবেন, 
তাহাদের কাধ্য স্বেচ্ছামূলক হইবে এবং উহার অন্ত বেতন দেওয়া হইবে না। 
“তবে উক্ত সার্ভিসের লোকদিগকে কান্দে আহ্বান করা হুইলে তাহাদের 
খযে ব্যয় হইবে, তাহার অন্য প্রাদেশিক সরকার তাহাদের আদেশ বলে ভাড়া 
'দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারেন। 
ছাত্রদের জলযোগ ব্যবস্থা 

এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, সরকারী সাহাঘ্যপ্রাপ্ত ছাই স্কূল এবং 
সিনিয়র মাদ্রাসার বালক ও বালিকাদিগের জলযোগ ব্যবস্থার এক পরিকল্পনার 
অন্ত বালা সরকারের বর্তমান বৎসরের বাজেটে বাৰিক ৪৫ হাঁজার টাকা 
সাহায্য প্রদানের বরাদ্দ আছে । সরকার নিম্নলিখিত ভাবে এ অর্থ বিতরণের 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন £__প্রত্যেক সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত হাই-স্কুল ও সিনিয়ার 








t 
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মাদ্রাসার ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে শতকরা ১০ জনকে মাসিক চান্ত/আনা | 


হিসাবে ১০ মাস পর্যযস্ত সাহায্য দেওয়া হইবে ৷ প্রধান শিক্ষক ম্যানেজিং 
কমিটির সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদের বিস্তালয়ের দরিদ্র ছাত্র ছাত্রীদিগকে 
নির্বাচিত করিবেন। 

বাঙ্গলা সরকারের ইগ্ডাট্রীয়াল মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষ মিউজিয়ামে “‘পূজ! 
বাজারের’ উদ্যোগ করিয়াছেন। কুটার শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের উদ্দেশ্েই 
এই ব্যবস্থা করা হইতেছে । ১€ই সেপ্টেম্বর হইতে ৬ই অক্টোবর পর্য্যন্ত 
প্রদর্শনী খোলা থাকিবে। নিক্ললিখিত দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইবে £0১) 
তুলা, রেশম বস্ত্র, গেঞ্জি, মোজা প্রভৃতি ; (২) অঙ্গরাগ ও প্রসাধন দ্রব্য ; 
(৩) জুতা ও সৌখীন চামডার দ্রব্য (8) খেলনা! মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ 
প্রদর্শনীর প্রচারের সকলংব্যয় বহন করিবেন। 

কলিকাতায় বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক আশ্রয় স্থল 

বিমান আক্রমণ সম্পর্কে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে কলিকাতায় 
শীঘ্রই আচ্ছাদিত আশ্রয়স্থল নির্সিত হইবে বলিয়া 'জান। গিয়াছে। কেন্দ্রীয় 
সরকারের পরামর্শক্রমে প্রতিপক্ষের সম্ভাবিত বিমান আক্রমণ হইতে 
নগরবাসীদের রক্ষা করার জন্য বাঙ্গলা সরকার সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে 


- আচ্ছাদিত আশ্রয়স্থল নিৰ্ম্মাণ করিতে সিন্ধান্ত করিয়াছেন । প্রথমে গবর্ণমেন্ট 
বস্তীর বাসিন্দাদের জন্য এই সকল আশ্রয়স্থল নিৰ্ম্মাণ করিবেন। এই সম্পর্কে" 


সহরের কোন এক অঞ্চলে ৬টি স্থান নির্বাচিত করা হুইয়াছে। এই অঞ্চলে 
বহু বস্তী রহিয়াছে । গবর্ণমেপ্ট কর্পোরেশনের নিকট প্রয়োজনীয় অনুমতি 
চাহিয়াছেন। অনুমতি পাওয়া গেলেই কাৰ্য্য-ীরস্ত হইবে। 

তাত শিল্প প্রদর্শনী 

তাতে প্রস্তুত কাপডের কাটতি এবং বাঙ্গলার তত্তবায়দিগকে উৎসাহ 
দেওয়ার জন্য পৃদ্তা উপলক্ষে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বঙ্গীয় বয়ন শ্ললু সমিতির 


সি 


হলেন্ছতি সিভী 
অনেকেই এই কথাটি বুঝতে পারেন ন! যে, একটি 


সাধারণ চলতি বাতির সঙ্গে একটি 


১০০-ওয়্যাট্‌ 


বান্বের পার্থক্যে তাদের সুখ ও স্বাস্থ্যের কতখানি 
' পার্থক্য নির্ভর করে। প্রকৃতপক্ষে আমরা অনেকেই 
অল্প ওয়্যাটের বাঁতি ব্যবহার করি বটে কিন্তু আসলে 
বেশী ওয়্যাটের বান্ধে খরচ যোটেই বাড়ে না--বা এত 
সামান্ত বাড়ে যে সেদিকে লক্ষ্য না করলেও চলে; 
এদিকে ঢের বেশী আলো! হয় বলে এতে আমাদের 
চোখের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। লেখাপড়া, সেলাই 
ফৌভাই, বা ছবি আকা ইত্যাদি যে সব কাজে 
একাশ্রিতারি দরকার সে সব ক্ষেত্রে চোখ ও স্বাস্থ্য ভাল : 
১5 
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রক তাত শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। গত রা সেপ্টেম্বর 
এই প্রদর্শনীর দ্বারোদর্ধাটন উৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে । বহু বিশিষ্ট 
নাগরিক এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় একমাস কাল: প্রদর্শনী 
খোলা থাকিবে । প্রদর্শনীতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ষ্টল রহিয়াছে। উহাদের 
মধ্যে বালা গবর্ণমেন্টের শিল্প বিভাগ, কলিকাতা কর্পোরেশনের কমাশিয়াল 
যিউজিয়াম, বিশ্বভারতী, টাঙ্গাইল, ঢাকা, মণিপুর, ধনেখালী, রাজবলহাট 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 


ধ্বংসপ্রাপ্ত বিমানপোতের আনুমানিক হিসাব | 
. বয়টারের, বিমান বিভাগীয় সংবাদদাতা চক্রশক্তির বিনষ্ট বিমানপোতের . 


. এক হিসাব দাখিল করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে_(১) রাশিয়ার 

যুদ্ধে তাহাদের ৪ হাজার বিমান ধ্বংস হুইয়াছে। (২) বৃটেনের বিরুদ্ধে 

718৮ খানা বিমান। (৩) পোল্যাপ্ডের 

কথা ছাড়িয়া দিলে অপরাপর রণাঙ্গনে জার্মানীর এ পধ্যস্ত নষ্ট হইয়াছে 

মোট ৮,০২০ খানি বিমান। রাজকীয় বিমান বাহিনীর এ পর্যন্ত মোট ক্ষতির 

পরিমাণ ৩,০৮৯ থান বিমানপোত। | 
র জন্য স্বর্ণ পদক 

EE 

' অধিকার করিয়া স্কটিস চার্চ কলেজের মিঃ অমরবন্ধু রায় চৌধুরী কলিকাতা 

বিশ্ববভ্তালয় হইতে ১৯৩৮ সালের বসন্ত গোল্ড মেডেল লাভ করিয়াছেন । 

রচনার বিষয ছিল পল্লী "স্বাস্থ্যের উপর নদী ও জলপথের প্রভাব । - মিঃ রায় 

-* চৌধুরী পবন্ধ লিবিয়া ইতিপূর্্ব আরও কয়েকটি পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। 
মাৎগুড় হইতে সুরাসার প্রস্তুত 

প্রকাশ, বিহার সরকার যাৎগুড় হইতে হ্থরাসার প্রস্তুত করিবার অনুমতি 

দিয়াছেন], যাহারা এইরূপ সুরাদার প্রস্তুত করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের 
বিহার সরকারের নিকট আবেদন করিতে বলা হইয়াছে। 
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৬ শ্রেয়ার রবিক্রয়া 





ভিতর গ্রব্ প্রতিযোগিতায় সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান. 








- হিসাব খোলার বিশেষ 
নিরাপদ 


বার্ষিক শতকরা সইতে দে স্থায়ী আমানতে টাকা রা রাখা হয়। - 





পেট্রোল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে অসুবিধা 
ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায়ের নেতৃত্বে কলিকাতা ও সহরতলীর চিকিৎসকমণ্ডলীর 
পক্ষ হইতে একটি প্রতিনিধিদল গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক পেট্রোল 
নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ মিঃ এ, ডি, খ আই, সি, এস্‌এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
সহরে পেট্রোল নিয়ন্ত্রণের ফলে চিকিৎসকগণের যে সকল অস্থবিধা হইয়াছে 


তদ্বিষয়ে তাহার সহিত আপোচনা করেন। মিঃ খা মনোযোগ সহকারে 


প্রতিনিধি দলের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে আশ্বাস দেন যে, যাঁহাঁতে 
জনসাধারণের পক্ষে চিকিৎসকের সাহায্য পাইবার কোন অসুবিধা না ঘটে, 
সমগ্র'বিষয়টি সম্পর্কে অন্ুসন্ধাণ করিয়া তত্রপ ব্যবস্থা করিবেন । ' 


পেট্রোলের বদলে কেরোসিনের অপব্যবহার 
ভারত সরকার অবগত হুইয়ান্ছুন যে, পেট্রোল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আরম্ভ 
হইবার পর হইতেই ভারতের এক শ্রেণীর মোটর-মালিকগণ বিশেষতঃ বাস- 
মালিকগণ পেট্রোলের সহিত কেরোসিন মিশ্রিত করিয়া, মোটর চালাইতে 
আরম্ভ করিয়াছেন। পেট্রোল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এড়াইবার এই ব্যবস্থা যদি 
বেশী বিস্তার লাভ করে তাহা হইলে খুব সম্ভব গবর্ণমে্ট পেট্রোল ও কেরো- 
সিনের উপরকার স্তস্কের হারে সমতা বিধানের জন্ত কেরোসিনের উপর উচ্চ 
হারে শুদ্ধ ধার্য করিবেন। বলা বাহুল্য, বর্তমানে কেরোসিনের উপর ধাৰ্য্য 
শুন্কের হার তুলনায় কম বলিয়াই উক্ত মালিকগণ এরূপ পদ্ার আশ্রয় 
ল্ইয়াছেন। 
ব্যবস্থাপক সভায় পাট ক্রয়কর বিল 


বলীয় ব্যবস্থাপক সভায় গত ৪ঠা সেপ্টেম্বরের অধিবেশনে ইতিপূর্বে বনদীয় 
পরিষদে গৃহীত ১৯৪১ সালের বঙ্গীয় পাট ক্রয়কর বিলের আলোচনা আরম্ভ 

হয়। এই বিল অঙ্ুারে প্রত্যেক মণ কাচা পাটের উপর ছুই আনা হারে 
ক্রয়কর ধাধ্য করা হইলে বৎসরে গবর্ণমেন্টের প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা আয় 
হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। . 


_বেনারদী নাড়ী, বিষ্ণুপুরী সাড়ী 
ব্যাঙ্গালোর সাড়ী প্রভৃতি 


ইণ্ডিয়ান সিঙ্ক হাউস 


কলেজ ষ্ট্ৰীট মার্কেট টৌওয়ার ব্লক) কলিকাতা । 





স্থান 















" [৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ আধিক জগৎ | ৫৬৭ 


“নিবেদনে’ সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, “প্রথম প্রচেষ্টায় ্রুটিবিচ্যুড়ি্াহৃদয় 

পেস [্লিচ লস পাঠকগণ ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন |” পুস্তকের আদন্তস্ত পড়িয়া বিশেষ যারা ক 

ক্রটিব্চ্যিতি আমাদের চোখে পড়ে নাই। বাজার চলতি ইংরাজী 

ইয়ার বুকে” যে জাতীয় তথ্যাদি থাকে, এই গ্রস্থেও তাহার প্রায় 
সম্পাদিত। দাঁম টাকা! প্রাপ্তিস্থান_-১«নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, ৃঁ 

রঃ | চিল সবই সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ করিয়া ‘রাজনৈতিক শব্দ 

পরিচয়’ ও ‘জীবনী’ এই দুইটি বিভাগ বাঙ্গালী পাঠকের কাছে সমাদর 


ইন্সিওর্েম্স ওয়ার্লড নামক সুপরিচিত ইংরাজী মাসিক পত্রটি চলতি লাভ করিবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। ছাপা, কাগর্ধ ও 
১৯৪১ সালে একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে । এই উপলক্ষে উক্ত পত্রের বাধাই ভাল। 


কর্তৃপক্ষ অন্তান্ত বৎসরের স্কায় এবারও একটি বাধিক সংখ্যা প্রকাশ 
মি মুখাৰ এ এণ্ড কোং 


করিয়াছেন (গত আগষ্ট সংখ্যা )। আমরা দেখিয়া বিশেষ সুখী হইলাম 
্বাপিত-_-১৮৮৪ সাল 


ইন্সিওরেম্দ ওয়াল ড--১৯৪১ সালের বাধিক সংখ্যা, মিঃ এস সি রায় 


যে, এই সংখ্যাটিও অন্থান্ত বারের স্তায় ব্রীমা বিবযক মূল্যবান রচনা সম্ভারে 
সমৃদ্ধ হইয়াছে । উহাতে মিঃ এস এস আলি লিখিত ড্যাম্‌ দি ওয়ার ও 
মিঃ এইচ ডুগা্টি লিখিত 'ভাইটালিটি অব লাইফ এসিওরেম্প' নামক দুইটি 
সময়োপযোগী প্রবন্ধ ছাপা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ‘ইন্সিওরেন্ন ইন 
ইউরোপ আশ্তার রিজ’, ‘হিষ্টে এণ্ড গ্রোথ ' অব জেনারেল ইন্সিওরেন্স' ও 
ইন্সিওরেন্দ লেঙ্জিসলেসন ইন ইত্ডিয়ান ষ্টেটস্‌’ নামক কয়েকটি অধ্যায় 
বিট করিয়া এই সংখ্যার জন্য রচিত হুইয়াছে। “এ সার্ভে অব ইণ্ডিয়ান 
- ইন্সিওরেন্দ নামক অধ্যাষে ভারতের বহু বীমা কোম্পানী সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হুইয়াছে। অধিকস্ত এই সংখ্যার প্রথমে একটি সারগর্ভ 
সম্পাদকীয় নিবন্ধে ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের গত দশ বৎসরেব ইতিহাস 
আলোচনা করা হুইয়াছে। বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত উপরোক্ত ধরণের 
রচনা সকল দিক দিয়াই যেরূপ উপাদেয় ও সময়োপযোগী, তাহাতে এই 
সমস্ত পাঠ করিলে বীমা ব্যবসাষের সহিত সংশ্লিষ্ট ও বীমা বিষয়ে অনুসন্ধিৎস্ু 
ব্যক্তি মাত্রই উপরুত হইবেন সন্দেহ নাই। ইন্সিওরেন্স ওয়ার্লডের সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত ্ুরেশচন্দ্র রায় ভারতের বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে একক্রন অভিজ্ঞ কৃতিমান 
পুকষ বলিয়া খ্যাত। তাঁহার সুদক্ষ পরিচালনায়ই ইন্সিওরেন্স ওয়ার্লড 
আজ দেশে প্রক্কৃত সযাদরের আসনে প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। এই কৃতিত্বের কি 
জন্য আমরা শ্রীযুক্ত রায়কে অভিনন্দিত করিতেছি। 








. সত্যের সাধন নোটক) -্রীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য প্রণীত | ১২২ নং 
বহুবাজার স্বীটঃ কলিকাতা-__-আধিক জগৎ প্রেসে মুদ্রিত ও গ্রন্থকার কর্তৃক 
প্রকাশিত.। মূল্য এক টাঁকা। 

আমাদের সমাজ-জীবনে রামায়ণ ও মহাভারতের প্রভাব, অপরিসীম । 
বহুকাল হইতে বহু কবি ও সাহিত্যিকের স্ষ্টির প্রেরণা ও বিষয়বস্তুর উৎস. 
হইয়াছে এ দুই মহাকাব্য। একই আখ্যায়িকা বা একই চরিত্র নানা যুগে 
নানারূপে চিত্রিত. ও ব্যাখ্যাত হইযাও তাহা পুরাতন হয় নাই। “দত্যের 
সাধনের গ্রস্থকীরও সেই চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন মহাভারতের অন্ততম 
শ্রেষ্ঠ চরিত্র ভীগ্মকে কেন্দ্র করিয়া আলোচ্য নাটকথানি রচনা করিষাছেন। 

ঘটনাবস্তর সন্নিবেশে মাত্রাবোধ ও সংলাপের সংযত ঘাতগ্রতিঘাত, এই, 
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স্থাপিত-১৯২২ 


১৩৯বি, রস! রোড, 

অন্যান্য অফিসসমূহ £ . 
>। বরিশাল ৬ চট্টগ্রাম ১১। গৌহাটি ১৪ । নওগাঁও 
২। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৭। ঢাকা ১২। জোড়হাট ১৭। পাবনা! 
৩। ভৈরববাঁজার ৮। ডিব্রগড় ১৩। ময়মনসিংহ ১৮। পুরাণবাজার 
৪1 বক্সিরহাট ৯। ডিগবয় ১৪। নারায়ণগঞ্জ ১৯। বাজসাহী 
€। চাদপুর . ১০। ধুবড়ী  ১৫। নিতাইগঞ্জ ২০। তিনম্থকিয়া 


বৃহত্তম আদায়ীকৃত মূলধন ও আমানত জমা সমন্বিত | | 
বাঙ্গালী পরিচালিত সর্ববৃহৎ, ব্যাঙ্ক । ঃ 


ডলার এক্সচেঞ্জের ব্যর্য্য করিবার জঙ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব 


নাট্যকারের প্রচেষ্টা সাফল্যমত্ডিত হইয়াছে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। 
“বলধা দ্পি কঠোরাণি মৃছুনি কুস্থমাদপি”__ভীম্ম চরিত্রের এই আসল রূপটি সমগ্র 
নাটকের মধ্য দিয়া হুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অন্তান্ত চরিত্রগুলিও স্ব স্ব 
বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে পারিযাছে। এই নাটকখানি পাঠক মহলে সমাদর 
লাভ করিলে আমরা খুশী হইব। ছাপা, কাগন্ধ ও বাঁধাই ভাল। 


কলিকাতা অফিস £ 
১, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, ২২৫, কুর্ণওয়ালিশ ষ্টরীট, ৃ 
I 





বাংল! বাধিকী (১৩৪৮ )--সম্পাদক, শ্রীমনোরগ্তন গুহ, বাণিজ্য 
সম্পাদক, আনন্দবাল্লার পত্রিকা! ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাপ্ডার্ড । ১৬২1, বিবেকানন্দ 
রোড হইতে প্রকাশিত। মুল্য এক টাক] | ইন্ডিয়া কর্তৃক বিশেবভান্ব লাইসেন্স প্রাপ্ত । 
ইংরাজী ভাষায় ‘ইয়ার বুক’ বা বর্ষপ্ীর অভাব নাই। কিন্তু বাদল! ||| ম্যানেঞ্জিং ডাইরেক্টর--ডাঃ এস, বি, দত্ত এম-এ, পি-এইচ-ডি 
ভাষায় একপ প্রচেষ্টা বড় একটা দেখা যায় না । সুতরাং আলোচ্য বর্ষপঞ্জী- (ইকন) লগ্ন, বার-্যাট-ল। 
খানিকে আমর! অভিনন্দন জানাইতেছি। প্রতি বৎসর এইরূপ বাঙ্লা Oe 
ভাষায় লিখিত ‘ইয়ার বুক’ বাহির হওয়ার একাস্ত প্রয়োজন রহিয়াছে! বিহ নকল ক কাক ক = হুক কক = 
রর . 








হ্কোস্পানী ওুত্রস্লঙ্গ 





ওরিয়েপ্টাল গবর্ণমেণ্ট লাইফ এসিওরেন্স কোঁৎ লিঃ 
১৯৪০ সালের রিপোর্ট 


সম্প্রতি আমরা ওরিয়েপ্টাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স 
কোম্পানীর গত ১৯৪০ সালের একখণ্ড রিপোর্ট সমালোঁচনার্থ পাইয়াছি। 
এই রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়, আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ১০ কোটি ৪০ লক্ষ 
টাকার নুতন বীমার জন্য ৫১ হাজার ৩০৪টি প্রস্তাব পাইয়াছিল। উহার মধ্যে 
৩৫ হাজার ৭৬৪টি প্রস্তাবে শেষ পর্য্যন্ত ৭ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকার নূতন 
বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে । এই নৃতন বীমা লইয়া আলোচ্য বৎসরের 
শেষে কোম্পানীর মোট চলতি বীমার পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৮৩ কোটি ১ লক্ষ 
৯৯ হাজার টাকা | গত ১৯৩৯ সালে কোম্পানী ৭ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকার 
বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে সেই হিসাবে কোম্পানীর 
নুতন কাজের পরিমাণ ২৪ লক্ষ টাকা পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। যুদ্ধের জন্য 
কতকগুলি দিক দিয়া প্রতিকূল অবস্থা স্ষ্ট হওয়ায় বর্তমানে অনেক 
কোম্পানীর নূতন বীমার পরিমাণ হাস পাইতেছে। এই .অবস্থায় 
€ওরিয়েপ্টালে'র মত বৃহদাকার্ কোম্পানীর নৃতন কাজও যে কিছু পরিমাণে 
হাস পাইবে তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই। তবে ১৯৩৯ সালে এই 
কোম্পানীর কাজের মাত্রা! যেরূপ হাস পাইয়াছিল, আলোচ্য বৎসরে তাহা সে 
তুলনায় খুবই কম হ্রাস পাইয়াছে, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় । 


আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ৩ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা, ১দাদনী 
তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ও অন্তান্ত ধরণের আয় 
লইযা কোম্পানীর মোট আয় দীঁড়াইয়াছে ৪ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা। প্র 
আয় হইতে বিভিন্ন দিকের খরচপত্র নির্ববাহ করিয়া বাকী টাকা কোম্পানীর 
জীবন বীমা তহবিলে ন্তস্ত করা হয। বৎসরের প্রথমে এর তহবিলের 
* পরিমাণ ছিল ২৫ কেটি ২১ লক্ষ টাকা। বৎসরের শেষে তাচা বাড়িয়া ২৭ 
কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা দাডাইয়াছে। কাৰ্য্য পরিচালনা বাবদ ওরিয়েপ্টালের 
ব্যয়ের হার পূর্ধ্বেই বিশেষ কম ছিল। ্এবতসর তাহা আরও কিছুদূর হাস পাই- 
য়াছে ইহা! সুখের বিষয় । গত ১৯৩৯ সালে কোম্পানী কাৰ্য্য পরিচালনা বাবদ 
প্রিমিয়াম আষের শতকরা ২২ ভাগ ব্যয় করিয়াছিলেন । আলোচ্য বৎসরে 
ব্যয়ের হার দাডাইয়াছে শঙ্কর! ২০৬ ভাগ। 


বর্তমান কাধ্যবিবরণীতে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে আদায়ীকৃত মূল- 
ধন ললাবদ ৬ লক্ষ টাকা, আকস্মিক বিপদাপদের জন্ত মুত তহবিল ৩ লক্ষ 
৮২ হাজার টাকা, জীবনবীমা তহবিল বাবদ ২৭ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা ও 
অন্যান্য ধরণের দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায় দেখানো হইয়াছে ২৮ কোটা 
৪৫ লক্ষ টাকা । ওঁ প্রকার দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের যে 
সম্পত্তি ছিল, তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :__কোম্পানীর পলিসি 


বন্ধকে দাদন ৩ কোটি ৯৪ হাজার টাকা । ভারত সরকারের সিকিউরিটি ২১. 


কোটি ২৩ লক্ষ টাকা । ভারতীয় মিউনিসিপ্যালিটি, পোর্টট্রাষ্ট ও ইমপ্রভমেণ্ট 
ট্যা্ট সিকিউরিটি ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাঁকা। ভারতে জযিবাড়ী ৫৩ লক্ষ ৯৮ 


ও এজেন্টদের নিকট প্রাপ্য ৫৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ২৪ 
লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা । এই সমস্ত দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল যে সর্বথা 
নিরাপদভাবে দাদন করা হইয়াছে তাহা বুঝা যায়। ওরিয়েপ্টাল গবর্ণমেন্ট 
সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেম্দ কোম্পানীর বীমা তহবিলের একটা বিপুল 
অংশ সরকারী সিকিউররিটিতে নিয়োজিত রহিয়াছে। বর্তমান যুদ্ধকালীন 


অবস্থায় কোম্পানীর কাগজের মূল্য ণকছু হাঁস পাইয়াছে সত্য ; কিন্তু তাহাতে - 


কোম্পানীর নিরাপত্তা সম্পর্কে আশঙ্কিত হওয়ার কোন কাবণ নাই। কেননা 
কোম্পানীর কাগজের মূল্য কিছু হ্রাস পাইলেও ও সমস্তের মূল্য এখনও 
কোম্পানীর ক্রীত মুল্যের উর্েই রহিয়াছে । কাজেই সকল দিক দিয়াই 
যে ‘ওরিয়েন্টাল’ একটি বিশেষ নির্ভরযোগ্য বীমা প্রতিষ্ঠান তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 


ইণ্ডাষ্ীয়াল এগ প্রতডেন্সিয়াল এসিওরেন্স কোং লিঃ 
১৯৪০ সালের রিপোর্ট 


আমরা উপরোক্ত কোম্পানীর গত ১৯৪০ সালের একখণ্ড কাধ্যবিবরণী - 


সমালোচনা পাইয়াছি। এই কাধ্যবিবরণীতে প্রকাশ, আলোচ্য বৎসরে 
কোম্পানী ৯৯ লক্ষ ১০ হাজার টাকার নৃতন বীমার জন্ত মোট ৪ হাজার 
২৯১টা প্রস্তাব পাইয়াছিল। উহার মধ্যে ৩ হাজার ৬০০টা প্রস্তাবে কোম্পানী 
শেষ পর্য্যন্ত ৮১ লক্ষ ৪১ হাজার ৫০৯ টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে । 
বাকী প্রস্তাবগুলির মধ্যে কতকগুলি বাতিল হইয়াছে এবং কতকগুলি 
বিবেচনার জন্ রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে । 

গত ১৯৩৯ সালে কোম্পানী মোট ৯৫ লক্ষ ৪২ হাঁজার টাকার নূতন 
বাঁমাপত্র প্রদান করিযাছিল। সে তুলনায় এবার নূতন কাজের 
পরিমাণ ১৪ লক্ষ টাকা পরিমাণে কম হুইয়াছে। নানাদিক দিয়া বর্তমানে 
একটি অনিশ্চিত অবস্থার সুচনা হওয়ায় নৃতন বীম্! পলিসি বিক্রয় করা বিষন্ে 
দেশের অনেক বীমা কোম্পানীই বর্তমানে অসুবিধা ভোগ করিতেছে। 
এই অবস্থায় ইণ্ডাষ্ীয়াল এপ্ড প্রডেন্পিয়ালের নুতন কাজ যে কিছু পরিমাণে 
হ্রাস পাইয়াছে, তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই। কোম্পানীর পরিচালকবর্গ 
তাহাদের রিপোর্টে চলতি বৎসরে কোম্পানীর কাজ বাঁড়িবে বলিয়া আশ! 
পোষণ করিয়াছেন, এসহন্ধে তাহাও উল্লেখ করিবার বিষয় 

বর্তমান কাধ্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়ামের দফায় 
৩০ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ৪ লক্ষ ৫৬ হাঁজার 
টাকা ও অন্তান্ত ধরণের আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দাড়ায় ৩৪ লক্ষ 
৯১ হাজার টাকা। 
৪২ ভাজার ৫৮১ - টাকা, পলিসির মিয়া ' উত্তীর্ণ হওয়া বাবদ ৩ লক্ষ -৭৯ 
হাজার ৬২১ টাকা ও প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ১ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা দাবী হয়। 
তাহাছাডা এজেণ্টদেব কমিশন, কার্য্যপরিচালনা বাবদ ব্যয় ও অন্তান্ত খরচ- 


. পত্র বাদে বাকী টাকা কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে স্তস্ত করা হয়। 


আলোচ্য বৎসরের প্রথমে ওর তহবিলের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ১৭ লক্ষ 
৪৭ হাজার টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৪৩ 


হাজার টাকা, আদায়যোগ্য সুদ ৩৩ লক্ষ ৯২ 88385 85558 হাজার ৯৩৫ টাকা তরী 


১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 


ফোন ৪ ক্যাল ২৭৮ 


এই প্রতিষ্ঠান_ইহার পলিসি হোল্ডারগণ নিরাপত্তা! ও শান্তিলাভ করুন এবং ইহার প্রতিনিধিবৃন্দ উন্নতিশীল 


এবং স্ব 





নির্ভরশীল কর্মজীবন লাভ করুন, 


ইহাই কামনা ক 


এবার পলিসি' গ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ € লক্ষ 





LL 





৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১] 


আধিক জগৎ, 


€৬৯ 








আঁদায়ীকৃত মূলধন, জীবন বীমা তহবিল ও অন্তান্ত ধরণের দায় লইয়া 
গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ইণ্ডাষ্রীয়াল এণ্ড প্রুডেন্সিয়াল এসিওরেন্স 
কোম্পানীর মোট দায় দেখানো হইয়াছে ১ কোটি ৪৫ লক্ষ ২৩ হাজার 
টাকা। এ প্রকার দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর যে সম্পত্তি 
ছিল, তাহার প্রধান প্রধানদ ফাগুলি এইরূপ ₹-জমিবাড়ী বন্ধকে দান ৪ 
লক্ষ ৬০ হাজার টাকা, কোম্পানীর পলিসি বন্ধকে দাদন ১৩ লক্ষ ৭১ হাজার 
টাকা, কোম্পানীর কাগজ ২৩ লক্ষ » হাজার টাকা, প্রাদেশিক সরকারের 
সিকিউরিটি ১৯ লক্ষ ১২ হাজার ৮০০ টাকা, মিউনিসিপ্যাল সিকিউরিটি 
২৮ লক্ষ 2৩ হাজায় €৪৩ টাকা, পো্টট্রাষ্ট ও ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ভিবেঞ্চার 
২৬ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা, ভারতে জমিবাডী ৭ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা, 
হাতে ও ব্যাঙ্কে নগদ ২ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা । এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে 
কোম্পানীর অর্থ যে ভালভাবে নিয়োজিত রহিয়াছে, তাহা বুঝা যায়। - এই 
কোম্পানী বর্তমানে ১ লক্ষ ১৫ হাঁজার টাকার একটি মজুত তহবিল ও 
দাদনী তহবিলে ক্ষয় পূরণের জন্ত ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার একটি তহবিল 
গড়িয়া তুলিয়াছে। ফলে সকল দিক দিয়াই কোম্পানীটির নিরাপত্তা খুব বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। এইরূপ কৃতকাধ্যতা কোম্পানীর পরিচালকদের পক্ষে খুবই 
প্রশংসার কথা । ১২ নং ভালহোৌসী স্কোয়ার ইঞ্টে এই কোম্পানীর কলিকাতা 
অফিস অবস্থিত | 


প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানীর রেজিষ্ট্রেশন নাকচ . 


নুতন বীমা আইনের ৭০নং ধারা অনুসাবে স্থপারিশ্টেপ্ডেপ্ট অব, 


ইন্সিওরেন্স সম্প্রতি নিম্নলিখিত প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানীগুলির রেজিষ্ট্রেশন 
নাকচ করিয়াচ্ছন--(১) সিটি প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্ন কোং লিঃ (কলিকাতা), 
(২) পাইলট প্রভিডেন্ট ইন্দিওরেন্দ কোং লিঃ (বরিশাল), (৩) সেব! এসিও- 
রেন্দ সোসাইটি (বেজোঁয়াদা), (৪) ইণ্ডিয়ান’ বেনিফিট প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্দ 
লিঃ (কলিকাতা) । 


লাইফ ইন্সিওরেন্স এজেণ্টস ইউনিয়ন 


চলতি বৎসরের অন্ত লাইফ ইন্সিওরেন্স এজেণ্টস্‌ ইউনিয়নের নিয্নক্প , 


কাৰ্য্যনির্ববাহক কমিটি গঠিত হইয়াছে সভাপতি মিঃ এস, এল, রাষ, 
সহ-সভাপতি মিঃ এ, এন, চ্যাটাঞ্জ এম-এল-এ, মিঃ বি, সি,মগুল এম-এল-এ, 
মিঃ এম» এম, ভাগত ও মিঃ সফিক্‌ উদ্দীন আমেদ, পম্পাদক-_মিঃ বি, 
বিশ্বাস, সহকারী সম্পাদক--মিঃ টি” এন, চক্রবর্তী, মিঃ বি, পি, রায়, 
মিঃ বি, পি, সিংহ ও মিঃ এস, সাহা, কোষাধ্যক্ষ মিঃ জে, সি, চ্যাটাজ্জি। 


চট্টগ্রাম পিপুলস এসোসিয়েশন 
বিগত ১ল৷ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম পিপুলস্‌ এসোসিয়েশনের একটি বিশেষ 
সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় চট্টগ্রামের স্তাশনেল কটন মিলস্‌ লিমিটেডের 


মিল বাটার উদ্বোধন উপলক্ষে ও কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ 
মিঃ কে, কে, সেন মহোদয়কে অভিনন্দিত করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় 


খ্যাতনামা ব্যবসায়ী মেসাস রাহ! ত্রাদাসের পরিচালনাবীনে 
প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান । 


সকল প্রকার ব্যাদ্ছিং কাৰ্য্য কর! হুয়। 





কলি £ ১৮১৮ 
টেলিগ্রাম-_সেফ বগ 
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7৮ 
অন্ত একটি প্রস্তাবে চট্টগ্রামের নব প্রতিষ্ঠিত ফিনান্সিয়েল গ্যারি ট্রাষ্ট 
লিমিটেডের পেরিচাঁলক মেসার্স কে, ভট্টাচার্য্য এগ কোম্পানী) ব্যবসায়িক 
প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করা হয়। 


বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 


নিউ জেনারেল এজেন্টস্‌ লিঃ__ডিরেক্টর গ্রিঃ লোকনাথ সাহা । 
অমুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। ব্যবসা বস্তু মন্তুত ও বিক্রয়। 


ইষ্ট এণ্ড ট্রেডিং কোং লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ এম ডি মুণ্ডা। বৈদ্যুতিক 
যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের ব্যবসা । অনুমোদিত মুলধন ১ লক্ষ টাক! ! রেজিস্টার্ড 
অফিস--ংলনং ্্যা্ড রোড, কলিকাতা । 


এম এল আগরওয়াল। এগ কোং লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ রামকুমার 
আগরওয়ালা । অচ্ুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। কয়লার খনি ক্রয় ও খারিজ 
করিবার উদ্দেষ্য নিয়া এই কোম্পানীটি গঠিত হুইয়াছে। 


পাঞ্চুপুর জয়েন্ট এষ্টেট লিঃ-_-ডিরেক্টর মিঃ বি এম সাহা । অন্থমোদিত 
মূলধন ১ লক্ষ টাঁকা। ব্যবসা জমিদারী পরিচালনা | রেজিষ্টার্ড অফিস 
পাঞ্চুপুর, পোঃ রাজসাহী | 


ওরিয়েন্ট আয়রণ এগু গ্রীস কোং লিঃ _ডিরেউর মিঃ কন্তরীলাল 


চৌধুরী। অনুমোদিত মূলধন ৬০ হাজার টাকা । রেজিস্টার্ড অফিস-_-৭1১নং 
বাবুলাল লেন, কলিকাতা । 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


আলেকজেণ্ড। জুট মিলস্‌ লিঃ _গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
হিসাবে শতকরা ৭1০ আনা। পূর্ব ছয় মাসের হিসাবে কোন লভ্যাংশ 
দেওয়া হয় নাই। ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডাড” ওয়াগন লিঃ__গৃত ৩০শে এপ্রিল 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা_১৫ টাঁকা। পূর্ব বৎসরেও উপরোক্ত 
হাবে লভ্যাংশ দেওযা হষ। বৃটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ 
কোং লি:__গত ৩১শে মণ্চ পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতৃকরা! ৫ টাকা। 
পূর্ব ছয় মাসেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। ফতোয়া-ইল্লামপুর 
রেলওয়ে কোং লিঃ_গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা! 
১৮০ আনা। পূর্ব ছষ মাসেও উপুরোক্ত হাক্গে লভ্যাংশ দেওয়া হয়৷ 
হাওড়া-শেয়াখল! লাইট রেলওয়ে কোং লিঃ_গত ৩১শে মার্চ 
পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতক্ষরা ২ টাকা। পূর্ববর্তী ছয় মাসেও 
উপরোক্ত হারে লত্যাংশ দেওয়া হয়। বারাসভ-বসিরহাট লাইট রেলওয়ে 
কোং লিঃ_গত ৩১শে মার্চ পধ্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে কোন লভ্যাংশ 
দেওয়া ছয় নাই। মাঁইশুর মেহাশুর) স্পিনিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং 
কোং লিঃ__গত ফেব্রুয়ারী পধ্যস্ত এক বৎসরে শতকরা ১১ টাকা। পূর্ব 
বৎসরে লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ১০ টাকা । 
= 











চেক ব্যবহার 


| _ আধুনিকতার অন্ততম নিদর্শন । ইহাব বহুল প্রচার যেমন জপনাৰ! ঠঁ 
| অর্থ রক্ষার সহায়ক ; প্রাপুকপক্ষে নিজ হিসাবে জম! দেওয়ারও সুযোগ । ॥ 


শতকর! ১০২ ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইতেছে। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ মহারাজ টার রহিত দেববর্্া 


|| গ্গাসাগর, আগরতলা, ক [2 জীমঙ্গল, সমসেরনগর, ভাহুগাছ, 


| আজমীরিগঞ্জ, ঢাকা, নর্থ লবিস্পুর, নারায়ণপঞ্প, চকবাজার (ঢাকা), জোড়হাট (আসাম) 


| কলিকাতা ১১, ক্লাইভ কো 





- টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, «ই সেপ্টেম্বর 


রা HEE NN 
ুর্ববৎ টাকার স্বচ্ছলতাই একমাত্র লক্ষ্যণীয় বিষয় | ছয় মাসের কম স্থায়ী 
আমানতের টাকা জমা রাখিতে কোন ব্যা্কই রাজী নহে। ব্যাক্কসমূহের 
মধ্যে কল টাকার সুদের হার নামমাত্র ॥* আনায় অপরিবন্তিত রহিষাছে। 
এক কথায়, টাকার বাজারে একটান৷ মন্দার ভাব চলিতেছে। 

বিনিময় বাজারের অবস্থা এই সপ্তাহে বেশ তেজী ছিল। বাঞ্জারে 
বিস্তর রপ্তানী বিলের আমদানী হুইয়াছে। ভারতীয় বহির্ববাণিজ্যের 
জুলাই মাসের ষে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তন্দুষ্টে জানা যায়, চার মাসকাল 
প্রতিকূল অবস্থার পর রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনুকূল অবস্থার ।সৃষ্টি হইয়াছে 


শী মাসে আসবালীয অপেক্ষা রপ্তানী হইয়াছে ৩ কোটি ১৩ লক্ষ ৪২ হাজার : 


২৬৪ টাকা বেশী । 

গত তর! সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার 
ট্রেজারী: বিলের জন্য টেপ্তার আহ্বান করা হইয়াছিল । উহাতে মোট 
আবেদনের পরিমাণ াডাইযাছিল' ৩ কোটি ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। 
উক্ত আবেদনগুলিরু মধ্যে ৯৯৮৩ পাই ও তদূর্ধ দরের সমুদ্রয় এবং ৯৯৮০০ 
আনা দরের শতকর' প্রায় ৫১ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । মোট ২ কোটী 
টাকা গৃহীত হস্ইয়াছে এবং উহাদের গড়পরতা সুদের হার বার্ষিক শতকরা 
1১৪ পাই ধাৰ্য্য করা হইয়াছে । আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার তিন মাসের 
মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রে্জারী বিলের টেগার গৃহীত হুইবে | যাহাদের || 


আবেদন গৃহীক্ত হুইবে তাহাদিগকে আগামী ১২ই সেপ্টেম্বর শুক্রবারের | 


মধ্যে টাকা দিতে হইবে । অনঙ্তান্ত সর্ভীবলী পূর্বববৎ। 


, গত ২লা সেপ্টেম্বর সোমবার তিন মাসের মেয়াদী » কোটি টাকার | 
বেঙ্গল ট্রেদ্ারী বিলের* টেগ্ডার আহ্বান করা হয়। উহাতে আবেদনের | 


মোট পরিমাণ দখড়াইয়াছিল ২ কোটি ১৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাক৷ | উক্ত 


আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৪০ আনা. ও তঁদুর্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৮/৯ পাই 
দরের শতকরা প্রায় ৩১ ভাগ আবেদন গৃহীত হুইয়াছে। মোট গৃহীত | 
১ কোটি টাকার গড়পরতা ০১8 1১১ পাই নির্ধারিত মি 


হুইয়াছে। 


রর সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ২৯শে মা 


আগষ্ট নে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট 


পরিমাণ ছিল ২৫৮ কোটি ৮ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ; পূর্ব্ববত্তী সপ্তাহে উহ্বার bs 
পরিমাণ ছিল ২৫৭ কোটি ৬৯ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে | 
গবর্ণমেন্টকে ধার দেওযা হয় « কোটি ১ লক্ষ টাকা) পূর্ব্ব সপ্তাহে ধার | 
দেওয়া হইয়াছিল ১০ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে | 
রিজার্ড ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ ছিল ৪৫ কোটি ১৩ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা, 
পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ দাডাইয়াছিল ৪৫ কোটি ৪৫ লক্ষ ২২ হাজার [ 
টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অঙ্তান্ত ব্যাঙ্কের মোট আমানতের | 
পরিমাণ ছিল ৪৫ কোঁটি ১৭ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার 

পরিমাণ ছিল ৪১ কোটি ৭৪ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে 

রিজার্ ব্যাক্ষে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের আমানতেবু পরিমাণ দ্বাডাইয়াছে € লু 
| কলিকাতার অফিস__মেন অফিস--১০০নং ক্লাইভ স্টাট। নিউ || 


কোটি ৯৭ লক্ষ ২ হাজার টাক! | পুর্ব গ্লপ্ডাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫ কোটি 
৫৮ লক্ষ ৫৬ হাঁজাব টাকা । রিজার্ভ ব্যাঙ্কে আলোচ্য সপ্তাহে ব্রহ্ম সরকাবের 


ণ ২ রঃ 
ও অন্ান্ত প্রাদেশিক সরকারের মোট আমানতের পরিমা 2 ও বিহারস্থিত পাখা ঢাকা, নারাফপগঞজ | 


৮৯ লক্ষ ৮৪ হাঁজার টাকা ও ৫ কোটি ২৮ লক্ষ ১০ হাঁজার টাকা) পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২ কোটি ৯৪ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা 
ও ৪ কোটী ৪৩ লক্ষ ৩৮ হাজার টাক! । 














এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিয়রূপ হার বলবৎ ছিল :-- 


টেলি: হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শি ৫৬ পে 
এ দৰ্শনী 2 ১শি ৫$$ পে 
ডি এ৩যাস টা 29 | ১শি ডভহ পে। 
ডলার (প্রতি ১০০ ভলারে) , ৩৩৩1০ , 
কোম্পানীর কাগ্রজ ও শেয়ার 
| কলিকাতা, €ই সেপ্টেম্বর 


গত সপ্তাহে আমরা জানাইয়াছিলাম যে, যদি কলিকাতার শেয়ার বাজারে 
আলোচ্য সপ্তাহের শেষভাগ পধ্যস্তও কোন উন্নতির লক্ষণ দেখা না যায় তাহা 
হইলে শারদীয়া পুজার ছুটীর পূর্ব্রে শেয়ার বাজারের কাজকারবারে তেমন 
কোন তেজীর ভাব দেখা যাইবে না বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক, 
রুশ-জার্্মাণ বুদ্ধ পরিস্থিতির শিথিল অবস্থা এবং সুদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক 
ব্যাপারে কোনরূপ নূতন জটিল সমন্তার উদ্ভব না হওয়ায় এ সপ্তাহে শেষ 
কযেক দিন শেয়ার বাজারে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে । 
ভারতীয় চটকল সমিতি ব্রিপল এবং অন্তান্ত পুক পাটজাত বস্তাদি সরবরাহ 
করিবার জন্ত ভারত সরকারের সহিত যে চুক্তি করিযাছেন এবং টাকার 
বাজারে যে একটানা স্বচ্ছলতা দেখা যাইতেছে-মুখ্যত: এই ছুই কারণে 


কস] আসক 


দে বাহন] 


স্থাপিভ-_ডিজেন্বর ১৯১১ সাল 


৩৫০১০ ০১০০০২২ টাকা jl 
4 বিক্রীত মূলধন ৩১৩৬১২৬,৪ ০২, 5. & 
আদায়ীকৃত মূলধন ৯১৬৮,১৩,২০০২ র্‌ 
রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল | ১,২৪,০২,০০ ০২২ ৰ 
| ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 
ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ ৩২,৪৯/৮৮,০০*২ টাকা 


হেড অফিস-_এস্দযানেভ রোড, ফোর্ট বোদ্ছে। 


জেনারেল য্যানেজার-__মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন জে, পি 
_ভিরেক্টরগণ__ 
দি রাইট অনারেবল নবাব স্তার আকবর হায়দরী, 
কে,টি,পি,সি | 
হরিদাস মাধবদাস একস্কোয়ার 8, 
বিঠলদাস কানজী » | 
বাপুজী দাদাভাই লাম » 
স্তার আরদেশীর দালাল কে; টি & 
মিঃ 'হরমুসজী ফ্রামজ্জী, কমিশরিয়েট fr 
লণ্ডন এজেণ্টস-_মেসাস” বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং 
মেসার্স” মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। 
নিউইয়র্ক এজেণ্টস_দি গ্যারার্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 


সবব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। 
অর্ভীবলী পত্র লিখিয়া জানুন । 


মার্কেট শাখা--১০ নং লিগুসে প্র, বড়বাঁজার শাখা--৭১ নং ক্রস স্রীট, 
শ্যামবাজার শীখা_-১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ভবানীপুর শাখা_-৮এ, 


জলপাইগুডী, জামসেদপুর, মজঃফরপুর, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, 


ীতাযারি, বেতিয়া, বধুবনী, পারি, কাটিহার ও কিছাপণজ। ! 





৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ ] | নু 


আধিক জগৎ 


fo * ৫৭১ 





শেয়ার বাজারের কোন কোন বিভাগের শেয়ার দরে উর্ধ গতি দেখা 
গিয়াছে। পাটকলের শেয়ারের জন্য চাহিদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে 
এবং কয়লার খনির শেয়ারের দরও চড়িয়াছে। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে এ 
সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান আয়রণের শেয়ারের দর সর্বোচ্চস্তরে পৌছিয়াছে। 
কোম্পানীর কাগজ 

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বিভাগে বিশেষ কোন 
উল্লেখযোগ্য কাজকারবার হয় নাই এবং ইহার দর প্রায় পূর্বব সপ্তাহের স্তরেই 
'বলবৎ রহিয়ীছে। শাত: টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৬২ টাকায় 
অপরিবর্তিত'রহিয়াছে। মেয়াদী খণসমূহের মধ্যে ৩২ টাকা সুদের ১৯৪৬ 
সালের ডিফেন্স বড ১০২।০ আনা, ৩৯ টাকা সুদের ১৯৪৯-৫২ সালের কাগজ 
১০০৯ টাকা, ৩২ ম্থদের ১৯৬৩-৮৫ স্রালের কাগজ ৯৫9০ আনা, ৩1০ 
টাকা স্থদের ১৯৪৭-৫০' সালের কাগজ ১০৩০ আনা, ৪॥০ টাকা সুদের 
১৯৫৫-৬০ সালের কাগজ ১১৪২ টাকা, ৪২. সুদের ১৯৬-৭০ সালের কাগজ 
১১০০ আনা এবং ৫২ সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের 'কাগজ ১১১1/০ আনায় 
হস্তান্তর হুইয়াছে। প্রাদেশিক খণসমূহের মধ্যে «২ টাকা সুদের ১৯৪৪ 
সালের ইউ, পি, বগু ১০৬1০ আনা, ৩২ ন্ুর্দের ১৯৫২ সালের ইউ, পি, বজ 


৯৯1১ আনা এবং ৩২ টাকা সুদের ১৯৬১-৬৬ সালের ইউ, পি, বড ৯৫1৮০ £ 


আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । 
কাপড়ের কল 
এমপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ারের কা্জকারবার তাল হইয়াছে। কাণ- 
পুর টেক্সটাইলের দর ৯৮০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল | ভানবার'১৪৫1০ আনা, 
এলগিন ২৫৮৬ এবং কেশোরাম ৮০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। 
'কয়লার খনি 
কয়লার খনির শেয়ারের দরে উর্ধগতি দেখা গিয়াছে । এমালগেষেটেড 
২৬২ টাকা, বেঙ্গল ৩৮৫২ টাকা, ধেমোমেইন ১৩/০ আন! এবং ইইইটেনল 
৩৬৮০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে। 
পাটকল 
এসপ্তাছে পাটকলের শেয়ার বিভাগে ষে কাজ্মকারবারের পরিমাণ বিশেষ- 
ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, এলবিযন ২৩০২টাকাঁ, 
এংলো-ইপণ্তিয়া ৩৭৫২ টাকা, বালি ২৫২৷০ আনা, কামারহাঁটী ৫২৫২ টাকা, 
এবং কাকনারা ৪৭২॥০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । 
. ইঞ্জিনিয়ারিং 
ইন্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টিল কোম্পানী ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে যে বৎসর 
শেষ-হইয়াছে, সে বৎসরের অন্ত উচ্চছারে লভ্যাংশ ঘোষণা করায় ইঞ্জিনিয়ারিং 
বিভাগের শেয়ারের কাজকারবারে বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি হইয়্াছিল। 


ইন্ডিয়ান আয়রণের শেয়ারের দর ৩৪/০ আনা পর্য্যস্ত উঠিয়াছিল। বার্ণ এও | 


কোম্পানীর শেয়ারেরও ভাল চাহিদা দেখ! গিয়াছিল এবং ইহার নর ৪৪০২ 
টাকা পর্যন্ত চডিয়াঁছিল। ষ্টিল করপোরেশনের দর ১৯7৮০ আনা পর্য্যন্ত 





সৃ-নির্বাচিত উপাদানে প্রস্তুত এই 
সুখসেব্য ওঁষধের কয়েক মাত্রা ব্যবহার 





হয় এবং অচিরে শ্বাসযন্ত্র সুস্সিঞ্ধ হয়। 





রেস্গল রেমমিক্যাল্‌ ণডছার্মাদিউটিকসল্‌ ওআকস লিঃ 
ফলিক :: চাচা 
এও কল 2 ETE 82:0৯ EE = EEE 
৬ 











২৯শে আঃ_৯৫॥১০ ৯৬%৩ ) ৩০শে--৯৬২ '৯৬/৩ ) 


&৯) ২রা সেঃ_-১০২1১০ 1 


শ্বাস ও কাস রোগে আশু ফলপ্রদ E 


করিলেই সঞ্চিত কফ সরল. হইয়া নির্গত | ! 


8 
চিনির কল ূ রর 

এ সন্তাছে চিনির কলের শেয়ারের ভাল কাজকারবার হইয়াছে। 
বুলাপ্ডের শেয়ারের দর ১৯২ টাকা পথ্যস্ত বাড়িয়াছিল। কেরু এণ্ড কোং 
১১৪০ আনা, চম্পারণ ১৭1%* আনা, সমস্তীপুর ৯৪০ আনা এবং মারীক্রয়ারী 
১৬০ আনায় বিকিকিনি হুইযাছে। 

'বিবিথ 

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বার্শী করপোরেশনের দল ছিল ৪॥/০ আনা, 
ইণ্ডিয়ান কপার ২০ আনায় অপরিবর্তিত ছিল বুরোয়া টাম্ারের শেয়ারের 
বিশেষ চাহিদা ছিল এবং ইহার দর ১৭০ আনা পর্যন্ত চড়িয়াছিল। বরারি 
কোক ২৭০ আনা, বেঙ্গল পেপার ১৩০১ টাকা, ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ১৬০২ 
টাকা, টাটাগড় পেপার ১৯৭০ আনা, বেঙ্গল টীন্বার ১৯২২ টাকা এবং এলকালী 


এণ্ড কেমিক্যাল ১৯৭০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । 


এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :- 
কোম্পানীর কাগজ 

৩২ সুদের খণ (১৯৬৩-৬৫) ২৯শে আগষ্ট--৯৪৮০/৭ ৯৫।০) ৩০শে-- 
৯৫%০ $-১লা সেপ্টেম্বর _৯৫৩/০ ) .২রা-৯৫০০) ৩রা-৯৫৮০ ৯৫৪০ ) 
৪ঠা--৯৫৮০ ৯৫/০1 ৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৯শে. আঃ-- 
৮২১০১ ১লা সে:--৮২1%৩ ৮২7০০ fl ৩1০ দের কোম্পানীর কাগজ 
লা! সে১৯৬২ 
২রাঁ-৯৫৪৩* 851 --৯৫৮৩/০ 
আমদের ডিফেন্স বগ্ত (১৯৪৬) ২৯শে আং--১০২%০ ১০২1০ ) 
৩০শে--১০২%০ ১০২৩/০ 3 ১লা সেঃ--১০২৮০ ) ২রা1--১০২/০ ) ওরা 
১০২/০ ১০২৮৮০ | -৪২ স্থদের ঞ্ণ (১৯৪৩) ২৯শে আঃ-১০৩ঈ৯/০ ১০৪/০ ; 
১লা সেঃ_-১০৩৮০০ 3 ৩রা--১০৩৪%০ ১০৩৪৩০ । ৫৯ সুদের 'খণ (১৯৪৫. 
৫৫) ২৯শে আ$--১১১/০ ১১১০ ) ১লা সেঃ--১৯১//০০ ১৯১৩০ ; ৪ঠা- 
১৯১1/০। ২৮০ সুদের খণ (১৯৪৮-৫২ ) ৩০শে আ$ঃ--৯৭%৮%৯ | *৩২ সুদের 
(১৯৫১-৫৪) ৩০শে আ$৯৯৮৩*। ৪২ সুদের' খণ (১৯৬০-৭*) ৩০শে 
আং--১৯০1৩/০ )১লা সেঃ7১১০1০০ ১৯০০০ । ৩১ দের ইউ, পি, বণ, 
(১৯৬১-৬৬) ৩০শে আং--৯৫1৮%০ | ৩২* সুদের ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) 
রা সে১৯৯%/০ ; 3 ৩রা--১০*২ ] ৩০ সুদের খণ (১৯৪৭-৫০) ২র] সেঃ 
$০৩৩/০ $ ওরাঁ--১০৩1%০ ১০৩০ দিবার ৩|০ সুদের (১৯৫৪- 
৫২ সুদের ইউ, 'পি, বগু (১৯৪৪) হর! সেঃ 
১০৬০ I Re, সুদের ই পি, খ্্ণ রি হরা সেঃ_-৯৯০। 


৯৬৪০ ) ৯৬৮০ 3 ৩রা--৯৬ ৯৬৩/০ ; 


৯৬৩/০। 


লা পুজা ERE কে, পি, এস, আই- ত্রিপুরা । 
|| '[] চিফ অফিস --আগরতলা । কলিকাতা অফিস---৬ ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা 
ৃ বাংলা ও আসাম প্রদেশের বিভিন্ন ব্যবস। কেন্দ্র 
ব্রাঞ্চ ও সাব ব্রাঞ্চ আছে 
ছুমদুমা, গোলাঘাট, শিবসাগর, কিশোরগঞ্জ ও 
হইয়াছে। 


ময়মনসিংহ ব্রাঞ্চ খোল! 
আদায়ীরুত মূলধন ও দিও, ফাণ্ড-_ 
রী ৫,১৫,০০০ টাকার উর্দ্ধে | 
কাধ্যকরী মূলধন 
il ১৩৫১০০০০০ টাকার উর্দে | 


ক্রমাগত দশ বৎসর যাবত ১৫২ টাকা হারে 
ডিভিডেগু দেওয়া হইতেছে। 
রা ব্যাঙ্কিংকার্য্য করা হ্য়। 





আধিক জগৎ 


[৮ই সেপ্টেম্বর; ১৯৪২ 





হুর 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত ) ২৯শে আ$ঃ--১৫৬৫২ ; ১ল 


সে+-১৫৭৫৯ 9 ২রা--১৫৭৭০ ৪ঠা-১৫৭৮২ ১৫৮৫২ 5 (কন্টি) ২৯শে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৯শে- আ:--১০৮০ 
১লা, সেঃ১০৮॥০ ১০৯০ ) রা 
ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড ৩০শে 

* আঃ-১৪১॥০। সেন্টাল ব্যাঙ্ক ত্রা সেঃ_৪৭২ ৪৭1* | 

. '. রেলপথ | 

ময়.রভঞ্জ রেলওয়ে ২৯শে. আগস্ট--৭৭২। কালিম্পং রেলওয়ে, ২৯শে 
আইঃ-১১]০ ১১০ ) - দাঞ্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ে '৪ঠা টিনা bh ; 
হাওড়া-আমতা রেলওয়ে ৪ঠাঁ সেঃ-_১০৩২. ১০৪ | 

, 1 কাপড়ের কল 

বাসন্তী (অভি) ২৯শে . আগষ্ট--৪/%০ ) . ৩০শে_৪০ . ১লা 
সেঃ-_৪৪%/০ ৪৪০ 3 হরা_81%০ 8৮/০ $ ৩রা--8দ০ ৪৪৮০ 3; ৪ঠা-_-৪৪৮* 5 
(প্রেফ) ২৯শে আঃ৬1৩০ ৬৮০; ৩০শে_৬1৩০ 3 ৪ঠা সে২৬দ০। 
বেনারস কটন এণ্ড সিল্ক ২৯শে আঃ4-81০ ; '৩ৎশে--৪॥/০ 7 ১লা সেঃ 
৪1%০ 80০ | বঙ্গলক্ষ্মী ২৯শে আঃ-_৬২৷০। 
৩০শে-_-১৬০%* ১৬॥০' 3 '১লা সেঃ-১৬1/০ ১৬1০ 5 


আঃ-__৩৮৫২ ; ওরা সেঃ-৩৮৭২ 
৯০৯৯ ১ ৩০শৈ-+১০৮৪০ ১০৮৪৩ ১ 
৯৩৮০ ১১০৯) ৩রা--১০৭]* ১০৯২ | 


৪8৪০ 3, 


১৬০) ৪ঠ1-- 
১৬০; (প্রেফ) ২৯শে আঃ--১৪২০ ১৪৪২) ১লা সে১৪৪৫০ -১৪৬৫০ 
২রা--১৪৬২।  কাণপুর টেক্সটাইল '২৯শে আঃ--৮৷০ ৮/০ -৩০শে_ 
৮1৮১" লা সেঃ-৮৷/০ চাপ০ ; ব্রা ৮৩০ ৮৮০; ৩ ৩রা__৮/৮০-৯০০ 
৪ঠ--৮৪%০ ৯৮০ | ভানবার ২৯শে আ€_২৪৫৯৫ ২৪৭1০ ) ১লা- সেঃ 
২৪৮২০২১০ 5 রান ২৪২৯ ২৪80০ 3 '৩রা_২৪২২, ২৪৬২“ ৪ঠ--২৪৩৯ 
২৪৬২ | ঢাকেশ্বরী ২৯শে আঃ-_১৭॥০ ; ৩০শে--১৮২। নিউ ভিক্টোরিয়া 
(অভি) ২৯শে আ:-৩/৩০ ৩৮৩০ ১ ১ লা সেঃ-৩৮/০ ; হরা ৩০/০ 8/০.) 
-৩রা_-তদপ* ৪৭ 5 ৪ঠা-_৩৪৩০ ওত | এলগিন ৩০শে আঃ_২৪1/০ ২৪৫০০ 
৯লা সেঃ_২৪%৮০ ) ৎরা_-২৪%৪ ,২৫/ | বাউরিয়া (অভি) ১লা সেঃ 
৩০২২ ৩০৮০ ) ২রা-৩১৫৯ ৩২২০ ; ৩রা_- ৩১৮২ ৩২৮৯। কেশোব্সাম 
১লা সে৮০ ৮1৩০) 3 ২রা_-৮।০ ৮৪০ ) ওরা--৮1/০ ৮৪/০ 3 ৪ঠা_-৮1/০ 
৭ কয়লার, খনি ৭ 
ররর ২৯শে আগট_-২৫২. ২৬২১ ইলা সেঃ ২৫৮৮০ 
২রা_২৫॥০ ; ওরা3৬২3 ৪ঠা-২৬দ০। বেল ২৯শে আ_৩৬৯২ 
৩৭৩২ 3 ৩০শ ৩৭ ৪২, ৩৭৬২) ১লা সেঃ__৩৭৬২ ৩৮২২) ২রা--৩৮০৯, 
ভালগোড়] ২৯শে 
্রা--৫% 


১৬%/০ 


৩৮৩২ 3 ৩রা-৩৮০৯ ৩৮৪৯ 3. ৪ঠা__৩৮২৯, ৩৮৫২ | 
শাআঃ ও শপশে5৫1৩ 5 লা সেঃ--৫|০ ৫৪০ ; 
eho 3 ৩রা-৫1৮০* tue; ৪ঠ-61৩০ we! 











[; শাখাসমূহ চন 

& 1 বন্দরবাজার (সিলেট ). 
6. শিলচর £.. শিলং ২ 
করিমগঞ্জ £! কিশোরগঞ্জ 
বিগঞ্জ £ মৌলভীবাজ 


৯নং' ক্লাইভ রো, 


ফোন ঃ কলি £ ৪৫৬৫ 






হেড অফিস £.সিলেট 
ফোন £ সিলেট ২৮ 





‘বেঙ্গল নাগপুর ২৯শে আ:--১ 


, সেং- ২০০; 


ভূ বররী ২৯শে f ঠিক 4022 12205 ai EDD CED CAD LEP CHT TD CED ELH 


{| মিল: হাসিহর, চট্টগ্রাম: 





আঃ-_-১৩|%০ .১৩॥১০ ; ৩০শে--১৩০ ১৩৮০ ; ১লা সেঃ১৩৪৭ ১৩৮০ ; 
৪ঠা-_১৩|০ ১৩৮৮০ | বরাকর ২৯শে আঃ--১৪২ ১৪%০ ; ৩০শেঁ-_১৪|০ 
খরা সেঃ১৪৫০ ১৪৪০। দেউলি ওরা -সেঃ-১০৮০ ১০1০ । চুরুলিয়া 
২৯শে আঃ--১]৩/০ ১৮০০ ) রা সেঃ-১%৪০ 5 8ঠ--১%/০ ২/০ | ধেমো , 
মেইন ২৯শে আঃ--১২1৩/০ ২রা সেঃ১২//০ ১৩০) ৪51 
১২দ%০ ১৩1/০ | ঘুসিক এও মুশ্বিয়া, ২৯শে আঃ-_৪/০ ৪8০) ৩০শে- 
81৩০ &২-১ সলা সেঃ--৪৮০০ ৫1০) ২রা-€১ €1/০,) ৩রা-€/০ ৫০/০ 
৪ঠা_ ৫৮০ ৫0০1 অয়ন্তরী-সেন্টাল ২৯শে আঃ--১৪৮০ ২৮০ ১ ৩*শেলহখ 5 
রা সেঃ২/০ ২৩০) ৩রা-২২ ২৩০) ৪ঠা-২২ ২৩০1 কাটরাস 
বরিয়। ২৭৯শে আঃ_২৫২ ২৫1০ ) '১লা সেঃ-২৫০ ; রা 
২৫1০, ২৫1০) ৪ঠা_২৬০ ২৬]৮০। মুঝুলপুর ২৯শে আঃ--১০৮ 
১১%০ 3 ১লা সেঃ--১০॥৮০ ১০1৬০) শরা১০৪৩/০, ১০৪১/০। নাজির] 
২৯শে আঃ--৮৪%* ৯%০ 3 ৪ঠা সেঃ-৯২ ৯%০। নিউ বীরভূম (প্রেফ) 
২৯শে আ$--১৬২ ১৬1০ 3 ৪ঠা সেঃ--১৬৪০. ১৭২ লাকুরকা ২র! সেঃ 


৯২৪০ ) 


“১১৯০ ১১৮০ । নর্থদামুদা ২৯শে আঃ--৬৮০ ; ১লা .সেঃ৬১। বোকারো! 


এণ্ড রামগড় ৪ঠা সে:--১৬%০। পিওর শীতলপুর ১লা গ্নে-১খ০ 5 
২রা_-১২1০। পেঞ্চভেলী ২৯শে আঃ-_৩৩৮০ ; ১লা সেঃ-_৩৪/০-, ৩৪1/০ ; 
২রা--৩৪৪০ ; ৩রা-_৩৪।০ ৩৫%০ ; ৪ঠ1--৩৫1০। র্লাণীগঞ্জ ২৯শে আঃ 
২৫1) ১লা সেঃ২৫৯ ২৫1০ 3, ২রা--২৪1৩০ ২৫০) ৩রা--২৬1%০ 
২৬৮০ ; ৪ঠা--২৬।৩/* ২৬৮০ | সামলা. ২৯শে আঃ-=-২।%* ২৮০; ১লা 
২রা-_২।০ ২াগ০). ওরা_২1০০) ৪ঠা__২০ ২৩০ | 
সাতপুকুরিয়া এণ্ড 'আসানসোল, ২৯শে, আঃ--১/০ ১৮০) ৩০শে--১০০ 
১৩০; হরিলাদি রা সেঃ-_১৩/০ ১আৎ; ৪ঠা--১৩%০ ১৪২। সেও) 
২৯শে আ$--১৩%৯* ১৩1৩০ ; ৩০শে- ১৩৬০ ১৩০) >লা সে:--১৩1/০ 
১৩/০ 3 ২রা__-১৩1%০ ১৩৮০ ) ওরা_১০%/০ ১৩৮০ ; ৪ঠা--৯৩৫৮০ 
১৩৮৩০ | ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৯শে আঃ_৩০1০ onde ১ ত্রা সে:-_৩১৩০ 
ওরা--৩১/%০ ৩১৮৬/০ ;' ৪ঠা_-৩১%০ ৩২%০। বেঙ্গল আতদী 
৩০শে আঃ--৩/০ ৩৩০। তাঁলচেড় লা সেঃ--১/০ ১/০; ২ 
‘১৮০ ১৮০০ ) ৩রা--১1৩০ ১৮/০! 
১০০২) (অণি) ২ হরা সেঃ--১৮৷০ ১৮॥০ ; ৪ঠ]-_১৮|০ ১৮৮০ | 
১লা ' সেঃ--৪॥০ ২রা--৪//০ 8%/৩ ; 
ইকুইটেবল ১লা সেঃ -৩৫॥০। রি 


৩১০) 


৮০ 


, বড় ধেযো 
81%০ ১ ; 


'বাৰ্দ্মা করপোরেশন ২৯শে আঃ-_৪!০%০ ৪/০ ১৩৩শে--81৬০.৪8/০ ) ১লা 
সেপ্টেম্বর ৪1%৩.81৬/০ ) 


২রা--৪* ৪%/০ ; ৩রা--88/০ ৪8৬1০ 3-851---88/০ 

















অফিস :_-স্টেশন রোড, চট্টগ্রাম 


সকল প্রকার 
শেষ যন্ত্রপাতি বসান 


মিলের গৃহাদির 
৬ 


.বোরিষা (প্রেফ) ১লা সেঃ১৪২২ 


তর ৪০/০ 8Wo | 4 








৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ ] 


আধিক জগৎ 


৫৭৩ 





8৪০ |. কনসোলিডেটেড টীন ২৯শে আঃ--২॥০ ২০০; হরা সেঃ-২1%০ 
২৮০ ;'৩রা-২।০০ ২/%০ ; ৪ঠা-হা৬০ | ইণ্ডিয়ান কপার ২৯শে আঃ 
২/০ হ1০ ; ৩০শে--২/০ ২৩/০ ) ১লা লেঃ-২/০ ২|০; ২রা-২%০ ২০; 
শরা--২/* 1০) ৪ঠা২%* ২/০1 রোভেসিয়া কপার ১লা সেঃ-॥৩০ 
৪৮০ 3 হরা-1/০ ৪৮০ ; 8ঠ1--দ০ uo | 
কাগজের কল 

ইণ্ডিয়ান পেপার পার্স ২৯শে'আ:--১০৯॥০ ১৫১০ ১ ৯লা গেঃ--১৫০২) 
২রা-১৫০২ 5 ৩রা১৫০৯ ; 8$1]-:১৫০]০ ১৫২০ | ওরিয়েপ্টা পেপার 
€ অভি ) ২৯শে আঃ--১৪২ ১৪1/০ 3 ১লা সেঃ-:১৪৷০ ১৪০ ; ৩রা--১৪1%০ 
১৫২3 ৪ঠা_-১৪%/০ ১৫]০ ১ (প্রেফ ) ২৯শে ,আঃ-১০৯২। শ্রীগোপাল 
পেপার ২৯শে আ:--১৩।৭ ১৩৫১ ) ৩০শ্রে-১৩/০ ১৩1/০ ১ > লা! সেহ 
১৩৮০ ১৩৩০; ২রা--১৩/০ ১৩৮০ ; ৩রা--১৩/০ ; ৪ঠা-_১৩1০/০ 
৯৩৪০ 8 (প্রেফ) ওরা সেঃ ১১৯২। ষ্টার পেপার ২৯শে আঃ--১২৯ 3 ১লা 
সনঃ১২/০) হর1-১২/5 ; ৪ঠা--১১৮/০. ১২1%৪।  টাটাগড় পেপার 
€ অভি) ২৯শে আঃ ২ 3.৩০শে--১৯৪/০ ২০৮০ ১ ১লা সেঃ 
২০২ ২০%০ ; ২রা--১৯০০ ২০/০ ; ৩রা_-১৯/৬* ২০/০ ; ৪ঠা--১৯৩/০ 
২০/০ ;'( সেকেণ্ড প্রেফ): ২৯শে আঁঃ-১১৭২ (প্রেফ অভি) লা 
সেঃ_৫০ 1 মহীশূর ' পেপার ১লা' সেঃ-_১৭২ ১৭1%* ) ওরা--১৬৭ 
1১৬৪০ | বেঙ্গল পেপার ৪ঠা সেঃ--১২৮1০ ৯৩০২1" 

ভালমিয়া সিমেন্ট ( অভি ) ২৯শে আঃ__-১৩/%০ ১৩০০; ১লা সেঃ 
২রা-১৩1/০ ১৩৫০ 3 ৩রা-১৩৪০'১ 8ঠ1--৯আাৎ ১৩/০ 








১১1৩০ ৯৩৪০ $ 


€ প্রেফ ) ১লা সেঃ--১২৩২ ১২৫২ ২রা--১২৩৭ ১৯২৪২ ( ডেফার্ড ) ১লা 
সেঃ ২৪৩০ ৩/০। রিলায়েন্স ফায়েয়ার বৃল্প ২৯শে আ$--১০1৩০ ; ৯ল] 
সেঃঁ_১০॥০ ১৪/০ 5 ইরা --১০1%০ ১০1৩০ ) ওরা--৯০।%০ ১০1%* | 


সকাল দিনে চোঁ 


ক্যাবিনেট, ক্যাসবাক্স 


৭1/০ | 


ভান্কাত OEE হাত হইতে রক্ষা 


ত হইলে জি, রায় এগু.কোত্র 2ম্মডিনন্ন প্রস্তুত লোহার 
কং রুম ডোর এবং কল ও তালু! ব্যবহার করুন। 


ক নামার দিব এই হে কোনও দার জা 
দি 1.০ (কল) গালাইয়া ফেলে তৰুও ইহা খুলিবে না! 


ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন জি, বায় এ& কোং 5৮ ক্লাইভ ই কলিকা 


fb ইলেকটী ক I 

কটক ইলেকটী,ক ২৯শে আগষ্ট_১১॥০। লাহোর ইলেকটীক (বি) 
২৯শে আঃ--:২৬%%০ ) ৩০শে--২৭॥০ ; ইরা সেঃ--২৭০ ২৮২। মৃঙ্গাপুর 
ইলেকটা,ক ২৯শে আ-৫8০) ৩০শে--৫৮০ | মজঃফরপুব ইলেকটী ক 
২৯শে আ+-১৪1০ ১৪৮০ | সাজাহানপুব ইলেকটীক ২৯শে আঃ-:৭২ 
আগ্রা ইলেকটা,ক ১লা সেঃ ১৪৬১ ‘রাঙয়াললিত্তি ইলেকটা,ক 


ওরা সেঃ কি ২৬/০ | 
পাটকল ' 

আগরপাড়া ২৯শে আগষ্ট--৩০।%* ; ১লা সেঃ-_-৩০৮/০ ৩০/০ ; হরা-_ 
৩১২ ৩১০ ; শরা-_৩১॥০ ৩১৪০ এলবিয়ন ২৪শে' আঃ--২১২]০ ২১৩২) 
৪ঠা সেঃ-_২২৭ ২৩২২ (প্রেফ) ২রা সেঃ-১৭৪]০। এলেকজেও, ২৯শে' 
আঃ--২২০২ ) হবা সেঃ_২২৮২ $ ওরা-২২৬]০ ২২৮২ (প্রেফ) ৩০শে 
আঃ 3 ১লা সেঃ-১৪৫৯ 3 ৪ঠা--১৪৭২ | এলায়েন্স ২৯শে 
আ:__৩২৫২ 3 ৩০শে-৩২৪২ ৩২৮1০ ) ২রা সেঃ--৩২৮২ 5 -৪ঠা-_৩৩২৭ 
৩৩৬২।' এংলো ইণ্ডিয়া ২৯শে আঃ-_৩৫৫॥০ ৩৬০২ ৩০শে- ৩৫৮২ 
৩৬৩২ 5 ইলা সেঃ-৩৬২২ ৩৮৫২ 3 খরা--৩৬৭৯ ৩৭০২ )'৩র1__৩৬৮ 
৩৭৩২ 3 ৪ঠা-_৩৭১২২ ৩৭৫২1 বালি ২৯শে আ$--২৪০২ ২৪৪২ ) ৩০শে-= 
২৪৪২ ২৪৪০ £ হরা সেঃ__২৪৬২ ২৫০২) “৩রা--২৪৪২ ২৫০২) ৪ঠা_ 
২৫২২ ২৫৫২ বরাঁনগর ২৯শে আঃ-_১১২ 3 ইল! সেঃ৯*৯৭ ১১২৯3 
২রা__-১১১২ ১১৪৬ 5 ৩রা-১১২৯ ১১৩৭ ৪ঠা--১১৩২ ৯১৬২ । বিরলা 
২৯শে.আঃ:-২৮দপ০ 3 ৩০শে--২৯৮০ ১লা সে২৯/%০') ২রা২৯০ 
২৯০ ; ৩রা- ২৯1৮০ ২৯1৮০ (প্রেফ ) ২৯শে আ$--১৩২॥০। বজবজ্ 
(প্রেফ) ২৯শে আঃ--১৮৩২ (অভি ) ১লা সেঃ_-৩৬৯২ ৩৭২২ 9 বরা 
৩৭৬২ ৩৮২২ 3-৩রা--৩৮১২ ৩৮৬৯ 3 সেভিয়ট (প্রেফ) ২৯শে আঃ-_১৬৯২ 
১৬৯/০ (অভি ) ৩*শে আ:-২০২৯ ২০৪ 5 ২রা সেঃ-_২০৪২ ২০৬ £ ওরা. 


















সিন্ধুক, আলমারী 
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আথিক জগৎ 


[ ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 








২০১১৬ ২১০) ৪ঠ1--২১৪২ ২১৬২ । চিতভলসা ( প্রেফ ) ২৯শে আঃ 
১৪১৯ ১৪৩০ 3 লা সেঃ-১৪১৯ ১ ২রা১৪1০ ১৫৭০ ) ৩রা-১৪২৯ 
১৪৩২ ) ৪ঠাঁ_১৪২॥০ ১৪৪০ 3 (অর্ভি) ১লা সেঃ--১৫|০ ১৫৪০ ; ৩রা- 
১৫৪০ ১৬২) 8১1--১হ8%০ ক্লাইভ ২৯শে আ:ঃব_২৭1/০ ; 
৩০শে-২৭1/5 ; ১লা সেঃ_২৭1/০ ৫৭/০ 3 হরা--২৭/৩/০ ২৮৩০ ) ওবা-_ 
২৭৮০ ২৮13 ৪ঠা-২৮/৮০ ২৮৮০০ (প্োফ) ১লা সেঃঁ১৪৪ | 
ক্রেইগ ২৯শে আঃ--২%০ )২রা সে:_২1/০ ২1০ ; ওরা ২1০  ৪ঠা-_২1০। 
ডালহৌপী ২৯শে আঃ__৩৪৯২। ফোর্টনষ্টার রা সে:--৫৫৪২। ডেলটা 
২৯শে আঃ-_৪২৭॥০ ৪৩২৪০ ; ১লা সেঃ-_৪৩২২ ৪৩৭৫০ )২রা--৪৩৫২. ৪৪০২1 
এম্পায়ার ২৯শে আ$_২৭]০) ২রা সেঃ২৮৩০ ২৮৪০) ৪ঠা_২৮০। 
গৌরীপুর ২৯শে আ:--৮৯০৯ ৬৯৮০ ; ১লা সেঃ-_৭০৩৷০ 3 ২রা__৭০৪২ 
ওরা-_৬৯৭৯ ৭০৬২) ৪ঠা--+৭০১1০ ৭০৬২) হুগলী (প্রেফ) ২৯শে আঃ 
২০৮০ ২১০ 5 ওরা সেঃ ২১১ ১০ ; (অভি) ৩:শে আঃ-_৬৪৮০ 3 ১লা 
সেঃ ৬৬২ 7 ২রা--৬৬৯ 7 ওরা--৬৬১ ৬৬৪০ | হাওড়া ২৯শে আ:ঃ--€৫৪০ 
৫৬০ )-৩০শৈ- £৫দ৩ ৫৬৯ 3 চলা সেঃ;য_৫৬২ ৫৬৭) হরর ৫৬৮০ ৫৭৪০ ) 
৩রা--৫৬৮৮৩, ৭1৮০ 3 ৪ঠা-৭৯ ৫৭/০ 3 (এ প্রেফ) ৩*শে আঃ--১৭৩৭ 
১৭৪৯1 হুকুমচাদ ২৯শে আঃ--১২৮%০ ১২০০ ; ৩০শে--১২২ ৪ লা সেঃ 
১২1০ ১২1০ 3 ২রা-১২1%০ ১২৩ ; ৪ঠা--১২॥০ ১২৮/০০ 3 (প্রেফ) ২৯শে 
আ:--১৪৬২ ; ৩*শে-১৪৪৯২ ১৪৫২ $ ১লা সেঃ-১৪৬২ ) তরা ১৪৫৭, 
১৪৭২ 5 ৪ঠা-_১৪৬২ ১$৭)০ | ইত্ডিয়া.২৯শে আঃ-+৩৭৪২ ৭৮২ 3 ৩০শে_ 
হ ২কা--৩৮১৯ ৩৮৬২ ) ওরা রিচ 


১৬৮০ | 


৩৭১৬ ৩৭৬৪০) চলা এ ৩৮০২ 
৩৮৭২ 7 8ঠ1--৩৮৮২ ৩৪২১], কামারহাটী ২৯শে।আ$ঃ--৫২৬২ ; ৩০শে 
৫১৫২ ৫১৬৯? ইলা সেঃ-৫১৫৯ ৫২০২3 ২রা--₹১৮৯ ৫২২২) শরা-- 
৫২২ ৫২৪২ 3 ৪ঠা--৫২৪২ ৫৩১২1 মেঘনা ২৯শে আঃ_৪৯৮%০ ৫০০ ) 
৩০শে-51০ ৫১৭ 5 ১লা সে হ০৯ ৫১৯ 5 ২রা€১৯ ৫২৪০ 3 ৪৫২৮৭ 
“৫৩২ | নস্করপাড়া ২৯শে আ£-_১৭৮৩* ) রা সে£--১৮৫৬/০ ১৮৪৩০ ; ওরা 
১৮7%০ ১৮০ | নৈহাটী ২৯শে আ$--৩*৩২ ৩০৮২ 3 ১লা সেঃ-৩১১২; রা 
৩১৯৭ ৩২৪৭, 5 ওরা--৩১৮৯। স্তাশনাল,২৯শে আঃ--২৩৭* ২৪৮০ ; ৩০শে 
২৩৪০ ২৪২ ) ১লা সেঃ-২৩৮৬০/০ ২৪৪০) ২রা--২৪/০ ২৪/০; এরা 
২৪৩০ ২৪৪০ | নদীযা ২৯শে আঃ-_৬৭৷০ ৬৮1০ ) ০৩০শে--৬৭৮* ; ১লা 
সেঃ_৬৮২ ৬৯1০) ইর1-৬৯%১ ৭০1০ ) ৩রা__৬৯২ ৭১২ ওরিয়েপ্ট ২৯শে 
আঃ--২০২২) ১লা সেঃ-_২০৮২ 3 ২রা-২০৬1০ ২৮৯) ৩রা২০৮২ 
২৯৫২ ৪ঠ২১৩২ ২১৬৫০” প্রেসিডেক্সী ২৯শে আঃ৫1০ ৫৮/০ ; 
লা সে81/০ ৫৪৮০ ১ ২রা৫1%০ ৬২১ 5 ৩রা_-৫$৮০ ৬২ £ ৪ঠা--৫॥০ 
৬/০! রামেশ্বর (প্রেফ) ২লশে আঃ--১৩দ০ ৯৪২ 3 ৯লা সেঃ--১৪২ $ (অভি) 
খরা সে£-৮৯ ৮1/০ ১ সুরা (প্রেফ) ২*শে আঃ--১৪১২ ১৪৩২) টলা 
সেঃ--১৪৪২ ১৪৬৯২ ) ওরা--৯৪৮২। আদমজী (অডি) ৩বা সেঃ__২৭1%০ 
4প্রেফ) ৩০শে আঃ--১৫৮* 3 ১লা সেঃ--১৫৯২ | অকল্যাণ্ড ৩০শে আঃ 
১৮৪২ ১৯১২) ১লা সেট১৯১৬ ১৯৭৯ ২বা ১৯৫২ ৪ঠা__২০২২3 
(প্রেফ) ২রা সেঃ--১৫৪২| বেলভেভয়ব ৩০শে অআঃ--৪০৭৷০ ; রা সেঃ 
৪০৬০ ৪০৭1০ ; ৪ঠা-৪১২২ ৪১৪|০। চাঁপদাঁনী ৩০শে আ+-৯৭৯২ ১৮০২ 5 
২রা সেঃ--১৮৯৯২ ৯৮২৯ ) ৩রা--৯৮২৯ ১৮৫৯) 8ঠা-১৮৪৯ ৯৮৯২ | ফোর্ট 
উইলিষম ৩০শে আঃ--২৫০০ ২৫১০, ১লা! সেঃ_২৫২২ ২৫৯০ 3 ২রা-২৮০২ 
২৬৪৯ ওরা--২৬৪২৬৭৪০ ১ ৪ঠা-২৬৫২ ২৪৯৭ । গোন্দলপাড়া ৩০শে আঃ 
১০৩৫৯ ৯০৪৫০ 7 ১লা সেঃ-১০৫২২,৯০৫৭॥৯ ; ৩রা-১০৭০/০ ১০৮৫] | 
কাকনারা ৩০শে আঁঃ-_৪১৩ 3) ২রা সেঃ-৪২১২ ৪২৫৭, 3 ৩র।-৪২২॥০-১ 
৪ঠা--৪২৫২ ৪২৮২ | রিলায়েন্স ৩০শে আঃ--৫৮৷০ ; ১লাঃ সেঃ-৫৮০ 


ল্ৰাত্তহিনং ইন 
আদায়ী মূলধন £ 


৩১৷১২৷৪০ সাল পৰ্য্যন্ত আথিক অবস্থা | চলতি বীমা := 
বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন £:-_ এ, এন্‌, 











.৪ঠা_-৩1৩।০ ৩/০; 


ইন্মভিনশু দেন ক্কাম্পালী ভিনন্মিক্েতভ জোনক্লালভল্ত 
হুকুমটাদ লাইফ এহ্যরেন্দ কোম্পানীর সহিত .একত্রীভূত। 

১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা; 
৪০ লক্ষ টাকা; 

, ম্যানেজার, কলিকাতা শাখা । 


৫৯০ 3 ২রা--৫৯৪০ ; ৪ঠাঁ__৬া০। ষ্ট্যাপ্তার্ড ৩ৎশে আঃ 





"তরী সে+-২৯৪৯ ২৯৯ | চাঁপদানি ১লা সেঃ ১৭৯৪০ ৯৮০২ | গ্যাঞ্জেস 
“১লা সেঃ৩১৪৯ ৩৯৯০) ৪ঠা--৩২৯৫০ ৩৩৩২ | খরদা ১লা সেঃ 


৪০৫২ ৪০৭8০ | কিনিসন ২রা সেঃ-৮৯৮২ ৬০৫২ 7 ওরাঁ-৬০৪২ ) 
৪ঠা--৬০৩২ ৬০৭২ | লরেন্স ২রা সে_-৪২৬২. ৪৩০২ নিউ লেণ্ট্রাল 
২রা সেঃ-৩২৫২। ওয়েভালি ২রা সেং--৩৮০ ৩1৮০ ) 


ফোঁট গ্রষ্টার ২রা-, সেঃ_৫৫৪২ ; 


কেমিক্যাল 


এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (প্রেফ) ২৯শে' আগষ্ট--১২৪1০ ; ওরা সে: 
১২৩২ ৯২৪%* ; (অভি) ৩০শে আ:--১৯০%০ ১৯৮০ ১ ১লা সেং--১৯৪৮০ ) 
২রা--১৯৮০ ১৯1৮০ $ ১৯৮০ ; 3; 851 _-১৯1৩/০ ১৯৩০ । 
বেঙ্গল কেমিক্যাল (অভি) ২৯শে আ$--৩৮৫২ ৩৯০২ )১লা' সে:--৪০০২ ) ; 
ওরা-৪০২০ (প্রেফ) ১লা সেঃ-_১৮৷০ ; ফ্রাঙ্করস্‌ ৪ঠ!| সেঃ--&॥০/০ ৬০ | 
০ সুদের (১৯৩৮-৫০ সালের) রোটাস ইণ্ডাধ্রীজজ ২৯শে আগষ্ট--১০৬২ ৯ 
৩০ সুদের, (১৯৫৬-৬৬ সালের) হাওডা ব্রীজ ৩০শে আঃ_-৯৯7০) ১লা। 
সেঃ--১০*২ ১০০০) ৩রা--১০৭* | ৬২. গুদের (১৯৩৭-৪২ সালের)' 
নবাবগঞ্জ সুগার রা সে--১০২৯। ৩1০ সুদের (১৯৬৬-৭৬ সালের) 
রেঙ্কুন মিউনিসিপ্যাল ২রা সেঃ _-১০০1/০ | 
| চিনির কল 
বলরামপুর ২৯শে আগষ্ট-_-৯/০ ৯1/০ ; শুরা! সেপ্টেম্বর _৯।৮০ বি ; 
৪ঠা--৯।০ | . চম্পারণ ২৯শে আঃ--১৫1০ ১৬|০/০ ) ৩০শে--১৬|০ 
১লা সেঃ--১৬৮০ ১৭৮০ 7 ২রা--১৬৪%০ ১৬৮০০ ) শুরা__-১৬// ৯৬৭%০ ) 
প্রতাবপুর ২৯শে আ$--৯%০ ৯৬০) ১লা সেঃ--৯/৩০ (প্রেফ) ২৯শে' 
আ$-১৮৮০ ১৮1৮০ ; ১লা সেঃ-১৮৮০ ১৮1০ 3 ও৩রা-১৮৪০ ১৮%/০ 1. 
রাজা ২৯গে আ$ঃ--১৮৪৮০ ১৯২) ৩রা সে+-১৯৩/* ; ৪ঠা- ১৮৮০ ১৯২ 
সমস্তীপুর ২৯শে আঁঃ৯1%০ 3 ৩০শে--১০ ৯।* 3 ১লা সেঃঈপ* ৯1%০ ৯ 
খরা_-৯1%০ ৯৪০ ; ৪ঠা-৯দ* | লাউধ বিহার ২৯শে আঃ___১৫%০ ১৫৯ lh 


৩র]-_৩1%০ ; 


ওরা--৫৫ ৭৯. 


৫৭৩২ | 


৩রা-+১৯।০ 


১৬৮৪০ ; 


'ডায়ার মিয়াকিন ক্রয়ারী ৩০শে- আঃ--১০%০ ১০1৩০ ) ২রা সেঃ__১০1০ 


১০/০ 3 ৩রা--১ণা০ ১০1৮০ | বুলাগু ১লা সেঃ-১৮৪০ ) হরা-+১৮দ০ 
কাণপুর ১লা সেঃ-২০1/০ 3 ২রা--২১২ ২১1৮০ ৯ 
নিউ সাভান ১লা সে:--১১/০ ১১৪০) খরা 
সাউথ বিহার ১লা সেঃ-১৫৪০ | 
কেক এণ্ড কোং (অভি) ২র! সেই__১১]০- 
৪%1--১১%০ ১২৮০ | 


ইঞ্জিনিয়ারিং | 
ব্রেথওয়েট এণ্ড কোঁং.২৯শে আগষ্ট__৯|০ ) আলা সেঃ-৯০ $ ইরা ৯৮৩ 
৯৪০ ; ৪ঠা--৯/০ ৯।৮০ | বুটানিষা ইঞ্জিনিযারিং ২৯শে আঃ--১১1/০ ১১/০ ;- 
তরা__-১১1%০ ১১৮০ । বার্ণ এগু কোং (অভি) 
২৯শে আ$৪২৪২ ৪২৬|০ ) ২রা-৪৩০২ ৪৩৮২ ) &ঠা--৪৩৭২ ৪৪১1০, " 
(প্রেফ) ১লা সেঃ--১৪৯৯। ৪ঠা--১৯৪৯।০ ১৫০০ হুগলী ভকিং ২৯শে 
আঃ--৩৭1০। ইগ্ডিযান আযরণ এগ্ড ষ্টিল ২৯শে আ:--৩২২ ৩২%০ ৩২৩/০, 
৩২|০ ৩২1০ ৩২1৮০ ৩২৩০ ৩২/০ ৩২%/০ ; ৩০শে-৩২৮০ , ৩২/০ 
৩২৮৮০ ৩৩১. ১লা  সে১৩২দ০ ৩২৮/০ ৩২৮4/০ ৩৩২ 


4 


১৯২3 ৩রা--১৮৪৮৮০ 3 
৩রা--২০৩/০ ২১৮০ | 
৩রা_-১১1৮%০ ১১]৩/০ ১ 







১১1%০ ৯৯৮০ 5 
২রা-১৫%০ ৩রা--১৪৪%৮%০ 1 
ওরা --১৯1%০ ১২৮০) 


লা সেঃ--১১৮০ 3 


৩৩৬/০ ৩৩।০ 3 






গতর্ণমেণ্ট ডিপোজিট £- ২ লক্ষ টাকা; 
লাইফ ফণ্ড : 


২*নং স্ট্রাণত রোড, কলিকাতা । 











টি 


০ 


4 


i 
+ 


: _ পাটের বাজার 


[ ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 


আধিক জগৎ ৫৭৫ 





৩৩/০ ৩৩০ ৩৩1/০ 3 ২রা-_৩৩০%* ৩৩৬০ ৩৩1৮০ ৩৩1৩।* 3 শুরা-_৩২০%০ 


৩২৪০ ৩৩২ ৩৩/০ ৩৩৮০ ৩৩৩০ ৩৩1০ ৩৩1/০ 3 


Ed 


৪ঠা__-৩৩৩/০ ৩৩]০ ৩৩1%০ 


৩৩1৩০ ৩৩1০ ৩৩1/০ ৩৩৪০০ ৩৩৪৩০ ৩৩৮০ |  ইত্ডিয়ান মেলেবেল এণ্ড 
কাষ্টিং (ভেফার্ড) ২৯শে আঃ--২॥০ ২৪৮০) হর! সেঃ--২॥০ ২৪১০ $ 
৪ঠা--২ধ০ ৩৯। ইণ্ডিয়ান ষ্যাঙার্ড ওয়াগণ (প্রেফ) ২৯শে আ:--১৭১২ 
১৭২২3 ১লা সেপ্টেম্বর--১৬৯২ ১৭২২) (অভি) ৪ঠা সেপ্টেম্বর_৭০২ 


ইণ্ডিয়ান ট্টাল এণ্ড ওয়েয়ার প্রভাক্টস (অভি) ২৯শে আঃ--৫৯1০ $ ৩০শে_ 


৮৪৮০ £৯1৮০ ; ২রা সেঃ-£৯া০ €৯॥%০ ১ ৩রা&৯॥০ ৬০২ 9 ৪ঠাঁ—৫৯০ 


৬০২ ) (ডেফার্ড) ২৯শে আ:--৩৮%/০ ৩৯।০ 3 ৩০শে-৩৯২ $ ১লা! সেঃ 


৩৯1০ ৪০২১ ২রা1--৩৯]০ ৪1০ 3 ৩রা_-৩৯%০ ৪০1০ 3 ৪ঠা--৩৯৪* ৪০২। 

কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং (অভি). ২৯শে আঁঃ-৫1০ ) ৩০শে--&1০ ৫0০5 ১লা 

সেং--€1৩* ৫৮/০ 5 ২রা-1/০ ৬৩০ 3 ওরা-১ ৮৪৮০ ৬/০ ) ৪ঠা-_৫দ৮০ 
oe 


৬%০ ; (প্রেফ) ২৯শে আঃ--১৪৫২ ১৪৬২ 5 ওরা সে£--১৪৬২ | 


মাসলস 


২৯শে আঃ--২৷/০ ২॥/০ 3 ৩০শে-1৩০ ২০/০ ) ১লা সেঃ ২৫৮০ ; 
২রা-২॥০ ২৪০৭) ৩রা_২গ০ ২1%০ ; ৪ঠা--২৫০ ২৮০ | ন্তাশনেল 
আয়রণ এণ্ড স্টীল ২৯শে আঃ__৯1০ ৯1০০) ৪ঠা সেঃ_-৯//০ ৯৮*। ষ্টীল 
প্রভাক্টস ৩০শে আঃ--৫৩০ | সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ২৯শে আঃ--১%০ ৬1%০ ) 


-. ইরা মেঃ--৬৷/০ )8ঠ1-_৬০ ৬/০ । ষ্টিল করপোরেশন জি) ৎ৯ঈশে আঃ 


১৯৯ ১৯/০ ১৯৮০ ১৯৩০ ৯৯০ ১৯1/০ ১৪৯০/০ ১৯০ 5 ৩০শে-১৯/০ 


১৯৬০ ১৯1৮০ ১৯/০ ) ১লা সেঃ__১৯/০ ১৯৮০ ১৯৩০ ১৯1০ ১৯1/০ ১৯1০ 


১৯০ ১৯০ ; ইরা ১৯/০ ১৯/০ ১৯॥%০ 5 '৩রা--১৯৮%০ ১৯৩/০ ১৯০ 


১৯/০ ১৯1৮০ ১৯1৩/০ ১৯]০ ১৯1/* ১aloo ১৯৪০ 3 ৪ঠ1-_.১৯1/০ ১৯1৮০ 


১৯৮৩০ ২*২ $ (প্রেফ) ২৯শে আ$১২৯ ১২৯৯ $ ইরা সেঃ-১২০৯ 3 ওরা 
১২১৯ ১২২২1 আর্থার বাটলার ৩০শে আঃ_১১৮০ ; ১লা সেঃ_-১৪৬/০। 
হকুমটাদ স্টীল (অভি) ১লা সেঃ--১৪%০ ; রা--১৪৮০ ১৪৬/০ ; ৪ঠা--১৪1০ 
১৪/০ । বৃটীশ ইণ্ডিয়া ইলেক্টা.ক কনসট্ঠাকসন ₹রা সেঃ--৮/০। ইত্ডিয়ান 


গ্যালভেনাইব্সিং খরা সেঃ--২৯৪০ ৩০/০] 
| চা বাগান 


বিশ্বনাথ ২৯শে আগষ্ট-__২৭।০ ২৭৪০) ১লা সেপ্টেম্বর--২৭%০ ২৮৩)০ | 
ডৌরাচেড়া ২৯শে আ:- ১৩০০ ১৩1৮০ ; ১ল| সেঃ-_১৩%০ ১৩1%* ; হর! 
১৩৮০ ১৩1৮০ | ধুনসেরী (প্রেফ) ২৯শে আঃ-_৩এ৷০।' এথেলবাড়ী ২৯শে 
আঃ--১১০০ ১১1৮০ ) ১লা সেঃ--১৯৪০ ১২৯) হরা-১১৪০ ১২২ ৩রা 
-+১১৮/ ১২/০ | এলেনবরারি ২৯শে আঃ--৩৪৫ ৩৪৭২ 3 তর! সেঃ 
৩৫০২ । ইষ্ট ইণ্ডিয়া ২৯শে আঃ--৯৮০ ১০%০ | বীরপাভা ওরা সেঃ__৩০৭২। 
হ্ানসকোয়া ২৯শে আঃ-১১৮০ ১১1৮০ ; ১লা সেঃ-১১৩০ ১১৪০ 3 রা 
১১] ১১1৭ । জুতলিবাড়ী ২৯শে আঃ--১৭২ ১৭|০। হন্তপাড়। ৩রা সেঃ 
--৩৯৭২ ৪০২২ কালাচেড়া ২৯শে আঃ-_৭৪২ ) ওরা সেঃ--৭৫২ ৭৭২। 
ফালকোয়া ২৯শে আঁ:-১২৫২ ১২৮৯) ১লা সেঃ--১২৯ ১৩০২1 সেপয় 
২৯ শে আঃ_-১২২। বেটিলী ৩শে আং-_৬০০ ) হরা সে:--৬%০ ৬1০০ 
'৬রা_-৬০ ৬1৩০ ) 8ঠা--৬1/০ | লুবা ৩*শে আঃ-_1৮০ ) হরা সেঃ 
€]1%০ ; '৩র1_1%০ ৫৮৮০) ৪ঠ1--৫8০ ৬২1 বেটজান ১লা সেঃ-_৩১৷%০ 
৩১৮৮০ | হাসিমারা (অভি) ১লা সেঃ--৪৫৮%০ ) ৩রা--৪৫॥০ ৪৫৮০ 5 


(প্রেফ) ১লা সে+-১৭৪২ ৯৭৬২) ২রা--১৭৫৯ ১৭৬২1 মনাবরারি ৯ল] 


সৈই--২৩১৫০ ২৩৩২1 মার্গারেটস হোপ ১লা সেঃ-৮1%০ ৮৪৮০ ; রা 
৮॥০। হাতীক্ষীরা ২রা সে:-_২০৮%০ ২১%০। মড ১লা সেঃ--১১০। 
পেট্কোলা ১লা সে২-৯৪৯২ 1 কুতেমা ১লা সে:--১০২) ৩রা--৯৮%০ 
১০৮০ ; 8ঠ--৯4৮%০ ১০%০ | তেজপুব ১লা সেঃ--৮৷০ ) (প্রেফ) ১লা সেঃ 
--১৪৪০ ১৪৪৮০ | টাঙ্গানি ১ল! সে$-)৮০ ৬২। আরকুতিপুর রা সেঃ 
; _-১৪%০ ১৪1৮০ | 


কলিকাতা, ৬ই সেপ্টেম্বর 


গত সপ্তাহে ১৯ কোটি ৭০ লক্ষ থলের অন্ত সরকারী-অর্ভার আসার খবর 
প্রকাশিত হয়। তাহাতে ফাকা বাজারে পাটের দূর ৭৫৪০ আন! পর্য্যন্ত 
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বৃদ্ধি পায়। এমপ্তাহে পাটের দর যদিও কোন দিন তত উর্দ্ধে উঠে নাই, 
তথাপি উহার তেজী ভাৰ অনেকটা বলবৎ রহিয়াছে। গত ২রা ঢপ্টেম্বর 
পাটের দর সর্ব্বোচ্চে ৭৫ টাকায় উঠিয়াছিল। €ই সেপ্টেম্বর তাহা সর্বোচ্চ 
৭৪ টাকা দ্বীড়ায় | অদ্য বাজারে পাটের দর সার্ববাচ্চে ৭৪ টাকা ও সর্বনিয়ে 
৭১দ০ আনা হইয়া শেষ পর্যন্ত ৭৩/০ আনায় বাজার বন্ধ হইয়াছে। নিয়ে 
ফাটকা বাজারের এ সপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল: 


তারিখ " অর্কোচ্চ দর সর্বনিষ্ন দর বাজার বন্ধের দর 
১লা সেপ্টেম্বর ৭২1০ ৭০1০ ৭২/০ 

খরা 5» ৭৫৭. ৭৩1%০ ৭৪২. 

ওরা ৬ 5 ৭৩1৮০ ‘ ৭২%০ ২৩7৮৩ 
৫ই ৮৪ ৭৪৯ ৭১৪৩ ৭৩]%০ 


এবৎসর চাহিদার তুলনায় বাজ্দারে পাটের যোগান খুব বেশী হওয়ার 
সম্ভাবনা রহিয়াছে । ১৯ কোটি ৭০ লক্ষ থলের অডর্ণর আসাতেও-এবার 
পাটের ভালক্নপ কাটতি হইবে বলিয়া আশা করা যায় না! সন্ত নূতন 
অর্ডারের সংবাদে পাটের দর আপাততঃ কিছু বৃদ্ধি পাইলেও শেষ পর্য্যন্ত 
তাহা প্র উঁচুন্তরে বজায় থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। গত 
সপ্তাহের প্রথম দিকে পাটের দর ৭৫1০ টাকায় চড়িয়া শেষদিকে 
আবার কিছু নামিয়া গিয়াছিল। এ সপ্তাহে অন্ত একটী কারণে তাহা 
আবার তেজী হুইয়া উঠিয়াছে। সেই কারণটি হইতেছে এখনও 
বাজারে নৃতন পাটের পর্যাপ্ত যোগানের অভাব। ১৯ কোটি থলের অর্ডার 
পাইয়া পাটকলওয়ালারা বর্তমানে নূতন পাট ক্রয়ের উপর জোর দিয়াছে। 
কিন্ত বাজারে এবারের পাট এখনও বিশেষ কিছুই আমদানী হইতেছে না । 
মফঃম্বলে এবার পাট কাটা ' শেষ করিতে বিলম্ব হুইতেছে। বৃষ্টি বাদলের 
জন্য সহর ও বাজার কেন্দ্রে তৈয়ারী পাটের চালানও বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে'। 


, তাহা ছাড়া কৃষকের! অধিক মূল্যের আশায়ও পাঁট ধরিয়া রাখিতেছে। পুজা 


নিকটবত্তী হইয়া আসাতেও তাহারা পাট বিক্রয়ে তেমন ঞ্ষান' আগ্রহ 


- দেখাইতেছে না। এইসব কারণে বাজারে বিক্রয়যোগ্য পাটের অভাব 


[| আমাদের নিজ কারখানায় প্রস্থ একমা গিনি স্বর্ণের দানাপ্রকার আযুসিক ডিজাইনের )) 
| অলক্ষার সর্কসা বিক্রবার্থ মস্ত থাকে ও অনার হিতে ২৪ ঘণ্টার হবে টত্য়ারী করিয়। সি 
|| দেখা হয়। | 


্জুন্টৌ পুশ্ববাপেক্ষ্া কসোন্দ হুইশ্রাচেহ। 


- পত্র লিখিলে আমাদের দৃত্তন নূতন ডিঙ্গাইল লমঘিত বি ওলং, 
টু ক্যাটালগ বিলাসুজ্যে পাঠান ছয়। 


পরীক্ষা প্রার্থনীয়। 


রবিবার দোকান বন্ধ খা ।। 





৫৭৬ 





ঘটিয়া উহার দাম আপাততঃ তেজী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্ত আসলে এবার 
পাটের যোগান চাহিদার তুলনায় বেশী হওয়ারই সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং 
কিছুদিন পর নূতন পাট অধিক মাত্রায় বাজারে উপস্থিত হইবেই। কাজেই 
শেষ পর্য্যন্ত পাটের দর কিছু নামিয়া যাওয়ারই সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। 

আলগ! পাটের বাজারে এ সপ্তাহে পাট ক্রয় সম্পর্কে পাটকলওয়ালাদের 
দিক হইতে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় নাই। ইণ্ডিয়ান জাত মিডল নূতন 
পাট প্রতিমণ ১২০ আনা হইতে ১৩ টাকা দরে বিক্রয় হইয়্াছে। 

পাকা বেল বিভাগেও এ সপ্তাহে রপ্তানীকারকেরা বেশী কিছু পাট ক্রয় 
,করে নাই। ভাণ্তির জ্রন্ক প্রতি বেল ৮৪ টাকা হইতে ৮৬ টাকা দরে সাঁষান্ত, 
পরিমাপে হাটশ্রেণীর পাট খরিদ করা * 
Ik 7". থলে ও চট 

থলে ও চটের বাজারে - এ সপ্তাহেও বেশ উৎসাহ-তৎপরতা লক্ষিত 
হইয়াছিল। দরও কোন কোন দিক দিয়া তেজী দেখা গিয়াছিল। গত ২৯শে 
আগষ্ট মাঝারি ৯ পোর্টার চটের দর ২১৮০ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দর 
২৭৮০ আনা ছিল। গতকল্য বাজারে তাহা বিনভিয়ে ২২% আনা ও ২৮], 
আনা দীড়ায়। 


সোণা ও রূপা 


" কলিকাতা, €ই সেপ্টেম্বর 
আলোচ্য সপ্তাহে বোগাইয়ের গোপার বাজারে বুধবার পর্য্যন্ত সোপার 
দূরে .তেন্ধীর ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল এবং রেডী সোণার দর ছিল ভরি 
প্রতি ৪২৩৩ পাই, বোষ্বাইগ্নের বাজারে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে 
ডেলিভারি দেওার সর্তে প্রতি ভরি সোণার মূল্য দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ' 
৪২৩৬ পাই এবং ৪২৩০ আনা। কলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি পাকা 
সোণার দর»৪২৩০ আনা, বড়ালবার প্রতি ভরি ৪২৮০ এবং প্রতিটা গিনির 
দর ২৮০০ আনা ছিল। লগ্নে প্রতি আউন্স পাকা সোপার দর ৮ পাউণ্ড 
৮ শিলিংএ অপরিবন্তিত ছিল। 
এ সপ্তাহে বোষ্বাইয়ের রূপার বাজারে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য কাজ- 
কারবার হয় নাই। বোম্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডী রূপার দর ছিল 
৬২৮৮০ আনা এবং সেপ্টেম্বর ও *অক্টোবর মাসে ডেলিভারী দেওধার সর্ভে 
প্রতি একশত তোলা রূপার দর দাড়াইয়াছিল যথাক্রমে ৬২৪৮৬ পাই এবং 
৬২৪/০ আনা | কলিকাতার রূপার বাজারে প্রতি একশত তোলা রূপার 
দর ৬৩০ আনা এবং খুচরা প্রতি একশত তোলা রূপার দর ৬৩৪০ আনা! 
ছিল: লগ্নে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ২৩২ পেন্দ এবং নিউ ইয়র্কে 
প্রতি আউন্স স্পট ক্লপার* দর ৩৪ সেন্ট ছিল । লগুনের রূপার বাজারে 
আলোচ্য সপ্তাহে কোনরূপ কর্ম্মতৎপরতা ছিল না। 













হেড আক ১) ক্লাইভ ষ্টরীট, কলিকাত|। 
পপ 1 A TRONS 

Raja Aditya ‘Pratap Singh Deo, 
Ruler, Seraikella State. ° 


Raja Bikram Bahadur Singh, 
Ruler, Khairagarh State. 


Raja Kishore Chandra Deo, 
Ruler, Athmallik State. 


Mr. N. C, Sen, Bar-at-Law, 
k Ex-Mayor, Cdlcutta. 


ৰ শ্যামকাজার ব্রাঞ্চ 
১৭নং আর, জি, কর রোড। 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাৰ্য্য করা হয়। 





















আধিক, জগৎ 


১০1৩৬ পাই ; মাহোরা--১০।৮৬ পাই ; রিগা--১০৩৬ পাই; লোহাঁট 


[ ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 





তুলাও কাপড় 
"_ কলিকাতা, €ই সেপ্টেম্বর 

সুদুর প্রাচ্যের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অপরিবন্তিত থাকায় এবং নিউ- 
ইয়র্কের তুলার বাজার হঠাৎ তেজী হইয়া উঠার সংবাদ পাওয়ায় বোশ্বাইএর 
বাজারে তুলার দর আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য গত ছুই দিন যাবৎ 
তুলার বাজারে কিঞ্চিৎ মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। বোরোচ এপ্রিলমে ২৭৫1০ 
আনা, ওমরা ডিসেম্বর-জানুয়ারী ২১৫০ আনা এবং বেঙ্গল ডিসেম্বর-জাহুয়ারী 
১৬১০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । 

তুলার বাজারের স্তায় আলোচ্য সপ্তাছে বোথ্াই ও কলিকাতার কাপড়ের 
বাজারেও বিশেষ চড়তির ভাব লক্ষিত হয়। কাচা তুলার দর চড়া থাকায় 
কলওয়ালারাও কাপড়ের মুল্য হ্রাস করিতে আদ ইচ্ছুক নহেন। নানা 
স্থান হইতে বোম্বাই ও আমোবাদে দেশী বন্ত্রের অর্ডার আসিতেছে 
প্রচুর পরিমাণে | জাপানের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ সম্পূর্ণ 
ছিন্ন হইয়া গেলেও ব্যবসায়ী মহল মনে করেন যে তুলার বাজারে 
উহার ফলে বিশেষ অবনতি ঘটিবার আশঙ্কা নাই। বাজারে জাপানী বস্ত্রের 
দিকে কাহারও ঝৌঁক দেখা যায় না। ল্যাঙ্কাশায়ার বিভাগেও বিকিকিনি 
নাই বলিলেই চলে--সামান্ত খুচরা কাজকারবার হইয়াছে মাত্র। সুতার 
বাজারে তেমন উল্লেখযোগ্য কাভকারবার হয় নাই। 
পূর্বের দরই অপরিবর্তিত রহিয়া গিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহের বোদ্বাই'ও 
কলিকাতার তুলা ও কাপড়ের বাজার মোটামুটি ভালই ছিল বলা চলে ৷ 


চিনির বাজার 


কলিকাতা, ৫ই সেপ্টেম্বর: 


কলিকাতা _আলোচ্য ale চিনির বাজারে বিশেষ মন্দার 


ভাব দেখা গিয়াছে। চিনির দর সৈঙ্বীর্ঘ গওীর মধ্যে উঠান করিয়াছিল, 
কিন্তু চিনি বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল নিতান্ত কম । বাজারে বর্তমানের চেয়েও 


- ভবিষ্যতে চিনির দরে আরও নিপ্ঈগতি দেখা যাইবে বলিয়া একটা আশঙ্কার 


ভাব বিরাজ করিতেছে । চিনির কলসমূহে যে প্রচুর পরিমাণে চিনি মজুদ 
রহিয়াছে তাহার অস্তই এইরূপ শঙ্কার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। একটা 
গুজব রটিয়াছে যে শীঘ্রই সিপ্ডিকেট চিনির দর বুদ্ধি করিবে-_কিন্তু এরূপ 
সংবাঁদেও চিনির কাঁজকারবারে কোনরূপ উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় নাই। 
শারদীয়া পৃ্জা উপলক্ষে কারখানার মজুদ চিনি যে বিক্রয় হইবে এমন কোন 
আশা করা যায় না__কেন না ইতিপূর্ক্বে যে পরিমাণ চিনি বাজারে বিক্রয় 


হইয়াছে তাহা দ্বারাই চিনির চাহিদা যিটান যাইবে বলিয়া মনে হয়। 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রায় ১ লক্ষ ৩৫ হাঁজার বস্তা ভারতীয় 
চিনি মন্জুদ ছিল। বিভিন্ন প্রকার প্রতিমণ চিনির দর নিম্নরূপ ছিল -- | 


মতিপুরূ--১০৪৩০ ; পলাশী--১০॥০ ; রাইয়াম__১০৬৬ পাই ; চম্পারণ 
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সুবারবন, ব্যাঙ্ক লিঃ 





কলিকাতা । 





EE | 








তৎসত্বেও সুতার 


৮ই সেপ্টেম্বর; ১৯৪১ ] 


--১০৩৬ পাই ; নর্কতিয়াগঞ্জ_১০/৬ পাই; পুরশা--১০২ টাকা ৬ পাই; 
সমস্তীপুর--১০১ টাকা ৬ পাই) হাতোয়া--৭!/৩ পাই । 


কলিকাতা, «ই সেপ্টেম্বর 


গত ১লা এবং ২রা সেপ্টেপ্ধর তারিখে চায়ের ৯৩নং 'নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন 





' হুয়। | 
রপ্তানীযোগ্য চা_-এই বিভাগে যে সকল শ্রেণীর চা কিক্রয়ার্থ উপস্থিত 
করা হইয়াছিল তাহা উত্রষ্ট ধরণের । ইহার চাহিদাও ছিল ভাল। আসাম 
"অরেঞ্জ পিকো? শ্রেণীর চায়ের বিশেষ চাহিদা ছিল এবং ইহার দর অত্যন্ত 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ' 'ফেনিং' হি os Sd ead Hn ন 
কাজ্তকারবারও ছিল ভাল |; - 
ভারতে ব্যবকারোপযোগী চ!--*এই কায দর তেজী 
ছিল। গুড়া এবং অন্তান্ক শ্রেণীর চায়ের প্রচুর চাহিদা দেখা গিয়াছিল। 
পাতা চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি গত সপ্তাহের তুলনায় ৩ পাই হইতে ৬ ৬ পাই 
পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। . 
কৌটা-_রপ্তানী কোটা বিভাগে প্রতি পাউণ্ড চায়ের দর 7/৩ পাই 
হইতে বাড়িয়া ॥/০ আন! পথ্যন্ত উঠিয়াছিল। আভ্যন্তরীন কোটার চায়ের 
দর পাউণ্ড প্রতি /& পাই হইতে নামিয়া /২ পাই হইয়াছিল। 
কলিকাতা, ৫ই সেপ্টেম্বর 
রেড়ির খৈল--এ সপ্তাহে রলেড়ির খৈলের বাজার তেজী ছিল। 
মিলসমূহ প্রতিমণ রেডির খৈল ২৪০ আনা হইতে ২৭%* আনা দরে বিক্রয় 
কুরিতে প্রস্তুত ছিল | আড়তদারগণ প্রতি ছুই মণী বস্তা খৈল ('বস্তাপ্রতি 
“প্রতিটি থলের জন্য 1০ আনা অতিরিক্ত ধার্য্য করিয়া) ৬২ হইতে ৬1০ দরে 
বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা খৈল ক্রয় করিবার অন্ত 
"আগ্রহ দেখাইয়াছিল। 
সরিষার খৈল আলোচ্য সপ্তাহে সরিধার খৈলের বাজারে স্থির ভাব 
পরিলক্ষিত হইয়াছে। মিলসমূহ প্রতিমণ সরিষার খৈল ১৪% আনা হইতে 
২২ টাকা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। অপিরপক্ষে আড়তদারগণ প্রতি 


 আধিক জগৎ 


৫৭৭. 
ছাগলের চামড়ী_ পাটনা ৬ হাজার ৭ শত ৫০ টুক্রা ৬০) টাক! 





- হইতে ৭৫২ টাকা। ঢাকা-দিনাপুর ২৯ হাজার .১ শত টুক্রা ক্র টাকা 


হইতে ১১৫২ টাকা; আর্র-লবণাক্ত ৮৯ হাজার ৮ শত টুক্রা ৭৭২ টাকা 
হুইতে ১২৫২ টাকা এতদ্ব্যতীত পাটন! ৬৬ হাজার টুক্রা। ঢাকা-দ্বিনাজ- 
পুরু ৮৮ হাজার টুক্রা এবং আদ্র লবনাক্ত ৪৫ হাজার ৬ শত টুক্রা ছাগলের 
চামড়া বাজারে মজুত ছিল। 


গরু ও মহিষের চামড়া দারভাঙ্গা-রাচি ২ শত টুক্রা ৭॥* আনা 
দারভাঙ্গা-পুণিয়া সাধারণ ১৫ শত টুক্রা ৫৮০ আনা হইতে ভা? আনা 
আর্দর-লবপাক্ত ৪ হাজার ৬ শত টুক্রা ৩০ আনা হইতে 1০ আনা পর্য্যন্ত ঃ 
মহিষের আদ্র লবণাক্ত € শত টুকরা চামড়া ।/০ আনা । ইহা ছাড়া ঢাঁকা- 
দিনাজপুর লবণাক্ত ৩ হাজার > শত টুক্রা ; আগ্র-আর্সেনিক শুকনো ১ 
শত €০ টুক্রা; দারভাজা-পূর্ণিয়া সাধারণ ২ শত টুক্রা) রীচি-গয়া 
সাধারণ ২ হাজার টুক্রা, আসাম-দার্জ্জিলিং লবণাক্ত ২ শত টুক্রা এবং 
আর্ররঁ-লব্ণাক্ত ১১ হাঞ্জার ১ শত টুক্রা গরুর চামড়া এবং ৩ হাজার € শত 
টুক্রা মহিষের চামড়া বাজ্ঞাপ্নে মস্তুত ছিল।. 


রংয়ের বাজার রর 
. কলিকাতা, «ই সেপ্টেম্বর 
জানালা দরজার রং না প্রতি হন্দর 
রেডিয়াম জেগুইন জিঙ্ক লাদা'রং ৮৬ 
মিমার ১নং জিঙ্ক সাদা রং ৩২২ 
+. টল গ্ৰীন রং ses 
চাবি মার্ক! সাদা, গ্রীন ও লাল রং ২২. 
" ৮ » সকল রকম তৈয়ারী রং 


সুই মণী বস্তা খৈল (বস্তাপ্রতি প্রতিটি থলের ভন্ত | আনা অতিরিক্ত বাধ্য | চট 


করিয়া ) ৪1* আনা হইতে ৪8০ দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় 
খরিদদারেরা তাহাদের প্রয়োজন মত সরিষার খৈল ক্রয় করিয়াছিল। সরিষার 
ইলের কোনরূপ রপ্তানী বাণিজ্য হইয়াছে বলিয়া জান! যায় নাই। 


+ চামড়ার বাজার 


কলিকাতা, «ই সেেম্বর। 
আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামভার বাার বিশেষ তেমী ছিল। মাকিণ- 


খুক্তরাষ্ট্রের সহিত চাষড়ার কাঞ্গকারবার ভাল হওয়ার অন্ত বাজারে এইরূপ || 


vi 
“তেজীর ভাব দেরা গিয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসে চামড়া নিউইয়র্কে চালান | 
'দেওয়ার অন্য মা্রাঙ্দ বন্দরে একখানা জাহাজ রাখা হইয়াছে। এই কারণে | 
আন্রাজ হইতে ছাগলের চামড়ার অন্ত স্থানীয় বাজারে প্রচুর চাহিদা দেখা ( 


গিয়াছে । গরুর চামড়ার বাজারের অবস্থায় স্থিরভাব বর্তমান রহিয়াছে। 
এ সপ্তাহে চামড়ার দর নিষ্নব্ূপ ছিল: 






২, এশাখা- | 
লেক মার্কেট (কলিঃ) বর্ধমান, 


আসানসোল, ঝারস্থগুদ। . ফোন £ কলি ঃ 
অন্ধলপুর 








I 
iv 





---নিৰ্ভরশীন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠান : ১. 
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল. 'লিমিটেড- 


৮নৎ ক্লাইভ ফ্ৰীট, কলিকাতা |. 


" ১৯৩৬, ১৯৩৭, টি ও ১৯৩৯ 
সালে আয়কর বর্জিত শতকরা 
বার্ধি ক ৫২ দেওয়! হুইয়াছে। 






টি aa ১৪৬৯ 
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৫৭৮ _[ ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 
সিড়ি মার্কা সাদা, ং 
রানি ওনার রা কলিকাতাঁর বাজার দর 
অন্তরের জলন্ত তৈয়ারী গ্রে রং ২৬২ - | ূ A - ঃ 
প্রতি গ্যালন বাজলা সরকারের বাজার (মার্কেটিং) বিভাগ হইতে গত ১লা সেপ্টেম্বর 
এসুমিনিয়াম রং তৈয়ারী উৎকৃষ্ট | >২॥০ তারিখের কৃষিজাত দ্রব্যাদির যে কলিকাতার বাজার দর প্রকাশিত হইয়াছে, 
উপিক বানিশ | ৯০ তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওষা হইল £₹__ . 
কায়োলিন বানিশ-_গার়ীর অন্ত ৯৮৯ গম (চান্দৌসী ) প্রতিমণ-৫এ০ ; 'এগমার্ক' স্পেশাল আটা রি 
উই নিবারক রং ৪1০ -৬৭%০ আনা ) 'এগমার্ক চাকী আটা প্রতিমণ-_-৬1৮০ আনা; ধান ( বাক্‌ 
রেডিয়াম মরিচা নিবারক রং : ৫8০ তুলসী ) প্রতিমণ__81৬০ আনা হইতে ৪1৩৬ পাই ; পাটনাই ধান প্রতিমণ-_ 
সিমেন্টের রং | প্রতি হন্দর ৩/%০ আনা হইতে ৪1/৬ পাই; মোটা ধান প্রতিমণ_৩॥০ আনা হইতে. 
চাবি মার্কা LL বিগ us আনা ; বাক্তুলসী চাউল প্রতিমণ--৭।০ ; পাটনাই চাউল প্রতিমণ__ 
৮.» ক্যাক ; | ২৮২  ৬//০ আনা হইতে ৭৷/০ আনা ; বোটা চাউল প্রতিমণ__£৮ৎ আনা হইতে 
লাক্ষার বাজার /০ আনা ; সরিষার তৈল (সাধারণ শ্রেণীর) প্রতিমণ_১৩|০ আন! 
র্‌ a | কলিকাতা, £ই সেপ্টেঘর হইতে ১৪৮০ আনা ; ‘এগমার্ক' শ্রেণীর সরিষার তৈল প্রতিমণ_-১৫৫০ আনা, 
লেমন "৬৮ 
তত ৯ আড়াইসেরী সরিষার তৈল পূর্ণ প্রতি টীন_-১৮০ আনা ) সাধারণ শ্রেণীর 
৬৫ 
রাত মা ঘি প্রতিমণ ৫৭২ টাকা হইতে ৭৪২ টাকা ) 'এগমার্ক শ্রেণীর ঘি প্রতিমণ-_ 
ER N ৫৮২ টাকা হইতে ৭* ২ টাকা) ১নং চিনি প্রতিমণ_-১০।৩০ আনা ; ২নং 
99 ৬ 
২ চিনি প্রতিমণ_-১০৩।০ আন৷ ; গো দুগ্ধ প্রতি টাকায়-_-£ সের হইতে ৬ 
ষ্যাপ্ডার্ড ১নং ৬১২ - 8 
সের। 
টি, এন ও ৫৯২ 
আই, টি, এন ডঃ ৫৬২ 7. মুরগীর ডিম প্রতি কুড়ি (ক শ্রেণী)-॥%০ আনা, থে শ্রেণী)-॥০. আনা 
কুম্মী সেডল্যাক ২নং ‘6&8 €গ শ্রেণী )7%০ আনা, ঘে শ্রেণী)_1০ আনা, সাধারণ শ্রেণীর_1০ আন! 
বৈশাখী সেডল্যাক ৪৮০ হইতে /৮৯ আনা; হাসের ডিম প্রতি কুড়ি সাধারণ 'শ্রেণীর_-7/* আনা? 
রেক্স, ণ্‌ চাঁউলের বাজার "_ আলু (বরঙ্গদেশীয় ) প্রতিমণ--&২ টাকা, প্রতি সের-৮৬ পাই 3 আলু, 
টিকার RGAE ( মান্রাজী) প্রতিমণ__৫দৎ আনা, প্রতি সের__-%৯ পাই; ইলিশ মাছ প্রতি 
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এক শত ঝুঁড়ি (এক ঝুড়িতে ৭৫ পাউণ্ড থাকে) চাউলের দর নিম্নরূপ ছিল: 

খানানটো সেপ্টেম্বর__৩৬৫1০ আনা) অক্টোবরু ৩৭৬০ আনা; 

* মোটা ৩৬০২ টাক্কা) নগাসিন--৩৮০এ ৩৮৫২) স্পেশীল_-৩৯২০ 3 
মাঝারি-৩৮০২ ১? ৫ 


সিদ্ধ চাউল- লব্বা-_৪২৫ ৪৩২) মিলচর-_৪৯০২ ৪১৫২) নগাসিন 
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১৯৪১ সালের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত মোট-সম্পত্তির শতকরা 
৭০ ভাগ এবং জীবন বীমা তহবিলের শতকর। ১১৫ 
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মণ_-১৪২ টাকা হইতে ২*২ টাকা; রোহিত মাছ প্রতিমণ_২০২ টাকা৷ 
হইতে ২৫২ টাকা ; চিংডিমাছ প্রতিমণ_-১১২ টাকা হইতে ১৫২ টাকা ) 
সবরী কলা প্রতি ডক্বন_৩০ আনা হইতে ।০ আন!) সিঙ্গাপুরী কলা প্রতি. 
ডক্তন-_৩০ আনা ; নৈনিতাল আপেল ১৪০ হইতে ১৫০টা পূর্ণ বাক্স ৬২ 
টাকা হইতে ৭২ টাকা। প্রতি টাকায়_-১৫টা হইতে ২০টা) কাঞ্চন আম 
১২৫টা পূর্ণ ঝুড়ি-৬২ টাকা হইতে ৬০ টাকা, প্রতি টাকায়-__-১৬টী) ১ 
আমেদনগরের কমলালেবু ৫০্টা পূর্ণ ঝুড়ি_২২ টাকা হইতে ২৫০ টাকা, 
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২। চাষীর ফসল ১০ | ৬। মাছের চাষ '" 
৩। সরল পোলট্রী পালন ১২1 ৭। পশুখাভের চাষ 
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২। বর্তমান যুদ্ধ ও ভারতীয় শিল্প প্রগতি 


_ অধ্যাপক ডাঃ হীরেজ্লাল দে ভি-এস-সি 


৩। বাংলার খাদি শিল্পভূমি 
- শ্রীহ্মপ্রভা দেবী 


৪1 নহাযুদ্ধের পর 
- অধ্যাপক বিনয়েহ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সি 


. শীখা ২ 
হবিগঞ্জ Es 

করিমগঞ্জ 
কিশোরগঞ্জ 
শ্রীহট বাজার 


| কলিকাতা জেট ২ 
: PE ES ভিত ৃ 


A 


বিস্লস্ম- সুচী 





: ৫৭৯3 ৭ পরিচালক একি 
উর _কেকে, সেন :, , ূ 
».০৮| হইঙ্গ-মাৰ্কিনী «নব-বিধান” 4৯৯ 
ঠ্ _পর্রেশচজ দেব 
£৮২  ৯। বাঙ্গলার কথা। .. het 
* কুমার মিত্র 
‘৮৫ ১০ দরজার, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৬১০ 
| ' _পীবিদযকৃষ্ বন Kk 
£৮৯ ১১ প্বাধিক স্বাধীনতার সাধনা । ৬৯৪ 
_্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য" 
৫৯২ ১২। পাত্রতাৎ ধনমাপ্পোতি ' রি ৬২৩ 


_শ্রীযোগেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 


১১ ্ zy 
১ নং ক্লাইভ রো, 
ফোন কলি: ৪৫৬৫." 
"গ্রাম ৪ ₹” কলিঃ 
এ র 
১ ূ I < 
2 এ 2. র্‌ bl 
" Ks «উট | | 
iE হি সি 






ম্যানেজার 


5১147 








১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ ] বিষয়-সুচী শি 
বিষয় পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা 
৯৩| ভারতের বিমান শিল্প - ৬২৬ /২১। ইন্ধন-সমস্তা ও কয়লার অর্থনীতি ৬৭৩ 
-_অধ্যাপক বরদা দত্ত রায় এম্‌, এ _ ডাঃ মণীন্্রমোহন মৌলিক 
2৪1 বিমানপোতের অন্ম-কথা সং Al বাঙ্গালীর মুলবন বিনিয়োগ সমস্তা ৬৭৬ 
Ee | অধ্যাপক অনাথগোপাল সেন 
১৫ | মৃহাত্মা গান্ধীর অর্থনৈতিক মতবাদ ৬৩৯ 
'. _্রীন্ধাংশুভূষণ রায় ২৩। কুটীর শিল্পের নূতন ছাচ ৪৮১ 
১৬ ভারতীয় ব্যান্কি ত _কাীচরণ ঘোষ 
: শ্রীমনোরঞ্ন চক্রবর্তী ২৪। ঢাকা ও ঢাকার বাহিরের তামা-পিতল-কীসা শিল্প ৬৮৫ 
১৭ বাংলার কৃষি সম্পদ ৬৫৬ _ শ্রীশিশিরকুমার বসাক 
05554 বব ২্৫। ্যাসিস্ত শক্তির পরাজয়ে আমেরিকার অর্থ নৈতিক স্বার্থ ৬৮৭ 
»৮ ভারতের জাহাজী শ্রমিক এ ৬৫৯ _ অতুল দত্ত টি 
| | ২৬। বিজ্ঞাপনী-তত্ব ৬৯১ 
৯৯1 ক্ৃষিখণ ব্যবস্থায় ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাক্কের উদাপীন্ত | ৬৪৬ 
| _-প্রীহরেশচন্্র ভট্টাচার্য্য এম, এ হৃতীয়নয়ন 
২০। ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প ৬৬৯ ২৭ ভারতীয় বস্তু শিল্পের বর্তমান অবস্থা ৬৯৩ 
_শ্রীভোলানাথ ঘোষ -_ বামৃততি চক্রবর্তী 
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সোপফষ্টোন পাউডার, সিলিকেট সোড!, কষ্টিক সোডা, নূজন, হাইড্রোমিটার, 
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২... বাঙ্গালীর মাতা 





বৎসরাস্তে আবার দুর্গোৎসব আসিয়াছে । আকাশে বাতাসে 
বিশ্বমাতার শুভাগমনের পদধ্বনি শোনা যায়। একথা শুধু কাব্যিক 
. ভাবান্ুবেগ নয়, এই অনুভূতি “প্রমাণের অগোচরে প্রত্যক্ষের 
বাহিরে”র জগৎ । বাঙ্গালী ইহা বিশ্বাস করে_-চিরকাল এই ভাবা- 
বেগকে আশ্রয় করিয়া সে নিজেকে সহত্রধারে প্রকাশ করিয়াছে, 
তৃপ্তি খুঁজিয়াছে, শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে, ভবিষ্যতের সুদুঃসহ পথচলার 
পাথেয় পাইয়া বাঁচিয়াছে। তাই আজও বৎসরান্তে ছুর্গোৎসবের 
উদ্োগায়োজনে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সাড়া পড়ে অপরিসীম ৷ 
ক্ষুধিত, শোষিত, ব্যাধিজর্জরিত, নিরানন্দ ঘরে ঘরে.ওঠে অপরিমেয় 
আনন্দের কলধ্বনি।. দুর্গাপুজ্ঞা ! সম্বৎসরের মরা গাঙে (তিনটি 
দিনের ভর]'জোয়ার। বাঙ্গালী প্রাণ ভরিয়া মাতৃপুজা করে। ইহার 
আমুষ্ঠানিক: রূপটা শুধুই বাহিরের! এই পুজা কোন সম্প্রদায় 
বিশেষের পুজা! নয়-_ছূর্গোৎ্সব বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসব। 


' বাঙ্গলার পল্লীর বুকে ভাঙ্গন ধরিয়াছে বুকাল। একে একে 

অনেকেই গ্রাম ছাড়িয়াছেন_-শিক্ষার প্রয়োজনে, অর্োপাজ্জনের 
৬. তাগিদে, শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসায়ের টানে, কেহ বা বিলাসব্যসনের দুরন্ত 
ই, বহু গুণী, জ্ঞানী, মানী আজ সহরবাসী হইয়া পড়িয়াছেন_ 
কেহ হ্থেচ্ছায়। কেহ কেহ বাধ্য হইয়া । মাঝে মাঝে, অন্ততঃ 
বৎসরাস্তে পূজার সময়, এতকাল তাঁহাদের অনেকেই গ্রামের সঙ্গে 
দিন কয়েকের যোগস্থত্র বজায় রাখিয়া আসিতেছিলেন। আজ সেই 
দায়টুকুও বহুক্ষেত্রেই এড়াইয়া চলিবার স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায়। 
মায়ার তেল ফুরাইয়। গেলে দয়ার সলিতা আর কতকাল জ্বলিবে ! 


এই ভাঙ্গন-লাগা ঘৃণধরা পল্লী অঞ্চলের প্রাত্যহিক জীবনে আর 

সেই সুখ নাই, শাস্তি নাই, হাসি নাই, নাই সেই স্বাস্থ্যসম্পদের ও 
অনাড়ম্বর স্বাচ্ছন্দ্যের নিশ্চিন্ত পরিবেশ । বাঙ্গলার চাষী খণজালে 
শৃঙ্খলিত, ব্যাধির কবলে জর্জরিত, চিরস্তন অভ্ঞতা ও একটানা 
দারিদ্র্যের গুরুভারে নিঃশেষিত। আজ এই তো বাঙ্গলার আসল 
রূপ! ইহার জন্য দায়ী পল্লীর চাষী-মজুরও নয়, ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত 

" শ্রেণীও নয়__এমনন কি গ্রামত্যাগকারী শিক্ষিত সম্প্রদায়ও নয়। কে 
যে দায়ী, এই অনিবাধ্য পরিণতির মূলে যে কি--তার কোন সমস্যা, 
কোন প্রশ্ন লইয়া তাহারা মাথা ঘামায় না_ কার্য্যকারণের কোন 

৮ তত্ত্বের তাহারা ধার, ধারে না। অনৃষ্টের দোহাই দিয়া প্রন্মবিমুখ 







গ্রামের মন শুধু একথাই জানে £ পাটের দাম বাড়ে না, তবু চালের . 


| মূল্য বৃদ্ধি পায়; রোগের ওষধ জুটে না, তবু ট্যাক্সের ভার কমে ন!। 
তৰু বাঙ্গলার এই নিরানন্দ গ্রামে গ্রামে আজও পুজার কয়দিন 


উৎসবের. কি সমারোহ! . সামাজিকতার প্রাণচাঞ্চল্য আজও ''. 
আমাদের টিকিয়া আছে তেমনি"! সব দুঃখ সব গ্লানি ভুলিয়া গিয়া: 


বাঙ্গালী মহামায়ার পূজা. করে অনায়াসেই । যেন ভাঙ্গিয়াও সে মচকায় 


না! এই অদম্য প্রেরণার উৎস কোথায়? ইহা শুধু পারলৌকিক 
নিরাপত্তার আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, ইহার মূল ছড়াইয়া 
আছে ইহলোকেরই জলবায়ু আর মাটির সঙ্গে__জাতীয় জীবনের 
'মন্নকোষে । 2 

মা আসিতেছেন। মাতৃপৃজার এতখানি প্রয়োজন বুঝি আর 
কোন কালে ছিল না। আজ ইউরোপের পূবে, পশ্চিমে, চতুর্দিকে__ 
আফ্রিকায় ও এশিয়ায়_প্রায় সমগ্র পৃথিবীতে মহাযুদ্ধের অগ্নিবিস্তার 
লক্‌লক্‌ করে! ছুনিয়ার ভবিষ্যৎ রচিত হইতেছে রক্তাক্ত" যুদ্ধক্ষেত্রে 
রচিত হইতেছে আমাদেরও অনৃষ্ট। হাজার হাজার অগ্নিবর্ষী 
কামানের কর্ণভেদী গর্জন আর লক্ষ লক্ষ অভাবের ঘরের মর্মান্তিক 
হাহাকার আজ ধ্বনিত-প্রতিধবনিত হইতেছে একই জী বধাত্রী খসুন্ধরার 
বুকে। দুর্ভাগ্যের এই ছুই সমান্তরাল শ্োতাবর্ত মূলতঃ এক-_ 


তাহারা একই 'প্তিহাসিক কার্ধ্যকারণের অমোঘ যোগনূত্রে অঙ্গাজী- 


ভাবে গ্রথিত। এমন দিনে প্রাণদাত্রী .দনুজদলিনী'্র পূজা করিবে 
বাঙ্গালী। এই পুজা বিদ্বনাশিনী কল্যাণদায়িনী শাস্তিগ্রসবিনী দেবীর 
পুজা! রি 

গত মহাযুদ্ধের সময়ের ইতিহাসের এবার পুনরাবৃত্তি হয় নাই। 
যুদ্ধের স্থযোগস্থবিধায় ভারতের ভ্রত শিল্লোন্নতির যাহার! স্বপ্ন 
দেখিয়াছিলেন তাহারা নিরাশ হইয়াছেন। যৎকিঞ্চিৎ যাহা গড়িয়া 
উঠিয়াছে, সেই সম্পর্কেও যুদ্ধোত্তর কালের সংরক্ষণের প্রশ্নে আমাদের 
কতৃপক্ষ এখনো নিরুত্তর, নির্বিকার ! অতীতের "নজির আশাভঙ্গ 
করিয়াছে। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। বর্তমানের অর্থনৈতিক জীবন 
নানাভাবে বিপধ্যস্ত । এমন. দিনে মহামায়ার আরাধনা ধর্মের 
আরাধনা-_'ধারণ? করিয়া টিকিয়া থাকিবার মূল আশ্রয়ের পুজা 
জীবনের পুজা ! 

এই দুদ্দিনে মাতৃপূজার উৎসবানুষ্ঠানের অনাবিল আনন্দের মধ্যে 
জাতির অর্থনৈতিক দায়িত্বের কথাটা ভুলিলে চলিবে না। নিজ 
দেশের উৎপন্ন শিল্প সামগ্রী দিয়াই বিচিত্র রুচির বিচিত্র ক্ষুধা মিটাইতে 
হইবে। দেশীয় মিলের ধুতি ও তাত বস্তরাদি পরিধেয় ; সাবান, তেল, 
স্নো, এসেন্স প্রভৃতি নান! প্রসাধন-_সব কিছু কিনিবার সময়ই দেশী 
পণ্যের প্রাধান্য মানিয়া দেশীয় শিল্পব্যবপায়ের ক্ষেত্রে নবপ্রেরণা 
সঞ্চারিত করিতে পারিলেই মায়ের পুজা সার্থক হইবে । 

বাজলার পল্লী আজ মুখরিত, উজ্জীবিত। ঘরের ছেলেরা ঘরে 
ফিরিয়াছে। সহরের অর্থ গ্রামে আঙ্সিয়াছে। গ্রামের চাষী, মজুর, 
মাঝি, মুদী, জেলে, জোলা, গাড়োয়ান, কামার,. ছুতার, কুমার, 
বাগ্ধকর, বাউল, ভিথারী-_নানা দিকে নানাভাবে উপকৃত হইবে 
ধনী-নিধন, উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের 
ভেদাভেদ ভুলিয়! জাতীয় ছুদ্দিন ও আন্তর্জাতিক সঙ্কটের মধ্যে নূতন 
উৎসাহে নূতন ভরসায় বাঙ্গালী আজ চিরকালের মাতৃপুজা করিবে । 





প্রত্যেক দীর্ঘকীলস্থায়ী ব্যাপক 'যুদ্ধেই যুদ্ধরত ও নিরপেক্ষ জাতি- 
সমূহের পক্ষে শিল্প সম্প্রসারণের বিরাট সুযোগ উপস্থিত হয়। 
নেপোলিয়ানের বিজয় অভিযানের যুগে ইউরোপে বহুরর্ষব্যাপী যুদ্ধ হয় 
এবং সেই যুদ্ধের ফলে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার দেশসমূহে নতুন 
. শিল্পের অভ্যুত্থান হয় |. আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ যুদ্ধের 
সময় (১৮৬১-৬৪) উক্ত দেশে বহু নতুন শিল্পের জন্ম ও প্রসারণ হয়। 
বিগত মহাযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৮) প্রায় প্রত্যেক দেশেই অল্পবিস্তর 
শিল্লোন্নতি দেখা দেয়। ওঁ যুদ্ধের পর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও 


জাপান শিল্পক্ষেত্রে বহু উচ্চস্থান অধিকার করে। ভারতবর্ষেও যুদ্ধ- . বেন শিক অবিচার” অর্থনীতির কুটপ্রন্থ বাজনৈতির-শক্ষির 

সকল জা তাতে ব্যবহার করা হবে। অতএব, ভারতের নবলব্ধ 
Kk শিল্পসম্পদ সংরক্ষণের সুকল্সিত ও সময়োপযোগী যোগী দৃঢ় ব্যবস্থা না থাকলে: 
_ আবার এদেশে শোচনীয় 
“উঠে--কি কি উপায়ে সেই ভীষণ অর্থনৈতিক বিপদ থেকে ভারতবর্ষ 


কালে অনেক নতুন ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের অভ্যুত্থান হয়েছিল 
- কিন্ত যুদ্ধের পর ব্ত্রশিল্প এবং লৌহ-ইস্পাতশিল্প ছাড়া অন্যান্য সব 
শিল্পই অস্তহিত হয়। | 

বর্তমান মুহাযুদ্ধেও ভারতের সন্মুখে আবার এক বিরাট স্থযোগ 
উপস্থিত -হয়েছে। প্রথমতঃ, বিদেশ 'থেকে যন্ত্রপাতি, থাতুতব্য 


মোটরগাঁড়ী, জাহাজ, রাসায়নিক বস্তু, কাগজ, জুতা, বুটজুতা, স্ুইকেস ' 
ইত্যাদি, চর্্নিম্মিত পণ্যন্রব্য, সিন্ক, পশম ও কাপাসবস্ত, সাবান ও ' 


অন্যান্য প্রসাধন সামগ্রীর আমদানী একপ্রকার থেমে গিয়েছে। 
কাজেই, শুই সব অত্যাবশ্ঠাকীয় ও নিত্যব্যবহাধ্য দ্রব্য দেশের মধ্যেই 
প্রস্তুত করতে হবে। ' দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের পূর্ব্বে তুলা, কাচা পাট, 
তৈল বীজ, কীচা চামড়া, লোহ ইত্যাদি বনু কোটি টাকার কীচা মাল 
বিদেশে রপ্তানী করা হত | ইউরোপ, আমেরিকা ও প্রাচ্যের *দেস্র 
সমূহে এখন এই সব পণ্যজ্রব্যের রপ্তানী একপ্রকাৰু বন্ধ হয়েছে। এই 
সব অমূল্য কীচাঁসালের সঘ্যবহারের জন্য দেশে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান 
ও পুরাতন শিল্পসমূহের প্রসারণ বাঞ্ছনীয়ও বটে, কতকটা অনিবার্য্যও 
বটে। তৃতীয়তঃ, ভারতের ঠশ্চিমে নিকট ও মধ্য প্রাচ্যে (Near * 
and Middle East ) এবং পূর্বের দূর প্রাচ্যে ( Far East ) যুদ্ধ 
এসেছে বা যুদ্ধের পূর্ব্বলক্ষণ অল্রাস্তভাবে দেখা দিয়েছে। এদেশের 
পশ্চিম ও পূৰ্ব্ব দ্বারদেঁশে যুদ্ধ উপস্থিত হয়েছে। ভারতের সীমান্তে 
এই সব অঞ্চলে সমরানল হয়ত আরও বিস্তৃতি লাভ করবে। কাজেই । 
“পূর্ণোদ্ধমে যুদ্ধের সাঞসরঞ্জাম্‌ এদেশে প্রস্তুত করা হচ্ছে। বন্ধুক, 
গোলাগুলী, ছোট ছোট জাহাজ, মোটরলরী এবং নানান্‌ রকমের 
অস্ত্রশস্্র এদেশের কারখানা থেকে অবিরামন্তমোতে যোগান হচ্ছে । 
সরকারী মহল থেকে বার বার ঘোষণা করা হয়েছে যে, সহজ্ম সহস্র 
প্রকারের যুদ্ধোপকরণ এদেশে নির্মাণ করা হচ্ছে। কাজেই, বর্তমান 
যুদ্ধে এদেশে বস্তু, লৌহ, রসায়ন, রম প্রভৃতি পুরাতন শিল্পের বিশেষ 
প্রসার এবং নানান্‌ রকমের নতুন শিল্পের প্রতিষ্ঠা অনিবাধধ্য। 


NE এখন প্রশ্ন হচ্ছে_এই বিরাট শিল্প সুদ্ধি স্থায়ী হবে কি? বিগত | 


মহাযুদ্ধেও: ত বহু শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, কিন্তু, যুদ্ধ শেষ হতে না 
হতেই এঁ সব শিল্পের প্রায় সব গুলিরই বিলোপ হয়েছিল । এবারও 
যে সেরূপ হবে না তার কোন নিশ্চয়তা আছে কি? এই প্রশ্নটা বিশেষ 
স্বাভাবিক এবং ধনিক ও শিল্পধুরন্ধরগুণের মুন এই জাগছে বলেই 
.. ভাঁরতের শিল্প প্রসারণ যতটা ব্যাপক এবং ক্রু হওয়া উচিত ছিল, 

তা হয় নি! এই প্রশ্নটা যে নিতান্ত অমূলক তা.নয়।, এই শিল্প 
সম্পদ রক্ষার বিশেষ, ব্যবস্থা না হ'লে, ইহার -বিলোপু' অনেকটা 


শ্র্ভসান জ্রুক্র ও ভাশ্বতীন্ম 
শ্ি্দলীচাতি 


[ অধ্যাপক ডাঃ হীরেন্দ্রলাল দে এম্‌ এ, ডি, এম্‌, সি, ইকন্‌ (লণ্ডন) ] 





নিশ্চিত । কারণ যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধোপকরণের বিরাট 
চাঁহিদাও শেষ হয়ে যাবে এবং তার ফলে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র বৃহৎ শত শত 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হবে। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধকালের প্রেরণার 
ফলে বিদেশী শিল্পসমূহ অসাধারণ শক্তি সংগ্রহ করবে এবং যুদ্ধশেষে 
: এই সব বিদেশী শিল্প ভারতীয় শিল্পসমুহকে আক্রমণ করবে। অস্ত্রশস্ত্র 


গোলাগুলীর যুদ্ধের পর সুরু হবে আস্তজ্জ্ণাতিক শিল্পযুদ্ধ_ব্যাপক 
এবং সেই ও 


অর্থনৈতি talitarian ীতোক 








তাই, প্রশ্ন 


রক্ষা পেতে পারে 2. 


এক কথায় বলা যেতে পারে যেঁযে রা 
শিল্পসম্পদের প্রসার হচ্ছে, সে সে অবস্থাগুলিকে যুদ্ধশেষে নির্দিষ্ট . 
সময়ের জন্য স্থায়ী করবার চেষ্টা করতে হবে-_-সম্পূর্ণভাবে না হলেও, 
বহুপরিমাণে। অবিলম্বেই গবর্ণমেন্টের প্রকাশ্য ঘোষণা করা আবশ্যক 
যে, যুদ্ধের পরে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য হলেও ভারতীয় শিল্পসংরক্ষণের  “ 
ব্যাপক ব্যবস্থা করা হবে। সংরক্ষণশুন্ক, আথিক সাহায্য, গবর্ণমেন্টের, 
যাবতীয় বিভাগের (রেলপথসহ) আবশ্যকীয় পণ্যাদির এদেশে ক্রয়--. ৮” 
ইত্যাদি যাবতীয় উপায়েই গবর্ণমেন্ট শিল্পঞ্চলিকে বাঁচাইয়া রাখিবেন, 
সেই প্রতিশ্রুতি এখনই দেওয়া আবশ্যক । _ দ্বিতীযুত্ঃ- যে বৈজ্ঞানিক এ 
ও শিল্পগবেষণ! বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে, সেই বোর্ডকে চিরস্থায়ী, করা... 
কর্তব্য এবং সেই বোর্ডে প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক ও শিলপধুরকরের পর 
সংখ্যা ও উহার আর্থিক সম্বল বাড়ান অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত 1 তত্র 
সহস্র সহত্র সুনিপুণ শিল্পকারিকর উৎপাদন করার জন্য যে শিল্প 
শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাহা! চিরস্থায়ী করা আবশ্যক ৷ সর্ব্বো- 
পরি আবশ্ক- একটি ব্যাপক জাতীয় আধিক পরিকল্পনার অবলম্বন। 
এদেশের, বৈজ্ঞানিক, অর্থনীতিক, শিল্পধুরন্ধর, বাণিজ্য-ব্যবসায়ী, ও 
ধনিক শ্রেষ্ঠদের পরামর্শে ও সাহায্যে এইরূপ পরিকল্পনার স্থষ্টি করা। 
এবং ইহাকে কার্যে পরিণত করার প্রচেষ্টা করতে হবে। যে কয়টা, 
প্রধান প্রধান উপায়ের কথা বলা হল, সে সব উপায় বা পন্থা অন্ুসরণ' 
করলে ভারতের শিল্পসম্পদকে বিশেষভাবে বাড়ান এবং সম্পূর্ণরূপে 
রক্ষা করা যায়, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এ 











৪ |, 
“বাংলার মিল থেকে যে কাপড় উৎপন্ন হচ্ছে, যথাসম্ভব «, 
একান্তভাবে সেই কাপড়ই বাঙ্গালী ব্যবহার করবে : 
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শতাব্দীর পর গত ১৯২২ সালে চরখ!র পুনঃপ্রবর্তন ইওয়ায় বহু 
কাটুনী ও তাতির অদৃষ্ট আকাশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্ত 
আজ আবার ধীরে ধীরে তাহা তমসাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে । 
যেখানে খদ্দরের তিনখানি তাত চলিত, আজ হয়ত সেখানে একখানি 
চলিতেছে । বাংলা দেশে এই অবস্থা, সারা ভারতে নয়। সারা 
ভারতে খাদির চাহিদা বাড়িয়াই চলিয়াছে__যদিও মন্থর গতিতে তবুও 
বাড়িয়াই চলিয়াছে-_আর বাংলায় কমিতেছে। খাদি উৎপাদন- 
, কেন্দ্রে গেলেই ইহার ছুংখপূর্ণ চিত্র দেখিতে ও সহ্য করিতে হয়| 
দলে দলে পুরুষ ও মেয়ে তাতি আসিয়া অতি কাতরভাবে জানায়, 
খন্দর বুনিয়া যাহাদের দিন চলিত, আজ তাহারা নিরুপায় ও নি্ধর্্মা 
হইয়া বসিয়া আছে। বিশেষ করিয়া নিরাশ্রয় বিধবা তাতির মেয়েরা 
কেবলই কাঁদিতে থাকে, বলে তাঁত বসিয়া আছে, সুতা পাইলেই 
বুনিতে পারি। কি/বলিয়া সাস্থবনা দিব? বুঝাইবার চেষ্টা মিথ্যা । 
রুচি আজ বদলাইয়া গিয়াছে--খন্দরের চাহিদা নাই। সে কথা ত 
ইহারা বুঝে না__কেবল জানে যে, পাচ সাত বৎসর পুরে ত তাহারা 
' কাজ পাইত_আজ পায় না। আর বুঝিতে পারিলেই বা কি! 
তাহাতে ত উহাদের ক্ষুধা মিটিবে না। যখনই ভাতিপাড়ায় গিয়াছি, 
ছুই একটি মেয়েকে অনাহারে কাটাইতে দেখিয়াছি । একটি মেয়ে 
স্বামী পরিপ্ঠ্যক্তা, উপবাস করিতে করিতে মরণের দ্বারে প্রায় 
ঠেকিয়াছে। সামনাসামনি কি. করি-_ভাহাকে খাওয়াইয়া বাঁচাইতে 


জনপ্রিয় বীমা প্রতিষ্ঠা 








হইল। কিন্ত সেও সাময়িক, তাহার যে বিদ্যা জানা আছে--অর্থাৎ. 


তাত বোনা, সনে কাজ দিতে পারিলাম না । 
নোয়াখালিতে সুতা কাটুনীর সংখ্যা খুবই বেশী, এবার দৈব- 
হুর্বিবিপাক এ জেলার. উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে অনেক ক্ষেত্র 
প্লাবিত হইয়া শস্য নষ্ট হইয়াছে, ছুষ্কাল পড়িয়াছে। দরিদ্র কাটুনীদের 
বাড়ী যদি যাই__যে দৃশ্য দেখি তাহা অবর্ণনীয়। এখানে সকলেই 
সুতা কাটিতে পারে । মুসলমানদের মধ্যে যাহার! অবস্থাপন্ন কৃষক 
ও যাহার! দরিদ্র, তাহাদের সকলের ঘরেই সেকালের চরখা আজও- 
চালু অবস্থায়;আছে, কান্দ পাইলেই অর্থাৎ সুতার চাহিদা হইলে; 
সূতা কাটে: আবার চাহিদা না থাকিলে বন্ধ করে, যাহাদের অবস্থা 
একরকম সাঁধারণ-_কিছু জমিজমা আছে তাহাদের চরখার যে উপরি 


' আয় হইত স্ৃতা কাটা বন্ধ হইলে সেইটুকুর অভাব হয়। কিন্তু এমন 


অনেক দুঃস্থ কাটুনী আছে, যাহাদের স্থতা কাটাই বীচিবার প্রধান 
সম্বল হইয়া পড়িয়াছিল। নচেৎ অনাহারে ছেলে-পুলে লইয়া হয় 
মরিত, না হয়ত ভিক্ষুক বনিত। দরিদ্র পুরুষ ও স্ত্রীর সংখ্যা 
কোন গ্রামেই কম নয়_-তাহাদের কোনই জীবিকার পথ নাই। 
চরখার সুতার চাহিদা কম" হওয়ায় এই কাটুনীদের কষ্ট চলিতেই 
ছিল" তাহার উপর প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে আরও উহ! বাড়িয়া গিয়াছে । 
পল্লীর ভিতরে ঘুরিতেই এ পাড়া ও পাড়ার মেয়েরা আসিয়া চরখা' 
বসিয়া থাকার’ ছুঃখের কথা জানাইল | নিরাশায় ও বেদনায় তারা 
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্লাম্ত। ছেলে মেয়ে লইয়া তাহারা আজ জীবন্মূত-_-কেহ কেহ 
নিশ্চিত মৃত্যুর পথে চলিতেছে । এমন ত কত ঘর আছে, স্বামী রুগ্ন বা 
বিকৃত মস্তিষ্ক, বা কর্মের অযোগ্য । চরখাই এই সকল পরিবারকে 
কতকটা বীচাইতে পারিত। তাহারা আজ বাঁচিবার পথ চায়। 
আজ ভিক্ষুকের মত চায়-_কিন্তু ভিক্ষুক ত নয়। তাহারা কাজ চায়। 
কাজ নাই-_সমাজ্ আজ তাহাদিগকে ভিখারী: বানাইয়াছে__কাজ 
চাহিয়াও কাজ পাইতেছে না। আজ তাহারা কাজ না পাইয়া বলে, 
হয় কাজ দাও নয়ত ভিক্ষা দাও-_সাহাব্য' দাও | তাহাদের কাজ 


করার দাবী সমাজকে স্বীকার.করিয়া৷ লইতেই হইবে। এই দেশের 


একই সমাজের হইয়া আমর! চিরদিন নির্বিিঘ্বে এই দাবী উপেক্ষা 
করিয়া চলিতে পারিব না। কুঁহাদের মৃত্যু-সাধনা রুদ্রকেই 
জাগাইয়া তুলিতেছে--একদিন তাহার বজ্জ-হাত নামিবে অভিশপ্ত 
সমাজের উপর, দেশের উপর । ধনী নিধনের তখন হয়ত আর ভেদ 
থাকিবে না রুদ্রের আগুন সকলকেই সমান ভস্ম কুরিবে। থাক 
সে কথায়॥ উহাদের কর্ম্ম প্রার্থনা, দারিদ্র্যের কথাও প্রাকৃতিক 
দুৰ্য্যোগে তাহাদের বদ্ধিত ছুরবস্থার কথাই বলিতেছিলাম 1 
দারিদ্র্য তো বাংলার পল্লীর মজ্জায় মজ্জায়_ঘরে ঘরেই 
অভাব। কেবলমাত্র আহারের চিন্তায় দিনের পর দিন কাটাইয়। 
দিতেছে, এমন বহুলোকের সংস্পর্শে আমাকে আসিতে হইয়াছে । 
ইহারা মানুষ হইয়া জদ্মিয়া মানুষের বুদ্ধিকে জাগ্রত করিতে পারিতেছে 
না। নতুবা শ্রীমান ও সমর্থদের মধ্যে যে গুণের সমষ্টি আছে, 
আমাদের দরিদ্র ভাই-ভগ্রীদেরও সম্পূর্ণই সেই গুণ আছে, কেবল 
তাহার বিকাশ হওয়ার সুযোগ নাই । বাচিয়া থাকার জন্য অন্নবস্ত্ 


চাই-ই। এই দুইটি জীবনধারণের অতি-প্রাথমিক আবস্তিক দিক! 
ভাত ও কাপড় না হইলে চলে না। কৃষক আজও চাঁষ* করিতেছে 
এবং সকলের অন্ন জোগাইতেছে | কেননা চাষ না করিয়া কারখানায় 
খাদ্য শস্য উৎপাদন করিবার উপায় কোনও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 
করিতে পারেন নাই | অন্নের বেলায় বৈজ্ঞানিকেরা যাহা পারেন নাই, 
শিল্পের বেলায় তাহা পারিয়াছেন, ঘরে' ঘরে শিল্পীরা যাহা 


উৎপাদন করিত, আজ কারখানায় সে কাজ হইতেছে। কুটীর শিল্পই 4 


যাহাদের জীবিকা ছিল, তাহাদের কাজ সম্পূর্ণভাবেই কল কাড়িয়া 
লইয়াছে--হাতে অন্য কাজ তাহার পরিবর্তে কিছু দেয় নাই। আমা- 
দের আহার যোগাইবাঁর ভার আজ যেমন গ্রামবাসীদের উপর আছে, 
বস্ত্র যোগাইবার ভারও যদি তাহাদিগকে দিতে পারিতাম, তবে এই 
ছুর্দিনের গভীর অন্ধকারে একটা আশার আলো দেখা যাইত। কিন্ত 
মনে হয়, সে আশা সুদূরপরাহত ধাহারা দরিদ্রের জন্য দরদী, তাহারাও 
কলের সর্ববনাশী শক্তির মোহে মুগ্ধ। যে নোয়াধালির তাতকাটুনীর 
দুর্দশার কথা লইয়া এই লেখা, সেই নোয়াখালির নাথ বা তাতি 


৫৮৩ 


পথ 


সম্প্রদায়ের হিতের জন্য কিছু দিন হইল আন্দোলন চলিতেছে-স্কীম 


হইতেছে | কলের সূতা বুনাইয়া কি করিয়া তাহার! ছু'পয়স! উপার্জন 
করিতে পারে তাহা লইয়া জল্পনা কল্পনা ও কর্ম্মপন্থার অভাব নাই। 
কি আশ্চর্য্য! যে কল তাতির প্রতিথবন্বী, তাহারই মুখাপেক্ষী হইয়া 


থাকিলে তাতিদের অবস্থা, ফিরিবে ইহা*যেমন ছুরাশা তেমনি দুরদৃষ্টির , 


অভাবব্যঞ্রক। এ সকল পোঁষাকী কল্পনা যখন চলিতেছে, ততক্ষণে 
ঘটনাচক্রে মিলের সুতার দাম আরো বাড়িয়া গিয়াছে অথচ বস্ত্রের 
দাম সে অনুপাতে চড়ে নাই । কাজেই যে কয়জন কায্মক্রেশে কলের 
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সুতা বুক্ষিয়া কিছু উপার্জন করিত, সে সকল তাতিও বর্তমানে কম্মহীন ' 


হইয়া বসিয়া পড়িয়াছে-_-তাহাঁদের .কাজ গিয়াছে । তাহাদের তাত 
চালু করিতে ও চালু রাখিতে পারে চরখার স্ৃতা, অন্ত কিছুতে নয়__ 
অবশ্য যদি লোকে খন্দর কিনিতে চায়। বড়ই আশ্চর্য. ঠেকে 1 এই. 
নোয়াখালিতে ঘরে ঘরে চরখা ‘বেকার’ বসিয়া আছে-__কাটুনী ক্ষুধায় 


কাড়িয়! 'লওয়া হইয়াছে । এঁ নোয়াখালিতেই স্থৃতা বুনিবার জন্য 
তাতি বসিয়া আছে। চরখার স্তা সে বুনিতে চায়, বুনিতে পারে। 
কিন্তু তাহারও কার্জ নাই। এদিকে দিব্য মিলের স্থৃতায় মিলে বুনা 
কাপড় নোয়াখালিতেই] লাখো লাখো টাকার আমদানী,.হইতেছে__ 
আবার চাই কি, মিলও বসাইবার উদ্যম চলিতেছে । 


., যতই এই সমস্যার ভিতর প্রবেশ করি, ততই এ সুতাকাটার ছোট 


যন্ত্রটি, এ চরখার অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাই। গৃহস্থের 
ঘরে ঘরে সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে হাসি ফুটাইয়া তুলিতে এমন আর কিছুতে 
পারে কিনা জানিনা । চরখাকে প্রতিষ্ঠা করিলেই, উহাকে চালাইতে 
পারিলেই তাহার ঘরের শ্রী ফিরিয়া গেল । ' সেই স্ৃতা বুনকপের 
ঘরে গিয়া সেই ঘরও কর্মামুখর করিয়া তুলিল । সংসার, সমাজ ও পল্লী 
কাহাকেও ছাড়িতে হইল না। স্ত্রীলোককে তাহার গৃহস্থালী ছাড়িয়া 
মজুরী চেষ্টায় বা ভিক্ষায় বাহির হইতে হইল না। যে জীবনে সে 
অভ্যস্ত তাহার কিছুই তাহাকে শ্যাগ করিতে হইল না। :ইহা কি 
কম আশ্বাসের ' কথা? কিন্তু দেশের লোকের রুচি এমনই 
বিগড়াইয়াছে, কলের চাকচিক্য আমাদের সমাজের উচ্চপদস্থদিগকে 
এমনি মুগ্ধ করিয়াছে যে, চরখা আর সবল করা যেন যায়ই না। যে 





কাটুনীর ঘরে চরখা বসিয়া আছে, আর যে তাতির ঘরে ভাত বসিয়া 

আছে, এই ছুই-এর সংযোগ করিয়া অন্ততঃ তাহারা নিজ্ঞ নিজ বস্ত্র যে 
গড়িয়া লইবে তাহার অন্তাবনা নাই। কাটুনী নিজের কাটা স্থতার 
বস্তু পরিতে চায় না-তীতে যে খন্ধর বোনা হয় তাতি ও ভাতিনী সে 


 খন্দর পরিতে চায় না অথচ দুইজনেই বস্ত্রের কাঙ্গাল। 
মরিতেছে-_-কাজ করিবার, স্থতা.কাটিবার ভার তাহার উপর হইতে” 


সম্তা আপাত রমণীয় মিলের বস্ত্র লইয়া আজ সকলে খদ্দরকে 

ভূলিয়াছে। সেই জন্যই এই দুঃখ চলিতেছে । 
হিরগ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্তাপিহিতং মুখং 

মিলের বস্ত্র আজ সত্যের মুখ, দেশের দারিদ্র্য দূব করার উপায়ের 
পথ ঢাকিয়া আছে। নারায়ণ যদি সেই আবরণ উন্মোচন করেন, 
স্্যের আলোকে যদি আবরণ উন্মুক্ত পাত্রে পতিত হয়, তবে দেখা 
যাইবে যে সত্যকার কল্যাণের পথ এ চরখাতেই রহিয়াছে। 

চরধাতেই অন্ন, চরখাতেই কল্যাণ, ইহাত কবির কল্পনার কথা 
নয়। ইহাত চোখের সম্মুখে দেখিতেছি। চরখা কি কেবল অন্নই 
দেয়? না, উহা পল্লী জীবনের সূর্য্য স্বরূপ। চরখায় সাম্প্রদায়িক 
মিলন। যেখানে চরখায় শ্রদ্ধা সেখানে. সাম্প্রদায়িক-_ হিন্দ্-মুসলমানে 
কলহ অসম্ভব! নোয়াখালিতে সব কাটুনী মুলমান-_-আর সব 
খদ্দরের তাতিই হিন্দু । আবার রাজ্রসাহী বগুড়ায় দেখিতে পাই কাটুনী 
হিন্দু, ভীতি মুসলমান ৷ , ইহাদের সম্মিলিত শ্রমে প্রস্তুত খাদি তো 
হিন্দু-মুসলমানের মিলনেরই রলািসুত্র। 

অশেষ কল্যাঁণকারী চরখা ও খাদি বাংলার. সকল সজ্জনের প্রিয় 
হউক। বিধ্বস্ত বাংলায় ঈশ্বরের আশীর্বাদ বধিত হউক। '_' 
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১৯১৪-১৮র মহাসমরের কয়েকটি শিক্ষা নিক্ষল হয় নাই । এবার 


যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটেনে মন্ত্রিসভার মধ্য হইতেই একজন বিশেষ 


করিয়া সমরোত্তর কালের সমস্তাসমৃহের আলোচনা, অনুসন্ধান ও 
গবেষণার ভার লইয়াছেন এবং যাহাতে যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই 
নানা বিপৰ্য্যয় না দেখা দেয়, সে জন্য সহকন্মীদের নানা উপদেশ ও 
সতর্ক বাণী দিতেছেন। শুধু তাই নয়, এবারে কতকগুলি অর্থনীতির 
সুত্র পালিত হইতেছে £ ট্যাক্স বাড়াইঁয়া যতদূর সম্ভব অর্থ সংগ্রহের 
চেষ্টা হইতেছে ; কতক ট্যাক্স এমন ভাবে সংগৃহীত হইতেছে যে উহা 
অংশতঃ, যুদ্ধ শেষ হইলে, সামান্য স্বদসহ প্রত্যর্পণ করা যাইতে পারে; 
কেবল যে নানা প্রয়োজনীয় এবং আবশ্যক বিলাসদ্রব্য-সম্তারের 
অনটনের ভিতর দিয়া অপব্যয় বন্ধ করা হইতেছে তাহা নয়, যুদ্ধের 
পর যাহাতে এক সঙ্গে নানা আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টায় উৎপাদনের 
সরঞ্জাম ব্যতিব্যস্ত না হইয়া উঠে এ জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা 
হইতেছে। 

-ভারতবর্ষেও ইহার কিছু কিছু প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য কর! যায়। 
এখানেও সমরোত্তর বৎসরগুলির জন্য 'প্ল্যানিং বা পরিকল্পনা 
রচনার চেষ্টা চলিতেছে । প্রকৃতপক্ষে, যুদ্ধকালীন অর্থ-নৈতিক 
নানা ব্যবস্থা, যুদ্ধের পর নূতন শাস্তি পর্তের মারফত রাঁজ- 
নৈতিক নানা অবন্যন্তাবী পরিবর্তন এবং যুদ্ধের পর 
সরকারের তৎপরতা__এই তিনটিই অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। 
কোন কোন বিষয়ে বর্তমান যুদ্ধের ফলে অর্থ-নৈতিক সুবুদ্ধিব উদয়ে 











কেহ কেহ উল্লসিত। কিন্তু তাহাতে রাজনৈতিক শুভ বুদ্ধির অভাব 
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যে যথেষ্ট তাহা ভারত সম্পর্কিত মনোভাবেই জানা যায় । সাধারণভাবে 
সমরোত্তর জগৎ সম্পর্কে ছে'দো কথা ভিন্ন তাহাতে আর কিছু নাই 
তাহা সাহসিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবের অসঙ্গতিতেই পরিপূর্ণ ৷ 
যুদ্ধ ও বিপ্লব 
কিছুদিন পূৰ্ব্বে অধ্যাপক হ্যারন্ড লাস্কি যে পাঁচটি সূত্রের কথা 
বলিয়াছিলেন তাহার সহিত চাচ্চিল-রুজভেপ্টের সাম্প্রতিক বিবৃতির 
আটটি লক্ষ্যের তুলনা করিলেই বোঝা যায় যে গলদ গোড়ায়, ৷ 


যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই লাস্কি চাহেন £--€১) আমাদের আধ্বিক ' 


ব্যবস্থার খানিকটা অংশ সম্পূর্ণভাবে লাভ-মনোবৃত্ির কৌশল ও 
লোভের হাত হইতে মুক্ত করিয়া লইতে ; দৃষ্টান্তন্বরূপ তিনি ব্যাঞ্চিং, 
কয়লা ও বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ, যানবাহন ও ভূমির উল্লেখ 
করিয়াছেন। (২) শিক্ষাব্যবস্থার সম্পূর্ণ পুনর্গঠন ৷ (৩) স্বাস্থ্য ও 
পুষ্টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি। (৪) গৃহ নিন্মাণ ও বসবাসের ব্যবস্থা 
ভূম্যধিকারী ও গৃহসম্পত্তি সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর হাত হইতে মুক্ত করা। 
(৫) সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থার এরূপ পুনর্গঠন যাহাতে বেকারের 


সমস্যা ও দারিদ্র্য-ব্যাধিগ্রস্ত অঞ্চলের দুর্ভাগ্য হইতে দেশ চিরতরে 


মুক্ত হয়। বার্কের বিখ্যাত বাণী “যুদ্ধ জাতিকে কখনও পুরাতন 
অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে দেয় না ”- সর্বদাই সত্য । যুদ্ধের সময়কার 


নানা কঠোরতা ও স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ প্রায়ই বহুকাল পরেও : 
চলিতে থাকে এবং মজা এই যে, গণতন্ত্রের রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিবার 
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শা 


ফল হিসাবে স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের নানা ব্যাধির ছেশয়াচ মহামারীর মত 
বিজয়ী গণতান্ত্রিক জাতিদের গ্রাসও করিয়া ফেলিতে পারে। কাজেই 
অর্থনৈতিক বিষয়ে সতর্কতা বা পুনর্গঠনের ব্যবস্থা মুখ্য প্রশ্ন নয়, 
রাষ্ট্রিক প্রশ্নই মুখ্য । যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই যদি এই আগামী বিপ্লবের 
বাঁশি বাজিয়া না ওঠে, তবে রুদ্ধ ক$ হয় বিদ্রোহের দামামা লইয়া 


দেখা দেয়, নয় একেবারে চাপা পড়িয়া যায় ; ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত ' 


যথেষ্ট । যুদ্ধের সময় নানা আদর্শের জন্য যে গুরু স্থার্থত্যাগের ডাক 
আসে, তাহার সঙ্গে ভবিষ্যতের স্বপ্নও বাস্তবের রূপ লইয়া যদি দেখা 
দিতে থাকে, তবেই লমাজমনের পক্ষে আশ্বস্ত হওয়া সম্ভব : 


রুজ্ভেপ্ট-চা্চিল বিবৃতিতে যে" ব্যাপক চিত্র পরিকল্পিত হইয়াছে; 
তাহাতে ভবিষ্যতে আ্িক ব্যাপারে মাত্র পৃথিবীর জাতিসমূহের সহ-' 
যোগিতার কথা আছে, অভাবের আতঙ্ক হইতে মানুষকে মুক্ত করিবার 


ইচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছে, বিভিন্ন জাতিকে পৃথিবীময় কীচা মাল ও 
ব্যবসায়ের সুযোগ দিবার কথা আছে। প্রত্যেকটিই হয় তো সাধু 
উদ্দেশ্য, কিন্তু যতদিন দেশের ভিতরে মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা 


না হয়, ততদিন বাহিরের এইরূপ তথাকথিত স্ুযোগস্থুবিধা সল্প. 
কয়েকজনের স্ুরির্ধীর জন্যই ব্যবহৃত হয়। বলা বাহুল্য, এই যুদ্ধের পর' 


স্বপ্পের সুবিধার জন্য বহুর নিগ্রহ আর সম্ভব হইবে না, ইহাই অনেকের 
ধারণা ।. যুদ্ধ যে.সকল অচলায়তনের দ্বার মুক্ত করিয়া নানা ধারা 
প্রবাহিত করাইয়,দিয়াছে, তাহার:তরঙ্গ রোধ করা! সম্ভব হইবে কি? 
গণতান্ত্রিক দেশের বর্তমান 'কর্ণধারগণ এ সম্পর্কে অবহিত নন--তাই 
টুক্রা 'প্যানিংএর ভাওতা। 


ভারতবর্ষের কথা 

গত মহাযুদ্ধের তুলনায় এবার ভারতৃবর্ষের ব্যবসায়ীদের মন্দ 
ভাগ্যের কথা প্রায়ই 'শ্লোনা যাঁয়। মূল্য নির্দ্ধারণ, বাড়তি লাভের 
উপর ট্যাক্স, বৈদেশিক বাণিজ্যের অতিক্রুত সঙ্কোচ, নানাদিকে 
প্রসারের সপ্তাবনার মূলে বিভিন্ন দিক হইতে বাধা ব্যবসায়ী, শিল্প- 
কর্ণধারগণ এবং চাষীরও বিপদের কারণ হইয়া দাড়াইয়াছে। তাহা! 
হইলেও শিল্পের প্রদার:নানাদিক দিয়া হইতেছে, ভারতের বৈদেশিক 
খণ খাতা দল হইয়াছে, যুদ্ধের পর যাহাতে চাহিদার অতিকায় 


- আক্রমণে মন্দা ও বিশৃঙ্খল! না দেখা দেয় সে জন্য জনমত, অবহিত । 


কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে এখনও কায়েমী ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তির চেষ্টা 
চলিতেছে ; তাহার নিরাকরণ *প্রয়োজন। যুদ্ধের ফলে বৈদেশিক 
বাণিজ্যের সঙ্কোচের প্রতিবিধান হিসাবে আমেরিকায় ডেলিগেশন 
পাঠান যুক্তিযুক্ত হইলেও, বিকি-কিনির চুক্তির ভিত্তিতে ভারতবর্ষের' 
অন্যান্য দেশের সহিত ঘিধারা (bilateral) বাণিজ্য ব্যবস্থার 
বদলে ভবিষ্যতে সমগ্রভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে । শিল্পোন্নতির 'ব্যাপারে দেশকে 
্বপ্রতিষ্ঠ করার 'চেষ্টা করা দরকার এবং ইহার অস্তরায়গুলি--রাজ- 
নৈতিক বা কায়েমী স্বার্থ-সংশ্লি্ই দুর করিতে হইবে। এই ব্যাপারে 
লাস্কি বর্ণিত রাষ্ট্রপরিচালন আবশ্যিক হইয়া দড়াইরে_ ব্যাঙ্ক, : 
লভ্যাংশ, কর্তৃত্ব, যানবাহন ব্যবস্থা ও কাচা মালের মূল্য নির্ধারণ প্রভৃতি 
সম্পর্কে । কৃষির প্রসারের জন্য বিজ্ঞানকে__বিশেষতঃ রসায়ন শান্তর 
০১৪৯ 888 8539 
৮৫ [10১৯ 


€ দঘযের সাথ চি ভবিষ্যতের বহু" দুশ্চিন্তার হাত থেকে রক্ষা করে। 
টি সুসময়ের অল্প অল্প সঞ্চয়, অসুময়ের বহু বিপদ থেকে মুক্তি দেয়। 
চট . শুধু নিজের জন্য নয়, পরিজনের জন্যও আজ থেকে কিছু কিছু সব করুন। 


প্রতিষ্ঠান 


জাতীয় শিক শিল্সের ন ভন্নতিকল্মে উন্নতি ভন্নতিণীল শিল্প 
ও ব্যবসায়িগণক্ষে অতি অস্ত স্থুদে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


াঞ্চ£- শ্যামবাজার, বড়বাজার, না ভবানীপুর; বসিরহাট (২৪ পরগণা), ' 
এখনও সমযূল্যে শেয়ার বিক্রয় হইতেছে! 


ডাঃ অমল কুমার রায় চৌধুরী এম, ডি, 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 
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সঙ্গে সঙ্গে ভূমিব্যবস্থা, কৃষির প্রণালী, চাষের ব্যক্তিগত ব্যবস্থা এ শন 
সকল ব্যপারে নানা পরিবর্তন রাষ্ট্রের নির্দেশে দেখা দিবে। গত 
যুদ্ধের পর ট্যাক্স, সরকারি ব্যয়ের সঙ্কোচ, উচ্চহারে বিনিময় হার | 
নিদ্ধারণ প্রভৃতির বিপাকে পড়িয়া জনসাধারণ মন্দার বৎসরগুলিতে 
যে গুরুতর ক্ষতিস্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল তাহ। বন্ধ করিবার (রী. 
জন্য যুদ্ধের পর সুদের হার কম রাখিয়া শিল্প-বাণিজ্য প্রসারের a 
সুবিধাদান, নানাভাবে দেশে কার্য্যের প্রসারের ব্যবস্থা রাখা এবং § 
বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে সুচিন্তিত কাৰ্য্যক্ৰম অনুসরণ প্রভৃতির জন্য | 
সরকারকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। 4 


সরকারী নিয়ন্ত্রণ কতকাল? 

বিলাতে বোর্ড অব ট্রেডের* ভারপ্রান্ত মন্ত্রী কিছুদিন পূর্বে টু 
বলিয়াছেন যে, যুদ্ধকালীন নানা নিয়ন্ত্রণ যুদ্ধবিরতির পর ছু'তিন বৎসর | 
তো চলিবেই, তাহার পরও প্রয়োজন হইবে । বিলাতে বিভিন্ন 
দলপতিরা স্থির করিয়াছেন যে, যুদ্ধবিরতির পর তিন বৎসর কোন ছু 
' নির্ববাচন হইবে না, ভারতবর্ষের জন্যও যুদ্ধের পর এক বৎসর নির্বাচন | 
স্থগিত রাখিবার ব্যবস্থা পালমেন্ট করিয়াছেন। যুদ্ধের ঠিক পরই | 
শিল্প-ব্যাপারে অকস্মাৎ প্রসারের ভয়; এই অত্যুচ্চশিখরারোহণের ছু 
চেষ্টার ফলই গুরু-পতন-_মন্দার গহ্বরে। এই জন্য যুদ্ধের পরও | 
ক্রেতাদের চাহিদার নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হইবে ; সঙ্গে সঙ্গে উচু ট্যাক্স | 
ও অন্যান্য পদ্ধতিতে বাহুল্য বজ্জনের নীতি বহাল রাখিতে হইবে, ! 
কয়েক বৎসর ধরিয়া ইহা চলিবে। হয়ত আধিক নৈরাজ্যের আওতায় |} 
ধনতান্ত্িকতার প্রসার বন্ধ হইবে। কিন্তু বর্তমান মহাযুদ্ধের পর যে | 
নূতন জগৎ হইবে তাহাতে ধীর ও সংযত পুনর্গঠনের সম্ভাবনা থাকিবে | 
তো ? পৃথিবী কি যুদ্ধের পরও দুইটি যুধ্যমান নীতিতে বিভক্ত হইয়া 
থাকিবে এবং গণতান্ত্রিক ও ডিক্টেটর শাসিত রাষ্ট্রিক ও আ্িক | 
. ব্যবস্থার দুই ধারার বিশৃঙ্খলায় বিপৰ্য্যস্ত হইবে? এই সকল প্রশ্নের | 
উত্তর দিবে যুদ্ধের ফলাফল এবং যুধ্যমান দেশের জনগণের আশা ফি 
আকাঙ্কা । সে জন্য সঠিকভাবে ছক্‌ কাটিয়া ভবিষ্যৎ, নির্ধারণ Kj 
করিবার অর্থ-নৈতিক ব্রহ্মা হইবার ইচ্ছা থাকিলেও, কাহারও পক্ষে টু 
তাহা সম্ভব নয়। মহাযুদ্ধের পরের আধিক ব্যবস্থা আলোচনার 


পি সহরে কিংবা মফঃস্বলে 
/. প্রয়াস সঙ্গত হইলেও, ফলপ্রস্থ হইবে কিনা সন্দেহ। আর বিশিষ্ট (রি - সি, 
ই পল নগদে কিংবা কিস্তিতে 


অর্থনৈতিক পণ্ডিতদের অন্যতম অধ্যাপক পিগু তো শেষ বয়সে স্বীকারই 


পণ্ডিতদের না_ক্রাই ভাল--তাহা হইরার য় | ০! 
Lo 3 i এ 0 | 






রেডিও ও বান্যযন্তরাদি - - - * 
ইলেকট্রিক্যাল - - - - 
কনফেকসনারী - 
হোসিয়ারী - - - - - - 
এজেন্সি বিভাগ - - - - - 
আমদানী ও রপ্তানী 
বিভাগসমূহ সম্বলিত | 
এন্কার্তি জ্ঞাভীস্ম শঁভিষ্ঠান £ | 


দি দি, এম, এন্পোৱিয়ম লিঃ | 


8৭ এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা । 
শাখাসমূহ ঃ 
বালিগঞ্জ, কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি । 


রেডিও  . 


ইহা আজ আর সৌখীন সমাজের | 
বিলাস সামগ্রী নহে -*- = | 
ইহা শিক্ষিত রুচির ও জ্ঞানের খন 
বিশিষ্ট পরিচায়ক,- - - - 











9 € ৪.9 ও ee 

























মাত্র ১৫০২ টাক! হইতে উদ্বে 
আপনি একটি চা. এপ. V. | 
PHILIPS কিতবা G. E. C. 
SET পাইতে পারেন। ॥ 









Authorised Sales & Service Station : 















\ তৃত্তিলাত 8 | 
|= ৰ! “| জেনারেল ৰেডিও এড মিউজিক্যাল 
কটন ০178 স্মন্পোন্টিল্সাজ্ষ্‌ 
বঙ্গশ্রী এ মিল্স লিঃ প্রোঃ দি জি, এস্‌, এমপোরিয়ামূ লিমিটেড, 
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্র রঃ পলিসি হোল্ডারগণ নিরাপত্তা ও. 
্প ... শান্তি লাভ করুন এবং ইহার প্রতিনিধি- 
বৃন্দ উন্নতিশীল এবং নির্ভরশীল কর্মজীবন 

লাভ কক্চন। 


কত স্পিও লা 
রা ম্যানেজার! Er 








১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের পর থেকেই ভারতে যন্ত্রশিল্পের 
যুগ ক্রমে ক্রমে এগিয়ে এসেছে । গত পঁচিশ বছরের মধ্যে দেশের 
নানাস্থানে নানাজাতীয় শ্রমশিল্পসংগ্লিষ্ট কলকারখানা স্থাপিত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন শ্রমিকসংখ্যা বেড়ে গেছে, আবার তাদের 
জীবিকানিব্বাহ ও পারিপার্শ্বিক থেকে অনেক নতুন সমস্তারও উদ্ভব 
হয়েছে। গু 


আজ যদিও এদেশের কলকারখানায় মজুরের অনুপাতে মজুরণীর 


সংখ্যা অনেক কম, তবুও স্বতস্ত্রভাবে দেখলে নারীশ্রমিক সমস্যার ' না 


কয়েকটি বিশেষ দিক আছে যেগুলি চোখ এড়িয়ে যায় না । ১৯৩২ 
সালের হিসাব থেকে জানা যায় যে, সে বছর মোট ৮২৮১টি কল- 
, কারখানার ১৪ লক্ষের কিছু বেশী শ্রমিকের মধ্যে মজুরণীর সংখ্যা 
ছিল ২ লক্ষ ২৬ হাজার। এর সঙ্গে ১৯২২ সালের অবস্থা তুলনা 
করলে দেখা যায় যে, তখন এদেশে মোট কারখানার সংখ্যা ছিল 
৫১৪৪, তাতে মোট শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৩ লক্ষ ৬১ হাজার 
তার মধ্যে প্রায় ২ লক্ষ ৭ হাজার জন ছিল নারী । কাজেই এই 


দশ বছরের মধ্যে যদিও কারখানার সংখ্যা বেড়ে গেছে তিন হাজারের 
বেশী, সেই অনুপাতে মোট শ্রমিক সংখ্যা কিছু বাড়ে নি। আরও 
দেখা যায় যে, সংখ্যা 255 ১৯২৯ সালে 


--২ লক্ষ ৫৭ হাজার, কিন্ত তারপর থেকেই মঞ্তুরণীর সংখ্যা কমে 
আসছে । এর কারণ কি? 
নারীশ্রমিক কমে যাওয়ার ধারাটি যে কেবল নানান 
দেখা যাচ্ছে তা নয়--প্রায় সব শ্রমশিল্পেই তা লক্ষ্য. করবার বিষয়। 
১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে এক পাটকলেরই মন্ভুর্ণী সংখ্যা 
৫৪,৬৭০ থেকে ৩৭,৩৩৭-এ নেমে গেছে। পুৃথিবীব্যাপী ব্যবসা- 
বাণিজ্যের মন্দা পড়াকেই এ অবস্থার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী করলে চলে 
না-_ভারতের মজুরণী ম্বোপার্জনের ক্ষেত্রে এভাবে কেন পিছিয়ে 
পড়ছে তা তলিয়ে দেখা দরকার । 


প্রথমে গত বিশ বছরের আন্তর্জাতিক চীন জীবনের 
প্রচ্ছদপটের চেহারা কতদূর বদলেছে তা দেখা যাক'। ১৯১৮ সালের 
ভেয়ারসাই সন্ধিকে ভিত্তি করে “লীগ অফ নেশানস্” নামক যে 
আন্তজাতিক সমবায় খাড়া করা হয়েছিল, দুনিয়ার রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে 
তার ব্যর্থতা কালক্রমে যতই আত্মপ্রকাশ করে থাকুক না কেন, সেই 
‘লীগ অফ নেশানেরই” অন্তভুক্ত একটি” প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টা যে 
অনেক দিক দিয়ে ফলপ্রস্থ হয়েছিল তা অস্বীকার করবার উপায় 
নেই। এ প্রতিষ্ঠানের নাম “ইন্টার ন্যাশনাল লেবার ব্যুরো” 
সংক্ষেপে ‘আই-এল্‌-ও' রি পু পরিচিত। এরই ভিন্ধর দিয়ে 
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ব্যাঙ্ক যখন শঙ্কাভরে সঙ্কুচিত হবে 
কাড়াকাড়ির মহোঁৎসবে গুদাম সাবাড় সবে 
ভবিষ্যৃতের লক্ষ আশা যখন ধুলিসাৎ 

ই জঠর জ্বালায় জল্লে তখন কেই বা দেবে ভাত 
তাইতে বলি এই জীবনে এলেই শুভযোগ 
গয়না গাঁঠি গড়িয়ে রেখো নইলে যে দুর্ভোগ 


চস 


পুজা, বিবাহ, অননপ্রাশন প্রভৃতিতেউপহার দিবার নুতন নুতন HE সোনার এবং রূপারুবাসন সৰ্ব্বদা প্রস্তুত থাকে 
এবং জরুরী অর্ডার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সরবরাহ করা হয়। পুরাতন সোনা রূপার, বদলে নূতন গহনা বিশ্রুয় কর! হয়। 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন 
2 মিত্র ৪ পার্টনার ) 
চু ধাধা [2 
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জগতের সব দেশের শ্রমিক-সংক্রান্ত আইনকে. একই আন্তর্জীতিক 
সাম্যনী তির ছাচে গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে. .ফলে, বিশ্বের শ্রমিক 
আজ খেটে খাওয়ার মজুরীর ওপর তার নিজের সময় ও পরিশ্রমের 
মূল্য কিছু কিছু খাটাতে পারছে। রঃ 

“ইণ্টারন্যাশনাল লেবার ব্যুরো”. সহযোগিতায় ভারত্রর্ষে শ্রমিক 
সংক্রান্ত আইনেরও কিছু কিছু সংশোধন ও কয়েকটি নতুন আইন প্রবর্তন 
করা হয়েছে। যেমন £ ১৯২২ সালের “ফ্যাক্টীরী ল’ এ্যামেগ্তমেন্ট 
গ্যাক্ট” ১৯২৩ সালের “নিউ মাইনস্‌ এযাক্ট” ও ৭ওয়ার্কম্যানস্‌ 
কম্পেন্সেশান্‌ যাই” ; ১৯২৬ সালের ট্রেইড্‌ ইউনিয়ান্‌ ্যাক্ট” | 
এ ছাড়া ১৯২৯-সালে ভারতের শ্রমিক-সমস্তাগুলি বিচার করে 
দেখার জন্য একটি রয়েল কমিশন্ও নিযুক্ত হয়। ১৯৩৩ সালে এই | 
কমিশনেরই প্রস্তাবিত ব্যবস্থা কাজে পরিণত করার জন্য 'ফ্যাক্টারী 
এ্যাকরী ও  “ওয়ার্কম্যান্স্‌ কম্পেন্সেশান্‌ গ্যাক্ট ছুটির সংশোধিত 
সংস্করণ পাশ করা হয়। এর পর গত ৭1৮ বছরের মধ্যে বিভিন্ন 
প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের প্রচেষ্টায় সে-সব প্রদেশের শ্রমিক-মঙ্গল 
সম্পর্কিত কোন কোন প্রচলিত আইনের সংশোধন ও নতুন 
আইনেরও প্রবর্তন হয়েছে । 

পুরুষ ও নারী শ্রমিকের সমস্তা অনেকাংশেই এক ; তবুও 
নারী শ্রমিকের কতকগুলি বিশেষ সমস্তা আছে সেগুলির সমাধান 
পৃথকভাবেই করতে হবে। পৃথকভাবে সমাধানের প্রচেষ্টা যে 
এদেশে একেবারে হয়নি তা নয়। ১৯২৯ সালে বোশ্বাই গবর্ণমেন্ট 
'ম্যাটার্নিটি বেনিফিট এ্যাক্ট” প্রবর্তন করে কেবল শ্রমিক হিপাবে 
নয়, নারী হিসাবেও মজ্জুরণীর কল্যাণের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন । 
বাঙ্গলা ও যুক্তপ্রদেশে এই আইন পাশ হয়েছে এর ন'বছর পরে 
অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে। এখনও যে এআইনের সর্বভারতব্যাপী 
প্রচলন হয়নি তা অত্যন্ত দুঃখের কথা। 


[চা TT EEE TET TEED) 


*আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে” 


কিন্তু কে এ ম্লানমুখঘ মেয়ে যে শারদীয় উৎসবের আনন্দকে সম্পূর্ণ করতে দিচ্ছে না ? যে হতভাগ্য তার 
রস * সংসার ও পরিবারকে অনাথ করে গেছে, যে জীবনবীমা করে নাই, হয়ত তাকে যখন জীবনবীমা করতে 

বলা হয়েছিল তখন সে কথায় কান দেয় নাই। অথবা শুনেও পরে করবো বলে সময় নষ্ট করেছে। 
ৰ হয়ত জীবনবীমার মূল্য সেও বুঝতো, কিন্ত সময় মত না করার দরুণ আজ তার পরিবারের এই দশা। 





তার ফল ভোগ কোরছে কে? 


না রাখাই উচিৎ । 


থাকতে পাঁরে। 
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যুদ্ধের অজুহাতে কিম্বা খাওয়ার জিনিষের দাম বাড়ার অজুহাতে জীবনবীমার প্রস্তাবকে উনের 


যুদ্ধে মানুষ মরে, কিন্তু তার পরিবারকে রক্ষা করে জীবনবীমা 


আজকে খাদ্য মহাধ্য, কিন্ত তবুও কিনতে পারছেন, কালকে আপনার অবর্তমানে এবং জীবনবীমার 
অভাবে, খাবার জিনিষের দাম সম্তা হলেও কিন্বার সংস্থান হয়ত আপনার পরিবারের নাও 


শুধু নিজের জন্য নয়, পরিজনের জন্যও সঞ্চয় করা উচিৎ 


ইণ্ডিয় ইকুইটেবল ইন্সিওরেন্দ কোং লিঃ 


২, ডালহৌসী স্কোয়ার ই, 


স্কহিলিক্ষাভ্ 
[]/উাঁলাালালাঁ লালা EEE 


যে অনুপাতে আস্তজ্জাতিক আন্দোলনের প্রভাবে নারী শ্রমিকের 
সুখ-সুবিধার দিকে আইনের উদার দৃষ্টি পড়ছে, সেই অনুপাতে 
এদেশের কলকারখানার মালিকদের দৃষ্টি প্রসারিত' হয়নি। ভারতের 
শ্রমজীবিকার ক্ষেত্রে নারীর স্থান সঙ্কোচিত হয়ে যাওয়ার ওটি একটি 


' প্রধান কারণ । এদেশের অধিকাংশ কলকারখানার মালিকই 


ভাবেন যে, মঞ্জুরণী রাখলেই 'ম্যাটার্নিটি বেনিফিটু, গ্যাক্ট' ও তদ্রপ 
আইন এড়িয়ে চলা যাবে ন! ; কাজেই আজকাল পুরুষ শ্রমিক 
রাখার দিকেই তাঁদের বেক বেশী । অবশ্য আমাদের দেশে বেশীরভাগ 
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কলেজ ফ্রী, কলিকাতা 


সু 





জাতির শিপ্প প্রতিভার ও শিল্প নৈপুণ্যের | 
প্রত্যক্ষ প্রমাণের অপুর্ব সমাবেশ ' 


বেকার সমস্যা সমাধানের বহুবিধ ইঞ্জিত ৃ 
এখানে পাবেন ৃ 
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.' স্বামী ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণের সহযোগিতা করে যাচ্ছিল, তারা 


"এখনও আগের মতোই আছে শুধু চা, কফি ও সিন কোনা (কুইনিন) 


_ ততটা এদেশে অন্ত কোথাও ঝড় একটা দেখা যায় না। 


' মালিকের মনোবৃত্তি অনুদার, অন্যদিকে মজুরণী উপযুক্ত শর মশিল্প- 


' 'বোঝাও বাড়ছে । 


মেয়েদের কাজ করা শ্রমসাধ্য ও অস্বাস্থ্যকর বলেই অবশ্য গভর্ণমেণ্ট 


: শ্রমিকের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সুখশাস্তি বঙ্জায় রাখার যে সব ম্যানেজিং ডিরেক্টর 2 
ব্যবস্থা হয়েছে, সে সব ব্যবস্থা ভার্তের সুবীর প্রাপ্য_শুধু ||| রায়সাহেব জে, এম, সেন, এম্‌, এন, সি 
DER FP 9 ’ 3 3 








১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ ] আঁথিক জগৎ রে ৫৯১ 


মজুরণীই 'আন্স্কিল্ড. লেবার্‌ অর্থাৎ আনাড়ী বা অদক্ষ মেহানতের 
কোটায় পড়ে৷ যান্ত্রিক শ্রমশিল্পে সুদক্ষ কম্মার চাহিদা ও মূল্য 
দিন দিনই বেড়ে যাচ্ছে; এ অবস্থায় ভারতীয় মন্তুরণী বেশীর ভাগ 
ক্ষেত্রে নিজের উন্নতির নিজেই বাধাম্বরূপ হ'য়ে আছে! 

ফ্যাক্টরী এ্যাক্টের আওতায় ভারতীয় শ্রমিক, যেটুকু সুখস্থুবিধা 
‘ভোগ করছে সেটুকুও বেশির ভাগ নারী শ্রমিক ভাগ্যে জোটে 
না। তার কারণ, সে বস্তাবাহিনী কুলি ছাড়া পীর কিছুই নয়, 
শমশিল্পের ঘুটে-কুড়নী দাসী । এদেরই মধ্যে শতকরা দশ জন 
মাত্র “ফ্যাক্টরী এ্যাক্টের” পধ্যায়ভূক্ত। কাজেই একদিকে যেমন 


























শিক্ষার অভাবে খেটে খাওয়ার খাটি দাম ও মৰ্য্যাদা আদায় করে 
নিতে পারছে না। 
এদেশের নারী শ্রমিকের মজুরী পুরুষের চাইতে অনেক কম 'তা স্থাপিত--১১১৪ 
বলাই বাছুল্য। বাঙলার পাটকলের পুরুষশ্রমিক মাসে ১১ টাকা কলিকাতা আফিন--১৩নং ক্লাইভ রো 
“থেকে ৪০ টাকা পর্য্যন্ত রোজগার করে, কিন্তু কোনো মেয়েই মাসে | 
১৫ টাকার বেশি পায় না। বোম্বাই সহরের স্মুতোর কলে পুরুষ 
শ্রমিকের দৈনিক গড়পড়তা আয় ১॥০, নারীশ্রমিকের মাত্র ॥ৎ- 
আহমেদাবাদের কলে মজুর পায় দৈনিক গড়পড়তা ১1৬০, মঞ্জুরণী 
পায় ৮১০, সোলাপুরের কলে পুরুষের দিনমজ্জুবী গড়পড়তা ১৫৫ 
আর মেয়ের মাত্র 1৬১৫। 
এই অর্থনৈতিক তারতম্য ছাড়াও নারীর দিক দিয়ে কী 
.সমস্তার সামাজিক ও পারিবারিক ভেদাভেদ ক্রমশই জটিল হয়ে 
'উঠছে। ভেপুর ডাকে দলে দলে স্ত্রীপুরুষ গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়ে’ 
-সহরের কলকারখানার গহ্বরে নিজেদের সামাজিক অস্তিত্ব হারিয়ে 
ফেলেছে । একদিকে যেমন তাদের গ্রাম্য নৈতিক আটঘাটের | 
বাধন খসে পড়েছে, অন্যদিকে তাদের নিজের অর্থনৈতিক দায়িত্বের 





এ অবস্থায় সব চেয়ে রি হয়েছে তাদের পরিবারের ৷ 
-যন্ত্রযুগের প্রথম অবস্থায় যেক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের সহায় হয়ে 
‘এক সঙ্গে কামিয়ে দিন গুজরাণ করত, সেক্ষেত্রে আজ যন্ত্রচক্রের 
দ্রুতগতির তাল সামলাতে না পেরে নারী ক্রমশঃ পেছিয়ে পড়ছে । 
‘এই গত কয়েক বছরের খনিজ শিল্পের অবস্থা দেখলেই বোঝা যাবে 
যে, নারীশ্রমিকের কিরূপ ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটেছে । মাটির নীচে 


১৯২৯ যালে আইন করে এ শিল্প থেকে এদের ক্রমশ সরিয়ে দিচ্ছেন । 
কিন্ত এই শিল্পেরই আশ্রিত যে হাজার হাজার মৃজুরণী তাদের 


“এখন এদেশের বিরাট বেকারদল ভারি করে চলেছে । 
স্বামীস্ত্রী দুজনেরই পরস্পরের সহযোগী হিসাবে শ্রমিকের চাহিদা 


বাগানে । এ তিনটি শিল্পই সপরিবার শ্রমিকদের আগ্রহের সঙ্গে নিতে 
চায় এবং চা-কফি বাগানের মালিকের! আজ তাদের শ্রমিকসজ্ৰের 
পারিবারিক সুখ ও স্থিতিস্থাপকত্বের দিকে যতটা দৃষ্টি দিচ্ছেন 


শাখা রাজসাহী 


'পৃথিবীর অন্যত্র যান্ত্রিক সভ্যতার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে নারী- 








'দয়াদাক্ষিণ্যের দাবীতেই নয়, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রয়োজনেও ] 
S , 
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বর্তমান ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধে এক শ্রেণীর মনোভাববিশিষ্ট 
ব্যক্তিদিগের একটু সুবিধা হইয়াছে । বলশেভিক্বাদ ও ই'ল্যাণ্ডের 
গণতন্ত্রবাদের মধ্যে মূলগত পার্থক্য অনেকখানি । জাম্মাণির বিরুদ্ধে 
রুশ ও ইংরেজের মিলনের পূর্ব্ব পত্যস্ত (২১শে জুন, ১৯৪১ ) মতবাদের 
ও আদর্শের দিক হইতে ইংরেজ-রুশ সমন্বয় একটা! অসম্ভব ব্যাপার 
ছিল। বরং রুশ-জ্রার্ম্মাণ মিত্রতা নানাদিক দিয়া,সম্তবপর ও স্বাভাবিক 
বলিয়া বিবেচিত হইত | ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন, পৃথিবীর 
ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন সন্দেহ নাই। আমাদের ভারতবর্ষেও 
সেদিন রুশহিতৈষী ব্যক্তিগণ মুক্তি পাইয়া বাঁচিয়াছেন। কারণ তার 
আগে রুশদের সম্পর্কে কোন প্রকার সহানুভূতি প্রকাশ, কতৃপক্ষ 
ভাল চক্ষে দেখিতেন না। বর্তমানে কর্তৃপক্ষ প্রকৃত কি চক্ষে দেখেন 
বলা দুষ্কর, কিন্তু ভারা রুশহিতৈষীদের মত প্রচারে ও বক্তৃতায় প্রায় 
বাধা দিতেছেন না। 

ভারতবর্ষের বহু লোক রুশ আদর্শ এই দেশের মাটিতে আমদানি 
করিবার পক্ষপাতী | 

বলশেভিক্বাদ আলোচনা" করা আমার বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য 
নহে। কিন্তু রুশ-প্রিয়তার পশ্চাতে কোন মনোভাব কাজ করিতেছে 
কিনা এবং করিলে তার স্বরূপ কি, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিব। 

ধন বা এই্ঠর্ধ্য (ইহাদের যে সংজ্ঞাই দেওয়া হোক না ) আজিকার 
জগতের প্রায় প্রত্যেক দেশে অল্প লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া 







A. R. P. Precast Concrete Units. 


WE manufacture 12, C. Poles & 
Pipes to B.S.S. and concrete 
1 Railings, Tiles, Kerbs and Cha- 
Dnels, Baelusters, Vases, Spiral . 
Staircases Etc., Etc, 


Supphed to : 
Calcutta Electric Supply Corp. Lid. 
Calcutta Corporation. C. |, Trust, 
P. W. D. Etc., Efe. 
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Construction Company 
P12, Mission Row, Extn. 
® CALCUTTA. 
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আছে। যোগ্যতা বা অযোগ্যতার কথা উঠাইলে প্রশ্নটা আরও 
জটিল হইয়া দীড়ায়। কিন্তু মূল কথাটি শ্বীকার করিয়া লইতে বোধ, 
হয় কম লোক আপত্তি করিবেন, যদিও তার কারণ সম্বন্ধে মতভেদ 
থাকিতে পারে । সেই কথাট। সোজা ভাষায় এইরূপ দাড়ায় :-_অল্প, 


. লোকের আছে, বহু লোকের নাই (কি আছে আর কি নাই তা. 


পাঠক-পাঠিকাগণ অনায়াসে পূরণ করিয়া লইতে পারিবেন )। 
সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় একটি *কথাও স্বীকার করিয়া লইতে হয় £ 
বর্তমানের এই ব্যবস্থাকে চূড়ান্ত এবং ন্যায্য বলিয়া মানিয়া লইতে. 
প্রস্তুত নয়, এরূপ লোকের সংখ্যা দেশে দেশে সর্বদা বাড়িয়া 
চলিয়াছে। তাঁরই ফলে দেশব্যাপী অসস্তোষ, আন্দোলন ইত্যাদি । 
ঈর্ষা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। সভ্য, 


₹ মান্বকে বিশ্লেষণ করিলে তার মধ্যেও & সকল পাওয়া যাইবে। 


অমুক ভাল খায়, ভাল পরে, ভাল থাকে-_-আমার সব দিকেই 


অভাব। কেন? আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, স্ত্রী-পুত্র লইয়া, 


ছু'বেলা যথেষ্ট খাইতে পাইনা, ভাল পরা বা থাকা ত দুরের কথা ? 
বিদ্যা বুদ্ধিতে আমাপেক্ষা অনেক হীন হইয়াও অমুক সাংসারিক 
উন্নতির পথে ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছে । ইহা ঘোরতর অন্যায় 
ইত্যাদি । তুলনামূলক আলোচনা বা পরীক্ষা হইতেই মানবের নিজ 
অবস্থা সন্বন্ধে ধারণা হয়। বস্ততঃ, ভাল খাওয়া, পরা বা ভাল 
বাড়ীতে থাকা বা খ্যাতি প্রতিপত্তি উপার্জন করার কোন সীমা নাই ; 
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Please Ring up 5০911-1051. 


The Bengal Company Lid 
120, 121, A, B, C, Hazra Road, 
Calcutta. 


FOR 


B 

7 

. টু 

| 
For their Scientific Glass apparatus 

“Bengal Scientific Glass Company” JB. 

For their Hosiery requirements, ‘J 

‘“Kalighat Gouri Hosiery” টু 

For their Cycles autoparts & Machineries etc. G 

‘Vivekananda Cycle Mart” a 

For their regular supply of Acid and VU 

heavy chemicals etc. . 
“Fastern.Chemical Go.” 
For their regular supply of commercial 


requirements 


“Bengal Suppliers” 
WHY? 


Because they are prompt and true to their patrons. 


BENGAL COMPANY LIMITED 


A growing national concern. 


$ 
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যেবরীর্ঘ্যস্ত আসিয়া কেহ বলিতে পারে আর আমার চাই না। স্ৃতরাং 
যাদের আছে তাদের (অনেক ধাপ, আবার যাদের নাই, তাদেরও 
অসংখ্য ধাপ। এই ধাপগুলি সহজে চোখে পড়ে না) যা চোখে, 
পড়ে তা হইতেছে 'মাতুষে_মাহয়ে আসায় ৷ সকল মানুষ সমান৷ 
এ বাণী আজকার নয়! কিন্তু আর কোন বাণী জনসাধারণের মনকে 
 এরূপভাবে' অধিকার করে নাই। যদি স্বীকার করিয়া লই সকল 
মানুষ সমান, তা হইলে স্বীকার করিতে হয় পৃথিবীতে উপস্থিত বৈষম্য 
“নিন্দনীয়. এবং তা দূর করার চেষ্টা কর্তব্য ৷ রঃ 


মানুষে মানুষে অসাম্য সর্বত্র সমর্থন করা যায় না। কিন্তু সকল 
মানুষ কি সমান? আমি জানি, এই প্রশ্ন লইয়া আলোচনায় বিপদ 
আছে। ফরাসী প্রবাদে জনসাধারণো বা জগদীশ্বরো বা। আর 
দেশী মতে, দশচক্রে ভগবান্‌ ভূত হন | যদি বলি, সকল মানুষের 
সমান বলিয়া বিবেচিত হইবার অধিকার নাই, তা হইলে সাম্যবাদী 
আমাকে তাড়া করিয়া আসিয়া হয়ত বলিবেন যে, আমি সেই পচা 
অধিকারী ভেদের কথা নৃতন করিয়া বলিতেছি এবং এ যুগে তা অচল । ' 
তথাপি কথাটা আমি বিশ্বাস করি এবং যে কেহ চোখ বন্ধ করিয়া 
চলেন না, তিনি অবিলম্বে প্রমাণ পাইবেন | 

অধিকারী ভেদের কথা এ নয়। আমিও সাম্যবাদী, যদি সাম্য- 
বাদীর অর্থ এই হয়, সকল মানুষ যাতে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সমান 
সুযোগ সুবিধা পায় তার ব্যুবস্থা করিতে হইবে । 

একবার কোটি কোটি মানবের কথ! বিবেচনা করিয়া দেখুন । 
অন্তনিহিত গুণাবলী ও শক্তিতে এই কোটি কোটি মানুষ পরস্পর 
সমান হইলে এই পৃথিবী . স্বর্গরাজ্য হইয়া- যাইত । সেই স্ব্গরাজ্য 
যত ঈন্লিত হোক্‌, তা এখনও আসে নাই । তারপর যে শ্বেত 
অধিবাসীর মুখে সকল মানুষের সাম্যসূচক বাণী বাহির হইয়াছিল, 
তার দ্বেশবাসীরা ও প্রতিবেশীরা কি আচরণে তা দেখাইয়াছেন, না 
এশিয়া ও আফ্রিকার কোটি কোটি মানুষকে পদানত রাখিয়া তার বিপরীত 
কথার সত্যতা প্রচার করিয়াছেন। সত্য ও মাঞ্জিত বলিয়া পরিচিত 
জাতিদের ইতিহাস মনুষ্যত্ব লাঞ্ছনার যত সাক্ষ্য দেয়, এমন আর কেহ 
না। বস্তুতঃ সকল মানুষ সমান এই কথা উচ্চারণ করিয়! সকল মানুষকে 
সমান করা সম্ভব হয় নাই। গায়ের রঙ, জীবন যাত্রার প্রণালী 
প্রভৃতি অনুসারে শ্রেণী বিভাগ গড়িয়া উঠিয়াছে। আমরা বলি, 
ইহা মিথ্যা এবং অন্যায় । বর্তমান সভ্যতা এই মিথ্যা ও অন্যায়ের 
উপর প্রতিটিত ,বঙলিয়া ইহাকে ধ্বংস করা উচিত। কিন্তু তা কোন. 
*ধরতাই বুলি দ্বারা হইবে না । / 

কোন্‌ মতবাদের মূল্য কতটুকু 1 সমাজতন্ত্র বা সাআজ্যতন্ত্র কথার. 
কথা মাত্র। যদিও এই লব মতবাদ বা আৰৰ্শ্‌ = লইয়া বিরোধের অস্ত 
নাই, তথাপি এরূপ দে দেখা গিয়াছে যুগে যুগে, এবং দেশে দেশে : 


এগুলির অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়াছে।, অর্থাৎ মানবের ধারণা নির্দিষ্ট 


ভূমিতে স্থির, থাকিতেছে না।_ তা ছাড়া, প্রধান বিনে বিবেচনার বিষয় ' 


হইতেছে ব্যক্তি ও সমাজের সব্বাঙ্গীন কল্সানা যে মতবাদই প্রবলতা 
লাভ করুক, দেখিতে হইবে সেই মতাবলম্বী রাষ্ট্র বা সমাজের মধ্যে 
7ক্তিগত) বা পীমাজিক উন্নতির উপায় অব্যাহত কি না এবং ভঙ্জন্ 
সুযোগ ও আুবিধারীনি এটুর কিনা । & 

শরীর ও মনের দিক্‌ দিয়া কোন সমাজ বা রাষ্ট্রের সকল মানুষ 
সমান নয়। এমন আশাও করা যায় না যে, সকলে সমান হইবে। 

. কারণ প্রত্যেক মানুষের বংশগত ও অন্তান্য ইতিহাস বিভিন্ন প্রকারের । 


' স্তুপ্রজনন, বিদ্যা, সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায় । সত্যতষ 


দেশ গুলিতে গৃহ-পালিত পশুপাখীর প্রজ্জননে উন্নতি-সাধনের জন্য 
ক্রমাগত চেষ্টা হইতেছে এবং সেই চেষ্টা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ ভাল গরু ঘোড়া প্রভৃতির জন্য আমরা যতটা মাথা 
ঘামাই, মানুষের নুস্তানের জন্য ততটা ঘামাই না। ইহার ভিতর l 
বিবেচ্য আরও অবাস্তর বিষয় আছে, জানি। তথাপি আসাদের 
ওদাসীন্য কম নহে। 

জন্মলাভের পর মানব-সন্তানগণের শারীরিক ও মানসিক বলোচিত 
স্ফুস্তিলাভের জন্য আমরা কি চেষ্টা করি? অগ্রসরতম দেশগুলিতে 
এ এ বিষয় কতকপরিমাণে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলেও সমগ্র পৃথিবীতে 
মানবের শক্তির অপচয় ভয়াবহ যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু 
বা বিকারের কথা শুনিয়া আমরা চমকিত হই, কিন্তু মানব পৃথিবীতে 
আবিভূত হইবার পর, মনুষ্য শক্তির যে অপচয় হইয়াছে, তা 
আমাদিগকে একটুও পীড়া দেয় না। শুধু তাই নয়। পূর্ব্বতন দাসত্ব 
প্রথার কথা না হয়, নাই উল্লেখ করিলাম । বর্তমানে অশ্বেত 
অধিবাসীদের প্রতি ্রেত-অপ্রিরাসীদের দুর্বব্যবহারও না হয় চাপিয়া 
গেলাম । (কিন্তু নিজ, নিজ দেশে প্রত্যেক জাতি মুষ্টিমেয় কতিপয় 
ব্যক্তি অন্য কোটি কোটি ব্যক্তির উন্নতির অন্তরায়রূপে বিরাজ, 
- করিতেছে, ইহাই দুঃখের কথা). 

কোটি কোটি লোকের এই অবস্থার প্রতীকারের ক্রমশঃ উপাঁয় 
হইতেছে, ব্যক্তি ও সমাজের, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির সঙ্গে দরকার, সমান 
স্থযোগ ও সুবিধার সৃষ্টি করা । দুঃখের বিষয় ইহা যে, সকল মানুষ 
বিনা দোষে সুযোগ ও সুবিধা হইতে বঞ্চিত, ইহা নয় যে সকল 
মানুষ সমান । সকল মানুষ সমার নাই বা হইল, কিন্তু যে দিকে 
যে লোক সর্ব্ববিধ বিকাশ দেখাইতে পারে, তাকে সে দিকে 
বিকশিত হইবার পূর্ণ সুযোগ . দিবার জন্য অবস্থার স্থষ্টি রাষ্ট্রের 
কর্তব্য । 

যদি প্রশ্ন করা যায় যে, রাষ্ট্র উপরোক্ত কর্তব্য সুসম্পন্ন করিবে, 
তার পক্ষে দারিদ্র্য দুঃখ দূর করা সম্ভব হইবে কি না, তা হইলে উত্তরে 
বলিব, অর্থশান্তরী ও সমাজ কল্যাশকামীদের স্বপ্ন তা বটে, কিন্ত প্রকৃত 
পক্ষে ধনবত্তা বা দারিদ্র্য তুলনামূলক দুইটি কথা মাত্র । আমাদের 
বিশ্বাস এই যে, যেখানে প্রত্যেক মানুষ পূর্ণরূপে বিকশিত হইতেছে, . 
সেখানে মানুষে মান্থুষে অসাম্যের দূরত্ব কমিয়া যাইতে বাধ্য | উ 

সাংসারিক সকল বিষয়ের মূল্য সম্বন্ধে মানবের দৃষ্টিভঙ্গি পরি 

হওয়ার জন্য প্রতি ব্যক্তির মর্ধ্যাদা বুদ্ধি পায় এবং অন্তমিহিত শ 
ফলে পরস্পর যে অসাম্য বর্তমান থাকে, তা মানসিক পীড়ার কার 
হয় না। 

আমাদের দেশে এই অবস্থা যদি বলশেভিকবাদ আনিতে পারে, 
* ‘তবে বলশেভিকতন্ত্র কাম্য, কিংস্বা যদি সাম্রাজ্যবাদ আনিতে পারে 
: তবে" সাম্রাজ্যতন্ত্র কাম্য । মোটের উপর জিনিষটা আমরা চাই, 
যে ভাবেই আস্মুক। 


[বিবেকানন্দ কটন মিল লিঃ | 


| ৫,৬, হেয়ার ছ্ীট। 


_$ পুষ্ঠপোষকগণ £-- 3 

্রীমৎস্বামী বিরজানন্দ ib 

| শ্রীষুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্তার সর্ববপন্তা রাধাকিষণ | 

৮ ত্ৰজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, মিঃ পি, আর, দাশ। ! 
(গৌৰীপুর) 
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48 AND 01 1109 013 OF LATE B. SIRHAR: 


Guaranteed Genuine Guinea Gold 
Jewelleries of latest designs are, ০ 
always in stock’ for sale. 


CHARGES MODERATE. 
All orders are executed with all 
punctuality and perfect honesty: 
Mutffassil orders are executed per V.PjP 
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[ কে, কে, সেন, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, দি চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং 


০ 


পয়ত্ৰিশ বৎসর যাবৎ দেশীয় বিদেশীয় বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা হেতু “আর্থিক জগতে”র সম্পাদক 
মহাশয় আমাকে তাহার শারদীয়া সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লিখিতে অনু- 
রোধ করিয়াছেন। শিল্পব্যবসা সম্পর্কে ঠিকমত প্রবন্ধ রচনা করা 
অতি দুরূহ ব্যাপার । যাহা হউক, পরিচালক সম্পর্কে আমি কয়েকটি 
, কথা নিয়ে লিখিতেছি। ইহা আমার নিজের মত, ইহাতে তুলভ্রান্তি 
থাকা অসম্ভব নহে। এই প্রবন্ধে উদাহরণ স্বরূপ আমি কয়েকটি 
বিষয় উল্লেখ করিব__তাহাতে সংশ্লিষ্ট কোনও কোনও ব্যক্তির উপর 
দোষারোপের আভাষ থাকিতে পারে । ইহা কোনও প্রকার ব্যক্তিগত 
সমালোচনা নহে, দেশের ও জাতির মঙ্গলের জন্য আমি সত্যই প্রকাশ 
করিতেছি । 
আমার মনে হয় আমাদের শিল্প বাণিজ্যের উদ্যম আরম্ভ প্রথম হয় 
১৯০৫-১৯০৬ সনে অর্থাৎ স্বদেশী যুগে। তখন দেশের মনীষিগণ 
সাহিত্যিক, রাজনৈতিক, ধনী, জমিদার প্রভৃতি সকলেই বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন যে, শিল্প প্রতিষ্ঠা না হইলে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ বড়ই 
বিপজ্জনক । তখনকার কি গাহিয়াছিলেন, 
“আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুজরাজ 
কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ ! 
* স্ুচ সূতা পৰ্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে 
দিয়াশলাই কাঠি তাও আসে পোতে !” 
-কান্তকবি উচ্চৈঃস্বরে গাহিলেন, 
° “মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় 
মাথায় তুলে নে রে ভাই !' 
$ ইত্যাদি ইত্যাদি । 


প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন শিল্পকলা শিখিবার জন্য বৃত্তি দিয়া পাঠান 
হইল ৷ তাহাদের প্রত্যাগমনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের জমিদারগণ শিল্প 
প্রসারের জন্য মুক্তহন্ডে লক্ষ লক্ষ টাকা যোগাইলেন ৷ মহাপ্রাণ স্বর্গীয় 


মহারাজা মণীন্দ্রচ্্ নন্দী, জনপ্রিয় মহারাজা শশিকাস্ত আচার্য্য, কুমার : 
অরুণচন্দ্র সিংহ প্রমুখ ব্যক্তিগণ বুহু আশা ও উৎসাহে লক্ষ লক্ষ টাকা. 


শিল্প প্রতিষ্ঠায় ছড়াইয়া দিলেন! এই সকল শিল্প বাণিজ্যের পরি- 
চালনার ভারও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই বিদেশ প্রত্যাগত তথাকথিত 


বিশেষজ্ঞদের হাতে ন্যস্ত হইল। কিন্তু পাঁচ দশ বৎসর কালের মধ্যে 


বাঙ্গালীর ভাগ্যবিধাতা বিমুখ হইয়া উঠিলেন। সমস্ত চেষ্টা ও উদ্যম 
এত লক্ষ লক্ষ টাকার মূলধন, এত অর্থব্যয় ধুলির মত উড়িয়া গেল। 
এখন তাহার শতকরা নব্বইটির চিহ্নমাত্র নাই । অন্যান্ত দেশে এরূপ 
প্রচেষ্টায় নেতৃবর্গের মূলধনে বহু বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়া মাথা 
তুলিয়া সগর্বেধ দীড়াইয়াছে । বাঙ্গালীর অদৃষ্টের এই পরিহাস কেন 
তাহাই এখন আমরা মাথায় হাত দিয়া ভবিতেছি। 

যতই ভাবি এবং পুষ্থামুপুজ্ঘরূপে অনুসন্ধান করি ততই মনে হয় 
যে, এই বিফলতার একমাত্র কারণ সুযোগ্য পরিচালকের অভাব | 
বাস্তবিক পক্ষে আমার মনে হয় সুদক্ষ এবং সকলদিকে অভিজ্ঞতা 


সম্পন্ন বাঙ্গালী পরিচালকের অভাবেই আমরা শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্য. 


এণ্ড ইলেকটি,ক সাপ্লাই কোং লিঃ ] 


জগতে সকল জাতির নিকট নির্মমভাবে পরাজিত হইতেছি { নৌকা 
জলে চলে ; মাঁঝিমাল্লা সুক্ষ না হইলে গলাজলেও নৌকা ডুবে এবং 
তাহারা দক্ষ হইলে নানা ঝঞ্ধীবায়ুর মধ্যে ও সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ 
অতিক্রম করিয়া ক্ষুদ্রনৌকাও গন্ব্যস্থানে পৌছে। শিল্প ও ব্যবসা- 
বাণিজ্যের কূল কিনারা নাই-_ইহাও একটি সাগর। এই সাগরে ভাল 
নৌকা ও সুক্ষ মাঝির প্রয়োজন । এইখানে যেন তেন প্রকারেণ 
কোনও রূপে চলিয়া যাওয়ার কথা আসিতে পারে না, আসিলে বিপদ, 
অনিবাধ্য । তীরের নিকটেও নৌকা ডুবিতে: পারে | এরূপ বছ 
ডূবিয়াছে, এখনও ডুবিতেছে। 

বাঙ্গালীর বিভিন্নদিকে প্রতিভার অন্ত নাই-_সাহিত্য, দর্শন, , 
আইন, চিকিৎসা বিভাগ প্রভৃতিতে বাঙ্গালী এখনও ভারতীয় 
অন্তান্ত জাতির পুরোভাগে, কিন্তু যে শিল্প বাণিজ্য জাতি সংগঠন করে, 
মানুষকে খাইতে পরিতে দেয়_-সেই শিল্প বাণিজ্যের কয়জন সুদক্ষ 
পরিচালক বাংলাদেশে আছেন? CO 

বাঙ্গালীর চিন্তাধারা উৎসাহ উদ্যম শিল্প বাণিজ্যের দিকে আজও 
ধাবিত হয় নাই ! কি অভিসম্পাতে বাঙ্গালীর উচ্চাকাঙ্ক্া যেন কমিয়া 
গিয়াছে! মাসে কোনও রকমে শতেক টাকা উপার্জন করিয়া বাঙ্গালী 
ইহজীবন চালাইয়া যাইতে চায়। এই ভীরুতা, জড়তা, আলস্ত- 
পরায়ণতা, ও কর্ম্মবিমুখতা বাঙ্গালীকে দূর করিতে হইবে। বাঙ্গলার 


, সমস্ত সংবাদপত্রসেবী, সাহিত্যানুরাগী ও শিক্ষকগণকে আমি অনুরোধ . 
করি তাহারা যেন বাঙ্গালীকে শিল্প বাণিজ্যের'দিকে আকৃষ্ট করিবার 
_ জন্ত চতুর্দিকে প্রচারকার্ধ্য আরম্ভ করিয়া বাংলাদেশকে আবার মুখরিত 


করিয়া তোলেন। ইহা অতি বৃহৎ ব্যাপার সন্দেহ নাই। বহু 


_ শতাব্দীর অবাবসায়ী চিত্তকে নূতন প্রেরণায় জাগ্রত করিতে হইবে। 
দেশ মুখরিত হইয়া উঠিল, দেশের নেতৃবৃন্দ শিল্প প্রতিষ্ঠার . জন্য .' 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। শত শত খুবককে ইংলণ্ড আমেরিকা জাপান. 


স্বদেশীষুগের ন্যায় বাংলার সমস্ত মনীষিবৃন্দ যদি একযোগে এ বিষয়ে . 
চেষ্টা আরস্ত করেন, আমাদের যুবকগণকে শিল্প বাণিজ্যের উপযোগী 
মনোবৃত্তিসম্পন্ন করা অসম্ভব নহে। 

এখন পরিচালকদের কথা বলা যাউক। পরিচালক সর্ববদৃষ্টি 
এবং সকল দিকে অভিজ্ঞ হওয়া চাই। এইরূপ দুইশত পরিচালক 


‘বাংলাদেশে দাড়াইলে বাঙ্গালীর শিল্প বাণিজ্য বহু প্রসার লাভ করিবে, 


ইহা আমি নিশ্চিত বিশ্বাস করি। সমস্ত প্রতিষ্ঠানই, পরিচালকের 
গুণে উন্নতিলাভ করে এবং পরিচালকের নিগুণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 
অতীতে আমাদের যত অকৃতকাধ্যতা ঘটিয়াছে উহার শতকরা আশী 
ভাগের মূলে রহিয়াছে পরিচালকের দোষ । পরিচালকের general 





উজ্জল তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন 
হইতে হইবে, তাহার ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা ইত্যাদি গুণে ভূষিত 
হওয়া দরকার । ম্ুষ চিনা, মানুষ গড়া, মনস্তস্তের দিক দিয়া সকল 
প্রকার লোকের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অজ্জন করা একাস্ত প্রয়োজন । 
পরিচালকের মন সর্বদা ন্যায় ও ধর্ম্মের উচ্চভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
থাকিবে । সকল কাজের ভিতরে পরিচালকের উৎসাহ উদ্যম এবং 
০U]০০k থাকিবে । যাহারা শিল্প ব্যবসাতে লিপ্ত হইবেন, তাহাদের 
সে ব্যবসা সংক্রান্ত এবং বাহিরের ও মোটামুটি technical know- 
15445 থাকা দরকার, নতুবা পরিচালককে ইঞ্জিনিয়ারগণের হাতের 








১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১] 


আথক জগৎ 


৫০৯৭ 





পুতুলের মত চলিতে হয়।: আমি কোন কোন . শিল্প পরিচালকের 
সহিত পরিচিত আছি । তাহাদের technical knowledge কিছু 
মাত্র না থাকার ফলে সেই শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে অযথা এমন অতিরিক্ত 
মূলধন খরচ হইয়াছে যে, কয়েক বৎসর পরে সে প্রচেষ্টা অকৃতকার্ধ্য 
হইয়া পড়িয়াছে। যদি এই পরিচালকগণের.technical knowledge 
ও অভিজ্ঞতা থাকিত তাহা হইলে তাহারা ইঞ্জিনিয়ারগণের লঙ্বাচৌড়! 
estimate চেক করিয়া মিতব্যয়িতার সহিত শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে 
পারিতেন। এমন কি যত টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল তাহার অর্ধেক 
টাকাতেও effi০ien০y বজায় রাখিয়া কার্য্য পরিচালনা করিতে পারা 
যাইত। পরিচালকের ৭০০০Un5 অর্থাৎ হিসাবপত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট 
অভিজ্ঞতা থাকা দরকার । যে পরিচালক হিসাবপত্র বুঝেন না, তাহার 
উপর কোন বড় ব্যবসার ভার ন্যস্ত করা উচিত নহে। কিছুদিন পূর্বে 
আমি এক বিশিষ্ট লিমিটেড কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের সঙ্গে 
তাহাদের ব্যালেন্স সীট সম্পর্কে আলাপ করিয়া বুঝিলাম যে, তাহার 
এCC0Unts সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই। আমাকে বুঝাইবার জন্য 
তাহাকে তাহার 8০০017681)6-এর শরণাপন্ন হইতে হইল ! ইহা অত্যন্ত 
_ পরিতাপের বিষয় নয় কি? শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠনে ইঞ্জিনিয়ারগৃণ 
প্রধান সহায়ক ;, তাহার! পরিচালকের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ । কিন্তু তাই 
বলিয়া তাহাদিগকে পরিচালকের পরিচালক হইতে দেওয়া সমীচীন 
নহে । ইপ্রিনিয়ারগণের উপর প্রথম হইতে কোনও ব্যবসা সম্পূর্ণ 
নির্ভর করা চলে না! পরিচালক ইঞ্জিনিয়ারগণের সমস্ত কাজকর্ম 
বুঝিয়া নিতে পারেন মত ক্ষমতাশালী হওয়া চাই । 

প্রথমে বলিয়াছি স্বদেশীযুগে দেশের ধনিকদের শিল্প ব্যবসায়ে যে 
লক্ষ লক্ষ টাকা উড়িয়া গিয়াছে তাহার প্রধান কারণ এই যে, অনেক 


4 ভি ফিট EE REE ঢিলা, 


বাঙ্গালীর.'মুলথনে প্রতিষ্ঠিত 


সোল দেনিং এজেনটদ £ 
মেসার্স” বি, সি, নান এও ত্রাদীর্ঘ লিঃ 


৭, বন্ছবাজার ্রাট, কলিকাত।। . 
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০ বাঙ্গালী সম্পুৰ্ন নিজ্ঞস্ অভ্তি্াল ও. 


বাঙ্গালীর শ্রমে পরিচালিত 
বাঙ্গালীর পৃষ্ঠপোষকতায় As 





প্রতিষ্ঠানে বিদেশ প্রত্যাগত বইপড়া বইপড়া ইঞ্জিনিয়ারদের ' উপর পাঁ পরিচালনার. 
ভার ন্তক্ত ছিল এবং অনেক ; প্রেতিঠানে পরিচালকের téchnical 
knowledges অভাবে ইঞ্জিনিয়ারগণের ৪uidan০৫এ._চলিয়] 
অযথা মূলধন খরচ হইয়াছে। আমি একজন বিলাত ও আমেরিকা 
ফেরত ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে বহুদিন হইতে পরিচিত-_তাহার অভিজ্ঞতা 
হইতে আমার মনে হয় তিনি বিলাত ও আমেরিকায় অনেক ঘুরাঘুরি 
করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ব্যবসায়ের তথ্য অবগত হওয়ার চেষ্টা করেন 
নাই। ফলে তিনি যে সব ব্যবসায়ের scheme করিয়াছেন. তাঁহার 
প্রায় সমস্তই বিফল হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ টাকা মূলধন, 
ডুবিয়া গিয়াছে, 
বর্তমানে আমাদের দেশে যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলিতেছে, তাহা 

সাধারণতঃ চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাঁয়। প্রথমতঃ, নিজের মূলধনে - 
নিজের ব্যবসা পরিচালনা করা । ইহাও পরিচালকের দক্ষতার উপর 
নির্ভর করে, অন্যথা নিজেও যায় মূলধনও যায় । দ্বিতীয়তঃ, পার্টনার- 
শিপ (Partnership ) অর্থাৎ তিন চারিজন একত্র .হইয়া একটি 
ফাশ্ম নাম দিয়া ব্যবসা পরিচালন করা চলে। এরূপ ব্যবসায়েও 
একজন প্রধান পরিচালক থাকে । এই প্রধান পরিচালক যদি সর্বব 
দিকে দক্ষ হয় তবে ব্যবসা ঠিক চলে এবং তাহার দক্ষতা ও কর্ম্ম- 
কুশলতার নিকট অন্যান্য পার্টনারগণও বশীভূত থারেন, ঝগড়া 
বিরোধ হয় নাঃ অন্যথা নানা গোলযোগের স্থপতি হয়, ফলে পাট'নার- 
সিপ নষ্ট হইয়া যায় । আর এক প্রকার ব্যবসা আজকাল প্রাইভেট - 
লিমিটেড কোম্পানী নামে অভিহিত হইয়া চলিতেছে । সাধারণতঃ 
এইরূপ কোম্পানীতেও কয়েকজন পরিচিত লোক অংশগ্রহণ করিয়া 
একজনের উপর পরিচালনার ভার দিয়া কাজ চালায়, lh 


ম্যানেজিং এজেণটস_$ 


কে, সি, বিশ্বাস কোৎ 
মিল ও অফিস--পানিহাটি, ২৪ পরগণ।। 
টেলিফোন £ বারাকপুর--৯৭ টেলিগ্রাম £ টেক্সটাইল, কামারহাটি 


ললা/লালগালাল্ালালাতালাভাভালাাতালাালাালাল্গি 
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আধিক জগৎ্খ ২ 


[ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 





পরিচালকের দায়িত্ব এবং কর্মকুশলতার উপর সমস্ত নির্ভর করে। 
কিন্তু বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে হইলে পাব্লিক লিমিটেড 
কোম্পানী করা ব্যতীত উপায় নাই; ইহা সর্ববাপেক্ষা দায়িতবপূর্ণ 
কাৰ্য্য । 

এই. পারিক লিমিটেড কোম্পানীর উপকারিতাও . “যথেষ্ট । 
বহুসংখ্যক লোক কোম্পানীর শেয়ার খরিদ করিয়া কোম্পানীর 
বিষয় আলোচনা করিবার সুযোগ পায় এবং ক্রমশঃ লিমিটেড 
কোম্পানীর সম্পর্কে অভিজ্ঞ হইয়া উঠে। এই অব্যবসায়ী দেশে 
এই. ভাবে লোকশিক্ষা প্রয়োজন. পাবিক লিমিটেড কোম্পানী 
সাধারণত: দুই প্রণালীতে পরিচালিত  হয়। কোম্পানীর কার্ধ্য 
সুচারুরূপে পরিচালনের নিমিত্ত অপর কোন ফার্ম (ir) ম্যানেজিং 
এজেন্টের কার্য্যকলাপ পরিদর্শনের জন্য কয়েকজন ডাইরেক্টর বা 
পরিচালক নির্বাচিত করেন, এই ক্ষেত্রেও কোম্পানীর ডাইরেক্টর- 
বোর্ডের, উপরই প্রায় সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত থারে।, আবার কোন 
কোনও কোম্পানীতে ভাইরেক্টর বা পরিচালকগণকে: কোম্পানী 
চালাইবার সম্পুর্ণ ভার, দেওয়া হয়' এবং ডাইরেক্টরগণ তাহাদের মধ্য 
হইতে একজন বা দুইজনকে, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, অর্থাৎ কার্য্য- 
নির্ববাহক পরিচালক বা ম্যানেজার বা সেক্রেটারী নিযুক্ত. করেন । 


, কোন কোন ক্ষেত্রে অংশীদারগণ তাহাদের সভায় ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 


বা সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়া পরিচালকগণের . অধীনে কাজ্জ করিতে 


- দেন.। ..এই ছুই প্রথার কোন্টি ভাল বা কোন্টি মন্দ এই বিষয়ে, 


নানাজনের নানা মত। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এই তুলনামূলক আলোচনা 
সম্ভবপর নহে ; ইহা আমার উদ্দেশ্যও নয়। এই প্রবন্ধের একমাত্র 
উদ্দেশ্য প্রধান, পরিচালকের: বিষয়ে আলোচনা করা । কোম্পানীর 

অনুযায়ী শেয়ারের, যোগ্যতা থাকিলে এবং কোন প্রকারে 
সরি দ্য ভোট সংগ্রহ করিতে... পারিলেই যে কোনও. ব্যক্তি 


রে যে কোন প্রতিষ্ঠানে ডাইরেক্টর বা পরিচাঁলর মনোনীত হইতে পারেন, 
* তাহার সেই” কোম্পানী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকুক ‘বা নাই থাকুক । 
উদাহরণ স্বরূপ দেখিতে পাই *লোহার কারখানায় উকি, _ মোক্তার, 


জমিদার প্রভৃতি ডাইরেক্টর ; কেমিক্যাল কারখানা কোম্পানীতে উকিল 


৷ মহাজন প্রভৃতি ডাইরেক্টর । অনেক কোম্পানীর এইরূপ ডাইরেক্টর- 


গণের সঙ্গে মাঝে মাঝে আলাপ করিয়া মনে হয় অনেকে তাহাদের 
স্বীয় কোম্পানী সম্বন্ধেবিশেষ তথ্যাদি অবগত নহেন, এমন কি কত 
, টাকা মূলধন, কি 2:9০699এ এবং কি খরচায় জিনিষ উৎপন্ন 


হয় এবং কোথায় কিভাবে বিক্রয় করিতে হয় ইত্যাদি কোন, 


খবরই রাখেন না, কোম্পানীর” ব্যালান্সসীট,. .রেভেনিউ একাউন্ট' 
এবং হিসাবপত্র ইত্যাদিও বুঝেন না'। কোন ব্যয় সম্বন্ধে প্রশ্ন 
করিলে চচক্ষুস্থির, আলোচনা করিতে গেলে এলোমেলো. কথা 
বলেন, কিন্ত তথাপি তাহারা অজ্ঞতার জন্য লজ্জিত নহেন। ইহা 
হইতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি একজন সখের ডাইরেক্টর। ইহা 
‘অথচ কোম্পানী আইনের বলে সভায় কোঁনও রকমে গলাবাজী, 
দ্বারা বা অন্য কোনও প্রকারে ভোট যোগাড় করিয়া ই'হারা ডাইরেক্টর 
নিযুক্ত হইয়া আসেন | ইহা অন্যায় নহে কি ? ধাহাদের উপর 
কোম্পানীর সম্পূর্ণ পরিচালনার ভার ন্যান্ত থাকে, তাহারা এইরূপ 
জিনতা হইলে কোম্পানী স্ুপরিচালিত 'হইতে পারে কি? 

' আমি বলি ব্যবসা ক্ষেত্রে অব্যবসায়ীর, ডাইরেক্টর হওয়া কিছুতেই 
উচিত নহে। প্রয়োজন হইলে আইন -করিয়া উহা বন্ধ করা উচিত 
এই পরিচালকগণের : অধীনে ম্যানেজিং এজেণ্ট অথবা ম্যানেজিং 
ভাইরেক্টর বা ম্যানেজার যে কেহ কাজ করেন তাহারাঠিক ঠিক 


কাজের লোক হইলে অত্যন্ত বেগ পাইতে হয়। কোনও কোনও 
কাধ্যনির্বাহক পরিচালক (ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ) এইরূপ ডাইরেক্টর 
পরিচালকবর্গের অনভিজ্ঞতা উপলব্ধি করিয়া সেই সুযোগে কিছুকালের 
মধ্যে তাহাদিগকে বশে আনিয়া নিজের সুবিধামত কোম্পানীর 
স্বার্থের প্রতিকুলেও অনেক কাজ করিয়া বসেন। কোম্পানী যখন 
অস্তিমদশায় আসিয়া পৌছে, তখন. ভাইরেক্উরগণ একে অপরের 
দোষারোপ করিয়া অব্যাহতি পাইতে চাহেন, এবং কেহ কেহ সেই 
অস্তিমকালে ডাইরেক্উর-পদত্যাগ করিয়া বিজ্ঞতাঁর ভাণ করেন৷ 
ইহাও দেখা যায় যে, ভাইরেক্টরগণ অনেক সময় তাহাদের অনুপযুক্ত 


আত্মীয়ন্ষজনকে উপরের কোন পদে বসাইয়া দিতে পারিলেই , 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টর কিংবা ম্যা্ঘনজিং এজেণ্ট-এর সম্পুর্ণ বশীভূত 
থাকেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি রহিয়াছে। পাঠকগণের মধ্যে 
যাহারা কোম্পানী পরিচালনা সম্বন্ধে' খবর রাখেন, তাহারা সকলেই 
ইহা জানেন, সুতরাং আর বিস্তারিত বর্ণনা নিশ্রয়োজন । 


অনেকে বলিতে পারেন, এই সকল জানাশুনা কথা এবং অত্যন্ত : 


অপ্রীতিকর; অতএব খাটিয়া লাভ কি?- কিন্তু কোম্পানী পরিচালনা. 
সম্বন্ধে লিখিতে গেলে উপরের. লিখিত গলদের কথাও আসে। 
উপযুক্ত ডাইরেক্টর-বোর্ড প্রায়ই পাওয়া যায় না এবং আরও. কিছু- 
কাল পাওয়া যাইবে না। কিন্তু তথাপি আমাদিগকে আমাদের 
শিল্পবাণিজ্য গঠনে আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে । সুতরাং এই অবস্থায় 


প্রধান পরিচালক বা কশ্মকর্তীর উপর দায়িত্ব অত্যধিক । বর্তমান 


অবস্থায় ভাইরেক্টর-বোর্ডে যে কোন অব্যবসারী আসুক, তথাপি 
প্রধান কর্ম্মকর্তাকে সমস্ত বাধাবিল্প অতিক্রম ‘করিয়া ঠিকভাবে 
কোম্পানী পরিচালনা করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, ইহা 
আমাদের জাতীয় কর্তব্য এবং বর্তমান যুগের যুগধর্ম, ভাইরেক্টর- 
বোর্ডের অজ্ঞতার উপর কখনও সুযোগ গ্রহণ করা উচিত নহে। 
শিটি ততো সম্পর্কে ভিজ, সুদূর ও 'চিন্তাশক্তি, 
সততা, সর্ব্বোপরি মহৎ চরিত্রবত্তা--এইরূপ বহুবিধ গুণসম্পন্ন হইতে. 
হইবে ৷ সর্বদা তাহার মনে ইহা জাগরূক থাকিবে যে, এই কোম্পানী 


জাতীয় প্রতিষ্ঠান ৷ ইহা নষ্ট হইয়া গেলে জাতির বহু অকল্যাণ হইবে 


এবং উন্নতির দ্বারা আমাদের বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জল হইবে। 
এইরূপ শ্বদেশপ্রীতি ও চিত্তবৃত্তি লইয়া শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্য 
পরিচালনা করার সময় এখন আসিয়াছে । প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি, 
অতীতে বাঙ্গালীর বহু লক্ষ টাকা যৌথপ্রতিষ্ঠানে উড়িয়া গিয়াছে। 


অনেক বিশিষ্ট শিল্প অঙ্কুর না হইতেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে আর! 


আমাদের খামখেয়ালীর এবং ছিনিমিনি খেলার সময় নাই। নানা'' 


প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়া পরিচালক হয়ত নিজে ডুবিয়া যাইতে, ' 


পারেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। নিজের জীবন 
অপেক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অধিক মূল্যবান মনে করা উচিত। বাংলাদেশের, 


- বিভিন্ন স্থানে কারধ্যোপলক্ষে আমাকে ষে ঘুরাঘুরি করিতে হয় এবং 
বহুবিধ লোকের সংশ্রবে আসিতে হয়, তাহাতে ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধে ূ 


যে আলোচনাদি হয়, তাহাতে আমার মনে “হয় ছুশ্রাপ্য বলিয়া, 
বাঙ্গালীর চাকুরীর মোহ কাটিয়া যাইতেছে। বাঙ্গালী শিক্ষিত: 
যুবকদের মধ্যে শিল্প ব্যবসার এক নূতন প্রেরণা আসিতেছে । 
বোধহয় বাঙ্গালীর ভাগ্যগগনে নূতন আশার আলো উদ্ভাসিত হইয়া, 
উঠিতেছে। অদূর ভবিষ্যতে (দশ বৎসরের মধ্যে ) বাঙ্গালী আবার 


শিল্পী, কন্মী ও দক্ষ" ব্যবসায়ীব্ূপে ভারতে তাহাদের স্থান প্রতিষ্ঠা 


করিয়া লইবে। আমি এই শুভদিনের প্রতীক্ষায় রহিলাম'। 


এপাশ 


পি 





, 'মোহাচ্ছন্ন করিয়াছিল. 





আজ ইয়ুরোপ, আফ্রিকা, এসিয়া এই তিন মহাদেশে মানুষ 
মানুষের প্রাণ নিতেছে, মানুষ মানুষের বাড়ী ঘর পুড়াইতেছে, মানুষ 
মানুষের দেবস্থান, জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিদ্ার মন্দিরসমূহ ভাঙ্গিতেছে, 
পুড়াইতেছে ; হাট-বন্দর, শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্র সব পুড়াইয়া দিতেছে । 
এই নরমেধ-যজ্ঞ, এই অগ্নিপূজা, এই আত্ম-নিধন-কারী পরমোৎসাহ 
কোন ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য নযু_ছুনিয়ায় নব-বিধান--40০ 
07৭6: প্রতিষ্ঠার জন্য ইহাদের প্রয়োজন পড়িয়াছে। রক্তে স্নান 
করিয়া, আগুনে পুড়িয়া শুদ্ধ হইয়া মানুষ পবিত্র হইলে নব-বিধান 
প্রতিষ্ঠার যোগ্যতা ও শক্তি সে অর্জ্জন করিতে পারিবে__-এই বিশ্বাস 
মানুষের মনের কোণে কোথাও না কোথাও লুক্কায়িত আছে বলিয়াই 
যুগে যুগে নরমেধ-যজ্ঞ ও অগ্রিপৃজ্ার ব্যবস্থা মানুষকে করিতে হয়। 
. আজ যে বলি নব-বিধানের সামনে পড়িতেছে, এক সময়ে তাহা ধর্ম্ম- 
যুদ্ধের সাম্নে পড়িত। জ্ঞান-বিজ্ঞান যে বিরাট পরিবর্তন পৃথিবীর 
বুকের উপর টানিয়া আনিয়াছে,যার কল্যাণে মানুষ আপনার ব্যবহারিক 
জীবনে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করিয়াছে__সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান 
এইখানে অক্ষম হইয়াছে- বিশ্ব-বিধানের ও মানব প্রকৃতির মৌলিক 
নিষ্ঠুরতা সংযত করিতে. পারে নাই; তাহা রূপাস্তরিত করিতে পারে 
নাই । সেইজন্যই ভাল করিতে গিয়া, এত নরবলি দেয়; যুগযুগাস্তরের 
, অঙ্িত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার ও ভাণ্ডার এমন করিয়া নষ্ট করে। 
“পঁচিশ বৎসর পূর্বের এক নব-বিধানের প্রতিষ্ঠার জন্য এক কোটি 
লোকে প্রাণ দিয়াছিল, দুই কোটি লোক নানাভাবে বিকলাঙ্গ 
হইয়াছিল | গণ-তন্ত্রের (democracy) প্রতিষ্ঠা জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণ 
( self-determination 0f nations) যুদ্ধরপ আপদের শেষ 


করিবার জন্য যুদ্ধ_(৪ war 60 end WaIS )-_এই সব শব্দ-সমষ্টি 


৷ সেই যুগের লোককে. উৎসাহিত করিয়াছিল, মোহিত করিয়াছিল, 
স্বাধীন দেশের লোকেরা, যেমন, পরাধীন 
দেশের লোকেরা তেমূনি এই সব কথায় ভুলিয়াছিল। আজ পঁচিশ 
বৎসর পরে আর এক যুদ্ধ বাধিয়াছে। প্রায় সেই কথাই আজও 
শুনিতেছি। “ev 01:07 _নব-বিধানন-এই দুইটি কথার আবরণে 
' পুরাতন ঘুম-পাড়ানি' গান কাণেবাঁজিতেছে । “ এই নব-বিধানের_- 
“new order”-এর স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া অনেকেই, আমাদের 
‘চোখের সামনে ভাষার ভেল্কী-বাজী খেলিতেছেন। যুদ্ধরত 


জাতিদের শাসক-সম্প্রদায়ের প্রধানেরা আজ্তকাল একটু সাবধানে কথা . 


'বলিতেছেন। বিলাতের প্রধানমন্ত্রী 'মিঃ চাচ্চিল যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে, 
যুদ্ধের ভাঙ্গা-গড়ার পর, বিলাতের বা ব্রিটিশ সাত্রাজ্যের, নব-কলেবর 
সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে অস্বীকার করিয়াছেন। তার মনের ভাব 
অনেকটা এইরূপ--আগে যুদ্ধে জয়লাভ করি, তখন জাতির ও 
সাআ্াজ্যের নব-বিধান সম্বন্ধে ভাবিব ও কথা বলিব | কিন্তু তিনিও অনেক 
'ভাল ভাল কথা বলিয়াছেন। পরাজিত, বিক্ষুব্ধ ফরাসী জাতির 
উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতায় দুনিয়ার জনসাধারণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার ও 
‘বিস্তারের ইঙ্গিত করিয়াছেন (“the march of the common 
people in all the lands towards their just and true 


inheritance”) | এই পর্য্যস্ত ; এর বেশী স্পষ্ট করিয়া কোন কথা 
তিনি বলেন নাই। 


তি 


অবসরের প্রয়োজন আছে। 


জান্মীণ জাতির নেতা হের হিটলার “নব-বিধান” সম্বন্ধে কথা 
বলিতে গিয়া ভবিষ্যতের কথা বেশী কিছু বলেন নাই। National 
9০০81150- ন্যাজিজম্‌ ও. ধনিক-তন্ত্রের (Capitalism) ছায়ায় 
পরিপুষ্ট গণতন্ত্রের পার্থক্যের ও বিরোধের কথা আকারে-ইঙ্গিতে কোন 
কোন বক্তৃতায় বলিয়াছেন! বিলাতে ও মাকিন মুলুকে আচরিত 
গণ-তন্ত্র_(৫600০০1৪০স)__গণের, জনসাধারণের সম্যক মঙ্গল করিতে 
পারে নাই, এই কথার প্রমাণ-স্বরূপ হের হিটলার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন 
যে সামাজিক ও অর্থনীতিক' ব্যবস্থার দোষে লক্ষ লক্ষ লোকে 
কর্মহীন বেকার জীবনযাপন করে, তার সার্থকতা কোথায় ? সত্যই 
ত গত বিশ বৎসরের মধ্যে বিলাতের প্রায় দশ বার লক্ষ লোক 
কর্মহীন, লাঞ্ছিত জীবনযাপন করিয়াছে ; গত দশ বৎসর হইতে 
বর্তমান যুগের কুবেরের রাজ্য মাফিন মুলুকে প্রায় এক কোটি লোক 
বেকার বসিয়া আছে। ন্যাজি দল হের হিটলারের নেতৃত্বে যখন 
শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করে, তখন জান্মানীতে বেকারের সংখ্যা 'ছিল 
সত্তর লক্ষ । আজ নাকি এ দেশে বেকার বলিতে কেহ নাই ; কর্মের 
প্রয়োজনে লক্ষ লক্ষ বিদেশী শ্রমিককে ভাড়া করা হইতেছে । মানব 
জীবনের সার্থকতার নানা মাপকাঠি আছে; জীবনযাত্রা নির্ববাহের 


. জন্য, জীবনকে আনন্দ-ঘন কুরিবার জন্য, শারীরিক ও মানসিক শ্রমের, 


প্রয়োজন ; শারীরিক ও মানসিক শক্তির স্যবহারের,ণ্সুযোগের ও 
যে সমাজের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক 


TTR 






* সোল একজন, ৪ 


এ্ন,পি.লেন্েেে ওপ৬ ক্কোং 
“৯১ ভ্রাউইভ্ভ উটাউ, শ্লিক্কাত! 
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দি চট্টগ্রাম ইণ্জিমিয়ারিং এ ইলেকটি ক সাপ্লাই কোং লিঃ 


ডেড অঅক্কিতন--“ইলেকাটি,ক হাউস”, চট্টগ্রাম 
স্পাবাতনম্মহু- নারায়ণগঞ্জ, রাজসাহী, ফরিদপুর, সিরাজগঞ্জ 








, বাঙ্গালীর মূলধনে, বাঙ্গালীর শ্রমে ও বাঙ্গালীর -পরিচালনাযর এই কোম্পানী বাঙলার পাঁচটি প্রধান 
সহরে বিশেষ সাফল্যের সহিত বিজলী সরবরাহ এবং তন্বারা আধুনিফ আলো, 
পাখা ইত্য।দি ব্যবহারে ও বহুবিধ শিল্প সংগঠনে সহায়তা করিতেছে । 


৫ আরও কয়েকটি প্রধান সহরে বিজলী সরবরাহের 
রঃ লাইসেন্স লওয়ার ব্যবস্থা হহতেছে। 


গত ১৩ বৎসরে কোম্পানীর মুনাফার বিবরণ 




















কাধ্যক্রী বৎসর | মূলধন | নীট মুনাফা | ' শতকরা মুনাফার হার। 
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: উপরোক্ত বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, কোম্পানীর প্রতি ১০২ টাকা মূল্যের শেয়ারের 
উপর অংশীদারগণকে এ যাব মোঁট ৭৩৮০/০ মুনাফা দেওয়া হইয়াছে । 


এই কোম্পানী সম্প্রতি আরও ১৬,০০০ শেয়ার (প্রতি শেয়ারের মূল্য ২৫২ টাকা মাত্র) বিলি 


করিয়াছিলেন। তাহার অধিকাংশই অল্পকালের মধ্যেই বিক্রীত হইয়া এক্ষণে 
মাত্র ৪০০০ শেয়ার বিক্রয়ার্থ বাকী আছে। 
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আগ্িক.জগৎ 


৬০১, 





বেকার জীবনযাপন করে, তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে,সন্দিহান হইবার, যথেষ্ট 
কারণ আছে.। | 

, হের হিটলার বলিয়াছেন, তার শক্রুপক্ষও বলিতেছেন যে, 
বর্তমান যুদ্ধে জীবনের দুইটি আদর্শের সংঘর্ষ উপস্থিত, হইয়াছে ।. এই 
তত্ব কথার বিস্তৃত আলোচনা করিব না । যে ধনিক-তন্ত্রের বিরুদ্ধে 
পৃথিবীর গণ-মন বিছিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, যার প্রয়োজন . ফুরাইয়া 
গিয়াছে বলিয়া লোকে বলে-_জান্ম্মাণী ও সোভিয়েট তার শত্রু বলিয়া 
প্রচারিত। গত বাইশ মাস লোকে এই কথাই বিশ্বাস করিয়াছে। 
১৯৩৯ সালের ২৩শে আগষ্ট তারিখে এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যে চুক্তি 
স্বাক্ষরিত হয়, তাহা ছুই দেশের মধ্যে একটা এঁক্যের পরিচয়রূপে 
গৃহীত হইয়াছে। আজ যখন জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করিয়াছে, 
তখন এ এঁক্যের বা একাত্মতার কথা*হয়ত উঠিতেই পারে না। আজ 
হের হিটলারের “নব-বিধান” রাশিয়াকেও গ্রাস করিতে উদ্যত 


হইয়াছে । এই আক্তমণে রাশিয়া বিলাতের দোসর হইল ; মিঃ চাচ্ছিল ' 


রাশিয়ার রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির ঘোর শক্ত হইয়াও 
মিঃ ষ্টালিনের সাহায্যে ছুটিয়। যাইতেছেন। এক শত পঁচিশ বৎসর 
পূৰ্ব্বে নেপোলিয়ন বোনাপার্টি ইয়ুরোপ জুড়িয়া যে বিভীষিকার স্থষ্টি 
করিয়াছিলেন, তখন এরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ শক্তিবর্গের মধ্যে 
‘নেপোলিয়নকে দাবাইবার জন্য একটা জোট হইয়াছিল। 


'য়ে ভাবের -ও কর্মের প্রতীক"ও. অস্ত্র্পে-নণজিজম, ( Nazism ) 
দুনিয়ার রাজনীতি ক্ষেত্রে দেখা.-দিয়াছে।লেই রাষ্ট্রপ্রধান সমাজ- 
ব্যবস্থা (Totalitarianism) কি ব্যর্থ হইয়া যাইবে ? রাশিয়াও 
তো সেই পথের পথিক । কিন্তু রাশিয়া তখন বিজয়ী পক্ষে থাকিবে। 
রাশিয়া এই যুদ্ধে জড়াইয়া পড়াতে যে আদর্শের (95719507175) 
সংঘর্ষের কথা হের হিটলার বলিয়াছিলেন, তাহা অমীমাংসিত 
খণ্ড যুদ্ধে পরিণত হইবে। কুড়ি পঁচিশ বৎসর পরে হয়ত আবার 
একটা যুদ্ধ বাধিবে-_কোন আদর্শ_ব্যক্তিস্বাতন্তর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত 
সমাজ ব্যবস্থা না রাষ্ট্রপ্রধান সমাজ-ব্যবস্থা-প্রবল থাকিবে, 
মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবে, তার একটা পরীক্ষা হইবে 
সেই যুদ্ধে । 

আজ সেই ভাবনা ভাবিবার দিন নয়। যে যুদ্ধ আমার্দের চক্ষুর 
সম্মুখে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, তার ফলাফল সম্বন্ধে আমাদের মাথা 


ঘামাইতে হইবে । সকলের মুখে যখন “নব-বিধানের” কথা, সকলের : 


মনে যখন “নব-বিধানের” চিন্তা জাগিয়াছে, তখন তার পরিচয় নিতে 
হইবে। বড় বড় পণ্ডিত, বড় বড় রাজনীতিবিদ, শিল্পপতি, মজুর, 
ধনী, দরিদ্র-_“নব-বিধানের” কল্পনা ইহাদের এক হইতে পারে না। 
মিঃ চার্চিল সাধারণ মানুষের স্যায্য- অধিকারের কথা বলিয়াছেন। 


এই সাধারণ মানুষ কি চায়, কিসে সে সম্তষ্ট হয় তৎসম্বন্কে তর্কাতর্কির 


যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, অবসর আছে । গণ-তস্ত্রের কথা আওড়াইলেও 
বর্তমান যুদ্ধে লিপ্ত জাঁতিসমূহ বা তাদের প্রধানেরা, জনগণের শরীর- 
মনের অভাব ও আকাঙ্ক্ষা পুর্ণ করিতে পারিবেন, সে বিশ্বাস আমার 
নাই । আদর্শের মোহে বা অনুপ্রেরণায় লোকে যুদ্ধ করিবে। কিন্ত 


কশ্মক্ষেত্রে জনসাধারণের (conm০n People) জীবনে সেই 
. আদৰ্শামুযায়ী সুখ, শান্তি ও সাম্য দেখা দিবে, এই ভরসা আমি 


করি না। অতীতে যেমন ভবিষ্যতেও তেমনি রাজনীতিবিদেরা এক 
একটা “নব-বিধান” গড়িয়া! দিয়া বলিবেন-_এই নাও, এর ভোগ- 
দখল করিতে থাক; ইহকাল পরকালের সব ব্যবস্থাই এই “নব- 
বিধানের” মধ্যে পাইবে। 


জিতিয়া 
জিতিয়াও নেপোলিয়নকে শেষে হারিতে হইল। জাৰ্শ্মানী হারিলে 







: ' এই রাজনীতিরিদের! আজ.কি ভাবিতেছেন, তার সন্ধান প্যুওয়া- 
কঠিন। প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টের দপ্তরে বা শাঁসন-যন্ত্র অধিকারীন্ মাথায় 
এক একটা “নব-বিধানের” খসড়া তৈয়ার হইতেছে, এবিষয়ে কোন! 
সন্দেহ নাই] এইচ. জি, ওয়েলস্‌, অধ্যাপক ল্যাস্কির মতন লোকে 
যাহা ভাবিতেছেন, যাহা বলিতেছেন, মিঃ চাচ্চিল যে তাদের আদর্শ 
বা কর্মপন্থা গ্রহণ করিবেন--এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। 
যুদ্ধের ফলে মানুষের ভাগ্যে যা 'জুটিবে, মার্কিন মুলুকের একখানি" 
সাপ্তাহিক পত্রে তার একটা মাভাষ পাওয়া যায়। কথাগুলি শুনিতে 
খুব রূঢ়; কোন উচ্চ আদর্শের পরিচয়.তার মধ্যে পাওয়া যায় না: 
যুদ্ধ বিরামের পরে ছুনিয়ার রাজনীতিক অবস্থার কোন মৌলিক' 
পরিবর্তন হইবে, এই কথা এই পত্রিকা বলে না। বরং বলে ষে; 
পরজাতি শাসনের পরিবর্তে পরজাঁতি শোষণের রূপে ষে নুতন 
সাআজ্যবাদ' ( modernized imperialism) দেখা দিয়াছে, তাহাই 
বর্তমান যুদ্ধের পরে নূতন করিয়া শিকড় গাড়িবে। মানুষের প্রকৃতি, 
মানুষের লোভ, পরের উপর প্রভূত করিবার ইচ্ছা, ভয়-__এই সহজাত 
প্রবৃত্তি বা সংস্কারসমূহ সংযত হইবে তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। গত 
যুদ্ধের মতন এবারেও একটা জোড়া-তালি ব্যবস্থা হইবে । 

আজকাল একটা কথা প্রায়ই শুনিতে পাই যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ 
ও রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে | For- 
tune পত্রিকা বলে, নামে স্বাধীন থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে এই সব. 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও অপেক্ষাকৃত শক্তিহীন রাজ্যের কোনরূপ যুক্ত-রাষ্ট্র 
(Federation) বা সোভিয়েট মণ্ডলের (sphere of influence) 
মধ্যে আত্মরক্ষার উপায় খুঁজিতে হইবে | শক্তিশালী রাজ্য সব 
টাকার জোরে ইহাদের ভাগ্য-নিয়ন্তা হইবে। এই * নব-বিধান' 
অনুসারে মার্কিন দেশ ও ৪ টোটেলিটেরিয়ান দেশসমূহের সমূহের অলি হেলনে, 


ra 










টেলিগ্রাম চট্টগ্রাম ফোন নং--১২৪ ! 
* চট্টগ্রাম “মহালক্ষ্মী” কলিকাতা ফোন 
কলিকাতা “্মহাবেষ্ক” কেল--88১ 


"রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলতৃক্ত__ 


মহালক্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


(স্থাপিত ১৯১০ ইং) র | 
পূর্ববঙ্গের সর্বপুল্লাতন প্রতিষ্ঠান 

হেড, অফিস-_মহালক্মমী ভবন, চট্টগ্রাম। 

| কলিকাতা অফিদ--5৫নৎ ক্লাইভ ফ্রীট। 


রেঙ্গুন, মৌলমেইন, আকিয়াব, নে রনি 
' কম্মবাজার, ঢাকা ও সাতকানিয়! 
চল্তি হিসাব খোলা হয় এবং চল্তি হিসাবের 
' নিয়মানুসারে সুদ দেওয়া হয়। 
১০২ টাকা জমা লইয়! সেভিংস্‌ হিসাব খোলা হয় এবং 
শৃতকর! বার্ষিক ৩২ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়। হয়। 
স্থায়ী আমানত ১ বৎসর হইতে ৩ বৎসর কাল পর্য্যন্ত গ্রহণ করা 
হয় এবং ১২ বৎসরের তারতম্য হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। 
১০০২ টাকার ৫ বৎসরের কেশ সাটিফিকেট ৮০২টাকায় পাওয়া যায় 
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাধ্য করা হয়। 1. 
১১ ব্যাঙ্কে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া অবগত হউন 
চীফ য্যানেজার-_ জেনারেল ম্যানেজার 
০ ০০১৫ বি, এল শ্রীত্রিপুরাচরণ চৌধুরী 


সা 
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ছুনিয। চলিবে (the new system will be based on the 
wishes, of the Totalitarian Powers and the Mon- 
108 Doctrine) | ব্রিটিশ সাআাজ্যের আকার ও আয়তনের 
বিশেষ কোন রদ-বদল হইবে না; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ও দক্ষিণ 
আমেরিকার মণ্ডলেশ্বর হইয়া থাকিবে; জান্মানী হইবে উত্তর ও পশ্চিম 
ইয়ুরোপের, জাপান, চীনদেশ ও পূর্ব এশিয়ার । সোভিয়েট রাষ্ট্র 
তার বর্তমান সীমান্ত-রেখার বাহিরে যাইবে না। 

এই ভবিষ্যৎ-বাণী সত্য হইবে কিনা জানি না। চি 
রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ না চালাইলে ইহার একটা সম্ভাবনা ছিল। 
গণ-তান্ত্রিক ও রাষ্ট্রপ্রধান দেশসমূহের 'মধ্যে একটা সোজা যুদ্ধ ত 
হইবে না। মারিন মুলুক এখনও যুদ্ধে জড়াইয়া পড়ে নাই ; 
ইংরেজকে অস্ত্রশস্ত্র যোগাইয়া এ দেশ গণ-তন্ত্রের প্রতি তার কর্তব্যের 
শেষ করিবে বলিয়া মনে হয়। মিঃ চাচ্চিলও এর বেশী চান না, 
প্রত্যাশাও করেন না। রাষ্ট্রপতি রুজভেপ্টকে উদ্দেশ করিয়া তিনি 
বলিয়াছেন__আমাদের অস্ত্রশস্ত্র (6০০15) দিন ;. আমরা কাঁজ. ফতে 
করিতে পারিব। তবুও একটা ভবিষ্যৎ-বাণী কর! যায়__এই যুদ্ধের 
ফলে মাকিন মুলুকের প্রভার-প্রতিপত্তি ছুনিয়ার মধ্যে প্রধান হইয়া” 
যাইবে। গত ছুই শত বৎসর ইংরেজ. যেমন সকলকে চড়াইয়া 
ফিরিয়াছে, মার্কিন মুলুকের ভাগ্য-দেবতা সেই দায়িত্ব ও কর্থব্যের 
বোঝা এই দেশের কাঁধে চাপাইয়! দিবেন। দেশ-বিদেশ জয় করিয়া 
মাফিন মুলুক এই বোঝা ক্বাধে তুলিবেন না৷, ইংরেজকে সাহায্য 
করিতে . গিয়া ইংরেজের, সাম্রাজ্যের . দায়িত্ব তার হাতে আসিয়া 
পড়িবে । যেমন বন্ধকী সম্পত্তি মহাজনের হাতে আসিয়া পড়ে 
সেইরূপ। ইংরেজ প্রধানেরা এই কথা জানেন ; ভবিষ্যতের গর্ভে 
এইরূপ একটা বিধান ' লুকায়িত আছে, তার জন্য তাদের ভাবনা-চিন্ত 
৪০১3১৭০৪১৯৯ ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসে 
ODT RADI ১ 
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রেজিঃ অফিস £ আখাউড়া (এ, বি, আর). 
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১১৪৫ রিবা কণ: 
মোট আমানত... 
কাধ্যকরী মূলধন... 
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স্থাপিত bs ইং 


ae LE fC 
oA . কলিকাতা অফিস :-৬. ক্লাইভ রা, কলিকাতা 


| বাচ রি এ : 
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, জীমজল, তেজপুরঃ রাত হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ, ঢাকা? হবিগঞ্জ, কুটি, নেত্রকোণা, শিলচর, ' 
'_ বদরপুর, ডিব্ৰুগড়, কুমিল্লা, বাজিতপুর, মজলদই) 'আজমীরিগঞ্জ, নর্থ লখিম্পুর, শিবসাগর, 
ছুম্ছ্মা, গোলাঘাট, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ। 


সাব ব্রা 
সমসেরলগ্নর, কুলাউড়া, লক্ষ্মীপুর, রি নে 


ক্রমাগত দলবৎসর যাবৎ রা 5৫২ রর টি দেওয়া হইতেছে 
সমস্ত রকম -ব্যাস্কিৎ কার্য করা হয়। 
ম্যানেজিং ডিরেউর লীহরিদাস টাচ পনির 


তাহ 





মিঃ চাচ্চিল বলিতে পারিয়াছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে বিলাত ও মাকিন 
নানা বিষয়ে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত থাকিবে | (the British 
Empire and the United States will have to be some 
what mixed up together in some of their affairs...) 1 
ইহাতে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল! মিঃ চার্চিল এই যোগাযোগকে 
প্রাকৃতিক বিধানের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন__মিসিসিপি' নদী যেমন 
মাকিন মুলুকের বুক চিরিয়া বহিয়া যায়, তার গতিবেগ কেহ 
আটকাইতে পারে. না, সেইরূপ ইঙ্গ-মাকিন যোগাযোগ ছুনিয়ার 
রাজনীতিক্ষেত্রে ' প্রভাব বিস্তার করিবে। তাদের মিতালির পলিমাটি 
পৃথিবীকে সরস করিবে, সম্পন্ন করিবে । 

এই বিপদের দিনে বিলাতেকু সকল স্তরের লোকের মনে মার্কিনের 
উপর নির্ভরের ভাবটা জমাট বাঁধিতেছে। নানাভাবে তার প্রকাশ 
পাইতেছে। বেন' রবার্টসন নামে একজন মার্কিনী সাংবাদিক গত 
আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে বিলাতে ছিলেন ; তখন জাৰ্মান বোমারু 
বিমান দেশকে বিধ্বস্ত করিতেছিল। ইংরেজের অসাধারণ ধৈর্য ও. 
অপ্রত্যাশিত শক্তির প্রশংসায় এই লেখক পঞ্চমুখ! এই অভিজ্ঞতার 
কথা তিনি একখানি বই-এ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন | এই বীরত্বের 
বৰ্ণনা করিতে করিতে লেখক 'এ-কথাও বলিতে ভুলেন নাই-_সমগ্র' 
জগতে আজ ইংরেজ একা; মার্কিনের দিকে চাহিয়া আছে একটু" 
সাত্ধনার জন্য, একটু উৎসাহের জন্য | এই ব্যগ্রতা দেখিয়া চোখের 
জল নিবারণ করা যায় না! (it would nearly make you: 
cry to see how desperately they hoped for just one 
word of encouragement)’ | অনেক মার্কিনী লেখক এই- 
ভাবে তাদের. দেশের লোকের মন ইংরেজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করিয়া ' 
আনিয়াছেন, ইংরেজের ছুঃখে তাহাদের ছুঃথী করিয়াছেন | ' 
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সকলেই এদের মধ্যে ভাবুক ' নয় ; হিসাবী লোকও আছে যারা 
ইংরেজের বিপদের স্থযোগে সম্পদ-বৃদ্ধির হিসাব থতাইয়া দেখিতেছে ; 
মার্কিনের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সম্ভাবনার হিসাব করিয়া 
রাখিতেছে। এই হিপাবী লোকেরাই, এই হিসাবী লোকের 
মুখপাত্রেরাই, সকল দেশে শাঁসন-যন্ত্রের চালক হয়| লিভিং এজ-__ 
Living 4১৫০- নামীয় মার্কিনী মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত 
একটি প্রবন্ধে এই শ্রেণীর মনোভাব ফুটিয়া বাহির হইয়াছে । 
ইয়ুরোপ মহাদেশের পশ্চিম কোণে অবস্থিত একটি ক্ষুণ্ দ্বীপ 
বিলাত ; তাহা জার্মান আক্রমণে বিধ্বস্ত হইতেছে ; তার বন্দর, তার 
শিল্পকেন্দ্র সব বোমারু বিমানের আক্রমণে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। 

বিলাতের ভৌগোলিক মূল্য, তার অস্তিত্বের মূল্য আমাদের চোখে কম। 
কিন্ত আমর! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বাধীন দেশসমূহে ও আশ্রিত দেশ- 
সমূহে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার চাই | টিন, রবার, পাট, লোহা 
ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের যে ভাণ্ডার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে আছে, 
তার চাঁবিকাঠি-টি চাই। আর চাই ব্রিটিশ ও আমেরিকান নৌ- 
বহরের উপর কর্তৃত্ব, ইংরেজের সঙ্গে ভাগাভাগি করিয়া ("a joint 
ownership of the British and American 71525”) 1 
এই ব্যবস্থায় নৌ-বহরের নিৰ্ম্মাণ বাবদে কোটি কোটি টাকা আমাদের 
বাঁচিয়া যাইবে । এই কথাগুলির ইংরেজীরূপটা তুলিয়া ধরিলে 
মার্কিনী শাসক-শ্রেণীর এক অংশের মনের ছবিটি আরও স্ুন্দররূপে 


ফুটিয়া উঠিবে। 
“Physically speaking the British 15125 216. of 
little value to us............ We do want, however, 
tariff free access to the vast markets of the 
Dominions and . Colonies............. We want 
a more responsible interest in the British 
. Navy, and we could doubtless save millions in 


projected naval construction by a 10706, 
ownership of the British and American Fleets.” 


ইহা স্বার্থপরের কথা । কিন্ত মাকিনীদের .মধ্যে যাঁরা চিন্তাশীল, 
ধীরা পৃথিবীর ভাবনাও একটু একটু করেন, অত্যাচার ও অনাচারের 
অবসান হউক, এই প্রার্থনাও ধীরা মনে মনে করেন-_তারাও মনে 
করেন যে, বিংশ শতাব্দীতে মার্কিনের নেতৃত্ব ছাড়া পৃথিবীর মঙ্গল 
নাই, পৃথিবীর অন্য গতি নাই (“the world of the 20th 
century........ must be to a significant degree Ameri- 
০৭0”.)। আজ যখন ইয়ুরোপ আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছে, আজ 
যখন প্রলয়-পয়োধির উত্তাল তরঙ্গ সভ্যতার ধ্বংস-সাধন করিতে 


উদ্ধত হইয়াছে_-তখন নব-বিধানের, নূতন স্থষ্টির বীজ-ভাণ্ড নিয়া '' 


কে অভয়-বাণী শুনাইবে মার্কিন ছাড়া ? বর্তমান যুদ্ধের উদ্দেশ্য কি, 
এবং তার অবসান হইবে কোন্‌ সর্তে, কোন্‌ ব্যবস্থায় শাস্তি স্থায়ী 
হইতে পারে, তাহা একমাত্র আমেরিকাই বলিতে পারে (“only 
America can effectively state the war aims of the 
আa৭£".)। এবং আমেরিকার নির্দেশকে সকলেই মাথা পাতিয়া 
স্বীকার করিবে । এই ভাবের চিন্তা, এই ভাবের কথা অনেক মার্কিনী 
বই-এ ও সংবাদপত্রে দেখতে পাওয়া যায়। এ দেশের লোকের 
মনে বিনা যুদ্ধে বিশ্ব-জয়ের বাসনা জাগিয়া উঠিতেছে (“the ০oppor- 
tunity of world leadership is 0025৮.) এই বাসনা 
পুর্ণ হইবে কিনা জানি না। তবে ইহা সত্য যে, ইংরেজী-ভাষা-ভাষী 
দেশের নেতৃত্ব ইংরেজের হাঁতে আর থাকিবে ন৷। প্রায় ১৫ বৎসর 
পূর্বে একখানি ম্বার্কিনী মাসিক পত্রিকায় যে ভবিষ্যদ্বাণী করা 
হইয়াছিল, তাহা ফলিতে বসিয়াছে। ফ্রান্ক সিমণ্ডম্‌ (Frank 
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91001 ) লাথিয়াছিলেন American Review of Reviews 

পত্রিকায় 
“Tooking at the map itis clear that there is 
every geographical reason why we may one 


day become the centre of the English-speaking 
world.” 


মাকিন দেশে এই ‘নব-বিধানের’ একটা কাঠামোও প্রস্তুত হইয়া 
আছে । ১৯৩৯ সালের প্রথম ভাগে [00309 N০ক্র নামে একখানি বই 
প্রকাশিত হয়। লেখকের নাম ক্র্যারেন্স দ্রিট (Clarence Streit) 
গণ-তন্ত্র শাসিত পনরটি রাষ্ট্রের মিলনের একটা পরিকল্পনা এই বই-এ 
ছিল। বইখানি নিয়া দিন কয়েক খুব আলোচনা চলিয়াছিল। 
১৯৪০ সালের জুন মাসে যখন ফরাসীদেশ পরাজয় স্বীকার করিয়া 
যুদ্ধ হইতে সরিয়া দ , তখন এ লেখকই Union Now with 
Britain........এই নামে আর একখানি বই প্রকাশ করেন। ব্রিটেন 
বলিতে কেবল বিলাতকে বুঝায় নাই; ব্রিটিশ সাআজ্যের অস্তভূ ক্ত 
ছয়টি স্বাধীন দেশকে-_ব্রিটেন, আয়ার, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, 
অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যা্__এই ছয়টি দেশকে মার্কিনের সঙ্গে মিলাইয়। 
একটি নূতন যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা এই বইখানিতে আলোচিত 
হইয়াছে। এই যুক্ত-রাষ্ট্রের শাসন সংরক্ষণের জন্য একটি কেন্দ্রীয় 
সভার-—Inter-Continental  001281559-এর- একটা প্রস্তাব 
এই বই-এ আছে । এ সভায় মার্কিনের ২৭ জন প্রতিনিধি থাকিবে । 
ব্রিটেনের ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের থাঞ্চিবে ১১ জন; কানাডার ৩ 
জন ; অষ্ট্রেলিয়ার ৩ জন ; আয়ার, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যাণ্ডের 
প্রত্যেকের ২ জন। এই বই-এর একটা খসড়া “বিজ্ঞাপনরূপে” 
New York Times নামীয় মাকিনের সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়। এই বিজ্ঞাপনের খরচ দিয়াছিলেন কয়েকজন 


(SES SSS 


' ' ডুৰিদী ভাবী ব্যাক নব! 


| ইন্টিয়া ডি 
ন্বান্্রা ভিলিম্মিভেজ্ভ 
ৃ ব্রহ্ম, ভারত ও আসামের শেয়ার ও 
আমানতের টাকা খাটাইবার.একমাত্র 
নিরাপদ ও নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান" | 
হেড অফিসঃ চ্টগ্রাম। 


ব্রাঞ্চ 2 বঙ্গব্রক্ম ও আসামের বিভিন্ন স্থানে। 


চলতি হিসাব এবং সেভিংস ব্যাঙ্কে 
যথাক্রমে ১০ এবং ২॥০ সুদ দেওয়া হয়। 


স্থায়ী আমানতের সুদ্দ ৪ হইতে ৬. পর্য্যন্ত দেওয়া হয়৷ 
জুবিলীর শেয়ার ও কেশ সার্টিফিকেট ক্রয় বিশেষ লাভজনক। 


অল্প কমিশনে ভারত, ব্রহ্ম ও আসামের বিভিন্ন স্থানের 
yd হুণ্ডি ও বিলের কা্য্য করা হয়। 


". বিস্তারিত বিবরণের জন্য স্বয়ং সাক্ষাৎ বা আবেদন করুন। 
এম, এ, ছাগীর চৌধুরী, বি-এল।[ন্যানেছিং ডিরেট্ার ] 
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[ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 





মাকিন্ত নাগরিক । তাদের নাম প্রকাশিত হয় নাই। এই বিজ্ঞাপনের 
- মধ্যে আছে লিভিং এজ্জ_Livin6 4১৪০-_ পত্রিকায় যে কথার 
প্রতিধ্বনি করা হইয়াছিল ছয়-সাত বছর পরে £-_ 
“The British Fleet would be secured against 
surrender, and united with the U. S. A. Fleet 
to rule the waves, even though England and 
Ireland were invaded and crushed.” 


১৯৪০ সালের জুলাই মাসে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় । 
তখন অনেকের মনে ভয় ছিল যে, ইংরেজও ফরাসী জাতির মতন 
জান্মানীর নিকট নতি খ্বীকার করিবে। মাকিন দেশে একটা ছূর্ভাবনা 
লোকের মনকে চঞ্চল করিয়াছিল যে, ইংরেজে র নৌ-বহর জান্মানীর 
হাতে চলিয়া গেলে তাদের দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা 
বিপন্ন হইবে । সেই জন্যই ইংরেজের নৌ-বহরের দশা কি হইবে, 
তাহা নিয়া মাকিনের সংবাদপত্রাদিতে বিস্তর আলোচনা হয়। 
আজ্ত এক বৎসর পরে বিলাতের ও মাকিনের নৌ-বহ্‌ রর সহযোগিতা 
আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। অর সব খবর আমরা জানি না। 
কোন যুক্ত-রাষ্ট্রের অধীন না হইয়াও এই ছুই দেশের নৌ-বহর 
সমুদ্র-পথে যে প্রাধান্য ইংরেজের ছিল তাহা অটুট রাখিতে চেষ্টা 
করিতেছে | এই সহযোগিতার কল্যাণে বিলাতের লোক এখনও 
যুদ্ধ করিতে পারিতেছে, এখনও থাছ্ভাভাবে কষ্ট পাইতেছে না, যেমন 
কষ্ট পাইয়াছিল জান্মানীর লোক গত মহাযুদ্ধে। এই সহযোগিতার 
কল্যাণে এখনও বিলাতে জার্মান সৈন্য-বাহিনী পদার্পণ করিতে 
পারে নাই ; বিলাত এখনও বিধ্বস্ত হয় নাই। এবং ইংরেজের 
নৌ-বহর বিলাতের রক্ষান্ই নিযুক্ত আছে। মাকিন নৌ-বহর 
ও বাণিজ্য জাহাজ ইংরেজের নৌ-বহর ও বাণিজ্য জাহাজকে মুক্ত 
করিয়া দিয়াছে সমুদ্র-পথের নানা কর্তব্য হইতে। ইংরেজ অনেকটা 
নিশ্চিন্ত হইয়৷ সেইজন্য যুদ্ধ করিতে পারিতেছে । 

এই ইঙ্*মাকিন সহযোগিতা পৃথিবীর রাজনীতিক ও অর্থ-নীতিক 
জগতে যে বিপ্লব দেখা দিয়াছে, তাহা সংযত ও স্থ-পরিচালিত করিবার 
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সকল প্রকার ব্যান্ধিংকার্য্য করা হয় 


বাট 


ডলত্ভ শললভিডস্লীল নির্ডল্রন্মোগত ওতিড্টীনলহু 


_ সাউণ্ড ব্যাঙ্ক অব্‌ ইণ্ডিয়। লিমিটেড। 


ডিরেক্টার“বোর্ভবিশি্ জমিদার, ব্যাঙ্কার ও প্রতিপত্তিশালী 


কর্তৃক 
, দিনের পর দিন কাঁ্যকরী মুলধন বৃদ্ধি পাইতেছে। 
প্রেঃ শেয়ারে শতকর। বাধিক ৫ টাক! হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে । 
আদায়কৃত মূলধন ১৪.,***..টাকার অধিক । 


_ুঞ্ীচ্ লন 


ক্রয় করিয়! লাভবান হউন। & 
৭৫২ টাকায় ১০০৩২ 
€ স্থায়ী আমানত £_ হুদ ৪২ হইতে ৭২ টাকা 
@& সেভিংস ব্যাঙ্ক :_হ্থদ ৩২ যে কোন সময়ে চেক্‌ দ্বারা টাকা তোল! যায় 
€ হোম সেভিংস £_€২ টাকা জমা দিলে একটী বাজ দেওয়া হয়। জুদ--৩২ 
€ প্রভিডেন্ট ফাণ্ড :_২ হইতে ২০২ টাকা জমা লওয়া হয়। হুদ---৫২ টাকা । 
গু চলতি হিসাব 2_হ্থদ-_২২ টাঁকা। 


বিশেষে বিবরূণের জন্ত ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখুন 


চেষ্টা করিবে। রাষ্ট্র-প্রধান (00681165812) সমাজ ব্যবস্থার বহ্যা- 
মুখে বাঁধ দিবার চেষ্টা করিবে । ক্ল্যারেন্স স্রিটের (Clarence Streit) 
প্রস্তাব অনুসারে “নব-বিধান”--ইঙ্গ-মার্কিনী নব-বিধান__সংগঠিত 
হইলে এক অপরাজেয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইবে (an invincible 
American-British zone of world safety) | এই রাষ্ট্রের 
প্রভাব ও প্রতিপত্তির দাপটে বিশ্বের শাস্তি ভঙ্গ করিবার সাহস 
কাহারও হইবে না। 

এতক্ষণ আমি মার্কিনী আশা-আকাজ্ষার কথাই আলোচন! 
করিয়াছি। ইংরেজের মনোভাব .কি তার খবর নিলে দেখা যায় এই 
ব্যবস্থায় ইংরেজের পক্ষে বিশেষ আপত্তি উঠিবে না। লগ্ুনের প্রসিদ্ধ 
সাপ্তাহিক পত্রিকা-:0012012156- এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়া 
আছে বলিয়া মনে হয়। যদি কোনদিন ব্রিটেন ও মার্কিনের মধ্যে 
আরও কোন ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ গণ্ডুয়া উঠে, তবে এই ক্ষুদ্র দীপ যার 
লোক সংখ্যা পাঁচ কোটির কম, সে কখনও এই ইঙ্গমার্কিনী কোম্পানীর 
প্রধান অংশীদার হইবার আশা করিতে পারে না (an Island 
of less than 50 millions cannot expect to be the 
senior Partner) | মিঃ চার্চিল ভাষার অলঙ্কারে যে মূর্তির আভাস 
দিয়াছিলেন তাহা ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ক্ল্যারেন্স দ্িটের 
বই এই মূর্তির কাঠামো তৈয়ার করিয়াছে; “ইকনমিষ্ট” পত্রিকার 
স্বীকৃতি এই মূর্তির উপর রং ফলাইয়াছে। এখন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা 
হইলেই হয়। সেই শুভলগ্নের অপেক্ষা . করিতে হইবে- বর্তমান 
যুদ্ধ-শান্তির পরে । | 

কালনেমির লঙ্কাভাগের একটা বিবরণ দিলাম। এর সঙ্গে 
আমাদের দেশের একটা সম্পর্ক না থাকিলে এই বিষয় নিয়া হয়ত 
এত আলোচনা করিবার প্রয়োজন হইত না। ইংরেজের ঘর-কন্নার 
ভাঙ্গা কাসা-পেতলের মতন আমাদেরও এই ' ইঙ্গ-মার্কিনী ঘরে 
ঢুকাইয়া দিবার চেষ্টা হইবে । এই বিষয়ে একটা আয়োজন-উদ্ভোগ 
যে চলিতেছে, তার আভাস পাওয়া যায়! 
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ক্যাশ সার্টিফিকেট | 


যে কোন সময়ে ভাঙ্গান যায়। 
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ল্ৰাঙ্গল্না্র ক্ৰল্বী ৪ 
[ সুকুমার মিত্র ] 





“চাষী ক্ষেতে চালাইছে ছাল, 

তাতি ব’সে তাত শোনে, জেলে ফেলে জাল 7-- 

বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কম ভার 

তারি ‘পরে ভব দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার । 

অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চির নির্বাসনে 

সমাজের উচ্চমঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে | 

মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপ্লাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে 

ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে । . 

জীবনে জীবন যোগ করা 

না হোলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা” ! 
__রবীন্্নাথ 


[বল দেশ আজ মরিতে বসিয়াছে। ধনিকসভ্যতান্থষ্ট নব- 


/ নাগরিকতার চাকটিক্য আজ আমাদের চোখ এমনভাবে ধাধাইয়া 


দিয়াছে এই সহজ তথ্যটুকু বুঝিতে অনেক কষ্ট হয়। )ধনিকসভ্যতার 
অবশ্থস্তাবী পরিণতি হিসাবে কিছু লোক কলকারখানার মালিক 
হইয়াছে, কিছু লোক বড় ব্যবসায়ী হইয়াছে এবং উহারই দৌলতে 
স্বল্পবিত্ত কেরাণীকুলের সংখ্যা হয়ত বাড়িয়াছে। তাহারাই সিনেমা- 
থিয়েটারে ভীড় করে, খেলার মাঠে মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল অথবা 
মোহনবাগান-মহমেডান স্পোর্টিং-এর জয়পরাজয় লইয়া হৈচৈ করে 
এবং আর একটু অবস্থাপন্ন হইলে হয়ত সাহিত্যচক্র প্রতিষ্ঠা করিয়া 


সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভুত-ভবিষ্যৎ লইয়া মাথা ঘামায় ! বাঙ্গলা দেশের এ 


শিক্ষিত লোকের চোখে ইহারাই বাঙ্গলা দেশের সব__ ইহাদের লইয়াই 


বাঙ্গলা দেশ। গ্রামাঞ্চলের যে কোটি কোটি অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্», | 


নিরক্ষর, খণভার-ক্রিষ্ট ও নানা ব্যাধি-প্রপীড়িত কৃষক, তাতী, জেলে, 


কুমার, কলু, কৃষি-মজুব প্রভৃতি কায়ক্রেশে জীবনের দুর্ব্হ বোঝাকে £ 


বহন করিয়া চলিয়াছে এবং একদিকে" মামলা-মোকদ্দমা, খুনজখম, 


দাঙ্গা-হাঙ্গাম ও আর একদিকে" ' যাত্রা, জারীগান প্রভৃতি 8 
অতীত দিনের উৎসবের মধ্যে জীবনের বৈচিত্র্য সন্ধানের ব্যর্থ | ১০২-বি, ক্লাইভ 
fl , কলিঃ . 
পড়িয়া গিয়াছে। (তাই সহরে বসিয়া বাঙলা দেশের যে ছবি দেখা | লু 

যায়, তাহার সহিত আসল বাঙ্গলার ছবির মিল খুজিয়া পাওয়া যায় |. 
না। তাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমস্তাকে আমরা যত বড় করিয়া দেখি, | 


কৃষক-মজুরের সমস্যাকে আমরা তত বড় করিয়া, তত বড় কেন বোধ | 


চেষ্টা করিয়া ফিরিতেছে__তাহারা শিক্ষিত বাঙ্গালীর হিসাবে বাদ 


হয় আদৌ লক্ষ্য করি না। 


কিন্তু ইতিহাসের গতি দুর্বার, তাহা রোধ করা যায় না। 'বাঙ্গলা ' & 


দেশে তথা সমগ্র ভারতে ইতিহাসের মোড় ঘুরিতেছে । পুরাণে 


কথিত বাস্থুকী ফণার উপর পৃথিবীর মত আমরা নিশ্চিন্তে কৃষক ও | 


শ্রমিকের মাথার উপর বসিয়াছিলাম। অর্থনৈতিক সঙ্কট, নূতন ভাব- 


ধারা ইত্যাদির প্রভাবে আজ সেই বাস্থৃকীর ফণা নড়িয়া উঠিয়াছে। ॥ 


নিরালম্ব শিক্ষিত শ্রেণী আজ তাই দিশাহারা হইয়া গিয়াছে । 


তাহাদের কেহ অতীত যুগের জন্য হা-হুতাশ করিতেছে, কেহ রা & 


পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থাকে ভাঙ্গিয়া নূতন সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া 


তুলিবার স্বপ্ন দেখিতেছে” কেহ বা হতাশ হইয়া কালন্রোতে গা 


ভাসাইয়া দিয়াছে । 


তবু বাচিতে হইবে এবং আজিকার জগতে একা বীচিবার উপায় 
নাই, সকলে মিলিয়াই বাচিতে হইবে । বাঁচিবার পন্থা হইতেছে সমগ্র 


দেশ ও সমগ্র জাতিকে ভাল করিয়া চিনিয়া সমস্ত সমস্তা অনুধাবন 
করা এবং সমস্যার সমাধানের জন্য সম্মিলিত ভাবে চেষ্টা করা 


পরাধীন ও অনুন্নত দেশের মূলসমস্তা অর্থনৈতিক এবং সেই অর্থনৈতিক 
সমস্যার সমাধানের কথা উঠিলে রাজনীতির কথা উঠিয়া পড়া 
স্বাভাবিক, তবুও রাজনীতি এড়াইয়া বাঙ্গলা দেশের মূল সমস্তা এবং 
সমাধানের পন্থা, সমূহের একটী রূপরেখা (04৮-1:0০) আকিবার 
চেষ্টা করিব | অন্ন-সমস্তা, স্বাস্থ্য-সমস্তা ও শিক্ষা-সমস্তা_-এই 
তিনটা সমস্যার মধ্যেই অথবা এককথায় আর্থিক সমস্যার মধ্যেই বোধ 
হয় বাঙ্গলা দেশের সমস্ত সমস্া স্থান পাইতে পারে । বাঙ্গলা 
দেশের শুধু নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যেই এই সমস্যাগুলি গুরুতর 
আকার ধারণ করিয়াছে, বাঙ্গলার শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত জন- 
সাধারণেরও বিপুল অংশের মধ্যেও উক্ত সমস্তযাগুলির তীব্রতা কিছুমাত্র 
কম নহে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, তথাকথিত 


উন্নত শ্রেণীর ‘ভদ্রলোকের’ সংখ্যা (এ কল্লা অনস্বীকার্য যে, বাঙ্গলা: 


দেশে “ভদ্রলোক” বলিতে শিক্ষিত হিন্দুরা অর্থাৎ তথাকথিত ভদ্র- 
লোকেরা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈহ্যদেরই বোঝেন। আজকাল অন্তাম্যজাতির 
মধ্যে কিছু কিছু লোক শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত এবং অর্থ ও সুঙ্গতিসম্পন্ন 
হওয়াতে তথাকথিত ‘ভদ্রলোকের’ সংজ্ঞা কিছুটা সম্প্রসারিত হইয়াছে 


_লুভিল্মস্িক্রেত্ভলুল 
হেড অফিস 2 
নির্ভরযোগ্য. এবং 
নিরাপদ প্রতিষ্ঠান | 


পপ 
পপ 


দেওয! হইযাছে 


২৯ 


দ্বারভাঙ্গ! 
লাহেরিঃ 


রাই, 
মিরকাদিম | 








ম্যানেজিং ডিরেক্টর £_ i 
মিঃ এইচ, সি, পাল, এম্‌, এ বিএল। ॥ 





৬০৬ 


আধিক জগৎ 


[ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 





 ৰটেএকিন্ত উক্ত তিনটা জাতিরই প্রাধান্য রহিয়া গিয়াছে ।) নিরতিশয় 





অল্প। ১৬৩১ সালের আদমস্থমারিতে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও 
বৈদ্ের মিলিত সংখ্যা মাত্র ৩৪ লক্ষ ১০ হাজার। গত দশ বৎসরে 
সম্ভবতঃ উক্ত শ্রেণীগুলির সংখ্যা আর এক লক্ষ বাড়িয়া ৩৫ লক্ষাধিক 
হইয়াছে । ১৯৪১ সালে বাঙ্গলা দেশের লোকসংখ্যা প্রায় ৬ কোটা 
দাড়াইয়াছে, ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। মুসলমান, নমঃশুদ্র, 
মাহিয্য, রাজবংশী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ও সঙ্গ তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের 
সম্প্রসারিত সংজ্ঞা, অনুযায়ী ‘ভদ্রলোকের’ শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইলেও 
উক্ত শ্রেণীর লোকসংখ্যা এমন কিছু বাড়িবে না এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও 
মনে রাখিতে হইবে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বেষ্যদের মধ্যেও অনেক লোক 
(গড়ে শতকরা প্রায় ৫০ জন) অশিক্ষিত এবং সঙ্গতিহীন । 

জাতির ও সমাজের গঠন এইভাবে অনুধাবন করিলে প্রকৃত 
বাঙ্গলার রূপ আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিবে। 


এখন দেখিতে হইবে যে, বাঙ্গল! দেশের যে মূল তিনটা সমস্যার 
উল্লেখ করা হইয়াছে, সেগুলির উদ্ভব হইল কি করিয়া। মূল খুজিতে 
গেলে রাজনীতিতে পৌছিতে হইবে ইহা পূর্বেই বলিয়াছি! বাঙ্গল! 
দেশই ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম পরাধীন হয়__ভারতবর্ষে বৃটিশ 
সা্রাজ্যবাদের গোড়া পত্তন হন বাঙ্গলা দেশেই, কাজেই বাঙ্গলা দেশ 
ছিল ওপনিবেশিক শাসনেরই যেন ল্যাবরেটরী বা গবেষণাগার ৷ বনু- 
বিধ গবেষণার ফলে বাঙ্গল্মার অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো 
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এক অদ্ভূত জগাখিচুড়ীর স্থষ্টি হইয়াছিল। বৃটিশ 
অভ্যুদয়ের গোড়ার দিকে বাঙলা দেশ কৃষিপ্রধান ছিল না, .শিল্প ও 
কৃষির মধ্যে সমতা থাকায় বাঙ্গলার অর্থনৈতিক জীবনে তখন সঙ্গতি 
ও সামপ্রস্ত ছিল! বৃটিশ ধনিক শ্রেণীর কৃপায় বাঙ্গলার শিল্পসমূহ 
ধ্বংস হইল এবং ভূমি ব্যবস্থারও আমুল পরিবর্তন সাধিত হইল । এই 
সময় প্রবর্তিত হইল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত । চিরস্থায়ী বন্দৌবস্তের ফলে 
ভূমির প্রতি সমস্ত সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টি পড়িল, ফলে ব্যবসা- 
বাণিজ্য ও শিল্পে টাকা না খাটাইয়া সকলে জমিতেই টাকা খাটাইতে 
লাগিল। বিদেশী যন্ত্রশিল্পের চাপে বাঙ্গল্লার কুটারশি্পও ধ্বংসোন্মুখ 
হইল। ফলে জমির উপর নির্ভবুশীল লোকের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল। এই ভাবে বাঙ্গলার অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট 
হইল । ‘ 


এদিকে গবর্ণমেন্টের EEE নদ-নদীর বিপৰ্য্যয় ঘটিয়া 
মধ্য বঙ্গ মরা নদইতে ভরিয়া গিয়া শ্মশানভূমিতে পরিণত হইতে 
চলিল, উত্তর বঙ্গে বন্যার ধ্বংস লীলা বিকট মৃত্তি প্রকট করিল 


স্থাপিত :_-১৯২৩ সাল 





থাকে। 





প্রতি জোড়া রং হই 
. আংটী 





১৫৭ নত উর্ধে 


জে, এম, রায় এণ্ড কোং 


৩৬, কর্ণওয়ালিস দ্রীট, কলিকাতা 


আমাদের নিজ কারখানায় প্রস্তুত নিনি সোনার আধুনিক ভিজাই- 
নের নানা রকম অলঙ্কার ও রৌপ্য বাসনাদি বিক্রয়ার্থ মজুত 
জরুরী অর্ডার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সরবরাহ কর! হয়। 





ETE ELBE: 
আমাদের নামাঙ্কিত গহনা যার THE ttl Hh মফঃম্বলের অর্ডার অতি যত্বের সহিত সত্বর সরবরাহ করা হয়। 


নত জত পল 53528 85553585585 


এবং পদ্মার বিপুল জলরাশি বাহির হইবার পথ না পাইয়া ভাঙ্গনের 
তাঁগুবনৃত্য সুরু করিল । এই নদ-নদীর, বিপর্যয়ের ফলেই আজ 
বাঙ্গলার পাঁচ ভাগের ছুইভাগ স্থান অনুর্ব্বর, জঙ্গলাকীর্ণ ও ম্যালেরিয়া 
প্রপীড়িত_ পুর্ব ও উত্তর বঙ্গ বন্যা ও প্লাবনের জন্য সদাশঙ্কিত 
ও আখিক দিক হইতে বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত । বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
ডাঃ মেঘনাদ সাহা মধ্যবঙ্ষের অবস্থা সম্পরকে লিখিয়াছেন £_ 
““The other great change which has taken place 
since 1776 is the gradual silting up of the headwater 
of the rivers Bhagirathi, Jelangi, and the Mathabhanga. 
which used to water Central Bengal. This has 
happened under the very nose of the Government. 
It has rendered Central Bengal a land of dead rivers 
and subject to devastating outbreaks of malaria. 
It was the most prosperous part of Bengal during 
the Mogul Age, being far richer than Eastern 
Bengal, but now the productivity of the soil has 
fallen by about 45%.” 


মন্বানথবাদ__-১৭৭৬ খৃঃ অব্দ তইতেই ভাগীরঘী, জলঙ্গী ও মাথা- - 


ভাঙ্গার মুখ ক্রমে ভরাট হইয়া যাইতে থাকে। গবর্ণমেণ্টের চোখের 
সামনেই ইহা ঘটে। উহার ফলে যে মধ্যবঙ্গ মোগলযুগে পূর্বববঙ্গ 
অপেক্ষা অনেক বেশী সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, সেই মধ্যবঙ্গ মরানদীর 
দেশে পরিণত হয় এবং জমির উর্ব্বরতাশক্তি শতকর] ৪৫ ভাগ হাস 
পায়। 


বাঙ্গলার কৃষকদের বিক্রয়যোগ্য প্রধান প্রধান পণ্যের (যেমন 
পাট ) বিক্রয়ের সুব্যবস্থা ও মূল্য নির্ধারণ এবং কৃষির উন্নতি. 
সম্পর্কে শিক্ষিত শ্রেণী ও সরকারের ওঁদাসীন্যও বাঙ্গলার আথিক, 
অবনতির অন্যতম কারণ। অন্যান্ত কারণ অনেক থাকিতে পারে, 
কিন্তু সেগুলি আনুষঙ্গিক বা গৌণ । 


10018121181 DOU হঞগ0াঘাণ0াাা]]্জাচেজ] যোগাতে গণ) 


বর্তমান কালে_ 


ভাক্কা আাভীন্বাল্র 


একমাত্র নিরাপদ উপায় হচ্ছে 
_ভাল শেয়ামেড 
এই রকম ভাল ভাল প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের খবর জানতে হলে লিখুন 


ইউনাইটেড ইনভেগ্তার্স 
১৫নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা, Phone :—Cal 2690 
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১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ ] 


আখিক জগৎ 


৬০৭ 





বাঙ্গলার ছূর্গতির মূল কারণগুলি দূরীভূত না হইলে বাঙ্গলার 
সমস্তার সমাধান হইবে না। সমাধানের পন্থা সম্ভবতঃ নিম্নরূপ £_ 
(১) শিল্পের সম্প্রসারণ দ্বারা কৃষি ও শিল্পের মধ্যে সমতা বিধান এবং 
যন্ত্রশিল্প ও কুটীরশিল্পের মধ্যে সামন্তন্ত স্থাপন, (২) জমিদারী ব্যবস্থা 
বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান, (৩) নদ নদীর সংস্কার, (৪) পাট 
প্রভৃতি বিক্রয়যোগ্য (॥০৷ey ০:০০) কৃষিজাত পণ্যের বিক্রয়ের 
সুব্যবস্থা ও ন্যুনতম মূল্য নিদ্ধারণ এবং পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে 
অন্ান্ খা্ঠ শস্তের চাষ বৃদ্ধির ব্যবস্থা । 

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সরকারী সক্রিয় হস্তক্ষেপ অবশ্বাস্তাবী এবং 
আজিকার দিনে ব্যক্তি ষাতন্ত্রের পুরাতন বুলি আওড়াইয়া সেই 
হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করা--হয় মূর্খ্ার, না হয় কায়েমী স্বার্থ 
রক্ষাকামী স্বার্থ সর্ব্বন্ব মূনোভাবের পরিচয়। 

অবশ্য, এখানে আবার রাজনীতির প্রশ্ন উঠিবে এবং সেক্ষেত্রে 
বলিয়া রাখা ভাল যে, জনসাধারণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেন্ট ব্যতীত 
গণ-স্বার্থের অনুকূল এই বিরাট প্রচেষ্টায় অন্ত কোন ধরণের গবর্ণমেন্ট 
‘তমু মন ধন’ নিয়োগ করিতে পারে না। বাঙ্গলা দেশের আজ যে 


"অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে আর জোড়াতালি দিয়া কাজ চলিবে না। 


“কঠিন”, “সময়সাপেক্ষ” “গুরুতর চিন্তার বিষয়” ইত্যাদি বুলি 
আওুড়াইবার সমস্া এড়াইবার চেষ্টা করিলে সেই সমস্তাই আমাদের 
সকলকে গ্রাস করিবে--গবর্ণমেন্টও বাদ পড়িবেন না । 

বাঙ্গলা দেশের জনসাধারণের জন্য অম্ন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা 


করিতে হইলে প্রয়োজন অর্থের এবং শুধু অর্থ হইলেই চলিবে না, সঙ্গে : 


সঙ্গে প্রয়োজন সুচিন্তিত পরিকল্পনা, একনিষ্ঠ কর্ম্মা ও সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার । 
এখন অর্থ সংগ্রহের উপায় কি, তাহা চিন্তা করা প্রয়োজন । 
জমিদারী প্রথ৷ লোপ করিলে গবর্ণমেন্টের হাতে কিছু বেশী টাকা 





৫] উনি 


৮ 


FRET EES — EI 


মেসাস লাকা ভ্ৰাঙানেন্ পশ্রিচালনাম্ম ও ভল্ভাম্বম্লাতল 
হন! ক ন্বাঙ্গীলীন্ত ভিলভ্রী ০্পীলতন্তুলর “সাস ৫ 


৪ দি ন্যাশনাল মার্কেন্টাইল ইন্দিওরেন্স 


₹২০নস্সালী (ইউ্িন্স! ) কিনম্বিতেক্ভুু, 
হেড অফিন__৮নং ক্যানিং ফ্রীট, কলিকাতা । 


৪ ক্যালকাট| এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক 


হেড অফিম__-৭এ, ক্লাইভ রো, কলিকাতি | 


ও স্বত্তিকা কটন মিলস লিমিটেড 


হেড অফিম--৮নৎ ক্যানিং ফ্টীট, কলিকাতা তা। 


আপনার সাহচর্য ও সহযোগিতা কামলা করে। 


লুলুালালালালালালালালানললালালাললালাল]ভঁলালালালালালল 





আসিতে পারে, কিন্তু ক্লাউড কমিশনে যে ভাবে জমিদারী প্রথা লোষ্কপর 
সুপারিশ করা হইয়াছে, তাহাতে গবর্ণমেন্টের হাতে টাকা*যত না 
আসিবে, ঝুঁকি লইতে হইবে তদপেক্ষা অনেক বেশী । ফ্রাউড কমিশন 
দেখাইয়াছেন যে, জমিদার ও পত্বনীদারদের নীট আয় ৭ কোটি ৭৯ 
লক্ষ টাকা । ভূমি রাজন্ব বাবদ গবর্ণমেন্টের বর্তমান আয় হয় বৎসরে 
২ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা। কাজেই জমিদারী প্রথা লোপ হইলে 
গবণমেণ্ট সমস্ত জমির মালিক হইবেন, ফলে আয় কয়েক কোটি টাকা 
বাড়িবে। কিন্ত জমিদার ও পত্তনীদারদের ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে 
এবং ১০ গুণ হিসাবে ক্ষতিপুরণ 'দিতে হইলে ৭৭ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা 
লাগিবে। ইহা ছাড়া বাকী খাজনা বাবদ দেয় টাকা, পরচা সংশোধন 
ইত্যাদি বাবদ আরও টাকা লাগিবে। মোট ৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ের 
ঝুঁকি ঘাড়ে লইলে গবর্ণমেণ্ট সমস্ত জমির মালিক হইতে পারিবেন । 
এ ছাড়া জমিদারী প্রথা থাকায় মামলা মোকন্দমা যেরূপ চলে, 
জমিদারী প্রথা না থাকিলে সেরূপ চলিবে না অর্ধাৎ গবর্ণমেন্টের প্রতি 
বৎসর ষ্ট্যাম্প বাবদ যে প্রায় তিন কোটি টাকা আয় হয়, তাহা বন্ধ বা 
প্রায় বন্ধ হইবে। ফ্রাউড কমিশনের সুপারিশ, বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের 
মতিগতি ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপকসভার আলোচনার ধার! দেখিয়া মনে হয় 
যে, জাতীয় মঙ্গলের বিষয় নহে__গবর্ণমেন্ট একজন ক্রেতা হিসাবে 
একটা মূল্যবান অথচ দায়গ্রস্ত সম্পত্তি কিনিবেন কি কিনিবেন না 
ইহাই যেন বিবেচনার বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছে। লর্ড কর্ণওয়ালিশ 
যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তখন যেমন জাতীয় 
মঙ্গলামঙ্গল তাহার বিবেচনার বিষয় ছিল না__গবর্ণমেন্টের সুবিধা 
অসুবিধাই তাহার বিবেচ্য বিষয় ছিল, আজও তেমনি তথাকথিত 
প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তিত হওয়া সত্বেও জাতীয় মঙ্গল নহে 
গবর্ণমেন্টের লাভালাভের প্রশ্নই বড় হইয়া উঠিয়াছে। চিরস্থায়ী 


/ 
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(ম্যানেজিং এজেপ্টম্‌- পাইওনীয়ার ইণ্ডাক্টীজ 


৬০৮, 


___ ৯৮ 


আধিক জগৎ 


[ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 








বন্দোবস্তের প্রবর্তনকালে ত ভূমির অধিকারী কৃষকদের ক্ষতিপূরণের 
কোন খকথা উঠে নাই, তবে আজ দীর্ঘকাল জমিদারী ভোগের পর 
জমিদারদের ক্ষতিপূরণের কথা কেন উঠিতেছে, তাহাঁও বোঝা দুষ্কর ৷ 
জাতীয় মঙ্গলের জন্যই যদি জমিদারী প্রথা লোপ করিতে হয়, তাহা 
হইলে জনসাধারণের স্কন্ধে ক্ষতিপূরণের বিপুল বোঝা চাপাইলে 
জনসাধারণের হিত অপেক্ষা অহিতই করা হইবে । আবার ক্ষতিপূরণের 
সমস্যা অতি জটিল বলিয়া গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ জমিদার ও পত্তনী- 
দারদের উপর আয়কর বসাইয়া কিছু আয় বাড়াইবার ও মূল সমস্যা 
ধামাচাপা দিবার যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাও অত্যন্ত আপত্তিকর । 
বর্তমান অবস্থায় জমিদারী প্রথা না তুলিয়া দিয়া আয়কর বসাইলে 
রাশিয়ায় জার দ্বিতীয় নিকোলাসের সময় ষ্টোলিপিন প্রবর্তিত কৃষি 
আইনের যেরূপ ফল দাড়াইয়াছিল, তদনুরূপ ফল দাড়াইবে অর্থাৎ (১) 
অপেক্ষাকৃত ছোট জমিদারীগুলি এবং আর্থিক অবস্থা শোচনীয় 
দাড়াইয়াছে এরূপ কিছু বড় জমিদারীও ভাঙ্গিয়া গিয়া কিছু অতি বৃহৎ 
জমিদারীর স্ষ্টি হইবে এবং কিছু নূতন পত্তনীদার বা তালুকদার শ্রেণীর 
সঙগতিসম্পন্ন কৃষক ভূম্যধিকারীর (রাশিয়ায় যাহাদের “কুলাক” 
বলিত) স্থষ্টি হইবে, (২) নুতন সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষক শ্রেণী লাভজনক 
কৃষির জন্য লোক খাটাহিবে, ফলে সামান্য জমিজমা আছে এমন 
কৃষকরা জীবিকার্জনের জন্য কৃষি-মজুরের কাজে লাগিয়া যাইবে এবং 
তাহাদের জমিজমাও ধীরে ধীরে উক্ত সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষক শ্রেণীর 
হাতে চলিয়া যাইিবে। এক কথায় ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ন 
পাইবে'। 

* ইহাতে বর্তমান গবর্ণমেণ্টের একদল শক্তিশালী সমর্থকের 
আবিভাক হইবে বটে, কিন্তু মূল সমস্যার সমাধান হইবে না। 
এক্ষেত্রে গবর্ণমেন্টের উচিত নামমাত্র : ক্ষতিপূরণ দিয়া (নীতির 


যাহা হউক,কৃষকদের খাজনা হাস, ষ্ট্যাম্পের আয় হাস প্রভৃতি ধরিয়া 
গবর্ণমেন্টের নীট আয় ৭ কোটি ১ লক্ষ টাকা হইবে না, ইহা আমরা. 
ধরিয়া লইতে পারি । ইহা ছাড়া প্রতি বৎসরই অজ্জন্মা, প্লাবন ও অন্যান্য 
দৈব ছুর্ঘটনার জন্য গবর্ণমেণ্টকে কিছু কিছু পরিমাণ খাক্না মকুবও করিতে 
হইবে। মোটের উপর গবর্ণমেন্টের নীট আয় বৎসরে ৬ কোটি টাকা 


"হইবে বলিয়া যদি আমর! ধরিয়া লই, তাহা হইলেও দেখা যাইতেছে 


গবর্ণমেন্টের লোকসান নাই, বরং অদূর ভবিষ্যতে আয় বৃদ্ধির বিপুল 
সম্ভাবনা রহিয়াছে । এই সম্ভাবনা হইতেছে কৃষকদের আর্থিক 


" অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক আকারে শিল্প সম্প্রদারণের ফলে 


নানা ভাবে গবর্ণমেন্টের আয় বৃদ্ধি । 

৬ কোটি টাকার মধ্যে ৪ কোটি টাকা সাধারণ ব্যয়ের খাতে ধরিয়া 
রাখিয়া গবর্ণমেণ্ট, বাকী..ছুেই কোটি টাকা লইয়া একটি খণ তহবিল 
স্থাপন করিতে পারেন এবং উহা জামীন রাখিয়া শতকরা তিন টাকা 
সুদে অনায়াসে ৫০ কোটি টাকা খণ গ্রহণ করিতে পারেন। প্রতি 
বৎসর উক্ত ঝণ তহবিল হইতে সুদ বাবদ দেড় কোটি ও.আঁদলে ৫০ 
লক্ষ করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে এ খণ শোধ হইয়া যাইবে । এই ৫০ 
কোটি টাকা লইয়াই গবর্ণমেপ্টকে সত্যকার টিভি কাৰ্য্যে 
হাত দিতে হইবে । 

গবর্ণমেন্টের প্রথম .ও প্রধান. কাজ হইবে ৰ সংস্কার । 
ইহাই সব্বাপেক্ষা ব্যয় ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার অথচ ইহা না করিলে 
বাঙ্গলা দেশকে রক্ষা করিবার কোন উপায় নাই। বিখ্যাত 
ইঞ্জিনিয়ার স্তার ডব্লিউ উইলকক্সের মতে প্রথমে মাথাভাঙ্গার বাঁধ 
কাটিয়া দিয়া মধ্যবঙ্গের নদীগুলিতে জল বহাইয়া দিবার ব্যবস্থা 
করিতে এবং পরে বড়াল মোহনা হইতে ১১ মাইল ভাটিতে একটা 
bil 8 বাধ টির করিতে 2১95 | ৰ বাধ রি ৪ 





ুস্ানুসূক্ম বিচার না করিয়া ) অবিলম্বে জমিদারী প্রথার লোপ করা। I ১০১ 


গবৰ্ণমেণ্টকে শুধু জমিদারী প্রথার লোপ করিলেই চলিবে না, যেসকল 


ক্ষেত্রে ক্ষমতার অতিরিক্ত খাজনা ধার্য্য করা আছে, সে সকল ক্ষেত্রে ণ 
খাজনা হ্রাস কক্কিতেও হইবে৷ গবর্ণমেন্ট অন্যান্য বিভাগের ব্যয় হাস || 
" করিয়া--বিশেষ করিয়া পুলিশ বিভার্গের_-এই লোকসান পুরাইয়া | 
“লইতে পারিবেন, এছাড়া শবর্ণমেন্ট যদি খাজনা আদায়ের জন্য | 
বেশী সাজসরঞ্জাম না করেন বা বেশী লোক নিয়োগ না করেন, তাহা | 
'হইলেও খাজনা আদায়ের ব্যয়ও অনেক কম হইবে । লেখকের মতে | 
পল্লী স্বায়ন্ত শাসন আইনের সংশোধন করিয়া ইউনিয়ন বোর্ডগুলিকে || 
গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে নির্বাচিত পল্লীপঞ্চায়েতে পরিণত করিয়া জেলা .] 
ম্যাজিস্ট্রেটের তত্বাবধানে পল্লীপঞ্চয়েগুলির হস্তে খাজনা আদায়ের ( 


ভার ন্যস্ত হইলে ব্যয় অনেক কম হইতে পারে। 








রেজিষ্টার্ড অফিপ 2 
যতীন্দ্রমোহন 
এভেনিউ দেশবাসীর * সহায়তা ও সহান্ু- 
চট্টগ্রাম । ** ভুতি কামনা করে। 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুসন্ধান করুন 






5 





চট্টগ্রাম পটারীজ লিঃ 
{| পূৰ্বববঙ্গ,আঁসামওত্ৰহ্মদেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান ॥॥ 


পটারী-শিল্প প্রতিষ্ঠায় এই জাতীয় | 
পরিকল্পনা এবং উদ্যোগ দেশ ও | ৬ 


















ন্যাশনাল এলায়েন্স 
প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 


হেড অফিস-_-১০২1১, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 
ফোন কলি: ৪০৩৮ 











আইনানুষায়ী 
 রেজিক্ট্রেশন সাঁটিফিকেট Yl 
পাওয়া গিয়াছে i 


উপযুক্ত বেতন অথবা কমিশনে সর্বত্র প্ৰতিপত্তিশালী 
এজেন্ট আবশ্যক ৷ 





বীমাকারী ও.বীমাকন্মীগণের পক্ষে উপযুক্ত কোম্পানী । 


১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ ] 


একদিকে গঙ্গার অতিরিক্ত জল মধ্যবঙ্গের নদীগুলির মধ্য দিয়া 
প্রবাহিত হইয়া মধ্যবঙ্গকৈ আবার সুজলা সুফলা করিয়া তুলিবে 
এবং আর একদিকে এ অতিরিক্ত জল আর পদ্মার মধ্য দিয়া প্রবাহিত 
না হওয়ায় পদ্মার ভয়াবহ ভাঙ্গন বন্ধ হইবে। এই বাঁধ নির্মাণের 
জন্য ব্যয় হইবে ১৮ কোটি টাকা। স্যার উইলকক্সের এই পরিকল্পনা 
সম্পর্কে ডাঃ মেঘনাদ সাহা বলেন, “4 scheme like this ought 
to be studied for, years in laboratory with the aid 
‘of successive laboratory models and other data, be- 
fore it is seriously taken in hand. | 

In the interest of the country such work ৪577 
be under taken, as it promises to rid Central Bengal 
of the pest of malaria, amd restore the pristine 
prosperity of this tich silk belt Area which excited 
the admiration of Bernier in the 17th Century. - 


It will also rid Eastern Bengal of the periodic 
catastrophic floods which are due to the blocking 
of the ‘Brahmaputra waters by a simultaneous rise 
in the Ganges.” (“Need for a Hydraulic Research 
Laboratory in Bengal”"—Acharyya Roy Comme- 
moration Volume.) 


গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি একটী নদী গবেষণাগার স্থাপন করিয়াছেন। 
অদূর ভবিষ্যতে উক্ত বিরাট বাধের পরিকল্পনা স্থির করিয়া কার্ধ্য 
আরম্ভের জশ্য ২: কোটি টাকার পৃথক তহবিল রাখিয়া গবর্ণমেণ্ট 
,* বর্তমানে সাধারণ সংস্কার কার্য্য- ও'গবেষণার জন্য ১০ কোটি টাকা 
অনায়াসে ব্যয় করিতে পারিবেন । 

শিল্প সম্প্রসারণে অর্থ সাহায্য, আধুনিক ছোট ছোট যন্ত্রপাতির 
সাহায্যে কুটীরশিল্পের পুনর্গঠন ইত্যাদি বাবদ গবর্ণমেন্ট আপাততঃ 


আধিক জগৎ 


৬০৯ 





-তাহা বুঝা ভার। 





গৃহীত খণের টাকা হইতে দশ কোটি টাকা খরচ করিলে যথেষ্ট,.ফল 
লাভের আশা আছে। গবর্ণমেন্টের আর একটী প্রধান, কর্তব্য 
হইতেছে পাট সমস্তার সমাধান করা । পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করিলেই 
চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে কৃষকেরা যাহাতে অন্যান্ত লাভজনক ও 
প্রয়োজনীয় শস্তের চাষ করে এবং সেই সকল শস্যের বীজ পায় তাহার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং পাট বিক্রয়ের সুব্যবস্থার জন্য পাট প্রধান 
অঞ্চলগুলিতে গুদাম স্থাপন, সরকারের উদ্যোগে সমবায় ক্রয় ও বিক্রয় 
সমিতি স্থাপন করিতে হইবে এবং এতৎসহ পাটের ন্যুনতম মূল্যও 
বাঁধিয়া দিতে হইবে । অন্যান্য দেশে কৃষিজাত পণ্যের মূল্য নিদ্ধারণ 
যদি সম্ভব হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের দেশে কেন হইবে না 
বর্তমান বৎসরে যে ৮০ লক্ষ বেল পাট জমিয়া 
গিয়াছে, তাহার অন্ততঃপক্ষে ৬০ লক্ষ বেল পাট গবর্ণমেণ্ট কিনিয়া 
গুদামজাত না করিলে পাটের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে না এবং পাটের 
ন্যুনতম দাম স্থির করাও সম্ভব হইবে না। ইহার জন্য এখনই অন্ততঃ 
পক্ষে. ৫ কোটি টাকা প্রয়োজন। এ টাকা তুলিবার অন্য ব্যবস্থা 
গবর্ণমেন্টকে করিতে হইবে এবং গবর্ণমেন্ট যখন পূর্ব্বোল্লিখিত 
প্রস্থাবান্থুযায়ী ৫০ কোটি 'টাকা খণ গ্রহণ করিবেন, তখন তাহা হইতে 


কৃষির উন্নতি, পাট সংক্রান্ত ব্যবস্থা ইত্যাদি বাবদ অন্ততঃপক্ষে দশ 


কোটি টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন বিশেষজ্ঞ নহি, কাজেই খুটিনাটি 
অনেক বিষয় গরমিল থাকিতে পারে, কিন্ত মনে হয় উল্লিখিত পন্থাগুলি 
ব্যতীত অন্ত কোন উপায়ে। বাঙ্গলার সমস্ত? সমাধানের সম্ভাবনা নাই। 
সবের্বোপরি ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, উপযুক্ত নেতৃহ, কর্ম্মনিষ্ঠা, 
স্ুনিয়প্ত্রিত গণঅন্দোলন ও সুশৃঙ্খল সংগঠন ব্যতিরেকে কোন পন্থাই 
কাধ্যকরী হইবে 'না। 


মিনিট জিডি ই তাল নিত 


রি 


Mr. P. R. Das, Bar-at-Law, Patna. 


দি রাজস্থান ব্যাঙ্ক লিমিটেড . 


' হেড অফিস-_-১০২।১, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাত|, ৷ ফোদ-_কলিঃ ৪১৬ 
& ওলী শআঁগভিনীনন জ্ঞাতীন্ম ওত্রভিড্টাল € 
PATRONS 


Raja Aditya'Pratap Singh Deo, Ruler, Seraikella State. 
Mabaraja Rajendra Narayan Singh Deo, Ruler, Patna State. ° 
Raja Balabhadra Narayan Bhanj Deo; .Ruler Keonjhor State.’ 
Raja Birendra Babadur Singh, Ruler, Khairagarh State. 

Raja Kishore Chandra Deo, Ruler, Athmallik State. 
Mabarajkumar Jagannath Kishore Lal Singh Deo, Zaminder, Panchkote Raj. 
Mabarajkumar Janardan Kishore Lal Singh Deo, Zaminder, Panchkote Raj. 
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 শ্যামবাজার শাখা 


১৭ নং আর, জি, কর 'রোড। ্ 
সকল প্রকার ব্যাঙ্চিং কার্ধ্য করা হয়। 
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বাংলা সরকার কৃষক সম্প্রদায়ের হিতার্থে এযাঁবতকাল বহু প্রকার 
আইন পাশ করিয়াছেন। এইবার তাহারা বাংলার জমিদারী প্রথার 


বিলোপ সাধনে সচেষ্ট । জমিদার, [লুকদার-এবং ক্ষুদ্র খাজনাভোগী 
স্বত্বাধিকারিগণকে তাহাদের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়া প্রকৃত চাষীদের 


রাষ্ট্রের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করাই হইল ইহার মূল উদ্দেশ্য । 
কিন্তু ইহাতে চাষীদের সত্যিকার কোন উপকার হইবে কিনা, সে 
বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে এবং ইহার দ্বারা গবর্ণমেন্ট বা কতটা 
লাভবান হইবেন, ইহাই এখন চিন্তার বিষয় । 

বাংলার জমিদার সম্প্রদায় দারুণ প্রজাপীড়ক বলিয়া একটা রা 
আছে। কিন্তু বর্তমান প্রজাম্বত্ব সংশোধন-আইন, চুঁষীখাত্ক 
আইন, ম্হাজনী_ আইন প্রভৃতি প্রবর্তনের ফলে, অত্যাচার করাতো 
দুরের কথা বরং তাহারা প্রঙ্গার দয়ার ভিখারী হইয়। পড়িয়াছেন। 
জমিদারগণকে বাধিক চারি কিস্তিতে গবর্ণমেন্টের রাজস্ব পরিশোধ 
করিতে হয়। কিস্তির নিদ্ধীরিত দিনে উক্ত টাকা দাখিল করিতে না 
পাঁরিলে জমিদারের সম্পত্তি নীলামে উঠে। কিন্তু প্রজ্জা যদি চারি 
বৎসরের বাকী খাজনার মধ্যে এক বৎসরের খাজনার টাকাও 
জমিদারকে পরিশোধ করিয়া দিত, তাহা হইলে আজ বাংলায় এত 
জমিদারী নীলামে উঠিত না। বর্তমানকালে বাংলার অধিকাংশ 
জমিদার প্রজ্ঞার নিকট হইতে করাদায়ে অসমর্থ হইয়া, পরিবারের 
অলঙ্কীরাদি বন্ধক রাখিয়া সরকারী রাজস্ব পরিশোধ করিয়া নিজেদের 
স্বত্ব বজায় রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। আর ধাহাদেয 


* বন্ধক দিবার*“মত কোনো সম্বল ঘরে নাই, রাজস্বের দায়ে তাহাদের।-[ 


সম্পত্তি নীলাম হইয়া যাইতেছে । মেহাজনী_ আইন. পাশের ফুলে 
বর্তমানে সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা _প্রাইবার উপ্রায়.বাঁই ।_ সুতরাং 
বাংলার জমিদারদের এখন যে অবস্থা, তাহাপ্ডে অনুর ভবিষ্যতে কোন 
প্রকার ক্ষতিপূরণ দিয়া গবর্ণমেণ্টের জমিদারী স্বত্ব খাস করিব'র 
প্রয়োজন হইবে না। কারণ আজ এতকাল ধরিয়া তাহারা তাহাদের 
সঞ্চিত শেষ সম্বল ঘুচাইয়া নিজেদের স্বত্ব বজায় রাখিতে. চেষ্টা 
- করিয়াছেন, কিন্ত এতদিনে 'তাঁহাও নিঃশেষ হইয়াছে । 
গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব প্রতি তিন মাস অন্তর কিস্তিতে জমিদারগণকে 
পরিশোধ করিতে হয়, 'আর জমিদার চারি বৎসর পরে প্রজার নামে . 
বাকী খাজনার নালিশ করিলে, প্রজা নানা প্রকার মিথ্যা জবাব দিয়া 
বসরখানেক ধরিয়া মালিককে হয়রাণ করিল; পরে যখন ডিক্রী 
হইয়া গেল এবং মালিক কর্তৃক ডিক্রীজারিতে দিয়া প্রজার সম্পত্তি 
ক্রোক হইয়া নীলামে উঠিল, প্রজা তখন আটগণ্ডা পয়সার কোর্ট ফি 
জমা দিয়া খণসালিশী বোর্ডে এক দরখাস্ত দাখিল করিয়া দিয়া ঘরে 
গিয়া নাকে তেল দিয়া ঘুমাইতে আরম্ভ করিল। এদিকে সালিশী 
বোর্ডে -নটবর, মুটবিহারী, তাঁরণ মোল্লা, ছদন ব্যাপারী প্রভৃতি যে 
সমস্ত হাকিম আছেন, তাহারা ‘কোরাম’ অভাবে বছর ছুয়েকের মধ্যে 
মামলার নিষ্পত্তি করিয়া _উঠিতে পারিলেন ন৯। দু'বছর পরে যখন, 
তাহাদের “কোরাম “হইল, তখন তাঁহার! ৮১০ বছরের একট] কিস্তি 
নির্দিষ্ট করিয়৷,দিলেন। ইহাতে জমিদারের যদি পরমায়ুর জোর 
থাকে, তবে হয়তো ১৫১৬ বৎসর পরে তিনি এই খাজনার টাকা 
পাইতে অধিকারী, হইবেন। ইতিমধ্যে যদি জমিদারের সম্পত্তি 








নীলামে বিক্রয় হইয়া গেল, তবে ১৯৪ সালের সংশোধিত গ্রজান্বহ 
আইন অনুসারে তাহার টাকা জলে ভাসিয়া গেল। ইহাই হইল 
বর্তমান জমিদার সম্প্রদায়ের অবস্থা । 

অপরদিকে গবর্ণমে্টের যে সমস্ত খাসমহাল আছে, কী 
প্রজাগণ যে কি সুখে বাস করে, নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে তাহার : 
পরিচয় পাওয়া যাইবে । খাসমহালের প্রজ্াগণের নামে বাকী 
খাজনার নালীশ ডিক্রী করার, আবশ্তক হয় না। সার্টিফিকেট, জারীর _ 
দারা তাহাদের গরু বাছুর, তৈজসপত্র ক্রোক বিক্রয়ের দ্বারা খাজনা 
আদায় হইয়া থাকে । জমিদারের বেলায় এ সমস্ত ক্রোক করার 
আইন নাই। জমিদারের পক্ষে প্রজার নামে খাজনার জন্য মোকদ্দম। 
করিয়া নালীশ ডিক্রী ও নীলাম করিতে খুব কমপক্ষে এক ব্‌ বর, 
সময় লাগে। প্রজার জমিজমা নীলাম করিয়া লইলেও, প্রজা 
মাসের মধ্যে টাকা সংগ্রহ করিয়া আদালতে জমা দিলে তাহার 
সম্পত্তি ফেরত পায়। কিন্তু খাসমহালের প্রঙ্গারা টাকা সংগ্রহ 
করিতে ৬ ঘন্টার সময় পায় না। এমনও শুনা গিয়াছে যে, খাস- 
মহালের প্রজাগণের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট জারী করিয়া অস্থাবর ক্রোক 
করিতে গিয়া দেখা গেল যে, প্রজ্ত! ভাত [ত খাইতেছে; তদবস্থায় তাহার, 
ভাতের থালাখানি কাড়িয়া লইয়া ৫ ক্রোক করা হয়। য় | মাঠ হইতে অপর 
লোকের গরুবাছুর তাড়াইয়া লইয়া দেনদারের বাড়ীতে ঢুক টুকাইয়া দিয়া 










হেড অফিস--১০২।১ ক্লাইভ ষ্ত্ৰীট, কলিকাতা । 
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সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য কর! হয়। 


| পৃঃপোদক- নান ন্বিস্মলাশ শ্বাস, 
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তাহাও ক্রোক করা হয়'। ইহাতে অপর লোক আপত্তি করিলে তাহা 
গ্রাহ্য হয় না: হয় তাহাকে পেয়াদা পাইককে -কিছু দক্ষিণা দিয়া 
উহা ছাড়াইয়া লইতে হয়, না হয় সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আদালতে 
তাহার: দাবী জানাইয়া বিচারের পর উহা ছাড়াইয়া লইতে, হয় । 
পল্লী অঞ্চলের' চাষীরা পাড়ার পাঁচজনের গরু ! চাহিয়া লইয়া ধার. 
মাড়াই করে, সেই সময় যদি দেনদারের বিরুদ্ধে অস্থাবর পরোয়ানা 
হাজির হয়, তবে পাড়ার গৃহস্থদের গরুগুলিগ দেনদারের অধিকারভুক্ত 





বলিয়। গণ্য হইয়া সমস্তই ক্রোক করা হয় । এরূপ ক্ষেত্রে একজন 


দেনদারের জন্য পাড়ার পাঁচজনেরও মামলা মোকদ্দমায় হয়রাণ 
হইতে হয়। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের খাসমহালের দেনদাঁর প্রজার 
পাড়ায় বাস. করাও বিপজ্জনক { উল্লিখিত ঘটনা হইতে জমিদারের 
অধীন-প্রজ্ঞারা, সুখে আছে,_কি খাসমহালের অধীন প্রজার সুখে 
আছে, তাহা সহজেই প্রমাণিত হইবে । 

বলা হয়, বাংলার জমিদার ও মহাজনের অত্যাচার নিবারণে এ 
সমস্ত আইন পাশের প্রয়োজন হইয়াছিল । কিন্তু গবর্ণমেন্ট যে কৃষি- 
খণ দিয়া থাকেন, উহা কি ভাবে আদায় করা হয়; তাহা নিয়লিখিত 
ঘটনা হইতে বেশ বুঝা যায়. “মুন্সিগঞ্জের' ওয়েষ্ট সার্কেলের সার্কেল 
অফিসার মহোদয় তাহার ২২1১২1৩৯ তারিখের ১০৮৭ (৩২), নং 
সাকুলারে তাহার. এলেকার প্রেসিডেণ্টগণকে_ লিখিয়াছেন__প্রয়োজন 
হইলে বন্দুকের, খোঁচায় কৃষিঞণের টাকা আদায় হইরে | উক্ত 
সার্ক,লার ৩১১২৩৯ তারিখে শেখরনগর হাটে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট 
রুর্তৃক ঢোল সহরতে আদেশ জারী করা হয়|” (অমূল্য প্রসাদ চন্দ, 
কংগ্রেস আড়িয়ল বিল কমিটী সম্পাদক । যুগান্তর, পত্রিকা, ১৩ই 
মাঘ, কলিকাতা সংস্করণ) ! 





| মহা ছুর্য্যোগের মধ্যেও দক্ষতা ও 
মিতব্যয়িতার সহিত যাবতীয় 
‘কাৰ্য্য সুসম্পন্ন করিয়া 
মিল চালু করা " 
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অংশীদারগণের দাবীই অগ্রগণ্য হইবে 
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_ গবর্ণমেন্টের, অধীন প্রজ্জী ও খাতকের টাকা যে ভাবে ফ্রোর 
জবরদক্তিতে আদায় হয়, সে তুলনায় বাংলার জমিদার ও. মহীজনের 
অত্যাচার কিছুই নয়'। বিশেষতঃ" বর্তমানে যে সমস্ত আইন পাশ 
হইয়াছে, তাহাতে পথেঘাটে ও প্রকাশ্য স্থানে টাকার তাগাদা 


- করিলে দণ্ডনীয় হইতে হয়। 


বাংলা গবর্ণমেট্ কৃষক সম্প্রদায়ের হিতার্থে যে সমস্ত আইন পাশ ' 
করিয়াছেন, তাহাতে তাহাদের উপকারের পরিবর্তে অপকারই বেশী 
হইয়াছে। গত ২১।২৪০ তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক ' সভায় ৫. 
থানবাহাছুর ফজলুল কাদের ও মিঃ ওয়াকার সাহেব বলিয়াছেন যে, ”" 
“ঝণসালিশী ও মহাজনী আইন প্রবর্তনের 'ফলে চাষীরা ক্রমশঃ ভূমিহীন 
হইয়া পড়িতেছে। ' ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত 


' নয় মাসে' ৫০৯৮৪২ খানি জমিবিক্রয় কোবালা রেজিষ্টারী হইয়াছে | 


খণসালিশী ও মহাজ্জনী আইনের জন্য পল্লী অঞ্চলে টাকা ধার ' 
মিলিতেছে না, কাজেই চাষীরা জমি বিক্রয় করিয়া ভৃমিশৃছ্ঠ হইয়া 
পড়িতেছে ।” মাননীয় সদস্ত মহাঁশয়েরা যাহা বলিয়াছেন, তাহাই 
দেশের প্রকৃত অবস্থা জমির বিক্রয় কোবালা রেজিষ্টারী করিয়া 
না দিলে এখন কৃষক সম্প্রদায় টাকা পায় না। স্ৃতরাং দারুণ । 
অভাবের তাড়নায় আজ 'তাহার! জমিজম। বিক্রয় করিয়া জনমন্ভুর ও 
ভিথারীতে পরিণত হইতেছে ৷ কৃষক সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার্থে যে 
আইন গবর্ণমে গবর্ণমেপ্ট পাশ করিলেন, তাহাতেই» তাহারা ভিটাছাড়া হইয়া 
পড়িতেছে । bs 

বাংলা গবর্ণমেণ্ট বাংলার সমুদয় ভূম্যধিকারীর স্বত্ব খরিদ করিয়া 
সমুদয় জমিজমা রাষ্ট্রের অধীন করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু আজ 
যদি বাংলায় বহুল পরিমাণ শিল্পের প্রসার থাকিত, তবে উহাতে 
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ক্ষন্তির কারণ ছিল না| "বাংলার অধিকাংশ লোকের জমিজমাই 
একমাত্র উপজীবিকা। : অনেকে নাবালক, রিধরা__ও. অক্ষম ব্যক্তি 
তৃহাদের .. জ্মিজমা_ বর্গাদারের_ ছারা চাষ _ আবাদ করাইয়া _শুধু 
তন্বারাই তাহাদের জীরিরলানির্বাহ-করেশ এ অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট যদি 
সমুদয় জমিজমা খাস করিয়া লন, তবে এক শ্রেণীর লোক 
একেবারেই নিরুপায় হইয়া পড়িবে । বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
বলবৎ থাকায় এবং উহার ছারা জনসাধারণের অন্নবস্ত্রের সংস্থান 
+5 হওয়ায়, দেশের লোক এতদিন শিল্পবাণিজ্যের প্রসারে একপ্রকার 
“উদাসীন ছিল। বর্তমানে দেশের লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায়, 
মাথাপিছু জমির হার অনেক হ্রাস পাইয়াছে। তজ্জন্য দেশে বেকার 
সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন যদি দেশে শিল্পবাণিজ্যের 
প্রসার না করিয়া সমুদয় জমিজমা খাস করিয়া লওয়! হয়, তবে দবদিক্‌ 
দিয়া দেশের জনসাধারণকে ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দেওয়া হইবে । 
গত ১৩ই শ্রাবণ তারিখে শ্রীযুক্ত নীহারেন্ত্ব দত্ত মজুমদার মহাশয় 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় যাহা বলিয়াছেন উহা খাঁটা সত্য। তিনি 
' বলিয়াছেন যে,_স্ভূমিরাজন্ব কমিশন গোড়াতেই ভুল করিয়াছেন। 
তাহারা শুধু সরকারী রাজস্ব বা শাসনগত প্রশ্নের দিক হইতেই 
সমস্তাটীর বিচার করিয়াছেন-_বাংলারি জনগণের প্রর জনগণের প্রকৃত প্রয়োজনের 
দিক্‌ হইতে সমস্তার বিবেচনা করেন নাই | বর্তমানে বাংলার 
জনগণের মধ্যে বহুলোক বেকার। “বাংলার শিল্পবাণিজ্য অনুন্নত। 
এই সব সমস্যার সমাধানের প্রশ্নটাই আসল প্রশ্ন । সমগ্র বাংলার 
জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুভাগুভের দিক দিয়াই কমিশনের 





ভূমি ব্যবস্থার তদস্ত কর! উচিত ছিল। তালুকদার ও ক্ষুদ্র খাজনা- 


ভোগী -্বত্বাধিকারিগণ তাহাদের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইতে এতটুকু 
আপত্তি করিতেন না--যদি তাঁহারা দেখিতেন যে, তাহাদের পুত্র 
ও পোস্বগুণের অন্যভাবে ও অন্যত্র কাধ্য পাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। 
শুধু আতিক, ক্ষতিপূরণের সান || 
উহাতে বরং কৃষকেরা আরও খণগ্রস্ত হইয়া পড়িকে। দহ 
করেন যে, কমির্শনের সুপারিশক্রমে জম্দ্রারী স্বত্বগুলি ক্রয়ের জন্য 
৯৮ কোটি টাকা বৃথা ব্যয় না করিয়া, যাহাতে জমির আয় ও শিল্প- 
; বাণিজ্যের বৃদ্ধি ও প্রসার পায়, এইরূপ- একটা ব্যাপক পরিকল্পনা 
গবর্ণমেন্টের গ্রহণ কর! উচিত। উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার 
' জন্য একশত কোটি টাকা খণগ্রহণ করা উচিত |” ' | 
বাংলা গবরণমেন্ট জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিয়া নিজেদের আয় 
বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিতেছেন। কিন্তু দেশের জনসাধারণের জীবিকা- 
নির্বাহের দিকৃটা তাহারা আদৌ ' লক্ষ্য করিতেছেন না। এই 
শিল্পবাণিজ্যের যুগেও বাংলার বারোআনা লোক সাক্ষাৎভাবে কৃষির 
উপর নির্ভরশীল। মোট জনসংখ্যার বাকী যে অংশ কৃষি ছাড়া 
অন্যবিধ বৃত্তি ও ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে, তাহাদিগের অধিকাংশকেও 
পরোক্ষভাবে কৃষিজাত আয়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। 
কিন্তু দুঃখের বিষয়, এদেশে বৈজ্ঞানিক, প্রণালীতে চাষ আবাদের 
কোনে! ব্যবস্থা নাই। জলসেচ বিষয়ে সুবন্দোবস্তের অভাব প্রভৃতি 
নানা কারণে এ প্রদেশের কৃষিজাত আয়ের ছারা দেশের ধনসম্পদ 
* মোটেই বৃদ্ধি পাইতেছে না। পৃথিবীর অন্যান্ত দেশে কৃষিকাধ্যে 
নিয়োজিত লোকদের মাথাপিছু আয় তু’ হাঁজার টাকার উপর। আর 
বাংলার কৃষকদের মাথাপিছু আয় মাত্র ৪৩ টাকা বলিয়া ফ্লাউড 
সাধারণতঃ এ প্রদেশের জমিতে ফসলের উৎপাদন কম। কারণ 
জমিতে উন্নতধরণের সারপ্রয়োগ ও উৎকৃষ্ট ফসলের জন্য উপযুক্ত শ্রেণীর 


~~ 
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রীজ 'সরবরাহের কোনো ব্যরস্থা নাই। বাংলা! সরকারের_ কৃষি 
বিভাগের উপর 'এ সকল কার্য্যের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিলেও, অর্থাভাবে 
তাহারা কিছুই - করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। স্বায়ত্তশাসন 
প্রবর্তিত হইবার পূর্বে অর্থাৎ ১৯৩৬-৩৭ সালে বাংলা সরকার কৃষির 
জন্য ২৬ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা ব্যয় ,ক্রিয়াছিলেন। কিন্তু নূতন. 
স্বায়ত্তশাসনের আমলে উহা ক্রমশঃ হ্রাস করিতে করিতে ১৯৪০-৪১ 
সালের বাজেটে মাত্র ১৭ লক্ষ ৫১ হাজার টাকায় দাড় করানো 
'হইয়াছে। যুক্ত-প্রদেশ সরকার কৃষির উন্নতির জন্য বরা 
৮০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করিয়াছেন । 

ফ্লাউড কমিশন বলিয়াছেন--চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লোপ করিয়া 
ভূমির স্বত্ব গবর্ণমেন্ট খাস করিয়া লইলে গবর্ণমেন্ট ও প্রজ্জা সাধারণের 
মধ্যে একটা প্রয়োজনীয় যোগসূত্র স্থাপিত হইবে এবং গবর্ণমে্ট তখন 
উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা আবশ্যকীয় কৃষির উন্নতিসাধন 
করিবেন। তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের খাসমহালের অধীন যে সমস্ত 
জমিজমা আছে, এতদিন গবর্ণমেণ্ট তাহার কি উন্নতি করিয়াছেন? 
জমিদারের অধীন প্রজার খাজনার তুলনায় বরং'খাসমহালের খাজনার 
হার অনেরু-বেশী তৎসত্বেও . গবর্ণমেণ্ট প্রজার সুখ-স্ুবিধার জন্য 
কোনো ব্যবস্থাই করেন নাই কেন? বরং সার্টিফিকেট জারী প্রথায় 
খাজনা আদায়ের জন্য প্রজ্ঞা উৎপীড়িত। জমিদারের অধীন প্রজার 
জন্য, বিবিধ_প্রকার আইন পাশ হইয়াছে। তাহারা যদি জমিদারকে 
খাজনা না দেয়, তবে মামলা মোকদ্দমায় অযথ1 অর্থব্যয় করিয়া 
যথেষ্ট হয়রাণ হইয়া দীর্ঘকাল পরে তবে প্রজার নিকট হইতে উহা 
আদায় করিতে হয়।, কিন্তু জমিদারের খাজনা কিস্তির নিদ্দিষ্ট 
দিনে দাখিল ,না করিলে সম্পত্তি নীলাম হইয়া যায়; জুন ও 
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দি শিলং ব্যান্বিং কে ৱিন 


লিমিটেড bs 


সেবা দ্বারা আমরা জনসাধারণের 

যে অটুট বিশ্বাস এবং সহানুভূতি 

লাভ করিয়াছি তাহাই আমাদের 
' গৌরব এবং সম্পদ ৷ 





সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্ধ্য করা হয়। 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য ম্যানেজারের; 'নিকট লিখুন 
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১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১] 


সেপ্টেম্বর কিস্তিতে কৃষকের অবস্থা বড়ই শোচনীয় থাকে, .এঁসময় 
তাহারা জমিদারকে খাজনা দিতে পারে না। কিন্ত জমিদারগণের 
ওঁ ছুই কিস্তির টাকা নিজ তহবিল হইতে গবর্ণমেন্টকে দিতে হয়। 
হি সরকার জমিদারীস্বত্ব খরিদ. করেন, তরে দুই . কিজ্ত্রি টাকার জন্য 
প্রজাকে সময় দিবেন, কি. না হয়তো প্রজার অন্থাবর সম্পত্তি 
বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করা ছাড়া আর কোনো গত্যস্তর থাকিবে 
না। এ অবস্থায় জমিদারের অধীন প্রজারা সুখে আছে, না 





শবর্ণমেন্টের অধীন প্রজারা সুখে থাকিবে, ইহার রীতিমত অনুসন্ধান 


আবশ্যক । 

গবৰ্ণমেণ্ট বিবিধ প্রকার আইন পাশ করিয়া প্রজার নিকট হইতে 
জমিদারদের খাজনা আদায়ে যে প্রকারওবিদ্ব সুষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, 
তাহাতে জমিদারদের লাভ খাওয়াতো দূরের কথা, সম্পত্তি রক্ষা 
করাই কঠিন ব্যাপার হইয়! দাড়াইয়াছে। তন্জন্য অনেকের সম্পত্তি 
নীলাম হইয়া যাইতেছে। এই কারণে বাংলার বন্থ পুরাতন জমিদারের 
সম্পত্তি আজ অন্ত হাতে চলিয়া যাইতেছে । বাংলায় চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত থাকা সব্বেও, দেশের অবস্থা ও আইনের জন্য ভূম্যধিকারী- 
দের সম্পত্তি যে. ভাবে ক্রমাগত হাতফেরতা হইতেছে, তাহাতে 
জমিদারদের এখন আর জমিদার না বলিয়া ঠিকাদার বলাও চলে। 
বিবিধ আইন পাশ করিয়া জমিদারদের যে অসুবিধায় ফেলা হইয়াছে, 
. গবর্ণমেন্ট যদি নিজে জমিদার হন, তবে তাহারা এই সমস্ত আইন 
বাতিল করিয়া প্রজার উপর সার্টিফিকেট জারীর দ্বারা টাকা আদায় 
করিবেন। সুতরাং গবর্ণূমেণ্ট জমিদারীব্বত্ব খাস..করিয়া..লইলে প্রজা 
নির্যাতিত হইবে ছাড়া, সুবিধা কিছুই পাইবে না। বর্তমান মন্ত্রীদের 
আমলে উন্নতধরণের চাষ আবাদ, প্রবর্তনের ফলে কৃষির য়ে..কোনো কোনো 
উন্নতি হইবে, দেশের লোক এমন কল্পনাও করিতে পারে না. 

" বাংলার ছোট বড় ভূম্যবিকারিগণ যদি তাহাদের স্বত্ব হইতে 
বঞ্চিত হয়, তবে তাহার! কি করিবে! ৬০ বৎসরের মেয়াদে যদি 
তাহাদের একটা ক্ষতিপূরণের বগ দেওয়া হয়, উহার দ্বারা তাহারা 
‘কোনো ব্যবসাবাণিজ্যও আরম্ভ করিতে সুবিধা পাইবে না। কারণ 
তাহাদের মূলধন ৬০ বৎসরের পুর্বে নগদ টাকায় পরিণত হইবে না। 
তারপর বাংলার লোক শিল্পবাণিজ্যে সম্পূর্ণ অন্ঞ। শতাধিক বৎসরে 
‘তাহারা মাষ্টারী, কেরাণিগ্রিরি, মোক্তার, ও ওকালুতী ছাড়া আর 
কোনো শিক্ষাই পায় নাই। এই দীর্ঘকাল সুযোগ স্থুবিধা থাকা 


সত্বেও গবর্ণমেন্ট না করিলেন কৃষির উন্নতির চেষ্টা,__না করিলেন - 


শিল্প প্রসারের ব্যবস্থা ৷ এক্ষণে বাংলার লোকদের যে জমিজমা 
আছে, তাহাই কাড়িয়া লইবার উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে। কিন্তু 
দেশের কৃষরু ছাড়াও অসংখ্যধরণের স্বত্বাধিকার স্বষ্ট হইয়া যাহারা 
ভূমির উপর নির্ভরশীল, তাহাদের জীবিকানির্র্বাহের উপায় চিন্তা না 
করিয়া গবর্ণমেন্ট যদি তাহাদিগকে স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে চান্‌, 
তাহ! মারাত্মক NEALE নাকি? 





তাঁব মধ্যে অন্যতম । 








আধিক জগৎ 


বাংলা ও বাংলার বাহিরে ও গ্রাম ও সহরে বহু বকম শিল্প URE বিস্কুট ব্যবসা 

হাট, বাজার এমন কি রেল টেশনে ইহার চাহিদা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ন্‌ 

ইহ্‌। প্রস্তুত করিবার যাবতীয় যন্ত্রপাতী আমাদের কাছে পাইবেন বিস্তৃতু বিবরণের জন্য পত্র লিখুন । { 
হিস্রোজ্ত ভক্জিন্ল্মাল্রিত ুল্লাক্ষঙন . 

বহু কম সাবান, বিস্কুট, লজেজ ও ছাপাখানার যন্তরপাতী প্রস্তুতকারক । ' 


ন iy কলিকাতা । 
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বাংলার জমিদার ও তালুকদারগণের. নিট আয়ের পরিমাণ ০৮ 
কোটি টাকা "নির্ধারণ করিয়া যদি উহার ১২ গুণ অর্থ বণ্ডন্ত দারা 
ক্ষতিপূরণ দিয়া তাহাদিগকে বিদায় দেওয়া হয়, তবে উক্ত বণ্ডের সুদ 
৪. টাকা হারে নির্ধারিত হইলেও গবর্ণমেন্টকে বাষিক প্রায় ৪ 
কোটি টাকা সুদ বাবদ দিতে হইবে । গবর্ণমেন্ট যদি প্রজার উপর 
আরও কর বৃদ্ধি ন! করেন, তবে আদায়ী সরঞ্জাম খরচা বাদে 
গবর্ণমেন্টের ৪ কোটিরও কম লাভ থাকিবে। অন্যদিকে বাকী 
খাজনার নালীশের দরুণ গবর্ণমেন্টের যে পরিমাণ টাকার কোর্ট ফি, 


বিক্রয় হয়, তাহাও হাস পাইবে । বাকী খাজনার মামলার জন্য 7” 


যে সমস্ত দেওয়ানী আদালত চলিতেছে, তাহাও উঠাইয়া দিতে হইবে । 
এ জন্য আবার বহুলোক বেকার হইয়াও পড়িবে । স্ৃতরাং জমিদারী 
প্রথা উচ্ছেদ করিলে গবর্ণমেন্ট যে খুব লাভবান হইবেন, সে সম্ভাবনা 
কোথায়! 

ব্যবস্থাপক সভায় মৌলভী জালালুদ্দিন হাসেমী সাহেব 
বলিয়াছেন যে,-"জমিদার সম্প্রদায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া. কোংর আমল 
হইতে সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, সুতরাং বিনা ক্ষতি- 
পুরণে তাহাদের বিদায় দেওয়া হউক 1” এ ক্ষেত্রে মৌলভী 
সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, তিনি একদিন নিমন্ত্রণ বাড়ীতে 
ভুরিভোজন করিয়া কত দিন উপবাস দিয়া থাকেন ? . ভূম্যধিকারিগণ 
একদিন ভাত থাইয়াছেন. বুলিয়া আজ তাহাদের ভিখারী সাঙ্গাইয়া 
ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, ইহা কি যুক্তিসঙ্গত কথা! (নূতন ভারত 
শাসন আইনের ২৯৯ ধারা অনুসারে . জমিদারীসমূহ খাস . করিতে 
হইলে. উহার ক্ষতিপূরণ দেওয়া বাধ্যতামূলক |} তারপর বাংলার 
অনেক জমিদারী আজ রাজন্বের দায়ে, দেনার দাঁয়ে ও কৌবালামূলে 
বহু হাতফেরতা হইয়াছে । সুতরাং মৌলভী সাহেবের যুক্তির কোনে! 
মূল্য নাই। | 
বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উচ্ছেদের আলোচনায় সরকার পক্ষ 
কোনো মত প্রকাশ করেন নাই । সুতরাং বর্তমানে উহার কৌনৌ- , 
মূল্য নাই। গব্ণমেন্টের ভূবগতিক দেখিয়া মনে হয়, তাহারা! এত 
বড় একটা দায়িত্ব ঘাড়ে লইয়া উহাতে যে .অগ্রসর হইবেন, তাহা 
বিশ্বাস হয় না! তবে কমিশন কুষিজাত. আয়ের উপ্র. কর_ধা্ধ্য, 
করিবার যে. প্রস্তাব -দ্রিয়াছের,_-ক্রধাধ্যে_সিদ্বহত্ত_রাংল।.রকীর 
এত উদ্যোগ আয়োজনের পর শেষকালে উহাই গ্রহণ করিবেন। এ 
যাবত দেশবাসীর উপর বহু প্রকারের করভার চাপানো হইয়াছে! 
ইহাও কি বোঝার উপর শাকের আঁটি হিসাবে চলিবে না! জমিদার : 
স্বত্ব খাস করিতে গেলে বহু টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে এবং আরও 
অনেক ঝঞ্কাট পোহাইতে হইবে। ইহাপেক্ষা কৃষিজাত আয়ের উপর 
করধার্ষ্য করিয়া, যে কোনো গতিকে সরকারী তহবিল ফাঁপাইয়া 
তুলিতে পারিলেই শাসনব্যয়ের নামে অপব্যয় করা বর্তমান 
চি 












আধিক সংগঠন বা “বিজ নেস্‌ অর্গানিজেশন' বাঙ্গালী তথা ভারতীয় 
জীবনের নিতান্ত একালের জিনিষ নয়__বহু শতাব্দীর সাধনার ভিতর 
দিয়া ভারতীয় আর্থিক-জগৎ বিশ্বগতে প্রতিষ্ঠালাভে নিত্যপ্রসারমুখীন। 
, সমাজের দৈনন্দিন, জীবনের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত এই 
প্রয়োজনীয় আর্থিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার ইতিহাস ভারতীয় 
অর্থনীতি-সাহিত্যে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । আধুনিকতম আধিক-বিশ্ব- 
ব্যবস্থায় ভারতীয় আর্থিক-অধীনতার মূলে আছে বৈদেশিক শোষণ- 
নীতি এবং তাহারই সমর্থক ও সহায়ক শাসনব্যবস্থা! ইহারই ফলে 
জাতীয় জীবনকে আঘিক-সংগঠনের কর্মক্ষেত্রে এইরূপ হুর্য্যোগ ও 
দুর্ভোগের সম্মুখীন হইতে হইতেছে। 
আৰ্থিক সংগঠনের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র জাতীয় অধিকার কেবল 
সঙ্ধীৰ্ণতর পরিমণ্ডলের অঙ্ধগহবরে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে-_অন্তাম্য জাতি 
ও রাষ্ট্রের মত সার্বভৌম বাণিজ্য শক্তির বিন্দুমাত্র ক্ষমতা হাতে নাই 
এবং তদুপরি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও. সহায়তার একাস্ত অভাব 
রহিয়াছে। ভারতে বাণিজ্য ব্যপদেশে অপরাপর জাতি নিজেদের 
লাভের সুবিস্তৃত জাল নার্নীভাবে বিস্তৃত করে; কৌশলে ও বুদ্ধিতে, 
চতুরতা ও হঠকারিতায় ভারতের অর্থ; ভারতের সম্পদ বহিভারতের 
স্বার্থে লুষ্ঠিত হয়! কিন্তু জাতীয় জীবনের শোচনীয় আধিক 


না! 


দিকে চাঠিয়া চাহিয়া বহুকাল জাতি. কেবল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়। 
আসিতেছে । ্‌ i 


ভারতীয় জীধিন কি ভারে.এরং কোন: স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা | 
ভারতের নিজস্ব আরিক সংগঠনের প্রচেষ্টা f 
ব্যর্থ হইবার কারণের মূলেও এই একই কারণের পুনরাবৃত্তি--ব্যান্ধিং . (iin As Nd নিত বীমা আইন 


_ ইন্সিওরেম্স__জাহাজীশিল্প-__্টীল ও, লৌহশিল্প- প্রভৃতি ব্যবসায়ে রর 


সর্বজনবিদিত ইতিহাস। 


সপ 


যতটুকু অধিকার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, . তাহা ্রধানতঃ জাতীয় চেতনা- 
যা) 
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i বাংলা ও আপামের কয়েকটা জিলার অন্ত এজেন্সী এখনও খালি আছে 





জাতীয় মাধিক সংগঠনে এই অনগ্রসরতার কথা আলোচনা' 
করিলে দেখা যায় যে, সম্পূর্ণ প্রতিকূল এবং অস্বাভাবিক পারি- 
পার্কের দরুণই জাতীয় আর্থিক আত্ম প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা বারম্বার ব্যর্থ 
হইয়া গিয়াছে ; শুধু ইহাই নহে, নানা প্রকারের প্রতিযোগিতার 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাপও ইহার আর একটি প্রধানতম কারণ । 


রাষ্ট্রশক্তি প্রকাশ্যে বৈরিতা না করিলেও দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য অর্থ- 


নীতির প্রসারসাধনে উপযুক্ত “পৃষ্ঠপোষকতা এবং সহায়তাঁও দেখান 
নাই। তবে স্বদেশীয় বণিক স্বার্থের প্রতি বিদেশী রাষ্ট্রীয় শক্তির 
সুনজরের অভাব কোন সময়েই ঘটে নাই । এই নীতি রাষ্ট্রশক্তির 
পক্ষে কতটা কল্যাণকর, রাষ্ট্রীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব এতদ্বারা কতদূর 
প্রতিপালিত হয় তাহা সম্যক বিচার করিবার দিন আসিয়াছে । 
বৃটিশ শাসনাধীনে ভারতবর্ষ শিল্প-বাণিজ্য-কৃষি ব্যবসায়ে যতদূর 
অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, তাহার মূলে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা ও সহায়তা 
যতখানি আবশ্যক ছিল, তাহা পাওয়া .যায় নাই এবং রাষ্ট্র প্রজা- 
সাধারণের প্রতি তাহার কর্তব্য যথাযথভাবে প্রতিপালন করিতে পারে৷ 


নাই! দূরদৃষ্টি ও উদারতার অভাব বশতঃই বৃটাশ রাষ্ট্রনীতি ' 


ভারতবর্ষে সম্পদ বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হয় নাই-_এই দুরদৃষ্টির অভাবের 








টি বীমা রগ 


25-স্াদিত? ৬১, হত 
হেড অফিস :_:১৫, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 








পলিসি ও এজেন্সী হ্ুইই লাভজনক ৷ 


_আবেদন করুন 


রি হি ALA আজ গর রি 


অবনতির শ্রতিকারে কোন দিক হইতেই, কোন কর্মোগ্ঘম দেখা যায় 7 
ভারতের যাহা ছিল-_তাহা. ত গিয়াছেই, এখনো যাহা আছে I 
তাহাও সেই একই ভাবে যাইতেছে। ভবিষ্তের তিমির-যবনিকার ঠ 













N 


১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ ] 


আথিক জগৎ 


৬১৫ 











এবং এই শোচনীয় আঘিক পরাধীনতা তাহার জাতীয় জীবনে 
দুর্বিষহ ! একটা জাতির জীবনের বৃহত্তর মঙ্গলের দিক বিবেচনা 
করিলে এই অভিযোগ কর্তৃপক্ষকে নত শিরেই স্বীকার করিয়া লইতে 
হয়। রাষ্ট্রীয় সুবিবেচনা ও বহুদর্শিতার অভাব হেতুই দেশীয় 
আর্থিক জীবনে এই বিপজ্জনক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে এবং তাহারই 
ফলে “ভারতবাসী নিজ দেশে হয় পরবাসী’ । | 

“বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড রূপে’ দেখা দিবার সহিতই ভারতের 
ভাগ্যববি মেঘে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে. একদিকে বিশাল রাঁজহ ও 
প্ৰভুত্ব বজায় রাখিবার নীতি--অন্য দিকে বাণিজ্য বিস্তার এবং 
ভারতের পণ্যসূম্পদ* _শিল্পসম্পদ_ এবং অর্থসম্পূদ, আয়ন্ত_. করার 
নীতিই ভারতে বৃটাশ রাষ্ট্রনীতির গ্যেড়ার কৃথী,। এই জন্যই দেখা 
যায় যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসার ক্ষতি বহু সময়ে বহু ভাবে 
রাজ্ালন্ধ উদ ত্ত অর্থের দ্বার পরিপূরণ করিয়া নেওয়া হইয়াছে এব 
কোম্পানীর রাজত্ব সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের আয়-ব্যয় ক্ষতি ও রা 
শাসনের আয় খরচের হিসাব একই সঙ্গে চালাইয়া নেওয়া হইয়াছে 
বৃটাশ রাষ্ট্রশক্তি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে 
ভারতের শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করে-_সেই সঙ্গে কোম্পানীর 
বাণিজ্যিক শোষণ গৃহীত হইয়াছিল কিনা প্ৰকাশ্যে ঘোষিত ন! 
থাকিলেও, ইহা সত্য যে, বিশাল রাজত্বের সহিত ১১ কোটী ২২ লক্ষ 
পাউণ্ড খণভারও গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই খণ এবং এইরূপ 
,খণের অঙ্ক আরও উল্লেখ করা যায়। তাহা ভারতে ইংরেজ শাসনের 
ইতিহাস ও বৃটীশ অর্থনীতির কথা-_ইংলগ্ডের শিল্প-বাণিজ্য আর্থিক 
সার্বভৌম স্বার্থের নিকট ভারতের ভাগ্যকে বলি দেওয়ার কথা । 
গবর্ণমেন্টের নীতি দেশীয় স্বার্থের । সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহা এক দিকে 


্া্থান্ধ ও অন্যদিকে অনুরদর্শা ! ইহারই সুয়োগে প্রভৃত বিলাতী 


মূলধন দ্বার! ইংরাজগণ এতন্দেশে বৃহৎ বৃহৎ শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান 


গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছে, এই সাত্রাঞ্যিক পক্ষপাতমূলক 
নীতির ফলেই ভারতের. ব্যবসা-বাণিজ্যের ধ্বংস সাধন হইয়াছে ও 
তাহার বাজার অপরের দখলে চলিয়া গিয়াছে । ্ব-জাতীয় আর্থিক 
সংগঠনে রাষ্ট্রের সহায়তা ও সহান্ুভৃতি যে ক্ষেত্রে এতদূর 
ব্যাপক ও অতলম্পর্শা, সে ক্ষেত্রে দেশীয় আধিক সংগঠন কতখানি 
হইতে পারে এবং আধিক অধিকার. প্রতিষ্ঠা ও ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প, 
কতটা উন্নতি লাভ করিতে পারে তাহা সহজেই অন্ুমেয়'। ূ 

তথাপি জাতীয়' স্বাধীনতা স্পৃহা ও জাগ্রত অধিকার বোধ 


_ জাগিয়াছে ; নব' আর্থিক কর্মক্ষেত্রে উহা আহ্বান করিয়া লইয়াছে).. 





হইয়াছে এবং শিল্প-বাণিজ্য কৃষি ব্যবসায়ে অর্থনীতি ও ধনকিজ্ঞানে 
ভারতবাসী স্বাধীনতার সংগ্রাম ঘোষণ। করিয়াছে । এই স্লাধীনতার 
সংগ্রামের ইতিহাস বহন করিতেছে ভারতীয় পরিচালিত ব্যাঙ্ত_বীমা, 
_জাহাজী শিল্প-_মিল ক্লকারখানা_ অস্থান্ত_ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 
দেশ জাগিয়াছে বলিয়া এখন কোন কোন ক্ষেত্রে এই গুলি বিদেশী 
বণিকের আতঙ্ক স্থল এবং বিদেশী বণিকবুদ্ধি উহাদিগকে অর্থনীতির . 
কূটনৈতিক সংগ্রামে ' পরাজিত করিতে পারিতেছে ন!। এই 
আর্থিক সংগঠনের কথা বস্তুতঃ আর্থিক স্বরাজ সাধনেরই ইতিহাঁস। 
যৌথ সাধ্নার কথা. 

বাঙ্গলা দেশেই বৃটাশ রাষ্ট্র শক্তির প্রথম অভ্যুদয় ঘুটে। বণিক- 
স্বার্থের নিকট বাঙ্গালী স্বদেশ . ও স্বজাতির স্বার্থ বিসৰ্জ্জন দেয়। 
বনিক শক্তির সংস্পর্শে আসিয়া .বাঙ্গালীই প্রথম ভারতের ব্যবসা- 
বাণিজ্যে নিজ্ের যে সার্বভৌম অধিকার বিস্তৃত ছিল, তাহা পর হস্তে 
তুলিয়া দিতে বাধ্য হয় এবং ব্যবসার দিক হইতে পশ্চাৎপদ হইয়! 
চলিতে চলিতে পরিশেষে সম্পূর্ণ হটিয়া আসে_ইহা যেন সংগ্রাম 
ক্ষেত্রে সাহসের সহিত পশ্চাদপসরণের নীতি ! জাতীয় জীবনের এই 
শোচনীয় পরাজয়ের নিন্ম বিড়ম্বনা সহিতে সহিতেই বাঙ্গালী মৃত্যুর 
পথে চলিয়াছিল। বিলাতী পণ্য অব্যাহত গতিতে হাটে-বাজারে 
ছড়াইয়া পড়িতেছিল এবং জাতি সর্বপ্রকার সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইতে 
হইতে পরিণামে এক বিরাট নিঃস্বতার শেষ সীমায় উপস্থিত হইতেছিল। 



















তাহারই শুভ ফল স্বরূপ ভারতীয় আর্থিক সংগঠনে ভারতবাসী বিশ্ব- '| 


১০ 






অর্থনীতির সংস্পর্শে নিজেকে আগ্রহশীল ও উদ্যোগী করিতে সচেষ্ট | 


৬১৬ 


আধিক জগৎ ' 


[ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 





এই জর্থনৈতিক দাসহ্ের বিরুদ্ধে জাগ্রত জনমতের প্রথম স্ফুরণ - 


দেখা দেয় অেস্তুতঃ আর্ধিক-সুগঠনের দিক দিয়া) স্বদেশী, অন্দোলনের , 
সঙ্গে তরঙ্গে ; স্বদেশী আন্দোলনের মৃতসঞ্জীবনীর অমর স্পর্শ তাহাকে 
মৃত্যুর পথ হইতে রক্ষা করে--বাঙ্গলার এঁশ্্য্য ও শিল্প সম্পূর্ণভাবে 
পরহস্তগত হইতে হইতে কতকটা রক্ষা পায়। ব্যবসা-বাণিজ্য, 
কৃষি-শিল্পে বাঙ্গালীর শক্তি, সামর্থ্য, চিন্তা ও উদ্যম কি ভাবে এবং 
কোন্‌ পথে প্রসারমুখীন, বিশেষতঃ আর্থিক জগতে তাহার স্থান কোথায়, 
এইখানে প্রধানতঃ তাহারই আলোচনা করা হইতেছে। 

এই কথা অতি সত্য যে, বাঙ্গালী নিজের দেশে নিজের ঘরে 
পরকে করিয়াছে মালিক,.নিজে হইয়াছে তাবেদার এবং বাবুরূপী, 
বহুরূপী বা অনুরূপ কিছু। তাহার, এই প্রভুভক্তি আন্ুগত্য ও 
অতিথিবাৎসল্যের ' পরিণামেই বাঙ্গালীর সর্বস্ব গিয়া পৌছিয়াছে 
পরের হাতে, পর নিজের স্বার্থকেই সম্যক সাধন করিয়াছে, নিজেদের 
-স্থানই প্রধানতঃ করিয়া নিয়াছে। ফলে বাঙ্গলা দেশের প্রধান পণ্য ও 
বাণিজ্য সম্পদ যেগুলি__যেমন, চা, কয়লা, পৃ প্রভৃতির ব্যবসার 
মালিক হইয়াছে বাঙলার জলবায়ু, . বাঙ্গলার অন্নে প্রতিপালিত 
অবাঙ্গালী ও বৈদেশিক বণিক সম্প্রদায়। 

ভারতে কোম্পানীর আমল হইতে দেড়শতাধিক বৎসর : বাজলার 
ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙ্গালীর স্থান এতই নগণ্য ছিল যে, স্বদেশী 
আন্দোলনের পূর্ব বাঙ্গালীর আর্থিক সংগঠন বলিতে বিশেষ কিছুই 
ছিল না। বাঙ্গালীর আত্মকেন্দ্রিক মনোবৃত্তি মিলিয়া মিশিয়া কাজ 
করার প্রধান অস্তরায়_ সেই জন্য ঈর্ধারূপ জাতীয় ব্যাধি বাঙ্গালীকে 
আত্মপ্রত্যয়হীন 'করিয়া রাখিয়াছিল। এখনো যে এই ভাব নাই 
তাহা নহে, তবে এইভাব ক্রমশঃ কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছে বলিয়া 








টেলিগ্রাম ‘সেলফ-হেলপ’ টেলিফোন-_২৩৩৯ 


মোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক দিঃ 


১০.নং ক্যানিং ষ্ররীট, কলিকাতা 
| ই প্রতিষ্ঠানটি সন্বন্ধে খবরের কাগজের মতামত | 


আথিক জগৎ--৯ই জুন, ১৯৪১ 
***-“রাঙ্গালী পরিচালিত যে কয়টি নৃতন ব্যাঙ্ক উল্লেখযোগ্য 
ক্রমোন্নতি প্রদর্শন করিয়া দেশে প্রতিষ্ঠা ও সুনাম অঞ্জন 
* করিতেছে, তাহাদেব মধ্যে নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অন্ততম:-- 
FINANCIAL TIMES—Jan., 1941, No. 1 
EES ... The Progress so far attained leaves no room 
“ for any shadow-ocf doubt that the Noakbhali Union 
Bank is by far one of the most Promising banking 
‘institution in ‘Bengal SAAS 


আনন্দবাজার-_২৩শে, আগষ্ট, ১৯৪১ 
০:০৷"*স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, লি সতর্কতার নহি 
“ব্যাঙ্কের তহবিল বিনিয়োগ করিতেছেন... 


HINDUSTHAN STANDARD—25th- Aus. 1941. 
252 record another year of its all round 
progress......... 57 ৬ 


সুদের হার ও অষ্যান্য বিষয় সেক্রেটারীর নিকট 
আবেদন করিকো জানান হয়। 
















[মালিক। 
. প্রতিষ্ঠানের মালিক । 




















বাঙ্গালী যৌথসাধনায় কতকটাসাফল্য অর্জন করিতে সক্ষম হইতেছে। 
যৌথ সংগঠন জাতির বৃহত্তর আর্থিক সংগঠনে অপরিহার্য । বাঙ্গলা 
দেশে এমন লোক বিরল, যিনি কেবল নিজের অর্থেই একটা বিরাট 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারেন, __থাঁকিলেও বর্তমান সময়ের 
ব্যবসানীতি এইরূপ সংগঠনের অন্থুকুল নহে। বিশ্ব অর্থনীতি যৌথ- 
সাধনায় সাফল্য অর্জন করিয়াছে এবং যৌথ আর্থিক সংগঠন 
জাতীয় ক্রেমোন্নতির সহায়ক ও নিয়ামক। বাক্তিগত প্রচেষ্টা আর্থিক 
গণতন্ত্ররূপ সার্বজনীন ব্যবসা-নীতির পথে প্রতিবন্ধকতা স্থষ্টি করে। 
এইজন্য বর্তমান অর্থনৈতিক প্রচেষ্টায় বহুর সঞ্চয়, বহুর অর্থ, বহুর 


শক্তি একই কর্মক্ষেত্রে বিচিত্রভাবে সম্মিলিত হইতেছে এবং এইখানেই 
এক একটি প্রতিষ্ঠান নানা ভান্রের ও নান! আদর্শের প্রেরণায় উদ্ধ দ্ধ 


হইয়া সংগঠিত হইতেছে। এই যৌথ সাধনা বর্তমান শতাব্দীর 


,সাধনা। ব্রোস্বাই-আমেদাবাদে বহু ধনী ব্যক্তি বৃহৎ বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের 


০২ 


বহু দেশীয় রাজ্যের রাজামহারাজাগণও এইরূপ একক 
কিন্ত এই সর্বস্বত্ব সমন্বিত এককত্ব জাতীয় 
অর্থনীতির উন্নতি আনে না__বরং তাহা শোষণের উপায় হইয়া 
দাড়ায়। 

মূলধন বিনিয়োগে জনসাধারণের সহারতা যে প্রতিষ্ঠানে যত 
অধিক পরিমাণে আছে-_সেই প্রতিষ্ঠানের প্রাণশক্তি, ততই সুদৃঢ়তর 
হইয়া থাকে। ধূনবানের অর্থ কেবলমাত্র ধনবৃদ্ধিতেই পর্ধ্যবসিত 
হইলে সেই অর্থ হয় সমাজকল্যাণ বিরোধী--এই অর্থ সকল সময় 
নিরাপদ গৃহকোণই খুঁজিয়া বেড়ায় । জনসাধারণের অম্নস্থষ্টি ও কর্ণ্মস্থষ্টির 
কাজে খাটে কেবল সেই অর্থ_যে অর্থভাগার গড়িয়া উঠে বহুজ্সনের 
সঞ্চয় ও বিনিয়োগে। পূর্বে ধনবানের অর্থ ছিল পর-পরিশ্রমজাত 











| হেড, অফিসঃ কমি ঙ 
| কলিকাতা শাখাসমূহ 


১২২, ক্লাইভ রো। : 


৮৫, রাসবিহারী এভিনিউ, বালীগঞ্জ । 
, ২৮১, আপার চিৎপুর রোড, হাটখোল।। 


স্থাপিত: ১৪২৩ 



















১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১] 


আথিক জগৎ 


৬১৯৭ 





অর্থাৎ সেই অর্থ কেবল পরনির্ভরশীল হইয়াই ফিরে। এখন সেই 
অর্থের মূল্য বাড়িয়াছে, এই অর্থ ধন উৎপাদন ও ধনসম্থষ্টির কাজে 
খাটে । 

বাঙ্গালীর যৌথ সাধনার সিন্ধিম্বরূপ বাঙ্গালী পাইয়াছে এই বহুর 
সঞ্চয়, বর ধন, বহুর শ্রম। বাঙ্গালীর একক-সুংগঠন বড় একটা 
“প্রাধান্য লাভ করে নাই। তথাকথিত আত্মকেন্দ্িক ও আত্মপরায়ণ 
বাঙ্গালী আজ স্থষ্টি করিতেছে বিরাট বিরাট যৌথ প্রতিষ্ঠান) বাঙ্গালী 


অতীতে যে ভুল-করিয়াছে__এযেন তাহার প্রায়শ্চিত্ত চলিতেছে, তাই: 


বাঙ্গালীর যৌথ সাধনা শক্তিতে সামর্থ্যে চিন্তা ও উদ্যমে নব নব কর্ম্ম- 
ক্ষেত্রে অগ্রণী হইতেছে । 

বাঙ্গালীর অগ্রগামী, সংগঠন-প্রতিভঞ্ জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির কর্ম্ম- 
কৌশল যতই আয়ত্ত করিতেছে _ততই জাতীয় অর্থনীতির বাস্তবভিত্ত 
দৃটতরভাবে সংস্থাপিত হইতেছে । 

আধুনিককালে আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা বিপুল আকার ধারণ 
করিয়াছে- _আস্তর্জীতিক জগতে এই ব্যবসা বিশেষভাবে লাভজনক 
এবং জাতীয় আর্থিক অধিকার স্থাপনের বড় রকমের একটা উপায় । 
এখানে বাঙ্গালীর যৌথ সাধনার সম্যক বিকাশলাভ ঘটে নাই। কেবল 
মাত্র ভারতবর্ষের রপ্তানী বাণিজ্যের শতকরা ২৪% বা ২৫% ভাগ 
বিদেশীর করায়ত্ত রহিয়াছে ! এই সকল বাণিজ্য-ব্যবসায়ে কতকগুলি 
বিদেশী ইণ্টার ন্যাশনেল এজেন্দী হাউস আছে, এইগুলিই এই 
বিরাট লাভের মোটা অঙ্ক একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে। 
বাণিজ্যে ভারতবাসীর যতটুকু হাত আছে, তাহার মধ্যে বাঙ্গালীর 
প্রভাব সম্বীর্ণতর ক্ষেত্রে আবদ্ধ--ইহাতে জাতীয়-জীবন অর্থনৈতিক 
অবরোধ জড়াইয়া রহিয়াছে । 
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জাতীয় স্বার্থের অনুকূল । 


‘জাতির প্রতিনিধি । 
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চাকুরীগত-প্রাণ বাঙ্গালী ব্যবসাঁবাণিজ্যে নানাক্ষেত্রে সম্পদ বৃদ্ধিৰ 
কন্মকৌশল শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে এই মাত্র সেদিন ₹ এই 
সম্পদ বৃদ্ধি বৈদেশিক এবং অ-বাঙ্গালীদের স্বার্থ পরিপুষ্টির যতই 
বিরোধী হউক না কেন-_তাহার ফল সুদূরপ্রসারী এবং তাহা ততই 
বাঙ্গালীর এই চেতন! তথাকথিত 
প্রাদেশিকতা নহে--ইহা জাতির জীবন বিকাশের ও আক্মনিয়স্্রণের 
প্রয়োজনে পরম কাম্য চরম আদর্শ । 

ব্যবসায়ে সাফল্য ও অসাফল্য 

বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও কর্মীরূপে এই 
কথাই সৰ্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রত্যেক ব্যক্তি-_ধিনি যেভাবে 
বাঙ্গালীর সংগঠনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকুন না কেন, সমগ্র বাঙ্গালী 
ব্যক্তির ব্যর্থতা সমাজের অগ্রগতির প্রতিবন্ধকত। 
স্থষ্টি করে| ভারতবর্ষে বাঙ্গালীর ক্রেডিট নির্ভর করিতেছে কাজের 
যোগ্যতায় ও সাধানাঁর সিদ্ধিতে। যাহার! ব্যবসা ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর 
আর্থিক প্রসারের জন্য সংগঠন ও পরিচালন কাধ্যে নিয়োজিত আছেন, 
তাহারা এই কথা যেন স্মরণ রাখেন। প্রত্যেকের ক্ষুদ্র শক্তি মিলিত 
হইতেছে জাতীয় জীবনের বৃহত্তর কর্মশক্তিতে-_এই শক্তিই জাতীয় ' 
এষ্বর্ধ্য ও জাতীয় গৌরবের উৎসম্থল। 

যদি মনে করা হয় যে, প্রত্যেক দেশেই কতকগুলি ব্যবসা ফেল 
পড়ে, সুতরাং ব্যবসাক্ষেত্রে ব্যর্থতা অপরিহায্্যু ও স্বাভাবিক কারণেই 
আসিয়া পড়ে । অতএব ব্যবসা কখনো ফেল পড়িলে তাহাতে জাতীয় 


জীবনে লজ্জা বা নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই | এই মনোভাব মারাত্মক, 
ইহার ফলে ব্যর্যতাই অবশ্যন্তাবী ও স্বাভাবিক ফলরূপে বিবেচিত 
হয়। এই EE ৩৯ 





কলিকাতা অফিস ঃ 


৬ ও ৭ ক্লাইভ ফ্ীট 


ফোন 2-৫৬০৭ কলিকাতা । 
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সকল ক্ষেত্রে সাফল্য লাভকেই আদর্শ করা উচিত এবং ব্যর্থতাকে 
জাতঈয় জীবনের দুষ্ট কীট মনে কর! কর্তব্য ৷ 

১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৫-5৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর যৌথ- 
সংগঠনের প্রচেষ্টায় প্রায় ৪*কোটী.টাকা নষ্ট হইয়াছে এবং ২২০০টির 


মত প্রতিষ্ঠান ফেল পড়িয়াছে। কো-অপারেটিভ সোসাইটি ও লোন 


কোম্পানী নামধেয় ব্যাঙ্কগুলিতেও ১২ কোটা টাকারও অধিক অর্থ 
শোচনীয় ভাবে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই টাকা বাঙ্গালীর 
অসাফল্যের আংশিক স্মৃতি বন করিতেছে । এই অর্থ এই ভাবে যে নষ্ট 
হইল-_ইহাঁর জন্য দায়ী বাঙ্গালী । এই টাকা বাঙ্গালী ক্রোডপতি বা 
লক্ষপতিগণের নয়, এই টাকা মধ্যবিত্ত সমাজের বহু শ্রম ও কষ্টাণ্জিত 
টাকা । দেশবাসীর আর্থিক সমৃদ্ধি বুদ্ধির পরিবর্তে এই অতিবড় অপব্যয় 
জাতির আর্থিক সংগঠনকে বিপথগামী করিয়াছে । 
ব্যবসা ফেল পড়ার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, মূলধনের স্বল্পতা, পরিচালনায় অযোগ্যতা, অসাধুতা, 
ভাগ্য লইয়া ফাট্কাবাজি এবং অনুগ্রহ ও আত্মীয় বন্ধুজনের অনুরোধে 
আত্মীয় বন্ধু বা অযোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্বশীল পদে নিয়োগের ফলেই 
নি কেরন হইয়াছে । 
ব্যবসায়ে নৈতিক চরিত্রবন্তার প্রয়োজন । এই চরিত্রবত্তা অর্থে 
তথাকথিত “মরালিটি" শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে না। এই চরিত্রবস্তা 
অধ্যবসায়, দুরদৃষ্টি, সাধুত! প্রভৃতি গুণের উৎসব্বরূপ । 2এখন ব্যবৃসা- 
' ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। রাজনীতি ও হী 
সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা এবং তৎসম্পর্কে সঠিক ধারণা ও অভিজ্ঞতা 


অনভিজ্ঞ বা নামে মাত্র অভিজ্ঞ ও জনসাধারণের মধ্যে সম্পুর্ণ 
অপরিচিত ব্যক্তিগণ অসাধু উপায়ে ব্যবসা করিয়া কোন প্রকারেই 
উন্নতি লাভে সমর্থ নহে-_সত্য ও সাধুতার উপর ব্যবসার ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠিত না হইলে কোন ব্যবসারই উন্নতি নাই-_কোঁন ব্যবসায়ই 
শেষ পর্য্যন্ত টিকিতে পারে না। 


যৌথ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় শেয়ারক্রেতাগণের কথাটা সব্বাগ্রে 
বিবেচনা করা উচিত । শেয়ারক্রেতাগণের সম্পর্কে বহু যৌথ কোম্পানীর 
পরিচালক এইরূপ হ্বদয়হীনতার পরিচয় : দেন যে, তাহার! শেয়ার 
ক্রেতাগণের প্রদত্ত টাকাটাকে যেন দানরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন 
শেয়ারক্রেতাগণের প্রদত্ত টাকার বিনিময়ে যে তাহাদের একটা: 
ব্যবসাধর্ম্মসম্মত নীতি আৰ্ছে এবং মনুয্যোচিত একটা কর্তব্য আছে, 





' তাহা তাহারা বিস্মৃত হইয়া থাকিতে চাহেন | ইহাতে দেশে নূতন 


নৃতন শিল্পবাণিজ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করিতে 
পারিতেছে না-_বহু ক্ষেত্রে পূর্বে শেয়ার কিনিয়া যাহারা দুর্ভোগ 
ভূগিতেছেন, বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের উপর তাহাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার 
অভাববশতঃ তাহারা আর নুতন শেয়ার কিনিতে চাহেন না। এই 
অভিযোগ সম্পুর্ণ অযৌক্তিক বলিয়া বলা চলে না| এই অশ্রন্ধার ও 
অবিশ্বাসের ভাব স্থষ্টির জন্য দায়ী অনেক বাঙ্গালী কোম্পানীর 
পরিচালকগণ। বাবসাক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি শোচনীয় পরাজয়ের ' 
লক্ষণ । এই পরাজয়ের প্রমাণ অতীতে ও বর্তমানে বু ভাবেই 
ছড়াইয়া আছে। 

কিছুকাল পূর্বের কোন একটি ব্যাঙ্কের পরিচালক শেয়ারক্রেতা- 


থাকার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবেই আছে এবং এই সঙ্গে জন- জন- গণের সম্পর্কে কয়েকটি বেফাস সত্য কথা বিবৃত করেন-তীহার 


সাধারণের মধ্যে প্রভাব' প্রতিপত্তি বিদ্যমান থাকাও দরকার । 


বক্তব্য বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বাঙ্গালী পরিচালিত 
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চলতি হিসাবে সুদ শতকর! বাধিক- ১10 টাকা। 
(সভিংস ব্যাঙ্ক বুদ শতকরা বাধষিক ৩. টাকা । 
স্বায়া আমানত সুদ শতকরা বাধিক 810 হইতে ৬২ টাকা | 


স্পাখীস্নম্মুহ ২ নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, গৌরীপুর, ঈশ্বরগঞ্জ, তাড়াইল (ময়মনসিংহ ), 
, লালমণিরহাট (রংপুর) ও আলিপুর ভূয়া (জলপাইগুড়ি )। 


সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা. হয়।, 


ভালাাাভাাতাচযতাত লালা 





কল 


ফোন--কলিঃ ১২৪৪ 


লালা 


পু 
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ম্যানেজিং ডিরেক্টার_ 
ইউ, সি, সরকার 


OE TEA 


রি 


১৫ই সেপ্টেম্বর,. ১৯৪১ ] 


‘আঁথিক জগৎ 


০৬১৯ 








চা-বাগান ও "আরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ারক্রেতাগণকে জিজ্ঞাসা 
করিলে তাহাদের শতকরা ৮০ জন উক্ত অভিমতে সায় দিবেন । 
উক্ত পরিচালকের মূল: বক্তব্যের মর্ম্ম এইরূপ £_“শেয়ার বিক্রয়লব্ধ 
অর্থ প্রত্যর্পণীয় নহে, ইহার জন্য শেয়ারক্রেতাগণের নিকট কোনরূপ 
কেফিয়ৎ দিতে হয় না--অনাদায়ী টাকা দেওয়ানী আদালত মারফত 
আদায় করা চলে, কেবল মাত্র হিসাবপত্র ঠিক রাখায় এই টাকা 
আদায়ের একমাত্র দায়িত্ব ৷” 

পরিচালক মহোদয়ের এবস্বিধ উক্তি যৌথ-সাধনার পথে কিরূপ 
বিভ্বনক ও কত বড় মৰ্ম্মান্তিক এবং শেয়ারক্রেতাগণের প্রতি কতখানি 
অবিচারের পরিচয় বহন করিতেছে! যৌথভাবে ব্যবসায়ের যে 
বিরাট সম্ভাবনার ক্ষেত্র প্রসারিত রহিয়াছে, এইরূপ মনোবৃত্তি সেই 
ক্ষেত্রকে শোচনীয় করিয়া তুলিতেছে। এই জন্যই যৌথ কোম্পানীর 
পরিচালকগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য, শুভ বুদ্ধি ও দেশ সেবার আদর্শ 
গ্রহণের আবশ্যকতা বৃদ্ধি পাইতেছে। কারণ, ব্যবসায়ের সর্ব্বাঙ্গীন 
সুসম্পূর্ণ সাফল্য ইহারই উপর নির্ভর করিতেছে । 

দেশের বর্তমান আঁখিক সমস্ত! 

প্রাচ্য’ বনাম “পাশ্চাত্য” অর্থনীতির বাস্তব সমস্যা দেশের বর্তমান 
আধিক সমস্যাকে এমন এক অবস্থার সম্মুখীন করিয়াছে__যেখানে 
আধিক উন্নতির স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে । এই 
সমস্তা কত বিচিত্রভাবেই না প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে__- 
ফ্যাক্টারীতে, ব্যাঙ্কে, বীমাভবনে, বাণিজ্যসৌধে, ব্যবসাকেক্দ্রে, হাটে- 
বাজারে সর্ব্বত্রই সমস্যার তরঙ্গের পর তরঙ্গ । কেবল সমস্যার পর 
সমস্তা। ইহাতে আর্থিক জীবনযাত্রা প্রণালী এমন একটা পরিস্থিতির 
টা হইয়া রি যেখানে একটা নব রপাস্তরের প্রয়োজন । 






বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রতি 


[নিউ ্্যাগ্ডাড ব্যাঙ্ক লিঃ 


স্থাপিত 
১৯২০ ইং সনে 


কলিকাতা অফিস-- 
২২ নং ক্যানিং গ্রীট 


- 

| 

0 

0 

0 

Y “কুমিলা। 

% অন্যান্য অফিস__ 

্ শিলং, সিলেট, 

৷৷ শিলচর, ভিনস্থকিয়া, | 

; টি ছাতক, কোর্ট [| 

|} (কিলা), খুলনা, বর্ধমান, | 
আসানসোল, ময়মনসিংহ, | | 
টাঙ্গাইল, ফরিদপুর এবং Ma ______ 

রাচি। 


{ এজেন্দী--ভারতের সমস্ত 
Y বড় বড় ব্যবস। 





ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ী 


চট শিলং, শিলচর ও শ্রীহট্ 


MDE TE CEL 


,হইতেছে দেখা. যায়। শ্রেণীবন্জিত বা 


_ ব্যবস্থার আদর্শের কথাও শুনা যাইতেছে ।, 


ৃ শানেজিং ডিরেটর-মিঃ বি, কে, ৃ 


সর্বজন কল্যাণের 'প্রেরণা ' পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে__পৃথিবীর 
চিরাচরিত অর্থ-নৈতিক নীতিপথ নব পথে পরিক্রমা সুরু করে বুঝি! 
দেশব্যাপী এক আর্থিক বিপ্লব ক্রমশঃ দেখ] যাইতেছে! কৃষক, 
মজুব, ব্যাপারী, কন্মী, কেরাণী, পরিচালক, মালিক, রাষ্ট্রনেতা 
সকলেরই পরস্পর বিরোধীমত | তারপর মত হইতে মত-সংঘাত! 
এই সমস্তাসঙ্কুল অবস্থায় জাতীয় আধিক বিধি ব্যবস্থায় এমন একটা 
সামঞ্জস্য সাধনের প্রয়োজন আছে, যাহা জাতির আধিক 
আত্মপ্রতিষ্ঠাকে বাস্তবমুখীন করিতে পারে। 

বর্তমান যুগের ধৰ্ম্ম আধিক গণতন্ত্র । মালিকের কায়েমী স্বার্থ 
এযুগের জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী । এই জন্য আর্থিক সংগঠন এবং 
ধনবিজ্ঞান বিভিন্ন যুত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । এখন জনগণ-মন 
কৃষি বিষয়ক ধনবিজ্ঞানে, শিল্প বিষয়ক ' ধনবিজ্ঞানে, সমাজ বিষয়ক 
ধনবিজ্ঞানে, বাণিজ্য বিষয়ক ধনবিজ্ঞানে, রাষ্ট্র বিষয়ক ধনবিজ্ঞানে 
সাড়া দিয়াছে । অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলন নানাভাবে ও 
নানাপ্রকারে দেখা দিয়াছে। ইহাতে মালিকী শাসনের ক্রমশঃই 
পরাভব ঘটিতেছে এবং "জয়েন্ট ষ্টক” বা যৌথ মূলধনের পত্তন 
হইতেছে । আধিক জগতে এই স্বাধীনতা আন্দোলন দেশকে হয়ত 
এমন একটা মহত্তর ভবিষ্যতের সম্মুখীন করিতেছে-_-যেখানে মানুষ 
সর্বজনীন আথিক সাধনায় সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ লাভ করিতে পারে! 

সমাজে অন্নসংস্থান এবং অর্থসঙ্কট সমস্তা ছুরূহ হইয়া উঠার সঙ্গে 
সঙ্গেই আধিক জগতে বিপর্ধ্যয় দেখা দিয়াছে__-তাহারই ফলে ধনী ও 
নিধন, শোষক ও শোধিতের মধ্যে" স্বার্থ সংঘাত প্রকটিত হইয়া! 


উঠিয়াছে। এই জন্য 'আধিক বিধি-বিধানের পরিবর্তনের জন্যও ' চেষ্টা 
শ্রেণীবৈষমূহীন সমাজ 














“অতীতের কর্মন্ত্রে জড়িয়েছিল 
বর্তমানের দুঃখ আর আনন্দ । 
আজকের কানের মধ্যে রয়েছে 

'আস্ছে কালের নিয়তি; 
ভালে! করে বীচবার, ও বাঁচ]- 
বার সম্ভাবনাকে সফল করুন্‌ 1” 













৬২৬ 


আধিক জগৎ 


'[ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 





দেশের বর্তমান আধিক সমস্তা যেরূপ গভীর ও ব্যাপকভাবে 
দখা দিয়াছে, তাহাতে সমাজ জীবনে একট! নুত্নতর আব হাওয়ার 


সৃষ্টির আবশ্যকতা আছে- বর্তমান অর্থনৈতিক বিধিবিধান বৃহত্তর . 


সমাজ জীবনের পক্ষে কল্যাণকর .নয়। . মানুষকে . মনুষ্যত্ব লাভের 
জন্মগত অধিকার: হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখার অধিকার কাহারো 
নাই। এই জন্যই বিপ্লবী মতবাদরূপে দেশের সন্মুখে জীবনের দাবী, 
বাচিবার দাবী দেখা দিয়াছে__এই দাবী স্থার্থবাদী মালিকী 
্বন্ববাদীদের প্রতিকূল বলিয়া উদার মনোভাবের সহিত সমধিত 
হইতেছে না। আন্তজাতিক সংঘাতের ভিতর দিয়া অতীতের 
পু'জিকেন্রিক অর্থনীতির বিলোপ-সাধনেরও সম্ভাবনা আছে। 
আজিকার প্রলয়ঙ্কর সংঘর্ষের পরে কোন্‌ মৃত্তিতে আধিক নব-জীবন 
দেখা দিবে, তাহার পূর্ব্বাভাসও প্রস্ষুটিত হইতেছে । 
ভবিষ্যৎ সংগঠনের পথের ইঙ্জিত 

বিশ্বের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক আদর্শের বিবাদ লইয়া রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে 
যে সংঘাত-_তাহা লইয়া বিশেষজ্ঞরা ব্যস্ত .থাকেন। কিন্তু 'এদিকে 
আর্থিক স্বাধীনতার আন্দোলন রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের মতই ব্যাপকভাবে 
চালানো দরকার । জীবন ধারণের কঠিন ..সমস্তার সমাধান করিতে 
সচেষ্ট হইলে ক্রমেই জাতীয় জীবনে, জীবনীশক্তি সঞ্চয়ের . ষস্তাঁবনা 
বিকশিত হইবে । 

ভারতের জাতীয় জীবনে বাঙ্গালী প্রথম স্বাধীনতার ব্যাপক 
আন্দোলন স্থষ্টি করে। আর্থিক স্বরাজ সাধনায় বাঙ্গালীই প্রথম 
স্বদেশী ব্রতের মন্ত্র শুনায়। কিন্ত এই স্বদেশী সাধনার স্থযোগ 
পরিপূর্ণভাবে বোম্বাই, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানের লোক গ্রহণ করে, 


স্বদেশী ভাবের জোয়ারে বাঙ্গালী যখন ভাসিয়া চলিয়াছে, এই সময় 
ইহারা করিল শ্বদেশী সাধনার এক অপব্যবহার | বাঙ্গালীর : 


কর্মশক্তির সম্যক বিকাশ সাধনায় ইহারা সহযোগিতা করিল না৮_ 
করিল স্বতন্ত্রভাবে ও স্ব-স্বার্থে স্বদেশী প্রতিষ্ঠান 

ঠ বৈদেশিক ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কাছে বাঙ্গালীর আথিক 

পরাধীনতাকে খর -করিতে “হইলে চাই নৃতন. আদর্শে ও কর্শে 

আত্মোতসর্গ.। স্বদেশী আন্দোলন্তের পশ্চাতে ছিল যে কর্্মশক্তি ও 

558 আধিক. সংগঠন ডি টি ই সেই 








আখিক. পরিচয় 
বীমা তহৰিল :.. ২১৫৮৬ টাকা 
* প্রিমিয়াম জায় :-- ৫৬,৫০০ টাকা], 
১৯৩৯ ‘ নে 1 
বীমা তহবিল *** ১৯১,৬৩৭ টাকা 
রড প্রিমিয়াম আয়... ১১৭,২৯১ টাকা|; 
বীমা তহবিল ..* ২৪৪,৬৪২ টাঁক। 
প্রিমিয়াম আয়... ২,০১,২৫৭ টাক। 











কন্মপ্রেরণা । দেশপ্রেম, স্বজাতিগ্রীতি এবং বাঙ্গালীর এহ্বরধ্য বৃদ্ধির 
সাধনাই এই নবতম সাধনার মূলমন্ত্র 1. 

বাঙ্গালীর আর্থিক পরিবর্তন আনিতে হইলে চাই যূলধন। এই 
মূলধনের সমস্তা ধনোৎপাদনের এক বিরাট সমস্তা। আর্থিক সমস্ত 
সমাজ জীবনে এমনই ব্যাপকভাবে বিস্তীর্ণ হইয়া আছে যে, যৌথ 


মূলধন ব্যতিরেকে কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠান সংগঠন সম্ভবপর নয়। 


এইজন্য দশের অর্থে ও দশের শ্রমে প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা ও 


পরিচালনার কাজই সর্বাগ্রে করা উচিত। এই ভাবে অগ্রসর হইলে 


একদা বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন আসা সম্ভব। কোন্‌ রাষ্ট্রীয় 


পরিবর্তন কোন্কালে কোন্ভাবে দেখা দিবে, তাহা লইয়া গবেষণা ' 


চলিতে পারে__তাহা বর্তমান দৈনন্দিন সমস্তার সমাধান করিতে 
পারে না। বাঙ্গালীকে বর্তমান সমস্তার প্রতিকারই করিতে হইতেছে। 
বাঙ্গালী ব্যবসায়ে এখন পর্য্যন্ত যতনূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে 


ল্ক্ষপতি ক্রোড়পতির অর্থে বড় একটা হয় নাই, বিশেষভাবেই 


" মধ্যবিত্ত জন্রসাধ়ারণ-.এতকাল-ধরিয়া-অর্থ-সরবরাহ-করিয়া আসিতেছে = 


তাহারই ফলে বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে। 
এইভাবে অর্থ না খাটাইলে দেশের আর্থিক জীবন আরও দরিদ্র 
থাকিয়া যাইত। 


বাঙ্গালী সমাঁজ জীবনকে এইভাবে ভাগ করিলে দেখা_যায় যে, 


আথিক সমাজ ব্যবস্থায় বাঙ্গালী ক্রমোন্নতি লাভ করিতেছে, এবং 


Ean Mee TERY 


ভবিষ্যতের নূতন_ সমাজ-ই হার-উপুরেই, প্রতিষ্ঠিত, হইতেছে £1১) 
কুষক (২) মজুর (৩) কারিগর (৪) ব্যাপারী দোকানদার (৫) জমিদার 
(৬) আমদানী রপ্তানীকারক (৭) পু'জিপতি (৮) মস্তিষজীবী 
এই শ্রেণী বিভাগ হইতে নূতন সমাজ্জ বিভাগের ইঙ্গিত পাওয়া যায় 


এবং অদূর ভবিষ্যতের জন্য এই শ্রেণী বিভাগ নব নব আধিক 


সম্ভাবনাকে রূপায়িত করিতেছে । 


আধুনিককালে ব্যবসাক্ষেত্রে কৃতকাধ্যতা লাভ এবং জাতীয় অর্থনীতির 
প্রতিষ্ঠার জন্য চাই জাতীয় ক্রেডিট । এই ক্রেডিট ব্যবসার প্রাণশক্তি। 
এই শক্তির সংস্পর্শে জাতীয় জীবনের অর্থনৈতিক সকল সমস্তা এবং 
বিভ্রমপূর্ণ অবস্থার অবসান করে। ভারতীয় আর্থিক জীবনে বাঙ্গালীর 
বর্তমান অবস্থার জন্য চাই এই ক্রেডিট সাধনা । ব্যবসা-বাণিজ্যে 

শিল্প-অর্থনীতির বিচিত্র বিভাগে বিচিত্রভাবে এই ক্রেডিটের প্রতিষ্ঠা 


















এস, পি, দাস পুরকায়্ 
৮1৮৮ “ব্ৰাঞ্চ ম্যানেজার . 
৭ টি চর ভায়হৌনী ক্কোয়ার, ? 
কলিকাতা 
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আঁধিক জগৎ 
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করিতে পারিলে বাঙ্গালীর আধিক ছর্দিনের অতি সহজেই অবসান হয়! ও সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকা সব্বেও বাঙ্গালী শিল্পে এখনে! বোস 


অন্থুকুল পারিপার্থিক স্থষ্টি করিতে পারিলে, বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের 
সাফল্য ও স্থায়িত্বের বার্তা, ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ও নিরাপত্তার বার্তা 
প্রচার করিতে পারিলে বাঙ্গালীর অগ্যকার জীবন-মরণ সমস্তার 
সমাধান হইতে পারে। মানুষের বিশ্বাসের উপর সক্ল ব্যবসার 
ভিত্তি}, বুশ্থীসু প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই সংগঠন সার্থকতা-মপ্ডিত 


রি 
বাঙ্গালীর শিল্পবাণিজ্য ও ক্রেডিট 

বাঙ্গালীর শিল্পবাণিজ্য ও ক্রেডিটের প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন দিক 
হইতে প্রচেষ্টা হইতেছে বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর এই দিকে 
'ুষ্ঠোগুশীল্‌ ব্যক্তিবর্গের চোখ খুলিয়া গ্ললাছে। কয়েক বৎসর পূর্বে 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে সংগঠিত ন্যাশনেল প্ল্যানিং কমিটি 
কর্তৃক সর্বভারতীয় প্রয়োজনে দেশের শিল্লোন্পতির পক্ষে এবং বৃহৎ 
ও মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সম্পর্কে গবেষণা চলিতেছে । এই 
প্ল্যানিং কমিটি সুপরিকল্পিত জাতীয় অর্থনীতি পরিচালনার আন্দোলনে 
ব্রতী! 

বাঙ্গালীর শিল্পবাণিজ্য ও ক্রেডিটের বিকাশে বাঙ্গালী পরিচালিত 
শিল্পকলকারখানাগুলিই প্রধানতঃ সহায়তা করিতেছে । শিল্পের 
উপরই বাণিজ্য ও ক্রেডিট নির্ভরশীল । এই শিল্প বলিতে ব্যাঙ্ক, 


ইন্সিওরেন্স, মিল, ফ্যাক্টরী ইত্যাদি সকল স্বতন্ত্র ব্যবসা বিভাগকেই ' 


'বুঝায়। এই সকল বিভিন্ন বিভাগে বাঙ্গালীর বাণিজ্য ও ক্রেডিট 


বহুলাংশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । তথাপি ইহা সর্বজন স্বীকৃত সত্য যে, 
মূলধন সমস্যা বাঙ্গলার এক প্রধানতম আর্থিক সমস্যা এবং এই 
সমস্তার সমাধান হইতে পারিতেছে না বলিয়াই বিস্তর সুযোগ-সুবিধা 


সঙ্কীর্ণতর করিয়া রাখিয়াছে।, 


আমেদাবাদ-সোলাপুরের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে । অতীতে 
ভারতীয় ইণ্ডাস্ীয়াল কমিশন, ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাস্কিং অন্ুসন্ধান 
কমিটি এবং এবস্বিধ আরও নানা প্রাদেশিক অনুসন্ধান কমিটি শিল্প 
মূলধন সমক্ঠা লইয়া মাথা ঘামাইয়াছে। বর্তমানে এই সমস্যা আরও 
ব্যাপক আকারে দেখা দিয়াছে। কৃষির সুযোগের ফলে শিল্পের যে 
স্বাভাবিক বিকাশের সুবিধা এতদ্দেশে রহিয়াছে, তাহা একমাত্র মুল- 
ধনের অভাব হেতুই কাধ্যকরী হইতে পারিতেছে না। তদুপরি 
দেশের বর্তমান ব্যাঙ্কিং নীতি এমন এক বীধাধরা পথে চলিতেছে যে, 
প্রয়োজনরূপ ব্যাষ্কিং সুবিধা-সহায়তাও শিল্পকার্যে মিলিতেছে না । 
ইন্সিওরেন্স-নীতি এইরূপ ভাবে বিধিবদ্ধ যে, দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের 
বুদ্ধিতে অর্থ বিনিয়োগ আবশ্তকমত করিবার সুযোগ নাই। শিল্পের 
সম্প্রসারণের কাৰ্য্যে মূলধনের এই অপ্রাচুর্য বাঙ্গলার শিল্পকর্মক্ষেত্রকে 
অথচ বোম্বাই ও আমেদাবাদ যে ভাবে 
মূলধন সংগ্রহ করিয়া বর্তমান উন্নততর অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়াছে 
বাঙ্গলার পক্ষে সেই অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা নাই। বাঙ্গলার 
বৃহৎ বৃহৎ কয়েকটি ব্যাঙ্ক একটু অগ্রণী হইলে শিল্পে বাঙ্গালীর 
বাণিজ্য ও ক্রেডিটের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলধন 
(fixed capital) সংগ্রহে যদি শেয়ারসিকিউরিটার বিনিময়ে অর্থ 
দাঁদন করা হয়, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠানগুলি আবশ্যকীয় মূলধন সংগ্রহ 
করিতে পারে | ব্যাঙ্কের পক্ষে, বিশেষতঃ “কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের পক্ষে 
ইহার ঝুঁকিও আছে। কিন্তু একটি বোর্ড অব সুপারভাইজারের নিয়ন্ত্রণে 
যদি টাকা দাদন করা হয়-__তাহা হইলে কোন আকস্মিক কারণেও যদি 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের পতন ঘটে, তবে প্রদত্ত অর্থ আদাৰ্ের কোন 





: রি কাগজ ইত্যাদিতে ন্যস্ত ৷ 


|] ২) মোট দাদনের শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ 
£] সোনা, কোম্পানীর কাগজ ও,বিক্রয় 
A বন্ধকে কর্ড দেওয়া হইয়াছে । 

টি (৩) মোট দাদনের শতকরা প্রায় ৯৭ ভাগ 


সম্পুর্ণ জামিনযুক্ত। 


\ 





980-২ ৫১৬৪৯, ন্‌ 


|. (১) মোট সম্পত্তির শতকরা প্রায় ৩২ ভাগ ডন 
| নগদ টাকা, সোনা ও কোম্পানীর টো ১১ 
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অসুবিধার কারণ থাকে না। বোর্ড অব. স্ুপারভাইজারস ব্যাঙ্কের 
অর্থের ট্রাসৃটীরূপে ব্যাঙ্কের অর্থ নষ্ট হইতে পারৈ এমন ভাবে 'নিশ্চয় 
খাটাইবে না। তাহা ছাড়া জার্মান ব্যাঙ্কের মত সিপ্তিকেট' সংগঠন 
করিয়াও বাঙ্গলার শিল্পের বর্তমান দৈম্যের প্রতিকার করা যায় ৷ বৃটিশ 
ব্যাস্কিং বর্তমানে তাহাদের অতীতের বাঁধা নীতিপথ হইতে সরিয়া 


আসিয়া অনেকটা শিল্প সহায়ক হইয়া পড়িয়াছে। শিল্পের সহায়ত] 


ছাড়া ব্যান্ধিং ক্ষেত্রের কোনরূপ উন্নতি বা. প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে! মহাজনী 
প্রথায় এবং কতকটা বৃটিশ মামুলী ব্যাঞ্চিং নীতিতে যে ব্যাস্কিং বাঙ্গলা , 
" দেশে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা জাতীয় অগ্রগতির তেমন সহায়ক, নহে। 
যে জাতি শিল্পে যত অধিকতর আত্মপ্রতিষিত- সেই জাতির ব্যাঙ্কিং 
ততই সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। দুনিয়ার বাজারে 
তাহার বাণিজ্য নাই এবং ইহারই পরিণামে তাহার ক্রেডিট নাই। 
বস্তুতঃ শিল্পের বৃদ্ধি ক্রেডিটেরই প্রসার ৷ 
বর্তমানে ভারতের রাষ্ট্রীয় জগতে বিভিন্ন প্রদেশের শাসন ক্ষমতা 
আংশিকভাবে জনগণের প্রতিনিধিবৃন্দের হাতে আসার দরুণ যে 
সকল সাম্প্রতিক আইন পাশ হইতেছে, দেশীয় আর্থিক জীবনে এ 
সকল আইনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তৃত হইতেছে । সেই সঙ্গে 
ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক “রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়া'র কার্যাবলী দেশের 
ই বহুল বি আনিতেছে। 


সৃষ্টি করিতেছে । নি কার্য বহদিকে বহু ৃ 
বিশেষতঃ দেশীয় বীমা প্ৰতিষ্ঠানগুলি ॥ 


প্রকারেই সম্পাদিত হইতেছে। 
জনসাধারণের সঞ্চিত সম্পত্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া দেশীয় মূলধনের 














স্থায়ী আমানতের সুদের হার লাভজনক 
ও সুবিধাজনক সর্থে দেওয়া হয়। 
সেভিংস হিসাবে,৩২ টাকা 
হারে সুদ দেওয়া হয়। 
চেক দ্বারা টাকা 
তোলা যায়" 


ব্রাঞ্চ +ব্যারীকপুর (২৪ পরগণা) 








রিজার্ভ ব্যাঙ্কের || 


| রঃ বিরাট ভাণ্ডার গর সৃষ্টি করিতেছে Us বর্তমানে জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান- 
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গুলিতে তহবিল ও অন্যান্য সম্পত্তিতে প্রায় ৬২ কোটি টাকার ধন- 
সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত, হইয়াছে । এই সঞ্চিত সম্পত্তির পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি 
পাঁইতেছে এবং প্রত্যেক বৎসর প্রায় ছয় কোটী টাকা করিয়া বৃদ্ধি 
পাইতেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিমূলক 
কাৰ্য্যে বিভিন্নভাবে মূলধন সরবরাহ করিতেছে । আইনে এই 
বিনিয়োগের অধিকার সঙ্কুচিত করা হইতেছে-_নতুবা শিল্পবাণিজ্য ও 
ক্রেডিটের প্রতিষ্ঠায় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষভাবে সহায়তা করিতে, 
পাঁরিত। 
বাঙ্গালীর শিল্প বাণিজ্য ও ক্রেডিটের বর্তমান অবস্থাকে উন্নতি- 
‘* মুখীন করিয়া তুলিতে হইলে প্রয়োজন জনসাধারণের স্বাদেশিকতা । 
স্বাদেশিকতার ভাব বৃদ্ধি দেশীয় শিল্পের উন্নতি লাভের বিশেষ সহায়ক 
ফলে দেশীয় মূলধন নানা মারফতে নানা প্রতিষ্ঠানে 


নিয়োজিত হইতে পারে এবং দেশের রবাঙ্গীন শ্রীরন্ধর পক্ষ এইমূলধন 
ধনোৎপাদনে ও জনহিতকর কর্মে অধিক 29 খাটিতে পারে। 
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ইহা এদেশের অতি প্রসিদ্ধ এবং বহু পুরাতন প্রবচন । মানুষকে 
বাঁচিতে হইলে আলোক বাতাস যেমন সর্বক্ষণ প্রয়োজন, মানুষের 
সামাজিক-জীবনে বৃদ্ধির পক্ষে পাত্রতাও অনুরূপে একান্ত প্রয়োজন । 
কারণ অপাত্র বা অযোগ্যের পৃথিবীতে স্থান নাই।, পাত্রতা অর্থে 
মৈত্রী এবং যোগ্যতা দুই-ই হয়, অমিত্রের সমাজে এবং অযোগ্যের এই 
পৃথিবীতে স্থান কোথায়? পাত্রতা অর্থাৎ যোগ্যতা এবং মৈত্রী দ্বারা 
খন উৎপাদন করিয়া মানব সমাজ বাঁচিবার পথ সুগম করিয়া লয়। 
উৎপাদন অর্থে আহরণ বুঝিলে ভুল হইবে, কারণ আহরণ অপহরণ 
বা লুষ্ঠনও হইতে পারে । 

শুধু যোগ্যতা থাকিলেই ধন উৎপাদন করা যাইতে পারে না, 
যোগ্যতার সহিত মৈত্রীর একান্ত যোগ চাই । ধরুন দৈহিক শক্তিতে 
আমি যোগ্য-_ছু'কাঠা জমি কোদালে কোপাইয়া আমি বেগুন চাষ 
করিয়াছি । আমার সমঝদার মিত্র নাই বলিয়া আমি বেগুনের 
উপযুক্ত মূল্য পাইলাম না। যদি কোন বিক্রয়কুশল প্রতিবেশীর 
সহিত আমার কোন মৈত্রী থাকিত, তবেই না সে আমার বেগুন 
নিকটবর্তী হাটে-বাঁজারে বা সহরে লইয়া গিয়া উপযুক্ত মূল্য আদায় 
করিতে পারিত। উহাতে আমার শ্রমলব্ধ ফসলে উভয়ের ধনবৃদ্ধি 
হইত। ধনোৎপাদনের ক্ষেত্রে যোগ্যতা এবং মৈত্রী একে অন্যের 
হাত ধরিয়া চলে। বাঙলা দেশে পাটের ফলন করিতে আমরা 
অযোগ্য নহি। এই বিষয়ে আমাদের পূর্ণযোগ্যতা থাকা সবে 
'বাঙ্গলার পাট ডাণ্ডিরই শ্রীবৃদ্ধি করে, আর আমরা পাটের পচাজলে 
ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া অচিকিৎসায় মরি। যোগ্যতা নিউটনের সম্মুখস্থ 
বৃক্ষের ফলের মত ঢপ করিয়া গাছ হইতে পড়ে না অথবা কেহ কাহারও 
মগজে ফুটা করিয়া ঢুকাইয়া দিতে পারে না। প্রতিক্ষণে তিল তিল 
করিয়া উহা অজ্জন করিতে হয় এবং মৈত্রী--তাহাও কেহ কাহাকে 
“বলিয়া কহিয়া’ করিয়া দিতে পারে না। উহা মানবের মনে আপনি 
উপচিত হয়। উভয়ই সাঁধনাসাপেক্ষ । 


বাঙ্গলার এখন এমন ছৃদ্দিন যে, কারবালার তীরের 'কৃষ্টির 
'অধিকারীদের তরবারি এবং ভাগীরথী তীরের কুষ্টির 'অধিকারীদের 
প্রীখোলে আক্ষ ভীষণ ছন্ৰ বাধিয়াছে। শ্রীধোলের প্রেম নিবেদন, 


রন ডি ডবা Ll গলে না বরং উদ্চত হস্তের Ye 


খোঁচায় মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া যায়। এই দ্বন্থ যীহা রা আড়ালে 
বসিয়া পরিচালনা করেন, তাহারাই আমাদের ( হিন্দু মুসলমান ) 
পাত্রতার পথ বিদ্বসঙ্কুল করিয়া ধনাগমের পথ রুদ্ধ করিতেছেন। 

মানুষের শ্রম যদি খাটি পথে পরিচালিত হয়, তবেই উহা! ধন 
উপায় করে। হাত পা, চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি বাহিরের ইন্জ্িয়গুলি 
অন্তরের (মনের ) নির্দেশ না পাইলে কোন কাজ করিতে পারে না বা 
করে না। সুতরাং আমরা যে শ্রমদ্বারা অর্থাজ্ন করি, উহাকে দেহের 
ধৰ্ম্ম না বলিয়া মনের ধর্ম্ম বলিলেই ন্যায্য প্রয়োগ হইবে । আমাদের 
মন যখন পারিপাশিক অবস্থার চাপে বিদ্বেষবৃদ্ধিদুষ্ট হয় তখন 
সেই মনের পক্ষে মানুষের শ্রমশক্তিকে খাঁটি পথে চালাইবার ক্ষমতা! 
আপনি লোপ পায়। তখন শ্রমকুণ্টের মস্তকে দুনিবার লোভ দেখা 
দেয়, শ্রমশীল এবং মিতব্যয়ী প্রতিবেশীর সঞ্চিত ধনে কি করিয়া 
ভাগ বসাইয়া আপন ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবে সেই ভাবনা উপস্থিত হয়। 
তখন রামের হাঁড়ির ভাত আমরা কাড়িয়া লইব, কারণ রাম ছুর্র্বল। 
ইহা উৎপাদন নহে অপহরণ । আমরা যদি সমাজের ধন উৎপাদনের 
চেষ্টা না করিয়া গায়ের জোরে প্রতিবেশীর হাঁড়ির ভাত কাঁড়িয়া . 
লই, তবে একদিন দুইদিন আমাদের চলিতেও পারে কিন্তু তৃতীয় 
দিনে আমরা কর্মহীন হইয়া মৃত্যুর পথে যাত্রা করিবই করিব। 

কম্ম অবলম্বন করিয়া মানুষের মন স্ুপ্রযুক্ত শ্রম, যোগ্যতা 
এবং মৈত্রী দ্বারা ধন উৎপাদন করিয়া থাকে । . আমরা যখন খবরের 
কাগজ খুলিয়াই “নারীহরণ', চাকুরীর বিজ্ঞাপনে ‘বর্ণ হিন্দু, রেলে , 


* চলিতে “হিন্দুপানি', সভাসমিতিতে ‘জিন্দাবাদ’ শুনি* তখন স্বতঃই 


আমাদের মন, পারিপার্থিক অবস্থা হইতে বিদ্বেষের বীজ আহরণ করে 
আবার মন তাহার স্বাভাবিক ধর্ম অনুসারে এই. গৃহীত বীজই যত্র 
তত্র ছড়াইয়া দেয়। থ্এইরূপে বিদ্বে-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া 
মানব-সমাঁজ উন্নতির পথে চলিতে পারে না, কারণ অপহরণ উপাজ্জন * 
নহে, আর উপাজ্জন ভিন্ন মানুষের বর্তমান" যুগে চলিতে পারে না। 
মানুষের জীবনের সকল প্রকার ভালমন্দ কার্যের প্রেরণা বাহিরে 
প্রকাশ পাইবার পূর্বে তাঁহার মনে দানা বাধে, কালক্রমে অনুকূল 
ক্ষেত্রে উহার বহিঃপ্রকাশ হয়। আমাদের "মন যখন সাম্প্রদায়িক 
88885 83035239885 পারি না 
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আধিক জগৎ 


[ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 


যে, বিষ্ু্জজ্জরিত মন তাঁহার বহিঃপ্রকাশের সময় বিষের বদলে মধু নেশায় এই বিভাগ হইতে যোগ্যতা এবং উভয়ই বিসৰ্জ্জন 


ঢালিয়া দিরনে। ইহা ব্যষ্টির পক্ষে যেমন সত্য, তদ্ৰূপ সত্য “সমষ্টি ১ 
বা সমাজের পক্ষে ৷ যখন কোনও সমাজের লোক: বিদ্বে-বুদধি!. 
বশতঃ প্রতিবেশীর. হাড়ির দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, তখন যে সেই 
সমাজ আপন মনোবৃততির কার্পণ্য দোষে নিজেরই ক্ষতি করে। 
তাহার, একটি অতি প্রকট i বাঙ্গলাদেশের সম্প্রদায় বিশেষ 
দেখাইয়াছেন। 


কল্পনায় চোখ. বুজিয়া অনেক মনোহর রূপের ধারণা করা. অতি 
সহজ কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সেই রূপকে প্রকট করিতে হইলে'যোগ্যতার' 
পরীক্ষা দিতে হুয়। আধা-সরকারীভাবে পরিচালিত বাঙ্গলার সমবায় 
সমিতিসমূহ বাঙ্গলার কৃষকের ধনবৃদ্ধির জন্য পরিকল্পিত হইয়াছিল। 
ফহারা এই সমিতিসমূহের সহিত পরিচিত তাহারাই জানেন যে, এই 
সকল সমিতি সুপথে পরিচালিত হইলে বাঙ্গলার অশেষ কল্যাণ 
সাধন করিতে পারিত। এমন কি আভ্যন্তরীণ (৪:91) বাঙ্গলার 
চেহারা ব্দলাইয়া যাইত। বাঙলার পল্লীপ্রী কানায় কানায় ভরিয়া 
উঠিত। 

সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্তাদের মন যখন সাম্প্রদায়িক 
ভেদ-বুদ্ধির বিষে জঙ্জরিত ছিল, তখন তাঁহারা সমবায় নীতির 
পরিকল্পনায় উহার প্রসারের বৃ্ধত্তর রূপ দেখিতে পাইলেন না, কারণ 
চোখত দেখে না, দেখে মন। 'মনকে যেরূপে যিনি রঙাইবেন 
বহির্জগতেও অনুরূপে ( সত্যকার জিনিষ না দেখিয়া) রং 
রূপ দেখিবেন | * এইরূপে সমবায় : বিভাগে স্বজন রা 











1০০৯২৯০০৯২১ 


ৰ Bn OAT BH VDE Be 
DOL. EHR ) 
| । 
3 
রস |) 





| 


হেড অফিদ_এনৎ টিজার প্লেস, Se 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 


REE Th শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্বারা শেয়ার ক্রুয় 
করিবার জন্য অনুরোধ কর। হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি 






_অনুষ্ঠানপত্রের কপগিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, ভার! 
হেড অফিসে কিন্ব। বে কোন শাখা অফিসে পত্র 
খুন। ' 
চলতি হিসাব_-দৈনি ক ৩০০২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্ৃত্ের 
উপর বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ধিক ২৭ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব__বাধিক শতকরা! ১৫০ টাকা হারে ৬. 
দেওষ! হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা, যায়! ০ 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসুবে সুবিধাজনক সর্ভে টাকা স্থানান্তর করা যায়। 

স্থারী আমানত ১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য লওয়া হয়। 
ধার, ক্যাস ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে ৷ 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
দিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা | 
হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা কুরা হয়। বাক্স, মালের 
গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 
অনুসন্ধানে জান! যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 

শাখা নারায়ণগঞ্জ ও বড়বাজার (কলিকাত। )। 

শ্যামবাজার শাখা খোলা হইবে। 

- ডি, এফ, স্তাপ্ডাস? জেনারেল ম্যানেজার 
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রা 


দেয়া হইল ৷. 
‘'অযোগ্য কৃপাপ্রার্থীর দ দল বাঙ্গলার স্থপরিচালিত সমবায় বিভাগকে 

- দলগত বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত করিয়া কোথায় পৌঁছাইয়াছে তাহা, 
সর্বজনবিদিত না হইলেও একেবারে অবিদিত নহে । নারায়ণগঞ্জ, 

টাপুর, ' সিরাজগঞ্জের Co-operative Jute Sale" Supply 
5০০ietyগুলি কিভাবে কাহারা ডুবাইয়া দিল এবং উহা স্থুপরিচালিত: 
তইলে সম্প্রদায় হিসাবে ফাহারা বেশী উপকৃত হইতেন, এই সব 

বিষয় আরও এক যুগ পূর্ব্বে আলোচিত হওয়া উচিত ছিল। এই 

সব Sale & Supply Society বাদেও Credit Societyeলিকে 
বর্তমান দু্দশা্রস্ত অবস্থায় পৌঁছাইতে সাম্প্রদায়িক বিবেষ বুদ্ধি 

কতখানি দায়ী, বৃহত্তর সমাজের (মুসলমানের) মঙ্গলের জন্য তাহাঁরও 

আজ সুস্পষ্ট আলোচনা হওয়া উচিৎ । কারণ এই অকৃতকাধ্যতাই 

ভবিষ্যতে স্ুপরিচালনার পথ দেখাইতে পারে । 

মানবের জীবনধারণের জন্য প্রকৃতি যেমন সম্প্রদায় বিচার ন! 

করিয়া হিন্দু-মুদলমান উভয়কেই সমপরিমাণে আলোক বাতাস. 
বিতরণ করে, তদ্রূপ মাঁনবকল্যাঁণের জন্য সুপরিচালিত শাসন 
ব্যবস্থাও (G০৮£.) তাহাদের বিধিনিষেধ বা আইন কান্থন জন-. 
কল্যাণের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি , রাখিয়াই নিয়োজিত করিবেন । 

অন্থথায় দৃষ্টিভ্রমে হস্তস্থিত কুঠার তাহার নিজের পায়েই আঘাত 
করিবে, যেমন করিয়াছে সমবায় বিভাগে । 

পাত্রতাই ধন উৎপাদন করে। 


চাক মাধ পৰিচয় | 


১৩১০ ০১৯ ০১০ ০ ০২ টাকার উপর. 
| চর ২১৬৫১০১০০০২ টাকার উপর' 
মোট সংস্থান . ৩,৭৫,০০,০০০) টাকার উপর 


এ 











- বর্তমান প্রিমিয়ামের উপর ঘোষিত 


নল বাতি হছে প্রতি কর ১ 
- জোধী নাহ রকি হজ নতি ৰসৰ ৬ 


'ন্যাধ্যাল ই্ঘিরেধ কোং লিঃ 


রি খনং কাঁউন্সিল হাউস ট্রাট,. কলিকাতা । 
, , ফোন ক্যাল £ ৫৭২৬, ৫৭২৭ ও ৫৭২৮ 
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১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১] আধিক জগৎ | সিরা ৬৫ 








দুর্গা পূজা ! ‘একট! দিনের মতো দিন! সমন্ত বছর আপনি 
এই দিনটিরই প্রতীক্ষা করে’ থাকেন। এমনি আনন্দময় দিনে 
আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আতিথেয়তার মধ্য দিয়ে 
আপনার মধুরতর সম্পর্ক গড়ে’ উঠুক, আর আপনার বাড়িতে 
হাস্যকলরবে মুখর নিত্যকার চায়ের মজলিশটি প্রচুর চায়ের 
পরিবেষণে প্রাণময় হয়ে উঠুক । এরূপ প্রত্যেক স্মরণীয় 
দিনেই অভ্যাগ তদের চা দিয়ে অভ্যর্থনা করুন ।, 





এসোৌসিয়েটেড প্রেসের ৭ই জুলাই তারিখের খবরে প্রকাশ যে, 
“বাঙ্গালোর সহরের হিন্দুস্থান এয়ার-ক্রাফট ফ্যাক্টরী (Hindusthan 
Air-craft Factory ) সর্বপ্রথম “ভারতে নিম্মিত” বায়ুযান বা 
এরোপ্লেন তৈয়ার করিয়াছেন এবং ২৪শে জুলাই তারিখ পর্যন্ত উহা 
ভারত সরকারের হাতে প্রদান ক্রিবেন। বাঙ্গালোর সহরে শীত্রই 
ইহার পরীক্ষা হইবে।” উক্ত খবরে ভারতের কল্যাণকামী ব্যক্তিবর্গ 
আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ইউরোপের বর্তমান সমর-সম্তার 
দেখিলে এবং আমেরিকার বিমান-শিল্পের বর্তমান কাধ্যতৎপরতা ও 
ক্ষিপ্রতা দেখিলে ভারতের এই অকিঞ্চিৎকর প্রচেষ্টাকে শিশুসুলভ 
বলিয়াই মনে হয়, সঙ্গে সঙ্গে ছুখও যে হয় না তাহা নহে। 
ইউরোপের বর্তমান যুদ্ধের দামামা বাজ্জিয়া উঠিবার বহু পূর্বেই অনেক 
চিন্তাশীল ব্যক্তি বর্তমান মহাযুদ্ধের কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন। 
দৃষ্টা্তস্বরপ ইং ১৯২৯ সালের ১৩ই: এপ্রিল তারিখে পালণমেন্ট 
মহাঁসভার মেম্বর মিঃ উইনফ্রেড উইলকের বক্তৃতা উল্লেখ করা যাইতে 
পারে । তিনি তখনই বলিয়াছিলেন, “যদি আবার যুদ্ধ বাধে, তবে সেই 
যুদ্ধ আকাশেই অন্থুষিত হইবে। অন্যান্ত অস্ত্রশস্ত্রের যে খুব প্রয়োজন 
হইবে এমন মনে হয় না'। কয়েক শত বোমা হইলেই লণ্ডন কিংবা 
অন্যান্য বড় বড় নগর কয়েক, ঘণ্টার মধ্যেই তস্মস্তপে পরিণত 


॥ করা যাইবে ৷” 
দশ্ৰৱৎসর যাইতে না যাইতেই সেই অনুমান আজ বাস্তবে 





৭ বিবি ্ন 


: মার্কেটিৎ-শ প্রোপাগা্ডা 








পরিণত হইয়াছে ইউরোপের 'সৌধকিরীটিনী' বহু নগরী আজ 


| “ধ্যান মার্কেটিং-এর ব্যবস্থা ভিন্ন ব্যবসায়ের স্থায়ী রমার অন্তৰ 
£ : লণ্টি পাঁচাত্রেত্ ও ভাহাতর কাতি ল্লন্ি কল্লিলান্র 
ও বিজ্ঞানসম্মত উপায় অবলম্বন করিয়া নিশ্চিন্ত হউন। 


ভিত জত ক লেল ত জল ডিক 
আমরা সানন্দে লইতে পারি। 


দি কিয়াস এজেন্ট কর্পোরেশন 


ll ক্লাইভ ল্বিন্ড্ডিৎ সন, ৩ ৮১ > কণ উলাউি ০ কলিত 


jy AE [ অধ্যাপক জীবূরুদা দত্ত রায় এম-এ ] 


ইট-পাথরের পাঁজাতে এবং নরকঙ্কালের সাহারাতে পরিণত 
হইয়াছে। ইউরোপের অবস্থা দেখিয়া বিশ্বের প্রতি কোণে আজ 
জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। ফলে, আজ কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া 
প্রভৃতি দেশেও বিমান-শিল্পের শুভ মঙ্শ্াচরণ সুরু হইয়াছে, এমন 
কি ক্ষুদ্র শ্যাম, যাহা আজ থেইল্যাণ্ড ( '॥৭il]৭nd ) বলিয়া. পরিচিত, 
সেই শ্যাম রাজ্যও আজ বিমান-বহর প্রস্তুত করিবার জন্য উদ্ভোগী 


হইয়া উঠিয়াছে। আর 


বারতা নিকট হইয়া উঠিয়াছে। 
আজ যে যুদ্ধ সুদুর প্রাচী কিংবা সুদূর পাশ্চাত্য দেশে সীমাবদ্ধ, 
তাহা যে কখনও এ দেশে প্রসারিত হইতে পারে না এ কথা কেহ 
বলিবে না। আর বর্তমান অন্তঃরাষ্রীয় পরিস্থিতিতে এবারকার, 
যুদ্ধ ভারত পধ্যস্ত প্রসারিত না হইলেও ভবিষ্যতে যে কখনও নিজের 
স্বার্থ সংরক্ষণ, দেশরক্ষা ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের নিমিত্ত ভারতের 
নিজস্ব বিমান-বহরের প্রয়োজন. হইবে না, কে বলিতে পারে? 
যুদ্ধ ছাড়াও অন্তর্র্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের জন্য বিমান-বহরের 
প্রয়োজন, শিল্প-হিসাবে এবং বর্তমানের বেকার শিক্ষিত যুবকের 
অন্নসংস্থানের অন্ততম পন্থা .হিসাবেও বিমান শিল্প অতুলনীয়। এই 
সমস্ত অভাব ও অবস্থা: বিবেচনা করিয়া গত ডিসেম্বর মাসে 
( December, 1940 ) কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে ( Council of . 
50৪৮০) এ সম্বন্ধে আলোচনাও হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সরকারের 
যে মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বিশেষ, অভয় ও 


























১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১] 


আধিক জগৎ 


৬২৭ 





আশ্রয় পাওয়া গিয়াছে বলিয়া বলা যায় না। যে শিল্প আজ 
“বিশ্বের বিস্ময়” হইয়া উঠিয়াছে, সেই শিল্প কি অবিলম্বে ভারতে 
প্রবর্তন করা যায় না! কিংবা এই শিল্প ভারতে প্রবর্তিত “করিত 
যে সব দ্রব্যসস্তারের প্রয়োজন তাহা কি ভারতে নাই? 

এই শিল্পকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে, পাতলা 
শক্ত কাঠ, এমুমিনাম, ইস্পাত, পেট্রোল যেমন প্রয়োজন, তেমনি 
বিমান খাটা প্রস্তুতের জন্য উৎকৃষ্ট স্থানেরও প্রয়োজন । তাহাতে 
আলো-ঘর, বেতার, আবহাওয়া-নিয়ন্ত্রণ এবং বিমানের সংস্কার 
প্রভৃতি কাজের জন্য সুব্যবস্থিত কারখানা, সুশিক্ষিত কারিগর ও 
শিল্পীরও প্রয়োজন। ভারতবর্ষে হয়ত সুশিক্ষিত বিমান-শিল্পীর 
অভাব হইতে পারে । কিন্তু ইহা ছাতা ভারতে আর কোন জিনিষের 
অভাব আছে কিংবা অভাব হইবে এমন মনে হয়না । বরং ভারতের 
কাঠ, ভারতের এলুমিনাম ও মজুর যে আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ 
হইতে সস্তা ও সুবিধার হইবে সে কথা বলাই বাহুল্য । তবু যে 
কেন এদেশে বিমান-শিল্পের উন্নতি হইতে পারে না, সেঁ কারণ শুধু 
তাহারাই জানে ন, যাহারা যে কোন নূতন পরিকল্পনাতেই “জুজুর 

ভয়” পাইয়া থাকেন 
অথচ এদেশে যে কখনও বিমানু-শিল্প ছিল না. একথা কেহ. বলিতে 
পারেন না। রামায়ণের 'পুষ্পক-বিমান,' দেবরাজ্ত ইন্দ্রের সারথি 





মাতলি পরিচালিত 'চিত্ররথ, ব্রহ্মার বাহন ‘হংস’, নারদের বাহন “টোকী?, 


কান্তিকের বাহন ‘ময়ূর’ ইত্যাদি ভারতের বিমান-শিল্পের এক 
গৌরবোজ্জল স্বর্ণময় যুগের আভাষ আনিয়া দেয় মাত্র! কোন বিমান- 
বিশেষজ্ঞের এই মত যে, ভারতীয় দেব-সমাজের বাহনাদির আকার 
ও গতি ইত্যাদির বিষয় বিশেষরূপে চিন্তা করিলে এবং সঙ্গে আধুনিক 


| নিদ্ৰাক স্ুখ্‌প্রদ করে 


শধ্যাপ্রব্য 


আধুনিকতায় শ্রেষ্ঠ। 
জিনিষের তুলনায় দরে সুলভ ॥ 


© | ৬ গনি, বালিস, লেপ, মশারি, বিছানার চাদর, 
কুশন, র্যাগ, কম্বল, পর্দা, লংক্লথ, নয়ানসুক, 
টিকিন, অয়েল ক্লথ, তোয়ালে, নেপকিন, 


. শষ্যান্রব্যের বিপুল সমাবেশ। 


বিবাহের শয্যাদান প্রস্তুতই 
আমাদের একটি বিশেষত্ব । 


অমন্ত চৰণ মল্লিক এ& কোং 


(ভূতপূৰ্ব অখিলচন্র পাল এণ্ড কোং) 
১৬৭1৫, ধৰ্ম্মতল | ষ্ট্রীট, কলিকাতা । ফোন--ক্যাল ১৪৩৬ 


৯৯১৯ 
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. হেড অফিস £ কুষ্টিয়া, -“বেঙ্গল। 


টেবিল ক্লথ প্রভৃতি যাবতীয় মনোরম { 


হু ৯৯ গু Pe 5 EE > Bag ৯, এ | 


বিমানের. আকার ও গতির সঙ্গে তুলনা করিলে যেন কান 
স্বপ্ললোকের খোঁজ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ময়ূরের মত ও 
রাজহংসের মত বিমান এখনও আকাশে দেখা না গেলেও টে'কীর 
আকারের বিমান (যথা K. 15 গ,) খুব অল্প নহে । তদুপরি 
রঘুবংশ, শকুস্তলা ও মেঘদুতে উড্ডীয়মান মেঘ ও আরোহীদের মুখ হইতে 
আকাশমার্গে ভাগিয়া যাইবার পথে নিয় ভূভাগ, শ্যাম-শম্প শোভিত 
বনানী, উপল-ব্যথিত-গতি বেত্রবতীর সৌধশালিনী উজ্জয়িনীর যে সব 
বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা শুধু আকাশে থাকিয়া এবং স্বচক্ষে দেখিয়াই 
বর্ণনা করা সম্ভব, অন্যথা নহে। এতিহাসিক কালিদাসের যুগ এখন 
খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীই বলুন, আর খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীই বলুন, 
কালিদাসের আমলে যে ভারতে বিমান-শিল্প বর্তমান ছিল, শুধু 
বর্তমান কেন, উন্নত ছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না । 


রামায়ণ ও মহাভারত গ্রন্থে পুষ্পক-বিমান ও আকাশগামী 
রথের উল্লেখ আছে । এতত্ঠিন্ন স্ৃত্তনিপাত টীকা ২য় খণ্ড এবং ধম্মপদ 
টীকা ৩য় খণ্ড পুস্তকে ডুমুর জাতীয় কাষ্ঠে বিমান নিন্াণ করিবার 
খবর পাওয়া যাঁয়। উক্ত পুস্তকে দেখা যায় যে, এই সকল যন্ত্রে 
সাহায্যে নগর বা রাজ্য জয় করা সম্ভব ছিল । অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া 
দারুযানে কোন রাজা একটি নগর অধিকার করিয়াছিলেন! এ 
নগরের নাম হইয়াছিল কট্ঠবাহন নগর এবং এ রাজার নাম হইয়াছিল 
কট্ঠবাহন রাজা । এতন্তিন্ন রাজা ভোঙ্রুত সমরাঙ্গন সুন্রধারেও 
লঘু ও অলঘু ছুই প্রকার ,বিমানের উল্লেখ আছে। এক প্রকার 
বিমান ছিল, যাহাতে শুধু মনোবিনোদনার্ঘ, আরোহী একাকী উড়িতে 
পারিতেন ; অন্য প্রকার বিমান ছিল যাহাতে যাত্রী বহন-রুরা যাইত । 
যন্ত্রের আকার গরুড় পক্ষীর ন্যায় J পক্ষীর অভ্যন্তরে যাত্রিগণের 






৬২১৬- 


দি কা নাট নিঃ সৰ 











বাঞ্চ : আলমডাঙ্গা, নদীয়।; ভেড়ামারা, নদ্বীয়া। 


. সুদের হার--কারেণ্ট একাউণ্ট ২%, সেভিংস্‌ ৩২% 
ফিকৃস্ড ডিপঙ্জিটের সুদের হার লিখিলে 
জানান হয়”. 
শতকরা ৩৭০ হিসারে ডিভিডেণ্ট দেওয়। হইতেছে 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য করা হয়। 






















কুষ্টিয়া, বেঙ্গল ৷ 


কলিকাতা এক্েন্টস্‌ ছি নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ 

দি কুমিল্নইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 
দি কুমিল্লা ব্যাঞ্চিৎ কর্পোঃ লিঃ 
দি বেঙ্গল সেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ 
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'আধিক জগৎ 


[ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 





বসিধার স্থান ছিল। * * যন্ত্রের মধ্যস্থ একটি ক্ষুদ্র পাত্রে রক্ষিত 
উত্তপ্ত *পারদের দ্বারা চালিত ও বায়ু সঞ্চালিত দুইটী পক্ষের 
সাহায্যে লোকে আকাশে অনেক উদ্ধে উঠিতে পারিত। এইরূপে 
অলঘু দারুময় পক্ষীও দেবতাদের বিমানের ন্যায় আকাশপথে 
উড়িতে পারিত। যন্ত্রটী অলঘু দারু নির্মিত বলিয়া পক্ষীর অভ্যন্তরে 
চারিটী পারদপূর্ণ পাত্র রাখা হইত। লৌহ পাত্রস্থ জলন্ত অগ্নি দ্বারা 
পারদ উত্তপ্ত হইলে তাহার শক্তিবলে পক্ষীটি অনায়াসে আকাশে 


উড়িতে পারিত” (সমরাঙ্গন সুত্রধার ৩১শ অধ্যায়Cal. Review. Dec. 


1933. প্রাচীন ভারতে বিমান যন্ত্র নির্ম্মাণ প্রণালী £ ডক্টর বিমলাচরণ 
লাহ! এম এ, বি এল, পি এইচ ডি, শ্রীভারতী, আযাঢ়, ১৩৪৬) । শিল্র 
সংহিতা নামক প্রাচীন গ্রন্থে রাবণের পুষ্পক বিমান প্রস্তুতের বিবরণ 
দেখিতে পাওয়া যায় । রাবণের পুষ্পক বিমান বাম্পের সাহায্যে উড়িতে 
পারিত। কথাসরিৎসাগরে **বাতযন্ত্রের” উল্লেখ দেখিতে পাওয়! 
যায়। উহথাব হেণ্ডেল ঘুরাইয়া চালিত হইত। বাতযন্ত্র এবং 
আধুনিক মোটর গাড়ী (হাওয়া গাড়ী) এক কিনা সেই সম্বন্ধে সন্দেহ 
হয়। কোন এঁতিহাসিক এ সম্বন্ধে গবেষণা করিলে আরও অনেক 
তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে । 
কিন্ত যাক্‌ নে কথা। অতীতের দোহাই দিয়া বর্তমান চলে না 
এবং চলিতে পারে না। বর্তমানের রূঢ় বাস্তবের সামনে অতীতের 
_ সুখ পন ধোয়ার মত মিলাহিয়া যায়। আজ ভারতের অবস্থাও তাই। 
হয়ত এককালে ভারতে সত্য সত্যই বস্ত-বিজ্ঞানের (Positive 
Science) যথেষ্ট চর্চা ইভ যাহার ফলে ভারতে বয়ান, বাতযন্ত্ 





টির আঠ ১৮৯১ 





সম্পূর্ণরূপে ভারতবাসী কর্তৃক স্থাপিত 
ভারতীয় নিজ্ঞঘ বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির 
মধ্যে সর্বপ্রথম অর্ধশতাব্দী সমাপ্ত 
করিয়া সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসধ সম্পন্ন 
করিযাছে। _ * 


বাধ্যতাযূলক লাভ সহ আজই একটি ‘স্থুবণ-জয়ন্তী 
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রি: 


“কিন্তু আজ ভারতের অবস্থাস্তর ঘটিয়াছে। 


লহ লাই  এ্রসিয়োরেক্স লিমিটেড 





হেড অফসের নিজস্ব অট্টলিক! | ূ 
* প্লিস গ্রহণ ককন । 


দু _. হিল্ু- সিল কা সহ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাত|। 
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j জুয়েলার £ ওয়াচ ও ক্লকের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা 
৫২নৎং হারিসন রোড, কলিকাতা 
& ওমেগা ও সাইসার ভিষ্ীবিউটার 
গু ওয়েষ্ট এ৩ ওয়াচের রেজিষরীক্ত বিক্রেতা 
গ টিসট ওয়াচের এজেণ্ট 
এখানে সর্বপ্রকার ওয়াচ ও কুক সুচারুরূপে মেরামত হয়! 


পত্রীক্ষা ওত্রার্মলীল্ 
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আগ্নেয়াস্ত্র, বরুণাস্্, জ্বস্তকাস্ত্র ইত্যাদি প্রস্তুত হইত, প্রয়োগ হইত । 
আজ ভারতে এ সব 
জিনিষের পরিকল্পনাও যে হাস্তাম্পদ ৷ অন্যথা যে ভারতে এককালে 
নানা প্রকার বায়ু-যান নির্মিত হইত, সেই ভারতেই আজ “ভারতে 
প্রস্তুত” বিমান নাই । 

বিগত ১৯২৪ ইং সাল হইতে ভারতে বিমান-চালনা করিবার জন্য 
ভারতের বায়ুমণ্ডলের জরীপ আরম্ত হয়, তারপর আজ পর্যন্ত প্রায় 
৮৩,০০০ বর্গমাইল জরীপ হইয়াছে। ভারতে সব্বসমেত ১৫১টা বিমান 
খাঁটী আছে, তন্মধ্যে মাত্র ২৩টা বিমান খাঁটা সর্বসাধারণের ব্যবহারের 
জন্য খোলা আছে। এই সব খ্বাটীতে যাত্রী-বাহী বিমান উঠানাম। 
করে। ভারতের বিমানসমৃন্কের জাতীয় চিহ্ন ৬". | ১৯৩৮-৩৯ ইং 
সালে ভারত দরকার ভারতীয়কে বিমান-চালনা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত 
২০্টা বৃত্তি প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। যুদ্ধের গতিবিধি 
লক্ষ্য করিয়৷ বর্তমান সময়ে সরকার তিনশত শিক্ষিত, বিমান-চালক ও 
২০০০ বিমান-শিল্পী লইয়া এক বিমান বাহিনী গঠিত করিবার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । 

ইংরাজী ১৯৩৩ সালে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজের ([ndian 
National Airways) গোড়া পত্তন হয়। উক্ত কোম্পানীর বিভিন্ন 
আকারের মোট ২৮ খানি বিমান আছে। উক্ত ২৮ খানি বিমান 
গড়পড়তা ঘন্টায় ১২৮ মাইল গতিতে ১৯৪০ ইং সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত 
২০১৩০০০ মাইল অতিক্রম করিয়াছে এবং ৯৮০০যাত্রী বহন করিয়াছে । 
১৯৪০ ইং সালের জুন মান হইতে কলিকাতা-করাচীর বিমান রাস্তা 
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সুবৰ্ণ জয়ন্তী--২৩শে আগষ্ট ১৯৪১ 


ক্রমোরতির ইতিহাস ইতিহাস 

বৎসর বীম! তহবিল প্রিমিয়াম ব্যযের হার 
১৯২০ ৫১,০০০ 8৫% 
১৯৩০ ৬,০০,০০০ ১,২০,০০০ ৩১% 


১৯৪০ ১১,০২,০০০ ২১৮২,০০০ ২১৭% y 


২১০০ ০০০ 


লাতদ্রনক ছার্বে এজেন্দী ও বিস্তৃত বিবরণের জন্য আবেদন করুন| 
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১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ ] 


আধিক জগৎ 


৬২৯ 





খোলা হয়। উক্ত নূতন রাস্তাতে বিমান করাচী হইতে জেকোবাবাদ, 
মূলতান, লাহোর, দিল্লী, কানপুর, এলাহাবাদ হইয়া কলিকাতা 
পৌছিবে। ১৯৪০ ইং সাল হইতে বৃটিশ ওভারসিস্‌ এয়ারওয়েজ 
কর্পোরেশন (British Overseas Airways Corporation) 
ইম্পিরিয়েল এয়ারওয়েজ লিঃ ও বুটিশ এয়ারওয়েজ লিমিটেডের 
সমন্ত কাধ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমান যুদ্ধারস্তের সঙ্গে সঙ্গে 
ইংলণ্ডের ক্রয়ডন হইতে অষ্ট্রেলিয়া পর্যন্ত যে “অল. আপ (ঞ]]- 
UP) রাস্তা নিদ্ধীরিত হইয়াছিল তাহ! পরিত্যক্ত হইয়াছে। পূর্বে 
ভ্রয়ঙন হইতে বিমান কলিকাতা আসিত, তারপর সিঙ্গাপুর হইয়া সেই 
বিমান অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত যাইত। যুদ্ধারস্তের পর সেই গতি-পথ 
পরিবর্তিত ও পরিত্যক্ত হইয়া এখন আকার ভাব্বান সহর হইতে 

অস্ট্রেলিয়ার সিডনী পধ্যন্ত বিমান পথ ‘নিদ্দিষ্ট হইয়াছে। 
কিন্তু এত সব করিলেও যুদ্ধারস্তের পূর্বব পর্য্যন্ত (১৯৩৮) ভারতে 
৬৭০০ মাইলের বেশী বিমান-পথ ব্যবহৃত হয় নাই, অথচ ১৯৩৮ ইং 
সাল পর্য্যস্ত অন্যান্য দেশের বিমান-পথের বহর দেখিলে ভারতের 
অবস্থার খানিকটা আভাস পাওয়া যায় । 
ইংলণ্ডের বিমান-রাস্তা--২৫,৪৭৭ বর্গমাইল 


যুক্তরাজ্য ্ -_৭১১৯০ ্ 
ফ্রাব্সপ-- Ly -_8০,৮৩৩ yl 
জান্মানী ১ ৩২,২০5 
ভারতবর্ষ 99 ৬১৭০ ০. 9 


অথচ এ কথা না বলিলেও বোধ হয় অনেকে জানেন যে, বিমানের 
গতি-পথ তৈয়ার করিতে হয় না, কিম্বা প্রতিবৎ্সর কুলী-মজুর 
লাগাইয়া মেরামত করিতে হয় না, শুধু আবহাওয়ার উপর নজর রাখিয়া 


বিমান চালনার গতি নির্দেশ করিয়। যাওয়ার নাম গতি-পথ নির্ণয়। 


শাস্তির সময়ও যে ব্যবস্থা হইতে পারিল না, তাহা যে যুদ্ধের অশান্ত 
দিনে সম্ভব হইবে এরূপ আশা করা যায় না। 

কিন্ত এদিকে কাগজ-পত্রে দেখা যায় বিগান-বৃত্তি শিক্ষা দিবার 
জন্য দশটি ফ্লাইং ক্লাব আছে। তাহারা! বিমান সংক্রান্ত অনেক খবরাদি 


দিতে পারেন, বিমান চালনা শিক্ষা! দিয়া লাইসেন্স ইত্যাদির ব্যবস্থা ১ 


পর্য্যন্ত করিতে পারেন । তাহাদের নাম ও ঠিকানা, 
১। বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাব-_দম্দম, বাংলা । ২। EEE রা 
ক্লাব--জুহু, বোষ্বে। ৩। দিল্লী ফ্লাইং ক্লাব_নিউ দিল্লী। ৪ 


হায়দ্রাবাদ ষ্টেট এরো ক্লাব__কোমপেত, হায়দ্রাবাদ । ৫। 
ফ্লাইং ক্লাব_-ঘোধপুর। ৬ জয়পুর ফ্লাইং ক্লাব জয়পুর ৷ 
করাচী এরো ক্লাব__ড্রিগ রোড, করাচী | 
.সেপ্ট টমাস মাউন্ট, মাদ্রাজ । ৯। নর্থ ইণ্ডিয়া ফ্লাইং ক্রাব__লাহোর | 
১০ ইউনাইটেড প্রভিন্দ ফ্লাটং ক্লাব__লক্ষৌ, কানপুর | 


৭1 


যুদ্ধারস্তের পূর্বের ভারত হইতে গ্রীস, ইটালী, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশেও | 
বিমান বহর যাতায়াত করিত, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে বিদেশী | 
বিমানপথ নিরাপদ নয় বলিয়া এখন বৈদেশিক বিমান-চালনা 
কিন্ত ভারতের অভ্যন্তরে যে সব বিমান 


অনির্দিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। 
‘কোম্পানী বিমান চালনা করিত, তাহাদের গতিবিধি অব্যাহত 


রহিয়াছে। ভারতে যে সব বিমান কোম্পানী তাহাদের বিমান চালনা | 


কয়িয়! যাত্রী-বহন ও ডাক-বহন করিয়া থাকে, তাহাদের নাম, 
১! 


এলাহাবাদ, কানপুর, কলিকাতা, দিল্লী, যোধপুর, করাচী পর্য্যন্ত । 


ইংরাজী ১৯৩৮ সালে, ' 







যোধপুর টি 


৮। মাদ্রাজ ফ্লাইং ক্লাব & 


ইণ্ডিয়ান ট্রান্স কন্টিনেন্টাল এয়ারওয়েজ £ঃ_(Indian 
“Trans Continental Airways) রেঙ্গুণ হইতে আকিয়াব, র্ 


২1 টাটা সন্স লিঃ মাদ্রাজ হইতে বেল্লারী, বোম্বে আমেদাবাদ' 


করাচী পর্য্যন্ত ৷ * 
৩1 ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এঘ়ার ওয়েজ £--0070197 Natjonal 


Airways) কলিকাতা হইতে চট্টগ্রাম, বেসিন, আকিয়াব, রেঙ্গুন 
পর্যন্ত এবং লাহোর, করাচী, স্মকুর, মূলতান পধ্যাস্ত |" 

৪1 এয়ার সার্ভিন অব ইণ্ডিয়া লিঃ-(Air Service of India 
Ltd.) বোম্বে-পুণা-কোহ্লাপুর ৷ 

৫। টাটা সন্স লিঃ (88 90709 Ltd.)-এর আর দুইটা শাখা 
বিমান-পথ আছে । একটা বোম্বাই হইতে গোয়ালিয়র, ভূপাল, ইন্দোর 


হইয়া দিল্লী পৰ্য্যন্ত । অন্যটা বোম্বাই হইতে গোয়া, কানোনর, 
ত্রিবিন্রম হইয়া ভ্রিচিনোপলী পৰ্ধ্যন্ত। (New Year Book, 
1941. P. IS5.) 


কিন্তু জগতের অগ্রগতির সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে 
হইলে ভারতের আয়তন ও বিস্তারের পক্ষে ভারতে যে আজও বিমান 
শিল্পের আরন্তই হয় নাই একথা স্বীকার করিতে হইবে ৷ অথচ এ শিল্পের 
আজ সমান প্রয়োজন- শাস্তি ও অশান্তির মধ্যে এবং ভাঙ্গা ও গড়ার 
মধ্যে। ভারতের আজ বহুলক্ষ শিক্ষিত যুবক বৈজ্ঞানিক বেকার, 
শিল্পী অভাবের তাড়নায় কোণঠাসা, বহু ধনিকের অর্থ আজ 
“নিক্িয়”।__হয়ত ইহাদের যোগাযোগ হইলেই ভারতে আবার এক 
নৃতন শিল্প গড়িয়া উঠিবে। অথচ জগতের পরিস্থিতি দেখিলে মনে হয় 
যে, ভারতের আর এ ভাবে নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিলে চলিবে না। 
ভারতের আত্মরক্ষা ও তনু রক্ষা করিবার অঞ্জুহাতেই ভারতকে শতাব্দীর 
শৈথিল্য দূর করিয়া নও-জোয়ানের' মত অগ্রসর হইতে হইবে।! 
অনেকে বাধা দিলেও সে বাধাও শেষ পর্য্যন্ত টিকিবে বলিয়া মনে 
হয় না। টি 






LH য়ে জাল তর টু 
| *অর্থ-সঞ্চয় প্রয়োজনীয়__নিজের | 
[| জন্য ও নিজের প্রিয়জনদের | 
রা সবাই [ নী 








মী হয় আপনাদের অজানা নেই। 






{| আর এতে নিরাপত্তা ও উপকারিতা ছু 
॥ একসঙ্গেই সম্ভব | রি 












হ্যাক ভিলও 


হেড অফিন £ 

* ৯৩, ক্লাইভ ধীট। 
ফোন £ কলিকাতা £ ২১২৫ 
টিসি টানে 

















নশিসান্দবতোঁতভেত্ৰ জন্মক 


lb [শ্রীস্থমন্ত ] 





মানুষের পাখীর মত আকাশে উড়িবার সাধ ও সাধন! বহু কালের 
ইতিহাস । পুষ্পক রথ সত্যই ছিল কিনা সে প্রশ্ন আজ অবাস্তর ৷ 
মহাকবির সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থায় বিমান-পোতের অস্তিত্ব ছিল 
না এ-কথা স্বীকার করিলেও, তখনকার বছ লোকের মনেই যে 
নভোচারী হইবার ইচ্ছা জাগিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই । কবির কল্পনায় মনের আকাঁশে অবাধ ভ্রমণের সেই ইচ্ছাটাই 
রূপ পাইয়াছে। | 

কিন্তু হাজার হাজার বছর আগেকার সেই কল্পনা 'আজ বাস্তব 
সত্য । আধুনিক পুষ্পক রথ কেবল আকাশেই উড়ে না, তাহা 
পাখীর চেয়েও ভ্রুতবেগে এক দেশ পার হইয়া দেখিতে দেখিতে আর 
এক দেশও ছাড়াইয়া যায় কয়েক ঘণ্টায়__সারা পৃথিবী ঘুরিয়া আসে 
কয়েক দিনের মধ্যে । আজ বিমান-পোতের সব্রোচ্চ ‘বেকর্ড' ঘণ্টায় 
চার শত মাইল ! 
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দেখিয়! শুনিয়া আমাদের চোখ-সওয়া হইয়া-গিয়াছে। এই বিস্ময়- 
কর পরিণতিতে এখন আর আমর! তেমন অবাক হই না। কত 
লোকের পরিকল্পনার উপর, কত ছুঃসাহসীর জীবন বিসর্জনের উপর, 
কত যুগের সাফল্য ও অসাফল্যের উপর যে আঙ্জিকার এই “ঘণ্টায় 
চার শত মাইল” প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই রোমাঞ্চকর সুদীর্ঘ ইতিহাস 
আমরা আজ সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। মানুষ যে জীব-জজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ 
তাহার একমাত্র কারণ, সে প্রক্কুৃতির সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়া নিজের 
অনুকূলে তাহাকে কাজে লাগায়। প্রকৃতির উপর মানুষের এই 
নিরবচ্ছিন্ন জয়-পরাজয়ের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা 


হইতেছে পঞ্চভূতের প্রধান ‘ভূত’ বাতাসের উপর তাহার প্রভুত্ 


বিস্তার । 
দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে আকাশে উড়াইবার কোন উপায় উদ্ভাবিত 
না হইলেও তাহাব পুর্ব ইতিহাসও কম উল্লেখযোগ্য নয়। 
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Policy Forms 
Hundies 
Native State 
Stamps 
Portraits 
Calendars 
Showcards 
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. আধিক জগৎ 


৬৩৯ 





সেক্সপীয়রের কিং লিয়ারকে আমরা জানি । এই লিয়ারের পিতা ব্রদাদ 
তখনকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থল এথেন্স নগরীতে বহুকাল 
কাটাইয়া আসিয়া ষ্ট্যাম্‌ফোর্ডে সর্বপ্রথম বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন 
করেন। এই ব্লদাদ_কধিত আছে--বৃষ্ট জন্মের ৮৫২ বৎসর 
পূর্বের আকাশে উড়িবার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় অকালে মৃত্যুমুখে 
পতিত হন। 

আর্কিটাস নামক এক ব্যক্তি ৪০০ ৃষ্টাবে একটা “কাঠের পায়রা” 


তৈরী করিয়া উহার ফাপা দেহের মধ্যে হালকা বাতাস’ ভরিয়া 
আকাশে উড্ভাইবার চেষ্টা করেন | খুব সম্ভব ইহাই ব্যোমযানের 
আদিম পূর্ব্বপুরুষ। ইহারই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া মধ্য যুগে বহু 
কাঠের পায়রা'কে হাওয়ায় ভাসাইবার কাহিনী শুনা যায়। ইহাদের 
কতটা সত্য কতটা কেবল কিম্বদন্তী তাহা আজ সঠিক বলা শক্ত। 
তথাপি এই প্রসঙ্গে গণিতবিদ জোহান. মুলার (১৪৩৬-১৪৭৬ ) ও 
জিওভানী দাস্তির (১৪৯০ ) নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইংলণ্ডের 
রজার বেকনের এক পুস্তকেও অনাগত বেলুনের আগমনীর ঝাপসা! 
কথা লিখিত আছে। 

মধ্য যুগের এই সব প্রচেষ্টার মধ্যে লিওনার্ডো দা ভিঞ্চির দান 
নানা কারণেই চিরস্মরণীয়। তিনিই প্রথম আকাশে উড়িবার বিজ্ঞান- 
সম্মত উপায় লইয়া মাথা ঘামান। দা ভিঞ্চি ছিলেন এক সর্বতোমুখী 
প্রতিভা । তিনি একাধারে চিত্রকর, গণিতশাস্তরজ্ঞ, ইঞ্রিনিয়ার-_আরও 
অনেক কিছু। তিনি বিমানপোত নিৰ্ম্মাণ ও উহার পরিচালনার 
সম্ভাবনা লইয়া বিস্তর গবেষণা করিয়াছেন। তাহার অঙ্কিত নক্সা ও 
চিত্রাবলীর মধ্যে বিমান-পোতের ছবিগুলি আজও বিস্ময়ের উদ্রেক 
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রি. | 


£ ফিনান্সিয়েল গ্যারাণ্টি ট্রোন্ট লিমিটেড স্বত্ব 
৷! পক্ষে ম্যানেজিং এজেণ্টমৃ প্রচারিত 
ফিনান্সিয়েল গ্যারাটি ট্রাস্ট লিমিটেডের সহিত এতদ্সহ 
বিজ্ঞাপিত দুইটি সুপরিচিত ও সু্পরিচালিত প্রতিষ্ঠান 
বি মিলিত হইয়াছে। উক্ত উভয় কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী 
টা কোনরূপ মূল্য বা অনুরূপ কোন বিনিময় গ্রহণ না করিয়া 
রি সম্পুর্ণতঃ দায়বিহীনভাবে ৪০০৭ will ও ব্যবসা এই 
কোম্পানীকে হস্তাস্তরিত করিয়াছেন। এইরূপ নিঃস্বার্থ 










উদাহরণ বিরল। দেখা যায় যে, ৪০০৭ wi] ও ব্যবসা- 
৮7578 বা বিনিময়ে 


Lez 


হইয়াছে । অথচ এই ক্ষেত্রে 
হিন ভি গ্যারান্টি ট্রাস্ট লিঃ স্ব্বতোভাবে 
লাভবান--এই কোম্পানী এতদ্বারা কর্ম্মপ্রসারতা ও 
ব্যবসাব্যাপ্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গে একটি শক্তিশালী 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল এবং প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক 
ভিত্তি এতদ্বারা সুদৃঢ়তর হইল । 
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সঞ্চয় আমানত 


ম্যানেজিং এজ্জেন্টন্_মেসাঁস“ কে, 
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আথিক জগতে বাঙ্গালীর সাফল্য-শৌরব- বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের উন্নতি 


এই উন্নতি সংগঠনখমূলক কৰ্ম্ম-পদনিচয় ! 





ব্রাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর ন্বতম 


ফিনান্সিয়েল গ্যারাণ্টি টাসট লিমিটেড 


ইন্ভেসউমেণ্ট ডিপার্টমেন্ট [| ইন্হুর্যান্স ডিপা্টমেণ্ট |] এজনী ডিপ [| ক্রেডিট ডিপার্টমেণ্ট 





নানা বিভাগে দেশ ও িরারা নি্রযোগ্য অগ্রণী প্রতিষ্ঠান । 
ইউরোপীয় ফিক্সড ট্রাস্টের ' অনুরূপ এই কোম্পানীর ফিক্সড ইন্কাম ডিপোঞ্জিট স্বীমে টাকা থাটাইলে লাভে টাক! মুলধন বৃদ্ধি করে। 
ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোম্পানী । 


টা) 


করে। তাহার পরিকল্পনায়হইী সর্বপ্রথম পাখীর মত ছুইটি ডানা 
মেলিয়া আকাশচারী যানের পরিষ্কার সুচনা রচিত হইয়াছিল 
পরবর্তী ক্রমোন্নতি তাহার অনুস্থত নীতি ও পন্থা আশ্রয়*করিয়াই 
সংঘটিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দা ভিঞ্চি নিজেও বার- 
কয়েক আকাশে উড়িবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হন। তাহার 
তৎকালীন অসাফল্যও সাফল্যেরই সুত্রপাত। ' 


এমন কি, প্যারাস্ুটের পরিকল্পনাও তাহারই । আকাশ হইতে 
প্যারাস্থুটের সাহায্যে নির্ধিদ্বে অবতরণের একাধিক ছবিও তিনি 
আকিয়া বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। ১৭৮৩ সালে বেলুনের আবির্ভাব হয়। 
তাহার বহু পূর্বে দা ভিঞ্চি উহার সুস্পষ্ট আভাস দিয়া গিয়াছিলেন। 
মোমের এক একটা হালকা মৃত্তির মধ্যে গরম বাতাস ভরিয়া দা ভিঞ্চি 
সেগুলি আকাশে উড়াইয়া তখনকার লোকের বিস্ময় উৎপাদন 
করিয়াছিলেন । তাহার এক গ্রন্থে লিখিত আছে, “বাতাস যতই ' 
জলের কাছাকাছি থাকিবে তাহার ঘনত্বও ততই বেশী হইবে; আর 
যতই উহা শীতাঞ্চলের নিকটে আসিবে ততই উহার ঘনত্ব কমিতে 
থাকিবে ।” পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এরূপ উক্তি কর! এক 
প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক-প্রতিভার পক্ষেই সম্তুব। 

দা ভিঞ্চির পরেই নাম করিতে হয় ইংলণ্ডের জন উইল্কিন্সনের । 
১৬৪৮ সালে তিনি তাহার “মাথেমেটিক্যাল ম্যাজিক” নামক গ্রন্থে 
তাহার যুগ পধ্যস্ত আকাশে উড়িবাবু প্রচেষ্টা ও প্রণালী সম্পর্কে 
সর্বপ্রকার তথ্য ও তত্ব সঙ্কলন করিয়া ভবিষ্যতের বিমান-বিজ্ঞানীদের 
সাধনার পথ অনেকটা সুগম করিয়া রাখিয়া যান। 
বাচা 
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| শেয়ার সিকউরিট প্রভৃতির ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসায়ে পরি-( * 
রী চালিত মেজর পোর্ট চট্টগ্রামের দ্রুত উন্নতিশীল শেয়ার মার্কেট দু 


| টিনহিঞক্েকেউ 
KE _গৃহ, জায়গা-জমিদারী এবং অন্যান্য ভূ-সম্পন্তি ৯ 
৪. ক্তয়ে_বিক্ৰয়ে--নিৰ্ম্মাণে সর্ববপ্রকার সাহায্য। বাড়ীভাড়া উড 
আদায়, জায়গা-জমিদারী সংরক্ষণ এবং জ্যাণ্ড ইমপ্রুভমেণ্ট 
সংক্রান্ত অপরাপর কার্য চালনা । ইহাই চট্টগ্রামের 
সর্বপ্রথম এবং .একমাত্র ল্যাণ্ড ও বিল্ডিং সোসাইটী এবং ৮ 
জমিদারী এজেন্সীর অনুরূপ প্রতিষ্ঠান। A 
আধিক সংগঠন 






বাণিজ্যের 












রেজিঃ অফিস_কোর্ট রোড £ 2 চট্টগ্রাম। 
১টি TU RROD 
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আঁধিক জগৎ 


[ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ ৰ 








দা ভিঞ্চি ও উইলকিন্সনের আমলে .বিমান-বিজ্ঞানের তত্ত্বের 
দিকটা অনেকটা অস্পষ্ট ও অপরিপক্ক অবস্থায় ছিল। লানাটেরজির 
হাতে এই দিকটা অনেকখানি সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধ হয়। 
১৬৭০ সালে প্রকাশিত একখানি পুস্তকে তিনিই সর্বপ্রথম 
বিমান পরিচালনার যুক্তিসঙ্গত মূলনীতি ও বিজ্ঞানসম্মত 
পশ্থার নির্দেশ লিপিবদ্ধ করেন। 
' যানে মানুষ ও অন্ত কোন ভারী বস্তু লইয়া আকাশে 
উঠিবার ও অনায়াসে ঘুরিয়া বেড়াইবার সুনিশ্চিত সম্ভাবনার কথা 
তিনি সবিস্তারে লিখিয়৷ রাখিয়া যান। বাতাসের যে ওজন আছে, 
তিনি এই কথা সম্যক বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া, কোন 
বৃহৎ যানের সমস্ত বাতাস, অন্ততঃ বার আনা বাতাস যে বাহির 
' করিয়া লওয়া যায়, সেই ববায়্শুন্ত করার’ তত্ব তিনিই সর্বপ্রথম 
'* বিজ্ঞানসম্মত ভাষায় ব্যাখ্যা করেন । আর এই যান এর্ূপভাবে নিৰ্ম্মাণ 
করিতে হইবে যে, উহার মধ্যে যে পরিমাণ বাতাস থাকিবে তাহার 


ওজন গোটা যানটির ওজনের. অপেক্ষা হালকা হওয়া চাই-_ তাহার 


এই “lighter than ৪৫০ বা বাতাসের অপেক্ষা হালকা" নীতির 
উপরেই পরবর্ত্তা ক্রমোন্নতি সাধিত হইয়াছে ও হওয়া সম্ভব হইয়াছে । 
লানাটেরজির সময় বিমান-বিজ্ঞানের আর একটি” গুরুত্বপূর্ণ কথা 
জানা বাকী ছিল। বায়ুর চাপের' কথাটা তিনি আদৌ বিবেচনা 
করেন নাই। সম্পুর্ণ বায়ুশৃন্য ব্যোমযান চারিদিকের বায়ুর চাপে 
ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে সেই তন্রটা তখনো অজ্ঞাত থাকা সত্বেও লানা- 
টেরজি বেলুনের আবির্ভাবের কাল অনেকখানি আগাইয়া যান। লানার 
সময়ে বোরেলি ও উইলকিন্সন, এবং রবার্ট বয়েল ও রবার্ট হুক্‌ পৃথক 
পৃথকভাবে গ্রবেষণা করিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া - বয়েলের 
গবেষণার ফলেই বায়ুর ধর্ম্ম (:0275.) সম্পর্কে মুল্যবান তত্ত্ব 


মাতৃপুজার পুণ্য পুজার পুণ্য দি 





সাহায্য, সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা, একমাত্র 
পাথেয়_ আমরা যেন তাহা 






মা 
ূ করিতেছি। আমাদের উন্নতির পথে আপনাদের 
5 নয সংস্থান__২১,৫৯,৩৯৭২ টাকা 






| প্রিমিয়াম আয়--৫,০৫,৭২৭২ টাকা 
0ন্বালাভন-_- 
আজীবন 


বীমায়__ 
প্রতি হাজার টাকায় বাধিক ১৭২ টাকা 


মেয়াদী ৰীমায় 
' প্রতি হাজার টাকায় বাষিক ১৪২ টাক! 


আধুনিক ও সুবিধাজনক বীমাসর্ত ও স্থলভ 
ভিসির হা 


I 
ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স লিঃ 


( হেড অফিস-_৮"৬নং ক্লাইভ ষ্্রীট, কলিকাতা । 
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'করেন। আজও উহা 8০5155 Law’ নামে খ্যাত | 


বাতাসের অপেক্ষাও হালকা . 





আমরা পুনরীয় আপনাদের সেনার সঙ্কল্ গ্রহণ ] 


. হতুতে বঞ্চিত না হই। - | 


জীবনবীম! তহবিল--১৭,৩৮,১৯৫২ টাকা 


২22 
|" শে 


উদ্ঘাটিত হয়। বায়ুর চাপের তারতম্য ও গ্যাসের সাম্প্রসারণের 
মধ্যে যে আপেক্ষিক সম্বন্ধ রহিয়াছে, বয়েলই তাহা সর্বপ্রথম আবিষ্কার 
বয়েলই 
দাহামান হাইড্রোজেন গ্যাসের আবিষ্কারক--যর্দিও উহার গুণাঁগুণের 
সঙ্গে তখন সম্যক পরিচয় লাভ করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। 

ইহার বহু পরে ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে হেনরী কেভেগ্ডিস্‌ জলের উপাদান 
হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বিশ্লেষণ করিতে গিয়া জানিতে পারিলেন, 
হাইড্রোজেনই সব্বাপেক্ষা হালকা গ্যাস। দা ভিঞ্চির সময় হইতে 
কেভেগ্ডিসের আমল পর্যন্ত বহুদিনের লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার 
বাস্তব সুফল লাভের দিন আঁগাইয়া আসিল । 

অবশেষে একদিন বেলুন দেখা দিল! ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের 
যোশেফ মন্টগল্ফার সিল্কের * বেলুন তেরী করিয়া উহার তলায় 
জ্বলন্ত কাগজের টুকরা রাখিয়া অর্থাৎ বেলুনের অভ্যন্তরস্থ বাতাসকে 
হালকা করিবার ব্যবস্থা করিয়া উহা উর্দ্ধে উঠাইবার চেষ্টা 
করিলেন। বিমান পরিচালনার ইতিহাসে ব্যবহারিক সাফল্যের 
ইহাই প্রথম সৃূত্রপাত।, বার কয়েক নিজে এবং . কয়েক 
বার তাহার ভাই “এটেনির .সঙ্গে বড় বড় বেলুন উড়াইয়া 
অবশেষে মণ্টগল্ফার জনসাধারণ ও রাজকর্দচারীদিগকে তাহার 
সাফল্যের পরিচয় দিবার এক ব্যবস্থা করিলেন। ১৭৮৩ সালের 
৫ই জুন তারিখে তাহার জন্মভূমি এ্যানোনে সহরে বেলুন সর্বপ্রথম 
৬ হাজার ফুট উদ্দে উঠিয়া দশ মিনিট কাল ভাসমান- থাকিয়া 
ভিতরের বাতাস ঠাণ্ডা হইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে দেড় মাইল দূরে 
ধীরে ধীরে মাটিতে নামিয়া পড়ে। ‘এই উত্তপ্ত-বায়ু-পূর্ণ বেলুন 


-উজ্ডয়নের কথা চতুন্ধিকে ছড়াইয়া পড়িল। জনসাধারণের মধ্যে 
স্থষ্টি হইল অপরিসীম আগ্রহ ও গুঁৎনুক্য 


[সঞ্চয়| 


‘ক্ষুদ্ৰ বালুকাব কণা বিন্দু বিন্দু জল 
গ’ডে তোলে মহাদেশ সাগর অতল- 
যুহূর্ত নিমেষ কাল তুচ্ছ পরিমাণ ' 
'রচে যুগ যুগান্তর অনন্ত মহান্‌।” 


আপনার: দৈনন্দিন, ব্যয়ের তুচ্ছ. পরিমাণ 
সঞ্চয়ের, দ্বারা পরিণামে এক বৃহৎ ধনভাঙার 
রচিয়া তুলিতে পারেন। সেভিংস ব্যাঙ্ক 
একাউণ্টই প্রকৃষ্ট পন্থা। আজই একাউণ্ট 
খুলুন! চেক দ্বারা টাকা উঠান যায় ও 
সুদ শতকরা ৩২ টাকা হারে দেওয়া হয়। 


অন্যান্য সর্বপ্রকার 
ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করা হয়। 





১২, ১ ক্লাইভ ইট, টা 
ব্রাঞ্চ 3 | 
কলেজ স্ট্রীট ; কলিকাতা, খিদিবপুব, বাঁলীগঞ্জ, 
বর্ধমান, খুলনা, বাগেরহাট ও যশোহর। 





এই সময় লানা, 
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বাংলার একমাত্র লভ্যাংশ প্রদানকারী লবণ প্রতিষ্ঠান $= | 


দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং 


হ্কোস্পানী লিসিডেড 





হেড অফিস-_১৭নংৎ ম্যাঙ্গে! লেন. কলিকাতা 38 কারখানা-_শিশিরগঞ্জ, ২৪ পরগণা 
সম্পত্তির পরিমাণ এক লক্ষ টাকার উপর 


াুহলাছেস্পে এত বড় ক্রাত্শানা আনল নাছ 
প্রথম বর্ষ হইতিই লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে । 


এই কোম্পানীর পরিচালনা প্রণালী প্রথম হইতেই ব্যবসায়ের মূলনীতি অনুযায়ী বলিয়া এই কোম্পানী এত অল্প 
সময়ের মধ্যে সর্বসাধারণের বিশ্বাস অর্জন করিতে পারিয়াছে এবং ইহার ভিত্তি এত সুদৃঢ়! এই 
কোম্পানী শেয়ার হোল্ডারগণের সম্পুর্ণ নিরাপত্ত। রক্ষা করিয়া কাজ করিয়া থাকে। 
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আিক জগৎ 


[ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১, 





বয়েল, হুক ও কেভেগ্তিসের অনাদৃত অভিজ্ঞতার ফলগুলি কাজে 
লাগইয়া নূতন পথে-_"বাতাসের অপেক্ষা হালকা” ‘নীতি অমুসরণে 
-_ আরও উন্নততর ব্যোমযান নির্মাণের প্রচেষ্টা সুরু হইল-_যে 
ব্যোমযান মণ্টগল ফারের বেলুন অপেক্ষা অনেক বেশী সময় আকাশে 
উঠিয়া উড়িয়া ভীসিয়া থাকিতে পারিবে । 


ইহার পরে আসেন পদার্থবিজ্ঞানী জে এ সি চালস্‌ । তাহার 
পরিকল্পনা অনুসারে ফ্রান্সের ছুই ইঞ্জিনিয়ার ভাতৃদ্বয় জনসাধারণের 
নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থে সর্বপ্রথম আধুনিক বেলুন তৈরী করেন। 
উক্ত রবার্ট ভাতৃদ্বয়ের বেলুনেই সর্বপ্রথম গ্যাস ( হাইড্রোজেন ) 
ব্যবহৃত হইল। ১৭৮৩ সালের ২৭শে আগষ্ট প্যারী নগরীর 
অগণিত জনমণ্ডলীর সম্মুখে সেই বেলুন ১৩ হাজার ফুট উর্দ্ধে উঠিয়া 
ঘণ্টা খানেক পরে ১২॥ মাইল দূরে গোনেসি নামক গ্রামে আসিয়া 
অবতরণ করে। এ অঞ্চলের অনুন্নত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন অধিবাসীরা 
এই অদ্ভুত ও অভিনব বস্তুটি দেখিয়া ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল-_ 
কেহ দা, কেহ বা কোদাল-_লাঠি, ঘটি যে যাহাকিছু সামনে পাইল 
তাহা দিয়াই এই কল্পিত "দানবের দফা রফা করিয়া দিল । 

এই পৰ্য্যন্ত আমরা যে ইতিহাস পাইলাম, তাহাতে কেবল 
ব্যোমধানই আকাশে উঠিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অথবা অন্য কোন 
জীব উঠিবার কোন ঘটনা আমরা পাই না। ১৭৮৩ সালেব ১৯শে 
সেপ্টেম্বর সর্বপ্রথম ভাসাই সহরে তিনটি পশু লইয়া বেলুন আকাশে 
উঠে। ইহার প্রায় ছুই মাঁস পরে (১৭৮৩ সালের ২১শে নভেম্বর ) 
প্যারী নগরীর উপকণ্ঠে . উত্তপ্ত বাতাস’ নীতি অন্তুসারে প্রথম 
বেলুন মানুষ-যাত্রী লইয়া উদ্ধ আকাশে ঘুরিয়া আসে । এই বেলুনের 
তলদেশে ছোট্ট 'গ্যালারি'র -মত ব্যবস্থা ছিল--সেখানে বসিয়া 


প্রথম বিমানযাত্রীদ্য় ( রোজ্জিয়ার ও আরলেগ্ডেদ্‌) খড়কুটা জ্বালিয়া 6৮ 


জ্বালিয়া ভিতরের বাতাস গরম রাখিয়া বহুক্ষণ শৃহ্যে থাকিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। 


ভূতলৈ অবতরণ কাঁরেন। বিম্যান পরিচালনার ইতিহাসে এই দিনটি 
চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। 


ইহার পরে চালপ্র এবং রবার্ট ভ্রাতৃঘয় যাত্রীবাহী হাইডোজেন fp 
গ্যাস-পরিচালিত বেলুন নির্শ্মাণে সচেষ্ট হইলেন। ১৭৮৩ সালের | 


১লা ডিসেম্বর চালপ ও.রবার্ট ভাইদের এক জন নবনিম্মিত বেলুনে 
উঠিয়া ছুই ঘণ্টায় ১০ মাইল ব্যোমপথ অতিক্রম করিয়া নেস্ল্স্‌ 
নাঁমক স্থানে অবতরণ করেন। সেই দিনই চাল'স একা ওঁ বেলুনেই 
১০ হাজার ফুট উদ্দে উঠিয়া ৩৫*মিনিটে ৭ মাইল পার তইয়া'যান। 
এই ঘটনার পর হইতে দেশে দেশে বেলুন উড়াইবার ও বেলুনে করিয়া 
উড়িবার হিড়িক পড়িয়া গেল! ইউরোপের বহু সহরে বেলুন উড্ডয়ন 
একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দীড়াইল। 

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডের মূরফিজ্ডে ভিনসেন্ট 
. লুনাডি নামক এক বিদেশী এক জোড়া কুকুর ও বিড়াল সঙ্গে লইয়া 
২০ মিনিট উড়িয়া হার্টফোর্ডশিয়ারে অবতরণ করেন! বিড়ালটির . 


সন্ধি লাগায় উহাকে রাখিয়া লুনার্ডি কুকুরটিকে সাথী করিয়া আবার 8 
আকাশে উঠেন__এবার ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট" কাল সময়ের মধ্যে বেলুন ছু 
কয়েক মাইল দূরে ওয়েয়ারের নিকটবর্তী ষ্ট্যাগুনে গিয়া নামে । প্রথম নু 
১৭৮৫ সালের ৭ই 
- জানুয়ারী পেরি ব্্যাঞ্চার্ড নামক জনৈক ফরাসী সর্বপ্রথম ব্যোমযানে ছু 


ইংরাজ ব্যোমচারীর নাম জেমস্‌ স্যাডলার। 


ইরিনা তিহঠারহন নু 


তাহারা সীন নদীর ৩ হাজার ফুট উদ্ধ দিয়া 
১৭ মিনিটে ৪॥ মাইল আকাশ-পথ অতিক্রম করিয়া নিরাপদে & 


দি ফৰওয়া ট্রেডিং করোবেখান | 





কিন্ত অচিরেই বেলুনের অস্থুবিধাগুলি বিশেষজ্ঞদের কাছে সমস্যার" 
বিষয় হইয়া দীড়াইল। বেলুনকে ইচ্ছামত শাকাশের যত্রতত্র চালনা" 
করা যায় না! এমন কোন যান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভাবন করা যায় 
না কি, যাহার সাহায্যে ব্যোমযানকে বাতাসের অনুকূলে ও প্রতিকূলে 
সমভাবে ইচ্ছামত নিদিষ্ট গস্তব্যস্থলে যথাসম্ভব নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 
চালনা করা যায়? 


এই বিষয়ে বিস্তর গবেষণা ও অক্লান্ত প্রচেষ্টা চলিতে থাকে । এই- 
সম্পর্কে যে সব পরিকল্পনা রচিত' হইয়াছিল, তন্মধ্যে ভেলেটের (ফ্রান্স) 
পরিকল্পনাই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনিই প্রথম বিমান পরিচালনায় 
সর ব্যবহারের প্রবর্তক। এই বিষয়ে উইলিয়াম লিটলটনকেও 
অনেকে প্রথম প্রবর্তক বলিয়$ অভিহিত করেন। লেঃ মুসনিয়ারের' 
সাধনা ও গবেষণার কথাও এই প্রসঙ্গে ভুলিলে চলিবে না। তিনিই 
প্রথম ব্যোমযানকে গোলাকৃতির পরিবর্তে ল্বাকৃতি করিয়া নির্শ্মাণের। 
নির্দেশ দেন। | 

এখানে বেলুনের কথা ছাড়িয়া এরোপ্লেন্‌ সম্পর্কে ' কিছু 1 
আলোচনা করা আবশ্যক। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে বোরেলীর কার্যকলাপের 
পর হইতে এ পথে নুতন করিয়া বিশেষ কোন গবেষণা চলে নাই। 
পরবত্তী যুগে যাহা কিছু উদ্যম দেখা গিয়াছে তাহা বেলুন 
লইয়া। ১৭৮৩ সালের প্র হইতে পাখীর মত ডানা মেলিয়া 
আকাশে উড়িবার বোমযানের নুতন পরিকল্পনা ও নূতন প্রচেষ্টা 
সুরু হইল। এই অধ্যায়ে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্তার জর্জ কেলীর 
নাম। বহুকাল তাহার গবেষণার ফলগুলি অনাদৃত হইয়া ছিল । 
বিমান পরিচালনার ক্রমোন্নতির ইতিহাসে তাহার দান যে কতখানি, 
তাহা সম্যক স্বীকৃত হইয়াছে বহুকাল পরে। তাহারই নির্দেশিত 


একমাত্র গৌরবময় উন্নতিশীল আদর্শ প্রতিষ্ঠান 





নি বব 


ভিল্মিভেস্ভ 
ব্রাঞ্*_-কলিকাতা, ঢাকা, কক্সবাজার এবং এজেন্সি সর্ব্বত্র। 
কোম্পানী যাবতীয় ভেষজ গাছ-গাছডা, লতা-পাতা, ফল, মূল এবং 
অন্তান্ত কাচা মাল আমদানী ও রপ্তানী করতঃ অল্প সময়ের মধ্যেই 
ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রতিষ্টা অৰ্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে। 
শেয়ারের উপর শতকরা ৩২ টাকা হারে 


লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে । 
8৮ মিউনিসিপ্যাল অফিসের সম্মুখস্থ ALL 











টি তৈল, স্বত, পো 
বেণেতি মাল বিক্রয্বার্থ মজুত রাখা হুইয়াছে। 


কারখানায় অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী কবিরাজের তত্বাবধানে 
বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া ওঁষধাদি প্রস্তুত করা হয়। 


EE কেন্দ্র-কব্মবাজার, রাউজান, লামডিং, 
গৌহাটী, তেজপুর, নওগঁ। প্রভৃতি । 


চেয়ারম্যান_শ্রীয়ত নলিনীক্কান্ত দাশ, এস, ৭1 
85855 
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পথে গবেষণার ফলে হালকা ইঞ্জিন তৈরীর প্রচেষ্টা পরে সাফল্যমপ্ডিত 
হইতে পারিয়াছে। পাখীর মত ডানাওয়ালা গ্লাইডারের প্রচলন হয় 
তাহার সময় হইতেই। দুইটি বড় পাখা থাকিলেই চলিবে না 
আরও এক জোড়া হালকা ছোট পাখা না থাকিলে বিমানপোতের 
ভারসাম্য রাখা সম্ভব হইয়া উঠিবে না--এই কথা প্রথম কেলীই বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন। বর্তমানে বায়ুর প্রচণ্ড বাঁধা ঠেলিয়া অতি দ্রুত বেগে 
চলিবার জন্য যে “্বীম লাইনিংএর প্রচলন হইয়াছে তাহাও মূলতঃ 
কেলীরই পরিকল্পনা । 

ইহার পরে আসেন সেমুয়েল হেন্সন্। উপযূর্ণপরি নান! 
অনাফল্য সত্বেও তাহার ২৫ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট যন্ত্রের সাহায্যে চালিত 
“মনোপ্লেন” বিমানপোত পরিচালন্টুর ত্রমোন্নতিকে আরও দ্রুততর 
করিয়া দিল'। হেন্সনের সঙ্গে মিলিত হইল আর এক প্রতিভা 
মিঃ জন দ্বিংফেলো। এই ছুই অক্লান্ত কর্মীর সহযোগিতায় আধুনিক 
তড়িৎগতি বিমানপোতের যুগ আরও নিকটবন্থ হইয়া আসিল। 

স্বিফেলোর সাফল্যের পর এরোপ্লেনের ক্রমোন্নতি কিছুকাল রুদ্ধ 
ও ব্যাহত হইয়া রহিল নানা কারণে । উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
পুনরায় "ইংলগ্ডে নূতন উদ্যমে. বিমান-বিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হইল । 
১৮৬৬ সালে 'এয়ারোনিটিক্যাল্‌ সোসাইটি’ (বর্তমানে রয়েল এয়ারো- 
নটিক্যাল সোসাইটি) প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পরবন্তা ক্রমোন্নতি 
অধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় ফ্রান্সে। প্রপেলার (চাকা) ও অন্যান্য সাজসরঞ্জীম- 
ঘটত উন্নতির চেষ্টা চলিতে লাগিল | “বাতাসের অপেক্ষা ভারী’ 
. যন্ত্ৰ কি করিয়া ছুইদিকে ছুই স্থির পাখা লইয়া আকাশে উঠিতে ও 
উড়িতে পারে তাহার জন্য নানা ভাবে নানা দিকে বহু মস্তি চালিত 
হইতে.লাগিল। জাৰ্ম্মানীতে ওটো লিলিয়েনথল ইঞ্জিনবিহীন বিমান 
বা গ্লাইডার লইয়া পরীক্ষাকাধ্যে 'দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন। 
ই-হাঁরই সমসাময়িক ক্লেমেন্ট এ্যাভার (ফরাসী ) বাছুড়ের অনুকরণে 
নিৰ্ম্মিত ষ্টীম ইঞ্জিনযুক্ত এরোপ্লেন নিম্মীণ করিয়া উহাতে ৩০০ গজ 
পর্য্যস্ত উঠিয়াছিলেন। 


ইহার - পরেই বিমান-পোতের উন্নতি সাধিত হয় আমেরিকায় । 
পাহাড়ের চূড়া হইতে বহু গ্লাইভার ছাড়িয়া সেই সব পরীক্ষা ও 
প্রচেষ্টার কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করার অবসর এই প্রবন্ধে নাই। 
আমরা শুধু লিলিয়েনথল্‌, হেরিং কেনিউট, পাসিপিল্চার প্রমুখ বিমান- 
বিজ্ঞানীদের নাম উল্লেখ করিয়া ওয়াশিংটন মহানগরীর শ্মিথসোনিয়ান 
ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ সেমুয়েল পিয়ারপণ্ট ল্যাংলির অবদানের কথা 
সংক্ষেপে বিবৃত করিব।' পুরাপুরি আধুনিক এরোপ্লেন বলিতে গেলে 
প্রায় ভাহীরই তৈরী ৷ প্রারম্ভিক প্রচেষ্টায় তিনি বার বার অকৃতকার্য্য 
হন। মাকিন গবর্ণমে্টও অর্থ সাহায্য বন্ধ করিয়া দেন। তাহার 
আপাত অসাফল্য দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণ লোকের আগ্রহ 
কিছুটা হাস পাইলেও বহু বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ার তাহার অসমাপ্ত 
কাধ্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত ও নির্দেশ অনুসরণে 
১৮৯১ খৃষ্টাব্দে স্যার হিরাম ন্যার্সিস কর্তৃক নিশ্মিত ১০৪ ফুট লক্বা 
(ডানা-সহ) ও ৪৫০ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট বাইপ্লেন আকাশে উড়িতে গিয়া 
ভাঙ্গিয়া পড়িয়া চুরমার হইয়া যায়। কিন্ত এই দূর্ঘটনা আসন্ন পূর্ণ- 
সাফল্যের পূর্ববাভাষ ৷ : 

- ইতিমধ্যে আর একদিকে ‘বাতাসের চেয়ে হালকা? নীতির সমর্থক 


দলও নৃতম ভাবে বিমান পরিচালনার ইতিহাস গড়িয়া তুলিতেছিলেন। " 


তাহাদের হাতে বেলুনের অনুস্থত পন্থায় বিস্তর উন্নতি সাধিত হয়। 
১৮৮৪ সাল হইতে ১৮৮৫ সালের মধ্যে ঘণ্টায় ১০ হইতে ১৪ মাইল . 


১৫ 


|| কলেক্টিং এনে্টস্‌_-ওরিয়েপ্টাল গবর্ণমেপ্ট সিকিউরিটি লাইফ. এহরেন্স কোং লিঃ] 


বেগের বহু ব্যোমযান নিদ্দিষ্ট স্থান হইতে যাত্রা করিয়া আবার পূর্ব্বের 
নির্দিষ্ট স্থানেই ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হয়। ফ্রান্সের পলা ফ্রান্স 
পোতটি এই অধ্যায়ের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ও বিমান চালনার 
সমগ্র ইতিহাসে চিরস্মরণীয় বস্তু । “লা ফ্রান্স-এর পরে তন্ব ও তথ্যের 
দিক দিয়া আর বিশেষ কিছু করিবার ও জানিবার রহিল না-_কেবল 
আরও উন্নততর পোত নিশ্মাণের কাজটাই বাকী রহিল । ১৯০১ 
সালের ১৯শে অক্টোবর এযালবার্টো স্তাণ্টসূ-ডুমণ্ট নিৰ্ম্মিত ৬নং বিমান- 
পোতখানি প্যারী নগরীর বিশ্ববিখ্যাত গগনচুহ্বী ইফেল টাওয়ারের 
চূড়ায় চতুদ্দিকে চক্কর দিয়া স্বস্থানে নিরাপদে ফিরিয়া আসে ॥ 
এ্যালবার্টোকে 'ডুচ' পুরস্কার প্রদান করা হইল । 

ইতিমধ্যে জাম্মানীতেও বিমান-বিজ্ঞানের অনেকখানি উন্নতি 
ঘটিয়াছিল। ১৯০০ সালের ২রা জুলাই প্রথম জেপেলিন জার্মানীর 
আকাশে উঠে। এই বৃহ ব্যোমযানের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১৮ 
মাইল। বিমানপোতের ক্রমোন্নতি এইরূপে ছুই ভিন্ন পথ ধরিয়া 
চলিতে লাগিল। একদিকে কাউন্ট জেপেলিনের ভারী ও বৃহদাকাঁর 
ব্যোমযান-__অপরদিকে স্তাপ্টস্ডুমন্টের হালকা ও অপেক্ষাকৃত 
ক্ষুদ্রকায় হাওয়াই জাহাজ । অর্থাৎ একদিকে বেলুনের অনুকরণ, 
অপ রদিকে গ্লাইডারের অনুকরণ । 

বস্তুতঃ যাহাকে আমরা আজকাল “এরোপ্লেন' বলি, সেই পুরাপুরি 
আধুনিক বিমানপোতের আবির্ভাব নুনা 'দিকের নানা চেষ্টা ও 
গবেষণার ফলে সম্ভব হইল ১৯০৩ সালে। ইহার কৃতিত্ব রাইট 
ভ্রাতৃদ্য়ের পাওনা | বর্তমানের বিমানপোতে যে 'এলিভেটর, 
থাকে তাহার প্রথম প্রবর্তক রাইট ভ্রাতৃদ্ধয়। ২ আর& 


হেড অফিস ঃ-_শিলং 
: শাখাসমূহ : 
ধুবড়ী, গোয়ালপাড়া, বতুপেটা, গৌহাহী, জোডহাট, নওগা (আসাম) 
ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সর্ধপ্রকার কাজ করা হয় 
-__ এখনও শেয়ার পাওয়া যায় £-_- 


( ব্যাঙ্কের ুঠ্টি হইতে এ’পর্য্যস্ত উত্তম লভ্যাংশ দেওয়া হুইতেছে। 


আসাম গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক স্বীকৃত । 
| একটী শক্তিশালী 


ডিরেক্টর বোডে'র পরিচালনাধীনে £_ | 


চেয়ারম্যান, ভূতপূর্বব এম-এল 
-সি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


এন কে ভট্টাচার্দ্য এণ্ড সন্দ 

| লিঃ, শিলং। 

[| ২৷ মিঃ কামাখ্যালাল বাজো- 

এ ডিয়া-ব্যাঙ্গার, প্রোপ্রাই- 
টর-_মেসার্প জঙ্রনলাল 
শ্রীনিবাস, ভিরেইর-_দি লক্ষ্মী 
মোটর ট্রান্সপোর্ট কোং লিঃ, 


৬ 
মিস 


_এম-এল-এ, ম্যানে- 
জিং ডিরেক্টর--সাল-কাঠনী 
টা এষ্টেট রা লিঃ, সাপে- 

আসাম। রি 
৯।'মিঃ সোমেশ্বর বড়রা | 


৩ বে (+ 


মী: সিংকা টিথার লিঃ, শিলং । 
«৫1. মি: এ দাঁদ- আই-এফ-এস্‌ 





ORIENT—CAL. 


৬৩৬ 





অনেক নূতন খু'টিনাটির সংযোজন “দারা সেকেলে বিমানপৌতকে 
একালের ক্লুরিয়া আনিলেন | তাহাদের অক্লান্ত সাধনা ও বিচিত্র 
পরীক্ষা কাধ্যাঁবলীর. কথা, বিস্তৃতভাবে লিখিতে গেলে তাহ! একখানি 


সুবৃহৎ গ্রন্থ হইয়া উঠিবে। বিমান-বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ-. 


ক্ষেত্রে রাইট ভ্রাতৃঘয়ের দান দা ভিঞ্চির দানেরই সমতুল্য । 
বিভিন্ন দেশে এই সময় বহুলোক নানা ভাবে বিমান-শিল্প লইয়া 
মাথা ঘামাইয়াছেন, সেই. সব ঘটনার বিবরণ দেওয়া এখানে সম্ভব 


নয়; তবে শতাধিক বিশেষজ্ঞের মধ্যে .কুশিয়ার নেষ্টেরফ, ফ্রান্সের 


' পেগুড, ইংলগ্ডের রো প্রভৃতির নাম সবিশেয় উল্লেখযোগ্য | 

ইহার পরে ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব 
যুগ পর্য্যন্ত সব দেশেই বিমান-পরিচালনার নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা 
চলিয়াছিল। অবশেষে মহাযুদ্ধ কাটিয়া প্রাণান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে 
বিমান-বিজ্ঞানকে প্রয়োগ .করিয়া পঞ্চাশ .বছরের উন্নতি যেন ছুই 


তিন বৎসরের মধ্যেই সাধিত হইয়া গেল । শৃন্ত হইতে অতর্কিতে . 


বোমা বর্ষণ করিয়া বিপক্ষের সৈন্য, যানচলাচলের যোগাযোগ, রসদ, 
সরবরাহের ব্যবস্থা প্রভৃতির ক্ষতি করিবার জন্য দেশে দেশে বিরাট 
কারখানায় বিমান-পোত নিন্মাণের ধুম পড়িয়া গেল। ব্যক্তিগত 
প্রচেষ্টা এতদিনে পুরাপুরি জতীয় শিল্প-সম্পূদে পর্য্যবসিত'হইল। 
১৯১৪ সালে মহাযুদ্ধ ‘আরম্ভ হয়। তখন বিমানপোঁতের 
গতিবেগের সব্বোচ্চ রেকড” ঘণ্টায় ১২৬ মাইল এবং সর্ব্বোচ্চ 
উড্ডয়নের রেকর্ড ১৯ হাজার & শত ফুট ছিল। ১৯১৪ হইতে ১৯১৮ 
সালের মধ্যে বহু বোমারু ও জঙ্গী বিমান নির্ন্মিত হয় | এক মিনিটে 
এক হাজার ফুট উদ্ধে উঠিবার রেকর্ডও যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গেই 
স্থাপিত হয় । *এক নাগাড়ে ২৪'ঘন্টারও বেশী সময় আকাশে উড়িয়া 
চলিবার রেকর্ডও বিগত মহাযুদ্ধের সময়েরই।  এরোপ্লেনের দ্রুত 
* উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জান্মীনীতে জেপেলিনেরও বিস্তর উন্নতি সাধিত 
হয়। মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ৷ জার্মানীতে, ১৮টি বুইদাকার জেপেলিন 


*প্রস্তুত হইয়াছিল । জার্মানীতে : 'জেপেলিন এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে ' 
এরোপ্পেনই বেশী সমাদর লাভ্‌. করে | জান্মান জেপেলিন ঘণ্টায় ' 


৫০ হইতে ৬০ মাইল 'উড়িত, উহা অনায়াসে ৩* হাজার ফুট উদ্ধে” 
উঠিয়া শক্ত চক্ষে ধুলি দিয়া'সরিয়া "পড়িতে পারিত। একটান! চার 
দিন পর্য্যস্ত ৩০ টন: বোমা ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আকাশে থাকা 
জেপেলিনের পক্ষে তেমন. অসাধ্যসীধন ছিল -নাঁ। মহাযুদ্ধের শেষ 
পর্য্যন্ত এই জেপেলিনগুষ্লি বিপক্ষের জাহাজ - চলাচলের উপর দারুণ 
বিস্নের স্থষ্টি করিয়াছিল। ফ্রান্সের এঁরোপ্লেনগুলি 'বোমাবর্ষণ ও 


ডুবু জাহাজ ধ্বসের কাজে বহু, কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।' ইজার্ডের " কায়েমী হুইল । বর্তমান .যুগ যে বেগের যুগ, গতির যুগ, সঙ্গীতের 


উপকূলভাগ রক্ষায় ও পৰ্য্যবেক্ষণ কার্য্যে বৃটিশ বিমান বেশ তৎপর 
ছিল! মহাযুদ্ধের চার রৎস্রে বিমান-বিজ্ঞান, বিমান-শিল্প ও বিমান 
পরিচালনায় কিরূপ অভাবিত উন্নতি হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা 
করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নহে। এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে 
যে, যুদ্ধের প্রথম বৎসরের অর্থাৎ ১৯১৪ সালের বিমান ও যুদ্ধ বিরতির 
সময়ের অর্থাৎ ১৯১৮ সালের বিমানের মধ্যে যেন আকাশ পাতাল 

তফাৎ--কি গতিশক্তিতে, কি আকারে-প্রকারে, কি পরিচালন- 
নৈপুণ্যে, কি অবতরণ কৌশলে--সর্বববিষয়েই চার বৎসরে বং 
বৎসরের ক্রমোন্নতি সাধিত হইয়া গিয়াছে! ১৯১৪ সালে যেখানে, 
একটি প্রথম শ্রেণীর বিমানপোঁতের.. ইঞ্জিন ছিল ৪ শত পাউণ্ড । 
ওজনের ১ শত অশ্বশক্তি বিশিষ্ট, সেক্ষেত্রে ১৯১৮ সালের বিমানের 
ইঞ্জিন হইল ৮ শত পাউণ্ড ওজনের. ৩. শত অশ্বশক্তি ' বিশিষ্ট । 
১৯১৪ সালে বিমানের গতির সর্ধবোচ্চ.রেক্ড যদিও ঘণ্টায় ১২৬ 
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মাইল ছিল, তথাপি খুব অল্প-সংখ্যক বিমানপোতই তখন ঘন্টায় ১ শত 
মাইল উড়িতে পারিত। কিন্তু ১৯১৮ সালে ঘণ্টায় ১৩০-৩৫ মাইল 
একটা সাধারণ ব্যাপার হইয়া দাড়াইল-_সব্ধবোচ্চ রেকর্ড স্থাপিত 
হইল ঘণ্টায় ১৬৬ মাইল। যুদ্ধের প্রাক্কালে একাধিক ইঞ্জিনবিশিষ্ট 
এরোপ্লেন প্রায় ছিলনা বলিলেও চলে আর তাহাদের আকার ও 
ওজনও ছিল অনেক কম। ২ টনের বেশী ওজনের বিমানপোত 
একটিও ছিল-না। অথচ ১৯১৮ সালের মধ্যে ১০ টন মাল লইয়া 
আরও বড় ধরণের বিমানপোত সর্বত্র যাতায়াত করিতে সক্ষম হইল । 

মহাযুদ্ধের পরে বিমানপোত শিল্পের দিকে প্রত্যেক দেশই আরও 
বেশী মনঃসংযোগ করিল । আরও বড় বড় কারখান! নির্মিত হইল । 
১৯১৯ সালে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বিমান ব্যবহারের উপর যে 
নিষেধাজ্ঞা ছিল তাহা তুলিয়া লওয়! হয়। অতলাস্তিক * মহাসাগর 
পাড়ি দিয়া রেকর্ড স্থাপনের জন্য বিমানীর দল উৎস্থক হইয়া 
উঠিলেন। প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল। ১৯১৯ 
মালে আয়ারল্যাণ্ডের উত্তর উপকূলে প্রথম অতলাস্তিক অতিক্রমকারী 
বিমানখানি ভাঙ্গিয়া সলিল সমাধি লাভ করে। এই ঘটনার 
পর হইতে প্রত্যেক বিমানপোতে বেতারের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল। 
এই ১৯১৯ সাল বিমান ইতিহাসে এক স্মরণীয় বসর। এই 
বৎসরে মার্কিন সিপ্লেন অতলাস্তিক পাড়ি দিয়া প্লাইমাউথে পৌছায় ; 
বৃটিশ এরোপ্লেন "২:34 আমেরিকায় উড়িয়া" গিয়া আবার ফিরিয়া 
আসে; “ভিসি শ্রেণীর বিমানপোত নিউফাউগুল্যা্ড হইতে 
যাত্রা করিয়া আয়ারল্যাণ্ডে.নির্বিিদ্বে অবতরণ করে। এ বতসরই 
লণ্ডন ও প্যারিসের মধ্যে নিয়মিতভাবে যাত্রীবাহী বিমান চলাচল 
সুরু হইল। যুদ্ধের পরবর্তী কালে বিমানপোতের উন্নতিসমূহের 
অন্যতম বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে ষ্টীল ও অন্যান্য ধাতু 
নিৰ্ম্মিত পোতের প্রচলন । ৪ শত অশ্বশক্তিবিশিষ্ট ইঞ্জিন আর দুর্লভ 
বস্তু রহিল না। ইংলণ্ডে সব্বাপেক্ষা বৃহৎ এরোপ্লেন R 100’ ও 
গু. 101" নিৰ্ম্মিত হইল ৷ ইহা ১৯২৫ সালের কথা । 


 ধাতুনির্মিত বিমানের প্রচলন বাড়িয়া গেল। কাষ্ঠনির্শিত পোতের 
সংখ্যা ক্রুতবেগে কমিয়া গেল। উহার কারণ শুধু ইহাই নহে যে, 
দুনিয়ার বাজারে বিমান নিন্মাণোপযোগী কাষ্ঠের অভাব দেখা দিয়াছিল, 
ধাতুর নিম্মিত বিমান একাধারে খুব মজবুত ও টেকসই হয় এবং 
উহা:কাঠের অপেক্ষা হালকা করিয়া নিশ্মীণ করাও চলে, ইহাও একটি 
কারণ-_বোধ হয় একমাত্র না হইলেও প্রধান কারণ। 
দেশে দেশে যাত্রীবাহী ও .ভাকবাহী বিমান চলাচলের ব্যবস্থা 





ঘুগ--একথাটা বিমামপোতই ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল.।- উন্নতিশীল 


অহ জ্ত গুহ: চিন্কিত- সা 


, অর্থ অস্বচ্ছলতার দিনে এই পুস্তক আপনার ডাক্তার খরচ বাচাইয়া 
এ দিবে ইহাতে রোগের কারণ, লক্ষণ ও হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা, 
:' প্থ্যাপথ্য বিষয়গুলি অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। স্ত্রীরোগ, 
 শ্িশুরোগ, কলেরা, আকন্িক দুর্ঘটনা,'হাঁম 'বসস্ত, বেরিবেরি, কালাজ্মর 
- প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা সামান্ত লেখাপড়া জানা ভ্ত্রীলোকগণ সুন্দর- 
ভাবে করিতে পারিবেন । ২৪৩ পৃষ্ঠা, অথচ মূল্য মাত্র দণ বার আনা। 
প্রকাশক £--এস, এন, বায় এণ্ড কোং 
৮৫-এ, ক্লাইভ রী, কলিকাতা । 
' টড রেগুলার হোমিওপ্যাথিক ফার্মেসী | 
হোমিওপ্যাথিক, বাইওকেমিক ওঁষধ, পুস্তক ও বাক্স বিক্রেতা । 
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দেশগুলিতে সাড়া পড়িয়া গেল ৷ বিমান পরিচালনায় রেকর্ড ভঙ্গকারী 
রাজার মত সম্মান পাইতে লাঁগিলেন-_জনসাধারণের চক্ষে তাহারা 
এক একজন বীরশ্রেষ্ঠ। ১৯২৪ সালে সর্বোচ্চ রেকর্ড দাড়াইল ২৭৮ 
মাইল। ১৯২৭ সালে বিমানবীর কর্ণেল লিগেনবার্গ নিউইয়র্ক হইতে 
প্যারীতে পৌঁছিয়া পৃথিবীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। এই 
বৎসরের সর্বোচ্চ উড্ডয়ন ৪০ হাজার ফুট, একটানা ভ্রমণ ৫১ ঘন্টা । 
১৯২৮ সালে মেজর বার্ণাড ঘণ্টায় ৩১৮ মাইল উড়িয়া পূর্বের সকল 
রেকর্ড ভঙ্গ করিলেন । ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রবল প্রতিযোগিতা 
-_বেগের, গতির, স্পীডের । 

তারপর ১৯৩৪ সালে ইংলণ্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়া অর্থাৎ পৃথিবীর 
প্রায় এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত যে আস্তজ্জাতিক 
বিমান প্রতিযোগিতা হইয়া গেল, তাহাতে সকল দেশের জনসাধারণের 
মনে অপরিসীম বিস্ময়ের সৃষ্টি হইল। ইহার পরে চলিতে লাগিল 
'রেকড ভঙ্গের হিড়িক। কে কত প্রিত চলে, কে কত দূরে যায়, 
কে কত উঁচুতে ওঠে__এ সকল কথা মানুষের মুখে মুখে দিনরাত 
'ঘুরিয়া' বেড়াইতে থাকে । আজ একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, 
বর্তমান যুগ বেগের যুগ-_স্পীডের যুগ! স্থলে জলে অন্তরীক্ষে__ 
যুদ্ধক্ষেত্রে ও সমাজ জীবনে, সর্বত্র কেবল গতিবেগের প্রতিযোগিতা । 

তারপর বাধিয়াছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ৷ এই মহাসমরে বিমানের 
কতখানি উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে তাহা আমাদের সম্যক জানিবার 
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উপায় নাই । তবে মাঝে মাঝে যে ছুই একটি উড়োখবর আমরা পাই, 

তাহাতে বোবা যায় যুদ্ধান্তে গত সমরোত্তর কালের মতই এক নৃতন 
যুগ আসিতেছে। গত মহাযুদ্ধের পূর্বের দেশে দেশে যাত্রীবাহী বিমান 

চলাচলের কথা কেহ ভাবে নাই। অথচ যুদ্ধবিরতির দশ-পনের 

বৎসরের মধ্যেই সারা দুনিয়ায় জালের মত বিমান সার্ভিসের প্রচলন 
হইয়াছে। আজ কলিকাতা হইতে বহুস্থানে, এমন কি অতি-কাছের 
ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে পর্য্যন্ত বিমানপোতে ডাক ও যাত্রী চলাচলের 
ব্যবস্থা তইয়াছে। এই মহাযুদ্ধের পরেই যখন হাজার হাজার বিমান 
হঠাৎ ‘বেকার’ হইয়া পড়িবে, অসংখ্য বিমানপোত নিম্মাণের কারখানা 
বন্ধ হইবার উপক্রম হইবে, তখন সেই সমস্তার সন্তোষজনক সমাধান 
করিতে গেলে মোটর গাড়ীর মত বিমানপোতকে লোকের কাছে 
অনেকখানি সহজ্জলভ্য করিয়া তুলিতে হইবে; তখন হয় তে শুধু 
ঢাকা আর চট্টগ্রামই নহে, বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন মফঃস্বল সহরের 
মধ্যে-__এমন কি গ্রামাঞ্চলের অনেক বন্ধিষ্ণ, স্থান বা বন্দরাদির মধ্যেও 
নিয়মিতভাবে বিমানপোত চলাচল সুরু হইবে। আরজ একথা 
শুনিয়া আমাদের পক্ষে অবিশ্বাসের ভাব দেখানই স্বাভাবিক { কিন্ত 
অতীতের ইতিহাস সামনে রাখিয়া এই উন্নতির কথা অস্বীকার করার 
মত জোর ও যুক্তি কোথায়! কে জানে, .এই মহাযুদ্ধের ফলে 
বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান বিমান হয়তো জনসাধারণের 
ক্রায়ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়িবে | 





ারছো্গেরেত ওপাগহ 
ক্যালকেমিকো নী = 


ডু মাগো সোপ 


সুগন্ধি নিমের সাবান। 
গাত্রচর্ল্ম- মন্ণ ও কোমল করে। 


নিম টুথ পেষ্ট 
নিম দ্বীতনের গুণসন্বলিত . 
অতিনব দীতের মাজন 
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 স্তগ্দ্ধি লাইম্‌ ক্রীম গ্লিসারিন 
চি এলোমেলো হয় না। 


| ie 











শাৰদীয় উৎয্বে-- 





{ * বলিকাতায় তার দা নিবাম 


হ 
২৭ 


কলিকাতা মহানগরীর দক্ষিণ- প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর সৌনর্ধ্যর ক্রোড়ে_ 
বিচিত্র বর্ণের তক্ষবাখিকার ছায়ায়_-শিগ্ধ শ্যামল প্রান্তরে মর্তের নন্দনকানন 


| চারু পার্ক__রাঁমকুমার পাক-_-লেক কলোনী । 
_-এইরপ সুরম্য শান্তি পলীতে একটা বাটী থাকা মহাঁসৌভাগ্যের বিষয়__ 


আন্বাকেন্ ক্ষন্যম্বজ্ঞাম্ 


এ সকল শান্তিপূর্ণ অঞ্চলে ঘাংলা দেশের সকল শ্রেণীর ভদ্রলাকগণই, 
বিশেষ মধ্যবিত্ত শ্রেণী, জমি ও বাটার মালিক হইতে পারেন। 


আমাদের নুব্যবস্থায় ও ন্ুবিধাজনক সর্তে 


প্রতিমাসে বাটা ভাড়ায় যে অর্থ ব্যয় হয়, তাহার বিনিময়ে সহজে 
একটী”সগ্ত্তি লাভ হয়। আমরা জমি ও জমিসহ বাটা. স্রবিধাজনক 
” মাসিক কিত্তিতে বিক্রয় করি। i 


কদিকাভায় জমি ও বাটা চিবস্থায়ী & গর্ত অম্পদ 
.. " ঘিন্তত ঘিবন্নণের জন্য লিখুন = | 


মেসার্স ম্যাঁগনীরাম ব্যার এগুকোথা__| ডাঃ চারু | 
_" ল্যা্ড ডিপার্টমেপ্ট এবং চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 


eae জি , ইনং চাচ্চ লেন, 
রস! রোড, চারু মার্কেট, টালিগঞ্জ 
ফোন 2 সাউথ ১৩৫ কলিকাতা 


ত 


- লেক (রোড--ফোঁন£ সাউথ ১৩৩০ | 








: সহাজ্া, গাক্দীল অৰ্থনৈতিক - | ; 
[ শ্ৰীস্ুধাংশুভূষণ রায় ]. 





বর্তমান সময়ে এ দেশের জাতীয় চিন্তাধারার ক্ষেত্রে মহাত্মা 
গান্ধীর মতবাদের প্রভাব অপরিসীম ৷ মুক্তি আন্দোলনের পুরোধা 
হিসাবে গত ২০ বৎসর যাবৎ তিনি ভারতের রাজনৈতিক কর্্মধারা 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিতেছেন। সমাজ-সংস্কারকরূপে তাহার বাণী ও 
উপদেশ এ দেশরাসীর সমক্ষে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবোধের নূতন 
আঁদর্ম স্বজনের প্রয়াস পাইয়াছে।, এসব দিক দিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব ও 
প্রচারিত নীতিবাদ' সমসাময়িক ইতিহাসে এক বিস্ময়কর অধ্যায় 
সুচিত করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু মহাত্মাজীর 
প্রভাব কেবল রাজনীতি ও সমাজনীতির প্রশস্ত ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ 
থাকে নাই। তাহা দেশের অর্থনৈতিক ভাবধারাকেও নানাভাবে 
রূপায়িত করিয়াছে। আধুনিক যুগে প্রত্যেক দেশের সামাজিক ও 
রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে তাহার আর্থিক অবস্থার অচ্ছেছ্চ যোগাযোগ 
রহিয়াছে । কোন' দেশের আর্থিক উন্নতির প্রশ্ন উপেক্ষা করিয়া 
তাহার সম্যক উৎকর্ষ বিধানের স্বপ্ন দেখা আজ আর বাস্তব 
কম্মনীতির ' বিষয়ীভূত' -নহে। ' সে কারণে এ দেশের জাতীয় 
আন্দোলন চালাইতে গিয়া জননেতা হিসাবে মহাত্মাজীকে এদেশের 
আর্থিক অবস্থা, সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা করিতে হইয়াছে 
এবং সামাজিক. ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের সঙ্গে অর্থনৈতিক 
'সমস্যা, সমাধানের চেষ্টাও করিতে হইয়াছে এ দেশের অগণিত 
জনসাধারণের দারিদ্র্য ও ছুঃখ-ছুর্দশা তাহাকে পীড়া দিয়াছে। 
আর সেই ছুঃখ-গ্রানি মোচনের জন্য তিনি আর্থিক উন্নতির নানারূপ 
কর্ম্মনীতি ঘোষণা করিয়াছেন। তাহার, প্রবর্তিত রাজনৈতিক 
সংগ্রাম যদি, সাফল্যমণ্ডিত হয়, তবে কিরূপ অর্থ নৈতিক বিধিব্যবস্থার 
উপর তিনি নূতন সমাজ ও রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবেন সে সব বিষয়েও 
, তিনি অনেক সময়ই আভাষ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ সমস্তের 
ফলে মহাত্মা গান্ধীকে কেন্দ্র করিয়া দেশে বিশেষ একটি অর্থনৈতিক 
মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা এ মতবাদকে 


যথাসম্ভব বিশ্লেষণ করিতে ও তাহা কোন্দিক দিয়া 9 

সমর্থনযোগ্য বা আপত্তিকর তাহা দেখাইতে প্রয়াস পাইব। .. 
মহাত্মাজীর দৃষ্টিভঙ্গি 

অর্থনৈতিক দিক দিয়া মহাত্মা গান্ধীর মতবাদের তাৎপর্য্য বুঝিতে 

উহ ই 59858 00558 স্বরূপ 






হেড অফিস: চাদপুর, লি ) 
| রা ff 
ব্রাঞ্চ ঃ দাৰ মুদি বাবলি 


উপলব্ধি করা দরকার । সত্য, প্রেম ও অহিংসা--এই তিনটিই 


মহাত্মাজীর জীবনের মূলমন্ত্র! তাহার সমস্ত রার্য্য ও ভাবধারার 


‘পিছনে এই মূলমন্ত্রই কাৰ্য্য ররিতেছে। এ তিনটিকে বিসজ্দ্ন দিয়া 


কোন দিক দিয়া জগতে স্থায়ী কল্যাণের ভিত্তি গড়িয়া উঠিতে 
পারে না- ইহাই তাহার ধারণা | সেজন্য. সমাজ-প্রগতি ও রাজনৈতিক 


অগ্রগতির সকল প্রকার অন্দোলনের পুরোভাগেই তিনি সত্য, প্রেম 
/ও অহিংসার পতাকা উড্ডীন ' রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দেশের 


আথিক উন্নতি. সাধনের প্রশ্বকেও.তিনি, এ আদির্শ হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া দেখিতে পারেন নাই । এ বিষয়ে তাহাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর 
ফরাসী . অর্থনীতিবিদ সিস্মন্দীর (315030001) সহিত অনেকটা 


তুলনা করা,চলে ৷ . সিস্মন্দী নীতিশান্ত্রের উপর ভিত্তি করিয়া অর্থ- 


নৈতিক নিয়মকানুন প্রবর্তন ‘করিতে গিয়াছিলেন; যন্ত্র সভ্যতার 
প্রসার প্রতিহত রুরিরার জন্য. বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্ত 
তিনি কোনদ্িক দিয়াই সফলকাম হইতে পারেন নাই.। প্রকৃত অর্থ- 
নীতিবিদ্দের কাছে দেশের লোকদের বাস্তব সুখ সুবিধার কথাটাই 
সর্ববাগ্রে বিবেচ্য । সেজন্য সমস্যা সমাধানের উপায় চিন্তা করিতে 
গিয়া তাহারা সবচেয়ে কার্যকরী পন্থাটিই বাছিয়া লইতে অভ্যস্ত 

উহাতে নীতিশাস্ত্রের মরধ্যদা রক্ষিত হইল. কিনা তাহা তাহাদের নিকট 
বড় প্রশ্ন নহে। অস্ততঃ আধুনিক যুগে বিভিন্ন উদ্মতিশীল দেশে 
এঁ রকমের একটা ধারাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাইতেছে । কিন্তু 
মহাত্মাজীর কাৰ্য্য ও চিন্তাধারা এই প্রচলিত রীতি হইতে একান্তভাবে * 
'্বতন্ত্। যে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি সত্য, প্রেম ও অহিংসার 
উপর প্রতিষ্ঠিত নয় গান্ধীঞ্জীর মতে তাহা কখনও মানব-সমাজের, 
পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে না ।, সেজন্য বাঁন্তব সুযোগ সুবিধার 
কথা না ভাবিয়া অনেক! নৈতিক আদৰ্শবাদ হইতেই তিনি রাজনৈতিক 
আন্দোলন: পরিচালনা করিতেঁছেন। এদেশের আধিক উন্নতির ' 
জন্য ক্মননীতি বিশ্লেষণ করিতে গিয়াও তিনি এ আদর্শবাদই পুরোভাগে 
স্থাপন করিয়াছেন। বিদেশীয়দের আধিক শোষণের বিরুদ্ধে তিনি 
অহিংস সংগ্রাম চালাইবার নির্দেশ দিয়াছেন । পশ্চিমের শিল্পোক্নত 


'দেশসমূহের মারাত্মক প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষার জন্য তিনি 


এদেশে কুটার শিল্পের বনিয়াদ সুদৃঢ় করিতে চাহিয়াছেন। যাস্ত্রিক 
শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণ দ্বারা জাতীয় অর্থসম্পদ দ্রুত বৃদ্ধি পাইবে 













পপ = 
তত স্থাপিত. 


ূ সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত 


| ই্িয়াণ টি 
এ. ইইসস্নিওন্সেন্ম লিনঃ 


হেড অফিস £-চাদপুর, (ত্রিপুরা) l 


| ধনী দরিদ্ত সকলেই ১০০২ হইতে উদ্ধে | 
৫০০২ টাকা পৰ্য্যন্ত নিরাপদে বীমাপত্র গ্রহণ 
করিয়া ভবিষ্যতের সংস্থান করিতে পারেন। | 
প্রথম ভ্যালুয়েশনেই তহবিলে উদ্বৃত্ত হইয়াছে । 
|, কলিকাতা অফিস £২৯; ষ্টাণ্ড রোড, ফোন--কলি ৫৭৬৬ 
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আধিক জগৎ 


[ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 








জান্টিয়াও লোকের নৈতিক অবনতি ঘটিবার আশঙ্কায় তিনি উহার 
বদলে ছ্রোটখাট হস্তশিল্পেরই প্রচলন কামনা 'করিয়াছেন। এই 
সমস্তের ভিতর দিয়া মহাত্মার চরিত্রের নৈতির গৌড়ামীর দিকটা 
বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। মহাত্মাজী অনেকবার ইহা স্পষ্ট 
করিয়াই জানাইয়াছেন যে, রাজনীতির দিক দিয়াই হউক কিংবা 
অর্থনীতির দিক দিয়াই হউক তাহার প্রবর্তিত সত্য,'প্রেম ও অহিংসা 


নীতির এতটুকু হানি হইবে বুঝিলে দেশের স্বার্থরক্ষার পক্ষে প্রত্যক্ষ- . 


‘ভাবে সুবিধাজনক কোন কার্য্যনীতিও তিনি সমর্থন করিতে পারিবেন 
_ না-অধিকাংশের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির অনুকুল হইলেও না । তাহা- 
ছাড়া তিনি সাধারণ অর্থনীতিবিদ্দের মত প্রাচুর্য্যের পূজারী নহেন। 
তিনি .অনেকবার অনেক ক্ষেত্রে প্রাচুর্য্য ও বিলাসপূর্ণ জীবনযাত্রার 
তুলনায় 'দরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রারই. প্রশংসা, করিয়াছেন। 
এই ' সকল দৃষ্টিভঙ্গি হইতে মহাত্মাজী সর্বদা. দেশের অর্থনৈতিক 
সমস্যাকে বিচার করিয়া আসিয়াছেন এবং ' তাহার নিজন্ব' ধারণা 
অনুযায়ীই সমস্ত সমাধানের নির্দেশ. দিয়াছেন। ফলে তাহার 
অর্থনৈতিক মতবাদ ও কা্যধারা সমসাময়িক 'যুগের কার্য্যকরী 
রীতিনীতির সহিত কোন সামগ্রস্ত না: রাখিয়া অনেকটা বিপরীত 
মুখেই ধাবিত হইয়াছে। যনত্ীত্যতার অগ্রগামী ভাবধারাকে প্রতিরোধ 
করিয়া মহাত্মাজী ভারতে. মধ্যযুগীয় অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থাকে 
পুনঃপ্রবর্তন করিতে যত্ববান ' হইয়াছেন। ফরাসী অর্থনীতিবিদ 
সিস্মন্দী, অষ্টাদশ শতাব্দীতে যাহ! করিতে পারেন নাই, মহাত্মাজী 
বিংশ শতাব্দীতে তাহাই সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন । মহাত্মাজীর 
অর্থনৈতিক মতবাদ আলোচনা করিতে গেলে সকল বিষয়ে তাহার 
এই সংস্কারাচ্ছন্স দৃষ্টিভঙ্গি আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি . 


যান্ত্রিক শিল্প বনাম কুটার শিল্প 

বর্ধমান যুগ- যন্ত্রসভ্যতার 'যুগ। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে 
মামুষের শ্রম লাঘব করিবার জন্য ও তাহার জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য 
বৃদ্ধি করিবার জন্য নিত্য নুতন যন্ত্র উদ্ভাবিত হইতেছে । বিজ্ঞানের 
এই দান স্বভাবতঃই শিল্পের রাজ্যে এক বিপ্লব সুচিত করিয়াছে । 
যান্ত্রিক শিল্প প্রচেষ্টা দ্বারা অল্প -সময়ে ও কম ব্যয়ে বেশী পরিমাণ 
পণ্য উৎপাদনের সুযোগ লইয়া পাশ্চাত্যের লোকেরা জগত-জোড়া "" 
ব্যবসা বাণিজ্য গড়িয়া তুলিয়াছে। কুষিকার্য্যের ক্ষেত্রে যন্ত্র প্রবর্তিত 
হওয়ার ফলে খাদ্য সামগ্রী ও কাচামালের উৎপাদন বাড়িয়া কৃষির 
আয় পূর্বের তুলনায় অনেকগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কৃষি শিল্প ও ব্যবসা 
বাণিজ্যের এই অগ্রগতির ফলে "পাশ্চাত্য দেশসমূহে জাতীয় এশ্বর্য্য 
বাড়িয়ছে। লোকের জীবনযাত্রা বিশ্ষভাবে উন্নত হইয়াছে। 
এসমস্ত দেখিয়া ভারতের অনেক বৈজ্ঞানিক ও অর্থনীতিবিদ এদেশেও 
যান্ত্রিক শিল্প প্রবর্তনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া: 
আসিতেছেন। ভারতবর্ষ অফুরস্ত প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ । কিন্তু 
উন্নত ধরণের শিল্প প্রচেষ্টার অভাবে এ সম্পদকে যথারীতি কাজে 
লাগাইবার কোন ুব্যবস্থাই এদেশে হইতেছে না। আদিম অনুন্নত 
প্রণালীতে দেশে কৃষি, শিল্প ইত্যাদি পরিচালিত হওয়ার ফলে লোকের 
উপযুক্ত অর্থাগমের সুবিধা কম। তাহার উপর নিজেদের প্রয়োজন . 
মিটাইবার জন্য .বিদেশ হইতে কোটি কোটি টাকার তৈয়ারী মাল 
কিনিতে গিয়া তাহারা ফতুর হইতেছে । এদেশে উপযুক্ত সংখ্যক 
যান্ত্রিক শিল্প গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা হইলে এই প্রকার গলদ ও 
ব্যবস্থার সমুচিত প্রতিকার হইয়া পশ্চিমের দেশগুলির মত 
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রবার ক্লথ 


বেঙ্গল ওয়াটার 


হেড অফিস এবং কারখানা £_পাণিহা্ী, ২৪ গরগণা। 






আমাদের তৈনা. 


ডাক্ব্যাক ওয়াটারপ্রফ ছাড়াও রবার-ক্লথ, আইস ব্যাগ, হটওয়াটার 
ব্যাগ, হাওয়া বালিস ও বিছানা, ওয়েলিংটন বুট, এয়ার কুশন প্রভৃতি 
রবারের জিনিষ আঁমরা নিজের কারখানায় প্রস্তুত করি। 
: এদেশের আবহাওয়ার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী 
* - বলে বিদেশী জিনিষের চেয়ে বেশী টেকসই 








' ৩৭৭, হর্ণ বি রোড (ফোর্ট) বোন্বাই ৷ j 
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শোরুম 5১২১ চৌরজী ও ৮৬, কলেজ ট্রাট, কলিকাতা । 
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১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ ] 





ভারতবর্ষেও লোকের আয় এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি - 


পাইতে পারে বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। 

_ কিন্তু মহাআজী এদেশে যান্ত্রিক শিল্প প্রবর্তনের সমর্থক নহেন। 
মানুষের সমাজে যন্ত্র যুগের আবির্ভাব তাঁহার নিকট একটি বিসদৃশ 
ব্যাপার হিসাবেই প্রতিভাত হইয়াছে । মহাত্মাজী বলেন, পূর্ব্বে মানুষ 
তাহার শ্রমশক্তি নিয়োগ করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী নিজের 
হাতেই তৈয়ার করিত; ইহাতে লোকের জীবিকাজ্জনের একটা 
সহজ সুবিধা ছিল। পরস্পরের উৎপন্ন জিনিষ আদান প্রদান 
করিয়া দৈনন্দিন অভাব সহজেই পরিপূরণ করা যাইত। মুষ্টিমেয়ের 
স্বার্থে অধিকাংশের শোষণ কঠিন ছিল । কিন্তু যন্ত্রশক্তি প্রচলনের 
সঙ্গে নানা দিক দিয়া এরূপ সব বিশৃঙ্খলা সৃষ্ট হইয়াছে যাহার জন্য 
সমাজ-জীবনের সেই স্বাভাবিক সুখ শাস্তি আজ লোকে একাস্তুভাবেই 
হারাইতে ব্সিয়াছে। 
দেখাইয়াছেন তাহা মোটামুটিভাবে এইরূপ £--(১) যান্ত্রিক শিল্প 
প্রচলিত হওয়ার ফলে হস্ত শিল্প ও কুটার শিল্প ক্রমে ক্রমে লুপ্ত 
হইতে বসিয়াছে। উহাতে বু, লোক তাহাদের স্বাভাবিক 
জীবনোপায় হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কুটার শিল্পের 
তুলনায় অনেক কম লোকের প্রয়োজন হয় বলিয়া যান্ত্রিক শিল্পের 
প্রচলনের সঙ্গে দেশে দেশে বেকার সমস্ত! দিন দিনই বাড়িতেছে । 
(২) কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধিতে মুষ্টিমেয় ধনিকের অতিরিক্ত 
মুনাফার পথ প্রশস্ত হইতেছে । মজ্ুরদিগকে সামান্য কিছু পারিশ্রমিক 
দিয়া কলকারথানার বাকী লাভ সমস্তই পুঁজিপতিরা আত্মসাৎ 
করিতেছে । উহাতে শ্রমিকদের চরম ছুঃখ দুর্দশা প্রত্যক্ষ হইয়া 
উঠিতেছে। (৩) এইভাবে দেশে ধনবণ্টনের ব্যাপারে বিরাট বৈষম্য 


দেখা দিয়াছে । মুষ্টিমেয় লোক বিত্তশালী হইয়া বিলাস ব্যসনে 


দিন কাটাইবার সুবিধা পাইতেছে। অপরদিকে দেশের অধিকাংশ 


বলিতে যাহাদের বুঝায়, তাহাদের জীবনযাত্রা নীচু স্তরে নামিয়া ' 


যাইতেছে । (৪) যান্ত্রিক শিল্পের প্রবর্তনের ফলে এক দেশের 
মুষ্টিমেয় লোক দ্বারা কেবল সেই দেশের অধিকাংশ লোকের শোষণের 
পথই প্রশস্ত হয় নাই; এক দেশ দ্বারা অন্য দেশকে শোষণের 
অনিষ্টকর রীতিও প্রচলিত হইয়াছে। যান্ত্রিক শিল্পের উন্নতির সঙ্গে 
কারখানার উৎপাদন স্থানীয় চাহিদার সীমা লঙ্ঘন করিয়া অপরিমিত 
হারে বাড়িয়া যাইতে থাকে । তখন উৎপন্ন মাল বিক্রয়ের জন্য 
অন্য দেশের হাটবাজারের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় থাকে না। 
নিছক অন্য দেশে মাল বিক্রয়ের সুবিধা বুঝিয়াও অনেক সময় মালের 
উৎপাদন বাড়াইয়া দেওয়া হয়। ফলে যন্ত্র সভ্যতার বিস্তৃতির সঙ্গে 
আজ সাআজ্যবাদী শোষণ নীতি বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে । 
এক জাতির সহিত অন্য জাতির রেষারেষিও দিন দিনই বৃদ্ধি 
পাইতেছে। | | 
যন্ত্র সভ্যতার এঁ ধরণের কুফল উপলব্ধি করিয়া মহাত্মাজী মনে- 
প্রাণে যান্ত্রিক শিল্প তথা বৃহদাকীর শিল্পের বিরোধী ৷ 


করিতে চান। বৃহৎ শিল্পের বদলে দেশে আবার কুটীর শিল্পের 


“গোড়াপত্তন হউক ; বাহিরের উপর নির্ভর না করিয়া প্রত্যেক গ্রামের: ] 


‘লোক ছোটখাট শিল্প চালাইয়া' ও একে অন্যের জিনিষ আদান 
প্রদান করিয়া নিজের অভাব পরিপূরণৈ অভ্যস্থ হইয়া উঠুক 
আধুনিক দুনিয়ার জাতিসমূহের কাছে ইহাই হইতেছে মহাত্মাজীর 
নবাণী। আর গত ২০২৫ বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষের লোকদিগকে 


আধিক জগৎ 


মহাত্মা গান্ধী যন্ত্রের যে সকল কুফল, 


| যন্ত্রের অত্যাচার 
“ও শৌষণ হইতে, মানুষের সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি নূতন ' 
করিয়া আবার প্রাচীন যুগের অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থাকে পুনঃপ্রবর্তন - 


৬৪% 





রি 
গ্রামে গ্রামে কুটার শিল্পের পুনঃপ্রচলনের জন্য তাহার শুক্তি ও 
কাধ্যক্ষমতা বিশেষভাবে নিয়োগ করিতেছেন । চরকা ও খাদিকে 
জাতীয় কল্যাণের নিদর্শনরূপে প্রচার করিয়া তিনি ঘরে, ঘরে 
উহা প্রবর্তনের দাবী উপস্থিত করিয়াছেন । যান্ত্রিক শিল্পের বদলে 
কুটার শিল্পের ,বহুল . প্রচলন সাধিত হইলে দেশের বেকার সমস্ত 
দূর হইবে, লোকের অর্থাগমের স্ুৃব্ধা হইবে এবং সকলের সুখ 
স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িবে_দেশের লোককে এ ভরসাই তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ 
দিয়া আসিতেছেন। অবশ্য এদেশে ইতিমধ্যে যেসব কলকারখানা, 
গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার সব কিছুই বন্ধ করিয়া দেওয়ার দাবী তিনি 
করেন নাই এবং যে কতিপয় শ্রেণীর যন্ত্র মানব সমাজের প্রকৃত 
উপকার সাধন করিয়াছে তাহাদের বিলোপও তিনি কামনা করেন 
না বলিয়াই অনেক সময় জানাইয়াছেন। তথাপি এদেশে যান্ত্রিক, 
শিল্পের এলাকা বর্তমানের তুলনায় আর কিছুমাত্র পরিব্যাপ্ত হয়, ইহা 
কোন মতেই তাহার কাম্য নহে ।, 

দেশের শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর এই সব মতবাদ 
রাজনীতি ও সমাজনীতির দিক দিয়া তাহার ব্যক্তিগত সংস্কার ও 
চিন্তাধারার প্রতিচ্ছায়া ভিন্ন আর কিছু নহে। একজন বিশিষ্ট 
জননেতার ব্যক্তিগত আদর্শবাদ হিসাবে যদিও বা উহার কিছু মূল্য 
দেওয়া চলে, তথাপি বর্তমান যুগের বাস্তব ' কর্মক্ষেত্রে উহাদের কোন 
স্থায়ী সার্থকতা আছে বলিয়া আমরা মর্নেকরিতে পারি না। ভারতে 
জনসাধারণের আধিক কল্যাণের জন্য গান্ধীজী এদেশের “ঘরে ঘরে 
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শিল্পের *প্রচলন হইলে দেশের বেকার সমস্তা দূর হইবে ও লোকের 
আয় বাড়িবে এরূপ আশা তিনি দিয়াছেন. দেশে কুটীর শিল্পকে 
যদি সত্যই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যায়' এবং সমস্ত লোকে বদি স্থায়ী 
ভাবে কুঁটীর শিল্পজাত দ্রব্য ব্যবহার করিতে আরম্ত করে তবে এরূপ 
আঁশা কার্ধ্যতঃ সফল হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু কুটির শিল্পকে 
পরিপূর্ণ মাত্রায় পুনঃসঞ্জীবিত করা ও সাধারণের ভিতর শিল্পজাত 
দ্রব্যের কদর স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি করা বর্তমান অবস্থায় সত্যই কি 
সম্ভবপর ? ভারতবর্ষে একদিন ঘরে ঘরে ঝুটীর শিল্পের প্রচলন ছিল। 
এখন তাহাঁদিগের পুনঃপ্রবর্তনের কথা বিবেচনা করিতে গেলে সেইসব 
কুটিরশিল্প' কেন বিলুপ্ত হইল. তাহা ভাবিয়া দেখা আবশ্যক ৷ 
ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস যাহারা, আলোচনা করিয়াছেন 
তাহারা জানেন' পাশ্চাত্যে শিল্প বিপ্লব ঘটিবার পর তাহারই 
প্রভাবে, এদেশে কুটির শিল্পের বনিয়াদ ধ্বসিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। 
উনবিংশ শতাব্দীর অর্ধভাগ পধ্যন্ত ভারতে কুটার ' শিল্পের 
জৌলস অ্ষুপ্ ছিল। কিন্তু তৎপর পাশ্চাত্যের শিল্পোন্তত দেশগুলি 
তাহাদের অপেক্ষাকৃত সস্তা মূল্যের দ্রব্যসস্তার এদেশে আমদানী 
করিতে ' আরম্ভ ' করে |- আর তাহার সঙ্গে বিদেশী 
শাসকদের, স্বাভাবিক উপেক্ষা ও উদাসীনতার ভিতর কুটীর শিল্পের 
ক্রিমিক অবনতির সুচনা হয়। কোন শিল্পের পক্ষে সগৌরবে বাচিয়া 
থাকিতে হইলে বাহিরের” প্রতিযোগিতার সমক্ষে মাথা তুলিয়া 
দীড়াইবার ক্ষমতা! তাহার থাকা দরকার। এদেশের কুটীর শিল্প এত 
সহজে বিনষ্ট হওয়ার কারণ-_উহাঁর পক্ষে বিদেশী প্রতিযোগিতা রোধ 
করিবার শর্জি ছিল না। গ্রামাঞ্চলের শিল্পী কারিগরদের হাতের তৈয়ারী . 
্রব্যের. মূল্য পাশ্চাত্যের : যাষ্রিক দি কারখানায় উৎপন্ন 


আধিক জগৎ 
কুঁটীর শিল্পের পুনঃপ্রবর্তন দাবী করিয়াছেন। ঘরে ঘরে - কুটীর 






ব্রচছ ও মুন্দ্ন ন্লুরিতে হাল শৈশল 


[ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১: 








দ্রব্যের তুলনায় স্বভাবতঃই বেশী ছিল। বৈচিত্র্য "ও উৎকৃষ্টতার দিক” 
দিয়াও হাতের তৈয়ারী দ্রব্য অনেক ক্ষেত্রে কলের তৈয়ারী দ্রব্যের 
তুলনায় অপকৃষ্ট ছিল। ‘ফলে এদেশের লোকের নিকট কুটীর শিল্প 

জাত দ্রব্যের সমাদর কমিয়া আসিল। আয়ের সুবিধা নাই দেখিয়া 
এদেশের শিল্পী কারিগরেরাও তাহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে 

পারিল না। এদেশে তাতশিল্প, রেশম শিল্প ও অন্য বন্ুপ্রকার শিল্প- 
মৃতপ্রায় হওয়ার মূলে এই কাহিনীই নিহিত রহিয়াছে ।- এদেশের 
লোক অলস ও শিল্পবিমুখ হইয়া কুটার শিল্পকে বিসঙ্জন দিয়াছে: 
ইহা একটা ভুয়া কথা। প্রতিকূল অবস্থার জন্য তাহারা 'সে' 
সমস্তের প্রতি আগ্রহ হারাইতে বাধ্য হইয়াছে ইহাই হইতেছে 
প্রকৃত সত্য। আজ যাহারা "ভারতে কুটির শিল্পের বহুল প্রচলন 
দাবী করিতেছেন তাহাদিগকে আমরা সেই সত্য কাহিনীটাই, 
বিশেষ ভাবে স্মরণ করাইয়া দিতে "চাই! * এদেশের হাটে" 
যান্ত্রিক শিল্পজাত সন্তা মালের অফুরস্ত যোগান বন্ধ করিবার ব্যবস্থা - 
আমরা আজও করিতে পারি নাই । দেশের 'শাসনযন্ত্র নিজেদের 
করায়ত্ত করিয়া কুটার শিল্পের সুপরিকল্পিত প্রসারের জন্য যথাযোগ্য" 
চেষ্টা করিবার ক্ষমতা আমরা অর্জন করিতে পারি নাই । অথচ ঘরে 
ঘরে কুটার শিল্পের প্রচলন করিয়া লোকের আয় যথেষ্ট পরিমাণে 


বাড়াইবার এবং দেশকে অর্থনৈতিক দিক 'দিয়! সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবার 


কথা প্রতিনিয়তই 'আমরা বলিতেছি। উহা অবাস্তব কল্পনা-বিলান। 
ছাড়া আর কি হইতে পারে? ' 

এদেশের' বর্তমান অবস্থায় কুটার শিল্পের পুনঃ ক 
আন্দোলন চালাইলে সাময়িক ভাবে কিছু সংখ্যক কুটার শিল্প হয়ত 
গড়িয়া উঠিতে পারে! নবজাগ্রত স্বাদেশিকতার প্রাবল্যে অল্প সংখ্যক 


লোক হয়ত সাহায্য ও উৎসাহ দিয়া তাহা. কিছু কালের জন্য 
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বাচাইয়া 'রাখিতেও পারে । কিন্তু নানারূপ প্রতিকূলতার ভিতর 
বেশী সংখ্যক কুটীর শিল্প গড়িয়া উঠিবার ও তাঁহাদের পক্ষে বরাবরের 
জন্য সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাড়াইবার কোন সম্ভাবনা আছে কি? সে সম্ভাবনা 
যদি না থাকে তবে যান্ত্রিক শিল্পের বদলে কেবল কুটার শিল্প প্রচলন 
দ্বারা দেশের বেকার সমস্তা দূর করিবার ও জাতীয় এখর্য্য বাড়াইবার 
আশা নিতাস্তই বৃথা ৷ 

মহাত্বাজী বর্তমান যন্ত্র সভ্যতার যে কুফল দেখাইয়াছেন, তাহা 
যে কতকাংশে সত্য সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই ৷ কিন্তু ইহা 
সব্বেও একথা নিঃসন্দেহে বলিতে হইবে যে, কেবল আদর্শবাদের 
দোহাই দিয়া যন্ত্র সভ্যতার ক্রমবিস্তার প্রতিরোধ করা আর সস্তব- 
পর নহে। যন্ত্রযুগের দান হিসাবে জাহাজ, রেলওয়ে, টেলিফোন, 
টেলিগ্রাফ, বিদ্যুৎশক্তি ও ফিল্ম প্রভৃতি সমাজের সমক্ষে যে. স্ুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্যের চিত্র উন্মোচিত করিয়াছে, তাহা ভুলিয়া পুনরায় মধ্য- 
যুগীয় জীবনযাত্রায় ফিরিয়া যাওয়া মানুষের পক্ষে নিতান্তই কঠিন | 
বরং এই ধরণের উপকরণ বৃদ্ধি করিয়া জীবনকে মাধুর্য্যময় করিয়া 
ভুলিতেই মানুষের চেষ্টা ক্রমে বেশী পরিমাণে নিয়োজিত হইবে 
এরূপ সম্ভাবনাই আমরা দেখিতৈছি ৷ 

মহাত্মাজী কেবলমাত্র যন্ত্র সভ্যতার খারাপ দিকটাই দেখিয়াছেন, 
উহার ভাল দিকটা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। ফলে যান্ত্রিক শিল্পের 
বিরুদ্ধে তাহার সকল যুক্তিবাদ আমাদের নিকট একদর্শী বলিয়াই মনে 
হইয়াছে। যন্ত্র মানুষের শারীরিক পরিশ্রমের মাত্রা হাস 
করিয়া তাহার কাধ্যভার লাঘব করিয়াছে । মানুষের, কার্য ক্ষমতা 
বাড়াইয়া দিয়া অল্প সময়ের মধ্যে বেশী পণ্য উৎপাঁদনের শক্তি 
সঞ্চারিত করিয়াছে । লোক সমাজের বিচিত্র ক্ষুধা অনুযায়ী অফুরন্ত 


শল্পসন্তার স্স্তি করিয়া টি রী উন্নত চি 







মুলধন ও আমানতে দ্রুত উন্নতিশীল সম্পুর্ণ | 
. নির্ভরযোগ্য-_ব্যবস। বাণিজ্যে অগ্রণী ব্যাঙ্ক 
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সর্ববপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্ধ্য-করা হয়। 
গত তিন বৎসর যাবৎ শেয়ারের উপর 
দেওয়া হইতেছে । 
জীব্রজেজ্্রনারা সণ পাল, 
শ্রীনীরদরঞ্জন পাল এম, এ 
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যন্ত্রের এই বহুমুখী সার্থকতা যদি আজ মুষ্টিমেয়ের স্বার্থ সিদ্ধিরই অব- 


লশ্বন হইয়া থাকে তবে সে অপরাধ যন্ত্রের নহে। যে সমাজ গু রাষ্ট্র- 
ব্যবস্থা যন্ত্রকে সুসংহত ও স্ুনিয়ন্ত্রিতভাবে.দকলের হিতকাধ্ঠে. প্রয়োগ 
করিতে পারিতেছে না-_-অপরাধ বাস্তবিক পক্ষে তাহার । যন্ত্র ও যান্ত্রিক 
শিল্পের উপর দোষারোপ না করিয়া সেজন্য বর্তমান সমাজ ও 
রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের জন্য চেষ্টা করাই কর্তব্য । 
যাহা হউক, পৃথিবীর অন্য অনেক দেশে যান্ত্রিক শিল্প তথা বৃহৎ 
শিল্পের প্রচলন ইতিমধ্যেই যেরূপ অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে, 


তাহাতে সেই সব দেশে উহার প্রসার কতক পরিমাণে প্রতিহত করার 


একটা কথা উঠিতে পারে । কিন্তু ভারতবর্ষের মত এত পশ্চাৎপদ 
দেশে সেরূপ আন্দোলন চালান কোনরূপেই বাঞ্ছনীয় নহে। এদেশে 
শতকরা প্রায় ৭০ জন লোক জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল 
হইয়া রহিয়াছে । শতকরা কেবল ১০ ভাগ লোক শিল্প ব্যবসায়ে 
নিয়োজিত আছে। উহার মধ্যেও শতকরা ৪ ভাগ মাত্র 
কাধ্যকরীভাবে রীতিমত ধরণের কারখানা শিল্পে কাজ করিয়া থাকে । 
উন্নত ধরণের শিল্প ব্যবসায়ের দিকে . মনোযোগ. নিবদ্ধ না করিয়া 
দেশের লোক অপরিমিত সংখ্যায় এইভাবে কৃষিকে অশকড়াইয়া 
থাকার ফলে দেশের দারিদ্র্য ও দুঃখদুর্দিশ! দূর হইতেছে না। বরং 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাহা দিন দিনই অসহনীয় হইয়া দীড়াই- 
তেছে। উন্নত ধরণের যাস্ত্িক শিল্প প্রসার লাভ না করার ফলে 
ভারতবর্ষ মুখ্যত: কেবল কীচামাল উৎপাদনকারী দেশই থাকিয়া যাই- 
তেছে। এদেশের ৪০ কোটি লোকের ‘শিল্প চাহিদা মিটাইতে গিয়া 
প্রতি বৎসর বিস্তর পরিমাণ তৈয়ারী মাল বাহির হইতে আমদানী 
করিতে হইতেছে । দেশের লোক সম্তা দরে কাচামাল বিক্রয় 
করিতেছে। আর এই সব জিনিষ বিদেশী শিল্প ব্যবনায়ীদের দ্বারা 


[হল [5] নল EE; সু EGE লুনা 


এল্পায়ার অব ইত! লাইফ 
এসিওরেন্স কোম্পানী লিয়নিটেড, 
মায স্থাঁপিত -১৮৭.সাল ২5১ 
উর পা 
সম্পত্তিরপরিমাণ- ৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার উপর 
চলতি রি পরিমাপ ১৪. 
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. বন্ধিষ্ণু হইয়া উঠিবে | তখন ইহারা বিদেশী 


ও বৃহদাকার শিল্পকে একে অঙ্কের পরিপূরক, 


তৈয়ারী মালে রূপান্তরিত হইয়া এদেশের লোকের কাছেই অনেকগুণ 
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বেশীপ্মুল্যে বিক্রীত হইতেছে। এই অবস্থায় আজ ভারতে প্রয়ো- 
জনীয় সংস্থ্যায় বৃহদাকার শিল্প গড়িয়া তোলার সুযোগ সুবিধা ও 
প্রয়োজনীয়তা যথেষ্টই রহিয়াছে বলা চলে। বিদেশ হইতে যে বিপুল 
পরিমাণ শিল্প সামগ্রী প্রতিবৎসর এদেশে আমদানী হইতেছে কেবল- 
মাত্র তাহা প্রস্তুত করিবার জন্যই দেশে অনেকগুর্পি শিল্প কারখানা 


‘গড়িয়া ভোলা যায়। ইহাতে কৃষির সহিত বা দেশের বর্তমান কুটার 
_ শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতার কথা উঠিতেই পারে না। এইভাবে 
সুযোগ মত বৃহদাকার শিল্প কারখানা স্থাপন করিতে পারিলে দেশে 


অনেক বেকারের কর্ম্মসংস্থানের সুবিধা হইবে। কৃষির উপর বদ্ধিত 
জনসংখ্যার চাপ কমাইয়া কতকাংশ লোককে শিল্প ব্যবসায়ে নিয়োগ 


করা যাইবে। 40 স্মৰ খান 
বৃদ্ধি পাইবে। 


মহাত্মাজী যাস্ত্রিক শিল্পকে কুটীর শিল্পের স্বাভাবিক প্ররিপন্থী 
হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছেন 1 কিন্তু এ দুইয়ের ভিতর. একটা সমন্বয় 
সাধন করা যে কঠিন নয়, একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই ভাহা বুধ 
যাইবে। এরূপ বৃহদাকার শিল্প অনেক আছে, যাহা. কুটার শিল্পের 
কার্ধ্যকারিতা ও উপযোগিতা বৃদ্ধি করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া 
থাকে। দৃষ্টান্তন্থরূপ এখানে বিছ্যাৎ শিল্প ও যন্ত্রপাতি নির্মাণের শিল্প 
প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। পল্লী অঞ্চলের শিল্পী কারিগরদের 


ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রপাতি নির্মম করিয়া যথাসম্ভব সস্তা দরে যদি দেশে ' 
তাহা বিক্রয় করা হয় এবং ব্যাপকভাবে বিছ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের ' 


ব্যবস্থা করিয়া যদি গ্রামাঞ্চলেও তাহা, সুলভ করিয়া তোলা যায়, 
তবে উহাদের, সহয়াতায় দেশে কুটার শিল্পি ও. মাঝারি শিল্পগুলি 
প্রতিযোগিতার সমক্ষে 
মাথা তুলিয়া দাড়াইতে পারিবে। বিছ্যুৎ শিল্প, যন্ত্রশির প্রভৃতি 


i ধরারিলাহারার রর নিয়া হাডা ভাজি মিসড" ব্‌ড় শিল্প আছে, 
. সুপরিকল্পিতভাবে কার্যে অগ্রসর হইলে কুটার শিল্পের কোন অনিষ্ট 


সাধন না করিয়াও সে সমস্ত দেশে গড়িয়া তোলা যায়'। কুটার শিল্প 


গ্রহণ করা এবং 
তাহাদের জন্য পৃথক পৃথক ক্ষেত্র নির্ধারিত রাখা এবিষয়ে একটি প্রকৃষ্ট 


৷ উপায়। এ প্রকারে জাপ্রানে উভয় প্রকার শিল্পই পাশাপাশিভাবে 


' গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহাতে শিল্পের দিক দিয়া এঁ দেশের স্থায়ী 


মহাত্মাজী যন্ত্রের কুফল ভাবিয়া শিহরিত হইয়াছেন কিন্তু তিন 
ইহা হয়ত ভাবিয়া দেখেন নাই যে, যন্ত্রের তথাকথিত কুফল উহাতে 
অন্তনিহিত নহে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার গলদ ও ধনিক সম্প্রদায়ের 
স্বার্থপর কারসাজিই মূলতঃ সেজন্য দায়ী । কুটার শিল্পই হউক, আর 
যান্ত্রিক শিল্পই হউক, সব কিছুরই জাতীয় সার্থকতা নির্ভর করে উহার 
সুসংহত পরিচালনা ও স্থুনিয়ন্ত্রিত প্রসারের উপর ৷ দেশের লোকের 
সমষ্টিগত কল্যাণ সাধনে উদ্ধ দ্ধ হইয়া রাষ্ট্র ও সমাঁজ যদি উপযুক্ত 
পরিকল্পনা গ্রহণ করতঃ শিল্লোন্নতির কাজে অগ্রসর হয়, তবে এ 
ছুইয়েরই প্রকৃত সার্থকতা প্রমাণিত হইবে। মুষ্টিমেয় স্বার্থপর লোকের 
কবল হইতে যন্ত্রকে উদ্ধার করিয়া উহাকে তাহার কল্যাণকররূপে 
পরিশ্ফুট করিয়া তোলা যাইবে। ধনিকের লাভের বেসাতি বন্ধ 
হওয়ার সঙ্গে যান্ত্রিক শিল্পে. জিয়োজিত শ্রমিকদের.. দুঃখ: দুর্দশার 
সমুচিত প্রতিকার হইবে। দেশের কুটার শিল্প ও.. বৃহদাকা'র. শিল্পের 
বিরোধ দুর করিয়া ছুইয়েরই যুগপৎ "অগ্রগতির ব্যবস্থা করা. যাইবে। 
যান্ত্রিক শিল্পের সুপরিকল্পিত প্রসার. দেশের : বেকার সমস্তার তীব্রতা 
না বাড়াইয়া সকল শ্র কম সময় কাজ, করিয়া বেশী অর্থ 
অর্জনের ও অধিক ভোগের সুযোগ দিবে। এই মূলগত 


সার্থকতা উপলব্ধি না করিয়া কেবল ব্যক্তিগত সংস্কার হইতে মহাত্মাজী 


যান্ত্রিক শিল্পের বিরুদ্ধে যে অভিযান চালাইয়াছেন দেশের পক্ষে , তাহ! 
মিটি RUT 
"_ “বিদেশী বৰ্জ্জন’ 

প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে প্রভৃত টাকার মাল আমদানী হওয়ার 
জন্য ভারতের যে আঘিক ক্ষতি সাধিত হইতেছে, তাহার প্রতিকারকল্পে 
মহাত্মা গান্ধী বিদেশী বজ্ধীনের কর্ম্মনীতি প্রচার করিয়া আসিতেছেন। 
ইহা একটা জটিল রোগের হাতুরিয়া চিকিৎসা ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
আমদানী বন্ধ করিতে হইলে বিদেশী দ্রব্যের বিরুদ্ধে শুক্ক প্রাচীর 
সৃষ্টি করা, বিদেশ হইতে মাল আনয়নের স্থযোগ সুবিধা রহিত করা এবং 
সাধারণতঃ যেসব মাল আমদানী হইয়া থাকে তদনুরপর গুণবিশিষ্ট 
সস্তা মাল দেশে তৈয়ারের ব্যবস্থা, করা_-এ সমস্তই হইতেছে 
অর্থনৈতিক বিধি ও উপায়। কিন্তু মহাত্মাজী অর্থনীতিবিদের দৃষ্টিতে: 
'সমস্তাটিকে বিচার না করিয়া নিজের আদর্শবার্দ অনুসারেই তাহার: 
প্রতিকারোপায়, বিধান. করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তাহার মতে 
কোন জিনিষ সমবেতভাবে বয়কট করাই উহার আমদানী প্রতিরোধের 





সমৃদ্ধি দেখা গিয়াছে। উপরোক্ত নীতি অধ্ণুসরণ "করিয়া ভারতবর্ষে 
র ‘ যৃদি উপযুক্ত বিধিব্যবৃ্থা অবলম্বিত হয় তবে এদেশেও কুটির শিল্প, ও 
নিহত 


শ্রেষ্ঠ উপায়৷, এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া' বয়কট নীতির বাস্তব' 
কাধ্যকারিতা পরিমাপ না. করিয়াই তিনি কয়েকবার বিদেশী ভ্রব্য।' 
বর্জ্জনের আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছেন । কিন্তু সেই আন্দোলনের । 


| = বহু ESA রোপ্য + পদক প্রান্ত | 
হি হা ০১২3০ 


-৪ধহি অখিল মি লেন 
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স্থায়ী সার্থকতা বিশেষ কিছুই দেখা যায় নাই। পিকেটিং ও বয়কট 
ইত্যাদির ফলে বিদেশী জিনিষের কাটতি সাময়িকভাবে হয়ত কিছু, 
হাঁস পাইয়াছে। কিন্তু উহাতে স্থায়ীভাবে আমদানী প্রতিরোধের 
উপায় হয় নাই। আন্দোলনের ফলে কিছু সংখ্যক লোক বিদেশী 
জিনিষ ছাড়িয়া দেশী জিনিষ ব্যবহার করিতে আরস্ত করিয়াছে। 
পরে আন্দোলনের গতি মন্দীভূত হইবার সঙ্গে অনেকেই 
আবার বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিতে সুরু করিয়াছে । ইহাতে আসল 
উদ্দেশ্য বিশেষ কিছু সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। বয়কট নীতির এই 
ব্যর্থতা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, নির্জের দেশে সমগুণবিশিষ্ট 
সস্তা দ্রব্য বেশী পরিমাণে তৈয়ারের ব্যবস্থা না করিয়া কেবল 
দেশাত্মবোধের দোহাই দিয়া সাধারণকে বিদেশী বর্জনে অভ্যস্ত করা 
কঠিন। বিলাতী বস্ত্র বজ্জন করিয়া লগ্ুঙ্কাশায়ারকে বিকল করিতে 
হইলে উন্নত ধরণের উপযুক্ত সংখ্যক কাপড়ের কল গড়িয়া তুলিয়া 
এদেশে স্বদেশী ল্যাঙ্কাশায়ার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এইরূপ দূরদর্শী 
দৃষ্টি নিয়া কাজ সুরু করিয়াছিলেন বলিয়া স্বর্গগত জামসেদজী টাটা 
ভারতবর্ষে * প্রয়োজনীয় বৃহদীকার শিল্প স্থাপন করিয়া অনেক 
বিদেশী জিনিষকে এদেশের হাটবাজার হইতে হটাইতে পারিয়াছিলেন। 
সেই নীতি অনুসরণে বিদেশের আমদানী বন্ধ করিবার জন্য আজ 
দেশে উপযুক্ত সংখ্যক বৃহদাকার শিল্প গড়িয়া তোলার চেষ্টা প্রয়োজন। 
থনসাম্য 

আধুনিক সমাজে ধনী ও নির্ধনের শোচনীয় শ্রেশী-বৈষম্যের চিত্র 
জগতের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মত মহাত্মা গান্ধীকেও পীড়া 
দিয়াছে । তিনিও ইহার অবসান কামনা করিয়াছেন। তিনি 
বিরান বণ হয আয সমাজ. ব্যবস্থার 





ভাইজান 


মূল গলদ এবং কায়েমী স্বার্থের অবাঙ্থনীয় অস্তিত্বই বণ্টন ব্যবস্থার 
অসমতার জন্য দায়ী ৷ এদেশে ভূমির উপর পুরুষাম্ুক্রমে মালিকানা! 
স্বত্ব দাবী করিয়া জমিদার শ্রেণী তাহা সম্ভোগ করিয়া আসিতেছেন। 
মুষ্টিমেয় জমিদারের স্বার্থ যোগাইতে গিয়া কৃষককুল তাহাদের * ন্যায্য 
পাওনা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। অর্থোপার্জ্জনের অন্তান্ত ক্ষেত্রেও 
কায়েমী স্বার্থ-বিশিষ্ট লোকেরা সাধারণকে বঞ্চিত করিয়া নিজেদের 
সুখ সুবিধার পথই প্রশস্ত করিতেছে। কলকারখানার মালিকের! 
শ্রমিকদিগকে অর্দভূক্ত রাখিয়া লাভের ব্যবসা চালাইতেছে। ব্যবসা 
ক্ষেত্রে দালাল, ব্যাপারী ও ফডিয়া প্রভৃতি পণ্য উৎপাদক ও পণ্য 
ব্যবহারকারীদিগকে প্রতারিত করিয়া মুনাফার অঙ্ক বৃদ্ধি করিতেছে । 
ফলে অসম ধন বণ্টনের সর্ধ্বনাশী রূপ সকল দিক দিয়াই মূর্ত হইয়া 
উঠিতেছে। এই অবস্থায় সকলের সমষ্টিগত কল্যাণ দেখিতে হইলে 
কায়েমী স্বার্থের অবসানও প্রকৃত ধনসাম্যের ভিত্তিতে নূতন সমাজ গঠন. 
যে প্রয়োজন সে বিষয়ে গান্ধীজী জগতের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির 
সহিত একমত । 
কিন্তু দুঃখের বিষয়, গান্ধীজী আধুনিক সমাজের কায়েমী স্বার্থ দূর 
করিয়া অসম ধন বণ্টনের প্রতিকারের জন্য কোন কার্যকরী পন্থা 
নির্দেশ করিতে পারেন নাই । ' একদিকে তাহার অহিংস আন্দোলনের 
নীতি ও অপর দিকে জমিদার, শিল্পপতি ও ধনী ব্যবসায়ীদিগকে নিজ 
প্রভাবে রাখিবার স্বার্থবুদ্ধি এ বিষয়ে তাহার পথে বিদ্ব স্ষ্টি করিয়াছে। 
সকল দিক রক্ষা করিতে গিয়া প্রথমে তিনি এবিষয়ে ধনিকদের কর্তব্য- 
বুদ্ধিও নৈতিক দায়িত্বের উপর নির্ভরণ্করাই সমীচীন বলিয়া মনে 
করিয়াছেন। তিনি বলেন, দরিদ্র প্রজাসাধারণ জমিদারের পাওনা! 
2, টিভি তাহা হইতে 











মহারাজা শশিকাস্ত আচার্য্য, এম, এল; এ মযমনসি। 
খান বাহাদুর মহম্মদ আলী, এম, এল, এ," 
ব্যালে, বগুড়া 
শুকত এম না 
৪ মিদার আঠারবাড়ী রেট নযননসিংহ। 
শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার দেন, ডাইরেক্টর, 7 - 
দি ন্যাশনাল এজেন্সী কোং লিঃ 


রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনারায়ণ সিং, জমিদার, .. 
নেহালিয়া, মুৰ্শিদাবাদ । 
প্রেফারেন্স শেয়ারে শতকরা ৭২ ও 


অডিনারী শেয়ারে শতকরা ৬ লভ্যাংশ! 
েওয়া 








টেলিগ্রাম বণ ওাল 





২৮, ডালহোসী স্কোয়ার, কলিকাতা । . 


ছে! ভরি Ee 
এ-৩, ক্লাইভ বিল্ডিংস, কলিকাতা 





শ্রীযুক্ত এ ময়মনসিংহ । | ীযুক্ত নৃপেজ্ঞনাখ বু, ষ্টক ব্রোকার, ডাইরেক্টর, 
"দিলীতলপুর সুগার ওয়ার্কস লিঃ, 
.. ৬৪, সিক্ত্ারবাগান ষ্টরীট, কলিঃ । 
বিহার (এক্দ্অফিসিও) 
মার্চেন্ট ও ইঞ্জিনীয়ার, ডাইরেক্টর দি ক্যালকাটা 
-.. ইলেক্টিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিমিটেভ। . 
ডাইরেক্টর, মেসার্স বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিঙ্িকেট লিঃ 
এ, ক্লাইভ বিল্ডিংস, কলিকাতা । 


প্রায় 5,০০,০০০ লক্ষ টাকারও অধিক 
88 অ্ডর মুত আছে 
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মিলি ক লু রর 











Ll ৫  শরত্লক্মীর, আগমনে 


আপনার ঘৃহ-সংসার কুল্যাণ-গ্রীতে ভরিয়া. 


তৃত্তি ও আনন্দে জীবন মধুর ও উজ্জ্বল হইয়া 
উঠুক, সকলের সহযোগিতায় জাতির 

আখিক..-হ্কাধীনতা-লাভের প্র সফল - 

ও সার্থক হউক। 








] রঃ টা. Ne ২ নূতন বীমার পরিমাণ প্রায় ৩ কোটি টাকা ; ূ 
nt 07 {| আট চল্তি বীমা ১৮ "কোটি ১৬ লক্ষ টাকার উপর 
, Ee ৮2712 " বীমা তহবিল ৩ 1 ৫৭. % ১ | 
EEE EY মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৪% 3 ৫,» ৮ 2 
82 NE নিরিহ ২৫৮2৮ ২ l 
| রি ও পরিকরনায়, বাঙালীর উদ্ভোগে রতি বাঙালীর, ৮৬ | 
| - অৰ্থে ও সহযোগিতায় ক্রমোরত, বালী: দ্বারা পরিচালিত রিনা 
7 5. বাজালীর নিস সর্ববৃহৎ, খিক রন :: 8 


ll: 





টা সি 1 


হিনদুস্থান বিন্ডিৎসৃ;- কলিকাতা :. 


[০ 


ব্রাঞ্চ? বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষে], নাগপুর, পাটন! ও ঢাকা । fl 


* এজেন্সি ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাহিরে।. 


= = ho Eo Em Ts =| 


উঠুক, সকল ছঃখদৈস্তের অবসান ঘটুক | 


| 
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উহাদিগকে রেহাই দেওয়ার কথা প্রত্যেক EEN চিন্তা করা 
কর্তব্য । আর সেজন্য প্রকৃত নৈতিকজ্ঞান নিয়া স্বেচ্ছাকৃতভাবে 
ক্ৰমে-ক্রমে জমিদারী স্বত্ব বিসঙ্জন দেওয়াই তীহাদের পক্ষে সঙ্গত ৷ 
দশের' হিতার্থে মুষ্টিমেয়ের নিকট হইতে এই স্বার্থত্যাগ সমাজ খুবই 
আশা করিতে পারে। অনুরূপভাবে তিনি অন্যান্য শ্রেণীর কায়েমী 
স্বার্থবিশিষ্ট লোকদিগকেও উপরোক্তভাবে স্বার্থত্যাগের নীতিগ্রহণ 
করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। 
স্বার্থত্যাগের ভাব হইতে তাহাদের কায়েমী স্বত্ব পরিত্যাগ করেন, তবে 
উপযুক্ত বণ্টন-নীতি অবলম্বন করিয়া যথাসম্ভব ধনসাম্যের ভিত্তিতে 
অবশ্যই নূতন সমাজ গঠন কর! যাইতে পারে। যদি ধনিকের! সেভাবে 
কায়েমী স্বত্ব ছাড়িতে রাজী না হন, তবে তাহাদের ভিতর 
Trusteeship’এর নীতি প্রবর্তন করিয়া সমস্যা সমাধানের চেষ্টা 
করিতে হইবে । এই স্ট্াষ্টিশিপ' কথাটার অর্থ__ধনিকের! নিজের স্বার্থ 
ও বিলাস ব্যসনের জন্য কায়েমী স্বত্ব ভোগ না করিয়া জনসাধারণের 
trustee বা ভারপ্রাপ্ত রক্ষক হিসাবে তাহা ভোগ করিবে। নিজেদের 
জন্য সামান্য মাত্র ব্যয় করিয়া সমস্ত অর্থ সাধারণের কল্যাণে নিয়োগ 
করাই হইবে তাহাদের আদর্শ । স্বেচ্ছাপ্রণোঁদিতভাবে অনেক ধনীই 
হয়ত তাহার কায়েমী স্বার্থ ত্যাগ করিতে চাহিবেন না । সমাজে বিভিন্ন 
লোকের যেরূপ বিভিন্ন রকম কাধ্যক্ষমতা লক্ষিত হয় তাহাতে অধিক 
বুদ্ধিসম্পন্ন ও অধিক কাৰ্য্যক্ষম লোকের পক্ষে বেশী আয়ের সংস্থান 
করিয়া ধনী হইয়া উঠার সুযোগও হয়ত বরাবরই বজ্ঞায় থাকিবে। এই 
অবস্থায় গান্ধীজীর মতে 'ট্রাষ্টীসিপে'র নীতি অবলম্বনই সমাজের 
ধনবৈষম্য লাঘব করিবার একটি কার্যকরী উপায়। এই ্ট্রাষ্টীসিপ 


UE প্রশ্ন কর! el 


তিনি বলেন যে, ধনিকেরা যদি এইভাবে - 


তাহার উত্তরে অনেকবারই বলিয়াছেন-_প্রথমতঃ ধনিকেরা সুবুদ্ধি 
প্রণোদিত হইয়া এই নীতি মানিয়া লইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ অনুরোধ ও 
উপরোধ দ্বারা এবিষয়ে তাহাদিগের মত লওয়ানের চেষ্টা করা যাইতে 
পারে । তৃতীয়তঃ অহিংস অসহযোগ নীতি দ্বারা তাহাদিগকে এবিষয়ে 
বাধ্য করা যাইতে পারে । 

মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশিত ধনসাম্যের এই কার্ধ্যনীতি তাহার 
উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও অহিংস অসহযোগ নীতির পরিপোষক সন্দেহ 
নাই। কিন্ত উহা দ্বারা সমাজে ধনসাম্যের স্বপ্ন কোনদিন যথাযথরূপ 
কাৰ্য্যে পরিণত. হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। কায়েমী স্বত্ব 
ও সঞ্চিত ধন ভোগ করিবার স্বার্থবুদ্ধি মানুষের মধ্যে এতই প্রবল 
যে, উদার কর্তব্যজ্বান হইতে কিংবা লোকের অন্থুরোধ ও উপরোধের 
চাপে তাঁহার! তাহা! কোনদিন পরিত্যাগ করিবে বলিয়া প্রত্যাশী 
করা বৃথা। অনুরূপ কারণে গান্ধীজীর ট্রাষ্টিশিপ' নীতিও অবাস্তব, 
আদর্শবাদ ছাড়া আর কিছুই নহে। যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 


. ধনিক সম্প্রদায়ের অবিচলিত স্বার্থ সংগ্রামের ইতিহাস ইহারই সাক্ষ্য 


'দিতেছে। মানসিক ওদার্যের বশে ধনিক শ্রেণীর ছুই একজন 
(লোক হয়ত কোন সময় স্বার্থত্যাগের পথ অনুসরণ করিতে পারে 
কিন্ত দল বাঁধিয়া অধিকাংশ যে কোন দিন এ পথে আসিবে না, 
তাহা নিশ্চিত। অহিংস অসহযোগ দ্বারা ধনিকদিগকে স্বার্থত্যাগে 
বাধ্য করিবার যে চরম-নীতি গান্ধীজী উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা 
আত্তরিকও নহে; উহা দ্বারা কার্যকরী সুফল পাওয়ার বিশেষ 
আশাও নাই। . মহাত্মাজী তাহার নিজ জীবনে অনেক ধনীর সহিত 
মিশিয়াছেন। স্বার্থভোগী সম্প্রদায়ের অনেকের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ট 
সৌহা্ি বর্তমান নি কিন্ত সত্য, প্রেমড ও অহিংসার 





টেলি: ই ‘ARYOPLANTS’, দা 





আমাদের নিজস্ব বাড়ীর নির্মাণকার্ধ্য চলিতেছে। 
আচাৰ্য্য পি, সি; রায় এই বাড়ীর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন । 


বেঙ্গল শেয়ার ভিলা সিণ্ডিকেট লিঃ 


উর ৪5 হললাল জা, ললিতা 


আমর! সকলপ্রকার বাজার চলতি শেয়ার, ডিবেঞচার , ও কোম্পানীর কাগজ কয়র করি। | 
আমাদের “Monthly Share Market Report"এর জন্য লিখুন ; বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা। লিখিলেই নমুনা পাঠান হয়। ' | 
এই সিণ্ডিকেটের শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট চাই। ; 









ফোন-_ক্যাল ১০৪৮, ১০৪৯ ৃ 


শাখাসমূহ ₹-লাহোর, বেনারস, পাটনা, ভাগলপুর, 
2 জামসেদপুর, ভিক্রগড়, কুমিল্লা ও মাদ্রাজ । 





ব্লু স্তুপ ্য লু 
অনুমোদিত ঘিক্লীত অ দায়ীক্কত 
২৫ লক্ষ টাকা|| ৮,৬০,০০০ || ২,৫৫,০০০ 
টি 
|] প্রথম যে বর কাজ আরম্ভ হইয়াছে সেই বরই 
শতকর| বাধষিক ১০২ লভ্যাংশ (আয়কর মুক্ত ) দেওয়া 
হইয়াছে। দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম অর্ধাংশের (যাহা ৩১শে 
সেপ্টেম্বর শেষ হইবে) কাজের উপরও ভাল বিন 
8] দেওয়ার আশা আছে। - 
| ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪১ হইতে আমরা শতকরা 
বাধষিক ৫২ টাকা সুদে এক বৎসরের 
মেয়াদে স্থায়ী আমানত গ্রহণ 
করিয়া থাকি! 
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মূর্ত বিগ্রহ হইয়াও তিনি অনুরোধ ও উপরোধ দারা এপধ্যস্ত কয়টি 
ধনীকে তাঁহাদের কায়েমী স্বার্থ ছাড়িতে বা খ্রাষ্টিশিপে'র মহান 
নীতি গ্রহণ বাধ্য করিতে পারিয়াছেন ? এ পৰ্য্যন্ত ধনিক সম্প্রদায়ের 
বিরুদ্ধে সাফল্যের সহিত অহিংস অসযোগিতার কোন সংগ্রাম 
. চালাইতে তাহাকে কেহ দেখিয়াছে কি? ' আমরা বলিব ধনসাম্য 
বলিতে যাহা বুঝায় তাহা যদি গান্ধীজী. বাস্তবিকই চাহিতেন, তবে 


এইরূপ অকেজো ধরণের রাধ্যনীতি নির্দ্দেশ.করিয়া:তিনি সন্থষ্ট থাকিতে - 


পারিতেন না।, তিনি আইন করিয়া ও অন্য কার্যকরী নীতি প্রয়োগ 
করিয়া স্বার্থভোগী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব অসম্ভব করিয়া তুলিবারই 
নির্দেশ দিতেন। আসলে গান্ধীজী সমানে -ধন্সাম্য-.প্রতিঠার জন্য 
ব্যগ্রনহেন।. তিনি চাহেন ধনী ও নির্ধনের. মিলিত এক্‌ নুতন 
রাম-রাজব, যেখানে ধনী নির্ধনকে কুপা-করিবে, এবং নির্ধন তাহা 
পাইয়াই' পরম সন্তোষে দিনাতিপাত করিরে |... 
. অর্থনৈতিক স্বরাজ. 8 | 

‘দেশের মুক্তির জন্য ও দেশের লোকের আধিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের 
জন্য ,মহাত্মাজী, ভারতে অর্থনৈতিক, ..স্বরাজ্জ , প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন 
দেখিয়াছেন | কিন্তু-সে..স্বপ্ন, আধুনিক . যুগের সাধারণ" খারণা 
কামনা, হইতে সম্পূর্ণ রিভিন্ন | . অর্থনৈতিক ' ম্বরাজের 
কল্পনা, করিতে গিয়া, তিনি দেশে আধুনিক ' শিল্প ' ব্যবসায় 
গড়িয়া, তোলার অপ্রতিহত স্থবিধার কথা ভাবেন নাই. বাণিজ্যের 
ক্ষেত্রে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া বাহিরের ধন-দৌলত দ্বারা দেশের 
সৌভাগ্য .ফিরাইয়া আনিবার কথাও তিনি ..কল্পনা করেন নাই? 
অর্থ নৈতিক স্বরাজ প্রতিষ্ঠা অর্থে তিনি নিরপত্রথভাবে ভারতের 
৭ লক্ষ, প্ীকু.আধিরু... পুনগঠিনের। সুযোগ সম্ভাবনার, কথাই 
ভারিয়াছেন। তিনি রলিয়াছেন,. এদেশের- পল্লীগুলি পূৰ্ব্বে কুটীর, 
শিল্পের দিক দিয়া খুবই সমৃদ্ধ ছিল এবং কৃষি ও শিল্পে স্বকীয় প্রচেষ্টা 


নিয়োগ করিত্বা লোকে তাহা দ্বারাই অভাব পরিপূরণে অভ্যস্ত ছিল |. 
উহার ফলে বাহিরের প্রতিযোগিতা তাহাদের 'সেই স্ববিন্যন্ত আতিক: . 
“কৰ্দ্মধারাকে : বিপর্যস্ত .করিতে . পারিত্‌ না। পল্লীর অনাড়ম্বর ' 


আবহাওয়ার ভিতর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের নীবিডূ আবেষ্টন রচনা করিয়া 
‘ লোকে শাস্তিতে দিন কাটাইত। দেশের কল্যাণ দেখিতে.হইলে এবং 
জনসাধারণের জীবনযাত্রা স্তুখসমৃত্ধ করিয়া তুলিতে - -হইলে পল্লীর সে. 


মহাত্মাজীর. অর্থ-নৈতিক স্বরাজ সাধনার লক্ষ্য । এই লক্ষ্য সাধিত 


হইলে ভারতবর্ষের গ্রামগুলি ‘সুখ ব্বর্গভূমিতে পরিণত হইবে এবং 


লোকের জীবনযাত্রা সকলদিক দিয়াই মাধূর্য্যময় হইয়া উঠিবে__ইহাই 
মহাত্াজীর বিশ্বাস ৷ 

__ ভারতের অর্থ-নৈতিক. কল্যাণের জন্য দি aerate 
গুলিকে আত্ম-্বাভ্ত্য ও আত্মনির্ভরতার ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে 
চান! তাহার এই মতবাদের সহিত কাহারও বিরোধ থাকিবার কথা 
নহে। ভারতের অগণিত জনসাধারণের ক্ল্যাণের জন্য কৃষিশিল্পের 
দিক দিয়া এদেশের পল্লীগুলির অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করা যে 
প্রয়োজন এবং যথাসম্ভব পরিমাণে তাহার ভিতর আত্ম-স্বাত্ত্য ও 
আত্ম-নির্ভরতার ভার ফুটাইয়া তোলার চেষ্টা. যে সঙ্গত-_-সে বিষয়ে 
সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্ত মহাত্মাজী তাহার ব্যক্তিগত সংস্কার 
ও গৌঁড়ামী হইতে পল্লীর অর্থ-নৈতিক-আত্ম-নির্ভরশীলতার আদর্শকে 
এমন একটা রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যাহা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন 
করা আমাদের পক্ষে কঠিন। মহাত্মাজী আধুনিক সভ্যতার প্রতি 
বীতশ্রদ্ধ। তাই তিনি পল্লীগুলিকে বর্তমান সভ্যতার এলাকার 


বাহিরে প্রতিষ্ঠিত করিতে চান। এ যুগের উন্নত জীবনযাত্রার আদর্শ 


ভুলিয়া পল্লীবাসীরা আবার মধ্যযুগের সরল ও অনাড়ম্বর জীবনবাত্রায় 
ফিরিয়া যায়, ইহাই তাহার অভিপ্রায়। যন্ত্রযুগের আবেষ্টন এড়াইবার 
জন্য বৃহদাকার শিল্পের কথা বাদ দিয়! গ্রামে গ্রামে তিনি কেরল 
কুটারশিল্পকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চান। আধুনিক যানবাহন ও 
আধুনিক ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পর্ক হইতে মুক্ত করিয়া তিনি পল্লী-' 
বাসীদের কর্ম্মধারাকে একটা ক্ষুদ্র আবেষ্টনীর ভিতর সীমাবদ্ধ রাখিতে 
চান।.. কোর গ্রামের লোকেরা নিজে যাহা তৈয়ার "করিবে 
পরস্পরের ভি আদান-প্রদানের ভিত্তিতে রং শুধু তাহারা 


ৰ হেড অফিস--১৫, ক্লাইভ ছ্রাট, কলিকাতা 
|| ফোন__ক্যালঃ ৫১৩০ (৪ লাইন) গ্রামস_ওয়ারপস্‌ কলিঃ || 


আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মসাত ফিরাইয়া আনিতে হইবে। যে সমস্ত : ks 


কুটীর শিল্প লুপ্ত হইয়াছে তাহাদিগকে সপ্ভবীত করিতে হইবে। যে 


সব,শিল্প মৃতপ্রায় তাহাদিগকে সগৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। | 


লোকের মুখ্য পেশা ও অবসর-জীবিকা হিসাবে ঘরে ঘরে আবার 


কুটীর শিল্পের বনিয়াদ সুদ করিতে হইবে | ব্যবসা, বাণিজ্যের দিক | 


দিয়া বাহিরের সঙ্গে গ্রামগুলির কোন সম্পর্ক থাকিবে না। লোকের 


সাধারণ জীবনযাত্রার পক্ষে যাহা, কিছু প্রয়োজন তাহা, সমস্তই : 


যথাসম্ভব পরিমাণে গ্রামে তৈয়ার করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে । 


কৃষক, শিল্পী, ভাতী, কামার, কুমার প্রভৃতি .শ্রেণীর লোক পরস্পরের | 


সেবা ও পণ্য আদান-প্রদান করিয়া তাহাদের অভাব ও প্রয়োজন 
মিটাইবে। কোন গ্রামের লোক যাহা তৈয়ার করিতে পারিবে না 
তাহার জন্য ব্যগ্র প্রত্যাশাও তাহাদের থাকিবে না! নিরুপত্রবভাঁবে 


নিজেদের কর্ম্ধারা পরিচালনার জন্য গ্রামের লোকেরা সমবেতভাবে 
এক একটি গ্রাম্য পঞ্চায়ে গড়িয়া তুলিবে। এ গ্রাম্য পঞ্চায়ে ঘর. . এ 
প্র উপরোক্ত বিষয় কয়েকটা ছাড়া আরও বহুবিধ কাজের জন্য | 


সমষ্টিগত সুখ সুবিধা ও স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গ্রামের কর্ম্মধার৷ 


সুনিয়স্ত্রিত করিবে । ভারতের ৭ লক্ষ পল্লীকে এইভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ | 


|| 9: ভারতের প্রায় সৰ্ব্বত্ৰ এবং সুদুর প্রাচ্যে নিজেদের শাখা 
| অফিসের সাহায্যে সর্বপ্রকার বিলের টাকা আদায় করা || 
হয়|. . | 


le বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের সহিত বি ব্যবস্থান্ুযায়ী টু 

|' অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কন্মচারীদের পেনসন্‌ আদায় করা হয় ছু 
: এবং চলতি মাসের  প্রাপ্যের জামিনে অগ্রিম টাকা দেওয়া | 
হয়। | | 


[ও ভারতীয় কাষ্টমস্‌ বিভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া টাটা 
|. কোম্পানী প্রত্যন্ত সকলেই নগদ. জামিনের, পরিবর্তে এই | 
ব্যাঙ্কের গ্যারাট্টি গ্রহণ করেন। 





আজই আপনার অনুসন্ধানপত্র পাঠাইয়া অন্তুগৃহীত করুন৷ 


ও আত্মনির্ভরশীল. (self-contained). করিয়া গড়িয়া তোলাই এঠরাযোররাররেরেরানোররত 





/১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১] 


হি আ্খিক 'শ্রগৎ 


৬৪৯ 








ব্যবহার করিতে পারিবে । বাহির হইতে কোন.কিছু আমদানী ও 
বাহিরে কোন কিছু রণ্তনীর রীতি থাকিবে না। 


কিন্ত মহাত্মাজীর এই আদর্শ ও লক্ষ্য মানিয়া লওয়া 
আমাদের পক্ষে অসম্ভব! আমরা ভারতের পল্লীগুলিকে 
যথাসম্ভব আত্মনির্ভরশীল দেখিতে চাই । কিন্ত সে জন্য 


বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সংস্পর্শ হইতে তাহাদিগকে 
দুরে সরাইয়া দিতে চাই না। আদিম যুগের একান্ত অনাড়ম্বর 
আবহাওয়া গড়িয়া তোলাও আবার সেই অমুন্নত বিধিব্যবস্থায় ফিরিয়া 
যাওয়া আমরা অসম্ভব ও অনুচিত বলিয়াই মনে করি | পূর্ব্বেকার 
যাহা কিছু ভাল আদর্শ তাহা আমরা পল্লীজীবনের ভিতর ফিরিয়া 
পাইতে চাই । এই সঙ্গে চাই আধুনিক সভ্যতার ভাল দান, সমস্তই 
. "তাহার ভিতর বিকশিত করিয়া তুলিতে? আমরা চাই এমন.সর পপ্থী 
গড়িয়া তুলিতে যেখানে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ব্যবহার কৃষির উৎপাদন 
বর্তমানের তুলনায় অনেকগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিবে। যন্ত্রের সেবা মানুষকে 
'তাহার শ্রম ল্লাঘবে সাহায্য করিবে । এবং যেখানে সুখ ব্বাচ্ছন্দ্যের 
যাবতীয় উপকরণ সহজলভ্য হইয়া সকলের জীবন মাধুর্ষ্যময় করিয়া 
তুলিবে। কিন্তু মহাত্মাজীর লক্ষ্য তাহা! নহে। তাহার একমাত্র 
লক্ষ্য সত্য, প্রেম ও অহিংসার আদর্শবাদকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত 
করা। আর তাহারই সম্পুর্ণ উপযোগী হইবে মনে করিয়া আধুনিক 
যন্ত্রসভ্যতার পরিবর্তে তিনি মধ্যযুগের অনুন্নত সমাজ্ম-ব্যবস্থাকেই পুনঃ 
প্রবর্তিত করিতে চান। মহাত্মাজীর ব্যক্তিগত জীবনের সংস্কার ও 
'গৌঁড়ামী দ্বারা আচ্ছন্ন অর্থ-নৈতিক স্বরাজের এই চিত্র দেশের 
“ লোককে যে এখনও আকৃষ্ট করিতে পারিতেছে না, তাহাতে বিস্মিত 
25৬ 


| বাংলায় এই প্রথম | 
নিজ কারখানাজাত লবণ বিক্রয়ের 

ঠ লাভ হইতে লভ্যাংশ ঘোষণা! 

রি করা হইয়াছে | | 





মূলধন বাড়ান হং হ্হয় ছে 
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সমাজতন্্রবাদ বনাম নত 

মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদকে এন 
সমান্ততন্ত্রবাদের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন । কিন্তু সমাজতন্ত্ধাদের. 
সহিত কোন কোন বিষয়ে সামান্ত সাদৃশ্য থাকিলেও গান্ধীবাদের 
মূলগত পার্থক্য ও বৈষম্য খুবই বেশী। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা 
এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করিব । . 

সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে বর্তমান জগতের. সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা 
লোকের সমষ্টিগত কল্যাণ ও সুখ-শাস্তির পরিপোষক নহে। 
পুঁজিপতি ও বিত্তশালী সম্প্রদায়ের স্বার্থপর 'নীতিবাদকে ভিত্তি 
করিয়া বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। অধিকাংশকে 
নিপীড়িত করিয়া মুষ্টিমেয়ের অতিপুষ্টি ও অতি-আস্ফালনই এ 


সমাজের রীতি। ফলে শক্তিমান ও স্বার্থভোগীদের অর্থনৈতিক ' 


শোষণে দেশে দেশে অগণিত জনসাধারণ 'আজ মন্ুষ্যোচিত সুখ 
স্বাচ্ছন্দ্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে । সমাঁজ-জীবনের সর্বক্ষেত্রে শ্রেণী 
বিভেদ'ও ধন বৈষম্যের জ্বালাময় রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। - 

ধনতান্ত্রিক সমাজের এই গ্লানিময় কদরধ্যরূপ যুগে যুগে' মানুষকে 
পীড়া দিয়াছে । প্রতিযুগে চিন্তাশীল সমাজসেবীর দল এ সমাজের 
বিধির্বাধন পরিবপ্তিত করিয়া শ্রেণীবজ্জিত ও বৈষম্যহীন নূতৃন' সমাজের 
পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সমাজের স্বার্থবাদী সম্প্রদায়ের 
উদ্যত রোষ ও প্রচণ্ড বিরোধিতার সমক্ষে সেই কল্পনাকে বাস্তবে 


পরিণত করিবার পথ তাহারা খুজিয়া পান*' নাই'। ফলে তাহাদের 


সমাজতন্ত্রবাদী চিন্তাধারা সমাজ-কল্যাণের' 'ভাঁববিলাসেই সীমাবদ্ধ 
থাকিয়া যায়। তারপর জা্ম্মাণ দার্শনিক কার্ল মা আবিভাবের 
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৬৫. ১ 
সঙ্গে সমাজতন্ত্রবা্দ একটা বিপ্লরী মতবাদরূপে আত্মপ্রকাশ করে। 
মীর তাহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া সমাজের . ক্রমবিকাশের 
ধারা ঈশ্বন্ধে গবেষণা করেন। দীর্ঘ দিনের সেই গবেষণালন্ধ- জ্ঞানের 
উপর ভিত্তি করিয়া তিনি সমাঁজ-জীবনের বিভেদ বৈষম্য ও দুঃখগ্নানির 
প্রতিকারের জন্য এক বৈপ্লবিক কর্মনীতির নির্দেশ দেন। প্রথমতঃ 
সমাজের নিপীড়িত ও বঞ্চিত শ্রেণীর লোকদের দ্বারা রাষ্ট্রশক্তি 
অধিকার, দ্বিতীয়তঃ ধনিক সম্প্রদায়ের কায়েমী স্বার্থ বিলোপ, তৃতীয়তঃ 
ধর্ম ও স্বার্থপর রীতিনীতির অনাচার হইতে মানুষকে মুক্ত করিয়া 
'পারস্পরিক সাহায্য, মনুষ্যত্ব ও নিঃস্বার্থ কন্মমপ্রেরণার ভিত্তিতে নৃতন 
সমাজ গড়িয়া তোলা ও চতুর্থতঃ স্থুসময় উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে ক্রমে 
ক্রমে রাষ্ট্রশক্তির বিলোপ-_সংক্ষেপে এসমস্তই হইতেছে মার্স 
নির্ধারিত কর্মপদ্ধতি। মাক্সের পরিকল্পিত এই কন্মপদ্ধতি অনুসরণ 
করিয়া সুবিখ্যাত নেতা লেনিন রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রবাদী রাষ্ট্র ও 
সমাজের গোড়াপত্তন করেন |. মাক্ক্স' প্রবপ্তিত ও লেনিন কর্তৃক 
, অন্ুস্থত উপরোক্ত মতবাদ ও কর্্মপদ্ধতিই আধুনিক সমাজতন্ত্রদের 
মূলভিত্তি। ্‌ 

এই আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের সহিত গান্ধীবাদের তুলনা করিলে 
দেখ! যায় যে, মার্জ ও লেনিনের মত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি 
লইয়া সামাজিক ক্রমবিকাশের ধারা অনুধাবন না করিলেও 
" বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার মূলগত দৌষক্রটি সম্বন্ধে মহাত্বাজী তাহাদের 
সহিত অনেকটা একমত, স্বার্থভোগী সম্প্রদায়ের শোষণ নীতির 


জন্যই যে সমাজে ধনবৈষম্যের করর্য্যরূপ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে এবং ' 


অধিকাংশ লোক ছুঃখগ্লানি ভোগ করিতেছে এ বিষয়ে গান্ধীজীও 


নিঃসন্দেহ । সে কারণে সমাজতন্ত্রবাদীদের মত তিনিও আধুনিক ' 
রি ' ইহাই তাহাদের ধারণা । কিন্তু আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা অর্থে মহাত্মাজী 


পুঁজিবাদের অবসান কামনা করেন। তবে বর্তমান অব্যবস্থা দূর 
করিয়া কিভাবে ও কি নীতিতে নুতন আদর্শ সমাজ গড়িয়া তোলা 
যাইবে, সে বিষয়ে তাহার মতামত সমাজতন্ত্রবাদী পরিকল্পনা হইতে 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন । সমাজতন্তরবাদীরা বিশেষ করিরা মার ও লেনিন- 
বাদীরা ইহা ভালরূপেই উপলব্ধি করিয়াছেন যে, স্বার্থভোগী সম্প্রদায় 
'যেরূপ দৃঢ় সংবদ্ধ্ীবে সর্বত্র তাহাদের, আধিপত্য বিস্তার করিয়া 
রহিয়াছেন, তাহাতে শাসন সংস্কার ও সমাজ সংস্কারের ছোটখাট 
কার্ধ্যনীতি ছারা উহাদ্রে কবল হইতে সমান্জকে যুক্ত করা কঠিন। 
'সেজন্য তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ বিপ্লব দ্বারা নিপীড়িত ও বঞ্চিত জনসাধারণের 
অনুকূলে দেশের রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করিবার পক্ষপাতী । এইভাবে 
শাসনযন্ত্র করায়ত্ত হইলে প্রথমে সুকঠোর কাধ্যনীতি অবলম্বন করিয়া 


গু'জিবাদকে সমূলে উৎপাটিত করা ও পরে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার (বল্ল 


যাবতীয় সম্ভবপর বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করাই তাহাদের লক্ষ্য । | 
কিন্তু এ প্রকার বৈপ্লবিক কার্য্যনীতি মহাত্মাজীর প্রবর্তিত প্রেম 
ও অহিংসা নীতির বিরোধী । আদর্শ সমাজ গঠন করিবার জন্য রাষ্ট্র 
শক্তি অধিকার ও পুঁজিবাদের অবসান তিনি প্রয়োজন মনে করিলেও 
বিপ্লব ও হিংসার ভিতর দিয়া তাহা সাধন করিতে যাওয়া তিনি সম্পূর্ণ 
, অনুচিত ও অসঙ্গীত বলিয়াই মনে করেন। কিনি স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন 
যে, আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা অন্যভাবে অসম্ভব মনে 
হইলেও তিনি কোনদিন এ পন্থা নিজেও অনুসরণ করিবেন নো এবং 
অন্যকেও অনুসরণ করিবার উপদেশ দিবেন না। তাহার মতে রাষ্ট্র 
শক্তি হাত করিতে হইলে অহিংস আন্দোলন দ্বারাই সংগ্রাম করিতে 
হইবে। পু'জিবাদী ও ধনিকদের সম্বন্ধে তিনি তাহার নীতি বর্ণনা 
করিয়া বলেন যে, কঠোর হস্তে ও বলপ্রয়োগে উহাদিগের ধ্বংস সাধনে 
অগ্রসর না হইয়া প্রেম ও অহিংসার ভাব নিয়া সুকৌশলে তাহাদের 


আধিক জগৎ 


-[১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 


হৃদয় জয় করিতে হইবে । বৃহত্তর জ্বাতীয় কল্যাণের জন্য স্বকীয় 
স্বার্থত্যাগে উহাদিগকে 'অন্ুপ্রেরিত করিতে হইবে। যদি সেভাবে, 
কাৰ্য্য সিদ্ধ নাহয় তবে তাহাদিগের বিরুদ্ধে অসহযোগ ও বয়কট 
নীতি অবলম্বনই গান্ধীঙ্গীর নির্দেশিত চরম পন্থা । 

এই দুইটি বিভিন্ন কর্ম্মনীতির ভিতর দিয়া লেনিন ও গান্ধীর 
মূলগত পার্থক্য পরিশ্কুট হইয়া উঠিয়াছে। মানব জীবনের বর্তমান 
দুঃখ গ্লানি দূর করিয়া আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠাই লেনিনের জীবনের 
একমাত্র লক্ষ্য ছিল। আর সে লক্ষ্য সাধনের জন্য তাহার মতে 
সবচেয়ে যাহা বাস্তব কার্যকরী পন্থা, তাহা তিনি অনুসরণ করিতে 
দ্বিধা বোধ করেন নাই | কিন্ত মহাত্মাজীর কাছে সবচেয়ে বড় লক্ষ্য 
হইতেছে-_তাহার সত্য, প্রেম ও অহিংসার আদর্শকে জগৎ সমক্ষে 
প্রতিষ্ঠিত করা । মানব সমাজের দুঃখ গ্লানি তিনি দূর করিতে চান ॥ 
তবে সেজন্য যে সংগ্রামের প্রয়োজন, সম্পুর্ণ অহিংস নীতিতেই তাহা 
পরিচালনা করিতে হইবে । কেননা বিপ্লব ও হিংসার পথে কোন 
স্থায়ী কল্যাণ আসিতে পারে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন না । 


আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কেও সমাজতন্ত্রবাদের সহিত কোন . 
কোন দিক দিয়া গান্ধীবাদের মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে। সমাজ . 
জীবনের বৈষম্যমূলক বিধিবিধান অপসারিত করিয়া মানুষের 
পারিপাশ্বিক অবস্থার যথাসম্ভব সমতা সাধনই সমাজতন্ত্রবাদীদের 
উদ্দেশ্য । সকলকে সমান দারিদ্র্যের স্তরে নামাইয়া সেই সমতা সাধন 
করা যাইতে পারে । আবার সকলের জন্য সমান প্রাচ্ধ্য ও মান 
নুখন্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়াও সেই সমতা বিধান করা যাইতে 
পারে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, সমাজতন্ত্রবাদীরা দারিদ্যের উপাসক 
নহেন। তাহারা প্রাচুর্যের পুজারী। বৈজ্ঞানিক বিধিব্যবস্থায় ধন 
সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া ও যন্ত্রকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত 
করিয়া সমাজের প্রতিটি লোকের জীবন সুখস্থাচ্ছন্দম্যয় করিয়া তোলাই 
সমাজতন্ত্বাদের লক্ষ্য । প্রাচুধ্য ও অবসরের ভিতর মানুষের জীবন 
তখন সহজেই সর্দাচার, সংস্কৃতি ও জ্ঞানগরিমায় সমুন্নত হইয়া উঠিবে, 





এদিক দিয়া ভিন্ন ধারণা পোষণ করেন। সদাচার, সংস্কৃতি 
ও জ্ঞানগরিমায় মানুষের জীবনকে . সমুন্নত করিয়া তোলা তাহারও 
অভিপ্রেত সন্দেহ নাই । তবে যন্ত্রসভ্যতার বিচিত্র উপকরণ সমাজের 
ভিতর প্রচলন. করিয়া অতি প্রাচুধ্য ও বিলাসের আবহাওয়া স্থষ্টি 
করিতে গেলে সে উন্নতি ব্যাহত হইবে বলিয়াই তাহার ধারণা । তিনি 
মনে করেন, মধ্যযুগের সরল ও অনাডূম্বর . জীবনযাত্রা পুনঃ প্রচলন 
করিতে পারিলে তাহার ভিতর দিয়া মানুষ উদার, অহিংস ও সদাচারী 
হইয়া উঠিবে। আর তাহাতে সমাজ জীবন সত্যই মাধূরয্যময় হইয়া 





দাড়াইবে। কাজেই দেখা যায়, একদিকে অহিংসাবাদ ও অপরদিকে 


সরল অনাড়ম্বর জীবনের আদর্শ প্রধানতঃ এই দুইটি দিক দিয়াই 
গান্ধীবাদের সহিত সমাজতন্ত্রবাদের মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে। এই 


পার্থক্য একাধারে গান্ধীবাদের বৈশিষ্ট্য এবং গলদ বলা যাইতে পারে । 
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ব্যাঙ্কিং পৃথিবীর যে কোন দেশের অর্থনৈতিক জীবনের একমাত্র 
ভিত্তি এবং ব্যাঙ্কের ভিত্তি হইল তাহার উপর দেশের সর্বসাধারণের, 
বিশেষ করিয়া আমানতকারীদের ন্যস্ত বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের মূলধন 
অবলম্বন করিয়াই ব্যাঙ্ক বড় হইয়া উঠে এবং দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও 
ব্যবসাকে নানাদিক দিয়া পরিপুষ্ট করিয়া তোলে । এই ভাবেই 
অতীতে এবং বর্তমানকালে সর্ধ্বদেশে অর্থনীতির স্বর্ণ বেদীর উপর 
বাণিজ্য-লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা হইয়া, আসিতেছে । ইতিহাস আলোচনা 
করিয়া দেখিলে আমরা জানিতে পারি অর্থ-নৈতিক উন্নতি ও অবনতির 
সহিত জাতীয় জীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত ; 
সুতরাং আজিকার দিনে যন্ত্রশিল্পের ক্রম-বিবর্ধমান প্রসারের, যুগে 
ব্যান্কের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বলিলেও চলে! 
বিগত মহাযুদ্ধের পরবস্তা কালে নূতন নূতন যে সব শিল্প গড়িয়া 
উঠিয়াছে, তাহা আজ পৃথিবীর জনসাধারণের প্রাত্যহিক জীবনে পরম 
কল্যাণ সাধন করিতেছে । ভারতবর্ষের ব্যাঙ্কিং ইতিহাস পঞ্চাশ বৎসরের 
কিঞ্চিদধিক হইলেও ইহা স্বীকার: করিতেই হইবে যে, ব্যাস্কিংএর 
প্রসারতা লাভের সহিত আমাদের দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের রূপ স্তরে 
স্তরে পরিবত্তিত হইয়! গিয়াছে । ভারতবর্ষের বর্তমান অস্তব্বণিজ্য 
এবং বহিবর্শণিজ্যের সরকারী বার্ষিক বিবরণী হইতে ইহাই প্রমাণিত 
হয় যে, আমাদের দেশের কতকগুলি ব্যাঙ্ক এক্ষণে তাহাদের শৈশবের 
অনিশ্চিত অবস্থা অতিক্রম. করিতে সমর্থ হইয়াছে । ভারতের 
বর্তমান ব্যাঙঞ্চিং ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে আমরা যে কয়েকটা প্রতিভার 
সাক্ষাৎ পাইয়াছি, সংখ্যায় তাহা অল্প হইলেও আমাদের পক্ষে 
উহা যথেষ্ট আশা ও গৌরবের কথা । 

ব্যান্ধিং সম্বন্ধে নূতন করিয়া কিছু বলিবার নাই | কারণ ভারতের 
বহু বিচক্ষণ ব্যক্তি, ধাহারা ভারতীয় ব্যাঙ্কিংএর সহিত প্রত্যক্ষভাবে 
সংশ্লিষ্ট এবং পরোক্ষভাবে যাহারা কার্ধ্যবিধি পরিচালনা করিয়া থাকেন, 
তাহাদের অনেকেই এই সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন এবং এখনও 
বলিতেছেন । 


জানিতে পারি 
পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বনুপূর্ব্বেই ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে: ব্যাঙ্কের 
প্রয়োজনীয়তা ভারতবর্ষেই সর্বপ্রথম "স্বীকৃত এবং কার্ধ্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত 
হইয়াছে। অবশ্য তথাকার দিনে ব্যাক্ছিং, 'প্রতিষ্ঠানের রূপ গ্রহণ 
করিতে পারে নাই, ব্যক্তিবিশেষকেই আশ্রয় করিয়া ব্যাঙ্ছিং কাৰ্য্য 

চলিত। ইতিহাসে ইহাদিগকে চেটি, নিধি, শ্রেষ্ঠী এবং মহাজন 
ইত্যাদি নামে উল্লেখ করা হইয়াছে । এইরূপ একজন ব্যক্তিই তখন- 
কার দিনে “ব্যাঙ্ক” বলিয়া পরিগণিত হইতেন এবং দেশের বড় বড় 
ধনী ব্যবসায়ী, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতি 815 


ধনরাশি গচ্ছিত রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। এইরূপ গচ্ছিত ধনসম্পদ Ml > খত এত CEE CEE EN CTE EDU 
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ভাহ্তীস্ব ল্যান্জিৎ 


[প্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্তী] | fl i 
“" চীফ' একাউণ্টেণ্ট, বেঙ্গল সেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ 


তথাপি এই সম্বন্ধে আলোচনা, অবশ্য ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতার দিক হইতে, বিষয়টীর উপর নূতন কোন আলোকপাত ন 
করিতে পারিলেও, একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমাদের |) '. 
দেশের অনেকেরই মনে ধারণা আছে যে, ব্যাঙ্চিং প্রথা বিদেশ হইতে (| 
আমাদের দেশে আসিয়াছে। কিন্ত এঁতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া দেখিলে ( 
এই ধারণা সত্য বলিয়া মনে হয় না”! কৌটিল্ের অর্থশাস্তরধানি পাঠ | j 
করিলে প্রাচীন ভারতের ব্যান্ধিং প্রথা সম্বন্ধে আমরা অনেক বিবরণ | 4 
এবং তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, & 





| মানিক ১০২ টাক! I ৬ বৎসরে ৮৬০২ টাকা, ৮ বৎসরে ১২২০২ 





বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইলে তাঁহারা বিবিধ ব্যবনা বাণিজ্যে ইহা লগ্নী করিয়া 
লাভবান হইতেন ও সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিল্প বাণিজ্য পরিপুষ্ট হইত । 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ, জগৎশেঠের অর্থাম্থকুল্যেই একদা মুর্শিদাবাদে রেশমশিল্প 
পৃথিবীর সব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাহার পর অষ্টাদশ 
শতাব্দীর প্রারস্তে ‘ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যখন আবির্ভাব হইল, 
তখন কোম্পানীর অধীনস্থ ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি বিদেশী 
বণিকগণ ব্যবসাবাণিজ্যের উপলক্ষে স্থানীয় ব্যাঙ্কারদিগের মারফৎ 
কাজ চালাইতেন। ইতিহাসে এই যুগসন্ধিক্ষণে অর্থনীতির ক্ষেত্রে 
প্রাচ্য পাশ্চাত্যের যে প্রথম মিলন সংস্থাপিত হইল, তাহারই 
অব্স্তাবী প্রতিক্রিয়ার ফলে ভারতীয় ব্যাক্কিং প্রথা এক সম্পুর্ণ নূতন 
রূপ পরিগ্রহ করিবার প্রথম সুযোগ পাইল। পরবর্তী যুগে 
“বণিকদের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে” দেখা দিলেও একথা আমরা 
কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারি না যে, ভারতবর্ষে একটী ব্যাপক 
অর্থ-নৈতিক পুনর্জাগরণের পক্ষে তাহা নিতান্তই অপরিহার্ধ্য ছিল। 
কোম্পানীর আমলে ভারতের বহিবর্ণণিজ্য নানা দিক দিয়া প্রসার 
লাভ করিতে থাকে এবং সেই সঙ্গে ভারতবর্ষে তৎকালীন প্রচলিত 
দেশীয় ব্যাঞ্চিং প্রথা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করে এবং 
ব্যক্তি বিশেষকে অতিক্রম করিয়া ইহা প্রতিষ্ঠান; হিসাবে নানা 
প্রদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। বৈদেশিক ব্যাঙ্চিং প্রথা যাহারা 
এদেশে প্রথম আমদানী করেন, তাঁহার! গোড়ার দিকে মাদ্রাজ, 





. রিনি ধা 
প্রবর্তক ব্যাঙ্ক - লিঃ 
৬১ নৎ বহুবাজার ফ্রীট, কুলিকাতা। 


শাখা £ যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ, চট্টগ্রাম ও 
লক্ষ্মীগঞ্জ, চন্দননগর। , 


সকল প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য্য করা হয়। 


এ হিসাবের (০০7৮০ /০)৩ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট 
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প্রভিডেন্ট ফণ্ড ডিপোজিট্‌ 


হি ৩০ EE ৮ ওল খর CEE খত CEE EEE 


৫০২ 
$s ৯০০৯৯ 
bd 


টাকা, ১০ বৎসরে ১,৬৩০ টাকা | মাসিক ১২ টাকা 
হইতে ১২ পৰ্য্যন্ত জমা লওযা হয়। 


সুদ শতকরা ৬২ হারে চক্রবৃদ্ধি 
শতকরা বাষিক ৫২ লভ্যাংশ দেওয়া হইতৈছ্ে | 
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[ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 





বোম্বাই এবং হুগলিতে ‘এজেন্সী হাউস’ স্থাপন করেন. এবং সেই 
স্থান হইতে কেবলমাত্র ব্যবসা বাণিজ্য নহে, ব্যাক্কিং কাৰ্য্যাদ্ির গতি- 
বিধি নিয়ন্ত্রিত হইত { ইহার পূর্ববর্তী প্রচেষ্টা ব্যাস্ত অফ হিন্দুস্থান’ 
কিন্তু ব্যবসা ক্ষেত্রে অদুরদশিতার জন্য এই ব্যাঙ্কটী এজেন্সী হাউস- 
গুলির পতনের সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হইয়া যায়। তৎপরে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে 
ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল” প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার ফলেই ভারতের অর্থ- 
নৈতিক জীবনে যে উন্নতি এবং বিস্তৃতি আরস্ত হয়, ভারতের জন- 
সাধারণ, বিশেষ করিয়া দেশীয় বণিকমণ্ডুলী তাহ! হইতে দুরে থাকিতে 
পারিলেন না। কোম্পানীর বণিকগণের সহিত ব্যবসা বাণিজ্যের 
ক্ষেত্রে দৈনিক আদান প্রদানের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষে জন- 
সাধারণের মধ্যে একটী অর্থনৈতিক চেতনা প্রকাশ পাইল ॥ 
ফলে ব্যক্তি বিশেষের কাছে টাকা লগ্মী করিবার প্রথা ক্রমশঃ 
হাস পাইতে লাগিল । এই যোগাযোগের সূত্র ধরিয়া বোম্বাই, মাদ্রাজ 
ও বাংলাদেশ সর্বপ্রথম এক অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর আসিয়া 
দাড়াইল। এই সময় ভারতের ক্রম-বিবদ্ধমান বাণিজ্য একটা 
কেন্দ্রীয় .ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব 
করিতে থাকে । ইহার ফলে “ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল’ প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্করূপে 
পরিবর্তিত এবং ১৮৪০ ও ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে 'ব্যাঙ্ক অফ বোম্বে এবং “ব্যাঙ্ক 
অফ মাদ্রাজ যথাক্রমে স্থাপিত হয়। এই সব ব্যাঙ্কে কোম্পানী 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক মূলধনের কতকাংশ গৃহীত হয়। ২৮ বৎসর কাৰ্য্য 
চালাইবার পর ব্যাঙ্ক অস্ক বোস্বাই-এর কার্ধ্য বন্ধ হইয়া য়ায় রটে, 
কিন্তু ১৮৬৮ থুষ্টাব্দেই উহা পুনরুজ্জীবিত হয়। এই প্রেসিডেন্দী 
ব্যাঙ্কগুলির নোট বাহির করিবার ক্ষমতা ছিল। বাহির হইতে 


টাকা জমা _লওয়া এবং বিনিময় সম্পকীঁয় ব্যাপারে উহাদের কাধ্য. 





প্রেসিডেন্দী ব্যাঙ্কগুলি স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীদের 
মধ্যেও একটা প্রেরণা ঞ্াগিয়াছিল। ইহার ফলে ভারতীয় এবং 
বিদেশীয়গণের সববেত চেষ্টায় আউধ কমারশিয়াল ব্যাঙ্ক, 
ঢাকা ব্যাঙ্ক, এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, এলায়েন্স ব্যাঙ্ক অফ সিমলা এবং 
পাঞ্জাব গ্যাশনাল ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান একে একে স্থাপিত হয়। 
অবশ্য ইহার অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই বিদেশীয় পরিচালনাধীনে ছিল । 
কারণ তখন তাহারা এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল এবং ১৮৯৪ খষ্টাব্ পর্যন্ত এইরূপ প্রায় ১৪টা 
ব্যাঙ্ক ছিল। ভারতীয়গণ তাহাদের প্ররিচালনাধীনে ব্যাস্কগুলি 
ভালভারে চালাইতে পারিলেন না; কিন্তু বিদেশীয় বণিকগণ তাহাদের 
র্যাঙ্কগুলি বৈদেশিক প্ররথানুস্থায়ী সাফল্যের সহিত পরিচালিত করিতে 
লাগিলেন । আস্থার অভাব, বৈদেশিক ব্যাঙ্কগুলির সহিত প্রতিযোগিতা 
এবং ব্যাঙ্কিং সংস্কার অভাবজনিত কারণে কতকগুলি দেশীয় প্রতিষ্ঠানের 
কার্য বন্ধ করিয়া দিতে হয়। যাহা হউক, আমাদের অনেক 
অসম্পূর্ণতা এবং নানা প্রতিকূল সমালোচনা সত্বেও ব্যাঞ্চিং ধীরে ধীরে 
বিস্তার লাভই করিতে থাকে। ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের 
কালে র্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, সেপ্টল ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা এবং 
বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক প্রভৃতির স্বষ্টি হয়। তন্মধ্যে ১৯১৪ সাল 
পর্য্যস্ত কতকগুলি ব্যাঙ্ক উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে 
থাকে এবং কতকগুলি ব্যাঙ্ক বন্ধ হইয়া যায়। গত মহাযুদ্ধকালে যেমন 
অনেক ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়, তেয়নি কতকগুলি ব্যাঙ্ক কার্ধ্যও বন্ধ করে। 
দেখা যায়, ১৯১৪ হইতে ১৯২৪ সাল পৰ্য্যন্ত প্রায় ১৬০টা ব্যাঙ্ক ফেল 
পড়ে, তন্মধ্যে এলায়েন্স ব্যাঙ্ক অফ সিমলার ১৯২৩ সালে লিকুইডেশনে 
নি চিতা দির ব্যান্গুলি সি তি 


॥ গা 


আজই আমাদের সঙ্গে যোগদান 
করিয়। গা 


১৩-২, গুল্ড টি টি ফ্ীট 
ক্ৰ লিক্কাত। 


ফোনঃ: কলিঃ ২৬২৬ 





১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ ] 














২ এণু ট্রেডিং বে 
অফ ইণ্ডিয়া লিঃ 


রেজিস্টার্ড আফিস--৩ ও ৪, হেয়ার ফ্রীট, কলিকাতা । 


° ম্যানেজিং এজেণ্টস, 
শুভ» চাডভাজ্িজ্জি এ<ঙত লন্তন্ষাল্স লিনও 
ভারতে মাইকানাইট শিমের নূতন প্রচেধী--এতদ্দেশে প্রবপ্তিত সর্বাপেক্ষা লাভজনক্‌ শিল্প প্ৰতিষ্ঠান 


ভাৱত গবর্ণ মণ, টাটা আয়রণ 96 ষ্টীল কোগ্মানী লিঃ 
এবং অন্যান্য স্বহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে এই কোঙ্গানা মাল 
সরবরাহ করিতেছে । 
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লাত করিতে থাকে! এদেশের রেলপথ ও টেলিগ্রাফের ক্রমিক 
বিস্তার ধ্লাধন এবং সেই সঙ্গে ভারতের অন্তর্বাণিজ্যের প্রসারতা ও 
গত মহাযুদ্ধের পরে “ইকনমিক ডিপ্রেসনের' ফলে নানা অসুবিধা বোধ 
করায় এই প্রেসেডিন্সী ব্যাঙ্কগুলিকে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে পরিণত 
করা কিন্বা সম্পূর্ণ পৃথক একটা নূতন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনের পরিকল্পনা 
প্রয়োজন হইয়া পড়ে। যাহা হোক, সর্বশেষে এই . প্রেসিভেন্সী 
ব্যাঞ্কগুলির সম্মিলনে ১৯২১ সালে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া” 
পূর্ববর্তী পরিচালনা, নীতি এবং প্রথানুষায়ী স্থাপিত হয়। কোন 
কোন বিষয়ে সীমাবদ্ধ কমাশিয়াল এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অনেকগুলি শাখা খুলিয়া প্রসারতা লাভ এবং 


খ্যাতি অঞ্জন করে। কিন্ত এইরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দ্বারাও গবর্ণমেণ্টের . 


কার্য্যাদি চালনা সুচারুরূপে সম্পন্ন না হওয়ায় পুনরায় বিদেশীয় 
কেন্দ্রীয় ব্যান্গুলির মত একটা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কিম্ব। ইম্পিরিয়াল 
ব্যান্ককে প্রকৃত একটা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে পরিণত করিবার প্রস্তাব হয়। ' 

তদন্ুযায়ী হিলটন ইয়ং কমিশন নিযুক্ত হয় এবং এই কমিশন 
‘রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া’ নামে একটী শেয়ারহোজ্ডারস্‌ ব্যাঙ্ক 
স্থাপনের সুপারিশ করেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় পরিষদে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
বিল উত্থাপিত হইলে সিলেক্ট কমিটীতে উহা প্রেরিত হয় এবং সিলেক্ট 
কমিটী উহা! অনুমোদন না করিয়া একটা ষ্টেট ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য 
সুপারিশ করায় বিল তদন্থুরূপ সংশোধিত হইয়া ১৯২৭ সালের 


আগষ্ট মাসে যখন পরিষদে পুনরুখাপিত হয় তখন প্রবল বিরোধিতা 
হেতু এই বিল পরিত্যক্ত হয়। ১৯৩১ সালে সেপ্টাল ব্যাঙ্কিং 
এএন্কোয়ারী” তদন্ত কমিটী তাহাদের রিপোর্টে শেয়ারহোল্ডারের 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনের সুপারিশ করেন । 
নিতে 28 হয় । 


এবিষয়ে রাউণ্ড টেবল 





পি১৪, বেন্টিফ স্রাট, কলিকাতা। 


ফোন নং ক্যাল £ ৭০৫ 


ঘ্বীমা আইনানুসারে গুবর্ণমেট সিকিউরিটি 
জমা দেওয়া হইয়াছে | 





৫০০ৎ টাকা পর্যন্ত বীমা কর! হয়।, 


উপযুক্ত বেতনে ও কমিশনে সম্ভ্রান্ত 
ও প্রতিপত্তিশীলী কম্াঁ আবশ্তক। 











আবেদন করুন 


মেসার্স এ, রায় এণ্ড কোৎ . 








১৯৩৩ 8 লণ্ডনে আর 


পপ প্রিষিয়ামে, নানাবিধ সুবিধাজনক সর্তে I 


|| লালী গণ (ই, আই, আর) সী চটী (বিহার) 


একটা কমিটা বসে এবং তাহাদের মতামত প্রকাশের 
পর তৃতীয় রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে এবিষয়ে বিশেষভাবে 
আলোচিত হয় এবং গবর্ণমেণ্টের তন্বাবধানে পরিচালিত অংশীদারদের 
ভিত্তিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপন করাই সিদ্ধান্ত হয়। তদনুযায়ী 
খসড়া বিল প্রস্তুত করিয়া কেন্দ্রীয় পরিষদে উত্থাপন করিলে উহা 
সিলেক্ট কমিটী কর্তৃক প্রয়োজনীয় সংশোধনাদির পর ১৯৩৩ সালের 
ডিসেম্বর মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল পাশ হইয়া উহা আইনে পরিণত 
হয়। তৎসঙ্গে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া আইনেরও আংশিক 
সংশোধন হয়। 'এই সংশোধনের ফলে উহার উপর হইতে কতকগুলি 


' বাধানিষেধ তুলিয়া লওয়! হয় এবং যে সবস্থানে উহার শাখা আছে, 


সেই সব জায়গায় রিজার্ভ ব্যাঞ্থের কার্য্যপরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যে 
১৫ বৎসর কালের জন্য এবং তৎপরবত্তীকালে যে কোন পক্ষ ৫ 
বৎসরের নোটাশ দিয়া নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইলে উহার পরিচালনা 
ত্যাগ করা সর্তে একটী চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা উক্ত আইনের 
অস্তভূক্তি হয়। ১৯৩৫ সালের এপ্রিল . মাস হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
অফ ইণ্ডিয়া কার্যপরিচালনা আরস্ত করে! অন্যান কাধ্যাবলীর 
মধ্যে গবর্ণমেন্টের ব্যাঙ্কার হিসাবে. যাবতীয় কাজকর্ম করা, নোট 
ইস্ু সহ যাবতীয় রাজস্ব ও কারেন্সী সম্পর্কীয় কার্য্যাদি পরিচালনা; 
করা এবং ব্যাঙ্কসমূহের ব্যাঙ্কার হিসাবে কার্য্য করাই উল্লেখযোগ্য । 
যৌথ ব্যাঙ্কগুলিকে ছুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা := 
(১) সিডিউন্ড ও (২) নন-সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক । যে সব ব্যাঙ্কের মূলধন 
ও রিজার্ভ ফাণ্ড পাচ লক্ষ টাকা কিম্বা তদতিরিক্ত এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ' 
অফ ইণ্ডিয়া আইনের দ্বিতীয় সিডিউলভুক্ত, তাহারা সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক 
এবং তন্নিযস্থিত ব্যাক্কগুলি নন-সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক। প্রত্যেক সিডিউন্ড. 
ব্যাঙ্ককে als 89811 শতকরা ৫২ এবং টাইম লায়বিলিটার 
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১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ ] 


, শতকরা ২২ টাকা হিসাবে অন্যুন সেই পরিমাণ টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে 
জমা রাখিতে হয় এবং প্রতি শুক্রবার পর্য্যন্ত একটা সাপ্তাহিক হিসাব 
দাখিল করিতে হয়। নন-সিডিউন্ড ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের 
অস্তভূক্ত নহে_-ভারতীয় কোম্পানী আইনের কতকগুলি বিধান 
ইহাদের মানিয়া চলিতে হয় মাত্র | 

সিডিউচ্ড ব্যাস্কগুলির মধ্যে অনেকই ক্রিয়ারীং ব্যাঙ্ক ৷ ইম্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্ক, ২০টি বিদেশীয় এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক এবং ৪৩টা ভারতীয়" যৌথ 
ব্যাঙ্ক বর্তমানে সিডিউচ্ড ব্যাঙ্ক । ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক গবর্ণমেন্টের 
সহিত পরোক্ষভাবে জড়িত-_-এ কারণ জনসাধারণের যথেষ্ট আস্থা- 
ভাজন হইয়াছে ও সর্বশ্রেষ্ঠ কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক বলিয়া পরিগণিত 
এবং অন্যান্য বিষয়েও অনেক স্বাতন্ত্ট পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয়তঃ 
এক্সচেঞ্জ ব্যাক্কসমূহ-_ইহাদের কার্য্যাঁদি সর্ধ্বপ্রথমে কেবল বহি- 
বরবাণিজ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু কালক্রমে বহির্ববাণিজ্য ও অস্তর্ববাণিজ্য 
সংক্রান্ত প্রায় সমুদয় কাৰ্য্যই তাহাদের একচেটিয়া হয় এবং ইহা 
জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট সুখ্যাতি ও প্রভাব-সম্পন্ন বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না। সেপ্টাল ব্যাক্িং তদন্ত কমিটার রিপোর্টে এবিষয় যথেষ্ট 
আলোচনা হইয়াছে এবং উক্ত রিপোর্টে একটা ভারতীয় এক্সচেঞ্জ 
ব্যাঙ্কের সুপারিশও ছিল, যদিও তাহ] কার্যকরী হয় নাই। তারপর 
আমাদের ভারতীয় যৌথ ব্যান্বগুলি-_পূর্ব্বোক্ত ব্যাঙ্কগুলির সহিত 
ইহাদের তুলনা চলিতে পারে না! তথাপি নানা অসুবিধা, বাধা 
বিদ্বু ও প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়াও ৫টা ভারতীয় বিশিষ্ট ব্যাঞ্ষিং 
প্রতিষ্ঠান মাথা উচু করিয়া দীড়াইতে সমর্থ হইয়াছে, যথা £ঃ--দি 
সেন্টাল ব্যান্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ, দি ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ, দি 
এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক লিঃ দি ব্যাঙ্ক অফ বরোদা লিঃ এবং পাঞ্জাব স্যাশনাল 
ব্যাঙ্ক লিঃ। এই ব্যাঙ্কগুলির সাফল্যের মূলে আছে ইহাদের দায়িত্ব, 
সচেতনা, কাধ্য পরিচালনায় দক্ষতা এবং নিজেদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে 
জনসাধারণের অগাধ আস্থা অর্জন ও তদ্বারাই ইহারা প্রতিষ্ঠা ও 
প্রভাবসম্পন্ন হইতে সমর্থ হইয়াছে । ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে 
এই পাঁচটা ব্যাঙ্ক বর্তমান ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের বিশেষ 
গৰ্ব্ব ও গৌরবের জিনিষ। ইহাদের পরে আরও কতকগুলি ব্যাঙ্ক 
যথেষ্ট বাধা-বিদ্ব, আস্থার অভাব এবং প্রতিঘবন্দিতা সত্বেও দ্রুত 
উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। ভাগ্যলক্ষ্মী স্থুপ্রসন্ন থাকিলে 
ইহাদেরও বিশেষ উন্নতি লাভের আশা করা যায়। অবশিষ্ট ব্যাঙ্ক- 
গুলির মধ্যে কতকগুলি ভাল কাজ চালাইতেছে এবং কতকগুলি 
বনু চেষ্টা করিয়াও উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না । এতঘ্যতীত 
বহু নন-সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক আছে যাহাদের মধ্যে কতকগুলি নানা প্রকার 
আইনকান্থন, প্রতিযোগিতা ও বহুবিধ অস্ুব্ধার জন্য মাথা নাড়া 
দিয়া উঠিতে না পারিলেও কাজ চালাইতেছে বলা যাইতে পাঁরে। 
কিন্ত আর যে সব ব্যাঙ্ক ও লোন কোম্পানী আছে তাহাদের অবস্থা 
আশাপ্রদ নহে । 

ভারতীয় ব্যাক্কগুলি কেন বৈদেশিক ব্যাক্ষগুলির পশ্চাতে রহিয়া 
গেল, অতীতে কি ভাবে তাহাদের কাজকর্ম চলিয়াছে এবং বর্তমান 
কালে চলিতেছে, তাহার কতকটা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বাধা, 
বিদ্ব, খাত প্রতিঘাত, নানাবিধ প্রতিযোগিতা এবং আস্থার অভাব 








ইত্যাদি সত্বেও ভারতীয় ব্যাঙ্কিং যে দিনের পর দিন উন্নতির পথে | 
কলাপাদির জন্য যে কেবল ব্যাক্কিংএর উন্নতি প্রতিহত হইয়াছে তাহা দু 


চলিয়াছে তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। 


আধিক জগৎ 


৬৫৫ 





ফলে কেবল যে হান্ত সম্বন্ধ, সত্য এবং বিশ্বাস হারাইয়াছি ভাহাও 


নহে-সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন ব্যন্কগুলির প্রতি আস্থা কমিফ্ গিয়াছে 


এবং 'সমগ্র ব্যাঙ্কিং প্রথাও ইহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে 
নাউ জাতীয় জীবনের উন্নতি লাভের আশ! করিতে হইলে 
আমাদের পূর্ববঘটনাবলী বিধৌত করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে 
পূরাকালে ভারতীয় ব্যাঞ্চিং কার্য্যাদি যাহারা সম্পন্ন করিতেন তাহারা 
যথেষ্ট সম্মান, আস্থা এবং তৎকালীন সমাজের অত্যাবশ্যক স্তস্তম্বরূপ 
খ্যাতি অর্জন করিয়া গিয়াছেন_ যাহা অন্যের সহায়তা ভিন্ন, নিজেদের * 
সহযোগিতা ও আস্থা স্থাপনপূর্বক আমাদের পুনর্লাভের চেষ্টা 
করিতে হইবে । বৈদেশিক পুরাতন ব্যাঙ্কিং চালনার ইতিহাস দেখিলে 
আমাদের এতটা নিরাশ ও ভগ্নমনৌরথ হইবার কারণ নাই। ব্যাঙ্কের 
কার্য্যাদি বন্ধ হওয়া এ সব দেশেও পরিলক্ষিত হয় কিন্তু তাহাতে ব্যাঙ্ক 
ব্যবসার উন্নতি প্রতিহত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ 
করিয়া পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে 
অধ্যাপক টসিগ লিবিয়া গিয়াছেন যে, “the vast but frail 
mechanism maintains itself in unceasing round- 
loans are made, deposits created, cheques drawn, 
deposits maintained, loans again made and so on. 
It consists a mear mass of debts, contracted without 
any formality and evidenced only by a few fingers 
on the Bank ledgers and pass books. It is a sort 
of phantom circulating mediuth, ever appearing and 
disappearing, never substantial, always in danger of 
melting away from a breath of suspicion, yet ৪০ 
serviceable as to be renewed after every collapse 
and to be maintained notwithstanding every 
danger.” সুতরাং আমাদেরও উহা অন্থসরণ করা বাঞ্ছনীয় | 
উপসংহারে এই বলিতে চাই যে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে 
স্ধীণতা এবং অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা বিস্ৃত হইয়া অর্থনীতির 
ক্ষেত্রে একাস্তিক সহযোগিতার সহিত ও একনিষ্ঠ পরিচালনা নীতি 
আশ্রয় করিয়া এবং জনসাধারণের বিশ্বাসকে একমান্্র সুনিশ্চিত মূলধন 
হিসাবে লইয়া উত্তরোত্তর প্রসার ও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে 
হইবে। বর্তমানে ভারতবর্ষ এক বিরাট যুগ পরিবর্তনের মুখে আনিয়া 
দাড়াইয়াছে। এই পরিবর্তনের সুযোগ লইয়া অদূর ভবিষ্যতে যে 
সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প গড়িয়া উঠিবে, ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহকেই 
উহাদের পশ্চাতে থাকিয়া শক্তি, প্রেরণা ও আধিক সুবিধা আনিয়া 
দিবার দায়িত্ব লইতে হইবে। এই দায়িত্বপালনের যোগ্যতার 


মাপকাঠিতেই ভারতীয় ব্যাঙ্কের উন্নতি ও প্রসারের বিচার হইবে 













ত্ৰাং ললা্র ক্রুহ্নিভ্নম্স্দক 


[ ডাঃ চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ] 





পৃথিবীর মধ্যে কৃষিম্পদই যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, ইহা সর্বত্রই 
প্রমাণিত হইয়াছে। সকল সভ্যজাতি কৃষিসম্পদের উপরেই 
বিশেষভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশ 
কৃষিপ্রধান দেশ৷ ইতিহাসে যতদুর দেখা যায়, চিরদিনই এই দেশ 
কৃষিত্বারাই অন্ত সকল জাতির অন্নসমস্তার সমাধান করিত এবং 
আমাদের দেশের লোকেরা কৃষিদারাই শ্রীসম্পন্ন ছিল। মুসলমান 
রাজত্বের প্রারস্ত হইতে যখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর চাকুরী- 
বৃত্তি গ্রহণ করিবার জন্য মনোভাবের স্থষ্টি হইয়াছিল এবং সম্প্রতি 
বুটিশ' শাসনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রায় সকলেই 
যখন এইরূপ মনোবৃত্তি পোষণ করিলেন, সেই সময় হইতেই কৃষির 
প্রতি তাহাদের লক্ষ্য এবং আগ্রহ হ্রাস পাইতে লাগিল । এই জন্য 
সেই সময় হইতে কৃষিকার্য্য অশিক্ষিতের হাতে সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত 
হওয়ায় দিন দিন কৃষির অবনতি হইতে আরম্ভ হইল । কিন্তু বর্তমানেও 
দেখা যায় যে, এদেশের শতকরা ৯৫ জন লোক কৃষির উপর নির্ভর 
করিয়া থাকে। গবর্ণমেন্ট ও দেশের নেতৃবৃন্দ যদি কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে 
বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন, ভ্ভাহা হইলে কৃষিদ্বারাই দেশের সর্ব্বতো- 
ভাবে শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে । 

কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা যে, যতই দিন যাইতেছে, ততই দেশের 
বেকার সমস্থ দিন দিন অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ইহাও 


তত হা ও ঠা সিসি 
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আজকালকার দিনে চোঁল্র- ভাক্কাত- 
পাইতে হইলে জি, রায় এণ্ড কোংর ৫স্মহিননেন প্রস্তুত লোহার ই 
ক্যাবিনেট, ক্যাবাক্স সং রুম ডোর এবং কল ও তালা ব্যবহার করুন। 
আমাদের আলমারীর বিশেষত্ব এই যে, 


কাটাপ্রজ্গ পদ্খিনজি, বায় এ& কোং” যশ 


প্রতীয়মান হয় যে, দেশের লোকেরা, বিশেষতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায় 
চাকুরীবৃত্তির মনোভাব একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না। 
কারণ তাহাদের মনে এরূপ একটী ধারণার স্থষ্টি হইয়াছে যে, চাকুরী- 
বৃত্তি ছাড়া শুধু কৃষি অবলম্বন করিয়া দেশের বেকার সমস্তা সম্পূর্ণ- 


ভাবে দূর করা যাইতে পারে না । আমাদের দেশের যীহারা বিজ্ঞ 


ও অভিজ্ঞ, তাহারাই যদি প্রকান্ঠভাবে এরূপ প্রচার করেন যে, কৃষি 
একেবারেই লাভজনক নয় এবং পল্লীগ্রাম হইতে লোকজন সহরে 
আসিয়া কলকারখানায় চাকুরী গ্রহণ করুক, তাহা হইলে জনসাধারণ 
কিরূপে কৃষির উপর নির্ভর করিতে পারে? 

এই সম্বন্ধে আমি নিজে যতদুর আলোচনা ও পরীক্ষা করিয়া 
দেখিয়াছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস যে, যদি একাগ্রচিত্তে ও যত্বের 
সহিত কৃষি ব্যবসা আরম্ভ হয়, তাহা হইলে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এবং 
আত্মনির্ভরতার উপর সুখে জীবনযাপন করা যায় ৷ 

আধুনিক কৃষি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে বাঙলা, 
উড়িষ্যা ও মাদ্রাজে বেশীর ভাগ কৃষকেরা কেবল ধান চাষের উপরই 
নির্ভর করে। কিন্ত পশ্চিম ও অন্তান্ত দেশের কৃষকগণ রবিশস্ত--যথা! 
গম ও যব ইত্যাদি শস্তের উপরে নির্ভর করিয়া থাকে । আমাদের 
দেশে চাষের জমি ৫1৬ মাস ব্যবহ্ধত হয় এবং অপর সময়ে অন্ত চাষের 
অভাবে খালি প 









আগুনের হাত হইতে রক্ষা 
সিন্ধুক, আলমারী 


সির 





১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ ] 


আধিক জগৎ 


৬৫৭ 





কালিফোর্ণিয়! ও অষ্ট্রেলিয়ার চাষীরা জমিকে একেবারেই ফেলিয়া 
রাখে না। একটা কসল হইবার পর আরও অনেক প্রকারের ফসল 
ইহারা উৎপন্ন করে | সেই জন্যই তাহাদের অবস্থা আমাদের দেশের 
কৃষকগণের অপেক্ষা অনেক স্বচ্ছল । | 

জমি অনেক রকম স্তরের আছে। এদেশের কৃষকেরা কতকগুলি 
জমি একেবারেই ব্যবহার করে না। কিন্তু পরীক্ষা করিলে দেখা যায় 
যে, সকল প্রকার জমিই কোন না কোন কৃষির উপযোগী । যেমন 
পার্ব্বত্য স্থানীয় উচ্চজ্রমি কতকগুলি বিশেষ ফল চাষের উপযোগী ৷ 
আম, আতা, পেয়ারা, নারিকেল, কুল, লেবু, কমলালেবু; ডালিম, 
বেদানা প্রভৃতি জাতীয় বৃক্ষ এ সকল জমিতে উৎপন্ন হয়। এ দেশের 
কষকগণ ধান, ভাল এবং গম ছাড়া বাগাঞ্ম বাগিচার চাষ সম্বন্ধে বিশেষ 
কিছু জানে না। আমেরিকা, জাপান এবং আরও অন্য কয়েকটি দেশ 
নানারকম ফলের চাষের সুব্যবস্থা করিয়াছে এবং সেই চাষের এত 
উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে যে, তাহারা আপেল, কমলালেবু ডালিম, 
বেদানা ইত্যাদি উৎপন্ন করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করে এবং এইরূপ 
কৃষি কাৰ্য্যে এসকল দেশে শিক্ষিত সম্প্রদীয়ও বিশেষভাবে লক্ষ্য 
রাখেন। 

বাংলা দেশে যে সমস্ত জলাজ্মমি মৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, 
আজ যদি শিক্ষিত সম্প্রদায় সেইসকল স্থানের জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার 
করিয়া বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জমিগুলিকে কৃষির উপযোগী করিয়া 
"তুলিতে পারে, তাহা হইলে বাংলা দেশের বেকার সমস্যা অচিরেই দূর 
হইবে সন্দেহ নাই। বাংলা দেশে কতকগুলি ফল, তরিতরকারী ও 
গাছ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হইয়। থাকে । যথা--কলা গাছ। ৩৬৫ ঝাড় 
কলাগাছ লাগাইলে একটা সংসার সুখে চলিতে পারে। প্রায় 
ছুই বিঘা জমিতে ৩৬৫ ঝাড় কলাগাছ হয় এবং ইহার ফলন এক 
বৎসরে ৭৫০ কাদি। যদি ন্যুন পক্ষে কাদির মূল্য ॥* আনা করিয়া 
হয়, তাহা হইলে প্রতিবর বিঘায় বিনা কষ্টে অন্ততঃ ২০০ টাকা 
লাভ হইবে। 
আসাম দেশীয় আনারসের চাষ করা যায়, তাহ! হইলে প্রতি বিঘায় 
১৬০০ গাছ রোপণ করা যাইতে পারে । যদিও কোন কোন সময়ে 
একটি আনারসের দাম ॥৮/০আনা বিম্বা ॥* আনা পর্যন্ত হয়, তাহা 
হইলেও গড়ে তিন আনা করিয়া দাম ধরিলে আনারসের চাষে এক 
বিঘায় প্রতি বৎসর ৩০০২ শত টাকা লাভ হইতে পারে। এই রূপ 
'মানকটুর চাষ, ওল, পেঁপে, নারিকেলীকুল, বিলাতি আমড়া, পাতিলেবু, 
কাগজিলেবু, বাতাবিলেবু. আতা, পেয়ারা, লিচু, আম, পেঁয়াজ, চীনা 
বাদাম, আলু ইত্যাদি ফলকর বৃক্ষ নিয়ম পদ্ধতির সহিত চাষ কাঁরলে 
প্রতি বিঘায় ২০০।৩০০ টাকা পধ্যস্ত লাভ করিতে পারা যায়। 
‘কতকগুলি তরিতরকারী যথা-_শশা, বেগুন, বাঁধাকপি, ফুলকপি, বিট, 
শীজ্রর, সীম, শালগম ইত্যাদি চাষ করিলেও বিঘায় ২০৭।৩০০ টাকার 
অধিক লাভ হয়। 

কিছুদিন পূর্বের ধানচাষ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বন্থু ও মেঘনাদ 
সাহা এক বিজ্ঞপ্তি দিয়াছিলেন যে, বিঘায় ৬২ টাকার বেশী ধান 

ৎপন্ন হয় না। 


দহরের বিশিষ্ট ব্যবনায়িগণ দ্বারা পরিচালিত ২ 


সেইরূপ যদি ভাল আনারস অর্থাৎ দিঙ্গাপুরী ও. 


কিন্তু 125 চাষ করিলে bl প্রতি 


১৬ হইতে ২০ মণ পর্য্যন্ত ধান এবং ১1০ 
উৎপন্ন হইয়া .থাকে। ধানের মূল্য যদি গড়পড়তা ২॥ ৪টাকা 
মণ হিসাবে এবং খড় ৮২ টাকা কাহন হিসাবে ধরা হয়, 
তাহা হইলে এ জমি হইতে প্রায় ৫০২ টাকা পাওয়া যাইবে । 
অর্থাৎ ৬ মাসে এওঁ জমিতে ৫০২ টাকা মূল্যের ধান ও খড় উৎপন্ন হইতে 
পারে। ইহা ব্যতীত ধান কাটিয়াই স্যাত্টাতে জমিতে তেউরে 
ছড়াইয়া দিলে বিঘায় ৫1৬ মণ তেউরের ডাইল পাওয়া ষায়। 


এই সকল তালিকা পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন 
যে, কৃষি জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং চিরদিনই কৃষি জাতিকে গ্রীসম্পন্ন 
ও সমৃদ্ধিশালী করিবে। অতএব দেশের লোকের, বিশেষতঃ শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের এবং গবর্ণমেন্টের দেশের মধ্যে কৃষির প্রসার ও উন্নতি- 
বিধানকল্পে সর্বাগ্রে মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য । 

আমি কুষিকাধ্যের কতকগুলি তালিকা সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ 
করিতেছি | ধান, যব, গম, ডাল, কড়াই, তিসি, চীনাবাদাম, আখ, তুলা, 
পাট, শণ, চা, কফি, লঙ্কা, হলুদ, আদা, ধনিয়া, জিরা, মরিচ ইত্যাদি; 
নানা প্রকার ফল-_আম, কাঠাল, লিচু, নারিকেল, স্বপারী, লেবু, 
পেয়ারা, কলা, আনারস ; নানা রকম তরিতরকারী ও ওঁষধার্থে নানা 
প্রকারের লতামূল, রং প্রস্তুতের জন্য নানা প্রকারের ছাল লতামূল 
ইত্যাদি সকল রকমেরই লাভজনক কৃষিসম্পদ এদেশে আছে। 
ইহা ব্যতীত পুষ্প এবং বীজ প্রস্তুতের জন্য নার্শারীও কৃষির একটা 
প্রধান অঙ্গ, ইহার মধ্যে বাংলা দেশে ধান, পাট, চা ও তুলাই 
সর্ববপ্রধান ৷ 

আমাদের দেশে কৃষির সহিত সংশ্লিষ্ট আর একটা লাভজনক 
ব্যবসা আছে। তাহা পশুপালন। পশুপালন কৃষির একটা প্রধান, 
অঙ্গ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । কৃষিকার্যের জন্য গো-মহিষ প্রয়োজন 
এব্‌ং গরু, মহিষ ও ছাগছদ্ধের ব্যবসা দ্বারাও বিশেষ লাভবুন হওয়া, 
যাইতে পারে । বিশুদ্ধ দুগ্ধ ও ঘৃত এদেশে বর্তমানে একরকম দুর্লভ 
হইয়াছে, কিন্তু'দুগ্ধ ও ঘৃত আমাদের অতি আবশ্যকীয় খাগ্ভ এবং 
ভাল স্বাস্থ্য লাভ করিতে হুইলে দুগ্ধ, *ঘৃত ও মাঁথন প্রত্যেকেরই 
খাওয়া উচিত। এই জন্য কলিকাতায় অনেক পশ্চিম দেশীয় 
গোয়ালা আছে তাহারা গো, মহিষ ও ছাগুছগ্ধের ব্যবসা করিয়া 
বিশেষ ধনশীলী হইতেছে । আমি নিজে গরু এবং ছাগল সম্বন্ধে 
পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, ৩৪টী গরু, মহিষ্‌ , ছদ্ধবতীছাগ রাখিয়া 
একটা বৃহৎ সংসার প্রতিপালিত হইতে পারে । 


উপসংহারে আমাদের বাঙ্গালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট নিবেদন 
যে, তাহারা বেকারভাবে জীবন যাপন না করিয়া এইরূপ কোন না 
কোন একটী বৃত্তি অবলম্বন করুন। তাহা হইলে তাহার! চিরদিনের 
জন্য তাহাদের এই দুর্ববহ ছুঃখকে দুর করিতে পারিবেন এবং সুখে 
স্ৃচ্ছন্দে এবং সুস্থ শরীরে দীর্ঘায়ু হইয়া জীবন যাপন করিতে পারিবেন। 
আমাদের ব্র্ণপ্রসবিনী বঙ্গভূমির আশ্রয় গ্রহণ করুন। তাহা হইলেই, 
আমাদের বঙ্গজননী পুনরায় সুজলাং সুফলাং মলযুজ শীতলাং 
অবস্থায় পরিণত হইবে এবং বাংল! দেশে আনন্দের স্রোত বহিতে ; 
থাকিবে। 


কাহন পর্যন্ত ধন্ড 


নিলা চট (বাস) লিমিট 
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ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর ভিতরে জাহাজী শ্রমিক সম্প্রদায়ের 
স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলা যাইতে পারে। বনস্তুশিল্প, পাটশিল্প, 
রেলওয়ের কাঁরধানা, চা বাগান, কয়লার খনি এবং লৌহ ও ইস্পাত 
শিল্পে যত শ্রমিক নিযুক্ত আছে, তাহাদের তুলনায় ভারতীয় জাহাজী 
শ্রমিকের সংখ্যা অনেক কম হইলেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
পটভূমিকায় ইহাদের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। ভারতীয় জাহাজী 
শ্রমিকগণকে সাধারণতঃ ‘লস্কর’ বলিয়া অভিহিত করা হয়| . বর্তমান 
মহাযুদ্ধে ইহারা যেরূপ সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছে এবং দিতেছে, 
তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য | কিন্ত ছুভাঁগ্যবশতঃ এই জাহাজী 
শ্রমিকদের*মত সর্বহারা, শোষিত এবং অবহেলিত সম্প্রদায় শ্রমিক 
শ্রেণীর মধ্যে খুব কম দেখা যায়। বুটাশ বণিকেরা ভারতে জাহাজের 
ব্যবসা দ্বারা প্রভূত লাভ করিয়া থাকে এবং এই জাহাজী ব্যবসায়ীরা 
ভারতে বৃটীশ সাত্রাজ্যের বিরাট স্তম্ভ বলিলে কোনরূপ অত্যুক্তি কর! 
হইবে না | ভারতবর্ষে ৪ হাজার মাইলব্যাপী যে বিরাট সমুদ্রোপকুল 
রহিয়াছে এবং যে সাতটা প্রধান বন্দর ও বহুসংখ্যক ছোট ছোট বন্দর 
আছে, তাহার প্রকৃত মালিক বুটাশ জাহাজী সওদাগরের ৷ বৎসরে 
ভারতের' উপকূলে এবং ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্রপথে ভারতের বাহিরে 
যে পরিমাণ ব্যবসা-বাণিজ্য হইয়া থাকে, তাহার আয় প্রায় ৫ শত 


কোটা টাকা । ভারতের সমুদ্রপথে বৎসরে গড়ে ৩ কোটা টন মাল . 


জাহাজে চলাচল করে এবং ৩০ লক্ষ লোক ভারতবর্ষ হইতে যাতায়াত 
এই যে বিরাট জাহাজী ব্যবসায়ের অপরিমেয় কাজ-কারবার 
চালান হয়, তাহাতে ভারতীয় জাহাজ ব্যবসায়ীদের অংশ অতি নগণ্য । 
উপকূল বাণিজ্যের শতকরা ২০ ভাগ, মাল বহন করার শতকরা ৫ 
ভাগ এবং যাত্রী বহন করার শতকরা ৮ ভাগ মাত্র ভারতীয় জাহাজী 
ব্যবসায়ীরা পরিচালনা করিয়া থাকে। ভারত হইতে সমুদ্রপথে 
' বিদেশে যে ব্যবসা-বাণিজ্য হয়, তাহার শতকরা ৬৪'২ ভাগ বৃটীশের 
শতকরা ৩৪৫৫ ভাগ বিদেশী জাহাজী-ব্যবসায়ীদের ৷ 


এবং 


ইহাদের যে বিপুল বাণিজ্য জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 
পর্য্যস্ত বিজয় গর্বের বিস্তৃত এবং এই সকল জাহাজের মালিকগণ যে 
বিপুল লাভ করিয়া থাকে, তাহার বেশীর ভাগ যোগান দেয় হতভাগ্য 
‘সমুদ্রের ভবঘুরে” নিঃস্ব, বুভুক্ষু ভারতীয় দরিদ্র জাহাজী শ্রমিক । 





জগতের যে সকল দেশ হইতে জাহাজের শ্রমিক নিযুক্ত হয়__সেই 
সকল শ্রমিকের সংখ্যানুপাতে ভারতীয় 'লক্করদের স্থান চতুর্থ। 
বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব পর্য্যস্ত কোন্‌ দেশ হইতে কত সংখ্যক 
শ্রমিক জাহাজে নিযুক্ত হইত, তাহার গড়পরতা একটা হিসাব দিলেই 


ইহার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে 
গ্রেটবূটেন ১,৫২,৭৯৩ ; মার্কিণ যূক্তরাষ্ট্র ৯8,8০০; 
জাপান ৭১,৪৩৭ ; ভারতবর্ষ ৫৯,০৩০ ; 
ফ্ৰান্স 86,8২৪; জান্মেনী ৩৭,১৯৯; =» 
নরওয়ে ৬৬,৩৮৭ ; ইটালী ৩৪,৭২৩; 
সোভিয়েট রাশিয়া ২৬,৯৪৩ ; _ সুইডেন ২২,৩৫৪, 
গ্রীস, ২১,০০৯ ; ' হল্যাণ্ড ১৯,০৭১ ; 
ডেনমার্ক ১২,২০০) ফিনল্যান্ড ১০,৪৪৭ ; 
স্পেন ১০,২৯৪; অস্ট্রেলিয়া ৯,৪৪৬ ; 
যুগোশ্লোভিয়া ৬,০৪৭ ; চীনদেশ ৫,২০৬; 
নিউজিল্যাণ্ড ৪,৩১৫ চিলি ৪,২০১ 
বেলজিয়াম ৩,৭৩৪ : ৬ পর্ত,গাল ৩,০০৬ ; 
কানাডা ৩১০০০; এস্তোনিয়া ২২৭৪; 
আইরিশ ফ্রি ষ্টেট ২,০৩৪; ল্যাটাভিয়া ১,৭১০; ' 
পোল্যাণ্ড ৮১৯; রুমানিয়া ৬৭৭; 
বুলগেরিয়া ২১৭; " 


জ্াহাজী শ্রমিকদের মধ্যে ভারতীয় লক্করদের এইরূপ একটা 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করার কারণ হিসাবে একথা বলা চল যে, অতি 
প্রাচীনকালে ভারতে জাহাজ শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল 
এবং সমুদ্রগামী বহু জাহাজ ভারতীয়দের দ্বারাই পরিচালিত হইত * 
এই দিক দিয়া ভারতের «একটা এঁতিহয আছে।” দ্বাদশ শতাব্দীতে 
প্রসিদ্ধ নাবিক ভ্যাস কো-ডি-গাম»যখন কালিকটের রাজা জামোরিনের * 
দরবারে উপস্থিত হইয়া ভারতের দক্ষিণ উপক্রুলে জাহাজ চালাইবার 
অনুমতি গ্রহণ করেন, সেই. সময় হইতেই বাংলাদেশের অন্তর্গত 
নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, বরিশাল, 'ঢাকী: এবং সিলেট প্রভৃতি স্থানের 
নাবিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সমুদ্রপথে বিচরণ করিবার একটা বিপুল 
আগ্রহ ও উদ্দীপনার ভাব পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানেও এই সর্কল 





৬৬৩ 
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স্থান হইতেই বেশীর ভাগ ‘লস্কর’ নিযুক্ত হইয়া থাকে এবং 
ইহাদের কর্মদক্ষতা, সাহসিকতা ও ' কষ্টমহিষ্ণুতা জগ্নবিধ্যাত। 
: প্রতি বৎসর ছয় মাসের মেয়াদে এবং সম্বৎসর কার্য করার সর্ভে যে 
সকল জাহাজী শ্রমিক ভারতের দুইটি প্রধান কেন্দ্রে নিযুক্ত 
হইয়া থাকে, তাহাদের মোটামুটি সংখ্যা হইতেছে--কলিকাতা-_- 
৫৮৩০০ এবং বোস্বাই-_৩৪,৬০০, মোট-৯২,৯০০। বাংলা 
দেশ ছাড়া বোম্বাইয়ের বন্দরে যে সকল জাহাজী শ্রমিক নিযুক্ত হয়, 
তাহাদের অধিকাংশই মালাবার উপকূলের মুসলমান । যখন মধ্যযুগে 
আরব এবং ভারতের মধ্যে সমুদ্রপথে ব্যবসাবাণিজ্য চলিতে থাকে, 


তখন হইতেই মালাবারের লোকেরা সমুদ্রে অবাধে যাতায়াত করিতে 


আর্ত করিয়াছিল এবং এই দিক দিয়া ইহাদের ভিতরে জাহাজে কৰ্ম্ম 
গ্রহণ করার ইচ্ছা খুবই প্রবল ৷ ইহা ব্যতীত স্থরাট হইতে “খারোয়া' 
সম্প্রদায় এবং “মন রাজ্য হইতে হিন্দু সম্প্রদায়ের কোন কোন 
শ্রেণীর লোক বোম্বাই বন্দরে জাহাজের কাজে যোগ দিয়া থাকে। 
ডেকের জ্রন্য যে সকল খালাসী গ্রহণ করা হয়, তাহাদের বেশীর ভাগই 
এই সকল মালাবারী মুসলমান, থারোয়া এবং দমন রাজ্যের হিন্দু 
সম্প্রদায়, ইঞ্জিন ঘরের খালাসীর কাজের জন্য পাবীন, পাঞ্জাবী মুসলমান, 
কোলাবার কোকানি এবং রত্রগিরির মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক 
এবং ইঞ্জিন. ঘরের অন্যান্য কার্যের জন্য কোয়েটা ও কাশ্মীরের 
মুসলমানদিগকে নিযুক্ত করা হয়। এই সকল জাহাজী শ্রমিকদিগকে 
কর্মের তারতম্য অনুসারে ভিনটা বিভাগে নিযুক্ত করা হয়_যথা, 
ডেক, ইঞ্জিন ঘর এবং রন্ধনশালা। 

যে সকল বিভাগে ভারতীয় শ্রমিকগণ জাহাজের কার্যে নিযুক্ত 
হইয়া থাকে, াহার জন্য যদিও বিশেষ কোন যাঞ্তিকবিদ্ধার বা অন্তা্ত 


885855821 ক এই সকল কার্য যে ও অত্যন্ত 











বরিশালের নিজস্ব উদ্যম ও প্রচেষ্টায় গঠিত | ' 

এই ব্যাঙ্ক কণ্ত অল্পদিনে কিরূপ বিশ্ময়কর 
উন্নতি লাভ করিয়াছে 1 

নিম্নের. সংখ্যা . হইতে লক্ষণীয় 
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শ্রমসাধ্য সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু অত্যন্ত লঙ্জা 
এবং দুঃখের বিষয় এই যে, এই সকল শ্রমিকদের নিয়োগ করিবার 


. ব্যাপারে যেরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তাহা যেমন অন্তত তেমনই 


মন্স্তদ | জাহাজে কর্ম্মগ্রহণ করিতে হইলে উৎকোচ দান যেন 
একটা স্বাভাবিক নিয়ম হইয়া দাড়াইয়াছে। বস্তুতঃ জগতের কোথাও 
কাজ্জের সংস্থান করিতে হইলে এইরূপ ঘুস দিতে হয় কিনা তাহা জান! 
যায় নাই। এইরূপ উৎকোচ গ্রহণ করার ভয়াবহ প্রথা এরূপ ' 
আকার ধারণ করিয়াছিল যে, ১৯২৯ সালে ক্ল’ কমিটী জাহাজী শ্রমিক 
নিয়োগ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করিতে যাইয়া এরূপ মত প্রকাশ করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন যে, বোম্বাই এবং কলিকাতায় এইরূপ উৎকোচ 
গ্রহণ প্রথা যেরূপ ব্যাপক ও ভয়ঙ্কর, তাহা নিবারণ করিতে হইলে 
একটি ‘পাবলিক এমপ্রয়মেণ্ট ব্যুরো" স্থাপন করিয়া তাহার মারফতে 
জাহাজী শ্রমিক নিযুক্ত করা উচিত। জাহাজে কাজ লইতে হইলে 
কি পরিমাণে ঘুস দিতে হয়, তাহার ছুই একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতে 
পারে। বোস্বাইয়ে ডেকের খালাসীরা মাথা পিছু তাহাদের মাহিয়ানা 
হইতে ৫ টাকা হইতে ১০ টাকা পৰ্য্যন্ত ঘুস দিয়াছে,_ইহা ছাড়া ইঞ্জিন 
ঘরে দলবদ্ধভাবে যে সকল খালাসীরা কাজ করে, তাহারা দল 
পিছু ৩ শত টাকা হইতে ৪ শত টাকা পৰ্য্যন্ত ঘুস দিয়া কাজে বহাল 
থাকিতে সক্ষম হুইয়াছে। কলিকাতায় জাহাজী শ্রমিকেরা কাজ 
যোগাড় করিবার জন্য সারেঙ্গকে তাহাদের মাহিয়ানা শতকরা ২৬ 
ভাগ পৰ্য্যন্ত ঘুস বাবদ দিয়াছে। এইরূপ জঘন্য প্রথার উচ্ছেদের জন্য 
বহু আন্দোলন চলিয়াছে এবং ১৯২০ সালে জেনোয়ায় যে আস্ত- 
জ্াতিক শ্রমিক সম্মেলন হয়, তাহাতে এইরূপ থুসের প্রথা উঠাইয়া 
দিবার জন্য একটা প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, যাহারা জাহাজে শ্রমিক 


নিয়োগের সময় কোন প্রকার উৎকোচ গ্রহণ করিবে, তাহাদের ছুই 


“হারিয়ে HEE বিশেষত্বের বিকাশ যাতে হয়, ্ 


তাই কর্‌তে হবে-_দরিদ্র ও পতিত জাতকে তুলতে হবে?” 
| _বিবেকানন্দব 


আমাদেরও তাই চে, যাতে দেশের প্রত্যেক 
| ব্যক্তি ৫০০২ 
‘| ক 'রেনিজ নি অবস্থার উন্নতি করতে শেখেন | 
বীমা আইনমতে ৮ ৪ উমা প্রায় ৩৭,০০০ 


টাকার একটা বীমাপত্র গ্রহণ 









" সমাজ - সেবকগণ একই সঙ্গে সমাজ সেবা ও 
অর্থোপার্জন করতে পারেন। সর্ভাদি জাহ়ন। 
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হেড অফিস £2 নং পা ন্বিল্শিৎভ্ন ৬ কলিকাতা 
কারখানা ৯3 নং গুরুবাই (চিন এ. ২ নং নৌপদা (মাদ্ৰাজ ) 
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গুরবভি সত স্ব ৯৫০০১০০০০ হল হলন্বঞ জতভত ্কত্রিল্য। 
ভারতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে তাহার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়াছে । 
বর্তমান কারখানা ৬৯০৩৫ একর জমির উর প্রতি 








ly ১৯৪০ সালেন্ন হিসাবের 
ইহাদের প্রস্তুত লবণ উপল ইহারা অংশাদার- 
কাষ্টমের দালালগণ বিশেষ গণকে শতকনা ৬1০ টাকা 
ডিভিডেণ্ড বিতরণ ' 
সমাদরের সহিত বাজারে করিয়াছেন | 
ঢালাইতেছেন মূলধন ১° লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি 
| ২ করা হইয়াছে। 





সল্ট বেডের দৃশ্ঠ 
রাঙ্গলা, বিহার ও উড়িয্যার লবণ-শিল্পের কার্যকারিতা ও তাহার ভবিষ্যৎ সফলতা সম্বন্ধে অঙুসন্ধান করিবার জন্য ভারত 
গভর্ণমেন্ট কর্তৃক বিশেষভাবে ' নিযুক্ত মিঃ সি, এচ, পিট, এম, এস, সি, এম, সি'র মতেশ্পুরাতন গুরুবাই কারখানা বিশেষ 
ভাবে উপযুক্ত । তাহার মতে প্রত্বি সরে এই কারখানা হইতে অন্ততঃ ৪৬,০০০ ২ টাকা নিট লভ হইবে। এই কোম্পানী 
গুরুবাই ও নৌপদা কারখানার কার্ধ্য পূর্ণ উদ্যমে চালু করিয়াছেন। কলিকাতা. বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িয্যার বহ প্রতিষ্ঠাবান লবণ 
ব্যবসায়ী এই কোম্পানী তইতে বহুল পরিমাণে লবণ লইতেছেন। লবণের (১॥৭li৪৮ ভাল এবং বাজারে সমাদৃত হইয়াছে। 
দেশীয় লবণ-শিলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ভদ্রমহোদয়গণকে স্ব্বাগ্রে এই কোম্পানীর 
ত বিবরণ জানিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। 
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বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড হওয়া উচিত। কিন্তু এরূপ প্রস্তার সত্তেও 
আসলে খুন প্রথার কোনরূপ পরিবর্তন হয় নাই। . ১৯৩০ সালে 
ভারতে শ্রমিক সমস্তার বিষয় তদস্ত করিবার জন্য যে রাজকীয় কমিশন 
বসে (Royal Commission of Labout), তাহার নিকট একাধিক 
সাক্ষী ঘুস গ্রহণ সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য করিয়াছিলেন এবং এই কমিশনের 
সভ্যগণও. এইরূপ ঘুস প্রথার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য 
সুপারিশ করিয়াছেন । প্রকৃতপক্ষে এ সম্বন্ধে এখন পর্য্যস্তও এমন 
কোন কার্ধ্যকরী পন্থা অবলম্বন কর! হয় নাই, যাহাতে এরূপ কদর্ধ্য 
ঘুস প্রথা সমূলে উৎপাটন করা যাইতে পারে । 

জাহাঁজী শ্রমিকদের মধ্যে বেকার সমস্ত যেরূপ গুরুতর রূপ 
ধারণ করিয়াছে তাহাতে ঘুস গ্রহণ করা আরও সহজসাধ্য । যত 
শ্রমিক জাহাজের কার্যে নিযুক্ত আছে, তাহাদের তুলনায় কর্মহীন 
জাহাজী শ্রমিকের সংখ্যার অনুপাত হইতেছে গড়ে শতকরা ৬৬ 
জনেরও বেশী । জাহাজে কন্মরত শ্রমিকের সংখ্যা হইতেছে এক- 
কালীন মোটামুটা ৫৯,০০০ হাজার; কিন্তু কণ্মহীনদের সংখ্যা হইতেছে 
১ লক্ষ ১৩ হাজার। কোন কোন সময় ক্তাহাজী শ্রমিকদের মধ্যে 
বেকারের সংখ্যা এরূপ দীড়াইয়াছে যে, ইহার অনুপাত 
কন্মে নিযুক্ত শ্রমিকদের তুলনায় চারগুণ। কলিকাতায় ১ লক্ষ ৪০ 
হাজার, বোম্বাইয়ে ৭০ হাজার এবং করাচীতে ২৫ হাজার জাহাজী 
শ্রমিক বেকার হইয়া বসিয়া রহিয়াছে, ইহারও নজীর আছে। 
এতঘ্যতীত যাহারা জাহার্জে' কাজ পায়, তাহাদের মধ্যেও পুরা বৎসরের 
জন্য' কৰ্ম্মে নিযুক্ত হইবার সৌভাগ্য অনেকেরই হইয়া উঠে না। ছুই 
প্রকার চুক্তিতে সাধারণতঃ জাহাজের কাজে লোক নিয়োগ করা 
হইয়া থাঝেছয় মাসের জন্য কাজের মেয়াদে যাহারা চুক্তিবদ্ধ হয়, 
তাহাদের সুয়েজ খালের পশ্চিম অঞ্চলে যাইতে হয় না । আর যাহারা 
সম্বৎসরের মেয়াদে কর্ম্মগ্রহণ করে, তাহাদের জগতের যে কোন স্থানেই 
যাইতে বাধ্য করা হয় । অতএব দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ জাহাজী 

, শ্রমিকেরাই ছয় মাস পরে আবার অনিশ্চিত কালের জন্য বেকার 

হইয়া পড়ে। ইন্থাদের দারিদ্র্য, অসহায় অবস্থা, শিক্ষার অভাব 
এবং অজ্ঞতার সুবিধা লইয়া সারেঙ্গ প্রভৃতি জ্ঞাহাজের উর্দ্ধতন 
কর্মচারীর! ইহাদের কাছ হইতে খুঁদ আদায় করিতে সক্ষম হয়। 

জাহাজে থাকার সময় এই সকল কর্ম্মরত শ্রমিকেরা আহারাদি 
বিনা পয়সায় জাহাজের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে পাইয়া থাকে 
কিন্ত ইহাদের মাহিয়ানা*এত কম যে, সে আয় হইতে ইহাদের পরিবার 
জভ্রণ-পোষণ করা “চলে না। অনেক স্থলেই ইহাদের মাসিক 
মাহিয়ানার হার হইতেছে ডেকেরু সারেঙ্গ ৩৬০ আনা হইতে নিয়- 
পদস্থ লস্কর ১০ টাকা । লকস্করদের সর্ব্বোচ্চ বেতন কোন কোন ক্ষেত্রে 
টা পর্য্যন্ত দেখা যায়। এইরূপ মাহিয়ানার ব্যাপারে জাতিগত 
:বৈষম ইংরাজ অথবা ইয়োরোপীয় 
তারা নিযুক্ত ) জাহাজী শ্রমিকদের ভারতীয়দের তুলনায় 
অনেক বেশী ঝেতন দেওয়া হইয়া থাঁকে। এইরূপ অল্প আয় ছারা 
ভারতীয় জাহাজী শ্রমিকেরা কোনরূপ অর্থ সঞ্চয় কর! দুরের কথা 
বরং ক্রমবদ্ধমান দেনার দায়ে ভীষণভাবে জড়িত হইয়া পড়ে। 
‘একদিকে যখন জাহাজের মালিকেরা বৎসর বৎসর লাভের মাত্রার 
অঙ্ধস্থান বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হয়, তখন অগরদিকে জাহাজী সর্বহারা 
শ্রমিকেরা ক্রমবদ্ধিষণ দারিঞ্্যের “কবলে পড়িয়া ত্রাহি ত্রাহি ডাক 
ছাড়ে। 

জাহাজী শ্রমিকেরা তাহাদের অতি সামান্য বেতনের.জন্য,কোনরূপে 
, অতি প্রয়োজনীয় জীবনযাত্রার ব্যয়নির্র্বাহ এবং পরিবার প্রতি- 


পালনে অসমর্থ হইয়া দেনা করিতে বাধ্য হইয়া থাকে । জাহাজী 
শ্রমিকদের দেনার মোট পরিমাণ সঠিকভাবে নির্ধারিত না হইলেও 
একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, ইহাদের মত খণগ্রস্ত সম্প্রদায় 
এদেশে বিরল এবং ইহারা শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে দেনার দায়ের জন্য 
সৰ্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে! কলিকাতায় যে সকল, 
জাহাজী শ্রমিকদের নিয়োগ করা হয়, তাহাদের মধ্যে যাহারা রন্ধন- 
শাঁলায় এবং জাহাজের কামরা প্রভৃতি পরিষ্কার করার কাধ্যে নিযুক্ত, 
তাহাদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন, ভেকের খালাসীদের মধ্যে শতকরা 
৮৫ জন এবং ইঞ্জিন ঘরের খালাসীদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন ঝণগ্রস্ত ॥ 
ভারতের অন্তান্য শিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে এইরূপ খণগ্রস্ত মজুরের 
সংখ্যা জাহাজী শ্রমিকের ভু্ভানায় অনেক কম। পাটকলে যে সকল 
শ্রমিক কাজ করে, তাহাদের মধ্যে খণগ্রস্ত লোকের সংখ্যা শতকরা, 
১০ জনের বেশী নহে । জাহাজী মজুরের মধ্যে যাহারা দেনার দায়ে 
জড়িত, তাহাদের মধ্যে গড়ে মাথাপিছু খণের হার রক্ধনশালা ও. 
জাহাজ পরিষ্কার করার জন্য নিযুক্ত লোকদের ৩৫ টাকা, ডেকের 
খালাসীদের ২৫ টাকা এবং ইঞ্জিন ঘরের খালানীদের ৩০ টাকা। ইহা 
ছাড়া যদি ব্যক্তিগতভাবে খণের হিসাব ধরা হয়, তাহা হইলে দেখা 
যাইবে যে; ডেকের খালাসীদের মধ্যে কেহ কেহ কমপক্ষে ১০ ট্রাকা 
হইতে ৭ শত টাকা, ইঞ্জিন ঘরের খালাসীদের মধ্যে কেহ কেহ 
ন্যুনপক্ষে ২০ টাকা হইতে ১ হাজার টাকা এবং রন্ধনশালার 
শ্রমিকেরা ২৫ টাকা হইতে ১ হাজার টাকা পর্যন্ত কর্জ করিয়াছে ॥ 
এই সকল খণের জন্য অনেক স্থলে শতকরা ৭৫ টাকা হইতে ১৫০ টাকা। 
পর্যস্ত সুদ দিতে হয়। এই সকল খণ জাহাজী শ্রমিকেরা প্রায়ই উদ্ধাতন: 
জাহাজ্জের কর্মচারী অথবা সারেঞ্গদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া 
থাকে। ১8৬1 নি খণের পরিমাণ হইতেছে 





গু শ্তুনিঞ্টুশ স্বযন্বজ্ঞান্ল 
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সিহ্বিয়ার জাহাজই সর্কোত্তস 


ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে নিয়মিত যাত্রীবাহী 
জাহাজ চলাচল করে এবং ভারতবর্ষ, নি ও 


সংহলের উপকুলবর্তী বন্দরসমূহে 
জাহাজও চলাচল করিয়া থাকে! 


ভাড়া ও অন্যান্য বিবরণর জন্য পত্র লিখুন। 


দি দ্রিন্ধিয়! ঠাম নেভিগেশন কোং! 
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গড়ে মাথাপিছু ৫,শতি .টাকা এবং এইরূপ কজ্জের জন্য সুদ, বহন 
রুরিতে. হয় শতকরা ৭৮ টাকা হইতে ১০৮ টাকা পর্য্যন্ত । আুত্রাং 
জাহাজী শ্রমিকেরা: খণভারে কিরূপ প্রপীড়িত তাহা আর অধিক 
বলা বাহুল্য ৷ 

তারপর জাহাজী শ্রমিকেরা অন্যান্য শ্রমিকশ্রেণীর তুলনায় 
দৈনিক অনেক বেশী সময় কাজ করে-_অথচ মজুরী পায় তদনপাতে 
অনেক কম ৷ অনেক কলকারখানায়ই শ্রমিকদের সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা এবং 
কোন কোন স্থলে সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা কাজ করিতে হয়। কিন্তু 
জাহাজী- শ্রমিকদের গড়ে দৈনিক ১৪ ঘণ্টা হইতে ১৯ ঘণ্টা পর্য্যন্ত 
কাজ করিতে হয়। ১৯৩৬ সালে জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক 
সম্মেলনে এই মর্মে একটা প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, জাহাজী শ্রমিকদের 
দৈনিক ৮ ঘণ্টার বেশী এবং সপ্তাহে ৫৬ ঘণ্টার অধিক কাজ করান 
যাইবে না। দুঃখের বিষয়, এই প্রস্তাব আজ পর্যন্তও কোনরূপ 
কার্যকরী হয় নাই. 

জাহাজে থাকাকালীন শ্রমিকেরা শয়ন করিবার জন্য 
এবং নিজেদের আবশ্যকীয় জিনিষপত্রাদি রাখিবার জন্য যাহাতে 
প্রশস্ত স্থান পাইতে পারে সেই বিষয়ে বহু প্রস্তাব আন্তজ্জাতিক 
শ্রমিক সম্মেলনে গৃহীত হইয়াছে । কিন্তু ভারতের জাহাজী শ্রমিকদের 
জন্য জাহাজে থাকিবার ও শয়ন করিবার যে ব্যবস্থা আছে তাহা 
যেরূপ অস্বাস্থ্যকর তেমনই অপরিষর। জাহাজে শয়ন করিবার জন্য 
এবং জিনিষপত্রাদি রাখিবাঁর জন্য ভারতীয় জাহাজী শ্রমিকদিগকে 
যে পরিমাণ স্থান মাথাপিছু দেওয়া হয়, তাহার আয়তন হইতেছে 
মাত্র ৭২ কিউবিক ফুট (২৭ কিউবিক ফুট প্রায় ছুই গজের কাছান্চাছি 
হইবে) |" পক্ষান্তরে জাহাঁজী শ্রমিকদের জন্য অস্ট্রেলিয়ায় ১৩০ 


আপনি . ভব 
যে ডিজাইনের 
শাড়ী চাইবেন 
আমরা 


তা তৈরী করে 
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এ ৰ বাঙালী পরিচিত ৰহত্তম বাঙ্গালী-পরিচালিত হত ব্যাঙ্ক |, 
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কিউবিক ফুট, নরওয়েতে ১৪৫ কিউবিক ফুট,.ডেনমার্কে ১২৩ কিউবিক 


ফুট, ফ্রান্সে ১২৩ কিউবিক ফুট, গ্রেট বৃটেনে ১২০ কিউবিক ফুষ্ট এবং 
নিউজিল্যাণ্ডে ১২০ কিউবিক ফুট জায়গা জাহাজে বাসস্থান প্রভৃতির 
জন্য দেওয়ার বিধি আছে। ভারতের জাহ জী শ্রমিকদিগকে জাহাঙ্গে 
থাকিবার যে স্থান দেওয়া হয়, তাহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আলো ও 
বাতাস চলাচলের কোন বন্দোবস্ত নাই ; বিছানাগুলি অত্যন্ত নোংর! 
এবং অস্বাস্থ্যকর ! জাহাজে শ্রমিকদের জন্য যে সকল খাদ্যদ্রব্য 
দেওয়া হয় তাহা অতি নিয়স্তরের । যদি বা কখন কখন ঘি এবং লেবুর 
রস জাহাজী শ্রমিকর্দিগকে দেওয়া হয় তাহাও এমন নিকৃষ্ট ধরণের যে, 
উহা খাওয়ার অযোগ্য ৷ ভারত সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের কমিশনারের 
১৯৩৬ সালের বাৎসরিক কার্য্যবিবরণীতেও ইহার সত্যতা স্বীকার 
করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া জাহাজে চিকিৎসার যে ব্যবস্থা আছে, তাহা 
মোটেই সন্তোষজনক নয় এবং পীড়িত শ্রমিকেরা চিকিৎসার সুবিধাও 
বিশেষ কিছু পায় না। 


ভারতীয় জাহাজী শ্রমিকদের জন্য যে সকল বাসস্থান বোস্বাই, 
কলিকাতা এবং করাচীতে আছে তাহা অতি অস্থাস্থ্যকর। এক 
ঘরে ১০ জন হইতে ১৯ জন পধ্যস্ত লোক বাস করে। কোনরূপ 
পায়খানা বা জলের বন্দোবস্ত এই সকল গৃহে নাই। যদি কেহ 
জাহাজী শ্রমিকদের আবাসস্থল পরিদর্শন করিতে যান, তাহা হইলে 
ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারেন । সকল দেশেই শ্রমিক-মক্গল 
কার্য্যের জন্য বিশেষ বিধিব্যবস্থা আছে এবং কলকারখানা ও জাহাজের 
মালিকেরা শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য বাসস্থান নিৰ্ম্মাণ, হাসপাতাল 
স্থাপন, শিক্ষা, খেলাধূলা, পাঠাগার প্রভৃতির বন্দোবস্ত 
করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতীয় জাহাজী শ্রমিকদের জন্য ইহার 


কিস 2১০ = [++ কিক HO পভ প্রভা 
সর্ববাপেক্ষ' অধিক আদায়ীকৃত মূলধন ও ডিপজিট সমন্বিত বাঙ্গালী 


পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক। ডলাব এক্সচেঞ্জে এ কাধ্য করিবার 
জন্ত রিজার্ড ব্যাঙ্ক অব ইঙ্ডিযার নিকট লাইলেন্স 
| প্রাপ্ত একমাত্র বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক । | 





ধু রেজিঃ bl চি ° SEEN ইং 
ea ** ২৫০১০০১০০০২ টাকা 
{| বিলিকৃত মূলধন is রর টাক! 
পর গৃহীত মূলধন * ২৫,০০১০০০ টাকা 


*:* ১২১১৮১০০০২ টাকার উর্দ্ধে 
ন্তল্ত)॥৭,২৭,০০০ টাকার উর্দ্ধে 
*** ২১০৭১৭৫১০০০২টাকার্র উর্দ্ধে 

** ২০৫৫১৫১০০০২ টাকার উর্দ্ধে 
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7 কলিকাতা অফিস 8... 
২২৫, কর্ণওয়ালিশ স্ত্রী ; ১৩৯বি, রসা রোড। 
১। বরিশাল ৬1 চট্টগ্রাম 
২। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৭। ঢাকা 
৩। তৈরববাঁজার ৮। ডিব্ৰুগড় 
৪1 বসিরহাট  ৯। ডিগবয ১৪ | নারায়ণগঞ্জ 
€। চাদপুর ১০। ধুবডী ১৫ নিতাইগঞ্জ 
প্রথম শ্রেণীর যে কৌন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থের জন্য কোন দুর্ভাবনা নাই 
আজিকাব এই অনিশ্চয়তা দিনে এই কথাটাই মনে রাখিবেন। 
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প্রায় কোন ব্যবস্থাই নাই এবং যাহা সাধারণ কিছু আছে তাহা 
ধর্তব্যের মধ্যে নহে। বোম্বাইয়ে ১৯৩১ সালে জাহাজী শ্রমিকদের 
জন্য যে গৃহ নিন্মীণ কর! হয় এবং শ্রমিক কল্যাণের জন্য সেখানে 
যেরূপ বন্দোবস্ত করা হয় তাহা অতিশয় নগণ্য 1 ১৯৩২ সাল হুইতে 
১৯৩৮ সাল পর্্যস্ত ১৬ হাজার ৭ শত ৫৭ জন জ্াহাজী শ্রমিকের 
জন্য মাত্র ৮ শত টাকা খরচ হইয়াছে । নিম্নলিখিত হিসাব হইতেই 
ইহার ষাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে 2 





বৎসর টাকা জাহাজী শ্রমিকের সংখ্য! 
১৪৩২ ৩২২. ১,৩০০ 
১৯৩৩ ৪১৮৪০ ১,৯৫৩ 
১৯৩৪ ৬১৭৮৬ পাই ২,১৫৩ 
১৯৩৫ ৬৮৮৯/০ ২,১৫৮ 
১৯৩৬ (উল্লেখ নাই ) ২,৭৩৯ 
১৯৩৭ ৭৮৩৩ পাই ৩,০৩৯ 
১৯৩৮ eee ৩,৪১৫ 
৮৩৮৷০৯ পাই ১৬,৭৫৭ 


এই হিসাবে দেখ। যায় যে, শ্রমিক-কল্যাণের জন্য মাথাপিছু এক 
বৎসরে /০ আনার বেশী খরচ হয় নাই । পক্ষান্তরে জাহাজী 
শ্রমিকদের নিকট হইতে বাসস্থানের ভাড়া এবং অন্যান্য বাবদ এই 
গৃহের কর্তৃপক্ষ ১৯৩২ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত ৫৪ হাজার 
৭ শত টাকা আয় করিয়াছে । “নিয়ে যে হিসাব -দেওয়। হইতেছে 
তাঁহাতেই ইহা প্রমাণিত হইবে। বোম্বাইয়ে জাহাজী শ্রমিকদের 
কল্যাণার্থ যে গৃহ নিম্মিত হইয়াছে তাহার আয় £--১৯৩২ সালে 
৮,৪০০ টাকা, ১৯৩৩ সালে ১১,০০০২, ১৯৩৪ সালে ৯২০০২, 
১৯৩৫ সালে ৯২০৭, ১৯৩৬ সালে ৬,৪০০, ১৯৩৭ সালে ৫,৯০০, 
*১৯৩৮ সালে ৪,৬০০২ টাঁকা ভারতীয় জাহাক্জীদের জন্য জাহাজের 
মালিকদের যে কিরূপ দরদ ইহা হইতে তাহ] বুঝিতে কষ্ট হয় না৷ 


* অপরপক্ষে ইউরোপীয় নাবিক ও জাহাজী শ্রমিকের কল্যাণের জন্ত 
জাহাজী-মালিকেরা কিছ্প ব্যবস্থা * করিয়াছে «এবং করিতেছে তাহার 
*অবস্থা কয়েকটা দৃষ্টান্ত দ্বারাই সম্যক হৃ্বয়ঙ্গম করা যায়। বোম্বাইয়ে 
‘রয়েল বোম্বে সিম্যান সেটুাইটা, নামক ইউরোপীয় জাহাজী 
শ্রমিকদের যে প্রতিষ্ঠান আছে তাহার জন্য ১৯৩৭ সালে ৪ হাজার 
১ শত ৮৩ টাকা ব্যয় করা হুইয়াছে। এই অর্থ ইউরোপীয় জাহ জী 
শ্রমিকদের খেলাধুলা এবং অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের জন্য ব্যয়িত 
হইয়াঙ্ছে। ইংরেজ জাহাজী শ্রমিকদের প্রতিষ্ঠানে বৎসরে প্রায় 
১ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ের বরাদ্দ করা হইয়া' থাকে এবং পৃথিবীর সর্বত্র 
এই প্রতিষ্ঠানে ২০ হাজার গ্রন্থাগার বিদ্কমান রহিয়াছে । ১৯৩৫-৩৬ 
সালে ইউরোপীয় জাহাজী শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের জন্য ৬৩ হাজার 
টাকা এবং ভারতীয় জাহাজী শ্রমিকদের চিকিৎসা প্রভৃতির 
জন্য ২ হাজার টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল । 
ভারতীয় জাহাজী শ্রমিকদের এইরূপ ছুরবস্থার বিষয় তাহাদের 
প্রতিনিধিরা জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে উপস্থিত 
করিয়াছেন এবং ইহার প্রতিকারের জন্য উপযুক্ত পস্থ । গ্রহণ করিতে 
সুপারিশ করিয়াছেন। ফলে ১৯৩৬ সালে জেনেভ্যুয় যে আন্তর্জাতিক 
শ্রমিক সম্মেলন হয় তাহাতে ভারতীয় শ্রাহাজী শ্রমিকদের অস্থবিধা 
দুর করিবার জন্য যে সকল, প্রস্তাব গৃহীত হয়__তাহার মধ্যে 
একটা হইতেছে ভারতীয়. জাহাজী শ্রমিকদের জন্য প্রত্যেক বড় বড় 


| 


বন্দরে বাসস্থান নিশ্মাণ করা এবং যথাসম্ভব কম খরচে সেখানে ( 


7! : আধিক জগৎ 


: [ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 


তাহাদের আহার করিবার ও থাকিবার বন্দোবস্ত করা, আমোদ- 
প্রমোদ প্রভৃতির জন্য গৃহ নিৰ্ম্মাণ করা এবং যাহাতে ভারতীয় 
জাহাজী শ্রমিকদের মধ্যে পারিবারিক জীবন যাপন করার সুবিধা 
কম খরচে করিয়া দেওয়া যায়, তাহার সুব্যবস্থা 'করা। কিন্তু 
এ ব্যাপারে আজ পর্য্যন্ত কোন সুষ্ঠ,পস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। 
ভারতীয় জ্াহাজী শ্রমিকেরা প্রায়ই নিরক্ষর। ইংরাজী 
তাহারা কেহই জানে না বলা যাইতে পারে । তাহাদের 
কোন আধুনিক শিক্ষা নাই । এই সকল কারণে তাহাদের 
দুঃখ দুর্দশা লাঘব করিবার জন্য সঙ্ঘশক্তি গড়িয়া তোলা তাহাদের 
পক্ষে কষ্টকর । তবুও তাহারা একেবারে ঘুমাইয়া নাই--তাহাদের 
মধ্যেও শ্রেণী চেতনার স্পন্দন দেখা দিয়াছে__তাহাদের ভিতরেও সঙ্ঘ- 
বদ্ধ হইয়া নিজেদের ন্যায্য দাবী ঘোষণা করার জাগরণ ও শক্তির 
লক্ষণ দেখা গিয়াছে--তাহারাও শ্রমিক সঙ্ঘ গঠন করিয়াছে । ১৯০৮ 
সালে কলিকাতায় জাহাজী শ্রমিকদের একটা সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছিল 
ও ইহার নাম দেওয়া হইয়াছিল ‘ইণ্ডিয়ান সিমেন্স আঞ্চুমান' কিন্তু 
ইহার কাধ্যকলাপ অল্প কিছু দিন পরেই বন্ধ হইয়া যাঁয়। ১৯১৮ 
সালে ইণ্ডিয়ান সিমেন্স বেনাভোলেন্ট ইউনিয়ন” নাম দিয়া ইহাকে 
পুনরুজ্জীবিত করা হয় এবং ১৯২০ সালে ইহার নাম পরিবর্তন করিয়া 
ইগ্ডিয়ান সিমেন্স ইউনিয়ন’ নাম রাখা হয়। ১৯১৯ সালে এএসিয়াটিক 
সিমেন্স ইউনিয়ন” এবং 'পর্ত,গীজ (গোয়া) সি কোয়াবাস ইউনিয়ন’ 
নামে বোম্বাইয়ে জাহাজী শ্রমিকদের দুইটা প্রতিষ্ঠান গঠিত 
হইয়াছিল ; পরে ১৯২১ সালে বোম্বাইয়ে ‘ইণ্ডিয়ান সিমেন্স ইউনিয়ন 
নামক প্রতিষ্ঠানে এই দুইটী” সঙ্ব মিলিত হয়। ১৯২০ সালে 
জেনেভায় যে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন হয় তাহাতে, ভারতীয় 
জাহাজী শ্রমিকদিগের পক্ষ হইতে একজন নি প্রেরণ করা হয় । 
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জাতীয় প্রতিষ্ঠান 
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অনুমোদিত মূলধন ১০,০০,০০০৯২ 
আদায়ীরুত মূলধন ৬,০০,০০০ 


[| শেয়ার লভ্যাংশ ৩% | 


সকল প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাৰ্য্য করা হয়। 


I 
হেড অফিস? ৬, ক্লাইভ টী, কলিকাত|! J 
ফোনঃ কলি ১২৯৯ ৃ 


শাখাসমূহ ঃ দক্ষিণ কলিকাতা, খোয়াই, আঠারবাড়ী, 
%& নান্দিনা, গোপালপুর ও জামালপুর । 
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১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ ] 


আধিক জগৎ 


৬৬৫ 





এই সময় হইতেই জাহাজী . শ্রমিকদের মধ্যে 'ইউনিয়ন' গঠন করিয়া 
সঙ্ঘবদ্ধ হইবার বিরাট প্রেরণা অনুভূত হয়। ১৯১৪-১৮ সালে 
ইয়োরোপে যে মহাসমর সঙ্ঘটিত হইয়াছিল-__-তাহার পরে জগতে যে 
ওলটপালট দেখা দেয় এবং জীবনযাত্রার ব্যয়নির্ববাহ' করা যেরূপ 
দুরূহ হইয়া উঠে-_তাহার জন্য যে সব প্রতিক্রিয়া সমাজ-জীবনে 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার ফলেই ভারতীয় জাহাজী শ্রমিকেরা 
তাহাদের অবস্থার বিষয় বুঝিতে পারে এবং ইহা'র'প্রতিকারে পথ খু জিতে 
থাকে । এইরূপ শ্রমিকসঙ্ঘ গড়িয়া তোলার যে আগ্রহ দেখ যায় তাহার 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ হইতেছে এই যে, বর্তমানে কলিকাতার ‘ইণ্ডিয়ান 
সিমেন্স ইউনিয়নের’ সভ্যসংখ্যা ২৩ হাজারেরও উপর দাড়াইয়াছে। 
বোস্বাইয়ের “সিমেন্স ইউনিয়নের? ১২, হাজার জাহাজী শ্রমিক 
সত্য-শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া কলিকাতায় জাহাী শ্রমিকদের 
ভিতরে আরও ছোটখাটো তিনটা সঙ্ঘ বর্তমান আছে । তাহাদের নাম 


হইতেছে--ইপ্ডিয়ান কোয়ার্টার মাষ্টারস ইউনিয়ন, দি বেঙ্গল ম্যারিনার্স 
" ইউনিয়ন, দি-সিমেন্স ওয়েলফেয়ার লীগ অফ ইণ্ডিয়া । 


বোম্বাইয়ে 
“দি হ্যাশনাল সিমেন্স ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া’ এবং করাচীতে “সমেন্স 
ইউনিয়ন অফ করাচী হইতেছে এই ছুই স্থানের জাহাজী শ্রমিকদের 
সুসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। এইসকল সঙ্ঘই জাহাজী শ্রমিকদের কেন্দ্রীয় 
প্রতিষ্ঠান ‘অল ইণ্ডিয়া সিমেন্স ফিডারেশনের" অন্তভূক্তি। ভারতীয় 
জাহাজী শ্রমিকেরা তাহাদের দাবী আদায় করিবার জন্য ধর্মঘট 
ঘোষণা করিতে পশ্চাদপদ -হয় নাই। ১৯১৯ সালে কলিকাতার 
জাহাজী শ্রমিকেরা ধশ্মঘট করিয়া তাহাদের মাহিয়ানা বাড়াইতে 
জাহাজের মালিকদের বাধ্য করিয়াছিল। টুন 
জাহাঁজী শ্রমিকদের যে ধণ্মঘট হয় তাহাতে তাহাদের মাহিয়ানার 
হার মাসে শতকরা ৩০ টাকা হইতে ৩৫ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। 
'বোম্বাইয়ে এবং কলিকাতায় ১৯৩৭ সাল হইতে জাহাজী শ্রমিকগণ 
বুদ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতেছে এবং আন্তর্জাতি শ্রমিক 
সম্মেলনে এজন্য আন্দোলন সুরু হইয়াছে। 


ভারতীয় লস্করেরা” সমুদ্র-পথে যেরূপ ছুঃসাহসিকতার পরিচয় 


দিয়াছে তাহা বর্তমান যুদ্ধের প্রারম্ত হইতে তাহাদের কাযকলাপের 









এলি 


দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে । জাহাজ ডুবির জন্য তাহাদের মধ্যে 
কতজন প্রাণ দিয়াছে তাহার সঠিক খবর পাওয়া না গেলেও একথা! 
নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, যে সকল ভারতীয় জাহাজী 
শ্রমিকেরা এই যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা 'নিতান্ত 
অল্প নহে । ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধে ৩ হাজার ৪ শত ২৭ জন 
এ 9 শ্রমিক প্রাণ দরিয়াছিল, ৪৭ জন বন্দী অবস্থায় 


ঢাকা অফিস | 
৮, দি ভিত | 








হাই নিত এনা হন্ত ভাতে 


জীবন বীমা করিয়া আপনারা নিশ্চিন্ত মনে ৬পুজার আনন্দ উপভোগ করুন 
প্রস্পেষ্টাসের জন্য আজই লিখুন “- -- 
হেড অফিস-- 
১২, ১85 রো, কলিকাডা। 


জার্মানীতে 'মারা গিয়াছির্ল এবং ১২ হাজার শ্রমিক জার্মানদের 
হাতে বন্দী হইয়াছিল । 


জাতাঁজ ব্যবসায়ের. দ্বারা ইংরেজ ব্যবসায়ীরা এদেশে বিরাট অর্থ 
উপাৰ্জ্জন করে এবং বুটাশ সাম্রাজ্যের একটা সুদৃঢ় স্তম্ভ হইতেছে 
সমুদ্রপথে বাণিজ্যের উপর বিপুল প্রভাব ও আধিপত্য । বৃটাশ 
জাহাজী বণিকেরা প্রায় ৫ হাজার ভারতীয় জাহাজী শ্রমিকের 
উপর কর্তৃত্ব করিতেছে । তাই তাহাদের সব্বাগ্রে কর্তব্য এই সকল 
শ্রমিকদের সর্ব্বতোভাবে কল্যাণের ব্যবস্থা কর] । 


ভারতীয় জাহাজী শ্রমিকদের জন্য যাহাতে বেকার বীমার প্রবর্তন 
করা হয় সেই জন্য ১৯২০ এবং ১৯৩৬ সালে আন্তর্জাতিক শ্রমিক- 
‘সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। বেকার বীমা, বাসস্থান নিশ্মাণ, স্থায়ী 
চাকুরীর বন্দোবস্ত, পেনদনের ব্যবস্থা, শিক্ষার ব্যবস্থা, চিকিৎসা ও 
স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রথার প্রবর্তন, বেতনের 
সর্বনিম্ন হার নিদ্ধারণ, কাজের সময় নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়ের আমূল 
সংস্কার করিবার অন্য যাহাতে ভারত সরকার এবং প্রাদেশিক গবর্ণ- 
সমূহ উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করেন তৎসম্বন্ধে ভারতীয় জাহাজী 
শ্রমিকদের প্রতিষ্ঠান, ভারতীয় জাতীয় মহাসভা, এবং অন্যান্য 
জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানের তুমুল আন্দোলন চালান উচিত--কেননা৷ 
নব-ভারতের জাতীয় জীবনের একটী বিশিষ্ট ধমনী হইতেছে ভারতীয় 
জাহাজী শ্রমিক সম্প্রদায়। | 
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[ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক 


ভিন্মবিক্েত্ভ 1 


হেড অফিস-_৮নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাত!। 
অভিজ্ঞ এবং সুপরিচিত ডিরেক্টার বোর্ড দ্বারা 














পরিচালিত সন্বান্ত ন্যাক্ষিং প্রতিষ্ঠান। 
ভিসি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। 

| * মিঃ আর, রায়, বি-এ 
বাধ | ং 
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স্বগীয় স্তার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কে, সি, আই, ই; কে, দি; ডি; ও 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান 





ইণ্ডিয়ান. 


| আনান আফ্র__ . 
শিলং রোড, গৌহাটি । 





ভারতীয় অর্থনীতির প্রত্যেক পাঠকই অবগত আছেন যে, 
ভারতের দরিদ্র কৃষকগণ খণভারে জর্জরিত। এই খণের মোট 
পরিমাণ লইয়া পণ্তিতমহলে মতামতের অন্ত নাই | কৃষিঝণ সমস্যাকে 
উপলক্ষ্য করিয়া কত কমিটি, কমিশন বসিল, রিপোর্ট: প্রকাশ হইল, 
আইন পাশ হইল, তাহারও অন্ত নাই। সকলেরই মুখে «একটা 
কিছু করিতে হইবে” এই বুলি। কিন্তু আসলে পুরাতন খণভার 
লাঘব করিতে এবং কৃষকের জন্য নৃতন খণ সংগ্রহ করিবার জন্য 
কি কার্যকরী ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা অনুসন্ধান: করিয়া দেখা 


প্রয়োজন । 
১৯২৯ সালে নিয়োজিত প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষিং কমিটি- 


সমূহের রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়, ভারতীয় কষিধণের: পরিমাণ প্রায় 
১৮*০ কোটী টাকা । এ সকল রিপোর্ট হইতে ইহাও'জানী যায় যে, 
ভারতীয়. কৃষকের খণ গ্রহণ করিবার স্থান প্রধানতঃ 'ছুইটী-_ প্রথম 


গ্রাম্য মহাজন, ছিতীর' সমবায় সমিতি। বস্তুতঃ বঙ্গীয় প্রাদেশিক 


ব্যাঞ্ধিং তদস্ত কমিটি সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতির উপরই তাহাদের 
সমস্ত আশা নিবদ্ধ রাখিয়াছেন। এদিকে মহাজনকে তাহার আসন 
হইতে বিচ্যুত করার ব্ল্যবস্থা হইয়াছে, অতএব প্রধানতঃ' সমবায় 
আন্দোলনের উপরই কুধিখণ সরবরাহ করার দায়িত্ব আসিয়া 


পড়িয়াছে। " 
-, একটু ,বিবেচনা RE যে,, জানিনা 


আন্দোলন যে গতিতে চলিতেছে, তাহাতে কৃষিখণ সমস্তার- বু ৯ 
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প্রিয় পরিজনদের জন্য 


"ভবিষ্যতে সঞ্চয় 
দি এসোসিয়েটেড 


পৃষ্ঠপোষক 
পরের শ্রীশ্বীযুত মহারাজ! মাণিক্য 
লৈ ভিরে্র-_ 
.মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্ম 
আগরতলা”, ত্রিপুরা স্টেট । 
রূলিকাতা অফিস $ 
' ১১নং ক্লাইভ রো। 


ফোন £ ১৩৩২ কলিকাতা ' টেলিগ্রাম : ln 
ব্রাঞ্চ “সাব শ্রাঞ্চ 8 
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কু 5 নন ত ভারতী স্তর . 
ত্ৰিজাৰ্ভ ল্তাক্ছেল্ল শুলগাসীক্য 


[গ্রীহরেশচন্্র ভট্টাচার্য্য এম্‌ এ, ম্যানেঞ্জিং ডিরেক্টর, এলায়েড ব্যাঙ্ক লিঃ ] 
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| 
Ee অফ. ত্রিপুরা লিঃ | চ্যার্টান_খ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার -: 

বাহাদুর, কে, সি, এস, আই E 

| 

1 


বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে ||$- : 






সমাধান হইতে পারে না। ভারতে সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস 
অতি বিচিত্র । প্রথমে যে সকল গ্রাম্য সমবায় খণদান সমিতি 
গঠিত হয়, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে অধিক পরিমাণে বাহিরের অর্থের 
উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। প্রাথমিক সমিতিগুলির আধিক 
আনুকূল্য (finance ) করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন ও কেন্দ্রীয় 
সমবায় ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠে। ইহার ফলে সমবায় আন্দোলন যে 
কিয়ৎ পরিমাণে তাহার এল আদর্শ অর্থাৎ ন্বাবলম্বনের নীতি 
হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। 
কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক অথবা প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঞ্তের সংগঠক ছিল 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক । ইহাদের অর্থবল প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত ও উচ্চ- 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর -সঞ্চয়ের ফল। যদি এরূপ বিধান ধাকিত যে, শুধু 
সঙ্কটের সময়েই প্রাথমিক সমিতিগুলি উচ্চতর সমিতি হইতে খণ গ্রহণ 


'করিতে পারিবে, তবে ভিতরের তাগিদে সমবায় সমিতির গঠন দৃঢ় 


ভিত্তির উপর স্থাপিত হইতে পারিত ৷ কিন্তু বস্তুতঃ সাধারণ ব্যবসায়ের 
কাজেও প্রাথমিক কৃষিঝণ সমিতিগুলি, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি হইতে বহু 
টাকা ধার করিয়া বসে। ফলে, যখন ১৯২৯ সনের শেষভাগে ভারতে 
বিশ্বব্যাপী অর্থসঙ্কটের (Word 21515). ঢেউ আসিয়া পৌঁছে, সেই 
সময়ে বহু কৃষিজীবী খণ পরিশোধে অশক্ত হইয়া পড়ে। প্রাথমিক 
সমিতিগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের টাকা আটকাইয়া বসে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক- 
গুলি উমরা রানি হী সময়মত এবং ং চাহিদামত পরিশোধ 












বাঙ্গালীর. সর্বপ্রথম ও RE ব্যাঙ্ক . 


বেল মেটাল ব্যান্ধ লি? | 


| হেড অুফিদ--৮৬, ক্লাইভ ষ্টৰট, কলিকাতা 


ডেপুটি চেয়ারম্যান-খ্রীযুক্ত সতীশচরণ লাহা | 
_ব্যাক্িং সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কাধ্য করা হয়। 
ফিক্সড ডিপোজিটের সুদ্বের হার আবেদন করিলে | 
জানান. হয়। সুবিধাজনক সর্তে অনুমোদিত 


জামিন রাখিয়া খণ, ওভারড়াফট্‌ ও 
ক্যাশক্রেডিট দেওয়া হয়। 


ব্ৰাঞ্চ 
কলিকাতার সর্বত্র ও বাঙলা ] ও বিহারের 
প্রধান সহরে। | 






. জন্য এজেণ্ট চাই । 






১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১] ১ 


আধিক জগৎ 


৬৬%- 





করিতে অসমর্থ হয়। তীহার ফলে বিত্তশালী শ্রেণীর সমবায় 
আন্দোলনের প্রতি আস্থা কমিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে যৌথব্যাঙ্কের 
অভূতপূৰ্ব্ব প্রসারের ফলে বিত্তশালী শ্রেণী এ দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। 
সমবায় আন্দোলনের মূলে আর্থিক দৌর্বল্য আসিয়া দেখা দেয়। 


এই সময় হইতেই “রিজার্ভ ব্যাঙ্কের” কথা শোনা যাইতেছিল। 
সমবায় আন্দোলনকে “রিজার্ভ ব্যাঙ্কের” সহিত জুড়িয়া দিবার একটা 
নুবর্ণস্যোগ উপস্থিত হইল ৷ বহুদিন পূর্বে Maclagan Com- 
mittee যে সর্বভারতীয় সমবায় ব্যাঙ্কের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, 
তাহা চাপা দিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষিঝণ বিভাগ খোলা হইল । 
খোলা হউক, তাহাতে অপত্তি নাই। কিন্তু দুৰ্ব্বল ও হৃতগৌরব 


সমবায় আন্দোলনকে আশ্রয় করিয়া কী উপায়ে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কৃষি- 


খণ সমস্তার সমাধান করিবেন, তাহা সহজ্ধে বোধগম্য হইল না। গত 
৫1৩ বৎসরের ইতিহাস এ বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বার্থ্যতারই ইতিহাস । 
১৯৪১ সানুলর ৩০শে জুন যে বৎসর শেষ হইয়াছে, তাহার রিপোর্ট 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রকাশিত করিয়াছেন | তাহাতে . অংশীদারগণের 
লাভের ব্যবস্থা আছে, গবর্ণমেন্টকে দুই কোটী ষাট লক্ষ টাকা প্রদান 
করার কথা আছে, সিডিউন্ড ব্যাঙ্কদমূহকে শাসনের রক্তচক্ষু দেখান 
হইয়াছে । কিন্তু দুঃস্থ কৃষককে খণদান করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
টাকা পয়সার দিক দিয়া কিরূপ সহায়তা করিতেছেন, তাহা দেশবাসী 
মাত্রেই জানিবার দাবী করিতে পাঁরেন। সমবায় আন্দোলনের 
কয়েকজন বিভাগীয় কর্মচারীকে শিক্ষা দিয়া বা লিখিত ডেস্প্যাচ 
পাঠাইয়া, কিংবা নানারকমের স্বীম সম্বন্ধে গবেষণা করার 
জন্য মোটা মাহিনার কর্্মকারক নিযুক্ত করিয়। একটা গোটা জাতির 
আর্থিক ভিত্তিকে দৃঢ় করা যায় না। এ সবের প্রয়োজন মাছে সত্য ; 
কিন্ত সবচাইতে বেশী প্রয়োজন আর্থিক সাহায্য । সেই আর্থিক 
সাহায্য করিতে যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রস্তুত থাকেন, তবে কোন্‌ পথে 
তাহা কৃষকের হাতে পৌছান যায়, তাহা আলোচনা কর! চলে । 


কৃষিথণ সম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যান্কের আশা-ভরসা এ পধ্যস্ত সমবায় 
আন্দোলনের উপরই স্থাপিত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এসম্বন্ধে 


. যদি কিছু করিতে হয় এবং যাহা কিছু করিতে হয়, ভাহা সমবায় - 
আন্দোলনকে আশ্রয় করিয়াই করিতে হইবে_-এই যেন তাহাদের 
tb নীতি। কিন্তু একথা আজ জোর করিয়াই বলা চলে 'যে, ছুই একটা 
) প্রদেশ ভিন্ন ভারতের সর্বত্র সমবায় আন্দোলন আজ দূর্বল, পঙ্গু 
‘ ও'নষ্ গৌরব অবস্থায় পতিত হইয়াছে । এই হীনবল আন্দোলনকে 
কেন্দ্র করিয়া সমবায় ব্যাঙ্কের সাহায্যে কৃষিঝণ বিতরণের যে ব্যবস্থাই 
 রিজঞার্ডব্যাঙ্চ করুন না কেন, তাহার ভবিসতৎ সম্বন্ধে আস্থা পোষণ করা! 
: কঠিন। সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের সেই আর্থিক শক্তিই নাই। তাহাদের 
সাহায্যে সমস্তার সমাধান করিতে গেলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অচিরাৎ দেখিতে : 
"পাইবেন যে, সমস্ত টাকাই রিজাভ ব্যাঙ্কের .. তহবিল হইতে সমবায় 


ব্যাঞ্কে এবং সমবায় ব্যাঙ্কের হাত দিয়া কৃষকের নিকট যাইতেছে।' 
অর্থাৎ সম্পুর্ণ আর্থিক দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঘাড়েই পড়িবে। ' 
বস্তুতঃ ভারতীয় ব্যাঙ্কিংএ যে গতিধারা স্পষ্টতঃ প্রকাশ পাইতেছে, 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহার প্রতি অন্ধ থাকিয়া নিঞ্জেদের শোচনীয় ব্যর্থ 
নীতিরই পরিচয় দিতেছেন। সমবায় ব্যাঞ্চের উপর অতিমাত্রায় 
আস্থাবান হইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এতদিনেও এ কথা বুঝিতে চাহিতেছেন 
না যে, দেশের বিত্তশালী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থ কৃষকের অভাবের 
জগতে সঞ্চারিত করিবার প্রকৃষ্টতম বাহন হইবে ভারতীয় যৌথ- 


' ব্যাক্ষগুলি। গত কয়েক বৎসরে ভারতীয় যৌথব্যাস্কগুলির প্রভাব, 


২৩ 


নির্ধ রহিয়াছে , 
ব্যান্কের ক্রমবর্ধমান জমার তহবিল যদি কৃষকের উপকার এবং 


আর্থিক প্রতিপত্তি এবং দ্রুত প্রসারের ফলে তাহা এই কার্য্যের পক্ষে 


‘বিশেষ উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে। কৃষিঝণ সমস্যার সমাধান করিতে 


হইলে রিজ্রার্ভ ব্যান্কের কৃষিঝণ বিভাগকে ভারতীয় যৌথব্যক্ষগুলির 
সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে এবং তাহাদের সহযোগিতা 
গ্রহণ করিত হইবে। একথা বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হইবে না যে, 
আজকাল ভারতের প্রায় প্রত্যেক বড় হাট, বন্দর বা গঞ্জে কোন না 
কোন যৌথব্যাঙ্কের শাখা স্থাপিত হইয়াছে। একথাও বলা যায় যে, প্রায় 
প্রত্যেক যৌথব্যাঙ্কই ধান, চাল, পাট, সরিষা প্রভৃতি কষিজাত দ্রব্যের 
জামিনে টাকা দাদন করিয়া থাকেন । কিন্তু তাহাদের কারবার শুধু 
মহাজন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে । গভর্ণমেণ্ট বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কতকগুলি 
প্রাথমিক ব্যবস্থা করিয়া দিলে, সাধারণ কৃষকও যৌব্যাঙ্কের সাহাযা 
গ্রহণ করিতে পারে । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমবায় বিভাগের শুক্ষপ্রায় বৃক্ষমূলে 
জল না ঢালিয়া যদি এদিকে একটু দৃষ্টিপাত করেন, তবে এমন ব্যবস্থা 
করা কিছু অসম্ভব নয়, যাহাতে যৌথব্যাঙ্কগুলির পক্ষে সাধারণ 
কৃষকের সহিতও আধিক যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভবপর এবং উভয় 
পক্ষের সুবিধাজনক হইয়া উঠে! 

এই ব্যবস্থার প্রধান আবশ্যকীয় অঙ্গ প্রতি কেন্দ্রে শস্ত সংরক্ষণের 
জন্য গুদাম (ware 10859 ) সংস্থাপন | সাধারণ কৃষকও যাহাতে 
শহ্য ধরিয়া রাখিয়া লাভজ্রনক দরে বিক্রয় করিতে পারে এবং 
ইতিমধ্যে নিজের অত্যাবশ্যক খরচখরচা চালাইয়া যাইতে পারে, 
স্বল্পমেয়াদী কৃষিঝণের ইহাই উদ্দেশ্য ও গুদাম তৈয়ারী করিবার 
টাকা রিজার্ভ ব্যাঞ্চ এ গুদামের জামীনে যৌথব্যাঙ্ককে দিতে পারেন । 
শস্তের বিনিময়ে যে টাকা দাদন করা হইবে, তাহার বিলগুলি 
Reserve Bank discount করিয়া যৌথব্যাঙ্ককে সাহায্য করিতে 
পারেন। দীর্ঘকালের জন্য কৃষকের যে ঝণের প্রয়োজন, সে সমস্যার 
সমাধানের সম্ভাবনাও যৌথব্যাঙ্কের অগ্রগতির উপর নির্ভর করিতেছে 
*_যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কার্য্যকরীভাবে যৌথব্যাঙ্কের পেছনে ঈাড়ান। 
কৃষিঝণ সমস্যায় আত্মনিয়োগ করিতে গেলে যোৌথব্যাঙ্কের পক্ষে 
অনেক বিষয়ে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিতে হইবে । একমাত্র * 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আশ্বাস্ট, এবং ভরসা পাইলেই? তাহারা এ বিষয়ে 
অগ্রণী হইতে পারে । কিন্তু বন্জই পরিতাপের বিষয় যে, রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আজও মৃতপ্রায় সমবায় আন্দোলনের উপরই 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অভয় আশ্বাসের বলে যৌথ- 


কৃষির ন্যায় একটা প্রয়োজনীয়, উৎপাদন ব্যঝ্স্থার উপকারে আসে, 
তবেই কৃষিঝণ সমস্তার প্রকৃত সমাধান সম্ভব। 
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ইউরোপের মহাযুদ্ধের প্ৰতিঘাত ভারতেও অনুভূত হইতেছে। 


এই দুর্দিনে দেশের অর্থ দেশে রাখুন 
এবং দেশের সহজ সহজ নরনারীর অন্নসংস্থানের সহায়তা করুন। 
ভ্ভান্লতভি .ভশুপন্ন ভাসাকশ্কে এ 
হাততে উিল্লাল্লী-ভ্ভান্ত্ভ ন্বিশ্যাক্ড 





রি খা মোহিনী বড় AE CERN REO Al 

1 _ ধুমপানে পূণ আমোদ পাইবেন 

০ শব ্ভত লিড়ি- লিশুদ্ধভাব্ গালি তি 
দিল্লা শিক্তন্ন কল্রা হুন্ম। 


- ' পাইকারী, দরের জন্য লিখুন। : 
একমাত্র প্রস্তুতকারক ও স্বত্বাধিকারী 


__.মুলজী সিক্ক। এণ্ড কোং 
হেড অফিদ_৫১নৎ এজরা ফ্রাট, কলিকাতা । 
শাখীসমূহ__-১৬০নৎ নবাবপুর রোড, ঢাকা; 





সরায়গঞ্জ, ঃফরপুর, বি, এন, ড্র, আর। 
র্‌ ্াকটরী-মোহিনী বিড়ি ওয়ার্কস, গোণ্ডিয়া (সি,পি), বি,এন,আর। রি 
lS): 
রা TEE রা হন বাসার দরের জন্য লিখুন । “তু 
0২, রঃ টি, 
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চলচ্চিত্রের জন্মস্থান আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সহরে। ১৮৮৭ 
শৃষ্টাবে জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মিঃ এডিসন তাহার আবিষ্কৃত 
“ফনোঁগ্রাফ’ যন্ত্রের সাহায্যে প্রথম চলচ্চিত্র দেখাইবার চেষ্টা করেন। 
১৮৮৯ খুষ্টান্দে নাইট্রেট মেলুলোজের দ্বারা ইষ্টম্যান ফিল্ম তৈয়ারী 
করেন। উহা চিত্র-জগতে যুগান্তর আনে এবং কোডাঁক্‌ ফিল্ম 
নামে পৃথিবীময় পরিচিত হন। এডিলনের চলচ্ছবির ছোট যন্ত্র 
ফাইনোটোক্কোক' নামে নিউ ইয়র্কের বাজারে বিক্রয় হইতে থাকে । 
উহার দ্বারা এক কালে. একজনের অধিক লোক ছবি দেখিতে পারিত 
না। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কের উডভিল ল্যাথাম চলচ্ছবিকে পর্দার 
উপর ফেলিয়া একই সময়ে বহু লোককে দেখাইবার ব্যবস্থা করেন। 
এ বৎসরে জর্জিয়ার আটালেণ্টা সহরে টমাস আরমাটার “ভাইটাস্‌- 
কোপ" যন্ত্রের সাহায্যে চলচ্চিত্র দেখাইবার ব্যবস্থা করেন। ১৮৯৬ 
খৃষ্টাব্দে রবার্ট পলের “থিয়েটারগ্রাফ” যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় ও 735 
Soldiers Courtship নামে প্রথম চিত্রনাট্যখানি ছায়াছবিতে 


'দেখানো হয়।. প্রথম প্রতিভাবান প্রয়োগশিল্পী মিঃ গ্রিফিথ ‘এনক্‌- 


আর্ডেন' কাহিনী লইয়া প্রথম বড় ছায়াছবি উৎপন্ন করেন। শব্দ ও 
চিত্র প্রভৃতির পরীক্ষামূলক কাল সমাপ্ত হইয়া ছায়াছবি পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত 
হয় ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে রঙ্গিন ছায়াছবি আবিষ্কৃত হয়। 
১৯২৯ সালে প্রথম সবাক চিত্র দেখানো সম্ভব হয়। গসিংগিং ফুল" 
সবাক ছায়াছবি প্রথম চিত্রনাট্য । 


খিক ৩ এস ০০ দানে 














বসি হস, 


ফিক স্ড্‌ ডিপজিটের হার আবেদন সাপেক্ষ 


[EE 
| শট ক্লাইভ ষ্্রীট, বড়বাজার, নিউ মার্কেট, শ্যামবাজার, সিলেট, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, শিলিগুড়ি, 
জামসেদপুর, ভাঁগলপুর,দ্বারভাঙ্গা, সমস্তিপুর, নওগঁ৷, রাজবাড়ী, মাণিকগঞ্জ ও শিলং। 


ব্যাক্কিং কাধ্যের সর্বপ্রকার স্থযোগ ও সুবিধা দেত্তয়া হয়। 


ভারতবর্ষে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বোশ্বাইয়ে সর্বপ্রথম মিঃ ডি, জি, 
পালখে ‘হরিশ্চন্র' নামক চিত্রনাট্য লইয়া ছবি উৎপাদন করিয়া 
লোককে দেখান । উহাই ভারতীয় ছায়াছবির প্রথম চিত্রনাট্য ; 
তারপর কলিকাতায় কয়েকখানি নির্বাক ছবি যথেষ্ট সুনাম অর্জন 
করে। মাকিন যুক্তরাজ্যে ও ইংলগ্ডের পক্ষে এই শিল্পের উন্নতি হেতু 
যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা সহঙ্তপাধ্য ছিল, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তদ্রপ 
ছিল না। প্রথমতঃ, এই শিল্পের উপযোগী পুজি পাওয়া ছুক্ষর হইত । 
রাজ সরকারের নিকট কোন সাহায্য বা সহানুভূতি. মিলে নাই । চল- 
চ্চত্রসেবিদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও জনসাধারণের চিত্র-প্রীতিই ছিল 
ইহার একমাত্র মূলধন। দ্বিতীয়তঃ, রাসায়নিক দ্রব্যাদির জন্য 
আমেরিকা ও ইউরোপের দিকে নির্ভর করিয়া থাকিতে হইত | সুদক্ষ 
শব্দযন্ত্রী, ধারারক্ষী ও কর্ম্মপটু প্রয়োগশিল্পীরও অভাব ছিল। ১৯২৮ 
খৃষ্টাব্দে ভারতের চিত্র-জগতে ষুগ্বীস্তর ঘটিয়া সবাক ছবির উদ্ভাবন 
হইল এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের ইস্পিরিয়েল ফিল্ম কোং'র দ্বার! 
উৎপাদিত “আলমারা” চিত্রনাট্য প্রথম নির্বাক হইতে মুখর হইয়া 
উঠিল । : প্রথম" ভারতীয় .রঙ্গিন ছায়াছবি উৎপাদনের গৌরবও উক্ত 
চিত্র প্রতিষ্ঠান লাভ করিয়াছিল.। .১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে . 'কিয়াণ-কম্ঠা" 
ভারতের প্রথম রঙ্গিন ছায়াছবি । দুঃখের বিষয় বর্তমানে ইম্পিরিয়েল 
ফিল্ম কোম্পানীর ছার বন্ধ হইয়াছে। ভারতীয় ছায়াছবির আয়ুক্ষাল 
পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় ১৯৩৮ খু ্টাব্দে, বোম্বায়ে ‘সিলভার ৪ 
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৬৭০ - আধিক জগৎ 





অনুষ্ঠান মহা-সমারোহে সুসম্পন্ন হয় । যাহা হউক নানা বাধা বিপত্তি 


হইতে* উত্তীর্ণ হইয়া আজ ভারতের ফিল্ম শিল্প দেশীয় ব্যবসায়ের ' 
ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান 'অধিকার করিয়াছে । বর্তমানে এই শিল্পে দেশ 
১৭ কোটি টাকা মূলধন নিয়োজিত করিয়াছে। ৪ হাজারের অধিক 
লোক ইহার নানা বিভাগে নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকার সংস্থান করিতেছে। 
ছবি উৎপাদন কাৰ্য্যে ৭৫টি ছায়াচিত্র উৎপাদক প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। 
ইহারা বৎসরে গড়ে ১১ হইতে ১৪ হাজার ফুটের ২০০টি প্রদর্শনীয় 
চিত্র উৎপাদন করে ও তাহাতে গড়ে ছুই কোটি টাকা খরচ হয়। 
বর্তমানে সাড়া ভারতবর্ষে ৯৯৯টি ছবিঘর রহিয়াছে । ইহার মধ্যে 
২৬৭টি ঘরে ভারতীয় ও বিদেশীয় উভয়বিধ ছবিই দেখানো হয়, 
১৯৯টি ঘরে কেবলমাত্র বহির্দেশীয় ছবিই দেখানো হয় এবং ৫৩৩ 
প্রেক্ষাগৃহে কেবলমাত্র দেশীয় ছবিই দেখানো হয়। এ 
চলচ্চিত্রাগারগুলি ব্যতীত প্রায় ৫*০ ভ্রমণশীল ছায়াছবি প্রদর্শক 
কোম্পানী আছে। 

আমাদের দেশের ছবিঘরগুলির সহিত পাশ্চাত্যের ছবিঘরের 
সংখ্যান্থপাতের হিসাবনিকাশের খতিয়ান বাহির করিতে গেলে 
আমরা দেখিতে পাই যে ইটালিতে ৪ হাঙ্ঞার প্রেক্ষাগৃহ রহিয়াছে ; 
ফ্রান্সে ও ৪ হাজার ; গ্রেটব্রিটেনে রহিয়াছে-৪ হাজার ৯ শত.এবং 
জাগ্মানীতে ৫ হাজার ১ শত। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় গণজাগরণ 
আনিবার পক্ষে ছায়াচিত্র শিল্প বিশেষ কাধ্যকরী বাহনরূপে কাজ 
করিয়াছে। আধুনিক ছায়াচিত্র জগতে নবীন রাশিয়া ১০ হাজার 
ছবিঘর উপহার দিয়াছে । চলচ্চিত্রের জন্মস্থান আমেরিকা, বরাবর 
পৃথিবীর ডিত্ররাজ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে । গত ১৯১৩-১৪ 
সালে ইউরোপে এই শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। তাহাদের 
প্রযুক্ত চিত্রনাট্য আমেরিকার তৃৎকালিক লঘু হাস্যরসমূলক চিত্র- 
নাট্যবে লজ্জা দিয়া পৃথিবীর পর্দারাজ্যের গৌরবের বস্তু হইয়া 
উঠিয়াছিল। লণ্ডন ফিল্ম কোম্পানীর তোলা ছবিগুলি বিশেষতঃ 
প্যারিসের লুইস্‌ মার্কাষ্টনের ‘কুইন 'এলিজাবেখ' ছবিখানি, সমস্ত 
জগতকে চমৎকৃত করিয়াছি'ল। আমেব্রিকা তখন চিত্রনাট্যের সারবান 
বিষয়বস্তুর প্রতি এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উন্নত ভাবধারা বিশিষ্ট কাহিনীর 
প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দিয়া ইউরোপের চিত্রকলাকে- পরাভূত, করিবার 
সম্থল্প করে। বহু অর্থব্যয় করিয়া বিলাতের চিত্রশিল্পীদের হলিউডে 
আমদানী কর! হয়। তারপর বাধে পৃথিবীব্যাপী সংগ্রাম, যাহাতে 
ইউরোপের সমগ্র শিল্পকলা, বাণিজ্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতায় নিদারুণ 
আঘাত লাগে । আমেরিকা যেমন সেই সময় নীরর্বে তাহার 
ধনকুবেরের ভাণ্ডার নানা ধন্দীতে বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট, হয় তেমনি 
তাহার রি ক্ষেত্র নাত শা রনির বর এক 
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- ৭০০০ টাকা এবং প্রচার ব্যপদেশে--৫০০০ টাকা । 
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আধিপত্য বিস্তারের সুবিধা পায়। যুদ্ধান্তে ইউরোপ যখন নিজের 
ঘরের দিকে নজর দেয় তখন আমেরিকা ইউরোপের প্রত্যেকটি 
ছবিঘরে নিজের চিত্র দিয়া মাকড়সার জাল বুনিয়া বসিয়াছে। সেই 
জণ্জাল পরিষ্কার করিয়া নিজের সুরম্য আসবাবে ছবিঘরগুলি সুসজ্জিত 
করিবার জন্য ইউরোপে আবার নুতন উদ্চম দেখা যায়। কিন্তু. 
পুনরায় বর্তমান মহাযুদ্ধে ইউরোপ আমেরিকাকে তাহাদের ছবির, 
বাজার একটু একটু করিয়৷ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতেছে। একা 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ২০ হাজার প্রেক্ষাগৃহ বর্তমান আছে । অথচ: 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভারতবর্ষের মোট অধিবাসীর একতৃতীয়াংশ 
লোক বাস করে। সেখানে সপ্তাহে এক কোটি লোক ছায়াচিত্র 
দেখিয়া আনন্দ উপভোগ ঝরে! আমেরিকার পক্ষে ইহা একটি 
স্বয়ং সম্পূর্ণ শিল্প। এই শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া সেখানে ২৫০টি: 
উপজাত ও পরগাছা শিল্প গজাইয়া উঠিয়াছে এবং এই ব্যবসায়ের 
পরিপুষ্টির জন্য নানান ধরণের মাসিক ও সাপ্তাহিক, পত্রিকা মাথা, 
ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষ বিদেশী উপাদানের উপর নির্ভর: 
করিয়াও এখনও নিশ্চিন্তে বসিয়া আছে। কাচা 'চিত্রপত্রী ও তাহার" 
রাসায়নিক উপকরণগুলি দেশের মধ্যে প্রস্তুত করিবার কোন ব্যবস্থা 
অগ্ঠাপি করা হয় নাই । ১৯৩৭-৩৮ সালে কাঁচা মাল আমদানী করিতে 
ভারতবর্ষকে মোট আমদানী-শুন্ক দিতে হইয়াছে ১৪,৮৯,৯৮৩ টাকা 
আমেরিকার যুক্তরাষ্তর ও গ্রেট ব্রিটেনকে চিত্রাদি ব্যাপারে ভারতবর্ষ 
বৎসরে : ৫৫ লক্ষ টাকা দেয়। ছায়াছবির মালপত্র বহন করিয়! 
আমাদের রেল কোম্পানীগুলিই বৎসরে ভাড়া বাবদ ১৫ লক্ষ টাকা, 
পাইয়া থাকে । 

গড়ে/৪০০ বিদেশীয় ছবি ভারতে দেখানো হয়। ভারতীয় 
পরিবেশক কোম্পানী ২৫৩টি ও বিদেশীয় পরিবেশক কোম্পানী 
৩৪টি এখানে রহিয়াছে । এমনকি নামকরা মাসিক ও সাপ্তাহিক. 
সিনেমা-পত্রিকা রহিয়াছে ৬৮টি । আমাদের দেশের একখানি নির্বাক 
ছবি তুলিতে সাধারণতঃ হাজার দশেক টাকা ব্যয় হয় ও সবাক ছবি 
তুলিতে ২৫ হইতে ৭০1৮০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত খরচ হয়। সাঁধারণ-- 
ভাবে একখানি ছবিতে ৫* হাজার টাকা খরচ পড়ে বলিতে পারা. 
যায় এবং গড়ে ৬০ হাজার টাকা করিয়া খরচ হইয়া থাকে। যে. 
ছবিখানি তুলিতে ৬০ হাজার টাকা খরচ হয়, তাহাতে সাঁধারণত:. 
এইভাবে খরচের হিসাব হয়, যথা, কীচা ফিল্ম ও ল্যাবরেটারি খরচ 
১৮০০০ টাকা, ষ্ট,ডিও ভাড়া ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ_-১৫.০০০ টাকা", 
শিল্পীদের বেতনাদি--১৫০০০ টাকা, গল্পাংশ, পোষাক ইত্যাদি 
সাধারণতঃ 
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ডি ভারতবর্ষের মধ্যে ছায়াছবি উৎপাদনের প্রধান প্রধান স্থান 
হইতেছে বোম্বাই, কলিকাতা, পুণা, দিল্লী, করাচী, কোলাপুর মাদ্রাজ 
বাঙ্গালোর ও ভূসওয়াল । ইহাদের মধ্যে বোম্বাই চিত্রশিল্পে 
প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে । বোসম্বাইয়ের অন্ধস্তা কিনোটন লিঃ, ভবানী 
গ্রভাক্সন, ইম্পিরিয়েল ফিল্ম কোং, জয়তী এণ্ড কোং রণজিৎ ফিল্ম 
কোং, সাগর মুভিটোন, সরোজ ফিল্ম কোং, সারোঙ্গা, ফিল্ম কোং, 
প্রভৃতি ছায়াছবি প্রযোজক কোম্পানীগুলির মধ্যে ইম্পিরিয়াল 
ফিল্ম কোং প্রভৃতির অস্তিত্ব আজ নাই, কিন্তু ভারতীয় চিত্র গতে 
উহাদের যে দান তাহা উহাদিগকে চিত্রজগতে অমর করিয়া রাখিবে। 
কলিকাতার এঙ্গোরা ফিল্ম ব্যুরো, অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন, বেঙ্গল 
ফিল্ম কর্পোরেশন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোং, কালী ফিল্ম, নালন্দা ফিল্ম 
কোং, নিউ থিয়েটার্সলিঃ, রাধা ফিল কোং, জ্রীন কর্পোরেশন, 
প্রীভারতলক্ষ্মী পিক্চার্স দেবদত্ত ফিল্ম কোং, ফিল্ম কর্পোরেশন, 
নিউ টকিজ প্রস্থৃতি উৎপাদনকারী কোম্পানীগুলির নাম উল্লেখ করা 
যাইতে পারে ইহাদের মধ্যে কোন কোন কোম্পানী বর্তমানে 
ছবি তুলিতেছে না বা ছুই একটা প্রতিষ্ঠান উঠিয়াও গিয়াছে 
কলিকাতার নিউ থিয়েটাস কোম্পানী সারা ভারতবর্ষের চিত্রক্ষেত্রে 
সুপ্রতিষ্ঠিত আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে । 

ভারতবর্ষের ছায়াছবির ক্ষেত্র অতি বিস্তৃত তাহাতে সন্দেহ 
নাই। কিন্তু চলচ্চিত্র উৎপাদনের পক্ষে যে পরিমাণ মূলধনের 
প্রয়োজন হয় তাঁহার বিশেষ অভাব রহিয়াছে । এখানকার পরিচালকগণ 
হইতেছেন সকলে স্বয়স্ত, পণ্ডিত এবং চিত্র-শিল্পীরা ভূ'ইফোড় ওস্তাদ । 
এখানে চিত্রশিল্পে অনভিজ্ঞ পু'জিদারগণ প্রযোজনা ও পরিচালনায় 
হস্তক্ষেপ করিয়া কার্য পণ্ড করেন। এখানে চিত্রশিল্পে পারদিতা 


লাভের জন্য কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান নাই। যথোপযুক্ত মূলধন ও 'রাজ- 
সরকারের সাহায্যের অভাবে এখানে, চিত্র শিল্পের উপযোগী কাচামাল- 
গুলির তৈয়ারী করার কোন ব্যবস্থা অদ্যাপি হয় নাই । যুদ্ধ অক্টরস্তের 
পর চিত্রব্যবসায়ীরা ভাবিয়াছিলেন যত্রপাতি, চিত্রপত্রী ও রাসায়নিক 
দ্রব্যাদির অভাবে ভারতের চিত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি একেবারে বন্ধ 
হইয়া যাইবে | মালপত্রের কিঞ্চিৎ মূল্য বৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোন অভাব 
এখনও হয় নাই। তবে এখনও ভারত এ বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী 
হইয়া থাকিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেছে না। একখানি ছরি 
উৎপাদনের জন্য মোট যে টাকা খরচ হয় তাহার এক তৃতীয়াংশ 
কেবলমাত্র এ কীচামালগুলির জন্য লাগে। এ কীচামালগুলির 
যদি আমদানী শুল্ক কম ধাৰ্য্য করা হয় তাহা হইলে এদেশে অধিক 
সংখ্যক ছায়াছবি উৎপাদিত হইতে পারে বা ছবি উৎপাদনের পক্ষে ব্যয় 
বরাদ্দের হার বৃদ্ধি করিয়া : উন্নততর ছবি প্রস্তুত হইতে পারে। 
ভারতীয় চলচ্চিত্র সমিতি বিনা শুল্কে এই কাচা মাল বা তাহার 
রাসায়নিক দ্রব্যাদির আমদানী করিবার অধিকার দিতে সরকারের 
নিকট বার বার সুপারিশ জানাইয়াছে। কাঁচা ফিল্ম বা রাসায়নিক 
দ্ৰব্যাদির উপর শতকরা কুড়ি টাকা আমদানী শুল্ক দিতে হয় । এই 
শুষ্ক যদি একেবারে উঠাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে গবর্ণমেন্টের 
১৪ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইবে, কিন্তু এই ব্যবসায়ে উন্নতি হেতু প্রাপ্ত 
আয়করের উপর দিয়া সেই সমস্ত টাকাই উঠিয়া আসিবে । প্রাদেশিক 
সরকারের এ বিষয়ে গঠনমূলক ব্যবস্থা তুবলম্ব করা কর্তব্য। এই 
শিল্পের উন্নতির সঙ্গে গবর্ণমে্টের তহবিলে আমোদ-কর বৃদ্ধি 
পাইবে ৷ ইণ্ডিয়ান - সিনেমাটোগ্রাফ কমিটী ও ইণ্ডিয়ান মোসন 
পিকচার কংগ্রেদ এক টাকার কম মূল্যের আসনগুলির জন্য কোন 
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বর্তমানের এই চরম অনিশ্চয়তার মধ্যেও 
যখন রাজার রাজত্ব, মানীর মান ও ধনীর ধন 
চক্ষের নিমেষে ধুলায় লুটাইতেছে--তখনও 
আপনি আপনার নিজস্ব “সিটি” ব্যাঙ্কের 
_ উপরে নির্ভর করিয়া দৈনন্দিন কাজ-কারবার 
নিঃসংশয়ে করিয়া যাইতে সমর্থ, ইহা কি ক্রম 
সোয়াস্তির কথা? ভাবিবার বিষয় বটে! 


কিছুদিন পূর্বে ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্লীর পুনর্গ ঠনের ' ফলে, ইহার প্রত্যেকটা কর্ম্মীর ভিতরে এক নব-জাগরণের 
সাড়া দেখা দিয়াছে। তাহাতে ব্যাঙ্কের: চিরাচরিত নীতিটা অর্থাৎ হুন ড়: হি সব্বাজীন সেবার 


ধারাটা আরও স্ুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। 


‘সিটি’ ব্যাঙ্ক আপনার তি ও নির্ভরশীলতা অর্জন করি ধন্য হইতে চাহে | 





২৪ 


NPC 1 


rr 


L 


৬৭২ 


আধিক জগৎ 


[ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 





কর ধার্য্য করা যাহাতে না হয় তজ্জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন, কিন্ত 
ফোন কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট চার আনার কম মূল্যের আসন- 
গুলিরু উপর এই কর ধার্য্য করিতে পশ্চাদপদ হন নাই । 

ভারতবর্ষ গরীবের দেশ। এখানকার পক্ষে এত বড় একটি বৃহৎ 
শিল্প যাহাতে লক্ষ লক্ষ টাকার মূলধন কিছুই নহে যেখানে অভিজ্ঞ 
কন্মাধ্যক্ষ, যাস্ত্রিক, বৈজ্ঞানিক ও পরিচালকের প্রয়োজন রহিয়াছে 
' এবং যাহা জনসাধারণের মধ্যে আনন্দ পরিবেশন, লোকশিক্ষা ও জনমত 
প্রচারের শ্রেষ্ঠ পরিবাহন হইয়া হাজার হাজার লোকের অন্নসংস্থানেরও 
' ব্যবস্থা করিতেছে তাহা ব্যক্তিগত বা মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদ্বারা চালিত কোন 
বিশেষ প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি হওয়া উচিত নহে। রাশিয়া ছায়াছবির 
মারফতে জনগণের মধ্যে জাগরণ ও একতা আনিতে সক্ষম হইয়াছে । 
কিন্ত আমাদের দেশে অল ইণ্ডিয়া রেডিও গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠান হইয়াও 
উন্নত কর্ম্মস্ূচীর প্রবর্তন করেন নাই। সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত 
হা হা করিয়া চীৎকার করিবার জন্য গান বাজনার আসরের 
নামে নটনটার আড্ডাখানা করিয়া রাখা হইয়াছে । ইহার আমূল 
সংশোধন করিয়া ইহার মধ্য দিয়া জাতীয়তা গঠন ও জন-জাগরণ 
আনয়নের ব্যবস্থা অতি সহজেই সম্ভব | আমাদের ছাঁয়াচিত্র 
ক্ষেত্রেও এ কথা খাটে। বর্তমানের পক্ষে যাহা প্রয়োজন তাহা 
হইতেছে গভর্ণমেন্টের সহানুভূতি ও দায়িত্বশীল পুঁজিদারগণের 
সুদৃষ্টি। প্রয়োজন হইলে যৌথ প্রথায় অর্থ উঠান যাইতে পারে। 
. সম্প্রতি চুণীলাল মেটার নেতৃত্বে ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎপাদনকারী 
' সঙ্ঘ, ভারতীয় চলচ্চিত্র পরিবেশক সঙ্ঘ ও ভারতীয় চলচ্চিত্র সমিতির 
প্রতিনিধিগণ বোস্বাইয়ে ভারত সরকারের অর্থ-সচীর স্যার জেরেমি 
রেইস্ম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া , ছায়াচিত্রের কীচা মালগুলির 
উপর আমদানী শুল্ক তুলিয়া দিবার ও এই শিল্পের উপর অতিরিক্ত 
মুনাফা কর ধাধ্য না করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন । চলচ্চিত্রের 
উপযোগী, গল্লাংশের অভাব সম্বন্ধে অন্গযোগ শোনা যায়, কিন্ত 
প্রগতিমূলক ও সংস্কৃতিমূলক অথচ সাধারণের -উপভোগ্য নাটাবস্তর 
লেখকের বিশেষ অভাব ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গল্পাংশের 
কুশলী নির্ব্বাচর্কা ও সুদক্ষ পরিচালকের,অভাব আছে বলিয়া সম্প্রতি 
অবৈতনিক গল্প মনোনয়ন সঙ্ঘু স্থাপনের প্রস্তাব শুনা যাইতেছে । 
বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা গঠিত এই সম্ভবের নির্বাচন মতে গল্পাংশ 
গ্রহণ করিয়া ছায়াচিত্রের উপযোগী নাট্যবস্ত রচনার ব্যবস্থা থাকিলে 
ছায়াচিত্রের ব্যাপক জনপ্রিয়তা আশা .করা. য়ায়।. এইরূপ, নানা 
উপায়ে ইহার উন্নতি বিধান. করিতে না পারিলে ইহার ভবিষ্যত .উজ্জল 
নহে । | ভারতবর্ষে পরায় ৪০ কোটি লোকের বাস। এই সংখ্যা 


পৃথিবীর সমগ্র অধিরাসীর এক পঞ্চমাংশ। সমগ্র পৃথিবীতে ১৮০ 
কোটি লোকের জন্য ৯৬ হাজার প্রেক্ষাগৃহ বর্তমান ।' সপ্তাহে ২৩ 
কোটি লোক এই সমস্ত স্থানে ছায়াছবি দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করে 
ভারতবর্ষ অপেক্ষা ও এমন অনুন্নত দেশ রহিয়াছে যেখানে চিত্ৰশিল্প 
মোটেই প্রসার লাভ করে নাই। সেই সমস্ত দেশকে ধরিয়া লইয়া 
যদি আমরা গড়সংখ্যা নির্ণয় করি তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই, 
ভারবর্ষে অন্ততঃ ১৫ হাজার অর্থাৎ বর্তমানের ১৫ গুণ ছবিঘর থাকা 
উচিত ছিল। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা এই সমস্ত বিবেচনা 
না করিয়া অলসভাবে মন্তব্য করে যে, দেশে পয়সার অভাব কিন্ত 
ফুটবল খেলার. মাঠে, থিয়েটার ও সিনেমার টিকেট ঘরে ভীড় কম 
নাই। তাহারা ভা।বয়া দেখে না এগুলির সংখ্যা.দেশের অধিবাসীর 
তুলনায় নিতান্ত অল্প। বর্তমানে ভারতীয় চিত্রশিল্পে যতই সুব্যবস্থা 
হউক না কেন, তথাপি ইহা এখন ভারতের অষ্টম বৃহত্তম শিল্প। 
ইহাকে যদি বাচিয়া থাকার বা উপযুক্তভাবে ' বাচিয়া উঠিবার 
যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইহা ভারতের 
ব্যবসা ক্ষেত্রে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিতে 
সক্ষম হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই । ছায়াছবির মধ্য দিয়া অতি সহজে 
জনক্তাগরণ আনিয়া, শিক্ষা, জ্ঞান, ধর্ম্ম, চরিত্র, স্বাস্থ্য, সুমাজ প্রভৃতির 
বিশেষ উন্নতি সাধিত হইতে পারে বলিয়া অধুনা প্রত্যেক দায়িত্বশীল 
গভর্ণমেণ্ট ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন । ভারতবর্ষে 
বহু ভাষা প্রচলন থাকায় এক ভাষার ছায়াছবি মুষ্টিমেয় শ্রোতাগণের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, ফলে ইহার ব্যাপক প্রসার বাধাপ্রাপ্ত হয়। 
ইংরাজী ছবিগুলির আন্তর্জাতিক দাবী রহিয়াছে । আমাদের দেশে 
একটি ভাষাকে মাধ্যমিক ভাষারূপে গ্রহণ করিতে পাঁরিলে এবিষয়ে 


বিশেষ সুবিধা হইবে । 


বাঙ্গলা ছবিগুলির দাবী বাঙ্গলার বাহিরে বেশী না থাকিলেও 
বাঙ্গলার মধ্যেও কদর কমিয়া যাইতেছে । হিন্দী চিত্রনাট্য বাঙ্গল! 
চিত্রনাট্য অপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী হইতেছে, তাই ভিন্ন ভাষার অসুবিধা 
সত্বেও বাঙ্গালীর! হিন্দী ছবি দেখিতে ছোঁটেন অথচ অনেক ক্ষেত্রে 
তাহার চিত্রনাট্য লেখেন বাঙ্গালী । বাঙ্গলার প্রযোজক কোম্পানী- 
গুলিরও অসাফল্য দেখা যাইতেছে । বাঙ্গালী চিত্রশিল্পী ও পরিচালকগণ 
বোম্বাইয়ে গিয়া বোস্বাইয়ের ই্ডিওতে বাঙ্গলা চলচ্চিত্র উৎপাদন 
করিয়া আসিতেছেন এবং সেই বই কলিকাতার ছবিঘরেই প্রদর্শন 
করান হইতেছে । দেশবাসীর এই বিষয়ে অবহিত হইবার প্রয়োজন 
রহিয়াছে । 

পশু লোমের ব্যবসায়ী হিক্র যিনি হলিউডের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ' 
করিয়াছিলেন, তিনি স্বীয় দুরদৃষ্টির ফলে এই শিল্পের মধ্যে যথেষ্ট 
অর্থের সন্ধানও পাইয়াছিলেন, তাই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে 
এই শিল্পের স্থান শিল্পসূচীতে দ্বিতীয়। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের ' 
পরই ইহার নাম উল্লেখ করা হয়। বর্তমান যুদ্ধের বাজারে 
আমেরিকায় পেট্রোলের অপেক্ষাও ইহার স্থান উচ্চে। কিন্ত আমাদের 
টলিউড কর্তৃপক্ষগণ শিল্পকলা ও বায় কোন দিক দিয়াই সুবিধা 
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জীবন বীম করা { বিলাসীর খেয়াল চরিতার্থ নহে, জিকা ইহা অবশ ্ঠ করণীয় কাৰ্য্য I | 
জীবন বীম! একাধারে নিজে নিজকে ভালবাসা, পরিবারবর্গকে ভালবাসা ও দেশকে ভালবাসাই বুঝায় 


টি নিরাপদ ও রো প্রতিষ্ঠান 


লবি ওল > 5 বিএ এল, 





সৰ্ব্বত্ৰ সজ্জান্ত বীমাকন্মাঁ আবশ্যক-_আাঁবেদন করুন 
হেড অফিস £ নাগপুর পাইওনিয়ার বিল্ডিংস,. নাগপুর সিটি । 
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হুহ্দন-সমসস্যা ও স্কম্সলান্ত অর্থনীতি 
[ ডাঃ মণীন্দ্রমোহন মৌলিক ডি, এস, সি (রোম ) ] 





গত ১৫ই আগষ্ট হইতে ভারত সরকার জনসাধারণের জন্য পেট্রো- 
লের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন. ইহাতে যে শুধু সহরবাঁসী 
কয়েকজন লোকের চলাফেরা করিবার অসুবিধা হইয়াছে তাহাই নহে ; 
'দেশের শিল্পোন্নতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উপরেও পেট্রোল নিয়ন্ত্রণের 
প্রভাব এমন ভাবে পড়িয়াছে যে, এইজন্য একটি গুরুতর ইন্ধন-সমন্তার 
উদ্ভব হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না । আজকাল আমাদের 
'দেশের সর্বত্রই মোটর বাস এবং মোটর লরীর সাহায্যে কৃষিজাত এবং 
শ্রমজাত দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হয়। পেট্রোল নিয়ন্ত্রণের ফলে এই 
সব দ্রব্যাদি উপযুক্ত সময়ে সরবরাহ করা একটি সমস্তা হইয়া দাড়াই- 
ফ্লাছে। ইহা ছাড়া লোক চলাচল ব্যাপারেও পেট্রোলের, অভাব 
বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে ।' ফলে নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিয- 
"পত্রের দর আরও বাড়িয়া যাইতেছে । উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠীন- 
গুলিতেও পেট্রোলের অভাব ক্রমশঃ অনুভূত হইবে । কিন্তু এই 
‘নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ করা চলিবে না, কারণ 
দেশরক্ষার প্রয়োজন অনিবাধ্য । ভারতররধষের সামরিক প্রয়োজনে 
যে পরিমাণ পেট্রোল দরকার, তাহা একমাত্র ভারতবর্ষ হইতে সংগ্রহ, 
করা সম্ভব নয়। ইউরোপের যুদ্ধ ক্রমশঃ এসিয়ায় ছড়াইয়া পড়িতেছে 
এবং ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যেও চাঞ্চল্য উপস্থিত হই- 
য়াছে। ইরাণ এবং ত্রহ্মদেশে প্রচুর পরিমাণে পেট্রোল উৎপাদিত 
হয় এবং ভারতের সামরিক চাহিদা মিটাইতে হইলে ইরাণের এবং 
ব্রহ্মদেশের পেট্রোলের প্রয়োজন আছে। সম্প্রতি ইঙ্গ-রুশ সহ- 


যোগিতায় ইরাণ মিত্রশক্তির অধীনস্থ হইয়াছে । সুতরাং ইরাণে yl 
“উৎপাদিত পেট্রোল প্রয়োজন হইলে ভারতের দরকারে লাগান যাইতে রী 


পারে। কিন্তু ব্রন্মদেশের ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত। প্রশান্ত | 
মহাসাগরে যদি যুদ্ধ ছড়াইয়া পড়ে, তবে ব্রহ্মদেশের সীমান্তে সংগ্রাম 
হওয়া অসম্ভব নয়। তাহাতে পেট্রোল উৎপাদনে বাধা পড়িতে. 
পারে । কাজেই পেট্রোলের ব্যয় যে সঙ্কুচিত করা দরকার তাহাতে 
‘কোনরূপ সন্দেহ নাই। অথচ দেশের শিল্প-বাণিজ্য এবং সর্ব্ব- 
সাধারণের প্রয়োজনীয় যান-বাহনের কোনরূপ অসুবিধা না "হয় 
'তাহারও ব্যবস্থা করা দরকার । এমতাবস্থায় সকলেরই সাধারণতঃ নজর 
পড়িবে পেট্রোলের পরিবর্তে এমন কোন দ্রব্য ব্যবহার করা যাইতে 
পারে কি না, যাহা অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে দেশীয় উপাদান হইতে | 
প্রস্তুত হইতে পারে। এই সম্পর্কে প্রথমেই মনে পড়িবে 
কয়লা হইতে উৎপন্ন পেট্রোলের সম্ভাবনার কথা। মাহগুড় হইতেও 


একপ্রকার জ্বালানী তেল ( Powe: [C০৮০1 ) রাসায়নিক উপায়ে 
প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্ত তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আলোচ্য | 


বিষয় নয় । 






কি দ্বিগুণ তিনগুণ পর্য্যস্ত বৃদ্ধি হইয়াছে । যে সব অন্পসংখ্যক ক্ষেত্রে 
মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই তাহার মধ্যে কয়লা একটি প্রধান বন্ত। কয়লার 
দাম না চড়িবার অনেকগুলি কারণ আছে, তাহার মধ্যে প্রধান অতি- 


উৎপাদন, রপ্তানীর অভাব এবং ব্যবসায়ের আভ্যন্তরিক প্রতিযোগিতা । | 





সকল প্রকাঁর নি পুরাতন গাড়ী | 


1 | S 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। ইত্যবসরে এ 
অধিকাংশ কৃষিজাত এবং শিল্পজাত, ভ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। | 
কোনও ক্ষেত্রে শতকরা দশভাগ আবার কোথাও পঞ্চাশ, এমন পি 


j 
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গত বৎসর পুজার সময়ে যে কয়লার দাম ছিল প্রতি টন্‌ তিন টাকা 
ছয় আনা এখন তাহার দাম তিন টাকা আট আনার বেশী নয়। 
কখনও কখনও রেলওয়ে কয়লা সরবরাহ করিতে পারে না বলিয়া 
দাম কিছু কিছু বাড়ে কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না। অন্যদিকে কয়লার 
খনিগুলিতে মালিকদের খরচ বাড়িয়াছে । সাজসরপ্রাম এবং 
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির দাম অসম্ভব রকম চড়িয়াছে এবং মজুরদেরও | 
বেশী পারিশ্রমিক দিতে হয়। বস্তুতঃ কয়লা-শিল্পের আজ বড়ই ড়. 
ছুর্দিন উপস্থিত। তাহার জন্য, হয়ত খানিকটা! দায়ী অবৈজ্ঞানিক 
উপায়ে খনি হইতে কয়লা উৎপাদনের পদ্ধতি। এখন পর্ধ্যস্ত যে 
পদ্ধতিতে খনি হইতে কয়লা উত্তোলিত হয়, তাহাতে ব্যবহার্য্য কয়লার 
প্রভূত অপচয় হয়; ফলে এমন অবস্থা দীড়াইয়াছে যে, এই পদ্ধতির ' 


, পরিবর্তন না হইলে এবং কয়লা সংরক্ষণের জন্য কোন বিশেষ 


পরিকল্পনা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ন! হইলে ভারতের উত্তম কয়লার 
পরিমাণ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হইতে ষাট বৎসর সময়ও লাগিবে না। 
বলা বাহুল্য, এই সংরক্ষণী পরিকল্পনা সম্বন্ধে কয়লার মালিকদের এবং 


' বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অনেক মতন্বৈধ রহিয়াছে, কিন্তু উৎকৃষ্ট কয়লার 


স্বল্প সঞ্চয় যাহাতে শীঘ্রই নিঃশেষিত ৱা হয়, সেই সম্বন্ধে সকলেই 


একমত । 
লোহা এবং কয়লা সকল দেশরই শিল্প-সংগঠনের ভিত্তি। এই 
ছুইটি পদার্থ ছাড়া কোন নিছে শিল্প উন্নতির পথে অগ্রসর 








& উচিত মুল্যে বিক্রয় হয় গু 


অভিজ্ঞ ইজিনিয়ারের 
'| ওভান্বহলিং, ঘডি- | 
বিন্ডিং, স্স্রে-পে টং 
প্রভৃতি. ক্কা্য্য অতি 
যত্ষেু সহিত | যজ্নু সহিত করাহয়। 
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হইতে পারে না। খনিজ লোহা হইতে ইস্পাত উৎপাদন করিতে 
হইলে উৎকৃষ্ট কয়লার দরকার এবং বিশেষজ্ঞদের মতে এক টন্‌ 
ইস্পাত প্রস্তুত করিতে প্রায় এক টন্‌ উৎকৃষ্ট কয়লার প্রয়োজন । 
আমাদের দেশের শিল্প-সংগঠন এখনও শৈশবের কোঠা পার হইয়া! 
কৈশোরে আসিয়া উপনীত হয় নাই; কাজেই ভবিষ্যতে প্রচুর 
কল-কজ্জা এবং যন্ত্রপাতি দেশেই প্রস্তুত করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে 
ইস্পাতের প্রয়োজন হইবে। সৌভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ষে লোহার 
খনি যাহা আছে তাহাতে অনেক কাল পর্যন্ত লোহার অভাব হইবে 
না কিন্তু ষাট বৎসর পরে যদি উৎকৃষ্ট কয়লা নিঃশেষিত হইয়া যায়, 
তবে শিল্পোন্নতির একটি চরম সঙ্কট উপস্থিত হইবে । অথচ ইহাই 
আশ্চর্যের বিষয় যে, যে-সব শিল্পে উৎকৃষ্ট কয়লা না ব্যবহার করিলেও 


+ চলে, এমন কি নিকৃষ্ট কয়লা দ্বারাও কাজ চলিতে পারে সেখানেও এই 


মহামূল্য এবং অত্যাবশ্যকীয় উৎকৃষ্ট কয়লা ব্যবহৃত হইতেছে । ফলে 
উৎকৃষ্ট কয়লা নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে এবং সাধারণ কয়লার চাহিদা 


' তেমন বাড়িতেছে না। ইন্ধন-সমস্যার সঙ্গে কয়লার যোগাযোগ 


এইখানে। সৌভাগ্যবশতঃ যে কয়লা হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পেট্রোল 
উৎপন্ন করা যায় তাহা উৎকৃষ্ট কয়লা নয়।- সাধারণ রকমের কয়লা 
হইতেই পেট্রোল উৎপাদিত হইয়া থাকে। তাই চতুর্দিকে আজ 
প্রশ্ন উঠিয়াছে যে কয়লা হইতে যদি পেট্রোল তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা 
আমাদের দেশে হয়তবে .ইন্ধন-সমস্যার.যেমন সমাধান হয় তেমন 


কয়লার বাজারও তাহার বর্জ্মান নৈরাশ্যজ্জনক অবস্থা হইতে খানিকটা ' 


উদ্ধার পাইতে পারে। 
ইন্জন-সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের দেশে ইহার পূর্বেই কিছু. কিছু 


আলোচনা হইয়াছে, এবং: কয়লা হইতে পেট্রোল প্রস্তুত করিবার , 


পরিকল্পনা সরকারী মহলে অনেকদিন , হইতেই আছে। কিন্তু 


/ 


আধিক জগৎ 


[ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 


পেট্রোল কোম্পানীগুলির কোনুরপে স্বার্থহানি না হয় সেই আশঙ্কার 
দরুণই হয়ত আজ পর্যন্ত বিশেষ কিছু কাজ হয় নাই। আমরা 
যতদুর জানি ইন্ধন গবেষণার জন্য ভারত সরকারের দপ্তরে একজন 
বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত আছেন। আজ পেট্রোল নিয়ন্ত্রণের ফলে সমস্তা 
এত গুরুতর আকার. ধারণ করিয়াছে যে, কিছুদিন যাবৎ ইন্ধন- 
গবেষণার জন্য ভারত সরকারের বিজ্ঞান এবং শিল্প গবেষণা বোর্ডের 
অন্তর্গত একটি ইন্ধন-গবেষণ। কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। এই কমিটি 
সদস্যদের মধ্যে আছেন ধানবাঁদ স্কুল অফ. মাইনস্-এর অধ্যক্ষ ডক্টর 
ফরেষ্টর, টাট! কোম্পানীর কয়লা বিভাগের মিঃ ফারকোয়ার, ইণ্ডিয়ান' 
মাইনিং ফেডারেশনের মিঃ এইচ. কে নাগ এবং মিঃ এ এল ওঝা ।' 
সায়েন্স কলেজের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডক্টর বীরেশ গুহ এই. 
কমিটির নির্দেশ অনুসারে গবেষণা চালাইতেছেন। কিন্তু সর্ববসন্মতি- 
ক্রমে এই গবেষণা অগ্ঠকার প্রয়োজনের অনুপাতে কিছুই নয়। 
সুতরাং .এই কমিটি প্রস্তাব করিয়াছে যে, আমাদের যাহা প্রয়োজন 
তদম্বরূপ ফল পাইতে হইলে ধানবাদে একটি স্ুবৃহৎইদ্ধন-গ্রবেষণাগার 
প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । ভারত সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন 
কিনা তাহা এখনও জানা যায় নাই, তবে আশা করা যায় যে কি 
শিল্লোন্নতি কি সামরিক প্রয়োজন সকল দিক হইতেই ইন্ধন-সমস্তার' 
একটা সমাধানের দরকার ভারত সরকার উপলব্ধি করিবেন ৷ 

. কয়লা হইতে পেট্রোল উৎপাদনের প্রচেষ্টা আমদের দেশেই 
নৃতন। পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশে অনেককাল ধরিয়াই বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে জ্বালানী তৈল প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে । অনেক রকম 
উপায়ে কয়লা হইতে পেট্রোল: তৈয়ারী হয়, তন্মধ্যে হাইড্রোজেনেশন 
(Hydrogenation) এবং লো টেম্পারেচার কারবনাইজেশন 
(Low Temperature Carbonization) উত্লেখযোগ্য bh 








২: গিনি স্বর্ণের নিখুঁত অলঙ্কার নির্মাতা 


ভবাৰ জ্ঞান 


দারুণ অর্থ-সঙ্কটের দরুণ সকল জব্যাদির মুল্য বৃদ্ধি | 


সত্বেও আমর! আমাদের মজুরী বৃদ্ধি করি নাই। 
আমাদের প্রস্তুত অলঙ্কার ব্যবহারাস্তে ফেরৎ 


দিলে গিনি সোনার পুর! দাম ফেরৎ দিয়! থাকি। 


আমাদের শো-ক্ষমে আপনার 
শুভাগমন প্রার্থনীয়। 










১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১] 





জান্মানীতে ১৯৩৬ সালে তাহার চাহিদার শতকরা ৫৩ ভাগ পেট্রোল : 


কয়লা হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রতি বৎসর 
জাম্মানীতে ৩০ লক্ষ টন কয়লা হইতে জ্বালানী তেল প্রস্তুত 
করা হইত। যুদ্ধ বাধিবার পরে নিশ্চয়ই ইহার পরিমাণ অনেক 
বাড়িয়া গিয়াছে । বিলাতের ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল্‌ ইণ্ডাষ্টিক ১৯৩৬ 
সালে চৌত্রিশ মিলিয়ন গ্যালন পেট্রোল শুধু কয়লা হইতে বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে প্রস্তুত করিয়াছিল। ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি 
দেশেও বৈজ্ঞানিক উপায়ে কয়লা হইতে পেট্রোল উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
অধিকস্ত এই সব দেশে যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
কয়লা হইতে পেট্রোল উৎপাদিত হয় তাহাদিগকে সরকার হইতে 
সাহায্য করা হইয়া থাকে । 


ডি 

বর্তমান অবস্থায় ইন্ধন-গবেষণার প্রয়োজন সম্বন্ধে কোন মতছৈধ 
থাকিতে পারে না। কিন্ত প্রস্তাবিত গবেষণাগার সম্বন্ধে যে প্রশ্ন 
উঠিতে পারে, তাহা কেবল ' মাত্র আর্থিক। বিশেষজ্ঞদের মতে এই 
গবেষণা বন্ধ ব্যয়সাপেক্ষ। প্রথমতঃ যন্ত্রপাতি এবং অগ্তান্ত উপকরণ 
যুদ্ধকালে, ছশ্রা প্য এবং প্রাপ্য হইলেও ছুর্মুল্য হইবে তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। 
হইবে তাহাদিগকেও উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে । প্রথম কয়েক 
বৎসরে হয়ত পাঁচ হইতে ১০ লক্ষ টাকা এই গবেষণা কার্য্যে নিয়োগ 
করিতে হইবে ।' এই ব্যয় একমাত্র গবর্ণমেণ্ট ছাড়া অন্য কাহারও 
পক্ষে সন্কুলান করা সম্ভব'নহে । আমরা ভরসা করি যে, ইন্ধন-সমস্তার 
গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সেপ্টাল গবর্ণমেন্ট ধানবাদে প্রস্তাবিত গবেষণা- 
গারের পরিকল্পনা সমর্থন করিবেন। গবেষণার ফলে যখন ভারতবর্ষে 












প্রকার ব্যাফিং 




















আধিক জগৎ 
দেশীয় কয়লা হইতে পেট্রোল তৈয়ারী করা সম্ভব হইবে তখন এইরূপ ' 


তাহ! ছাড়া যে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গবেষণা চালাইতে . 


ইট ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


J রিজার্ভ স্যাম ভূক অন্সূসোলিত ৷ 


|. চলতি হিসাব সুদ শতকরা : Sle line টি 
“ সেভিৎস ব্যাঙ্ক হিসাব: ৃ রে 
J স্থায়ী আমানত ৩॥০ হইতে ৬২ ও 1 


সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সপ্তাহে দুইবার টাকা 
-. তালা হয়। 
৪ শাখা অফিস 8 

কলিকাছা- বালীগঞ্জ ভবানীপুর, বড়বাজীর 
শা ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, নেত্রকোণা, মোহনগঞ্জ, সিউড়ী, * 


। সেওড়াফুলী, ডাণ্টনগঞ্জ.. পাঁটনা বেনারস, ঢাকা, মিটফোট রোড ঢোকা), চট্টগ্রাম, . 
সাহাজাদপুর, রামপুরহাট, শিলৎ ও মালদহ ৷ 


১.৭, ০. অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ দ্বারা পরিচালিত, : 
বি, কেলি কে চকা, বলৈ, সেল জাললন। 


হেড অফিস :_১৪নৎ ক্লাইভ ক্র কলিকাতা | 


৬৭৫ 





একটি শিল্পায়তন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে পরিমাণ পুজি দরকারি, 
তাহার অভাব হইবে না । এই সম্পর্কে আর একটি কথা ঝলিয়াই 
এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শেষ করিব। অনেকে আশঙ্কা করেন যে, যুদ্ধ শেষ 
হইয়া গেলে কয়লার প্রতিযোগিতায় পেট্রোল-শিল্প খুব ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতে পারে৷ এই আশঙ্কার বাস্তবিক পক্ষে কৌন যুক্তিসঙ্গত কারণ 
নাই। ষুদ্ধান্তে আমরা আশা করিতে পারি যে, সিভিল্‌ 
এভিয়েশন্‌ (Civi! Aviation) এত বাড়িয়া যাইবে যে এমন কি 
ভারতবর্ষেও রেলের প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাঁড়াতে এরোপ্লেনে ভ্রমণ 
করা সম্ভব হইবে । অ-সামরিক বিমান-রথের এবং বিমান-পথের এই- 
রূপ প্রসার হইবে যে, পেট্রোলের চাহিদা ক্রমশঃ বাঁড়িয়াই চলিবে, 
কারণ কয়লা-জাত পেট্রোল দ্বারা বিমান চালান সম্ভব কিংবা নিরাপদ 
নয়। সুতরাং কয়লা হইতে পেট্রোল উৎপাদনের শিল্প সু-প্রতিষ্ঠিত 
হইলেও খনিজ পেট্রোল শিল্পের কোনরূপ ক্ষতি তাহাতে হইবে না। 
আশা করি, ভারতের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট অবিলম্বে ইচ্ধন-গবেষণার জন্য 
যথাকর্তব্য সাহায্য করিয়া ইন্ধন-সমস্তার সমাধান করিবেন এবং 
পরোক্ষভাবে ক্ষীণ প্রাণ কয়লা-শিল্পের পুনরুজ্জী বন সাধনে সহায়তা 
করিবেন । 
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লাঙ্গালী দ্র স্মুলজ্ল নিবলিন্সোগগ 
ভনসসস্থ্যা 





a 





বাঙ্গালী এতকাল যে সব মূলধন ভাঙ্গিয়ে খাচ্ছিল তা’ত আজ সবই 
যেতে বসেছে । কালাম্রাতের প্রবাহে যুগধন্মের পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে এরূপ হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নহে । কত সম্রাট, কত 
সাআজ্য, কত জাতি, কত কীর্তি এই স্রোতে ভেসে গিয়েছে ; আবার 
কত নুতনের অভ্যুত্থান হয়েছে তারই জায়গায় সুতরাং আমরা যে 
চাকুরী ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় এবং সুজলা সুফলা শস্ত 
শ্যামলা বঙ্গজননীর আশ্রয়ে দিব্য আরামে এত দিন কাটিয়ে এসেছি, 
তার 'ভিত্তি যদি আজ নড়ে উঠে থাকে, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। 
তবে পুরাতন, জীর্ণ, নিমজ্জমান আশ্রয়কে অন্ধের মত আকড়ে 
থেকে বাঁচবার চেষ্টা না করে নূতন আশ্রয়ের সন্ধান ও স্বষ্টি করার 
চেষ্টার মধ্যে সার্থকতা আছে। নুতরাং চাকুরী, জমিদারী, মহাজনী, 
যজমানি (আধুনিক) প্রভৃতির পুরাতন দুর্গ বা পোতাশ্রয়ের মায়া 
'আমাদের এখন ছাড়তে হবে ; কারণ অধিকাংশের সেখানে ঠাই বা 
ভরসা কিছুই নেই। এ আঘাত খুব গুরুতর হলেও এটা আমাদের 
প্রাপ্য ছিল। আমি কিছুদিন আগে আমার এক অভিভাষণে বলেছিলাম, 
“পৃথিবীর. ধনসম্পদ আমরা ভোগ কর্থে চাই ; কিন্তু সম্পদ স্থষ্টির 
কান্ডে আমাদের ০0120005000. কি, আমাদের দান কতটুকু? 
প্রভুর অধীনে বড় বড় অনেক চাকুরী হয়ত আমরা করেছি, ইংরেঞ্জের 
রাঞ্য-শীসন ব্যাপারে আমরা পেছন থেকে অনেক কাঠকয়লা হয়ত 
যুগিয়েছি। , কিন্ত স্থষ্টির কান্দ আমরা কোথায় করলাম ?” 


085 উংপাদন রি পণ্যসম্পদ SAL করে 






সরল জিত 

পরাঞ্জয় স্বীকার করিয় লইবেন না_-২ : 
ইহাই আমাদেরএকান্ত অনুরোধ । 

অভাবের সহিত, অস্বাচ্ছল্যের সহিত 

:{ আমাদের লড়াই 
বর্তমানের ক্ষ মাথা পাতিয়া: লইতে হইবে যদি 

। ভবিশ্যতক্কে স্বদূঢ় করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়। 

জীবনবীম! দ্বারা আপনার ভবিষ্যতকে 

সুরক্ষিত করুন। 





le গ্ানবেশ্ কোম্পানী 
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আমরা, 


| দেবেনা জা 
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বন্টনের কাজে সাহায্য করি না, আমরা শুধু ভোগ করি। এই 
অস্বাভাবিক অবস্থার জন্যই আজ বিশেষ করে বাঙ্গালীদের এই 
ছুরবস্থা। পাশ্চাত্য দেশবাসীর! সম্পদ স্থষ্টিও করে, ভোগও কে 
এবং যথাসম্ভব অপরের শ্থষ্ট সম্পদ বজ্জ্ন করে চলে। আমাদের 
সব জিনিষ অপরে উৎপাদন করে ও যোগায়; আর আমর 
ঘরের পয়সা খরচ করে তা ভোগ করেই মহা খুসী 
অর্থশাস্ত্রের : বিধানে এ অবস্থা! বেশী দিন চলে না। তাই আমাদের 
আজ এই অবস্থা ৷ 

এই অবস্থার প্রতিকারকল্ে শিল্প প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করব 
কথাই স্বভাবতঃ সর্বপ্রথম আসে। কিন্তু আমাদের এম্নি ছূর্ভাগ! 


যে, আমাদের 'মধ্যে একশ্রেণীর লোক আছেন, যাঁরা নিজেদের অতি 


বুদ্ধিমান এবং পণ্ডিত বলে বিবেচনা করেন এবং কোন কাজের কথ 


উঠলেই বড় বড় কথা ও বুক্‌নি কপচিয়ে অতিশয় মুক্ুবিবয়ানার 


ভঙ্গিতে স্বরাজ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন কাজে হাত দেওয়া মাত্রই 
বাতুলতা, একমুহূর্তে প্রমাণ করে দেন। পরাধীন দেশে সংগঠনের 
কাজ বা কৃষি শিল্পের উন্নতির পথে রাষ্ট্রের সাহাষ্য-সহাম্ুতৃতি পাবার ভ 
আশা নেই-ই ; অধিকন্তু বহু বাধা-বিপত্তি রয়েছে, তা’ আমরা স্বীকার 
করি। কিন্তু তাই বলে হাত-পা! গুটিয়ে নিরাশ হয়ে ঘরে বসে থাক্লেই 
অন্নবস্ত্রের অভাবও মোচন হবে না; স্বরাজ৪ আসবে না। তাছাড়া 
স্বরাজের অভাব ও শতেক প্রতিবন্ধকতা সত্বেও অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান 


১8 টা 88058828858 ছার 








লেট উর রত র ষ্টরীট, কলিকাতা 


ফোন-_ক্যাল ৪৫৫০ 






স্থায়ী আমানত 
৩% হুইতে ৬% 








ম্যানেজিং ডিরেট রঃ OE শামমৃউদ্দিন আহমদ, 
5 এম-এ, বি-এল, এম-এল-এ । 
” রি ও বাংল! গভ গভর্ণমেটের ভূতপূৰ্ব মন্ত্রী: 
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হচ্ছে; তার মধ্যে ২৪টি ভাল বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানও ত রয়েছে। 

তরাং কাজটা কঠিন বা দুঃসাধ্য হলেও একেবারে অসাধ্য এ কথা 
মনে করবার কি কারণ আছে? শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্রন সরকার 
মহাশয় এ সম্পর্কে একটি হৃদয়গ্রাহী কথা এক সময়ে বলেছিলেন। 
তৎকালীন রাজন্ব-সচিব স্যার জর্জ সুষ্টারের আন্বকুল্যে ভারত 
গবর্ণমেন্ট যখন ১৯৩৪ সালে ভারতীয় শর্করা শিল্পের সাহায্যার্থ 
বিদেশীয় শর্করার উপব একটা রক্ষণশুক্ষ ধাধ্য করলেন, তখন 
ভারতবর্ষে, বিশেষ করে যুক্তপ্রদেশে ও বিহারে, নূতন করে আরো 
অনেকগুলি চিনির কলের প্রতিষ্ঠা হল। বাংলা দেশেও ৩৪টি কল হল 
বটে; কিন্ত তার একটিও বাঙ্গালীর নয়। অবধ্য বাঙ্গালীও ২1১টি মিল 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা যে করে নি তা’ নয়। দেশবন্ধু, দেশ-প্রিয়, দেশ-গৌরব 
ইত্যাদি দেশের মহাপুরুষদের নাম ভড়িয়ে তাদের নামের দোহাই 
দিয়ে সাধারণের অর্থে মিল খুলবার জন্য চেষ্টা কেউ কেউ করেছিলেন; 
কিন্ত আজ ৬৷৭ বৎসর যাবৎ সেই চেষ্টাই চলেছে । আমি একটি 
মিলের খবর রাখি--৬ বৎসরের চেষ্টায় তার টিনের শেড, নির্মাণ 
পধ্যস্ত শেষ হয়েছিল। এই অবস্থার দিকে লক্ষ্য করেই নলিনীবাবু 
বলেছিলেন, ভারতবাসী যদি স্বরাজ পায়, তাহলে তার দেশের শিল্পের 
পরিপোষণ ও সংরক্ষণের জন্য সে কি করুবে ?--বিদেশী শিল্পের প্রতি- 
কুলে সংরক্ষণ শুক্ষই ত বসাবে? সেইসংরক্ষণ শুক্কের সুযোগ পেয়ে 
বাঙ্গালী কি কর্তে পারলে? আর ভারতবাসীদের মধ্যে অবাঙ্গালীরাই 
বা কি না করলে? সুতরাং স্বরাজের জন্যই বাঙ্গালীর কৃষি-শিল্প, 
ব্যবসা-বাণিজ্য সব আটকে আছে ; একবার স্বরাজটা হয়ে গেলেই আর 
ভাবতে হবে না-_বাঙ্গালী তখন ছু'চারদিনে সব ঠিক করে নেবে, এ 

কথা ততটা সত্য নয়, যতটা সত্য হচ্ছে ব্যবসা ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর 





অবহেলা উদাসীন্য ও সঙ্ববন্ধতার অভাব । অবশ্য তার জন্য ভৌগোলিক 
ও এঁতিহাসিক কারণ ছিল, যার আভাষ আমি প্রবন্ধের গোড়াতেই 
দিয়েছি। সেই কারণগুলি এখন আমাদের ঘোর আপত্তি সন্বেও 
দুর হয়ে যাচ্ছে । চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যাবার দাখিল, যদি বা শেষ- 
পর্য্যন্ত টেকে তাহলেও তা’ থেকে আর রস নিষ্কাশন হবে না। 
বঙ্গীয় মহাজনী আইন ও কৃষিখাতক আইনের কল্যাণে মহাজন 
গতায়ু। পণ্ডিতি ব্যবসায়ে এমন ভিড় যে সেখান থেকে উপাধির 
খরচাটাও আর উঠে আসে না। চাকুরীর বাজারের অবস্থাও তথৈবচ ৷ 
সাবেক পুজি ব্যাঙ্কে ফেলে রেখে তার সুদে দিন গুজরাব সেই 
আশার গুড়েও বালি; কারণ কোন ভাল ব্যাঙ্ক আর সুদ দিচ্ছে না, 
দিলেও নামমাত্র, এমনি তাদের নিকট দশের টাকার ছড়াছড়ি। 
তবুও বাঙ্গালীর ব্যবসা হয় না টাকার অভাবে, মূলধনের 
মুখবেজারের জন্য । 

গত যুদ্ধের সময় মুদ্রা সম্প্রসারণ নীতির ফলে কিছু কাচা টাকা! 
হাতে পাবার দরুণই হ’ক কিংবা অন্য যে কারণেই হোক, বাংলা দেশে 
এক সঙ্গে কতকগুলি যৌথ-কারবার প্রতিষ্ঠার ধুম পড়ে গিয়েছিল 
এবং তার মূলধন সংগৃহীত হতেও বিলম্ব হয় নি, যদিও ছুর্ভাগ্যবশতঃ 
জগত্ব্যাপী ব্যবসা-মন্দা সুরু হবার বনু পূর্ব্বেই কতকগুলি অপরি- 
ণামদর্শী ব্যক্তির কৃতকশ্মের ফলে এদের অধিকাংশই জলবুদ্ধ্দের মত 
মিলিয়ে গিয়েছিল। বাংলার মূলধনের অবগুণ্ঠন যেটুকু উন্মোচিত 
হয়েছিল, তা’ যেন দীর্ঘতর হয়ে আবার চেপে বসেছে। নইলে 
এবারকার যুদ্ধের সুবিধা ও সুযোগ বাঙ্গণলী নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার 
দ্বারা তেমনভাবে নিতে পারছে কোথায় ? স্বীকার করি, গবর্ণমেণ্ট 
এবার অবাধ মুদ্রা-সম্প্রসারণের রাশ যথাসাধ্য টেনে রেখেছেন এবং 


AEST TE TTT) [ুলা/লুলালুুল্ল্যাটহাাচিলল্যাচু|ুকাালা 






, হনং ভালহৌসী স্কোয়ার, ইষ্ট -কলিকাত' 


2৯৯ টিসি 


“দেহের দেউল-ভন্তি তোমার হচ্ছে ক্রমেই ক্ষীণ 
হয আনে অহনিশি.হিদাব করা দিন। 


Benefit Policy Schemes. 
(iii) Guaranteed Bonous Assurance. 
(iv) Deferred Assurance for 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন £_ 


ফেডারেল সই এসিওরেন্স কোং লিঃ 


অফিস কণোট প্রেস, নিউ দিলী। .. 
টেরিটোরিয়েল অফিস £__ টি ১ নং ভেলিটার্ট রো, নেশন্তাল 
সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক হাউসে টেরিটোরিয়েল অফিস স্থানাস্তরিত হইবে 
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গত বারের ন্যায় সস্তা টাকার ছড়াছড়ি এবার হাতে পায় নি। 


কিন্ত তা না হলেও উল্লিখিত নূতন কতকঞ্চলি পরিস্থিতি ও অবস্থার 
ফলে বাস্কালীর অর্থ-বিনিয়োগের প্রচলিত সব পথ প্রায় রুদ্ধ হওয়ার 
দরুণ তার হাতে বেশ একটা পুঁজি নিষ্ক্রিয় নিক্ষল অবস্থায় জমে গেছে, 
একথা স্বীকার কর্তেই হবে। অন্যদিকে একথাও একেবারে অস্বীকার 
করা যায় না যে, একদল বাঙ্গালী, শিল্প ও ব্যবসা ভিন্ন আঁর উপায় 
নেই একথা বুঝতে পেরে এ সব ক্ষেত্রে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে প্রবেশ 
করছেন। কিন্ত কম্মাদের সঙ্গে পু'জিপতিদের যোগস্থত্রের অভাবে 
এই নূতন উদ্যম ও চেষ্টা মোটেই আশানুরূপ সফলকাম বা অগ্রসর 
হতে পারছে না! তাই দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিয়ে ছু’ চারশ’ বা ছু'চার 
হাজার টাকা সংগ্রহ কর্তেই সব কর্ম্মার সমস্ত সময় ও শক্তি মাসের 
পর মাস, এমন কি বৎসরের পর বৎসর ব্যয়িত হয়ে যায়। আধুনিক 
কালের একটা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়বার জন্য কত রকমের 
কত আয়োজন আবশ্যক, তাকে নিখুত সব্বাঙ্গনুন্দর ভাবে, অথচ 
যথাসাধ্য অর্থের অপব্যয় নিবারণ করে, তেরী করার জন্য কত চিন্তা 
কত সাধনার প্রয়োজন । কিন্তু এ সব চিন্তা, সব সাধনা মূলধন 
সংগ্রহের দুশ্চিন্তার কাছে আত্মবিসর্জন করতে বাধ্য হয়। তাই 
একদিকে দেখতে পাই যিনি কোন একটি শিল্প সম্বন্ধে স্বদেশে ব! 
বিদেশে বিশেষ শিক্ষা লাভ করে ৪০: বা বিশেষজ্ঞ হয়ে এসেছেন, 
তাকে একাধারে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত অর্থাৎ 
প্রসপেকটাস তৈরী, মূলধন সংগ্রহ, এটপাঁ বাড়ী ছুটাছুটি, বিজ্ঞাপনের 
ব্যবস্থা থেকে সুরু করে অর্থাভাবে সস্তায় পুরনো বয়লার কিনে তাকে 
জোড়াতালি দিয়ে কি করে চালান যায় তাঁর জন্য মিস্ত্রীর কাঁজ, সবই 
একা করতে হয় । অন্য দিকে হুন আনতে তেল শেষ হয়, তেল, 


টা 8 জিনিষ এক সঙ্গে গুছিয়ে নিয়ে 





নিশ্চিম্তভাবে আসল স্থষ্টির কাজে মনোনিবেশ কর্থে পারেন না। 
এ সব কিছুর মূলেই অবশ্য মূলধনের অসংস্থান। অথচ অন্যদিকে 
ইংরেজদের কথা না হয় ছেড়েই দিলেম, বাংলা দেশে মাডোয়ারীরা 
পর্যন্ত এক দিনের ভিতর ৫১০ লক্ষ টাকা মূলধন অবলীলাক্রমে 
সংগ্রহ করে যৌথকারবার সুরু করে দিচ্ছে, চোখের উপরই দেখতে 
পাচ্ছি। কোটী টাকার উপর মূলধন যার সেই হুকুমটাদ জুট মিলসের 
যখন ব্যবসায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি দিয়ে দেউলে হবার মত ব্যবস্থা! 
হল, তখন বিড়লা ও গোয়েঙ্কা! ছুই মাড়োয়ারী পরিবারে মিলে প্রায় 
২০ লক্ষ দেনা সহ এই বিরাট মিলের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করে 
মিলটীকে বাঁচিয়ে দিলে | বাজারে এ নিয়ে কোন রকম হৈ চৈ 
কিছুই হ'ল না। এইসব হ'ল প্রকৃত দেশের কাজ । এঁদের য়ে 
কোম্পানীকে বাঁচাবার জন্য ঘর*থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা বের করে দিতে 
হয়েছে তা" মোটেই নয়। আর্থিকজগতে এদের এমন একটা মর্ধ্যাদা 
রয়েছে যে তার! পাশে দাড়াবামাত্রই প্রতিষ্ঠানের ‘ক্রেডিট’ ফিরে 
আসে এবং শেষ পর্য্যন্ত তাদের নাম ও পরিচালনার ঞ্ঠণে সমস্ত 
লোকসানের টাকাটা কোম্পানী থেকেই উঠে আসে । ঘর থেকে 
হয়ত শেষ পর্য্যস্ত কিছুই দিতে হয় না! বোম্বাই, আমেদাবাদ প্রভৃতি, 
সহরে যে সব বড় বড় যৌথ প্রতিষ্ঠান লক্ষ লক্ষ টাক! মূলধন নিয়ে 
প্রতিষ্ঠিত হয়, তার টাকাও অধিকাংশক্ষেত্রে এ রকম সহজে ২1৪ দিনের 
মধ্যেই তোল! শেষ হয়ে যায়। কি করে তা সম্ভব হয় তাই সংক্ষেপে 
বলছি। সাধারণতঃ দেশের কৃষি ও শিল্প অনুষ্ঠানের মূলধনের জন্য 
ব্যাঙ্গগুলি টাকা ধার দেয় না। নুতন কারবারের ভাগ্য বিপর্ধ্যয়ে, 
সমস্ত টাকা নষ্ট হবার সম্ভাবনা ত রয়েছেই, অধিকন্ত এভাবে দীর্ঘদিন 
বহু অর্থ আটক করে রাখাও নিরাপদ নয়। এ সব নূতন অনুষ্ঠানের 


মূলধন রে ধনী ব্যবসায়িগণ নিজ নিজ্র সঞ্চিত তহবিল হজে 


Use 31 NCO” /22%4 : 


Specialists in.+he 2 of 
Brass Door and Window fittings 
of the latest design and Sanitary 


fittings of approved model 


2, SINHA & CO. 


Hardware Merchants, Railway & Government Contractors 


TELEPHONE: CAL. 2494 
With Extn, No. 1 Office, No. 2 Shop 


Telegrams : 
Upholsters, Calcutta 
‘ Sale Room. b 


192-193, ‘ CHANDNEY CHAWK, 
Office & Show-room :—38, CHANDNEY CHAWK STREET, CALCUTTA 
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যোগাতেন। কিন্তু বর্তমান কালে এক একটি বিরাট কারবারের 
মূলধন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা সংস্থান হওয়া সম্ভবপর নয়। তাই 
ইংলণ্ডে এবং ভার তবর্ষের কলকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় সহরেও 
এমন এক শ্রেণীর লোকের স্থষ্টি হয়েছে যারা এসব নূতন অনুষ্ঠানের 
মূলধন সর্বসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রী করে তুলে দেবার ভার 
গ্রহণ করে থাকে । এদের বলা হয় “শেয়ার আগার রাইটাস” কিংবা 
£ইস্ু হাউস । আধিকজগতে এদের অসাধারণ প্রভাব প্রতিপত্তি । 
ব্যাঙ্ক সোজা স্থক্জি নূতন কোম্পানী স্থষ্টির জন্য টাকা ধার না দিলেও 
কিংবা তার অংশ ক্রয় না করলেও, এইসব লোককে টাকা ধার দিয়ে 
থাকে এবং এরা আবার সেই টাকা দিয়ে এসব নূতন অনুষ্ঠানের 
আয়োজন করে দেয় এবং পরে আস্তে আস্তে সর্বসাধারণের নিকট 
শেয়ার বিক্রী করে টাকাটা তুলে নেয় এবং তার জন্য একটা মোটা 


কমিশন পেয়ে থাকে.। বাঙ্গালীর মত শেয়ার বিক্রুয়ের জন্য দ্বারে ' 


দ্বারে ঘুরে ঘুরে এদের হয়রাণ হতে হয় না। এদের, নামের এমনি 
গুণ যে কয়েক দিনের মধ্যে, এমন কি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেও বড় বড় 
প্রতিষ্ঠানের মোটা মূলধন উঠে যায়। 

' কিন্তু নিতান্ত দুৰ্ভাগ্য ও লজ্জার বিষয় এই যে, যদিও আজ 
‘পর্য্যন্ত বাংলা দেশে রাজনৈতিক নেতা ও' দেশকর্ম্মীর অভাব হয় নি 
৷ এবং প্রায় প্রত্যহ দেশোদ্ধারের জন্য এসব নেতাদের বিবৃতি সংবাদ- 
পত্রে প্রকাশিত হয়ে জনসাধারণের মস্তিফকে বিভ্রান্ত ও বিঘুর্ণিত করে 
‘ তুলছে, তথাপি বাংলা দেশে একজন ব্যক্তির কথাও আমরা স্মরণ 
'কর্থে পারছি না, যার আবেদনে ১২ মাসে ১২ হাজার টাকা কোন 
কোম্পানীর জন্য তোলা যাবেই এমন কথা জোর করে বলা চলে। 
‘কেহ হয়ত প্রশ্ন কর্তে পারেন বাঙ্গালীর কারবারে কি এই সামান্য 


(i) ADHESIVE PASTE. 


(ii) ACID TANNIC. 
রণ রে MARK ২ 
১11০0 
। ADHESIVE PASTE 


০০০০০০৪৬ 
UNITED INDUSTRIAL 9, 
09507818018. ্ 


UNRIVALLED IN MAP MOUNTING PICTURE 
ERAN & OFFICE WORK. 0 


লা 


| [UNICO | 


Lo 


ACID TANNIC (Com.) 


Manufactured purely From Mirabolam. 


Used by Ink manufacturers, Tanneries & 
Cotton mills OWDEers. 





ৃ United Industrial ০০. এ , 


91, Bechu Chatterjee Street, Calcutta. 









৬৭৯ 


নগণ্য টাকাও উঠছে না? তা’ উঠছে; কিন্তু তার কারণ ব্যক্তিগত 
ধরাধরি, খাতির ইত্যাদি এবং তা? এক্ষেত্রে বিবেচ্য নয়। 


এরূপ ছুরপনেয় কলঙ্ককর অবস্থা, যাঁর জন্য সকলের অগ্রণী বাঁঙ্গালী 
আজ সকলের নীচে সকলের হেয় আসন পেতে চলেছে--এ অবস্থার 
কি প্রতিকার অসম্ভব? গুটি. কয়েক বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, বিত্ত ও 
প্রতিপত্তিশালী ব্যবসায়ী বাঙ্গালী কি একত্র হয়ে অন্যান্য 


. দেশের আতগার-রাইটার্স বা ইন্ত্র হাউসের মত একটা শক্তি- 


শালী আঘথিক-সম্ঘ গড়তে পারেন না? এখানে শ্রীযুক্ত নলিনীরগ্জন 
সরকার মহোদয়ের মত লোকের নিকট বাঙ্গালীর একটা বিশেষ দাবী 
উপস্থিত করবার অধিকার আছে বলে মনে করি। তিনি' বাংলার এক- 
জন স্বনামখ্যাত অ সাধারণ কৃতী পুরুষ ; নিখিল ভারত ব্যবসা সঙ্গের 
ভূতপুর্বব (ও একমাত্র বাঙ্গালী ) সভাপতি এবং প্রতিপত্তিশালী সদস্ত, 
বাংলা গবর্ণমেপ্টের এককালীন রাজস্ব-সচিব, বর্তমানে ভারত গবর্ণ- 
মেন্টের শিক্ষা মন্ত্রী ৷ সর্বোপরি তিনি সর্বববন্ধনমুক্ত অনম্যমনা কর্ম্মা, 
সারা ভারতবর্ষের শিল্পপতি ও শেঠ-সম্প্রদায়ের মধ্যে তীর প্রতিষ্ঠা। 
তার ক্ষুরধার বুদ্ধি, অসাধারণ বিচক্ষণতা, বহুবিধ অভিজ্ঞতা, অবিরাম 
কর্ম্মশক্তি, বিপুল প্রতিপত্তি ও সংগঠন ক্ষমতাকে আমরা শুধু হিন্দুস্থান 
ইন্সিওরেন্দ কোম্পানীর নিয়তম পদ হতে উচ্চতম পদ অধিকার এবং 
তৎপর সর্ব্বোচ্চ সরকারী সম্মান ও চাকুরী লাভের গৌরবে নিঃশেধিত 
হতে দিতে পারি না। তার এই পদ ও প্রতিষ্ঠা হবে meas to ai 
৪৭ যার সাহায্যে তিনি হতগৌরব বাংলগ্ম তার অতি আকাঙ্ক্ষিত, 
অতি প্রিয় এবং বহুকথিত শিল্প-অভ্যুদয়'ও উন্নতির পথ উন্মুক্ত করে 
দিতে পারেন। অতিশয় প্রতিকূল অবস্থা হতে বহু বাধা বিদ্ব অতিক্রম 
করে EN আছজ্ত তিনি LGN ১ করেছেন, 


(কলিকাতা মেট্রোপলিটান রি উর মর) 


বিক্রীত মূলধন ৬,০০,৯০০ টাকার অধিক 
আদায়ীকৃত মূলধন ও ৪ 
রিজার্ভ 4৫১৫০১০০০২ id 


এই ব্যাঙ্কে স্থায়ী বা সেভিংস আমানতে | 
বীমার পলিসি 'পাইবার অভিনব পন্থা | 
| আছে। অনুসন্ধান করিয়া তথ্য | 
| অবগত হুউন। | 


সকল প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য্য করা হয়। 
হেড অফিস? ২ ভালহোৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা । 
ফোনঃ: কলি ৬৩০৭, ৪৫৫১ ৫১৩৮ গ্রামঃ জাতিক্ল্যাগ 


( ১লা অক্টোবর হইতে অফিস ১-১ ভ্যান্সিটাট রো, স্যাশন্যাল 
সিকিউরিটি ব্যান্ক হাউসে স্থানাস্তরিত হইবে ) 


ব্রাঞ্চঃ কাশীপুর, চেতলা ও চট্টগ্রাম 


















_আধিক জগৎ 


[১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 





পা আজ তিনি 
সুপ্রতিষ্ঠিত তার সকল সংগ্রামের আজ অবসান হয়েছে । এখন 
খানিকটা স্থির হয়ে, নিজ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে বাঙ্গালীকে তিনি 
চিরস্থায়ী কি দিয়ে যেতে পারেন, তা’ ভেবে দেখবার সময় এসেছে 
বলে আমরা মনে করি। ইউরোপ-আমেরিকার কথা ছেড়ে দিচ্ছি; 
পশ্চিম ও উত্তর ভারতে যে সব শিল্প-ধুরন্ধর রয়েছেন তাদের, এক 
একজন অনেকগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উপর একক বা অপরের সহ- 
যোগিতায় কতৃত্ব পরিচালনা করে থাকেন। এ সব প্রতিষ্ঠানের স্যস্তিও 
তাদেরই আন্মুকৃল্যে। সব প্রতিষ্ঠানের উপর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও 
অধিকার স্থাপন করা সকল সময় তাদের অভিপ্রায় নয়; অনেক 
সময়েই কন্মকুশল, উৎসাহী, বিশ্বাসী ও শিল্প-প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসী ব্যক্তি- 
দিগকে উপদেশ, উৎসাহ. ও অর্থানুকূল্য দ্বারা এর! সাহায্য করেন 
মাত্র এবং প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মূল দায়িত্ব এ সব কন্মীদের উপরই 
থাকে। এরা অনেকটা অভিভাবকের মত তন্বাবধান করে থাকেন 
এবং তার জন্য যথোচিত. পারিশ্রমিক' বা মূল্য পেয়ে থাকেন। এরূপ 


সহযোগিতায় কন্মাদের শ্বাধীনতা এবং প্রতিষ্ঠানের উপর নিজ নিজ (জল 
এবং. এর ফল সকলের পক্ষেই | 

‘হিন্দুস্থান’ অনেক বাঙ্গালীর অন্সসংস্থান হয়েছে কিন্ত রা 
' বাংলার বিরাট বেকারসমস্যা সমাধানের জন্য তা" কতটুকু? তাই | 
নলিনীবাবুর প্রতি আজ আমাদের এই অন্ুরোধ, তার উপর এই 
দাবী_তার বিস্তৃত ও অুর্থশালী বন্ধু-মহল হতে কয়েকজন যোগ্য |} 
বাঙ্গালীকে নিয়ে কি করে বাংলার মূলধন বিনিয়োগ ও নূতন নূতন | 
শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতে পারে তার জন্য তিনি উপযুক্ত সঙ্-স্থাপনের. | 
ব্যবস্থা করুন৷ বাংলার ব্যবসায়ীদেরজনমতকে বেঙ্গল স্যাশম্তাল চেম্বার ঃ 


অধিকার হ্ষুধ 
শুভ হয়। 


হয় না 








অফ কমাসের মারফতে সঙ্ববদ্ধ করে তুলুন, যাতে এর 
মতামত অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকরী হতে পারে । কলি- 
কাতার সুবিখ্যাত "লাহা” পরিবারের অনেকেই লক্ষ্মী ও সরস্বতী 
উভয়ের বর-পুত্র। ভাগ্যকুলের কুণ্ডুদের মধ্যে অর্থ, শিক্ষা, ব্যবসা- 
বুদ্ধির অভাব নেই। বাঙ্গালীর অশেষ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস-ভাজন নীরব 
কম্মসাধক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেন মহাশয় আজও জীবিত। এঁদের 
মত লোককে ইচ্ছা করলে একমাত্র নলিনীবাবুই একত্র, মিলিত ও 
কর্মে উদ্বোধিত করতে পারেন | কিন্তু তার জন্য চাই নলিনীবাবুর 
সেই রাজনীতি ক্ষেত্রের একাগ্রতা, একাস্তিকতা ও কর্্ম-সাঁধনা । 
রাজনীতি ক্ষেত্রে কিংবা গবর্ণমেন্টের দরবারে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য তার 
পক্ষে চেষ্টার প্রয়োজন আজ শেষ হয়েছে। এ সব প্রতিষ্ঠা ও সম্মান 
আপনা হতে তাকে অন্থুসরণ করে চল্বে, তাদের অনুসরণ নলিনী- 
বাবুকে আর কর্তে হবে না। আজ তাই তার দরবারে আমাদের এই 
নূতন আবেদন, বাংলার শিল্পযুগের নতুন তরুণ প্রভাতকে আবাহন 
95188855880887857558855 


৩৯২৯ ই । 
১ বৎসর শতকর। ৪1০ আন 


শারদীয় সম্ভাষণ জানাচ্ছি 


ভাভ৷ আন্মল্ল। ৬ TEE লি কক শাক 
হেড, মেলমূ অফিন-__১০২1এ, ক্লাইভ ্ীট কলিকাতা 











[ কিউরেটর, কমা শিয়াল মিউজি 


ভারতবর্ষে লোকের অন্নসংস্থান করিতে হইলে নূতন শিল্প প্রবর্তন 
ও প্রতিষ্ঠিত শিল্পের উন্নতি সাধন না করিতে পারিলে চলিবে না। 
বড় কলকারখানা .সহরের নিকট স্থাপিত হয়, আর নয় ত অরণ্য- 
বনানী-প্রান্তর কারখানার কৃপায় শীস্র সহরে পরিণত হয়। এই সকল 
সহরের সংখ্যা খুব .বেশী নয় এবং ভারতের বিশাল লোকসংখ্যা 
তুলনায় এই সকল শিল্প হইতে অন্নসংস্থান করে মাত্র জনকয়েক ৷ 
. বাকী সব লোকের মধ্যে চাষীই ধান ; বরং বলা ভাল. চাষী 
বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহারই মধ্যে জনকয়েক বৃহদাকার শিল্পে 
কাজ করে। চাষীর অনেকেরই অধিকাংশ সময় কাজ থাকে না) 
প্রকৃতপক্ষে তখন তাহারা বেকার। অন্তান্ত কর্্ম-প্রতিষ্ঠানে, সরকারী 
বে-সরকারী অফিস প্রভৃতিতে কেরাণী , আর বাকী ডাক্তার, উকিল 
প্রভৃতি ।. বেকারের সংখ্যার সহিত অনুপাত কষিলে এ কয়জন 
উপার্জনকারী লোক দশমিকের, অঙ্কেও ধরা যায় না । 
বর্তমানে প্রধান চেষ্টা, নানাস্থানে ক্ষুদ্রাকারের শিল্প স্থাপন 'ও 
তাহাতে স্থানীয় মালমশলা ব্যবহার করিয়া স্থানীয় লোক ছারা এ 
সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালন! করা । এই পরিকল্পনা, কার্য্যে পরিণত 


-করিতে পারিলে যে বিশেষ সুবিধা হইবে, তাহা বলা বাহুল্য । 
এখন চারিদিকে প্রশ্ন উঠিয়াছে, কুটীর শিল্প কি ভাবে গড়িয়া তোলা 
যায়। প্রায় প্রতিদিন কর্মমব্যপদেশে একাধিক যুবকের সহিত এই 


কথা Ln তে হয়। বলিতে লজ্জা নাই, এক কথায় 


প্রক্ুতিজাত ধানের স্যার. উপকারী-_ 
মিল্ক ফুড 









ওল 
শতকরা ১০০ ভাগই ভিটামিনযুক্ত 


| অত্যন্ত পুষ্টিকর সুস্বাদু ও বলবর্ধক। | 
ন রুগ্ন, পঙ্গু ও শিশুদিশের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী । ॥ 


বি মযানষ্যাকাবিংকো 


শুকুর সিন্ধু (স্থাপিত ১৯৩১ সাল ) 
কলিকাতা শাখা $= 


ব্য ভাতা কলিকাতা । 
সিও ন্িল্মলীউলাদ্কি 











১৯০০ ৯৯: 


চে (৫ 
বা) 
টে ( 
মন 


৯০ ৯০ 















যন 
স্পা 





= 










৯ 






>) SS 






কী শিলে "অতল জাত 


কাঁলীচরণ ঘোষ, 








ইট হৃণ্ডিয় ক গড টন ডিলার্ 






য়ামঃ কলিকাতা কর্পোরেশন ] 





ইহার উত্তর আমি অনেক সময় দিতে পারি নাঁ। মুখের কথায় 
“অমুক শিল্প অবলম্বন করুন” বলিয়া দিলে যে আগন্তক প্রশ্বকর্তা 
বিশেষ লাভবান হন না, তাহা না বলিয়া দিলেও চলে । কিন্তু ইহার 
উপায় উদ্ভাবন করা এবং তাহা কাধ্যকরী করিতে না পারিলে, 
বর্তমান অবস্থার যে কোনও উন্নতি হইবে, তাহা আশা করা যায় 
না। | 
সমস্ত পরিকল্পনার বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করিবার পূর্বের 
কুটার শিল্প সম্বন্ধে দুই একটী কথ! বলিয়া লওয়া অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না।. 

যতদুর বুঝিতে পারি, জনসাধারণের ধারণা, কুটীর শিল্প মানে 
এক হাজার টাকার মধ্যে যাহা গড়িয়া তোলা যায়, তাহাই কুটীর 
শিল্প । মূলধনের পরিমাণ হিসাবে তাহা হয়ত মন্দ হইল না; কিন্ত 
কাৰ্য্যত: তাহা অপেক্ষা বেশী টাকা লাগিয়া যায় এবং “কুটার 
শিল্প” হইতে তাহা অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার শিল্পে পরিণত হয়। এই 
মূলধন খাটাইয়া কাজ করিতে হইলে প্রথম কথা, ষাহারা এই জাতীয় 
শিল্প গড়িয়া তুলিতে -চান, সেই শিল্প সম্বন্ধে তাহাদের নিজের 
কারিগরী, অর্থাৎ .'হাতে নাতে’ কাজ.করিবার জ্ঞান থাকা চাই। 
ইহার মধ্যে অপর. কারিগর রাখিয়া কাজ আরম্ত করিতে হইলে, 


সঙ্গে সঙ্গে বেশী টাকার কথা ছাড়া, নবনিযুক্ত কর্ম্মীর কর্ম্মশক্তি 
ও শিল্প সম্বন্ধে বিশেষ NUE AML RS কথা 


টি 


SS ES 


৫শশল্লান্র ল্বাজান্ছে র |) 
নিশ্ডিভ লনাততেন্ৰ শস্পান্্ 
ইল মাপের 


অতিরঞ্জিত না করিয়া 
জানান যায় যে, এ যাবৎ 
এই স্কীমে হাজার টাকা 
ধাহারা জমা দিয়াছেন 
তাহারা মাসিক উর্ধ সংখ্যা 
ও| ৪০ টাকা ও অন্যুন ৮ টাঁকা 
লভ্যাংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন । 


হিল 












টাকা জমা দিয়া নির্ধারিত 


যে কেহ ৫০০ টাকার কম | রুখসও .| সময়ের পূর্বের তুলিয়া নিবার 
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আবেদন জানাইলে বিবেচনা ea বিবেচনা করা হয়, তবে 
কর! হুয়। আমাদের সিদ্ধান্তই চর্ম 


বিবেচিত হইবে । 


সিপ্ডিকেট লিমিটেড 


২নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস-_-কলিকাভা'' 
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৬৮২ 





আধিক জগৎ 


[ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 





আসিয়া পড়ে। নিজে সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল হইলে সাহায্য 
করিঘার জন্য বাহির হইতে লোক নিযুক্ত করা চলিতে পারে। কিন্ত 
এই লোকু যদি পরিবারের মধ্যে বা নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে কেহ হন, 
তাহা হইলে কুটীর শিল্পের মর্যাদা বৃদ্ধি হয় এবং কাজের সুবিধা 
হইয়া থাকে । যদি অন্য শিল্পের পক্ষে অনুপযোগী লোক, বিশেষতঃ 
কর্ম্মহীনা স্ত্রীলোক নিযুক্ত করিয়া কাজ চালাইতে পারা যায়, তাহা 


, হইলে প্রকৃতপক্ষে কুটীর শিল্পের উন্নয়ন হইয়া থাকে । 


ভারতবর্ষে কুটার শিল্পের সংস্থান এক অত্যন্ভূত ব্যাপার ছিল। 
তাহাই ভারতের অর্থনৈতিক শ্বচ্ছলতার কারণ এবং সকল প্রকার 


' উন্নতির মূল। বিদেশী মালের প্রতিযোগিতায় পড়িয়া তাহা নষ্ট 


হইয়া গিয়াছে । আজ যদি সেই শিল্পকে ঠিক সেই অবস্থায় 
পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে হয়ত কিছু ভুল 
হইবে, এমন কি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। আজ 
আমাদের চিস্তার ধারা বদল করিতে হইবে। দুনিয়ায় শিল্পরাজ্যের 
সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়৷ যদি কুটীর শিল্প গড়িয়া ভুলিতে চেষ্টা করা যায়, 
তাহা কোনও ক্রমেই সফল হইবে না। নিতান্ত যাহা কলকারখানায় 
প্রস্তুত হওয়া সম্ভব নহে, লোকের রুচিমত ছুই একটা প্রয়োজন, 
সুক্ষ কারু শিল্প যাহাতে সময় এবং শ্রম বা অধ্যবসায় একমাত্র মূলধন, 
তাহা কুটীরে প্রস্তুত হওয়া. সম্ভব। তাহা ছাড়া আজ্জ বাহিরের 
দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, দ্রব্যাদি প্রস্তুত করার সঙ্গে সঙ্গে যদি 
কলকারখানার জিনিষের সঙ্গে প্রতিঘন্বিতা ঘটে, তাহা হইলে সেই 
শিল্প অস্কুরেই বিনাশের সম্ভাবনা । কিন্তু এখন মাত্র কয়েকটা জিনিষ 
আছে, যাহার সহিত কারখানার প্রতিদ্বন্দিতা নাই। সুতরাং 


আজকাল বড় কারখানার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কুটার শিল্প গড়িয়া 
তুলিতে হইবে,*-হয় কোন অংশ কারখানার উপযুক্ত করিয়া দেওয়া 
' বোতল প্রভৃতির - টুপী, লাক্ষা তন্তু ও অন্যান্য যৌগিক আঠা মিশ্রিত. 


হইল, আর না হয় কারখানায় কতকটা প্রস্তুত মাল” “কুটারে বসিয়া 
মিলাইয়া বাজারে বিক্রয়ের উপযুক্ত করা হইল। এখনকার দিনে 
ইহাকেই কুর্টার শিল্প ধরিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। | 

পল্লীর দিকে যে সকল শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে বা" গ্রতিঘন্ৰিতায় 
টিকিতে পারে, তাহার প্রত্যেকটীর মূলে ব্যমবল্পতা হওয়া, বিশেষতঃ 


*. কারখানায় উহা তৈয়ারী করিতে মন্ত্রীর খরচ বেশী পড়া চাই । এরূপ 


ক্ষেত্রে যখন লোকের কাজ্র থাকে না, তখন মজুরীর মূল্য খুব কম ধরিয়া 


1০৮০০০৯০১০১ 








রেডিও, হিজ নিৰ্ম্মাণ, গ্রামোফন রেকর্ড, অলঙ্কার, রং, পাখা এবং ওষধ প্রস্তুত করিতে এলুমি 
পরিবর্তে এনুমিনিয়াম ব্যবহার করা অনেক বেশী নিরাপদ । নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার দিক দিয়া এ 


পূর্বের যাহা হইত, তাহা করিবার জন্য বসিয়া থাকিলে চলিবে না ॥ 





জিনিষের দাম ধরা যাইতে পারে। রেশমের আক্ত বিরাট শিল্প আছে। 
কিন্তু কল দ্বারা গুটী পালন সম্ভব হয় নাই। সুতরাং ইহাকে শিল্প, 
না বলিলেও, জীবিকার্জনের পন্থা বলিয়া ধরিতে হইবে । তাহার পর 
উহ! তাতে বুনিবার পক্ষে একটু অসুবিধার কথা আসিয়া পড়ে। আজ 
কাল কলে রেশম বোনা পৃথিবীর সভ্য দেশে চলিত হইয়াছে, সুতরাং 
হাতের তাতের দুর্দশা ক্রমেই বৃদ্ধি পাঁইতেছে। গুটী পালনের, 
ন্যায় লাক্ষা উৎপাদন পল্লীর শিল্প বলিয়া ধরা চলিবে। তাহার 
পরেও লাক্ষাসংক্রান্ত দ্রব্যাদি, লাক্ষার পালিশ করা বস্তু প্রভৃতি 
সহজেই পল্লী শিল্পের উপযোগী । গ্রামোফোন রেকর্ড প্রভৃতি 
তৈয়ারী করা কারখানার ব্যাপারে আসিয়া পড়ে । কাঠের খেলনা, বাঁশ, 
বেত. প্রভৃতির দ্রব্যাদি, দুঞ্চজাত (মাত্র দই ক্ষীর মাখন প্রভৃতি ) 
দ্রব্যাদি এবং কিছু কিছু বয়নের কাজ মাত্র কুটার শিল্পের মধ্যে নিবন্ধ 
হইয়া পড়িতেছে অর্থাৎ কারখানায় প্রস্তুত করা এখনও লাভবান 
ব্যাপার হয় নাই, তাহাই কুটার শিল্প বলিয়া চলিতেছে। 

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির এইখানে বদল করা দরকার"। প্রথম 
প্রয়োজন কয়েকটী উপযুক্ত যন্ত্রপাতির। যন্ত্রের যুগে আদিম প্রথায় 
বাচিয়া থাকা সম্ভব নহে। সামান্য চেষ্টা করিলে এই সকল যন্ত্ 
সংগ্রহ করা বা নিজের দেশে তৈয়ারী করিয়া লওয়া অসম্ভব নহে | 
বোতাম, নানারকম ফিতা, যথা__জুতা, ছাতা, জামা বা দোকানের নাম 
লেখা ফিতা, তৈল নিষ্কাশন এবং তাহা হইতে দ্রব্যাদি প্রস্তুত, রুট, 
বিস্কুট, চাঁটুনী, মৌরববা এবং টিনে ভরা অন্যান্য খাদ্দ্রব্যাদি, কাগজের 
মণ্ড, কাগজের বাক্স, চামড়ার দ্রব্যাদি, রবার, সেলুলয়েড,. .রাচ 
হইতে খেলনা ও ব্যবহারের অনান্য দ্রব্যাদি, সতালী, সাবান, বান্ধ 
(bulb), মোজা, গেঞ্জি, বাস্ঠ যস্ত্াদি প্রভৃতি, ধাতুর চালাই, তাত ও 
তাতজাত খেলার সরঞ্জাম, পালক ও পালক হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি 


দ্রব্যাদি, .গ্রাফাইটের বাটী,, মুচি ( crucible, sagger etc ), 
বেলোয়ারী চুড়ি, করাতের গড়া দ্বারা খেলনা, চুরুট তৈয়ারী প্রভৃতি, 
শিল্প গড়িয়া তুলিতে কিছু যন্ত্রপাতি লাগে.এবং প্রত্যেকটীতেই এক 
হাজার টাকার অধিক মূলধন প্রয়োজন। কালের গতির সহিত 
লোকের রুচি এবং প্রয়োজন রূপাস্তরিত হইতে চলিয়াছে ; সুতরাং 


বনে 


নিয়াম প্রয়োজন হয়। তামা! অথবা পিতলের 
বাতুই সর্বশ্রেষ্ঠ । ইহা স্বল্প 
প্রভৃতিতে 


মূল্য, স্থায়ী, সুন্দর এবং ব্যবহারে হালকা । শে জঙ্ত সমর বিভাগে, হাসপাতালে, জনসাধারণের খান্ধে, পানীয় সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 


বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত 
মার্কাই বিশুদ্ধতার প্রতীক । 


জীবনলাল (১৯২৯) লিমিটেড। 
এনুমিনিয়াম ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ-এর 
. কোল সেলিং এজেন্ট 





হইতেছে। “ক্রাউন এবং গোল্ড মোহর” যোহ্রাঙ্কিত রদ্ধনের তৈজসাদি বিশুদ্ধ এলুমিনিয়ামে প্রস্তুত এবং উপরোক্ত 


ক্রাউন মার্কা এলুমিনিয়াম বাসন নির্মাতা 
গোল্ড মোহর মার্কা এলুমিনিয়াম। 


] 
১০১, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা । 





গরেলললজালালাতালালালেলালাললালাললালাদ 


১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১'] 


" আধিক জগৎ 


৬৮৩ 





প্রত্যেকে নিজের প্রয়োজনের তালিকা একবার নজর করিয়া 
দেখিলেই প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম হইবে । 

অনেক সময় যাহারা দ্রব্যের উৎপাদক, ব্যবসায়ী বা শিল্পী, 
তাহারা নৃতন জিনিষের কল্পনা করিয়া তাহা.স্থষ্টি করে বা যাহা পুরাতন 
আছে, তাহাতে এমন নুতন সরঞ্জাম যোগ করে যাহার প্রয়োজনীয়তা 
সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পার! যায়। এই সকল বস্তু তৈয়ারী হইলে 
বিজ্ঞাপনের সাহায্যে আমাদের মধ্যে উহার অভাব স্থষ্টি করিয়া 
বিক্রয়ার্থ বাজারে আনিয়া উপস্থিত করে, তখন ক্রেতার উহা খরিদ কর! 
ছাড়া গত্যস্তর থাকে না। পূর্বে বলিয়াছি, বড় কারখানার সহিত 
যোগ রাখিয়া শিল্প প্রসার করার চেষ্টা করা ভাল। ইহারা “কুটীর 
শিল্প” নয়, কিন্তু ধাহার! অন্য শিল্পের জন্য, চেষ্টা করিতেছেন, তাহাদেরও 
ভাবিয়া দেখা দরকার । 


বড় শিল্প সংক্রান্ত ব্যাপারে যাহা প্রয়োজন হয়, তাহার অংশ 


বিশেষ তৈয়ারী করা চলিতে পারে । আমাদের দেশে মোটর গাড়ী, 
বিমানপোত, জাহাজ প্রভৃতি গঠনের সুবিধা হইলে এই জাতীয় 
শিল্পের প্রসার সম্ভব হইবে। ছিচক্রযানের (1050০ ) অংশ 
সকল, কলাই করা বাসনের ধাতব অংশ, ছাতার নানা অংশ, যন্ত্রাদির 
অংশ বিশেষ তৈয়ারী কর! স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে। সম্প্রতি এক 
ছোট কারখানায় টাইপরাইটারের নানা অংশ, বুরুশ, শিশি বোতলের 
টিনের ঢাকা প্রভৃতি তৈয়ার হইতেছে । লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে পারিলে 
এই বিভাগে বহু কাজ পড়িয়া আছে। বয়ন শিল্প এখন প্রধান 
কুটীর শিল্প বলিয়া মনে করা যাইতে পারে । কিন্ত বাঙ্গলার তাতি 
যে ক্রমশঃই হটিয়া যাইতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাদের 
বাঁচাইবার জন্য সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু প্রথম 





চিন্তায় মনে আসে প্রকাণ্ড সঙ্ঘ ব্যতীত ইহারা বাঁচিতে পারে ন!। 
সুতা ক্রয় হইতে রঙ করা, তাতির নিকট পৌছানো প্রভৃতি কাজগুলি, 
একদল লোকের হাতে থাকা প্রয়োজন । তাহার পর কাপড় *প্রস্তুত 
হইলে বাজারে বিক্রয়ের মত সুদৃশ্য করা, মাড় দেওয়া, স্থানীয় রুচি 
অনুযায়ী কাপড় ভাগ করিয়া দোকানে পঁছছিয়া দেওয়া প্রভৃতি কাজ 
অপরে করিতে পারে। 

চীনামাটার দ্রব্যাদি প্রস্তুত কার্যধ্যে অনেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু দ্রব্য 
তৈয়ারী করিয়া এবং প্রয়োজনমত নিজ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া তাহা 
সেঁকিবার বা ওজ্জল্য বিধান করিবার জন্য বড় চুল্লীতে পাঠাইয়া 
দিতে পারে। সেখান হইতে দেশ দেশাস্তরে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইলে 
কারি গরকে অভাবগ্রস্ত হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতে হয় না। যাহারা এই 
সব সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করিবে তাহাঁদেরও বাণিজ্যের একট! 
দিক উন্মুক্ত রহিয়াছে । এই ভাবে উদাহরণ সংখ্যা খুবই বৃদ্ধি করা 
যায়, কিন্ত তাহার প্রয়োজন বোধ করি না। 

সকল দিক বিবেচনা করিলে মনে হয়, ক্ষুদ্রাকার শিল্পের পিছনে 
এমন লোক বা সঙ্ঘ চাই, যাহারা এক একটী শিল্পের উন্নতির দিকে 
লক্ষ্য রাখিয়া কাজ্জ করিবে । এক একটা কর্ম্মকেন্দ্রে 010) খুব বেশী 
অর্থের প্রয়োজন না হইলেও সকল কেন্দ্রগুলিকে বখচাইতে হইলে 
কিছু অর্থের প্রয়োজন । সস্তায় মাল কিনিয়া দেওয়া, দর কম থাকিলে 
উৎপাদিত মাল ধরিয়া রাখা, বিভিন্ন কেন্দ্রে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা 
প্রভৃতি নানা কাঙ্দ মিলিয়া একত্রে জনেক টাকা পড়িতে পারে। 
কুদ্রশিল্পে লিপ্ত কুটারবাসীর পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। 

এই রকম কো নও প্রতিষ্ঠানের হাতে বিক্রয়ের ভার থাকিলে 
প্রতিঘন্দিতা ও প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্য তৈয়ারী করি ক্ষতিগ্রস্ত 


AEE IEEE EEE 


লেদ্‌ রেলওয়ে ওয়েবীজ, 
সেপিং ড্রাম, লরী এবং 
বোরিং কার্ট ওয়েত্রীজ, 
শ্লটীং প্লাট্ফরম ওয়েয়ার 
ড্রিলিৎ মেশিন ও অন্যান্য বীম 

ও বাইস্‌ ইত্যাদি। কাট! ইত্যাদি। 


২৭ 





দি ত্র মেশিনারী কোম্পানী লিমিটেড 


গভর্ণমেন্ট ও রেলওয়ে কণ্টু কুঁরম্‌ । 


্ীশ্পীলহাম্্- হ্ঞীওড্ডা 1 
ফোন- হাওড় ৫৩২ এবং ৫৬৫ 


আমাদের প্রস্তুত মেশিন, গুণে ও থাযিতে অদ্বিতীয় । 
আমরা যাবতীয় ঢালাই এবং মেশিনিং কার্য্যেরও অর্ডার সর ও 
সন্তোষজনকভাবে সরবরাহ করিষা থাকি । * | 


বআত্দহু অন্সসকহ্্দান্স ক্কক্ত্ন &. 
EEE ল্ললাছচিাল|ছল]চুালালুুালচুচলাছুললাঢ]ছ17। 


প্রিন্টিং মেশিন জুট মিল 
টিৎ মেশিন মেশিনারী , 
প্রভৃতি। ইত্যাদি । 
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. আথিক জগৎ 


[১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 








হওয়ার সম্তাবনা কম । তাহা ছাড়া একটি প্রতিষ্ঠানের রে 
' থাকিলে ক্ষুদ্র কষু্র বিক্রয় কেন্দ্রের তন্বাবধান করিতে যে অর্থব্যয় 
হওয়ার সম্ভবনা তাহা হইতে রক্ষা পাইলে লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি 
হইবে। আরও একটা দিক এই সম্পর্কে ভাবিয়া দেখা দরকার । 
যাহারা মাল প্রস্তুত করে, বাহিরে রুচির পরিবর্তনের সংবাদ তাহাদের 
নিকট আসিয়া পৌছিতে অনেক সময় লাগিয়া যায়, সুতরাং যাহারা 
বাজারের সহিত পরিচিত তাঁহারা অবিলম্বে কারখানায় নৃতনতর 
দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিতে পারে এবং একই জাতীয় দ্রব্যের, 
বিশেষতঃ যন্ত্রাদির অংশ বিশেষ এক সঙ্গে বহু সংখ্যক এক মাপের 
এবং একই আকারের বস্তুর প্রয়োজন হইলে, নানা স্থান হইতে 
তৈয়ারী করাইয়া লইলেও কোনও অসুবিধা হয় না; উপরন্ত বাজারে 
হঠাৎ প্রয়োজন হইলে সমস্ত মাল সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করা 
চলে। মাপের ও আকারের গোলমাল হইলে বড় অস্থুবিধা। 
ভারতবর্ষে যে গোলাগুলি তৈয়ারী হইল মাপের গোলমাল থাকায় 
গ্রীসে গিয়া ইংরাজের কামানে তাহা লাগিল না আর আমেরিকা 
যে বিমানপোত তৈয়ারী করিয়া দিল ইংলগ্ডের বিমানপোতের কামানের 
মাপ ও ওজনের সহিত খাপ না খাওয়ায়, তাহা ভাঙ্গিয়া তৈয়ারী 
করিতে হইল । সেইরূপ একস্থানে সাইকেলের জন্য যে অংশ তৈয়ারী 
হইল, তাহা অন্ত স্থানের সহিত ভিন্ন, মাপ বা স্কুর পা্যাচের তারতম্য 
থাকিলে চীন, ভারত বা তুরস্কের বাজারে গিয়া নষ্ট হইবে। 
, ' সকলের পিছনে রাজশুক্তির সহায়তার কথা মনে আসে 1 কাজ 
করিতে চায় অনেকে, কিছু টাকা ফেলিবার জন্য প্রস্তুত আছে অনেকে । 
কিন্তু ইহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকিলে তাহারা কাঙ্জ সুরু করিতে 
পারে না। যে সকল শিল্পশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে তাহাতে ব্যবহারিক 
শিক্ষার বিশেষ সুবিধা নাই। কান্ত শিখিবার পরে কারখানায় 
পাঠাইবার ব্যবস্থা থাকা ভাল। যে সকল শিল্পের সহিত কারখানার 
' সম্পর্ক নাই, তাহাদের বিশদ শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া, « কীচা 
.. . মশলা হইতে প্ৰস্তুত দ্রব্যের হিদাব করার শিক্ষা দেওয়া দরকার ৷ 
অনুপযুক্ত অর্থাৎ ব্যবহারিক শিক্ষায় বাহার দখল নাই, সেইরূপ শিক্ষক 
নিযুক্ত করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা* করা নিতী্ ভুল। যন্ত্রা্দি যেখানে 
ব্যবহার করা দরকার, সেই সকল ্রন্বের স্বরূপ, চালাইবার রীতি এবং 
মেরামতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা প্রয়োজন । অনেক সময় পল্লীর মধ্যে 
এই সকল যন্ত্রাদি সামান্য মেরামতের অভাবে পড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। 
অনেক সময় অভাবের তাড়নায় লোকে যা হয় একটা ব্যবসায় হাত 
দিয়া বসে। সরকারী বা বেসরকারী কয়েকটা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন 


যাহারা কোনও নূতন পরিকল্পনা পাইলে তাহা লাভজনক হওয়া সম্ভব { 


' কি না তাহা হিসাব করিয়া বলিয়া দিতে পারিবেন। ইহাতে অনেক 
মুলধন, সময় ও শক্তির অপচয় রোধ করা যাইবে । বলা বাহুল্য এই 
সকল প্রতিষ্ঠানে করিতকর্ম্মা লোকের প্রয়োজন । কেতাবছুরস্ত পণ্ডি- 





মিলসূ__দোদপুর,২৪ পরগণা। 
ফোনঃ ব্যারাকপুর ১৩৬ 





সিটি অফিস ? 
| ১৯ কলুটোলা গ্রীট, কলিকাত। 


তের অভাব নাই এবং আমাদের দেশে যাহারা কোনও শিল্পের ‘ধার 
ধারেন' না তাহারাই শিল্পের পরামর্শদাতা। কিন্তু এই সকল কেন্দ্রের 
সহিত সংশ্লিষ্ট লোক খাঁটা না হইলে চলিবে না । 
সম্প্রতি শিল্প বিভাগ কোনও কোনও বিষয়ে মনোযোগ দিয়াছে, 
কিন্ত সাধারণের সহিত সহযোগিতা বৃদ্ধি না করিতে পারিলে তাহার 
উদ্দেশ্য সফল হইবে না। সরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর সাধারণের যে 
অবিশ্বাস বা অনাস্থা আছে, তাহার মূল কারণ দুর না হইলে সুফল 
আশা করা যায় না। 
সাধারণতঃ গ্রামের দুরবস্থা দেখিয়া যুবকদল “কুটার শিল্প” 
প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। প্রশ্ন করিলে দেখা যায়, তাহারা 
ওঁ শিল্পের সহিত যোগ না৷ রাখিয়া অর্থাৎ নিজেরা কিছুই না শিখিয়া 
গ্রামের লোক ছারা শিল্পোন্নয়নের চেষ্টা করিতেছেন । প্রধান কথা, 
যাহারা নিজের দরকার মনে করেন এবং তাহা দ্বারা নিজের 
"জীবিকার্জন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহাদের উৎসাহ 
পরামর্শদাতা বা শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া সুনাম অৰ্জ্জন করা, হইতে ভিন্ন। 
এই রূপ চেষ্টা যে নিন্দনীয় তাহ! নহে । তবে ইহাতে অনেক সময় ও 
শক্তি নষ্ট হয়; অথচ কাজ বিশেষ কিছু হয় না। ওতপ্রোতভাবে 
.মিশিয়া যেখানে যাহা ভাল আছে, শিক্ষার স্থযোগ আছে তাহা লক্ষ্য 
করিয়া একটী কেন্দ্র স্থাপিত করা প্রয়োজন । উঠিয়াছে এবং 
ভাঙ্গিয়াছে,_এই উদ্দাহরণের অন্ত নাই ; কিন্তু ইহাতে জাতির শক্তি 
ক্ষয় হইতেছে, আত্মবিশ্বাস ছুটিয়া যাইতেছে | 


আজ্জ আর জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, সমষ্টি হইতে ব্যষ্টিকে 
বাচাইয়া রাখা চলিতে পারে না। পারিপাশ্বিক সমস্ত অবস্থা বুঝিয়া 
যাহা আছে তাহাকে বাঁচাইতে হইবে; যাহা নাই, তাহাকে সেই 
আবহাওয়ায় স্থষ্টি করিতে হইবে ; তবেই যদি কিছু হয়। 


চা পে সের তল সস কস নুর কল আক হল পয জজ আন সতে 


ইউাইটেট কন গিট 


ভন্ড ওহ ্ৰন্ত্য ভিলও 


{| হেড অফিস--অন্দরকিল্ল!, চট্টগ্রাম £ স্থাপিত__১৯৩৩ সাল : 
|| ভারত ও ত্রহ্মদেশের একমাত্র সম্মিলিত বীমা প্রতিষ্ঠান, বাঙ্গালীর || 
| সংগঠন প্রতিভার সাফল্য গৌরবে স্ুদূঢ় আধিক ভিত্তির | 
উপর প্রতিষ্ঠিত । 
১৯৪০ সালে__ 
তিন লক্ষের অধিক বীমা পত্র প্রদান কর! হুইয়াছে। |. 


বিভ্তানিত বিবরণের জন্য 


মিঃ পি, বি, দত্ত 
L ম্যানেজিং ভাইরেক্টার। || 
] যি ৪০২ তক ত কাদা কা ! 







































নতি ২৩ স্পান্ডী 
বাঙ্গালীর আদরণীয়-ঁ 






ভ্রান্কা ও ভাল্কান্স স্বান্রিস্দ্রেন্ত রর 
ভতাসা-পিভলন-ক্ৰাসা শিল | 
[ শ্রীশিশিরকুমার বসাক, সাহিত্যভূষণ ] 





বাংলায় গুরুত্বের দিক দিয়া হস্ত চালিত তাত শিল্পের পরই 
তামা, পিতল ও কাংস্ত শিল্পের স্থান। এই শিল্প পুরুষানগক্রমে 
বাংলার হাজার হাজার কারিগরের কাজের সংস্থান করিয়া তাহাদের 
এবং তাহাদের পরিবারবর্গের অন্নবস্ত্র যোগাইয়া আসিতেছে । অতি 
প্রাচীন কাল হইতে তাহার! নিজ নিজ কুটারে বাস করিয়া দেশের 
ধনী, দরিদ্র, গ্রাম ও সহরবাসীর গৃহের ব্যবহারোপযোগী বাসনপত্র ও 
অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ করিয়া আসিঙেছে। ইহাতেই উক্ত শিল্পের 
অত্যধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে । বড় বড় জলের কলম হইতে 
আরম্ত করিয়া তামা, পিতল ও কাস! নিম্মিত মূল্যবান থালা], বাটি 
ও বিভিন্ন আকারের গামলা পর্ধ্স্ত সমস্ত রকম বাসনপত্রই এই 
কুটার-শিল্পিগণ উৎপাদন করিত। কলিকাতা হইতেছে উক্ত শিল্প 
ও ব্যবসায়ের একটী বৃহৎ কেন্দ্র। মুর্শিদাবাদ জিলাস্থিত খাঁগড়ার 
বাসন বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে । ঢাকা জিলায় ত্রাহ্মণগী ও, 
ধানকুনিয়া, লৌহজং ফিরিঙ্গীবাজার, আবছুল্লাপুর, যোলঘর ও ধামরাই 
এইরূপ কাঁসা-পিতল শিল্পের বিশিষ্ট কেন্দ্র বলিয়া সব্বত্র পরিচিত । 
ময়মনসিংহ জিলায় ইস্লামপুর কাসার বাঁসনের জন্য সুপ্রসিদ্ধ এবং 
কাগমারী ও মগরা হইতে প্রতি বৎসর প্রায় এক লক্ষ টাকার মত 
মাল রপ্তানী করা হইয়া থাকে । ফরিদপুর জিলার প্রধান কাসা- 
পিতল শিল্পের কেন্দ্রগুলি পালং-এর নিকট অবস্থিত। ত্রিপুর! জিলার 
কেন্দ্রগুলি হইতেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রামচন্দ্রপুর, মাইজপারা, বিটঘৎ, 
পাঙ্ধন, খানবাঁজার, মোগরা ও বাছুরগড় । মালদহ জিলার ইংলিশ- 
বাজার, কালীগ্রাম, কীাসারীপাড়া, শীকেরবাটি ইত্যাদি স্থানে যথেষ্ট 
“পরিমাণে কাসা পিতলের মাল উৎপাদিত হয়। নোয়াখালিতেও 


উহার কয়েকটি কেন্দ্র আছে। 
তামা ও দস্তা সংযোগে পিতলের টি হয় । সাধারণতঃ 


পিতল ছুই প্রকার--ভরণ ও ব্যাঙ্গা--ভরণ পিতল, পিঙ্গলবর্ণ ও কঠিন 
এবং ব্যাঙ্গা পিতল মৃদু ও স্বর্ণবর্ণ। বন্দুকাদি ব্যতীত কলকজ্জায় 
ঢ় পিতলের আবশ্যক হয়, উহা 7:02০ নামে অভিহিত। 
ভারতবাসীরর ঘটিবাটি প্রভৃতি তৈজসপাত্র এবং রন্ধন প্রভৃতি এক 
জাতীয় পিতলে নিশ্মিত হয়। পাঞ্জাব প্রদেশে ক্ষুদ্র দ্রব্যাদি প্রস্তুতের 
* জন্য তথাকার অধিবাসিগণ মুচিতে গালাইবার সময় নানাভাগে 
' “কু, ‘বাৰ্থ’ প্রভৃতি নিকৃষ্ট পিতল প্রস্তুত করে। কিন্তু ঘাঘরি, সামাদান 
প্রভৃতি প্রস্তুতের নিমিত্ত তাহারা ইউরোপ হইতে আনীত পিতলের 
চাদর ব্যবহার করে। সুমধুর বাগ্ের জন্য ইহারা “ফুল বা খনি’ এবং 
ঘন্টার জন্য “রোই" নামে স্বতন্ত্র পিতল ঢালিয়া লয়। এইরূপে 
আবশ্যকীয় দ্রব্য গঠনার্থ দেশীয় কামারেরা ভিন্ন ভিন্ন ভাগে সেই 
সেই দ্রব্যের ধাতু প্রস্তুত করে । যথা--লোকম্‌ ( Gun-metal ), 
বূপদস্তা ( Pewter ), কাঁসা ( Bell-দet৭al ) ইত্যাদি । করতাল 
প্রস্তুত করিতে হইলে নিউজের সহিত রোপ্যের মিশ্রণ আবশ্যক হইয়া 
থাকে। পিতলকে পুনঃ পুনঃ গালাইলে উহার দস্তার ভাগ কমিয়া 
যায় এবং ধাতু অপেক্ষাকৃত নরম হইয়া পড়ে । এই কারণ কাসারিগণ 
প্রায়ই পুরাতন বাসন অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। পিতলে টিনের ভাগ 
বেশী থাকিলে উহার বর্ণ সাদা এবং সীস! অধিক থাকিলে লালচে 


হয়; কিন্তু পিতলে নিকেল ধাতু যোগ করিলে উহা German 
.8117-এর মত দেখায়! , 


তৈজসাদির জন্য পিতলের পাত ব্যতীত তাঁর প্রস্তুত হয়__উহা! 
চুড়ী, দম্দম্‌ প্রভৃতি অলঙ্কারের উপযোগী । পিতলের পাত সরু তার, 
আলপিন, মাথার পিন, সেতার প্রভৃতি বাগ্চ-যন্ত্ার্দিতে তস্ত্িরপে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । চীন দেশ হইতে এক প্রকার স্ুন্ম পিতলের 
পাত প্রস্তুত হইয়া আসে । উহার নিশ্মিত সোণালী পুষ্প পৃজাপার্ববণে 
ও বিবাহোৎুসবে শ্রেষ্ঠ প্রীতি-উপহারযোগ্য। ইহা ছাড়া বাংলার 
আমদানী দ্রব্যের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, দরজার হাতল, কাগজ 
চাপা, দেওয়ালের তাক ইত্যাদি বহু প্রকারের পিতল নিম্মিত দ্রব্য 
প্রতি বৎসর এই প্রদেশে আমদানী হয় ৷ 

তামা অভি পবিত্র ধাতু বলিয়া উহা দ্বারা আমাদের দেশে কোশা- 
কুশী, তাতকুণ্ড, ঘট, ঘটি, পুষ্পপাত্র, চন্দনের বাটি, জলশঙ্খ ইত্যাদি 
দেবপুজার যাবতীয় বাসনাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে । পশ্চিমাঞ্চলের 
তামার পুষ্পপাত্রপমূহে নানাবিধ খোদিত কারুকার্ধ্য দেখা যায়। 
হিন্দুর বিশ্বাস, কলিকালে তাত্রপাত্রে ভোজন নিষিদ্ধ। উক্ত ভাবধার। 
হিন্দুর নিত্যব্যবহার্য্য গৃহোপযোগী তাঅ শিল্পের উন্ন তর পথে যে 
যথেষ্ট বিদ্ব স্থষ্টি করিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু 
মুসলমানেরা ঝারিব তামার “বদনা? নামক নলবিশিষ্ট ঘটি নিত্য 
ব্যবহার করিয়া থাকে । ইহা ছাড়া রাংএর কলাই করা 
তামার ডেকৃচি, শানকী, বাটা প্রভৃতি বাসন এবং তামাকু বাখিবার 
জন্য তামার বড় বড় এ ও জালা তাহাদের ক রিড দেখা 


"বাংলার শ্রেষ্ঠ ছি বানি 


ন্যাশন্যাল মাকেন্টাইল! 
সবাক ব্রিনম্মিজেজ্ভ 
রর অফিস-_-৩০ নং ক্লাইভ ‘$ীট, কলিকাতা । 


£ কলি: ৬২৬৪ ' 







, লভ্যাংশ বিতরণ, করা হহয়াছে। 
7 শ্বাধিমিমুহ $ 
বেলিয়াঘাটা, বরাহনগর (কলিকাতা ), 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরদিৎদি, ময়মন- 
সিংহ, কিশোরগঞ্জ,লালমণিরহাটশবেংপুর), 
আলিপুর ভুয়া স জলপাই গুড়ি) ও কৈলা 
' সহর (ত্রিপুরা ষ্টেট )। 











ৃ 
ৰ ১৯৪০ সালে শতকরা ৫২ টাকা হারে .1 
ৃ 
ৃ 
ৃ 


সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং ক্ষাষ্য কর! হয়। 
ম্যানেজিং ডিরেক্ট-_ইউ, এম, দাস। 





শপ 


আধিক জগৎ 





৬৮৬ [ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 
যায়। তামা দ্বারা নানা প্রকার সরু ও. মোটা তার প্রস্তুত উপায় না থাকায় বাধ্য হইয়া বহু শিল্পী ও ব্যবসায়ীকে উক্ত শিল্প ও 
হইয়া থাকে এবং ব্যবসায়ের দিক দিয়া ইহা অত্যন্ত ব্যবসায়ে লাগিয়া থাকিতে হইয়াছে এবং ইহাতে কেহ কেহ খণগ্রস্তও 
লাভজনক ৷ 


ঢাকায় বহু কীসারীর. একত্রে বাস! ঢাকাস্থিত ঠাটারীবাজার 
নামক স্থানে তামা, পিতল, কাস নির্মিত নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। 
লৌহজং, নবাবগঞ্জ ও ধাঁমরাই-এর কাদার বাসন উৎকৃষ্ট । . লৌহজং 
,ও ছুয়ালী ভরণের কাজে বিখ্যাত। বর্তমানে ঢাকায় একশত জন 
শিল্পী উক্ত শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত আছে। পূৰ্ব্বে চারি পাঁচ শত লোক 
এই কাজ করিত। সর্ধশ্রেণীর অনাথা মেয়েরা উক্ত শিল্পের অন্তর্গত 
ঘসার কাজ করিয়া থাকে । ঢাকা সহরে কাসার কাজ বর্তমানে হয় না 
বলিলেই চলে । তবে পূর্বে সম্ভবতঃ হইত, প্রমাণ. স্বরূপ ঠাটারী- 
বাজারের কোন কোন বাড়ীর নেও খনন করিবার কালে মাটীর নীচে 
কীসা গালাইবার পাত্রাদি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জ্ঞানা যায়! ঢাকাতে 
পিতল ও তামার চাদর কাটিয়া বাসনাদি প্রস্তুত হয়। পূর্বে জার্ম্মানী, 
ইংলণ্ড ও জাপান প্রভৃতি স্থান হইতে কলিকাতায় পিতল আমদানী 
হইত। সেখান হইতে উহা আবার ঢাকায় আসিত। বর্তমানে 
বিলাতী পিতলের সেরূপ দরকার হয় না, কারণ .জামসেদপুরের 
সন্নিকটে ঘাটশীলায় বর্তমানে পিতল ও তামার সিট ঢালাই হয়। 
তথা হুইতে উহা! কলিকাতায় এবং সেখান হইতে নগদমূল্যে ক্রয় 
করিয়া ঢাকায় আনা হয়) তামার কাজ পূর্বের তুলনায় বর্তমানে 
খুবই কম হয়। বর্তমানে টাকায় তামার কড়াই ও বড় হাড়ী ইত্যাদি 
প্রস্তুত হয়। পূর্বে 'সরপোস” তামা দ্বারা তৈয়ারী হইত। তামাক 
খাইবার সময় কল্ধীর ঢাকনা দিবার জন্য উহা ব্যবহৃত হইত ৷ চীনদেশ 
হইতে যে জন্তস্ত চীনাবাসন পুর্বে আসিত, উহা তামার উপর কলাই 
করা থাকিত, উহা দ্বারাই সরপোস তৈয়ারী হইত। শুনা যায়, উহা 
খুব দুলপ্রাপ্য ছিল এবং তামাক খাইবার সময় আগুনের তাপে উহাতে 
সাত প্রকান্রর রং প্রতিফলিত হইত। তজ্জন্য উহা বহুমূল্যে বিজ্রা্ত 
হইত। তখনকার দিনে উহা বিবাহাদিতে উপহার দিবার ও 
সৌখিনতার শ্রেষ্ঠ «সামগ্রী মধ্যে গণ্য ছিল। নবাব বাঁদশাহেরা এই 
সরপোস ব্যবহার করিতেন । 


বর্তমানে ঢাকায় পিতলের চাঁদর ছারা গামলা, ঢাকাই ঘটা, 
রামচন্দ্রপুরী ঘটী, জিন্নাবাজারী ঘটা, ঢাকাই জালা, টোকনা, কড়াই, 
হাঁড়ী, ভাতঢাকিবার সরা, ফুলদানী, রেকাব, পানের বাটা, ঢালাই 
কাজের মধ্যে ধুপতি, ঘণ্টা, ত্রিপদী, পিলম্ুজ (124-50৭1 ), পিটা 
ঠামচ, ডিস্‌, প্রদীপ, ঝিনুক ইত্যাদি প্রস্তুত হয়! এতত্যতীত এখানে 
পিতলের অষ্ট-ধাতুর বিগ্রহ পুতুল*ঢালাই হয়। এখানকার ঘটা, bia, 
প্রভৃতি পূর্র্-বঙ্গ ও আসামে বিক্রয় হয়। 

কারিগররা ওজন চুক্তি হিসাবে স্থানীয় মহাজনদের কারখানায় 
কাজ -করে। পূর্ব্বে মহাজনরা নিজেদের বাড়ীতে রাখিয়াই মাল 
পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করিত। সম্প্রতি বছর ' পাঁচেক যাবৎ 
Thatari Baz&r Brass Wares Dealers’ Association 
নামে একটি প্রতিষ্ঠান সংস্থাপিত হইয়াছে.। ইহাতে সমিতির 
তালিকাভুক্ত মাল উক্ত প্রতিষ্ঠান ছাড়া উহার অংশীদারগণ কর্তৃক 
স্বতন্ত্রভাবে বাজারে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ হইয়াছে 

চৌদ্দ পনর বৎসর পূর্বেও ঢাঁকার এই ব্যবসাটি খুব লাভজনক 
ছিল। ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা দেখা দেওয়ার পর হইতেই 
উক্ত ব্যবসায়ের ক্রমশঃ পতন আরম্ভ হয়। বর্তমানে তাহা 
 এইকপ শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া দীড়াইয়াছে যে, অন্য কোন 


হইয়া পড়িয়াছে। পূর্বে যেখানে বৎসরে পাঁচ লক্ষ টাকার মাল 
কাটতি হইত, বৰ্তমানে সে স্থলে এক লক্ষ টাকার মাল বাজারে চালান 
দুক্ধর হইয়া উঠিয়াছে। যদি পাটের ব্যবসা ও কৃষকদের অবস্থা 
অপেক্ষাকৃত কিছুটা উন্নত হয় তাহা হইলে উক্ত ব্যবসায়টি 
ভাল ভাবে চালিবার আশা আছে নচেৎ উহার পতন অনিবার্ধ্য ৷ 
কারণ বড়-লোকেরা প্রয়োজন অমুসারে বাসনপত্র ক্রয় করে কিন্তু 
গরীব কৃষকদের সোণারূপা কিনিবার ক্ষমতা নাই, তাই হাতে 
ছু'পয়সা হইলেই তাহারা ছুর্দিনের সম্বল হিসাবে তামা, পিতল ও 
কীসার বাসনাদি কিনিয়া রাখ্ে। উহাকেই তাহারা শ্রেষ্ঠ ধনসম্পত্তি 
বলিয়া মনে করে। 


উক্ত শিল্প ও ব্যবসায়ের অবনতির আরও কারণ এই যে, বাংলায় 
বর্তমানে এলুমিনিয়াম ও এনামেলের জিনিষের সহিত গ্রুতিযোগিতায় 
তামা, পিতল ও কীাসার উৎপন্ন দ্রব্য হটিয়া যাইতেছে ; ফলে দেশের 
উৎপাদিকা শক্তি দিন দিন কমিয়া যাইতেছে । বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের, 
মতে উক্ত শিল্পটি পুনরুজ্জীবিত করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে, 
অধিকতর সস্তা মাল ও শ্রমলাঘবকরা যন্ত্রপাতির প্রবর্তন করিয়া 
উহাকে নূতন ভিত্তির উপর স্থাপন করা। ইহাতে উৎপাদন ব্যয় 
কম পড়িবে এবং গৃহস্থগণেরও অল্পমূল্যে মাল কিনিবার সামর্থ্য 
থাকিবে । বঙ্গীয় শিল্প বিভাগ গবেষণা দ্বারা ‘নুতন কীাসা” নামে 
একপ্রকার মিশ্র ধাতু উদ্ভাবন করিয়াছেন । ইহাতে গুণ রং স্থায়িত্ব 
ইত্যাদি বিষয়ে পুরাতন মিশ্র ধাতুটির সমস্ত বৈশিষ্ট্যই বর্তমান । 
তাহা ছাড়া দামের দিক দিয়া অনেক সস্তা এবং ইহার আপেক্ষিক 
গুরুত্ব তুলনায় অনেক কম | আধুনিকতম উন্নত উপায় অবলম্বন 
করিলে এ দিক দিয়াও উক্ত শিল্পের উন্নতির অনেকটা সম্ভাবনা 
রহিয়াছে । 





নিলা ৫লশ্বোত্লেউল্জ্রী £ ! 
আয়ুব্ধেদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চরম গবেষণীপূর্ণ আদর্শ প্রতিষ্ঠান | 
গতাম্থগতিকতা ছেড়ে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ও পৌরাণিক | 
শান্তর কৃষ্টি নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের সর্বপ্রকার স্ত্রীরোগে অশোকভিটায় | 
মাতৃত্বের পূর্ণ বিকাশ এনেছে। এছাড়া ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যে দৈনন্দিন |! 
ক্ষয়পূরণে, দুর্বলতায়, অনাচার, অমিতাচারের দরুণ অবসাদ, শক্তিহীনতায় | 
তাইটামিনবুক্ত মহাজ্রাক্ষারপায়ন কলিকাতা বিখ্যাত হাঁসপাতাল-- 
সমূহে সহস্র সহজ রোগীর উপর প্রয়োগ করিয়া ইহাদের নিশ্চিত সত্তোষ- | 
জনক ফল পাওয়া গিয়াছে। পরিচালনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যজ্ঞানসম্পন্ন, ৯ 
কলিকাতার বিখ্যাত আযুর্ধেদ কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যাপক ও 
সার্জেন বৈদ্ঞ-শিরোমণি শ্রীযুত দীগীশচন্ত্র চক্রবর্তী চৌধুরী (গোল্ড | 
মেডেলিষ্ট ) এল, এ, এম, এস ( ক্যাল ), এম, এ, এম, এস (অনার্স), 
এম, এ, এস,এফ ( বেঙ্গল), ইহার প্রধান কর্ণধার নিযুক্ত হয়েছেন । 
এই প্রতিষ্ঠানের আবিষ্কৃত উধধাবলীতে আপনারা 
আমুর্ষেদের নূতন প্রতিভার পরিচয় পাইবেন। 
শাশ্ীয় ওষধও যথানিয়মে প্রস্তুত হইতেছে । 
এজেন্দী, সর্তীদি ও পরীক্ষামূলকভাবে ওষধ পেতে হ’লে 
মেদার্প সোল এজেপ্টস্‌ ₹-- 
এসোসিয়েটেড এজেন্সী, ম্যা্ফ্যাক্চারা রিপ্রেজেন্টেটিতস্‌ 
ডিপার্ট :৯৪নং কর্ণওয়ালিস ট্রাট, কলিকাতায় লিখুন : 
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পূর্ব গোলার্ধে নররক্তের যে বীভৎস স্রোত বহিতেছে, হইতেই পশ্চিম গোলার্ধের সর্ব্বপ্রধান আশঙ্কার কারণ ঘটিবে। 


আটলান্টিক পারের মহাদেশাটির আপাতত: তাহাতে প্লাবিত হইবার 
সম্ভাবনা না থাকিলেও এঁ অঞ্চলের অধিবাসীরা নিরুদেগ নহে। 
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আকুল আগ্রহে এই স্রোতের গতি লক্ষ্য করিতেছে 
এবং তাহা নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য যথাশক্তি প্রয়াসী হইয়াছে। মাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্রের বহু বিশিষ্ট রাজনীতিকের ধারণা--পুর্র্ব গোলার্ধের নরমেধ 
যজ্ঞের সহিত পশ্চিমে গোলার্দের স্বার্থ বিশেষ ভাবেই জড়িত। অবশ্য 
এক শ্রেণীর মাকিনী ধনিক সমুদ্র পারের এই বিপধ্যায়ে সম্পূর্ণ নিল্িপ্ত 

, থাকিতে চাহেন। | 
প্রেসিডেন্ট রুজভেস্ট বলিয়াছেন__নাতসী-ফ্যাসিস্ত শক্তিগুলি 
বিশ্ব-বিজয়ের উদ্দেশ্যে সমুদ্রবক্ষে প্রাধান্য লাভ আকাঙক্ষী। তাহাদের 
এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইলে পশ্চিম গোলার্ধ নিরাপদ থাকিবে 
না, থাকিতে পারে না। তাহারা যদি উত্তর আটলান্টিকে আইস্ল্যা্ড 
. . ও শ্রীগল্যাণ্ডের খীটিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা হইলে সেখান 
হইতে অনায়াসে ল্যারবাডর, নিউ কাউগুল্যাণ্ড নভাস্কটিয়া, 
এমন কি মাঞ্িণ যুক্তরাষ্ট্রে অনায়াসে লক্ষ প্রদানে সমর্থ হইবে। 
আর দক্ষিণে আজোর্স ও কেপ ভার্ডী হইতেও তাহারা কেবল মাঞ্কিণী 


বাণিজ্যে বিদ্বু ঘটাইবে না_ পশ্চিম গোলার্ের নিরাপন্তাও ' বিপন্ন 
করিতে পারিবে । 


পূর্বব গোলার্ধে নাৎসী ফ্যাসিস্ত প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে--বিশেষত 
সমুত্রবক্ষে তাহাদের প্রতিপত্তি স্থাপিত হইলে অর্থনৈতিক দিক 


AEA NETTIE TEE TET ETE TET, * 


বর্তমান অর্থসমস্তার দিনে আপনার 
সঞ্চয় সমস্যা সমাধান করিবে 
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an economic strangle hold upon our 





এণ্ড রিয়েল প্রপার্টি কোং লি 
২নৎ চার্চ লেন, কলিকাতা 
০ালাস্লঙল্ল 
আজীবন বীমায় ৯৬২ প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে 
যা বীমায় ised 








পূৰ্ব্ব গোলার্ধ-বিজয় শেষ হইবার পর তাহারা অবিলম্বে আইসল্যাণ্ড- 
গ্রীণল্যাণ্ডের পথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে নাও ছুটিতে পারে; 
আজোস” ও কেপ. ভার্ভী হইতে তাহাদের দক্ষিণ আমেরিকায় লম্ফ 
প্রদানের সম্ভাবনাও হয়ত নিশ্চিত নহে। কিন্ত পূর্ব গোলাদ্ধে 
তাহাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় অর্থনীতি-ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
সর্বনাশ অনিবাধ্য | সমুদ্রবক্ষের প্রভুত্ব হানীর ফলে মার্কিনী 
বাণিজ্য-জাহাজের গতায়াতের পথ-ত বিদ্বসন্ধুল হইবেই ৷ অধিকন্ত 
পণ্যের বাজারেও মাকিনী ব্যবসায়ী নাৎসী-ফ্যাসিস্ত প্রতিষোগিতায় 
তিষিতে পারিবে না। 'এক শ্রেণীর অনুরদর্শী সঙ্থীর্ণচেতা মাকিনী 
ধনিক তাহাদের এই আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সচেতন নহেন ; তাই, 
নাৎসী-ফ্যাসিস্ত শক্তির পরাজয়ের জন্য রুজভেপ্ট, হাল্‌, নক্স প্রভৃতির 
প্রচেষ্টায় তাহাদের সহযোগ আন্তরিক নহে।, 

পূর্ব গোলার্ধে নাৎসী-ফ্যাসিস্ত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইলে মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রধান বিপদ আসিবে দক্ষিণ আমেরিকার দিক হইতে, 
সে বিপদ হইবে প্রধানতঃ অর্থনৈতিক এবং ক্রমে উহা রাজনৈতিক 
ও সামরিক রূপ পরিগ্রহ করিবার আঁশঙ্কাও প্রবল ।' এই আশঙ্কা 
সম্বন্ধে প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট বলিয়াছেন :- 

“They ( The Axis Powers ) would 179০ fastened 
several 
nations..... .... They planned to treat the Latin 


রম 
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1 কগনেজিং ভিলা 
সী অসন্ত তন প্বমোন্য 
ডিরেক্টর, লোঁক্যাল বোর্ড ইষ্টার্ণ (কলিকাতা) 
এরিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া । 


লালালালঁালালালাললাললালঁলা ESTEE IIE 


আধিক জগৎ [ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 
the কিছুতেই সম্ভব হইবে না। দক্ষিণ আমেরিকার প্রধান রাষ্ট্রগুলি 


৬৮৮ 


American nations as they are now treating 
[ 











Balkans, They planned then to strangle the United 
States bf America and the Dominion of Canada.” 

॥_ বস্তুতঃ বর্তমান যুদ্ধ আরস্ত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই জাপানী, 
ইটালী ওজাপান দক্ষিণ আমেরিকায় প্রভু বিস্তারে প্রয়াসী হইয়াছিল। 
সংস্কৃতিগত এক্যের কথা শুনাইয়া তাহারা দক্ষিণ আমেরিকার জ্রার্ম্মান 
ও ইটালীয় অধিবাসীদিগকে বিভ্রান্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছে ; বিভিন্ন 
রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক সুবিধার প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিতেও চেষ্টা 
করিয়াছে । সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকা কৃষি প্রধান, খনিজ সম্পদেও 


অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই অঞ্চল হইতে প্রচুর গম, মাংস, তুলা, কাফি এবং, 


বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য সমগ্র বিশ্বে রপ্তানী হয়। কাজেই শ্রমশিল্পে উন্নত 
প্রত্যেক দেশের পক্ষে দক্ষিণ আমেরিকার ব্যবসাক্ষেত্র লোভনীয় । 
বিশেষতঃ যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় এই অঞ্চলের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায় 
গত মহাযুদ্ধের সময় চিলির নাইদ্রেট এবং আর্জেন্টিনার শস্ত ও মাংস 
মিত্রশক্তিকে সুদীর্ঘ কাল সংগ্রাম চালাইবার শক্তি যোগাইয়াছে। 
কাজেই, প্রাচী ও প্রতীচীর যে তিনটি শক্তি অস্ত্রবলে প্রভুত্ব বিস্তারের 
স্বপ্ন দেখিতেছিল, তাহাদের পক্ষে দক্ষিণ আমেরিকার অর্থনীতিক্ষেত্রে 
প্ৰভুত্ব বিস্তারে প্রয়াসী হওয়া স্বাভাবিক । দক্ষিণ আমেরিকায় এই 
ক্রম-বর্ধমান নাৎসী-ফ্যাসিস্ত প্রভাব মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ উৎকণ্ঠার 
সহিত লক্ষ্য করিয়াছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে এই রাহু হইতে মুক্ত 
করিবার জন্য ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে লিমার সর্ব্ব-আমেরিকা সম্মিলনে মার্কিনী 
প্রতিনিধিগণ বিশেষ তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 


বর্তমান যুদ্ধে যদি নাৎসী-ফ্যাসিম্ত শক্তিগুলি জয়ী হয়, তাহা 
মত দক্ষিণ টার বাণিজ্যক্ষেত্রে তাহাদের প্রভাব বনি 


বহির্ববাণিজ্য ও সংস্কতিগত সূত্ৰে যুরোপের সহিত সংশ্লিষ্ট । আর্জে- 
টিনা, ব্রেজিল, চিলি ও উরুগুয়ে তাহাদের উৎপন্ন পণ্যের শতকরা 
মাত্র ২০ ভাগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট বিক্রয় করে, শতকবা ১৫ ভাগ 
দক্ষিণ আমেরিকায় ব্যয়িত হয়; অবশিষ্ট শতকরা ৬৫ ভাগ পণ্য 
যুরোপে এবং এশিয়ার জাপানী প্রভাবাধীন অংশে রপ্তানী হয়। 
বর্তমান যুদ্ধে যদি নাতসী-ফ্যাসিস্ত শক্তিগুলি জয়ী হয়, অথবা যুদ্ধে 
অচল অবস্থার (50915706700 উদ্ভব হওয়ায় যুয়োপ ও এশিয়ার 
বিশাল অংশে যদি তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে 
দক্ষিণ আমেরিকাকে স্বপক্ষে আনয়নের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল 
প্রয়াস বিফল হইবে। নাৎসঁটফ্যাসিস্ত শক্তি তখন জগতের পণ্যের 
বাজারে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহাদের বাধ্যতামূলক শ্রমিক 
নিয়োগের নীতিতে (regimental 18900::) ও শ্রমিকদিগকে অতি 
অল্প পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যবস্থায় শ্রমশিল্পক্ষেত্রে তাহাদের প্রাধান্য 
নিশ্চিত ; তাহারা তখন নামমাত্র মূল্যে দক্ষিণ আমেরিকার শিল্পজাত 
পণ্য বিক্রয় করিবে। দক্ষিণ আমেরিকা একাধারে সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রেতা 


:€হান্িওস্ািকরু- 
j স্বম্র শুভ : 
গৃহ-চিকিৎসার বাক্স এবং সুগার-অফ_শিল্ধ ইত্যাদির জন্ত আমাদের পত্র দিন | 


সৃযক্তে অর্ডার সাপ্লাই করা হয় 


রেলিং হোমিও 1 হোমি ক্লিনিক 


র্‌ -গোকুলবরাল ষাট 











K সেভিংস্‌ ও কারেণ্ট 
{|| একাউন্টে বিশেষ দ্বিধা 
|" || ফিক্সড  ডিপোজিটের 
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এবং উৎপাদক ; নাতসী-ফ্যাসিস্ত শক্তিগুলি পণ্য-বিনিময়ের ব্যবস্থার 
দ্বারা অথবা অন্য কোন উপায়ে এ অঞ্চল হইতে স্বল্পমূল্যে কাচা মাল 
প্রাপ্তির ব্যবস্থাও করিবে। মির স্পেনকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া 
এবং ভাষাগত এঁক্য ও জাতিগত অভিন্নতার দোহাই পাড়িয়া দক্ষিণ 
আমেরিকার কতকগুলি রাষ্ট্রকে প্রভাবান্বিত করিবার প্রয়াস হওয়া 
খুবই সম্ভব। বস্তুতঃ বর্তমান সময়েও এই প্রয়াস চলিতেছে । 

মার্কিনী নৌ-বিভাগ যদি দক্ষিণ আমেরিকার চতুঙ্দিকস্থ সমুদ্রাংশে 
দৃঢ় রক্ষাবুহ রচনায় সমর্থ হয়, তাহা হইলে নাৎসী-ফ্যাসিস্ত শক্তির 
সামরীক অভিযান প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ 
অঞ্চলে তাহাদের সামরিক প্রভৃত্ব বিস্তারে প্রয়াসী হওয়ার প্রয়োজন 
নাই। ইটালী, জাৰ্মানী ও জাপান যষ্টিযুরোপে ও এশিয়ার বাজারে 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা হইলে সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা তাহারা 
দক্ষিণ আমেরিকার পণ্যের চলাচল এবং উহার মুল্য নিয়ন্ত্রণে সমর্থ 
হইবে। অর্থনীতিক্ষেত্রে নাৎসী-ফ্যাসিস্ত প্রতুত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়-ক্রমে 
এ অঞ্চলে ফ্যাসিস্ত আদর্শ গৃহীত হওয়াও সম্ভব ৷ 

যুদ্ধের পর দক্ষিণ আমেরিকার মাংস ও শস্য অর্ধভূক্ত যুরোপের 
আহার যোগাইবে। এ অঞ্চলের খনিজ সম্পদ নাৎসী-ফ্যাসিস্ত 


শক্তিকে পৃথিবীর বাজারের সর্ধবশ্রেঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবে । 


বর্তমান সামরিক সংঘর্ষের পর যে অর্থ-নৈতিক সংগ্রাম আরম্ভ হইবে, 
দক্ষিণ আমেরিকাই তার জয়-পরাজ্জয়ের নির্ধারণ কর্তা; এই অঞ্চলের 

বাণিজ্যক্ষেত্রে যাহার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার বিজয় 
অবশ্থাস্তাবী ৷ ' 

দক্ষিণ আমেরিকার অর্থনীতিক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি এক নূতন উপায় অরলম্বন করিয়াছে; শ্রম- 

 শিল্পক্ষেত্ৰে ও কৃষিক্ষেত্রে তাহার পক্ষ হইতে কতকগুলি নূতন প্রঘাস 
'আরম্ত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আশা--এই প্রয়াস সফল 
হইলে দক্ষিণ আমেরিকার ক্রয়শক্তি বদ্ধিত হইবে এবং সে মার্কিনী গম্ভ 


FE লুল ০ = তব তে কল পক ক: ভা "ৰ 


সর্বপ্রকার চর্ম রোগে 


খাস, পাচডা, একজিমা গ্রন্তি যে কোন চর্ম রোগে অব্যর্থ মহৌষধ | 
(যে কোনও উষধালয়ে পাওয়া যায় ) 
পা টি 
শ্রশ্রিস্রান শ্রিসাচ্চ শু জানুন 


পি১৩ ৮০ lal নৰ্থ) SO 


সংক্রান্ত প্রয়োগের সাফল্যও দ্রুত হওয়া সম্ভব নহে | 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজনের জঙ্য বসিয়া থাকিবে না। 





৬৮৯ 





ক্রয় করিতে পারিবে। কিন্তু এই প্রচেষ্টার সাফল্য সময়সাপেক্ষ 
রবার উৎপাদনের যে বিরাট চেষ্টা, হইতেছে, ছয় হইতে আট বৎসরের 
পূৰ্ব্বে তাহা ফলবর্ভা হইবে না) টিন, ম্যাঙ্গানিজ এবং অন্যান্য দ্রব্য 
কিন্তু যুদ্ধ 


দক্ষিণ আমেরিকায় যদি নাৎসী-ফ্যাসিস্ত প্রভাব ক্রমে বিস্তার লাভ 
করে, তাহা হইলে এ অঞ্চলে অর্থনীতিক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
নৃতন প্রচেষ্টা নিরাপদ থাকিবে না; তাহার প্রদত্ত খণ, লরমী অর্থ 
বাজেয়াপ্ত হইবার সম্ভবনা প্রবল ৷ - 

বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে পরিমাণে দক্ষিণ আমেরিকার পণ্য 
ক্রয় করে, তদপেক্ষা অধিক পণ্য তাহার প্রয়োজন নাই। এরাজ্যের 
জনসাধারণ আর অধিক শস্য, কাফি বা মাংস গিলিতে পারিবে না ; 
অতিরিক্ত খণিজ সম্পদও তাহাদের অনাবশ্থক | দক্ষিণ আমেরিকার 
পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে, নিজের প্রয়োজন না থাকা সত্বেও 
কেবল অর্থনৈতিক কারণে মার্কিন যুক্তরাপ্ এ দেশের পণ্য ক্রয় 
করিতে পারে; অথবা এ অঞ্চলের উত্পাদকদিগকে অর্থ সাহায্য 


করিয়া তাহাদিগকে উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ হাসে সম্মত করাইতে ' 


পারে। অর্থনীতিক্ষেত্রে এই অস্বাভাবিক প্রয়াস ইতিপূর্ব্বে হইয়াছে ৮. 
কিন্তু কৃত্রিমতার সাহায্যে চাহিদা ও সরবরাহের স্বাভাবিক নিয়ম 
ব্যাহত করিবার এই প্রয়াস শেষ পর্য্যন্ত সফল হয় নাই । দক্ষিণ 
আমেরিকায় যে ইহা সফল হইবে, তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? 
পণ্য-প্রেরকরূপে নাৎসী-ফ্যাসিস্ত শক্তির সহিত তীব্র প্রতিযোগিতা 
প্রয়াস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক হইতে পারে। অশ্ ব্যয়ে 


11601885083 
1১৬১, কণওয়ালিস ছাট, } 


সস তি 





ফোন_-কলিকাতা ১ ১৭৪৪ | 


১ রি > =~ 
এখনে ০৯ বে ০৯৭ 2 ৯০০৯2 ৬২০ eT nl FR EES বা কত উস বো AS EL TEES EE REET TY 
ই ্ এব টি 


* 


ne আথিক, জগৎ [ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 


TN iE জগতের শ্রমশিল্প- ‘ব্যবস্থায় প্রচলিত পদ্ধতি অপরিবর্তিত থাকিবে। 
করা হয়, তাহাদের জীবনযারার মান অবনমিত করিবার চেষ্টা হয়, ইউরোপে যে সকল দেশ জাৰ্শ্মানীর অধিকারভূক্ত হইয়াছে, তাহারা 
তাহা হইলে এই গণতাস্ত্রিক দেশে..-দ্রারুণ শ্রমিক-চাঞ্চল্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে নাৎসী অর্থনীতি তথা হইতে নির্ববাসিত হইবে ॥ 
অবশ্যস্তাবী। ৮০ গণতান্ত্রিক শক্তিবর্গের বিজয়ের অর্থ__বিশ্বের বাজারে ফ্যাসিস্ত প্রথায় 
| উৎপন্ন সুলভ পণ্যের অন্ত্ধান। তখন একই প্রকার অর্থনৈতিক. 
৮25 রে পারিপাস্থিকতার মধ্যে উৎপন্ন পণ্যই কেবল বাজারে থাকিবে, ইহাতে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের: আশঙ্কার কারণ নাই- বিশ্বের অর্থনীতিক্ষেত্র 
বিপদ অধথন্তাবী | জান্্ানী, ইটালী ও জাপানের অভিসন্ধি যদি সিদ্ধ তাহার পূর্বের প্রভাব সর হওয়া দূরে থাকুক, তা 
হয়, অর্থাৎ পূর্ব্ব' গোলার্ধে তাহাদের আকাঙ্িত রাজনৈতিক প্রভাব 

| অনি বিভূত হর ছি হইলে উনের লবন দেন বারই ১ বম গা পারা টির! 
| মাকিনী পণ্যের প্রবেশ বন্ধ হইবে । মাফিনী পণ্য বর্জনের জন্য প্র 
৯ " প্রচারকার্যের প্রয়োজন হইবে না; বিশেষ আইন প্রণয়নও অনাবশ্যক 
হইবে__অর্থনীকিক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার স্বাভাবিক নিয়মেই মার্কিনী | 
পণ্য পরাজিত হইবে। ফ্যাসিস্ত প্রথায় উত্পন্ন' পণ্য যে মূল্যে 
বাজারে পৌঁছিবে, সে মূল্যে মার্কিনী-পণ্য কখন পৌছিতে পারিবে না। 
অর্থনীতিক্ষেত্রে এই শোচনীয়, পরাজয়ের আশঙ্কাই চিন্তাশীল মার্কিনী 
দিগকে উৎকঠ্ঠিত করিয়াছে! তর্কে, এক শ্রেণীর" মার্কিনী ধনিক | 
তাহাদের স্বার্থ সম্বন্ধে দুরদৃষ্টি জমপরর নহে ১ তাহারা আশু' লাভের 
আশায় তাহাদের ভবিষ্যৎ স্বার্থ বিপন্ন করিতে ইতন্ততঃ করে না। 
জাপানের জয়ে তাহাদের ভবিষ্যৎ কতদূর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে, তাহা 
উপলব্ধি করিবার শক্তি এই সকল মার্কিনী-ধনিকের নাই ; জাপানী | 
বিমান চালু রাখিবার জন্য তাহার নিকট তৈল বিক্রয় করিয়া" মোটা 
লাভ পাঁইলেই তাহারা পরিতৃপ্ত। মার্কিনী পণ্য স্পেনের মারফৎ | 
জান্মানীতে যায় কি না, তাহা ইহাদের নিকট গৌণ বিষয়, পণ্য |] 
বিক্রয়ের নগদ * মূল্য কি পরিমাণ লাভ হুইল তাহাই ইহাদের | 
, সর্বাপেক্ষা অধিক বিবেচ্য ৷, ৰা 
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| ৮৭৮ {ন এমুন যো 
রি = শিক এনা ইক 
সুরত পি দিয়াছেন: AY তিনি 
‘NANCE বিটি কিাতোিন | 
৯৮০৭ চি 
-জ্ঞালভেজ সন্ত 
তাহার উৎপত্তি, বাণিজ্য ও ব্যবহান্ন 


কর্পোরেশন কমাশিয়াল মিউজিয়মের কিউরেটার 


47 ূ শ্রীকালীচরণ ঘোষ প্রণীত __' 
প্রধানতঃ মার্কিনী ব্যবসায়ের, তমসাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের কথা দ্র" এ. প্রথম খণ্ড_১।০ | দ্বিতীয় খণ্ড--২॥০ 
করিয়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক করণধারগণ এ্রকান্তিকভাবে | / ভারতের পি ৪ ধঁতিহাসিক "প্রথম পরিচয়, ভারতে 
১৬, | এবং সারা পৃথিব উহাদের ৎপত্তিস্থান, ক্রেতা ও বিক্রেতার নাম, পণ্যের | 
গণতান্ত্রিক শত্তি গর বিজয় কামনা কা রতেছেন। গণতান্ত্রিক: মি পরিমাণ, মূল্য ও অংশ, বাণিজ্যের হাস বৃদ্ধির কারণ ও উন্নতির ইঙ্গিত, ; iB 
, শক্তিগুলি যদি জয়ী হয়, তাহা হইলে গণতান্ত্রিক আদর্শ অট;ট থকিবে, [| আধুনিক ব্যবহার, উপোৎপাস্ত বন্তগুলির (by-চr০d॥ct5 ) উদ্ধার প্রকরণ, ' 


শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যের মোট পরিমাণ 'মৃল্য ও সাল, প্রধান পণ্যগুলির বাজার দর | 
২ 1 Kg চু মি [বে 


|| প্রভৃতি বহু বিষয় একস্থানে পাওয়া যাইবে। তুলনামূলক অঙ্ক ( statistics) |}! 
শেয়ার লাভজনক, কাপড় টেকসই 












দ্বারা প্রবন্ধগুলি সরস করা হইয়াছে । 
' প্রতি পুস্তকাগারে রাখার উপযুক্ত বই 
-" প্ৰান্ধিস্থানশ্ৰীপ্তরু লাইব্রেরী 
২০৪, ০৪, কৰ্ণওয়ালিশ সীট, কলিকাতা। 
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ইভান মিজুয়াল লাইফ এসোসিয়েশান লিঃ || 
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» ১৩২ ওন্ডকোর্ট হাউন কীট, কলিকাতা ৷ 
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[ ‘তৃতীয় নয়ন’ ] রিনি 





একথা জানতে অগৌরব থাকতে পারে, তবে লজ্জা বা মিথ্যা 
কিছু নেই যে, বিজ্ঞাপনটা আরো অনেক কিছুরই মত বিলেতী 
আম্দানী ও ‘ওরা’ একাজটা আমাদের চেয়ে পারে ও করে ভালই । 
«রা আমাদের শিখিয়েছে বলে যে আম্রা ওদের চেয়ে ভালো 
পার্বো না বা পারা সম্ভব নয় এটা একটা “ফ্যালাসি? 

তবে এটা ভেবে আনন্দ পাওয়া যেতে পারে যে বিজ্ঞাপনী 
কায়দাটা ভালো পারিনা কারণ ওটা মূলতঃ মিথ্যাশ্রয়ী ও কপট- 
সেবাধন্্রী। অর্থাৎ কিনা যারাই আমাদের টাকা দিক্‌ তাদের 


* দ্রব্যাদি নির্বিচারে ভালো বলে যাবো_-এটা সরল ওঁচিত্যে বাধে। ' 


অথচ, এইটেই” হচ্ছে বিজ্ঞাপনের বড় আর্ট ও সায়েন্স। যে কোন, 
জিনিষই হোক ভালো বলে ও ভালো করে লোকের সামনে তুলে 
ধরে যে যত বেশী জনদৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে--তার বিজ্ঞাপনী 
কেরামতী তত বেশী । কিন্তু না করে উপায় কি বলুন? উপায় নেই 
তার প্রথম কারণ সবাই কচ্ছে। দ্বিতীয় কারণ না করলে পেট 


চলেনা । তৃতীয়তঃ এট! নাকি বিজ্ঞাপনের যুগ সেদিন পড়লুম ৷ সত্য, 
'ছাপর, ত্রেতা, কলি, লৌহ প্রস্তর সব যুগ ছেড়ে আমরা ত যন্ত্রযুগে বাস্‌ ' 


করছি। এখন, নাকি বিজ্ঞাপনীষুগ । জ্ঞানীরা একথা বলেন বলে 
নয়-_এটা খাঁটী কথা বলেই এতে অনেকখানি সত্যি থাকা অসম্ভব 
নয়। খাঁটী দুধেও শুনেছি ১৮-৩ পাসেন্ট ছাড়া সব জল। আদর্শ 
58775578285 
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কারেন্ট একাউপ্ট-৯২ সেভিংস চা Es ডিপজিট_৩॥০ টাকা হইতে ৬ 


সকল প্র্ষার হ্যাকিং কাধ্য করা হয়। 
বিস্তৃত বিবরণেন্ন জন্য অনুসন্ধান কক্ষন। 










ব্রাঞ্চ অফিস-- ০ ২ 
প্রতাহ সকালটা হইতে ১৯| মিঃ এমু, এন, সরকার, 

বিকাল ৩টা হইতে ‘টা গু 

শনিবার ৮টা হইতে ১০টা - 


কিন্তু সে আদর্শযুগ সুদূরপরাহত ধরে নেওয়া যেতে পারে। ' 


অতএব বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপন না কর্লে দোষ নেই।, 

বিজ্ঞীপনেরও চারটা ডাইমেনশন্‌। যে বিজ্ঞাপন্‌ দেয় অর্থাৎ , 
এজেন্ট__যার বিজ্ঞাপন দেয় অর্থাৎ পার্টি--যাতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, 
যথা “মিডিয়া” বা বাহন--আর যাদের জন্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় 
অর্থাত--400205920067” বা ক্রেতা । এককথায় একদল আরেক 
দলকে জিনিষ কেনাবাঁর জন্যে আরেকদলের মারফত অন্য আরেক 
দলের জ্িনিষকে খুব ভালো বলে যাচ্ছেন। তার মানে এক 
ক্রেতারা ছাড়া সবাই পরার্থে কাজ করছে।. পরার্থে কাজ করতে 
গিয়ে নিজেরও কিছু লাভ হচ্ছে। “এটাই হচ্ছে বর্তমান অর্থনৈতিক 
কাঠামোর নিভু'ল বিশ্লেষণ। কিংবা অন্য 87816 থেকে দেখলে_ এঁরা 
নিজের লাভের আশায় অন্যলৌকের উপকার করছেন । দূর হোক্‌ 
ছাই দলাদলির ব্যাপার। উপকার করুক নিজের আর পরের”__ 
কি করে ও কিরকম করে ব্যাপারটা হচ্ছে দেখা যাঁক্‌। 

প্রথমে ধরা যাক্‌ পার্টিদের কথা। তাদের কাজ হচ্ছে নিজের 


জিনিষ কেমন তা অন্যকে জানানো যাতে লোক তার জিনিষটাই গ্রহণ 


করে | এটা দরকার কারণ আর সকলেই তার মতনই জানাতে ব্যস্ত 
ওর চেয়ে আমার ভালো" কিংবা! ‘আমার চেয়ে ওর খারাপ’ ৷ কাজেই 
পার্টিদের মধ্যে ঘরোয়া বিবাদ । শুধু এর জাতীয় পার্টিদের মধ্যে নয় 
38852851 
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সঙ্গে মিডিয়াওলাদের ৷ মিডিয়াওয়ালাদের ভেতর আবার নিজেদের 


্পীশকরবে। আর দুরু ছাই -তাই যদি হ'ল তবে বিজ্ঞাপন কি করলে আর & 


! 


৬৯২ | আধিক জগৎ [ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 














কিনে ফেল্লে ভার জাতীয় জিনিষ কেনবার পয়সা কম থাঁকৃবে। সে কীরকম ? “এই সবাই নিজেরটাকে সব চেয়ে ভাল বলতে পারবে না 


এই রকম! শুধু খবর দেবে আমার এই এই আছে এটা এই এই 
দিয়ে তৈয়ারী আর তার এই এই গুণ ও দাম।” “বিচার করবে 


কে?” “কেন association of experts” “সে association 


অতএব জানানোর পাল্লাই হলো বিজ্ঞাপন | 
জারপর হলেন এজেন্ট ৷ এদেরও নিজেদের মধ্যে বিবাদ কারণ__ 


যে যত পার্টির যত জিনিষ যত বেশী করে জানাতে পারবে--তার তত নাই মানবে কেন?” “সরকার করুক তাহলেই মানবে” “এ 
এ কাজেই যত বেশী হোক-_যত বেশী জিনিষ হোক, ষত ৬ 

" "জানানো যায়" ততই এদের লাভ৷ কিন্তু পার্টিরা জানাতে চান-- “আচ্ছা দন্লাই.আপনি ত বড় তাক্কিক। যা আছে তার সম্বন্ধে 
" লাভের 'আশায়-_জানানোর উত্তরের আশায়। কাজেই পার্টিদের কম ae বলুন ত ?? “আরে তা হলে ত ফুরিয়েও গেল” 'ফুরোতে 


জানিয়ে বেশী উত্তর পাবার চেষ্টার সঙ্গে-এজেন্টদের বেশী জানানোর : বারণ করছে রে? এদিকে যে কাগজের ফন্মা ফুরোয়। কেন এত 


কাগজ ? ও হরি তাও জানেন না? আদন্দেক বিজ্ঞাপন যে।, ও 
চেষ্টার ঠাকাহৃকি | | তাঁর ওপর পার্টির জানাতে চাওয়াটা কাজে লাগিয়ে তাহলে বর্মন, বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে লিখে লিখে বাড়াবে কিনা সম্পাদক 


i লা ES YUE ENE SE যে লিখতে পারি, তার বিজ্ভাপন ত হয়ে, যাবে। “জানেন ত না 
“পার্টির কাজ করে দিচ্ছে_তাকে পয়সা :দিচ্ছে-মিডিয়াওয়ালা_তার. লিখলে পেট চলে না, তিন মেয়ে চার ছেলে বড় মেয়েটা “গলায় 


"ভাগ পার্ট ‘কি, করে পাবে?! এর উত্তর-দেওয়া অতি সোজা । কি “গলার । 


করে' হয় জানেন । যেমন করে . হচ্ছে। আর হচ্ছে; যখন তখন k 
হওয়াই সম্ভব । আর য়খন' হওয়াই সম্ভব তখন হবেই ও হচ্ছেও': * 
এই নিয়ে আবার এজেন্ট আর পার্টির সঙ্গে দরকষাক্ষি'ও ফলতৃঃ 
মনকষাকধি। | ০১৮ he i 

ররর মিড হি জী 


তা তারা নিশ্চয়ই না দিতে পারলে খুসী হতেন । কাজেই না দিতে : .. 
চেষ্টা করবেন ও করেনও'। * 'কাজেই আবার. ঠোকাঠুকি এজেন্টদের... 









সাফ গঠনে -- সৌদ 


. ‘| REGD. TRADE MARK 


মধ্যে লড়াই ! কারণ যার মিডিয়া নেওয়া হবে তার লাভ। অন্য . 
মিডিয়ার চোখ টাটাবেই এক' মিডিয়া কাজ পেলে।. এ ছাড়াও . 
' আশ্চর্য্য এই পার্টির সঙ্গে মিডিয়াওয়ালাদেরও একটা! বিরোধের সম্বন্ধ । 
' যথ! পার্টিরা যঁদি মিডিয়াওয়ালাদের পয়সা না দিয়ে বেশী বিক্রী করতে 
পারত তার মাল--তবে লাভ আরও বেশী হতো৷ [ কাজেই মিডিয়া- 
ওয়ালারা ,তাদের লাভের অংশে ভাগ বসাচ্ছেন_-তারা মত্ত 
" নিশ্চয়ই. রে 

এই ও এহসব-_লড়াই- ঠোঁকাঠুকি_ বিরোধ ও সনকযাকষির পর 
বেচারা ক্রেতারা জাঁন্লো তারা*কি কি কিন্তুবে। তখন তাদের মাথায় . 
হাত। দেখেন সবই শ্রেষ্ঠ শ্রেণটর_ সবই অন্যটার চেয়ে ভালো । 
কিন্তে হলে সবই কিন্ত হয়। কিন্তু পরেটত তা মানে না। তখন : 
তাদের বিরোধ পকেটের সঙ্গে । পকেট বলে আমি কি করকেো। 
রোজগার কর। রোজগার করতে যেয়ে ক্রেতারা -দেখে-রোজগার 








"বিশিষ্ট ও অভিজ্ঞ টা 


ব্যবসায়িগণ কর্তৃক 


বেশী করবো কোথা থেকে । হয় চাকুরী নয় ব্যবসা । চাকরী মানে পরিচালিত -. j 

যারা জিনিষ তৈয়ারী করে ও বেচে তাদের কাছে। আর ব্যবসা প্রগতিপরায়ণ . 

মানে জিনিষ তৈয়ারী করা ও বেটা । ,তা'হলে দশড়ালো এই তারা টু রও 
কিনলে, সেই পয়সায় যারা, বেচ্বে তাঁদের যত লাভ -হবে তার থেকে 8]: , নিরাপদে নিভরযোগ্য 
তাঁরা মাইনে দেবে। আর যারা মাইনে পাবে তারাই আবার জিনিষ & “জাতীয় প্রতিষ্ঠান ! 


' 'কিন্বে। কিংবা যারা জিনিষ কিনছে তারাই আবার জিনিষ তৈয়ারী' 8 রি 

আঁছেই বা কি ক্লর্তে?: কিন্ত বিজ্ঞাপন করছে না কি?; আর কিছু { টি কমাগিয়াল ব্যান্ক লিঃ 
একটা নিশ্চয়ই কর্‌ছে না হলে আছে কি করে? আর কিছুনা ঢুঁ 
করুক এজেণ্ট ও মিডিয়াওয়ালাদের ত পেট, চল্ছে। তা’হলে এবার | হেড অফিস--৮, ক্যানিং ছাট, কলিকাতা 
দাঁড়ালো পেট চলার কথা, এইবার থামা,যাক কি বলেন? নাহলে প্র পোষ্ট বঝ্স-১০৬ ফৌন_কলিঃ ১২৫৯ 
যত সব 490: 'এসে , ১তাড়া করবে। তারপর সরকারের সুনজর | & 


তারপর শ্রীঘর। মা নকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্ধ্য করা হয় 





আবার বিজ্ঞাপনে ফিরে আসা যাক্‌। ৯ দি পা | পু , পুরুলিয়া, উ ড়া, ছি 
) গাইবান্ধা ও চাপাইনবাৰগঞ্জ। 


ভা'হলে দঁড়াল এই যে বিজ্ঞাপন চলৃছে ও চল্বে ৷ “চলুক । কিন্তু” 
আবার কিন্তু? “কিন্ত.এই অন্য কিছু রকম, করে চল্লে হয় না” 





wh পূজার বাজারে বে কেন 
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১৯৩৮-৩৯ সাল থেকে ১৯৪০-৪১ সাল পর্য্যন্ত" ভারতীয়, বস্ত্র- 
শিল্পের যা রিপোর্ট আমরা পাই, তাতে আমাদের, কিছুটা ,আশা 
. করবার ছিল। কিন্ত সম্প্রতি যুদ্ধ আরস্ত হবার পর. থেকে এদেশের 
যা’ অবস্থা হতে চলেছে, তাতে ভারতীয় বন্ত্রশিল্পের সঙ্গে সঙ্গে 
জনসাধারণের আশঙ্কা করবার যথেষ্ট কারণ হয়ে পড়েছে। 


গত মার্চ মাসের সরকারী বিবরণ থেকে ভারতীয় কাপড়ের কলের : 


উৎপাদন, আমদানী ও রপ্তানীর যা" হিসাব পাওয়া গেছে, তাতে 
স্বভাবতই আশাস্িত হতে হয়। উৎপাদন ব্যাপারে দেখা যায়, 
যেখানে ১৯৩৯-৪০ সালে উৎপাদনের পরিমাণ কমে গিয়ে মোট 


, 18০১ কোটি ২৪ লক্ষ গজে দাড়িয়েছিল, সেখানে ১৯৪০-৪১ সালে. 


হয়েছে ৪২৫ কোটি ৮৬ লক্ষ গজ। কাজেই: ১৯৩৯-৪৫ সালে আমরা 


যে আশঙ্কাটা করেছিলাম, ১৯৪৭-৪১ সালের. হিসাব দেখে আমরা £ 


অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে 'পেরেছি। আমদানী ও রপ্তানীর ক্ষেত্রেও 
আমরা ১৯৪০-৪১ সালের রিপোর্টে ‘অনেকটা, ‘আশার আলোক 
দেখতে পাই । ১৯৩৮-৩৯ জাল থেকে: ১৯৩৯-৪০ সাল পৰ্য্যন্ত 
বস্তু আমদানীর' পরিমাণ, লে গিয়ে যা! দাড়িয়েছিল, তা, ১৯৪০-৪১ 
সালে আরো কমে 8৪ কোটি ৭০. লক্ষ গজ হয়েছে ।' অর্থাৎ ১৯৩৮: 
৩৯ সাল হতে ১৯৪০-৪১ সাল পর্যস্ত যে, পরিমাণ আমদানী কমেছে, 
তা" হচ্ছে ২০ কোটি ১ লক্ষ গল্প । রপ্তানীর" হিসাবেও দেখা যায়, 
১৯৩৮-৩৯ সাল ও ১৯৪০-৪১ জলের ভেতরে রপ্তানী বন্ত্রের পরিমাণ 
২১ কোটি ৪০ লক্ষ গজ বেড়েছে। এদিকেও আমাদের আশার . 
কথা । এই সঙ্গে আমাদের একটি ব্যাপার লক্ষ্য করতে হবে যে, 


এখনও আমরা যে পরিমাণ কাপড় বিদেশে রপ্তানী করি, আমাদের . 


বিদেশ থেকে আমদানী কাপড়ের পরিমাণ তার চেয়ে অনেকটা বেশী 
রয়েছে; অর্থাৎ বিদেশের উপর এখন পর্য্যন্ত আমর! বেশ নির্ভরশীল । 
ভারতীয় বস্সের উৎপাদন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা লাভ 


" হয়েছে যে, দেশীয় কলগুলিতে, ভারতীয় তুলার ব্যবহার বেড়ে যাচ্ছে, 


এতে চাষীদের একট, সুবিধা হয়েছে বলতে হবে। কিন্তু এখনও 
'দেশের উৎপন্ন তুলার .কাটতির জন্য বিদেশের উপরেও অনেকটা 
নির্ভর করতে হয়, আবার সম্প্রতি ভারত সরকার ইরাক থেকে কাচা 


তুলা আমদানীর সিদ্ধান্ত করেছেন। কাজেই দেশীয় তুলার কাটতির , 
্‌ 85858588585 বরং একটু উন 


রহ 





ভারতীয় কলপুলি যদি আরও বেশী করে দেশীয় তুলা ব্যবহার করে: 
তবে দেশীয় চাষীদের যদি কিছুটা সুবিধা হয়।- 


এত গেল রিপোর্ট অনুযায়ী আশার কথা । কিন্তু বর্ধমান যুদ্ধ '" 
আরম্ত হবার পর থেকে ভারতীয় বন্তশিল্পেরও সঙ্গে, সঙ্গে 
জনসাধারণের যে সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে, তা” ভুলে. চলবে না। 
এখন.একথাটাই আলোচনা করা যাক। এই যুদ্ধ লাগবার দরুণ 
ইংলণ্ড ও জাপান থেকে কাপড় আর সুতার আমদানী কমে গেছে। 


. কতকদিন আগে ভারত গবর্ণমেন্ট জাপান থেকে আমদানী কার্পাঙ্স” 
সুতা, কার্পাস বস্ত্র ও আরও নানান্‌ রকম সুতা ও বস্ত্রের উপর শুক্কের - 


হার বাড়িয়ে দিয়েছেন, এজন্যে.হদশীয়.কাপড়ের কলগুলি স্ৃতার 
অভাবে বেশ অন্ুবিধায় ' পড়ে 'গেছে।, .তা'ছাড়া সম্প্রতি বাইরের 
দেশগুলি থেকে যুদ্ধ ও অন্তান্য ' কারণে প্রচুর পরিমাণে কাপড়ের 
' অভ্ভর এসেছে। যেমন, অষ্ট্রেলিয়া, মালয়, নিউজ্জিল্যাণ্ড, সিংহল 
প্রভৃতি দেশ থেকে:৮০ লক্ষ গন্জ কাপড়ের অর এসেছে। আবার, 
এক অষ্ট্রেলিয়া থেঁকেই-টিকিং প্রদ্ভৃতি ১০ লক্ষ গজ কাপড়ের অর্ডার 
ভারত গবর্ণমেণ্ট পেয়েছেন! তাছাড়া; ভারতের নিজন্ব ও যুক্তরাজ্যে 
. সামরিক প্রয়োজনের কথা ত আছেই,“ ফলে, ভারতীয় কলপুলি 
উপরোক্ত অর্ডার সরবরাহ. ও সামরিক বিভাগের চাহিদা মিটানোর কাজে 
ব্যস্ত, থাকতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু তাতে ত দেশের জনসাধারণের 
নিজস্ব প্রয়োজনের লাভ হল না। কারণ উপরোক্ত কাজে 'ব্যস্ত 
থাকায় নিত্য-ব্যবহাধ্য, কাপড়ের উৎপাদন অসম্ভব রকমে কমে গেছে। 
এই সব কারণে জনসাধারণকে সাংঘাতিক মূল্য. বৃদ্ধির সন্মুখীন ' 
' হতে হয়েছে। ' 

অবশ্য জনসাধারণের পক্ষ থেকে এ সব অস্মবিধার কথা it 
অভিযোগ করলে পরেও দেশীয় বস্ত্রশিল্পের পক্ষ থেকে যে একেবারে 
কিছুই বলবার নেই তা নয়। তারাও দেশীয় প্রয়োজনাুযায়ী বন্ত্র- 


উৎপাদনের যথেষ্ট মাল-মসল্লা পাচ্ছে না ।' জাপার্নী' দ্রব্যের আমদানী * 


নিয়ন্ত্রণের ফলে কাপড়ের কল ও হস্তচালিত তাতের জন্য প্রয়োজনীয় 
রং যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়জ যাচ্ছে না; প্রয়োজনীয় সৃতার যোগান 
না পাওয়ার ফলে এক্‌-অমৃতদহরে, ছয়টি কাপড়ের কলকে কাজের 
সময় নিতে দিতে হয়েছে৷ 


*আধ্যস্থান ইন্দিওরেন্স বিল্ডিং 
১৫ নং চিত্তরঞ্জন le কলিকাতা 


স্নাক্ভী এন্বছ সাজ্ত- হো স্বান 
আধুনিক রুচির উপযোগী না হইলে. উৎসবের 


সকন আনন্দই ব্যর্থ হয়। 


কমলালয় ফৌর্স সেই আনন্দকে সার্যক কনিয়া ভুলিবার জন্য যে 
বিরাট আয়োজন করিয়াছেন আপনি স্বয়ং এই শিল্ঞ-নিকেতনে 
আসিয়া তাহার পরিচয় গ্রহণ কক্ষন।: 


৮ ্র্ট ৃ | 
কমলালয় ০. ফোনঃ বি বি ১৫৯৫ 
e ; | ০. এ 


৫৬, ধর্ম্মতল। ষ্ট্ৰীট কলিকাত। 
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কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিদেশী বস্ত্রের আমদানী হ্রাসের 
ফল, নানান, অভণর পাওয়ার দরুণ ' রপ্তানী "বৃদ্ধির জন্য ও সূতা 
আমদানীর প্রতিবন্ধকতার জন্য আমাদের টকটা সমস্যার সামনে 
পড়তে হয়েছে । এই যে সমস্যা এতে মিলওয়ালাদের চেয়ে দেশীয় 
তাতিদের অবস্থাই খুব ,কাহিল হয়ে পড়ছে. বিদেশী ও সামরিক 
,অডাঁর সরবরাহ করে ও জনসাধারণের কাছে এই সামান্ত পরিমাণ 
কাপড়: উচ্চমূল্যে বিক্রি করে মিলওয়ালা বেশ লাভবান হতে পারে । 
কিন্তু তাতিদের অবস্থা সম্পূর্ণ অগ্থরকম। , বর্তমান অবস্থায় তাঁতিদের 
টি 7 হয়ে পড়ছে । স্ৃতার দাম এত চড়েছে 
যে, হাজ্জার হাজারপতাতি স্বতা কিনতে না পেরে তাত বন্ধ করে দিতে 

ও বাধ্য হয়েছে 7 
: _ ,এখন্ন এই যে অবস্থা দাড়িয়েছে: তাতে দেশের বন্তশিল্প সহবন্ধে 
‘কি করা উচিত, বিদেশী বস্ত্রের আমদানী হ্রাস বা বন্ধ, হওয়া দেশীয় 
৯ -+ , ব্ত্রশিল্পের সুবিধার কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সুযোগ নিয়ে 
জনসাধারণকে অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির সঙ্কটে ফেলা কখনও সমীচীন 
নয়। -কল-কজ্জা, স্থতা ইত্যাদি আমদানী. .হ্রাসের ফলে মিল- : 
মালিকদের. কাপড় তৈয়ারী খরচ বেড়ে" গেছে সত্যি, কিন্তু তৈরী 
খরচের অনুপাতে কাপড়ের বাজার দর যেন কোন সময় অত্যধিক না 
'হয়। তারপর, সুতা 'আমদানীর কথা । বিদেশ থেকে স্থতা না পাওয়ার 
ফলে দেশেই যে সামান্য 'পরিমাণ সুতা পাওয়া যায়, তার ন্যায্য মূল্য 
কি হতে পারে, তশ ঠিক করে দেওয়া দরকার। আবার বিভিন্ন 
অঞ্চলের তাতিরা যা'তে উপযুক্ত পরিমাণ স্থতা পেতে পারে, তাঁর জন্য 
মিল, মিল-এজেপ্ট, পাইকার" প্রভৃতির উপর. বপর্েন্ট থেকে নজর 

রাখা দরকার.। 
7... অন্যদিকে, গবর্ণমেণটের পক্ষ থেকে কাঁপড় ও সৃতার রপ্তানীর দিকেও 
লক্ষ্য রাখতে হবে। বর্তমানে বিদেশ থেকে যে কাপড়ের অর্ডার 


) 


পাওয়া গেছে, তা'তেমিলগুলির পক্ষে খুব লাভ করার সুবিধা হয়েছে। 
কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে, স্বদেশের জনসাধারণের স্বার্থকে 
বাদ দিয়ে 'ক্রেবল' নিজের লাভের জন্তে বিদেশে অনবরত কাপড়,- 
রপ্তানী করাটা খুবই' অনুচিত হবে। “ভারতীয় বস্্রশিল্পের উন্নতির 
অজি অভাখির 


, সা যথেষ্ট সবারথত্যাগ করেছে। 
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লাভ করতে গিয়ে বন্ত্রশিল্পের কর্তারা যেন সেকথা ভুলে না যান। 
কাজেই দেশের প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে রিদেশী রপ্তানীর 
পরিমাণ কমিয়ে দিতে' হবে। সৃতার ব্যাপারেও একই কথা 
যেখানে দেশেই পরিমাণ মত স্তৃতা' 
পাওয়া যাচ্ছে না, সেখানে সুতার রপ্তানীকে খুব কমিয়ে দিতে হবে 





এবং সঙ্গে সঙ্গে এব্যবস্থাও করা দরকার, * যাতে তাতিরা ন্যায্য মূল্যে 


পরিমাণ মত সৃতা পেতে পারে। 

দেশের ব্্রশিল্প ও জনসাধারণের সামনে এই যে একটা. ভয়াবহ 
সমস্যা উপস্থিত হয়েছে, তা’র সমাধানের জন্যে কেবল উক্ত গিল্প- 
মালিক, “এজেন্ট ও পাইকার প্রভৃতির সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে 
॥ থাকলে চলবে না। ‘কারণ. লাভের আশা যেখানে আছে, সেখানে 
উৎপাদন মালিকেরা জনসাধারণের স্বার্থকে অবহেলা করবেই। 
কাজেই এক্ষেত্রে গবর্ণমেন্টেক্ু সক্রিয়ভাবে. একটা নীতি গ্রহণ করা 


দরকার । সম্প্রতি, বাংলা গবর্ণমেন্ট মিল-মালিক, পাইকার প্রভৃতিকে 
“বেশ করে ধমকে দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমরা বলি, শুধু 


এতেই চলবে না, বাস্তবক্ষেত্রে যা” করা দরকার, তা*ই করতে 'হবে। 
'আমরা একটু আগেই যে ভাবে' আলোচনা করেছি, তেমনি ভাবে 
"বস্তু ও সুতার আমদানী ও রপ্তানীর একটা সুষ্ঠ, নীতি'গ্রহণ করতে 
হবে। প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলির সহযোগিতায় ভারত গবর্ণমেন্ট এই 
সমস্তাটির একটা ব্যবস্থা অনায়াসেই করতে. পারেন। ফাটকাওয়ালা. 
ও মহাজনের! যা'তে মাল ধরে রাখতে না পারে এবং দেশের ব্যবহার্য 
বন্ত্রের উৎপাদ্রনও যা’তে বাড়ে, তা'র একটা. বন্দোবস্ত যদি করা :যায়, 
তবে কাপড়ের দাম অনেক পরিমাণে কমবে । জনসাধারপও হাফ 
“ছেড়ে বাঁচবে ৷ 

দে কে ET উৎপাদনকর্তা 
ও গবর্ণমেন্টের কাছে একটা কথা বলতে চাই। বস্ত্র অতি প্রয়োজনীয় 
বন্ত। ব্যক্তিগত লাভ আদায়ের জন্য ও সরকারের অবহেলার দরুণ 
টি 780 হয়, 

তী'হলে 'প্রিণামে' উৎপাদন মালিকদের মহা বিপদের সন্মুখীন হতে 
হবে “এবং ' গবর্ণমেণ্টকেও! এমন. একটা সমস্তায় পড়তে হবে, যা'র 
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বন্তু-সমস্তযা ও রি বৈঠক ৬৯৮ পুস্তক 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে বাঙ্গালী ৬৯৯-৭০০ কোম্পানী প্রসঙ্গ ll ৭১১ 
আধথিক দুনিয়ার খবরাখবর ৭০১-৭০৯ ” 'ব জাবের হালচাল ৭১২-১৯৬ 
পা ক সুধাভাণ্ড হাতে শরৎ আসিয়া উপস্থিত। কোন্‌ আত্মঘাতী 


, পুজা আসিতেছে। প্রতি বৎসরই পুজা আসে, এবারেও 
আসিতেছে । যুদ্ধের দুঃস্বপ্ন মধ্যে এবং ঝড় ও বন্যার কল্পনাতীত 
সর্বনাশের মধ্যে বাংলা দেশে সাম্বৎসরিক শারদীয়া উৎসব সমাসন্ন | 
এ উৎসব প্রাণহীন অনুষ্ঠান মাত্র নহে”_এ উৎসব সমস্টির উৎসব, 


সম্মিলিত সামাজিক উৎসব | বিদেশী শাসন ও শোষণে ধ্বংসোন্মুখ: 


পল্লী-বাংলার সমবায়ী সমাজ-ব্যবস্থা আজও এই উৎসবের মধ্যে, অতীত 


যৌবনের.আনন্দ ফ্রিরিয়া পাইতে চাহে ; আজও এই উৎসব: 'তাহার" 


চোখে গতান্থগতিকতীয় অসাড় হইয়া যায় নাই; আজও এই তিন 


দিন ধরিয়া সে তাহার বহু ছিদ্রলাঞ্থিত ফুম্ফু্‌ ভরিয়া জীবনের বাতাস ' 


টানিয়া লইতে চেষ্টা করে।. সমষ্টির সূর্য্যালোকে দশড়াইয়া ব্যক্তি 
‘মানুষ সম্মুখের নিঃসঙ্গ রাত্রিকে ভুলিতে চেষ্টা করে। এইখানেই 
শারদোত্সবের সামাজিক সার্থকতা । 


বাংলার আধিক অবস্থা" দুর্দশার সে পৌঁছিয়াছে। ডা 


কাপড় প্রভৃতি বাঁচিয়া” ধাকিবার পক্ষে একাস্ত অপরিহার্ধ্য দ্রব্য- 
সামত্রীর মূল্য অপ্রতিরোধ্য উদ্দাতায় বাড়িয়াই চলিয়াছে, পাটের দাম 


গড়িয়া যাইভেছে। বিদেশী যুদ্ধের কল্যাণে দেশী শিল্পের অগ্রগতি, 
স্তব্। বাজারে কাগজ দুর্ম্মুল্য ও দুল্রাপ্য হইয়া উঠায়, সাহিত্য ও. 


সাংবাদিকতার ধারা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া চলিয়াছে ৮ শিক্ষা 
ও সংস্কৃতির বিস্তৃত প্রাঙ্গণে 'বিজয়া দশমীর শূন্যতা, রাখিয়া রবীন্দ্রনাথ 
চলিয়া গিয়াছেন। উপদলীয় কলহের কদর্য্যতায় বাংলার রাজনীতি 
কলুষিত। ইহা উৎসবের সময় নহে। তথাপি,-ঝতু বিবর্তনের পথে 


; তাহাতে আমরা আনন্দিতই হইয়াছি '. 


অভিমানে আজ আমরা তাহাকে ব্যর্থ নমস্কারে ফিরাইয়া দিব? 
উত্সব আমর! করিবই, উত্সব আমান্দের করির্তেই হইবে। অনন্ত 
অনটনের মধ্যে বৎসরে অন্ততঃ, একবারের জন্যও বেপরোয়া ও 
বেহিসাবী হইয়া কিছু অব্যয় করিয়াই ফেলি । পুত্ৰ-কন্যা, আত্মীয়- 
স্বজন, মাতা, ভগ্নী, পত্নীর জন্য দেশী শিল্পজাত প্রসাধন ও মনোরপ্জনের 


সামগ্রী কিছু কিনিয়াই ফেলিব। কারণ, আমরা জানি, মান্গুষ সাড়ে 


কার্ধ্যালয়_-১২২নং বনুবাঞ্জার স্্রীট - 


তিন হাতের বেশী দীর্ঘ হয় না, তথাপি সাড়ে তিন হাত উঁচু ঘরে সে ... 


, বাস করিতে পারে না।.'আমরা আরও জানি, এত বড় বৎসর 


বাংলার জীবনে খুব কমই আসিম়াছে, প্রাকৃতিক, অর্থ-নৈতিক ও 
রাজনৈতিক স্বৈরাচারের এই সম্মিলিত বীভৎসতার , সম্মুখে অতীতে 
বাঙ্গালীকে খুব কমই দ'"ড়াইতে হইয়াছে । তথাপি, উৎসব যখন 
উদ্বাহু হইয়া আমাদের প্রাঙ্গণে আসিয়া দড়াইয়াছে, তাহাকে অসম্মান 


ও উপেক্ষা করিবার মত নৈতিক দুৰ্ব্বলতা আমাদের জাতীয়, চরিত্রে 


এখনও আসে নাই। ৫ 
মন্ত্রিসভার সঙ্কট 
বাঙ্গলার বর্তমান মন্ত্রিসভার - 'সমক্ষে যে সঙ্কট দেখ! দির 


এই কারণে যে, 
বর্তমান মন্ত্রিসভা সমষ্টিগত ভ্থাবে বাঙ্গালী জাতীর প্রতিনিধি 


স্থানীয় নহে , বলিয়া, আমরা উহার অবদান কামনা করি। 


মন্ত্রিসভার মুসলমান *« সদগ্ন্যগণ হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব দাবী 


করিতে পারেন না। কারণ তাহারা এমন একটা প্রতিষ্ঠানের 


5 হয এ 
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. ৬৯৬ 


_অমুগত যাহাতে হিন্দুর কোন স্থান নাই। মগ্ত্রিসভায় যে কয়জন 
হিন্দু মন্ত্রী আছেন তাঁহারা কখনও হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নহেন! 
বাঙ্গলার মন্ত্রিসভার এক অংশ দাম্প্রদায়িক ভাবে অনুপ্রাণিত । 
আর এক অংশ উহাদের বশম্বদ ভৃত্য মাত্র । বাঙ্গলার ছিন্দু__যাহার! 
সমগ্র জনসমষ্টির শতকরা ৪৫ জন তাহাদের কোন প্রতিনিধি বর্তমান 
মন্ত্রিসভাতে নাই। কাজেই হি গবর্ণমেন্টেকে জাতীয় গবর্ণমেন্ট 
বলা চলে না । 

বর্তমান মন্ত্রিসভার আর টান এই যে, .উহার চি 
ব্যবস্থা পরিষদের ইউরোপীয় সদস্যদের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল । 
বাঙ্গলায় ইউরোপীয়দের ব্যবসা ও শিল্পগত বিপুল স্বার্থ রহিয়াছে । 
উহাদের স্বার্থে আঘাঁত“করিতে না পারিলে বাঙ্গলার জনসাধারণের 


"> অৰ্থনীতিক উন্নতিবিধান অসম্ভব। ইউরোপীয়দের স্বার্থে আঘাত 


না করিলে বাঙ্গলার পাট চাষীর পক্ষে পাটের জন্য উপযুক্তরূপ মূল্য 
পাওয়া সম্ভব নহে এবং বাঙ্গলার ' জনসাধারণের পক্ষে উহাদের 
প্রয়োজনীয় ভ্রব্যসামগ্রী ন্যায্য মূল্যে সংগ্রহ করাও কঠিন। যতদিন 


মন্ত্রিসভা ইউরোগীয়দের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল থাকিবে ততদিন, 


বাজলায় জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা ঘুচিবে না। 

এই সব কারণে আমরা বর্তমান মন্ত্রিসভার অবসান কামনা করি। 
বর্তমান মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিবার পর যে নূতন মস্ত্িভা গঠিত হইবে 
_ তাহাতে সব কয়জন মন্ত্রীও যদি মুসলমান হন তাহাতেও আমাদের 


আপত্তি নাই। কিন্তু উহাদুগকে ব্যবস্থা পরিষদের সকল-সূ্রদায়ের ' 


প্রতিনিধিদের সমর্থনের উপর নির্ভর করিতে হইবে এবং নিরপেক্ষ- 
ভাবে সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষায়'অবহিত হইতে হইবে । 
মন্ত্রিসভাতে বর্তমানে যে বিরোধ দেখা দিয়াছে তাহার পরিণতি 
হিসাবে বাঙ্গলাঁয় একটি জাতীয় গবর্ণমেন্ট স্থাপিত হইয়া উহা সাম্প্রদায়িক 
সন্ভাব প্রতিষ্ঠা করতঃ দেশের অর্থনীতিক উন্নতি বিধানে অগ্রসর 
হইবে বলিয়াই আমরা আশা করিতেছিলাম। স্বার্থসংপ্লিষ্ট ব্যক্তিদের 
চেষ্টায় উহা ধামাচাপা পড়িয়াছে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস আছে যে, 
সাম্প্রদায়িকতার উপর প্রতিষ্ঠিত কোন মন্ত্রিসভা শেষ পর্য্যন্ত টিকিবে না 
এবং আজ না হয় ছু”দিন পর দেশে জাতীয়,গবর্ণমেন্ট স্থাপিত হইবেই। 
ক্লাউড কমিশন বাঙ্গলা দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপ করিয়া 
জমিদারী ও তালুকদারীর সমস্ত স্বত্ব উপযুক্ত মূল্য দিয়া সরকারে খাস 
. করিয়া লইবার জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা সরকার এই 
সম্বন্ধে এখনও কেন, সিদ্ধান্ত 'করেন নাই। কিন্তু বঙ্গীয় ব্যবস্থা 
পরিষদের কোঁয়ালিশনী দলের সভ্যদের পক্ষে, উহা অসনীয় হইয়া 
উঠিয়াছে। সম্প্রতি উহারা এক লভায় এর্প প্রস্তাব করিয়াছেন যে, 
জমিদার ও-তালুকদার্দের প্রাপ্য খাজনা হইতে সদর খাজনা, উদ্ধ তন 
ভূম্বামীকে দেয় খাজনা এবং খাজনা আদায়ের খরচা বাবদ শতকরা 


২৫ টাকা বাদ. দরিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহার ৫ গুণ৷' মূল্যে 


উহাদের স্বত্ব ক্রয় করিয়া লওয়া হউক। কোয়ালিশনী দল এই, 
উদ্দেশ্যে অবিল্বেএকটি আইন প্রণয়ন করিবার জন্য. ভার 
নিকট দাবী জানাইয়াছেন। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য. যে, ক্লাউড কমিশনের সুপারিশ সম্বন্ধে 
ইতিকর্তব্যতা নিদ্ধারণের জন্য বাঙ্গলা সরকার মিঃ গার্ণারের দ্বারা যে, 
তদন্ত করান তাহাতে মিঃ গার্ণার ভুম্যধিকারীদের প্রাপ্য খাজনা হইতে 
উহাদের দেয় রাজস্ব ও সেস বাদ দিয়া তাহার্‌১৫ গুণ মূল্যে উহাদের 
স্বত্ব ক্রয় করিয়া লইবার জন্য সুপারিশ করিয়াছিজেন, ॥ 
দল ভূম্যধিকারীদের প্রাপ্য নিট খাজনার পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারে 


আধিক জগৎ 


দেশের উপর কোন নূতন ট্যাক্স বসিবার আশঙ্কা: 'নাই। 
কোয়ালিশনী . 


[ ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 


কেবল খাজনা ও সেস বাদ দিতে রাজী নহেন। উহার! ভূম্যধিকারীর 
প্রাপ্য খাজনা হইতে রাজস্ব ও সেস ছাড়া খাজনা আদায়ের খরচা 
হিসাবে আরও শতকরা ২৫ টাকা বাদ দিয়া.:নিট খাজনার পরিমাণ - 
ধার্য করিতে চাহেন। অধিকম্ভ উহারা ভূম্যধিকারীকে নিট খাজনার 
৫ গুণের অধিক মূল্য দিতে. প্রস্তুত নহেন। উহাদের এই সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হইলে যে ভূম্যধিকারীর বাধিক ৫ শত টাকা খাজানা প্রাপ্য 
আছে__তিনি উহার মূল্য হিসাবে ১৭1১৮ শত টাকার বেশী পাইবেন 
না। এস্থলে আরও উল্লেখযোগ্য যে, এইভাবে প্রাপ্য টাকা নগদ 
দেওয়া হইবে কি শতকরা বার্ষিক ৩৩ টাকা সুদের খত দ্বারা শোধ 
করা হইবে তৎসম্বন্ধে কোয়ালিশনী দল নীরব । যদি এই ভাবে 
টাকা শোধ করিবার ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে আজ যে ভূম্যধিকারীর 
প্রাপ্য বাধিক খাজানার পরিমাণ ৫ শত টাকা, তাহার বার্ষিক আয় 
দাড়াইবে ৫ হইতে ৬০ টাকার মত রর 

এরূপ ব্যবস্থাকে নিছক জবরদস্তি ছাড়া আর কিছু বল! চলে না। 
যতদিন উহাকে ভূম্যধিকারীর স্বত্ব ক্রয় করা না বলিয়া বাজেয়াপ্ত করা বলাই 


বিজ্ঞতি 
' শ্ীত্রীশারদীয়া পূজা উপলক্ষে “আর্থিক জগত” কার্য্যালয় 
আগ্রামীকল্য: ২৩শে সেপ্টেম্বর হইতে €ই অক্টোবর পর্য্যন্ত বন্ধ 
থাঁকিবে।: ‘আিক জগতের' পরবর্তী সংখ্যা আগামী ১৩ই অক্টোবর 
সোমবার প্রকাশিত হইবে 








সঙ্গত হইবে। 


ম্যানেজার__“্আাথিক জগৎ” 


চলতি সরকারী বৎসরের জুন পর্য্যন্ত প্রথম তিন মাসে ভারত 
সরকারের রাজব্বে পৌনে সতর কোটি টাকা ঘাটতি হইয়াছে বলিয়া 
জানা গিয়াছে । গত ফেব্রুয়ারী মাসে যখন ব্যবস্থা পরিষদে . চলতি 
বৎসরের বাজেট উপস্থিত করা হয়,.সেই সময়ে এই বৎসরে মোট 
২০ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে: বলিয়া বরাদ্দ করিয়া দেশ- 
বাসীর উপর ৬ কোটি টাকার নূতন ট্যাক্স ধার্য করা হয়। কাজেই 
চলতি বসরে মোটমাট সাড়ে চৌদ্দ কোটী টারার মত ঘাটতি 
হইবে বলিয়া অনুমান কর! হইয়াছিল। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, 
প্রথম তিন মাসেই পৌনে সতর কোটী টাকা ঘাটতি হইয়াছে । অবশ্য 
পরবর্তা মাসসমূহে গবর্ণমেন্টের আয় বৃদ্ধি হেতু ঘাটতির পরিমাণ এত 
বেশী হইবে না। তথাপি চলতি"'বসরে গবর্ণমেণ্টের ঘাটতির 
পরিমাণ ২০. কোটা টাকা ছাড়াইয়া যাইবে হইবে বলিয়া বিশেষজ্ৰগণ 
মনে করিতেছেন A: 

গবৰ্ণমেণ্ট এই ঘাটতি কি ভাবে রা করিবেন তাহা লইয়া নানা 
জন্পনাকল্পনা' চলিতেছে ৷ কেহ" বলিতেছেন যে, গবর্ণমেন্ট শীত্রই 
একটা অতিরিক্ত বাঁজেট উপস্থিত করিয়। দেশবাসীর উপর নূতন 


ট্যাক্স ধার্য করিবেন। এই সম্বন্ধে আয়কর ও অতিরিক্ত লাভকরের 


পরিমাণ বৃদ্ধি, উৎপাদন শুস্ক ইত্যাদির কথা' শুনা যাইতেছে । আবার 
কেহ বলিতেছেন যে,বর্তমানে রেল বিভাগের আয় এরূপ বাড়িয়া গিয়াছে 
যে, উক্ত বিভাগের উদ্ত্ত অর্থ দ্বারা “গবণ্ণমেপ্ট তাহাদের ঘাটতির 
বহুলাংশ পুরণ করিতে পারিবেন। কাজেই আগামী মাচ্চ মাসের পূর্বে 
এই দুই 


পক্ষের মধ্যে কাহার অস্থুমান সত্য তাহা বলা কঠিন? তবে দেশের 


বর্তমান অবস্থায় আর কোন নূতন ট্যাক্স ন! বসিলেই ভাল হইবে। 


২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ ] 


'গবর্ণমেন্ট যখন খণলন্ধ মর্থঘারা উহাদের ঘাটতি পূরণ করিতে সমর্থ 
হইতেছেন তখন নূতন ট্যাক্স, বূদাইয়া দেশের জীবন্মুত শিল্পবাণিজ্যকে 
আরও নিজ্জাব করিয়া তোলা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না । 


ব্রহ্মদেশের চাউল রপ্তানী 

বাঙ্গলা দেশের জনসাধারণের জন্য প্রত্যেক বৎসর যে পরিমাণ 
চাউলের প্রয়োজন তাহার তুলনায় বাঙ্গলায় প্রতি বৎসর প্রায় ৯ কোটি 
মণ কম চাউল উৎপন্ন হইয়া থাকে । বর্তমানে পাট চাষের জমির 
পরিমাণ ছুই তৃতীয়াংশ কমাইয় দেওয়ার ফলে এই অবস্থার কিঞ্চিৎ 
পরিবর্তন হইয়াছে । কিন্তু উহা সত্বেও বাঙ্গলা দেশ চাউলের ব্যাপারে 
স্বাবলম্বী হইতে এখনও বনু দেরী আছে। এতদিন ধরিয়া বাঙ্গলার 
এই চাউলের অভাব ব্রহ্মদেশ অনেকটা মিটাইয়া আসিতেছিল। কিন্তু 
বাঙ্গলার অসহায় অবস্থা দেখিয়া ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেন্ট এক্ষণে উক্ত 
'দেশ হইতে চাউল রপ্তানীর ব্যাপারে ব্রমেই অধিকতর কড়াকড়ি 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। অল্প কয়েক মাস পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশের 
গবর্ণমেপ্ট উক্ত দেশ হইতে রপ্তানী চাউলের উপর একটা রপ্তানীশুক্ক 
ধাধ্য করেন এবং উহার ফলে বাঙ্গলার বাজারে রেঙ্গুন চাউলের দর 
চড়িয়া যায় ।* এই ব্যাপারের প্রতিক্রিয়ায় বাঙ্গলার উৎপন্ন চাউলের 
দরও চড়িয়া গিয়াছে । যাহা হউক সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে 
যে, আগামী বৎসর হইতে ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেন্ট উক্ত দেশের চাউল 
রপ্তানীর ব্যাপারে সমস্ত ক্ষমতা স্বয়ং হাতে লইবেন এবং গবর্ণমেন্ট 
ছাড়া আর কেহ 'এ দেশ হইতে" চাউল রপ্তানী করিতে পারিবে না:। 
এই ব্যাপারে ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া 
পড়িয়াছেন। কারণ যে সমস্ত ভারতীয় ব্যবসায়ী ব্রহ্মদেশ হইতে 
চাউল রপ্তানী করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করিতেছে, ব্রহ্মদেশের 
'গবর্ণমেন্টের সিদ্ধান্তের ফলে তাহাদের ব্যবসা মাটি হইবে। কিন্তু এই 
ব্যাপারে বাংলার জনসাধারণেরই সবচেয়ে অধিক ভীত হইবার কথা । 
কারণ চাউল রপ্তানীর একচেটিয়া অধিকার ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেন্টের 
হাতে আসিলে উহাদের পক্ষে চাউলের মূল্য ইচ্ছামত চড়াইয়া দেওয়াই 
স্বাভাবিক ৷ 

আমরা ইতিপূর্বের একাধিকবার বলিয়াছি যে, বাঞ্গলায়' যাহাতে 
খানের ফলন বেশী হয় তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের অবিলম্বে একটি কার্ধ্যকরী 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক" পৃথিবীর অনেক দেশে ধান্যের 
ফলন বাঙ্গলার তুলনায় ৪1৫ গুণ বেশী | বাঙ্গলায় উহ! ৪1৫ গুণ 
বৃদ্ধি করা সম্ভব না হইলেও গবর্ণমেণ্ট সামান্য চেষ্টা দ্বারা উহা অন্ততঃ 
দেড়গুণে পরিণত করিতে পারেন ৷ কিন্তু গবর্ণমেন্টের এই ব্যাপারে 
কোন আস্তরিক চেষ্টাই দেখা যাইতেছে না। উহা নিতান্ত পরিতাপের 


কথা । 
বিক্রয়কর কি বে-আইনী-? 

বাঙ্গলা দেশে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের উপর কর ধার্য করিবার জন্য 
“যে আইন পাশ হইয়াছে তাহা শীঘ্রই বলবৎ হইবে। এই সম্পর্কে 
মাদ্রাজে যে পরিস্থিতির উদ্ভব “হইয়াছে বাঙ্গলা দেশের ব্যবসায়িগণ 
নিশ্চয়ই .উহার পরিণতি জানিবার, জন্য আগ্রহভরে অপেক্ষা করিবেন । 
মাদ্রাজে গত ১৯৩৯ সালে বাঙ্গলার অনুরূপ একটি আইন পাশ হয়। 
উক্ত আইনের বিরুদ্ধে জনৈক ব্যবসায়ী ভিজিয়ানা্রামের মুন্দেফী 
আদালতে এই মন্মে এক মামলা রুজ্জু করেন যে, পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের 
উপর ট্যাক্স আদায় করিতে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের' আইনসম্মত কোন 








অধিকার নাই। ভিজিয়ানাগ্রামের মুন্দেফ উক্ত মামলায় বাদীর 


অনুকূলে রায় দেন। উহার বিরুদ্ধে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট মাদ্রাজ 
হাইকোর্টে আপীল ,. করিলে হাইকো্টও মুন্সেফের রায় বহাল 
রাখিয়াছেন। এক্ষণে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট উহার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রীয় 
আদালতে আপীল করিবার তোড়জোড় করিতেছেন । 

বাঙলা দেশে ব্যবসায়ী মহলে বিক্রয়রর অত্যন্ত অসস্তোষের সৃষ্টি 
করিয়াছে । ব্যবসায়ের লাভের উপর কর ধার্য্য হইলে তাহা যত 
“বেশীই হউক না কেন, উহা প্রদান করা চলে! কিন্ত ব্যবসায়ে লাভ 
ক্ষতি যাহাই হউক না'কেন বিক্রয়ের পরিমাণ একটা নিদ্দিষ্ট সীমায় 
গৌছিলেই তাহার উপর ট্যাক্স দিতে হইবে, এই ব্যবস্থা অত্যন্ত 
অযৌক্তিক। অন্তান্ত দেশে ব্যবসায়ী শ্রেণী সঙ্ঘবদ্ধ এবং পণ্যদ্রব্যের 


আথিক জগৎ 
ক্রেতাগণ এদেশের ন্যায় নিঃস্ব নহে। সেইসব দেশে বিক্রয় করের 


৬৯৭ 





একটা অজুহাত থাকিতে পারে। কিন্তু এদেশে ব্যবসায়ী ও জন্ন- 

সাধারণ উভয়ের পক্ষেই উহা মারাত্মবক। মাদ্রাজে এই কর শেষ 

পর্য্যন্ত যদি বে-আইনী বলিয়া সাব্যস্ত হয়, তাহ! হইলে বাঁঙ্গল দেশেও 
উহা বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইবে আশা করা যায়। 

শর্করার ভবিষ্যৎ : 

ভারতবর্ষের চিনির কলসমূহে চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত চিনি 

উৎপন্ন হওয়ার ফলে গত ছুই বৎসর ধরিয়া শর্করা শিল্পে" খুব মন্দা 

৷ সুখের বিষয় যে, বর্তমানে নানা দিক দিয়া অবস্থার 

উন্নতি দৃষ্টিগোচর.হইতেছে। ভারতবর্ষে অক্টোবর হইতে পরবর্তী মে 

মাস পর্যন্ত চিনির কলসমূহে আখ মাড়াই করিয়া, চিনি প্রস্তুত হইয়া 

থাকে। সম্প্রতি গত বৎসরের অক্টোবর মাস হইটৈত চলতি, বৎসরের 


মে মাস পধ্যস্ত ভারতের সমস্ত চিনির কলে কি পরিমাণ চিনি উৎপন্ন _ 


হইয়াছে তাহার একটি হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে । এই হিসাবে 
দেখা যায় যে, চলতি ১৯৪০-৪১ সালে সমস্ত কলে মোট ১০ লক্ষ 
৯৫ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে । ১৯৩৯-৪০ সালে উহার 
পরিমাণ ছিল ১২ লক্ষ ৪১ হাজার.টন। চিনির উৎপাদন এইভাবে 
প্রায় দেড় লক্ষ টন কমিবার ফলে এবং গত" বৎসর চিনির কলসমূহ 
উহাদের উৎপন্ন চিনির মূল্য কমাইয়া দেওয়াতে দেশে অধিকতর 
পরিমাণে চিনি কাটতি হওয়াতে বর্তমানে মজুর চিনির পরিমাণ অনেক 
হাস পাইয়াছে। এদিকে সম্প্রতি চলতি বৎসরে আখের চাষ সম্বন্ধে 
যে বরাদ্দ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, এবার 
সমগ্র ভারতে ৩৫ লক্ষ ১৬ হাঙ্ঞার একর জমিতে আখের চাষ 
হইয়াছে। গত বৎসর ৪২ লক্ষ ১৫ হাজার একর জমতে আখের 
চাষ হইয়াছিল। সুতরাং আগামী অক্টে্টবর মাস হইতে চিনির কলে 
চিনি প্রস্তুতের যে মরশুম আরম্ভ হইবে তাহাতে চলতি বৎসরের 
তুলনাতেও অনেক কম চিনি উৎপন্ন হইবে বলিয়া 'মনে হয়। এরূপ 
অবস্থায় এদেশে অদূর ভবিষ্যতে চিনির মূল্য. বন্ধিত হইবে আশা কর! 
যায়। উহার ফলে চিনির কলগুলির আর্থিক অবস্থার যে উন্নতি 
ঘটিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 


ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের নূতন ধার৷ 


* বোসম্বাইয়ে কিছুদিন পূর্ব স্তাশত্তাল 'সেভিংস ব্যাঙ্ক নামে একটা 


ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে । এদেশের কমাশিয়াল ব্যাঙ্কসমূহ সাধারণতঃ 


যে ধারায় কার্জ করিয়া থাকে উপরোক্ত ব্যাঙ্কের কাধ্যনীতি তাহা! * 


অপেক্ষা ভিন্ন ধরণের । ্ললী অঞ্চলেরুষে সমস্ত প্ররিদ্র ব্যক্তির সঞ্চয় 
অতি কম তাহাদের মধ্যে কর্মক্ষেত্রের প্রসার করাই এই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য। 
ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ বলেন যে, পল্লী অঞ্চটলৈর দরিদ্র ব্যক্তিগণ যাহা কিছু সঞ্চয় 
করে তাহার অধিকাংশ অলঙ্কার ক্রয় প্রভৃতি *আয়হীনভাবে বিনিয়োগ 


হইয়া থাকে। অনেক সময়ে সঞ্চিত অর্থ মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত হইয়া 


থাকায় দেশবাসী তাহা দ্বারা কোন উপকার পায় না। এই সব 
ব্যক্তিকে যদি ব্যাঙ্কের মারফতে মাসে মাসে কিছু সঞ্চয় করিবার 
অভ্যাস করান যায়, তাহা' হইলে সঞ্চয়ীও উপকৃত" হইবে অধিকন্তু বহ 
ব্যক্তির সঞ্চিত অর্থ একই স্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়া. উহা দেশের শিল্প- 
বাণিজ্যের বাহন হইতে পারিবে। পল্লী অঞ্চলে যে সমস্ত কৃষি ও 
শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং পল্লীবাসী বাহির হইতে আমদানীকৃত 


-যৈ সমস্ত দ্ৰব্য সামগ্রী ব্যবহার করে তাহার আমদানী রপ্তানীতে 


সাহায্য করাও এই ব্যান্কের অন্যতম উদ্দেশ্য হইবে। | 


ভারতবর্ষে বর্তমানে হেড অফিদ ও শাখা অফিস লইয়া কমার্শিয়াল“ 


ব্যাঙ্কসমুহের পৌনে ষোল শত অফ্রিদ রহিয্লাছে। কিন্ত উহার মধ্যে 
পল্লী অঞ্চলের স্থাপিত অফিসের সংখ্যা ১৫২০টাও হইবে কিনা 


"সন্দেহ । অথচ সমষ্টিগতভাবে দেখতে গেলে সহর অপেক্ষা পল্লী- 
'গ্রামে অনেক বেশী পরিমাণ টাকার আদান প্রদান এবং অনেক 
বেশী পরিমাণ পণ্যদ্রব্যের বিকিকিনি হইয়া থাকে । কমাশিয়াল 


ব্যাঙ্কসমূহ এই বিপুল* ব্যবস[ক্ষেত্ৰ বরাবর উপেক্ষা করিয়াই 


' আসিয়াছে এবং সহরের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে পরস্পরের সহিত ক্ষতিজনক 


প্রতিযোগিতা করিতেছে । উহাদের দৃষ্টি পল্লী অঞ্চলের দিকে 
ধাবিত হওয়া 'প্রয়োজ্রন। বোশ্বাইয়ের ন্যাশনাল সেভিংস ব্যাঙ্কের 


"অনুকরণে বাঙ্গালায়, বহুসংখ্যক ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়া বাঞ্চনীয় । 


$ 


যুদ্ধের ফলে বর্তমানে জনসাধারণের ব্যবহার্য্য প্রায় সমস্ত জিনিষের 
মূল্যই অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্ত উহার মধ্যে চাউল ও 


. কাপড়ের অর্থাৎ অন্নবস্তরের মূল্য বৃদ্ধিই সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বব্যঞ্জক। 


মানুষ অন্য সমস্ত জিনিষ না পাইলেও কোনরূপে বাঁচিয়া থাকিতে 
পারে। কিন্ত ছু'বেলা ছু'মুঠা, অন্ন না পাইলে এবং পরিধানের জন্য 


' বস্ত্র সংগ্রহ করিতে না পারিলে 'কাহারও পক্ষে বাচিয়া থাকা সম্ভবপর . 


"= নহে। বর্তমানে দেশে চাউলের মূল্য যে ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার 


রঙ 


প্রতিকারের জন্য গবর্ণমেন্ট কি করিতে পারেন, তৎসম্বন্ধে পূর্বের আমরা 
একাধিকবার আলোচনা করিয়াছি । বস্তর-সমস্তার সমাধানকরে গত 
৮ই ও ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে-বোস্বাইয়ে সরকারী ও বেসরকারী 
প্রতিনিধিগণকে লইয়া যে বৈঠক হইয়া গেল, তৎসম্বন্ধে গত ৮ই 
সেপ্টেম্বর তারিখের ‘আর্থিক জগতে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা 
করিয়াছি । | 
' আমাদের আশা ছিল যে, বোস্বাই বৈঠকের ফলে জনসাধারণের 
নিত্য-প্রয়োজনীয় বন্ত্র উচিত মূল্যে সরবরাহ সম্পর্কে একটা কার্যকরী 
ব্যবস্থা অবলম্থিত হইবে ৬ দুঃখের বিষয় আমাদের এই আশা ব্যর্থ 
হইয়াছে । এই বৈঠকে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলি কি ভাবে 
যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় বস্ত্র আরও বেশী পরিমাণে সরবরাহ করিতে 
তাহাই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে__জনসাধারণের 
ব্যবহাধ্য বস্তু সরবরাহ সম্পর্কে উহাতে একপ্রকার কিছুই আলোচনা 
হয় নাই। 


ভারতবর্ষে বস্ত্র মূল্য হ্রাস সম্পর্কে গবর্ণমেপ্টের কি কি কর্তব্য 
রহিয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে বিস্তৃুতভাবে আলোচনা 
করিয়াছি । গবর্ধমেন্ট যদি. বর্তমানে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে বস্ত্র 
রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভিতরে বস্ত্রের উৎপাদন 
বৃদ্ধির সহায়তা করিয়া উহা যাহাতে ন্যাষ্য মূল্যে দেশবাসীর নিকট 
বিক্রয় হইতে পারে তাঁহার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে বক্র মূল্য 
অনায়াসে উল্লেখযোগ্যরপে কমিতে পারে। ভারতবর্ষে একদিকে 
ইংলণ্ড ও জাপান হইতে বস্ত্রের আমদানী অত্যধিক সঙ্কুচিত হইয়াছে 
‘এবং অন্যদিকে এদেশ হইতে বিদেশে বস্ত্রের রপ্তানী ক্রমে বাড়িয়াই 
চলিয়াছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ১৭ 
কোটী ৭০ লক্ষ গজ বস্তু রপ্তানী হইয়াছিল- সেই স্থলে ১৯৩৯-৪০ 
সালে ২২ কোটী ১০ লক্ষ গজ্জ এবং ১৯৪০-৪১ সালে ৩৯ কোটী গজ 
বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে । টাকার হিসাবে ১৯৩৮-৩৯ সালে 


শত ভারতবর্ষ হইতে ৭ কোটা ১২ লক্ষ টাকার বস্ত্র রপ্তানী হইয়াছিল! 


সেই স্থলে ১৯৩৪১৪০ সালে ৮ কোটী ৫৮ লক্ষ টাকার, ১৯৪০-৪১ 
সালে ১৬ কোটী ৪৯ লক্ষ টাকার এবং চলতি সরকারী বৎসরের প্রথম 
৪ মাসে ৭ কোটী ৬ লক্ষ টাকার বস্ত্র রপ্তানী হইয়াছে! স্বাভাবিক 


সময় হইলে ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলি কর্তৃক এইরূপ ক্রম-, 


বর্ধমান হারে বিদেশে বন্ত্র রপ্তানী দেখিয়া আমরা আনন্দিতই হইতাম । 
কিন্তু যে সময়ে ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ বসন্তের জন্য প্রায় দ্বিগুণ মূল্য 
দিয়াও কোনরূপে নগ্নতা নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেছে না, সেই 
সময়ে ভারতবর্ষ হইতে এই ভাবে অবাধে বিদেশে ' বন্ধ রপ্তানী 


এলত ক শোন্লাছ লৈ ' 


করিতে দেওয়া আমরা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একটা মারাত্মক অপরাধ 


বলিয়া মনে করি। যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে 
বহু প্রকার জরিনিষের রপ্তানী নিষিদ্ধ হইয়াছে। দেশবাসীর নগ্নতা। 
নিবারণের সাহায্যার্থ ভারতবর্ষ হইতে কি বস্তরের রপ্তানী নিষিদ্ধ হইতে. 
পারে না? | 


কিন্ত আমরা কেবল ভ্ভুরতবর্ধ হইতে বিদেশে বস্তু রপ্তানী বন্ধ 
করিয়া দিবার উপরই জোর দিতে চাহি না দেশের ভিতরে যদি বনস্তরের 
উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে এদেশ হইতে বিদেশে 
বস্ত্র রপ্তানী বন্ধ না করিয়া অথবা উহা আংশিকভাবে বন্ধ করিয়াও- 
দেশবাসীর বস্ত্র সমস্যার প্রতিকার করা যাইতে পাঁরে। আমরা, 
ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, ভারতবর্ষে বর্তমানে ৩৮৮টী চালু কাপড়ের- 
কলে ২ লক্ষ ৭৬টী তাত ও ১ কোটী ৬ হাজার টাকু রহিয়াছে ৷. 
উহা ছাড়া গত বৎসর যে ৩৪টী কাপড়ের কলে তাত ও টাকু- 
বসাইবার আয়োজন চলিতেছিল তাহার মধ্যেও কতকগুলি কলে 
বর্তমানে কাজ আরম্ভ হইয়াছে । এই সব কলে দিবারাত্র কাজ. 
চালাইয়া যে পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদন করা সম্ভবপর- পর্যাপ্ত পরিমাণ 
মূলধনের অভাব, , প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করিতে অসুবিধা, 
এবং অনেক, ক্ষেত্র রিলি-ব্যবস্থার ক্রটার জন্য সেই পরিমাণ বস্ত্র 
বর্তমানে উৎপন্ন হইতেছে না । ভারত সরকার যদি যুদ্ধের স্থিতিকাল. 
পর্য্যস্ত সমস্ত কাপড়ের কলকে একটা মাত্র প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রনাধীন, 
করিয়া বিভিন্ন কলে প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা করেন, 
রেল ও ষ্টিমার কোম্পানীর মারফতে এই সব কলে প্রয়োজনীয় 
সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করেন এবং কলের বিলি-ব্যবস্থা পরিবর্তিত 
করেন, তাহা হইলে কাপড়ের কলসমূহে উৎপাদনের পরিমাণ অনায়াসে; 
বৰ্দ্ধিত হইতে পারে। বর্তমানে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে তাত, টাকু,. 
রাসায়নিক দ্রব্য, তুলা ইত্যাদি আমদানীর ব্যাপারে যে অস্ুবিধার 
সৃষ্টি হইয়াছে, গবর্ণমেন্ট উদ্যোগী হইলে তাহাও অনায়াসে বিদুরিত, 
হইতে পারে। ভারতবর্ষে বর্তমানে যে অগণিত তাতী রহিয়াছে, 
তাহারা মূলধন ও স্তার অভাবের জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণ বন্ত 
উৎপান করিতে পারিতেছে না । গবর্ণমেন্টের চেষ্টায় যদি কাপড়ের, 
কল ও তাতীদের মধ্যে ' ঘনিষ্টতর যোগস্থত্র স্থাপিত হয়, 
তাহা হইলে তাতীদের মারফতে উৎপন্ন বক্সের পরিমাণও 
উল্লেখযোগ্যভাবে বর্ধিত হইতে পারে। মোটের উপর ভারতবর্ষে 
বর্তমানে কাপড় প্রস্ততের উপযোগী যে পরিমাণ সাজসরঞ্জাম, 
রহিয়াছে এবং এদেশে তুলা যে প্রকার ছুল্প ভ, তাহাতে এই 
শিল্প গবর্ণমেণ্টের আমুকুল্যে সুনিয়ন্ত্রিত ও অধিকতর কাৰ্য্যক্ষম হইলে 
এদেশে বস্ত্বের উৎপাদন অনায়াসে অস্ততঃ দেড়গুণে পরিণত করা যায়, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কাপড়ের উৎপাদন এই ভাবে বদ্দিত করিতে 
পারিলে বিদেশে উহার রপ্তানী বন্ধ না করিয়াও দেশবাসীর নিকট 
ন্যায্য মূল্যে কাপড় বিক্রয় করা সম্ভবপর হইবে। 

কিন্ত এই ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের আরও একটী কর্তব্য রহিয়াছে । 


একথা অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, দেশে বঙ্গের 
"(৭০০ পৃষ্ঠায় দষ্টব্য ) 





| 





রিজার্ড ব্যাঙ্কের তরফ হইতে কিছুদিন পূর্বের ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের 
গত ১৯৪০ সালের বিবরণসহ যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা 
হইতে ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর স্থান কোথায় তাহা বুঝিবার 
পক্ষে সুবিধা হইয়াছে । এই রিপোর্টে দেখা যায় যে, গত ১৯৪০ 
সালে ভারতবর্ষে আদায়ী মূলধন ও মজুদ তহবিল লইয়া ৫ লক্ষ টাকার 
বেশী হয়, বাঙ্গালী পরিচালিত এরূপ ্যাক্কের সংখ্যা ছিল ১৮টী-_-যদিও 
উহার মধ্যে ১২টা মাত্র ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ছিল। 
এই ১৮টা ব্যাঙ্কে গত ১৯৪০ সালে সাধারণের আমানতী- টাকার 
পরিমাণ ছিল ৮ কোটা ৬৭ লক্ষ টাকা । এই বৎসরে মূলধন ও মজুদ 
তহবিল মিলিয়া ১ লক্ষ টাকা হইতে ৫ লক্ষ টাকা হয়, ভারতে এরূপ 
ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ১২০্টা এবং উহার মধ্যে বাঙ্গালী পরিচালিত 
ব্যাঙ্ক ছিল ২৩টী। ১৯৪০ সালে এইসব ব্যাঙ্কে সাধারণের মোট 
আমানতী টাকার পরিমাণ ছিল ২ কোটী ৬৫ লক্ষ টাকা। উক্ত 
বৎসরে আদায়ী মূলধন ও মজুদ তহবিল মিলিয়া ৫০ হাজার টাকা 
হইতে ১ লক্ষ টাকা হয়, এরূপ ব্যান্কের সংখ্যা ছিল ১২১টী এবং উহার 
মধ্যে বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ২০। এই সব ব্যাঙ্কে 
১৯৪০ সালে সাধারণের আমানতী টাকার পরিমাণ ছিল ৮২ লক্ষ 
টাকার মত। এতদ্বাতীত ভারতবর্ষে ৫০ হাজার' টাকার কম আদায়ী 
মূলধন ও মজুদ তহবিল বিশিষ্ট ৬৮০টা ব্যাঙ্ক আঁছে' এবং উহার ৪০০টা 
ব্যাঙ্কের সমষ্টিগত বিবরণ আলোচ্য রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে । 
উহাতে দেখা যায় যে, ১৯৪০ সালে উক্ত ৪০০্টা ব্যাঙ্কে সমষ্টিগত 
আমানতের পরিমাণ ছিল ২ কোটী ৬৩ লক্ষ টাকা । এই ৪০০টী 
ব্যাঙ্কের মধ্যে বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কের সংখ্যা কত এবং এই সব 
ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী টাকার পরিমাণ কত, তাহা রিপোর্ট হইতে 
জানিবার উপায় নাই। তবে ছোট ছোট ব্যাঙ্কের সংখ্যা বাঙ্গলা 
দেশেই সবচেয়ে বেশী । এরূপ অবস্থায় বাঙ্গলায় এই শ্রেণীর সমস্ত 
ব্যাঙ্কে সাধারণের ৮০ লক্ষ টাকা ( মোট আমানতের এক তৃতীয়াংশ ) 
আমানত আছে বলিয়া মনে করিলে অন্যায় হইবে না। সুতরাং দেখা 
যাইতেছে যে, গত ১৯৪০ সালে বাঙ্গালী পরিচালিত সমস্ত ব্যাঙ্কে 
সাধারণের নিম্নলিখিত পরিমাণ টাকা আমানত ছিল 

১ম শ্রেণীর ব্যাঙ্ক ৮ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা 
এয: ০৯ ৫, 2" 4 


৩য় 2 32 ৮২ 99 13 
৪র্থ 33 99 ৮০ 29 ১ 


মোট ১২ কোটী ১৪ লক্ষ টাকা 

বাঙ্গালী ব্যাঙ্কসমূহে গত ১৯৪০ সালে সাধারণের ১৩ কোটি 
টাকার মত আমানত ছিল, একথা অনেকেরই বিস্ময় উদ্রেক করিবে । 
কিন্ত ইদানীং বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলির দ্রুত উন্নতি হইতেছে । 
এরূপ অবস্থায় বর্তমানে বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কে সাধারণের 
১৪ কোটি টাকা আমানত রহিয়াছে, উহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে 
পারে। 

বাঙ্গালী ব্যাঙ্কসমূহ আজ যে সাধারণের ১৪ কোটি টাকা আমানত 
শ্রহণ করিয়া এই টাকা দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বিনিয়োগ 
করিতে সমর্থ হইতেছে, তাহা খুবই আনন্দের বিষয়। কিন্তু সমগ্র 


2 is 


ভারতবর্ষের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর স্থান এখনও ' অত্যন্ত নগণ্য । 
গত ১৯৪০ সালে ভারতবর্ষে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক একচেঞ্জ ব্যাঙ্কসযূহ 
এবং উপরোক্ত ৪ শ্রেণীর জয়েন ষ্টক ব্যাঙ্কসমূহে মোট আমানতের 
পরিমাণ ছিল ৩১২ কোটি ৮ লক্ষ টাকা । উহার মধ্যে ভারতীয় 
জয়েন্ট ষ্টক ব্যাঙ্কসমূহে আমানত ছিল" ১*৩ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা । 
কাজেই বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কসমূহে ভারতীয় 'সমন্ত' ব্যাঙ্কে মোট 
আমানতের শতকরা ৪ ভাগ মাত্র এবং ভারতবর্ষের সমস্ত জয়েন্ট ষ্টক 
ব্যাঙ্কে আমানতের শতকরা ৮ ভাগ মাত্র আমানত ছিল। অথচ 
শিল্পের ব্যাপারে বাঙ্গল! দেশ ভারতের অন্য কোন প্রদেশ অপেক্ষা 
পশ্চাদপদ নহে এবং অন্তর্ব্বাণিজ্যে বাঙলা দেশ ভারতবর্ষের অন্য যে 
কোন দুইটি প্রদেশের সমতুল্য । ভারতীয় একচেঞ্জ ব্যাঙ্কসমূহ, 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক এবং ভারতের অন্যান্ত প্রদেশের জয়েন্ট ষ্টক ব্যাঙ্ছে 
এখনও বাঙ্গালীর বহু কোটি টাকা আমানত রহিয়াছে এবং বাঙ্গলার 
শিল্প-বাণিজ্য এই টাকার এক প্রকার কিছুই সাহায্য পাইতেছে না। 


উহাতে নিরুৎসাহ হইবার কোন কারণ নাই। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে 
সাফল্য অৰ্জ্জন করা এক দিনের ব্যাপার* নহে। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীকে 
বহু বৎসরের সেবা ও সাধনা দ্বারা আমানতকারীদের বিশ্বাস অর্জন 
করিতে হয় এবং যতদিন পর্য্যন্ত এই বিশ্বাস অজ্জিত না হয়, ততদিন 
জাতি, সম্প্রদায় বা প্রদেশগত স্বার্থের দোহাই দিয়া কেহ শ্লামানতকারী- 
দিগকে অনভীপ্সিত ব্যাঙ্কে টাকা আমানত করিতে রাজী করাইতে 
পারে না। বাঙ্গলা দেশ মাত্র বিগত ব্বদেশীযুগ হইতে ব্যবসা-বাণিজ্য 
ও’ শিল্পে আন্তরিকভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছে । বিগত, ৩৫ বৎসর 
কালের মধ্যে বাঙ্গালী শিল্প-বাণিজ্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং * 
বর্তমানে বীমা-ব্যবসা, রাসায়নিক শিল্প ইত্যান্চি অনেক ব্যাপারে 
বাঙ্গালী ভারতবর্ষের অন্রান্ প্রদেশের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। 
বাঙ্গালী যে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে এখনও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের 
অধিবাসীদেব তুলনায় উন্নতি লাভ করিতে পাঁরে নাই, তাহার কারণ 
বেঙ্গল ম্যাশম্তাল ব্যাঙ্কের পতন) কোন অঞ্চলে একটা কাপড়ের 
কল বা চিনির কল লিকুইডেশনে গেলে উহার ক্ষতি খুব সীমাবদ্ধ 
ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকে । কারণ এই ধরণের একটি *কল ফেল পড়িলে 
অন্যান্য কলের অংশীদারগণের পক্ষে কল হইতে শেয়ারের টাকা 
উঠাইয়া লইয়া উহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা সম্ভবপর তয় না। কিন্তু কোন 
স্থানে একটা বড় ব্যাঙ্ক ফেল পড়িলে উহার কুফল ব্যাপক ও 
সুদূরপ্রসারী হইয়া উঠে। কারণ একটি ব্যাঙ্কের পতনের ফলে 


অন্যান্য ব্যাঙ্কের উপর জনসাধারণ আস্থা হারায় এবং এ সব ব্যাঙ্ক 


হইতে আমানতী টাকা উঠাইয়া নেয়। বেঙ্গল ত্যাশত্যাল ব্যাঙ্কের 
পতনের ফলে বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাস্কের উপর বাঙ্গালী জনসাধারণ 
শ্রদ্ধা হারাইয়াছিল এবং অনেক বৎসর পর্য্যন্ত বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ীকে উহার কুফল ভুগিতে হইয়াছিল | বাঙ্গলার অবস্থা 


"এরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, ৬৭ বৎসর পূর্বেও বাঙ্গালী 


পরিচালিত কোন ব্যাঙ্কে সাধারণের অর্ধ কোটী টাকা আমানত ছিল না। 
সুখের বিষয় কতিপয় ব্যাঙ্ক . ব্যবসায়ীর একাস্তিক সাধনার ফলে 
বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণের এই অবিশ্বাস বহুল পরিমাণে 
বিদুরিত হইয়াছে এবং এই জন্য আজ বাঙ্গালী বাঙ্গালীর পরিচালিত 


une 


৭৩ 








আধিক জগৎ 


ব্যাঞ্চে নির্ভয়ে ১৪ কোটী টাকার মত আমানত রাখিয়াছে। আল বাঙলা 


দেশে এমুন ৫টা বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক রহিয়াছে যাহাতে 
আমানতী টাকার পরিমাণ এক কোটী টাকা ছাড়াইয়া গিয়াছে এবং 
২১টা ব্যাঙ্কের আমানত ছুই কোটা টাকায় পৌছিয়াছে। যতই দিন 
যাইবে বাঙ্গালীর ব্যাঙ্কের প্রতি বাঙ্গালীর এই আস্থা বদ্ধিত হইবে | 
আগামী ৫৬ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালীর পরিচালিত ব্যাঙ্কসমূহে যদি 
বাঙ্গালী জনসাধারণের ২৫ কোটী টাকা আমানত হয়, তাহা হইলে 
আমরা বিস্মিত হইব না| 


. বাঙ্গালী জনসাধারণকে এই বিষয়টা চিন্তা করিতে আমরা অনুরোধ 
করি। সর্ববদেশে সর্বশ্রেণীর ব্যবসায়ের মধ্যেই অগ্ববিস্তর গলদ 
" থাকে। বাঙ্গালীর ব্যাঙ্ক বাবসায়েও গলদ নাই, একথা বলা চলে ন। 
কিন্তু বাঙ্গালী ব্যাঙ্কসমূহ নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়াও যে দিন 
স্পিন উন্নতির পথে অগ্রসর তত সন্দেহ নাই । 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উন্নতির উপরই দেশের অর্থনীতিক উন্নতি নি্ভ'র 
করে ৷ বাঙ্গালী জনসাধারণ বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কসমূহের 
পৃষ্ঠপোষকত৷ করিয়া দেশের সর্বপ্রকার অর্থনীতিক প্রচেষ্টায় সকলকে 
সহায়তা করুক-_উহাই আমরা: চাই | | 


নোটীশ 


আমার মক্চেল মিঃ পার্ধতীশঙ্কর মিত্রের পরামর্শ মত আমি জানাইতেছি 
যে, ষ্টক একচেঞ্জ এসোসিয়েশন লিমিটেডের আর, কে, চাটাজ্জি এণ্ড কোংর 
নামীয় ৫৭ নং শেষার ২৮৫ নং সার্টিফিকেট আমার মন্কেল মিঃ পার্বতীশঙ্কর 
মিত্রের হেফাজতে আছে। এই শেয়ার আর, কে, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং 
আমার মক্কেল মিঃ পার্কতীশক্কর মিত্র নিকট দেনার জামীনস্বরাপ ইহার ময় সুদ 
সমস্ত অংশ লেখাপডা করিক্সা আমার মঞ্ধেলের নিকট বন্ধক রাখিয়াছে এবং 
উহা হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা আমার মন্ষেলকে দেওয়া হইয়াছে । যদি কেহ এই 
শেয়ার সম্বন্ধে কোন কাঁজকারবার করে তবে সে তাহা নিজের দায়িত্বে করিবে । 


:(স্বাঃ) সত্যহরি দত্ত । 
১০ নং ওল্ড পোষ্ট'অফিস ষ্ীট এটি এট-্ল, 
কলিকাতা । ১৭-৯-৪১ শ্রীপার্কতীশঙ্করমিব্রের পক্ষে এটর্ণি 


॥ 
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জনসাধারণের আস্থাই “ওরিয়েস্টাল”কে ভারতের 

জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠাসন দিয়াছে.। 
ড়. 


৩১-১২-৪০ পৰ্য্যন্ত 
চলতি বীমার পরিমাণ * ৮৩ কোটি টাকার উপর। 
তহবিল ্ ২৭: কোটি টাকার উপর । 
বার্ষিক আয় 


৪8 কোটি টাকার উপর । 


*সর্ববাপেক্ষা লোভনীয় বীমা পরিকল্পনার . বিস্তারিত. বিবরণী 
সমেত আমাদের নিয়মাবলীর জন্য অনুগ্রহপূর্ববক 
নিম্নোক্ত ঠিকানায় লিখুন £__ j 


ওরিয়েণ্টাল 


গর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ 
এসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ। 


২নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা! 
ফোন নং-ঁক্কলিঃ ৫০০ 


হেড অফিস--বোম্বাই ১৮৭৪ সালে ভারতবর্ষে স্থাপিত । 
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[ ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 


[ বন্ত্র-সমস্তা ও বোম্বাই বৈঠক ] 

যোগান ,হাস এবং ক্রেতাদের অসহায় অবস্থার সুযোগে অনেকক্ষেত্রে 
বস্ত্রব্যবসায়িগণ বসন্তের মূল্য অত্যধিক চড়াইয়া দিয়! অবস্থাকে 
আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। সছ্পদেশ, ভীতি-প্রদর্শন বা 
জনসাধারণের ছুঃখ দুর্দশার কথা বলিয়া উহাদের লোভ সন্বরণ করা সম্ভব- 
পর নহে। গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে এখনও সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা দ্বারাই 
উহার প্রতিকার হইতে পারে। আধুনিক কালে খুঁষধ প্রভৃতি 
কতিপয় ব্যাপারে উহার নজীরও রহিয়াছে । এই প্রশ্নটা বোম্বাই 
বৈঠকে উত্থাপিত হইয়াছিল । কিন্তু মূল্য নিয়ন্ত্রণ বৈঠকের প্রতীক্ষায় 
উহার সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই। পুজার বাজারের পূর্বে 
গবর্ণমেন্ট যদি এই ব্যাপারে একটু সতর্কতা অবলম্বন করিতেন, তাহা 
হইলে দেশের জনসাধারণের লক্ষ লক্ষ টাকা বাচিয়া যাইত। যাহা হউক 
এই ব্যাপারে আক্ষেপ করিয়া লাভ নাই। গবর্ণমেন্ট অবিলম্বে বস্ত্ের 
মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিবেন_উহাই আমরা আশা কুরিতেছি। 
আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে যুদ্ধ পরিচালন! অপেক্ষা! দেশবাসীর অন্ন- 
বস্ত্রের ব্যবস্থা করা কম গুরুত্বপুর্ণ ব্যাপার নহে। এখনও আমরা 
তাহার পুনরাবৃত্তি করিতেছি । গবর্ণমেপ্ট কি এই বাপারে তাহাদের 
কর্তব্য সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হইবেন ? 

গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিবার 
অন্ত নিযুক্ত অর্থ তদন্ত বোর্ডের কমিটি সম্প্রতি তাহাদের সংগৃহীত 
তথ্যগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিবার অন্ত সমবেত হন। বাজলার বিভিন্ন 
অঞ্চল হইতে তাহারা বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। গত দশ মাস যাবৎ 
তাহারা এই সম্পর্কে কাজ .করিতেছেন। সংগৃহীত তথ্য হইতে জানা যায় 
অতি সামান্ত সংখ্যক লোক'সম্পূর্ণ অনশনে কাটাইতে বাধ্য হইলেও তাহাদের 
চেয়ে অনেক বেগী লোক দুই বেলা আহার পাইতেছে না | কথিটি বাঙ্গলার 
বিভিন্ন অংশের ৮টি গ্রাম নির্ববাচন করিয়া তথা হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন । 


রাতের আরও বহু কৌতুহলোদ্দীপক তথ্য অবগত হওয়া 











আলিক দুলিস্ৰাত্ৰ এলন্ান্বন্ত ’ 





কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয় 
ভারত সরকারের ১৯৪১ সালের জুলাই মাসের যে আযবব্যয়ের হিসাব 
€ রেলওয়ে, ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগের আয়-ব্যয় বাদ দিয়া) প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, জুলাই মাসে ভারত সরকারের রাজস্ব বাবদ 
আয়ের তুলনায় ব্যঘ ৯ কোটা ৭৫ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে। ১৯৪১ সালের 
'প্রথম চারি মাসে (মার্চ, এপ্রিল, মে এবং জুন) ভারত সরকারের আয়ের 
চেয়ে ব্যয়ের পরিমাণ বাভিয়াছে ১৮ বেঙ্গটি ৭৫ লক্ষ টাক! ; পুর্ব বৎসর 
অন্বরূপ সময়ে এইরূপ অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৭ কোটী ২৫ লক্ষ 
টাকা ! এই বৎসরের প্রথম চারি মাসে পূর্ব বৎসরের অনুরূপ সমষেব 
তুলনায় কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব বাবদ ৯ কোটা টাকা বেশী আয় হইয়াছে 
এবং সাধারণ শাসনকার্য্য পরিচালনা বাবদ ব্যয় ৭৫ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে; 
কিন্তু দেশরক্ষ! বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ বাঁডিষাছে ১১ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা। 
আসাম প্রদেশের শাসন বিবরণী 
১৯৩৪-৪৪ সালেব আসাম প্রদেশের শাসন সম্পর্কিত কার্ধ্যবিবরণীতে 
প্রকাশ যে, আসাম পাবলিক সাভিস কমিশন মোট ৬৯ হাজার € শত ৩৪ 
টাকা দ* আনা ব্যয় করিয়াছেন এবং ২২৮টী চাকুরী দিয়াছেন । এই বৎসর 


আসামের রাজস্ব ট্রাইবুন্তাল €২ হাজার ৮ শত ৭১ টাকা খরচ করিয়াছেন। 
"১৯৩৯-৪০ সালে আসাম সরকার ভূমিরাজন্ব বাবদ ১ কোটী ২৯ লক্ষ ৪ হাজার 
৭২ টাকা পাইয়াছেন) পূর্বব বৎসরে ভূমিরাজস্ব বাবদ আয়ের পরিমাণ ছিল 
আসাম প্রদেশে বন্দোবস্তী 


১ কোটা ২৭ লক্ষ ৬৩ হাজার ৬ শত ১৩ টাকা। 


জমির. পরিমাণ হইতেছে ৬৮ হাজার ৬১ একর-_তন্মধ্যে আলাম উপত্যকায় 
৬৩ হাজার ৩ শত ৪৩ একর, সুরমা উপত্যকায় ৪ হাজার € শত ৯৮ একর 
এবং সদীয়া ও বালিপাডা অঞ্চলে ১২০ একর জমি আছে। বিশেষ চাষের, 
ভূমি আসাম উপত্যকাষ ৪ হাজাব ৫ শত ২৭ একর হাঁস পাইয়াছে। 
ভ্ৰহ্মপুলে যাহাদের জমি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহাদের অন্ত আসাম সরকার 
মঙ্গলদইয়ে ৫ হাজার ৫ শত ৪৩ বিঘা জমি দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন । 


নওগা জিলায় ভূমিহীন ওপনিবেশিকদিগকে ৪ হাজার ১ শত ৮ বিঘা জমি 


দেওয়া হইয়াছে এবং এজন্য ৫৫ হাজার ২ শত ২৪ টাকা প্রিমিয়াম পাওয়া 
গিয়াছে । বরপাথরে উপনিবেশিকদিগকে ২ হাজার ১ শত ৮০ বিঘা জমি 
দেওয়া হইয়াছে এবং এই বাবদ ১ হাজার ৪ শত ১৪ টাকা প্রিমিয়াম পাওয়া 
গিয়াছে। সুরমা উপত্যকাষ অবস্থিত চিরস্থায়ী মহালের জমির পরিমাপ 
হইতেছে ২৩ লক্ষ ৯৯ হাজার ৬২৩ একর এবং ইহার রাজস্বের পরিমাণ ৩ লক্ষ 
৫৯ হাজার ২ শত ৩৫ টাকা। আসাম উপত্যকায় ২০টী মহালে ১৫ লক্ষ . 
১৯ হাজার ৪১০ একর ভূমি আছে। ইহার রাজস্বের পরিমাণ হইতেছে 
১১ হাজার ৪ শত ২৩ টাক1। আলোচ্য বর্ষে বিবিধ রাজস্বের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ২৫ লক্ষ ৯৪ হাজার ৬ শত টাকা। | 
সরবরাহ বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ 

সামরিক বিভাগের প্রয়োজনীয় রাসাষনিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত সম্পর্কে 
সরবরাহ বিভাগের 
কি ভাবে সহযোগিতা করিতে পারে, তাহার উপাষ স্থির করিবাব উদেষ্ে 





ছ'তলার ওপর অফিসে পৌঁছতে বৃদ্ধ ঠাকুর- 
দাদাকে সিড়ী ভাঙ্গতে হতো একশর-ও বেশী 
আর তাঁর সঙ্গে ছিল যাদের কাজ তাদেরও সে 
কষ্ট স্বীকার করতে হতো। আর এও আপনি 
ভাল করেই ভানেন যে, লিফট. যেদিন খারাপ 
হয়, সেদিন সিড়ী ভাঙ্গতে কি বিরক্তিই না লাগে? 
সময় ও শক্তির অপব্যয় বাঁচাবার জন্তে আক্মকাঁল 
প্রত্যেক নতুন বাড়ীতেই লিফ টু খাটানো হচ্ছে৷ 


যত রকমে সম্ভব 
ব্যবসায়ে 










সহিত কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের বিজ্ঞান কলেজ 


৭০২ . 


আধিক জগৎ 


২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 





ডাঃ প্যামাপ্রসাদ মুখাঞ্জিকে সভাপতি এবং ডাঃ জে, এন মুখাঞ্ডিকে আহ্বায়ক 
নিযুক্ত করিয়া একটা কমিটী গঠিত হইয়াছে। ডাঃ পি, সি, মিত্র, অধ্যাপক 
পি, আর? রায় এবং অধ্যাপক বি, সি, ওহ এই কমিটির সদস্ত নিযুক্ত 
হৃইয়াছেন। 
রেলওয়েসমুহের আয় বৃদ্ধি 

১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ২০শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ভারতের সরকাগী 
রেলওয়েসমূহের আয়ের যে হিসাব বাহির হইয়াছে, তদ্দ ষ্টে বর্তমান বৎসরে 
২০ কোটী টাক! রেলওয়ে বাজেটে উদ্বত্ত হইবে বলিয়া আশা কর! 
যাইতেছে । গত বৎসরে ১৪ কোটা টাকা রেলওয়ে বাজেটে উদ্ৃত্ত হইয়াছিল । 


ভারতে তিলের চাষ 


2 গত ১৯৪০-৪১ সালে ভারতে ১৭ লক্ষ ৬৭ হাজার একর জমিতে তিলের 
চাষ হইয়াছিল । চলতি ১৯৪১-৪২ সালে সেই স্থলে ১৫ লক্ষ ৫৮ হাজার 
একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছে বলিয়া প্রথম সরকারী পূর্বাভাষে অনুমিত 
হইয়াছে। এই বরাদ্দ অনুসারে ভারতে এবার গত বারের তুলনায় শতকরা 
১২ ভাগ কম জমিতে তিলের চাষ হইয়াছে। বাঙ্গলা প্রদেশে গত ১৯৪০-৪১ 
সালে ১ লক্ষ ২৭ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছিল । ১৪৪১-৪২ 


সালে ১ লক্ষ ৩১ হাব্জার একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছে । 


ভারতে চীনাবাদামের চাষ 
গত ১৯৪০-৪১ সালে ভারতে মোট ৩৫ লক্ষ ৮৪ হাঁজার একর জমিতে 
চীনাবাদাঁমের চাষ হইয়াছিল। ১৯৪১-৪২ সালে সেইস্থলে ২৬ লক্ষ ৮৪ 
হাজার একর জমিতে অর্থাৎ শতকরা ২৫ ভাগ কম জমিতে চীনাবাদামের 
চাষ হইয়াছে বলিয়া প্রথম সরকারী পূর্বাভাষে অন্থমিত হইয়াছে। 


মিঃ এস সি মিত্র রর 

শিল্প সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফুল কাজে লাগাইবার জন্য গবর্ণমেপ্ট 

যে রিসাচ্চ ইউটিলাইজ্েসন কমিটি গঠন করিয়াছিলেন, বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের 

ডিরেক্টর মিঃ এস সি মিত্র উহার একজন অতিরিক্ত সদ্য মনোনীত 
* হইয়াছেন। 

. রেলের উদ্ব ত্ত আয় ধু 

গত ১৯৪০-৪১ সালের হিসাবে ভারতে সরকারী রেলওয়ের যেটি ৯৮ 

কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা উদ্ধ ত দাঁড়াইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। উহার মধ্যে ১২ 

কোটি ১৯ লক্ষ টাকা ভারত সরকারের রাজস্ব চহবিলে প্রদান করা হইবে। 

* বাকী টাকা রেলওয়ের মজ্জুত তহবিলে স্ুস্ত করা হইবে। 

তিব্বত হইতে পশম আমদানী 

গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরে তিব্বত হইতে কালিম্পং দিয়া ৮৪ 


হাজার ২৪ মণ পশম আমদানী হইয়াছিল। পূর্ব বৎসরে পশম আমদানী । 


| দিয় টিম মেতিদেন নকোংল| 





l আপনাদের প্রিষ নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 


যাগ) NNN PE =} 








ভারত, ব্ৰহ্মদেশ ও 
| মালবাহী জাহাজত এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দরসমূহে নিয়মিত | 
|| যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে। 
জাহাজের নাম টন ভ্রাহাজের নাম টন 
|| এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫০ এস, এস, জলবিজয় ৭১১০০ 

225? জলরাজন ৮,৩০০ ৭) 92 জলরশ্মি ৭১১০০ 

5১ জলমোহ্‌ন ৮,৩০০ ১১১) অলরত ৬১৫০০ 

215 জলপুপ্রে ৮১১৫০ ক জলপদ্ম ৬১৫৩০ 

০8৩ ৮১০৪০ ৮: *, জলমণি ৬,৫০০ 

3% 29 জলদৃত ৮,০৫০ 19 39 ড্ৰলবালা ৬১০০৩ 

্ 22 2১ জলবীর ৮১০৫০ 6562 

2১ জলগঙা! ৮১০৫০ 2১2১ তর 2 

55.) 395 জলষমুন। ৮১০৫০ 2 জলদৃর্গী ৪১০০০ 

»% » জলপালক ৭১০৪০ 258 এল হিন্দ ৫.৩০০ 

nn জলজ্যোতি ৭,১৫০ এল মদিনা , ৪,০০০ 
ভাভা ও অন্তান্ত বিবরণের জন্ত 'আবেদন করুন :-_ 
ম্যানেজার--১০০, ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাভা। 


ডি নট মানৃফ্যাকটাী 
ও র ং 
কোম্পানী লিমিটেড, 


১৭ নং ম্যান্দো লেন, কলিকত। 
, বাঙলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮ সালে শতকরা, ৬।০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
১৯৩৯ সালে শতকরা! ৬1০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 


এস 
= 
=~ 





লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্যার স্রোতের মত চলে যায়__ 
বাঙ্গলার বাঁহিরে। এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 


টড 





অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক । 


হইয়াছিল ১ লক্ষ ৩০ হাজার ১৪৬ মণ। আলোচ্য বৎসরে কালিম্পংয়ে “Pez 


পশমের মণকরা সর্বোচ্চ দর ছিল ৬০ টাকা। 
ভারতে ইক্ষুর চাষ 


ঘৎসম্পর্কিত বিবরণ নিম্নে উদ্ধত করা হইল ₹ 
প্রদেশ ১৯৪০-৪১ ১৯৪১-৪২ 
যুক্তপ্রদেশ ২৩,৯৩,০০০ একর রী ১৮,৩৪১০৩৩ একর 
পাঞ্জাব ৪৫৩১০ ০০ র্‌ ৫১০৫৯০০০ Si 
বিহার ৫,২৫,০০০ 3 ৩,৮০,০০০ So 
বাঙ্গলা ৩,৩৩,০০০ এ ৩,১৬,০০০ টা 
বোম্বাই ১১৪১০৩০ রঃ ১,৪৭,*০০ ঢা 


গত ১৯৪০-৪১ সালে ভারতবর্ষে মোট ৪২ লক্ষ ১৫ হাজার একর জমিতে 
ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল । চলতি ১৯৪১-৪২ সালে সেই স্থলে ৩৫ লক্ষ ১৬ হাজারী 
একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে বলিয়া প্রথম সরকারী পূর্বাভাষে' অমিত চি] 
স্প্ুইয়াছে। এই বরাদ্দ অনুসারে গত বারের তুলনায় এবার শতকরা ১৭ ভাগ | 
কম জমিতে ইক্ষুর চান্ত হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার, বাঙলা ও ॥ 
বোহ্বাই প্রভৃতি প্রধান ইক্ষু উৎপাদনকারী প্রদেশসমূহে গত ১৯৪০-৪১ ৰা 
সালের তুলনায় ১৯৪১-৪২ সালে কি পরিমাণ জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে 





২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪১]: | | আধ্িক)জগৎ NE {৭০৩ 


শিপ 











4 টনি alas is Cg ot Sai SN a Cg BPA tn 

্ উপকূলে ও অমুত্রপথে টহল দিয়া ফিরিভেছে ও বহির্জগতের অঙ্গে ভারতের যোগাযোগ অন্ুষ্থ 
রাখ্ষিতেছে। বৰ্তধিত-আয়তন তারভ-সেনাবাহিনী তাহার অভিনব যান্ত্রিক সমরশুক্তি যে স্থানে 

প্ৰয়, করিতেছে, ভারতের গৃহস্থালী হইতে বছ যোজন দুরে সেই স্থানে সে ফাসিষ্ট বন্যাজ্োতকে 

'প্রত্থিহৃত করিয়া রাখিতে পারিবে। ভারতের বিমানবাহিনী অন্তরীক্ষ হইতে পাহারা ধিভেছে 

ও ভারতভূষির শান্তিভঙ্গকারীকে ধ্বংস করিবার জন্তু পক্ষবিস্তার করিয়া অপেক্ষা ধর্মরয়া আছে। 

ভায়ত রক্ষার এই সেনাবাহিনীর যে সকল অক্্শস্্র সাজ-লরঞ্জামাদির প্রয়োজন হয় তাহার 

কমঃ-বঙ্ছমান পরিমাণ ভারতেই প্রন্ত্ত হয় এবং এইভাবে তাহা ভারতের কীচানাল, শ্রম ও 

১ মুলধনকে খাটাইয়া! জজিয়াছে ও ভবিস্ততে আসিবে । যে সকল স্বদেশব$সী ভারতকে শক্তিশালী 







a ইহার পরিমাণ ছিল ১৪ হাজার ৮ শত ৩৯ টন। এ বৎসরে ১ লক্ষ ২৩ 
১৯৪০-৪১ সালের চট্টগ্রাম পোর্টের কাধ্য বিবরণীতে প্রকাশ যে আলোচ্য হাজার ৭ শত €৪ টন ধান এবং চাউল এই পোর্টের মারফত আমদানী . 
বৎসরে এই পোর্টের আয় হইয়াছে ৬ লক্ষ ৫১ হাজার ৯৫ টাক! এবং ব্যায় হইয়াছে ; ১৯৩৯-৪০ সালে ইহার পরিমাণ ধ্াড়াইয়াছিল ২ লক্ষ ৯৩ হাজার 
' হইয়াছে ৮ লক্ষ ৬৩ হাজার ১ শত ৮৩ টাকা । ১৯৪০-৪১ সালে আয়ের ৬ শত ৯ টন। ১৯৪০-৪১ সালে এই পোর্টের মারফত আমদাঁনীর পরিমাণ 
পরিমাণ পূর্বব বৎসরের তুলনায় ২ লক্ষ ৬০ হাজার ২ টাকা কম হইয়াছে এবং াঁড়াইয়াছে ২ লক্ষ ৬৮ হাজার ৮৭ টন। পূর্ব্ব বসরে ৪ লক্ষ ৭০ হাজার 
পুর্ব বৎসরের চেয়ে ৭১ হাজার ৭ শত ৪৭ টাকা বেশী ব্যয় হইয়াছে। € শত ১৪ টন মাল আমদানী হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে পাট রপ্তানীর 
আলোচ্য বৎসরে এই পোর্টের মারফত ৩ লক্ষ ৬৭ হাজার ৪ শত ২৯ টন মাল পরিমাণ ১৮ হাজার ২ শত ২৮ টন এবং বিবিধ পণ্য সম্তারের রপ্তানীর 
। আমদানী এবং রপ্তানী হইয়াছে ; ১৯৩৯-৪০ সালে এইরূপ আমদানী ও. পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছে ২২ হাজার ৩ শত ৮১ টন ; পুর্ব বৎসরে ইহার পরিমাণ 
রানীর পরিমাণ ছিল-৫ লক্ষন হাজার ৩ শত ২৯ টন। ১৯৪০-৪১ সালে ছিল যথাক্রমে ৩১ হাজার ৩ শত ৩১ টন এবং ১১. হাজার 
“মাত্র ৪ শত 5৩ টন চা এই পোর্টের মারর্কউ আমদীনী হঠয়াছে ) পুর্ব বৎসরে ৪৫ টন| 


শু 


৭৪ . | | জগৎ | [ ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 
তুলার প্রাথমিক পূর্বাভাস 


বিডির রী, { ডোমিনিয়ন ইন্সিওরেন্স র্‌ 
তুলার চাষ হইয়াছিল। ১৯৪১-৪২ EN EE ES ; 


হাজার একর জমিতে অর্থাৎ শতকরা ৭ ভাগ কম জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে 
বলিয়া প্রথম সরকারী পূর্বাভাষে অঙ্মিত হইয়াছে । বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে 
এবার ২৪ লক্ষ ৮৬ হাজার একর জমিতে বেঙ্গল, ২৩ লক্ষ ৩৩ হাজার একর 
অমিতে আমেরিকান, ৪৬ লক্ষ ৯৫ হাজার একর জমিতে ওমরা ও ২ লক্ষ ৬১ 
হাজার একর জমিতে বরোচ ভূল! চাষ হইয়াছে । | 
যুক্তরাষ্ট্রের দেশরক্ষা সম্পর্কিত শিল্প 

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে দেশরক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন শিল্প ব্যবসায়ে বর্তমানে ২৭ 

লক্ষ লোক কার্জ করিতেছে । এক বৎপর পূর্বে এরূপ কাঁধ্যরত লোকের 


টি Lk LEO 
মা্িণ যুক্তরাষ্ট্রে জাহাজ নিৰ্ম্মাণ 
রর মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪১ সালের জুলাই মাস হইতে ১৯৪৩ সালের 
শেষভাগ পর্য্যন্ত ১ কোটি ২৪ লক্ষ ১০ হাজার টনের জাহাজ নির্মাণের 
কার্য্যসুচী গৃহীত হইয়াছে । বর্তমান বৎসরে ১৩০ হইতে ১৩৪ খানি জাহাত্র 
নিন্মিত হইবে বলিয়া আশা কর! যাইতেছে । ৯৯৪২ সালের প্রথম তিন 
| মাসে ১০ লক্ষ টনের ৯* খানি, দ্বিতীয় তিন মাসে ১৪ লক্ষ টনের ৯৪৬ খানি, 
তৃতীয় পর্যায়ের তিন মাসের মধ্যে ১৬ লক্ষ ৪৬ হাজার টনের ১৫৪ খানি 
এবং এই বৎসরের শেষ তিন মাসে ২০ লক্ষ টনের ১৮৪ খানি জাহাজ প্রস্তুত 
করিবার বরাদ্দ কর! হইয়াছে। ১৯৪৩ সালের প্রথম তিন মাসে ২২ লক্ষ 
৭০ হাজার টনের ₹২* খানি জাহাজ নির্মাণ করিবার একটী কাধ্যহী গ্রহণ 
করা হইবে। ৬৩. 
সমর খণ 









১৫নং টিন কট কলিকাতি। 


ফোন : কলিঃ ৫১০০ (৪ লাইন ) 









[আস এজন নদ এজ রে: ররর প্রচ AMEN পুরা কল সাত 


==> ১৯৪১ সালের ৩০শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে দ্বিতীয় দফা ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
দেশরক্ষা বাবদ খণের. পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১ কোটী ৩২ লক্ষ ৯০ হাজার 
৭ শত টাকা |” টাও জারের Hah আগষ্ট পর্য্যন্ত বিনান্দী (রত 


, দেশরক্ষা খণ বাবদ ২ কোটী ৫২ লক্ষ ৯০? হাজার টাকা, ৩২ টাকা সুদের 

দ্বিতীয় দফা দেশরক্ষা! খপ বাবদ ৩১ কোটী ৯৬ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা, দশ 

বাৎসরিক মেয়ার্দী পোষ্ট অফিস মারফত ডিফেন্স সার্টিফিকেট বাবদ ৩ কোটী 

8৫ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে। ১৯৪০ সালের জুন মাস হইতে 

১৯৪১ সালের ৩*শে আগষ্ট পর্য্যন্ত দ্বিতীয় দফ1 দেশরক্ষা ধণ বাবদ সর্বসমেত 
, খপ প্রাপ্তির পরিমাণ হইতেছে ৮২ কোটা ৭৯ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা । 


চে 


_ কারেন্ট একাউন্ট সুদ শতকরা ১২ টাকা, 


আত লু তি == == == 


.  বাঙ্গলায় সিনকৌনা চাষ . সেভিংস্‌ ব্যাক্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩২ 
বাঙ্গলা সরকারের ১৯৩৯-৪০ সালের সিনকোনা চাষের কাধ্যবিবরণীতে টাকা! চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়। ফিক্সড 
প্রকাশ যে, আলোচ্য 'ব্সরে ১৪'লক্ষ ২৩ হাজার ২ শত ৪৬ পাউণ্ড বন্ধল ডিপজ্জিট্‌ ৬ মাস বা তুদ্ধ হ্দ শতকরা 
সিনকোনা বৃক্ষ হইতে বাহির কন্দা হইয়াছিল । এই বন্ধলের পরিমাণ পূর্বব আা০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পর্য্যস্ত। উপযুক্ত 
বৎসঙ্গের চেয়ে শতকরা *১০ ‘ভাগ বেশী। আলোচ্য বৎসরে সিনকোনা * সিকিউরিটাতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 
গাছের বলকল হইতে ৫০ হাজার ১ শত ৬১ পাউণ্ড কুইনাইন সালফেট, ২৮ [রি ক্রাঞ্চ_কলেজ ট্রাট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ধমান । 
হাজার ৩ শত ৫০ পাউণ্ড সিনকোনা ফেৰফিউজ প্রস্তুত হইয়াছে। কুইনাইন পপ 
222: টা 22 AE HEEB: fmm ০ 


সালফেটের মধ্যে -৫ হাজার ৫৬ পাউও অপরিশ্রুত অবস্থায় রাখা হইয়াছে | EES 
এবং অবশিষ্টাংশ শোধন কর! হইয়াছে । পূর্বেকার যদ অপরিশোধিত ০বচালে হন্তি বঝেন্স 
কুইনাইন হইতে ২৩ হাজার ৮ শত ৮৯ পাউণ্ড বিশুদ্ধ কুইনাইন প্রস্তুত করা ন ২০ ভু ' 
হুইয়াছে। নান দের পদে সাই ালেটর কইছে পাউও || ্‌ এণ্ড | + 
ভাতিও। হাক বা হবার ভযাবহিত হুব বিত যত হল: রঃ 

রিয়াল প্রপার্টি কোং লিঃ 
ul 


পাউণ্ড প্রতি ২৪ টাকা। আলোচ্য বৎসরের শেষভাগ পর্যন্ত ৩ হাঞ্জার ১ ধর 
হেড অফিস £২নং চার্চ লেন, কলিকাতা | 


শত ৬৮ একর জ্রয্নিতে সিনকোনার চাষ হুইয়াছিল-_ইহার মধ্যে মাংপুতে £' 
১ হাজার ৮. শত ২৫ একরু। | প্রতি বৎসর ঃ বোনাস ডি I 


রোঙ্গোতে পরীক্ষামূলকভাবে ১২৪ একর জমিতে ইহাৱ্র চাষ হুইয়াছে। 
.., রেঙ্ুণ চাউলের রপ্তাঁনী নিয়ন্ত্রণ 
আগামী বৎসর হইতে ব্রহ্ম সরকার রেঙ্ণ চাউলের রপ্তানী নিয়ন্রপ রী 
অমর কৃষ্ণ ঘোষ 
করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং বন্ধ সরকার নিজেই একমাত্র রুপ চাউলের | 
রক হুই ; রণ ৪ 
kb La (০৪58 ৪8558 সি 






২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ ] 


মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে এলুমিনিয়াম উৎপাদন 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে (ডিফেন্স প্লান্ট করপোরেশন” অতিরিক্ত ৩ কোটী পাউণ্ড 
এলুমিনিয়াম এবং ১৯ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড ম্যাগনেশিয়াম উৎপাদন 


করিবার জন্ত ৭ কোটা ২০ লক্ষ ডলাব ব্যয় করিবে । এইরূপ অতিরিক্ত 
এলুমিনিয়াম উৎপাদনের পরিমাণ ধরিয়া এই প্রতিষ্ঠান মোট ১ শত ১৩ কোটা 
পাইও এলুমিনিয়াম বর্তমান বৎসরে প্রস্তুত করিতে পাঁবিবে। 
ভারতে রাঞ্জকীয় নৌবাহিনীতে শিক্ষার্থী গ্রহণ 
ভারতীয় রাজকীয় নৌবাহিনীতে ১ শত জন ভারতীয় শিক্ষার্থী গ্রহণ 
করিবার অগ্ত শীঘ্রই বন্দোবস্ত করা ছইবে। ৯৯৪২ সালের ১ল। জানুয়ারী 
করাচীতে এই উদ্দেশ্যে একটা বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে। যাহাদের বয়স 





১৪ হইতে ১৫ বৎসর ৬ মাসের মধ্যে তাহাদিগকে শিক্ষার্থীরূপে গ্রহণ করা 


হইবে এবং ইহাদের শিক্ষাকাল হইবে ১১ মাস ১৯৪২ সালের ১লা জুলাই 
তারিখে আরও ১ শত নূতন শিক্ষার্থীকে ভত্তি করা হইবে। 
কানাডায় মোটর গাড়ী নির্মাণ হাস 

কানাডায় বিক্রয়ের অন্ত যে সকল মোটরগাড়ী প্রস্তুত করা হয়, তাহার 
পরিমাণ ১৯৪০ সালের তুলনায় ১৯৪২ সালে শতকরা ৪০ ভাগ কমাইয়া 
দ্বেওয়া হইবে। ১৯৪* লালে কানাডার প্রায় ৯৫ হানার ₹ শত খানি মেটির 
গাডী নিন্মিত হইয়াছিল | 

যুদ্ধের জন্য বৃটেনের ব্যয় 

বুটাশ গবর্ণমেণ্টের যে সরকারী হিপাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা 
"যায যে ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাস হইতে আরস্ত করিষা আগষ্ট মাসেব শেষ 
"পর্য্যন্ত যে পরিমাণ আয়কর আদায় হইয়াছে, তাহা ১৯৪০ সালের অনুরূপ 
সময়ের আয়ের প্রায় দ্বিগুণ । ৯৯৪০ সালে এই পাঁচ মাসে মোট ৭ কোটী 
৪৯ লক্ষ পাউণ্ড আয়কর আদায় হইয়াছিল ) তাহার স্থলে বর্তমান বৎসরে 
১৪ কোটি ৯৫ লক্ষ পাউণ্ড আদায় হইয়াছে । ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাস 
হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত মোট রাজস্ব ছিল ৩৯ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ; 
১৯৪১ সালের অনুরূপ সময়ে তাহা বৃদ্ধি পাইযা ৬১ কোটী ৩০ লক্ষ পাউণ্ড 
হুইয়াছে। গত কয়েকমাস ধরিয়া বৃটেনের যুদ্ধের জন্ত দৈনিক ব্যয়ের পরিমাণ 
দ্রীড়াইয়াছে ১ কোটা ২৫ লক্ষ পাউণ্ড । 


অফিসের সময় সম্পর্কে নয়৷ ব্যবস্থা! 
বাংলা সরকার ১লা অক্টোবর হইতে বাংলার সমস্ত সরকারী অফিস 
সমূহে বর্তমান ভারতীয় ষ্ট্যাপ্তার্ড টাইমের সহিত এক ঘণ্টা যোগ করিয়া একটা 
নূতন সময় প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন | উহার নাম হইবে 
“বেঙ্গল টাইম” । এই সিদ্ধান্ত কর্যে পরিণত করার জন্ত ৩০শে সেপ্টেথর মধ্য 
রাত্রে ঘভিগুলিতে সময় আগাইয়া দেওয়া হইবে। কলিকাতার সময়ের 
সহিত ৩৬ মিনিট যোগ করিয়া নূতন সময় স্থিরীকৃত হইবে। 


অষ্ট্রেলিয়ায় সমর খণ ' 


“আথক জগৎ 


৭০৫ 











ইনি তাদের ডেকে এনেছলেন 


যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গেই এ'র 
ভয় হয়েছিলো যে ব্যাঙ্কে 
টাকা রাখা আর হয়তো 
যুক্তিযুক্ত নয়। তিনি মনে 
করলেন ব্যাঙ্কের লোহার 
সিন্দুক থেকে তার নিজের 
ঘর বেশী নিরাপদ । তাই 
সমস্ত টাকা কড়ি তিনি ব্যাঙ্ক 
থেকে উঠিয়ে এনে নিজের 


-. কাছে রাখলেন । কিন্তু টাকা 
“বাড়ীতে রাখা মানেই চোর 


ডাকাতকে নিমন্ত্রণ করে 
নিয়ে আসা । হোলও তাই 
কিছুদিনের মধ্যেই ডাকাত 
তার বথাসর্ববন্ব লুটে নিয়ে 
গেলো । এই সামান্য ঘটনাটি 
থেকে আপনি নিশ্চিত 
বুঝতে পারবেন যে, নিজের 
কাছে টাকা কড়ি রাখা 
কতদূর বিপজ্জনক । ব্যাঙ্ককে 
বিশ্বাস করুন-"*একটি ভালো 
দেশী ব্যাঙ্ক, যথা * 


ক্যালকাটা 
কয়াশিয়াৱা 


হ্যাক লায়িটেড 


ষ্থায়িত্বে, নির্ভরতায় ও জনপ্রিয়তায় এই প্রতিষ্ঠান বহুদিন বিখ্যাত 


ক্যালকাটা কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক শেডিউল্ড ব্যাঙ্কের অস্তর্তূ্ত। 
অল্প সময়ে বেশী লাভের প্রত্যাশা না করে’ এ'বা অত্যন্ত 
সতর্কতাব সঙ্গে দাদন-নীতির পরিচালনা কটুন-_এবং 
এ-ই হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান উন্নতির কারণ । 


হে ফি £ বগি হম, ১৫ কলা কলিকাতা : 


বডকাঁজাব, হাওডা, নীবাহণগ্, বততুশাল, মহমনসিংহ, জলপাইগুড়ি, চট্টগ্রাম, বংপুর, দিনাজপুব, 
মালদহ, পাটনা, ভাগলপুব, বেস্পল, জামজজদপুব। যাচি, গয়া, আজফেবপুব, ঠাইবাসা, 
শিলং, জোরহাট, ইন্ছল ( মণিপুব'), তেনদপুব, গৌহাটী, লক্ষী, বেনাবস, মাদ্রাজ, বেঙ্গল, 
কোয়ালালাম্‌পুর, ইপো, ক্লাং ও তাবতবর্ষ, ব্রচ্ধদ্েশ এবং মালয় বাজ্যেব সর্বত্রই শাখা আছে। 


বর্তমান যুদ্ধের ব্য নির্বাহ করিবার জন্য অষ্ট্রেলিয়া সরকার ১০ কোটী 
পাউণ্ড অতিরিক্ত খণ গ্রহণ করিবেন বলিয়া একটী ঘোষণা প্রকাশিত 


হুইয়াছে। 
| কলিকাতা আবর্জনা ভস্ম করন 

যদি কলিকাতা সহরে শত্রুর বিমান আক্রমণের জভ্রন্প আবর্জনা পরিষ্কার 
"করা অসম্ভব হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ১৩ হাজার ‘শত টন হইতে ১৪ হাজার 
টন পর্য্যন্ত কলিকাতার দৈনিক মজ্জুত আবর্জন] যাহাতে দগ্ধ করা যায়, 
“তৎসম্বন্ধে বাংলা দরকাব বিবেচনা করিতেছেন । এবং বাংলা সরকার এইন্ত 
কলিকাতা কর্পেরেশনকে € হাজার “ডাষ্টবীনের” স্থানে আবজ্জনা দপ্ধকারক 
স্থাপন করিতে বলিয়াছেন। 


ভারতে সুতা উৎপাদনের পরিমাণ 
১৯৪০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত 
ভারতে ১ শত ৩৪ কোটী ৯০ লক্ষ ৩৯ হাঁজার পাউণ্ড স্থতা উৎপাদিত 
হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে স্বতা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১ শত ২৩ 
কোটা ৪৮ লক্ষ ৭৩ হাজার পাউণ্ড LE 








SLED Lr CONES ১১৯৮০ ২ ২৮০ ৮ বলতে 
রুহ ম্যাক 
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৭৬ | -" আধিক জগৎ [২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৪১; 














চিত জাপানের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ |... স্পা 2 2: Ms I Te Ee a 
জানের মন্ত্রিসভায় সমরকালীন বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে হজ | কাটা | 
কাৰ্য্যহ্টী গৃহীত হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনাহুযায়ী শিল্প বাণিজ্যে নিয়োজিত ক্যাল চে 8৮৩7 L 
পুজি এবং দ্বিতীয়টীতে ইয়েনব্লকের অন্তভুক্জি দেশসমূহে জাপ রপ্তানী বাণিজ্য িনি3 - 
সরকারী নিয়স্ত্রণাধীনে আনিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে । কীচাযাল === ল্ব্যান্দ নিলি রর 
নিয়ন্ত্রণ এবং উৎপাদন বুদ্ধির যে ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই অবলম্বন করা হইয়াছে, হেড অফিস-ক্লাইভ রো, কলিকাত৷ । | 
এই নূতন পরিকল্পনার সহিত তাছার সম্বন্ধ থাকিবে। পুজি নিষন্ত্র ৮8510 Gn alee পরিচালনাধীনে' 
পরিকল্পনার মৃলস্থত্র এই যে, সরকারী কোষাগার সংশ্লিষ্ট একটী সংরক্ষিত চ07% 
তহবিল সৃষ্টি করিয়া কর্মসথচী অহুসারে কাজ ,চাঁলাইবার্‌ জন্য চাহিদা | বালিকা ব্যাং কার্য করা হর 
অনুসারে পু'জির ব্যবস্থা করা হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সাহায্যে চীন 25 
মালদহ, শিলং 


ও মাঞুকোতৈ ১৯৪০ সালে যে জাপ পণ্য রপ্তানী হইয়াছিল, তাচার অনুরূপ | Ry 
৯৬, পণ্য রপ্তানী করিবার ব্যবস্থা অটুট রাখিবার বন্দোবস্ত করা চইবে; এবং || বাদী, 
সঙ্গে সঙ্গে উভয় দেশ হইতেই অধিক পরিমাণে কাচাযাল আমদানী করার | 
২. আন্ত উৎসাহ দেওয়া হইবে। ১৯৪১ সালের অন্ত জাপ সরকার যে ৭টী |] 
; পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন, এই পরিকল্পনা দুইটী তাহার অত্বভূক্ত। অপর £ 
পাঁচটা পরিকল্পনা হইতেছে কাচামাল নিযন্ত্রণ ব্যবস্থা, উৎপাদন বৃদ্ধি, যান- 

বাহন নিয়ন্ত্রণ, বৈদ্যুতিক অপরাপর শক্তি নিয়ন্ত্রণ এবং শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ | 


জেল! বৌডে'র চেয়ারম্যানদের সম্মেলন 


বাংলা সরকার আগামী ১হই এবং ১৪ই অক্টোবর দার্জিলিংএ বাংলার 
জেলা বোর্ডসমূহের চেয়ারম্যানদের এক সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। 


সমরোপকরণ শিল্পে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে ২৭ লক্ষ শ্রমিক সমরোপকরণ শিল্পকার্ধ্ে 

= নিযুক্ত আছে। এক বৎসর পূর্বে এইরূপ কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল 9 

লক্ষ অন। আশা কর! যায়, এক্রুৎসরের 485 

শ্রমিক নিধুজথাকিবে। ২ 

বাংলার শিল্প প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ 

দিল্লীতে অবস্থিত নিখিল-ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান সঙ্ঘ বিভিন্ন প্রদেশের 

শিল্প প্রতিষানগুলির সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য সংগ্রহের কার্যে ব্রতী হইয়াছেন। 

* বাংলা দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির তথ্য সংগ্রহের ভার কলিকাতা কর্পোরেশন 

কমার্শিয়াল মিউদ্ববিয়াম গ্রহণ করিয়াছেন। কমাপিয়াল মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ 

ইংরাজী ও বাংল! ভাষায় এক প্রশ্বমাল! প্রস্তক্ক করিয়া এক হাজার বিভিন্ন 

প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন্। বর্তমানের অনুবিধাসমূহ দূর করিয়া 

ভবিষ্যতে যাহাতে শি্পগুতিষ্ঠানগুলির উন্নতি ও প্রসার হয়, সেই বিষয়ে 

নিখিল ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান সঙ্ঘ বিশেষভাবে কর্ম্মতৎপর হইয়াছেন । 

স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ হইলে শিল্প বিষয়ে 

, দেশের বর্তমান অবস্থা জানা যাইবে এবং এই স্যোগে শিল্প সম্বন্ধে তথ্য 

“সম্বলিত একটা পুষ্তিকাঁ প্রকাশ' করিবার ইচ্ছাও কমার্শিয়াল মিউজিয়াম 

কতৃপক্ষ পোষণ করেন। যে সকুল শিল্প প্রতিষ্ঠান' এখনও পপ্রশ্নমালা” পান 

নাই, তাহারা অধ্যক্ষ, কমার্শিয়াল মিউজিয়াম, কলেজ স্ত্রী মার্কেট, 
কলিকাতা-_এই ঠিকানায় চিঠি লিখিলেই প্রশ্নমালা পাইবেন । 


ভারত হইতে সৈন্যদের জন্য দ্রব্যাদি প্রেরণ 
ভারতের বাহিরে অবস্থিত ভারতের সৈন্তদের অন্ত ১ কোটা বিড়ি, ২৫* 
মণ তামাক, ৩০ কপার বাক্স সাবান, ২ হাতার বোতল কেশ তৈল এবং বিস্তর 
মণিহারি দ্রব্যাদি ভারত হইতে পাঠান হইয়াছে | 
| ইঙ্গ তুকা বাণিজ্য 
১৯৪* সালে গ্রেটবুটেনস্থ ‘কমাসি'রাল করপোরেশন? তুরস্ক হইতে ২ 
কোটা ২০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের পণ্য্রব্যাদি গ্রুয় করিয়াছিল_ইহার মধ্যে 
কিসমিসের মূল্য ৭৮ লক্ষ পাউণ্ড, জলপাই তেলের মূল্য ৩০ লক্ষ পাউণ্ড এবং 
আন্দোরা ছাগের লোমের মুল্য ৩৩ লক্ষ পাউণ্ড ছিল। “কমাপিয়াল 
করপোরেশন” তুরস্কে ৫ লক্ষ ৮০ হাজার পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্যাদি বিক্রয়, 
করিয়াছে এবং বর্তমানে ২৫ শত টন মাল তুরস্কে প্রেরণ করিয়াছে। 





কোম্পানীর কাগজ বা 
গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প সুদে 
+ টাকা ধার 'দেওয়া হয়। | 
& সর্বসাধারণের সুবিধার্থ প্রতি 
টি বৃহস্পতিবার সারাদিন এবং |! 
রবিবার বেলা ১টার পর | 
দোকান বন্ধ রাখা হইতেছে । |, 
বিনীত-_ 
শ্ীপার্কবভীশঙ্কর মিত্র 
ম্যানেজিং পার্টনার 

















২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ ] আধিক জগৎ ৭০৭ 


রি ১৯৪১ সালের পাটচাষের চূড়ান্ত ুর্বাভাষ রাজস্থান বাহ লিঃ | 





৯৯৪১ ১৯৪১ ১৯৪১ | 
মোট কত একর জমিতে মোট কত একর জমিতে মোট কত গাইট | 
পাট আবাদ হইয়াছে এবার পাট চাষ হইয়াছে হইবে (৪০০ 
(প্রাথমিক পূর্ববীভাষ) (চূড়ান্ত পূৰ্বাভাষ) পাউণ্ডে এক 













হেড অফিস-_-১০২1৯, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 


PATRONS 





Raja Aditya Pratap Singh Deo, 





















জেলা £ গাইট ) Ruler, Seraikella State. 
০ 85 ০585 Raja Bikram Bahadur Sin 
খুলনা ২৬,৯৫ ২৫,০২ ্‌ দি Ruler, EE State. 
বর্ধমান ৬,৩৫০ ৫১৪৯৯ 2৬,৪৭০ Raja Kishore Chandra Deo, 
Ruler, Athmallik State. 
গু তে ০ ৫৪,৯2১০ , 
হুগলী 5০১৪৫ টিন? Mr. ইত C. Sen, Bar-at-Law, 
দিনাজপুর ৭১১০০ ৬৯,৪২০ ১৯৪,৩৭৫ Ex-Mayor, Calcutta. 
দাঙ্জিলিং ১১৮০০ ৯১৫৭৩ ৫১৩৬০ শ্যামবাজা 
পাবনা ৭8,400 ৭২,১৫৫ ২১৬,৪৬৫ bl ব্রাঞ্চ 
ও টা i ১৭নং আর, জি, কর রোড । 
হাওড৷ তত ges SE নত দাবি প্রকার ব্যাঙ্কিং কাঁ্য করা হয়। | 
রাজ্সাহী ৭১,২৫০ ৭০,৬৭০ ২,২১,১৪০ Ee FE ০৩০০০ রে সত রস ০ লেবু 
রংপুর ১৯৪,৩০০ ১,৮৮,৬৮০ 8,৭১,৫০০ 
ফরিদপুর 2,১৩০,০০০ 2,২৮,০৪০ ১,১৬৮,৫১৫ বাঁ aa ঢা ব্যান্ক ? wl 
ত্রিপুবারাজ্য ১৭,০০০ (অনুমিত) ১৭,০০০ (অন্থুমিত) ৩৪,০০০. 
২৪ পরগণা ২৬,৯০ ২৪,৮৯৫ ১৭৫০ 
8 টুর Bes ৯০৫৮, |] ী্ৰীযুত মহারাজ নাটিকা কে, লি, এস, আই- ত্রিপুরা । 
kt ies রর রি ee রেজিঃ অফিস-_-আখাউরা। চিফ অফিস--আগরভলা। 
ত্রিপুরা ১,৪৯,৪৫০ ১,২৭,২৬০ ৩,৮১,৭৮০ - তা অফিস-৬ ক্লাইভ স্ট্রীট, 2 
j Hk: cll নত {| বাংলা ও আসামের বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাব ব্রাঞ্চ আছে। 
বীরভূম ও বাকুড়া ৩০০ ২৪০ ৫৮০ 
এ শিবসাগর, গোলাঘাট, কিশোরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ ব্রাঞ্চ খোলা হইতেছে। 
জলপাইগুড়ী ৩৩,৪৫০ ৩২,৮১০ ৮৪,৯৬০ রঃ 
বগুড়া ৫৭,৭০০ ৫৬,৬৯০ ১৫০,৯৬৫ আদায়ীক্কত ত মুলধন ও নিজার্ভ ফাণ্ড 
ময়মনসিংহ ৩,৩০,৬০০ ৩০ ০১৫০০ ৭৭৮,২৯৫ -€&ঃ 9৫,000 টাকার উর্ধে | 
বাখরগঞ্জ ' ৩৫,৩৫০ * ২৮,৩৬০০ | €৭,৪৩০ মোট আমানত --২৫৪00,000 টাকার উর্দে | 
SENT তি টি ০” {| কার্যকরা মূলধন --৩৫,00,000 টাকার উর্ধে । 
আহ্গুমানিক রি ক্রমাগত ১০ বৎসর যাবৎ ১৫২ টাকা হারে ডিভিডেও ডেওয়া হইতেছে। 8 
উভিষ্যা ১৫,৭০০ ২৫,০৫৫ ৫৮৮১০ | সমস্ত প্রকার ব্যান্কিং কার্য্য করা হয় । 
আসাম ২৭০,০০০ ২৭৬,১০০ ৬০৭,৩৯০ ম্যানেজিং ডিরেক্টার-_শ্রীহরিদাস ভ্টচার্্য। রি 
ূ ES নি Fone Fein Fm FS Sm TO ০ ক বধ বেত বে বেটে ক PE স্পস্ 
ভারতে প্রস্তুত ডাক্তারী জিনিষ ০০ 


চোখে অস্ত্রচিকিৎসায় চোখ সেলাই বা ব্যাণ্ডেজ করিবার অন্ত যে বিশেষ 
ধরণের হুতা (লিগেচার ) আবশ্যক এতকাল তাহা বিদেশ হইতে আমদানী 
হইত। এই সুতা সাদা, কালো এবং লাল এই তিন রংয়ের হইয়া থাকে। টা ইনল্িওস্েল্ লিও 


সম্প্রতি উপযুক্ত ধরণের সাদ! সিক্ষের স্থৃতা ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইতেছে এবং এ হেড অফিদ-_অন্দরকিল্া, গ্রাম £ 2 স্থাপিত-_১৯৩৩ সাল 


লাল ও ফালো রংয়ের তাও তৈয়ারীর চেষ্টা চলিতেছে । ভারত ও ব্রহ্মদেশের একমাত্র সম্মিলিত বীমা প্রতিষ্ঠান, বাঙ্গালীর 
সৈন্য বিভাগের, জন্য চামড়ার জিনিষ সংগঠন প্রতিভার সাফল্য গৌরবে স্তুদৃঢ় আৰিক ভিত্তির 








সৈন্ত বিভাগেব অন্ত ঘোডার জিন, অন্তান্ত সাজসরঞ্জাম এবং বিবিধ প্রকার , উপর প্রতিষ্ঠিত ।* 
প্রয়োজনীষ চামডার জিনিষের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্রে গত ১লা আগষ্ট 
হইতে বাঙ্গলা দেশে ১টা এবং যুক্তপ্রদেশে ১টী-_এই ছুইটা চর্ম্মনিশ্মাণ কেন্দ্র টু ১৯৪০ সালে 
স্থাপন করা হইয়াছে। কলিকাতা ও কাণপুরে যে. সকল ঘোড়ার সাজসজ্জা তিন লক্ষের অধিক বীম! পত্র প্রদান করা হইয়াছে ূ 
প্রস্তুতকারী কারখানা আছে, তাহাদিগকে এই ছুইটী' কেন্দ্রের শাখা হিসাবে বিস্তারিত বিবরণের জন্য 


গণ্য করা হইবে। শাখা কারখানাগুলিকে কীচামাল মজুদ করা এবং চামডা |} 
কাটা প্রভৃতি কাঁজ করিতে হইবে । আরও কয়টী চর্ম্মদ্রব্য উৎপাদন কেন্ত্র 


বিন 885 রা 





মিঃ পি, বি, দত্ত 


গঠন কর! প্রয়োজন তাহা নির্ণয় করিবার জ্রন্ত বাজলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টার। 
পাঞ্জাবে মোট কি পরিমাণ চর্ব্য প্রস্তুত করা সম্ভব তৎসগ্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের মাসিক ৪০২ টাকা বেতন ও কমিশনে ইন্সপেক্টর আবশ্যক । 


বন্দোবস্ত করা রা হইয়াছে 1 উড 








- ১৩৫ ক্যানিং ডি ফোন £* ক্যাল ২৭৮ 
এই প্রতিষ্ঠান ইন্থার পলিসি হোল্ডারগণ নিরাপত্তা ও শাস্তিলান্ভড করুন এবং ইহার প্রতিজিধিবৃন্দ উন্নতিগীল 
) এবং স্বনির্ভবশীল কর্মজীবন লান্ড করুন, ইহাই কামনা করিতেছেন। 





০ 1" আধিক জগৎ 





1[৫২২শেদৈশ্টেম্বর) ১৯১৪ 





এই অনুষ্ঠান পত্রের মূল ইংরাজী প্রতিলিপি ১৯১৩ সালের ৭ টিভি ৯২ (২) ধারার বিধানান্ুযায়ী বাংলার যৌথ কোম্পানীসমূহের 
রেজিস্রারের বরাবরে পেশ করা হইয়াছে । 





২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে শেয়ার বিক্রয় করিবার জন্য টাদা গ্রহণ কর! আরম্ভ হইবে এবং যে সমস্ত শেয়ার বিক্রয়ার্থ উপস্থিত কর! 
হইবে তাহার সম্পূর্ণরূপে চাদা আদায় হইবামাত্র অথবা যদি পরিচালকবৃন্দ ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তৎপূর্ব্বেই শেয়ার বিক্রয় করা বন্ধ হইবে । 


- দি ইউনাইটেড আয়ৰণ ঞ& ইপ্জিনীয়ারিং য়ার্কগ লিমিটেয 


(১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইনানুযায়ী রেজেদ্ত্বীকৃত) | / 
অনুমোদিত মুলধন - -- ১৫০৯০০ টাকা 
প্রতিটা শেয়ার ১০২ টাকা করিয়া ১,৫০,০০০ শেয়ারে বিভক্ত৷ 
বিক্রীত মুলধন ৬২,০০০ টাকা । 
প্রতিটী শেয়ার ৫২ টাকা হারে ৬,২০০ শেয়ারে বিক্রীত। ৰ 
আদায়ীরুত মুলধন ৩৯,০* টাকা । 
এ ৬,২০০ শেয়ার আপাততঃ নৃগদ মূল্যে: বিক্রয় করা হইবে এবং ৫০,১৯০ খানা শেয়ার অনুষ্ঠানপত্রের উল্লিখিত সর্তানুসারে শেয়ার ' " 


বিক্রেতাদের নিকট বিলি করা হইবে অবশিষ্ট ১০ টাকা মূল্যের ৯৩,৬১ খানা শেয়ার বাজারে প্রতিটা শেয়ার বাবদ ২।* আনা প্রিমিয়াম 
গ্রহণ করিয়া বিক্রয় করা হইবে'এবং নিম্নলিখিত নিয়মানুযায়ী শে য়ারের টাকা প্রদান করিতে হইবে 


প্রতিটি শেয়ার ক্রয়ের জন্য দরখাস্ত করিবার সময় ৬০ আনা এবং শেয়ার মঞ্জুর হওয়ার পর ৬।০ আনা দিতে হইবে | 


* মিঃ কে, এন, দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড এবং মেসাস গুপ্ত এণ্ড মিত্র, চারটা” একাউনটেপ্টস্‌ 
ভাশনাল সিটি ইদ্সিওরেন্দ লিমিটেড পি ২৯৮, সাঁদার্ণ এভিনিউ কলিকাতা '। রেজিষ্টার্ড একাউনটেন্টস্‌ 
মিঃ জে, পি, চালিহা, আসাম ব্যবস্থা পরিষদের সদস্ত, উইণ্ডসর হাউস, 
কোরারগণি টা এপ্টেটএর স্বত্বাধিকারী, তুইখং মিশন রো! এক্সটেনসন, কলিকাতা । 
মিঃ এস, সি, কর, চা বাগানের মালিক এবং ব্যবসায়ী, 77, 
ডিরেক্টর, সাদার্ণ তেরীই টী কোং লিমিটেড, চা দালাল 
» আচার্য্য প্রসুল্লচন্ জর কটন মিলস লিমিটেড । মেসাস’ নারা়ণদাদ খাণ্ডেলওয়াল এণ্ড কোং, 
প্রবর্তক ভুট মিলস্‌ লিমিটেড Re এণ্ড শেয়ার ব্োকার্স 
শিলিগুড়ি, (দার্জিলিং, | ₹ সোয়ালো লেন, কলিকাতা । 
মিঃ মগনলাল লালুভভাই, আর যগনলাল এণ্ড কোংর অংশীদার । পূ, 
টড ২নং পর্ভূগীন্ধ চার্চ স্ত্রী, কলিকাতা | সলিসিটর 


মিঃ এন, সি, সাল্ল্যাল, ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশনের অংশীদার ; 
ডিরেক্টর, এ, ভি, টমাস এণ্ড কোং লিমিটেড । 
২৯ নং পণ্ডিতিয়! রোড, কলিকাতা । 


মেসাস কে, বি, ঘোষ এণ্ড কোং 
৬নং ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্রীট, কলিকাতা । 


ন্যাক্কার্স ১০০নং ক্লাইভ ষ্ট্রা, কলিকাতা । 
দি সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড ৷ ম্যানেজিং এজেণ্টসূ 
দি নাথ ব্যান্ক লিমিটেড। 


, মেসার্স ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন। 


দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড! ১০০নং ক্লাইভ ছাট, কলিকাতা । 


' ২ শেসেপ্েম্বর ১৯৪১7, 





এই প্রতিষ্ঠানের গঠন সম্বন্বীধ ম্বীরকলিপিতে ইহার উদ্দেশ 
সম্পর্কে মোটা মুটীভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে । এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য 
হইতেছে লৌহ এবং ইম্পাত.ঢালাই করা, লোহার নানাবিধ সাজসরঞ্জাম, 
কলকব্জা এবং যন্ত্রপাতি তৈয়ার করা! 


ডিরেক্টরের স্বার্থ 


এই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং এজেপ্টপ মেসার্স ইউনাইটেড ট্রেডিং 
করপোরেশনের অংশীদার মিঃ এন, সি, সান্যাল এই প্রতিষ্ঠানের একজন 
পরিচালক | নাথ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে, এন দালাল এই 
"প্রতিষ্ঠানের আর একজন পরিচালক । নাথ ব্যাঙ্ক এই প্রতিষ্ঠানের ব্যাঙ্কার 
এবং ম্যানেজিং এজেপ্টসগণেরও ব্যাঙ্কার | 


ডিরেক্টরগণের যৌগচত। ও ভাতা 
অংশীদারদের সাধারণ সভায় অন্তরূপ কোন প্রস্তাব গৃহীত না হওয়া 
পর্য্যন্ত ( পদাধিকাঁরবলে নিযুক্ত পরিচালক ব্যতীত ) অন্তান্ত পরিচালকবুন্দের 
৫ হাজার টাকা মূল্যের ৫ শত শেয়ার ক্রয় করিতে হইবে | পরিচালকবৃন্দ 
"প্রত্যেক সভাষ উপস্থিত হইবার জন্গ ভাতা বাবদ কোম্পানীর তহবিল 


হইতে ১৬২ টাঁকা পাঁইবেন। যদি কোন পরিচালক যেস্থানে পরিচালক. 


সঙ্ষের সভা হইবে তাহা ছাড়া অন্ত জায়গায় অবস্থান করেন তবে ইচ্ছা 
করিলে উক্ত পরিচালক ভাতা ছাড়া তাহার যাতায়াতের ভাড়াও দাবী 


করিতে পারেন। 
প্রাথমিক ব্যয় 
কোম্পানীর প্রাথমিক ব্যয় বাবদ ১০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। 
ভোটের ক্ষমতা 


প্রত্যেক অংশীদার নিজে উপস্থিত থাঁকিয়া অথবা তাহার প্রতিনিধির 
মারফত রী রি রি পান গণনা 3১০ উট 







ইন্সিওরেন্স কোৎ (ইণ্ডিয়া) লিঃ 
হেড অফিস £₹-৮নৎ ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাত। 


টেলিফোন £ কলি ৩২৭৫ (ছুই লাইন) 
টেলিগ্রাম-_পটিপটো”” 


হেড অফিস :₹-প্লেশন রোড, ট্টগ্রাম। 
ব্রাঞ্চ-_-কলিকাতা, ঢাকা ও কক্সবাজার । এজেন্দী সর্ব্বত্র । 
কোম্পানী যাবতীয় ভেষজ ছাল, মুল এবং অন্ঠান্ত কাচা মাল আমদানী 
ও রপ্তানী করতঃ ইতিমধ্যেই ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে 


হইষাছে_ 
শতকরা ৩. টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে । 
চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল অফিসের সম্মুখে কোম্পানীর 


আঁকি ৪ স্বজ্ালন্জে 
সর্ধবিধ খাঁটী আযূর্ষেদীয় ওবধ, যাবতীষ ভেষজ ও বেনেতি মাল 
বিক্রয়ার্থ মজুত আছে। 
ওঁষধ ও শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সর্বত্র এজেণ্ট আবশ্তক। 


চেয়ারম্যান যুক্ত নলিনীকান্ত ছাল, এস, এ! 


আধিক জগৎ 


ওশত্ঞেস্ট্রাতসেল্প সাল্বাংশশ 
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চেক ব্যবহার j 


টড A ম্যানেজিং ডিরেক্টর ; মহারাজ কুমার শ্ৰীত্ৰজেন্দরকিশোর দেববর্মী 


fe আলমীয়িগঞ্জ, ঢাকা, নর্থ লবিম্পুর, নারায়ণগঞ্জ, চকবাজার (ঢাকা), জোড়হাট (আসাম) 


ণ রা টুনি, কণে রি নি 1 





শেয়ারের জন্ত উক্ত শেয়ারের মালিক অথবা তাহার প্রতিনিধি একটী 
করিয়া ভোট দিতে পারিবেন! 


শেয়ার হস্তান্তর 
পরিচালকবৃন্দ যে সকল শেয়ারের টাকা সম্পূর্ণূপ আদায় হয নাই তাহা 
এবং যে সকল লোকের কাছে তাহারা শেয়ার হস্তান্তর করা অনুমোদন করেন 


না, সেই সকল স্থলে শেয়ার হস্তাস্তব করা তাহারা অগ্রাস্থ করিতে পারিবেন । 
নাবালক এবং বিকৃত মন্তিষ্ধ ব্যক্তির নিকট কোন শেয়ার হস্তান্তর করা 


যাইবে না। 
পরিচালকবন্দের ক্ষমত। 
কোম্পানীর পরিচালন! সম্বন্ধীয় সমস্ত ক্ষমতা ভিরেক্টরদের উপব ন্তস্ত কর! 
হইয়াছে । এবং সঙ্ঘের নিষমাবলীতে এ সম্বন্ধে পবিচালকবুন্দের ক্ষমতা 
নিয়ন্ত্রণ করার কোনরূপ ব্যবস্থা নাই। যদি ভারতীয় কোম্পানী আইন এবং 
সঙ্বের নিয়মাবলীর বহিভূত না হয়, তাহা হইলে অংশীদারদের সাধাবণ ' 
সভার মতাম্থুযায়ী পরিচালকদের কার্য্যাবলী নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারিবে। 


কোম্পানীর নির্দিষ্ট ফরমে শেয়ার ক্রয়ের দরখাস্ত করিতে হইবে। 


ন্যুনতম চাদ! 


কোম্পানীর ৫ হাজার শেয়ার বিক্রয় হইলে ডিরেক্টরগণ শেয়ারের 
প্রাথমিক বিলি ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। 


কমিশন 

শেয়ার বিক্রয়ের জন্ত ইহার বিক্রীত মূল্যের শতকরা ১০ টাকার বেশী 
কমিশন দেওষ| হইবে না। | 

কোম্পানীর অনুষ্ঠান পত্র এবং শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য নিন্দি দরখাস্তের 

ফরম কোম্পানীর রেলীহীকৃত অফিস, কোম্পানীর ব্যাঙ্কাব অথবা দালালের 

অফিসে চাহিবা পাঠাইলে উহা পাওয়া যাইবে * 





| নল পরদপেক্টাসের 
সংক্ষিপ্ত অংশ এখানে প্রকাশিত হইল । যাহারা এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ জানতে চান ডাহারা 
£ নং ক্লাইভ দ্র অফিসে অনুসন্ধান রুরুন | 


ব্যাঙ্ক অব পুরা 


পৃষ্ঠপোষক : 
ত্রিপুরেশ্বর শ্রীস্রীযুভ মহারাজা মাঁণিক্য বাহাদুর, কে-সি-এস-আই 


আধুনিকতার অন্যতম নিদর্শন। ইহার বহুল প্রচার যেমন আপনার 
অর্থ রক্ষার সহায়ক ; প্রাপকপক্ষে নিজ হিসাবে জম! দেওষারও সুযোগ 
শতকরা ১০২ ডিভিডেগু দেওয়া হুই'তেছে। 


অফিসসমূহ ঃ 
| গঙ্গাসাগর, আগরতলা, কৈলাসহ্র, কষলপুর, গ্রীমতল, সমসেরনগর, ভামুগাছ, 


কলিকাতা? ১১, ক্লাইভ রো! 


[ESSE TEE; Eu; OT 
Phone: South 1051 


The Bengal Co., Ltd. 


is started mainly with the object of 
removing all difficulties regarding 
the supply af general orders of all 
concerfted. . 
We are glad to announce that during this short 
period of two months business we are feelling 
the pressing necessity of starting a Branch at 
Mymensingh just to meet the demand of our 
innumerable patrons & constituents. 








স্স্ঞ্দরামনাথ বিশ্বাস, কালীকিস্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বাঙলা দেশের বহু মনীষী, | 
,চিস্তানায়ক, কবি, প্রাবন্ধিক ও কথা-লাহিত্যিকের জ্ঞাতব্য ও মনোজ্ঞ রচন!-. 


পপ 


৭১০ 


হিন্দুস্থান (শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪৮ সাল )--সম্পাদক, শীআত্ততোষ 
লাহিডী, এম-এল-এ। ১নং সরকার লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। 
মুল্য চার আনা । 

“হিনদস্থানে'র শারদীয়া সংখ্যাখানি পাঠ করিয়া আমরা খুব প্রীত হইযাছি। 
এই বিশেষ সংখ্যাটিকে মনোরম করিতে গিয়া সম্পাদক মহাশয় যে, সুকচি ও 


নির্বাচনের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসনীয় । আচার্য্য প্রল্চন্দ্র | 


রায়, পণ্ডিত অশোকনাথ শান্তী, হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত, বিধুশেখর 
শাস্ত্রী, অধ্যক্ষ দেব্প্রসাদ ঘোষ, প্রবোধকুমার পান্াল, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, 
সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, ডক্টব নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীন্দ্রনারায়ণ রায়, 


সম্তারে হিনুস্থানে'র আলোচ্য সংখ্যাটি স্ুসমৃদ্ধ। প্রথম, পৃষ্ঠার একরঙ! 
শ্রিশ্রীভদুর্নার ছবিটি সত্যই মনো-যুপ্ধকর। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দুইটি 
অপ্রকাশিত ছোট কবিতা এবারের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। শ্রীযুক্ত 


অণীন্দ্রনারায়ণ রায়ের স্থলিখিত প্রবন্ধটি জিজ্ঞাস পাঠক মহলে যথেষ্ট সমাদর ll 


লাভ করিবে বলিয়া আমরা আশ! করি। ছাপা ও কাগজ ভাল। আমরা 
হিন্দস্থানে'র এই বিশেষ সংখ্যার বহুল প্রচাব কামনা করি। 

ইন্সিওরেন্স হেরান্ড (বিশেষ পুজা সংখ্যা)- ম্যানেজিং এডিটর, 
শ্ীআাশুতোব বন্দ্যোপাধ্যায় ২নং রয়েল একচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা হইতে 
প্রকাশিত । বর্তমান সংখ্যা বার আনা । 

'ইনসিওরেন্স হেরান্ডের” আলোচ্য সংখ্যাটির সঙ্গে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সংক্রান্ত 
বিশেষ ক্রোড়পত্র সংযুক্ত হইয়াছে । শ্রীযুক্ত সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, মিঃ ডি 
শেষ আয়ার, মিঃ জে সি সেন, মিঃ এইচ সি ক্যাপ্টেন, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মুখো- 
পাধ্যায়, মিঃ ধসার কুবী প্রমুখ বিশিষ্ট লেখরুগণের তথ্যবহুল রচনাসমৃদ্ধ এই 
বিশেষ সংখ্যাথানি ব্যবসায়ী মহত ও জিজ্ঞান্থ পাঠক মহলে 'যে সমাদর 
লাভত করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই 1-. ছাপ্লা ও কাজ ভাল। আমরা 
“ইনসিওরেন্সু হেরান্ডে'র উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।  , 

যুগ্বীষ্তর (শারদীয়া সংখ্যা )--সম্পাদক, গ্রীবিবেকানন মুখোপাধ্যায় | 
নং আনন্দ চাটার্জি লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত | মূল্য বার আনা । 

খুগাস্তর’ শারদী্ী সংখ্যা পড়িয়া আমরা পরম প্রীতি লাভ করিলাম। 
সত প্রচ্ছদপট, মুদ্রণ পারিপাট্য, অসংখ্য রেখাচিত্র ও নক! সমৃদ্ধ এই সংখ্যাটি 
পূজার বাজারে দেশের অসংখ্য পঠিক পাঠিকার মনোরঞ্জন করিবে, বন 
লোকের সুদীর্ঘ ছুটির মনো খোরাক জুটাইবে। বাঙ্গলা সাহিত্যের বিভিন্ন 


এই সংখ্যায় স্থান পদইয়াছে। 
‘প্রাবন্ধিক ও গল্প লেখকের, রচনা ইহার অন্ততম আকর্ষণ। 


অপ্রকাশিত রচনাও এই সংখ্যার অন্ততম প্রধান আকর্ষণ । 





কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা ৃ 
কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্রুর্ত।মি: জে সি যুখাঙ্জি গত ৬ই 


সেপ্টেম্বর অস্থায়ী প্রধান কর্মকর্তা শ্রীধুক্ত শৈলপতি চ্যাটার্জ্জিকে চার্জ J 








ক্ষেত্রে যাহারা প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন, তাহাদের অনেকের . রচনা & 
ইহা ছাড়া বহু নবাগত কবি, { 
বহুসংখ্যক 4 
হান্তর সাত্মক কবিত' ও রসরচনা ছাডাও শিশুদের জন্য সহজ অথচ বয়স্কদেরও | 
' উপভোগ্য বিস্তর লেখা এই শারদীয়া সংখ্যার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রথম 
পৃষ্ঠায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ প্রতিমূর্তির যে একখানি ছবি দেওয়া $ 
হইয়াছে, তাহা ঘরে ঘরে বীধাইয়া রাখিবার মত সুন্দর ও মূল্যবান। কবির. 








[ ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৪১ 
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জালা 


| হেড, অফিস- কুমিল্লী (বেঙ্গল শ্থাপিত_১৯১৪ ) 


! কলিকাতা_লক্ষৌ__কানপুর- _দিলী-বোন্ধে 
-ান্তান্ত শাখা ও এজেন্দী অফিসসমূহ" 
দক্ষিণ কলিকাতা, বড়কাজার, হা ইকোট? টাকা, চকবাজার, 
‘নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বরিশাল, ঝালকাটি, 
[]| চাদপুর, পুরাণবাজার, হাজিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়। এ, ভিক্রুগড়, 
॥| কটক, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা), চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি। 
এজেণ্ট_-নিউ ষ্যাপ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ, শিলচর, সিলেট, ছাতক, শিলং, 
তিনস্ুকিয়া, বর্ধমান, মষমনসিংহ, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, ফরিদপুব, 
খুলনা, আসানন্লোল, জোডহাট, রাণচী। 
ভারতবর্ষের সর্বত্র অপরাপর প্রধান প্রধান ব্যবসা- 
কেন্দ্রের সহিত সংশ্লিষ্ট । 
দ ফরেন এক্সচেঞ্জ (ডলার ইত্যাদিসহ) ও সকল প্রকার ব্যান্কিং || 
] কাৰ্য্য নিপুণতার সহিত করা হয়। | 


লণ্ডন এজেন্ট :-ওয়েধমিন্ধার ব্যাঙ্ক লিঃ। 0) 
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উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক-_ প্রতি বৎসর 
ইন্কাম-ট্যাক্স বাদে শতকরা ৩1০ টাকা লভ্যাংশ 
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ৃ 
! 
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বিতরণ করিতেছে | 
_শাখাসমূহ-__ | 
শ্যামবাজার সিরাজগঞ্জ নৈহাট্টী 
দক্ষিণ কলিকাভ! দিলাজপুর ভাটপাড়া 
হেয়ার ষ্ট্রাট রংপুর বেনারস 
সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 
জানান হইয়া থাকে। ¥ 
55 ৃ 
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শ্বান ও কাস রোগে আশু ফলপ্রদ & 
হু-নির্বাচিত উপাদানে প্রস্তুত এই 
সুখসেব্য ওঁষধের কয়েক মাত্র! ব্যবহার 
করিলেই সঞ্চিত কফ সরল হইয়! নির্গত 
হয় এবং অচিরে শ্বীসযন্ত্র সুজিদ্ধ হয়। 


বেঙ্গল রেনমিক্যাল অকণ হঘসিজটিকছল্‌ ওআকস লিঃ 
কলিবসত :: বোমা 











তক্ষাম্পাঁলী ওএস্নহ ূ 





_ বেঙ্গল সপ্ট কোং লিঃ ূ 

সম্প্রতি আমর' বেঙ্গল সণ্ট কোম্পানীর গত ১৯৪০ সালেব একখণ্ড 
রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। ও রিপোর্ট দৃষ্টে গত ১৯৩৯ 
সালের তুলনায় আলোচ্য : বৎসরে কোম্পানীটির যথেষ্ট উন্নতি লক্ষ্য 
করা যাষ। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী কারখানার জমি ও লবণ জল 
রাখিবার' বেডের পবিধি বৃদ্ধি করিয়া ্ঞবং যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম 
বাভাইয়া আচাধ্যনগরস্থ (কাথি) কারখানাটিকে অধিক মাত্রায় কাধ্যকরী 

করিয়া তুলিয়াছে। এবাব, ১৩ হাজার ২৪৫ টাকার নূতন জমি 
সংযোজিত কবিয়া কারখানা জমিব আয়তন প্রসাবিত কবা হুইয়াছে। 
৫ হাজার ৬০০ টাকা ব্যয়ে বেডেব পরিধি বিস্তৃত করা হইযাছে। ৯ হাজার 
৪৩৩ টাকার যন্ত্রপাতি বাডান হইয়াছে | ২ হাজার ১০৫ টাকার অন্ত নৃতন 
সাজসরঞ্জামও বৃদ্ধি করা হ্ইয়াছে। তাহা ছাড়া, অন্ত নানাদিক দিযাও 
কারখানাটির উল্লেখযোগ্য উন্নতিসাধন করা হুইযাছে। ফলে কারখানাটিব 
উত্পাদন এবার গতবারের তুলনায় বাডিয়াছে। সকল দিক দিয়া ভবিষ্যৎ 
শ্রীবৃদ্ধির পথও বিশেষ প্রশস্ত হইয়াছে । 

আলোচ্য বসবে কোম্পানী মোট ১৭ হাজার ২৮৩ টাকার লবণ বিক্রয় 
করে। উক্ত আয় ও অন্যান্ত ধরণের আয় হইতে আবগ্তকীয় খবচপত্র নির্বাহ 
করিয়া কোম্পানীর মোট ২ হাঁজাব ৩৬৯ টাকা লাভ থাকে। 

১৯৪০ সালের পর বেঙ্গল সণ্ট কোম্পানীর অবস্থা সম্পর্কে নানাদিক দিয়া 
আরও বেশী উন্নতি লক্ষ্য করা গিষাছে। চলতি ১৯৪১ সালের জাহুয়ারী 
হইতে জুন পর্য্যন্ত ছ্য মাসে কোম্পানী ২৩ হাজার ৪৫৫ টাকার লবণ বিক্রয় 
করিয়াছে। উক্ত আয ও অন্তান্ত ধরণের আয় হইতে আবগ্তকীয় খবচপত্র 
নির্বাহ করিয়া গত ৩০শে জুন তারিখে কোম্পানীর নিট লাভ দ্রাড়াইয়াছে 
৪ হাজার ২৫১ টাকা । এই টাকা ৭৫০ টাকা ক্ষষপূরণ বাবদ নিয়োগ 
কর] ও বাকী টাকা দিয়া অংশীদারদিগকষে শতকরা দেড় টাকা হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া স্থির হইয়াছে । আমরা এই স্থুপরিচালিত লবণ কোম্পানীটির 
উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি| ৫ নং ক্লাইভ ঘাট ষ্্রী, কলিকাতায় এই 
কোম্পানীর অফিস অবস্থিত | 


ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়াক লিঃ 


,অন্তত্র ইউনাইটেড আয়রণ এগু ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্‌ লিমিটেডের 
একটি 'অমুষ্ঠান-পত্র বা প্রদ্পেক্টাস প্রকাশিত হইয়াছে। নানাবিধ 


কলকজা, মেশিনটুল, সাইকেল, অস্্রীলিকা, পুল ইত্যাদি প্রস্তুতের সাজ- 
সরঞ্জাম, ক্যানভাস, চট ইত্যাদির উপব রবারের ওয়াটার প্রুফ শিল্প এবং 
লৌহ্‌ ও ইস্পাতের যাবতীয় সরঞ্জাম প্রভৃতি প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য নিয়া গত 
ফেব্রুয়ারী মাসে এই কোম্পানীটি রেঞ্জেষ্রীক্কৃত হয়| মিঃ কে এন দালাল, 
মিঃ জে পি চালিহা, মিঃ এস সি কর, মিঃ মগনলাল লালভাই ও মিঃ এন সি 
সান্নযালকে নিয়া এই কোম্পানীর পরিচালক.বোর্ড গঠিত হইয়াছে । মেসার্স 















শাখা 

লেক মার্কেট (কলি:) বর্ধমান, 
আলানসোল, ঝারনুগুদা 

অন্মলপুর 





_-_ নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল 


৮নং ক্লাইভ ফ্ীট, কলিকাতা । ১৯৩৬, ১৯৩৭ ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ 


ফোন £ কলি £ 


ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন উহার ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ নিযুক্ত হইয়াছেন। 
ম্যানেজিং এh্রেণ্টগণ কোম্পানীটি রেজিষ্টর্ড হওয়ার পর কয়েক মাস মধ্যেই 
৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বেলুড়ে ১৩ বিঘা জমির উপর ইমারতসূহ একটি কারখানা 


নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে উহাতে আধুনিকতম যন্ত্রপাতি বাইয়া কাজ , 


সুরু কর হইয়াছে। এইরূপ ভাবে কারখানা প্রতিষ্ঠা ও তাহা চালু করিষা 


কোম্পানীর উদ্যোক্তাগণ বর্তমানে উহ্থার শেয়ার বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত 


_করিয়াছেন। কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা । উহা দশ টাকা 
মূল্যের > লক্ষ ৫০ হাক্তার শেয়ারে বিতক্ত। উক্ত শেয়ারের মধ্যে কিছু 
শেয়ার ইতিমধ্যে বিক্রিত হইয়াছে । আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর বাকী শেয়ার 
(»৩ 'হাজাব ৬৯০টি) সাধারণের নিকট বিক্রয় করা আরম্ভ হইবে। 
কোম্পানী যে সমস্ত গ্রিনিষ তৈয়ারে ব্রতী হইয়াছেন তাহার বহুল কাটতির 
সম্ভাবনা রহিয়াছে । কোম্পানীর পরিচালকগণ সকলেই কৃতী ব্যবসায়ী 
বলিযা স্থপরিচিত | তাহা ছাডা কোম্পানীর কারখান! ইতিমধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত 
হুইয়া কাজ সরু হইয়াছে। এই অবস্থা কোম্পা নীটির ভবিষ্যৎ খুব উজ্জল 
বলিয়াই মনে হয়। এই ধরণের একটি প্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ করিতে 
দেশবাসী কোন দ্বিধা বোধ করিবে না, উছা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। 
১০০নং ক্লাইভ ্রীট, কলিকাতায় এই কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড আফিস 
অবস্থিত। বারাস্তরে আমবা এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিব। 


হ্যাশনেল মার্কেপ্টাইল ইন্সিওরেন্স কোৎ (ইণ্ডিয়া) লিঃ 

ন্তাশনেল মার্কেন্টাইল ইন্সিউরেন্দ' কোম্পানীর গত “কতিপয় বৎসবের 
বিবরণ দৃষ্টে নানাঁদিক দিয়া এই কৌম্গানীটিব উল্লেখযোগ্য ক্রমিক অগ্রগতিব 
পরিচয় পাওয়া যায়। গত ১৯৩৮ সালে কোম্পানীর আদাষীক্কৃত মূলধনের 
পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ১৫ হাজার ৫৮৪ টাকা । ১৯৩৯ সালেতাহা ৩ লক্ষ ৫ 


, হাজার ৮৭৪ টাক্কা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। গত ১৯৪০ সালে তাহা আরও বাঁডিয়া * 


৪ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা দীড়াইয়াছে। গত ৪৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে 
কোম্পানীর নৃতন কাজের পাঁরমাণ ছিল যথাক্রমে ১২ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা 
ও ১৩ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা. ১৯৪০ সালে কোম্পানী ১৫ লক্ষ ৫ হাজার 
টাকার.নৃতন 'বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে বলিয়া*প্রকাশ। গত ১৯৩৮ সালের 
শেষে কোম্পানীর চলতি বীমার পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ ৫১ হাজার ৫৩৫ টাকা । 
১৯৪০ সালের শেষে তাহা! ২১ লক্ষ ৬৫ হাঁজ্এর টাকায় পরিণত হইয়াছে। 
, গত ১৯৩৮ সালে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পবিমাণ ছিল ২৫ হাজ্বার 
৫৪৬ টাকা । ১৯৩৯ সালে তাহা! ৪০ হাজার ২৫৮ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাঁয়। 
গত ১৯৪০ সালের শেষে তাহা আরও বাডিয়া, ৭৯ হাজার ৪৪২ টাকা ফ্রাড়াই- 
য়াছে। যুদ্ধের অন্ত নানাদিক দিয়া! কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থা সুচিত হওয়ায় 
+ বর্তমানে যেস্থলে দেশের অনেক বীমা কোম্পানীরই কাধ্যধারা সঙ্কুচিত হইয়া 
পড়িতেছে, সেম্থলে স্তাশনেল মার্কেন্টাইল ইন্সিওরেন্দ কোম্পানীর এইরূপ 
ক্রমিক উন্নতি খুবই প্রশংসার কথা সন্দেহ নাই। 







সালে আয়কর বজ্জিত শতকরা 
“বার্ষিক ৫২ দেওয়া হইয়াছে। 


৯১৬ এবং ১৪৬৭ 








আাজ্দান্দ্রেন্স হাল্নচালন 





টাক! ও বিনিময় কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার ll 


| কলিকাতা, ১৯শে সেপ্টেম্বর মাজারে 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে পূর্বববৎ অর্থের স্বচ্ছলতা : 0 
রি রা মধ্যে কল টাকার হুদের হার পূর্বের মতই গত সপ্তাহের প্রথম ভাগে কলিকাতার শেয়ার বাজারের অবস্থা বিশেষ 
শতকরা কলিকাতায় 1০ আনা ও বোদ্বাইএ।* আনায় অপরিব্তি রহিয়াছে । শী থাকিলেও সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে কাজকারবারে কত'কটা নিয়গতি 


স্বল্প মেয়াদী খণের ক্ষেত্রে কাজকারুবার খুব সামান্তই হইয়াছে । এক কথায়, দেখা গিয়াছিল। যাহা হউক আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার 


একটানা ্বচ্ছলতাই টাকার বাজারের লক্ষণীয় বিষয়। | বাজারের কয়েকটা বিভাগে উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। বোদ্বাইয়ের 
বিনিময় বাজারে কিন্তু আলোচ্য সপ্তাহে তেজীর 'ভাব লক্ষিত হয়। শেয়ার বাজারের একটানা উন্নত অবস্থা এবং বর্তমান মহাযুদ্ধের পরিস্থিতি 
পূর্বের তুলনায় বাজারে বিস্তর রপ্তানী বিলের আমদানী হইয়াছিল ।  মিত্রশক্তির পক্ষে অনুকূল হওয়ার সংবাদে কলিকীতার শেয়ার বাজার তেজী 


গত ১৪ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার হইয়া উঠিয়াছে। শেয়ার বাজারের ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে 
ট্রেজারী বিলের আন্ত টেওার আহ্বান করা হইয়াছিল । ভাতে নোট এবং শেয়ারের দরে আরও উর্ধাগতি দেখা যাইবে বলিয়! সর্বত্র একটা আশার 
আবেদনের পরিমাপ ঈাড়াইয়াছিল ২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ! উক্ত আবেদন- 
সমূহের মধ্যে ৯৯%/৯ পাই ও তদুর্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯%/৬ পাই দরের 
শতকরা প্রায় ৬৯ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । মোট যে ২ কোটি 
টাকার টেপ্তার গৃহীত হইয়াছে উহার গভপডতা বাধষিক শতকরা 
সুদের হার ৮৮ পাই ধাধ্য করা হুইয়াছে। আগামী ২৩শে সেপ্টে 
মঙ্গলবার তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেঙ্গারী বিলের টেগার গৃহীত 
হইবে | ধাঁহাদের টেশার গৃহীত হইবে তীছাদিগকে ২১শে সেপ্টেধর 
সতক্রুবারের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্তান্ত সর্ভাব্লী পূর্ববব্।। 

"১ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব. ইত্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ১২ই 
সেপটেম্বর যে সুপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চুলতি নোটের 
মোট পরিমাণ ছিল ২৬৫ কোটি ৮৯, লী ১৪ হাঞ্জার টাকা! 'ধপুর্ধব্তী 

সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২৪৩ কোটি ৯ দু ৬5 হাজার টাকা । আলোচ্য 
সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ ছিল ৫১ কোট্টি 
৯৮ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা। পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৬ কোটি 

* ৭৩ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া , 
হয় ২৬ লক্ষ টাকা। পুর্ব সপ্তাহে *গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৯০ 

* লক্ষটাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট 

* আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৮ ফ্রোটি ৫৮ লক্ষ ৭০ হানার টাকা । 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে ইহার { পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ৭৩ লক্ষ ২৭ 
হাতার টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকারের ও অন্তান্ত প্রাদেশিক 





চাকা -ঘুরানো কল-_চাঁলাই ইম্পাতকে নানাবিধ আকারে 
রপাস্তরিত করিতে হইলে কতকগুলি চাকা ঘুরাণো 
কলেরভিতর দিয়া ইহাকে চালাইয়া দিতে হয় | এইভাবে 
সমস্ত যূর্ণ্যমান কলের মধ্য দিয়া ইম্পাতগুলির চালনা 





ন) দ্বব্যাদি উৎপাদিত লোহার পরাদ, চাদর; 
সরকারের আমানতের পরিমচপ আলোচ্য সপ্তাহে যথাক্রমে ৯ কোটি ৮৯ লক্ষ পৰ যে বন শগাত ন fe EE PU Re Bont 
£৬ হাজার টাকা এবং ৩*কোটি ৮৯ লক্ষ ৬ হাজার টাকা দীড়াইয়াছে।' : প্রভৃতি জিনিযগুপি উপরোক্ত প্রালীতে প্রস্তুত হা থাকে এবং জাধুনিক . 


পূর্ব সপ্তাহে উক্ত দুই খাতে আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল যথাক্রমে - যন্ত্রপাতি নির্বাণ শিল্পে এই সকল জিনিষের ব্যবহারিক প্রয়োজন অপরিহাধ্য | *” 
৯ কোটি ৯৫ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা এবং*৪ কোটি ৭৫ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা। তা : nn! 

বর্তমান সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ৪৫ কোটি ৪৯ লক্ষ ৬৮ হাক্তার টাকা । ভিত রী 








রিয়াল ৪ কটি উল 5৯ ছজন টাকা। 
“> এ সধ্যাহে বিনিময় বাজারে নিয়োক্ত হার বলবৎ ছিল :ঃ- 
টেলিংহণ্তি . এ (প্রতি টাকায়) রা 28 | 
প্র দৰ্শনী 2 ৯শি কং £: কিটাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ কর্তৃক প্রচারিত ''* 
ডি এত মাস ১-শি ৬ রে *, * 50855588885 
ডলার , (প্রতি ne ডলারে) ৩৩৩|০ হয নর দিনত 






উলাল্হিনৎ ইহলভিনওল্জেন্ন ই ভিনন্িত্েজ্ভ কৌন ক্যানড্ত 
} হুকুমটাদ লাইফ এস্যুরেন্স কোম্পানীর সহিত একত্রীভূত। 

ৰ | আদায়ী যুলধন ২ ১ লঞ্ষ৭৫ হাজার টাকা) গতর্ণমেন্ট ডিপোজিট :- ২ লক্ষ টাকা; 

০০৯৪১ সাল পর্যন্ত আধিক অবস্থা | মছি বীমা £- ৪০ লক্ষ টাকা; লাইফ ফণ্ড :_-১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা । 

বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন ₹- এ» এন্‌* ব্যানাঞ্জি, ম্যানেজার, কলিকাতা শাখা ।  ২*নং ষ্টরাণ্ড রোড, কলিকাতা । 








২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ ] 


লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টিল করপোরেশনের শেয়ারের 
‘দরের উন্নত অবস্থা হইতেছে এসপ্যাহে শেয়ারের বাজারের একটা উল্লেখযোগ্য 
বিষয়। আজ, শেয়ার বাজারে বিশেষ কাঁজকারবার না হইলেও ইহার 
“অবস্থা মোটামুটি ভাল ছিল। 
কোম্পানীর কাগজ 
আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বিভাগে স্থিরভাব বর্তমান ছিল 
“এবং ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল সীমাবদ্ধ। ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানী কাগজ 
-৯৬ টাকায় অপরিবর্তিত ছিল। ৩২ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৮২॥০ 
আনায় বিকিকিনি হইয়াছে । মেয়াদী খণসমূহের মধ্যে ৩২ সুদের ১৯৬৩-৬৫ 
লালের কাগজ ৯৫৬০ আনা, ৩২ টাকা শ্দের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বও 
১০২/০ আনা, এ৷ৎ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাঁগঞ্জ ১০৩০ আনা, ৪২ 
"টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১৭০॥০ আনা, ৪8০ টাকা সুদের 
১৯৫৫-৬০ সালের কাগজ ১১৪২ টাকা, ৫২ টীকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের 
কাগজ ১৯৯০ আন! এবং ৩৯ সুদের ১৯৪৪-৫২ সালের কাগজ ৯০০২ 
টাকায় ক্রয়বিক্রয় হুইয়াছে। 





কাপড়ের কল 
এসপ্াছে কাপড়ের কলের শেয়ার বিভাগে স্থিরভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে । 
-বেঙ্গল-নাগপুর ১৬৪আনা, ডানবার ২৫০২ টাকা এবং এলগিন ২৫7/০ আনায় 
‘বেচাকেনা হুইয়াছে। 
কয়লার খনি 
কয়লার খনির শেয়াবের বিশেষ কোন চাহিদা ছিল না. | বেঙ্গল কোল 
৩৮৭২ টাকা, এমালগেমেটেভ ২৭/০ আনা, সেপ্টাল কুরকেও্ড১ ৬৮০ 
আনা, ইকুইটেবল ৩৮৪ আনা এবং রাণীগঞ্জ ২৯৮০ আনায় বিকিকিনি 


হইয়াছে । 
পাটকল } 
পাটকলের শেয়ারের কাজকারবার আলোচ্য সন্তাহে মোটামুটী ভাল 
‘ছিল এংলোইণ্ডিয়া ৩৭৪২ টাকা, বিরল! ৩০1০ আনা, গৌরীপুর ৬৯৮।০ আনা, 
্টাপদানী ১৮২৯ টাকা এবং কাযারহাঁটী ৫২০২ টাকায় হস্তান্তর হইয়াছে। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
আলোচ্য সপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টিল 
করপোরেশনের সৰ্ব্বোচ্চ দর ছিল যথাক্রমে ৩০ আনা এবং ২১%০ আনা, 
, ব্রেখওয়েট ৮৮০ আনা, বৃটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ১১৮৮০ আনা, বার্ণ 
এণ্ড কোং ৪৩৮৯ টাকা এবং হুকুমর্টাদ ১৪৮%০ আনায় কাজকারবার 


হইয়াছে। 
চিনির কল 


এ সপ্তাহে চিনির কলের শেয়ারের দর তেত্রী ছিল। বুলাও এবং রাজার 


“শেয়ারের দর বৃদ্ধি পাইয়া ২১৪৮০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। চম্পারণ ১৭০ 
কেরু এণ্ড কোং ১৩1০/০ আনা এবং সাউথ বিহার ৯৬৫ আনায় 


'আনা। 


| বঙগত্রী কটন মিল্স লিঃ 


সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 
নং ক্লাইভ ঘাট সীট, এ | 





ধিক জগৎ, 





রঃ 
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বিবিধ 2 

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বানী করপোরেশন ৪/০ আনা, বুরোয়া টীঘ্বার 
১৯২ টাকা, টাটাগড় পেঁপার ২২/০ আনা, বেঙ্গল পেপার ১৪০ ‘টাকা, 
ডানলপ রাবার ৪২২ টাকা এবং ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ১৬৫২ টাকায় ক্রয়- 
বিক্রয় হইয়াছে। 

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £:_ 

কোম্পানীর কাগজ 

৩২ সুদের ধণ ( ১৯৬৩-৬৫ ) ১২ই সেপ্টেম্বর--৯৫/৭ ৯৫/০ ; ১৫ই_ 
৯৫২ ৯৫৩০ $ ১৪ই--৯৫%০ ; ১৭ই--৯৫9/০ ৯৫1০ | ৩২ সুদের ডিফেন্স 
বণ্ড (১৯৪৬) ১২ই সেঃ-১*২২ 3 ১৬ই--১০২%০ ) ১৭ই--১০২২ ১০২1) 
১৮ই--১০২৩/০ ১০২1/০। শা সুদের কোম্পানীর কাগজ ১২ই সে:__৯৬২ 
৯৬৮০ ) ১৩ই--৯৬২ ৯৬1/০ ) ১৫ই--৯৬২ ৯1০ ) ১৬ই--৯৬২ ৯৬1০) 
৪২ সুদের খণ (১৯৬০-৭০) 
১৫ই--১১০1%০ 3; ১৭ই--১১০॥০ ১১০৪৯ ) 
১৮ই-_-১১০/%০। ৫২ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫ ) ১২ই সেঃ__১৯১/০ ) ১৫ই-- 
১১১০) ১৬ই--১১১০ ১১১॥০ 3 ১৭ই--১১১1৮০ ১১১০ ; ১৮ই--১১১৩০,। 
৩২ হ্রদের কোম্পানীর কাগজ ১৫ই সেঃ-৮২/০ ৮২1৮০ ; ১৬ই--৮২॥০ ; 
১৮ই_৮২।/০ ৮২ | ৪২ সুদের খণ (১৯৪৩) ১৫ই সেঃ--১০৪২ ১০৪%* | 
৩২ সুদের ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ১৫ই সেঃ--১৯৮%০ ; ১৬ই সেং_-৯৯দ* 
১০০২ ৩০ সুদের খণ (১৯৪৭-৫০) ১৬ই সেঃ--১০৩1%০ ) ১৮ই--১০৩%০ | 
৩॥০ সুদের খণ ( ১৯৫৪-৫৯) ১৭ই সেঃ--১০২%০ 3 ১৮ই-_ ১০২৩০ ১০২৮০ | 
৪॥০ সুদের ধণ (১৯৫৫-৬০) ১৮ই সে ১১৪ 

ব্যাঙ্ক 

সেপ্টাল ব্যাঙ্ক ১২ই সেপ্টেম্বর--৪৮/* ; ১৫ই--৪৮1০ ; ১৭ই-_-৪৯॥০ 1 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ( সম্পূর্ণ আদায়ীক্ৃত ) ১২ই সেঃ--১,৫৯৫২ ১,৬০৮ 5 
১৩ই--১,৬০৩২ ১৬১১০ ১ই--১৬০৭২, ১৬১৫]০ 3 
১৭ই-_-১৬০৭|০ ১৬৯০০ | কেটি) ই সেঃ_-৩৯৫২ ৩৯৮৯ 3 ১৩ই--৩৯৯৬ 
৪০০২ | রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১২ই সেঃ দা ১১০৯ । ১৩ই--১০৯]০ 5 ১৫ই-_ 
১০৯০১১১৬; ১৬ই--১০৯৪০ ১১০২3 ৯৭ই--১১৯২ ১১২০১ ১৮ই_ 
১১১২ ১১৭০ | 


১৭ই-_৯৫%৩/০ ৯৬%০ 3 ১৮ই--৯৬২ ৯৬০ { 
১২ই সে£--১১০1/০ "১১০০/০ ; 


১৪ই--১৬০৫২ 3 


রেলপথ রর 
ডিহিরী রোটাস রেলওয়ে ৯২ই সেপ্টেম্বর--১১1০ ১১০ ; ১৩ই--১১০ 5 
১৫ই--১১]৮০ ; ১৬ই--৯১]০ ) ১৭৪-১১০০ ১১০) ১৮ই--১১৪%০। 


হাওড়া সালকিয়া রেলওয়ে ১৭ই সেঃ-_৭৬২ ৭৮৯৬| মৈমনসিং ভৈরববাজার 
(রিবেট ) ১৬ই সেঃ_-১০৮২। 
কাপড়ের কল 
বেঙ্গল নাগপুর ১২ই সেপ্টেম্বর--১৬1৮০ ১৬%%০ 3 ১৭ই-_-১৬%০ ১৭৮০ | 
বাউরিয়া (“এ প্রেফ ) ১২ই সেঃ-২১৬২ ২২০২ ( ‘বি’ প্রেফ )১২ই সেঃ 
১৫ই--১০৭৪০ ১০৯২) ১৬ই--১০৮৭ 
ই ; HEU ১১৩২ EO ১২৩০ | 85 ১২ই সেঃ 


৯০৪২ ১০৫) ১৩ই--১০৪॥০ ১ হ 






৬. রেডিও ও বাভধন্তরা দি 

৪ ইলেকচি,ক্যাল 

এ 

 হোজিয়ারী ৬ 

€ এজেন্সি বিভাগ 

৩ আমদানী ও রপ্তানী বিভাগসমূহ সম্বলিত 


একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান ই 


| দি জিএম এন্োবিয়ম লিঃ 


৪৭ এ চিত্রণ এভিনিউ, কলিকাতা i 


শাখাসমূহ £ 
বালিগঞ্জ, কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি. . 


০০555455545 
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৯. ১৬৮০০ ৯৭২ $ 
২৪৭18) ১৫ই--২৪৫২ ; ১৬ই--২৪৫২ ২৫০২3 ৯৭ই-_২৪৯৫০ ২৫০২ 5 
১৮ই-_২৪৭%০ ২৫০২। এলগিন মিলস্‌ (অি) ১২ই সেঃ_২৫1/০ 3 ১৫ই 
২৫৯ ২৫1০ $ ১৭ই--২৫।০ ২৫/০ 3 ১৮ই--২৫1/০ ৬২1 কেশোরাম 
১২ই সে-৮৮০ ৮1৮০ ; ১৩ই--৮০ ; ১৮ই--৮1/০ ৮1৮০ ) (প্রেফ) ১২ই 
সেঃঁ_১৪১॥০ ) ১৩ইঁ_১৪২॥০ 7 ১৫ই--৯৪২২ ১৪৩২) ১৭ই--১৪২৩ 
১৪৪২1 কাণপুর টেক্সটাইল ১২ই সেঃ_-৮৪০ ~ 5 ১৫ই--৮॥৩/০ bude 5 
১৬ই-_-৯২ ) ১৭ই--৮দ০ ৪9/০; ১৮ই--৮৪৮%০ =৯|/০।| নিউ ভিক্টোরিয়া 





১৮-১৬০ '১৪|০ | 


(অভি) ১২ই সেঃ--৪২ ৪1০) ১৩ই--৪/ ; ১৫ই--8%০ ৪/০; ১৬ই-২ 
৪1০ 85) ১৮ই-_৪|/০ ৪8০ ) (প্রেফ) ১২ই সেঃ--৬৷/০ ৬৩/০ } ১৩ই-- 
৬০/০ ; ১৫৬৮/০ ৬৪০;  ১৬ই-৬1০ ৬৪০ 7  ১৭ই-_৬|৬/০ ৬৪৩/০') 


১৮ই--ড1৮* ৭২1 বেনারস কটন ১২ই সেঃ-৪৮৮০ ; ৯৫ই-৪৮০ ৫২) 


১৬ই--৪9০ ৫/০ 
| কয়লার খনি 
এমালগেমেটেড ১২ই সেপ্টেম্বর-_২৬]০ ; 
২৭৮০) ১৭ই--২৬৭০ | বেঙ্গল ১২ই সেঃ-_৩৮৩১ ৩৮৫৯3 ১৩ই-_ 
১৬ই--৩৮৪২ ৩৮৭২ 3 ১৭ই--৩৮৬২ 


১৩ই--২৬৮০ ২৭২ 5 ১৬ই 


৩৮২২) ১৫ই--৩৮২৯ ৩৮৫২3 
৩৯০২ 7 ১৮ই--৩৮৫৯ ৩৮৮২ | ধেযোমেইন ৯২ই সে£-১২৪৮০ ৯২৬০ ; 
১৫ই--১৩৩/০ ১৩৪৩০) ১৭ই--১৩1৩*। ইষ্ট ইত্ডিয়া ১২ই সেঃ-১৭1০ ; 
১৫ই--১৭|০ 3" ১৬ই--১৭%০ ) ১৭ই--১৭1%০ ১৭/০ | হরিলাদি ১২ই-. 
সেঃ_-১৪২ ১৪।%০ ) ১৮ই--১৪০ ১৪৪০ | নিউ বীরভূম ১৬ই লেঃ ১৭৪০ 
১৮/০; ৯৭ই--১৭1%০ ১৮২১ ১৮ই-_১৭॥০ ১৮০।  কাটরাস করিয়া 
১২ই সেঃ--২৭২ 3 ১৬ই--২৭1০ ২৭০ রামগঞ্জ ১২ই সে+২-২৯দ* ৩১1০ 
১৫ই-২৯৪* ৩০০) ৯৬ই--২৯/%০ ২৯৪৮০ ) 
১৮ই--২৯৪০ ৩০২।  ষ্ট্যাপ্তার্ড ১২ই সেঃ_২২৪০ 
২৩1০) ১৩ই_২৩|০ ; ১৮ই_২৩৷০০ | ওয়েষ্ট জ্ঞামুরিয়া ১২ই সেঃ 
৩২৪০ ; ১৬ই__৩৩/০ ৩৩%০ | বোকারো এগু রামগড ১৩ই সেঃ--১৬৷০ ; 
সেণ্টাল কুরকেণ্ড '১৩ই সেঃ _-১৫।০ ১৬২, 
১৫1৮০ ১৪০ ; ১৮ই--১৬%০ ১৬1৮৩ | ইউনিয়ন ১৫ই সেঃ-_৩৩|০ ৩৩০ 3 
১৬ই-_৩৩1০ ৩৩|০ ১ ১৭ই-_-৩৩%০ ৩৩/০ | 
রর থনি 
বারা কর্পোরেশন ১২ই সেঃ--৪৷০ ৪৮৯ ) 
815০ ৪৪৮০ 3; ১৬ই-_৪15/০ ৪৮০ ) :১৭ই-_-81%০ ৫২) ১৮ই--৪%/০ 
৫৮০ | কনসোলিডেটেছু টীন ১২ই সেঃ_-২৬০ ২৮০ $ ১৭ই--২া%০ 3 
১৮ই_২৫০। 
১৫ই- ২৩০ ২/০; ১৬ই ২০/০ ‘২০০ 5 


১৩ই-_৩০॥০ ৩০৪৮০ ১ 


১৭ই-__-২৯।* ৩*%০ ; 


৯৫ই-__১৬।%০ | ই সি 


১৩ই--81/০ 810 ) 


১৭ই-_২৬/০ ২৩০ 3 ১৮ই-- 


২1০ ২৪০ | 


" কাগজের কল 


বেঙ্গল পেপার ১২ই সেপ্টেম্বর_১৩১|০ ১৩৬২ 3 ১৩ই--১৩৬০ ; ১৫২ | 
ইত্ডিয়ান | 


১৩৮২ ৯৩৯২ 3 ১৭ই- ১৩৮৯ ২৪০০ ; ১৮ই--১৪০২ ১৪১২ | 
পেপার পাল্প ১২ সেঃ ১৫৭২ ১৬৪৯ 5 ১৩ই--১৬৪২ ১৬৫]০ ; a 
১৬৬২ 5 ১৬ই- -১৬৩ ১৬৬ ) ১৭ই--১৬৩২ ১৬৫২) ১৮ই--১৬৪২ ১৪৪০ | 
মহীশূর পেপার ১২ই সেঃ-_১৭৷০ ৯৭০ ১৩ই--১৮%০ ৯৮1%০ ; ১ 
১৮০ 3 ১৭ই__-১৭%/* ১৮1%০ 7 ১৮ই--৯৮৯ ৯৮1০1 অরিয়েপ্ট পেপার (অভি) 
১২ই সেক১৫1/£ ১৬২ 5 ১৩ই-_ ১৬২ ১৪1০ 5 ১৫ই--১৪/০ ১৬৫০ $ ১৭ই-- 


১৬২ ১৪1৩০ 3 ১৮ই ১৬৭ ১৬1৩০ 5 (প্রেফ) ১৩ই সেঃ--১১১২ ৷ শ্ৰীগোপাল 


পেপার ১২ই সেঃ--১৪॥০ ১৫|০ ; ১৩ই-_১৫০/০ ১৫০; ১৬৪-১৫০০ 
১৫৩০ ) ১৭ই--১৫|০ ১৫০০ ॥ ১৮ই--১৫৭ ১৫৩০ | ষ্টার পেপাব ১২ই 
সে£--১২৮০ ১৩৮০ 3 ১৩ই--১৩7/০ ১৩৪৩০ ১৫ই--১৩/৩/০ ১৪/০ 3) ১৬ই 
১৩৪০ ১৪/০ ১ ৯৭ই--১৩৪৩/০ ১৪1৮০ 3 ১৮ই--১৪৪%০। "টাটাগভ পেপার 
(প্রেফ অভি) ১২ই সেঃ_৫৮/০ ; :১৩ই--৫৮/০ ৬/০ (অভি) ১২ই সেঃ 
২০০ ২২1%০ 5 ১৩ই_ ২২%০ ২২৮/০ $-১৫ই--২২1০ ২২৮০ $ ১৬ই-_২২। 


২২৫৮০ ১ ১৭ই--২২২ ২২৮০০ ) ১৮ই--২১%/০ ২২/০, . ফোষ্ট প্রেফ) ১২ই' 


সেঃ২০১৯। 


ডানবার ১২ই সেঃ_২৪৫২ | 


১৫ই-- 8 


ইত্ডিয়ান কপার ১২ই সেঃ-২০০ ২1৮০ ; ১৩ই-_২৬/০ ; ! 








[ ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 








অফিস--৭নৎ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 

পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
কিন্তু ভাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্বারা শেয়ার ক্রয় দি 
না। যেসকল ব্যক্তি 
ইচ্ছা, করেন, ভাহারা 
SGD OAL AA Man রিনার 
খুল। 
চলতি হিসাব-__দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্বত্তের 
উপর বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাগ্মাসিক সুদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব_বাধিক শতকরা ১০ টাকা হারে হুদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যাষ। অন্ত হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্ে টাকা স্থানান্তর করা যাষ। 
স্থায়ী আমানত-_১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য লওয়া হয় । 
ধার ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে । 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেন! বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা কর! হয়। বাক্স, মালের 
গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয। নিয়মাবলী ও সর্ব 
অনুসন্ধানে জানা যায় । সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রানস্ত সকল কাক্জ করা হয়। 


এপি 
্ছ 


৮ লক 


ER ০০ ক 
৯ 


শাখা _বড়বাজার, শ্যামবাজার ( কলিকাত! ) ও নারায়ণগঞ্জ । 
ডি, এফ, স্তাণ্ডাস জেনারেল ম্যানেজার 





হেড অফিস--১০২৷১ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট 
কলিকাতা! । 


শাখাসমূহ 
টালা, দমদম, বরানগর 
















হেড অফিস £_১৪, নি কলিকাতা । 
গু সুদ আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। 


গড হত t alll BD 


গু নিরাপদ ও 
হাতা 
ব্রাঞ্চ :_দক্ষিণ কলিকাতা, শেওডাফুলি, সিউডি, রাঁমপুরহাট, হাঁওডা, 
ডালটনগঞ্জ, বেনারস, ঢাকা, চক্বাজাব (ঢাকা), ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, 
নেত্রকোণা, মোহনগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, চট্টগ্রাম, শিলং, ও বালীগঞ্জ। 

এন, কে, চক্রবত্তী বি, এল ৷ 


্ ? 
তা হত EE DRE মল দি চল চট ০০75 জার জজ 


শো সেপ্টেম্বর; ১৯৪১] 


'আধিক,জগৎ , 


৮৭১৫ 





1 8৭ 8 


: সিমেন্ট, বারা 
ভালমিয়া সিমেণ্ট sh রম সেঃ_১৩1০ ১৩০ ১ ১৫ই--১৩৭ ১৩৮০ 3 
১৬ই-১৩* ১৪%০ $ ১৭ই--১৯%০ ১৫০ ১৮ই--১৫২ ১৫1০ ; (প্রেফ) 
১৫ই সেঃ--১২২৷৷ )। ১৬ই১২৬৭, ১২৯২) ১৭ই১২৭৯) 5 ১৮ই--১৩১২ 
টু? 5 (ডেফাৰ্ড), টি সেঃঁ-২৮৩ ; ১৬ই- ২%%০ ৩/* ১ ১৮ই--২দ%০ ৩৪/। 
রি ইলেকটী.ক ১৮ 
' বেনারস, ইলেকটাক ১২ই সে+-১৫৯ ১৪1০০ ৯৬ই--১৫০ ৯৫০1 
লাহোর ইলেকটা,ক (বি) ১২ই সেঃ--৩১%০ ৩১৮০ ) ) ১৩-৩১০ ৩২২; 
১ই _৩২|০ ৩২৪০) ১৭ই--৩৩%০ ৩৩1%০ (এ) ৯৩ই সে১--৩২৬২ ৬২৬২ | 
রাওয়ালপিগি ইলেক্টাযক ১২ই সেঃ২৭২) আজমীর ইলেকটা,ক ১৭ই 
সেঃ _-১২1০। ভাগলপুর ইলেকটা, (ক) ১৫ই সেঃ--১১২ ১১৫৮০ | সাজাহান: 
পুর ইলেকটী,ক ১৭ই সেঃ_৭দ০। আপার গ্যা্জেস ০০১ ১৬ই সেঃ 


১২২ ১২০ | 
... পাটকল 
: আদমজী ১২ই সেঃ ২৭৮%/০ ২৮৩০ 5 ১৮ই--২৮৮০ | (প্রেফ ) ১২ই সেঃ 
১৬১২ ১৬২২ | “এলায়েন্স ৯২ই সেঃ_৩২৬২ ৩২৯২) ১৬ই--৩৩০২ 3 
এংলো ইণ্ডিয়া ১২ ই সেঃ 
৩৭১২  ৯৩ই-_৩৭২২ ৩৭৪২ ; ১৫ই_ ৩৭০২ ৩৭৩২) ১৬ই--৩৭০৯, ৩৭৪২ ; 
১৮ই-_-৩৭২২ ৩৭৬২ |, বিরলা। ( প্রেফ ) ১২ই সে£--১৩৬২ 3 ১৬ই-- 
১৩৬২ ৯৩৮১৪ ১৭ইদ৯৩৯২ ৪ (অডি) .১৫ই সেঃ-_৩০২ ৩০1/০ 3 
১৬ই--৩০%০ ৩০০; ১৭ই--৩*০ ৩*৪০। বজবজ ১২ই সেঃ-৩৮৩২ 
১৬ই-_-৩৮৩২ 3. ১৭ই--৩৮৭২ | চাপদানী, ১২ই সেঃ£-১৮০২ ৯৮২৭ 
১৫ই--১৮১২ ১৮২২ ) ১৬ই--১৮২২ 5 ১৮ই--১৮৩৯।  সেভিয়ট ১২ই 
 সেঃ_২১০২ ২১১৪০) ১৩ই--২১১]০ ২১৩২) ১৬ই--২১২২ ২১৩৯। 
ক্লাইভ ১২ই সেঃ--২৮৷০ ২৯২ ১৬ই--২৮/৮০ ২৯২3 ১৭ই--২৯২) 
১৮ই--২৮৪৭০ ২৯২1 ডেণ্টা ১২ই সেঃ-৪৩৫২ ৪৪০২) ৯৩ই-৪৪৯২। 
হাঁওডা'১২ই সে+--৫৬1০০ ৫৬৪০০ ১ ১৩ই-৫৮%০ ; ১৫ই-_-৫৬]০ 3 ১৬ই 
-৫৬০-৫৭২ 3'১৭ই--৫৬৮/০ ৫৭1০ ) ৯৮ই--৫৭।০ ৫৭০ | হুকুম্টাদ ৯২ই 
সেঃ-১২।৮০ $১৩ই--১২।৮০৭ ১৪ই--১২1০ 5 ১৫ই--১২1/০ ১২/০ ; 
১৬ই--৯২1%০ ১২৪০ ;' * ১৭ই--১২০ ১২%/০ 3, 
। ইণ্ডিয়া ১২ই সেঃ_০৮৪৯--৩৮৭২ ১৫ই_ ৩৮৩২ ৩৮৯৯3 ১৭ই-৩৮৪৯ 
৷ ৩৯৪২ ) ১৮ই--৩৮৫৯। কামাবহাটী ১২ই সে২-৫২৯২ ৫২২২১ ১৩ই-_ 
৫২২২ ১৫ই-৫২০২3 ১৬২০২) ১৭ই--৫২০২ ৫২২২ 3 ১৮ই__ 
২২২ ৫২৪২1 কেলভিন ১২ই সেঃ_৫২৯২ ৫৩২২ 3 ১৫ই--৫৩৫২ ৫৩৮২ 3 
১৪ই-_৫৩০ ৫৩৯২ ১৮ই--৫৩৫২। খরদা ১২ই সেঃ৪০৭|০ ; ১৫ই--. 
মেঘনা ১২ই সেঃ_৫১|০ ৫থা০ 3 ১৩ই--£২1* ৫২৪০ 3 
১৬ই--৫২॥০ ১ ১৮৯ই-_৫২২ | নস্করপাভা ১২ই সে:--১৮৪০ ১৯৭০ ; ১৩ই 
— ১৯০ ১৯/০ ; ১ই--১৯০ ১৯/* 3 ১৭ই--১৯1৩/০ ১৯দ*3 ১৮ই-- 
১৯০ ১৯/০ | নেলিমাল৭' (অভি) ১২ই সেঃ--১২২ ১২1০ 3; ১৫ই-_-১1%০ ; 
_ ১৬ই_-১২৷%/০ ১২৭০,)7১৭ই--১৩৯ 3 ১৮ই--৯৩৯ ১৩০০ | নদীয়া ৯২ই 
১৩ই--৯০০ 3 ১৮ই--৭০1০ ৭০৪০ | ওরিযেপ্ট ১২ই 


১৭ই--৩৩০৯) ; ৮ই--৩২৬৭, ৩১০২ | 





১৮ই-_-১হ%০ ১২৪৮০ | 


৪০৫১. 80০৭? | 


সেঃঁ৭ Hd nde ; 








মজে ব্যাক অফ, ইতি লিঃ 





হেড অফিস £ ং টদারালো লেন 
ওয়ার্ডলী হাউস, কলিকাতা 
ব্রাঞ্চ ₹_লেক্‌ মার্কেট বালীগঞ্জ ফোনঃ সাউথ ২১৫২ 


নুতন পুরাতনে অসামঞজশ্ব থাকে ন! 
যদি নিভ ব্্শীলতা ক্র, শক্তিতে এবং সেবায় সমকক্ষ হয় 
আমাদের ইহাই বৈশিষ্ট্য । | 








আমাদের যে কোন অফিসে আলাপ কগ্চুন_ 
রিনি মুগ্ধ হইবেন । 


৩৫%০ ৩৫০ ; ১৫ই--৩৪৪৮০ ৩৪%/5 Sto ৩৫1০ ৩৫1৮5 5 


"১২০০; জুতলীরাড়ী ১২ই সৈঃ_-১৬৮০০ ; 









ফোন্ঃ ক্যাল ৪৫১১ | 







Mah hgh Ga ES HG da ll j বাধ্যতামূলক লাভ সহ আজই একটি ‘সুবর্ণ জযূত্তী” পলিসি গ্রহণ করুন। 





“পল = 


৯৩ই-_২৯৩২, |- রিলায়েন্স, ১২ই UE ৫৯৮৪০ 2 
০| ববানগর ১৩ই 
ক 


সেঃ--২০৯২ ২১০২ } 
১৩ই--৬০২) ১৬ই---৫না ৬*২ ১৭ই:৫৮%%০ শু* 
দে:--১১৭১ ১১৮২ 3 ১৫ই--১১৫৯ ১১৭২ | 


কেমিক্যাল 
এলকালী কেমিক্যাল (প্রেফ) ১২ই সেঃ_-১২৪২ ১২৫২; ৯৫ই-- 


১২৫]* ; ১৬ই--১২গা০ ) ১৭ই-_-১২৪২ ১২৫1০ 3 ১৮ই-২০।০ ২৯২৪ 
(অভি) ১৩ই সেং-১৯৪৮০ 3; ১৫ই--১৯দ০ ২০1০ ) ১৬ই--১৯৪০ ২০২৪ 


১৭ই--১৯৪%০ ২০1৮০ |. 

৪* সুদের (১৯৪০-৫৫) বেঙ্গল জুট ১২ই সে:--১০৩1০। ৪২ সুদের 
দাঞ্জিলিং হিমালযাঁন রেলওয়ে ১২ই, সেঃঁঁ১০২০ | ৫২ সুদের (১৯১৫-৪৫) 
ইত্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন ১২ই সেঃ-_-১০৫২ | 

র চিনির কল 

বলরামপুব ১২ই সেঃ-১০৮%০ ১০০ 3; ১৫ই--১০1০ ১০]; ১৬ই-- 
১৮ই--৯০1০ | বুলাও ১২ই সেঃ 
--১৯৪০ ২১৯) ১৫ই--২০৪%০ ২১২) ১৭ই--২৯২ ২১০) ৯৮ই-- 
২০৮০ ২১॥০। কেরু এও কোং (অভি) ১২ই সেঃ-_-১২৷%০ ১২/০০ 3 ১৫ই-- 
১২1০ ১২1%০ ১. ১৬ই--১২1৩০ ১২W/* ) ১৭ই--১২1০ ১২৭০ ; ১৮ই-- 
১২৪০ ১৩1/০। কাণপুর ১২ই সেং-৩২ ২৩০ 3 

ইঞ্জিনিয়ারিং 

আর্থার বাটলার ১২ই সেপ্টেম্বর-__-১৪২ ১৪1০ (প্রেফ) ১৩ই সেঃ_১৪৷০/০ 
১৪1%০ | ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ১২ই সেঃ--৯৮০ 3 ১৩ই-৯|০ ৯৮/০ $ 
১৫ই--৯1০ ৯৪০) ১৬ই--৯%০ ; ১৭ই--৯1%* ৯৪৮০ ; ১৮ই-__-৯৩/০ 
১৪০০ | বুটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ১২ই পেঃ__১১1০ ১১৪০ 3 ১৩ই-১১//০ 
১১৪ ; ১৫ই-১২৮০ ১২/৮০ 3 ৯৬ই--১২1০ ১২|০ 3 ১৭ই--১হাৎ ১২॥০/০; 
১৮ই-১২৩/০ ১২1৮০ | বার্ণ এণ্ড কোং (ডি) ১২ই সেঃ-৪৩৬২) ৯৩ই 
ই ৪৪০২) ০০ই--৪৩৫২ ৪৩৮২ ) ১৮ই--৪৩৫২ ৪৩৮৯! ইণ্ডিযান 
আষরণ এণ্ড স্টীল ১২ই সেঃ_-৩৪৪০ ৩৪/০ ৩৪৪%০ ৩৫%০ 3 


১e|০/e ১০৮০ 3 5১৭ই-_-১০1/০ ১০০ ) 


১৮ই--২৩%০ ২৪ | 


১৩ই—৩৪u০ 
১৬ই-_৩৪৮5/০ 


৩:২৩৫৩/* ৩৫1০ ৩৫1৩/০ ৩৫০ ; ১৭ই--৩৫1৩/ ৩৫০ ৩81/০ ৩৫৩ 


ত৫5/০ Sto ৩৫ %/০ ৩৫৮৪০ ৩৬২ । . 
্ চা-বাগান 

'এথেলবাড়ী' ১২ই সেঃ_১২৷০ 5 ১৭ই ৮-১২২ ১২1৪) ১৮ই_ ১১০০ 
১৭%০ ; ১৬৪-৯৭০ ৯৭1৭ ) 
সোণাই রিভারঞ২ই সেঃ_১৮৷%* ৯৮৪০ 3 ৯৩ই-_ 
৯৮1০ ১৮০ ; হন ৯৮০ | 'কালাচেডা ১২ই সে১-৭৯২ ৮০২১ 
১৭ই--৮২২1 হ্যাঙ্গকোয়া ১৩ই সেঃ-১২1০ 7) ১৫ই---১১৪০ ১২1০ ১ 
১৭ই-- উস ১২/০ | 


৯৮ই-- ৯৭৪০ ১৮০ ; 


ঠা হী আগষ্ট ১৮৯১ 
স্বর্ণ EE আগষ্ট ১৯৪১ 
সম্পূর্ণরূপে ভারতবাসী কর্তৃক স্থাপিত ভারতীয় নিজস্ব বীমা প্রতিষ্ঠান- 
'গুলির মধ্যে সর্বপ্রথম অর্দ্শতাৰ্দী সমাপ্ত করিয়া সুবর্ণ জয়ন্তী 
2 উৎসব সম্পন্ন করিয়াছে। 






বৎসর বীমা তহবিল প্রিমিয়াম" ব্যযের হার 





















১৯২৩ ২১০ ০৯০০০ ৫১,০০০ 8৫% 
॥ ১৯৩০ ৬১০০১৯০০ ১,২০,০০০ ৩১% 
১৯৪০ ১২১০২৪১০০ ২৬৮২১০০০ ২১৭% 















লাভজনক হারে এজেন্সি ও বিস্তৃত বিবরণের অন্ত আবেদন করুন। 






১৬ 





পাটের বাজার *- 
কলিকাতা, ১৯শে সেপ্টেম্বর 


গত ৬ই সেপ্টেম্ব আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা কবিয়া- 
ছিলাম তখন ওঁ তারিখে কলিকাতার ফাটকা! বাজারে পাটের সর্ব্বোচ্চ দর 
ছিল ৭৫1০ আনা । তৎপর পাটের দর ক্রমে বুদ্ধি পাইয়া গত সপ্তাহে (১৩ই 
সেপ্টেম্বর ) তাহা ৮০৪০ আনা পধ্যস্ত উঠে। একদিকে চট কলওষালাদের 
দিক হইতে নুতন পাটের চাহিদা ও অপব দিকে মফংস্বল হইতে পাটেব কম 
পরিমাণ আমদাঁনী__এ সমন্তই ছিল দর বৃদ্ধির কাঁরণ। যাহা হউক পাটের 
দরেব এরূপ তেজী তাৰ শেষ পর্যন্ত বন্ধায় রহে নাই। এ' সপ্তাহে পাটকল- 
ওয়ালার! পাট ক্রয সম্পর্কে কম আগ্রহ দেখাইয়াছে। পুজা নিকটবর্তী বলিয়া 
মফঃস্বলেও লোকে পাট বিক্রয় করিয়া দেওয়ার দিকে কিছু পরিমাণে 
আগ্রহান্বিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । ফলে পাটের দর এ সপ্তাহে স্বভাবতঃই 
কিছু নামিয়া গিয়াছে । অস্ত ফাটকা বাজ্ঞারে পাটের দর সর্ধ্বোচ্চে ৭৩%০ 
আনার বেশী উঠে নাই। অপর দিকে তাহা ৭১।৮০ আনা পর্যন্ত নামিয়া 
গিয়াছিল। নিয়ে ফাটকা বাজারের গত ছুই সপ্তাহের দর দেওযা হইল :-_ ' 


তারিখ ' সৰ্ব্বোচ্চ দর সর্বনিয্ন দর বাজার বন্ধের দর 
৮ ই সেপ্টেম্বর ৭৯৯ ৭৫5০ ৭৯/০ 
a2,» ৮৯1৭ ৭৭1০ ৭৭] 
১০ ৯ ১ ৭৮৪৩ ৭৫1০ ৭8০ 
১১ 5 ৭৭০ ৭৫1৮৩ ৭৭11০ 
উহ, 5 রি ৭৯1০৯ ৭৬৮০ ৭৯1%০ 
১৩ ৪ রে ৮৭৩ ৭৮৮৩ ৭৮4০ 
১৫৩ রী ৭৮৫৮০ ৭৬১. ৭৮0%/০ 
১৬ ৪ ৭৭1০ ৭৪1০ _ ৭8৮%%০ 
নি রি ৭৫৮০ ৭৩]০ ৭৫%০ 
১৮ , ন ৭৬২. ৭৪২. ৭88০০ 
১৯ ০ 5 ৭৩1৮০ ৬ ৭১1০ ৭৯৮০ 


পাতে ভিপরিদান নিতে পাটের চাব হুইষাছে এবং এবার শেষ 
পর্য্যন্ত কি পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইবে তৎসম্পর্কে চুডান্ত সরকারী পূর্বাভাস 
সমপ্রতি প্রকাশিত হইতেছে । এখনও সমস্ত জিলার বিবরণ পাওয়া যাষ 
নাই। যে সম্মন্ত.জিলার বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহা দৃষ্টে মনে হয় পাট 
চাষ নিয়ন্ত্রণের ফলে এবার যত কম পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা 
করা গিয়াছিল আসলে উৎপন্ন পাটের পরিমাণ তত কম হইবে না। এ 
বৎসর পাটের চাহিদা নানাদিক দিয়াই কম মনে হইতেছে । «এই, অবস্থায় 
পাটের উ্পপাদন কম না হইলে তাহা.খুবই শোচনীষ বিষয় “হইবে ।, পাটের 

চুডাস্ত পূর্বাভাস প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে পাটের . দর.নামিয়া! যাইতেছে ইহা! 
হি রানি 

এ সপ্তাহে আলগা পাটের ব্যুক্জারে তেমন কোন বেচাকিনা হয় নাই। 
বাজারে গতকল্য ইপ্ডিয়ানজাত মিডল পাট প্ীতিমণ ১৪৪০ আন! দীড়াইয়াছে। 
পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে পাট ক্রয় সম্পর্কে ব্ধীনীকারকদের দিক হইতে 
বিশেষ কোন আগ্রহ লক্ষিত হয় নাই। 

থলে ও চট 

থলে ও চটের দর এ সপ্তাছে তেজী ছিল। গত ৫ই সেপ্টেম্বর বাজারে 
৯ পোর্টার চটের দূর ২৪০ ও ২৮০ আনা ছিল। অদ্ভ বাজারে তাছা। 
* যথাক্রমে ২২৮০ আনা ও ২৮%০ আনা দীড়াইয়াছে। 


চায়ের বাজার 


কলিকাতা, ১৯শে সেপ্টেম্বর 
গত ১৫ই এবং ই নি চায়ের ১৫ নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়। 
রপ্তানীযোগয চা--আলোচ্য সপ্থাহে যে সকল চা িরযারথ উহা কবা 





আথিক জগৎ 


[ ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ 





EE £৩ ও ৪ রি শয় ফোন কিঃ ১০৪৯ 





শতকরা: ৩২. বত: ৭১ Fe কা জমা রাখা হয়, 1 
শেয়ার টা সর্বত্র এজেণ্ট অবিষ্ঠার্কী+--িিশিটিউ বশ 


হইয়াছিল, তাহা বিশেষ উৎকৃষ্ট ধরণের না হইলেও দার্জিলিং-এর চা মোটা মুটী 
ভাল ছিল বলা যাইতে পাবে। ‘পিকে!’ শ্রেণীর চা ব্যতীত অন্থান্ত শ্রেণীর 
চায়ের দর গত সপ্তাহের তুলনাষ নিম্নাতিমুখী ছিল। 'তাঙ্গা পিকে শ্রেণীর 
চায়ের দর গত সপ্তাহের চেষে পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই হইতে /০ আনা পর্য্যন্ত 
নামিয়া গিযাছিল। “ফেনিং চাষের দরেও নিয়গতি দেখা গিয়াছে । - 

ভারতে ব্যবহারোপযোগী চ1-_এই বিভাগে সবুজ" চায়ের দরে 
কোনরূপ স্থিরভাব দেখা যায় নাই, এবং ইহার দরে প্রা অনেক স্থলেই নিয়- 
গতি দেখা গিধাছে। গুডা চায়ের দর বেশ তেজী ছিল। অন্তান্ত বিবিধ 
শ্রেণীর চায়ের মধ্যে পাতা চায়ের দর পূর্বব সপ্তাহের চেয়ে পাউণ্ড প্রতি ৩ পাই 
হইতে ৬ পাই পৰ্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 

কোটা-_এ সপ্তাহে রপ্তানী কোটার চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি 19৬ পাই 

হইতে /৬ পাইতে নামিয়া গিয়াছিল। আভ্যন্তরীণ কোটা বিভাগে চায়ের 
দর ছিল পাউণ্ড প্রতি /৩ পাই। 


ধান ও“চাঁউলের বাজার 

| কলিকাতা, ১৯শে সেপ্টেম্বর 

কলিকাতা আলোচ্য সপ্তাছে কলিকাতার ধান ও চাঁউলের বাজারে 

পাটনাই শ্রেণীর ধান ও চাউলেব চাহিদা ছিল। প্রতি মণপ্ধান ও চাউলের 

দর নিম্নরূপ ছিল : = 

ধান--২৩ নং পাটনাই--৪|০ আন! ৪1/০ আনা ; মাঝারি পাটনাই 

৪২ টাকা ৪/০ আনা ; রূপশাল--৪81” আনা ৪1/০ আনা; দাদশাল-_-৪%০ 

আনা ৪৬০ আনা) কোমডাগোড মোটা--এ॥%০০ আনা ৪/০ আনা; 
হামাই--৪%০ আনা ৪1/০ আনা ; হোগলা--৪/০ আনা ৪/০ আনা 

চাঁউল-_২৩নং পাটনাই সাদা-_-৬॥%০ আনা ৭২ টাকা; রূপশাল 

(ঢেকিছাটা )১--৭০ আনা ; কাটারিভোগ--৭॥০ আনা; চামড়মণি 


oo 


(ঢেঁকি ছাটা )--৭৷০ আনা; রূপশাল--৭০০ আনা ! 






ফোন-বড়বাজার, ৬৩৮২ 





কার্য্যালয়--১২২নং বহুবাজার স্ট্রীট 


5৫১২, 


ARTHIK JAGAT 
শবআ-বানিভ৮-কিন্- অর্থনীতি বষ্বস্মক্র 

* শ্বাহ্্ঠা বুক লাশ 

সম্পাদক-_্রীধতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 




















৪র্ঘ বর্ষ * কলিকাতা, ১৩ই অক্টোবর, সোমবার ১৯৪১ . ২২শ সংখ্যা 
= বিষয় সূচী = 
বিষয় পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৭১৭-১৯ আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ৭২৪-৭৩২ 
পাটের নূতন পরিস্থিতি ৭২০ কোম্পানী প্রসঙ্গ ৭৩৩-৩৪ 
ভারতে যৌথ কোম্পানীর অবস্থা ৭২১ বাজারের হালচাল * ৭৩৫-৪৩ 


৭২২-৭২৩ 





গাগয়িক প্রান 


বিজয়! 

শারদীয়া পূজার অবকাশান্তে আমরা আবার নবোছ্ামে কর্মক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইলাম । এই উপলক্ষে আমরা আমাদের গ্রাহক, অন্ুগ্রাহক 
ও সর্ববশ্রেণীর সহায়ক মণ্ডলীকে আমাদের বিজয়ার প্রীতি সম্ভাষণ ও 
অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। 

বাঙ্গালীর নিরানন্ন জীবনে নূতন উৎসাহ ও আনন্দ সঞ্চারের 
দিক দিয়৷ শারদীয়া পূজা উৎসবের সার্থকতা খুবই বেশী। সারা 
বৎসরের একটানা কাধ্যধারা ও কর্ম্মক্লান্তির পর এই সময়ে অনেকের 
পক্ষে আত্মীয় পরিজনদের সহিত মিলিত হইয়া পরিপূণ অবকাশ 
যাপনের একটা সুযোগ আসে। প্রবাসীদের গৃহ প্রত্যাগমে ও 
মাতৃপু্জার অনুষ্ঠান প্রভৃতির ভিতর পল্লীর নিজ্জীব আবহাওয়ায় আবার 
প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠে। কিন্তু নানাকারণে এবার বাঙ্গলায় পুজার 
আনন্দ তেমন জমে নাই | কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের অবনতির 
সঙ্গে গ্রামের আধিক বনিয়াদ আজ এমনই শিথিল হইয়া পড়িয়াছে 
যে, অভাব অনটনের গ্লানি লইয়া লোকে আর পূর্বের মত মাতৃপূজার 
আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতেছে না! এ বৎসর বাঙ্গলায় অজন্মা 
ঘটিয়া ও তৈয়ারী ফসল নষ্ট হইয়া লোকের দারিদ্র্য বহুল মাত্রায় 
বাড়িয়া গিয়াছে । চাউল ও বস্ত্র প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্ধ্য দ্রব্যাদির 
মূল্য অন্বাভাবিকরূপ চড়িয়া যাওয়াতে লোকের দুঃখ ছূর্দশা অসহনীয় 
' হইয়া দাড়াইয়াছে। ফলে এবারকার শারদীয় উৎসব সাধারণের 
ভিতর উল্লাস ও আশা ভরসার ভাব জাগাইয়া তুলিতে পারে নাই। 
' গুলী অঞ্চলের যেপব সঙ্গতিপন্ন লোক বৎসরে একবার করিয়া জীক- 


'জমকের সহিত এতদিন মায়ের পৃজা অর্চনা করিয়া আসিতেছিলেন, 


তাহাদের মধ্যে অনেকেই এক্ষণে খণসালিশী আইন, প্রজান্বত্ব আইন 
ও বেকার সমস্যার চাপে গঘ্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছেন। কাজেই 
তাহারা পূর্ব্বের মত উৎসাহ নিয়া গুঁজানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারেন 
নাই। ফলে সকল দিক দিয়াই এবার পুষ্জার উৎসাহ ও আনন্দ 
কম লক্ষিত হইয়াছে । কিন্তু আমাদের মনে হয়, যে দারিত্র্য ও দুঃখ 
ছ্দশার জন্য আমরা আজ মাতৃপুজার আগ্রহ ও আনন্দ হারাইতে 
বসিয়াছি সেই দারিদ্র্য ও দুঃখ দুর্দশা কাটাইয়া *উঠিবার উপযোগী" 
শক্তি ও অনুপ্রেরণা লাভ করিবার জন্যই নবোৎসাহে আবার মায়ের 
আহ্বান ও অর্চনা করিবার প্রয়োজন আছে। সে হিসাবে দেশের ঘরে 
ঘরে শক্তিদায়িনী ও বিস্ন বিনাশিনী জগন্মাতার পুজা উৎসব সগৌরবে 
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হউক_-এ আকাহ্মাই আমরা করিব । 

বিজয়ার মহালগ্ন নূতন উৎসাহ ও নূতন সঙ্কল্প নিয়া কর্মসাধনার*্ 
পথে অগ্রসর হওয়ার শুভক্ষণ। সুদূর অতীতে এদেশের স্বাধীন 
নৃপতিরা এ দিনে দিখ্িজয়ের নব অভিযানে বাহির হইতেন। এদেশের 
উৎসাহী বণিকগণ পূর্বে এ দিনে সাত সমুদ্র তের নদীর পথে ডিঙ্গা * 


.ভাসাইতেন। এখন এদেশে আগেকার সে ন্বপতিরা আর নাই। 


সেই উৎসাহী বণিককুলও এখন লুপ্ত হইয়াছে । কিন্ত শক্তি সাধনা 
নিয়োগ করিয়া রাষ্্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা 
জাতীয় এশ্বর্ধ্য বাড়াইবার প্রয়োজনীয়তা এখন পূর্ব্বের তুলনায় বেশী 
ছাড়া কম নহে। কাজেই ব্যক্তিগত কর্ম্মপ্রচেষ্টায় স্বকীয় অভাব দুর 
করিবার অন্য এবং তৎসঙ্গে জাতীয় দুঃখগ্নানি মোচনের জন্য বিজয়ার 
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শুভলগ্নে সকলেই বন্ধপরিকরভাবে অগ্রসর হউন-_-ইহাই আমাদের 


কামনা । 
বাজলায় জনসংখ্যার হিসাব 


এতদিন পরে বাঙ্গলা দেশে জনসংখ্যার মোটামুটি হিসাব 
প্রকাশিত হইয়াছে । গত ১৯৩১ সালের মাথাগ্চনতির হিসাবে 


বাঙ্গলার জনসংখ্যা ৫ কোটা ১ লক্ষ ১৪ হাজার বলিয়া নিদ্ধারিত . 


হইয়াছিল। ১৯৪১ সালের হিসাবে উহা ৬ কোটী ৩ লক্ষ বলিয়া 
নির্ধীরিত হইয়াছে । অর্থাৎ ১০ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলার জনসংখ্যা? 
১ কোটা ১৮ লক্ষ ৬ হাজার বৃদ্ধি পাইয়াছে। সম্প্রদায় হিসাবে এই 
দশ বৎসরে হিন্দুর সংখ্যা ৪৮ লক্ষ ৮০ হাজার বাড়িয়া ২ কোটা ৬৪ 


লক্ষ ৫০ হাজার এবং মুসলমানের সংখ্যা ৫৫ লক্ষ ৩ হাজার বাড়িয়া 


- » ৩ কোটী ৩০ লক্ষে পরিণত হইয়াছে । তবে শতকরা হিসাবে হিন্দু 


পরার 


* ঘটে নাই । 


শতকরা ২২ জন এবং মুসলমান শতকরা ২০ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে । 
গত ১৯৩১ সালের মাথাগুনতির হিসাবের . তুলনায় এবারকার 


' মাথাগুনতির হিসাবে দুইটি বিশেষত্ব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা বায়। 


প্রথমত; এবার বাঙ্গলার সমগ্র জনসংখ্যা শতকরা ২২ জনের মত 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইতিপূর্বে আর কখনও দশ বৎসরের মধ্যে জনসংখ্যা 
এরূপভাবে বদ্ধিত হইতে দেখা যায় নাই। দ্বিতীয়ত; এদেশে 
মাথাঁগুনতি আরম্ভ হইবার পরে প্রত্যেক দশ বৎসরেই মুসলমানের 
বৃদ্ধির হার হিন্দুর তুলনায় বেশী হইতেছিল। এই সর্বপ্রথম দেখা 
554 সংখ্য] বৃদ্ধির হার বেশী 
হইয়াছে। 

বিএন বৃদ্ধির হারের এই তারতম্যের 
কারণ খুজিয়া পাওয়া কঠিন নহে। বর্তমানে হিন্দুর ভিতর আস্তে 
আস্তে বিধবা বিবাহ প্রচলন হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ পূর্বে যাহারা 
উপজাতি বলিয়া নাম লিখাইত হিন্দু সভার প্রচারের ফলে তাহাদের 
মধ্যে এখন অনেকে নিজদিগকে হিন্দু বলিয়া অভিহিত করিতেছে। 
তৃতীয়ত: শুদ্ধি আন্দোলন ও প্রচার কার্য্যের ফলে হিন্দুদের শধ্যে 
এক্ষণে অনেক কম লোক ভিন্ন 'ধন্মে দীক্ষিত হইতেছে । এইসব 
কারণেই হিন্দুর, বৃদ্ধির হার বাড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। 
পক্ষান্তরে মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুর তুলনায় বৃদ্ধির হার 
কথঞ্চিৎ কম হওয়ার ছুইটী প্রধান কারণ উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। প্রথমতঃ পুর্কবঙ্েই অধিকসংখ্যক মুসলমানের বাস! 
এতদিন পর্য্যস্ত এই অঞ্চলে বনু অনাবাদী জমি আবাদী জমিতে 
পরিণত হইতেছিল বন্ধিয়! পূর্বববঙ্গে মুসলমানদের তেমনভাবে খাগ্যাভাব 
বর্তমানে এই অঞ্চলে অনাবাদী জমি নাই বলিলেই 
চলে। জনসংখ্যাও এত বেশী হইয়াছে যে জমির উৎপন্ন ফসল দ্বারা 
অধিবাসীদের খোরাকী চলিতেছে না। ফলে পূর্ববঙ্গ জনসংখ্যা বৃদ্ধির 
হার পৃর্ধের তুলনায় কমিয়া যাইতেছে এবং এই অঞ্চলে মুসলমানগণ 
সংখ্যায় বেশী বলিয়া তাহাদের উপরই উহার বেশী প্রভাব পতিত 


এ হইতেছে । দ্বিতীয়তঃ এতদিন পধ্যস্ত পশ্চিম বঙ্গই ম্যালেরিয়াক্রাস্ত ছিল 


এবং পূর্ববঙ্গ উহান্ত আক্রমণ হইতে অনেকটা মুক্ত ছিল। বাঙ্গলায় যে 
বরাবর মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুর বৃদ্ধির হার কম হইয়াছে, প্রধানতঃ 
হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গে অত্যধিক ম্যালেরিয়ার গ্রকোপই তাহার 
বড় কারণ। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অনেকটা! 
হাঁস পাইয়াছে--কিন্তূ পূর্বববঙ্গে উহার ভীষণভাবে আক্রমণ দেখা 
দিয়াছে। উহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুর ন্যায় পূর্ববঙ্গের মুসলমান 
জনসমষ্টির বৃদ্ধির হার কমিতেছে। 

গত ১৯৩১ সালে বাঙ্গলার মোট জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দু ও 
মুসলমানের শতকরা হার ছিল যথাক্রমে ৪৩:০৪ ও ৫৪৮৭। ১৯৪১ 





[ ১৩ই অক্টোবর, ১৯৪১ 


সালের হিসাবে হিন্দুর হার কিঞ্চিৎ বাড়িয়া ৪৩৮ হইয়াছে এবং 
মুসলমানের হার কিঞ্চিৎ কমিয়া ৫৪"৭৩এ পরিণত হইয়াছে । পূর্বববঙ্গে 
বর্তমানে যেভাবে ম্যালেরিয়া বিস্তৃতিলাভ করিতেছে তাহা যদি 
বাধাপ্রাপ্ত না হয় তাহা হইলে বাঙ্গলায় মুসলমানের হার ভবিষ্যতে 


, আরও কমিবে বলিয়া মনে হয়। 


ভারতীয় বহির্ধাণিজ্যের উন্নতি 

গত জুলাই মাসে ভারতীয় বহিব্বাণিজ্যের অবস্থা সম্পর্কে 
কতক্টা উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল। সম্প্রতি আগষ্ট মাসের যে বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ভারতীয় বহিব্বাণিজ্যের সেই উন্নতি 
আরও বেশী পরিমাণে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। গত মার্চ হইতে 
জুন পর্ধ্যস্ত তিন মাসে পণ্য আমদানীর তুলনায় পণ্যঃরপ্তানীর পরিমাণ 
হ্রাস পাইয়া একটা আশঙ্কার্জনক অবস্থার সূচনা হইয়াছিল । জুলাই 
ও আগষ্ট মাসে তাহার অনুকূল পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় নূতন করিয়া 
একট। আশা ভরসা সঞ্চারিত হইয়াছে । গত জুলাই মাসে ভারতবর্ষে 
বিদেশ হইতে ১৮ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার পণ্য আমদানী হয়। 
অপরদিকে এ মাসে ভারত হইতে বিদেশে ২১ কোটি ৫৩ লক্ষ 
টাকার মাল রপ্তানী হয়। উহাতে এ মাসে ভারতের 
রপ্তানীর আধিক্য দীড়ায় ৩ কোটী ১৩ লক্ষ টাকা । আগষ্ট মাসের 
বিবরণ দৃষ্টে জানা যায়, জুলাই মাসে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে মাত্র 
১৪ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার মাল আসিয়াছে । কিন্ত এ মাসে ভারত 
হইতে বিদেশে ২৩ কোটি ৮ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে । 
ফলে বহির্ববাণিজ্যে ভারতের রপ্তানীর আধিক্যের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ৮ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা। ১৯৪০ সালের জানুয়ারী 
মাসের পর এ পধ্যস্ত আর কোন মাসেই ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের 
এতদূর উন্নতি লক্ষ্য করা যায় নাই। 

গত জুলাই মাসের তুলনায় আগষ্ট মাসের আমদানী বাণিজ্যের 
পরিমাণ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় হ্রাস পাইয়াছে | ফলে এ মাসে বিদেশ 
হইতে ভারতবর্ষে অনেক দরকারী জিনিষের আমদানী হাস পাইয়াছে। 
চাউল ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর যোগান কম হওয়ায় বর্তমানে এদেশে 
লোকের বেশীরকম দুঃখ দুর্দশা লক্ষিত হইতেছে । কিন্তু পরিতাপের 
বিষয় এই যে, শম্ত, ভাল ও ময়দা জাতীয় জিনিষের আমদানী এবার 
গত জুলাই মাসের তুলনায় কমিয়া গিয়াছে । গত জুলাই মাসে 
বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ২ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকার শস্ত, ডাল ও ময়দা 
জাতীয় জিনিষ আমদানী হইয়াছিল। আগষ্ট মাসে সেই স্থলে এ 
শ্রেণীর জিনিষ আমদানী হইয়াছে মাত্র ১ কোটি ৬২ লক্ষ টাকার। 
এদেশে মিহি কাপড় প্রস্তুতের জন্য বিদেশী তুলার প্রয়োজনীয়তা 
রহিয়াছে, কিন্তু জুলাই মাসের তুলনায় আগষ্ট মাসে ভারতে বিদেশী 
তুলার আমদানী ৩৩ লক্ষ টাকা পরিমাণে হাস পাইয়াছে। অনুরূপ 
ভাবে রংয়ের আমদানীও এবার কমিয়া গিয়াছে । তবে সাধারণের 
প্রয়োজনীয় জিনিষের মধ্যে তৈলের আমদানী এবার কিছু বাড়িয়াছে। 

রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা করিলে দেখা যায় "এবার 
ভারত হইতে বিদেশে পাট, চা ও বস্ত্রের রপ্তানী কিছু বাড়িয়াছে। 
গত জুলাই মাসে ভারত হইতে বিদেশে ৭৯ লক্ষ ২৪ হাঁজার টাকার 
পাট, ২ কোটি ৭১ লক্ষ টাকার চা ও ৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার বস্ত্র 
রপ্তানী হইয়াছিল। আগষ্ট মাসে এ সমস্ত জিনিষ রপ্তানী 
হইয়াছে যথাক্রমে ৯১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা, ৫ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা 
ও ৩ কোটি ২১ লক্ষ টাকার । বাহির হইতে শন্ত, ডাল ও ময়দা 
জাতীয় জিনিষ কম আমদানী হইয়াছে । কিন্তু দুঃখের বিষয় এদেশ 
হইতে এ শ্রেণীর জিনিষ ক্রমেই বেশী পরিমাণে বাহিরে রপ্তানী হইয়া 
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যাইতেছে । গত জুলাই মাসে ভারত হইতে ৫৯ লক্ষ. টাকার শস্ত, 
ডাল, ও ময়দা জাতীয় জ্রিনিষ রপ্তানী হইয়াছিল-। আগষ্ট মাসে 
রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়া ৮০ লক্ষ ৭৭ হাঁজার টাকা দাড়াইয়াছে। 
, খাদ্ধ দ্রব্যের দুর্দ্মল্যতার জন্য যে স্থলে দেশের লোক নিদারুণ দুঃখ 
দুর্দশা ভোগ করিতেছে, সেস্থলে ভারত হইতে এ শ্রেণীর জিনিষের 


রপ্তানী বিশেষভাবে হাস পাওয়া প্রয়োজন | . 
বন্ধদেশর চাউল রপ্তানী 

.  ব্রহ্মদেশ হইতে বাহিরে যে চাউল রপ্তানী হয় আগামী ১লা 
জানুয়ারী তারিখ হইতে তাহার রপ্তানী ব্যাপারে ব্রহ্ম গবর্ণমেন্ট 
একচেটিয়া অধিকার গ্রহণ করিবেন বলিয়া একটা সংবাদ ইতিপূর্বে 
আমরা প্রকাশ করিয়াছি । বাঙ্গলা দেশ ব্রদ্দদেশের চাউলের উপর 
অত্যধিক নির্ভরশীল 'বলিয়া চাউলের বাজারে এই নুতন ব্যবস্থার 
কি প্রকার প্রতিক্রিয়া হয় তাহা ভাবিয়ন্আমরা শঙ্কিত হইয়াছিলাম। 
সম্প্রতি এই ব্যাপারে ব্রহ্ম গবর্ণমেন্টের পরিকল্পনার মোটামুটি বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে । প্রকাশ যে চাউল রপ্তানীর ব্যাপারে তদারক 
করিবার জন্য ব্রন্মী গবর্ণমেন্ট একজন কণ্টেশলার নিয়োগ করিবেন । 
“তাহার নিকর্ট হইতে অনুমতি না লইয়া ব্রহ্মদেশ হইতে কেহ চাউল 
রপ্তানী করিতে পারিবে না। এই কাজের সুবিধার্থ ভারতবর্ষের 
প্রত্যেক বন্দরে কণন্টেলারের একজন করিয়া এজেন্ট থাকিবেন এবং 
(তিনি আমদানীকারকগণকে বিভিন্ন ব্যাপারে পরামর্শ দিবেন । 


ব্হ্মদেশের গবর্ণমেন্টের এই নুতন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হইতেছে 
ব্ৰহ্মদেশীয় ধান চাষিগণ যাহাতে উহার উপযুক্তরূপ মূল্য পাইতে 
পারে। উহার অর্থই হইতেছে যে ভারতীয় ব্যবসায়িগণ এতদিন 
পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশের কৃষকদের নিকট হইতে যে দরে ধান চাউল খরিদ 
করিতেছিলেন নুতন ব্যবস্থার পরে তাহাদিগকে উহা' অপেক্ষা বেশী 
দরে ধান চাউল খরিদ করিতে হইবে । উহার ফলে বাঙ্গলার বাজারে 
রেঙ্গুন চাউলের দর চড়িয়া যাইবে এবং উহার প্রতিক্রিয়ায় দেশীয় 
ডাউলের দরও বুদ্ধি পাইবে । বাঙ্গলায় বর্তমানে চাউলের দর যে ভাবে 
চড়িয়াছে তাহার উপরেও যদি দর চড়িয়া যায় তাহ! হইলে দেশবাসীর কি 
.প্রকার হুর্দশা ঘটিবে তাহা সহজেই অনুমেয় । বাঙ্গল! সরকার ইচ্ছা করিলে 
এই অনর্থের প্রতিকার করিতে পারেন । ব্ৰহ্মদেশ হইতে .বাঙ্গলায় যে 
সমস্ত জাহাজ কোম্পানী চাউল আমদানী করে এবং পাইকারী হিসাবে 
যাহারা চাউল বিক্রয় করে তাহাদের মধ্যে একজনও বাঙ্গালী আছে 
কিনা সন্দেহ । আর বাঙ্গালী থাকিলেও অবস্থার যে কিছু পরিবর্তন 
হইত না তাহা সুনিশ্চিত। এই সমস্ত আমদানীকারক ও পাইকারী 
বিক্রেতা দেশবাসীর অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া ইচ্ছামত দরে 
চাঁউল বিক্রয় করিতেছে । বাঙ্গলা সরকার এইসব ব্যবসায়ীদের নিকট 
হইতে স্বয়ং যদি ব্রন্মাদেশীয় চাউল আমদানী ও উহা বিক্রয়ের ভার 
গ্রহণ করেন এবং জনসাধারণের নিকট যদি পড়তা মূল্যে চাউল কিক্রুয় 
করেন তাহ। হইলে দেশবাসী বর্তমানের তুলনায় প্রতি মণ অস্ততঃ এক 
টাকা কম মূল্যে চাউল ক্রয় করিতে পারে । ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেপ্টকে 
উহাদের সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করা সম্ভবপর না হইতে পারে। কিন্ত 
গবর্ণমেণ্ট : জাহাজ কোম্পানী ও মধ্য ব্যবসায়ীদের লাভের মাত্রা 
সঙ্কুচিত করিয়া চাউল ক্রেতাগণকে অনেকটা সোয়াস্তি দিতে পারেন । 
্‌ ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ আইন 

ভারতবর্ষের ব্যাঙ্ক ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য একটা আইন 
প্রণয়নের প্রস্তাব হইয়াছে--যদিও যুদ্ধের জন্য আপাততঃ উহা স্থগিত 
আছে। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় সম্প্রতি অনুরূপ ধরণের যে 
একটি আইন প্রণয়নের উদ্যোগ হইয়াছে তাহা অনেকের 
উদ্ৰেক করিবে । উক্ত আইনে যাহারা অন্যের টাকা আমানত রাখে 
তাহারাই ব্যাঙ্ক বলিয়া গণ্য হইবে । আইনের বলে গবর্ণমেণ্টের 
অধীনে রেজিষ্ট্রার অব ব্যাঙ্ক নামে একটি পদ স্থষ্টি হইবে । উক্ত 
রেজিস্্রারের নিকট হইতে অনুমতি না লইয়া কেহ ব্যাঙ্কব্যবসা 
চালাইতে পারিবে না। রেজিষ্টার ইচ্ছা করিলে কোন ব্যাঙ্ককে 
অনুমতি দিতে অস্বীকৃত হইতে পারেন । তবে তাহার এই সিদ্ধান্তের 
বিরুদ্ধে ৩০ দিনের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা গবর্ণমেন্টের অর্থসচিবের 


নিকট আগীল চলিবে। ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত সমস্ত হিসাবপত্র ও বিবৃতি 
উক্ত রেজিষ্্রীরের নিকট দাখিল করিতে হইবে । আইনে ব্যাঙ্কের 
মুলধন সম্বন্ধেও বিধিনিষেধ পরিকল্পিত হইয়াছে। প্রত্যেক কমার্শি- 
য়াল ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন ও দায়মুক্ত মজুদ তহবিলের * পরিমাণ 
অন্যুন ৩০ হাজার পাউণ্ড হইবে। এতদতিরিক্ত তিনটার অতিরিক্ত 
প্রত্যেক শাখা অফিসের ও এজেন্সীর জন্য প্রত্যেক ব্যাঙ্কে অন্যুন 
€ হাজার পাউণ্ড আদায়ী মূলধন ও মজুদ তহবিল দেখাইতে হইবে। 
তবে ব্যাঙ্কের মোট আমানত যদি ২ লক্ষ পাউণ্ড হয় তাহা হইলে 
উহার শতকরা ১০ ভাগ এবং আমানত ২ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক হইলে 


উহার শতকরা ৫ ভাগ আদায়ী মূলধন ও মজুদ তহবিল হইতে হইবে । " 


প্রত্যেক ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন ও মজুদ তহবিল ব্যাঙ্কের আমাঁনত- 
কারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে । ভারতবর্ষে মাত্র তালিকাভুক্ত 
ব্যাঙ্কগুলিকেই উহাদের আমানতী টাকার একটা অংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে 
মজুদ রাখিতে হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার আইনে সমস্ত ব্যাঙ্ককেই 


উহাদের চলতি আমানতের শতকরা ১০ ভাগ ও স্থায়ী আমানতের " 


শতকরা তিন ভাগ দক্ষিণ আফ্রিকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মজুদ রাখিতে 
হইবে। এই আইনে প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে প্রতি মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
নিকট বহু সংখ্যক বিবৃতি দাখিল করিতে বাধ্য করা হইবে যাহাতে- 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কের আধিক অবস্থা সম্বন্ধে সতত ওয়াকিবহাল 
থাকিতে পারে। 
বেকারের কর্মসংস্থানে বিশ্ববিদ্যালয় 

শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্য লইয়া কলিকাতা; 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এপয়েন্টমেন্টস্‌ এণ্ড ইনফরমেশন বোর্ড গঠন করার 
পর হইতে আমরা এই বোর্ডের কাধ্যধারা বিশেষ উৎসাহের সহিত 
লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। সম্প্রতি উক্ত বোর্ডের গত ১৯৪০-৪১ 
সালের রিপোর্ট (চতুর্থ বার্ষিক রিপোর্ট) প্রকাশিত হইয়াছে । এই রিপোর্ট 
দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বৎসরে এপয়েন্টমেন্টম্‌ এণ্ড ইনফরমেসন 


বোর্ড ৬৬৪ জন শিক্ষিত বেকার যুবকের নিকট, হইতে চাকুরী সংগ্রহের > -, 


নিমিত্ত আবেদন পাইয়াছিলেন। এবার ৪০৮ জনের নাম রেজেপ্ত্িকৃত 
কর! হইয়াছে ও বোর্ডের চেষ্টায় মোট ১০৫ জঙ্গের কর্মসংস্থান 
হইয়াছে ।' প্রথম বৎসরে অর্থাৎ ১৯৩৭-৩৮ সালে. ৬০ জন যুবকের 
চাকুরীর "সংস্থান করা সম্ভবপর হইয়াছিল। এবার বোর্ড সেই স্থলে 
$০৫ জনের চাকুরীর ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছেন ,ইহা খুবই ' 
আনন্দের বিষয়। এ প্রদেশের অসংখ্য শিক্ষিত বেকারের জন্য সাক্ষাৎ 


ভাবে কশ্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা বিশ্ববিদ্ভালয়ের পক্ষে সম্ভবপর নহে। * 


দেশের ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুল্তে উহাদের প্রয়োজনমত লোক 
নিয়োগের ব্যবস্থা করা *ও সরকারী ও বেসরকারী নানা চাকুরীতে 
বাঙ্গালী যুবকদের জন্য কণ্মসংস্থাঞ্মর সুযোগ প্রসারিত করাই এবিষয়ে 
একমাত্র পন্থ । সুখের বিষয় এপয়েন্টমেন্টস এণ্ড ইনফরমেসন বোর্ড” 
এবিষয়ে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট তৎপরতা দেখাইয়াছেন। বেকারের কর্ম্ম 
সংস্থান বিষয়ে কোড ইতিমধ্যে দুইশত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা 
লাভে সমর্থ হইয়াছেন। এ প্রদেশের প্রধান শিল্প চট ও চা প্রভৃতিতে 
যাহাতে অধিক সংখ্যায় শিক্ষিত যুবক নিযোক্িত' হইতে পারে তজ্জন্ট 
বোর্ড বেঙ্গল চেম্বার অব কমাসের মারফতে ইণ্ডিয়ান জুট মিলস 
এসোসিয়েসন ও ইণ্ডিয়ান টিএসোসিয়েসনের প্রয়োজনান্ুপর সহযোগিতা 
লাভের জন্যও চেষ্টা সুরু করিয়াছেন । উহাদের এই চেষ্টার ফলে যদি 
পাটকল ও চা বাগিচাতে উপযুক্ত সংখ্যক বাঙ্গালী যুবকের কাধ্যশিক্ষার 
উপযুক্ত ব্যবস্থা হয় তবে শেষ পর্য্যন্ত বেকার সমস্তার সমাধানের পথ 
অনেকটা প্রশস্ত হইবে সন্দেহ নাই। নানা শ্রেণীর সামরিক কার্য্যেন্দ 
জন্য আলোচ্য বৎসরে গবর্ণমেন্ট বোর্ডের উপর ॥লোঁক মনোনয়ন ও 


কৌতূহল : সুপারিশের ভার দিয়াছিলেন। সে অনুসারে বোর্ড বাঙ্গলা দেশ 


হইতে কতিপয় সংখ্যক বাঙ্গালী যুবককে বিমান সৈন্য বিভাগে উপযুক্ত 
চাকুরী সংগ্রহ বিষয়েও সাহায্য করিয়াছেন। এপয়েন্টমেন্টস্‌ ও 
ইনফরমেসন বোর্ডের কাধ্য তৎপরতা এই ভাবে সুবিস্তৃত হইয়া 
শিক্ষিত যুবকদের কন্ম সঙ্ছানে বিশেষ সহায়তা করিতেছে । বর্তমান 
বোর্ডের কৃতকাধ্যভার মূলে উহার স্বযোগ্য সেক্রেটারী মিঃ ডি কে 
সান্ন্যালের কাধ্যদক্ষতা বিশেষভাবে নিহিত রহিয়াছে । আমর! 
সেজন্ত তাহাকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দিত করিতেছি। 


বর্তমান বৎসরের পাট ফসল সম্পর্কে সম্প্রতি গবর্ণমেন্টের তবফ 


রী হইতে যে শেষ হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে এবং এই হিসাব বাহির হইবার 


সি 


কিছুদিন পূৰ্ব্বে গবর্ণমেন্ট গত বৎসরের ফসল সম্বদ্ধে চুড়ান্ত, হিসাব 
সংশোধন করিয়া যে নৃতন হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে 
পাটের অবস্থা সম্বন্ধে নুতন করিয়া আলোচনা করা আবশ্যক হইয়াছে। 
গত বৎসরের ফসল সম্বন্ধে ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে যে চূড়ান্ত 


সহিসাব প্রকাশিত হয়, তাহাতে বলা হইয়াছিল যে এ বৎসরে বাঙ্গলা, 


বিহার, উড়িষ্যা ও.আসামে মোট ১ কোটা ২৫ লক্ষ ৫৮ হাজার বেল 


পাট উৎপন্ন হইবে। “কিন্তু সম্প্রতি গবর্ণমেন্ট এই হিসাব সংশোধন 


করিয়া একটা হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহাতে বলা হইয়াছে 
যে, গত বৎসর ১ কোটী ৩১ লক্ষ ৮৬ হাজার বেল পাট উৎপন্ন 
হইয়াছিল | এবারের ফসল সম্বন্ধে সরকারী হিসাবে বলা হইয়াছে 
যে, এবার ৫৪ লক্ষ ২২ হাজার বেল পাট উৎপন্ন হইবে । 

গত বৎসর জুলাই মাসে যখন নূতন পাট বাজারে বিক্রয়ার্থ 
উপস্থিত হয় সেই সময়ে চটকলসমূহের হাতে ২০ লক্ষ বেল এবং 
কৃষক, আড়তদার, মহাজন, বেলার শিপার ইত্যাদির হাতে ১০ লক্ষ 
বেলের মত পাট মজু্“ছিল। কাজেই গত বৎসরে এ বৎসরের 
উৎপন্ন ১ কোটী ৩২ লক্ষ বেল নৃতন পাট লইয়৷ বাজারে মোট পাটের 
যোগান ছিল ১ কোটী ৬২ লক্ষ বেল। উহার মধ্যে গত বৎসর 
চটকলসমূহ ৪৮ লক্ষ বেল পাট খরচ করিয়াছে এবং বিদেশে ১২ লক্ষ 
বেলের মত পাট রপ্তানী হইয়াছে । কাজেই গত বৎসরে বাজারে 


* যে পাটের যোগান ছিল তাহার মধ্যে মাত্র ৬০ লক্ষ বেল পাট খরচ 


হইয়াছে এবং বাকী ১ কোটি ২ লক্ষ বেল পাটই চলতি বৎসরের 
হিসাবে জের চলিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের হিসাব মতে" চলতি বৎসরে 
৫৪ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ব্যবসায়ী মহল হইতে 
একযোগে উহার প্রতিবাদ করা ধহইতেছে'। সকলেই বলিতেছেন 
যে, গবর্ণমেন্ট এই বৎসরে উৎপন্ন পাটের পরিমাণ অনেক কম করিয়া 
ধরিয়াছেন এবং এই বৎসরে ৬০ লক্ষ বেলের কম পাট উৎপন্ন হইবে 
না। উহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে গত বৎসরের জের লইয়া 
চুলতি ' বৎসরে বাজারে মোট পাটের যোগান হইবে ১ কোটা ৬২ 
লক্ষ বেল। অথচ চলতি বৎসরে কোন অবস্থাতেই'৭০ লক্ষ বেলের 
বেশী পাট খরচ হইবার সস্তাবনা নাই । 

পাটের এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ইতিপুব্রধে আমরা কৃষকগণকে 
পাট ধরিয়া না রাখিয়া তাহা বিক্রয় করিয়া দিবার জন্য উপদেশ 


দিয়াছিলাম | কৃষক উহার চূড়ান্তরূপ সুযোগও পাইয়াছিল। কারণ 


যুদ্ধের জন্য গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নূতন থলে ও চটের অর্ডার, চটকলসমূহের 
কাৰ্য্যকাল বৃদ্ধি, মফস্বল হইতে পাটের আমদানীর স্বল্পতা, চটকলসমূহ 
কর্তৃক অধিকতর পরিমাণে পাটক্রয়, চলতি বৎসরের ফসলের পরিমাণ 
সম্বন্ধে নানাবিধ গুজব ইত্যাদির ফলে শারদীয়া পুজার অব্যবহিত 
পূর্বের ফাকা বাজারে পাটের দর ৮০ টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছিল এবং 
মফঃম্বলে ১৪১৫ টাকা মণ দরে প্লাট বিক্রয় হইয়াছিল । এ সময়ে 


অনেক কৃষক পাটের মূল্য আরও চড়িবে আশায় উহা বিক্রয় করে 


নাই। কিন্ত এক্ষণে বর্তমান বৎসরের ফসল সম্বন্ধে যে বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে এবং গত বৎসরের ফসল সম্বন্ধে যে সংশোধিত 





হিসাব বাহির হইয়াছে তাহা হইতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে যে,. 
চলতি বৎসরে পাটের কোন অভাবই হইবে না। এদিকে চটকলসমূহ গত 
ছুই তিন মাসের মধ্যে উহাদের হাতে. মজুদ পাটের: পরিমাণ এরূপ- 
ভাবে বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে, যাহার ফলে এখন উহারা আস্তে 
আস্তে নিজেদের ইচ্ছামত দরে পাট ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে । এই: 
সব কারণে বর্তমানে পাটের, বাজারে মন্দা দেখা দিয়াছে। ফাটকার: 
দর ইতিমধ্যেই ৭১ টাকার নাচৈ নামিয়া গিয়াছে এবং মফঃম্বলেও, 
প্রতি মণ পাটের জন্য ১০।১১ টাকার বেশী দর পাওয়া যাইতেছে না । 
বন্তমানে পারস্ত, ইরাক প্রভৃতি দেশে যুদ্ধের আশঙ্কায় এ সব অঞ্চলের 
জন্য যদি থলে ও চটের চাহিদা না থাকিত, তাহা হইলে পাটের দর. 
আরও পড়িয়া যাইত। মোটের উপর এক্ষণে যেরূপ অবস্থার স্থষ্টি 
হইতেছে তাহাতে দিন দিন পাটের দর. আরও কমিবে বলিয়াই 
মনে হয়। 

চলতি বৎসরের পাট সম্বন্ধে ইরা 
বক্তব্য নাই। কিন্তু আগামী বৎসরে কৃষক যাহাতে পাটের জন্য 
উপযুক্তরূপ মূল্য না পাইতে পারে তজ্জন্য ইতিমধ্যেই যে যড়যন্ত্ 
আরম্ত হইয়াছে তৎপ্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করা আমরা বিশেষ 
কত্বব্যবোধ .করিতেছি। উপরে বলা হইয়াছে যে, গত বৎসর 
১ কোটা ৩১ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছিল এবং এবার ৬০ লক্ষ 
বেলের বেশী পাট উৎপন্ন হয় নাই। বাধ্যতামূলকভাবে পাটচাষ, 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া পাটের উৎপাদন এইভাবে, অর্ধেকে পরিণত করার 
জম্তই এবার কৃষক পাটের জন্য ১৪1১৫ টাকা মূল্য পাইয়াছে। 
বাজারে পাটের অভাব উহার কারণ নহে। আগামী বৎসর এবং 
পরবত্তী” বসরসমূহেও এইভাবে পাটের উৎপাদন কমাইয়া দেওয়া, 
হইবে, এই আশঙ্কাতে চটকলসমূহ উহাদের হাতে মজুদ পাটের পরিমাণ. 
বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়াতেই এবার পাটের মুল্য 
উপরোক্তভাবে চড়িয়াছিল। কিন্তু আগামী বৎসর যাহাতে এরূপ 
অবস্থার : সৃষ্টি না হয় তজ্জন্ত ্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ইতিমধ্যেই 
গবর্ণমেন্টের উপর প্রবলভাবে চাপ দিতে আরস্ত করিয়াছে । উহারা 
বলিতেছে যে, আগামী বৎসর গবর্ণমেপ্টকে অন্তত ১১০ বেল অর্থাৎ 
বর্তমান বৎসরের প্রায় দ্বিগুণ পাট উৎপাদনের পরিমাণ জমিতে 
পাটচাষের অনুমতি দিতে হইবে । গত ৯ই অক্টোবর তারিখে 
দাঁজ্জিলিংয়ে মন্ত্রীসভার একটা বৈঠকে এই বিষয়টা আলোচিত. 
হইয়াছিল । এ তারিখে মন্ত্রীসভা কোন সিদ্ধান্ত করেন নাই বটে।: 
তবে বাজারে গুজব যে মন্ত্রীসভা এই দাবী অস্বীকার করিতে সাহস 
পাইবেন না। উপরোক্ত গুজব বর্তমানে পাটের মূল্য কমিয়া যাইবার: 
একটা প্রধান কারণ হইয়৷ দাড়াইয়াছে। কেননা আগামী বৎসরে 
যদি ১১০ বেল পাট উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে চলতি বৎসরে চটকলসমূহ 
আর সামান্য মাত্র পাট ক্রয় করিয়াই কাজ চালাইতে সমর্থ হইবে, 
এবং উহার ফলে বাজারে পাটের কোন ক্রেতাই একপ্রকার থাকিবে 
না। 

বাঙ্গলা সরকারকে এই ব্যাপারে সাবধান করিয়া দেওয়া আমরা. 
কর্তব্যবোধ করিতেছি | গত বৎসরের তুলনায় এবার অনেক ক্ষেত্রেই 

৭৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 








জ্ঞাত্ততে 2লী্য ০ক্কাম্পানীল্র ভন্বহ্ছা 


ভারতে যৌথ কোম্পানীর অবস্থা সম্পর্কে সম্প্রতি ১৯৪০-৪১ 
সালের সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হ্ইয়াছে। জগতের অন্যান্য 
দেশের ম্যায় বর্তমানে এদেশের ব্যবসায়িক প্রচেষ্টাও প্রধানত; 
যৌথ কোম্পানীর মারফতে পরিচালিত হইতেছে । কাজেই দেশে 
নৃতন যৌথ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা, যৌথ কোম্পানী মূলধনের পরিমাণ ও 
যৌথ কোম্পানীর পতন প্রভৃতি সম্পর্কিত বার্ষিক বিবরণ দ্বারা এদেশে 
শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের গতি অনেকটা বুঝা যায়। সে হিসাবে 
বর্তমান রিপোর্টটি বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য সন্দেহ নাই। 
তাহা ছাড়া, অন্য একটি কারণে বর্তমানে এই রিপোর্টের গুরুত্ব খুবই 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে যুদ্ধ 
সুরু হওয়ার পর হইতে এদেশে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার পক্ষে কোন 
কোন দিক দিয়া একটা অনুকূল অবস্থার সুচনা হইয়াছে। তাহাতে 
এবার যুদ্ধের সুযোগে ভারতবর্ষ শিল্পের দিক দিয়া কয়েক ধাপ অগ্রসর 
হইবে বলিয়া অনেকেই আশা করিয়া আসিতেছেন। ১৯৪০-৪১ 
সালের মধ্যে সে আশা কতদূর সফল হইয়াছে ভারতে যৌথ কোম্পানীর 
অবস্থা সম্পকিত বর্তমান বিবরণী আলোচনা করিলে আমরা সে বিষয়ে 
একটা মোটামুটি ধারণায় উপনীত হইতে পারি । 

আলোচ্য রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়, গত ১৯৪০-৪১ সালে 
ভারতবর্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ৯৭৮টি যৌথ কোম্পানী রেজেপ্রীকৃত 
হইয়াছে । গত ১৯৩৬-৩৭ সাল হইতে এ পৰ্য্যন্ত আর কোন বসরেই 
ভারতে এত কম সংখ্যক যৌথ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। গত 
১৯৩৯-৪* সালে ভারতে ১ হাজার ৫টি নূতন যৌথ কোম্পানী গঠিত 
হইয়াছিল । সে তুলনায় এবার নূতন কোম্পানীর সংখ্যা শতকরা! 
৩ ভাগ পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। কাজেই যুদ্ধকালীন অবস্থায় 
দেশে বেশী সংখ্যায় নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে বলিয়৷ 
যে আশা জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা কাধ্যতঃ সফল হয় নাই বলিয়াই 
মনে হইতেছে। 

তবে দেশে নূতন যৌথ কোম্পানীর সংখ্যা অন্যান্ত বৎসরের 
তুলনায় কম হইলেও এবার অম্ুমোদিত মূলধন সম্পর্কে একটা সস্তোষ- 
জনক উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়াছে। গত ১৯৩৯-৪০ সালে দেশে 
১ হাজার ৫টী কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইলেও উহাদের সমষ্টিকৃত 
অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩৫ কোটি ৭৮ লক্ষ ১৮ 
হাজার টাকা । ১৯৪০-৪১ সালে দেশে যে ৯৭৮টি নূতন কোম্পানী 
রেজেষ্টীকৃত হইয়াছে, তাহাদের সমষ্টিকৃত মূলধন দাড়াইয়াছে ৪৬ 
কোটি ৩৭ লক্ষ ৮ হাজার টাকা । কাজেই এবার নূতন কোম্পানীর 
সংখ্যা কম হইলেও উহাদের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ পূর্র্ববারের 
তুলনায় শতকরা ৩০ ভাগ বাড়িয়াছে। 

১৯৪০-৪১ সালে ভারতবর্ষে যে ৯৭৮টি নুতন কোম্পানী গঠিত 
হইয়াছে তাহার মধ্যে অনেক শ্রেণীর শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 
রহিয়াছে । নিয়ে আমরা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শ্রেণীর নূতন 
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও তাহার মূলধনের পরিমাণ উদ্ধত করিলাম ৫₹_ 

কোম্পানী | সংখ্যা অনুমোদিত মূলধন 
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বীমা ২০ ৪৯১৮১১০০০ 
ছাপাখানা ৬৫ ৭৩,০৫,০০০ 
রাসায়নিক শিল্প ৭৩ ১,১৬,৭৩,০০০ 
ইঞ্জিনিয়ারিং ৩১ ১,০৭,০৩,০০০ 
পাবলিক সাভিস কোম্পানী ২০ ১০,৪৬,৬০,০০০ 
কাচের কারখানা ৯ ২০১৬৯, ০০ 
এজেন্সী ১০৩ ৫,৪৩,১৭,০০০ 
কাপড়ের কল ১৩. ২. ৩,২৮,০১৯০০০ 
চটকল ৩ Ke KE ৩৩,০০,০০০ 
কাগজের কল ৩ ১৬,০০,০০০ 
তেলের কল ৭ ৩৩,৬৩,০০০ 
চা বাগিচা ৬ ৩,৯০,০০০ 
কয়লার খনি ৩ ২,২০,০০০ 
অভ্র ৩ ২,১০,০০০ 
চিনির কল ডি ৫,৫০,০০০ 


পূর্বব বৎসর দেশে ২০টি ব্যাঙ্ক, ১৯টি দাদনী প্রতিষ্ঠান, ২৫ টি 
বীমা কোম্পানী, ৩২টি ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী, ৩২টি পারিক সার্ভিস 
কোম্পানী, ২৩টি কাপড়ের কল, ১৩টি তেলের কল, ৬টি চা বাগিচা, 
৯টি কয়লার খনি ও ৯টি চিনির কল স্থাপনের উদ্দেশ্য লইয়া কোম্পানী 
স্থাপিত হইয়াছিল। এ সব দিক দিয়! নূতন কোম্পীনীর সংখ্যা 
এবার বিশেষ ভাবে হ্রাস পাইয়াছে। তবে রাসায়নিক শিল্প স্থাপন, , 
ছাপাখান৷ পরিচালনা ও এজেন্সীর ব্যবসা চালাইবার উদ্দেশ্য নিয়া , 
১৯৩৯-৪০ সালের তুলনায় ১৯৪০-৪১ সালে কিছু বেশী সংখ্যক 
কোম্পানী গঞ্িত হইয়াছে__তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। 

এদেশে প্রতিবসরই কিছু সংখ্যক যৌথ কোস্পানীর পতন ঘটিয়া 
থাকে। বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় এরূপ পতনের সংখ্যা পূর্ব্বের 
তুলনায় কিছু বাড়িয়াছে বলিয়াই মনে হয়। গত ১৯৩৯-৪০ সালে 
৩ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা আদায়ী মূলধন সমন্বিত ৬৫২টি যৌথ 
কোম্পানী কাৰ্য্য বন্ধ করিয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে সেই স্থলে 
৩ কোটি ১০ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা আদায়ী মূলধন সমঙ্থিত মোট 
৬৬৫টি কোম্পানীর কাধ্য বন্ধ হইয়াছে । - 

বর্তমান প্রসঙ্গে বাঙ্গলা প্রদেশে যৌথ কোম্পানীর অবস্থা পৃথক 
ভাবে বিবেচনার যোগ্য । গত ১৯৪০-৪১ সালে ভারতবর্ষে যে ৯৭৮টি 
নূতন যৌথ কোম্পানী রেজেষ্টীকৃত তইয়াছে, তাহার মধ্যে ৩৪৯টি 
কোম্পানীই বাঙ্গলায় গঠিত হইয়াছে। তবে বাঙ্গলায় নৃতন 
কোম্পানীর এই সংখ্যা ১৯৩৯-৪০ সালের তুলনায় কম। তাহা ছাড়? 
নূতন কোম্পানীগুলির মূলধনের পরিমাণও অষ্ট অনেক প্রদেশের 
কোম্পানীগুলির তুলনায় স্বল্প! বোস্বাইয়ে ২০৭টি কোম্পানী স্থাপিত 
হইয়াছে । উহাদের অন্থুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০ কোটি ১৯ 
লক্ষ টাকা । অপরদিকে বাঙ্গলায় ৩৪৯টি নূতন কোম্পানী স্থাপিত 
হইলেও উহাদের সমষ্টিকৃণ্ঠ অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৯ কোটি 
টাকার বেশী নহে। উপযুক্ত মূলধনের অভাব অনেক নূতন বাঙ্গালী 
শিল্প প্রতিষ্ঠানেরই যূলগত গলদ হইয়া দাড়াইয়াছে। সেজন্য প্রতি 

(৭২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) কে 








প্রাগৈতিহাসিক সময়ের কথা ছেড়ে দিলে, একথ! নিসংশয়ে বলা 
যায় যে মানব সভ্যতার গোড়া থেকেই সমাজের মধো বৈষম্য চলে 
আসছে। মূল বৈষম্য হল এইখানে যে, একদল লোক হয়ে উঠতে 
লাগলো ধন সম্পত্তির মালিক-__আর তাদের সে সম্পদ দিন দিন 
বেড়েই যেতে লাগলো । যে অনুপাতে তাদের সম্পদ বাড়তে 
থাকলো__ঠিক সেই অন্ুপাতে আর একদল লোক হতে লাগলো 
নিস । আর এই জন্যই আমরা দেখতে পাই পৃথিবীর চিন্তানায়কদের 
মধ্যে অনেকেই জগত -থেকে এই বৈষম্য কি করে দূর করা যায়, 
তার উপায় জে বেড়িয়েছেন গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর সাধারণত 
পরিকল্পনার মধ্যেও পাঁই আমরা এই বৈষম্য নিরাকরণের একটা 
চেষ্টা । ভারতবর্ষের প্রাচীন চিন্তানায়কদের চিন্তাধারা সাধারণতঃ 
ধর্মের ভেতর দিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে । তবুও বুদ্ধের সাধনা 
মানুষের দুঃখ দূর করার মহৎ প্রেরণা থেকেই জন্ম নিয়েছে। সেই 
প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ হাতড়ে বেড়াচ্ছে জগত থেকে এই বিভেদ, 
এই বৈষম্য, মানুষের দ্বারা মানুষকে শোষণ দূর করা যায় কি করে? 
এমন কি সৃষ্ট ধর্দেরও প্রথম অভ্যুত্থান হয়েছিল, তদানীন্তন শোধিতের 
বিদ্রোহের মধ্যে। মানুষের ধএই চেষ্টা প্রথম যুগে রূপ নেয় ধর্ম্ম ও 
দার্শনিক চিন্তার মধ্যে ।' “তারপর পরবর্তী যুগে যখন মানুষের চিন্তা 
ক্রমে ক্রমে বাস্তব ঘেষা হয়ে উঠতে লাগলো-_তখন আমরা দেখতে 
' পেলাম কাল্পনিক সমাজতন্তববাদীদের । এদের “ইউটোপিয়ান' বা 
কাল্পনিক সমাজতদ্ত্রবাদী বলা হয় এই জন্য যে, এরা সমাজতান্ত্রিক 
সমাজের পরিকল্পনা করেছিলেন__এই জীবন্ত বাস্তব সমাজের পরিধির 
' বাইরে. কোন, এক কাল্পনিক রাজ্যে, যেমন সূরের [0০থর কল্পনাঁ। 
এর মধ্যে বর্তমান সমাজের নাড়ীনক্ষত্রের পুক্ামুপুতঘ অনুসন্ধানের 
চাইতে কেমন ক্ে একটা নুতন সমাজ গড়ে তোলা যায়_-সেই 
পরিকল্পনারই প্রাধান্য দেখতে পাই। আর একজন কল্পনা করলেন 
এই বৈষম্যমূলক অত্যাচারী সমাজের পাপম্পর্শ থেকে দূরে সরে নীল 
মহাসমুদ্রের উন্মুক্ত উদার ঘ্ধুকে এক কল্পিত “ইকেরীয়ান” দ্বীপে গড়ে 
তুলতে হবে-_এক আদর্শ সমাজ । এটা শুধু কল্পনাই থাকে নি। 
জাহাজ ভাড়া করে ধন সম্পদ নিয়ে একদল লোক সত্য সত্যই 
কদিন সেই 'ইকেরিয়ান দ্বীপ’ খুঁজতে অকুল সমুদ্রে পাড়ি জমিয়ে 
দিলো। শেষ পধ্যস্ত তাদের ভাগ্যে কি ঘটেছিল-_সেটা অবশ্য আর 
বলার প্রয়োজন নেই। সমস্ত, অষ্টাদশ শতাব্দীব্যাপী এই 
ক্ষ্যাপাদের 'পরশপাথর' খুঁজে মরার পালা চলতে থাকে । এদের 
সবার শেষে এলেন ‘ওয়েন’, তখন ইংলণ্ডে যস্ত্রযুগের সুত্রপাত হয়ে 
কগছে। ওয়েন’ ছিলেন একজন মিল মালিক। ন্যর্গরাজ্যকে? 
ধরার ধুলিতে নাঞ্সিয়ে আনতে হবে এই ছিল তার পণ। নিজের 
কারখানাতেই তিনি নানারকম “পরিকল্পনা” 
করতে সুরু করলেন। শেষ পর্য্যন্ত তার. কোনটাই টিকলো না। 
সমস্ত ধনসম্পত্তি বিক্রী করে দিয়ে লোক লস্কর নিয়ে চললেন ওয়েন 
আমেরিকায়। সেই খানেই এই -ধন্চিক সভ্যতার দুষ্ট স্পর্শ 
থেকে দূরে গড়ে তুলতে হবে 'নব “মানবসমাজ’, সেখানেও ওয়েনের 
স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল। এর পরে ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করা ছাড়া 
আর গত্যস্তর কি!...কিন্তু এই অফুরস্ত উত্যম_এই মানুষের অদম্য 
হিত চেষ্টা-_কেন এ সব ব্যর্থ হয়ে গেল? কোথায় এর গলদ ? 


5ল-মাভ্জভভ্ুজন্বাদা ৫৯) 
[ প্রমথ ভৌমিক ] 


করে.তার পরখ 








অবতারেরা সবাই এসে বলেছেন-_তাদের ভগবান স্বয়ং 
পাঠিয়েছেন, অধম মানব সন্তানদের হিতকল্পে। ইশা, মুসা, বুদ্ধ 
মহম্মদ, খৃষ্ট, চৈতন্য শুদ্ধ সবাইত এই কথা বলেছেন। কিন্তু যেমন 
জগৎ ঠিক তেমনি রয়ে গেল। মানুষের সনাতন দুঃখের নিবৃত্তি 
আর হল না। কবি খেদ করে বলেছেন_-ভগবান চান তবু হয় 
নাক,__একথা পাগলে বলে 1 কিন্তু সেকথা থাকুক । সত্যিকারের 
এই হিত চেষ্টা কেন ব্যর্থ হবে? কেন ইউরোপীয় কাল্পনিক 
সমাজতন্ত্রবাদীরাই বা ব্যর্থ হয়ে গেলেন ? ্‌ 

ব্যর্থতার কারণ খুঁজে পাওয়া গেছে পরবস্তী যুগে । এদের সমাজ 
ব্যাখ্যা হয়েছিল ভুল। সত্যিকারের গলদ কোথায়_-তা এরা 
ধরতে পারেন নি। আর এ প্রাচীন কালে বা মধ্যযুগে জ্ঞানবিজ্ঞানের 
অনুন্নত অবস্থায় সমাজকে তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করে এর 
ভেতরকার গড়মিলগুলো খুজে বের করাও ছিলো অসম্ভব। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিকেরা অনেকটা কাছাকাছি গিয়েছিলেন__ 
তবুও তখনও ধরা পড়েনি তাদের দৃষ্টির কাছে সমাঞ্জের প্রকৃত রূপটা 
কি? ঠিক কোন গুপ্ত কর্মে লুকিয়ে রয়েছে এর প্রাণ পক্ষীটি 
সমাজের খাঁটি .'কাঠামোস্টা ( Structure ) কি তা না জানতে 
পারলে গড়মিল কোথায় হয়েছে, তা কেমন করে ধরা পড়বে? 
শরীরের অস্থি বিন্যাসকে জানলেই না তবে ধরা যায় কোথায় হাড় 
বিজোড় হয়েছে। 

জান্মীন দার্শনিক কাল" মার্কসের কাছে প্রথম ধরা দিলো এই 
সত্যটি । তিনি প্রথম আবিষ্কার করলেন যে সভ্য সমাজের অস্থি 
বিন্যস্ত রয়েছে এর অর্থনীতির মধ্যে-“anatomy of civil 
Society lies in its political economy”; কথাটি দার্শনিক 
শ্রেষ্ঠ হেগেলের। কিন্তু মার্ক-এর আগে এর মর্দ্মার্থ সুস্পষ্টভাবে 
আর. কেউ ধরতে পারেনি। মার্কসই প্রথম তদানীস্তন সমাজ 
ব্যবস্থাকে পাতি পাতি করে খুঁজে এর মন্দ রহস্য উদঘাটন করলেন। 
মার্কসবাদীরা দাবী করে থাকেন- মার্কস একটা কল্পনাকে বিজ্ঞানে 
পরিণত করেছেন- “Socialism has 
Science from an utopia.” 

মার্কস বল্লেন_ বর্তমান সমাজকে খেঁটে এর জীবনের স্ুত্রগুলিকে 
বের করতে হবে। জানতে হবে আমাদের , সমাজ প্রগতির 
অন্তনিহিত মূল স্ত্রটি কি।---সমাজের Laws of motion কে, 
এর গতির,.নিয়মকে আমাদের ভাল করে বুঝতে হবে। আর এই 
‘সমাজ্গতি বিজ্ঞান’ বুঝতে গেলে সমাজ বিকাশের ধারাটিকেও 
বোঝা চাই ভাল করে। অর্থাৎ সমাজের পরিণতির ইতিহাসকে 
আয়ত্ত করতে হবে। বিভিন্ন সভ্যতা ও বিভিন্ন সমাজ কেমন করে 
স্থষ্টি হলো-- কেমন করে হলে! তারা পুষ্ট,_আর শেষ পর্য্যন্ত তার 
বিনাশই বা হল কেন- সেই তথ্য আমাদের খুজে বের করতে হবে 
ইতিহাসের অন্ধকার গুহা হতে। 

মার্কসের জীবনব্যাগী অনুসন্ধানের ফল স্বরূপ আমরা পেয়েছি 
তার স্মুবৃহত ক্যাপিটাল" গ্রস্থ। এতে মার্কন ধনতান্ত্রিক সমাজের 
“গতি সুত্ৰ’ খুঁক্দে বের করেছেন। মার্কসের অনুসন্ধানের এই ক্ষেত্রটি 
কতকটা সীমাবদ্ধই বটে।' কারণ এর পরিধি--ধনতান্ত্রিক সমাজ 
ব্যবস্থার সীমার মধ্যেই আবদ্ধ | ‘Laws of motion Capitalise 


‘developed into a 
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S০০iety’ আবিষ্কার করাই ক্যাপিটাল নামক বিপুলায়তন গ্রন্থের 
উদ্দেশ্য। এই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র বেছে নেওয়ার কারণ একটা গণ্ডীর 
ভেতর ছাড়া এবং একটা নির্দিষ্ট বিষয় বস্তু ছাড়া বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
‘চলতে পারে না--একথা বৈজ্ঞানিক মাত্রেরই জ্বানা আছে । কিন্তু বিষয় 
বস্তুর সীমাবদ্ধতার জন্য আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সুত্রগুলির ব্যাপকতা 
কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয়নি। কারণ প্রধানত; মার্কস্কে অতীত বর্তমান 
সমস্ত সমার্জেরই আলোচনা করতে হয়েছে । তা ছাড়া, বিজ্ঞানের 
. ছাত্রমাত্রই জানেন যে কোন বস্তুপিণ্ডের এক খণ্ডকে বিশ্লেষণ করলেই 
‘সেই বস্তুর একটা সাধারণ স্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায়। ধনতান্ত্রিক 
সমাজের প্রাণস্পন্দন কোথায়, তাকে খুঁজে পেতে হলে, সেই 
‘সমাজের বিকাশের ধারা অনুসরণ কবে বর্তমান কাল পর্যস্ত সমস্ত 
সমাজের রূপটিই গবেষকের চোখের সামনে ধরা দেয়। আর তার 
"উপর ভিত্তি করে সমগ্র সমাজ বিকাশের ছকৃটিও বেশ ভাল করে 
,বোঝা যায়। এর ফলে গড়ে ওঠে__একটা ‘ইতিহাসের দর্শন' 
— ‘Philosophy of History’ নতুন ভাষায় বরং একে 
সমাজ 'বিজ্ঞান'--45০9০1010৫5 বলাই ভাল। মার্কস একটি নতুন 
"সমাজ বিজ্ঞান? স্থষ্টি করলেন। মার্কস তাঁর নতুন সমাজ দর্শনের 
মূল সূত্রটি এইভাবে গ্রথিত করলেন ৷ 

“সামাজিক উৎপাদন ক্রিয়ার মধ্যে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে একটা 
নির্দিষ্ট সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে । আর এটা ঘটে একেবারেই 
‘মানুষের ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে | উৎপাদন শক্তির পরিণতির স্তরভেদে 
আবার এই সম্বন্ধ গুলিরও পরিবর্তন হয়। এই উৎপাদন সম্বন্ধের 
সম্মিলিত রূপটাই হচ্ছে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো | এইটিই 
হচ্ছে আইন ও রাষ্ট্র প্রভৃতির বাস্তব ভিত্তি, মানুষের সামাজিক 
চেতনার যুগে যুগে রূপাস্তর ঘটে এই অর্থ-নৈতিক ভিত্তির পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে। মানুষের চৈতন্তের উপর তার অস্তিত্ব নির্ভর করে 
-না__বরং ঠিক এর উলটোটাই ঘটে। মানুষের সামাজিক অস্তিত্বের 
'দ্বারাই তার চৈতন্যের রূপ নির্ণাত হয়। সমাজের ক্রমবদ্ধমান 
'উৎ্পাদন শক্তির ক্রম পরিণতির একটা স্তরে এসে_ এর সঙ্গে সংঘর্ষ 
'উপস্থিত হয় তদানীন্তন উৎপাদন সম্বন্ধের অর্থাৎ তার সঙ্গে যাকে 
আমরা আইনের ভাষায় “সম্পত্তির সম্বন্ধ'ও বলতে পারি। উৎপাদন 
শক্তি এতদিন পর্ধ্যস্ত এই সম্পত্তি সম্বন্ধের সীমার মধ্যেই ক্রিয়াশীল 
ছিল। এখন আর এই সীমার মধ্যে প্রসার লাভের পথ সে পাচ্ছে 
না। যা ছিল এতদিন উৎপাদন শক্তির বিকাশের রূপ--তাই এখন 
হয়ে পড়েছে তার চরণ শৃঙ্খল। উৎপাদন শক্তিকে আর অগ্রসর 
হতে হলে এই শৃঙ্খলকে ছিন্ন করতেই হবে। তাই এই সময়ে 


সমাজ বিপ্লবের যুগ এসে পড়ে । সমাজের অর্থ-নৈতিক ভিত্তির . 


পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার উপরকাঁর বিপুলায়তন সুরম্য সমাজ 
সৌধেরও কম বেশী দ্রুততার সঙ্গে পরিবর্তন ঘটে। সমাজ 
বিবর্তনের এই ধারাটিকে অনুসরণ করবার সময় আমাদের সব সময়েই 
নজর রাখতে হবে যেন আমরা সামাজিক উৎপাদন শক্তির 
অর্থনৈতিক অবস্থার বাস্তব পরিবর্তন যার একটা নির্ভ,ল বৈজ্ঞানিক 
পরিমাপ করা চলে--তাঁর সঙ্গে আইন, রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম, আট, 
দর্শন প্রভৃতির রূপ- অর্থাৎ এক কথায় সমাজের “ভাবতান্তিকরূপ'এর 
মধ্যে পার্থক্যটা ভুলে না যাই। আমাদের ভূলে গেলে চলবে না 
যে এই 'ভাবতত্ব' বা ide০]০৪yর মধ্য দিয়েই সমাজের অস্তনিহিত 
দ্বন্দের রূপটি ধরা পড়ে এবং আমরা সমাজের অগ্রগতির পরিপন্থী 
শক্তিগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি।........একটা সমাজের বুকের মধ্যে 
আর একটি নব সমাজের “ভ্রূণ যতদিন পরিপুষ্ট হয়ে না উঠছে*_ 


'দিচ্ছে, ততদিন তার ধ্বংস হবার সম্ভাবনা নেই 1? 


যতদিন পুরাতন সমান্রটির উৎপাদন শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ হয়ে 


সেটা সমাপ্তির স্তরে এসে না পৌঁছুছে__ততদিন সমাজ বিপ্লব হয় না। * 


পুরাতন সমাজ যতক্ষণ না তার অগ্রগতির শক্তি নি£শেষে ক্ষয় পুরে 
এই হল অতি 
সংক্ষেপে মার্কসের সমগ্র অনুসন্ধানের মূল সুত্র (“guiding line of 
studies.” ) ' । এ | 


(ভারতে যৌথ কোম্পানীর অবস্থা ) 

বৎসর এপ্রদেশে যেরূপ বেশী সংখ্যক কোম্পানী গঠিত হয় সেরূপ 
প্রতি বৎসর বেশী সংখ্যক কোম্পানীর কার্য্যও, বন্ধ' হইয়া 
থাকে । ১৯৩৯-৪০ সালে বাঙ্গলায় ১১১টি কোম্পানী ফেল 
পড়িয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে সেই স্থলে ২১৪টি কোম্পানী ফেল 
পড়িয়াছে। এইরূপ বেশী সংখ্যায় কোম্পানী ফেঁটী পড়ায় আলোচ্য 
বৎসরে বাঙ্গলায় ৬৫ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা পরিমাণ আদায়ী 
মূলধন নষ্ট হইয়াছে । | 

কাজেই ১৯৪০-৪১ সালে যৌথ কোম্পানীর অবস্থা আলোচনা 
করিলে যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষে শিল্প ব্যবসায়ের কোন উন্নতি সাধিত 
হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায় না। যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারত সরকার সমর- 
সরঞ্জাম নির্শ্মাণের উপর জোর দিতে বাধ্য হইয়াছেন । ফলে কতিপয় 
শ্রেণীর শিল্প ব্যবসায় সম্পর্কে সাময়িকভাঞ্চে একটা উৎসাহ সঞ্চারিত 
হইয়াছে। কিন্তু উপযুক্তরূপ সরকারী সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে 
ভারতের লোক যে এই যুদ্ধের স্থযোগে অন্য কোন দিক দিয়া ব্যাপক, 
শিল্পোয়তির পথে অগ্রপর হইতে পারিতেছে না, তাহা খুবই,সুম্পষ্ট। 


| বহাদের নিন কারখানার প্রস্থত একমাত্র রিনি স্বর্ণের নানাপ্রকার আধুনিক ডিজাইদের )) 
| বসার সর্দঘা বিক্রয়ার্থ দত থাকে ও অর্তার ছিলে ২৪ ঘণ্টার মধ ওয়ারী করিয়া €$ 
|) দেখনা হয়। 
। সজ্ুতী পুৰ্ববাপেক্ষা কমান হুইয়াছে। 
! পত্র লিখিলে আমাদের নূতন নুরুন ডিল্রাইদ সমবিত বি ওনং 
1 ক্যাটালগ বিনাসূল্যে পাঠান হয়। 

পরীক্ষণ প্রার্থনীয়। 


সহিবা় দোকান বন্ধ থাকে । 





ঝট 


বীজ 


ক | আশি ুলি্তরানত আলাল 


চি 





শিমলার ওয়াকিবহাল মহলের মতে, সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব 
স্যার এইচ পি মোদী শীঘ্রই বোম্বাই শিয়া ভারতীয় বয়ন শিল্প কোন 
কোন বিষয়ে সরকারী নিয়ন্ত্রণের অধীন করা হইবে কিনা, এতৎসম্পর্কে 
চূড়ান্ত, সিদ্ধান্ত করিবেন। বলা হইতেছে, ষে, সরবরাহ বিভাগ টেগারের 
প্রথায় প্রয়োজনীয় ভ্রব্যজাত পাইতে বিশেষ অহ্থবিপা বোধ করিতেছে অথচ 
প্রয়োজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। কাজেই সরবরাহ সচিবকে অবিলম্বে 
এ বিষয়ে মনোযোগ দিতে হুইবে। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে যে বয়ন শিল্প সম্মেলন 
হইয়া গেল তাহা যেরূপ সদিচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আশা! 
করা যায়, এই সর্দিচ্ছা কার্য্যতঃ প্রদর্শন করা হইবে। 


বৃটেনে লবণাক্ত শুকর মাংস প্রেরণ 
আগামী বার মাসের মধ্যে কানাডা গ্রেট বৃটেনে অপরাপর বিভিন্ন 
প্রকারের শৃকর মাংসের খাদ্বদ্রব্য ব্যতীত ৬০ কোটি পাউণ্ড লবণাক্ত শুকর 
মাংস প্রেরণেরও ভার লইয়াছে। এই চুক্তি যাহাতে পূর্ণ করা সম্ভবপর হয়, 
তদুদ্দেন্যে কানাডা বাসীদিগকে কতকটা আত্মত্যাগ করিয়! তাহাদের নিজেদের 
চাহিদা হইতে অন্ততঃ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কমাইয়া দিবার অন্ত বলা 


হইতেছে । 

বঙ্গীয় শিল্প জরিপ কমিটির কারিগরী শিক্ষা সাব-কমিটি বাঙ্গল! সরকারের 
নিকট যে. অস্থায়ী রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, তাহাতে উল্লেখ করা হইযাছে 
যে, সরকাব কারিগরী শিক্ষার যে প্রদর্শনী দল খুলিয়াছেন, তাহা ভদ্রলোক 
শ্রেণীর যুবকদের উপযোগী হয় নাই। কুটীর শিল্পের কর্ম্মারাই শুধু ইহা 
হইতে সাহায্য পাইতে পারে । কমিটি এই মর্মে সুপারিশ করিয়াছেন যে, 
প্রদর্শনী দলের কাধ্যকলাপ কুটার শিল্পের কর্মীদের শিক্ষাদানের ব্যাণারেই 
নিবদ্ধ বাঁধা উচিত হইবে এবং ভদ্রলোক যুবকদের জন্ত টেকনিক্যাল 
০০০৮ 

LT রিও 

আগামী ১৭ই অক্টোবর নয়া দিল্লীতে যে মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হইবে, ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব স্তার রামস্বামী যুদালিয়র তাহাতে 
যোগদানের জন্য বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতির সভাপতিকে আমন্ত্রণ 
জানাইয়াছেন। বোম্বাই, আহমেদাবাদ, কোরাম্বাটোর ও কাণপুরের মিল 


, মালিক সমিতির নিকটও অনুরূপ আমন্ত্রণ জানানো হুইয়াছে। অপরাপর 
বিষয়ের মধ্যে কার্পাসজাত কাপড় ও সৃতার দূর নিয়ন্ত্রণের কথাও এই ' 


সম্মেলনে আলোচিত হইবে! * . 
চাঁ বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি 


ভারতীয় টি এসোসিয়েশন ঘোষণা, করিতেছেন যে, দেশীয় বাজারে 
চায়ের বিক্রয় কমাইবার পরিকল্পনায় স্বাক্ষরকারী চা-বাগানগুলির দেশীয় 
* বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ বাভাইয়া, প্রত্যেক স্বাক্ষরকারী "চা-বাগানের 
উৎপন্ন চায়ের শতঙ্গরা পনর ভাগের পরিবর্তে সতের ভাগ ' ধার্য করার 
সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে । 

খাবে ভেজাল নিবারণ প্রচেঠা 

এদেশে, খাপ্রব্যে ভেজাল নিবারণের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন 
দ্বারা কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর তৎসম্পর্কে অস্ুসন্ধান 
ও রিপোর্ট পেশ করিবার জন্ত জনস্বাস্থ্য বিভাগের কেন্দ্রীয় পরামর্শ 
দাতা বোর্ড একটি, এড হক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত- করিয়াছেন । 


কমিটিতে ব্যবসায়ী এবং অপরাপর সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর প্রতিনিধি থাকিবেন এবং 


আগামী শীতকালে দিল্লীতে উহার বৈঠক আরস্ত হইবার আশা করা যায়! 








কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মনিয়োগ বোড” 
১ ১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ ‘যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই সময়ের 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের কর্ম্মনিয়োগ বোর্ডের কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, 


. এই বৎসরে ২ শত ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান এই বোর্ডের সহিত 


সহযোগিতা করিয়াছে। যখন এই বোর্ড প্রথম কার্য আরম্ভ করে, তখন যে; 


সকল প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা করিয়াছিল তাহাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩টী ॥ 
আপোচ্য বৎসরে € শত $ জন প্রার্থীকে বোর্ড ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ 
করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিল এবং ইহাদের মধ্যে ৪ শত ৮ জনের নাম 
রেজেস্রী করিয়াছিল। এই. বৎসর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে ১৫৩ জনকে 
বিভিন্ন কর্মে নিয়োগের জন্ত অন্থমোদন করিতে বোর্ডকে অনুরোধ করা 
হইয়াছিল ) পূৰ্বৰ বৎসরে বোর্ড ১১০ জনকে বিভিন্ন কর্মের জন্য অনুমোদন 
করিয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে বোর্ড -১০৫ জনের কর্ম সংস্থান করিয়া 
দিতে সক্ষম হইয়াছে ; ১৯৩৯-৪০ সালে ৮১ জনকে বোর্ড চাকুরী যোগাড় 
করিয়া দিয়াছিল। ৃ্‌ 


মাত্গুড় হইতে গবাদি পশুর থানত উৎপাদন 
ভারত সরকারের কৃষি গবেষণা সমিতি ( ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অফ 
এগ্রিকালচারেল রিসার্চ) মাৎগুড হইতে এক. প্রকার গবাদি পশুর খাস্ত। 
প্রস্তুত করিবার বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন। বৎসরে ১০ লক্ষ মণ মাতগুড় 
যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন চিনির কলগুলি হইতে প্রস্তুত হয়। অতএব এই 
পরিমাণ মাৎগুড় হইতে সুলভ মুল্যে গবাদি পশুর খাত্ত পাওয়া ৪ 
পারে। 
EE EE TLRS কাকী 
নৰ্াণেকা অহ আদাীকত যুলধন ও ভিপজিট সমস্থিত বাজালী Vl 
পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক | ডলার এক্সচেঞ্জে এ কাধ্য করিবার 


, জন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়াব নিকট লাইসেন্স 
প্রাপ্ত একমাত্র বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক । 


কুমিল্লা মিনি ব্যাঙ্ক নিমিটেছ। 


রেজিঃ অফিস ₹ কুমিল্লা! স্থাপিত__১৯২২ ইং 
+০ ** ৫০১০০৩১০০০২ টাকা 
CVE ০০০২ টাকা! 
+ ২৫১০০১০০০ NN টাকা 
মুল * ১২১১৯৮১০০০৯ টাকার উৰ্দ্ধে 
শি ফণ্ড (গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে ত) ৭,২৭,০০০ টাকার উর্দ্ধে 


-- ২১০৭,৭৫,০০০- টাকাব উর্ধে 
কাধ্যকরী মূলধন ::. ::. _:২৫৫,১৫,০০০১ টাকাব উর্দ্ধে 


ES EE রহম ব্যাঙ্ক শশ্‌ 


কলিকাতা অফিস £- 
২২৫, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ; 

অপর শাখাসমুক্ধ ৪- . 
১। বরিশাল  ৬। চট্টগ্রাম ১১ গৌহাটী ১৬ নওগাও 

২! ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৭। ঢাকা ১২ জোরহাট ১৭ পাবনা 

৩। ভৈরববাজ্জার ৮। ডিক্রগভ ১৩ ময়মনসিংহ ১৮। পুরাণবাজ্জার 
{| ৪। বসিরহাট ৯ ডিগবয় ১৪। নারায়ণগঞ্জ ১৯। রাজসাহী 

এ €। চাদপুর ১০! ধুব্ডী ৯৫। নিতাইগঞ্জ ২০। তিনস্ৃকিয়া 
[4 প্রথম শ্রেণীর যে কোন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থের জন্য কোন ছূর্ভীবনা নাই 
| আত্তিকাঁর এই অনিশ্চয়তার দিনে এই কথাটাই মনে রাখিবেন। 

fl ' ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভা: এস বি দত্ত এম; এ; বি; এল; পি এইচ ভি (ইকল) লণ্ডন; 
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১১৯ ৯৯৯ 


১৩*বি, রসা বোড। 





কাকা হুল 


১০০০ 
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১৩ই অক্টোবর, ১৯৪১ ] A .  আথিকু-জগৎ ৭২৫, . 


-. প্রতিদিন ভোরবেলা 
থেকে লোকটি কল চালায়। আশ্চর্য এই যে” 
যতই কাজের চাপ পড়ুক না কেন, ক্রমাগত কাজ 
করেও এর কৰ্মশক্তি আর একাগ্রতা, কমে রয় 
. না। এর কারণ৮_লোকটি রোজ বেলা ধ্গারোটায় , 
এক পেয়ালা তাজা-করা গরম চা খেয়ে নেয়। 
আপনিও রোজ ওঁগারোটার সময় মজুরদের চা দিয়ে * 
দেখুন না তারা কেমন উৎসাহ ও মনোযোগের 
সঙ্গে কাজ করে! শ্রমিকদের ক্লান্তি দূর কর্বার 
জন্য চায়ের মতে পানীয় আর নেই। * 


ইত্তিানঈ মার্কেট এক্সস্যান্লান্‌ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত: IK 166 
Et Et ar aS TE Lie Lae nS EE Dh ES Ee জনি টি 


সি 


_ জাহাজে মাল রপ্ানীর অধিকতর সুবিধার সম্ভাবনা বিবেচন৷ করিয়া আগামী 


* ট্রাষ্টের প্রায় ২ কোটী ৮৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা খরচ পচ্ডিয়াছে। ১৯৪১ 









নব টা আধিক' জগৎ টিটি সস ১৯৪১ 


করিবার সিমিতত কে্ী় সরকার একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। 
যুক্ত প্রদেশে চুরিডাকাতী প্রভৃতির সংখ্য 
প্রকাশ, যুক্তপ্রদেশে ১৯৪ সালে ডাকাতির সংখ্যা পূর্বব বৎসরের তুলনায় 
শতকরা ২০ ভাগ কিয়া গিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে যুক্তপ্রদেশে ১ হাজার: . 
২ শত ৭৫টা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল; পূর্ব বৎসরে ইহার সংখ্যা 
ছিল ১ হাজার ৪ শত =ন্টী। ১৯৪০ সালে চুরির সংখ্যা দঁড়াইয়াছে' » 
৩০ হাজার ৩ শতটা ; পুর্ব বৎসরে ইহার সংখ্যা ছিল ৩৭ হাতার ৩ শত 


১৪টী। < 
* সোমবার, ৬ই অক্টোবর, ভারতীয় পাটকল সমিতির কার্ধ্যনির্ব্বাহক 
সভার এক বিশেষ বৈঠকে স্থির করা হইয়াছে যে, মজুদ মালের পরিমাণ ও 








৷ ঠা 
১৫নং ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা 


ফোন £ কলি: ৫১৩০ (৪ লাইন ) 


শ্১৩ই অক্টোবর তারিখ হইতে বিভিন্ন চটকলে কাজের সময় সপ্তাহে ৫০ বা রঃ 
হইতে বাড়াইয়া ৫৪ ঘণ্টা করা হইবে। : এ $ 


কোচিন.পোটের কার্যবিবরণী f 
‘১৯৪১: সালের ৩”শে জুন যে তিন মাস শেষ হইয়াছে, কোচিন পোর্টের 

সেই ত্রৈমাসিক কাধ্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, এই সময়ে আমদানী এবং রপ্তানী 
বাবদ এই পোর্টের ২ লক্ষ ২৯ হাজার ৫ শত ৩৭ টাকা আয় হইয়াছে ) পূর্ব 
বৎসরের অনুরূপ, সময়ে এইরূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ৩১ হাজার 
৮ শত ৪৪ টাক1।, জাহাজ লাস্ভান এবং মাল খালাস করার মাশুল বাবদ 
এই পোর্টের আয় হইয়াছে ১৯৪১ সালে ৩৪, হাজার ২ শত ৩৮ টাকা) 
~~ ১৯৪০ 5 এইরূপ মাশুল বাবদ আয় 


১ হইরাছিল। ই এ 
| চৰনত মেট টাই. 
. ১৯৪০-৪১ সালের . কলিকাতা . ইম্‌প্ুভমেনণ্ট' ট্রাষ্ট কার্যযবিবরণীতে 
একশ যে, হাওডা পুলের সম্মুখ ভাগে যে ২৭ একর জমি, আছে এবুং 
যে ২০ মাইল রাস্তা আছে তাহা ক্রয় করিতে কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট 


২২, ১, ক্লাইভ ্ট, কলিকাত 


কারেন্ট একাউন্ট জুদ শতকর' ১২ টাকা, 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউন্ট সুদ শতকরা ৩২ 


সালের ৩১শে মার্চ পধ্যন্ত জমি বিক্রয় করিয়া ইম্প্রুতমেন্ট ট্রাষ্ট ২১ লক্ষ 
৫০ হাজার টাকা পাইয়াছে। এপ্টালী অঞ্চলে ১২০ একর জমি এবং ৫ 
মাইল রাস্তার উন্নয়ন করিবার জন্য ৬৭ লীক্ষ €* হাতার টাক! ব্যয় পড়িবে 









বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। $এই অঞ্চলে ওমি বিক্রয় করিয়া ২২ লক্ষ টাকা টাকা । চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়! ফিক্সড, 
পাওয়! গিয়াছে । আলোচ্য বৎসরে সর্বসমেত জমি বিক্রয় বাবদ ইম্প্রুভেপ্টে ঠা . 'ভিপছিট ৬ মাস'বা তদর্ধ-নুদ শতকরা 
ট্রাই ৬২ লক্ষ ৫০ হাজার টাক! পাইয়াছে। Ee | : ৩]০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পৰ্য্যন্ত । উপযুক্ত 
i রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া সিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


প্রকাশ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া তপশিলভুক্ত চার-পাচটি ব্যাক্কের 
আৰিক অবস্থা সুদৃঢ় কিনা তৎসম্পৰ্কে নিঃসন্দেহ হইবার জন্ত কিংঘ্বা উহাদের (55 
তপশিলভূক্ত হওয়ার পূর্ববর্তী সর্ভ পূরণের অন্ত উহাদের হিসাব দেখিবার ( 
ইচ্ছা জানাইয়া উহাদের নিকট অন্ুরোধস্চক চিঠি লিখিয়াছে। যদি & 
কোন ব্যাঙ্ক হিসাবের খাতাপত্র দেখাইতে অসম্মত হয় কিংবা ইতস্ততঃ করে, 
তীহা হইলে রিজার্ভ নিস Le আইন প্রণয়নের 
ব্যবস্থা হইবে। রী 
| গ্রেট বৃটেনে যুদ্ধকালীন সঞ্চর ; 
বৃটিশ রাজস্ব সচিব ম্তার কিংসলী উড, গত ভই টন? শুনে এক 

ভোজ সভায় ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধের সময় ব্যয় হাস করিয়া টাকা বাচাইবার 
সন্ত প্রচারকার্য্ের ফলে এক শত কোটি ষ্টা্িং গাওয়া গিয়াছে। উপরোক্ত $ ৫ কে, ছু 

পরিমাণ অর্থসংগ্রছে বৃটেনের সমগ্র শধিবাসীকে জনপ্রতি ২০ ষ্টালিং-এর § : ₹ এজেণ্টসগণের পক্ষে 
* কিছু অধিক দিতে হইয়াছে । এই অর্থসংগ্রহ ১৯১৬ সাল হইতে ১৯১৯ সাল |: ম্যানেজিং-ডিরেক্টার রি 


আাঞ্চকলেজ ্ীট, Lite বালীগঞ্জ , ও বর্ধমান I 






এ তেব যুত ও পাত জয় করল 


চু] দেশের অর্থ দেশে রাখুন 
ন 






পর্যন্ত জনপ্রতি ৬ ষ্টাপিং ৪ সিলিং হিসাবে মোট ২৭ কোটি ৪* লক্ষ টিং Ni ঠি চাৰ ] 


সংগ্রহের সহিত তনয় | : ষ্টেশন রোড, 4 


১৩ই অক্টোবর,.১৯৪১-], 


আধিক জগৎ 


৭২৭. 





রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিজ্ঞপ্তি 

গত ৪ঠা অক্টোবরের ইণ্ডিয়া“ গেজেটে ভারতরক্ষা বিধান অঙ্ুলারে এই 
মর্্বে এক আদেশ প্রকাশিত হইয়াছে যে, ধাহাঁদের নিকট ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের 
নোট আছে, তাহাদিগকে ১৯৪১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বরের মধ্যে সেই নোট 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা দিয়া তাহার পরিবর্তে নগদ টাকা লইতে হইবে । উক্ত 
তারিখের মধ্যে ওর নোট জমা না দিলে উহার পরবতী তারিখ হইতে তাহা 
বাজেয়াপ্ত হইবে । যাহাদের নিকট এরূপ নোট আছে, তাহারা নির্ধারিত 
তারিখের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিজ নিন ব্যাঙ্কের মারফত উহা! বিজ্ঞার্ভ ব্যাঙ্কের 
নিকট (কলিকাতা, বোম্বাই, মাত্রা, করাচী, লাহোর অথবা.দিল্লী আফিসে) 
জ্মা দিবেন এবং তৎসহ্‌ ছুই প্রস্থ তালিকা পাষ্ঠাইয়া প্রত্যেক নোটের ক্রমিক 
‘নম্বর, মুল্য এবং কিরূপে' উহা পাঁওয়া গিয়াছে, তৎসম্পর্কে ঘোষণা দাখিল 
করিবেন। নোটের মূল্য প্রতি পাউণ্ড ১৩০ আনা হিসাবে দেওয়া হইবে। 

ভারত ব্রহ্ম ইমিগ্রেশন চুক্তি 

বন্ধে যে ভারতীয় প্রতিনিধিমগ্ডলী গিয়াছিলেন, তাহারা কিছুদিন পূৰ্ব্বে 
ভারত গরর্ণমেণ্টের নিকট এক স্বারকলিপি পেশ করিয়াছেন। উহাতে 
হার! এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ভারত ভারত-ব্রহ্ম চুক্তির ফলে ভারত- 
ব্যাপী যে গভীর অসন্তোষের স্বষ্টি হইয়াছে, উক্ত চুক্তির আগাগোডা 
সংশোধন এবং ব্রদ্দে ভারতীয়দের মৌলিক দাবীসমূহ পূরণ ব্যতীত উহা 
দূরীভূত হইবে না। প্রতিনিধিমগ্লী গত ২৪শৈ সেপ্টেম্বর অপরাহে স্তার 
গিরিজা শঙ্কর বাজপেয়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উক্ত ন্মারকলিপিতে 
বর্ণিত বিষয়সমূহ আলোচনা করিয়াছিলেন। উক্ত প্মারকলিপিতে আরও 
বলা হইয়াছে যে, এডহক কমিটির সদন্তগণেব অভিমত এই যে, যে সমস্ত 
সর্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহারা যদি তৎসমূহ পূর্বে জানিতেন, তাহা হইলে 
চুক্তি ভাঙ্গিয়া দিবার উপদেশ 'দিতে দ্বিধা করিতেন না। 

ভারত-্রহ্ম চুক্তি সংশোধনের দাবী 

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের ডেপুটি স্পীকার গ্রবুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত পরিষদের 

আগামী অধিবেশনে নিম্নলিখিত দুইটি প্রস্তাব উত্থাপনের নোটিশ প্রদান 





রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্বারা শেয়ার ক্রয় 


িডি কাত নিউ প্লেস, কলিকাতা | | ও) 


করিবার জন্য অনুরোধ কর। হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি 
অনুষ্ঠানপব্জের কপিসমূহ পাইতে 


লিখুন। 

চলতি ভ্বিসাৰ-_দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে লক্ষ টাকা উদ্বৃতের 
উপর বাঁধিক' শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাশ্নাসিক সুদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয না। 


সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব-_বাধিক শতকরা ১1০ টাকা হারে সুদ tl: 


দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে ' 


স্থায়ী আমানত--১ বৎসর বা কম সময়ের জন্ত লওয়া হয়! 

ধার ক্যান ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 

সিকিউরিটি, শেয়ার প্রহৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 


সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্ভে টাকা স্থানান্তর করা যায়| ৃ 


গাঠরী প্রভৃতি নিবাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত If 


1 অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 


শাখা _বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাত। ) ও নারায়ণগঞ্জ ৷ bn 


ডি, এফ, স্তাণ্ডাস? জেনারেল ম্যানেজার 


\ 
Re 
॥ করেন, সাহারা || 
টি 
) 
| 





করিয়াছেন £:-(১) এই পরিষদ সপরিষদ বড়লাটের নিকট সুপারিশ 
করিতেছে যে, বাড়তি শ্রমিক ব্যতীত ভারতীয়দের অবাধ প্রবেশের অধিকার 
প্রদানের জ্রন্ত ব্রহ্ম সরকার যদি ভারত-ব্রহ্ম বসবাস সম্পর্কিত চুক্তি সংুশাধনে 
সন্মত না হন, তাহা হইলে বঙ্গ প্রবাসী ভারতীয়দের মৌলিক অধিকার 
রক্ষার উদ্দেস্তে গত ফেব্রুয়ারী মাসে যে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল, 
তাহার অবসান করিবার জন্ত অবিলম্বে ভারত সরকারের নোটিশ প্রদান 
করা, কর্তব্য। (২) এই পরিষদ সপরিষদ বডলাটের নিকট সুপারিশ 
করিতেছে যে, আবশ্যকীয় খাগ্তাদি, বিশেষতঃ চাউল সম্পর্কে ভারতকে 
ও ্বাবলঙ্বী করিবার জন্ত ভারত সরকারের অবিলম্বে আবস্তুকীয় সন্তোষজনক 
ব্যবস্থা অবলম্বন কর! কর্তব্য | 
চাউল রপ্তানী সম্পর্কে ব্রহ্ম সরকারের ঘোষণা 

চাউল রপ্তানী সম্পর্কে ব্রহ্ম সরকারের ঘোষণার প্রতিবাদকল্পে এবং * 
এই অবস্থার প্রতিকারের উপায় নির্ধারণের জন্ত গত ৮ই অক্টোবর বোস্বাইয়ে 
ভারত, ব্রহ্ম ও সিংহলের চাউল ব্যবসায়ীদের এক যুক্ত সম্মেলন হইয়া 


দিদাছে। ডিডিং ইমিগ্রেশন কমিটি 
গত ৬ই অক্টোবর স্তার জি এস বাজপেয়ীর সভাপতিত্বে ষ্টযাপ্ডিং ইমিগ্রেশন 
কমিটির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে অধিবেশনে প্রায় সমস্ত 'সদস্তই উপস্থিত 
ছিলেন । জানা গিয়াছে যে, সিংহল-ভারত মৈত্রী অনুসন্ধানমুূলক আলোচনা 
সম্মেলনের রিপোর্ট সম্পর্কে এই অধিবেশনে আলোচনা হুইয়াছে। গত ৭ই 
অক্টোবর তারিখে পুনরায় যে. অধিবেশন হইষাছে, তাহাতে ব্রহ্ম ভারত 
ইমিগ্রেশন চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা হইযাছে_বলিষা প্রকাশ | . 
সিন্ধুতে যুক্তনির্ধবাচন্‌ প্রথা 
স্বায়ত্ত-শাসন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের কথা . 
সিন্ধু সরকার বর্তমানে আলোচনা করিতেছেন |.. প্রধান মন্ত্রী বান বাহাদুর 
'আল্লাবক্স ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন যে, মিউনিসি- 


লিট যুক্তনির্বাচন প্রথা বর্জনের ফলে আশাতিনিভপ্মকল পাওয়া 
গয়াছে। ২ 


কোগ্মানী প্রতিষ্ঠিত হইবার : 

সঙ্গে সঙ্গেই নিয়মিত . 

দিরারাত্র কাজ হইতেছে । 
© ‘ 


যন্ত্রপাতি নির্মাপই আমাদের 
বিশেষত্ব । 


এ 
ল্যাটেব্স-প্রচফিং, অয়েলস্কীন্ 
“; কাপড়, গ্রাউগুদিট তৈয়ারীর 
“কাজও হইতেছে । 
@ 
ম্যানেজিং এজেণ্টসূ 
হডনাইট্্েড ট্রেডিং কর্পোঃ 
১০০, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 
ফোন £ কলিঃ ৭৮৬ ও ৪৯৯* 
গ্রাম £ “বায়াস* ও “এভারগ্রীণ” 





গৃহ আিক জগৎ 


[ ১৩ই অক্টোবর ১৯৪১ 





টড তুক্ক,র বাঁধের খণ পরিশোধ 


সিন্ধর প্রধান মন্ত্রী খান 'বাহাছুর আলাবক্স ভারত সরকারের অর্থ-সচিব 


. ষ্টার জেরেঁমী রেইস্ম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দীর্ঘ আলোচনা কালে 
সুকধুর বাঁধের খপ পরিশোধ প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছেন। প্রকাশ, থান 
' বাহাদুর আল্লাবন্স ভারত সরকারের অর্থসচিবকে জানান যে, আগামী 
1১৯৪৩ সালের মধ্যে কোনমতেই সুক্কুর বাঁধের খণ পরিশোধ করা যাইবে না। 


পরবর্তী কোন” কালে এই পাওনা পরিশোধ করিবার অন্ত কেন্দ্রীয় সরকার রর 


যাহাতে অনুমতি দেন, সিন্ধু সরকার তাহার চেষ্টাই করিতেছেন। 
উড়িষ্যা সরকারের শিল্প বিভাগ 


উড়িয্যা সরকারের শিল্প বিভাগের ১৯৩৯-৪০ সালের কাধ্যবিবরণীতে ' 


জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে উক্ত বিভাগের কাঁধ্যাবলীর জন্য ২ লক্ষ ৬৫ 
স্হাজার ৫ শত ৪৪ টাকা ব্যয় হইয়াছে ; পূর্বব বৎসরে এইরূপ ব্যয়ের পরিমাণ 
ছিল ২ লক্ষ ৫০ হাজার ৩ শত ৮০ টাকা। 
' ২৭ হাজ্জার € শত ৬২ টাকা, পূর্ব বৎসরে এইরূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ২৩ 
- স্হাজার ৫ শত ৬৬ টাকা । আলোচ্য বৎসরে খাস গবর্ণমেপ্টের অধীনে ২টী 
এবং গবর্ণমেপ্টের সাহায্য প্রাপ্ত-৭টা শিল্পবিষ্ঠালয় বর্তমান ছিল পুর্ব বৎসরে 
‘ইহার সংখ্যা ছিল যথাক্ৰমে ২টী এবং চটী | ১৯৩৯-৪০ সালে এই সকল 
‘৪ বিদ্ালয়ের ছাত্র :সংর্যা হইতেছে ৩ শত ৯৭ জন) পূর্ব বংসরে এইরূপ 
ছাত্র সংখ্যা ৪ শত ১৫ জন ছিল। বর্তমান বৎসরে সবকারী 'বৃত্বিপ্রাপ্ত- 
উড়িষ্যা প্রদেশের বাহিরে শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাড়াইয়াছে ২০ জন; 
পূর্ব বৎসরে অমুরূপ শিক্ষার্থী ছিল ২৬ জন। আলোচ্য বৎসরে ভারত 
সরকার তাত শিল্প উন্নয়নের জুন্ত ১৩ হাজার ৮ শত ৭* টাকা উড়িষ্যা. 
সরকারের শিল্প বিভাগকে সাহায্য করিয়াছেন। 

ইং অর্থনৈতিক সম্মেলন 
ভারতীয় অর্থ-নৈতিক সম্মেলনের রজত জয়ন্তী অধিবেশন. ১৯৪১ সালেব 
৩১শে ডিসেম্বর” বোম্বাইতে আরম্ভ হইবে এবং এই' অধিবেশনের কার্য চার 
*:- ' দিন পৰ্য্যন্ত চলিবে ।, স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাস এই সম্মেলন উদ্বোধন 
স্থশগিবন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের অর্থনীতি-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাঃ 
জে, পি, নিল্মোগী এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিবেন। ১. 


টি মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে কলকজা রপ্তানী 


১৯৪১ সালের অ্বগষ্ট মাসে মৃফিণ ুক্তরাষ্্র হইতে ৬ কোটী ৪৩ লক্ষ ' 


* ডলার মুল্যের কলকজা বিদেশে রপ্তানী করা *ইইয়াছে। এইরূপ রপ্তানীর' 
' পরিমাণ গত বৎসরের আগষ্ট মাসের তুলনায় শতকরা ৫৮ ভাগ বেশী। 


,দুতিক্ষের জন্য সাহায্য 


ভারতীয় জনগণের দুর্ভিক্ষ সাহায্য প্রতিষ্ঠানের (ইণ্ডিয়ান পিপলস্‌ ফেমিনু 
ট্রাষ্ট) পরিচালকবৃন্দ বাংলাখ্ম জন্য ৪০ হাজার টাকা, পাঞ্জাবের-জন্ত ৯০ হাত্রার 
৮০1৮8 
এক বরাদ্দ মঞ্চুর করিয়াছেন। 

প্রেস টেলিগ্রাঁমের মাণ্ডল হাস 

১৯৪১ সালের ১লা অক্টোবর হইতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের আত্যস্তরীন 
দেশসমূহে প্রেস টেলিগ্রাম প্রেরণের মাশুল প্রতি শব্দে ২০ পেন্সের স্থলে 
,কমাইয়া ১ পেনী করা হইয়াছে। কিন্তু ব্হ্গদেশে এবং এভেনে প্রেস 
 টৌিখায প্রেরণের মাল সাময়িকভাবে বর্তমান হারে বহাল থাকিবে 


“সিন্ধু সরকারের আয় ব্যয় : 

১৯৪০-৪১ সালের সিন্ধু সরকারের যে আয় ব্যয়ের হিসাব বাহির 
হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ যে, আলোচ্য বৎসরে ১৪ লক্ষ টাকা রাজস্ব বাবদ 
. উদ্ধত আয় হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে ৫ কোটা ১৯ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা 
আয় এবং ১৯৪১ লালের মার্চ মাস পর্যচ্ণ ₹ কোটী € লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয় 
হইয়াছে। বাছন্ব বাবদ আয়ের মধ্যে ভূমি রাজস্বের আয় হইতেছে ২ কোটী 
£০ লক্ষ টাকা। সিন্ধু সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে আয়করের 


নি 


শী আজ 


১৯৩৯-৪০ সালে আয় হইয়াছে, 








ইনি তাদের ডকে এনেছ্ধলেন 


যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গেই এর ডাকাতকে নিমন্ত্রণ করে 
ভয় হয়েছিলো যে ব্যাঙ্কে নিষে আসা। হোলও তাই 
টাকা রাখা আর হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই ডাকাত 
যুক্তিযুক্ত নয়। তিনি মনে তার রথাপর্ধবস্ব লুটে? নিয়ে 
করলেন ব্যাঙ্কের লোহার গেলো । এই সামান্য ঘটনাটি 
সিন্দুক থেকে তার নিজের "থেকে আপনি নিশ্চিত 
ঘর বেশী নিরাপদ । তাই. বুঝতে পারবেন যে, নিজের 
সমস্ত টাকা কড়ি তিনি ব্যাঙ্ক কাছে টাকা কড়ি রাখা 
থেকে উঠিয়ে এনে নিজ্বের কতদুর বিপজ্জনক ৷ ব্যান্ককে 
কাছে রাখলেন ৷ কিন্তু টাকা বিশ্বাস করুন---একটি ভালে 
বাড়ীতে রাখ। মানেই চোর গাহি 


ক্যালকাটা 
কয়াশিয়াক 
ব্যাঙ্ক লায়িটেড 


স্থায়িবে, নির্ভরতায় ও জনপ্রিয়তায় এই প্রতিষ্ঠান বহুদিন বিখ্যাত 


ক্যালকাটা কমালিয়াল ব্যাঙ্ক শেডিউল্‌ড্‌ ব্যাঙ্কের অস্তভূতি। 
অল্প সময়ে বেলী লাভের প্রত্যাশা না করে’ এঁরা অত্যন্ত 
" সতর্কতার সঙ্গে' দাদন-নীতির পরিচালনা করেন-_এবং 
এ-ই হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান উন্নতিব কারগ্র। 


হেড়অফিগ 2 ব্মাগিয়াল হাউম্‌, ১৫, ক্লাইভ ধ্রীট, কলিকা 


বডবাজাব, হাওডা, নাবায়পগণ্চ, ববিশাল, ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি, চট্টগ্রাম, ৰংপুর, দিলাজপুয, 
মালদহ, পাটনা, তাগলপুব, বেন্সদল, জামনেদপুব, রাচি, গয়া, মজঃফবপুব, টাইবাসা, 
শিলং, জোরহাট, ইন্কল ( মণিপুর ), ভেজপুব, গৌহাটী, লক্ষৌ, বেনাবস, যাত্রা, বেছুন, 
কোয়ালালাম্পুব, ইপো, ক্লাং ও তাবভবর্ষ, বরদ্ধদেশ এবং মালম। রাজ্যের সর্বত্রই শাখা আছে। 








প্রাপ্ত অংশ বাবদ ৮ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা পাইয়াছেন। সিন্ধু সরকারের | ০০১০ 


পঞ্চবাধিকী রাস্তা নিৰ্ম্মাণ পরিকল্পনার অন্ত ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। 





CBK 2 


১৩ই অক্টোবর, ১৯৪১ ] আগ্িক জগৎ ৭২৯, 





ব্রহ্ম সরকারের তুলা নিয়ন্ত্রণ i} 


ব্ৰহ্ম সরকার তুলার দর যাহাতে পড়িয়া না যায়, সেইজন্ঠ তুলা নিয়ন্ত্রণ | দিন্ধিয় | টিম নেভিগেশন কো ন কোং] | 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্য্যকরী ies aa \ 


সরকার যাহাতে বম্ষদেশীয় সমস্ত তুলার ফসল ক্রয় করিতে, এবং যাহাতে ( ফোন :-কলি £ ৫২৬৫ টেলি :“জল্লাখ” [| 
উপবুক্ত মূল্যে তাহা বিক্রয় করিতে পারেন, তজ্জন্ত উপযুক্ত পা অবলহ্ন || টড 


করিবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন । পট যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । ৃ | 
বড়লাটের কাধ্যকাল বৃদ্ধি | জাহাজের নাম টন জাহাজের নাফ টন 

ভারতের বড়লাট লর্ড লিংলিখগোর কার্য্যকালের মেয়াদ ১৯৪৩ সালের [| “শি শল, জপরহার ৮/৫৫০ স্মি ১ 

এপ্রিল মাস পৰ্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হুইযাছে। ূ ft i জলমোহন Ed ? » জলরত্র ৬৫০০ 

বৰ্দ্ধমান বিভাগে জল সরবরাহের ব্যয় নি 1 Eo 

f 33. 38 অলকৃষঃ ৮১০৫০ 5, py! জলমণি ৬১৫০৩ 

১৯৩৯-৪০ সালে বর্ধমান বিভাগের বিভিন্ন মিউনিসিপ্যাল এলাকায় | ॥? »? জলদূত ৮,০৫০ » ১ জলবালা * ৬১৩০৩ 

জলসরবরাহের অন্য ৪ লক্ষ ৩২ হাজার ৫ শি ২৬ টাকা খরচ হইয়াছে ; পূর্ব ” » জলবীর ৮,০৫০  , *% জলতরঙ্গ ৪১০০০ 
বৎসরে এইরূপ ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার ৮ শত ৩৯ টাক! | ১ ৪ ৮০৫১ » জলহুৰ্গ ৪,০০০ | 

বোম্বাই পোটে'র আয় বৃদ্ধি | ৮৮ জলপালক ৭,০৪০ ৮ » এল হিন্দ ৫১৩০০ 

| ||» জলজ্যোতি ৭,১৫০ এল মদিন] ৪,০০০ 

বোশ্বাই পোর্ট ট্রাষ্টের ১৯৪*-৪১ সালের কার্ধ্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, | ভাডা ও অন্তান্ত বিব্রণের জন্ত আবেদন করুন ₹- ' 

আলোচ্য বৎসরে উক্ত পোর্টের ৩৬ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা উদ্ধত আয় | ম্যানেজার--১০০, ক্লাইভ ট্রাট কলিকাভা।। | 





হইয়াছে। এই পোটের মারফত ১৯৪০-৪১ সালে (গবর্ণমেণ্টের যহত 
কাঞ্জকারবার বাদ দিয়া) ১ শত ৩৬ কোটী টাকার বাণিজ্য হইয়াছে; পূর্ব উই বাঙলার গৌরবস্তস্ত : | ৪ 
বৎসরে এইরূপ বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১ শত ৩৮ কোটী টাকা। আলোচ্য ও ল্ট ফ্যাকচারী 
বৎসরে এই পৌটে ২ কোটী ৬৫ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা আয় এবং ২ কোটী দি পাই শিয়ার স্‌ ম্যান N 
২৯ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। কোম্পানী লি ছা ূ ূ 
বিহার প্রদেশের রাস্তাঘাট বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। / 
১৯৩৮ ৬1০ দিষাঁছে 

বিহার প্রদেশে বর্তমানে পুর্ভবিভাগের অধীনে ১ হাজার ৭ শত মাইল যাদের হাজেরা দিয়াছে! 
এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠাসমূহের দ্বারা নির্মিত ৩৩ হাজার মাইল রাস্তা আছে। ৃ | 
স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অধীনে যে পরিমাণ রাস্তা বিদ্যমান আছে, তাহার 
মধ্যে মাত্র ২ হাঁজার ৭ শত মাইল পাকা রাস্তা । 


কানাডা হইতে গ্রেট বুটেনে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ 
গম ও ময়দা ব্যতীত ১ শত ৮৩ কোটা পাউণ্ড মুল্যের বিভিন্ন প্রকার 
খাদ্যদ্রব্য বর্তমান বুদ্ধের দুই বৎসরের মধ্যে কানাডা হইতে গ্রেট বৃটেনে 
প্রেরিত হইয়াছে । এই সকল খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে প্রধান প্রধান জিনিষ 
হইতেছে শৃকরের মাংস, পণীর, আপেল, ডিম এবং টমাটো। 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পেলের অভাব 

১৫ কোটী ডলার ব্যয়ে বিমাপোত পরিচালনার জন্ত প্রয়োজনীয় 
পরিশোধিত পেট্রোল উৎপাদন করিবার উদ্দেপ্তে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রে একটি 
পরিকল্পনার বিষয় বিবেচিত হইতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বিভাগ ৬ লক্ষ | 
ব্যারেল পেল কিনিবার জন্ত যে মতলব করিয়াছিল, তাহা কৃতকাধ্য হয় চু) 
নাই। প্রয়োজনাহুরূপ পরিশোধিত পেট্রল পাইতে হুইলে বর্তমানের চেয়ে || 
আরও ৫০টী পেট্রল শোধন কেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে এবং বর্তমানে দৈনিক | 
৪০ হাজার ব্যারেল বিশুদ্ধ পেট্ুলের স্থানে ১ লক্ষ ২০ হাজার ব্যারেল বিশুদ্ধ ॥ 
পেট্রল উৎপাদন করিতে হইবে। 

ছাত্রদের স্বাস্থ্যের উন্নতি 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যে ছাত্রমঙ্গল সমিতি আছে, তাহার 
১৯৪০-৪১ সালের কাধ্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, ৯৯২০ সালের তুলনায় ১৯৪০ 
' সালে ছাত্রদের স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে । ১৯২৭ সালে যে স্থলে 
শতকরা ৬৬ জন ছাত্র চিকিৎসাধীনে থাকিত; সে স্থলে ১৯৪০ সালে শতকরা » 
৪৫ জন ছাত্রের চিকিৎসার প্রয়োজন হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ৩ হাজার ৪৬ {| 
জন ছাত্রছাত্রীর ডাক্তারী পরীক্ষা হইয়াছে, তন্মধ্যে ৬৬১ জন কলেজের ছাত্র, |] 
২ হাজার ১ শত ৫ জন স্কুলের ছাত্র এবং ২৮০ জন স্কুল, এবং কলেজের ছাত্রী। A 
যে সকল ছাত্রের জন্ত চিকিৎসার দরকার হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা হইতেছে |} 
শতকরা ৪৫" ভাগ |". ১৯৩৯ এবং ১৯৩৮ সালে এইরূপ ছাত্রের সংখ্যার হার bi 
ছিল যথাক্ৰমে শতকরা ৪৯'৩ এবং ৪৩৪ ভাগ । ক 

৪ 


[লা 
৮ 
-D 
4 
70 


~~ 
2২ 
নে 





লবণ কিনতে বাজলার কোটা টাকা বন্তার আোতের মত চলে যায়. | 
বাঙ্গলার বাহিরে । এ সোতকে ব্রন্ধ করবার ঞ্ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার? রি 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক । 
ং ঢা 
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বিক্রীত মূলধন 
৮১৭৮১০০০২ টাকার উপর 







বি, কে, দত্ত 






৭৩০ 








অস্ট্রেলিয়ার বাজেট 

সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার ব্যবস্থা পরিষদে যে বাজেট উপস্থিত করা হইয়াছে, 
তাহাতে ৭২ কোটা ২০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ের একটা বরাদ্দ আছে। 
ইহার মধ্যে যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ ২১ কোটী ৭০ লক্ষ পাউণ্ড ধরা হইয়াছে | 
বুদ্ধের জন্য যে ব্যয় হইবে তাহার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার অন্ত ১৬ কোটী পাউণ্ড 
এবং অষ্টেলিযার বাহিরে যে সকল অস্ট্রেলিয়ার সৈম্ভ আছে, তাহাদের জন্য 
৫ কোটা ৭০ লক্ষ পাউণ্ড খরচ করা হইবে | যুদ্ধরত সৈনিকদের বান্ধিত 
বেতন বাবদ ৬০ লক্ষ পাউণ্ড লাগিবে। 


সমর গ্ধণ 

১৯৪১ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে 
দ্বিতীয় দফা দেশরক্ষা বাবদ খণের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১ কোঁটী ৫০ লক্ষ 
২৪ হাজার ৮ শত টাকা । ১৯৪১ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর পধ্যস্ত বিনান্দী 
দেশরক্ষা খণ বাবদ ২ কোটা ৫৩ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা, ৩ টাকা স্থদের 
দেশরক্ষা ধরণ বাবদ ৩৭ কোটী ৯১ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা এবং দশ বাৎসরিক 
্প্মৈয়াদী পোষ্ট অফিস মাবফত ডিফেন্স সার্টিফিকেট বাবদ ৩ কোটা ৬৭ 'লক্ষ 
৯৬ ছাদার টাকা পাঁওষা গিয়াছে । ১৯৪০ সালের জুন মাস হইতে ১৯৪১ 
সালের ২০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত দ্বিতীয় দফ' দেশরক্ষা! খণ বাবদ সর্বসমেত 

মোট খণ প্রাপ্তির পরিমাণ হইতেছে ৮৮ কোটী ৯৮ লক্ষ ৭২ ছান্সার টাকা । 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে গ্রেট বৃটেনে খাচ্াদব্য প্রেরণ 
প্রকাশ, ১৯৪২ সালের ৩০শে জুনের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে গ্রেট- 
বৃটেনে যে পরিমাণ পণীর এবং ছানা প্রেরণ করিতে হইবে, তাহাতে ৫ শত 
কোটি পাউণ্ড ছুগ্ধের দরকার হইব । ইহা ছাডা ১৫০ কোটা পাউণ্ড শৃকরের 
মাংশ ও শুকরের চর্বি, ৫০ কোটা ডজন মুরগীর ডিম এবং ১ কোটী ৮০ 

* লক্ষ পাউণ্ড মুবগীর মাংস মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে বৃটেনে প্রেরিত হইবে । 


, আন্তর্ঞাতিক অমিক সম্মেলন 


আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের আগামী অধিবেশন ২৭শে অক্টোবর 
*"" নিউষ্টয়র্কে কলখিয়া বিশ্ববিস্থালয় গৃহে আবন্ত হইবে। নিম্নলিখিত দেশসমূহ 
* তাহাদের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে প্রেরণ করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন 
করিয়াছেন £_-মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, 
কানাডা, গ্রেট বুটেন, চেকোঙ্লোতাকিয়া, নরওয়ে, গ্রীস, ভারতবর্ষ, লাক্পেমবার্ণ 
মেক্সিকো, নিউজিল্যাও, পোল্যাপ্ড, ভেনভুলিয়া, নেদারল্যাণ্ড এবং 


*_ জুগোক্লোভিয়া | রর 
শ্ৰীযুত মুকুল গুপ্তের পদোন্নতি 
্রীযুত মুকুল গুপ্ত বাংলা সরকারের শিল্প বিভাগের অতিরিক্ত সহকারী 
ডিরেক্টর নিযুক্ত হুইয়াছেন। যাহাতে বাংলা দেশের কুটার শিল্পসমূহ যুদ্ধের 
১ গ্রুযোজনীয় জিনিষপত্রাদি ' অধিক পরিমাণে সরবরাহ করিতে সক্ষম হয়, 
তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত কর্ম্মপস্থা অবলম্বন করিবার জন্ত শ্ৰীযুত মুকুল গুপ্তকে এই 
পদে নিয়োগ করা হইয়াছে। . 








এত তর 
মাছি 


শ্বান ও কাস রোগে আশু ফলপ্রদ 
সু-নির্বাচিত উপাদানে প্রস্তুত এই 
হৃথসেব্য ওষধের কয়েক মাত্র! ব্যবহার ৰ 


করিলেই সঞ্চিত কফ সরল হইয়! নির্গত 
হয় এবং অচিরে শ্বালযন্ত্র সুক্সি্ধ হয়। 


বেঙ্গল রেসমিক্যাল অস্গ হসব্াাসিজ্টব্যলে ওআক্তস্ ভে 





ব্গলিবস্ভ:: হোত্যোসে 


তের এ TE: এ Ta এল সতত [4 












i খ্রীগ্যুত মহারাজ নার্ণিব্য বাড কে, সি, এস, আই- ত্রিপুরা । 


{| বাংলা ও আসামের বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাব ব্রাঞ্চ আছে। 
 শিবসাগর, গোলাঘাট, কিশোরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ ব্রাঞ্চ খোলা হইতেছে । 


 আদায়ীক্ষত মুলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড 

ূ ৫১৫,০০০ টাকার উর্ধে! 
মোট আমানত --২৫,0০,000 টাকার উর্দে | 
| কাধ্যকন্পী মূলধন --৩৫,00,000 টাকার উর্দে। 


টন ক্রমাগত ১০ বৎসর যাবৎ ১৫২ টাকা হারে ডিভিডেও দেওয়া হইতেছে। & 





[ ১৩ই অক্টোবর, ১৯৪১ 
বাংলার সংক্রামক ব্যাধির খতিয়ান . 


৯৯৪৯ সালের ৩০শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে 
বাংল! দেশে ৫৩৪ জন লোক কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল ;, তন্মধ্যে 
নোয়াখালী জেলায় কলেরায় আক্রান্ত লোকের সংখ্যা হইতেছে ২৭৯ জন 
এবং বীরভূম জেলায় ৯৯ জন। আলোচ্য সপ্তাহে কলেরা রোগে বাংলা 
দেশে ২৭২ জনের মৃত্যু হুইয়াছে__ইহাঁর মধ্যে নোয়াখালী জিলায় মৃত্যুর 
সংখ্যা ১৪৭ জন। দাজ্জিলিংএ আলোচ্য সপ্তাহে ৯৩ জনের ইনক্রুয়েজা 


হইয়াছিল। 
পৃথিবীর চিনি উৎপাদনের পরিমাণ 

১৯৪০-৪১ সালে পৃথিবীর চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ২ কোটী ৯৩ লক্ষ 
৮৬ হাজার টন দ্রাড়াইয়াছে বলিয়া অন্থমিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ইক্ষুচিনির 
পরিমাণ হইতেছে ১ কোটী ৮৫ জ্চ ৫২ হাজার টন এবং বিট চিনির (বিট 
পালং হইতে উৎপন্ন চিনি) পরিমাণ ১ কোটা ৮ লক্ষ ৩৪ হাজার টন। পূর্ব 
বৎসরে মোট চিনি উৎপাদনের পরিমান হিল ৩ কোটী ৪ লক্ষ ২৩ হাজার টন 
(ইক্ষু চিনি ১ কোটী ৯৩ লক্ষ ৯ হাজার টন এবং বিট শ্রেণী ১ কোটি ১১ লক্ষ 
১৪ হাজার টন্)। কিউবায় ১৯৪১ সালের ১৫ই মার্চ পর্য্যন্ত ১৪ লক্ষ ২৫ 
হাজার টন চিনি উৎপাদিত হুইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত লুইসি- 
য়ানায় ১৯৪০-৪১ সালে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ২ লক্ষ ১০ 
হাজার টন, পূর্বব বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার টন। 
হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে ১৯৪০ সালে ৮ লক্ষ ৪৯ হাজার টন চিনি এবং ১৯৩৯ সালে 
৮ লক্ষ ৬৪ হাজার টন চিনি উৎপাদিত হইযাছে। ১৯৪০-৪১ সালে পোর্টো- 
রিকোতে ৮ লক্ষ ১১ হাজার টন এবং ১৯৩৯-৪০ সালে ৯ লক্ষ ১০ হাজার টন 
চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল । ডমিনিকান গণতন্ত্র এবং আর্জ্জেনটীনায় যথাক্রমে 
১৯৪০-৪১ সালে চিনি.উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার টন এবং 
৪ লক্ষ ৯২ হাজার টন ; পূর্ব বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪ লক্ষ 
৪৮ হাজার টন এবং ৫ লক্ষ ১৪ হাজার টন। ১৯৪০-৪১ সালে ব্রার্জিল, 
জাভা, জাপান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, অক্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় চিনি 
উৎপাদনের পরিমাণ দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ১২ লক্ষ ৮৩ হাজার 
টন, ১৫ লক্ষ ৭৯ হাঁজার টন, ১০ লক্ষ ১২ হাজার টন, ১০ লক্ষ ৮৭ 
হাজার টন, ৮ লক্ষ ৪ হাজার টন, এবং ৫ লক্ষ ১২ হাজার টন। 
১৯৪*-৪১ সালে ইয়োরোপের জোর্মানী, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, বোছোমিয়) 
মোরেতিয়া বাদ দিয়া ) বীটচিনির উৎপাদন হইতেছে ৫৫ লক্ষ ২৭ হাজার 
উন। মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে মোট চিনি উৎপাদনের পরিমাণ দঁড়াইয়াছে ১৯ 
লক্ষ ৮২ হাজার টন । 

ভারতের কাপড়ের কলে তুলার ব্যবহার 

১৯৪১ সালের জুলাই মাসে বুটাশ ভারতের কাপড়ের কলসমূহে ২ লক্ষ 
৬৭ হাজার ৯০ বেল তুলা (৪০০ পাউণ্ডে এক বেল ) এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের 
কাপডের কলে ৫৮ হাজাব ৩১ বেল তুলা ব্যবহৃত হইযাছে । 





উস 
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রেজিঃ অফিস--আখাউরা। চিফ অফিস-_ আগরতলা । 


' কলিকাতা অফিস_-৬, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা । 






সমস্ত প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্ষ্য করা হয়। 


প্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য । 


কস 
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[ ১৩ই অক্টোবর, ১৯৪১ 








ভারত এবং বন্ধে চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা 
* ভারত সরকারের রুষিজাত পণ্যাদির বাজ্জাব সংক্রান্ত পরামর্শদীতা ভারত 
এবং ব্রচ্ছ চাউলের বিক্রয় ব্যবস্থা সম্পর্কে তাহার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে 
জানাইয়াছেন যে, কয়েক বৎসর যাবৎ আত্তর্জাতিক ব্যবসা ক্ষেত্রে অতীব 
প্রয়োজনীয় খা্তদ্রব্যের মধ্যে চাউল তৃতীয় এবং গম ও জনার দ্বিতীয় স্থান 
অধিকার করিয়াছে । জনবহুল দেশখুলিই. চাউল বেশী আমদানী করে, 
কারণ এসকল দেশে যে পরিমাণ চাউল উত্পন্ন হয়, তাহা তন্রত্য অধিবাসিদের 
আহারাদির পক্ষে পর্যাপ্ত নহে । গত দশ বৎসরে ভারত গড়পডতায় প্রতি 
বৎসর ১৫ লক্ষ হইতে ২৫ লক্ষ টন চাউল আমদানী করিয়াছে । বঙ্গ, শ্যাম 
এবং ইন্দোচীন হইতে প্রধানত: চাউল রপ্তানী হইয়া থাকে । ব্রহ্মদেশ 
বৎসরে প্রায় ৩০ লক্ষ টন চাউল রপ্তানী করে। ব্রহ্মদেশে যে পরিমাণ চাউল 
উৎপন্ন হয়ঃ তাহার তিন ভাগের প্রায় দুইভাগ পরিমাণ চাউল বিদেশে চালান 


খ্বায় এবং সাধারণতঃ ইহার প্রায় অর্ধেক পরিমাণ চাউল ভারতে রপ্তানী হইয়া 


থাকে | বঙ্গের রপ্তানী বাণিজ্যের মোট মুল্যের শতকরা ২০ ভাগ চাউল 
বুপ্তানীর মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে । ভারতে বৎসরে গড়পড়তায় ৭৬ কোটী ২৬ 


“ক্ষ একর, অর্থাৎ মোট আবাদী জমির শতকরা ১৮ ভাগ জমিতে ধানের চাষ 


হইয়া থাকে । বাঙলা, মাদ্রাজ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যগ্রদেশ এবং আসামেই 
প্রধানতঃ ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে এক বাংলাদেশেই ২১ কোটিরও 
অধিক একর জমিতে ধান উৎপন্ন হয়। ১৯২৭-২৮ সাল হইতে ১৯৩৬-৩৭ 
সাল পৰ্য্যন্ত ভারতে বৎসরে মোট ২৯ কোটা টন ধান উৎপন্ন হইয়াছে । গড- 
পড়ত! প্রতিমণ ধানের মূল্য ৩1০ টাকা হিসাবে ধরিলে মোট উৎপন্ন ধানের 
মূল্য ২ শত ৭৬ কোটা টাকা হইবে। ইহার মধ্যে শতকরা ৮৮ ভাগ পরিমিত 
ধান বৃটীশ ভারতে এবং অবশিষ্ট ১২ ভাগ দেশীয় রাজ্যসমূহে উৎপন্ন হইয়াছে। 
জগতের যে সকল দেশে সর্বাধিক পরিমাণে ধান হয়, তাহাদের মধ্যে ভারতের 


» স্থান দ্বিতীয়, ১৯৩৫-৩৬সাল হইতে ১৯৩৭-৩৮ সাল পর্য্যন্ত ভারতে প্রতি বৎসরে 


প্রায় ১৩ কোটী ২৫ লক্ষ টাকার চাউল আমদানী হইয়াছে । ১৯৩৬-৩৭ সালে 
যে দশ বৎসর শষ হইয়াছে, সেই সমষে ব্রহ্মদেশে বাৎসরিক ৪৮ লক্ষ ৫০ 


১, হাজার টন ধান্ত উৎপন্ন হইয়াছে । ইহার মধ্যে শতকরা ১৭তাগ বঙ্গবাসিগণ 








প্ঞিক্কক্জদের প্রয়োজনে ও বীজের অন্ত রাখিয়া দিয়াছে, বাকী ৮৩ ভাগ বাজারে 


- বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিয়াছে। ১৯৩১-৩২ সাল হইতে ১৯৩৮-৩৯ সাল পর্যন্ত 


* প্রতিবতসরে গড়পড়তায় যথাক্রমে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টন ধান এবং ২৯ লক্ষ ৩০ 


হাজার টন চাউল বঙ্ছু হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। ' ভারতে বৎসরে 
প্রায় ২ কোটী ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন চাউল ব্যবহৃত হয়। সমগ্র ভারতে 
লোকপিছু বৎসরে প্রায় ১৮৯ পাউণ্ড শ্চাউল লাগে। বাংলাদেশে চাউল 
টনি 1 পাউও। । বহ্মদেশে গভপড়তায় যে ৪৮ লক্ষ 

৫০ হাজার টন ধান উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার -টন ধান বীজের 


অন্ত ব্যবহৃত হয় এবং বন্ধদেশবাসীদের প্রয়োজনে ১৪ লক্ষ ৮০ ছাআর টন 
hb ডি, অবশি ৩০ লক্ষ ৮০ হাজার টল চাউল বিদেশে রপ্তানী হয হয়। 


বঙ্গদেশে লোকপিছু বৎসরে ২৩১ পাউণ্ড চাউল লাগে। বর্তমানে উৎপাদন 
কেন্দ্র হইতে বিক্রয় কেন্দ্রে চাউল মঙ্জুদ করিবার ব্যবস্থার ফলে উৎপাদন- 
কারিদিগের বৎসরে প্রায় ২০ কোটী টাকা ক্ষতি হইয়া থাকে । 
বৃহ্ধদেশ হইতে চাউল রপ্তানী 

ব্ৰঙ্গ সরকারেরা সম্প্রতিক চাউল নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পন! সম্পর্কেঃআলোচনা করার 
অন্য বোস্বাইষে ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম এবং সিংহলের বিশিষ্ট চাউল ব্যবসায়ীদের এক 
বিশেষ গুকত্বপূর্ণ বৈঠক হইযা গিয়াছে. ৩৫ জনেরও বেশী প্রতিনিধি এই 
সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ৪ জন হইতেছেন ব্রহ্মদেশের 
প্রতিনিধি । ভারতীয় চাউল ব্যবসায়িগণ বহ্মদেশের চাউল ব্যবসায়ে শতকরা 
৫০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন এবং ভারতীয়গণ এপ্ধদেশের প্রার ৫০টি চাউল 


ছাটাই কলের মালিক । ইহা ছাড়া ভারতীয়গণ ব্রহ্ধদেশের ধানের জমিতে- 
৬০ কোটি টাকারও বেশী লগ্মী করিয়াছেন । এই বৈঠকে,একটী গৃহীত প্রস্তাবে" 


বলা হইয়াছে যে, ব্ৰহ্মদেশ হইতে চাউল রপ্তানী সম্পর্কে ব্রহ্ম সরকার যে নুতন 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার মল ভিত্তি হইতেছে ব্রহ্মদেশের চাউল. 
রপ্তানী ব্যবসায় হইতে ভারতীয়দের উচ্ছেদ করা | 


অপর একটা প্রস্তাবে ব্হ্মদেশের চাউল ব্যবসায়ীদের অন্থরোধ করা হইয়াছে 
যে, তাহারা যেন চাউল রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে এই বৈঠক কর্তৃক 
নিযুক্ত কমিটীর নির্দেশানুসারে কাধ্য করেন। . 
'_ সমগ্ৰ বাঙ্গলার মোট জন সংখ্য! 

বাঙ্গলার সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আর এ ডাচ_ আই-সি-এস গত ১০ই 
অক্টোবর সাংবাদিকদের নিকট জানাইয়াছেন যে, ১৯৪১ সালের আদমস্মাবী 
অনুসারে কুচবিহার এবং ত্রিপুরা রাজ্যের জনসংখ্যা সহ সমগ্র বাঙ্গলার লোক 
সংখ্যা প্রায় ৬ কোটি ১৪ লক্ষ ৬০ হাজার। ও দেশীয় রাজ্য দুইটির লোক- 
সংখ্যা বাদে এই প্রদেশের বৃটিশ শাসিত অঞ্চলের লোকসংখ্যা প্রায় ৬ কোটি: 
৩ লক্ষ। বৃটিশ শাসিত বাঙ্গলার মুসলমানদের সংখ্যা এবার মোট ৩ কোটি 
৩০ লক্ষ হইয়াছে । গত আদমন্থুমারীর তুলনায় এবার এই সম্প্রদায়ের জন- 
সংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ২০ জন। এবার হিন্দুদের সংখ্য! দাডাইয়াছে ২ 
কোটি ৬* লক্ষ ৫০ হাজার । হিন্দুদের এই সংখ্যার সঙ্গে ১৩ লক্ষ ৯২ হাজার 
উপজাতীয় হিন্দুকেও ধরা হইয়াছে। হিন্দুদের লোকসংখ্যা গতবারের তুলনায় 
এবার শতকরা ২২ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে।, বর্তমান লোকগণনা অন্থসারে 


বাঙ্গলায় মুসলমানদের সংখা দাড়াইল শত করা &৪'৭৩ জন এবং হিন্দুর সংখ্যা 
শতকরা] ৪৩৮ জন । গতবারের হার ছিল যথাক্রমে €৪'৮৭ জন এবং হিন্দু 


৪৩০৪ জন | | " 
বাংলার যৌথ কোম্পানী 
১৯৪৯ সালের জুলাই যাসে ১কোটী ৯৩লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অনুমোদিত 
মূলধনসম্বলিত ৪৩ টী যৌথ কোম্পানী বাংলাদেশে রেজিষ্্রীকৃত হইয়াছে । 


1 মিত্রমুখাজ্জি এণ্ড কোং 


স্থাপিভ--১৮৮৪ সাল 





এ ও চি বৃহস্পতিবার সারাদিন এবং 


এই পরিকল্পনা যাহাতে - 
কাধ্যকরী করা না হয় তজ্জন্ত ব্রহ্মসরকারের নিকট আবেদন জ্ঞানান হইয়াছে ।, 


টু সর্বসাধারণের সুবিধার্থ প্রতি | 


LE 





0 hr _ €ক্কষাম্পালী ওএস, 


i ' হিন্দুস্থান কো-অপারেটভ.ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ 

lL "১৯৪০ সালের রিপোর্ট 

সম্প্রতি আমরা হিন্দস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্দ সোসাইটির গত 
১৯৪০সালের রিপোর্ট ঈমালোচনার্ পাইয়াছি। এই রিপোর্ট দৃষ্টে জানা 
ধায় আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ৩ কোটি €২ লক্ষ টাকার নৃতন বীমার ' জন্ত 
মোট ১৯ হাজার ৮৪১টি প্রস্তাব পাইয়াছিল । ও উহার মধ্যে ১৫ হাক্তার ৯২৯টি 
প্রস্তাবে কোম্পানী শেষ পর্যন্ত এবার ২ কোটি ৮২ লক্ষ ৮৬ হাজার 'টাকার 


বীষাপত্র প্রদান করিয়াছে। ফলে কোম্পানীর চলতি বীমার পরিমাণ' 


দাভাইয়াছে ১৮ কোটি ১৬ লক্ষ 'ট্রাকা। পূর্বে : এই কোম্পানীর বাৎসরিক 
নূতন বীমার পরিমাণ ৩ কোটি টাকার উপর পৌছিয়াছিল। সেই হিসাবে 
আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর নূতন কাজের, পরিমাণ কিছু হাস পাইয়াছে। 
কিন্তু ইহাতে বিস্মিত হওযার কিছু নাই | যুদ্ধের অন্ত নানাদিক দিয়া একটা 
প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্ট হওয়ায় ইতিমধ্যে দেশে অনেক বীমা কোম্পানীরই 


স্পা PEELE AME ace NIE ada Hh 


1 নূতন বীমার পরিমাণ পৌনে তিন কোটি টাকারও উ্দস্তরে .বজায় রাখিতে 
সমর্থ হইয়াছে, তাহাতে উহার উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয়তাই স্থচিত হইতেছে। 


আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ৮৪ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা ও দাদনী 
তহবিলের হুদ ইত্যাদি বাবদ ১২ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা লইয়া কোম্পানীর 
৯৬ লক্ষ টাকার উপর আয় দীঁড়ায়। এবার পলিসিগ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ 
১৩ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা, পলিসির মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া বাবদ ১০ লক্ষ ৫৪ 
হাজার টাকা ও প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ২ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা দাবী হয়। 
এজ্েপ্টদের কমিশন বাবদ কোম্পানী ৬ লক্ষ ৭১৮ টাকা ব্যয় করে। কার্ধ্য- 
পরিচালনা ব্যয় ও অন্ঠান্ত ব্যয় বাদে বাকী টাকা কোম্পানীর জীবন বীমা 
তহবিলে গ্তস্ত হয। আলোচ্য বৎসরের প্রথমে ক তহবিলের 










রা ২৬৩ ভাগ দীড়াইয়াছে। বারের হারের এই কমতি কোম্পা- 
দের বিবেচনাসন্মত কার্য্যনীতির পরিচায়ক । 
বিবরণীতে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিথে কোম্পানীর 









লীর পলিসি বন্ধকে দাদন ৪০ লক্ষ ৩৮ হাজার 





নূতন কাজের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় “হিনুস্থান যে উহার 


মাণ ছিল ৩ কোটি ৯ লক্ষ টাকা ।, বৎসরের শেষে তাহা বাভিয়া ও কোটি : 
লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দাড়াইয়াছে। গত কয়েক বৎসর “হিন্স্থানে'র | 






হইয়াছে ৪ কোটি ৫ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা । উহার & 
নীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল, তাহার প্রধান প্রধান | 






২1888 


কলি; ৯১৬ এবং ১৪৬২ 





টাকা, ভারতীয় রেলওয়ে ডিবেঞ্চার ও শেয়ার ৪ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা. 
বিভিন্ন ভারতীয় কোম্পানীর শেয়ার ৮ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা, ভারতে জমি 
বাড়ী ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ৩০ লক্ষ টাক! | এই সমস্ত 
বিবরণ হইতে ‘হিন্দুস্থানে’'র’ তহবিল যে ভালরূপ বিধিব্যবস্থায় সংরক্ষিত আছে ” 
তাহা বুঝা যায়| এই কোম্পানীর তহবিল কোন এক শ্রেণীর সিকিউরিটিতে 
বেন্দ্রীভূত না হইয়া নানা শ্রেণীর সিকিউর্লিটিতে নিয়োজিত রহিয়াছে।' 
উহার ফলে কোন এক দিক দিয়া সাময়িকভাবে কিছু ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা 
গেলেও কোম্পানীর আর্থিক সংস্থিতি ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা নাই বলা চলে |” 
তাহা ছাড! কোম্পানী ১৩ লক্ষ ৯২ হাজার টাকার একটি ক্ষয়পুরণ তহবিল 
ও ৪ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকার একটি বাড়ী-ঘরের ক্ষয়পূরণ তহবিল গড়িযা » 
তোলায় কোম্পানীর দাদনী টাকার নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাইয়াছে। হিন্ুম্থান 
বাঙ্গালীর ব্যবসায়িক প্রচেষ্টার গৌরব নিদর্শন। আমরা এই ন্ুপরিচালিত 
ও নির্ভরযোগ্য বীমা প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর প্রীবৃদ্ধি কামনা করি। 
ন্যাশনেল কেমিক্যাল এণ্ড সপ্ট ওয়ার্কস, হেপ্ডিয়1) লিঃ 2 
বাঙ্গলা দেশে সম্প্রতি যে কয়েকটি নৃতন কোম্পানী গঠিত হইয়া সুসঙ্কলিত- 
ভাৰে লবণ প্ৰস্তুত কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, তন্মধ্যে স্তাশনেল কেমিক্যাল 
এণ্ড সন্ট ওয়ার্কস্‌ লিমিটেড অন্ততম | এই কোম্পানী বর্তমানে চিন্কা হ্রদের 
গুরুবাইতে অবস্থিত পুরাতন সরকারী কারখাৰা -ও মাদ্রাজের নোপদাস্থিত 
কারখানা লইয়! লবণ তৈয়ারের কাধ্য চালাইতেছে। সম্প্রতি কোম্পানীর 
গত ১৯৪০ সালের যে বাধিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দৃষ্টে জানা + 
যায় এ বৎসর কোম্পানী নৃতনজমি-বাভী ও যন্ত্রপাতি বৃদ্ধি করিয়া কারখানা 
দুটিকে অধিকতর সুসজ্জিত ও উপযোগী করিয়! তুলিয়াছে ৷ পূৰ্ব্ব বৎসর 
কারখানার জমি ও বাড়ীর মূল্য ছিল € হাার ২৫৯ টাকা । আলোচ্য স্্ 
বত্ররে নৃতন বিধিব্যবস্থার ফলে তাহা বাড়িয়া ১০ হাজার ৬৪০ টাকা দীন 
য়াছে। এ সমস্তই কোম্পানীটির উল্লেখযোগ্য ক্রমিক উন্নতির পরিচায়ক * শী 


~~ 























সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ, ক্ষন | 
সা ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়| লিঃ 


হেড অফিস-চট্টগ্রাম 28 কলিকাতা অফিস--১২বি ক্লাইভ রে! 
_অন্তান্য শাখা! বাংলা ও ব্ৰহ্মদেশের HLA AEA | 








১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ 
সালে আয়কর বজ্জিত শতকর। 
বার্ষিক ৫২ দেওয়া হইয়াছে । 











৭৩৪ 


আধিক জগৎ 


[ ১৩ই অক্টোবর, ১৯৪১" * 





আলোচ্য বৎসরে লবণ বিক্রয় ও অন্তান্ত দফায় ন্তাশনেল ক্যামিকেল এণ্ড, 


সণ্ট ওয়ার্কস্‌ লিমিটেডের মোট ৪১ হাজার ৯০০ টাকা আয় হয়। এ টাকা 
হইতে বিভিন্ন দিকের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করিয়া বৎসর শেষে কোম্পা- 
নীর নিষ্ট লাভ দভাষৎ হাজার ৪৫ টাকা। প্র টাকা হইতে কোম্পানী 
এবার অংশিদারদিগকে শতকরা পোয়া ছয় টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান করা 
স্থির করিয়াছেন । কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ ও বিশেষ করিয়া ডিরেক্টর 
মিঃ কে এম চক্রবর্তী নিজেদের স্তায্য পারিশ্রমিক ত্যাগ করিয়া কোম্পানীকে 
উহার প্রাথমিক অবস্থায় বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছেন, তাহাদের সকল 
প্রকার চেষ্টা যদ্রের ভিতর দিয়া কোম্পাঁনীটি দিন দিনই উন্নতির পথে অগ্রবর্তী ৫ 


 ,হইবে এরূপ আশা খুবই করা যাইতে পারে। « নং 'কমাশিয়াল .বিল্ডিংস্‌, 


Br ক্লাইভ ষ্টট-এ কলিকাতায় স্তাশনেল কেমিক্যাল এও সণ্ট ওয়ার্কদ্‌ লিমিটেডের 
রেভিষ্টার্ভ অফিস অবস্থিত । _ 
বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 
রিসা্চ ইণ্ডাষ্টীজ_ লি:--ডিরেক্র মিঃ এস সি. ঘোষ | রাসায়নিক দ্রব্য 
ও ওষধাদি বিক্রেতা । হাই নাতি রিতার হৃন। রেজিস্টার্ড আফিস 
শিট নং বর্মতলা ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 
শ্বোপালনগরর এগ্রিকালচারেল ডেভেলপমেন্ট লিঃ_-ডিরেক্টর 
মিঃ এস সি আচার্য্য । অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। ব্যবসা কৃষি 
ও বাগান পরিচালন! | রেজিস্টার্ড আফিস--আসানসোল। 
গ্রাস ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ ডি পি খৈতান। 
অন্থমোদিত মূলধন ৩* লক্ষ টাকা । ব্যবসা কাচের জিনিষ নির্ম্মাণ। রেজি- 
্টার্ডআফি আফিস ৮ নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা । 


ইষ্টাৰ্ণ পেপার মিলস্‌ লিয্যানেজিং এজেপ্টস্‌ স্থাশনেল ইউনিয়ন, 


ইণ্ডাধী লি: অন্থয়োদিত মূলধন € লক্ষ টাকা ব্যবসা কাগজ্জ প্রস্তুত ।' 


হ্‌ কালীগঞ্জ সুগার মিলস্‌ লি:--ডিরেক্টর মিঃ পান্গালাল কোঠারী। 

অহযোগিত সুলধন ৪ লক্ষ টাকা । ব্যবসা চিনির কল পরিচালনা । .রেজি- 
টাচ আফিস ১$৮বি কটন ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । | 

=", ভি খৈতান এণ্ড, সন্দ লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ শ্রীগোপাল খৈতান। অস্- 


পতি মূলধন '১ লক্ষ .টাকা। মার্চেন্টস্‌, ব্রোকার্স এণ্ড ফিলান্সিয়াক ।.- 
, হিসাবেও ওঁ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল । আমেদ্াবাদ  এডভান্ম 


=>" রেজিষ্টার আঁফিস ৪৩ নং জ্যাকারিয়া ষ্রীউ, কলিকাতা | - be 
সৈক| ফাৰ্টিলাইজাস লিঃ-_ডিরেক্টরস রায় সাঁহেব' 
প্রসাদ ও মিঃ জরি ভি জীকা। ব্যবা রাসাযনিক সার ও গুষধাদি প্রস্তুত 
* অনুমোদিত মুলধন ৫ লক্ষ টাকা। বেছিষ্টার্ড আফিস' ২৮এ পুলক গ্রীট, 
কলিকাতা । 
_ ব্রাক কোম্পানী (ঢাকা?) মি ডিরেক্টর মিঃ পরেশনাঁথ 


ans 


রায়। অন্থমোদিত ০৮ ১৫ হা 'রেজিষ্টাভ আফিস নবাবপুর 








1 
করা ১০ টাকা । পূর্ব বৎসরে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ৮ টাকা। 


মাত্ডোরা ট্রেডিং কোং লিঃ__ডিরেকউর মিঃ চৌখমল সরফ.। অহ 
মোদিত মূলধন ৩ লক্ষ টাক! । ব্যবসা সকল প্রকারের বস্তু ও স্থতা বিক্রয়। ! 
রেঞ্জিষ্ঠাড আফিস ১৭৮ নং হারিসন রোড, কলিকাতা ৷ : 

নিউ কন্দট্রাকসন_. কোং লিঃ__ডিরেক্টর মি: কালিপদ সরকার । 
বিজ্ডার্স ইঞ্জিনিয়াস ও কণ্ট্াউটর্স। অমুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। 
ব্রেজিষ্টার্ড আফিস ১০ নং যদু মুখার্জি লেন, কলিকাতা ।' 

রমা ফিসারিজ, এশু, ই্ডাট্রীজ লি:--ডিরেক্টর মিঃ এস সি সরকার । 
মাছ, হাস ও মুরগী পালন ও বিক্রয়ের ব্যবসায়। টি মূলধন 

০ হাজার টাকা। 

বেঙ্গল বোর্ড মিলস্‌ লি:_ডিরেউর মিঃ iat বাবলা রা 
বিক্রয় । অন্থমোদিত মূলধন € লক্ষ টাকা। রেছিষ্টার্ড আফিস ২২,নং 
ক্যানিং স্রীট, কলিকাতা । | 

 ইকননিক ডেভেলপ গ্রেণ্ট এসোসিয়েসন Ea মিঃ 
নবজীবন ব্যানার্জ্জি। ব্যবসা জমি, বাগান ও মাছের কারবার প্রভৃতি ক্রয় ও 
বিক্রয়। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা । রেজিষ্টার” আফিস ৪৪পি 
খিয়েটর রোড, কলিকাতা | . ৯ £ 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ | 


এলায়েন্স জুট মিলস্‌ কোং লিঃ _গত ৩১শে ভুলাই পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
হিসাবে শতকরা ৯২০ আনা । পূর্ব ছয় মাসে লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকর ৭০ 
আনা। ক্রেগ, জুট মিলস্‌ লিঃ_গত ৩১শে জুলাই পৰ্য্যন্ত ছয় মাসের 
হিসাবে শতকরা € টাকা। পূর্ব ছয় মাসের কোন লভ্যাংশ দেওষা হয় নাই। 
ইউনিয়ন কোল কোং লিঃ__গত ৩*শে জুন পথ্যস্ত ছয়মাসের হিসাবে 
শতকরা ১২৪০ আনা । পূর্ব ছয়মাসেও এ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
কা্গাপাহাড়ী কোল কোং. লিঃ__গত ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
হিসাবে শতকরা ৩॥০ আন৷! পূর্ব ছয় 'মাসেও ওঁ হারে লভ্যাংশ, দেওয়া ” 
হইযাছে। ক্যালকাটা হাইড্রজিং প্রেস কোং লিঃ_-গত চলতি ১৯৪১ ' 
সালের জুন মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে শতকরা ৭০ আনা । পূর্ব বৎসরেও ও 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে । দেওলী কোল্‌ কোং জিঃ-_গত ২৮শে, 
ফেব্রুয়ারী পথ্যন্ত ছয়মাসেব হিসাবে শতকরা ২1০ আনা । পূর্ব ছয় মাসের 


মিলস লিঃ-_গত চলতি ১৯৪১ সালের জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শত- 





টাকা ও বিনিময় 

| কলিকাতা, ১ই আক্টোবর। 
কলিকাতার টাকার বাজ্ধার সম্পর্কে পূজার ছুটার পূর্ব্বে আমরা যাহা 
য়াছিলাম অবস্থা প্রায় তক্রপই রহিয়াছে । একটানা মন্দার ভাব এখনো 
1 উঠে নাই। টাকার অত্যধিক স্বচ্ছলতা দেখা যায়। ব্যাঙ্কসমূহের 
ধ্য কল টাকার সুদের হার নামমাত্র ধারা থাকা সত্বেও পূর্বের মতই টাকার 
কোনরূপ আগ্রহের ভাব দেখা যায় নাই। 










মধ্যপ্রদেশ ও বেরার গতর্ণমেণ্ট ট্রেজারী বিলের জন্য যে টেগ্তার 
করা হইয়াছিল তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আগামী ১৩ই 
তিন মান্দের মেয়াদী ৫০ লক্ষ টাকার মাদ্রাজ গভর্ণযেপ্ট ট্রেজারী 
জন্য টেগ্ডার আহ্বান করা হুইবে ৷. 

টাকার বাজারের তুলনায় বিনিমষ বাজারের অবস্থা আশাপ্রদ ও উন্নত 
বলিয়া মনে হয়। অবশ্য আলোচ্য সপ্তাহের পূর্ব সপ্তাহে মন্দার ভাবই 
বিদ্যমান ছিল। ,যাঁহা হউক, বাজারে ষ্টালিং বপ্তানী বিলের আমদানী দেখা 
1 গিয়াছিল; ডলার বপ্তানী বিলের পরিমাণও বেশ সন্তোষজনকই ছিল। 
অবশ্য রপ্তানী বিলের ক্ষেত্রে এরূপ কর্ম্মতৎপরতা লক্ষিত হইলেও আমদানী 
বিলের ক্ষেত্রে বশেব কোন কাজকারবার হয় নাই। 


গত ৭ই অক্টোবর তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকাব ট্রেজারী বিলের 
| জন্ টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল । উহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছিল ৪ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা । উক্ত আবেদনসমূহের মধো ২৯৮৬ 
পাই দবের সমুদয় এবং ৯৯/৩ পাই দরের গভপড়তা শতকরা প্রাব ৩৫ ভাগ 
আবেদন গৃহীত হইযাছে। নিয়তর টেওাবসযূহ গৃহীত হয নাই। যে মোট 
২ কোটি টাকার টেওার গৃহীত হইয়াছে, তাহার সুদ ধাধ্য হইয়াছে বাৎসরিক 
শতকরা ॥৮৭ পাই । 
J আগামী ১৪ই অক্টোবর তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার 
। ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। ধাছাদেব টেণ্ডার গৃহীত হইবে, 
তাহাদিগকে আগামী ১৭ই অক্টোবরের মধ্যে টাকা দিতে হইবে | অন্তান্ত 
সর্ভাবলী পুর্বববৎ। 
গত হর! অক্টোবব তিন মাসের মেয়াদী ৭৫ লক্ষ টাকার বেঙ্গল ট্রেজারী 
৷ বিলের অগ্ত টেগ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। উহাতে মোট আবেদনের 
শরিমাণ দাড়াইযাছিল ২ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা । উক্ত আবেদনগুলির মধ্যে 
৯৮/৩ পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯/০ আনা দরের গড়পড়তা শতকরা ৩৯ 
গ আবেদন গৃহীত হুহয়াছে। উহার নিন্নতর টেগারসমূহ অগ্রাহ্থ করা 
| মোট গৃহীত ৭৫ লক্ষ টিবি বাধিক শতকরা সুদ [৩১১ পাই ধাধ্য 
হুইয়াছে। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ওরা 
অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের 
| মোট পরিমাণ ছিল ২৭০ কোটি ৪২ লক্ষ ৯ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উহার পরিমাপ ছিল ২৬৭ কোটি ৬৪ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা । আলোচ্য 
সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ বাঙ্কের অর্থের পরিমাণ ছিল ৬* কোটি 
৩৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাক! ; পূর্ববব্। সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫২ কোটি 
৫৫ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাছে গভর্ণযেপ্টকে ধার দেওয়া হয় 
১৩ লক্ষ টাকা ; পূৰ্ব্ব সপ্তাহে ধার দেওষা হইয়াছিল ৫ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা 
লোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যান্তে অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ 
'ডাইয়াছে ৪৯ কোটি ৬০ লক্ষ ঈং হাজার টাকা ) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উছ্থাব 
রিমাণ ছিল ৪৯ কোটি ১৫ লক্ষ ৫১ হাজার টাঁকা। আলোচ্য সপ্তাহে 
ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১১ কোটি 


| 
| 










৯5 লক্ষ ১২ হাজার টাকা ; পুর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ৬৬ 


এ বারের টাকার বাজারের আলোচনায় তি মাসের মেয়াদী ৪০ লক্ষ" 


লক্ষ ১০ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে বহ্ধ সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক 
সরকারেব রিজার্ভ ব্যাঙ্কে আমানতের মোট পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি 
€৮ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা এবং ৫ কোটি ৭৪ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা ; পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে উহার পরিমাণ দাভাইয়াছিল যথাক্রমে ও কোটি ২৫ লক্ষ ৪৯ হাজার 


টাকা এবং ৪ কোটি ৮৫ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা । 


এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :__ 


টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকায় ) ১শি ৫5 পে 
ও দৰ্শনী ট ১শি ৫3$ পে 
ডি এ৩ যাস রি ১শি-৬৯ পে 
ডলার (প্ৰতি ১০০ ডলারে ) ৩৩২০ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১০ই অক্টোবর 
শারদীয় পুজার দীর্ঘ অবকাশের পর কলিকাতা শেয়ার বাজার গতকল্য 
পুনরায় খুলিয়াছ্ছে। আশা করা গিষাছিল যে দীর্ঘদিন ছুটীর পরে শেয়ার 


বাজারের কাজকারবার আবন্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ কর্মতৎপরতা'র 
ভাব পরিলক্ষিত হইবে এবং ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে। 


কিন্ত 


চাকা ঘুবানো কল চালাই ইস্পাতকে নানাবিধ আকারে 
কপাস্তরিত করিতে হইলে কতকগুলি চাক! ঘুরাণো 


রা সমস্ত ঘৃণ্যমান কলের মধ্য গিয়া ইম্পাতগুলির চালনা 

শেষ হইলে বহুবিধ লৌহজাত দ্রব্যাদি উৎপাদিত হয়! লোহার গরাদ, চাদর, 
বাসন, লৌহ দণ্ড, লোঁহ শলাকা, লোঁহ ফলক, লোহার থাম, লোহার পাত 
প্রভৃতি জিন্ষগুলি উপরোক্ত প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং আধুনিক 

* যন্ত্রপাতি নিশ্নাণ শিল্পে এই সকল জিনিষের ব্যবহারিক প্রয়োজন অপরিহাধ্য ! ৬ 





নবি টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ কর্তৃক প্রচারিত 
হেড. সেলস্‌ অফিস £_-১.২৷এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা । 





শপ 





কলেরভিতর দিয়া ইহাকে চালাইয়া দিতে হয় | এইভাবে শপ পপ 


৭৩৬ 


আধিক জগৎ 


[ ১৩ই অক্টোবর ১৯৪ 









তাহা! হয়.নাই। শেয়ার বাজারের কাঁজকারবারে কতকট। শৈধিল্যের লক্ষণ 
পেখা গিয়াছে এবং অনিশ্চয়তার ভাব বিরাজ করিতেছে । নানারূপ গুজৰ 


বাজারে প্রচারিত হওয়ার জন্ক এরূপ অবস্থার উদ্ভব হুইয়াছে। পূর্বরণাঙ্গণে ' 


কুশ-জাম্মীণ বুন্ধপরিস্থিতি রাশিয়ার পক্ষে বিশেষ প্রতিকূল হওয়ার সংবাদ, 

. জাপানের বর্তমান যুদ্ধে যোগদান করার সম্ভাবনার গুজব এবং উত্তর ও 
উত্তর পশ্চিম ভারতে কৃত্রিম যুদ্ধাভিনয় ও বিমান আক্রমণের মহভার জন্য 
শেয়াব বাজারের সর্বত্র আশঙ্কার ভাব পরিলক্ষিত হ্ইয়াছে। এমন কি 
আয়কর এবং অতিরিক্ত মুনাফাঁকর সম্বন্ধীয় আইন সংশোধনের যে প্রস্তাব 
হইয়াছে তাহার জস্কও অনেকে মনে করিতেছে যে আয়ের উপর অতিরিক্ত 
হারে কর বসান হইবে এবং এই ব্যাপারেও অনেকে শেয়ার ক্রয় করিতে 
ইতস্ততঃ করিতেছে । এই সকল নানা কারণে শেয়ুর বাজারে নিকট ভবিষ্যতে 
কোনরূপ উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইবে বলিয়া মনে হয় না। - 


* কোম্পানীর কাগজ' 

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বিভাগে অতি সামান্ত কাজকারবার 

শ্ঞ্ইয়াছে। . ৩০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৬২. টাকায় এবং ৩২টাকা 

সুদের কোম্পানীর কাগন্দ ৮২1০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। মেষাদী খণ 

সমূহের মধ্যে ১৯৪৬ সালের ৩২ টাকা সুদের ডিফেন্স বণ ১০২৯ টাকা, ৩৯ 

সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৫/০ আনা, ৩/০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ 

" সালের কাগজ ১০৩1/০ আনা, ৪২ সুদের ১৯৪৩ সালের কাগজ ৯৩৩৮৩ 

আনা, ৪২ টাকা সুদ্েব ১৯৬০-৭০ সালের কাগঞ্জ ১১০০ আনা, ৪4০ টাকা 

সুদের ১৯৫৫-৬০ সালের, কাগজ ১১৪)/০ আনা এবং ৫২ টাঁকা সুদের ১৯৪৫- 
।৫৫ সালের কাগজ্জ ১১১।/০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে । 

কীপড়ের কল 

আলে।চ্য সপ্তাহে কাপডের কলের শেয়ার বিভাগে মোটামুটী ভাল কাঁজ- 

> কারবার হুইয়াছে। কাণপুর টেক্সটাইল =॥৩০ আনা, বাউরিয়! ৩৫২২ টাকা, 

ডানবার ২৫২৷০*আনা, এলগিন মিল ২৭০ আনা+এবং কেশোরাম ৮৩০ 

= আনায় বেচাকেনা হুইয়াছে। 


কয়লার খনি 
আন 
* টেড ২৭০ আনা, বেজল ৩৮৪২ টাকা, পেঞ্চভেলী ৩৪৮০ আনু, রাণীগঞ্জ ৩১॥ 
আনা এবং ইউনিয়ন ৩4৮৫ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 
টি পাটকল bd \ 
পাটকলের শেয়ারের কাঁজকারবারৈর অবস্থায় স্থিবভাব পরিলক্ষিত 
হহয়াছে। হাওড়া ৫৭1০ আলা, এলাষেম্স ৩৪৬২ টাকা, ইণ্ডিয়া ৩৮৩২ টাকা, 
“বেঙ্গল জুট ১৮৮৮০ আনা, ক্লাইভ ২৮৮০ আনা, ফোঁটগ্রষ্টার ₹৭০২ টাকা, 
হুকুমটাদ ১৩1%০ আনা, কামারহাটা ৫২২১ টাকা, লস্করপাড়া ২০॥০ এবং সুরা 
১২1০ আনায় বিকিকিন্দি হইয়াছে। 


ইঞ্জিনিয়ারিং 


এ সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান এণ্ড ষ্টিল করপোরেশনের শেষারের দর বিশেষভাবে 
নামিয়া গিষাছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টিল করপোরেশনের শেয়ারের 
দর ছিল যথাক্রমে ৩৩৮* আনা এবং ২০/০ আনা | বার্ণ এণ্ড কোং ৪১০২ 


খারা ১ 


টঠুকা, ব্রেথওয়েট ৯৭০ আনা, ভারতীয় ষ্টিল ১৭৮৮০ আনা, ইণ্ডিয়ান গ্যাল- 
ভেনাইজিং ৩১1০ আন!, এবং ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টিল.৯॥০ আনায় ক্রয়- 
উল | 









১৩৫, নি কলিকাতা 






tl কয়লার ধ্রনির শেয়ারের ক্রধ বিক্রয এ সপ্তাহে কম হুইয়াছে। এমালগামে- 


ইহার পলিসি তি করুন এবং 
 ক্বনির্ভরশীল কর্মজীবন লাভ করুন, 





চিনির কল 
চিনির কলের শেয়ারের দর স্থির অবস্থায় ছিল। বুলাগু ২৯1০ ত 
চম্পাবণ ১৭।%০ আনা এবং কাণপুব ২৪//০ আনায় কাজকারবার হইয়াছে 
4 ও চা-বাগান 
এ সপ্তাহে চা-বাগানেব শেয়ারের ভালব্কপ চাহিদা ছিল। বিশ্বনাথ ২৮ 
আনা, হস্থপাড়া ৪*৫২ টাকা, হাসিমারা ৪৮1০ আনা এবং পেট্রোকোলা ৯৫৫ 
টাকায় বেচাকেন! হইয়াছে। 
বিবিধ 


ই বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বার্ম্মা করপোরেশন ৪1%০ আনা, বরারি কোক 
২৮1০ আনা, ক্যালকাটা ট্রাম ১৭1০ আনা, ইণ্ডিয়ান' কেবলস ২৭০ আনা, 
ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ১৬০২ টাকা, টীটাগড পেপার ২২০ আনা, ওরিয়েণ্ট 
পেপার ১৬৷%* আনা এবং বুরোয়| টীম্বার ১৯/%০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হিয়ার | 

"এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাক্জারে নিষ্নদূপ বিকিকিনি হইয়াছে £- 

কোম্পানীর কাগজ ্‌ 

৩২ ন্ুদের কোম্পানীর কাগজ ৯ই অক্টোবর_-৮২]/০। ৩২ সুদের 
ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ৯ই অঃ--১০২২।) ১৭ই--১০২৮%০ ১০২৪০ | ৩২ সুদের 
খণ(১৯৬৩-৬৫) ৯ই অং--৯৫%০ ৯৫৩০ | ৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ এই 
অ--৯৬২ ৯৬০০ ) ১০ই--৯৬৯ | ৩০ সুদের খপ (১৯৪৭-৫০) ৯ই অঃ 
৪৯. সুদের (১৯৪৩) নই আত ১০৩৮৩ ১০৪/০ | ৪২ সুদের খণ 
(১৯৬০-৭০) ৯ই অঃ--১১০॥০। ৪1০ সুদের খণ (১৯৫৫-৪০) ৯ই অব 
১১৪৷/০ ) ১০ই---১১৪৮০/০ | ৫৯ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ৯ই অঃ--১১১৷০ 
১১১০ | 












১০৩1/০ | 





ব্যাঙ্ক 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৯ই অক্টোবর_-১০৯২ ১১০০ | 
রেলপথ | 

দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (অর্ডি) ৯ই অঃ--৭৯২ ৮১৷০। আরা- 

সাসারাম রেলওষে ১০ই অ:ঃ-_৭৪২ ৭৫২ | 
বাসন্তী (অর্ডি) ৯ই অঃ--৪৷০ ৪1০ | বাউরিয়া (অর্ডি) ৯ই অং--৩৫২২। 
কাণপুব টেক্সটাইল ৯ই অঃ--৯॥এ/০ ১০২ 3 ১০ই--৯1৮০ | ভানবার »ই অঃ-- 
২৫০২ ২৫২॥* ) ১*ই--২৪৮॥* | এলগিন মিল (অর্ভি) ৯ই অঃ--২৬।০ 
কেশোরাম ৯ই অ:--৮1৮০ ৯1০ ১ ১০ই--৮৪%০ ; (প্রেফ) ৯ই 
অ$--১৪০০। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ভি) *ই অঃ81০ ৪1৬০ বেনারপ, ' 
কটন ১*ই অঃ--৪॥০০ | 7 


২৭।%০। 


কয়লার খনি 
এমালগেমেটেড ৯ই অঃ--২৭।০ ৭৭০1 বেঙ্গল ৯ই অঃ--৩৮২২ ৩৮৪২ 
ইকুইটেবল (প্রেফ) *ই অঃ ১৫৩২ ১৫৫২ | ঘুসিক এও মুপ্লিয়া ৯ই অঃ 
৫/০ | পরাঁসিযা ৯ই অঃ-১০/০ ১৩০ | পেঞ্চতেলী ৯ই অঃ--৩৪৭০ |, 
রাণীগঞ্জ ৯ই অঃ--৩১২ ৩১॥০।  তালচেভ ৯ই অঃ--১%%০ ২/০ ; ৯০ই-- 
১%/০ ২/০। ইউনিয়ন ৯ই অঃ-_৩২॥%০। বেঙ্গলনাগপুব (অর্ভি) ১০ই 


অহন | , 
বাৰ্ম্মা করপোরেশন এই অঃ_-৪॥/০ ৪॥%০ ; ১০ই--8০ ৪1%০ | ইঞ্ডিয়ান 
কপার ৯ই অঃ--২।০ ২1% ; ১০২-২০ ২।০ | রোডেসিযা কপার ৯ই অঃ-- 


৮/০ ৪০ |  টেতয়টান ৯ই অঃ__১%০। 


ইহ হন করিতেছেন । 


স্তর CE CO DINE DCO Pan নন 
% rE 


[| | ৫ 
১৩ই অক্টোবর, ১৯৪১ ]. আধিক জগৎ ৭৩৭ 


কেমিক্যাল ৯ই অং--৩৮৫২ ৩৮৭২১ ক্লাইভ ৯ই অঃ--২৮॥০ ২৮৮৩০ 3 ১০ই-২৮1%০ 
tn? দ্র LS শি 0; শ্টা’ 

এলকালি এও কেমিক্যাল জের্ডি) ৮ই অ:_২স০ ২০৮০৭ জ্রঙ্করল (পি প্রেফ) সই অ+৯৪৭৯, ১৪৮২ ক্ষেইগ সই অঃ--বাধড ডে 
৯ই অঃ_-৬৩/০ ule | | | (প্রেফ) ৯ই অ:--১৪৩১০ ১৪৪০ ; ফোর্ট গ্লটার ৯ই অঃ--৫৭০২ 5 ফোট 
| | উইলিয়াম ৯ই অঃ-_২৬৮ 5; গ্যাঞ্রেস ৯ই অঃ__৩৩৪২ ৩৩৫৯২) গৌরীপুর 
ইন্ডিয়ান পেপার পাল্প ৯ই অক্টোবর-_১৬০২ 3 ৯০ই--১৬০২| ওরিয়েপ্ট মই অ+--৭০৯২) হেষ্টাসে' (প্রেফ) ৯ই অ--১৪৮২) হুগলী (প্রেফ) ১০ই 
টি £২০০; — /০ 3 ১*ই--৫৭২ ৫৭০/৪8 
পেপার (অর্ডি) ৯ই অঃ_১৬/০ ১৬1০) ১*ই--১৬৯ ১৬০  শ্রীগোপাল নে He 5 হি নই is টি রা র রে ফর 

পেপার (প্রেফ) ৯ই অঃ_১২৯২। ষ্টার পেপার ৯ই.অ:--১৪২। টাটাগড় ২ এ 44 


পেপার (অনি) »ই অঃ__২১৭/* ২২1/০ ; ১০ই-_২১॥০ ২২৮০ ; (সেকেও (প্রেফ) নই অঃ__১৫২৷০ ৯২৬৯১ যেঘনা ১০ই অঃ_৫৩৷০ 5 ইণ্ডিয়৷ নই 
প্রেফ) ৯ই অঃ রী ১১৮২ | | এ. অং_৩৮৮৭ ৩৪২২ ; কামারহাটী »ই অঃ--৫২০২ ৫২৯২) ১০ই--৫২২৬ 
০২ সি সি bl bl LY । 


সিমেন্ট _ ধইন২ 5 কাকনারা ৯ই অঃ--৪২৫২ ৪২৮০ (প্রেফ) এই অঃ--১৫৫]০ ১৫৬|০ 


ৃ পাড়া ৯ই অঃ-_২০৮০ ২০1* 7 ১০ই--২০২২০)০। নেলিমার্লা ৯ই অঃ 
আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট (অভি) ৯ই অক্টোবর--১২৪০ ১৩২ 3 (ডেফার্ড) নদ্বরপাড়া ৯ই ৯ 


চি --৯২/৮০ ; নউ সেণ্টাল্‌' ৯ই অঃ-_৩৩৫২ 3 নদীয়া ৯ই অঃ-৭০২) 
টি SNE Pd REO বিজ Ue স্তাশনাল ১০ই অঃ-_২৫১1 প্রেসিডেন্সী *ই অঃ_৮২ ৬1৮০ ) রামেশ্বর 
১০ই-_-১৪]* ১%* (ডেফার্ড) ৯ই ৪ কপ্রফ) ৯ই অ:--১৩৬২ ১৩৭২ ) 


লই অঃ:--৯॥০ ৯৮০০ ; সুরা ৯ই অঃ১২]০$ ১০ই--৯২1প০ ১২০০০ 3৪ 

০ ওয়েভালি »ই অং_ও২ ৪/০ (প্রেফ) রি অঃ--৭১৷০ ৭২২১ ওরিয়েপ্ট 
ইলেকটাক ১*ই অ:--২১২]হ। 
বেরিলি ইলেক্টীক =ই. অঃ--১৩* | বেনারস ইলেকটাক নই অঃ-- রী চিনির কল 
/4,-৯৫1০1 গয়া ইলেক্ট্ুযক ৯ই অঃ--৭২। মির্জাপুর ইলেকটী,ক ৯ই অঃ. বলাও নই অঃ-২৯৪০ ২২1০3 ১০ই--২৯৭০ ২২1০1 কাপপুর »ই 
8৯ cho | সাজাহানপুর ইলেকটা,ক ৯ই অঃ-_৭৪%০ ; আপার গ্যাঞ্চেস অঃ-_২৪২ ২৪৮০ ;' ১০ই-৩%০ 9 চম্পারণ এই অঃ_১৭%০ ; 
ইলেকটী,ক ৯ই অঃ_-১৩২ ; ১৪ই--১৩॥%০। মথুরা ইলেকটী,ক ১০ই অঃ প্রতাপপুর (প্রেফ) »ই অঃ-_২০1০ ২০॥%০। রাজা ৯ই অঃ--২২০০ ২২1%০। 
সা৯০ ale | আপার যমুনা ইলেকটী,ক ১০ই অঃ--১৩া* 1 ইঞ্জিনিয়ারিং ৃ 

| পাটকল | ভারতীয় ষ্টিল (অডি) ঈই অঃ-_১৭॥০ ১৭৮৩/০ ; ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং 

আগরপাডা এই 'অ+-৩৩৬ ৩৩/০। আদমজী (প্রেফ) ৯ই অ+--১৬১০০  ৯ই অঃ--৯॥০ ১০/০ ), ১০ই-_-১০/০। বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ৯ই অঃ 
১৬২৪০ 1 এলায়েম্স ৯ই অঃ-_৩৪৫ ৩৪৮৯ এংলো ইত্ডিয়। ৯ই অঃ-- ১২০ ১২৪০ ;, ১০ই-_-১২1০ ১২1০ বার্ণ এগ্ড কোং (অভি) ৯ই অঃ-_৪২২২ 
৩৭৮২২১৩৮৩৯5 ১০ই--৩৭৬২ ৩৮৯৯ অক্ল্যাপ্ড ৯ই অঃ-১৯৭২। ৪২৪২: ১০ই--৪১৩২ ৪১৫২ (প্রেফ) ১০ই অ+--১৭৫৪০। ইণ্ডিয়ান 
বরানগর ৯ই অঃ--১১৯৯ ১ বেঙ্গল জুট (অডি) ৯ই অঃ-_১৮দ০০ ; বজবন্জ গ্যালভানাইভিং ৯ই অঃ--৩১|, ৩১॥০। ইত্তিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টিল ৯ই অঃ 





কাগজের কল 
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জীবনযাত্রা, সহজ করে a ~— 
আজ আপনি ভুলে গেলেও খুব বেশী দিনের কথা নয়, 
পৃথিবীর নান! দিকে ডাক তরকরা ও ঘোড়ার 
গাড়ীতে করেই সংবাদ চলাচল করতো ; সামান্য 
বোম্বে থেকে ক'লকাতায় আসতেই সময় লাগতো 
সপ্তাহের পর সপ্তাহ। ইলেক্টি,সিটির কল্যাণে 


. টেলিগ্রাফ্‌ ও রেডিওর সাহায্যে যে কোন সংবাদ I 
এখন মাত্র একটি ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীতে 
ছড়িয়ে পড়ছে । আর টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের 
সহায়তায় এখন, একবেলায় যত কাজ করা যায় 
আগে তা বোধ হয় এক মাসেও হয়ে উঠতো না৷ 
, অফিসে 
ইলেকটিক ব্যবহার করুন । 


কলিকাতা ইলেক্ট্রিক সাপু1ই 
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আজ এ সবের রীতি বদলে গিয়েছে ; টেলিফোন, | স্পিন 


আধিক জগৎ 


[ ১৩ই অক্টোবর, ১৯৪১ 





৩৩৬০, , ৩৩০, ১৯-৩৩০, 
৩৩॥০। ইও্ডিয়ান (মেলেবল কাটিং (অভি) =ই অঃ-_৮॥০। ইণ্ডিয়ান 
ষ্টিল এণ্ড ওয়েয়ার প্রডাক্ট অভি) ৯ই. অ:__৫৮1%০ ; ১০ই-_৫৭1%০ 
৫৮২ (ডেফার্ড ) ৯ই. অঃ__-৩৮০ মার্শালস, ১ই অ:--২7/০। ভ্তাশনাল 
আয়রণ” এণ্ড ষ্টীল ই অঃ_৯া০ 2০ 
ইঞ্জিনিয়ারিং ৯ই অঃ-৬৪০ ৭২ 5 ৯০ই--৬/৮০ ৬৪৮৮০ | স্টীল করপোরেশন 
'অর্ডি) নই অঃ_২০৩/* ২০1০ ২০1৮০ ২০৩০ ২০1%০২০1৩০ ; ১এই-- 
(প্রেফ) ৯ইঅঃ__ 





৩৩1০১. ৩৩1/০, ৩৩%/) ৩৩৩, ৩৩1% 


১৯%/০ ২০২ ২০/০ ২০%* ২০1০ ) 
১২৪২ 3 ৯০ই-__১২৩া০। | 
. চাবাগান - : 
আরকুতিপুর ৯ই অঃ__১৫1০.৯৫॥০ ; ১০২-১৫৮০ | সোনাই রিভার টির 
৯ই অঃ--১৬২২। বেটিলী ৯ই অ+-৬%০ ৬1%৭' ' তেলই জান :৯ই অঃ__ 
৮1০) ১০ই--৮০ ৮৭ বীরপাডা ৯ই ১৩১০২ 5 ৯০ই-৩০৭৯। " 
বিশ্বনাথ ৯ই অ$২৮০ | ভৌরাচেডা ৯ই ॥অঃ_১৩॥০ ১৩৭০ । ইষ্টাৰ্ণ 
কাছাড নহ অঃ--21/০ ৯৪৮০ | গাইলি' ৯ই অঃ —_১২॥০ । . এলেনবাড়ী 
১০ই অঃ--৩৬২২ |  হ্থানসকোয়া ৯ই অঃ-_-১২%০ ১২1৮০, হাতীক্ষীরা 
পল ১০ই-_অহঃ__২২৮০ | হস্তপারা ৯ই অ:--৪০৫২। সেপয় ১*ই অঃ-১২৭০ 
হাসিমারা ৯ই অঃ-৪৮২ ৪51০ ; ৯০ই--৪৮২। ছুলদিবাডী ৯ই অ:-_২৩/%০ 


৮-১০ই--৯1/০ ৯৪০ | সারণ, 


১২১৯ ১২২ ১২৩০ 


' টন্বার ৯ই অঃ--১৯%০ ১৯/%/০| বেঙ্গল আসাম ষ্টিমসীপ (অর্ডি) ৯ই অঃ 


২৭০২। ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন (অর্ডি) ৯ই অঃব-৯১২। পোর্ট 
শিপিং »ই অঃ_-১৯৮০ ১৯৫/০। ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টাস ১০ই অঃ_-২৯ঘ০ 
জেমস্‌ রাইট (অভি) ১০ই অঃ--৫॥০ ; (ডেফার্ড) ১০ই অঃ--১৪%০। বেঙ্গল 
চীস্বার ১০ই অ:--১৯২ ৯৯/০। ইণ্ডো-বার্ম্মা পেট্রোলিয়াম (প্রেফ) ১০ই 


অ+--১২৭২ ১২৮২ | 
পাটের বাজার 
কলিকাতা, ১০ই অক্টোবর 


, +০* একদিকে পাটের থলের জন্ত নূতন অর্ডার আসায় ও অপূরদিকে চাহিদার ॥ 


তুলনায় মফংস্বল হইতে কম প্রিমাণ পাট আমদানী হওয়ায় সেপ্টেম্বর মাসের 
প্রথম ভাগে পাটের বাজার তেজী হইয়া উঠিয়াছিল। ফাটকা বাজারে পাটের 
"দ্র একবার ৮১ টাকার উর্দোও পৌছিয়াছিল। তৎপর যদিও দর আর 
কখনও এত উর্ধে পৌছে নাই ছথাপি উহা বরাবর ৭০ টাকা হইতে ৮০ 
টাকার মধ্যেই উঠানামা করিয়াছে ।. মফঃম্বল হইতে নূতন পাট আমদানীর 
পরিমাণ, পাটকলওয়ালা ও রপ্তানীকারকদের ক্রীত পাটের পরিমাণ ও যুদ্ধের 
অবস্থা প্রভৃতি দ্বারাই পাটের মূল্যের উঠতি পড়তি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে । গত 
২এশে সেপ্টেম্বর হইতে ১০ অক্টোবর স্ব যে কয়দিন ফাটকা বাজার খোলা 
' ছিল নিম্নে আমরা সে কয়দিনের পাটের'ঈর উদ্ধত করিলাম : — 


eo | ৯ হ অঃ--২২০/০,| লবাড়ী » অঃ-_->১৮০০ | 
bie জয়বীর গাঁড়া ৯ই জুটি ই রর ' তারিখ সৰ্ব্বোচ্চ দর সর্বনিম্ন দর বাজার বন্ধের দর 
কাঁলতী ৯ই অঃ_-১০৪০%০, ১১%০ | কিলকট »ই অঃ বত ১০৬ lL; : j 
, ২৩শে সেপ্টেম্বর ৭০1৯ ৬৮২ ৬৮5৮০ 
মার্ণারেটস হোপ নই অঃ _-৯০২। নাগরী ফার্ম নই অঃ Hp | পেট্রো- i এ রি ৫ 
কোলা ৯ই অ:--৯৫৫২। সরুগাও ৯ই অঃ-_১০২ ৯০৮০1. ৩০4. 
বিবিধ ২৫, টি ৭৩৪%০ ৭২৯ ৭২০ 
॥ ২৬, 5 ৭81%০ ৭১০ ৭১0০ 
এুমিনিয়াম করপোরেশন ধুই অ:--১৩* ১৩॥০। $ ওল্ড, প্রেফ ) ৯ই"" ১লা অক্টোবর ৭৫19৯: ৭৩০ : ‘ ৭1৮০ 
অঃ--১২৫২। এসোসিয়েটেড হোটেল (প্রেফ) মই অঃ--৯৮২ ৯৯২। বরারি হন 7 ও টি” এ ভা 
এ কেকি ৯ই অ:-২৮৯ ২৮৫০ ; '১০ই-২৮%০ ২৮৮০ বৃটীশ সিলোন রর 9 রঃ রর 
করপোরেশন নই অ+-_-৫২ ৫1/০ $ ১০ই--৫২ 8০ | বি, আই, করপোরেশন, ৬ই gj So Re রি | 
' (অৰ্ডি) ৯ই* অঃ--৪॥০, ৪৮% ; ১০ই_-5দ* ৪৮৮০3 (প্রেফ) ,: ৭্ই . ৭৭ ৭88 | 
ডে 2 ০ ০ ৭৫০ 
০ ১০ই অঃ_১৮২॥০। ক্যালকাটা সেফ ডিপোজিট ৯ই অঃ--৭াপ০ ৭৪০০ । 47৮8 | টড ee) ন্ট 
| শ্দকাটা সিক ম্যান্ফ্যাকচারিং (অর্ডি) ৯ই অ:--১০%০ ১০০ | ক্যাল- ' ই ” hc 5 রর 
সস = কাটা ট্রামমণ্অর্ডি) ই অঃ__১৭1০। ডানলপ রবার ফোষ্ট প্রেফ) ৯ই অঃ_ ০485 
রা ১০ই 5 ৭২২. ৬৯৩ ৭১1৯০ 
? ১৫৭২অভি ১০ইঅঃ__৪১1০ | ইণ্ডিয়ান কেবলম এই অঃ__২৭০ | ইণ্ডিয়ান রবার 
্যানথফ্যাকচারিং ৯ ই সঃ-_২৯৷/০ ২৯/*। আইভান জোন্স ১-ই অঃ-_২৫০ (পাটের নুতন পরিস্থিতি ). 


২ নিউ ইণ্ডিয়া ইনভেষ্টমেন্ট ৯ই অঃ eos | ভুঞ্গণী ফ্লাওয়ার ৯ই অঃ ১৪/০ 
১৪০০ | টাইড ওয়াটাব অয়েল ৯ই অ:*_১৬1০ ॥ মেদিনীপুব জমিদারী ৯ই অঃ 
আসাম স্জ সই অ অঃ-_-৪1 টা ; 


কৃষক এত কম পরিমাণে পাট উৎপন্ন করিয়াছে, যাহাতে এবার পাটের _ 
মূল্য চড়া থাকিলেও টাকার হিসাবে উহাদের আয় কম হইয়াছে। 
বুরোধা ' কিন্তু অন্য দিক' দিয়া উহার দুইটা সুফলও হইয়াছে। প্রথমতঃ 
| রে রি রাতে গত বৎসরের তুলনায় এবার অদ্ধেক পাট উৎপন্ন হওয়ায় - বাজারে 
সেনটু ল ক্যালকাটা ! 8 পাটের যোগান বহুল পরিমাণে হস পাওয়ায় অনুকূল অবস্থার উদ্ভব ' 
নট হওয়াতে ভবিষ্যতে বরাবর কৃষকের পক্ষে পাটের জন্য স্যাধ্য মূল্য 
ম্যাক ভিলড' . 
হেড অফিস -এ, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 


Je ই | ১০ই--৪৩/০ | 





পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে ৷ দ্বিতীয়তঃ পাটের জমির পরিমাণ 
হাস হেতু কৃষকের পক্ষে অধিকতর পরিমাণে ধানের চাষ করিয়া 
চাউলের এই: দুর্ম্মল্যের দিনে কোনরূপ দু’ বেলার অন্সসংস্থানের 





f 

| ৰ এএসপি tee সী [ সুবিধা 'হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকার স্বারথসংসলষ্ট ব্যক্তিদের চাপে .. 
| বিতরণ করিতেছে। পড়িয়া আগামী বৎসরে যদি বর্তমান বসরের১তুলনায় দ্বিগুণ পাট 

শে উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে কৃষক এই উভয়বিধ 

- শীখাসমুহ__ LS 

| শ্যামবাজার ' সিরাজগঞ্জ | সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে এবং আগামী ৩1৪ বৎসর পর্যাস্ত জলের 

ঢ দক্ষিণ কলিকাতা দিনাজপুর" টু দরে পাট বিকাইবে । আগামী বৎসূরে বর্তমান বৎসরের তুলনায় 

$ হেয়ার ্ট্রীট রংপুর বেনারস: ঢু এক বেলও অধিক পাট উৎপন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে ৷, বাঙ্গলা সরকার 
সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে '8& আগামী বৎসরে অধিক পরিমাণে পাটচাষের ব্যবস্থা করিলে পাট- 

| জানান হইয়া থাকে। & চাষীর প্রতি চূড়াস্তরূপ বিশ্বাসঘাতকতা, হইবে বলিয়া আমরা 

চক ><> এনে এজ ডেসএ ক) মনে করি। 













, ১৩ই অক্টোবর, ১৯৪১] 


॥. ভারতীয় চটকল সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে পাটকলের কাজের সময় 
সপ্তাহে ৫০ ঘণ্টা হইতে ৫৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বাডাইয়া দেওযা স্থির 
হইয়াছে এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার ফলে এ "সপ্তাহের প্রথম দিকে 
পাটের দর চডিয়া ৭৭4০ আনা পর্য্যন্ত উঠে। কিন্তু পরে বুদ্ধেব অবস্থা 
নীয় হইয! ঈ|ড়াইবার সংবাদে ও চটের, বাজার নামিয়া আসার খবরে 
টকা বাজারে পাটের দর অনেকটা পড়িয়া গিয়াছে । 

আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে পাটকলওয়ালারা কম পাট ক্রয় 
করিয়াছে । অন্ত বাজারে ইণ্ডিয়ান জাত শ্রেণীর পাট মিডল প্রতিমণ ১৬1০ 
ও বটম প্রতিমণ ১৪৷ আনা দীড়াইয়াছে। i 





পাকা বেল বিভাগে রপ্যানীকারকেরা পাটক্রয়ে বিলের আগ্রহ দেখায় 


নাই। ফা শ্রেণীর পাটের দব প্রতি বেল ৭২ টাকায দাডাইয়াছে। il 
২.4. থলে ও চট 

.পাটকলের কাজের সময় সপ্তাহে ৫০ বণ্টা হইতে ৫৪ ঘণ্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি 
করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় এ সপ্তাহে চট ও থলের দর কিছু নামিয়া 
।গীয়াছে। অদ্য বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ২৩০ আনা ও ১১ পোর্টার 
চটের দর ২৭০ আনা দড়াইয়াছে। 


্ বাজার 
কত! কলিকাতা, ১০ই অক্টোবর | 
শারদীয়া পৃজার ছুটার মধ্যেও ৩০শে সেপ্টেম্বর, তাবিখে চা. রপ্তানী 
করিবার অন্ত একটী অকরী রপ্তানী বিক্রর কার্য সম্পন্ন .হইধাছিপ। বাজার 
. বশী তেজী ছিল এবং চায়ের ক্রেতাগণ বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা দেখাইয়াছিল। 
ধারণ শ্রেবীর.চায়ের দূর পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই এবং উৎকষ্ট ধরণের চায়ের 
বর পাউও প্রতি /০ আনা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আসামের 


' ‘অরেঞ্জ পিকো? এবং ‘পিকে!’ শ্রেণীর চা পূর্ধব সপ্তাহের তুলনায় বথাক্রমে : 


পাউণ্ড প্রতি./৬ পাই এবং %ৎ আনা বেশী দরে বিক্রয় হইয়াছিল। পাতা 
" ঢায়ের দর পাউও প্রতি ১/০ আনা পর্যন্ত উঠিয়াছিল। “ফেণিং' শ্রেণী চাষের 
. দর পূর্ব সপ্তাহের চেয়ে পাউণ্ড প্রতি /০ আনা বাডিয়াছিল। 
fl রপ্তানী কোট।-_এই বিভাগে সামান্ত বেচাকেনা হইযাছিল এবং প্রতি, 
' পাউণ্ড চায়েব সাধাবণতঃ দর ছিল ॥/৬ পাই। আভ্যন্তরীণ কোট] বিভাগে 
প্রতি পাউণ্ড চায়েব /৩ পাই দব ছিল। | 


গত ৬ই এবং ৭ই অক্টোবর তারিখে চায়ের ১৮ নং নীলাম বিক্রয় ' 


-সম্পন্ন হয়। 

" রুপ্তানীযোগ্য চাঁশারদীয়া পুজার ছুটীর অন্ত বাজারে চাষের 
মামদানী ছিল কম্‌ ৷ চায়ের খরিদ্দারেরা চা ক্রয় করিবার জন্ বিশেষ আগ্রহ 
দখাইয়াছিল এবং চায়ের বাঁজারও বেশ তেজী ছিল। সমস্ত শ্রেণীর চায়ের 

বরই পাউও প্রতি /* আনা হইতে ০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
বাজার বন্ধের দিকে ও প্রতি ১২. টাকা কম দরে কোন রকম চা পাওয়া 
bl AREAL | 





' হঁন্সিওরেন্স কোৎ (ইণ্ডিয়া) লি 
হেড অফিস :--৮'মং ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, | 3 


সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 

: উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী। ' 

l টেলিফোন £ কলি ৩২৭৫ (দুই লাইন), 
টেলিগ্রাম__“টিপটো” | 





আধিক জগৎ 








চি অন্য ইণ্ডিয়া 


















ভারতে ব্যবহারোপষোগী চাঁ_এই বিভাগে সবুজ 
কোনরূপ স্থির ভাব দেখা যায় নাই এবং ইহার দর পাউণ্ড প্রতি /০ 
হইতে %* আনা পর্য্যন্ত নামিষা গিষাছিল। গুঁডা চায়ের চাহিদা 
ছিল এবং ইহার দর পাউণ্ড প্রতি ৩ পাই পর্যন্ত চড়িয়াছিল। অনন্য 
চায়ের অন্ত খুব চাছিদী দেখা গিয়াছিল এবং ইহার দর যোটামুটা পাউণ্ড 
৬ পাই পর্য্যন্ত বাডিয়াছিল। পাতা চায়ের দরে পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই এবং 
‘ফেণিং' শ্রেণীর চাষের দবে পাউণ্ড প্রতি ৯ পাই পর্য্যন্ত উর্ধগতি দেখা 
গিয়াছিল। 

রপ্তানী কোটা--চাষের রপ্তানী বৃদ্ধি পাওয়ার জন্ত এই বিভাগে চায়ের 
দর পাউণ্ড প্রতি 1%৬'পাই পর্যন্ত উঠিয়াছিল,। আভ্যন্তরীন কোটার চাষের 
হোত ভাজা 


উতলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ১০ই অক্টোবর 
,আলোচ্য সপ্তাহে যা তুলার বাজাবে সুস্পষ্টই মন্দার ভাগ 4 
পরিলক্ষিত হয়। ইহার প্রধান কারণ হইতেছে, প্রথমতঃ ইউরোপের 
পূর্ববপ্রান্তে মহাযুদ্ধের গতি-প্রন্কতি মিত্রপক্ষের প্রতিকূল হইয়া দাডাইয়াছোঁ এ 
দ্বিতীয়তঃ তুলা উৎপাদন অঞ্চলাদি হইতে তাল আবহাওয়ার সংবাদ পাওয়া 
গিয়াছে এবং তৃতীয়তঃ বিদেশ হইতে তুলা ক্রযের কোনরূপ অর্ডার পাওয়া 
যায় নাই। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বর্তমানে যে মজুত তুলা রহিয়াছে প্র 
তাহার উপর অন্গকুল আবহাওয়া বিধাষ পর্যাপ্ত পবিমাণ' নূতন তুলা আসিয়া 
পডিলে এবং রপ্তানী বাজার যেরূপ নৈরাশ্বব্যঞ্জক বলিযা মনে হইতেছে, তাহার 
ফলে, উদ্বত্ত মজুত তুলা বিক্রয়ের কোন সম্ভাবনা নাই। অবশ্য আমেরিকা 


':. গামী জাহাজ সংস্থানের ব্যবস্থা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে | কিন্ত 
সে ক্ষেত্রেও’ রপ্তানী কতখানি সস্তোষজ্গনক* হইবে সেই বিষয়ে অনেকেই 
সংশষ প্রকাশ করিতেছেন। বোরোচ এপ্রিল-মে ২১৯২ টাকা ; ওমরা 


ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৭০০, আনা, মার্চ ১৬৫॥' আনা ; বেঙ্গল ডিসেম্বর-” 


জাহুযারী ১৩৭২ টাকা ও. মাঠ ১৩৭৮০ আনায় ক্রয়-বিক্রষ হম্তুয়াছে। 


পুজার পূর্ব পর্য্যন্ত কাপড়ের বাজার বেশ তেজী ছিল। কিন্তু পুজার 
ছুটিতে বাজারে বিশেষ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। ক্রেতার সংখ্যা জুই, 
কম। মিলমালিকগণও নূতন কাজকারবারে আগ্রহ দেখ ইতেছেন না চিনি 
বোশ্বাই ও আমেদাবাদ মিলসমূহ কিয়ৎপরিমাণ নূতন “কাজকারবার এ 
চালাইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওষা গিয়াছে । 

তুলার বাঁজাব মন্দ! থাকা সত্বেও সতল্প বাজারে কিন্তু চড়তির ভাবলক্ষিত ৯ 
হয়। কাটুনীরা বিস্তর অর্ডার পাইযুছে ও পাইতেছে। £ 
সেসব সর 






রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নির্ধারিত বাজার দরে 
২ লক্ষ ২ শত ৪৭ টাকা আট আন! 

কোম্পানীর কাগজে জমা রহিয়াছে।। 

১৯৪১ সালের ৩১শে জুলাই পূর্য্যন্ত মোটসম্পত্তির শতকরা! 


৭০ ভাগ এবং জীবন বীমা তহবিলের শতকর। ১১৫ 
ভাগ কোম্পানীর কাগজে ন্যস্ত আছে। 













” আধিক জগৎ 


Ei [ ১৪ই কট, ১ ১৯৪১: 





সোণা ও রূপী 

: : "কলিকাতা, ১০ই অক্টোবর । 
-লাচ্য সপ্তাহে টি সোণার বাজারে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য 
সং হি এবং সোণার দরও মোটটুটা অপরিবন্তিত অবস্থায় 
₹ বোস্বাইয়ে প্রতি তরি রেডি সোণার দর ছিল ৪২৬০ আনা| এবং 
১ দর প্রতি ভরি সোণার দর ' 
দ্বাড়াইয়াছিল যথাক্রমে ৪২৮৬ পাই এরং' ৪২৬* আন্না। কলিকাতার 
বাজারে প্রতি ভরি পাকা গোণার দর ৪২০. আনা, বডাল বার প্রতি ভরি 
৪২০ আনা এবং প্রতিটা গিশির দর ‘২৮/০ আনা .ছিল্‌। লগ্নে প্রতি 
(আদ পাকা সোপার দর ৮ পীই ৮ শিলিংএ অপরিবততিত ছিল 






'বোদ্বাইয়ের রূপীর বাজারের মন্দার ভাব কটা কাটিয়া নিভে 

এ সপ্তাহে রপার দর কিছু তেলী হইয়া উঠিয়াছে। ঠুাদ্বাইয়ে রেডি পার + 

প্রতি একশত তোলায় ৬৩১ টাকা পর্য্স্ত উঠিয়াছিল। অক্টোবের এবং নবেধ্বর 

মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি 'একশত তোলা/ঠুরূপার দর .ছিল 

ঞ্ভথাত্র“ম ৬২৪৯ পাই এবং endo. আনা ৷ কৃলিকাতার রূপার বাজ্ঞারে , 
প্রতি একশত তোলা জার দর ০৫০ আন পু প্রতি একশত তোল! 

রূপার দর ৩1৬০ আনা ছিল। লগুনে ন্পার ৭ র কোনরূপ উল্লেখযোগ্য 

ক্রয় বিক্রয় হয় নাই এবং প্রতি * ঝট রূপার দর ২৩২ পেন্সে 

অপরিবন্তিত রহিয়াছে'। নিউইয়র্কে প্রতি আল স্পট রূপার দুর ছিল ৬৪৯ 


ফেণ্ট। 
ধান চাউলের বাজার ' 


রূপা রে 


* * টুক্রা, আর্জবশাজ, ১৮ হাজার ৩ শত টুক্রা গরুর চামড়া এবং £ হাজার : 









চামড়ার বাজার 
কলিকাতা, হি 
“আলোচ্য ্তাহে স্থানীয় ছাগলের চাক্সডার বাজারে বিশেষ কর্ম্তৎ্পরত | 
পরিলক্ষিত হইয়াছিল এ এবং ছাগলের চামডার আমদানী , ছিল প্রচুর |. ল্য 
হইতে চামড়া ক্রয় নিয়ন্ত্রণ কণ্টেঁলার অক্টোবর, 'নবেম্বর, এবং ডিসে 
মাসের নির্ধারিত কোটার চেষে প্রতি মাসে আরও ৬ শত বেল বেশী চার্মঘ ' 
‘ক্রয় করিবেন বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে মাদ্রাজে... 
চামড়ার বাজার খুব বেশী তেজী হইয়া উঠিয়াছিল এবং চামডার কাজকারবাঠে 
কৰ্ম্মতৎপরতার ভাব দেখা গিয়াছিল। বিভিন্ন প্রকার চামড়ার দর ক. 
টিপ ছিল: লি 
ছাগলের চামড়া--পাটনা ৪৬ হাজার টুক্র॥৭০২ টাকা হইতে, ৮০২ 7. 
টাকা ঢাকা-দিনাজপুর ৬৭ হাজার ৬ শত টুক্রা ৮1১ টাকা ইইতে 
১২৪২ টাকা এবং আর্্ লবণাক্ত ৯* হাজার ৭ শত টুক্‌রা ৭৫২ টাকা হইতে 
৯৩০২ টাকা পধ্যস্ত। এতত্যতীত্তি পাটনা ৪* হারার টুক্রা।' ঢাকা : 
দিনাজপুর ১ লক্ষ ১৫ ছাজার টুক্রা এবং আতন্র-লবণীক্ত ১১ হাজার ৯ শত ' 
টুক্রা ছাগলের চামড়া স্থানীয় বাজারে মজুদ ছিল। 
* ঠাক ও মহিষের চামড়া _ঢাকা-দিনাজপুর লবণাক্ত ৯ শত টুক্রা 7 
৭|০ আনা; আর্দর-লবণাক্ত ৯ হাজার ২ শত টুক্রা ৩৯ পাই হইতে ৬ পাই; , 
কমাইখান্ার আদর্লবপাক্ত ও হাজার ৪ শত ৫০ টুক্রা ১১৫২ টাকা" হইতে ' 7 
১৪০২ টাকা। ইহা ছাড়া টাকা-দিনাজপুর লবগাজ্ত ২ হাজর ৮ শত, টুক, ও 
বিপিন ২ শত টুক্রা, আসামূ-দার্জিলিং লবণাক্ত ৩ শত | 


৬ শত টুক্রা মহিষের চামড়া বাজারে মজুদ 'ছিল। রি ) 


কলিকাতা, ১০ই অক্টোবর ১: : EE 


ব্রেঙক্ুন--আলোচ্য সপ্তাহে য়েছুনের ধান চাউলের বাজারে স্বিরভাব , 
পরিলক্ষিত হইয়াছে। প্রতি উকশত ঝুড়ি (এক ঝুডিতে ৭৫ পাউণ্ড থাকে) ' 
সরেজ্ুলের ধান ও চাউলেব ' | নিমবরূপ ছিল: ur 
খানানটো- চলু--৩৯৬২ ;' 3 অঃ ৩৯৫৯) 5 স্রভেম্বর-_৩৯৭২ । 
ত্য আতপ 'ডাউল-মোটা-৩৬৭২ ৩৭৭৯ 3 সরু--৩৯০২ 
2 ৪১০৯ ৪১৫৯3 নুগস্ধি-_৪৩০২ ৪৬০২) ৮ 
এয ভাঙ্গা--২৭০ ২৯০৯ | 
~ সিদ্ধ চাউজ-_মিলচর--৪১৫২ ৪২৭ , লঙ্ব-_-৪০০ ৪২০২3 সঃ সিদ্ধ * 
৩৮৫৯ ৩৯৫৯ ) তাঙ্গা--২৭০১ ৩১০৯২) . . 


ছা ধান-_নাপিম, শ্রেনী ১৬০২3 ১২১, মাঁঝারি_-১৮০৯ ১৮২২ । 


চিনির ঝজার 


কলিকাতা, ১০ই অপ্টোবর 
নি লো বিভিন্ন শ্রেণীর চিনির দর 
মণ প্রতি নিম্বকূপ ছিল £- « টি 
লোহাট . ৯/৮৬ পাই 
৬ ০. সকরী "৯ » + ৯.৯ আনা, 
| , চম্পারণ' | ৯৪০ আনা, 

“ মারছাওড়া ৪ ৯1০৬ পাই, 

মস. সমন্তীপুর শা পাই, 

ই চম্পাটায়া ৯1/০ আনা, 
মার্কটায়া ৯৮৩ পাই, 
পিধোলিয়! ৮৩৬ পাই, 

* হাসানপুর ' 31০৩ পাই, 
নিউ সাভান ৯/৯ পাই, 
রিঘা টি ৯5৬ পাই, 


৯৩/০ আনা 


৪০০১১ "বস্তা খৈল (বস্তা প্রতি প্ৰতিটি থলের'জন্ত:।০ আনা অতিরিক্ত ধাধ্য করিয়া: 


২... খৈলেরবাজার :. ১4-. 
কলিকাতা, Jee 
' রেড়ির খৈল--আলোচ্য সপ্তাহে.রেডির:খৈলের বাল্লারে মন্দার: ভাব/, ' 
পরিলক্ষিত হইয়াছে। মিলসমূহ'প্রতি মণ রেডির খৈল ২॥* আনা হইতে, 
"২৭৮০ আনা দরে বিক্রয় কবিতে প্রস্তুত ছিল। আভডতদারগণ প্রতি দুই ' টা 
৬%০ আনা হইতে ৬1০ আনা দরে বিক্রয় রূরিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয়. 
খরিদ্ারেরা সামান্ত পরিমাণে ব্রেডির খৈল ক্রয় করিযুছে॥, টি ২ 
'সরিবার খৈল _-এ সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজার মন্দ ছিল। . . সিল 
সমূহ প্রতি মণ সরিষার খৈল ১৪০ আনা হইতে .১৫৮০“আনা, দরৈ বিক্রয় '. 
করিতে প্রস্তুত ছিল। অপর পক্ষে আড়তদারের! প্রতিই মনী বন্তা.সরিষার 
খৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটা থলের জঙ্ক ।০ আনা অতিরিক্ত ধার্য্য করিয়া ) ৪২ be 
টাকা হইতে ৪1০ আনা দরে ব্ক্রিয় কুরিতে পুত ,ছিল' কৃষকেরা পৰ্য্যাপ্ত ! 
পরিমাণে সরিষার বৈল ক্রয় করিয়া”: সরিবার- খৈলোর কোনরূপ, et 
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120,121 HAZRA ROAD .. ne Phone : 
The Bengal 0০০, Ltd. 


is started. mainly with the object of 
removing all ‘difficulties regarding . 
* thé supply of general orders of all. 
, concerned. 
We are glad to announce that during, this Shot 
period of two mgpths business we are ‘feeling 
the pressing necessity of starting a Brarich at 
Mymensingh just to meet the demand of our 
innumerable patrons: & constituents. 
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